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ভূমিকা (১ম সংস্করণ) 
অবশেষে নাস্তিকপিডিয়া প্রকাশ হচ্ছে । সবাইকে শুভেচ্ছা । 


পৃথিবীতে মানব সভ্যতার শুরু থেকেই নাস্তিকতার প্রসার হয়েছে । আর বিজ্ঞান জানার অভাব থাকায় 
মানুষ মাঝে মাঝেই বিভিন্ন ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তার দ্বারস্থ হয়েছে । আর এই কল্পিত ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তাকে রক্ষা 
করার জন্য যুগে যুগে তৈরী হয়েছে মহাপ্রতারক ধর্মীয় গোষ্ঠীর | আর এই ধর্মীয় গো ষ্ঠীর হাতেই 
প্রগতিশীল মানুষেরা সবসময় নির্যাতিত হয়ে আসছে । এক সময় ক্রনো এদের অত্যাচারে জর্জরিত 
হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। গ্যালিলিওকে মাফ চাইতে হয়েছে । বিজ্ঞানকে এরা বহুবার নিশ্চিহ করে 
দিতে চেয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান তার স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে । আমরা কি ভূলে যেতে পারি এই ধর্মীয় 
অন্ধগোষ্ঠীর হাতে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী পোড়ানো হয়েছিলো ? তৎকালীন সময় এই 
আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীই শুধু পোড়ানোই হয়নি বরং পোড়ানো হয়েছে হাজার বছরের সঞ্চিত জ্ঞান । 
এক কল্পিত ঈশ্বরের স্বেচ্ছাচারিতায় ভূলুঠিত হয়েছে মানবসভ্যতার অর্জিত জ্ঞান । আর এর পর থেকে 
পৃথিবীতে শুরু হয়েছে অন্ধকারের যুগ । 


আবার সেই পুরানো জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের অর্জন করতে হয়েছে । আর মানুষ কখনোই অজ্ঞানতার 
অন্ধকারে নিজেকে নিমজ্জিত রাখেনি | মানবসভ্যতার উন্নয়নের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মানুষ এই 
অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে | আর তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা বর্তমানে পেতে যাচ্ছি 
আবার আলোকিত মানবসভ্যতা | 


এই কথা বলার অবকাশ রাখে না, ধর্ম নামক অন্ধকার-শক্তি প্রতিনিয়ত মানুষকে পিছিয়ে দেওয়ার 
চেষ্টা করছে । কল্পিত ঈশ্বর এবং তার চ্যালা-চামুন্ডারা সব সময় চেষ্টা করছে মানবসভ্যতার ধ্বংস 
সাধনের জন্য ৷ এই ধর্মের জন্য মানুষে মানুষে এত হানাহানি , এত বিভেদ , এত খুনাখুনি । ধর্ম সকল 
অজ্ঞানতার জননী । 


আর তাই এখন সময় এসেছে ধর্মগ্তলোকে আস্তাকু ড়ে ফেলে দেওয়ার | মানবসভ্যতার উন্নয়নের জন্য 
হানাহানি , বিভেদ, কলহ , খুনাখুনি বন্ধ করা দরকার। আর এর জন্য আমাদের সকল ধর্মকে 
জাদুঘরে পাঠাতে হবে । 


এই নাস্তিক্যবাদ প্রসারের একটি বড় সমস্যা হলো আমরা প্রকাশ্যে আসতে পারছি না। তবুও বিভিন্ন 
রে এবং ফেসবুকে নাস্তিকতার প্রসার ঘটানো এবং ধর্মকে চিরতরে নির্বাসনে পাঠানোর জন্য বহু 
সহযোদ্ধা কাজ করে যাচ্ছে । দেশের সরকার এবং উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠী আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে 
বদ্ধপরিকর | তবুও আমরা বিশ্বাস করি, কিবোর্ডের শক্তি তলোয়ারের থেকেও বেশি শক্তিশালী । 
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বিভিন্ন বরগে এবং ফেসবুকে বিতর্ক করতে হয় আস্তিকদের সাথে | সমস্যা হলো এই আস্তিকরা 
নিজেরাই ধর্মগ্তলো কতটা নিষ্ঠুর, তা জানে না। এছাড়া নতুন নাস্তিক, সংশয়বাদী তারা অনেক সময় 
নাস্তিকতা বিষয়ক প্রয়োজনীয় লেখাগুলো এক স্হানে খুঁজে পায় না। এছাড়া বহু নাস্তিকের আস্তিকদের 
সাথে বিতর্ক করতে হয়, তখন সবসময় হাতের কাছে রেফারেস খুঁজে পাওয়া যায় না। বহুদিন ধরে 
এইজন্য আমরা নাস্তিকরা অভাববোধ করেছি নাস্তিকতা বিষয়ক লেখাগুলোকে একটি বইয়ে অন্তর্ভূক্ত 
করার জন্য । আর এ জন্য তৈরী করা হলো নাস্তিকপিডিয়া | এই নাস্তিকপিডিয়ায় বিভিন্ন ব্লগের সব 
নাস্তিকের লেখাগুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে চ্যাপ্টারে ভাগ করে যেন কখনোই কোন নাস্তিকদের 
রেফারেস খুজতে সমস্যা না হয় । ধর্মীয় অনেক কু প্রথা এবং সত্যি ঘটনা জানা যাবে এই পিডিয়া 
থেকে | এখানে শুধুমাত্র প্রবন্ধই অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই বরং বিভিন্ন নাস্তিক-আস্তিক বি3তরকও 
সন্নিবেশিত করা হয়েছে । পাঠকদের বলবো প্রতি প্রবন্ধের শেষে কমেন্ট সেকশনটাও মনোযোগের সাথে 
পড়ার জন্য । 


এই নাস্তিকপিডিয়ায় শুধুমাত্র ইসলামের বিরুদ্ধেই লেখা হয়নি বরং সেই সাথে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান 
এমনকি জৈন ধর্ম এর বিরুদ্ধেও লেখা হয়েছে । তবে এ কথা বলতে কুষ্ঠাবোধ করছি না বাংলাদেশের 
অধিকাংশ নাস্তিক মুসলিম সম্প্রদায়ভূক্ত হওয়ার কারণে ইসলামের সমালোচনা বেশি হয়েছে বইটি 
তৈরী করতে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে । বইটি তৈরী করার পিছনে একজন আলোকিত মানুষ 
মুশাররফ হোসেন সৈকত সার্বক্ষণিক লেগে ছিলেন । উনি মুক্তমনার লেখাগুলো পিডিএফ আকারে 
সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন । যদিও ওয়ার্ড ফরম্যাটে লেখাগুলো নেওয়ার জন্য আমাকে আবার ওই 
লেখাগুলো কপি করতে হয়েছে । তবুও ওনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সার্বক্ষণিক উৎসাহ যুগিয়েছেন 
অনেক আলোকিত মানুষ | যাদের নাম না বললেই নয়: দিগম্বর পয়গম্বর, ধর্মপচারক (পচারক ভাই 
অনেক লেখা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করে দিয়েছেন) দাঁড়িপাল্লা ধমাধম, অভিজিতদা", লুক্স ভাই, ব্বি্ধা 
আপু, কস কি মুমিন, ডিউক, নাবিক, ব্রাক হোল দম্পতি , অপূর্ব, রিপন, বিবি খাদিজা, বিবি 
আয়েশা , একজন সাইবর্গ, স্বপ্ন ধূষর, মুফাসা দা গ্রেট, জয়ন্ত, নিশাচর, দুর্দান্ত, অগ্নিবীর, বাঙালি 
বাবু, পাগলা বিলাই, তাইম, ছোটা ডন, মৃত্যুর সওদাগর, সুগার দম্পতি, শ্রোডিন্জারের বিড়াল, জ্যক 
শাফিন, ইবলিশ, অন্তহীন অপেক্ষা, আমি আসছি, ফেরাউন প্রত্যবর্তন, রাতুল সহ আরও অনেকে । 
কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সবাইকে যাঁরা বাংলাদেশকে আলোকিত করার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন । 
আরও স্মরণ করছি হুমায়ুন আজাদ স্যার এবং রাজীব হায়দারকে | 


সব লেখকের কাছ থেকে অনুমতি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি | তবে চেষ্টা করেছি সব লেখকের লেখার 
সাথে তাদের নাম এবং সেই লেখার মূল লিংক সংযুক্ত করার জন্য | কপিরাইট সংক্রান্ত ব্যাপারের 
জন্য সবার কাছে আগে থেকেই ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখছি । 


নাস্তিকপিডিয়ায় ভুলতভ্রান্তি থাকাটা অস্বাভাবিক নয় । আশা করি, ভুলভ্রান্তিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে 
পাঠকরা দেখবেন | অজ্ঞানতা দূর করতে বইয়ের প্রতিটা খণ্ড বহু জায়গায় ছড়িয়ে দিন । চেষ্টা করা 
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হচ্ছে পুরো বইটা ওয়েবে রাখার জন্য । এক সময় আমরা ধর্ম নামক অমানিশার কালো ক রাল গ্রাস 
থেকে মুক্ত হবোই, সেই প্রত্যাশায় 


চিংকু মফিজ । 
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হুদায়বিয়া সন্ধি কে লংঘন করেছিলঃ মুহাম্মদের পক্ষ কর্তৃক লংঘন 


বুধ, 06/12/2013 - 14:31 তারিখে 
লিখেছেন : আলমগীর হুসেন 


৬২৮ সালে নবী মুহাম্মদ সেঃ) ও কুরাইশদের মাঝে সাক্ষরিত ১০-বছর-মেয়াদী হুদায়বিয়া সন্ধিটি 
নাকি কুরাইশরা লংঘন করে, যার ফলে ২ বছর পরই মুহাম্মদ সন্ধিটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে ৬৩০ সালে 
মকা আক্রমণ ও দখল করে নেন। সে ভিত্তিতে মুহাম্মদের মকা দখল ও সেখান থেকে পৌত্তলিকতা 
সমূলে উৎখাতের ন্যায্যতা দাবী করে মুসলিমরা। অথচ নবীর মূল জীবনী ও সহি হাদিস শরীফে 
উল্লেখিত তথ্য মতে, নবী নিজেই জঘন্যভাবে সন্ধিটি প্রায় শুরু থেকেই লংঘন করতে থাকেন। এবং ২ 
বছর পর মুহাম্মদের জিহাদী বাহিনী আরবাঞ্চলে যখন প্রায় অপরাজেয় হয়ে উঠে, তখন কুরাইশদের 
দ্বারা সন্ধিটি লংঘনের এক খুবই ছুর্বল, সম্ভবত ভূয়া, অজুহাত তুলে মক্কা আক্রমণ ও দখল করে নেন। 
আমি দুই পর্বে হুদায়বিয়া সন্ধিটি আলোচনা করবঃ ১) সন্ধি সাক্ষর ও মুহাম্মদের পক্ষ কর্তৃক তা 
লংঘন; ২) কুরাইশদের দ্বারা সন্ধিটি লংঘনের ফালতু দাবী। 


রচনাটি লেখা হবে প্রধানত ইবনে ইসহাক রচিত নবীর প্রথম ও সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য জীবনী (সিরা) 
«7719 //5 ০/1/1///4/77778-এর ভিত্তিতো।], যা পাকিস্তানের করাচী থেকে ইংরেজীতে প্রকাশিত। 
কাহিনীটি বাংলায় পাবেন “সিরাত ইবনে হিশাম” গ্রন্থেও |||] ইবনে সাদ, আল-তাবারী ও আল- 
উয়াকিদি রচিত অন্য তিনটি মূল ও বিশ্বাসযোগ্য সিরাতেও প্রায় একই কাহিনী পাওয়া যাবে। 

প্রেক্ষাপট 

মদিনায় গমণের ৬ বছর পর ৬২৮ সালের মধ্যে ইসলামের নবী ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠার সাথে 
সাথে একে-একে মদীনার সকল ইসলাম-প্রত্যাখানকারী ইহুদী গোত্রকে উৎখাত বা গণহত্যার মাধ্যমে 
নিশ্চিহ্ন করেন - প্রথমে ৬২৪ সালে বানু কাইনুকা এবং ৬২৫ সালে বানু নাদের গোত্র কে আকমণ ও 
পরাজিত করে নির্বাসনে পাঠান, তারপর ৬২৭ সালে বানু কুরাইজা গোত্রের বাল -জালানো সকল 
পুরুষকে হত্যা করেন এবং বাকী নারী -শিশুকে দাস বানান দেখুন ইবনে ইসহাক -এর সিরা, পূ. 
৩৬৩-৩৬৪, ৪৩৭-৪৩৯, ৪৬১-৪৭০)। তাছাড়াও ৬২৭ সালে সন্ধ্যার অন্ধকারে সমুদ্র তীরবর্তী বানু 
মুস্তালিক গোত্রের উপর ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে নাগালের মধ্যে পড়া পুরুষদেরকে হত্যা করার পর 
নারী-শিশুদের দাস হিসেবে উঠিয়ে নিয়ে যান ইসলামের মহান নবী ইবনে ইসহাক, পৃ. ৪৯১-৪৯৯)। 


এ পর্যায়ে নবীর শক্তি কতটা দৃঢ় হয়ে উঠেছিল, সেটা সুপষ্ট। এবং সে প্রেক্ষাপটে আসে ৬২৮ সালে 
(হিজরী ৬ষ্ঠ সাল) আসে নবীর মক্কা অভিযান এবং পরিণতিতে হুদায়বিয়া সন্ধি সাক্ষর। 


পৌত্তলিক প্রথায় কাবায় অনুষ্ঠিত উমরাহ পালনের জন্য নবী আশেপাশের আরব মিত্র গোষ্ঠীকে তার 
অভিযানে যোগ দেওয়ার অহবান জানান - এ ভয়ে যে, কুরাইশরা নবীকে বাধা দিতে পারে। কিন্তু সে- 
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সব গোত্রের বেশীরভাগ নবীর সাথে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং অস্ত্রে -শক্ত্রে সজ্জিত প্রধানত 
আনসার মেদীনার মুসলিম) ও মুহাজিরদের মেকা থেকে অভিবাসিত মুসলিম) এক বড় বাহিনী নিয়ে 
নবী মক্কার দিকে ধাবিত হন। ইবনে ইসহাক লিখেছেনঃ জাবির বিন আব্দুল্লাহ বলতেন, “আমরা 
হুদায়বিয়ার লোকবল ছিলাম ১৪০০৮ (পৃ. ৫০০)। 

বিরাট বাহিনী-সহ মক্কা অভিমুখে নবীর যাত্রার খবর পেয়ে কুরাইশরা তাদের মকায় প্রবেশ প্রতিরোধ 
করতে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে “ধী তুয়া” নামক স্থানে অবস্থান নেয়। কুরাইশদের অবস্থান নেওয়ার খবর পেয়ে 
নবী বলে উঠেন, «“আলাহর কসম। আমি সে মিশনের জন্য বুদ থেকে কখনোই সরে দাঁড়ার না, যে 
চিশন আলাহ আমার উপর নাভ করেছেন - যতম্ষণ- না আলাহ আমাকে বিজয়ী করে কিংবা আমলার 
হত ঘটে” [«5//4/58/, / /// 1101 09859 1০ 77/7179/ 17977155107 ///%%, ///7/07 290 /789 
5/71//820 1772 ///71// /72 /772/25 /1 ৮/00//045 0/ /1/09//5/. “ 7712/7 /12 52/0, 1//0 1/%/// 157/2 /5 
০/৮/ এ //5//7 %/7/0/ //5 579///101/799% //9/7?] (ইবনে ইসহাক, পৃ. ৫০০) 

মাত্র বছর খানেক আগে খন্ডকের যুদ্ধে কুরাইশরা প্রায় ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনায় গিয়ে নবীর 
সম্প্রদায়কে প্রায় এক মাস অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। কাজেই ১,৪০০ সৈন্য নিয়ে কুরাইশদের সাথে 
যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কতটা আত্মঘাতী হবে সেটা মুহাম্মদ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। কাজেই যুদ্ধ 
থেকে সরে না-দাঁড়ানোর উপরোক্ত প্রতিজ্ঞা বর্জন করে নবী মকা থেকে কিছু দূরে হুদায়বিয়া নামক 
স্থানে অবস্থান নেন এবং সুর পালটে বলেনঃ «... 7০02 //919/5/ ০০/70//0/ 2//2/5% /778/9 /7 
///7/0/ 1/2% 294 /79 10 970// /1017999 1০ //70/20 / 574 29/৪91০.৮ [অর্থাৎ* আজ কুরাইশরা 
আত্মীয় জ্জনদের এরতি দয়া পরদশর্নের জন্য যে শতহি দেয়, আমি ত7 মেনে নেব"] ইবনে ইসহাক, পৃ. 
৫০১) 

এরপর নবী বুদেইল নামক বানু খুজা গোত্রের এক লোকের মাধ্যমে মক্কায় খবর পাঠায় এ মর্মে যে, 
তিনি যুদ্ধ করতে আসেন নি, এসেছেন কেবলই উমরাহ পালন করতে। কুরাইশরা তা শুনে বলে ,«সো 
বাটি যুদ্ধ করতে নাও এসে থাকে, তথাপি আলাহর কসম আমাদের ইচ্ছার বিরছ্দ তাকে এখানে 
£কতে দেওয়া হবে লা, যাতে আবরবাসী আমাদেরকে অপবাদ দিতে নাগারে যে. আমরা তার অনুমাতি 
দিয়েছি (ইবনে ইসহাক, পৃ. ৫০১) 

এরপর নবী মিক্রাজ বিন হাফস নামক একজনকে কুরাইশদের সাথে মধ্যস্থতা করতে পাঠান। 
মিক্রাজ-এর সাথে কুরাইশদের বিশেষ শক্রতামূলক সম্পর্ক থাকায় তাকেও একই কথা বলে ফেরত 
পাঠায় কুরাইশরা। অবশেষে নবী তার জামাতা উসমানকে পাঠান। উসমান স্বগোত্রীয় কুরাইশদের সাথে 
যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতেন; যেমন তিনি বদরের যুদ্ধে যান নি। উসমানকে পেয়ে কুরাইশরা অবস্থার 
নিষ্পত্তির ব্যাপারে ভালভাবে আলোচনা শুরু করে। এমনকি তারা উসমানকে বলে, 4///94 //2/7 19 
09 /0%/70179 19/779/, 99 /9%70/” [অর্থাৎ “তেমি বাটি মন্দির (কাবা) পরদশিণ করতে চাও, কর 
গিরে”। কিন্তু উসমান মুহাম্মদকে বিনা কাবা দর্শন করতে অস্বীকৃতি জানায়। ইবনে ইসহাক , পৃ. 
৫০৩) 


যাহোক, পরিস্থিতির মধ্যস্থতার জন্য কুরাইশ শিবিরে আলোচনায় উসমান যখন সময় নিচ্ছিল , তখন 
নবীর শিবিরে গুজব ছড়ানো হয় যে, উসমানকে হত্যা করা হয়েছে। সে গুজব শুনতেই নবী সব 
মুসলিমকে একটা গাছের নীচে ডেকে কুরাইশদের উপর চরম আত্মঘাতী যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার শপথ 
গ্রহণ করান, যা ইসলামে “গাছের প্রতিশ্রুতি” ৫219952 ০1 019 71০”) হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। 


ইবনে ইসহাক, পৃ. ৫০৩) 
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নবী দলবল নিয়ে কুরাইশদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য প্রস্তুত ঠিক এমন সময় উসমান মুসলিম 
শিবিরে ফিরে এলেন কুরাইশদের প্রতিনিধি সুহেইল বিন আমরকে সাথে নিয়ে , যার ফলে এক নির্ঘাত 
রক্ত-ঝরা যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হলো। 

হুদায়বিয়া চুক্তি 

সুহেইলকে উসমানের সাথে আসতে দেখে নবী আশ্বস্তভাবে বলে উঠেন, “জনগন (কুরাইশরা) শাতি 
প্রতিষ্ঠা করতে চায় কাজেই তারা এই লোককে পাগিয়েছে” এবং নবী সুহেইলের সাথে অনেকক্ষণ 
ধরে আলোচনা করে সন্ধির যাবতীয় শর্ত নির্ধারণ করলেন। সন্ধিটি লিপিবদ্ধ করার ঠিক আগে উমরের 
প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ইবনে ইসহাক লিখেছেন (পৃ. ৫০৪): 

আমরা কি মুসালিম নই, আর তারা কি পৌতালিক নর” আব্‌ বকর সম্মতিমূলক উতর দিলেন। 
তারপর উমর বললেন, প্তাহলে আমরা কেন এমন ছুঁজিতে সন্বতি দেব যা আমাদের ওমের্র জন্য 
অসব্ানজনকঃ” তিনি জবাব দিলেন, “উনি যা বলেন তাই শোন কেননা আমি সত্যায়ন করাছি হে 
তিনি আলাহর রাসুল।” উমর বললেন, “আমিও সেটাই করি।» তারপর উমর নবীর কাছে গিয়ে একই 
পরয় উত্থাপণ করলেন, যার উভরে বনী বললেন, “আমি আলাহর দাস ও তার রাসুল। আমি তার 
নিদের্শের বিরদ্্ধ যাব না এবং তিনি আমাকে পরাজয়ের গণে ঠেলে দেবেন না।” 


একই কাহিনী বুখারী হাদিসে বলা হয়েছে এভাবেঃ 


উমর (বিন আল- খাতার বলেন, “আমি নবীর কাছে গেলাম এবং বললাম, “আপনি কি আলাহর সত্য 
নবী নন নবী বললেন, হ্যা অবশযই। আমি বললাম, আপনার উদ্দেশ কি ন7য় নয় আর তাদের 
উদ্দেশ অন7ায়? তিনি বললেন “হ7%/” আমি বললাম, তাহলে আমরা কেন আমাদের ধনে হার 
মানবো?” তিনি বললেন, “আমি আলাহর নবী এবং আমি তাঁকে অহন) কারি না এবং তিনি আমাকে 
জয়ী করবেন। আমি বললাম, “আপনি আমাদেরকে পতিএপতি দেন নি যে. আমরা কাবায় যাব এবং 
তার চারটিকে তাওয়াফ করব? তিনি বললেন, হ্যা কি আমি কি বলোছি যে আমরা এ. বছরই কাবা 
দশর্নি করব” আমি বললাম, 57% তিনি বললেন, “তাহলে তোমি কি তা দশর্নি করবেই এবং তাওয়াফ 
পালন করবেই এ বছর”... (সাহি বৃখারী ৩.৮৯১) 

যাহোক এ প্রেক্ষাপটে সন্ধি লিখা শুরু হলো। এবং নবী লিখতে বললেন, লেখো, «করণ ও দয়াশ্মীল 
আলাহর নামে” সুহেইল বাধা দিয়ে বলল, «আমি এটা মানি না বরং লেখ তাহার নামে হে আলাহ/ 
নবী সেভাবেই লিখতে বললেন। তারপর নবী বললেন, লেখো, “এটা সেই দলিল যা আলাহর রাসুল 
মুহাম্মদ (সেঃ) স্বহেইল বিন আমরের সাথে সম্মত হয়েছেন? সুহেইল বাধা দিয়ে বলল, “আমি যদি 
মেনেই নেব তোচি আলাহর নবী, তাহলে কি আমি তোলার বিরদ্দ্ছ লডতাম? শুধু তোচার নিজের নাম 
লেখ এবং তোলার বাপের নাম। তখন নবী বললেন, “লেখ, প্ৃহাম্মদ বিন আবদুললাহ সৃহেইল বিন 
আমরের সাথে এ নর্মে সম্মত হয়েছে বে...” হেবনে ইসহাক, পৃ. ৫০৪) 


সন্ধির শর্তঃ 


1. সে সময়কালে কুরাইশদের কেউ তার মুরুব্বিদের সম্মতি বিনা মুহাম্মদের পক্ষে যোগ দিলে , তাকে 
ফিরিয়ে দেওয়া হবে; এবং মুহাম্মদের পক্ষের কেউ কুরাইশদের পক্ষে যোগ দিলে তাকেও ফেরত 
পাঠানো হবে। 


2. আমরা একে অন্যের প্রতি শক্রতা, গুপ্ত পরিকল্পনা বা খারাপ মনোবৃতি দেখাব না। 
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3. যে-কেউ মুহাম্মদের সাথে মিত্রতা চায় করতে পারে , এবং কেউ কুরাইশদের সাথে মিত্রতা চাইলে 
করতে পারে। (এ প্রেক্ষিতে বানু খুজা মুহাম্মদের সাথে এবং বানু বকর কুরাইশদের সাথে মিত্রতা 
করে) 

4. এ বছর তোমরা মুসলিমরা) ফিরে যাবে এবং আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মকায় প্রবেশ করবে না। 
আগামী বছর আমরা তোমাদেরকে সংগী-সাথী নিয়ে কাবায় ঢুকতে দেব এবং তিনদিন সেখানে 
থাকার সুযোগ পাবে। তোমরা চালকের অস্ত্র ও খাপে -ভরা তলোয়ার আনতে পারবে। এর বাইরে 
কোন অন্তর আনতে পারবে না। 


(সূত্রঃ ইবনে ইসহাক, পৃ. ৫০৪) 


যদিও মুহাম্মদ দাবী করেছেন যে, তিনি অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মক্কায় অভিযানে এসেছিলেন মকার 
মূর্তিপূজকদের শত-শত বছরের পবিত্র মন্দির “কাবা” ঘরে যুগ-যুগ ধরে পৌত্তলিক প্রথারই ধর্মীয় 
অনুষ্ঠান উমরাহ পালন করতে, যুদ্ধ করতে নয়, ইবনে ইসহাক-এ লিখিত নিক্নোক্ত তথ্য যথেষ্টই ইঙ্গিত 
দেয়, তার আসল উদ্দেশ্য কী ছিল, পরিস্থিতির ভিতিতে যা তিনি পরিবর্তন করতে বাধ্য হনঃ 


“712 9/9051/25 00/7199/7/10/5 /2050/2 0৫ /%//01/ 2/7/ 0064 ০ 90/9)//5 //2005 

0902452 071/2 5/5/017 87/10/1125 2/00951/2 /720 599/7, 2/70 %/19/7 1/2)/ 52// 1/15 /72001/21/0/75 
10/102205 2170 2 /%/1/0/2//2/00//70 0/ 270 %//21 1/72 20051/5 /20 15/9/7 0/7 /7//7759/1 1/72)/ 
16/ 099/25520 2/7705৫ 0০ 0০1০০/7 ০7029. ” (অথাৎ প্নবী হে এমন কিছু দেখেছিলেন, যার 
কারণে সাহাবাগণ একেবারেই সন্দেহহীন ভাবে তেকায়) গিয়েছিলেন মকা দখলের উদ্দেশো। এবং যখন 
তারা দেখলো যে খাতির জন্য আলোচনা চলছে এবং (মুসলিম বাহিনীর) উড্ভয়ন চলছে এবং নবী 
যে-সব পদক্ষেপ নিচ্ছেন-তারা এতটাই বিমর্য হাচ্ছিলেন যে যেন মৃত্যুর ছারে পৌঁছে গেছেন। ” বনে 
ইসহাক পৃ ৫০৫) 


উপরে আমরা দেখেছি, নবী মুসলিমদেরকে কাবায় গিয়ে তাওয়া ফ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বের 
হয়েছিলেন মক্কা অভিযানে, এবং তিনি মক্কা দখল করবেন সে স্বপ্নও দেখেছিলেন, সাহাবাদেরকে তা 
বলেও ছিলেন এবং সব সাহাবাই বুঝেছিল যে, মক্কা দখলের উদ্দেশ্যেই অভিযানে যাওয়া হচ্ছে। তাহলে 
নবীর আসল উদ্দেশ্য কী ছিল, সেটা আর বলা অপেক্ষা রাখে না। নবী কীভাবে মিথ্যাচার করতেন এবং 
নিজ সাহাবাদেরকেও প্রতারণা করতেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ মিলে এ কাহিনীতে। 


যাহোক, সন্ধিটি সাক্ষরের পর এবার কাবায় ঢুকতে ব্যর্থ মুহাম্মদ হুদায়বিয়া শিবিরেই উমরাহর প্রথা 
অনুসারে সাথে আনা প্রাণী উৎসর্গ করে মাথা কামিয়ে ন্যাড়া করে মক্ায় ফিরে যান। 


এখন দেখুন আল্লাহ নবীর বিমর্ষ সাহাবাদেরকে সান্তনা ও ঘুষ দেন কীভাবে। হুদায়বিয়া থেকে ফেরার 
পথে আল্লাহ সুরা আল-ফাত সরা বিজয়) নাজিল করলেন। সাহাবারা যুদ্ধ করতে না -পারায় যে বেদনা 
ও লজ্জা অনুভব করেন, তা লাঘব করতে আল্লাহু এটাকে তাদের জন্য “বিজয়” ঘোষণা দিলেন এবং 
তাদের অতীত ও আগামী সকল পাপ মোচন করে দিলেনঃ 


40112 727/25//5/7 0722 (0 11///2/77/7720) ও 515719/ //৫০/7 7/721,4//2/) /772)/10/7//2 722 
০70/ 517 079 1/%/0 /5 1925৫ 2/7 09 ////07 /5 ০ ০০/7০...” (অরার্ৎ “দেখে! (হে হৃহাম্যাদ) 
আমরা আপনাদেরকে এক বিশেষ বিজয় দিয়েছি যে. আলাহ আপনাদের অতীত ও আগামী সব পাপ 
মে/চন করে দেবেন...) (সুরা আল- ফাত, ১-২) 
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সন্ধি ভংগকরণ 

নবীর সিরায় ৬৩০ সালে নবীর মক্কা বিজয়ের অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, কুরাইশরা হুদায়বিয়া সন্ধিটি 
লংঘন করে, যার ফলশ্রুতিতে মুহাম্মদ ন্যায্যভাবে মক্কা আক্রমণ ও দখল করে নেন। মুসলিমরা, 
এমনকি বেশীর অমুসলিম ইসলামী পণ্ডিতও, এ ব্যাপারে সে ধারণাই পোষণ করে যে, কুরাইশরাই 
হুদায়বিয়া সন্ধি ভঙ্গ করে এবং সে কারণে নবীর মক্কা আক্রমণ ও দখল, এমনকি ইসলাম ও কোরানে 
পৌতলিকদের উন্মুক্ত হত্যার নির্দেশও (কোরান ৯.৫) জায়েজ। কেননা পৌত্তলিকরা চিরাচরিতভাবে 
সন্ধি ভঙ্গকারী। 


কুরাইশদের বিরুদ্ধে নবীর সন্ধি লংঘনের অভিযোগ খুবই দুর্বল একটা ছুতা ছিল মাত্র , যার কারণে ১০ 
বছরের জায়গায় ২ বছর পরই তিনি সন্ধিটি থেকে নিজেকে উঠিয়ে নিলেন - যে বিষয়ে আগামী পর্বে 
বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। কিন্তু তার আগেই নবীর পক্ষ আরও শক্তভাবে, এমনকি জঘন্যভাবে, 
চুক্তিটি বার বার লংঘন করে, যা ইসলামের মৌলিক গ্রন্থেই পাওয়া যায়। সে বিষয়গুলো এ পর্বে 
আলোচিত হচ্ছে। 


মুহাম্মদের পক্ষ থেকে হুদায়বিয়া চুক্তি লংঘন 

১) আবু বাসিরের বর্বরতা ও হুদায়বিয়া চুক্তি লংঘনঃ নবী যখন মক্কা থেকে মদীনায় পাড়ি দিয়েছিলেন, 
দেন নি; তাদেরকে আটকে রেখেছিলেন। তবে সুযোগ পেলেই তারা পালিয়ে মদীনায় গিয়ে মুহাম্মদের 
সাথে যোগ দিত। নবীর হুদায়বিয়া থেকে ফেরার পর পিতামাতা কর্তৃক আটকে রাখা আবু বাসির নামক 
এক মুসলিম পালিয়ে মদীনায় নবীর কাছে চলে আসে। কুরাইশরা লু 'য়াই নামক এক ব্যক্তিকে মুক্ত 
করে দেওয়া এক ক্রীতদাসের সাথে মদীনায় পাঠায় হুদায়বিয়া সন্ধির শর্ত মোতাবেক আবু বাসিরকে 
ফিরিয়ে আনতে। নবী আবু বাসিরকে তাদের সাথে ফিরে যে তে বললেন এ উক্তি-সহ যে, “ফিরে যাও 
এজন্য যে আলাহ কোন-না-কোন ভাবে তোমাকে ও অসহায় অন্যান্যদের বের হয়ে আসার রাতা খুলে 
দেবেন? (120, 101 2991 ৮///70 /9/9/ 2/70 2 //2/ 07 992899 70/)/0& 2/0 179 /9/9/555 
09795 //%/ /০/' ইবনে ইসহাক, পৃ. ৫০৭) 

জানি না নবীর এ উক্তি মাঝে কি ইঙ্গিত ছিল কিংবা ফিরে যাওয়ার আগে আবু বাসিরের কানে কি বলে 
«দেখতে চাইলে দেখো"। আবু বাসির তলোয়ারটি হাতে নিয়েই এক কোপে তাকে হত্যা করে এবং 
লু'য়াইকে ধাওয়া করলে, সে দৌড়ে নবীর কাছে ফিরে গিয়ে সব বলে। প্রতিক্রিয়ায় নবী বললেন, ওর 
সাথে আরও লোক থাকলে এক যুদ্বাই বাধিয়ে দিতো (479 //0%/4 /2/5 ///70120 এ //7/ 720 1/79/5 
99/ 01/9/9 ///%/) //77, ইবনে ইসহাক, রা ৫০৭) 

নবী আর কোন পদক্ষেপই নিলেন না। এবং ঠিকই উপরে উদ্ধৃত নবীর উক্তি মর্মকথা বাস্তবয়ায়িত হতে 
শুরু করল শীঘ্বই। আবু বাসির কুরাইশদের বিরুদ্ধে এক নৃশংস , বর্বর অভিযান শুরু করে দিল। সে 
জুল-মারওয়া অঞ্চলের আল-ইস নামক স্থানে ঘাটি বাধল, যেখান দিয়ে সিরিরায় কুরাইশদের বানিজ্য - 
কাফেলা আসা যাওয়া করতো, এবং মুহাম্মদ এ-যাবত সে-সব কাফেলা আক্রমণ ও লুট করে 
আসছিলেন, যা হুদায়বিয়া সন্ধির কারণে বন্ধ করতে হলো। আবু বাসিরের আল -ইস-এ অবস্থান 
নেওয়ার খবর মক্কায় পৌছে গেলে, সেখানে আটকে-পড়া মুসলিমরা পালিয়ে গিয়ে তার সাথে যোগ 
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দিল এবং আরও মুসলিম মিলে প্রায় ৭০ জনের একটা লুটেরা বাহিনী গঠন করলো সে। তাদের জঘন্য 
বর্বরতার কাহিনীর বর্ণনায় ইবনে ইসহাক লিখেছেন, «...7/72/ 9০ 752//20 0/2/5, ////1/79 
29/57/0979 1/2) 094/0 091 /0/0 07 2/70 2/%7/70 1019/9095 2/5/7/ 02/2/5/7 1/7211085590 £/9/77” 
(«এভাবে তারা কুরাইশদেরকে নাজেহাল করতে লাগল, নাগালের মধেো আসা প্রত্যেককে হত্যা কোরে 
এবং সেখান দিয়ে যাওয়া পরতিটি বানিজ্য- কাফেলা ছিরাভিবি কোরে”, ইবনে ইসহাক, পৃ. ৫০৮) 

আবু বাসির ও সহকর্মী মুসলিমদের বর্ধরতায় পুরো চুপচাপ রইলেন নবী। শেষমেষ আবু বাসিরের বর্যর 
অত্যাচারে কুরাইশরা এতটাই অসহায় হয়ে উঠলো যে, তারা নবীর হুদায়বিয়া সন্ধি মান্য করার আশা 
ছেড়েই দিল, এবং «0//2/597 //০915 1০ £/০ 2০991 2920/70 //77 &)/1/5 1/25 ০///75/71) 1০ 
195 17259 7197 7” («কুরাইশরা নবীকে লিখলো অনুনয় করে যে, অভত আত্মীয়তার সম্পর্রে 
গোহাইয়ে তিনি যেন তাদেরকে হাতে নেন”, ইবনে ইসহাক, পৃ. ৫০৮)। ফলে নবী তাদেরকে মদীনায় 
ফিরিয়ে নিলেন। 

দেখা যাচ্ছে যে, নবী আবু বাসির ও সাথীদেরকে মদীনায় যেতে বললেই তারা তাদের বর্বর কর্মকাণ্ড 
বন্ধ করে মদীনায় চলে গেলেন। তার মানে, তাদের উপর নবীর পুরো নিয়ন্ত্রণ ছিল। মুহাম্মদ কীভাবে 
তার এ উক্তি - ফিরে যাও এজন্য যে আলাহ কোন-না-কোন ভাবে তোমাকে ও অসহায় অন্যানাদের 
বের হয়ে আসার রাভা খুলে দেবেন” - কার্যকর করলেন, তা বুঝতে কারও অসুবিধা হবে না। আবু 
বাসিরের কাহিনী মুসলিমদের পক্ষ থেকে হুদায়বিয়া সন্ধি প্রথম তিনটি শর্ত চরম বর্বরতা-সহকারে 
লংঘন করেছে। 

২) উম্ম কুলসুমের মদীনায় গমণ ও মুহাম্মদের হুদায়বিয়া সন্ধি লংঘণঃ পরিবার-পরিজন কর্তৃক 
আটকে রাখা উম্ম কুসসুম নামক নবীর অনুসারী এক মহিলা মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় চলে যায় 
হুদায়বিয়া সন্ধির পর। ইবনে ইসহাক লিখেছেন পৃ. ৫০৯), “তার ছুই ভাই উনারা ও আল. উয়ালিদ 
নবীর কাছে আসে এবং কুরাইশদের সাথে তার সাক্ষারিত হুদায়বিয়া সির শতরমোতোবেক তাকে 
ফিরিয়ে দিতে বলে কি তিনি তা দেবেন না। আলাহ তা নিষিদ্ধ করে? 


পাঠক দেখুন, মুহাম্মদ ও আল্লাহ কীভাবে সন্ধিটি লংঘন করেছিল। অন্যান্য যে-সব মহিলা মক্কা থেকে 
মদীনায় চলে আসে, তাদেরকেও নবী সন্ধির শর্ত মোতাবেক ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান , যে 
প্রসংগে ইবনে ইসহাক লিখেছেনঃ 

উরুয়া বিন আল-জুবায়ের তাকে আল -জুহরীকে) লিখেঃ নবী আল-হুদায়বিয়ার দিন কুরাইশদের সাথে 
শান্তিচুক্তি করে এ শর্তে যে, (কোরাইশদের) যারা মুরুব্বীদের অনুমতি বিনা তাঁর কাছে আসে, 
তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু যে-সব মহিলারা নবী ও ইসলামের তলে এসেছিল, আল্লাহ 
তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে বারণ করেন। (ইবনে ইসহাক, পৃ. ৫০৯) 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইসলামের মৌলিক সূত্রমতে, মুহাম্মদের পক্ষই হুদায়বিয়া চুক্তিটি প্রথম এবং বার- 
বার লংঘন করেছিল। এমনকি সন্ধিটি তথাকথিত বলবত থাকার ২ বছর ২ মাস সময়ে কুরাইশদের 
উপর। এরপরে চুক্তিটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে মকা আক্রমণের প্রাককালে নবী কুরাইশদের বিরুদ্ধে চুক্তিটি 
লঙ্ঘনের যে অভিযোগটি তোলে, তা আগামী পর্বে আলোচিত হবে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


[1] 772 //5 071/////72/77/7720, 11017 19190 (5011. 11011719197), €911 নি ০১৮0109-/511 
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499-510 
[|] সিরাত ইবনে হিশাম অনুবাদঃ আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. 
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মন্তব্যসমূহ 


21101 ব9111917: "ক্ষমতার জন্য 


মন্তব্য করেছেন পথচারী যোচাইকৃত নয়) (তারিখ: মল, 06/18/2013 - 20:07). 


2//%70/70: "ক্্মতার জন্য যত নিকৃউতা, ভন্ডামী জোচ্ছারি মিচার হত্য] ধষ্নি নুটতরাজ করা 
দরকার ছিল কোনটাই বাকি রাখে নি সে 


সাংঘাতিক মন্তব্য করেছেন, এবং হুদায়বিয়া সন্ধির সত্য কাহিনী পইড়া যা বুঝলাম, আপনার মন্তব্য 
অন্তত আংশিক সঠিক মনে হচ্ছে তবে দেইখ্যা। ধার্মিক মুসলিমদের থেকে সাবধান। 


1111005://৬////.2172110100.0017/011 01109019191 08/109919/1 71636 
শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ০৯:৪৫ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন 


আশা করি ইসলামিস্টরা আলোচনায় যোগ দিবেন। সন্ধি আসলে কে বা কারা ভেঙ্গে ছিল? এখন পর্যন্ত 
তারা কোথায়? 


মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ১০:২০ তারিখে আযাথিস্ট বলেছেন 


আপনার যুক্তি পুরাটাই ভিত্তিহীন ////////////কারণ হুদায়বিয়ার সন্ধির একটা বিশেষ আর গুরুত্বপূর্ণ 
ধারা ছিল ,কোরাইশবংশের লোক ছাড়া অন্যান্য বংশের লোকেরা ইচ্ছা করলে কোরাইশ বংশের অথবা 
রাসুলুল্লাহ (সে) এর মিত্র হয়ে সঙ্গী হতে পারে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


/4-00197 (তাফসির মাআরেফুল কোরআন) 
সুরা আততাওবা ////////পৃ্ঠা -৫৫৩ 


কাজেই তারা নবজির সাথে যুক্ত হতেই পারে //////////এটাতে সন্ধির কোনো ক্ষতি হবে না 
//1111111| 


///////////////////আর যে সকল বেক্তির রেফারেল দিয়ে এত স্পর্শকাতর একটা বেপার নিয়া 
আলোচনা করছেন সে বেক্তির কোনো ইসলামিক ভিত্তিই নাই /////////////// আমি এই প্রথমবার তার 
নাম শুনলাম ///////////এই সমস্ত চুনুপুতির রেফারেসে না এনে পারলে মক্কার কোনো 

বিশিষ্ট স্কলারির রেফারেসে দেন ////////////////////// তাহলে দেখবেন আমার রেফারেন্স তা দিনের 
আলোর মত পরিক্ষার হয়ে যাবে //////////////|| 
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মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


১ 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ১২:৫৭ তারিখে ঞ্ুবতারা বলেছেন 


তুমি মূর্খ আর অন্ধ বলে ছুনিয়ার সবাই তো আর অন্ধ নয়। তুমি ইবনে ইসহাকের নাম জানো না সেটা 
আমাদের দোষ না। গুগল সার্চ মারো ইবনে ইসহাক লিখে। দেখো এই লোক কে। আর যে লোক ইবনে 
ইসহাক এর নাম জানে না, তার ইসলাম নিয়ে আলোচনা করার কোন অধিকার নেই। এই সব পাগল 
ছাগলে দেশটা ভরে গেছে বলেই এরা সাইদিরে চান্দে দেখে ,শফির মত লোক বড় হুজুর হয়ে বিশাল 
নেতা হয়ে যায়। হায় রে সেলুকাস। 


মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ১৪:৩৪ তারিখে আযাথিস্ট বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


///////////////ইতিমধ্যে আমার কমেন্ট এ প্রমান করতে সক্ষম হইছি যে আমাদের নবিজি হুদায়বিয়ার 
সন্ধি লংঘন করেন নাই ///||11|111111|| 
আরেকটা বেপার ////////////আমাদের নবিজি উম্মতদের উদ্দেশ্যে বলেছেন - 


তোমরা নির্বোধ বেক্তিদের সাথে তর্কে জরিও না, তাহলে তোমরাও তাদের পর্যায়ে নেমে যাবে 


৪ঞ্বতারা ////////////////তোমার অমিষ্ট আর মেধাহীন বক্তব্য দ্বারা ইতিমধ্যেই তোমার স্বরূপ 
উন্মোচিত করেছ আমাদের সামনে ////////// আশা করি আমার মুসলিম ভাইরা তোমার সাথে তদ্রুপ 
আচরণ প্রদর্শন করবেন যেমনটা আমাদের নবিজি নির্দেশ দিয়েছেন ৩) 


/5201151 


মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ১০:৫৮ তারিখে চারবাক বলেছেন 


আ্যাথিস্ট সাহেব---আপনার লেখায় এত //// (অবলিগ) থাকে কেন? দেখতে দৃষ্টিকটু লাগে। নিশ্চয় 
কোন কারন আছে আপনার এই ্টাইলের। জানাবেন কিঃ 


ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাসে কোন যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন পড়েনা। 
মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ১৪:৩৮ তারিখে আযাথিস্ট বলেছেন 


/////////////ভাই //////////খালি অবলিগ গুলাই চোখে পড়ল /////////| (| 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


চক্রু বিশেষজ্ঞ দরকার 


/5201151 


মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


/ 


৮ সা 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ১১:২৯ তারিখে কাঁচা জিংলা বলেছেন 


/9121 10105 10 21 5010 59601177119 00095 21101170 101170917015110921101001 21 10201 50019 17917001512 01911111 
10717912111919 1017 91191101052 00115 52522161501 011 10012110105 21179111 |519111 /97791 13105170116 07017061 
101701177.. 


মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ১২:২৩ তারিখে মুক্তিযোদ্ধা৭১ বলেছেন 
হুম। বুঝলাম। 
মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ১২:৪২ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 


নবীর মূল জীবনী ও সহি হাদিস শরীফে উল্লেখিত তথ্য মতে নবী নিজেই চুক্তির শুরু থেকেই লঙ্ঘন 
করতে থাকেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনার লেখার কোথাও কোন সহি হাদিসের উল্লেখ নাই কেন 2 
১ -- 7] 

মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 

আমি মানুষ 

আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ১৩:০৬ তারিখে ফ্বতারা বলেছেন 


সবই আস্তে আস্তে প্রকাশ্য, এটা কয়েকটা পর্বের। 


কিন্ত আগেই বলেছি আপনি প্রচন্ড বিরক্তিকর একটা প্রানী। আর কিছু বলার রুচি আমার নেই। আর 
শোনেন, আমরা খালি ব্লগে লেখালেখিই করি না, এই সব বিষয় নিয়ে ব্যপক পড়াশুনা ও গবেষণা করে 
থাকি। এই ধরনের একটা পোষ্ট লিখতে বহু কসরত , পড়াশুনা ও সময় লাগে। আর আপনি এসে 
বিরক্ত করছেন। কোরানের ৬০:১০ আয়াতটা ইবনে কাথিরের তাফসির সহ পড়ুন গিয়ে, দেখুন কে 
প্রথম হুদায় বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করেছিল। না ওসব আপনি দেখবেন না , খুলবেন না , ফালতু এসে বিরক্ত 
করবেন এখানে। যদি ইবনে কাথির থেকে উক্ত আয়াতের অর্থ জেনে এখানে মন্তব্য না করেন, তাহলে 
আপনার কোন মন্তব্যের আর প্রতি মন্তব্য করা হবে না। 


আপনার ভাল না লাগলে মন্তব্য করবেন না। আপনার মত চতুষ্পদ জন্তর কোন মন্তব্য দরকার নেই। 


মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ১৩:১০ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনার পোস্ট ভালো লাগার জন্য মন্তব্য করিনা আপনি কি উদ্দেশে কেন এই পোস্ট করেন তা সবার 
কাছে পরিষ্কার করার জন্য মন্তব্য করি । 


ইবনে কাথির, ইবনে ইসহাক কেউই সহি হাদিসের প্রবর্তক নয় । সহি হাদিস বলুন । 


যখন চিপায় পরছ কত কথাই বলবি ফাও পেচাল না পাইরা সহি হাদিস বল। 
২১৯11 

মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 

আমি মানুষ 

আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


১ 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ১৩:১৯ তারিখে ধ্লবতারা বলেছেন 


চিপায় আমি পড়ি নাই ,যারা চিপায় পড়ে তারাই এভাবে মানুষকে বিরক্ত করে বিষয় বস্তকে ভিন্ন খাতে 
প্রবাহিত করার চেষ্টা করে। আপনাদের মত মানুষ চিপায় পড়ছেন বিধায় এখন ইবনে কাথির মানেন 
না, ইবনে ইসহাক মানেন না, হাদিস মানেন না, এসব কিসের লক্ষন? চিপায় কারা পড়ছে ? 


আমি আবারও বলছি উক্ত ৬০:১০ আয়াতের কাথিরের তাফসিরে সেই হাদিসের উল্লেখ আছে। এখানে 
আমি বহু বার ইবনে কাথিরের তাফসিরের লিংক দিয়েছি। যাতে বলা আছে হুদায় বিয়ার চুক্তির পর 
পরই ছুইটা মেয়ে পালিয়ে মদিনায় চলে যায় কিন্তু মুহাম্মদ তাদেরকে ফেরত দেয় নাই অথচ চুক্তিতে 
ছিল মক্কা থেকে পালিয়ে কেউ মদিনাতে গেলে তাকে মক্কায় ফেরত দিতে হবে। সুতরাং উক্ত নারীদ্বয়কে 
ফেরত না দেয়াটা ছিল চুক্তির সুস্পষ্ট লংঘন। এটা করেই মুহাম্মদ হুদায় বিয়ার চুক্তি লংঘনের সূত্রপাত 
ঘটায় প্রথমেই। এ সম্পর্কিত হাদিস সহি বুখারিতেই আছে। হাদিস নম্বরটি ঠিক মনে নাই | বেশী 
দরকার পড়লে বের করে দেব। তবে আমার ধারনা আপনারও সেই হাদিসটি জানা আছে। 


মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ১৪:২৬ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
সহি হাদিস বলেন । চুক্তিভঙ্গের এত বড় ঘটনা সহি হাদিস অবশ্যই উল্লেখ থাকবে সহি হাদিস দেন । 


এই বিষয় নিয়ে আপনার ভোরের আলো আই ডি তে বহু বার আপনাকে মিথ্যা ও বানোয়াট প্রমা 
করেছি। 


আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


রত 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ১৪:২৪ তারিখে শামীম আরেফীন বলেছেন 


৪ সরকার পায়েল 


ইবনে কাথির, ইবনে ইসহাক কেউই সহি হাদিসের প্রবর্তক নয় । 
কথা ১০০% সত্য, সহি হাদিস শুধু জানেন পুয়াখোর আললামা জাললামা শফি মইলানা 


মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


৬. 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ১৪:২৫ তারিখে শামীম আরেফীন বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
৪ সরকার পায়েল 
ইবনে কাথির, ইবনে ইসহাক কেউই সহি হাদিসের প্রবর্তক নয়। 


কথা ১০০% সত্য, সহি হাদিস শুধু জানেন পুয়াখোর আললামা জাললামা শফি মইলানা 


মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


£ 
শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ১০:২৫ তারিখে কাঁচা জিংলা বলেছেন 


/9191 10105 81 50179 10919 10950111911 160101721109129 91072121509 0110 ! 


মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


এ 
শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ১০:২৬ তারিখে কাঁচা জিংলা বলেছেন 


/8771 10195 6150179 15919 17050117211 16010178111719 91079121294 0110 ! 


মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


£ 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ১০:৩১ তারিখে কাঁচা জিংলা বলেছেন 


10107917519 ./81121 10105 21105011191111015 5558 .85711 50110110217 91072500809. 1099 09111070109 
19121. 9179110109561 2169 50170011519111 17911 019 191217 !! 


মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ১৫:০০ তারিখে হাসিনুর বলেছেন 


এইডারেই কয় ছাগলটাইপ। এঁ ব্যাটা তোর প্রিয় ইবনু কাসিরের তাফসিরেওতো বলা হইছে 
হুদাইবিয়ার সন্ধি মুশরিকরাই ভাঙ্গছিল। আর একটু পড়ালেখা কর। নীচের বইটা পইড়া কথা কঃ 


বই-" আর রাহীকৃল মাখতৃম'' 
এই বইটা পুরঙ্কার প্রাপ্ত বই। এবং অনেক বিশেষজ্ঞ এই বইটিকে পরিক্ষা নীরিক্ষা করে দেখছেন। 
কাজেই কথা না বাড়ায়া বই পড়গা। যা। 


কোরআনের আলো ডট কমে পাবি। 


যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না 
বিদ্রোহী রণরলান্ত 

আমি সেই দিন হব শান্ত ------বিদ্রোহি কৰি 


মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


স্যা । ৮টি 
4 ক 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ১৫:০৩ তারিখে হাসিনুর বলেছেন 


আর আলমগির হুসেনের এই লেখা আমিও বেশ কিছুদিন আগেই নবধুগ ব্লগে দেখছি। হে কোন 
চ্যাটের বালঃ এত মোরধ থাকলে ক ইসলামি স্কলারের লগে যাইয়া কথা কইতে। 


যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না 
বিদ্রোহী রণক্লান্ত 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ১৬:৫৯ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 


ভাইয়েরা আমার চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েজ।নবিজীরই নির্দেশ। হাদিছ একটু পড়াশুনা করেন 2 শুধু অনর্থক 
তর্ক করেনঃ 


10)9111৬ 911/311 

90901015, 01110214053: 

/001101911918910011060 /5119115 12558151 (119 102506108 011001 1111) 95 58/175:118 ৬/110 10019102910 
91701 01181 000110 817011181 01115 10209101917 (0115) 5108110১019 001 012 090 (0101817) 10111 
1019111৬ 911/311 


90901015, 01110214057: 


1/50110.11701121001150 /511915 1৬125521161 (1719 108802108 0110011111) 95 59/115:112 ৬110 00901 917 99017, 
00112 00110 5017201116 21521020091 01217 012, 5109010 90 09 11011510221 71701015916115 0790. 


মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ২১:৫৫ তারিখে আযাথিস্ট বলেছেন 


প্রতিগ্না আর চুক্তি এক জিনিস না /////////আপনার ইংরেজির কোচিং দরকার %১ 
০৪ এর বাংলা অর্থ প্রতিগা ////////মানে নিজে নিজে ভালো কিছু করার সংকল্প নেওয়া 
///////(যেহেতু এটাতে অন্য কারো হক জড়িত নাই /////কাজেই পূর্বের প্রতিজ্ঞার চেয়ে অধিক ভালো 


কিছু করার সুযোগ সৃষ্টি হলে যেটাতে সবা ই উপকৃত হবে সেটা জায়েজ ////////////////এইটার মধ্যে 
আপনি দোষের কি দেখলেন সেইটা আপনেই ভালো জানেন ///||||| 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আর চুক্তি হলো ছুই বা ততোধিক বেক্তির মধ্যে স্বাক্ষরিত সর্তাবলী ////////॥ এক্ষেত্রে একজন যদি 
নিজের ভালোর জন্য চুক্তি বিকৃত করে ////////// তাহলে এটা হারা ম /////// কিন্ত উভই যদি 
্বপ্রণোদিত হয়ে চুক্তির পরিবর্তন চায় ,তাহলে সেটা জায়েজ !এইটার মধ্যে আপনি দোষের কি 
দেখলেন সেইটা আপনেই ভালো জানেন ///// 


/5201151 


সমাপ্ত 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


10000:////৬4,119100105,001/100515/9198117511/410 


কুরাইশদের দ্বারা হুদায়বিয়া সন্ধি লংঘন - নবী মুহাম্মদের ফালতু অভিযোগ 


শনি, 07/13/2013 - 16:13 তারিখে 
লিখেছেন : আলমগীর হুসেন 


মুল্লা-মাওলানারা মুসলিমদেরকে বলে যে, আরবের কাফেররা নবী মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবাদের উপর 
জঘন্য অত্যাচার-নির্যাতন করেছিল এবং নবী অত্যন্ত সহনশীলতার মাধ্যমে আরবদের মন জয় করে 
সেখানে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যান। কিন্তু কাফেররা নবী ও তাঁর সাথীদের উপর কী ধরনের 
অত্যাচার-নির্যাতন করেছিল, তা মুসলিমরা আদৌ জানে না বা তাদেরকে বলা হয় না। কিন্ত আজ 
ইন্টারনেটের বদৌলতে ও ইসলামের মূল প্রন্থগুলো (কোরান , হাদিস ও সিরা) প্রায় সকল ভাষায় 
পাওয়া যাওয়ায় নবী মুহাম্মদ ও কাফেরদের মাঝেকার দ্বন্দ ও যুদ্ধের ইতিহাসের নাড়ীভুরি সব উদ্ধার 
করা সম্ভব হচ্ছে। এবং তা থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আমাদের চরম দয়া ও সহনশীল নবীই 
ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিলেন আরব ভূখণ্ডের কাফেরদের উপর এবং সিংহভাগ 
ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন আগ্রাসী। 

ইসলামের মৌলিক গ্রন্থের ভিতিতে আজ আর মুসলিমরা অস্বীকার করতে পারছে না যে , আরবের 
কাফেরদের সাথে সংঘাত ও রক্তপাতে মুহাম্মদই ছিলেন বড় আগ্রা সী এবং অধিক অত্যাচার-নির্যাতন 
ও হত্যাকাণ্ড ঘটনকারী। মুসলিমরা আর দাবী করতে পারছে না যে, কাফেররা নবী ও তাঁর মুসলিম 
সম্প্রদায়ের উপর সাজ্ঘাতিক অত্যাচার-নির্যাতন করেছিল। বরং তাদেরকে আজ নবীর আগ্রাসী 
আক্রমণ এবং অত্যাচার-নির্যাতন ও গণহত্যা জায়েজ করতে হচ্ছে। এবং তারা তা জায়েজ করছে এ 
ধুয়া তুলে যে, কাফেররা নবী সাথে চুক্তি ভঙ্গ করায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী আক্রমণ ও উচিত 
শিক্ষা দিতে চরম নৃশংসতা চালিয়েছিলেন। 

নবীর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্ৃপূর্ণ দুটি যুদ্ধ ছিল বদর ও মক্কা বিজয়-এর যুদ্ধ, যা যুগে-যুগে ইসলামে 
মহিমান্বিত জিহাদ হিসেবে সম্মান পেয়ে এসেছে। ছু'টো যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছিল পবিত্র রমজান মাসে 
এবং উভয় ক্ষেত্রেই নবী ছিলেন আগ্রাসী। নবী মক্কা আক্রমণ করেন ১০-বছর-মেয়াদী হুদায়বিয়া 
সন্ধিটি ছুই বছরের মাথায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে। এবং মুসলিমরা নবীর মক্কা আক্রমণ জায়েজ করে 
হুদায়বিয়া সন্ধিটি লংঘনের দায় মক্কার কুরাইশদের উপর চাপিয়ে দিয়ে। বস্তুতঃ নবীর জীবনী বা 
সিরাতেও এমন দাবী করা হয়েছে, কিন্তু পুরো কাহিনী ভালমত পড়লে কুরাইশদের দ্বারা চুক্তিটি ভঙ্গের 
দাবী চরম ফালতু প্রতিপন্ন হয়। শুধু তাই নয়, ৬৩০ সালে নবী কর্তৃক কুরাইশদের দ্বারা ৬২৮ সালে 
স্বাক্ষরিত হুদায়বিয়া সন্ধি লংঘনের দাবী তোলার আগেই নবীর পক্ষ বার-বার সন্ধিটি ভঙ্গ করেছিলো, যা 
ইতিমধ্যে আমি “হৃদায়বিয়া সারি কে লংঘন করেছিলঃ মৃহান্দের পক্ষ কতৃ্কি লংঘন ” শীর্ষক প্রবন্ধে 
সুস্পষ্ট প্রমাণ করেছি। বর্তমান রচনায় আমি মৌলিক ইসলামী গ্রন্থে উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতেই প্রমাণ 
করবো যে, কুরাইশদের দ্বারা সন্ধিটি ভঙ্গের যে অভিযোগ ইসলামের মহানবী তুলেছিলেন , তাও পুরো 
ফালতু ও ভূয়া ছিল। 

কুরাইশরা কি হুদায়বিয়া সন্ধি ভঙ্গ করেছিল? 
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নবীর জীবনীতে সে দাবী-ই তোলা হয়েছে। আজকের মুসলিমরাও সে দাবী করছে জোর গলায় এবং 
অনেক অমুসলিম ইসলামী পত্ডিতও তাতে সম্মতি জানাচ্ছে। কিন্তু নবীর জীবনী সতর্কতার সাথে পাঠ 
করলে সে দাবী পুরাই ফালতু ও অন্যায় প্রতিপন্ন হয়। আসুন নবীর কুরাইশদের দ্বারা সন্ধিটি ভঙ্গে র 
দাবীটি খতিয়ে দেখি। 

কোরাইশদের দ্বারা হুদাইবিয়া সন্ধিটি অভিযোগ নবী তুলেছিলেন বানু বকর ও বানু খুজা*য়া নামক তৃতীয় 
পক্ষীয় দুই গোত্রের মধ্যে চলমান বিবাদকে কেন্দ্র করে। বানু বকর কোরাইশদের ও বানু খুজা "য়া নবীর 
মিত্র ছিল। 


নবীর মূল জীবনী মতে, ৬২৮ সালে হুদায়বিয়া সন্ধি স্বাক্ষরকালে বানু খুজা"য়া নবীর সাথে মিত্রতা 
স্থাপনের আগে থেকেই বানু বকর ও বানু খুজানয়া গোত্রের মাঝে এক সংঘাত চলে আসছিল। 
সংঘাতটির সূচণা ঘটে এভাবেঃ 


মালিক বিন আবরাদ নামক বানু বকর গোবের এক বাণিক বাবসার উদ্দেশ জা যাগোতের বসাতির 
পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জাপ্যার লোকেরা তাকে আকুমণ ও হত্যা করে মালামাল সব 

লুটে নেয়। গরতিশোে বানু বকর বান খজা'যাগোত্রের একজনকে হত্যা করে। পাল্টাপাল্টি এখানেই শেষ 
হয়ে যেতে পারতো কিন নবীর ববর্ণ মি খজ। যা গোর সঙ্ঘাত আরও বাড়াতে তাদের ছিতীয় 
আকুমণে বার বকরের সভ্ভাভ নেতৃস্থানীয় এক পরিবারের তিন ভাই সালমা! কুলখুম ও ধুয়াইবকে হত্যা 
করে। 

বাহ বকর এবার সংঘাত ও রক্তপাতের পথ পরিহার করতঃ দন্বটির নিষ্পত্তির জন্য সমকালীন আরব 
সমাজে গলিত নিয়মে রকগণ দাবী করে। উলেখা এ পার্য়ে সঙ্ঘাতাটিতে বানর বকরের ৪ জন এবং 
বানু খজাণ্যার ১ জন নিহত হর়েছিল। 

তত্কালীন সুষ্ঠ সরকার ও বিচার বিভাগ বিহীন আরব সমাজে রকপণের মাধ্যমে গতিপূরণের থা 
অত্যন্ত সভ্য আইন ছিল জীবনহানী কমাতে ও সমাজে শাতি বজায় রাখতে। কিভ মুহাম্মদের ববর্র মির 
বান খুজা'্যা স্ভাভ সালমা] কৃলথুম ও ধয়াইর ভাতর়কে হত্যার বদলা হিসেবে রক্পণ দিতে আস্কীকার 
করতে ঝাকে। ওদিকে বান বকর রভগগণ আদায়ের চো চালাতে থাকে। এবং জা “য়া ও বকর গোবের 
মাঝে সংঘাতের এ পবার্য়ে ৬২৮ সালে হুদায়বিয়া সি হ্বাক্ষরকালে বানু খজ। রা নবীর চিত হন। 


নবীর সাথে বাহ ধজা'রার মিতার পরও গ্রায় ছই বছর বানু বকর রক্তপণ আদায়ের চো করে। কিত্ত 
এজাণ্য়া কোন মতেই রতপণ দিতে রাজী হয় নি। ফলে ৬৩০ সালে মকা বিজয়ের আগে বান বকর 
কেন উপায় না দেখে আবার সভ্ঘাতের পথে গ বাভার় এবং হনাবির নামক বা $জা”্যার 
একজনকে আল: উর়াথির নামক স্ছানে হত্যা করে। এ ঘটনার পর €জারা আবার পালটা আকুমণ করে 
এবং হই পক্ষের মাঝে পাল্টাপাল্টি অর হয়। পাল্টাপাল্টির এক পথার্য়ে বানু খজা “রা কোণঠাসা হয়ে 
পড়লে মকায় গিয়ে আশায় নেয়। নবীর জীবনীতে দাবী করা হয়েছে যে এভাবে সংঘাতটি মায় গিয়ে 
হাজির হলে কুরাইশরা রাতের অন্ধকারে বানু বকরকে অভ্র দিয়ে সহায়তা করে, এবং কয়েকজন 
কোরাইশ লাকি অকারে মারামারিতে যোগদানও করে। এ ঘটনার পর বানু খুজ। ) মুহাম্মদের কাছে 
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এ ঘটনার ভিত্তিতেই নবী কুরাইশদেরকে হুদায়বিয়া সন্ধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে ৬৩০ সালের পবিত্র 
রমজান মাসে মক্কা আক্রমণ করে ও দখল করে নেয়। পৌত্তলিকতার পৃণ্যভূমি কাবা মন্দিরদের সকল 
মূর্তি ভেঙ্গে গুড়ো করে ফেলে এবং মন্দিরটিকে ইসলামের পৃণ্যভূমি বানায়। 

খুজা'য়া ও বকর গোত্রের মাঝে চলমান সঙ্ঘাতে কিছু কুরাইশের রাতে অন্ধ কারে বানু বকরকে সহায়তা 
দানের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদের ১০-বছর-মেয়াদী হুদায়বিয়া সন্ধিটি ২ বছর পরই ছুড়ে 
ফেলে দিয়ে মকা আক্রমণ ও দখলকে মুসলিমরা ন্যায্য দাবী করে। ঘটনাটি মনোযোগ সহকারে পাঠ 
করলে মুহাম্মদের উত্থাপিত কুরাইশদের দ্বারা হুদায়বিয়া সন্ধি লংঘনের দাবীটি যে কতটা ফালতু ও 
ভুয়া ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। তথাপি আরেকটু বিশ্লেষণ করা যাকঃ 

১) উপরোক্ত কাহিনী আমরা জানতে পাই কেবলই ইসলামি কিতাব থেকে। সে দাবীর ব্যাপারে 
কুরাইশদের ও তৃতীয় পক্ষীয় কারও ভাষ্য জানার কোন উপায় নেই আমাদের। অন্যকথায় , কুরাইশরা 
আসলেই বানু বকরকে অস্ত্র দিয়েছিল কিনা বা সরাসরি সহায়তা করেছিল কিনা , তা নিশ্চিত হওয়ার 
কোনই উপায় নেই। 

২) বানু বকর ও বানু খুজাস্যার মাঝে সঙ্ঘাতের সূচণা করে নবীর মিত্র খুজা "য়া গোত্র বানু বকরের 
একজনকে হত্যা ও লুট করে। এবং নবীর সাথে মিত্রতা স্থাপনের সময় খু জা*য়া গোত্র বানু বকরের 
তিনজনকে বেশী হত্যা করেছিল এবং বানু বকর তখন বাড়তি সঙ্ঘাত ও জীবনহানী এড়াতে সম্য 
আরবীয় প্রথা অনুসারে রক্তপণ দাবী করে যাচ্ছিল। এবং নবীর সাথে মিত্রতার পরও প্রায় ২ বছর ধরে 
তারা রক্তপণ দাবী করতে থাকে। এখানে নবীর ভূমিকা কী হতে পারতো সেটা বিবেচণা করা যাক। 
নবী মুহাম্মদ ছিলেন সর্বকালের সেরা মহামানব। কোরান মতে , আল্লাহ তাঁকে মানবজাতির জন্য করুণা 
হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন ন্যায় ও শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে। কাজেই প্রশ্নঃ মুহাম্মদের মত একজন 
মহানুভব ব্যক্তির জন্য বানু খুজা*য়া মত এক সহিংসতা ও ডাকাতি প্রিয় গোত্রের সাথে মিত্রতা স্থাপন 
আদৌ শোভা পায় কি? পায় না, বিশেষত যখন তারা বানু বকরের সদস্যদেরকে হত্যার নিষ্পত্তির জন্য 
সভ্য পন্থা তথা রক্তপণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের মিনতি উপেক্ষা করে আসছিল। এবং নবী যদি 
একজন সাধারণ সভ্য মানুষের মত ভূমিকাও পালন করতেন, তাহলেও তাঁর উচিত ছিল -মিত্রতা 
স্থাপনের পর বানু বকর ও খুজাম্যার মাঝেকার দ্বন্টি নিষ্পত্তির চেষ্টা করা, অর্থাৎ বানু খুজা'য়াকে 
রক্তপণ প্রদান করতে রাজী করানো। কিন্তু নবীকে এ-রকম কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না, ছুই 
বছর ধরে বানু বকর রক্তপণের জন্য কাকু তি-মিনতি করতে থাকলেও। 


৩) বছর পর বছর ধরে বানু খুজা*য়া যেহেতু রক্তপণ দিতে অস্বীকার করে যাচ্ছিল, তখন বানু বকরের 
জন্য খুজা'য়ার একজনকে হত্যা পুরোপুরিই ন্যায্য ছিল। কেননা তার পরও বকর গোত্রের ২ জন বেশী 
নিহিত হয়েছিল, অর্থাৎ বানু বকর তখনও আরও ২ জনের হত্যার জন্য রক্তপণের দাবীদার ছিল। এ 
পর্যায়েও নবী সঙ্ঘাতটিতে হস্তক্ষেপ করে শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করার কোন চেষ্টা করেন নি, এবং 
নবীর মিত্র বানু খুজা"য়াও সংঘাত পরিহার করার চেষ্টা না করে পাল্টা আক্রমণ চালালো, যার ফলে 
মারামারি মক্কায় গিয়ে হাজির হলো। 


৪) খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, মক্কার কুরাইশরা ছিল বানু বকরের মিত্র। অথচ বানু বকরের আক্রমণের 
মুখে পীছু হটে বানু খুজা"য়া আশ্রয়ের জন্য তাদের শক্রদেরই মিত্রের ছুয়ারে গিয়ে হাজির হলো, যখন 
তাদের উচিত ছিল মক্কার দিকে না গিয়ে নিজ মিত্র নবীর দিকে ধাবিত হওয়া। এবং বানু খুজা "য়া ও 

বানু বকরের মারামারি মক্কায় পৌঁছাতেই সকল দোষ গিয়ে পড়ল কুরাইশদের উপ -রাতের অন্ধকারে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


গোপনে বানু বকরকে সহায়তা করার জন্য | গোত্রীয় মিত্রতার নিয়ম অনুসারে বানু খুজা*য়া নবীর কাছে 
সহায়তা চাওয়ার কথা ছিল বানু বকরকে আক্রমণের জন্য। কিন্তু না, তাদের অভিযোগে বানু বকরের 
কোনই উল্লেখ নেই। নবীর কাছে কবিতার আকারে উপস্থাপিত পুরো অভিযোগটি দেখুন এখানে 
(সিরাত ইবনে হিশাম, পৃ. ২৬৭) 


“হে প্রভু! আমি মুহাম্ঘাদের নিকট আমাদের পিতা ও তার পিতার পুরানো মৈত্রীর কথা 
স্বরণ করিয়ে দিতে চাই ও তা কার্যকরী করার অনুরোধ জানাই । তোমরা সন্তান ছিলে । 
আর আমরা পিতা ছিলাম । সেখানে আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং তা ত্যাগ 
করিনি । আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন । আমাদেরকে অবিলম্গে সাহায্য 
কর। আর আল্লাহর বান্দাদেরকে আহ্বান কর যেন সাহাযা করতে এগিয়ে আলে । 
তাদের মধো আল্লাহর রাসূল রয়েছেন যিনি (চুক্তি থেকে) বিছিন্র হয়ে রয়েছেন। তাকে 
যদি আবমাননা করা হয় তাহলে তার মুখে কলংক লেপন করা হবে । তিনি রয়েছেন 
এমন একটি বাহিনীর সঙ্গে যা সমুদ্বের মত ফেনারাশি নিয়ে প্রবাহিত । (জেনে রাখ) 
কুরাইশরা তোষার চুক্তি ভঙ্গ করেছে। তারা তোমার সন্ধি লংঘন করেছে এবং কাদা 
নামক স্থানে আমার জন্য গুপ্ত খাটি স্থাপন করেছে। তারা মনে করেছে, আমি ডাকবো 
এমন কোন মিত্র আমার নেই। অথচ তারা সংখ্যায় অল্প ও শক্তিতে অপেক্ষাকৃত 
হীনবল। তারা আল ওয়াতীরে গোপন রাত্রি যাপন করেছে এবং নাষায পড়া অবস্থায় 
আমাদের লোকদেরকে হত্যা করেছে ।” 


রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাহিনী শুনে বললেন, “হে আমর, 
তোমাকে সাহায্য করা হবে।” এর অব্যবহিত পর তিনি আকাশে এক খণ্ড মেঘ দেখে 


অভিযোগটিতে বানু বকরের কোনই উল্লেখ না থাকায় সমস্ত ঘটনাটির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন 
উঠে। বানু খুজাসযার সরাসরি সঙ্বাত ছিল বানু বকরের সাথে, বানু বকরই তাদের গোত্রের মানুষকে 
হত্যা করেছিল যদিও তার সূচনা করে তারাই , এবং বহু বছর ধরে চলা সে সংঘাতটি মক্কায় এসে 
হাজির হলে কুরাইশদের বানু বকরকে রাতের অন্ধকারে সহায়তা দাব কেবলই অনুমাণ মাত্র | বস্তত 
কোনক্রমেই কুরাইশরা বানু খুজা"য়ার আক্রোশের প্রধান, প্রায় একমাত্র, লক্ষ্য হতে পারতো না। অথচ 
উপরোক্ত অভিযোগটিতে কুরাইশরাই তাদের আক্রোশের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে ফুটে উঠেছে ; বানু 
বকরের প্রতি তাদের কোনই অভিযোগ নেই। 


তারপরও মোদ্দা কথা হচ্ছে, উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ কোন ক্রমেই মকা আক্রমণ ও 
জয় করে নিতে পারে না। কেননা কুরাইশ মারামারি করেছে বানু খুজা *য়ার সাথে, নবীর সাথে নয়। নবী 
কেবল মিত্র খুজা'য়াকে সহায়তা করতে পারতেন, এবং তাতে মক্কা দখল করা হলেও, তার আসল 
ভাগীদার হতো বানু খুজাস্যা, মুহাম্মদ নন। অথচ বানু খুজা"য়া কিছু পেলো না, সব পেল নবী ও তাঁর 
জিহাদী সাহাবারা। এবং আরও গুরুত্রপূর্ণ ঘটনা যে, বানু খুজাময়া বা মুহাম্মদ আসল অপরাধী বানু 
বকরকে কিছু করল না। সব জের উঠাল কুরাইশদের উপর দিয়ে , যদিও সিরাত-এ উল্লেখিত কাহিনী 
হুবহু বিশ্বাস করলেও সুদীর্ঘ খুজা*য়া-বকর সংঘাতে কুরাইশদের অপরাধ ছিল খুবই নগণ্য। 

ইসলামের মৌলিক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত উপরে বর্ণিত কাহিনী যথার্থই প্রমাণ করে যে, নবীর কুরাইশদের 
দ্বারা হুদায়বিয়া সন্ধিটি লংঘনের অভিযোগ পুরোপুরি যুক্তিহীন ছিল। এবং আসল অপরাধী বানু বকরকে 
আক্রমণ না করে নবীর কুরাইশদেরকে আক্রমণ ও মক্কা দখল করে নেওয়া স্পষ্ট করে তোলে যে, 
তিনি কোন-না-কোন একটা অজুহাত খুঁজছিলেন মক্কা আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু শান্তি -প্রিয় এবং 
চুক্তি ও আইন-কানুনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী কুরাইশরা যখন কোনই সুযোগ দিচ্ছিল না, তখন 
মুহাম্মদ এরূপ মহা-ফালতু এক অভিযোগ তুলে কুরাইশদেরকে আক্রমণ করলেন। 

ওদিকে প্রায় শুরু থেকেই নবী ও তাঁর সাহাবাদের দ্বারা চুক্তিটি বার বার জঘন্যভাবে লংঘনের ঘটনা 
(কোরাইশদের বাণিজ্য-কাফেলা আক্রমণ ও লুণ্ঠন, বেশ কিছু কোরাইশকে হত্যা ও অন্যান্য প্রত্রিয়ায়) 
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বিবেচণায় আনলে নবীর কুরাইশদের দ্বারা সন্ধিটি লংঘনের অভিযোগ আরও বেশী ফালতু প্রমাণিত 
হয়। নিজেই চুক্তিটি জঘন্যভাবে বার বার লংঘন করেও কীভাবে মুহাম্মদ এমন ভূয়া ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে কুরাইশদেরকে সন্ধিটি লংঘনের দায়ে দায়ী করতে পারে , তা ভেবে পাওয়াও মুস্ষিল। 

এখানে আরেকটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। দু'বছর আগে নবীর মকা দখলের বা কা"বায় প্রবেশের 
প্রচেষ্টা-যার ফলে হুদাইবিয়া চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় - তাও পুরোপুরি অন্যায় ছিল। নবী তাঁর নতুন ধর্মের 
জন্য এক নতুন পবিত্র মসজিদ বানিয়ে সেখানে হজ্ব , ওমরাহ বা অন্য যা-খুশী করতে পারতো (যদিও 
সেগুলো পৌত্তলিকদেরই যুগ-যুগের ধর্মীয় আচার ছিল)। নবীর পৌত্তলিকদের শত-শত বছরের পবিত্র 
কাবা মন্দির দখল করার চেষ্টা ছিল চরম অন্যায়। এবং সে প্রক্রিয়ায় কুরাইশদের উপর হুদায়বিয়া 
সন্ধিটি চাপিয়ে দেওয়া ছিল এক অবৈধ কাজ। 

উল্লেখ্য যে, মুসলিমরা সম্প্রতি দাবী করছে যে, মক্কা আক্রমণের আগে নবী নাকি কুরাইশদের কাছে 
রক্তপণ দাবী করে লোক পাঠিয়েছিল। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য ইসলামের মৌলিক এঁতিহাসিক গ্রন্থ সিরাত ও 
সহি হাদিসে এরূপ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। আর নবী বানু বকরের কাছে রক্তপণ দাবী নাকরে 
কুরাইশদের কাছে রক্তপণের দাবী করেন কীভাবে , তাও ভেবে পাওয়া মুক্ষিল। আবারও দেখা যাচ্ছে, 
আসল অপরাধী বানু বকরকে শায়েস্তা না করে কুরাইশকে শায়েস্তা করার চেষ্টা নবীর। আর , নবীর মিত্র 
বানু খুজা'য়া যখন আগ্রাসীভাবে সঙ্ঘাতটি শুরু করার পরও বকর গোত্রের অতিরিক্ত ৩ জনকে হত্যার 
রক্তপণ দিতে অস্বীকার কয়ে যাচ্ছিল বছরের পর বছর, সেখানে নবী কোন যুক্তিতে বানু খুজা "যার পক্ষে 
রক্তপণ দাবী করে কুরাইশদের কাছে লোক পাঠায়? 

তবে হ্যা, রক্তপণ দাবী করে নবী দামরা নামক এক ব্যক্তিকে বানু বকরের কাছে পাঠিয়েছিলেন বলে উল্লেখ 
আছে আল-উয়াকিদির /146 এ/-//29/42 শীর্ষক সিরাতে (0. 387), যদিও বহু আধুনিক মুসলিম 
পণ্ডিতরা আল-উয়াকিদিকে মিথ্যক আখ্যা দিয়েছে। এবং বানু বকর গোত্রের সদস্যদের হত্যার রক্তপণ 
প্রদান যেহেতু তখনও বাকী ছিল, তাই তারা দামরাকে বিমুখ করে ফেরত পাঠায়। ঘটনা সত্য হলেও, 
এখানে নবীর কুরাইশদেরকে আক্রমণের কোনই যুক্তি নেই। কেননা রক্তপণ দিতে অস্বীকৃতি 
জানিয়েছিল বানু বকর, কুরাইশরা নয়। 

[ পর্ব ১: হুদায়বিয়া সন্ধি কে লংঘন করেছিলঃ মুহাম্মদের পক্ষ কর্তৃক লংঘন] 

সুব্রঃ 

সিরাত ইবনে হিশাম, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, 1105://7910100.0011/199019/969121- 
11017-1119112117.100 


1101 19180, 772 ///5 07 /////72/77/7720, € 511 715 ০১৮0109-/511 19081908১ € 911 
ডি. 007149191//511 19081/09৯ 1719393, 1৫218011 
/7//5/109/7/ 07 /4/- 71205// «511 (টি. 92194-/511 19021/0০৯ «911 গু) 


190210০১৯00101৬9191//511 19021/09৯ 01 «911 ৪1০০০ 5৬ 01714/511 19০৪৯ 1995. 
/-50101, /71250 2/-//120/22/ 
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10005://4১/৬/.01179110105,0017/9111091993/100955/167560 
হুদায়বিয়ার সন্ধি কে আগে ভঙ্গ করেছিল? মুহাম্মদ নাকি কুরাইশরা ? 
তারিখঃ বৃহঃ, ১৬/০৫/২০১৩ - ০১:৩২ 
লিখেছেনঃ ফকির বাবা 


ইসলাম যে সর্বশেষে জিহাদ তথা যুদ্ধ দ্বারা ইসলাম প্রচারের অনুমতি দিয়ে শান্তির বিধান রদ করে 
দিয়েছিল সেটা কেন যে কিছু মানুষ মানতে চায় না , তা বোঝা খুব দুক্কর। এর একটা কারন হতে পারে 
মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসাবে প্রমান করার চেষ্টা। কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভবঃ 
এছাড়া অনেকেই ব্যখ্যা করার চেষ্টা করে যে জিহাদ হলো আসলে আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম যা সম্পূর্ণ 
আত্মিক একটা ব্যপার। বোঝাই যায় এরা জিহাদের প্রকৃত স্বরূপ গোপন করতে যার পর নাই উল্ল্রীব। 
কিন্ত কেন? 


যাহোক, এক্ষনে শান্তির ও জিহাদের আয়াত সমূহ পর পর সাজান যাক: 


শান্তির আয়াতসমূহ : 


তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে। সুরা - কাফিরুন- ১০৯: ৬ ৯ মেক্কায় নাজিল হয় 
) 


দ্বীন নিয়ে বাড়া বাড়ি নেই। সুরা বাকারা ২: ২৫৬ (নবির মদিনা যাওয়ার পর পরই নাজিল হয়) 
জিহাদি আয়াত সমূহ : 


অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরি কদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর 
এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা 
করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সুরা আত তাওবা -৯:৫ (নেবির মদিনার শেষ জীবনে নাজিল হয়) 


তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের এ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, 
আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং প্রহণ করে না সত্য ধর্ম, 
যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। সূরা আততাওবা -৯:২৯ (মদিনায় নাজিল হয় ) 
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এখন আমার প্রশ্ন, অত:পর আমরা আল্লাহর কোন বিধান মেনে চলব 2১০৯: ৬ ও ২: ২৫৬ অনুযায়ী 
শান্তির বিধান নাকি ৯:৫ ও ৯: ২৯ অনুযায়ী জিহাদ বা যুদ্ধের বিধান ?খেয়াল করতে হবে ১০৯: ৬ ও 
২: ২৫৬ নাজিলের কম পক্ষে ১০ বছর পর ৯:৫ ও ৯:২৯ আয়াত নাজিল হয়েছিল । 


আর একটা প্রশ্ন উক্ত ৯:৫ ও ৯:২৯ পড়ে কি বোঝা যায় এটা আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম ? 


ইবনে কাথিরের তাফসিরে কিন্তু খুব পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে ৯:৫ আয়াত দ্বারা আল্লাহ 
মুসলমানদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনার কথা বলেছে এবং সে যুদ্ধ কোন 
আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ নয়, বরং সেটা আক্রমনাত্মক তথা আগ্রাসী যুদ্ধ। সেটা দেখা যাক ইবনে কাথিরের 
তাফসির থেকে - 


৮1791.0015176880,00]7 


সূরা £ তাওবা ৯ ৬৪৩ পারাঃ ১০ 


করার অনুমতি দেয়া হলো । ইচ্ছা করলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে পার, 
বন্দী করতে পার, তাদের দুর্গ অবরোধ করতে পার এবং তাদের প্রত্যেক ঘাটিতে 
ওৎ পেতে থেকে সামনে পেলেই মেরে ফেলতে পার। অর্থাৎ তোমাদেরকে শুধু 
এই অনুমতি দেয়া হচ্ছে না যে, তাদেরকে সামনে পেয়ে গেলে তাদের সাথে যুদ্ধ 
করবে, বরং তোমাদের জনো এ অনুমতিও রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের পক্ষ 
থেকেই তাদের উপর আক্রমণ চালাবে, তাদের পথরোধ করে দীড়াবে এবং 
তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে অথবা যুদ্ধ করতে বাধা করবে । এ জনোই 


সুত্র: তাফসির ইবনে কাসির, ৮ম,৯ম,১০ম ও ১১শ খন্ড। সাইট :1000:///৬/.0018101819.০017/91/ 


ইবনে কাথিরের তাফসির দেখালে কেউ কেউ বলে কুরান বুঝতে কি ইবনে কাথিরের তাফসিরের কথা 
বলা হয়েছে? এরা পাগল নাকি উন্মাদ সেটা বোঝা ছু:সাধ্য। কারন যে ব্যক্তি সারা জীবন কুরান হাদিস 
চর্চা করে কাটিয়ে দিল সেই ৭০০ বছর আগে ,যার তাফসির দুনিয়ার সকল মুসলমানের কাছে বিনা 
প্রশ্নে গ্রহন যোগ্য, ইদানিং কয় উন্মাদ বা পাগল দাবী করছে ইবনে কাথিরে তাফসির গ্রহনযোগ্য নয় 
বরং গ্রহন করতে হবে সেই সব উন্মাদ ও মস্তিস্ক বিকৃত লোকদের বিকৃত তফসির। ইবনে কাখিরের 
তাফসির বাদ দিয়ে কেন সেই সব উন্মাদ ও মূর্খ লোকদের তাফসির গ্রহন করতে হবে তা অবশ্য 
সহজেই বোধগম্য আর সেটা হলো তারা চায় তাদের ইচ্ছামত কুরানকে ব্যখ্যা করতে যা আবার 
কুরানের বানী অনুযায়ী ভয়াবহ গুনাহের কাজ। 


যাহোক এখন উক্ত ৯:৫ আয়াতের যৌক্তিকতা হিসাবে তারা আবারও কোন সূত্র ছাড়াই নিজেদের কিছু 
বানান তথ্য বা কাহিনী হাজির করে। বলে - কুরাইশরা নাকি নৰি সাথে কৃত হুদায়বিয়ার সন্ধি আগে 
ভঙ্গ করেছিল আর তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এসব দাবীর পিছনে 
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কিন্তু তারা কোন দলিল দেখাতে পারে না। এবার দেখা যাক , আসলেই কারা প্রথমে হুদায়বিয়ার সন্ধি 
ভঙ্গ করেছিল। দেখা যাক নিচের আয়াত ও তার তাফসির: 


৬ 14257 ভর /8)0. 0৭ 


সুরাঃ মুমতাহিনাহ্‌ ৬০ 88৮ পারাঃ ২৮ 

১০। হে মুমিনগণ! তোমাদের ৮১৯০, ৫ & 
নিকট মুমিনা নারীরা 1১1 1-০। ০241 ৮42৩ -১, 
দেশত্যাগী হয়ে আসলে |: 15:18; ৯৪৪-৪৫০৮৫ 


তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা 


১১। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি 
কেউ হাত ছাড়া হয়ে 


দু: 
এ ঢ 


5225 পা 


শু 


লা: 22 


ঠা ০৮৮৮ 


58 ৮০48৩ ৫৮4 
44১৯ ৫834 
৯৮৫৮৫ ৯৮০৫4 +৮৫ 

গত ৮:৮৬: 2 
05525 গর রর 2555 
০৯০টি 91০৮৮ 
%ঠ ৪ শি 
শত, ও 
শর ০. 
চা দিনা ৮৫৫ 
৮০ রি রালিত্াত। টড 
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রা 


₹:৮/৪১ তত 


৩৮ ৮৫৪০৮-50/-) 
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17174 1০018217681980. 00? 
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কাফিরদের নিকট চলে যায় ?+4€₹ ৮ 
এবং তোমাদের যদি সুযোগ ১০ ১৫04 9 
আসে তখন যাদের স্ত্রীরা হাত ”5+7 1৫4? 
পু ূ 2৩ 170 

৯ 9 7/ 5 লে শি ০৮2 ৬০ 
তারা যা ব্যয় করেছে তার 40012006025 


- সমপরিমাণ অর্থ-প্রদান করবে, এ ি্ 
ভয় কর আল্লাহকে যাতে ০০১5 ১1 
তোমরা বিশ্বাসী । পি 


সূরায়ে ফাত্হর তাফসীরে হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত 
হয়েছে। এই সন্ধিপত্রে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এবং কুরায়েশ কাফিরদের মধ্যে যেসব 
শর্ত লিপিবদ্ধ হয়েছিল ওগুলোর মধ্যে একটি শর্ত এও ছিল যে, যে কাফির 
মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট চলে যাবে তাকে তিনি মক্কাবাসীর 
নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিবেন। কিন্তু কুরআন কারীম এর মধ্য হতে এ মহিলা বা 
নারীদেরকে খাস করে নেয় যারা ঈমান আনয়ন করে এবং খাটি মুসলমান হয়ে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট চলে যাবে তাদেরকে তিনি কাফিরদের নিকট ফেরত 
পাঠাবেন না। 

কুরআন কারীম দ্বারা হাদীসকে খাস করার এটা একটা উত্তম দৃষ্টান্ত । কারো 
কারো মতে এই আয়াতটি এই হাদীসের নাসিখ বা রহিতকারী । 


এই আয়াতের শানে নুযূল এই যে, হযরত উম্মে কুলসূম বিনতে উক্রা ইবনে 
আবি মুঈত (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরত করে মদীনায় চলে যান। 
আম্মারাহ এবং ওয়ালীদ নামক তার দুই ভ্রাতা তাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয় এবং এ ব্যাপারে তার সাথে আলাপ 
আলোচনা করে । তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা ইমতেহান বা পরীক্ষার এ আয়াতটি 
অবতীর্ণ করেন। এভাবে আল্লাহ্‌ পাক মুমিনা নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ 
করে দেন। 


সুর : তাফসির হবনে কাসির, ১৭শ খন্ড। সাইট :1005:///4/৬/.0191781710.0017/957/ 


এখন সচেতন পাঠক বৃন্দ অনুগ্রহ করে আপনারা উক্ত তাফসির পাঠ করে দেখুন তো কে হুদায়বিয়ার 
সন্ধি প্রথম ভঙ্গ করেছিল ? মুহাম্মদ নাকি কুরাইশরা ব্যাখ্যার দায় আপনাদের ওপর ছেড়ে দিলাম। 
আর একই সাথে যারা এই ঘটনা নিয়ে নিরন্তর মিথ্যা কথা বলে তাদেরকে এখন কি বলা উচিত। 
ধান্ধাবাজ নাকি মিথ্যাবাদি নাকি উন্মাদ নাকি বিকৃত মস্তিষ্ক ? 
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মস্তব্যসমুহ 


বৃহঃ, ১৬/০৫/২০১৩ - ০১:৪৮ তারিখে মো: ঈশা খান রাশেদ বলেছেন 
হুদায়বিয়ার সন্ধি-র উপরে একটা পূর্ণাঙ্গ লেখা দেওয়া যায় 2 


11110005120 


বৃহঃ, ১৬/০৫/২০১৩ - ০২:০৩ তারিখে ফকির বাবা বলেছেন 


তাফসির পড়ে কি মনে হলো ? কে হুদায়বিয়ার সন্ধি আগে ভঙ্গ করেছিল ? খেয়াল করুন , নবি কর্তৃক 
সন্ধি চুক্তি আগেই ভঙ্গ করার সাথে সাথেই সেটাকে জাস্টিফাই করার জন্য আয়াত এসে হাজির। কি 
বুঝলেন ? 


বৃহ» ১৬/০৫/২০১৩ - ০২:৫৫ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 


৫) এই দশ বছরের মধ্যে মকার কোন লোক যদি মুসলমান হয়ে মদীনায় আশ্রয় নেয় তাহলে 
মদীনাবাসীগণ তাকে আশ্রয় দিবে না। পক্ষান্তরে মদীনার কোন লোক যদি মক্কায় চলে আসে তাহলে 
মকাবাসীগণ তাকে মদীনায় ফেরত দিবে না। 


এখানে লোক বা পুরুষ উল্লেখিত মহিলা নয়। 


২৭) হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনায় এটি জানা গেল যে, কাফেরদের সাথে এই শর্তে চুক্তি করা জায়েয 
আছে যে, কাফেরদের দেশ থেকে যদি কোন মুসলমান পুরুষ পালিয়ে এসে মুসলমানদের ইমামের 
কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে তাকে কাফেরদের নিকট ফেরত দিতে হবে। তবে কোন মহিলা 
মুসলমান হয়ে পালিয়ে আসলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না। কারণ মুমিন মহিলাকে কাফেরদের নিকট 
ফেরত দেয়া জায়েয নয়। হুদায়বিয়ার সন্ধির এই অংশ অর্থাৎ নারীদেরকে ফেরত দেয়ার বিষয়টি 
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কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। অন্য কোন অংশ মানসুখ হওয়ার দাবী করা সঠিক 
নয়। 


বিস্তারিত হুদায়বিয়ার সন্ধি 


হুদায়বিয়ার সন্ধির অল্প কিছুদিন পরেই ইসলাম ব্যাপক হারে প্রসারিত হতে শুরু করে যা কুরাইশদের 
শঙ্কিত করে তোলে। তারা দেখতে পায় এভাবে চলতে থাকলে মক্কা এ তার দক্ষিণাঞ্চরের গোত্রগুলো 
অচিরেই ইসলাম গ্রহণ করবে। তাই তারা তায়েফের সাকীফ গোত্র এবং হুনায়নের হাওয়াজিন 
গোত্রদ্ধয়ের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। কিন্তু ১০ বছরের এই চুক্তির 
কারণে তারা আক্রমণ করতে পারছিলনা। তাই তারা প্রথমে চুক্তি বাতিলের ষড়যন্ত্র শুরু করে। 


সন্ধির চুক্তিমতে বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে এবং বনু খুযাআ গোত্র মদীনার ইসলামী সরকারের 
সাথে মৈত্রীসুত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। এই ছুটি গোত্রের মধ্যে অনেক আগে থেকেই শত্রুতা চলে 
আসছিলো। এর কারণ অনেকটা এরকম। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বনু হা দরামি গোত্রের জনৈক 
এক ব্যক্তি বসবাসের উদ্দেশ্যে খুযাআ গোত্রের এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় খুযাআ গোত্রের লোকেরা 
তাকে হত্যা করে। এরপর বনু বকরের লোকেরা খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। এর 
প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আবার খুযাআ গোত্রের লোকেরা বনুবকরের একাংশ বনু দা য়েলের সরদার 
আসওয়াদের তিন সন্তান সালমা, কুলসুম ও যুবাইরকে হারাম শরীফের সীমানার কাছে হত্যা করে। 
তখন থেকেই বনু দায়েল তথা সমগ্র বনু বকরের সাথে বানু খুযাআর বিরোধ চরে আসছিলো যা 
ইসরামের আবির্ভাবের ফলে অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু হুদায়বিয়ার সন্ধির পর আবার বনু বকর 


সুযোগ খুজতে থাকে। 


এরই জের ধরে একদিন বুন দায়েল পরিবারের প্রধান নাওফেল ইবনে মুয়াবিয়া বনু খুযাআ গোত্রের 
মুনাব্বিহ নামক এক ব্যক্তিকে ওয়াতির নামক জলাশয়ের নিকট ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে। এতে পূর্ব 
শক্রতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং দুই গোত্রে তুমুল যুদ্ধ আরম্ত হয়। কুরাইশরা সন্ধি বাতিলের 
জন্য একে একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে এবং এই যুদ্ধে বনু বকরকে অস্ত্র সাহায্য দেয়। তারা 
ভেবেছিলো বিস্তারিত তথ্য মুহাম্মদের কাছে পৌছাবেনা ; তাই তারা রাতের অন্ধকারে বনু বকরের পক্ষে 
যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়। খুযাআ গোত্রের উপর রাতের অন্ধকারে নিরন্ত্র অবস্থায় আক্রমণ করা হয় এবং 
নিরুপায় হয়ে তারা হারাম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করে। খুযাআর লোকেরা বলে যে তারা হারাম শরীফে 
প্রবেশ করেছে যেখানে রক্তপাত নিষিদ্ধ। কিন্ত নাওফেল সবকিছু অমিন্য করে এবং কুরাইশ ও বনু 
বকরকে নিয়ে হারাম শরীফের অভ্যন্তরে ঝাপিয়ে পড়ে খুযাআ গোত্রের প্রচুর লোককে হত্যা করে। এটি 
ছিল হুদায়বিয়ার চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। 

এই ঘটনার পর খুযাআ গোত্রের আমর ইবনে সালিম এবং বনু কা 'ব গোত্রের এক ব্যক্তিসহ মোট ৪০ 
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জন উষ্ট্রারোহীকে নিয়ে মুহাম্মদের কাছে এসে সব ঘটনা বিবৃত করে এবং তার সাহায্যের জন্য 
আবেদন করে। মুহাম্মদ তাদেরকে সাহায্য করা হবে বলে আশ্বাস দেন এবং তখনই মকা বিজয়ের 
ব্যাপরে মনস্থির করেন। খুযাআর লোকেরা তখন মক্কায় ফিরে যায়। এর পরপরই মুহাম্মদ এই 
হত্যাকান্ডের কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে এবং তিনটি শর্তারোপ করে কুরাইশদের কাছে একজন দূত 
প্রেরণ করেন। কথা ছিলো এই শর্তত্রয়ের যেকোন একটি মেনে নিতে হবে। শর্তত্রয় ছিল: 


সখুযাআ গোত্রের নিহতদের রক্তপণ শোধ করতে হবে। অথবা 
সকুরাইশদের কর্তৃক বনু বকরের সাথে তাদের মৈত্রীচুক্তি বাতিল ঘোষণা করতে হবে। অথবা 
»এ ঘোষণা দিতে হবে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল করা হয়েছে এবং কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তত। 


কুরাইশদের পক্ষ হতে কারতা বিন উমর তৃতীয় শর্তটি গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে তারা অবশ্য এর জন্য 
অনুতপ্ত হয়েছিল। যাহোক, এভাবেই এতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি রদ হয়ে যায়। 


সুত্রঃ মককা বিজয় (উইকিপিডিয়া) 


আপনে ফকির বাবা বাল ছিরা দাস ধইরা ফালাইলেন নবী সেঃ) আগে চুক্তি ভংগ করছে আর 
কাফিরদের এত কাঠ খর পোরাইতে হইল | আপনে ছিরুদাস তখন থাকলে এত ঝামেলা হইত না। 


আর যদি নবী সেঃ)চুক্তি ভংগ করে তাহলে তো কাফিররাই মদিনা আক্রমন করার কথা কিন্তু হইল 
তো উল্টা। 


*] 11৯ 


মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 
আমি মানুষ 
আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


১ 


বৃহঃ, ১৬/০৫/২০১৩ - ০৩:২১ তারিখে ফকির বাবা বলেছেন 


সরকার পায়েল , আপনার উইকিপিডিয়ার তথ্য বেশী গুরুত্বপূর্ণ নাকি ইবনে কাথিরের ? কোন বিজ্ঞ 
লোক কখনো কোন গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ে উইকিপিডিয়ার রেফারেল দেয় না। আ র আপনাকে কে বলল 
শুধু মাত্র পুরুষদের কথা বলা হয়েছিল চুক্তিতে। তাই যদি হয় তাহলে ৬০:১০ আয়াত নাজিল হয়েছিল 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কেন ?উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য কি ছিল ? একটাই উদ্দেশ্য ছিল যে যে দুইজন নারী মদিনায় চলে 
গেছিল তাদেরকে যাতে ফেরত দিতে না হয়। কারন তখন হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী তা দেরকে ফেরত 
দিতে হতো। তাই মুহাম্মদ উক্ত আয়াত নাজিল করিয়ে উক্ত নারীদেরকে ফেরত দেননি এই অজুহাতে 
যে আল্লাহ তাদেরকে ফেরত দিতে নিষেধ করেছে। যা কিন্তু তাফসির খুব সুন্দরভাবে দেয়া আছে। সেই 
কারনে তাফসিরে বলা হচ্ছে - কুরানে কারিম এর মধ্য হতে উক্ত মহিলাদের খাস মুক্ত ) করে নেয় 
যারা ইসলাম গ্রহন করবে। তো উক্ত হুদায়বিয়ার চুক্তিতে যদি নারীদের ব্যপারটাও জড়িত না থাকত 
আল্লাহ কেন উক্ত চুক্তি থেকে নারীদেরকে খাস বা মুক্ত করতে যাবে 2 এ থেকে কি বোঝা গেল? যেহেতু 
মুহাম্মদ উক্ত নারীদ্ধয়কে ফেরত দেন নি তাই অতি সত্ত্বর উক্ত ৬০১০ আয়াত নাজিল করিয়ে সেটাকে 
সিদ্ধ করে নেয়। কেন আল্লাহর নামে আয়াত নাজিল করতে হলো ? হুদায়বিয়ার সন্ধি কখন হয়েছিল 
জানা আছে ঃ এটা হিজরি ৭ সালের দিকে আর তখন মদিনাতে মুহাম্মদ অনেক শক্তিশালী। সেকারনেই 
তিনি উক্ত নারীদেরকে ফেরত না দেয়ার হিম্মত দেখিয়েছিলেন। আর সেটা করে তিনি বু ঝতে 
পেরেছিলেন এটা চুক্তি বিরোধী হয়ে গেল সেকারনে অতি সত্তর তাকে আল্লাহর কাছ থেকে আয়াত 
ডাউনলোড করতে হয়। বোঝা গেছে? মদিনার লোকদেরকে বুঝ দেয়ার জন্য উক্ত আয়াত যথেষ্ট 
ছিল।কারন তখন তার বিরুদ্ধে কেউ মদিনাতে আর কথা বলত না। আর মক্কার লোকাদেরকে বুঝ 
দেয়ার দরকার ছিল না। তবে যেহেতু মুহাম্মদ আগেই হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করেছিলেন তাই তার 
ফলশ্রুতিতে একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে যাতে মনে হয় কুরাইশরা চুক্তি ভঙ্গ করেছিল বলে মনে হয়। 
এ ঘটনায় যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। সে রকম পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য আবু সুফিয়ান মদিনায় যায় 
বিষয়টি সুরাহা করার জন্য কিন্তু মুহাম্মদ তখন সেটা সুরাহা করেন নি। কুরাইশরা যদি এতই চুক্তির 
প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করত তাহলে আবু সুফিয়ান মদিনায় গিয়ে কোন সুরাহা করতে যেত না। যাহোক 
কুরাইশদের হয়ত তখন হুদায়বিয়ার সন্ধি রক্ষার দরকার ছিল কিন্তু মুহাম্মদের সেটা দরকার ছিল না। 
কারন তিনি তখন অনেক শক্তিশালি। আর এর পর পরই ৫: ৯ নাজিল হয়। উক্ত আয়াত নাজিল হলে 
মুহাম্মদ আবু বকর ও হযরত আলীকে মকায় পাঠান এই ঘোষণা দিতে যে সে বছর হজ্জের সময় যেন 
কোন অমুসলিম কাবা ঘরের কাছে না আসে যদি আসে তাকে হত্যা করা হবে৷ প্রশ্ন হলো - তখনও 
মক্কা নবির দখলে আসে নি, অথচ আলী কিভাবে খোদ মকার বুকে যেয়ে মক্কাবাসীদেরকে হুমকি দিতে 
পারে ?ঃ এর অর্থ তখন মদিনায় নবী এতটাই শক্তিশালী যে মক্কা দখল করা তখন তার মাত্র একটা 
ইশারার ব্যাপার | নবি এটা বুঝতে পেরেই আর দেরী করতে রাজী ছিলেন না মক্কা দখল করতে। তখন 
আসলে তিনি একটা ছুতা খুজছিলেন যে উছিলায় মক্কা দখল করা যায়। ছুতাও সাথে সাথে পেয়ে যান 
যেটা আগেই বলা হয়েছে ও অবশেষে সম্পূর্ন বিনা যুদ্ধে তিনি মক্কা দখল করেন। এখন কথা হলো -যে 
হুদায়বিয়া নিয়ে এত কথা , সেই হুদায়বিয়ার সন্ধি কে আগে ভঙ্গ করেছিল ? তাফসির থেকে কি বোঝা 
যাচ্ছে ? ইবনে কাথির নানা রকম হাদিস থেকেই উক্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন। তিনি নিজে নিজে কিছু 
বানিয়ে বলেন নি। সুতরাং মিথ্যা কথা বাদ দিয়ে সত্যটুকু গ্রহন করুন। ফালতু কথা বলে লাভ নেই। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ইসলাম প্রচার বা রক্ষা করতে যদি মিথ্যাচার করা লাগে সেটা কিভাবে সত্য ধর্ম হয় সে ব্যপারে বিরাট 
প্রশ্ন উত্থাপিত হতে বাধ্য। 


বৃহঃ, ১৬/০৫/২০১৩ - ১২:৪৫ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 


আপনার আদর্শ মক্কার কাফিররা কেন এই সহজ যুক্তি টি বুঝলোনা যে এইভাবে ফেরত না দিয়ে নবী 
(সঃ) চুক্তি ভংগ করেছে । এতে তো তাদের মূল লক্ষই পূর্ণ হয়ে যেত , আপনার আদর্শ কাফিররা 
নবিকে (সেঃ) অনায়াসে চুক্তিভংকারি প্রমাণ করতে পারত ঠিক আপনার মতই। তাড়া তা কেন করেনি 
আপনার পূর্ব পুরুষদের এহেন বলদামির কোন যুক্তি কি আপনার কাছে 7227227 


উইকিপিডিয়াতে যা আছে তা শুধু বিভিন্ন রেফারেন্স বিভিন্ন বিশ্বাস যোগ্য হাদিসের আলোকে । 
উইকিপিডিয়া নিজে কিছু বলেনা শুধু তথ্য প্রদান করে। আপনি না মানলে বাল আসে যায় । আমি 
দিয়েছি এই পোস্ট পরে যাতে অন্যরা বিভ্রান্ত না হয় সে জন্য আপনার বিশ্বাসের জন্য না। কারণ 
আমি জানি আপনি কাফির । 

যি 

মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 


আমি মানুষ 
আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


১ 


বৃহঃ, ১৬/০৫/২০১৩ - ০৫:৪২ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 


সুত্রঃ মক্কা বিজয় ডে ইকিপিডিয়া) হতে। 
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সন্ধির প্রধান প্রধান শর্তগুলো ছিল এইঃ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


১) মদীনার মুসলামন ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত সকল প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ 
থাকবে। 


২) এই বছর মুসলমানেরা উমরাহ না করেই মদীনায় ফেরত যাবে। 


৩) আগামী বছর তারা মক্কায় আগমণ করতে পারবে। এ সময় তারা সাথে তীর ও বর্শা আনতে পারবে 
না। আত্মরক্ষার জন্য শুধু কোষবদ্ধ তলোয়ার সাথে রাখতে পারবে। 


৪) মক্কায় তারা কেবল তিন দিন অবস্থান করতে পারবে। তিন দিন পার হওয়ার সাথে সাথে মক্কা থেকে 
বের হয়ে চলে যেতে হবে। 


৫) এই দশ বছরের মধ্যে মক্কার কোন লোক যদি মুসলমান হয়ে মদীনায় আশ্রয় নেয় তাহলে 
মদীনাবাসীগণ তাকে আশ্রয় দিবে না। পক্ষান্তরে মদীনার কোন লোক যদি মক্কায় চলে আসে তাহলে 
মককাবাসীগণ তাকে মদীনায় ফেরত দিবে না। 


সন্ধির এই শেষ শর্তটি মেনে নেওয়া মুসলমানদের জন্য খুবই কঠিন ছিল। তারা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বলতে লাগলঃ হে আল্লাহর নবী! আমরা কি এই শর্তটিও মেনে নিব? 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তাদের যে লোক মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে চলে 
আসবে, আমরা তাকে তাদের নিকট ফেরত দিব। আল্লাহ তাআলা তার কোন না কোন ব্যবস্থা করবেন। 


সুন্ধি পূর্ণ হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে আদেশ দিলেন যে , তোমরা 
দাঁড়িয়ে যাও, কুরবানী করে ফেল এবং মাথা কামিয়ে ফেল। 


লক্ষ করুন,এখানে ৫ নং শর্তে "কোন লোক''এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পুরুষ লোক বা স্ত্রী লোক 
একথা বিশেষ ভাবে কিন্তু বলা হচ্ছেনা। অর্থাৎ তাহলে এইটা দাড়ায় যে এই চুক্তির আওতায় পুরুষ 
লোক ও স্ত্রীলোক উভয়কেই অন্তরভূক্ত করা হয়েছে 


এখানে "কোন লোক" বলতে যে শুধু মাত্র পুরুষ লোককে বুঝানো হয়েছে, তা এই চুক্তির কোন অংসেই 
বলা হয় নাই। অতএব"কোন লোক" বলতে পুরুষ লোক এবং স্ত্রী লোক উভয়কেই এই চুক্তির অন্তর্ভূক্ত 
করা হয়েছে৷ 


তাহলে কী এই চুক্তিটা পরবর্তিতে একটা অসম্পূর্ণ ও অকার্যকর ও অবাস্তব চুক্তিতে পরিণত হয়ে 
যাইতেছিল? 


যার জন্য কী পরে অহী অবতীর্ণের মাধ্যমে নারীদের বিষয়টি বিশেষ ভাবে অন্তর্ভূক্ত করে চুক্তিটার 
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পরিপূর্ণতা আনয়ন করার দরকার হয়ে পড়েছিল? 
আর অহীর মাধ্যমে চুক্তির পরিপূর্ণতা বা পরিবর্ধন আনার দরকার হইবেইবা কেন ? 


নবীজীর সমস্ত সিদ্ধান্ত ও বক্তব্যই তো আল্লাহ পাকেরই দেওয়া সিদ্ধান্ত ও বক্তব্য এবং সেইটাই অহী। 


বৃহঃ, ১৬/০৫/২০১৩ - ১১:১৮ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 


চিন্তা করে দেখুন যারা ইসলাম প্রচার করে তাদের কান্ডজ্ঞান কতটা কম , একই সাথে কি পরিমান 
মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করে। এদের ক্রমাগত মিথ্যা প্রচারনার বিরুদ্ধে আপনি কিছুই বলতে পারবেন না , 
যদি বলেন তাহলে আপনি একজন ইসলাম বিদ্বেষী হিসাবে পরিচিত হবেন এবং আপনার কল্লা কাটা 
যাবে। 


লোক বলতে শুধুমাত্র পুরুষদেরকে বুঝিয়ে হুদায় বিয়ার সন্ধি যে কুরাইশরা ভঙ্গ করেছিল সেটা প্রমানের 
কি অপপ্রয়াস! এটা দিয়ে কিন্ত আরও একটা বিষয় বোঝা যায় যে এরা নারীকে যে পূর্নাঙ্গ মানুষ মনে 
করে না সেটাও কিন্ত আবারও পরিস্কার হলো। অথচ প্রচার করে নারীদেরকে নাকি এত মর্যাদা দিয়েছে 
যে তারা আকাশে চান্দের দেশে চলে গেছে। ফকির বাবার উল্লেখিত ইবনে কাথিরের তাফসির থেকে 
দেখা যাচ্ছে ৬০:১০ নং আয়াতটা নাজিলই হয়েছিল যাতে মোহাম্মদকে হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের 
অভিযোগে দোষী না করা হয় যদিও ঘটনায় দেখা যাচ্ছে আসলে তিনিই সেটা ভঙ্গ করেন যাতে বলা 
হচ্ছে মকার ছুই নারী পালিয়ে মদিনাতে চলে যায় সেখানে ইসলাম গ্রহন করে আর তাদেরকে 
মোহাম্মদ চুক্তির ধারা মোতাবেক ফেরত দেন নি। যদি লোক বলতে নারী পুরুষ উভয়ই না বুঝায় 
তাহলে আন্লাহ খামোখা ৬০:১০ নং আয়াত কেন নাজিল করতে গেল ঃআর এ আয়াত দিয়ে যে উক্ত 
চুক্তির ধারা থেকে নারীকে বাদ দিয়ে দিয়েছে সেটা ইবনে কাথির সহ অনেক বড় বড় ইসলামি পন্ডিতই 
স্বীকার করে। অথচ মোহাম্মদ এক তরফা চুক্তির কোন ধারা বাতিল করতে পারেন না। আর তাই তাকে 
আল্লাহর আয়াতের সাহায্য নিতে হয়েছে। আর এভাবেই মোহাম্মদ নিজেই হুদায়বিয়ার চুক্তি আগে ভঙ্গ 
করেছিলেন। 


কিন্ত এরপর কুরাইশরাও যখন একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে তখন সব দোষ নন্দঘোষের ওপর চাপিয়ে 
দেয়ার কায়দা করে নবী ৯:৫ আয়াত যাকে তরবারীর আয়াতও বলা হয় তা নাজিল করে কুরাইশদের 
সাথে চুক্তি বাতিল করে শুধু দেননি , এ আয়াত দ্বারা মোহাম্মদ সকল অমুসলিমদের বিরুদ্ধে কেয়ামত 
পর্যন্ত সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যা কিন্তু বহু বিখ্যাত ইসলা মি পন্ডিত দ্বারা সমর্থিত। অথচ এখন 
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শুনতে হয় এ জিহাদী আয়াত নাকি বস্তৃত যুদ্ধ বিগ্রহের জিহাদ নয় এটা নাকি আত্ম শুদ্ধির জিহাদ ,হায় 
- পাগলে কি না কয় ! বস্তত: দেখা যায়, যখনই মোহাম্মদ কোন উল্টা পাল্টা বা স্বেচ্চাচারী বা নিজের 
ব্যক্তিগত ইচ্ছা খুশী চরিতার্থ করতে গেছেন যা মানুষের কাছে সমালোচনার যোগ্য মনে হয় বা 
হয়েছিল, সাথে সাথেই তিনি আল্লাহর কাছ থেকে চাহিদা মত ওহী নাজিল করিয়ে নিয়েছেন। যেমন - 
তার মন চেয়েছে যত ইচ্ছা খুশি বিয়ে করবেন তাই তিনি ৩৩: ৫০ নং আয়াত নাজিল করে ফেললেন 
কারন তার একের পর এক বিয়ে ইন্ুদি খৃষ্টানদের ম ধ্যে ব্যপক সমালোচনার সৃষ্টি করেছিল। এ দ্বারা 
কি বোঝা যায় যে মোহাম্মদ সত্যি সত্যি আল্লাহর কাছ থেকে ওহী পেতেন ? 


শুক্রবার, ১৭/০৫/২০১৩ - ০১:৩৭ তারিখে বিনয়ী বিদ্রোহী বলেছেন 


আমি তো কখন কোন মেয়েমানুষ কে বোঝাতে লোক শব্দ ব্যবহার করতে দেখি নাই। লোক বলতে 
স্পষ্টতই পুরুষমানুষ বোঝায়। এটা ছাগলেও বুঝে। বুঝেনা কিছু ভণ্ড। 


বৃহঃ, ১৬/০৫/২০১৩ - ১৩:৫৭ তারিখে বিনয়ী বিদ্রোহী বলেছেন 


১৪০০ বছর আগে বলদ কাফিররা যা প্রমাণ করতে পারে নাই , নবি সেঃ) চুক্তি ভঙ্গকারী দাবী করতে 
পারে নাই। আজ ১৪০০ বছর পর এ কাফির বলদদের যোগ্য উত্তরসূরিরা তাদের কাজ কত সুন্দর 
চাতুর্যতার সাথে ইসলামের লেবাসে নবী সেঃ) চুক্তি ভঙ্গকারী , কামুক ,নিজেই আয়াত দিয়েছেন 
কোরআনের লেখক বলে প্রমাণ করে দাবী করছে ( আল্লাহ ক্ষমা করুন) ,কত বলদ আর কত বেকুব 
ছিল তখনকার কাফিররা !!! 


৪ ফকির বাবা, সাতসকালেই পুটুতে আগুন ধরায় দিল!!! তোমার গালিগালাজ শুরু করবে না ? 
গাত্জিলি হইল, কাথির হইল, নেক্সট কে? 
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৬ 
বৃহঃ, ১৬/০৫/২০১৩ - ১২:৪৭ তারিখে আরেফেন বলেছেন 


মোহাম্মদ সা : আল্লার রাসুল। তাই তাকে আল্লার ইচ্ছা ওনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে।এক্ষেএ্রে আল্লার 
পক্ষ থেকে যে আদেশ আসবে তাই মোহাম্মদ সা : কে বাস্তবায়ন করতে হবে। 


মোহাম্মদ সা আল্লার রাসুল হলেও তিনি মানুষ তাই বিভিন্ন সময়ে তার ভূলগুলকে আল্লাহ সংশোধন 
করেছেন। 

একবার নবী ভবিষ্যতের কথা বলতে গিয়ে ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলা যান, তখন তার কাছে ওহী আসা 
কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। অত:পর আল্লাহ নবীর কাছে সংশোধনমুলক আয়াত পঠিয়ে ভবিষ্যতে 
যেন ভুল না করেন সে ব্যপারে যানিয়ে দেন। 


অর্থাত মহান আল্লাহ প্রয়োজন অনুযায়ী মোহাম্মদ কে পরিচালিত করবেন , এবং মোহাম্মদ সে 
অনুযায়ী আমল করবেন এটাই স্বভাবিক। 


১ 


ব্‌হঃ ১৬/০৫/২০১৩ - ১৩:২২ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 


আল্লাহর ইচ্ছাতেই তো নবি হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রথম ভঙ্গ করেন। সেটাই তো আসল বক্তব্য। কিন্তু 
সেটাও তো দেখি স্বীকার করেন না। জোর করে সেটা কুরাইশদের ওপর চাপান কেন ? সেটা আবার 
কেমন? 


বৃহ, ১৬/০৫/২০১৩ - ১৩:০১ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন 


প্রচলিত কোরআনের সকল কথা একটি জীবের মধ্যে অবস্থিত অণুজীবকে বলা।এর বাইরে চিন্তা 
করলে অ-শাস্তি সৃষ্টি হবে শান্তি নয়। 
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সত্য সহায়।গুরুজী।। 


বৃহ» ১৬/০৫/২০১৩ - ১৩:০৩ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 


১৪০০ বছর আগে বলদ কাফিররা যা প্রমাণ করতে পারে নাই , নবি সেঃ) চুক্তি ভঙ্গকারী দাবী করতে 
পারে নাই। আজ ১৪০০ বছর পর এ কাফির বলদদের যোগ্য উত্তরসূরিরা তাদের কাজ কত সুন্দর 
চাতুর্যতার সাথে ইসলামের লেবাসে নবী (সঃ) চুক্তি ভঙ্গকারী , কামুক ,নিজেই আয়াত দিয়েছেন 
কোরআনের লেখক বলে প্রমাণ করে দাবী করছে ( আল্লাহ ক্ষমা করুন) ,কত বলদ আর কত বেকুব 
ছিল তখনকার কাফিররা !!! 


আজ এই বলদরা যদি থাকত তবে অবশ্যই তাদের উত্তরসূরি আজকের নয়া কাফিরদের এহেন যুক্তি 
দেখে সত্যি গর্বিত হত। 


ইসলামের শত্রু যুগে যুগে ছিল আজো আছে থাকবে আর আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে কেয়ামত 
পর্যন্ত লড়াই করে যাব ,জিহাদ করে যাব । আর তাই খোদা এই আয়াত নাজিল করেছে এ সকল 
কাফেরদের মুশরিক আখ্যায়িত করে 


অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও , তাদের বন্দী কর 
এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা 
করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা আত তাওবা -৯:৫ (নবির মদিনার শেষ জীবনে নাজিল হয়) 


নবী (সঃ) সত্য বলেছেন । খোদার আদেশ অবশ্য যুক্তিসঙ্গত তা এখনকার মুশরিক কাফেরদের অযথা 
মাথা মোটা মিথ্যা তথ্য থেকেই তা প্রমাণ হয় ।এবং এদের জন্যই এই আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে । 
৯111৯ 

মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 

আমি মানুষ 

আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বৃহ» ১৬/০৫/২০১৩ - ১৩:২০ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 


সত্য কথাটা বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। 


কিন্ত প্রশ্ন হলো অমুসলিমরা যদি জানে মুসলমানরা সব সময় তরে তরে আছে অমুসলিমদেরকে 
আক্রমন করার জন্য , তাহলে আত্মরক্ষার অধিকার তাদের আছে এবং সে মত যদি তারা আগ বাড়িয়ে 
মুসলমানদেরকে আক্রমন করে নিশ্চিহ্ করে দেয় সেটাও তাদের আত্মরক্ষার আওতায় পড়ে কারন 
তারা জানে না কখন মুসলমানরা আতর্কিতে তাদেরকে আক্রমন করবে। তো এই অবস্থায় বর্তমানে 
আমেরিকা বা ইসরাইল কর্তৃক কোন দেশে বা অন্য কোথাও মুসলমানরা আক্রান্ত হয়ে নিহত হলে 
আপনারা ছাগলের বাচ্চার মত ভ্যা ভ্যা করেন কেন ঃ অনেক ক্ষেত্রে তো দেখি নিজেদেরকে রক্ষা করার 
জন্য আবার সেই ইহুদি নাসারা কাফেরদেকেই মহা সমারোহে আমন্ত্রন জানিয়ে বাড়ী মধ্যে ঢুকিয়ে 
দেন। এটা কেন তখন ইসলাম কোথায় থাকে ? 


৬ 


বৃহঃ, ১৬/০৫/২০১৩ - ১৩:২১ তারিখে আরেফেন বলেছেন 
৪সরকার পায়েল 


কত বলদ আর কত বেকুব ছিল তখনকার কাফিররা !!! 


তখনকার বলদদের নিয়া বেশি আফসুস হয় না , আফসুস হয় এখনকার বলদ দের নিয়ে। 
তবে এদের কে বলদ বলা ঠিক নয়, কারন বলদরা মানুষের কিছুটা হলেও উপকার করে। এদেরকে বলা 
উচিত উইপোকা। আর উইপোকা কি করেন যানেন তোঃ 


১ 


বৃহঃ, ১৬/০৫/২০১৩ - ১৩:২৪ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আফশোস আসলে আমরা করি আপনাদের নিয়ে । কারন এই একবিংশ শতাব্দীতে চোখ কান জ্ঞান ও 
তথ্য পাওয়ার অবারিত সুযোগ সুবিধা থাকার পরেও মানুষ কিভাবে এত অন্ধ ও বধির হয় ? কুরান 
হাদিস সিরাত তাফসির থেকে দেখালেও তা মানতে চান না। শুরু করেন নিজেদের মনগড়া নানা 
বক্তব্য। 


বৃহঃ, ১৬/০৫/২০১৩ - ১৩:৩৪ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 


অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও , তাদের বন্দী কর 
এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা 
করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সুরা আত তাওবা -৯:৫ (নবির মদিনার শেষ জীবনে নাজিল হয়) 


সত্যের সন্ধানী আপনার ধর্মীয় প্রতিটি পোস্ট এই আয়াতের যৌক্তিকতা ঘোষণা করে । আল্লাহ 
সর্বজ্ঞানী। 
কিন্তু সমস্যা হল আল্লাহ দয়ালু কিন্তু মানুষ না। 
*] | |% 
মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 
আমি মানুষ 
আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


বৃহ, ১৬/০৫/২০১৩ - ১৩:৩৬ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 


উক্ত আয়াতের যৌক্তিকতা অনুযায়ী আগ বাড়িয়ে আক্রমনের হুকুম আল্লাহ মুসলমানদেরকে দিয়েছে 
এবং যা চালু থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত , আপনারা কেন সেটাকে বলেন সেটা শুধুমাত্র সেই সময়ের জন্য 
প্রযোজ্য বা এসব হলো আত্ম শুদ্ধির যুদ্ধ বা হেন তেন ধানাই পানাই। উক্ত আয়াতে যা বলা আছে তা 
সরাসরি স্বীকার করতে আপনাদের এত সমস্যা কেন? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বৃহঃ, ১৬/০৫/২০১৩ - ১৩:৪৬ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 


কোন ধানাই পানাই না সরা সরি বলছি এই আয়াত সঠিক সঠিক এবং সঠিক । ঠিক যেভাবে বলা 
আছে তাই করতে হবে , অবশ্যই করতে হবে এবং অবশ্যই মুশরিক কাফিরদের ক্ষেত্রে । 
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আমি মানুষ 

আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


বৃহঃ, ১৬/০৫/২০১৩ - ১৮:৩৮ তারিখে ফকির বাবা বলেছেন 
অনেকেই দেখি মন্তব্য পাল্টা মন্তব্য করেছে। 


তো সরকার পায়েল সাহেব , আপনার বক্তব্য যদি সঠিক হয়, ইসলাম শান্তির ধর্ম হয় কিভাবে? 


শনিবার, ১৮/০৫/২০১৩ - ০১:০২ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 


ইসলামে তাদেরই কাফের মুসরিক বলা হয়েছে যারা ইসলামের ক্ষতি সাধন করে | সুতরাং হিসাব 
বরাবর যে ইসলামের ক্ষতি করবে তার বিরুদ্ধে জিহাদ পরিস্কার । 


আমরা মুসলমানরা সারা ছুনিয়ায় যা শুরু করেছি, কতদিন তারা ভদ্র থাকবে সেটা বলা কঠিন। 


আমরা দুনিয়ায় কবে থেকে কেন এবং কি শুরু করেছি তার একটু বিস্তারিত এখানে | সময় হলে একটু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


দেখবেন 


মুসলিম জঙ্গির আবির্ভাব 

“তি 

মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 

আমি মানুষ 

আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


শনিবার, ১৮/০৫/২০১৩ - ০১:১১ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
চূড়ান্ত রকম ভুয়া কথা। যারা আল্লাহ ও তার নবীকে বিশ্বাস করে না, ইসলামে তাদেরকেই কাফের 
বলে। সে অনুযায়ী ছুনিয়ার সকল অমুসলিমই কাফের। ইসলাম ভালভাবে জানুন আগে ,তার পর 


কমেন্ট করুন। এত পোষ্ট দেই মন দিয়ে পড়েন বলে তো মনে হয় না। আমি কি নিজের বানান কথা 
বলি নাকি বিখ্যাত সব তাফসিরকার , হাদিস বা স্কলার বা আলেমদের কথা বলি? 


শনিবার, ১৮/০৫/২০১৩ - ০১:২১ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 


মুশরিক কাদের বলে ? সংজ্ঞাটা বলেন। 
আমি ভূল করেছি কিন্তু আয়াতে ভূল নাই সেখানে মুশরিক বলা আছে । সূরা আত তাওবা -৯:৫ 


আপনার সব পোস্ট দেখার প্রয়োজন নাই আপনি যে ইসলাম বিদ্বেষী তা স্বীকৃত। ভুল এবং ফালতু 
তথ্য দিয়ে ধর্মকে বিকৃত করার চেষ্টায় আপনি নিয়োজিত তাই আপনার ধর্ম সংক্রান্ত পোস্ট দেখার 
প্রয়োজন মনে করিনা। এই কাজ নবী সেঃ) এর সময় থেকেই করা হচ্ছে নতুন কিছুনা ৷ করছে 
কাফের মুশরিকরাই। 
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মানুষ+* মাত্রই জ্ঞানী 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আমি মানুষ 
আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


শনিবার, ১৮/০৫/২০১৩ - ০১:২৭ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 


মুশরিক হলো যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে। অর্থাৎ যারা বিশ্বাস করে যে বিভিন্ন দেব দেবতা হলো 
আল্লাহর শরিক। সেই হিসাবে তখনকার কুরাইশরা মুশরিক আর বর্তমা নে সেই অনুযায়ী হিন্দু ও 
ৃষ্টানরাও মুশরিক। কারন খৃষ্টানরা যীশুকে ঈশ্বরের পূত্র মনে করে তাকে তাকে স্বয়ং ঈশ্বর মনে করে। 


আমার সব গুলো লেখাই কুরান, হাদিস ,ইবনে কাথিরের তাফসির , ইমাম গাজ্জালীর ব্যখ্যা দ্বারা 
পরিপূর্ণ। সুতরাং আমি যদি ইসলাম বিদ্বেষী হই তাহলে ই মাম বুখারি , মুসলিম , ইবনে কাথির , 
গাজ্জালী এরা সবাই ইসলাম বিদ্বেষী অথবা ইহুদী যারা ইসলামের চরম সর্বনাশ করে গেছে। তাই দোষ 
দিলে তাদেরকে দেন, আমাকে দোষেন কেন ঃআমি তো নিজের কথা কিছু লেখি না। তাহলে 2 


শনিবার, ১৮/০৫/২০১৩ - ০১:৩৮ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 


চালায়ে যান । কত জনের ঈমান দুর্বল বা নষ্ট হয় এইটাও দেখার বিষয় । আল্লাহ শয়তান 
বানাইছেই তো এই কামে মুমিনের ঈমানের পরীক্ষা নেয়ার জন্য ৷ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।আরও যুক্তি 
সমৃদ্ধ পোস্ট দেন যত রঙ আর যত রূপে পারেন । দেখি কি হয় ? 

*] 11৯ 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


শনিবার, ১৮/০৫/২০১৩ - ০১:৫০ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 


এটা উত্তর হলো না। আমার প্রশ্ন হলো ইমাম বুখারি , ইবনে কাথির , গাজ্জালী এরা কি সব কাফির? 
ইসলাম বিদ্বেষী? যদি না হয়ে তাহলে আমি ইসলাম বিদ্বেষী হলাম কি ভাবে? আমি তো কষ্ট করে 
তাদের কিতাব থেকেই রেফারেল দেই কু রানের ব্যখ্যা হিসাবে। সতর্কতা হিসাবে নিজের ব্যখ্যাও তেমন 
দেই না যাতে পরে আমাকে দোষারোপ করা হয় এই ভয়ে। অথচ সেই দোষারোপ ঠিকই করা হচ্ছে। 
প্রশ্ন হলো- সে দোষ তো আমার না। যারা কুরানের ব্যখ্যা দিয়ে গেছে , ইসলামের ব্যখ্যা দিয়ে গেছে 
তাদের , আমাকে দুষছেন কেন 272? আমি শুধুমাত্র সেগুলো এখানে তুলে ধরি এটাই কি আমার দোষ ? 
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9:5 


অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও , তাদের বন্দী কর 
এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা 
করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আলাহ অতি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ভঃ মুজিবুর রহমান সাহেব তার ইবনে কাথিরের বংগানুবাদে ১১দশ খন্ডের 
৬৪৩ পৃষ্ঠায় নিম্নরুপ বর্ণনা করিয়াছেন 

“সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে ইবনে উমার রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে রসুলুল্লাহ বলেছেন (আমি 
এই মর্মে আদিষ্ট হয়েছি যে আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকব 

যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাশ্য নেই ও মোহাম্মদ ছেঃ) আল্লাহর 
রসুল এবং তারা ছালাৎ প্রতিষ্ঠিত করে ও জাকাত দেয়। 7” 

কোরান এবং হাদিছ মিলে মোদ্দা কথাতো এইটাই দাড়াইল যে পৃথিবীতে যতদিন পর্যন্ত অমুসলিম রা 
বিদ্যমান থাকবে তারা নিশ্চিহ্ন না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাদের সংগে মুসলমানদের যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে 
হইবে। 

এই আয়াতের ব্যখ্যা বিষয়ে হাদিস আছে- 

আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। সহি বুখারি , ভলুম-৪, বই -৫২, হাদিস-১৯৬ 


মুসলমানেরা যদি ওটা করার অধিকার দাবী করে , তাহলে ভারতে হিন্দুরা যদি ঘোষনা করে দেয় যে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভারতে যত মুসলমান আছে, তারা যতদিন পর্যন্ত হিন্দুতে পরিনত না হবে,ততদিন পর্যন্ত তাদেরকে 
যেখানে পাবে হত্যা করবে। 


ঠিক অনুরুপ ভাবে আমেরিকা ও ইউরোপেও খৃষ্টানরা ঘোষনা করে দিল, যে মুসলমানরা যতদিন 
ৃষ্টানে পরিণত না হবে ততদিন তাদের যেখানে পাও হত্যা কর। 


তাহলে বেহেশতটা আর বেশী দুরে থাকবেনা। এই পৃথিবীটাই বেহেশত এ পরিণত হয়ে 
যাবে।মুসলমানদের তখন কী মজা, তাইনা? অন্য জাতিরা অনেক ভদ্র তাই যেন তারা এ ঘোষনা 
দেয়না। 
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অন্য জাতিরা অনেক ভদ্র তাই যেন তারা এ ঘোষনা দেয়না। 


আমরা মুসলমানরা সারা ছুনিয়ায় যা শুরু করেছি, কতদিন তারা ভদ্র থাকবে সেটা বলা কঠিন। এখনই 
যেভাবে দেখছি তারা ক্ষিপ্ত হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে আমাদের কপালে ঢের ছু:খ আছে। কিছু বছর 

আগেও পশ্চিমা মানুষগুলোকে ইসলামের ব্যপারে এত অসহিঞ্ বক্তব্য দিতে দেখিনি। তারা ইসলামকে 
একটা ধর্ম হিসাবেই দেখত। বর্তমানে তারা অনেকেই এটাকে ধর্ম নয় বরং মনে করে নেতিবাচক কোন 
জীবনাদর্শ। এ ধরনের লোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে যতই তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলামকে 
জানতে পারছে ও জিহাদী মুসলমানদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছে একই সাথে তারা এটাও 
বুঝতে পারছে উক্ত জিহাদী সন্ত্াসীরাই প্রকৃত মুসলমান , তথাকথিত মভারেটরা হলো মিথ্যাবাদী ভন্ড 
মুসলমান। 


১ 
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আমি ফকির মানুষ। এই ছুনিয়ায় আমার চাওয়া পাওয়া কিছু নেই শুধু একটাই স্বপ্ন মানুষগুলো যদি 
আলোকিত হতো, যদি কুসংস্কার মুক্ত হতো। তাহলে আমাদের দেশ ও জাতি তো বটেই ছুনিয়ার 
চেহারাটাই পাল্টে যেত। 
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€ফকীর বাবা, 


আমরা মুসলমানরা সারা ছুনিয়ায় যা শুরু করেছি, কতদিন তারা ভদ্র থাকবে সেটা বলা কঠিন। 


ভাই ফকীর বাবা, 
আপনি একটা ফকীর মানুষ।আপনি বরং হাতে একটা তছবীহ লয়ে একটা মছজিদে ঢুকে দিন রাত 
আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকেন। তাতে অনেক শান্তিতে জীবনটা অতিবাহিত করে দিতে পারবেন। 


খামোখা এই মুসলমান জাতির প্রগতির জন্য কাজ করে কো নই ফল হবেনা। 


আমরা মনে করি নবিজীর যুগের প্রগতিই সর্বোত্তম প্রগতি। এর থেকে সরে গেলেই ধংস অনিবার্ষ। 
আর শুধু তাইই নয় সারা বিশ্বের অমুছলিমদের আমরা মুছলমান বানিয়েও ছাড়ব। এর জন্য আমাদের 
কেয়ামত অবধি জিহাদ ঘোষনা করা থাকল। 


যদিও বিশ্বসমাজ আমাদেরকে একটা সন্ত্রাসী জাতি হিসাবে ইতিমধ্যেই চিন্হিত করে ফেলেছে। 
থাকে।বিদেশে প্রতিটা মুছলিম ছাত্রের পিছনে অনবরত গোয়েন্দা অনুসন্ধানী বাহিনী কাজ করতে থাকে। 
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এ সতেও আমরা আমাদের জিহাদের কাজ কেয়ামত পর্যন্ত চালিয়ে যেতে থাকব,ইনশা আল্লাহ।এবং 
নবিজীর আদর্শ পতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যেতে থাকব। 


আপনি বরং আমাদের সংগে জেহাদে নেমে পড়েন। তাতে অসীম ছওয়াব পাইবেন। 


১ 


বৃহঃ, ১৬/০৫/২০১৩ - ২০:৩৭ তারিখে ফকির বাবা বলেছেন 


আমিও চিন্তা করতাছি জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ব। কিন্তু কোন দলে যে যোগ দেব সেটা বুঝতে পারতাছি 
না। এ ব্যপারে কোন পরামর্শ দিতে পারেন? 


১ 
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হ্যাইছলামের মধ্যে অসংখ্য দল,উপদল রয়ে গেছে যেমন,ছুনী,শিয়াআহলে 
হাদিছ,কাদিয়ানী,ওহাবী,রাফেয়ী,নাছেবী,মুতজিলা,খারেজী,হানিফা, 
আলকায়েদা,তালেবান,বোকোহারাম,মওছুদী,তাবলীগি এবং আরো অনেক অনেক যা আমি এই মুহুর্তে 
মনে করতে পারতেছিনা। 

এরা কিন্ত প্রত্যেকেই খাটি ইছলামের দাবীদার এবং একটাদল আর একটা দলের সংগে জিহাদে লিপ্ত 
আছে। যেমনটা প্রায় প্রতিদিনই ঘটতেছে ইরাকে,পাকিস্তানে,আফগানিস্তানে,মিসরে ইত্যাদি মুছলিম 
প্রধান দেশে। 


যে দলেই ঢুকুন না কেন এখানে জেহাদের একটা প্রশস্ত ক্ষেত্র পেয়ে যাবেন ইনসা আল্লাহ। 
ওর জন্য কোন চিন্তা করার দরকার হবেনা। 


ভাই ফকীর বাবা, আমি জোর গলায় বলতে পারি,জেহাদ করে শহীদ হয়ে বেহেশত যাওয়ার এত বড় 
সুযোগ সুবিধা পরম করুনাময় আল্লাহ পাক অন্য কোন ধর্মেই দেন নাই। কাজেই তারা জিহাদ ও 
করেনা। একমাত্র খাটি ধর্ম ইসলাম ধর্মের জন্য জিহাদকে আল্লাহপাক বরাদ্দ করেছেন। 


কাজেই যত তাড়াতাড়ি পারেন,চোখ কান বুজে এর যে কোন একটি দলে ঢুকে জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ুন। 
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কারণ এরা পত্যেকেই সঠিক হওয়ার এবং বেহশত পাইবার দাবীদার। 


ভাই ফকীর বাবা, মনে রাখবেন,বিনা পয়সায় কেউই আপনাকে এরুপ লাভজনক পরামর্শ দিতে 
যাবেনা। 


নি 


শুক্রবার, ১৭/০৫/২০১৩ - ০৫:৩১ তারিখে জাকির মাহদিন বলেছেন 


উদ্ধৃত করার জন্য কোন মন্তব্য বা পোস্টের লেখা কপি করা যাচ্ছে না কেন? গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত না 
করলে আলোচনায় সুবিধা হয় না। আর কপি না করে নতুন করে বারবার লেখাও সম্ভব নয়। 
কর্ততৃপক্ষকে বিষয়টি ভাবতে অনুরোধ করছি। 


ছুঃখিত, প্রসঙ্গের বাইরে বলার জন্য। 


সমাপ্ত 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মুহাম্মদের লুটপাট, ডাকাতি ও হত্যা 
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গুপ্তহত্যা - মহানবীর পবিত্র সুন্নতের পুনর্জাগরণ 


প্রতিপক্ষকে বিনাশ করতে বা সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে সর্বাধিক মোক্ষম অস্ত্র হচ্ছে গুপ্তহত্যা। 
সৈরাচারী, ফ্যাসিবাদী ও উগ্র-ধর্মীয় শাসকগোষ্ঠি বা দল ধতিহাসিকভাবে চরম কার্যকারীতার সাথে 
গুপ্তহত্যার অস্ত্র ব্যবহার করে এসেছে। আজ তিউনিসিয়া থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত উগ্র-ইসলামপন্থীরা 
গুপ্তহত্যার মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল প্রতিপক্ষকে ভীত-সন্ত্স্ত করছে। 

ইসলামের সূচনাকালে মহানবী মুহাম্মদ (স:) ইসলাম প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে যেসব সহিংস পন্থা ব্যবহার 
করেছিলেন, গুপ্তহত্যা ছিল তার একটি। নিচে নবীর গুপ্তহত্যার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলঃ 

1. আবু আফাকঃ তিনি ছিলেন ১২০-বছর-বয়সী আরবের এক নামকরা কবি। নবী কর্তৃক আল -হারিথ 
নামক এক প্রতিপক্ষ ব্যক্তিকে হত্যার নিন্দা করে তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবি আফাক যা 
লিখেছিলেন তা শুনার পর “নবী বলেন কে আছিস যে 4 দুবর্তকে শায়েস্তা করবে ?” এবং সেলিম 
বিন উমায়ের নামক নবীর এক শিষ্য গিয়ে গভীর রাতে ঘুমন্ত কবি আফাককে হত্যা করে। (দেখুন 
1101 1511280, 7715 //15 ০07 //////2/717720, [0. 675) 

2. আসমা বিস্তে মারওয়ানঃ পাঁচ সন্তানের জননী আসমাও ছিলেন একজন কবি। নবী-কর্তৃক অতিবৃদ্ধ 
কবি আফাককে হত্যার ক্ষোভে আসমা একটি কবিতা লিখেছিলেন মদীনার সেসব গোষ্ঠিকে নিন্দা 
করে, যারা তাদের সাধারণত শান্ত জনবসতিতে এমন একজন সহিংস ব্যক্তি ও তাঁর হত্যাকারী 
দলকে আশ্রয় দিয়েছিল। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, “যখন নবী জানতে পেলেন সে (আসমা) কি 
লিখেছে তিনি বললেন কে আহিস যে আমাকে চারওয়ানের কন্যার আপদ থেকে পরিতাণ দেবে?” 
উমায়ের নামক নবীর এক শিষ্য সে রাতেই আসমার বাড়িতে গিয়ে তাকে হত্যা করে। পরদিন 
সকালে সে আসমার হত্যার কথা মহানবীকে জানালে, তিনি বলেন, “তুচি আলাহ ও তার রাসুলকে 
সাহাযা করেছে হে উায়ের। উমায়ের যখন আসমার ঘরে ঢুকে, তখন সে ঘুমাচ্ছিল এবং বুকের 
ছুগ্ধ-পানকারী তার বাচ্চাটি বুকের উপর ঘুমাচ্ছিল। উমায়ের সতর্কতার সাথে বাচ্চাটিকে আসমার 
বুকের উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে এমন জোরে তার বুকের ভিতর দিয়ে তলোয়ার চালায় যে, 
তলোয়ারটি নীচের খাটে আটকে যায়। 001 1919ণ, 0. 675-76) 

3. কাব ইবনে আশরাফঃ কাব ছিলেন একজন ইহুদী কবি ও নবীর ধর্মের সমালোচনাকারী। মহানবীর 
আগ্রাসী বদরের যুদ্ধে মককার এতগুলো মানুষ মারা গেছে জানতে পেয়ে কাব প্রতিক্রিয়ায় বলেন , “এটা 
কি সত্যি? মুহাম্মদ কি আসলেই তাদেরকে হত্যা করেছে, যাদের কথা এরা আমাকে বলছে? তারা 
হলেন আরব-ভূমির সন্তান্ত ব্যক্তিত্ব এবং রাজকীয় মানুষ; ঈশ্বরের কছম! মুহাম্মদ যদি তাদেরকে 
হত্যা করেই থাকে, তাহলে বাঁচার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল" (017 15180, 19. 365)। মক্কার এতগুলো 
সনত্ান্ত ব্যক্তির মৃত্যুতে কাব এতই বিমর্ষ হয়ে পড়েন যে, তার প্রতি ইঙ্গিত করে নবীর পোষ্য কৰি 
হাসান বিন তাবিত লিখেন, «কাব কি তাদের জন7 আহাজারী করে যাচ্ছে বার বার/ এবং বাস করছে 
অপমানে কোনই উতর না পেয়ে...? আরেক মুসলিম মহিলাও লিখে, «এই দাসটি বড়ই সহমমির্তা 
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কাব মৃত মক্কাবাসীর জন্য আহজারী প্রকাশ করেই ক্ষান্ত দেন নি, তিনি কবিতাও লিখেন মককাবাসীকে 
নবীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে উৎসাহিত করে 0017 1918ণ, 1১. 365) তা জানতে পেয়ে, লিখেছেন 
আল-বুখারী, “আল্লাহর রাসুল বললেন, “কে আছিস যে কার বিন আশরাফকে হত্যা করবে যে 
আলাহ ও তার নবীকে পীড়া দিচ্ছে? সে কথা শুনেই মাসলামা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সে আনাহর 
রাসুল। আমি তাকে হত্যা করলে চলবে?” মাসলামা আরও বলল, কাবকে হত্যা করার জন্য তাকে 
মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে হবে। এবং নবী তাতে অনুমতি দিলেন। তারপর এক রাতে 
আটে। স্ত্রীর বারণ অগ্রাহ্য করে কাব রাস্তায় বেরিয়ে এলে মাসলামার লুকিয়ে থাকা ছুই সহযোগী 
বেরিয়ে এসে কাবের উপর ঝাপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে। (991 801418115:369, আরও দেখুন 
|01719150, 0. 367-6 
. আবু সুফিয়ানঃ মহানবীর বহু শ্বশুরদের একজন ও মক্কার নেতা আবু সুফিয়ান ছিলেন নবীর প্রতিপক্ষ 
এবং বদর ও ওহুদ যুদ্ধে মক্কাবাহিনীর নেতা। ওহুদ যুদ্ধে চরম পরাজয়ের পর মহানবী আমর বিন 
উমাইয়া আল-দামরীকে আরেক সহযোগী-সহ মক্কায় পাঠান আবু সুফিয়ানকে গোপনে হত্যা করতে। 
অনেক কৌশলের পরও সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও তারা ৩ জন কোরাইশকে হত্যা করে এবং 
আরেকজনকে জ্যান্ত নবীর কাছে নিয়ে যায়। (719101% 01 /-1810211, ৬০|. 7, 0. 147, 101 1920, 
0. 673-674) 
ইসলামের মহানবী আরও অনেক গুগ্তহত্যার আদেশ দিয়েছিলেন যেগুলো সফল বা ব্যর্থ হয় (দেখুন 
8917]21111 21191, 1001109101015 01 191217, 00. 317-319; 2150 999115 011111109 01019190 017 
9100001150 0 00112111199, $14191811)। নবীর নির্দেশিত গুপ্তহত্যা তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 
চলতে থাকে, কেননা আইহালা ইবনে কাব নামক এক ইয়েমেনি নবী ও মুহাম্মদের প্রতিপক্ষ, যিনি 
মুসলিমদের কাছে আল-আসওয়াদ (কোল ব্যক্তি) নামে পরিচিত, তাকে নবীর মৃত্যুর ঠিক আগের দিন 
রাতে হত্যা করা হয়। (দেখুন 989 /খা11 /খা, 77০ 35/// 07 /5/5/7, 10. 217; 1891112111 21051, 03. 


319) 


বী কর্তৃক প্রতিপক্ষ ব্যক্তি ও 
সমালোচকদের প্ুপ্তহত্যা বিরোধীতা নিরসন ও সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে এতটাই সফল ছিল যে, 
তা ইসলামী রাজত্বের পরবর্তী সময়ে কার্যকর অস্ত্র হিসেবে ব্যাপক ব্যবন্ধত হতে থাকে - এমনকি 
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মধ্যযুগীয় মুসলিম বিশ্বে “হাশাশিন” নামক এক ঘাতক গোত্রেরও উদ্তব হয়, যারা ভারাটে 
গুপ্তহত্যাকারী হিসেবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। “হাশাশিন” গোত্রের নাম থেকে ইংরেজী শব্দ 
“এ্যাসাসিন” গেপ্তঘাতক)-এর উদ্তব। এবং এ সহিংস পন্থা মুসলিম সমাজ ও সম্প্রদায়ে আজও 
কার্যকর রয়েছে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিখ্যাত ইসলামী গুপ্তহত্যা মধ্যে রয়েছে, ইসরাইলের সাথে হাত 
মেলানোর কারণে মিশরীয় প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে হত্যা, এবং মুসলিম বিশ্বের নোবেল 
পুরস্কার বিজয়ী দুই বিশাল বুদ্ধিজীবিকে গুপ্তহত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টা , যেমন মিশরের নাগিব মাহফুজ এবং 
তুর্কির অরহান পামুক। 


যদিও ইসলামী গুপ্তহত্যা একটা সদা-চলমান ঘটনা, সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যে "আরব বসন্ত” বিপ্লবের পর 
ইসলামপন্থীরা জেগে উঠলে, তা নতুন মাত্রায় জোরদার হয়েছে ইসলামপন্থীদের প্রতিপক্ষ ও ইসলামের 
সমালোচকদেরকে ভীত-সন্ত্স্ত ও স্তব্ধ করে দিতে। গতানুগতিকুভাবে আরববিশ্বের সর্বাধিক 
ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার দেশ তিউনিসিয়া, যে দেশটিতে সর্বপ্রথম “আরব বসন্ত-এর সূচনা হয়েছিল, 
এবং সেখানে ক্ষমতাসীন ইসলামপন্থী সরকারের প্রতিপক্ষ নেতা চক্তি বেলায়েদকে কিছুদিন আগে 
অজানা ঘাতকরা তার বাড়ির সামনে হত্যা করে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে এক ইসলামী মৌলবাদী 
সালাফি ইমাম তার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করার পর, যাতে বেলায়েদকে “বিধর্মী” ঘোষণা করা হয়, 


তিউনিসিয়ার পর “আরব বসন্ত” আসে মিশরে, যার সুবাদে সে-দেশে গোড়া ইসলামগহ্ী মুসলিম 
ব্রাদারহুড ও কট্টর ইসলামপন্থী অন্যান্য দল ক্ষমতায় আসে। এবং তিউনিয়ায় চক্তি বেলায়েদের হত্যার 
পরপরই ইসলামী ধর্মগুরুরা মিশরে ইসলামপন্থী সরকারের কর্মকাণ্ডের বিরোধীদের রক্ত বহানোর 
অনুমতি দিয়ে ফতোয়া জারি করে। সরাসরি সম্প্রচারিত এক টিভি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ডঃ মাহমুদ 
শাবান “নেতার বিরোধীদের হত্যার নির্দেশ, প্রসঙ্গে সহী বুখারী হাদিস থেকে মহানবীর উক্তি ও শরীয়তী 
আইনের উদ্ধৃতি দিয়ে এক ফতোয়া জারি করেন ক্ষমতাসীন ইসলামপন্থী মুসলিম ব্রাডারহুম সরকারের 
প্রতিপক্ষ ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী-দলীয় নেতা মুহাম্মদ আল-বারাদে ও হামদিন সাভিকে হত্যার অনুমতি 
দিয়ে। ফতোয়াটি মিশরের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে ভীতির সৃষ্টি করে। এবং ডঃ 
শাবান-এর ফতোয়া জারির কয়েকদিন পরই "আজকের মিশর টিভি অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ও মুসলিম 
ব্রাদারহুড সরকারের সরব সলামোচক ডঃ তৌফিক ওকাশা'কে তার বাড়ির সামনে হত্যার চেষ্টা করা 
হয়। গুপ্তহত্যার ভয়ে ইতিমধ্যে নিয়োগকৃত তার দেহরক্ষীরা পাল্টা গুলি চালালে ঘাতকরা পালিয়ে যায়। 


পাস্চাত্যেও ইসলামী গুপ্তহত্যা বহুদিন ধরে চলে আসছে, যার লক্ষ্য সাধারণত ইসলাম অথবা মুসলিম 
বিশ্বের ইসলামপন্থী সরকারের যেমন ইরান) সমালোচকরা। এমন গুপগ্তহত্যার মধ্যে রয়েছে এক 
মুসলিম কর্তৃক ২০০৪ সালের নভেম্বরে ডাচ ছবি-নির্মাতা থিও ভ্যান গো'কে হত্যা, যিনি ইসলামে 
নারীদের উপর নির্যাতনের উপর “সাবমিশন” নামক একটি স্বল্প-দৈর্ঘ্য সিনেমা বানিয়েছিলেন। তার 
২০০২ সালের মে মাসে অজ্ঞাত ঘাতকরা হত্যা করে, যাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। ইসলামী 
গুপ্তহত্যা নেদারল্যান্ডে ইসলামের সমালচকদের মাঝেই এতই ভীতির সঞ্চার করেছে যে, সোমালী 
বংশোদ্ভূত অভিবাসী রাজনীতিবিদ ও লেখিকা আইয়ান হারসি আলী আমেরিকাতে আশ্রয় নিতে বাধ্য 
হয়েছেন এবং ইসলামের সমালোচনাকারী রাজনীতিবিদ গিয়ার্ত বিন্ডার্সকে রাতদিন ২৪ ঘন্টা দেহরক্ষীর 


পাহারায় রাখা হয়। 
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এদের বাইরে সম্প্রতি ইউরোপে ইসলামের সমালোচকদেরকে গুগ্তহত্যার বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হয়েছে এবং আরও অনেক পরিকল্পনা গোয়েন্দা সংস্থা বিফল করে দিয়েছে। অতি সম্প্রতি ইসলামের 
সমালোচক ডেনিশ সাংবাদিক ও এতিহাসিক এবং "আন্তর্জাতিক ফ্রি প্রেস সোসাইটি"র প্রেসিডেন্ট 
লারস হেদেগার্দ কোপেনহেগেন-এ তার বাড়ির বাইরে গুগ্তুহত্যার এক প্রচেষ্টা থেকে অল্পের জন্য বেঁচে 
যান। 


এবং দক্ষিণ এশিয়ার অনেকটা শান্ত কোণে অবস্থিত বাংলাদেশ সম্প্রতি গুগ্তহত্যার জোয়ারে যোগদান 
করেছে। গুপ্তহত্যা বাংলাদেশে নতুন কোন ঘটনা নয়। দেশটির সম্প্রতি অতিতের ছু "জন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবি 
ও লেখক ডঃ হুমায়ুন আজাদ এবং কবি শামসুর রহমান গুপ্তহত্যা প্রচেষ্টার লক্ষ্য হন। চরমভাবে জখম 
হওয়া ডঃ হুমায়ুন আজাদ তৎক্ষণাৎ বেঁচে গেলেও পরিণাম অল্পদিন পর মারা যান। এবং অতি-সম্প্রতি 
দেশটিকে চলমান বিপ্রবের প্রেক্ষাপটে - যেখানে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ-মনা তরুণ প্রজন্ম অনেকদিন ধরে 
লাখে লাখে রাস্তায় নেমেছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ইসলামবাদী পাকিস্তানপন্থী বিচারাধীন 
যুদ্ধাপরাধীদের ফাসির দাবীতে - তখন ইসলামী গুপ্তহত্যা জোর প্রতিহিংসা নিয়ে পুনরার্বিভূত হয়েছে 
সেখানে। উন্লেখ্য, বিচারাধীন সে-সব যুদ্ধাপরাধীরা সকলেই বাংলাদেশের প্রধান ইসলামপন্থী দল 
জামাত-ইসলামীর উচ্চ-স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। 


বাংলাদেশের রাস্তায় সে-সব ইসলামগঙ্ী যুদ্ধাপরাধীদের অটল ফাসির দাবীর প্রতিক্রিয়ায় 
ইসলামপহ্থীরা চিরাচরিত ইসলামী গুগ্তহত্যার পথ বেছে নিয়েছে আন্দোলনের নেতাদেরকে লক্ষ্য করে, 
যাদের অনেকেই আবার ইসলামত্যাগী ও ইসলামের সমালোচক। ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাতে আন্দোলনের 
নেতৃস্থানীয় সংগঠক ৩৫-বছর-বয়সী আর্কিটেক্ট আহমদ রাজীব হায়দার অরফে “থাবা বাবাকে 
ঘাতকরা তার বাড়ির সামনে গলা-কেটে হত্যা করে পালিয়ে যায়। ছদ্দনামধারী থাবা বাবা একজন 
ইসলামত্যাগী নাস্তিক ও মেধাবী ইসলামের সমালোচনাকারী ব্লগার এবং সম্ভবত সুপরিচিত ধর্মের 
সমালোচনাকারী “ধর্মকারী” ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা, যা সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার দু'বার নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করেছে। চলমান ইসলামপন্থী-বিরোধী আন্দোলনের কিছুদিন আগে আসিফ মহিউদ্দিন নামক আরেক 
তরুণ ইসলামত্যাগী ও জনপ্রিয় ইসলামের সমালোচণাকারী ব্লগারের উপর কুঠার দিয়ে হামলা হয় , 
যদিও সে প্রাণে বেঁচে যায়। এবং থাবার বাবাকে হত্যা পর ইসলামপন্থীরা ইসলাম-বিরোধী ব্লগার ও 
আন্দোলনটির ধর্মনিরপেক্ষ-মনা সংগঠকদের নানান ধরনের “হত্যা-তালিকা” বিতরণ করে যাচ্ছে, যা 
দেশটির প্রাণবন্ত ইসলামের সমালোচনাকারী ব্লগার সম্প্রদায় ও আন্দোলনের সংগঠকদের মাঝে যথেষ্ট 
ভীতির সঞ্চার করেছে। 


গুপ্তহত্যায় নিহত থাবা বাবা গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টায় জখমকৃত আসিফ মহিউদ্দিন 


আন্দোলনের সুচনাতে মনে হচ্ছিল ধর্মনিরপেক্ষ -মনা সরকারের অনেকটা প্রত্যক্ষ সমর্থনে প্রতিবাদীরা 
ইসলামপন্থীদেরকে অবদমিত করতে এবং যুদ্ধাপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের দাবী হাছিল করতে সমর্থ হবে। 
কিন্তু থাবা বাবার সফল গুপ্তহত্যা - যা তারা বলবত রাখতে চায় দেশের মাটির থেকে অবিশ্বাসের শেষ 
চিহুটুকু মুছে না-ফেলা পর্যন্ত - তা বাংলাদেশের ইসলামপন্থী বিরোধী “আরব বসন্ত'কে যেন হঠাৎ 
অনেকটা অনিশ্চয়তার ফেলে দিয়েছে। ১৪ শত বছর আগে ইসলামের মহানবীর জন্য যে অস্ত্র কার্যকর 
ছিল, তা আজকের বাংলাদেশে প্রায় একই রকম কার্যকর, ধর্মনিরপেক্ষ ও কিছুটা ইসলামপন্থী-বিরোধী 
সরকার ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও। 


(বিঃদ্রঃ সরকারের দৃট প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের এ আন্দোলনে ইসলামপন্থী -বিরোধী বিক্ষোভকারীরাই 
এখনো জয়ের পথে আছে, এবং আজ (২৮ ফেব্রুয়ারী) এক যুদ্ধাপরাধীর ফাসির রায় হয়েছে।) 


রচনাটি লেখক এম. এ. খানের "455255/721/0/5 /70/0/2 5 //0// 7/2011/0/772/25 05/72/.51752 
/7 172 ///5/7 1/0//0" রচনার বাংলা অনুবাদ। (ভাষান্তর করেছেন অনুবাদক) 


মশ্তব্যসনূহ 


৮ 


বাংলাদেশে ব্যপকভাবে গুপ্ত 


মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: বৃহস্পতি, 02/28/2013 - 22:04). 


বাংলাদেশে ব্যপকভাবে গুপ্ত হত্যা শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। সরকার এখন আন্তরিকভাবে যদি এদের 
মোকাবেলা করে হয়ত রক্ষা, তা না করে যদি আপোষ করে বসে তাহলে এদেশের আর কোন ভবিষ্যৎ 
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নেই- এটা বলাই বাহুল্য। তাহলে বাংলাদেশ আগামী ৫ বছরের মধ্যে আর একটি আফগানিস্তান হতে 
যাচ্ছে- এটা একরকম নিশ্চিত। 


১৯ 


একটা ভূল সিদ্ধান্তই একটা 


মন্তব্য করেছেন আলমগীর হুসেন (তারিখ: বৃহস্পতি, 02/28/2013 - 23:00). 


একটা ভুল সিদ্ধান্তই একটা ভবিষ্যত অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে পারে। আজ জনতার হাতে জিম্মি 
বিচার ব্যবস্থা তেমনি একটি কাজ করল। 


জাতি কোন মতে বেচে যেতেও পারে, কিন্তু খেসারত হবে নিতান্তই ভারী। 


ইসলামীদের হিট লিস্টে নবযুগেরও 


মন্তব্য করেছেন আবুল কাশেম (তারিখ: শুক্র, 03/01/2013 - 02:34). 
ইসলামীদের হিট লিস্টে নবযুগেরও নাম আছে। 


একটু বিস্মিত হচ্ছি--কারণ নবধুগের বয়স এখনো ছয় মাসও হয়নি। এর মাঝেই ব্লগটি ইসলামের 
তরবারির ডগায় এসে গেছে। 


এই লিস্ট 'ইনকিলাব' পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে। 
আর ধর্মকারিতে যাঁরা লেখালেখি করেন তাঁদেরও নাম প্রকাশ করেছে 'সংগ্রাম' পত্রিকা। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মোমিনদের গোয়েন্দা চক্র খুবই 


মন্তব্য করেছেন আলমগীর হুসেন (তারিখ: শুক্র, 03/01/2013 - 09:31). 


মোমিনদের গোয়েন্দা চক্র খুবই তৎপর -- মনে হচ্ছে ইন্টারনেটের রন্ধে, রন্ধে তাদের উপস্থিতি। 


আবুল কাশেম,এই হিট লিস্ট খুব 


মন্তব্য করেছেন অর্ফিউস (তারিখ: মঙ্গল, 03/05/2013 - 18:59). 


আবুল কাশেম, এই হিট লিস্ট খুব অদ্ভুত তাই নাগ্সক্রিয় ব্লগার যেমন আসিফ, এর নামটা ভীতির 
উদ্রেক কারী।লোকটা এমন কিছুই করেনি। 


সেক্ষেত্রে দেখছি আপনার নামটা নেই অথচ অন্যএকটি ব্লগে আপনার এমন কিছু কড়া ইস্ত্রি দেয়া 
লেখা পড়েছি এষে মুহাম্মদ আর উম্মি হানী কে নিয়ে, তাতে আপনার নামটাই সবার আগে আসতে 
পারত। ভবঘুরের নামও এই লিস্টে দেখি নাই ।তবে এদের রাগটা আসলে কি? 


এই লিস্ট কি মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ? আসলেই হিটলিস্ট জামাত প্রকাশ করবে কেন, অথবা 
প্রকাশ হতে দেবে কেন?এরা কি এতই কাঁচা? আমার সেটা মনে হয় না।শুনেছি এদের পিছনে নাকি 
আইএসআই আছে। তো লাদেন মামার বন্ধু এই আইএসআই এত কাঁচা কাজ করবে বলে আপনার 
মনে হয়? 


ছদ্দনামধারী থাবা বাবা একজন 


মন্তব্য করেছেন আবুল কাশেম (তারিখ: শুক্র, 03/01/2013 - 02:49). 


ছদ্দনামধারী থাবা বাবা একজন ইসলামত্যা!পী নাতিক ও মেধাবী ইসলামের সমালে/চনাকারী বগা 
এবং সম্ভবত স্রপরিচিত ধমের্র সমালোচলাকারী “ধমর্কারী” বগের পতিষ্ঠাতা 


এই তথ্যের উপর আমার সন্দেহ আছে। আমার মনে হয় না থাবা বাবা ধর্মোকারি সাইটের প্রতিষ্ঠাতা। 
কারণ হচ্ছে, ধর্মোকারি সাইটের সম্পাদক বা এডমিনের সাথে আমার ব্যক্তিগত ই-মেলে যোগাযোগ 
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আছে। নিরাপত্তার জন্য তার নাম বা পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না। আমি যতটুকু জানি উনি থাবা বাবা 
নন। 


আর থাবা বাবা সত্যকারই নাস্তিক ছিলেন কি না তাও আমার সন্দেহ আছে। আমার মনে হয় উনি 
ধর্মের সমালোচক ছিলেন--নাস্তিকতা নিয়ে উনার কোন প্রবন্ধ আমি এখনও দেখি নাই। 


ধর্মকারী বন্ধ হবার আগে ঢুকি 


মন্তব্য করেছেন অর্ফিউস (তারিখ: মঙ্গল, 03/05/2013 - 19:03). 


ধর্মকারী বন্ধ হবার আগে ঢুকি নাই কোনদিন। বন্ধ হবার পরে ঢুকেছি প্রক্সী দিয়ে গন্ধম ফলের স্বাদ 
কেমন দেখার জন্য। বেশিক্ষন থাকি নাই। তবে এইখানে আমিতো শুধু ইসলাম না , অন্য ধর্মের 
সমালোচনাও দেখেছি।কিন্ত আমার বেশ আজব লাগে যে এইসব সাইট নিষিদ্ধ করার মানে কি, 
যেখানে প্রক্সী দিয়ে অনায়াসে ঢোকা যায়? ইউটিউবেও একই ভাবে ঢুকি আমি। 


এ 


মন্তব্য করেছেন ব্লগ আাডমিন (তারিখ: মঙ্গল, 03/05/2013 - 20:08). 
সরকারের সাধ্যে যতটুকু কুলায়, ততটুকু করার চেষ্টা আরকি! 


জামাতীদের হাদিছ দ্বারা 


মন্তব্য করেছেন আব্দুল হাকিম চা... (তারিখ: শুক্র, 03/01/2013 - 03:19). 
জামাতীদের হাদিছ দ্বারা শুপ্তহত্যায় উৎসাহ প্রদান এখানে দেখুন। 
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ভিডিও টা দেখলাম। এই ভিডিও 


মন্তব্য করেছেন আবুল কাশেম (তারিখ: শুক্র, 03/01/2013 - 11:57). 
ভিডিও টা দেখলাম। এই ভিডিও প্রত্যেক বাঙালির দেখা ওয়াজিব। 
শান্তির ধর্মের বাণী প্রত্যেকের শ্রবণ আবশ্যক। 


এই ভিডিওতে যে সব কথা লিখিত আছে তা ১০০% কোরান হাদীস সমর্থিত। এখন মধ্যপন্থী 
মুসলিমরা হাউমাউ করে কতই না যুক্তি দেখাবে --কোরানের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে, অনুবাদের ভুল, 
এরা আসল ইসলাম জানে না--- 


আমাদের প্রধাণমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদের সব সদস্যের জন্য এই ভিডিও দেখা ফরজ। 


0 ৬ 


আর থাবা বাবা সত্যকারই নাস্তিক 


মন্তব্য করেছেন আলমগীর হুসেন (তারিখ: শুক্র, 03/01/2013 - 09:28). 
আর থাবা বাবা সত্যকারই' নাতিক ছিলেন কি না তও আমার সন্দেহ আছে। 


থাবা বাবার কর্মকাণ্ড ছিল প্রধানত ফেইসবুকে। আমার ফ্রেন্ড -লিস্টে থাকায় আমার যা মনে হয়েছে, 
তার কোন ধর্ম ছিল না-- না ইসলাম, না হিন্দু ধর্ম। কাজেই থাবা সব ধার্মিকের তুলনা য় একটু খানি 
বেশী নাস্তিক ছিল... 


সমাপ্ত 


শপ 
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মুসলমানদেরকে আক্রমণ-হত্যার দরুন কি মুহাম্মদ মদীনার ইহুদীদেরকে উচ্ছেদ 
করেছিলেন? 


সোম, 10/08/2012 - 12:14 তারিখে 
লিখেছেন : এম এ খান 


ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় নৰী মুহাম্মদ (৬১০-৬৩২) মদীনায় আশ্রয় গ্রহণের পর সেখানে শত শত 
বৎসর যাবৎ বসবাসকারী ইহুদীদের উপর ভয়ঙ্কর নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালান, যা ইহুদীদের উপর 
প্রথম গণহত্যা (101998491) হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। নবী (সঃ) বনি কাইনুকা ও বনি নাদির 
নামক দু'টো ইহুদী গোত্রকে আক্রমণ করে বাসভূমি থেকে বিতাড়ন করেন, এবং বনি কুরাইজা নামক 
গোত্রটির সাবালক পুরুষদের সকলকে পাইকারীভাবে হত্যা কোরে নারী -শিশুদেরকে দাসে পরিণত 
করেন। তিনি সুদূর খাইবারের ইহুদী বসতি উপরও অনুরূপ গণহত্যা ও দাসকর ণ চালান। 


নবী মুহাম্মদ পৌত্তলিকদেরকে ধর্মান্তরণ অথবা মৃত্যু এ দু'টো উপায়ের একটি বেছে নেওয়ার 

বাধ্যবাধকতা উপস্থাপনের মাধ্যমে আরব ভূখণ্ড থেকে মূর্তিপূজা সমূলে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন। মহানবীর 
এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বৈধতা বা নির্দেশনা পবিত্র কোরানে আল্লাহর বাণীতেই পাওয়া যায়। যেমন, 
“অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হইলে মুশরিকদিগকে যেখানে পাইবে হত্যা করিবে , তাহাদিগকে 
বন্দী করিবে, অবরোধ করিবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাহাদের জন্য ওৎ পাতিয়া থাকিবে। কিন্তু যদি 
তাহারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিবে; নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (কোরান ৯:৫) 
«এবং তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকিবে যতক্ষণ না ফিতনা (প্রলোভন, দাঙ্গা, 
বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ, শিঁক, কুফর, ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি) দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দীন (ইসলাম) 
সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তাহারা বিরত হয় তবে আল্লাহ্‌ তাহাদের সকল কর্মকাণ্ড 
দেখেন।” (কোরান ৮:৩৯) 

অন্যকথায় একমাত্র ইসলামকে বিশ্বের সর্বত্র একমাত্র ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের লক্ষ্য এবং 

সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিধর্মীরা ইসলাম গ্রহণ ও রীতিমত পালন না করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও 

নিধনযজ্ঞ চালানোর আদেশ করেছেন আল্লাহ। এবং মুহাম্মদ (সঃ) -র নৃশংসতা আল্লাহর সে আদেশের 

প্রতিফল মাত্র। 

এবং মুসলমানরা মহানবীর সেসব নৃশংসতা -গণহত্যার সপক্ষে সর্বদাই যৌক্তিকতা খুঁজে পায়। যেমন 

আবু শুজা নামে একজন বিশিষ্ট ইসলামী প্রচা রণাকারী বের্তমানে 

অচল 11000://%//-01016015.0011/ওয়েবসাইটের পরিচালক) দাবী করেনঃ «মুসলমানদেরকে 
আরুমণ ও হত্যা করার দরুন ইহুদীদেরকে মদীনা থেকে বিতাড়ন করা হয়েছিল। এটাকে আজকের 
গাজ।র আয়না বিবেচনা করছ্ন। 
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ইসলামী ধর্মশান্ত্র ও মূল এঁতিহাসিক গ্রন্গুলো বিষদ অনুসন্ধান করলে এ ধরনের দাবী সম্পূর্ণ 
ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হয়। এ সম্পর্কে আমি আমার “জিহাদ : জবরদভিহূলক ধার্ভরকরণ, সাঠাজ্যবাদ 
ও দাসতের উতরাধিকার-্প্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। 

আবু শুজার দাবী যে সর্বেব মিথ্যা সে প্রমাণ দিচ্ছি নিচে। প্রথমে মদীনার ইহুদীদের সঙ্গে নবী মুহাম্মদের 
সম্পর্কের আলোকপাত করা যাক। 


জন্মস্থান মক্কা নগরে মহানবীর ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার পর ১২ বছর পর ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের 
জুন মাসে তিনি মদীনায় অভিবাসী হন। এ সময়ে মক্কায় তার ধর্মের প্রচার ও প্রসার একেবারে থেমে 
গিয়েছিল। ওদিকে মদীনায় নবীর অনুপস্থিতিতেও বিগত তিন বছরে ৭৬ জন ইসলামে দীক্ষিত 
হয়েছিল। অথচ মক্কায় ১২ বছর নবুয়তী কর্মকাণ্ড চালানোর পরও ইসলাম -গ্রহণকারীর সংখ্যা মাত্র 
মোটামুটি ১৫০ জনে এসে থেমে গিয়েছিল। 
মদীনায় বসবাস করত আ"স ও খাযরাজ নামক ছু'টো প্রধান পৌত্তলিক গোত্র এবং কয়েকটি ইহুদী 
গোত্র, যাদের মধ্যে ইহুদীরা ছিল অপেক্ষাকৃত ধনী ও প্রভাবশালী। আ *স ও খাযরাজ পৌতুলিক 
গোত্রদ্বয় থেকে ধর্মীন্তরিত শিষ্যদের ৭৬ জন) আমন্ত্রণে নবী সেঃ) মদীনায় গমন করেন। এবং মক্কার 
সকল শিষ্যদের নিয়ে মদীনায় গমন ও আবাস স্থাপনের পৌত্তলিক কিংবা ইহুদী কোন গোষ্ঠিই তাতে 
বাধা দেয় নি। 
মুহাম্মদ ইহুদী ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্মের মত একটা এ কেশ্বরবাদী ধর্ম উপস্থিত করেছিলেন এবং মক্কা ও 
মদীনার ঘূর্তি-পূজকদেরকে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করছিলেন। ইহুদীরা যেহেতু পৌত্তলিকতা 
অপছন্দ করত, কাজেই অনুমান করা চলে যে, মুহাম্মদ কর্তৃক পৌত্ুলিকদেরকে একত্ববাদে আনয়ণের 
প্রচেষ্টা ইহুদীরা ভাল দৃষ্টিতেই দেখে ছিল। 
তবে সমস্যাটা বাধে যখন নবী মুহাম্মদ আরও উচ্চাভিলাষী হয়ে ইহুদীদের এবং খ্ীষ্টানদেরও নবী ও 
ত্রান-কর্তা হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেন। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদ প্রথম দিকে ইহুদী ও 
ধীষ্টানদেরকে খুশী করার জন্য তাদের সম্পর্কে ভালো -ভালো কথা বলেন, তাদের ধর্মের উচ্চ প্রশংসা 
করেন এবং তাদের অনেক সামাজিক রীতিনীতিও গ্রহণ করেন। প্রথম দিকে তিনি নবী মুসাকে নিজের 
উপরেও স্থান দেন (বুখারী ৪:৬১০)। 
ইহুদীদেরকে খুশী করার জন্য কোরানে আয়াত নাজিল হয় , যাতে আল্লাহ্‌ তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতকে 
“পথ নির্দেশনা ও আলোর দিশারী” হিসেবে আখ্যা দেন (কোরান ৫:৪৪), ইহুদীদেরকে 
«সৎকর্মপরায়ণ” সম্প্রদায় হিসেবে প্রশংসা করেন (কোরান ৬:১৫৩-১৫৪), এবং ইহুদীদেরকে 
বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের কথা বলেন (কোরান ৪৫:১৬)। 
ইসলামকে ইহুদী ধর্মের মত কোরে তুলতে তিনি প্রথমবারের মত উপবাস , খৎনা, জেরুজালেমের 
দিকে মুখ করে উপাসনা ইত্যাদি বেশকিছু ইহুদী ধর্মী আচার ও রীতি ইসলামের সংযুক্ত করেন। 
ইহুদীদের প্রতি আল্লাহ্‌ ও মুহাম্মদের এমন ভালবাসা -ঘেষা কথাবার্তা ও ভাবভঙিমার পিছনে উদ্দেশ্য 
ছিল মুহাম্মদের ইহুদীদেরও নবী হওয়ার আকাংক্ষা। সুতরাং পরবর্তীতে নাজিলকৃত আয়াতে আল্লা হ্‌ 
বলেন (কোরান ৩:৫০): 
“আর আমি এসেছি) পূর্ববর্তী কিতাব সমুহ, যেমন তওরাতকে সত্যায়ন দান করতে। আর তা 
এজন্য যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বস্তু, যা তোমাদের জন্য হারাম 
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ছিল। আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। কাজেই 
আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে অনুসরণ কর।” 


একই কথা কোরানের ৫:৪৮ আয়াতেও বলা হয়েছে: 


“আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও 
সংরক্ষক রূপে। সুতরাং আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে তুমি তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি 
করিও...” 


শাস্তির হুমকি দেন (কোরান ৫:৪৯): 
«... যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ যে, তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য 
আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে শাস্তি দিতে চাহেন এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী। ৮ 


প্রথমে আল্লাহ্‌র সনির্বন্ধ মিনতি এবং পরে শান্তির হুমকি সত্তেও ইহুদীরা মুহাম্মদকে নবী হিসাবে গ্রহণ 
করে নাই। বরং তারা মুহাম্মদ উপস্থাপিত এশীবাণীর সবচেয়ে বড় সমালোচ হয়ে উঠে , কেননা 
পৌত্তলিকরা জানত না তাওরাত-বাইবেলের ভিতর কী আছে, কিন্তু ইহুদীরা জানতো। কাজেই 
কোরানের আয়াতের ভ্রান্তি ও ফাঁকিবাজীগুলো ধরা তাদের জন্য কঠিন ছিল না। মুহাম্মদের এঁশীবাণীর 
ভুলগুলোকে তারা সহজেই দেখিয়ে দিতে থাকে, যা মুহাম্মদ ও আল্লাহকে খুবই বিব্রতকর অবস্থায় 
ফেলে দেয়। 


আল্লাহ যখন নিশ্চিত হলেন যে, ইহুদী (এবং খ্রীষ্টান)-রা কোন ক্রমেই মুহাম্মদ সেং)-র ধর্ম গ্রহণ 
করবে না, তখন তাদেরকে ইসলামে আনয়ণের প্রচেষ্টা বিরত হতে নতুন আয়াত নাজিল করলেন 
(কোরান ২:১২০): 
“ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ 
অনুসরণ কর। বল, “আল্লাহর পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ। * জ্ঞান প্রাপ্তির পরও তোমরা 
তাদের খেয়াল-খুশী অনুসরণ করলে আল্লাহর বিপক্ষে তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না, 
না থাকবে কোন সাহায্যকারী” 


ইহুদীদের ইসলামের পতাকাতলে আনয়ণের জন্য আল্লাহ ও মুহাম্মদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে 
মুহাম্মদ ইহুদীদের জন্য নতুন পন্থা অবলম্বন করলেন। আর সেটা হচ্ছে মদীনা থেকে তাদের 
নিশ্চিহৃকরণ। এখন অপেক্ষা মাত্র যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠা। 


শীঘ্রই জোনুয়ারী ৬২৪) মক্কার একটি বাণিজ্য কাফেলাকে আক্রমণ ও লু্ঠনের উদ্দেশ্যে যখন মুহাম্মদ 
তিন শতাধিক মুসলমান অনুসারীর এক বাহিনী নিয়ে মক্কাবাসীদের সা থে বদরের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন 
এবং ২-৩ গুণ বেশী সৈন্যের মক্কা বাহিনীর সঙ্গে সে যুদ্ধে অভাবনীয় বিজয় লাভ করেন। এতে সামরিক 
বলে মুহাম্মদের আত্মবিশ্বাস আকাশচুম্বী হয়ে উঠে। এবার মুহাম্মদের ধর্ম প্রত্যাখ্যান করার জন্য 
ইহুদীদেরকে আল্লাহর প্রতিশ্রুত শাস্তির দানের সময় এল। যেমন কোরান ৫:৪৯ বলছে: 


আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহর নাধিলকৃত 
বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে 

সতর্ক থাকুন - যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ 
আপনার প্রতি নাষিল করেছেন। তবে যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় , তবে জেনে নিন, আল্লাহ 
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তাদেরকে তাদেরই কিছু গোনাহের জন্য শায়েস্তা করতে প্রত্যয়ী। জনগণের মধ্যে আসলেই 
অনেকে নাফরমান (সত্যত্যাগী)। 


এখন দেখা যাক, ইহুদীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ কীভাবে সহিংসতা শুরু করেছিলেন। সে সম্পর্কে নবীর 
সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে মৌলিক জীবনীকার ইবন ইসহাক লিখেছেন 1772 //5 ০//1///79/77/7720, 
/9128011, 00. 363, (০. 750)]: 


“ইতিমধ্যে বানু কাইনুকার ঘটনা ঘটল। নবী তাদেরকে তাদেরকে বাজারে জমায়েত করে 
বললেন, “হে ইহুদীগণ, ঈশ্বর কুরাইশদের উপর যে ধরনের প্রতিশোধ নিয়ে ছিলেন বেদর 
যুদ্ধে), তা থেকে বাঁচতে হলে মুসলমান হয়ে যাও। তোমরা জান যে আমি নবী , যাকে প্রেরণ 
করা হয়েছে - তোমরা দেখতে পাবে যে এ কথা তোমাদের ধর্মগ্রন্থেও আছে এবং তোমাদের 
সঙ্গে ঈশ্বরের অঙ্গীকার সেখানে পাবে। তারা প্রতিউত্তরে বলল, “হে মুহাম্মদ, মনে হচ্ছে যে 
তুমি আমাদেরকে তোমার লোকদের (অর্থাৎ কোরেশদের) মত মনে করছ। নিজেকে ফাঁকি দিও 
না, কারণ তুমি যাদেরকে মোকাবিলা করেছো যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই ; ফলে 
তাদেরকে পরাস্ত করেছো। কিন্ত ঈশ্বরের নামে বলছি, আমাদেরকে যদি তোমার বিরুদ্ধে লড়াই 
করতে হয়, তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে আমরা হচ্ছি প্রকৃত পুরুষ।” 


এখানে মুহাম্মদ ইহুদীদেরকে ইসলাম অর্থাৎ তার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃতু) গ্রহণ করতে বাধ্য 
করার জন্য হুমকি দেন। ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের ভাগ্যেও বদরের যুদ্ধে ঘটিত মকাবাসীর মত 
অবস্থা হবে তাও বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু ইহুদীরা এ হুমকীমূলক আব্বানকে প্রত্যাখ্যান করে পালটা 
হুশিয়ারী দিল যে, মুহাম্মদ তাদেরকে আঘাত করলে তারাও দৃঢ়ভাবে পালটা আঘাত করবে। 


মুহাম্মদের এ হুমকির পর আল্লাহ্‌ নিজেও ইহুদীদেরকে হুমকি দিতে এগিয়ে এসে বললেন হবন 
ইসহাক, পৃ: ৩৬৩): 
“ইর আব্বাস থেকে তিক্রমা অথবা সাঈদ বিন জুবাইর থেকে যাইদ বিন থাবিতের পরিবারের 
একজন মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন যে পরবর্তী জন বলেছেন নিম্নলিখিত আয়াত 
দুইটি (কোরান ৩:১২-১৩) তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছিল: 
হাঁকিয়ে নীত হবে - তা কতই-না নিকৃষ্টতম স্থান। নিশ্চয়ই দু'টো দলের (মুসলিম ও 
কোরেশ) মোকাবিলার মাঝে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর রাহে 
যুদ্ধ করেচিল। আর অপর দল ছিল কাফেরদের এরা চক্ষে দেখছিল প্রতিপক্ষের শক্তি 
দ্বিগুণ। তবে আল্লাহ যাকে চান নিজ সহায়তার মাধ্যমে বিজিত করেন। এরই মধ্যে 
শিক্ষনীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।” 
অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, বদরের যুদ্ধে কোরেশদের সেনা-শক্তি দ্বিগুণ থাকা সত্তেও আল্লাহ নিজে সহায়তা 
করে মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেছিলেন। কাজেই কাইনুকা ইহুদীরা নিজ শক্তিতে অহংকারী না হয়ে 
বদর যুদ্ধের প্রতিফল থেকে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত, কেননা আল্লাহ নিজে মুসলিমদের পাশে 
আছেন। বানু কাইনুকা ইহুদী গোত্র উভয় হুমকিই প্রত্যাখ্যান করলে মুহাম্মদ প্রদত্ত হুমকি প্রয়োগের 
জন্য ছুতা খুঁজছিলেন। মনে হয় মুহাম্মদ ইহুদীদেরকে আক্রমণ করার মত কোন ছুতা খুঁজে পাচ্ছিলেন 
না। সুতরাং ৮:৫৫-৫৮ আয়াতগুলো নাজিলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ সাংঘাতিক রকম অযৌক্তিক ছুতার 
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মাধ্যমে মুহাম্মদের ইহুদীদেরকে আক্রমণের সুযোগ তৈরী করে দেন। মুহাম্মদের নবীতৃকে প্রত্যাখ্যান 
করার জন্য আচানক আল্লাহ ইহুদীদেরকে সর্বাধিক নিকৃষ্ট পশু ঘোষিত করলেন: 


“আল্লাহর নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট জীব তাহারাই যাহারা কুফরী করে এবং ঈমান আনে না। ” 
(কোরান- ৮:৫৫) 


সে সর্বাধিক নিকৃষ্ট পশুর প্রাপ্য শাস্তি কী? তা বলা হয়েছে ঠিক আগের আয়াতটিতে (কোরান ৮:৫৪): 


“ফিরাউনের স্বজন ও পূর্বপুরুষদের রীতি ছিল তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনা প্রত্যাখ্যান করা। 
কাজেই তাদের পাপের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফিরাউনের স্বজনকে ডুবিয়ে 
মেরেছি এবং তারা সকলেই ছিল জালেম (অত্যাচারী)।” 


অন্যকথায়, মুসাকে অস্বীকার করার জন্য ফারাওকে আল্লাহ্‌ যে শান্তি দিয়েছিলেন অর্থাৎ সম্পূর্ণ 
ধ্বংস) মুহাম্মদকে অস্বীকার করার জন্য ইন্দীদেরও একই শাস্তি প্রাপ্য। এবং ইহুদীদেরকে আক্রমণ 
করার জন্য আল্লাহু ৮:৫৬ আয়াতে ছুতা তৈরী করলেন বানু কাইনুকা গোত্রকে মিথ্যাভাবে চুক্তি ভঙ্গের 
জন্য অভিযুক্ত কোরে: 
“তুমি যাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ তারা বারবার চুক্তি ভগ করে এবং তারা আল্লাহকে ভয় করে 
না।” (কোরান ৮:৫৬) 
এখানে আল্লাহ্‌ বলছেন যে, মুহাম্মদ মদীনার ইহুদীদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন ইহুদী তা বারবার 
ভঙ্গ করেছিল। এই আয়াতে আল্লাহ্‌ দু'বার মিথ্যাচার করেছেন: €১) মুহাম্মদ ও ইহুদীদের মধ্যে এ 
ধরনের কোন চুক্তির অস্তিত্বই ছিল না; (২) কোন চুক্তি থাকলেও ইহুদীরা তা কখনই ভঙ্গ করে নাই। 
নীচে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা হবে। 


(১) মুহাম্মদ ও ইহুদীদের মধ্যে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ছিল? 


ইহুদী ও মুহাম্মদের মধ্যে ছু;পক্ষেরই স্বাক্ষরিত কোন চুক্তি যে ছিল না সে সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত 
করা হবে। 


মুসলমানরা তথাকথিত “মদীনার সংবিধান”কে মুহাম্মদ ও ইহুদীদের মাঝে চুক্তি হিসাবে দেখাতে চায় 
(ইবনে ইসহাক, পৃ ২৩১-২৩২)। মুসলমানরা এই তথাকথিত চুক্তি নিয়ে গর্ব কোরে থাকে। এটা 
তাদের কাছে ইসলামী রাষ্ট্রের “আদর্শ নীলনকশা”, যাতে ফুটে উঠেছে ইসলামী রাষ্ট্রে সকল বিশ্বাসের 
মানুষের জন্য সহি্ত্তা, স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও ন্যায় বিচারের মর্মবাণী। এই চুক্তিটি মদীনায় 
মুহাম্মদের অভিবাসনের পর এক বছর সময়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং চুক্তিতে প্রকৃতপক্ষে 
মদীনায় নৃতন উদ্ান্ত মুহাম্মদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্বের কাছে সকল মদীনাবাসীর শর্তহীন 
অধীনস্থতা দাবী করা হয়েছে। এবং আমি দেখাবো যে, চুক্তিটিতে ইহুদীরা কখনই স্বাক্ষর করে নাই, 
এবং সম্ভবত এটা তারা কখনোই দেখেও নাই। 


চুক্তিটি শরু হয় এভাবে: “করছ্ণাময় দয়াল ঈখরের নামে । এটি হচ্ছে ঈখরের প্রেরিত পুরত্ষ নেবী) 

হুহাম্মদ হতে কূরাইশ ও ইয়ারিবের (দীন) বিসাসী ও হসলমানদের, এবং হার) তাদেরকে অনুসরণ 
করেছিল এবং তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং তাদের সঙ্গে এম নিয়েছিল তাদের মধ্যকার দালিল। 

এবং চুক্তিটি শেষ হয় এ কথাগুলো দিয়ে: “ঈশ্বর এই দলিলকে অনুনোদন করেন)... হুহাম্মদ ঈস্রের 
প্রেরিত পুরুষ (অধার্ৎ নবী)।” 
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উপরে বর্ণিত আল্লাহ্‌ ও মুহাম্মদ কর্তৃক ইহুদীদেরকে ইসলামের আনয়ণের ব্যর্থ প্রচেষ্টার আলোকে এটা 
সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, ইহুদীরা কখনোই মুহাম্মদের নেতৃত্রের নিকট নিজেদেরকে সমর্পণ 
করতে বং বিশেষত মুহাম্মদকে একজন নবী হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী হতে পারতো না। অথচ এ 
দলিলে দুইবার বলা হয়েছে যে মুহাম্মদ আল্লাহর নবী ছিলেন। কাজেই এমন দলিলে ইহুদীরা স্বাক্ষর 
দিবে, সেটা কি সম্ভব? 

অবশ্যই না! এ দলিলে স্বাক্ষর দান করার অর্থ হচ্ছে ইহুদীরা মুহাম্মদের নবীতকে স্বীকার করছে। অথচ 
আমরা দেখেছি তারা মুহাম্মদের এ দাবীকে প্রত্যাখ্যানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছি ল। শুধু তা-ই নয়, বরং 
মুহাম্মদের এ দাবী তাদের কাছে তামাশার বিষয় ছিল মাত্র। মুহাম্মদের হাতে ভয়ঙ্করভাবে নির্যাতিত ও 
গণহত্যা ভোগ করা সত্তেও তারা মুহাম্মদকে নবী হিসাবে স্বীকার করে নি। অতএব এটা নিশ্চিত যে, 
ইহুদীরা কখনোই সে চুক্তিটিতে স্বাক্ষর দান করে নি। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের প্রিয় পশ্চিমা পণ্ডিত 
মন্টেগমারী ওয়াট তোর বিভিন্ন বই পাকিস্তানে প্রকাশিত হয়েছে) লিখেছেন: “এই দলিলে নয়াটি 
টুতিবি্ পক্ষ ছিল: ত7রা ছিল মকার মৃসালিম উদ্বাত এবং নুতন হসলমান আরব গোলে? অ- 
ইহুদী) যারা মৃহাম্মদের মদীনায় গমনের পর ব্যাপক সংখায় ইসলাম এহণ করেছিলো! কোন 
ইহুদী গোর ই দলিলাটিতে স্বাক্ষর করে নাই/” (৬450, /9/27 274 19 17/29/2110 ০7 ৪০০/০%/ 
1961, 12.19) 


চুক্তিটির বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, তা ছিল ইহুদীসহ মদীনার সকল গোত্রকে মুহাম্মদের অধীনে সমবেত 
হওয়ার ও তার আদেশ অনুসরণ করে চলার জন্য মুহাম্মদের আমন্ত্রণ। দলিলটির রচনায় ইহুদীদের 
কোনই অংশগ্রহণ বা ভূমিকা ছিল না। খুব সম্ভবত এটা ছিল মুহাম্মদ ও মদীনার মূর্তিপূজক থেকে 
মুসলমানে পরিণত হওয়া গোত্রগুলির মধ্যকার গোপন সমঝোতার দলিল। উল্লেখ্য যে , মদীনার 
পৌতুলিক গোত্রগুলো আগে থেকেই তাদের শহরে শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার নিমিত্তে 
ইহুদী গোত্রগুলোর সাথে আনুষ্ঠানিক মৈত্রী স্থাপন করে চলতো। তবে মুহাম্মদ রচিত “মদীনার 
সংবিধান” দলিলটি ইহুদীরা কখনোই চোখে দেখে নাই বলে মনে হয়। 
(২) ইহুদীরা কি কোন চুক্তি ভঙ্গ করেছিল? 
মদীনার ইহুদীরা মুহাম্মদের কোন চুক্তি স্বাক্ষর করে থাকলেও, আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, তারা সে 
চুক্তি কখনোই ভঙ্গ করে নি। আল্লাহ্‌ বারংবার চুক্তিভঙ্গের জন্য ইহুদীদের প্রতি দোষারোপ করছেন, তবে 
বারংবার তো দূরের কথা, একবারও তারা চুক্তি ভঙ্গ করে নি, যার প্রমাণ পাওয়া যায় ইসলামের পবিত্র 
্রনথগুলো থেকেই। দেখুন তার সুস্পষ্ট ইহুদীদেরকে আক্রমণ করার জন্য আল্লাহর নাজিলকৃত আয়াতেই 
(কোরান ৮:৫৮): 
“যদি তুমি কোন সম্প্রদায় কর্তৃক চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা কর, তবে তুমিও তোমার চুক্তি তাদের 
দিকে অনুরূপভাবে ছুড়ে মার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ চুক্তি ভঙ্গকারী দেরকে পছন্দ করেন না।” 
এই আয়াত হচ্ছে বানু কাইনুকা ইহুদী গোত্রকে আক্রমণের জন্য আল্লাহর সরাসরি আদেশ , যে 
গোত্রের উপর মুহাম্মদ প্রথম তরবারি উত্তোলন করেছিলেন। সুবিখ্যাত ইসলামি পণ্ডিত ও এঁতিহাসিক 
আল-তাবারি উদ্ধৃত আল-জুহরির এক বিবরণ অনুযায়ী ফেরেশতা জিবরাইল মুহাম্মদের নিকট একটি 
আয়াত আনয়ণ করেন, যাতে বলা হয়েছে (//509// ০///-78/25//, 1০৬ 011 ৬11:86): 
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“্যদি তুমি কোন সম্প্রদায় কর্তৃক চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা কর, তবে তোমার চুক্তিও অনুরূপভাবে 
তাদের দিকে ছুড়ে মার* (কোরান ৮:৫৮)। যার ফলে মুহাম্মদ বললেন, “আমি বানু কাইনুকাকে 
ভয় করি” এবং ঈশ্বরের বার্তাবাহক তাদেরকে আক্রমণ করেন।” 
এ আয়াতটিতে আল্লাহ পরিষ্কার বলছেন যে, বানু কাইনুকা কর্তৃক চুক্তি-ভঙ্গের আশংকা করলেই 
মুহাম্মদ নিজ চুক্তি ছুড়ে ফেলে বানু কাইনুকাকে আক্রমণ করতে পারে। তার মানে , ইহুদীরা তখনও 
কোন চুক্তি ভঙ্গ করে নি, অথচ আগের আয়াতেই আল্লাহ বলেছেন যে, ইহুদীরা অনেকবার চুক্তি ভগ 
করেছিল। কাজেই মোদ্দাকথা হচ্ছেঃ অনেকবার তো দূরের কথা , তখন পর্যন্ত ইহুদীরা একবারও চুক্তি 
ভঙ্গ করে নাই। আল্লাহর উক্তিতেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। 


বন্তত ইহুদীদেরকে কেন আক্রমণ করতে হবে, সেটা পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতটিতে 
(কোরান ৮:৫৯): 
“যারা অবিশ্বাস করে, তাদেরকে ভাবতে দিও না যে, তারা ব্যর্থ করতে পারবে (আল্লাহর 
উদ্দেশ্য)। দেখ! তারা যেন রেহাই পেয়ে না যায়” 


স্পষ্টতই ইহুদীরা আল্লাহর পরিকল্পনাকে বানচালের চেষ্টা করছিল। মুহাম্মদের মাধ্য মে পাঠানো ওহীর 
উপর ইহুদীদের আস্থা সৃষ্টির জন্য ইহুদীদের গুণ -গান গাওয়া বহু আয়াত নাজিলের মাধ্যমে সনির্বনধ 
মিনতি সত্তেও ইহুদীরা মুহাম্মদের নবীত্বকে প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হয় নি, উপরন্ত তারা এগুলি নিয়ে 
তামাশাও করত। ইহুদীরা আল্লাহর নাজিলকৃত ওহীর মধ্যে অনেক অসঙ্গতি ও ত্রুটি খুঁজে পেত, যা 
আল্লাহ্‌-মুহাম্মদ উভয়ের জন্য ছিল বিব্রতকর, এমনকি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য বিপজ্জনকও। 


তাদের এতখানি স্পর্ধা! এমন মহা অপরাধের জন্য তাদের ভয়ঙ্করভাবে শাস্তি দিতে হবে। কাজেই 
আল্লাহ্‌ মুহাম্মদকে হুকুম দিলেন তারা যেন রেহাই নাপায়। 


সংক্ষেপে, মুহাম্মদ ইহুদীদেরকে ইতিপূর্বে চুক্তি ভঙ্গের কারণে আক্রমণ করেন নাই , বরং ভবিষ্যতে 
চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে সে আশঙ্কার জন্য আক্রমণ করেছিলেন। এবং সে আশংকার জন্য মুহাম্মদ বানু 
কাইনুকা গোত্রকে আক্রমণ করে অবরোধ করে রাখেন। পনের দিন অবরোধের পর ইহুদীরা 
আত্মসমর্পণ করে। উপরে দেখেছি কোরানের ৫:৪৯ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাদেরকে শায়েস্তা করার এবং 
৮:৫৪ আয়াতে ফারাওয়ের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। সেই অনুযায়ী শাস্তি 
দানের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ আত্মসমর্পনকৃত ইহুদী পুরুষদেরকে হত্যার জন্য বেঁধে ফেলেন। এই পর্যায়ে 
ইসলামের সেরা মুনাফিক হিসাবে নিন্দিত আবদুল্লাহ্‌ ইবন উবাইয়ী দৃঢ়ভাবে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি 
ছিলেন খাযরাজ গোত্রের প্রধান এবং ইসলাম গ্রহণ করলেও মানবিক হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। ইহুদী 
গোত্রটির গণহত্যা রুখতে আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদকে এমন হুমকিও দেন যে , তাদেরকে হত্যা করলে 
ফলাফল মুহাম্মদের জন্য মোটেই ভাল হবে না, কেননা ভবিষ্যতে তার অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। 
সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন (101 1912ণ, 0. 363-64) | 


আরেক হাদীসে ইহুদীদের বিরুদ্ধে হুমকির স্পষ্ট বিবরণ দেওয়া হয়েছে বেখারী ১৯:৮৫:৭৭): 


«আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন: আমরা যখন মসজিদে ছিলাম তখন আল্লাহর নবী আমাদের 
কাছে এসে বললেন, চলো, ইহুদীদের দিকে অগ্রসর হই” সুতরাং আমরা তার সঙ্গে বায়িত- 
আল-মিদরাস-এ (যেখানে তাওরাত পাঠ করা হত এবং সকল ইহুদী একত্র হত) গেলাম। নবী 
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তাদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, “হে সমবেত ইহুদীগণ! ইসলাম গ্রহণ কর এবং তোমরা 
নিরাপদ হবে।” ইহুদীরা উত্তর দিল, “হে মুহাম্মদ, আল্লাহর বার্তা আমাদেরকে জানিয়েছো।” নবী 
বললেন, “আমি এটাই চাই (তোমাদের কাছ থেকে)। তিনি দ্বিতীয়বার প্রথমটি কথাটিই আবার 
বললেন, এবং তারা বলল, "তুমি আল্লাহর বার্তা আমাদেরকে জানিয়েছো , হে মুহাম্মদ।” তিনি 
তখন তৃতীয়বারের মত এই কথাটি আবার বললেন এবং এর সঙ্গে যুক্ত করলেন , “তোমাদের 
জানা উচিত যে, এই পৃথিবী আল্লাহ্‌ ও তাঁর নবীর। আমি তোমাদেরকে এই ভূমি থেকে 
নির্বাসিত করতে চাই। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাদের কিছু সম্পত্তি আছে তোমরা তা বিক্রি 
করতে পার, অন্যথায় তোমাদের জানা উচিত যে পৃথিবী হচ্ছে আল্লাহ্‌ ও তার নবীর। ” 


ইসলামি পবিত্র গ্রন্থ কোরান, হাদিস ও সিরা থেকে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলো পরিষ্কার কোরে তোলে যে, 
ইহুদীরা কখনই না কোন চুক্তি ভঙ্গ করেছিল, না প্রথমে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করেছিল। এমনকি 
মুহাম্মদ ও ইহুদীদের মাঝে উভয় পক্ষ স্বাক্ষরিত কোন চুক্তির অন্তিতুই ছিল না। ফলে মুসলমানদের 
দাবী যে, মুহাম্মদ আত্মরক্ষার জন্য ইহুদীদেরকে আক্রমণ ও উচ্ছেদ করতে বাধ্য হয়েছিলেন , সে দাবী 
নির্ঘাত মিথ্যে। ইহুদীদেরকে আক্রমণ করার পিছনে মুহাম্মদের কোন ন্যায্য কারণ বা যৌক্তিকতাই ছিল 
না। ইহুদীদের উপর মুহাম্মদের আক্রমণ ও উৎখ্যাত , এমনকি পাইকারীভাবে হত্যা ও দাসকরণ, ছিল 
চরম বর্বরতার এক এতিহাসিক দৃষ্টান্ত। 


(নিবন্ধটি “জিহাদ” গ্রহের লেখক এম এ খানের /4 ////277720 1770 1/9.48//5 ০ 1/20172 70/ 
/41120//70 270 ////110 ///51/79শীর্ষক ইংরেজী রচনার বাংলায় ভাষান্তর। ভাষান্তরটি প্রথমে 

১৬ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখে বঙ্গরাষ্ট্র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। নবধুগ ব্লগ এম এ খানের বাংলায় 
ভাষান্তরিত লেখাগুলো সংগ্রহ করছে এবং অন্যান্য লেখা অনুবাদ করতে উৎসাহী।) 


সমাপ্ত 
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মদিনার তিনটি ইহুদি গোত্রের বিতাড়ণ -এপোলোজেটিক এবং এটাকিং ভার্শন 


০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ৮:৫৭ | 
দুরের পাখি 


১: বানু কাইনুকা 


বানু কাইনুকা ছিলো স্বর্ণকার গোত্র ৷ বদর যুদ্ধের কিছুদিন পরেই তাদের বাজারে এক মুসলিম মেয়ের 
সাথে এক দোকান কর্মচারীর বান্দরামি থেকে ঘটনার শুরু ৷ গহনার জন্য অপেক্ষার সময় এ কর্মচারী 
মুসলিম মেয়েটির পোশাককে পেরেক মেরে চেয়ারের সাথে আটকে দিলে , উঠতে গিয়ে তার জামা 
ছিড়ে যায় । এক মুসলিম পথচারী এটা দেখে খেপে গিয়ে এ কর্মচারীকে কতল করলে , তার পক্ষের 
লোকেরা এ মুসলিমকে কতল করে । এখান থেকে কতল পাল্টা কতলের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শুরু ৷ পরে 
মোহাম্মদ তার দলবল নিয়া হাজির হৈলে বানু কাইনুকা যুদ্ধে হেরে যায় । তাদের সমস্ত সম্পত্তি 
গণিমতের মাল হিসেবে মুসলিমরা ভাগ করে নেয় । তাদের অভাবী অবস্থা কেটে যাওয়া শুরু হয়। 
মোহাম্মদ নিজের জন্য মোট গণিমতের পাঁচ ভাগের একভাগ রাখে । 


এপোলোজেটিক ভার্শন : বানি কাইনুকা অনেকদিন থেকেই মুসলিমদের অপমান এবং উষ্কানি দিয়ে 
আসছিলো । বাজারে ঘটনাটা তারই একটা উদাহরণ মাত্র ৷ তাদের এই শাস্তি প্রাপ্য ছিলো । 


এটাকিং ভার্শন : অপমান এবং উস্কানি দেয়ার অন্যকোন বর্ণনা নাই । বাজারের ঘটনার পর 
মোহাম্মদের উচিৎ ছিলো পরিস্থিতি কিভাবে শান্ত করা যায় প্রথমে সেই চিন্তা করা । তা না করে অল- 
আউট যুদ্ধে নেমে যাওয়াটা তার লোভের পরিচায়ক । 


২ : বানু নাদের 


বানু নাদের ছিলো মদীনার বাইরের দিকে বসবাসকারী গোত্র | তাদের মূল ব্যবসা ছিলো খেজুর 
উৎপাদন । একটা সংঘর্ষে মুসলিম এবং ইহুদি(বা নু নাদের গোত্রের) উভয়পক্ষের লোকজনের দ্বারা 
অন্য গোত্রের দুইজনের খুন হওয়ার ঘটনায় , ক্ষতিপূরণের একটা অংশ বানু নাদেরেরও বহন করা 
উচিৎ এই দাবী নিয়া মোহাম্মদ তাদের কাছে গেলে ঘটনার সূত্রপাত । বানু নাদের গোত্রের লোকজন 
মোহাম্মদকে বাইরে রেখে ভিতরে আলোচনা করার জন্য সময় নিয়ে যায় ৷ এমন সময় জীব্রাঈল এসে 
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মোহাম্মদকে খবর দেয়, বানু নাদেরের লোকরা বাড়ির ছাদ থেকে পাথর ফেলে মোহাম্মদকে হত্যার 
ষড়যন্ত্র করছে। জীব্রাঈল এর বাণী পাওয়ার পর মোহাম্মদ বানু নাদেরের লোকজনের সাথে আর কোন 
কথা না বলে, নিজের অঞ্চলে ফিরে এসে সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করে । অবরোধের 
সময়ে বানু নাদেরের খাদ্য সরবরাহের উৎস তাদের খেজুর গাছগুলিকে জ্বালিয়ে দেয় মোহাম্মদের 
বাহিনী । ফলে চৌদ্দ দিনের মাথায় তারা আত্মসমর্পণ করে । তাদেরকে মদিনা থেকে বিতাড়ণ করা 
হয়, এবং শর্ত দিয়ে দেয়া হয়, তারা তাদের গায়ে এবং উঠের পিঠে যতটুকু বোঝাই করা যায় এর 
বেশি কিছু সঙ্গে নিতে পারবে না। 


এপোলোজেটিক ভার্শন : নবীরে হত্যাপ্রচেষ্টা, আর জিব্রাঈলের খবরেতো ভূল হওনের কোন সম্ভাবনা 
নাই । অতএব ঠিকই আছে, বানু নাদের তাদের প্রাপ্য শাস্তিই পাইছে । 


এটাকিং ভার্শন : যেকেউইতো তাইলে একটা কাল্পনিক দূতের নাম দিয়া যে কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে 
অভিযোগ আনতে পারে । স্বতঃসিদ্ধই যদি হয়, তাইলে...... 


৩ : বানু কুরাইজা 


বানু কুরাইজার অবস্থান ছিলো খন্দকের যুদ্ধে কাটা খালের পাশে , মদীনার বাইরে । তাদের সাহায্য 
পাইলেই কুরাইশদের পক্ষে সম্ভব হৈত খাল পার হয়ে মদীনায় ঢুকা । কুরা ইশরা তাদের প্রতিনিধি 
পাঠায় কুরাইজা গোত্রের লোকজনের কাছে, তাদেরকে খাল অতিক্রমে সাহায্য করার জন্য । কিন্তু 
কুরাইজার লোকেরা এক অস্ভৃত প্রস্তাব দিয়ে বসে । তারা বলে যদি কুরাইশদের দশজন শীর্ষস্থানীয় 
নেতাকে জিম্মি হিসাবে বানু কুরাইজার কাছে হস্তান্তর করা হয় তবেই তা রা কুরাইশদের সাহায্য করবে 
| কুরাইশরা এটা মেনে নিতে অস্বীকার করে | ফলঃত খাল অতিক্রম না করতে পেরে তাদের ফিরে 
যেতে হয়। 


আক্রমণ করে, বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ দিয়ে ৷ পরে তাদের বন্দী করে , বিচারের ভার দেয়া হয়, 
তাদেরই গোত্র থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হওয়া একজনকে । তার রায় হয় , সকল গুপ্তকেশ 
গজানো পর্যন্ত বয়সের পুরুষকে হত্যা করা হোক , এবং নারী ও শিশুদের দাস/দাসী হিসাবে 
মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করা হোক । মোহাম্মদ তার এই বিচারে খুশি হয়ে সম্মতি দেয় । মদিনার 
বাজারে গর্ত খুড়ে একদিনে প্রায় সাতশ লোককে কতল করা হয় এবং তাদের নারী ও শিশুদের 
দাস/দাসী হিসাবে মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করা হয়। 
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এপোলোজেটিক ভার্শন : বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাওয়ার জন্য এই শাস্তি তাদের প্রাপ্য ৷ আর তাছাড়া 
বিচারতো মোহাম্মদ নিজে করেন্নাই | তাদের গোত্রেরই একজনকে দেয়া হৈছিলো বিচারের ভার | 


এটাকিং ভার্শন : বিশ্বাসঘাতকতা করলেওতো এত বিশাল শাস্তি তাদের প্রাপ্য হৈতে পারে না। 
সেইখানে কেবল প্রচেষ্টার জন্য ... । আর বিচারক নাইলে নিষ্ঠুর রায় দিলোই, সেইখানে মোহাম্মদের 
দয়া কোথায় গেলো । আর অন্যের কাছে বিচার তুলে দেয়ার ঢংটাই বা কেনো । 

তথ্যসূত্র : ইবনে ইসহাকের সিরাত রাসুলুল্লাহ এবং তারিখ -আল-তাবারি 


বানু নাদেরের ঘটনা » ইবনে ইসহাকের সীরাত রাসুলুল্লাহ , (অনুবাদ এ.গুলিওম) পৃষ্টা ৪৩৭-৪৩৮ 
বানু কুরাইজার ঘটনা » বনে ইসহাকের সীরাত রাসুলুল্লাহ , (অনুবাদ এ.গুলিওম) পৃষ্টা ৪৬৪ 
রেফারেন্স দিলাম । 


বানু কাইনুকার ঘটনাডা ইবনে ইসহাকে বিস্তারিত নাই , এটা তাবারিতে আছে । হাতের কাছে তাবারি 
নাই এখন । 


মত্তব্যসমূুহ 


১.০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ৮:৫৯ 


ৃ আরিফুর রহমান বলেছেন: মোহাম্মদ নিজের জন্য মোট গণিমতের পাঁচ ভাগের একভাগ 


এইটা হইলো সাম্যের চমতকার নিদর্শন.. 


আহা.. & 


০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ৯:১০ 
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লেখক বলেছেন: কোরানের নির্দেশ । মোহাম্মদের নিজের কিছু না &) 


২.০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ৯:১৪ 


মনির হাসান বলেছেন: পোস্টের ফরমেট'টা ... জোস্‌। আপাতত একটু পড়লাম । ব্যাস্ত 
আছি, বাকিটা রাত্রে । 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ সকাল ১১:৪০ 
লেখক বলেছেন: ওকে | পইড়া কমেন্টাইয়েন । 


৩. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ৯:১৫ 


ঠা. 
চা 


আরিফুর রহমান বলেছেন: ইন্টারেস্টিং. এই জিত্রাইল ক্যারেক্টারটাকে কেউ কোনদিন 
দেখার রেফারেল পাওয়া যায় না... 


ফিটের রোগী মোহম্মদই খালি দেখতো তারে.... আজিব!!! 


আর আম্গো মোছলেম ভাইগন সেইটা বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করে... 


খিকজ!! 


৪. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ৯:২০ 


আমি এবং আঁধার বলেছেন: ৭ম শতকের সময় হয়ত এটাই ঠিক সিলো, কিনতু এখন 
বড্ড অমানবিক।আমরা কেউই মানতে চাইনা যে, সময়ের সাথে মানুষের দৃষ্টিভন্গি ও পাল্টায়।কয়েকশ 
বছর আগেও দাস বেবসা সিলো 
চার্চ ঘোষিত, ডিভাইন।এখন তা কয়জন মানবো??? 


৫.০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ৯:২৮ 
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আকাশ, পাগলা আকাশ পাগলা বলেছেন: শেষেরটা পরে শিউরিয়ে উঠলাম। আমি জানি না সত্য 
ব্যাপারটা কী । তবে, যে ভাবে বর্ণনা দিছেন, আসলেই শেষের ব্যাপারটায় শিউরে উঠলাম। বিশেষ 
করে, নারী আর বাচ্চাদেরকে কৃতদাস হিসেবে নেয়া হল। আর একটু আগে তাদের বাপ ভাই মারা 
গেল। সাতশ লোক নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি পেতে পারে না। 


যাক, ব্যাপারটা নিয়ে শিওর না হওয়া পর্যন্ত পাকনামি করে আন্দাজে কিছু বলতে চাইনা। তবে , শেষের 
বিচারটা আমাকে নাড়া দিল। 


০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:১৮ 


লেখক বলেছেন: হ, পইড়া দেখো । অবশ্য অতি উচ্চবেগে চললে এইগুলা হরিফাইং নাও হৈতে পারে 
| ঞ&) 


৬. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ৯:৩২ 


লীনা দিলরূবা বলেছেন: পবিত্র শবেবরাতের রাইতে এসব কি? 


৭, ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ৯:৩৬ 


৯ 
সপ 


খালেদ সময় বলেছেন: দূরের পাখি, আরিফুর রহমান, মনির আর আধার নামক আধারের 
লোকেরা কোরআন আপনাদের ঘরে নিশ্চয় শিকেয় তোলা আছে 


আপনাদের মতো যুক্তি তর্ক একসময় দেখাতেন প্রফেসর হুমায়ুন আজাদ। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার 
জানাজা কেন হলো সেটার উত্তর কি আছে। কই তার পরিবার ও তো না করলো না৷ 


আপনার লেখাটি যেখান থেকে সংগ্রহ করেছেন সমস্তটা ভন্ডামি। আপনার যদি আল্লাহতে বিশ্বাস 
থাকতো, মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা থাকতো তবে এমন নির্লজ্জ মিথ্যাচার করে একটি 
জাতিকে অবমূল্যায়ন করতে পারতেন না। 


কোরআন আমারও পড়া হয় না সব সময়। কিন্তু বতটুক পড়েছি তাতে বুঝেছি। এখানে প্র শান্তি আছে। 
অনেকদিন পর ব্লগ ওপেন করে এমন সব লেখা আর মন্তব্য দেখে নিজের আইডি খুলে পাল্টা একটি 
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মন্তব্য করতে ইচ্ছা হল। 

রূপের পাঠকদের বিভ্রান্ত করবেন না দয়া করে। আপনি নিজে যা বিশ্বাস করেন তাতেই সীমাবদ্ধ 
থাকুন। আর লেখার সূত্র ইবনে ইসহাকের সিরাত রাসুলুল্লাহ এ বং তারিখ-আল-তাবারি ঘেটেই এতো 
কিছু বিশ্বাস করেন। কই কোরআন কি বললো তার তো কোন উদাহরন দিলেন না। যদি কোরআন 
হাতে নিয়ে ঘাটাঘাটি করতেন তাহলে এখন আপনার লেখাটি শুধু এখানে ছেপে দিতেন না। পাল্টা 
কোরআন কি বলে তা দিতেন। দয়া করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার মতো পোষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন। 
এমন পোষ্ট করে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করবেন না। 


০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:২২ 


লেখক বলেছেন: লেখাটি সংগ্রহ করা ইতিহাস | সোর্স উল্লেখ করছি লেখাতেই | কোরানে শান্তি আছে 
কি নাই সেইটা দিয়া কি কাম ? কোরানতো ইতিহাসের সোর্স হিসাবে গ্রহণযোগ্য না । 


৮. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ৯:৪৫ 


৫১০৮ নুভান বলেছেন: ছুরের পাখি ভাই, তিরিশ বৎসরে ইতিহাস পাল্ডায়া যায় আর আপনে 
আইছেন প্রায় ১৫০০ বৎসর আগের ইতিহাস লয়া টানাটানি করতে যার কুনো বালা রেফারেস ও নাই। 
বেহুদা পুস্ট, মাইনাস। 


আলিপুল ছাগুডারে আইজ বেশ জোশে আছে দেখতাছি। কেমুন আছুত রে রামপাভা ? তোর ডেড 
টেরুরিস্ট মরনের আগে তরে কি কয়া গেল? কইলিনা যে কাণ্ড? 


০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:২৩ 


লেখক বলেছেন: পাল্টায়া যায় দেইখা সেই ইতিহাস কেউ লেখে না তা তোনা। ১৫০০ বছর আগের 
ইতিহাসে অনিশ্চয়তার এলিমেন্ট সবকিছুতেই যোগ হবে । আমিতো দুইজনের থাইকা নেয়া ইতিহাস 
বর্ণনা করলাম মাত্র । 


৯. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ৯:৪৭ 


)/ 
টা / 
অন্যরকম বলেছেন: হঠাৎ ইহুদীপ্রেম উত্লাই উঠল কেন??? 


০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:২৪ 
লেখক বলেছেন: খ্যাকঝ ! নিরীহ ইতিহাস বর্ণনাতে আবার পিরীত পাইলা কৈ? 


১০. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ৯:৫২ 


/১5৯ 
ছু ছন্নছাড়ার পেলিল বলেছেন: বানু কুরায়জা'র ঘটনা আগে থেকেই জানতাম। আযাটাকিং 
বাদ দিলাম, এপোলোজেটিক ভার্সনটাও প্রচণ্ড নিষ্টুর। এটাকে সম্ভবত কোন স্কলার ডিফেণ্ড করতে 
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পারেন নাই। ভূয়া কাহিনী বলে উড়িয়েও দিতে পারেন নাই। ইসলামের মূলনীতি যতই অহিংস হউক 


না কেন, তার প্রসার এবং রাজনীতির নৃশংসতার এটা একটা ভয়ানক উদাহরণ। 


০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:২৪ 
লেখক বলেছেন: এইজন্যই এটার উল্লেখেই অনেকের জ্বইলা পুইড়া যায় । 


১১.০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ৯:৫৫ 


বন 


জী. 


»..-ট এস বাসার বলেছেন: ব্যাপারগুলি বিকৃত মনে হচ্ছে। সত্যটা আড়াল করা হয়ছে.... 


মানতে পারলামনা। 


০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:২৫ 
লেখক বলেছেন: সত্যটা তাইলে আপ্নে বাইরে আনেন । 


১২. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ৯:৫৬ 


চা 


তুমি কি কুরিয়ায় গিয়া কুত্তা খাও? 
কুত্তা খাইতে কেমুন লাকে? 


১৩. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ৯:৫৮ 


ফারহান ফারহান দাউদ বলেছেন: আপনে আসলে এইটা লেইখা কি বুঝাইতে চাইলেন ? আপনে 
ঠিক আর সবাই ভুল? যদি হয়াও থাকে, আপনেরে হেদায়েতের দায়িত্ব কেডা দিলো? যে যার বিশ্বাস 
নিয়া আছে তাতে আপনের সমস্যাটা কই যদি দয়া কইরা একটু ব্যাখ্যা করতেন! নাকি আপনেরে 
কেউ বাসায় আইসা ঘাড়ে ধইরা মুসলিম বানানির চেষ্টা করতাসে ? সেইক্ষেত্রে তারে বলবাল পারেন, 
বেচারা নিরীহ মোসলেম বলোগাররা তো কোন দোষ করে নাই, তাগোরে পেইন দিতাসেন ক্যান? 


আপনেও তো উগ্রপন্থী, বিনা কারণে মানুষরে জ্বালান, নাকি? 


০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:২৬ 
লেখক বলেছেন: সিটিএন 
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১৪. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ৯:৫৯ 
(১৮০ নুভান বলেছেন: আবার জিগায়, ব্যাফক মজা, টেস্ট করেন নাই? 


১৫. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:০১ 


এস. এম. রায়হান বলেছেন: ইবনে ইসহাকের সিরাত রাসুলুল্লাহ এবং তারিখ -আল- 
তাবারি'র কোথায় এই কাহিনী লেখা আছে? ইসলামিক পোস্টে উল্টা-পাল্টা মন্তব্য ও মাইনাস দিয়ে 
পনেরশ' বছর আগের এক ইহুদী ট্রাইবের জন্য মায়াকান্নী দেখার মতো। মহাভারত ও গীতার 
ম্যাসাকারের জন্য মায়াকান্না হয় না? 
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০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:২৬ 
লেখক বলেছেন: তালগাছতো আপ্নেরে কবেই দিয়া রাখছি । 


১৬. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:০৩ 


. এটি ও 


নু খালেদ সময় বলেছেন: দুঃখজনক যে কোন আজিব সূত্র থেকে কপি পেষ্ট মারা এ গল্পটিও 
মানুষ দেদারছে খাচ্ছে। আর তাই তাকে বাহবা দেয়া র সংখ্যাটাই বেশি। 
কেউ কেউ একটু বেকে এসে তাকে সমর্থন জুগিয়ে তাদের সন্দেহটা প্রকাশ করে সহমত জানাচ্ছেন। 
নুভানের মতো দৃঢ়ভাবে আমি ধিক জানাই তাদের। অন্যরকম একটা চমৎকার কথা বলছেন , ইহুদী 
প্রেম এতো উৎলে উঠলো হঠাৎ। 
এস বাসার কি এখনো বিকৃতই মনে করছেন। এগুলোতো ঢাহা মিথ্যা এবং মানুষের মগজ ধোলাইয়ের 
উপকরন। 


১৭. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:০৩ 


মা), 


আরিফুর রহমান বলেছেন: খালেদ, 


কোরান আমার ঘরে নাই.. তবে কম্পুটারে আছে, রেফারেলের জন্য এই ব্যাপক বোরিং বইটা রাখতে 
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আর হুমায়ুন আজাদের মৃত্যুর সময়টা কি রকম ছিলো ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করলে তো হবে না। জোট 
একধরনে নির্লজ্জ প্রতিশোধ স্পৃহা থেকেই হয়েছে.. জঘন্য। আর হুমায়ুন আজাদের স্ত্রীকে তিনি নিজের 
করে..সেভাবে করলে তার স্ত্রী নিশ্চয়ই তার কথা শুনতো..!! 

পয়েন্টটা হলো স্বাধীনতা ও অন্যকে 'মানুষ' মনে করা। তবে স্ত্রী হিসেবে সেই আস্থার প্রতিদান তাঁর স্ত্রী 
হুমায়ুন আজাদকে দিতে পারেন নাই। 


আর কোরানের রেফারেন্স টানছেন বার বার.. অথচ.. এই কথাটা মাথায় আসলো না... যে মোহাম্মদ 
যদি উপরোক্ত অপকর্মগুলি করেই থাকেন নিশ্চয়ই কোরানে সেগুলির উল্লেখ তিনি করবেন না...!! 
আফটার অল সবাই নিজের পাপ গোপন করতে চায়! 


১৮. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:০৫ 


4)1 


&ঞ্আরিফুর রহমান বলেছেন: দাউদ মিঞা... ইতিহাস বয়ান করলে... বিশেষত দুই 
দিকের বক্তব্য তুলে ধরলে যদি কারো পোন্দে জবলুনি শুরু হয় , সেইটা কার সমস্যা? 


ইতিহাস পোস্টারের নাকি যার পোন্দের চামড়া চরম পাতলা? 


মোছলেম গুলারে বলো গিয়া চামড়া মোটা করতে... ইতিহাস কোনদিন বায়াজড হয় না... নির্জলা 


১৯. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:০৮ 


| ভাবুক ০৯ বলেছেন: এ ধরণের বিষয় নিয়ে লেখা হলেই শুরু হয়ে যায় আক্রমণ পাল্টা 
আক্রমণ। লেখক যদি মনে করেন ঘটনাগুলো সত্য, তাহলে তিনি উপযুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য রেফারেস 
দিতে পারতেন। যে বই গুলোর রেফারেল দিলেন, সেগুলোরও পৃষ্ঠা নম্বর দিলে ভাল হত। 


যারা বিরুদ্ধে বলছেন, তারা মনে করেন এই ঘটনা সত্য হতেই পারে না। যদি প্রমাণিত হয় সত্য, 
তাহলে তাঁরা কি সিদ্ধান্ত পাল্টাবেন? নাকি এপোলোজেটিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাবেন? 
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কেউ কি দায়িত্ব নিবেন, ঘটনাগ্তলোর সত্যতা/অসত্যতা প্রমাণ করার! 


০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:২৯ 


লেখক বলেছেন: ঘটনাগুলার সত্যতা অসত্যতা প্রমাণ এখন অসার | ইবন ইসহাক এবং তাবারিতে 
ঘটনাগুলার বর্ণনা আছে এইটা নিশ্চিত । কিন্ত এখন এইগুলা মোছলেমদের বললে তারা বলবে ইবনে 
ইসহাকের বা তাবারির ভুলও হৈতে পারে | এবং সেটা অবশ্যই সত্য | যদি বুখারি থেকে এইরকম 
একটা কিছু বাইর কৈরা দেখাই তারা বলবে বুখারিতে ভূল থাকতে পারে । যদি কোরান থেকে কিছু 
একটা দেখানি হয় তখন তারা বলবে কোরানের এটার শানেনুযুল অন্য কিছু ছিলো বা এটা ছিলো 
রুপক অর্থে । সো বুঝতেই পারতাছেন। 


২০. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:১০ 


আট িউউঞ্তানিয়া কবির লিজা বলেছেন: আরিফুর রহমান: তুমি তো নাস্তিক হে............... তুমি 
হাতটা রিতা লোমা রা রিনি়ালাননি 
হি ররাারার্র্ানী 


২১. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:১১ 


আট িউউঞ্তানিয়া কবির লিজা বলেছেন: ভুলেখক: ভন্ডামির সীমা থাকা দরকার................ তুমি 
একটা নাস্তিক তুমি এই ধর্ম নিয়া লাফাও কে? 


২২,.০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:১২ 


ফারহান ফারহান দাউদ বলেছেন: আরিফুর, প্রশ্নটা আপনেরে না, লেখকরে করসিলাম। যাই হোক, 
এই ইতিহাস জাইনা কারো ৪টা হাত গজাইতাসে না, যারা মুসলমান তারাও আপনেগো ইতিহাস 
শুইনা নাস্তিক হইসে বইলা জানা নাই, বা তর্ক কইরা আপনেরাও মোসলেম হইসেন বইলা জানা নাই, 
তাইলে ক্যাচালটা ঠিক কি কারণে করেন? আর ইতিহাস মাত্রেই বায়াজড, উইনারস রাইট দ্য হিস্ট্রি 
এইটা তো আপনের না জানার কথা না। যে ব্যাটা বই লেখসে সে আপনের মত হইলে এ ইতিহাস যে 
কি দাঁড়াইবো সেইটা আর না বলি, আবার লাদেনের মত হইলে সেইটাও যে কি দাঁড়াইবো সেইটাও 
বলার দরকার নাই। আপনেরা ২ দলই চরমপন্থী, নিজের মতের বাইরে কাউরেই সহ্য করবার পারেন 
না, আপনেগো কাছে ইতিহাস বা হেদায়েত, কোনটাই শুইনা আসলে লাভ নাই। ক্যাচাল করবার চান 
করেন, তাতে আপনোগো শ্রীবৃদ্ধি হইলে আমার কোন সমস্যা নাই। 


২৩. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:১৫ 
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অপরিচিত আবির বলেছেন: পোস্ট পড়ে ভালো লাগছে কিন্তু রেফারেস দিলে আরো ভালো 
হতো। 


২৪. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:১৫ 


খালেদ সময় বলেছেন: ু মি. আরিফ..... কোরান আমার ঘরে নাই.. তবে কম্পুটারে 
আছে, রেফারেলের জন্য এই ব্যাপক বোরিং বইটা রাখতে হয়.. ......... 


কোরআন কে যদি ভালো না লাগে তা প্রকাশ করে অন্যকে কেন পেইন দিবেন। আপনার প্রিয়তমাস্ত্রী 
বা সন্তান আপনার কাছে যেমন প্রিয় হয়তো তাদের কেউ অপছন্দ করে পুরো শহরে পোষ্টারিং করলো 
তাতে কি হলো ......... 

আপনার ভালো লাগেনা আপনি চুপ করে থাকেন একে বিকৃত করার দায়িত্ব নিচ্ছেন কেন। কোন 
মুসলমান কি আপনার ভারা ভাতে পানি দিয়েছে? 

আপনার নামটাওতো পারলেন না চেইঞ্জ করতে? আপনার মৃত্যুর পরও কি জোর করে জানাজা দেওয়া 
হবে? জানিনা আপনি ইয়াহুদী কিংবা কাদিয়ানি বংশোদ্ভুত না কি ভিন্ন মতাবলম্বী হয়ে মুসলিম নাম 
ধারন করে আছেন। 

হুমায়ুন আজাদকে যখন জানাজা দেওয়া হলো কই তার সুখের সাথীরা তো কেউ বাধা দিলেন না। 
তারপর যদি সরকার জোর করে জানাজার আয়োজন করে থাকে সেটাও তো দেখলাম না। 

যতসব বাজে তর্ক বাদ দিয়ে কোরআন টা একবার হাতে নিন। তারপর পরে যদি না ভালো লাগে 
তারপর বলুন ভালো লাগেনি। এটা আপনার সেল্ফে জায়গা হয়নি কেননা যতসব অপবিত্র বইয়ের 
সাথে এই মূল্যবান গ্রন্থটির অবমূল্যায়ন হবে বলে। 

ধিক আপনার চিন্তা চেতনাকে.......... | 


&: হোরাস্‌ বলেছেন: এ যে দেখি ব্যপক ক্যাড়ফা.... কপিরাইট কেন্টু দা। 


২৬. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:৩০ 
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রং শী পেসিল বলেছেন: আরিফুর রহমান বলেছেন: মোছলেম গুলারে বলো পিয়া চামডা 
মোটা করতে... ইতিহাস কোনোদিন বায়াজভ হয় না.. নিজর্লা বয়ান. 


গত 


লংকায় রাবণ জিতলে রামায়ণ না হইয়া রাবণায়ন হইতো। 
যুদ্ধে না হারলে হিটলার হইত সুপার হিরো & 


ইতিহাস বায়াসড হয় না এই কথা ইতিহাসবিদরে গিয়া কইলেও হাসবোগ্ ও ও 


০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:৫৪ 
লেখক বলেছেন: লংকায় রাবণ জিতলে রামায়ণ না হইয়া রাবণায়ন হইতো। 
যুদ্ধে না হারলে হিটলার হইত সুপার হিরো &) 


তা যা বলেচেন। মাগার চাইপা রাখতে রাখতেও পারে নাইকা , পারিক খুব ঝানু জিনিস । খুটাইয়া 
খুটাইয়া ঠিকি বাইর কৈরালায় । বাংলাদেশের কথাই চিন্তা করেন্ন । আশ্লিগ বিম্পি জামাত মিল্যাতো 
অনেক দিকে অনেক রকমের চেষ্টা করলই, ইতিহাস কি লুকাইয়া রাখা গেলু ? 


২৭. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:৩৯ 


সী টিপডাহেত ইচ্ছা করে বলেছেন: 


ছন্নছাড়ার পেলিল বলেছেন: বানু কুরায়জা 'র ঘটনা আগে থেকেই জানতাম। আযাটাকিং বাদ দিলাম, 
এপোলোজেটিক ভার্সনটাও প্রচণ্ড নি্টুর। এটাকে সম্ভবত কোন স্কলার ডিফেওড করতে পারেন নাই। 
ভূয়া কাহিনী বলে উড়িয়েও দিতে পারেন নাই। ইসলামের মূলনীতি যতই অহিংস হউক না কেন , তার 
প্রসার এবং রাজনীতির নৃশংসতার এটা একটা ভয়ানক উদাহরণ। 

কিছুদিন আগের লেখা থেকে তুলে দিচ্ছি - 


01016111511 
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ছোটবেলা এমন কি এখনও মুসল্লিদের খপ্পরে পড়তে হয় ; এটার একটা খুব সুন্দর নাম আছে: 
দাওয়াতি কার্যক্রম, যারা বেনামাজী মুসলিম ভাই-বোনদের নামাজ এবং ধর্মে উৎসাহী করে তোলার 
চেষ্টা করে। 

যদিও বলা হয় যার যার ধর্ম তার তার গাছে তবুও এই দাওয়াতি কার্যক্রম নিয়ে কেও কখনও 
অভিযোগ তুলে নাই কারন কেও কেও বিরক্ত বা বিব্রত হলেও দাওয়াত একটি শান্তিপূর্ণ কর্মকান্ড। 
আমার মনে হয় সবাই এই কথার সাথে একমত হবেন। 


যাইহোক এখন কথা হইল: আমরা কিছু সংশয়বাদী/ নাস্তিকরা মিলে যদি এরকম দাওয়াতি কার্যক্রমে 
রাস্তায় বের হই অবস্থা কেমন ঘটতে পারে তার একটা চিত্র মনে মনে আকার চেষ্টা করছি। আমার 
মাথায় আসছে না ঠিক কি কি ঘটতে পারে। 


কি ঘটতে পারে বলুন তো - 


২৮. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:৪৯ 


(অনুবাদ এ.গুলিওম) পৃষ্টা ৪৩৭-৪৩৮ 


বানু কুরাইজার ঘটনা » বনে ইসহাকের সীরাত রাসুলুল্লাহ , (অনুবাদ এ.গুলিওম) পৃষ্টা ৪৬৪ 
রেফারেল দিলাম । 


বানু কাইনুকার ঘটনাডা ইবনে ইসহাকে বিস্তারিত নাই , এটা তাবারিতে আছে । হাতের কাছে তাবারি 
নাই এখন। 


২৯. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:৫২ 


টিভি এ।মসীর বলেছেন: আরিফুর সাহেবতো আজকে মধু খাইয়া নামছে। লেখক আর 
অর আজিউন উট উজ লিগ জল কত 


বাকিরা হুদায় গেজাইতেছে কেন এটাই বুঝতাছিনা। রাস্তার পাগল যা ইচ্ছা কইতে পারে, যা ইচ্ছা 
ছুইরা মারতে পারে। মানুষের কাজ তার থেকে দূরে থাকা আর পরিবারের কাজ হইছে সামলাইতে না 
পাড়লে গারদে দিয়া আসা । 


ওগো ক্মেহেতু পরিবার নাই বাকিরা দূরে থাকুন, সময় নষ্ট করেন কেন &$ 
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০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:৫৫ 
লেখক বলেছেন: উপ্রে রিপারেস দিছি, পারলে পইড়া দেইখ্যেন। 


৩০. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১০:৫৯ 


পল্লী বাউল বলেছেন: ভালো লাগলো, ধন্যবাদ। 


৩১. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১১:০৪ 


চি... তানিয়া কবির লিজা বলেছেন: ৪আরিফুর রহমান: তুমি তো নাস্তিক 
এ-টার্র্াারা তুমি ধর্মের কথা লইয়া উঠা পড়া কর কে ? নাকি সব সময় তোমার জায়গা বিশেষ 


গিখালেদ সময় বলেছেন: ৪ মি. আরিফ..... কোরান আমার ঘরে নাই.. তবে কম্পুটারে আছে, 
রেফারেলের জন্য এই ব্যাপক বোরিং বইটা রাখতে হয়.. ......... 


কোরআন কে যদি ভালো না লাগে তা প্রকাশ করে অন্যকে কেন পেইন দিবেন। আপনার প্রিয়তমা স্ত্রী 
বা সন্তান আপনার কাছে যেমন প্রিয় হয়তো তাদের কেউ অপছন্দ করে পুরো শহরে পোষ্টারিং করলো 
তাতে কি হলো ......... 

আপনার ভালো লাগেনা আপনি চুপ করে থাকেন একে বিকৃত করার দায়িত্ব নিচ্ছেন কেন। কোন 
মুসলমান কি আপনার ভারা ভাতে পানি দিয়েছে? 

আপনার নামটাওতো পারলেন না চেইঞ্জ করতে? আপনার মৃত্যুর পরও কি জোর করে জানাজা দেওয়া 
হবে? জানিনা আপনি ইয়াহুদী কিংবা কাদিয়ানি বংশোদ্ভুত না কি ভিন্ন মতাবলম্বী হয়ে মুসলিম নাম 
ধারন করে আছেন। 

হুমায়ুন আজাদকে যখন জানাজা দেওয়া হলো কই তার সুখের সাথীরা তো কেউ বাধা দিলেন না। 
তারপর যদি সরকার জোর করে জানাজার আয়োজন করে থাকে সেটাও তো দেখলাম না। 

যতসব বাজে তর্ক বাদ দিয়ে কোরআন টা একবার হাতে নিন। তারপর পরে যদি না ভালো লাগে 
তারপর বলুন ভালো লাগেনি। এটা আপনার সেল্ফে জায়গা হয়নি কেননা যতসব অপবিত্র বইয়ের 


রড 2 
টড রা না একজন উগ্র হিন্দু। 


৩২. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১১:০৪ 
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৯ 

ছু ছন্নছাড়ার পেনসিল বলেছেন: ৪ুখালি পিডাইতে, আমি মনে করি, যে কোন ধরনের 
দাওয়াতের একটাই উদ্দেশ্য থাকেঃ ছলে, বলে, কৌশলে সেই মতবাদে সঙ্গী/সাথী জোগাড়করণ। এটা 
ধর্ম থেকে শুরু করে যে কোন সাম্যবাদ পর্যন্ত খাটে। এমনকি নাস্তিকতা/সংশয়বাদও একটা ধর্ম- 
সকল কিছু অবিশ্বাস করার ধর্ম। সেটা শান্তিপূর্ণভাবেই করেন , আর এক্সিস্টিং ধর্মগুলোকে আঘাত 
করেই করেন, তাতে উদ্দেশ্য বদলে যায় না। যেখানে উদ্দেশ্যটা এমন সেখানে ফলাফলও অন্যান্য 
ধর্মের মতোনই হবে বলে আন্দাজ করি। কেউ নান্তিক্যবাদে আস্থা আনবে, আর কেউ আনবে না। & 


লেখক, এখানে যেহেতু প্রচুর ঝগড়াঝাটি এবং অশ্রাব্য গালাগালি চলছে , তাতে মনে হলো মন্তব্য 
করা অসার। বানু কুরাইজা বিষয়েছুইটা এপোলোজেটিক যুক্তি আমার বু ঝে আসেঃ 

১। সেসময়ের সামাজিক আইনগুলো সম্ভবত এমন অনমনীয় ও নৃশংস ছিল। ধীরে ধীরে আমরা 
অপরাধ ও অপরাধীদের ব্যাপারে সংবেদনশীল হইতেছি। এখন মৃত্যুদণ্ড নৈতিক কী না সেটাই যাচাই 
করা হচ্ছে। 

২। শুরুতে একটা দৃষ্টান্তমূলক কঠোরতা দেখাতে হয়, যেটা হয়তো অনৈতিক। অনেকটা ক্ষেতের 
মাঝখানে পাখি মেরে রাখার মতোন। 


প্রথমটার রিফিউট হলো, ইসলামের "সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্যতা"র বাণী একটু টলে যায়। আর 
দ্বিতীয়টার ব্যাপারে আমি মনে করি প্রজ্ঞাহীন একজন বিচারকের দায়। মুহম্মদ সেঃ) এর নিজস্ব বিচার 
হইলে এমন হইতো কী না কেজানে! 


০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১১:৫৯ 


লেখক বলেছেন: যা বলার তো বল্পেনই । আমি আর কি যোগ করমু । আমি অবশ্য কোন পক্ষে যুক্তি 
দেখানি বা রিফিউট করার জন্য এইগুলা দিই নাই । যে কারণে দিছি সেইটা পুরাপুরি সফল | কোন 
পক্ষ না নিয়া কেবল ঘটনাগুলা বর্ণনা করাতেই যাদের গা পুড়ে পুড়ে উঠছে তারা প্রকারান্তরে এই টা 
স্বীকার করে নিচ্ছে যে ঘটনাগুলা খুব খারাপ । রিফিউটেশনে কারো তেমন মনোযোগ নাই । 


৩৩. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১১:১৯ 


৮. বন্ররেখা বলেছেন: অতি চমৎকার পোস্টটি ঘিরে কিছু ছাগলের লাফালাফি দেইখা ভালই 
লাগছে। ++++ 


০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১১:৩২ 
লেখক বলেছেন: হেহেহে 


৩৪. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১১:২৪ 


শিরহান ফারহান দাউদ বলেছেন: তোমারেও সিটিএন। 
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৩৫. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১১:২৫ 


দি টিপডাহেত ইচ্ছা করে বলেছেন: 


গুছন্রছাড়ার পেনসিল; আমার প্রশ্ন ছিল, কাল যদি আমি ও সমমনা কয়েকজন রাস্তায় দাড়িয়ে; ধরুন 
কাকরাইল মসজিদের আশপাশে দাড়িয়ে নাস্তিকতা বিষয়ক দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করি- সুস্থ শরীর 
নিয়ে কি বাসায় ফিরতে পারব? 


৩৬. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১১:২৬ 


ফারহান ফারহান দাউদ বলেছেন: উত্তর দিবার না পারলেই এই আজব ডায়ালগটা মারে বেকুবরা , 
নিজেরে বেকুব পরমাণ না করলে হইতো না? 


০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১১:৩১ 

লেখক বলেছেন: তুমার এই একই প্রশ্নের উত্তর কয়েকশবার বিভিন্ন জায়গায় দেয়া হৈছে । কেনু 
আমরা দর্মের বিরুধিতা করি, কেনু আমরা দর্ম বিশ্বাস না কৈরাও দর্মের কতা বলি, এইগুলা লয়া কিছু 
না। তুমি না দেইখ্যা আবালের মত একই ছিড়া ক্যাসেট আবার বাজাইলে কয়বার চুদতাম &) 


৩৭. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১১:৩০ 


ছি ছন্ুছাড়ার পেসিল বলেছেন: ভুখালি পিডাইতে, স্যরি, আমি বুঝতে পারি নাই প্রথমে। 
আপনি বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে এই কথা ভাবলেনই বা কীভাবে? (এটা অবশ্য সকল দেশের নিজস্ব ধর্মের 


বেলায়ই খাটে) &) 


আপনার প্রশ্নেই উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। যে দাওয়াতীরা শান্তিপূর্ণ প্রচার করেন , তাদের ধর্মানুভূতিতে 
আঘাত হেনে খুব পণ্ডিত ব্যক্তিও এই জনপদে নিরাপদ নন। যাঁরা বুদ্ধিমান , তারা চুপ থাকে। 


(ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে দুইপক্ষের কোনটারই দাম নাই। আশা করি বাস্তবতা বর্ণনা করার কারণে 
আপনি বা অন্যকেউ আমারে নাস্তিক ভাববেন না। &9) 


৩৮. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১১:৩৭ 


প্রাণ” 


মনজু মজুমদার বলেছেন: লেখক, এই রাতে এই পোষ্টের মানে কি? আপনার মানসিকতা 
টের পাওয়া যায়! কেন এত ঘৃনা ছড়ান গমানুষ কোন যন্ত্র নয়! মানুষের স্পিরিটুয়াল নিডটা সম্পূর্ন 
মানবীয়!ভাত কাপড়ের মতই জরুরী ।মানুষ নিজের প্রবৃত্তি কে জয় করতে পারে না।এগুলো থাকে 
রক্তের ভেতর ।ঘাপটি মেরে থাকে । আপনার নিজের ভেতরেও আছে! আপনি জানেন না অথবা 
আপনার হিংশ্র হয়ে ওঠার মধ্য নিশ্চয় এর ইতিহাস আছে!মুসলিমদের অতি প্রিয় দিনে এই পোষ্টের 
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মাধ্যমে যে প্রসঙ্গ তুললেন তাতে শুধু আপনার হিংস্রতা নয় আরো কি যেন একটা গারী রী করা 
ব্যাপার টের পাচ্ছি! 


০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১১:৩৯ 


লেখক বলেছেন: আপনাদের সম্মানিত বই থাইকা কিছু ইতিহাস তুইলা দিলাম মাত্র । রিপারেস 
সহকারে | এইখানে মানসিকতার প্রশ্ন আসছে কেন? 


৩৯. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১১:৩৯ 


মেহরাব শাহরিয়ার বলেছেন: সামু তে পোস্ট দেয়ার সুবিধা হল , এখানে কেউই ধর্ম কর্ম 
নিয়ে বিশেষ বিশারদ না, ফাঁকা মাঠে একদল শোরগোল করে । প্রগতিবাদী সাজার সুযোগটা ছাড়ে না 
অনেকে । 


অনেক কমেন্ট করে , শেষে আবার পাদটিকা লিখে অনেকে । গাছেরটাও খায় , তলারটাও কুড়ায় 


০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১১:৪১ 
লেখক বলেছেন: হ, বুঝছেন। জয়তু ছামু। 


৪০. ০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১১:৫০ 


উজ সশেরজা তপন বলেছেন: আপনার লেখাটা পড়ে চরম হতাশ হলাম ভাই! 

তের চৌদ্দশ বছর ধরে মুসলীম অসমুসলীম অনেক বড় বড় ইতিহাসবিদ বা জীবনীকার মুহম্মদের 
জীবনী বা তৎকালীন ইতিহাস লিখেছেন। কষ্ট করে তাদের ছুয়েকটা বই পড়েন। 

এত সহজেরই যদি এত ভুল ধরে ফেলেন তাহলে ক্যামনে হবে! 

আরেকটু জানেন বুঝেন শিখেন। 

আরবের যাযাবর বা গোত্রদের 'ঘুযু' আইন বা পদ্ধতি নিয়ে একটু পড়েন। 

কুরাইজারা'(আমার ধারনা এটা ভুল গোত্র নাম) কি ধরনের বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল এবং কেন 
তাদের সেই শাস্তি প্রাপ্য ছিল এই নিয়ে একটু বিস্তারিত পড়বেন আশা করি। 

ভাল থাকবেন। মুহাম্মদকে নবী হিসেবে না ধরলেও শুধু মানুষ হিসেবে তার যেইসব গুনাবলী ছিল তার 
ছুয়েকটা পেলে এই জীবনে বর্তে যেতাম-রে ভাই 


০৬ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১১:৫৫ 


লেখক বলেছেন: একেবারে যে পড়া নাই তা না। তবে একটা দোষ দিতারেন, ক্রিটিক্যাল এবং 
প্রশংসামূলক দুইটা একি সাথে পড়ছি, তয় ইতিহাস বিজয়ীরা লেখে এই ধারণার কারনে 
ক্রিটিক্যালগুলারে বেশি মনোযোগ দিয়া পড়ছি। বনি কুরাইজার বিশ্বাসঘাতকতা কথা আমি যাদ্দুর 
বর্ণনা করলাম এইটার বেশি কোথাও দেখি নাই । আপনের জানা থাকলে বলতে পারেন । 
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আর মোহাম্মদের গুণাবলী হেহ ! খোদাই করা চোখ দিয়া দেখলে পাইবেন | তয় খালি একটা কু দিই । 
মানুষ তার বন্ধুর সাথে কি ব্যবহার করে সেইটা দিয়া তার চরিত্র বোঝা যায় না, শত্রর সাথে কি 
ব্যবহার করে সেইটা দিয়া বোঝা যায় । 


৪১. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১২:০৩ 


৬ তপন বলেছেন: ধন্যবাদ। 


শুধু ক্যারেন আর্মস্ট্রং এর 'মুহাম্মদ' বইটা একটু পড়বেন দয়া করে।উনি শুধু প্রশংসা করেননি - 
সমালোচনাও করেছেন। মুহাম্মদকে নিয়ে আমার পড়া এত নিরপেক্ষ বই আমি আর পড়ি নাই। 

প্লিজ 

তারপর না হয় আরো অনেক কিছু বলবেন।ভাল না লাগলে কেন লাগে নাই একটু জানাইলে খুশী হব। 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১২:০৫ 
লেখক বলেছেন: ওকে । 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১২:১২ 


লেখক বলেছেন: তয় ওস্তাদ, মুসলমানরা মনমত না হৈলে বুখারিও মানতে চায় না। সেইখানে 
নাছারার লেখা ইতিহাস !! নাউযুবিল্লাহ । রিফারেস হিসাবে কোনদিনও প্রতিষ্ঠা করা যাইবো না। আর 
ক্যারেন আর্মস্ট্ৎ কন আর মার্টিন লিংস কন আর ওরারেন সামথিং কন সবাই ডেটা কালেক্ট করছে 
সেই তাবারি, ইসহাক আর বুখারি মুসলিম থাইকাই । 


৪২. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১২:০৩ 


ইউ 
সালাহ্‌ উদ্দিন শুভ্র বলেছেন: পড়লাম। তুইলা রাখলাম। 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১২:১২ 
লেখক বলেছেন: থ্যানকস । 


৪৩. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১২:০৪ 


সী. টিপডাহেত ইচ্ছা করে বলেছেন: 


ছন্রছাড়ার পেসিল বলেছেন: 
আপনার প্রশ্নেই উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। যে দাওয়াতীরা শান্তিপূর্ণ প্রচার করেন , তাদের ধর্মানুভূতিতে 
আঘাত হেনে খুব পণ্ডিত ব্যক্তিও এই জনপদে নিরাপদ নন। যাঁরা বুদ্ধিমান, তারা চুপ থাকে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


গুছনছাড়ার পেলিল; আমরাও তো শান্তিপূর্ণ প্রচারে আগ্রহী। তারা যে শান্তিপূর্ণ দাওয়াতী কার্যক্রম 
চালাচ্ছেন সেটা যে আমাদের ধর্মানুভিতে (নাস্তিকতা) প্রতিনিয়ত আঘাত করে চলেছে তার প্রতিকার 
কি? 


৪৪. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১২:১১ 
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ছু ছন্নছাড়ার পেনসিল বলেছেন: খালি পিডাইতে, আমার কথাটারে একটু রিফ্রেজ করি। যে 
দাওয়াতীরা শান্তিপূর্ণ প্রচার করেন, তারাও ধর্মানুভৃতিতে আঘাত পাইলে আপনাকে নিরাপদ থাকতে 

দেবেন না। দুইটা এক্সস্রিম পাশাপাশি থাকতে পারেনা, একটা আরেকটারে শেষ কইরাই থামে। এক 

দেশে যেমনে ছুই রাজা হয় না। 


দুই ধর্মের মারামারি ভারতেও আছে। সেটা কি ভালো? আর সার্বজনীন আস্তিক/নাস্তিক মারামারিও 
আছে। সেটাতেই বা কার কি পোয়াবারো হইতেছে? আখিরাতে লাভ ফর আস্তিক আর "খুব দিলাম 
কয়টা আস্তিকরে" এই মনের শান্তি ফর নাস্তিক। পুরাই বেহুদা। ছুইদল নিজেদের দলে লোক টানতেছে , 
একদল ধর্ম দিয়া, আরেকদল বিজ্ঞান দিয়া। তাতে করে ধর্ম বা বিজ্ঞানের কোন লাভক্ষতিই হইতেছে 
না, তাই না? 


শেষকথা হইলো এই আঘাত প্রতিঘাতের কোন প্রতিকার নাই। কারণ শেষ ফলাফলটা ছুইদলের 
জন্যেই অবস্তগত। 


৪৫.০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১২:২৫ 


সী. টিপডাহেত ইচ্ছা করে বলেছেন: 


গুছন্নছাড়ার পেন্সিল; এবার অনেকটাই কাছাকাছি চলে আসছেন। আসল কথা হলো মানবতা, 
সহনশীলতা। আর এই ছুইটা গুন আস্তিক থেকে নাস্তিকদেরই বেশী। 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১২:২৮ 

লেখক বলেছেন: এইটা অবশ্য ঠিক্লা । আস্তিক মানুষ যেহেতু বাই ডিফল্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের মধ্যে 
অনেকেই আছে মানবিক এবং সহনশীল । হারের বিচারে আপনার কথা সত্য হতে পারে, সংখ্যার 
বিচারে বোধহয় না। 


৪৬. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১২:৩৩ 
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ছু ছন্নছাড়ার পেলিল বলেছেন: ৪ আপনি যেটা বললেন, কাছাকাছি আসছি। সেটা একটু 
আগে এই পোস্টে (019 7191111) বলেছি। আমি যে কোন প্রকারের নাশকতা আর আগ্রাসনের 
বিরুদ্ধে। সেটা ধর্মই করুক আর নাস্তিকতাই করুক। এবং সমস্যার জায়গাটা বলিঃ প্রথম প্রচারে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


দুইদলেরই শুভবোধ ও মঙ্গলকামনা প্রচুর থাকে। তারপরে আস্তে আস্তে কমতে থাকে। একটা পর্যায়ে 
হেদায়েতের উদ্দেশ্যে প্রচুর হিংসাবাণী ছড়ানো হয় (অপরদলের বিরুদ্ধে)। তাই আপনার মতামতের 
প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, মানবতা, সহনশীলতার গুণ দুই দলেরই কম। & 


যাকগে, আপাতত অফ যাই। আমার মতামতেও কারো কিছু যায় আসে না, সুতরাং মন খাইলে ঝেড়ে 
ফেইলেন। 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১২:৩৬ 
লেখক বলেছেন: ভালোইতো চলছিলো । এনিওয়ে , আলোচনার জন্য ধন্যবাদ । 


৪৭. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১২:৪২ 
চি... টি 
ই ৬ ঢার পেলিল বলেছেন: লেখক : কোন পক্ষ না নিয়া কেবল ঘটনাগুলা বর্ণনা 


করাতেই যাদের গা পুড়ে পুড়ে উঠছে তারা প্রকারান্তরে এইটা স্বীকার করে নিচ্ছে যে ঘটনাগুলা খুব 
খারাপ | রিফিউটেশনে কারো তেমন মনোযোগ নাই । 


আরে, আপনি তো বুদ্ধিমান পাখি! এই ধরনের নৃশংস ইতিহাস চার্চেরও আছে। সেগুলো উত্থাপন 
করলে তারাও তেলে-বেগুনে জলে উঠে। &১ 


(অফ যামু কইলাম আর আপনি ফু দিয়া উস্কাইলেন ৪) 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১২:৪৭ 
লেখক বলেছেন: এক্সান্টলি !! 


ফেইথফ্রিডমে একবার এক ক্যাথলিকরে ইনকুইজিশন কি খালি এইটা জিজ্ঞাস করাতে বিশাল বড় 
একটা লেকচার ঝাইড়া দিছিলো। 


৪৮. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১:০১ 


উজ আ্যামাটার বলেছেন: ব্রগানির এই এক সুবিধা। উপ্রের কাহানিগুলান কতটুকু সত্য , 
কতখানি মিথ আর কতটুকুন জুলভার্ন/আ্যাসিমভের ফিকশন: সেইটা কিলিয়ার করে দিতে এইখানে 
তেমন কুনো ইতিহাসবেত্তা উপস্থিৎ নাই। ইবনে ইসহাকের সীরাতে রাসুলুল্লাহ্‌ও এর সপক্ষে সঠিক 
যুক্তিপ্রমাণ কি-না, সেইটাও ক্লিয়ারআপ করার কেউ নাই। মাঝদিয়া ফাঁকা মাঠে নাস্তিকের গোল, 
ব্রাভো! 


তয় আপনের বুদ্ি-সুদ্দি ছাগফুরের ইঞ্চিখানেক উপ্রে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১:০৬ 
লেখক বলেছেন: ছাগাটার , এত জ্বললে একটা সীরাত রাসুলুল্লা কিন্যা ফালাউনা । 


৪৯. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১:১৩ 


্টন্যামাটার বলেছেন: গুড। আমি ইদানিং ব্যাক্তি আক্রমন বাদ দিছি। তয় অপেক্ষা 
করছিলাম একটা খোঁচার লাইগা। এখন লাইসেস পাইলাম। মনের সুখ পাইতেছিলাম না। 


বানান কৈরা পইড়া নাওঃ সি টি এন। 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১:২৪ 
লেখক বলেছেন: হ, তুমারে ছিটিয়েন দিয়া রাখছি আরো আগেই । &) 


৫০.০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১:১৭ 


ব্রি 

সপ উদাসী স্বপ্ন বলেছেন: অন্যরকম বলেছেন: হঠাৎ ইহুদীপ্রেম উৎলাই উঠল কেন??? 
আইসো সবাই মিল্লা ইহুদী হই! 
মাইনাস! 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১:২৫ 
লেখক বলেছেন: ১৯ & 


৫১. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১:৪২ 


হান্ক বলেছেন: /& 


৫২.০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১:৪৩ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


হান্ষ বলেছেন: + 
০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১:৪৪ 
লেখক বলেছেন: কি 


৫৩. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১:৪৪ 


এ 
৯ ঞঞ্রউদাসী ব্বপন বলেছেন: ইহুদী প্রেমী পোস্ট নিয়া শুনেন উদাসী বয়ান যেদিও আমি ধর্ম কর্ম 
সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না): 


যেইখান থিকা লেখা গুলান নেয়া হইছে তার প্রাচীন লেখক হইলো ইবনে ইস হাক। আসল প্যাচ খান 
এইখানেই। যার লেখা নিয়া এতো ফালাফালি সে কেডা? 


সে হইলো একখান পোলা এই বিষয়ে সন্দেহ নাই তবে সে মইরা গেছে ৮০০-৯০০ শতকের মধ্যেই। 
সে কাদেরিয়া অনুসারী যেইটা আবার আমরা মোটেও দেখবার পারি না। সে মোহাম্মদ সোঃ) এর 

জীবনী নিয়াও কাজ করছেন তয় আফসোসের ব্যাপার হলো তারে মুসলিম স্কলাররা খুব বেশী দাম দেয় 
নাই। সে বেশীর ভাগ টাইম যেই নিয়মানুসারে তথ্য সংগ্রহ করতো সেইটা মৌখিক গল্পের মিলনীকরন , 
যেইটা রিলায়েবিলিটি খুব বেশী না। আমরা যদি হাদিস শরীফ গুলার দিকে টাকাই তাহলে এইটা বুঝা 
যায় বুখারী আর মুসলিম ছাড়া আর কোনোটাই কইবার পারে তারা ১০০% সহী। আর এই ইমাম 
বুখারী রেঃ) এত গুলান নিয়ম অনুসরন করিছলো যে তারটাই সবচেয়ে বেছে নেয়া হয়েছে। 


তৎকালীন আরবের লোকেরা গুজবে খুব বিশ্বাস করতো। এই যেমন যেইখানে নবিজীর গনীমতের মাল 
নেয়াটা ঠিক আছে কিন্তু তিনি যে ৫ ভাগের এক ভাগ নিছে সেইটা কিন্তু ১০০% সমর্থিত না। আবার 
সাতশ লোকরে কতল এইটা নিয়া আমার একটু সন্দেহ আছে। তবে নারী শিশু ভাগাভাগি করে 

কৃতদাস করে নেয়া হলেও ইসলামে কৃতদাস প্রথাটা একটু অন্যরকম। এটাকে দাস প্রথা বলা যায় না৷ 
এটাকে বলা যায় কর্মচারী টাইপ। তাদেরকে বাসার অন্যান্য সদস্যদের মতো আচার আচরন খাদ্য আর 
পোশাকের অধিকার বজার রাখা হতো। 


তৎকালীন এক ফরাসী সাহাবী ছিলেন নামটা ভুলে গেছি খুব সম্ভবত সালমান নাম দিয়ে হবে হয়তো 
(কেউ চিন্তে পারলে কাইন্ডলি মনে করায় দেন প্লিজ) সেও প্রথমে দাস টাইপের ছিল কিন্ত পরে 
ইসলাম আর মুহাম্মদ (সাঃ) আর তাদের গোত্রের প্রতি আনুগত্য বন্ধু বাৎসল্য এতটাই ছিলো সে 
কখনোই দাস হিসেবে ছিলো না এবং নিজে খুব সম্ভবত স্বাধীন ভাবে জীবিকার জন্য কাজও 
করেছিলেন। যতদুর জানি আনসার নিয়ে যুদ্ধ করার সময় পরীখা খননে তার দেয়া আইডিয়া খুব কাজে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
লেগেছিলো এং তৎকালীন এই আইডিয়াটা মধ্যপ্রাচ্যে তিনি এনেছিলেন। 
আমি খুব ভালো স্মৃতি শক্তির না, খালি ফাউল তর্ক ঠেকাতে এসব বলতে হলো। ভুল হলে শুধরে 
দেবেন প্রিস 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ১:৪৯ 


সালমান ফারসী , উনি ফরাসী না, পারশিয়ান মানে ইরানি আছিলেন । 
পাঁচ ভাগের একভাগ নেয়ার আয়াত কোরানেই আছে । 


কর্মচারী টাইপ দাস প্রথা । খ্যাকজ । 


৫৪. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ২:০০ 


পর ্ 
ও 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ২:০২ 
লেখক বলেছেন: থ্যান্কস । 


৫৫.০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ২:০৪ 
এ 
৯, 

ঞঞঠকজজজউদাসী স্বপ্ন বলেছেন: সালমান ফারসী , উনি ফরাসী না, পারশিয়ান মানে ইরানি 
আছিলেন। 


হ এইটা ঠিক আছে! তাইলে ইরানী হওনের কথা! 


আপনার কি মনে হয় ইসলামের দাস প্রথা আর তখনকার প্রচলিত দাস প্রথা এক? এই বিষয়ে কি 
কোনো দলিল আছে? 


আর ইহা যে এক না তার অনেক উদাহরন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যেগুলো অবশ্য আমার দ্বারা খুজে 


পাওয়া সম্ভব না! 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আর কাদেরিয়া অনুসারী যতদূর জানি স্বীকৃত কোনো মাযহাব না সুনীদের দৃস্টিতে! এইটা ডিটেলস 
জানতে হইলে মোল্লাগো কাছে যাইতে হইবো। ধর্ম নিয়া আমার নলেজ খুব ডীপ না! 


তবে এইটা ঠিক ইবনে ইস হাক পিটানী খাইছিলো একবার তৎকালীন নগরপ্রধানের আদেশে কোনো 
এক আকামের কারনে , লিংক দিবার পারতাছি না কারন ৫-৬ বছর আগে সেই লিংক মইরা গেছে, 


মানে আমার হুজুর মইরা গেছে! & 
০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ রাত ২:০৭ 
লেখক বলেছেন: অ, আইচ্চা &) 


৫৬.০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ সকাল ৮:৩৪ 


ফারহান ফারহান দাউদ বলেছেন: তুমি নিজেও তো এক ভাঙ্গা রেকর্ড হাজারবার বাজায়া ছাড়লা 
বুদ্ধির টেকি, কয়টা বেকুবরে দলে পাইসো? গাধাগুলার রাসভকণ্ঠ শুনলে মানুষের বিরক্তি লাগবোই, 
চিল্লাইতে থাকো, মাঝে মাঝে পশ্চাতে লাথি না খাইলে মানুষ হইবা না। এক কাজ করো , মানুষেরে 
বুদ্ধিমান বানানিই যখন তুমার মহৎ লক্ষ্য, মেডিক্যালের সামনে মাইক ভাড়া কইরা কথাগুলা প্রচার 
করো, দেখা যাক ব্লগের জেহাদী জোশ তোমার কতদূর। এইখানে আড়াল পায়া বীর সাজতে মজাই 
লাগে, কাজের জায়গায় সব বীরতৃ হাওয়া। &) 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ সকাল ৯:৪৩ 
লেখক বলেছেন: সিটি এন রিলোডেড (্) 


৫৭. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ সকাল ৮:৫১ 


১ ক 
৫১১০ নুভান বলেছেন: উদাসী স্বপ্ন কাদেরীয়া প্রসঙ্গে হালকা ধরনা পাইলাম উইকি থেকেঃ 
111100://217.110105019. 010//11/ 390211)91 


৫৮.০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ সকাল ১০:৩৩ 
/ 


নি 
ৃ $অন্যরকম বলেছেন: "আর মোহাম্মদের গুণাবলী হেহ ! খোদাই করা চোখ দিয়া দেখলে 


পাইবেন | তয় খালি একটা ক্লু দিই । মানুষ তার বন্ধুর সাথে কি ব্যবহার করে সেইটা দিয়া তার চরিত্র 
বোঝা যায় না, শত্রর সাথে কি ব্যবহার করে সেইটা দিয়া বোঝা যায় ।" 


মোহাম্ম্দ (সাঃ) তার শক্রর সাথে কি ব্যবহার করছে সেটা মক্কা বিজয়ের ইতিহাস ঘাটলেই বুঝা যায়। 


কষ্ট কইরা একটু এটা পইড়া নিয়েন। এ সময় ১১ কি ৭ জন যুদ্ধাপরাধি নাম ঘোষিত হইছিল যাদের 
দেখা মাত্রই কতলের নির্দেশ ছিল। এই তালিকায় হিন্দা, ইকরামা (খুব সম্ভবত আবু জেহেলের ছেলে), 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ওয়াহশী (হামযা রোঃ) এর হত্যাকারী), আবু সুফিয়ানের নামও ছিল। কিন্ত এদের প্রত্যেককেই ক্ষমা 
করা হয়। উেল্লেখ্য হিন্দা আর ওয়াহশীর অপরাধ ছিল বদর যুদ্ধে রাসুলের অত্যন্ত প্রিয় চাচা ও 
গুরুত্বপূর্ণ সাহাবী হামযাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা ও পরে লাশ বিকৃত করা)! আবু সুফিয়ান তো নিজে 
গিয়েই ক্ষমা চেয়ে এবং নিরাপত্তা নিয়ে আসে। অথচ তখনও সে মুসলমান হয় নি। তারও অনেক পরে 
সে মুসলমান হয়। হিন্দারও একই অবস্থা। হিন্দা ইমান আনে মক্কা বিজয়েরও অনেক পরে। ওয়াহশীও 
পরবর্তীতে মুসলমান হয়। 

হিন্দা এবং আবু সুফিয়ান রাসুলের ওফাত পরবর্তী অনেক যুদ্ধে মুসলিম শিবিরে অংশগ্রহণ করে এবং 
বীরতর সাথে যুদ্ধ করে। ইয়ামুকের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের একটি চোখ তীরবিদ্ধ হয়ে অন্ধ হয়ে যায়। 
হিন্দাও সেই যুদ্ধে উহুদ প্রন্তরের জোশে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। 


ইতিহাস যদি বর্ণনা করতেই হয় তাহলে সম্পূর্ণটাই বর্ণনা করা উচিৎ। আপনি যেই তিনটি কাহিনী 
বললেন সেটা পড়ে যদ্দুর মনে হল অসম্পূর্ণ। (সমপূর্ণটা পড়েছিলাম অনেক আগেই, কিন্তু এখন 
সামনে বই নেই বলে আর রেফারেল সহ উল্লেখ করলাম না!) 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ সকাল ১০:৫১ 


লেখক বলেছেন: মক্কা বিজয়তো মাত্র একটা যুদ্ধ । আরো শখানেক যুদ্ধ আছে সেইগুলার কি অবস্থা । 
খায়বার, বানু-মুসতালিখ এইগুলা.. | 


আর মক্কা বিজয়ের সময় যেই কজনের নামে হুলিয়া জারি করা হৈছিলো তাগো সবাইরে মাফ কইরা 
দেয়া হৈছে এই গাঁজাখুরি কথা না বল্নে হৈত না ? একজনকে কাবার ভিতরে, যেখানে কোনদিনই 
রক্তপাত করা যাবেনা সেইখানেও হত্যা করা হয় । হিন্দ আর আবু সুফিয়ান এ লিস্টিতে ছিলো না। 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ সকাল ১১:০১ 
লেখক বলেছেন: খুব সম্ভবত তিনজনরে মাফ করা হৈছিলো পরে । 


৫৯. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ সকাল ১১:১৯ 


/ 
| / ঞ€ 
৫+শ্বু অন্যরকম বলেছেন: সবাইরে মাফ কইরা দেওনের কথা কখন বললাম? যাদের নাম 


উল্লেখ করছি, তাদেরকেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর কাবার মধ্যে যাকে হত্যা করা হয় সেটা 
ইচ্ছাকৃত ছিল না। অন্তত নবীর নির্দেশে কাবার ভিতরে হত্যা করা হয় নাই। এঁটা ছিল নিছক ছুর্ঘটনা। 
হিন্দা আর আবু সুফিয়ান এ লিস্টিতে ছিল। কিন্তু আবু সুফিয়ান আগের রাত্রেই ক্ষমা ও নিরাপতা চেয়ে 
নিয়ে আসে। ইকরামা তো পালাইয়াই গেছিল। কিন্ত আবিসিনিয়ার জাহাজ মিস করছে বা ইয়ৈমেনর 
পথে যাওয়অর সময় ধরা পড়ছে। কিন্ত তার পক্ষে ক্ষমা চায় তার স্ত্রী (যিনি মুসলমান ছিলেন।) 
ওয়াহশীও অনেকদিন পলাতক থাকার পর ধরা পরে এবং ক্ষমা প্রাপ্ত হয়... এগুলা সবি ওফাতের 
আগের ঘটনা! 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ সকাল ১১:৩০ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


লেখক বলেছেন: ও আচ্ছা, "কিন্ত এদের প্রত্যেককে ক্ষমা করা হয় " এই সেন্টেসডা ভুল বুঝছিলাম। 
এখন ঠিকাছে । 


নবীর নির্দেশ ছিলো যেখানে পাও সেখানেই হত্যা করার জন্য এমনকি কাবার ভিতরে হৈলেও । ইবনে 
ইসহাকে আছে । ্‌ষ্টা ৫৫০ (008 81099119180 11511010150 115 0011118110915 167 116 9716190 
05002. 0101 10 1701 110959 410 1995190 11121 , 9১091001 2. 91211 1701171091 410 /512 19102 
1111908৬611 11119 /812 1001701109176211। 1118 001112115 01 01161421028.) 


হিন্দের আর আবু সুফিয়ানেরটা পাইলাম না। রেফারেল থাকলে দিয়েন । 


৬০. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ সকাল ১১:৩৫ 
/ 


0 
৫ অন্যরকম বলেছেন: আমিতো বেশ কিছুদিন আগে বিভিন্ন বই টই ঘেটে এইগুলা 
পাইছিলাম..... বই এখন হাতের কাছে নাই! থাকলে দিতাম! 6১ 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ সকাল ১১:৩৯ 


লেখক বলেছেন: পরবর্তী যুগের বই ঘাঁটার মধ্যে সমস্যা আছে । পরবর্তীযুগের অনেকেই মোহাম্মদ 
এই কাজ কোনরকমেই করতে পারেন্না শুধু এই যুক্তি €!!) দিয়া অনেক কিছুরে এদিক সেদিক 
ডাইলিউট করার চেষ্টা চালাইছেন । 


এনিওয়ে, থ্যান্কস । 


৬১. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ১২:০৬ 


বট. 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ১২:৫৭ 
লেখক বলেছেন: অ &) 


৬২. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ১২:২১ 


্রীমন্য কেউ বলেছেন: এক রাইতে এত কিছু! ওয়্যাঁও! 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ১২:৫৮ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


লেখক বলেছেন: মহিমান্বিত রাইত &) 


৬৩. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ১২:৩৬ 


৩... পোস্ট পর্যবেক্ষন 


৬৪. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ দুপুর ১২:৫৫ 


৫ স্িশেরজা তপন বলেছেন: শত কোটি মুসলমানের প্রিয়ভাজন চরম শ্রদ্ধেয় একজন মানুষকে 
নিয়ে এইভাবে কটুক্তি করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে আমি মনে করি না৷ 

আপনি কত বড় জ্ঞানী আমার ধারনা নেই তবে তিনি কোন এলেবেলে সাধারন মানুষ ছিলেন না। নবী 
রাসুল এইসব বাদ দিলেও তিনি ছিলেন কৌশলী একজন রণবিদ , 

ঝানু কুটনিতিক,দুর্দান্ত শাসক ও অসামান্য ব্যাক্তিত্রের একজন মানুষ। 

আসওয়াদ পাথরখানা কাবাতে কে স্থাপন করবে এই দ্বন্দে মক্কার সব গোত্রের মধ্যে চরম উত্তেজনা 
বিরাজ করছিল-তখন সবাই মিলে কেন প্রভাবশালী প্রতিপত্তিহীন কোরাইশ গোত্রের অতি সাধারন 
এক যুবক মুহাম্মদকে বিচারের দায়িত্ব দিল? 

তিনিতো তখনো নবী রাসুল শাসক কিছুই ছিলেননা। মক্কাতে তখন তার চেয়ে অনেক বড় বড় জ্ঞানী 
গুনী প্রভাবশালী ব্যাক্তিত্ব থাকা সত্েও। 

তাঁর প্রথম হজ্জ যাত্রার কথা জানেন? জানলে ভাল না হলে পড়ে দেখবেন সেখানে তাঁর ঝানু 
কুটনীকতা ভুরদর্খীতা আর অসামান্য ব্যাক্তিত্ব আর দৃঢ়তার কথা। 

আমার হাতের কাছে এই মুহুর্তে রেফারেস বই নেই থাকলে ডিটেইল দিতে পারতাম। 

আচ্ছা বলেনতো কিসের লোভে দেশ থেকে বিতাড়িত বা পলায়নরত অতি সাধারন একজন ধর্ম 
প্রচারককে মদীনার ইহুদী গোত্ররা আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছিল? যদিও তারা জানত যে এই ভুলের কারনে 
মক্কার আক্রমনে তারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। 


বানু কুরাইজার আগে ছু-ছুটো ইহুদী গোত্র বিশ্বাসঘাতকতা করে। যদিও আরবের তৎকালীন আইন 
অনুযায়ী মুহম্মদ ওদেরকে হত্যা করতে পারতেন কিন্তু তা না করে তাদেরকে ম দীনা থেকে বের করে 
দেন। সর্বশেষ উদাহরন ছিল বানু কুরাইজার। তিনি আগে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন আর কেউ 
বিশ্বাস ঘাতকতা করলে তাদেরকে চরম মুল্য দিতে হবে। 

মুহাম্মদের সাথে চরম বিশ্বাস ঘাতকতার পরে তিন মাস মত ভেদ থাকতে পারে) অবরুদ্ধ থাকার পরে 
তারা যখন বিনা শর্তে আত্ম সমর্পন করে তখন তারা নিজেরাই কনফার্ম ছিল যে তাদেরকে হত্যা করা 
হবে। এই জন্য আত্ম সমর্পনের আগ মুহুর্তেই সব পুরুষেরা পরিবার পরিজনদের কাছ থেকে শেষ 
বিদায় নিয়ে নেয়। 

মুহাম্মদ চাইলে তখুনি তাদেরকে হত্যা করতে পারতেন( আরবের আইন অনুযায়ি এটা তার রাইট 
ছিল-তখনও মুসলিম আইন প্রবর্তন হয়নি।) 

কিন্তু তিনি না করে নিরপেক্ষ সন্মানিত একজন ব্যক্তিকে দিয়ে বিচার করান। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বলা হয় যে সাত'শ পুরুষ ও একজন নারীকে হত্যা করা হয়। কিন্তু আসলে সংখ্যাটা কিছু কম হবে। 
মুসলমান সাহাবীদের অনুরোধে অনেককে হত্যা করা হয়নি। 

মুহাম্মদের সৌভাগ্য যে তাদের সেই পরি কল্পনাবোনু কুরাইজার) সফল হয়নি। সফল হলে 
মুসলমানদের নিশ্চিত এর থেকে খারাপ পরিনতি হত ভাল নয় নিশ্চই! 

ছু-দুবার ক্ষমা করে দেবার পরে তিনি তৃতীয়বার এমন কঠিন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। 

সব সমালোচকের তীর বিদ্ধ হয় এখানে এসে। শান্তির ধর্ম ইসলামে কেন এই নারকীয় হত্যাকান্ড? 
ভেবে দেখেন বা পড়ে জানেন এর পরে মুহাম্মদের জীবিতকালে আর কোন এমন বড় বিশ্বাসঘাতকতার 
নজির আছে কি নেই? সেই মুহুর্তে তিনি এই নিশ্বংস পদক্ষেপ না নিলে 

হয়তোবা তাদেরকেই এইভাবে হত্যা করত পরবর্তিকালে কোন ইহুদী কিংবা অন্য কোন শত্রু গোত্র। 
(পুরোটাই আমার অস্থায়ী স্মৃতি থেকে দিলাম- সামান্য ভূল ভ্রান্তি থাকতে পারে) 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ১:০০ 


লেখক বলেছেন: বানু কুরাইজার এর আগে কোন বিশ্বাসঘাতকতার নজির নাই | এইবারেরটাও 
এটেম্পটেড, নট ডান । 


৬৫.০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ দুপুর ১:২১ 


উজ &ঁশেরজা তপন বলেছেন: ডান হইলেতো হইয়াই গেছিল। তাইলে কি আর ইসলামের নাম 
নিশানা থাকতরে ভাই! 
আবার বলছি আমার কাছে রেফারেল বই নাই এই মুহুর্তে থাকলে হয়তো ডিটেল লিখতে পারতাম 
কখন কারা কিভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল। 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ দুপুর ১:২৭ 
লেখক বলেছেন: রিফারেস জোগাড় করতে পারলে বৈলেন । এনিটাইম। 


৬৬. ০৯ ই আগস্ট, ২০০৯ দুপুর ২:০৫ 


তাজা কলম বলেছেন: ইতিহাসের সত্যকে জানতে হলে রেফারেল আবশ্যক। আপনার 
সুলিখিত লেখার সাথে রেফারেল থাকলে আমরা কাহিনীগুলোকে সত্য হিসেবে মেনে নিতাম। 


০৯ ই আগস্ট, ২০০৯ দুপুর ২:০৯ 


লেখক বলেছেন: রেফারেসতো দিছি একেবারে পৃষ্টা নাম্বার সহ ফে্টনোট দ্রষ্টব্য)। হুবহু অনুবাদ না 
কৈরা ঘটনাটা বর্ণনা করছি, পার্থক্য এই যা। 


৬৭.১০ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ১:১৪ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সাপ্রিক বলেছেন: ভাল লাগল।অপ্রিয় সত্য শুনতে মানুষ ছছোগল) অভ্যস্ত না। 


১০ ই আগস্ট, ২০০৯ ভুপুর ১:৫৩ 
লেখক বলেছেন: সেটাই । অপ্রিয় সত্য শুনলে সবারই চুলকানি উঠে (আমার নিজেরও) 


৬৮.১০ ই আগস্ট, ২০০৯ দুপুর ২:১২ 


14 
: | ছার আরিফুর রহমান ওরফে ঘনাদা ৪"মোছলেম" কইতে দেখি 


দুরের পাখি বুঝলাম মুহাম্মদ সেঃ) ও তার ধর্মে আপনার ্যালার্জি আছে। মক্কা বিজয়ে যখন উনি 
প্রতিশোধ নেন নাই, তখন অন্য বিজয় গুলাতে অন্য কিছু করার সঙ্গত কারন থাকতে পারে সেটা 
বুঝেই কি আপনার ত্যালার্জি বেড়ে গেছে? 


১০ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ২:১৭ 
লেখক বলেছেন: মক্কা বিজয়ে প্রতিশোধ না নেওনের সঙ্গত কারণ আছে, সবগুলারে মাইরা ফেলানির 


চাইতে নিজের লুটেরা বাহিনীতে ঢুকাইয়া শক্তিবৃদ্ধি । 
অন্য গুলাতে লুটপাটের সঙ্গত কারণ আছে | সম্পদ দরকার । 


৬৯. ১০ ই আগস্ট, ২০০৯ দুপুর ২:৩৩ 


) তায়েফ আহমাদ বলেছেন: ডাল ম্যা কুছ কালা হ্যায়। 


১০ ই আগস্ট, ২০০৯ বিকাল ৩:০০ 
লেখক বলেছেন: হুম, কোথায় ? 


৭০.১৯ শে আগস্ট, ২০০৯ বিকাল ৪:৫০ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বিগ্রব০০৭ বলেছেন: "কিন্ত তিনি না করে নিরপেক্ষ সম্মানিত একজন ব্যক্তিকে দিয়ে 
বিচার করান।"' 


৪ ৪৭ নং কমেন্ট...শৈরজা তপন 


একমত নই। সময়াভাব...নাইলে এ নিয়ে রসদ আছে আমার ভালো... 


৭১.১৯ শে আগস্ট, ২০০৯ বিকাল ৪:৫৮ 


বিপ্রবৰ০০৭ বলেছেন: "যেকেউইতো তাইলে একটা কাল্পনিক দূতের নাম দিয়া যে কারো 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনতে পারে ।" 


নবীর এলেমের ভান্ডার অফুরান। এ ব্যাপারে একটা হাদিস আছে। ইকরাম ভাই ভুলে গেলেন নাকি ? 
তবে একটা কথা ঠিক, নবীজি সব ব্যাপারে আল্লাহর কাছ থেকে ডাটা পাইতেন...কিন্তু... 


৭২.২১ শে আগস্ট, ২০০৯ ভোর ৫:১১ 
৯ 


এ্  আথ্যরিক বলেছেন: কিছু দিন আগে 20119 দের একটা কাগজে দেখেছিলাম এই 
লিখাটার 87019 51301. কি নিয়ে যে ওনারা নিজেদের পন্ডিত্য ঝাড়েন মাথায় আসেনা ! 
সবসময় ছাগলের তিন নাম্বার ছাও-শিপ দেখতে ভালো লাগেনা। 
নিজে জেনে বুঝে পড়ে কিছু লিখেন...? 


৭৩. ২৩ শে আগস্ট, ২০০৯ বিকাল ৪:২৬ 


বিপ্রব০০৭ বলেছেন: সবাইকে পবিত্র রমজান মাসের শুভেচ্ছা। বনু কুরাইযা গোত্রের 

নৃশংস হত্যাকান্ডটি সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেছেন , তাবারি-ইসহাককে উড়িয়ে দিয়েছেন 
ঈমানের তেজে, ম্যানিপুলেটেড/মনগড়া কপি-পেস্ট- জাতীয় বাক্যবাণে ভাসিয়ে দিয়েছেন পোস্টটি। 
তাবারী-ইসহাকের কথার গ্রহণযোগ্যতা কি? আমিও মানি যে তাঁদের ভুল হতেই পারে। কিন্তু একটি 
ব্যাপার লক্ষ্য করলাম নবীজির নৃশংসতার ব্যাপারে অন্তত তাবারী -ইসহাকের বর্ণনাকে যারা “ভুল” 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আখ্যায়িত করেছেন তারা এটা ভাবতে চাইছেন না তাবারী-ইসহাকের মতন ব্যক্তি কি কারণে “ভুল” 
করতে যাবেন? কিংবা তাদের “ভুলের” বিপক্ষে সঠিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে বা কোন যুক্তি দিচ্ছেন 
না। তাবারী-ইসহাক যদি ভুল হন তাহলে আসুন কোরান ও হাদিস নিয়ে আলোচনা করা যাক। তবে 
কোরানের আয়াতের গভীর ব্যাখ্যা, রূপক, দ্ধযর্থতা এবং হাদিসগুলোও সব জ্বাল হাদিস- এ ধরনের 
সম্ভাবনা সম্ভাবনা মাথায় রেখেই পড়বো। 


৭৪. ২৩ শে আগস্ট, ২০০৯ বিকাল ৪:৩৫ 


বিপ্রব০০৭ বলেছেন: বনু কুরাইযার গোত্রে র হত্যাকান্ড : 


সাদ ইবনে মুয়াষের নিরপেক্ষতা : 


সাদ ইবনে মুয়াষের নিরপেক্ষতার প্রশ্ন উঠলেই প্রমেই আসে ব্যক্তি হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন৷ 
মুসলিম ভাইদের জানা আছে আল -ইফকের ঘটনাটির কথা। বনী সোলায়ম গোত্রের যাকওয়ান 
শাখার সাফওয়ান ইবনে হুয়াভালের সাথে নবীপত্ী আয়েশা রো & - এর ব্যভিচারের অপবাদের 
ঘটনাটিই ইতিহাসে আল-ইফক নামে পরিচিত। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে বিবি আয়েশার জন্য 
আয়াত নাধিল হয় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে আর এর ফলেই আসে হৃদ্বল কাযাফ"বা অপবাদের 
শান্তি সংক্রান্ত আইন সুরা নূর- ১০-১৩ আয়াতের তাফসীর পড়ে দেখতে পারেন)। আশা করি, 
এরপর এই ঘটনাটি বা এ ঘটনা সংক্রান্ত হাদিসের বর্ণনাগুলো কোন মুসলিম ভাই জাল/ম্যানিপুলেটেড 
বা ভূয়া না বলে একটু চিন্তা করবেন। 


বনী মোস্তালাক যুদ্ধের পর মদীনার পথে কাফেলা থেকে আয়েশা একবার হারিয়ে যান। পরবর্তীতে 
সাফওয়ান আয়েশাকে খুঁজে পেয়ে নিয়ে আসেন এবং আয়েশার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উঠে যার 
সত্যতা নিয়ে একধরনের ঝুলন্ত ও বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি হয়। একমাস পর আল্লাহ তায়ালা বিবি 
আয়েশার পবিত্রতা নিশ্চিত করে ওহী নাধিল করেন এবং সব সমস্যার সমাধান হয়। রুদ্ধশ্বাস 
পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় মূলত বিবি আয়েশা কাফে লা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরবর্তী দিন দুপুরে 
সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তালের সাথে একত্রে ঘোড়ায় করে কাফেলায় যোগ দেবার পর থেকে। মোনাফেক 
সর্দার আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই বিন সালুল কুৎসা রটাতে থাকে সাফওয়ান ও বিবি আয়েশাকে নিয়ে। 
নবীজিও খুবই বেকায়দায় পড়ে যান। বোখারি হাদিসে বহু জায়গায় এমন সময়ে নবী ও নবীপত্রীর 
ছু:সহ মানসিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। এমনই একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে সাদ ইবনে মুয়া 
নামক ব্যক্তিটির একটু ঝলক দেখা যায়, নবীজি সেদিন মিম্বরে উঠে দাঁড়িয়ে মুসলিম গোত্রগুলোর 
সমর্থন চাইলেন অপবাদ রটনাকারীদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে সালুল)। সাদ ইবনে মুয়ায তখন প্রচন্ড 
উত্তেজিত হয়ে বললেন, “হে রাসূল! তার বিরুদ্ধে আমি আপনাকে সাহায্য করবো, সে যদি আওস 
গোত্রের হয় তবে আমি তার পর্দান নামিয়ে ফেলবো।" 
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আল-ইফকের ঘটনা সংক্রান্ত বিশালকায় হাদিসগুলো বোখারী সাহেব বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন। 
মেশকাতেও এর রেফারেস আছে। সব হাদিসেই সাদের এই উত্তেজিত অবস্থার বর্ণনা আছে। সাদের 
উত্তপ্ত বক্তব্যে আওস ও খাযরাজের মধ্যে প্রচন্ড বাক-বিতন্ডা শুরু হয় যা নবীজিকে মিশ্বর থেকে নেমে 
শান্ত করতে হয়েছিল (দেখুন খায়খল হাদিস মাওলানা মোহাম্মদ আজীজুল হক সাহেব রচিত সাহিত 
বাংলা অনুবাদ বোখারী শরীফ...আয়েশার ব্যভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত এই বিখ্যাত ঘটনাটি সহজেই 
পাবেন।) 


আরো বেশ কয়েকটি হাদিস থেকে নিশ্চিত হয়েছি যে প্রকৃতই এই সাদ ইবনে সাদ ইবনে মুয়ায ছিলেন 
একজন প্রচন্ড রাগী, অসহিষ্তু ব্যক্তি। 


বোখারি হাদিসের কিতাবুল 2গাফির বা যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্বে এমনই একটি হাদিস পাওয়া যায়। এই 
হাদিসটি সাদ নিজেই বর্ণনা করেছেন। সাদ ও উমাইয়া ইবনে খালফ এতই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন যে 
উমাইয়া মদীনায় আসলে সাদের বাড়িতে অতিথি হতেন আর সাদ মক্কায় গেলে উমাইয়ার অতিথি 
হতেন। ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে একবার সাদ মক্কায় গেলে এখানে তিনি যথারীতি উমাইয়ার অতিথি 
হোন এবং এক ছুপুরে উমাইয়াকে নিয়ে ঘুরতে বের হন। পথে আবু জাহেলের সাথে তাঁদের দেখা হলে 
«আমি তোমাকে নিরাপদে মকায় বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করতে দেখেছি । অথচ তোমরা ধর্মত্যাগীদের 
আশ্রয় দিয়েছো। তাদের সাহায্য করছো। এখন তুমি উমাইয়ার সাথে না থাকলে আমি তোমাকে অক্ষত 
ফেরৎ যেতে দিতাম না।* 


সাদ ইবনে মুয়ায তখন আরো গলা চড়িয়ে বলেন, “আল্লাহর কসম! তুমি যদি আমাকে তাওয়াফ 
প্রদানে বাঁধা দাও আমিও তোমাকে এমন ব্যাপারে বাঁধা প্রদান করবো যা তোমার এর চেয়ে আরো 
বেশি কঠিন হবে।" 


উমাইয়া তখন সাদকে শান্ত হতে পরামর্শ দেন এবং আবু জাহেলের পরিচয় দিয়ে বলেন তার সাথে 
নম্রভাবে কথা বলার। কিন্তু সাদ জবাবে উমাইয়াকে বলেন, “উমাইয়া, তোমার মুখের কথা মুখেই 
রাখো। আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি তিনি তোমাকে ডমাইয়ার) ভবিষ্যতে হত্যা করবেন।* 
(পরবর্তীতে রাসূলের ভবিষ্যত্বাণী অনুযায়ী তাঁর হাতেই উমাইয়া মৃত্যুবরণ করেন।) তবে আসল কথা 
হল, এই হাদিস থেকে সাদের চরিত্র আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আবু জাহেলকে না চিনে তার 
সাথে উত্তপ্ত হয়ে সাদের বাক-বিতন্ডার ঘটনা বোখারি হাদিসের ইংলিশ অনুবাদগ্ডলোতে আ রো 
ভালোভাবে পাওয়া যায়। (সময় করে বিস্তারিত রেফারেস দিচ্ছি) 


সাদের চরিত্রের ২ টো দিক পাওয়া যায় : নবীজির প্রতি আনুগত্য , নবীজির বিরোধীপক্ষের প্রতি বিদ্বেষ 


ও অসহিষ্ক্ুতা। এহেন সাদকে নবীজি কেন বিশেষ একটি গোত্রের বিচারের ভার দিলেন? নবীজি কি 
তবে জানতেন না সাদ ইবনে মুয়ায কি রায় দেবেন? 
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৭৫. ২৩ শে আগস্ট, ২০০৯ বিকাল ৪:৪২ 


বিপ্রব০০৭ বলেছেন: নবীজির সাইকোলজি : সাদ ইবনে মুয়াষের সাথে ঘনিষ্ঠতা 


খন্দকের যুদ্ধে সাদ যখন আহতে হয়োছিলেন তখন নবীজি নিজের কাছে রেখে এই সাদের সেবা ্খাষা 
করেছিলেন।এ জন্য তিনিমসাজিদে নববীতে একটি তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছিলেন। সাদ ইবনে মুয়ায 
খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়ে প্রচন্ড রুদ্ধ ছিলেন। এ প্রসঙ্গে হাদিস মারফৎ পাওয়া যায় , খন্দকের যুদ্ধে 
প্রন্ডভাবে আহত হওয়ার পর (বুকে তীর বিঁধে এবং তাবু থেকে পর্যন্ত রক্ত ক্ষরণ এত মারাত্ুকভাবে 
হতে থাকে যে রক্তের শ্রোত বাইরে বেরিয়ে আসে যা দেখে তাবুর নিকটবর্তী বনী গেফার গোত্রের 
লোকজন ভয় পেয়ে যায়!)। এই সাদ ইবনে মুয়াষের মৃত্যুতে ব্যথিত নবীজি বলেন , তাঁর (সাদ) মতন 
সাহাবীর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে গিয়েছিল (এমনই সম্মান ছিল ওনার ...)। কোন এক সাহাবী 
একবার একটি রুমালের প্রশংসা করায় নবীজি বলেন, বেহেশতের সাদ ইবনে মুয়াষের রূমাল হবে 
তার থেকে বহৃপগুনে মসৃণ। সাদ সম্বন্ধে এমন বক্তব্য নবীজির কাছ থেকে পাওয়ার পরও বলা যায় 

যে নবীজি সাদ ইবনে হয়াযের চরিতের অসাহিষ্ড্তা ও ইহাদি বিদ্বেষ সম্পকোর ওয়াকিবহাল ছিলেন না? 


সাদ ইবনে মুয়াষের পূর্বেকার আচরণ এবং নবীজির নিজের হাতে তাকে সেবা -যত্র ও মসজিদের 
নববীতে তাবু স্থাপন করা থেকে বোঝা সাদের সাথে নবীজির সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ ছিল। 


সাদের বক্তব্য দেখুন যায় ছহিহ বোখারি হাদিসে : 


«আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য বিধর্মীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে বেশি কিছু আমার নিকট বেশি প্রিয় নয়। 
এখনো যদি কোরায়েশদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট থাকে তবে জেহাদের জন্য , হে আল্লাহ্‌ তুমি 
আমাকে জীবিত রাখো। যুদ্ধ যদি শেষ হয়ে যায় তবে আমার জখম থেকে রক্ত প্রবাহিত করতে করতে 
আমার মৃত্যু ঘটাও।“ (সাদের ঈমানের তেজ প্রশংসনীয়।) 


সাদ খন্দকের যুদ্ধে আহত হবার পরবর্তীতে জিবরাইল (আ & খবর নিয়ে আসেনবনন 

কৃরাইবাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে। যে সাদ ইবনে মুয়ায নবীজির ইশারায় সালুলের গর্দান কতল করতে 
চেয়েছিলেন, বুকে প্রচন্ড জখম নিয়েও তিনি ইহুদিদের বিরুদ্ধে তার আমরণ লড়াই য়ের অঙ্গীকার ব্যক্ত 
করেছিলেন, তাঁর ইহুদি-বিদ্বেষের নজির দেখিয়েছেন উমাইয়া এবং আবু জাহেলের সাথে উত্তপ্ত বাক - 
বিতন্ডায়... এহেন ব্যক্তিকে কিভাবে নবী একটি ইহুদি গোত্রের বিচারের ভার দিলেন? হাদিসগুলো কি 
সবগুলো জাল হাদিস? সাদকে একজন বিনয়ী, প্রাজ্ঞ, নিরপেক্ষ ব্যক্তিরূপে মেনে নিলেও প্রশ্ন জাগে বনু 
কুরাইযার গোত্রকে আক্রমণের পূর্বে মারাত্ুকভাবে আহত সাদ হঠাৎ এমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেন 
কেন সিদ্বান্ত দেয়ার জন্য? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


৭৬. ২৩ শে আগস্ট, ২০০৯ সন্ধ্যা ৬:৪৭ 


বিপ্রবৰ০০৭ বলেছেন: রেফারেল ধীরে দিচ্ছি .... 


আল ইফকের ঘটনাটির সময় সাদের আচরণ : 


৬০1016 3, 80901 48, 01111081829: 


59010117 1001901 001 010 210 9910, 1০ /4//7/ 5 /12051/2/ /1/ /4//2/, / ///// /2//2/2 1/0// 1/0/7 
/7//7./1 71/21/7721 /5 17017 1/12 1//192 07 1/72 445, 1/2///2 /////_0/7017 /7/5 /220 017. 2170 /7 /2 


/5170/70%// //01/9/5, 1/12 //1252/2/.1/9/7 0/02/ 45, 2/70 //2 ///1///1/// 7/0//0/05/. “07 11021 


590 1011 '010909, 072 01121 01118147959] 21701021012 1015 11701019111, 17818010981 8.101085 
1121, 901 010, 17011219010 1115 29211101115 10109 2170 5210, 18 /1217, ৮০018৬০1010 2৪119; 
%০৬। 02111701111 1111), 2170 /০00 ৬111 179৬91109 81018 10111 1111. 


৬0101 5, 80901 59, [0111081 462: 


19 ০0 10019111795! 110 11118118৬০৪ 179 70] 11121118110 18911011117 ৬4107 1015 2৬| 
91816178120 17 71111)? 8 /191, 1170৬100110 9১09101 009090 810098117 090111 2170 
1172 1728/2101281780 21121 21000] ৬1101) 1110৬/10011110 ০১০9101 9000 9170 12 01590118৬০1 

10 91181171018 23002014111 112." 580 /9// ////20/1/2 /0/01/2/ 07 /72/71/ /400 /4/-/45//72/ 
90110 2/70 52710. ০ /4//27/75 /12051/2/ / %/ /2//2/2 7/01/7170/77/1/17, /7 /12 /5 11017 1/2 11//2. 07 


/4/-/445, 1/9/7 / /////0/1010 /7/৩ /1220 017 2110 /1 /12 /5 71017 0// //01/79/5, /.2. /4/-//722/2/, 
1/72/70/05/ 45. 2170 //25 /////1//////1/01//0/02/. 


৬০।0।172 6, 18001 60, ২811091 274. 
/থ121115 /9005119, ৬/1119. 017 07810011011, 5910, "91101911175! 170 111 11910 172 8091191 ৪. 11217 


ড/170 1195 1101111810% 91891709911100 17 181111)/? 8 /1211, 1170৬ 17011110 ০2১991001 90909 80০91 
1 [20111, 21010901019 118৬9 101911750 28. 1121] 01 ৬1101 | 10704 11011110 ০১09101 09০99, 2170 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


118 178৬০1 01550 10 ৬9117 91111 2১02101৬111 176,” 58011017 101901 /-/975211 901 010 9170 
52710, "০ /4//2/ 5 /40০95/2/ /5//4//2/, ॥ /// /2//2/5/094 1/70/7 /7/17. /7/12 /)2 11017 1/12 1//2 01 
(/75/7/) /4/-445, 1/79/7 / /%//| 01010 /7/9 /1220 017" 2/70 // /12 /2 7/017 ০04 //51/1/727, 1/12 
/0725712/. 1791 704 01/5 45 7/04/ ০/05/ 2/70 //9 1/%// 0/2)// ৮ 


সূরা নূরের তাফসীরেও এই ঘটনার বিস্তারিত বয়ানে সাদের আচরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাদের 
আচরণ এতই অসহিষ্থু ছিল যে আওস ও খাযরাজের মাঝে প্রচন্ড বাক-বিতন্ডা শুরু হয়ে যায়...। 


৭৭, ২৩ শে আগস্ট, ২০০৯ সন্ধ্যা ৬:৫০ 


বিপ্লবৰ০০৭ বলেছেন: 
আর জাহেল ও উচাইয়ার সাথে সাদের অসাহিষ্ত আচরণ 


৬01019 5, 80901 59, [0111081 286: 


/00 5811 900199590 580 598/110, "| 999 ৮০৪ //91701110 20041 3291 11 19002. 1190112 01 
11279011121 /০9৪ 12৬5 01917 91291191109 11810901019 ৬410 12৬5 011917090 01911 129110101 (1.6. 
105028178 1৬101911175) 21101 182 01911150| 1121 08 ৬/111 16110 1121 2170 91000111121. 8৮ 
/1217, 19/00/9172 1701 11 078 001110917 01 /08 98021, ৮০৪ /00101701102 2012 10 00 ০৪1 
[91111 52191." 580, 12191101015 ৬০1০০, 52810 109 11111, "73 /৭191, 100 91001051010 178 701) 
90110 1115 (1.6. 10210111170 119৬/210 | ৬0010 09112111) 1018৬০11 ৮০৪ 00 90118110110 ৬7101 


1511018 ৬9101291012 101 /০0, 02115, ০৪110955909 01100101 1050112." 017 1//5, (//712//2 57/0 
10 /7//77, "০ ৩৪০ 00 /701 /2/52 /0// /0/225 /9/09/2 44//-/-/7/2/2/77,1/12 0/7/21 07 1/721/0200/2 07 
1172 12//21/ (01 //12022).” ৩৪০ 52710. "0 £//772//2,. 51017 1/21/ /7/ /4//2/. / /72/2 /722/04//2/7 5 
/10051/2 10/20/0170 1/21 1/2 //7//5///77 1//// //// 7/01/. ” 


৬01018 5, 80901 59, [0111081 286: 
1391179150'/0900011217 10117 1085100: 


70 5901 1017 1001901: 59011011 1001901। 925 211 11111171219 19101 01 10721/9. 10111419191 2170 
ড/19176৬61 007791/91095550 11100101 15901179, 178 0550 10 518 ৬/10 590, 21701 /11918৬০1 590 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ড/2171 10 105002,18 0590 10 52 ৬4101 0017121/9. 1121 /৭1715 /0099116 8111/50 21 1050119, 
9910 4911 10 1091011 '001112. 2110 91990 21 0)191/215170119 11 109009. 119 32510 10 0)181)/2, 
"1211 11901 81118 191 (1179 1105009) 15 911101/ 90 0121 1 1712 109 21019 10 10910111872 
21001710079 169109." 50 61779128461] 41011 1111, 91000 11109079. /9001 58111 1161 1716) 2170 
5210, "900 990/011! 170 15 1115 1121] 20001710919170 ৮০৪% 178 5910, "17915 9890." ০৪ 
31 9001995990 580 59110, "| 598 900 ৬/2110911170 20090152121 11 109009.1190119 01 119 
80 10121 /090 112৬9 0191 9179191 10 07210901019 410 1182 0121090| 01911 19110101 (1.6. 
1050281078 1৬101911175) 21101 182 01911150| 1121 098 ১4111116110 11161 2170 90101901112. 18 
/1217, 100 /9121701 11 078 001110917 01 /08 98021, ৮০৪ /00101701102 21012 10 00 ০৪1 
[91111 52191." 580, 12191101015 ৬০1০০, 52910109111, "8 /1917, 108 9170010 91010 178 70) 
90110 1115 (1.6. 10210111170 119/20) | ৬0010 091191101 1018৬11 ৮০৪ 01 90118110110 710 
15 11018 ৬৪102101201 ০, 02119, ০৬110955909 01090017 1৬0901172." 07 0119, 00112185210 
109 11111, "09 590 90170112158 ০1 ৬0102 1021019 /00-1-1171217, 078 00161 01 01510901018 01 
1178 ৬৭1০১ (01 1৬19002)." 590 5210, "0 1017121/2, 95001012711 8 /121, 118৬০915210 /1915 
/0099119 10190100170 1121 1772 11091117 ৬111 1411 ০0." 00721/2. 991580, "11 109009? 580 5910, "| 
90 1011010." 007121/2.//95 012928101/ 90219910% 11721172৬45. 


৭৮. ২৩ শে আগস্ট, ২০০৯ সন্ধ্যা ৬:৫৬ 


বিপ্রব০০৭ বলেছেন: সাদ কতৃক হত্যার রায় 
৬01019 5, 80901 58, 0111081 148: 


9117190 /00 9910 /-1470011: 

50175 10501019 (1.6. 08 45845 01182111011 0012129) 8017990 10 80081011119 ৬1010 0 589110117 
1000901 90 1112 17010101181 99111011111 (1.6. 390 10117 10019017). 1712 ০0218110110 8. 001156), 
21101 41181 178 9101010801990 1118 1059009, 119 110101181 5210, "921 000 00111910991 817017091 
৮০৬." 01 32910, "921 000 001 081 01121," 17181 02177010121 9210, "09 390! 17992 10901018 
18৬০ 201990| 10 80029101 /০৪]7 ৬০10101." 380 92910, "| 10009 10121 1011911 ৬/2111015 910810102 


11160 210 11911 01110161 2110| ৬/01181 91010101109 [21561 29 02101125." 1112 17010101721 


5210, “704 /12/5 0//91 21///00/772/71 5//77//2/ 10 /4//2/715 44/070/779171 (০/ 1/2 //705 ///00/772/71/. “ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
৬0101716 5) 8001 59, 301111081 447. 


9112190 /00 9910 /-1470011: 

17910901019 01 (8210) 00121298. 801590 10 90091011116 ৪1010 01 590 1011 1009011. 50 106 
90101121521 0017 9390, 21101 1012 181191 02078 (11010) ৪. 001155 81701 41191 112 810101090190 
1172 11059009, 1118 10101813210 10 1179 /87521, "921 000 001 ০৪1 01161 01101 0210991 
20170 /০90." 7191 118 11010121320 (0 9890)." 17952 (1.6. 88111 001172129) 12৬৪ 8017990 19 
800201 /001 /০10101." 990 5210, "1411 11911 (1117) /2111015 2170 12/52 111911 01901110 93 
0290011/59, "01 1121 02101010118 9210, "001 118৬2 1010090 20001701110 10 /২12115 10011 9011," 


017 5210, "৪8000101170 10 116 117015 10190]1111." 


সাদের রায়ে নবীজি মনোভাব বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে...যেহেতু সাদ রায়টি দিয়েছেন , 


"82000101170 10 /129115 এ10017911." 


৭৯. ২৬ শে আগস্ট, ২০০৯ ভোর ৫:০৯ 


টন... লেখক বলেছেন: পরবর্তী যুগের বই ঘাঁটার মধ্যে সমস্যা আছে । পরবর্তীযুগের 
অনেকেই মোহাম্মদ এই কাজ কোনরকমেই করতে পারেন্না শুধু এই যুক্তি ৫!) দিয়া অনেক কিছুরে 
এদিক সেদিক ডাইলিউট করার চেষ্টা চালাইছেন। 


ঠিক। 

তবে উল্টোটাও ঠিক। 

পরবর্তীযুগের অনেকেই মোহাম্মদ এই ভালো কাজ কোনরকমেই করতে পারেন্না শুধু এই যুক্তি ৫1) 
দিয়া অনেক কিছুরে এদিক সেদিক করার চেষ্টা চালাইছেন। 


৮০. ২৬ শে আগস্ট, ২০০৯ ভোর ৫:৩৭ 


[7]... লেখক বলেছেন: আর মোহাম্মদের গুণাবলী হেহ ! খোদাই করা চোখ দিয়া 
দেখলে পাইবেন । তয় খালি একটা ক্লু দিই । মানুষ তার বন্ধুর সাথে কি ব্যবহার করে সেইটা দিয়া 
তার চরিত্র বোঝা যায় না, শক্রর সাথে কি ব্যবহার করে সেইটা দিয়া বোঝা যায় । 


কারো চিন্তাই যদি এরকম হয়, তার মোহাম্মদকে নিয়ে লেখা তো বায়াসড হবেই। 
রেফারেস নিয়ে প্রশ্ন করে আর বিপদে ফেললাম না। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


৮১. ২৭ শে আগস্ট, ২০০৯ বিকাল ৩:২৭ 


বিপ্ব০০৭ বলেছেন: মন্তব্যগুলো ভালো করে পড়ে বুঝলাম ভুল হয়েছে এবং আরো 
রেফারেস দেয়ার তাগিদ অনুভব করলাম। আশ্চর্য, মুসলিম ভাইয়েরা গোত্রগুলি বিতাড়নের ঘটনাকে 
মিথ বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন!!! 


ধারণ করবে। এ কারণে তিনি বনু কানুইকা গোত্রকে মদীনা ত্যাগের জন্য , নচেৎ মুসলিম 
কমনওয়েলথের সদস্য হবার শর্ত দেন। ইহুদীরা অপমানজনক বক্তব্য রাখে এবং তাদের ছুর্গে আশ্রয় 
নেয়। পরে তাদেরকে অবরোধ করা হয় এবং ১৫ দিন পরে আত্মসমর্পণের পর তাদেরকে কঠোর শাস্তি 
দেবার কথা চিন্তা করার পরেও নবীজি তার কোমল চরিত্রের কারণে শান্তি লঘু করেন। মোটামুটি 
এভাবে বনু কানুইকার বিতাড়নের একটি পজিটিভ ব্যাখ্যা দেয়া যায়। 


ইকরাম ভাই বলেছেন, "জীব্রাঈল এর বাণী পাওয়ার পর মোহাম্মদ বানু নাদেরের লোকজনের সাথে 
আর কোন কথা না বলে, নিজের অঞ্চলে ফিরে এসে সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করে।' 


এঁ সময়ে ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বে শি সত্রিয় ছিল। তারা দেশে-বিদেশে দূত পাঠিয়ে 
বিভিন্ন গোত্রকে উত্তেজিত করে তুলছিল। বনী নাজির গোত্রের লোকেরা প্রতিশোধের নেশায় একটি 
লীগ গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছিল। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্ে দশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মদীনার 
দিকে এগিয়ে আসে। বনু কুরাইযা গোত্র এই সময় ছুক্তিভঙ্গ করে। নবীজি তাদেরকে চুক্তির ব্যাপারে 
স্বরণ করিয়ে দিতে দূত পাঠালে তারা চরম ওদ্ধত্যপূর্ণ উত্তর দেয়। এভাবে ভাবলে বনু কুরাইযা ও বনু 
নাদির তাদের প্রাপ্য শাস্তিই পেয়েছে। তবে এখানে নবীজির কূটনৈতিক প্রজ্ঞা লক্ষণীয়। বনু কুরাইযার 
বিচারের ভার সাদের হাতে ছেড়ে দেবার পর তিনি যখন "গুপ্তকেশ"-গজানো সকল পুরুষের মৃত্যুদন্ড 
ঘোষণা করেন তখন এ কী এক ধরনের প্রহসন মনে হয় না? সাদের বিচারে সন্তুষ্ট নবীজিই বলেন, 
"ওহে সাদ! %00 1186 0/91 1116 00001191101 /আ10 91009%6 1016 96$61 11929179.' সাদ ইবনে 
মুয়াষের হাতে বিচারের ভার অর্পণ করা হয়েছিল এ জন্য যাতে তিনি একটি নিরপেক্ষ ও মানবিক 
বিচার করেন (9 অথচ সাদের কল্যাণে বনু কুরাইযা যে রায় পেল তার থেকে নৃশংস ও নিষ্ঠুর আর 
কিভাবে রায়টি দেওয়া যেত? মুসলিম স্কলাররা তৎকালীন গোত্র আইনে দোহাই পাড়েন, কিন্ত নবী যদি 
'তৎকালীনতায়" সীমাবদ্ধ থাকেন তবে আর দয়ার নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব- এই সব বিশেষণ কেন? 
অবশ্য ইসহাকের সীরাত পড়লেই জলের মতন পরিষ্কার হয়ে যায় কেন এই প্রহসন। মূলত নবীজির 
ইচ্ছাই ছিল বনু কুরাইযা গোত্রের সামর্থবান সকল পুরুষকে হত্যা করা। আর সাদ ইবনে মুয়ায 
নবীজির এই ইচ্ছার কথা জানতেন। যদিও কোরান-হাদীসে এসব বিস্তারিত উঠে আসেনি (সঙ্গত 
কারণেই)। তবে এরপরও যা এসেছে তাও বা কম কীসে! আল-ইফকের প্রতিটি হাদিস বিস্তারিত 
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একমাত্র আয়েশা রা:-এর জবানিতেই পাওয়া যায় এবং সব স্থানে আয়েশা সাদের উত্তপ্ত বক্তব্যের কথা 
উল্লেখ করায় বোঝা যায় অন্যান্য সাহাবী অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে কী পরিমাণ অসহিষ্তু ব্যক্তি ছিলেন 
তিনি (মুসলিম স্কলাররাও এ ব্যাপারে একমত)। আর সাদ কী রায় দিতে পারেন নবীজিও তা জানতেন 
(আকারে-ঈঙ্গিতে ও পরোক্ষ বক্তব্যের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সাদকে যা বিস্তারিত এসেছে 
সীরাতে)। 


এখানেই নবীজির কূটনৈতিক প্রজ্ঞার একটি দারুণ নিদর্শন পাই আমরা! এমন ভাবে পুরো পরিস্থিত 
সাজানো হল, যাতে নবীজি তার নিজের পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করলেন আরেকজনকে দিয়ে যিনি পূর্বে 
থেকেই প্রচন্ড ইহুদি-বিদ্বেষী; ওদিকে নবীজির ঘাড় থেকেও নৃশংসতার দায় নামল! সমস্যা হল, 
বর্তমানে কোরান-হাদিসবিমুখ মুসলিম ভাইরা কৃপমন্ডুকতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে এমনই হাবুডুবু 
খাচ্ছেন যে, নবীজির তাৎক্ষণিক বুদ্ধি ও প্রশংসনীয় কূটচালের মর্ম অনুধাবন কিংবা বিশ্লেষণ করতে 
চরমভাবে ব্যর্থতো বটেই, অন্ধের মতন জাল/কপি-পেস্ট/ম্যানিপুলেটেড নামক শব্দাবলী আওড়াতে 
আওড়াতে পুরো কোরান-হাদিস জাল করার প্রয়াসে নেমেছেন। 


"মদিনার বাজারে গর্ত খুড়ে একদিনে প্রায় সাতশ লো ককে কতল করা হয় এবং তাদের নারী ও 
শিশুদের দাস/দাসী হিসাবে মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করা হয়।" 


মুসলিম স্কলাররা এই সংখ্যাটিকে ৭০০ থেকে ২০০/২৫০ -এ নামিয়ে এনেছেন, বনু কুরাইযা জিতলে 
মুসলিমদের একই পরিণতি হতো, নবীজি নন...বিচার করেছিলেন "নিরপেক্ষ", "সম্মানিত" একজন 
ব্যক্তি- ইত্যাদি যুক্তি যতই দিন না আসল কথা হল মানবিক বোধ বা উপলব্ধি যা যুগের সাথে সাথে 
ক্রমশ উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। এ কারণেই এই ঘটনাগ্তলো সম্বন্ধে যখন প্রথম জানছি তখন আমরা 
শিউরে উঠছি, ঘটনাগুলো অস্বীকার করতে চাইছি। (তবে "উচ্চবেগে চললে" মানে ঈমান মজবুত 
থাকলে এসব কোন ব্যাপারই না...।) 


৮২. ২৭ শে আগস্ট, ২০০৯ বিকাল ৩:৩২ 


বিগ্রবৰ০০৭ বলেছেন: তরু বলেছেন, "রেফারেস নিয়ে প্রশ্ন করে আর বিপদে ফেললাম 
না।" 


নাহ্‌! বিপদ কীসের...? এই ঘটনাগুলি যে সকল ঈমানদার মুসলিম ভাই চো খ বুঁজে অস্বীকার করছেন 
তাদের জন্য আরো রেফারেল : 


সহীহ বোখারী শরিফ, প্রথম সংক্ষরণ, ২০০৬, শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক 
কিতাবুল মাগাফির : 
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হাদিস ন: ৩৬৬৫ : সাদ, উমাইয়া ও আবু জাহেল, পৃষ্ঠা : ৫৬৮ 


বনী নাধির ও বনু কায়নুকা গোত্রের বিতাড়ন : 

হাদিস ন: ২১৭৫ 

আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উমর রা: সূত্রে নবী সা: হতে বর্ণিত আছে যে , নবী সা: বনী নাধীর গোরের বৃয়াইরা 
নামক স্থানে অবহিত বাগানের খেজুর গাছ জালিয়ে দিয়েছেন এবং বৃক্ষ কেটে ফেলেছেন। এ সম্পর্কে 
হাসসান রা: তার রচিত কবিতায় বলেছেন, বুয়াইরা নামক স্থানে অবস্থিত বাগানটিতে দাউ দাউ করে 
আগুন জ্বলছে আর বনু লুয়াই গোত্রের সর্দাররা তা সহজেই মেনে নিল। 

এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত উল্লেখ আছে ৫৮২ পৃষ্ঠায়, 


হাদিস ন: ৩৭৩৫ 


ইবনে ওমর (রা) বলেন, মদীনার “বৃয়াইরা" নামক হানে বনু নাধীর গোরের যে সব খেজুর গাছ ছিল, 
রাসূল তার কিছু ভ্বালিয়ে দিয়েছি লেন এবং কিছু অবশিষ্ট রেখেছিলেন। 


বোখারি হাদিস : 

৬০|119 5, 180901€ 59, ২৬110917 365: 

12118159110 07721: 

/থ121115 19005119180 1119 0815-10211া 0985 01 82911 /-139011 10011 2170 001 0041 21 2.101808 
021160 /-1801/9112. /121] 021 18৬58160: “1%/21 7100 01 00%%/ 07 1/2 0212-/02//7 1/225 (07 
1/22/72/7)) ০7 7/0// /2/% 1/72/77 5/5/70//0 017 1/72// 512/775. / //2510)/ /4//9/ 5 /75//77/55/0/. ” 
(59 ৩) 

হাদিস ন: ৩৭৩৮ 


৬০01019 5, 80901 59, [0111081 366: 


191179150 1101 0017791.: 
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772 /790/2101//171 112 0212-/02//77 1/225 07 /75/7/ /4/7-/20//. 171859217 1011 11910119210 02 
10110/10 0099110 ৬০595 80901 1115 2৬9171:-- "07919111015 100111170 01 /-8010/21191795 10917 
19081/50 110119181101/ 8 02170101995 01 82101 1121 (1719 17951815 2170 17010195 01 00119191)." 
00 90217 1011 /-17911111 (1.6. 02170101215 0099911 10 /95 91111 2. 01909119৬০1 1181) 
18101180109 178959217, 320/110 11 1002110 /৪15299:-- "119১ /121101995 10121 10011110 /70 521 21 
15 (1.6. 10501178915) 17229115017 1001111100 015. 10 /1]| 522 1015 নি 00] 1 (1.9. /8-1830/2112) 
/901 41101 01001191795 4111 10917711159 10 1 (1.9. 078 1001111170 01 /-1830/2112)." 


বনু নাধিরের বিতাড়ন : 
৬01018 5, 80901 59, [0111081 362: 


191179150 1101 0017191.: 


8211 /7-19011 2170 18211 00121290801 (90911911119 770101121 ৬০0121110 10911 109280০ 
11621), 90 1179 110101121 ৪১0190 13211 /97-139011 2170 2110/501 82111 03012122.0 1817201 2 
11211 1018095 (11 1901179) 12/0110 1011110 170] 112] 1111 0116 00401 90911911112 17101011 
80911) 1718 07617191190 11191111611 2070 015111100150 111211 /01181, 01110191 21701010091 
20170 02101911173, 1001 30119 01 01181 02018 10 1118 70101121210 119 01217190111 
52191, 21101 02 91110189090 192. 112 2১0190 201 1178 4৯৬/5 001 10501178. 112 /918 072 
8/5 01 82111 09110009, 072 17102 01 /00011211 1011 992, 2101 02 48/5 0113211112111172. 
2110 211 1112 01191 4845 011৬0501112. 


মুসলিম : 


07181219110: 3511710101৭ 17973 9) 1 0091715713755 খা) 8 নিখ।াউনো717 


80901 019, 01110614324: 


| 15172112190 011 119 201117011/ 01100011911 0121 1118 1৬195591091 01 /191 (172 10928021098 
01001 1111) 01091990078 02919-1021115 011821101 19011 10102108111 2170 001. 17992102115 
ড/512 21193012119. 00191091 2170 1101 [3111] 11 11911 /৪1510175 01 1019 01901101017 1785 200150.: 
3০0 /91917, 02 09101109035 2110 £21190, 18৬০৪190 078 ৬০152: 7719৬21 11595 /০ 119৬৪ ০1 
90৬41 01121 519101170 017 0611 10115, 1 ৬/25 ৬1111 06 1091117159101 01 /121] 50 1121116 
18 01501902016 2৬1-00915" (1১. 5). 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


80901 019, 01110614325: 


| 19172112190 011 119 2011170111/ 01101 (0121 0121 1118 1৬995917091 01 /9191। (17298109802 109 
01001111111) 0801590| 02 0819-1021175 01 82110] 39011 10102 ০81 90৬41 91701001171. 11151 1115 
00117901101 11121 171859211 (019 1009291) 9210: 


| 995 995 101 07917010155 01 0019191 1010211 130/9112. ৬/110599 902115 ৬912 11170 17 211 
01150110175. 


| 1172 52179 00111901101 //95 18৬০9190 018 00112110 ৬০198: 11212৬21 07585 9০0118৬০০01 
90৬41 01 121 517110110 01 01611 00115." 


80901 019, [01111061 4326: 


1/001011911 10. 00121 17800011590 10721 /121715 /005112 (1128) 109909109 01001111117) 1001111116 
92912-102115 01 1321781132011. 


80901 019, 01110614364: 


11195109911 178112190 017 02 20110110111 01011010721 11121 112 48/5 01 821701 129011 9170 
22710 001915 0001 80911911112 10555917091 01 /1211 (17719 105909109 01001 1111) ১410 
৪১009115013210 39011, 2170 2110/90 0012122. 10 919 017, 2101 01217190 [8৬০৪1 10 0761 1101 
178 [00 00401 20911911111 11917 18111190| 11191111911) 21101 01911110011901 11111 ৬0111, 
01110191 21101 [01010910595 817010 09 1৬001911179, 2৪১০9010121 9018 01 0761 1180 10111901176 
10555917091 01 /9191। (119 10928029109 01001111117) ৬410 01217190 11121। 99001111. 12 
81110189090 |92. 1118 1৬199991091 01 /191। (179 10998021098 01001711117) 10011790 001 || 101০ 
১৬5 01105011172. 82170 02110021 (112 11102 01 /0001121 10. 58117) 2170 1112 4১৬/5 0 82170 
11971111128. 2110 2৬৪1 00181 4৯৬/ 4110 ৬/25 11 11501172. 


আল-কোরানেও আছে এই ঘটনার উল্লেখ : দেখুন সূরা হাশরের ২-৬ আয়াতের তাফসীর। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সূরা হাশরের ৫ নং আয়াত : যে সব খেজুর গাছ তোমরা গোড়া থেকে কতর্ন করেছো, অথবা যেঙলো 
গোড়াসহ দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো তা তোমরা আলাহর হুম অনু সারেই করেছ: আর এটা এ জন্যই 
করা হয়েছে যাতে নাফরমান ফাসেক দল চরমভাবে অপহানিত হয় 


বোখারি হাদিস : 
৬০1012 6, 80901 60, [0111081 406: 


191179150 1101 0017791.: 


1/12115 /009112 10811719170 00 00411 118 1021 1899 01 8211 /7-139011 ৬/11101 ৬4212 21 /খ- 
01/211 (91019091762 19011798). 11781901001 /191। 16৬০৪190.: 


17701 /০0 (091৬1091175) ০01 00৬1 01111810911 11895 (01118 91917) 01 ০1211 1121া। 
912070110 01 11911 31175, 1 9510 1181928৬০01 /9191, 90 0121172111011 00৬০1 ৬/1107 
91218 02 18108111005. (59.5) 


সুরা আল-হাশর নাধিল হয়েছিল বনু নাযীরের ব্যাপারে : 
মুসলিম : 


80901 043, 01110617185: 


5911910. ২0211 181001190: 1 52910 10110101095 80091 80129190102) ৬1812010017 16 9510: /5 
1017 9012.1900109, 11517521119 11011111819 (116 17017-108119515 29170 1112 1700011195). 17817915 
00179121111 18৬52159011 1 (1116 10101708011) 1111010]। (01 111911) 21101 11111110| (01 061, 1.৪. 
90101 15 118 00101101011 01 50118 01 1012911) [|| 01129 (08 1৬101911175) 11700101711121 10179 ৬/০010 
09121 01117911101790 00 01 11161 9110 ৬0010 1701109101911790 (01 0178 7801 01118 
011181). | 80911 5210: 1201 20081 9012. /781?119 32510: 11102112115 10 10218371118 01 13901. | 
80911 28915591111 21000 9128. 21-119911. 119 9910: 11 495 15৬০9291901 11. 00118011017 94111 (1176 
11102) 01821019011. 


বোখারি : 


৬01018 5, 80901 59, [0111081 363: 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
132117150 5910 1017 01021: 


| 11911101760 10 11017 1/01095 901181-1178911, 116 92910) "০8// /1 ৩//21-2/7-//50//. 


৬010112 6, 80901 60, [২0171081404 
13911791590 5910 1011 410102911. 


| 89155911017 /0095 80901 90121 /-120102) 2170 18 5910, "90121 /9-12800102? 115 2১000981172 
(01 81 012 8৬15 01 018 1100815 21701 112 171009011199). /8701 1 00111170190 179৬2211170 (021 06 
017-1810928190 2১019599101) : '...8170 01 10101 ...8110 01 0119171." 1111 1012 9121190| 10111101170 11721 
10179 /00110 10916 0111791110190 11191211. | 5210, "0121 80001) ৪80121 /-/90212 176 
191001190, "90121 /-/9791 0/95 19৬59219011 00119011017 ৬4101 1015 8901 8211015.” | 52819, "(0721 
2100901) 90121 /-179911? 1718 1901190, "| /5 172৬9219011 00111801101 41111 82111 21- 
19011. 


৮৩. ২৭ শে আগস্ট, ২০০৯ রাত ৯:২৩ 


| 
না। একাউন্ট ব্লক, কমেন্ট বলক , সব বান এরুগে মারছে আমারে মড়ু সাহ্বোনরা । 


রিফারেসের সুত্র আমি মূল পুস্টেই উল্লেখ কৈরা দিছি। ঈমাণদার ভাই বেরাদরদিগের সেইদিকে আগ্রহ 
থাকার কথা না। কারণটাতো পুরানো আর সবারই জানা, " মিথ্যা অপবাদের চাইতে সত্য অপবাদে 
মানুষ চেতে বেশি । " 


৮৪. ৩০ শে আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ১২:৩৩ 


বিগ্রব০০৭ বলেছেন: 

কোন ব্যাপারস না...আপ্নের মেইল অনেক দেরিতে পাইছি, নেট বন্ধু-বান্ধব কেউ না থাকায় টাইম লস 
কইরা অহেতুক মেইল খুলি না। যাই হোক, পার্মানেন্ট বাসার ঠিকানা পাঠাইলাম, নেক্সটবার আসলে 
ডাইরেক্ট বাসায় আসবেন। একমাসের জন্য কাল/পরশু আবার ফেনী যাইতেছি। সংযমের মাস শেষ 
হইলে আবার দেখা হইবো... 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


৮৫.০৩ রা সেপ্টেম্বর, ২০০৯ রাত ১১:২৪ 


600001 11 


7০ 10501355% 


শয়তান বলেছেন: জটিল পোস্ট &১ 


ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখলাম। অনেক কাজে দিবে ঞ্) 


৮৬.২০ শে অক্টোবর, ২০০৯ রাত ৩:৩৬ 


মনির হাসান বলেছেন: তুক্ষার মাস্টার'পিস পোস্ট হইছে । হাহাহাহা 
বিপ্রব' দেহি গাধার খাটনি খাটছে। ওরে মহা পবিত্র কাবজাবের সাতশ বাহাত্তর'টা কাজাবিয় হুর 
নিশ্চিত করা হইলো । 


ইকরাম ভাইড়ু ... একটা মনের কথা কইঃ হাজার অপমান , বেহুদা কথাবাত্রা, ভাড়ামী এই সব আর 
গায়ে লাগেনা যদি শেষ পর্যন্ত এই রকম একটা উপসংহারে পৌছান যায় ... &) 


মানুষের নির্বদ্ধিতা দেখারও একটা আলাদা ধরনের আনন্দ আছে। 


পোস্ট পুরা কপি কইরা রাইখা দিলাম । 


৮৭. ২০ শে অক্টোবর, ২০০৯ ভোর ৫:১৫ 


84. উ8+ঘাতক বলেছেন: বিপ্রব০০৭ কে + 


৮৮. ২০ শে অক্টোবর, ২০০৯ ভোর ৫:৪৫ 


অন্যরকম বলেছেন: পোস্ট পর্যবেক্ষন 


৮৯. ১২ ই নভেম্বর, ২০০৯ সন্ধ্যা ৭:৫৫ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


্্্রীইসটুপিভ বলেছেন: চিন্তামূলক/গবেষণামূলক পোস্ট ভালই লাগে, তবে ভাষার ক্ষেত্রে 
আরো সতর্ক হওয়া দরকার। নবীজী কে যেভাবে মোহাম্মদ বলে সম্বোধন করছেন, উনি মনে হয় 


আরেকটু সম্মান পান। 
এই ঘটনাটি নিয়ে নিজেও পড়াঅনা করছি, তাই বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য মনে করছি নিষেকে 


এখোনো। তবে এতটুকু বিশ্বাস আছে, আল্লাহ কারো উপর অবিচার করেন না। 
নবীজী জিব্রাইলের নির্দেশে কোন কাজ করতেন না, করতেন আল্লাহর আদেশে, এই জিনিষটুকু অন্তত 
ঠিক লেখা যেত। 


১২ ই নভেম্কর, ২০০৯ রাত ৮:১৭ 


লেখক বলেছেন: মোহাম্মদ, চেঙিস খান, আলেকজান্ডার, আকবর, হুমায়ুন এদের সবাইরে ইতিহাসের 
চরিত্র হিসাবেই দেখি । বয়োবৃদ্ধ বাবররেতো কেউ বাবর -দাছু কয় না। 


জীব্রাইলের মারফতে আল্লার নির্দেশ : ঠিক কৈরা দিলাম । 


" এই ঘটনাটি নিয়ে নিজেও পড়াঅনা করছি, তাই বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য মনে করছি নিষেকে 
এখোনো।' 


বাক্য পইড়া বুঝি নাই , এইরকম হবে কি? 


এই ঘটনাটি নিয়ে নিজেও পড়াশুনা করছি, তাই বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য মনে করছি না নিজেকে 
এখোনো। 


৯০. ১২ ই নভেম্কর, ২০০৯ রাত ১১:২৯ 


রী সটুপিভ বলেছেন: হ্যা, এই ঘটনাটি নিয়ে নিজেও পড়াশুনা করছি, তাই বিস্তারিত 
আলোচনার যোগ্য মনে করছি না নিজেকে এখোনো। 


হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে এভাবে 'খুনি' বলে প্রচার করাটা উচিত হয়নি। এবং আমার মতে, কোন 
ধর্মের পপ্রদর্শককেই এভাবে হেয় করাটা উচিত না। 


নাস্তিক কারা আমি জানিনা, তবে ধর্ম একান্তই মানুষের মানবিক অধিকার, কারো উপরেই নিজেরটা 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


চাপিয়ে দেয়ার না। কোরআনেও বলা হয়েছে যার যার জন্য তার তার ধর্ম। ধর্ম বিশ্বাস না থাকলে 
সমস্যা নেই, কিন্তু অন্য ধর্মের মানুষের ধর্ম বিশ্বাসে আগ বাড়িয়ে আঘাত করাটা কোন ধরণের 
সভ্যতা? 


৯১. ১২ ই নভেম্বর, ২০০৯ রাত ১১:৩২ 


ইসটুপিভ বলেছেন: আর কোরান ইতিহাসের সোর্স হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় কেন? বনি 
ইসরায়েলিদের সব কুকর্ম, নবী হত্যা, বারবার আল্লাহর নাফরমানির বিবরণ আছে বলে? 


৯২. ১৫ ই নভেম্বর, ২০০৯ রাত ২:০৭ 


600101111 
09105013552 
শয়তান বলেছেন: ঠেলা 


৯৩. ১৫ ই নভেম্বর, ২০০৯ সন্ধ্যা ৭:৫৮ 


হিটলারের সাগরেদ বলেছেন: এই লেখাটির লেখক সহ এবং পক্ষে মন্তব্য কারী সকলকে 
সামু থেকে বের করে দেয়া উচিত ছিল। এই ধরনের মিথ্যা প্রচারনা ব্লগীয় আচরনের পরিপন্থি 


১৬ ই নভেম্কর, ২০০৯ সন্ধ্যা ৬:৫২ 
লেখক বলেছেন: ওহে হিটলারের পোঁদবালক, কোন জায়গাটা মিথ্যা প্রচারণা সেইটা কৈলা না? 


৯৪. ১৬ ই ডিসেম্বর, ২০০৯ বিকাল ৩:৫৯ 


৯৫. ১২ ই মার্চ ২০১০ সন্ধ্যা ৭:২৪ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


হযরত মুহাম্মদ সেঃ) নিজে করেননি 


৯৬. ১২ ই মার্চ ২০১০ সন্ধ্যা ৭:৩০ 


“৮ - রাষ্ট্রপ্রধান বলেছেন: জাতি জানতে চায় বলেছেন: আরিফুর রহমান ওরফে ঘনাদা ৪ 
"মোছলেম'' কইতে দেখি আপনার কোন সমস্যা হয় না, তাহলে 'হিছু'"' লেখা থাকলেই আপনের 


ছুরের পাখি বুঝলাম মুহাম্মদ সেঃ) ও তার ধর্মে আপনার ত্যালার্জি আছে। মক্কা বিজয়ে যখন উনি 
প্রতিশোধ নেন নাই, তখন অন্য বিজয় গুলাতে অন্য কিছু করার সঙ্গত কারন থাকতে পারে সেটা 
বুঝেই কি আপনার আ্যালার্জি বেড়ে গেছে? 

১০ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ২:১৭ 


লেখক বলেছেন: মকা বিজয়ে প্রতিশোধ না নেওনের সঙ্গত কারণ আছে, সবগুলারে মাইরা ফেলানির 
চাইতে নিজের লুটেরা বাহিনীতে ঢুকাইয়া শক্তিবৃদ্ধি । 


অন্য গুলাতে লুটপাটের সঙ্গত কারণ আছে । সম্পদ দরকার । 


বোদ্ধা সব 1!!! 


৯৭. ২১ শে মে, ২০১০ সন্ধ্যা ৭:০০ 


ঙজ 


ৎ মেঘেরদেশ বলেছেন: খালি কলসি বাজে বেসি।আপনার লেখায় টা বোঝা যাসছে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


৯৮. ২১ শে মে, ২০১০ সন্ধ্যা ৭:০৯ 
এট 

৩ 

ঞঠকজজজ্রউদাসী স্বপ্ন বলেছেন: এই পোস্ট খান অনেক দিন ধইরা খুজতাছিলাম। প্রিয়তে নিলাম 
অবজার্ভেশনে রাখলাম। সময় নিয়া আপনের রেফারেস আর অন্যান্য রেফারেস লিংক নিয়া পড়ুম। 
এরকম লেখা কি আরো লেখছেন নাকি যেগুলান এমুন স্পেসিফিক ? 


৯৯.০৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০১০ রাত ৩:১৯ 


[7]... ০ ৮ 


১০০. ১১ ই জুলাই, ২০১১ ভোর ৬:১০ 


পা রে আশা করি শুধু বনি কুরায়জা দিলেই চলবো।চাইলে বাকি ২টাও 
দেয়া যাবে। 


কোন সুনির্দিস্ট বিষয়ে ওহী আসার আগ পর্যন্ত আহলে কিতাবদের রীতি অনুসারেই সিদ্ধান্ত নেয়া 
হত।বনি কুরাইজার ব্যাপারে যে ফয়সালা দেয়া হয়েছিল তা বনি ইসরাইলের শরিয়তের সমরনিতি 
অনুযায়ি ছিলো।তাওরাতের ১১,১২,১৩ আয়াতে আছে- 


যখন তুমি কোন শহরের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য উপস্থিত হবে ,তখন ১ম তাদের সাথে 
সন্ধির প্রস্তাব দেবে।যদি তারা সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেয় এবং তোমার জন্য শহরের দরজা খুলে দেয় , তবে 
সে শহরের সকল নাগরিক তোমার করদাতা বলে গন্য হবে এবং তারা তোমার সেবা করবে।আর যদি 
তারা সন্ধি অস্বীকার করে যুদ্ধ করতে চায় ,তবে সে ক্ষেত্রে তুমি তাদের অবরোধ কর।আর যদি তোমার 
হত্যা কর।কিন্ত মহিলা,বালক,চতুস্পদ প্রানী আর অন্য যা কিছু শহরে রয়েছে সব কিছু নিজের জন্য 
লুষ্ঠন করে নাও।(কিতাবে মোকাদ্দাস পবিত্র বাইবেল সোসাইটি ,১৮৮২ খৃঃ কিতাবে ইস্তেসানা অধ্যায় 
২০,আয়াত ১০-১৪) 


বনি ইসরাইলের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই এ নিয়ম চালু ছিল।তাওরাত গ্রন্থে রয়েছে ইশ্বর যেমন 
মুসাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন,সে অনুযায়ি তিনি মাদায়েনবাসির সাথে যুদ্ধ করেন এবং তাদের সকল 
পুরুষকে তারা হত্যা করেন।তারা এ সকল নিহত ছাড়াও আওয়া ,রাকেম,ছুর,হুর ও রাবে নামক 
মাদাইয়ানের ৫জন রাজাকে হত্যা এবং বা-উর এর পুত্র বাল'আমকেও তরবারি দ্বারা হত্যা করে।বনি 
ইসরাইল মাদায়েনের মহিলা ও শিশুদের বন্দি করে,তাদের জীব,জন্ত ভেড়া বকরী ও অন্যান্য মাল 
আসবাব সব কিছুই লুষ্ঠন করে।তারা গোটা শহর ও কেল্লাসমুহ জ্বালিয়ে দেয়। (পবিত্র বাইবেল গননা 
পুস্তক।অধ্যায় ৩১,আয়াত ৭-১০।বাইবেল সোসাইটি-১৮৮৩খ্‌৪ )। 
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হযরত মুসাআঃ)এর যমানায়ও এ বিধান পালন করা হত।এতে তার অনুমোদন ও সমর্থন 
ছিল।তাওরাত গ্রহথেই রয়েছে- 


তখন মুসা ও আল আযেক যাজক এবং দলের সব সর্দার তাদের অভর্থনা জ্ঞাপনের জন্য তাবু থেকে 
বাইরে গেলেন।মুসা সেনাপতীদের প্রতি আর তাদের প্রতি যারা সহশ্রজনের সর্দার এবং তাদের প্রতিও 
তোমরা কি মহিলা সবাইকে জীবিত রেখে এসেছ।(খ,আয়াত ১৩-১৫)। 


হযরত সা'দ ইবনে মুআয(রাঃ) এর ফয়সালায় এ নির্দেশই পালন করা হয়।আর এভাবেই মদিনা 
ইহুদিদের ষড়যন্ত্র, ধোকা-প্রতারনা এবং ফেতনাবাজির কবল থেকে মুক্ত হয়।হুযর সেঃ) বনি কুরায়জার 
সাথে যে আচরন করেছেন তা সামরিক,রাজনৈতিক,আরবের ইহুদি গোত্রসমুহের স্বভাব প্রকৃতি 
অনুযায়ি হয়েছে। 


আরব দেশে মুহাম্মদসৈঃ) একা ছিলেন।এ দেশটি আয়তনের দিক থেকে আমেরি কার ১/৩ এর সমান 
ছিল।এর লোকসংখ্যা ছিল ৫০লক্ষ।তার এত বড় সেনাবাহিনি ছিল না,যারা জনসাধারনকে নির্দেশ 
পালন ও আনুগত্যের জন্য বাধ্য করতে পারতেন।মাত্র ৩ হাজারের একটি ছোট সেনাদল ছিল।এ 
সেনাদল পুর্নমাত্রায় অস্ত্রশস্ত্র স্জিত ছিল না।এ দৃস্টিকোন থেকে মুহাম্মদসেঃ) যদি কো ন প্রকার 
অলসতা কিংবা অমনোষগিতাকে প্রশ্রয় দিতেন,বনি কুরায়জাকে তাদের চুক্তিভংগের অপরাধে শাস্তি না 
দিয়েই ছেড়ে দিতে,তবে আরব উপদ্বীপে ইসলাম টিকে থাকা ছুস্কর ছিল।তবে এতে কোন সন্দেহ নাই 
ইহুদিদের হত্যার বিষয়টা কনুবই কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল।বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাসে এটা কোন নতুন ঘটনাও 
ছিল নাযে দৃষ্টিকোন থেকে মুসলমানরা তদের হত্যা করেছিলেন ,তা বৈধতার পুর্ন প্রমান তাদের নিকট 
বিদ্যমান ছিল।তাদের এ পদক্ষেপের ফলে আরবের অন্যান্য গোত্র এবং ইহুদিরা চুক্তিভংগ ও কোন 
গাদ্দারি করার পুর্বে একাধিকবার চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হয়।কারন চুক্তিভং গের যে কি করুন 
পরিনতি তা তারা প্রত্যক্ষ করেছে এবনগ স্বচক্ষে দেখেছে-মুহাম্মদ)(সঃ) তার ফয়সালা কার্যে পরিনত 
করার শক্তি রাখেন।(দি ম্যাসেন্জার-দি লাইফ অব মুহাম্মদ-আর.ভি.সি.বডলে) 


একথা মনে রাখতে হবে,তাদের বেনু কুরায়জা) অপরাধ ছিল দেশের সাথে গাদ্দারি এবং তাও এমন 
এক মুহুর্তে যখন মদিনা অবরোধ করে রাখা হয়েছিল।(স্যার স্টানলি লেনপুল) 


এইরকম আরো আছে...আপাতত মুসলিম স্কলারদের পর্যালোচনা মোটামুটি বাদ দিলাম।এর আগে 
পিছে আরো অনেক কথা কিভাবে সা"দরোঃ)কে ফয়সালা দেবার জন্য বনি কুরাইজার চাহিদামতই 
মনোনিত করা হলো(তিনি বনি কুরাইযার মিত্র,বিপদে আপদে সাহায্যকারি,সহমর্মি ছিলেন ),চুক্তি 
ভংগ করেছে শুনে সাদ ইবনে ওবাদা(রাঃ),সাদ ইবনে মোআযেররোঃ)নেতৃত্রে সাহাবাদেরকে পাঠানো 
হলে তাদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করেছিলো(যেমন-কিসের আল্লাহ্‌র রাসুল!আমাদের ও 
মুহাম্মদ সেঃ)এর মাঝে কোন চুক্তিই সম্পাদিত হয়নি ই ত্যাদি), চুক্তিতে কি ছিলো(আরব এতিহ্য 
অনুসারে মৈত্রি চুক্তির মর্ধাদা ছিল সহদর ভাইয়ের সম্পর্কের মত গভীর) ,মুল হোতা হুয়াই বিন 
আখতাবের মৃত্যর সময়কার উক্তি,কাব বিন আসাদের প্রস্তাব আর তা প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি। 
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০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ১২:৫৮ 
লেখক বলেছেন: মহিমান্বিত রাইত &) 


১০১.০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ দুপুর ১২:৩৬ 


৫... পোস্ট পর্যবেক্ষন 


১০২. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ১২:৫৫ 


৫ সশেরজা তপন বলেছেন: শত কোটি মুসলমানের প্রিয়ভাজন চরম শ্রদ্ধেয় একজন মানুষকে 
নিয়ে এইভাবে কটুক্তি করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে আমি মনে করি না৷ 
আপনি কত বড় জ্ঞানী আমার ধারনা নেই তবে তিনি কোন এলেবেলে সাধারন মানুষ ছিলেন না। নবী 
রাসুল এইসব বাদ দিলেও তিনি ছিলেন কৌশলী একজন রণবিদ , 
ঝানু কুটনিতিক.দুর্দান্ত শাসক ও অসামান্য ব্যাক্তিতের একজন মানুষ। 
আসওয়াদ পাথরখানা কাবাতে কে স্থাপন করবে এই দ্বন্দে মক্কার সব গোত্রের মধ্যে চরম উত্তেজনা 
বিরাজ করছিল-তখন সবাই মিলে কেন প্রভাবশালী প্রতিপত্তিহীন কোরাইশ গোত্রের অতি সাধারন 
এক যুবক মুহাম্মদকে বিচারের দায়িত্ব দিল? 
তিনিতো তখনো নবী রাসুল শাসক কিছুই ছিলেননা। মক্কাতে তখন তার চেয়ে অনেক বড় বড় জ্ঞানী 
গুনী প্রভাবশালী ব্যাক্তিত্ব থাকা সতও। 
তাঁর প্রথম হজ্জ যাত্রার কথা জানেন? জানলে ভাল না হলে পড়ে দেখবেন সেখানে তাঁর ঝানু 
কুটনীকতা দুরদর্শীতা আর অসামান্য ব্যাক্তিত্ব আর দৃঢ়তার ক থা। 
আমার হাতের কাছে এই মুহুর্তে রেফারেস বই নেই থাকলে ডিটেইল দিতে পারতাম। 
আচ্ছা বলেনতো কিসের লোভে দেশ থেকে বিতাড়িত বা পলায়নরত অতি সাধারন একজন ধর্ম 
প্রচারককে মদীনার ইহুদী গোত্ররা আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছিল? যদিও তারা জানত যে এই ভুলের কারনে 
মক্কার আক্রমনে তারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। 


বানু কুরাইজার আগে ছু-ছুটো ইহুদী গোত্র বিশ্বাসঘাতকতা করে। যদিও আরবের তৎকালীন আইন 
অনুযায়ী মুহম্মদ ওদেরকে হত্যা করতে পারতেন কিন্তু তা না করে তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে 
দেন। সর্বশেষ উদাহরন ছিল বানু কুরাইজার। তিনি আগে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছি লেন আর কেউ 
বিশ্বাস ঘাতকতা করলে তাদেরকে চরম মুল্য দিতে হবে। 

মুহাম্মদের সাথে চরম বিশ্বাস ঘাতকতার পরে তিন মাস( মত ভেদ থাকতে পারে) অবরুদ্ধ থাকার পরে 
তারা যখন বিনা শর্তে আত্ম সমর্পন করে তখন তারা নিজেরাই কনফার্ম ছিল যে তাদেরকে হত্যা করা 
হবে। এই জন্য আত্ম সমর্পনের আগ মুহুর্তেই সব পুরুষেরা পরিবার পরিজনদের কাছ থেকে শেষ 
বিদায় নিয়ে নেয়। 

মুহাম্মদ চাইলে তখুনি তাদেরকে হত্যা করতে পারতেন( আরবের আইন অনুযায়ি এটা তার রাইট 
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ছিল-তখনও মুসলিম আইন প্রবর্তন হয়নি।) 

কিন্তু তিনি না করে নিরপেক্ষ সন্মানিত একজন ব্যক্তিকে দিয়ে বিচার করান। 

বলা হয় যে সাত'শ পুরুষ ও একজন নারীকে হত্যা করা হয়। কিন্তু আসলে সংখ্যাটা কিছু কম হবে। 
মুসলমান সাহাবীদের অনুরোধে অনেককে হত্যা করা হয়নি। 

মুহাম্মদের সৌভাগ্য যে তাদের সেই পরিকল্পনা(বোনু কুরাইজার) সফল হয়নি। সফল হলে 
মুসলমানদের নিশ্চিত এর থেকে খারাপ পরিনতি হত ভাল নয় নিশ্চই! 

ছু-দুবার ক্ষমা করে দেবার পরে তিনি তৃতীয়বার এমন কঠিন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। 

সব সমালোচকের তীর বিদ্ধ হয় এখানে এসে। শান্তির ধর্ম ইসলামে কেন এই নারকীয় হত্যাকান্ড? 
ভেবে দেখেন বা পড়ে জানেন এর পরে মুহাম্মদের জীবিতকালে আর কোন এমন বড় বিশ্বাসঘাতকতার 
নজির আছে কি নেই? সেই মুহুর্তে তিনি এই নিশ্বংস পদক্ষেপ না নিলে 

হয়তোবা তাদেরকেই এইভাবে হত্যা করত পরবর্তিকালে কোন ইহুদী কিংবা অন্য কোন শক্র গোত্র। 
(পুরোটাই আমার অস্থায়ী স্মৃতি থেকে দিলাম - সামান্য ভূল ভ্রান্তি থাকতে পারে) 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ হুপুর ১:০০ 


লেখক বলেছেন: বানু কুরাইজার এর আগে কোন বিশ্বাসঘাতকতার নজির নাই । এইবারেরটাও 
এটেম্পটেড, নট ডান । 


১০৩. ০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ১:২১ 


উজ সিশেরজা তপন বলেছেন: ডান হইলেতো হইয়াই গেছিল। তাইলে কি আর ইসলামের নাম 
নিশানা থাকতরে ভাই! 
আবার বলছি আমার কাছে রেফারেস বই নাই এই মুহুর্তে থাকলে হয়তো ডিটেল লিখতে পারতাম 
কখন কারা কিভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল। 


০৭ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ১:২৭ 
লেখক বলেছেন: রিফারেস জোগাড় করতে পারলে বলেন । এনিটাইম। 


১০৪. ০৯ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ২:০৫ 


তাজা কলম বলেছেন: ইতিহাসের সত্যকে জানতে হলে রেফারেস আবশ্যক। আপনার 
সুলিখিত লেখার সাথে রেফারেল থাকলে আমরা কাহিনীগুলোকে সত্য হিসেবে মেনে নিতাম। 


০৯ ই আগস্ট, ২০০৯ দুপুর ২:০৯ 


লেখক বলেছেন: রেফারেসতো দিছি একেবারে পৃষ্টা নাম্ার সহ ফু্টনোট দ্রষ্টব্য)। হুবহু অনুবাদ না 
কৈরা ঘটনাটা বর্ণনা করছি, পার্থক্য এই যা। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


১০৫.১০ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ১:১৪ 


সাপ্বিক বলেছেন: ভাল লাগল অপ্রিয় সত্য শুনতে মানুষ ছছো গল) অভ্যস্ত না। 


১০ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ১:৫৩ 
লেখক বলেছেন: সেটাই । অপ্রিয় সত্য শুনলে সবারই চুলকানি উঠে (আমার নিজেরও) 


১০৬. ১০ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ২:১২ 


র্ু 
: | জানতে চায় বলেছেন: আরিফুর রহমান ওরফে ঘনাদা" মোছলেম" কইতে দেখি 


দুরের পাখি বুঝলাম মুহাম্মদ সেঃ) ও তার ধর্মে আপনার আ্যালার্জি আছে। মক্কা বিজয়ে যখন উনি 
প্রতিশোধ নেন নাই, তখন অন্য বিজয় গুলাতে অন্য কিছু করার সঙ্গত কারন থাকতে পারে সেটা 
বুঝেই কি আপনার অ্যালার্জি বেড়ে গেছে? 


১০ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ২:১৭ 


লেখক বলেছেন: মকা বিজয়ে প্রতিশোধ না নেওনের সঙ্গত কারণ আছে, সবগুলারে মাইরা ফেলানির 
চাইতে নিজের লুটেরা বাহিনীতে ঢুকাইয়া শক্তিবৃদ্ধি । 


অন্য গুলাতে লুটপাটের সঙ্গত কারণ আছে | সম্পদ দরকার । 


১০৭.১০ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ২:৩৩ 


) তায়েফ আহমাদ বলেছেন: ডাল ম্যা কুছ কালা হ্যায়। 


১০ ই আগস্ট, ২০০৯ বিকাল ৩:০০ 
লেখক বলেছেন: হুম, কোথায় ? 


১০৮. ১৯ শে আগস্ট, ২০০৯ বিকাল ৪:৫০ 
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বিগ্রব০০৭ বলেছেন: "কিন্ত তিনি না করে নিরপেক্ষ সম্মানিত একজন ব্যক্তিকে দিয়ে 
বিচার করান।"' 


৪ ৪৭ নং কমেন্ট...শৈরজা তপন 


একমত নই। সময়াভাব...নাইলে এ নিয়ে রসদ আছে আমার ভালো... 


১০৯. ১৯ শে আগস্ট, ২০০৯ বিকাল ৪:৫৮ 


বিপ্রবৰ০০৭ বলেছেন: "যেকেউইতো তাইলে একটা কাল্পনিক দূতের নাম দিয়া যে কারো 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনতে পারে ।" 


নবীর এলেমের ভান্ডার অফুরান। এ ব্যাপারে একটা হাদিস আছে। ইকরাম ভাই ভুলে গেলেন নাকি? 
তবে একটা কথা ঠিক, নবীজি সব ব্যাপারে আল্লাহর কাছ থেকে ডাটা পাইতেন...কিন্তু... 


১১০. ২১ শে আগস্ট, ২০০৯ ভোর ৫:১১ 
. 


এ্  আথ্যরিক বলেছেন: কিছু দিন আগে 20119 দের একটা কাগজে দেখেছিলাম এই 
লিখাটার 87019 51301. কি নিয়ে যে ওনারা নিজেদের পন্ডিত্য ঝাড়েন মাথায় আসেনা ! 
সবসময় ছাগলের তিন নাম্বার ছাও-শিপ দেখতে ভালো লাগেনা। 
নিজে জেনে বুঝে পড়ে কিছু লিখেন... ? 


১১১. ২৩ শে আগস্ট, ২০০৯ বিকাল ৪:২৬ 


বিপ্রব০০৭ বলেছেন: সবাইকে পবিত্র রমজান মাসের শুভেচ্ছা। বনু কুরাইযা গোত্রের 

নৃশংস হত্যাকান্ডটি সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেছেন , তাবারি-ইসহাককে উড়িয়ে দিয়েছেন 
ঈমানের তেজে, ম্যানিপুলেটেড/মনগড়া কপি-পেস্ট- জাতীয় বাক্যবাণে ভাসিয়ে দিয়েছেন পোস্টটি। 
তাবারী-ইসহাকের কথার গ্রহণযোগ্যতা কি? আমিও মানি যে তাঁদের ভুল হতেই পারে। কিন্তু একটি 
ব্যাপার লক্ষ্য করলাম নবীজির নৃশংসতার ব্যাপারে অন্তত তাবারী -ইসহাকের বর্ণনাকে যারা “ভুল” 
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আখ্যায়িত করেছেন তারা এটা ভাবতে চাইছেন না তাবারী-ইসহাকের মতন ব্যক্তি কি কারণে “ভুল” 
করতে যাবেন? কিংবা তাদের “ভুলের” বিপক্ষে সঠিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে বা কোন যুক্তি দিচ্ছেন 
না। তাবারী-ইসহাক যদি ভুল হন তাহলে আসুন কোরান ও হাদিস নিয়ে আলোচনা করা যাক। তবে 
কোরানের আয়াতের গভীর ব্যাখ্যা, রূপক, দ্যর্থতা এবং হাদিসগুলোও সব জ্বাল হাদিস- এ ধরনের 
সম্ভাবনা সম্ভাবনা মাথায় রেখেই পড়বো। 


১১২. ২৩ শে আগস্ট, ২০০৯ বিকাল ৪:৩৫ 


বিপ্লব০০৭ বলেছেন: বনু কুরাইযার গোত্রের হত্যাকান্ড : 


সাদ ইবনে মুয়াষের নিরপেক্ষতা : 


সাদ ইবনে মুয়াষের নিরপেক্ষতার প্রশ্ন উঠলেই প্রমেই আসে ব্যক্তি হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন৷ 
মুসলিম ভাইদের জানা আছে আল -ইফকের ঘটনাটির কথা। বনী সোলায়ম গোত্রের যাকওয়ান 
শাখার সাফওয়ান ইবনে হুয়াভালের সাথে নবীপত্ী আয়েশা (রো & - এর ব্যভিচারের অপবাদের 
ঘটনাটিই ইতিহাসে আল-ইফক নামে পরিচিত। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে বিবি আয়েশার জন্য 
আয়াত নাধিল হয় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে আর এর ফলেই আসে হৃদ্বল কাযাফ"বা অপবাদের 
শাস্তি সংক্রান্ত আইন সুরা নূর- ১০-১৩ আয়াতের তাফসীর পড়ে দেখতে পারেন)। আশা করি, 
এরপর এই ঘটনাটি বা এ ঘটনা সংক্রান্ত হাদিসের বর্ণনাগ্তলো কোন মুসলিম ভাই জাল/ম্যানিপুলেটেড 
বা ভূয়া না বলে একটু চিন্তা করবেন। 


বনী মোস্তালাক যুদ্ধের পর মদীনার পথে কাফেলা থেকে আয়েশা একবার হারিয়ে যান। পরবর্তীতে 
সাফওয়ান আয়েশাকে খুঁজে পেয়ে নিয়ে আসেন এবং আয়েশার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উঠে যার 
সত্যতা নিয়ে একধরনের ঝুলন্ত ও বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি হয়। একমাস পর আল্লাহ তায়ালা বিবি 
আয়েশার পবিত্রতা নিশ্চিত করে ওহী নাধিল করেন এবং সব সমস্যার সমাধান হয়। রুদ্ধশ্বাস 
পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় মূলত বিবি আয়েশা কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরবর্তী দিন দুপু রে 
সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তালের সাথে একত্রে ঘোড়ায় করে কাফেলায় যোগ দেবার পর থেকে। মোনাফেক 
সর্দার আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই বিন সালুল কুৎসা রটাতে থাকে সাফওয়ান ও বিবি আয়েশাকে নিয়ে। 
নবীজিও খুবই বেকায়দায় পড়ে যান। বোখারি হাদিসে বহু জায়গায় এমন সময়ে নবী ও নবীপত্রীর 
ছু:সহ মানসিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। এমনই একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে সাদ ইবনে মুয়ায 
নামক ব্যক্তিটির একটু ঝলক দেখা যায়, নবীজি সেদিন মিম্বরে উঠে দাঁড়িয়ে মুসলিম গোত্রগুলোর 
সমর্থন চাইলেন অপবাদ রটনাকারীদের বিরুদ্ধে (বিশেষ করে সালুল)। সাদ ইবনে মুয়ায তখন প্রচন্ড 
উত্তেজিত হয়ে বললেন, “হে রাসূল! তার বিরুদ্ধে আমি আপনাকে সাহায্য করবো, সে যদি আওস 
গোত্রের হয় তবে আমি তার পর্দান নামিয়ে ফেলবো।" 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আল-ইফকের ঘটনা সংক্রান্ত বিশালকায় হাদিসগুলো বোখারী সাহেব বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন। 
মেশকাতেও এর রেফারেস আছে। সব হাদিসেই সাদের এই উত্তেজিত অবস্থার বর্ণনা আছে। সাদের 
উত্তপ্ত বক্তব্যে আওস ও খাযরাজের মধ্যে প্রচন্ড বাক-বিতন্ডা শুরু হয় যা নবীজিকে মিম্বর থেকে নেমে 
শান্ত করতে হয়েছিল (দেখুন খায়খ্ল হাদিস মাওলানা মোহাম্মদ আজীভুল হক সাহেব রাচিত সাহিত 
বাংলা অনুবাদ বোখারী শরীফ...আয়েশার ব্যভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত এই বিখ্যাত ঘটনাটি সহজেই 
পাবেন।) 


আরো বেশ কয়েকটি হাদিস থেকে নিশ্চিত হয়েছি যে প্রকৃতই এই সাদ ইবনে সাদ ইবনে মুয়ায ছিলেন 
একজন প্রচন্ড রাগী, অসহিষ্তু ব্যক্তি। 


বোখারি হাদিসের কিতাবুল ৮/গাফির বা যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্বে এমনই একটি হাদিস পাওয়া যায়। এই 
হাদিসটি সাদ নিজেই বর্ণনা করেছেন। সাদ ও উমাইয়া ইবনে খালফ এতই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন যে 
উমাইয়া মদীনায় আসলে সাদের বাড়িতে অতিথি হতেন আর সাদ মক্কায় গেলে উমাইয়ার অতিথি 
হতেন। ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে একবার সাদ মক্কায় গেলে এখানে তিনি যথারীতি উমাইয়ার অতিথি 
হোন এবং এক ছুপুরে উমা ইয়াকে নিয়ে ঘুরতে বের হন। পথে আবু জাহেলের সাথে তাঁদের দেখা হলে 
আবু জাহেল উমাইয়ার কাছে জানতে চান সাদের পরিচয়। সাদকে চেনার পর আবু জাহেল বলেন , 
«আমি তোমাকে নিরাপদে মন্ায় বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করতে দেখেছি। অথচ তোমরা ধর্মত্যাগীদের 
আশ্রয় দিয়েছো। তাদের সাহায্য করছো। এখন তুমি উমাইয়ার সাথে না থাকলে আমি তোমাকে অক্ষত 
ফেরৎ যেতে দিতাম না।* 


সাদ ইবনে মুয়ায তখন আরো গলা চড়িয়ে বলেন, “আল্লাহর কসম! তুমি যদি আমাকে তাওয়াফ 
প্রদানে বাঁধা দাও আমিও তোমাকে এমন ব্যাপারে বাঁধা প্রদান করবো যা তোমার এর চেয়ে আরো 
বেশি কঠিন হবে।* 


উমাইয়া তখন সাদকে শান্ত হতে পরামর্শ দেন এবং আবু জাহেলের পরিচয় দিয়ে বলেন তার সাথে 
নম্রভাবে কথা বলার। কিন্তু সাদ জবাবে উমাইয়াকে বলেন, “উমাইয়া, তোমার মুখের কথা মুখেই 
রাখো। আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি তিনি তোমাকে ডমাইয়ার) ভবিষ্যতে হত্যা করবেন। « 
(পরবর্তীতে রাসূলের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী তাঁর হাতেই উমাইয়া মৃত্যুবরণ করেন।) তবে আসল কথা 
হল, এই হাদিস থেকে সাদের চরিত্র আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আবু জাহেলকে না চিনে তার 
সাথে উত্তপ্ত হয়ে সাদের বাক-বিতন্ডার ঘটনা বোখারি হাদিসের ইংলিশ অনুবাদগ্ডলোতে আরো 
ভালোভাবে পাওয়া যায়। (সময় করে বিস্তারিত রেফারেস দিচ্ছি) 


সাদের চরিত্রের ২ টো দিক পাওয়া যায় : নবীজির প্রতি আনুগত্য, নবীজির বিরোধীপক্ষের প্রতি বিদ্বেষ 


ও অসহিষ্ক্ুতা। এহেন সাদকে নবীজি কেন বিশেষ একটি গোত্রের বিচারের ভার দিলেন? নবীজি কি 
তবে জানতেন না সাদ ইবনে মুয়ায কি রায় দেবেন? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


১১৩. ২৩ শে আগস্ট, ২০০৯ বিকাল ৪:৪২ 


বিপ্রব০০৭ বলেছেন: নবীজির সাইকোলজি : সাদ ইবনে মুয়াষের সাথে ঘনিষ্ঠতা 


খন্দকের যুদ্ধে সাদ যখন আহতে হয়োছিলেন তখন নবীজি নিজের কাছে রেখে এই সাদের সেবা -্পাষা 
করেছিলেন।এ জন্য তিনিমসজিদে নববীতে একটি তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছিলেন। সাদ ইবনে মুয়ায 
খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়ে প্রচন্ড দ্ধ ছিলেন। এ প্রসঙ্গে হাদিস মারফৎ পাওয়া যায় , খন্দকের যুদ্ধে 
প্রন্ডভাবে আহত হওয়ার পর (বুকে তাঁর বিঁধে এবং তাবু থেকে পর্যন্ত রক্তক্ষরণ এত মারাত্ুকভাবে 
হতে থাকে যে রক্তের শ্রোত বাইরে বেরিয়ে আসে যা দেখে তাবুর নিকটবর্তী বনী গেফার গোত্রের 
লোকজন ভয় পেয়ে যায়!)। এই সাদ ইবনে মুয়াষের মৃত্যুতে ব্যথিত নবীজি বলেন , তাঁর (সাদ) মতন 
সাহাবীর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে গিয়েছিল (এমনই সম্মান ছিল ওনার...)। কোন এক সাহাবী 
একবার একটি রুমালের প্রশংসা করায় নবীজি বলেন, বেহেশতের সাদ ইবনে মুয়াষের রূমাল হবে 
তার থেকে বহুগুনে মসৃণ। সাদ সম্বন্ধে এমন বক্তব্য নবীজির কাছ থেকে পাওয়ার পরও বলা যায় 

যে নবীজি সাদ ইবনে হয়াযের চরিতের অসাহিষ্ডুতা ও ইহাদি -বিছ্বেষ সম্পকোর ওয়াকিবহাল ছিলেন ন7? 


সাদ ইবনে মুয়াষের পূর্বেকার আচরণ এবং নবীজির নিজের হাতে তাকে সেবা -যত্রু ও মসজিদের 
নববীতে তাবু স্থাপন করা থেকে বোঝা সাদের সাথে নবীজির সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ ছিল। 


সাদের বক্তব্য দেখুন যায় ছহিহ বোখারি হাদিসে : 


«আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিধর্মীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে বেশি কিছু আমা র নিকট বেশি প্রিয় নয়। 
এখনো যদি কোরায়েশদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট থাকে তবে জেহাদের জন্য , হে আল্লাহ্‌ তুমি 
আমাকে জীবিত রাখো। যুদ্ধ যদি শেষ হয়ে যায় তবে আমার জখম থেকে রক্ত প্রবাহিত করতে করতে 
আমার মৃত্যু ঘটাও।“ (সাদের ঈমানের তেজ প্রশংসনীয়।) 


সাদ খন্দকের যুদ্ধে আহত হবার পরবর্তীতে জিবরাইল (আ &১ খবর নিয়ে আসেনবন্ন 

কৃরাইযাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে। যে সাদ ইবনে মুয়ায নবীজির ইশারায় সালুলের গর্দান কতল করতে 
চেয়েছিলেন, বুকে প্রচন্ড জখম নিয়েও তিনি ইহুদিদের বিরুদ্ধে তার আমরণ লড়াইয়ের অঙ্গীকার ব্যক্ত 
করেছিলেন, তাঁর ইহুদি-বিদ্বেষের নজির দেখিয়েছেন উমাইয়া এবং আবু জাহেলের সাথে উত্তপ্ত বাক - 
বিতন্ডায়... এহেন ব্যক্তিকে কিভাবে নবী একটি ইহুদি গোত্রের বিচারের ভার দিলেন? হাদিসগুলো কি 
সবগুলো জাল হাদিস? সাদকে একজন বিনয়ী, প্রাজ্ঞ, নিরপেক্ষ ব্যক্তিরূপে মেনে নিলেও প্রশ্ন জাগে বনু 
কুরাইযার গোত্রকে আক্রমণের পূর্বে মারাত্ুকভাবে আহত সাদ হঠাৎ এমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেন 
কেন সিদ্বান্ত দেয়ার জন্য? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


১১৪. ২৩ শে আগস্ট, ২০০৯ সন্ধ্যা ৬:৪৭ 


বিগ্রবৰ০০৭ বলেছেন: রেফারেস ধীরে দিচ্ছি .... 


আল ইফকের ঘটনাটির সময় সাদের আচরণ : 


৬০1016 3, 80901 48, 01111081829: 


59010117 1001901 001 010 210 9910, 1০ /4//7/ 5 /12051/2/ /1/ /4//2/, / ///// /2//2/2 1/04 71/0/7 
/7//7./1 71/21/7721 /5 17017 1/2 1//2 07 1/72 445, 1/72//2 %///_0/70) /7/5 /220 017 2/70/1 /72 


/5170/70// /0/01/9/5, 1/12 //1252/2/.1/19/7 0/09/ /5, 2/70 7//2 ///1///1/// 7/0//0/05/. “07 11021 


590 1011 '010909, 072 01121 01118 1479519] 21701021012 015 11701019111, 178 118010981 8.101085 
1121, 901 010, 17011219010 1115 29211101115 10109 2170 5210, 18 /1217, ৮০0 18৬০ [010 2119; 
%০৬। 02111701111 1111), 2170 /০00 ৬111 179৬91109 81018 10111 1111. 


৬0101 5, 80901 59, [0111081 462: 


19 ০0 10019111759! 170 11118118৬০৪ 179 70] 11121 1121 10189110111 172 ৬107 1015 2৬| 
9181617811 21008117 71111)? 8 /1917, 1170৬ 17001110 2১০90100900 80981 17 0111) 2170 
1172 1728/2101281790 21121 210001৬1101) | 1010৬/10011110 ০১০90 9000 9170 12 01590 18৬০1 

10 91181171018 23002014111 112." 580 /9// ////20/1/2 /0/01/2/ 07 /72/71/ /400 /4/-/45//72/ 
09011102170 5710. ০ /4//27/75 £12051/2/ / %/ /2//2/2 70/71/1017 /1//77, /7/2 /5 11017 1/2 1112. 07 


/4/-/445, 1/9/7 / /////0/1010) /7/৩ /1220 017 2110 /1 /12 /5 71017 0// //01/79/5, /.2. /4/-//722/2/, 
1/72/70/05/ 45. 2170 //25 /////1//////1/01//0/02/. 


৬০।0।172 6, 18001 60, ২811091 274. 
/থ121115 /9005119, ৬/11119. 017 07810011011, 5910, "91101911175! 110 11111910172 80911791 2.17217 


ড/170 1195 1101111810% 91917991110 17 181111)/? 8 /121, 1170৬ 17011110 ০2১991001 909০099 80০91 
1 [20111, 21010901019 118৬০ 101911750 28. 1121] 01 ৬1101 | 10704 17011110 ০১09101 00999, 2170 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


118 178৬০1 01550 10 ৬9117 91111 ০১02101৬111 176,” 58911011 101901 /খ-/975211 901 010 9170 
52710, "০ /4//2/ 5 /40০95/2/ /5//4//2/, ॥ /// /2//2/5 10/71/7017 /7/17. /7 /12 /)2 11017 1/12 1//2 0/ 
(/75/7/) /4/-445, 1/79/7 / /%//| 01010 /7/5 /1220 017" 2/70 // /12 /2 7/101 ০04 //91/1/727, 1/12 


//72/5/, 1/72/7)/0/£//2 45 /০9%/ 0/02/ 2/0 72 %/// ০02)/ 1. ” 


সুরা নূরের তাফসীরেও এই ঘটনার বিস্তারিত বয়ানে সাদের আচরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাদের 
আচরণ এতই অসহিষ্থু ছিল যে আওস ও খাযরাজের মাঝে প্রচন্ড বাক-বিতন্ডা শুরু হয়ে যায়...। 


১১৫. ২৩ শে আগস্ট, ২০০৯ সন্ধ্যা ৬:৫০ 


বিপ্লবৰ০০৭ বলেছেন: 
আব জাহেল ও উমাইয়ার সাথে সাদের অসহিষ্ত্র আচরণ 


৬০01019 5, 80901 59, [0111081 286: 


/00 5811 90019959290 380 598/1170, "| 999 ৮০৪ //91701110 20041 3291 11 19002. 1190112 01 
11279011121 /০9৪ 12৬5 01/917 91291191109 11610901019 ৬410 1125 011217090 0611 12110101 (1.9. 
1050281078 1৬101911175) 21101 182 01211150 1121 08 ৬/111 16110 11121 2170 91000111121. 8৮ 
/1217, 19/00/9172 1701 11 078 00111029171 01 /08 98021, ৮০৪ /00101701102 21012 10 00 ০৪1 
[91111 52191." 580, 12191101015 ৬০1০০, 52910 109 11111, "8 /৭1917, 108 9170010 91010 178 70) 
90110 1115 (1.6. 10910111170 119৬/210 | ৬0010 09112111) 1018৬০11 ৮০৪ 00 90118110110 ৬7101 


1511018 ৬9101291012 101 /০0, 02115, ০৪110955909 101100101 1050112." 017 1//5, (//712//2 5710 
10 /7//77, "০ ৩৪০0 00 /101 /2/52 /0// /0/225 /9/09/2 44//-/-/7/2/2/77,1/12 0/7/21 07 1/721/0200/2 07 
1172 1/2//21 (01 //12002).” ৩৪০ 52710. "0 £//772//2,. 51017 1/21/ /7/ /4//2/./ /72/2 /722/0/4//2/7 5 
/10051/2 10/20/0170 1/21 1/2 //7//5///77 1//// //// /01/. ” 


৬01018 5, 80901 59, [0111081 286: 
1391179150'/0900011217 10117 1085100: 


70 59011017 1001901: 5901 10117 1001901। 995 211 111117219 018101 01 001721/9. 10111419121 9170 
/19178৬61 0017791/91995550 11100101 115901179, 178 0550 10 518 ৬/10 590, 21701 /11918৬০1 590 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ড/2171 10 105002, 18 0590 10 52 ৬4101 0017121/9. 1121 /৭17115 /0099116 8111/50 21 1050119, 
5910 /911 10 1091011 '001112. 2170 51990 21 0)7171/219 17018 11 108009. 119 32910 10 001121/9, 
"1211 11901 81118 191 (1179 1105009) 15 911101/ 90 01211 1712) 109 21019 109 10910111872 
21001710079 169109." 50 07791284461] 4101 1111, 91000 11109079. /9001 58111 1161 1716) 2170 
5210, "900 990/011! 170 15 1115 11721] 900017109171170 /০0% 178 5210, "17915 5990." 0 
31 9001995990 580 59110, "| 598 900 ৬/2110911170 20090152121 11 109009.1190119 01 119 
80 10121 /090 112৬9 0191 9179191 10 07210901018 ১410 1192. 0121090| 01911 19110101 (1.6. 
105028178 1৬101911175) 2101 182 01911150| 1121 08 ৬/11| 11611011121 2170 91000111121. 8 
/1217, 100 /9121701 11 078 001110917 01 /08 98021, ৮০৪ /00101701102 2012 10 00 ০৪1 
[91111 52191." 580, 12191101015 ৬০1০০, 52910 109 11111, "8 /1917, 108 9170010 91010 178 1701) 
90110 1115 (1.6. 10910111170 119/210) | ৬0010 091129111) 1018৬০11 ৮০৪ 00 90118111110 710 
1511018 ৬9102101201 ০, 02119, ০৬110955909 0100017 1৬090112." 017 0119, 00112185210 
109 11111, "09 590 90170112158 ০1 ৬0102 1021019 /00-1-1171217, 078 01016 01 01510901018 01 
1178 ৬৭1০১ (01 1190029)." 590 9210, "0 0017121/9, 500 11811 1 /191, 1119৬216810 /৭19175 
/0099119 10190100170 1121 1772 11091117 ৬111 1411 ০0." 00721/2. 991580, "11 109009? 580 5910, "| 
9017011010৬." 007121/2.//95 012928101/ 90219910% 11721172৬45. 


১১৬. ২৩ শে আগস্ট, ২০০৯ সন্ধ্যা ৬:৫৬ 


বিপ্রব০০৭ বলেছেন: সাদ কতৃক হত্যার রায় 
৬01019 5, 80901 58, 0111081 148: 


9117190 /00 9910 /-1470011: 

50175 10501019 (1.6. 08 4545 01182111011 0012129) 2017990 10 80081011119 ৬1010 0 580110117 
100901 90 1112 17010101181 99111011111 (1.6. 390 10117 10019017). 1712 ০0218110110 8. 00116), 
21101 41181 178 910101080190 1118 10590109, 1119 110101181 5210, "921 000 00111910991 8917017091 
৮০৬." 01 32910, "921 000 001 ০৪1 01121" 17181 02177010121 9210, "09 390! 17992 10901018 
18৬০ 201990| 10 80029101 /০৪]17 ৬০101013890 92910, "| 10009 10121 1011911 ৬/2111015 910810102 


11160 210 11911 01110161 9110| ৬/01181 91010101109 [21561 29 02101155." 1112 17010101721 


5210, “704 /12/5 0//91 21///00/772/71 5//77//2/ 10 /4//2/715 44/070/779171 (০/ 1/2 //705 ///00/772/71/. “ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
৬0101716 5) 8001 59, 01171091447: 


9112190 /00 9910 /-1470011: 

17910901019 01 (8210) 00121298. 801590 10 90091011116 ৪1010 01 590 1011 109011. 50 106 
90101121521 0017 9390, 21101 1012 181191 02078 (11010) ৪. 00115 81701 41121 112 80101090190 
1172 11059009, 1118 10101813210 10 1179 /7521, "921 000 001 ০৪1 01121 01 017 0210951 
20170 /০90." 7191 118 1010101121 92/0 (0 5890)." 77952 (1.6. 88111 001172129) 18৬০ 8017990 10 
800201 /001 /০10101." 990 5210, "1411 11911 (1117) /2111015 8170 12/52 111911 01901110 93 
0290011/59, "01 1121 02101010118 9210, "001 118৬2 1010090 2000101110 10 /২12115 10011 011," 


017 5210, "৪8000101170 10 116 117015 101901111." 


সাদের রায়ে নবীজি মনোভাব বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে...যেহেতু সাদ রায়টি দিয়েছেন , 


"82000101170 10 /129115 এ10017911." 


১১৭. ২৬ শে আগস্ট, ২০০৯ ভোর ৫:০৯ 


টন... লেখক বলেছেন: পরবর্তী যুগের বই ঘাঁটার মধ্যে সমস্যা আছে । পরবর্তীযুগের 
অনেকেই মোহাম্মদ এই কাজ কোনরকমেই করতে পারেন্না শুধু এই যুক্তি ৫!) দিয়া অনেক কিছুরে 
এদিক সেদিক ডাইলিউট করার চেষ্টা চালাইছেন । 


ঠিক। 

তবে উল্টোটাও ঠিক। 

পরবর্তীযুগের অনেকেই মোহাম্মদ এই ভালো কাজ কোনরকমেই করতে পারেন্না শুধু এই যুক্তি ৫1) 
দিয়া অনেক কিছুরে এদিক সেদিক করার চেষ্টা চালাইছেন। 


১১৮. ২৬ শে আগস্ট, ২০০৯ ভোর ৫:৩৭ 


[7]... লেখক বলেছেন: আর মোহাম্মদের গুণাবলী হেহ ! খোদাই করা চোখ দিয়া 
দেখলে পাইবেন । তয় খালি একটা ক্লু দিই । মানুষ তার বন্ধুর সাথে কি ব্যবহার করে সেইটা দিয়া 
তার চরিত্র বোঝা যায় না, শক্রর সাথে কি ব্যবহার করে সেইটা দিয়া বোঝা যায় । 


কারো চিন্তাই যদি এরকম হয়, তার মোহাম্মদকে নিয়ে লেখা তো বায়াসড হবেই। 
রেফারেস নিয়ে প্রশ্ন করে আর বিপদে ফেললাম না। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


১১৯. ২৭ শে আগস্ট, ২০০৯ বিকাল ৩:২৭ 


বিপ্ব০০৭ বলেছেন: মন্তব্যগুলো ভালো করে পড়ে বুঝলাম ভুল হয়েছে এবং আরো 
রেফারেল দেয়ার তাগিদ অনুভব করলাম। আশ্চর্য, মুসলিম ভাইয়েরা গোত্রগুলি বিতাড়নের ঘটনাকে 
মিথ বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন!!! 


ধারণ করবে। এ কারণে তিনি বনু কানুইকা গোত্রকে মদীনা ত্যাগের জন্য , নচেৎ মুসলিম 
কমনওয়েলথের সদস্য হবার শর্ত দেন। ইহুদীরা অপমানজনক বক্তব্য রাখে এবং তাদের ছুর্গে আশ্রয় 
নেয়। পরে তাদেরকে অবরোধ করা হয় এবং ১৫ দিন পরে আত্মসমর্পণের পর তাদেরকে কঠোর শাস্তি 
দেবার কথা চিন্তা করার পরেও নবীজি তার কোমল চরিত্রের কারণে শান্তি লঘু করেন। মোটামুটি 
এভাবে বনু কানুইকার বিতাড়নের একটি পজিটিভ ব্যাখ্যা দেয়া যায়। 


ইকরাম ভাই বলেছেন, "জীব্রাঈল এর বাণী পাওয়ার পর মোহাম্মদ বানু নাদেরের লোকজনের সাথে 
আর কোন কথা না বলে, নিজের অঞ্চলে ফিরে এসে সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করে।' 


এঁ সময়ে ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল। তারা দেশে -বিদেশে দূত পাঠিয়ে 
বিভিন্ন গোত্রকে উত্তেজিত করে তুলছিল। বনী নাজির গোত্রের লোকেরা প্রতিশোধের নেশায় একটি 
লীগ গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছিল। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্ে দশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মদীনার 
দিকে এগিয়ে আসে। বনু কুরাইযা গোত্র এই সময় চুক্তিভঙ্গ করে। নবীজি তাদেরকে চুক্তি র ব্যাপারে 
স্বরণ করিয়ে দিতে দূত পাঠালে তারা চরম ওদ্ধত্যপূর্ণ উত্তর দেয়। এভাবে ভাবলে বনু কুরাইযা ও বনু 
নাদির তাদের প্রাপ্য শাস্তিই পেয়েছে। তবে এখানে নবীজির কূটনৈতিক প্রজ্ঞা লক্ষণীয়। বনু কুরাইযার 
বিচারের ভার সাদের হাতে ছেড়ে দেবার পর তিনি যখন "গুপ্তকেশ"-গজানো সকল পুরুষের মৃত্যুদন্ড 
ঘোষণা করেন তখন এ কী এক ধরনের প্রহসন মনে হয় না? সাদের বিচারে সন্তুষ্ট নবীজিই বলেন, 
"ওহে সাদ! %00 1186 0/91 1116 00001191101 /আ10 91009%6 1016 96$61 11929175.' সাদ ইবনে 
মুয়াষের হাতে বিচারের ভার অর্পণ করা হয়েছিল এ জন্য যাতে তিনি একটি নিরপেক্ষ ও মানবিক 
বিচার করেন (9 অথচ সাদের কল্যাণে বনু কুরাইযা যে রায় পেল তার থেকে নৃশংস ও নিষ্ঠুর আর 
কিভাবে রায়টি দেওয়া যেত? মুসলিম স্কলাররা তৎকালীন গোত্র আইনে দোহাই পাড়েন, কিন্ত নবী যদি 
'তৎকালীনতায়" সীমাবদ্ধ থাকেন তবে আর দয়ার নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব- এই সব বিশেষণ কেন? 
অবশ্য ইসহাকের সীরাত পড়লেই জলের মতন পরিষ্কার হয়ে যায় কেন এই প্রহসন। মূলত নবীজির 
ইচ্ছাই ছিল বনু কুরাইযা গোত্রের সামর্থবান সকল পুরুষকে হত্যা করা। আর সাদ ইবনে মুয়ায 
নবীজির এই ইচ্ছার কথা জানতেন। যদিও কোরান-হাদীসে এসব বিস্তারিত উঠে আসেনি (সঙ্গত 
কারণেই)। তবে এরপরও যা এসেছে তাও বা কম কীসে! আল-ইফকের প্রতিটি হাদিস বিস্তারিত 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


একমাত্র আয়েশা রা:-এর জবানিতেই পাওয়া যায় এবং সব স্থানে আয়েশা সাদের উত্তপ্ত বক্তব্যের কথা 
উল্লেখ করায় বোঝা যায় অন্যান্য সাহাবী অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে কী পরিমাণ অসহিষ্তু ব্যক্তি ছিলেন 
তিনি মুসলিম স্কলাররাও এ ব্যাপারে একমত)। আর সাদ কী রায় দিতে পারেন নবীজিও তা জানতেন 
(আকারে-ঈঙ্গিতে ও পরোক্ষ বক্তব্যের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সাদকে যা বিস্তারিত এসেছে 
সীরাতে)। 


এখানেই নবীজির কূটনৈতিক প্রজ্ঞার একটি দারুণ নিদর্শন পাই আমরা! এমন ভাবে পুরো পরিস্থি ত 
সাজানো হল, যাতে নবীজি তার নিজের পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করলেন আরেকজনকে দিয়ে যিনি পূর্বে 
থেকেই প্রচন্ড ইহুদি-বিদ্বেষী; ওদিকে নবীজির ঘাড় থেকেও নৃশংসতার দায় নামল! সমস্যা হল, 
বর্তমানে কোরান-হাদিসবিমুখ মুসলিম ভাইরা কৃপমন্ডুকতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে এমনই হাবুডুবু 
খাচ্ছেন যে, নবীজির তাৎক্ষণিক বুদ্ধি ও প্রশংসনীয় কুটচালের মর্ম অনুধাবন কিংবা বিশ্লেষণ করতে 
চরমভাবে ব্যর্থতো বটেই, অন্ধের মতন জাল/কপি-পেস্ট/ম্যানিপুলেটেড নামক শব্দাবলী আওড়াতে 
আওড়াতে পুরো কোরান-হাদিস জাল করার প্রয়াসে নেমেছেন। 


"মদিনার বাজারে গর্ত খুড়ে একদিনে প্রায় সাতশ লোককে কতল করা হয় এবং তাদের নারী ও 
শিশুদের দাস/দাসী হিসাবে মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করা হয়।" 


মুসলিম স্কলাররা এই সংখ্যাটিকে ৭০০ থেকে ২০০/২৫০ -এ নামিয়ে এনেছেন, বনু কুরাইযা জিতলে 
মুসলিমদের একই পরিণতি হতো, নবীজি নন...বিচার করেছিলেন "নিরপেক্ষ", "সম্মানিত" একজন 
ব্যক্তি- ইত্যাদি যুক্তি যতই দিন না আসল কথা হল মানবিক বোধ বা উপলব্ধি যা যুগের সাথে সাথে 
ক্রমশ উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। এ কারণেই এই ঘটনাগ্তলো সম্বন্ধে যখন প্রথম জানছি তখন আমরা 
শিউরে উঠছি, ঘটনাগুলো অস্বীকার করতে চাইছি। (তবে "উচ্চবেগে চললে" মানে ঈমান মজবুত 
থাকলে এসব কোন ব্যাপারই না...) 


১২০. ২৭ শে আগস্ট, ২০০৯ বিকাল ৩:৩২ 


বিগ্রবৰ০০৭ বলেছেন: তরু বলেছেন, "রেফারেস নিয়ে প্রশ্ন করে আর বিপদে ফেললাম 
না।" 


নাহ্‌! বিপদ কীসের...? এই ঘটনাগুলি যে সকল ঈমানদার মুসলিম ভাই চোখ বুঁজে অস্বীকার করছেন 
তাদের জন্য আরো রেফারেল : 


সহীহ বোখারী শরিফ, প্রথম সংক্ষরণ, ২০০৬, শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক 
কিতাবুল মাগাফির : 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


হাদিস ন: ৩৬৬৫ : সাদ, উমাইয়া ও আবু জাহেল, পৃষ্ঠা : ৫৬৮ 


বনী নাধির ও বনু কায়নুকা গোত্রের বিতাড়ন : 

হাদিস ন: ২১৭৫ 

আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উমর রা: সূত্রে নবী সা: হতে বর্ণিত আছে যে , নবী সা: বনী নাধীর গোরের বৃয়াইরা 
নামক স্থানে অবহিত বাগানের খেজুর গাছ জালিয়ে দিয়েছেন এবং বৃক্ষ কেটে ফেলেছেন। এ সম্পর্কে 
হাসসান রা: তার রচিত কবিতায় বলেছেন, বুয়াইরা নামক স্থানে অবস্থিত বাগানটিতে দাউ দাউ করে 
আগুন জ্বলছে আর বনু লুয়াই গোত্রের সর্দাররা তা সহজেই মেনে নিল। 

এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত উল্লেখ আছে ৫৮২ পৃষ্ঠায়, 


হাদিস ন: ৩৭৩৫ 


ইবনে ওমর রো) বলেন, মদীনার "বৃয়াইরা" নামক হানে বনু নাধীর গোকের যে সব খেজুর গাছ ছিল. 
রাসূল তার কিছু ভ্রালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কিছু অবাশিট রেখেছিলেন। 


বোখারি হাদিস : 

৬০|119 5, 180901€ 59, ২৬110917 365: 

12118159110 07721: 

/থ121115 19005119180 1119 0815-10211া 0985 01 82911 /-139011 10011 2170 001 0041 21 2.101808 
021160 /-1801/9112. /121] 021 18৬58160: “1%/21 7100 01 00%%/ 07 1/2 0212-/02//7 1/225 (07 
1/22/72/7)) ০7 7/0// /2/% 1/72/77 5/5/70//0 017 1/72// 512/775. / //2510)/ /4//9/ 5 /75//77/55/0/. ” 
(59 ৩) 

হাদিস ন: ৩৭৩৮ 


৬০01019 5, 80901 59, [0111081 366: 


191179150 1101 0017791.: 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


772 /790/2101//171 112 0212-/02//77 1/225 07 /75/7/ /4/7-/20//. 11859217101 11910119210 02 
10110/10 0099110 ৬০595 80901 1115 2৬9171:-- "07919111015 1001171170 01 /-8010/21191795 10917 
19081/50 110119181101/ 8 02170101995 01 82101 1121 (1719 17951815 2170 17010195 01 00119191)." 
00 90217 1011 /-17911111 (1.5. 02170101215 0099911 110 /95 91111 2. 01909119৬০1 1181) 
18101180109 178959217, 320/110 11 1002110 /৪15299:-- "119১ /121101999 10191 10011110 /70 521 21 
15 (1.6. 10501178915) 17229115017 1001111100 015. 10 /1]| 522 10915 নি 00] 1 (1.9. /8-1830/2112) 
/901 41101 01001191795 4111 10917711159 10 1 (1.6. 06100111170 01 /-1830/2112)." 


বনু নাধিরের বিতাড়ন : 
৬01018 5, 80901 59, [0111081 362: 


191179150 1101 0017191.: 


8211 /7-19011 2170 18211 00121290801 (90911911112 770101121 ৬০0121110 0211102280০ 
11621), 309 1178 110101121 ৪১0190 32111 /7-19011 2170 21104508911 03012122. 10 1917201 21 
11211 1018095 (11 1901179) 12/0110 10111170 170] 112] 1111 0116 00401 90911911112 17101011 
809117) 1718 07611191190 11911 161] 2070 015111100150 111211 /01181, 01110191 21701010091 
20170 02 1001911179, 1081 90118 01 11181 0218 10 1118 10101121910 112 01721190 1121া। 
52191, 21101 02 91110189090 192. 119 2১0190 201 1178 4৯৬/5 001 10501178. 112 /918 072 
8/5 01 82111 09110009, 072 17102 01 /00011211 1011 992, 2101 02 48/5 0113211112111172. 
2110 211 1112 01191 4845 011৬0501112. 


মুসলিম : 


07181019110: 35117101013 1709787 09)]]খদ0091177517555 খা) 8৪ নিখ।াউনো717 


80901 019, 01110614324: 


| 15172112190 011 119 201117011/ 01100011911 0121 1118 1৬195591091 01 /191 (1729 10928021098 
01001 1111) 01091990108 02919-1021115 01121101 19011 10102108111 2170 001. 17992102115 
ড/512 21193042119. 001211021 2170 1101 01 11 17911 ৬৪151017501 10119 01901101017 1785 200150.: 
30 /91911, 02 0910110905 2110 £21190, 18৬০৪190 078 ৬০152: 7719৬21 11595 /০ 119৬৪ ০1 
90৬41 01121 519101170 017 0611 10115, 1 ৬/25 ৬1111 06 1091117159101 01 /121] 50 1121116 
118 01501902016 2৬11-090915" (11১. 5). 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


80901 019, 01110614325: 


| 19172112190 011 112 2011170111/ 01101 (0121 0121 1118 1৬995917091 01 /9191। (17298109802 108 
01001111111) 0801590| 02 0812-1021175 01 82110] 39011 10102 ০81 90৬41 91701001171. 11151171115 
00117901101 11191 171859211 (019 1009291) 9210: 


| 995 995 101 07917010155 01 0019191 19 102811 130/9112. ৬1099 902115 ৬912 01170 11 211 
01150110175. 


| 1172 52179 00112901101 //95 18৬০9190 018 00112110 ৬০198: 11212৬21 07585 9০0118৬০০01 
90৬41 01 121 517110110 01 01611 00115." 


80901 019, [01111061 4326: 


1/001011911 10. 00721 179001190 10721 /121715 /0095112 (1128) [09902 1029 01001711111) 00111 1172 
9912-102115 01 1321781132011. 


80901 019, 01110614364: 


11195109917 18112190017 02 20110110111 01011010721 11121 112 45/5 01 82170119011 9170 
22710 001915 0001 80911911112 10555917091 01 /৭121 (118 105809109 01001 1111) ১410 
৪১0091150 132101 39011, 2170 2110/90 0012122. 10 919 017, 2101 01211908৬০1 10 0761 1101 
178 [00 00401 20911911111 11917 18111190| 11191111911) 21101 0191111001190| 11111 ৬0111, 
01110191 21101 [01010910595 817010 09 1৬001911179, ৪১০90 0721 9018 01 0761 1780 10111901176 
10555917091 01 /9191। (119 10928029109 01001 11117) ৬410 01217190 11121। 92001111. 12 
81110189090 |9|2. 1118 11995991091 01 /191। (179 109802108 01001711117) 10111790 001 211 101০ 
১৬5 01105011172. 82170 02110021 (112 11102 01 /0001121 10. 58117) 2170 112 4545 01 82170 
11971111128. 2110 2৬৪1 00181 4৯৬/ 4110 ৬/25 11 11501172. 


আল-কোরানেও আছে এই ঘটনার উল্লেখ : দেখুন সূরা হাশরের ২-৬ আয়াতের তাফসীর। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সুরা হাশরের ৫ নং আয়াত : যে সব খেজুর গাছ তোমরা গোড়া থেকে কতর্ন করেছো, অথবা যেগুলো 
গৌডাসহ দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো তা তোর) আলাহর হকুম অনুসারেই করেছ, আর এটা এ জন্যই 
করা হয়েছে যাতে নাফরলান ফাসেক দল চরমভাবে অপমানিত হয়। 


বোখারি হাদিস : 
৬০1012 6, 80901 60, [0111081 406: 


191179150 1101 0017791.: 


1/12115 /00911210811171 2170 00 00411 1178 1021 1899 01 8211 /7-139011 ৬/11101 ৬4912 21 /খ- 
01/211 (91019091621 11901128). 17816 01001 /191। 16৬০৪190.: 


1771 /০0 (091৬1091175) ০01 00৬1 01111810911 11895 (01118917917) 01 ০90 12111121া। 
912070110 01 11911 31175, 1 9510 1181928৬০01 /9191, 90 0121172111011 00৬০1 ৬/1107 
91218 02 18108111005. (59.5) 


সুরা আল-হাশর নাধিল হয়েছিল বনু নাযীরের ব্যাপারে : 
মুসলিম : 


80901 043, 01110617185: 


5911910. ২0211 181001190: 1 52910 [01101 /0095 80091 80129190102) ৬1812010017 16 9510: /5 
1017 9012.1900109, 115 17521111709 110111111819 (116 17017-109119515 29170 11217000119). 17819 15 
00179121711 18৬52159011 1 (1116 10101708011) 11111] (01 111911) 21101 11111110| (01 061, 1.8. 
90101 15 118 00101101011 01 50118 01 1012917) [|| 0129 (08 1৬101911759) 11700101711121 10179 ৬/০010 
09121 01117911101790 00 01 11161 9110 ৬0010 170110910191790 (01 0178 7801 01118 
011781). 1 80911 5210: 1201 21000 9012. /7912119 9210: 11102112115 10 02 82101808901. | 
80911 28915591111 21000 9128. 21-119911. 119 9910: 11 485 15৬০9190111. 00118011017 41111 (1176 
11102) 01821019011. 


বোখারি : 


৬01018 5, 80901 59, [0111081 363: 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
138117160 5910 1017 4110211: 


| 11911101760 10 11017 /01095 901181-1178911, 116 9910) "০8// /1 ৩//21-2/7-//50//. 


৬010112 6, 80901 60, [২0171081404 
13911791590 5910 1011 410102911. 


| 89155911017 /0095 80901 90121 /-120102) 2170 18 5910, "90121 /9-12800102? 115 2১000981172 
(01 81 012 8৬15 01 01811001815 21101 112 17100011199). /701 1 00111170190 179৬22110 (021 06 
017-1910928190 2১019591017) : '...8170 01 10101 ...8110 01 01911." 1111 012 9121190| 17111101170 11721 
10179 /00110 10916 0111791110190 11191211. | 5210, "121 90001) ৪80121 /-/90212 176 
1101190, "90121 /-/9791 0/95 19৬52190111 00171601017 ৬1011 015 8901 8211015.” | 52819, "(0721 
2100901) 90121 /-119911? 1718 17901190, "| /95 12৬92190111 00111801101 94111 82111 21- 
19011. 


১২১. ২৭ শে আগস্ট, ২০০৯ রাত ৯:২৩ 


| 
না। একাউন্ট ব্লক, কমেন্ট বলক , সব বান এরুগে মারছে আমারে মড়ু সাহ্বোনরা । 


রিফারেসের সুত্র আমি মূল পুস্টেই উল্লেখ কৈরা দিছি। ঈমাণদার ভাই বেরাদরদিগের সেইদিকে আগ্রহ 
থাকার কথা না। কারণটাতো পুরানো আর সবারই জানা , " মিথ্যা অপবাদের চাইতে সত্য অপবাদে 
মানুষ চেতে বেশি । " 


১২২.৩০ শে আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ১২:৩৩ 


বিগ্রব০০৭ বলেছেন: 

কোন ব্যাপারস না...আগ্নের মেইল অনেক দেরিতে পাইছি, নেট বন্ধু-বান্ধব কেউ না থাকায় টাইম লস 
কইরা অহেতুক মেইল খুলি না। যাই হোক, পার্মানেন্ট বাসার ঠিকানা পাঠাইলাম, নেক্সটবার আসলে 
ডাইরেক্ট বাসায় আসবেন। একমাসের জন্য কাল/পরশু আবার ফেনী যাইতেছি। সংযমের মাস শেষ 
হইলে আবার দেখা হইবো... 
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১২৩. ০৩ রা সেপ্টেম্বর, ২০০৯ রাত ১১:২৪ 


60000111 


7০ 10501355% 


শয়তান বলেছেন: জটিল পোস্ট &১ 


ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখলাম। অনেক কাজে দিবে &্) 


১২৪. ২০ শে অক্টোবর, ২০০৯ রাত ৩:৩৬ 


মনির হাসান বলেছেন: তুক্ষার মাস্টার 'পিস পোস্ট হইছে । হাহাহাহা 
বিপ্রব' দেহি গাধার খাটনি খাটছে। ওরে মহা পবিত্র কাবজাবের সাতশ বাহাত্তর'টা কাজাবিয় হুর 
নিশ্চিত করা হইলো । 


ইকরাম ভাইড়ু ... একটা মনের কথা কইঃ হাজার অপমান , বেহুদা কথাবাত্রা, ভাড়ামী এই সব আর 
গায়ে লাগেনা যদি শেষ পর্যন্ত এই রকম একটা উপসংহারে পৌছান যায় ... ঞ 


মানুষের নির্বদ্ধিতা দেখারও একটা আলাদা ধরনের আনন্দ আছে। 


পোস্ট পুরা কপি কইরা রাইখা দিলাম । 


১২৫. ২০ শে অক্টোবর, ২০০৯ ভোর ৫:১৫ 


8:4৫. 8+ঘাতক বলেছেন: বিপ্রব০০৭ কে + 


১২৬. ২০ শে অক্টোবর, ২০০৯ ভোর ৫:৪৫ 


অন্যরকম বলেছেন: পোস্ট পর্যবেক্ষন 


১২৭. ১২ ই নভেম্বর, ২০০৯ সন্ধ্যা ৭:৫৫ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


চত্ী্্িইসটুপিড বলেছেন: চিন্তামূলক/গবেষণামূলক পোস্ট ভালই লাগে , তবে ভাষার ক্ষেত্রে 
আরো সতর্ক হওয়া দরকার। নবীজী কে যেভাবে মোহাম্মদ বলে সম্বোধন করছেন, উনি মনে হয় 


আরেকটু সম্মান পান। 
এই ঘটনাটি নিয়ে নিজেও পড়াঅনা করছি, তাই বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য মনে করছি নিষেকে 


এখোনো। তবে এতটুকু বিশ্বাস আছে, আল্লাহ কারো উপর অবিচার করেন না। 
নবীজী জিব্রাইলের নির্দেশে কোন কাজ করতেন না, করতেন আল্লাহর আদেশে, এই জিনিষটুকু অন্তত 
ঠিক লেখা যেত। 


১২ ই নভেম্কর, ২০০৯ রাত ৮:১৭ 


লেখক বলেছেন: মোহাম্মদ, চেঙিস খান, আলেকজান্ডার, আকবর, হুমায়ুন এদের সবাইরে ইতিহাসের 
চরিত্র হিসাবেই দেখি | বয়োবৃদ্ধ বাবররেতো কেউ বাবর -দাছু কয় না। 


জীব্রাইলের মারফতে আল্লার নির্দেশ : ঠিক কৈরা দিলাম । 


" এই ঘটনাটি নিয়ে নিজেও পড়াঅনা করছি, তাই বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য মনে করছি নিষেকে 
এখোনো।' 


বাক্য পইড়া বুঝি নাই , এইরকম হবে কি? 


এই ঘটনাটি নিয়ে নিজেও পড়াশুনা করছি, তাই বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য মনে করছি না নিজেকে 
এখোনো। 


১২৮. ১২ ই নভেম্বর, ২০০৯ রাত ১১:২৯ 


রী সটুপিভ বলেছেন: হ্যা, এই ঘটনাটি নিয়ে নিজেও পড়াশুনা করছি, তাই বিস্তারিত 
আলোচনার যোগ্য মনে করছি না নিজেকে এখোনো। 


হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে এভাবে 'খুনি' বলে প্রচার করাটা উচিত হয়নি। এবং আমার মতে, কোন 
ধর্মের পপ্রদর্শককেই এভাবে হেয় করাটা উচিত না। 


নাস্তিক কারা আমি জানিনা, তবে ধর্ম একান্তই মানুষের মানবিক অধিকার, কারো উপরেই নিজেরটা 
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চাপিয়ে দেয়ার না। কোরআনেও বলা হয়েছে যার যার জন্য তার তার ধর্ম। ধর্ম বিশ্বাস না থাকলে 
সমস্যা নেই, কিন্তু অন্য ধর্মের মানুষের ধর্ম বিশ্বাসে আগ বাড়িয়ে আঘাত করাটা কোন ধরণের 
সভ্যতা? 


১২৯. ১২ ই নভেম্কর, ২০০৯ রাত ১১:৩২ 


ইসটুপিভ বলেছেন: আর কোরান ইতিহাসের সোর্স হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় কেন? বনি 
ইসরায়েলিদের সব কুকর্ম, নবী হত্যা, বারবার আল্লাহর নাফরমানির বিবরণ আছে বলে? 


১৩০.১৫ ই নভেম্বর, ২০০৯ রাত ২:০৭ 


600101111 
09105013552 
শয়তান বলেছেন: ঠেলা 


১৩১. ১৫ ই নভেম্বর, ২০০৯ সন্ধ্যা ৭:৫৮ 


হিটলারের সাগরেদ বলেছেন: এই লেখাটির লেখক সহ এবং পক্ষে মন্তব্য কারী সকলকে 
সামু থেকে বের করে দেয়া উচিত ছিল। এই ধরনের মিথ্যা প্রচারনা ব্লগীয় আচরনের পরিপন্ছি। 


১৬ ই নভেম্বর, ২০০৯ সন্ধ্যা ৬:৫২ 
লেখক বলেছেন: ওহে হিটলারের পোঁদবালক, কোন জায়গাটা মিথ্যা প্রচারণা সেইটা কৈলা না? 


১৩২. ১৬ ই ডিসেম্বর, ২০০৯ বিকাল ৩:৫৯ 


১৩৩. ১২ ই মার্চ ২০১০ সন্ধ্যা ৭:২৪ 
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হযরত মুহাম্মদ সেঃ) নিজে করেননি 


১৩৪. ১২ ই মার্চ, ২০১০ সন্ধ্যা ৭:৩০ 


“৮ - রাষ্ট্রপ্রধান বলেছেন: জাতি জানতে চায় বলেছেন: আরিফুর রহমান ওরফে ঘনাদা ৪ 
"মোছলেম'' কইতে দেখি আপনার কোন সমস্যা হয় না, তাহলে 'হিছু'"' লেখা থাকলেই আপনের 


ছুরের পাখি বুঝলাম মুহাম্মদ সেঃ) ও তার ধর্মে আপনার ত্যালার্জি আছে। মক্কা বিজয়ে যখন উনি 
প্রতিশোধ নেন নাই, তখন অন্য বিজয় গুলাতে অন্য কিছু করার সঙ্গত কারন থাকতে পারে সেটা 
বুঝেই কি আপনার আ্যালার্জি বেড়ে গেছে? 

১০ ই আগস্ট, ২০০৯ ছুপুর ২:১৭ 


লেখক বলেছেন: মকা বিজয়ে প্রতিশোধ না নেওনের সঙ্গত কারণ আছে, সবগুলারে মাইরা ফেলানির 
চাইতে নিজের লুটেরা বাহিনীতে ঢুকাইয়া শক্তিবৃদ্ধি । 


অন্য গুলাতে লুটপাটের সঙ্গত কারণ আছে। সম্পদ দরকার | 


বোদ্ধা সব !!!! 


১৩৫. ২১ শে মে, ২০১০ সন্ধ্যা ৭:০০ 


. 


ৎ মেঘেরদেশ বলেছেন: খালি কলসি বাজে বেসি।আপনার লেখায় টা বোঝা যাসছে। 
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১৩৬. ২১ শে মে, ২০১০ সন্ধা ৭:০৯ 


০৪ 
চিতা... এই পোস্ট খান অনেক দিন ধইরা খুজতাছিলাম। প্রিয়তে নিলাম 
অবজার্ভেশনে রাখলাম। সময় নিয়া আপনের রেফারেল আর অন্যান্য রেফারেল লিংক নিয়া পড়ুম। 
এরকম লেখা কি আরো লেখছেন নাকি যেগুলান এমুন স্পেসিফিক ? 


১৩৭. ০৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০১০ রাত ৩:১৯ 


[7]... ০ কন 


১৩৮. ১১ ই জুলাই, ২০১১ ভোর ৬:১০ 


পা রে আশা করি শুধু বনি কুরায়জা দিলেই চলবো।চাইলে বাকি ২টাও 
দেয়া যাবে। 


কোন সুনির্দিস্ট বিষয়ে ওহী আসার আগ পর্যন্ত আহলে কিতাবদের রীতি অনুসারেই সিদ্ধান্ত নেয়া 
হত।বনি কুরাইজার ব্যাপারে যে ফয়সালা দেয়া হয়েছিল তা বনি ইসরাইলের শরিয়তের সমরনিতি 
অনুযায়ি ছিলো।তাওরাতের ১১,১২,১৩ আয়াতে আছে- 


যখন তুমি কোন শহরের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য উপস্থিত হবে,তখন ১ম তাদের সাথে 
সন্ধির প্রস্তাব দেবোযদি তারা সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেয় এবং তোমার জন্য শহরের দরজা খুলে দেয় , তবে 
সে শহরের সকল নাগরিক তোমার করদাতা বলে গন্য হবে এবং তারা তোমার সেবা করবে।আর যদি 
তারা সন্ধি অস্বীকার করে যুদ্ধ করতে চায় ,তবে সে ক্ষেত্রে তুমি তাদের অবরোধ কর।আর যদি তোমার 
হত্যা কর।কিন্ত মহিলা,বালক,চতুস্পদ প্রানী আর অন্য যা কিছু শহরে রয়েছে সব কিছু নিজের জন্য 
লুষ্ঠন করে নাও।(কিতাবে মোকাদ্দাস পবিত্র বাইবেল সো সাইটি,১৮৮২ খৃঃ কিতাবে ইস্তেসানা অধ্যায় 
২০,আয়াত ১০-১৪) 


বনি ইসরাইলের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই এ নিয়ম চালু ছিল।তাওরাত গ্রন্থে রয়েছে ইশ্বর যেমন 
মুসাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন,সে অনুযায়ি তিনি মাদায়েনবাসির সাথে যুদ্ধ করেন এবং তাদের সকল 
পুরুষকে তারা হত্যা করেনাতারা এ সকল নিহত ছাড়াও আওয়া,রাকেম,ছুর,হুর ও রাবে নামক 
মাদাইয়ানের ৫জন রাজাকে হত্যা এবং বা-উর এর পুত্র বাল"আমকেও তরবারি দ্বারা হত্যা করে।বনি 
ইসরাইল মাদায়েনের মহিলা ও শিশুদের বন্দি করে,তাদের জীব,জন্ত ভেড়া বকরী ও অন্যান্য মাল 
আসবাব সব কিছুই লুষ্ঠন করে।তারা গোটা শহর ও কেল্লাসমুহ জ্বালিয়ে দেয়।পেবিত্র বাইবেল গননা 
পুস্তকাঅধ্যায় ৩১,আয়াত ৭-১০।বাইবেল সোসাইটি-১৮৮৩খ্‌৪ )। 
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হযরত মুসাআঃ)এর যমানায়ও এ বিধান পালন করা হত।এতে তার অনুমোদন ও সমর্থন 
ছিল।তাওরাত গ্রহথেই রয়েছে- 


তখন মুসা ও আল আযেক যাজক এবং দলের সব সর্দার তাদের অভর্থনা জ্ঞা পনের জন্য তাবু থেকে 
বাইরে গেলেন।মুসা সেনাপতীদের প্রতি আর তাদের প্রতি যারা সহশ্রজনের সর্দার এবং তাদের প্রতিও 
তোমরা কি মহিলা সবাইকে জীবিত রেখে এসেছ।(ৰ,আয়াত ১৩-১৫)। 


হযরত সা'দ ইবনে মুআয(রাঃ) এর ফয়সালায় এ নির্দেশই পালন করা হয়।আর এভাবেই মদিনা 
ইহুদিদের ষড়যন্ত্র, ধোকা-প্রতারনা এবং ফেতনাবাজির কবল থেকে মুক্ত হয়।হুযর সেঃ) বনি কুরায়জার 
সাথে যে আচরন করেছেন তা সামরিক,রাজনৈতিক,আরবের ইহুদি গোত্রসমুহের স্বভাব প্রকৃতি 
অনুযায়ি হয়েছে 


আরব দেশে মুহাম্মদ(সৈঃ) একা ছিলেন।এ দেশটি আয়তনের দিক থেকে আমেরিকার ১/৩ এর সমান 
ছিল।এর লোকসংখ্যা ছিল ৫০লক্ষাতার এত বড় সেনাবাহিনি ছিল না,যারা জনসাধারনকে নির্দেশ 
পালন ও আনুগত্যের জন্য বাধ্য করতে পারতেন।মাত্র ও হাজারের একটি ছোট সেনাদল ছিল।এ 
সেনাদল পুর্নমাত্রায় অস্ত্রশস্ত্র সঙ্জিত ছিল না।এ দৃষ্টিকোন থেকে মুহাম্মদসেঃ) যদি কোন প্রকার 
অলসতা কিংবা অমনোযগিতাকে প্রশ্রয় দিতেন,বনি কুরায়জাকে তাদের চুক্তিভংগের অপরাধে শান্তি না 
দিয়েই ছেড়ে দিতে,তবে আরব উপদ্বীপে ইসলাম টিকে থাকা দুস্কর ছিলতবে এতে কোন সন্দেহ নাই 
ইহুদিদের হত্যার বিষয়টা কহুবই কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল।বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাসে এটা কোন নতুন ঘটনাও 
ছিল নাযে দৃষ্টিকোন থেকে মুসলমানরা তদের হত্যা করেছিলেন ,তা বৈধতার পুর্ন প্রমান তাদের নিকট 
বিদ্যমান ছিল।তাদের এ পদক্ষেপের ফলে আরবের অন্যান্য গোত্র এবং ইহুদিরা চুক্তিভংগ ও কোন 
গাদ্দারি করার পুর্বে একাধিকবার চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হয়।কারন চুক্তিভংগের যে কি করুন 
পরিনতি তা তারা প্রত্যক্ষ করেছে এবনগ স্বচক্ষে দেখেছে-মুহাম্মদ)(সঃ) তার ফয়সালা কার্ধে পরিনত 
করার শক্তি রাখেন।(দি ম্যাসেন্জার-দি লাইফ অব মুহাম্মদ-আর.ভি.সি.বডলে) 


একথা মনে রাখতে হবে,তাদেরবেনু কুরায়জা) অপরাধ ছিল দেশের সাথে গাদ্দারি এবং তাও এমন 
এক মুহুর্তে যখন মদিনা অবরোধ করে রাখা হয়েছিল।(স্যার স্টানলি লেনপুল) 


এইরকম আরো আছে...আপাতত মুসলিম স্কলারদের পর্যালোচনা মোটামুটি বাদ দিলাম।এর আগে 
পিছে আরো অনেক কথা কিভাবে সা'দ(রাঃ)কে ফয়সালা দেবার জন্য বনি কুরাইজার চাহিদামতই 
মনোনিত করা হলো(তিনি বনি কুরাইযার মিত্র ,বিপদে আপদে সাহায্যকারি,সহমর্মি ছিলেন ),চুক্তি 
ভংগ করেছে শুনে সাদ ইবনে ওবাদারোঃ),সাদ ইবনে মোআযের(রাঃ)নেতৃত্ে সাহাবাদেরকে পাঠানো 
হলে তাদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করেছিলোযেমন-কিসের আল্লাহর রাসুল!আমাদের ও 
মুহাম্মদসেঃ)এর মাঝে কোন চুক্তিই সম্পাদিত হয়নি ইত্যাদি) ,চুক্তিতে কি ছিলো(আরব এতিহ্য 
অনুসারে মৈত্রি চুক্তির মর্ধাদা ছিল সহদর ভাইয়ের সম্পর্কের মত গভীর) ,মুল হোতা হুয়াই বিন 
আখতাবের মৃত্যর সময়কার উক্তি,কাব বিন আসাদের প্রস্তাব আর তা প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি। 
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১১ ই জুলাই, ২০১১ সকাল ৯:২৫ 

লেখক বলেছেন: আইচ্ছা, তাইলে হ্যালুসিনেশনের রোগী মোহাম্মদের মুরিদানদের রক্ষার জন্য তার 
বর্বর এবং পিশাচ হওয়াটা ঠিকাছে । সে যদি বর্বর রক্তপিপাসু না হইতো তাইলে আরব উপদ্বীপে তার 
কাল্ট টিকতে পারতো না। 


ওহে চোদনা শুয়োর, ভারতীয় শিবসেনা যদি বলে দুইপাশে মুসলিমদের মাঝখানে ভারতের হিন্দুদের 
অস্তিত্ব হুমকির মুখে এইজন্য বাংলাদেশরে পরমাণু বোমা মাইরা উড়ায়া দিয়া অন্যদের ডর দেখায় , 
যাতে অন্যরা ভারত আক্রমণের সাহস না পায, তখন কি সেইটারে জায়েজ দেখায়া যুক্তি খাড়া 
করাইবা? 
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লট. নাইটফল বলেছেন: লেখক দেখুন আপনার ধর্মে বিশ্বাস নাই ঠিক আছে। এটা আপনার 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। কিন্তু কোন ধর্মকে তো আপনি এভাবে আক্রমন করতে পারেন 


না। & € &) € € & & $ & 
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নী... ধর্মে বিশ্বাস করেন তাদের কে কোরান, হযরত 

মোহাম্মদ সোঃ) হাদীস মানতেই হবে। সুতরাং কোরান বা এক কথায় ধর্মে খারাপ কিছু থাকতেই পারে 
না। কেউ যদি ধর্মের বিরুদ্ধাচারন করে সে মানবতার শক্র।ধর্মেই বলা আছে চোখ বুজে বিশ্বাস করতে , 
প্রশ্ন না করতে, যুক্তি না খুজতে ইত্যাদি। 


কেন বলা আছে? কারন হল থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়বে। ইতিহাস ঘাটলে অনেক কিছুই বেরিয়ে 
আসে যা ছিল চরম মানবতা বিরোধী। 


ধর্মীয় নেতারা ধর্মের নামে অনেক কিছুই করেছেন যা ছিল চরম অধর্ম। 

প্রথম অস্বীকার, প্রমান দিলে বলবে , আসল কোরানে নেই,আসল কোরানের উদাহরন দিলে বলবে 
অনুবাদ করার সময় ভূল হয়েছে। আরবী কোরান লাগবে।আরবী কোরান থেকে প্রমান দিলে ব্যাখ্যা 
খুজবে এতিহাসিক পটভূমির কথা বলবে , এ সময়ের আর্থ সামাজিক কথা বলবে ইত্যাদি। সব কিছুর 
পর " তুই শালা নাস্তিক, কাফের, চরিত্র খারাপ" 


মুশকিল হল ইন্টারনেটের যুগে, অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে বিড়ালকে কোন ভাবেই আর থলেতে রাখা 
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যাচ্ছে না। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার দিন শেষ 1010012 10010, 90170116111) ইত্যাদি তো আছেই। 
মানতে কষ্ট হচ্ছে- সুতরাং মানব না। 


মোট কথা আমার ভূল হতেই পারে না। 


১৪১. ১২ ই জুলাই, ২০১১ সকাল ৭:৫০ 


পা ইরা ওহে বালব্যাটা আমার কমেন্টটা আগে ভালো কইরা পইড়া 
দ্যাখোতারপর রিপ্লাই মারাইতে আইসো! 


তোমার মতো এইরাম ব্রেইন ওয়াশড অবলা মানসিক প্রতিবন্ধি অথবা সেয়ানা জ্ঞানপাপি নির্লজ্জ 
মিথ্যুক অথবা একেরে টিপিক্যাল ইহুদি/পৌত্তলিক/মুনাফিকের মত আ বালের সাথে যে কথা কইবার 
আইছিলাম এইজইন্য নিজেরেই বলদ বলদ মনে হইতাছে! 


আলুছুনার মেজাজ নিয়াই কথা শুরু করছিলাম কিন্তু তুমি যে শইলের সমস্ত রক্ত ,বীর্য,পুজ,বিষ্ঠা 
সবকিছু মাথায় নিয়া সব সময় ঘুইরা বেড়াও সেইডা বুঝবার পারি নাই।যাইহোক তুমি এহন যেইডার 
নাম দিছো হ্যালুসিনে শন সেইডারে তোমার বাবা আবু জাহেলরা ১৪০০ বছর আগে কইত জ্বীন,ভূতের 
আসর!আর বর্বর, রক্তপিপাসু,মিথ্যাবাদি,পাগল,প্রতারক,যাছুকর,কবি ইত্যাদি ইত্যাদি এইগুলি শুধু শেষ 
নবিসেঃ) না বরং ছুনিয়ার হাজার বছরের ইতিহাসে যত নবিগন(আঃ) আসছেন সবার বিরুদ্ধে 
এইগুলিই আবু জাহেলগো কমন অভিযোগ। 


আমি যেইসব রেফারেস দিছি এইগুলান শুধু মুসলিম স্কলারদের বক্তব্য নারেফারেস দেয়া হইছে 
তাওরাতের আর অমুসলিম এতিহাসিদের যাগো কাছ থিকা তোমরা এইসব মেকি মানবতার/ভার্চুয়াল 
গলাবাজির সবক পাইছ।যাগো রেফারেন্স দিছি এরা কেউই হুযুরকে সেঃ) শেষ নবি হিসেবে স্বীকার করে 
নাই,নব্যুয়ত জিনিসটা কি এইটা নিয়াও এদের কোন ধারনা নাই।এরা প্রত্যেকেই হুযুরকে(সঃ) শ্রেফ 
একজন এঁতিহাসিক অথবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব,সফল রাষ্ট্রনায়ক.সমরনায়ক বা এইজাতীয় কিছুই 
মনে করে এর বেশি কিছু না।আমি শুধু এই জিনিসটাই তোমারে জানাইবার চাইছি যে হুযুরকে (সঃ) 
শেষ নবি না মাইনাও হাজার হাজার বছর থেকে চইলা আসা সমর নিতি,রাম্ট্র নীতির তরিকা টরিকারে 
প্যারামিটার ধইরা যারা ঘটনার পর্যালোচনা করছে তারাও বলতে বাধ্য হইছে পুরাপুরি সঠিক বিচার 
হইছে।কারন এইটাই মানব সমাজের হাজার হাজার বছরের ধারা।এইভাবেই 
সভ্যতা,সামজ,রাষ্ট্র,মতাদর্শ গইড়া উঠছে,চলতেছে।কিন্ত তার মানে এইটাই শেষ কথা না এর সাথে 
সাথে মুসলিম স্কলারদের আরো বক্তব্য আছে।আর তাওরাতের বিষয়ে বলা যায় যেইখানে ইহুদি 
এতিহাসিকরা সম্ভাব্য সবদিকে দিয়া মুসলমানদের পিছনে লাইগা থাকে কিন্ত মদিনার এই ৩ গোত্রের 
ব্যাপারে তারা পুরাপুরি নিরবতা অবলম্বন করছে।কারন আহলে কিতাব হিসেবে ছিটাফুটা যেইটুক যা 
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এখনও এদের মধ্যে অবশিস্ট আছে সেইহিসেবে এরা ভালোকরেই জানে তাদের পূর্বপুরুষরা তাদের 
তাওরাত মোতাবেক আসলেই দোষি ছিলো আর তাদের উপর ওহীর ফয়সালাই কায়েম হইছিল। 


যাইহোক এখন কইবা এইসব তাওরাত টাওরাত মানি না ধর্ম/আস্তিক সবগুলাই বর্বর।কিন্ত ছুনিয়ার 
শুরু থিকা নিয়া এই পর্যন্ত যা কিছু অতীতে ঘটছে ,বর্তমানে ঘটতেছে,ভবিষ্যতে ঘটবে,মানব সভ্যতার 
অগ্র/পশ্চাত যত যাত্রা যত সব কাহিনি,ঘটনা,ছুর্ঘটনা সবকিছু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সমস্তকিছু 
আস্তিকদের বা ধর্মপ্তলোকে কেন্দ্র করেই ঘটতেছে।এইখানে নাস্তিকদের কোন জায়গায় কি ভুমিকা 
আছে একটু কও দেখাযেই সব বালের মানবতার কথা শুনায়তে আইছ এইসব মানবতার উপর ভিত্তি 
কইরা নাস্তিকদের এমন কোন সভ্যতা,সম্ত্রাজ্য,সমাজ,জনগোষ্ঠি গইড়া উঠছে বা এইরাম কোন নেতা 
টেতার নাম টাম কও দেখি যার কোটি কোটি অনুসারি হাজার বছর ধইরা তারে অনুসরন 
করতেছে।পারলে এইসব ভার্চুয়াল গলাবাজি বাদ দিয়া ১ম কমেন্টটা পইড়া তারপর আসো।১ম 
কমেন্টের শেষ প্যারা নিয়া পরে কথা কমু। 


আর বিরেনদ্র তোমার এইসব বালছাল ভাংগা রেকর্ড শুননের টাইম নাই।আলু পোড়া খাওনের জন্য কি 
সবসময় ডিমে তা দিয়া বইসা থাকো? 


১২ ই জুলাই, ২০১১ রাত ৯:৫০ 

লেখক বলেছেন: ওহ, তাইলে কি দাঁড়াইলো, মুসা ছিলো বর্বর, জানোয়ার, স্বজাতিখাদক শুয়োর, 
মোহাম্মদ তার অনুসারী মাত্র ? বর্বর জানোয়ার মুসার মত কইরা কাজ করলে মোহাম্মদও বর্বর 
জানোয়ার হয়না? 


আর তোমার হাঁটুর কথা খেয়াল রাইখা আমার আরেকটু বুঝায়া বলা দরকার ছিলো , স্যরি ফ দ্যাট । 
চুক্তি ভঙ্গ করা, আর ভঙ্গের এটেম্পট নেয়া ছুইটার জন্য একই শান্তি হইতে পারে না। শাস্তির 
পৈশাচিকতা, বর্বরতা বা মুসার জানোয়ারত্ব এক পাশে সরায়া রাইখা, চুক্তি ভঙ্গের শাস্তি এরকম 
ধরলেও, বানু কুরাইযা এটেম্পট ট্যু চুক্তি ভঙ্গের দায়ে পড়ে, সরাসরি চুক্তি ভঙ্গের না। কারণ চুক্তি যদি 
তারা ভাঙ্গতোই তাইলেতো মোহাম্মদেরও জায়গায় জায়গায় লাগাইয়া বেড়ানি হইতো না তোমারও 
হুজুরের কাছে হাঁটু গাইড়া পোঁদ পাইতা দিতে দিতে যেটুক মগজ হাঁটুতে ছিলো সেইগুলাও শুকাইতো 
না। 


১৪২. ১২ ই জুলাই, ২০১১ রাত ১০:৫৬ 


পা ই এইতো আস্তে আস্তে লাইনে আসতেছো,তোমার হাটুতে কতছুর কি 
আছে বের করবার শুরু করছো মুসা বর্বর ছিলো হুযুরকে সেঃ) শেষ নবি হিসেবে যে মাইনা নিছে সে 
মুসাকে আঃ) বর্বর মনে করে!এই হলো তোমার ইসলাম জানোন ,বুঝনের ছিরি!যদি এইরকম কেউ 
থাকেও আর নিজেরে মুসলিম বইলা দাবি করে তয় তারে ইসলাম মতে কি বলা হইব এইটা জাইনা 
আসো।মুসলমানদের আকিদা,বিশ্বাস ইত্যাদি জিনিসগুলা দারা কি বস্ত বুঝানো হয় এইগুলা বুইঝা 
তারপর তোমার হাটুতে যে উর্বর মগজ আছে সেইটা খাটানোর শুরু করো।তারপর আমিও না হয় 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আমার শুকনা মগজ দিয়া সেইগুলা তুমার কাছ থিকা বুঝবার চেস্টা করবোনে কি কও ধধর্মগুলা নিয়া 
তুমার দির্ঘদিন ধরে চলে আসা অক্লান্ত ঘভেষনা ,শাদনা দারা তুমি কি কি হাছিল করলা এইটাও একটু 
বুঝবার চাই। 


চুক্তি ভাংগে নাই এটেম্পট নিছিলো কিছু বলার নাই।আগে বনু কুরায়জার ঘটনা তুমি কি জানো একটু 
শুনাও দেখাযেইখানে তাগো মহিলারা পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা শুরু করছে ,সাহাবিকে রোঃ) 
শহিদ করছেন এই জন্য যে শান্তি পাইছেন সেইটাও নিজে মাথা পাইতা নিছেন ইত্যাদি ইত্যাদি 
ঘটনাগুলা কতদ্ুর কি জানো একটু হাটু থিকা বের করবার শুরু করো দেখি! 


১৪৩. ১৩ ই জুলাই, ২০১১ সকাল ৯:২৮ 


__ হকাররা ্রারারাম্র্রাক কাকার 
কইরা আসলে লাভ নাই আপনেও আপনের জায়গা থিকা নড়বেন না আমিও নডুম না।তয় এইটুক না 
কইয়া পারতেছি না যদিও কইয়া থাকেন আপনেরা ছুইদিকের ইতিহাস পড়ছেন কিন্তু আপনেদের 
আচরনে কিন্তু কখনই সেইটা প্রকাশ পায় না।হুযুরসেঃ)এর প্রতি আপনেদের প্রচন্ড বিদ্বেস যতই 
মুক্তমনা,সিকুলার,খোলামন কইয়া চিল্লাচিল্লি করেন না ক্যান!কিছুটা হইলেও নিরোপেক্ষ মানসিকতা 
নিয়া ইতহাসতগুলান আবার দেখা উচিত ব্যেক্তিগতভাবে মনে করি নিরোপেক্ষভাবে আপনে দ্যাখেন 
নাই )1১০৪নং কমেন্টটা হয়ত আরেকটু ভালোভাবে করা যাইতা যাইহোক যা হইছে হইছো তারপরও 
যদি আপনে চালাইতে চান আমিও আপনের সাথে চালানির চেস্টা করুম তয় আপাতত আগ্রহ 
পাইতেছি না কারন কোন কনক্লুশনে আমি আপনি কেউ আসব না।ভাইবেননা আবার সুশিলগিরি 
মারাইতে আইছি! 


১৩ ই জুলাই, ২০১১ রাত ৯:০৮ 
লেখক বলেছেন: হুমম, এইরকম এপ্রোচ হইলে হয়তো অনেক আলোচনাই করা যাইতো । 


(বিশাল বড় এক কমেন্ট লেখছিলেম । সামুর বালের ঝামেলায় হারায়া গেলো ৷ মেজাজ খারাপ 
লাগতাছে । আবার পরে লেখুম নে ।) 


১৪৪.১০ ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ বিকাল ৩:৫৯ 


৮ কালোমেঘ১৮ বলেছেন: তোর কপালে --------------- খালি মাইনাস ছাড়া আর কিছু 
দিতে পারলুম না ভাই। 


সমাপ্ত 
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অপার শান্তির ধর্ম ইসলাম, পর্ক-১ (ইসলামি পন্ডিতদের অপকৌশল) 


তারিখঃ শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ২৩:০৮ 
লিখেছেনঃ ্চবতারা 


যখনই ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদী কোন আক্রমনের খবর প্রচার হয় তখনই সকলেই শান্তির ধর্ম 
ইসলাম বলে চেচিয়ে ফাটিয়ে ফেলে, কিন্তু কিভাবে শান্তির ধর্ম ইসলাম হয় সেটা ভালমতো প্রকাশ 
করে না। ভাবখানা একটা মিথ্যা কথা সবাই মিলে চেচিয়ে বললে সেটা সত্য হয়ে যাবে। 


ইসলাম শান্তির নাকি অশান্তির ধর্ম সেটা বুঝতে প্রথমে মুহাম্মদের অবস্থানকে বুঝতে হবে। মুহাম্মদ 
জীবনে মক্কা ও মদিনা ছুই যায়গাতে ইসলাম প্রচার করেছে। প্রথম জীবনে মক্কায় যেখানে তার কোন 
শক্তি ছিল না, ছিল না তেমন কোন অনুসারী , সে ছিল ভীষণ দুর্বল এক লোক , তারপরেও সে 
মক্কাতে দশ বছর ধরে ইসলাম প্রচার করেছে। কিন্ত কাজের কাজ তেমন কিছুই হয় নি। মক্কায় ইসলাম 
প্রচারে তেমন সুবিধা করতে না পেরে অত:পর মুহাম্মদ মদিনাতে হিজরত করে , সেখানে গিয়ে নানা 
কায়দায় এক পর্যায়ে সে মদিনার শাসকে পরিনত হয়, একটা সৈন্যদল গঠন করে আশ পাশের 
গোত্রগুলোকে আক্রমন করার জন্য। অর্থাৎ মদিনার জীবনে মুহাম্মদ ছিল শক্তিশালী। 


সুতরাং বোঝা গেল মকার জীবনে মুহাম্মদ ছিল দুর্বল এবং মদিনার জীবনে মুহাম্মদ ছিল শক্তিশালী। 
আর দেখা যায় তার এ অবস্থানগত অবস্থার প্রভাবই সুস্পষ্টভাবে পড়েছে ইসলামে। 


তথাকথিত ইসলামী পন্ডিতরা ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসাবে প্রমান করতে যে আয়াতগুলো ব্যবহার 
করে , তার মধ্যে নিচের ছুটি প্রধান----------- 


তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে। সূরা কাফিরু ন -১০৯:৬ (মকায় অবতীর্ণ) 
দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি নাই । সূরা বাক্কারা -২:২৫৬ মেদিনায় অবতীর্ণ) 


উক্ত আয়াত ছুটি দেখলেও বোঝা যায় যে আয়াতগুলো মুসলমান ও অমুসলমান যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে 


পাশাপাশি বাস করতে পারে তার উদ্দেশ্যেই মোহাম্মদ নাজিল করেছে। এটা বুঝতে মহা পন্ডি ত হওয়া 
লাগে না। 
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আর যারা ইসলামের সমালোচনা করে তারা ইসলাম যে অশান্তি সৃষ্টির ধর্ম সেটা প্রমানের জন্য নিচের 


অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও , তাদের বন্দী কর 
এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা 
করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা আত তাওবা -৯:৫ (মদিনায় অবতীর্ণ) 


তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের এ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, 
আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, 
যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিষিয়া প্রদান করে। সূরা আত তাওবা -৯:২৯ (মদিনায় অবতীর্ণ) 


তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের 
কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা 
কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্ততঃ আল্লাহই 
জানেন, তোমরা জান না। সূরা বাকারা-২:২১৬ মেদিনায় অবতীর্ণ) 


তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব 
সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর 
পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয় , তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং 
যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না। 
সুরা নিসা -৪:৮৯ মেদিনায় অবতীর্ণ) 


আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর 
আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি -সামর্থ খর্ব করে 


দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শান্তিদাতা। সূরা নিসা - 
৪:৮৪ মেদিনায় অবতীর্ণ) 


হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে 
পড়। সুরা নিসা ৪:৭১ মেদিনায় অবতীর্ণ) 


এরকমভাবে ডজন ডজন যুদ্ধের তথা জিহাদি আয়াত কোরান থেকে দেখান যাবে। সুতরাং বোঝাই 
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যাচ্ছে যারা উগ্রবাদী মুসলমান তারা উপরোক্ত আয়াত থেকেই অনুপ্রানিত হয়ে নানা রকম সন্ত্রাসী 
ঘটনা সারা দুনিয়াতে কি মুসলিম কি অমুসলিম সব দেশেই ঘটিয়ে চলেছে। যখন তাদের কেউ কেউ 
গ্রেফতার হয় তারা কিন্ত প্রত্যেকেই সেটাই দাবী করে। তারা কোরানের উক্ত জিহাদি আয়াত দ্বারা 
এতটাই অনুপ্রানিত যে তারা নিজেদের জীবনের পরোয়া করে না , তাই প্রায়শ:ই আত্মঘাতী হামলায় 
নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেয়। এরা যে কতটা নিবেদিত প্রান তা বোঝা যায় আমেরিকাতে গ্রেপ্তার 
হওয়া বাংলাদেশের নাফিসের জবান বন্দিতে। তাকে আমেরিকার এফ বি আই যখন গ্রেপ্তার করে কোর্টে 
চালান করে , তখন বাংলাদেশের দুতাবাস তাকে সাহায্য করতে যায় , কিন্তু সে দৃঢ়ভাবে সে সাহায্য 
নিতে অস্বীকার করে ও বলে যে সেযা করেছে তা ঠিক করেছে, সে এজন্য অনুতপ্ত নয়। আরও একটা 
ঘটনার উল্লেখ করা যায় যেমন - 


৬ নভেম্বর, ২০০৯ - টেক্সাস অংগরাজ্যের ফোর্ট হুড শহরে মার্কিন সেনা বাহিনীর মনো চিকিৎসক 
মেজর নিদাল মালিক হাসান নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছিল তার ১২ সহকর্মীকে এবং আহত 
করেছিল আরও ২০ জনকে। 


এই নিদাল মালিক হাসান ছিল মিশরীয় বংশোদ্ভুত একজন মুসলমান। তাকে যখন কো টেঁ চালান করে 
বিচার করা হচ্ছিল সেও কোন রকম অনুতপ্ত নয় বলেই নিজেকে প্রকাশ করে ও শুধু এটাই নয় সে 
কোর্টের মধ্যেই আল্লাহু আকবর ধ্বনি দেয়। এ থেকে তার মানসিক দৃঢ়তা বোঝা যায়। 


যখনই এদের কথা বলা হয়, তখনই দেখা যায় কিছু তথাকথিত মডারেট মুসলমান ও ইসলামি 
পন্ডিত প্রথমেই বার বার বলে যে ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম এবং উক্ত সন্ত্রাসীরা ইসলামের নামকে 
হাইজাক করে এ ধরনের হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে এবং তাদের পক্ষে তারা যুক্তি হিসাবে বলে যে কোরান 
বলেছে - ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি নয় (২:২৫৬) বা তোমার ধর্ম তোমার কাছে আমার ধর্ম আমার কাছে ( 
১০৯:৬)। যদি তাদেরকে পাল্টা যুক্তি দিয়ে বলা হয় তাহলে জিহাদী আয়াত সমূহ যেমন ৯:৫, ৯:২৯ 
ইত্যাদি আয়াত যে অমুসলিমদের আক্রমন করে হত্যা করতে বলছে সেটা কি ? তারা সাথে সাথেই 
বলা শুরু করবে যে সেটা হলো আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ এবং এসব নবির সময়কার জন্যই শুধু প্রযোজ্য 
ছিল, এসব আয়াতের পেছনে অনেক ঘটনা তথা প্রেক্ষাপট আছে। উক্ত আয়াত সমূহের প্রকৃত অর্থ 
বুঝতে সেই সব প্রেক্ষাপট দেখতে হবে আর তাহলেই দেখা যাবে এসব আয়াত দ্বারা কোন অশান্তির 
কথা বলা হচ্ছে না। 


খেয়াল করতে হবে , এইসব তথাকথিত ইসলামি পন্ডিতরা যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াতের ক্ষেত্রে বার বার 
প্রেক্ষাপট বা পেছনের ঘটনার কথা বলতে থাকবে এবং এভাবেই তারা এ ধরনের যুদ্ধ বা সন্ত্রাস 
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সংক্রান্ত আয়াতগুলোর পক্ষে সাফাই গাইতে থাকবে কিন্তু তারা ভুলে একবারও ইসলামকে শান্তির ধর্ম 
প্রমানের জন্য যে সব আয়াত যেমন ২:২৫৬ বা ১০৯:৬ এরও যে কোন প্রেক্ষাপট বা পেছনের ঘটনা 
ছিল , এবং সে ভাবে এসব শান্তির কথাবার্তা যে সেই মুহাম্মদের আমলের জন্যেই একমাত্র প্রযোজ্য 
ছিল - সেটা বলবে না। বেমালুম ভূলে যাবে বা চেপে যাবে। 


অর্থাৎ তারা ইসলামকে শাস্তির ধর্ম প্রমান করার জন্য এতটাই মরিয়া যে, যে কোন রকম প্রতারনা বা 
মিথ্যা কথা সব কিছুই অত্যন্ত সচেতন ভাবেই চালিয়ে যাবে ৷ এটাই হলো তথাকথিত ইসলামি 
পন্ডিতদের ইসলাম প্রচারের অপকৌশল। যা তারা রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা সব রকম মিডিয়াতে প্রচার 
করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পিস টিভি , ইসলামিক টিভি দেখলেই সেটা বোঝা যাবে। আর অমুসলিমরা 
তো বটেই খোদ মুসলমানরাও এসব মিথ্যাচারে হচ্ছে বিভ্রান্ত , তারা প্রকৃত সত্য জানতে পারছে না, 
তাদেরকে জানতে দেয়া হচ্ছে না। তারা থেকে যাচ্ছে অন্ধকারে। 


কোরান সূত্র :1109:///৬/৬/.188105181520015 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ২৩:২২ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
দেখুন 
মাককায় আয়াত নাজিলের পর মদিনার আয়াত কি বাতিল করা হইছে? 


আগের পোস্টের উত্তরটা কই ?%% 
রিড] 11 ররর 

মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 

আমি মানুষ 

আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 
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শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ২৩:২৭ তারিখে ধ্রুবতারা বলেছেন 
আপনি পাগল নাকি উন্মাদ? 


এটা একটা সিরিজ পোষ্ট। বাতিল হয়েছে নাকি ঠিক আছে সেটা ক্রমশ: প্রকাশ্য। এ পর্বের বিষয় সেটা 
না। এ পর্বের বিষয় হলো তথাকথিত ইসলামি পন্ডিতরা যে মানুষকে কিভাবে তথ্য গোপন করে বা 
মিথ্যাচার করে বিভ্রান্ত ও প্রতারনা করে সেটা। 


আপনি যদি পাগল , উন্মাদ বা মূর্খ না হন, তাহলে এ ধরনের ফালতু প্রশ্ন ভবিষ্যতে করবেন না, 
করলে উত্তর দেয়া হবে না। 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ২৩:৩৩ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 


খালি বদনা তোমার উত্তরের কুনু প্রয়োজন নাই । উত্তর সবাই পাইছে , ব্লগে লেখো হুদাই ব্লগের হিসাব 
অঙ্ক বালও বুঝোনা। কিন্তু আমার পোন্দান শেষ হয় নাই । বলছি না আমি পাগল পোন্দানের মেশিন। 
এইবার লুঙ্গিটা তোল দেকিনি ? দু ঘা মেরে দি। নতুন পাগল ধরতে হবে পুরান আর ভালো লাগেনা , 
তোমারে আর এখন মজা লাগেনা , ধরার আগেই খুইলা দেও । 

*|11» 
মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 
আমি মানুষ 
আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


শুক্রবার, ২৬/০৭/২০১৩ - ২৩:৫০ তারিখে সাইক্লোন বলেছেন 


ধ্রুবতারা যদি পারেন তাইলে নিজের ধর্মের গুনকীর্তন করেন, আপনার ধর্মে ভূলের অভাব নাই, সাহস 
থাকলে এগুলা আগে ক্লিয়ার করেন। 

আপনার মত লোকদেরতো বুঝাইতে যাওয়াও বৃথাঅনেক দিন ধরেই দেখে আসছি)। 

জাত ফকীন্নিরা এক এলাকায় পেদানি খাইয়া অন্য এলাকায় গিয়া একই কাম করে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০০:৪০ তারিখে ্বতারা বলেছেন 


ইসলাম ধর্মের সত্য তথ্য শুনে মাথা গরম হয়ে গেল ? কিন্ত আমি কি করব? কোরান হাদিস তো 
পড়বেন না, মোল্লাদের কাছ থেকে ইসলাম শুনে সেটাই বিশ্বাস করেন। আমি কোরান হাদিস থেকে 
ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছি। 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০১:১২ তারিখে সাইক্লোন বলেছেন 


ধ্রুবতারা আপনে যে নাস্তিক না সেটা বুঝতে পারছি। আগ্নরে অনুরোধ করছি, আপনি যদি মানুষের 
চো... হয়ে থাকেন তাইলে পিছলাপিছলি না কইরা বলেন আপনি কোন ধর্ম মানেন। গিরগিটীয় পদ্ধতি 
অনুসরন করলে আপনার মাথায় ঠাডা পরব। 


১ 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০১:২১ তারিখে ্ুবতারা বলেছেন 


ব্যক্তিগত ব্যাপারে কৌতুহল প্রকাশ না করে পোষ্টের ব্যপারে কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন । ব্লগে 
এসে ব্যক্তিগত কোন তথ্য জানাটা যে অনধিকার চর্চার পর্যায়ে পড়ে সেই সাধারন জ্ঞানটাও আল্লাহ 
আপনাদের দেয় নাই। যাহোক , এখন থেকে জেনে নিন, কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য জানতে 
চাওয়া মারাত্মক রকম অনধিকার চর্চা। 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০২:২১ তারিখে সাইক্লোন বলেছেন 


গুধ্বতারা 

যেহেতু আপনার চিন্তাধারা, আদর্শ ছোই) বা লেখালেখি শুধু আপনার মাঝে সীমাবদ্ধ নেই এবং আপনি 
একটি সমষ্টিগত বিষয়(সেটা হতে পারে ধর্ম, কর্ম, রাজনীতি ইত্যাদি) নিয়ে লেখালেখি করার মাধ্যমে 
ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবান্নিত করার চেষ্টা করছেন সেক্ষেত্রে আপনার ধর্মীয় বিষয়টিও আর আপনার 


ব্যক্তিগত থাকে না। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এক্ষেত্রে আপনার অবস্থান পরিষ্কার করাটাই আপনার পুরুষত্রের পরিচয় দিবে।এখানে তো আর 
আপনার বাপ-দাদার নাম প্রকাশ করতে বলছি না। 


আর আপনি আপনার ধর্মের প্রতি ভালোবাসার কারণটুকোও সবাইকে জানাবেন। তাহলে হয়তো 
আমরাও আপনার ধর্মে মুগ্ধ হয়ে যেতে পারি। 
আর যদি তা না করেন তাহলে বুঝবো আপনি আপনার ধর্ম নিয়ে গর্বিত না বলেই অন্যের পু... 


চুলকাচ্ছেন। 


১ 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০২:৩১ তারিখে ধ্রুবতারা বলেছেন 


দু:খিত ভাই , আপনার ধারনা আমার ধারনার সাথে মিলবে না। আমি একজন জ্ঞান পিপাসী মানুষ। 
কোরান হাদিস তাফসির চর্চা করতে গিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে মোল্লা মৌলবি বা তথাকথিত 
ইসলামি পন্ডিতরা আমাদের কাছে ইসলাম সম্পর্কে অনেক তথ্য গোপন করে যায়, অনেক বিষয়কেই 
বিকৃত বা ভূলভাবে ব্যখ্যা করে এবং এসব করে সম্পূর্ন পরিকল্পনা মাফিক সূক্ষ্ম কৌশলে । এর দ্বারা 
আমাদেরকে প্রতারিত করে অন্ধকারে রেখে দেয় যা আমাদেরকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলে। আমার 
কাছে মনে হয়েছে এটাই সব চাইতে বড় কারন আমাদের অনুন্রতির , দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্যই 
তাই আমি লেখালেখি করি , যদি আমার লেখা পড়ে ছু একজন মানুষও কুসংস্কার মুক্ত হয়। এ ছাড়া 
আমার আর কোন উচ্চাকাংখা নেই ভাই। 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০০:০৮ তারিখে মরহুম সাফি ৬৯ বলেছেন 


আপনি কি নতুন কোন শান্তির ধর্ম আবিস্কার করছেন / 
ইসলামকে কেন আপনি অশান্তির ধর্ম বলছেন? 

আপনার মতলব কি? 

আমার বগকে আমি অনেক অনেক বেশি ভালবাসি , তাই এই ব্লগের সাথে আছি। 


১ 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০০:৪২ তারিখে ধ্রুবতারা বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ইসলাম অশান্তির ধর্ম কোথায় বললাম? এ পর্বে আমি শুধু দেখাতে চেয়েছি তথাকথিত ইসলামী পন্ডিত 
সহ ছুনিয়ার সকল মুসলমানই শান্তির আয়াত তোতাপাখির মত আওড়ানোর সময় তার প্রেক্ষাপট 
বলতে ভুলে যায়। কেন ভূলে যায় ? কেন এভাবে মানুষকে প্রতারনা করে ? 


১ 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০০:৪০ তারিখে দ্রোহী বলেছেন 


কিছু লোক মানুষদের জিহাদে নামার কথা বলে আল কুরআনের কিছু আয়াত এর উদধূৃতি দিয়ে। তারা 
শানে নুষূল বা প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেনা। ব্রেইন ওয়াশ করে জঙ্গিবাদ তৈরি করে। তাদের সাথে আপনার 
কোন মৌলিক পার্থক্য নেই।আপনি যখন এই বিষয় নিয়ে লিখতে বসেছেনই, আপনি আল কুরআনের 
যেসব শান্তির কথা সংক্রান্ত আয়াত আর যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াত উল্লেখ করেছেন সেগুলোর শানে নুযূল 
কেন ব্যাখ্যা করেননি? তাই আপনার যুক্তি আমার কাছে ভিত্তিহীন। আর আপনি ইসলামের 
সমালোচনায় নেমেছেন, বুঝালাম।। আপনি বলতে চাচ্ছেন ইসলাম আসলে শান্তির ধর্ম নয়। তাহলে 
ইসলাম ছাড়া আর কোন পথ কি আপনার কাছে আছে যা আমাদের মাঝে শান্তি আনতে সক্ষম? দয়া 
করে সেই ব্যাপারে কিছু লিখুন।। 


১ 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০০:৪৯ তারিখে ফ্বতারা বলেছেন 

ভাই ভুল কথা বললেন ও ভুল বুঝলেন। 

এটা একটা সিরিজ পোষ্ট , তাই সব কথা একই পোষ্টে বলা হয় নি। এ পর্বে খালি বুঝাতে চেয়েছি 
তথাকথিত ইসলামী পন্ডিত ও দুনিয়ার সকল মুসলমানই ইসলামকে শান্তির ধর্ম প্রচার করার সময় 
যে সব শান্তির আয়াত তোতাপাখির মত আওড়ায় তখন তারা এসব আয়াতের প্রেক্ষাপট বলতে ভূলে 


যায়। কিন্ত জিহাদী আয়াতের প্রেক্ষাপট বানিয়ে বানিয়ে বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে , সোজা কথায় 
তাদেরকে প্রতারনা করে। 


খেয়াল করুন- শান্তির আয়াতের প্রেক্ষাপট বলতে ভুলে যায়, পক্ষান্তরে জিহাদের আয়াতের প্রেক্ষাপট 
হিসাবে নিজেদের বানান কাহিনী বা অপ্রাসঙ্গিক বা সম্পর্ক বিহীন ঘটনার কথা উল্লেখ করে। 


সব তথ্যই জানবেন আস্তে আস্তে। লক্ষ্য রাখুন আমার পরবর্তি পর্বগুলোতে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০১:০১ তারিখে দ্রোহী বলেছেন 
জিহাদের আয়াতের প্রেক্ষাপট এ নিজেদের বানান কাহিনী উল্লেখ করে, কথাটির সাথে একমত নই। 
আল কুরআনের বিভিন্ন সুরা এবং আয়াতের শানে নুষুলের নির্ভরযোগ্য উৎস রয়েছে। আপনি এক্ষেত্রে 


ভাল তাফসির গ্রন্থ পড়তে পারেন। দয়া করে এই ব্যাপারে পর্যাপ্ত পড়াশোনা না করে খেয়াল খুশি মত 
পোস্ট দিয়ে পাঠকদের বিভ্রান্ত করবেন না॥। 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০১:১৫ তারিখে ধ্বতারা বলেছেন 

আমি নিজেই এসব জিহাদি আয়াতের প্রেক্ষাপট গুলো সহি হাদিস , সিরাত , তাফসির থেকে দেখাব 
আর সেখানে দেখাব কিভাবে ইসলামী পন্ডিতরা নিজেদের বানান প্রেক্ষাপট বলে। উদাহরন স্বরূপ 
আপনি সুরা আত তাওবার ৯:৫ নং আয়াতটা দেখুন। যে কোন ইসলাম জানা লোক বলবে যে, 
একদম ভূয়া। কেন জানেন ? তার কারন সুরা আত তাওবা নাজিলের এক বছর আগেই মুহাম্মদ মকা 
দখল করার সাথে সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি শেষ হয়ে গেছিল। সুতরাং এর এক বছর পর যখন উক্ত 
জিহাদি ৯:৫ আয়াত নাজিল হয় তখন হুদায়বিয়ার সন্ধি বলে কোন সন্ধি চুক্তিই ছিল না। কিন্তু সাধারন 
মানুষ কোরান হাদিসই পড়ে না তো ইতিহাস খুজবে ? আর অমুসলিমরা তো জানেই না ঘটনা কি। 
ফলে সাধারন মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে তথাকথিত ইসলামী পন্ডিতরা নাগাড়ে মিথ্যা কথা বলে যায়। 


আমার কথা সত্য নাকি মিথ্যা সেটা আপনি নিজেই চেক করে দেখতে পারেন গুগল সার্চ দ্বারা। গুগলে 
গিয়ে এ শব্দগুলো দিয়ে সার্চ করে দেখুন , 


3921 01 90121 /8 902. 1০৬52॥ 
3921 01 90121 /% 1902. 
3921 01 1৬19002. ৬০001 10% 11011211190 


571 01 1101171111850%5 102005 ৬1001 


তারপর যদি সংশ্লিষ্ট বছর গুলো পেয়ে যান দেখবেন সুরা আত তাওবা নাজিলের এক বছর আগেই 
মুহাম্মদ মকা দখল করেছিল। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০১:২৯ তারিখে আ্যাথিস্ট বলেছেন 


ভাই ধ্রুবতারা //////////তুমি ইংলিশ এ এত কাচা কেন ! 195৪ শব্দের বাংলা অর্থ হইল 
পুনরুজ্জীবিত করা ////////সুরা আততাওবার ৯:৫ আয়াতটি হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গের পরপরই এবং 
মক্কা বিজয়ের পূর্বে নাজিল হয় /////////কিন্ত //////// তা গুছিয়ে সুরার আকৃতি দেয়া হয় তার কিছুদিন 
পরে !//////////// কারণ একটা সুরার সকল আয়াত একদিনেই নাজিল হয় নাই /////////একেকটা 
প্রেক্ষিত কে অবলম্বন করে একেকটা আয়াত নাজিল হয় ////////////তে মনি ৯:৫ আয়াত টি নাজিল 
হয় হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গের পর পরি /////////// এবং অন্যান্য আয়াত ধারাবাহিক ভাবে নাজিল হয় 
///////////// এমনকি মক্কা বিজয়ের পরেও অনেক আয়াত নাজিল হয় ///|||||| 


/55110151 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০১:৩৮ তারিখে ধ্ুবতারা বলেছেন 
আমি ইংলিশে কাচা না পাকা, এটা না বলে যেভাবে সার্চ করতে বললাম সেভাবে সার্চ করেই দেখুন 
কি ফলাফল বের হয়। এই একটা দোষ আপনাদের। কখনও কোন তথ্য যাচাই করে দেখতে চান না। 


সেই শোনা কথা তোতা পাখীর মত আউড়ে সাচ্চা ঈমানদার বান্দার মত পরিচয় দিতে হবেই। তা না 
হলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। কি ভয়াবহ অন্ধত! 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০২:০৫ তারিখে আযাথিস্ট বলেছেন 


সুরা আততাওবা নাজিল হওয়া শুরু হয় মক্কা বিজয়ের বহু পূর্বে //////যখন কোরাইশরা নবিজি কে 
ওমরা পালনে বাধা দেয় /////////////////// না জাইন্না আবাল বালছিড়া মন্তব্য কইরেন না 
/////11///1//॥ আতেল //////111| 


101000://575/5%-1918100101105191)05.90117/91101017/-61151017/0)6-1019001-5-8170-1109558806-01-501-7-91-09৬70910.110101 
/5210191 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


১ 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০২:২৪ তারিখে প্রুবতারা বলেছেন 
আ্যাথিষ্ট, 


আমি একটা ভদ্রলোক মনে করি নিজেকে। তাই কাউকে কখনো গালি দেই না খুব মেজাজ খারাপ না 
হলে। এই মুহুর্তে আপনার অজ্ঞতা ও মূর্খতা দেখে এত মেজাজ খারাপ হয়েছিল যে মনে হয়েছিল কষে 
আপনাকে গালি মারি কিন্তু পরে সংযত হলাম। অজ্ঞ বা মূর্খ যে কেউ হতে পারে , কিন্তু একজন মূর্খ 
মানুষ যখন গোয়ারের মত তর্ক করতে থাকে , আর প্রতিপক্ষতে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে থাকে তখন 
মেজাজ ঠিক রাখা দায় হয়ে পড়ে। এবার আসল কথায় আসা যাক। আপনার দেয়া ওয়েব পেজ আপনি 
না পড়েই সম্ভবত ছেপে দিয়েছেন- সেই পেজে দেখুন আছে নীচের লেখা --- 


17800170095 01 119002. 10 102 10019111715 /25 1179 10901101170 01018 91701 01100101919 11 
29019. 1191 1012 1101 1010101121 2170 11120) /খি। (09902 102 01001 11211) 917181790 119 1621028. 
2110 09911090112 109015 0121 ৬/০151700590 111912, 1 /85 112 [151 9190 11 91801021110 
001111819]া। 0121 1190 12117191190 018 1701110852 01 /1211 1017 /9915.7118 11211 211 01072 


16৬০1281101 0 90112 /&-19/0211 //85 [0 00111012191 19110৬91118 11110911110 1811121715 01 


0০011011219 ৬/101111 19002. 2110 18910172118 521101/ 01101181101 01.1711511010050 


591291011911170198/5 10121 170 0178 /0019 108 2110/50 10 0110011791110011215 21001701112 16902. 
/11161781550, ৬/17101 //95 2. 00111701 [012800109 11 112 101729-19191110 029/9, 21701 11811701901 
ড/0191011091 ৬/00419 109 2110/50 10 91719117118 17100158 01 /121]. 91708 1715 01810191 /85 211790 
21119 12178110110 1001)101191519 117 1090029, 01818 //95 170 058 01 "11 07217207801 /1217, 16 
89178102911, 07210910101" 21119 1090110110 01 08 01810191. ৪8112. /-18/10211 25 217 
01011128101 00] /1911 10 1118 1811911110 1017-109119৬915 11 1৬15008. 21191 15 নি1. 97081 095 
21] 01101172101 10 0959 1017-109118৬915 9410 /91811911-09171 11 11111 0101009911101 21701 91111 
10/92/1095 191217, 08 17910 01 /1211 15 /11010177. 


উপরের আন্ডারলাইনের বাক্যটা ভাল করে পড়ুন। কিছু বুঝতে পারলেন ? 
আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলছি, উক্ত অংশ বলছে- 


সুরা আত তাওবা নাজিলের উদ্দেশ্য ছিল মক্কায় অবশিষ্ট পৌতুলিকদের মধ্য থেকে পৌ তুলিক ধর্ম দুর 
করে পবিত্র মক্কা নগরীর মর্যাদা পুন:স্থাপন। কেন এ কথা বলছে কারন মক্কা দখল করার পরেও মক্কায় 
ও তার আশপাশে কিছু পৌত্তলিক রয়ে গেছিল , তাদেরকে ইসলামে আনার জন্যই এই সুরা আত 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তাওবা নাজিল হয়। এখন আপনিই চেষ্টা করুন তো বুঝতে যে -সুরা আত তাওবা মক্কা দখলের আগে 
নাজিল হয় , নাকি পরে নাজিল হয়? 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০২:৩৯ তারিখে আাথিস্ট বলেছেন 


আপনার প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই বলছি /////////////////পুরাটা পরে মন্তব্য করলে খুশি হতাম 
////////////সুরা আততাওবার 89০01০10 যেখানে আলোচিত হয়েছে ////////////// আপনি সেখানে 
পৌঁছাননি //////////////// তাই /1091079 করে দিলাম ///////////// আশা করি এবার বুঝতে অ সুবিধা 
হবে না /////////////11/ 


1217101 0301211 001791515 01৪. 114 012101915 41111 2. 00111011 1119112 21 0118 10901111170 01 
5801 01210191. 1901 012101911090115 ৬4110 072 ৬/0105 "11 072 19172 01 /91217, 102 
83912110811, 01619101001". 0178 ৬/০০1০ ০১09০011121 21 0191019151090111 ৬111 076 
201911917110180| 1011959, 1001 1119199111701) 91708011, 17191151701 179 02852. 

178 011) 01891019111 072 17101/ 00172171701 109 10901711011 97111181115 98118 /-19027 
(90911217029), 2190 11701 85 9012. 8912121 (10199001281101).10 200, 072 0101 38112. 11 118 
00121] 10118111017 81911111211 14102 15 9012. ি-খিল]1, 11 ৬4171011118 1101 0105 215 
11910110190 21 019 1090010111170 01119 01198101817 95 /০1| 95 11 ৬০152 30, ৬1181 710101121 
90101101 ৪0919165585 81611611019 08991 01 979102.: "1115 1701া 90101101, 2170 111090115 
11121172118 01 /91911, 1716 89176109111) 116 119101101." 


1715 170/1628/55 05 4111] 02 01019910101 11721 1 211 01181 01810191911] 1012 00112171090 41107 
11179521101 ৬0105, 07017 ৬/11 0909911 90112. /-19/10911? 15 01510 17919 01281709, 0115 11818 
৪.1799901710811170 1? 


172 00170101951 01109002810 1112 1000911175 85 1012 10901111170 01079917001 1001111191া 117 
2012. 1191 1012 1101 1010101121 2170 1112) /খি। (09902 102 01001 11911) 917181790 119 1651028. 
2110 09911090119 109015 0121 ৬/9121700590 111912, 1 /85 112 0151 9190 11 91801021110 
001111819]া। 0121 11901211119190 018 1701110852 01 /121 017 9215. 1118 11211। 211 0118 
18৬০1281101 01 90119. /-19/0211 //25 [0 00111019191) 191710৬ 112 111091110 1811181715 01 
001111819া। 9/1111111 19002. 21011851018 1119 521011/ 0102 1101 01/. 1119 11018010190 
9512101191117019/5 01721100179 /0810102 2110/90 10 01100111211001819 21001701118 19109 
41116 1781550, ৬/17101 //95 2. 00111701 [012001029 11 1112 101729-191910110 029/9, 2170 11811701901 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ড/0191011091 ৬/00419 109 21109/50 10 91191 17161710059 01 /1211. 91708 1715 01810191 /85 211750 
21119 12178110110 [00111191519 11 1090029, 0912 495 170 0158 01 "11 07211207801 /1211, 06 
39178102911, 01210910101" 21119 109011110 01 08 017810101. ৪8112. 71894102125 207 
01011128101 00] /1911 10 1118 1817911110 1017-109119৬915 117 1৬150082191 15 নি1. 97091 0/95 
21 01101112101 10 0999 1017-109118৬915 9410 /9191911-09171 11 11711 01010099101011 21701 91111 
10/92/1095 191217, 08 17910 01 /1211 15 11011017217. 


98012. /-18/02911 15 9190 217 11191991110 01810191 1701 011 0109 10 118 2801 11121101509 011 
01810191101 1090117 41111 131911111917, 1001 2150 10908015901 1011 17151011090 01100115191085 


09112911170 10 05 18৬51281101 01116 9012. 


1 /25 11211 5925017, 21101 116 1101 17010181 9/25 10015 21109170110 10 1590165 11 11501112. 210 


85 00112101610 21191701191 11121 /521.1721 621, /00 82৭ 9125 11 0121069 01 1116 [011011115 
00110 10 1490029. 101 171211. / 09 2191 1016 [01101111516 01 19002, 119 1101 170101161 
16081৬60 1118 16৬61811011 0 9012. /4-12/10211. 11716 9010181 /95 01091501121 0111/178 017 076 


01115 9111 1191110915 9/85 10 18৬92 1115 01121019110 02 10110111759 11 19002. 17217101 
01018 00959 11120 /খি। 10 00172 016 90129. 


1012917 /-189/10211 028 090৬1 10 1112 21010121 807911917180 5911 /00 824 10 90109111910 
11791121], 50179019 9১0017995990| 02 191 11721 112 /0010 59101 10 /900 891. 115 5219: "০ 
0178 91211 11911911111 001 18100 91121] 0111 01 1109056.1 17161 118 90111170150 /খি। 2170 
5219: "12/52 1115 39011017110] 1118 10901171110 01 /-19/0217, 9170 10017001911 110 07210901018 
01 05 08 01 58011108 ৬4191 06 29991171018 21 1801172." (17611901112 10555917091 0 
009) 


5950 /খ। /5501121 39249 11191711015 11115 13991719115 01081115101 0 192 2170 
10009111715 01211187280 1121 ||াঁলা /আা। 095 01709599110 18৬০998| 98112. /-12/109171011705 80 10 
11110011211 [001115. 079, 11 1178 29105391709 01102 1101 110101121, || /আি। 1511 0172109 0 
19121110 00111932101 19901915110. 1715 ৬/99171 118 0151 101178 0721 018 1701 170101811190 
0109991 ||ালঞা। /এ1 10 00170010 19915 0121 179 0/0010 090211/ 00170001171191, [00111170 05 
52009010101 07121001511 11011 112 17101 1701011611711921 190 112 10911 2117 01 30,000 
1181, 18161 || লা / 1 85118 0111 001711170 17211 11 10501124117 170 0090105 10 10101০20111 
70 217 211205. 


179 9900170 11119011917 [00111 10 168112915 07211 0101 /1211 0217 91601918 ৬4110 10291101175 116 


19955 01 190101121110090 2110 0915 10 18৬০০ 2৪. 01210019101 08 03011201 10 02 10110111795 117 1120 
0112 101010161, 981791 01211792115 1121 011 /191। || 990199 ৬/110 ৬111 102 078 158091 0 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


11210091117 29191 1118 1701010112115109991170! 


আরেকটু পরিষ্কার ভাবে বলি ////////////// এটা ছিল ষষ্ঠ হিজরী //////////এই হজ পালনেই 
কোরাইশরা বাধা প্রদান করে //////////////যার ধারাবাহিকতায় হুদায়বিয়ার সন্ধির পটভূমি তৈরী হয় 
/////////1/////////////|/ 

/55100191 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০৩:০৬ তারিখে ধ্রুবতারা বলেছেন 
তাহলে আমি যে অংশটুকু আন্ডারলাইন করলাম সেটাকি ? 


আপনার ভুল হচ্ছে কোথায় জানেন ? মক্কা বিজয় করার পরও মুহাম্মদ কিন্তু মক্কাতে স্থায়ীভাবে থাকে 
নি। মদিনাতে ফিরে গেছিল। আপনি মনে হয় সেই তথ্যটা জানেন না। সেকারনেই আপনার বুঝতে 
সমস্যা হচ্ছে। আর তাই মক্কা বিজয়ের পরেও মদিনা থেকে মুসলমানরা হজ্জ করতে যেত। আলোচ্য 
ঘটনা ছিল ৯ হিজরির। মুহাম্মদ বেশ অসুস্থ ছিল তাই নিজে হজ্জ কাফেলার নেতৃত্ব আবু বকরের ওপর 
অর্পন করে। আবু বকর যখন মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায় , তার একদিন পরই উক্ত কথিত আয়াত 
নাজিল হয়। তখন মুহাম্মদ উক্ত আয়াত সমুহের আদেশ দিয়ে আলীকে মক্কাতে পাঠায়। আর সেই 
আদেশের মধ্যে ছিল যে- এ বছরের পর আর কোন অমুসলিম কাবা ঘরের ধারে কাছে আসতে পারবে 
না, যদি আসে তাকে হত্যা করা হবে। এ কথাগুলোই বলা হচ্ছে সূরা আত তাওবার প্রাথমিক আয়াত 
গুলোতে। 


এখন বলুন, মক্কা যদি তখনও কুরাইশদের অধিকারে থাকে , কিভাবে আলী মক্কার কাবা ঘরের 
প্রাঙ্গনে দাড়িয়ে কুরাইশদেরকে প্রতি হুংকার দিয়ে বলতে পারে - এর বছরের পর থেকে কোন 
পৌত্তলিক বা অন্য অমুসলমান কাবা ঘরের আশ পাশে আসতে পারবে না , যদি আসে তাকে হত্যা 
করা হবে ?তাহলে কি দাড়াল ? এটাই দাড়াল যে ইতোপূর্বেই মুহাম্মদের নেতৃত্বে মক্কা দখল হয়ে 
গেছিল । তা না হলে আলীর পক্ষে কি মক্কায় দাড়িয়ে কুরাইশদেরকে হুংকার দেয়া যেত ? এখনও কি 
বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে ? আর এটা ছিল ৯ম হিজরীর ঘটনা। এর পরের বছর ১০ম হিজরীতে মুহাম্মদ 
শেষ হজ্জ করে ও বিদায় হজ্জের ভাষন দেয় এবং এর কিছুকাল পরেই মুহাম্মদ মারা যায়। 


এর সব কিছুই আমার এই সিরিজে আলোচনা করা হবে | অপেক্ষায় থাকুন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০৩:১৩ তারিখে আযাথিস্ট বলেছেন 


তারাহ্রা করায় ওয়েব পেজ টার অর্থ বুঝতে আমার সমসসা হচ্ছে এইটা ঠিক /////////////////কিন্ত 
আপনি যেটা বুঝতে চাহেচসন না, সেটা হলো /////////////////////সুরা আত তাওবা এক দিনে নাজিল 
হয় নাই /////////////মকা বিজয়ের পূর্ব থেকে অল্প অল্প করে নাজিল হয় ////////////////////যা মকা 
বিজয়ের পরেও দীর্ঘ সময় ধরে নাজিল হয় //////////// 

/521011151 


১ 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০৩:৩৫ তারিখে ফ্ুবতারা বলেছেন 
আমি আপনার ওয়েব পেজ থেকে- 


172 00170101951 01105002810 1112 1000911175 ৬25 1019 109011111170 01 078 9170 01100111119] 117 
82012. 11917 1012 1101) 17010101121 2170 1112 /খি। (009902102 01001 0917) 91191790118 19102. 
2110 09911090119 109015 0121 ৬/91217005990 111912, 1 /85 112 [151 5190 11 91801021010 
001111819া। 0121 11901211119190 18 1701 110052 01 /121) 001 9215. 1118 11211 211 01108 
18৬91891101 01 94128. /-1210211 925 10 00111018191 18170 1118 111091110 12111728115 01 
001111819া। 9/1111111 105002. 21011851012 1719 3211011/ 01112917101) 01. 


এটুকু ভাল করে পড়ুন। দেখুন কি বলছে। এখানে অনুবাদ করে দিলাম : 


মক্কা বিজয় ছিল আরব থেকে পৌত্তলিকতা শেষ করার প্রারন্ত। যখন নবি ও আলী কাবার মধ্যে ঢুকে 
এর মধ্যেকার সমস্ত মুর্তি ধ্বংস করলেন , তখন এটা ছিল পৌনত্তলিকতা দুর করার প্রথম পদক্ষেপ যা 
দীর্ঘদিন ধরে পবিভ্র ঘরে বিরাজ করছিল। সূরা আত তাওবা নাজিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল মক্কার বাকী 
লোকদের মধ্য থেকে পৌত্তলিকতা সম্পূর্ন রূপে দুর করা ও পবিত্র নগরীর মর্যাদা পৃন: প্রতিষ্ঠা। 


খেয়াল করুন এখানে বলছে সুরা তাওবার মূল লক্ষ্যই ছিল মক্কার বাকী লোকদের মধ্য থেকে 
পৌত্তলিকতা ছুর করা ও মক্কা নগরীর পবিত্রতা রক্ষা করা। বাকী লোক কারা ? তারাই যারা মক্কা দখল 
করার পরেও পৌতুলিক রয়ে গেছিল। আমরা জানি মক্কা দখলের পর অধিকাংশ মক্কাবাসী ইসলাম 
গ্রহন করেছিল কিন্ত তারপরও কিছু লোক বাকী রয়ে গেছিল আর এখানে বাকী লোকবলতে তাদের 
কথাই বোঝানো হচ্ছে। আর তাদের কারনে মক্কা নগরী পুরা পবিত্র হচ্ছিল না। এখানে কাবা ঘরের 
পবিত্রতার কথা বলছে না, বলছে মক্কা নগরীর পবিত্র করার কথা - ভাল করে খেয়াল করুন। এখন 
এই বাকী লোকদের জন্য যদি সূরা তাওবা নাজিল হয় তা কখন হবে মক্কা জয়ের আগে নাকি পরে 
?এখন কি মনে হচ্ছে - তাওবা কি মক্কা দখলের আগে নাকি পরে নাজিল হয়েছিল? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০৩:৪৩ তারিখে আ্যাথিস্ট বলেছেন 


//////////////////////// এইটা আমার ওয়েব পেজ না //////////////////12790111 পাওয়া একটা পেজ 
////////////যেটার বিভিন্ন অসঙ্গতি স্পষ্ট //////////////তাই এই পেজটাকে আমি বর্জন করছি 
//11//////////////| 


আর আপনাকে আন্বান জানাচ্ছি এইসব আতুর যুক্তি দিয়া লাভ নাই ///////////////////ইসলাম 
এর ভূল সারা জীবন খাটলেও খুইজা পাবেন না /////////// তবে খুজার বেপারে নিরুৎসাহিত 
করমু না ////1| 

/55110151 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০৩:৫৩ তারিখে ধ্বতারা বলেছেন 


ওটা ইসলাম প্রচারকারীদেরই পেজ। ওটা পছন্দ না হলে অন্য কোনটাতে খোজেন। সব যায়গাতেই 
একই তথ্য। তথ্য প্রবাহের এ যুগে মিথ্যা তথ্য দিয়ে পার পাওয়া যায় না৷ 


দেখুন - উক্ত আয়াতসমূহ যদি মক্কা বিজয়ের পর না নাজিল হতো , তাহলে আয়াতে কিভাবে বলতে 
পারে যে, এ হজ্জের পর কোন অমুসলিমের কাবা ঘরের কাছে আসা নিষেধ , যদি কেউ আসে তাকে 
হত্যা করা হবে? তখনও মকা ও তার কাবা ঘর যদি কুরাইশদে র দখলে থাকে , তাহলে এ ধরনের 
আয়াত কি অর্থহীন হয়ে যায় না? তার অর্থ হাদিস , তাফসির কোন কিছুর দরকার নেই , কোরান 
থেকেই সেটা বোঝা যায়। অর্থাৎ মক্কা বিজয় হয়ে যাওয়ার পরেই আয়াত নাজিল হয়েছে যে - অত:পর 
আর কোন অমুসলিম কাবা ঘরের কাছে আসতে পারবে না , আসলে তাকে হত্যা করা হবে৷ 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০৪:০৬ তারিখে আযাথিস্ট বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


পবিত্র কোরানেই সবকিছু স্পষ্ট বর্ণনা আছে /////////////////////////কোরান থুইয়া অন্য পেজ ঘাটার 
কোনো আগ্রহ আমার নাই ///////////////কোরানে বলা আছে : ৯:৫ আয়াত টা হুদায়বিয়ার সন্ধির 
প্রাকালে নাজিল হইছে ////////////////| সুতরাং এটাই ঠিক ///////////////| 


/55110151 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০৪:০৯ তারিখে ফ্বতারাবলেছেন 


কোরানের কোথায় বলা হয়েছে ৯:৫ আয়াত হুদায় বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে নাজিল হইছে ? দেখান 
আমাকে , বলুন কোন আয়াতে সেটা বলা হইছে ? 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০৪:৩৫ তারিখে আযাথিস্টবলেছেন 
/////////////////////// ঢুক্ষিত ///////////////// আয়াৎগুলু মক্কা বিজয়ের পরেই নাজিল হয় 
///////////////////////আমি ভূল বেক্ষা দিয়েছিলাম ///////////////|/// 


এতক্ষণ যে অন্তর্দহ হচ্ছিল , তা মিটে গেল //////////////////// আলহামদুলিল্লাহ 
///////////////////11/| 

আপনাকেও ধন্যবাদ /////////////////////// এইভাবে না ঘাটাইলে হইতবা কোরান এর এই 
অংসবিশেষ নিয়া খুতখুতি থাইকা যেত ! 


যাই হোক ////////////////কূরানুল কারীমের তোফসির মারেফুল কৌরান ) নামক বইটিতে আপনি 
সম্পূর্ণ তাফসির পাবেন ইনশা আলাহ //////////||/ 
/5500151 


১ 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ১২:৪০ তারিখে প্বতারাবলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সুরা আত তাওবার এই জিহাদি আয়াতগুলো যদি মক্কা বিজয়ের পরে নাজিল হয় , তাহলে এতদিন 
এই আয়াত গুলোর প্রেক্ষাপট হিসাবে যে কুরাইশ কর্তৃক হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ কথা বলা হতো , সেটা 
কি কারনে? 


যদি হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ না হওয়ার কারনে এ সূরা নাজিল না হয়ে থাকে , তাহলে কি উপলক্ষ্যে এ 
সুরা নাজিল হয়েছিল? এসব প্রশ্নের উত্তরগুলো জানা গেলেই বোঝা যাবে ইসলাম কি ধরনের ধর্ম 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১০:২৫ তারিখেআযাথিস্ট বলেছেন 


//////////// এই আয়াতগুলা যে হুদায়বিয়ার সন্ধি উদ্দ্য করে নাজিল হয় নাই ///////////এইটাতো 
পরিষ্কার হইলই ! আবার থেন ঘেঁন করতাসেন কে ///////////// 
/55110151 


১ 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১১:২৬ তারিখেঞ্চবতারা বলেছেন 


ঘ্যান ঘ্যান নয়। ভাইজান , আপনারা এত অন্ধ কেন? যদি হুদায় বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য 
এই ৯:৫ বা ৯:২৯ আয়াত নাজিল না হয়ে থাকে , তাহলে এই যে ছুনিয়ার সকল তথাকথিত মুসলিম 
পন্ডিত এখনও মিথ্যা কথা প্রচার করে কেন ? উদ্দেশ্যটা কি ? আপনার মাথায় কি একটুও খেলে না? 
এই যে আপনি নিজেও বহু তর্ক করলেন যে হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভগ করেছিল বলেই উক্ত আয়াত 
নাজিল হয়েছিল, কিন্ত কেন সেটা প্রমানের জন্য এত তর্ক করলেন? 


এখানেই আসল রহস্য। এর অর্থ হলো - কোন চুক্তি ভঙ্গ না করা সত্ত্বেও উক্ত জিহাদি আয়াত নাজিল 
হয়। তার অর্থ উক্ত জিহাদী আয়াত হলো সাধারন নির্দেশ। এই যে প্রচার করা হয়ে থাকে যে মুহাম্মদ 
সব সময় আত্মরক্ষার যুদ্ধ করত , আক্রান্ত না হলে কাউকে আক্রমন করত না উক্ত আয়াতগুলোই 
প্রমান করে যে উক্ত প্রচার কি নিদারুন মিথ্যাচার। অর্থাৎ উক্ত ৯:৫ বা ৯:২৯ আয়াত বলছে আগ 
বাড়িয়ে আক্রমন করতে , মোহাম্মদ নিজেও আগ বাড়িয়ে এভাবে অনেক জনপদ আক্রমন করে 
তাদেরকে ছারখার করে দিয়েছিল শুধুমাত্র তাদের সম্পদ লু টপাট করার জন্য ও তাদেরকে জোর করে 
মুসলমান বানানোর জন্য। যেমন - খায়বার আক্রমন। এত কথা বলার অর্থ এখন বুঝতে পারছেন ? 
অর্থ এটাই ইসলাম হলো চুড়ান্ত রকম একটা আগ্রাসী ধর্ম ও অশান্তির ধর্ম। এটা মোটেও কোন শান্তির 


ধর্ম নয়। বোঝা গেছে? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১১:৩২ তারিখে আযাথিস্ট বলেছেন 


///////////////তাইলেত বলতে হয় মুক্তিযুদ্ধারাও আগ্রাসী ! ওরা যুদ্ধ কইরা পাকিস্তান আলাদা কইরা 
ফালাইছে !যুদ্ধ সব প্রেক্ষাপটেই খারাপ না///////////// এইটা আপনাকে মানতেই হবে ////////// 
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রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১১:৩৮ তারিখে ঞ্ুবতারা বলেছেন 


মুক্তিযুদ্ধ আর ধর্ম ছুইটা আলাদা জিনিস। কোন জাতি যদি অন্য জাতিকে পরাধীন করে রাখে তাহলে 
পরাধীন জাতি মুক্তি যুদ্ধ করে যা মোটেই খারাপ না। পক্ষান্তরে কোন ধর্ম হলো সম্পূর্ণ ব্যক্তি মানুষের 
বিশ্বাসের ব্যপার , সেটাকে অন্যের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়ার জন্য আপনি যুদ্ধ করে তাদেরকে 
হত্যা করবেন কোন সভ্য সমাজই সেটা মেনে নেবে না৷ মুহাম্মদের আগ্রাসী যুদ্ধ তার রাজ্য বিস্তারের 
জন্য হিসাবে স্বীকার করলে সে যুগের প্রেক্ষিতে ঠিক আছে , কিন্তু যদি সেটাকে ধর্মের যুদ্ধ বলেন 
তাহলে তার ধর্ম হবে ভয়াবহ রকম বর্বর ও অমানুষিক ধর্ম। ইসলাম বস্ত ত সেটাই। অর্থাৎ মুহাম্মদের 
কাজ কারবার ঠিক না বেঠিক সেটা নির্ভর করছে আপনি সেগুলোকে কিসের ভিত্তিতে মূল্যায়ন 
করছেন। যদি সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের ভিক্তিতে করেন , তাহলে ঠিক আছে, যদি ধর্মের ভিত্তিতে 
করেন তাহলে তার সেই ধর্ম হবে চুড়ান্ত রকম বর্বর ও অশান্তিময়। এই জিনিসটাই সিংহভাগ মানুষ 
বুঝতে পারে না। 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১১:৫২ তারিখে আযাথিস্টবলেছেন 


আপনার বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট একটা দলের যুদ্ধে জড়ানো টা বিচারিত( ভূল /সঠিক ) হবে তার 
প্রেক্ষাপট বিবেচনায় //////// মুহাম্মদ (স) এর কোন যুদ্ধ টা আপনার মনে হয় অন্যায় হইছে তা 
প্রেক্ষাপট এবং তথ্যসুত্রসহ সহ ব্লগ আকারে প্রকাশ করুন ///// 
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শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০২:৫১ তারিখে আ্যাথিস্ট বলেছেন 
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লিংকটা দেখেন ////////////এইটা মাদানিয়ান সুরা ///////////////মানে মদিনায় নাজিল হয় 
//////////// সূরাটা যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে নাজিল হয় এইটা তার অন্যতম প্রমান 
///////////////////কারণ মক্কা বিজয়ের পরবর্তী সুরাসমুহ ছিল মক্কী সুরা //////////মানে মন্কায় 
অবতীর্ণ ///////|/ 
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শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০৩:১৩ তারিখে ধ্রুবতারা বলেছেন 

ভাই, এত কম জেনে তর্ক বিতর্ক করা উচিত না। 

মুহাম্মদের বয়স যখন ৪০ তখন সে কুরান নাজিল করতে থাকে , এর পর দশ বছর সে মক্কায় থাকে 
আর তখন যে সূরা গুলো নাজিল হয় তাদেরকেই মাক্ি সূরা বলে। অত:পর সে মদিনায় হিজরত করে 
চলে যায়, সেখানে দশ বছরের বেশীকাল অবস্থান করে আর সেখানে যে সূরাগুলা নাজিল হয় 


তাদেরকে বলে মাদানি সূরা। বস্তুত সূরা আত তাওবার পর একটা মাত্র ছোট্ট সূরা নাজিল হয় যার নাম 
- সুরা নাসর , তার আয়াত সংখ্যা মাত্র -৩। 


কোথায় কোন সূরা নাজিল হয়েছিল সময়ত্রম অনুযায়ী জানতে এ সাইটে যান - 


111100:////,/.01207.010/0-0110170.11107 
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শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০২:৪৮ তারিখে নাম কাটা বলেছেন 


ভাই ধ্রুবতারা আগ্বি বার বার বলতেছেন তথাকথিত ইসলামিক পন্ডিতরা এই কথা বলছে ওই কথা 
বলছে । তাহলেতো দোষ হবে তথাকথিত ইসলামিক পন্ডিতের | কারন তারা সাধারন অর্থে ব্যবহ্িত 
আরবীর শব্দ উল্লেখ করে । আমার জানামতে একটা আরবী শব্দের অনেকগুলা পারিভাষিক অর্থ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


রয়েছে। তারা এই ব্যপারে গভীর ভাবে অনুসন্ধান না করে সাধারন অর্থে ব্যবহ্িত শব্দ অনুবাদে উল্লেখ 
করে । যার কারনে ভালরকম বিভ্রান্তিতে পরতে হয় । কুরানে এমন অনেক আয়াত আছে যা রূপক 
অর্থে ব্যহত হয়েছে । আর এইসব আয়াত নিয়েই সাধারনত বিভ্রান্তিতে পরতে হয় । আর জঙ্গিরা 
এইসব আয়াতকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে । কারন রূপক অর্থটাকে তারা সাধারন অর্থ হিসাবে 
ব্যবহ্ত করে । আর আপ্নার তথাকথিত ইসলামিক পন্ডিত যদি হয় সাঈদী বা বাচ্ছু রাজাকার বা শফীর 
মত ভন্ড মউলানা তাহলে ত আর কথাই নাই । ভাল থাকবেন । 

নাম নাই 


১ 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০৩:২০ তারিখে ধ্কবতারা বলেছেন 


আপনার কথা অনুযায়ী কোরান পড়ে বোঝার উপায় কি তাহলে ? কুরানই বলছে যে তার বিষয়বস্তু 
সুনির্দিষ্ট ও পরিস্কার। দেখুন - 


আমি আপনার প্রতি গ্রহন নাধিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা , হেদায়েত, 
রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।সূরা নাহল - ১৬:৮৯ 


এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কোরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য। সূরা 
হামিম সাজদা- ৪১: ৩ 


অথচ আপনি বললেন একই আরবী শব্দের বহু অর্থ আছে। তাহলে কুরানের বহু অর্থ হবে। তাই নয় 
কি? সেক্ষেত্রে কুরানই কিভাবে বলে যে তার বিষয়বস্ত সুনির্দিষ্ট ও পরিস্কার ? এটা স্ববিরোধীতা হয়ে 
গেল না? বিষয়টা যে আরও জটিল হয়ে গেল ভাই। সেটা কি বুঝতে পারছেন ? 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০৩:২৪ তারিখে আাথিস্ট বলেছেন 
আপনার যুক্তিগুলা জোকারের জোকস ছাড়া আর কিসু না &% 


আপনে এইহানে কি করেন মিরাকেলে যান ///////////////// ভালো কদর পাবেন 


///////////////////////////জ্ঞানের কথা আপনাগো লাইগা না ////////||11////|111///|| 
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১ 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০৩:৪৫ তারিখে ধ্ুবতারা বলেছেন 


নিজ থেকে তো কিছু বলি নি। আপনি একটা সাইট দিলেন সেটা থেকেই তো বললাম। আপনি হয়ত 
ইংরেজী বুজছিলেন না , তর্জমা করে আপনাকে বুঝালাম আর পরিশেষে এই মন্তব্য ? আমাদের দেশের 
উন্নতি হচ্ছে না তার কারন কিন্তু আপনাদের মত মানুষের কারনে। দে খুন এত সময় দিয়ে প্রতিটি 
পয়েন্ট আপনার দেয়া দলিল দিয়েই দেখালাম পরিস্কার ভাবে , কিন্তু আপনি এতটাই অন্ধ এখন 
আপনার দলিলও কিন্তু আপনি স্বীকার করতে চাচ্ছেন না। আপনাদের বক্তব্য হলো - শালিস মানি কিন্তু 
তালগাছটা আমার। 


কিন্ত আপনার বুঝতে সমস্যা হয়েছে যে আমি বোধ হয় অন্য দশজন না জানা পাবলিক হুদাই তর্ক 
করছি। কিন্ত না, আমি কোরান হাদিস তাফসির গিলে খেয়ে ফেলেছি এবং যে কোন পয়েন্টই আমি 
এখন নির্ভুলভাবে তুলে দিতে পারি। ইসলামের আদ্যোপন্ত এখন আমি জানি , এর সবল দিক ও দুর্বল 
দিক আমি জানি। আমি আসলে চেষ্টা করছিলাম আপনার মধ্যে কৌতুহল তৈরী করতে। কিন্ত শেষ 
মেষ একটা ফালতু কথা বললেন যা কিন্ত বলার কোনই দরকার ছিল না। আমি দেখুন আমার গোটা 
মন্তব্যে একটাও বাজে যুক্তি বা ফালতু কথা বলিনি। অতি ধৈর্য সহকারে আপনাকে প্রতিটি পয়েন্ট 
বুঝাচ্ছিলাম। কিন্ত আপনি কি করলেন ? যখন বুঝলেন আপনার যুক্তি শেষ তখনই ফালতু মন্তব্য 
করলেন। 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০৩:৪৯ তারিখে আযাথিস্ট বলেছেন 


অসংখ ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় বেয় করে মা রাত্মক কিছু যুক্তি তুলে ধরার জন্য 
//////////////////ওনলাম , বুঝলাম এবং বর্জন করলাম ///////////////////////ধন্যবাদ আরো 
একবার 
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শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ১৩:৩৬ তারিখে শামীম আরেফীন বলেছেন 
৪ আ্যাথিস্ট বলেছেন ////////////////////////////////| 


আপনে এইহানে কি করেন মিরাকেলে যান /////////////////// ভালো কদর পাবেন 


///////////////////////////জ্ঞানের কথা আপনাগো লাইগা না ////////||11///|111///|| 
/55110151 


আপনি মালাউনদের //////////////////////////////// মিরাকেলও দেহেন। 


আপনি আসলেই ই/////////////////মানদার আদ মি আ////////ছেন 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ১৮:৩৭ তারিখে আ্যাথিস্ট বলেছেন 
খালি মালাউনের মিরাকেল না ////////////////////মালাউন দেখাও জায়েজ জু 


//////////////////আমাদের নবিজি ইহুদিদের সাথে লেনদেন করেছিলেন ,, শেয়ার এ বেবশাও 
করেছিলেন ///////////////// সুতরাং না জেনে ইসলাম এর দর্শনকে বিকৃত করবেন না 
//////////1111/// আশা করি ///||||||||1|111/ 

/561011151 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১১:৩৬ তারিখে চারবাক বলেছেন 
আমাদের নবিজি ইহুদিদের সাথে লেনদেন করেছিলেন ,, শেয়ার এ বেবশাও করেছিলেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আস্তাগফিরুল্লাহ !!! এইগুলা কি বলেন !!! নিবীজী স্পস্টত ইহুদী নাসারাদের থেকে ছুরে থাকার কথা 


5:51: 0 90 410 10116617816 10107 1695 2110 0116 011150915 95 /২411/5+ (97181705 
0106506015১ 118109915, ৪00.)১ 06 815 19 /01৪; 10 076 811011161. /7011 81 21101091 ০৪ 
(51695 0161) 99 /১011/8+) 01161 50111) 11815 016 01 0817. ৬০111, /২1181 5011095 1701 0056 


0901016 410 912 109 28111701 (10010791515 82101 /17017000915 8170 011180151) 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১১:৪৬ তারিখে আাথিস্ট বলেছেন 


নবিজির কাছে মক্কার কুরাইশরা আমানত রাখত //////// এইটা নিয়া একটা হাদিস ও আছে ! নবিজি 
মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত প্রাককালে হজরত আলী কে তার ঘরে রেখে গিয়েছিলেন আমানত রাখা 
লোকদের আমানত ফিরিয়া দিতে /////////// শুধু এইটাই না //////////// হাদিসে এই রকম আরো 
অসংখ ঘটনা আছে জেগুলু প্রমান করে অমুসলিম দের সাথে লেন দেন জায়েজ ////////// তবে 
/////// অমুসলিমদের "বন্ধু (4109) " হিসেবে গ্রহণ করা হারাম 


/551017151 
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শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০৪:৩৯ তারিখে নাম কাটা বলেছেন 

ভাই ঞ্বতারা আপ্ি বার বার বলতেছেন তথাকথিত ইসলামিক পন্ডিতরা এই কথা বলছে ওই কথা 
বলছে । তাহলেতো দোষ হবে তথাকথিত ইসলামিক পন্ডিতের | কারন তারা সাধারন অর্থে ব্যবহ্িত 


আরবীর শব্দ উল্লেখ করে । আমার জানামতে একটা আরবী শব্দের অনেকগুলা পারিভাষিক অর্থ 
রয়েছে তারা এই ব্যপারে গভীর ভাবে অনুসন্ধান না করে সাধারন অর্থে ব্যবহ্িত শব্দ অনুবাদে উল্লেখ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


করে । যার কারনে ভালরকম বিভ্রান্তিতে পরতে হয় । কুরানে এমন অনেক আয়াত আছে যা রূপক 
অর্থে ব্যহত হয়েছে । আর এইসব আয়াত নিয়েই সাধারনত বিভ্রান্তিতে পরতে হয় । আর জঙ্গিরা 
এইসব আয়াতকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে । কারন রূপক অর্থটাকে তারা সাধারন অর্থ হিসাবে 
ব্যবহিত করে । আর আপ্বার তথাকথিত ইসলামিক পন্ডিত যদি হয় সাঈদী বা বাচ্ছু রাজাকার বা শফীর 
মত ভন্ড মউলানা তাহলে ত আর কথাই নাই | ভাল থাকবেন । নাম নাই 
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117 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ০৪:৪২ তারিখে নাম কাটা বলেছেন 


ভাই ঞ্ুবতারা আপনি অনেক জ্ঞানি লোক | আমার জ্ঞান হয়তবা আপনার পায়ের কাছে পরে থাকে । 
আমি মাত্র ইন্টারমিডেয়েট পরি | হয়তবা অনেক কথায় ভুল থাকতে পারে । কিন্তু ভাই আমি একটা 
কথা পরিস্কার করে বলেছি একটা আরবী শব্দের বহু পারিভাষিক অর্থ রয়েছে । এর মধ্য সঠিক অর্থটা 
আপনার খুজে বের করতে হবে । এজন্য কিছুটা কষ্ট সীকার করতে হয় । অনেকে এই কষ্টটা সীকার 
না করে যেভাবে পারে সেভাবে অনুবাদ করে ফেলে । যেমন বাংলায় আমার শীত শীত লাগছে অ টা 
একরকমযো জর আসার পুর্বলক্ষন) আবার আমার শীত লাগছে অর্থ টা অন্যরকম । এখন আমি যদি 
ভিনদেশী হই আর এটা বুঝতে যাই তাহলে বাংলা ভাষার উপর আমার দখল থাকতে হবে । যদি বাংলা 
ভাষার উপর দখল না থাকে তাহলে আমি দুইটার অর্থ একিরকম মনে করব । শীত যেহেতু ছুইটা 
আছে একটা কমাইয়া লেখি । এখন আপনি যদি নিরেপেক্ষ ভাবে কুরানের আয়াত সম্পর্কে আলোচনা 
করতে চান তাহলে অবশ্যই আরবীর উপর আপনার দখল থাকতে হবে । আপনি হয়তবা বলবেন 
তোমার দখল আছে কিনা । জবাব হইল , না ভাই । তবে ইনশাল্লাহ একদিন চেষ্টা করব । ভূল ত্রুটি 
করে থাকলে ক্ষমা করবেন । আমি আপনার ছোট ভাইর মতই | এখানে আসছি শিখার জন্য । 
গালিগালাজের জন্য না। ভাল থাকবেন । 

নাম নাই 
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শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ১৩:০৪ তারিখে ধ্রুবতারা বলেছেন 
ধন্যবাদ আপনার সুন্দর স্বীকারোক্তির জন্য। 


আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে কোরান বুঝতে গেলে আরবী ভাষায় ভাল দখল থাকতে হবে। 
আপনার আরও বক্তব্য হলো - আরবী ভাষার শব্দের বহু পরিভাষা আছে সঠিক পরিভাষা ব্যবহার 


করতে হবে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


দেখুন, একমাত্র আরবরা ছাড়া ভালমতো আরবি কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কারন সেটাই তাদের 
মাতৃভাষা। তাই নয় কি ? আপনি যতই আরবি জানার চেষ্টা করুন না কেন, আরবদের মত আরবী 
আপনি কখনই শিখতে পারবেন না। অর্থাৎ অনারব খুব বেশী মানুষের পক্ষে ভাল আরবী ভাষা শেখা 
অসম্ভব। সুতরাং আপনার মত অনারব কারও পক্ষে তাই কোনদিন কোরানের প্রকৃত অর্থ বোঝা সম্ভ ব 
নয়। কোরান ভাল মত বুঝতেই যদি না পারেন , ভাল মুসলমান হবেন কি করে ? তার মানে আপনার 
কথায় বোঝা যাচ্ছে একমাত্র আরবরা ছাড়া কারও পক্ষেই ভাল মুসলমান হওয়া সম্ভব নয় কারন 
আরবী কোরান একমাত্র তারাই ভাল বুঝতে পারবে বা পারে। 


যারা কোরান অনুবাদ করেছে তারা নিশ্চয়ই আপনা র আমার চেয়ে বেশী আরবী চর্চা করেছে। 
সারাজীবনই আরবী চর্চা করেছে। তারা ইসলামী ছুনিয়ায় নামি দামি মানুষ। যেমন ইউসুফ আলী , ড: 
মোহসীন, ঘালি ইত্যাদি। বাংলায় যারা অনুবাদ করেছে তারাও সারা জীবন আরবী ও ইসলাম নিয়ে 
জীবন কাটিয়েছে। এখন আপনি বলছেন তাদের অনুবাদ ঠিক না। কিসে র ভিত্তিতে সেটা বলছেন? 
আপনি নিজেই জানেন না আরবী ভাষা একটুও , অথচ যারা সারা জীবন আরবী চর্চা করল তাদেরকে 
বলছেন তারা ভাল আরবী জানে না। তাহলে কারা ভাল আরবি জানে? 


পরিশেষে যেন তেন ভাবে একটা যুক্তি তুলে যখন কোরানকে ডিফেন্ড করেন তখন ভুলে যান যে সে 
যুক্তিটা কোরানের বিপরীতে কাজে লাগতে পারে। একই শব্দের কয়েক অর্থ থাকে , এটা শুধু আরবীতে 
নয় দুনিয়ার সকল ভাষাতেই সেটা আছে। এর জন্য ছুনিয়ার অন্য কোন বই পড়ে বুঝতে কোনই 
সমস্যা হয় না, শুধু সমস্যা হচ্ছে কোরানের বেলাতে। এটা কেন ? কোরানে আছে কোরানের 
আয়াতের ঘটনা সুস্পষ্ট ও পরিস্কার ৷ তার অর্থ কোরানের বহু অর্থ থাকতে পারে না, একটাই মাত্র 
সুস্পষ্ট অর্থ থাকবে। কিন্তু আপনার বক্তব্য মতে বোঝা যাচ্ছে কোরানের বহু অর্থ করা যায় যেহেতু 
আরবী শব্দের বহু অর্থ আছে, এখানে আপনার বক্তব্য কি স্ববিরোধী হয়ে গেল না? কেউ যদি একটা 
অনুবাদ সঠিক বলে অন্যে যদি সেটাকে বেঠিক বলে , কারটা সত্য বলে গ্রহন করব? যারটা সত্য বলে 
গ্রহন করব, তারটা কেন সত্য বলে গ্রহন করব ? সুতরাং আপনার এ যুক্তি অনুযায়ী একমাত্র মুহাম্মদ 
ছাড়া কোরানের প্রকৃত অর্থ আর কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয় কারন মোহাম্মদই কোরানকে মানুষের 
সামনে প্রচার করেছিল। আর তাই মুহাম্মদ ছাড়া আর কারও পক্ষে কোরান বুঝে প্রকৃত মুসলমান 
হওয়া সম্ভব নয়। 


রর 
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শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ১১:২৩ তারিখে কাঁচা জিংলা বলেছেন 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ১৩:০৭ তারিখে ধ্বতারা বলেছেন 


হেফাজতীরা ইসলামের চেতনা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করে দিয়েছে আর প্রমানিত হয়েছে 
বাংলাদেশের মানুষের কাছে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছুই গ্রহন যোগ্য নয়। সেকারনে আমাদের 
দরকার সেই ইসলামটা কি জিনিস ভাল করে বোঝা। একমাত্র তাহলেই হয়ত এ ধরনের পরিস্থিতির 
একদিন পরিবর্তন ঘটবে। তাই এতদিন মুক্তিযুদ্ধ নয় বরং ইসলাম নিয়ে আলোচনা করলেই উপকার 
বেশী হতো। 


রি 
117 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ১৮:৫২ তারিখে নাম কাটা বলেছেন 


আমি ইন্ত্রামে বিশশাশ করি কিন্তু জামাতে ইক্্রামীতে না। খিয়াল কইরা । 
নাম নাই 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ২১:২৫ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন 


ধ্ুবতারা ভাই, চালিয়ে যান অনেক কিছুই জানতে পারছি । ওরা জ্ঞানপাপী / বুদ্ধিহীন ওদের কথায় 
কান দিয়েন না। 


সুরা তওবা নিশ্চিতভাবে মক্কা বিজয়ের পরে নাজিল হয়। এই সুরাটি আল কোরআনের সর্বশেষ সুরা 
হিসেবে ধরা হয়। প্রফেট মোহাম্মদের সর্বশেষ সামরিক অভিযান তাবুকের রোমান সৈন্য বাহিনীর 
বিরুদ্ধে এই অভিযান পরিচালিত হয়। মাদিনার মুসলমানদের উদ্ধুদ্ধ করার জন্য এই আয়াত নাজিল 
হয়। অনেকে এই সুরাকে সুরা আনফালের বর্ধিত অংশ বলে দাবী করে। উইকি থেকে --- 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


90121 /8-12/021 (/921010: 49 2১৪৯০ 92810 21-19/021, "779 380910121108") 8190 170৬1 
85 21-82125121 "1016 01017210011” 11 11211180111 15 07811117111 01891019101 078 0011217, ৬4107 
129 ৬০525. 115 078 01 09 1891 1৬180111911 94125. 11518 0101 90112. 01 072 03012111121 

9095 17011090117 /1111 1012 10191111191.1115 9012. /95 12৬59190 21119 11172 01118 8281119 01 

18081 


1111005://917./110109012.010//111//-1 202. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


10005://৬/১১/.9179110105.0011/11102)0.10110203-01101001219108/100955/1717965 


অপার শান্তির ধর্ম ইসলাম, পর্ব-২ 


তারিখঃ সোমবার, ২৯/০৭/২০১৩ - ১৭:২৬ 
লিখেছেনঃ ্বতারা 


প্রথম পর্বে বলা হয়েছে তথাকথিত ইসলামি পন্ডিতরা কিভাবে প্রেক্ষাপট গোপন করে বা সুবিধামত 
প্রেক্ষাপট ব্যবহার করে কোরানের আয়াতের সুবিধামত অর্থ বানিয়ে সাধারন মানুষকে প্রতারিত করে। 
এ পর্বে দেখানো হবে মক্কার শান্তির বানীর আয়াত পাল্টে যুদ্ধের বানীতে পরিনত হলো ও তার 
বিবর্তনের ধারা। 


যদি আমরা জিহাদী আয়াতগুলো ভাল মতো খেয়াল করি , তাহলে দেখব এগুলোর সবই নাজিল 
হয়েছে মদিনায় লাজিলকৃত মাদানি সূরাতে। কোন জিহাদী আয়াতই মায় নাজিলকৃত মারি সূরাতে 
নাজিল হয় নি। অথচ তথাকথিত ইসলামী পন্ডিত তো বটেই সকল ওয়াজ মাহফিলেও তারস্বরে 
চিৎকার করে বলা হয় মক্কাতে মুহাম্মদ ও তার সাহাবীদেরকে কুরাইশরা নিত্য নৈমিত্তিকভাবে 
অত্যাচার নির্যাতন করত। একই সাথে জিহাদি আয়াতের ব্যখ্যা হিসাবে তারা বলে এসব হলো 
আত্মরক্ষামূলক আয়াত, যখনই মুহাম্মদকে কেউ আক্রমন করত তখনই আত্মরক্ষার জন্য এইসব 
আয়াত নাজিল হয়েছিল। খেয়াল করতে হবে যে - মুহাম্মদকে মক্কাতে অনেক অত্যাচার নির্যাতন করা 
হতো বলে দাবী করা হয় কিন্ত কখনই নির্যাতনকারীদেরকে পাল্টা আক্রমন করার কোন আয়াতই দীর্ঘ 
১০ বছরে নাজিল হয় নি। অথচ মদিনাতে হিজরত করার পর বস্তত কেউ মোহাম্মদকে অত্যাচার 
করার সুযোগই পায় নি, কিন্তু সেখানে একশতেরও বেশী জিহাদী আয়াত নাজিল হয়ে গেল , ঘটনা 
কি? 


মুহাম্মদের বাস্তব পরিস্থিতি যদি দেখা যায় তাহলে এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজেই জানা যায়। মক্কায় 
মুহাম্মদ ছিল ভীষণভাবে ছুর্বল , তাই সেখানে জিহাদী আয়াত মুহাম্মদ নাজিল করে নি সঙ্গত কারনে। 
পরিবর্তে তার মুখ থেকে ঝড়ে পড়েছে শান্তির বানী , যেমন ---- 

তোমরা ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে। সূরা কাফিরুন - ১০৯:৬ (মক্কায় নাজিলকৃত) 
দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই। সূরা বাকারা - ২: ২৫৬ মেদিনায় নাজিলকৃত) 

২:২৫৬ সুরা বাকারা নাজিল হওয়া শুরু হয় মক্কাতে , শেষ হয় মদিনাতে। মুহাম্মদ মদিনাতে যাওয়ার 
সাথে সাথেই সেখানকার একচ্ছত্র অধিপতি হয় নি। একচ্ছত্র অধিপতি তার কিছু সময় লেগেছে। 


অর্থাৎ একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার আগে উক্ত ২:২৫৬ আয়াত নাজিল হয়েছে। কোরানের আয়াতের 
প্রকৃত অর্থ বুঝতে হলে কোন সূরার পর কোন সূরা নাজিল হয়েছে সেটা জানাটা জরুরী। নিচে সেটা 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
দেয়া হলো----- 


03121 ৬51563 11। 10101090102 01091: 
10170100102 01091 900191 2172 ৬1595 173৬1811017 11901110191 01061 
1 ৪0 (/খ-) 19 150025. 96 
20০22 (/-) 52 15005. 68 

3 1৬101221111]1| (/খ-) 20149009873 
41002101111 (/-) 56 1050025. 74 
51721912117 109002. 1 

6109590 (/৬-) 51050098111 
71791/11 (/8-) 29109002581 

৪ /12. (/খ-) 19 1150025. 87 

91291 (/খ-) 21105002892 

10 19211 (/খ-) 30 105008.89 
11101012. (/এ-) 11 19008. 93 
12 91211 (/-) 8 1৬05008. 94 

13 /৬1 (/খ-) 31090028103 

14 90121 (/-) 11145008100 
15169010201 (খি-) 3 15005. 108 
16129210107 (/9-) 81৬09009102 
17119101 (/৭-) 71৬19002107 
18162101017 (/খ-) 6 1459002. 109 
19 171 (/-) 5 150025. 105 
2011180 (/9-) 5 15009. 113 
211395 (/খ-) 65 19002. 114 
221117195 (/খ-) 41050028112 

23 খন] (/৭-) 62 150025. 53 

24 /90959. 42149002580 

25 3901 (/৭-) 5105002. 97 

26 91205 (/খ-) 15 109002. 91 
271831]10] (/খ-) 22145900285 
28111 (/-) 81৬19002895 

29 001729 4 19008. 106 

30 081121) (/খ-) 11 19008. 101 
31 0/21721 (/খ-) 40 15009. 75 
32170179291 (/খ-) 9 1৬19002. 104 
33100152121 (/খ-) 50105900277 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


34 021 451৬1500850 

35188180 (/খ-) 20159002590 
3612110 (/-) 17145002886 
37 ০2া। (/খ-) 55109009854 
38 5990 88 190025. 38 

39 /১1781 (/-) 206 149005. 7 
40 4171 (/খ-) 28110900972 
41127191783 1050025. 36 

42 1291021 (/খ-) 77 1০0029 25 
43 1201 45149002935 
441421%2থা 98 15005. 19 
45112817921 351৬15008. 20 

46 70191 (/খ-) 96 19009. 56 
47 9702912. (/-) 226 1৬19002. 26 
48 আাা| (/খ-) 93 19009. 27 
49 0395285 (/৭-) 881090০0928 
50191282. (/খি-) 11111৬19002. 17 
51 0105 109 1490025. 19 
521700 123 19002. 11 

53 0090 111 19009. 12 
54171] (7) 99 15008. 15 

55 এাআা। (/খ-) 1651090০096 
56 98171 (/-) 18214590028. 37 
57100172134 19002. 31 

58 59025. 54 1৬1০008. 34 

59 220721 (/খ-) 75109002539 
60 979191 85 1050025. 40 
61129212154 109002. 41 

62 91012. (/খ-) 53 19009. 42 
63 20110 (/-) 89 19002. 43 
64120117211 (/-) 59 149008. 44 
65 48111/91 (/-) 37145900245 
66 /খা0না (/খ-) 35105002846 
67101211291 (/-) 60 119002. 51 
68 0799119. (/খ-) 26 15009. 88 
69 1211 (/খ-) 110 15008. 18 
70 এ] (/খ-) 128 19002. 16 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


71 10921 28149002971 
72110112111 52159002914 

73 /101/2. (-) 112 15002. 21 
74101111011 (/-) 11810500223 
75 5910201 (/-) 30 19008. 32 
76101 (/-) 49 19008. 52 

77 101 (/-) 30 149002. 67 
78117990521 (/-) 521৬1500969 
79129911] (/-) 44115002870 

80 13402. (/-) 40145900278 

81 139521 (/খ-) 46 19009. 79 
821170121 (/-) 19105002882 
83117911090 (/9-) 2511৬190025. 84 
৪4 িএা। (/খ-) 60 19008. 30 

85 /21001 (/-) 69 19002. 29 
86101219111 (/খ-) 361490098৪3 
87187025121 (/খ-) 286 1090119. 2 
৪8 /0 (/9-) 7515017258৪ 

89 11121 (/-) 20010290119. 3 

90 /72910 (/-) 73109017933 

91 100117121812. (/খ-) 13 1901128. 60 
92 155. (/৭-) 176 10801172. 4 

93 211291917 (/খ-) 8৪109011728. 99 
94179010 (/-) 29119017957 

95 10119171190 38109011947 

96 17810 (/-) 43 190112. 13 
97138111721 (/-) 78190117255 
98 87521] (/9-) 31119011976 
997129120 (/খ-) 12149017265 

100 18291101721) (/-) 81090117998 
10117195911 (/-) 24 1090112. 59 
1025 ৬1 (/-) 64109011728. 24 
1031771] (/-) 78190172822 

104 10017210017 (/এ-) 11109011963 
10510190112. (/-) 22 1490175. 58 
10617010121 (/খ-) 18198011249 
10711211117 (/-) 12104901728. 66 


সণ ্শ্পা 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


108 112801791001 (/-) 18149011964 
109 991 (/খ-) 14109011728. 61 

110 এ117121] (/9-) 11119011962 
111 1211 (/খ-) 29149011948 
11210210291 (/-) 120 190112. 5 
11311901028 (/খ-) 12919011789 
114 3991 (/8-) 31090119110 


সুত্র :1100://///.0191-019/0-0110170-110) 


মকাতে দীর্ঘ ১০ বছর ইসলাম প্রচার কালে , তার ওপর কথিত নির্যাতনের এত ঘটনার পরেও বার 
বার মুহাম্মদের মুখ থেকে বের হয়েছে যে সে শুধুমাত্র একজন সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নয় , 
যেমন - 


আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য। সূরা - আ'রফ- ০৭: 
১৮৮ মেকায় অবতীর্ণ) 


তুমিতো শুধু সতর্ককারী মাত্র; আর সব কিছুরই দায়িত্বভার তো আল্লাহই নিয়েছেন।সূরা - হুদ-১১: ১২ 
(মক্কায় অবতীর্ণ) 


আপনার কাজ তো ভয় প্রদর্শন করাই এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে পথপ্রদর্শক হয়েছেসূরা -রাদ- 
১৩:০৭ (মক্কায় অবতীর্ণ) 


আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। সূরা - আনকাবুত ২৯:৫০ (মক্কায় অবতীর্ণ) 


সূরা হুদের ১১: ১২ আয়াত বলছে -খুব পরিস্কার ভাবে -আর সব কিছুরই দায়িত্বভার তো আল্লাহই 
নিয়েছেন। তার অর্থ মুহাম্মদ শুধুমাত্র আল্লাহর বানীর দ্বারা মানুষকে সতর্ক করবে , মানুষ শুনলে শুনবে 
, যদি না শুনে তাহলে তার বিচার আল্লাহই করবে। এ দায়িতু আল্লাহ মুহাম্মদের ওপর দেয় নি। কথা 
গুলো মুহাম্মদ কোথায় বলছে ? বলছে মক্কাতে , যেখানে সে ভীষণ ছুূর্বল। অথচ এই মুহাম্মদ মদিনায় 
যাওয়ার কিছুকাল পরেই যারা তাকে বিশ্বাস করবে না বা তার ইসলামকে গ্রহন করবে না , তাদের 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করে নিজের হাতে তাদের বিচার করতে উদ্যত আর তা করতে গিয়ে সে তার 
আল্লাহর বানীকে পর্যন্ত পাল্টে ফেলছে। এভাবে মুহাম্মদ নিজেই চিরন্তন আল্লাহর বানীকে চঞ্চল 
মানুষের বানীর মত পরিবর্তনশীল করে প্রকারান্তরে প্রমান করছে আল্লাহ্‌র বানীর নামে সেযাপ্র চার 
করছে তা আসলে তার নিজেরই বানী। আল্লাহ যদি চিরন্তন হয়, তাহলে তার উপদেশ বানীও হবে 
চিরন্তন। কিন্তু কোরানে দেখা গেল , আল্লাহ কালকে একটা উপদেশ দিয়েছে, তো পরদিন সেই একই 
বিষয়ে ভিন্ন উপদেশ দিচ্ছে। এর কি অর্থ হতে পারে ? আল্লাহ্‌র উপদেশ বানী কি পরিবর্তনশীল ? 
দৈনিক দৈনিক কি আল্লাহ তার উপদেশ বানী চঞ্চল মানুষের মত পাল্টে ফেলে ? তাহলে আল্লাহ কি 
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মানুষের মত কেউ ? মনে তো হচ্ছে তাই । এ থেকে বোঝাই যাচ্ছে, মুহাম্মদ বস্তুত নিজেই আল্লাহর 
কিছু কুরাইশরা সেটা বুঝতে পেরে কখনই তাই তারা মুহাম্মদকে বিশ্বাস করে নি। 


সোজা কথায় দেখা যাচ্ছে যখন মক্কাতে বা মদিনায় যাওয়ার পর পরই মুহাম্মদ ভুর্বল ছিল , তার 
অনুসারীর সংখ্যা ছিল কম তখন মুহাম্মদের মুখ থেকে ইসলামের নামে খালি শান্তির বানী ঝরে পড়ত। 
যেন মহা শান্তির ধর্ম হলো ইসলাম। আর সেকারনেই মক্কায় নাজিল হওয়া কোন সূরাতেই জিহাদি বা 
যুদ্ধের আয়াত নেই। 


কোরানের বানীর পূর্ণ অর্থ বুঝতে , ইসলাম শান্তির নাকি অশান্তির ধর্ম সেটা বুঝতে কিন্তু আর একটা 
জিনিস বোঝা জরুরী , সেটা হলো তার প্রতিপক্ষ কারা ছিল সেটা জানা। তার প্রথম প্রতিপক্ষ ছিল 
কুরাইশরা যারা ছিল তার ভাষায় পৌত্তলিক, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ ছিল ইহুদি যারা মুহাম্মদ তো ছুরের কথা 
যীস্ুকেও নবি বা ঈশ্বরের পত্র হিসাবে মানত না এবং তৃতীয় প্রতিপক্ষ খৃষ্টানরা যারা মুহাম্মদকে নবি 
হিসাবে মানত না। মুহাল্মদকে তার ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ক রতে এই তিন প্রতিপক্ষকে 
মোকাবেলা করতে হয়েছে। আর জিহাদি বা যুদ্ধের আয়াত সমূহ কখনও পৃথক গোষ্টির ব্যপারে বা 
কখনও এক সাথে এই তিন শ্রেনীর নামে নাজিল হয়েছে। তবে মুহাম্মদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল তার 
স্বজাতি কুরাইশদেরকে পক্ষে টানা। আর পরবর্তী লক্ষ্য ছিল খৃষ্টান ও ইহু দীদেরকে দলে টানা। 


যাহোক , এই ছুর্বল মোহাম্মদ মদিনায় যখন আস্তে আস্তে শক্তিশালি হয়ে উঠতে থাকে , তখন তার 
কোরানের বানীও আস্তে আস্তে পাল্টে যেতে থাকে , যেমন মদিনায় নাজিল হওয়া সর্ব প্রথম সূরা 
বাক্কারাতেই সেটা আমরা দেখতে পাই । এবার থেকে দেখব কিভাবে মুহাম্মদের শান্তির বানী পাল্টে 
গিয়ে জিহাদী বানী চালু হতে থাকে। একই সাথে দেখব সেই বানীগুলোর বিবর্তনের ধারা । তাহলেই 
কিভাবে শান্তির বানীবাহী মুহাম্মদের ইসলাম একটা যুদ্ধংদেহী আগ্রাসী ধর্ম হয়ে উঠল তা বুঝতে 
সুবিধা হবে। তাহলে দেখা যাক--------- 


আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি 
বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।সুরা বাকারা - ২: ১৯০ 


আর তাদেরকে হত্যাকর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান 
থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্ততঃ ফেতনা ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার 
চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা 
তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে। তাহলে 
তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শান্তি। সূরা বাক্কারা - ২: ১৯১ 


উক্ত ২:১৯০ ও ১৯১ নং আয়াতে দেখা যাচ্ছে এটা পরিস্কারভাবে আত্মরক্ষার যুদ্ধ এবং এটাই ছিল 


মুহাম্মদের ওপর জিহাদের প্রথম আয়াত। তাই এতে আত্মরক্ষার কথা বলা হচ্ছে। তাই বলছে - লড়াই 
কর তাদের সাথে যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। এবং এ আয়াতের ভাষা দেখে বোঝাই যাচ্ছে এ 
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যুদ্ধের উক্কানি হলো মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে আর তাই ১৯১ নং আয়াতে বলা হচ্ছে -তাদেরকে বের করে 
দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে 


আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত 
হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই , কিন্তু যারা যালেম 
(তোদের ব্যাপারে আলাদা)। সূরা বাকারা -২:১৯৩ 


সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্ততঃ যারা 
করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহ্যেগার, আল্লাহ 
তাদের সাথে রয়েছেন। সূরা বাকারা -২:১৯৪ 


উক্ত ২:১৯৩ আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে এটা আত্ম রক্ষার যুদ্ধ নয়, এটা হলো আক্রমনাত্বক যুদ্ধ। আর 
সেই যুদ্ধটাকে মুহাম্মদ তার সাহাবীদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে একটা অজুহাতে , সেটা হলো - ১৯৪ 
আয়াতেই সেটা বলা হয়েছে- বস্ততঃ যারা তোমাদের উপর জবর দস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর 
জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে এটা হলো 
মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের উক্কানি এবং এটা আক্রমনাত্মক , আত্মরক্ষামূলক নয়। 


তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের 
কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা 
কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তৃতঃ আল্লাহই 
জানেন, তোমরা জান না। সূরা বাকারা - ২: ২১৬ 


সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ 
করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্দকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের 
পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় 
পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ। বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই 
হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে , 
দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে 
তারা চিরকাল বাস করবে। সূরা বাকারা - ২: ২১৭ 


উক্ত ২১৬ নং আয়াতে দেখা যাচ্ছে মুহাম্মদ যুদ্ধের উস্কানি দিয়ে তার সাঙ্গ পাঙ্গদেরকে যুদ্ধের জন্য বের 
হতে বললেও কিছু কিছু লোক যুদ্ধে যেতে রাজী নয়। তখন মুহাম্মদ বলছে যে - যুদ্ধ পছন্দসই না 
হলেও এর মধ্যে কল্যানকর বস্তু আছে।কি সেই কল্যানকর বস্তু? সেটা হলো গণিমতের মাল। অর্থাৎ 
যুদ্ধ করে জয়লাভ করার পর বহু ধন সম্পদ পাওয়া যাবে যা ভাগ বাটোয়ারা করে ভালভাবে জীবন 
যাপন করা যাবে। তবে খেয়াল করতে হবে এই যুদ্ধের উক্কানিও কিন্তু মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে তাই ২১৭ 
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নং আয়াতে বলছে- আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্দকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের 
পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় 
পাপ। 


হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে , তা পরিত্যাগ কর, 
যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর 
রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর , তবে তোমরা নিজের মূলধন 
পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না৷ 
সূরা বাকারা - ২: ২৭৮-২৭৯ 


এ আয়াতদ্বয় নাজিল হয় বানু আমর ও বানু মুগীরা গোত্রের মধ্যে সুদের কারবার নিয়ে। ইসলামের 
আগে বানু আমর গোত্র বানু মুগীরা গোত্রের কাছে সুদে অর্থ ধার দেয়। ইসলাম গ্রহনের পরে ইসলামে 
সুদ গ্রহন নিষিদ্ধ করা হলেও বানু আমর বানু মুগীরা গোত্রের কাছে সুদ দাবী করতে থাকে কিন্তু বানু 
মুগীরা ইসলামের দোহাই দিয়ে তা পরিশোধ করতে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে তাদের মধ্যে বিবাদ শুরু 
হয়ে যায় আর তখনই এই আয়াত নাজিল হয় (সূত্র : তাফসির ইবনে কাসির)। সুতরাং বোঝা গেল 
এটাও সেই মুসলমানদের মধ্যেকার আভ্যন্তরীন কোন্দল মিটানোর জন্য এ জিহাদি আয়াত | যেহেতু 
এটা আভ্যন্তরীন কোন্দল মিটানোর আয়াত তাই এখানে আল্লাহকে যুদ্ধের পক্ষ করা হচ্ছে। অর্থাৎ 
প্রকারান্তরে এটা যুদ্ধের কোন হুমকি নয় , শুধুমাত্র ভয় দেখিয়ে আভ্যন্তরীন গোলমাল মিটানোর 
কায়দা। কিন্তু খেয়াল করতে হবে আগের জিহাদি আয়াতগুলোতে আল্লাহকে পক্ষ করা হয় নি। 
সেখানকার পক্ষ হলো মুহাম্মদ ও তার দলবল এবং প্র তিপক্ষ হলো মন্কাবাসী কুরাইশরা। 


যদি উপরোক্ত আয়াতগুলো ভালমতো পর্যালোচনা করা হয় দেখা যাবে এগুলো মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যেই 
মূলত নাজিল হয়েছিল, খৃষ্টান বা ইহুদীদের বিরুদ্ধে নয়। আর এটাই ছিল মোহাম্মদের দূর্দান্ত এক যুদ্ধ 
কৌশল। এক সাথে মুহাম্মদ সবাইকে শক্র বানাতে চায় নি। এর ফলে মক্কা বা মদিনার আশ পাশে 
বসবাস রত খৃষ্টান বা ইহুদি কেউই মুহাম্মদের এসব আগ্রাসী আচরনের বিরোধীতা করতে এগিয়ে 
আসে নি। মদিনার নিরাপদ ছুরত্রে বসে মুহাম্মদ খুব সহজেই এসব আয়াত নাজিল করে তার সাথে 
চলে আসা মকাবাসীদেরকে ক্ষিপ্ত করে তুলতে থাকে। এর পর তা দের সাথে মদিনাবাসীদেরকেও যোগ 
দিতে উৎসাহিত করতে থাকে। আর এসব আয়াত নাজিল করেই মুহাম্মদ মদিনার পাশ দিয়ে চলে 
যাওয়া বানিজ্য পথে মকাবাসীদের বানিজ্য কাফেলায় চোরাগোপ্তা আক্রমন করার জন্য উৎসাহিত 
করতে থাকে। এই বানিজ্য কাফেলায় আক্রমনের ব্যপারটা বুঝতে গেলে নিচের ম্য পটা দেখতে হবে -- 


হত 


৮, 


৮ 


ম্যাপ দেখলে বোঝা যায় , মক্কা থেকে বানিজ্য পথ মদিনার পাশ দিয়ে জর্ডানের দিকে চলে গেছে। সেই 
কালে মক্কার লোকজন বানিজ্য করার জন্য সিরিয়ায় যেত , জর্ডান তখন সিরিয়ার অংশ ছিল। এই 
বানিজ্য পথ এড়িয়ে অন্য কোন পথেই মক্কা থেকে সিরিয়ায় যাওয়া সম্ভব ছিল না। মূলত : মক্কাবাসীরা 
তাদের প্রায় প্রতিটি জিনিসের জন্য সিরিয়ার সাথে বানিজ্যের ওপর নির্ভর করত। এখন মদিনায় ঘাটি 
গেড়ে থাকা মুহাম্মদ তার দলবল নিয়ে বানিজ্য পথের পা শে ওত পেতে বসে থাকত এবং অকস্যাৎ 
মকাবাসীদের বানিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমন করত ও তাদেরকে হত্যা করে তাদের মালামাল 
লুটপাট করে নিত।ঠিক এই লাভের কথাই বলছে পূর্বে উল্লেখিত ২: ২১৬ নং আয়াতে। কিন্তু 
মদিনাবাসীরা এহেন অন্যায় লুটপাট কাজে যেতে রাজী ছিল না তা বোঝা যাচ্ছে উক্ত ২: ২১৬ নং 
বানিজ্য কাফেলায় এভাবে আতর্কিতে হানা দিতে রাজি ছিল না। তারা এ ধরনের ঘটনাকে ডাকাতি 
হিসাবে গণ্য করতে থাকে যাকে তারা জঘন্য জ্ঞান করত। কিন্তু নানাভাবে লাভের প্রলোভন দেখিয়ে 
অত:পর মদিনাবাসীদেরকেও মুহাম্মদ তার দলে যোগ দিতে বাধ্য করে। 


খেয়াল করতে হবে- উক্ত জিহাদী আয়াতের একটাও কিন্তু খৃষ্টান বা ইহুদীদের বিরুদ্ধে কিছুই বলে নি, 
সবগুলোই নাজিল হয়েছিল মকাবাসী কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বা মদিনার ভিতরে বসবাস রত 
মুসলমানদের আভ্যন্তরীন কোন্দল মিটানোর জন্য। খৃষ্টান ও ইহুদীদের উদ্দেশ্যে জিহাদী আয়াত 
মুহাম্মদ বলা শুরু করে আরও পরে। সেটা পরের পর্বে বিবৃত করা হবে। কেন কিছু বলে নি তা পরবর্তী 
পর্বে আলোচনা করা হবে। 
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মশ্তব্যসনূহ 


সোমবার, ২৯/০৭/২০১৩ - ১৭:৩৭ তারিখে বেকল বলেছেন 

ধ্ুবতারা, চমৎকার লিখেছেন। শক্তিশালী যুক্তি দিয়ে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করে , আপনি আমাদের 
মুসলিমদের সঠিক পথ দেখালেন পোম দিতাছি হালার পুতেরে)। আশা করি আপনি আরো অনেক 
গবেষণা করবেন এবং আমাদের জন্য তাহা এখানে পোষ্ট করবেন খোটায়া মারার লাইগা পাম দিতাছি 
হালারে। বেকল তো, মনে করছে এই রকম উল্টা পাল্টা লেখলে মোসলমানেরা অর কথা শুইনা 
কালকা থেইকা পূজা করা শুরু করবো)। 


তো ভাই, চমৎকার যৌক্তিক ও সাবলিল লেখায় জ্ঞান উপহার দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। 
পরের লেখার অপেক্ষায় রইলাম। 


সোমবার, ২৯/০৭/২০১৩ - ১৮:২৫ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন 
আসলেই বেকল একটা! নামে না তর গুণেই পরিচয়। পারলে এই পোষ্টের একটা ভুল ধর! মনে হয় 
ভাল করে লেখাটা পড়ছই নাই। সারা জীবন এইরকম মূর্খই থাকবে আর অন্ধকারে হাতড়াই মরবি। 


লগ 
৷ 
১] 


সোমবার, ২৯/০৭/২০১৩ - ১৮:৪০ তারিখে বেকল বলেছেন 

সুষুপ্ত পাঠক, আমি কি বলেছি এ পোষ্টে ভুল আছে? আমি তো বলেছি ঠিক আছে, লেখক ঠিকই 
লিখেছে। সঠিক তথ্য তুলে ধরেছে (হালারে একটা চরম শাড়ি দিহ্)। এক কাজ করেন ভাই। আপনি 
সারাদিন বসে বসে আল্লাহ ও রাসুলকে গালি দিন €( সময় মত টের পাইবো আলাহ কারে কর রাসুল 
কারে কয়। এবং মন্দিরে গিয়ে পূজা করতে থাকুন (আমি চাই না মুসলমানের সংখা বৃদ্ধি হোক। 
শেষে না বেহেতে জায়গার সমস হয়ে বায়) 


সোমবার, ২৯/০৭/২০১৩ - ১৮:৪৩ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন 
বেকল! 


১ 
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সোমবার, ২৯/০৭/২০১৩ - ২৩:০২ তারিখে ধ্ুবতারা বলেছেন 
বেক্ল, 


কিন্তু আপনার অবস্থানটা পরিস্কার নয়। একটু পরিস্কার করা যায় না ? 
সমাপ্ত 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
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অপার শান্তির ধর্ম ইসলাম, পর্ব-৩ লুটপাঠ ও ডাকাতি প্রসঙ্গ) 


তারিখঃ বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ০০:৩৬ 
লিখেছেনঃ ধ্রুবতারা 


ইসলামে জিহাদ প্রতিটি মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। জাকির মিয়াকে জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করা হলে দ্রুতই বলে দিল জিহাদ হলো আত্মরক্ষার যুদ্ধ কোন আক্রমনাত্ম ক যুদ্ধ নয়। অধিকাংশ 
সাধারন মুসলমানের ধারনাও তাই। কিন্তু জিহাদ আসলে কি ? আত্মরক্ষার যুদ্ধ নাকি আক্রমনাত্মক যুদ্ধ 
নাকি ডাকাতি ? 


আগের পোষ্টে বলা হয়েছিল মোহাম্মদের ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথে তিনটা প্রতিপক্ষ ছিল - 
পৌত্তলিক কুরাইশ , ইহুদি ও খৃষ্টান। মদিনায় গিয়ে সুরা বাকারাতে একের পর এক মোহাম্মদ মক্কার 
পৌত্ুলিক কুরাইশদের বিরুদ্ধে হুংকার ছাড়ছে কিন্তু একই সময়ে উক্ত সূরা বাকারাতে আবার শেষ 
দিকে শান্তির বানী প্রচার করছে বলছে- 


দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই। সুরা বাকারা - ২: ২৫৬ 


এখন এই শান্তির বানী মুহাম্মদ কাদের উদ্দে শ্যে প্রচার করছে? অবশ্যই কুরাইশদের উদ্দেশ্যে নয় 
কারন তার আগেই তাদের বিরুদ্ধে একের পর এক হুংকার ছাড়া হয়ে গেছে। এবং আদেশ হয়ে গেছে 
কুরাইশদের আক্রমন করে তাদের ধন সম্পদ দখল করার জন্য। তাহলে দেখা যাক উক্ত শান্তির বানী 
কাদের উদ্দেশ্যে : 
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সূরাঃ বাকারাহ ২ ৭১২ পারাঃ ৩ 


২৫৬। ধর্ম সম্দ্ধে বল প্রয়োগ ? ০১৮৮৮ 
এ] র্‌ $ ০ 
নেই; নিশ্চয় ত্রানতি হতে সুপথ ++%০% ৮ 


টি ৮৫৮4 
প্রকাশিত হয়েছে/অভএব, যে ১-$ 10 পে 
ব্যক্তি শয়তানকে অবিশ্বাস ৫? ৮%6) ৪66 
করে এবং আল্লাহর প্রতি ৩৮১৮১ উল 


বিশ্বাস স্থাপন করে সে দৃঢ়তর ₹”?/1 7+*৫% 

রজ্ছুকে ধরলো যা 2৮৯ ৮:১6, 
কখনও ছির হওয়ার নয়। 40044 4 ৬৪1 
এবং আল্লাহ শ্রবণকারী 5. ৮%% ০ 
মহাজ্ঞানী । ০৮০৩৮ 


এখানে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন-*কাউকে জোর করে ইসলাম ধর্মে 
দীক্ষিত করো না । ইসলামের সত্তা প্রকাশিত ও উজ্জ্বল হয়ে পড়েছে এবং ওর 
দলিল প্রমাণাদি বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং জোর জবরদস্তির কি 
যাকে আল্লাহু সুপথ প্রদর্শন করবেন, যার বক্ষ খুলে দেবেন, যার অন্তর 

উজ্জব হবে এবং যার চক্ষু দৃষ্টিমান হবে সে আপনা আপনিই ইসলামের প্রেমে 
পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু যার অন্তর-চক্ষু অন্ধ এবং কর্ণ বধির সে এর থেকে দূরে 
থাকবে । অতঃপর যদি তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করা হয়, তাতেই 
বা লাভ কি? তাই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'কাউকেও ইসলাম গ্রহণ করার 
ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করো না।' এই আয়াতটির শান-ই-নুযুল এই যে, 
মদীনার মুশরিকরা স্ত্রী লোকদের সন্তানাদি না হলে তারা 'নযর' মানতোঃ "যদি 
আমাদের ছেলে-মেয়ে হয় তবে আমরা তাদেরকে ইয়াহ্ুদী করতঃ ইয়াহ্ুদীদের 
নিকট সমর্পণ করে দেবো ।' এইভাবে তাদের বহু সন্তান ইয়াহুদীদের নিকট 
ছিল। অতঃপর এই লোকগুলো ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং আল্লাহর দ্বীনের 
সাহাযাকারী রূপে গণ্য হয়। এদিকে ইয়াহুদীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ বাধে। 
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সূরাঃ বাকারাহ ২ ৭১৩ পারাঃ ৩ 


দু'টিকে জোর করে মুসলমান করে নেবেন । কেনলা তারা স্বেচ্ছায় স্রীষ্টান ধর্ম 
হতে আসতে চায় না। তখন এই আয়াতটি এ হয় এবং এরূপ 
করতে নিষেধ করে দেয়া হয়। অন্য ব ও রয়েছে যে, 
এক দল ব্যবসার জন্য সিরিয়া হতে কিশমিশ নিয়ে এসেছিল । 
তাদের হাতে এই দুটি ছেলে খ্রীষ্টান হয়ে ঘায়। এ যাত্রী দল চলে যেতে আরম 
করলে এরাও তাদের সাথে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তাদের পিতা 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এটা বর্ণনা করেন এবং বলেনঃ আপনি অনুমতি 
দিলে আমি এদেরকে কিছু শান্তি দিয়ে জোর পূর্বক মুসলমান করে নেই । নতুবা 
তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্যে আপনাকে লোক পাঠাতে হবে। তখন এই 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ 
হযরত উমার (রাঃ)-এর আসবাক নামক ক্রীতদাসটি স্্ীষ্টান ছিল। তিনি 
তার নিকট ইসলাম পেশ করতেন; কিন্তু সে অস্বীকার করতো । তিনি তখন 
বলতেনঃ এটা তোমার ইচ্ছা। ইসলাম জ্োর-জবরদস্তি হতে বাধা দিয়ে থাকে । 
আলেমদের একটি বড় দলের ধারণা এই যে,এই আয়াতটি এ আহলে কিতাবের 
ব্যাপারে প্রযোজা যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের রহিতকরণ ও পরিবর্তনের পূর্বে 
হযরত ঈসা (আঃ)-এর ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 
জিজিয়। প্রদানে সম্মত হয়েছিল । কেউ কেউ বলেন যে, যুদ্ধের আয়াত এই 
আয়াতটিকে রহিত করেছে । এখন সমস্ত অমুসলমানকে এই পবিত্র ধর্মের প্রতি 
আহবান করা অবশ্য কর্তব্য। যদি কেউ এই ধর্ম গ্রহণে অস্বীকার করে এবং 
মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করতঃ জিজিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় তবে 
অবশ্যই মুসলমান তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করবে । যেমন অনা জায়গায় 
রয়েছেঃ অতিসত্রই তোমাদেরকে ভীষণ শক্তিশালী এক সম্প্রদায়ের দিকে 
আহবান করা হবে, হয় তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না হয় তারা ইসলাম 
গ্রহণ করবে। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'হে নবী (সঃ)! কাফির ও মুনাফিকদের 
সাথে যুদ্ধ কর এবং তাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন কর।" অন্য জায়গায় 
রয়েছেঃ হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের আশে-পাশের কাফিরদের সাথে যুদ্ধ 
কর তারা তোমাদের মধ্য পাবে কঠোরতা এবং বিশ্বাস রেখো যে, আল্লাহ 
খোদাডীরুদের সাথেই রয়েছেন। 


উা। (08776188040) 


সূত্র : তাফসির ইবনে কাথির , ১ম,২য় ও ওয় খন্ড, সাইট:1110:///9/$/.00120181810.0017/19191/ 


উক্ত তাফসিরে দেখা যাচ্ছে এই শান্তির বানী সবার জন্যে নয়, শুধুমাত্র ইহুদি ও খৃষ্টানদের জন্য। 
কারন মদিনার কিছু পৌত্তলিকদের ছেলে ইহুদিদের কাছে ছিল , সেই পৌত্তলিকরা ইসলাম গ্রহন 
করার পর তারা অন্যান্য মুসলমানদের সাথে একত্রিত হয় , নিজেদেরকে শক্তিশালী মনে করতে থাকে। 
সেই শক্তিতে বলিয়ান হয়ে তারা তাদের ছেলেদেরকে ইহুদিদের কাছ থেকে নিয়ে এসে মুসলমান 
বানাতে চায়। এছাড়া আর একটা ঘটনায় দেখা যাচ্ছে এক লোক ইসলাম গ্রহন করে তার দুই খৃষ্টান 
ছেলেকে মুসলমান বানাতে চায়। আর ঠিক তখনই মুহাম্মদের কণ্ঠে ঝড়ে পড়ে এই মহান শান্তির বানী। 
এর উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিস্কার - সে একই সাথে কুরাইশ , ইহুদি ও খৃষ্টানদের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি করতে 
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চায় নি। তার নীতি ছিল একটা একটা করে শত্রুকে মোকাবেলা করা। আর সে জন্যেই মুহাম্মদ উক্ত 
২:২৫৬ নং আয়াত নাজিল করে ইহুদি খৃষ্টানদেরকে এই বার্তা দেয় যে তাদের সাথে তার কোন শক্রতা 
নেই। কিন্তু এটা ছিল নিতান্তই সাময়িক ও শক্তি বৃদ্ধি করার কৌশল মাত্র। ঠিক একই ধরনের কৌশল 
আমরা দেখি ছুনিয়ার সব চাইতে ভয়ংকর ডিন্টেটর জার্মানীর হিটলারের মধ্যে। জার্মানীর হিটলার যখন 
ইউরোপের অন্য দেশ গুলোর ওপর আক্রমন করে , তখন সে কিন্তু রাশিয়ার সাথে একটা শাস্তি চুক্তি 
করে। উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া যেন অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ গুলোর সাথে মিলিত হয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে 
আত্রমন না করে বসে। হিটলারের আরও উদ্দেশ্য ছিল যে ইউরোপের অন্যান্য দেশ দমন করার পরেই 
সে রাশিয়ার দিকে নজর দেবে। দেখে শুনে মনে হয় হিটলার মুহাম্মদের কাছ থেকেই এই কৌশলটা 
রপ্ত করেছিল। 


শান্তির আর একটা আয়াত - 
তোমরা ধর্ম তোমাদের , আমার ধর্ম আমাদের। সুরা কাফিরুন -১০৯:৬(মকায় নাজিল) 


এই আয়াতটা নাজিল হয় যখন মক্কায় কুরাইশরা মুহাম্মদকে পরামর্শ দেয় একবছর মুহাম্মদ তাদের 
ধর্ম পালন করবে, এরপর কুরাইশরা এক বছর মুহাম্মদের ধর্ম পালন করবে। (সূত্র :তাফসির ইবনে 
কাছির) সুতরাং মকায় দুর্বল মুহাম্মদকে তখন উক্ত শান্তির বানী বা স হাবস্থান মূলক বানী বলা ছাড়া 
কোন গতি ছিল না। 


উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল মুহাম্মদের শান্তির আয়াতের প্রেক্ষাপট। এটাও জানা গেল সেই শান্তির 
আয়াতগুলো নাজিল হয়েছিল সকল জিহাদি আয়াত নাজিলের আগে আর তখন মুহাম্মদ ছিল 

ছুর্বল। আমরা এটাও জেনেছি মক্কার জীবনে মুহাম্মদের ওপ র কথিত বহু অত্যাচার নির্যাতন হওয়া 
সত্তেও কোনদিন জিহাদী আয়াত নাজিল হয় নি যদিও মকা জীবনে ততদিন ৮৬ টা সূরা নাজিল হয়ে 
গেছে। (সূত্র :110100://///.0121-010/0-0101010-1110) 


২য় পর্বে আমরা সুরা বাকারার সকল জিহাদী আয়াত ও তার প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার 
দেখা যাক, কেন মুহাম্মদ মদিনায় গিয়েই যুদ্ধের কথা বার্তা শুরু করল , জিহাদী আয়াত নাজিল করা 
শুরু করল। 


প্রাপ্ত তথ্য মতে মুহাম্মদ মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়ার কালে তার সাথে ৬০/৭০ জন মুসলমান মদিনায় 


হিজরত করে। আর আগে থেকে অল্প কিছু মুসলমান মদিনায় হিজরত করেছিল। তারা সব সময় 
মদিনার গোত্রপতিদের সাথে মুহাম্মদ ও তার নতুন ধর্ম নিয়ে আলোচনা করত ও ইসলামে আহ্বান 
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জানাত। মদিনারও কিছু লোক তাদের আহ্বানে ইসলাম গ্রহন করে বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেনীর 
লোকজন। মদিনার লোকজনও মকায় হজ্জে যেত কাবা ঘরে কারন তারাও মক্কার কুরাইশদের ধর্ম 
অনুসরন করত।মদিনা ছিল দরিদ্র অঞ্চল , সেখানকার লোকদের পেশা ছিল কৃষি এবং বলা বাহুল্য তা 
ছিল বেশ কষ্ট সাধ্য বিশেষ করে মরুভূমিতে। তারা মক্কাতে গেলে কুরাইশদের স্বাচ্ছন্দ জীবন দেখত। 
তারা উপলব্ধি করত আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে পৃন্যার্থীরা মক্কায় যায় তাদের সাথে ব্যবসা 
বানিজ্য করেই মক্কাবাসীদের এই স্বচ্ছলতা। অথচ মকা ছিল মদিনার চাইতেও কঠিন ও রুক্ষ যায়গা। 
মদিনার গোত্রপতিরা সব সময় কল্পনা করত মকা যদি তাদের অধীনে থাকত তাহলে তাদের জীবনও 
এমন স্বাচ্ছন্দ হতো। 


যাহোক, মদিনায় একশরও বেশী লোক মকা থেকে হাজির হওয়াতে তারা কিভাবে সেখানে জীবন 
ধারন করবে সেটা একটা বিষয় হয়ে দাড়াল। মদিনাবাসীরা ছিল গরিব তাদের পক্ষে অতগুলো লোককে 
দীর্ঘদিন বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ান সম্ভব ছিল না। মুহাম্মদও সেটা উপলব্ধি করল। কিন্তু মক্কাবাসীরা 
কৃষিকাজে পারদর্শী ছিল না। তারা ছিল মুলত ব্যবসায়ী ও পশুপালক। মুহাম্মদ এতগুলো লোকে র অন্ন 
সংস্থান কেমনে হবে তা চিন্তা করতে লাগল। তখনই তার মাথায় আসে মদিনার পাশ দিয়ে 
মক্কাবাসীদের যে বানিজ্য দল যায় তাদের ওপর আক্রমন করে তাদের ধন সম্পদ কেড়ে নেয়ার। কিন্তু 
বিষয়টা ছিল সকল প্রকার নীতির বিরুদ্ধে। তখন লোকেরা বলবে এটা শ্রেফ ভাকাতি। তাহলে কিভাবে 
সেটাকে বৈধতা দেয়া যায় ? সমাধান মিলে গেল, প্রথমেই সে মকাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বৈধতার 
আয়াত নাজিল করল- 


আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি 
বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।সূ রা বাকারা- ২: ১৯০ 


যার অর্থ এখন থেকে কেউ তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইলে মুসলমানরাও আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করবে 
, বলা বাহুল্য এতে অন্যায় কিছু ছিল না। 


আর তাদেরকে হত্যাকর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান 
থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে।সুরা বাকারা -২:১৯১ 

সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে বস্ততঃ যারা 
তোমাদের উপর জবর দস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা 
করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহ্যগার, আল্লাহ 
তাদের সাথে রয়েছেন। সূরা বাকারা -২:১৯৪ 
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মুহাম্মদ উক্ত আয়াতে উক্কানি দিচ্ছে যেহেতু মক্কাবাসীরা তাদেরকে মক্কায় থাকতে দেয় নি , তাদের 
ওপর জবরদস্তি করেছে তাই তাদেরকেও মক্কা থেকে উচ্ছেদ করা হবে, তাদের ওপরেও জবরদস্তি করা 
হবে আর সেজন্যে যুদ্ধ করতে হবে। সুতরাং এটাতেও অন্যায় কিছু নেই। 


আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত 
হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই , কিন্তু যারা যালেম 
(তাদের ব্যাপারে আলাদা)। সূরা বাকারা -২:১৯৩ 


পরিশেষে এই সম্পূর্ন আত্মরক্ষা ও প্রতিশোধ গ্রহন করার সাথে ইসলাম ধর্মকে জুড়ে দেয়া হলো আর 
বলা হলো এটাই হলো আল্লাহর ইচ্ছা এবং বলা হলো আত্মরক্ষা ও প্রতিশোধ গ্রহন করার জন্য যুদ্ধ 
করলে তাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবে। অর্থাৎ বিষয়টাকে আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক করা হলো। এই সব 
আয়াত নাজিলের পরেই মুহাম্মদ নির্দেশ দিল যেহেতু মকাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক করা 
হয়েছে তাই তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই আক্রমন করে হত্যা করা যাবে। দারুন বুদ্ধি। 
তাই প্রথমেই সে মদিনায় প্রবাসী মুসলমানদের জীবন কিভাবে চলবে সেটার উপায় হি সাবে মদিনার 
পাশ দিয়ে চলে যাওয়া বানিজ্য পথে মক্াবাসীদের বানিজ্য বহরে আক্রমন করার জন্য প্রলুব্ধ করতে 
থাকে। কিন্তু দেখা যায় কিছু কিছু মদিনাবাসীরা এ ধরনের কাজকে শ্রেফ ডাকাতি করা গন্য করে সেটা 
করতে রাজি ছিল না। সেটা বোঝা যাচ্ছে নিচের আয়াতে - 


তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের 
কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা 
কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্ততঃ আল্লাহই 
জানেন, তোমরা জান না। সূরা বাকারা - ২: ২১৬ 


আর তখন মুহাম্মদ তাদেরকে বলছে , তোমরা যে যুদ্ধে যেতে রাজি হচ্ছ না কিন্তু এতে লাভ আছে। 
মুহাম্মদ মদিনাবাসীদেরকে তার এই বানিজ্য বহরে আক্রমনে যে কোন মূল্যে মদিনাবাসীদের নিতে বদ্ধ 
পরিকর। কারন গোটা মদিনাবাসীদেরকে মকার বিরুদ্ধে লেলিয়ে না দিলে তার শক্তি বৃদ্ধি হবে না। তার 
নিজের অনুসারীর সংখ্যা তখনও ভীষণভাবে কম আর তাই তার দলে দরকার মদিনাবাসীদেরকে যে 
কোন মূল্যে আর সেজন্যে তাদেরকে সে লোভ দেখাচ্ছে , আর সে লোভটা কি। সেটা কিন্তু উক্ত 
২:২১৬ আয়াতে আছে , সেটা দেখা যাক তাফসির ইবনে কাসিরে--- 
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অনিষ্ট) অবগত আছেন এবং ০০১৬ খু 0 

তোমরা অবগত নও। | 


দ্বীন ইসলামকে রক্ষার জন্যে ইসলামের শক্রদের সাথে যুদ্ধ করা ফরয 
হওয়ার নির্দেশ এই আয়াতে দেয়া হয়েছে। যুহরী (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক 
লোকের উপরেই জিহাদ ফরয । সে স্বয়ং যুদ্ধে যোগদান করুক বা বাড়ীতে 


0) ৩৬ /%49/.030181761/80,007 
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অতঃপর বলা হচ্ছে-এই জিহাদের নির্দেশ তোমাদের নিকট কঠিন মনে হতে 
পারে । কৈননা, এতে কষ্ট ও বিপদ রয়েছে এবং তোমরা নিহত হয়ে যেতেও পার 
কিংবা আহত হতে পার । তা ছাড়া সফরের কষ্ট, শত্রুদের আক্রমণ ইত্যাদি । 
কিন্তু জেনে রেখো যে, যা তোমরা নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করছো তাই 
হয়তো তোমাদের জন্যে উত্তম । কেননা, এতেই তোমাদের বিজয় এবং শক্রদের 
ধ্বংস রয়েছে । তাদের ধন-মাল, তাদের সাম্রাজ্য এমন কি তাদের 


পর্যস্ত তোমাদের পায়ের উপর নিক্ষিপ্ত হবে । আবার এও হতে পারে যে, 
তোমরা যে জিনিসকে তোমাদের জন্যে ভাল মনে কয়নছো তাই তোমাদের জন্যে 
ক্ষতিকর । সাধারণতঃ এরূপ হয়ে থাকে যে, মানুষ একটা জিনিস চায় কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তাতে কোন মঙ্গল ও কল্যাণ নেই । অনুরূপভাবে তোমরা জিহাদ না 
করাকে মঙ্গল মনে করছো কিন্তু ওটা তোমাদের জন্য চরম ক্ষতিকর । 
কেননা,এর ফলে শক্ররা তোমাদের উপর বিজয় লাভ করবে এবং দুনিয়ায় 
তোমাদের জন্যে পা রাখারও জায়গা থাকবে না । সব কাজের পরিণামের জ্ঞান 
একমাত্র আল্লাহ তা+আলারই রয়েছে । তিনিই জানেন যে, পরিণাম হিসেবে 
তোমাদের জন্যে কোন্‌ কাজটি ভাল ও কোন্‌ কাজটি মন্দ। তিনি তোমাদেরকে 
এ কাজেরই নির্দেশ দিয়ে থাকেন যার মধ্যে তোমাদের জন্যে ইহকাল ও 
পরকালের মঙ্গল নিহিত রয়েছে । সুতরাং তোমরা তার নির্দেশসমূহ মনেপ্রাণে 
স্বীকার করে নাও । তার প্রত্যেক নির্দেশকে সস্তুষ্ট চিত্তে মেনে চল । ওরই মধ্যে 
তোমাদের মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে । 
/৮7/4-001581781810-00গ7 


(সূত্র : তাফসির ইবনে কাসির , পৃষ্ঠা নং -৫৯৩, ৫৯৪; ১ম, ২য়, ওয় খন্ড, 


সাইট :17103://///.0012181810.0011/19191/) 


তাফসিরে বলছে - বোঝাই যাচ্ছে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করাটা একটা কথার কথা মাত্র আসল উদ্দেশ্য 
ভিন্ন ও সেটা হলো এভাবে মক্কাবাসীদেরকে আক্রমন করলে তাদের ধন সম্পদ তো বটেই তাদের 
নারীদেরকেও ভোগ করার জন্য পাওয়া যাবে। মোহাম্মদ ভালই জানত মানুষ বাকি জিনিসের চেয়ে 
নগদ প্রাপ্তিতে বেশী লালায়িত থাকে। এবং সেই অনুযায়ী চলে একের পর এক কুরা ইশদের বানিজ্য 
কাফেলার ওপর আক্রমন। এধরনেরই একটি বানিজ্য কাফেলায় আক্রমন উপলক্ষ্যে আয়াত নাজিল 
হয়, এখন দেখা যাক---- 


-সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ 
করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্দকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের 
পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় 
পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ। বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই 
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হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে , 
ছুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোষখবাসী। তাতে 
তারা চিরকাল বাস করবে। সূরা বাকারা -২:২১৭ 


এর তাফসির দেখা যাক এবার - 


শারাঃ » 


শী বুনি 


2% 252 দিনে উনি ২ 


বল-_ওর মধ্য যুদ্ধ করা 
অতীব অন্যায়, আর আল্লাহর 
পঙ্ঘ ও পবিত্র মসজিদ হতে 

প্রতিরোধ করা এবং তাকে 
অবিশ্খাস করা ও তার অধা 


& 
? 


48548 
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রানু বে একটি সেলাবাি গণ করেন এত আবু উবাই 
বিন জার্রাহ্‌ (রাঃ)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। বিদায়ের প্রাক্কালে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিচ্ছেদের দুঃখে ভীষণ ক্রন্দন করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
তাঁকে ফিরিয়ে নেন এবং তীর স্থলে হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ)-কে 
সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তাকে একখানা পত্র দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন 
£বাতনে নাখলা" নামক স্থানে পৌছার পূর্বে এই পত্র পড়বে না। তথায় পৌছে 
যখন এর বিষয়বস্তু দেখবে তখন সঙ্গীদের কাউকেও তোমার সাথে যাবার জনো 
বাধ্য করবে না।' অতএব হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এই ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়েই যাত্রা 
শুরু করেন। নির্ধারিত স্থানে পৌছে তিনি নবীজীর (সঃ) নির্দেশনামা পাঠ করতঃ 
ুন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়েন এবং বলেন £ "আমি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) এর নির্দেশনামা পড়েছি এবং তার নির্দেশ পালনে আমি প্রস্তুত রয়েছি।' 
অতঃপর তিনি তার সঙ্গীদেরকে পাঠ করে শুনিয়ে দেন এবং ঘটনাটি বর্ণনা 
করেন। সুতরাং দুই ব্যাক্তি ফিরে যান, কিন্তু অন্যান্য সবাই তার সাথে যাবার 
জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান। সম্ম্খে অগ্রসর হয়ে তাঁরা ইবনুল হাযরামী নামক 
কাফিরকে দেখতে পান । এঁ দিনটি জমাদিউল উখরার শেষ দিন ছিল ফি রজবের 
প্রথম দিন ছিল এটা তাদের জানা ছিল না। তারা এ সেনাবাহিনীর উপর 
আক্রমণ এবং ইবনুল হাযরামী মারা যায় । মুসলমানদের ধঁ দলটি তথা 
হতে ফিরে আসেন। তখন মুশরিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেঃ 
'দেখ! তারা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করেছে এবং হত্যাও করেছে।' এ ব্যাপারে এ 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয় (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম) । 

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে,এই দলে ছিলেন হযরত আম্মার বিন ইয়াসির 
(রাঃ), হযরত আবু হুযাইফা বিন উত্বা বিন রাবী“আ (রাঃ), হযরত সা*দ বিন 
আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত উত্বা কিন গাযওয়ান সালমা (রাঃ), হযরত সাহীল 
বিন বায়যা' (রাঃ), হযরত আমের বিন ফাহীরাহ (রাঃ) এবং হযরত ওয়াকিদ 
বিন আবদুল্লাহ ইয়ারবুঈ (রাঃ) । 'বাতনে নাখলা' পৌছ্ছে হযরত আবদুল্লাহ বিন 
জাহাশ (রাঃ) পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি শাহাদাত লাভের 
প্রত্যাশী একমাত্র সেই সম্থ্খে অগ্রসর হবে। এখান হতে প্রত্যাবর্তনকারীগণ 
ছিলেন হযরত সা*দ বিন আবি ওয়াক্কাস ও হযরত উৎবা (রাঃ)। তাদের এই 
বাহিনীর সাথে না যাওয়ার কারণ ছিল এই যে, তাদের উট হারিয়ে গিয়েছিল। 
উট খোজ করার জন্যেই তারা রয়ে গিয়েছিলেন । মুশরিকদের মধ্যে হাকাম বিন 
কাইসান, উসমান বিন আবদুল্লাহ প্রভৃতি ছিল। হযরত ওয়াকিদের (রাঃ) হাতে 


ডরার। (381 3072188000017 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সুরাঃ বাকারাহ্‌ ২ ৫৯৭ পারাঃ ২ 


আমর নিহত হয় এবং এই ক্ষুদ্র বাহিনী যুদ্ধ লব্ধ দ্রবানিয়ে ফিরে আসে । এটাই 
ছিল প্রথম যুদ্ধ লক মাল যা মুসলমান সাহাবীগণ (রাঃ) প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই 
প্রাণ উৎসর্গকারী দলটি দু'জন বন্দী ও গাণীমতের মাল নিয়ে ফিরে আসেন 
মক্কার মুশরিকরা তখন প্রতিবাদ স্বরূপ বলে £ “মুহাম্মদের (সঃ) দাবীতো এই 
যে, তিনি আল্লাহর আনুগতা স্বীকারকারী, কিন্তু সম্মানিত মাসগুলোর কোন 
সম্মান করেন না, বরং রূজব মাসে যুদ্ধ ও হত্যা করে থাকেন।' মুসলমানগণ 
বলেন $ 'আমরা রজব মাসে তো হত্যা করিনি বরং জমাদিউল উখরা মাসে যুদ্ধ 
হয়েছে। 

প্রকৃত ব্যাপার এ যে, ওটা ছিল রজবের প্রথম রাত্রি এবং জসাদিউল উখরার 
শেষ রাত্রি। রজব মাস আরঞ্ু হওয়া মাত্রই মুসলমানদের তরবারী কোষ বদ্ধ 
হয়েছিল । মুশরিকদের এ প্রতিবাদের উত্তরে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'এই মাসগুলোতে যুদ্ধ হারাম বটে। কিন্তু হে 
মুশরিকরা! তোমাদের মন্দ কার্যাবলী তো মন্দ হিসেবে এর চেয়েও বেড়ে গেছে। 
তোমরা আমাকে অস্বীকার করছো । তোমরা 'আমার নবী (সঃ)-কে ও তার 
সহচরদেরকে আমার মসজ্জিদ হতে প্রতিরোধ করছো । তোমরা তাদেরকে তথা 
হতে বহিষ্ূত করেছো। সুতরাং তোমাদের এই অসৎ প্রতি 
কর যে, ওগুলো কত জনা কাজ!' এই নিষিদ্ধ মাসগুলোতেই মুশরিকরা 
মুসলমানদেরকে বায়তুল্লাহ শরীফ হতে বাধা দিয়েছিল এবং তারা বাধ্য হয়ে 
ফিরে গিয়েছিলেন। পরবর্তী বছর নিষিদ্ধ মাসগুলোতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর 
নবীর (সঃ) হাতে মক্কা বিজয় করিয়ে দেন এবং তথায় মুসলমানদের পূর্ণ 
আধিপত্য লাভ হয় । তখন তারা প্রতিবাদ করলে এই আয়াতগুলো দ্বারা তাদের 
মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। আমর বিন হাযরামীকে যে হত্যা করা হয়েছিল, সে 
তায়েফ হতে মক্কা আসছিল । রজবের চন্দ্র উদিত হয়েছিল বটে, কিন্তু 
সাহাবীদের (রাঃ) তা জানা ছিল না। তারা এ রাত্রিকে জমাদিউল উখরার রাত্রি 
মনে করেছিলেন । 

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবদুষ্লাহ বিন জাহাশের সাথে আট 
আর রে! বার রে বন বনে 
অষ্টম ছিলেন হযরত রাবাব আসাদী (রাঃ) । রাসূলুল্লাহ (সঃ) এদেরকে 'প্রথম 
বদর যুদ্ধ' হতে প্রত্যাবর্তনের সময় প্রেরণ করেছিলেন । এরা সবাই ছিলেন 
মুহাজির সাহাবী (রাঃ) । তাদের মধ্যে আনসারী একজনও ছিলেন না। দু'দিন 
চলার পর তারা নবীজী (সঃ)-এর পত্রখানা পাঠ করেছিলেন । পত্রে লিখিত ছিল, 
“আমার এই নির্দেশনামা পড়ে মুন্ধা,.৫.তায়েফের, মধ্যবর্তী 'নাখলা' নামক স্থানে 


বহার েনেঙ্গ 
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পৌছে তথায় অবস্থান করবে এবং কুরাইশ যাত্রীদলের অপেক্ষা করবে । তাদের 
খবরা-খবর জেলে আমার পৌছিয়ে দেবে । যখন এই মহান ব্যক্তিবর্গ 
এখান হতে গমন করেন তখন তারা সবাই গিয়েছিলেন । দু'জন সাহাবী যারা 
উ্ট খুজতে গিয়ে রয়ে গিয়েছিলেন, এখান হতে তারাও সঙ্গেই গিয়েছিলেন । 


রয়ে মেতে হয় রইল ই তালের সাতে হারুন প্রতি আবসাযের 
মাল ছিল। মুশরিকদের মধো উ খত লোক ছাড়াও নাওফিস বিন 
আবদুল্লাহ প্রভৃতিও ছিল । 

মুসলমানগণ প্রথমে তাদেরকে দেখেতো কিংকর্তব্াাবিমুঢ় হয়ে পড়েন । তারা 
এই চিন্তা করেন যে, যদি তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় তবে এই রাত্রির পরইতো 
নিষিদ্ধ মাস পড়ে যাবে, কাজেই তারা কিছুই করতে পারবেন না। সুতরাং 
পরামর্শক্রমে তারা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দেন.। 
হযরত ওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ তাত্ীমী (রাঃ) আমর বিন হাযরাষীকে লক্ষ্য 
_ করে এমনভাবে তীর নিক্ষেপ করেন যে, তার ফায়সালাই হয়ে যায়। উসমান ও 
আবদুল্পাহকে বন্দী করে নেয়া হয় এবং গাণীমতের মাল নিয়ে তারা রাসুলুল্লাহ 
(সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হন? পথেই সেনাপতি বলে দিয়েছিলেন যে, এই 
মালের এক পঞ্চমাংশ তো রাস্লুক্লাহ (সঃ)-এর জন্যেই থাকবে । সুতরাং এই 
অংশটি তারা পৃথক করে রেখে দেন এবং বাকী অংশ সাহাবীদের (রাঃ) মধ্যে 
বন্টন করে দেন । যুদ্ধ লন্ধ মালের এক পঞ্ধমাংশ যে বের করে দিতে হবে এই 
৯ ব্লক ০-২১০৭ 
হুন তখন তিনি এই ঘটনা স্তনে অসস্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বলেন, 
মাসগুলোতে যুদ্ধ করতে আমি কখন বলেছিলাম?" না 
ঘাত্রী দলের কোন মাল গ্রহণ করলেন, না বন্দীদেরকে স্বীয় অধিকারে নিলেন । 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই কথায় ও কাজে তারা খুবই লজ্জিত হলেন এবং 
নিজেদের পাপ কার্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে গেলেন । অতঃপর অন্যান্য মুসলমানও 
তাদের সমালোচনা করতে আরম্জ করলেন। আর ওদিকে কুরাইশরা বিদ্রুপ 
করতে আরঙ্তজ করলো যে, মুহাম্মদ (সঃ) ও তার সহচরগণ নিষিদ্ধ মাসশুলোর 
মধো যুদ্ধ-বিগ্রহ হাতে বিরত হন লা । অপর পক্ষে ইয়াহুদীরা একটা কুলক্ষণ বের 
করে। আমর বিন হাষরামী নিহত হয়েছিল বলে ইয়াহ্দীরা বলে £,4।৬/:১ 
অর্থাৎ “দীর্ঘ দিন ধরে প্রচণ্ড ও ভয়াবহ যুদ্ধ চলতে থাকবে ।' আমরের পিতার 
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সুরা বাকারাহ্‌ ২ ৫৯১৯ পারা ২ 


না ছিল হাযরামী ॥ এজন্যেই তারা কুলক্ষণ গ্রহণ করে বলে £+74। ক পক 
অর্থাৎ “যুক্ষের সাম উপস্থিত, হয়ে শেছে ॥' টিউব 


কাজেই ভারা কলে +:41 4 আর্থাৎ “বুদ্ধের আশ্তন জ্বলে উঠেছে ।" কিন্তু মহান 
আল্লাহ এর বিপরীত করে দেল এবং পন্িণাআ সবই মুশরিকদের শ্রত্িকুলে হয় । 


€ভোম্াদের অশান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে এই হে, তোমরা মুসলমানদেরকে আল্লাহর 
দ্বীন হতে ফিরিয়ে দেয়ার বারে কোল চেষ্টাই ক্রুটি করনি । এটা 
হতত্রা অং্েক্ষা্ বেশী আনাজ্মক ॥ তোমরা এসব কাজ হতে না বিরত হচ্ছো, লা 


তাওবা করছো, না লজ্জিত হচ্ছো । এই আয়াতগুলো অক্তীর্ণ হওয়ার পর. 
স্ুসলমানগণ এই দুঃখ হতে স্মু্তিল্রাপ্ত হন এবৎ রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যাত্রীদলকে ও 


(সেক) দৃতকে বলেন, "আমার দু'জন সাহাবী হযরত ্াদ বিল আনব ওয়াক্কাসস 
(রাঃ) এবং হযরত উন্ববা বিল পাফণয়াল (রাও) যন্ধল এতে যাবে তম্খল তোমরা 
এতো । আম্মা ভয় হজ্জ যে, ত্োমন্া তাদেরকে কষ্ট দেবে । আভ্-ঞ্ক তারা উভ্ভজ্ষে 
এনে শোলে রাস্ুলুক্লাহ (সঃ) সুক্তিপশাশের বিলিয়ে বন্দীদ্য্সকে স্মুক্ত করে ছেল । 
হযরত হাকাম কিন কাদইয্সান (রাঃ) ততো সুসলমাল হয়ে যান এবং রাসুল্ুব্লাহ 
€স৪ঃ)-এর শ্িদ্মতেেই রায়ে যাল | "কিরে মাউলা" স্ুক্ষে তিনি শহীদ্দ হল । উসমান 
বিন আবদুক্ত্রাহ মক্ফায় ফিরে যায় এবং তথায় কুফকরের অবস্থাতেই মরা যায় । 
এই আয়াত শুলে এ বিজ্ঞেতাশগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এব রাসুলুল্লাহ €স$)-এর 
অস্বস্তুষ্টি, সাহাবীগণের (রাঃ) সমালোচনা ও কাফিরদের ব্দ্রধিপের কারণে তাদের 
আজ্তরে হে দুধ ছিল, সবই দূর হয়ে যায় । কিন্তু এমন তীদের এই চিন্তা হয় 
হে, এ মুক্ধের ফলে তারা পারত্দৌকিক পণ? লাভ করবেন কি-না ক্রবৎ পাধীদের 
অত্ধ্য তীাদে্রেকে পণ্য করা হবে কি-না! এ সন্থন্ষে তারা রাসূলুব্লাহ €স৪)-ক 
জিজ্ঞেস করবে শেষের আয্মাতটি অবতীর্ণ হয় ॥ 

এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে বড় বড় আশা শ্রদানল করেন । মুসলমান 
ও কাফিরদের অখ্রকার য্বুদ্ধে সর্বপ্রথম ইবনুল হাযরামীই মারা যায় । কাফিরদের 
শ্রতিলিপি ব্রাস্ূন্গুল্লাহ (স্০৪)-এর দরবারে উপস্থিত হতে জিজ্ঞেস করে, "লিদ্িদ্ধ 


ভারারারার (35130218800 


(সূত্র : তাফসির ইবনে কাথির , ১ম,২য় ও ওয় খন্ড, সাইট:11109://////.00181191810.0017/9091/) 


উক্ত তাফসির থেকে ভালমতো বোঝা যাচ্ছে কি ঘটেছিল আর কোন প্রেক্ষিতে ২: ২১৭ আয়াত নাজিল 
হয়েছিল। মুহাম্মদ তার আটজন লোককে নকলা নামক যায়গায় গিয়ে একটা বানিজ্য কাফেলা 
আক্রমন করে তাদের ধন সম্পদ লুট করে আনতে নির্দেশ দিয়েছিল। ইবনে কাসির কিন্তু সোজা বুঝতে 
পেরেছিলেন যে এটা শ্রেফ ডাকাতি , তাই তিনি নানা কায়দায় ভাষা ব্যবহার করে অথবা বাংলা 
অনুবাদক নানা রকম কায়দা করে এমন ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছেন যাতে সেটাকে 
আড়াল করা যায়। কিন্ত ঘটনা প্রবাহ এমনই যে শব্দ পরিবর্তন বা ঘটনার স্থল, সময় সব কিছু 
বিবেচনায় আনলে যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, আসল বিষয় কোনভাবেই গোপন করা সম্ভব নয়। 


যেমন'-- 
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৫৯৬ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন- রসুলুল্লাহ একটি সেনাবাহিনী প্রেরন করলেন। ৫৯৬ নং পৃষ্ঠায় আরও বলা 
হয়েছে - তারা ও সৈন্যবাহিনীর ওপর আক্রমন করে ও ইবনুল হাযরামি মারা যায়। এটা থেকে মনে 
হতে পারে বোধ হয় কেউ মদিনা আক্রমন করতে আসছে তাই নবি যুদ্ধ করতে একটা সেনাবাহিনী 
প্রেরন করল। কিন্তু বিষয়টা যে তা নয় তা বোঝা যাবে একটু পরেই। 


৫৯৭ নং পৃষ্ঠায় বলা আছে - আব্দুল্লা বিন জাহসের সাথে আটজন লোক ছিল । আট জন লোকের 
কোন সেনাদল যে হয় না সেকারনে এখানে সৈন্য না বলে লোক বলছে। 


৫৯৭ পৃষ্ঠার শেষ থেকে ৫৯৮ পৃষ্ঠার প্রথম পর্যন্ত বলছে- মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নকলা নামক 
স্থানে তাদেরকে কুরাইশ যাত্রী দলের অপেক্ষা করতে হবে। তার অর্থ এটা মোটেই মুহাম্মদের পক্ষ 

থেকে কোন আত্মরক্ষামূলক আক্রমন নয় , আগ বাড়িয়ে আক্রমন এবং যাদেরকে আক্রমন করতে 
হবে তারা হলো একটা যাত্রীদল কোন সৈন্যবাহিনী বা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কোন একদল লোকও নয়। 


৫৯৮ নং পৃষ্ঠায় বলছে- এই কুরাইশ যাত্রীদলের সাথে জায়তুন প্রভৃতি ব্যবসায়ের দ্রব্য ছিল। এতক্ষনে 
বোঝা গেল উক্ত কুরাইশ দলটি ছিল আসলে একটা বানিজ্য দল। পন্য দ্রব্য নিয়েই তারা যাচ্ছিল। আর 
এই বানিজ্য দলের ওপর চোরা গোপ্তা হামলা চালিয়ে তাদের মালামাল লুট পাট করার জন্যই 
মোহাম্মদ সেখানে তাদেরকে পাঠিয়েছিল। এটাকে বর্তমান যুগে আমরা কি বলি ? ডাকাতি , তাই নয় 
কি ?আর এটা কারও বানান বা বিকৃত মিথ্যা তথ্য নয় খোদ কোরান ও তাফসিরের তথ্য। এখন কেউ 
যদি বলে- কোরানে তো ডাকাতি করার কথা বলা হয় নি, তাই ইসলাম ডাকাতি করতে বলে না। 
তাহলে তাকে কি বলা যাবে? 


এটা যে সত্যিই ডাকাতি , সেটা বুঝতে গেলে একটু সৌদি আরবের ম্যাপ দেখতে হবে । 


১১৪ 
57 


5081৭ ৪0115000817 


ঞ্টি 
. গস 


8 
'ছলদি।ামিছ॥ 


উক্ত ম্যাপে দেখা যাচ্ছে নকলা নামক যায়গাটা হলো মক্কার যে দিকে মদিনা তার সম্পূর্ন উল্টো দিকে। 
কারন নকলা যায়াগাটা হলো মক্কা ও তায়েফের মাঝ খানে অবস্থিত। মুহাম্মদ তার সেই ছোট দলকে 
যার সদস্য সংখ্যা মাত্র আট তাদেরকে মদিনা থেকে মকাকে পাশ কাটিয়ে অতছুর পাঠিয়েছে 
আত্মরক্ষার যুদ্ধ করতে নাকি ডাকাতি করতে ? তাও আবার পাঠিয়েছে একটা বানিজ্য কাফেলাকে 
আক্রমন করতে। তাহলে আর কোন প্রমান দরকার যে মুহাম্মদ আসলে তার সাহাবিদেরকে কি 
উদ্দেশ্যে নকলায় পাঠিয়েছিল? 


প্রশ্ন উঠতে পারে , মক্কাবাসিরা তখন সিরিয়ার সাথে বানিজ্য করতে যেত , তখন মদিনার পাশ দিয়ে 
যেতে হতো , মদিনার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মুহাম্মদ কেন সেই মক্কাবাসীর ওপর আক্রমন করে 
নি। আসলে এর আগে মুহাম্মদ আরও ছয়বার দল পাঠিয়েছিল কুরাইশদের বানিজ্য কাফেলা 
আক্রমনের জন্য কিন্তু একটাও সফল হয় নি। প্রথমবার আক্রমনের পর কুরাইশরা খুব সুরক্ষিত ভাবে 
সেই সব কাফেলাকে পরিচালনা করত। এছাড়াও সেই সব বানিজ্য কাফেলাগুলো ছিল বড় ও তারা 
ছিল সুরক্ষিত। মুহাম্মদের দলে তখনও বেশী লোক না থাকাতে অত বড় বানিজ্য কাফেলাকে চোরা 
গোপ্তা আক্রমন করে সুবিধা করতে পারে নি। আর তা্‌ই মরিয়া হয়ে মুহাম্মদ কিছু লোককে পাঠায় 
থাকবে না। মকা অতিক্রম কালে সেই মুসলমান আটজন লোক ভান করে যে তারা ওমরা করতে 
মক্কায় এসেছে আর তাই তাদের মাথা ছিল কামান। সেটার বিবরন সম্পূর্ন পাওয়া যাবে নিচের সাইট 
থেকে - 
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মুহাম্মদ কর্তৃক বানিজ্য কাফেলা আক্রমনের বিবরন 


উক্ত নকলায় বানিজ্য কাফেলা আক্রমনকে এখন কি বলা যাবে ? আত্মরক্ষার যুদ্ধ , জিহাদী যুদ্ধ , নাকি 
স্রেফ ডাকাতি? এ কাজ করতে গিয়ে মুহাম্মদ আরও একটা নীতি বিগর্হিত কাজ করেছিল। সেটা হলো 
সেই সময় একটা নিয়ম সবাই পালন করত সেটা হলো , বছরের চারটা মাসকে সবাই পবিত্র মাস 
গণ্য করত ও কেউ তখন কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা খুন খারাবির কাজ করত না। দেখা গেল মুহাম্মদের 
দল উক্ত বিধান পালন না করেই বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করে লুঠ করেছে ও কুরাইশদের 
একজনকে হত্যা করেছে। ফলে কুরাইশরা সবাই মুহাম্মদ নীতিহীন মানুষ বলে বিদ্রপ করতে লাগল। 
প্রথম যখন এটা মুহাম্মদ শুনেছিল তখন সে তার নিজের লোকদেরকে এ ব্যপারে জিজ্ঞেস করলেও 
পরবর্তীতে এই ২:২১৭ নাজিল করে সেটাকে বৈধ করে দেয়। অর্থাৎ সে নিজেও যে জিনিসটাকে 
অন্যায় মনে করত প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী লুটপাট কৃত দ্রব্যকে বৈধ করার জন্য সেই নীতিহীন 
কাজটাকেই অবশেষে বৈধ করতে হল। কারন এর আগে ছয়টা ডাকাতির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে, 
মদিনায় প্রবাসী মুসলমানরা নিদারুন ছু:খ কষ্টে খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করছে , এভাবে চললে 
হয়তবা এক সময় এসব মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় ফিরে যেতে পারে। তাই মরিয়া হয়েই 
অনেক রিস্ক নিয়ে তাকে মাত্র আটজন লোক পাঠাতে হয়েছিল মদিনা থেকে অনেক দুরে ,মক্কা ছাড়িয়ে 
সেই নকলায় ডাকাতি করতে। অনেক কষ্ট করে তারা জীবনের রিস্ক নিয়ে মালামাল লুট করে এনেছে , 
নবি চাইলেও অন্য মুসলমানরা সেটা ফেরত দিতে রাজী ছিল না , মোহাম্মদ তার লোকদের মনের 
কথা বুঝত , তাই সাথে সাথে সমাধান , সেটা হলো নিষিদ্ধ মাসেও এখন থেকে আক্রমন বা লুটপাট 
বৈধ। শুধুমাত্র কাবা ঘরের প্রাঙ্গনে কোন হত্যাকান্ড বা যুদ্ধ বৈধ নয়। 


এই নকলা অভিযান কতটা বিপদ সংকুল ছিল দলে র প্রধান বিন জাহশ তার কাছে মুহাম্মদ একটা 
নির্দেশনামা দিয়েছিল সেটা পাঠ করার পর এটা পড়ে নেয়- ইন্রা লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। 
এর অর্থ সে বুঝতে পারে এ যাত্রায় সে বেঁচে ফেরত যেতে নাও পারে আর তাই নিজের দোয়া নিজেই 
আগে পড়ে নেয়। এতটা বিপদের মুখে মুহাম্মদ তা দেরকে ঠেলে দিয়েছিল আর কোন উপায় না পেয়ে। 
পথি মধ্যে অবশ্য দুইজন সেই দল থেকে চলে যায় বিপদ বুঝতে পেরে। আর সেকথাই কিন্তু উক্ত 
২:২১৬ নং আয়াতে আছে আর তাদেরকে বলা হচ্ছে-তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা 
তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় 


মক্কার ওপাশে নকলায় বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করে লুট পাট করতে কেউ যেতে রাজী নাও হতে 


পারে, এ ভয় মোহাম্মদের ছিল। তাই তাফসিরের রর ৫৯৬ নং পৃষ্ঠায় দেখা যায় বলা হচ্ছে , জাহশের 
কাছে একটা পত্র দিয়েছিল মোহাম্মদ আর মোহাম্মদ নির্দেশ দিয়েছিল নকলায় না পৌছে যেন সেটা না 
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খোলে। কেন এ ধরনের নির্দেশ? বোঝাই যাচ্ছে উক্ত আটজনের দল তারা জানতই না যে তাদেরকে 
অত দুরে প্রায় কুরাইশদের ঘরের মধ্যে মোহাম্মদ তাদেরকে ডাকাতি করতে পাঠাচ্ছে যদি জানতে পারে 
তাহলে তারা নাও যেতে পারে , সেই জন্যেই উক্ত পত্র না খোলার নির্দেশ। আর একবার অত দুরে 
চলে গেলে কিছু না কিছু নানিয়ে ফিরে আসা তাদের জন্য ছু:সাধ্য হয়ে পড়বে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে , 
মোহাম্মদ তার সাহাবীদের মূর্খতা ও অন্ধত্ের সুযোগে তাদেরকে ভয়াবহ বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতেও 
কু্ঠা করে নি। আর সেই বিপদটা কোন ভাল কাজের জন্য নয় , সেটা হলো ডাকাতি করার জন্য 


এখন পাঠকরাই বলুন বার বার আয়াতে যুদ্ধ নামক শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে নকলায় 
যা ঘটল আর যার উপলক্ষ্যে ২:২১৬-২১৭ আয়াত নাজিল হলো, সেটা কি আসলে যুদ্ধ নাকি ডাকাতি 
?আর এটা হলো ইসলামে পবিত্র জিহাদ। এই পবিত্র জিহাদ হলো প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ। 
তার অর্থ কি প্রতিটি মুসলমানের জন্য ডাকাতি করা বা অন্যের ধন সম্পদ লুট পাট বা জোর জবর 
দর্তি দখল করা ফরজ? আর তা করতে গিয়ে খুন রাহাজানি জখম করা ফরজ ? 


মশ্তব্যসনূহ 
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আপনি কি করার চেস্টা করছেন কে জানে? 
তবে, রগ ও ব্লগারদের জন্য বিপদ ডাকছেন, মনে হয়! 


ব্‌হঃ ০১/০৮/২০১৩ - ০০:৪৮ তারিখে ধ্রবতারা বলেছেন 

কিছুই করার চেষ্টা করছি না। শুধুমাত্র বুঝানোর চেষ্টা করছি ইসলাম কতটা শান্তির ধর্ম। এসব বিষয় 
গোপন করতে করতেই দেশের আজ এই অবস্থা। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন , এইসব লেখার 

জন্য কেউ কিছু বলতে আসবে না। এখানে কোন আজে বাজে কথা বলা হয় না। কোরান হাদিস ও 

তাফসির থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়। যদি কেউ এর বিরুদ্ধে কথা বলে তাহলে সেটা হবে কোরান হাদিস 
বিরোধী কথা বার্তা। আমার ধারনা সেটা আপনিও বুঝতে পারেন। 
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তোমার ধারনাও নাই তুমি কি কইরা হালাইছ বাবু /////////// সবগুলা পোস্টের ক্ষিনশট নিয়া রাখছি 
///1////1///| 
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শোন কুত্তার বাচ্চা , কাপুরুষের মত মানষেরে হুমকি দ্যাস কেন ? হেডম থাকলে এই লেখকের 
বিষয়গুলোর উত্তর দে, তহন তোর কথা হগলতে শুনব। তা না কইরা অসভ্য বর্বরের মত হুমকি 


দ্যাস। শুয়োরের বাচ্চা, বাংলাদেশ তোর একার না মনে রাখিস। তোর কথা শুনলেই বোঝা যায় কি 
পরিমান জানোয়ার আর বদমাইস তুই। বোঝাই যায় কোন এক রাস্তার নেড়ি কুত্তা তোর জন্ম দিছে। 


পারলে উত্তর দে, না পারলে লুঙ্গি খুইলা লেওড়া ধইরা রাস্তার ওপর খাড়াই য়া থাক, ইতর জানোয়ার 
কোনহানকার। 
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আ্যাথিষ্ট ণামের ফ্যাসিষ্ট তুই যে একটা জঙ্গি আগেই সন্দহ হইছিল। যেই দিন তু ই মুক্তিযুদ্ধারে কুলাঙ্গার 
কইছত সেই দিন থিকাই তরে চিনছি। তুই একটা ঘৃণ্য প্রাণী! তুই কি ফালাইতে পারছ সেইটাই 

দেখমু। তর জামাত তো আজ নিবন্ধন হারাইল। এরপর কই যে যাবি! এখনি ফাকিস্তানে জায়গা ঠিক 
কইরা রাখ...যা! 


নি ৬ 
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মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর রাসুল। রাসুল মানে দূত। ম্যাসেঞ্জার। ঠিক 
যেমন এ্যামেরিকায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কলিমুদ্দিন। আল্লা হ তার ফেরেস্তার মাধ্যমে তার ধর্মীয় বিধি 
নিষেধ জানাতে চেয়েছেন। তো. ফেরেস্তা পৃথিবীতে এসে কাকে এ কথা জানাবে ? যাকে জানাবে সে-ই 
হচ্ছে রাসুল। 


চিন্তা করুন, এই রাসুল কেমন ব্যক্তি। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


১৪০০ বছর আগে যখন আরবে ইসলাম প্রচার শুরু হয়, তখন স্বয়ং আল্লাহর রাসুলও ১০০% মানুষকে 
বুঝাতে পারে নাই। কত বিরোধ, কত মারামারি, কত বিরোধীতা, কত যুক্তি। 


সেই তুলনায় আমরা তো অতি নগন্য পাবলিক। রাসুল যেখানে ১০০% মানুষকে বুঝাতে পারে নাই, 
সেখানে আমরা কিভাবে মানুষকে বুঝাবো ? অসন্ভব। ইসলামের বিরোধী যুক্তি পাল্টা যুক্তি চলতেই 
থাকবে। সুতরাং আমরা নাস্তিকদের বুঝানোর জন্য বুঝাচ্ছি না। নাস্তিকদের বুঝানো আমাদের ধর্মীয় 
দায়িত্ব। নাস্তিক বুঝুক বা না বুঝুক, সেটার দায়িত্ব আল্লাহ পাকের। 


বৃহঃ ০১/০৮/২০১৩ - ০১:৪৩ তারিখে জিব্রাইল ফিরিস্তা বলেছেন 
তুই কি করে জানলি আল্লাহ মুহাম্মদের কাছে বানী পাঠাইছে ? তুই দেখছত নাকি শুনছত? 
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রাসুল যদি কোরআন নিজে লিখতো, নিজের লেখা কোরআনকে আল্লাহর বানী বইলা চালাইতো, 
তাইলে কোরআন এবং হাদিসে যা যা আছে তার থেকে কমপক্ষে ১ পার্সেন্টও ভূল হইতো। আর ভূল 
মানে এ কাজের দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হইতো। এতে বুঝা যায় যে কোরআনের বানী কখনই 
রাসুলের নিজের মনগড়া নয়। আল্লাহরই বানী। গুগলে সার্চ দিলে মিরাকল অফ কোরআন পাবেন 
হাজার হাজার। পড়ুন ও বুঝে নিন। কোরআন শুধু জাষ্ট তসলিমা নাসরিনের লেখা উপন্যাস বা গল্প 
গ্রন্থ নয়, সেকশপিয়ারের নাটক নয়, হুমায়ুন আহমেদের হিমু নয়। সাহিত্য, এতিহাসিক ঘটনাবলি, 
মানব কল্যান, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, সব কিছুর মিশ্রণ হচ্ছে এই কোরআন। রাসুল যদি নিজে 
লিখতো, ১ জন মানুষের দ্বারা এত কিছু নিখুতভাবে বলা কখনোই সম্ভব হত না। 


১টা এক্সাম্পল দেই। ফেরাউন। আল্লাহ ফেরাউনকে ধ্বংস হতে দেবে না। ফেরাউন নীল নদে ডুবে 
মরেছে। সাথে তার আরও অনেক সঙ্গি সাথিও মরেছে। তাইলে ও হাজার বছর পরও কিভাবে 
ফেরাউনের অক্ষত শরীর এখনো পৃথিবীতে বিদ্যমান ?তার সঙ্গি সাথিরা পানির তলে গলে পচে শেষ 
হয়ে গেছে। কিন্ত ফেরাউন অক্ষত। কি বুঝলেন? এটা কি আল্লাহর ইচ্ছা, নাকি প্রাকৃতিক ব্যাপার? 
প্রাকৃতিক ব্যাপার হলে ফেরাউনের বাকি সাথিগুলা কই ? ওরা কেন অক্ষত না? 


১ 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ঠিক কথা কোরানে কোন ভূল নাই। কিন্ত সেটা আপনাদের মত বিশ্বাসী মানুষদের কাছে। আমরা যখন 
সেটা পড়ি দেখি হাজার হাজার ভুল ও স্ববিরোধী বক্তব্যে ভরা। আমার এই পোষ্ট তো মনে হয় না 
পড়েই মন্তব্য করলেন। পোষ্টটা পড়ে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করুন। দেখুন তো একটাও খন্ডান যায় কি না। 


ফেরাউন কি কোন রাজার নাম ? বুঝলাম না। আমি তো জানতাম প্রাচীন মিশরের বাদশার পদবি ছিল 
ফারাও। কোরানে তাকে ফেরাউন বলেছে। কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে কোরানে কোন ফেরাউন 
নামের বাদশাকে নীলনদে চুবিয়ে মেরেছিল। তা কবে নীল নদ থেকে সেই ফেরাউন নামের বাদশার 
দেহ পাওয়া গেল ? এতবড় গাজাখুরি কথা বিশ্বাস করেন কি করে ?জানেন না যে সেই ফারাও 
বাদশাদের দেহ মমি করে পিরামিডের মধ্যে রাখা হয়েছিল? অনেকেরই মমি পাওয়া গেছে, যেমন - 
বাদশা রামেসিস , ইমহোটেপ, তুতেনখামেন ইত্যাদি। আরও বহু সাধারন মানুষেরও মমি পাওয়া 

গেছে। তো আপনি কার দেহের কথা বলছেন ভাই ? এ দেহ পাওয়া গেছে বলে কি প্রমানিত হলো? 
বুঝলাম না কিছুই। 


আপনি নাম রাখছেন বেকল , আপনি আসলেই বেকল দেখি। 


বৃহঃ ০১/০৮/২০১৩ - ০২:৫০ তারিখে বেক্কল বলেছেন 
ফেরাউনের উদাহরণ দিয়াও ধরা খায়া গেলাম। ওকে। আরেকটা উদাহরণ দেই। 


আজকে ঠিক এই মুহুর্তে ২০১৩ সালে আমি একজন সাধারণ বাঙালী। আমার দ্বারা কি বলা সম্ভব গত 
৫ হাজার বছর আগে ঘটনা? আমি বললাম, আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডে 
একটি জাতি বাস করতো। তারা ছিল ১০০ হাত দৈর্ঘ্য। খুব শক্তিশালি। কিন্তু তারা আল্লাহর কথা 
শুনতো না বলে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। 


বর্তমানে ১৬ কোটি বাঙালী এবং বাকি ৭শ কোটি বিশ্ববাসি জানে না, আমি কি করে জানলাম ৫ 
হাজার বছর আগের ঘটনা? গাজাখুরি, তাই না? কেউই জানে না। একমাত্র আমিই জানলাম ৫ হাজার 
বছর আগের ইতিহাস। বিশ্বাস করবেন? কেউই করবে না। 


২০১৪ সালে একদিন বাংলাদেশের কোথায়ও মাটি খুড়তে খুড়তে পেলেন বিশাল সাইজের কঙকাল। 
আমি কি করে জানলাম যে অমুক এলাকায় বড় কঙ্কাল আছে ? (যদি না আল্লাহ জানিয়ে দেয়) 


তেমনি এক সম্প্রদায়, সামুদ এর নাম আছে কোরআনে। যারা ছিল খুব শক্তিশালি। একটি গাছকে 


উপড়িয়ে ফেলতে পারতো। যেহেতু কোরআন মোহাম্মদের লেখা , মোহাম্মদ এই সামুদ জাতির কথা 
কিভাবে জানলো (পৃথিবীর কেউতো জানে না)। আর তার প্রমাণও কি? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


দেখুন, সম্প্রতি সৌদী আরবে পাওয়া গেছে সামুদ জাতির কঙকাল। 
অনেক ছবি একত্রে দেখার জন্য এখানে ক্লিক করুন। 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ০২:৫৭ তারিখে আযাথিস্ট বলেছেন 
বাশটা কিন্তু জটিল হইছে 


/95110151 


১ 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ০৩:০৫ তারিখে ্বতারা বলেছেন 
আমার উত্তর না দেখেই ছাগলের বাচ্চার মত লাফাইলেন ? 


১ 
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তৌরাত কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনা আছে কিভাবে মিশরের এক ফেরাউন মুসা নবির পেছন পেছন 
আসতে গিয়ে নীল নদীতে ডুবে মরেছিল। ইহুদি ও খৃষ্টানরা সবাই এ গল্প জানত। মক্কা ও মদিনায় 
উভয় যায়গাতে মুহাম্মদের আমলে যে ইহুদি ও খৃষ্টান বাস করত সেটা বোধ হয় শোনেন নি কখনো। 
মুহাম্মদ ৪০ বছরে ইসলাম প্রচার শুরু করে , আর এত দিন ধরে সে বাইবেলের সেই কাহিনী কারও 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কাছ থেকে শোনেনি সেটা একমাত্র পাগলে বিশ্বাস করবে। আর সেটা যদি সে কোরানের নামে বলে 
থাকে, তাতে একমাত্র মূর্খরাই আশ্চর্য হতে পারে। 


আর সামুদ জাতি সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া গেল তা এখানে আছে: সামুদ জাতি 


এটা পড়লেই দেখবেন যে কিভাবে তাদের কাহিনী মোহাম্মদ বলল সেটা আশ্চর্য তেমন কিছু না৷ 
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বুঝলাম /////////////তুই কোরান একটা আয়াত দেখা যেইটার মধ্যে ভূল আছে /////////// বিরাট 
বেক্ষা দিবি না ////////থালি ভূল টা দেহা ////////////আমি তর কথারে যৌক্তিক মানবো/////// 
/95117151 


নি ৬ 


ব্‌হঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ০৩:১৩ তারিখে বেকল বলেছেন 

মানে, ১৪০০ বছর আগে মোহাম্মদ সে) ল্যাপটপ দিয়া উইকিপিডিয়া থেকে সামুদ সম্বন্ধে জাইনা 
নিছে। সেই উইকিপিডিয়া পড়ছেন? ওখানে বলা আছে সামুদ জাতি ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৭১৫ বছর আগে। 
তার মানে আজকে থেকে ২০১৩+৭১৫ 5 ২৭২৮ বছর আগে। আর আল্লাহর রাসুল ছিল ১৪০০ বছর 
আগে। তার মানে রাসুল থেকেও ১ হাজার ৩শ ৩০ বছর আগের। 
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ভাই এইগুলা কাঠের চশমা পিন্দা আছে ////////// এইগুলার জ্ঞান অত্যন্ত সংকীর্ণ 
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বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ১২:৪৭ তারিখে চারবাক বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
ফেরাউনের উদাহরণ দিয়াও ধরা খায়া গেলাম। ওকে। আরেকটা উদাহরণ দেই। 


ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাসে কোন যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন পড়েনা। 


* মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


কু 
হজ 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ২১:০৯ তারিখে মহানগর প্রভাতী ৬৯ বলেছেন 

বেকুল আরো কথা যোগ করি। আল্লাহ পাক রাসুল(সো:) কে যতো গুলা ওয়াদা দিয়াছিলেন এ সময় 
বেসম্ভব মনে হইলেও আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালন করায় সবগুলা ওয়াদা পুরন হইছিলো। যে 
মোহাম্মদসো:)'র একা নিজের অভিজাত শক্তিশালী কুরাইশ গোত্রের হেডমদের লগেই পারার কোন 
সম্ভাবনা ছিলোনা আল্লাহ পাক মা বাপ মরা এতিম মধ্যবয়সী নবীরে ঠিকই পুরা আরবের অধিপতি 
বানাইছেন। তখনকার সকল শক্তিশালী পরাশক্তি হেডমদের পরাজিত করে ইসলামকে অর্ধ পৃথিবীতে 
প্রতিষ্ঠিত করাইছেন। আল্লাহর দেয়া একটা ওয়াদাও বিফলে যায় নাই। এইসব মাদারচোত মালাউন, 
কাফেরের বাইচ্চারা দুনিয়াতে আরবগো, তুর্কিগো, আফগানগো, ইংরেজগো পা চাটবো আর লাখিউষ্ঠা 
খাইবো এটাই ওগো তাকৃদিরের লিখন। মৃত্যুর পর চিরদিন জাহান্নামের আগুনে কাবাব হইবো এটাই 
ওগো উপযুক্ত আপ্যায়ন। প্রকৃত মুসলমানরা চিরদিন দুনিয়াতেও সিংহের মতো মাথা উচা কইরা 
থাকবো, আল্লাহ ব্যতীত কোন হেঁডমের ধার ধারবোনা। মৃত্যুর পর চিরসুখের যা চাইবো তাই পাইবোর 
বেহেশত পাইবো। মুমিনগো জীবন কতো স্বার্থক , কতো অর্থবহ। মালাউন, কাফেরগো জীবন কতো 
অভিশপ্ত, কতো টট্রাজেডিক। 


আসে আবার ফিরে আসে 


১ 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ০৩:২০ তারিখে ধ্রুবতারা বলেছেন 
থ্যাথেইস্ট, 


আসলে এসব কথা বলে লাভ নাই। কারন আপনাদের যতই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখান হোক না কেন 
আপনারা তো স্বীকার করবেন না। তারপরেও বলছি - 


সুরা আলাক যেটা দিয়ে ইসলাম শুরু সেটাই তো উদ্ভট আর আজগুবি যেখানে বলা হচ্ছে - আমি 
মানুষকে সৃষ্টি করেছি জমাটবদ্ধ রক্ত হতে (৯৬:২) 


ছুনিয়া সব বড় বড় কোরান অনুবাদকরাই জমাটবদ্ধ রক্ত হিসাবে অনুবাদ করেছে। 


জমাট বদ্ধ রক্ত হতে কিছুই সৃষ্টি হয় না। কারন জমাট বদ্ধ রক্ত অর্থ মৃত রক্ত বা জিনিস। এটা কি 
উদ্ভট কথা বার্তা নয়? এখন আপনাদের মত লোকজন বলবে এটা আল্লাহর কুদরত , আল্লাহই ভাল 
জানে কিভাবে সৃষ্টি করেছিল ,অথবা বলতে পারে , মাতৃগর্ভে যখন ভ্রন সৃষ্টি হয় কিছুদিন পর তাকে 
দেখতে জমাট বদ্ধ রক্তের মত লাগে, তাই কোরানে এরকম বলেছে। কিন্তু কথা হলো কোরান পরিস্কার 
বলছে জমাট রক্ত, জমাট রক্তের মত দেখতে একটা জিনিস থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছে সেটা বলেনি। 
আমি জানি আপনি এতে সন্তুষ্ট হলেন না৷ 


এরকম আরও বহু দেখান যেতে পারে। কিন্ত কোন লাভ নাই। আপনাদের নানা রকম বানান যুক্তি 
আছে, তা মানুষ গ্রহন করুক বা না করুক , আপনাদের কিছু তাতে যায় আসে না। 


ব্হঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ০৩:২৮ তারিখে ত্যাথিস্ট বলেছেন 

কৌরান এ এইটাও বলছে তিনি (আল্লাহ ) মানুষকে এক ফোটা পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন 
///////////// কোরান এ অনেক রূপক শব্দের বেবহার আছে যা আপনাদের মত সাধরণ মগজে ঢুকার 
কথা না /////////////তথাপি আপনারা বিতর্ক তৈরী করে যাচ্ছেন ///////////যাই হোক আপনাদের মত 
মোটা মাথার লোকদের বেপারে কোরান এ আরো একটা আয়াত আছে 92৪০ করতে পারছি না 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


////////// তারা (কাফেররা ) কৌরান এর রূপক শব্দগুলো কে নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরী /////////আর 
আল্লাহ তাদের বিভ্রান্তিকে আরও বাড়িয়ে দেন ///////111/| 
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ব্‌হঃ ০১/০৮/২০১৩ - ০৩:৫০ তারিখে ধ্রুবতারা বলেছেন 

কোরানের যে সব উল্টা পাল্টা কথা মালার কোন উত্তর নাই ,বা আজগুবি অর্থহীন কথা বার্তা, তখন 
সেটাকে সহজেই রূপক হিসাবে চালান যায়। বড়ই সুবিধা । কিন্তু কথা হলো কোনটা রূপক আর 
কোনটা রূপক নয় সেটা বুঝব কেমনে? আপনার কাছে যেটা রূপক, অন্যের কাছে সেটা রূপক মনে 
নাও হতে পারে। তখন কারটা সঠিক ? অন্য দিকে কোরান বলছে তার অর্থ নির্দিষ্ট ও পরিস্কার। তাহলে 
যে যেমন ইচ্ছা খুশী তো আর অর্থ করতে পারবে না। তখন কার অর্থ সঠিক ? তারটা যে সঠিক তার 
গ্যারান্টি কি? 


কোন প্রশ্নের উত্তর জোড়া তালি দিয়ে করলে তখন যে আরও একশত টি সমস্যার উদ্ভব ঘটে এটা 
একবারও চিন্তা করেন বলে মনে হয় না৷ 


ব্‌হঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ১২:২০ তারিখে বত রাবলেছেন 


কোরানের আয়াতের কোনটা রূপক আর কোনটা সাধারন , কিভাবে বুঝব ? 


সেটা বোঝার উপায়ই বাকি? 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ২১:১৫ তারিখে আযাথিস্ট বলেছেন 
ওই যে বললাম //////////// গুলা আপনাদের মত সাধারণ মগজে ঢুগবে না ////////|// 
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বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ০৩:২৪ তারিখে বেকল বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সময় থাকলে পুরাটা পড়েন। 
সময় না থাকলে জাষ্ট নিচেরটা পড়েন। 


৮। নিরাপত্তার ছাদ : 

“আমরা আকাশে একটি সংরক্ষিত ও নিরাপত্তার ছাদ বানিয়েছি” (সূরা আম্বিয়া : ৩২)। 
আয়াতটি বলছে আকাশে এমন কিছু আছে যা পৃথিবীকে নিরাপত্তা দেয়। 

১,আমাদের পৃথিবীল বাযুমন্ডলের উপরিভাগ কোটি উক্কাপাত থেকে হামেশা রক্ষা করছে। এটা এমন 
কিছু যা পৃথিবীকে নিরাপত্তা দেয়। 

২. বায়ুমন্ডলের একেবারে উপরিভাগে ভ্যান-এলেন-বেল্ট নামের একটি অতিরিক্ত স্তর রয়েছে। এই 
স্তরটি প্রায় ৬০.০০০ কিলোমিটার উপরে অবস্থিত। এই স্তর শুধুমাত্র সেই সমস্ত রশ্িই পৃথিবীতে 
আসতে দেয় যা আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। এটা সত্যি বিষ্ময়কর যে শুধু রেডিও ওয়েভ বা আন্ম্ৰা 
ভায়োলেট রে এর মত ক্ষতিকর রশ্বিগুলোই পৃথিবীতে আসতে পারে না। যা আমাদের জন্য ক্ষতিকর। 
একইসাথে এই স্তর সূর্যের ক্ষতিকর কসমিক রে ক৫১ পৃথিবীকে আসতে বাধা দেয়। অতিরিক্ত কম 
ঘনত্বের কারণে, এই স্তরটি আয়োনিত বা প্রাজমা অবস্থায় আছে। এই প্লাজমা মেঘ প্রায় ১০০ বিলিয়ন 
আনবিক বোমার (হিরোসিমায় মাত্র ১ টা ফেলা হয়েছিল) সমান পরিমান ক্ষতিকর শক্তি বিশিষ্ট 
রশ্মিকে আটকিয়ে দিতে পারে! 

৩. আবার এই স্তর পৃথিবীকে মহাকাশের অতিরিক্ত ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে, যা মাইনাস ২৭০ ডিগ্রি 
সেন্টিগ্রেড। 

দেড় হাজার বছর আগে মহানবী (স কি করে জানলেন, পৃথিবীর উপরের এই সংরক্ষিত আর 
নিরাপত্তার ছাদের কথা ? তার এই তথ্যের উৎস কোথায়? 


উপরোক্ত বিষয়ে মুহাম্মদ সে) কিভাবে জানলো? সে কি রকেটে করে আকাশে গিয়েছে? সে কি 
পদার্থবিদ বা রসায়নবিদ ছিল? (যদি না আল্লাহ জানিয়ে দেয়) 


ব্‌হঃ ০১/০৮/২০১৩ - ০৩:৩৮ তারিখে ধ্রুবতারা বলেছেন 

কোরানকে বিজ্ঞান বানাতে যে কি পরিমান মরিয়া ও উন্মাদ হয়ে উঠেছেন তা দেখে আমার কিন্তু এখন 
খুব খারাপ লাগছে। এর জন্য কোরানের আয়াতের অর্থ পাল্টান , বিকৃতি কোনটা করতেই আপনাদের 
ভয় করছে না যদিও আল্লাহ বলেছে কোরানের বানীর অর্থ সুস্পষ্ট ও সুনির্িষ্ট। 

দেখুন আপনি উক্ত আয়াতটি যে ভাবে লিখেছেন তা হলো : 

আমরা আকাশে একটি সংরক্ষিত ও নিরাপত্তার ছাদ বানিয়েছি। সূরা আম্বিয়া ২১: ৩২ 


আপনি বলেছেন আকাশে একটি সংরক্ষিত ও নিরাপত্তার ছাদ অথচ বিখ্যাত কোরান অনুবাদকারীরা 


59111 117191121101721: /970| 5 1728012 08 9// 81010190190 0911110, 1081 112, 1017 115 91079, 
21210111110 92১. 


100011911 141211 :/701 21728217908 17121182891 21007 3218 81701 0/21| 00021090. 21 1712 
1011 2/2 00] 15 91015 (1.9. 9011, 17001, 9/11709, 0108105, 910.). 


90017201 :/710 21192179018 072 9// 81001 ৬4101111210 (01 11121). 21 1012 1011 2৬49) 
70] 15100112115. 


২0190 /1: /970 21712217908 10218289175 25 2. 021010% ৬11 00191090: 21 00 02 10117 
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921018: আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ 
ফিরিয়ে রাখে। 


সুত্র :17110://00121.0017/21 


তারা বলছে যে আকাশকেই সুরক্ষিত ছাদ করেছে, আকাশের মধ্যে অন্য কাউকে সুরক্ষিত ছাদ 
করেছে- সেটা বলে নি। আর এভাবে কোরানের আয়াতের অর্থ পাল্টানোতে কিন্তু বাক্যটির পুরা 
অর্থটাই পাল্টে গেছে। তাই নয় কি? এভাবে কোন বাক্যের অর্থ পাল্টান ভয়াবহ অপরাধ | এটা 
মিথ্যাচার ও বিশাল প্রতারনার শামিল বিশেষ করে যখন কোরান নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। 


এর পরে কি আর ব্যখ্যার দরকার আছে ? আমার তো ধারনা এর পর আপনার এভাবে মিথ্যাচার করে 
ইসলাম প্রচার না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। 


১ 


বৃহঃ ০১/০৮/২০১৩ - ১২:১২ তারিখে ধ্রুবতারা বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
বেকল, 


আপনি যে কোরানের আয়াতের অর্থ পান্টিয়ে মানুষকে প্রতারনা করছেন , সেটা কেন করছেন? 
ইসলাম কি মিথ্যাচার করতে শেখায় ? 


বিষয়টা আপনি পাশ কাটিয়ে গেলেও আমি তো পাশ কাটাতে দেব না। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। কেন 
আপনি ইসলামের গুন গান গাইতে গিয়ে মিথ্যা কথা বলেন? 


চর ০১/০৮/২০১৩ - ০৩:৩৫ তারিখে বেক্কল বলেছেন 

কোরআন বা আল্লাহ কখনোই অন্ধ বিশ্বাসের বিষয় নয়। যুক্তিতে মিলে বলে মানুষ বিশ্বাস করে। আমার 

মনে চাইলো বিশ্বাস করলাম, মনে চাইলো না বিশ্বাস করলাম না। এমন নয়। আহমেদ দিদাত নামক 

সাউথ আফ্রিকান এক খ্রিষ্টান কোরআনের ভুল ধরার জন্য অনেক খাটাখাটি করেছে। শেষ মেষ নিজেই 


মুসলিম হয়ে গেল। 


তাই, কোরআনের ভূল ধরার বৃথা চেষ্টা করবেন না। কোরআন মানুন , জানুন, শিখুন (অন্ধভাবে নয়, 
যৌক্তিকভাবে)। 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ০৩:৪৩ তারিখে ধ্রুবতারা বলেছেন 

হ্যা আবার অনেক মুসলিম স্কলার কোরান ও হাদিসের উদ্তট কাহিনী জানার পর ইসলাম ত্যাগ 
করেছে। এ ব্যাপারে তো আমার পোষ্ট আছে। আপনি দেখেন নি বোধ হয়। ড: আহমদ শরিফ, হুমায়ূন 
আজাদ এরা নিশ্চয়ই মুর্খ লোক ছিল না। তারাও কিন্তু কোরান হাদিস পড়েই ইসলাম ত্যা গ করেছিল 
যদিও সেটা তারা ঘোষনা দেয় নি মনে হয় তবে তাদের বক্তব্যে সেটাই বোঝা যেত যা সর্বজনবিদিত। 


উক্ত খৃষ্টান যখন ইসলাম গ্রহন করে , তখন প্রকৃতপক্ষে মানুষ তেমন কোরান হাদিস পড়ত না , তাই 
মানুষকে বোকা বানান সহজ ছিল। এখন ব্যাপক মানুষ কোরান হাদিস পড়ে আর তারপর খো দ 
মুসলমানরাই ইসলাম ত্যাগ করে। যদিও কিছু ছাগল মার্কা লোক ইসলাম গ্রহন করে পশ্চিমা দেশে , 
তবে কিছুকাল পরে তারাও ভালমত ইসলাম জানার পর সেটা ত্যাগ করে। 


নদ 
না 
রা 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ০৩:৪৯ তারিখে বেকল বলেছেন 
ঘটনাটা এবার একটু অন্য দিকে ঘুরাই। 


খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারক, বাইবেল গ্রন্থ যার উপর নাযিল হয়েছিল, সেই ঈসা (আ) তথা জিসাস, তার পিতা 
কে? একটু খোজ করেনতো দেখি। খুজে পেলে এখানে জানান। যদি পিতা খুজে না পান, তাহলে খোজ 
করুন, পিতা ছাড়া মানুষ কিভাবে জন্ম হয়? 9091000 9১019119110 16001/60 


বৃহঃ ০১/০৮/২০১৩ - ০৩:৫৬ তারিখে ঞ্ুবতারা বলেছেন 
ভাই , আমি বুঝলাম না, আপনারা প্লান করে এখানে পোষ্টের মূল বিষয় ছেড়ে ভিন্ন বিষয় নিয়ে কেন 
আলোচনা করছেন? পোষ্টের বিষয় শান্তির ধর্ম ইসলাম, বিজ্ঞানময় কোরান নয়। বিজ্ঞানময় কোরান 
নিয়ে পরে কোন এক সময় পোষ্ট দেব তখন সেটা নিয়ে আলাপ হবে , কেমন? পোষ্টে যে দেখা যাচ্ছে 
সত্য নাকি মিথ্যা? সে সম্পর্কে আপনাদের কি অভিমত ? 


আপনাদের চিন্তার কোন কারন নেই , আমি বিজ্ঞান বা ইতিহাস বা যুক্তি বিদ্যা বা সাহিত্য সব বিষয়েই 
স্বচ্ছন্দে আলোচনা করতে পারি , সেটা বোধ হয় টের পেয়ে গেছেন ইতোমধ্যেই 


নু 
১ 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ০৩:৫৯ তারিখে বেকুল বলেছেন 

যে আল্লাহ পিতা ছাড়া জিসাসকে জন্ম দিতে পারে, সে আল্লাহ কি না করতে পারে? সে আল্লাহ কি 
করে ভূল কোরআন দুনিয়াতে পাঠাতে পারে? জিসাস সম্বন্ধে চিন্তা করলেই আল্লাহর ০০৬/০1 সম্বন্ধে 
জানতে পারবেন। তাই ঘটনা একটু অন্য দিকে মোড় দিলাম। আল্লাহর 1১০/০। সম্বন্ধে বুঝাতে পারলে 
ইসলাম যে শান্তির ধর্ম অটোমেটিক বুঝে যাবেন। 


১ 


বৃহঃ ০১/০৮/২০১৩ - ০৪:০১ তারিখে ধ্রুবতারা বলেছেন 

পিতা ছাড়া যে যীশুর জন্ম এটা আপনারা বিশ্বাস করেন কারন সেটা বিশ্বাস না করলে ইসলাম টেকে 
না। ইসলাম মিথ্যা হয়ে যায়। কিন্ত না পারলে সেটা স্বীকার করতে চান না। বড়ই গ্যড়াকলে পড়েছেন । 
আবার বাইবেলে যীশুকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে সেটা আপনারা বিশ্বাস করেন না। খোদ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কোরানেই যীশুকে যে ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে সেটারও অর্থ বোঝেন না। বড়ই সমস্যা আপনাদের | 
এ বিষয়ে পরে একটা পোষ্ট দেব আশা করি। 


বৃহঃ ০১/০৮/২০১৩ - ০৪:১৯ তারিখে বেক্লল বলেছেন 

বাইবেল বলতেছে, জিসাস হচ্ছে গডের পুত্র। গডের যেখানে এত 1১০০, সেখানে গড দুনিয়াতে না 
এসে পুত্রকে পাঠানো কি দরকার? গড আছে। গডের পুত্র জিসাস আছে। তাহলে গডের ওয়াইফ কই ? 
হা হাহা ..... আল্লাহ মাফ করে দিও। বেকুফদের বুঝানোর জন্য এমনটা বলতে হচ্ছে)। 


তার মানে গড পুরুষ লিঙ্গ। গডের বিত্ঁ আছে। বির্য রক্ত থেকে তৈরী হয়। রক্ত ঠিক রাখতে হলে 
ভিটামিন সমৃদ্ধ খানা খেতে হবে। মানে, গড ভাত খায়। রান্না করে কোথায়?| হি হি হি... 
নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ মাফ করে দিও। 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ০৪:২৫ তারিখে ধ্রুবতারা বলেছেন 
যীশুকে বাইবেল কি বলেছে সেটা নিয়ে চিন্তা নাকরে , কোরান কি বলেছে সেটা কি ভাল করে 


পড়েছেন ? মনে হয় না। পড়লে পাগলের মত হাসতেন না। যান সুরা মারিয়াম পড়ুন গিয়ে ভাল করে । 
তবে কয়েকটা অনুবাদ পড়বেন। আমি তো লিংক দিয়েই দিয়েছি। 


নিচের লিংকে যান, বাংলা সহ বিখ্যাত সব অনুবাদকের অনুবাদ পাবেন: 00181.0017 


ব্‌হঃ ০১/০৮/২০১৩ - ০৪:৩৪ তারিখে বেকল বলেছেন 
আমি মুসলিম। কোরআন পড়বো কেনো? আমি তো পড়বো বাইবেল। ওকে। কালকে থেকে কোরআন 
পড়বো জিন্দেগীতে ফার্ট টাইমের মত। 


ব্‌হঃ ০১/০৮/২০১৩ - ১২:৫৩ তারিখে ্কবতারা বলেছেন 


এত কথা না বলে সুরা মরিয়ম টা পড়ে দেখুন সেখানে ইসা নবী সম্পর্কে কি বলা আছে। তার পর ব্লগে 
লেখেন। না পড়ে এত কথা বলেন আর ভাবেন না জানি কত বড় পন্ডিত হয়ে গেলেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ০৪:১৪ তারিখে আ্যাথিস্ট বলেছেন 

না বুইস্কা ফালায়েন না ////////এই ঘটনার€ নিষিদ্ধ মাসে আক্রমন ) জন্য স্বয়ং মুহাম্মদ (স) 
আক্রমনকারী সাহাবীদের তিরস্কার করেন এবং এটা সাহাবিগণ ভুলবশত করেছিলেন ///////॥/|| 
আর এজন্য মুহাম্মদ (স) তাদের (সাহাবীদের) আনা গনিমতের মাল গ্রহণে অশিকৃতি জানান 
///////////////যদিও পরবর্তিতে মহান আল্লাহু পাক এই আক্রমনকে বৈধ ঘোষণা করেন এই জন্য যে 
সাহ্বিদের ভুল ছিল যে তারা নিষিদ্ধ মাসে আক্রমন করে কিন্তু আক্রমনটা যৌক্তিক ছিল ///////// 


/55110151 


ব্‌হঃ ০১/০৮/২০১৩ - ০৪:২০ তারিখে ধ্রবতারা বলেছেন 
ধন্যবাদ। 


দেখুন মুহাম্মদ আটজন লোককে কোথায় পাঠিয়েছিল ম্যাপ থেকে দেখুন , কি উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিল? 
শ্রেফ লুট পাট করার উদ্দেশ্যে , তাই নয় কি ? অত ছুরে মকার পাশে গিয়ে এ ধরনের কাজ করা খুবই 
বিপজ্জনক , কেউ যেতে রাজী হবে না ভেবে সে কি করে? সেই লোকদেরকে যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
কিছুই বলে নি, একটা চিঠি লিখে তাদের নেতার কাছে দিয়েছে, বলেছে নকলায় গিয়ে সেটা পড়তে। 
পড়ার পরই বুঝতে পারে যে আসলে তাদেরকে লুট পাট বা ডাকাতি করার জন্য পাঠিয়েছে তার আগে 
কিন্ত তারা বুঝতেও পারে নি। আর এটা কোন আত্মরক্ষার যুদ্ধ বা ধর্ম যুদ্ধও ছিল না ,তাই এটাকি 
ডাকাতি ছিল না? বর্তমানে কেউ যদি এটা করত তাকে সকলে ডাকাতিই বলত। 


আরও খেয়াল করতে হবে এ কাজের জন্য পাঠানোর আগে আয়াতে বলছে যুদ্ধকে খারাপ মনে 
করলেও তাতে মঙ্গজজনক কিছু আছে আর সেটা কি ? তফসিরেই বলছে সেটা হলো - লুটপাটের 
মালামাল। 


প্রশ্ন হলো - লুট পাটের মালামালের লোভ দেখিয়ে আল্লাহ কিভাবে মানুষকে ইসলাম পালন করতে 
বলে? 


প্রশ্ন হলো- একজন নবি কিভাবে তার সাহাবীদেরকে এ ধরনের অনৈতিক কাজ (ডোকাতি) করতে 
পাঠায়? 


মুহাম্মদ কখন সেটার জন্য সাহাবিদের প্রতি রাগান্িত হয় ? যখন কুরাইশরা এটা নিয়ে সমালোচনা 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


করছিল তখন , তার আগে নয়। তাহলে বিষয়টা কি দাড়াল , কুরাইশরা এটা নিয়ে সমালোচনা না 
করলে মুহাম্মদ কিছুই বলত না। তাই নয় কি? 


পরবর্তী প্রশ্ন - এই ধরনের অনৈতিক কাজ (ডাকাতি) করাটা কিভাবে জিহাদ বা আত্মরক্ষার যুদ্ধ হয় ? 
আল্লাহই বা কিভাবে মুহাম্মদকে বলতে পারে জীবন যাপন করার জন্য ডাকাতি শুরু কর ? 


একবারও চিন্তা করেছেন এ বিষয়ে ? তাহলে কেন সব সময় প্রচার করা হয়, মুহাম্মদ কখনও কাউকে 
আগ বাড়িয়ে আক্রমন করে নি, সব সময় আত্মরক্ষার যুদ্ধ করেছে। কেন এ মিথ্যাচার ? 


রদ 
নী 
রা! 
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মুহাম্মদ সে) ডাকাতি করে টাকা কামিয়ে কয়টা বাড়ি করেছে? কয় বিঘা জমি ক্রয় করেছে? তার 
রাজপ্রাসাদ কোথায়? তার রাজ দরবারে পোলাও বিরানি খাসির গোস্ত এসব খানা থাকতো সব সময়। 
তার আলিশান বাড়ি। ব্যাংক বোধহয় তখন ছিল না। তাইলে বলতাম তার ব্যাংক ব্যালেস কত। 
ইসলামিক বইপত্র বা অনৈসলামিক বই পত্র ঘেটে, বের করতে পেরেছেন, মুহাম্মদের লুট প্রাপ্ত 
সম্পদের পাহাড় কোথায়? (একটু ভাবুন)। ৬৩ বছর লাইফে মুহাম্মদ কোন হসপিটালে চিকিৎসা 


করাহতো? 


দুপুরে নামাজ পড়ে। ঠিক আছে। আসরের সময়ও ঠিক আছে। মাগরেব এশাও ঠিক আছে। কিন্তু ভোরে 
ভোরে সূর্য উঠার আগে আরামের ঘুম ব্যারাম করে নামাজ পড়াটা ফেজরের নামাজ) এটা কেমন যেন 
খটকা লাগে। কেন, নামাজটা সকাল ৮টা দিতে পারতো না? (ফজরে সূর্য উঠার আগে ঘুম ভাঙ্গলে 
স্বাস্থ্যগত কোনো উপকার আছে কি না দেখেছেন? বিজ্ঞান কি বলে? 
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এঘিস্ট, 


আপনি তো আমার জ্ত্রীন শট সব সেভ করে রাখছেন , আর হুমকি দিলেন। সেসব নিয়ে পরে কথা 
হবে। এখন আপনি আসল বিষয় এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন? কোরান হাদিস তাফসির বলছে মোহাম্মদ তার 
আটজন সাহাবিকে লুটপাট বা ডাকাতি করার জন্যই নকলাতে পাঠিয়েছিল। এ ব্যপারে তো কোন 
সন্দেহ নাই, তাই না? নিষিদ্ধ মাসের বিষয়টা পরে। আপনি তো আমার প্রশ্নের উত্তর দেন নি। 


আল্লাহ কিভাবে বলতে পারে- যাও ডাকাতি করে জীবন নির্বাহ কর? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
যদি এটা কেউ বলে, সে কিভাবে আল্লাহ হয়? 
মোহাম্মদ যদি নবি হয় সে কিভাবে তার সাহাবীদেরকে ডাকাতি করে মালামাল লুটপাট করতে বলে ? 
ইসলাম কি ডাকাতিকে মহান পেশা হিসাবে গণ্য করে নাকি? 


কেটে পড়া যাবে না। উত্তর দিন । 
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এড়িয়ে যাচ্ছি না ////////////রুচি হচ্ছিল না ///////11||| 


যাই হোক ///////////////ঘটনার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনতে হবে //////////// সাহাবীরা ওই এলাকার 
নিয়মিত টহলে নিয়জিত ছিলেন //////////// মুহাম্মদ (স) এর সাথে কাফেরদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন 
ধরনের চুক্তি হয় ////////// তেমনি একটা চুক্তি ছিল কাফেররা কখনও সাহাবী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় 
অনুপ্রবেশ করবে না ////////////আর কাফেররা ওই এলাকা অতিক্রম করলে সেটা কাফেরদের পক্ষ 
হতে আক্রমন হিসেবে বিবেচিত হত //////////কাফের রা সেই শর্ত ভ করে ///////////// শুধু তাই 

নয় এর পূর্বেও তারা সীমারেখা অতিক্রম করে বেশ কযেকজন মুসলিম বনিকের সম্পদ লুষ্ঠন 

করে ////////////// যাই হোক তারপরও নিষিদ্ধ মাসের প্রতি সম্মান দেখিয়ে মুহাম্মদ (স) তার 
সাহাবীগনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন /////////////কিন্ত সাহাবীরা অবচেতন ছিলেন নিষিদ্ধ 
মাসের বেপারে নিষিদ্ধ মাস শুরু হয়ে গিয়েছিল এটা তাদের জ্ঞানে ছিল না )///////// 


/////////// এর পরও যদি আপনি আপনার বালসুলভতা পরিত্েগ না করেন তাহলে আপনাকে নির্বোধ 
ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না ///////| 
99015 


১ 
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থ্যথিস্ট, 


কোন জবাব যদি না থাকে , তাহলেই রুচি নস্ট হয়ে যায়। আপনার কোন জবাব আছে নাকি ? আপনি 


যে জবাব দিলেন , সেটা কোন জবাব হলো ? ইচ্ছামত মিথ্যাচার করে গেলেন দলিল ছাড়া, সেটা কি 
কোন পাল্টা যুক্তি হয়? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
মনে হয় আপনি পোষ্ট আদৌ পড়েন নি। না পড়েই অন্ধ বিশ্বাসের ওপর চাপাবাজি করে যাচ্ছেন। 


উক্ত আয়াত গুলো নাজিল হয় মুহাম্মদ মদিনাতে যাওয়ার পর পরই , আর তখনও কুরাইশদের সাথে 
তাদের কোন রকম চুক্তি হয় নাই। আর আপনি যে কিচ্চা ফাদলেন তার রেফারেল কোথায়? আপনার 
কাল্পনিক কিচ্ছা কোন ইসলাম নয়। 


এবার আসল প্রসঙ্গ। আপনার কিচ্ছাটা যে কি পরিমান গাজাখুরি তা বোঝার জন্য একটু ম্যাপটা 
দেখুন। নকলা হলো মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে অবস্থিত। ম্যাপে যদিও নকলা চিহ্নিত নেই। এটা 
মক্কার খুব কাছেই। তবে মদিনা থেকে মক্কার দুরত্বেরও বেশী। আর সেই অঞ্চলটা ছিল কুরাইশ 
নিয়ন্ত্রিত। ওখানে মুহাম্মদ আটজন সাহাবি পাঠাল কি কারনে ? তারপর তাদেরকে যে উদ্দেশ্যে পাঠান 
হয়েছিল সেটা মুহাম্মদ গোপন রাখল কেন। তাফসিরে আছে সেই আটজন ওমরা পালনও করেছিল 
মন্কাতে। তার মানে মক্কাবাসীরা তখন তাদেরকে কিছু বলে নি। তারা তখন ছদ্মবেশ ধারন করেছিল। 
এরপরই সুযোগ বুঝে তারা কুরাইশদের বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করে লুটপাট করে। এর সব 
বিবরনই কিন্ত তাফসিরে আছে। অথচ আপনি তার কোন বক্তব্যই গ্রহন না করে নিজের মনের মত 
বানান কিচ্ছা বলে গেলেন। 


তা ভাই কোথায় আছে এর আগে কুরাইশরা মুসলমানদের বানিজ্য কাফেলা লুট করেছিল ? কোন 
কিতাবে তা লেখা আছে ? নাকি এটা আপনার স্বপ্নে ঘটেছে? 


আপনার রক্ত অস্তি মজ্জায় ছুষিত রক্ত বোঝা যাচ্ছে। আপনি আসলেই বাঙ্গালী নামের কুলাঙ্গার। আপনি 
একটা সত্যিকার রাজাকার ও বাংলাদেশের শক্র। যার প্রধান অস্ত্রই হলো মিথ্যাচার , প্রতারনা ও ছল 
চাতুরি। যেখানে আমার বক্তব্য প্রমান করার জন্য একের পর এক দলিল উপস্থাপন করে যাচ্ছি , 
সেখানে আপনি বার বার নিজের বানান কিচ্ছা হাজির করছেন। আপনার আসলেই গালি প্রাপ্য। মানুষ 
অন্ধ হয় তবে এত অন্ধ মানুষ সমাজের জন্য ক্ষতিকর। আবার আপনি আমাকে হুমকি দেন। যুক্তি 
তর্কে না পেরে আপনি হুমকি দেন। 


আপনার যদি এতই জ্ঞান, এখানেই আমার বিষয় বন্ত যথাযথ দলিল ও যুক্তি সহকারে খন্ড ন করুন৷ 
হুমকি দেয় অসভ্য বর্বর ও কাপুরুষরা। 
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আপনে আমার যুক্তি রে বলছেন বাতিল যুক্তি ! অথচ আপনি ইসলাম নিয়া দিনের প র দিন জঘন্য 
মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন ! নিজের বিকৃত মানসিকতা নিসৃত মনগড়া সব বক্তব্য উপস্থাপন করে যাচ্ছেন 
////////ঘটনা বর্ণনা করছেন অথচ প্রেক্ষাপট লুকিয়ে রাখছেন ////// এইসব চুরি বাটপারি করে 
ইসলাম এর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত নিজের কাল্পনিক কেচ্ছা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে কোনো লাভ নাই 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
////1////1/ 


একটা উপদেশ দেই //////// যে বেক্তি শব্দ চুরিতে এত তুখোর ! তার তো ভাতের অভাব হবে না 
///////////// তাই এইখানে ঘেন ঘেন না করে চোর বাটপারদের সাথে হাত মিলান ////////////সেইরম 
ভালা থাকবেন 

/95117151 


১ 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ০৬:৩২ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 

ছুরা আম্িয়া:৩২ 

০০০১১ কত ৩০ 6৯995 1০ 2 ৯5 ( 

আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে 
রাখে। 


এই অনুবাদটি সঠিক আছে। এখানে আছে" ৮%২ &-" যার অর্থ শিটাচ্টোল 8090 


77050071790 বা সুরক্ষাকারী ছাদ নয়। ৮৯২ শব্দের অন,বাদ সুরক্ষিত, বা নিঢোল্োল), 
780160108 কখনোই নয়। 


যাদের আরবী ভাষায় দখল আছে একমাত্র তারাই এটা ধরতে পারবে। 

অর্থাৎ আমাদের উপর আকাশ ছাদটা এমন মজবুত ভাবে রক্ষিত যে আকাশ রুপ ছাদটি কখনোই 
ভেঙ্গে চুরে আমাদের মাথার উপর পড়ার সম্ভাবনাই নাই। এইটাই বুঝানো হয়েছে। এমনকি এর 
সমর্থনেই অন্য খানে বলা হয়েছে কোন খুটি ছাড়াই আছমান কে রক্ষা করা হয়েছে। 

আবার কোথাও এরই সমর্থনে বলা হয়েছে তোমরা আকাশে কি একটা ছিদ্র ও দেখতে পাও? 


অর্থাৎ এই ছাদ এত নিখুৎ ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে এতে কোন ফাক -ফোকর রাখা হয় নাই যাতে 
এর উপর থেকে পানি বা পানি যাতীয় কিছু বা অন্য কিছু গড়িয়ে আমাদের মাথার উপর পড়তে পারে। 


আর বাস্তবেও তো আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি। এপর্যন্ত আমাদের কাহারো দৃষ্টিতে আছমান রুপ ছাদের 
একটি ছিদ্রও গোচরী ভূত হয় নাই ,অর্থাৎ এটা একেবারে নিরেট। কী আশ্চর্য জনক নিখুত সৃষ্টি!! 


আবার এযাবত কোথাও শোনা যায় নাই কারো মাথার উপর আকাশের কিয়দংশ খশে পড়ে মারা 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
গেছে। 
আর এ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানীই আকাশের একটি খুটি ও আবিস্কার করতে সক্ষম হয় নাই। 
ধ্রবতারা--তুমি কি এমন কোন তথ্য দিতে পারবে যে এপর্যন্ত আকাশ রুপ ছাদের কিয়দংস কারো 
মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ে মারা গেছে অথবা কেহএপর্যন্ত আকাশে সামান্য একটা ছিদ্রও দেখতে 
পেয়েছে অথবা কেহ আকাশের একটা খুটিও আবিষ্কার করতে পেরেছে? 
এপর্যন্ত কেহই এটা দেখাতে সক্ষম হয় নাই।আর কেয়ামত পর্যন্তও কেহ পারবেনা। 
কোরানকে একটু ভাল করে বুঝে পড় তাহলে সবকিছু খাপে খাপে মিলে যাবে। অনর্থক ফালতু তর্ক না 


করে ঘরে ফিরে গিয়ে ভাল করে একটা ডিম ভাজি খেয়ে ঘুম দিয়ে ,শক্তি রক্ষা করোগে। 


আল্লাহ্‌র বানী চিরন্তন হওয়ার জন্য কোরানের মহাকাশ বিজ্ঞানের এই ও টা প্রমানই বড় দলিল ও 
যথেষ্ঠ। আর কিছু দরকার আছে? 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ১০:৩৫ তারিখে আযাথিস্ট বলেছেন 
চাকলাদার ভাই /////// খুব ভালো লাগলো /////////কিন্ত একটা খটকা আছে 


অর্থাত ছাদ এত নিখুতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এতে কোনো ফাক ফোকর রাখা হয় নাই যাতে এর 
উপর থেকে পানি বা পানি জাতীয় কিছু বা অন্য কিছু গড়িয়ে আমাদের মাথার উপর পড়তে পারে 


আপনার বেখখাটা সুন্দর ছিল কিন্তু কোনটাকে আপনি আসমান বিবেচনা করছেন সেটা নিয়া 
বিভ্রান্তিতে আছি /////////////প্রকৃত পক্ষে আপনারা যেটাকে আসমান ভাবছেন এটা কি প্রকৃতপক্ষে 
কোরান হাদিসে বর্ণিত আকাশের অনুরূপ ?////////// কোরান হাদিস মতে আকাশের সাতটি স্তর 
/////// আর প্রথম স্তরকে আল্লাহ পাক সাজিয়েছেন রাশিচক্র নেক্ষত্র রাজি ) দ্বারা ///////// অর্থাত 
ছায়াপথ ,গ্রহ নক্ষত্র এই সব কিছুই প্রথম স্তরের আসমানের অন্তর্ভূক্ত ,,,, যারপ্রেথম আসমান ) 
কিনারা আধুনিক বিজ্ঞান এখনো উদঘাটনে সক্ষম হয় নাই /////////// আমি মনে করি ,,,, কোরান 
হাদিসে বর্ণিত আকাশের স্তরবিন্নাশ নিয়ে একটা শক্তিশালী গবেষণা দরকার //////// 


/55110151 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ১২:৩০ তারিখে ধ্বতারা বলেছেন 

আসমান ও আকাশের মধ্যে তফাত আছে নাকি ? যদি তফাত থাকে তাহলে আসমান কি জিনিস আর 
আকাশ কি জিনিস? আপনারই আর এক চ্যালা সে কিন্ত সেই আসমান বা আকাশকে ওজন স্তর, 
কুইপার বেল্ট ইত্যাদি বলে অভিহিত করল। তাহলে তো বলতে হবে জমীন থেকে আসমান বেশী উচ্চে 
নয়।মাত্র ১৫-২০ কি মি এর মত হবে। কারন এ উচ্চতায়ই ওজন স্তর বিদ্যমান। এ বিষয়ে আপনার 
কি অভিমত ? যদি ভিন্ন মত থাকে , তাহলে কেন ? কোরান থেকে আপনি এক ধরনের বিজ্ঞান 
পাচ্ছেন ঠিক একই আয়াতে অন্য মানুষ অন্য বিজ্ঞান খুজে পাচ্ছে , তাহলে কার বিজ্ঞান সঠিক ? আর 
একই আয়াতের যদি এত অর্থ হয় অর্থাৎ একই অঙ্গে এত রূপ যদি হয়, তাহলে কোরান যে বলেছে 
আয়াতের অর্থ সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত , তাই যদি হয়, তাহলে আপনারা যে , যে যার মত কোরানের 
বানীর অর্থ করে যাচ্ছেন, সেটা কি ভয়াবহ গুনাহ এর কাজ নয়? 


আপনারা যারা এসব কাজ করে যাচ্ছেন আপনাদের মধ্যে অন্তুত বন্ধুত্ব , অথচ আপনারা বস্তত 
কোরানকে বিকৃত করছেন , সেটাকে আপনারা কোন অপরাধ বোধে ভোগেন না; আর আমরা যারা 
প্রকৃত সত্য তথ্য তুলে ধরছি ,তাদেরকে আপনারা হুমকি ধামকি দেন, কেন সেটা? 


শক্তি শালি গবেষণা করা দরকার , ভাল কথা, কিন্তু করেন না কেন ? কেউ কি নিষেধ করেছে ? কিন্তু 
সেই গবেষণা না করে মানুষ গায়ে বোমা বেধে ঘুরছে কেন ? 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ১৪:০০ তারিখে আযাথিস্ট বলেছেন 
////////////////////////////আতেল /////111/////////1///1//11| 


যাই হোক ,আকাশ আর আসমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই, শব্দ দুইটা একই অর্থ প্রকাশ করে । 
/551017151 


বৃহঃ ০১/০৮/২০১৩ - ১১:২১ তারিখে বাউল বলেছেন 
এই যে এই বছরেও রাশিয়াতে একটা বড় উক্ধাপাত হইলো সেইটা কি 'ছাদ' ভেঙ্গে পড়েছে নাকি? 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ১১:৫৩ তারিখে আযাথিস্ট বলেছেন 

উক্কা মুলকা সব প্রথম স্তরের আকাশের ভিতরে ঘোরাফেরা করে //////// আর প্রথম আকা শেই সব 
নক্ষত্ররাজি /////////কাজেই উক্কা পরার সাথে ছাদ ভাঙ্গার সম্পর্ক আপনাদের মত আতেলদের পক্ষেই 
উদঘাটন সম্ভব /////////// একটা 9011016 ছবির লিংক দিলাম ////////// আতেলরা খাওয়াইআ না 
দিলে গিলতে পারে না //////11/1//||| 


11110://139-111010.0017/34179917.11000 
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বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ১২:০৯ তারিখে ধ্রুবতারা বলেছেন 
আল্লাহ যে কইল ছাদ ভাঙ্গা, তো সে ব্যপারটা কি ? ছাদ আবার ভাঙ্গে কেমনে ? আল্লাহ বলছে সে ছাদ 


ভেঙ্গে আমাদের মাথায় ফেলে না, এটা তার কুদরত। এর দ্বারা কি বুঝায় ? ছাদ কি কঠিন পদার্থের 
তৈরী কিছু ? তা না হলে তো ভাংগার কথা উঠত না৷ 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ১৪:০৬ তারিখে আযাথিস্ট বলেছেন 
ওই আতেল ছবির লিংক টা দেহছ নাই ? কেমনে কি! 


আকাশে সাতস্তরের বিন্যাস আছে /////////ভপরের সবগুলা স্তর কঠিন //////// 
আকাশ এর স্তরবিন্নাশ নিয়া আজকে একটা পোস্ট দিব ///////////// আশা করি ওই পোস্ট এ কাফের 


দের সকল প্রশ্নের উত্তর থাকবে । 
/55110151 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ১৪:৩৪ তারিখে শামীম আরেফীন বলেছেন 
ভত্যাথিস্ট 


আবাল তুই আর তেতুল শফি দুইজন হইছস এই ছুনিয়ার একমাত্র মোসলমান ,আর সবতে কাফের? 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ১৩:০৩ তারিখে বাউল বলেছেন 

লিংক মারাইয়েন না, চাকলাদার সা'ব যেইটা বলেছেন, "অর্থাৎ আমাদের উপর আকাশ ছাদটা এমন 
মজবুত ভাবে রক্ষিত যে আকাশ রুপ ছাদটি কখনোই ভেঙ্গে চুরে আমাদের মাথার উপর পড়ার 
সম্ভাবনাই নাই। এইটাই বুঝানো হয়েছে। এমনকি এর সমর্থনেই অন্য খানে বলা হয়েছে কোন খুটি 
ছাড়াই আছমান কে রক্ষা করা হয়েছে।'' তাহলে উক্কা কিভাবে ছুনিয়াতে আঘাত করলো। সহজ বাংলায় 
বলেন। ছাদ আসলে কোনটা? 


ব্‌হঃ ০১/০৮/২০১৩ - ০৭:১৩ তারিখে বাউল বলেছেন 

হুম, পোষ্ট কন্টেন্টের সাথে বিতর্কে যাবো না, শুধু একটা জিনিস বলি মুহাম্মদ(সাঃ) এর অনেক ঘটনা 
আপনার লেখায় এসেছে, আপনি এরকম বলেছেন, "মুহাম্মদ করেছিলো, বলেছিলো, দিয়েছিলো, 
করলো ইত্যাদী, আপনি মুহাম্মদ সোঃ) কে মানেন না বা ইসলাম মানেন না সেটা একান্তই আপনার 
ব্যাক্তিগত ব্যাপার, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সমালোচনা করবেন সেটাও মেনে নিলাম। কিন্তু যে মানুষটিকে 
লিখলে তার কাজের সমালোচনা বা আপনার যুক্তি একটুও কমতো না৷ 


ন্যায় আর অন্যায়ের মাঝখানে নিরপেক্ষ অবস্থান মানে অন্যায়কে সমর্থন করা। -মতিয়া চৌধুরী 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ১৪:০৩ তারিখে শামীম আরেফীন বলেছেন 
ঞবাউলদা আছেন কেমন,?কার লগে আপনি বাতচিত করতে আছেন,এই আ্যাথিস্ট টা একটা পাকি 
বিরযো,আমগো ৭১ নিয়া যা কইছে মুখে আনা যায়না। 


ভালো থাইকেন। 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ১৫:৩৪ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 
গু ত1$ ত 


যাকিছু বলবে একটু মুখখানা সামলে বলবে। 


তোমার মাথার উপর কিন্তু আছমান ভেঙ্গে পড়তে পারে। কাজেই সাবধান!! না,না, এটা আমার কথা 
নয়, এ শুন খেয়াল করে ওটা & কোরানেরই বানী- 


৩৪:৯-আমি ইচ্ছা করলে -আকাশের কোন খন্ড তাদের উপর পতিত করব। 


শুনলে তো? 

কাজেই আগে থেকে সতর্ক হওয়াই বুদ্ধিমানে র কাজ। 

তোমার মূল পেশা "অন্ধকারে পথিকদের পথ দেখানো " সেই পেশায়ই লিপ্ত থাকগে। 

বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ১৬:০০ তারিখে ধ্ুবতারা বলেছেন 

হা আমি আসলেই সেই ভয়ে আছি, কখন না জানি আসমানের টুকরো মাথার ওপর ভাঙ্গে পড়ে। 


কিন্তু আমার জন্য এক টুকরো আকাশ ভাঙ্গলে তো আকাশে ফুটো হয়ে যাবে , তখন সেখান দিয়ে তো 
অনবরত পানি বা অন্য কিছু চুইয়ে পড়তে পারে , তখন সেটা থামাবে কে? 
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ঁ 


বৃহঃ ০১/০৮/২০১৩ - ১৬:৪০ তারিখে আমজনতার নেতা বলেছেন 

বেকল যে ছবিটা দিয়েছে সেটা সত্যি নয়, ফটোশপের কাজ, গুগলে খুজলেই পাবেন। শালা আসলেই 
বেকল। 

পিনাকি কে নিয়ে লেখা আইজ্ুর একটি পোস্টে আযাথিস্ট এর এ কটা কমেন্ট দেখলাম "অতিমাত্রায় 
জাতি ভক্তি রেসিস্ট এর লক্ষন, তাই বাঙ্গালী নয়, মানুষ হতে হবে" 

শালা শুওয়রের বাচ্চা, বাঙ্গালী না হয়ে কি তোদের মত পাকিস্থান আর সউদি আরবের দালালী করবো 
? তোরাও ধর্মের দালালী বাদ দিয়ে আগে মানুষ হ। ধর্মের অতিভক্তি কি রেসিজমের মধ্যে পড়ে না? 
আরও একটি ৭১ এর অপেক্ষায় ... 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ১৬:৪৫ তারিখে ধ্রুবতারা বলেছেন 
সম্ভব হলে এ বিষয়টা নিয়ে একটা সচিত্র পোষ্ট দেন এখনি। 


তাহলে সেটা অনেকের দৃষ্টিতে পড়বে। মন্তব্য কলামের লেখা সবার নজরে পড়ে না। 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ১৭:১৫ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 
ধবতারা 


হ্যাঁঁ আমারো তাই মনে হয়। আকাশের একটি খন্ড যদি কোনব্রমে খশে পড়ে,তাহলে এই পৃথিবীটা 
পানিতে ডুবতে ডুবতে একেবারে আকাশের তলা পর্যন্ত টইটুঘুর হয়ে ভরে যাবে। 


এব্যাপারে ভাবতেছি আমেরিকার নাসার মহাকাশ বিজ্ঞানীদের প্রশ্ন করতে হবে। কারণ দুর্ঘটনাত্রমেও 
তো আকাশ ছাদের এক টুকরোর ধস নামতে পারে। 
যেমন পাহাড়ে মাটিতে ধস নেমে নেমে প্রতি বংসরই তো অসংখ্য লোক মারা যাচ্ছে। 


আগে থেকে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ আমার মনে হয়। 
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বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ১৭:১৬ তারিখে আযাথিস্ট বলেছেন 
/////////////////আবাল পেচাল //////////1////| 
/55110151 


বৃহঃ, ০১/০৮/২০১৩ - ১৮:৩৬ তারিখে মুর্খ চাষা বলেছেন 
চাকলাদার ভাই, এইটা কি বুদ্ধি দিলেন , আকাশের টুকরা ভাংগাপড়লেই তো লাভ । পানি দিয়া ভরতে 
ভরতে সোজা বেহেস্তে চইলা যামু । বরং নাসারে কন একটুকরা মেঘ ভাঙ্গতে আর লাইফ জ্যাকেট ও 


অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে ৷ সমস্যা হইল এই পানি কি দোজখের সব আগুন নিভায়া দিব কি না? 
তাহলে কিন্তু আল্লাহ্‌র সব প্র্যান ভেস্তে যাবে মাগার আমাগো লাভ হইব । 


১ 


বৃহঃ ০১/০৮/২০১৩ - ২০:৪৬ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 

ভমুর্খচাষা, 

সত্যিই আকাশ ছাদ ভাঙলে আর একটি সুবিধা আছে ,সেটা তো আমার মাথায় আসেনাই। 

এটা আর ঞ্ুবতারাকে জানানোর দরকার নাই। তাহলে এর পরে সে নতুন গবেষনা আরম্ভ করে দিবে। 


বৃহঃ ০১/০৮/২০১৩ - ২০:৫৯ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন 
ধন্যবাদ চাকলাদার ভাই, তবে নাসার ব্যাপারটা মাথায় রাইখেন । 


সমাপ্ত 
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11005://৬/১/৬/.91179110105.0011/11102)6.011020-301101001919108/100955/1.72061 
অপার শান্তির ধর্ম ইসলাম, পর্ব-৪ 
তারিখঃ সোমবার, ০৫/০৮/২০১৩ - ২৩:৫০ 


লিখেছেনঃ ঞ্রবতারা 


পর্ব-৩ এ দেখা গেছে মুহাম্মদ তার সাহাবীদেরকে মদিনা থেকে বহু দুরে মক্কার উপকণ্ঠে নকলা নামক 
স্থানে একটা বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করে তাদের মালামাল লুট করে মদিনায় ফিরে গিয়ে তা ভাগা 
ভাগি করে নিয়ে তার ওপর জীবন ধারন করছে। বানিজ্য কাফেলায় এ ধরনের আকস্মিক আক্রমন ও 
লুটপাট বলাবাহুল্য ডাকাতি ছাড়া কিছুই না। 


আগের পর্বে কোরান ও তাফসির দ্বারা বিস্তারিত দেখা গেল মুহাম্মদ মদিনায় হিজরত করার পর পরই 
যখন আয় উপার্জনের অভাবে জীবন যাপন কঠিন হয়ে পড়ছিল তখন তার সাহাবিদেরকে কুরাইশদের 
বানিজ্য কাফেলার ওপর ডাকাতি করতে নির্দেশ দেয় এবং দেখা যায় পরবর্তীতে সেই ডাকাতি করা ও 
লুটপাটকৃত মালামাল গনিমতের মাল হিসাবে বৈধ করে দিচ্ছে মো হাম্মদ কোরানে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে 
ইসলাম তার শক্র বা অমুসলিমদের ওপর ডাকাতি করাটাকে জিহাদের নামে বৈধ ঘোষনা করেছে। 
সেই ৭ম শতাব্দির আরবের মানুষেরা এমনিতেও যথেষ্ট বর্বর ছিল, তারা প্রায়ই আন্ত: গোত্র কলহে 
লিপ্ত থাকত , সে কারনে অনেক সময়ই কোন এক গোত্র সুযোগ পেলে তাদের শত্রু গোত্রের ওপর 
আক্রমন করত ও তাদের মালামাল লুটপাট করত। দেখা গেল হুবহু সেই বিধানই মোহাম্মদ কোরানের 
মধ্যে বৈধ করছে এবং তাকে একটা প্রবিত্র পেশা হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। যেমন - 


আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম। বলে দিন, গণীমতের মাল হল আল্লাহর এবং রসূলের। 
অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ এবং 
তাঁর রসূলের হুকুম মান্য কর, যদি ঈমানদার হয়ে থাক।সূরা আনফাল- ৮: ১ 


নবির নিজের জীবনও ডাকাতি করে উপার্জিত এই গণিমতের মাল তথা ডাকাতি করা মালের ওপর 
নির্ভরশীল , সেটা দেখা যাচ্ছে - 


আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বন্ত-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবে , 
তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্রীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম- 

অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা 
আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। 
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আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। সূরা আনফাল -৮:৪১ 


অর্থাৎ ছুরি ডাকাতি বা লুটপাটকৃত মোট মালামালের এক পঞ্চমাংশ দ্রব্য সামগ্রী মোহাম্মদকে দিতে 
হবে , তার পরিবার পরিজন প্রতিপালন করতে , মানুষকে দান ধ্যান করতে । পরের ধন দখল করতে 
না পারলে কিন্তু দান ধ্যান করাটা অত সহজ হয় না। অন্যের লুটপাট করা মালের ভাগ পেয়ে মোহাম্মদ 
মহা দানশীল হয়ে পড়ত মাঝে মাঝে , হাদিসে তার বর্ণনা আছে। আরও খেয়াল করতে হবে উক্ত সুরা 
আনফাল নাজিলা হয় সূরা বাকারার পরই। সূরা বাকারা নাজিল হয় মোহাম্মদের মদিনায় যাওয়ার পর। 
দেখা যায় সুরা বাকারার শেষ দিকে এসে আল্লাহ মোহাম্মদকে জিহাদের নামে বস্তুত লুটপাট বা 
ডাকাতি করার জন্য বলছে এবং অত:পর লুটপাটকৃত মালামালের বিষয়টা চলে আসে। ৩য় পর্বে দেখা 
যায় নকলায় ডাকাতি দলের সর্দার জাহশ লুটকৃত মালের পাচ ভাগের একভাগ মোহাম্মদকে দিয়ে 
বাকি চারভাগ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। অস্তুত ব্যপার দেখা যাচ্ছে, এর ঠিক পরেই 
নাজিলকৃত সূরা আনফালে মালামালের ভাগের অনুপাত ঠিক সেরকম ভাবেই। তাতে মনে হয় ,আল্লাহ 
জাহশের প্রতি সম্মান দেখিয়ে উক্ত বন্টন বিধি জারি করে। 


এই আতর্কিতে আক্রমনকে যুক্তিযুক্ত করার জন্য কোরানে বার বার বলা হয়েছে যে যেহেতু মক্কাবাসিরা 
তাদেরকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে, তাই তাদের ওপর এ ধরনের আক্রমন বৈধ। তার অর্থ কোরানের 
আল্লাহ মানুষের মতই হিংসা পরায়ন ও প্রতিশোধ পরায়ন। কিন্তু তার আগে দেখা দরকার যে 
মক্কাবাসিরা মুহাম্মদ ও তার দলবলকে মকা থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে, নাকি মুহাম্মদ ও তার দলবল 
নিজেরাই বৃহত্তর স্বার্থে মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় চলে গেছে। আর পরে যখন ইসলাম শক্তিশালি হয়েছে 
,খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন যারা কোরান হাদিস রচনা করেছে তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে উল্লেখ 
করেছে যে মক্কাবাসিরা মোহাম্মদ ও তার সাহাবীদেরকে মক্কা থেকে উচ্ছেদ করেছে ?ঃ হাদিস ,সিরাত ও 
ইতিহাস ইত্যাদি থেকে ভাল মতো গবেষণা করলে জানা যায়, মক্কাবাসীরা মোটেই মোহাম্মদ ও তার 
দলবলকে মক্কা থেকে উচ্ছেদ করে নি। মুহাম্মদের ইসলাম মন্কাবাসীরা গ্র হন করে নি, তাকে বিশ্বাস 
করে নি। কিন্তু নাছোড়বান্দা মুহাম্মদ জোর করে তাদের মন্দির কাবা ঘরে ঢুকে সেটা প্রচার করত। যেটা 
ছিল এক ভয়াবহ অপরাধ। 


বর্তমান যুগে যদি কোন খৃষ্টান বা হিন্দু কোন মসজিদে ঢুকে খৃষ্টান বা হিন্দু ধর্ম প্রচার করে , 

সাথে সাথেই। হুবহু একই ঘটনা ঘটাত মোহাম্মদ মকাতে। কোন রকম ঘোষনা না দিয়েই মুহাম্মদ তার 
নতুন আবিষ্কার করা ধর্ম ইসলাম মকাবাসীদের মন্দির কাবা ঘরে ঢুকে প্রচার করত ও তাদের ধর্মকে 
অপমান করত নানা ভাবে। প্রথম প্রথম মক্কাবাসী এটাকে মোহাম্মদের পাগলামি মনে করত ও তেমন 
কিছু বলত না। কিন্তু দেখা গেল মোহাম্মদের এ পাগলামি বাড়তেই থাকল , তাকে তার ধর্ম প্রচার 
করার জন্য কাবা ঘরের বাইরে যেতে বলা হলো কিন্তু নাছোড়বান্দা মোহাম্মদ সেটাও করতে রাজী ছিল 
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না, তাই তখন কুরাইশরা মোহাম্মদকে নানা ভাবে অপমান করত কিন্তু কখনো শারিরীক ভাবে নির্যাতন 
করে নি। খেয়াল করতে হবে , যে অপরাধ কোন হিন্দু বা খৃষ্টান করলে মুসলমানরা হয়ত সাথে সাথেই 
তার কল্লা কেটে ফেলত, ন্যুনতম কোন সহানুভূতি বা সম্মান দেখাত না, ঠিক সেই একই কান্ড 
মোহাম্মদ মক্কায় করে গেছে দীর্ঘ দশ বছর , কিন্তু মক্কাবাসিরা মুহাম্মদকে হত্যাও করে নি বা 
কোনরকম মারাত্মক শারিরীক নির্যাতনও করে নি। এর ফলে কি প্রমানিত হয়? মোহাম্মদ যে দীর্ঘ দশ 
বছর কাবা ঘরের মধ্যে ঢুকে তার ইসলাম প্রচার করত ,বা তার আল্লাহকে ডাকত সেটা তো সকল 
মুসলমানই জানে ও বিশ্বাস করে , এটার জন্য কোন দলিল দরকার আছে বলে মনে হয় না। আল্লাহ 
যদি কোন সত্য ধর্ম প্রেরন করেই থাকে , তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় সেটা কাবা ঘরের বাইরে গিয়ে প্রচার 
করলেও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। কেন মোহাম্মদকে অন্যের মন্দিরে ঢুকে অনেকটা পায় পাড়া দিয়ে 
গন্ডগোল বাধাতে হবে ? 


এই দশ বছরে কিছু দরিদ্র ও দাস শ্রেণীর মানুষ ছাড়া আর কেউই ইসলাম গ্রহন করে নি। কাবা ঘরে 
ঢুকে ইসলাম প্রচার না করতে বলার পরেও যখন মোহাম্মদকে থামান যায় নি , তখন কুরাইশ নেতারা 
মুহাম্মদ ও তার নও মুসলমানদেরকে এক ঘরে করে ফেলে। তাদের সাথে সব রকম সামা জিক 
যোগাযোগ বন্দ করে দেয়। এভাবে বেশ কিছুকাল চলার পর টিকতে না পেরে মোহাম্মদই অবশেষে 
তাদেরকে মদিনা বা আবিনিশিয়াতে চলে যেতে বলে যাকে হিজরত করা বুঝায়। সুতরাং মক্কাবাসীরা 
কাউকে তাদের ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করে নি। 


কিন্ত এটাতে মকাবাসীদের দোষ কি ঃ যেখানে কোন মুসলমান তার ইসলাম ত্যাগ করলে ইসলামের 
বিধান হলো তার কল্লা কাটা, যা খোদ মোহাম্মদ নিজে করেছে , তার মরার পর তার খলিফারা করেছে 
, আজও বহাল তবিয়তে মুসলমানরা সেটা করে যাচ্ছে , সেখানে যারা কুরাইশদের ধর্ম ত্যাগ করেছিল 
মোহাম্মদের ডাকে , তাদেরকে তো কুরাইশরা শুধু সামাজিক ভাবে বয়কট করেছিল মাত্র কাউকে তারা 
নির্যাতন অত্যাচার করে নি। আর এটা করা তাদের অধিকার। যারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম 
গ্রহন করবে , তখন তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে কি চলবে না সেটা তো সম্পূর্ন তাদের 
ব্যপার ও স্বাধীনতা। বেলাল বা এ ধরনের আরও ছুই একজন দাস বা দাসীকে যে অত্যাচার করা 
হয়েছিল তার কি কারন ? কারন আর কিছুই না , বেলাল ছিল একটা ক্রীতদাস। ইসলাম গ্রহন করার 
পর সে সেটা পালন করতে গিয়ে মালিকের কাজে অবহেলা করা শুরু করেছিল , মালিক বার বার এ 
বিষয়ে সতর্ক করলেও সে শোনেনি। তাই এক সময় বাধ্য হয়ে তার মালিক তাকে নির্যাতন করেছিল। 
বর্তমানে মুসলমানদের কেউ যদি ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহন করে , মুসলমানরা কি আচরন 
করে থাকে 2 কোন পরিবারের একজন যদি ইসলাম ত্যাগ করে ভিন্ন ধর্ম গ্রহন করে তখন সেই 
পরিবারের লোকজনই তাকে হত্যা করে ফেলে বা করার চেষ্টা করে।ছুনিয়াতে এরকম বহু ঘটনাই দেখা 
গেছে। সুতরাং সেই দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় সেই ৭ম শতাব্দির কুরাইশরা বর্তমানের মুসলমানদের 
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চেয়েও অনেক সভ্যই ছিল। 


যেমন - 


ইসলাম শান্তির ধর্ম 
তোমার ধর্ম তোমার কাছে আমার ধর্ম আমার কাছে 


অথচ এর প্রতিটা কথাই মুসলমানদের কাছে সম্পূর্ন ডাহা মিথ্যা কথা। তারা এগুলো মুখে বলে মাত্র 
কিন্ত তাদের অন্তরে ভিন্ন কথা ও আচরনও করে সম্পূর্ন ভিন্ন। তারা যদি এই কথাগুলো বিশ্বাস করত 
তাহলে কেউ ইসলাম ত্যাগ করলে তাকে হত্যা করত না, বা হত্যা করার ফতোয়াও দিত না। কে 
ইসলাম ধারন করবে না করবে এটা তো তার ব্যক্তিগত ব্যপার। কেউ তো জোর করতে পারে না৷ কিন্তু 
দেখা যাচ্ছে ইসলাম অন্যের ওপর জোর করে ধরে রাখা বা চাপিয়ে দেয়ারই বিষয়। কিন্তু মুখে সারাক্ষন 
মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে প্রতিটি মুসলামান। এই যে মিথ্যা কথাগুলো বলে যাচ্ছে , তা অনেকে বুঝে 
বলছে , অনেকে না বুঝে বলছে। শুধু কি ইসলাম ত্যাগ , ইসলামের সামান্যতম সমালোচনাও সহ্য 
করতে পারে না কোন নিবেদিত প্রান মুসলমা ন। যদি কেউ সমালোচনা করে তাহলে তাকে কতল 
করার চেষ্টা করে। একজন সচেতন মুসলমান প্রশ্ন করতেই পারে , মোহাম্মদ যদি সর্ব কালের সর্ব শ্রেষ্ট 
আদর্শ পুরুষ হয় সে কিভাবে ১৩ টা বিয়ে করে , বা ৫৪ বছর বয়েসে ৯ বছরের আয়শার সাথে বাসর 
ঘর করে বা পালিত পৃত্র বধুকে বিয়ে করে বা সা হাবিদেরকে ডাকাতি করতে বলে ? কিন্তু এসব প্রশ্ন 
করা মাত্রই তাকে প্রায় ইসলাম ত্যাগী বলে ধরে নেয়া হবে এবং তাকে ইসলাম বিদ্বেষী বলে হত্যা 
করার চেষ্টা করা হবে। অথচ উক্ত ঘটনাগুলোর প্রতিটাই সত্য, কারন কোরান হাদিস সিরাত সব 
যায়গাতেই এর দলিল আছে, কিন্তু সেগুলোর কার্য কারন জানা যাবে না, জানতে চাওয়াটাও অপরাধ। 
এ ধরনের প্রশ্ন করার জন্য ড: হুমায়ুন আজাদকে ইসলাম ত্যাগী হিসাবে হত্যা করা হয়েছে, ড: 
আহমদ শরিফকে নাস্তিক বলে বহু ফতোয়া তার বিরুদ্ধে দেয়া হয়েছে 


ইসলাম বস্তুত: একজন মুসলমানকে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে প্রতারক বা মিথ্যাবাদিতে পরিনত করে। আর 
সেটা কিন্তু আল্লাহরই দেখান পথে , কারন স্বয়ং আল্লাহই হলো সবচাইতে বড় প্রতারক বা মিথ্যাবাদি। 
যেমন কোরানে আছে - 


এবং কাফেরেরা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও চক্রান্ত করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম 
কুশলী।সূরা আল ইমরান-৩:৫৪ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে ,আর আল্লাহও তাদের সাথে প্রতারনা করেছে। 
বস্ততঃ তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিথিল ভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা 
আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। সুরা নিসা -৪:১৪২ 


অনেকেই বাংলা অনুবাদে এটার ভিন্ন রকম দেখতে পারেন , কারন কারসাজি করে বাংলা অনুবাদক 
গন আমাদেরকে কোরানের প্রকৃত অর্থ লুকাতে চেয়েছে। তবে ইংরেজী অনুবাদে অধিকাংশই যথার্থ 
অনুবাদ করেছে। সেটা দেখা যাবে এখান থেকে -17002://00191.০01/1 উদ্দেশ্য পরিস্কার , যেন আমরা 
প্রকৃত ইসলাম জেনে কাফের নাস্তিক না হয়ে যাই। উক্ত আয়াত দ্বয় নিয়ে আলোচনা আছে এখানে ---- 
আল্লাহ নিজেই নিজেকে প্রতারক বলছে। 


অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই হলো একজন প্রতারক ,কাফেররা তাকে প্রতরনা করলে আল্লাহও কাফেরদের 
মত নীচে নেমে তাদের সাথে প্রতারনা করে। অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ মূলত: কাফেরদের 
চাইতে উন্নত কেউ না। তা না হলে সে কিভাবে বলে যে সেও প্রতারনা করে ? সামান্য কাফেররা 
আল্লাহর সাথে প্রতারনাই বা করে কিভাবে ? সেটাও তো বোধগম্য নয়। সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী 
আল্লাহকে কি কেউ প্রতারনা করতে পারে ঃযদি পারে তাহলে সে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ হয় কিভাবে ? 
কিন্ত দেখা যাচ্ছে কোরানের আল্লাহকে হর হামেশাই কাফেররা প্রতারনা করে , আর তাদেরকে ঠেকাতে 
আল্লাহ নিজেও তাদের সাথে প্রতারনা করে একজন দক্ষ ও পেশাদার প্রতারক বা মিথ্যাবাদির মত। 
তাই কোরানে বর্ণিত আল্লাহ একজন মহা প্রতারক বা মিথ্যাবাদি। 


আল্লাহ নিজেই যখন মহা প্রতারক বা মিথ্যাবাদি তাহলে তার ধর্মও যে আমাদেরকে মিথ্যাবাদী বা 
প্রতারক বানাবে সেটাই স্বাভাবিক। আর বস্তত: আমরা সেই আচরনই করে যাচ্ছি সর্বক্ষন। প্রতি নিয়ত 
মিথ্যা কথা বলি , মানুষকে প্রতারনা করি। ইসলাম আমাদেরকে মিথ্যাবাদি হতেই সর্বতোভাবে শিক্ষা 
দেয়। ঠিক সেই কারনেই ,ইসলাম অন্য কোন ধর্মকে সহ্য না করলেও , ইসলাম ত্যগীদেরকে খুন 
করার নির্দেশ দিলেও, অন্য ধর্মের লোকদেরকে সুযোগমত আক্রমন করে তাদের ধন সম্পদ লুট পাট 
করার কথা বললেও , নারীদেরকে চুড়ান্ত ভাবে অসম্মান ও অপমান করলেও (ইসলামি নারীর মর্যাদা) 
বাস্তবে মানুষের সামনে মিথ্যা কথা বলতে হবে , তাদেরকে প্রতারনা করে বলতে হবে ------ শান্তির ধর্ম 
ইসলাম , দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি নাই, ইসলাম নারীকে বিপুল মর্যাদা দিয়েছে, ইত্যাদি --....৷ 


মশ্তব্যসনূহ 


মঙ্গলবার, ০৬/০৮/২০১৩ - ০২:৩১ তারিখে আযীম49 বলেছেন 
প্রতারণাকারীর সাথে প্রতারণা ইসলামে জায়েজ, এইটা এইরকম নতুন মাত্রায় এত বিশাল চিন্তা খরচ 
করে নতুনভাবে প্রমানের মধ্যে কী আনন্দ খুঁজে পেলেন ,আপনেই ভালো জানেন । 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


(৪) আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা 
আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য তখন তারা যেমন ছলনা করত তেমনি, আল্লাহও ছলনা করতেন। 
বস্ততঃ আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম। 

(/9-/9821: 30) 

(৮, 2) 02১০আ। 5 3 তি ও 853 93843 5 4৬৯১৯ ও এএউড 3 এড 159 ০৪৫ এ ১৪৪ 23 


(9) অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে , অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত 
করে। বন্ততঃ তারা যখন নামাধে দীঁড়ায় তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিথিল ভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর 
তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। (//-131998: 142) 

১5) ১৪ ১] এ 994৬ ৯3 0001 935193৮019৬ 2১] এ] 0৪13 ৮১৬ ও এ ০১২৩৪ 9৪) 61 
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মঙ্গলবার, ০৬/০৮/২০১৩ - ১৪:৩৫ তারিখে ঞ্ুবতারা বলেছেন 
ভাই আজিম 


ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য। 


প্রথমে খেয়াল করুন একটি বিষয় সেটা হলো আল্লাহকে বিশ্বাস করা হয় সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, 
সর্বদর্শী ইত্যাদি হিসাবে। একারনেই কেউ তাকে প্রতারনা করতে পারে না। তাকে প্রতারনা করার 
ক্ষমতাই কারো নেই। উক্ত আয়াতে বলছে কাফিররা আল্লাহকে প্রতারনা করেছে বলে আল্লাহও 
তাদেরকে প্রতারনা করেছে। তার অর্থ কাফিররা আল্লাহকে প্রতারনা করতে সক্ষম এবং হরহামেশাই 
তাকে প্রতারনা করে থাকে। তাহলে বিষয়টা কি দাড়াল? কাফিররা কি আল্লাহর চাইতে বেশী ক্ষমতাবান 
প্রমানিত হয় না, কোরানের ভাষ্য অনুযায়ী ? যদি সেটা হয় তাহলে কোরানের বর্ণিত বা কথিত আল্লাহ 
আসলে কোন সর্ব শক্তিমান সৃষ্টিকর্তা নয়। কারন সংজ্ঞা অনুযায়ী সর্ব শক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে কেউ 
প্রতারনা বা ঠকাতে পারে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোরানের আল্লাহকে কাফিররা প্রতারনা বা ঠকাতে 
সক্ষম। 


আশা করি এইবার বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। 
অত:পর , কাফিররা হলো প্রতারক বা ঠকবাজ। সেকারনে আল্লাহও নিজেকে কাফিরদের মত প্রতারক 
বা ঠকবাজ হয়ে নিজেকে নিচে নামাতে পারে না যদিও সে ক্ষমতা তার বিদ্যমান। সংজ্ঞা অনুযায়ী 


আল্লাহ প্রতারনা বা ঠকবাজি বা মিথ্যা কথা বলবে না কোনভাবেই। আল্লাহ হলো পরম ন্যায়পরায়ন ও 
সৎ, সে কখনো এই ধরনের নেতিবাচক কাজ করবে না। যদি করে তাহলে সে পরম ন্যায়পরায়ন ও 


সৎ সৃষ্টিকর্তা হবে না। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


টি 
চা 


মঙ্গলবার, ০৬/০৮/২০১৩ - ২১:০০ তারিখে আযীম49 বলেছেন 
আপনাকেও ধন্যবাদ ঞ্চবতারা, 


আপনি সম্ভবত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দুইটা পয়েন্ট নি য়া খুচা দিচ্ছেন : কাফেররা আল্লাহ পাককে প্রতারিত 
করতে সক্ষম, যা "আল্লাহ পাকের চেয়ে মুনাফেকরা অধিক শক্তিশালী" এইটা নির্দেশ 
করে এবং আল্লাহ পাক কাফেরদের মতই প্রতারনাকারী (নাউজুবিল্লাহ )। 


মুনাফেকরা আল্লাহ পাককে প্রতারিত করতে সক্ষম , যা "আল্লাহ পাকের চেয়ে কাফিররা অধিক 
শক্তিশালী" এইটা নির্দেশ করে (নাউজুবিল্লাহ ) : 


" আবশই মুনাফেকরা এরতারণ করছে আলাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। 
বভতঃ তারা যখন নামাযে দাড়ায় তখন দাডায় একান্ত শিথিল ভাবে লোক দেখানোর জন/। আর তারা 
আলাহকে অই স্মরণ করে।" (47-//522: 142) 


আয়াত থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে মুনাফেকরা সঙ্ঞানে আল্লাহ পাকের সাথে প্রতারণা করছে না 
(বস্তত, যারা আল্লাহ পাককে বিশ্বাস করে না, তারা আল্লাহ পাককে প্রতারিত করার কথা কল্পনাও 
করতে পারে কি ? প্রকৃতপক্ষে তারা কিছু মানুষকে প্রতারিত করার অভিপ্রায়ে লোক দেখানো ইবাদত 
করে!) তথাপি আল্লাহ পাক এটাকে আল্লাহ পাকের সাথে প্রতারণা বলেই চিহ্নিত করেছেন "সত্যের 
পথের মুসাফিরদের অভিভাবক হিসেবে" , এটা মহান আল্লাহ পাকের রূপক ব্যবহারের প্রশংসনী 
দক্ষতাকে ব্যঞ্জিত করেছে । 


ররর রর আল্লাহ পাকের সাথেও প্রতারণা সম্ভব, কারণ ,আল্লাহ পাক মানুষকে সেই 


বস্তত , ক্ষমতা দান করেছেন সকল ভালো কাজের এবং সকল মন্দ কাজের, অতপর তিনি মুক্ত করে 
দিয়েছেন মানুষকে ,একটা নির্ৃষ্ট সময়ের জন্য , তার (মানুষের ) নিজস্ব মনের অভিপ্রায় অনুযায়ী 
পৃথিবীতে বিচরণের। মানুষের উপর আল্লাহ পাক কোনো নিয়ন্ত্রণ প্রথিষ্ঠিত করেন নি ; বরং স্বাধীনভাবে 
বিচরণ করার সুযোগ দান করেছেন। যারা সত্যের পথে অবস্থান করবেন , তাদের প্রতি আল্লাহু পাকের 
আনুকুল্য, আর যারা মিথ্যার পথে, তারা বিভ্রান্ত । 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
আল্লাহ পাক কাফেরদের মতই প্রতারনাকারী (নাউজুবিল্লাহ ): 


আর প্রতারণার ব্যপারে আগেও একবার বলেছি, আবার বলছি, আল্লাহ পাক প্রতারণা করেন 
পৃথিবীতে ন্যায় বিচার প্রথিষ্ঠা জন্য ।সুতরাং মহান আল্লাহ পাকের প্রতারণা সত্যের , অন্যদিকে কাফের 
মুনাফিকদের প্রতারণা মিথ্যার, সুতরাং আল্লাহ পাকের প্র তারণা আর মুনাফিকদের প্রতারণাকে কিভাবে 
আপনাদের মত বুদ্ধিমান ব্লগার ঘুলিয়ে ফেলেন তা আমার বোধগম্য নয় ........ আশা করি , ভবিষ্যতে 
আর ঘুলিয়ে ফেলবেন না ৩) 

রা 


মঙ্গলবার, ০৬/০৮/২০১৩ - ২২:০৮ তারিখে ধ্ুবতারা বলেছেন 

তার মানে আপনি অবশেষে স্বীকার করলেন যে আল্লাহও কাফেরদের সাথে প্রতারনা করে অর্থাৎ 
আল্লাহ প্রতারক। কথা হলো - কাফিরদের মত তুচ্ছ লোকদের সাথে আল্লাহ কে ন প্রতারনা করতে যাবে 
? আল্লাহকে কেন প্রতারক হতে হবে ? এ ছাড়া আয়াত কিন্তু পরিস্কার বলছে যে কাফিররা আল্লাহকে 
প্রতারনা করেছে, অর্থাৎ তারা আল্লাহকে প্রতারনা করতে সক্ষম। এটার অর্থ কাফিররা আল্লাহ্‌র সম 
পর্যায়ের বা তার চেয়েও বেশি চালাক না হলে আল্লাহকে প্রতারনা করতে সক্ষম হয় কিভাবে ? এখন 
আপনি নিজের মনের মত করে যাই বলুন না কেন , কোরানের বানী কিন্তু আপনার কথাকে সমর্থন 
করে না তা আপনি স্বীকার করুন আর নাই করুন। 


১ 


মঙ্গলবার, ০৬/০৮/২০১৩ - ০৬:২৫ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 
ুঞ্বতারা 


এবং কাফেরেরা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও চক্রান্ত করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম 
কুশলী।সূরা আল ইমরান-৩:৫৪ 


অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, আর আল্লাহও তাদের সাথে প্রতারনা করেছে৷ 
বন্ততঃ তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিথিল ভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা 
আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। সূরা নিসা -৪:১৮২ 


কী-যে মাথামুন্ডু বলেন, আমার কিছুই বুঝো আসেনা! 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনার সংগে যদি কেউ প্রতারণা করে আপনাকে ঠকাতে চায়, বাক্ষতি করতে চায় তাহলে আপনি 
কী নিতান্ত একটা ভদ্র লোক সেজে বসে থাকতে পারবেন? 


কখখনোই তা পাবেননা। কেউই তা পারবেনা। 


আর সে জায়গায় মহান বিশ্বভ্রমান্ডের অষ্টা হয়ে আল্লাহ পাক নিজে কী করে নিতান্ত ভদ্র ভাবে বসে 
থাকতে পারেন? 


যেমন ইটটা মারবেন ঠিক তেমনি পাটকেলটাও খাবেন। 
আপনার একটু সাধারণ জ্ঞ্তান থাকলেই তো এটা ধরতে পারেন৷ 


আরো সহজ ভাবে-আপনি বা আমরা কেউ যেটা সহ্য করতে পারলামনা সেটা আল্লাহ কী করে সহ্য 
করতে পারেন? 


আল্লাহর কী একটা আমাদেরই মত মন মেজাজ নাই,তাই মনে করেন? 

আমাদের দেশের পরিশ্থিতির দিকে তাকান-বিরোধী দল যখন চক্রান্ত করে সরকার কে উৎখাৎ করতে 
চায়, সাথে সাথে সরকারকেও টিকে থাকার লক্ষে বিপরীত চক্রান্ত করে সেটা প্রতিহত করতে বাধ্য 
হতে হয়। 

আল্লাহও ঠিক তাই ই করেন। তাতে আল্লাহ কী দোষ করলেন? 


আপনারা করতে পারবেন আর আল্লাহ করতে পারবেন না,তা কী করে হয়? 


এতটুকু বুঝতে পারলেই তো সব সহজ হয়ে যায়। 


১ 


মঙ্গলবার, ০৬/০৮/২০১৩ - ১৪:৩৮ তারিখে ধ্ুবতারা বলেছেন 
আপনার কথাটা যুক্তিযুক্ত। অন্তত আমার কাছে কিন্তু বিশ্বাসী মানুষের কাছে নয়। সেটাও দেখুন 
একজনের অন্তব্যে। 


কাফিররা আল্লাহকে ঠকালে আন্লাহও কাফিরদের ঠকাবে কারন আল্লাহ তো হলো কাফিরদের মতই 


কেউ। অর্থাৎ কোরানে আল্লাহকে বস্তুত কোন একজন মানুষ হিসাবে কল্পনা করা হচ্ছে। এখানে ভুল 
কিছু দেখা যায় না। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ০১:২৫ তারিখে ফেল্টু স্টুডেন্ট বলেছেন 
৪ আঃ হাকিম চাকলাদার, ১০০% সহমত। 


টি 
চা 


মঙ্গলবার, ০৬/০৮/২০১৩ - ০৮:০০ তারিখে আযীম49 বলেছেন 
হাকিম ভাইয়ের সাথে একমত, যদিও কিছুটা 1109119 মনে হইল। 


প্রকৃত অর্থে এটাই আল্লাহ পাকের শিক্ষা, তিনি যদি সবাইকে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা করে দিতেন, 
তাহলে দেখা যেত হাকিম ভাই ঞ্ুবতারার সাথে প্রতারণা করলো, অন্যদিকে আল্লাহ পাক তার 


মহানুভবতা দিয়ে দিলেন হাকিম ভাইরে ক্ষমা কইরা ...................... ধ্রবতারার তো মাথায় বাশ ! 
থাকেন ও 
এ 


মঙ্গলবার, ০৬/০৮/২০১৩ - ১৪:৪০ তারিখে ধ্রবতারা বলেছেন 
প্রতারনাকারিদের সাথে প্রতারনা করে কোরানের আল্লাহ প্রমান করল যে সে কাফিরদের মতই কেউ 


একজন মানুষ। এছাড়াও প্রমান করল কোরানের আল্লাহ খুব বেশী শক্তিমান নয় কারন কাফিররা যে 
কোন সময়ই তাকে প্রতারনা করতে সক্ষম। 


মঙ্গলবার, ০৬/০৮/২০১৩ - ১৭:৪৩ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন 
যারা আল্লাহ বা সৃস্টি কর্তাকে কোন বইয়ের মধ্যে খুজে বা আমাদের মত মনে করে তাদের করুনা 


করা ছাড়া কিছুই করার নাই । যে ছাত্র কেবল অ আ শিখতেছে তার কাছে কেউ যদি একটা বই রেখে 
বলে "আমি এই বই পড়তে পারি "- এ ছাত্রের কাছে সেটা বিস্ময়কর হবেই । যার জ্ঞান কম তার 


বিস্ময়ও বেশী। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মঙ্গলবার, ০৬/০৮/২০১৩ - ১৮:২৫ তারিখে ধ্রুবতারা বলেছেন 
২য় পর্বে মুহাম্মদ যে তার অনুসারীদেরকে ডাকাতি করতে নকলা পাঠাল , তারপর লুট করা মালামাল 
সুন্দরভাবে ভাগ করে নিয়ে অত:পর ডাকাতিকে পবিত্র পেশা হিসাবে কোরানে ঘোষণা দিল , সে 


ব্যপারে তো দেখলাম আপনার কোন মন্তব্য নাই। জিহাদের নামে নিরীহ বানিজ্য কাফেলা আক্রমন 
করা, এটা কি ডাকাতি নয় ? এ ব্যপারে আপনার কি অভিমত? 


টস 


মঙ্গলবার, ০৬/০৮/২০১৩ - ২০:৩৪ তারিখে পুংন্টা পোলা বলেছেন 
আমি যতটুকু জানি হয়রত মোহাম্মদ সাঃ যুদ্ধের পর কাফেরদের মালামাল লুট করতেন না এবং 
অন্যদেরকে সেইসব ধন সম্পদ তুলে নিতে দিতেন না। 


তিরিশ লাখ শহীদের স্বপ্নে শানিত হিদিয়ে কেবল আমার দেশ - বাংলাদেশ। 


মঙ্গলবার, ০৬/০৮/২০১৩ - ২২:১২ তারিখে প্রুবতারা বলেছেন 

আমি কোরান ও তাফসির থেকে তুলে দিলাম পুরো ঘটনা , আপনি সেটা বিশ্বাস করতে পারছেন না। 
৩য় পর্বে পুরো আয়াত ও তাফসির আছে। দয়া করে সেটা একটু পড়ুন আর দেখুন , মুহাম্মদ আটজন 
সাহাবিকে মক্কার উপকণ্ঠে নকলাতে কি জন্য পাঠিয়েছিল ৷ মনে হয় না আমার পোষ্টটা আপনি 
পড়েছেন। আমি নিজের থেকে কিছুই লিখি নি বা লিখি না। যা লিখি কোরান হাদিস বা তাফসির 
থেকেই লিখি। আর কি হলে আপনারা বিশ্বাস করবেন ? তা হলে আপনি মুসলমান কিভাবে যে আপনি 
কোরান ও তার তাফসির বিশ্বাস করেন না ? আপনার নিজের বিশ্বাস কেন আমাদেরকে বিশ্বাস করতে 
হবে? 


১ 


মঙ্গলবার, ০৬/০৮/২০১৩ - ২০:২৬ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


পুংন্টা পোলা ভাই, কেন শুধু শুধু ব্যাক্তিগত আক্রমন করেন ? কেউ যদি ভূল / অযথা ধর্মের বীদ্যেম্পূর্ন 
লেখা লেখেন তাহলে তার লেখার সূত্র জানতে চান এবং তার যুক্তির বিপরীতে যুক্তি যুক্ত মন্তব্য করুন 
| তাতেই কেবল ভুল বুঝাবুঝির অবসান হবে । 


০ 


মঙ্গলবার, ০৬/০৮/২০১৩ - ২০:৩৯ তারিখে পুংন্টা পোলা বলেছেন 

আমার কোন সমস্যা নাই। 

ব্যক্তিগত মন্তব্য তুলে নিলাম - যারা এইসব এই দেশে লেদাইতাছে তারা আপনার আমার দেশের না। 
তাদের উদ্দ্যেশ্যও আজানা না৷ 

জেনে রাখেন এইসব যত বাড়বে ততই আপনার আমার দেশে অশান্তি অস্থিরতা বাড়বে। 


তিরিশ লাখ শহীদের স্বপ্নে শানিত হ্্দিয়ে কেবল আমার দেশ - বাংলাদেশ। 


১ 


মঙ্গলবার, ০৬/০৮/২০১৩ - ২১:০৪ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন 

পুংন্টা ভাই, খুব ভাল লাগলো আপনি আমার কথাটা আমলে নিয়েছে ন। 

ভাই আমার বক্তব্য হলো ধরে নিলাম যারা এইসব লেখে তারা আমাদের দেশের না, তাদের উদ্দেশ্য 
খারাপ | কথা সেটা না তারা ভূল লেখে নাকি সঠিক লেখে? যদি ভুল লেখে তাহলে তার ভূল গুলো 
ধরিয়ে দিলেই তো হয় । আমরাও সাপোর্ট দিব । আর যদি সঠিক লেখে তাহলে সঠিকটা জানা কি 
প্রয়োজনীয় না? আকাশে চাঁদ উঠলে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন আছে কি ? নাকি চোখ 
বন্ধ করে রাখলেই তা মিথ্যা হয়ে যাবে? 

আমার ছেলে দুনিয়ার সব থেকে ভাল ছেলে তাকে আমি ভীষন ভালবাসি সে ছেলে খোঁড়া কানা অন্ধ 
যাই হোক না কেন। এতে সমস্যা কোথায়? 

আমাদের দেশে যে সমস্যা তা কি এরা সৃস্টি করছে ?কারা করছে তা আপনি আমি সবাই জানি । 
তাহলে এদের মুখ বন্ধ করলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ? ভাল খারাপ যাই হোক না কেন 
আমি আমার দেশকে ভাল বাসি । 
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অপার শান্তির ধর্ম ইসলাম, পর্ক-৫ 
তারিখঃ শনিবার, ১০/০৮/২০১৩ - ২০:৪০ 
লিখেছেনঃ ফ্বতারা 


এই মাত্র ঈদ উল ফিতর হয়ে গেল। ছুনিয়ার সকল মুসলমানই ছুনিয়ার শান্তি কামনা করে ঈদের 
নামাজ পড়েছেন। কিন্ত ইসলাম কতটা নিজেই শান্তির বানী প্রচার করে তার কিছু নমূনা আগের ৪টি 
পর্বে দেখানো হয়েছে আর দেখেছি ইসলাম শুরুই হয়েছে অমুসিলমদের ওপর আক্রমন ও তাদের 
সম্পদ লুটপাটের মাধ্যমে । 


আমরা যদি প্রাচীন কাল থেকে মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখবো সেই সুদুর 
প্রাচীন কাল থেকেই একটা নীতি কাজ করে এসেছে তা হলো - জোর যার মুন্নুক তার। আলেক্সান্ডার 
সেই শ্রীস থেকে আক্রমন করে যুদ্ধ করতে করতে বিজয়ী হয়ে ভারত বর্ষ পর্যন্ত এসেছিল। এরপর 
রোমানরা এক বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। সেভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল পারসিকরা। 
তাদেরই পদাংক অনুসরন করে মধ্য যুগে মুসলমানরা এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। আধুনিক 
যুগে এসে ঠিক একই নীতি অনুসরন করে বৃটিশরা সারা ছুনিয়ায় এক বিশাল উপনিবেশ গড়ে 
তুলেছিল। বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে জার্মানীর হিটলারও একের পর এক বহু দেশ যুদ্ধ করে 
দখল করে ফেলেছিল। এইসব যুদ্ধ ও অন্য দেশ দখলের একটাই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল - তাদেরকে 
পদানত করে রাখা ও তাদের সম্পদ দখল। আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখব ঠিক এই নীতিই 
কিন্ত কোরানের আল্লাহ মোহাম্মদকে জানাচ্ছে যে - যারা তার বশ্যতা স্বীকার করবে না তাদেরকে 
আক্রমন কর ও তাদের ধন সম্পদ সব দখল করে নিয়ে সেসব গণিমতের মাল হিসাবে ভাগাভাগি 
করে নাও। 


নীতি হিসাবে কেউ বলবে না যে এটা কোন সভ্য নীতি। অথচ ইসলামের আল্লাহ কিন্তু সেই সভ্যতা 
বর্জিত নীতিই প্রয়োগ করতে বলছে। তাই নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে যে এ আল্লাহ কোন সর্বজ্ঞানী 
পরম করুনাময় শ্রষ্টা হতেই পারে না। তাই যদি হতো তাহলে সে কখনই বলত না যে- যারা 
মোহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করবে না তাদেরকে মেরে কেটে সাফ করে দাও , তাদের ধন সম্পদ ও 
নারী দখল কর এবং তা ভাগা ভাগি করে ভোগ কর। 


আমরা পূর্বের পর্বগুলোতে দেখেছি , মকায় যখন মোহাম্মদ ভূর্বল ছিল তখন তার মুখ দিয়ে শান্তির বানী 
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ঝরে পড়ত ,কারন তার তখন কোন শক্তি ছিল না। কিন্ত সে তার কৌশল পাল্টিয়ে মদিনাতে চলে 
আসে। সেখানে আসার পর একটা যোদ্ধা দল গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু করে। একটা দল গঠন করতে 
গেলে সম্পদ লাগে। প্রাথমিক ভাবে সেই সম্পদ যোগাড় করার জন্য মোহাম্মদ তার সাথীদেরকে 
ডাকাতি করার জন্য বিপদসংকুল স্থান যেমন মক্কার উপকণ্ঠে পাঠাচ্ছে। এভাবেই বানিজ্য কাফেলার 
ওপর ছোট খাট ডাকাতি দিয়ে শুরু করে সম্পদ অর্জন করে সে তা তার সাথীদের মধ্যে বন্টন করে 
দিয়ে আন্তে আস্তে তার দলটাকে বৃদ্ধি করতে থাকে। এরপর সে শুরু করে বড় বড় বানিজ্য কাফেলা 
আক্রমনের। এভাবে বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করে লুটপাট কৃত মালামাল অর্থাৎ গণিমতের মালের 
ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ইসলামের অর্থনীতি । | 


এরপর যতই দিন যেতে থাকে , মোহাম্মদ মদিনাতে একের পর এক জিহাদের আয়াত নাজিল করে 
যেতে থাকে। এখন মক্কায় নাজিলকৃত শান্তির আয়াত সমূহ পর পর সাজান যাক ----- 


তোমার ধর্ম তোমার কাছে আমার ধর্ম আমার কাছে। সূরা কাফিরুন - ১০৯:৬ (মাকী) 


অতঃপর যদি তারা পৃষ্ট প্রদর্শন করে, তবে আপনার কাজ হল সুস্পষ্ট ভাবে পৌ ছে দেয়া মাত্র।সূরা 
নাহল-১৬:৮২মোক্কী) 


যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তারা শেরক করত না। আমি আপনাকে তাদের সংরক্ষক করিনি এবং 
আপনি তাদের কার্যনির্বাহী নন।সূরা আল আনআম -৬: ১০৭ মোকী) 


আমি আপনার প্রতি সত্য ধর্মসহ কিতাব নাধিল করেছি মানুষের কল্যাণকল্পে। অতঃপর যে সৎপথে 
আসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই আসে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্যে পথভ্রষ্ট 
হয়। আপনি তাদের জন্যে দায়ী নন।সূরা -আল যুমার-৩৯:৪১মোকী) 


অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, আপনি তাদের শাসক নন,। 
সুরা-আল গাসিয়াহ-৮৮:২১-২২ মোকী) 


রাসূলগণ বলল, আমাদের পরওয়ারদেগার জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত 
হয়েছি।পরিস্কারভাবে আল্লাহর বাণী পৌছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব। সুরা ইয়াসিন -৩৬:১৬-১৭(মাকী) 


দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই। সূরা বাকারা - ২: ২৫৬( মাদানি) 
এরকম আরও বহু আয়াত আছে। 


উক্ত আয়াতগুলোতে দেখা যাচ্ছে মোহাম্মদের মুখে ইসলামের নামে শান্তির বানী ঝরে পড়ছে। মোহাম্মদ 
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এসব আয়াতে বলছে যে সে একজন সংবাদ দাতা , আল্লাহর বানী পৌছে দেয়াই যার একমাত্র কাজ, 
দ্বীন নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি নেই ,সে কোন শাসক নয়। আর খেয়াল করতে হবে প্রতিটি আয়াতই 
মকাতে নাজিলকৃত। উল্লে খ্য , ২:২৫৬ আয়াত কিন্তু মদিনায় যাওয়ার পর পরই নাজিল হয়। তখনও সে 
মদিনার শাসক হয় নি। তাই তখনও তার মুখ থেকে ঝরে পড়ছে শান্তির বানী। এ ছাড়াও মোহাম্মদের 
কণ্ঠ থেকে বার বার ঝরে পড়ছে সে শুধুই মাত্র একজন সতর্ককারী মাত্র - 


তুমিতো শুধু সতর্ককারী মাত্র; আর সব কিছুরই দায়িত্বভার তো আল্লাহই নিয়েছেন। সূরা হুদ- 
১১:১২মোকী) 


আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য।সূরা আরাফ - 
৭:১৮৮মোকী) 


কাফেররা বলেঃ তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? আপনার 
কাজ তো ভয় প্রদর্শন করাই এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে পথপ্রদর্শক হয়েছে।সুরা রাদ -১৩:৭ 
(মাক্ী) 


আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।সূরা -আনকাবুত- ২৯: ৫০(মাকী) 


বলুনঃ হে লোক সকল! আমি তো তোমাদের জন্যে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী। সূরা হাজ্জ্ব-২২:৪৯( 
মাকী) 


বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং এক পরাক্রমশালী আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। 
সুরা ছোয়াদ-৩৮:৬৫ মোক্কী) 


বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহ্‌ তাআলার কাছেই আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী। সুরা আল 
মুলক-৬৭:২৬(মোকী) 


আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদাতা ও ভয়প্রদর্শক করেই প্রেরণ করেছি।সুরা বনী ইসরাইল - ১৭: 
১০৫ 


আমি আপনাকে সুসংবাদ ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। সূরা আল ফুরকান- ২৫:৫৬মোকী) 


এরকম আরও বহু আছে। দেখা যাচ্ছে সবগুলো আয়াতই মকায় নাজিল কৃত এবং প্রতিটিতেই বলা 
হচ্ছে মোহাম্মদ শধুমাত্র একজন সতর্ককারী মাত্র। আর কিছুই নয়। 
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এই সমস্ত বানী যদি কোন অমুসলিমের কাছে বা সাধারন মুসলমানের কাছে তুলে ধরা হয় তাহলে সে 
মনে করবে ইসলামের মত এত মহা শান্তির ধর্ম ছুনিয়াতে আর দ্বিতীয়টা নেই। তখন সবাই মিলে 
বলবে - ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। ইসলামের মত এত শান্তির আর কোন ধর্মেই নাই। 


এর পরেই যখন মোহাম্মদ মক্কা ছেড়ে মদিনায় হাজির তখন সেই একই কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ছে নিচের 
সব হুংকার ও যুদ্ধের ভয়াবহ খুন খারাবি লুট তরাজের বানী। এবার সেগুলো দেখা যাক ---- 


আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি 
বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালজ্বনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।সূরা বাক্কারা - ২: ১৯০ 


আর তাদেরকে হত্যাকর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান 
থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেতনা ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার 
চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা 
তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে৷ 
তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শাস্তি। সূরা বাকারা - ২: ১৯১ 


আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত 
হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই , কিন্ত যারা যালেম 
(তোদের ব্যাপারে আলাদা)। সূরা বাকারা -২:১৯৩ 


সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্ততঃ যারা 
তোমাদের উপর জবর দস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে 
তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহ্ষগার, আল্লাহ তাদের 
সাথে রয়েছেন। সুরা বাকারা -২:১৯৪ 


অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদে র পাও, তাদের বন্দী কর 
এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা 
করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা আত তাওবা -৯:৫ মেদিনায় অবতীর্ণ) 


তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের এ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, 
আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম , 
যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিষিয়া প্রদান করে। সুরা আত তাওবা -৯:২৯ € মদিনায় অবতীর্ণ) 


তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের 
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কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা 
কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তৃতঃ আল্লাহই 
জানেন, তোমরা জান না। সুরা বাককারা-২:২১৬ মেদিনায় অবতীর্ণ) 


তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব 
সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে প্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর 
পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং 
যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না। 
সুরা নিসা -৪:৮৯ মেদিনায় অবতীর্ণ) 


আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর 
আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি -সামর্থ খর্ব করে 
দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শান্তিদাতা। সুরা নিসা - 
৪:৮৪ মেদিনায় অবতীর্ণ) 


হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে 
পড়। সূরা নিসা ৪:৭১ মেদিনায় অবতীর্ণ) 


এরকম আরও বহু জিহাদী আয়াত। 


মক্কায় থাকতে মোহাম্মদ ছিল শান্তির ছুত। মদিনায় গিয়ে হয়ে গেল যুদ্ধবাজ এক নেতা আর তার মুখ 
থেকে ঝরে পড়ছে একের পর যুদ্ধের , খুনোখুনির , লুট তরাজের হুংকার । এখন আমাদের জানা 
দরকার ,কোন ইসলাম আমরা অনুসরন করব? একই সাথে তো শান্তি ও যুদ্ধের বিধান অনুসরন করা 
যায় না। এ ছাড়া এখানে আর একটা গুরুত্পূর্ন বিষয়ও আছে। সর্বজ্ঞানী ও সর্ব শক্তিমান আল্লাহ হলো 
চির শ্বাশ্বত ও চিরন্তন। সে যদি কোন উপদেশ বা আদেশ দেয় সেটাও হবে শ্বাশ্বত ও চিরন্তন। আল্লাহ 
কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে - আজকে এক আদেশ তো কালকে অন্য এক আদেশ দিতে পারে না। তা যদি 
দেয় তাহলে সেই আল্লাহ শ্বাশ্বত বা চিরন্তন হতে পারে না। কারন আল্লাহ মানুষের মত চঞ্চলমতি হতে 
পারে না। একমাত্র মানুষই কোন এক বিষয়ে আজকে এক কথা বললে পরদিন অন্য কথা বলতে 
পারে। কারন সে চঞ্চলমতি। এখন কোরানের আল্লাহ যেহেতু আজ এক কথা তো কালকে সেই একই 
বিষয়ে অন্য কথা বলছে তার সোজা অর্থ এই আল্লাহ আসল আল্লাহ নয় , আল্লাহর ছদ্মবেশে অন্য 
কেউ হবে। এখন যেহেতু আল্লাহর এই কথিত বানী কোরান, মোহাম্মদের মুখ থেকেই তার মূর্খ 
সাহাবীরা শুনেছে, তাই আল্লাহর ভূমিকায় মোহাম্মদ নিজেই হবে এটা নিশ্চিত। তবে মদিনায় ও তার 
আশে পাশে বাস করা ইহুদি ও খৃষ্টানরা মূর্খ ছিল না। তারা তখন প্রশ্ন করতে থাকে , কিভাবে 
মোহাম্মদের আল্লাহ এত দ্রুত তার বানী পাল্টাতে পারে ? চালাক মোহাম্মদ তাই আর দেরী করে নি 
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আল্লাহর বানী বানাতে , সাথে সাথেই তার বানী রেডি, যেমন - 


আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের 
আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমানঃ সূরা বাক্কারা, ২: ১০৬ 
(মাদানী) 


অর্থাৎ মোহাম্মদ বলছে যে তার আল্লাহ যখন তখন তার বানী পাল্টে ফেলতে পারে। আহা কি শ্বাশ্বত ও 
চিরন্তন তার আল্লাহ! দেখা যাচ্ছে মোহাম্মদের আল্লাহ খুবই অস্থিরমতি , চঞ্চলমতি ; সে কখন কি বলে 
তার ঠিক ঠিকানা নেই। তবে তা অবশ্যই মোহাম্মদের সুবিধাজনক বানী। মক্কায় সে সবাইকে বলেছিল 
যে সে হলো শুধুমাত্র একজন সতর্ক কারী কোন শাসক নয় ,যদি কেউ তার কথা বিশ্বাস করে তাহলে 
সে বেহেস্তে যাবে , যদি তার কথা বিশ্বাস না করে তাহলে তার বিচার আল্লাহ করবে। এখন মদিনায় 
শাসক হওয়ার একটা সুবর্ন সৃষ্টি হয়েছে, আর তাই মোহাম্মদের আর শুধুমাত্র সতর্ককারী থাকার 
দরকার নেই | এখন তাই সে নিজের হাতে তাকে অবিশ্বাসকারীদেরকে বিচার তো করবেই , এছাড়াও 
যে মানুষের কাছে গিয়ে বলবে - আমাকে বিশ্বাস কর , যদি তখন কেউ বিশ্বাস না করে তাহলে 
তাদেরকে মেরে কেটে সাফ করে দেবে , তার সম্পদ ও নারীগুলোকে ভোগ দখল করবে। আর তাই 
সাথে সাথেই তার আল্লাহ্‌র বানীর মাত্রা ছাড়া বিবর্তন ঘটে সম্পূর্ন পাল্টে গেছে। 


এই যে কোরানের বানী পাল্টে যাচ্ছে, এই প্রক্রিয়াকে বলে বাতিল করন আর আরবিতে বলে নাসিক 
মানসুক। বাতিল করন বা /0105901 হলো -ইসলামের প্রাথমিক যুগে (প্রধানত: মক্কায়) নাজিল কৃত 
নানা রকম আয়াত (সাধারনত বিধি বিধাণ সম্পর্কিত) পরবর্তীতে মদিনায় অবতীর্ণ নতুন ও উন্নততর 
আয়াত দ্বারা রদ হয়ে যাওয়া।আরবিতে বলে আল নাসিক ওয়াল মানসুক - 91891) ৬/81-11919|ধ। 

(০ ৯-০১৭19 ০4, 402 8101098598015 810 910705869 [৬৪15251). এই বিষয়ে জানতে নিচের সাইটে যাওয়া 
যেতে পারে - 


নাসিক মানসুক 


এখন এই বাতিলকরন প্রক্রিয়াতে কিভাবে কোরানের সকল শান্তির বানী বাতিল হয়ে যুদ্ধের বানী গুলো 
বহাল থাকবে এবং অত:পর ইসলাম হয়ে উঠবে ভয়াবহ এক যুদ্ধবাজ জিহাদী ধর্ম সেটা পরবর্তী পর্বে 
বর্ণনা করা হবে। 
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শনিবার, ১০/০৮/২০১৩ - ২৩:১২ তারিখে পারভেজ বলেছেন 


প্রথমে ভেবেছিলাম আপনি হয়ত কিছু বুঝেন।এখন মনে হচ্ছে কপি পেষ্ট ছারা কিছু বোঝেন 
না।কোরান এবং হাদীছ থেকে নিজের মনের মতো করে কিছু তুলে দিলেন।আর মনগড়া যুক্তি দেখিয়ে 
গেলেন ব্যস প্রমান হয়ে গেলো।সব কথার আগে পিছে কিছু কথা থাকে সেটা না বললে কথাটি 
পরিষ্কার হয়নাযেমন (এখানে প্রসাব করিবেন না)।না শব্দটি উঠিয়ে দিলে কি হয় তা আপনিও 
জানেন।আপনার বিদ্যাকে অন্যত্র ব্যবহার করলে তা সুফল বয়ে আনবে বলে আশা করি। 

সবকো সুমতি দে ভগবান। 

মাহাত্বা গান্ধি 


শনিবার, ১০/০৮/২০১৩ - ২৩:১৮ তারিখে ফ্রবতারা বলেছেন 


এই পোষ্টে আমি তো ব্যখ্যাই দেই নি। শুধুমাত্র শান্তি সংক্রান্ত ও যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াতগুলো তুলে ধরেছি 
সবার জানার স্বার্থে। আর প্রশ্ন রেখেছি একই সাথে কিভাবে শান্তির বানী ও যুদ্ধের বানী অনুসরন করা 
সম্ভব। আপনি কিছু জানলে আমাদেরকে বলুন - একই সাথে শান্তি ও অশান্তির বানী অনুসরন করা 
সম্ভব ? 


যেটা প্রথমে করতে হবে - কোন একটা বানীকে বাতিল করতে হবে , তারপরে যেটা বাকি থাকবে সেটা 
অনুসরন করব। তাই না ? পরের পর্বে সেটা ব্যখ্যা করা হবে। তার আগে আয়াতগুলো তো সবার জানা 
দরকার। মানুষ তো বিশ্বাস করে কোরানে অশান্তির কোন আয়াতই নেই। থাকলেও দুই একটা মাত্র। 
বোঝা গেছে? 


রবিবার, ১১/০৮/২০১৩ - ০৫:১৬ তারিখে ফারুক বলেছেন 


আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই... ২:১৯১ 


কোরানের পূর্ন আয়াতের এই ভগ্বাংশটি বহু ইসলাম বিরোধী প্রকাশনা ও প্রচারনায় অসংখ্যবার 
ব্যবহৃত হয়েছে, ইসলামকে বর্বর ও নিষ্ঠুরভাবে দেখানোর জন্য। যুদ্ধের ব্যপারে কোরানের নির্দেশনা - 
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১) শুধুমাত্র আব্রমনকারী ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। 


"আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি 
বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালজ্বনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। ২:১৯০ "" 


"সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ 
করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্বকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা , মসজিদে-হারামের 
পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় 
পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ। বস্ততঃ তারা তো সর্বদাই 
তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব 
হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে , 
ছুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোষখবাসী। তাতে 
তারা চিরকাল বাস করবে। ২:২১৭ "' 


যারা ইসলামকে যুদ্ধবাজ হিসাবে দেখাতে চায় , তাদের জন্য জ্ঞ্যতব্য যে, কোরান আত্মরক্ষা ব্যাতীত 
যুধের অনুমতি দেয় না। শুরুতেই যে আয়াতের ভগ্নাংশ দেখিয়েছিলাম , যেটা দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে 
প্রপাগান্ডা চলছে, এবার পুরো আয়াতটি পড়ুন। 

"আর তাদেরকে হত্যাকর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান 
থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্ততঃ ফেতনা ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার 
চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা 
তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে। তাহলে 
তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শাস্তি।২"১৯১" 


"আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু। ২:১৯২" 


১৯০, ১৯১ ও ১৯২ আয়াত তিনটি একসঙ্গে পড়লে বোঝা যায় কিভাবে কোরানের আয়াতকে 
বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। 


২)নিজেকে প্রস্তুত করার মাধ্যমে শত্রুকে যুদ্ধে নিরুৎসাহিত করাই উদ্দেশ্য | 

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্ঘ্যের মধ্যে 
থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন আল্লাহর শুভ্ররা ভীত হয় এবং তোমাদের শত্রুরা আর তাদেরকে 
ছাড়া অন্যান্যরা ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্ততঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় 
করবে আল্লাহ্‌র রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে 
না। 


আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্‌র 
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উপর ভরসা কর। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত। ৮:৬০-৬১"' 
৩) অন্যান্য বিশ্বাসীদের রক্ষার্থে যুদ্ধ। 


"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর 
রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের 
সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশ ত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই 
যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, 
তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্ত তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান 
রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্ততঃ তোমরা যা কিছু কর , আল্লাহ সেসবই দেখেন। ৮:৭২" 


"আর তোমাদের কি হল যে, তেমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ , নারী ও 
শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; 
এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী 
নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।৪:৭৫" 


৪)যুদ্ধে সমতা রক্ষায় আইন। নিষ্ঠুরতা বর্জনীয়। 

সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে বস্ততঃ যারা 
তোমাদের উপর জবর দস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা 
করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহ্ষগার, আল্লাহ 
তাদের সাথে রয়েছেন।২:১৯৪ 


"আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এঁ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ 
তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম। ১৬:১২৬" 


৫) যুদ্ধ বিরতি। 


"আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও এবং আল্লাহর 
উপর ভরসা কর। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত। ৮:৬১" 


স্মরনকরুন- 
"যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন 
সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে , সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের 


কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্ততঃ এরপরও তাদের অনেক লোক 
পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে। ৫:৩২" 


৫৪:১৭ আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? 


রবিবার, ১১/০৮/২০১৩ - ২১:১৭ তারিখে আরেফেন বলেছেন 
বোন্ড করা অংশগুলো গভীর ভাবে লক্ষনীয়-- 


৩১ ৩২ 

আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি 
বাড়াবাড়ি করো না৷ নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙজ্বনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। [সুরা বাকারা: ১৯০] 
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আর তাদেরকে হত্যাকর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান 
থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেতনা ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্‌ গামা সৃষ্টি করা হত্যার 
চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা 
তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে। তাহলে 
তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শাস্তি। [সুরা বাকারা: ১৯১] 
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আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু। [সুরা বাকারা: ১৯২] 
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আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত 
হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম 
(তোদের ব্যাপারে আলাদা)। [সুরা বাকারা: ১৯৩] 


আয়াত ২১৬ দিলেন কিন্তু ২১৭ তো দিলেন না 
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সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ 
করা ভীষণ বড় পাপ।আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্দকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা , মসজিদে-হারা মের 
পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় 
পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ। বস্ততঃ তারা তো সর্বদাই 
হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মূ ত্যুবরণ করবে, 
ছুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
তারা চিরকাল বাস করবে। [সুরা বাকারা: ২১৭] 


আয়াত ৯:৫ দিলেন কিনতু ৯:৬ দিলেন না 
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অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পা ও, তাদের বন্দী কর 
এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্ত যদি তারা তওবা 
করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সুরা তাওবা: ৫] 
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আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে , তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে 
আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে। এটি এজন্যে যে এরা 
জ্ঞান রাখে না। [সুরা তাওবা: ৬] 

মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


রবিবার, ১১/০৮/২০১৩ - ২৩:১৭ তারিখে ধ্রুবতারা বলেছেন 
ভাই, 


আপনি পাগল নাকি ছাগল নাকি উন্মাদ? কোনটা? 


সুরা বাকারার উক্ত আয়াতগুলির প্রেক্ষাপট সহ ভাল মত ব্যখ্যা দেয়া হয়েছে ২য় ও ৩য় পর্বে ইবনে 
কাথিরের তাফসির সহ। আমি খেয়াল করলাম সেখানে আপনি কোন মন্তব্য করেন নি। আর এখানে 
শুধুমাত্র আয়াতগুলি তুলে ধরেছি , কোন ব্যখ্যা দেই নি, প্রেক্ষাপটও উল্লেখ করি নি। অমনি ছাগলের 
বাচ্চার মত ফাল দিয়ে চলে আসছেন? 


পরের পর্বে সুরা তাওবার আয়াতগুলোর পুরো ব্যখ্যা দেয়া হবে । তখন আপনার পান্ডিত্য ফলাইবেন। 
বুঝেছেন? 


তারপরেও বলি - যদি তারা তওবা করে , নামাজ কায়েম করে তাদেরকে ছেড়ে দেবেন। মামা বাড়ির 
আব্দার আর কি ? আপনি তার আগে অমুসলিমদেরকে আক্রমন করবেন কোন দোষে ?আর এরপর 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সে ইসলাম গ্রহন করলে ছেড়ে দেবেন ? ফাজলামি করার আর যায়গা পান না? আপনি শক্তিশালী 
হলে আক্রমন করবেন , যদি তারা ইসলাম কবুল করে তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দেবেন , তাই না? 
আর তাতে আপনার বিশাল মহত্র প্রকাশ হচ্ছে, মামদো বাজি আর কি? 


এখন অমুসিলমরা শক্তিশালি, তারা আপনাদের মনের এই খবরগুলো জানে, তাই তারা আপনাদেরকে 
আক্রমন করে তছনছ করে দিচ্ছে, তখন ছাগলের মত ম্যা ম্যা করেন কেন? আপনি শক্তিশালী হলে 
আক্রমন করে তছনছ করে দেবেন , আর দুর্বল থাকলে অমুসলিমদের সাহায্য ও করুনার ওপর ভর 
করে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকবেন যাতে ভবিষ্যতে তাদেরকে আক্রমন করা যায়, তাই না? আর 
অমুসলিমরা আপনাদের এই মনের খবর জানতে পেরে আপনাদের আক্রমন করলে তখন বলবেন - 
অন্যায় আক্রমন করছে? খালি আপনারা আক্রমন করলে সেটা হয়ে যায় ন্যায়? 


এই সমস্ত ফাজলামির দিন শেষ। ভাবেন অমুসিলমরা কোরান হাদিস পড়ে না ? তারা জানে না এর 
মাজেজা ? খুব ভালই জানে , আর জানে বলেই সারা ছুনিয়ায় মুসলমানদের এই অবস্থা। 
মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


১ 


সোমবার, ১২/০৮/২০১৩ - ০৬:২৬ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 


জিহাডিষ্টরা যখন আমেরিকার ফেডারেল ব্যাংক বা 7€/॥820না উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে 
তখন তারা পূর্ণ স্বাধীন ভাবে চিন্তা ভাবনা করে কোন কিছুর দায় দায়িত্বের বাইরে থেকেই করে। 


অপরদিকে আমেরিকার 28 দের একজন 257447/ঘ)।9 এর অজানা মনের গোপন অন্ধকার মনের ঘরের 
খবর লইতৈ,811110খ 811110৭ লোকের অন্ধকার মনের খবর এর সংকেৎ হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে 
বেড়াতে হয়। 


এর পর যদি কোন সংকেৎ কোনখান থেকে পাওয়া যায় এরা আমাদের দেশের মতন হুট করে /332গা 
করে ফেলার অধিকার রাখেনা। 


এরপর তাদের পালা আসে তারপর দৃষ্টি রাখার ও তার কাছ থেকে গ্রহন যোগ্য কোন 0০০00লখা 
সংগ্রহ করার। 


নিশ্চিত 00904ল8খা সংগ্রহ করার পূর্ব পর্যন্ত তাদের /7769 করার অধিকার 88| এর নাই। 


কাজেই 287019 দের ধংসযজ্ঞ করার যতটুকু স্বা ধীনতা আছে, 78 দের তাদের /3729া করার 
অধিকার ততটুকু ও নাই, যতক্ষন না নিশ্চিত 099000লখা সংগ্রহ করতে পারে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
ধরা যাক এই মুহুর্তে &/770% এর 78| ১ লক্ষ 287015 দের উপর 00০00এল্রখা সগ্রহের আশায় 
লক্ষ্য রাখছে। 
ধরা যাক নাফিছ তাদের মধ্যের একজন ছিল। 
ধরা যাক ১ লক্ষ 28419 এর মধ্যে নাফিছ কোন ভাবে 8॥ এর তদারকী দৃষ্টির আওতা হতে বাদ 
পড়ে গিয়ে পূর্ণ স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হয়ে কার্য সমাধান করে কোন একটা দিন এল 03 178069৭- 
75962 8/ উড়িয়ে দিয়ে আর এক বিশ্ব কাপানো ৯/১১ এর সৃষ্টি করল। 
তখন আমাদের দেশের পাকা ঈমানদার মুলমানেরা কী মতামত দিত? 
তাকে কী লাদেনের মত আর এক ইমাম মেহেদী উপাধি দিত? 
/এঞালয় ০খখ 88| এরা কী তাহলে মারাত্মক এক ইসলাম বিরোধী কাজ করে ফেন্ল? 


এতে কী মুসলমানেরা মনে অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছে? 


নিশ্চয়ই ব্যাথা পেয়েছে,তার প্রমান লাদেন ৯/১১ ঘটানোর পর সমস্ত মুসলমানেরা আনন্দে তাকে 
মুসলমানদের উদ্ধারকারী "ইমাম মেহেদী" হিসাবে আখ্যা দিয়েছিল। 


আমেরিকাকে ধংস করার কাজে না নামতে পারলে কী আর খাটি মুসলমান হওয়া যায় ? 


কতই না সুন্দর ইসলামিক নীতি!!! 
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মহাঁকবিরাজ মহানবী 
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বিশ্বনবীর ডাক্তারী 

তারিখ: ১২ ফাল্গুন ১৪১৬ (ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০) 
লিখেছেন: আনাস 


মাহবুব ভাই, ভার্সিটির অন্যতম সিনিয়র একজন মানুষ। কোন সালে ভর্তি হয়েছিলেন সেটা তার মনে 
নেই। লোকমুখে শুনেছি অনেক ভাল ছাত্র ছিলেন। তবে মেহনতি মানুষের পাল্লায় পড়ে দ্বীনের মেহনতে 
সময় লাগিয়ে ছুনিয়ার জীবনকে তেমন একটা সময় দিতে পারেননি। কবে পাস করবেন জিজ্ঞাসা 
করলে বলেন, রাখ মিয়া পাস। তুমি তো সময় লাগাওনা। আখেরাতে বুঝবা কি করলা। কিছুদিনের এই 
পারলেই ইহজীবন সার্থক। এ কথা বলার পর তিনি কিছু একটা ভেবে পুলকিত হন। আমিও হেসে 
বলি, ৭০ সংখ্যাটার মাহাত্যই আলাদা তাই না মাহবুব ভাই? 


হঠাৎই উনার এর সাথে দেখা। হাপাতে হাপাতে এসে আমাকে বললেন, আনাস, তোমার বাসায় যাব। 
খুব জরুরি কাজ আছে। এখানে দুটা বিষয় উল্লেখ্য। একঃ মাহবুব ভাই সারাক্ষন দৌড়ের উপর থাকেন। 
কারন বান্দা আল্লহর দিকে আস্তে হাটলে তিনি জোড়ে হাটেন। আর জোড়ে হাটলে আল্লাহ দৌড়ে 
আসেন। তবে বান্দা যদি দৌড়ের উপর থাকে তাহলে আল্লাহ কি করেন সেটার উত্তর তিনি অবশ্য 
দিতে পারেন নাই। তাও তিনি দৌড়ের উপর থাকেন। আর ছুইঃ ইয়ো যুগে তিনি আমার কম্পি উটারের 
হার্ডওয়্যার সরবরাহ কারী। কিছুদিন পর পর পিসি আপগ্রেড করায় তার পুরাতন হয়ে যাওয়া প্রায় 
নতুন যন্ত্রাংশগুল আমার পিসিতে লাগিয়ে দিয়ে বলতেন পরে টাকা দিও। ওনার এ খান কোনদিন শোধ 
করতে পারব না। 


যাই হোক। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার চল্লিশদিন শেষ? উনি বললেন, না; উনচলিশ দিন 
হয়েছে। ভীষণ গুরুত্পুর্ণ কাজে একদিন আগেই এসে পড়েছেন। জানালেন যে ফায়দা বৈঠকে কিছুদিন 
আগে চিকিৎসা শাশ্সের গুরুত্বপুর্ণ কিছু বিষয় জেনেছেন। সেগুল নিয়ে গবেষনা পত্র লিখবেন। বাসায় 
পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে এল। এসে উনাকে পিসি ছেড়ে দিয়ে নিজের কাজটাজ সেরে উনার পাশে বসতেই 
উইন্ডোগুল মিনিমাইজ করে দিলেন। বললেন ওই দিকে যাও। আমি বললাম দেখিনা কি লেখেন। উনি 
চেয়ার থেকে উঠে আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজা লাগিয়ে দিলেন। নিজের বাড়িতে ঘরহীন 
হয়ে ভাবলাম কি করা যায়। সোফায় বসে ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে গেল। সকালে উঠে দেখি মাহবুব 
ভাই নাই। পিসি ছেড়ে দেখি মাহবুব ভাই তার গবেষনা পত্র রেখে গেছেন। তার সেই অমুল্য মাস্টার 
পিসটি কপিরাইটের আগেই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। 
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বিশ্বনবীর চিকিৎসা শাশর 

মুখবন্ধঃ আমাদের দয়াল নবী ছিলেন সকল যুগের শেষ্ঠ বিজ্ঞানী। জগতের সকল জ্ঞান আল্লাহ তাকে 
দিয়েছিলেন। চিকিৎসা শাশ্রও এর বাইরে নয়। এ শাস্রে বিপ্লব তার হাত দিয়ে ঘটে। আজকে আমরা 
তার বিখ্যাত সব চিকিৎসা পরামর্শ সম্পর্কে জানব তাঁর হৃদয় গলানো সব হাদিস থেকে। 

মধুঃ নবীজি মধু ভীষন পছন্দ করতেন। যে কোন রোগের চিকিৎসায় তিনি মধু খেতে পরামর্শ দিতেন। 
যেমনঃ 

আবু সাঈদ বলেনঃ এক লোক এসে রাসুলের কাছে বললেন যে আমার ভাই এর পেট খারাপ লস 
মোশন) হয়েছে। রাসুল বললেন, তাকে মধু খাওয়াও। লোকটি পুনরায় এসে জানালেন মধু খাওয়ানোর 
পর তার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। রাসুল বললেন , আল্লাহ সত্য বলেছেন, আর তোমার ভাই এর 
পেট মিথ্যা বলেছে। 


ভলিউম ৭ বই ৭১ হাদিস নং ৬১৮ 
মন্তব্যঃ রাসুল এক মুঠো গুর আর লবনের ঘুটা জানতেন না। তাই সকল মুসলমানের কোন প্রকার 
ওরস্যালাইন না খেয়ে মধু খাওয়া উচিত। 


কালিজিরাঃ সকল রোগের মহৌষোধ কালিজিরা। হাদিস থেকে আমরা পাইঃ 
আবু হোরায়রা হতে বর্ণিতঃ রাসুল (সাঃ) বলেছেন, মৃত্যু ব্যাতীত সকল রোগের প্রতিশে ধোক 
কালিজিরায় রয়েছে। 


ভলিউম ৭ বই ৭১ হাদিস নং ৫৯২ 


মন্তব্যঃ এখানে সেখানে প্রতিশেধক না খুজে কালিজিরার গবেষনায় মনযোগ দেয়া উচিত। আর তাছারা 
কালিজিরা যে কোন মুদি দোকানে পাওয়া যায়। সরকারের উচিৎ সকল ওষুধ কোম্পানি বন্ধ করে 
কালিজিরার উৎপাদন বাড়ানো। 

খেজুর আরব দেশের খেজুর অত্যন্ত সুস্বাদু একটি ফল। ইহার মধ্যে ওষধী গুনও ব্যপক। যেমনঃ 
সাউদ হতে বর্ণিতঃ রাসুল বলেছেন, কেউ যদি প্রত্যেকদিন সকালে নরম শুকনো খেজুর খায়। তাহলে 
সে ব্যক্তি দিন যে কোন বিষক্রিয়া ও যাদু থেকে মুক্ত থাকবে। 


ভলিউম ৭ বই ৭১ হাদিস নং ৬৬৩ 


মন্তব্যঃ মাদানী খেজুর আমদানি বাড়াতে হবে। সকল নাগরিকের উপর সাতসকালে খেজুর খাওয়া 
বাধ্যতামূলক করতে হবে। এতেকরে বিষ খেয়ে কেউ আত্মহত্যা করতে পারবে না। আর উপরি পাওনা 
হিসেবে জাছু থেকে সুরক্ষাতো আছেই। যা তাবিজ কবজের ব্যবসা কমাতে সহায়ক হতে পারে। 
মাথার উকুন প্রতিরোধঃ আমরা সরাসরি হাদিসটি জানি। 

কাব বিন আজরাহ বলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসুল আমার কাছে আসেন। তখন আমি রান্নার 
জন্য আগুন জালাচ্ছিলাম এবং উকুন আমার মাথা থেকে পড়ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন , 
তোমার উকুন কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে। আমি বললাম হ্যা। তিনি বললেন মাথা ন্যাড়া করে ফেল। 
তিনদিন রোযা রাখ। ছয়জন গরীবকে খাওয়ায় ও একটা ভেড়া কুরবানি কর। 
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ভলিউম ৭ বই ৭১ হাদিস নং ৬০৪ 


মন্তব্যঃ রাসুলের যুগে ইংলিশ উকুন নাশক বা ক্লিয়ার ছিল না। এসব কোম্পানি মুলত ভাওতাবাজী 
ছাড়া কিছুই না। রাসুলের এ পদ্ধতি অনুসরন করলে নাপিতদের কাজ বারবে। গরীবের উপকার হবে 
এবং পশু বিত্রিও বারবে। যা আমাদের মত দেশের ব্যপক উন্নয়ন ঘটাবে। আর তাছারা উকুন বাছতে 
আমরা পরকত্রীর কাছে গমন করতে পারি। তবে কু -মতলব থেকে দূরে থাকতে হবে। ভলিউম ৪ বই ৫২ 
হাদিস নং ৪৭ 

ছুধ ও পেশাবঃ দুধের ব্যপক গুনাবলীর কথা আমরা জানি। কিন্ত উটের পেশাবের ও্ষধী গুন কি আমরা 
জানতাম? সেটা আমাদের পেয়ারা নবী-ই জানিয়েছেন। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদিসটি পড়িঃ 

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত কিছু লোকের মদীনার আবহাওয়া প্রতিকুল মনে হচ্ছিল। রাসুল তাদেরকে 
উটের রাখালের সাথে বাস করতে এবং উটের ছুধ ও পেশাব খেতে। তারা রাখালের সাথে থাকতে 
লাগল এবং কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠল। এরপর তারা রাখালকে মেরে তার উট নিয়ে পালাতে 
লাগল। খবর পেয়ে রাসুল তাদেরকে ধরে আনতে বললেন। তাদেরকে রাসুলের সামনে উপস্থাপন করার 
পর তিনি তাদের হাত পা কেটে এবং চোখে সুচ ফুটিয়ে হত্যা করার আদেশ দিলেন। এটা কিসাসের 
বিধানের আগের ঘটনা। 


ভলিউম ৭ বই ৭১ হাদিস নং ৫৯০ 


মন্তব্যঃ অনেক ওষধ আমাদের কাছে তিক্ত মনে হয়। তাই পেশাবও অনুরুপ হতে পারে। তবে এর 
পর্প্রতিক্রিয়ার হিসেবে চুরি, খুন ইত্যাদি ঘটানোর সম্ভবনা আছে। শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড হুজুরের 
পরামর্শে সেব্য। 


ভাইজান এখানেই উনার কাজ বাকী রেখে গিয়েছেন। নবিজী জ্বরকে মনে করতেন জাহান্নামের 
আগুনের তাপ। মুখের দাগকে মনে করতেন শয়তানের দৃষ্টি। জাদুতে আক্রান্ত হয়ে কয়েক মাস পরে 
থেকেছেন এবং এর প্রতিশেধক ও দিয়েছেন। তিনি ঝারফুকে প্রাপ্ত সম্পদের ভাগ নিতেন। তার লিখিত 
কুরানের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক জার্না লে প্রবন্ধ ছাপা হবে জেনে আমি 
খুবই আশাবাদী যে মাহবুব ভাই এর প্রবন্ধও একদিন প্রকাশিত হবে। ভাবছি তাকে পটিয়ে আমার নাম 
টাও ঢুকিয়ে দিব। এখন মাহবুব ভাই তাড়াতাড়ি ফিরলেই হয়। 


* বি.দ্রঃ সবগুলো হাদিস সহি বুখারি থেকে নেয়া। 
মন্তব্যসমূহ 

. আদিল মাহমুদ 

ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০ সময়: ১২:৩১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সব হাদীস জানি না, তবে মধু কালিজীরার কথা শুনেছি। উটের মুত্রাশৌধের কথা মুক্তমনার ইংরেজী 
বলুগে কেউ মনে হয় লিখেছিলেন। 


হাদীসের যে নম্বরগুলি দিয়েছিলেন সেগুলি কোন হাদীস তা কি মাহবুব ভাই লিখেছিলেন ? 


মাঝে মাঝে মনে হয় কুসংক্কার লালন পালন করার জন্য অশিক্ষিত নয় ; শিক্ষিত মানুষেরাই বেশী দায়ী। 
অশিক্ষিত লোকে অবৈজ্ঞানিক উপায়ে আজগুবি চিকিতসা বা পীর ফকিরের ঝাড় ফুকের সরনাপন্ন হয় 
জ্ঞানের অভাবে; শিক্ষিত লোকে একই কাজ করে জ্ঞান থাকা স্বত্েও। শুধু তাতেই থেমে থাকে না, 
জোরে শোরে তার বিজ্ঞান মিশেল দিয়ে তা আবার প্রচারও করে। 


৬ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০ শ্রা ৩:০৭ পূর্বান্ 
আদিল মাহমুদ, 


উটের মুত্রাশৌধের কথা মুক্তমনার ইংরেজী ব্লগে কেউ মনে হয় লিখেছিলেন। 


এই সেই পবিত্র হাদীস শরীফ- 


5119190 /১001 01191094425 5810 50118 [30018 ০0011 01 00181790192 09178 0 1020115 
21101 115 01117212 0101 101 9৬1 01611. 90 079 1010181 01081790112 10 00 10 112 11610 01 
(1৬11011) 0217915 2101 10 01115111911 11111 21701 01118 (95 2. 179010112). 90 09 ৬/০17 25 
01150190 2170 21917 01721090218 1921017), 11199101190 076 51191017810 01116 70101219170 
010৬5 22) 21 0112 0917915. 79 172৬/515980160 016 71010118 9911 11 1116 17011110 2170176 
9911 (17917) 11 01911 100119811 2110 02 ৬/918021010180| 21701010810 21 170017. 1718 0017 
01099190109 001 11611 1191705 21190 1921 (2110 11 /25 0018), 2101 0211 995 ৬০179 10181090 
91111162190 1019095 011101, 718 9/619 0 11 %-119119+ 810 41161 02 851650| 001 ৮4711 
10 98191 //85 2191 [0 0811.” 081 0181985810১ 71052 [990191 0011111050 0180 7170 
110110191, 10902181170101815 2091 91110128070 19121 8101 0010171 90911751 /121। 21701 1715 /005112 
, (99111301111, /801011015, ৬০10116 1, 8001 4, 10111981 234)” 


মাঝে মাঝে মনে হয় কুসংক্ষার লালন পালন করার জন্য অশিক্ষিত নয় ; শিক্ষিত মানুষেরাই বেশী দায়ী। 


হ্যাঁ, হজরত আবু হুরায়রা, হজরত আবু দাউদ, হজরত বোখারী রোঃ) প্রমুখ শিক্ষিত লোকই ছিলেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


179 (7719 1010101191) 10191 0109160 10 ০0 01191 1121105 21101 159 (2110 1 8/95 00179), 21101 11911 
995 /9191012170901 4101 11928190 1019095 01 11011. 

হুম। বুঝাই যাচ্ছে ইসলাম অর্থ শান্তি, আর মুহাম্মদ বিশ্ব শান্তির প্রতীক তথা রাহমাতুলিল আ'লামীন। 
“অনার কিলিং আর এই কিলিং এর সাথে ধর্মের কোন লিঙ্ক আছে কি না মুসলমানরা জানবেন ভাল। 


আ দি ল লাহন্ুদএর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০ ঞ্র ৬:১৪ অপরাহ 
আকাশ মালিক, 


হ্যাঁ, হজরত আবু হুরায়রা, হজরত আবু দাউদ, হজরত বোখারী রোঃ) প্রমুখ শিক্ষিত লোকই 
ছিলেন।” 


আমি এদের তেমন দোষ দেই না। এরা সে যুগের আরব দেশের মানুষের জ্ঞানের ভেতর যতটু কু সম্ভব 
ততটুকু বিধিব্যাবস্থা দিয়েছেন। তাদের কাছে সে সময় সেটাই ছিল বিজ্ঞান। শিক্ষিত লোক বলতে আমি 
বুঝিয়েছি এ যুগের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের যারা ভাবের আতিশায্যে যুগকে পিছিয়ে নিতে 

চান ১৫০০ বছর পেছনে। 


সিও 
ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০ সময়: ১২:৫৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 
সরকারের উচিৎ সকল ওষুধ কোম্পানি বন্ধ করে কালিজিরার উৎপাদন বাড়ানো। 


ব্যাপক বিনোদন জু), 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০ সময়: ১:১৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 
রাত জেগে কাজ করে মেজাজটা খিটখিটে হয়ে ছিল। আপনার লেখা পরে অষ্টহাসি দিয়ে ফেশ হলাম। 
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চিতা ভাজৎ, 


ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০ সময়: ২:০৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


হেঃ হেঃ.... আপনার মাহবুব ভাই গবেষনা পত্র ভাল লিখেছেন। উনাকে ইন্টারন্যাশনাল জার্ণাল ওব 
কার্ডিওলজি জার্নালের সাথে যোগাযোগ করতে বলতে পারেন। উনার এই মহামূল্যবান গবেষণাটি এ 
জার্নালের জন্য পার্ষেক্ট মনে হচ্ছে। বিশেষতঃ উটের মুত্রের এতগুন আছে আর এটা এখনো বৈজ্ঞানিক 
সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়নি, এটা লজ্জার ব্যাপার 


আদিল 22? এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০ ৪ ৩:০৫ পূর্বাহ্‌ 


ভারতের এক মন্ত্রী কালাহান মনে হয় নাম, ছোটবেলায় শুনেছিলাম নিজের মুত্র ডায়াবেটিক না কি 
রোগে ওষুধ হিসেবে পান করতেন। 


4 
জাভিজিতএর জবাব: 


ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০ গ্রা ৩:১৫ পূর্বাহু 
আদিল মাহমুদ, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আরিল মাহমুদ এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০ প্রা ৩:৪৭ ূর্বাহ 
অভিজিৎ, 


হতে পারে। নাম বড় কথা নয়, মুত্রে ওষধ আছে সেটাই বড় কথা ()। 


তবে বিচিত্র অনেক ধরনের ওষধের আরো খোজ পাওয়া যায়। আমার চেনা এক ছেলেকে এজমার 
ওঁষধ হিসেবে চায়ে তেলাপোকা ভিজিয়ে দেওয়া হত, ইয়ার্কি না, সত্য ঘটনা। ইনি এমন এক 
পরিবারের ছেলে যে শুনলে এক নামে সবাই চিনবেন ও শ্রদ্ধা করবেন। 


আমার বয়ঃসন্ধিকালে তীর বেগে ব্রন ওঠার কালে অনেকে পরামর্শ দিতেন চাল ধোয়া পানি দিয়ে মুখ 
ধুতে। কোনদিন এপ্লাই করিনি যদিও। 


আর গুলিস্তানের মোড়ের শিয়ালের তেল, জোকের তেল, ষান্ডার তেল এগুলির কথা মনে হয় না বলাই 
ভাল। তবে ক্যানভাসারদের ভাষা এখনো কানে বাজে ()। 


ডা 

আনাস এর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১০ শ্রা ৪:০৭ অপরাহ্ 
আদিল মাহমুদ, 


সবগুল হাদিস বুখারি থেকে নেয়া। লিখাটা খুব তাড়াতাড়ি লিখেছি। তাই বানান ভূল ছিল অনেক। 
অনেক আধুনিক শিক্ষিত মানুষ শুধুমাত্র হাদিস বা কুরানে থাকার কারনে অযৌক্তিক ও প্রাচীন এসব 
বিষয়কে ঠিক মনেতো করেই, সেই সাথে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাদের 
কথাবার্তায় হতভম্ব হয়ে গল্পটি লিখেছি। 


ব্রনে সুরক্ষায় খাবার পর এটো পানি দিয়ে মুখ মুছার চিকিৎসা দিয়েছিলেন হুজুর | কাছে থাকলে তিনি 
নিজের ঝুটা দিয়েই মুছে দিতেন। বিরক্ত লাগলেও কিছু বলতে পারতাম না ! 


তবে হামদর্দ এবং ভেষজ চিকিৎসাগুল কি বৈজ্ঞানিক? এগুল কি কাজে আসে? 


৬৫ 


আকাশ চালিকএর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১০ ৪ ৬:০৫ অপরাহ্‌ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
আনাস, 
লিখাটা খুব তাড়াতাড়ি লিখেছি। তাই বানান ভুল ছিল অনেক। 


কাঙ্গালের কথা বাসী হলে ফলে। তবুও প্রথম লেখাতেই ঝড় তুলেছো , ধীরেধীরে ঠিক হয়ে যাবে। 


আরিল চাহনুদ এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১০ শ্রা ৬:০৭ অপরাহু 


এসব হাদীসিয় চিকিতসার বিধান প্রিয়রা কোনদিন জানতে চেয়েছেন যে সেসব চিকিতসা পদ্ধতি 
১৫০০ বছর পরেও চলবে এমন কোন কথাবার্তা সেসব সাহাবী, আলেম ওলামা বা খোদ মহানবীই বা 
বলে গেছিলেন কিনা? এ সমস্তই হল অন্ধবিশ্বাস ও অন্ধ ব্যাক্তি পূজার পার্খপ্রতিক্রিয়া। আর যারা স্মার্ট 
ধার্মিক তারা বিবর্তনবাদের মত বৈজ্ঞানিকভাবে সু প্রিতিষ্ঠিত তত্বের মধ্যে এক হাজার ভুল অসংগতি 
বের করে তত্বই বাতিক করে দেন খুব কৃতিত্ের সাথে , তবে এসব হাদীসিয় চিকিতসা বা এ জাতীয় 
অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তেমন সরব হবার দরকার মনে করেন না৷ 


এটো পানি তো তাও ভাল। আরেক জনে আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন নাকের তাজা সর্দি লাগাতে! 
বাংগালী আর যাই হোক বিনা পয়সায় পরামর্শ দিতে চিরকালই উদার। এরপর থেকে ব্রন বিষয়ক 
কথাবার্তা উঠলেই আমি দ্রুত সরে পড়তাম, কে যানে কোনদিন না কে আবার বিষ্ঠা চিকিতসার 
পরামর্শ দেয়। 


ভেষজ ওঁষধের কিছু গুন অবশ্যই থাকতে পারে , নি:সন্দেহে বেশ কিছু আছেও। পৃথিবীর সব 
যায়গাতেই আদিবাসী বা কোন যায়গার স্থানীয় লোকজন তাদের অভিজ্ঞতালৰ্‌ জ্ঞানে প্রাকৃতিক বেশ 
কিছু গাছপালা সফলভাবেই কোন কোন রোগে ব্যাবহার করতে পারে। যে ওষধ আমরা কেমিক্যালী 
খাচ্ছি তারই কিছু উপাদান প্রকৃতি থেকে তারা নিতে শিখেছে সরাসরি। খুব ছোট উদাহরন ; আমাদের 
ছেলেবেলায় দেখতাম খেলার সময় কারো হাত পা ছড়ে গেলে বড়রা কেউ ঘাস চিবিয়ে চিবিয়ে সেখানে 
লাগাচ্ছে। 


ছুধ বা মধুতে যে প্রচুর উপকারী পুষ্টিকর উপাদান আছে তাও তো মানুষ বহু হাজার বছর ধরেই জানে , 
কোনরকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরিক্ষা ছাড়াই তারা সেটা জেনেছিল। 


গে 
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আনাসএর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১০ গর ১১:৪২ অপরাহু 
আদিল মাহমুদ, 


আদিল মাহমুদ, 


যারা অন্ধবিশ্বাসী তারা যদি তাদের বিশ্বাস নিজেদে মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারত, তাহলে কোন সমস্যা 
ছিল না। সব সভ্যতার-ই কিছু না কিছু ভাল ছিল। আবার এমন সব বিষয়ও ছিল যেসব আজ অচল। 
ধর্মের জন্য এসব বাদ দেয়া অসম্ভব। কারন এতে করে ধর্মের সত্যতা নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সে 
জন্যে যে করেই হোক, এসব বিষয় সঠিক সেটা প্রমানে তাদের প্রয়াস ও আক্রমনাত্মক মনোভাবের 
মুখোমুখিতো হতে হচ্ছে। বাস্তবে এরকম না হলে এ গল্প লিখাতাম না। সচেতন কাউকে শুধু শুধু কারো 
বিশ্বাস নিয়ে মজা করতে দেখিনি। 


11100:////৬/.180810001,0011/11019.10111)1016-10- 324423937962810- 40569674495816-া এ 
কটি লিঙ্ক পাবেন। খুব সুন্দর করে ইসলামিক বিজ্ঞান তুলে ধরা হয়েছে 
আকাশ মালিক, 


কাঙ্গালের কথা বাসী হলে ফলে। তবুও প্রথম লেখাতেই ঝড় তুলেছো , ধীরেধীরে ঠিক হয়ে যাবে। 


আপনার কথায় আরো লিখতে উৎসাহ পেলাম। তবে এরকম নিম্ন মানের লিখা আর ছাপাবো না৷ 
আমার কাছে ফরিদ ভাই এর মেইল আইডি নেই। থাকলে উনাকে পাঠাতাম। মুক্তমনা অন্যসব ব্লগ 
থেকে আলাদা আর এখানের লিখাগুল অনেক উন্নত। কেউ বিরক্ত হয় কিনা সেই ভয়ে আছি। 


গাফায়েতএর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১০ গ্রা ১১:৪৬ অপরাহ 

মুক্তমনা অন্যসব ব্লগ থেকে আলাদা আর এখানের লিখাগুল অনেক উন্নত। কেউ বিরক্ত হয় কিনা সেই 
ভয়ে আছি। 


এই ভয়েতো মুক্তমনায় লেখা দিলে আমার ঘুম নষ্ট হয়ে যায় 6 
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একজন নিধর্ণীএর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১০ এ ৪:৩০ অপরাহ্ণ 
৩] ঢায়েত, 


আর আমি তো এই ভয়ে পোস্ট দেয়ারই সাহস করতে পারলাম না আজ পর্যন্ত () 


তানিয়া কামরুন নাহার এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১০ এ ১০:২০ অপরাহু 

মূত্র বিষয়ক একটা কথা না বলে পারছি না। কৰি নির্মেন্দু গুণ ছোটবেলায় খুব দুষ্টু ছিলেন। 
ভাইবোনদের জাদু দেখানোর জন্য ব্রেড চিবিয়ে খেতেন। এই কথা জানার পরে কবির বাবা চিন্তিত হয়ে 
পড়েন এবং ওষুধ হিসেবে কেননা, ব্রেডগুলু পেটের ভেতরে কিভাবে আছে, কতটুকু কেটেছে তা তো 
বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব না) প্রতিদিন সকালে কবিকে ষাঁড়ের মুত্র পান করাতেন। এ বয়সেই কবি 
তাঁর গ্রামে এই ঘটনার জন্য সাবার কাছে পরিচিতি লাভ করেন এবং এর কিছুদিনের মধ্যেই নাকি তাঁর 
্বাস্থের উন্নতি ঘটে। ৬ দেখতে পারেন কবির লেখা *আমার ছেলেবেলা” বইটিতে। 

কিছুদিন আগে ফেসবুকে কবির সাথে কথা বলার সৌভাগ্য হয় আমার।আমি জানতে চাই কেমন 
লেগেছিল মূত্র পান করতে? ৮0511011১81”, কবির উত্তর। ভু) তিনি আরো বলেন, তিনি যখন 
প্রথম হট বিয়ার পান করেন তখন ষাঁড়ের মুত্রের স্বাদের কথা তাঁর মনে পড়ে যায়। আমিও মন্তব্য করি , 
”তাহলে হট বিয়ার খেতে ষাঁড়ের মুত্রের মত!” 


চি. 
ক 

84 টু অন 

ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০ সময়: ২:৫১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


€ ৪4) 


কিছু বলার ক্ষমতা নাই! হা হা প গে!.............. 
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রি... 


ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০ সময়: ৪:৩৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ট ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিক মহানবী মুহাম্মদের এই প্রেসত্রীন্সন সম্মন্বে আমাদের দেশের 
হাজীগন বোধ হয় অবগত নন, হলে তারা বোতল ভরে জমজমের পানির বদলে বালতি ভরে উটের 
মুত নিয়ে আসতেন। 

আবুল কাশেম এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১০ গ্রা ১২:৪৭ পূর্বান্ 
আকাশ মালিক, 


নবীজির মূত্র ছিল আল্লাহ্‌র মেহেরবান। নবীজির দাসী উম আয়মান উনার মুত্র পান করত। আরো 
কিছু মেয়েও তা করত। ওরা দাবী করত যে নবীজির মুত্র নাকি পেটের অসুখে র জন্য খুব ভালো ছিল। 


এছাড়া নবীজির দেহের ঘাম ছিল এতই খুশবুপুর্ণ যে ওনার কয়েকজন স্ত্রী ওনার ঘুমন্ত অবস্থায় ঘাম 
সগ্রহ করে বোতলে রাখত। 


আর তা ছাড়া নবিজির থুতু ও শ্লেম্মার কথা নাই বা লিখলাম। হাদিস এবং সীরাতে আমরা পড়ি যে 
আপামর মুসলমানের নবিজির ওই সব পবিত্র জিনিষে র জন্য ওনার ছুয়ারে হন্যে হয়ে ঘুরত। 


এ ব্যাপারে আমার অনেক পুরানো কিছু লেখা আছে। নামটা ঠিক এই মুহুর্তে মনে পড়ছে না। তবে 
মুক্তমোনায় বোধ করি এ-বুক হিসাবে আছে। 


বকলমএর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১০ গ্রা ২:১১ পূর্বাহ 
আবুল কাশেম, 


৪4) ৪4 
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এ 


আকা মালিকএর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১০ 2 ৫:৫০ ূর্বাহ 
আবুল কাশেম, 


ওরা দাবী করত যে নবীজির মূত্র নাকি পেটের অসুখের জন্য খুব ভালো ছিল। 


অবশ্যই ভাল ছিল। এই নিন কিছু প্রমাণ- 


[11 50/40151781180015 11) 


1. || না 8121 91-1011 94111800115 00118102121 21101 89911201 ৬4110 17911216 00 
110159/11211 10171 00112801721 (1৬18১ /01217 102 10159590 4111 1791) 41117 81 20111781710 01211 01 
112119111991017, 9179 3200, 112 101010121 (1029 /121 910/91102928029 2170 10193991705 017 11111) 
17280 2. //0090917 100৬1 11 /11101176 015890| 10 01117212 21101 0/951018090 01709117115 10990. 09176 
11011) 112 527101120 00110100 01017017101 710 751650 001 1 5816) /4112 15 02 1901? 
1118 161110815 008 110015 1810110 0011) 581811715 515 £11 3811581 01911 90] 10 470 
0812 0011 11910551191 101 1161. 716 চ101011501601160, 50161 5118 185 [010020050 1161581 


90) 018 015 40 8 517৪8104811”, 


2. |12া। 48181 81-0111 50010 19100159001 /00 8119১119111) 071 0001) 77108191]1 2170 /১00| 
051 00 ||) /১1181 19 /২1511 102 10199550 4101 1191১ 9470 5810) ৭02 01010191501 
010 01781110111 2110 01118159011 2.1009৬1. 13011170021 11011, | 10999 11 1119 91819 01 10111519091 
012101€ /771521 0/95 11 115 1001. 11 11121701110 1 1[0109171117 1121 11780 0018 10 11107 
116 91110 910 5810) 50151) /০৪। 911172৬9117 10811) | 9০৪] 50011801+, /0001 71819+5 


/0101155 818 95 00110/5, /000 911 11৬91 0881 50011801 10811) 85 01 1009, 
সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। 
এ ব্যাপারে হজরত আয়েশা (রোঃ) বলছেন- 


11121 03951911211, 117 21-109191110) 1800105 9.11901111 10111191721 1011 001/211 910 1791128195 
[0111 1115 9ি01161 %10177115155 001 58109101515 130১ 4110 5810: 2 0520 (0 21161 002 


(01161508181 9091 0 01010116154 8170 91101010015 10019 109900001 09519109+, 
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কিছু বুঝলেন ভাইয়া? না বুঝলে তো নবীজীর মুতামুতি নিয়ে একটা প্রবন্ধই লিখতে হবে দেখছি। 


৮2৯2৯. 

৫ 

/৯:৫ 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১০ এর ১:০১ অপরাহু 


আকাশ মালিক, 


আকাশ মালিককে প্রচুর ধন্যবাদ ঘেঁটে ঘেঁটে কষ্ট করে উদ্ধৃতি গুলো বের করছেন। আমার হাতে সময় 
নাই, তবে নবীজির দেহের থেকে নির্গত কিছু বিষয়ের কথা না লিখে পারলাম না। 


একটা হাদিসে আমরা জানি, বিবি আয়েশা বলেছেন আল্লাহ্‌র কি কুদরত যে কেউ কোনদিন নবীজির 
মল দেখে নাই। নবীজির মল উনার পায়ু পথ হতে বের হবার সঙ্গেসঙ্গে ওটা থেকে সুগন্ধ জাতীয় কিছু 
নির্গত হত এবং যে স্থানে নবীজি এ কাজটি করে ফেলতেন ওখানকার মৃত্তিকা নিমেষে নবীজির মল 
গিলে ফেলত। 


বলাবাহুল্য, তখনকার দিনে খোলা আকাশের নিচে নবীজি ও তাঁর সঙ্গী সাথিরা মলমুত্র ত্যাগ করতেন, 
দিনের বেলাতেই। নবীজির স্ত্রীরা ও অন্যান্য জেনানারা একমাত্র রাত্রি বেলায় মলমুত্র ত্যাগের জন্য এ 
ভাগাড়ে যেতেন। তখন হযরত ওমর চুপিসারে নবীজির স্ত্রীদের মলমুত্র ত্যাগ উপভোগ করতেন। 


আমার একটা রচনায় আমি এ ব্যাপারে দীর্ঘ লিখেছিলাম। এখন মনে আসছে না এটা কোথায়। কেউ 
জানাতে পারলে বাধিত হব। 


রি 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১০ প্রা ২:৩০ অপরাহু 
আবুল কাশেম, 

আপনি কি এই লিঙ্ক 

এবং এই লিঙ্কটির 

কথা বলছেন? 

ধন্যবাদ। 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১০ গা ১:২১ পূর্বাহ 
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সাইফুল ইসলাম, 


সাইফুল ইসলামকে ধন্যবাদ এই সুত্রটা দেবার জন্য। হ্যাঁ , এই লিংকে খলীফা ওমরের বিকৃত রুচির 
কথা লেখা হয়েছে হাদিস থেকে। 


তবে বিবি আয়েশার হাদিসটা যেন অন্য কোন রচনায় দিয়েছিলেম। যতদুর মনে পড়ে হাদিসটা আস্‌ 
শীফা থেকে নেয়া হয়েছিল। এই বইটা ইসলামের এক মহান পবিত্র গ্রন্থ, কোরান ও বুখারীর পরেই 
এই বইটির স্থান। এই বইটি যে বাড়িতে থাকে সেখানে কোন রোগ বালাই ঢোকেনা। বইএর মলাটে 
এটা লেখা আছে। 

2১ 

৭ 

নো1৮7 সরক/7এর জবাব: 

নভেম্কর ৭, ২০১২ ৪ ৮:৫০ অপরাহু 

মিথ্যার একটা সীমা থাকা উচিৎ। এই সব মিথ্যা গল্প বলে মানুষ কে কি বুঝাতে চাচ্ছেন ? এই 
ধরনের অনেক মিথ্যা গল্পের বই থেকে আপনারা যা খুশি একে যাচ্ছেন কিন্ত নিজেই জানেন বইগুলো 
মিথ্যা ৷ ঘটনাগুলো মিথ্যা । 


আপনাদের সত্য আপনাদের সাথে থাকবে আর আমাদের সত্য আমাদের সাথে থাকবে । আপনার জন্য 
মহান আল্লাহই যথেষ্ট। মহান আল্লাহ আপনার বিচার করবে । ইনশাল্লাহ কেয়ামতের মাঠে দেখা হবে । 
আর কিছু বলে কোন লাভ নেই । 

রঃ 

নো1৮7 সরক/7এর জবাব: 

নভেম্বর ৮, ২০১২ লা ৬:০২ অপরাহ্‌ 

আবুল কাশেম, ধংস হউক আপনার ছুই হাত যা দ্বারা আপনি রসূল সাল্লেললাহু আলাহি ওয়াস 
সাল্লাম কে অসম্মানিত করে চলেছেন । মহান আল্লাহ যেন এর চেয়ে হাজার গুন শাস্তি আপনাকে দেন 
।-আমিন 


আপনি লেখেছেন »”তবে বিবি আয়েশার হাদিসটা যেন অন্য কোন রচনায় দিয়েছিলেম। যতদূর মনে 
পড়ে হাদিসটা আস্‌ শীফা থেকে নেয়া হয়েছিল। এই বইটা ইসলামের এক মহান পবিত্র গ্রহ, কোরান 
ও বুখারীর পরেই এই বইটির স্থান। এই বইটি যে বাড়িতে থাকে সেখানে কোন রোগ বালাই ঢোকেনা। 
বইএর মলাটে এটা লেখা আছে।” বইটির মলাটের কথা থেকে কি প্রমান হয় না,এটা মিথ্যা ,আর এর 
ভিতরের কথাগ্তলো ৷ বই তো আপনি ও লেখে চলেছেন । তাতে কি প্রমান হয়? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আল্লাহ আপনাকে চরম লাঞ্ছিত অপমানিত অসম্মানিত জীবন দিক | -আমিন 


৮2৪৯ 7৬, 

কৌ, 

*২২/৭ 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

নভেম্বর ৯, ২০১২ প্র ৩:১২ পূর্বাহ 


ভুনোমান সরকার, 
আবুল কাশেম, ধংস হউক আপনার দুই হাত যা দ্বারা আপনি রসূল সাল্লেললাহু আলাহি ওয়াস সাল্লাম 


কে অসম্মানিত করে চলেছেন । মহান আল্লাহ যেন এর চেয়ে হাজার গুন শাস্তি আপনাকে দেন । - 


আহা! কি সুমধুর বাণী এবং ভাষা -একেবারে নবীজির পদাঙ্ক অনুসরণ । 

এই না হ'লে আসল ইসলাম! 

বইটির মলাটের কথা থেকে কি প্রমান হয় না,এটা মিথ্যা ,আর এর ভিতরের কথাগুলো । বই তো 
আপনি ও লেখে চলেছেন । তাতে কি প্রমান হয়? 


তা” আপনিই প্রমাণ করুন কাজি ইয়াজের লেখা নবীজির এই জীবনী মিথ্যা এবং এই বইতে যা লিখা 
হয়েছে সবই বানোয়াট। 


আগে বইটি পড়ুন-তারপর মন্তব্য করুন। 
আল্লাহ আপনাকে চরম লাঞ্ছিত অপমানিত অসম্মানিত জীবন দিক | -আমিন 


মাশে আল্লাহ! এই অভিসম্পাত কাজী ইয়াজকে দিন-তিনি যা লিখেছেন-আমি তা হুবুহু উদ্ধৃতি 
দিয়েছি। 


লক্ষ্য করুন-আমি মুক্তমনায় আজকাল তেমন বিচরণ করি না। আপনার এই বাণী পেয়েছি ই -মেলের 
মাধ্যমে। তাই, অনিচ্ছা সত্বেও উত্তর দিলাম। 


আপনি আমার সাথে বিতর্কে যোগদান করতে চাইলে-ই-মেইলে জানান। আমি বলে দিব কোথায় এই 
বিতর্ক হ'তে পারে। 


আপনাকে ধন্যবাদ-কষ্ট করে আমার মন্তব্য পড়েছেন। 


্ 
গ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
নভেম্বর ৯, ২০১২ এ ৮:৫৩ পূর্বাহ 
৪নোমান সরকার, 


ধংস হউক আপনার ছুই হাত যা দ্বারা আপনি রসূল সাল্লেললাহু আলাহি ওয়াস সাল্লাম কে অসম্মানিত 
করে চলেছেন । মহান আল্লাহ যেন এর চেয়ে হাজার গুন শাস্তি আপনাকে দেন। -আমিন 


তো কী বুঝলেন ভাইয়া? আপনার আল্লাহ যে নাই, সুরা আবু লাহাবের বাণী যে মিথ্যা, কোরানের কথা 
যে আল্লাহর কথা নয় প্রমাণ পেয়েছেন? আবুল কাশেমের হাত ছুটো আছে, না ধ্বংস হয়ে গেছে? 


নভেম্বর ১৫, ২০১২ নর ১০:৫৩ পূর্বাহ্ণ 

আকাশ মালিক, 

যারা অণুধাবন-প্রত্যক্ষণ এবং মাত্রার মাজেজা তে ওয়াকিফহাল নয় তারা বুজবে কি করে ? “আবুল 
কাশেমের হাত ছুটো আছে, না ধ্বংস হয়ে গেছে?” উ৩ 


সৈকত চৌধুরী 
ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০ সময়: ৫:১০ পূর্বাহু লিঙ্ক 


রাসুল বললেন, আল্লাহ সত্য বলেছেন, আর তোমার ভাই এর পেট মিথ্যা বলেছে। 


নির্মল বিনোদনের অফুরন্ত উৎস হিসেবে কোরান -হাদিস গুলো বেচে থাকুক। 


১7৮ 
১/$-৫৮ 
এ3-84 
এব) 


খা »১। 


স্কুলিক্গএর জবাব: 


নভেম্বর ১৫, ২০১২ গ্ ৪:৩২ অপরাহু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সৈকত 
চৌধুরী, ৪৪৪০৪৪22৪৪৪ ৪৪22৪ ভি 
ভিত ভি ভি ৪49 ৪49 ৪48 ৪4914 ৪৩৪৫ 


.:8 


৮৫০ 
৮৪৮৯৫ 


৩১ 
এক াক৩।৩০ 1€. 11129 
ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০ সময়: ৭:০১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


1715 15 152911) 2. 91091 901811110 2111018 70] [12191811110 10011 01 ৬৪৬/. 1772 80001 9170019 
9810 015 01921 01500991 01191211110 90181702910 11721819191 40011712101 0281010-19121171001090% 
01711 09110117% 0211 809 01 /821012. /৬]1 00010 ০00 015959 59101 10115 2111012 10 00952 


85৬181101015? 1011 11121া। 10100101191 1 ৬1117 10110111. 


9৬ 


৬ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০ গর ৫:৪২ অপরাহু 
৫১১/9০ 1€ 1122, 


কামরান ভাইকে বহুদিন পর পেলাম। ভাল লাগে পুরাতন লেখকবৃন্দকে দেখলে , যারা মুক্তমনার 
প্রাথমিক দিকে ঝড় তুলেছিলেন যুক্তিহীন ধর্মবাদীদের বিরুদ্ধে। একটু কষ্ট করে অন্দর ফন্ট ব্যবহার করে 
বাংলায় মন্তব্য করুন, কাজটা খুবই সহজ চেষ্টা করলেই পারবেন। 


ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০ সময়: ১:২১ অপরাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আল্লাহ সত্য বলেছেন, আর তোমার ভাই এর পেট মিথ্যা বলেছে... 


হাহাহাহাহা! 


10.10 


বি... 


ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০ সময়: ১:৪৩ অপরাহু লিঙ্ক 


পুও|লা 15 ল 0011101915 00902 0101169 


কৌতুক ও বিনোদন বিহনে জীবন পরিপূর্ন হইয়া উঠিতে পারেনা ........... 
এই সত্য পেয়ারা হাবীব নবী মোহাম্মদ মোস্তফা (সেঃ) ঠিকই জানিতেন-- তাই ৬; 


11.11 


চি... 


ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০ সময়: ২:২৩ অপরাহু লিঙ্ক 
রাসুল বললেন, আল্লাহ সত্য বলেছেন, আর তোমার ভাই এর পেট মিথ্যা বলেছে। 


৪৫ £ জু 
12. 12 


ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১০ সময়: ৯:৩৫ অপরাহু লিঙ্ক 


খেজুর দেখলেই আমার ছোট বেলা থেকে বমি আসে, ক্যান যে মানুষ এই জিনিস খায় সেইটাই 
বুঝতাম না। তবে এখন বুঝি। যেই দেশের মানুষ উটের ইয়া খাওয়াকে সহী মনে করে একই সাথে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


পড়ুনঃ উটের ইয়া খাওয়াকে যেই ধর্মের মানুষেরা সহী বলে মানেন) তাদের কাছে খেজুর তো আমার 
কাছে বড়ই এর মতোইইই। 


আগন্তক 
ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১০ সময়: ১:৫৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 


দুর্দান্ত বিনোদন! 


আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত কিছু লোকের মদীনার আবহাওয়া প্রতিকুল মনে হচ্ছিল। রাসুল তাদেরকে 
উটের রাখালের সাথে বাস করতে এবং উটের ছুধ ও পেশাব খেতে। তারা রাখালের সাথে থাকতে 
লাগল এবং কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠল। এরপর তারা রাখালকে মেরে তার উট নিয়ে পালাতে 
লাগল। খবর পেয়ে রাসুল তাদেরকে ধরে আনতে বললেন। তা দেরকে রাসুলের সামনে উপস্থাপন করার 
পর তিনি তাদের হাত পা কেটে এবং চোখে সুচ ফুটিয়ে হত্যা করার আদেশ দিলেন। এটা কিসাসের 
বিধানের আগের ঘটনা। 


হাদীসটা পুরো দেয়া উচিত ছিল। কারণ এখানে ইসলাম -ত্যাগীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। কাজেই 
যারা তসলিমা -রুশদীর বিপক্ষে ফতোয়া দিয়েছে,তারাই প্রকৃত মুসলমান। আর যারা এদের ডিফেন্ড 
করছে তারা আর যাই হোক - মুসলমান নয়! 


আদিল মাহমুদ এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১০ গা ২:২৯ পূর্বাহ্ণ 
৪শুআগন্তক, 


আকাশ মালিক আমাকে সেটা দিয়েছেন। 


14. 14 
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আগন্তক 
ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১০ সময়: ১:৩১ অপরাহু লিঙ্ক 


আমিও হেসে বলি, ৭০ সংখ্যাটার মাহাত্যই আলাদা তাই না মাহবুব ভাই? 


যাই হোক। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার চল্লিশদিন শেষ? উনি বললেন, না; উনচন্লিশ দিন 
হয়েছে। 


লেখাটা কি পুরো আসেনি? এই লাইনগুলোকে খাপছাড়া লাগছে। এগুলোর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা দরকার 
ছিল। 0) 


: 

আনাসএর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১০ গ্রা ২:২৯ অপরাহ 
আগন্তক, 


কোন দাওয়াতী ভাই এর কাছে দ্বীনের কথা শুনে থাকলে এটা বুঝতেই পারতেন। প্রথমে শষ্ঠা , তারপর 
তাকে না মানার শাস্তি। আর মানার ফলাফল ৭০টা হুরপরি (| আর তা অর্জনে চল্লিশদিনের চিল্লা 
অন্যতম সাধনা। করবেন নাকি? ও 


/ 


আপন্তকএর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১০ এ ৩:৪৭ অপরাহ্‌ 
১ ] | , 


বুঝলাম। নাহ! গ্রুপ সেক্স ব্যাপারটা অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ মনে হয়। দ€) 


15.15 
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যু 
ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১০ সময়: ৬:৩৬ অপরাহু লিঙ্ক 


প্রবন্ধে “বিশ্বনবীর ডাক্তারী” এ নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে হেয় করার মন মনষিকতা , তাছাড়া 
একজন মানুষের নাম উল্লেখ করে, তার লেখা দিয়ে গোপনে তাকে হাসিঠান্টায় পরিনত করা যে, কি 
ধরনের সভ্যতা তা আমার জানা নেই, তবে নাস্তিক সভ্যতায় এ ধরনের কিছু থাকলেও থাকতে পারে , 
হয়ত আমার জানা নেই। আবার কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে ৭০ হুর এর জন্য-ই মসুলমানরা ইবাদত 
করে! আপনার পোষ্টে কিছু লেখার ইচ্ছা ছিলনা, কিন্তু আগন্তক সাহেব একটি বিষয়কে গ্রুপ সেক্সে 
নিয়ে যাওয়াতেই বাধ্য হয়ে আমার কমেন্ট আসল। কিভাবে সত্য বিবর্তিত হয়, তা বুঝতে কোন ছোট 
বাচ্চার ও কষ্ট হবে না। 


ঞফায়েতএর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১০ 2 ৯:০০ অপরাহু 
ফুয়াদ, 


ভাই লাইনে আসেন। মুল লেখায় বর্ণিত হাদিসগুলো সম্পর্কে আপনার কি মত ? একটু ব্যাখ্যা করে 
আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করেন। 

2১ 

৭৮ 

নোমান সরকার এর জবাব: 

নভেম্বর ৮, ২০১২ লা ৬:২১ অপরাহ্‌ 

ভশাফায়েত, হাদিস এর বিষয়ে লেখেছি। উটের মুত্র ইসলামের অবিষ্কার করা কিছু নয় , এটা কোন 
একটি রোগের চিকিৎসা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বহু আগে থেকেই ছিল। মুত্র ইসলামে অপবিত্র । 
কিন্ত সেই রোগের চিকিৎসায় সমাজে সেটা প্রচলিত ছিল । যার জন্য হাদিসে আমরা পেয়েছি । যা 
ইমাম আৰু হানিফার সময় সেই রোগের বিকল্প ওষধ আবিস্কার হওয়ায় নিসিদ্ধ বা বাতিল হয়। 


আর হযরত ওমর বিষয় তিনি যে ঘৃণিত কথা লেখেছেন তা যদি সহি হাদিসে দেখাতে পারেন ,তবে 
প্রমান আনেন । আর আদিল সাহেবের দাদারা বা তার বাবারা খোলা জায়গায় কাজ সারতেন প্রশ্ন 
তাদের কাছেই জানতে চান । সম্ভবত তিনি যখন গ্রামে যান তিনি এ কাজ এখনো করেন ,খোলা 
জায়গায় । তাই তার রুচিতে বাধেনি এ নিয়ে এভাবে কথা বলা । 
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আদিল চাহম্রদ এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১০ এ ৯:৪৩ অপরাহু 
গুফুয়াদ, 


লেখাটার নাম ছাড়া আর কোথাও কি আপনার মনে হয়েছে যে লেখক আনাস নবীজিকে হেয় 
করেছেন? 


উল্লেখিত হাদীসসগুলি কি উনি নিজে বানিয়েছেন? আকাশ মালিক উটের মুত্র বিষয়ক হাদীস সহী 
বুখারি হতে কোট করেছেন। সে ব্যাপারে কি বলেন? 


নাকি সেই ভক্ত মাহবুব ভাইকে সেই লেখা লিখতে আনাস বাধ্য করেছিলেন ? 


নাম প্রসংগে বলি; শুনেছি একজন একটি বই রচনা করেছিলেন, “বৈজ্ঞানিক মোহাম্মদ” বই এর মূল 
উপজীব্য হল নবী মোহাম্মদ কত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন তা প্রমান করা। এতে কি ওনাকে হেয় করা 
হয়েছে, নাকি অপমান করা হয়েছে বলতে চান? আমার চেনা আরেকজন একবার নবীজি প্রসংগে 
বলেছিলেন যে উনি ছিলেন ছুনিয়ার সবচেয়ে বড় ইকনোমিষ্ট; কারন সেই সম্বল তাহার কম্বলখানির 
শিক্ষা। ওনাকে ভক্তরা বৈজ্ঞানিক, ইকোনমিষ্ট এসব বললে আর ডাক্তার বললেই বা দোষ কেমন করে 
হবে? 


বছর দেড়েক আগে কোন এক বাংলা চ্যানেলে আমিও দেখেছিলাম ইসলাম কত বিজ্ঞানসম্মত সেটা 
প্রমান করতে একজন ডাক্তার দেখাচ্ছেন কোন কোন হাদীসে মধু ও কালিজিরার কথা আছে; এবং 
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মধু কালিজিরার কত গুন। তবে উটের মুত্র বিষয়ক তথ্য মনে হয় উনি সংগত 
কারনেই চেপে গেছিলেন। এনাকেও দোষ দেবেন নাকি প্রশংসা করবেন? 


দেখুন, আমি নিজেও আগে বলেছি যে এসব প্রাচীন চিকিতসার জন্য নবীজি বা সাহাবীদের দোষ নেই। 
ওনারা সেই যুগে যা তাদের জানা শ্রেষ্ঠ চিকিতসা ছিল তাই বাতলেছেন। ১৫০০ বছর পরে কিছু অন্ধ 
বিশ্বাসী তাদের বিবেক বুদ্ধি তালাচাবি মেরে সেই প্রাচীন পঞ্চুতির গুনগান শুরু করলে তার দায় 
সেসময়কার লোকজনের নয়, দায় এ যুগের অন্ধবিশ্বাসীদের। কাজেই হাসি ঠাট্টা করলে করা হয়েছে 
এই সমস্ত লোকদের। 


ধরা যাক, কিছুদিন আগে শামীম সাহেব এখানে অভিযোগ করেছিলেন রিচার্ড ডকিসকে এখানকার 
সবাই অনেকটা অন্ধভাবেই একচেটিয়াভাবে মানে। এখন এই কথার উদ্দেশ্য আসলে কে? উকিল, 
নাকি যারা তাকে অন্ধভাবে মানে বলে অভিযুক্ত তারা? সহজভাবে একটু চিন্তা করেন। 
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আর কাকে নাস্তিক বলছেন তা পরিষ্কার করবেন? আনাস সাহেব ইসলামের অনেক কিছুই পছন্দ নাও 
করতে পারেন তবে তিনি নাস্তিক বলে এখনো জানা যায়নি। বিশুদ্ধ আস্তিকদের সাইটে 
ডারযুইন/ডকিল সাহেবের মাথা বানরের সাথে জুড়ে ছবি দেওয়াটাকে সভ্যতার কোন উজ্ভ্বল দৃষ্টান্ত তা 
চিন্তা করেছেন কখনো? 


পূ 

তানভ এর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১০ গ্রা ৯:৫৫ অপরাহ 
আদিল মাহমুদ, 


॥৪ 


এফার়েতএর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১০ এর ১১:৫৫ অপরাহ্‌ 
আদিল চাচা( ভু) ভ)) 


৪6৪ । সভ্যতার অসাধারণ নিদর্শন গোড়া ইসলামপন্থীরা আমাদের নিয়মিত দেখিয়ে চলেছেন!! 


আদিল মাহমুদ এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১০ জর ১২:১৬ পূর্বাহ্ণ 
৪ চাচুআবিবি শাফায়েত, 


ঠিক ই কইছ। 
ইসলামী বনাম এন্টি ইসলামীদের তর্ক বিতর্কের কিছুদিন পর্যবেক্ষন করে কিছু শিক্ষা লাভ করেছি। 
- ধর্ম বা ধর্মীয় কোন চরিত্র আক্রমন করে কেউ কোন লেখা লিখলে দোষ হয় সরাসরি সেই লেখকের। 


সেই লেখক ধর্মভিত্তিক যেসব রেফারেস দেন সেসব রেফারেস যেসব মহান ধর্মীয় চরিত্ররা লিখে 
গেছেন তাদের কোন দোষ নেই বাই ডিফল্ট। ওহ হো, বলতেই ভুলে গেছি; ওসব রেফারেল ওনারা 
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কেউ ধর্মীয় বলে মানেন না তবে প্রায়ই সেসব গ্রন্থ থেকেই কি সব কোট করেন, সেসব থেকে 
শিক্ষনীয় অনেক কিছু বের করেন। 


- ধর্ম ডিফেন্ডকারী কোন নামজাদা স্কলার ডাহা মিথ্যা কথা হেতে পারে অজ্ঞানতা বশতঃ, যদিও কিছু 
পরিষ্কার বিষয়ে সেই অজ্ঞানতা নিয়ে সন্দেহ থাকে) বললে তা দেখতে হবে ক্ষমাসুন্দর চোখে। মানুষ 
মাত্রেই ভূল করে, 12119110112. তিনিও তো মানুষ। সবচেয়ে ভাল উপায় সেই ভুল বা মিথ্যা 
আমলেই না আনা। তেমন ভূল কেউ ধরলে উলটা তাকেই ব্যাক্তিগত আক্রমন শুরু করাটা সবচেয়ে 
ভাল বুদ্ধি। তবে ধর্ম সমালোচনাকারী কারো তেমন ভূল কোনক্রমে হলে সে হয়ে যাবে ভন্ড, বিদ্বেষী, 
বিকৃতকারী এরুপ নানান বিশেষনে ভূষিত। 


আপাতত এই দুইটা হজম কর। 


গাফায়েতএর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১০ প্রা ১২:৫০ পূর্বাহ্ণ 
আদিল মাহমুদ, 


চাচা এইসব কি বলতেসেন? আমিতো নাস্তিক, এটা ভুলে গেসেন? এসব শিক্ষা আমিও ভালই পাইসি। 


আর আপনাকে চাচা ডাকার বুদ্ধিটা কিন্তু তানভীর কাছ থেকে পাইসি শু 


আদিল মাহমুদ এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১০ গ্রা ১:১০ পূর্বাহু 
৪শাফায়েত, 


মিছা কথা কইবা না। নাস্তিক বইলাই মিছা কথা কইবার ফিরি লাইছেস দিছে কেডায়? এইটা কেমুন 
কথা? নিন্দুকেরা তো হের লাইগাই নাস্তিক বইলা গাইল দেয়। 


তানভী আমারে চাচু না, মামু ডাকে। 


যাক, বড় হও, চাচু/মামু হিসেবে এই দোয়াই করি। 


৪ 
গে 
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ফুয়াদ এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১০ হা ৫:৪০ অপরাহু 
আদিল মাহমুদ, 


এখন বেশী কিছু বলতে পারব না, লেখার স্টাইল থেকেই বুঝা যায় কে তাছিল্লয করার জন্য করেছিল , 
কেনা। 


আর ছুই নম্বর, কাউকে নাস্তিক বলি নি, নাস্তিক সভ্যতা বলেছি। 


আমিল মাহন্বদ এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১০ গ্রা ৬:৪৫ অপরাহ্‌ 
গুফুয়া , 


তাচ্ছিল্য নিয়ে আমার নুতন করে কিছু বলার নেই। 


তবে সভ্যতার সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলে নেই যে মানুষের ধর্মীয় পরিচয় থাকতে পারে , তবে নাস্তিক 
সভ্যতা বলে কোন জিনিস নেই। বিশ্বে বেশ কটি নাস্তিক সভ্যতা প্রাচীন কালেও ছিল খুবই উন্নত 
মানবীয় বোধ সম্পন্ন, আজো আছে। 


শাফারেতএর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১০ গ্ু ৬:৫২ অপরাহু 

ফুয়াদ ভাই আমাদের আবদার আপনাকে উটের মুত্র খেতেই হবে। আমি বাজে কথা বলছিনা , হাদিসের 
কথা বলছি। অন্যরা কি বলেন? 


রি 


ফুয়াদএর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১০ ৪ ৪:৩৩ অপরাহু 
আদিল মাহমুদ, 


একদিন আপনি আমাকে কি বলেছিলেন মনে আছে আদিল ভাই, আপনার লেখা কপি পেস্ট দিলাম 
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নবী মোহাম্মদ তো ব্যাবসায়ী অবশ্যই ছিলেন, বলা যায় তার সতগুনের কারনে বেশ জনপ্রিয় সফল 
ব্যাবসায়ীই ছিলেন, এখন তাকে ব্যাবসায়ী বলায় কি আপনি আপতি করবেন? নাকি গড এর সার্ভেন্ট 
বলে তাকে ব্যাবসায়ী বলা যাবে না? তিনি গড এর সার্ভেন্ট বলেই গড তাকে আকাশ দিতে খাদ্যদ্রব্য 
বা নিত্য জীবনের প্রয়োষনীয় সব সামগ্রী দিতেন না, সেসেব তাকে ছুনিয়া থেকে তার নিজ গুন 

য়ই অর্জন করতে হত। 


নবী মোহাম্মাদ রাজনীতিবিদ অবশ্যই ছিলেন; তাকে রাজনীতির চর্চা করেই ক্ষমতা পেতে হয়েছিল, 
তারপরও তাকে দক্ষ রাজনীতিবিদের মতই অনেক আভ্যন্তিরন সমস্যা সামাল দিতে হয়েছিল 
(সাহাবীদের অন্ত্দনডি...। 


তাই তাকে রাজনীতিবিদ বলায় কড়া আপত্তি হীনমণ্যতার লক্ষন 


নবী মোহাম্মদ একাধারে সেনাপতি, রাজনীতিক, ব্যাবসায়ী, অনেক কিছুই ছিলেন। আবার তিনি আর 
দশটা মানুশের মতই বাবা, স্বামী, নানা সবই ছিলেন। সে যুগের পারিবারিক মূল্যবোধ অনুযায়ী সংসার 
করেছেন। নিজেকে আল্লাহর মেসেঞ্জার ছাড়া তিনি আর কেউ বিশেষ কেউ বা কোন রকম অলৌকিক 
ক্মতার অধিকারী তেমন দাবী কোনদিন করেন নি। এ নিয়ে তর্ক করার কোনই কারন নেই। এটা নিয়ে 
আস্তিক নাস্তিক কারোই মতভেদ নেই। অস্বীকার করার কোনই উপায় নেই যে এই বহুবিধ গুন 
একজন মানুষের মধ্যে থাকাটা খুব বিরল। তিনি অবশ্যই এর জন্য প্রসংশা পেতে পারেন। আপনি কেন 
হীনমন্যতায় ভুগছেন তা আপনিই ভাল জানেন 


আমার আর কিছু বলা থাকতে পারে? এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলেন, আমি শুনি। আমি এবার ও 
তেমন বেশী কিছু বলতেছি না, কারন মুক্তমনার-ই এক নাস্তিকের কান্ড(মুক্তমনায় যে সব আস্তিক বা 
আস্তিক দাবীদার তাদের উদ্দোশ্যে আমি বলতেছি না, তাই ভুল বুঝিয়েন না) দেখে আমার বুঝার মাত্রা 
একটু হলেও বেড়েছে। 


আটিল ঠাতনদ এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১০ ৪ ৮:০৯ অপরাহ্‌ 
ফুয়াদ, 


আপনি আমার কথা কপি পেষ্ট করে কি জানতে চাচ্ছেন না প্রশ্ন না করলে কিভাবে জানাই? আপনাকে 
তো প্রশ্ন করতে হবে বা আপত্তি জানাতে হবে নির্দিষ্ট পয়েন্টে। 


আমার আগের কথায় আমি তো কোন ফাক পাচ্ছি না। অবশ্যই তিনি একাধারে সে যুগের স্ট্যান্ডার্ডে 
খুবই যোগ্য রাষ্ট্রনায়ক মোনেই সফল রাজনীতিবিদ), সফল ব্যাবসায়ী, সফল সেনাপতি এ সবই 
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ছিলেন। এতে এখন আপনি এই প্রবন্ধের সাথে কি সমস্যা পেলেন তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না৷ 
আপনি টু দা পয়েন্ট বললে পারতেন যে আমার সেই কথার সাথে এখন এমন কিছু বলছি যা সরাসরি 
সাংঘর্ষিক। 


আপনি যখন বললেন না তখন আমিই চেষ্টা করি। 


তবে মনে রাখবেন, একই সাথে এসব গুনের অধিকারী যে ইতিহাসে তিনি একাই ছিলেন তা নয়। এ 
যুগেও প্রচুর আছে। আর আমি আমার কোন লেখায় কোনদিন দাবী করিনি যে তিনি ভাল ডাক্তার , 
অর্থনীতিবিদ, বা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। করেছি কি? যারা এ ধরনের দাবী করেন তাদের চিরকালই 
অবশ্যই বলব যে তারা ভাবের আতিশায্যে বাড়াবাড়ি করছেন, সেই বাড়াবাড়িতে আসলে নবীরই 
অপমান হয়। যিনি যা না, তিনি নিজেও যা কোনদিন দাবী করেননি তাকে তার অন্ধভক্তরা সেটা 
বানিয়ে দেবার চেষ্টা করলে তাতে তারই অপমান হয়, এবং এই অপমানের দায় সেই অন্ধভক্তদের 
উপরেই পড়ে, আর কারো উপর নয়। 


আরো একটু মনে রাখবেন যে একই সাথে সফল ব্যাবসায়ী , রাষ্ট্রনায়ক বা সমর নায়ক হওয়া খুবই 
সম্ভব; তবে তার সাথে বৈজ্ঞানিক বা ডাক্তার এ ধরনের স্পেশালাইজেশন পাওয়া অত সহজ নয়। তার 
জন্য কঠোর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাগে। সে যুগে যদিও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না, তবে অভিজ্ঞতালব্ধ 
জ্ঞান ঠিক ই লাগত, যে অনেক খেটে খুটে অন্য হেকিমের সাথে কয়েক বছর কাটিয়ে শিখতে হত। 


আরেকটা ব্যাপার মনে রাখবেন; যেটা এই ভাবের জগতে লোকজন যেমন আলোচ্য মাহবুব ভাইরা 
মনে রাখতে চান না বা হাস্যকরভাবে মানতে চান না। নবীজি খুবই সফল ব্যাবসায়ী বা রাষ্ট্রনায়ক 
ছিলেন ঠিকই, তবে তিনি যেই তরিকা মতে ব্যাবসা চালিয়েছেন সেই তরিকা মতে আজ কোন ব্যাবসা 
চলবে না সু্দিবিহীন ব্যাবসা কি এ যুগে সম্ভব 9। তেমনি তিনি যে স্টাইলে দেশ চালিয়েছেন সে 
ষ্টাইলও আজ অচল, তার অনেক কিছুই অমানবিক বলেই প্রতিয়মান হবে। একই কথা তার দাম্পত্য 
জীবন সম্পর্কেও পুরোপুরি খাটে। কাজেই তার প্রতিটা কাজ সব যুগে মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ বা 
অনুসরনীয় এমন ধারনা আমার কাছে বিশুদ্ধ পাগলামি বলেই মনে হয়। নবীজি তার সময়ে খুবই 
সফল সেনাপতি ছিলেন, তাই না? এখন ছুনিয়ার কোন মুসলিম দেশের সেনা অফিসারদের ট্রেনিং 
কোর্সে যেমন আমাদের বিএমএ ভাটিয়ারী) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেনাপতি মন্টগোমারী বা ম্যাকার্থীদের 
বাদ দিয়ে নবী মোহাম্মদের সেনা কৌশল পাঠ্য হিসেবে থাকে? মন্টগোমারী, আইজেনহাওয়ার এদের 
সিলেবাস থেকে তুলে দিয়ে কেউ মোহাম্মদের রণকৌশল সিলেবাসে ঢুকাতে চাইলে মানুষে পাগল 
ঠাউরাবে না? 
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নোচান সনকানএর জবাব: 

নভেম্বর ৭, ২০১২ 2 ৯:৪৫ অপরাহু 

উটের মুত্র কোন এক চিকিৎসায় সেইকালে গ্রহনযোগ্য ছিল ,এটা মুসলমানদের আবিস্কার করা 
চিকিৎসা বিদ্যা না । প্রয়োজনে ভালো করে এ বিষয়ে খোজ খবর নিন । রসূল সালেল্লাহু আ লাহি ওয়াস 
সাল্লাম এই পদ্ধতিকে অনুমোদন দিয়েছিলেন । আর বলেছিলেন ,যদি এই রোগের ওষধ আবিস্কার হয় 
তবে উটের মুত্র চিকিৎসা পদ্ধতি বাতিল হয়ে যাবে । 


ইমাম আৰু হানিফার সময় যখন এই রোগের ওষধ আবিষ্কার হল । তখন আবু হানিফা উটের মুত্র 
চিকিৎসা পদ্ধতি বাতিল করে দেন । হানিফি মাযাবে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা নিষিদ্ধ হয় । কিন্তু একটি 
মাযাবে সম্ভবত পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেনি মানে উটের চিকিৎসা পদ্ধতি বাতিল করেনি । এ বিষয়ে ভালো 
আলেমের কাছে যান । যারা শিক্ষিত ,এ বিষয়ে তারা প্রত্যেকে জানেন । কিন্তু যাবেন তো আধা শিক্ষিত 
হুজুরের কাছে । যিনি আধা আধা জানেন । 


দেখেন প্রচুর ওষধ তৈরিতে সাপের বিষ লাগে । একজন সাধারন মানুষকে তার প্রয়োজনে সেই ওষধ 
খেতে বললে ,আতকে উঠবে বলবে , ওষধে সাপের বিষ ! কিন্তু মেডিকেল বিষয়ে যে জ্ঞান রাখে সে 
জানে ওউষধে সাপের বিষ থাকে না । 


সাপ নিয়ে কথা যখন এসে গেল আরেকটা বিষয়ে বলি ,পবিভ্র কোরানে বলা আছে ,সমুদ্রে যাকিছু 
আছে তা খাওয়া হালাল । হানিফি মাযাবে আমরা দেখতে পাই ,সমুদ্রে সাপ আছে আছে অনেক হিশ্র 
প্রানী । হাদিসে হিত্র প্রানীর মাংস নিসিদ্ধ ,সেই রেফারেসে হানাফি মাযাবে সমুদ্রের সাপ বা এমন প্রানী 
নিসিদ্ধ । পবিত্র কোরআনে নামাজের কথা আছে । হাদিসে কত বার বা নিয়ম কানুন সব বলা আছে। 
দেখুন হাদিস বা কোরআনের বানীর একটি লাইন থেকে আপনি কথা বলতে পারেন না। আপনি যারা 
এ বিষয়ে শিক্ষিত তাদের অনেক লোক কে প্রশ্ন করুন ,একই উত্তর পাবেন ৷ আধলা মানুষ থেকে 
প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলে বিভ্রান্ত হবেন ,অন্যকে বিভ্রন্ত করবেন । আর তা ধর্ম হোক আর নিজের 
সন্তানের বিষয়ে হোক | তাই আমাদের সবার উচিৎ যে বিষয়ে কথা বলি জেনে কথা বলি । কি সব 
বললেন কেউ নবীর ঘাম ,থুতু নিবার জন্য ঘুরত ৷ এ রকম অনেক বই আছে ,অনেক অনেক বোকা 
টাইপের মানুষ আছে যারা এসব বই বা কথায় বিশ্বাস করে । নবী ঘা মবিলাতে আসেনি । আপনি সহি 
হাদিসের কোন রেফারেন্স দিতে পারবেন যা আপনি লেখেছেন যে নবীর ঘামের গন্ধ নিবার জন্য 
দিবার । কিন্তু যারা বোকা তারা গোগ্রাসে সব গিলে | গিলে বলেই বোকাদের নিয়ে ব্যবসা চলে । 
আপনি ইসলাম কে পছন্দ করেন না ,ভালো কথা ,বিষয়টা আপনি বলতে চান ,সেটাও ভালো কথা 
আপনি এ বিষয়ে যা লেখতে চাচ্ছেন তা জেনে যাচাই করে লিখুন । মিথ্যা বা অপবাদ দিয়ে কেন ? 
কালিজিরা খেলে তো অনেকের গ্যাস হয় । আপনি এ বিষয়ে হাসাহাসির আগে তো এ কথাও বলার 
প্রয়োজন হত | কেউ যদি বলে সাপের বিষে অনেক বড় বড় রোগের ওঁষধ তৈরি হয় । এ কথা শুনে যে 
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জানে না সেকি হাসবে না ? কালিজিরা বাচিয়ে খেলেই যে আপনি সব রোগ থেকে মুক্তি পাবেন ,তাকি 
| কালিজিরা অনেকেই খেতে পারে না ,সেটা ত সে কালের মানুষেরও হয়েছে । 


আমিল মাহমুদ এর জবাব: 
নভেম্বর ৮, ২০১২ গর ২:২৮ পূর্বাহ্ণ 
নোমান সরকার, 


কমেন্টটা বোধকরি আমার উদ্দেশ্যে করেছেন। 


আমি কি বলেছিলাম সেটা কি নিজে ভাল করে পড়েছেন? মনে হয় না। আগেই লাঠি সড়কি নিয়ে 
ইসলাম বিদ্বেষীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। 


দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদক্ষেপ ধর্ম বই খুলে কিংবা নবী রসুলের পদাংক অনুসরন করে চালাতে হবে 
এমন আজগুবি ধারনা থেকে বহু আগেই মুক্তি পেয়েছি , তাই উটের মুত্রের ওষধ হিসেবে উপযোগিতা 
কেমন কিংবা এ সম্পর্কে ইসলাম বা সহি আলেম ওলামারা কি বলে জানার কোন দরকার নেই। যারা 
ধর্ম বিহীন কিংবা নবী রসুলের হাদীস অতি জরূরী যা ছাড়া জীবন অচল মনে করেন তাদের উচিত 
এই সব নিয়ে গবেষনা করা, করে একটা তালিকা বানানো যে কোন হাদীস নবীজি কি উপলক্ষ্যে 
নাজেল করেছিলেন এবং কোনগুলি কোন সময়ের জন্য প্রযোজ্য। আপনি নিজেই উদ্যোগটা নেন। 
নইলে কোন ঈমান্দার ভাই না আবার উটের মূত্র পবিত্র ওষধ হিসেবে পান করে ফেলে কে বলতে 
পারে। 


ও ভালো কথা আপনি এ বিষয়ে যা লেখতে চাচ্ছেন তা জেনে যাচাই করে লিখুন । মিথ্যা বা অপবাদ 
দিয়ে কেন? 


- মিথ্যা বা অপবাদটা এখানে ঠিক কোথায়? 


যারা শিক্ষিত ,এ বিষয়ে তারা প্রত্যেকে জানেন । কিন্তু যাবেন তো আধা শিক্ষিত হুজুরের কাছে । যিনি 
আধা আধা জানেন। 
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নোমান সরকারএর জবাব: 

নভেম্বর ৮, ২০১২ জর ১১:২৬ পূর্বাহ 

আপনি লেখেছেন ,» আগেই লাঠি সড়কি নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ।” লাঠি 
সড়কি নিয়ে আপনার মতন মহা জ্ঞানী কে আঘাত করতে যাব ? আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট | তবে 
হ্যা, বিভ্রান্ত করতে পারবেন যারা আপনার মতন বিভ্রান্ত বা বিভ্রান্ত হবার ইচ্ছে পোষণ করে । 


মন্তব্য গুলো আপনি নিজেই ভিন্ন ভিন্ন নামে করেন নি তো? এমন তো হতে পারে আপনি নিজেই 
কাজটা করে চলেছেন কি ? নিজেই ভিন্ন ভিন্ন নাম নিয়ে মতব্য লেখে আবার নিজেই উত্তর লেখেছেন ? 
কিংবা কেউ হয়ত এ সব লেখার বিনিময়ে ১০/ ২০ টাকা দেয় আপনাকে | দেয় নাকি ?” দেখেন তো 
এবার কেমন কাঁটা লাগছে গায়ে ,এ কথা শুনে ? মিথ্যা অপবাদ আসলে মিথ্যা আপবাদই । মিথ্যা 
আসলেই মিথ্যাই । এসব কি কি লেখছেন , আবার হাস্যকর বিষয় গুলো লেখে আপনি নিজেকে 
অশ্রদ্ধার পাত্র কেন তৈরি করছেন? একটা সময় আসবে , তখন এই কাজগ্তলোর জন্য খুব কষ্ট হবে । 
আপনি এমন হাস্যকর বিষয় নিয়ে লেখেছেন যার রেফারেসে বাজে কিছু বই আনতে পারবেন , যাকে 
ইসলাম বলে আপনি চালিয়ে দিচ্ছেন । আপনি কথা বলতে চাইলে সত্য নিয়ে কথা বলুন ,পাগলের 
মতন প্রলাপ লেখে লেখে কি যা তা লেখছেন। প্রমাণ আনুন সহি কোন হাদিস থেকে | জাল বা 
বানোয়াট হাদিসেও এমন সব কথা নেই, যেগুলো কিছু আপনার মতন ইসলাম বিদ্বেষী র লেখা বইতে 
এই গল্প আছে । এখন আমি আপনার সমন্ধে একটা বই লেখে বললাম , আদিল মাহমুদ কানা 
একজন মানুষ , কিন্তু ভালো একজন মানুষ । তবে তিন সপ্তাহ পর পর গোছল করে । তার শরীরের 
উপর আংশ দেখে বুঝার কোন উপায় নেই যে নিম্ন অংশে কেবল ঘা আর ঘা। ৮” এট্যা লেখলে কি 
সত্য মিথ্যা হয়ে যাবে ?বা সত্য সত্য হয়ে যাবে? 


যারা উটের মুত্র যারা পবিত্র ওষধ হিসা বে খাবে তারা আপনার মতন আধা জানা লোক ,তারা যদি 
নিজের কপাল কে তা বানায় তবে তাই হবে । একজন কসাই যদি নিজেকে অপরেশনের ডাক্তার ভাবে 
,সে তো তা ভাবতেই পারে । সে তো ভাবতেই পারে একজন অপেরেশনের সার্জেন ডাক্তারের হাতের 
চেয়ে তার হাত কম কিসে? 


আপনি লেখেছেন -. শিক্ষিত হুজুর ঠিক কারা? » 


যে সব বই আপনাকে এই বিভ্রান্ত তথ্য গুলো দিয়ে আপনাকে জ্ঞানী করেছেন ,সেই সব বই ফেলে 
বিষয়গুলো সঠিক জানার জন্য সহি হাদিস গুলো পড়ুন । একজন আলেমের কাছে যান । আলেম মানে 
মসজিদের ইমাম নন । প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক আর কলেজের অধ্যাপক এক নন । তিনি আপানাকে 
ব্যাখ্যা দিতে পারবেন । প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক আপনার প্রশ্নের ব্যাখ্যা বা সঠিক উত্তর দিতে পারবে 
না। বরং ঝগড়া করবেন ,যেটা আপনি কামনা করেন । অবস্য আপনি ঝগড়া বাধানোর বিষয়টা 
মাথায় রেখে কথা বলা পছন্দ করেন । দেখেন ,একজন ইঞ্জিনিয়ার যদি একজন ডাক্তারের 
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হবে । তাই যদি আপনি বিভ্রান্ত ছাড়ানোর জন্য লেখাটা যত্বু করে থাকেন তবে আলাদা ,আর যদি 
আপনি যা বলেছেন কেবল তা জানতে যান সঠিক টা কি এবং কেন তবে শিক্ষিত আলেমের কাছে 
যেতে হবে | ইউনিভার্সিটি গুলো থেকে পাশ করা আলেমদের কাছে প্রশ্ন করুন । 


নাস্তিকও ভালো ,সে তো কিছুই বিশ্বাস করে না। কিন্ত সে অন্যের মতামত নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না। 
ধর্ম কে নিয়ে অন্যের পরিবার কে নিয়ে তারা বাড়াবাড়ি করে না । আপনি যা লেখেছেন তার উত্তর 
মোটামুটি জানি বলে আমি বিভ্ন্ত হচ্ছি না | কিন্তু আপনার লেখা যাদের ইসলাম সম্নধে কোন 
পড়াশুনা নেই তারা দ্বিধার মধ্যে পরে যাবে, দ্বিধা ঘৃণা তৈরি করে , ক্ষেপা মানুষ তৈরি করে আর সেই 
আধা দ্বিধায় ডুবান মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে নিজের ভিতর | তার দবারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় বা সেই আগুনে 
তার কাছের মানুষগুলো ক্ষতি প্রস্থ হতে থাকে তাদের দ্বারা কত নিরিহ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে কে জানে । 


আপনি লেখেছেন »”দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদক্ষেপ ধর্ম বই খুলে কিংবা নবী রসুলের পদাংক 
অনুসরন করে চালাতে হবে এমন আজগুবি ধারনা থেকে বহু আগেই মুক্তি পেয়েছি,” ,আপনি এসব 
কি লেখেছেন ! দৈনিক জীবন একজন শাসকের বা একজন ডাক্তারের বা একজন শ্রমজীবি মানুষের 
কি একই হয় ,গ্রামে থাকা আর শহরে থাকা মানুষের একই হয় ,বা হাজার বছর আগে কি তাই 
হয়েছে? শীতের দেশের মানুষ আর গরমের দেশে বা বৃষ্টি প্রধান্দেশের মানুষের কাজ কর্ম চলাফেরা কি 
এক থেকেছে কোন কালে ? বলা হয়েছে আপনি অসৎ হবেন না ,অন্যায় করবেন না ,ঘুষ খাবেন না। 
ন্যায় আর ন্যয্য করবেন । ওজনে ঠিক দিবেন | এসব দৈনিক কাযে কি কি অন্যায় আছে বলবেন কি? 


টু 


বাথাবর এর জবাব: 
নভেম্বর ৮, ২০১২ শ্রা ৬:৩৬ অপরাহ্‌ 
নোমান সরকার, 


ইউনিভার্সিটি গুলো থেকে পাশ করা আলেমদের কাছে প্রশ্ন করুন 
ইউনিভার্সিটির কোন বিভাগে আলেম ডিগ্রী দেয়া হয়? আর সেই আলেমদের জ্ঞানের সূত্র কি? গায়েবী 
নাকি কুরাণ ও হাদিস% কুরাণ ও হাদিসের বঙ্গানুবাদ/ইংরেজী অনুবাদ করেছেন মেহিউদ্দীন খান, 


তাকিউদ্দিন হিলালী। ড: মুজিবুর রহমান খান এরা আলেম নন ? তাহলে কুরাণ ও হাদিসের 
বঙ্গানুবাদ/ইংরেজী অনুবাদ পড়া মানে কি আলেমদের থেকে জানাই হল না % কত আর হাসাইবেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আদিল মাহমুদ এর জবাব: 
নভেম্বর ৮, ২০১২ ল্রা ৭:০০ অপরাহ্ু 
৪শুনোমান সরকার, 


ভাই, আপনার সাথে ইস্যু বিহীন উন্মাদীয় তর্ক করা ছাড়াও আমার বহু কাজ আছে। 
আপনার অভিযোগ আসলে সবই সত্য। 


মন্তব্য গুলো আপনি নিজেই ভিন্ন ভিন্ন নামে করেন নি তো? এমন তো হতে পারে আপনি নিজেই 
কাজটা করে চলেছেন কি? 


- হতে পারে কেন বলেন? আসলে তো তাই হয়েছে। স্যরি ভাই, ভূল হয়ে গেছে। আর এমন করব না৷ 
পোষ্ট দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে আর কমেন্ট করব না। 


শিক্ষিত আলেমের কাছে যেতে হবে | ইউনিভার্সিটি গুলো থেকে পাশ করা আলেমদের কাছে প্রশ্ন 
করুন । 


- সেই চেষ্টাও কি আর করি নাই? দুঃখের কথা আর বলেন কেন? ইউনিভার্সিটি থেকে শুধু পাশ করা 
নয়, এমনকি যিনি নিজে বহু ছাত্রকে মাস্টার্স ডক্টরেট ডিশ্রী দেন তেমন জ্ঞানী আলেমের দৃষ্টিভংগী 
থেকেও ইসলাম জানার চেষ্টা করেছি। আমার এই সিরিজে আসুন, ইসলাম যারা শেখান সেসব বড় বড় 
আলেমের সামান্য জ্ঞানের ছটায় আপনিও মুগ্ধ হবেন। 

আপাতত হ্যাপি ঝর মূত্র সার্চিং। 


০৮৮০ 
[১/$-৮ 
এ 
ঝা) 


স্কুলিক্গএর জবাব: 

নভেম্বর ১৫, ২০১২ জা ১১:১২ পূর্বাহু 

৪নোমান সরকার, ণ্নাস্তিকও ভালো ,সে তো কিছুই বিশ্বাস করে না। কিন্ত সে অন্যের মতামত নিয়ে 
বাড়াবাড়ি করে না” 

আজিব ব্যাপার রে ভাই ছাহেব! কোন কথা, মতবাদ, ওহী, প্রথা বিশ্বাস না করা তাও একপ্রকার 
বিশ্বাস রে ভাই, কেন যে বুঝলেন না? দিলে শান্তি পাইতাম “নাস্তিক” শব্দটির তরজমা করলে। 


৬ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১০ হ্ ১০:৫৮ অপরাহু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
গফুয়াদ, 
ফুয়াদ ভাই আইছইন ভালা অইছে। একখান খতা জিকাই ভাইছাব , 


আমার মনে হয় হাদীস বিরোধীদের কাছ হতে তিনি হাদিসের শিক্ষা নিয়েছেন, যেমন মুক্তমনারা 
যান। কী আজব? এদের কাছ হতে কি আসল ইসলাম শিখা যাবে? 


এ সবের অর্থ কী? আমরা আপনার কোন পাঁকা ধানে কখন মই দিলাম? এ সব ছাড়তে পারেন না? 


রি 


কুর/দ এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১০ রা ৫:২৯ অপরাহু 
আকাশ মালিক, 


খারাপ খিতা কইছি, আফনেই কইন, আফনে ইসলাম বিরীধী, এইটা হাছা কথা, আর আফনের কাছে 
মুক্তমনারা হাদিস কোরান আস্ক করে, এইটাও মিছা মাত না। 


কার্ডিওলজি সংক্রান্ত হলে হয়তো পারতাম কিন্তু এইটা তো পুরোপুরি রিলিজুলাস কার্ডিওলজি।আকাশ 
মালিক ভাই ভরসা। 


রি 


ফ্ুর়াদএর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১০ এ ৪:৩৬ অপরাহু 
যু যা , 


উপরের উক্তি টি আপনার-ই একজন সমর্থকের উক্তি। 


পারথিকএর জবাব: 
মার্চ ১, ২০১০ শ্রা ১২:১১ অপরাহ্‌ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


গুফুয়াদ, নিজেকে ধন্য মনে করছি!আস্তিক-নান্তিক বিতর্কে আমি রেফারেল হিসেবে আবির্ভূত 
হচ্ছি!আমাকে আকাশ মালিক ভাই এর অফিশিয়াল ফ্যান রূপে পরিগণিত করার জন্য ফুয়াদ ভাইকে 
ধন্যবাদ।ফুয়াদ ভাই আপনি ব্লগে বিতর্ক করার আসল গুণটা রপ্ত করে ফেলেছেন।সেটা হল আউট অফ 
কনটেক্সট কোট করাযেমনঃআমি বলেছিলাম, 


এই অমূল্য প্রবন্ধ খানা কেউ ব্লগে অনুবাদ করে দেন পরে এর যুক্তি গুলো নিয়ে কাটা ছেড়া করা 
যাবে।আমিই করতাম কিন্তু এই বিষয়ক জ্ঞান আমার খুব কম।কার্ডিওলজি সংক্রান্ত হলে হয়তো 
পারতাম কিন্তু এইটা তো পুরোপুরি রিলিজুলাস কার্ডিওলজি।আকাশ মালিক ভাই ভরসা 


তাহলে দেখেন আকাশ মালিক ভাইকে কোরান-হাদিস সংক্রান্ত প্রবন্ধ অনুবাদ করতে বলার বিষয়টাকে 
আপনি উপস্থাপন করলেন এভাবে 


খারাপ খিতা কইছি, আফনেই কইন, আফনে ইসলাম বিরীধী, এইটা হাছা কথা, আর আফনের কাছে 
মুক্তমনারা হাদিস কোরান আস্ক করে, এইটাও মিছা মাত না। 


প্রমাণ হিসেবে আমার উক্তি খক্ডিতভাবে দিলেন। 

আচ্ছা এবার আপনি ই বলুন আমি কোথায় আকাশ মালিক ভাই এর কাছে হাদিস -কোরান 
চাইলাম?আচ্ছা উনি যখন কোন হাদিস-কোরান থেকে উদ্ধৃত করেন তখন রেফারেলসহই 
করেন।তাহলে সেসব উক্তি অপছন্দ হলে এর দায়ভার আকাশ মালিকের নয় নিশ্চয়! 


চা 

তনাসএর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১০ গ্রা ৭:৩৩ পূর্বাহ্ণ 
গুফুয়া , 


ফুয়াদ ভাই, সত্যি কথা হল আমি মিঃ এক্স লিখতাম। কিন্তু পরে মুল ব্যক্তির নাম পরিবর্তন করে অন্য 
নাম ব্যবহার করেছি। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল। ভাবলাম রম্য রচনার ক্যটাগরিতে দেখে কেউ 
ওভাবে নিবে না। যে ব্যক্তির সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা লিখেছি সে কিন্তু একবার বলেনি যে 
উটের হাদিসটা জাল। বরং সে ডিফেন্ড করেছে এভাবে যে এখানে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করার কথা 
বলা হয়েছে, অধুধ হিসবে আমরা বিষ খাই, এলকোহলও খাই। আর তাছারা এটা নিয়ে গবেষনা হলে 
জানা যাবে। না জেনে আমি কিভাবে বলছি যে এতে ওষধীগুন নেই! বুখারির বুক অফ মেডিসিন 
অধ্যায়টা আমি নিজেও ঘেটে দেখিনি এর আগে। ধর্মে বিজ্ঞান যারা আবিস্কার করে থাকেন তারাই মনে 
হয় কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বের করে দেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মধু সংক্রান্ত হাদিসে তেমন কোন সমস্যা নেই। আজ আমরা জানি যে পেট খারাপ হলে কি করতে 
হয়। রাসুল যদি তোমার ভাই এর পেট মিথ্যা বলছে তা না বলে এ যুগে আমরা প্রাথমিক যে চিকিৎসা 
দেই, সেটা দিতেন তাহলে এ হাদিসটা উল্লেখ করতাম না। তিনি তো আল্লাহর নবী ছিলেন। 
ওরস্যালাইনের কথা তার জানা অসম্ভব ছিল না। 


আমি আগেই বলেছি, ইসলাম নিয়ে আমার সমস্যা নেই। আমি শুধু দাস প্রথা। দাসীদের সাথে বৈধ 
সম্পূর্ক। শুধুমাত্র অপমানের কারনে কাউকে হত্যা করা। অবৈজ্ঞানিক ভাবে কুরানকে বৈজ্ঞানিক প্রমান 
করার চেষ্টা। মিথ্যার আশ্রয় নেয়া। নারী-পুরুষে বৈষম্য। মানবাধিকার লংঘন সহ আরো কিছু বিষয়ে 
একমত হতে পাড়ছি না। এসব ক্ষেত্রে মানব রচিত মতবাদে যেরুপ সমস্যা থাকে, ইসলামেও সেরুপ 
সমস্যা থাকায় একে অর্ঠা প্রদত্ত মতবাদ বলে ভাবতে পারছিনা। মুহাম্মাদ সোঃ) আল্লাহর নবী এবং 
কুরান আল্লাহর কিতাব এ ধারনাটি দূরে রেখে একবার পড়ে দেখুন। প্রমাণ পেয়ে যাবেন। 


আপনার সাথে যুক্তি তর্ক করব না। আমার ধারনা ধর্ম যদি আল্লাহ প্রদর্ত হয়ে থাকে। তাহলে এটা এত 
বিতর্কিত হবে কেন? 


৭০ হুর এর জন্য-ই মসুলমানরা ইবাদত করে! 


অনেক মুসলিম পুরস্কারের ব্যাপারগুল নিয়ে হয়ত ভাবে না। অনেকে শাস্তি থেকে মুক্তির আশা করে৷ 
অনেকে অষ্ঠার সন্তুষ্টি আশা করে ইবাদত করে। তবে ইবাদতের উদ্দেশ্য শুধু শর্টাকে সন্তুষ্ট করাই হত। 
তবে প্রত্যেকটা যায়গায় তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে ঝরনা প্রবাহিত না বলে বলতেন 
তাদের জন্য রয়েছে আমার সন্তষ্টি। আপনার কাছে প্রশ্ন, কি পুরস্কার দেয়া হবে তার কোন বর্ণনা না 
থাকলে অথবা কি শাস্তি দেয়া হবে তা উল্লেখ না থাকলে আরবরা আসলেই ইবাদত করত? 


25//04/ /2//725/ এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১০ প্রা ১১:১৮ পূর্বাহু 
আনাস, 


বৃক্ষ তোমার নাম কি? 


ফলে পরিচয়। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সৈকত গোধুরী এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১০ গ্রা ১২:৪৩ পূর্বাহ্‌ 


আমার ধারনা ধর্ম যদি আল্লাহ প্রদর্ত হয়ে থাকে। তাহলে এটা এত বিতর্কিত হবে কেন? 


খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন। কোরান যদি আল্ল্যার বাণী হত তাহলে তা পড়লেই বিষয়টি বুঝতে 
পারার কথা। কিন্তু কোরান পড়লে মুহাম্মদের ব্যক্তিগত ডায়রি আর গোজামিল ছাড়া আর কিছুই মনে 
হয় না। আরেকটি মজার কথা হলো কোনো কিছু আবিষ্কার হওয়ার পরই তা কোরানে খোঁজে পাওয়া 
যায় এর উল্টোটা কখনো ঘটে না। আমি একবার বলেছিলাম - অনেক কিছু আবিষ্কারের জন্য 
বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে রয়েছেন। যারা মনে করেন কোরান সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস তারা 
যদি দয়া করে এগিয়ে এসে কোরান থেকে এগুলো বের করে দিতেন। কোরানে বিগ ব্যাং থেকে আরম্ত 
করে রকেট, ধূমকেতু, কম্পিউটার, ব্ল্যাক হোল সবকিছুই থাকলেও মুসলমানরা তা খোঁজে পাবে না, 
পাবে কোন এক অমুসলিম আর খোঁজে পাওয়ার পরেই তা পাওয়া যাবে কোরানে। শু) 

আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় - মুসলমানদের মধ্যে কেন বিজ্ঞানীদের পরিমাণ এত কম ? কেন তাদের 
মাথায় বিজ্ঞান ঢোকে না যদিও তারা বলেন তাদের কোরান বিজ্ঞানের খনি? 

মুসলমানরা তাদের মাথা থেকে মধ্যযুগীয় আবর্জনা কোরান -হাদীসের ভূতকে দূর না করা পর্যন্ত তাদের 
কোনো গতি হবে বলে মনে হচ্ছে না। 

আনাস ভাইকে লেখাটির জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং আরো লেখার জন্য অনুরোধ করছি। 


রায়হান আবীর এর জবাব: 
মার্চ ১, ২০১০ শ্রু ২:৩৪ অপরাহু 


সৈকত চৌধুরী, 


যারা মনে করেন কোরান সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস তারা যদি দয়া করে এগিয়ে এসে কোরান থেকে 
এগুলো বের করে দিতেন। 


বুঝতে চেষ্টা করুন কোরআন একটি পৃ্ণাংগ জীবন বিধান। এখানে দুনিয়াবী সকল জিনিস নিয়ে 
আলোচনা করা নাই- থাকার কথাও না। আপনাদের মতো বিজ্ঞানধর্মের লোকদের নিয়ে আর পারিনা। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
ইতি, 


জাকির নায়েক। 


তানিয়া কামরদ্ন নাহার এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১০ শ্রা ১০:৩৪ অপরাহ 

ভাইরে, আমার অল্প বিদ্যা। তাও কিছু যে বলতে ইচ্ছা করে। পেট খারাপ হলে দেহে পানি ও লবণের 
পরিমাণ কমে যায়। তাই ওরস্যালাইন বা গুড়ের স্যালাইন আমরা খাই।মধুতেও কি তাই নেই ?পানির 
চাহিদা অবশ্য মধু পূরণ করে না। :-/ 


আর সেসময় মালিকেরা দাসীদের ভোগ করতে পারত। এ ব্যাপারে আমাকে আমার এক কলিগ 
বলেছে, যে, দাসীদেরও তো শারীরিক চাহিদা ছিল।তারা কিভাবে মেটাবে। তারা তো কেনা গোলাম 
ছিল, তাই অন্যত্র যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই মালিকের সকল আবদার মেটানো তাদের উচিৎ ছিল। 


25//0%/ /2/7/7712/ এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১০ প্রা ১১:৩৯ পূর্বাহ্ণ 
গুফুয়াদ, 


কিভাবে সত্য বিবর্তিত হয়, তা বুঝতে কোন ছোট বাচ্চার ও কষ্ট হবে না। 
1 
মূল প্রবন্ধটি ভালো করে পড়ুন। 


এইগুলো সহি হাদিস। 


রি 


কুর/দ এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১০ গা ৪:০৪ অপরাহ 


(99110811211 217, 
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উলটা পালটা কথা না বলে, কিংবা ভাল করে না দেখে,কিছু মন্তব্য কইরেন না, আমি আগুন্তক 
সাহেবের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এ কথা বলেছি। ভাল করে দেখুন। 


আশিকুর রহমান এর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১০ এর ৮:০৪ অপরাহু 

গুফুয়াদ, 

ভাই, আপনাকে জন্য আদিল মাহমুদের ০011161 এর এই অংশ, 

অনেক মুসলিম পুরস্কারের ব্যাপারগুল নিয়ে হয়ত ভাবে না। অনেকে শাস্তি থেকে মুক্তির আশা করে। 
অনেকে শ্রষ্ঠার সন্তুষ্টি আশা করে ইবাদত করে। তবে ইবাদতের উদ্দেশ্য শুধু লষ্টাকে সন্তুষ্ট করাই হত। 
তবে প্রত্যেকটা যায়গায় তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে ঝরনা প্রবাহিত না বলে বলতেন 
তাদের জন্য রয়েছে আমার সন্তুষ্টি। আপনার কাছে প্রশ্ন, কি পুরস্কার দেয়া হবে তার কোন বর্ণনা না 
থাকলে অথবা কি শান্তি দেয়া হবে তা উল্লেখ না থাকলে আরবরা আসলেই ইবাদত করত? 


আিল মাহনদ এর জবাব; 
ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১০ গা ৮:১৯ অপরাহ 


আশিকুর রহমান, 
ভাই রে, আমাকে তোপের মুখে ঠেলে দিয়েন না। 


এই কমেন্ট আমার না, মনে হয় আনাস সাহেবের; যদিও এতে আমারো তেমন একটা দ্বি-মত নেই। 


আশিকুর রহমান এর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১০ এর ৯:০২ অপরাহু 

ভআদিল মাহমুদ, 

ভাই, আমার আপনাকে কিংবা কাওকেই তোপের মুখে ফেলার ইচ্ছা নেই। 

কথাগুলো এতই সুন্দর করে লেখা ছিল, যে আমি এর থেকে ভাল কোন জবাব পাই নাই। আপনার 
ঘাড়ের উপর দিয়ে গেলে বেয়াদবি মাফ করবেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আদিল মাহমুদ এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১০ গর ১১:৪৯ অপরাহ্‌ 


আশিকুর রহমান, 


নাহ, মাফ করাকরির মত সিরিয়াস কিছুই না। ওমন ভুল সবারই কিছু কিছু হয়। আর কথাগুলায় 
আমারো তেমন দ্বিমত নাই। একই কথা আমি নিজেও আগে এখানে বলেছি। 


আশিকুর রহমানএর জবাব: 

মার্চ ১, ২০১০ প্রা ১২:০৪ পূর্বাহ্ণ 

আদিল মাহমুদ, 

ধন্যবাদ আপনার এই উদার মনভাবের জন্য। 

ভবিষ্যতে এইসব ভুল খেয়াল করে চলার চেষ্টা করব। ১) 


রি 


2717 এর জবাব: 
মার্চ ১, ২০১০ গ্রা ৭:১৮ পূর্বাহু 
ভিআশিকুর রহমান, 


ভাল কথা, এট লিস্ট ভুল স্বীকার করলেন, 


একজন, আমাকে বলেছিল মনটা উদার করুন, আজকে আমি আপনাকে বলতেছি মনটা উদার করুন, 
মুসলিম দেখলেই, দা-কোড়াল নিয়ে হামলে পরে লাভ নেই। 


আশিকুর রহমান এর জবাব: 
মার্চ ১, ২০১০ প্র ১১:০৩ পূর্বাহ্‌ 
ফুয়াদ, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


শুনেন ভাই, যুক্তি আনে চেতনা। 

আমি আমার উপর কেউ কিছু চাপিয়ে দিবে যার উপর আমরা কোনো ধারনা নেই , তা মানতে পারিনা। 
আমার এই ধারনা যদিও আজকের না, তবে অনেক শক্ত করেছেন আমার একজন শিক্ষক। 

ভাই, আপনার জন্য একটাই কথা 


না| ৭09 লিল লঢো, 
আজকে আমি আপনাকে বলতেছি মনটা উদার করুন, মুসলিম দেখলেই, দা-কোড়াল নিয়ে হামলে 
পরে লাভ নেই। 


দা- কোদালের কথা কি যেন বললেন। 

মুক্ত-মনারা মুক্ত চিন্তা পছন্দ এবং শালিনতা বজায় রাখে - এটা আমার বিশ্বাষ। 

মুক্ত-মনা, তা সে হোক যে রকমেরই; যদি আপনার কথা মত অন্তত ৩০ বছর ও চলত তাহলে 
আজকের এই ছুনিয়ার চেহারা অন্যরকম থাকত। 


কিন্তু মুক্ত-মনারা বিশ্বাষ করে যুক্তিতে। গোড়ামি, অন্ধ-বিশ্বাষ, এই সবের আমাদের কাছে মূল্যহীন। 
ধন্যবাদ। 


/ 


আগন্তকএর জবাব: 
মার্চ ১, ২০১০ হ্র ১২:৫০ অপরাহ্‌ 
গুফুয়াদ, 


হুজুর, দয়া করে একবার বলবেন কি ৭০ জন হুরের তবে কি কাজ? তারা কি সবাই মোমিনদের 
বেহেশতি বোন? ৪: 


আবীর এর জবাব: 
মার্চ ১, ২০১০ শ্রু ২:৩৫ অপরাহ্‌ 
আগন্তক, 


বোন হলেও অসুবিধা কী। বেহেসতে ইনসেস্ট জায়েজ আছে। ওয়াইন্ড!! 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


16. 16 


বিপ্লব রহমান 
ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১০ সময়: ৭:৪৩ অপরাহু লিঙ্ক 


হাহা প গে..কে ধ... জট, জগ) জগ) 


17. 17 


ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১০ সময়: ১:১৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 
আগন্তক, 


গ্রুপ সেক্স ব্যাপারটা অত্যন্ত কুরুচিপু ণ মনে হয় 


10 81011 2101911001012191 10010991121 11091 7281!!! 


ফুয়াদ, 

না191। 219. 8918.10101, 805 1915 ০ 219 00110%/170 বিশ্বনবীর চিকিৎসা শাম ০7 08 10 
99119. 

95259 161110010-110178.1010/110/ 115 00110 2091 [9৬ ১9215. 

/2 ৬211101070৬ 1016 11110980101 11911711176 5001 0] 50116018” 13915019| 


5১0091181702 সত 


৪ আদিল মাহমুদ, 
:9902. 
আনাস, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এাযফার়েত এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১০ ৪ ১০:০৬ পূর্বাহ্‌ 


09911001 121117217, 


আাডমিন মনে হয় আজ আপনাকে ৮ (৮ (৮ করবে। 


297/74/ /5//7712/ এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১০ গ্রা ১১:০৮ পূর্বাহু 
৪ুশাফায়েত, 

:-/ 


আদিল মাহমুদ এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১০ প্রা ২:২২ পূর্বাহু 
ঞ য়েত, 


চাচু আব্বির কথা তো দেখি পুরো ফলে গেছে। আমার আজকের পোষ্টের প্রথম কমেন্টেই ঘটনা ঘটে 
গেছে। 


18. 18 


ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১০ সময়: ১২:৩৯ অপরাহু লিঙ্ক 


মন্তব্যগুলার মাধ্যমে বহুত কিছু জানতে পারলাম। আকাশ মালিক আর আবুল কাশেম কে জাঝা! 


19. 19 


20. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১০ সময়: ৪:৩৩ অপরাহু লিঙ্ক 


পরম বিনোদিত হলাম পোস্ট এবং আবুল কাশেম ও আ কাশ মালিকের মন্তব্যগুলো পড়ে ৬ 


ফরহাদ 
ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১০ সময়: ১২:৫৮ অপরাহু লিঙ্ক 


কিছু হাদিস শেয়ার করছি কেপি পেস্টএর জন্য ক্ষমা প্রার্থী) 

৬/010118 7) 80901 71) [30111081587 

2112190 49101 1011 /90901191: 

[16810 01 01010115898) [1 01216 15 71 11891075 1 /০1 1701011125১ [1181 11015 11 
00101001170, 8 00110 01110172 01101810110 ৬410 012 (028011911271101) 1721 90115 1118 91117911, 1001 
[ 00177110 0010৪ (0801611259) 10181050 4101 018. 

৬০।।12 7, 18001 71, [811091 595. 

71150 1101) 01089: 

178 9010121 9/95 00101090| 210111910910 1179 9/8095 10 1178 012 ৬/1101190 00100901111 2170 
011) 1001৫ 5১0 (/20106 51010013105). 


৬০।।12 7, 0016 71, [011091 598: 

7119120 1101) 01085: 

178 9010121 //95 00101090| 11118 112 /95 11 8. 51212 01 111211. 

৬০।।12 7, 10016 71, [811091 605. 

12112190 49011: 

718 010101181 5910১ [6 08115 91118911761) /001 11901011195 [1181 1015 9 00090011 


009181101, 01101210170 (0801911581101)১ 100] 00 1101112 (0105 (08010911260) 101817090..” 


হায় মুসলমান!! তোমরা বেদেনীর কাছ থেকে শিংগা লাগানো বন্ধ করে দিচ্ছ () 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


21. 21 
ধুঃ 
ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১০ সময়: ৪:৫৮ অপরাহু লিঙ্ক 


এই তো সেদিন - ১৯৯৩ সালে, সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ধ্বজাধারী ব্যক্তি শেখ আবদেল আজিজ 
ইবন বাজ এই বলে একটি ফতোয়া জারি করেন- 

“এই পৃথিবী সমতল। যারা এই সত্যটা মানে না তারা সকলেই নাস্তিক, শাস্তি তাদের কাম্য। 
আপনার বইয়ে উল্লেখিত এই বক্তব্যের ব্যাপারে সঠিক গ্রহন যোগ্য রেফারেস কি দিতে পারেন? আমি 
আপনার কাছে রেফারেল জানতে চাই। একটু দিবেন। 


(4 
আভিভিবএর জবাব: 


ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১০ ৪ ৮:৩০ অপরাহ্‌ 
ফুয়াদ, 


ভাই, আনাস সাহেবের এই লেখার মাঝে আবার অযথা আমাকে টেনে আনা কেন। ১) আমি ত 
বিশ্বনবীর ডাক্তারী নিয়া কিছু লিখি নাই। যাকগে , আমার শেখ আবদেল আজিজ ইবন বা'জ এর 
কথাটা বহু আগে কোন একটা লেখায় (বেইয়ে নয়) ব্যবহার করেছিলাম, আর রেফারেস সম্ভবত ছিলো 
কার্ল স্যাগানের ডিমন হান্টেড ওয়ার্ন্ড। 


রি 


কুর/দ এর জবাব: 
মার্চ ১, ২০১০ লা ৬:৫১ পূর্বাহু 


আপনার বইয়ে রেফারেস উল্লেখ থাকা জরুরি ছিল। 
“যা হোক, ইতিহাসের পাতাতে এবারে চোখ রাখা যাক। বারো শতকের বিখ্যাত আরবীয় বিজ্ঞানী 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ইবন-আল হাইথাম ধারণা করেছিলেন যে পৃথিবী সমতল নয় , বরং গোলাকার। তার সমস্ত কাজ সে 
সময় ধমবিরোধী বলে বাজেয়াপ্ত করা হয়, আর তাঁর সমস্ত বইও পুড়িয়ে দেওয়া হয়।” 
এটাও আপনার লেখা, এই বিষয়ে-ও রেফারেস থাকা দরকার। 


রি 


ফুয়াদএর জবাব: 
মার্চ ১, ২০১০ গা ৭:৩৯ পূর্বান্ 


আসলে একটি ব্লগে এই প্রসংগে কথা উঠেছে, তাই, আমি তাদের বলেছি, আপনাকে প্রশ্ন করে জেনে 
নিব, নিয়ে তাদের কে জানাব। এই দুইটি বিষয়-ই এখানে উল্লেখ ছিল। আমি আপনার বইয়ের ওই 
অংশ আবার পড়লাম, তবুও রেফারেস পেলাম না, তাই আপনাকে জিজ্ঞাস করতে বাধ্য হলাম। এ 
জন্য আমি দোষ করেছি বলে আমি মনে করি না। কথোক 

হাফিজ [ ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১০ ্ ১:৫১ অপরাহু ] 

সাদাত, আর একটি কথা , অভিজিৎ রায় যেহেতু অভিযোগ করেছে, তারই রেফারেস উল্লেখ করতে 
হবে, সে কোনো রেফারেস দিয়েছে কি? 

সাদাত [ ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১০ ঞ্ ২:১১ অপরাহু ] 

ভুহাফিজ, 

বিজ্ঞানময় কিতাবএ কোন রেফারেস উনি দেন নাই। 


ফুয়াদ [ ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১০ গ্রা ৬:৪৮ অপরাহু ] 

সাদাত, 

আমি কি আস্ক করব তাকে? শিক্ষানিবেশ নামে এক ব্যাক্তিও এরকম উল্লেখ করে ছিল। আগে একবার 
একটি হাদিস নিয়ে বার বার রেফারেস চাওয়ার পর সঠিক রেফারেন্স দিতে পারেন নি। আপনি চাইলে, 
আমি তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে পারি। 


সাদাত [ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১০ প্রা ১১:৫৯ পূর্বাহু ] 


&ুযুয় রহ 
করতে পারেন। 


ঃ 


ফুয়াদএর জবাব: 
মার্চ ১, ২০১০ ভ্রা ৭:৫৫ পূর্বাহ্‌ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
আপনার বইয়ে শুধু এই অংশ পেয়েছিলাম। 


কাল 


৬ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১০ ৪ ১০:০১ অপরাহু 
গুফুয়া , 


আপনাকে রেফারেন্স দিলে লাভটা কী হবে জানিনা। যে ভাবে রেফারেস চাইলেন, ভাবখানা যেন 
রেফারেস না দিতে পারলে এবার আরো বড় গলায় বলা যাবে ইসলাম বিদ্বেষী মুক্তমনারা বানিয়ে 
বানিয়ে কথা বলে। নীচের লেখাগুলো পড়ে সৌদি সরকারের ঠিকানায় একটা প্রতিবাদলিপি লিখুন। 
যারা ফতোয়া দেন, যারা হাদীস লিখেছেন আগে তাদেরকে ইসলাম শিখান, পরে আমাদেরকে গালি 
দিবেন। 


176 6210 /500010110 10 00127 


"16 91910 (১0012121011 1382) 84070160 ... ৪ 19901 | /181010 8100169 ]1/81) /২1-91215 
2. /-021121 /2-10011 /খ-/খ2. 1715 02179182155 1110 10001010118 ৪0 2110 10001, 
9170 5090019110/ 01 02 চ9101... [1 81 281111611)0901) 112 1801 011596910 01555101915 410 05 
0116 নিন 01 [8100 (0151091160১ 104 010 17011619891 0 01681 1 0116 12461 /৪15101,৯ 
1 ৪8101 15 081. 105৬9101715 1015 10007015 লা 8011915 02581৬17 06 10011151172111.” 
$081581 1. 101811111) 40151160100 9162 01 5 70105৮) 711 154 011 71015, 191)1091% 
12, 1995, 10. /৮14. 

12115 2. /911-11709/17 19110109805 20101, 017 81/9, 1590150 1/0 9215 80910 97811 /00191-/512 


101 8922, 08 901019119 181101085 900111011/ 01 580101 /9120127. 

বই | রা ত রর ঞ 

|| 1993, 08 98101217128 18110109805 90011011/ 01 59001 /21018, 97115 /0091-/51211017 12892, 
15909029010, 017 1/91, 09501911100 1021 06 /0110 15 181. /7/0178 01 076 100170 


09179095101 9095 17011091195 111 0900 2110 91098019109 10801119199. 


72 091101-11901020 0110”) 0811 58571) 38117110172) [581৭ 0-345-40946-9, 03. 325. 


আশিকুর রহমান এর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১০ 2 ১০:২৯ অপরাহ্ণ 
আকাশ মালিক, ॥ ॥ 

গফুয়াদ, 


রি 


ফুয়াদএর জবাব: 
মার্চ ১, ২০১০ ্রাঁ ৭:০১ পূর্বাহ্‌ 
আকাশ মালিক, 


সে যদি ফতোয়া জারি করত, তাহলে তা ফতোয়া হিসাবে থাকা উচিত, আর যদি সে তার ভূল বোঝে 
ফতোয়া তুলে নেয়, তাহলে আপনারা তা উল্লেখ না করে অপব্যাবহার করলেন, কৌশলে। 


ত্রস রেফারেস তেমন বেশী গ্রহন যোগ্যতা নেই, কারন মিশনারী আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত আপনাদের 
মত অনেক বিদ্দেশী আছে, তাই প্রথম যে বইয়ের কথা বললেন তা পরিক্ষা করা আমার দরকার, কিন্তু 
করা সম্ভব নয়। তাই, আপাত মেনে নিচ্ছি। 


রাহাত 17এর জবাব: 
মার্চ ১, ২০১০ গ্রা ৭:৩৭ অপরাহু 
ুফুয়া , 


কারন মিশনারী আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত আপনাদের মত অনেক বিদেশী আছে, 


ফুয়াদ, ক্রিশ্চান কিংবা মুসলমান বা জুয়িশ ধর্ম প্রচার বা শিক্ষা দেওয়ার 

জন্য অনেক টাকা পাওয়া যায় সেটা আমরা সবাই জানি, কিন্ত নাস্তিকতার জন্য কেউ পয়সা পায় এটা 
আমার জানা ছিল না। 

আপনি যে এই কথাটা বললেন, এটার প্রমাণ দেন। এই রূগে কে কে কিভাবে কোথা থেকে আর্থিক 
সহায়তা পেয়েছে সেটার প্রমাণ হাজির করুন। আর প্রমাণ যদি হাজির করতে না পারেন তাহলে সবার 
সামনে এই মিথ্যা কথা বলার জন্য মাফ চাইবেন। আপনার উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম। 
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রি 


ফুয়াদএর জবাব: 
মার্চ ১, ২০১০ গ্রা ৮:১০ অপরাহু 
ঞুরাহাত খান, 


আপনাদের কে ইসলাম বিদ্বেষী বলেছি, আপনারা টাকা পাওয়ার কথা না, ৩) ৫) তবে আমার কথার 
মধ্যে কিছু ভূল ছিল যে জেনারালাই জে আপনারাও পরে গেছেন, যদি-ও আমি শুধু বেকেটেড 
বিদ্ধেষীদের বুঝিয়ে ছিলাম। আর আমি আমার লেখার সামান্য যে ভূল হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চেয়ে 
নিতে রাজি আছি, কিন্তু শর্ত একটাই, নিচে ইবনে বাজ কে প্রমান ছাড়া রাজনিতিবিদের সাথে মিলানো 
হল, তার জন্য অভিজিত দা কে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। আরো বাকিদের ক্ষমা চেতে হবে ডাঃ জাকির 
কে জোকার বলার জন্য। আরো খুজলে আরো ঘটনা বের করতে পারব ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে , একটি 
নয় অনেক, যদি ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে রাজি থাকেন তাহলে আমি একটি একটি করে খুজে বের করে 
দিব। প্রমান ছাড়া অনেক দাবি-ই দেখেছি। 


তারপর ও, 

আর মজা করে হলেও আমার পক্ষে প্রমান দেই, আর সাথে আপনি চুপ হয়ে যান, 
অভিজিৎ এর জবাব: 

ডিসেম্বর ৪, ২০০৯ ভরা ১:০০ ূর্বাহ 

আদিল মাহমুদ, 

আপনি যে হারে আগাইতেছেন, নাস্তিকতার পথে আসতে বেশি দূর নাই মনে হয়। এমনিতেই এই 
সাইটে কমেন্ট শুরু করে অনেক ছুর্নাম কুড়াইছেন দেখলাম। এখন তো আবার দালালদের সাইটে 
আর্টিকেলও লিখা শুরু করছেন। বুশ -ব্রেয়ার-মোসাদের দালাল হতে আর বেশি দেরী নাই। এখন এত 
পয়সা কোথায় রাখবেন সেই প্ল্যান করেন। 


ভিত 5 উত উ৪ উ5 ভিত ভিত উত উত উ5 ভিত উ উ 
ভিত উ০ 


রাহাত খানএর জবাব: 

মার্চ ১, ২০১০ প্র ৮:২৬ অপরাহু 

ফুয়াদ, আপনি যে স্বীকার করলেন যে, আমাদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেন নাই, তাতেই হবে। আর 

অভিজিতের এই মন্তব্যটা যে এরকম কথা যারা বলে তাদের মত মানুষদের খোঁচা দিয়ে মজা করে বলা 
হয়েছিল সেটা যে আপনি বুঝেছেন তার জন্য ধন্যবাদ। ওই ব্লগে এটা নিয়ে আরো হাসি ঠান্টা হয়েছিল 
বলেই মনে পড়ছে। আর জাকির নায়েককে জোকার বলার সাথে কিছু প্রমাণের দরকার নেই , এ কথা 
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যে কাউকেই বলা যেতে পারে। জাকির নায়েকের মত সিলেব্রিটির সমালোচনা করতে কারও কাছে 
মাফ চাওয়া লাগে না, আমরা যদি তার সম্পর্কে কোন ভুল তথ্য দিয়ে থাকি তাহলেই মাফ চাওয়ার 
প্রশ্ন আসে, কোন বিশেষণের জন্য কাউকে মাফ চাওয়ার দরকার আছে বলে মনে করি না। এখানে 
মুক্তনার সদস্য হিসেবে আমি সরাসরি আপনার কাছে এটার প্রতিবাদ করেছি। এরকম জাকির নায়েক 
যদি আমাদের কাছে সরাসরি আসে কোন মিথ্যা তথ্যের প্রতিবাদ জানায় তাহলে তখন মাফ চাওয়ার 
প্রসংগ আসবে। কিন্ত কেউ কারও কাছ থেকে টাকা 

খায় - এ কথা বলতে হলে যে প্রমাণ লাগে, এটুকু "কমন সেন্স আপনার আছে বলে আশা করছি। 
(7 

কুর়/াদ এর জবাব: 

মার্চ ১, ২০১০ লা ৮:১৫ অপরাহু 

গুরাহাত খান, 


আরো দেখেন,(শুধুই মজা করে, কেউ রাগ কইরেন না) 


709160 ডিসেম্বর ও, ২০০৯ গা ৮:৪৪ অপরাহ্ 1111 

এই লেখাটায় মুক্তমনা মডারেটরদের টাকা দিয়ে পোষা ফুয়াদ ভাইয়ের মন্তব্য নেই কেনু , কেনু, কেনু? 
অভিজিৎ এর জবাব: 

ডিসেম্বর ৩, ২০০৯ শ্ু ১১:০৬ অপরাহু 

রায়হান আবীর, 


খাইসে! এত পয়সা আসে কইখেইকা? কোন গৌরীসেনের পকেট থেকে বের হয় “ফুয়াদ পোষার, 
পয়সা, আমারো জানতে ইচ্ছা করে। মুক্তমনা কি সৌদী বাদশা হয়ে গেল নাকি যে পয়সা ঢেলে তৃতীয় 


বিশ্বে মাদ্রাসা টিকায় রাখবে? আর মডারেটররা কিছু না জানলেও রায়হানই বা "ভিতরের খবর, জানল 
কেমনে, এইটাও একটা রহস্য 


ভিত উত 5 ভি উত 5 ০ 5 5 উত 5 ও ও, 
তারমানে কি রায়হান আবীর ও কিছু পান। ৪ 5 ভি ভি উ ও 


সি 
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ফ্ুয়াদএর জবাব: 
মার্চ ১, ২০১০ শ্রা ৭:১০ পূর্বাহু 
আকাশ মালিক, 


ভাগ্য ভাল, আলহামছুলিলাহ, 

আপনাদের মিথ্যাচার পেয়ে গেলাম, ওয়িকিতেই লেখা আছে 81. 882 9110101 06160 091 09, 
09501110176 08 91195910101 25 ৪ ০08018118৮১ 1) 50010101১12 17701112019 95171116105 910 
1819285290 11801011019 191/95 2111111170 11721 10199211015 10017. [19120] 


আরেকটি রেফারেস ধরে পেয়ে গেলাম, পুরো ফতোয়া, 
15111629111 100170 017 181? 


00991101: 1112 0110/110161191 1789801990 1118 10100]2া। (10170800991 10170019117) 110] 19179, 
59110 ০0101011181, 06 91010911, 11012118611 [10112111180 /4-//81.7118 1010091559১ এ 
19210 10900100191 [২101 8150-102110 (/5 11017 0001 [019 178111) 210 11091761160 019211 
0] 1. 17191721018, | /917150| 10 58170 [11958 01099110175 10 ৮০৬ 811 10909101929 11811 1[010105 21০ 
৬৪1 1091016১011 00 116. 7116 75015: [5 011 ৪810 10810 01 071” 


3799001759: /500010110 10 01810901019 1070/19008 (50101215 01 1918201) 11982110119 100170, 
10171170950 1101 1725 2110 2 0109810 01 010181 901101215176101101990| 02111191915 2. 00175991905 
(01811110105 918817810) []189+) 811016 018 1301016 06100412052 091 1015108110. 7115 
11621750121 2|| 01115 001160190 10999101191 01015 1721170 116 0োথা। 01089171075 10191781 1105 
81021. 110/5521, /919211 1195 901980 08 90117802101 05 20701151785 1019090 111) 17090112115 
10017 1 91700019090 02 211112815 2101 17119 5985 010011 1 95 8.17910 101 05. [01 17115188501, 
41921 5910: 


(70 (90 06170110901) 2106 5911, 10৬ 1 /85 17908 7 /থা (90111121)) , [9001281) 2- 
799911)/21, /9/21 20] 


179121019, 1 (11911791117) 185 10991 17808 121 101 05111609105 109 115 901809, 90 0721 
09010180201 11/2 017 1 2170 90 12110901019 0211 109 0011001121018 00017 11.712 79011721115 
10017000095 1701 0172৬511112 115 90190911985 109917 119018 1121.1115 15109028058 50112117110 
17211510010 210 ৬৪1 19109, 11119172808 181 (15 901177802), 091 15 9017908 91111090018 
৬৪1 ৪5001101080 (1.5. 117৬11 8 09 81010981810). 5.৮ 


979৭7 1107 82992 
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11217917199 10: /9001 9118//91 /50521 71151 


তিন বছর বয়সে পিতা হারানো অন্ধ আব্দুল্লাহ ইবনে বাজ রঃ এর এই ফতোয়া শুনুন এখানে ক্লিক 
করে 10100://///.1/2-010119.0017/801010/00121/0111002/0040814-1107 


নি 

4 

আভিজিতএর জবাব: 

মার্চ ১, ২০১০ গ্রা ৮:০৭ ূর্বাহ 
ফুয়াদ, 


এটা সত্যাচার কিংবা মিথ্যাচারের ব্যাপার নয়। আমি আমার লেখায় তো বলেছিলামই কার্ল স্যাগানের 
ডিমন হান্ডেড ওয়ার্ডের কথা। সেখানেই শেখ আবদেল আজিজ ইবন বা"জ এর ফতোয়ার উল্লেখ 
আছে। আপনার বিশ্বাস না হলে আপনি বইটির ১৯৯৬ সালের এডিশন - ৩২৫ পৃঃ দেখতে পারেন। এ 
ছাড়া বিখ্যাত বিজ্ঞানী পারভেজ হুদোভয়ের | । 217 9061706: 991101083 010000১৯ 210 116 
921016 001780191/ গ্রন্থেও ফতোয়াটির উল্লেখ আছে। নিউইয়র্ক টাইমসের ফেব্রুয়ারি ১২, ১৯৯৫ 
সংখ্যায়ও ফতোয়াটি ছাপা হয়েছিলো বলে জানি। আর উপরে আকাশ মালিকের রেফারেসগুলিও 
দেখুন। কোনটাই বানানো নয়। আমি যখন লেখাটি লিখেছিলাম তখন কার্ল স্যাগানের বইটি 
পড়েছিলাম সেটা থেকেই রেফারেস দিয়েছিলাম। কাজেই আমাকে আপনি মিথ্যাবাদী বলতে পারেন না৷ 
তারপরেও আমার ভুল হতে পারে। হয়তো আপনার কথাই ঠিক সেরকম ফতোয়া আবদেল আজিজ 
ইবন বা'জ দেননি, কিংবা দিয়েও পরে অস্বীকার করতে পারেন (আমাদের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় 
লিডাররা প্রায়ই এটি করেন, তাদের বাণী কিংবা বক্তব্য পত্রিকায় ছাপা হবার পর, পরের দিন অস্বীকার 
করে বলেন - তার কথা ভুল ভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে, ইত্যাদি)। এখন আমার পক্ষে সেটা বের করা 
সম্ভব নয়। আমি স্যাগান এবং হুদোভয়ের বইয়ে যে রেফারেন্স পেয়েছি সেটাই ব্যবহার করেছি। 


আর আগেই বলেছি, বিশ্বনবীর ডাক্তারী প্রবন্ধে আমাকে আপনি অযথা টেনে এনেছেন। আমি কোরান- 
হাদিস নিয়ে এই মুহুর্তে বিতর্ক করতে মটেই ইচ্ছুক নই। আপনি আনাস বা অন্যান্যদের সাথে 
হাদিসগুলো নিয়ে বিতর্ক করতে পারেন -উটের মুত্র, কালিজিরা, খেজুর কিংবা মধুর উপকারিতা নিয়ে 
৷ আমার আপত্তি নেই। 


ভাল থাকবেন। 


এ 


ঞল 
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পাথিকএর জবাব: 
মার্চ ১, ২০১০ গ্রু ১২:২৪ অপরাহ 
অভিজিৎ ভাই, 


আপনি আনাস বা অন্যন্যদের সাথে হাদিসগুলো নিয়ে বিতর্ক করতে পারেন -উটের মুত্র, কালিজিরা, 
খেজুর কিংবা মধুর উপকারিতা নিয়ে । আমার আপত্তি নেই 


ভ ভ ভ ৭) ৪4১ 


রি 


কুর/দ এর জবাব: 
মার্চ ১, ২০১০ গ্ ৭:৩৫ অপরাহ্‌ 


মিথ্যাচার বিষয়টি আপনাকে বলি নি, বলেছি এ সব রেফারেল কে, আমার জেনারালাইজসনে কিছু 
ভুল ছিল, আপনাদের না বলে রেফারেস দের বলা উচিত ছিল, যাইহোক, তারপর-ও আপনাকে দোষ 
মুক্ত বলতে পারতেছি না, কারন এ মিথ্যা প্রপোগান্ডা আপনার বইকে রেফারেস ধরে অন্য মানুষ 
ব্যাবহার করবে আর আপনি ইবনে বাজ রঃ কিছু রাজনিতিক নেতার সাথে মিল দেখিয়েছেন। এটা তার 
প্রতি অন্যায় বলে আমার চোখে ধরা পরেছে, এই ক্ষেত্রে আপনার ভিন্ন মত থাকতে পারে, তাই এখানে 
আমার তেমন কিছু বলার নেই। ইবনে বাজের প্রতি যে মিথ্যাচার করা হয়েছে , তা সহজেই বুঝা যায়, 
কমন সেস থেকে। কারন, তিনি এ ফতোয়া দিয়ে থাকলে, এ ফতোয়া তিনি নিজেই তুলে নিতে 
পারতেন। দুই, এ ফতোয়াতে কাফির শব্দ উল্লেখ আছে, যা ইবনে তাইমিয়া রঃ সহ অনেক স্কলারের 
বিরুদ্ধে যায়, কিন্ত ইবনে বাজ তাদের ফল করেন, অতএব, সত্যি যদি ইবনে বাজ এ ফতোয়া দিয়ে 
থাকতেন তাহলে অন্য শব্দ ব্যাবহার করতেন। এ ফতোয়া সম্পূর্ণ রূপে উনার প্রতি মিথ্যাচার ছাড়া 
আর কিছুই নয়। উনার অন্ধতেের সুযোগ কেউ নিয়েছে 


“্যা হোক, ইতিহাসের পাতাতে এবারে চোখ রাখা যাক। বারো শতকের বিখ্যাত আরবীয় বিজ্ঞানী 
ইবন-আল হাইথাম ধারণা করেছিলেন যে পৃথিবী সমতল নয় , বরং গোলাকার। তার সমন্ত কাজ সে 
সময় ধর্মবিরোধী বলে বাজেয়াপ্ত করা হয়, আর তাঁর সমস্ত বইও পুড়িয়ে দেওয়া হয় 

এটার কোন রেফারেস পাই নি, আর আপনি যদি এখানে 107 118এা। কে বুঝিয়ে থাকেন যার সম্পর্কে 
ফ্রেট আর্থ আরটিক্যালে লেখা আছে, 0207 10911 90101215 05012150 21101101291 80159118111 
(11179) 0121 09199112 0090195 219 100170, 217010 01181 1101 17192 (0. 1069), 1101 21-8/21 
(এ. 1200), 910 101 78711/8 (0. 1328) তাহলে তাকে বিজ্ঞানীর চেয়ে ইসলামিক স্কলার বলাই 
ভাল। তার সম্পর্কে একটি আর্টিক্যালে লেখা আছে 116 01013936019 ৪1160011021 17161019121101 ০ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


181101095 15১15, 10191911110 1191580 2৪. 01911111811021 2170 5/111800109॥ 11711101212911017 01076 
01781, তার কাজের লিস্ট এখানে দেখে 
নেন 11100://97./119109019-010/%111/1151_01৬/01150/11011720া 


ঃ 


হুর এর জবাব: 

মার্চ ১, ২০১০ শ্র ৭:৪০ অপরাহ্‌ 

অন্ধতু বলতে তিনি বাস্তবে অন্ধ ছিলেন তা বুঝিয়েছি। আর মিথ্যাচার আপনাকে বুঝাই নি, হয়ত 
আপনার ভূল ছিল, তাই এটা ভূল, মিথ্যাচার নয়। আমার উপরের বক্তব্য ক্লিয়ার করার জন্য এই কথা 
গুলি লেখে নিলাম। 

ভাল থাকবেন। 


4 
জাভিজিতএর জবাব: 


মার্চ ১, ২০১০ শ্র ৯:৪৭ অপরাহ্ 
ফুয়াদ, 


আমি আমার বহু আগের একটি লেখায় শেখ আবদেল আজিজ ইবন বা'জ-এর যে ফতোয়ার উল্লেখ 
করেছিলাম তার রেফারেস আমি সঠিকভাবেই দিয়েছি। বইয়ের নামও উল্লেখ করেছি। এরপরেও 
আমাকে কেন ক্ষমা চাইতে হবে (আপমি একটি মন্তব্যে উল্লেখ করেছেন) বুঝতে পারছি না। আমি যদি 
বানিয়ে বানিয়ে লিখতাম তাহলে সেটা বলতে পারতেন। আমি গুরুত্বপূর্ণ বইয়েই সেই ঘটনার উল্লেখ 
পেয়েছি। নিউজপেপারেও পেয়েছি। আপনার তা ভুল মনে হলে ভূল, কি আর করা। বই আর 
নিউজপেপারের রেফারেস আমার কাছে বেশি গুরুত্ৃপুর্ণ আপনার ক্ষমা চাওয়া নিয়ে নাটকের থেকে। 


আর না, ইবনে হাইথাম বলতে আমি 107 119এা। এর কথা বুঝাইনি। ইবনে হাইথাম ছিলেন আরবের 
বিখ্যাত বিজ্ঞানী, তার নামের ল্যাটিন উচ্চারণ - /॥11829171 অপটিক্সে তার অসামান্য অবদান আছে। 
তিনি পৃথিবীকে গোলাকার ক্ফেয়ার বলে অভিহিত করেছিলেন , যদিও তিনি টলেমির ভুকেন্ড্রিক মডেল 
-এর ধারনা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। তার কাজ কেন সে সময় সাধারণদেরমধ্যে বিরাগভাজন 
হয়েছিলো আমি এলাইক্লওপেডিয়া অব ইসলাম থেকে রেফারেস পেছিলাম), তা বোঝার জন্য আপনি 
কোরান এবং হাদিস দেখতে পারেন । শিক্ষানবিসের এই লেখাটা দেখতে পারেন। এছাড়া ইন্টারনেটে 
সার্চ করলেই অনেক হাদিস পাবেন যেখানে বলা আছে পৃথিবীটা গরুর শিং এবং তিমি মাছের উপর 
ক্রমান্বয়ে বসানো। মুশকিলটা হল এই সমস্ত হাবিজাবি গার্বেজ ধর্মের নামে চালানোর জন্য আপনাদের 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কখনো ক্ষমা চাইতে দেখা যায় না। হাইথামের ধধর্মবিরোধী” বিল্লবী সব তত্ব সে সময় ছিলো প্রচলিত 
ধর্মীয় গার্বেজের বিপরীতে, আর সে জন্য যে তার বহু পান্ডুলিপি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো , তা আপনি 
পাবেন 818019/ 9619179 এর 101 21-11811211: 7191 99911191 বইয়েও। এ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে - 
9919175 10900993 0171 1118 11211911199101 01 90191708 8110| 11211 00109015 9170 1118 1700/ 10280 
01 01500991% 285 28. 111901% ৬/25 016৬০101090, 01917 10211160 01 171211019011015 09911709010 
18110109815 19280915 01 811 18110101759 17101104110 021101165. 

যা হোক, আমার মনে হচ্ছে, আপনি এই পোস্টে উটের মূত্র আর কালিজিরার গুন নিয়ে অতিমাত্রায় 
চিন্তিত হয়ে গেছেন - তাই অযথা বিষয় ঘোরাতে শেখ আবদেল আজিজ ইবন বা'জ এর উল্লেখ করে 
আমাকে এই পোস্টে টেনে এনেছেন। এর প্রয়োজন ছিলো না। একটা সময় এগুলো নিয়ে কিছু 
লিখলেও, আমি আপনার কোরান হাদিস আক্রমণ করে অন্ততঃ লেখা লিখি না, আসলে এর প্রয়োজনো 
আমার কাছে নেই। ওই ধর্মপ্রন্থুলো আমার কাছে একেবারেই প্রাচীন ধারণার চিত্র-বিচিত্র সমাহার 
ছাড়া কিছু নয়। এই শতাব্দীতে এসে ওগুলোতে জ্ঞান অনুসন্ধান আমার কাছে একেবারেই সময়ের 
অপচয়। 


ঃ 


কুর়াদ এর জবাব: 
মার্চ ২, ২০১০ 2 ৫:৫০ পূর্বাহ 


যা হোক, আমার মনে হচ্ছে, আপনি এই পোস্টে উটের মুত্র আর কালিজিরার গুন নিয়ে অতিমাত্রায় 
চিন্তিত হয়ে গেছেন - তাই অযথা বিষয় ঘোরাতে শেখ আবদেল আজিজ ইবন বাজ এর উন্লেখ করে 
আমাকে এই পোস্টে টেনে এনেছেন। 


আগে আপনাকে ক্ষমা চাইতে বলেছিলাম এ জন্য যে আপনি ইবনে বাজ কে রাজনিতিক লিভারের 
সাথে তুলনা করেছেন এ জন্য। শধু মাত্র তিনি আমাকে ক্ষমা চাইতে বলায় এই কাজ করেছি। এখন 
আমি আপনাকে প্রমান সহ দিলাম কেন আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছি। উপরে হাফিজ সাদাত এবং 
আমার কথোপোকথন দেওয়া আছে, ২৫ তারিখ, ২৮ তারিখের। ২৮ তারিখে সাদাত ভাই আমাকে 
বলেছেন, হ্যা করতে পার, তাই ২৮ তারিখেই আপনাকে প্রশ্ন করেছি। তারপর-ও আপনি আগ বাড়িয়ে 
যা বললেন তার জন্য কি এখন আপনার কাছে এই কথা বলতে পারি, ক্ষমা চান? ভাল করে দেখুন। 
আপনি আমার মনের কথা জানেন না। ঠিক তাই নয় কি ? তারপর-ও ক্ষমা চান, তা আমি বলতেছি 
না, ব্যাপারটি এসেছে রাহাত ভাইয়ের মাথা থেকে।আশা করি, আর কতা না বাড়িয়ে বুঝতে পারবেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


/900 /থা 91-1795217 101 21-179521 1101 21-1121121 (81010: 258] ০২ ০৯৯৯ ৩১ ০৯৯ 59০ %) 
79191817: 2৩১ 021, 121111290: /9178061 01 (0601602159)16] /81195917) (965 11 89912. -0. 1039 
|1 02110) 


কিন্তু আপনি বলেছেন বারো শতকের বিখ্যাত আরবীয় বিজ্ঞানী ইবন-আল হাইথাম ধারণা করেছিলেন 
যে পৃথিবী সমতল নয়, বরং গোলাকার। তার সমস্ত কাজ সে সময় ধঁমবিরোধী বলে বাজেয়াপ্ত করা 
হয়, আর তাঁর সমস্ত বইও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। উনি তো ১১শতকের মানুষ। ভাল করে দেখুন, আমি 
কি ঠিক বলেছি কি না। কাছা কাছি বলে মেনে নিলাম। 

দুই নম্বর 0191 10911760 01 172110150111015 09311709010 18110100519801915 01 811 17911010179 117 
[0110/110 0917101155. 

এই কথার সাথে আপনার কথার কোন মিল নেই, ফলোয়িং সেঞ্চুরি মানে ফলোয়িং শতাব্দী, সে সময় 
নয়। আপনি “অল্প রিলিজিয়নের” উল্লেক্ষ করেন নাই। তারপর, তারা ব্যান অথবা দিস্ট্ীয় বলেছে, 
(মানে তারাই ঠিকমত জানে না, এ সময়ের স্বাভাবিক ভাবেও মেইন্লিপ্ট হারিয়ে যেতে পারে, তবুও 
মেনে নিলাম, মানতে কষ্ট হয়, কারন ইবন হাজম কাছাকাছি সময়ের মানুষ ) কিন্তু আপনি “অথবা” 
ব্যাবহার করেন নাই, যা করেছেন, ভাষাকে কঠিন করেছেন। তারপর, “মেইন্শ্িপ্ট” বলেন নাই, 
বলেছেন সমস্ত কাজ কর্ম। কারন মেন্িপ্ট না থাকলেও উনার কাজ বেচে ছিল, আর ইবন হাজম রে 
দেখেন না, উনি তো ধর্মিয় ভাবেই একই বিষয় বলেছেন। তাই, ইবনে হাজমের বেশী সমস্যা হওয়ার 
কথা, কারন তিনি ধর্মিয় ব্যাক্তিত্ব আর ইবন হাজম, হাইথামের কাছা কাছি সময়ের মানুষ, কিন্তু 
আমরা উলটা ইবন হাজমের অনেক ফলোয়ারধের্মিয়) পাই। আশা করি, আপনি বুঝতে পেরেছেন, 
আর কথা বাড়াবেন না, আপনি বাড়ালে, আমিও পারি। 

সব শেষে বলি, এমন পাঠক টাকা দিয়েও পাবেন না, যে কারো লেখা তন্ন তন্ন করে পড়ে, আর ভূল 
খোজে বের করে। লেখক হিসাবে এমন পাঠক পাওয়া গর্বের বিষয়। আর যদি নিজেকে লেখক না 
ভাবে, ইসলাম বিদ্বেষী ভাবেন, তাহলে আমার কিছু বলার নেই। 


৮0 ॥ 

1৬৫৮ ১৫৪ 

(4 

তাভিজিৎএর জবাব: 

মার্চ ২, ২০১০ ৪ ৭:১২ ূর্বাহ 
গুফুয়াদ, 


আগে আপনাকে ক্ষমা চাইতে বলেছিলাম এ জন্য যে আপনি ইবনে বাজ কে রাজনিতিক লিডারের 
সাথে তুলনা করেছেন এ জন্য। শধু মাত্র তিনি আমাকে ক্ষমা চাইতে বলায় এই কাজ করেছি। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ফুয়াদ ভাই, আইজাইরা প্যাচাল তো অনেক হইলো এখন খ্যামা দ্যান না। আপনে রেফারেন্স চাইলেন, 
দিয়ে দিয়েছি। মানা না মানা আপনার ইচ্ছা। ২ টা বই একটা নিউজ পেপারের রেফারেস আছে। আর 
রাজনৈতিক লিডার না ধর্মীয় লিভারদের কথাও বলেছি, তারাও কম না। আর “তিনি আমাকে ক্ষমা 
চাইতে বলায়” আপনি আমাকে ক্ষমা চাইতে বলেছেন - এটা খুবই আপত্তিকর। একজন মানুষকে 
আরেকজন কি বললো তা দিয়ে বিচার করবেন কেন। আমি যদি কিছু আপনাকে কখনো বলে থাকি , 
সেটার ভিত্তিতে বলবেন - সাদাত কি বললো, বা রাহাত কি বললো তার ভিতিতে নয়। 


উপরে হাফিজ সাদাত এবং আমার কথোপোকথন দেওয়া আছে, ২৫ তারিখ, ২৮ তারিখের। ২৮ 
তারিখে সাদাত ভাই আমাকে বলেছেন, হ্যা করতে পার, তাই ২৮ তারিখেই আপনাকে প্রশ্ন করেছি। 


আবারো - উপরে “হাফিজ” সাদাত কি বললো আর তার ভিত্তিতে আপনি কি করলেন তা জানতে আমি 
মোটেও ইচ্ছুক নই। আপনি একটু নিজের বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে চলবেন , কথা বলবেন এই টুকুই 
প্রত্যাশা, অন্য কারো পরিচালনায় নয়। 


কিন্ত আপনি বলেছেন বারো শতকের বিখ্যাত আরবীয় বিজ্ঞানী ইবন-আল হাইথাম ধারণা করেছিলেন 
যে পৃথিবী সমতল নয়, বরং গোলাকার। তার সমস্ত কাজ সে সময় ধঁনবিরোধী বলে বাজেয়াপ্ত করা 
হয়, আর তাঁর সমস্ত বইও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। উনি তো ১১শতকের মানুষ। ভাল করে দেখুন, আমি 
কি ঠিক বলেছি কি না। কাছা কাছি বলে মেনে নিলাম। 


এটা আপনি ঠিকই বলেছেন। এগারো শতকই লেখা উচিৎ ছিলো। ভুলটি দেখিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ। 
কিন্ত হাইথামের কাজ কর্ম যে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো সেই সত্য এতে লংঘিত হয় না। 


এই কথার সাথে আপনার কথার কোন মিল নেই, ফলোয়িং সেঞ্চুরি মানে ফলোয়িং শতাব্দী, সে সময় 
নয়। আপনি “অল্প রিলিজিয়নের” উল্লেক্ষ করেন নাই। তারপর, তারা ব্যান অথবা দিষ্ট্রয় বলেছে, 
(মানে তারাই ঠিকমত জানে না, এ সময়ের স্বাভাবিক ভাবেও মেইন্লিপ্ট হারিয়ে যেতে পারে, তবুও 
মেনে নিলাম, মানতে কষ্ট হয়, কারন ইবন হাজম কাছাকাছি সময়ের মানুষ ) কিন্তু আপনি “অথবা” 
ব্যাবহার করেন নাই, যা করেছেন, ভাষাকে কঠিন করেছেন। তারপর, “মেইন্মিপ্ট”” বলেন নাই, 
বলেছেন সমস্ত কাজ কর্ম। কারন মেন্ল্িপ্ট না থাকলেও উনার কাজ বেচে ছিল, আর ইবন হাজম রে 
দেখেন না, উনি তো ধর্মিয় ভাবেই একই বিষয় বলেছেন। তাই, ইবনে হাজমের বেশী সমস্যা হওয়ার 
কথা, কারন তিনি ধর্মিয় ব্যাক্তিত্ব আর ইবন হাজম, হাইথামের কাছা কাছি সময়ের মানুষ, কিন্তু 
আমরা উলটা ইবন হাজমের অনেক ফলোয়ারধের্মিয়) পাই। আশা করি, আপনি বুঝতে পেরেছেন, 
আর কথা বাড়াবেন না, আপনি বাড়ালে, আমিও পারি। 


অবশ্যই কথা আপনি বাড়াতে পারেন। তাতে কোন অসুবিধা নেই। আমি 819016/ 9.50979 এর 


বইয়ের রেফারেল দিয়েছিলাম। আপনি তো মানলেন না। এবারে আরেকটা বইয়ের রেফারেল দেই - 
115101% 01 71110950101 ॥1 1912, 10 7.4 09 180991 | লেখক বলেছেন যে, পৃথিবীকে গোলাকার 
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হিসবে বিবেচনা করে হাইথাম অপবিত্র নাস্তিকের প্রতীকে (8111800 9/1001 01111131003 /019911) 
পরিণত হয়েছিলেন, এবং তার কাজকর্ম জ্বলন্ত অগ্থিতে নিক্ষেপ করা হয়।দেখুন - 

178 101990191, 10 00170100190 1118 ০১৪০01101 01118 52119100, 11164 11710 019 1181793, ৬1117 
115 0%/11 1121105, 20) 250011011102 /011€ 01 11017 21-11210112, 29119 1180 10011190 10 ৪. 
09111991101 0119111) 01491) 0 0116 901918 0 09 92111, 25 2 011118100% 5)771001 01111101015 
0919). 

এবার কি মানবেন? 


বোধ হয় নয়। আপনি বলেছেন ইবন হাজমের কাজ পুড়ানো হলো না , হাইথামেরটা হলো কেন? এর 
উত্তর আমার জানা নেই। যেটা হয়েছে সেটারই উল্লেখ করেছি আমি, যেটা হয়নি তার ব্যাখ্যা আমি 
করতে পারবো না। ব্রনোর সময়ে দার্শনিক ক্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিলো বাইবেল বিরোধী 
সূর্যকেদ্রিক তত্ব সমর্থনের জন্য। কিন্তু অনেক বিজ্ঞানী বা দার্শনিককেই আবার পোড়ানো হয়নি। কেন 
হয়নি, তার উত্তর আমার কাছে নেই। কোন খিষ্টান এসে হয়তো আপনার মতোই এখন দাবী করতে 
পারে যে - অমুক বিজ্ঞানীর তো সে সময় অনেক ফলোয়ার ছিলো , তারে তো পোড়ানো হয় নাই। কিন্তু 
এগুলো বললেও ক্রনোকে যে পোড়ানো হয়েছিলো সেই সত্য বিন্দুমাত্র ঢাকা পড়ে না। তর্কের খাতিরে 
অনেক তর্কই করা যায় অবশ্য। 


যা হোক, আপনাকে আগেই বলেছি - এই পোস্টে এগুলো লেখা বা এগুলো নিয়ে অযথা তর্ক করা 
আমার উদ্দেশ্য ছিলো না। আপনি বরং এই পোস্টের লেখকের লেখা নিয়ে মন্তব্য করুন, সেটাই কাম্য। 
আর লিখার সময় বানানগুলোর দিকেও একটু নজর দিন গ্রিজ। 


আশিকুর রহমান এর জবাব: 
মার্চ ২, ২০১০ ঞ ১০:৩৬ পূর্বাহ 
গুফুয়াদ, -* 


সব শেষে বলি, এমন পাঠক টাকা দিয়েও পাবেন না, যে কারো লেখা তন্ন তন্ন করে পড়ে, আর ভূল 
খোজে বের করে। লেখক হিসাবে এমন পাঠক পাওয়া গর্বের বিষয়। 


সত্যি!!! ভু) 5 
আপনাকে এখনও এই ব্লগ এর আলোচ্য বিষয় “বিশ্বনবীর ডাক্তারি” নিয়ে একটিও কমেন্ট করতে 
দেখা যায় নি যেখানে আপনি সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কোনো প্রকার কথা বলেছেন+ ভূল খুজে বের 


করেছেন। :1010155119911: 
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এটা টিভি তে প্রচারিত টক শো না যে আপনি 9০ 0৪160 20111 দের মত “মূল আলোচনা ঢাকায় 
তো আমি কিন্তু ঘানায়” এই তত্ব অনুসরন করবেন। 


বিঃ 


ধন্যবাদ 


আিল লাহন্বদ এর জবাব: 
মার্চ ১, ২০১০ শ্রী ৮:০৪ অপরাহ্‌ 
ফুয়াদ, 


অভিজিত খুব সম্ভবত এই “ইবনে হাইথাম” কে বুঝিয়েছে। 


ইনি আসলেই গর্ব করার মত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। এনাকে কিন্তু সবাই কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসেবেই বর্ণনা 
করছেন। 


এখানে দেখতে পারেন৷ 
01109172152 001 11017 21119810120 71715 90191710151 


এ 
আনাসএর জবাব: 
মার্চ ২, ২০১০ গ্রা ১:১৪ পূর্বানু 


গুফুয়াদ, 


ভেদাভেদ দায়ী। একটা আরটিক্যালে পড়েছিলাম এ ফতোয়া পড়েছিলাম। পরে ঘাটাঘাটি করে দেখলাম 
যে তিনি এটা অস্বীকার করেছেন। তবে তিনি পৃথিবীর স্থির এবং সুর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে তত্ব 
বিস্বাস করেন। এ বিষয়ে আরেকটা আরটিক্যালে পড়েছিলাম যে তিনি পরবর্তীতে শুভাকাংখীদের 
চাপাচাপিতে সমতল পৃথিবীর ধারনা থেকে সরে আসেন। তবুও তিনি এ কথা বলেছেন যে পৃথিবীর 
ঘৃর্ণনের ব্যপারটি তিনি অস্বীকার করেন যেহেতু কুরানিক প্রমাণ তা সমর্থন করে না। 


1100://111811018191101017.010/10900199/21110199/11917.101010%1217109- 149 
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ইবনে বাজকে সালাফি বা ওহাবী মতবাদের অনুসারী মনে করা হয়। সউদিরা ওহাবিজম অনুসরন 
করেন। এর মুল বক্তব্য হল কুরানকে আক্ষরিক অর্থে মানা। অর্থাৎ কুরানে যদি বলা হয়ে থাকে 
আল্লাহর হাত আছে তাহলে আল্লাহর হাত আছে। এরকম সব কিছুই তারা আক্ষরিক অর্থে নেয়। 


এ সাইটে কিছু ঘটনা পাবেন। 


11100:////৬/.2১00911917091951121. 0011/9/191217_810121-821111111901193_- 
11011920017170৬9155/10/5169030 

এ সাইটে সুন্নিদের সাথে তার অনেক বিষয়ে বিরোধ এবং খুব ছোট করে তার সমতল পৃথিবীর কথা 
উল্লেখ পাবেন। সমতল পৃথিবী এ ব্যপারটা কুয়েতের এরকটি পত্রিকায় প্রথম আসে , পরে তা সবাই 
জানতে পারে। মুলত সালাফিদের সাথে সুন্নিদের বিরধের জের ধরে এটা এতটা বিস্তৃতি পায়। 
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আমার লিখায় এটাই শুধু বলতে চেয়েছি, অনেক কিছুই পুরনো ও অচল হয়ে গিয়েছে। সেগুল নিয়ে 
আর পড়ে থাকলে আগাতে পারবেন না। আগাতে না চাইলে সমস্যা নেই। কিন্তু অপরকে কেন 
আটকিয়ে রাখব? কেন বলছি এ কথা? যখন আমি বলি যে আমাদেরকে স্মার্ট শহরের কথা ভাবতে 
হবে, সকল মানুষের ডি.এন.এ রেকর্ড থাকবে। তাহলে রেপ হলে খুব সহযে আমরা অপরাধী সনাক্ত 
করতে পারব। তখন তারা বলে এত কিছুর কি দরকার। মেয়েদেরকে বুরকার মধ্যে ঢুকায় দাও। সব 
সমাধান হয়ে যাবে। আমার উঠাবসা আপনার মত উদারপন্থীদের সাথে না হওয়ায় এতসব সমস্যা। 


রি 


ফুয়াদ এর জবাব: 
মার্চ ২, ২০১০ গ্রা ৬:১২ পূর্বাহ 
১ ] , 


আমি সালাফিদের চিনি, আর এ ও জানি তারা কি পরিমান ইবনে তাইমিয়াকে ভালবাসে, আর এ 
জন্য আমি নিশ্চিত ইবনে বাজ এই ফতোয়া দেন নি। এটা অপপ্রচার। সালাফিরা সুন্নিদের অংশ শুধু 
মাহজাব ফল করে না। 


আমার লিখায় এটাই শুধু বলতে চেয়েছি, অনেক কিছুই পুরনো ও অচল হয়ে গিয়েছে। সেগুল নিয়ে 
আর পড়ে থাকলে আগাতে পারবেন না। আগাতে না চাইলে সমস্যা নেই। 
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কোন কিছুই অচল না, যা আপনি আচল মনে করেন তা সচল হতেও পারে, আর যা সচল বলে মনে 
করেন তা অচল হতেও পারে। তাই, জ্ঞানের জগত কখন-ই বন্দ নয়। 


সকল মানুষের ডি.এন.এ রেকরড যত সহজে বললেন , তত সহজ ত নয়-ই বরং কঠিন, কোন দেশ- 
ই এমন করতে পারে নি।দুই, টকনলিজি দাড়িয়ে নেই, শয়তানী টেকনলজিও আছে, বুঝছেন ?না 
বুঝেন নাই, শয়তানরা এমন ভাবে রেপ করবে, ডি.এন.এ টেস্টেও ধরা পরবে না। সমস্যা অনেক 
জটিল। এটা আপনার ভুল ধারনা সংশোধন করার জন্য বলেছি, আর অন্য যে ধর্মিয় ব্যাপার বলেছেন 
এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না। 


যেদিন থেকে আপনি ইসলামকে মতবাদ হিসাবে নিয়েছেন, সে দিন থেকেই আপনার ছন্দ পথন শুরু 
হয়েছে। 


আপনি বলেছেনঃ 


মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর নবী এবং কুরান আল্লাহর কিতাব এ ধারনাটি দূরে রেখে একবার পড়ে দেখুন। 
প্রমাণ পেয়ে যাবেন। 


তাহলে, আপনাকে একটি কথা বলি, আল কুরান খোলুন, তারপর, পড়াশুরু করুন, একটি আয়াত 
আলাদা ভাবে নাস্তিক কি চিন্তা করবে, হিন্দু কি করবে, ধরিস্টান কি করবে। তারপর, মুসলিম কি চিন্তা 
করে, তার পর্যায় ক্রমিক তোলনা করুন। তাহলেই, আল্লাহ পাক চাইলে প্রমান পেয়ে যাবেন। শুধু তাই 
না, আল্লাহ পাক চাইলে, আরো অনেক নুতুন বিষয় বুঝতে পারবেন। ইনশি -আল্লাহ মাথায় আরো 
অনেক নুতুন ধারনা খেলা করবে। আল্লাহ পাক আপনাকে হিদায়েত দান করুন আমিন। 


4 
আনাসএর জবাব: 
মার্চ ২, ২০১০ ঞ ১০:৫৩ পূর্বাহ্‌ 


গুফুয়াদ, 
এ জন্য আমি নিশ্চিত ইবনে বাজ এই ফতোয়া দেন নি। 
দিয়েছে কি দেন নি সেটাতো কথা না। ভূলবোঝাবুঝির জন্য কারা দায়ী সেটাই বললাম। 


সকল মানুষের ডি.এন.এ রেকরড যত সহজে বললেন , তত সহজ ত নয়-ই বরং কঠিন 
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যে মানুষটা অন্যের অধীকার হরন করে, তার কাছে আইনের ভয় আর আল্লাহর ভয় সমান। অনেক 
কিছুইতো অসম্ভব বা জটিল ছিল। মানব জাতি কি তা সমাধান করেনাই ? আমিতো কোন ইসলামি দল 
বা গ্রুপকে বাস্তব জীবনে এবং এ নেট জগতে টেকনলজি নিয়ে আলোচনা করতে দেখি না। যে কোন 
ফেসবুক গ্রুপে যান। নিকাব পড়া ফরজ না মুস্তাহাব। কি ভাবে ইনফিদেলদের হত্যা উচ্ছেদ করে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিভাবে পরকালে মুক্তি পাওয়া যায় তা নিয়ে ঘন্টাব্যাপী সময় অপচয় এবং স্বর্গ 
অর্জনে নানা পথে তারা বিভক্ত। তাদের কাছে টেকনলজি সহজ বিষয় না। 


যেদিন থেকে আপনি ইসলামকে মতবাদ হিসাবে নিয়েছেন, সে দিন থেকেই আপনার ছন্দ পথন শুরু 
হয়েছে। 


বুঝি নাই কিসের ছন্দ পতনের কথা বলছেন। যদি ভেবে থাকেন যে আগে মতবাদ ভাবা শুরু করেছি 
তাই কুরান আমার কাছে এরকম মনে হয়েছে। হয়েছে এর উলটোটা। আপনি চাইলে পয়েন্ট টু পয়েন্ট 
আলোচনা করতে পারি। আর এটা খুবই অদ্ভুত কথা যে কুরান পড়ে একেজন একেক রকম ভা ববে 
আর আল্লাহ চাইলেই সঠিক ভাবনা মাথায় আসবে। আল্লাহ না চাওয়ার ফলে যাদের মাথায় আসেনি 
তারা আগুনে পুড়বে কেন? 


কোন কিছুই অচল না, যা আপনি আচল মনে করেন তা সচল হতেও পারে, আর যা সচল বলে মনে 
করেন তা অচল হতেও পারে। তাই, জ্ঞানের জগত কখন-ই বন্দ নয়। 


তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে সে সময়কার এসব চিকিৎসা আজও সচল এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
কোন কিছুর আবিষ্কার কঠিন হলে এসব আদি চিকিৎসাই দেয়া উচিত। আপনিও যদি মাহবুব ভাই এর 
দলে থাকেন তাহলে আমারতো কিছু বলার নাই। এ মানসিকতার সাথে একমত হতে পারিনি বলেই 
তো লিখলাম। তারা ভাবে যে পৃথিবীতে কোন উক্কা পরে মানব জাতি আবার গুহাযুগে ফিরে যাবে আর 
তখন এসব জ্ঞান আবার সচল হবে। আর আমরা ভাবি সেরকম পরিস্থিতে আমাদের এ পর্যন্ত লদ্ধ 
জ্ঞানকে কিভাবে সংরক্ষন করে যেখানে শেষ দেখেছিলাম সেখান থেকে শুরু করা সম্ভব। 


৫ 
ইবনে হানিফএর জবাব: 

মে ১৩, ২০১৩ গা ১০:৪৯ পূর্বাহ 

আমি লেখককে বলছি, 

প্লে থেকে যারা এস এস সি পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া বড় হয়, তারা আপনার মত কুলাঙ্গার , নাস্তিক 
হয়। 

কুরআন - হাদিস সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় দিলেন । 


22. 


23. 
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বাস্তবতা হল , আপনার খেয়াল নবীকে সা. 1191 করা । 
মৃত্যু হবে এটা যদি বিশ্বাস হয় তবেই হল । সমাধান একটা পাবেন ইনশা আল্লাহ । 


তব ছুরুভভ 


নভেম্বর ৮, ২০১২ সময়: ১২:৫৫ অপরাহু লিঙ্ক 
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নভেম্বর ১৪, ২০১২ সময়: ১০:২১ অপরাহু লিঙ্ক 


ক্লাস টেনে যখন পড়তাম তখন আমার বন্ধুদের দেখতাম ,তারা গল্প করত স্যার নিউটনের তৃতীয় সূত্র 
নিয়ে,» প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি বিপরিত প্রতিক্রিয়া আছে »। 


তারা একদল মিলে স্যার নিউটনেকে ছাগল থেকে শুরু করে যা তা বলত । একে অন্যকে মেরে বলত 
দেখ দেখ গাধাটার প্রতিত্রিয়া সুত্র ৷ কিছুদিন পর স্কুল ছুটির পর একটা সাধারন ছেলে মেরে সবাই হি 
হি করে বলত নিউটন ব্যাটার প্রতক্রিয়ায় কি হয়? স্যার নিউটনের সূত্র তাদের জুলুম করার একজন 
বন্ধু হয়ে গেল। ওদের খুব কাছে যেতাম না। পরিবারের কেউ কাছে না থাকলে পারিবারিক অনুশাসন 
আমাকে আলাদা করে ফেলেছিল । একজন সম্মানিত মানুষকে কে অশ্রদ্ধা করে কথা বলা জানতে 
পারলে কঠিন শাস্তি ছিল ,তারপরো ওদের দলে না গেলেও আমাদের বন্ধু মহলে এ নিয়ে হাসাহাসি 
চলত । ওদের সুর নকল করে আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে বলতাম ,গাধাগুলো বলে ,এই সূত্র আবিস্কার না 
হলে নাকি রকেট আবিষ্কার হত না । মহাকাশে যাওয়া হত না। কিন্তু যখন কলেজে উঠেছি ,একজন 
শিক্ষক যখন ব্যাখ্যা করেছিলেন তখন নিজের চেহারা আয়নায় দেখতে কয়েকটা দিন লজ্জা পেয়েছি । 
স্কুলের স্যারো বুষহাতেন ,হয়ত ধরণ বা বয়স কমের জন্য বুঝি নি । কি তামাশাটাই না করতাম বা 
ওরা করত । লজ্জা হয় এখন । সম্মানিত মানুষদের নিয়ে অসম্মানিত করলে এটা অভ্যাস হয়ে যায় । 
তারপর একদিন নিজের পায়ের জুতা নিজের গালে এসে পরে। ওদের পরিনতি তাই হতে দেখেছি । 
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বয়স হয়েছে দেখে তো যাচ্ছি । নিজের সন্তান বাবাকে ফলো করে করে একদিন বাবাকে বয়স কালে 
অপমান করে । সে কি অপমান । আর সন্তান এটাকে সাধারন ঘটনা মনে করে কারন সে ত দেখেছে 
বাবাকে সম্মানিত মানুষ কে অশ্রদ্ধা করতে । যা যা ছুনিয়া তার জন্য একদিন তাই নিয়ে আসে । এটা 
ধর্মের কথা না ,এটা জীবনের কথা ,চোখটা ভালো ভাবে ঘুরালে ভূড়ি ভুড়ি ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় । 
তাই বলি একটু ধরয্য ধরনু , সময় কার কাছে কি নিয়ে আসবে তা সময় বলে দিবে | সময় কাউকে 
স্মা করেনা ,এ জীবনে তাই তো দেখলাম । 

বাত) 

স্কুলিক্গএর জবাব: 

নভেম্বর ১৫, ২০১২ প্রা ১১:২৭ পূর্বাহ 

নোমান সরকার, 


দাম্পত্য আর বাউলিয়ানার মিশ্রণ কেবল ফিকিরী। ৪) ভু) 0) ৪) ৪) ভু) ভু) 


সমাপ্ত 
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মহাকবিরাজ মহানবী - ০১ 
১২ আগস্ট, ২০১১ 


ই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এবং মহানবী নিশ্চয়ই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ব বিষয়ে 
সার্বিকভাবে জ্ঞানান্বিত ব্যক্তি। আর তাই ইসলামী চিকিৎসাবিজ্ঞানও চির-আধুনিক ও সর্বজনীন। বুঝে 
পাই না, মুসলিমরা কেন নবী বর্ণিত নানাবিধ চিকিৎসাপদ্ধতি ব্যবহার করে সুন্নত পালনে অনীহ। 


মোমিন বান্দাদেরকে যাতে আর অনৈসলামিক চিকিৎসার পেছনে অনর্থক অর্থব্যয় করতে না হয়, সেই 
লক্ষ্যে শুরু করা হচ্ছে এই সিরিজ। 


চিকিৎসাপদ্ধাতি ১. 

শরীরকে যে কোনও ধরনের বিষক্রিয়া এবং বাণ ও নজর লাগা জাতীয় যাবতীয় জাদু থেকে মুক্ত 
রাখতে চান? এর জন্যে আপনাকে যা করতে হবে, তা হচ্ছে, প্রতিদিন সকালে নরম, শুকনো খেজুর 
খেতে হবে। নবীজি নিজে বলেছেন এ কথা। অতএব ঈমান্দার মুসলিমের জন্য তা অবশ্যপালনীয়। 
(হাদিস: সহি বুখারি, ভলিউম ৭ বই ৭১ হাদিস নং ৬৬৩) 


তথ্যসূত্র সহায়তা: আনাস। 
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মহাকবিরাজ মহানবী - ০২ 
বুধবার, ২৪ আগস্ট, ২০১১ 


ই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এবং মহানবী নিশ্চয়ই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ব বিষয়ে 
সার্বিকভাবে জ্ঞানান্বিত ব্যক্তি। আর তাই ইসলামী চিকিৎসাবিজ্ঞানও চির-আধুনিক ও সর্বজনীন। বুঝে 
পাই না, মুসলিমরা কেন নবী বর্ণিত নানাবিধ চিকিৎসাপদ্ধতি ব্যবহার করে সুন্নত পালনে অনীহ। 


মোমিন বান্দাদেরকে যাতে আর অনৈসলামিক চিকিৎসার পেছনে অনর্থক অর্থব্যয় করতে না হয়, সেই 
লক্ষ্যে শুরু করা হয়েছে এই সিরিজ। 


চিকিৎসাপদ্ধতি ২. 


উল্টোপাল্টা কিছু খেয়ে পৈটিক গোলযোগ দেখা দিলে অর্থাৎ ত্যাগের লক্ষ্যে ঘন ঘন টয়লেটমুখী হতে 
বাধ্য হলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ঘরে মধু থাকলেই মুশকিল আসান। 


হাদিসে বর্ণিত আছে, এক লোক নবীজির কাছে এসে জানালো, তার ভাইয়ের পেট খারাপ হয়েছে। 
শুনে নবীজি মধু খাওয়ার উপদেশ দিলেন। পরে সেই লোকটি আবার এসে জানালো , মধু খেয়ে তার 
ভাইয়ের দশা আরও কাহিল হয়েছে। দ্বীনের নবী তখন ভতসনার সুরে বললেন , "আল্লাহপাক সত্য 
বলেছেন, আর মিথ্যা বলেছে তোমার ভাইয়ের পেট।" 


ইহা হইতে আমরা কী শিক্ষা পাইলাম? লুজ মোশন হলে মধু খেয়ে সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। তবে যদি তা 
না ঘটে, বুঝতে হবে পেটের ঈমান ভূর্বল। কারণ আল্লাহপাক মিথ্যে বলতে পারেন না। 


(বুখারী ৭.৭১.৬১৪) 


তথ্যসূত্র সহায়তা: আনাস। 
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মহাকবিরাজ মহানবী - ০৩ 


মঙ্গলবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১১ 


অবণ্ন রাইমস বতর্ান সিরিজের ভারপ্রাপ্ত হয়ে আমাকে ভারম্রক্ত করেছেন। আল্যাফাক তার হায়াত 
73] করচক। 


ই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এবং মহানবী নিশ্চয়ই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ব বিষয়ে 
সার্বিকভাবে জ্ঞানান্বিত ব্যক্তি। আর তাই ইসলামী চিকিৎসাবিজ্ঞানও চির-আধুনিক ও সর্বজনীন। বুঝে 
পাই না, মুসলিমরা কেন নবী বর্ণিত নানাবিধ চিকিৎসাপদ্ধতি ব্যবহার করে সুন্নত পালনে অনীহ। 


মোমিন বান্দাদেরকে যাতে আর অনৈসলামিক চিকিৎসার পেছনে অনর্থক অর্থব্যয় করতে না হয়, সেই 
লক্ষ্যে শুরু করা হয়েছে এই সিরিজ। 


চিকিৎসাপদ্ধতি ৩. 


হৃদপিণ্ডে কোনো গোলমাল দেখা দিলে সেটাকে আমরা একটা রোগ বলতে পারি। কিন্ত জানেন কি, 
প্রিয়জনের মৃত্যুতে হদয় যদি দুঃখভারাত্রান্ত হয় , সেটাও এক রকম রোগ? হৃদরোগ আর হৃদয়ে 
দুঃখরোগ, আল্লার নবী এক তুড়িতেই এই দুই রোগের মহৌষধ দিয়ে দিয়েছেন। আর সেই মহৌষধের 
নাম বার্লি। 


বুখারিতে আয়েশার জবানিতে মহাম্যাডের বার্লি -বাণী পাওয়া যায়। '৪1-810178 01455 159. 10 176 
11621101018 10291016171 21701 11281559911 9011/2 21701911995 50118 01115 90110 2170 016. 


অর্থাৎ, বার্লি রোগীর হৃদপিণুকে বিশ্রাম দেয়, কর্মক্ষম করে, আর কিছু ভুঃখ-বেদনা দূর করে। 


তা ভালো কথা। কোনো আত্মীয়-স্বজনের হার্টআ্যাটাক হলে এখন থেকে আর হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি 
করবেন না। রোগীকে ভালো করে বার্লি খাইয়ে দেবেন, সাথে সাথে মুশকিল আসান। আর বার্লির মতো 
অব্যর্থ চিকিৎসার পরেও যদি রোগী মারা যায়, আর আপনার মনে ছুঃখ হয়, নো টেনশন। আপনিও 
বার্লি খেতে থাকুন। বার্লি খেলে আপনার স্বজন হারানোর ছুঃখও সেরে যাবার কথা। 


(বুখারি ৭.৭১.৫৯৩) 
অনুপ্রেরণা: আনাস। 
সমাপ্ত 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
মহাঁকবিরাজ মহানবী - ০98 
বৃহষ্পতিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর. ২০১১ 


অবণ্ন রাইমস বতর্মান সিরিজের ভারগ্াও হয়ে আমাকে ভারমুক্ত করেছেন। আল্যাফাক তার হায়াত 
দারাজ করচ্ক। 


নিশ্চয়ই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এবং মহানবী নিশ্চয়ই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ব বিষয়ে 
সার্বিকভাবে জ্ঞানান্বিত ব্যক্তি। আর তাই ইসলামী চিকিৎসাবিজ্ঞানও চির-আধুনিক ও সর্বজনীন। বুঝে 
পাই না, মুসলিমরা কেন নবী বর্ণিত নানাবিধ চিকিৎসাপদ্ধতি ব্যবহার করে সুন্নত পালনে অনীহ। 


মোমিন বান্দাদেরকে যাতে আর অনৈসলামিক চিকিৎসার পেছনে অনর্থক অর্থব্যয় করতে না হয়, সেই 
লক্ষ্যে শুরু করা হয়েছে এই সিরিজ। 


চিকিৎসাপদ্ধাতি ৪. 


আজকে একটু অন্যরকম তরিকা নিয়ে কথা বলবো। আল্যাপাক আমাদের সব রোগের দাওয়াই সৃষ্টি 
করেছেন, এটা তো সবাই জানেন। তবে কোরান বইটা অনেক রহস্যময় তো, তাই ইসলামি বিজ্ঞানী 
আর চিকিৎসকেরা এখনও সব রোগের দাওয়াই খুঁজে পান নাই। পেয়ে যাবেন ইনশাল্যা। আফসোস 
খালি একটাই, তাঁদের কোনও আবিষ্কার নিজেদের প্যাটেন্টে তাঁরা রাখতে পারেন না। ইহুদি-নাছারা 
নাছোড়বান্দা বেয়াদ্দপগুলা কীভাবে যেন তাঁরা আবিষ্কার করার একটু আগে সব প্যাটেন্ট করে 

ফেলে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে চোদ্দশ বছর আগে থেকে স্থিতিশীলভাবে অগ্রসর মুসলিম সমাজের উপর এই 
নির্যাতন আর জোচ্ছুরি বড়ই নিন্দনীয়! 


যাই হোক, এখনও যেহেতু পৃথিবীর সব রোগের দাওয়াই আবিষ্কৃত হয়নি, কাজেই এখনও অনেক 
দুরারোগ্য ব্যাধি পৃথিবীতে রয়ে গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক হল প্লেগ আর পৈটিক গোলযোগ। 
জ্বি। এইডস আর ক্যাসার না, প্লেগ আর টিক গোলযোগ। আল্যার নবী বলেছেন, প্লেগ জিনিসটা 
কাফেরদের জন্য অভিশাপ আর মুমিনদের জন্য কুদরত। কোন মুমিন বান্দা প্লেগ আক্রান্ত অঞ্চলে 
থাকলেও সে নিজে প্লেগে আক্রান্ত হবে না। হায়রে, ইন্ডিয়ান মালাউনগুলা সব গাধা! ওদের যখন 
প্লেগের এপিডেমিক ছিলো, মুমিন মুসলিম বান্দাদেরকে নার্স হিসেবে রাখলেই তো সব মুশকিল আসান 
হয়ে যেতো। ইসস! আফসোস! 


তবে আল্যার নবী এর চেয়েও মহৎ একটা কথা বলে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্লেগ আর পেটের 
অসুখে ভুগে যেসব মুমিন মুসলিমেরা মারা যায়, আল্যাপাক তাদেরকে 'শহীদ' এর সম্মান দেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
শহীদ হবার এতো সোজা উপায় থাকতে জঙ্গিরা এতো কষ্ট করে কেন! 


(সহিহ বুখারি: ৭.৭১.৬২৮,৬২৯,৬৩০) 


মন্তব্যসমূহ 
কৌন্তভ 


* 29215 290 


"শহীদ হবার এতো সোজা উপায় থাকতে জঙ্গিরা এতো কষ্ট করে কেন!" :9 


অবর্ণন রাইমস কৌন্তুভ 
পেটের অসুখে মরলেই শহীদ, তারপর জান্নাত, বাহাত্ুরটা হুর। ভাবছি কনভার্ট হয়েই যাই আবার! 


ধর্মপচারক 1০০ অবর্ণন রাইমস 
কনভার্ট » শহীদ হওয়ার আগে দারুণ এই সিরিজটা শেষ কইরেন কিন্তু! ;) 
শেষ হইলে কুফর-ই-কিতাব বানামু। 


আদৃতা কমুনা 


থাবা বাবা 
* 29215 290 
(91951 

* 29915 290 


আচ্ছা কার্টুনিস্টদের কল্লা না কেটে ওরা জোলাপ দেয় না কেনো? 


সহে না যাতনা 
হাদিস যে এত জোশিলা জিনিস, ঝানতাম না :-) 


সমাপ্ত 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
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মহাকবিরাজ মহানবী- ০৫ 


শুক্রবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১১ 


অবণ্ন রাইমস বতর়্ান সিরিজের ভারগাণ্ঁ হয়ে আমাকে ভারমুক্ত করেছেন। আল্যাফাক তার হায়াত 
7171 বরচ্বি। 


ই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এবং মহানবী নিশ্চয়ই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ব বিষয়ে 
সার্বিকভাবে জ্ঞানান্বিত ব্যক্তি। আর তাই ইসলামী চিকিৎসাবিজ্ঞানও চির-আধুনিক ও সর্বজনীন। বুঝে 
পাই না, মুসলিমরা কেন নবী বর্ণিত নানাবিধ চিকিৎসাপ দ্ধতি ব্যবহার করে সুন্নত পালনে অনীহ। 


মোমিন বান্দাদেরকে যাতে আর অনৈসলামিক চিকিৎসার পেছনে অনর্থক অর্থব্যয় করতে না হয়, সেই 
লক্ষ্যে শুরু করা হয়েছে এই সিরিজ। 


চিকিৎসাপদ্ধতি ৫. 


বিল্লাল একজন পরহেজগার মানুষ। তাবলিগ করে , মানুষের সাথে মিষ্টি করে কথা বলে, ছহীহ 
এসলামি তরিকায় জীবনযাপন করে। বিল্লালকে পছন্দ না করে উপায় নাই। 


আমাদের কাহিনী বিল্লালকে নিয়ে না, তার ভাগিনাকে নিয়ে। একমাত্র ভাগিনাকে বিল্লাল বড়ই স্তরে 
করে। তাকে সে ছহীহ এসলামি কায়দায় জীবনযাপনের তালিম দিচ্ছে। ফলাফল বেশ প্রমিজিং। এগারো 
বছর বয়স ভাগিনার। সেও মামা-অন্ত প্রাণ। মায়ের ধমক তো নিতনৈমিত্তিক, ভাগিনার সব আবদার 
তার মামার কাছে।সেই মামার বাসায় ছুদিন থাকার প্রোগ্রাম তার কাছে তাই ভিখিরির 
সামনে পোলাওভর্তি প্লেট! আজ সকালেই ভাগিনা পৌঁচেছে মামার বাসায়। বাসা বলতে খুপরি একটা 
রুম, আর সাথে লাগোয়া বারান্দাটা রান্নাঘর হিসাবে ব্যবহার করা। কোই বাত নেহি! মামা-ভাগিনা 
যেখানে, আর কী লাগে সেখানে? 


সারাদিন অনেক ভালো গেলো। টিভিতে একসাথে ছুজনে জোকার বিনায়কের কমেডি সিরিয়াল দেখলো 
ওরা, পাকিস্তানে ফেসবুক বন্ধের খবরে খুশি হয়ে গেলো, পল্টনে মুমিনদের শান্তিপূর্ণ হামলায় পড়ে 
পুলিশের প্রতিশোধমূলক গ্রেফতার অভিযান দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সারাদিনের পরে, রাতের দশটায় 
ভাগিনার মাথায় খেয়াল চাপলো তার এখন আইসক্রিম খেতে হবে। মামার বাড়ির আবদার বলে কথা। 
বিল্লাল তখন তখনই বেরিয়ে পড়ে পাড়ার দোকান বন্ধ হবার আগমুহুর্তে এক লিটার 
আইসক্রিম পেয়েও গেলো। বাসায় আনার পরে দুজনে মিলে মজা করে সাঁটালো পুরোটা। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


গোল বাধলো তার পরে। 


এতোখানি আইসক্রিম! গলা দিয়ে নামার প্রতিশোধ নিলো টনসিলের ওপর। ভাগিনার টনসিল ফুলে 
ঢোল। ঢোক গেলা যাচ্ছে না, ব্যথায় ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। সারারাত ঘুম হল না ভাগিনার। দরদী মামাও 
বিছানার পাশে জেগে বসে রইলো সারারাত। সকাল হতে না হতে অবস্থা আরও খারাপ। ভাগিনার 
পুরানো প্লুরিসি-র (জ্ঞানীরা পড়েন- ফুসফুসবিল্লির প্রদাহ) ব্যথা জাগান দিয়ে উঠলো। বিল্লালের মামার 
মন। চোখে পানি এসে গেলো। একমাত্র ভাগিনা ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে, কিছুই কি করার নাই? 


অবশ্যই করার আছে! বিল্লালের মনে পড়ে গেলো কী করতে হবে। বাসায় যত আগরবাতি ছিলো সব 
এনে ফেললো সে সামনে। তারপর তার অর্ধেকটা নিয়ে কুচিকুচি করে কাটলো। 

'ভাগিনা, ওষুধ পেয়ে গেছি!' 

ভাগিনা ক্লান্ত চোখে মামার দিকে দেখলো। 

'হাঁ করো তো দেখি।' 

ভাগিনার হাঁ করা মুখে আগরবাতি গুঁজে দিলো বিল্লাল। মুখে আগর বাতির বিস্বাদ লাগতেই তড়াক করে 
উঠে পড়লো ভাগিনা। 


'এইটা কি দিলেন মামা!' 
'টনসিল আর প্রুরিসির এই তো নিদান ভাগিনা।' 
'আপনারে বলসে!' 


'খামোশ! পেয়ারা প্রফেট পেউবিক হেয়ার, থুক্ু 2807) মুখে আগরবাতি গুঁজে রাখার এই নিদান 
দিয়া গেছেন। নবীজীরে তুমি মিথ্যা বলতে চাও ? 


(সুত্র: বুখারি ৭.৭১.৫৯৬, ৬১১, ৬১৩, ৬১৬) 


অনুপ্রেরণা: আনাস 
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মহাকবিরাজ মহানবী - ০৬ 

বুধবার,৯ নভেম্বর, ২০১১ 

লিখেছেন অবর্ণন রাইমস 


নিশ্চয়ই ইসলাম একটি পৃণার্স জীবনাবিখান এবং মহানবী নিশ্চয়ই সবর্চালের সবর্ধেষ্ঠ সব বিষরে 
সাবিক ভাবে জ্ঞানাছ্িত ব্যক্তি। আর তাই ইসলামী িকিওসাবিজ্ঞানও টির- আধৃনিক ও সবর্জনীন। বৃঝে 
গাই না হুসালিমরা কেন নবী বণিতি নানাবিধ চিকিওসাপ্ধাতি ব্যবহার করে সুনিত পালনে অনীহ। 


মোমিন বান্দাদেরকে হাতে আর অনৈসলামিক চিকিৎসার পেছনে অন্থকি অর্থবায় করতে না হয় সেই 
লাক্ষেয ওর করা হয়েছে এই সিরিজ। 


চিকিৎসাপদ্ধাতি ৬. 


নবীর ভাষ্যমতে, আল্যা বলেছেন, "আমি যদি আমার বান্দাকে তার প্রিয় দুটি জিনিস ছছেটি চোখ) 
থেকে বঞ্চিত করি, এবং সে ধৈর্যশীল থাকে, আমি বিনিময়ে তাকে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দিই।'" 


নবীর সময়ে মরণোতর চক্ষুদান ছিলো না জানা কথা। তা ই বলে তো আর ইছলাম মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে 
না। ইছলাম সর্বযুগের সর্বকালের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। কাজেই, মরণোত্তর যেসব চক্ষু পাওয়া যায়, 
সেগুলো আল্যার অন্ধ বান্দাদেরকে আর না দেয়া হোক। খামাখা তাদেরকে বেহেশতে যাবার সুযোগ 
থেকে বঞ্চিত করা কেন? হে আলেমগণ, অন্ধ মুমিনদের কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু কৈরা 
দেন আপনারা। 

মহাকবিরাজ নবীর তরিকায় অন্ধদের চিকিৎসা হচ্ছে ধের্য ধরা। মহাকবিরাজ রক্স ইনডিড! 

(সহিহ বুখারি: ৭.৭০.৫৫৬) 


অনুপ্রেরণা: আনাস। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


100:////৬/-017011090121.007/2011/1.1/101095-095 7282-101| 
মহাকবিরাজ মহানবী - ০৭ 
রবিবার, ২০ নভেম্বর, ২০১১ 
লিখেছেন অবর্ণন রাইমস 
নিশ্চয়ই ইসলাম একটি পৃ্ার্ জীবনবিধান এবং মহানবী নিশ্চয়ই সবর্কালের সবর্ণেষ্ঠ সব বিষয়ে 


সাবিকিভাবে জ্ঞানাহ্ছিত বাক্ি। আর তাই ইসলাচী চিকিওসাবিভ্ঞানও চির আধুনিক ও সবর্জনীন। বুঝে 
গাই না মুসলিমরা কেন নবী বণিতি নানাবিধ চিকিৎসাপদ্ধাতি বাবহার করে সুহিত গালনে অনীহ। 


মোমিন বান্দাদেরকে হাতে আর অনৈসলামিক চিকিৎসার পেছনে অনর্থক অর্থবায় করতে লা হয় সেই 
লক্ষে শুর করা হয়েছে এই সীরিজ। 


চিকিৎসাপদ্ধতি ৭. 


বিভিন্ন ধরণের অসুখবিসুখে আমাদের পেয়ারা নবী রুকীয়া -র বিধান দিয়েছেন। 'রুকু'র সাথে গুলিয়ে 
ফেলবেন না যেন। রুকীয়া হল অসুস্থের সামনে নির্দিষ্ট কিছু আয়াত বলে সেই সুফল কোন না 
কোনভাবে রোগীর গায়ে পৌঁছে দেয়া। এই 'কোন না কোন' এর শানে নুযুল একটু পরে দেখতে পাবেন। 


যাক সেসব কথা। আমরা বিল্লালের গল্পে আসি। বিল্লালকে মনে আছে? সেই পরহেজগার মানুষ, 
তাবলিগ করে, মানুষের সাথে মিষ্টি করে কথা বলে, ছহীহ এসলামি তরিকায় জীবনযাপন করে। যে 
বিল্লালকে পছন্দ না করে উপায় নেই। 


বিল্লাল কদিন আগে গিয়েছিলো সুনামগঞ্জের এক গ্রামে। তার বোনের শ্বশুরবাড়িতে । আদরের ছোট 
ভাই। আপু আর ছুলাভাই খাতিরের চূড়ান্ত করলেন। পুকুরের তাজা মাছ, বাজার থেকে ফ্রেশ জবাই 
করা গরুর সিনা, গাছের ডাব, নতুন বিয়োনো গাভীর ছুধ, কী নেই? খাতিরে যত্তে বিল্লাল আরামেই 
আছে। 


শহরের ছেলে হাজার হোক। মুনিষের জাল ফেলে ধরা মাছ খেয়ে আর কীইবা মজা পাওয়া যাবে? 
বিল্লাল সেদিন নিজেই ছিপ নিয়ে পুকুরে গেলো। স্বহস্তে মাছ শিকার হবে। মৎস মারিব, খাইব সুখে। 
বিশ্লালের সঙ্গ নিলো পুরনো ভূত্য, শানেওয়াজ। 


ঘাটে পৌঁছে জুত করে বসল বিল্লাল। ভূত্যও বোকা হাসি মুখে নিয়ে বসল সাথে। অনেকক্ষণ চলে 
গেলো, কিন্তু মাছ বাধলো না একটাও। শানেওয়াজ বলল: 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


- সাব, এই ঘাটলায় মাছ পাইবায় না। 
- কেন? পুকুর তো নাকি মাছে ভর্তি। 


- তাঠিক। কিন্ত এইখানে মানুষ বেশি চলে। মাছ থাকে না। মাছ পাইবায় উল্টা দিকে, পানা আর ঝোপ 
বেশি যেইদিকটায়। 


- আচ্ছা এদিকেই চলেন। 

দুজনে মিলে ঘাটের উল্টোদিকটায় এসে পৌঁছায়। সাথে সাথেই শানেওয়াজের গলা ফাটানো চিৎকার। 
বাপ রে মা রে! বিল্লাল কয়েকটা সেকেন্ড হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। শানেওয়াজ চিৎকার করে চলেছে- সাপে 
কেটেছে তাকে। সেই হেঁড়ে আর্তনাদ শুনে বাড়ি থেকে লোক ছুটে আসতে শুরু করল। কয়েকজন এসে 
ঘিরে ধরল তাদের। তাদের হৈচৈয়ে রীতিমত নরক গুলজার। কেউ বলে ওঝা লাগবে, কেউ বলে পায়ে 
কেটেছে- কাটার ওপরে গামছা দিয়ে বেঁধে দাও। এইসব হৈহল্লার মাঝে, বিল্লালের মাথার কোণে স্মৃতির 
বাতি ঝলসে উঠলো। সাপে কাটার চিকিৎসা তো সে জানে। 

- সবাই চুপ! হুঙ্কার ছাড়ে বিল্লাল। জনতা থমকে যায়। 

- সাপে কাটার নিদান জানি আমি। আপনারা হৈ চৈ করবেন না। যা করার করছি। ধৈর্য ধরেন। 

জনতা ধৈর্য ধরে। বিল্লাল বিড়বিড় করে কি যেন পড়ে, তারপর থুতু ছুঁড়তে শুরু করে শানেওয়াজের 
গায়। কাতর আর আতঙ্কিত শানেওয়াজ হঠাৎ থুতু আক্রমণ অনুভব করে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্দ হয়ে 
যায়। জনতাও তখৈবচ। এই অবস্থায় বিল্লাল মানুষটার গায়ে থুতু দিচ্ছে!! 

এর মধ্যে ছুলাভাই ভিড় ঠেলে সামনে এসে পৌঁচেছেন। শ্যালকের কান্ড দেখে তিনিও বেকুব। 
তাড়াতাড়ি বেকুবি শেষ করে তিনি গামছা দিয়ে বাঁধলেন শানেওয়াজের পা। তারপর নিজেই ঠোঁট দিয়ে 
চুষে বিষ বের করার চেষ্টা করলেন। 


এর পরে চারজন লোক দিয়ে ভ্যানে তুলে শানেওয়াজকে পাঠিয়ে দিলেন ডাক্তারখানায়। বিল্লাল বিরক্ত 
মুখে দেখলো পুরোটা। 


ভ্যান চলে যাবার পর সবার দৃষ্টি ফিরে এলো বিল্লালের ওপর। দুলাভাই ক্ষিপ্ত মুখে শুধালেন: 


- মাথা কি নষ্ট হয়ে গেছে? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
- মানে? 
- থুতু দিচ্ছিলে কেন শানেওয়াজের গায়ে ? সাপে কেটেছে লোকটাকে, আর তুমি ফাজলেমি করো? 
- জুলাভাই, যা জানেন না তা নিয়া কথা বলবেন না। এইটা থুতু না। এইটারে বলে রুকীয়া। ছহীহ 
এসলামি চিকিৎসাবিধান। সুরা পড়ে রোগীর গায়ে হালকা থুতুবৃষ্টি করতে হয়। আল্লার কুদরতে রোগী 
ভালো হয়ে যায়। 


- তোমারে পাগলের ডাক্তার দেখাতে হবে। 


- মানে! পেয়ারা নবী এই রুকীয়া করতেন চোদ্দশ বছর আগে। আম্নে নবীজিত্তে বেশি বুজেন ? 


(সর: বৃখারি ৭. ৭১.৬৩২ ৬৩৭, ৬৪১, ৬৪২) 


অনুপ্রেরণা: আনাস। 
সমাপ্ত 
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শুক্রবার, ৯ ডিসেম্বর, ২০১১ 
লিখেছেন অবর্ণন রাইমস 


নিশ্চয়ই ইসলাম একটি পৃণার্গ জীবনবিখান এবং মহানবী নিশ্চয়ই সবর্কালের সবর্ধেষ্ঠ সবর বিষয়ে 
সাবিকভাবে জ্ঞানাহ্িত বাকি। আর তাই ইসলাশী িকিওসাবিজ্ঞানও চির- আধুনিক ও সবর্জনীন। বৃঝে 
পাই ন! হসলিমরা কেন নবী বণিতি নানাবিধ চিকিৎসাপ্ধাতি ব্যবহার করে সুনিত পালনে অনীহ। 


মোমিন বান্দাদেরকে যাতে আর অনৈসলামিক চিকিত্সার পেছনে আন্থকি অর্থবায় করতে লা হয় সেই 
লক্ষ্যে ওর করা হয়েছে এই সিরিজ। 


চিকিৎসাপদ্ধাতি ৮. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
মহানবী ফরমাইয়াছেন, ক্যামা (মরু ছত্রাক) ভেজানো পানি অসুস্থ চোখে দিলে চোখ সুস্থ হয়ে উঠবে। 


বাহ! চোখের কোন অসুখ হলেই নবীর বিধান সর্বদা দণ্ডায়মান। পানিতে ক্যামা ভেজান, তারপর চোখে 
দিন, সব ফকফকা। চোখের রোগ আর সমস্যা কত রকম হয়, এটা কিনিরক্ষর নবীজি জানতেন? 
কোরিওরেটিনাল ইনফ্ল্যামেশন নাকি রেটিন্যাল ভাসকুলার অক্লুশন, রেটিনাল ডিটাচমেন্ট নাকি 
সিলিয়ারি বডিতে কোন ঝামেলা, এপিফোরা বা কনজাঙ্কটিভিটি কিংবা সাব কনজাঙ্কটিভাল হেমারেজ, 
সোলার রেটিনোপ্যাথি বা ক্কেরোসিস, যা-ই হোক আপনার, মহাকবিরাজ নবীর একটাই বিধান। ক্যামা 
ভেজাও, চোখে দাও। 


ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মুমিন ভাইয়েরা আমার , চোখে কোনো রোগ হলে এনুদি- 


নাছারাদের ডাক্তারি বিদ্যায় যাবেন না। নবীর তরিকা অনুসরণ করুন। চোখে ঢেলে দিন ক্যামা 
ভেজানো পানি। স্কেরোসিস থেকে শুরু করে ম্যাকুলার এডেমা পর্যন্ত স-অ-অ-ব সেরে যাবে। বলুন 


সুবহানাল্যা। 
(সর; বুখারি ৬.৬০.৫, ৭.৭১.৬০৯) 


অনুপ্রেরণা: আনাস। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
মুহাম্মদের বিবাহ ও লুচ্চামী 
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আবু বকর ও তার শিশু কন্যা আয়শার প্রতি মহানবির মহাসম্মান প্রদর্শন 


মঙ্গলে, 06/04/2013 - 18:34 তারিখে 
লিখেছেন : বিদ্রোহী 


মহানবি মুহাম্মদ নারীদেরকে সব সময় সম্মান করতেন ও সুযোগ পেলেই তিনি তাদেরকে মহা 
সম্মানের সম্মানিত করেন। একারনেই তিনি শিশু আয়শাকে বিয়ে করে তাকে মহা সম্মানে সম্মানিত 
করেছিলেন। এভাবেই আয়শা হয়ে গেছে উম্মুল মুমিনীন অর্থাৎ মুহাম্মদের সকল উম্মতদের আম্মা। 
এবার মহানবির সাথে তার বিয়ের ঘটনাটা জানা যাক। 


তথাকথিত মুসলিম পন্ডিতরা যতই ৫১ বছর বয়স্ক মুহাম্মদের ৬ বছরের শিশু কন্যা আয়শাকে বিয়ে 
করার পক্ষে যুক্তি দেখাক না কেন, সমস্ত অমুসলিম তো বটেই বহু শিক্ষিত মুসলমানরাও বিষয়টাকে 
সহজ ভাবে মেনে নেয় না। এটা নিয়ে বর্তমানে এত সমালোচনা হচ্ছে যে বাধ্য হয়ে কিছু কিছু 
তথাকথিত মুসলমান পন্ডিত জোর করে গোজামিল দিয়ে আয়শাকে যখন মুহাম্মদ বিয়ে করেছিলেন 
তখন আয়শার বয়স যে ৬ নয় বরং ১২ বা ১৪ বা ১৬ ছিল এরকম প্রমান করার জন্য উঠে পড়ে 
লেগেছে। বিষয়টা যেমন হাস্যকর তেমনিই মজাদার। যাহোক একটা হাদিস দেখা যাকঃ 

বিবাহিত জীবন শুরু হয়। হিসাম জানিয়েছিল- আমি জেনেছি আরেশা মহানবীর মৃতের আগ পর্র্ত নর 
বছর যাবত বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। সহী বৃখারী, ভলুম-৭, বই-৬২ হাদিস নং 
৬৫) 


আয়শার বিয়ে সময়কালীন বয়স ও নবি যখন তার সাথে দাম্পত্য জীবন শুরু করেন সে সম্পর্কে 


আরও বহু হাদিস আছে যার প্রতিটিতেই আয়শার বিয়ে কালীন বয়স ৬ ও দাম্পত্য জীবন শুরুর বয়স 
৯ দেখানো হয়েছে। যেমন --- 


/4/5/2 (4//9/ 02 1/7/225250 %/// /12/) /90০0//20- /4//2/7 5 /10951/2 (17721022025 22 /00/ /7//77) 
/7121//20 1772 ///191 / //25 5/%7/52/5 0/07, 2/70 / //25 20/77/1120 10 /7/5 /09/599 1///1217 / //25 /7//72 
1/25/5 0/0. (8/7// ////5//17, /200/ 008, /৬///77/2/ 99710) 


/2//2150 /4/5/2. 1/21 1/2 /70/0/121 /772///520 /19/ /%/19/7 52 0//25 54 7/525/5 0/0 25/70 /2 
০09/75///77/772120 /7/5 /772/1/1202 ///917 5/2 //25 /7//727/25/5 0/0, 2/10 1/19/7 52 /9/72//720 ///1/ 
/7//77 10/17/1152 7/22/5 (/.9., 1/// /7/5 0221/). (8/71/ /7///12// /60////772 7 /£00/ 62, /৬///7702/ 54 


/1৬27/72120'4/52. 7712 /70910/21 /%7012 1/2 (/757/1//1202 20/71/7201) /%/1/ /4/5/2 11112 5/2 //25 /% 
1/25/5 0/0 2/70 209/751//77/772120 /7/5 /772/1//202 1///1/ /72////7//2 5/2 %//25 /7//2 /92/5 0/0 2/70 5/2 
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/9/772//20 /%/1/ /7/177 10/17/1712 7/55/5 (1.2. 1/// /715 05251/). (৩৪/71/) /71///121/ ॥0///772 7 004 
92, /৬///77/9/ 6৬ 


সুতরাং ইসলামি দুনিয়ার সব চাইতে নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রহন থেকেই জানা গেল মুহাম্মদ ৫১ বছর 
বয়েসে ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করেছিলেন এবং যখন তার বয়স ৫৪ ও আয়শার বয়স ৯ তখন 
তারা দাম্পত্য জীবন শুরু করেন। আর বলা বাহুল্য তখনও আয়শা পুতুল নিয়ে খেলা করত তার 
বান্ধবিদের সাথে, সেটা দেখা যাচ্ছে নিচের হাদিসেঃ 


আয়শা বণিতি: আমি নবির উপহ্থিতিতে আমার বাযবীদের সাথে পুতিল নিয়ে খেলা করতাম। যখন নবী 
ঘরে আসতেন আহার বাবাবীর। লুকিয়ে পড়ত, কি নবি তাদেরকে ভেকে এনে আমার সাথে খেলা 
করতে বলতেন। প্রেতিল খেলা ইসলামে হারাম কিভ আয়শা যেহেতে ধর ছোট ছিল ও তার মাসিক 
রজ:লার হতো না তাই তার জন্য সেটা নিষেখ ছিল না. (/519%-/-1581/9505 143, // 19: সাহি 
বুখারি ভলুলম- ৮, বই- ৭৩ হাদিস - ১৫১) 

উক্ত হাদিস থেকে দেখা গেল আমাদের মহানবি ৫৪ বছর বয়েসে তার নাতনীর বয়সী ৯ বছরের 
আয়শার সাথে যার নাকি তখনও মাসিক রজ:শ্রাব শুরু হয় নি তার সাথে মহা আনন্দে দাম্পত্য জীবন 
যাপন করছেন আর বলা বাহুল্য তখন তার নিজের কন্যা ফাতিমার বয়েস ছিল আয়শার চেয়ে অনেক 
বেশী। আমাদের মহানবী, দ্বীন ছুনিয়ার শ্রেষ্ট আদর্শ মানুষ যার আদর্শ ছুনিয়ার সব মুসলমানের উচিত 
সর্বকালে অনুকরন করা, সেই ব্যক্তি ৫৪ বছর বয়েসে পৌট় অবস্থায় তার নিজ কন্যার সামনেই তার 
নিজ কন্যার চেয়ে অনেক ছোট একটা শিশু মেয়েকে নিয়ে তিনি দাম্পত্য জীবন শুরু করলেন যে শিশু 
তখনও পুতুল নিয়ে খেলা করে। আহা হা, দ্বীনের নবির মনের খবর বোঝা বড় দায়। একমাত্র আল্লাহই 
জানে তার মনের খবর। 


তবে অনেকে কেন যে এটার পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলে যে আবু ব কর, মহানবির সাথে পারিবারিক 
সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য নিজেই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে নবির কাছে গেছিলেন, তা ঠিক বোধগম্য নয়। 
কারন তাদের এ দাবি টা যে কতটা মিথ্যা তা প্রমান করছে নিচের হাদিসঃ 


উরসা থেকে বনির্ত- নবী আর বকরকে তার মেয়ে আয়েখাকে বিয়ে করার ইচ্ছের কথা জানালেন। 
আর বকর বললেন- আমি তোহার ভাই এটা কিভাবে সম্ভব? নবী উতর /টিলেন- আলার ধার ও কিতাব 
মোতাবেক আমি তোলার ভাই রক্ত সম্পকিততি ভাই না তাই আয়খাকে আমি বিয়ে করতে গারি। (সহী 
বৃখারী ভলুম-৭, বই- ৬২ হাদিস ন₹১৮) 

সুতরাং দেখা গেলা আবু বকর নয়, খোদ মহানবি নিজেই গিয়ে আবু বকরের কাছে আয়শাকে বিয়ের 
প্রস্তাব দিচ্ছেন। আহা, আমাদের মহানবী তার ঘনিষ্ট বন্ধু ও তার প্রায় সমবয়সী ভাইয়ের মত আবু 
বকরকে প্রস্তাব দিচ্ছে তার শিশু কন্যাকে বিয়ে করার। এটা অবশ্যই আবু বকর ও তার কন্যার 

আয়শার প্রতি মহানবীর এক বিরটি মহানুভবতা ও সম্মান দেখানোর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু বোকা সোকা 
আবু বকর সেটা বুঝতে না পেরে বেকুবের মত বলে বসল - আবু বকর বললেন- আমি তোমার ভাই, 
এটা কিভাবে সম্ভব? সে বুঝতেই পারে নি মহানবি কি অপরিসীম সম্মান তাকে দেখাতে যাচ্ছেন। 
অত:পর আমাদের ৫৪ বছরের মহানবী ও তার ৯ বছরের শিশু বধু মহা আনন্দে দাম্পত্য জীবন 
চালিয়ে যেতে লাগলেন, যার একটা কাল্পনিক রূপ আমরা কল্পনা করতে পারি। কতই স্বীয় সে 


দৃশ্যকল্প!! 
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তবে মনে হয় আয়শাও খানিকটা বেকুব ছিল। সে কারনেই বেশ কয়েক বছর পরে কোন এক সময় সে 
কৌতুহলী হয়ে মহানবিকে জিজ্ঞেস করেছিল, কেন তিনি প্রৌঢ় বয়েসে তার মত একটা ছোট্ট শিশু 
মেয়েকে বিয়ে করলেন। কারন মনে হয়, তার মনে একটা খটকা লেগেছিল। এমনও হতে পারে তার 
কাছে নবীকে খুব বেমানান লাগত। কোন যুবতী নারীই চায় না তার স্বামী একটা বৃদ্ধ বা প্রো লোক 
হোক। আর সেই কৌতুহলের জবাব আমাদের মহা নবি দিয়েছিলে ন যে ভাবে তা দেখা যেতে পারে 
নিচের হাদিসে: 


আয়েশা হতে বনির্ত- আলাহর নবী বললেন তোমাকে বিয়ে করার আগে আমি হাথে তোমাকে ছই বার 
দেখেছি।এক ফিরিভা |সিক্কে মোড়ানো একটা বন্ত এনে আমাকে বলল এটা খুলুন ও এহন করুন, এটা 
আপনার জন7। আমি মনে মনে বললাম- যদি এটা আলাহর ইচ্ছা হয় এটা অবশই ঘটবে। তখন আমি 
সিকের আবরন উল্যোচন করলাম ও তোমাকে তার ভিতর দেখলাম। আমি আবার বললাম বাদি এটা 
আলাহর ইচ্ছা হয় তাহলে এচা অবশ/ই ঘটবে। সহী বৃখারী, ভলুম-০৯, বই- ৮৭, হাদিস-১৪০) 


অর্থাৎ জানা গেল, স্বপ্নের মাধ্যমে তিনি জেনেছিলেন যে আল্লাহ তাকে প্রৌঢু বয়েসে তারই ঘনিষ্ট বন্ধুর 
শিশু কন্যাকে বিয়ে করে তাদেরকে মহা সম্মানিত করতে বলছে। আল্লাহর এ নির্দেশ পালন না করে কি 
মহানবির কোন উপায় ছিল? 

তাই বর্তমানে নবির দেখানো পথে আমাদেরও উচিত ৬/৭ বছরের মেয়ে সন্তানদেরকে বিয়ে দিয়ে 
তাদেরকে নিরাপদ রাখা। কিন্ত দেশে সরকার আইন করে দিয়েছে ১৮ বছরের নীচের মেয়েদের বিয়ে 
দেয়া যাবে না। তাই আমাদের উচিত, সরকারের এহেন বেদাতি আইনের বিরুদ্ধে সবার ছুর্বার 
আন্দোলন গড়ে তোলা। 


মশ্তব্যসনূহ 


আবদুল্লাহ বিন সাদ £/7৬48$1 
মন্তব্য করেছেন আব্দুল হাকিম চা... (তারিখ: মঙ্গল, 06/04/2013 - 21:46). 


আবদুল্লাহ বিন সাদ মুহাম্মদের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছেন। (দ্রষ্টব্য : 76 90171 019, 
পৃ. ২৯৫)। প্রফেট মুহাম্মদের দাবিকৃত “আল্লাহর ওহি" কোরান লিখতে গিয়ে আবদুল্লাহ বিন সাদের 
আস্তে আস্তে সন্দেহ হয়। তিনি সন্দেহ করেন, এগুলোর কিছু কিছু মুহাম্মদ নিজেই 


বানিয়ে-বানিয়ে বলছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আল বাদাওয়ী (মৃত ১২৮৬) তার তাফসির 
“'আছরারুত্‌ তান্জিল ওয়া আছরারুত্‌ তা'য়ীল' (581 0০1 ত্র। 4৪ /5191 01-091) গ্রন্থে বলেছেন, 
একদা মুহাম্মদ ওহি প্রাপ্ত হয়ে বলতে লাগলেন ২৩ নম্বর সুরা মুমিনুনের ১২ থেকে ১৪ নম্বর আয়াত 
(২৩:১২-১৪) 


12 ০4০ 05 49504445557 45 এ? 


আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃ্টি করেছি। 
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19 2১55/8 ০৪244 4৫ 2 
অতঙ্গর আমি তাকে অকবিন্দ রাগে এক সংরক্ষিত আখারে চ্াাপন করোছি। 


45146 9 757 5 /7574 024172০1124 212০ 2০০41 (ও 2০৫ 421 122 25 202) 185 ৫ 
74 4151 


এরপর আমি ্কেবিন্দুকে জমাট রভ্রপে সি করেছি, অতঃগর জমাট রভকে মাংসাপিভ্ে পরিণত 
করেছি এরপর সেই মাংসাপিভ থেকে আহি সৃষ্টি করেছি, অত্গর আহিকে মাংস ছারা আবৃত করেছি, 
অবশেষে তাকে নতুন রাপে দাঁড়ি করিয়েছি। নিগুণতম সৃ্টিকতার আল্লাহ কত কল্যাণময়। 


এটুকু শোনার পরই আবদুল্লাহ বিন সাদ বলে উঠলেন, নিপুণ অষ্টা আল্লাহ কত কল্যাময়!* 


প্রফেট বললেন, লাগিয়ে দাও এই বাক্যটিও; লাগানো হলো। চমকে উঠলেন আবদুল্লাহ বিন সাদ। 
সন্দেহটি গাঢ় হল আরেকবার যখন এক আয়াতের শেষে মু হাম্মদ বললেন, “এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী 
ও বিজ্ঞ, আরবিতে “আজিজ”, 'হাকিম”)। আবদুল্লাহ বিন সাদ বাক্যটি সংশোধন করে পরামর্শ দিলেন 
“এবং আল্লাহ সবজানেন ও বিজ্ঞ' আরবিতে আলিম”, 'হাকিম') লেখার জন্য। নবীজি অমত করলেন 
না, লিখতে বললেন। যদি আল্লাহর বাণীই কোরান হয়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই কারো পক্ষে পরিবর্তন- 
সংযোজন করা সম্ভব নয়, কিন্ত এ তো দেখি আবদুল্লাহর মতো একজন সাধারণ ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র বাণী 
পরিবর্তন করে ফেলছে। এরপর আবছুল্লাহ বিন সাদ প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মক্কায় 
কোরায়েশদের পক্ষে যোগ দিলেন এবং প্রচার করতে লাগলেন: “কোরান কোনোভাবেই আল্লাহর রচনা 
নয়, এটা প্রফেট মুহাম্মদ নিজেই তৈরি করছেন, এমন কি আমিও কয়েকটি আয়াত সংশোধন কও 
দিয়েছি। দ্রেষ্টব্য :1/9171% 111199 8815: /৯ 900/ 01118 ি010112110 0919891 0 

100112111780, 10209 9 


সূত্র:-“ষে সত্য বলা হয়নি", প্রথম পর্ব, পৃষ্ঠা ৮২ 


লিংকঃ 111100://110010-110119.1181//110193/215891/100901419_910110/ 


1) 1115-178101: 115%; 011-00111: ৬1709)" 


চাকলাদার সাহেব, কপি-পেস্ট 
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মন্তব্য করেছেন ব্লগ আযাডমিন (তারিখ: বুধ, 06/05/2013 - 11:15). 


চাকলাদার সাহেব, কপি-পেস্ট করার জন্য উপরের মেনু থেকে "78919 ?0 9010" (8710110175-এর 
পরের) টুলসটি ব্যবহার করুন। তাতে অনেক ফরমাটিং সমস্যা দূর হবে। 


আর পুরোনা বাংলা কন্টেন্ট যেমন বৈশাখী) পোস্ট করার আগে তা ইউনিকোডে পরিবর্তন করে নিন। 
সেজন্যে এই পেইজটি ব্যবহার করুনঃ 111100://1017/610109015.908110910109.161/ 


মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: মঙ্গল, 06/04/2013 - 21:56). 


আল্লাহর লীলাখেলা আর তার মাধ্যমে মোহাম্মদের লীলাখেলাও বোঝা বড়ই দায়। মোহাম্মদের আল্লাহ্‌ 
মোহাম্মদকে খেলতে বলেছে, মোহাম্মদ খেলে গেছে, এখানে মোহাম্মদের কি দোষ? 


এই পোষ্টটা আমু ও চতুর্মাত্রিক 


মন্তব্য করেছেন বিদ্রোহী (তারিখ: বৃহস্পতি, 06/06/2013 - 15:36). 


এই পোষ্টটা আমু ও চতুর্মাত্রিক ব্লগে দিয়ে ব্যান খাইলাম। কিন্ত আমি তো কোন অশ্লীল ভাষা পোষ্টে 
ব্যবহার করিনি। যা হাদিসে আছে সেগুলোই প্রকাশ করেছি মাত্র। নিজে বানিয়ে বা মনগড়া কিছু 
বলিনি। তাহলে কি কারনে যে ব্যান হলাম সেটা এখনও আমি বুঝে উঠতে পারি নি। 


পি 


পোষ্টের সম্পুর্ন উত্তর দেয়া 


মন্তব্য করেছেন ---পোস্ট মাস্টার--- (তারিখ: শনি, 06/08/2013 - 15:06). 
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পোষ্টের সম্পুর্ন উত্তর দেয়া আছে এই 
ভিডিওতেঃ 1110://///./010109.0017//9101%519032/5)] 90 ক্রিক কইরা দেখ । 


লী 


যদি আবু বকর (রাঃ) এর সমস্যা 


মন্তব্য করেছেন ---পোস্টমাস্টার--- (তারিখ: শনি, 06/08/2013 - 15:09). 


যদি আবু বকর (রাঃ) এর সমস্যা না থাকে তাহলে আপনার সমস্যা কী ? আপনার কাছে অনেক কিছুই 
ভাল লাগতে না পারে তাতে কিছুই আসে যায় না। 


যদি আবু বকর (রাঃ) এর সমস্যা 


মন্তব্য করেছেন বিদ্রোহী (তারিখ: শনি, 09/08/2013 - 15:21). 
যাদি আবু বকর (রা) এর সমস্যা না থাকে তাহলে আপনার সমস্যা কী ? 


আমার কোনই সমস্যা নাই। আপনি যদি আপনার ৬ বা ৯ বছরের কন্যাকে ৫৪ বছর বয়সের কোন 
প্রৌঢের সাথে বিয়ে দিয়ে তাকে জোর করে রাতের বেলা সেই প্রৌঢের বিছানায় পাঠিয়ে দেন, আপনার 
কেমন লাগবে ? আবু বকরেরও যে সেরকম লাগে নি তা বুঝলেন কেমনে ? 


তাছাড়া সেই লোকটিকে আপনারা বলছেন সর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ট আদর্শ মানুষ যার জীবনাদর্শ অনুসরন 
করা প্রতিটি মুমিন বান্দার জন্য আবশ্যক। তো সেই মুহাম্মদ ৫৪ বছর বয়েসে ৯ বছরের পুতুল খেলার 
এক শিশুকে নিয়ে রাতের বেলায় বিছানায় যাচ্ছেন। দৃশ্যপটটা একটু কল্পনা করুন। তারপর তার এহেন 
কাজকে আমাদেরও তো অনুসরন করা দ রকার। তাই না? এখন আপনি কি রাজী আছেন তার 
একাজকে অনুসরন করতে ? 


লী 


আবু বকরের রো) যে সেরকম 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মন্তব্য করেছেন ---পোস্টমাস্টার--- (তারিখ: রবি, 06/09/2013 - 18:38). 
আবু বকরের রো) যে সেরকম লেগেছে তা বুঝলা কেমনে? 

2 এডমিন, 

মন্তব্য করেছেন আব্দুল হাকিম চা... (তারিখ: রবি, 06/09/2013 - 19:41). 
৪ এডমিন, 


01599 একটু বিস্তারিত বুঝিয়ে দিবেন,কীভাবে আমি কোন বিষয়ের সম্পর্কিত একটি চিত্র কম্পিউটার 
ফাইল হতে পোষ্টের এবং মন্তব্যের যথাযথ স্থানে স্থাপন করব? 


মন্তব্য করেছেন ব্লগ আমিন (তারিখ: রবি, 06/09/2013 - 20:58). 


চাকলাদার সাহেব, মেনু থেকে "9০ 19019" (শেষ দিক থেকে €র্থ) টুল টি ব্যবহার করুন। সর্বশেষ 
স্টেপে 07019" অপশনটি চয়ন করুন। 


আগেও দেওয়া হয়েছিল, আপনার এবং 


মন্তব্য করেছেন ব্লগ আাডমিন (তারিখ: রবি, 06/09/2013 - 21:32). 
আগেও দেওয়া হয়েছিল, আপনার এবং নতুন সকল সদস্যের জন্য আবার দেখানো হচ্ছে। 


লেখার যে পজেশনে ছবিটি দিতে চান, সেখানে কার্সর রাখুন। এরপর উপরের টুলবার 
থেকে আৰ আইকনটিতে ক্লিক করুন। নিচের মতো উইন্ডো ওপেন হবে, 
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আগলোড 111 8 


0101070 2176%/ 0116 ॥ 


| [ 81956. | আপলোড 


ফাইলের লের আকার র 300 মেগাবাইট এর কম হওয়া প্রয়োজন 


লিটল 


অনুমোদত ফাব্লসমূহ 100 1050 01 1710 00000 000 315 30158 10011012190: 10105 191058 0৫1 005 001) [713 1710৬ 174৬ 17134 
71050 ৪%। 000 00. 00% ৮/যা/ 100 


500া] বাতিল 


এবার 81096 বাটনে ক্লিক করে আপনার কম্পিউটার থেকে ইমেজ বা ভিডিও ফাইলটি চিনিয়ে দিন। 
উল্লেখ্য, ইউটিউব ভিডিও ফাইল দিতে গেলে ইউটিউবে ক্লিক করে লিংকটা পেস্ট করবেন। ব্রাউজে 
ফাইলটি সিলেক্ট করা হয়ে গেলে আপলোড বাটনে ক্লিক করুন। ফাইলটি আপলোড হতে থাকবে। 
আপলোড হয়ে গেলে নিচের মতো অপশন আসবে, 


/৯16 7169 
নবযুগ ইমেজ আপলোড পদ্ধতি 
12.:2:8১- 

ইমেজ আপলোড 


71016 06১ 2ট010115 


£₹51)1202 1115. 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


7০৫ বক্সে আপনার ছবিটির বাংলা নামটি লিখে দেবেন। এর ফলে গুগোল সার্চে ছবিটি লোকে 
সহজে খুঁজে পাবে। টাইটেল টেক্সটে যা লিখবেন, ইমেজের ওপরে মাউস রাখলে সেই লেখাটি দেখাবে। 
এগুলো পূরণ করে 'প্রকাশ করুন' বাটনে ক্লিক করুন। নিচের মতো উইন্ডো আসবে, 


[17710600117] /772012_100/17-//70 
071015 


0801771 01রা2ূ 15 001011171 ক 


ডিফল্ট 

সার- সংক্ষেপ 
ডিভিডি 581101 বাতি প্রাক-প্রদর্শন 
লিঙ্ক 


এখানে 0011611701119115 বক্সে 'ভিফল্ট' দেওয়া থাকে। বক্সে ক্লিক করে ওটা '07017ঞ' করে দিতে 
হবে। এরপর '94111' বাটনে ক্লিক করলেই ছবিটি আপনার পছন্দের জায়গায় চলে আসবে। 


একাধিক ছবি একই প্রক্রিয়ায় আপলোড করতে পারবেন। তবে একটা কথা, লেখার পরের লাইনেই 
যদি ছবি আপলোড করেন, তাহলে ছবির নীচে লেখা একটু সমস্যা হতে পারে। কার্সর আনতে 
সমস্যায় পড়তে পারেন। সেক্ষেত্রে ছবিটি আপলোডের আগেই কয়েকটি 'এন্টার' দিয়ে নেবেন। তাহলে 
কার্সর কয়েক লাইন নীচে নেমে আসবে। তখন আবার কার্সর উপরে নিয়ে ছবি আপলোড করলে আর 
সমস্যা হবে না। 


আশা করি আর কারও কোন সমস্যা থাকবে না ইমেজ ও ভিডিও আপলোড নিয়ে। নবযুগে আপনাদের 
কোন ধরনের সমস্যা হলে অবশ্যই জানাতে দ্বিধা করবেন না। হ্যাপী ব্রগিং। 


মন্তব্য করেছেন আব্দুল হাকিম চা... (তারিখ: সোম, 06/10/2013 - 04:51). 
১এডা হ 


অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ইউনিকোড ও ফটো আপলোড করার কলা কৌশলীগুলী অত্যন্ত পরিস্কার 
করে বিশ্লেষন করে বোধগম্য করে দেওয়ার জন্য। 


আয়েশা আর মহম্মদের বিবাহ 
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মন্তব্য করেছেন ছুটি (তারিখ: বুধ, 06/12/2013 - 16:38). 


আয়েশা আর মহম্মদের বিবাহ সংক্রান্ত ঘটনা বিস্তৃত ভাবে জেনে মন ঘৃণায় পরিপূর্ণ... আর একটা 
কথাও মনে হচ্ছে এই মহম্মদ কে যারা মানেন... তাকে যারা নবীর আসনে বসিয়েছেন... তারা 
প্রত্যেকেই মনে মনে হয়ত আয়েশার মত ছোট বাচ্চা কে বিবাহ বা ধর্ষণের কামনা করেন... যে কারনে 
এরম একজন ঘৃণ্য মানুষ কে আদর্শ বানিয়েছেন... 


ভাল মানুষ কে আদর্শ করলে সেই ব্যক্তি কে আমরা ভাল বলে ধরে নেই... তাহলে খারাপ ব্যক্তি কে 
আদর্শ করলে তাকে কেন খারাপ বলে মনে করব না... ?%? 


ছুটি. 


2ুছুটী, পোষ্টের সম্পুর্ন উত্তর 
মন্তব্য করেছেন---পোস্টমাস্টার--- (তারিখ: বৃহস্পতি, 06/13/2013 - 21:11). 


গছুটী, পোষ্টের সম্পূর্ন উত্তর দেয়া আছে এই 
ভিডিওতেঃ 11100://///-/00111199.0011//2101?/5100/9/] ক্লিক কইরা দেখেন 


তোমার এ বাল ছালের ইউ টিউব 


মন্তব্য করেছেন বিদ্রোহী (তারিখ: শুক্র, 06/14/2013 - 00:04). 


তোমার এ বাল ছালের ইউ টিউব দেখার টাইম নাই । কতকগুলো উন্মাদ প্রলাপ বকেছে সেসব 
শোনার ধৈর্য্যও নেই। কোন বক্তব্য থাকলে কোথায় কোন কিতাবে মুহাম্মদ সম্পর্কে ভাল কথা আছে 
সেটা জানাও। আর আমরা যদি সেই একই কিতাবে মুহাম্মদের যাবতীয় অপকর্মগুলোকে দিনের 
আলোর মত পরিস্কার করে দেখিয়ে দেই তখন কি হবে? 


তোমার এ ফালতু ধোকাবাজ কি প্রমান করতে পারবে মোহাম্মদ ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করে ৯ 
বছর বয়সে তাকে নিয়ে বিছানায় যায় নি ? প্রমান করতে পারবে মদিনায় মোহাম্মদ লুট পাট করে 
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জীবন যাপন করত না? প্রমান করতে পারবে মোহাম্মদ ১৩ বিয়ে করে নি বা দাসীর সাথে যৌন কাজ 
করে নি?না পারলে এ সব বালছালের কথা শুনে লাভ কি? 


“টি 


এ ভিডিওতে এ কথাগুলো অস্বীকার 


মন্তব্য করেছেন ---পোস্টমাস্টার--- (তারিখ: শুক্র, 06/14/2013 - 22:40). 


এঁ ভিডিওতে এ কথাগুলো অস্বীকার করা হয়নি। বরং যুক্তি দেয়া হয়েছে। 


সমাপ্ত 
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আয়শার বয়স এবং সহিহ হাদীস 


হজরত আয়েশার বয়স এবং “সহী' হাদিস 


নাজমা মোস্তফার প্রচেস্টাকে আমি রেস্পেক্ট করি এবং সাধুবাদ জানাই । ওলি খুব 
মনে প্রাণেই মনে হয় চেস্টা করেছেন। কিন্তু কথা হইলো, নাজমা মোস্তফার ব্যাখ্যা 
মেনে লিলে অনেকশুলো ক্লিয়ার সহী হাদিসকে ডাম্প করতে হয়। কারণ, একই 
সাথে একজনের বয়স ৯ এবং ১৯ হইতে পারে লা। লাজমা মোস্তফা কি এ 
ব্যাপারে ক্রিয়ারলি কিছু বলবেন । অর্থাৎ, এই “"সহী” হাদিসগুলো সম্বন্গে ওনি কি 
বলেন। গুলি কি এখনও সহী হাদিসে বিশ্বাস করেল। সেটা কি স্ববিরোধীতা হয়ে 
যাবেনা? 


সহী হাদিস এবহ নাজমা মোস্তফার ব্যাখ্যা দুটোই একই সাথে মেনে নেওয়া আর 


নেওয়া সমান! নাজমা মোস্তফা কি ভা মেনে নেবেনঃ 


এখন প্রশ্ন হইল, এতগুলো সহী হাদিস বড় নাকি কারো মন গড়া ব্যাখ্যা বড়ঃ 
আর মন গড়া ব্যাখ্যাই যদি বড় হয়ে থাকে তাহলে সহী হাদিসের আর কি দাম 
থাকলো? কেন এখনও বলা হচ্ছে *"সহী""ঃ এর পেছনের কারণটা কিঃ 


১৫ বছর বয়শের আগে হয়তো কাউকে যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহন করতে দেওয়া 
হইতো না ঠিকই কিন্ঞ এর ব্যতিত্রন্ম কি হইতে পানে নাঃ আনা আয়েশা কি যুদ্ধ 
করার জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে পিয়েছিলেন$ঃ সবচেয়ে ছোট এবং আদরের স্ত্রী হয়তো 
জেদ ধরেছিল তাই মুহাম্মদ তাকে সাথে করে লিয়ে গিয়েছিলেন। এতে আশ্চর্য 
হওয়ার কি আছেঃ 


আয়েশার বয়স ঘদি ১৯ ই হবে তাহলে লীচের লঙ্িকগুলো! বেমথায় থেকে আন্দলো ? 


১। 99011907094, 117 17001017916 01715 06৮10001071 1785161, 
২। সেই সময়ে ৯-১০ বছরের মেয়েকে বিয়ে করা সামাজিক প্রথা ছিল। 
৩। সেই সময়ে আয়েশার বিয়ে নিয়ে কেহ সমালোচলা করে লাই। 

৪ । আয়েশা ৯ বছর বয়সেহ পিউবাটিতে শৌছে গিয়েছিল। 

৫। আয়েশা শারীরিকভাবে বেশ হোমরা-চোমরা ছিল। 


উপরের সবগুলো লজ্দিকই এসেছে আয়েশার » বছর বয়সকে জ্ঞাস্টিফাই করার 
জন্য! কারা এ লজিকগুলো দিয়েছে তা আর মনে হয় বলতে হবে লা। তঙ্খন 
নাজমা মোস্তফারা কোণায় থাকেন! 


সমালোচকরা যখনই বলবে আয়েশার বয়স ৯, তখনই কেবল কেহ কেহ পর্ত 
থেকে বেরিয়ে এসে টেচানো শুক করবে “লা না না আয়েশার বয়স আয়ো 
বেনী”! 
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সমালোচকরা যখনই ক্লবে কোরাণ-হাদিসে মনুষ হত্যার কম্খা বলা আছে, 
তথ্ঘনই কেবল কেহ কেহ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বলবে “তুমি আউট অব. 
কলটেব্দ''! 


সমালোচকরা ষখনই বলবে কোরাণ-হাদিসে কিছু সম্প্রদায়ের প্রতি ঘ্বণার কথা 
বলা আছে, তচ্ঘনই কেবল কেহ কেহ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বলবে “তুমি আউট 
অব কনটেব্র"! ইক্ভাদি ,............., ইত্তাদি ...১...১,১,১,, ইস্তাদি। 


সমালোচনা থেমে গেলেই যথারীতি আবার তারা গর্তে চলে যাবে। এভাবে 
কতদিন লুকোচুরি খেলা চলতে থাকবে! 


কেন ১৪০০ বছরেও ধর্মের ঠিকাদারেরা একটি সুষ্ঠ একামতে কৌছতে পারে 
নাই? কেন ঠিকাদারের ক্রিয়ার করে বলতে পারছে না কোন কোন ভার্স “আউট 
অব কনটেক্স ক্যাটেগরির মধ্যে পড়বে" আর কোন হাদিসগুলি “মিথ্যা 
(8107109150/15156) ক্যাটেপর্ির মধ্যে পড়বে” £ ঠিকাদারেরা আর কতদিন 
"পানি ঘোলা করে রাখতে চায়? 


সমালোচকরা তো কখনও বলে না যে, “তোমাদের ধর্ষে যাকাত দেওয়ার কথ্খা 
কেন বলা আছে£”, "তোমাদের ধর্মে প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে না ঘুমানোর 
কথা কেন বলা আছেঃ", “তোমাদের ধর্মে সত্য-মিথ্যাকে মিশ্রিত না করার কথ্থা 


যদিও কোন ধর্মেই বলা নাই যে, "যাকাত দিও না”, “প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত 
রেখে ঘুমাও 1, "সতার-মিথ্যা মিশ্রিত কর! ...১১১১১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০, 


সমালোচনা/কানান্বুসার যেখানে জায়গা আছে ০সখানে সমালোচলা/কানাম্বুসা 
হবেই । তাই বলো কানাঘ্বুসা খামালোর জন্য লুকোচুলি খেলতে হবে! 


প্রফেট মুহাম্মদ যখন আয়েশার ম্যারেজ কলজুমেট (0011511111177916,) করে তখন 
আয়েশার বয়স ছিল ৯। এই তথ্য সহী বুখারী এবং সহী মুসলিমের অনেক 
জায়গাতেই উল্লোখ আছে। অন্যান্য সহী হাদিসেও থাকতে পারে। যতদিন পষ্ভ্ত 
সহী হাদিসে এই তথ্য থাকবে ততদিন পধশ্ত মানুষ কি সহী হাদিসের উপর নির্ভর 
করবে লাকি কারো ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করবেঃ আর এইরকম একটা 
স্পর্শকাতর ব্যাপার নিয়ে বুখালী এবং মুসলিম কেহই ভাবলো লা, যেটা অনেক 
বারই বিভিন্ন হাদিসে এসেছে? বুখারী এবং মুসলিমের পর অন্যানা হাদিস 
প্রণেতারাও কেহ ভাবলো না? তারপর আয়াতুললাহ্‌ খোমেলী, মৌদুলী, এরাও 
কেহলাঃ 


নাজমা মোস্তফা কিন্তু ক্রিয়ার কনে বলে লাই তে, এটা বুখারী এবং মুসলিমের 
হাদিস সংকলনেই ভুল নাকি প্রিন্টিং মিস্টেক! 
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যে হাদিসগুলোতে আয়েশার বয়স উল্লেখ আছে সেগুলো ছাড়াও আরো কিছু 
হাদিস আছে যেগুলো থেকেও একজন আয়েশার বয়স অনুমান করতে পারে। 
নীচের হাদিসটি লক্ষলীয়ঃ 


10014028112 ৮04. 8. 1581 উিএউ1০০ ১1৯৮8: 8 4৯6৫ 10 19/909 ১5811) 15 00415 817 11৮0 
[71৮58176691 1196 1১101)1061, 100 ঢা ৪01 (াত815 8150 ৪৬৮৩1 ।9 18৮ ৯/)1770, 85161) ১1191)5 
100951160৯৪ 69 €77161" (775 1/811007% 191/06) 61৮65 85681 9 10106 11007756165, 10001 11 
চ5911781 0810 ৩৪1 11077 10 1011) 990 [195 %/1117 1৫. (1176 [18511 11 1176 00115 0074 
51077110411 ঠত 15101010418, 088 11 05 4110৩ 191 1517 ৪1 1111 107067 উ5 এ আরও 4111116 
ঘা 001 9৩৫ 7৩8010৩৫0৯৩ 00০011700০519-) (1101-91-88 198৮ 1 45০ ৬০113) 


ক্রাকেটের কথা না হয় বাদই দিলাম। ১৯ বছর বয়সের একজন মহিলা পুতুল 


নিয়ে খেলা করে শুনি নাই! আর ৯৯ বছর বয়সের আয়েশার সাথে এত 
চোট ছোট বাঙ্ছকীরা স্বেলতো যে তারা মুহান্মদকে দেখে লুকাতো পযন্ত! 


110517): 150896 ম 1৭9, 3311: 858 (11817 10 [16350 01) 1061) 18170415111 41181 5 
409506 (ঃএঠ সি ৮৭ আসএে। 0গ) হখএরাতঞ ঠাই 917৩8 5176 এড সতত 5৩৬৯০0৮47 07৫ 5৮০ 
9৮85 131,617 80 115 10058 85 10180891061 510৮ 9985 2881065 18010700115 67৮ 95111 1801 
1700 10071 106 11186 11919 ৮7917610864 5186 ১185 10076661) ৮৪15 980. 


এখানেও দেখা যাচ্ছে ষে আয়েশা পুতুল নিয়ে খেলা করতো । ১৯ বছর বয়সের 
একজন মহিলা পুতুল লিয়ে স্বামীর ঘরে যায় কখনও শুনি লাই! ইস্প্টেপ্ট যেটা 
সেটা হইলো, মুহাম্মদের ম্বত্যকালে আয়েশার বয়স ছিল ১৮ (৯+৯-১৮)। 


13801511817 ৮91, 7 0,902 1৩০ 41518: 909৫ 11৮৩ টি গাযাও৩৫ 177৩, 18111006100 
৩4177610170 9161 171110618৯৩ ৩70101 119১10085৩ 10110 9010061) 8001 11010181018 58017011960 1178 
1001 1176 00178117001 1১1191) 5 1705116 (0 177€ 17) 1106 10816106017, 


১৯ বছর বয়সের একজন মহিলা স্বামীকে দুপুর বেলা ঘরে দেশে আশ্চর্য হয়ে যাবে 
এটাও কি অস্বাভাবিক না? 


18010881715 ৮01, 9, 1369016 87, 0, 140: এআ ১8518: /৮11815 1500৯186 5৪10 00 1700, "%0 
৮1৮ 51)05%11 10 18৩ 05100 (2101 05808) 19০1৩ 117477245০0. ॥ 98 3888 20016108775 
59৬ 8) & 5811061) 178066 01 019118, আজ 1 5424 10 181111, 1705) (1092), ৪1811000101, 81 এস 
১9৪, 1 ৯14 (190 175811), 11 1105 15 11017) /১111, 11061) 16 178051111161). 2 9981 তা 
81009%7) 19 17185 116 83051 ০8110 500 171 ও 5110517 [1606 91 01001, 9180 1 ১81৩ (10 1117)), 
180056 07), 0 2০17910, 0 এ 90, 1 ৯10 18017795011), 11 10178515 (তর) ৯1198, 019৩5 01 
10185181177." 


এই হাদিস গেকেও অনুমান করা যায় আয়েশার ফিজ্িক্যাব্ল অবস্থা । 
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18010158112 ৮64, 55 105998 ৯85 0, 248: িঝ1৩4 ৮1510: (190 016 9 11 আগত) 1 ৫৮৩ 
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এখানে থেকেও কিছুটা অনুমান কলা যায় আয়েশা কত ছোট ছিজ। কারণ, আয়েশা 
মনেই করতে পারে লা ইসলাম ধর্ম গ্রহলের পুর্বে তার বাবা-মার ধর্ম কি ছিল। 


লীচের সহী হাদিসশুলোতে আয়েশার বয়স তো স্পষ্ট করেই বলা আছে। সত্যকে 
মেনে নিতে কারো যদি লজ্জা লাগে মেটা অবশা অন্য ব্যাপার। 
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ধন্যবাদ । 


স্বায়হাল। 
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পুত্রবধূ জয়নবের সঙ্গে নবী মুহাম্মদের স্বর্গীয় বিবাহ ও পুত্র জায়েদের জীবন ধ্বংস 


বৃহস্পতি, 10/18/2012 - 16:11 তারিখে 
লিখেছেন : মুমিন সালিহ 


মহানবী সেঃ)-র স্ত্রী জয়নব অহংকার করতঃ অন্য স্ত্রীদেরকে (সৈতীনদেরকে) বলতেন, “তোমাদের 
আসমানের উপর থেকে আল্লাহ” উপরোক্ত উক্তির মাধ্যমে জয়নবের মহানবীর অন্যান্য উপর নিজ 
শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতেন। মুলকথা ছিলঃ আল্লাহ্‌ জয়নবের বিবাহ ও পারিবারিক জীবন নিয়ে নিজ 
দায়িত্বে যেরূপ পরিকল্পনা করেছিলেন মুহাম্মদের অন্য স্ত্রীগণ সে অভাবনীয় সুযোগ পান নি। 
মহানবীর সাথে জয়নবের বিবাহের ঘটনাটি ফলক ও পবিত্র কোরানে সযত্বে লিপিবদ্ধ আছে। জয়নবের 
স্বর্গীয় বিবাহ ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র ছিল না। এবং তা আজও মুসলিম সমাজকে বিশেষ প্রভাবিত করে 
যাচ্ছে। জয়নবের প্রতি নবী মুহাম্মদের যৌন -বাসনাকে পরিতৃপ্ত করার নিমিতে দত্তক গ্রহণের মত 
অত্যন্ত উন্নত এক আরব প্রথাকে নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল আল্লাহ্‌। তার পরিবর্তে নৈতিকভাবে এক 
নিকৃষ্ট বিধান চালু করতে হয়েছিল, যাতে করে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নারীর বক্ষদুগ্ধী পান করতে পারে। 
এই কাহিনীর আরেকটি ফল হচ্ছে, মুসলমানরা আজও কোরানের «পর্দা হিজাব) বিধান” সম্পর্কে 
হতবৃদ্ধি ও বিভক্ত, যা নারীদেরকে ইসলামের অন্ধকার গহ্বরে আবদ্ধ রেখেছে। কোরান ও নবীর 
বিখ্যাত জীবনীগুলিতে যে এতিহাসিক ঘটনাগুলি ভালভাবে লিপিবদ্ধ আছে এবং যেগুলির যথার্থতা 
সম্পর্কে কোন মুসলমান প্রশ্ন করতে পারে না, এ নিবন্ধে সেসব সূত্র থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হবে। তবে 
বিশ্লেষণটা আমার ব্যক্তিগত। রচনাটি এক ইসলামী বিখ্যাত প্রেম কাহিনী, আরও ভালভাবে বললে, 
ইসলামী যৌন-লালসাকে স্বরূপ উপলন্ধির চেষ্টা। 

জয়নব বিন্তে জাহ্‌শ তার মায়ের দিক থেকে মুহাম্মদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। জয়নব মুহাম্মদের 
চাইতে তেইশ বৎসরের ছোট ছিলেন। মক্কায় থাকাকালীন মুহাম্মদ তাকে অল্প বয়স থেকেই দেখে 
আসছিলেন এবং তার সৌন্দর্য লক্ষ্য করেছিলেন। এ কারণেই মুহাম্মদ তাকে পুত্র জায়েদের স্ত্রী হিসাবে 
পছন্দ করেছিলেন বলে মনে হয়। 

জায়েদ ইব্ন হারিথা ছিলেন মুহাম্মদের প্রথম স্ত্রী খাদিজার একজন সিরীয় আরব দাস। বিয়ের পর 
খাদিজা জায়েদকে মুহাম্মদের হাতে তুলে দেন, এবং জায়েদকে খুব পছন্দ করতেন বিধা য় পৌত্তলিক 
মুহাম্মদ জায়েদকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। 


দত্তক প্রথাকে আরবরা খুব সম্মানের চোখে দেখত। আরব প্রথানুযায়ী দত্তক সন্তানরা পিতা -মাতার 
আপন সন্তানদের ন্যায় অধিকার ভোগ করত। জায়েদ তার প্রভুর প্রতি দৃষ্টান্তমূলক বাধ্যতা ও আনুগত্য 
প্রদর্শন করেছিলেন এবং তার সেবায় অসাধারণভাবে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। বিনিময়ে মুহাম্মদও 
জায়েদের প্রতি সদয় ছিলেন, এবং এই সদয়তার পরিমাণ এত বেশী ছিল যে পরিণতিতে মুহাম্মদ 


তাকে নিজ পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন৷ 
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৬২৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকে মদীনায় মহানবীর মধ্যস্থতায় জায়েদ ও জয়নবের বিবাহ হয়। সে সময় মুহাম্মদ 
আরবের এক বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা কিছু 
কাহিনীতে দাবী করা হয় যে, জয়নব ও তার ভাই জায়েদের তুলনায় জয়নবের শ্রেণী -অবস্থানগত 
শ্রেষ্ঠতের কারণে জায়েদের সঙ্গে জয়নবের বিবাহে আপত্তি জানিয়েছিলেন। এমনও দাবী করা হয় যে, 
জয়নব প্রকৃতপক্ষে জায়েদের পরিবর্তে মুহাম্মদের সঙ্গে বিবাহে আগ্রহী ছিলেন। মদীনার সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে মুহাম্মদের সঙ্গে বিবাহে জয়নবের এরূপ আগ্রহ যে থাকতে পারে , সেটা 
বোধগম্য। কিন্তু শ্রেণীগত বিষয়টি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ দত্তক হবার সঙ্গে সঙ্গে 
জায়েদ আপনাআপনি তার পালক পিতার সামাজিক শ্রেণী মর্ধাদা লাভ করেছিলেন। উপরন্ত জায়েদ 
আফ্রিকান দাস ছিলেন না, বরং ছিলেন একজন আরব যুদ্ধবন্দী। 

জায়েদ ও জয়নবের বিবাহ সম্পন্ন হবার পর স্বামী-স্ত্রী মদীনায় তাদের নিজ বাসগৃহে বাস করতেন। 
একদিন জায়েদ যখন বাড়ীর বাইরে ছিলেন, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে মুহাম্মদ তাদের বাসগৃহে আসেন। 
থাকা প্রায়-নগ্ন জয়নবের দেহ দেখতে পান। মুহাম্মদ প্রায় -উলঙ্গ পরিপূর্ণ -যৌবনা সুন্দরী জয়নবের 
দেহসৌষ্ঠব দেখে হতচকিত হন এবং তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসেঃ «সকল এরঁখংসা আলাহর হদর 
যেভাবে চায় তিনি সেভাবে বদলে দিতে গারেন। তারপর তিনি ফিরে যান। 


মুহাম্মদ যখন জয়নবকে জায়েদকে বিবাহ করতে বলেছিলেন সে সময়ে মুহাম্মদের অনুভব থেকে এই 

প্রার্থনা"র অর্থ ভিন্ন। অন্যকথায় আগে তিনি জয়নবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না, কিন্তু এখন আকৃষ্ট হয়ে 
পড়েন। প্রশ্ন হচ্ছেঃ জয়নবের মাঝে হঠাৎ কী পরিবর্তন এসেছিল, যা এখন মুহাম্মদকে আকৃষ্ট করল? 
এটা স্পষ্টত যে, মুহাম্মদ ঘরের ভিতর উকি মেরে জয়নবের অবশ্যই তার ব্যক্তি তের কোন পরিবর্তন 

দেখেন নাই, দেখেছিলেন যৌন আবেদনময় দেহসৌষ্টবের অধিকারী এক অর্ধনগ্ন নারীকে। 


জয়নবকে দেখে মুহাম্মদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা উক্তি -সহ পুরো ঘটনা জয়নব স্বামী জায়েদকে 
বলেছিলেন। 

বেশীর ভাগ সংসারে একই পরিবারের নারী ও পুরুষ সদস্যরা কখনো কখনো একে অন্যকে বিব্রতকর 
অবস্থায় দেখে ফেলে। এ ধরনের ঘটনা দেখার তারা সাধারণত তা উপেক্ষা করে, বা সম্পূর্ণরূপে ভুলে 
যাবার চেষ্টা করে - যাতে তা কোন ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে পারিবারিক জীবনে। জয়নবের দরজায় 
ঘটিত সে ঘটনায় মুহাম্মদ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি হলে দূর -প্রসারী কোন ফলাফল ছাড়াই সেখানেই 
তার সমাপ্তি ঘটত। 


আরব্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলিতে এবং অন্যান্য কিছু মুসলিম রাষ্ট্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে মেলামেশার 
পথ কঠোরভাবে বন্ধ করে রাখার ফলে কিছু সংখ্যক মুসলমান যৌনতার ব্যাপারে বন্য জানোয়ারের মত 
আচরণ করে। উদাহরণস্বরূপ সৌদী আরবে কোন নারীর পা দেখেই পুরুষরা যৌন -উত্তেজনা বোধ 
করতে পারে। অস্ট্রেলীয় ইমাম তাজ আল-হিলালী সারা শরীর কাপড় দিয়ে না-ঢাকা নারীদেরকে খুলে 
রাখা মাংস হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অন্য কথায় তারা হচ্ছে শিকারীর জন্য লোভনীয় খাদ্য। তথাপি, 
এটা কল্পনা করাও কষ্টকর যে পঞ্চাশোধ্ব এক পুরুষ, যার ঘরে অনেকগুলো স্ত্রী এবং যৌনদাসী, 
তিনিও স্বল্প-বসনা পুত্রবধূর অর্ধনগ্ন দেহ দেখে যৌন দানবে পরিণত হবেন। 


কোন শ্বশুরের জন্য নিজ পুত্রবধূকে দুর্ঘটনাবশত অন্তর্বাস পরিহিত অবস্থায় দেখা অস্বাভাবিক কিছু 
নয়। এটা যেহেতু ছিল এক দূর্ঘটনামাত্র, জায়েদেরও এতে আতঙ্কিত হবার কিছু ছিল না। কিন্ত জায়েদ 
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মহানবীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এমন কিছু জানতেন , যা অন্যরা জানত না। জায়েদ সারা জীবন 
মুহাম্মদের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন -- মকায় গুরুত্বহীন ব্যক্তি থেকে আল্লাহ্‌র নবীত্ের দাবীর মধ্য দিয়ে 
আরবের এক দুর্দান্ত যুদ্ধবাজ নেতায় পরিণত হওয়া পর্যন্ত নবীকে পর্ববেক্ষণ ক'রে আসছিলেন জায়েদ। 
জায়েদ কোন মনোবিশ্লেষক ছিলেন না; এটাও জানতেন না যে, কেন আল্লাহ্‌ তার প্রভূকে রাসূল 
হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। মুহাম্মদের সাফল্য জায়েদকে অবশ্যই অভিভূত করেছিল। মুহাম্মদের 
অস্বাভাবিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলোকে কীভাবে মেলাতে হবে, তা জায়েদ জানতেন না। জায়েদ সম্ভবত মনে 
করতেন, মুহাম্মদের সকল বৈশিষ্ট্যই আল্লাহ্‌-কর্তৃক নির্ধারিত। দাস হিসাবে, পরে পুত্র হিসাবে, 
মুহাম্মদকে দীর্ঘদিন সেবা করার মধ্য দিয়ে মুহাম্মদের চরিত্র সম্পর্কে জায়েদের যথেষ্ট ভাল ধারণা 
জন্মেছিল। তিনি জানতেন মুহাম্মদ কী পছন্দ করতেন এবং কীভাবে চিন্তা করতেন। এবং মুহাম্মদের 
ব্যক্তিত্ের মধ্যে যে দানবীয় যৌনতা বিদ্যমান ছিল, সে সম্পর্কেও নিশ্চিত জানতেন।কাজেই, মুহাম্মদ 
যখন জয়নবের নগ্ন দেহসৌষ্ঠৰ দেখে এ কথাগুলি উচ্চারণ করেছেন, তখন জায়েদ ভাল করেই বুঝে 
ফেলেন যে পৃথিবীর কোন শক্তিরই নবীকে নিজ স্ত্রী জয়নবের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা থেকে 
নবীকে বিরত করতে পারবে না। জায়েদের জন্য পরিস্থিতিটা এমন ছিল যে, এই লড়াইয়ের ফলাফল 
কখনোই তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না। 


জায়িদ মুহাম্মদের প্রকৃতি সম্পর্কে এতটাই জানতেন যে, আরবের সাধারণ মানুষের জন্য যেটা 
অচিন্তনীয় ছিল যে, সে ধরনের কথাও তিনি মুহাম্মদকে বলতে সাহস করেছিলেন। ঘটনা জানার পর 
আতঙ্কিত জায়েদ মুহাম্মদকে খুঁজে বের করেন। মুহাম্মদ তখনও জয়নবের কল্পনায় বিভোর ছিলেন। 
জায়েদ খোলাখুলি পালক-পিতাকে বললেনঃ “আপনি হয়ত জয়নবকে পছন্দ করেছেন। সে ক্ষেভে 
আপনার জন্য আমি তাকে ত্যাগ করাছি/ 

এ কথা শুনে মুহাম্মদ উত্তর দিলেন, “ঢুমি তোমার ছীকে রাখ। 


এ উত্তরে মুহাম্মদ জয়নবকে কী দৃষ্টিতে দেখতেন, তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। জায়েদও অবশ্যই জানত যে 
জয়নবকে মুহাম্মদ একজন ব্যক্তি হিসাবে পছন্দের পরিবর্তে কেবল যৌন সামগ্রী হিসাবে পছন্দ 
করেছিলেন। 

এমন একটা ঘটনা কী কোন মানুষকে আতঙ্কিত করতে পারে ? এবং যেহেতু উর্ধ্বতন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে 
অন্তর্বাস পরিহিত অবস্থায় দেখেছে, সে কারণে কি কেউ নিজ স্ত্রীকে তার নিকট সমর্পণের জন্য এরূপ 
প্রস্তাব দিতে পারে? এ কথা ভেবে আমি বিস্ময়াভিভূত হই যে, কী পরিমাণ ভীতি অনুভব করলে 
জায়েদের মত একজন তুচ্ছ মানুষ আল্লাহ্‌ র নবী ও মদীনার প্রধানের নিকট এমন অনৈতিক, 
আপত্তিকর ও অনুচিত প্রস্তাব রাখার সাহস সঞ্চয় করতে পারেন। এবং সবাই আশা করবে যে , এমন 
অনৈতিকভাবে আপত্তিকর প্রস্তাবে মুহাম্মদ ক্ষি পগ্ত হয়ে উঠবেন। অথচ মুহাম্মদ এমনভাবে উত্তর দিলেন, 
যেন তাকে কিছু খেতে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল এবং তিনি বললেনঃ “হি তাকে রাখতে পার। 
(জবশ চাগচাপি করলে আমি নেব...)7 

জায়েদ শুধু এ-কথা কেবলমাত্র অনুমান করেন নাই যে, সম্ভবত মুহাম্মদ জয়নবের দেহসৌষ্ঠৰ প ছন্দ 
করেছিলেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিতও ছিলেন যে, মুহাম্মদ তার সুন্দর দেহসৌষ্টবের প্রতি কামাসক্ত 
হয়ে পড়েছিলেন। অন্যথায় জায়েদ কোন মতেই মুহাম্মদকে প্রস্তাব দেওয়ার সাহস পেতেন না নিজ 
পুত্রবধূকে নবীর হারেমর অংশ করার জন্য। জয়নবের প্রতি মুহাম্মদের লালসা ক তখানি গাঢ় ছিল, সে 
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সম্পর্কেও জায়েদ সুনিশ্চিত ছিলেন। নইলে নিজেরই প্রিয়তমা স্ত্রীর সাথে মুহাম্মদের যৌন সঙ্গমের পথ 
করে দিবার জন্য স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার প্রস্তাব দিতে সাহস করতেন না। 


জায়েদ সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন যে, মুহাম্মদ যা চান তা পাবার পথে যে ব্যক্তি প্রবিন্ধক হওয়ার 
সাহস করবে, তাকে ধ্বংস করার মত সামর্থ্য মুহাম্মদের আছে। নইলে স্ত্রীকে যখন রক্ষা করার জন্য 
জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করার কথা, সেখানে নিজে থেকেই জয়নবকে মুহাম্মদের হাতে তুলে দেওয়ার 
ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারতেন না৷ 


জায়েদ নিশ্চিত ছিলেন যে, মুহাম্মদ তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবেনই। কেননা তখন পর্যন্ত মুহাম্মদ 
নিজেই অতি-সম্মানিত আরব সমাজের দত্তক প্রথাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ করে আসছিলেন , সে মহৎ 
প্রথাকে কলক্ষিত করার প্রস্তাব দেওয়ার সাহস পেতেন না জায়েদ। জায়েদ জানতেন যে, জয়নবের সঙ্গে 
যৌন সম্পর্ক করার জন্য যা প্রয়োজন, তা-ই করবেন মুহাম্মদ। তার জন্য আরব সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত 
মহৎ আইন ও এঁতিহ্য যদি ভাঙ্গতেও হয়, তাতেও দ্বিধা করবেন না মুহাম্মদ। 


তিন দশকের অধিক সময় মুহাম্মদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বাস করার ফলে জায়েদ মুহাম্মদের ব্যক্তিত্ব 
সম্পর্কে নিজস্ব মনোবিশ্লেষণ গড়েছিলেন। মুহাম্মদের উদারতা ও দয়া সব সময়ই একটি উদ্দেশ্যকে 
সামনে রেখে পরিচালিত হত। জায়েদের ক্ষেত্রে মুহাম্মদের যে দয়া ও উদারতা ছিল , তার কারণ ছিল 
মুহাম্মদের প্রতি জায়েদের অসাধারণ নিবেদন এবং সর্বাত্মক আনুগত্য ও সেবা। জায়েদ জানতেন যে, 
তিনি মুহাম্মদের দত্তক পুত্র হলেও তার উপর খুব বেশী নির্ভর করা যাবে না। সে সম্পর্কের বন্ধন নবীর 
দানবীয় যৌন-লালসাকে সংযত করার জন্য কোন ক্রমেই যথেষ্ট ছিল না৷ 


নিঃসন্দেহে জয়নবের প্রতি মুহাম্মদের যৌনাকাজ্ফা হঠাৎ করে উদিত হয় নাই। মুহাম্মদ নিজেও 
জয়নবকে নিয়ে কল্পনায় বিভোর ছিলেন। জয়নবকে অর্ধনগ্ন বসনে দেখার পর তিনি নিশ্চিত হলেন যে, 
জয়নবকে পাওয়া প্রাক্তন ক্রীতদাস জায়েদের জন্য খুব বেশী হয়ে যায়। এবং অন্যান্য সমস্যা 
সমাধানের জন্য নবী যেমন সতত আল্লাহ্‌কে ব্যবহার করতেন, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই করলেন। 
কাহিনীটি নিম্নরূপঃ 


একাদিন বিকালে হৃহাম্মদ আয়েশার ঘরে বসে বিএাম নির্ছিলেন। সেই সময় কিছুক্ষণ তিনি চোখ বন 
করে রইলেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি জয়নবের দেহসৌষ্ঠবের করনায় বিভোর ছিলেন। 
অতপর একটি' সমাধান উদ্ভাবন করে আকান্রিকভাবে চোখ খললেন। চোখ খোলার পর নবী মুখে হাসি 
এনে বললেনঃ «কে জয়নবের কাছে যাবে ও তাকে সুসংবাদ নিবে গ্তাকে বিবাহ করার জন্য আলা 
আমাকে আদেশ করেছেন।” 

এ প্রসঙ্গে নবী আল্লাহর মুখ দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল করালেনঃ 

“মনে রেখ আলাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার পতি অনুগহ করেছ, টামি তাকে বলাছিলে, 
তিমি তোমার ভীর সহিত সম্পকর্বজায় রাখ এবং আলাহকে ভয় কর।' তামি তোলার অন্তরে যা গোপন 
করছ আলাহ ত7 এরুকাশ করে দিচ্ছেন: ঢুমি লোকভয় করাছিলে অথচ কেবল আল্লাহ কেই ভয় করাই 
তোমার জন্য অধিক সঙ্গত। অতঃপর জায়েদ যখন জয়নবের সাহিত বিবাহ সম্পকারছির করিল, তখন 
আমি তাকে তোলার সাহিত গরিণয় সূতে আবদ্ধ করলাম, যাতে মুমিনদের পোষ্য প্ররগণ নিজ ভর 
সাহিত বিবাহ্সৃত ছিব করলে সে- সব রমণীকে বিবাহ করায় মামিনদের কোন বিয় না হয়। আলাত র 
আদেশ কাধর্কির হতে বাধ্য” (কোরান ৩৩:৩৭) 
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কোরানের মূল আরবী ভাষ্যের অমার্জিত রূপকে ঢাকার জন্য অনুবাদকগণ সাধারণত ইচ্ছাকৃতভাবে 
ভুল অনুবাদ করেন আয়াতটির। উপরোক্ত অনুবাদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। আরবী শব্দ 
“ওয়াতারা” শব্দের অর্থ হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া, প্রয়োজন, অথচ ইউসুফ আলী, পিকথাল ও অন্য 
অনুবাদগণ তাকে «বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো” এবং “বিবাহ বিচ্ছেদের আনুষ্ঠানিকতা” ইত্যাদি অর্থে 
অনুবাদ করেন, যা পড়ে আমি না হেসে পারি না। মুহাম্মদের সময় কী ধরনের আনুষ্ঠানিকতা জানা 
ছিল? 

আরও নির্ভুল অনুবাদ হওয়া উচিত ছিলঃ “যখন জায়েদ তার (জয়নবের) কাছে হা চেয়েছিল তা 
গাওয়া শেষ করেছিল” মানুষের কাছে স্ত্রীর প্রয়োজন হয় জীবনের জন্য। সফল বিবাহের জন্য কোন 
নির্দিষ্ট সময়সীমা নাই যে, নয়া আছে চাওয়া-পাওয়ার সমাপ্তি। সে কি তার স্ত্রীকে বলতে পারে, 
“তোলার কাছে বা পাওয়ার ছিল, ত7 গাওয়। হয়েছে” একমাত্র যৌন প্রয়োজনের যখন কেউ বিয়ে 
করে, সে ক্ষেত্রে এমন কথা বলা যেতে পারে। আল্লাহ খু ব সহজ ভাষায় উপরের আয়াতে বলছেনঃ 
«যেহেতি জয়নবের কাছ থেকে জায়েদের হা গাওয়ার ছিল তাসেপেয়ে গেছে , এখন এখন তোমার 
পালা; হে গ্হান্মদ/ 

আয়াটির সবচেয়ে লক্ষণীয় ন্যাকারজনক দিক হচ্ছে, সমগ্র ঘটনায় সবচেয়ে বড় বলি জায়েদকে 
হৃদয়হীনভাবে মুহাম্মদের অতীত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। আয়াতটিতে 
সাধারণভাবে “নারী” এবং “বিবাহ” প্রথার প্রতি স্পষ্ট শ্রাদ্ধাহীনতা প্রকাশ পেয়েছে। কেননা আয়াটিতে 
মূলত এ-কথাটি বলতে চাওয়া হয়েছে যে, জায়েদের সঙ্গে জয়নবের বিবাহ ছিল কেবলই যৌন-লালসা 
পূরণের জন্য। আয়াতটি জয়নবের প্রতি আল্লাহ তথা মুহাম্মদের মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে 
তার অসততা ধরা পড়েছে এবং তিনি যে জয়নবকে কেবল যৌন সামগ্রী হিসাবে পেতে চেয়েছিলেন, 
জায়েদের জন্য জয়নব তা ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন জায়েদের প্রেমময়ী স্ত্রী, যে ধারণা কামুক 
মুহাম্মদের মানসে কখনো স্থান পেয়েছিল ব'লে মনে হয় না৷ 


উপরোক্ত আয়াতে “তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ কেবল আল্লাহ্‌কেই ভয় করাই তোমার জন্য অধিক 
সঙ্গত” - এই কথাটি আরেকটি যৌক্তিক ও বিব্রতকর প্রশ্নের উদ্রেক করে, যার কোন যথাযথ উত্তর 
পাওয়া যায় না। আল্লাহ্‌র চেয়ে মানুষকে বেশী ভয় করা মুসলমানদের জন্য পাপ। মুহাম্মদের ক্ষেত্রে 
একই পাপ “ইস্মা” অর্থাৎ নবী হিসাবে যে তার চরিত্রে কোন ত্রুটি নাই, সে ধারণা প্রশ্নের সম্মুখীন 
হয়। যাহোক, যেসব মুসলমান কোরানে কেবলই অলৌকিকতা দে খতে পায়, তারা এই প্রশ্নকে ব্যাখ্যা 
করে এভাবেঃ “এই আয়াত এমন একটি অলৌকিক ঘটনা যা গমাণ করে কোরান আলাহর নিকট' 
থেকে এসেছে: কারণ হুহাম্মদ যার্দ কোরান রচনা করতেন তবে তিনি সেখানে এমন কিছু লেখতেন লা, 
হা তাকে তার সঙ্গে জাড়িত করে” কোরান যে মুহাম্মদের নিজের চিন্তার সোচ্চার প্রকাশ, এ ধারণা 
মুসলমানরা গ্রহণ করতে নারাজ। এটা স্বাভাবিক যে , মানুষের যখন বোঝে সে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, 
তখন সে নিজেই নিজেকে ভড়ৎসনা করে। জনমতের ভয়ে জয়নবকে নিজের জন্য পাওয়ার সিদ্ধান্ত 
নিতে দেরী করার জন্য মুহাম্মদ নিজে নিজেকে ভড়ৎসনা করেছি লেন। 

জয়নবের বিষয়টি ইসলামে এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়, যা নিয়ে মুসলমানরা আলোচনা বা তর্ক 
করা তেমন পছন্দ করে না। তারা নিজস্ব বিশ্বাসের সমর্থনে এ যুক্তি উপস্থিত করে যে , এই ঘটনার 
তাৎপর্য হচ্ছে দত্তক পুত্রদের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদেরকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে আরবে যে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ 
ছিল, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিল তার অবসান ঘটানো। এ প্রসঙ্গে আরবের একটি পুরানো প্রবাদ মনে 
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পড়ছে। তা হচ্ছেঃ « অপরাধের চেয়ে অজুহাত বেশী খারাপ মুসলমানরা নির্বাক হয়ে যায় যখন 
তাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, যদি বিধানটা খারাপই ছিল, তাহলেও সমাজের জন্য এমন 
কলংকজনক দৃষ্টান্তের অবতারণা না ঘটিয়ে আল্লাহ্‌ নিজ থেকেই একটা নূতন আয়াত নাজিলের 
মাধ্যমে আচারটি বাতিল করতে পারতেন। এবং এটাও কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে, 
পালকপুত্রবধূকে বিবাহ না করার বিধান কোন মতেই খারাপ ছিল না , বরং তা ছিল নৈতিকভাবে 
উচ্চমানের। 


মুহাম্মদ যতগুলি বিবাহ করেছিলেন সেগুলির মধ্যে একমাত্র এটিকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বের সঙ্গে 
উদযাপন করেছিলেন, অর্থাৎ কেবল এটিই একমাত্র বিবাহ, যে বিবাহ উপলক্ষ্যে তিনি ভোজের 
আয়োজন করেছিলেন। বৃহৎ সংখ্যক অতিথি বিবাহ অনুষ্ঠানটিতে আমন্ত্রিত হয়েছিল এবং বিবাহের 
ভোজন পর্বটি চলে কয়েক দিন ধরে। মুহাম্মদ তার এই উদারতার জন্য পরে হয়ত দুঃখ করেছিলেন , 
কারণ একদিন দেখলেন সকল অতিথি খেয়ে চলে গেলেও তিনজন অতিথি থেকে গিয়েছিল। মুহাম্মদ 
তার স্ত্রীদেরকে দেখতে অল্প সময়ের জন্য ঘরের ভিতর গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন যে, তারা 
তখনও গল্পে মত্ত আছে। মুহাম্মদ তখন জয়নবকে বিছানায় নিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। 
কিন্তু কাণ্ুজ্ঞানহীন অতিথিরা তার মূল্যবান সময় নষ্ট করছিল। অতিথিদের বিদায় নেওয়ার জন্য 
মুহাম্মদ যখন অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন, তখন মুহাম্মদ নিশ্চয় সে দিনটির কথা স্মরণ করছি লেন 
যখন তিনি জয়নবকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় দেখেছিলেন। তিনি সেই মৃছুমন্দ বাতাসের দোলার কথা স্মরণ 
যার ফলে তিনি জয়নবের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। হঠাৎ এ কথা ভেবে মুহাম্মদ শঙ্কিত হয়ে পড়লেন 
যে, তার মত এসব অতিথিদের ক্ষেত্রেও তো একই ঘটনা ঘটতে পারে! তারাও তো নবীর স্ত্রীদেরকে এ 
রকম স্বল্প-বসনা অবস্থায় দেখে ফেলতে পারে! ফলে বাতাসের দোলায় উন্মুক্ত হবে না এমন ভারী পর্দা 
দ্বারা মুহাম্মদ জয়নব ও অন্য শ্ত্রীদেরকে ঢেকে রাখবার সিদ্ধান্ত নিলে ন। শুধু সে বিরক্তিদের 

প্রতি উকি দিতে না পারে এবং তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রীদেরকে যাতে কেউ বিবাহ করতে না পারে , সে জন্য 
তিনি ওহী চাইলেন। আল্লাহ্‌ও মুহাম্মদের আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এবং চাইতেই তিনি 
মুসলিম নারীকৃলের জন্য দূর-প্রসারী ফলাফল সম্পন্ন এ আয়াতটি নাজিল করলেনঃ 

“হে হুমিনগণ! তোমাদিগকে অনুমাতি দেওয়া না হইলে তোমরা আহাব এসভতির জন্য অপেক্ষা না 
করিয়া ভোজনের জন্য নবী গৃহে এরবেশ করিও না। তবে তোমাদিগকে আহ্বান কারিলে তোমরা প্রবেশ 
করিও এবং ভোজনশেষে তোমরা চলিয়া যাইও: তোমরা কথাবাতার্য মশগুল হইয়া গাড়িও না। কারণ 
তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয় সে তোমারিগকে উঠাইয়া টিতে সংকোচ বোধ করে। কি 
আলাহ সত্য বালিতে সংকোচ বো করেন না। তোমরা তাহার পতীদের নিকট হইতে কিছু চাহিলে 
পদার্র অন্তরাল হইতে চাহিবে। এই বিধান তোমাদের ও তাহাদের হদয়ের জনয অধিকতর পবিরে। 
তোমাদের কাহারও পক্ষে আলাহর রাসূলকে ক দেওয়া সঙ্গত নহে এবং তাহার শৃত্যুর পর তাহার 
পত়ীদিগকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনও ধেখ নহে। আল্লাহর দিতে ইহা ঘোরতর অ পরা।” 
(কেচরান ৩৩:৫৩) 


উপরোক্ত আয়াতটি "হিজাব আয়াত" হিসাবে খ্যাত। আরবী শব্দ "হিজাব" অর্থ পর্দা। আমরা দেখতে 
পাচ্ছি যে, এই আয়াতের সঙ্গে চুল অথবা মাথার স্কার্ফের কোন সম্পর্ক নাই। যে সব মুসলমান 
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প্রতিদিন কোরান পড়ে তাদের কয়জন এটা লক্ষ্য করেছে? আমি যতজনের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের 
কাউকেই এটা লক্ষ্য করতে দেখি নাই। 


এই ঘটনায় মানব সমাজের নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ ও সততা ইত্যাদি সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 
তবে তার সবচেয়ে করুণ ভোক্তভোগী হয়েছিলেন জায়েদ, কারণ তিনি তার প্রিয়তমা স্ত্রী ও পরিবার 
জীবন হারান। মুহাম্মদ জয়নবকে যেভাবে শুধুমাত্র যৌন সামগ্রী হিসাবে দেখেছিলেন , জায়েদ সেভাবে 
জয়নবকে দেখেন নাই। জয়নব ছিলেন জায়েদের একমাত্র স্ত্রী ও জীবন সঙ্গিনী। এবং জয়নবই ছিলেন 
জায়েদের পারিবারিক জীবনের সবকিছু। আল্লাহ্‌ যে তার পরিবারকে ভেঙ্গে ফেললেন, তার ভালবাসার 
স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে অনেকগুলো স্ত্রী ও যৌন-সঙ্গিনী থাকা সত্তেও সেই মুহাম্মদেরই হাতে তুলে দিলেন - 
এসব চিন্তা জায়েদের অন্তর্জগতে নিশ্চিত আলোড়ন তুলেছিল। সে অন্তরযুদ্ধ সামলাবার জন্য নিশ্চয় 
জায়েদকে ভিতরে নিজের সঙ্গে অনেক লড়াই করতে হয়েছিল। মানুষের যতই ইচ্ছাশক্তি অথবা 
সহনশীলতা থাকুক না কেন, এই ধরনের ধাক্কা যে কোন মানুষকেই ভেঙ্গে ফেলার জন্য যথেষ্ট। কিন্ত 
আল্লাহ্‌ জায়েদকে এতটুকু ভয়ানক শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত হন নাই, উপরন্ত সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ নীচের 
আয়াতটি হাজির করে জায়েদের উপর আরেকটি ধ্বংসাত্মক আঘাত হানলেনঃ 


«..তেোমাদের পোষ্াপুরিগকে তিনি তোমাদের পুতি করেন নাই... ” (কোরান- 9৩:৪9) 


অর্থাৎ জায়েদ কখনোই মুহাম্মদের পুত্র ছিলেন না। স্ত্রীকে হারাতে -না-হারাতেই, দীর্ঘ তিন দশক ধরে 
মুহাম্মদের সংগে তিলে-তিলে গড়ে উঠা পিতা-পুত্রের সম্পর্ক উপরোক্ত আয়াত দ্বারা চূড়ান্তভাবে ধ্বংস 
করা হল। আদরের পুত্র থেকে জায়েদ নিমেষে এক পরিত্যক্ত ব্যক্তিতে পরিণত হলেন। ফলে জায়েদ 
কেবল স্ত্রী ও পিতাকেই হারালেন না, নিজ ভবিষ্যতও হারালেন, হারালেন সামাজিক মর্যাদা। আল্লাহ্‌ ও 
তাঁর বার্তাবাহকের হাতে এমন লাঞ্িত ও পরিত্যক্ত জায়েদের একমাত্র সান্তনা হয়ত ছিল যে, এ 
ঘটনার আবর্তে তার নাম পবিত্র কোরানে স্থান পেল। 

যাহোক, জায়েদের সামনে একটি মাত্র রাস্তা খোলা ছিল। তা হল- এই সকল ঘটনার অন্তরালে যে 
ব্যক্তিটি ছিল শত অনিচ্ছা থাকলেও তাঁরই ছায়ায় বেঁচে থাকা, তার গুণগান করা এবং নিজের জীবনের 
চেয়েও তাঁকে বেশী ভালবাসা, যা আল্লাহ্‌ সকল মুসলমানের উপর স্বর্গীয় বিধানরূপে ন্যস্ত করেছেনঃ 
নাবী হামিনদের নিকট তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা বেশী হূলাবান...। » (কোরান- ৩৩:৬০) 


মনে হচ্ছেঃ মুহাম্মদ যা কিছু চেয়েছিলেন সব পেলেও তাঁর সুখভোগের অনুভূতির ভিতরেও একটি সূক্ষ্ম 
কাঁটা বিধে থেকেছিল। সেটা হচ্ছে জায়েদের বিষ দৃষ্টি। জয়নবের সঙ্গে বিবাহের পর থেকে জায়েদের 
অস্তিত্ব ছিল মুহাম্মদের জন্য মনস্তাত্বিকভাবে পীড়াদায়ক ও গ্লানিকর। এক সময় যে জায়েদ ছিলেন 
মুহাম্মদের প্রিয় পোষ্য পুত্র, এখন তিনি আল্লাহ্‌র নিখুঁত মানুষের পৃথিবীতে অবাঞ্ছিত। কাজেই পৃথিবী 
থেকে জায়েদের বিদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। 

৬২৯ শ্ীষ্টাব্দে মুহাম্মদ জায়েদকে তার শেষ যাত্রায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তাকে বর্তমান 
জর্দানের অন্তর্ভূক্ত মুতায় সামান্য অস্ত্রশস্ত্র সহ প্রায় তিন হাজার লোকের একটি ছোট ও অপ্রস্তুত 
সেনাবাহিনীর সঙ্গে পাঠান। শুরু থেকেই এটা অবধারিত ছিল যে, অভিযানটি ব্যর্থ হবে; কেননা রোমান 
সেনাবাহিনী ছিল সমকালীন বিশ্বে সংখ্যায় ও অস্ত্রশস্ত্র শ্রেষ্ঠ। মুহাম্মদ জায়েদকে পতাকা বহনের 
দায়িতু দেন, যেটা তাকে শত্রুর আক্রমণের প্রাথমিক লক্ষ্য করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এই যুদ্ধে মুসলিম 
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সেনাবাহিনীর চরম পরাজয়ে অবাক হওয়ার কোন কারণ ছিল না। সে যুদ্ধে নিহতদের প্রথম সারিতে 
যারা থাকবেন, জায়েদ যে তাদের একজন হবেন সেটাও অস্বাভাবিক ছিল না। এখন থেকে মুহাম্মদ 
সুখে-শান্তিতে কালাতিপাত করতে থাকলেন। 


/মুমিন সালিহ সিরিয়ান আরব মৃসালিম বংখোভুত লেখক। এ রচনাটি লেখকের “22)/26 270 072 
1727517 277//720 5 /07/%72 /1/2/71222 1০ //1//72/7/7720 & 2271/5 4/6-5/265/112 £০৩৩”- এর বাংলায় 


ভাষাতর। ভাষাভরটি প্রথম ৩০ নভেঙ্কর ২০০৯ তারিখে বংগরাই অয়েবসাইটে একাশিত হয়োছিল] 


মশ্তব্যসনূহ 
মুহম্মদ যে একটা লম্পট ছিল, তা 


মন্তব্য করেছেন সালমা (যোচাইকৃত নয়) (তারিখ: শনি, 10/20/2012 - 00:05). 


মুহম্মদ যে একটা লম্পট ছিল, তা আর গোপন নেই। ইন্টারনেটের কল্যাণে এখন আরও বেশি মানুষ 
এই গোপন তথ্যগুলো জানতে পারছে। আলোচ্য লেখাটির জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের সাইটের শনৈ 
শনৈ উন্নতি হোক। এ ধরণের আরও লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হোক এই প্রত্যাশা করি। ধন্যবাদ। 


পুত্র স্ত্রী যয়নবকে বিবাহ করা 


মন্তব্য করেছেন আবুল কাশেম (তারিখ: বুধ, 11/07/2012 - 07:54). 


পুত্র স্ত্রী যয়নবকে বিবাহ করা শুধু মুহাম্মদের চরিত্রের এক কলংকময় দিকই উন্মোচন করে না , এই 
ঘটনা ইসলামের কুখে কালি লেপন করে দিয়েছে। 


জয়নব ছিলেন ভায়েদের একলা হী ও জীবন সা্গিনী। 


আমার মনে হয় এই তথ্য সত্য নয়। যয়নবকে বিবাহের পূর্বে মুহাম্মদ যায়েদের সাথে উম আয়মানের 
সাথে বিবাহ করিয়ে দেন। উম আয়মানের আসল নাম ছিল বারাকা। বারাকা ছিল আবিসিনিয়া থেকে 
আগত এক কৃতদাসী। মুহাম্মদের পিতা আব্দুল্লাহ বারাকাকে কিনে ছিল যৌনদাসী হিসাবে। বারাকা 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সারা জীবন নবির পরিবারে গৃহদাসী হিসেবে কাজ করে গেছে। নবি বারাকাকে নিজের দ্বিতীয় মা 
হিসেবে গন্য করতেন। উপহার স্বরূপ নবি বারাকার বিবাহ দিয়ে দেন উবায়েদ নামক এক ব্যক্তির 
সাথে। তাদের মিলনে এক পুত্র হয়, যার নাম রাখা হয় আয়মান। 


উম আয়মানের বোরাকার) স্বামী এক জিহাদ অথবা কোন এক রহস্যজনক কারণে মারা গেলে উম 
আয়মান বিধবা হয়ে নিতান্ত কষ্টে দিনাতিপাত করত। আবার নবির গৃহে দাসীর কাজ ছাড়া আর কিছু 
থাকল না। তখন নবিজী উম আয়মানকে যায়েদের সাথে বিবাহ করিয়ে দেন। 


যায়েদ এই বিবাহকে ভালোভাবে নেয়নি। তার কারণ ছিল, উম আয়মান ছিল যায়েদের চাইতে বয়সে 
বড়, কৃষ্তবর্ণ এবং যৌনাবেদনহীন। যায়েদ অনেক সময়েই এই ব্যাপারে নবিজীর কাছে কথাবার্তা 
বলত--তখন নবি যায়েদকে খুশী করার জন্য উনার মুহাম্মদের) ফুফাতো বোন যয়নবের সাথে 
যায়েদের বিবাহ করিয়ে দেন। 


স্মরণ রাখতে হু'বে যে যায়েদের একমাত্র পুত্র--উসামা বিন যায়েদ উম আয়মানের বোরাকার) গর্ভেই 
জন্মগ্রহণ করেছিল। 


আমি যতটুকু জানি---যয়নবের গর্ভে যায়েদের কোন সন্তান হয়নি। এই জন্যও হয়ত নবি যয়নবকে 
চাইছিলেন। দুঃখের বিষয় এত যৌবনাবেদনময়ি নারী, যৌবনে ভরপুর এবং উৎপাদনশীল 
নারীকেও নবি গর্ভবতী করতে পারেন নাই। 


তাই আমার মনে হয় মৃত্যুর দশ-বারো বছর আগে নবির কোন যৌন ক্ষমতা ছিল না--নারী চাইতেন 
তাদের হাতলাবার জন্য--অথবা অন্য কোন উপায়ে নিজের যৌন ক্ষুধা মিটাতেন। 


হাতের কাছে দলিলপত্র নাই--তাই যা লিখলাম তা স্মৃতি থেকে। কেউ ভুল পেলে জানিয়ে দিবেন, 
প্রিজ। 
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টা 


যে নবীকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্‌ 


মন্তব্য করেছেন রাজেশ তালুকদার (তারিখ: রবি, 10/21/2012 - 01:30). 


নবীকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ এই বিশ্ব ব্রন্মান্ডের মত জটিল জিনিস সৃষ্টি করে নবীকে গাদা গাদা পত্তি 
উপপত্বির সেবা নায়ার ফী লাইসেস দিয়ে দিলেন। কিন্তু ইসলামের ঝাণ্ডা উড়াতে নবীর কোলে কোন 
সুযোগ্য পুত্র সন্তানের ব্যবস্থা করতে পারলেন না! যাও একটা দিলেন তাও অকালে ঝরে গেল। 
বিষয়টাতে কোথায় যেন শুভঙ্করের ফাঁকির গন্ধ আছে। 


হাহাহা, নবীর ক্ষমতা তাহলে 


মন্তব্য করেছেন রুশদী (তারিখ: শনি, 10/20/2012 - 18:50). 


হাহাহা, নবীর ক্ষমতা তাহলে হাতাবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল? 


মন্তব্য করেছেন আবুল কাশেম (তারিখ: রবি, 10/21/2012 - 00:16). 


নবীর ক্ষমতা তাহলে হাতাবার মধোই সীমাবদ্ধ /ছিল? 
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তাই-ই মনে হয়। একটা হাদিসে পড়েছি--নবি কোন স্ত্রীর সাথে হাত দিয়ে কি যেন করতেন---হাতের 
খেলা মনে হয়। 


হাদিস বই কাছে নেই--তাই সূত্র দিতে পারলাম না। এটা পাঠকদের কাছে আযাসাইনমেণ্ট হিসেবে 
দিলাম। 


এই হাদিসটা খুঁজে বের করুন দেখি! 


মন্তব্য করেছেন অনুবাদক (তারিখ: মঙ্গল, 10/30/2012 - 13:14). 


যৌন কামে নবীর সীমাবদ্ধতার কথাটা একেবারে অমূলক নয়। এতগুলো কচি -কচি স্ত্রী ও যৌনদাসী 
থাকা সত্তেও নবীর তাদেরকে গর্ভবতী করতে অকক্ষমতার পাশাপাশি এক হাদিসে আমরা জগতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মাতা আয়শাকে বলতে শুনি, %তএাব কালে নবী জগতের চার ছুই উরচ্র মাঝে হাখ ওজে দিয়ে 
রি যেন করতেন এবং গ্রুতদন্ডের উপর নবীর এতটাই নিয়হিণ ক্মত। ছিল যে এরপরও তা খাড়া হত 
77! 


আপন মুরোদ নাই, পরের খিস্তি গেয়ে বেড়ায় 


এ হাদীসে জ্ঞানী-গুণীদের জন্য 


মন্তব্য করেছেন আবুল কাশেম (তারিখ: শুক্র, 11/02/2012 - 01:05). 
এ হাদীসে জ্ঞানী গণীদের জন্য নিশ্চয় বিশেষ ইতপিত রয়েছে। 

হাঁ, দেখা যাক আমাদের নবী কি করেছিলেন 

হাদিসটা আবু দাউদ থেকে নেওয়া 
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১.২৭০ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা...গুরাব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর ফুফু তাঁর নিকট বর্ণনা করেন 
যে, এক সময় তিনি হযরত আয়েশা রো)-কে জিজ্ঞাসা করেন: আমাদের কারও যখন হায়েয হয় 
তখন তার ও তার স্বামী পৃথকভাবে থাকার জন্য কোন আলাদা বিছানা নাই , বরং একই বিছানায় 
থাকতে হয়, এমতাবস্থায় করণীয় কি? জবাবে আয়েশা রো) বলেন, এ সম্পর্কে আমি তোমার নিকট 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি ঘটনা বর্ণনা করব। একদা রাতে তিনি আমার ঘরে 
প্রবেশ করেন, তখন আমি খাতুবতী ছিলাম। তিনি মসজিদে নববীতে যান। অতঃপর আমি ঘুমিয়ে 
যাওয়ার পর তিনি শীতে কাতর অবস্থায় ফিরে আসেন। তিনি আমাকে বলেন, আমার নিকটে এসো 
(আমার শরীরের সাথে মিশে যাও)। আমি বললাম-আমি তো খাতুবতী। নবী করীম সো) বলেন, তুমি 
তোমার উরুদেশ উন্মুক্ত কর। তখন আমি আমার উরুদেশ উন্মুক্ত করি। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও বক্ষস্থল 
(গরম হওয়ার জন্য) আমার উরুদেশে স্থাপন করেন এবং আমিও তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ি। অতঃপর 


তিনি শীতের তীব্রতা হতে মুক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। 
বন্ধনীর ভিতরে অনুবাদকের মন্তব্য উপেক্ষা করবেন। 
ও ও ও 

রর 

জয়নবকে বিবাহের আপনার 


মন্তব্য করেছেন রিংকু জামান (তারিখ: মঙ্গল, 10/30/2012 - 07:40). 


জয়নবকে বিবাহের আপনার 


মন্তব্য করেছেন আবুল কাশেম (তারিখ: মঙ্গল, 10/30/2012 - 10:05). 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভালো কথা। আসল কারন কি ছিল জানাবেন কি? 


এই রচনায় যা লিখা হয়েছে তা সবই তো কোরান হাদিস থেকে নেওয়া। আপনার আসল কারণ---কি 
হবে জানি না। তা' হলে কোরান, হাদিস কী মিথ্যা হয়ে যাবে? 


ও 


মন্তব্য করেছেন নিবেদিতা যোচাইকৃত নয়) (তারিখ: মঙ্গল, 11/06/2012 - 17:25). 


আসল কারণ তো নিশ্চই একটা না একটা কিছু আছে , থাকতেই হবে। দ্বীনের নবীর সব কর্মকান্ডের 
অর্থ এইসব নাসারা নাস্তিকদের বোধে যে গমন করবে না তাইতো স্বাভাবিক। বেচারা আজকের দিনে 
জন্মালে নিশ্চই বিনা চিকিৎসায় মারা যেতেন না। 9011500116118, 9011909%, [3900111৪ এসবই তো 


[168191016 01599991 


এই ঘটনা বিকৃতভাবে বলে নিজেকে 
মন্তব্য করেছেন।ঞাা 18701 0৪10 (যাচাইকৃত নয়) (তারিখ: বুধ, 06/12/2013 - 18:13). 


এই ঘটনা বিকৃতভাবে বলে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করছ । তওবা কর না হলে আল্লাহর লানত এর 
জন্য অপেক্ষা কর । জায়েদ ছিল মহানবী সে) এর পালক পুত্র , যখন জায়েদ জয়নবকে তালাক দেয় 
তারপর মহানবী সে) কে বিয়ে করার হকুম দেওয়া হয় । তখন আরবে পালক পুত্রের স্ত্রী বিয়ে করা 
নাজায়েজ মনে করত তাই । বিয়ের আগে ত জয়নব মহানবী (স) এর বাড়ীতে থাকত না । যারা বিশ্রী 
ভাষায় কথা বলছে তারা জারজ 


সমাপ্ত 
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কে শয়তান? 


তারিখ: ১৫ অগ্রহায়ন ১৪১৭ (নভেম্বর ২৯, ২০১০) 
লিখেছেন: ভবঘুরে র 
দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় একটা দারুন খবর প্রকাশিত হয়েছে ২৮ শে নভেম্বর তারিখে। খবরটা 


হলো- 
খবরের শিরোনাম- কে শয়তান ? 


চট্টগ্রামে আট বছরের এক শিশু কন্যাকে ধর্ষণের সময় হাতে নাতে ধরা পড়েছে সরকারী মুসলিম হাই 
স্কুল মসজিদের সাবেক ইমাম মওলানা মাইনউদ্দিন(৪২)। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় নগরীর 
ফিরিঙ্গিবাজার এয়াকুব নগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী তাকে হাতে নাতে আটক করে 
পুলিশে সোপর্দ করে। এ ব্যপারে কোতয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত 
মওলানা মাইনউদ্দিন ধর্ষণের কথা স্বীকার করে নিয়ে এ কাজের জন্য শয়তান-কে দায়ী করে। __- 
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মাইনউদ্দিন ধর্ষণের কথা স্বীকার করে দাবি করে , শয়তানের প্ররোচনায় সে এ 
গর্হিত কাজ করেছে। 


খবরটি নি:সন্দেহে দারুন মর্মান্তিক, বর্বর ও পাশবিক। একজন মসজিদের ইমাম যার বয়স ৪২ যার 
ইমামতি করার অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের তার পক্ষে এ ধরনের পাশবিক অপরাধ ঘটানো ও অত:পর এর 
দায়ভার শয়তানের ওপর চাপানোর প্রচেষ্টার মধ্য থেকে মুসলিম মানসের একটা বহিঃপ্রকাশ চমৎকার 
ভাবে ফুটে উঠেছে। শয়তানের ওপর দোষ চাপানোর আগে আমরা একটু বিষয়টাকে বিশ্লেষণ করি। 
একজন ইমাম যে চট্টগ্রাম মহানগরীর একটা মোটামুটি বড় মসজিদে ইমামতি করেছে দীর্ঘদিন বলা 
বাহুল্য প্রতিষ্ঠিত কোন মাদ্রাসা থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহন করেই অত:পর ইমাম হিসাবে চাকুরী করত। 
এর অর্থ যে কোন সাধারন মুসলমানের চাইতে ইসলাম সম্পর্কে অনেক বেশী তার জানা শোনা। সে 
যখন ইমামতি করত , নামাজের আগে প্রতিদিন নামাজিদের প্রতি খুতবা পাঠ করত। সে খুতবায় সে 
অবিরল ধারায় মানুষকে উপদেশ দিত, বলত- আল্লাহর রাস্তায় চলতে, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত 
পালন করতে, দৃঢ়ভাবে আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি বিশ্বাস রাখতে বলত , বলত ইসলাম প্রচার ও 
প্রসারের জন্য জিহাদ করতে, বলত - জীবনে নবী মোহাম্মদের আদর্শ ও তার জীবন পদ্ধতি অনুসরন 
করতে। বিশেষ করে শুক্রবারের জুম্মার নামাজের সময় তার খুতবা পাঠ হতো অতি দীর্ঘ। এ ধরনের 
একজন লোক যে ইসলামের সৈনিক হিসাবে নিজেকে বিশ্বাস ও দাবী করে সে কিভাবে এ ধরনের বর্বর 
ও পাশবিক কাজ করতে পারে ? তার কি দোজখের ভয় ছিল না? সে কি জানত না তার এ ধরনের 
গ্তনাহ এর কাজের জন্য কি শান্তি নির্ধারিত আছে? এখন আমরা পর্যালোচনা করে দেখি তার এ 
ধরনের জঘন্য কাজের জন্য শয়তানের ওপর দোষ চাপানোটা যুক্তি যুক্ত কি না। 
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এ বিষয়ে মহানবী মোহাম্মদ কি ধরনের উদাহরন রেখে গিয়েছে সেটা দেখা যাক। মোহাম্মদ নিজ 
জীবনে প্রায়ই এ ধরনের কাজকে আল্লার নির্দেশিত কাজ বলে চালিয়ে দিয়েছে। তার একটা হলো তার 
৫১ বছর বয়েসে ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করার মাধ্যমে। হঠাৎ করে মোহাম্মদ স্বপ্নে দেখল- সে 
সামনে হাজির করেছে। এ স্বপ্ন সে কয়েকদিন দেখল বার বার। আর এর অর্থ হলো- আল্লাহ চায় 
মোহাম্মদ যেন বুড়া কালে প্রায় ছুধের শিশু আয়শাকে বিয়ে করে। আবু বকর ততদিনে মোহাম্মদের 
দাসে পরিনত হয়ে গেছে, তার পরও সে আমতা আমতা করতে লাগল কিন্তু কিছুতেই কিছু হলোনা , 
পরিশেষে বিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে সবকিছুর সমাপ্তি ঘটল। 


সহী বুখারী, ভলুম-০৯, বই- ৮৭, হাদিস নং ১৪০ 

আয়েশা হতে বর্নিত- আল্লাহর নবী বললেন, তোমাকে বিয়ে করার আগে আমি স্বপ্নে তোমাকে দুই বার 
দেখেছি।এক ফিরিস্তা সিক্কে মোড়ানো একটা বস্ত এনে আমাকে বলল- এটা খুলুন ও গ্রহন করুন, 
এটা আপনার জন্য। আমি মনে মনে বললাম- যদি এটা আল্লাহর ইচ্ছা হয় এটা অবশ্যই ঘটবে। তখন 
আমি সিক্ষের আবরন উন্মোচন করলাম ও তোমাকে তার ভিতর দেখলাম। আমি আবার বললাম যদি 
এটা আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে এটা অবশ্যই ঘটবে। 

সহী বুখারী, ভলুম-৭, বই- ৬২, হাদিস ন₹১৮ 

উরসা থেকে বর্নিত- নবী আবু বকরকে তার মেয়ে আয়েশাকে বিয়ে করার ইচ্ছের কথা জানালেন। 
আবু বকর বললেন- আমি তোমার ভাই , এটা কিভাবে সম্ভব? নবী উত্তর দিলেন- আল্লার ধর্ম ও 
পারি। 

সহী বুখারী, ভলুম-৭, বই -৬২, হাদিস নং ৬৫ 

বিবাহিত জীবন শুরু হয়। হিসাম জানিয়েছিল- আমি জেনেছি আয়েশা মহানবীর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নয় 
বছর যাবত বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। 

অত:পর আয়শা তিন বছর তার বাপের বাড়ীতে থাকল , যখন তার বয়স ৯ বছর তখন সে 
মোহাম্মদের সাথে স্ত্রী হিসাবে সংসার করতে গেল। তার মানে মোহাম্মদ ৯ বছরের একটা নাবালিকার 
সাথে সেক্স করা শুরু করল যখন তার বয়স ৫৪ বছর। আলোচ্য ঘটনার ইমাম ৪২ বছর বয়েসে ৮ 
বছরের একটা শিশুর সাথে সেক্স করেছে। তাই সেদিক দিয়ে খুব বেশী খারাপ কিছু সে করে নি 
মোহাম্মদের তুলনায় এটা বলা যায়। তবে, মোহাম্মদ যেটা করেছে নানা ছলা কলা আর ভনিতা করে, 
আলোচ্য ইমাম তার ধার ধারেনি তাই আইন ও সমাজের দৃষ্টিতে সে ধর্ষণকারী হিসাবে গন্য হয়ে গেছে 
ও এখন বিচারের কাঠ গড়ায়। তবে একথা নি:সন্দেহ যে, মোহাম্মদ সেই ১৪০০ বছর আগে যে 
কান্ডটি ঘটিয়েছিল ঠিক সেই কান্ড এ সময়ে ঘটালে তাকেও বিচারের কাঠগড়ায় দাড়াতে হতো তা সে 
আয়শার বাপ যতই তাকে মোহাম্মদের সাথে বিয়ে দিক। এ ক্ষেত্রে মোহাম্মদ, আবু বকর সবাইকেই 
হাজতে যেতে হতো আর বিচারের সম্মুখীন হতে হতো। ধরে নেয়া যায়, বিচারের পর মোহাম্মদের 
শাস্তির মাত্রা বেশী হতো কারন সে ছলা কলা করে আবু বকরকে বাধ্য করেছিল তার সাথে আয়শাকে 
বিয়ে দিতে। মোহাম্মদের শাস্তি হতো যে কয়টা কারনে তা হলো - নাবালিকা শিশুকে বিয়ে করা, 
বিয়ের জন্য শিশুর পিতা মাতাকে নানা কথায় ফুসলানো তথা প্রতারনা করা ও নাবালিকা সাথে সেক্স 
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করার মত পাশবিক অপরাধ করা যা জামিন অযোগ্য । আবু বকরের শান্তি হতো লঘু কারন সে 
স্বেচ্ছায় বিয়েতে রাজী হয় নি, তাকে ফুসলানো হয়েছিল। 


পালক পূত্র জায়েদের সুন্দরী ও যৌনাবেনদনময়ী স্ত্রী জয়নাবকে মোহাম্মদের বিয়ে করা ছিল আর 
একটি উদাহরন। একদা মোহাম্মদ জায়েদের বাড়ীতে হঠাৎ হাজির হয়ে জয়নাবকে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় 
দেখল কারন সে তখন কাপড় পাল্টাচ্ছিল। এ ধরনের একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে জয়নাবকে 
দেখে মোহাম্মদের দেহে ও মনে উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। জয়না বকে একান্তভাবে কাছে পাওয়ার ইচ্ছা 
জাগল তার। কিন্তু মনের এহেন ভাব কারো কাছে প্রকাশ করা যাচ্ছিল না। কারন বিষয়টি তখনকার 
সমাজ ব্যবস্থায়ও ভীষণ অসভ্য ও ভব্যতাহীন ছিল। সেই আধা বর্বর যুগেও পুত্র বা কন্যা পালক 
হিসাবে পালন করা একটা বড়রকম সম্মানের ও মানবিক ব্যপার হিসাবে পরিগনিত ছিল এবং 
তাদেরকে আপন পত্র বা কন্যা সন্তান হিসাবেই গন্য করা হতো। যেমন তখন সমাজে জায়েদকে 
জায়েদ বিন মোহাম্মদ বলে ডাকা হতো, এর অর্থ- মোহাম্মদের পুত্র জায়েদ। তো এ ধরনের প্রায় নিজ 
পৃত্র জায়েদের স্ত্রীকে দেখে কাম তাড়িত হওয়া যেমন অসৌজন্যমূলক কাজ , তাকে বিয়ে করতে 
চাওয়া তো রীতিমত বর্বর একটা কাজ। তাই মোহাম্মদ কোনক্রমেই কাউকে তার মনের কথা বলতে 
পারছিল না। কারন এটা কাউকে বলা মানে তার এতদিনকার অর্জিত সম্মান নবুয়ত্ব সব জলাঞ্জলী 
দেয়ার মত একটা ব্যপার হবে। তখন পরমকরুনাময় আল্লাহ আর তার প্রিয় নবীর এ ধরনের পরকীয়া 
প্রেমের কষ্ট দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। অতি সত্তর তিনি ওহী নাজিল করলেন। 


আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেন নি। তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা যিহার 
কর তাদেরকে তোমাদের জননী করেন নি এবং তোমাদের পোষ্যপূত্রদেরকে তোমাদের পূত্র করেন নি। 
এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র । আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন ও পথ প্রদর্শন করেন। আল কোরান , 
৩৩:০৪ 

আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন, আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনি যখন তাকে বলেছিলেন 
তোমার স্ত্রী তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন কিছু গোপন 
করছিলেন যা আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন আপনি লোকনিন্দার ভয় করছিলেন অথচ আল্লাহকে অধিক 
ভয় করা উচিত। অত:পর জায়েদ যখন জয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে আপনার 
করলে তাদেরকে বিবাহ করার ব্যপারে কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হয়। আল্লাহর নির্দেশ কার্ষে 
পরিনত হয়েই থাকে। আল কোরান, ৩৩:৩৭ 

উক্ত আয়াত নাজিলই হয় মোহাম্মদ যাতে জয়নাবকে বিয়ে করতে পারে সে উদ্দেশ্যে। এ আয়াতে অন্য 
যেসব কথা আছে তা বাহুল্য মাত্র বা আসল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূরক মাত্র। এ আয়াত নাজিলের পর 
জায়েদ তার স্ত্রীকে তালাক দেয় ও অত:পর মোহাম্মদের জয়নাবকে বিয়ে করতে আর কোন বাধা রইল 
না। এ আয়াত নাজিলের আগেই প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে মহানবী মোহাম্মদ তার পুত্রবধূ জয়নাবের 
প্রেমে পড়েছে। আর এ প্রেম যে সে প্রেম নয় একেবারে আল্লাহ নির্দেশিত প্রেম। তার ঘরে তখন 
জলজ্যন্ত চার চারটি বউ, এত বউ থাকতেও মহানবী তার পূত্রবধূ জয়নাবের প্রেমে হাবু ডুবু খেল।যাকে 
বলে পরকীয়া প্রেম। কি রোমান্টিক প্রেম! আর সে প্রেমের সফল পরিনতি ঘটাতে স্বয়ং আল্লাহকে ওহী 
পাঠাতে হলো। প্রকারান্তরে আল্লাহ নিজেই এ ধরনের একটা অনৈতিক ও অসামাজিক বিয়ের ঘটকালি 
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করেন।ফলে এ ধরনের একটা অসামাজিক প্রেমের কলংক থেকে মোহাম্মদ শুধু বেঁচেই গেল তাই নয় 
বরং ইসলামের ইতিহাসে এ এক মহা রোমান্টিক প্রেম কাহিনী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। শুধুমাত্র 
ব্যক্তি মোহাম্মদের অসামাজিক, অভব্য, শিষ্টাচার বহির্ভূত পরকীয়া প্রেম বাস্তবায়ন করতে যেয়ে 
আল্লাকে যে মহা অন্যায় কাজটি করতে হয়েছে তা হলো- অনাথ ও দরিদ্র শিশুদেরকে নি:সন্তান 
দম্পতি বা সাধারন দম্পতি কর্তৃক দত্তক হিসাবে নেয়াকে অবৈধ করা হয়েছে বা অনুৎসাহিত করা 
হয়েছেঅথচ একটা অনাথ দরিদ্র বাচ্চাকে নিজের বাচ্চা হিসাবে পালন করা যে কোন বিচারেই একটা 
মহান মানবিক কাজ। আর সেটা করা হলো ব্যক্তি মোহাম্মদের অজাচারী প্রেম লীলা বৈধ করার জন্য। 
বেচারা ইমাম মাইনুদ্দীনের কপাল খারাপ, তার পক্ষে কেউ নেই, তাই আজকে হাজতে বসে বিচারের 
অপেক্ষা করতে হচ্ছে। অথচ তার পেয়ারা নবী মোহাম্মদ যে কাজ করে ১৪০০ বছর আগে মহা 
রোমান্টিক প্রেমের জন্ম দিয়েছে, ঠিক সে কাজটা এখন করলে লোকে তাকে ছি ছি করত, সমাজচ্যুত 
করত, এমনকি হাজতে যাওয়াও বিচিত্র ছিল না। 


পরিশেষে, নিজের ভূল কাজ বা অসাধু কাজের দায় দায়িত্ব শয়তানের ওপর চাপানোর কিচ্ছা। খোদ 
কোরানেই কিন্ত এর প্রমান আছে। কোরান বলছে নবী রসুলরাও মা ঝে মাঝে শয়তানের দ্বারা প্ররোচিত 
হয়। এটা তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরুপ। পরে আল্লাহই আবার তাদেরকে রক্ষা করেন বা তাদের কাজ 
কর্মকে শুদ্ধ করে দেন। যেমন- বহু চেষ্টা চরিত্র করেও যখন মক্কাতে মোহাম্মদ ইসলাম প্রচার করতে 
পারছিল না, তখন তার মধ্যে একটা হতাশার জন্ম নিল। অন্যদিকে কুরাইশরা তাকে বার বার তাদের 
দেব দেবীদেরকে স্বীকার করে নেয়ার জন্য জোরাজুরি করছিল। তখন মোহাম্মদ মনে করল -হালকা 
ভাবে কোরাইশদের দেব দেবীদেরকে স্বীকার করে নিয়ে সে মক্কাবাসীদের সাথে একটা সমন্বয় সাধন 
করে তার ইসলাম প্রচার করবে। যেমন নীচের আয়াত- 


তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওজ্জা সম্পর্কে? পূত্র সন্তান কি তোমাদের জন্য আর কন্যা সন্তান 
আল্লাহর জন্য? এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বন্টন । এগুলো কতকগুলো নাম বৈ তো নয় 
যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষরা রেখেছ। এর সমর্থনে আল্লাহ কোন দলিল নাজিল করেন নি। 
তারা অনুমান ও প্রবৃত্তির অনুসরন করে। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার কাছ থেকে পথ 
নির্দেশ এসেছে। আল কোরান, ৫৩:১৯-২১ 

এ আয়াতের মাঝে এমন কিছু ছিল যার মাধ্যমে মোহাম্মদ স্বীকার করে নিয়েছিল তৎকালীন 
কোরাইশদের কর্তৃক স্বীকৃত দেব দেবীদেরকে । কিন্তু পরবর্তীতে সে লাইনগুলো বাদ দেয়া হয় এ 
অজুহাতে যে সেসব আয়াত শয়তান কর্তৃক মোহাম্মদের কাছে এসেছিল, জিব্রাইল কর্তৃক নয়। 
একারনে এ আয়াতকে বলা হয় শয়তানের আয়াত বা স্যটানিক ভার্স। আর এ ধরনের মিশ্রন আল্লাহ 
নিজেই বিশুদ্ধ করে দেন যা বলা হচ্ছে নীচের আয়াতে- 


আমি আপনার পূর্বে যে সকল নবী ও রসূল প্রেরন করেছি তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে শয়তান 
তখনই তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রন করে দিয়েছে। অত:পর আল্লাহ ছুর করে দেন যা কিছু শয়তান 
মিশ্রন করে। এর পর আল্লাহ তার আয়াত সমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ জ্ঞানময় ও 
প্রজ্ঞাময়। এ কারনে যে শয়তান যা মিশ্রন করে আল্লাহ তা পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের 
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হৃদয়ে রোগ আছে ও যাদের হৃদয় পাষাণরূপ। গোনাহগাররা ছুরবর্তী বিরোধীতায় লিপ্ত আছে। ২২: 
৫২-৫৩ 

তারা তো আপনাকে হটিয়ে দিতে চাচ্ছিল যে বিষয় আমি আপনার প্রতি ওহির মাধ্যমে প্রেরন করেছি 
তা থেকে আপনাকে পদস্বলন ঘটানোর জন্যে তারা চুড়ান্ত চেষ্টা করেছে যাতে আপনি আমার সাথে 
কিছুটা মিথ্যা সম্বন্ধযুক্ত করেন। এতে সফল হলে তারা আপনাকে বন্ধু রূপে গ্রহন করে নিত। আমি 
আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি ঝুঁকেই পড়তেন। আল কোরান , ১৭: ৭৩-৭৪ 
এখানে পরিস্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে মোহাম্মদ তার কথা বার্তার মধ্যে উল্টো পাল্টা কিছু থাকলে ও 
সেসব নিয়ে কোন রকম সমালোচনা উঠলে তাকে খুব তাড়াতাড়ি সংশোধন করে নিত আল্লাহর ওহীর 
মাধ্যমেই। যেমন শয়তানের আয়াত বা কুরাইশদের দেব দেবীকে স্বীকার করে নেয়ার আয়াত সম্পর্কে 
মোহাম্মদের সাহাবীরা সমালোচনা শুরু করে দেয়ার পর পরই উক্ত আয়াত নাজিল হয়। মোহাম্মদ খুব 
তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে যে কুরাইশদের দেব দেবীকে স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে তার এতদিনকার 
প্রচারিত ইসলামের অসারতা প্রকাশ করা যা তার সাহাবীরাও তাকে বুঝিয়েছিল। কিছু সাহাবি 
কুরাইশদের ভয়ে পালিয়ে আবিনিশিয়ায় গেছিল বসবাস করতে। তাদের কানে যখন মোহাম্মদের এ 
ধরনের আয়াতের কথা পৌছলো তখন তারা তাদের যাবতীয় ছু:খ কষ্ট যে খামোখা তা বুঝতে পেরে 
মক্কায় ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এর অবশ্যন্তাবী ফলাফল ছিল ইসলামের অপমৃত্যু। যা মোহাম্মদ ও তার 
অপরাপর সাহাবীরা বুঝতে পেরেছিল আর তাই তাড়া তাড়ি এ আয়াত সমূহকে শয়তানের আয়াত বা 
শয়তানের কাজ বলে প্রচার চালিয়ে তাকে থামান হলো। 


তাই স্বয়ং মোহাম্মদই যেখানে তার উল্টা পাল্টা কাজ কর্ম বা কথা বার্তার জন্য শয়তানের কাজ বলে 
চালিয়ে দিত সেখানে তার উম্মতরাও যে সে কাজটি করবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বরং 

সেটাই স্বাভাবিক। আর এভাবেই সম্ভব প্রতিটা অপরাধ বা কুকামের শাস্তি থেকে নিজেকে বাচানো। 
এভাবেই ইসলাম যে কোন অপরাধীর কৃত অপরাধ থেকে তাকে রক্ষা করার নিদান দিয়েছে। কোন 
একটা অপরাধ করে শুধু বললেই হলো যে সে সেটা শয়তানের প্ররোচনায় করেছে আর অত:পর 

তওবা করে নিলেই হলো, তাহলে পরম করুনাময় আল্লাহ তার সব গুনাহ মাফ করে দেবেন যেমন 
তিনি করেছেন সকল নবী ও রসুলের ক্ষেত্রে। এটা আরও যুক্তি যুক্ত একারনে যে - খোদ আল্লাহ 
প্রেরিত নবী রসুল যেখানে ভুল ত্রুটি করেন সেখানে সাধারন মানুষরাতো আরও বেশী ভূল ত্রুটি 

করবে। ছুনিয়ার সর্বশেষ নবী , সর্বশ্রেষ্ট মানব আল্লাহ যাকে সৃষ্টি করেছেন সম্পূর্ন পারফেন্ট রূপে সেই 
নবী মোহাম্মদ যদি শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হতে পারে তাহলে সাধারন মানুষতো প্রতারিত হবে পদে 
পদে ,আর তার জন্য মহান করুনাময় আল্লাহ তালা সব সময় প্রস্তুত আছে তাদেরকে মাফ করে দিতে। 
শুধু স্বীকার করে নিতে হবে যে সে যেটা করেছে সেটা শয়তানের প্ররোচনা য়, ব্যস বাকী দায়িত্ব 
আল্লাহুর। ঠিক একারনেই পশ্চিমা দেশের কারাগার সমূহে মাঝে মাঝে দাগী আসামীদের দেখা যায় 
ইসলাম ধর্ম গ্রহন করতে। আর সেটা করে তারা যেন প্রমান করে যে ইসলাম হলো মূলত: 

অপরাধীদের জন্য একটা অনুকূল ধর্ম। এত কিছুর পরও যদি আলোচ্য ইমাম মাইনউদ্দিনকে আদা লত 
কোন শাস্তি দেয় তা হবে আল্লাহর সাথে পাল্লা দেয়ার মত ব্যপার। আমি পরম করুনাময় আল্লাহর কাছে 
দোয়া মাগফেরাত কামনা করি , হে পরোয়ার দেগার , করুনার মহাসাগর , মাইনউদ্দিনকে তুমি রক্ষা 
কর শয়তানের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কৃত তার অপরাধ থেকে , আর যারা তোমার করা আইন নিজ হাতে 
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তুলে নিয়ে ইমামকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে তোমার করা আইনকে অপমান করছে তাদের ওপর 
গজব নাজিল করো, আমীন। বলেন, সুবহান আল্লাহু। 

ওহ বলতে ভুলে গেছি, পত্রিকায় মাঝে মাঝে পাশ্চাত্য দেশে গীর্জার পাদ্রী কর্তৃক ধর্ষণ বা সমলিঙ্গের 
সাথে যৌনতা এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশ পায়। যা নিয়ে ওসব দেশে বেশ হৈ চৈ ও হয় মনে হয়। এক্ষেত্রে 
অভিযুক্তকে কখনো বলতে শোনা যায় না যে সে শয়তানের প্ররোচনায় এ ধরনের কান্ডটি করেছে। ধরা 
পড়লে শ্রেফ নিজের ওপরই দোষটা নিয়ে নেয়। শয়তানের ওপর দায়ভার চাপায় না। তাই মহানবী 
মোহাম্মদ আসলে বড়ই দয়াল আর বিচক্ষন। সে তার উম্মতদের জন্য শয়তান নামক এক ঢাল রেখে 
গেছে যাবতীয় অপকর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। এ মহান কাজের জন্য তাই আল্লাহ মোহাম্মদকে 
বেহেস্তে নসীব করুন, তার ওপর শান্তি বর্ষণ করুন। 


মত্তব্যসমূুহ 
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«“কি বলি আজ ভেবে না পাই, 
পাছে লকে ধরে যদি কোপায়।” 
প্লাসাইলাম+++ 


78 তে 97815 করলাম 


নভেম্বর ২৯, ২০১০ সময়: ১:৩৮ অপরাহু লিঙ্ক 


বিয়ের বয়সটা যে ৬ আর ৫১, এটা আমার জানা ছিল না। আমি জানতাম ৯ আর ৫২। যা জানা ছিল, 
তা বলাতেই আমার বন্ধু রেগেমেগে আগুন। আর রাগবারই কথা। স্কুল জীবনের প্রায় বন্ধুই বিয়ের 
বাজার থেকে বউ এনে সংসার পেতে বসেছে। আর আমি কি-না নেমে এসেছিলাম পথে। ঘরের 
ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য, বন্ধুটি আকুল হয়ে বলেছিল, ” বিয়া-শাদী কর, ধর্মের পথে ফিইরা 


আয়, দেখবি অনেক শান্তিতে আছস।” 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তার কথা শুনে মনে হয়েছিল আমি খুব অশান্তিতে আছি। সাংগঠনিক শক্তির (সময় ৮৫-৯৩, ঢাকা) 
ভিত্তি ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল বলে প্রকাশ্যে নাস্তিকতা করতে পারতাম। 

বন্ধুটিকে বললাম, “কেন করছি না, জানিস?” 

«কেন?” 

“তুই তো বিয়ে করেছিস এবং একটা মেয়েও হয়েছে ?” 

হ্যা” 

“নাউজুবিল্লা।” বন্ধু ভাইব্যা একটা কথা কইলাম আর তুই এমন একটা কথা কইতে পারলি ?” 
“তোর নবী করতে পারলে আমি পারবো না কেন?” 

“তুই আর নবীজী কি এক কথা। এই জন্য আল্লায় কইছে শয়তানের কাছ থাইক্যা দশ হাত দূরে 
থাকবা, হেগোর লগে কথায় পারবা না।” 

আপনার লেখা পড়ে মনে হলো, ধর্মের বড় নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠছে শয়তান। কথাটা এভাবে কখনো 
ভাবিনি। 


হে জার 


ভবহবরে এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ এরা ১০:৫৯ পূর্বাহ্‌ 


গচার্বাক, 
বিয়ের বয়সটা যে ৬ আর ৫১, এটা আমার জানা ছিল না। আমি জানতাম ৯ আর ৫২। 


এখনো বয়েসের ব্যপারটা অধিকাংশ মানুষ জানে না। সবাই জানে আয়শা হলো মুসলিম জাহানের 
মাতা, কিন্ত তাকে মোহাম্মদ কত বছর বয়েসে বিয়ে করেছিল তা তেমন কেউ জানে না, কোন 
ইসলামী জলসাতেও বিষয়টি কেউ মনের ভুলে উল্লেখ করে না। এটাই আসলে মুসলিম সমাজের 
একটা বড় সমস্যা তারা নবী মোহাম্মদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুব কম জানে বা জানার চেষ্টা 
করে। আর এ ঘটনাটা পরে দৃষ্টিকটু হতে পারে ভেবে চালাক মোহাম্মদ আয়শাকে মুসলিম জাহানের 
মাতা হিসাবে চালু করে দিয়ে গেছে যাতে এ ব্যপার নিয়ে কেউ কোন রকম উল্টা পাল্টা প্রশ্ন নাকরে। 


বর 
3৬১ 

১ 

কিংবদনম্তীএর জবাব: 

ডিসেম্বর ১, ২০১০ 2 ৭:২০ অপর হ্‌ 


ভবঘুরে, 
লেখকের বিষয় নিয়া কথা আছে, উনি কোন দর্শনের মানুষ? খুবই মেজাজি টাইপের লেখা, নিজেকে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


জাহির করতে গিয়া অন্য যে কাউকে দোষারোপ করা এক ধরনের স্বভাব। সে স্বভাব লেখার নীতিতে 
পরিপুষ্ট। 

৪ চার্বাক, 

ইসলামী জালছায় যারা বক্তব্য রাখে তারা মুখুস্ত বিদ্যায় পারদর্শী, শরীয়তের মতাদর্শের বাইরে যেতে 
পারেনা। 

€ চার্বাক, 

বন্ধুর মেয়েকে বিয়ে করতে চাওয়ার মধ্যে নবাব শাহাজাদা ভাবনার কিছু নাই। নিজের একটা সন্তান 
থাকলে এ শব্দটা সম্ভবত অনুচ্চারিত থাকতো। 


চাবার্কএর জবাব: 

ডিসেম্বর ২, ২০১০ প্রা ১১:১৫ পূর্বাহু 

কিংবদন্তী, 

ইসলামী জালছায় যারা বক্তব্য রাখে তারা মুখুস্ত বিদ্যায় পারদর্শী , শরীয়তের মতাদর্শের বাইরে যেতে 
পারেনা। 

কথাটা কেন বলা হলো অর্থ উদ্ধার করতে পারলাম না। 

বন্ধুর মেয়েকে বিয়ে করতে চাওয়ার মধ্যে নবাব শাহাজাদা ভাবনার কিছু নাই। 

আপনার এই অভিনব আবিষ্কারে আমি অভিভূত। নবাব-শাহজাদা ( ধনাতৃক অর্থে ব্যবহার লক্ষণীয়) 
থেকে আজকের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারক-শাসকরা যেভাবে ধর্ম নামক বিষ বৃক্ষের 
শিকড়ে জল ঢালছে, তাতে উপমাটা কি যুক্তিযুক্ত মনে হয়? 


নিজের একটা সন্তান থাকলে এ শব্দটা সম্ভবত অনুচ্চারিত থাকতো। 


এ কথাটা আপনি ঠিক-ই বলেছেন, তবে প্রশ্নটা আমাকে না করে “সর্বকালের সর্বশ্রষ্ঠ পয়গম্বর” 
মোহাম্মদকে করলে ভাল হতো। দ্বিতীয় উপায়, চার্বাকের জায়গায় মোহাম্মদের নামটা বসিয়ে দিন, 
দেখবেন মন ভাল হয়ে গেছে। 


জজের এ 


ভবঘৃরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ২, ২০১০ গ্রা ১:০১ অপরাহু 
কিংবদন্তী, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


লেখকের বিষয় নিয়া কথা আছে, উনি কোন দর্শনের মানুষ? খুবই মেজাজি টাইপের লেখা, নিজেকে 
জাহির করতে গিয়া অন্য যে কাউকে দোষারোপ করা এক ধরনের স্বভাব। সে স্বভাব লেখার নীতিতে 


পরিপুষ্ট। 


প্রত্যেকের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে, কারো কাছে সেটা ভাল কাছে সেটা ভাল না। এটাই তো 
জগত , তাই না? 


রর 


নভেম্বর ২৯, ২০১০ সময়: ২:৩৮ অপরাহু লিঙ্ক 


হক কথা। হাঁতুড়ি পেরেকে সঠিক লেগেছে। পাদ্রীরাও যৌন নিপীড়ন করে , ছেলেদের অবশ্য, কিন্তু 
শয়তানের দোহাই দেয় না, স্বীকার করে শাস্তিও পায়। ইসলামে শয়তান নামক এক ঢাল ঠিক করা 
আছে শেষ রক্ষার জন্য। লেখাটা কুরাণ অনলী বা নবী অনলীদের গালে চপেটাঘাত করবে। অনেক 
কুরান/নবী অনলী মুসলিমা, যেমন ফরিদা মজিদ ইসলামের সব ঘৃণ্য দিককে মওছুদীর আবিষ্কার বলে 
চালিয়ে নবী ও কুরাণের বন্দনা করেন। 


ভবহবরে এর জবাব: 
নভেম্বর ২৯, ২০১০ ৪ ৪:৫৫ অপরাহ্‌ 
গুযাযাবর, 


কোরান ও হাদিসে মেয়েদের এত অপমান করার পরও যে কিছু তথাকথিত শিক্ষিত মেয়েরা ইসলামের 
জয়গান করে তা দেখলে সত্যিই মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যাই। 


ডিসেম্বর ১, ২০১০ গ্রা ১২:৪৫ পূর্বাহু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরে, 


কোরান ও হাদিসে মেয়েদের এত অপমান করার পরও যে কিছু তথাকথিত শিক্ষিত মেয়েরা ইসলামে র 
জয়গান করে তা দেখলে সত্যিই মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যাই। 


কেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “দুই পাখী” কবিতাটি পড়েন নাই? 
খাঁচার পাখী বলে, “ -খাঁচাটি পরিপাটি, -কেমনে বাঁধা চারিধার, 
- আকাশে কোথা বসিবার ঠাঁই-?” 


. 4 
হয 
১০,৯৭৭ নির্ধ্মী 


নভেম্বর ২৯, ২০১০ সময়: 8:৪৫ অপরাহু লিঙ্ক 


ধর্ম গুলোর পুরোহিত, যাজকদের নিয়ে অলোচনা করাও আবশ্যক। নইলে এ ধরনের লেখা একপেশে ও 
পক্ষপাতদুষ্ট ঘোষিত হবার সম্ভাবনা আছে ও) 


যেহেতু আপনি তা করেননি, ধরে নিচ্ছি, এটাও শয়তানের প্ররোচনা ৩) 


এরি ৪ 


ভবহবরে এর জবাব: 
নভেম্বর ২৯, ২০১০ প্রা ৪:৫৪ অপরাহ্‌ 
গনির্ধর্মী, 


যেহেতু আপনি তা করেননি, ধরে নিচ্ছি, এটাও শয়তানের প্ররোচনা 


কথাটা ঠিক। তবে একেবারে শেষ দিকে খৃষ্টান পাদ্রীদের কথা বলা আছে , আপনার নজর এড়িয়ে গেছে 
মনে হয়। আসল কথা হলো, অন্য ধর্ম দুনিয়াতে তেমন কোন সমস্যা সৃষ্টি বর্তমানে করছে না, যা 
করার অনেক আগেই করে ফেলেছে। তাই অন্য ধর্ম নিয়ে আমার মাথা ব্যাথা কম। বর্তমানে ইসলামই 
সারা দুনিয়াতে সমস্যা সৃষ্টি করছে, আর সেকরনেই মুসলমান মোল্লাদের নিয়ে আমার মাথা ব্যথা। 
আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এ বিষয়ে আগে অনেক নিবন্ধেই আমার ব্যখ্যা দেয়া আছে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নভেম্বর ৩০, ২০১০ গ্রা. ৯:৫০ পূর্বান্ 
১৩ বুরে, 


তবে একেবারে শেষ দিকে খৃষ্টান পাদ্রীদের কথা বলা আছে 


তো? জুলু জাতির কথাতো বলেন নাই, তারপর ইনুইট, এক্ষিমো, গারো, সাওতাল এইসব জাতির 
কথাওতো বলেন নাই। শুধু খ্রিষ্টান আর মুসলমান জাতির কথা বললে হবে? 


45 
০0৮ 
০১০টি নির্ধনী 


নভেম্বর ২৯, ২০১০ সময়: ৫:০৩ অপরাহু লিঙ্ক 


আমার মাথা ব্যথা। 


আপনার সঙ্গে শতভাগ সহমত। আর সত্যি বলতে, আমি কখনওই মনে করি না, গোখরো সাপ বিষাক্ত 
বলতে গেলে অন্যান্য বিষাক্ত সাপগুলোর কথাও উল্লেখ করা আবশ্যক। 


আমি, খুব সম্ভব, আমার মন্তব্যের মূল সুরটি বোঝাতে পারিনি। স্মাইলি যোগ করেও ()। আমারই 
ব্যর্থতা। 


আসলে মুক্তমনায় সাম্প্রতিককালে কিছু মন্তব্য পড়ে আমার মনে হওয়া ধারণা টি একটু ভিন্নভাবে 
প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম। 


এবারে, আশা করি, বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। 
৫১ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
ভবহ্বরে এর জবাব: 
নভেম্বর ২৯, ২০১০ 2 ৫:০৯ অপরান্ু 
ভনির্ধর্মী 
আমি, খুব সম্ভব, আমার মন্তব্যের মূল সুরটি বোঝাতে পারিনি। 


ছু:খ করার কারন নেই। আমি বুঝতে পেরেছিলাম মূল সুর। তারপরেও আমি আত্মপক্ষ সমর্থনসূচক 
বক্তব্য দিয়েছি। কারন এসব মন্তব্য তো সবাই পড়ে। আর সে কারনেই আত্মপক্ষ সমর্থনসূচক ব্যখ্যা। 
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নভেম্বর ২৯, ২০১০ সময়: ৫:০৭ অপরাহু লিঙ্ক 


০ ভবখুরে 


আমার আগের মন্তব্যটি আপনার উত্তরের উত্তরে লেখা। ভূল করে আলাদা মন্তব্যে দিয়ে ফেলেছি) 


রত 


নভেম্বর ২৯, ২০১০ সময়: ৫:২৭ অপরাহু লিঙ্ক 


ইসলামী শিক্ষার “সুফল” এর আরো কিছু উদাহরণঃ 
১। খবরটি বেরিয়েছিল ২০০৫ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ডেইলী স্টার পত্রিকায়। 


ফতুল্লার রাজাপুর পশ্চিমপাড়ার মসজদের পেশ ইমাম সাইফুল ইসলাম রাজাপুর প্রাইমারী স্কুলের চতুর্থ 
গ্রেডের আট বছর বয়সী এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে। ছাত্রীটি আরবী পড়ার জন্য ইমামের বাসায় 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
গিয়েছিল 


(11100://////.11190211/5191.1781/2005/02/14/0950214011717.11107) 
২। খবরটা বেরিয়েছিল ২০০৪ সালের ১লা মার্চ ডেইলী স্টার পত্রিকায়। 


খেজমতপুর দাখিল মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট মোঃ রুহুল আমিন ও ভুজন সহকারী শিক্ষক শফিকুল 
ইসলাম ও আনিসুর রহমান একজন শিক্ষিকাকে ধর্ষণ করে । 
(11100://////.11190211/5191.1781/2004/03/01/0940301071478.11107) 

৩। এই খবরটা বেরিয়েছিল ২০০৪ সালের ১২ই জুনের ইত্তেফাক পত্রিকায়। রংপুর জেলার বদরগঞ্জের 
খালিশা হাজিপুর আজিমিয়া দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক মৌলানা আবু হায়দারকে এক মেয়ের 
সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে তাকে গর্ভবতী করায় কাজ থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেয়া হয়। 


৪। এই খবরগুলি বেরিয়েছিল ২০০২ সালের ৫ই মের ইত্তেফাক পত্রিকায়। 


- পুলিশ গাজীপুরের মাউনা চৌরাস্তা জামে মসজিদের পেশ ইমাম ও উপজিলা জাতীয় ওলামা পার্টির 
সভাপতি হাফেজ মোঃ সাইফুল ইসলামকে এক জমি ক্রেতার কাছ থেকে ৪ লাখ টাকা চাঁদা আদায়ের 
অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। 


আলী আটকে রাখলে ফজলুর রহমান ক্রোধান্বিত হয়ে শুরুজ আলীকে রড দিয়ে আঘাত করলে শুরুজ 
আলী মারা যায়। ঘটনাটি ঘটদে কিশোরগঞ্জের নিকলীতে। 


৫। এই খবরটা বেরিয়েছিল ২০০২ সালের ৩০শে মের ইত্তেফাক পত্রিকায়। 

কাপাসিয়ার মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্রে দুই আলেম পরীক্ষার্থীর জন্য প্রক্সি দিতে গিয়ে মৌলানা বরকতুল্লাহ 
ও মৌলানা মোহম্মদ ধরা পড়ে। ওই দুই মৌলানার প্রত্যেককে ৬০ হাজার টাকার হাদিয়ার বিনিময়ে 
এই প্রক্সি কাজে নিয়োজিত করে তিন প্রিলিপাল, বেগুনহাটির মৌলানা মমতাজজুদ্দিন, রাউনাতের 
মৌলানা আব্দুর রহমান ও রাউতকোনার মৌলানা ফজলুল হক। পরিক্ষার্থীরা রাউতকোনা মাদ্রসার 
ছাত্র। 

৬। এই খবরটা বেরিয়েছিল ২০০২ সালের ২রা আগস্ট জনকণ্ঠ পত্রিকায়। 


মির্জা আবেদ বেগ নামক দারুল এহসান মাদ্রাসার এক ছাত্রকে পুলিশ ছিন্তাইএর সময় গ্রেপ্তার 
করে।এই সময় তার কাছে পাঁচ রাউন্ড গুলি সহ একটা পিস্তল ছিল। 
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চিঝুনএর জবাব: 

নভেম্বর ২৯, ২০১০ শ্রা ৫:৫৭ অপরাহু 

যাযাবর, এটাকে কেবল ইসলামী শিক্ষার “সুফল” বলা উচিত হবেনা। অন্য যেকোন পদ্ধতিতে 
শিক্ষিত মানুষেরাও এই ধরণের অপকর্মগুলো করতে পারে।এই ঘটনাগুলো কেবল ইসলামী শিক্ষার 
তথাকথিত ধশ্বরিকতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। 


টা 


যাযাবর এর জবাব: 
নভেম্বর ২৯, ২০১০ লা ৭:৪৩ অপরাহ্্‌ 
গুমিথুন, 


কেবল এশ্বরিকতাকে চ্যালেঞ্জ নয়, আরো অনেক কিছু করতে পারে। ইসলামিস্টরাই বুক ফুলিয়ে দাবী 
করে, ইসলাম সঠিক জীবন যাপনের জন্য এক সর্বাংগীন ধর্ম, সর্বশ্রেষ্ঠও বটে। এরপরো সেই ইসলাম 
শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার ইসলামী শিক্ষার পরও এইসব কুকাজ ইসলামিস্টদের আদর্শ মানুষ 
তৈরীর এই মহান রেসিপির অসারতাই প্রমাণ করে। আমি অপেক্ষা করছি কোন ইসলামিস্ট আবারো 
শয়তানের উপর দায়ভার চাপায় কি না দেখতে। সর্বশক্তিমান আল্লাহও শয়তানকে থামাতে পারেন না 
মানুষকে কুকর্মে প্ররোচিত করা থেকে। মজার ব্যাপার নয় কি। মাদ্রাসা শিক্ষা যদি এই সব কুকাজ 
করা থেকে বিরত রাখার গ্যারান্টি দিতে না পারে তাহলে কেন মাদ্রাসাহ শিক্ষার জন্যরে কেন কোটি 
কোটি টাকা খরচ করবে সরকার/জনগণ? আর কি লাভ হয় এই শিক্ষায়? 


নভেম্বর ৩০, ২০১০ ল্রা ৯:৪৭ পূর্বাহ্‌ 

ভুযাযাবর, আমার মনে হয় ভ্যালেন্টাইস ডে উপলক্ষ্যে শয়তানরে এদিন একটু হাইপারএকটি ভ 
ছিলো। একেবারে, পড়বি তো পর মালির ঘাড়ে, ফতুল্লার হুজুররে ঠাইসা ধইরা বলছে “এই আট বছরের 
মেয়েটাকে ধর্ষণ করে ফেল।না করলে খবর আছে। হুজুরকে দোষারোপ করার আগে হুজুরের ছুর্দশার 
কথাটাও একবার চিন্তা করে নিবেন আশা করি। 
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রৌরব 
নভেম্বর ২৯, ২০১০ সময়: ৬:৪১ অপরাহু লিঙ্ক 


এই বিশেষ “মওলানা মাইনউদ্দিন” লোকটা তো সিজোফ্রনিক সোশিওপ্যাথও হতে পারে। 


বিপ্লব রহমান 

নভেম্বর ২৯, ২০১০ সময়: ৬:৫২ অপরাহুলিক্ক 

আলোচ্য ঘটনার ইমাম ৪২ বছর বয়েসে ৮ বছরের একটা শিশুর সাথে সেক্স করেছে। তাই সেদিক 
দিয়ে খুব বেশী খারাপ কিছু সে করে নি মোহাম্মদের তুলনায় এটা বলা যায়। তবে, মোহাম্মদ যেটা 


করেছে নানা ছলা কলা আর ভনিতা করে , আলোচ্য ইমাম তার ধার ধারেনি তাই আইন ও সমাজের 
দৃষ্টিতে সে ধর্ষণকারী হিসাবে গন্য হয়ে গেছে ও এখন বিচারের কাঠ গড়ায়। 


খুব বেশী মাত্রায় গুলিয়ে গেলো না কী?) 


হযরতের সময়ের প্রেক্ষাপটে শিশু ধর্ষন ও নাবালিকা বিবাহের মধ্যে প্রথমটিই অপরাধ, দ্বিতীয়টি নয়। 
তাই কথিত ফুঁসলানোও সে সময় কোনো অপরাধ নয়। ...মাত্র একশ বছর আগেও এই উপমহাদেশের 
প্রেক্ষাপটেও প্রথমটিই অপরাধ, দ্বিতীয়টি নয়। 


আর এই সময়ের প্রেক্ষাপটে ছুটিই গুরুতর অপরাধ; তবে প্রথমটির জন্য যাবজ্জীবন দণ্ড হতে পারে, 
দ্বিতীয়টির জন্য ওই মাত্রার শাস্তি প্রযোজ্য নয়। 


ভবহবরে এর জবাব: 
নভেম্বর ২৯, ২০১০ গা ৮:৫৫ অপরাহ্ু 
ঞুবিপ্রব রহমান, 


খুব বেশী মাত্রায় গুলিয়ে গেলো না কী? 
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ই গুলিয়ে যায় নি। ১৪০০ বছর আগে আরব দেশে শিশু বিয়ে চালু ছিল আর যাকে বলা হতো 
অন্ধকার যুগের বর্বর রীতি। সেই সব বর্বর রীতি থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার কথা বলেই 
মোহাম্মদ তার ইসলাম প্রচার করা শুরু করে। তো সেই মোহাম্মদ নিজেই যদি বর্বর প্রথা অনুসরন 
করে একটা শিশুকে বিয়ে করে তাহলে তার প্রচারিত ধর্মের সাথে সেটা স্ববিরোধি হয়ে গেল না?তার 
পর দেখতে হবে, এ বিয়ের কোন আদৌ দরকার ছিল কি না। সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায় কোনই দরকার 
ছিল না। ইসলামিস্টরা বলে- আয়শার পিতা আবু বকরের সাথে পারিবারিক বন্ধন বৃদ্ধি করাই ছিল 
আসল উদ্দেশ্য।অথচ তারও একযুগ আগে আবু বকর মোহাম্মদের দাসে পরিনত হয়ে গেছে। ইসলাম 
প্রচারের সাথে পারিবারিক বন্ধনের সম্পর্কটা সেখানে একটা খোড়া যুক্তি নয় ? আর বিয়েটা কে করছে? 
সে-ই করছে যাকে মুসলমানরা দাবী করছে মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ট মানব , আল্লাহ প্রেরিত মহানবী। 
মোহাম্মদ এমন কাজ কেন করবে যা তাকে প্রচন্তরকম সমালোচনায় ফেলে দেবে হাজার বছর পর? 
তার জীবন বিধান যদি কেয়ামতের আগ পর্যন্ত আদর্শ হিসাবে ধরা হয় তাহলে তাকে এসব ধরনের 
সমালোচনাযোগ্য কাজ পরিহার করাই তো বাঞ্ুনীয় ছিল। কিন্তু সে সেটা করেনি।তার মানে মোহাম্মদ 
বুঝতে পারেনি ভবিষ্যতে তার এ কর্মকান্ড তাকে প্রচন্ড সমালোচনার মধ্যে ফেলে দেবে। আর আল্লাহও 
তাকে ঠিক ভাবে অবগত করেনি। অত্যন্ত বালখিল্যভাবে বর্তমানে ইসলামিস্টরা তার এ হীন কাজকে 
তৎকালীন সমাজের প্রচলিত কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন বলে মোহাম্মদকে বাচানোর চেষ্টা করে থাকে। 
যাহোক, তার এ ধরনের একটা বিয়ে কি তাকে সর্বশ্রেষ্ট মানুষ বা আল্লাহ প্রেরিত মহানবীর সাথে 
মানানসই হয়? এ বিয়ে না করলে ইসলাম প্রচারে তার কোন অসুবিধা হতো ?হতো তোনা-ই, বরং 
এ বিয়ের কারনেই বর্তমানে মোহাম্মদ ও ইসলাম সবচাইতে বেশী বিপদে আছে। সেকারনেই শুরু 
হয়েছে আয়শার বয়স সংক্রান্ত হাদিসকে দুর্বল হাদিস বলে বাতিল করে দিয়ে আয়শার বয়স বাড়িয়ে 
দেয়ার প্রচেষ্টা। বিভিন্ন সাইট বা ভয়েস চ্যাটে এ ধরনের প্রানান্তকর চেষ্টা দারুন কৌতুহলের বিষয়। 


বিএব গহম)ন এর জবাব: 
নভেম্বর ২৯, ২০১০ গা ৯:২৪ অপরাহ্‌ 
(65 বুরে, 


শিশু ধর্ষন ও নাবালিকা বিবাহকে একই পাল্লায় ফেলে গুলিয়ে ফেলার কথা বলছিলাম। সেই সঙ্গে 
বলছিলাম ওই সময়ের প্রেক্ষাপট ও সামাজিক বিচার ব্যবস্থার কথা। ... 


যা-ই হোক। আপনার এখনকার মন্তব্যটুকু ঠিকই আছে। কিন্তু মূল লেখা য় এ সব কথা অনুপস্থিত। সা 
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সৈকত চোধুরী এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ প্রা ১:৪২ পূর্বাহ 
গুবিপ্রব রহমান, 


শিশু ধর্ষন ও নাবালিকা বিবাহকে একই পাল্লায় ফেলে গুলিয়ে ফেলার কথা বলছিলাম। 
নাবালিকা বিবাহ আর শিশু ধর্ষন এর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? 


আর মুহাম্মদ ১৪০০ বছর আগে এটা করেছেন বলে তাকে রেহাই দেয়া যায় না, কারণ তিনি নিজেকে 
সর্ব কালের জন্য আদর্শ বলেছেন ও তার প্রচারিত ধর্মে তাকে অনুসরণ করার কঠোর নির্দেশ রয়েছে। 
তাই সর্বকালেই মুহাম্মদের এ সমালোচনা হবে বিশেষ করে যতদিন ইসলাম থাকবে। 


বিএব রহমানএর জবাব: 

নভেক্কর ৩০, ২০১০ এ ২:৪৯ অপরাহু 

সৈকত চৌধুরী, 

নাবালিকা বিবাহ আর শিশু ধর্ষন এর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? 


১৪০০ বছর আগে, হযরতের সময়ে এর আইনগত ও সামাজিক পার্থক্য অবশ্যই ছিলো। এমন কি 
১০০ বছর আগেও এই উপমহাদেশেও এর আইনগত ও সামাজিক পার্থক্য ছিলো। 


এই সামান্য বিষয়টি বোঝাতে পারিনি, এটি আমারই ব্যর্থতা! ্ঁ€) 
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যাথাবর এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ 2 ৪:৪২ অপরাহু 
গুবিপ্রব রহমান, 


১৪০০ বছরের প্রথা অনুযায়ী নাবালিকা বিবাহ আর নাবালিকা ধর্ষণের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও যে তিক্ত 
সত্যটা চাপা যাচ্ছেনা সেতা হল মুহম্মদের নাবা লিকা তখনকার প্রথাতেও স্বাভাবিক ছিলনা। প্রথমত 
এই নাবালিকা বিয়ের বাসনা মুহম্মদের নিজের যৌন কল্পনা প্রসূত , আয়েশাকে ছোট বেলায় ত্রীড়ারত 
অবস্থায় দেখার সময়। একটা ৫৪ বছরের প্রবীণ লোকের জন্য এটা বিকৃতি যে কোন সময়ের নিরীখে। 
আর এই বিয়েটা পরিবার কর্তৃক পারস্পরিকভাবে আয়োজত ছিল না। মুহম্মদ নিজের উদ্যোগে আবু 
বকরের কাছে এই প্রস্তাব নিয়ে যান। আবু বকর তখন সম্পূর্ণভাবে নবীর নিয়ন্ত্রণে। আবু বকর প্রথমে 
আপত্তিও জানিয়েছিলেন। কিন্তু মুহম্মদের চাপে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। এটা কার্যত বলপ্রয়োগে 
বিবাহ। সভ্য দেশে এরকম বিয়েকে অবৈধই বিচার করে। সভ্য দেশে স্ত্রীকে ধর্ষণেরও শাস্তির বিধান 
আছে। সভ্য দেশে কার্যক্ষেত্রে অফিসের কোন করুমকর্তার সঙ্গে অধীনস্ত কর্মচারীর সম্পর্কতেও 
বিধিনিষেধ আছে, কারণ সেখানে প্রভাব খাটানোর সুবিধা থাকে। তার মানে প্রভাব খাটিয়ে 
সম্পর্ক(যৌন) খারাপ চোখে দেখা হয়। কাজেই নবীর ক্ষেত্রে স্পষ্টত এটা প্রভাব খাটিয়ে ছয় বছরের 
শিশুকে বিয়ে করার ঘটনা। আর ১৪০০ বছর আগে যে ছয় বছরের শিশুর সাথে ৫৪ বছরের বৃদ্ধ যার 
ইতিমধ্যে চারটা স্ত্রী আছে সেই বিয়েটা যে প্রথাসম্মত ছিল সেটা আপনি কি করে নিশ্চিত হলেন? 
নিশ্চিত হয়েই কি আপনি এই যুক্তি দিলেন নাকি নবী খারাপ কাজ করতে পারেন এটা আপনার মন 
মানতে চায়না বলে নিশ্চিত না হয়েই এই যুক্তি? 


বিপব রহমানএর জবাব: 

নভেম্বর ৩০, ২০১০ এ ৮:০৯ অপরাহু 

যাযাবর, 

আপনি কী মন্তব্য ভালো করে না পড়েই পাল্টা মন্তব্য করেন?) 


ওপরে আমার মন্তব্যটি আরেকবার পড়ে দেখবেন? আমি বলেছি: 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


হযরতের সময়ের প্রেক্ষাপটে শিশু ধর্ষন ও নাবালিকা বিবাহের মধ্যে প্রথমটিই অপরাধ, দ্বিতীয়টি নয়। 
তাই কথিত ফুসলানোও সে সময় কোনো অপরাধ নয়। ...মাত্র একশ বছর আগেও এই উপমহাদেশের 
প্রেক্ষাপটেও প্রথমটিই অপরাধ, দ্বিতীয়টি নয়। 


আর এই সময়ের প্রেক্ষাপটে ছুটিই গুরুতর অপরাধ; তবে প্রথমটির জন্য যাবজ্জীবন দণ্ড হতে পারে, 
দ্বিতীয়টির জন্য ওই মাত্রার শাস্তি প্রযোজ্য নয়। 


আবারো বলছি: আইনগত ও সামাজিক অপরাধ- একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষাপটেই বিচার করা উচিৎ। 
হযরতের আইনগত ও সামাজিক অপরাধ হয়েছে কি না, সেটি ১৪০০ বছর আগের সময়ের 
প্রেক্ষাপটেই বিচার করা যৌক্তিক। 

আপনার বাদবাকী বক্তব্য প্রাসঙ্গিক নয় বলে সে বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই। অনেক ধন্যবাদ। 


টু 


যাযাবর এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ এ ৯:০৮ অপরাহু 
বিপ্লব রহমান, 


আপনার একই উক্তি ছুবার উদ্ধৃত করে নতুন কোন যুক্তি হল না। আপনি মডারেট ইসলামিস্টদের 
মতই চর্বিত চষ্য আওড়াচ্ছেন নবীকে তখনকার মানদন্ডে বিচার করা উচিত। এটা একটা খোঁড়া 
ডিফেস নবীর জন্য। সেই সময়কার রহিমুদ্দি করিমুদ্দিদের তখনকার মানদন্ডে বিচার করা উচিত 
বললে ঠিক আছে। নবী তো রাস্তার কোন রহিমুদ্দি কলিমুদ্দি না। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। গোটা 
মানব গোষ্ঠীর আদর্শ সৃষ্টিকারী পথপ্রদর্শক। তার বেলায় শুধু একটি বিশেষ সময়ের আলোকে বিচার 
কেন? আর তখনকার সময়ের মানদন্ডে বিচার করলেও তো তার আলোচ্য কর্মকান্ড কোন মহান 
আদর্শ বলা যায় না। আর মহামানবকে তো সর্বকালের মানদন্ডে বিচারে পাশ করতে হবে। আর শুধু 
পাশ নয় এক অতি মহান আদর্শ সৃষ্টি করতে হবে। আপনি কি সৎসাহসের সাথে বলতে পারবেন যে 
আজকের বা সেদিনকার মানদন্ডেও মুহম্মদ কোন মহামানব নয় , এবং তখনকার। আপনি যদি 
হাস্যকর, স্ববিরোধিতামূলক। 
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বিঠব রহলানএর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ ৪ ৮:০৫ অপরাহু 
যাযাবর, 


আমি কী কোথাও বলেছি, "হযরত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব? তাহলে এই প্রসঙ্গ বার বার আসছে 
কেনো? আজব! ও) 
আমি শুধু বলতে চেয়েছি, ....যাক...কি বলতে চেয়েছি, তা না হয় আর না-ই বললাম। কারণ সেটিও 


হয়তো আপনার কাছে আবারো “মডারেট ইসলামিস্টদের মতই চর্বিত চষ্য আওড়ানোর মতো 
শোনাবে। 


অথচ এই পয়েন্টে তর্কটি শুরু হয়েছিল এই লেখার লেখক ভবঘুরের সঙ্গে। সেটিও শেষ হয়েছে বেশ 
আগে। কিন্ত একই পয়েন্ট আপনি কেনো বারবার আটকে যাচ্ছেন- তা বোধগম্য নয়। তাই আপনার 
সঙ্গে যুক্তি-তর্ক বৃথা। আর আমার সৎসাহস আছে কী নেই, তা নিয়ে সময় নষ্ট না হয়, না-ই 
করলেন। ॥৪ 

অ/ ট: ছন্মনামের লেখায় ও মন্তব্যে পাল্টা মন্তব্য করতে প্রায়ই আমি স্বস্তিবোধ করি না। একে ব্যক্তিগত 
পাঠরুচিও বলা যায়। এখন থেকে এই অস্বস্তিটুকু আরো বাড়বে। 


ভবহবরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১০ শ্রা ৪:৫০ অপরাহু 
ভুঁযাযাবর, 


বিপ্রব রহমান অনেকটা উদার পহ্থী মানুষ কট্টর না, তবে আপনার মতো পাকা নাস্তিক না, তাই 
ওনার কথার সুর একটু নরম গরম। একটু ধৈর্য ধরুন ভাই , সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। 


ভবহবরে এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ ৪ ১১:০৩ ূর্বাহ 
গুবিপ্নব রহমান, 


সব কথা মুল লেখায় দিলে তো পাবলিক মন্তব্য করার সুযোগ পাবে না। তাই কিছু কিছু বিষয় 
অপ্রকাশিত রাখতে হয় ভাই। 
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বিগব রহমানএর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ গ্ ২:৫০ অপরাহু 
(5 বুরে, 


এই1! 


টু 


যাথাবর এর জবাব: 
নভেম্বর ২৯, ২০১০ গ্রা ৯:৩৯ অপরাহু 
বিপ্লব রহমান, 


খুব বেশী মাত্রায় গুলিয়ে গেলো না কী ? 001101960 


হযরতের সময়ের প্রেক্ষাপটে শিশু ধর্ষন ও নাবালিকা বিবাহের মধ্যে প্রথমটিই অপরাধ, দ্বিতীয়টি নয়। 
তাই কথিত ফুসলানোও সে সময় কোনো অপরাধ নয়। ...মাত্র একশ বছর আগেও এই উপমহাদেশের 
প্রেক্ষাপটেও প্রথমটিই অপরাধ, দ্বিতীয়টি নয়। 


এই যুক্তি “মডারেট/উদার” মুসলিমেরা তোতা পাখীর মত আওড়ান। আপনি ইসলামিস্টদের সাথে 
বিতর্কের মূল স্পিরিটটই ধরতে পারেন নি। ইঞ্সামিস্ট না থাকলে এই মুক্ত -মনা ব্লগের দরকার হত না। 
আবুল কাশেমকে কষ্ট করে লম্বা লন্বা প্রবন্ধ লিখতে হত না। কুরান যদি একটি ইতিহাস বই হত যাতে 
লেখা আছে মুহম্মদ বলে একজন ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মে ছিলেন , যিনি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ছিলে, ছয় 
বছর বয়সের এক বালিকাকে বিয়ে করেছিলেন ইত্যাদি, তাহলে এই সব ইসলাম সমালোচনামূলক 
লেখার দরকার ছিল না। কিন্ত যেখানে ইসলামিস্টরা দাবী করে বেড়াচ্ছে যে মুহম্মদ সর্ব কালের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, এবং এই দাবীর সমালোচনা করলে সহিংস হয়ে ওঠে তাহলে অবশ্যই বেশী মাত্রায় 
গুলান হয় নি। বেশি মাত্রায় কেন, গুলানই হয়নি। প্রগতি একদিশ, 10150101781. আগে যেটা 
গ্রহণযোগ্য ছিলে এখন সেটা যদি অগ্রহণযোগ্য হয় তাহলে সেটা ভবিষ্যতে আবার গ্রহণযোগ্য হবে না৷ 
খারাপ খারাপই। সর্ব সময়ের জন্য। শুধু এটাই বলা যায় অতীতের মানুষ খারাপ কে চিনতে পারেনি। 
তাহলে একজন “সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক” নবী কেন একটা খারাপ প্রথাকে অনুসরণ করবেন ? আর 
আল্লাহই বা কি জানতেন না যে সেই সময়ের কাজ ভবিষ্যতে খারাপ বলে বিবেচিত হবে? তাহলে কি 
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করে এই রকম নবী নির্বাচন করলেন? কাজেই ইসলামিস্টদের ওদ্ধত্যমূলক দাবী যে মুহম্মদ সকল 
মানুষের চেয়ে সকল সময়ের জন্য সেরা, তার জবাবে এই সব অপ্রিয় সত্য বলতেই হবে। 


রি 


ধু 


বিএব রহহানএর জবাব: 


নভেম্বর ৩০, ২০১০ 2 ৩:০৩ অপরাহু 
যাযাবর, 


খুব বিনয়ের সঙ্গেই বলছি, আপনি বোধহয়, আরেকটু বেশী মাত্রায় গুলিয়ে ফেলেছেন। স্ 


হযরত শ্রেষ্ঠ নবী বা মহামানব বা সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক কি না, তা এখানে মোটেই আমার 
আলোচ্য নয়। এমন কি মডারেট/উদার মুসলিমেরা কি বলছেন , তা-ও এখানে অপ্রাসঙ্গিক। 


আমি বলতে চেয়েছি, আইনগত ও সামাজিক অপরাধ- একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষাপটেই বিচার করা 
উচিৎ। হযরতের আইনগত ও সামাজিক অপরাধ হয়েছে কি না, সেটি ১৪০০ বছর আগের সময়ের 
প্রেক্ষাপটেই বিচার করা যৌক্তিক। 


আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ধু 


গা 


377 আহচেদএর জবাব: 
নভেক্কর ৩০, ২০১০ এরা ৯:৪৬ অপরাহু 
যাযাবর, 


ইঞ্সামিস্ট না থাকলে এই মুক্ত-মনা ব্রগের দরকার হত না৷ 


তাই নাকি? ইন্ত্রামিস্ট এবং এন্টাই ইন্ত্রামিস্টদের চর্বিত চর্বণ শোনানোই মুক্তমনার একমাত্র উদ্দেশ্য তা 
তো জানা ছিল না! আমার ধারণা ছিল মুক্তমনা এর চেয়েও অনেক বেশী কিছু করতে সক্ষম , এমন 
কিছু ব্যতিক্রমধর্মী কাজ মুক্তমনা করে যা বেশীরভাগ বাংলা ব্লগে র পক্ষেই ধারণ করা সক্ষম নয়! 
মুক্তমনার এরকম ডিক্ষোপিং দেখে একটু দুঃখিতই হলাম , আমার কেন যেন ধারণা ছিল আমার মত 


388 
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অনেকেই ইন্্রামিস্ট খেদানোর একমাত্র “পবিত্র” উদ্দেশ্য নিয়ে মুক্তমনায় লেখালিখি করেন না। কেউ 
কেউ সেটা করলে করতেই পারেন, তবে তাদেরকে এ ধরণের জেনারাইলেজশন থেকে বিরত থাকতে 
অনুরোধ জানাবো। 


টু 


যাযাবরএর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ ্রা ১০:১৪ অপরান্ু 
গুবন্যা আহমেদ, 


আমি দুঃখিত এই অনিচ্ছাকৃত ভূল ইঙ্গিতের জন্য। আমি বলতে চেয়েছিলাম মুক্ত-মনা গ্রুপ, আমার 
যতদূর মনে পড়ে ২০০১ সালে মুক্তমনা গ্রুপ মূলত ধর্মীয় গোঁড়ামী, কুযুক্তি ও অসহনশিলতার জবাব 
দেয়ার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। মুক্তমনা গ্রুপেরও ধীরে ধীরে বিবর্তন হয়ে বর্তমান ব্লগে এসে উদ্দেশ্যটা 
অনেকটা বারোয়ারী হয়ে গেছে। সেটা ভালই। যাহোক আমি মুক্তমনা গ্রুপ বা বগ বলি নাক্রন 
অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত ছিল ধর্মবাদীদের কুযুক্তি ও দাবীর জন্যই মুক্তচিন্তা , যুক্তিবাদ ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা 
ও উদ্তব। আবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এই ভুল বুঝাবুঝির জন্য। 


3777 আহমেদ এর জবাব: 


ডিসেম্বর ১, ২০১০ গ্রা ১:৫৫ পূর্বাহু 
ভুযাযাবর, 


আমার যতদুর মনে পড়ে ২০০১ সালে মুক্তমনা গ্রুপ মূলত ধর্মীয় গোঁড়ামী, কুযুক্তি ও অসহনশিলতার 
জবাব দেয়ার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। 


হুম, আপনি তো দেখি বহুতি পুরানা আদমী, মুক্তমনার ইতিহাসটাও আপনার মুখস্থ, বুঝলাম :-/ | 


যাক কাজের কথায় আসি, আপনি এখানে যা বলেছেন তা নিয়ে আমার কোন আপত্তি নেই, আপত্তি 
শুধু ছিল 'ইক্লামিস্টদের ঠ্যাঙ্গানো _ মুক্তমনার অস্তিত্ব" সমীকরণটি নিয়ে। তবে আপনার 'বারোয়ারী, 
শব্দটা নিয়ে আপত্তি জানাতেই হচ্ছে। যতদুর জানি এখনো মুক্তমনার খুবই সুনির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য 
রয়েছে। পার্থক্য শুধু এটুকুই যে দিবানিশি প্রি-মধ্যযুগীয় কয়েকশ" পৃষ্ঠার একটা বই এবং দর্শনের 
আগাপাশতলা বিশ্লেষণের সীমিত চৌহদ্দিতে আবদ্ধ না থেকে আধুনিক জ্ঞান , বিজ্ঞান, যুক্তি, দর্শনে তা 
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বিস্তৃত হয়েছে। এটাকে বারোয়ারি না বলে বলা যায় যে, মুক্তমনার সদ্যদের বুদ্ধিবৃত্তিক এন্টারপ্রাইজটা 
একটি মাত্র মধ্যযুগীয় দর্শন নিয়ে খষ্টাঘষ্টি করার জন্য অতিরিক্ত বড়। 


স্কাধীনএর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ গা ৬:১৫ পূর্বাহু 
ঞুবন্যা আহমেদ, 


মুক্তমনার এরকম ডিক্ষোপিং দেখে একটু ছুরঃখিতই হলাম, আমার কেন যেন ধারণা ছিল আমার মত 
অনেকেই ইক্লামিস্ট খেদানোর একমাত্র “পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে মুক্তমনায় লেখালিখি করেন না। 


একই ধারণা আমারও ছিল এবং বলতে দ্বিধা নেই সে জন্যই মুক্তমনায় আগমন। কিন্তু একথাও 
দুঃখের সাথে স্বীকার করতে হচ্ছে যে মুক্তমনায় এখন এন্টাই ইক্ামিস্ট অন্তত একটিভ সদস্য) 
সদস্যরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমি, কিংবা ফরিদ ভাই, কিংবা আদিল ভাইয়ের মত হাফ-নাস্তিক বা 
ধার্মিকের প্রতি সহানুভূতিশীল দু) মানুষেরাই এখন সংখ্যালঘু। এখন সংখ্যালঘু হয়ে কোন মন্তব্য 
করতে ভয় হয়, তারপরেও স্বভাবগত দোষে করে ফেলি। তবে অনেক কমিয়ে দিয়েছি, সামনে আরো 
কমিয়ে দিবো, বলুন ইনশাল্লাহ। 


৬ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ ৪ ৭:৩৩ পূর্বাহ্‌ 
স্বাধীন, 


মুক্তমনায় এখন এন্টাই ইক্লামিস্ট অন্তত একটিভ সদস্য) সদস্যরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। 


এন্টাই ইক্সামিস্ট বলতে কী বুঝাতে চেয়েছেন, কথাটার একটু ব্যখ্যা প্রয়োজন। কি কি কারণে একজন 
সদস্য এন্টি ইসলামিস্ট বা প্রো ইসলামিস্ট হয়? 


আমি, কিংবা ফরিদ ভাই, কিংবা আদিল ভাইয়ের মত হাফ-নাস্তিক বা ধার্মিকের প্রতি সহানুভূতিশীল 
মানুষেরাই এখন সংখ্যালঘু। 


হাফ নাস্তিক মানেটা কী? ফরিদ ভাই, কিংবা আদিল ভাই হাফ নাস্তিক বুঝলেন কী ভাবে? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এখন সংখ্যালঘু হয়ে কোন মন্তব্য করতে ভয় হয়, তারপরেও স্বভাবগত দোষে করে ফেলি। তবে 
অনেক কমিয়ে দিয়েছি, সামনে আরো কমিয়ে দিবো। 


না, না, আপনি কারো ভয়ে মন্তব্য কমিয়ে দিবেন কেন, বলুন আপনার ভয় দূরীকরণে কী কী করা 
উচিৎ। 


এ 
ডে 


ফরিদ আহমেদএর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ প্রা ৮:৪১ পূর্বাহ 
আকাশ মালিক, 


স্বাধীনের মন্তব্যটা হতাশা থেকে এসেছে। এটাকে আক্ষরিক অর্থে না নেওয়াটাই মনে হয় সবচেয়ে 
ভাল। আমি নিজেও খুব হতাশ। আমাকেও ইদানিং প্রায় মন্তব্যেই দাবী করতে হচ্ছে যে আমি একজন 
খাঁটি নাস্তিক, ইসলামপ্রেমি নই। সাধারণ মুসলমানদের পক্ষে যে কথাগুলো বলি সেটি শুধুমাত্র তারা 
আমার আপনার মত রক্তমাংসের মানুষ বলেই মানবিকবোধ থেকে বলি। এর থেকে লজ্জার বিষয় আর 
কি আছে বলেন? 


নী 
ভবহ্বরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ ৪ ৮:৫৬ পূর্ব হু 


ফরিদ আহমেদ, 


তবে মুক্তমনা এর বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ আছে। তা হলো - এখানে নাস্তিক বা উদারমনাদের 
মধ্যে কিছু মৌলবাদী নাকি গ্প্ত অবস্থায় আছে। প্রথমে আমিও বিশ্বাস করিনি , পরে বিভিন্ন জনের 
মন্তব্য ও লেখা পড়ে বিষয়টি হালকা ভাবে হলেও নজরে এসেছে। 


64 
আাভিজিতএর জবাব: 


ডিসেম্বর ১, ২০১০ প্রা ৯:১১ পূর্বাহ 
(5 ঘুরে, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তাই নাকি? আপনি ব্লগে আসার বহু আগে থেকেই মুক্তমনার অস্তিত্ব ছি লো, থাকবে। আপনার এত 
পেরেশান না হলেও চলবে। আপনি যেমন অনেকের লেখা পড়ে মনে করেন “এখানে নাস্তিক বা 
উদারমনাদের মধ্যে কিছু মৌলবাদী নাকি গুপ্ত অবস্থায় আছে *, ঠিক তেমনি আপনার লেখা পড়ে 
অনেকের মনে হতে পারে, ভবঘুরের মধ্যে একজন ইসলাম বিদ্বেষী হিন্দু মৌলবাদী গুপ্ত অবস্থায় আছে। 
বিশেষতঃ আপনি মুক্তমনায় বেশ কিছু পোস্টে যেভাবে গীতাকে ডিফেন্ড করেছিলেন এই বলে 
কোরাণের চেয়ে গীতা কতটা উত্তম, যেভাবে রণদীপম বসুকে উপদেশ দিয়েছিলেন হিন্দু ব্রাহ্ম ্যবাদ 
আর মণুসংহিতা নিয়ে না লিখতে, কেবল ইসলাম নিয়ে লিখতে - তাতে অনেকেরই সেটাতে সন্দেহ 
হতে পারে কিন্তু। কিন্ত কারো কোন কিছু মনে হলেই যে সেটা ঠিক হয়ে যাবে তা কিন্ত নয় , তাই না? 
তাই এধরণের সরলীকৃত বক্তব্য দেয়ার আগে ব্যাপারটা মনে রাখতে অনুরোধ করছি। 


৮৮ ২4৪) 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ গর ৯:২২ পূর্বাহু 


আপনার মন্তব্যটা কিন্ত যথেষ্ট বালখিল্য হয়ে গেছে, অন্তত আপনার কাছ থেকে আমি এটা আশা করি 
নি। আমি আমার মন্তব্যে কারও নাম উল্লেখ করি নি, অথচ আপনি সেটা করে আপনার স্ট্যান্ডার্ড 
প্রকাশ করলেন। কোন মন্তব্য প্রকাশ করার আগে আপনাকেও দশ বার সেটা পড়ার জন্য অনুরোধ 
করছি। 


নি 
আভিজিতএর জবাব: 

ডিসেম্বর ১, ২০১০ গ্রা ৯:২৮ পূর্বাহু 

ভবঘুরে, 

আপনি বিনা উক্কানিতেই বলেছেন “এখানে নাস্তিক বা উদারমনাদের মধ্যে কিছু মৌলবাদী নাকি গুপ্ত 
অবস্থায় আছে, - এটা আমার চোখে অপ্রাসঙ্গিক আর বালখিল্যই ছিলো। আমি দেখাতে চেয়েছি সেটা 
যে কেউ আপনার সম্বন্ধেও ভাবতে পারে। এটাতে আমার স্ট্ট্যান্ডার্ড, প্রকাশ হয়ে পড়লে, সেটাই আমার 
স্ট্যান্ডার্ড - ডোন্ট ওরি। 


এ ২. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ 2 ৯:৩৬ পূর্বাহু 
অভিজিৎ, 


আমি একটা সাধারন মন্তব্য করেছি ফরিদ আহমদের মন্তব্যের প্রেক্ষাপটে, কিন্তু কারও নাম উল্লেখ 
করিনি। তাই ওটাতে উস্কানির কিছু আছে তা আমি মনে করি না। কিন্তু কারও নাম ধরে কিছু বলার 

মানে সেটা উক্কানি আর সেটা করলেন আপনি। অথচ আপনার কাছ থেকে সেটা কোনমতেই আশা 
করিনি কারন যেরকম পান্িত্যপূর্ন লেখা আপনার এখানে দেখি। আর এটাই যদি হয় আপনার আসল 
স্ট্যান্ডার্ড , তাহলে আমার বলার কিছুই নেই। , সো, ডোন্ট ওরি ঠ। 


(4 

াভিজিতএর জবাব: 

ডিসেম্বর ১, ২০১০ লা ৯:৪৫ পূর্বাহ্‌ 

নাম ধরে বললেই কেবল অপরাধ, আর কোন নাম না নিয়ে টুস ঢাস করে কোন কিছু বলে দিলে দোষ 
নেই, এ যদি স্ট্যান্ডার্ড হয় তবে আমি সত্যই নিরূপায়। আপনি সামগ্রিকভাবে মুক্তমনা নিয়েই 
বলেছেন, কাজেই এর সাথে প্রথম থেকেই যেহেতু আমি জড়িত আছি, এবং সদস্যপদটাও যেহেতু 
আমার বা ফরিদ আহমেদ এর মত কারো হাত দিয়েই যায়, আমি তার উত্তর দেয়া প্রয়োজন মনে 
করেছি।আর, ঢালাও ভাবে কেউ বলে দেবে -“ মুক্তমনায় মৌলবাদীরা গ্তপ্ত অবস্থায়, আছে, আর আমি 
তার দায় দায়িত্ব নেবা না তাকি হয় নাকি! কাজেই, এরকম মন্তব্য ভবিষ্যতে করলে আবারো এরকম 
উত্তর পাবেন, এটি বলতে পারি। 


ভাল থাকুন। 


০1 
ক 


ফরিদ আহমেদএর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ ঞ ১০:২২ পূর্বাহ 
০১৩ ধুরে, 


হালকাভাবে যেহেতু নজরে এসেছে, এবার সজোরে না হয় একটু জানান দিন। সবাই মিলে মুক্তমনার 
গুপ্ত মৌলবাদীদের নির্মূল করি। (২) 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সৈকত চোধুরী এর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ গর ১২:৩৪ অপরাহ্ণ 
ভফরিদ আহমেদ, 


আমার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দাবী আছে যা আগে উত্থাপন করি নাই। মুক্ত -মনায় মডারেটরদের 
স্বনামে মন্তব্য করা বন্ধ করা হোক আর তার পরিবর্তে সবাইকে একটি করে নিক দেয়া হোক। নিকটা 
হতে পারে এরকম- 


“আমি মড়ু নই-১৮ 

“আমি মড়ু নই-২” 

“আমি মড়ু নাও হতে পারি” 

“্মুক্ত-মনার শপথ, আমি মড়ু নই” ইত্যাদি। 
আইডিয়াটা কেমন হল জানাবেন। 


রদ আহমেদএর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ ৪ ১২:৪৫ অপরাহু 
সৈকত চৌধুরী, 


আইডিয়া খারাপ না। আমি যে একজন নিরীহ, গোবেচারা, সাধারণ মানুষ, কারো সাথে পাছে না, এই 
কথাটা কেউ আর বিশ্বাস করে না আমার মুর্তিমান মডারেটর পরিচয়ের কারণে। () আমি অবশ্য অন্য 
একটা নিক নিতে আগ্রহী। আমার জন্য "নামহীন নামের একটা নিক দেওয়া যেতে পারে। স্বাধীন 
একজন মানুষ হিসাবে "নামহীন" পরিচয়ে একটু শান্তিতে মন্তব্য করতে চাই মুক্তমনায়। () 


টকত চোধুরী এর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ ৪ ১:০৪ অপরাহু 
ফরিদ আহমেদ, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আমার জন্য "নামহীন" নামের একটা নিক দেওয়া যেতে পারে। 


আপনার যে দশা তাতে করে আপনার জন্য এ নিকটাই দরকার- 
আরেকটি নিক মাথায় এল- “সাধর৭ বগার হিসাবে বলাহছিশ 


৮৫, 
এরি 


ফরিদ আহমেদএর জবাব: 
ডিসেম্কর ১, ২০১০ ৪ ১:০৮ অপরাহু 
“আমি মড়ু নই, আমারে মাইরেন না” এইটা বেশি পছন্দ আমার।) 


/নিচরএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১০ ৪ ৮:০৪ অপরাহ্‌ 
6] বু3রে, 


আপনার লেখা আমার ভাল লাগে। কিন্তু এখানে যেটা বললেন সেটা ভুল করলেন। নানা মনসিকতার 
লেখক বা মন্তব্যকারী মুক্তমনায় আছেন সত্য তবে সবাই বিশেষ (9290) এখানে। তাই দেখে 
আপনার যদি ওটা মনে হয়েও থাকে সেক্ষেত্রে যোগাযোগের আরো বুদ্ধিমান রাস্তা ছিল। আপনি নিজের 
পায়ে (আর বেশ কয়েকজনের সহ) নিজে কুড়াল মারছেন। 


আশা করি ওটা আপনার সাময়িক ভুল এবং শীঘ্রই শুধরে নিবেন। 


ব77 আহচেদএর জবাব: 

ডিসেম্বর ১, ২০১০ 2 ৯:৩৬ পূর্বাহু 

৪ ফরিদ ভাই, আমি আসলে স্বাধীনের হতাশার সাথেও একমত নই। মুক্তমনার পোষ্টগুলো বিচার 
করলেই বোঝা যাবে যে যাদেরকে সংখ্যাপরিষ্ঠ মনে করে উনি দুঃখ পাচ্ছেন, তারা মোটেও সংখ্যাগরিষ্ঠ 
নন। এখানে যে ধরণের লেখা এবং বিষয়বস্তর নিয়ে আলোচনা হয় সেগুলো আর কোন বাংলা ফোরামে 
সম্ভব? এটাকে গড়ে তুলতে আপনাদের মত অনেকেরই অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। কতগুলো 
ছদ্মনাম নিয়ে একটা মধ্যযুগীয় কয়েকশ; পাতার বই আর মধ্যযুগীয় এক ব্যাক্তিকে নিয়ে দল বেঁধে 
দিবশ-রজনী হাউমাউ করতে খুব বেশী কিছুর দরকার পড়েনা , যে কেউ করতে পারে, এতে কোন দায় 
দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু আপনার মত যারা নিজেদের নামে লেখে এবং মুক্তমনাকে টিকিয়ে রাখার জন্য 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নিজের গ্যাটের সময় খরচ করে তাদের ম্যচুরিটি ভিন্ন হতেই হয়। আপনি কাদের কাছে খাঁটি 
নাস্তিকতার প্রমাণ দেন? এদের কাছে? কেন দেন? কোন কোন জায়গায় মুখ খুললেই ছাগু বানিয়ে 
দেওয়ার প্রবণতার সাথে এখানে মডারেট মুসলিম বানিয়ে দেওয়ার প্রবণতাটাও বেশ হাস্যকর। 
আমাদের মত যারা প্রায়-জন্ম থেকে নাস্তিকতার দর্শন এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটা বুঝে নাস্তিক হয়ে ছে 
তাদের যদি এখন নাস্তিকতার প্রমাণ দিতে হয় বা এ নিয়ে কৈফিয়ত হাজির করতে হয় তাহলে 
মুক্তমনার মত ধ্ল্যাফর্মকে টিকিয়ে রাখার দরকার কি? 


ভবঘুরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ 2 ৯:৪৯ পূর্বাহ্ণ 
বন্যা আহমেদ, 


কতগুলো ছদ্মনাম নিয়ে একটা মধ্যযুগীয় কয়েকশ” পাতার বই আর মধ্যযুগীয় এক ব্যাক্তিকে নিয়ে দল 
বেঁধে দিবশ-রজনী হাউমাউ করতে খুব বেশী কিছুর দরকার পড়েনা , যে কেউ করতে পারে, এতে 
কোন দায় দায়িত্ব থাকে না। 


ঠিক ধরেছেন, দায়িত্ব থাকে না । তবে মুক্তমনাকে সজীব ও প্রানবন্ত রাখতে তাদের ভূমিকা মোটেও 
কম নয় বোধ হয়। আর মধ্যযুগীয় কয়েকশ পাতার বই ও ব্যাক্তিটাই কিন্ত বাধ্য করেছে আপনাদেরকে 
এ ধরনের উদার ও মুক্ত মনের অন্তর্জাল সাইট খুলতে। কুপমন্ড্ুকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে 
গেলে সব ফ্রন্টই খোলা রাখতে হয়। খালি বিজ্ঞান ও ডারউইন চর্চা যদি মানুষকে পরিপু নঁ উদার ও 
সংস্কারমুক্ত করত তাহলে ছুনিয়ায় এখন আর একটাও আস্তিক খুজে পাওয়া যেত না। হাউ মাউ শব্দটা 
একটু শ্রেষাত্বক, একটু অন্যরকম হয়ে গেল। বেশী কিছু দরকার পড়ে না বলছেন ? হাসালেন। এ 
বিষয়গ্তলো লিখতে বহু সময় ও ব্রেইন খরচ করতে হয় শুধুমাত্র সঠিক বিশ্লেষণ এর জন্য। বরং বিজ্ঞান 
বিষয়ক লেখা লিখতে অত বিশ্লেষণের দরকার নেই। কয়েকটা সাইট ঘুরে কিছু তথ্য যোগাড় করেই 
লিখে ফেলা সম্ভব 


7771 আহমেদ দএর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ গজ ১০:২৮ পূর্বাহ 
ভবঘুরে, আপনার সাথে আমার বিতর্ক করার কোন কারণ আছে বলে মনে করিনা। যিনি কতগুলো 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বলুন 6) ? আর, সব ফ্রন্ট খোলা রাখা হয় বলেই তো সবাই লিখতে পারছেন, না হলে তো আর 
পারতেন না। তবে যে ফ্রন্টেই বাড়াবাড়ি করা হবে সেখানেই আপত্তি জানানো হবে। ছদ্মনামীরা দায় 
দায়িত্ব না নিলেও যারা নিজের নামে লেখেন এবং সাইট চালান তাদের উপরই যে শেষ পর্যন্ত দায়িতুটা 
এসে পড়ে এটা তো কারও না বোঝার কথা নয়। 


[ছা জজ 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ রা ১০:৪৪ পূর্বাহ্ণ 
বন্যা আহমেদ, 


আপনার সাথে আমার বিতর্ক করার কোন কারণ আছে বলে মনে করিনা। 


আমি আসলে অপ্রয়োজনে কারো সাথেই বিতর্ক পছন্দ করি না। আপনি আপনার শ্রেষাত্মক মন্তব্য 
দিয়েই তো বিতর্কের সূত্রপাত করলেন। আমি তো আর আগ বাড়িয়ে বিতর্ক করতে যাই নি। ইটটি 
মারলে ,__- বুঝে নেন। 


ডিসেম্বর ২, ২০১০ গা ৮:৪৯ পূর্বাহ্ণ 
ঞুবন্যা আহমেদ, 


তর্ক করবো বলুন? 


ভাল বলেছেন। 8৪ 


যার কাছে মনে হয় বিজ্ঞান নিয়ে লেখাটা পরিশ্রমসাধ্য কোন ব্যাপার নয় কিন্তু ধর্ম নিয়ে লিখতে গেলে 
প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয়, তিনি নিশ্চয় বিশাল কোন বিজ্ঞানী এবং একই সাথে ধর্ম সম্বন্ধে তেমন 
কিছু জানেননা। তা নাহলে তথ্য, যুক্তি আর বিপ্লেষনের কাজটা খুব সহজ আর মতামত দেয়ার কাজটা 
খুব কঠিন হয় কিভাবে ? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


হা জালী- রন 


ভবহবরেএর জবাব: 

ডিসেম্বর ২, ২০১০ ঞ্র ১২:৫৯ অপরাহ্‌ 

মোঃ হারুন উজ জামান, 

ইন্টারনেটের যুগে এটাই তো সব চেয়ে বড় হাতিয়ার যে আমরা যে কোন বিষয়ে খুব দ্রুত তথ্য পেতে 


পারি আর একটু চেষ্টা করলে সে বিষয়ে ছু চার কথা লিখেও ফেলতে পারি যদি লেখার হাত থাকে। 
এটাতে এত আশ্চর্য হলে ইন্টারনেটেরই তো অপমান হয় বলে আমার মনে হচ্ছে। পরিশেষে যারা 
এখানে বিজ্ঞান বিষয়ে লেখালেখি করেন- সেগুলো অবশ্যই ভাল মানের কিন্তু মৌলিক তো নয়। তাই 
না? মৌলিক রচনা হলেই তা হতো সত্যিকার কষ্ট সাধ্য। 


রর 


যাযাবরএর জবাব: 
ডিসেম্বর ২, ২০১০ হ্া ২:২৯ অপরাহ্‌ 
মোঃ হারুন উজ জামান, 


যার কাছে মনে হয় বিজ্ঞান নিয়ে লেখাটা পরিশ্রমসাধ্য কোন ব্যাপার নয় কিন্তু ধর্ম নিয়ে লিখতে গেলে 
প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয়, তিনি নিশ্চয় বিশাল কোন বিজ্ঞানী এবং একই সাথে ধর্ম সম্বন্ধে তেমন 
কিছু জানেননা। 


হ্যাঁ, ঠিক যেমনটি যাঁরা বলেন ধর্ম নিয়ে লেখাটা পরিশ্রমসাধ্য কোন ব্যাপার নয় কিন্ত বিজ্ঞান নিয়ে 
লিখতে গেলে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয় (এটাও বলা হয়েছিল, তাই তুললাম)। আসলে ব্যাপারটা 
কুয়ালিটির ব্যাপার। বিনা পরিশ্রমে ছুটোই লেখা যায়, কিন্ত নীচু মানের হবে। ভাল মানের লিখতে হলে 
ছুটোই পরিশ্রম সাপেক্ষ। কোন টা বেশি পরিশ্রম সাধ্য সে তর্কে নাই বা গেলাম, কারণ তুলনা করলে 
(যেমন কুরান/বাইবেল, ইন্রমা/খরীষ্ঠ দর্ম) রাজনৈতিক শুদ্ধবাদীরা তেড়ে আসেন, সব বিষ্ঠারই সামন 
গন্ধ ইত্যাদি শুনতে হয়। তুমি কে হে বিচার করার কোনটা বেশি সহজ বো কম পরিশ্রমসাপেক্ষ) ? 
ইত্যাদি। 


নো? হারন উজ জ7মানএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১০ গা ১১:৪৭ পূর্বাহ 
ভবধুরে বলেছেন, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আর জিন্নাহ যে নাবালিকা বিয়ে করতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা প্রস্থ হয় নি তার মূল কারন তার জানা ছিল যে 
মহামানব মোহাম্মদ সে নিজেই একটা দুধের শিশুকে বিয়ে করেছিল। 


আর যাযাবর বলেছেন, 


আর জিন্নীহএর বালিকা বিবাহ নোবালিকা ছিল না, ১৪ বছর বয়স ছিল যতদূর জানি) এর সাথে 
মুহম্মদের নাবালিকা বিবাহের আকাশ পাতাল ফারাক। জিন্নীহ কখনও নিজেকে মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ 
ও শেষ পথনির্দেশিক বলা দাবী করেন নি। আর এই বিবাহ তাঁর পরিবার থেকে ঠিক স্বরে দেয়া, তিনি 
তাঁর মায়ের বাধ্য ছেলে হয়ে তা মেনে নিয়েছিলান। 


যাযাবরকে ধন্যবাদ। 


ফরিদ আহমেদএর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ 2! ১০:৩৯ পূর্বাহু 


ভবঘুরে, 


বরং বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা লিখতে অত বিশ্লেষণের দরকার নেই। কয়েকটা সাইট ঘুরে কিছু তথ্য 
যোগাড় করেই লিখে ফেলা সম্ভব। 


এত খাটাখাটুনি করে যারা দীর্ঘদিন ধরে মুক্তমনায় বিজ্ঞান বিষয়ে লেখালেখি করছেন তাদের জন্য 
অত্যন্ত অপমানজনক একটা মন্তব্য। বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক লেখালেখি এমনিতে শূন্যের কোঠায় , 
মুক্তমনা অন্ততঃ এই জায়গাটাতে একটা শক্ত জমিন গড়ে তুলেছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে একদল 
নিরলস, কঠোর পরিশ্রমী, উদ্যমী, আন্তরিক, এবং মেধাবী বিজ্ঞান লেখকদের কল্যানে। আপনার এই 
অবিবেচনাপ্রসূত মন্তব্য তাঁদেরকে গভীরভাবে আহত করবে বলেই আমার বিশ্বাস। 


[হা জজ 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ ৪ ১১:০৪ পূর্বাহ 


ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও আমি এই সাইটে ছু একটা ভিন্ন বিষয়ে নিবন্ধ লিখেছি যা লিখতে আমার আধা 
ঘন্টাও লাগেনি। অথচ ধর্মীয় বিষয়ে লিখতে বেশ কয়দিন লেগে যায়। 
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এত খাটাখাটুনি করে যারা দীর্ঘদিন ধরে মুক্তমনায় বিজ্ঞান বিষয়ে লেখালেখি করছেন তাদের জন্য 
অত্যন্ত অপমানজনক একটা মন্তব্য 


এটাই বরং আমার বা আমার মত আর যারা এ সাইটে লেখালেখি করে সাইটটিকে মাতিয়ে রাখে 
তাদের জন্য অপমানজনক। আমি অপমানজনক কিছুই বলিনি। বলেছি কিছু বিজ্ঞানের সাইট দেখে 
বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ লেখা সম্ভব। এতে অপমানজনক কি হলো । কথাটা কি আমি অসত্য বলেছি? 
হতে পারে যারা আপনারা পেশাগত কাজ নিয়ে প্রচন্ড ব্যস্ত থাকেন তাদের জন্য যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ও 
সময় সাপেক্ষ। কিন্তু আমি তো অপমানজনক কিছু বলিনি। বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধে লেখকের 
বিশ্লেষণের সুযোগও কম, কারন যা কিছু বলার তা বিজ্ঞানী বা গবেষক নিজেই সেটা করে দেন। তবে 
যেটা করা যায় তা হলো - সহজ সরল ভাষায় বিষয়টিকে সাধারন্যে তুলে ধরা যায়। আর আমার এ 
মন্তব্যটি ছিল বন্যা আহমেদ এর করা একটা শ্রেষাত্মক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে। উনি ওনার মন্তব্যে আমরা 
যারা ধর্মীয় বিষয়ে লেখা লেখি করি তাদের বিদ্যা বুদ্ধিকে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছেন এই বলে যে 
আমরা নাকি - হাউমাউ করি।কই আমরা তো আপনাদের কোন বিষয়ে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করি না। 
আপনাদেরকে আমরা সব সময় যথেষ্ট সম্মান করি আপনাদের লেখা বিশেষ আগ্রহ সহকারে পড়ি। 
অথচ বিপরীতে আমরা যদি এ ধরনের তাচ্ছিল্যপূর্ন মন্তব্য দেখি তখন তো একটু সমস্যা হয়। আমরা 
তো এখানে জ্ঞান বিদ্যা জাহির করতে আসি না, আসি সামাজিক দায় বদ্ধতা থেকে কিছু করার 
মানসে। 


ফরিদ আহমেদ এর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ গ্রা ১১:২৬ পূর্বাহ 


ভবঘুরে, 


আমার বক্তব্য আপনারা যারা ধর্ম বিষয়ে লেখালেখি করেন তাদের জন্য অপমানজনক হবে কেন? 
সেরকম কোনো কিছু কি আমি বলেছি? 


ধর্ম বিষয়ে লেখালেখির ক্ষেত্রে অসংখ্যবার আমি আমার বক্তব্য দিয়েছি। তারপরেও আবার দিচ্ছি। 
আপনারা যারা ধর্ম বিষয়ে পরিশ্রম করে লেখালেখি করেন সেগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্রের সাথেই দেখি 
আমি। মনোযোগ দিয়ে পড়ারও চেষ্টা করি। মুক্তমনাতে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কিন্তু 
সমস্যা হয় কিছু অতি সরলীকরণের ক্ষেত্রে। কোনো ধর্ম নিয়ে লিখতে গেলে সেই ধর্মের অনুসারী 
লোকেরাও আলোচনায় চলে আসবে এটাই স্বাভাবিক। কাজেই ওটা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই। 
কিন্ত যখন কোনো একটা ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে তুলে নিয়ে পুরো সম্প্রদায়কে দায়ী করা হয় বা কোনো 
ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে দায়ভার পুরো ধর্ম বা সেই ধর্মের লোকদের উপর ঠেলে দেওয়া 
হয়, তখনই মূলত আপত্তিটা আসে। কোনো একজন ব্যক্তির খারাপ একটা কাজকে অযথাই যদি 
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আমরা ব্যাকন্ট্রাক ধর্মের সাথে মিশিয়ে দিতে পারি (যদিও আমি বলছি না যে ধর্মের কারণে খারাপ 
কাজ হয় না।) তবে কেন অসংখ্য ভাল কাজকে ব্যাকট্্াক করি না, ধর্মের সাথে মেলানোর চেষ্টা করি 
না? 


4 
আভিভি এর জবাব: 


ডিসেম্বর ১, ২০১০ 2 ৮:৩৮ অপরাহু 
১৩ বুরে, 


ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও আমি এই সাইটে ছু একটা ভিন্ন বিষয়ে নিবন্ধ লিখেছি যা লিখতে আমার আধা 
ঘন্টাও লাগেনি। 


হতে পারে। তবে একই কথা আমিও বলতে পারি আমার ব্যক্তিগত মতামত থেকে, যে আগে যখন ধর্ম 
নিয়ে লিখতাম তখন লেখা লিখতে খুব একটা সময় লগাতো না। কোরান হাদি সের রিসোর্স তো 
অনলাইনেই আছে। ফেইথ ফ্রিডম কিংবা ইসলামওয়াচের মতো সাইটও এখন গণ্ডায় গণ্ডায়। কেউ 
কিন্ত বলতেই পারে - ধর্ম নিয়ে লেখা বরং অনেক সহজ। কোন সামাজিক কিংবা নৃতাত্বিক বিশ্লেষণে 
যেতে হয় না, কতকগুলো আয়াত তুলে দিয়ে আগে পরে বিশ্লেষণের নামে কিছু চালিয়ে দিলে ই হল। 
বরং ভাল বিজ্ঞানের লেখা লিখতে একাডেমিক জার্নাল সার্চ করতে হয়, এই সংক্রান্ত বই সংগ্রহ করে 
পড়তে হয়। যেমন ধরুণ - সংসপ্তক যে পুরুষের নাচ এবং মেটিং স্ট্্যাটিজি নিয়ে লিখেছেন, কিংবা 
শিক্ষানবিস যখনবর্ণবাদ এবং মানুষের বংশগতীয় বৈচিত্র্য নিয়ে লেখেন, তখন আমি দাবী করব - খুব 
কম রিসোর্সই অনলাইনে পাওয়া যায়। সঠিক গবেষণার হদিস না জানলে আপনি লিখতে পারবেন না 
কোন ভাবেই। তবে হ্যা - গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর মত বিষয় কিংবা জনসংখ্যা সমস্যা নিয়ে কোন লেখা 
লিখতে চাইলে আলাদা কথা অবশ্য। 

আমি অপমানজনক কিছুই বলিনি। বলেছি কিছু বিজ্ঞানের সাইট দেখে বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ লেখা 
সম্ভব। এতে অপমানজনক কি হলো । কথাটা কি আমি অসত্য বলেছি? 


এর উত্তর উপরেই দিয়েছি। আপনি যেমন বলছেন কিছু বিজ্ঞা নের সাইট দেখে বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ 
লেখা সম্ভব, ঠিক তেমনি অন্য অনেকেই দাবি করতে পারে - কোন এন্টি ইক্ামিক সাইট দেখে 
রাতারাতি ইসলামবিরোধী লেখা লিখে ফেলা সম্ভব। কিন্তু শেষ বিচারে এগুলো ব্যক্তিগত মতামতই। 
কোনটা কঠিন, কোনটা সহজ, কিংবা কোনটা বেশি পরিশ্রমসাধ্য আর কোনটা অনায়াসে করা যায় -এ 
ধরণের তুলনামূলক আলোচনা মুক্তমনার মত জায়গায় না হওয়াটাই সমীচীন বলে মনে করি। 
আমাদের এই সকল ছোটখাট ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে থাকা উচিৎ। আপনার যেটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তা 

য়ই লিখুন, অন্যদের কন্ট্রিবিউশনকে খাট না করে। 
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ডিসেম্বর ১, ২০১০ ৪ ৭:৩৭ অপরাহু 


একটা মধ্যযুগীয় কয়েকশ” পাতার বই আর মধ্যযুগীয় এক ব্যাক্তিকে নিয়ে দল বেঁধে দিবশ -রজনী 


আরওতো অনেক মধ্যযুগীয় বই ও ব্যাক্তি আছে কিন্তু পার্টিকুলার কোন বই ও ব্যাক্তিকে নিয়ে «“দিবশ- 
রজনী হাউমাউ” করার নিশ্চয়ই কোন কারন আছে বলেই মনে হয়। 


কোন কোন জায়গায় মুখ খুললেই ছাগু বানিয়ে দেওয়ার প্রবণতার সাথে এখানে মডারেট মুসলিম 
বানিয়ে দেওয়ার প্রবণতাটাও বেশ হাস্যকর। 


কাউকে ছাণ্ড বলা আমার মনে হয় বাজে রুচির পরিচায়ক, কারন ছাগু শব্দটা বিশ্রী এবং অড়। কিন্তু 
কাউকে মডারেট মুসলিম বলার মধ্যে কি অন্যায় বুঝা গেলোনা। 


আমাদের মত যারা প্রায়-জন্ম থেকে নাস্তিকতার দর্শন এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্িটা বুঝে নাস্তিক হয়েছে 
তাদের যদি এখন নাস্তিকতার প্রমাণ দিতে হয়.... 


আমার মনে হয়না প্প্রায়-জন্ম থেকে নাস্তিকতার দর্শন এবং বৈজ্ঞানিক ভিতিটা” বুঝো যাঁরা নাস্তিক 
হয়েছেন তাঁদের নাস্তিকতার প্রমাণ দিতে হয়, তাঁরাতো সবাই তাঁদের প্রজ্ঞার জন্য সুপরিচিত। কিন্তু 
যাঁরা এ ক্যাটেগরিতে পরেন না তাঁরাও মুক্তমনার প্ল্যাটফর্মে তাঁদের মতামত রাখতে পারেন বলেই 
আমার বিশ্বাস। 


লীন রহমানএর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ ৪ ১১:০২ অপরাহু 
বন্যা আহমেদ, ভবঘুরে 


আমি আসলে স্বাধীনের হতাশার সাথেও একমত নই। মুক্তমনার পোষ্টগুলো বিচার করলেই বোঝা যাবে 


যে যাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মনে করে উনি দুঃখ পাচ্ছেন, তারা মোটেও সংখ্যাগরিষ্ঠ নন। এখানে যে 
ধরণের লেখা এবং বিষয়বস্তুর নিয়ে আলোচনা হয় সেগুলো আর কোন বাংলা ফোরামে সম্ভব? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
॥:৮ সহমত। 


কতগুলো ছদ্মনাম নিয়ে একটা মধ্যযুগীয় কয়েকশ” পাতার বই আর মধ্যযুগীয় এক ব্যাক্তিকে নিয়ে দল 
বেঁধে দিবশ-রজনী হাউমাউ করতে খুব বেশী কিছুর দরকার পড়েনা, যে কেউ করতে পারে, এতে 
কোন দায় দায়িতু থাকে না। কিন্তু আপনার মত যারা নিজেদের নামে লেখে এবং মুক্তমনাকে টিকিয়ে 
রাখার জন্য নিজের গ্যাটের সময় খরচ করে তাদের ম্যচুরিটি ভিন্ন হতেই হয়। 


ভাল লাগলনা মন্তব্যটা। 


বরং বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা লিখতে অত বিশ্লেষণের দরকার নেই। কয়েকটা সাইট ঘুরে কিছু তথ্য 
যোগাড় করেই লিখে ফেলা সম্ভব। 


কি বললেন এটা। মুক্তমনায় অনেকের বিজ্ঞানবিষয়ক এমন অনেক লেখা দেখি যা এতটাই জ্ঞান , সময় 
এবং অধ্যবসায় দাবি করে যা আমরা যারা জানিনা ওসব বিষয়ে তাদের কল্পনারও বাইরে। আপনি 
শিক্ষানবিসসহ আরো অনেক লেখকের লেখা দেখলে বুঝবেন।এ মন্তব্যটার তীব্র প্রতিবাদ 
জানাচ্ছি।মুক্তমনার আমার এত প্রিয় সাইট হবার একটা মূল কারণ কিন্তু এর বিজ্ঞান মনস্কতা। 


এখানে নাস্তিক বা উদারমনাদের মধ্যে কিছু মৌলবাদী নাকি গুপ্ত অবস্থায় আছে। প্রথমে আমিও বিশ্বাস 
করিনি , পরে বিভিন্ন জনের মন্তব্য ও লেখা পড়ে বিষয়টি হালকা ভাবে হলেও নজরে এসেছে। 


এই মন্তব্যটাও মোটেও ভাল লাগলনা। 


ইদানিং অনেকের কমেন্ট পড়ে কষ্ট পাচ্ছি। অনেক কথা বলার ইচ্ছে করছিল কিন্ত এত জায়গায় 
কমেন্ট করা সম্ভব না, আসলে ভালও লাগছেনা কমেন্ট করতে।তাই এক জায়গাতেই মনের কিছু কথা 
বলে গেলাম।মুক্তমনা আমার খুবই ভালবাসার জায়গা এবং এর স্থান একটি বারোয়ারি সাইট বা এন্টি 
ইসলামিক বা এন্টি ধর্ম সাইট হওয়ার থেকে অনেক উপরে। কারণ এখানে আদতেই আমি মুক্তচিন্তা , 
যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞানমনস্কতার চর্চা দেখেছি এবং মুক্তমনা সেই জায় গাতেই থাকবে সবসময় এটা 
আমি বিশ্বাস করি এবং মনে প্রাণে চাই। 


4 


আভিভিৎ এর জবাব: 
ডিসেম্বর ২, ২০১০ প্রা ১:৩৭ পূর্বাহ 
ভুলীনা রহমান, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মুক্তমনা আমার খুবই ভালবাসার জায়গা এবং এর স্থান একটি বারোয়ারি সাইট বা এন্টি ইসলামিক বা 
এন্টি ধর্ম সাইট হওয়ার থেকে অনেক উপরে। কারণ এখানে আদতেই আমি মুক্তচিন্তা , যুক্তিবাদ এবং 

বিজ্ঞানমনস্কতার চর্চা দেখেছি এবং মুক্তমনা সেই জায়গাতেই থাকবে সবসময় এটা আমি বিশ্বাস করি 

এবং মনে প্রাণে চাই। 


আপনার এ কথাগুলো হৃদয় ছুঁয়ে গেলো। কমেন্ট করতে ভাল লাগছে না বলে বরং আরো বেশি করে 
মন্তব্য করবেন, নিজের পছন্দ অপছন্দগুলো জানিয়ে যাবেন, নয়তো নিজের অজান্তেই "সংখ্যালঘু" হয়ে 
যাবেন, শুধু সংখ্যায় নয়, মননেও। তাই যেখানেই অসঙ্গতি দেখবেন, সেখানেই আসুক আপনার 
প্রতিবাদ এবং সুপরামর্শ। 


22১, 
ভবহবরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ২, ২০১০ এরা ২:৫১ অপরাহ্ু 


অভিজিৎ, 
আপনার যেটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তা নিয়েই লিখুন, অন্যদের কন্ট্রিবিউশনকে খাট না করে। 


যেখানে উক্ত মন্তব্য করেছিলেন সেখানে অপশন না থাকাতে এখানেই মন্তব্য করলাম। 

তাই-ই তো করি। কিন্তু তা করলে কেউ যদি তাকে হাউমাউ বলে তাচ্ছিল্য করেন তাহলে আমার কি 
করার আছে? আমি তো কারও কন্ট্রিবিশনকে খাটো করি নি, করিও না কখনো। যিনি এরকম 
চাইবেন তাকে পাল্টা কিছু মন্তব্যের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আর এর জন্য দোষটা বর্তাবে যিনি সেটা 
শুরু করেছেন তার ওপর। যাহোক, আপনার কথাই শিরোধার্য, এটা নিয়ে আর কথা না বাড়ানোই 
বাঞ্ছনীয়। ভাল থাকবেন। 


377 আহমে?দএর জবাব: 

ডিসেম্বর ২, ২০১০ গ্রা ৫:৩৮ পূর্বাহু 

ভুলীনা রহমান, ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য। আপনি যে কথাগ্তলো বলেছেন সেগুলোই বলার চেষ্টা 
করেছিলাম গতকাল যাযাবরকে। আপনিও যে একই কারণে মুক্ত মনায় আসেন সে কথা যেনে ভালো 
লাগলো। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আর কালকে বেশ কিছু কথা বলেছি প্রচন্ড বিরক্তি থেকে। গত কয়েকদিনের বেশ কিছু মন্তব্যে অত্যন্ত 
বিরক্ত হয়েছি, আর "হাউমাউয়ের” কথাটা সেখান থেকেই এসেছে। আমি সাধারণত ধর্ম এবং বিশেষ 
করে ইসলাম নিয়ে লেখাগুলোতে মন্তব্য করি না, কারণ এ তে আগ্রহ হারিয়েছি সেই ছোটবেলায়, 
আমার জীবনে এর প্রাসং্গিকতা হারিয়েছে অনেক আগেই। কিন্ত যারা ধর্মের সমালোচনা করে 
স্কলারলি লেখা লেখেন তাদেরকে শ্রদ্ধা নাকরার কোন কারণ নেই, এরকম লেখক মুক্তমনায় অনেকই 
আছেন। আমার আপত্তি হচ্ছে ধর্মের সমালোচনার নামে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোতে বা কেউ কোন 
কিছুতে আপত্তি জানালেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আক্রমণ করাতে। এ তে করে শুধু পরিবেশই যে 
ছুর্গন্ধময় হয় তা নয়, মুক্তমনার অনেকদিনের অর্জনগুলোও নষ্ট হয়। আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করে 
দেখেছেন বিজ্ঞানের লেখাগুলোতে আমরা কি রকম তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি, কিন্ত সেখানে তো 
আমরা “অমুকের গাত্রদাহ? হচ্ছে বা “তমুক গুপ্তভাবে অবিজ্ঞানমনক্ক; বলে গালাগালি করিনা। ধর্ম নিয়ে 
লেখাগুলোতে কোন কিছু নিয়ে আপত্তি জানালেই ধর্মবাদী , গুপ্ত মৌলবাদী বা মডারেট মুসলিম হয়ে 
যাওয়ার প্রসংগ আসে কেন? এবং সেটা যতবারই আসবে ততবারই আমাদের মত কিছু মানুষের কা ছ 
থেকে তার প্রতিবাদ জানানো হবে, অতীতেও যখন চোখে পড়েছে প্রতিবাদ করেছি, ভবিষ্যতেও 
করবো। ফরিদ ভাইকে উদ্দেশ্য করে গত কয়েকটা পোষ্টে যেসব কথাবার্তা এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে 
তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোটা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল ডেইকেন্ডে শহরের বাইরে থাকার 
কারণে এ ধরণের মন্তব্যগুলোর প্রতিবাদ আগে করতে পারিনি) কারণ মুক্তমনায় এ ধরণের মানসিকতা 
কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মুক্তমনা আজকে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে ফরিদ ভাইয়ের 
অবদান কতখানি সেটা যারা জানেন না তাদের পক্ষেই শুধু এ ধরণের মন্তব্যগুলো করা সম্ভব৷ 


ভবহবরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ২, ২০১০ এর ১২:৫৫ অপরাহ 
গুবন্যা আহমেদ, 


আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করে দেখেছেন বিজ্ঞানের লেখাগুলোতে আমরা কি রকম তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে 
পড়ি, কিন্তু সেখানে তো আমরা “অমুকের গাত্রদাহ* হচ্ছে বা “তমুক গুপ্তভাবে অবিজ্ঞানমনক্ক” বলে 
গালাগালি করিনা। 


বিজ্ঞান কোন স্পর্শকাতর বিষয় না যে তা নিয়ে খুব বেশী তর্কাতর্কির সুযোগ আছে। ধর্ম একটা 
স্পর্শকাতর বিষয় তাই তা নিয়ে বহু তর্কাতর্কির সুযোগ রয়ে গেছে। আপনি ব্যাক্তিগত ভাবে ধর্মের 
ওপর মন্তব্য করা থেকে বিরত আছেন বলে তাতে মৌলবাদিতা বন্দ থাকেনি। আপনি চুপ আছেন 
বলেই অন্যকে সে দায়িতু স্বেচ্ছায় পালন করতে হয়। পরিশেষে, যে লিখতে পারে সে ধর্ম সহ যে কোন 
বিষয়েই সাবলীল লিখতে পারে তা বোধ হয় এ মুক্তমনাতেই অনেককেই দেখেছেন। বস্তত: কেউ কেউ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


শুধুমাত্র বিজ্ঞানের ওপর লেখে বলেই অনেকেই আর ও বিষয়ে এখানে লিখতে আগ্রহ বোধ করে না৷ 
আর মাঝে মাঝে একটু হালকা তর্ক বিতর্ক খারাপ না মনে হয়। আপনি কি বলেন ? আমি আবারও 
বলছি- আমরা এখানে কেউ পান্ডিত্য দেখাতে আসি না। 


পপ 


ব77 আহ্কেদএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৩, ২০১০ ৪ ৯:১০ অপরাহু 

ভবঘুরে, আপনাকে জবাব দেব না ঠিক করেছিলাম, কিন্ত আপনার এই মন্তব্যটি এতখানিই হাস্যকর 
যে ভাবলাম হাসিটা না হয় আপনার সাথে শেয়ারই করি। বলুন তো আমি কি কোথাও কোনদিন 
বলেছি যে মৌলবাদ তাড়ানোর মহান উদ্দেশ্যে নিয়ে আমি লেখালিখি করি? আমি নিজেকে কোন 
লেখক বলেই মনে করি না, পান্ডিত্য জাহির করতে আসার তো প্রশ্নই আসে না। আমার যে বিষয়ে 
ইন্টেরেস্ট যে বিষয়ে ছুই একটা ব্লগ লিখি এ পর্যন্তই। আপনার লেখা লাইনটা বেশ কয়েকবার 
পড়লাম, “আমি চুপ করে থাকলে মৌলবাদ থেমে যাওয়ার, প্রসংগ কেন আসলো সেটা কিন্তু কিছুতেই 
বোধগম্য হল না। 'নিক্সিয়তা” কি করে কোন ক্রিয়া” বা কাজ করার বা থামার নিশ্চয়তা দিতে পারে তা 
বুঝে ওঠার মত "পাভিত্য” মনে হয় এখনো আমি অর্জন করতে পারিনি €) ৷ আমি তো ব্লগে কবিতা 
কিংবা ছড়া প্রকাশিত হলেও সাধারণতঃ নীরব বা নিক্ষিয় থাকি। তা বলে কি আমি “কবিতা 
বিরোধী'দের উক্কে দিচ্ছি? যুক্তির বলিহারি বটে! 


যাক, এবার আসল কথায় আসি, কয়েকটা কথা বোধ হয় এখানে পরিষ্কার করা দরকার। 


আপনি লিখেছিলেন এই মধ্যযুগীয় ধর্মের বিরোধীতা করার জন্যই নাকি মুক্তমনা সাইট খুলতে হয়েছে। 
এখন মনে হচ্ছে আপনার এই ধারণার মধ্যেই বোধ হয় ভূল বোঝাবুঝির মূল কারণটা লুকিয়ে রয়েছে। 
কোন একটি ধর্মের জন্য মুক্তমনা খুলে রাখা হয়নি, মুক্তমনার ব্যাপ্তি তার চেয়েও অনেক বড় বলেই 
আমার বিশ্বাস, সে কথাটা আমি যাযাবরকেও বলেছিলাম। কেউ যদি শুধু এই মানসিকতা নিয়ে 
মুক্তমনায় লেখালিখি করেন তাদের সাথে অন্যদের অন্যদের দ্বিমত হবে সেটাই স্বা ভাবিক। আজকে 
বিশ্বব্যাপী ইসলামী মৌলবাদ একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই সে নিয়ে বেশী লেখালিখি হবে 
সেটাই স্বাভাবিক। তবে মুক্তমনার উদ্দেশ্য "ইসলাম পিটানো নয়”, তার চেয়েও অনেক গভীর। 
মুক্তমনার সদস্যদের সেটা মাথায় রেখেই লেখালিখি করা উচিত। 


ধর্ম নিয়ে লেখা প্রসঙ্গে আমি “দলবেঁধে হাউমাউ” কথাটা বলিনি, বলেছিলাম কেউ প্রতিবাদ করলেই 


সাথে সাথে তার পিছনে কিছু লেবেল লাগিয়ে আক্রমনাত্বক হয়ে ওঠা প্রসঙ্গে। সেখান থেকে ধর্ম বনাম 
বিজ্ঞান বিতর্ক টেনে আনার কোন প্রয়োজনই ছিল না, কিন্ত আপনি সেটা এনেছেন। “ইট” বা 'পাটকেল' 
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কোনটা ছোড়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আর বিজ্ঞানের লেখায় তর্কাতর্কি হয় স্পর্শকাতরতা নিয়ে 
নয়, যুক্তি, প্রমাণ বা গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। ধর্মের বিরোধীতা করে যারা লেখালিখি করেন তাদের লেখায় 
যদি কুযুক্তি থাকে তাহলে তা নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে, কেউ দ্বিমত করতে বা আপত্তি জানাতেই 
পারে। এর আগে কয়েকটা ধর্মসংক্রান্ত লেখাতেই দ্বিমত করার সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশ্রীভাবে 
আক্রমণ করা হয়েছে। ফরিদ ভাইকে আরেকটা লেখায় যা বলা হয়েছে বা এখানেও যে ইঙ্গিতগুলো 
টেনে আনা হয়েছে সেগুলো কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এখন আবার দেখছি "গুপ্ত মৌলবাদী নাস্তিক; 
“ইসলামপন্থী নাস্তিক” এগুলো বলাও বেশ ফ্যাশনেবল হয়ে উঠেছে। অন্যান্য ব্লগে এ নিয়ে সংশয় 
থাকলে থাকতে পারে, মুক্তমনায় যারা নাস্তিক তারা প্রকাশ্যেই নাস্তিক, যারা নন তারাও প্রকাশ্যেই 
সেটা বলেন, এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে আসাটা বা গুতোগুতি করাটা নিতান্তই হাস্যকর। আমার 
তো মনে হয় মুক্তমনার অনেক সদস্যই শুধু ধর্মের বিরোধীতা করার জন্যই নাস্তিক নন, নাস্তিকতার 
মূল বক্তব্যের সাথে আমি মোটেও একমত নই, আপনার এই লেখাটার সাথেও আমি দ্বিমত পোষণ 
করি। কিন্তু তাই বলে কি আমি পুপ্তভাবে মৌলবাদী বা ইসলামপন্থী” হয়ে যাবো? 


যাই হোক, আশা করছি আমি আমার অবস্থান পরিষ্কার করতে পেড়েছি। এ নিয়ে আর কথা বাড়াবো 
না। মুক্তমনার মান বজায় রাখার জন্যই একটি সুস্থ , উদার এবং মুক্ত পরিবেশ বজার রাখাটা অত্যন্ত 
জরুরী। ভালো থাকবেন। 


৬ 


আকাশ ালিকএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১০ ৪ ১০:২৪ অপরাহু 
(65 বুরে, 


ভবঘুরে, 
দাদা ভাই, এবার ক্ষান্ত দেয়া যায়না? গ্রীজ। আমি বিশ্বাস করি, মুহাম্মদ, কোরান আর ইসলামের 
বাইরেও আপনার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত প্রসারিত। সেই ইবনে ওরাক, হিশাম, তাবারি থেকে নিয়ে 
অগণিত জ্ঞাণী গুণী ইতিহাসবিদ, স্কলার এই তিনটি মুহাম্মদ, কোরান ও ইসলাম) বিষয় বা বস্ত নিয়ে 
এপর্যন্ত প্রচুর লেখালেখি করেছেন। সত্যাগ্রহী, সত্যান্বেষী মানুষেরা সে সব থেকে তাদের ইচ্ছেমত 
সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আপনার কাছে আমার বিণীত অনুরোধ, গ্রীজ অন্তত কিছু দিনের জন্যে, এ 
তর্কের এখানে সমাপ্তি টেনে অন্য কোন বিষয়ের উপর একটি লেখা আমাদেরকে উপহার দিন। 

ভাল থাকুন- 

আকাশ। 
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যাযাবর এর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ ৪ ১২:০৪ অপরাহ্্‌ 
ভফরিদ আহমেদ, 


ফরিদ আহমেদ, 
আমাকেও ইদানিং প্রায় মন্তব্যেই দাবী করতে হচ্ছে যে আমি একজন খাঁটি নাস্তিক, ইসলামপ্রেমি নই। 


তাহলে এবার আপনিও নিশ্চয়ই “ইসলাম ব্যাশার” দের হতাশাটা বুঝতে পারবেন। তাদেরকেও পই 
পই করে দাবী করতে হয় যে তারা মুসলিম বিদ্বেষী নয়, শুধু ইসলামের সমালোচক। আপনিও একবার 
বললেন যে ইসলাম বিদ্বেষী আর মুক্িম বিদ্বেষীর তফাৎ বোঝেন। তাহলে “ইসলাম” ব্যাশার বলে 
কটাক্ষ করাটা অসান্নজস্যপূর্ণ হয়ে যায় নয় কি? আর ইসলামা ব্যাশাররা যে মুসলিম বিদ্বেষী নয় সেটা 
বুঝতে রকেট সাইস লাগে না। এই «ইসলাম ব্যাশারদের” মা বাবা, ভাই বোন, বন্ধু সবাইত মুসলীম। 
দবে হ্যাঁ ইসলামিস্ট আর মুক্্রীম এক নয়। বাংলাদেশের কৃষক , শ্রমিক, এদের অধিকাংশই মুক্লিম, 
ইসলামিস্ট নয়। ইসলাম ব্যাশ করলে ইসলামিস্টরা নিজেরা ব্যাশিত হয় বলে সচেতন সিদ্ধান্ত নেয়। 
ব্যাশিত হবার দায়িতু তাদেরই। ইসলামিস্টদের ব্যাশিত হওয়ায় তাদের প্রতি মানবিক মূল্যবোধ অনুভব 
করার কোন কারণ দেখি না। 


ফরিদ আহমেদএর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ ৪ ১২:১৫ অপরাহু 
যাযাবর, 


ইসলামিস্ট আর মুশ্ীম এক নয়। বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, এদের অধিকাংশই মুসলিম, ইসলামিস্ট 
নয়। ইসলাম ব্যাশ করলে ইসলামিস্টরা নিজেরা ব্যাশিত হয় বলে সচেতন সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাশিত হবার 
দায়িত্ব তাদেরই। ইসলামিস্টদের ব্যাশিত হওয়ায় তাদের প্রতি মানবিক মূল্যবোধ অনুভব করার কোন 
কারণ দেখি না। 


আমাদের মতের পার্থক্যের জায়গাটা যে অনেকখানিই কমে আসছে সেটা আপনার এই মন্তব্য থেকেই 
বোঝা যাচ্ছে। ইসলামকে সমালোচনা করলে যদি দেখি যে ইসলামিস্টরা ব্যাশিত হওয়া নিয়ে ক্রন্দন 
করছে সেক্ষেত্রে আমারও কোনো দুঃখবোধ হয় না, বরং একধরনের উল্লাসই অনুভব করি। কিন্তু 
গণহারে মুসলমানদেরকে শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের অনুসারী বলে গালিগালাজটাকে মেনে নিতে পারি না 
কোনোভাবেই। 


408 
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আদিল মাহমুদ এর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ গা ৭:৪৪ পূর্বাহ 
স্বাধীন, 


আমি আসলে আস্তিক নাস্তিক এসব পরিচয়ে মোটেও গুরুত্ব দেই না। লেখালেখি করার সময় গুরুত্ব 
দিতে চাই যুক্তিবোধকে। সেটা কখন কার পক্ষে গেল বা বিপক্ষে গেল তা মনে করতে চাই না। এই 
কারনেই মনে হয় দুই পক্ষের চরমপন্থীদের কাছেই আমি অপ্রিয় ব্যাক্তিত্ব। আমি যতই নিজেকে 
আস্তিক পরিচয় দেই নেট জগতে অনেকের কাছেই আমি নাস্তিক, তেমনি আবার কারো কারো কাছে 
আমি প্রগতিশীলতার আড়ালে ছুপা ইসলামিষ্ট। 


কেউ যদি আগে থেকেই ঠিক করে ফেলেন যে তিনি ধার্মিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবেন বা 
ধর্মবিরোধীদের হয়েই কেবল অন্ধভাবে কথা বলবেন তাহলে তো মুশকিল। তখন যুক্তিবাদের মাথায় 
বাড়ি পড়ে। 


সংখ্যালঘু মনে হলে ছেড়ে দেবেন কেন ? সমাজের যাবতীয় বড় বড় ভূল ধারনা সংখ্যাগুরুরাই সবসময় 
পালন করে আসে, সংখ্যালঘুরাই ভূল ধারনা ভাংগায়। 


১10 


১৯৫১৫ | আদিল মাহমুদ 
নভেম্বর ২৯, ২০১০ সময়: ৮:৫৩ অপরাহু লিঙ্ক 


ষীশ্ড খৃষ্টেরও আয়েশার মত কোন কাহিনী থাকলে কি পাদ্রী যাজকদের এই জাতীয় কাজ কারবারের 
দায় যীশুর উপর চাপিয়ে দিতেন? 


সহি ইসলাম অনুযায়ী নারী জাতি সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন , মানি। আয়েশাকে নবী মোহাম্মদ সেকালের 
প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিবাহ করেছিলেন। কোন সন্দেহ নেই সে ঘটনা তার নওবুয়ত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ 
করেছে। তিনি যুগের বাজে কালচার থেকে মুক্ত ছিলেন না তা এ ঘটনা প্রমান করে। তবে সেটাকে ধর্ষন 
কিভাবে বলা যায় বা এই মোল্লার আলোচ্য ঘটনার সাথে তুলনা করা যায় আমি বুঝি না। এই মোল্লা 
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কি সে মেয়ের বাবা মার কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গেছিল, নাকি নবী মোহাম্মদ আয়েশার সাথে 
বলপূর্বক কিছু করেছিলেন? উনি যেভাবেই হোক বা আজকের দিনে যতই বাজে শোনাক সে যুগের 
প্রচলিত নিয়ম মেনেই আয়েশাকে বিবাহ করেছিলেন। 


বদ কাজ করলে মানুষ সব সময়ই তার দায় অন্যের উপর চাপাতে চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে মোল্লা সাহেব 
বেছে নিয়েছেন শয়তানকে। বলতেই হবে যে এই ধারনা ইসলামেই আছে, যাবতীয় সব কুকাজের 
কুমন্ত্রনা দেয় শয়তান। তবে এই ছুতায় অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে শয়তানের উপর যাবতীয় দায় 
চাপানোর তরিকা কি ইসলাম দেয়? আমি তো তেমন কিছু জানি না। কাজেই এই লোকের দাবীর প্রতি 
গুরুত্ব দেবার কি আছে? 


গুরুত্ব দেবার থাকত যদি আইন আদালত সেটা গ্রহন করত। তা কি হবে? শুনেছি সৌদী আরবে নাকি 
যাদু টোনা জ্বীনে ধরা এসব আদালত স্বী কৃত। আপনি কাউকে যাছু টোনা করেছেন এই মর্মে আদালতে 
আপনার বিরুদ্ধে মামলা করা যায় এবং তার শাস্তিও হতে পারে। আমাদের দেশে তো এসব আলামত 
অন্তত নেই। 


কা ৯। 


নভেম্বর ২৯, ২০১০ ৪ ৯:০৭ অপরাহু 
আদিল মাহমুদ, 


তবে সেটাকে ধর্ষন কিভাবে বলা যায় বা এই মোল্লার আলোচ্য ঘটনার সাথে তুলনা করা যায় আমি 
বুঝি না। এই মোল্লা কি সে মেয়ের বাবা মার কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গেছিল , নাকি নবী মোহাম্মদ 
আয়েশার সাথে বলপূর্বক কিছু করেছিলেন? 


মিলটা হলো -মোহাম্মদ ৫৪ বছর বয়েসে ৯ বছরের আয়শার সাথে যৌন সঙ্গম করে যা বর্তমান কালে 
নাবালিকা ধর্ষণের মারাত্মক অপরাধে ছুষ্ট (বিবাহ করে হলেও) আর আলোচ্য ইমাম ৮ বছরের 
নাবালিকাকে বাস্তবেই ধর্ষন করে প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধ করেছে। 


অমিলটা হলো- মোহাম্মদ ছলা কলা করে আয়শাকে বিয়ে করে কাজটা করেছিল ,যেখানে ইমাম বিয়ে 
না করেই কাজটা করে অপরাধ করেছে, আর সে অপরাধের দায়ভার অত:পর শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে 
নিজে সাধু সাজার চেষ্টা করছে। যদি মোহাম্মদ আলোচ্য ইমামের মত আয়শাকে বিয়ে না করে ধর্ষণ 
করত তাহলে নির্ঘাত সে আল্লাহর কাছ থেকে ওহি নাজিল করে তাকে বৈধ করে নিত যেটা সে পালক 
পুত্রবধূ জয়নাবকে বিয়ে করতে গিয়ে করেছে। এছাড়া বন্দী নারীদেরকে বিয়ে ছাড়াই ধর্ষণ করার মত 
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বিধান মোহাম্মদ কিন্তু আল্লাহর ওহীর মাধ্যমেই জায়েজ করেছে। সেখানে আলোচ্য ইমামের এ ধরনের 
ওহী নাজিলের সুযোগ নেই। এটাই হলো অমিল। 


আিল মহন এর জবাব: 
নভেম্বর ২৯, ২০১০ ল্র ১০:৩৮ অপরাহু 
(65 বুরে, 


আমি নবীর পক্ষে বা বিপক্ষে না গিয়ে শ্রেফ যুক্তির চোখে ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করছি। 


নবীজি আয়েশাকে বিবাহের ব্যাপারে ছলা কলা করছিলেন তা হাদীস নিরপেক্ষ মনে পড়লে মনে হতে 
বাধ্য। একমত। এতেও একমত যে যুদ্ধবন্দী মহিলাদের ভোগ্যপন্য হিসাবে ব্যাবহারের বিধান 
কোরানেই পরিষ্কার আছে। বেশ কিছু হাদীসে তার স্বাক্ষ্যও আছে। নিঃসন্দেহে এসব আধুনিক মানবতার 
সংজ্ঞানুযায়ী বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। 


তবে তারপরেও বলতে হয় যে আয়েশাকে তিনি ধর্ষন করেননি, ক্রীতদাসী হিসেবেও ভাগে পাননি। 
ছলা কলা করে হলেও, তার পিতার সম্মতিতেই বিবাহ করেছিলেন। এই যুগেও আমাদের চার পাশেই 
এমন অনেকই হয়। প্রথমে হয়ত মেয়ে বা মেয়ের বাবা মা রাজী না, ছেলে অনেক ছলা কলা করে বিয়ে 
করল। বাবা মা প্রথমে অমত থাকলেও পরে মত দিল। এসব বিয়ে কে কি ধর্ষন বলা চলে? 


এই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আয়েশার ঘটনা শুধু ধর্ষনই নয়, শিশু নির্যাতন বলেও গণ্য হবে তবে সেই 
যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আয়েশার সাথে ওনার সম্পর্ককে আমি বিবাহই বলব , ধর্ষন নয়। মানুষ তার যুগের 
কাছে সীমাবদ্ধ। আমরাও হয়ত এই যুগে এমন বেশ কিছু আচরন নিধ্রর্ধায় করে যাচ্ছি যা ১০০০ 
বছর পরে অমানবিক মনে হবে। 


আয়েশাকে বিবাহ না করে ধর্ষন করলে কি হত তা হয়নি, পুরোপুরি হাইপোথিটিক্যাল। আলোচ্য 
ঘটনার সাথে যোগ আছে বলে মনে হয় না। 


আলোচ্য ইমাম কি একবারও বলেছে যে সে নবীজির বিবি আয়েশাকে বিবাহ ঘটনা থেকে অনুপ্রানিত 


হয়েছে? সে তো উলটো দোষ দিয়েছে শয়তানকে । সে আয়েশার উদাহরন টানলে তর্কের খাতিরে না হয় 
মানা যেত যে আয়েশার ঘটনার কিছু হলেও যোগ আছে। 
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বেক) বল)ণ/এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১০ ৪ ১১:৫২ অপরাহ্‌ 


“তবে তারপরেও বলতে হয় যে আয়েশাকে তিনি ধর্ষন করেননি, ক্রীতদাসী হিসেবেও ভাগে পাননি। 
ছলা কলা করে হলেও, তার পিতার সম্মতিতেই বিবাহ করেছিলেন। এই যুগেও আমাদের চার পাশেই 
এমন অনেকই হয়। প্রথমে হয়ত মেয়ে বা মেয়ের বাবা মা রাজী না, ছেলে অনেক ছলা কলা করে বিয়ে 
করল। বাবা মা প্রথমে অমত থাকলেও পরে মত দিল। এসব বিয়ে কে কি ধর্ষন বলা চলে?” 


এত কিছু পড়ে ধর্ষণ কাকে বলে তাই পরিস্কার হল না। আমি তো জানতাম কোন মেয়ের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে সঙ্গম করলেই সেটাকে ধর্ষণ বলা হয়। ইহা হতে পারে কোন যুবতী মহিলার ক্ষেত্রে ,কোন 
শিশুর ক্ষেত্রে এমনকি নিজের স্ত্রীর ক্ষেত্রেও। কিন্তু এখানে দেখছি মুহম্মদ(সঃ) ৯ বছরের শিশু কন্যাকে 
বিয়ে করে সঙ্গম করেছেন, তাই এটাকে ধর্ষণ বলা যাবে না। তাহলে কি শিশু কন্যাটির(বিবি 
আয়েশা)সম্মতিতেই মুহম্মদসেঃ) তাকে সঙ্গম করেছিলেন ? ৯ বছরের কোন শিশু কী সঙ্গম অর্থ বোঝে? 
যদি নাই বোঝে তাহলে সে সম্মতি দিবে কিভাবে? আবার 


«এই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আয়েশার ঘটনা শুধু ধর্ষনই নয় , শিশু নির্যাতন বলেও গণ্য হবে তবে সেই 
যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আয়েশার সাথে ওনার সম্পর্ককে আমি বিবাহই বলব , ধর্ষন নয়। মানুষ তার যুগের 
কাছে সীমাবদ্ধ। আমরাও হয়ত এই যুগে এমন বে শ কিছু আচরন নিধ্রিধায় করে যাচ্ছি যা ১০০০ 
বছর পরে অমানবিক মনে হবে।” 


এই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যদি সেটা শুধু ধর্ষণই নয় শিশু নির্যাতনই বোঝায় ,তাহলে মুহম্মদের (সঃ) 
কাজকর্ম অতীত,বর্তমান,ভবিষ্যত বা একেবারে আখেরাতের পূর্ব পর্যন্ত অনুসরণীয় হবে কেন ? আমরা 
সেই যুগ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিনা কেন? 


গ্াবণ আকাশএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১০ ৪ ১২:৩৮ পূর্বাহু 
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বোকা বলাকা, 

«এই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যদি সেটা শুধু ধর্ষণই নয় শিশু নির্যাতনই বোঝায় ,তাহলে মুহম্মদের সেঃ) 
কাজকর্ম অতীত, বর্তমান,ভবিষ্যত বা একেবারে আখেরাতের পূর্ব পর্যন্ত অনুসরণীয় হবে কেন ? আমরা 
সেই যুগ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিনা কেন?” 

৫ 

আমারও ঠিক এটাই মনে এসেছিল। 


আদিল চাহমুদ এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১০ গ্রা ১২:৫৮ পূর্বাহ্ণ 
বোকা বলাকা, 


এই ফালতু বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করতে আমার আর রুচি ছিল না। তব আপনার সাথে যেহেতু আগে 
তথা হয়নি তাই কিছুটা দায় অনুভব করছি। 


৯ বছরের শিশু কন্যাকে বিয়ে করে সঙ্গম করেছেন, তাই এটাকে ধর্ষণ বলা যাবে না। তাহলে কি শিশু 
কন্যাটির(বিবি আয়েশা)সম্মতিতেই মুহম্মদ(সঃ) তাকে সঙ্গম করেছিলেন ?৯ বছরের কোন শিশু কী 
সঙ্গম অর্থ বোঝে? যদি নাই বোঝে তাহলে সে সম্মতি দিবে কিভাবে 


সেকালের আরবে যতটুক জানি, (শুধু সেকালের আরব কেন, একালের আরব বা এমনকি 
বাংলাদেশেও এমন ঘটে)। মেয়েদের মতামতের কোন তোয়াক্কা না করেই বিয়ে দেওয়া হয় বা হত। 
নিঃসন্দেহে বহু মেয়ের মতের বাইরেই তাদের বিয়ে দেওয়া হয়, কাজেই মতামতের তথা উঠলে এ 
যুগেও তেমন ধর্ষন অহরহই চলছে। শিশু কেন? বড়দেরো মতের বাইরে বিয়ে দিলে তো ধর্ষনই হবার 
কথা আসলেই। কথা ঠিকই আছে। তবে মুশকিল হল একে সামাজিক ভাবে ধর্ষন বলা হয় না। 
আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে দেখেন ১০/১২ বছরের মেয়ে বিয়ে দেওয়া এখনো আকছারই চলছে। 
সেসব মেয়েদের স্বামীদের ধর্ষনকারী বলে গ্রেফতার করা হয় বলে জানি না। রবীন্দ্র সংগীত আমার 
খুবই প্রিয়, তবে এখন থেকে ওনার গানও শুনতে গেলে কেবল মনে পড়বে যে আমি একজন শিশু 
ধর্ষনকারীর গান শুনছি। খুব মুশকিলে ফেললেন। দয়া করে এখন আবার রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নবী দাবী 
করেননি এসব বলতে আসবেন না। কে নবী আর কে সাধারন মানুষ তা আমার কাছে বিবেচ্য না। 
আমি মোহাম্মদকে নবী দাবী করছি না। ছুজনের শুধু একই প্রথা পালন করেছিলেন সেটই বলি। 
একজন শিশু ধর্ষনকারী হলে আরেকজনও একই যুক্তিতে তাই হবেন। বলতে গেলে সে হিসেবে 
রবীন্দ্রনাথকে বরং আরো বড় অপরাধী সেক্ষাত্রে আমি বলব, কারন তার সময় আরো অনেক বেশী 
আধুনিক। রবীন্দ্রনাথের এত বড় জঘণ্য অপরাধ নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না , এমনকি উচ্চারনও করেন 
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না। বিষয়টা আপনার কাছে আশ্চর্যকর লাগে না? ব্যাক্তিতুই হোন না কেন তাকে কি এভাবে ছাড় 
দেওয়া উচিত? 


আমার নিজের পরিবারেই এরকম বেশ কিছু ধর্ষনকারী বহাল তবিয়তেই আছেন। আমার নিজ 

পিতৃদেব যখন মাতাকে বিবাহ করেন তখন মাতার বয়স ১৫, আজকের ষ্ট্যাডার্ডে তিনিও আন্ডার এজ 
ছিলেন। অতএব আর যায় কোথায়, আমার বাবা ধর্ষনকারী? ওনাদের যুগে ওনার আরো বন্ধুবান্ধব 
১০/১২ বছরের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। তারা সবাই যে ধর্মিক তা নয়, এদেরও অনেকেই ধর্ম কর্মের 
ধারও ধারতেন না। বাবা মরে বেচে গেছেন, তবে জীবিত শিশু ধর্ষনকারীদের তো ধরে ধরে ইচ্ছে করছে 
এখন জেলে পুরে দেই। 


এই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যদি সেটা শুধু ধর্ষণই নয় শিশু নির্যাতনই বোঝায় ,তাহলে মুহম্মদের সেঃ) 
কাজকর্ম অতীত, বর্তমান,ভবিষ্যত বা একেবারে আখেরাতের পূর্ব পর্যন্ত অনুসরণীয় হবে কেন ? আমরা 
সেই যুগ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিনা কেন? 


- এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করার মানে কি বুঝলাম না। আমি কি দাবী করেছি যে মুহম্মদের (সঃ) 
কাজকর্ম অতীত,বর্তমান,ভবিষ্যত বা একেবারে আখেরাতের পূর্ব পর্যন্ত অনুসরণীয় ? তেমন কিছু 
আপনার চোখে পড়লে দেখান। এখানেও বলেছি যে এই ঘটনা নিঃসন্দেহে তার নবী ইমেজে জল ঢেলে 
দিয়েছে। 


আর আমার শেষ একটি উদাহারন শোনেন ঠান্ডা মাথায়। ৭০ দশকের পুরনো দিনের অতি স্মার্ট ফিলী 
নায়ক কারো ছবি দেখেন। দেখবেন যে ৩৬ ইঞ্চি বহরের বেল বটম প্যান্ট ও আরো হাস্যকর পোষাক 
পরে আছে দেখলে এখন হাসি আসবে। তবে এই আমলে আমাদের হাসি পেলেও আমরা বলি নাযে 
নায়ক ব্যাটা কেমন খেত। বলি কি? যে সময়ের যা চল তার বিচার সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে হয়। 


- 


বোকা বলাকাএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১০ ৪ ১০:৪৫ পূর্বাহ 


যে সময়ের যা চল তার বিচার সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে হয়। 
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আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত কিন্তু মুহম্মদসে) যখন নিজেকে আল্লার দূত হিসেবে পরিচয় দিয়ে 
সর্বকালের মানুষদের আরাধ্য করে তোলে তখনই খটকাটা লাগে। আপনার মূল্যবান লেখার জন্য 
অনেক ধন্যবাদ। 


আরিল মাহমুদ এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১০ প্রা ১১:০৮ পূর্বাহ 
বোকা বলাকা, 


তার মাঝে খটকার কিছু নেই। কয়েকটি সম্ভাবনা আছে। 


১। ওনাকে জড়িত এসব ইতিহাস বানোয়াট? (সেক্ষেত্রে সত্য ইতিহাস কি তার কোন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমান 
নেই, কারন ওনার সম্পর্কে প্রচলিত কোন কিছুরই আর ক্রেডিবলিটি থাকে না। কেবলোনার ভাল কিছু 
হলে বিনা প্রশ্নে শুদ্ধ আর আপতিকর কিছু হলেই বানোয়াট ষড়যন্ত্র এমন তালগাছ মার্কা কথাবার্তা 
কোন যুক্তিই না।) 


২। ওনাকে শেষ নবী হিসেবে দাবী করে যা প্রচলিত আছে যে ওনার সুন্নাহ মেনে চলতে হবে এই 
ধারনা ভুল। 


এসব কাহিনী সত্য হয়ে থাকলে উনি আল্লাহর নবী যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ , যাকে বিনা 
প্রশ্নে অনুসরন করা সবার কর্তব্য এইসব ধারনা বিশ্বাস করে থাকা অত্যাষ্চর্য বলতেই হবে। 


টু 


যাযাবর এর জবাব: 
নভেম্বর ২৯, ২০১০ ৪ ৯:৪৮ অপরাহু 
আদিল মাহমুদ, 


তবে এই ছুতায় অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে শয়তানের উপর যাবতীয় দায় চাপানোর তরিকা কি 
ইসলাম দেয়? 


ইসলামে ধর্ষিতাকেই বরং শাস্তি দেয়া হয়, অপমানিত হয়,ধর্ষক অনেক কমে পার পেয়ে যায়। 
বাংলাদেশে গ্রামের মোল্লা সালিশ ছেলেদের নাম কে ওয়াস্তে শাস্তি দিয়ে ব্যাপারটি নিষ্পতি করে। এই 
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ঘটনার ক্ষেত্রে পুলিশ এগিয়ে এসে আগেই ধরে ফেলাতে সালিশের হস্তক্ষেপে যেতে পারেনি বলেই 
রক্ষা। ইসলামী দেশে শরিয়া আইনে এরকম অপরাধে ইমামের শাস্তির কোন নজীর কি আছে কি? 


আিল মাহমুদ এর জবাব: 
নভেম্বর ২৯, ২০১০ লা ১০:৪৫ অপরানহু 
যাযাবর, 


আপনার কথা ব্যাবহারিক অর্থে সঠিক বলতে হয়। 


তবে থিয়োরিটিক্যালী ইসলাম ধর্ষিতাকে শাস্তি দেবার কথা কিন্তু বলে না। ধর্ষন প্রমানিত হলে কিন্তু 
দায়ী পুরুষকে শাস্তির বিধান আছে। ইসলাম বলে যে ধর্ষিতা ধর্ষন প্রমানে ব্যার্থ হলে তারপর তাকে 
শাস্তি দিতে। মুশকিল হল ধর্ষন প্রমানের যে সব প্রাচীনপন্থী তরিকা ইসলাম বাতলেছে তাতে ধর্ষন 
প্রমান করা একটা মেয়ের জন্য আক্ষরিক অর্থেই অসম্ভব ব্যাপার। কেউ কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা ধর্ষনের 
মিথ্যা অভিযোগ আনলে তা নিশ্চয়ই শাস্তিযোগ্য। মুশকিল হল পুরুষ শাসিত ততকালীন আরবে ধর্ষন 
প্রমানের যে উপায় নাজিল হয়েছে তা প্রায় অবাস্তব একটা গঙ্থা। 


এই সোজা ব্যাপার মোল্লা শাসিত তথাকথিত মুসলমান দেশের লোকের মাথায় ঢোকে না। এর দায় 
অবশ্যই ইসলামের মূলনীতির উপর পড়ে, শুধু মোল্লাদের উপর নয় তা মানি। কোরান হাদীস ১০০% 
মেনে চলতে হবে এই আজন্ম লালিত বদ্ধমূল ধারনা থেকেই যাবতীয় সমস্যার শুরু। 


বণ আবাশএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১০ গ্ ১২:৪০ পূর্বাহ 
আদিল মাহমুদ, 


“কোরান হাদীস ১০০% মেনে চলতে হবে এই আজন্ম লালিত বদ্ধমূল ধারনা থেকেই যাবতীয় সমস্যার 
শুরু।” 


1 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


5/7/1//0/100 এর জবাব: 
ডিসেম্বর ১) ২০১০ ৪ ১২:০০ পূর্বাহ্‌ 
যাযাবর, 


ইসলামে ধর্ষিতাকেই বরং শাস্তি দেয়া হয়, অপমানিত হয়,ধর্ষক অনেক কমে পার পেয়ে যায়। 
বাংলাদেশে গ্রামের মোল্লা সালিশ ছেলেদের নাম কে ওয়াস্তে শাস্তি দিয়ে ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করে। এই 
ঘটনার ক্ষেত্রে পুলিশ এগিয়ে এসে আগেই ধরে ফেলাতে সালিশের হস্তক্ষেপে যেতে পারেনি বলেই 
রক্ষা। ইসলামী দেশে শরিয়া আইনে এরকম অপরাধে ইমামের শাস্তির কোন নজীর কি আছে কি? 


নিচের হাদিসটা কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো কথাটা বলে: 
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ধর্ষিতাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ধর্ষককে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়েছে। 


২5১০ 
রি 
ভবনহ্বরেএর জবাব: 

ডিসেম্বর ২, ২০১০ গর ৩:০২ অপর হু 


(21711 101701700, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সেই মোহাম্মদই আবার যুদ্ধবন্দী নারীদেরকে অকাতরে ধর্ষণ করার বানী আল্লাহর বানী বলে চালিয়ে 
দেয়। তাহলে আপনার উপরোক্ত হাদিসের মাহাত্ম আর থাকল কোথায়? অনেক পেশাদার খুনীও 
দেখবেন কখনও কখনও বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করে। সেটা করে বলে তাকে কি মহান মানুষ হিসাবে 
আখ্যায়িত করতে হবে নাকি ? আর মোহাম্মদ যেহেতু একটা ধর্মের প্রবর্তক, তাকে তো মাঝে মাঝে 
ভাল কাজ করতেই হয়, না করলে মানুষ তাকে মানবে কেন ? কিন্তু সেই ভাল কাজ দিয়ে তো আর 
খারাপ কাজ গুলোকে ঢাকা যাবে না, তাই না ? কেন ঢাকা যাবে না ? কারন সেই ব্যক্তি দাবী করছে 
সে সারা ছুনিয়ার মানবজাতির কাছে সর্বকালের জন্য আদর্শ। সুতরাং তার প্রতিটি কর্মকান্ডকে প্রত্যেক 
যুগের মানদন্ডের পরীক্ষায় উততীর্ন হতে হবে। সেই ১৪০০ বছর আগে শিশু বিয়ে চালু ছিল বলে 
মারাত্মক ভাবে ফেল করেছে আর তাই তার আদর্শ ও শিক্ষা বর্তমান যুগের জন্য অচল। 


তা 


জন 

এন্টাইভওএর জবাব: 

ডিসেম্বর ও, ২০১০ গর ৯:৩২ ূর্বাহ 
(65 বুরে, 


দেয়। 


কোন সেই বাণী যে বাণীতে বলা হয়েছে 'যুদ্ধবন্দী নারীদেরকে অকাতরে ধর্ষণ « করো? 


[হা জজ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১০ ৪ ১:০৪ অপরাহ্‌ 
কোন সেই বাণী যে বাণীতে বলা হয়েছে "যুদ্ধবন্দী নারীদেরকে অকাতরে ধর্ষণ « করো? 


এই মুক্তমনাতেই খোজ করুন , পেয়ে যাবেন। বার বার একই বিষয়ে উত্তর দিতে বিরক্ত লাগে। 


|. 
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এন্টাইভওএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১০ ৪ ৩:৪৯ অপরাহ্‌ 
(65 বুরে, 


একই বিষয়ে উত্তর দিতে বিরক্ত লাগে। 


টু 


হাযবর এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১০ শ্রা ২:২৭ অপরাহু 
৪এন্টাইভপ্, 


সুরা ২৩:৫-৬ আর সুরা ৭০:৩০ দ্রঃ এই ছু জায়গাতেই স্ত্রী “ও” যুদ্ধবন্দী/দাশী বলা হয়েছে, অর্থাৎ 
যুদ্ধবন্দী/দাশী কে বিয়ে না করেই সঙ্গম করা যা বে। মতের বিরুদ্ধে সঙ্গম করাকে ধর্ষণ আর স্ত্রী বাদে 
কাউকে সম্মতিতে সঙ্গম করলে ও সেটাকে ব্যাভিচারই বলে। কিন্তু কি কৌশলেই আয়াতের দ্বারা 
ব্যভিচার/ধর্ষণকে জায়েজীকরণ করা হল। যুদ্ধবন্দী বা দাশীদের মতের তোয়াকা যে করাই হত না সেটা 
বলাই বাহুল্য। ধর্ষন বলে কোন ধারণাই বোধহয় ছিল না নবী বা মুমিনদের অভিধানে সেযুগে। 


৫৯১৪ 
রঃ 
গোলাপএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১০ শ্রা ৯:৪৭ পূর্বাহ 


ভবঘুরে, 


অনেক পেশাদার খুনীও দেখবেন কখনও কখনও বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করে। সেটা করে বলে তাকে 
কি মহান মানুষ হিসাবে আখ্যায়িত করতে হবে নাকি ?- কিন্তু সেই ভাল কাজ দিয়ে তো আর খারাপ 
কাজ গুলোকে ঢাকা যাবে না, তাই না?- কারন সেই ব্যক্তি দাবী করছে সে সারা ছুনিয়ার 
মানবজাতির কাছে সর্বকালের জন্য আদর্শ। 


সহমত। 


যে ব্যক্তি নিজেকে “সর্বকালের জন্য আদর্শ মানব” বলে দাবী করে “তাকে সৃষ্টি না করলে বিশ্ব 
বরম্মান্ডের কোন কিছুই সৃষ্টি করা হতো না” বলে প্রচার করে; সে ব্যক্তির কাজ কারবার যদি হয় তার 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সমসাময়িক মানুষদেরই মত/কিংবা তাদের চেয়েও খা রাব তাকে আর যাই বলা যাক, মহামানব বলা 
যায়না। 


১ 


যাযাবর এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১০ গা ২:৪৮ অপরাহু 
(21711 10171017000, 


সহী বুখারী বা সহী মুসলীম কোনটাতেই এই হাদীস নেই। এই ছুটোকে প্রকৃত সহী হাদীস বলা হয়। 
সুন্না দাউদ যদিও সিহাহ সিত্তার মধ্যে পড়ে কিন্তু সহী নয় , যার জন্য তাকে সহী দাউদ বলা হয় না৷ 


ইসলামিস্টরাই সহী বুখারীকে প্রকৃত আর বাকী সব গুলোকে নাকচ করে দেয় অবশ্য যখন সুবিধে 
হয় তখন অবস্থান বদলাতে কুষ্ঠাবোধ করে না)। 

নিট 

সস 

এন্টাইভওএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৩, ২০১০ ৪ ৪:০০ অপরাহ 

যাযাবর, 


সুন্না দাউদ যদিও সিহাহ সিত্তার মধ্যে পড়ে কিন্ত সহীনয়, যার জন্য তাকে সহী দাউদ বলা হয় না। 


আজকে আপনি আর ভবঘুরে আমাকে বেশ বিনোদন দিলেন। আপনি নিশ্চয়ই কৌতুক করেছে ন, তাই 
না? যখন আলোচনার ইচ্ছে হবে, বলবেন, ঠিকাছে? 


হাসানোর জন্য ধন্যবাদ। 


১ 


যাযাবর এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১০ ৪ ৬:২৬ অপরাহু 
ভএন্টাইভপু, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
ধীরে বন্ধু ধীরে, 1701 90 17951! 
“হা হা প গে” এর উপরে ভূল অংশ কুয়োট করলেন স্যর। নীচের অংশটা কুয়োট করলেই সঠিক হত 
অবশ্য যখন সুবিধে হয় তখন অবস্থান বদলাতে কুষ্ঠাবোধ করে না 
এবারে আসি কাজের কথায়। 
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(অর্থাৎ শুধু শুধু বুখারী আর মুসলীম সহী) 


এন্টাইভওএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১০ প্রা ৯:৩৮ পূর্বাহ্ণ 
যাযাবর, 


আপনি বলেছিলেন, 
ইসলামে ধর্ষিতাকেই বরং শাস্তি দেয়া হয়, অপমানিত হয়, ধর্ষক অনেক কমে পার পেয়ে যায়। 


তো আমরা এই হাদিস থেকে প্রমাণ করলাম যে ইসলামে ধর্ষিতাকে কিছুই বলা হয় না। আর ধর্ষককে 
পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। 

শুধু তাই না, চারজন সাক্ষীর যে ব্যাপারটা থাকে, এখানে এমনকী সেটাও দেখা গেল না। 

আশা করি একজন মুক্তমনা হিসেবে আপনার ভেতরে এই মানসিকতা ডেভেলপ করেছে যে ভূল 
করলে সেই ভুল ধরিয়ে দেবার পর স্বীকার করতে হয়। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


৮6৯ 

$% 

২৫:% 

বাইট স্াইলুএর জবাব: 

নভেম্বর ২৯, ২০১০ ৪ ১০:৩০ অপরাহু 
আদিল মাহমুদ, 


এই মোল্লা কি সে মেয়ের বাবা মার কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গেছিল, নাকি নবী মোহাম্মদ আয়েশার 
সাথে বলপূর্বক কিছু করেছিলেন? উনি যেভাবেই হোক বা আজকের দিনে যতই বাজে শোনাক সে 
যুগের প্রচলিত নিয়ম মেনেই আয়েশাকে বিবাহ করেছিলেন। 


এই মোল্লা যদি মেয়ের বাবা মার কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে যেত সে প্রস্তাব কখনও গ্রহনযোগ্য 
হতোনা, তাই বলপূর্বক ধর্ষন ছাড়া উপায় ছিলনা। কিন্তু আয়েশাকে পাওয়ার জন্য নবী মোহাম্মদ 
জানতেন যে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গেলে যে কোন উপায়ে তা গ্রহনযোগ্য করানো হবে, কারন সে 
ক্ষমতা উনার আছে। এখানে নবী আর এ মোল্লার মনের ইচ্ছা বা ভাবনাগ্তলোর মধ্যে কোন তফাৎ নাই, 
খালি বাস্তবায়নের পদ্ধতি ভিন্ন। নাবালিকা বিয়ে আর নাবালিকা ধর্ষন একই ইচ্ছার ছুটো ভিন্ন রুপ এবং 
এর কন্সিকোয়েস যে কোন যুগে যে কোন সমাজে একই হতে বাধ্য। 


৮৮ ২৪) 


ভবন্বরেএর জবাব: 
নভেম্বর ২৯, ২০১০ এরা ১০:৩২ অপরাহু 
গুব্রাইট স্মাইল্‌, 


এই মোল্লা যদি মেয়ের বাবা মার কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে যেত সে প্রস্তাব কখনও গ্রহনযোগ্য 
হতোনা, তাই বলপূর্বক ধর্ষন ছাড়া উপায় ছিলনা। 


৪ 


আদিল মহন এর জবাব; 
নভেম্বর ২৯, ২০১০ 2 ১০:৫০ অপরাহু 
গুত্রাইট স্মাইল্‌, 
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শিশু ধর্ষন কি আর অন্য কোন লোকে করে না? শুধু মোল্লা বা যাজকেরাই করে? 
তারাও নবীজির শিক্ষায় দিক্ষীত হয়ে শিশু ধর্ষন ঘটায়? 
আলোচ্য মোল্লা কেবল টুপি দাড়ি পরে ও মসজিদের ঈমাম বলেই এই এনালজি টানতে হবে ? 


এমনকি রহিম করিমের মত সাধারন মুসলমানেও এই কাজ করলে কেউই বিবি আয়েশার ঘটনা মনে 
হয় না টানতেন বলে। এই রকম প্রতিদিনই পত্রিকায় কত আসে। 


উক্ত মোল্লা দায় দিয়েছে শয়তানের। ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেখতে গেলে আলোচনা হতে পারে সেদিক থেকে। 
সেকি বলেছে যে আমি নবীজির বিবি আয়েশাকে বিবাহের মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে এই কাজ 
করেছি? এই যুগে কোন পাগলেও এমন দাবী করবে? 


রৌরবএর জবাব: 

নভেম্বর ২৯, ২০১০ ৪ ১১:২৭ অপরাহ্‌ 
আদিল মাহমুদ, 

একমত। 


॥ 
্ি 


তুহিন তালুকদার এর জবাব: 
নভেম্বর ২৯, ২০১০ লা ১১:৫২ অপরাহু 


আলোচ্য মোল্লা কেবল টুপি দাড়ি পরে ও মসজিদের ঈমাম বলেই এই এনালজি টানতে হবে ? 
শুধু এ জন্য এই এনালজি টানা নয়। বরং মোল্লা মওলানাদের মধ্যে বিকৃত যৌন রূচি বেশি দেখা যায় 


বলেই এই এনালজি টানা। মোল্লা মওলানারা মানুষকে সত তার পথে পরিচালিত করে বলে দাবি করে 
থাকে। তাদের মধ্যে এই নৈতিক অধঃপতন যখন অধিক হারে দেখা যায়, তখন সন্দেহ হয়। জানতে 
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ইচ্ছা করে, তারা এসব কাজের অনুপ্রেরণা কোথায় পায়? খুঁজতে খুঁজতে দেখা যায়, 79 016 870 
011 মোহাম্মদই হল সকল অপরাধের অনুপ্রেরণা! 


এ ধরণের আরও একটি ঘটনা পড়ুন। 


যাযাবর এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ 2 ১২:০৬ পূর্বাহু 


আদিল মাহমুদ, 
শিশু ধর্ষন কি আর অন্য কোন লোকে করে না? শুধু মোল্লা বা যাজকেরাই করে? 
তারাও নবীজির শিক্ষায় দিক্ষীত হয়ে শিশু ধর্ষন ঘটায়? 


না এবং না। কিন্তু কেন এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ? কে এই কথাগুলি বলেছে? প্রসঙ্গের বাইরে যাওয়াটা তো 
জানতাম ইসলামিস্টদের কৌশল। 


মূল লেখক আর ব্রাইট স্মাইল কি বোঝাতে চেয়েছেন সেটা স্পষ্ট। এক হল এই ইমাম আর 
মোহাম্মদের মধ্যে উদ্দেশ্যগত কোন পার্থক্য নেই। কৌশলগত পার্থক্যটা মুহম্মদের ক্ষমতার জন্য। 
কাজেই মুহম্মদ এই কাজ করেও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে পার পেয়ে গেলেন অহীর বদৌলতে আর এই 
হতভাগা ইমাম সেরকম কোন ছল চাতুরীর আশ্রয় না নিয়ে ডিরেক্ট আকশনে নেমে গিয়ে ধিকৃত হল। 
কপটতা আর কাকে বলে। 


এমনকি রহিম করিমের মত সাধারন মুসলমানেও এই কাজ করলে কেউই বিবি আয়েশার ঘটনা মনে 
হয় না টানতেন বলে। এই রকম প্রতিদিনই পত্রিকায় কত আসে 


আর কেনই বা টানবে। ইমামরা হলেন জীবন যাপনের সর্বোতম পন্থা ইসলামের শিক্ষক। তারা এই 
কাজ করলেই না এটা টানা অর্থবহ হয়। রাম করিমেরা তো লক্ষ লক্ষ ছাত্রকে জীবন যাপনের সর্বোত্তম 
পন্থা ইসলাম শেখায় না। আর ইমামেরা নবীর জীবনী আদ্যোপান্ত জানে এবং নবীজীর জীবনকে আদর্শ 
মনে করে সচেতনভাবে না হোক অবচেতনভাবে তা অনুসরণ করার চেষ্টা করে। লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসা 
ছাত্ররাও নবীর জীবনী ও আদর্শ শিখছে। নবীর এই ঘটনা তাদের মনে একেবারি কোন প্রভাব ফেলবে 
না মনে করা এক নির্বোধ সরলতা। 
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আদিল মাহমুদ এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ গ্রা ২:২২ পূর্বান্ 
যাযাবর, 


এ জাতীয় খবর প্রায়ই বিদেশের মিডিয়ায়ও আসে, অমুক পাদ্রী বা যাজক এ জাতীয় কাজ করতে 
গিয়ে ধরা খেয়েছেন। স্বভাবতই এই জাতীয় খবরে আলোড়ন ওঠে। ওঠারই কথা। ধর্মের দাবী হল 
নৈতিকতা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে। সেই তারা যখন এসব করতে গিয়ে ধরা খান তো মানুষ খেপবেই। 
তাই বলে কেউ এসব ঘটনার সাথে উপযুক্ত কারন না থাকলে ধর্মের সম্পর্ক খুজতে যায় না। দায় 
ব্যাক্তির ওপরেই দেয়। কেউ খোজ করতে যায় না বাইবেলে নারীকে কি চোখে দেখা হয়েছে বা এমন 
কিছু। 


এসব মোল্লা আলেম পশ্চাতপদ হতে পারে, হতে পারে মৌলবাদী, নারী বিদ্বেষী। সেসব শিক্ষা 
নিঃসন্দেহে তারা তাদের ছাত্রদের মাঝেও দেয়। তাই বলে তারা মাদ্রাসার ছাত্রদের শিশু ধর্ষনের শিক্ষা 
দেয় এমন ভাবনা বাড়াবাড়ি। 


আপনাদের কথা মেনে নিতাম যদি এমন কোন পরিসংখ্যান দেখাতে পারেন যেটা প্রকাশ করে যে শিশু 
ধর্ষকের তালিকায় মোল্লা মাওলানাদের সংখ্যা অন্য লোকের তুলনায় অস্বাভাবিক রকমের বেশী। মোল্লা 
মাওলানাদের এই জাতীয় খবর মাঝেই মাঝেই চোখে পড়ে সেটা ঠিক, তাই বলে সে সব বিচ্ছিন্ন কোন 
খবরের ভিত্তিতে বলা যায় না যে সমাজে শুধু মোল্লা আলেম মাওলানারাই এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে 
বেড়াচ্ছেন। বলা যায় কি? 


আমার জানা মতে তেমন কোন ্ট্যাটিসটিক্যাল রেকর্ড নেই। শিশু ধর্ষন বিশ্বের সব দেশেই একটি 
অন্যতম মারাত্মক অপরাধ। আর মোট মোল্লাদের ভেতর এই জাতীয় অপরাধ কতজন করে তারই বা 
কি কোন পরিসংখ্যান বা অন্তত ধারনা পাওয়া যায় এমন কোন সুত্রও আছে? 


তেমন কিছু দেখা ছাড়া কিভাবে আমি বলি যে একজন মোলা র বা মুসলমানের একজন নন-মুসলিমের 
তুলনায় শিশু ধর্ষন প্রবনতা বেশী? তার পরেই না দেখার বিষয় মোল্লা মাওলানাদের এমন প্রবনতার 
পেছনে ধর্মের ভূমিকা কতটুকু সেটা। 


অন্য লোকের কথা তোলা আপনার কাছে অপ্রাসর্গিক মনে হল কেন? নন-মুসলিমদের সাথে তুলনা 


না করলে আমি কেমন করে বুঝব এই অপরাধে আপনাদের দাবীমত ধর্ম বা নবীজির আদর্শের কোন 
ভূমিকা আছে? 
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ঃ 


হুয়া এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ এরা ৬:৩৫ ূর্বাহ 


সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় আপনি এত কিছু দেখা এবং বুঝার পরও কেন শক্ত করে মুখ খোলছেন 

না। আপনি নিশ্চই জানেন, ইসলামের বড় মাহজাব হানেফি, শাফেয়ী, মালেকি, হাম্বলী এবং ইভেন 
সালাফি দের দৃষ্টিতে ধর্ষনের শান্তি পাথর ছুড়ে মৃত্যু দন্ড , যদিও কিছু সংখ্যক ফিকাহ বিদ এর 
বিরোধিতা করেন। কিন্তু ঘটনা যাইহোক, কোন ইসলামী আইনবিদদের দৃষ্টিতেই এটি সামান্য অপরাদ 
হিসাবে ধরা হয় না। এ-সব এখানে বলে লাভ নেই, হয়ত আপনি নুতুন কোন যুক্তি নিয়ে আসবেন। 
আমি এখন তর্ক করতে চাই না, কিন্তু আমি যা বুঝাতে চেয়েছি, তা নিশ্চই বুঝতে পারছেন। ধন্যবাদ। 


আদিল মাহ্নুদ এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ প্র ৭:৪৮ পূর্বাহ 
ুফুয় , 


আপনার বক্তব্য ধরতে পারলাম না৷ 


ধর্ষন ইসলামে খুব বড় অপরাধ হিসেবেই বিবেচনা করা হয় জানি। কেবল মুশকিল হল ধর্ষন প্রমানের 
যে উপায় ইসলামে বাতলানো আছে তা খুবই অবাস্তব এবং সম্পূর্ন অচল। এই তরিকার উপর ভি ত্তি 
করে বিচার আচার চালাতে গেলে যা হবার শরিয়া ওয়ালা দেশগুলিতে তাইই হয়। অপরাধী পুরুষ ছাড়া 
পেয়ে যায় আর নিরপরাধ ধর্ষিতা মহিলা শাস্তি পায়। 


এর মানেই এই না যে ইসলাম ধর্ষন জায়েয করে। আর আলোচ্য ইমামের ঘটনার সাথে এর কোন 
সম্পর্ক নেই৷ ধর্ষনের শীর্ষ তালিকায় থাকা দেশগুলির ভেতর কোন মুসলমান দেশের নাম সম্ভবত 

নেই। এর ব্যাখ্যা কি হতে পারে জানতে ইচ্ছে করে। আমি জানি না যেসব নন-মুসলিম দেশ ধর্ষন 
তালিকায় শীর্ষে আছে তারা বিবি আয়েশার ঘটনা কিংবা যুদ্ধবন্দীদের ধর্ষনের ইসলামী তরিকা থেকেই 
শিক্ষা নেয় কিনা। 

তর্ক হতে পারে যে মুসলমান দেশগুলিতে এসব অনেক গোপন করা হয় , তবে ষ্ট্যাটিস্টিক্স থেকে অন্তত 
মোটামুটি ধারনা তো পাওয়া যায়। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ইসলামকে আমি যুগের চোখে বাতিল এবং অসম্পূর্ন ব্যাবস্থা হিসেবেই যুক্তির চোখে দেখি। তবে তার 
মানে এই না যে যুক্তির নামে অবান্তর কথা বলব। মোহাম্মদ আলী জিন্নীহ বালিকা বিবাহ করলে তার 
দায় নবী মোহাম্মদের আর রবী ঠাকুর বাল্য বিবাহ করলে তিনি যুগের প্রথা পালন করেছেন মাত্র এমন 
ধরনের এক পেশে যুক্তিতে আমি বিশ্বাসী না। 


রুশরদিএর জবাব: 


নভেম্বর ৩০, ২০১০ রা ৯:৩৭ ূর্বাহ 
আদিল মাহমুদ, 


তাই বলে তারা মাদ্রাসার ছাত্রদের শিশু ধর্ষনের শিক্ষা দেয় এমন ভাবনা বাড়াবাড়ি। 


আপনার যে সমস্যা,সব মডারেট মুসলিম এবং কিছু ইসলামপন্থী নাস্তিকেরও একই সমস্যা। আপনার 
কথা এক দিক থেকে সত্য। কোন সভ্য সমাজেই এ ধরনের কিছু হতে পারে না। ঠিক আছে ,কিন্তু 
আপনি আয়নার অন্য পিঠটা দেখতে পেলেন না। মাদ্রসায় বলা হয় না নাবালিকা গমন কর,ঠিক 
আছে। কিন্তু সেখানে শেখানো হয়,মুহম্মদ শুধু পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষই নয়, বরং আল্লাহর 
বন্ধু। তার সবকিছুই মেনে চলা সুন্নাত। একথা কি কোনো আলেম ইমাম বলবে যে নবীজির কিছু 
ব্যাপার মেনে চলা উচিত না? নিশ্চয়ই এ ধরনের কথা বলার সাহস কারও নেই। সুতরাং ,তার 
কর্মকান্ড কেউ যদি অনুসরন করতে যায়,তার থেকে আপনি মুহম্মদ এবং মাদ্রা সা,ছুটোকে দায়মুক্ত 
কিভাবে করবেন? আপনি বলবেন,তাহলে অন্য ধর্মাবলম্বীরা কি একই অনুপ্রেরনা থেকে করে? 
আপনার প্রশ্নটা কিছুটা ইডিয়টিক হয়ে গেল। আমেরিকায় একজন খুনী যে কারনে খুন 
করে,বাংলাদেশে কি একই কারণে খুন করবে? কিন্ত খুন তো ছুই জায়গায়ই হচ্ছে। খ্রিষ্টান যাজক দের 
কুকর্মের পেছনে মূলত নারীসংগবিমুখ চার্চের নীতিই দায়ী। কিন্তু মোল্লাদের তো মোহাম্মদ নারীবিমুখ 
করেননি,বরং সকাল বিকেল সন্ধেবেলা,যাতে ফ্রেশফুড পাওয়া যায় সেই ব্যবস্তা করে রেখেছেন। 
তারপরও তাদের এই কীর্তি অবশ্যই আলাদা করে সমালোচনা আশা করে। 


৮6৯৯২ 
১৯৯৯৭ 


৬ 
রাইট স্মাইলএর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ গা ১২:৪৩ পূর্বাহ্ 


আদিল মাহমুদ, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ধর্ষন ইসলামে খুব বড় অপরাধ হিসেবেই বিবেচনা করা হয় জানি। কেবল মুশকিল হল ধর্ষন প্রমানের 
যে উপায় ইসলামে বাতলানো আছে তা খুবই অবাস্তব এবং সম্পূর্ন অচল। এই তরিকার উপর ভিত্তি 
করে বিচার আচার চালাতে গেলে যা হবার শরিয়া ওয়ালা দেশগুলিতে তাইই হয়। অপরাধী পুরুষ ছাড়া 
পেয়ে যায় আর নিরপরাধ ধর্ষিতা মহিলা শাস্তি পায়। 

ধর্ষন যদি ইসলামে খুব বড় অপরাধ হিসেবেই বিবেচনা করা হয় তাহলে ধর্ষন প্রমানের যে উপায় 
ইসলামে বাতলানো আছে তা অবাস্তব হয়ে যায় কি কারনে? কাজটিকে বড় অপরাধ হিসেবে গন্য করা 
হলো আর কাজটি প্রমানের উপায়টি বাস্তবায়ন করার বেলায় অবাস্তবতার পরিচয় দিল? অবাস্তব বললে 
মনে হয় বিষয়টি অজ্ঞতা বশত হয়েছে বা সে যুগে ধর্ষন সম্পর্কে লোকজন খুব ভালোভাবে 

ওয়াকিবহাল ছিলোনা তাই ধর্ষন প্রমানের উপায়গুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি। 


আসলে এটা হলো 'জাতে মাতাল তালে ঠিক" -এর নমুনা। বিচারটিকে এমনই কায়দা করে করানো 
হয় যে পুরুষ ছাড়া পেয়ে যায়। শারিয়া পালনকারী দেশগুলিতে অপরাধী পুরুষ ছাড়া পেয়ে যায় কেন ? 
কারন শরিয়া আইনে পুরুষ মানুষের জন্য ধর্ষন অপরাধ বলে বিবেচিত হয়না , শরিয়া মোতাবেক এটা 
ধর্ষিতা মহিলারই অপরাধ। আর সে জন্যই শরিয়া আইনের অনুসারী এ ইমাম মনে মনে নিজকে 
নির্দোষ হিসাবেই মানে। কোন অপরাধবোধ তার মধ্যে কাজ করেনা। 


বণ আবাশএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১০ শ্রা ১২:৫৫ পূর্বাহু 
আদিল মাহমুদ, 


ধ্ধর্ষন ইসলামে খুব বড় অপরাধ হিসেবেই বিবেচনা করা হয় জানি। কেবল মুশকিল হল ধর্ষন প্রমানের 
যে উপায় ইসলামে বাতলানো আছে তা খুবই অবাস্তব এবং সম্পূর্ন অচল। ” 


সর্বকালের সর্বশ্ষ্ট ধর্মে এমন “অবাস্তব” ও “অচল” উপায় আপনি খুঁজে বের করার দুঃসাহস 
দেখাচ্ছেন, এজন্য যদি এখন আপনার মাথায় দাম ধার্য করা হয়- কি করবেন? () 


টু 
যাখাবর এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ গ্রা ৮:৪৯ পূর্বাহু 


আদিল মাহমুদ, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তাই বলে তারা মাদ্রাসার ছাত্রদের শিশু ধর্ষনের শিক্ষা দেয় এমন ভাবনা বাড়াবাড়ি। 


আবারও 91৪ 118] খাড়া করে অভিযোগ করছেন। কে একথা বলছে? আপনি ভবঘুরের বক্তব্যের 
মূল কথা বা ব্রাইট স্মাইল আর আমার মন্তব্য বুঝতেই পারছেন বা বুঝতে চাচ্ছেন না। এই ইমাম দিয়ে 
কথা শুরু হলেও ভবঘুরের মূল বক্তব্য ছিল (১) কুরাণে নবীর সব ভূল ভান্তির দায় শয়তানের উপর 
চাপিয়ে দেয়াটা এই ইমামের তার ধর্ষনের দায় শয়তানের উপর চাপিয়ে দেয়ার মূল প্রেরণা (২) নবীর 
বালিকা বিবাহ আর ইমামের বালিকা ধর্ষনের মধ্যে বিরাট কোন ফারাক নেই। এই ব্যাপারে ব্রাইট 
স্মাইলের মন্তব্য আবার পড়ুন, যদি আন্তরিক হোন। (৩) যেটাতে আমিও জোর দিয়েছি সেটা হল 
যেখানে মুসলিমেরা (মডারেটরাও) দাবী করে যে ইসলাম সুন্দর জীবন যাপনের সর্বোত্তম উপায় আর 
ইসলাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম সেখানে এই ধর্মের শিক্ষক/প্রচারক ইমামেরাই যদি বালিকা ধর্ষণ 
করে, তাহলে এই দাবীর অসারতা মোক্ষন্তাবে প্রমাণিত করে। (৪) এটা আমার মূল কথা, যেখানে 
মাদ্রাসায় লক্ষ লক্ষ ছাত্র ইসলামী শিক্ষা পাচ্ছে, এটাই প্রত্যাশিত যে তারা নবীর ছয় বছরের 
আয়েশাকে বিয়ের কথাও জানবে হোদিস বাধ্যতামূলক মাদ্রাসায়) আর জয়নাবের স্ত্রীকে নবীর বিয়ের 
জায়েজীকরণের কাহিনীও জানবে। এসব জানার প্রভাব কি শুন্য হবে তাদের জীবনে ? আপনার 
্রশ্ন/উক্তি আমাদের এই সব মূল কথা/প্রসঙ্গের সাথে একেবারে অবান্তর অ সংগতিহীন। 


7 ২. 


ভবঘবরে এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ ৪ ১১:০৭ পূর্বান্ 
ভুযাযাবর, 


পনি ভবঘুরের বক্তব্যের মূল কথা বা ব্রাইট স্মাইল আর আমার মন্তব্য বুঝতেই পারছেন বা বুঝতে 
চাচ্ছেন না 


কি যে বলেন ভাই , আদিল ভাই ভালই বুঝতে পারছেন। আসলে মনে হয় উনি একটু বাজিয়ে দেখতে 
চাইছেন, ভু) | 


1141 
4881 
8188 
1 
আইভিএর জবাব: 


ডিসেম্বর ৫, ২০১০ গ্রাঁ ৪:৩৪ পূর্বাহ্‌ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
যাযাবর, 


শয়তানের উপর দোষ চাপিয়ে দেয়া, বালিকা বিবাহ, মাদ্রাসা শিক্ষা সব এসেছে হাদিস থেকে। এই 
হাদিস লেখক, সংগ্রহক এবং প্রচারকগণেরই সব দোষ। তথ্য জগত তো আর এখনকার মত এত 
সহজলভ্য ছিল না বা বইপত্র সাধারণের হাতের নাগালের বাইরে ছিল। কয়জন কোরান চর্চা করেছে, 
অথবা কয়জনই সে যুগে এই হাদিসগুলো পড়ে সত্যতা যাচাই করতে গিয়েছে। সময়ের সাথে সাথে 
মানুষের জ্ঞান চর্চা বাড়লেও এই সব বই অস্বীকার করার মত সাহস অর্জন করতে পারেনি। এই 
হাদিসবিশারদগণ যা বলতেন তাই ইসলামের অংশ হয়ে উঠেছে, এমনকি নবীর জীবনীও তাদের 
মস্তিস্ক প্রসূত। একজন সাধারণ মুসলমান কোরান আরবীতে না বুঝে পড়ে যায়, কিন্তু জ্ঞান নেয় হাদিস 
থেকে। মুসলমানরা তাদের অজ্ঞতার কারণেই কখনই এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি , হযরত মুহম্মদ এটা 
বলেছেন বা করেছেন বলে মুসলমানদের যতখানি দুর্বল করা যায় -বা বিশ্বাস করানো যায় এখনকার 
বিজ্ঞাপনদাতাগণও 

বুঝি এই হাদিস লেখকদের মতো এতখানি করিৎকর্মা হয়ে উঠতে পারেনি। কোরান তো বলেনি 
বালিকা বিবাহ কর, কিন্তু হাদিস বলেছে। হাদিস কোরানের ব্যাখ্যা-কে যে এটা চালু করেছে কে জানে? 
শিয়াদের হাদিস নবীকে যেভাবে বর্ণিত করে, সুন্ীদের হাদিস করে তার উলটো। একিই মানুষের 
দু'রকম জীবন-যাপন হয়ে কি করে? 


ভবহ্বরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১০ ৪ ১:২৪ অপরাহু 
আদিল মাহমুদ, 


সে কি বলেছে যে আমি নবীজির বিবি আয়েশাকে বিবাহের মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে এই কাজ 
করেছি? এই যুগে কোন পাগলেও এমন দাবী করবে? 


মূল নিবন্ধের ভাবধারাটা কিন্ত এটা না। কেউ উজ্জীবিত হয়ে করছে বা কোন মাদ্রাসা বা মসজিদে এ 
ব্যপারে উজ্জীবিতও করছে - এ কথা বলা হচ্ছে না কিন্ত কেউ এ ধরনের কাম করে বসলে ইসলাম বা 
মোহাম্মদের জীবনী থেকে রেফারেস খুজে নিজ অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার অপচেষ্টা করে - সেটাই 
নিবেন্ধর মূল ভাবধারা। 


তল 


বাব 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


রশার্দিএর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ ল্রা ৯:৩৯ পূর্বাহ্‌ 
গত্রাইট স্মাইল্‌, 8 8৪ 


ভবহবরে এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ ৪ ১১:০৬ পূর্বাহ্‌ 
ঞ ্ রহ 


ষীশ্ খৃষ্টেরও আয়েশার মত কোন কাহিনী থাকলে কি পাদ্রী যাজকদের এই জাতীয় কাজ কারবারের 


দায় যীশুর উপর চাপিয়ে দিতেন? 


সে তো বলাই বাহুল্য। 
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৭... 


নভেম্বর ২৯, ২০১০ সময়: ৯:০৫ অপরাহু লিঙ্ক 


নারী বিষয়ক সংবাদ নিয়ে পর্যালোচনা করার সময় করতে পারছি না। আপনি এ নিয়ে দারুন 
লিখেছেন। প্রেক্ষাপটও প্রাসঙ্গিক এবং তথ্যবহ্থুল, তবে বহুল আলোচিত। 
এ ধরণের পর্যালোচনা আরও প্রত্যাশা করছি। 


জজ এ 


নভেক্কর ২৯, ২০১০ ৪ ৯:১০ অপরাহু 
গীতা দাস, 


প্রেক্ষাপটও প্রাসঙ্গিক এবং তথ্যবহুল, তবে বহুল আলোচিত। 


12. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এ ধরনের আলোচনা সব সময়ই কম/বেশী চলতে থাকা উচিত। নইলে মানুষ তাড়াতাড়ি সব ভুলে 
যায়। আমরা বড় ভুলোমনা জাতি যে ! তা ছাড়া নিত্য নতুন পাঠকের আগমন ঘটে। তাদেরও তো 
বিষয়গুলো জানা দরকার। 
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ক্চুজ্ল্ 
গীত দাসএর জবাব: 


নভেম্বর ২৯, ২০১০ ৪ ৯:৩৫ অপরাহু 


১৩ বু হ 
একমত। 


নভেম্বর ২৯, ২০১০ সময়: ১১:৫২ অপরাহু লিঙ্ক 


প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মাইনউদ্দিন ধর্ষণের কথা স্বীকার করে দাবি করে , শয়তানের প্ররোচনায় সে এ 
গর্বিত কাজ করেছে। 


এত সুন্দর এক্ষেপিং রুটের ব্যবস্হা থাকার পরেও তা গ্রহণ না করাটা অমার্জনীয় অপরাধ। মোল্লা 
সাহেবকে সঠিক মুহ্র্তে সঠিক পথটি গ্রহণ করার জন্য অভিনন্দন। ধঁ 


০ | 


রুখর্দিএর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ গা ৯:২৬ পূর্বাহ 
৪হোরাস, মোল্লারা তাহলে বেশ গ্রেম্যাটারের অধিকারী,কি বলেন?৬ 


13. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবহবরেএর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ ৪ ১১:০৯ ূর্বাহ 
৫৫ ২ রা , 


মোল্লা সাহেবকে সঠিক মুহুর্তে সঠিক পথটি গ্রহণ করার জন্য অভিনন্দন। 


আপনার রসবোধের তারিফ করতে হয়। 


বিএব গহচানএর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ 2 ৩:০৬ অপরাহ্ু 
৪হোরাস, ভু) শু) শু) 


রা 
তুল 91810 


নভেম্বর ৩০, ২০১০ সময়: ১২:৩৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভাই, আল্লাহ ইন্টারনেট দিয়েছেন শুধু পর্ন এর জন্য নয়। কোনো লেখা দেবার আগে একটু ইন্টারনেট 
রিসার্চ করলে হয় না? ইংরেজীতে একটি বহুল প্রচলিত 10158, ৮ 018 08৬1 11809 118 0০1৮. 
একটু নেটে এই 11899 টি র সাথে 7199, 75001011119 যোগ করে একটা সার্চ দিন তো। কয় লাখ 
হিট আসে দেখুন। শুধু এই বছরের ক্যাথলিক 17990121119 কেলেংকারী থেকে কয় হাজার হিট আসে। 


১ 


রুখরিএর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ প্রা ৯:২৫ পূর্বাহু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
91210, 
ভাই, আল্লাহ্‌ ইন্টারনেট দিয়েছেন শুধু পর্ন এর জন্য নয়। 


আল্লাহ ইন্টারনেট কিভাবে দিলেন বুঝলাম না। আর পর্ন হল কিভাবে ? লেখাটা তো বর্তমান ও 
অতীতের সমন্ময় করে লেখা। এখন ব্যাপারটা যদি আপনার পর্ন মনে হয়,তবে তার দায়িতৃ সম্পূর্ন নবী 
মোহাম্মদের। 


শুধু এই বছরের ক্যাথলিক 2690131118 কেলেংকারী থেকে কয় হাজার হিট আসে। 


হ্যা ভাই,এটা ওনার করা উচিতাহোরাসের আগের পোষ্টে আল্লাচালাইনা খুব সুন্দর একটা পথ বাতলে 
দিয়েছেন, প্রতিটা ধর্মসংক্রান্ত পোষ্টের শেষে একটা ডিসক্লেইমার দেওয়া থাকবে,যেখানে লেখা থাকবে 
এরকম ঘটনা নিন্মোক্ত মতবাদগুলিতেও দেখা যায়, 

১। খ্রিষ্টান 

২ হিন্দু 

ও।বৌদ্ধ 

৪। শিখ 

৫ জেন 

ভা] ০০০০ 


তারপরও হয়ত কেউ আপত্তি করে বসবে যে 'ভূড়ু" সম্প্রদায়ের কুকীর্তি এতে অন্তর্ভূক্ত হয়নি,অতএব 


এটা পক্ষপাতমুলক পোষ্ট। লেখক ভূড়্বিদ্বেষী। 
আমি এই নিয়মটা অলিখিত ভাবে সবাইকে মেনে চলার আহ্বান জানাই। তাতে এই ধরনের প্রশ্ন 
তোলা কমবে। 


১ 


যাযাবর এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ গর ৯:৫১ পূর্বাহু 
রুশদি, 


আমি একটু সংশোধিত আকারে ডিক্কেই মারুলি) দেয়ার পক্ষপাতী। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


১। এরকম ঘটনা নিন্মোক্ত মতালকীদের মধ্যেও দেখা যায়ঃ 
চা 


৪ 
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ইত্যাদি 

২। এরকম ঘটনার প্রেরণা (নবীর কুকাজের দায় শয়তানের) আর কোন ধর্মের গ্রন্থে লিখিত পাওয়া 
যায় না। 


৩। এরকম ঘটনা নোবালিকা বিবাহ, পুত্রবধূকে বিবাহের অহী) অন্য কোন ধর্মের প্রচারক/সংস্কারকের 
ক্ষেত্রে দেখা যায় নি। 


৪। অন্য ধর্মালম্বীদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলে স্বর্গে গিয়ে ৭০ জন হ্রী পাওয়ার প্রতিজ্ঞা অন্য কোন 
ধর্মগ্রন্থে নেই। 


ইত্যাদি ইত্যাদি। 


কোন অতিরঞ্জন নয়, সত্য কথা মাত্র 


॥-৮ 8 
শ চি 
১ শি 
১ 
আল7%লাহ7এর জবাব: 


নভেম্বর ৩০, ২০১০ 2 ৯:৩৯ পূর্বাহ্‌ 

১9186ণ, হ ব্রাদার। "ইন্টারনেট আল্লা শুধু পর্ণ ব্রাউস করার জন্য দেয় নাই ; এটা অনুধাবন করেই কি 
মুক্তমনায় একটা কমেন্ট করে ফেললেন, ইন্টারনেটের একটি অল্টার্নেটিভ ব্যাবহারের প্রায়োগিক প্রমান 
হিসেবে? 


খরিষ্টানের পিডোগিরি দেখে মুসলমান পিডোগিরি শিখছে , এইবার খিষ্টানের ফ্রিজ আবিষ্কার, টিভি 


আবিষ্কার, কম্পিউটার আবিষ্কার ইত্যাদি দেখে মুসলমানও যদি নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করা শিখে 
ফেলতে পারে কোনমতে, আল্লার দয়ায়, খু-উ-ব খু-উ-ব ভালো হয় তাইলে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


57989 এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ জা ১০:১৭ পূর্বাহ 
৪আল্লাচালাইনা, 1০01 /৪1০৪ বোঝা আপনাদের জন্য কষ্টকর বুঝলাম। মূল রচনায়, ভবঘুরে, 


“ওহ বলতে ভুলে গেছি, পত্রিকায় মাঝে মাঝে পাশ্চাত্য দেশে গীর্জার পাদ্রী কর্তৃক ধর্ষণ বা সমলিঙ্গের 
সাথে যৌনতা এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশ পায়। যা নিয়ে ওসব দেশে বেশ হৈ চৈ ও হয় মনে হয়। এক্ষেত্রে 
অভিযুক্তকে কখনো বলতে শোনা যায় না যে সে শয়তানের প্ররোচনায় এ ধরনের কান্ডটি করেছে। ধরা 
পড়লে শ্রেফ নিজের ওপরই দোষটা নিয়ে নেয়। শয়তানের ওপর দায়ভার চাপায় না। ” 


আমি আদিল মাহমুদ এর বক্তব্যগুলি আরেকবার মনোযোগ দিয়ে পড়তে অনুরোধ করছি। বিশেষকরে 

“মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বালিকা বিবাহ্‌ করলে তার দায় নবী মোহাম্মদের আর রহী ঠাকুর বাল্য বিবাহ 
করলে তিনি যুগের প্রথা পালন করেছেন মাত্র এমন ধরনের এক পেশে যুক্তিতে আমি বিশ্বাসী না। » 
আশাকরি মুক্তমনা মুক্তচিন্তার জায়গা, আপরিনত এড়ে নাস্তিকতার ক্ষেত্র নয়। 


৯ 


ভবহবরেএর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ লা ১১:৩৩ পূর্বাহ্‌ 
০9728109, 


বিশেষকরে, “মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বালিকা বিবাহ করলে তার দায় নবী মোহাম্মদের আর রবী ঠাকুর 
বাল্য বিবাহ করলে তিনি যুগের প্রথা পালন করেছেন মাত্র এমন ধরনের এক পেশে যুক্তিতে আমি 
বিশ্বাসী না।” 


আমিও এ ধরনের যুক্তিতে বিশ্বাসী না। কিন্তু সমস্যা হলো - রবী ঠাকুর তার পালিত ধর্মকে একমাত্র 
সত্য ধর্ম দাবী করে গোটা মানবজাতির ওপর চাপিয়ে দিতে চায় নি। সে কারনেই তার ঘটনাকে তার 
সময়ের প্রচলিত ঘটনার কাতারে ফেলে তার একটা মুখরক্ষার ব্যাখ্যা দেয়া যায়। কিন্ত ইসলাম ও 
মুসলমান নিয়ে রাজনীতি করা জিন্নাহ যেখানে জানে যে ইসলাম হলো একমাত্র সত্য ধর্ম, মোহাম্মদ 
হলো সর্বশ্েষ্ট মানুষ যার জীবনাদর্শ ও কাজকর্ম কেয়ামত পর্যন্ত বলবত থাকবে তখন তার নাবালিকা 
বিয়ে করাটাকে সেই সময়ের প্রচলিত ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়াটা যুক্তি যুক্ত নয় মোটেই আর যারা সে 
অপচেষ্টা করে তাদেরকে সোজা ভাষায় বলব ধান্ধাবাজ ধুরন্ধর। আর জিন্নীহ যে নাবালিকা বিয়ে করতে 
বিন্দু মাত্র দ্বিধা গ্রস্থ হয় নি তার মূল কারন তার জানা ছিল যে মহামানব মোহাম্মদ সে নিজেই একটা 
ছুধের শিশুকে বিয়ে করেছিল। তাই তার মনে এ বিষয়ে কোন হীনমন্যতা ছিল না। বর্তমানেও 
মুসলমানদের মধ্যে এ নিয়ে কোনরকম হীনমন্যতা লক্ষ্য করা যায় না কিন্তু আপনি দেখবেন 
রবীন্দ্রনাথের বিষয়টি অমুসলিম তথা হিন্দু সমাজে উঠলে তারা বিষয়টিকে নৈতিকভাবে সমর্থন করে 
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না। তার কারন হিন্দুরা বিষয়টিকে ধর্মীয় দৃষ্টি কোন থেকে দেখে না। এটাই হলো অন্তর্নিহিত বিষয়। এর 
পরেও আপনি তর্কের খাতিরে তর্ক করতে পারেন তবে তা হবে পল্ভশ্রম। 


ে 
[৬ ৫ 

২৩৩৮ 

572 এর জবাব: 

নভেম্বর ৩০, ২০১০ গা ১১:৪৮ পূর্বাহ 

ভভবঘুরে,আমি আবার বলছি, ইন্টারনেট শুধু পর্ণ এর জন্যে নয়। ছুনিয়ার সবকিছু সম্পর্কে জানতে 
পারবেন এখানে। জিন্নাহ মোহাম্মদের আদর্শে অনুপ্রানিত ছিলো সেটা তার ঘোর বিরোধীরাও বলবে না। 
আপনি আপনার রচনাটি আবার পড়ুন এবং মন্তব্যগুলি অনুসারে একটু ইন্টারনেট ঘেটে দেখুন। তার 
পরে বুঝবেন আপনার মোল্লা -মোহাম্মদ-শয়তান থিসিসের কি আর আবশিষ্ট থাকে। 


১2 
ভবে এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ এ ১২:১২ অপর হ্‌ 


০9728109, 


আমাদের লেখা পড়ে কি আপনার মনে হয় আমরা ইন্টারনেট কে পর্ন দেখার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি? 
যদি তা নাহয়, আপনি খামোখা কেন এ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতরন করলেন? এটাও অবশ্য 
আপনাদের মত মানুষদের একটা অপকৌশল একজন মানুষকে নিজে ই একটা দোষে দোষারোপ করে 
অতপর তাকে দোষী সাব্যাস্ত করা। যাহোক আপনাদের কৌশলগুলো এখন সবাই জানে , তাই তাতে 
খুব সুবিধা এখন আর হবে না। 


জিন্নাহ মোহাম্মদের আদর্শে অনুপ্রানিত ছিলো সেটা তার ঘোর বিরোধীরাও বলবে না 


তা হয়ত সত্য কিন্ত তিনি রাজনীতিটা করতেন ইসলাম নিয়ে আর তার দলের নাম ছিল মুসলিম লীগ। 
ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম অনুসরন না করলেও সাধারন মানুষকে ইসলামের তাবিজ দিয়ে বিভ্রান্ত করা 
তো তার জন্যে সোজা ছিল। বরং এ ব্যপারে জিন্নাহ পাকা খেলোয়াড় ছিলেন। নাকি এটাও অসত্য ? 
সোজা কথা হলো- জিন্নাহ পুরোপুরি ইসলামী জীবন পালন করতেন কি ক রতেন না সেটা বিবেচ্য নয়, 
বিবেচ্য হলো- তিনি ইসলামকে তার স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতেন কিনা। আশা করি 


বুঝেছেন এবার। 
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আপনি যে ব্যপারটি বুঝতে পারছেন না সেটা হলো - মুসলমানরা নানারকম অপকর্ম করে কোরান 
হাদিস থেকেই সে অপরাধ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য অজু হাত খুজে পেতে পারে যা স্বয়ং 
মোহাম্মদ নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছে, কোরান ও হাদিসে যার নিদর্শন আছে, অন্য ধর্মে সে সুযোগ 
নেই। আর বলাই বাহুল্য, মোহাম্মদের জীবনাদর্শ ও জীবন পদ্ধতি প্রতিটি মুসলমানের জন্য কিয়ামত 
পর্যন্ত বলবত থাকবে। আলোচ্য নিবন্ধের সেটাই মূল ভাবধারা। তা ই পাদ্রী, বাজক বা হিন্দু গুরুরা কি 
করল না করল তা এখানে অবান্তর। অবশ্যই অন্য ধর্মের গুরুরা ধোয়া তুলসী পাতা নয় , তারাও এক 
একটা বদমাশ ছাড়া আর কিছু না। আর তাই তাদের সাথে তুলনা দেয়ার মানে হলো আসল প্রসংগকে 
ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা। যদি অন্য ধর্মের কিতাবে সেটা থাকে আপনি রেফারেস দিয়ে 
দেখাতে পারেন। যাযাবর, ব্রাইট স্মাইল , আল্লাহ চালাইন্যা ওনারা তাদের মন্তব্যে সুন্দরভাবে বিষয়টি 
ইতোমধ্যে তুলে ধরেছেন। কিন্তু আপনার ভোতা মাথায় তা ঢুকছে না বলে আমি ভীষণভাবে মর্মাহত। 


৬ 


আকাশ ম/লিকএর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ লা ৫:৪০ অপরাহু 
৫0১912110, 


ভাই, আল্লাহ্‌ ইন্টারনেট দিয়েছেন শুধু পর্ন এর জন্য নয়। 
আপনি যখন আল্লাহর মনের ইচ্ছে-অনিচ্ছের খবরা-খবর রাখেন, আমাকে আরো কিছু খবর দিয়ে যান। 


১) আল্লাহর ইন্টারনেট রেডি করতে কত বছর লাগলো? শুনলাম জন্মেছিলেন তিনি বহু আগেই, বয়স 
কত হবে অনুমানিক? 

২) মোল্লা ব্যাটা যখন শিশুটিকে ধর্ষণ করছিল আল্লাহ তখন হাসছিলেন, না কাঁদছিলেন? 

৩) শয়তানের প্রোরোচণায় মিয়াসাহেব ব্যাটা রেইপ করতে পারতোনা যদি এই রেইপের পিছনে 
আল্লাহর পূর্ব প্লান না থাকতো। আল্লাহ এই প্লানটা কবে করে রেখেছিলেন ? 

৪) শয়তানকে সৃষ্টি করেছে কে? মানুষকে ধোঁকা দেয়ার শক্তি শয়তানকে কে দিয়েছে? 

৫) শয়তানের শক্তি বেশী না আল্লাহর শক্তি বেশী? 

৬) শিশুটির যদি একটা কুত্তা থাকতো, সেই কুত্তার সামনে মোল্লার বাবারও ক্ষ মতা হতোনা শিশুটিকে 
রেইপ করে। একটা নিরপরাধ, অসহায় শিশুকে ধর্ষণ থেকে বাঁচাতে আল্লাহর কি একটা কুত্তার শক্তিও 
নাই? 


৫৫ 
3$+১ 
তত 
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কিংবদন্তীএর জবাব: 

ডিসেম্বর ১, ২০১০ লা ৮:১১ অপরাহু 

আকাশ মালিক, 

পৃথিবীতে কেউ ধর্ম খুলে রেখে সেক্স করেনা, আবার সেক্স খুলে রেখে ধর্ম করেনা। ধর্মকে অযথা 
দোষারোপ না করে, ধর্মিক (নৈতিক!) ব্যক্তিকে দোষারোপ করা নৈতিক মানসিকতার পরিচয়। 
শয়তানের ব্যাখ্যা কোন প্রয়োজন আছে কি? প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভালো-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিক 
বহু প্রাচীন ইতিহাস। 


1181 

488! 
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আহইভিএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৫, ২০১০ হর ৫:০০ পূর্বাহ্‌ 


আকাশ মালিক, 


ভালই বলেছেন, আপনার আল্লাহর অস্তিত্ব বর্ণনা অসাধারন। আপনার প্রশ্নগুলি পড়ছিলাম আর 
সুপারম্যান, স্পাইডারম্যানের কথা মনে পড়ছিল। আপনার মনের মত আল্লাহর সরাসরি একশ্যানে 
নামে উচিত। 


ঞাবণ আকাশএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১০ জা ১:০৫ পূর্বাহ 
৫0১912110, 


“ইন্টারনেট শুধু পর্ণ এর জন্যে নয়। দুনিয়ার সবকিছু সম্পর্কে জানতে পারবেন এখানে।” 


এতদিন শুনে এসেছি ছুনিয়ার সব কিছু কোরান আর ব্যাদে আছে। আর এখন কি শুনছি! সব নাকি 
ইন্টারনেটে আছে। কেয়ামতের আলামত নাতো! 


যু 


রে 
৬ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


চোঃ হারুন উজ জ757নএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১০ গা ১১:২৬ পূর্বাহ 
ভবখুরে বলেছেন, 


আর জিন্নাহ যে নাবালিকা বিয়ে করতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা ্রস্থ হয় নি তার মূল কারন তার জানা ছিল যে 
মহামানব মোহাম্মদ সে নিজেই একটা দুধের শিশুকে বিয়ে করেছিল। 


আর যাযাবর বলেছেন, 


আর জিন্নীহএর বালিকা বিবাহ নোবালিকা ছিল না, ১৪ বছর বয়স ছিল যতদূর জানি) এর সাথে 
মুহম্মদের নাবালিকা বিবাহের আকাশ পাতাল ফারাক। জিন্নীহ কখনও নিজেকে মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ 
ও শেষ পথনির্দেশিক বলা দাবী করেন নি। আর এই বিবাহ তাঁর পরিবার থেকে ঠিক স্বরে দেয়া, তিনি 
তাঁর মায়ের বাধ্য ছেলে হয়ে তা মেনে নিয়েছিলান। 


যাযাবরকে ধন্যবাদ। 


ভবহবরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ও, ২০১০ ৪ ১:০৯ অপরাহু 


মোঃ হারুন উজ জামান, 


দুই জনের বক্তব্য মোটেই ভিন্ন নয়। মোহাম্মদ ৬ বছরের শিশু বিয়ে করেছিল আর জিন্নাহ করেছিল ১৪ 
বছরের মেয়ে। সেই জন্য যাযাবর বলছেন আকাশ পাতাল তফাত। আসলেও তো বিষয়টি তাই। ৬ 
বছরের শিশু কন্যা আর ১৪ বছরের বালিকা কি এক কথা হলো নাকি? 


নো হারুন উজ জ7ানএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১০ গ্রা ৯:১৯ পূর্বাহ্ণ 
(6 বুরে, 


দুই জনের বক্তব্য মোটেই ভিন্ন নয়। 


তাই নাকি?) আর একটিবার দয়া করে পড়ে দেখুন, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
ভবঘুরে বলেছেন, 


আর জিন্নাহ যে *নাবালিকা* বিয়ে করতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা গ্রস্থ হয় নি তার মূল কারন তার জানা ছি ল 
যে মহামানব মোহাম্মদ সে নিজেই একটা দুধের শিশুকে বিয়ে করেছিল। 


আর যাযাবর বলেছেন, 


আর জিন্নাহ্‌এর *বালিকা* বিবাহ (নাবালিকা ছিল না*, ১৪ বছর বয়স ছিল যতদূর জানি) এর 
সাথে মুহম্মদের নাবালিকা বিবাহের আকাশ পাতাল ফারাক। 


তাহলে কি *নাবালিকা* আর *বালিকা* “মোটেই ভিন্ন নয়?” কি বলেন? যাযাবর আবার *বালিকা* 
শব্দটার অর্থ একেবারে খোলাসা করার জন্য লিখেছেন, “নাবালিকা ছিলনা।” আপনি যাকে 
*নাবালিকা* বলছেন তাকে যাযাবর বলছেন “নাবালিকা ছিলনা।” আপনাদের এই অভূতপূর্ব 
মতৈক্যের জন্য অভিনন্দন! ৬) 


ভাল থাকুন। 


১ 


যাথঝাবর এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ লা ১:১৫ অপরাহু 
০9728109, 


পাদ্রীদের যৌন নিপীড়ন আর ইমামদের যৌন নিপীড়নের তুলনা তাৎপর্যপূর্ণ নয় , তুলনা করতে হবে 
কুরান/হাদিস ও বাইবেল (নিউ টেস্টামেন্ট, যা খ্রীষ্টানদের মূল ধর্মপ্রন্থ, আরো বিশেষ করে বললে শুধু 
মার্ক বা ল্যুক অধ্যায়টি) এবং মুহম্মদ ও যীশুর এর সাথে। ইমাম বা পাদ্রী তো শয়ে শয়ে পয়দা হয়। 
এই পয়দার রেসিপিটা দেখতে হবে। কুরাণের মুহম্মদের যাপতীয় ভুল ত্রুটি কে শয়তানের কাজ বলে 
চালিয়ে দেয়া হয়েছে। বাইবেলের কোথায় সেরকমটি দেখেন? বা পুত্রবধুকে বিয়ে করার জন্য আয়াত 
নাজিল হয়, হাস্যকর যুক্তি দেখিয়ে আল্লাহর এর চেয়ে ভাল কোন কাজ ছিলা না বোধহয়)। যীশুর 
নাবালিকা বিয়ের লালসার কথা কি আছে কোন খ্রীষ্টান বইএ? আরো অনেক কিছু এরকম বলা যায়। 


আর জিন্নাহর বালিকা বিবাহ (নাবালিকা ছিল না, ১৪ বছর বয়স ছিল যতদূর জানি) এর সাথে 
মুহম্মদের নাবালিকা বিবাহের আকাশ পাতাল ফারাক। জিন্নাহ কখনও নিজেকে মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ 
ও শেষ পথনির্দেশিক বলা দাবী করেন নি। আর এই বিবাহ তাঁর পরিবার থেকে ঠিক স্বরে দেয়া, তিনি 
তাঁর মায়ের বাধ্য ছেলে হয়ে তা মেনে নিয়েছিলান। মুহম্মদে র মত ছল চাতুরীর আশ্রয় নেননি। একটাই 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ফ্যান্টাসি দেখে সে বালিকাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে গেলেন। এই কি মানব জাতির জন্য 
পথপ্রদর্শকের আদর্শ, অনুসরণ করার জন্য? 


রৌরবএর জবাব: 

নভেম্বর ৩০, ২০১০ গা ৫:৩৩ অপরাহ্‌ 

ভুযাযাবর, 

খ্রীস্ট ধর্মের কিছু মর্ষকামী ধারার সাথে যৌন অপরাধের সরাসরি সম্পর্ক আছে। বিশেষত ক্যাথলিক 
চার্চ এজন্য কুখ্যাত। সবকিছু সরাসরি বাইবেলে বলে দেয়া থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই, 
বাইবেলে না বললেও বেশ কিছু পাদ্রীয় অসুস্থতা তাদের ধর্মের কারণেই ঘটেছে। এই সর্বজনবিদিত 
সত্যটি আদৌ বিতর্কাধীন, এতেই আমি অবাক হচ্ছি। ক্যাথলিক শ্রীস্টধর্মের যৌন কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রচণ্ড 
ভাবে 94 চাপিয়ে দেয়া মানুষের ওপর (বিশেষত যৌনতার কারণে, কিন্তু অন্য কারণেও) এগুলো 
সবই অসুস্থ প্রবণতা, এবং সৃষ্টি করে অসুস্থ মানুষের। 

ইসলামের কথা বলতে হলে খ্বীস্টধর্মের কথা বলতে হবে এমন কোন কথা নেই, এধরণের ভারসাম্য- 
বাদ আমি প্রচণ্ড অপছন্দ করি। কিন্তু মূল প্রবন্ধেই ব্যাপা রটি ছিল সরাসরি (যেটি 97810 উল্লেখ 
করেছেন) 


ওহ বলতে ভুলে গেছি, পত্রিকায় মাঝে মাঝে পাশ্চাত্য দেশে গীর্জার পাদ্রী কর্তৃক ধর্ষণ বা সমলিঙ্গের 
সাথে যৌনতা এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশ পায়। যা নিয়ে ওসব দেশে বেশ হৈ চৈ ও হয় মনে হয়। এক্ষেত্রে 
অভিযুক্তকে কখনো বলতে শোনা যায় না যে সে শয়তানের প্ররোচনায় এ ধরনের কান্ডটি করেছে। ধরা 
পড়লে শ্রেফ নিজের ওপরই দোষটা নিয়ে নেয়। শয়তানের ওপর দায়ভার চাপায় না। 


শয়তানের ওপর দায়ভার চাপানোটা যেখানে বিশ্বাসী খ্বীস্টানদের মধ্যে পেশাদার পর্যায়ে চলে গেছে, 
সেখানে এই মন্তব্য সমর্থনযোগ্য নয়। 


ছি. পে 

ভবহ্বরে এর জবাব: 

নভেম্বর ৩০, ২০১০ হাঁ ১১:১৭ পূর্বাহু 
আল্লাচালাহনা, 


রি 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এটা আসলে মুল বিষয় বস্তুকে ঘুরিয়ে দেয়ার একটা অপকৌশল। জোকার নায়েক তুলনামূলক ধর্ম 
নিয়ে জ্ঞান গর্ব বক্তা দেয়ার সময় ভুলে যায় যে - যেখানে ইসলাম ধর্ম অন্য ধর্মকে স্বীকারই করে না 
ও ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম সেখানে ইসলামের সাথে যে অন্য ধর্মের কোন তুলনামূলক 
আলোচনাই হতে পারে না । অথবা বুঝেও না বোঝার ভান করে সহজ সরল মানুষগুলোর সর্বনাশ 
করে। লোকটা উপমহাদেশের মুসলমান গুলোকে পুরো গাধাতে পরিনত করে ফেলেছে। 


ভবহ্বরে এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ হ্রা ১১:১০ পূর্বাহ্‌ 


৫291910, 


ভাই, আল্লাহ ইন্টারনেট দিয়েছেন শুধু পর্ন এর জন্য নয়। 


ভাইজান বোধ হয় পর্ন দেখার জন্যেই মূলত: ইন্টারনেট ব্যবহার করেন ? 


14 
[ছা 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ সময়: ১:০৫ পূর্বাহ লিঙ্ক 


সে কি জানত না তার এ ধরনের গুনাহ এর কাজের জন্য কি শান্তি নির্ধারিত আছে? 


এখানে শান্তি হবে। ঠিক করে নিলে ভাল হয়। 

আর বেশ আলোচিত বিষয় নিয়ে লিখেছেন।দরকার ছিল লেখাটির। 

ওহ বলতে ভুলে গেছি, পত্রিকায় মাঝে মাঝে পাশ্চাত্য দেশে গীর্জার পাদ্রী কর্তৃক ধর্ষণ বা সমলিঙ্গের 
সাথে যৌনতা এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশ পায়। যা নিয়ে ওসব দেশে বেশ হৈ চৈ ও হয় মনে হয়। এক্ষেত্রে 
অভিযুক্তকে কখনো বলতে শোনা যায় না যে সে শয়তানের প্ররোচনায় এ ধরনের কান্ডটি করেছে। ধরা 
পড়লে শ্রেফ নিজের ওপরই দোষটা নিয়ে নেয়। শয়তানের ওপর দায়ভার চাপায় না। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আমি একবার এরকম শুনেছিলাম যে পান্দ্রীরা কিছু বালকদের ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত হবার পর দাবি 
করেছিলান এ বাচ্চাদের মধ্য দিয়ে শয়তান নাকি তাদেরকে প্রলুব্বধ করে ছিল একাজে। কিন্তু তারা তো 
দয়ার সাগর তাই যীশুর নামে সেই বালকদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন (! কে কারে ক্ষমা করে!) আর এ 
সুখবর শুনে এ বালকদের বাবা মা শান্তি পেয়েছিলেন যে তাদের সন্তানদের পাপ মোচন হল 
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দুঃখিত রেফারেস দিতে পারলামনা। 


ফরহাদ 
নভেম্বর ৩০, ২০১০ সময়: ১০:১৪ অপরাহু লিঙ্ক 


আদিল মাহমুদ 


তবে থিয়োরিটিক্যালী ইসলাম ধর্ষিতাকে শাস্তি দেবার কথা কিন্তু বলে না। ধর্ষন প্রমানিত হলে কিন্তু 
দায়ী পুরুষকে শাস্তির বিধান আছে 


আপনি শিউর তো? আমি কোরান হাদিস তন্ন তন্ন করে ধর্ষন সম্পর্কে ইসলাম কি বলে খুজে দেখেছি, 
পাইনি। হয়ত আমার চোখ এড়িয়ে গিছে। কোরান এবং হাদিসে “ব্যাভিচার” সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্তির 
কথা বলা আছে। মৃত্যু পর্যন্ত ঘরের ভিতর বন্দি করে রাখা বা ১০০ ঘা বেত্রাঘাত, সবই ব্যাভিচারের 
শাস্তি। ইসলামে ধর্ষনের শাস্তি কি, কেউ যদি জানাতে পারতেন, উপকৃত হতাম। 


রি এ 


০০ 
5/7//9/0/00 এর জবাব: 


নভেম্বর ৩০, ২০১০ লা ১১:৫৩ অপরাহ্‌ 
ভবঘুরে, আপনি বলেছেন, 


এ বিষয়ে মহানবী মোহাম্মদ কি ধরনের উদাহরন রেখে গিয়েছে সেটা দেখা যাক। মোহাম্মদ নিজ 


জীবনে প্রায়ই এ ধরনের কাজকে আল্লার নির্দেশিত কাজ বলে চালিয়ে দিয়েছে। তার একটা হলো তার 
৫১ বছর বয়েসে ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করার মাধ্যমে। 
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এরপর আপনি ব্যাখ্যা করেছেন যে আসলে মুহম্মদ স. যে -উদাহরণ রেখে গেছেন, সেটাই আমাদের 
আলোচ্য ধর্ষক বাবাজীকে ধর্ষণ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। 


মুহম্মদ স. ধর্ষণ এবং ধর্ষকের ব্যাপারে কী উদাহরণ রেখে গেছেন , সেই প্রসঙ্গে এই হাদিসটিও 
দেখবেন। এখানে আবু দাউদের একটা হাদিস আছে, যা কিনা এই কথার অপোজিট একটা ঘটনা পেশ 
করে যেখানে এক মহিলাকে রেপ করার কারণে একজনকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। 

সিদ্ধান্ত নেবার ভার আপনাকেই দিলাম। 


৮ ২. 


ভবহ্বরে এর জবাব: 
ভিসেম্বর ৪, ২০১০ গ্রু ৩:৪৩ অপরাহু 
(21711 101101700, 


এরপর আপনি ব্যাখ্যা করেছেন যে আসলে মুহম্মদ স. যে -উদাহরণ রেখে গেছেন, সেটাই আমাদের 
আলোচ্য ধর্ষক বাবাজীকে ধর্ষণ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। 


না ভাই আপনি ভুল ধারনা করেছেন। আমি বুঝাতে চেয়েছি মুহাম্মদের আদর্শে অনুপ্রানিত হ য়ে কাজটি 
কেউ করে না বা করেনি কারন বর্তমান সমাজে কেউ যদি বলে মুহাম্মদ করেছে বলে আমিও করছি 
তাহলে নির্ঘাত তার স্থান হবে হাজত বা পাগলা গারদ।তবে ঘটনাক্রমে কেউ এ ধরনের কাজ করে 
ফেললে তার কাজকে জায়েজ করতে গিয়ে বা নিজেকে বিবেকের কাছে সাফ রাখতে গিয়ে মোহাম্মদ 
কৃত উদাহরন তুলে ধরতে চায়। যদি মোহাম্মদ নিজেই এ ধরনের কাজ না করত তাহলে তার 
উল্মতরাও এ সুযোগটি নিতে পারত না। এটাই ছিল নিবন্ধের মূল বক্তব্য। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। 


১0 লু 


এন্টাইভওএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১০ এর ৫:১১ অপরাহু 
৩ ঘুরে, 


না ভাই আপনি ভুল ধারনা করেছেন। আমি বুঝাতে চেয়েছি মুহাম্মদের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে কাজটি 


কেউ করে না বা করেনি কারন বর্তমান সমাজে কেউ যদি বলে মুহাম্মদ করেছে বলে আমিও করছি 
তাহলে নির্ঘাত তার স্থান হবে হাজত বা পাগলা গারদ। 
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মুহম্মদ করেছে বলে আমিও করছি... কথাটা বলে আপনি বোধহয় বলতে চাচ্ছেন যে, 


বর্তমান সমাজে কেউ যদি বলে মুহাম্মদ আয়েশাকে কম বয়সে বিয়ে করেছে বলে , আমি ধর্ষণ করছি 
তাহলে নির্ঘাত তার স্থান হবে হাজত বা পাগলা গারদ। 


আপনার আগের কথাটার চাইতে এই কথাটা লজিকালি বেটার। পার্থক্যটা বুঝতে হলে আপনাকে 
একটু নিরপেক্ষভাবে মাথাটা খাটাতে হবে। মুহম্মদ স. একটা কাজ করেছেন বলে আমিও করছি, 
এটাকে মানুষ হাজতে ভরবে কেন? মুহম্মদ স.-এর প্রচুর কার্যাবলী আছে যেগুলো, নিতান্ত অন্ধ এবং 
একপাক্ষিক চিন্তার দোষে ছুষ্ট না হলে যেকেউ স্বীকার করবে। সুতরাং সেগুলো মুহম্মদ স. -এর একজন 
অনুসারী হিসেবে কেউ যদি করে তাকে হাজতে ভরবে কেন? কিন্তু কিছু ব্যাপার আছে যেমন ধরেন 
জিহাদ। এখন যদি যথাযোগ্য ক্ষেত্র ছাড়া কেউ একজন এসে হুঙ্কার দিয়ে বলে মুহম্মদ স. জিহাদ 
করেছেন এইজন্য সে-ও জিহাদ করবে, তাহলে তাকে হাজতে ভরা ছাড়া উপায় নাই। এবং দেখেন 
বাংলাদেশে সেই মুসলমানেরাই কিন্তু এই হা জতের উপযুক্ত লোকদেরকে [বাংলাভাই, শায়খ রহমান] 
পৃথিবী থেকেই বিদায় করেছে। 

বর্তমান সমাজে কেউ যদি বলে মুহাম্মদ আয়েশাকে কম বয়সে বিয়ে করেছে বলে , আমি ধর্ষণ করছি 
তাহলে নির্ঘাত তার স্থান হবে হাজত বা পাগলা গারদ। 


এই কথাটা আসলেই খুব সত্যি। এবং শুধু ধর্ষণ কার্যটির কথা বললে কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যদি 
এমনকী কেউ চিন্তাও করে যে (1 মুহাম্মদ আয়েশাকে কম বয়সে বিয়ে করেছে বলে , একজন 
মুসলমান ধর্ষণ করার সুযোগ পাবে বা ধর্ষণ করে ফেললে সেই কথা বলে বিবেকের কাছে নিষ্কৃতি 
পাবে)) তাহলে তার চিন্তাটাও কিন্ত পাগলা গারদবাসীর লেভেলের চিন্তাই হবে। 

তবে ঘটনাক্রমে কেউ এ ধরনের কাজ করে ফেললে তার কাজকে জায়েজ করতে গিয়ে বা নিজেকে 
বিবেকের কাছে সাফ রাখতে গিয়ে মোহাম্মদ কৃত উদাহরন তুলে ধরতে চায়। 


নিজের কাজকে জায়েজ করতে গিয়ে অথবা নিজেকে বিবেকের কাছে সাফ রাখতে গিয়ে কেউই যে 
মুহম্মদ স. এর দোহাই দেয়নি, বরং শয়তানের দোহাই দিয়েছে, সেটা আদিলভাই আপনাকে বোঝাতে 
ব্যর্থ হয়েছেন। আদিলভাইকে মাইনাছ! 


ভবঘুরে, আপনাকে একটা কথা বলি। কেন এই ধর্ষক লোকটি তার ধর্ষণের কারণ হিসেবে মুহম্মদ 
স.এর আয়েশা-বিবাহকে উল্লেখ করেনি, এবং কোনো ধর্ষকই কখনোই করে নি, তা কি জানেন? 
কারণটা হলো, চূড়ান্ত বিকৃত মনঙ্ক না হলে, এবং “ছিটেল” চিন্তার অধিকারী না হলে বালিকা বিবাহ 
থেকে ধর্ষণের অনুপ্রেরণা কোনো মানুষ পেতে পারে না। সে -ও পায় নি। সে জানে এবং স্বীকার করেছে 
যে শয়তানের উষ্কানিতে সে এই কাজ করেছে। এই কথাটাও আপনি যদি একটু “মাথা খাটাতেন”, 
তাহলে আপনার মাথায় খুব সহজেই “ঢুকে যেত”। শয়তান-যে মানুষকে উক্কানী দিয়ে খারাপ কাজ 
করিয়ে দেবে, এই হুশিয়ারি তো আল্লাহ কোরানে, এবং নবী হাদিসে বলেছেন বহুবার, কিন্তু সেই সাথে 
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তো এটাও বলেছেন যে শয়তানের উষ্কানী প্রসঙ্গে সতর্ক করা হলো, এখন কেউ যদি শয়তানের কাছে 
হেরে যায়, তার জন্য শান্তি অবধারিত। সুতরাং এইটা জানার পর একজন ধার্মিক কখনো «শয়তানের 
উষ্কানীতে করেছে” এই কথা শাস্তি থেকে বাচতে বা বিবেকের আঘাত থেকে বাচতে বলতে পারে না। 
এইটা কিন্তু খুব কমনসেসের কথা। আপনি বোধহয় অন্যকে মাথা খাটানোর কথা বলতে বলতে নিজের 
মাথাটার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। আহা! 

যদি মোহাম্মদ নিজেই এ ধরনের কাজ না করত তাহলে তার উম্মতরাও এ সুযোগটি নিতে পারত না। 
এটাই ছিল নিবন্ধের মূল বক্তব্য। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। 


ভবঘুরে, একজন বিশ্বাসী লোকের কাছে থেকে আপনার যদি যুক্তি শিখতে হয় , সেটা একজন মুক্তমনা 
হিসেবে আপনার জন্য খুবই অপমানজনক হবার কথা। এই অপমানটুকু আমি আসলে করতে চাচ্ছি 
না। তবে আমার ধারণা অন্যকে মাথা খাটাতে না বলে আপনি যদি একটু নিজে খাটাতেন , এতক্ষণ 
আপনি নিজেই বিষয়টা ধরে ফেলতেন। 

মুহম্মদ স.-এর আয়েশাকে বিবাহ করার কাজ যদি তার উম্মতের জন্য ধর্ষণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে 
দিতো অথবা ঘটনাক্রমে কেউ করে ফেললে সেই বিবাহ করার ঘটনা তার বিবেককে নিষ্ৃতি দিতো, 
তাহলে ধর্ষক এই অল্প কয়েকটা বের হতো না। বরং প্রতি বছর হাজারে হাজারে মাদ্রাসা ছাত্র বের 
হতো ধর্ষক হিসেবে। বরং প্রতিটা প্র্যাকটিসিং মুসলি ম হতো একএকজন ধর্ষক। সেইটে কি হয়? 


১. ভবঘুরে, আমি এত রূঢুভাবে বিতর্ক করি না। আপনাকে বললাম। বললাম শুধু এই কথা বুঝানোর 
জন্য যে, অন্যকে মাথা খাটানোর কথা বলা, মাথায় ঢুকছে না, এই কথাগুলো, খুব গ্রস। এইকথা 
আপনাকে বলা দরকার। 

২. যুক্তি বিষয়ে এই মুক্তমনাতেই অপার্থিবের একটা অসাধারণ প্রবন্ধ আছে। সেইটা পড়ে নিলে 
আপনার কিছু ব্যাপারে ইমপ্রুভ হবে। তখন হয়তো কথা বলে ভালো লাগতেও পারে। 

ভালো থাকবেন। 


্ 


হাযবন এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১০ জা ৮:৪৫ অপরাহ্‌ 


কেন এই ধর্ষক লোকটি তার ধর্ষণের কারণ হিসেবে মুহম্মদ স.এর আয়েশা -বিবাহকে উল্লেখ করেনি, 
এবং কোনো ধর্ষকই কখনোই করে নি, তা কি জানেন? কারণটা হলো, চূড়ান্ত বিকৃত মনক্ষ না হলে, 
এবং “ছিটেল” চিন্তার অধিকারী না হলে বালিকা বিবাহ থেকে ধর্ষণের অনুপ্রেরণা কোনো মানুষ পেতে 
পারে না। সে-ও পায় নি। 
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ইস্যুটা হল ধর্ষণকে হাদীসের আয়েশা -বিবাহ দ্বারা ডিফেন্ড করা নয়, কুরাণের শয়তানের প্ররোচনায় 
কুকাজ করার প্রভিশনের দ্বারা ডিফেন্ড। কুরাণে যেহেতু মানুষের কুকর্মকে শয়তানের প্ররোচনায় ঘটে 
সেহেতু তাবৎ কুকর্মের করার পর ধরা পড়লে) দায় যে কোন মুসলীম শয়তানের উপর চাপিয়ে দিতে 
পারে। কুরাণে এটা উল্লিখিত না থাকলে এই গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসীদের জন্য) ডিফেস থেকে মুসলিম 
অপরাধীরা বঞ্চিত হত। 


সে জানে এবং স্বীকার করেছে যে শয়তানের উষ্কানিতে সে এই কাজ করেছে। 


«সে জানে”? আপনি কি করে জানেন সে জানে? তার মনের ভিতরের কথা কি গায়েবী ভাবে জেনে 
গেলেন? স্বীকার করার প্রশ্নও উঠেনা। “স্বীকার” করারটা অপরাধের বেলায় খাটে। শয়তানের উক্কানিতে 
করা একটা অযুহাতের ব্যাপার, স্বীকারোক্তির ব্যাপার নয়। এবং এই অজুহাত কুরাণই তার জন্য তৈরী 
করে রেখেছে। 


আর ধর্ষনের ব্যাপারটি ভিন্ন ইস্যু। ইমামের ধর্ষনের ডিফেল হিসেবে নয়। অনেক বলতে চাইছে যে 

নবীর নাবালিকাকে বিয়ের দ্বারা (লালসার দ্বারা উদবুদ্ধ হয়ে , প্রভাব খাটিয়ে) সেক্স করাটা রেপকে 
লিগালাইয করার সমতুল্য। বিয়ে না করে সনঙ্গম করলে তো সেকালেও এটা গ্রহণযোগ্য হত না। আর 
নবীরে যেখানে প্রভাব প্রতিপত্তি, সঠিক সময়ে সঠিক আয়াত আসার গ্যারান্টি আছে, সেই পথে যাবার 
দরকারই বা কি? আরেকটা ব্যাপার হল এই বিয়ের দ্বারা মুসলিমদের নাবালিকাকে বিয়ে করার পথ 
খুলে দেয়া হল, সেক্যুলার আইনে না হলেও শরীয়া আইনে তো বতেই। এখনো বাং লাদেশে বর ও 
কনের বয়সের ফারাক বিরাট হয়ে গেলে বলতে শোনা যায়, আমাদের নবীজীতো আয়েশাকে ৬/৯ বছর 
বয়সে বিয়ে করেছিলেন। এই আইয়েশার বয়সের ব্যাপারটা ইমামের ধর্ষনের প্রসঙ্গের বাইরে হলেও 
এত গুরুতর একটা ব্যাপার যে যে কোন সময় তোলা হলেও ক্ষতি নেই। 


রা এ 


০ 

এন্টাইভওএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৪, ২০১০ এ ১১:৩০ অপরাহু 
যাযাবর, 


ইস্যুটা হল ধর্ষণকে হাদীসের আয়েশা -বিবাহ দ্বারা ডিফেন্ড করা নয়, কুরাণের শয়তানের প্ররোচনায় 
কুকাজ করার প্রভিশনের দ্বারা ডিফেন্ড। কুরাণে যেহেতু মানুষের কুকর্মকে শয়তানের প্ররোচনায় ঘটে 
সেহেতু তাবৎ কুকর্মের কেরার পর ধরা পড়লে) দায় যে কোন মুসলীম শয়তানের উপর চাপিয়ে দিতে 
পারে। কুরাণে এটা উল্লিখিত না থাকলে এই গুরুত্বপূর্ণ (বিশ্বাসীদের জন্য) ডিফেল থেকে মুসলিম 
অপরাধীরা বঞ্চিত হত। 
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তাহলে তো নবীই সমস্ত শান্তি থেকে সকলকে বাঁচিয়ে যেতেন। অথচ দেখেন সেই বিশ্বাসীদের জন্যই 
এমন এমন সব কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করে গেছেন ভদ্রলোক যে এই আপনারাই হঠাৎ তেড়ে মেরে 
উঠছেন, বলছেন ছি ছি ছ্যা, কী মধ্যযুগীয় শাস্তি। মজার বিষয় কী জানেন, এই “মধ্যযুগীয়” শাস্তি কিন্ত 
বিশ্বাসীদেরই উপর প্রযুক্ত হয়েছিলো। 

আসেন আরো একটু ভালোভাবে ব্যা পারটা দেখা যাক। কোরানে শয়তানের উল্লেখ থাকতে পারে যে যে 
সম্ভাব্য কারণে, তা আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে: 

১. মুসলমান অপরাধীরা যেন নিজেদেরকে ডিফেন্ড করাতে পারে সেজন্য (আপনার মতে) 

২. মুসলমানরা যেন চিনে রাখে শয়তানই তার আসল শত্রু; আর এই শক্র যেন কোনোভাবে তাদেরকে 
পরাস্ত করতে না পারে। বারবার শয়তানের উক্কানী প্রসঙ্গে সতর্ক করা হয়েছেই এই কথা বলে যে, 
এখন কেউ যদি শয়তানের কাছে হেরে যায়, তার জন্য শাস্তি অবধারিত। 

সুতরাং এইটা জানার পর একজন ধার্মিক কখনো «শয়তানের উক্কানীতে করেছে” এই কথা শাস্তি 
থেকে বাচতে বা বিবেকের আঘাত থেকে বাঁচতে বলতে পারে না। বরং তাকে সহজেই বলা হবে যে 
শয়তান যে তোমাকে খারাপ কাজ করার জন্য সবসময়ই চেষ্টা করছে সেটা তো বারবারই কোরানে 
বলা হয়েছে; এবং তার কাছে হেরে গেলে কী শাস্তি পাবা, সেইটাও তোমার অজানা নয়, তাহলে তুমি 
এখন শাস্তিরই যোগ্য। (আমার মত) 

ভাবনাটা আপনার উপরেই ছাড়লাম। 


«সে জানে”? আপনি কি করে জানেন সে জানে? তার মনের ভিতরের কথা কি গায়েবী ভাবে জেনে 
গেলেন? স্বীকার করার প্রশ্নও উঠেনা। “স্বীকার” করারটা অপরাধের বেলায় খাটে। শয়তানের উক্কানিতে 
করা একটা অযুহাতের ব্যাপার, স্বীকারোক্তির ব্যাপার নয়। এবং এই অজুহাত কুরাণই তার জন্য তৈরী 
করে রেখেছে। 


দেখুন আবার বলছি, সে যদি মাদ্রাসা থেকে আসলেই পড়ে থাকে, তাহলে সে অবশ্যই ছোটবেলা 
থেকেই তাকে বারবার কোরান থেকে সতর্ক করা হয়েছে [আপনি এটাকে নাহয় ব্রেন ওয়াশ বলেনা, 
তার অবশ্যই জানার কথা [যদি সে আসলেই বিশ্বাসী হয়ে থাকে]যে, শয়তান তাকে প্রতিনিয়ত খারাপ 
কাজের দিকে টেনে নিতে চাচ্ছে। 

সে যদি নিজেকে বাঁচাতে না পারে তাহলে শান্তি ভোগ করতে হবে। সেই শান্তিও তার সামনে তুলে ধরা 
হচ্ছে। এরপরও যদি সে অপরাধ করে ফেলে, এর মানে হলো, সে শয়তানের কাছে হেরে গেছে। 
অতএব, যে ভয়াবহ শাস্তির প্রসঙ্গ তার কাছে এর আগে বলা হয়েছিলো, তা তাকে ভোগ করতে হবে। 
আপনি যেন বুঝতে ভুল না করেন, আরো স্পষ্ট করে বলি, এই শাস্তি শুধু পৃথিবীতে থাকাকালীন। 
পৃথিবী থেকে চলে যাবার পর আল্লাহ তার সাথে কী ব্যবহার করবেন , সেইটা শুধু আল্লাহই জানেন। 
আপনাকে একটা কথা বলি, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তার জারি করা পার্থিব শাস্তি আর অজানা 
পরলৌকিক শাস্তির ভয় সামনে রাখলে শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক না হয়ে একজন বিশ্বাসী লোক পারে 
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না। পদস্থলন যার হচ্ছে, শয়তানের কাছে যে হেরে যাচ্ছে, আল্লাহ তার জন্র শাস্তি তো নির্ধারণ করেই 
রেখেছেন। 


রর 


যাযাবর এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৫, ২০১০ হা! ১২:৪২ পূর্বাহ্ 
এন্টাইভপ, 


১. মুসলমান অপরাধীরা যেন নিজেদেরকে ডিফেন্ড করাতে পারে সেজন্য (আপনার মতে) 


আমার মত এটা না। এটা যে আমার মত সেটা আপনারই মত। কুরানে শয়তানের প্ররোচনার কথা 
উল্লেখের “কারণ” নিয়ে আমি তত আলোচনা করিনি। ডিফেন্ড করার জন্যই শয়তানের উল্লেখ করা 
হয়েছে আমি বলিনি। ওটা হাইপোথেটিক্যাল ব্যাপার। যেটা আমার বক্তব্য সেটা হল এঁ উল্লেখের 
ইম্পলিকেশন মুসলীমদের জন্য। এটাকে কুকর্ম করার পর একটা ডিফেস হিসেবে ব্যবহার করা যেতে 
পারে, কেউ চাইলে | নবী নিজেই তার কয়েকটা ভুলের জন্য এই শয়তানকেই দায়ী করেছেন। 
শয়তানের কাছে হেরে যাওয়ার জন্য কি শান্তি পেলেন নবী? শাস্তি পাননি। এটাই তো একটা উদাহরণ 
হয়ে গেল বিশ্বাসীদের জন্য। যেটা এই ইমাম করেছে। এই ইমাম তো বলেনি যে সে শয়তানের কাছে 
হেরে গেছে বলে শাস্তি তার প্রাপ্য। সে আত্মরক্ষার জন্য এই সেট্যানিক ডিফেন্সের আশ্রয় নিয়েছে। 
কুরাণের মত একটা অতীব গুরুত্পূর্ণ মানব জাতির জন্য সর্বকালের গাইড বইয়ে এরকম 
দায়িতৃহীনতা বা টিলেমী আশা করা যায় না। আর শয়তান সৃষ্টি করল কে? আল্লাহ নয় কি। সব 
কিছুরই সৃষ্টিকর্তাই তো আল্লাহ। মানুষকে কুপথে চালাবার দায়িত্ব তাহলে চূড়ান্ত বিচারে কার ? কাজেই 
আরো গভীর ভাবে দেখলে এই শয়তানের অস্তিত্ব বা সৃষ্টিই মানুষের কুকর্মের একটা ভাল ডিফেল। 


না 

আজ. 

এন্টাইভওএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৫, ২০১০ শ্রা: ১:৫৬ পূর্বাহ্্‌ 
গুযাযাবর, 


যেটা আমার বক্তব্য সেটা হল এ উল্লেখের ইম্পলিকেশন মুসলীমদের জন্য। এটাকে কুকর্ম করার পর 
একটা ডিফেল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, কেউ চাইলে । 
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এইকথাটা আমি উপরে যথেষ্ট ভেঙ্গে বলেছি। কুকর্ম করার পর একটা ডিফেস হিসেবে ব্যবহার যদি 
করাই যেত, তাহলে মুহম্মদ স. পাথর ছুড়ে মানুষ হত্যার রেওয়াজ করে যেতেন না। আর , সাহাবীরাও 
নিজে থেকেই এসে বলতেন না যে, হে রাসুল আমি ব্যাভিচার করেছি, আমাকে শাস্তি দিন। তারা তো 
তখন ভাবতেই পারতো যে যাচ্ছালা, শয়তানের ধোকায় এটা করে ফেলেছি, গোপন আছে, গোপনই 
থাকুক... 

আমি বুঝলাম না, আপনাদের তো ধারণা যে মুহম্মদ স. নিজেই ধান্দাবাজি করেই কোরানটা লিখে 
ফেলেছেন। তো, ভালো কথা, মুহম্মদ স. নিজেই যদি শয়তানের উল্লেখ এজন্য করবেন যে €৯, 
তাহলে তিনি কেন আবার শাস্তি দিতে যাবেন? এতে তো আরো মানুষদের দূরে সরে যাওয়ার রাস্তা 
পাকাপাকি হয়। 


নবী নিজেই তার কয়েকটা ভুলের জন্য এই শয়তানকেই দায়ী করেছেন। 


সেইভূলগুলো কী কী? যাযাবর, ভাসাভাসা কথা বলবেন না। এই কমেন্ট সেকশনেই স্যাটানিক ভার্স 
নিয়ে কিছু কথা বলেছি, সেগুলো পড়ে আশা করি কথা বলবেন। সেইখানে একটা লিংক দেওয়া আছে, 
স্যাটানিক ভার্সেস নিয়ে আকাশ ভাইয়ের সাথেও কথা হয়েছে, সেগুলো পড়েন ঠাণ্ডা মাথায়, তারপর 
বলেন, আপনার অভিযোগ কী? মুহম্মদ স. তার কোন কোন ভুলের জন্য শয়তানকে দায়ী করেছেন? 


সে আত্মরক্ষার জন্য এই সেট্যানিক ডিফেলের আশ্রয় নিয়েছে। কুরাণের মত একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ 
মানব জাতির জন্য সর্বকালের গাইড বইয়ে এরকম দায়িত্বহীনতা বা টিলেমী আশা করা যায় না। 


২৪:২১ হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। 

৬:১৪২৯ শয়তানের পদাক্ক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু 

২:২০৮৯ হে ঈমানদার গন! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের 
পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু 

১৭:৬৩৯ আল্লাহ বলেনঃ চলে যা, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে তোর অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে 
তাদের সবার শান্তি-ভরপুর শাস্তি। 

বুঝতেই পারছেন, আপনি যে-রকম ভাবছেন, স্যাটানিক ডিফেলের সে-রকম কোনো রাস্তাই আল্লাহ 
খোলা রাখেন নি। 


টুর 
রি 

ভবদ্বরে এর জবাব: 

ডিসেম্বর ৬, ২০১০ 2 ৯:২৯ পূর্বাহ্ণ 


ুএন্টাইভপ্ড, 
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যারা প্রচন্ড বিশ্বাসী তাদের মাথা একটু মোটা হয় জানতাম। তাই আপনার নিচের মন্তব্যে আশ্চর্য হচ্ছি 
না 


এইটা কিন্তু খুব কমনসেলের কথা। আপনি বোধহয় অন্যকে মাথা খাটানোর কথা বলতে বলতে নিজের 
মাথাটার কথা বেমালুম ভূলে গেছেন। আহা! 


আলোচ্য নিবন্ধের ধর্ষক ইমামের ধর্ষণের সাথে মোহাম্মদের আয়শা বিয়ে, পালক পৃত্র জায়েদের স্ত্রী 
জয়নাবকে বিয়ে এসবের সরাসরি সম্পর্ক নেই কিন্তু একটা সাধারন লজিক্যাল সম্পর্ক আছে যেটা 
বোধ হয় আপনার সীল মারা মাথায় ঢোকেনি এত দীর্ঘ সময় পরেও। সম্পর্কটা হলো - এসব কাজ 
অনৈতিক আর অসামাজিক ছিল সেই আরব দেশেও তখনকার সমাজে , সেই সময়েও মানুষজন বন্ধুর 
শিশু মেয়েকে বিয়ে করত না বা করার মত জঘন্য চিন্তা করত না স্বাভাবিক ভাবে, আর পালক পুত্রের 
স্ত্রীকে বিয়ের মত চুড়ান্ত অনৈতিক কাজ তো তারা কল্পনাও করত না । কিন্তু মোহাম্মদ নিজেকে নবী 
দাবী করে সেই সব কাজ কারবার করেছে আর তা করতে যেয়ে একবার স্বপ্নের আর একবার 
কোরানের বানীর উছিলা বা অজুহাত গ্রহন করেছে। আর ধর্ষণকারী ইমাম তার ধর্ষণের জন্য 
শয়তানের উছিলা বা অজুহাত গ্রহন করেছে। এটাই হলো সম্পর্ক। এটা হলো ইসলামের সেই শিক্ষা - 
ছুর্জনের ছলের অভাব হয় না যা মোহাম্মদ নিজেই বারংবার নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছে। তাই অনেক 
সময়ই মানুষ অপকর্ম করে নানা রকম উছিলা বা অজুহাত তুলে তার দায়ভার থেকে নিজেকে রক্ষা 
করতে চায়। এর অর্থ এ নয় যে আমি বলছি - মোহাম্মদের এসব কাজ কারবার দেখে উৎসাহিত হয়ে 
মানুষ এ ধরনের আকাম কুকাম করে। যারা বিষয়টিকে এভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চে ্টা করছে তারা 
বিষয়টিকে অতি সরলীকরন করছে। 


|. 
এন্টাইভওএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৭, ২০১০ ৪ ১:৪৮ পূর্বাহ্‌ 


ভবঘুরে, 
৯ 


আলোচ্য নিবন্ধের ধর্ষক ইমামের ধর্ষণের সাথে মোহাম্মদের আয়শা বিয়ে, পালক পত্র জায়েদের স্ত্রী 


আচ্ছা। 
২ 
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কিন্তু একটা সাধারন লজিক্যাল সম্পর্ক আছে... 

...সম্পর্কটা হলো - এসব কাজ অনৈতিক আর অসামাজিক ছিল সেই আরব দেশেও তখনকার 
সমাজে, সেই সময়েও মানুষজন বন্ধুর শিশু মেয়েকে বিয়ে করত না বা করার মত জঘন্য চিন্তা করত 
না স্বাভাবিক ভাবে, আর পালক পূত্রের স্ত্রীকে বিয়ের মত চূড়ান্ত অনৈতিক কাজ তো তারা কল্পনাও 
করত না। 


অথচ অন্য একটা মন্তব্যে এই আপনিই বলেছেন: 


মোদ্দা কথা এ ধরনের ঘটনা যে ঘৃণ্য সেই বোধটাই তখনকার আরবদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু 
এখানকার আলোচ্য বিষয় সেটা নয়। এখানে মূল যে বিষয়টি নিয়ে কথা হচ্ছে তা হলো - সর্বকালের 
মানুষের জন্য আদর্শ শ্রেষ্ট মানব মোহাম্মদের এহেন শিশু বিয়ে সেকালে কোন সমালোচনার সৃষ্টি না 
করলেও বর্তমানে করছে, যা একালের আদর্শের সাথে বেমানান। 

আপনি-যে আসলে কী বলতে চান, সেটাই একটা রহস্য। তাবারি কিংবা হাদিস থেকে আমরা সেই 
সংক্রান্ত যে বর্ণনাগুলো পাই, তাতে মনে হয় আপনার পরের কথাটাই ঠিক: এধরণের বিয়ে সেই সময়ে 
অনৈতিক আর অসামাজিক ছিল না। 

৩, 

কিন্ত মোহাম্মদ নিজেকে নবী দাবী করে সেই সব কাজ কারবার করেছে আর তা করতে যেয়ে একবার 
স্বপ্নের আর একবার কোরানের বানীর উছিলা বা অজুহাত গ্রহন করেছে। আর ধর্ষণকারী ইমাম তার 
ধর্ষণের জন্য শয়তানের উছিলা বা অজুহাত গ্রহন করেছে। এটাই হলো সম্পর্ক। 

আপনার “লজিকাল” সম্পর্কের নমুনাটা মনে হয় এরকম: 

মুহম্মদ স.-এর আয়েশাকে বিয়েকরণ (যো কিনা সেসময়ে জঘন্য, অসামাজিক এবং অনৈতিক ছিলো) 
: মুহম্মদ স.-এর বিয়ে সঙ্থান্ত স্বপ্নের অজুহাত :: মহিউদ্দিনের ধর্ষণ যো এসময়ে জঘন্য, অসামাজিক 
এবং অনৈতিক) : মহিউদ্দিনের এসক্কান্ত শয়তানের অজুহাত। 

আসেন বিষয়টা আমরা একটু সিরিয়াসলি পর্যালোচনা করি। 


৩-ক. তাবারির বর্ণনাটা উইকিতে যেভাবে এসেছে জুবাইর ইবনে মুতিমের সাথে আয়ে শার বাগদান), 
তাতে বোঝা যায় এই বয়সে তখন মেয়েদের বিয়ে হতো। অস্বাভাবিক, অনৈতিক কিংবা অসামাজিক 
ছিলো না৷ 

৩-খ. তাবারির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে খাওলা প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন মুহম্মদ স. -এর কাছে। এর 
অর্থ হলো, অজুহাত হিসেবে কোনো স্বপ্নকে উছিলা বা অজুহাত দেন নি মুহম্ম দ স.। স্বপ্নের বর্ণনা 
হাদিসে এসেছে। কিন্ত অজুহাত হিসেবে নয়। বিয়ের বেশকিছুদিন পরে আয়েশাকে বলেছেন সেকথা। 
তবু এইক্ষেত্রে ধরে নিলাম যে মুহম্মদ স. স্বপ্ৰকে ডিভাইন অর্ডার হিসেবে মেনে আবু বকরকে সেটা 
মানার জন্য প্রেসার দিয়েছেন (যদিও এর পক্ষে কোনো রেফারেল নেই)। 

৩-গ. একটু আগেই বলেছি যে কোনো মুসলমান (মাদ্রাসার ছাত্রতো বটেই) কখনো কোনো অবস্থাতেই 
শয়তানের কথা অজুহাত হিসেবে বলতে পারে না৷ 
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কারণ, কোরান থেকে একজন মাদ্রাসা ছাত্র প্রায়ই জানছে যে, 


২৪:২১৯ হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাক্ষ অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। 
৬:১৪২৯শয়তানের পদান্ক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু 

২:২০৮৯ হে ঈমানদার গন! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের 
পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু 

১৭:৬৩ আল্লাহ বলেনঃ চলে যা, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে তোর অনুগামী হবে , জাহান্নামই হবে 
তাদের সবার শান্তি-ভরপুর শাস্তি। 


স্পষ্ট করে তাকে জানানো হচ্ছে যে শয়তানের কাজই হলো বিপথগামী করানো। এবং যদি কেউ 
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাহলে জাহান্নামই হবে শান্তি, সেখানে সে শয়তানের অজুহাত 
দেখাবে কোন সেলসে?! শয়তানের অজুহাত) এই দুইটা শব্দ একসাথে হবে কোন কারণে? 

[একটা ছোট নোট: শয়তানের অজুহাত একজন দেখাতে পারে। যে মনে করে যে আসলে এগুলো 
মিথ্যা কথা। সেক্ষেত্রে সে মনে করবে যে জাহান্নাম বলে তো কিছুই নেই। সুতরাং যা ইচ্ছা তাই করি, 
কিন্ত ভালো করে বুঝে রাখুন, যে লোক মনেই করছে যে এগুলো মিথ্যা কথা, সেতো অবিশ্বাসীই। 
আপনি তো বলছেনই বিশ্বাসীদের কথা। তার সাথে এই ্যানালজির তো প্রশ্নই আসবে না।] 
এঅবস্থায়, আপনার মাথা মোটা হোক, চিকন হোক, না বোঝার তো কোনোই রাস্তা দেখি না যে যে- 
লোক মাদ্রাসায় পড়ে অথবা নিয়মিত কোরান হাদিস পড়ে, সে কখনোই কোনো অবস্থায় অজুহাত 
হিসেবে শয়তানের কথা বলতে যাবে না। শয়তানের অজুহাত বলে কিছু নেই। 

৩-ঘ. আপনার এ্যানালজির খণ্ডাংশগুলো নিয়ে আলোচনা হলো। এইবার সরাসরি আপনার এ্যানালজি 
নিয়ে কথা বলি। 

মুহম্মদ স.-এর আয়েশাকে বিয়েকরণ (যা কিনা সেসময়ে জঘন্য, অসামাজিক এবং অনৈতিক ছিলো) 
: মুহম্মদ স.-এর বিয়ে সক্কান্ত স্বপ্নের অজুহাত :: মহিউদ্দিনের ধর্ষণ যো এসময়ে জঘন্য , অসামাজিক 
এবং অনৈতিক) : মহিউদ্দিনের এসক্কান্ত শয়তানের অজুহাত। 

সহজভাষায় আপনি বলতে চাচ্ছেন, আয়েশাকে বিয়েকরণের সাথে মুহম্মদ স.-এর স্বপ্রের সাফাই 
দেয়ার যে-সম্পর্ক, মহিউদ্দিনের ধর্ষণের সাথে শয়তানের অজুহাত দেয়ার ঠিক সেই সম্পর্ক। 


থ্যানালজির আলাপ: 

৩-ক-তে আমরা দেখিয়ে এসেছি যে আপনার নিজের কিছুক্ষণ আগে করা একটা উক্তি [এ ধরনের 
ঘটনা যে ঘৃণ্য সেই বোধটাই তখনকার আরবদের মধ্যে ছিল না। )) (যা কিনা আসলে তাবারি দ্বারা 
সমর্থিত) প্রমাণ করে দিচ্ছে যে আয়েশার বিয়েটা (জঘন্য, অসামাজিক এবং অনৈতিক) ছিলো না। 
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৩-খ-তে আমরা দেখিয়েছি যে আমরা যদি এমনকী ধরেও নি যে মুহম্মদ স. স্বপ্বের সাফাই দিয়েছেন 
[যদিও তিনি আসলেই স্বপ্নের সাফাই দিয়েছেন, এমন কোনো দলীলগত প্রমাণ নেই], তবু ৩-গ দিয়ে 
আমরা দেখিয়েছি যে মহিউদ্দিন একজন ইমাম যেহেতু , অজুহাত হিসেবে শয়তানের কথা কোনো 
অবস্থাতেই বলতে পারে না। 

অর্থাৎ আয়েশাকে বিয়েকরণের সাথে মুহম্মদ স.-এর স্বপ্নের সাফাই দেয়ার যে-সম্পর্ক [যদি আদৌ 
সেরকম কোনো সাফাই থেকে থাকে], মহিউদ্দিনের ধর্ষণের সাথে শয়তানের অজুহাত দেয়ার ঠিক সেই 
সম্পর্ক থাকার কোনো কারণই নেই, কারণ মহিউদ্দিনের ধর্ষণের সাথে শয়তানের 


অজ্ুহাতেরইআদতেই কোনো সম্পর্ক নেই। 


৪. সুতরাং, আমরা দেখলাম, আলোচ্য নিবন্ধের ধর্ষক-ইমামের ধর্ষণের সাথে মোহাম্মদের আয়শা- 
বিয়ের সরাসরি সম্পর্ক তো নেই-ই, সাধারণ লজিকাল সম্পর্কও নেই। 

৫. একটা শেষ কথা। আপনার মাথা সক্কান্ত কোনো খারাপ স্মৃতি আছে কি না আমি জানি না, কিন্তু 
মনে হলো এই “মাথাস্ব্যাপারটা আপনার জন্য অনেক সেন্সেটিভ। কারো সাথে তর্ক একটু বড় হয়ে 
উঠলেই “মাথা খাটানো”, “মাথায় ঢোকা”, “মোটা মাথা” ইত্যাদি বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত 
বের হয়ে আসছে। এই ভঙ্গিটা যে ভদ্র সমাজে মানুষের সাথে কথা বলার রীতি না , এই ব্যাপারটা 
সম্ভবত আপনাকে সময় থাকতে কেউ শেখায় নি। যে-কারো ভেতরে যদি যুক্তিবোধ থাকে, তাহলে 
আমার মনে হয়, অন্যের মাথা মোটা না কি চিকন, ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা না করে যুক্তিখগুনের 
দিকেই মনোনিবেশ করা উচিত। 

নিদেনপক্ষে, অন্যকে সম্মান করেও যে তার সাথে দ্বিমত পোষণ করা যেতে পারে, সেই মনোভাব 
অন্তত আমি মুক্তমনার একজন লেখকের কাছে থেকে আশা করতে পারতাম। আমার ভাগ্য ভালো , 
মুক্তমনার আরো লেখকের লেখা পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাথেকে আমার এইকথা মনে হয়েছে 
যে, আপনি এবং আপনার কথাভঙ্গি যথাক্রমে মুক্তমনা এবং মুক্তমনার অধিকাংশ লেখকের কথাভঙ্গিকে 
প্রকৃতপক্ষে রিপ্রেজেন্ট করেন না৷ 

ভালো থাকবেন। 


ডিসেম্বর ৭, ২০১০ শ্রা ১:০৬ অপরাহ্‌ 
ভএন্টাইভপু, 


এই ভঙ্গিটা যে ভদ্র সমাজে মানুষের সাথে কথা বলার রীতি না, এই ব্যাপারটা সম্ভবত আপনাকে সময় 
থাকতে কেউ শেখায় নি। 
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এ ভঙ্গিটা ভাইজান মোহাম্মদের কাছ থেকে শেখা। মোহাম্মদ তার ইসলাম প্রচার করতে যেয়ে যে 
ভাষায় কথা বলত- আমরা এখন সেটা শিখছি। এ জন্যে আমি মোহাম্মদের কাছে কৃতজ্ঞ। 


আপনি এবং আপনার কথাভঙ্গি যথাক্রমে মুক্তমনা এবং মুক্তমনার অধিকাংশ লেখকের কথাভঙ্গিকে 
প্রকৃতপক্ষে রিপ্রেজেন্ট করেন না। 


এটাও মোহাম্মদের কাছ থেকে শেখা কথা ভঙ্গি। মোহাম্মদ একটা ব্যপারে খুব পরিষ্কার ছিল। তা হলো 
যা ভাবত বা বুঝত সরাসরি তা প্রকাশ করত ও প্রয়োজনে সেটা দিয়েই আক্রমন করত। কোরান ও 
হাদিসের ছত্রে ছত্রে তার প্রমান। এখন সেই একই কায়দাটা আমি গ্রহন করলে সমস্যা হবে কেন? 
মোহাম্মদের আমলে পৌত্তলিক প্রথা সত্যিকার অর্থেই একটা অনুপযোগী প্রথা ছিল। মোহাম্মদ সেটা 
বুঝতে পেরে সরাসরি তাকে আঘাত করত অনবরত। বর্তমান যুগে আমরা দেখছি ইসলাম তার 
উপযোগীতা হারিয়েছে। তাই আমরা মোহাম্মদের কৌশল অবলম্বন করে আঘাত করে যাচ্ছি কুপমন্ডুক 
আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে। অনেকে সেটা পছন্দ করে না , কিন্ত তাতে কিছু যায় 
আসে না। মোহাম্মদ যখন কুরাইশদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করত তখনও প্রায় কেউ তা পছন্দ করত 
না, তাতে তো ইসলাম প্রচার থেমে থাকেনি। পরিশেষে গোটা আরব সহ অন্যান্য দেশের বিপুল মানুষ 
ইসলাম কবুল করেছে। এখন আমার কথার স্টাইল আপনার পছন্দ হচ্ছে না, কিন্তু হয়ত একদিন 
উপলব্ধি করবেন আসলে এভাবে আঘাত করাতেই আপনার চোখ খুলে গেছে। লোহার দরজা যখন 
মরিচা ধরে আটকে যায় তখন তাকে ঘা মেরেই খুলতে হয়। এ ছাড়া কোন উপায় নেই। ধন্যবাদ 
আপনার সুদীর্ঘ মন্তব্যের জন্য। 
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স্যাটানিক ভার্স সন্বান্ত: 

বহু চেষ্টা চরিত্র করেও যখন মক্কাতে মোহাম্মদ ইসলাম প্রচার করতে পারছিল না, তখন তার মধ্যে 
একটা হতাশার জন্ম নিল। অন্যদিকে কুরাইশরা তাকে বার বার তাদের দেব দেবীদেরকে স্বীকার করে 
নেয়ার জন্য জোরাজুরি করছিল। তখন মোহাম্মদ মনে করল -হালকা ভাবে কোরাইশদের দেব 
দেবীদেরকে স্বীকার করে নিয়ে সে মকাবাসীদের সাথে একটা সমন্বয় সাধন করে তার ইসলাম প্রচার 
করবে। যেমন নীচের আয়াত-৫৩:১৯-২১ 
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এ আয়াতের মাঝে এমন কিছু ছিল যার মাধ্যমে মোহাম্মদ স্বীকার করে নিয়েছিল তৎকালীন 
কোরাইশদের কর্তৃক স্বীকৃত দেব দেবীদেরকে। কিন্তু পরবর্তীতে সে লাইনগুলো বাদ দেয়া হয় এ 
অজুহাতে যে সেসব আয়াত শয়তান কর্তৃক মোহাম্মদের কাছে এসেছিল , জিব্রাইল কর্তৃক নয়। 
একারনে এ আয়াতকে বলা হয় শয়তানের আয়াত বা স্যটানিক ভার্স্‌। 


আপনি বলতে চাচ্ছেন যে মুহম্মদ স. আসলে প্ল্যান করেই সেই “আয়াত”্গুলো বলেছিলেন (যার 
মাঝে এমন কিছু ছিল যার মাধ্যমে মোহাম্মদ স্বীকার করে নিয়েছিল তৎকালীন কোরাইশদের কর্তৃক 
স্বীকৃত দেব দেবীদেরকে। )) 

স্যাটানিক ভার্স বলা হয় যে আয়াতকে, তার অর্থ হলো: (7699 216 0191101-0/10 0181199 870 


11711 11181095991017 1510 1081701090 01) 


এর আগের ছুটো আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লে: 

৭182 ০ 5291) 9]-| না 210 81-00225 81101021151, 02 0110১ 02 001181? [0.53:19-20] 71696 
216 019 1101-1)/110 012165 2170 11611 1119109591017 15 10108101090 101. 
এতিহাসিকদের যারা স্যাটানিক ভার্সেসের কথা বলেন, তারা আরো বলেন যে এখন আমরা ২১-২৬ 
নং যে আয়াত দেখি, সুরা নাজমে এটা শুরুতে ছিলো না। ( [77999 916 019 11101-010 0181199 
2101 0161 111910699101 19 10191100990 101. )) - এই অংশ পরে সরিয়ে দিয়ে ২১-২৬ 
নংআয়াতসমূহ নাজিল করা হয়। যারা মনে করেন মুহম্মদ স. আসলে নিজেই কোরান রচনা করেছেন 
(নিজের যোগ্যতায় বা অন্য কারো থেকে চুরি করে), তারা বলেন যে মুহম্মদ স. আসলে প্ল্যান করেই 
এই কাজটা করেচেন। 


চলেন আমরা দেখি যে এই আয়াতগুলো আদৌ কোনো প্ল্যানের অংশ হতে পারে কি না। হইলে দেখি 
তাঁর নিজে থেকে £/77- গানের নমুনা। 

সেইটা করতে গেলে আমাদেরকে খুব মনযোগ দিয়ে সুরাটির সেই আয়াতগুলো পড়তে হবে: 

112৬০ ০৬ 2৬৪1 99917 |/ 2170 00229[19] 2170 21701191, 112 11110 1/2172120] 

এর পর পড়া যাক পরে সরিয়ে ফেলা হয়েছেবলে সন্দেহ করা সেই আয়াত: 71696 919 1119 1101- 
1110 0121165 21701 11611 1119109599101 15 01091701090 01. 

এরপর রয়েছে ২১-২৬ নং আয়াত, যা কিনা তাবারির বর্ণনানুসারে, আসলে প্রথমে ছিরো না; 
সংশোধন হিসেবে পরে এসেছে। 

এবং তারপর হচ্ছে: ২৭-২৮ নং আয়াত: 77099 4110 00 17101109116/9 11 10116116198091 01/9 079 
2110915 18 [8172191121795. [27] 1301 06 18৬০ 170 1170/19009 0111. 101109৬/17912 


00111901609) 2170 90191 ০0017190012 0085 101 2৬21 90911791072 11011 21 91. [28] 
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সুতরাং মুহম্মদ স. যখন এই সুরাটি বিশ্বাসী/অবিশ্বাসী সবার সামনে পড়েন , তখন, যদি উপরোক্ত 
বর্ণনা সত্য হয়, তাহলে, ১৯-২০ নং পড়ার পর সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে সন্দেহ করা আয়াতটা পড়ে 
শুনিয়েছেন, এবং তারপর পড়েছেন, ২৭ এবং ২৮ নং আয়াত। 

এখন আসেন ধারাবাহিকভাবে পড়ে যাই: 


117৬5 ০ 2৬৪17 5991 |/ 2170 00229. 21101 217011181, 079 01110 1১02121 ?17658 2918 1118 11101- 
1110 0121165 21101 11611 1119109599101 15 10 10917010990 001. 17092 ৬4110 00 17011091192 11 1176 
11817991791 01৪ 02 21109151116 81721917205. 301 019 119৬৪ 10 1170419009 0111. 112 
01109 17215 00111500012) 810 50121) ০0112000175 0095 1701 9৬ল1| 85911510112 000 2 911... 


অর্থটা দাঁড়াচ্ছে অনেকটা এরকম যে, লাত, উজ্জা, মানাত এই দেবীগন হলেন 11101-1110 0121195, 
এবং এই দেবীদের শাফায়াত/মধ্যস্থৃতা (17151099901 ) আশা করা হয়; যারা পরজীবনে বিশ্বাস করে 
না, তারাই ফেরেশতাদেরকে ফিমেল নাম ৫5$। £.৫) দিয়ে ডাক। কিন্তু তারা এ-সম্পর্কে কিছুই জানে 
না। তারা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে ..... 


জানেন তো তখনকার সময়ে আরবে প্রচলিত মত অনুসারে বলা হতো যে ফেরেশতারা হলেন আল্লাহর 
মেয়ে। এদিকে যে-তিন দেবীর কথা উল্লেখ করা হলো, তাদেরকেও আল্লাহর মেয়ে বোনাতাল্লাহ) বলা 
হতো। অর্থাৎ, এই তিনদেবীকেও ওরা আসলে ফেরেশতাই ভাবছে। এই অবস্থায় যদি বলা হয় 

যে, 70958 ৬10 00 101109116৬6 11 11181181688 00৬6 116 2170915 1118 18112818 17211765. [27] 801 
06 1185 170 100/16006 011.716 [0110 17916 00171601016); 2070 311161১ 001719010116 0085 
101 84211 99219 016 0011) 2 |. [28]. তাহলে এটা কি কোনো স্বাভাবিক যুক্তিতে চিন্তা করা সম্ভব 
যে এই অংশটা হলো আসলে তাদের দেবদেবীকে স্বীকার করে ইসলাম প্রচারের চিন্তার প্রকাশ? এই 
আয়াত পড়ে সমঝোতা চাওয়া কোনো বুদ্ধিমান মানুষের লক্ষণ মনে হয় আল্লাহর নবী হিসেবে হোক , 
আর ভগুনবী হিসেবে হোক)?তারপর আবার বলছেন প্ল্যান- প্রোগ্রাম? কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ 
প্্যান- প্রোগ্রাম করে এই কথা বলবে নাকি? 


আরো কথা হলো এই যে, এর পরের সমস্ত কথাই হলো আল্লাহকেন্দ্রিক। এমনকী শেষ আয়াতটিও 
হলো: [01099118919 /০01591/59109019 /121। 2110 /0191110 1110 41115 ০0৪ ০8111[62] 

আপনি কি বিশ্বাস করেন যে মক্কার কুরাইশরা মাত্র একবার তিনদেবীর নামশ্তনেই এত বেহুশ হয়ে 
গেছিলো যে সেজদা করার কথা শুনে বিন্দুমাত্র চিন্তা ভাবনা না করে সেজদা করা শুরু করলো? 
তাবারি রিলেট করেছেন: 
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17709599 17019111101] 01 0019/91। 2110 011915 ৬4110 ৬/912 11 1118 10930019 2150 10105112190 017 
80008117101 1121 17119 1190119210 1111 32) 21009001 111611 00995. 117 1118 ৬/11018 170590019 11818 
ড/85170 1029116৬291 01151010110 010 1701 10109511219. 01 2-2170 1011 91-1৬101017712) ৬410 25 
21 8090 919 2170 00810 101 178/58 10105911211017, 90090109901 010 11111518170 9019 01 102 
9011 00 118 ৬৭19 01 109009. [2170 10193520 1 10115 001911820]. 11781 2৬০1১0090/ 019091590 
70] 1118 170301012. 


এইটা কীভাবে সম্ভব বলেন তো দেখি? 


ঙ বুরে, 
এই লিংকে আকাশ মালিকভাইয়ের সাথে একটা আলোচনা হয়েছে এসম্পর্কিত। সেখানে আরএকটু 
ডিটেইলসে যাওয়া হয়েছে। সঙ্গত কারণেই সেই লিংকটিও দিলাম। 


৬ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
ডিসেম্বর ১) ২০১০ লা ৩:৫৮ পূর্ব হু 
(22111 1010100, 


আপনি পড়তে জানতে আগ্রহী জেনে প্রাসঙ্গিক বিধায় আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিব আবি সারাহ সম্পর্কিত 
এই লিঙ্কটি দিলাম, পড়ে দেখবেন। 


এন্টাইভওএর জবাব: 


ডিসেম্বর ৩, ২০১০ গা ৯:২৭ পূর্বান্ 
আপনি পড়তে জানতে আগ্রহী জেনে প্রাসঙ্গিক বিধায় আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিব আবি সারাহ সম্পর্কিত 
এই লিঙ্কটি দিলাম, পড়ে দেখবেন। 


আকাশ মালিকভাই, জবাব দেবার আগে এপ্রসঙ্গে কয়েকটা প্রশ্ন আসলো মনে সেটার জবাব আগে 
অনুসন্ধান করি: 

১. বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে আবদুল্লাহ মানুষ সৃষ্টির বর্ণনা শুনে খুবই আশ্চর্য হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বলে 
উঠেছিলো: «5০ 8195560 0৪ 05০0 018 [911650 01 06810151” [9 ৬-। এ। এও 

রাসুল স. বলেছেন 112 10 00/73) 001 005 10175 199611৬৪৪10 .” 
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এটা কি হতেই পারে না যে এরকম বর্ণনার পর মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে যা ভাববে , ঠিক সেই কথাটাই 
আসলেও নাজিল হয়েছিলো? কোরানের বিভিন্ন জায়গাতেই আল্লাহর এইরকম প্রসংশাকারী বানী তো 
এর আগেও এসেছে। 

আমরা ঠিক কী কারণে ধরে নিচ্ছি যে মুহম্মদ স. মিথ্যা বলেছিলেন? 

২. একথা আমি অবশ্যই স্বীকার করি যে নিরপেক্ষ ইতিহাস পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে এইভাবেই ধরা 
পড়ার কথা যে, মুহম্মদ স. মিথ্যা কথাও বলতে পারেন। অন্তত সেই চাস তো আছে। কিন্ত আবদুল্লাহ 
ভুলভাবে ইন্টারপ্রেট করেন নি, অথবা তার উপলব্ধি এবং মুহম্মদ স.-এর প্রতি নাজিল হওয়া বাক্যটি 
[9 ৬৬ এ। এ] আসলে কো-ইনসিডেস নয়, সেটাও তো আমরা নিশ্চিত না। 


কথাটা আরো একটু ইলাবোরেট করি। যদি কথা আর একটু বড় হতো , বেশ কতগুলো আয়াত নিয়ে 
এই ক্লেইম হতো, তাহলে আমি এই কথা বলাটা খুবই ইনগ্যাপ্রোপ্রিয়েট বোধ করতাম যে এখানে 
কো-ইনসিডেন্স হয়েছে। কিন্তু এখানে ক্ষুদ্র একটা বাক্যাংশ মাত্র! এইটুকুর জন্য মুহম্মদ যিনি কিনা 
গোটা বইটা লিখলেন...এ্যালেজডলি), এতবড় একটা রিস্ক নেবেন? 


৩. আপনার দেওয়া লিংকে পড়লাম, উইকিতেও আছে, যে মুহম্মদ স. নাকি পরে তাকে ক্ষমা করে 
দেন। 


এইটা এমন আশ্চর্ষের একটা কথা যে টাস্কি খেয়ে গেলাম ভাই। মহানবী স. -এর তখন জোর 

দাপট! যে-লোকটা তার সমস্ত “জারিজুরি” প্রকাশ করে দিচ্ছিলো, তাকে তিনি ক্ষমা করে দিলেন!!! 
1০৯১৪ 

৫ 

গেলাপএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৫, ২০১০ 2! ৩:০৪ পূর্বাহ 

এন্টাইভপ্ড, 


যে-লোকটা তার সমস্ত “জারিজুরি” প্রকাশ করে দিচ্ছিলো, তাকে তিনি ক্ষমা করে দিলেন!!! 


মুহাম্মাদ তাকে ক্ষমা করে নি, পরিস্থিতির কারনে আব্দুল্লাহ সেদিন প্রানে বেঁচেছিলেন। মক্কা বিজয়ের 
পর যে দশজন লোকের (৬জন পুরুষ ৪জন মহিলা) মৃত্যু পরোয়ানা মুহাম্মাদ জারি করেছিল, 
আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ ছিল তার 'নাঙ্কার ওয়ান, টার্গেট। কিন্তু মুহাম্মাদ তার ছুই মেয়ের 
জামাই ওসমানের হস্তক্ষেপে তা প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর করতে পারে নাই বলে, এবং মুহাম্মাদের 
সাগরেদরা সেদিন তার “পরোক্ষ 5819 ঠিকমত ধরতে পারে নাই বলেই আবদুল্লাহ্‌ প্রানে রক্ষা 
পেয়েছিলেন। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপঃ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


/900010110 109 11017 171011770 ৯ 58121728 ৯1101719178, ৬4110 5210: 17917 1112 10555917091 01 
000 01018190| 00111910915 10 91181 19009, 12 0121090 11121া। 10111 170 0178 ৪১0০9101 117092 
170 08017 0761) 1109/9৬1, 178 09৬5 012109 00109111110 ৪. 01001) 0117917 1101 178 
17217590: 01096190 11271 076 91080109109 141190 2৬০17 1 019 //918 00170 01091 1116 001112115 
01012101051, /010116 00181 495 /১00911811 1), 550 10. /01 5711 10. 11010790010, 18011111811 10. 
55110. 10910 10. 11191 10. /২11 1, 101:8.7112 10955917521 01 5090 01091001811 51700010 
02191190011 10908015912 118010900178 1৬1019111 2170 11191 1190 16৬91190109 1091170 ৪. 
001/06150. 11 060 10 10011191)) 9110 95115 0095061 1010101191 8101 100011191110 111. 
10017711711 10100811010 (008 10255817581 01 5090 8091 018 [30101 ০1109008177 
10900119021. 118 89550 1116 1৬095591091 01 0900 10 01217111111] 2.101011158 01 52191. 7176 
10955917091 01 0300 15 52910 109 1195 19119811190 911911101 2.1010 0178 21701 11161 [0178৬০57810 
/5. /২91 10019111170 (91681111111 749১ 072 10955811581 ০7 5090 5910 (0115 ০01113911015 
94110 9412 81000170111) 0 5০১ [16101511811 50 0171 018 01 ০ 11151 80 010 19111 
৪10 00001151501” 0176 01 0 /১1581 5810) %//11/ 01011 08। 51/21712 8515191) 
12551709101 5002৮ 116 12[01160) 4/২ 10101001161 00517011011 1) 1719101 512175.” 


36181917095: 

1. /॥1780211 (839-923 06), নালা এ বন50| ৪৪ 10101) ৬০1-৪, 7909 1639-1642 
2. 1019 19180 (704-768 06) 5181 38501 /২11911) (00111011811017:10111119112, 0833 08), 
_ ৬০1৬ 10509 411. 50 1 /॥-5909025. 21 21, ০9110, 1936 

3. এ ৪0101 (747-823 08- 96910 /৯|19211921+ 

-৬০| 111, 17909 860, 901৬1215091] 40183, 1-017001 1966 

«হিট লিষ্টের” অন্যান্য ভিন্টিমদের তালিকা” 

২) আবছুল্লাহ বিন খাতাল এবং তার ছুই 5115 ৪1115 

৩) আল হুয়ারিথ (10/9)1107) বিন নুকায়েদ 

৪) মিকায়েস (/10/95) বিন সুবাবাহ্‌ 

৫) ইকরিমা বিন আবু জেহেল 

৬) সারাহ 

৭) হিন্দ বিনতে উতবা বিন রাবিয়াহ 

৮) কুরেইবাহ্‌ (0018১/021) 


এরন্টাইভওএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৫, ২০১০ 2 ৩:২৪ পূর্বাহু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


গোলাপ, 

ঘটনার বর্ণনায় আমার ক্ষমা-ই মনে হয়েছে: 

118 991580| 1712 19959170917 01 0900 10 01811 1111 2. [01011715201 321081%. 172 14995917091 01 
0009 15 52910 10 179৬০ 1611811190| 91191110012 10170 11112 21101 11181 10 1782 5210 /95. 


নিরাপত্তা দিতে না চেয়েও নিরাপত্তা দেয়া। ক্ষমা করতে না চেয়েও ক্ষমা করা। কিন্তু করেছেন যেটা 
সেটা ক্ষমাই। তিনি না চাইলেও। 


আমি এই ঘটনটার বিশ্বাসযোগ্যতার কথা বলছি। যে-লোকটা একজন ক্ষমতাধর লোকের মহাপ্ন্যান 
বাস্তবায়নের সমস্ত “জারিজুরি” ফাঁস করে দিলো, তাকে হত্যা করার জন্য মুহম্মদ স. “পরোক্ষ 
52181 দেবেন? তাও এমন পরোক্ষ ইঙ্গিত যা আবার তার এতদিনের সাথীরা ধরতেও পারলো না? 
আপনারা তো যুক্তিবাদী লোক। সন্দেহ তো আসলে বরং আপনাদের কাছ থেকে আসার কথা। আপনি 
আমাকে বলেন তো, যে লোক নাম্বার ওয়ান টার্গেট, যে কিনা নবীর ওহিতে কারিকুরি করার সাক্ষীদের 
মধ্যে অন্যতম, তাকে ছেড়ে দেবার জন্য “ছুই মেয়ের জামাই-এর হস্তক্ষেপ”- এর যুক্তি কি বড় বেশি 
দূর্বল হয়ে যায় না? 


৫৯১৪ 
রি 
গোলাপএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৫, ২০১০ ৪ ১১:১০ পূর্বাহ্ণ 
ভএন্টাইভপু, 


তাকে ছেড়ে দেবার জন্য “ছুই মেয়ের জামাই-এর হস্তক্ষেপ”- এর যুক্তি কি বড় বেশি দূর্বল হয়ে যায় 
না? 


আমার কাছে মোটেও দূর্বল যুক্তি মনে হচ্ছে না। নিজের জামাতা , সহকর্মী এবং প্রথম শ্রেনীর একজন 
সাহাবার প্রতক্ষ্য বিরোধিতা করার সে মুহুর্তে তার কোনই প্রয়োজন ছিল না। সে মুহুর্তে সে ছিল 
০10০85, জয়ের আনন্দে আনন্দিত পরাক্রমশালী মহানায়ক। 


স্বীকার করছি আপনার কাছে এ যুক্তি খুবই দূর্বল! হয়তো প্রমান করতে চাইছেন যেহেতু মুহাম্মাদ 


আব্দুল্লাহকে মারে নাই তাই “ওহিতে কারিকুরি করার” ব্যপারটার কোন ভিত্তি নেই আকাশ মালিকের 
দেয়া লিংক)। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এন্টাইভওএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৫, ২০১০ গ্রা ৯:৪৩ অপরাহ্‌ 
গোলাপ, 


স্বীকার করছি আপনার কাছে এ যুক্তি খুবই দূর্বল! হয়তো প্রমান করতে চাইছেন যেহেতু মুহাম্মাদ 
আব্দুল্লাহকে মারে নাই তাই "ওহিতে কারিকুরি করার” ব্যপারটার কোন ভিত্তি নেই 


আমার কাছে আসলেই তাই। খুব দূর্বল যুক্তি। বরং তিনি যেহেতু তখন পরাক্রমশালী , এইজন্যই তার 
এমনকী সহকর্মী সাহাবীকেও পরোয়া করার কথা ছিলো না। একটা “ভণ্ড” লোকের হাতে অনেক 
ক্ষমতা আসার পর যখন সে দেখলো যে তার ভগ্তামি ফাঁস হবার উপক্রম, তখন সে নিজের জামাতার 
অনুরোধে তাকে ছেড়ে দেবে, এই চিন্তা একেবারেই খেলো মনে হয়েছে। কিন্তু এইটুকু আমি জানি, 
আমার কাছে যা খেলো, অন্যের কাছে তা খেলো না-ও হতে পারে। 


কিন্ত আপনি একটা ব্যাপারে ভুল করছেন। ( মুহম্মদ স. যেহেতু আব্দুল্লাহ ইবনে সারাকে মারে নাই, 
সেহেতু "ওহিতে কারিকুরি করার; ব্যপারটার কোন ভিত্তি নেই) । 


আপনি ভুল করেছেন। এইকথা আমি প্রমাণ করতে চাচ্ছি না; কারণ, আমি জানি, মুহম্মদ স. ইবনে 
সারাকে মারেন নাই, এইকথা সর্বোচ্চ এইটুকু পর্যন্ত প্রমাণ করতে সক্ষম যে অন্তত ইবনে সারার 
ঘটনার ক্ষেত্রে ওহির কারিকুরি একেবারেই নেই। এর বেশি না। অন্য এমন কোনো যুক্তি কিওবা ঘটনা 
আছে কি না যা কিনা আরো শক্তভাবে ইঙ্গিত দিতে পারে যে ওহির ক্ষেত্রে কারিকুরি ব্যাপারটার ভিত্তি 
আছে, তা তো আমি জানি না, তাই না? 


টু 


যাথঝাবর এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৫, ২০১০ ৪ ৬:৩৬ অপরাহু 
ভএন্টাইভপু, 


নিরাপত্তা দিতে না চেয়েও নিরাপত্তা দেয়া। ক্ষমা করতে না চেয়েও ক্ষমা করা। কিন্ত করেছেন যেটা 
সেটা ক্ষমাই। তিনি না চাইলেও 


এটা কি ধরণের যুক্তি? ক্ষমা করতে না চাওয়ার পর অবস্থার চক্রে শান্তি ঘটলা বলে ক্ষমা করার 
কৃতিত্ব? কেই যদি হত্যা করার জন্য কোন লোকের উপর গুলী চালায় কিন্তু গুলী টার্গেট মিস করলে 
কি হত্যাকারী টার্গেটকে প্রাণভিক্ষা দিল বলা যায়? নবী যেখানে নিজে বলছেন যে তিনি মৌন ছিলেন 
যাতে কেউ তাকে হত্যা করে। কেউ তার মৌনতাকে মৌনং সম্মতি লক্ষণং বুঝলনা বলে নবীকে ক্ষ মা 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


করে দেয়ার কৃতিত্ব দেয়াটা হাস্যকর যুক্তি। আর নবী যথেষ্ট ক্যালকুলেটেড ছিলেন বোঝা যায়। তিনি 
লাফ দিয়ে তলোয়ার চালিয়ে কল্লা নিলেন না বা “ব্যাটার কল্লা কাট” বলে চিল্লিয়ে উঠলেন না কারণ 
তাঁর নবী ইমেজের ব্যাপারেও তিনি সচেতন ছিলে এই পর্যায়ে বিজয়ের পর। তাই দুকুল র ক্ষার জন্য 
মৌনতার কৌশল (যা মিস-ফায়ার করল) বেছে নিলেন। কাজ করলে ভাল, না কজ করলেও বড় 
তেমন ক্ষতি নেই। 


ং ্ 


এন্টাইভওএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৫, ২০১০ শ্রা ৯:৫৪ অপরাহ্‌ 

গুযাযাবর, 

উইকিতে ক্ষমার কথাই বলা হয়েছে। আমি এজন্য উইকির প্রসঙ্গ দিয়েই বলেছি। উইকিতে বলা 
হয়েছে: 

007179171059990 1111 [0 10210101 /90901191। 21101 011 1112 111101 21111101 1001112011790 800810199 
/২0011815 080 9110810১ ৪00৬1 10910011151), 


আমি বলেছি: 
ক্ষমা করতে না চেয়েও ক্ষমা করা। কিন্ত করেছেন যেটা সেটা ক্ষমাই। তিনি না চাইলেও। 
খুব কি আলাদা কিছু বলেছি? 


আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, এতে কি মনে হয় আমি ক্ষমার জন্য কৃতিত্ব দিতে চাচ্ছি? এখানে কি কৃতিত্ব 
আদৌ কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়? 


৪: 


আদিল মাহমুদ 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ সময়: ৪:২৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভেবেছিলাম এই নিয়ে আর বেহুদা কথা বাড়াবো না, তবে অভ্যাস খারাপ বলে কথা। অনেকের একই 
রকম কথাই এক সাথেই জবাব দিতে হচ্ছে বলে কাউকে আর আলাদা করে জবাব দিচ্ছি না। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
অনেকের থেকেই আমার জ্ঞান ভান্ডারে বেশ কিছু নুতন জিনিস যোগ হয়েছে। সবাইকে ধন্যবাদ। 


ছুনিয়ায় ধর্ষনের কোন ধর্ম ভিত্তিক প্রোফাইল আছে বলে জানতাম না। যদিও পরিসংখ্যান অনুযায়ী 
দেখা যায় যে এই অপরাধ মুসলমান দেশগুলিতে পশ্টীমা নন -মুসলিম দেশগুলির তুলনায় অনেক কম। 
অবশ্য তার মানেই অবধারিতভাবে এই না যে মুসলমান দেশগুলিতে ধর্ষন কম হয়। সেটা জানার 
সঠিক কোন উপায় নেই। আসলে তার দরকারও নেই। যাই হোক, এখানের অনেকের কথা থেকে 
বুঝতে পারলাম যে অন্য কোন ধর্মের লোকে, পাদ্রী/যাজক/পুরুত এরা বা নাস্তিকে ধর্ষন করলে সে 
অপরাধ নিয়ে তেমন চিন্তিত হবার কিছু থাকে না। যদিও সমীকরনে বলে যে মুসলমান দেশগুলির 
থেকে নন-মুসলমান দেশগুলিতে এই অপরাধের হার অনেক বেশী। 


তবে মুসলমান কেউ বিশেষ করে মোল্লা শ্রেনীর কেউ এই কুকাজে ধরা পড়লে আমাদের অবশ্যই 
ব্যাপারটাকে ধর্মীয় চোখে চিন্তা করতে হবে। যেমন শিশু ধর্ষনের দায়ে কেউ ধরা পড়লে সে লোকে 
বিবি আয়েশাকে নবীজি বিবাহ করেছিলেন এই আদর্শ মাথায় রেখে এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা মেনে 
নিতেই হবে, সে মুখে যাইই বলুক বা আসল কারন যাই হোক | আর সাবালিকা ধর্ষন করলে বলতে 
হবে যে কোরান হাদীসে ক্রীতদাসী উপভোগ জায়েজ এবং প্রাচীন শরিয়া আইনে ধর্ষিতা সুবিচার পায় 
না এই কারনেই তাদের ধর্ষন প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। অন্য কথায়, বিবি আয়েশা এপিসোড জানা না 
থাকলে এসব মোল্লা আলেমে শিশু ধর্ষনে বা বাকিরা কোরান হাদীস জানা না থাকলে সাবালিকা ধর্ষনে 
মোটেও প্রবৃত্ত হত না। এতে তো কোন ভুল করার অবকাশ আমি দেখি না। 

আমি আগে জানতাম যে কোন অপরাধ বা বিশেষ কোন প্রবৃত্তি কোন বিশেষ শ্রেনীর লোকের মধ্যে 
আছে কিনা তা জানতে হলে ষ্ট্যাটিস্টিক্যালী আগে প্রমান করতে হবে যে সেই অপরাধ বা প্রবনতা 
কেবল সেই শ্রেনীর লোকের মাঝেই প্রবল। নাহলে সমস্যার ইউনিকনেস কিভাবে বোঝা যায়? 


যেমন মুসলমানদের কথাই ধরি না? অনার কিলিং এর কারন যাই হোক এতে কোন সন্দেহ নেই যে 
এই রোগ মুসলমানদের মাঝেই সবচেয়ে প্রবল। এখানে অবশ্যই মুসলমান জাতি বা ইসলামী বিশ্বাস 
অবশ্যই আলোচনা বা সমালোচনার মুখে পড়বে। এতে কোন ভুল নেই। তবে শিশু ধর্ষন দূরে থাক, 

সামগ্রিকভাবে ধর্ষনের তালিকাতেই যেখানে দেখি মুসলমান দেশগুলির অবস্থান অনেক নীচে সেখানে 
আমি একই যুক্তিতে এই রোগ মুসলমানদের চেয়ে বরং নন -মুসলিমদের সমাজে কেন বেশী সেইই 

আলোচনাই বেশী যুক্তিসংগত মনে করতাম। যাই হোক, এখন মত পালটেছি। 


পরিসংখ্যান উলটো বলে আমার বুঝতে আর অসুবিধে হচ্ছে না। আর যদি কোনভাবে উলটো 
পরিসংখ্যান থাকত তাহলে কি ভালই না হত ভাবতেই শিহরিত হচ্ছি! 


এখন থেকে আমাদের দেশে মনে হয় অন্যান্য অপরাধের কারন নির্নয়েও এই ফর্মুলা খুবই সাহায্য 
করবে। যেমন দেশের মুসলমান ধর্মাবলম্বিরা কেন ডাকাতি করে? জবাব হবে তাদের আদর্শ নবীজি লুট 
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পাট করতেন বলে কিছু হাদীসে আছে। তার উম্মতরা তারই আদর্শ পালন করে। আসলেই তো তা হতে 
পারে। একই অপরাধ এক এক দেশে এক এক কারনে হতেই পারে। আমেরিকায় হয়ত ডাকাতি করে 


পাশ্চাত্যের দেশগুলির শ্বীষ্টান যাজকদের কথা আমি বা আর কেউই তাদের অপরাধ টেনে মুসলমান 
মোল্লার অপরাধ লঘু করার জন্য বলিনি। সেই উদাহরন আমি অন্তত টেনেছি এটা দেখাতে যে সেসব 
অপরাধের পর তারাও শয়তনের প্ররোচনায় এসব কাজ করেছে বলে দাবী করে, পান্দ্রী যাজক ছাড়াও 
আরো অনেক কুখ্যাত অপরাধী একই রকম দাবী করে। কেউ গায়েবী আওয়াজ শুনে , কেউ মাথার 
ভেতর ডেমোনিক নির্দেশ শুনে। সেসবের জন্য পশ্টীমে ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে কেউ টান দিয়ে বেহুদা 
হাসাহাসি করে না। তাদের হয় মানসিক রোগী হিসেবে চিকিতসা করে আর নয়ত মিথ্যুক সাব্যস্ত 
করে। ধর্ম বিশ্বাসের জন্যই তারা এমন অপরাধ করেছে চট করে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় না। অবশ্য 
তারা শয়তানের দোহাই পাড়লে তা হয়ত এড়িয়ে যেতে হবে, তবে মুসলমান মোল্লা শয়তানের দোহাই 
পাড়লে একেবারে কোরান হাদীস থেকে শুরু করে নবীজির জীবন টানতে হবে তাও হতে পারে। 
এক্ষেত্রে মানসিক রোগ বা মিথ্যা কথা বলার কোন সম্ভাবনা নেই। 


আর একটি বিশেষ অনুরোধ থাকল। আমাদের মাদ্রাসাগুলিতে ধর্ম শিক্ষার নামে নানান বিষ বৃক্ষ বপন 
করা হয় জানি। তবে মাদ্রাসায় বা কোন ওয়াজ মাহফিলেও ঘোর কট্টর কোন মোল্লা আলেম নবীজির 
বিবি আয়েশাকে বিবাহের হাদীস বয়ান করে সেই সুন্নত পা লনের জন্য কাউকে শিক্ষা দিয়েছেন এমন 
একটি উদাহরনও কেউ দেখাতে পারলে কৃতার্থ হব। 


[ছা জজ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ গা ৮:৩৬ পূর্বাহ্‌ 
আদিল মাহমুদ, 


আপনার এবারকার মন্তব্যের বিষয় আদৌ বোধগম্য হলো না। আপনি দেখলাম আপনার এ নিবন্ধের 
প্রতিটি মন্তব্যে বার বার বলার চেষ্টা করেছেন মাদ্রাসাতে ধর্ষণ করার জন্য উৎসাহিত করা হয় কিনা বা 
কেউ নবীর আদর্শে উজ্জিবীত হয়ে নাবালিকা ধর্ষণ বা বিয়ে করে কি না। প্রথমে বিষয়টিকে 
হালকাভাবে নিয়েছিলাম কিন্তু দেখলাম যে আপনি বিষয়টি হালকা ভাবে প্রকাশ করছেন না। যাহোক, 
আপনার সমন্ত মন্তব্য পাঠ শেষে আমার এ প্রতীতি হয়েছে যে, আপনি আলোচ্য নিবন্ধের মূল 
ভাবধারাটা ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন অথবা ধরার চেষ্টাই হয়ত করেননি।নিবন্ধের মূল ভাবধারাটা ছিল - 
মুসলমানদের মধ্যে অনেক সময় কেউ যদি অন্যায় কাজ করে ফেলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় , কাজটা 
করার পর সে অনেক সময়ই দোষটা নিজের ঘাড়ে না নিয়ে ধর্মীভাবে শয়তানের প্ররোচনা বলে চালিয়ে 
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দিয়ে অন্তত নিজের বিবেকের কাছে বিশুদ্ধ থাকতে চায়। আর সে কাজটা যদি কোন ইমাম প্রজাতির 
কেউ করে তখন বিষয়টাকে হালকা ভাবে নেয়ার কোন সুযোগ নেই। কারন ইসলামের ধ্বজা ধারী 
তারাই, তারাই ইসলাম প্রচার করে , অন্যকে ইসলাম শিখায়। এমতাবস্থায় একজন ইমাম নাবালিকা 
ধর্ষণ করার পর যদি তাকে শয়তানের প্ররোচনা বলে নিজের বিবেকের কাছে দায়মুক্ত থাকতে চায় 
তাহলে তা অবধারিতভাবেই তার ধর্মের রীতি নীতিকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলবে। তখন শুরু হবে, 
ইসলামে সত্যি কি এ ধরনের কোন বিধান বা ঘটনা আছে কি না যার মাধ্যমে শয়তানের ওপর দোষ 
চাপিয়ে দায় থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আর সে পরীক্ষা নীরিক্ষা থেকে জানা গেল যে স্বয়ং মহানবীই 
অনেক সময় নিজের ব্যাক্তিগত কুকাজ (শিশু আয়শাকে বিয়ে , পালক পুত্রের স্ত্রী জয়নাবকে বিয়ে) কে 
বৈধ করতে গিয়ে গায়েবী বানী বা স্বপ্বের আশ্রয় নিয়েছে ( সোজা কথায় চাতুরীর আশ্রয়) , নিজের উল্টা 
পাল্টা কথার দায়ভার শয়তানের ওপর চাপিয়েছে যা আলোচ্য নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে খুব 
ভালভাবেই। আর সে কারনেই মাঝে মাঝে দেখা যায়, কোন ইসলাম জানা লোক যদি কোন আকাম 
করে ধরা খেয়ে যায় তখন সে আকামের দায় থেকে নিজের বিবেককে মুক্ত করার জন্য ইসলামেরই 
সাহায্য নেয় অনেকসময়। এর অর্থ এই নাযে সে কোরান, হাদিস বা মহানবীর জীবনী থেকে 
উৎসাহিত হয়ে কাজটি করেছে অথবা মসজিদ বা মাদ্রাসায় এ ধরনের কাজ করতে উৎসাহিত করা 
হয়- এ ধরনের কথা নিবন্ধে বলা হচ্ছে। সোজা কথায় কুকাজটি করা র পরই সে চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে 
বিবেকের দংশন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে ইসলামের রীতি নীতির সাহায্য নিয়েই। এখন বিষয় 
হলো - মহানবীর এসব কু-কাজ কারবার থেকে কেউ কুকাজ করতে উৎসাহিত হয় কি না বা কোন 
মাদ্রাসাতে এ ধরনের কৃকাজ করার জন্য উৎসাহিত করা হয় কি না, আলোচ্য নিবন্ধের ভাবধারার 
সাথে এ বিষয়টি নিতান্তই বেমানান ও অপ্রাসঙ্গিক। অথচ বার বার আপনি সেটাই উল্লেখ করে 
চলেছেন যার উদ্দেশ্য ঠিক বোধগম্য নয়। তবে মহানবীর একটা কাজ মুসলমানদেরকে দারুনভাবে 
উদ্বুদ্ধ করে, সেটা হলো বহুবিবাহ। বহু মোল্লা ইমাম কেই দেখা যায় একাধিক বিয়ে করতে। 


অন্য ধর্মের এ ধরনের বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ন নয় বা কেন নিবন্ধে সেভাবে আলোচিত হয়নি , তাও 
কিন্ত অনেক লেখক পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন মন্তব্যে। তার পরও বলছি ,কারন হলো - ইসলাম 
অন্য ধর্মকে স্বীকারই করে না, ইসলাম দাবী করে সে হলো একমাত্র সত্য ও শ্রেষ্ট ধর্ম যা জগত ধ্বংস 
হওয়ার আগ পর্যন্ত বলবত থাকবে ও যা সবাইকে অবশ্য মান্য করতে হবে। তো এ ধরনের একমাত্র 
সত্য ও শ্রেষ্ট ধর্মের মধ্যে অসত্য ও নিম্নমানের কাজের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমোদন বা সমর্থন 
যদি দেখা যায় তাহলে সেটাকে তো অবশ্যই প্রচন্ড সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। ইসলামের দাবী 
অনুযায়ীই অন্য ধর্মের প্রসঙ্গ টানা এখানে অযৌক্তিক কারন ইসলাম বলছে অন্য ধর্মগুলো পুরনো ও 
ভুলে ভরা, তার অর্থ তাতে যে অসংখ্য অনিয়ম ও ভ্রান্ত ধারনা আছে সেটা ইসলাম আগেই স্বীকার 
করে নিয়েছে। সুতরাং নতুন করে এখানে তা উল্লেখ নিস্প্রয়োজন। যদি অন্য কোন ধ কে ইসলামের 
তুলনায় শ্রেষ্ট হিসাবে প্রমানের প্রয়াস থাকত আলোচ্য নিবন্ধে তাহলে অন্য ধর্মের বিষয়াবলী উল্লেখ 
করার দরকার হতো। যেহেতু তুলনা করা হচ্ছে না , সেহেতু খামোখা অন্য ধর্মের গুরুরা কি করল না 
করল তা এখানে উল্লেখ করতে কেন হবে তা ঠিক বোধগম্য হলো না। 
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পরিশেষে , ধর্ষণের হার মুসলমান দেশে কম না কি বেশী এটা কিভাবে আপনি সঠিকভাবে নির্নয় 
করবেন যখন মুসলমান দেশের অধিকাংশ ধর্ষণই গোপন করে যাওয়া হয় সঙ্গত কারনেই ? 


আর একটি বিশেষ অনুরোধ থাকল। আমাদের মাদ্রাসাগুলিতে ধর্ম শিক্ষার নামে নানান বিষ বৃক্ষ বপন 
করা হয় জানি। তবে মাদ্রাসায় বা কোন ওয়াজ মাহফিলেও ঘোর কষ্টর কোন মোল্লা আলেম নবীজির 
বিবি আয়েশাকে বিবাহের হাদীস বয়ান করে সেই সুন্নত পালনের জন্য কাউকে শিক্ষা দিয়েছেন এমন 
একটি উদাহরনও কেউ দেখাতে পারলে কৃতার্থ হব। 


আপনার গোটা মন্তব্যের মধ্যে উপরে উক্ত অংশটুকু ছিল সব চাইতে বেশী অপ্রা সঙ্গিক ও বেমানান। 
তাই এর ওপর কোন মন্তব্য করতে ইচ্ছা হলো না। 


৬ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ গ্রা ৯:১৫ পূর্বাহ্ 
আদিল মাহমুদ, 


তবে মুসলমান কেউ বিশেষ করে মোল্লা শ্রেনীর কেউ এই কুকাজে ধরা পড়লে আমাদের অবশ্যই 
ব্যাপারটাকে ধর্মীয় চোখে চিন্তা করতে হবে। যেমন শিশু ধর্ষনের দায়ে কেউ ধরা পড়লে সে লোকে বিবি 
আয়েশাকে নবীজি বিবাহ করেছিলেন এই আদর্শ মাথায় রেখে এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা মেনে নিতেই 
হবে, সে মুখে যাইই বলুক বা আসল কারন যাই হোক। আর সাবালিকা ধর্ষন করলে বলতে হবে 

যে কোরান হাদীসে ক্রীতদাসী উপভোগ জায়েজ এবং প্রাচীন শরিয়া আইনে ধর্ষিতা সুবিচার পায় না 
এই কারনেই তাদের ধর্ষন প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। 

সুদীর্ঘ মন্তব্যের এইটুকুই যতেষ্ট আপনার মনের ক্ষোভ বুঝার জন্যে। না, এই কথাগুলো মোটেই ঠিক 
নয়। যে দেশের মানুষ আয়েশা, জয়নবের কাহিনি কোনদিন শুনেনি সে দেশেও ধর্ষণ হয়। সুতরাং বুঝা 
গেল ধর্ষণের সাথে ধর্মের সম্পৃক্ততা নেই, কেউ ধর্মের বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্ষণ করেনা। 
পশ্চিমের কোন দেশে ধর্ষণকারি ধরা পড়লে পুলিশ জিজ্ঞেস করেনা সে কোন ধর্মের। তা হলে কেন 
এখানে এই বিতর্ক? যে মানুষ বুকে কোরান হাদিস ধারণ করেন, যে মানুষ ধর্মের মাধ্যমে মানবতা 
প্রচার করেন, যিনি পাপ-পৃণ্যের ধার ধারেন, তার দ্বারা যখন কোন অমানবিক, আকাম-কুকাম, 
পাপকর্ম সঙ্ঘটিত হয়, মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই আতংকিত হয়, চিন্তিত হয়। এখানে প্রশ্ন হলো 
মানবতার। একজন সাধারণ মানুষ কর্তৃক ধর্ষণ আর একজন পাদ্রী, পুরোহিত বা আলেম কর্তৃক 
ধর্ষণকে মানুষ সমান চোখে বিবেচনা করবেনা। এখানেই ধর্ম চলে আসে , ধর্ম প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ধর্ম 
মানুষের বাহিরের অর্থহীন খোলস মাত্র, ভিতরে সকল মানুষ সমান। মানুষের জৈবিক চাহিদা, মনের 
লোভ লালসা হিংস্রতার সামনে ধর্মের বা ধর্মের শিক্ষার কোন মূল্য নেই। 
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বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধর্ষণ যেহেতু পুরুষ কর্তৃক সঙ্ঘটিত হয় , সুতরাং এর একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও 
আছে। 75 9০101101. 011107181 18906 

আর এখানে 7899 270 /০101101 নামে একটি সুন্দর আরগুমেন্ট আছে পড়ে দেখতে পারেন। 
এখানে আরো একটা কথা বলতে চাই, যে কোন ধর্মের, ধর্মগ্রন্থের বা ইসলামের সমালোচনা করা 
মা'নেই মুসলিম বিদ্বেষ নয়। আমার কথা আমি বলতে পারি, আমি জগতের কোন ধর্মের, বিশ্বাসে, 
মতের মানুষকেই ঘৃণা করিনা, ঘৃণা করি ধর্মগ্রন্থের অমানবিক , রিতি-নীতি, মিথ্যাচার, প্রতারণা ও 
আইন-কানুনকে। 


আদিল মাহহ্রদএর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ গ্র ১০:০৮ পূর্বাহ 
আকাশ মালিক, 


আপনার কি মনে হয় যে আমি ইসলামের সমালোচনা খুব কম করি ? যাক সে কথা। 


আমার কথা খুবই সোজা। খুব বেশী তত্্ীয় জ্ঞান আমার নেই। সহজ যুক্তিবোধে যা বুঝি তা হল 

একজন মানুষ যখন কোন অপরাধ করে তখন তা মানুষ হিসেবে করে। তার বর্ন বা ধর্মের সাথে সেই 
অপরাধের সরাসরি কোন যোগ না পাওয়া গেলে সভ্য জগতে কেউ তার বর্ন বা ধর্মের সাথে অপরাধের 
যোগ সূত্র টানে না। যেমন, একজন মুসলমান নাম ধারি কেউ চুরি ডাকাতি করতে পারে | এখন কোন 
লোকে নেহায়েত ছীটেল না হলে কোন হাদীসে কার কি লুট পাটে র কাহিনী আছে তার সূত্র ধরে প্রমান 
করার চেষ্টা করবে না যে এই মুসলমান নামধারি লোকে তার ধর্ম বিশ্বাসের কারনেই চুরি ডাকাতি 
করেছে৷ 


উলটো দিকে এখন কোন মুসলমান নামধারি কেউ যদি তার ধর্ম রক্ষার দাবী করে কোরানের আয়াত 
আউড়ে বা নবীজির বলা কাফের নিধনের আদর্শ সম্বলিত কোন হাদীস আউড়ে নিরীহ মানুষ বোমা 
মেরে হত্যা করে তবে সেক্ষেত্রে তার ধর্মীয় বিশ্বাসের গুরুত্ব দিতেই হয়। এতে কোন মানা নেই, 
দোষেরও কিছু নেই; বিশেষ করে এই রোগ যদি কোন সময়ে বেশ কিছু লোকের মাঝে দেখা যায় তবে 
তার গুরুত্ব বহৃগুনে বৃদ্ধি পায়। 


এই দুই সোজা ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট কেউ বুঝতে না পারলে তার লজিক্যাল সেল শূন্য বলতে হবে। 


বলতে পারেন যে আলোচ্য মোল্লা শয়তানের দোহাই পেড়েছে। এখন একটু অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করেন। 
আমার কথা হয়ত মোল্লার উকিলের মত শোনাবে। আপত চোখে মনে হতে পারে যে এই মোল্লা 
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শয়তানের উপর দায় চাপিয়ে নিজের অপরাধ ঢাকতে চাচ্ছে। আসলে কি তা? খেয়াল করেন সুইসাইড 
বোমারুদের সাথে কিন্ত এই মোল্লার ধর্ম ব্যাবহার করার বড় ধরনের তফাত আছে। মোল্লা কিন্ত অনুতপ্ত 
হওয়ার সুরে এই শয়তানের উপর দায় ভার চাপিয়েছে। সে কিন্তু স্বীকার করছে যে কাজটা সে খুবই 
খারাপ করেছে হেতে পারে এটা ভান মেনে নিচ্ছি)। তবে সে কিন্তু ঘুনাক্ষরেও দাবী করার চেষ্টা করেনি 
যে তার ধর্ম বিশ্বাস বা নবীর আদর্শ তাকে এমন কাজের প্ররোচনা দিয়েছে। তেমন কিছু কি আপনার 
চোখে ধরা পড়েছে? সুইসাইড বোম্বার বা অনার কিলিং এর দায়ী পুরুষেরা কিন্ত সরাসরি বীরের মত 
দাবী করে যে এমন আচরন তাদের ধর্মীয় অধিকার। সুইসাইড বোস্কার বা অনার কিলারদের তাদের 
ধর্মীয় বিশ্বাসের কারনেই তাদের অনেক ভাই ব্রাদাররা প্রকাশ্যে বা গোপনে সাপোর্ট দেয়। মুসলমানদের 
যতই সমস্যা থাকুক, যতই পশ্চাদপদ হোক, এই মোল্লার প্রতি কয়জন মুসলমান নৈতিক সমর্থন 
দেবে বলে আপনার বিবেক বলে? কোন মুসলমান বলবে যে এই মোল্লা নবীর হাদীস পালন করেছে 
তাই আমরা তার কোন দোষ দেখি না, তার এই কাজ সাপোর্ট করি? তফাতটা কি বোঝাতে পেরেছি? 


যদি কেউ দেখাতে পারতেন যে এই মোল্লা বা আর অন্তত একজন মোল্লাও একই কুকাজ করে বিবি 
আয়েশার ঘটনা কোট করেছে তো তাও চিন্তা করতে পারতাম। ষ্ট্যাটিস্টিক্স দেখানোর দাবী না হয় 
ছেড়েই দিলাম। 


রত . 


এন্টাইভওএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১০ গা ৯:০২ পূর্বান্ 
আদিল মাহমুদ, 


একজন মানুষ যখন কোন অপরাধ করে তখন তা মানুষ হিসেবে করে। তার বর্ন বা ধর্মের সাথে সেই 
অপরাধের সরাসরি কোন যোগ না পাওয়া গেলে সভ্য জগতে কেউ তার বর্ন বা ধর্মের সাথে অপরাধের 
যোগ সূত্র টানে না। যেমন, একজন মুসলমান নাম ধারি কেউ চুরি ডাকাতি করতে পারে। এখন কোন 
লোকে নেহায়েত ছীটেল না হলে কোন হাদীসে কার কি লুট পাটের কাহিনী আছে তার সুত্র ধরে প্রমান 
করার চেষ্টা করবে না যে এই মুসলমান নামধারি লোকে তার ধর্ম বিশ্বাসের কারনেই চুরি ডাকাতি 
করেছে৷ 


উলটো দিকে এখন কোন মুসলমান নামধারি কেউ যদি তার ধর্ম রক্ষার দাবী করে কোরানের আয়াত 
আউড়ে বা নবীজির বলা কাফের নিধনের আদর্শ সম্বলিত কোন হাদীস আউড়ে নিরীহ মানুষ বোমা 
মেরে হত্যা করে তবে সেক্ষেত্রে তার ধর্মীয় বিশ্বাসের গুরুত্ব দিতেই হয়। এতে কোন মানা নেই, 
দোষেরও কিছু নেই; বিশেষ করে এই রোগ যদি কোন সময়ে বেশ কিছু লোকের মাঝে দেখা যায় তবে 
তার গুরুত্ব বহৃপুনে বৃদ্ধি পায়। 
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আরিল মাহমুদ এর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ গা ১০:৩৭ পূর্বাহ্ণ 
আকাশ মালিক, 


একজন সাধারণ মানুষ কর্তৃক ধর্ষণ আর একজন পাদ্রী , পুরোহিত বা আলেম কর্তৃক ধর্ষণকে মানুষ 
সমান চোখে বিবেচনা করবেনা। এখানেই ধর্ম চলে আসে, ধর্ম প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ধর্ম মানুষের বাহিরের 
অর্থহীন খোলস মাত্র, ভিতরে সকল মানুষ সমান। মানুষের জৈবিক চাহিদা, মনের লোভ লালসা 
হিংশ্তার সামনে ধর্মের বা ধর্মের শিক্ষার কোন মূল্য নেই। 


- সেটা অস্বীকার করেছে কে? নৈতিকতার সকল উতসই ধর্ম এমন তত্রে বিরোধীতা করে অন্য ব্লগে 
অজজ্র তর্ক চালাতে আপনিই তো আমাকে বহুবার দেখে থাকবেন। সব মোল্লা আলেম মানেই 
ফেরেশতা এমন দাবী তো মনে হয় ঘোর গোঁড়া মোল্লাও করবে না। 


বিচারকেও ঘৃষ খায়। একজন পুলিশের ওসিও ঘুষ খায়। এখন বিচারকের ঘুষ খাওয়া নিশ্চয়ই 
পাবলিকের চোখে অনেক বেশী রকমের দৃষ্টিকটু মনে হবে। সেটাই স্বাভাবিক। কারন তত্বীয়ভাবে তা র 
হবার কথা আদর্শ মানব, ধর্মাবতার বলে তাদের ডাকা হয় তো সেজন্যই। 


সুণ্রীম কোর্টের জজ সাহেব ঘুষ গ্রহনের দায়ে ধরা পড়লে কি আপনি কোন রকম বিবচেনা ছাড়াই 
দেশের প্রচলিত পুরো আইন ব্যাবস্থার উপর হামলে পড়বেন নাকি আগে দেখার চেষ্টা করবেন যে সেই 
জজ সাহেব কোন ভাবে আইনের আশ্রয় বা ফাঁকের সুযোগ নিয়ে এই অপকর্ম করেছেন কিনা সেটা? 
যেমন, তিনি দাবী করলেন যে আইনের এত নম্বর ধারা অনুযায়ী তিনি ঘুষ খাবার অধিকার রাখেন , 
তাই তিনি নিজের কোন দোষ দেখেন না৷ 


এমন কিছু যদি সেই জজ সাহেব না দেখান তবে কি আপনার দেশের আইন বা সংবিধানকে গালাগালি 
করা উচিত ঘুষ খাবার সুযোগ করে দেবার জন্য নাকি শুধু ব্যাক্তি জজকে গালি দেওয়া উচিত চরম 
অসততার জন্য? 
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রৌরবএর জবাব: 
ডিসেম্বর ১, ২০১০ ৪ ৭:২২ অপরাহু 
আকাশ মালিক, 


যে মানুষ বুকে কোরান হাদিস ধারণ করেন, যে মানুষ ধর্মের মাধ্যমে মানবতা প্রচার করেন, যিনি 
পাপ-পৃণ্যের ধার ধারেন, তার দ্বারা যখন কোন অমানবিক, আকাম-কুকাম, পাপকর্ম সঙ্ঘটিত হয়, 
মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই আতংকিত হয়, চিন্তিত হয়। 


কিন্ত সেই আকামটার সাথে ধর্মের একটা যৌক্তিক এবং পারিসংখ্যানিক যোগসূত্র থাকার দরকার। 
পাদ্রীরা গণ্ডায় গণ্ডায় ডাইনী পুড়িয়েছে - এটাতে ধর্মের সরাসরি ইন্ধন রয়েছে। কারণ, বাইবেলে এর 
সমর্থন পাওয়া যায় যৌক্তিক যোগসূত্র) এবং হাজার হাজার ডাইনী পোড়ানোর পর একে আর বিচ্ছিন্ন 
ঘটনা বলা যায় না পোরিসংখ্যানিক যোগসুত্র)। জিহাদী ফ্যাসিজম সম্বন্ধেও একই দাবী করা যায় খুব 
শক্তভাবে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে যেকোন মোল্লার যেকোন কাজকে ইসলামের সাথে যেন-তেন-প্রকারেন 
যুক্ত করাটা যৌক্তিক নয়। 


যে কোন ধর্মের, ধর্মগ্রহ্থের বা ইসলামের সমালোচনা করা মা'নেই মুসলিম বিদ্বেষ নয়। আমার কথা 
আমি বলতে পারি, আমি জগতের কোন ধর্মের, বিশ্বাসে, মতের মানুষকেই ঘৃণা করিনা 


॥: আমি তো বলব ব্যক্তি মানুষকেও ঘৃনা করা যেতে পারে , যদি সে মানবতাবিরোধী বিশ্বাসের 
ব্যবহার করার চেষ্টা করে। আর ধর্মপ্রন্থের সমালোচনার কথা তো ছেড়েই দিলাম। 


2171 আকা7খএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৩, ২০১০ ৪ ১১:৫৫ অপরাহু 

ভিআদিল মাহমুদ, 

“মাদ্রাসায় বা কোন ওয়াজ মাহফিলেও ঘোর কষ্টর কোন মোল্লা আলেম নবীজির বিবি আয়েশাকে 
বিবাহের হাদীস বয়ান করে সেই সুন্নত পালনের জন্য কাউকে শিক্ষা দিয়েছেন এমন একটি উদাহরনও 
কেউ দেখাতে পারলে কৃতার্থ হব।” 
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আসলেই কি শিক্ষা দেয়া হয় সেটা আমরা কেউই জানি না সরাসরি। কারণ অন্য কারো উপস্থিতিতে 
ওখানে শিক্ষা দেয়া হয় বলে শুনিনি। তবে বন্ধু-বান্ধব বা ওখানে পড়া এলাকার পোলাপানদের কাছে 
শুনি- বিধর্মীদের “যেকোনো প্রকারে” ধর্মান্তরিত করতে পারলে নাকি তাদের ১৪ পুরুষ বেহেস্তে যাবে! 


১ 


যাযাবরএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১০ ৪ ১০:০২ অপরাহু 


আর একটি বিশেষ অনুরোধ থাকল। আমাদের মাদ্রাসাগুলিতে ধর্ম শিক্ষার নামে নানান বিষ বৃক্ষ বপন 
করা হয় জানি। তবে মাদ্রাসায় বা কোন ওয়াজ মাহফিলেও ঘোর কষ্টর কোন মোল্লা আলেম নবীজির 
বিবি আয়েশাকে বিবাহের হাদীস বয়ান করে সেই সুন্নত পালনের জন্য কাউকে শিক্ষা দিয়েছেন এমন 
একটি উদাহরনও কেউ দেখাতে পারলে কৃতার্থ হব। 


ভাই, এই উদাহরণ তো অপ্রয়োজনীয়। মোল্লা আলেমের এটা শিক্ষা দেবার দরকার কি? কুরাণ স্বয়ং 
যেখানে বলছে নবী শ্রেষ্ঠ মানবের উদাহরণ এবং তা অনুকরণযোগ্য , সেখানে আবার মাদ্রাসায় আলাদা 
করে শিক্ষা দেবার কি আছে। মাদ্রাসায় হাদীস পড়ান হয়, আর হাদীসের একাধিক জয়গায় লেখা আছে 
আয়েশার বিয়ে আর বয়সের কথা। আরেক সহী হাদীসে আছে অল্প বয়সী মেয়ে বিয়ে করার জন্য নবীর 
পরামর্শ যাতে তার সাথে খেলা যায়। হাদীস যখন পড়ানই হয়, কুরাণ যেখানে বলছে নবীকে অনুসরণ 
কর, সেখানে মোল্লা আলেমদের ঘটা করে শেখানর অবান্তর বাখোয়াসের কি দরকার। 


ডিসেম্বর ২, ২০১০ সময়: ১১:৫৮ অপরাহু লিঙ্ক 


অসাধারণ ভাল হয়েছে। আপনি আপনার যৌক্তিক মান বজায় রেখেছেন। 8৪ 
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ডিসেম্বর ৩, ২০১০ সময়: ১০:০৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 


বয়স্ক (৫১)নবী মুহম্মদ, নাবালিকা (৬) আয়শাকে বিয়ে করেছেন-এই বিষয়টি কিছু হাদিস দিয়ে 
প্রমাণ দিয়ে দিলেন। এখন সেই একই বিষয়টি আরো হাদিসের ক্রস রেফারেসে সহজেই প্রমাণ করা 
যায় উপরোক্ত হাদিসগুলো তথ্যভিত্তিক নয়, সম্পূর্ণ বানানো- তাহলে আপনার এই লেখা এবং আয়শা 
এপিসোডের (আকাশ মালিক) সেই রম-রমা বর্ণনার অবস্হান কোথায় হবে? শুধু তাই নয় ইতিহাস 
ভিত্তিক খুঁজতে গেলেও ঘটনার সাথে মেলেনা। এছাড়া আরো অপরিচিত কিছু লেখকের লেখা এখন 
যখন বিভিন্ন লাইব্রেরীতে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে, যার সাথে এই সব হাদিসের বর্ণনার কোন মিল নেই। 
সেগুলোর অবস্হান কোথায়? কেন সেগুলো সাধারন জনগনের কাছ থেকে সযত্ে দূরে সরিয়ে রাখা 
হয়েছে? 


আর কোরান ভিত্তিক বিয়ের নিয়ম অনুযায়ীও এই বিয়ে হওয়ার কথা নয়। নবীর কি এমন গুন ছিলো 
বাকি দিয়ে সব সাহাবাদের মুখ বন্ধ রেখেছিলেন এমনসব অমানবিক কাজ করা সত্তেও ?যাসে 
সমাজে প্রচলিত বিষয়গুলো, তিনি যদি নিজেই মেনে চলতেন তাতে কে তাকে বাঁধা দিতে আসত বা 
একটা ধর্মপ্রন্হেরই বা প্রয়োজন কেন? তিনি তো ব্যবসায়ী ছিলেন-পয়সা ছড়ালেই তো সব ব্যবস্হা 
হয়ে যেত। হযরত আবু বকরকে তিনি কি দিয়ে জাছু করেছিলেন যে নাবালিকা মেয়েকে বিয়ে দিয়ে 
দিলেন? 


ভবহবরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১০ ৪ ১:০২ অপরাহু 
আইভি, 


এখন সেই একই বিষয়টি আরো হাদিসের ক্রস রেফারেসে সহজেই প্রমাণ করা যায় উপরোক্ত 
হাদিসগুলো তথ্যভিত্তিক নয়, সম্পূর্ণ বানানো 


আগে প্রমান তো করুন সম্পূর্ন বানানো তার পর দেখা যাবে। আপনার বক্তব্যের মূল কথা হলো - যে 
সব হাদিস মহানবীর চরিত্রকে কলংকিত করছে তা সব বানান আর বাকীসব সত্ম্‌। অন্তুত আবদার 
বটে। হাদিস ছাড়া কোরান বোঝার কোন উপায় আছে ? আর সেই হাদিসেরই রেফারেল দেয়া হচ্ছে যা 
হাজার বছর ধরে সহি হিসাবে মুসলিম দুনিয়াতে সমাদূত। আর আপনি হুট করে বলছেন সেই সহি 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


হাদিস বানান। সহি হদিসকে যদি বানান বলেন , কোরানকেও তেমনি বানান বলেন না কেন? তাহলে 
তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, এত যুক্তি তর্কের কোন দরকার পড়ে না। নিজের সাথে আর কত 
প্রতারনা করবেন ? সত্য চিরকাল চাপা থাকে না। ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য। 
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আইভিএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৪, ২০১০ রা ১০:০৮ পূর্ব হ 


(6 বুরে, 
মামা তো হন না, তাই আবদার করবো কেন? 
সহি হদিসকে যদি বানান বলেন , কোরানকেও তেমনি বানান বলেন না কেন? 


হাদিস আর কোরান এক জিনিস নয়। হাদিস ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয় অর্থাত নবী কি করেছেন, 
বলেছেন -সত্য-মিথ্যার সমন্বয়। আর কোরান নবীর কাছে প্রেরিত এশী বানী যা সামাজিক নিয়ম- 
কানুন, দর্শন, অতীত নবী কাহিনী, আর সর্তকবাণীর সমন্বয়। কোরান বিশ্বাস আর হাদিস বিশ্বাস এক 
নয়। 


ডিসেম্বর ৪, ২০১০ গ্া ১২:১৯ অপরাহু 
আইভি, 


হাদিস আর কোরান এক জিনিস নয়। হাদিস ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয় অর্থাত নবী কি করেছেন, 
বলেছেন -সত্য-মিথ্যার সমন্বয়। আর কোরান নবীর কাছে প্রেরিত শী বানী যা সামাজিক নিয়ম- 
কানুন, দর্শন, অতীত নবী কাহিনী, আর সর্তকবাণীর সমন্বয়। কোরান বিশ্বাস আর হাদিস বিশ্বাস এক 
নয়। 


যখন কোরানই বলে যে মুহাম্মদের আদর্শই সর্বোত্তম তখন হাদীসের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। 
তবে আপনি বলেছেন, কোরান এঁশী গ্রন্থ। আচ্ছা, ঠিক কি প্রমাণের ভিতিতে আপনি ধরে নিয়েছেন যে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কোরান এঁশী গ্রহ? আমি এ বিষয়ে ছুটি পর্ব লিখেছি। যদি ওখানে গিয়ে বিস্তারিত জবাব দিতেন তবে 
খুবই খুশি হতাম। 


কোরান কি অলৌকিক গ্রন্থ? - ১ 

কোরান কি অলৌকিক গ্রন্থ? -২ 

আপনি যেহেতু কোরান অনলি মুসলমান তা ই আপনার কাছে এ অনুরোধ। কেউ যদি কোরানকে এঁশী 
বলে প্রমাণ করতে পারেন তবে সব ল্যাঠা এখানেই চোখে যায়। ধন্যবাদ। 


হ জাপার এ 


ডিসেম্বর ৪, ২০১০ ৪ ৩:৩৩ অপরাহু 
ভসৈকত চৌধুরী, 


আপনি যেহেতু কোরান অনলি মুসলমান তাই আপনার কাছে এ অনুরোধ। কেউ যদি কোরানকে এশী 
বলে প্রমাণ করতে পারেন তবে সব ল্যাঠা এখানেই চোখে যায়। ধন্যবাদ। 


আইভিকে এসব কথা বলে মনে হয় লাভ নেই। তিনি বুঝতেই পারছেন না , হাদিস স্বীকার না করলে 
মোহাম্মদ থাকে না আর মোহাম্মদ না থাকলে কোরান থাকে না। 


[হা জজ 


ভবহ্বরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১০ গ্রা ৩:১২ অপরাহু 
আইভি, 


হাদিস আর কোরান এক জিনিস নয়। হাদিস ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয় অর্থাত নবী কি করেছেন, 
বলেছেন -সত্য-মিথ্যার সমন্বয়। আর কোরান নবীর কাছে প্রেরিত ধশী বানী যা সামাজিক নিয়ম- 
কানুন, দর্শন, অতীত নবী কাহিনী, আর সর্তকবাণীর সমন্বয়। কোরান বিশ্বাস আর হাদিস বিশ্বাস এক 
নয়। 


হ্যা তাই তো। তো কোরান সংকলিত হয়েছিল মোহাম্মদ মারা যাওয়ার বেশ কয় বছর পর তার 

সাহাবীদের স্মৃতি থেকে গৃহীত কোন কোন ক্ষেত্রে হাড় বা চামড়ায় লিখিত বিভিন্ন জনের সংগৃহী তথ্য 
থেকে। হাদিসও সংগৃহীত হয়েছিল সাহাবী দের স্মৃতি ও লিখিত তথ্য থেকে মোহাম্মদের মৃত্যুর পরে , 
কোরানের মতই কায়দায়। এখন হাদিস এর মধ্যে সত্য মিথ্যার মিশ্রন থাকলে কোরানের মধ্যে তা 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


থাকবে না কেন ? তার চাইতে গুরুতর প্রশ্ন হলো- কোন হাদিস সত্য আর কোন হাদিস মিথ্যা এটা 
কিভাবে বুঝব? আপনি যে হাদিসকে সত্য বলে রায় দেবেন তার ভিত্তি টাকি? কোন হাদিস সত্য আর 
কোন হাদিস মিথ্যা এ সিদ্ধান্ত দেয়ার কতৃত্ব আপনাকে কে দিল ? আর আপনি বললেই কি কোন 
হাদিস মিথ্যা হয়ে গেল নাকি ?হাদিস ছাড়া মোহাম্মদকে কেমনে জানবেন ? মোহাম্মদ যে সত্যবাদী, 
নীতি পরায়ন, ন্যায়বিচারক, সমাজ সংস্কারক, ছুনিয়ার সকল সময়ের শ্রেষ্ট আদর্শ মানুষ এটা আপনি 
কোথা থেকে জানলেন? তাকে যদি ঠিকভাবে না জানেন তাহলে তার কোরান আল্লাহ প্রেরিত প্রমানের 
ভিত্তি টাকি? আপনার নিকট একটা অত্যন্ত সাদা মাটা লজিক কাজ করছে না, সেটা হলো আপনি 
হাদিসকে উড়িয়ে দেয়ার সাথে সাথে মোহাম্মদ সহ কোরানকেও যে উড়িয়ে দিচ্ছেন এ অতি সাধারন 
বিষয়টা আপনার মাথায় ঢুকছে না আর এ জন্য আমি দারুনভাবে ব্যথিত। ধন্যবাদ আপনাকে। 
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আইভিএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৫, ২০১০ প্রা ৯:০৮ পূর্বাহ্ণ 


ভবঘুরে, 


কোরান সংগ্রহ সম্পর্কে আমাদের জানা এই তথ্যটি সঠিক নয়। মন্তব্যে এর চেয়ে বেশি বর্ণনা করা 
গেল না৷ 


যেহেতু কোন হাদিস সত্য আর কোন হাদিস মিথ্যা তা বের করার কোন ক্রেডিবিলিটি নেই , সবই 
লেখা হয়েছে পাঁচ-ছয় জেনারশনের শোনা কথার উপর ভিত্তি করে, তাই আমি ইসলামের অথরিটি 
হাদিসকে দিতে পারিনা। ইসলামের ভিত্তি কোরান। যেহেতু ইতি হাস সংগ্রহে অর্থ ও রাজনীতির এত 
খেলা চলেছে, এ ক্ষেত্রে কোরান ভিত্তিক নবীকে যতটুকু জানা যায় তাই আমি গ্রহণ করবো। মুহম্মদ 
সত্য তথ্য না পেলেই কোরানকে উড়িয়ে দেয়া হয় সেটা আপনার বা আপনাদের মত অনেকের ধারনা, 
আমার নয়। 

উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়, এখন যদি আমি আমার কোন অমুসলিম বন্ধুকে ইসলাম সম্বন্ধে জানানোর 
চেষ্টা করি তাহলেকি তাকে কোরান পড়তে দিলেই চলবে নাকি হাদিস বইগুলোও দিয়ে আসব? 
এরপরও কথা থাকে, কাদের হাদিস বইগুলো দিব-শিয়া, সুন্নী না সুফী মতবাদ? এক কোরান পড়ে কি 
তার ইসলাম জানা হবেনা, নাকি নবীর জীবনীও লাগবে তার সাথে? 


রজার 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবহরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৫, ২০১০ ভা ১:৩২ অপরাহু 
আইভি, 


আপনি এবার সত্যি সত্যি অন্তুত কথা বললেন । যে ব্যাক্তি নিজেকে আল্লাহ প্রেরিত নবী দাবী করছে, 
তার কাছে আল্লাহ নিয়মিত ওহি পাঠাচ্ছে বলে দাবী করছে সে লোকটা কেমন ছিল সেটা আগে জানাটা 
জরুরী নয় কি? রহিম করিম নামের কেউ এসে বলল সে আল্লাহর নবী তাহলে তাই বিশ্বাস করতে 
হবে ? আমি নিজেই যদি দাবী করি আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদের মত অন্ধ মানুষদেরকে 
আলো দান করতে , আপনি বিশ্বাস করবেন? এখন কোরানে তো মোহাম্মদের জন্মবৃতান্ত, তার স্বভাব 
চরিত্র, কাজ কর্ম সম্পর্কে অনেক কিছুই বলেনি। এমন কি বলে নি কয় বার নামাজ পড়তে হবে 

এটাও। তাহলে ? 


এ ক্ষেত্রে কোরান ভিত্তিক নবীকে যতটুকু জানা যায় তাই আমি গ্রহণ করবো । 


কোরানের মধ্যে কোথাও লেখা আছে মোহাম্মদ কবে জন্ম গ্রহন করেছিল বা কোথায় জন্মগ্রহন 
করেছিল ? কোরান পড়ে মোহাম্মদকে মোটেও জানা সম্ভব নয়। কেউ যখন সরাসরি কোরান পড়ে তার 
অর্থ করতে বসে তখন আপনাদের মত লোকেরা তাকে উপদেশ দেন - কোরান পড়তে হবে তফসির 
সহকারে , হাদিস সহকারে তাহলেই কোরানের সঠিক অর্থ জানা যাবে। আর বস্তত বিষয়টাও তাই। 
তফসির ও হাদিস ছাড়া কোরান পড়লে কোরানের কিছুই বোঝা যায় না কারন অধিকাংশ আয়াত 
নাজিল হয়েছে কোন না কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে , এখন ঘটনার বিবরন তো কোরানে নেই। আছে 
হাদিসে। এমতাবস্থায় কোরান বোঝার উপায় কি? যেমন নিচের আয়াত - 


আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন, আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনি যখন তাকে বলেছিলেন 
তোমার স্ত্রী তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন কিছু গোপন 
করছিলেন যা আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন আপনি লোকনিন্দার ভয় করছিলেন অথচ আল্লাহকে অধিক 
ভয় করা উচিত। অত:পর জায়েদ যখন জয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে আপনার 
করলে তাদেরকে বিবাহ করার ব্যপারে কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হয়। আল্লাহর নির্দেশ কার্ষে 
পরিনত হয়েই থাকে। আল কোরান, ৩৩:৩৭ 


এখানে মোহাম্মদ কাকে অনুগ্রহ করেছে ? মোহাম্মদ কার স্ত্রী কার কাছেই রাখতে বলেছিল? মোহাম্মদ 
অন্তরে কি গোপন করছিল ও কি কারনে লোক নিন্দার ভয় করছিল ? এখানে জায়েদ ও জয়নাব কে? 


এসবের উত্তর কি আপনি কোরান থেকে দিতে পারবেন ? যদি না পারেন কথাগুলো শ্রেফ ফালতু কথায় 
পর্যবসিত হবে। যেহেতু এসব প্রশ্নের পরিস্কার উত্তর হাদিসে আছে আর তা থেকে মোহাম্মদের আসল 
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চেহারা পরিস্কার ফুটে ওঠে যা আপনাদের চির চেনা বা বিশ্বাস করা মোহাম্মদের সাথে মেলে না আর 
তখনই আপনারা শুরু করে দিয়েছেন নিজেদের মনগড়া মতামত। আপনি নিজেই একটু ভাল মতো 
মাথা খাটান না আর ভাবুন না যদি শৈশব থেকে আপনার ব্রেন টাকে ওয়াশ করা না হতো , আপনার 
বেনে মোহাম্মদের অতি রঞ্জিত ছবি একে দেয়া না হতো, আর এখন কোরানের এ সমস্ত উদ্ভট ও 
অসামাজিক অমানবিক আয়াত আপনার কাছে পেশ করা হতো , আপনি কি বলতেন ? হাদিসকে 
অস্বীকার করলে মোহাম্মদই তো থাকে না ।কোরানের কোথাও মোহাম্মদের নামও নেয়া হয়েছে বলে 
দেখা যায় না। তাহলে আপনারা যাকে মোহাম্মদ বলে বিশ্বাস করছেন কোরান যার কাছে নাজিল 
হয়েছিল সে-ই যে মোহাম্মদ তার প্রমান কি ? শিয়া সুন্নী মতবাদের কথা বলছেন? এটা করেছে কারা? 
তারাই করেছে যারা সরাসরি মোহাম্মদের সাথে ওঠা বসা করত। যারা মোহাম্মদের সাথে সরাসরি ওঠা 
বসা করত, তারা তো মোহাম্মদকে ভালই চিনত , জানত , এর পরেও তারা এত ভিন্ন মত হয় কি 
করে ? উদ্তট ও আজগুবি কথা বার্তা বললে তা যুক্তি হয় না। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। 


শখ 

টঞক্হ 

ফাক এর জবাব: 

ডিসেম্বর ৫, ২০১০ হ্র ৭:৩৬ অপরাহু 


ভবঘুরে, 


এখানে মোহাম্মদ কাকে অনুগ্রহ করেছে ? মোহাম্মদ কার স্ত্রী কার কাছেই রাখতে বলেছিল? মোহাম্মদ 
অন্তরে কি গোপন করছিল ও কি কারনে লোক নিন্দার ভয় করছিল ? এখানে জায়েদ ও জয়নাব কে? 


এসবের উত্তর কি আপনি কোরান থেকে দিতে পারবেন ? 


দেখুন মুসলমান হওয়ার জন্য বা মুসলমান হিসাবে জীবণযাপনের জন্য এসকল প্রশ্নের উত্তর জানা 
আবশ্যক নয়। মুহম্মদ নামে কেউ ছিল কিনা বা তিনি কেমন লোক ছিলেন, সেটা জানাও আবশ্যক 
নয়। বাস্তবতা হলো, মুহম্মদের অস্তিত্ব বা অনন্তিত্বের কোন প্রমান বর্তমান যুগে বিদ্যমান নেই। এক 
আল্লাহতে বিশ্বাস ও আল্লাহর বাণী কোরান অনুযায়ী জীবণযাপন করলেই মুসলমান হিসাবে দায়িত্ব 
সম্পূর্ণ হবে বলেই আমি মনে করি। আমি হাদীসে বিশ্বাস করি না, কই আমারতো কোন অসুবিধা 
হচ্ছেনা। 


আজাইরা মুহম্মদের ব্যাক্তিজীবণ ও তথাকথিত হাদীস নিয়ে সময় নষ্ট নাকরে , ইসলামের মূল 
কোরান নিয়ে গবেষনা করুন ও পারলে সেখান থেকে ভূল প্রমাণ করুন। 
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আদিল মাহমুদ এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৫, ২০১০ গর ৮:০৮ অপরাহু 
ফারুক, 


মুহম্মদ নামে কেউ ছিল কিনা বা তিনি কেমন লোক ছিলেন , সেটা জানাও আবশ্যক নয়। 
আপনি কি কলেমা তাইয়েবা বিশ্বাস করেন না? “লা ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাছুর রাসূলাল্লাহ”? 


যিনি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ তার সম্পর্কে জানার কোন দরকার নেই ? 


ডিসেম্বর ৫, ২০১০ ৪ ৯:৫১ অপরাহ 
আদিল মাহমুদ, 


যিনি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ তার সম্পর্কে জানার কোন দরকার নেই ? 


মোহাম্মদের কীর্তিকলাপের জন্য তাঁকে স্বীকার করে নেয়াটা একটা যন্ত্রনা আর স্বীকার না করলে এ 
ছাড়াতো কোন উপায় দেখছিনা। দ্র 


আমিল মাহমুদ এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৫, ২০১০ গ্র ১০:০৬ অপরাহু 
ুত্রাইট স্মাইল্‌, 


কোরান অনলী ভাইদের এটা খুবই মৌলিক দূর্বলতা আমার কাছে। ওনাদের চিন্তাভাবনা অনেক 
আধুনিক, ওনাদের মত করে ধর্ম পালন করলে মনে হয় অনেক ঝামেলা এড়ানো যেত। তবে এই 
তত্ত্বীয় যায়গায় ওনারা খুবই অযৌক্তিক কথাবার্তা বলেন। 


যিনি কোরানের মত এত মহান শেষ এস্বী গ্রন্থ নিয়ে এলেন তার সম্পর্কে জানার কোনই দরকার নেই 
(উপায় নেই সেটা অন্য তর্ক হতে পারে)? রাম শ্যাম যছু মধু সে যে কেউই হতে পারে? হতে পারে 
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দস্যু তক্কর বা সাধু যে কোন কিছুই? কলেমা তাইয়েবা, কলেমা শাহাদাত তাহলে কেন এতই 
গুরুত্ুপূর্ন? যার কোন গুরুত্ব নেই তাকে এভাবে গুরুত্ব দেওয়া কেন ইসলামের মৌলিক ভিত্তি? 


সপ 
ভবহবরেএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৫, ২০১০ ৪ ১১:০৪ অপর হ্‌ 


আদিল মাহমুদ, 


কোরান অনলী ভাইদের এটা খুবই মৌলিক দূর্বলতা আমার কাছে। ওনাদের চিন্তাভাবনা অনেক 
আধুনিক, ওনাদের মত করে ধর্ম পালন করলে মনে হয় অনেক ঝামেলা এড়ানো যেত। তবে এই 
তত্ত্ীয় যায়গায় ওনারা খুবই অযৌক্তিক কথাবার্তা বলেন। 


কোরান ওনলি একটা নতুন প্রজাতি। এরা অনেক দেখে শুনে বুঝতে পেরেছে মোহাম্মদকে আর 
মহামানব করে রাখা যাচ্ছে না হাদিস মোতাবেক। কিন্তু সংস্কার বশে ইসলামকে বাতিলও করতে 
পারছে না। তাই শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে কোরান ওনলি মতবাদী সেজেছে। এরা সব জেনে শুনে না বোঝার 
ভান করে আছে। নইলে মোহাম্মদ ছাড়া কোরান আর ইসলাম কিভাবে হতে পারে তা এদের মাথায় 
ঢুকছে না। অথচ কোরান বার বার বলেছে - বিশ্বাসী হলো সেই যে আল্লাহ ও তার প্রেরিত নবী 
মোহাম্মদের প্রতি বিশ্বাস করবে। ইসলামের প্রথম স্তম্ত ইমান, এই ইমানের মূল প্রতিপাদ্যও তাই। 
অথচ এনারা এখন নিজস্ব মনগড়া বয়ান নিয়ে হাজির হয়েছেন। এরা উপলব্ধি করতে পারছেন না যে 
তারা যেটা বিশ্বাস করেন তা পরিপূর্নভাবে ইসলাম বিরোধী যা তাদেরকে প্রকারান্তরে কাফিরে পরিনত 
করছে। কোরানের বক্তব্য অনুযায়ী আল্লাহ ও নবী মোহাম্মদকে সমভাবে ও একই সাথে বিশ্বাস করতে 
হবে- না হলে সে বিশ্বাসী বা মুসলমান নয়, শুধুমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করলে হবে না। মনে হয় ওনারা 
কোরানের মূল সুরটাই ধরতে পারছেন না। 

রে 
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ফারচকএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৬, ২০১০ শ্রা ১২:০০ ূর্বাহ্‌ 


আদিল মাহমুদ, 


কলেমা তাইয়েবা, কলেমা শাহাদাত তাহলে কেন এতই গুরুত্বপূর্ন? যার কোন গুরুত্ব নেই তাকে 
এভাবে গুরুত্ব দেওয়া কেন ইসলামের মৌলিক ভিত্তি? 
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সঠিক শাহাদা নামে আমার একটি পোস্ট আছে। সেটা পড়লেই বুঝবেন , কলেমা তাইয়েবার দরকার 
আছে কি নেই। 
শাহাদা।(সাক্ষ্য) (১), শাহাদা।(সাক্ষ্য) ২) ও সঠিক শাহাদা। 


্ ্ 
ডিসেম্বর ৬, ২০১০ গ্রা ১১:০১ অপরাহু 
ফারুক, 


আজাইরা মুহম্মদের ব্যাক্তিজীবণ ও তথাকথিত হাদীস নিয়ে সময় নষ্ট নাকরে , ইসলামের মূল 
কোরান নিয়ে গবেষনা করুন ও পারলে সেখান থেকে ভূল প্রমাণ করুন। 


মোহাম্মদের ব্যাক্তিজীবন যদি আজাইরা বিষয় হয়, তার নবুয়ত আর তার কোরান কেন আজাইরা হবে 
না? 


ডিসেম্বর ৬, ২০১০ গ্ ১১:৪২ অপরাহ 
১৩ বুরে, 


মোহাম্মদের ব্যাক্তিজীবন যদি আজাইরা বিষয় হয়, তার নবুয়ত্ব আর তার কোরান কেন আজাইরা হবে 
না? 


ভাল প্রশ্ন। 


কোরান সকলের জন্য নয়। একথা কোরানের প্রথমেই বলে দেয়া আছে। আল্লাহ্ভীরু মুত্তাকিন ছাড়া 
আর সকলের জন্যই কোরান আজাইরা। 

২:২ এ সেই কিতাব , যাতে কোনই সন্দেহ নেই, পথ প্রদর্শনকারী পরহ্যেগারদের (মুক্তাকিনদের) 
জন্য, 
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ভবঘুরে এর জবাব: 

ডিসেম্বর ৭, ২০১০ গ্রা ১২:২৯ পূর্বাহু 

ফারুক, 
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যে লোকের ব্যাক্তিজীবন আজাইরা, সে ব্যাক্তিটিও আজাইরা হবে। আর আজাইরা ব্যাক্তির কথাও 
আজাইরা। কোরান মোহাম্মদের মুখে বলা কোরান ও আজাইরা। এখন এই আজাইরা কথা তথা 
কোরানে যারা বিশ্বাস করে তারাও আজাইরা। 


২:২ এ সেই কিতাব , যাতে কোনই সন্দেহ নেই, পথ প্রদর্শনকারী পরহ্যেগারদের মত্তাকিনদের) 
জন্য, 


এটার আসল অর্থ হলো ₹ এ সেই আজাইরা কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, আর এ কিতাব হলো 
আজাইরা লোকদের জন্য। 


কি বলেন? 


বণ আকাশএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৭, ২০১০ 2 ১:৪০ পূর্বাহ 
গুফারুক, 


«কোরান সকলের জন্য নয়। একথা কোরানের প্রথমেই বলে দেয়া আছে। আল্লাহভীরু মুত্তাকিন ছাড়া 
আর সকলের জন্যই কোরান আজাইরা” 


আবার দাবী করা হয় যে এটা সর্বকালের সমস্ত মানবজাতির একমাত্র পথপ্রদর্শক! 
একটু চিন্তা করলেই যে আজাইরা প্যাচ লেগে যায়! 


টু 


যাযাণরএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১০ ৪ ১:৫২ অপরাহু 
আইভি, 


কত রকম যুক্তির কসরত করে, সে যুগের আলোকে বিচার করতে হবে , পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের 
উদ্দেশ্যে করা ইত্যাদি, আর আপনি একেবারে অস্বীকারই করে বসলেন। আরো মজার ব্যাপার নন-সহি 
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হাদীস উদ্ধৃত করলে ইসলামিস্টরা তেড়ে আসেন, বলেন সহি হাদীস উদ্ধৃত করুন, এসব ভন্ড হাদীস 
নায়। আর আপনি উলটো পথে গিয়ে সহি হাদীসকে সমালোচনা করছেন নন-সহি হাদীসের রেফেরেস 
দিয়ে। বড়ই আমোদিত হলাম। আবু বকরকে যাদু করতে হবে ওরকম প্রভাব প্রতিপত্তি ওয়ালা লোকের 
চাপে পড়ে বা তোষণ করতে এযুপেও অনেক লোক বালিকা কন্যা দিতে বাধ্য হত আইনী বাধা না 
থকলে। 

জন 

ঠ3৯২ 


চর 


ফারুকএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৪, ২০১০ গাঁ ২:১৬ অপরাহু 

যাযাবর, ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিকদের একটি অতি প্রিয় প্রচারনা হলো - শেষ নবী মুহম্মদ শিশু 
নির্যাতনকারী ছিলেন। কথিত আছে মুহম্মদ যখন আয়েশাকে বিয়ে করেন , তখন তার বয়স মাত্র ৬ 
বছর ছিল এবং তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু হয় আয়েশার ৯ বছর বয়সে। এই নাস্তিকদেরি বা দোষ কি? 
বহু মুসলমান বিশেষ করে সুন্নি মুসলমানরা ও অন্ধভাবে এটাই বিশ্বাস করে। তাদের এই অভিযোগ বা 
বিশ্বাসের ভিত্তি হলো চরম মুহাম্মদ বিদ্বেষী বুখারীর একটি হাদীস । বুখারীর হাদীসগ্রন্থে এমন বহু 
হাদীস পাওয়া যায়, যেগুলো আমাদের প্রিয় নবী মুহম্মদের অবমাননাকারী। এই হাদীসটি যে বুখারী 
কোন রকম যাচাই বাছাই না করেই তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন শুধুমাত্র মুহম্মদ বিদ্বেষের কারনে , তার 
প্রমান হলো এমন আরো হাদীসের বর্ননা তার গ্রন্থে পাওয়া যায় , যেগুলো এই হাদীসের পরিপন্থি বা 
সাংঘর্ষিক। 


নবী মুহাম্মদ কোরানের আদর্শেই জীবন পরিচালিত করতেন। তার জীবনাদর্শ সর্ব কালের মুসলমানদের 
জন্য অনুকরনীয়। তিনি কোরানের পরিপন্থি কোন কাজ করতে পারেন না। কোরান থেকে বিবাহের 
যোগ্যতা বা উপযুক্ত বয়সের যে দিগনির্দেশনা পাওয়া যায় , তাতে এটা প্রতীয়মান হয় যে শিশুবিবাহ 
ইসলামে নিষিদ্ধ। যারা আগ্রহী তারা ৪:৬ , ৪:২১ , ৩০:২১ ও ২৫:৭৪ আয়াতগুলো পড়ে দেখতে 
পারেন। এই আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় গেলাম না, কারন নাস্তিকরা কোরানে বিশ্বাস করে না 
এবং সুন্নি মুসলমানরা ও কোরানের চেয়ে হাদীসের বর্ননায় বেশি আস্থাবান। যেহেতু এই অভিযোগের 
ভিত্তি হলো বুখারী বর্নীত একটি হাদীস , তাই হাদীস থেকেই প্রমানের চেষ্টা করব যে উক্ত হাদীসট 
ছিল ভূয়া। বুখারী হাদীসটি তার গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন মুহাম্মদ তথা ইসলামকে অবমাননা করার জন্য 
কিনা তা আল্লাহই ভালো জানেন। 


১) এই হাদীসটির বর্ননাকারীদের শেষ ব্যাক্তি হিশাম বিন উর্ওয়া তার বাপের কাছ থেকে হাদীসটি 
শুনেছিলেন। হাদীসটি মূলত আহাদ হাদীস। হিশাম তার জীবনের প্রথম ৭১ বছর মদিনায় কাটালেও 
মদিনার কেউ এই হাদীসটি শোনেনি, এমনকি তার বিখ্যাত ছাত্র মালিক বিন আনাস ও এই হাদীসের 
উল্লেখ করেন নি। হিশামের শেষ জীবন কাটে ইরাকে | একারনেই এই হাদীসের বর্ননাকারী বাকি 
সকলেই ইরাকি। ইয়াকুব ইবনে শায়বাহ বলেছেন , “হিশামের সকল হাদীস বিশ্বাসযোগ্য , শুধুমাত্র 
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ইরাকিরা যেগুলো বর্ননা করেছে সেগুলো ছাড়া।” মালিক বিন আনাস , যিনি হিশামের ছাত্র ছিলেন, 
তিনি হিশামের ইরাকিদের মাধ্যমে বর্নীত হাদীসগুলোকে সন্দেহকরে ওগুলোকে বাতিল করেন। (সুত্র - 
তেহজিবুল তেহজিব , লেখক-ইবনে হাজার আল আশকানি। বইটি হাদীস বর্ননাকারীদের 
বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে লিখিত) 


২) এমন বিবরন পাওয়া যায় যে, হিশাম বিন উর্ওয়া শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তির দুর্বলতায় ভুগেছিলেন, 
যেকারনে তার শেষ বয়সের অর্থাৎ ইরাকে বসবাসকালীন বন্নীত হাদীসগুলোতে বিশ্বাস করা যায় না। 
সুত্র- আল যাহবি লিখিত “মিজানুল-আই 

তিদাল”। বইটি হাদীস বর্ননাকারীদের জীবনী নিয়ে লিখিত।) 

৩) বুখারীর কিতাবুল তাফসিরে একটি হাদীস পাওয়া যায় , যেখানে আয়েশা নিজেকে সুরা ৫৪ 
নাধিলের সময় কিশোরি মেয়ে “যারিয়াহ' শিশু “সিবিয়াহ" নয়) হিসাবে দাবী করেছেন। 


৬০।0।12 6, 18001 60, ২11091 399: 

2112150 ১090 1011 107111. 

[495 1 01111090156 01 %515198) 01811001181 01011 136116/15. 518 58101, 41115 12৬৪1711017: 
দখল, 04016 11090115 0181 2090017659 (115 (001 0161 || 12001110215) 2170 09 11001 
91119917016 1012৬109005 8110 11051 1010661.৮ (54.46) ৬4৪5 15৬58190 00 10119111190 21 106008 


11116 10495 ল1015/0011110012 211.” 


স্মরন থাকে যে, সুরা ৫৪ হিজরীপূর্ব ৯ সালে মক্কায় অবতীর্ন হয়। আয়েশার সাথে নবীর বিয়ে হয় ২য় 
হিজরীতে। এখন সুরা ৫৪ নাধিলের সময় আয়েশার বয়স ৫ বছর ও হয় (যেহেতু তার এই ঘটনা 
স্মরন আছে এবং এর নিচে হলে তাকে কিশোরি না বলে শিশু বলা উচিৎ ছিল) তাহলে বিয়ের সময় 
আয়েশার বয়স ৫+৯+২-১৬ বছর ন্যুনতম ছিল। দাম্পত্য জীবন শুরু হয় আরো ২ বছর পরে। তাহলে 
আমরা কোন হাদীসটি বিশ্বাস করব? এটি নাকি হিশাম বিন উর্ওয়া বর্নীত হাদীসটি? ১৬ নাকি ৬? 
বুখারী এই আপাত বিরোধী ২ টি হাদীস কিভাবে তার গ্রন্থে সংকলন করলেন? বলাবাহুল্য ছুটে সহী 
হাদীস!! 


৪) অনেক হাদীসের বর্ননায় পাওয়া যায় আয়েশা ওহুদের যুদ্ধে নবীর সফরসঙ্গী ছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে 
ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে ১৫ বছরের নিচে কাউকে যুদ্ধে নেয়া হয় নি। ওহুদের যুদ্ধ ২য় হিজরীর 
নিকটবর্তী কোন এক সময় সংঘটিত হয়। এর অর্থ দাড়ায় আয়েশার বয়স বিয়ের সময় ১৫ বছরের 
বেশি ছিল। 


৫) এঁতিহাসিকগন মহিলা সাহাবি "আসমা"র বয়স সম্পর্কে একমত। আসমা , আয়েশার বড় বোন ও 
বয়সে আয়েশার থেকে ১০ বছরের বড়। তাকরিবুল তেহজিব ও আল-বিদায়াহ ওয়াল নিহায়াহ বই 
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ছুটিতে বর্নীত হয়েছে যে, আসমা ৭৩ হিজরী সালে ১০০ বছর বয়সে মারা যান। এর অর্থ দাড়ায় , 
হিজরতের সময় আসমার বয়স ছিল ২৭ বছর। আয়েশা যেহেতু আসমার চেয়ে ১০ বছরের ছোট, 
তাহলে হিজরতের সময় আয়েশার বয়স ছিল ১৭ বছর। আয়েশার বিয়ে হয় ২য় হিজরীতে | এই 
হিসাবে আয়েশার বয়স বিয়ের সময় হয় ১৯ বছর। 

(601 /919.108170 10 5215 01061 11121 /5/9912, 599 /২197178+1-1701)919+) /1-2218101, ৬০| 2,720 
289১ /১181010) 100:55598581001-11981211, 3910, 1992. 11011691111 00101115015 10901, [/5919] 
9485 1061 (01761 51551 [//2915110% 121 /৪৪15” (//-0109871 /8১1-10117921, 11017121111, ৬০। 
৪, 1720 371, /821010, 13251 2-101থ 21-: 21201, /৭-11291, 1933). 1701 /9119.1091190 100 ৮০০15 010, 
596 /॥-8105/91 //৪+1-11118/91, 11017161011, ৬০| 8,170 372, /481010, 1021 21-1থ 21-81901, /খ- 
11221, 1933). 101 112121 21-/50981711 81509 11955 0116 58119 1000177801011: “5119 1/55112 (18)] 
11420 911010190 5215 8101 0160 1773 01 74 /১7.৮ 770111)471-191210, 11017112121 /4-/50212, 
25 654) /91)10) 8710 0%1-1158+) 91-171041-2117 1199100৬/). 

৬) তাবারি তার ইসলামের ইতিহাস বইতে উল্লেখ করেছেন যে , আবুবকরের ৪ সন্তানের সকলেই 
ইসলামপূর্ব ৬১০ সালের আগেই জন্মগ্রহন করেন। আয়েশার বিয়ে হয় ৬২৪ সাল বা ২য় হিজরীতে। 
এর মানে দাড়ায় বিয়ের সময় আয়েশার বয়স ন্যুনতম ১৪ বছর ছিল। (81111)0১-এাওাা। 94৪1 
[াল1101) /১-1810811) ৬০| 4১ 2650) /071010) 0818)-11থ, 89101, 1979). 


৭) এঁতিহাসিক ইবনে হিশামের বর্ননামতে আয়েশা উমর ইবনে আল-খাতাবের বেশ কিছু আগে 
ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন। এর অর্থ দাড়ায় আয়েশা ৬১০ সালের কাছাকাছি সময়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহন 
করেন । এখন যদি ধরা যায় তিনি বুঝে শুনে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছেন , তাহলে তখন তার বয়স 
ছিল ৭-৮ বছর। এই হিসাবে আয়েশার বয়স বিয়ের সময় ২০ বছরের উপরে হয়। (/4-9121 2- 
9109/1)//21, 11017111912], ৬০| 1, 70 227 - 234 2070 295, /891010, 11211210211 91-138/801। 2- 
119011191, /॥-9/2011). 


এইরুপ আরো অনেক হাদীস বা এতিহাসিকের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমান করা যায় যে আয়েশার বয়স বিয়ের 
সময় ৬-৭ বছর ছিল না। স্মরন করা যেতে পারে যে, রসূল নিজমুখে কিন্তু বলেননি যে, বিয়ের সময় 
আয়েশার বয়স ছিল ৬-৭ বছর। এই দাবী করেছে হিশাম ইবনে উরওয়া নামে এক লোক তার বাপের 
বরাত দিয়ে। বুখারী এইরুপ একটি বিতর্কিত হাদীস সংকলন করে প্রমান করেছেন , তিনি কতটুকু 
সততা ও পরিশ্রম করে হাদীস সংকলন করেছিলেন। 


[হা জহর 


) ত্র 
ভবহ্বরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১০ গ্রা ৩:২৯ অপরাহু 


486 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
ফারুক, 


আপনার সুদীর্ঘ মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। আপনার মন্তব্যের মাধ্যমে প্রমান করার চেষ্টা করলেন বিভিন্ন 
সুত্র মোতাবেক আয়শার বয়স ৬ বা ৯ বা ১৪ বা ২০ ইত্যাদি যখন তাকে মোহাম্মদ বিয়ে করে। তার 
মানে বিভিন্ন সূত্রের যথার্থতা সম্পর্কে আপনার প্রশ্ন। সেই একই প্রশ্ন আপনি মোহাম্ম দের অন্য 
কার্যকলাপ সম্পর্কে কেন করছেন না? অর্থাৎ মোহাম্মদ সত্যি নবী ছিল কি না, কোরান আল্লার 
প্রেরিত কি না, মোহাম্মদ মেরাজে গেছিল কি না ইত্যাদি? এসব নিয়েও যদি আপনি প্রশ্ন করতেন 
তাহলে আপনার মন্তব্যের যৌক্তিকতা থাকত। ব্যক্তিগত অসামাজিক কাজ কর্ম যেমন জয়নাবকে বিয়ে, 
অকাতরে খুন বা উচ্ছেদ করার বারংবার হুমকি ধামকি , বেহেস্তে হুর নামক যৌবনবতী নারীর লোভ 
দেখিয়ে মানুষকে ইসলাম গ্রহনে উদ্বু্দকরন যা কোরানের সবচাইতে ভালগার এক টা বিষয় বলে 
আমার কাছে মনে হয়- এসব ব্যপারে আপনার কোন খটকা লাগে না? কখনো মনে এ প্রশ্ন উদিত হয় 
না যে এ ধরনের নিষ্ঠুর ও ভালগার কথা আল্লাহ কিভাবে বলতে পারেন ? প্লিজ নিজের ব্রেইনটা একটু 
খাটান, একটু নিরপেক্ষ মন নিয়ে কোরান পাঠ করুন আপনিই সব কিছু আবিষ্কার করতে পার বেন। 


11£ ] 
888 
8188 

2 

আইভিএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৫, ২০১০ ৪ ৯:৫৪ পূর্বাহ্‌ 


ভবঘুরে, 


কোরান মুহম্মদের মিরাজের কথা বলেনি, বন্দী বা দাসীদের সাথে যৌনাচার, বা জয়নবকে বিয়ের কথা 
বলেনি (যায়েদ বলে কি সত্যি কোন পালক সন্তান ছিল? কোরানে কোথাও নবীর পরিবারের কারো নাম 
উল্লেখ করেনি অথচ পালক পুত্রের নাম এসেছে, অদ্ভুদ নয় কি, আমাদের সমাজে রহিম, করিম, যদু, 
মধু বা ইংরেজিতে &111 9০৪ একটা সাধারন নাম, যায়েদ নামটি কি কোরানে সাধারন অর্থে ব্যবরিত 
হতে পারেনা, নাকি হাদিস লেখকগনের কথাই শেষ কথাণ%, অকারন খুন বা বেহেস্তে নারী সঙ্গীর 
কথাও বলেনি, হুর মানে যোগ্য সঙ্গী। হাদিসলেখকগণ নারীদের কখনো মানুষের পর্যায়ে ভাবতে 
পারেনি, তা না হলে তাদের জন্য হুরের মত বর্ণনামুলক কিছু রেখে যেতেন। এই একটি বিষয় দিয়েই 
হাদিসলেখকদের তদকালীন মানসিকতা উপলব্ধি করা যায়। একটা প্রসঙ্গ ভুলে গেছেন, তাহলো স্ত্রী- 
প্রহার। এর বিষয়ে আগেও বেশ বলা হয়েছে। যে শব্দটি দ্বারা প্রহার বুঝানো হয় এই পদারাবা” শব্দের 
অনেকগুলো অর্থ হয়; কিন্ত তফসিরকারীগণ সেই সব অর্থ না বসিয়ে এই বউ পিটানো অর্থটিই 
ব্যবহার করে কেন? 
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যাযাবর এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১০ গ্রা ৮:০২ অপরাহু 
ফারুক, 


এখানে ইসলামের মূল রেফেরেলের বাইরে গিয়ে কোন ব্যক্তির লেখাকে রেফেরেলে দেওয়াটা ঠিক নয় 
এবং শেষরক্ষা করার প্রচেষ্টা হিসাবে দেখা হবে সেটা। সহী হাদিস, ইশাকের সিরাত, তাবারী আর 
তফসির সমূহই ইসলামের মূল রেফেরেস। আপনার উদ্ধৃত হাদীস ( ৬০1০116 6, 8০901 60, |30111991 
399: সংক্ষেপে ৬:৬০:৩৯৯) বুখারীতেই শুধু আছে এবং শুধু একবারই। আয়েশার ৬/৯ বছরের 
বাগদান/বিবাহের কথা স্পষ্ট করে বুখারী হাদীসে অন্তত তিনবার আছে। এবং তা শুধু বুখারীতেই নয় , 
সহী মুসলিমেও আছে। আরো আছে তাবারীতে , সুন্নাহ দাউদে। আয়েশার বিয়ের বয়স নিয়ে তর্ক হয় 
ইসলামিস্টদের (ইসলামিক স্কলার অর্থে) সাথে কুরান -অনলীদের। এটা ইসলামিস্টদের সাথে ইসলাম 
ব্যাশারদের তর্ক নয়। বলাই বাহুল্য কুরান -অনলীরা ইসলামে করুণভাবে সংখ্যালঘু। যাই হোক 
কয়েকটা পয়েন্ট তোলা যায়। এক, তিনটা হাদীস বনাম একটা হাদীস, এই কারণেই বাকী তিনটি 
হাদীসকেই গ্রহণ করতে হবে, যেখানে আয়েশার বয়স স্পষ্ট করে বলা আছে। ছুই, ৬:৬০:৩৯৯ এ 
বর্ধীত সুরা কামার পুরোটাই একই সময়ে নাজিল হয় নি। কোন সুরারই পুরোটা একই বছরে নাজিল 
হয় নি। কয়েক বছরে তা ব্যাপ্ত থাকে। এ আয়াত ৫৪:৪৬ যে সুরার প্রথম দিকে নাজিল হওয়া তার 
প্রমাণ কি? শেষের দিকেও তো হতে পারে, হিজরতের ঠিক আগে। এমনকি এটা মাদানীও হতে পারে, 
যেমনটি মনে করেন তফসিরকার 1//02| 1101 91211217 
(দেখুন।11003://9112111092111-0017/-211/40/81190111911.101102811901119110_ 59353805 1219927 
832) এই লিঙ্কের প্রবন্ধ একজন হাদীস বিশেষজ্ঞের লেখা। কুরাণেও স্ববিরোধিতামূলক অনেক আয়াত 
আছে। সেখানে হাদীস তো কোন ছার। তবুও যুক্তি যতটুকু ব্যাবহার করা যায় তাতে ইসলামিস্ট ও 
কুরান অনলীদের উভয়ের যুক্তি ই অসার প্রতীয়মান হয়। পরিহাসের ব্যাপার ইসলামিস্টদের সাথে 
কুরান-অনলীদের বিতর্কে যাবার ইসলামিস্টরাই বেশি কলিস্টেন্ট। যদিও আমার ব্যক্তিগত মতে কুরান - 
অনলীরা ইসলামিস্টদের চেয়ে অনেক কম ক্ষতিকর। 


শর ২. 


ডিসেম্বর ৪, ২০১০ গ্ ১০:৪২ অপরাহু হ 
ঞভুযাযাবর, 
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মূল লেখকদের রেফারেস নিজের মন মতো না হলে দরকারে নিজের লেখাকেই রেফারেল হিসাবে 
দাখিল করলে কেমন হয় ?ইসলামিস্ট বলেন আর কোরান ওনলি বলেন উভয় প্রজাতির অবস্থা 
অনেকটা সেরকম পর্যায়ে পৌছে গেছে। 


রা % 


৫০৮, 

এন্টাইভওএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৪, ২০১০ শ্রা ১১:৫০ অপরাহ 
(6 ঘুরে, 


ইসলামিস্ট বলেন আর কোরান ওনলি বলেন উভয় প্রজাতির অবস্থা অনেকটা সেরকম পর্যায়ে পৌছে 
গেছে। 

ভাষাটা... যে বললেন ...উভয় প্রজাতির অবস্থা... 

অসাধারণ! এত চমৎকার ভাষা ভদ্র পরিবেশ ছাড়া আসেই না। শুনলেই মনে হয় এর কাছে থেকে 
কিছু শিখি। 


850 
৬ 


এন্টাইভওএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৫, ২০১০ গর ১:১০ পূর্বাহ্ 

ভযাযাবর, 

যদিও কথা বলছেন ফারুকভাইয়ের সাথে, আমি একটু অংশ নি। এই প্রসঙ্গে আমার কয়েকটা কথা 
আছে: 

১. প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন খাওলা, প্রস্তাব শুনে আবু বকর বয়স-রিলেটেড কোনো আপত্তি করলেন না, 
আবার মুহম্মদ স.-এর সাথে বিয়ের কথা হবার আগে জুবাইর ইবনে মুতিমের সাথে বাগদান হয়ে 
ছিলো....এইসব ফ্যাক্ট জানার পর আমার আয়েশার বয়স নিয়ে জানার আগ্রহ নষ্ট হয়ে গেছে। মনে 
হলো যে এর মানে হলো যে এদের কাছেই তো বয়সটা সমস্যা মনে হয় নি। আয়েশার বাবা মা কিংবা 
খাওলা, অথবা তখনকার কুরাইশরা (মনে রাখবেন, রাসুল স. তখন ভয়ঙ্কর খারাপ সময় 

কাটাচ্ছেন, এখন যত আপত্তিকর মনে হচ্ছে, তখনো এত আপত্তিকর মনে হলে মুহম্মদ স. সিম্পলি 
উড়ে যেতেন, শেষ নবী হওয়া চুলোয় যেত)...কারো কাছেই ব্যাপারটা খারাপ কিছু ছিলো না। এর 
কারণটা কী? 

এটাকে জাস্ট একটা প্রশ্ন হিসেবেই নেবেন। মনে করেন আমি ব্যক্তিগত মত জানতে চাচ্ছি। 
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২. আমরা যেভাবে দেখছি ব্যাপারটা, বিষয়টা আসলেই সেরকম হলে আয়েশার মুহম্মদ স. -কে ঘৃণা 
করার কথা। কিন্ত সত্যি কথা হলো, যে-ছুটো সোর্সের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ইসলাম, তার একটা হলো 
হাদিস, যাতে কিনা আয়েশা হলেন দ্বিতীয় বৃহত্তম বর্ণনাকারী। আর সেইখানে সেই ঘৃণার বিন্দুমাত্র 
নমুনা পাওয়া যায় না। 


আয়েশার এই ঘৃণা না করার কারণ কী বলে আপনি মনে করেন ? 


৩. কালচার হিসেবে যারা [আমার বাবা, আদিলভাইয়ের বাবা, অথবা সেই সময়ের আরো অসংখ্য 
মুসলিম/অমুসলিম মানুষ] অল্প বয়সে আমাদের মা'কে বিয়ে করেছেন, এবং যারা লালসা নিয়ে 
উপভোগ করার জন্য অল্পবয়সী মেয়ে বিয়ে বিয়ে করে, এই উভয় প্রকারের মানুষদেরকে আপনি কি 
একইপাল্লায় মাপেন? 


এদের অনেকেই আছে, নিতান্ত ভালো মানুষ। পছন্দটা মায়ের, বোনের...। কারো কাছেই একসময় 
এসবকে একেবারেই খারাপ কিছুই মনে হতো না। তখন যারা বিয়ে করেছেন এভাবে , তাদের 
সবাইকেই কি আপনি একপাল্লায় মাপেন? 


নবী/অনবীর কথা বাদ দেন। এই তিনটা প্রশ্ন করলাম নিতান্ত ব্যক্তিগত আগ্রহে। সম্ভব হলে জবাব 
দেবেন। 


ভবঘুরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৫, ২০১০ গ্রু ২:১০ অপরাহু 
এন্টাইভপ্ড, 


আয়েশার এই ঘৃণা না করার কারণ কী বলে আপনি মনে করেন ? 


কারন হলো ভালমতো জ্ঞান হওয়ার আগে থেকেই আয়শা দেখল সে এমন একজনের স্ত্রী যার কথায় 
মানুষ ওঠে বসে, প্রবল ক্ষমতাধর একজন গোষ্ঠিনেতা। মোহাম্মদ আয়শা বিশেষভাবে ভালবাসত যা 
সাহাবীরা দেখত, ফলে তারাও আয়শাকে সেরকম সম্মান করত। আয়শা জ্ঞান হওয়ার পর দেখল সে 
অনেকটা রানীর মত জীবন যাপন করছে। এমতাবস্থায় আয়শা কেন, বর্তমান যুগেও বহু সুন্দরী নারী 
অশিতিপর স্বামীর ঘর করতে ঘৃণাবোধ করবে না। উদাহরন , প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন 
আহমেদের বর্তমান স্ত্রী। তা ছাড়া সেকালে শিশু বা বালিকা বিবাহ একটা সাধারন ঘটনা ছিল, যা 
আয়শা জ্ঞান হওয়ার পর বুঝতে পারল ফলে তার মধ্যে ঘৃণাবোধ সৃষ্টির সুযোগই ছিল না। মোদ্দা কথা 
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এ ধরনের ঘটনা যে ঘৃণ্য সেই বোধটাই তখনকার আরবদের মধ্যে ছিল না। কিন্ত এখানকার আলো চ্য 
বিষয় সেটা নয়। এখানে মূল যে বিষয়টি নিয়ে কথা হচ্ছে তা হলো - সর্বকালের মানুষের জন্য আদর্শ 
শ্রেষ্ট মানব মোহাম্মদের এহেন শিশু বিয়ে সেকালে কোন সমালোচনার সৃষ্টি না করলেও বর্তমানে 
করছে, যা একালের আদর্শের সাথে বেমানান। তার অর্থ মোহাম্মদের আদর্শ কোন সর্বকালের মানুষের 
জন্য নয়, শুধুমাত্র তার সময়ের জন্য। আশা করি বুঝতে পারছেন। 


১ 


বাবঝাবরএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৫, ২০১০ ৪ ৬:১৯ অপরাহু 


আমরা যেভাবে দেখছি ব্যাপারটা, বিষয়টা আসলেই সেরকম হলে আয়েশার মুহম্মদ স.-কে ঘৃণা করার 
কথা। 

আয়েশার এই ঘৃণা না করার কারণ কী বলে আপনি মনে করেন ? 

ভাই, জটলা পাকাতে পাকাতে অনেক দুর সরে গেছেন। কার্ষের ফল দেখে কি কার্ষের যথার্থতা নির্ণয় 
হয়? কি ভাবে দেখছি আবার কি? একটা ছয় বছর বালিকাকে ৫১ বছর পুরুষের বিয়ে বা ৯ বছর 
বয়সের বালিকা বধূর সাথে ৫৪ বছরের পুরুষ যোর ৪ টান্ত্রী ইতিমধ্যে বিদ্যমান) এর যৌন মিলনকে 
কি ভাবে দেখা যায়? উপরন্ত যেখানে সেই পুরুষ সকল মানুষের সকল সময়ের জন্য এক আদর্শ পুরুষ 
বলে দাবী করা হয়? তার পর সেই বালিকা বড় হয়ে কি মনে করল সেটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে? 
আর কি মনে করল সেটাই বা বিবেচ্য হবে কেন কাজটির ভাল মন্দ বিচারে? ৯ বছরের বিবাহিত বধুই 
বা কেন, ৫,৬... বছর বয়সের কোন শিশুকে বিয়ে না করেও সঙ্গম করার পর সে যদি বড় হয়ে 
সঙ্গমকারীর প্রতি কোন কারণে সদয় হয় তাহলে কি 9600৪01/91/ কাজটা খুব ভাল হয়েছিল বলে 
বিচার করবেন? কার্ষের পরবর্তী ফলাফল অবান্তর। 


পর 

এন্টাইভও এর জবাব: 

ডিসেম্বর ৬, ২০১০ প্রা ১:০৩ পূর্বান্ 

যাযাবর এবং ভবঘুরে, 

১. আয়েশার সাথে বিয়ের সময় মুহম্মদ স.-এর সাওদা ছাড়া আর কোনো স্ত্রী ছিলেন না। 

২. মুহম্মদ স.-এর জীবনকে মানুষের জন্য অনুসরণীয় বলা হয়েছে, একথা ঠিক। কিন্ত বিয়ের সংখ্যাই 
বলে দেয় যে অনুসরণীয় দৃষ্টান্তের মধ্যে *বিয়েস্টা নেই। এর অর্থ হলো, বিয়ে সক্কান্ত বিষয় সর্বযুগের 
সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয় হবে, এই ধারণাটা ভুল ধারণা। অর্থাৎ রাসুল স.-কে অনুসরণ 
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করো বলতে তাঁর কার্যাবলী এবং বাণীর মধ্যে যা কিছু অনুসরণ করতে বলা হচ্ছিলো , সেগুলোর মধ্যে 
বিয়ের সংখ্যা কিংবা কনে/বরের বয়স ছিলো না। সুতরাং এই বিষয়াদি যুগোতীর্ণ করার কোনো 
প্রয়োজন ছিলো না। 

ঠিক এইরকম আর একটা বিষয় ছিলো সম্ভবত কিছু একটা চাষ করার পদ্ধতির ব্যাপারে রাসুল স. - 
এর পরামর্শ দান সঙ্কান্ত। তখন রাসুল স. রিভিল করে দিয়েছিলেন যে ছুনিয়াবী বিষয়াদিসমূহে রাসুল 
স.-কে ফলো করার কোনো প্রয়োজন নাই। সেটা শরিয়তের উদ্দেশ্য না। রাসুল স. একবার একটা 
কবিতা সংশোধনের চেষ্টাও করেছিলেন। তাই দেখে মানুষ বুঝে গিয়েছিলো যে নবী কবিতা বোঝেন না৷ 


তবে বিয়েই বলেন, আর, চাষবাসই বলেন, সবকিছুর সাথে যখনই নৈতিক প্রসঙ্গটি চলে আসে, ন্যায় 
অন্যায় প্রসঙ্গটি চলে আসে, তখনই আল্লাহ নবীকে ফলো করার কথা বলে দিয়েছেন। 


কেউ যদি বলেন যে নবীতো সামান্য চাষবাস-এর বিদ্যায় সেই যুগকেই পার হতে পারেন নি, 
সর্বকালের যুগে আদর্শ হলেন কীভাবে, অথবা, সাধারণ কবিতা-ই তিনি বোঝেন না, অথচ 
কবিতার ভাষায় সর্বকালের মানুষদের জন্য দিকনির্দেশনা দিতে চান , এইটা কীভাবে সম্ভবগে, এইটা 
তার নবুওয়াতকে সন্দিহান করে দিয়েছে....ইত্যাদি, তাহলে সে ঠিক এই ভুলটা করলো যে, আল্লাহ 
রাসুলের যেইযেই ব্যাপারকে অনুসরণীয় বলেন নি, সেইসেই ব্যাপারকে যুগোত্তীর্ণ ধরে এবং 
অনুসরণীয় ধরে সেইসেই ব্যাপারকে দিয়ে তাকে পরিমাপ করলো। 

কিন্ত, উদাহরণস্বরূপ, কবিতার ক্ষেত্রে কখন তাকে অনুসরণের প্রসঙ্গ ? যখন কবিতা প্রসঙ্গে নৈতিকতার 
প্রসঙ্গে শ্রীলতা/অশ্লীলতা) তিনি কথা বলেছেন, তখন। এই প্রসঙ্গ-যে কোনো যুগের মধ্যে আটকে 
থাকবে না, এতো সহজকথা। ধরা যাক, পোষাকের কথা। কী পোষাক রাসুল পরেছেন, সেইটা 
অনুসরণের কথা অবাস্তব, সেইকথা কোথাও বলাও হয় নি।কিন্ত পোষাক দিয়ে লজ্জা ঢাকার ক্ষেত্রে 
সেই লজ্জাকে কীভাবে ডিফাইন করা হবে, সেই প্রসঙ্গে মুহম্মদ স.-এর কথা এবং কাজ অনুসরণ 
করতে বলা হয়েছে৷ 

আমি বলতে চাচ্ছি, 

বিয়ের সংখ্যা, কনে/বরের বয়স ইত্যাদিও এই পোষাক, চাষবাস এবং কবিতার মত। সেই যুগের 
সীমানা থেকে বের হয় নি। বের করার কোনো নিয়তও ছিলো না। যেহেতু এগুলো অনুসরণীয় না, 
এগুলো দিয়ে নবীর যুগ-সীমানা বিচার না করাই সঠিক হবে। 


রে জার 


নর 
ভবহবরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৬, ২০১০ ৪ ১১:০৫ অপরাহু 


ভএন্টাইভপু, 


যেহেতু এগুলো অনুসরণীয় না, এগুলো দিয়ে নবীর যুগ-সীমানা বিচার না করাই সঠিক হবে। 
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ভাইজান, কোনগুলি অনুসরনীয় আর কোনগুলি অনুসরনীয় নয় তার একটা তালিকা দেয়া যাবেকি ? 
আর যেগুলি অনুসরনীয় নয় সেগুলি তা না হওয়ার কারনটাও কি বলবেন ? 


আাইভিএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৫, ২০১০ গ্রা ৯:২৬ পূর্বাহ 

কার বর্ণিত হাদিসটি তবে সহি? নবীর মৃত্যু ১৫০/২০০ বছর পরে সামান্য একটা বয়স নিয়েই এত 
মতভেদ! অথচ এই হাদিস লেখকদের উপর আস্হা হারালে বা তাদের কাজের সততার অভাব 
বললেই তেড়ে আসে। 


ভবঘৃরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৫, ২০১০ শ্রা ২:১৪ অপরাহু 
আইভি, 


এই হাদিস লেখকদের উপর আস্হা হারালে বা তাদের কাজের সততার অভাব বললেই তেড়ে আসে। 


যুক্তি হীন ভাবে আস্থা হারালে তো তেড়ে আসবেই। তার পরেও তেড়ে আসত না যদি আপনি বা 
আপনারা কোন সহি ইসলামের ইতিহাস আমাদেরকে উপহার দিতেন। তাও পারেন না, আবার 
ইসলামী ছুনিয়ায় হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে প্রতিষ্টিত ও বিখ্যাত ইসলামী ধতিহাসিকদের 
বক্তব্যকেও গ্রহন করবেন না, তাহলে তো আপনাদের অযৌক্তিক বক্তব্য শুনে তেড়ে আসাটাই 
স্বাভাবিক। তাই না? 


১:20 


ণ আকাশ 
ডিসেম্বর ৩, ২০১০ সময়: ১১:৩১ অপরাহু লিঙ্ক 
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কলেজলাইফে হোস্টেলে খুব ভোরে উঠে কোরাস মিলাতে হত। তার একটি হলো - 

«“সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। 

তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।।” 

এক মধ্য রাতে দেয়াল টপকে ইত্তেফাক মোড়ে ডিম-পরোটা খেয়ে ফিরে এসে ধরা খেলাম। উত্তর 
দিয়েছিলাম- সবই মায়ের ইচ্ছা... 


ওরকম ভীমরতির ব্যাপারটা নিয়ে কথা তুললে শেষ পর্যন্ত যেটা দিয়ে ডিফেও করা হয় তা হল - 
তখনকার সমাজে ওসব প্রচলন ছিল। আর তখনকার সমাজব্যবস্থা মেনে নিয়েই ওসব করা হত। তো 
তখনকার কর্মকাণ্ড এখনকার নিয়মনীতি দিয়ে বিচার করা ঠিক হবে না। 

বুঝলাম। সেই জীবনব্যবস্থাকে “সর্বশ্রেষ্ট” বললেও না হয় মুখ বুজে থাকি (তখনকার সময়ের 
প্রেক্ষিতে)। কিন্তু যখন “সর্বকালের” বলে মার্কেটিং করা হয় তখন যদি ভাবি শয়তানদের চোখের 
পাপড়ি নাই; চক্ষুলজ্জা বলেও কিছু নাই- তাহলে কি কোনো অপরাধ হবে!? 
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ডিসেম্বর ৫, ২০১০ সময়: ১১:২৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 


৩. কালচার হিসেবে যারা [আমার বাবা, আদিলভাইয়ের বাবা, অথবা সেই সময়ের আরো অসংখ্য 
মুসলিম/অমুসলিম মানুষ] অল্প বয়সে আমাদের মা'কে বিয়ে করেছেন, এবং যারা লালসা নিয়ে 
উপভোগ করার জন্য অল্পবয়সী মেয়ে বিয়ে বিয়ে করে, এই উভয় প্রকারের মানুষদেরকে আপনি কি 
একইপাল্লায় মাপেন? 


আপনি যাদের কথা উল্লেখ করলেন, উনারা সবাই কি ৫০ এর ঘর পেরিয়ে গিয়ে বালিকা বিয়ে 
করেছিলেন? 

মায়েদের অল্প বয়স উল্লেখ করার পাশাপাশি বাবাদের বয়সটাও উল্লেখ করা দরকার ছিল। অমুসলিম 
রবীন্দ্র নাথের বয়সটাই বা কত ছিল? 


সমাপ্ত 
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মহানবী মুহাম্মদের হারেম পরিচিতি 


মঙ্গল, 01/01/2013 - 15:18 তারিখে 


লিখেছেন : মুমিন সালিহ 


সূচনাঃ মুসলিমরা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদের অনেক বিবাহ ও অন্যান্য সাধারণ 
মুসলিমদের চেয়ে তাঁর অধিক স্ত্রী গ্রহণের আল্লাহ -প্রদত্ত অধিকারের কথা জানে। তাদের 
বিশ্বাস যে, নবীর সবগুলো বিয়েই ছিল কল্যানমূলক কারণে -যেমন কোন গোত্রের সাথে ভাল 
সম্পর্ক স্থাপন অথবা উক্ত মহিলাকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে। মুসলিমরা এটাও বিশ্বাস করে যে, 
মহানবীর বেশীরভাগ স্ত্রীই অক্ষত কুমারী ছিল না, এবং বয়স্ক ও যৌনগতভাবে আকর্ষণহীন 
ছিল। 

কিন্ত এসব দাবীর কোনটিই সত্য নয়। এগুলো নিতান্তই বানানো ছুতা , যা কোরান, সিরা 
(নবীর জীবনী) বা ইসলামি ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত নয়। এ রচনাটি লিখার আগ পর্যন্ত আমি 
বিশ্বাস করতাম যে, নবীর অন্তত একজন স্ত্রী তাঁর জন্য অতিশয় বয়স্ক ছিলেন। কিন্তু আমার 
শংকাঃ মুসলিমদের এ দাবী পুরোপুরি এক বানোয়াট মহা মিথ্যে। নবীর কোন স্ত্রীই তাঁর জন্য 

অতিশয় বয়স্ক ছিল না, বরং তাদের অধিকাংশই নিজ-নিজ গোত্রে 'সর্বাধিক সুন্দরী' হিসেবে 
পরিচিত ছিল। 

এ রচনাটিকে অধিক লম্বা না করতে আমি আয়শাকে ঘিরে নবীর "শিশু কামিতা" ও বাল্য 
বিবাহ, প্রসংগে আলোচনায় যাব না। একই কারণে আমি নবীর পুত্রবধূ জয়নবকে বিয়ের 

ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনায় যাব না, যা আমার আরেক রচনায় আলোচিত হয়েছে। 

নবীর বিবাহের কথা তুললে প্রায়শই মুসলিমরা তাঁর স্ত্রীদের কুমারীতহীন হওয়ার বিষয়টি তুলে 
ধরে। অথচ কুমারীত্রের প্রতি নবীর বিশেষ খায়েশ ছিল , যা কোরান ও হাদিসে বার বার 
এনেছেন তিনি। অথচ মুসলিমদের একটি বিশেষত যে, নবীর স্ত্রীদের কুমারী না-হওয়ার বিষয় 
নিয়ে তারা একদিকে গর্ব করে, অথচ তারাই আবার বিয়ের জন্য কুমারীতের উপর সবচেয়ে 
বেশী জোর দেয় বা অপরিহার্য মনে করে। বাস্তবে ঠিক যেমনটি ভাবতেন নবী নিজে। 


লারা রুল মুহাম্মদ হলেন চিরন্তন মানবীয় 
আদর্শ, এবং সকল মুসলিদের উচিত তাঁকে অনুকরণ করা। অথচ এক নির্মম সত্য হচ্ছে , 
নবীর বিয়েগুলোর অধিকাংশই শরীয়তের পরিপন্থী। আর আদর্শ হওয়ার কি মানে আছে যদি 
মুসলিমদেরক্যা নবীকে অনুকরণের সুযোগই না দেওয়া হলো? কেননা নবীর বিবাহ ও স্ত্রীদের 
সহিত তাঁর সম্পর্ক প্রধানত শরীয়তের বাইরে পড়ে, যা কিনা কেবলই নবীর জন্য আল্লাহ- 
প্রদত্ত বিশেষ সুবিধা। কাজেই নবীর বিবাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন মুসলমানদের কোন কাজেই 
আসবে না, যদি সে-সবই কোরান, হাদিস ও সিরার বিশেষ অংশ দখল করে আছে। 

কতজন স্ত্রী? 

এ প্রশ্নের নিশ্চিত কোন উত্তর নেই, যা নবীর ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট ইঙ্গিত দেয়। ঘটনাটিকে 
সহজ করতে এ রচনাটি রচিত হবে কেবলই সুবিখ্যাত ইসলামি পত্তিত ইবন কাথীরের “আল 
কামেল" গ্রন্থে উদ্ধৃত তথ্যের ভিত্তিতে, যাকে মুসলিমরা “উম্মাহাত আল কুতুব" (গ্রন্থের মাতা) 
হিসেবে গণ্য করে। ইবন কাথীরের তথ্য মতে, মৃত্যুর সময় মুহাম্মদের ৯ জন স্ত্রী ছিল, যদিও 
সমগ্র জীবনে স্ত্রীর সংখ্যা ছিল আরও অনেক বেশী। 

১) খাদিজাঃ নবীর প্রথম স্ত্রী ছিল খাদিজা নামক এক অত্যন্ত ধনী মহিলা, যিনি তাঁকে ব্যবসা 
দেখভালের জন্য নিয়োগ করেছিলেন। বিয়ের সময় নবীর বয়স ছিল মাত্র ২৫, কিন্তু খাদিজার 
বয়স ৪০। নবী খাদিজার মাধ্যমে ৮ সন্তানের পিতা হন, যাদের মধ্য থেকে সব ছেলে-সন্তান 
খাদিজা জীবিত থাকাকালে নবী দ্বিতীয় বিবাহ করেন নি। এ তথ্যের ভিত্তিতে মুসলিমরা প্রচার 
করে বেড়ায় যে, নবীর বিবাহগুলোর পীছনে কোন যৌন-লালসা ছিল না, বরং সেগুলো ছিল 
কেবলই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে। তাদের নিয়ন্ত্রিত মন এটা ধরতে ব্যর্থ যে, খাদিজা 
ছিলেন নবীর বাড়িঘর ও ধন-সম্পদের আসল মালিক, নবী ছিলেন তার নিয়োগকৃত কর্মচারী 
মাত্র। ফলে, স্বভাবতই খাদিজা জীবিত থাকাকালীন দ্বিতীয় বিবাহের কথা চিন্তাও করতে 
পারতেন না নবী। 

ওদিকে খাদিজার মাধ্যমে নবীর ৮ সন্তানের পিতা হওয়ার ব্যাপারে শিয়া মুসলিম রা বলে যে, 
কেবল ফাতিমা ব্যতীত বাকী সব ছেলেমেয়েরা ছিল খাদিজার আগের বিয়েগুলো থেকে। 
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প্রকৃতপক্ষে, এটা গ্রহণ করা কঠিন যে, নবী ৪০ বছর বয়সী খাদিজার মাধ্যমে ৮ জন সন্তানের 
জন্ম দিবেন, অথচ পরবর্তী এতগুলো অত্যন্ত সুন্দরী ও যুবতী স্ত্রীদের মাধ্যমে একজন 
সন্তানেরও জন্ম দিতে পারেন নি। 

কখনো গর্ভশ্রাব বা গর্ভবতী হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এমনকি ইসলামি এঁতিহাসিক 
তথ্যে খাদিজারও “গর্ভবতী” হওয়ার কোন হদিস পাওয়া যায় না। মুসলিমরা নবীর জীবনী 
গুলোর এ কৌতুহল উদ্দীপক বিষয়টির দিকে একদমই নজর দেয় না। আর যদি অন্য কেউ 
বিষয়টি উত্থাপণ করে, তারা কেবলই বলবে, “আাহ চান নি যে নবী পুর সম্ভানের জন্য 
7িক/ আর শুরু হতে-না-হতেই সেখানেই বিতর্কের সমান্তি। 

অবশ্য ইব্রাহিম নামে নবীর এক পুত্র-সন্তান হয়েছিল মারিয়ার গর্ভে। তবে মারিয়া নবীর স্ত্রী 
ছিলেন না। তিনি ছিলেন মিশরীয় শাসক কর্তৃক উপহার হিসেবে প্রদানকৃত নবীর যৌনদাসী। 
মারিয়া ছিল শ্বেত বর্ণের, অত্যন্ত সুন্দরী এবং মুহাম্মদ স্পষ্টত তার প্রতি কামাসক্ত ছিলেন। 
মদিনায় পৌঁছানোর পরপরই মারিয়ার খাতুবর্তী হওয়ার আভাস পাওয়া যায়। সন্তান জন্মদানে 
বহুদিন ব্যর্থ নবী মুহাম্মদ নিজেরই সন্তান ভেবে উল্লসিত হলেও শীঘ্ই তার উল্লাসে ঠাণ্ডা পানি 
ঢেলে দেওয়া হয়, যখন মারিয়া ও মিশর থেকে আসা-কালীন তার রক্ষীর মাঝে দৈহিক 
সম্পর্কের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। গুজবের পর নবী আলীকে নির্দেশ দেন সে রক্ষীকে হত্যা করার 
জন্য। কিন্তু রক্ষী যখন গাছে উঠছিল, তখন আলী লক্ষ্য করেন যে, সে খোজা ছিল। ফলে সে 
রক্ষীকে হত্যা থেকে বিরত থাকে। 

গাছে চড়া-কালীন কারও গুপ্তাংগের দিকে তাকিয়ে একজন ডাক্তারের পক্ষেও বলা কঠিন, সে 
খোজা কি না। তদুপরি, খোজাকরণ কোন সহজ পদ্ধতি নয়, যে তা নিশ্চিত সফল হবে। মিশর 
থেকে মদিনায় আসার পথে রক্ষীটি মারিয়ার সাথে একাকী ছিল কয়েক সপ্তাহ ধরে। কাজেই 
এটা প্রত্যাশিত যে, পথে সে মারিয়ার সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হবে এবং একাধিক বার। তবুও 
রক্ষীটিকে হত্যার নির্দেশ অবশ্যই নিজের সন্তান জন্মদান ক্ষমতা ও তাঁর বহুল মহিমান্বিত 
অসাধারণ যৌন ক্ষমতার প্রতি নবীর আত্ম-বিশ্বাসের ঘাটতির পরিচয় দেয়। নবীর আত্ম- 
বিশ্বাসের ঘাটতির আরও পরিচয় পাওয়া যায়, যখন তিনি বাচ্চাটিকে আয়শার কাছে আনেন 
নবীর সাথে দেখতে মিল আছে কিনা, তা যাচাইয়ের জন্য। এবং নবীকে নিদারুন হতাশ করে 
আয়শা বলেন, বাচ্চাটি দেখতে আদৌ নবীর মত ছিল না। 

ইব্রাহিম যে নবীরই সন্তান ছিল, ইসলামী সুত্রই তা অত্যন্ত সন্দিহান ক'রে তোলে। এবং 
খাদিজার সন্তানদেরকে ঘিরেও যে সন্দেহ বিরাজমান, তা থেকে মনে হয় নবীর নিজস্ব কোন 
সন্তানই ছিল না। এবং তা নবীর সন্তান জন্মদান ও অসামান্য যৌন ক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ন 
তোলে। নবীর লিঙ্গোথাণ ও সেই সাথে সন্তান জন্মদানে অনুর্বরতার সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করা যায় 
না। সে কারণেই হয়ত নবী তার স্ত্রীদের বিয়ে নিষিদ্ধ করে কোরানে একটি আয়াত সন্নিবেশিত 
করেছেন, কেননা তিনি সম্ভবত তাঁর এ লজ্জাস্কর অক্ষমতার ব্যাপারটি চাপা দিতে 
চেয়েছিলেন আজও আরব সংস্কৃতিতে কোন পুরুষের যৌন -অক্ষম বা অনুর্বর হওয়া তার 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির জন্য অত্যন্ত হানিকর। নবীর দাবী যে, তাঁর ৪০ জন পুরুষের সমান 
যৌন-ক্ষমতা ছিলা, তা কেবল অবিশ্বাস্য ও হাস্যকরই নয়, তা বরং বিশেষ কিছু ঢাকার 
জন্যেও ছিল হয়ত। 

২) সাওদাঃ আধুনিক ইসলামি গ্রন্থে সাওদাকে একজন “বৃদ্ধ” মহিলা হিসেবে চিত্রিত করা 
হয়েছে, যার ভিত্তিতে মুসলিমরা বলে বেড়ায় যে, নবীর অধিকাংশ স্ত্রীই ছিল বাড়তি বয়সের। 
এ রচনাটি লেখার আগ পর্যন্ত আমারও ধারণা ছিল যে, সাওদা হয়ত ৬০ বছর বয়সের ছিল, 
কিন্ত যখন জানতে পেলাম বিয়ের সময় সাওদার বয়স ছিল ৩০-এর মত, তখন আমি খুবই 
আশ্চর্য হই। নবী ৬৩ বছর বয়সে মারা যাওয়ার সময় সাওদার বয়স ছিল মাত্র ৪৬ বছর। এ 
সত্যতা মুসলিমদের চিরাচরিত কপটতা ও প্রতারণার আরেক প্রমাণ। 

সাওদার পর মুহাম্মদ বিয়ে করেন তাঁর সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী ৯বছর-বয়সী আয়শাকে, যখন তিনি 
মদিনায় এক শক্তিশালী নেতা হয়ে উঠেছেন। সাওদা কচি মেয়ে আয়শার তুলনায় অনেক 
বেশী বয়সী হওয়ার কারণে নবী তাকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। একথা শুনে মর্মাহত 
সাওদা অশ্র-ভরা নয়নে নবীর কাছে এসে তাকে তালাক না-দেওয়ার জন্য কান্নাকাটি করে। 
নবী সাওদাকে রাখতে রাজী হন, তার সাথে নবীকে আর কোনদিন শুতে হবে না সে শর্তে 
৫২-বছর-বয়সী নবীর অসুস্থ মনে ৩৫-বছর-বয়সী সাওদা তাঁর জন্য ছিল অতিশয় বৃদ্ধ, কিন্তু 
৯ বছরের কচি মেয়ে আয়শা ছিল মানান-সই। যাহোক, এটা সুস্পষ্ট যে, প্রাপ্ত-বয়স্ক স্ত্রীর চেয়ে 
৯-বছর-বয়সী আয়শার সাথে যৌন-সম্ভোগ মুহাম্মদের কাছে বেশী উপভোগ্য ছিল। এবং 
সাওদার সাথে নবীর না-শোবার শর্তটি বৈধ করতে একটি আয়াত নাজিল করলেন আল্লাহ 
(কোরান ৪.১২৮): “এবং কোন নারী বাটি ক্কামীর কাছ থেকে অবজ্ঞা বা ফাঁকির ভয় করে, 
৩) আয়শাঃ আয়শা ছিল মুহাম্মদের চাচাতো ভাই আবূ বকরের কন্যা এবং ৬ বছর বয়সে ৫০- 
বছর-বয়সী নবীর সাথে তার বাগদান হয়। তাঁদের বিয়ে হয় মদিনায়, যখন আয়শার বয়স ছিল 
৯ বছর। নবীর মৃত্যুকালে আয়শা ছিল ১৮ বছরের কিশোরী। নবীর স্ত্রীদের মাঝে বিবাহকালে 
আয়শা ছিল একমাত্র কুমারী, যা নিয়ে সে খুব গর্ব করতো। 

নিজের কাছে তার কুমারীত্রের বিশেষ গুরুত্ব ছিল এবং সে কারণে নবীর স্ত্রীদের মাঝে আয়শা 
নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতেন। স্পষ্টতই মুহাম্মদ কুমারীত্রকে পছন্দ করতেন বলেই আয়শা সে 
ভিত্তিতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে পারতো। নবী নিজেই বলেছেন, “আমি তোমাদের জন্য অক্ষত- 
যোনী কুমারীর সুপারিশ করছি” (আল মগনি লেখক আল মাকদিসি, ৪৬৮/৭)।আল্লাহ ও 
মুহাম্মদের কাছে অক্ষত-যোনী কুমারীরা শ্রেয় হওয়ায় কোরান ও হাদিসে মরিয়মের 
কুমারীত্বকে মহিমান্বিত করা হয়েছে, বেহেস্তে হুরীদেরকে চিরন্তন কুমারী হিসেবে বর্ণনা করা 
হয়েছে, বিরামহীন যৌনকর্ম সত্তেও যারা কুমারীত্ব হারাবে না। এবং নবীর মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় 
সাহাবাগণ উত্তরাধিকারী নির্বাচনে নবীর স্ত্রীদের মধ্য থেকে আয়শাকে সমর্থন দিয়েছিলেন সে 
একমাত্র কুমারী স্ত্রী হওয়ার যুক্তিতে। কাজেই আয়শাও বেশকিছু হাদিস বর্ণনা করেছেন তার 
কুমারীত্বকে মহিমান্বিত ক'রে। এক হাদিসে আয়শা বলেন, অন্য স্ত্রীদের সাথে থাকাকালে 
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জিত্রাইল ফেরেস্তা নবীর কাছে আসতেন না, কেননা তারা নবীর সাথে বিয়ের আগে অন্য 
পুরুষের সাথে সহবাসের কারণে তারা পুত -পবিত্র ছিল না। 

মুসলিমরা গর্ব করে যে, ইসলাম সমতার ধর্ম; কোরানে আল্লাহু মুসলিমদেরকে নির্দেশ 
দিয়েছেন সব শ্ত্রীকে সমান চোখে দেখার; কোন স্ত্রীর প্রতি স্বামী অধিক ভালবাসা অনুভব 
করলে তা প্রকাশ না করে হৃদয়ে লালন করতে বলা হয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু আয়শার প্রতি 
মুহাম্মদের বেশী অনুরাগ ও ভালবাসা প্রদর্শন মুসলিম সমাজে সর্বজনবিদিত এবং তা নিয়ে 
মুসলিমরা অহংকারও করে। কিন্তু আল্লাহর উপরোক্ত নির্দেশের সাথে নবীর আয়শা -প্রীতি 
কিভাবে খাপ খায়? মুসলিমরাও কিভাবে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে স্ত্রীদেরকে সমানভাবে 
ভালবাসবে এবং একই সাথে নবীর দৃষ্টান্তও মানবে ? 

নবীর স্ত্রীদের মাঝে আয়শা সর্বাধিক সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা নিয়েও মুসলিমরা গর্ব 
করে। নবীর সাথে তার যৌনতা সম্পর্কিত সব হাদিসেরই উৎস আয়শা নিজে। আয়শাকে 
সর্বাধিক ভালবাসলেও তার ১৮ বছর বয়সে নবীর মৃত্যু আয়শার প্রতি এক বড় অবিচার হয়ে 
দাঁড়ায়। কেননা নবীর সাথে আয়শার যৌন-সহবাস হয় তার বাচ্চা বয়সকালে, যখন তার 
এরূপ কর্ম থেকে দূরে থাকার কথা ছিল। আর প্রাপ্ত -যৌবনে, যখন তার যৌন জীবন উপভোগ 
করার কথা, সে বসয়ে পা দিতেই নবীর মারা গেলেন তাকে বিধবা করে এবং সেই সাথে আর 
বিয়ে না-করার স্বর্গীয় আদেশ জারী করে। 

পরিপূর্ণ যৌবন-সহ বাকী জীবন আয়শাকে কেবল যৌন-উপভোগ বঞ্চিত জীবনই যাপন 
করতে হয় নি, পাশাপাশি তাকে শৈশব ও কৈশরে এক মৃত্যুমুখী বৃদ্ধের হাতে যৌনগত 
অপব্যবহারের স্মৃতি নিয়েও বাঁচতে হয়। আয়শা বর্ণিত অনেক হাদিসই নবীর কুৎসিত 
যৌনাচার প্রতিফলিত করে, যা সভ্য মানুষের পক্ষে পড়াও কঠি ন। ভরা-যৌবনে যৌন-সহবাস 
থেকে বঞ্চিত হওয়ায় দানা-বাধা হতাশার কারণেই কি আয়শা নবীর সাথে ঘটা তার সামান্য 
যৌনাচারের অভিজ্ঞতা এতটা নির্লজ্জ ও কৃৎসিতভাবে চিত্রিত করেন ? 


৪) হাফসাঃ হাফসা 
ছিল নবীর প্রিয় সাহাবা ওমরের মেয়ে। সে নবীর মৃত্যুর পর আরও ৫০ বছর বেঁচে ছিল। 
কাজেই নবীর মৃত্যুকালে হাফসা নিঃসন্দেহে অল্প বয়সের ভরা -যৌবনা যুবতী ছিল। 
একদিন নবী হাফসার ঘরে যান (নবীর প্রত্যেক স্ত্রীর আলাদা ঘর ও দাসী ছিল)। নবীর 
নিঃসন্দেহে হাফসা অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন দিনটির জন্য। কিন্ত নবী এসে 
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হাফসাকে বলেন যে, তার বাবা ওমর কি কারণে যেন হাফসাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। হাফসা 
বিছানায় যৌনকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। হাফসা বাবার বাড়িতে গিয়ে জানতে পান, তাকে আসলে 
ডেকে পাঠানো হয় নি। কাজেই হাফসা নবীর সাথে শোয়ার জন্য জলদি ফিরে এসে নবী ও 
মারিয়াকে যৌনকর্মে লিপ্ত দেখে উন্মত্ত হয়ে উঠেন। সে চিৎকার করে উঠে, “আচার বিছানায় 
আমার বিছানায়/? 

হাফসাকে শান্ত করতে নবী আর মারিয়ার সাথে যৌন-সহ্বাসে লিগ না-হওয়ার প্রতিজ্ঞা 
করেন। কিন্ত মারিয়া মত অতি-সুন্দরী মেয়ে সাথে যৌন -সহবাস থেকে বিরত থাকা ইসলামের 
মহানবীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠে। নবীর হদয়-জ্বালা ও বঞ্চনা নির্বাপিত করতে সদা-প্রস্তুত 
আল্লাহ এক আয়াত ড৬:১) পাঠালেন মারিয়াকে তাঁর যৌন-জীবনের বাইরে রাখার জন্য 
মুহাম্মদকে ভড়ৎসনা করে। ফলে নবীর স্ত্রীরা মারিয়ার সাথে তাঁর যৌন -সহবাসে লিপ্ত হওয়ার 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সুযোগ হারাল। সুনিয়ন্ত্রিত মুসলিমদের মনে, উক্ত আয়াতটিই প্রমাণ 
করে যে, কোরান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, নবীর নিজস্ব সৃষ্টি নয়। তাদের যুক্তি যে, 
তাহলে নবী নিজেই কেন নিজেকে ভড়ৎসনা করবেন? অথচ তাদের বদ্ধমূল মন এটা উপলব্ধি 
করতে পারে না যে, উক্ত আয়াতটি আসলে নবীকে ভড়ৎসনা নয়, বরং নবীর হৃদয়ের কামনা- 
বাসনা পূরণ করার উদ্দেশ্যে মাত্র। 

৫) উল্মে সালমাঃ উম্মে সালমা ছিলেন নবীর এক শিষ্যের বিধবা স্ত্রী। জানা যায়, সে এতই 
আকর্ষণীয় ছিল যে, শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতা আবু বকর ও ওমরও নাকি তাকে বিয়ের প্রস্তাব 
পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু উম্মে সালমা তাদের প্রস্তাবে রাজী হন নি, “কেননা সে তার পৃবর্তন 
কাগীর মত এক হোগা কাগী খঁজছিল।» এ ঘটনা জানতে পেয়ে নবী নিজেই তাকে বিয়ের 
সিদ্ধান্ত নিলেন, কেননা নবী আগের স্বামীর সমান নয়, বরং অধিক যোগ্য ছিলেন। উম্মে 
সালমাও ভরা-যৌবনা যুবতী ছিলেন, কেননা নবীর মৃত্যুর পরও তিনি প্রায় ৫০ বছর জীবিত 
ছিলেন। 

মনে হচ্ছে, মৃত স্বামীর প্রতি উল্মে সালমার গভীর ভালবাসার প্রতি নবী হিংসা -পরায়ন 
ছিলেন। বাস্তবত, উম্মে সালমা নবীকে বিয়ে করতে বাধ্য হন এবং নবী তাকে স্বীকার করান 
যে, তিনি তার আগের স্বামীর চেয়েও ভাল ছিলেন। এবং নবী এটাকে ইসলামের এক 
অপরিহার্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন, যে প্রত্যেক মুসলিমের নবীর প্রতি ভালবাসা হবে 
তাদের নিজস্ব সন্তান, বাবা-মা, এমনকি নিজ জীবন বা সমগ্র মানবজাতির প্রতি ভালবাসার 
চেয়েও বেশী। নইলে সে মুসলিমের ইসলামে বিশ্বাস অর্থহীন হয়ে যাবে। নবীর সম্মান রক্ষার্থে 
এ-সম্পর্কিত আয়াত (৯:২৪) ও হাদিসগুলো (বুখারী ১/২/১৪, ৮/৭৮/৬২৮.১) দিয়ে 
মসজিদের ইমামগণ মুসলিমদেরকে রাস্তায় নেমে সহিংসতা চালাতে উদ্বুদ্ধ করে৷ 

ইতিহাসে কোন নেতাই তাঁর শিষ্যদের একচ্ছত্র ভালবাসা আদায় করতে সক্ষম হন নি 
একমাত্র মুহাম্মদ ছাড়া। ইসলাম” তথা বশ্যতা স্বীকারের ধর্মের বদৌলতে মুহাম্মদ তা অর্জনে 
সক্ষম হন, এবং ১৪০০ বছর ধরে তা অকাতরে বহাল রেখেছেন। 
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৬) জয়নব বিস্তে জাহশঃ জয়নব ছিলেন নবীর ৩০-বছরের পালকপুত্র জায়েদের স্ত্রী। নবী সদ্য - 
বিবাহিত জায়েদকে বাধ্য করেন সুন্দরী জয়নবকে তালাক দিতে এবং ইসলামে পালক -সন্তান 
গ্রহণের প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে জয়নবকে নিজ 
স্ত্রী বানান (দেখুন প্ররবধ জয়নবের সঙ্গে নবী মুহাত্মদের কীর়্ বিবাহ ও পুর জায়েদের জীবন ধরং 
স্য। 

৭) জুবেইরিয়া বিত্তে আল-হারিথঃ জুবেইরিয়া ছিলেন ইহুদি বনী আল-মুস্তালিক গোত্রপতির 
স্ত্রী নবী বনী মুস্তালিক গোত্রকে আক্রমণ করলে তার স্বামী নিহত হন এবং অন্যান্য নারীদের 
কাহিনীর অনুরাপ। 

শু সাফিয়া বিস্তে হুয়াইঃ ইসলাম ও নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে বাকী সবকিছুও যদি ভাল হয়, 
তথাপি নবীর সাফিয়াকে বিয়ে করার কাহিনীটি একাই যে-কোন সুস্থ-মস্তিক্কের মুসলিমের 
ইসলাম ত্যাগের জন্য যথেষ্ট হবে, এবং সে এ সিদ্ধান্তে পৌছাবে যে, মুহাম্মদ ছিলেন একজন 
বিপজ্জনক ও বিকারচিত্ত দস্যুদল নেতা। 

মুহাম্মদ বনী নাদের গোত্রের বসতি খাইবার সাত -সকালের অন্ধকারে অতর্কিতে আক্রমণ করে 
তুমুল যুদ্ধের পর ইহুদীদেরকে পরাজিত করেন। তাদের বেশীরভাগ পুরুষদেরকে হত্যা করা হয় 
এবং নারী-শিশুদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে কজা করা হয়৷ নাদের গোত্রপতি কিনানাকে 
গ্রেফতার করে নবীর নির্দেশে বুকে আগুন জ্বালিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করার পর হত্যা করা 
হয়৷ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নবী তাঁর শিষ্য দিহায়াকে অনুমতি দেন সাফিয়াকে নিজ দাসী 
হিসেবে নেওয়ার জন্য। কিন্তু নবীর কিছু শিষ্য সাফিয়াকে দেখে তার অনিন্দ সৌন্দর্যে 
বিমোহিত হয় এবং সে কিনানার স্ত্রী ছিল তা জানার পর দিহায়ার প্রতি হিংসা অনুভব করে। 
তারা মুহাম্মদের কাছে গিয়ে সাফিয়ার অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা জানায় এবং বলে যে, সে কেবল 
নবীরই যোগ্য। শুনেই নবী নির্দেশ দিলেন সাফিয়াকে তাঁর সামনে হাজির করতে। এবং 
সাফিয়াকে দেখেই নবী তাকে নিজের কাপড় দ্বারা ঢেকে ফেলেন, যার মানে নবী সাফিয়াকে 
নিজের জন্য চয়ন করেছে৷ সেদিনই মুহাম্মদ সাফিয়াকে নামেমাত্র বিয়ে করে বিছানায় 
নেওয়ার চেষ্টা করেন। 

নবীর শিষ্য বিল্লাল আরেকটি মেয়ের সাথে সাফিয়াকে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকা মৃতদেহের মধ্য 
দিয়ে নবীর সামনে আনেন। অন্য মেয়েটি স্বজনদের মৃতদেহের সারি দেখে সইতে না -পেরে 
কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। মুহাম্মদ তাঁর লোকদেরকে আদেশ করল, “সে শয়তান চাহিলাকে সরিয়ে 
নিয়ে যেতেশ। এবং তারপর নবী পরম সুন্দরী সাফিয়াকে দেখতেই যেন সভ্য হয়ে উঠলেন 
এবং তাকে মৃতদেহগুলোর মধ্য দিয়ে আনার জন্য বিল্লালকে ভড়ৎসনার সুরে বললেন , “সে কি 
বিলাল। তোমার হদয়ে কি এতুটক দর়ামায়া নাই।” অথচ কোন আক্ষেপ বা লাজ-লজ্জার 
বালাইহীন মুসলিম পণ্তিতরা মৃতদেহের সারি দেখে কান্না -কাতর সে মহিলাটিকে “শয়তান 
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মহিলা”্বলে চিহিতি করেছে, অথচ এমন বর্বরতা ঘটনকারী মুহাম্মদের নামের পীছনে 17107 
(69809188000 1411 বা তার উপর রহমত বর্ষিত হোক) যোগ করেছে। 

পরিবার-পরিজন ও গোত্রীয় স্বজনদেরকে নিপাত-করা সাফিয়া বুঝতে পেরেছিল তার ভাগ্যে 
কী আছে? নবী যখন তাকে বিয়ে করতে চাইলেন, তা না-মেনে উপায় ছিল না, কেননা 
একমাত্র বিকল্প ছিল যৌনদাসীত্। এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামেমাত্র বিয়ে সেরে সে রাতেই নবী 

সাফিয়াকে শয্যাসংগী করতে চাইলেন। স্বামী, ভাইবোন ও গোত্রের সকল স্বজনকে হারিয়ে 
সাফিয়া নিঃসন্দেহে মানসিকভাবে চরম বিমর্ষ ছিলেন। ফলে নবী সাফিয়ার অনুরোধে তাকে 

শোক ও যন্ত্রণা কাটিয়ে উঠতে কয়েক দিন সময় দিলেন। 

এমন রক্তপাতের পর কোন মানুষ বা প্রাণীই বিয়ে বা যৌন -সহবাসের কামনা-বাসনা হারাতে 
বাধ্য। আর সে গণহত্যায় কোন মহিলার নিজ স্বামী, ভাইবোন, ও সকল আপনজনের মৃত্যু 
ঘটলে, তার সাথে তৎক্ষণাৎ বিয়ে বা যৌন-সংগমের তো কথাই উঠে না। কেবলই চরমভাবে 
বিকারপ্রস্থ অসুস্থ মনের মানুষই তা করতে পারে এবং তাঁর অন্ধ নির্বোধ অনুসারীরাই তা ন্যায্য 

ভাবতে পারে। 

কেবল মুহাম্মদই সাফিয়ার প্রতি নিষ্ঠুরতা চালান নি, এমনকি আজকের মুসলিমরাও কম যায় 
না। উপরোক্ত ঘটনার সবকিছু জেনেও তারা তার মাঝে মুহাম্মদের মহানুভবতার নিদর্শন খুঁজে 

পায়, কেননা নবী সাফিয়াকে দাসী থেকে স্ত্রীর মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন। এ বিয়েকে নবীর 
ইহুদীদের সাথে ভাল সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা হিসেবেও দেখাতে চায় তারা। 

দিনের বেলায় ইহ্দী গোরেটির উপর গণহত্যা চালিয়ে রাতের বেলায় হৃহাম্মদ ও তাঁর শিষ্যরা 

ধৃত মেয়েদের সাথে যৌন- সংগমে লিও হাচ্ছিল। ইহুদীদের সাথে সম্পকরউ্নয়নের কি চমত্কার 
গহ7। কেবল হুসালিমরাই এমন চমত্কার প্বৃক্তি” দেখাতে পারে! 

৯) জয়নব বিস্তে খুজাইমা 

১০) উম্মে হাবিবাঃ তিনি ছিলেন মুহাম্মদের এক শিষ্যের স্ত্রী এবং মুহাম্মদের অন্যতম শত্রু 

আবু সুফিয়ানের কন্যা। উল্মে হাবিবা স্বামীর সাথে ইথিওপিয়াতে অভিবাসিত হয়েছিলেন। 

সেখানে খৃষ্টধর্মে আকৃষ্ট হয়ে তার স্বামী যীশুর অনুসারী হন। উম্মে হাবিবা মারা যান উমায়াদ 
শাসককালে অর্থাৎ নবীর মৃত্যুর প্রায় ৩০ বছর পরে। তাঁর মানে, উম্মে হাবিবাও বিয়ের সময় 
যুবতী বয়সের ছিলেন। 

১১) মায়মুনা 

১২) নাম না-জানা বনী কিলাবের এক মহিলা 

১৩) গাজিয়াঃ নবী তাঁর সাথে যৌন-সংগমে অগ্রসর হলে চক্রান্তকারী অন্যান্য স্ত্রীদের মন্ত্রণায় 
গাজিয়া উচ্চারণ করেং “আমি আলাহর কাছে তোমার থেকে আমর চাই/ শুনেই নবী তাকে 
তৎক্ষণাৎ তালাক দেন। 

১৪) আসমা বিন্ত নুমানঃ নবী আবিষ্কার করেন যে, তার শরীরে সাদা দাগ ছিল, যা তিনি 
অপছন্দ করতেন। ফলে তাকেও তৎক্ষণাৎ তালাক দেন নবী। 

সে কি মহানুভব ও সুসভ্য মানুষ ছিলেন মুহাম্মদ! 
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১৫) বি্তে যাবিয়ান 

১৬) কাতিলাঃ কাতিলার সাথে বিয়ে হতে-না-হতেই নবী অসুস্থ হয়ে পড়েন ও যৌন -সহবাসের 
সুযোগ হওয়ার আগেই মারা যান। নবীর মৃত্যুর পর কাতিলা ইসলাম ত্যাগ করেন। 

১৭) ফাতিমা বিস্তে সারা 

১৮) খাওলা বিস্তে হুযাইল 

১৯) লাইলা বিন্তে খাতিম 

উপসংহার 

সুস্পষ্টত মহানবীর কোন কোন স্ত্রীর ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে , যাদের কারও 
কারও সম্পর্কে কেবল নাম ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না; এমনকি কারও কারও নামও 
জানা যায় না। কাজেই যথার্থই বলা যায় যে, নবীর কোন কোন স্ত্রীর স্মৃতি ইতিহাসের পাতা 
থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলা হয়েছে। 

তবে মুসলিম এতিহাসিকদেরকেও দোষ দেওয়া যায় না , কেননা তাদের জন্য বিষয়টি আদৌ 
সহজ ছিল না৷ মুহাম্মদ কোন কোন স্ত্রীকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে রেখেছিলেন , কোন কোন স্ত্রীকে 
তালাক দিয়েছিলেন, কোন কোন মহিলার সাথে তার বাগদান হয়েছিল কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন হয় 
নি এবং কোন কোন স্ত্রীর সাথে বিবাহ হয়েছিল কিন্তু যৌন-সহবাস সম্পন্ন হয় নি। অনেক 
মহিলা ছিল, যারা নবীর কাছে বিনা শর্তে সমর্পনও করতেন। এমন সব নারীদের সাথে যৌন- 
সংগমের অধিকার আল্লাহ কেবল নবীর জন্যই জায়েজ করেছিলেন, অন্যান্য মুসলিমদের জন্য 
নয়। অধিকন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর দাসী এবং যৌনদাসীও ছিল, যাদেরকে অনেক মুসলিমরা স্ত্রী 
হিসেবে গণ্য করেন, যদিও তারা কোনক্রমেই নবীর স্ত্রী ছিলেন না। 

এমন জটিলতার মাঝে কে-কে তীঁর স্ত্রী ছিল, কে-কে ডানহাতের মাল বা যৌনদাসী ছিল, কে- 
কে বিনাশর্তে সমর্পনকারী ছিল এবং মোট স্ত্রীর সংখ্যা কত ছিল - তা নির্ণয় করতে সম্ভবত 
মহানবী নিজেই হাবুডুবু খেতেন। 


১) কোরান ৯.২৪: 

২)বুখারী ১/২/১৪ - 
আনাস বর্ণিতঃ নবী বলেন, “তোমাদের কারোরই বিশ্বাস গৃহিত হবে না, যদি-না 
তোমরা আমাকে তোমাদের বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি এবং সমগ্র মানবজাতির চেয়ে 
বেশী ভালবাসো। 

৩) বুখারী ৮/৭৮/৬২৮.১ - 

“না যার হাতে আমার জানমাল তার কসম, (তোমাদের বিযাস সম্পৃণর্ হবে না) যতক্ষণ না 

আমি তোমাদের কাছে নিজ গ্রাণের চেয়েও বেশী তয় হবো।” 
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[]. আল জামি আল কবীর, লেখক আল সুযুতী, পৃ ২৭২: নবী বলেন, “জিরাইল আনার 
কাছে এক গানপার আনে আমি তা থেকে পান কার এবং আমি চনিশ জন প্রর্ষের সমান 
যৌন: ক্ষমতা অজর্ন কারি।” 


মুমিন সালিহ সিরিয়ান আরব মুসলিম বংশোভূত লেখক। এ রচনাটি লেখকের “1///5/77120 
2/70/715 117/25- 44/09/1710 175 /72/917 07175 //0//1/7092/2৮- এর বাংলায় ভাষান্তর। 
ভাষান্তর করেছেন অনুবাদক। 


ভাই, আমাদের মহানবীকে নিয়ে 


মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: মঙ্গল, 01/01/2013 - 18:34). 
ভাই, আমাদের মহানবীকে নিয়ে এরকম না লিখলেও পারতেন। 


কারন কোরানেই আল্লাহ বলেছেন- হে মুহম্মদ যত ইচ্ছা খুশি বিয়ে কর, এটা শুধুমাত্র তোমার জন্যই 
(কোরান ৩৩:৫০), সেখানে তার ১৩/১৪ টা স্ত্রী ছিল এটা তো খুবই কম। আমার তো মনে হয় নবী 
সোলায়মানের মত ৭০০ টা বা হিন্দুদের ঈশ্বর কৃষ্ণের মত ১৬ হাজার স্ত্রী ছিল না এটাই তার এক 
বিরাট মহত্ব। তাছাড়া মোহাম্মদের সময় অতগুলো বিয়ে না করেও তো উপায় ছিল না, কারন যেভাবে 
যুদ্ধ বিগ্রহ মোহাম্মদ তখন শুরু করেছিলেন আর তাতে যে ভাবে মুসলমান ও অমুসলমানরা মারা যেত, 
তাদের বিধবাদের তো একটা গতি হতো। তাই নয় ? এদিক দিয়ে দেখলে বিষয়টা কি মানবিক দেখায় 
না? মুসলমানরা এভাবে চিরকাল যুদ্ধ বিগ্রহ করবে , শহিদ হবে, মোহাম্মদ এটা চিন্তা করেই না 
একসাথে ৪টা বিয়ে করার বিধান দিয়ে যায়। আমার কাছে তো মনে হয় , বিষয়টা খুবই বাস্তব সম্মত ও 
যৌক্তিক। শুধু তার ৯ বছরের আয়শাকে বিয়ে করে সেই বয়েসেই তার সাথে যৌন সঙ্গমটা কেমন যেন 
লাগে। কিন্ত এটাও নাকি সেই সময়ের সমাজের রীতি ছিল, তাহলে আর সমস্যা কোথায় ? তাই নবীর 
সুন্নত পালন করতে গিয়ে নাবালিকা মেয়ে বিয়ে করলে কোন ক্ষতি নেই। সৌদিরা এটা খুব ভাল জানে 
বলেই তো ওদেশে নাকি বুড়া সব লোকেরা বহু টাকা খরচ করে নাবালিকা বিয়ে করে , ও বলা বাহুল্য 
নবীর সুন্নত পালন করে। এর নাকি একটা বড় গুণও আছে , তা হলো- শিশু বয়েসে মেয়েদেরকে বিয়ে 
দিয়ে দিলে তাদেরকে নিয়ে আর কোন দুশ্চিন্তা থাকে না। আসলেই তো বিষয়টা চিন্তা করার মত। কি 
বলেন? 
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৪ভাই, আমাদের মহানবীকে নিয়ে" 


মন্তব্য করেছেন রাহুল (যাচাইকৃত নয়) (তারিখ: মঙ্গল, 01/01/2013 - 19:17). 


ভাই. আমাদের মহানবীকে নিয়ে" হিন্দুদের ঈশ্বর কৃষ্ণের মত ১৬ হাজার স্ত্রী ছিল না এটাই তার এক 
বিরাট মহত্।'হাসাইলেন ভাই, কৃষ্ষের ১৬ হাজার স্ত্রীর আসল রহস্য হলো কংসের হারেম, যাদের 
সম্মানার্ঘে তিনি স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন যেন তাদের জীবন ধারণে কষ্ট না হয় ,কোন দিন চেহারাও 
দেখেন নাই।কাউকে রেপ করেন নাই !!! 


তাই নবীর সুন্নত পালন করতে 


মন্তব্য করেছেন আবুল কাশেম (তারিখ: বুধ, 01/02/2013 - 00:35). 
তাই নবীর সুতিত পালন করতে গিয়ে নাবালিকা মেয়ে বিয়ে করলে কোন মতি নেই। 


এটা শুধু নবির সুন্নতই নয়। আল্লাহ্‌ পাক নিজেই লিখে দিয়েছেন--কচি মেয়ের সাথে বিবাহ এবং সঙম 
করা জায়েয। শুধু তাই নয়, কচি মেয়েদেরকে এ কচি অবস্থাতেই তালাক দেওয়া যেতে পারে। 


৬৫:৪ তোমাদের ভীদের মধ্ যাদের খতেবতী হওয়ার আঁশ) নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের 
ইদ্দত হবে তিন মাস। আর হারা এও ধতের বয়সে পোঁছেনি, তাদেরও অনুরাপ ইদতকাল 

হবে। গভর্বতী নারীদের ইদতকাল সন্ভানগ্সব প্ন্তি। যে আলাহকে ভয় করের আলাহ তার কাজ সহজ 
করে দেন। 


আর যে কোন মহিলা যদি নবির সাথে ইচ্ছাকৃত ভাবে সঙ্গম করতে চায় , তবে নবি তাকে নিজের 
বিছানায় উঠিয়ে নিতে পারবেন, তার অনুমতিও আল্লাহ্‌ পাক দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাক নবিকে 
যখন, যেখানে, যেভাবে, যতগুলি সম্ভব নারীদের সাথে তাঁর নূরানি দেহের সওম ঘটাতে পারেন--তার 
জন্য নবিকে কোন টাকা পয়সা (মোহরানা) দিতে হবে না। 


৩৩:৫০ হে নবী। আপনার জন্য আপনার ভীগণকে হালাল করেছি যাদেরকে আপনি হোহরানা এরদান 
করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি যাদেরকে আলাহ আপনার কারায়ত করে দেন এবং বিবাহের 
জন্য তেও করেছি আপনার চাচাতো ভি ফুফাতো ভাহি মামাতো ভারি ও খালাতো ভারিকে হারা 
আপনার সাথে হিজরত করেছে।কোন হামিন নারী যাদি নিজেকে নবীর কাছে সমপর্ন করে, নবী তাকে 
বিবাহ করতে চাইলে সে_ও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য- অন্য হামিনদের জন্য 
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নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। হুমিলগণের জী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নিধার্বিত করোছি 
আমার জানা আছে। আলাহ ক্ষমাশীল দয়ানু। 


এডমিনকে অনুরোধ করছি পোষ্টটি 


মন্তব্য করেছেন শাহরিয়ার (তারিখ: বুধ, 01/02/2013 - 07:03). 
এডমিনকে অনুরোধ করছি পোষ্টটি রিমুভ করার জন্য 


কেবল জাতি-বিদ্বেষ বা সহিংসতা 


মন্তব্য করেছেন রগ আযাডমিন (তারিখ: বুধ, 01/02/2013 - 12:10). 


কেবল জাতি-বিদ্বেষ বা সহিংসতা উদ্রেককারী অথবা অর্থহীন গালাগালি-পূর্ণ লেখা নবযুগ ব্লগে 
ছাপানো নিষেধ। লেখাটিতে এমন কিছু থাকলে , তা উল্লেখ করে আপনার অভিযোগ পেশ করুন। 


আর যদি তথ্যগত কোন ভূল-্রান্তি থাকে, তা খণ্ডণ করে আপনি একটা পালটা পোস্ট দিন। 


মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: বুধ, 01/02/2013 - 13:04). 
প্রতি শাহরিয়ার 


পোষ্ট রিমুভ করার মত কিছু আছে নাকি নিবন্ধে ? কোন গালি গালাজ বা অশ্লীল কিছু তো লেখা দেখি 
না লেখাতে। আমাদের মহানবীর জীবনে যে কয়জন নারী এসেছিল তার বর্ণনা করা হয়েছে, এটা তো 
আমাদের জানা দরকার। যার জীবনাদর্শ সর্ব সময়ের জন্য সকল মানব জাতির জন্য অনুকরণীয় ,তার 
কয়টা স্ত্রী ছিল বা কাদের সাথে তার যৌন সম্পর্ক ছিল , তা জানা কি জরুরী নয় ?যদি লেখক কোন 
মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন , আপনি সঠিক তথ্য প্রদান পূর্বক তার প্রতিবাদ করতে পারে ন, সেটাই তো 


যুক্তি যুক্ত, নাকি? 
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শাহরিয়ার, যেকোন পোষ্টের 


মন্তব্য করেছেন অর্ফিউস (তারিখ: মঙ্গল, 09/17/2013 -13:07). 


শাহরিয়ার, যেকোন পোষ্টের পক্ষে বা বিপক্ষে আপনার স্ট্যান্ড থাকতেই পারে এটাই স্বাভাবিক। তবে 
কোন পোষ্ট ই রিমুভ করা উচিত না বলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি। যদি কোন পোষ্ট প্রাসঙ্গিকতা 
হারায়, সেক্ষেত্রে মডারেটর রা অন্য ব্যবস্থা নিতে পারেনাতবে যেকোন পোষ্ট রিমুভ করার ঘোর বিরোধী 
আমি( যতক্ষন না এতে কোন মানবতা বিরোধী কথাবার্তা থাকে) ! এতে বাকস্বাধীনতায় আঘাত করা 
হয়। 


শাহরিয়ার 5810110: 1৬111011113 ৬/35 


মন্তব্য করেছেন /411521101২91/121 (যাচাইকৃত নয়) (তারিখ: বুধ, 01/02/2013 - 16:11). 


শাহরিয়ার 591110: [৬1111211190 4955 170 910170101211, 12 995 9 ঠ101091 17765012৬91 [0215017. 21010121115 ০ 


0501016, ৬/110 0017001012115 $৮19111৬ 6009. 


591110:100119111190 85 170159 
মন্তব্য করেছেন আবুল কাশেম (তারিখ: বুধ, 01/02/2013 - 23:31). 


5011): 1/601/01171700 //05 1706 01910101211, 112 1//05 0 10/01001172012/011921501. 12101121715 7/090110201012, 1///10 
00111117012 1715 10//01711)/ 1000)/ 


হাঁ1িকই লিখেছেন। নাবি যা করেছেন-- তা সেই যুগের গ্রগলিত জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ীই করেছেন। 


অসুবিধা হচ্ছে--- আজও সব মুসলিমদের জন্য নাবির উদাহরণ মেনে চলা বাধাগত-- ওয়াজিব নাবি যে 
ভাবে পোষাক পরতেন যে ভাবে খাওয়া দাওয়া করেতেন্‌ লমুত ত্যাগ করতেন, কথথাবাতার বলতেন বে 
ভাবে যৌন সঙ্ম করতেন:--সেই সব ৪৭ আজও বেঁচে থাকছে বিধের প্রতিটি মুসলিমের জন্য। এই 
স্াসরদকর পরিবেশ থেকে মুক্তি না গাওয়া পর ভ হৃসালিমরা বিষে পণ্চাদপদ হয়ে থাকবে। 
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আর নাবির এই জেলখানা থেকে হ্রুক্তির একমার ফলস উপার হচ্ছে ইসলামকে জীবন থেকে বিদায় 
দেওয়া। এটা সহজ নয়--কিভত এ ছাড়া আপাততঃ কোন বিকল্প দেখছি না। 


৬৭101152109 


মন্তব্য করেছেন 5০০৪০ (যাচাইকৃত নয়) (তারিখ: বুধ, 01/02/2013 - 21:51). 


৬9101193610 


মন্তব্য করেছেন মহসিনা খাতুন (তারিখ: বৃহস্পতি, 01/03/2013 -07:01). 


সরাসরি শেয়ার বাটন ক্লিক করে শেয়ার করা যাচ্ছে না কেন? 


মন্তব্য করেছেন ব্লগ আযাভমিন (তারিখ: বৃহস্পতি, 01/03/2013 -07:33). 
সমস্যাটি দেখা হচ্ছে। 

মহাম্মদ (সঃ) কে নিয়ে মনের 

মন্তব্য করেছেন নির্বর (যাচাইকৃত নয়) (তারিখ: বৃহস্পতি, 01/03/2013 - 09:42) 


মহাম্মদ সেঃ) কে নিয়ে মনের মাধুরি মিশিয়ে যত খানি অশ্লীল ভাবে মিথ্যাচার করা যায় , তা পড়লাম। 
কোরান শরিফ অবতীর্ণ হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে, এবং জীবন আচরনের রীতি নীতি কিদ্রুপ হবে তা নিয়ে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আলোচনা হয়েছে ২৩ বছর ধরে। একদিনে সব গুলো আয়াত নাজিল হয়নি। মহানবীর জীবন কাহিনি 
টে তাঁকে নারী লোলুপ উন্মাদ হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে, যা অতন্ত ছুখজনক। আমি মর্মাহত। 
মোহাম্মদ তো ঠার কবর থেকেউঠে এসে এর বিরুদ্ধে আওয়াজ দেবেনা। আমি সত্যি অবাক হচ্ছি, 
তাঁকে উদ্দেশ্য মুলক ভাবে এভাবে কেন মানুষ হেয় করছে ঃ ইতিহাস কে বিকৃত করার উদ্দেশ্য কি? 
ইসলামের বিরুদ্ধে অন্য যত ধর্মীয় সম্প্রদায় লেগে আছে, অন্য কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় কে ইসলাম এই 
ভাবে খাটো করেনি। হিন্দু ধর্মে নিচু বর্ণ ও মুসলিম রা অচ্ছুৎ, কৈ এই নিয়ে তো মুসলিম জনপদ কোন 
অসহিম্ুতা দেখায়নি। আজকে আমি যদি বলি রাম ছিল পাড় লুচ্চা, এরকম বহু চরিত্রহিন দেব দেবীর 
কাহিনি ঘটা করে বর্ণনা করা সম্ভব। রামায়ন মহাভারতের কাহিনি পড়লে তা স্পষ্ট হবে। কখন কোন 
জায়গায় দেখিনি কোন মুসলিম রামের চরিত্রে কেউ কালিমা লিপ্ত করছে। ইহুদি দের নবি মুসা এর 
ছিল একাধিক স্ত্রী, সলায়মান এর ছিল হাজারের উপর স্ত্রী আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে সমাজ ব্যবস্থা 
আজকের মত ছিলনা। বেশী না কয়েক্স বছর আগেও ইউরপের রাজা দের ছিল একাদিক রানি, যাদের 
কবর দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। প্রশ্নগত বলতে হচ্ছে মহাম্মদের স্ত্রী দের সংখ্যা ১১ জন, কোন 
দাসি কে মহামদ ভোগ করেনি। মারিয়া ছিল খ্রিস্টান এবং তিনি মহাম্মদের একমাত্র খ্রিস্টান স্ত্রী 
ছিলেম। আমি ইসলামের ইতিহাস খুব ছোট থেকে পড়ে আসছি , যে কারনে প্রতিটি তখের মধ্যে 
বীভৎস রকম মিথ্যাচার কে খুব ভাল ভাবে দেক্তে পাচ্ছি। হজরত আয়েশা মোহাম্মদের সঙ্গে বৈবাহিক 
জীবন শুরু করেন যখন তার বয়স ১৭ হয়, আয়েশার বয়স যখন ২৭-৩০ এর মধ্যে অতখন রসুলুল্লাহ 
মৃত্যু বরন করেন। এ কথা ঠিক আয়েশা খুব গর্বিত ছিলেন এই কারনে যে তার ঘরে অসবথান করার 
সময় সবচেয়ে বেশী কোরান এর আয়াত নাজিল হত। আপনি জানেন কিনা জানিনা, আয়শা ছিলেন 
ইসলামের সরবাধিক হাদিস বর্না কারী, যিনি ছিলেন শ্রুতিধর, শিক্ষিত এবং প্রবল বেক্তিত্তের 
অধিকারিনি। হাদিসের অদিকাংস বয়ান সংগৃহীত হয়েছে আয়েসার মাধ্যমে। আমি নিজে বেক্তিগত 
ভাবে মোহাম্মদের বার্ধক্যে পউছে আয়েশার পাণি গ্রহণের কোন কারন খুজে পাইনি , কিন্তু ইসলামের 
শৈশবে এই মহীয়সী নারীর প্রবল ভূমিকার দিকে তাকালে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেস্য কে বুঝতে পারি। 
এত খানি মিথ্যাচার গার নগ্রামি আমি আগে কোন ব্লগের লেখায় পাইনি। রাসুলুল্লাহ এর চার কন্যা 
জন্মে ছিলেম খাদিজার গর্ভে। যাদের একজন কে হজরত ওমর বিয়ে করেছিলেন। এক শ্রেণীর মানুষ 
আছে যারা মোহাম্মদ কে নিয়ে মিথ্যাচার করে পাশবিক আনন্দ পায়।মহাম্মদ যে কয়টি বিয়ে 
করেছিলেন, তা র সব কয়টি ছিল ইসলামের বিবাহ রীতি সংক্রান্ত আয়াত নাজিলের অনেক পূর্বে। 
এখানে তৎকালীন সময়ে বিয়ের কোন নির্দিষ্ট নিয়মাদি ছিলনা এবং নারীদের কে ইচ্ছামত বিয়ে করে 
ইচ্ছামাফিক তালাক দেয়া হত। ইসলাম এই ক্ষমতা কে রধ করে একটি নিদিষ্ট নিয়মের মধ্যে আনে। 
তিনি তার কোন স্ত্রিকে তালাক দেননি। 
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মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: বৃহস্পতি, 01/03/2013 -12:39). 
মহান্মদ (সেঃ) কে নিয়ে মনের মাধরি মিশিয়ে যত খানি অগ্রীল ভাবে 18থ7চার করা যায়, তা পড়লাম। 


কিন্ত আপনি যে মনের মাধুরি মিশিয়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ নিয়ে অবান্তর কথা বার্তা লিখে 
গেলেন কোন রকম সুত্র ছাড়াই , তার কি হবে 2 


হজরত আয়েশা মোহাম্মদের সঙ্গে তববাহিক জীবন শুর করেন যখন তার বয়স ১৭ হয় আয়েশার বয়স 
যখন ২৭-৩০ এর মধ্যে অতখন রসুলুলাহ মৃত্যু বরন করেন। 


আপনার উক্ত তথ্যের সূত্র কোথায় ? বুখারি , মুসলিম নামক সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য হাদিসে অন্তত: 
১৫টার বেশী হাদিস আছে যেখানে বলা আছে মোহাম্মদ ৫১ বছর বয়েসে ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে 
করেন ও ৫৪ বছর বয়েসে ৯ বছরের আয়শার সাথে স্বামী স্ত্রীর মত সংসার শুরু করেন। এখন আপনি 
কি নতুন ভাবে হাদিস লেখা শুরু করলেন নাকি ? 


বণর্না কর) সম্ভব। রামায়ন মহাভারতের কাহীনি গডলে তা স্পট হবে। কখন কোন জায়গায় দেখিনি 
কোন মুসলিম রামের চরিরে কেউ কালিচা লিও করছে। ইহাদি দের নবি হাসা এর ছিল একাধিক ভী , 
সলার়মান এর ছিল হাজারের উপর ভী। আজ থেকে হাজার বছর পুরে সমাজ ব্াবহা আজকের মত 
ছিলন7। 


ইসলাম ধর্ম অন্য ধর্মের যাবতীয় সমালোচনা করলেও তাদের এই নারীলোলুপতা নিয়ে 
আশ্চর্যরকমভাবে নিশ্ুপ। সময়ে সময়ে অন্য সব ধর্মের ধর্মগুরুদের নারীলোলুপতা দিয়ে মোহাম্মদের 
নারী লোলুপতাকে জাস্টিফাই করারও অপচেষ্টা করতে দেখা যায়। বিষয়টা এমন যে, অন্য ধর্মগুরুদের 
সকল চিন্তাভাবনা ও দর্শন ছিল ভুল , শুধুমাত্র তাদের নারীলোলুপতা বা লুচ্ছামি ছিল সঠিক বা যথার্থ। 
এর হলো কারন মোহাম্মদ নিজেই ছিলেন একজন অতি বড় নারী লোলুপ ব্যক্তি , সুতরাং তার নারী 
লোলুপতাকে জাস্টিফাই করতে গেলে তো অন্যদেরটা উদাহরণ হিসাবে দেখাতেই হয়। আপনি দাবী 
করছেন মোহাম্মদের ১১)টা স্ত্রী ছিলযেদিও আসল সংখ্যা আরও বেশী)। আপনি বলছেন তখন 
সমাজব্যবস্থাটাও সেরকম ছিল। মোহাম্মদ তো সেই সমাজটাকে অন্ধকারের যুগ আখ্যায়িত করে তা 
প্রত্যাখ্যান করে ইসলাম আমদানী করত: আলোকিত করতে চেয়েছিলেন, তো সেটা করতে যেয়ে যদি 
তিনি সেই অন্ধকার যুগের প্রথাকে নিজে স্বয়ং অনুসরণ করেন কখনও কখনও তাহলে এটা তার 
শিক্ষার সাথেই স্ববিরোধী হয়ে যায় না? যেমন শিশু আয়শাকে বিয়ের ব্যপারেও বলা হয় যে সেটা সে 
সময়ের প্রচলিত প্রথা ছিল। তো নিজে মোহাম্মদ স্বয়ং একই প্রথা অনুসরন করে কিভাবে দাবী করেন 
যে এ প্রথা বাতিল করার জন্যই তার আগমন ? কেউ নিজে মাতাল হয়ে অন্যকে মদ পান না করার 
উপদেশ দিলে সেটা কি মানানসই হয় ঃ সোলেমানের ১০০০ টাস্ত্রী ছিল বা কৃষ্তের ১৬০০০ স্ত্রী ছিল, 
সেটাকে তো আমরা ভাল বলি না, লুচ্চামিই বলি তা সে তারা সেই সমাজেরই মানুষ হোক না কেন। 
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কারন শত শত বা হাজার হাজার বিয়ে করে কেউ দাবী করতে পারে না, সেটা একটা আদর্শ কাজ, তা 
সে যে সময়ের সমাজেই তারা বসবাস করুক না কেন। এখন আপনি বলছেন মোহাম্মদের ১১ টান্ত্রী 
ছিল, তখন তাকে লুচ্চা বলা যাবে না কেন ? আপনার যদি ১১ টান্ত্রী থাকে , তাহলে লোকজন 
আপনাকে কি বলবে ? খৃষ্টান দাসী মারিয়াকে যে মোহাম্মদ বিয়ে করেছিলেন ,তার প্রমান কোথায় ? 
হাদিস সিরাত ঘেটে কোথাও পাওয়া যায় না যে মোহাম্মদ তাকে বিয়ে করেছিলেন। বরং দেখা যায় 
দাসী মারিয়াকে তার অন্যতম স্ত্রী হাফসার ঘরে যৌন সঙ্গম করা কালে হাতে নাতে ধরা পড়েন, এ নিয়ে 
বহু গন্ডগোল হয়, যা নিরসনে অবশেষে আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে আয়াত নাজিল করে- এসব ঘটনা কি 
আপনার জানা আছে ? মনে হয় নেই। থাকলে এরকম ফালতু কথা বলতেন না। 


মহাম্মদ যে কয়টি বিয়ে করেছিলেন তা র সব কয়টি ছিল ইসলামের বিবাহ রীতি সংকাত আয়াত 
নাজিলের অনেক পুর্বে 


যদি আপনার কথা সত্যি হয়, তাহলে আল্লাহ যখন বিয়ে সংক্রান্ত আয়াত নাজিল করত তারপরেই না 
হয় মোহাম্মদ বিয়ে করা শুরু করতেন। তা কেন করলেন নাঃ আর আপনার উক্ত বক্তব্যের প্রমান কি? 
মোহাম্মদ ইসলাম প্রচারের আগ থেকে বিয়ে করা শুরু করেন, বিয়ে সংক্রান্ত আয়াত নাজিল হওয়ার 
পরেও ৩/৪ বিয়ে করেন, যেমন- তার পালকপূত্র জায়েদের স্ত্রী জয়নব, খায়বারের সকল ইহুদিকে হত্যা 
করে তার সর্দার কিনানের স্ত্রী সাফিয়া ইত্যাদি'আপনি দাবী করেছেন ইসলামের ইতিহাস অনেক আগে 
থেকেই পড়ছেন, আপনার মন্তব্যে কিন্ত তার প্রমান পাওয়া যাচ্ছে না, আপনি হয়ত পড়েছেন আধুনিক 
ইসলামী পন্ডিতদের বানান ইতিহাস। ইসলাম মোটামুটি ভাল জানতে কোরান( ইবনে কাথিরের 
তাফসির সহ), হাদিসবুখারি ও মুসলিম) ও ইবনে ইসহাকের সিরাত পড়ুন, বর্তমান যুগের লোকদের 
বানান ইতিহাস পড়ে ইসলাম জানা যায় না, তাতে আপনার লাভ আপনার বন্ধুবান্ধবদেরও লাভ, কারন 
তারাও তখন আপনার কাছ থেকে প্রকৃত ইসলাম জানতে পারবে। 


আপনার সূত্রহীন লেখার বিষয় 


মন্তব্য করেছেন আবুল কাশেম (তারিখ: বৃহস্পতি, 01/03/2013 -14:22). 


আপনার সূত্রহীন লেখার বিষয় খণ্ডন করে অনেক কিছুই লেখা যেত। সময়ের অভাবে এখানে মাত্র 
কয়েকটা ব্যাপার উল্লেখ করছি। 


মহান্মদ (সঃ) কে নিয়ে মনের মাধরি মিশিয়ে যত খানি অগ্রীল ভাবে 18থ7চার করা যায়, তা পড়লাম। 
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ভাল কথা--তা হলে আমাদেরকে জানান কোন কোন বিষয়গুলো অশ্ীল। আমাদের লেখাকে অশ্ীল 
বলার আগে কোরান এবং হাদিসকে অশ্লীল বলুন। এই প্রহগুলোতে যা লিখা হয়েছে আপনি কী তা 
অস্বীকার করবেন? 


মহানবীর জীবন কাহীনি চে তাকে লারী লোলুপ উন্যাদ হিসেবে চিবারিত করা হয়েছে , ঝা অতন্ত 
হখজনক। আমি মমার্হত। 


আমরা কোথায় লিখছি যে মহানবি নারীলোলুপ , উন্মাদ ছিলেন? এগুলো তো কোরান হাদীসের ভাষ্য। 
আমাদেরকে দোষ দিচ্ছেন কেন? দোষ দিন কোরান হাদিস কে। আপনার অবগতির জন্য জানানো 
দরকার যে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামি ইতিহাসের লেখক জরির আত তাবারি তাঁর তারিখ আল তাবারি গ্রন্থে 
পরিষ্কার লিখেছেন যে নবি মুহাম্মদ তখনকার আরব সমাজে “ওম্যানাইজার' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। 
এই নিয়ে আমার সাথে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে---শেষমেষ এই গ্রন্থের অনুবাদক (যিনি হয়ত এখনও 
জীবিত) লিখলেন যে উনি যা অনুবাদ করেছেন _তা তাবারির আসল বই থেকেই, সততার সাথে 
করেছেন। আপনি চাইলে আমি আপনাকে এর সূত্র পাঠিয়ে দিব। এখন আমাদের বলে দিন __তাবারি 
সাহেবের “ওম্যানাইজার' শব্দের বাংলা কী হবে? 


হজরত আরে মোহাম্মদের সঙ্গে বেবারিক জীবন শুর করেন যখন তার বয়স ১ হয় আয়েশার বয়স 
যখন ২৪-৩০ এর মধ্য অতখন রসুলুলাহ হৃতি বরন করেন। 


আপনার এই দাবী হাস্যকর। আপনার এই দাবীর সমর্থনে এখানে একটি-_মাত্র একটি হাদীসের 
উদ্ধৃতি দেখান, যেকোন হাদিস, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ...এমনকি সিরাহ থেকেও। 


রাসূলুলাহ এর চার কন্যা জন্যে ছিলেম খাদিজার গভো যাদের একজন কে হজরত ওমর বিয়ে 
করোছিলেন। 


সত্যি নাকিঃ আমাদেরকে জানান, নবি মোহাম্মদের কোন মেয়েকে খলীফা ওমর বিবাহ করেছিলেন? 
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আর খলীফা ওমরের কথা যখন টেনে আনলেন, তখন এখানে, ইসলামের এই মহারত্বের চরিত্র_বিশেষ 
করে উনি কীভাবে নারীদের প্রতি আচরণ করতেন- এমনকি তাঁর স্ত্রীদের উপর (আপনার ভাষ্য সঠিক 
হলে নবির কন্যা) তা দেখুন__ 


মুসনাদে আহমদ: ছ্রিতীয় খও: বিতর অধ্যায়, পৃঃ ১৪৮, হাদীস ১০৫৫ 

আশ” আছ ইবন কায়স (র) থেকে বণিতি তিনি বলেনঃ আমি অতিথি হিসাবে উনর (রা)- এর নিকট' 
উপছিত হই। তখন তিনি তাঁর ভীকে নিয়ে প্রহার করলেন তরপর বললেন হে আশ আছ তেচি আমার 
নিকট থেকে তিনাটি জিনিষ সংরক্ষণ কর্‌ যেগুলো আমি রাসৃলুলাহ (সা)-এর নিকট থেকে সংরক্ষণ 
করেছি। (থম) কোন বাতিকে তার ছীকে প্রহার করার বাাগারে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। (ছিতীয়ত) 
বিতর না পড়ে ঘমাবে না। আবু দাউদ তায়ালিসী তার মৃসনাদে। এর সনদে দাউদ আওদী নামক দবর্ 
রাবী আছেন। 


এর পরেও কী আপনি বলবেন আমরা ইসলাম, নবি এবং খলিফাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করছি? 


আমরা আপনার কাছ থেকে সৎ উত্তর আশা করছি_নিরাশ করবেন না। 


আপনার বাকী প্রসঙগুলোর উত্তর ভবঘুরে যথাযথ দিয়েছেন। 


নিবরি, 
মন্তব্য করেছেন অর্ফিউস (তারিখ: মঙ্গল, 09/17/2013 -12:37). 
নির্বরি, 


হজরত আয়েশা মোহাম্মদের সঙ্গে তৈবাহিক জীবন শুর করেন যখন তার বয়স ১৭ হয় আয়েশার 
বয়স যখন ২৭-৩০ এর মধ্যে অতখন রসুলালাহ মৃত্যু বরন করেন! 


এই আজগুবি তথ্য আপনি পেলেন কোথায়ঃএকটা প্রমাণও কি উপস্থাপন করতে পারবেন আপনার 
এই কথার স্বপক্ষেঃ মুহাম্মদ যখন মারা জান তখন আয়েশার বয়স ছিল ১৭ এর কাছা কাছি। নিজের 
নবীজিকে ফুলের মত পবিত্র ঘোষণা যদি করতেই হয়ে তবে তথ্য প্রমান সহকারে লিখুন আর না হয় 
শুধু এটাকে সেই যুগে দোষ হিসাবে গন্য করা হত না এইসব বলে এড়িয়ে যান সমস্যা নাই। কিন্তু 
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মিথ্যাচার করছেন কেন?7? মিথ্যাচার কোন ভাল ফল দেবে না আপনাদের, শুধু মাত্র পাঠকদের মধ্যে 
বিরক্তিই উৎপাদন করে যাবে !! 


যুক্তিটা বেশ মজার!হিন্দুদের র 
মন্তব্য করেছেন অভাজন (যাচাইকৃত নয়) (তারিখ: বৃহস্পতি, 01/10/2013 -15:31). 


যুক্তিটা বেশ মজার!হিন্দুদের ঈশ্বর কৃষ্কের ১৬ হাজার স্ত্রী ছিলো, মুহাম্ম দের ১৯ শ্ত্রীতে অসুবিধা 
কি?টিকা খান লাখ লাখ বাংগালী মেরেছে, শাহরিয়ার সাহেব একটা মানুষ মারলে খতি কী? 


হুম... কৃষ্ঞ্ের বিশ্বনবীর 


মন্তব্য করেছেন অনুবাদক (তারিখ: শুক্র, 01/11/2013 - 12:49). 


হুম... কৃষ্ঞ্ের বিশ্বনবীর তুলনায় অনেক বেশী স্ত্রী ছিল , তাই সে কৃষ্ত অনেক বেশী বদ ছিল? 


আজকের বেশীরভাগ পুরুষের তুলনায় বিশ্বনবীর অনেক বেশী স্ত্রী , যৌনদাসী ছিল। তাহলে মহানবী 
সেসব কোটি কোটি পুরুষের তুলনায় বেশী খারাপ মানুষ ছিলেন কিঃ 


মন্তব্য করেছেন আবুল কাশেম (তারিখ: শুক্র, 01/11/2013 - 13:49). 
হন... কষে বিধানবীর তুলনা অনেক বেশী জী ছিল, তাই সে কৃষ্ত আনেক বেশী বদ ছিল? 


কৃষ্ণের আদর্শ পালন তো ওয়াজিব নয়। হিন্দুরা তো প্রচারও করছে না যে সবাইকে কৃষ্তের আদর্শ 
পালন করতে হবে। 


কিন্তু নবী মোহাম্মদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উনার আদর্শ এবং নিত্যনৈমিত্তিক আচার-বিচার সর্বকালে, 
সর্বস্থানে মুমিনদের জন্য পালন করা একেবারে বাধ্যতামূলক। আর পালন না করলে ভয়ানক শাস্তি 
পেতে হবে--এইখানেই নবীজির সাথে কৃষ্তের তফাত। 
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আবুল কাশেম, 

মন্তব্য করেছেন অর্ফিউস (তারিখ: মঙ্গল, 09/17/2013 -12:31). 

আবুল কাশেম, 

কিভ নবী মোহাম্মদের কথা সম্পৃণ হতভ্র। উনার আদশর এবং নিতানৈচিভিক আচার-বিচার সবর্কালে 
সবর্ানে হুমিনদের জন্য পালন করা একেবারে বাধা তানুলক। 


কাশেম সাহেব, তাহলে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে মুহাম্মদ যে ১৩ বিয়ে করেছিলেন সেটা করাও 
মুমিনদের জন্য বাধ্যতামূলক? যদি সেটা মিন করেন তবে দয়া করে প্রমান সহকারে হাজির হচ্ছেন না 
কেন? প্রমান ছাড়া কথাবার্তা বলা আর শোনা দুটাই খারাপাকোরানেই তো মুসলিমদের সর্বোচ্চ ৪টি 
বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে, ১৩ টি নয়। তাহলে? 


লেখাটা ভাল, কিন্তু সংক্ষিপ্ত 


মন্তব্য করেছেন 6.5. (তারিখ: বুধ, 03/20/2013 -10:55). 


লেখাটা ভাল, কিন্তু সংক্ষিপ্ত । আরও বিশদ হলে ভালো হতো ।ইবনে ইসহাকের সিরাত এর অনুবাদ কি 
ঢাকায় পাওয়া যায় ঃ কেউ কি দয়া করে জানাবেন । 


আচ্ছা, একজনের মন্তব্যে দেখলাম 


মন্তব্য করেছেন হ্যাপি (তারিখ: বুধ, 03/20/2013 -18:50). 
আচ্ছা, একজনের মন্তব্যে দেখলাম বলেছেন 


মহাম্মদ যে কয়টি বিয়ে করেছিলেন তা র সব কয়াটি ছিল ইসলামের বিবাহ রীতি সংকাত আয়াত 
নাজিলের অনেক পুর্বে 


এসম্পর্কে সঠিক তথ্য বা কোন সুত্র কেউ জানাবেন কি? 
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মন্তব্য করেছেন অনুবাদক (তারিখ: বুধ, 03/20/2013 - 19:40). 


কোরানের যে আয়াতটি নবীকে চার-এর অধিক তথা অগণিত বিবাহ করার অধিকার দিয়েছে, সেটি 
রচিত হয়েছিল পঞ্চম বিয়ে করার সময় আগের চার স্ত্রী আপত্তি তুলতে। 


ভাই, আসল ব্যপার কি জানেন? 


মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: বৃহস্পতি, 03/21/2013 -02:37). 


ভাই, আসল ব্যপার কি জানেন ? কোরানের আয়াতগুলো তো ক্রমিক ভাবে নেই। নেই ঠিকমতো 
সাজানো কোন বছরে, কোন মাসে কোন আয়াত নাজিল হয়েছিল। এর ফলে যেন তেন একটা উত্তর 
দিয়ে দিলে তার সঠিক তথ্য কোরান হাদিস থেকে উদবাটন করা খুবইকঠিন। শু ধু তাই নয়, কোরান 
সংকলন কারীরা অনেকটাই তাদের ইচ্ছামত বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন সূরার মধ্যে টুকিয়েছে। এর প্রমান 
পাওয়া যায় বিভিন্ন হাদিসে, তাফসিরে ও মোহাম্মদের ওপর রচিত ইতিহাসে। যাহোক এবার আসল 
প্রসঙ্গে আসা যাক। মোহাম্মদের আল্লাহ তাকে আর বিয়ে করতে নিষেধ করলেও মোহাম্মদ তা শুনে নি। 
এর পরও সে বিয়ে করেছে। দেখুন সূরা আহ্যাবের ৫২ নং আয়াত - 


এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় 
যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে , তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর 
সজাগ নজর রাখেন। সূরা আহ্যাব- ৩৩:৫২ 


উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছিল হিজরি ৫ সালে খন্দকের যুদ্ধের সময়। এ বিষয়ে মওদুদীর তাফসির 
দেখুন এখানে - মওছুদির তাফসির 


উক্ত আয়াতে মোহাম্মদের আল্লাহ তাকে আর কোন বিয়ে করতে নিষেধ করছে যদিও কোন নারীর রূপ 
সৌন্দর্য তাকে আকর্ষন করে। এ আয়াত এটাও কিন্তু বলছে যে - নবী যে শুধু মানবিক কারনে বিয়ে 
করত যেটা ইসলামি পন্ভিতরা দাবী করে সেটা ঠিক নয় কারন তাহলে রূপ সৌন্দর্য আকৃষ্ট করার কথা 
বলত না। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


যাহোক এর পর মুহাম্মদ হিজরি ৭ সালে একদিন খুব ভোরে আতর্কিতে মদিনার পার্শবর্তি খায়বার 
আক্রমন করে তা দখল করে । তারপর সেখানকার সকল ইহুদিকে নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের ধন 
সম্পদ সব গণিমতের মাল হিসাবে ভাগ বন্টন করে নেয়। এসময়ে মোহাম্মদ ইহুদি সর্দার কিনানের স্ত্রী 
১৭ বছর বয়স্কা সাফিয়াকে গণিমতের মাল হিসাবে দখল করে, অত:পর বিয়ে করে। অর্থাৎ তার 
আল্লাহর আদেশ অমান্য করেই মোহাম্মদ সাফিয়াকে বিয়ে করে। এ সম্পর্কিত হাদিসে দেখা যায়, 
সাহাবিরা আসলে প্রথমে বুঝতে পারছিল না সাফিয়াকে নিয়ে মোহাম্মদ কি করবে কারন তারা জানত 
আগেই মোহাম্মদের আল্লাহ তাকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছে। কোন বছরে মোহাম্মদ খায়বার বিজয় 
করে তা দেখবেন এখানে - খায়বার বিজয় 


এছাড়াও যে আয়াতে চারটা বিয়ের কথা বলেছে সেটা হলো সূরা নিসা ৪:৩ 


আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাথভাবে পুরণ করতে পারবে না ,তবে সেসব 
মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও ছুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর 
যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে, একটিই 
অথবা তোমাদের অধিকারভূক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্ে জড়িত না হওয়ার অধিকতর 
সম্ভাবনা। 


মওছুদির তাফসির থেকে দেখা যায় সুরা নিসার নাজিলের কাল হলো হিজরি ৩ থেকে হিজরি ৫ এর 
মধ্যে। দেখুন এখানে - মওদুদীর তাফসির 


আর মোহাম্মদ সাফিয়াকে বিয়ে করে হিজরি ৭ সালে। তার মানে উক্ত আয়াত নাজিলের পরেও 
মোহাম্মদ তার আল্লাহর অবাধ্যতা করে শুধু সাফিয়া রূপ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে বিয়ে করে। 


তবে উক্ত ৪:৩ আয়াতে একটা ফাক আছে। সেখানে বলা হচ্ছে এতিম মেয়েদের মধ্য হতে ৪টি পর্যন্ত 
বিয়ে করা যাবে। স্বাধীন নারীর ব্যপারে বলা হচ্ছে না। তার অর্থ কি এটা নয় যে স্বাধীন নারী থেকে 
যত ইচ্ছা খুশী বিয়ে করা যাবে ? এখানে কায়দা করে এটাও বলা হচ্ছে স্ত্রীদের মধ্যে সঙ্গত আচরন 
করতে না পারলে একটিমাত্র বিয়ে করতে। এটা দেখে মনে হতে পারে ইসলাম বোধ হয় একটি মাত্র 
বিয়ে করতেই উৎসাহিত করছে। আসলে বিষয়টা ডাহা মিথ্যা । দেখুন নিচের আয়াত - 


তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাজক্কী হও। অতএব, সম্পূর্ণ 
ঝুঁকেও পড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোছুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং খোদাভীরু 
হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। সূরা নিসা ৪:১২৯ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


দেখুন এখানে বলছে কোন স্ত্রীর প্রতি বেশী ঝুকে না প ড়তে। তার মানে আল্লাহ ভালমতোই জানে যে 
অনেকগুলা স্ত্রী থাকলে তাদের সাথে সমানভাবে ব্যবাহার করা যাবে না, তাই বলছে দৃশ্যত: বেশী ঝুকে 
না পড়তে। তাহলে বিষয়টি কি দাড়াল ? এটাই দাড়াল যে বিয়ে যেমন ইচ্ছা খুশী করা যাবে। 


এক্ষেত্রে আমরা যদি মোহাম্মদের নিজের জীবনি দেখি সেখানে দেখা যাবে সে নিজেই সব স্ত্রীর সাথে 
সমান ব্যবহার করত না। সে তার বালিকা বধূ আয়শাকে সবটাইতে বেশী ভালবাসত ও সেটা সবাই 
জানত। এটা নিয়ে অনেক ঝামেলাও হয়েছে তার স্ত্রীদের মধ্যে। সুতরাং ইসলামি পন্ডিতরা বলে 
মোহাম্মদ নাকি সবার সাথে সমান ব্যবহার করত সেটা সর্বেব মিথ্য কথা। 


সুতরাং বুঝতেই পারছেন ইসলামি পন্ডিতরা সাধারন মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মিথ্যা প্রচারনা 
করে যায় অবিরত। 


ধন্যবাদ। 

মন্তব্য করেছেন হ্যাপি (তারিখ: বৃহস্পতি, 03/21/2013 -03:19). 
ধন্যবাদ। 

সূরা নিসা ৪:৩ 


আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাথভাবে পুরণ করতে পারবে না , তবে সেসব 
মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও ছুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যস্ত। আর 
যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে, একটিই 
অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সমন্তাবনা। 


নাজিলের কাল হলো হিজরি ও থেকে ৫ এর মধ্যে। 
আর 
সূরা আহযাবের ৫২ নং আয়াত 


এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় 
যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে , তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর 
সজাগ নজর রাখেন। সূরা আহ্যাব- ৩৩:৫২ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
নাজিল হয়েছিল হিজরি ৫ সালে খন্দকের যুদ্ধের সময়। 


সুতরাং এখানে ধরে নেয়া যায় যে সূরা আহ্যাবের পূর্বে সূরা নিসা অবতীর্ন হয়েছিলো। আল্লাহ প্রথম 
সুরা নিসাতে সর্বোচ্চ চারটি বিয়ের অনুমোদন দেয়ার পরেও কোন পরিপ্রেক্ষিতে সুরা আহ্যাবে 
মোহাম্মদকে বলা হলো যে এরপর আপনার জন্য কোন নারী হালাল নয়। মোহাম্মদ কি চারটি বিয়ে 
ইতিমধ্যে সম্পন্ন করে আরও বিয়ে করার পরিকল্পনা করছিলেন নাকি অন্য কিছু ? 


আর কোন সুরাতেই বা আল্লাহ মোহাম্মদকে "চার-এর অধিক তথা অগণিত বিবাহ করার 
অধিকার" দিয়েছিলেন যা অনুবাদকের মন্তব্যে পাওয়া যায়। 


আর কোন সুরাতেই বা আল্লাহ 


মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: বৃহস্পতি, 03/21/2013 -10:54). 


আর কোন সররাতেই বা আলাহ মোহাল্মদকে "চার-এর অধিক তথা অগণিত বিবাহ করার 
অধিকার" তিয়েছিলেন হা অনুবাদকের মভবো পাওয়া যায়। 


কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ করতেচাইলে সেও হালাল। এ 
টাবিশেষ করে আপনারই জন্য- 

অন্য মুমিনদের জন্য নয়।আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা 
নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। সুরা আহ্যাব-৩৩:৫০ 


আল্লাহ তার নবী মোহাম্মদের প্রতি বড়ই মেহেরবান। বহু সংখ্যক স্ত্রী না থাকার কারনে মোহাম্মদের 
বহু সমস্যা হচ্ছে। মনে হয় ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত বৃদধা স্ত্রী খাদিজার সাথে কাটানোর পর তার জীবনে 
একটা হতাশা কাজ করছে। ওদিকে খাদিজার উপর নির্ভর করে বাচতে হয়েছে বলে আর একটা 
তরতাজা বউ বিয়ে করে ঘরেও আনতে পারে নি মোহাম্মদ। তাই যখন সে খাদিজা মারা যাওয়ার পর 
মদিনাতে গিয়ে সেখানকার উড়ে এসে জুড়ে বসার মত এক শাসক হয়ে যায়, তখন নারীর প্রতি তার 
প্রীতি ও আকর্ষণ বেড়ে যায় বহুগুন। আল্লাহ তার নবী মোহাম্মদের মনের এ গোপন ব্যথাটি জানত 
আর তাই আয়াত নাজিল করতে দেরী করে নি। আল্লাহকে কি আর এমনি এমনি মেহেরবান, দয়ালু 
বলাহয়? 
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গুহ্যাপি, ভবঘুরে দা আয়াতটি (৩৩ 


মন্তব্য করেছেন অনুবাদক (তারিখ: বৃহস্পতি, 03/21/2013 -11:28). 
হ্যাপি, ভবঘুরে দা আয়াতটি (৩৩.৫০) উদ্ধৃত করেছেন। 


মজার ব্যাপার হচ্ছে খাদিজা যখন মুহাম্মদকে এক ্ত্রীর বেশী নিতে দিচ্ছিলেন না, সে সময়েই ৪ স্ত্রীর 
হালাল করে মুহাম্মদ ৪:৩ আয়াতটি নাজিল করেন। "সাইন অব থিংক্স দ্যাট ওয়ার টু কাম!" 


এবং খাদিজা মারা যাবার পর ৪ স্ত্রীতেও মুহাম্মদের পোষালো না। 


অনুবাদক ও ভবঘুরের মন্তব্য 


মন্তব্য করেছেন হ্যাপি (তারিখ: বৃহস্পতি, 03/21/2013 -19:12). 


অনুবাদক ও ভবঘুরের মন্তব্য অনুযায়ী ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই দাড়াচ্ছে যে, 


মুহাম্মদ প্রথমে খাদিজাকে বিয়ে করেন। সে সময় পুরুষ মানুষের একের অধিক বিয়ে করার রেওয়াজ 
ছিল বিধায় মুহাম্মদের অন্য নারীকে বিয়ে করার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু খাদিজার তাতে আপত্তি, আর 
খাদিজার উপর অর্থনৈতিকভাবে মুহাম্মদের নির্ভরশীলতার কারনে খাদিজার আপত্তিকে অগ্রাহ্য করার 
উপায় ছিলোনা মুহাম্মদের। তাই বাধ্য হয়ে মুহাম্মদকে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হয়। তারপর 
আল্লাহর তরফ থেকে আয়াত নাজিল হয়, 


আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাথভাবে পুরণ করতে পারবে না ,তবে সেসব 
মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও ছুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর 
যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে, একটিই 
অথবা তোমাদের অধিকারভূক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্ে জড়িত না হওয়ার অধিকতর 
সম্ভাবনা।-সূরা নিসা ৪:৩ 


খাদিজা জীবিত থাকাকালিন মুহাম্মদ দ্বিতীয় বিবাহ করেন নি। সুতরাং খাদিজা মারা যাবার পরে 
উপরোক্ত আয়াত নাজিলের মধ্য দিয়ে মুহাম্মদের একের অধিক বিয়ে করার আর কোন বাঁধা রইলোনা 
এবং কার্য্যত তিনি বিভিন্ন সময়ে নানা অজুহাতে একের পর এক বিয়ে করতে থাকলেন। কিন্তু আল্লহর 
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বিধান মোতাবেক চারটি বিয়ে করার পরও মুহাম্মদের যখন অন্য নারীতে আসক্তি রয়ে গেলো তখন 
আল্লাহর অন্য একটি আয়াত নাজিল করার দরকার হয়ে পরলো আর তা হলো, 


কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ 
করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের 
জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণেরউদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের 
ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহক্ষমাশীল, দয়ালু। সুরা 
আহ্যাব-৩৩:৫০ 


এবং পরবর্তীতে ক্ষমতা পেয়ে বিয়ে এবং নারীর আসক্তিটা মুহাম্মদের যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো এবং 
এই নিয়ে স্ত্রীদের সাথে গোলযোগ দেখা দিলো তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে আল্লাহর তরফ থেকে 
নিচের আয়াতটা নাজিল করতে হলো, 


এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় 
যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে , তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর 
সজাগ নজর রাখেন। সুরা আহ্যাব- ৩৩:৫২ 


এতে যদিও বলা হলো এরপর অন্য নারী বান্ত্রী মুহাম্মদের জন্য আর হালাল নয় ,কিন্তু নারীর আসক্তি 
মিটাতে মুহাম্মদের জন্য দাসীদের হালাল করে দেয়া হলো। 


বিষয়টি অনুধাবন করতে আমি এভাবে ক্রমানুসারে উল্লেখ করলাম। ধন্যবাদ। 


আমার মনে হয়, খাদিজা জীবিত 


মন্তব্য করেছেন অনুবাদক (তারিখ: বৃহস্পতি, 03/21/2013 -20:36). 


আমার মনে হয়, খাদিজা জীবিত থাকাকালীন মুহাম্মদ (সঃ) ৪:৩ আয়াতটি নাজিল করে অধিক স্ত্রী 
গ্রহণের পায়তারা করেছিলেন, কিন্তু খাদিজা তা বরদাস্ত করে নি বিধায় একাধিক বিবাহ করার থেকে 
উনাকে বিরত থাকতে হয়। 
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সুরা আহ্যাব-এর ৩৩:৫০-৫২ আয়াত তিনটি মনে হয় প্রায় এক টানে নাজিল করেছিলেন। 
আয়াতগুলো কেবল নবীকে ৪ বিবাহের সীমা থেকে মুক্ত করেছে এবং ছুনিয়ার তাবত নারীদের সাথে 
উনাকে যৌন সংগমের বৈধতা দিয়েছে। কাজেই ৫২ নম্বর আয়াতটি অর্থহীন। 


মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: বৃহস্পতি, 03/21/2013 - 21:53). 
কোরানের সূরার নাজিলের ক্রমিক পাওয়া যাবে এখানে - 


এখানে দেখা যায় -সুরা আহ্যাব নাজিল হয় ৯০ নম্বরে। 
আর সূরা নিসা নাজিল হয় ৯২ নম্বরে মদিনাতে। 
তার অর্থ সুরা নিসার আগে আহযাব নাজিল হয়। 


সুরা আহ্যাবের ৫০ নং আয়াতে বলছে- নবী যত ইচ্ছা খুশী বিয়ে করতে ই পারবে, এর পরেই ৫২ নং 
আয়াতে তাকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়। 


এর পরে সূরা নিসাতে ৪ টা পর্যন্ত বিয়ের সীমা নির্ধারন করে দেয়া হয়। 


কিন্ত মূল যে বিষয় হলো -সূরা নিসা নাজিল হয় হিজরি ৩ থেকে ৫ সালের মধ্যে আর এরও আগে 
আহজাব নাজিল হয়েছিল যেখানে নবীকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্ত দেখা যাচ্ছে নবী ৭ 
হিজরি সালে খায়বার আক্রমন করে ইহুদিদের নিধন করে তাদের সর্দার কিনানের স্ত্রী সাফিয়াকে 
গণিমতের মাল হিসাবে গ্রহন করে তাকে বিয়ে করে। এর অর্থ এ বিয়ের ২ বছর আগেই আল্লাহ তাকে 
বিয়ে করতে নিষেধ করেছে (৩৩:৫২)। তাই প্রশ্ন হলো - মোহাম্মদ নিজেই কিভাবে তার আল্লাহ্‌র 
আদেশ অমান্য করেছিল? যদি সত্যি সত্যি মোহাম্মদ আল্লাহর কাছ থেকে ওহী পেত , তাহলে সেই 
সাহস সে পেত 2 
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ভবঘুরে, 

মন্তব্য করেছেন হ্যাপি (তারিখ: বৃহস্পতি, 03/21/2013 - 22:57). 
৪ভবঘুরে, 

তার অর্থ সূরা নিসার আগে আহযাব নাজিল হয়। 


মওদুদির তাফসির থেকে দেখা যায় সুরা নিসা ৪:৩ র নাজিলের কাল হলো হিজরি ৩ থেকে ৫ এর 
মধ্যে, আর সূরা আহ্যাবের ৫২ নং আয়াত নাজিল হয়েছিল হিজরি ৫ সালে। সুরা নাজিলের ক্রমিক 
নম্বর অনুসারে যদি সুরা নিসার আগে আহযাব নাজিল হয় তাহলে উভয় সুরা নিশ্চয়ই হিজরি ৫ সালে 
নাজিল হয়েছিলো, কিছু আগে আর পরে। অবশ্য আমি সুরা নাজিলের ট্রেডিশানাল নম্বরের ব্যাপারটা 
বুঝতে পারছিনা। 


অবশ্য আমি সুরা নাজিলের 


মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: বৃহস্পতি, 03/21/2013 -23:30). 
অবশ) আমি সুরা নাজিলের ঠৌডিশানাল নহারের বাগারটা বুঝতে পারছিনা 


সূরা আর তার আয়াত নাজিলের ক্যারিকেচার এত সহজে বুঝলে তো হতো। যেটা দেখা যায় - একই 
সাথে নবীর কাছে বিবিধ প্রকার আয়াত নাজিল হতো।নবীর সাহাবিরা নানা রকম সমস্যায় পড়ে তার 
কাছে আসত, নবী যদি কোন বিষয়ে সমাধান দিতে না পারত তাহলে আল্লাহর আয়াত নাজিল করে 
নিতো , অনেকটা আজকের ইন্টারনেট থেকে কোন সফটওয়ার বা ফাইল ডাউনলোড করে নেয়ার 
আকারে। এ থেকে এটাও প্রমান করা যায় যে নবী ইন্টারনেটও আবিষ্কার করেছে। সবাই জানে কোরান 
লাওহে মাহফুজে লিখিত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। ধরে নেয়া যেতে পারে সেটা কোন সুপার 
কম্পিউটারে সংরক্ষিত আছে। নবীর দরকার মত ওয়ারলেস ইন্টারনেট কানেকশনের মাধ্যমে আয়াত 
ডাউন লোড করে নিত। যাহোক, একই সাথে নানা প্রকার আয়াত নাজিল হলেও সেটা কোন সুরার 
মধ্যে নিবন্ধন করতে হবে নবী সেটা ঠিক মতো করে যায় নি। ওসমান সেই কাজটা করে নিজের পছন্দ 
মত। তাই ও হিজরি থেকে সুরা নিসার আয়াত নাজিল শুরু হয় যা চলে ৫ হিজরীর প্রথম পর্যন্ত। এর 
মধ্যে অন্য সুরার আয়াতও নাজিল হতে থাকে। তার মধ্যে আহযাবও ছিল। সুতরাং এমনও হতে পারে 
৪ বিয়ের আয়াত , নবীর যথেচ্ছ বিয়ের আয়াত , তারপর তা বাতিলের আয়াত কয় দিনেরে মধ্যেই 
নাজিল হয়েছিল। যেহেতু কোরানের আয়াত নাজিল হওয়ার পর যথাযথ ভাবে সেগুলো সময় ক্রম 
অনুযায়ী সুরার আকারে সংকলন স্বয়ং নবি করে নি , কারন তার বিশ্বাস ছিল - স্বয়ং আল্লাহই এর 
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হেফাজত করবে -তাই পরবর্তীতে বিশেষ করে ওসমান যেভাবেই সংকলন করে গেছে সেটাকেই এখন 
মোটামুটিভাবে সমগ্র কোরান হিসাবে গ্রহন করা হয়। কিন্তু এ কোরান কোন মতেই নবী কর্তৃক 
নাজিলকৃত হুবহু কোরান নয়। অনেক আয়াত কোরানে তোলা হয় নি ,অনেক আয়াত বানিয়েও 
কোরানে ঢুকানো হয়েছে। এর বহু প্রমান হাদিস ও সিরাতে আছে। আপনি এখানকার কাথিরের 
তাফসিরে গিয়ে আহ্যাবের তাফসিরের প্রথম অংশটুকু পড়ে দেখুন। দেখবেন সেখানে বলা হচ্ছে - 
আহ্যাবে সুরা বাকারার সমসংখ্যক আয়াত ছিল। বাকারাতে বর্তমানে আছে ২৮৬টি আয়াত কিন্তু 
আহ্যাবে আছে মাত্র ৭৩ টি আয়াত। তার অর্থ এক সুরা আহযাব থেকেই ২০০ এর বেশী আয়াত বাদ 
দেয়া হয়েছে। এত কিছুর পরেও কিভাবে যে ইসলামি পন্ডিতরা দাবী করে যে কোরান হলো একমাত্র 
বিশুদ্ধ আল্লাহর কিতাব তা বোঝা ছুস্কর। আসলে এসব দাবী এরা করত যতদিন মানুষ এসব নিয়ে 
পড়াশুনা করত না। বর্তমানে সম্ভবত: এসব বানোয়াট দাবি একটু কম করে , কারন মানুষ এখন ইচ্ছা 
করলেই যে কোন তথ্য সাথে সাথে জানতে পারে । 


নবীর দরকার মত ওয়ারলেস 


মন্তব্য করেছেন হ্যাপি (তারিখ: শুক্র, 03/22/2013 - 02:09). 
নবীর দরকার মত ওয়ারলেস ইন্টারনেট কানেকখনের মাধমে আয়াত ডাউন লোড করে নিতি। 
বাহ্‌, ১৪০০ বছর আগে আমাদের নবীর কেরামতি দেখে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি। 


যাই হউক তথ্যগুলোর জন্য অশেষ ধন্যবাদ। 


আমার হিসেবে কিছুটা ভ্রান্তি 


মন্তব্য করেছেন অনুবাদক (তারিখ: শুক্র, 03/22/2013 - 11:43). 


আমার হিসেবে কিছুটা ভ্রান্তি ঘটেছে। হিজরী সাল অবচেতন মনে আমি নবুয়তের সূচনা (৬১০ সাল) 
থেকে হিসেব করেছি। তার মানে নিসা ৪:৩ আয়াত খাদিজা জীবিতকালীন নাজিল হয় নি। 
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তথাপি আমার বিশ্বাস নিসা ৪:৩ আয়াতটি ৩৩:৫০ আয়াতের আগে নাজিল হয়েছিল। তা না হলে, 
৩৩:৫০-এ মুহাম্মদের জন্য বিশেষ সুবিধা যোগ করার কারণ কি। আগের সীমাবদ্ধতা অপসারণের 
জন্য ৩৩:৫০ নাজিল হয় বলে মনে হয়। 


মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: শুক্র, 03/22/2013 -13:30). 


তথাপি আচার বিাস নিসা ৪:৩ আয়াতটি ৩৩:৫০ আয়াতের আগে নাতিল হয়েছিল। তা না হলে 
৩৩:৫০-এ হহাম্মদের জন্য বিশেষ সুবিধা যোগ করার কারণ বি। আগের সীমাবদছতা অপসারণের 
জন্য ৩৩:৫০ নাতিল হয় বলে মনে হয়। 


আপনি ঠিকই ধরেছেন। বিয়ের সংখ্যা ৪ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিলে তো স্বয়ং নবীও তা ভঙ্গ করতে 
পারে না প্রকাশ্যে। অথচ তখন অনেক নারীই নবীকে বিয়ে করতে চাইত, কারন তখন মোহাম্মদ 
মদিনার শাসকের আসনে প্রতিষ্ঠিত। বহুবিবাহকে সে সময় খারাপ চোখে দেখাও হতো না। স্ত্রীরাও 
সেটাতে মনে কিছু করত না। অথচ নবির স্ত্রী ইতোমধ্যেই ৪ পার করেছে। তাহলে উপায় ? তখনই 
নাজিল হয় স্পেশাল সুবিধা সম্বলিত ৩৩:৫০ আয়াত। বিয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় নবি কোনভাবেই 
আল্লাহর বা তার নিজের বিধান মেনে চলেনি। দেখা যায় ৪:৩ আয়াত নাজিলের পর যাদের ৪ এর বেশী 
সত্রীছিল নবী তাদেরকে বাধ্য করে অতিরিক্ত স্ত্রীগুলোকে তালাক দিতে। কিন্ত নবী নিজের অতিরিক্ত 
স্তরীদেরকে তালাক দেয় নি। শুধু তাই নয় ৩৩:৫২ দ্বারা তাকে আর বিয়ে না করতে আদেশ দিলেও নবী 
তা মানে নি, এর পরেও সে কমপক্ষে ও টি বিয়ে করেছিল যার একটি হলো খায়বারের সরদারের স্ত্রী 
সাফিয়াকে বিয়ে। একারনেই এ বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে নবী আসলে নিজের ইচ্ছা খুশীমতো নিজের 
বানীকেই আল্লাহ্‌র বানী বলে চালাত। প্রকৃত আল্লাহর বানী হলে সে কখনো সাহস করত না তার 
বিধান অমান্য করতে, কারন তার আদেশ অমান্য করলে কি কঠিন শাস্তি হবে তা তো মোহাম্মদ 
নিজেই বার বার ঘোষণা করত। 


আমাদের নবিসেঃ) কে নিয়ে বাজে 


মন্তব্য করেছেন আব্দুল্লাহ আল ম... (যাচাইকৃত নয়) (তারিখ: রবি, 03/24/2013 -15:05). 
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আমাদের নবি(সৈঃ) কে নিয়ে বাজে কথা আল্লাহ সহ্য করেনি করবেওনা। অপেক্ষা কর খুব তারাতারি 
গজব নাজিল হবে ইনশা আল্লাহ। 


ভাই হ্‌ 
মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: রবি, 03/24/2013 -15:30). 


ভাই আব্দুল্লাহ, 


আপনার নবিকে নিয়ে কোন কথাটা বাজে বলা হয়েছে, বলা যাবে ৪আমরাও তাহলে লেখকের চৌদ্দ 
গুষ্টি উদ্ধার করতাম । প্লিজ বলুন তাড়াতাড়ি। 


€ ভবঘুরে, আমরাও তাহলে লেখকের 
মন্তব্য করেছেন অর্িউস (তারিখ: বৃহস্পতি, 09/12/2013 -00:04). 


ভবঘুরে 
আমর]ও তাহলে লেখকের চোদ ওটি উদ্ভার 
করতাম 


ভাইজান ভালতো? মেলাদিন পর আপনাদের ব্লগে ঢুকতে পারতেসি মাঝে প্রক্সি ছাড়া ঢোকা 
যেতনা আর ঢুকেও লাভ ছিল না, পেজ ওপেন হত না!! যাইহোক মুহাম্মদ কে গালাগালি করলে 
আপনি করবেন লেখকের চৌদ্দগোর্ঠী উদ্দারঃ"হাসিতে হাসিতে পেটা ব্যথা করিতেছে আমার" 


লেখাটা ভালই। তারচেয়েও উপভোগ 


মন্তব্য করেছেন অর্িউস (তারিখ: বৃহস্পতি, 09/12/2013 -00:07). 


লেখাটা ভালই। তারচেয়েও উপভোগ করেছি ফাঁকা মাঠে গোল দেয়াটা। ৪লেখক, এইবার ভাইজান 
ভদ্র ভাষাতেই মুহাম্মদের পুরুষাঙ্গের আকার আকৃতি নিয়ে কিছু লিখে দিন। চাই কি তার প্রত্যেক 
বিবির যোনির গভিরতাও লিখে দিতে পারেন। আপনাদের ঘৃণা প্রকাশ আর মুসলিম আতংক তাহলে 
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আরো নগ্ন ভাবে প্রকাশ পেত আর জুটতো সমমনাদের হাততালি আর পিঠ চাপড়ানি , যেইটা আবার 
আপনাদের অনেকটা যৌন আনন্দের মত আনন্দ দেয়। 
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হজরত মুহাম্মদ যৌন-উন্মাদ ছিলেন না, তাই তো? 
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ভাইরা আমার, আমি হজরতের প্রতি বিন্দুমাত্র বেয়াদবি করিতে চাহি না। শয়তানের ধোঁকায় পড়িয়া 
সহিহ বুখারির এই হাদিসটি পড়ার পর থাইকা আমার কেমন যেন উল্টা -পাল্টা মনে হইতাছে। ঈমান 
হাওয়ার সাথে মিলাইয়া গিয়াছে। 


আমরা হাদিসটি পড়ি- 


আনাছ ইবনে মালিক ও কাতাদা রোঃ) থেকে বর্ণিত: তারা বলেন, নবি (সাঃ) দিনে বা রাতে 
পর্যায়ক্রমে মেধ্যবর্তি ফরজ গোসল ছাড়া) ১১ জন বিবির সঙ্গে সঙ্গম করতেন। (৯ জন বিবাহ সুত্রে ও 
২ জন শররিয়তী স্বত্বাধিকার সুত্রের) 


কাতাদা বলেন, আমি আনাছকে (রোঃ) জিজ্ঞাসা করলাম, হযরতের কি এতই শক্তি ছিল? তিনি 
বললেন,আমাদের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, রাছুলাল্লাহর ৩০ জন পুরুষের শক্তি আল্লাহর তরফ 
থেকে প্রাপ্ত ছিলেন। 


[দ্র: বোখারী, ১ম খণ্ড, আজিজুল হক, হাদিছ নং ১৯০, হামিদিয়া লাইব্রেরী] 


বইটি কিনতে পাবেন বাজারে, শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক অনুদিত, হাদিস নং ১৯০ স্মরণ 
রাইখেন, পিডিএফ ফাইলের সাথে পৃষ্টা নম্বর মিলবে না। আর ইংরেজি অনুবাদে হাদিসটি পাবেন - 
৬০10112 1, 30015, [01171051268 তে। 

লিংক - 11100:////৬/.0150.50100/010/011119/1611010905-19)019/11801117/10011211/005-901.0100 


এই হাদিসটি পাবেন বুখারি শরিফের বাংলা অনুবাদের এই অংশ থেকে - পৃষ্টা ১৯৪, হাদিস নম্বর 
১৯০) 

////.1021701211210.001/800111211912111/101111211978191-111 81110111211 ৬০1-1-1909-167- 
219.001 


আর সম্পূর্ণ বুখারির অনুবাদ ডাউনলোড করতে হলে 


11100:////৬/.10211 01211210.0017/8811172119728182111117 
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হজরত মুহাম্মদ নাকি সর্ব-কালের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ, তিনি সিরাজাম মুনিরা বা জ্বলন্ত প্রদীপ 
(মুহাম্মদ কে সিরাজাম মুনিরা বলা হয়েছে আল-কোরানে, কি সুন্দর উপাধি উপর থেকে নামিয়ে 
নিয়েছেন)। কিন্তু সমস্যা হইল রে ভাই, সহিহ হাদিস মতে উনি তো ৬ বছরের আয়েশাকে বিয়ে 
করেছেন আর ৯ বছর বয়সেই আসল কারবার শুরু করে দিয়েছে বর্তমানে কোনো সভ্য সমাজেই এটা 
গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠে না ও একে শিশু ধর্ষনের অপরাধ বলা হয়)। এটাও কি আধুনিক কালে মুমিন 
মুসলমানের জন্য অনুসরণযোগ্য ? 

দেখেন- 


10 (8:3309) - 
11100:////৬/.530.9010/010/0119/19110101015-12)09/112801111/1111911111/008-9111.1010 


30016 008, 1২071091 3309: 

1019172. (121 105 101599590 41011 191) 169001190: /12/15 14955917091 (112 1092809 09 01001) 
11111) 11211180119 41191) 1 85 91১ 5215 010, 2170 | 25 20111590 10115 1100159 2 05 999 
01 1119. 972 00107815210: 5 //911 101৬1501172. 2170 11190 911 21901 0119৬০91101 89170171017, 
21101711811 1190 00118 00৬41 10 08981101095. || [311720] (1 110101191) 02178 10 1712 
2110 1 9/25 20121 11178.017 2. 91170 20170 ৬/11011 17 10128172195. 978 02119011718 19001 2170 | 
ড/511 10911912101 01017011170 41121 918 1190| //217150 01179. 96 10901611010 01177112170 
2110 10901517810 09 90901, 21701 /95 529110: 179, 178. (9911 /95 09901170), 01101 1175 
80112911017 01111162811 /95 0৬1. 92 19016 176 10 2. 10980159, ৬4118121790 09101181790 1176 
ড/01181 0 1112 /97521.179 20110199590 179 2170 ৬/191120 172 00090 10101 2110 9210: 109 /০।। 
18/9 911218 11 9009. 979 (17110101181) 81110151501 112 109 11121. 112 /991160 17158 
2110 81110811191180| 178 21701011110 01011919017. /919115 14539591091 (, 179 10928021098 
01001 1111) 02118 111912 11 08170110110, 2070 1 /85 91100519010 11117. 


অনেকে দাবি করেন মুহাম্মদের একসাথে চারটির বেশি স্ত্রী ছিল না। এই হাদিসটি পড়েন - 


11100:////৬/.0150.90101/010/0119/19110101019-12)09/112801111/1001111211/062-901.1010 


৬০011712 7, 13001 62, ৭0111091142: 
39117190 /795 1017 19116. 
178 9010121 590 19 00899 10/ (18৬০ 32১21 12918101017 ৬4101) 211 1115 /1/25 11 019 11101, 210 


81 11211117518 17180111118 ৬4165. 
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আরো দেখেন- 
11100:////৬/.0150.8901/010/0119/19110101019-12)019/118011011/1001111211/058-901.1010 


৬০112 5, 18901 58, ৬111027 234: 

12117150 /912. 

716 স010116 9709090 176 ৬1161] | 25 2. 0111 01 91১ (9219). ০ /511 10 1050112. 210 
95290 21112110119 0 82101-291-171911107 1011 14795121.17617 1 001 111 21701711211 1811 90৬7. 
19191 01717 11811 019৬ (90911) 21701 17 1701191, 6 11191, 02118 10 172 ৬/111109 | /95 
0191170 11 2 91170 41101 50178 0111 0111 7181705. 978 02911601179, 89170 | 9/611 10 1791, 1701 
1170/1170 121 912 ৬/21190 10 00 10179. 972 09010111179 10 119 112010 2110 17802 119 912070 
21 078 9090917 0 09 11090599. | /951017929111555 1011917, 21101 /11917 17 101528111101090912 
11101, 9178 19016 50116 0/9191 2110 10110029017 8908 2170 1690 ৬111 11. 17917 918 10901 116 
1110 07617090599. 17118172911 08 1108059 | 928৬4 50119 /15211 ৬/০017917 110 5210, "899 /15155 
210 /121715 81999170270 29009 1001.” 17917 9118 81101015190 172 10 112থা। 2170 1012 
01502150176 (01 08 1121118209) .&)76১09901901 /%191'5 /90095116 0219 10 16 11 076 
016917001) 2170 11 11001181 112110190 116 0৮61 10111, 2110 21 0721 0116 1 4/25 2. 011 01101116 
9215 01 299. 


এখন ইসলামকে বলা হয় ০01110151 ০০06 01119, পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আচ্ছা, তাহলে এবার 
বলেন, ইচলাম অনুসারে মেয়েকে সর্বনিম্ন কত বৎসর বয়সে বিয়ে দেয়ার অনুমোদন আছে ? আর, 
মেয়ের অনুমতি এক্ষেত্রে নেয়া হয় কিনা? আর মেয়ের বয়স যদি ৬ বছর হয় তবে অনুমতি নিবেন 
কেন? আর এটা কিসের অনুমতি? এটা কোন ধরণের নারী অধিকার? নারী অধিকার কি এভাবেই 
ইচলামে স্বীকৃত? 


আরেকটি প্রশ্ন, মুহাম্মদের আদর্শ যদি সর্বোত্রম আদর্শ তবে তিনি এতগুলো বিয়ে করলেন কেন? 
অনেকে নবীজিকে বাচানোর জন্য আজপ্তবী যুক্তি হাজির করেন - মেয়েগুলো নাকি অসহায় ছিল!! 
যখন মুহাম্মদ হবেন সবার জন্য আদর্শ তখন তাকে তো এ কাজটা ইন্দ্রিয় ভোগ-বিলাসী বলে প্রমাণ 
করে দিল না?আর কিছু বললাম না)। 


দেখেন- 
11100://817./111059012.010/11/1৬1111121171780%275 ৬419 
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আমরা জানি, মুহাম্মদের একটি পালক পূত্র ছিল যার নাম জায়েদ। তাকে ডাকা হত জায়েদ বিন 
মুহাম্মদ। তখনকার যুগে পালক পৃত্রকে নিজ পুত্রের মর্যাদা দেয়া হত। সমস্যার বিষয় হল, জায়েদ 
বিয়ে করেছিলেন জয়নব নামক এক রুপসীকে। এই রুপসীকে দেইখা হজরতের নুনুভূতি তীব্র আকার 
ধারণ করিল। তিনি বুদ্ধি করিয়া তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যবস্থা করেন। পরে মুহাম্মদ 
জয়নবকে বিয়ে করলে ছি ছি রব পড়িয়া যায়। নিজেকে রক্ষা করার জন্য এবার মুহাম্মদ আয়াত 
নাজিল করাইলেন- 


"অতংপর জায়েদ যখন জয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পুষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে 
বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্ষে পরিণত হয়েই 
থাকে”। (সুরা আহযাব, ৩৩:৩৭) 


এ আয়াত থেকে জানতে পারলাম, মুমিন-মুসলমানরা তদের পালক পুত্রের স্ত্রী বিয়ে করতে পারছে না 
তা আলার নিকট অনেক বড় সমস্যা!! 

আরেকটা বিষয় বুঝলাম না। কোরান ও হাদিস অনুসারে জয়নব নিজেই মুহাম্মদকে বিয়ে করার জন্য 
উতাল হইয়া উঠিলেন তবে মুহাম্মদ কেন জয়নবকে স্বামীর প্রতি সৎ থাকার নির্দেশ দিলেন না বা 
দোজখের ভয় দেখালেন না বা বা এরকম অনাচার বন্ধ করার জন্য আয়াত নাজিল করাইলেন না বরং 
জয়নবকে বিয়ে করে নিজেকে বাচানোর জন্য মহান একটা আয়াত নাজিল করাইলেন? বলাবাহুল্য, 
এই সময় মুহাম্মদের একাধিক স্ত্রী থাকলেও জায়েদের আর কোনো স্ত্রী ছিল না। ঘটনাটির রসাল 
বিবরণ পাবেন খোঁজলে। 


মুহাম্মদের এ অপকর্মের ফলে মুসলমান সমাজে অসহায় শিশুদের দায়িত্ব নেয়া বা লালন পালন করার 
মহৎ কর্মকে বিশেষভাবে নিরুৎসাহিত করা হল। কারণ মুসলমান সমাজে একজ ন মহিলা তার পালক 
পুত্রের সাথে পর্দা রক্ষা করিতে হইবে সে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর আর একজন পুরুষও তার পালিত 
মেয়ের কাছে পর্দা রক্ষা করিতে হইবে সে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর- কারণ পালক পুত্র ও মাতা এবং 
পালিত কন্যা ও পিতার মধ্যে বিয়ে মুহাম্মদের এ কর্মের দ্বারা বৈধ হ য়ে গেল। সুতরাং মুসলিম সমাজে 
পালক পুত্র বা কন্যার সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখা খুবই কষ্টকর একটা ব্যাপার। 


আরেকটি আয়াত দেখলে আমাদের এক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির কথা স্মরণ হয়- 


হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। 
আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ্‌ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য 
বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার 
সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে ,নবী তাকে বিবাহ 
করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার 
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অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা 
আছে। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল,দয়ালু”।(৩৩:৫০) 


- হাঃ হাঃ আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল,দয়ালু!! 
এই বই গুলোও ঈমান নষ্ট হওয়ার জন্য কিছুটা দায়ী, আল্লযা-রচুলের নাম লইয়া এট্রু পড়িয়া দেখেন- 


1.11100://211-0891011-23-92151111000.0011/ 


2.1110100:///৬/.1101160-110179-0017//110199/2/9911/10901419_910110/ 
3.171110://11010-170178.0011/1021108.10100/0- 2884 


মুহাম্মদের স্ত্রীদের তালিকা পেলাম এখানে - 
111110://1110820-117909918901-9/1170820/7744/72571873-100 


মশ্তব্যসনুহ 


/217011110155921111211 00 917011501. 1115 1171011181101 1951701179৬. 9111 11 /892-179171119 117 


37110190591, 001 10101011915 ০১190101121 52১4৭ 100৬/০91 15 01011190. 


517901021% 2011 21 18:11 -3 

72018 010/011% এই মহা-উন্মাদের যোগ্য উম্মতরাই তো প্রমাণ করে দিচ্ছে কত অনুসরণীয় 
ছিল তাদের নবীজী। 

11100:////,/.0170111001581.0017/2011/02/101099-10099104.1111| 

5179010291% 2011 2 21:02 :1 

[খল্রা।11190015 91817 প্রিয়তে রাখার উপায় কী? 

517901021% 2011 21 21:14 

এ] 

/119. 1. 1৫2। এই লেখা পরার কারণে আমার জন্য দোজখে একটা আসন বরাদ্দ হইয়া গেল, 
আমি নিশ্চিত!! এছাড়া আমার দোজখে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, আমার মত ভাল 


মানুষ!! 
যাক, দোজখে রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাত হইবে!! এই আনন্দে বেহেশতের মায়া ত্যাগ করলাম। 
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619010121% 2011 21 00:34:10 


/11190| 9৪1061 98/9এ বলেনকি! তাহলে তো গত ১৪০০ বছরে বেহেস্তের অগনিত হুর; বাদী- 
দাসী; তাদের বাচ্চা-কাচ্চা-নাতি-পুতি; লালিত-পালিত; কিচ্ছু বাদ রাখে নাই।আমাদের কি হবে? 
6 1901021% 2011 2 02:42 :1 


97081121011 70111008911 17012. 102191... 1012. 

6 19010121/ 2011 21 02:55 

রর 91917109. /891121199112111102. 92১: 17917019191 2112.17990 2612. 117281015115 81121 
8৬29102 0162112150185917 1 2119. 259 100198) 10129117910116 210 11281101911 21101 0819 21017 
1198158101০ 15012 21790181 [01019011 10851911019 19170117212 110) 21908 12101] 101112. 
90102 16 91191 91199101158 11 109/93001011501950 2128. 1115 172. 2112.1501018. 90102 17018 
12/11102.10111 212. 28. 019281917001191 119 00201 9011019179178 1119 01780 10117910019 
19) 119)172172110191। 210 50101 17915099101 19. 1089 0910 10152011909 1 0024701€ 
01910110018. 15018. 18 90105011% 00090 01112. 12117102. 21 10121119101128. 218. 2১2 12811 91 
18901 101015991 110102911990181 17008112 21121 21091 90102115211809/81 02111501011 

6 1901021/ 2011 21 03:43 :5 

্ 

/4121105 91০ 20/4919119 9191139, লিখতে গিয়ে ইসলামি জোশে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন সব 
ভুলে গেছেন। বাক্য কোথা থেকে শুরু কোথায় গিয়ে শেষ বুঝতেই পারছি না। মতের অমিল হতেই 
পারে। দোষের কিছু না। তবে মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে যেন খেই হারিয়ে না ফেলেন। 

6 1901021/ 2011 21 04:04 :8 

্ 

/19118 91০ মুক্তচিন্তকদের শয়তানের দালাল বললেন। আপনি কার দালালি করেন , তা 
আমাদের জানাবেন কি? 

6 1901021/ 2011 21 04:09 "3 


/418115 91০ তাহলে অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য না দেয়াই ভালো। 
6 1901021/ 2011 21 04:13 :2 

/410115.8০/ কথা ঘুরানোর চেষ্টা না করাই ভালো। প্রশ্নের উত্তর আপনি দিবেন না , তো পাল্টা 
প্রশ্নের উত্তর পাবেন, এমন আশা করা কি ঠিক? 

6 19010021% 2011 2 04:20 1 


৬ 
5০১৫ 
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/721712. 91109 দুঃখিত। নিষুপ্রয়োজন। 
6 1901021/ 2011 2 04:31 :1 


1113191 45/918599। আসুন আমরা সকলেই মহম্মদের মতন হই। তবেই তাঁর কাজের অর্থ বুঝতে 
পারব। 
6 1901021/ 2011 21 05:01 2 


, 


[10112111190 /901 112 /5৪ ভাই ক্রান্তি লগ্ন, আপনার [৪/০716 0401901 - এ লিখে 
রেখেছেন, 


"76 011 00090 151910৬/19009 210 1119 011 9৬ 19 10101281709." - 5090178025৮ 
আর এখানে বললেন,"সবার সব কিছু জানবার দরকার নেই"। 


'011/' শব্দটার মানে জানেন? 
6 1901021/ 2011 21 07:54 :5 


. এক 


10015901011 13911121] 97010] 10111101119 99১81 1591701728.81509510 1095590?19919191791712 
190. 01811029109. 01 2 9010 00111791115012. 11181581118158 10170101210. 10811981115 98001? 
6 19010021% 2011 21 09:26 


, 


11011211178 ০৪। 14202 /5901915 001109/ 1112 1010101121.../8928.911111111111111011101 

6 179010121% 2011 2 09:58 :1 

রা 917917109. /491121799112111102. /2|1029.00172. 21701790 2119. 91019159 91121 15011910109 
210121 01921917 810179102০9 ৬০০ 19179112111 252 81011 9119.1119 001099110179.150119 10021017 
12150012) 1 10018. 252 121 17211 21172. 81011 1912 158 01019195150110917 2112. 10 111 172.1 
901002/9100170 1501112. 91011 22. 9119111 110111 2178091 901021156 2/5011 17011910109 1 10111 
1119002 1500112. 00150 012. 8111 2১৪/11018111919109190189। 1 002011911501091001590 019 
21110191281 1521011 2/001 17217019191 10901150170 11101911901 07215109116 19119 120 121 102852 
[72152150109 [0011 07215517281 90020910010 1501112. 91019158 2112159 215011। 901028118 170112 
10108 90 2179091 59142910912] 15012. 00111 

6 17901021/ 2011 21 10:06 2 


, এ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


10015990101 13911219700] 21017212. 21 9810190 191080| 019. 01010 98101901119. 015900155 
10117 

6 1901021/ 2011 21 10:10 

1781 10৬9111091 11001100111101 12. 10110 1785111 01212.1 11901 12. 

6 1901021/ 2011 21 10:16 :2 


রি 


17811 10৬61711081 21910100909 17815011610 8101211112/2.110201া 10) 78?? 

6 1901021/ 2011 2 10:17 .1 

পি 9056 91012541110 (91701121. 

আর কোনো ০০॥111911 না করাই ভাল। তবে আমার অবস্থান কিন্তু এর পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো 
দিকেই না। 

6 19010021% 2011 21 12:56 


4100151 4১01899 ইসলাম অনুসারে "আল্লাহ তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দিয়াছেন।" 

তার মানে মোল্লারা যদি ফতোয়া দিয়ে ইসলাম বিরোধী কাজও করে থাকে সেটাও আল্লার ইচ্ছায়। 
তাহলে আল্লা এবং তাঁর প্রফেটের পিছনে লাগা কি দোষের? 

6 1901021% 2011 2 20:43 :1 

/49172172. 97211108. /49172179911911[09. 41121 00 01 17921 2101212. 91 90111001158 10 10079. 9500 
10110911501010100 10704190909 959 81019091 2119.15010728. 959 1178111501511 10892910931 

6 19010021/ 2011 21 21:06 -3 

/491219. 97211102. /4911211951211109. 501081156 2/50111 11011910109 21012191015959 21 01112. 
101011 

6 1901021/ 2011 21 21:08 :3 

11101191 4১01889 নাস্তিকরা মরতে ভরায় না। আপনি কি মরার পরে নরকের ভয় দেখালেন? 

সত্যিকারের মানুষ কখনো শাস্তির ভয়ে কারো কাছে মাথা নিচুও করে না। 

6 1901021/ 2011 21 21:11 :2 

/4917219. 97211102. /91211951211109. 0 1110171112171) 

61901021% 2011 2 21:14:11 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


719 78159091 29/91818. 9791125, সেক্স মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের একটি - সেটা তো 
কেউ অস্বীকার করে নি। কিন্তু বিকৃত সেক্স তো একটা অসুখ। তাই নয় কি ? সৌদি আরবের 
সংস্কৃতিই এখনও পর্যন্ত) বিকৃত সেক্সে ভরপুর ৷ এখনও অনেকে অসংখ্য বিয়ে করে , অসংখ্য 
সন্তান জন্মদান করে। এইগুলোকে আমরা ধর্ষনও বলতে পারি । কারন নারীর মত নেয়ার কোন 
বালাই কোনদিন ছিলো না এখনও নাই...ওখানকার নারীরাও ওইসব ব্যাপার স্বাভাবিকভাবে মেনে 
নিয়ে দলিত হচ্ছে। 


আপনাকে একটা প্রশ্ন - আপনার বাবা যদি বেশকটি বিয়ে করেন কিংবা আপনার বাবা তার পালক 
ছেলের বউকে যাকে আপনি ভাই ডাকতেন যার বউকে ভাবি , তাকেও বিয়ে করেন আপনার 
কেমন লাগবে? 

মহাম্মদ যা করেছেন সেটা করাকে সুন্নত বলা হয়। এখন সব সুন্নত পালন করতে গেলে কী অবস্থা 
হবে ভেবেছেন? 


আপনি বেহেশতের লোভ আর দোজখের ভয় নিয়ে নৈতিক হতে পারবেন না । কারন 'লোভ' ও 
'ভয়' দুটোই খারাপ প্রবৃত্তি । ধর্মে ভালোবাসা নেই , ধর্ম 'লোভ', ও 'ভয়' এর মতো অনৈতিক 
ব্যাপার দেখিয়ে নৈতিক হতে বলে!! ব্যাপারটা হাস্যকর । 


মানুষ একসময় ধর্মীয় জঞ্জাল থেকে মুক্তিপাবেই , এটা যুগের চাহিদা। ১৪০০ বছরের নিয়ম দিয়ে 
আধুনিক জীবন চলতে পারেনা , আসলে চলছেও না। 

6 1901021/ 2011 21 21:40 "4 

17811 10৬61711081 1795111€ 12. 10116 00128) 1728. 0015 1202. 17991110.....11120 1181016 0018110.. 


6 1901021/ 2011 21 22:04 2 


পি. 

নর 1121111€7110119155 52910017917 15019 11118128091 01281980191 28. 10101 1010] 15011 172. 
10101 112 12172. 12111 15011.170101]11 01781119095 12. 9119091 10110/ 15012. 01011190121 
1015//95 21011 1070110170 90100101 1721109110 11217 19 152101 018.1191207.11101 21515210712. 
10019091714? 


6 179010121/ 2011 21 22:20 


য়... 


0001 1191 1785681 901021 210 90111011042. 1011........., 
6 19010121/ 2011 21 23:36 


8419 78108091 29291911918 আচ্ছা শুকর খাওয়া কেন হারাম হলো ? আমার পরিচিত 
অনেকে মুসলিমই ব্রিটেনে গিয়ে হ্যমবার্গ বার্পার খেয়েছেন বা খান সেই বার্গারে শুকরের মাংস 
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রয়েছে। তাতে কারো সমস্যা হয়েছে বলে শুনিনি। আমি নিজেও একবার পর্ক খেয়েছিলাম 
..অনেক চর্বি এতে , অবে অখাদ্য মনে হয়নি ৷ (ময়লা আবর্জনা খায় যে শুকর ,সেই শুকর 
খাওয়া হয়না... যে শুকর খাওয়া হয় সেটা মোটামোটি ভালো খাবার খেয়েই বড় হয় সাধারনত )। 
মুসলিমরা চিংড়ি খায় খুব আয়েশ করে কিন্তু চিংড়ির চেয়েও সুস্বাদু কাঁকড়া খাওয়ার বেলায় খুব 
করে ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে চলে । কিন্তু চিংড়ি খেতে পারলে কাঁকড়া না খাওয়ার কোন যুক্তি 
নেই, ছুইটাই প্রায় সমগোত্রীয় । 

71901021% 2011 2 01:06 :3 

রা 91917109. /49112119911211109.10991018. 21701700 ৬৭1 21012156202 21128.15018100100 
5811917010 19|2থা। 169081158 01791€ 901117211 01552 52112. 1010 17988110991 11016 
90107121781 12111702811 90921011912 91 15011910015917 118. 01010090501 2011 59119.10121091 15019 
1001100 159101 81011 10101 01010 0191 81011 ৬2০0 1101700 1001191 172. 810121 178102102. 
21017215612. 91119952 81011 9152. 2/2.12. 91117910111 

717901021% 2011 21 01:26 2 

টি. 0.2. 9101109 1090121 10911901197. . 

7179010291% 2011 2 01:29 :1 

রা. 91211102. /$91191799112111102. 8111 21721 102811021 01001 191581210 1791111501991 121 
91012 10910212 10901 [01128091101 10170 901701810 112156 1211018 19001 21 12191091902 
17010 21 9012. 10112. 1001019.15012 119 950 [01128018117 19911010 100170]101102170010 858 
190917152 09/0 2100170 10109010129 189091 90101090180 01017011010 1001 10112. 101128.0181 
921015 50110102901 100..9001%5 4 8/49% 

719010291% 2011 2 01:53 :1 

৯ 

/491919. 97211102. /4911211951211109. 2112. 81019081 1011170 21121 1 01211817099 

719010291% 2011 2 01:54:17 


রি 


সার 10৬61711091 91021170178 110 91010 1090112| 1001701709 10109. 
717901021% 2011 21 02:16 

10191 40101258911 972111022) 

21001211017 811 01127 

11110:////৬/. 9011 9৬/11910117101090.121/10100/110211983/29322031 


717901021% 2011 21 03:18 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


[ও9লরা)11100015 9187 নবীর উম্মত 14911119070 আমাকে 71670 1600991 
পাঠাইছে।৪০০901 করার পর তার একটা স্ট্যাটাস দেখলাম,"$/০ 91010 91216 007 92090369 
41111 001 10991 7191015. 17390810199, 9121110 15 02811170." এই হল এদের প্রকৃত রাপ। 

717901021% 2011 21 03:39 "4 

ক 

1/12191 4501859 খেক খেক। নাজমুল, তামাশা বুজেন না? বৌদের নিয়া তামাশা কলে দোষ 
নই। কেবল লবীর কার্টন লা বানাইলেই হিল 

717901021% 2011 21 03:42 2 

৪101 171090006 92111] 1001590001 7811197: প্রোফাইলে পিকচার চেইঞ্জ করেন।নিজেও 
গুনাহগার হইতেছেন,নিজের বউটারেও গুনাহগার করতেছেন।এতে প্ররোচিত হয়ে কেউ যদি 
আপনার সুখের সংসারে ঝমেলা করে€েঙ্গে বললাম না) তাহলে কিন্তু আপনার বউকে দোররা 
খেতে হবে।আর বউকে শাসনে না রাখতে পারার অপরাধে আপনাকে যেতে হবে জাহান্নামে, যেখানে 
আমাদের দেখা পাবেন। 

717901021% 2011 21 03:56 "4 

ক্র 

ওরা |100016 91811 )/491818. 91811092:আপনি পর্দা পথা মানেন না,আপনার সকল 
প্রোফাইল পিকচার ইসলাম অনুযায়ী প্রলুন্ধক।এতে যদি কোন মুমিন মুসলমান পথন্রষ্ট হয় ,তাহলে 
শরিয়ত অনুসারে আপনার শাস্তি কী আর তার শাস্তি কী জানাবেন আশা করি। 

717901021% 2011 21 04:01 "4 


719) 18109091 ৫/$912172. 97811108, আপনি বলছেন যে - '"/9ঞা। 116১6061156 01781 
3011117201 01952 52112810109 1729/91 10981110118 90171291191 12119 


বহুপুরানো, বহুব্যবহৃত একটা কথা বললেন। এখানে আমার ২/৪ টি কথা , আশাকরি ধর্য্য ধরে 
শোনাবেন । আচ্ছা এমন তো কখনো কাউকে বলতে শুনি না বা যুক্তি দেখাতে দেখি না যে- 
ইসলাম পুরুষদের যথেষ্ট সম্মান দিয়েছে! 

কারন ওটা বলার প্রয়োজন পড়ে না, কারন ইসলাম এখানে ব্যকারনগত ভাবে পুরুষ হয়ে যাচ্ছে - 
ইসলাম দিবে বলতে বোঝা যাচ্ছে পুরুষরাই দিবে | নারীদের সম্মান যতটুকু দিবে তা দিয়েই নারীরা 
কপচাবে, আহ্াদিত থাকবে । ধরুন সংখ্যালঘু আদিবাসীরা এখানে নিগৃহিত হন বলেই সরকারকে 
বলতে হয় - ইনারা ভালো আছেন, যথেষ্ট সম্মান পাচ্ছেন ইত্যাদি । যাইহোক আসি মূল কথায় - 
আপনি সম্মানের কথা বলতে গিয়ে হাদিস টাদিস ঝাড়লেন । কিন্ত কোন এক হাদিসে তো এমনও 
আছে - স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশত ! সেখানে সম্মানটা কই যায়? আচ্ছা হাদিসের কথা না 
হয় বাদই দিলাম, আসেন ইসলামের মূল গ্রন্থ কোরানে - আমি ২/১ টি আয়াত তোলে দেই - 
সুরা বাকারাহ ২২৩ নাম্বার আয়াতে লিখা আছে - "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এক ক্ষেত খামার সুতরাং যখন যেমন ইচ্ছে কর তোমাদের ক্ষেত খামারে গমন করো। আর 
তোমাদের নিজেদের জন্য অগ্রিম ব্যবস্থা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় ভক্তি করবে আর 
জেনে রাখো নিশ্চয়ই তার সঙ্গে তোমাদের মোলাকার হবে , সুংবাদ দাও মুমিনদের" 


সুরা নিসা আয়াত ৩৪ এ লিখা আছে - "পুরুষরা নারীদের অবলম্বন, যেহেতু আল্লাহ তাদের এক 
শ্রেনীকে অপর শ্রেনীর উপর শ্েষ্টত দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা তাদের সম্পত্তি থেকে খরচ করে 
কাজেই সতীসাধ্ৰী নারীরা অনুগতা , গোপনীয়তার রক্ষয়ত্রী যেমন আল্লাহ রক্ষা করেছেন । আর 
যে নারীদের ক্ষেত্রে অবাধ্যতা আশংকা করো , তাদের উপদেশ দাও আর শয্যায় তাদের একা 
ফেলে রাখো আর তাদের প্রহার করো । তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগতা হয় তবে তাদের 
বিরুদ্ধে অন্যপথ খোঁজ না। নিসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা, মহামহিম'' (৫) 


এই দুই আয়াতে দেখা যাচ্ছে ইসলামে নারীরা কতটুকু সম্মান নিয়ে আছেন! 
সম্পত্তিতে নারীরা পুরুষের অর্ধেক পায় এমনকি বেহেশতে গেলেও একজন পুরুষের জন্য রয়েছে 
আপনি নিজে নারী , আপনি নিজে কোরানের বাংলা অনুবাদটা ভালো করে পড়ুন । আপনার 
দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও ছোটবেলা থেকে শুনে আসা সংস্কারের জন্য অনেক কিছুই আঘাত মনে হচ্ছে 
, কিন্তু এইসব ব্যাপার ঠান্ডা মাথায় ভাবলে অনেক কিছু বুঝতে পার বেন। 
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ঙ দি 
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21112. 9110 ৫0)/459119, 19111910901 17990918101 50111721 019 11215 [01 11091111 
9950810 19 15910 11890191 01009391211 210 101011012. 


/9011 14 2179155 021900110211)10010917, 19120] 18909181101 1 9011111211 01/০0179 12. 
192 10011100 1799081 01110 198. 01170102. /1581 4109 0 10911 12912. 01812. 81 9011112. 
0110 18918102078? /01791 1001 59111 57111 1015170)11 12172. 012156 10109 2919. 15011 91 
10191010 8101 2/790181 01001110 150110217. 
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12112. 8110) 001৬1. 14210 12/0170, 

আপনি অনবরত আপনার সাথে ভিন্নমত পোষণকারীদের শয়তানের অনুসারী বলে যাচ্ছেন। 
আপনাদের কোরানে ভিন্নমতালম্বীদের যে ধরনের তীব্র গালিগালাজ করেছে অনবরত, হত্যার 
হুমকি দেখিয়েছে অহর্নিশ, তাতে বোঝা যায়, সেখান থেকে শিক্ষা লাভ করলে আপনিই আর 
ব্যতিক্রম হবেন কেমনে? বিশ্বাসের শিকড় তো ওখানেই গাঁথা। 
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9709 /মা11 পুরাই অস্থির!!! 
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78911801958] /911891। 501091 18 10111701 0811 15010]1..........,০০০০০০০০০০, 
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970101 09/00% মুহাম্মদের স্ত্রীদের তালিকা পেলাম এখানে - 
11100://1170820.11790991801-09/1110820/7744/72571873-109 


উৎস- 111110:////৬/. 011 0117001581.0011/2011/02/10109-1095106.1111া| 

71901021% 2011 21 12:06 -2 

্ 

৪1811100016 91807 উলেখিত ৪ জন দাসী/বাদীদের সাথে তাঁর আচরন নিয়ে কোন হাদিস/ 
ইসলামী বর্ননা থাকলে লিঙ্ক দিবেন ল্সিজ। 

717901021% 2011 21 18:45 


, জী 


/112115. 910 21৬]. 14810190170, আপনাদের কোরানে ভিন্নমতালম্বীদের প্রতি যে পরিমাণ 
ঘৃণা, হুমকি, গালিগালাজ করা হয়েছে সুরায় সুরায়, আয়াতে আয়াতে, তার প্রতি আপনার দৃষ্টি 
পড়ে না? আপনি কী এর কোনো হিসেব নিয়েছেন? একবারও কি মনে প্রশ্ন জাগে না, শষ্টা বলে 
যদি থেকেও থাকে তবে তার মধ্যে কেন এত ঘৃণা, কেন এত 

বিদ্বেষ, কেন এত হত্যার হুমকি? কেন এত কতল করার নির্দেশ? 

এবং আমাকে উপদেশ দেয়ার আগে নিজেই সেই উপদেশের চর্চা করুন। আপনার মঙ্গল হবে। 
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11101191 4601999। ইসলাম যদি ধর্মত্যাগীকে কোতল করার কথা বলে তবে সেটা ভাল কাজ। 
কিন্ত কোনো নাস্তিক যদি এই কাজকে নিষ্ঠুরতা বলে তবে সে মহা বেকুব। 
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রঃ 79615 ভাই 

ভাল নোট লিখছেন...আপনাকে অন্তত এই জন্য ধন্যবাদ দেয়া উচিত যে আপনি অন্তত নবীজির 
উপর কিছু পড়াশুনা করেছেন... 

কিন্ত আমার মজা লেগেছে যে আপনি তার বিয়ে নিয়ে অনেক কথা লিখলেন... 

কিন্তু আপনি তো ভাই এইটা লিখলেন না যে উনি এমন একটা সমাজে মেয়েদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা 
এইটাও তো বললেন না যে উনি খেজুর পাতার বিছানায় বসে কিভাবে তার রাজ্য পরিচালনা 
করলেন যেইটা যে কোন সময়ের ইতিহাসেই উদাহরন পাওয়া যায় না 

এত ক্ষমতা থাকা সত্তেও আধ পেটা খেয়ে দিন কাটাতেন এইটাও তো ভাই বললেন না 

আপনি ভাই ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুললেও একটা ব্যাপার ছিল...... 

কিন্ত আপনি তো ভাই যারে নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তিনি খারাপ মানুষ ছিলেন এইটা তো ভাই অন্য 
ধর্মাবলম্বীরাও বলে না... 

ভাই কিছু মনে কইরেন না, আপনাকে একটা কথা বলি...... 

আপনার অবস্থা আসলে এখন এমন যে আপনাকে যদি ৯৯% পানিতে ভরতি একটা গ্লাস দেয়া হয় 
আপনি ১% খালি টাই দেখবেন......৯৯% ভরতি টা আপনার চোখে পরবে না...এত হতাশামুলক 
দৃষ্টি ভঙ্গী পাল্টায়ে সব কিছু 09০99101৬91 দেখার অভ্যাস করেন 

095 01091!!! 
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প 

সৌভিক দা' একটা বিশাল মন্তব্য করেও তা আর পোষ্ট করলাম না! কারন, আমি আমার স্বল্প 
জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি - প্রত্যেকেই তার নিজস্ব দৃষ্টিভংগি থেকে কথা বলে ! আদতে তর্ক 
করে খালি সময়টাই নষ্ট হয় ! যিনি নাস্তিক - তাকে কোন ভাবেই আস্তিক বানানো যায় না! 
আবার যিনি আস্তিক তাকেও কিছুতেই নাস্তিক বানানো যায়না ! তাই বিশাল একটা কমেন্ট 
লিখেও তা পোষ্ট করার আগ্রহ পেলাম না ! ধন্যযোগ ! আল্লাহ সবাইকে হেদায়েত করুন... 
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9701601 019%/0110/ সৌভিক দা, আপনি নিজে নিজে দাদা হয়ে গেলেন, বেশ চমৎকার। যাই 
হোক, মূল বিষয়টা হল, আল্লা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস এক কথা আর কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম সত্য হয়ে 
যাওয়া আরেক কথা। এখন মুহাম্মদ যদি সর্বকালের জন্য অনুসরণীয় ব্যক্তি হন তবে উপরে 
দেখলেন তো অবস্থাটা। 

81901081 2011 2 12:31 -1 
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97010101841 ধর্ম-টর্ম নিয়ে কিছু লেখেছি আমি। আমার কিছু লেখা আছে এখানে - 
11110://111110-1018.0011/102170910100/?90011101- 53 
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91011601 0189/01101/ 22201111918 70101, ভাই, কখনো কি নিজেকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, 
মুহাম্মদের আগের সময়ে আরবে যদি মেয়েদের জীবন্ত কবর দেয়া হত তবে বংশরক্ষা হল কিভাবে ? 
আর একেক জন যে এতগুলো বিয়ে করলেন -এত মেয়ে পেলেন কোথায়? 


আইয়ামে জাহেলিয়াত মুহাম্মদকে মহিমান্বিত করার উদ্দেশ্যে তৈরী একটা মিথ মাত্র। তৎকালীন 
যুগে কবিতা প্রতিযোগিতা হত, ইমরুল কায়েসের মত কবি যাকে আরবের সেক্সপিওর বলা হয় 
তিনি জন্মেছিলেন সে যুগে। মেয়েরা ব্যবসা পর্যন্ত করতে পারত , খাদিজা ব্যবসায়ী ছিলেন। 

8 1901021/ 2011 21 12:37 -ও3 

/7/21 17521 ০১50 : 191 90016 10901 21011111119 1116 01101791717... 

10118910102119) 0917.... 

12119 10 21121 11190100191 172) 

170090712৬৬ ফি ি়উিল 011 আএ!!! 

8 17901021/ 2011 21 22:32 

রা 917917109. /891121799112111102. 21012121912) 155109181৬9 150181 1729. 1115 258 21017980191 
10159800101 1011992 179. 19120। 01017017 150121 10110 10102 21171280191 17010118119 2101912. 
210 1091910119.100119517 12110 81017280191 [017010121া 1501118)/ 9119091 170101 21019016114 
901709959.1591658 21017212121 17218 210 109191501119. 10011559981 521 50170 90108 1915 /খি_- 
| 10010 1 810178091 8910 10919 17017101000 10121 52110211110) 19102 

8 1901021/ 2011 21 23:28 :3 


, কী 


৪1011710009 912) 20118187000 আপনি ৯৯% পানি ভর্তি গ্লাস দিয়ে কী বুঝাতে 
চাইছেনগ্তার মানে কি এই যে,আপনি মনে করেন আপনাদের নবীরও কিছু দোষ -ভুল-ক্রুটি 
থাকতে পারে এবং এগারজন স্ত্রী ও চারজন দাসীকে গ্রহন করা তার ১% দোষ/ভুলের মধ্যে 
ফেলতে চাইছেন?্জানাবেন গ্রীজ। 

9 1901021% 2011 2 00:10 1 


[011 14011211180 1001011 /0172110195951 810121 110010116 1810191 1012.. 0109 12810 
0101110 1799.10791200 15018100119 99081 1712... /0121 15010 11017117121 17010119159 17928. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


11121210 101019100121/1611721.. 01191 10155289118 90112911909 91101601া 150119.178100121 ৬৭০ .. 
৬৪। 21021150069 15011959 21012110159521। 210121 17000119 18101191 [012..৫290 
9 19010021% 2011 21 09:06 

16) 


৮ টি? 


9 1901021/ 2011 21 09:19 -3 

/৬৪ 98191 143৪8 ভাই আপনার দেয়া অধিকাংশ তথ্যগুলোতে আমার কোনো সন্দেহ নাই... 
কিন্তু আপনার উদ্নৃতিতে বেশ সমস্যা আছে... 

আপনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা কেবল একাধিক পিতা সম্বলিত সন্তানরাই করতে পারে... 
আর কিছু কিছু তথ্যের আপনি কোনো সুনিদিষ্ট উদাহরণ দিতে পারেন নি... 

এ বিষয়ে সতর্ক হোন। 

9 1901021% 2011 21 09:39 " 4 

রর 

|101এা।130 91110015219 14 ৬/0117৭ 50901 1012101/82/৭-0 14010911931 9121 
/9%9 1/911€ /81/7 25010) 81911 15077/5 901/1400141919 1900) 77/42 8/২ ৬০।_ 
/6979 1400 1497 এ 0 খা /8 01701099709 14015...--97030597101910]1৭ 149181 192121 
/5 14৬52 9709890 059 160112110 98/51/6019 1101/5 97114191731 19117/51991471 
00017/5 8... 

91901021/ 2011 21 09:43 "4 

11011110121 9101501 018/0110/ সৈকত চৌধুরী 101 170109101018 18191091091 10012912992 21 
9010 11128. 10021 01111215019 .101 179.1501 101 019. 10179102811 10152. 52112. 011119. 1501..... 
৪0910019510 00১7 179. 1912, 901110011€ 11191 01080101110115,17 21191 10158180921 150101€ 
005 101 0128. 01724510010 10010 10101190121 01112180195 0159..........০০, 

9 1901021% 2011 21 10:04 -3 

/7/21 13921 0)912111 : 21017212810 ৬2 99% ৬৪101 91112 10112171211 1198...210172918 100% 
81150101128.15911181501701%?? 

99% 10901 101991891 15017291 12110112 10018. 19 12110101021 19% 91101917012. 210190181158019 
01921 11001019198. 5911911/9 10101 81017212. 017128. 01211 10119 10021911. 1 21112. 10 01721 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


01001 1009%181019191951] 18101. 50 21178081119 15010 101010172॥ 
01001710110 810179091 11010 10101091112, 1812.15910 ৬৭10 190 91121150112 01912!!! 
9 19010021% 2011 2 10:29 :1 


59501191180019101701 2| 21011 10 2/1917891...........-, 


9 191010021% 2011 21 10:37 
চর 


910101 019/0110 মুমিন মুচলমানদের ইচলামি মন্তব্য পড়ে হাসতে হাসতে শেষ। 
ইচলামি ভাই ও বোনরা আমার, আমি মনগড়া কোনো কথা তো এখানে বলি নাই। হাদিস নম্বর, 
কোরানের আয়াত নম্কর, হাদিসের ডাউনলোড লিংক সবগুলোই তো দিলাম। তাহলে সমস্যা 
কোথায়? 

9 1901021% 2011 21 10:44 2 


9101101 019/0101 বন্ধুরা আমার, কোরান কে লিখেছে আর কিভাবে লেখা হয়েছে জানতে হলে 
পড়েন- 

11110://///.19121-/2101.010/-../৬4110_90111101901118_001217.1]11া 

9 19101021% 2011 2 10:48 :1 


[011 1401121111180 10010111719511 100170110150181.. এ 1৬1011117-170190111721] ৬/2101 12. 11111111010 
19111917, 15210121128. 8162. 011011760 9/010.. /9011 19 1917917 891017911700112 1210191.. /907915 
12. 10152. 90102 12. 09211 01919.. /1121 01101110162. 91011 150119.100121155?? /খা]1 10 910121 
0110110/1015598911 17928. 1501178.10011991?? 

91901021/ 2011 21 11:00 


[011 110112111112801 11010111910 10155951211 15012111011 21017219159. 0959?? 1৫ ৬710217 
19191217019. 10017011?? 
9 1901021% 2011 21 11:05 :2 


9701601 019%/01101% 011 11012011790 11001, 'বাক-স্বাধীনতা' বলতে আপনি কি বুঝেন? 
না, এটা কোনো ইচলামি শব্দ নয়। 


আপনার ইচলাম আমার ঘাড়ে চড়ে বসবে, মাথায় উঠে লাফালাফি করবে আর আমি নিরব থাকব। 
কেন? 


আমি যা লিখেছি তার কোনটি ভুল লিখেছি? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


9 1901021% 2011 লা 11:07 "1 


[0117 10011911711280 10011 19|2থা। 9/0101 8. 11115150179 1910761.. /0179011 17010 17281019261 
152101761 01991191 1100116 0917091101.. 3216 58011110128. 1 10011181?? 01170 16210 01101110 
199.1501528. 10101721172] 102155901111019172.. /ি 211172112 810191 17019 08111917018 
110115529. 21121 192 21012101121 01118 1721, 81011 192 61 01919 00721 0193912. 
10119521.. ৬210 11021 018512.101917.. 

9 1901021% 2011 2 11:20 "1 

রি 

10016 90/011001 /121। 81107117091] 02111602921 150101. 910 81081 0100178128 
91701191191 01701529110 901101801 81 9010 12101 091 1001001101721 11721 1121910917 172. /1217 
21780181 2 90910152910 11019111091 [00100110128 1112152 1701110 12/01€. 

9 1901021% 2011 2 11:31 :1 


[011 10011211180] 1101011 ৬০| 11111001591 ৫270৬০1.. 901121191 01701592110191 1595 10915 
1781810090 01951217082 111919110291191.. /৭181 18170 91901015919 091 11909/21 0211 1501917.. 
919010021/ 2011 21 11:41 


রি 


13881 10/9171091 91011019112. 10 01781 2091 01212) 099917....810 10912. ৬৭10 
12.....01911010 10216 9118017111015...1101110011112, (091 81 150119.1001191 172. . 
9 1901021% 2011 21 21:17 


5950 19118001910 20.....৬2॥ 1701110 011115.150119 81121 10 17019 1101 210121 [0101010 
0101119110110 21072110210 21 1789.158 9112.1091 15012.....-.5০5০০০০০০০০০০০, 

12101 21011 10 01791199001 109118৬9150191 172. 121 2101721 101110 0111 25919 172. 21190 2 
11011191091 10117. ......,, 21 10990117989. 109191 [2118 101 21712.11101119. 011. .......১০০০০০০০, 
91910101291 2011 2 22:35 1 


9 19010021% 2011 21 22:38 


/49172112. 97211108. /491121798911911[09. 25121 1501781 8101819. 1919, 110110 01121 1729110191 
12129. 25159110191 1119121 2112. 9011701021191, 1 121100110119121 17212111211 1501917, 1521017 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


210180181 1119091 17001119 01791€ 90110552. ,2101212.111812.001191917 112. 8101280191 10110 
15011911017 ? 
10179101021 2011 2 00:05 :1 


9990 151190012 10170 001....1118178 1 90া [0001 10 19990111511 01 07921......-০,০০, 
10 19107091% 2011 21 05:30 "1 


5950 15019009107 2)1....089108....100111 19 12110 91911211 1181101€ 21 11011217 1010091111 
10121110155912 15018 12172. 1101599......,., 00216 0990 11191012111 2100৬ 01611011991 18৬2 


10 179101021% 2011 21 06:20 


5950 19118001910170 (01 0111019.......... 9011 107 19109 911211........ 10121101555 10901018 216 
11155. 0010015 41111 11016...........০, 21119121100728.10011990 ..... হ/া]। 10121 58101191178100 
15110... ..... | 1 1701 2:09 11169 01...1017121 21101 152100110 18280 109119........-১,,০-০০০০ 10 
0199৮. ....... 


10179101021 2011 2 10:13 


5950 19119001910170 ৫01 0111019.......... 9011 107 19109 911211........ 10121101555 10901018 216 
11155 0010015 41111 11016...........০, 21119121100728.10011990 ..... ল/া। 10121 98119 1171100 
15110... ..... | 1 1701 2:09 11169 01...1017121 21101 152100110 18280 1079119........-১,,০-০০০০০ 10 
0199৮. ....... 


10179101021 2011 2 10:13 


5950 19118001910170 (01 011019.......... 9011 107 19109 911211........ 10121101555 10901018 216 
11155. 0010015 41111 11016...........০, 21119121100728.10011990 ..... ল/া। 10121 98119 1171100 
15110... ..... | 1 1701 2:09 11162 01...101721 হঠা1101159100110 182.0/ 1019119........-১,,০০০০০০০ 10 
0199৮. ....... 


10179101021 2011 2 10:13 


5950 19118001910170 (01 0111019.......... 9011 107 19109 911211........ 10121101555 10901018 216 
11155. 0010015 41111 11016...........০, 21119121100728.10011990 ..... ল/া। 10121 98119 11781100 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


0199৮. ....... 
10179101021 2011 21 10:13 


5950 19119001910170 ৫01 0111019.......... 9011 107 19109 911211........ 10121101555 10901018 216 
11155 0010015 94111 11016...........০, 21119121100728.10011990 ..... ল/া। 10121 98119 1171100 
15110. ....... | 1 1701 2:09 11162 0...101121 21101 152100110 18280 1079119.........১-০,০০০০০০ 10 
0199৮. ....... 


10 179101021% 2011 2 10:13 


5950 191190019101701 01 0111019.......... 9011 107 19109 911211........ 10121101555 10901018 216 
11155. 0010015 94111 11016...........০, 21119121100728.10011990 ..... ল/া। 10121 98119 1171100 
15110... ..... | 1 1701 2:09 11165 01...101121 21101 1521001109 18280/ 109119........-.,,০-০০০০০ 10 
0199৮. ....... 


10 179101021% 2011 2 10:13 


5950 19118001910170 (01 011019.......... 9011 10 19109 911211........ 10121101555 10901018 216 
11155 00100115 41111 11016...........০, 21119121100728.10011990 ..... ল/া। 10121 98119 11781100 
15110... ..... | 1 1701 2:09 11162 01...1017121 21101 1521001109 18280 109119........-.,,০-০০০০০ 10 
0199৮. ....... 


10179101021 2011 2 10:13 


5950 19118001910170 ৫01 011019.......... 9011 10 19109 911211........ 10121101555 10901018 216 
11155 0010015 94111 11016...........০০, 21119121100728.10011990 ..... ল/া। 10121 98119 11781100 
15110... ..... | 1 1701 2:09 11162 01...1017121 21101 152100110 18280 109119........-১,,০-০০০০০ 10 
0199৮. ....... 


10179101021 2011 2 10:13 


5950 19118001910170 ৫01 011019.......... 9011 101 19109 911211........ 10121101555 10901018 2916 
11155. 001910115 41111 11016...........০০, 21 119121100728.10011990 ..... ল/া। 10121 98119 11781100 
15110... ..... | 1 1701 2:09 11162 01...1017121 21101 152100110 18280/ 109119........-.,,০-০০০০০ 10 
0199৮. ....... 


10179101021 2011 2 10:13 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


5950 19118001910170 ৫01 011019.......... 9011 10 19109 911211........ 10121101555 10901018 2916 
|1/55 0010015 94111 11016..........০০০, 21 1019121159079.10011990 ..... হা]। 10121 58101191178100 
15110... ..... | 1 1701 2:09 11162 01...1017121 21101 152100110 18280 109119.........১,,০-০০০০০ 10 
0199৮. ....... 


10179101021 2011 2 10:13 


5950 19119001910170 (01 0111019.......... 9011 107 19109 911211........ 10121101555 10901018 216 
11155 0010015 41111 11016...........০০, 21 109121159079.10011990 ..... ল/া]। 10121 58101191178100 
15110... ..... | 1 1701 2:09 11162 01...1017121 21101 1521001109 18280/ 1079119........-.,,০-০০০০০ 10 
0199৮. ....... 


10 1791010021% 2011 2 10:13 


5950 19118001910170 ৫01 011019.......... 9011 10 19109 911211........ 10121115595 10901018 216 
11155 0010015 41111 11016...........০-, 21119121100728.10011990 ..... ল/া]। 10121 58101181178100 
15110... ..... | 1 1701 2:09 11162 01...1017121 2ঠ11011521001109 18280/ 109119........-.,,০-০০০০০ 10 
0199৮. ....... 


10 179101021% 2011 2 10:13 


5950119118001910170 01 011019.......... 9011 10 19109 911211........ 10121101555 10901018 2916 
11155. 0010015 94111 11016...........০, 21119121100728.10011990 ..... ল/া। 10121 98118 11781100 
15110. ....... | 1 1701 2:09 11162 01...101121 আঠা1101152100110 18280/ 109119........-১,,০-০০০০০ 10 
0199৮. ....... 


10 179101021% 2011 2 10:13 


5950 19118001910170 ৫01 011019.......... 9011 10 19109 911211........ 10121101555 10901018 216 
11155 0010015 41111 11016...........০, 21119121100728.10011990 ..... ল/া। 10121 98119 11781100 
15110... ..... | 1 1701 2:09 11162 01...101721 21111101159 1001109 182.0/ 1019119........-১০০,০০০০০০ 10 
0199৮. ....... 


10191010021 2011 2 10:13 


5950 19118001910170 ৫01 011019.......... 9011 10 19109 911211........ 10121101555 10901018 2916 
11155 0010015 94111 11016...........০, 21109121100728.10011990 ..... ল/া। 10121 98119 11781100 
15110... ..... | 1 1701 2:09 11162 01...1017121 21101 152100110 182.0/ 1019109........-১০০০০০০০০০৭ 10 
0199৮. ....... 


10 179101021% 2011 2 10:13 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


5950 19119001910170 (01 0111019.......... 9011 107 19109 911211........ 10121101655 10901018 216 
11155 0010015 41111 11016...........০০, 21119121100728.10011990 ..... ল/া। 10121 98119 1171100 
15110... ..... | 1 1701 2:09 11162 01...1017121 21101 152100110 18280 109119........-১,,০০০০০০ 10 
0199৮. ....... 


10179101021 2011 2 10:13 


5950 19118001910170 (01 0111019.......... 9011 107 19109 911211........ 10121101655 10901018 216 
11155 00170015 41111 11016...........০০, 21119121100728.10011990 ..... ল/া। 10121 98119 1171100 
15110... ..... | 1 1701 2:09 11162 01...1017121 21101 1521001109 18280 109119........-.,,০-০০০০ 10 
0199৮. ....... 


10 1791010021% 2011 2 10:13 


5950 19118001910170 ৫01 011019.......... 9011 10 19109 911211........ 10121101555 10901018 216 
11155 0010015 41111 11016...........০, 21119121100728.10011990 ..... ল/া। 10121 98119 11781100 
15110... ..... | 1 1701 2:09 11162 01...1017121 21101 1521001109 18280 109119........-.,,০-০০০০০ 10 
0199৮. ....... 


10 179101021% 2011 2 10:13 


5950 19118001910170 ৫01 011019.......... 9011 10 19109 91211. ....... 10121101555 10901018 216 
11155 0010015 94111 11016...........০, 21119121100728.10011990 ..... ল/া। 10121 98119 11781100 
15110... ..... | 1 1701 2:09 11162 01...1017121 21101 1521001109 18280 109119........-.,,০-০০০০০ 10 
0199৮. ....... 


10 179101021% 2011 2 10:13 


5950 19118001910170 ৫01 011019.......... 9011 10 19109 911211........ 10121101555 10901018 2916 
11155 0010015 41111 11016...........০০, 21119121100728.10011990 ..... ল/া। 10121 98119 11781100 
15110... ..... | 1 1701 2:09 11162 01...1017121 21101 1521001109 18280 109119........-১,,০-০০০০০ 10 
0199৮. ....... 


10 179101021% 2011 2 10:13 


5950 19118001910170 ৫) 011019.......... 9011 10 19109 911211........ 10121101555 10901018 2916 
|1/55 0010015 41111 11016..........০০০, 2111918211500728.10011990 ..... ল/া। 01121 98111211781100 
15110... ..... | 1 1701 2:09 11162 01...1017121 21101 1521001109 18280 109119........-১,,০-০০০০০ 10 
0199৮. ....... 
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10 179101021% 2011 2 10:13 
চ্ঞ 


910101 01800 হায় হায়, ইচলামি বিপ্রবীরা যেভাবে জিহাদে ঝাপাইয়া পড়ছে তাতে তাদের 
জন্য ৭০ টি হুর নিশ্চিত। 


10 19010212011 2 10:20 6 
চ্হ্ 


97010101801 ইচলামি বন্ধুদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে শিরোনাম সহ মূল লেখাটি কিছুটা 
পরিবর্তন করে দিলাম। শিরোনামটা এমন দিলাম যাতে তালগাছ তাদের বলিয়া ধরে নিতে কোনো 
সমস্যা না হয়। 

10179019291 2011 2 11:53 

98121/28.1919005 8211 1021। 5890 15112 10170, 19191710 9111119 911111710 17101011917? 18010। 
91701100110 210217211501118. 1411291-9111212101501118.100119 119119011 15018. 10101121722 /খ 
"112 11128.15011910011901917, 00121 ০12. 917 15010 90111121 089. 1010119. /0172 210 
1116110/9. 000121 ৬০11৪. 09191? (01191 10109 178? 

10179019291 2011 2 17:40 3 

91219. 17910085 /45212. 97011109, //81 15911501917 81012181212, 110110 0117121 17211191 
1212. 21521101917 10119121 2162. 00110 102811217, 1 12100011116121 11212117911 15011, 1521011 
210180181 1119091 17001112 01791€ 90110552. ,2101212.111812.001191917 112. 8101280191 10110 
15011911017 %/ 1521712 1211917 810 19010? /0191 521119 10 /1911117900121 0911728. 521421 
10 170178110, 2102 19911100121 21011101001 12178 1917917? /8010011121001]119.10010172. 
10011191 1701/8.1911091. 11101) 90102 209 2100 11011, 030119191 01111050110 10011999917 
101617, 191100191801111, 21121000172 912. (10110 170101]111010 018101). 0708 ০৪ 11191 
1690110 211 01 101211, [161 ০৬ 0190109110৬ 10101) 1990901 ০ 2162 01917 10% 192. || 
[07217, /1721 /০00| 32) 15 10011711935. 

10 19107091% 2011 21 17:46 :1 

81219. 179100815 /452112. 91011109, // 1121100011119121 17212117211 1501217, 152101 81017280191 
101190181 17001118 01816 3017093959.// 9115. 10 81016 9011111 91019810211 1121, 10291011610? 10019111775 
11111101709, 01611781811178119 10110119018. 14701001 1211781 11019||1 1010101161 
991%1010://///./0010109-001//2101?/5 ২1911411054 11191217819. 11211 10191 10, 15) 
17019150191 90102 11211 17912917211 11018 10 


10 1901021% 2011 21 17:51 1 
চর 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


970101 0188/01101% সুরাইয়া আপু, আপনাকে অনেক দেরীতে পেলাম। এর মধ্যে দেখেন 
জিহাদীরা কি করেছে। অথচ আমি কোরান-হাদিস অনুযায়ী যা বলার তা বলেছি, প্রয়োজনীয় 
রেফারেল দিয়েছি। মুসলমানদের মানসিকতা মনোবিজ্ঞানীদের জন্য চমৎকার গবেষণার বিষয় হতে 
পারে। 

10 17901021% 2011 2 18:08 :3 

9812//9.19109005 91011109, [00 /০| 110৬4 10715 
118011011591100://///.১0110109-0077//7101%/5 ৬611-1১-60) 0৪ 170151 ৬/2101, 17002 ০৪ 
11706151210 


2110 00101109599 ১4110 /818102811110 1115 9005 /1111001110101 01 21170419009 08119108 01911 
[017 11112100১01 192 0111, 9/21017 

11015101100://///.00110109-0017//81011?/5 ৬০1৬/1 910৯4171011 172110175 219 17951 
0929029101? 90181) 101 11217, 1120. 1791951217, 0001, 501020 ... 

10 1791010121% 2011 2 18:10 

9012/9.179109085 9101101, 09 9১000952 172 11091728101 01 11611 19110101 ১4111] 0211 
11101912170 2170 1006 ৬1091 21111009 2170 1701 10 17211101 1111 0417 10170121109 810081 
11811 0৬417 121101017. 

10179101021 2011 2 18:17 

380121/28.1919005 2007911219.170101011/510121, //৫250 : 1216 50101510901 21011 17119 1116 0170175 
1217... 

10118910102119) 0917.... 

12119 10 21121 11190100191 172) 

11/90/0712 ৬/ /7387711011/9111// 80018 10 08111 29110191 [00111721919 [8101917 
02118. 12119592. 


//121€ 90018 1001 21011111119 11119 01018 1791...101118910109119 0217....// 10079 1011291 
02112119 59112.179. 10011281000 17212119152111179 10109? 14790112.19 10291091791 01011091792 15০ 
90101798112. [8118 916 91101 100 129.15011891012. 12111810110? 90101 91 1891501072, 1028. 
101৭1 01918 0921 17010 172. 


1 179805 0015 10 90011 1 00 218 10170 ৬/11101 /90 180. /1 17019111779 11918 (৬1107 


11011781121091) 212 10151 10910101110 1111 170 9090100 980917098. 89 90290110, 8170 11191 ৬/০ 
020) 015900155 21101 19211 70] 82801 01091 (111917915 217110110 189501721018 ০৪ 118৬০ 10 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
011). 90 নি, 1 91709৬/5 11121 /5 1110৬ ৮০00] 191101017 17012 11201 /০ 00. :-))) 


/8119109118518 1728. 90101129121101, 9218. 10170011819 178. 10112. /91911 179) 11115? /0127 
1001 01211202155, 92112. 20112. /1911 57118 11001111117, 17281010010? 

10179101021 2011 2 18:35 

রা 91211102. /$91917891211102. 80112109191 ৬০1 82101812.110112. 02111, 211011170 109 10011 
2107212. 21128.101910 11111911 21019091 21701 212 ৬710, 91191111217 21017219121 111 001, 
10299। 12111 12112. 17012. 0211 90170 920, 21191 10 8107890917 01191191109 1017959, 2101912. 
52 01121121109 11811917 179.152110, 90 ৬/112151010101917? 

10 1791010021% 2011 2 19:43 

রা. 97211102. /$9119195112111102. 90121280001 2111 01911071091 19 81011 1912 90117100115 
01791181191 10102 8000, 9011 212.150119. 52118911010 21017980181 1912 ৬৭101809172, 111 992 
11110 210 10919150112. 1111721 1521017 1, 21) [01010181721 901105991501999 , 17210 2112 
90170939529. , 810178912. 91121117015 10211559118? 

10179101021 2011 2 19:48 :1 

রা 97211102. /$919179912111102. 91018909118. 01005910112, 1819 10178 10 11901011 1001 
8107219.100110917, 2011 901011901 01521012011 50101190 91911 150165।, 11918 1721701917 
10179101021 2011 21 19:51 


911 1985 সৈকত ভাই, 

আপনারে একটা ঘটনা বলি - একদিন শোকতারায় বসে চা খাচ্ছিলাম, অইখানে কাজ করত 
১২/১৩ বছরের 

একটা ছেলে, একদিন সে দুপুরের খাবারের প্লেট এক হাতে আর অন্য হাতে পানির গ্লাস নিয়ে 
টেবিলে বসে খাবে বলে আসছিলো আমার দিকে, তখন অন্য একটা ছেলে (তোর কলিগ) টান মেরে 
তার লুংগিটা খুলে ফেলে, ছেলেটাত পড়েছে ভীষম বেকায়দায় ,সে তার হাত দিয়ে লুঙ্গিটা তুলতে 
পারছে না কারন তার এক হাতে গতর খাটা ভাতের প্লেট আর এক হাতে পানির গ্লাস । উনারা 
সকলেই নিজেকে একজন মহানবী মনে করেন, আল্লার ছুনিয়ায় উনাদের মত সৎ মানুষ আর 
নাই, উনাদের এক হাতে ইচলাম আর অন্য হাতে পানির গ্লাস, এর মাঝে আপনার লেখাটা 
মহানবীর লুংগি খুলে দিয়েছে, তারাতো ভাবছে আপনি তাদের লুঙ্গি খুলে ফেলেছেন , তাই দেখছেন 
না ইচলাম তাদের কেমন সংযম,আচার ব্যবহারের শিক্ষা দিয়েছে?্কমেন্টসের পাগলামি দেখেত 
মনে হচ্ছে এদের আন্তযোগাযোগ করে একত্রিত করা হয়েছে। 

101750821/ 2011 9 20:03 -5 


শপ 
ঙ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


81219. 17910085 /49121128, 810121৬0501 01119801111 1112112. 91011100112 1 011910178? 80 
00111120119 98110 15015011611190111 0011217 112.18112.?1719010 00121 178.19112.15217017 
11015011121 21016? /৬ 15011915019 /19171 012118109 21719521, /191711 129. 217912. /২121711 
52107810011, /90176 10 /191 172) 11115101728? 81500720018. লথা। 90999 1001011. /খা100 
021 90181721791 01900159179.150119 15/29/1118 100]11091. 141818012. 18917211700 
192111170185510010119. 01791521 0119 10029121211, 1001 109 90901001 /00 112৬৪ 21710111170 
00175110012 10 58. /০| 00170117890 10 08110 85 81008110011 1070/19909. 0৬ 0217 
970৬4 081 11709/15909 2170 ০ 0211 589 41618 ০৬ 9189170 85 ৪. 09099 1৬00911 2101 021 
0190055 [010161. 

10179101021 2011 21 20:17 .1 

91219. 179100815 /117, 1121 /95 9001 01! 72917690 08590110101 10059911019 

10179101021 2011 21 20:18 :1 

রা 91211102. /$911917991211102. 91019091912 10110 15012115010 1552. 2111 112 ভা] 
21191500192. 21078191912] 119 10919 17011010100 15011091179, 210198091 210 59911091170 
1125 1 21001781 001110 11১9 10916 11011010100 10121 1710৬/ 0212 

10179101021 2011 2 20:24 

938121/9.179109085//21017212. 19120 119 10219 170110101009 15011091178, 810178091 210 921091 
10/11/2551 20181 00117109119 10916 17011010100 101211710৬4 0915 0// | (91 50155 01076 
9281 90 112101110৬4 17010 80981 |9আথা। 2170 1 95815 90109800171 19211? 1511 ০01 
09150172॥ [01010911/21 90, 15910 111 /০00]1 10178 01108011001, 1111 2. 90012 
917৬1101111811. 

10 19107091% 2011 21 20:27 :1 

। 

/ওা। 10285 ৫)/49112172. 97217102. 

তর্ক? এখানে তর্ক হচ্ছে নাকি? 

10179101021 2011 2 20:27 1 

৪80121/28.19109005 * 101 

10 19101081% 2011 2 20:27 

। 


901 1095 আমিতো জানতাম তর্ক হয় তখনি যখন দুটি পক্ষ যুক্তি সহ কথা বলে। 


10 1901081% 2011 2 20:28 :3 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


রা. 9211102. /$919195112111102. /0179091 2/1915010128.1001009 52911911010 19|2া 17211101917 
18 15017010219 15211501712 10018172 17210151] 0019.10916 181 10172 20121912191 00919. 

10 179101021% 2011 21 20:29 

9০121/9.179100815 /45219, 1990 02121011. 115 ০৪117010109, 1 /00| 0110৬ 1912110 /9১/ 01 
12 21011 081 11111 07211511017 001 /০৪. 841, /০এ 00 30177211017 10 0911 95 1721 
৬/০ 10 00. /970 90901211 ৬/11217 /০| 219 1701 11181795190 11 217 1001021 01500399101, ৮০৪ 
91700101110 11818. | 00101 9829 ৬41) 00 212 20101701156 2. 01019101. [010 /121 2111010 
০90? /85 1 52101021019, 07111 81000 0015. 0811 /191 15 210110171 0721 ০90109119৬5. 17217 
119 (খা 1001 27811111591, 170? 

10179101021 2011 21 20:31 :2 

1 1085 ৫)/45112179. 911211102. 

/9079091 2/65.1500728.10011009 59112. 1010 |9|2া। 112110191 155 15017010919 1521 10115 10019172॥ 
172110191 00181091919] 15019 218. 192 81 00991 112... 


এইটা কেমন কথা হলো? বিষ বানানোর কল বসাইলেন আর বললেন এইটা থাইকা অমৃত বাইর 
অয়নের কথা আছিলো বিষ বাইর অয়নের জইন্যে কল কতৃপক্ষ দায়ী নয়। 

10 19101091% 2011 2 20:38 3 

380121/28.1919005 /8529119, //19|2া। 17810191158 15017910919 1521 15011510019172/ 1128110151 0019 
0919 19]15016 2118. 1912া. 917 00911 179// | 20) 8910170 ০0 80911. 1710 10101 00 ০৪ 110৬/ 
21000 19181719115 91811 701 11715100951. 970110109৬০ 211 1118 1001110915 01118 ৬০1595 
2110 911 1118 191918106 2170 1121128101015 01011901111. 108109119৬5 117 1470৬415909 (177917 
0019111) 525, 0301211 585 09117 11701590909, 11709415009 2170 1070/159909) 10011115211, 
৬121 00 ৬/০ 5992 1779 212 1701 2৬17 11719195190 10117041081 939, 119 212 0000 21 
10121181 31919179115 285 ৬/০ 59৬4 200৬০ 19109281901). 

10 19101081% 2011 2 20:43 -3 

90181/9 [910089//148111 1৪07০ মানুষ যখন আয়নার সামনে দাঁড়ায়, তখন সে নিজেকেই 
দেখে। ঠিক তেমনি কিছু বাক্য আছে যার সামনে দাঁড়ালে তার মনের প্রতিবিষ্ব উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। 
আপনাদের মনে ইসলাম ধর্ম ও কুরআনের প্রতি তীব্র ঘৃণা। এত বিদ্বেষ! মানুষ এইভাবে 
আবর্জনাকেও ঘৃণা করে না! আপনারা দাবী করেন অষ্টা ছাড়াই , ধর্ম ছাড়াই আপনারা সুপথে 
আছেন; তবে এত ঘৃণা কেনঠ%/ 101 07215 00119. /খি। 191101075 212590421 11010010985. | 
18৬৪ 10 10081101001211017218179102 100 25 ৬/2 912 90110817080 10 19121111519 11 81, 19|2থা। 
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901 079 90০01110111. 1191159 151701 079 0/010 10011211012 [0901016. 001 21০12910170 00121 
11980111] 41111 9: 1072 00170111017 1121 172 216 /0195 0] /1281 2170 10101018100 0/5 2916 
16901101112 12১1 10111701016 0017010101 21190190. 17121 15 121 41121 ৬০ 0291 589, %০॥ 
21801121016 [0 999. 111919 0011685 119 78101) (41101 10111090 ০৪). 5০, ০9৬ 90 1176 
[07111010170 170. 11251011050 17121 0৪ ৪950 05 10 11111. 0/5 215 0990 10 ৬1107 
07110101709. 

10179101021 2011 21 21:05 :2 

রা 91917109. /9112119911211109112 ৬ 598১ 0/9 11011170015, 01612) 101 50 
1170/1990910219 ৬/011217, 11211 01100 1 111 59 0 9802901 4172) ৪0017 12158 015 
01121121109? 11 0 21701 ৬/1161 1 52 1115 01891191709 ?179989 11170/ 1121 9011 00 1015 
9০0, 0 2101 11 01715 01291121109 . 011 0011 58 21711117010 19155902918 

10179101021 2011 2 23:31 

98121/9.179100815 /45219, ///18১ | 0011 12/52 1115 01191121709? 17 | 2101 41191 1 58 
0715 01121121702 ?// 00 218 21701 09921, 1701 176 /70100152958 2১001217 ৬1121 01891191709 
20911? /8101 /95 81009011709419009. 00 5210 08 218 110 91011170109119৬291, 02115 ৬০1 
90০90 10 1170. 10৬4, 119৬5 090 18280| 00121, 11901111 019179121010152 189118১৬110 11] 10107 
৬/101108011170110 0161 15 01 00015910910 101110. /970 15280 920911, | 495 12৬91 21701, 
1701 2৬17 ৬111 5990 1510181€101701 94110 9891” 00119 01৬11 11115 1817000909. 

11179101021 2011 21 00:44 :1 

91219. 179100815 /701 11201 9158 0201 | 00111019119170? /| ৮০৪1 001118119, ০৬ 00 1701 
528) 21710101170 90290110. /870, 90911 10192859 1810921 /1181'5 0901 01721191709. 

11179101021 2011 2 00:46 


9/909.17/952 11101 42 0911 0, 10 02152801110 01192, 10 1712 10195 0119207, 10118 
090108102 01191211, 10 02 42 01 19120], 10119 1792115 [00111109510 ৪, 01761 11515 ০01 
00111105. 

11179101021 2011 21 02:03 

980121/28.17919009 104, 11879 15 90179 10111990101, ১4110110801 [0101091 1011109590101/102911170, 
ড/৪. 0211 011) 091 ০0011010190 1001110105 95 ৬/০ 2117990/ 11942 - 

"115 0621 01 09001591701 17159 10901117110 01 ৬/1501011. 17118 1921 01 90015 1178 0629111 0 
15001. 990101019 8170 90810119801 10 91000/ 21701 11951010791101, 21701 11৬99110910 15 
072 109011101170 01 /150011." -019191709 102110 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


11179101021 2011 21 02:17 .1 
901219.179109085 99001019810 90901011590 10 91010 21701 119910107811017, 210 
11591109110 15 1119 109001010110 01 ৬5001) 2170 [1215 1112 10100895 01 0911170 


10704190102. 
11 1791010021% 2011 21 02:19 


9/9091/09592 11101 /1217 15 00117 2111, 10101001121 1000112011180 (9৬) 15 00171680191, 779 
00121] 15 0017 0017911101101017, 19190 15 081 [01117011019 2170 06211 11 11121021110 /1/715 
001 901018118110132. 

11179101021 2011 21 06:14 

রা. 912111102. /$91191799112111102. 81198091152] 91198001 10110, 1 10119081152| 10119091 
10110. 10178011 10110 52121, 1201212.17212. 19118101917 3281112 1001150 15011 02119. 
00010/5 

11179101021 2011 2 07:27 

রা. 97211102. /$91917991 21102. 81198091152] 91109110110, 1 10179091152] 10179001 
10110. 10178091 10110 52918117, 1801912. 21112. 121181091 9281112 10115010119 012112. . 
000010/5 

11179101021 2011 21 09:04 


আরিফুর রহমান বাংলিশ একটা দুর্বোধ্য ভাষা, পড়তে পারি না। 
বাঙালী বাংলায় লিখতে পারে না, দেখলে হতাশ লাগে। একটু চেষ্টা করলেই অভ্র দিয়ে লেখা যায়। 


আমার ষাট বছর বয়সী বাবা এখন অন্দর দিয়ে বাংলায় ইমেল লিখে... আর আমরা তো অনেক 


বেশি আধুনিক... 


তবুও আলসেমি গেলো না। 

11179010121 2011 লা 10:13 -4 

91219. 179109005///121 15 00117 2117, [010101121 1৬0001191717280 (9৬) 15 00116890191, 779 
00121] 15 00117 001791110101017, 19190 15 081 [01117011019 2170 06211 11 11121102111 01/11/8715 
00117 90100178118 101029.// 17128. 19121 917 89100| 91912 1782001. 101 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


111901021% 2011 21 10:28 "1 


10197100019 11710122 070/011817% 2052172. 911011009. 1 12. ছি 17692 121 1700011910010 
90111001158 919112117010110 0211 1721.90010 89911191709 1018/5015,018011 15007212. 
11179101021 2011 2 10:45 :1 

901219 79৫09$//আসলেই তো,আফগান নারীরা বোঝে আস্তিকতা কি জিনিষ 1/911818 
9110গরা এরকম হায়েনাদের হাতে পড়লে বুঝতো ইসলাম কি জিনিষ।আমি বুঝিনা ,পুরুষরা 
আস্তিকতাকে সাপোর্ট করতে পারে কিন্তু শিক্ষিত মহিলারা এটা সাপোর্ট করে 
কীভাবে?0400910009 |111172// 00010171 20199 17019. /91110 91611501121 10011901115010 017 
01101. 

11179101021 2011 2 11:09 :1 

রঃ & 

0101থ1190 /001 1121 £580 ইসলাম কাউকে খারাপ কাজ করতে বলে না! 

এখানে 'খারাপ' বা 'ভাল' কাজের ডেফিনেসানটা কে দেয়? 

ইসলাম! 

যে চোর সেই পুলিশ!! 

ইসলামে তো চার বিয়ে করাও ভাল!!!! 

11179101021 2011 21 11:12 :9 


11019710016 1170122 9070/011817 || 01021019-10901 17991111701, 2172158 21017212.1580121 
102911211,1529102. 91911 21011 1001110 17918 01119 01100 ! 17019011721 17101101118. 150116 
17121101011 00111915010 12190 [01001911110 110109179. 17019011121] 1721701€ 91 [0101711 15 
101911010111110 1501121170109. 

11179101021 2011 2 11:36 

হট 

41101157 4)018159 আপনার লেখাটি সামু তে দিলাম। 

11179101021 2011 2 20:07 


9/909.17/09592 11011710901 10112. (20121170101 152) 11111112.10170111001170 15010, (127016 
1912 121110) 10112801917 9091 17111 101581212800,(19091 121121121, 170101091 0911121 
101959,(90110 158) 910900510 10109 17810191191 15958 [009058 090819.110599, ( 1101010) 
100101112],( 121 15510 172119 112. 112179 121 119001 25218) 179). 


11 1901021% 2011 2 21:53 2 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


9/909.1/0952 11101 48 900 (17011110) 101512. 21121110099018 010170156 (10119091) ০0৬1৬21001৫ 
1019119108 0101701 15016, 1901817 01759911291710 19558 2441 17215019121 11010. 7 (10112. 10 
৬০10৬271021 19110 16) 17815015121 01101111099 (00111/2) 00011001010110 0101, 1010 ৬৪/০ 
1010 (9101910110 09191 0011211 119110191 1218) 1219. 1090]1 (2 91101010159) 100110112102110. 
11179101021 2011 2 22:04 2 


ঞ 


41019 01859 সামুরুগে পোস্ট দিয়া একখানা উত্তরমূলক পোস্ট পাইছি। দেখতে পারেন 


11100:////,/. 5011 91191110100-1121/101090/11090510172/29324914 
11179101021 2011 21 23:54:17 


10019110009 1170192. 070/011001)/1797112, 11911120010 19, 28011 11101101 11128170198. 17919191 
112110191 10811010112. 2017 ৬৪10০ 11117111919 101919179911 10010101917 095. 1018.0)100181021919 


01 90102111118 1195121 1101712011190 152 91010 150112. 0181102. 01101510919. 18112810112 
[91252101701 2011 0111011 01/9.1785121 917 0019 10090 179...589 10015 
12179101021 2011 21 07:54 :2 


10151710019 1110122. 9710/01101 19 /4৬ 15 97| 
11/% 10017/914/2 15 811 /47) 


/81/7 15 210. .59929 14019 
12179101021 2011 2 09:38 


1101917100019 1170192 070/011011101- 
70179091? 


1)115 0 199৬1010911 45115199105 985 -7910 মখা) 
৬09111/19-/1 01876 30 5৭01৬ 90517/19 172 90717151017 38052 8/11 
| 906 (18910) /9৭03871010৭ (19৬) ...599 14015 

12175901081 2011 21 09:59 -1 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
10191100019 11110122. 90/0101/111110:///0119179119101.21001.001/.../10/172118_000119.1111) 


37911010917: 1429119 00119'5 11111 181101017 /95 1301121 091110110, 100 91510902116 27 
81110191109 81011919101 076 09801 01161 11011191 8110] 01091 915191. 


9০0, ৮০৪ 00190 30179019 ( 11021701091 101129..-592 10012 
12179101021 2011 2 13:02 


৬802112. /1160] 802120 210 1090 10001891012. 1501017. 
13179101021 2011 21 04:19 :1 


81211281760 /া11 10170 2/9101091101 21109/2190 10019. 1501118.159101 2111 2100179021 
11010 10010111701. 10012 21221110 28 17010 21112. 910 16901 29119 10211009102. 91001778001 
0111121 ৬৭10010 20017212. 09112) 10211021. /97/ ৬8১ 2011 21001901817 15859/ 219. 1010910 
1012)/9112থা। 17018 110 0011010 091101. 

13179101021 2011 2 10:39 :1 


তি 


/৬1919114121৷ এই পোস্ট পড়িয়া কোন ঈমানদারের ঈমান অনুপরিমাণ কমিবে না। বরঞ্চ পোস্টে 
উল্লিখিত হাদিসগুলায় বর্ণিত কার্যসকলকে হালাল জ্ঞান করিয়া ঈমানদারকুল নবীজীর এহেন 
চরিত্রকে তাহাদের স্বীয়চরিত্রে সংমিশ্রণ ঘটাইতে প্রলুব্ধ হইবে। ইহাতে জগতের কল্যাণ বা 
অকল্যাণ কী হইবে বলিতে প...3991/016 

14179101021 2011 2 02:37 .1 

আসিফ মহিউদ্দীন ব্যাপক মজা পাইলাম কমেন্টগুলা পইড়া। মুমিন মুসলমানরা যে আহাম্মকের 
বলদ হয়, সেইটা প্রমাণ করতে এরা আর বাকি রাখলো না। 

14179101021 2011 21 05:51 .1 


81211211790 11590170179 1101 17817101817 52১10108 11118117010 170 11102. 1212. 
10101029191 [09111199101 09111. 
14179101021 2011 2 07:04 


00011712110 4০৮ 21001728128. 1912) 112. 95010 21091910019. 01701, 192 112. 
901791001101792, 15012. 11/61701 2111 17019 15011.19111172. 21001721210 10101721 150119 01217, 
2100179081 100]1 ৬910 179.1809 19|2া 9912. 910018091 110191 10910981. 10710 89100172191 
19911119.1789111। 21 11010 17019 01211. 1912 9...9891৬1015 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


14179101021 2011 21 07:21 .1 


02112, /11760| /42/ 11211101012 21019810901 179. 10029156170 11011010100 10159217 
14179101021 2011 2 07:24:71 


রত 


/৬9191 14217 21012 0011179111 100112. 1 10011009191! :5 ৫40 


14179101021 2011 2 10:04 
ষ্ঞ্ 


910101 0188/01101 আসিফ ভাই, ইচ্ছে ছিল কিছু আলোচনা চালিয়ে যাবার , কিন্তু তাদের 
মন্তব্য পড়েই আমি হাসতে হাসতে শেষ। একদম ডাউনলোড লিংক সহ হাদিস নম্বর কোরানের 
আয়াত নম্বর সব দিলাম তবুও মমিন-মচলমানদের মাথায় কিছুও ঢুকল না৷ 

14179101021 2011 2 10:18:1 

আসিফ মহিউদ্দীনকি আর করবেন, আল্য্যাফাকের শুকরিয়া করেন যে বেশি গ্যাজাইতে হইলো 
না। 

14179101021 2011 21 10:19 :3 


58/59112./911801 7001 00170119101 


14179101021 2011 2 11:20 
চ্ঞ 


9701501 019//0101 ৫ 599, 4121 15 1116 00101091017? 
14179101021 2011 2 12:00 


02112 /1160| 01101712100 1701 010101659 21011021701 01010199520. 1115 0012 41101 15 
৮০৪1 00109. 110/5৬21 10 01798151210 19120) 90111100281 00107910915 1016 110111. 1 /০0 11155 
05 /11011 172 01 9018 09517181091 111 11210 ০98 10 10009 ৮০৪1 /8) 01162111170 29170 
11100011 2170 ৬/1191] 01111095 00118 10 ০৪ 00 1701 20101 /০৪। 10010. 

14179101021 2011 2 12:22 

9701101 0128/01101 )48/9112. /971760, 

এটা পড়লেই জানবেন আপনার আল্ল্যা কতটা মহান - 

11110:////৬/. 9011 8৬/17919111010990.121/10100/0211102119/29326907 

মাইনকা চিপায় পড়লে সব মুমিন-মচলমান বলুন আর রাজাকার বলুন শান্তিবাদী হইয়া যায়। 
ধর্মের নাম যেমন শান্তি- একাত্তরের শান্তি কমিটির সাথে মিলও তার অনেক। 


14179101021 2011 2 12:43 :2 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


82112. /71790 9099010/9 
14179101021 2011 21 15:20 


আরিফুর রহমান এদের মগজে কোথাও একটা ব্লক আছে! 


হাঁছা কথা বের হতে শুরু করলেই হাঁরেরেরের করে তেড়ে আসে, যেনবা নিজেরাই ভীত নিজেদের 
ভেতরের শুন্যতা আবিষ্কারের আশংকায়। 

71021012011 21 03:50 1 

7911211 0)0011 917919 

8108) 2011 লা 00:12 


788 

10199 8111811 141192217/57 12 11/44510/98780911209175017097919047/ এলীখঞএ 
0171097৬009 80471617012 10171017177 0৭)/এ৬এলবা/&8019010 91701770120 
110... 

8102) 2011 লা 03:04 1 


140195। 8111211 11122 0117১02011110| 
11102 2011 21 10:37 


ছু 


91011 391501728.1721৬1 9101101 919040110111... 219. 001117911179.150181021121) 112 200121 
90110955929) 21110 [00918912থা। 01781 2809, 10012 ৬৪109 091019111, (81128. 1791, 11211001914 
21128091 11121 2101 0011001 | 19155 101591891 15011001772. )... 

1112) 2011 2 14:40 "1 


টু 


/16 89118101999 9০8116. 99121101। এর সাথে একমত আমি। নাস্তিকতার একটা ধর্ম আছে। 


চাইলেই শান্তি রক্ষা করে চলতে পারবেন। আপনি যেই ব্লগে এসব লিখেন আল্লাহর ওয়াস্তে 
ওখানেই থাকবেন। এদিকে এসে পরিবেশ নোংরা করবেন না। আমি আপনার উপর ত্যাক্ত ! 

7 0045 2011 21 14:08 :-5 

1 71412 10 01101170119. 810 1712812112811 15012110170 1121181121. 1011011709102101 10116 
9017919111001 10109 108, [09101 17981501160 59017198191 11001 10109 18. [011011791 [0011178 1028 
10110019178 910011019.15012. 01101101111. 48191029101 15019119091 01701010112 20112111919. 1111৫ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


1728) 21021 1212. [09101150121 178. 120191117212910 10012101115 178. /১5017 1212. 01011701719 
10019117955 109.12111101150108 19081 10110990012 915210116 91010101 15011. 002 2128. 01101110 2170 
90119191170 10109. 

27 [09091110917 2011 21 01:49 

3 

918//2111099911 14270 ভাই আপনি একটা করমচোদ তাতো বুঝলাম কিন্তু আপনি যে 
মাদারচোদ তা পড়ার পরে বুঝলাম। 

29 [09091110917 2011 21 21:03 


91010 07881 মুমিন ভাইদের ইমানুনুভূতি লাফিয়ে উঠেছে দেখে হাসি পেয়েছে। এখানে 
সব তথ্য আমি সহিহ হাদিস গ্রন্থ ও কোরান থেকে দিয়েছি। সাথে উপযুক্ত রেফারেসও দিয়েছি 
যাতে যেকেউ ইচ্ছে করলে তা যাচাই করতে পারে। তারপরো ঠিক কেন মুমিনদের ইমান খাড়া 
হয়ে গেল তা অবোধপম্য। 

29 19091110917 2011 লা 21:37 - 1 

টি, 

এপ! 

70091011012॥ 1901 /01721 10121910012. 91721 19515212. 992 21 00110 18. 17018. 10011952!! 


2 481101219 2012 21 22:31 :1 
চ 


9101601 018%/01101/ 70901101791 1501 কেন? কোন অংশে আপনার আপত্তি? 

3 48101212012 21 06:46 

9701101 9018//01101 "121121501/8795 10117 1৬121115:1772 17101001721 01590 10910299910 (178৬5 
9০১021191811017 41111) 11115 /1/55 11 01781110111, 2170 21 0121 01179 119118.01 1112 4195." 
- 39171113011211 7:62:142 

3 /স01| লা 16:09 

/9/521 11211110110 90170992819. 1. ....... 121 1001 919. /1/93 11915 92121 52119 
072/55-------, 111 06101101911? 

8102) লা 10:57 ৬০৭17010119 

19521112110 001 10 99111 100112117285101€ 1 10191) 11221 15010110 ..../50/0]1 9211115 
07216 06 2111 1070011910911501199।-...1017 10 1915919190100....... 

8102) লা 11:04 ৬০৪.17010119 


সমাপ্ত 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নাজমা মোস্তফাকে কিছু প্রশ্ন 


(1000)://1041101701,00177) 


নাজমা মোস্তফা ভালো লিশ্েন। আপনা একটি লেমাতে (রসুল (সঃ) এল 
বিয়ে) প্রমান করার চেস্টা কনেছেল তঘ প্রফেট সুহা্মদ (দঃ) ঘখল আয়েশাকে 
(রাঃ) বিয়ে করে ঘড়ে নিয়ে যান তখন আয়েশার বয়স ছিল ১৭/১৯ ব্ছর। 
আপনি কিছু ক্ষলারদের লিখা বই থেকে নেফারেন্স দিয়ে প্রমান করাল চেস্টা 
করেছেন । 


ইসলাম ধর্মের প্রথম তিনটি সোর্সকে যদি অর্ডার অনুযায়ী সাজানো হয় তাহলে 
কোন দ্বিমত ছাড়াই অর্ডারটি হবে নিম্মকূপপঃ 


১। কোরান 
২। সহি বোখারী 


৩। সহি মুসলিম 


কোরানে সম্ঞবতঃ আয়েশার বয়স সম্বন্দে কিছু বলা নেই। তাহলে কোরানকে 
বাদ দিলে টপ দুইটি সোর্স হইল সহি বোখারী এবং সহি মুসলিম। দেই সহি 
বোখারী (৮০1.7, 1২০. 64) এবং সহি মুসলিমের (099 &, 19. 3311) কয়েক 
জায়গাতে আয়েশার বয়স স্পষ্ট করেই লিমা আছে যেটা আপনি অবশ্যই জানেন 
বা শুনে থাকবেন। আর আপনি সহি বোখারী এবং সহি মুসলিম না দেখেই কি 
অন্যান্য বইয়ে ছুট দিয়েছেন& সম্ভব? 


আমার প্রশ্নুগুলি হইলঃ 


১। আপনি কেন টপ এবং অথেনটিক দু'টি সোর্শকে কৌশলে পাস কেটে কিছু 
আল্অথেনটিক ার্সকে বেছে নিলেন আয়েশার প্রকৃত বয়স মানুষকে জানানোর 
জন্যঃ নিজেকেই নিজে বোকা বানিয়েছেন লাকি মানুষকে বোকা বানাতে 
চেয়েছিলেন! 


২। আপনি কি তাহলে সহি বোখারী এবং সহি মুসলিমে উল্লেখিত আয়েশার 
বক্সসকে মেনে নিতে 'পানছেন নাঃ তান মানে আপনি কি মনে নিতে পান্ছেন লা 
যে একজন প্রফেট কি কনে ৮-৯ বছরের একটি বালিকাকে বিয়ে কনে£ আপনি 
কি ডিসটার্বড£ আর এ জন্যই কি আয়েশার বয়স বাড়ানোর চেস্টা করছেন 
যাতে কনে নেটা মেনে নিতে পারেন? 


৩। তা না হলে আপনি কেন সহি বোখারী এবং সহি মুসলিমকে পাস কেটে 


আয়েশার বয়স ৯ থেকে এক লাফে ১৯ বানিয়ে ফেললেন! মাত্র ১০ বছর 
বাড়িয়েছেন এ আর এমন কি. তাই লাঃ 
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৪ । আপনি প্রফেট মুহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে কিছু কিছু করা বলেছেন এবং কোরান 
থেকে ভার্সের ইনটেন্জট নেফানরেনস ও দিয়েছেন। ভাবখানা দেখিয়েছেন যেন 
বড়-সড় স্কলার! অথচ আমি সেই ভার্সগুলিতে যেয়ে দেখলাম আপনার কথার 
বিন্দু মাত্র নেই! এতদিন জানতাম *-সমালোচকলাই” শুধু এ কাজ করে থাকে। 
এখন তো দেশি সবাই সমান! তবে পার্থকা হইল আপনি এক উদ্ধারকর্তার 
ভূমিকা দেশিয়েছেন। কেন এ ডিজঅনেস্টি। মানুষকে কি খুব বোকা মনে করেন। 


৫। আপনার লেখাতে প্রায্সই কিছু কিছু টার্ম ব্যবহার করেন। যেমনঃ শ্রেষ্ঠ নবী, 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, ইন্ডাদি। কেন এ অহংকার কোরান-হাদিসের কোথায় লিখখা 
আছে শ্রেষ্ঠ নবী, শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ গ্রন্থঃ বাকি সব ধর্ম বা নবীদেরকে কি তাহলে 
সাব্-স্ট্ানডার্ড মনে করেনঃ কেন আপনারা পর্থিবীবাসীর কাছে নিজেদেরকে 
হাস্যকর করে তোলেন। 


৬। একদল কোরান ছেড়ে হাদিস-ফেকাহ্‌ নিয়ে টানা-হেছড়া করছে। আরকে 
দল আবার কোরান এবং হাদিস দুটোই ছেড়ে ক্ষলারদের লিশ্খা বই নিয়ে টানা- 
হেছড়া করছে। কেন??? কোরানেন্র তাহলে কি দনবকার ?£?? 


৭। কোন এক লেখাতে আপনি লিশ্েছেন, **সতা হলে ওরা আসবেই ....... নর 
মনে হচ্ছে চল্রম সত্য জেনে গেছেন আর তাতে গর্বেরও সীমা নেই! আর যালা 
চলে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন যে, "মিথ্যা হলে এরা যাবেই” £ 
এরা সবাই পথভ্রষ্ঠ£ বরং যারা চলে যাচেছ তারা সবাই উচ্চ শিক্ষিত এবং অনেক 
পড়া-লেখা কনে, অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই নীরবে নিভুতে চলে যাচ্ছে। কেন 
নীরবে নিভুতে চলে যাচ্ছে তা আশা করি আপনাকে বুঝাতে হবে না। আপনি কি 
কখনও শুনেছেন হে কোন গন্ড-মুর্খ২-অশিক্ষিত মানুষ চলে গেছে ব্যাপারটা কি 
আপনাদের মধ্যে কোন চিন্তার উদ্রেক করে নাঃ আর যারা আসছে তারা ঢাক-_ 
ঢোল পিটিয়েই আনসছে। এদের মধ্যে কেহ কেহ কিছু কিছু ঘটনায় ইমোশনাল 
হয়ে আসছে, কেহ কেহ প্রেমে পড়ে আসছে, কেহ কেহ আবার পাপ মোচনের 
জন্য আসছে, বা অন্য কোন কারণও থাকতে পারে । যারা আসে তান্না কি অনেক 
পড়া-লেখা করে, অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই তবে আসেঃ মোটেও না। যান্সা 
আসছে তাদেরকে নিয়ে ডাক-তোল না পিটিয়ে বরং যারা চলে যাচ্ছে তাদেরকে 
নিয়েই কি আপনাদের বেশী চিন্তিত হওয়ার কথা নাঃ নাকি রাজনীতিবিদদের 
মত আপনিও এই ভেবে খুশী যে, আমাদের দলেই তো বেশী আসছে, হা হা!”? 
কথায় বলে না স্বাদের অল্প ভালো । ডেস্ষি ভর্তি তরকালী বান্না করে ঘদি খেতেই 
না পারেন সেই তরকারীর কোন দাম আছে? বরং স্বাদ করে অল্প রান্না কর্ন 
যাতে ভালোভাবে খেতে পারেন, তাই লা। 


আমার বুদ্ধির পর থেকে বাবা-মাকে কখনও লামাজ-রোযা মিস করতে দেখিনি । 
এমনকি বাবাকে মসজিদে ও তেমন যেতে দেখিলা । ওনারা ঘড়ে বসেই নীরবে 
নামাজ-কালাম সান্েন। অপরকে বলা তো দূরে থাক আমাদের ৫ ভাই- 
বোনদের ও ওনারা তেমনভাবে কখনও বলেন নাই ঘষে নামাজ-রোযা করতে 
হবে। মা মাঝে মাঝে খুব হালকা ভাবে বলেছেন ঠিকই যেটা সহযেই এ কান 
দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দেওয়ার মত। অথচ আমার বাবা অনেক 
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আগের বি. এ. পাস এবং এলাকার মোটামুটি একজন গন্যমান্য জ্ভানী ব্যন্তিন। 
আমার পার্সোনাল একাউন্টে কিছু টাকা রেখেছিলাম প্রায় তিন বছর আগে । বাবা 
কোনভাবে সেটা জানতেন। আজ এসে জানলাম যে গনি এ টাকারও নিয়মিত 
যাকাত দিয়ে দিয়েছেন! বাবা হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন ঘ আমি হয়ত যাকাত 
নাও দিতে পারি। বুঝতেই পারছেন কেমন ওনারা । এরকম আরো লম্ষ লক্ষ 
বাবা-মা আছে, কি বলেন। 


আমার প্রশ্ন হইল, এই আপনাদের মত কিছু লোকদের জন্য কেন হাজালো 
নিরীহ বাবা-মাকে শুধু নামধারী মুসলিম হওয়ার জন্য পুথিবীবাসীর কাছে 
হিউমিলিয়েটেড হতে হবেঃ আমাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। এর জন্য দায়ী 
কি এ নিরীহ বাবা-মারা নাকি আপনারা যারা গাছেরও খান আবার তলারও 
কুড়াইতে চানঃ নাকি আমরা যারা আপনাদের এই সব কার্যকলাপ জনসম্মুখে 
তুলে ধরছি? 


আপনি হয়ত বলতে পারেন ঘে এগুলি অজ্ঞাতসারে হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমি 
দুরঃশ্খিত! কিন্তু এক্ষুনি আপনি তো জেনে গেলেন। এর জন্য কি পাঠকদের কাছে 
দুখ প্রকাশ করে নিজেকে কানেকশন করে নেবেন যেটা সত সেটাই বুক ফুলে 
বলেন না। দেশি আশপনাদের কে কি বলে । এ সৎ সাহস আছে কিঃ 


লক্ষ লক্ষ নিরীহ বাবা-মার মত আপনারা যদি আজ থেকেই লিজ নিজ ধর্মীয় 
বিশ্বাস এবং নিচুয়ালগুলি মসজিদ, আদরাসা, এবং পাবলিক প্রেস ছেড়ে নিজ 
নিজ ঘড়ে তুলে নেন (কোরানের কোথাও কি মসক্জিদ-মাদরাসার কনসেপ্ট 
আছেঃ), এ সবের নামে রাজনীতি বন্ধ করেনঃ আগামী কাল থেকেই দেখবেন 
যে ৬1111101701, [9101171660087, 11179009107, 110810-10119 ইভ্ভাদি 
ওয়েবসাইটগুজি আর থাকবে না বা লিখার স্ট্যান্ড ব্লাতারাতি চেঞ্জ হয়ে যাবে। 
একজন সচেতন মানুষ হিসাবে আমি কিন্ত তাই মনে করি। বিশ্বাস হচ্ছে লাঃ 
প্রমান করেই দেখুন লা। বল এম্বন আপনাদের কোর্টে। পারবেন কিঃ 


801517817: ৮01,7, ২০, 64: 41781৩01/১1518: 1191 1100 11011701 170810৩0 10৫1 51৩17 91৫ ৬195 
আছ চ৩ছ 010 8100 186 001158017118160 1015 11911181610) 5100 5585 171176 6915 910, 9170 
1108) 5106 13171087700 91111101100 101 101106 আস (7০০51011015 0৩801), 


111051110: 39015 8, ৭69, 33112151518 (১1181) 0৩ 1016456৫ 1117 1001) 1৩1১00৩1181 4118175 
/51005116 (0015 [7৩9৮০ 196 80701] 10117) 108160 10 1 510 ৬ 8৮৩ ৩ 010, 8700 106 


595 1815৫17 101715 10600056815 2 1)171016 75168. 5106 85 111176, 9170 101 00115 ৩1৩ 9701 17. 
170 1700 10৩ (070৩ 1101 15011701) 0164 510৩ 5 ৫18171001 ৮৩৪15 01. 


ধনলাবাদ। 


শ্লাম্সহাল। 
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শনিবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১২ 
লিখেছেন বরুণ দাস 


নবী মোহাম্মদ তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদের বিবাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন। নিজে 
জীবিত থাকতে বহু নারীর সাথে থেকেছেন, অথচ তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীরা অন্য 
পুরুষের সাথে সংসার করবে এটা তার সহ্য হয়নি। এমন স্বার্থপর একজন নাকি 
আবার নারীদের অনেক সম্মান দিয়েছেন। তার এই নীতির ফলে তার কতজন স্ত্রীর 
কত বছর নিঃসঙ্গ থাকতে হয়েছে তার একটি তালিকা দেখুন: 


সওদা: মৃত্যুবরণ করেন ৫৩ হিজরীতে। মানে ৪২ বছর সঙ্গীহীন কাটিয়েছেন। 
আয়শা: ১১ হিজরীতে বয়স ১৬ বছর। মৃত্যুবরণ করেন ৫৮ হিজরীতে ৬৩ বছর 
বয়সে। মানে বিধবা অবস্থায় কাটান ৪৭ বছর। 

হাফসা: ১১ হিজরীতে বয়স ২৭ বছর। মৃত্যবরণ করেন ৪৫ হিজরীতে ৬১ বছর 
বয়সে। মানে ৩৪ বছর বিধবা অবস্থায় কাটিয়েছেন। 

সালমা: ১১ হিজরীতে বয়স ৩৫. মৃত্যুবরণ করেন ৬১ হিজরীতে ৮৫ বছর বয়সে। 
মানে বিধবা অবস্থায় সঙ্গীহীন কাটাতে হয়েছে ৫০ বছর। 

যয়নব: ১১ হিজরীতে বয়স ৪০, মৃত্যুবরণ করেন ২০ হিজরীতে ৫০ বছর বয়সে। 
মানে সঙ্গীহীন থাকেন ১০ বছর। 

জুহারিআ: ১১ হিজরীতে বয়স ২৬ বছর, মৃত্যুবরণ করেন ৫০ হিজরীতে ৬৫ বছর 
বয়সে। মানে বিধবা অবস্থায় কাটান ৩৯ বছর। 

হাবিবা: ১১ হিজরীতে বয়স ৩৯ বছর। মৃত্যুবরণ করেন ৪৪ হিজরীতে ৭২ বছর 
বয়সে। মানে ৩৩ বছর সঙ্গীহীন কাটান। 

সাফিয়া: ১১ হিজরীতে বয়স ২১ বছর। মৃত্যুবরণ করেন ৫০ হিজরীতে ৬০ বছর 
বয়সে। মানে বিধবা অবস্থায় কাটান ৩৯ বছর। 

মায়মুনা: ১১ হিজরীতে বয়স ছিল ৪০ এবং ৮০ বছর বয়সে ৫১ হিজরীতে মারা 
যান, তার মানে বিধবা অবস্থায় ৪০ বছর একা কাটিয়েছেন। 


সমাপ্ত 
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0515/168371 


নবিজীর ওপর আল্লাহর সীমাহীন করুনা বর্ষন 


তারিখঃ সোমবার, ২৭/০৫/২০১৩ - ২১:১৩ 
লিখেছেনঃ সত্যের সন্ধানী 


নবিজীর সামান্যতম কষ্টও আল্লাহর সহ্য হতো না। সেটা আমরা কুরান ও হাদিসের বহু যায়গাতেই 
দেখতে পাই। একবার তিনি তিনি তার ১৩ স্ত্রীর অন্যতম স্ত্রী হাফসার ঘরে হাফসার অনুপস্থিতিতে 
সাথে কটানোর দিন। হাফসা ঘটনাটি হাতে নাতে ধরে ফেলে ভীষণ ক্ষিপ্ত হলে কিভাবে তার দয়াল 
আল্লাহ তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন সেটা এবার জানা যাবে। 
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এ বিষয়ে আমরা সুরা তাহরিম ৬৬: ১- ৫ আয়াতের যে তাফসির ইবনে কাসির থেকে বিস্তারিত পাই 
যেমন - 


বটি এ চি ০৯০ ক 


দয়ামস্স, পরম দগ্ভালু আল্লাহু লামে (শুরু করছি) 


৯ । হু লব্বী নেও) £ ব্নাকল্লাহ্‌ €ত্ভানাল 
ভ্ছন্দেত্র হ্যা উবষ্ কল্েছে তু ভ্ঞা 
ন্নিন্বি্ধঢ কুবরা েকল্য ক্ুুন্সি 
€ত্ভাম্যাক্ আ্রীত্দ্ল স্ভ্ঞষ্টিই ভাচ্ছ 
স্াক্্যাহ্‌ স্ষম্মাম্পীত্প, স্াক্সস্স 
ক্দয্াজ্তু ॥ 

৯২. । আাক্ুঙ্বাহু্‌. তত্ম্বাত্দ্ক স্শস্পক্ব হতে 
আক্তি লাত্েক ব্রবস্থা কতলছ্ছেল, 
বআাতুশ্বাহ্‌ হাম্বা স্হাক্সঃ ভিন্ি 
স্ন্বজ্জ, শু্ভ্জান্মজ ॥ 

২০ ৪ স্যর কনর লব্বী (ও) তাল 
জ্্রীদ্দেক্দ একজনকে €ক্সান্পাত্নে 
কিচ্ছু বত্লেছ্িত্ন ॥ আতভ্িগ-্পল্স ব্যম্ধলল 
তন্ন ভা আন্যযন্কে ন্বব্লে দি্ত্সেছ্ছিভ্দ 
এব আ্ল্বাহ্‌ লব্বী €৪)-_৫ক ত্ভা 
জ্ল্িত্সে দিন্সেছিক্েল, তস্ধল লব্বী 
(নদে) শ্ইহ িবষ্বম্স কিচ্ছু ব্যক্ত 
কলক্ত্ন্দা এএানবৎ কিচ্ছু ্অন্বত্তক্ 
াম্খন্লো, ব্য্খল্ম লন্বী €দঞ) ভা 
তলা ত্দই জ্রীতেক জ্জালাব্লো তি্খল 
তন নহ্দব্লোও €কে আন্পলাতক 
এটা আন্বহিত্ত কল্ষক্লদো? বন্বী 
বজাতত্াও আম্মাকে ব্বত্হিভ্ 
সকতকতক্ছলা ভ্িন্ি যিনি স্নন্বজভ্ত, 
স্স্যক্ক আন্কহ্ত্ভ ও 


নিন... সু 
9270০৫৫8287 ৮৫১৮০ _ * 
পর তে পি জপ জি ০৯2৯৩ 


০2 
শুরা ও ও 2৬2 রা 
সু ৫০-১০৪১ 
৮ 25০২০2৩০০ 


2 তি ৯ ৩:০৮-৮১০ 


শু 2258 
5: ৯ তি উঠি ৩ ৩৮৩ 
5৯ ৩০টি ০ 515-৯- 


কত তাতো 


স্পেস *-০৬১ ৮০৮১৬ ৮52৬ 41251 


সুরাঃ তাহ্রীম ৬৬ ৫৫৭ পারাঃ ২৮ 


হয়ে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন নি 591-$ 


০০8 তত তল 8882 সাত 
বুকে ০১১০৭, রা 1-$৯5 01 ৮৯১ ৬০০০ 
কিন্তু তোমরা যদি নবী ৬ ০৮+৮৮৮ ০ 
(সঃ)-এর বিরুদ্ধে একে ১৮০৯০ ১১545 
অপরের পোষকতা কর তবে ». 5? 75 4 ক রং 
জেনে রেখো যে, আল্লাহই তার * ০০১৯] ০৮১৩১ ৮৯ 
বন্ধ এবং জিবরাঈল (আঃ) ও 4৩৫০ কু 
সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও, ০৮ 4১ ০৬ ৪) 
উপরন্তু অন্যান্য ফেরেশ্তাগণও 
তার সাহায্যকারী । 

৫। যদি নবী (সঃ) তোমাদের ++ ০৮///৯ ৫2, ) ০ 
সকলকে পরিত্যাগ করে তবে 015৮ ০14১ ৮_০ -০ 
তার প্রতিপালক সম্ভবতঃ তাকে ০৯. ৪১. পি দি 
দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উপ ১01 41১৮. 
উৎকৃষ্টতর স্ত্রী- যারা হবে গন রাগ 
আত্মসমর্পণকারিণী, বিশ্বাসিনী, 5৮ 557১০ 2১ 
আনুগত্যকারিণী, তাওবাকারিণী, +৮+ ২, ) শট 1 8 
ইবাদতকারিণী, সিয়াম ০91১541১০৯৮ ০৯৩ 
পালনকারিণী, অকুমারী এবং 
কুমারী । 
এই সূরাটির প্রাথমিক আয়াতগুলোর শানে নুযূলের ব্যাপারে সুফাসসিরদের 

উক্তি নিম্নরূপঃ 
কেউ কেউ বলেন যে, এটা হযরত মারিয়াহ্‌ (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। 

তাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন। তখন আল্পাহ 
তা'আলা এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। সুনানে নাসাঈতে এই রিওয়াইয়াতটি 
বিদ্যমান রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কথার 
পরিপ্রেক্ষিতে এটা ঘটেছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার এক দাসী সম্পর্কে এ কথা 
বলেছিলেন । ফলে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


জা জারা ০38.) 287৮৩2৫৯০১5 


সুরা তাহ্রীম ৬৬ ৫৫৮ পারার ২৮ 


ভাকসীরে ইবনে জারীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তার কোন এক, স্ত্রীর 
ঘরে উন্মে ইবন্লাহীম (ব্রা৪)-এর সাথে কথাবার্তা বলেছিলেন । তখন তীর এ্রন্ত্রী 
তাকে বলেনঃ *তোমার ঘরে ও আমার বিছানায় এ কাজ কারবার?” তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেনঃ “আমি তাকে আমার উপর হারাম কতে নিলাম 1” তখন 
তিনি বলেনঃ “হে আল্লাহ্‌র রাসুল (সঃ)! হালাল কিভাবে আপনার উপর হারাম 
হয়ে যাকেঃ” জবাবে তিনি বলেনঃ “আমি শপ্ঞ্থ করছি যে, এখন হতে তার সাথে 
কোন প্রকারের কথাবার্তা কল্‌বো না ।” এ সময় এই আক্াতগুল্পো অবতীর্ণ হয় ॥ 
হযরত যায়েদ (রঃ) বলেনও এর দ্বারা জ্ঞানা গেল যে, “ভুমি আম্মার উ-্পবু হারাম" 
এ কথা কেউ বললে তা বাজে বলে প্রস্বাণিত হবে । হযরত যায়েদ ইবনে 
আসলাম (রঃ) বলেন যে, রাসুলুক্াহ্‌ (সঃ) বলেছিলেন "তুমি আমার উপর 
হারাম । আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার সাহচর্ধে খাকবো লা ।” 


হযরত মাসন্ধূক (রঃ) বলেন যে, হারাম করার ব্যাপারে তো রাসূলুল্লাহ্‌ 
€সঃ)-এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং তাকে তার কসমের কাফফারা 
আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয় । তাফসীরে ইবনে জারীরে ব্রয়েছে যে. হযরত 
ইবনে আববাস (রাঃ) হযরত উমাক্ু (রাঃ)-কে জ্িজ্ডরেস করেনঃ “এ দু'জন স্ত্রী কে 
হ্িলেনঃ” উত্তরে হযরত উমার বলেনও “ভারা হলেন হযরত আয়েস্পা (রাও) ও 
হযরত হাক্ষসা (রাঃ) । উন্মে ইবরাহীম কিবিতিয়্াহ্‌ (রাঃ)-কে কেন্দ্র করেই 
ঘউনাটির সুক্রপাত হয়। হযরত হাফসা (রাঃ)-এর ঘরে তার পালার দিনে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হযরত মারিয়াহ্‌ কিবিতিয়ঢাহ্‌ (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হল । 
এতে হযরত হাফসা (রাঃ) দুগ্ুশ্বিতা হন যে, তার পালার দিলে ভারই ঘরে ও 
ভারই বিছানায় তিনি আারিয়াহ্‌ (রা$)-এর সাথে মিলিত হলেন! রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
হযরত হাফসা (রাঃ)-কে সন্ভুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বলে ফেলেনঃ “আমি তাকে 
আমার উপর হান্রাম করে নিলাম $ তুমি এই শ্ঘটনা কারো কাছে বর্ণনা করো 
লা।” এতদ্সন্তেও হযরত হাফসা (রাঃ) ঘটনাটি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর 
সামনে প্রকাশ করে দেন। আল্াহ্‌ তা'আলা এই খবর স্থীয্স নবী (সঃ)-কে 
জানিয়ে দেন এবং এই আয়াতগুলো লাধিল করেন । নবী (সঃ) কাফফারা আদায় 
করে স্বীয় কসম ভেঙ্গে দেন এবৎ এ দাসীর সঙ্গে মিলিত হন ॥ এই ছটলাটিকে 
দলীল হিসেবে গ্রহণ করে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই ফতওয়া দেন যে, 
কেউ যদি বলেঃ “আজামি অস্ুক জিনিদ আমার উপর হারাম করে লিলাম”" তবে 
ভার উচিত কসম ভেঙ্গে দিয়ে কাফফারা আদায় কলা । একটি লোক তাকে এই 
মাসআলা জিজ্ঞেস করে যে, সে তার স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছে । 


তাফসির ইবনে কাথির , ১৭শ খন্ড। 


উক্ত তাফসিরের ৫৫৮ নং পৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে, হাফসা রাগাম্িত স্বরেই জিজ্ঞেস করছে- আমার বিছানায় 
এ কাজ কারবার ?এ কাজ কারবার যে যৌন মিলন তা তো ঘটনার প্রেক্ষাপটেই বোঝা যাচ্ছে। বিছানায় 
বসে আমাদের নবিজী নিশ্চয়ই দাসীর সাথে খোশ গল্প করছিলেন না। সেটা বোঝা যাচ্ছে পরবর্তীতে 
নবির প্রতিক্রিয়ায় আমি তার ওপর আমাকে হারাম করে নিলাম। বিষয়টা আরও পরিস্কার হয় এখানে 
-হযরত হাফসার পালার দিনে রাসুলুল্লাহ (সা) হযরত মা রিয়া কিবতিয়ার সাথে মিলিত হন। 


কিন্ত হাফসার কাছে হাতে নাতে ধরা খেয়ে উপায়ান্তরহীন নবি প্রতিজ্ঞা করে বসেন - অত:পর তিনি 
আর এভাবে কোন দাসীর সাথে মিলিত হবেন না। এবং বিষয়টি গোপন রাখতে বলেন। কারন তিনি 
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উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বিষয়টি তার স্ত্রীদের মধ্যে তো বটেই জনগনের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টি করতে পারে। কারন আল্লাহ্‌ প্রেরিত একজন নবি তার নিজের নিয়ম ভঙ্গ করেই এভাবে দাসী 
বাদির সাথে মিলিত হলে লোকজন বিষয়টিকে মোটেও ভাল চোখে দেখবে না। বিষয়টি নবির পরম 
দয়াময়, সবজান্তা ও সর্ব দর্শী আল্লাহর নজর এড়ায় না। একই সাথে সে তার নবীর অসুবিধা হবে চিন্তা 
করে সাথে সাথে আয়াত নাজিল করে - 


হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা 
নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে 
অব্যহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।সূরা 
আত- তাহরিম, ৬৬: ১-২ 


অর্থাৎ নবি যে তার স্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন আর দাসীর সাথে মিলিত হবেন না, সেটা রক্ষা করার 
দরকার নেই। এর অর্থ তিনি যখন তখন যে কোন দাসীর সাথেই মিলিত হতে পারেন , তাতে তার 
স্ত্রীদের বলার কিছু নেই।নবি কি করবেন না করবেন , কার সাথে কখন মিলিত হবেন না হবেন, 
সেটার জন্য কি তাকে তার স্ত্রীর কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে ? অর্থাৎ নবির সামান্যতম অসুবিধার 
প্রতিও পরম করুনাময় আল্লাহর ছিল তীম্ম নজর। তবে বিষয়টা গোপন রাখার যে অনুরোধ নবি 
হাফসাকে করেছিলেন হাফসা পরে তা আয়শাকে বলে দিয়েছিল। এর ফলে নবির পরিবারে এক বিরাট 
গন্ডগোল সৃষ্টি হয় যার প্রেক্ষিতে নবি প্রায় এক মাস তাদের সবার কাছ থেকে দুরে ছিলেন। তখন 
গুজব রটে গেছিল নবি সকল স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন। 


নবি কিন্তু সৌন্দর্যের কদর করতে জানতেন, বিশেষ করে সুন্দরী নারীদের। সেটার পরিচয় পাওয়া যায় 
নিচের হাদিসে- 


আব্দুল আজিজ বর্ণিত- আনাস বলেছেন যেদিন খায়বার দখল করেছিলাম, আমরা অন্ধকার থাকতেই 
ফজরের নামাজ পড়লাম। নবী ও আবু তালহা ঘোড়ায় চড়লেন এবং আমি আবু তালহার পিছনে 
পিছনে চললাম।খায়বারের গলিপথে নবী চলতে লাগলেন ও আমার হাটু তার উরু স্পর্শ করছিল। যখন 
তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, তিনি বললেন- আল্লাহু আকবর , খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা যখন 
কোন জাতির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হই তখন সতর্ককৃতদের দিনের সূচনা অশ্ভজনকই হয়ে থাকে।তিনি 
তিন বার এ কথা বললেন। খায়বারের লোকজন তখন কাজের জন্য বের হচ্ছিল, তাদের মধ্যে কেউ 
কেউ বলে উঠল- মোহাম্মদ তার দল বল সহ হাজির হয়েছে। আমরা খায়বার জয় করলাম, তাদেরকে 
বন্দী করলাম এবং লুটপাটের মালামাল সংগ্রহ করা হলো। দাহিয়া এসে নবিকে বলল - হে নবী, বন্দিনী 
নারীদের থেকে আমাকে একটা নারী দিন। নবী বললেন- যাও যেটা পছন্দ হয় সেটা নিয়ে নাও। সে 
সাফিয়া বিনতে হুইয়াকে নিল। তখন এক লোক নবীর নিকট আসল - হে নবী, আপনি সাফিয়া 
বিনতে হুইয়াকে দাহিয়াকে দিলেন কিন্তু সে বানু কুরাইজা ও নাদির গোত্রের সর্দারের স্ত্রী , আর সে 
একমাত্র আপনারই যোগ্য। তখন নবী নির্দেশ দিলেন- দাহিয়াকে এ নারী সহ আমার কাছে আন।। 
তখন দাহিয়া সাফিয়াকে সাথে নিয়ে নবীর কাছে আসল , নবী সাফিয়াকে ভাল করে দেখলেন, 
অত:পর দাহিয়াকে বললেন- একে ছাড়া বাকি যে কাউকে নিয়ে নাও। আনাস আরও বলল- তখন নবী 
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সাফিয়াকে মুক্তি দিয়ে তাকে বিয়ে করলেন। বুখারী, ভলিউম-১, বই-৮, হাদিস-৩৬৭ 


আকৃষ্ট করে। এতটাই আকৃষ্ট করে যে অত:পর তার ওপর আল্লাহর বিয়ের নিষেধাজ্ঞা ছিল তা তিনি 
ভুলে গিয়ে তাকে বিয়ে করে ফেলেন( এ ব্যপারে বিস্তারিত জানা যাবে এখানে- মুহাম্মদ কি আল্লাহর 
নির্দেশ লংঘন করেছিলেন 9। যারা এতদিন বলতেন নবি মূলত: অসহায় নারীদের আশ্রয় দেয়ার জন্য 
তাদের বিয়ে করতেন, তারা আশা করি এর পর থেকে এ ব্যপারে ভিন্ন ভাবে ভাববেন। আর যারা 
এটাও বলতেন যে নবী নাকি কখনো কাউকে আগ বাড়িয়ে আক্রমন করেননি। তারাও আশা করি এর 
পর থেকে মত পরিবর্তন করবেন। 


সূত্র : তাফসির ইবনে কাসির 


বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ ও মালিক মুয়াত্তার হাদিস 


মশ্তব্যসনূহ 
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হে সত্যের সন্ধানী নামক নাদান,মহান আল্লাহ তার ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছেন আমাদের নবীজী 
সে) কে দিয়েই। এখানেও আল্লাহ এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে,আল্লাহ যদি কোনো কিছু হালাল 
করেন,তাহলে এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউই তা হারাম করতে পারবে না। 

সজীব 


সোমবার, ২৭/০৫/২০১৩ - ২১:৩৭ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
আমিও তো সেটাই বলি সব সময়। কিন্তু কিছু মানুষ যে খামোখা আমার পিছে লাগে দেখি। আর হ্যা 


দাসী বাদিদের সাথে মেলামেশা বা বন্দিনী নারীদের সাথে সেক্স করার বিধান (সুরানিসা - ৪: ২৪) 
আল্লাহ কি কোন আয়াত দ্বারা বাতিল করেছিল পরে ? আপনার কি জানা আছে? 


একটা বিতর্কে, আলোচনা হয়েছিল - নবি মুতা বিয়ে বা সাময়িক বিয়ে বন্দ করে গেছিলেন। কিন্তু এ 
আলোচনায় দেখা যাচ্ছে আল্লাহ যে বিধান দেয় তা আল্লাহ ছাড়া কেউ রদ করতে পারে না। তাহলে নবি 
বা ওমর রদ করলে মুতা বিয়ে বা সাময়িক বিয়ে রদ হলো কেমনে ? এ ব্যপারে এ পোষ্টের নিচে একটা 
লিংক আছে পড়ে দেখে উত্তর দিলে বাধিত হতাম। 
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সোমবার, ২৭/০৫/২০১৩ - ২২:০৭ তারিখে সুপ্রভাত বাংলা বলেছেন 


এই শুকুরছানাটাকে এখনও ব্লগে রাখা হয়েছে কেন ?7 এই শুকুরছানাগুলার কারণে নেটে ব্লগ নামক 
প্রাটফর্মের দুর্গন্ধ হইতাছে । 


সোমবার, ২৭/০৫/২০১৩ - ২২:৩৯ তারিখে লেংটা পাগল বলেছেন 
সুপ্রভাত বাংলা 


কি রে খানকির পোলা গালি দিলি কেন এই পোষ্টের লেখকরে? সে তো দেখি কুরান হাদিস তাফসির 
থেকে মাত্র তুলে ধরেছে বিষয়টা , সে নিজে তো কিছু বলে নি। তার দোষটা কি কুত্তার বাচ্চা ?সেকি 
মিথ্যা বলছে ? মিথ্যা বললে সেটা বল বেশ্যার পোলা। 


মঙ্গলবার, ২৮/০৫/২০১৩ - ০১:০০ তারিখে সুপ্রভাত বাংলা বলেছেন 
দেখ ! দেখ !! শুকুরের ছানা ১০১ টা আইডি খুইল্ল্যা শুকুরের পাল বানাইছে তুই যে কোন 


মায়ের পোলা হেইডা যখন তুই নিজেই প্রমাণ দিছোস , তখন আর কোন কিছু কওনের দরকার পড়ে 
না 


মঙ্গলবার, ২৮/০৫/২০১৩ - ০১:১২ তারিখে সুপ্রভাত বাংলা বলেছেন 


আইডি খুইল্যা নে। 


আরোও একটা খুলতে পাড়িস "শয়তানের সন্ধানী" ৷ এই ছুইটা তোর জন্য পারফেক্ট হইবো । 


১ 


সোমবার, ২৭/০৫/২০১৩ - ২৩:২৬ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন 
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লেখককে গালি দেওয়ার গাগে , টাজানের দোযোয় নবিকে বেহেসট দান করতে বলা হয়েচে। 


সোমবার, ২৭/০৫/২০১৩ - ২২:৪২ তারিখে বাঘ মামা বলেছেন 

আমি বলেছি আল্লাহ তার রাসুল সে) কে দিয়ে ইসলাম ধর্মকে পূর্ণতা দিয়েছেন।রাসুল সে) ইসলামের 
আদর্শ/আইডল।আল্লাহ্‌ তার দ্বারা তার বিধানকে হালাম বা হারাম করেন।ইসলাম বুঝার ক্ষমতা 
আপনার হয়নি।তাই ইসলামকে কলুষিত করার কোনো চিন্তা করবেন না।ছুই একটা বই ,আর 
কোরআনের তরজমা পড়েই ইসলাম নিয়ে ওয়াজ করা যেত,তাহলে আলেমরা এত বছর মাদ্রাসায় 
পড়তেন না।বি কেয়ারফুল। 

সজীব 


সোমবার, ২৭/০৫/২০১৩ - ২২:৫৪ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 


ইসলামকে পূর্নতা দিতে দাসিদের সাথে সেক্স, বন্দিনী নারীদেরকে সাথে সেক্স ধের্ষন) ও সাময়িক বিয়ে 


আমার ক্ষমতা হয় নি, কিন্তু আপনার কি সে ক্ষমতা হয়েছে %' 
ইসলামকে কে কলুষিত করল? আমি তো কুরান হাদিস ও ইবনে কাথিরের তাফসির থেকে কিছু বক্তব্য 


শুধুমাত্র তুলে ধরেছি। আমাকে দোষেন কেন? দোষ যদি কেউ করে থাকে তাহলে কুরান , হাদিস ও 
তাফসির | আমি কি দোষ করলাম? 


১ 


মঙ্গলবার, ২৮/০৫/২০১৩ - ০০:৫৩ তারিখে লেংটা পাগল বলেছেন 
আসলেই নবীর ওপর আল্লাহর ব্যপক করুনা খালি করুনার ঘাটতি আমাদের বেলায়। 


মঙ্গলবার, ২৮/০৫/২০১৩ - ০১:৩৫ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


মঙ্গলবার, ২৮/০৫/২০১৩ - ০২:২৬ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 

ইবনে কাথির তাঁর তফসিরে উল্লেখ করেছেন হযরত মারিয়াহ কিবতিয়াহ রেঃ) অর্থাৎ তিনি কতটা 
সম্মানের সাথে উল্লেখ করেছেন এই পবিত্র নারীর নাম | কারণ তিনি ছিলেন নবী (সঃ) এর বিবাহিত 
শ্্রী। 


পোস্টে হযরত মারিয়াহ রেঃ) কিভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে 


এই পবিত্র নারীকে বলা হয়েছে সুন্দরী আবেদনময়ী দাসী / দাসী বাদী / নবী দাসির সাথে খোশ গল্প 
করেনি / 

এই পবিত্র নারী নবীর (সং) এর স্ত্রীকে কোন হীন স্বার্থে এভাবে উপস্থাপন করা হয় আশা করি পাঠক 
বুঝে নেবেন। 


নবী কোন দাসীর সাথে বিবাহ সম্পর্কহীন ভাবে মিলিত হননি। যার সাথে মিলিত হয়েছেন তিনি তাঁর 
বিবাহিত স্ত্রী। সংসারে বা জীবনের নানা ঝামেলা আসবে তা সমাধান করতে হবে । আল্লাহ পবিত্র 
কোরআনে বলেছেন , তোমরা নবিকে (সঃ) অনুসরণ করো , তাঁর জীবনই তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট 
উদাহরণ। নিতান্তই পারবারিক একটি সমস্যা হয়েছে এবং তা সমাধানের পথ বলে দেয়া হয়েছে । এর 
বেশী কিছুই নয় এটিকে অন্য রুপে দেখার কোন অবকাশ নেই । 


এই ঘটনাটির মূল বিষয়টি কেন বা কোন উদ্দেশ্যে এই মাসাআলা আসলো তা ইবনে কাথিরের 
তফসিরের শেষ লাইনে পরিস্কার উল্লেখিত 


একটি লোক তাকে এই মাসআলা জিজ্ঞেস করে যে, তার স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছে। 


কিন্তু যা সঠিক নয় এবং কাফফারা দেয়ার মাধ্যমে এই ভুল শোধরানো যায় । আল্লাহু আকবর। 


আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 
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মঙ্গলবার, ২৮/০৫/২০১৩ - ০৩:০০ তারিখে লেংটা পাগল বলেছেন 
পায়েল সরকার 


তাফসিরের ৫৫৭ নং পৃষ্ঠায় দেখুন বলছে- রাসুলুল্লাহ (সা ) তার এক দাসীর সম্পর্কে একথা 
বলেছিলেন । ফলে এ আয়াতগুলি নাজিল হয়েছিল 


সেই দাসীটা হলো মারিয়া কিবতিয়া। 


পৃষ্ঠা নং - ৫৫৮ এ বলছে- নবি( সা) কাফফারা আদায় করে স্বীয় কসম ভেঙ্গে দেন ও এ দাসীর সাথে 
মিলিত হন। 


সেই দাসি হলো মারিয়া কিবতিয়া। 


দাসীদের সাথে যৌনকাজ কোরানে বার বার হালাল করা হয়েছিল। সেই কারনে নবী কোন দাসীকে 
কখনো বিয়ে করেন নি। মারিয়াকে বিয়ে করেছিলেন বলে যে বিষয়টি আছে তা খুবই বিতর্কিত। এটা 
নিশ্চিত কোন তথ্য নয়। তবে কিছু কিছু সুত্র বলে যে মারিয়া যখন গর্ভবতী হন তখন নবি তাকে বিয়ে 
করেন। অত:পর ইব্রাহিম নামে তার এক পৃত্র সন্তান জন্মে। বিভিন্ন সূত্র থেকে দেখা যায় , নবির 
প্রতিটি স্ত্রীর জন্য একটা করে ঘর ছিল, কিন্ত মারিয়ার কখনও একটা ঘর ছিল না। মারিয়া নবির বাড়ী 
থেকে বেশ দুরে একটা আলাদা ছোট্ট কুড়েঘরে থাকত। সেকারনেই মারিয়াকে নিয়ে নবি হাফসার ঘরে 
মিলিত হন। উল্লেখ্য, মারিয়ার সাথে উক্ত ঘটনা বিয়ের (যদি বিয়ে হয়েও থাকে) আগের। সেকারনে 
তাফসিরে বার বার দাসীর সাথে মিলিত হওয়ার কথা বলছে। এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি হাদিসও আছে, 
সেসব হাদিস থেকেই ইবনে কাথির ঘটনাগুলো এখানে উল্লেখ করেছেন। মারিয়া তখন বিবাহিতা হলে 
বার বার দাসী দাসী করত না৷ 


শুক্রবার, ৩১/০৫/২০১৩ - ১২:১৬ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
আপনার দেয়া ইবনে তাফসীরের ৫৫৭ , ৫৫৮ নং পৃষ্ঠা থেকেই আমি বলেছি। বাইরের থেকে বলিনি 
আপনার মত অনুযায়ী আপনারই দেয়া ইবনে কাথিরের তফসির তাহলে ভূল। 
না], 
মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 
আমি মানুষ 
আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 
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নবীর বিবাহ ও আল্লাহ-র নির্দেশ প্রসঙ্গে 


মঙ্গল, 02/26/2013 - 22:16 তারিখে 
লিখেছেন : মহসিনা খাতুন 


ধর্মের ইতিহাসে সর্বাধিক বিতর্কিত ধর্মীয় বাণী সম্ভবত আল কোরআন এর সুরা নিশা -র তৃতীয় 
আয়াতঃ «... বিবাহ করবে কাধীন। রমণী দের মতে যাকে তোচার ভাল লাগে ছই তিন অথবা চার। 


ছোটবেলা থেকে অনেকগুলো কোরআন পড়েছি। প্রায় প্রতিটি ব্যাখ্যাকার এর ব্যাখ্যায় দেখেছি বলা 
হয়েছে যে, এই আয়াতটির দ্বারা প্রাক ইসলামী যুগের অসংখ্য বিবাহের রীতির বিলুপ্তি ঘটিয়ে বিবাহের 
সংখ্যা চার টির মধ্যে সীমিত করে দেওয়া হয়েছে কোরআনে। যদিও এই কথার অসত্যতা নিয়ে 
সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কিন্ত আজ আমার অলোচনার বিষয় অন্য। প্রথম প্রথম কোরআন 
পড়তাম খুব ভক্তি ভরে। পরে দর্শন নিয়ে অনার্স পরতে গিয়ে বুঝলাম , দর্শনে আধুনিক যুগের সুত্রপাত 
হয়েছে সংশয় থেকে। সত্যে পৌঁছানোর উপায় হিসাবে সংশয় অপরিহার্ষ। তাই আমিও ধর্মগ্রন্থ পড়ার 
সময় সংশয়বাদী হয়ে পড়লাম। প্রথম প্রথম মনে প্রশ্ন আসতো, আল্লাহ যদি কোরআনে চার টি পর্যন্ত 
বিবাহের কথাই বলে থাকেন, তবে নবী কেন নিজে সেটা মানেন নি? কেন নিজে ১০ এর অধিক বিবাহ 
করলেন? বহু দিন কাউকে প্রশ্ন টা করতে পারি নি, আজ থেকে বছর ৬ আগে একদিন আব্বু কে 
প্রশ্নটা করেই ফেললাম। আব্বু উত্তরে বলেছিল, নবী রসুল তো আর সাধারণ মুসলমান নন, তিনি 
আল্লাহ-র বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত। আল্লাহ ইসলাম প্রচারের মহৎ দায়িত্ব প্রদানের সাথে সাথে তাকে কিছু 
বিশেষ সুবিধাও দিয়েছিলেন, যার মধ্যে এটাও একটা। আমি পাল্টা জবাব দিয়েছিলাম, তাহলে তো 
নবীর জীবনী মুসলিমদের অনুসরণ করা উচি ত নয় - কেন না তিনি তো বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত! আব্বু 
কোনও উত্তর না দিয়ে খুব বকাঝকা করেছিলেন মনে আছে। 


সে যাই হোক, এখন আমার মনে যে প্রশ্নটি আসে, তা হল, কোরআন নিশ্চয়ই আল্লাহ-র বাণী নয়। 

কেননা, কোরআন যদি আল্লাহ-র বাণী হতো তাহলে কি নবী সেটা না মেনে পারতেন? নিশ্চয়ই না। 

কিন্তু তিনি তা করেছেন, অর্থাৎ কোরআনের নির্দেশ তিনি মানেন নি। এ থেকেই বোঝা যায়, যে নবী 
কোরআনকে কতটা গুরুত্ব দিতেন। অবশ্য তার প্রিয়তমা পত্রী আয়েশা ও জানতেন কোরআনের মর্ম। 
এই বিষয়ে তিনি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গোক্তিও করেছেন। 


ইসলামী ব্যাখ্যাকার রা কিভাবে প্রতিনিয়ত আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে সত্য গোপন করে, 
মিথ্যা প্রকাশ করে আমাদের পথভ্রষ্ট করছেন। ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার করতে গিয়ে তারা এতটা 
ছলচাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছেন ,যে আমরা মনে করছি ইসলাম সত্যিই শ্রস্টার মনোনীত ধর্ম। আমরা ওই 
বড় বড় সম্মানিত মুখ গুলোর আড়ালের মানুষ কে চিনতে পারছি না। সনাক্ত করতে পারছি না তাদের 
তাদের সব জেনেশুনে করা মিথ্যাচারকে। আজ তাই এরকম একটি মিথ্যা কথনের মুখোশ খোলার 
জন্য আমা এই লেখা। আমি এই লেখা শুরু করতে চাই এরকমই একজন খ্যাতনামা বাঙালি ইসলাম 
প্রচারক এর একটি নবী জীবনী র একটি অংশ তুলে ধরে। 
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মহানবী হজরত মহম্মদের বিবাহ সম্পর্কে বহু ইসলামী ব্যাখ্যাকার রা বলে থাকেন, মহানবী যখন 
এত গুলো বিবাহ করেছিলেন তখন কোরআনে বিবাহ ও বিবাহের সংখ্যা সম্পর্কিত কোনও আয়াত 
নাধিল হয়নি । তাই নবীর ৪ এর অধিক বিবাহ ইসলাম ও কোরআনের বিরোধী বা গোনাহ রূপে গণ্য 
হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের 
অধ্যাপক ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, পি এইচ ডি, ডি লিট ইত্যাদি ডিগ্রী ধারী জনাব ডঃ ওসমান 
গনী সাহেব তার “মহানবী” নামক হজরত মহম্মদের জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন-« ৫১ বছর বয়স পর্যন্ত 
হজরতের মাত্র একজন স্ত্রী ছিলেন । পরবর্তী ৭ বছরে তিনি বাকি সকল কে বিবাহ করেন । এই বিবাহ 
গুলো সম্পন্ন হয় শুধু মাত্র ইসলাম প্রচারের সহায়ক হিসাবে । অষ্টম হিজরি তে , যখন তার বয়স ৬০ 
তখন বিবাহ সম্পর্কে আল্লাহ-র নির্দেশ এলো ।” এবং এই নির্দেশ টি হল কোরআনের ৪.৩। এবং 
কোরআন তাকেও নির্দেশ দিয়ে দিল, “এরপর তোমার জন্য কোনও নারী বৈধ নয়। যদিও তাদের 
সৌন্দর্য তোমাকে মোহিত করে | তবে তোমার অধিকার ভূক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য নয় 
| [৩৩:৫২)৮ বিষয় টি কে আর একটু পরিষ্কার করতে গিয়ে গনি সাহেব আরও বলেন , « হজরত যে 
সময় পর্যন্ত এত গুলো বিবাহ করেছিলেন! ৬০ বছর পর্যন্ত, অষ্টম হিজরি) সেই সময় পর্যন্ত বিবাহের 
সংখ্যা সম্পর্কে কোনও নীতি কোরআন কর্তৃক নির্ধারিত হয়নি । সুতরাং , ততদিন পর্যন্ত সকলে যা 
খুশি তাই করেছে । যখনই কোরআন বিবাহের সংখ্যা নির্ধারিত করে দিল , তখন থেকেই হজরত স্বয়ং 
তার বিবাহ সম্পর্কে কোনও পরিবর্ধন তো ছুরের কথা , পরিবর্তন ও করেন নি।” (মহানবী ৪১৮- 


৪১৯ পৃষ্ঠা) 

এই ধরনের ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় সাধারণ মানুষ সন্দেহ করে না। কিছুটা এই ধরনের ব্যক্তির 
পদমর্যাদা ও সামাজিক উচ্চ অবস্থানের জন্য ও কিছু টা ইসলাম কোরআন ও নবীর প্রতি অন্ধ ভক্তির 
কারণে। কিন্তু ব্যাখ্যা টি প্রকৃতপক্ষে চূড়ান্ত মিথ্যাচারের নিদর্শন। নবীর কোরআন লঙ্ঘন করার বিষয় টি 
কে আড়াল করার জন্য দেওয়া এই ব্যাখ্যা আসলে পচা পাউরুটি তে মাখন লাগিয়ে বিক্রি করা৷ 
আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছুইটি- 


1. দেখানো যে নবী নিজেও কোরআনের নির্দেশ পালন করতেন না। 


2. দেখানো যে এই সব ব্যাখ্যাকার রা কিভাবে ইসলাম কোরআন ও নবী কে নির্দোষ ও মহান প্রতিপন্ন 
করতে কিভাবে প্রতিনিয়ত মিথ্যা প্রচার করছেন। 
আর তা করতে গেলে আমাদের শুধু বিশ্বাসের উপর আস্থা না রেখে তথ্য গুলিকে ঠিক ঠাক কাল 
পরম্পরায় সাজাতে হবে | তাহলে শুরু করা যাক- 
ডঃ ওসমান গনী সাহেবের মিথ্যা খুব সহজেই ধরা পরে যায়। ওসমান গনী বলছেন যে ওই আয়াত 
অবতীর্ণ হয়েছিল অষ্টম হিজরি তে । কিন্ত সাইয়েদ আবুল আলা মওছুদী (রহঃ) এর তরজমা এ 
কুরআন মাজিদ অবলম্বনে সম্পাদিত ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট এর পবিত্র কুরআন বই তে সুরা 
নিসাও) অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “তৃতীয় হিজরি সনের শেষ ভাগ হতে শুরু 
করে চতুর্থ হিজরি -র শেষ কিছ পঝম হিজরির প্রথম ভাগ প্্তি বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছে॥ আরও 
নির্দিষ্ট করে যদি সুরা নিসার ৩ নং আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় নির্ণয় করা যায় , তাহলে দেখা যাবে 
টা ওহোদের যুদ্ধের ঠিক পরেই রচিত। অর্থাৎ তৃতীয় হিজরি সনের রমযান মাসের ঠিক পরেই। কেননা , 
অনাথ দের সমস্যা নাকি তখনই হয়েছি সৈয়দ আব্দুল হালিম এর “ইসলাম ও তার রূপায়ন নামক 
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গ্রন্থেও আমরা এই কথার সমর্থন পাই। এখন প্রশ্ন, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়েছিল, তখন অর্থাৎ 
হিজরি ৩ এর রমযান মাসের ঠিক পরে নবীর বৈবাহিক স্থিতি ঠিক কি ছিল? 

এর উত্তর জানতে গেলে শুরু থেকে শুরু করা প্রয়োজন। আমরা জানি মহম্মদের জন্ম ৫৭০ খিষ্টাব্দে। 
তিনি যখন ২৫ বছরের যুবক, তখন তিনি প্রচুর সম্পত্তির মালিক খাদিজা নামক এক ৪০ বছর বয়স্কা 
মহিলাকে বিবাহ করেন (৫৯৫ খিষ্টাব্দ)। খাদিজার যৌবনে তখন ভাঁটার টান। তাই এই বৈবাহিক 
সম্পর্কে তিনি খুব একটা সন্তুষ্টি পান নি। তবু খাদিজার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর বি বাহ করেন 
নি। এই ঘটনা কে যতই নবীর সংযমের দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখানো হোক না কেন , আসল কারণ ছিল 
প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রথমত, শুন্য মহম্মদ খাদিজার মত প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী নারী র আশ্রয়ে ছিলেন। 
দ্বিতীয়ত, খাদিজার বিপুল সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হতো যদি তিনি খাদিজা কে তা লাক দিতেন। 
কিন্ত খাদিজা মারা যাওয়ার পর তিনি আস্তে আস্তে নিজের মুখোশ করতে শুরু করলেন। 
খাদিজা মারা যাওয়ার ডে২০ খিষ্টাব্দে) পর পরই তিনি বিবাহ করলেন ৫০ এর অধিক বয়সী সউদা 
কে€৬২১)। অজুহাত ছিল খাদিজার রেখে যাওয়া সন্তান দের দেখাশুনা। কিন্তু সউদা কে বিবাহ ক রার 
কারণ যে শুধুই তাই, তা কিন্ত নয়। কেননা, পরবর্তী কালে আমরা দেখতে পাই তালাক থেকে বাঁচতে 
তার নিজের পালার রাত টি ও তিনি নবীর প্রিয়তমা আয়েশা কে দিয়ে দেন কাঁদতে কাঁদতে ।) শারীরিক 
কারণ ও ছিল অবশ্যস্তাবী রূপেই। কিন্তু সেই শারীরিক সুখ তিনি সউদার কাছ থেকে পা ন নি। তাই 
তিনি আরও একটি বিবাহের কথা ভাবছিলেন। তিনি তার ভুল শুধরাতে চাইলেন একটি কুমারী মেয়ে 
কে বিবাহ করে। (প্রৌঢ় লোকেদের অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ছোট মেয়েদের প্রতি যৌন আকর্ষণ 
অনুভব করতে। মহম্মদের এই অবচেতন মনের আকর্ষণ তার স্বপ্নে প্রকাশিত হয়। ...আয়েশা হতে 
বর্ণিত- আল্লাহ-র নবী বললেন, তোমাকে বিয়ে করার আগে আমি তোমাকে স্বপ্নে তোমাকে ছুইবার 
দেখেছি। এক ফেরেস্তা সিক্কে মোড়ানো একটা বস্ত এনে আমাকে বলল- এটা খুলুন অগ্রহন করুন, এটা 
আপনার জন্য। আমি মনে মনে বললাম- যদি এটা আল্লাহ-র ইচ্ছা হয়, এটা অবশ্যই ঘটবে। তখন 
আমি সিক্কের আবরণ উন্মোচন করলাম ও তোমাকে তার ভিতর দেখলাম। আমি আবার বললাম, এটা 
আল্লাহ-র ইচ্ছা হয়, এটা অবশ্যই ঘটবে। সহীহ বুখারী, ভলুম-০৯, বই ৮৭, হাদিস নং ১৪০) কিন্তু 
হাতের কাছে তো আর কেউ ছিল না তার প্রাণের বন্ধু আবুবকরের ৬ বছরের কন্যা আয়েশা ছাড়া। 
তাই তিনি আবুবকর কে প্রস্তাব দিলেন। আবুবকর চমকে উঠেছিলেন। কিন্ত হয় তিনি বন্ধুর অনুরোধ 
ঠেলতে পারেন নি, নয়তো কাল্পনিক আল্লাহ-র আদেশের সামনে মাথা নিচু করেছিলেন। আয়েশার 
বয়স তখন মাত্র ৬। এখনকার হিসাবে ক্লাস ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড এর ছাত্রী। আর ওই বয়স বিবাহ বা 
শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে নিতান্তই অনুপযুক্ত। সুতরাং উপযুক্ত করে তলার জন্য মহম্মদ কে 
কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হতো। তাই তিনি এই সময়ে অপেক্ষা করার মনস্থির করলেন। কিন্তু দ্বিতীয় 
হিজরিতে বদরের যুদ্ধে ওমরের কন্যা হাফসা যোর বয়স তখন ১৮ থেকে২২ এর মধ্যে)-এর পতি মারা 
গেলে তিনি আবুবকর ও ওসমান কে প্রস্তাব দিলেন হাফসা কে বিবাহের জন্য। কিন্তু তারা বিবাহ 

করতে না চাইলে মহম্মদের হাতে চলে আসে সুবর্ণ সুযোগ। তিনি নিজেই বিবাহ করেন হাফসাকে। 
এটি হিজরি ও এর প্রথম দিকের ঘটনা। 


লক্ষণীয়, এখনো পর্যন্ত মহম্মদের বিরুদ্ধে কোনও সমালোচনা হয়নি। কেননা, ১ম পত্রী বিগতা, ২য় 
পত্বী বিগত যৌবনা এবং প্রথম পত্রী সন্তানদের প্রতিপালিকা মাতা, তৃতীয় পত্রী নেহাতই শিশু এবং 
পিতার গৃহেই অবস্থান রতা। এবং ৪র্থ বিবাহের ক্ষেত্রেও তাকে সমালোচনার মুখে পরে হয় নি , কেননা 
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তিনি অন্যদের বলেছিলেন বিবাহ করতে বিধবা হাফসাকে, কিন্তু তারা করেন নি। তাই মহম্মদের এই 
বিবাহ সমালোচনার মুখে না পরে বরং প্রশর্সত হয়েছিল। 


এরপর পঞ্চম বিবাহের সময় তাকে প্রথম সমালোচনার মুখে পরতে হয়। ৩য় হিজরি তে জয়নব বিনতে 
খোজাইমা-র স্বামী ওহোদের যুদ্ধে মারাত্মক ভাবে জখম হন এবং নিহত হন। এর পর কিন্ত মহম্মদ 
আর কাউ কে জয়নব বিনতে খোজাইমা কে বিবাহ করার প্রস্তাব না দিয়ে নিজেই বিবাহ করে নিলেন। 
মুসলিম রা আগেও এইরকম বিবাহ দেখেছিল। কিন্তু জয়নব বিনতে খোজাইমা -র ক্ষেত্রে মেনে নিতে 
তাদের কষ্ট হচ্ছিল। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা, যে ব্যক্তি যুদ্ধে মারা যাবেন, তাদের পত্রী কেই নবী 
বিবাহ করবেন-এই যুক্তি কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। নবী ও বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি 
নিন্দিত হচ্ছেন। 


ঠিক এই সময়েই অবতীর্ণ হল সুরা নিসা-র ওয় আয়াত। এই আয়াত দ্বারা মহম্মদের আল্লাহ নো কি 
মহম্মদ নিজেই!) মহম্মদ কেও সমালোচনার হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন ৪ টি বিবাহের 
অনুমোদন দিয়ে। অন্যদিকে তিনি বাকি মুসলিমদের ও ৪টি বিবাহ করার অনুমতি দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ 
করতে চাইলেন। এতে কিছুটা কাজ তো অবশ্যই হয়েছিল। কিন্তু সমালোচনা থিতিয়ে দিয়েছিল অন্য 
একটি ঘটনা। কয়েকদিনের মধ্যেই জয়নব বিনতে খোজাইমা-র মৃত্যু হয়। কিন্তু মহম্মদ এখানেই থেমে 
থাকলেন না৷ 


জয়নব বিনতে খোজাইমা-র মৃত্যুর পর মহম্মদের জীবিত পত্রীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৩ এ। সুতরাং আল্লাহ- 
র নির্দেশ মত তিনি এখনো একটি বিবাহের অধিকারী। সুতরাং তিনি সুযোগ হাতছাড়া করবেন কেন ? 
কয়েক মাসের ব্যবধানেই হিজরি ৪ এ বিবাহ করে ফেললেন আরেক জন বিধবা নারী, উম্মে 
সালমাকে। যার পতি আবু সালমা ওহোদের যুদ্ধে আহত হন এবং এক বছরের মধ্যেই হিজরি ৪ এ 
মারা যান। যেহেতু আল্লাহ আগেই চার টি পর্যন্ত বিবাহের অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন তাই এবারেও তিনি 
সমালোচনার মুখে পরলেন না। 


কিন্ত কতদিন ? প্রবল সমালোচনা ও নিন্দা শুরু হল পরের বছর। ৫ম হিজরি সনে, যখন তিনি সম্পর্কে 
তার বোন এবং অন্যদিকে তার পোষ্যপুত্রের তালাক প্রাপ্তা পূর্ণ যুবতী স্ত্রী জয়নব বিনতে জাহাস কে 
বিবাহ করলেন , তখন তাকে তার ই অনুগামী দের দ্বারা যে অভূতপূর্ব সমালোচনা ও নিন্দার মুখে 
পড়তে হয়েছিল , তা হয়তো অন্য কোনও ভাবে জানার উপায় নেই। কিন্তু সেই নিন্দা ও সমালোচনা 
থামাতে নবী এবং তার আল্লাহ কে যে কম কসরত করতে হয়নি, তা বোঝা যায় ,কোরআন এর ৩৩ 
নং সুরা আহ-যাব পরলে। কিন্তু তার আগে সুরা আহ-যাব অবতীর্ণ হওয়ার সময় সম্পর্কে নিশ্চিত 
হওয়া একান্ত আবশ্যক -নয়তো এই লেখা অর্থহীন হয়ে পড়বে - 

পূর্বে উক্ত গ্রন্থে সুরা আহ-যাব এর অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে বলা হয়েছে, “এই সুরায় তিন 
টি গুরত্তপৃ্র্ ঘটনা সম্পবের আলোচনা করা হয়েছে। এরথমত , গঞ্ম হিজরির শওয়াল মাসে অনুরিত 
আহ. বাব বুদ্ধ: দ্িতীয়ত, পঞ্চম হিজরির ভিলকাদ মাসে অনুষ্ঠিত বনু কুরাইযার বৃদ্ধ; ও তিতীয়ত, 
গঞ্ম হিজরির ভিলকাদ মাসে অনুষ্ঠিত জয়নবের সাথে নবীর বিবাহ। এই এতিহাসিক ঘটনা সমূহের 
ভিতি তে এই সুরা নাযিল হওয়ার সময়কাল (৫ম হিজরি) সািক ভাবে নিধীর্বিত হয়ে যায়? 


সুতরাং এই বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে সুরা আহ-যাব এর অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল 
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৫ম হিজরি। এবার আমরা প্রসঙ্গে আসি। এই সুরা টি ভাল করে পরলেই বোঝা যাবে সমালোচনা ও 
নিন্দা বাদ থেকে মুহাম্মদ কে বাঁচাতে আল্লাহ -র কি আপ্রাণ চেষ্টা! 

প্রথম প্রচেষ্টা আয়াত ৪০ - “নুহাত্বদ তোমাদের পর্ষদের মধ্যে কারো পিতা নয়। সে আলাহ-র 
প্রেরিত ও বারত। বাহকদের শেষ জন সেই সময় পোষ্যপুত্র ও নিজ পুত্র কে আলাদা করে দেখা 
হতো না। পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী কে বিবাহের নিন্দা যারা করছিল , তাদের এই আয়াতের দ্বারা 
বোঝানো হল যে, তিনি জায়েদের পিতা নন, সুতরাং তার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী এ বিবাহ করতেই পারেন। 


দ্বিতীয় প্রচেষ্টা: আয়াত ৫০- “হে নবী! তোমার জনয সকল ভীগন কে তেখ করেছি, জাদের তেচি 
দেনমোহর এঁদান করেছ। এবং €েধ করেছি তোচার অধিকারভূক্ত দাসিগন কে, যাদের আমি দান 
করেছি। এবং বিবাহের জন্য বে করেছি তোমার চাচাতো ফুফাতো লাগাতে ও খালাতো বোন জারা 
তোমার সঙ্গে দেখ ত7গ করেছে” সেই সময় নিজের নিকটস্থ আত্মীয় দের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক 
স্থাপন করাকে ভাল চোখে দেখা হতো না। তাই ফুফাতো বোন জয়নব কে বিবাহ করার নিন্দা যারা 
করছিল, এই আয়াতের দ্বারা তাদের নির্দেশ দেওয়া হুল যে, জয়নব মহম্মদের ফুফাতো বোন হলেও, 
মহম্মদের বিবাহের জন্য বৈধ। যেহেতু আল্লাহ টা অনুমোদন করেছেন , তাই এই নিয়ে কারো কিছু 
বলার থাকতে পারে না। 

তৃতীয় প্রচেষ্টা:- এত বলেও যখন সমালোচনা থামানো গেল না, তখন আল্লাহ নবী কে নির্দেশ দিলেন, 
যা আমাদের আলোচনায় সর্বাধিক গুরুত্পূ ণ। আয়াত ৫২:- “এরপর তোমার জন্য কোনও নারী ঘেধ 
নয়। তমার ভীর পরিবতেরঅন্য ভীও নয় যাদিও তাদের সৌন্দধরতমায় মোহিত করে । তবে তোমার 
অধিকার ভুক্ত দাসী দের ব্যাপারে এটা এযোজয নর নবী কে নিজ দাসী ছাড়া আর অন্য কাউ কে 
বিবাহ করতে আল্লাহ নিষেধ করলেন। এবং তা ৮ম হিজরি ( অধিকাংশ ইসলামী ব্যাখ্যাকার দের এবং 
আমাদের অতি কাছের জনাব ডঃ ওসমান গনী-র মত)-তে নয়, ৫ম হিজরিতে। কিন্তু তা তিনি পালন 
করেন নি। এর পর ও তিনি একাধিক নারী কে বিবাহ করেছেন ,যারা তার দাসী নয়। সুতরাং স্পষ্টতই 
আল্লাহ তথা কোরআনের নির্দেশ তিনি নিজেই মানেন নি। 

সে যাই হোক, এর পর ও কিন্তু নিন্দা-মন্দ থামেনি। তাই মহম্মদের আল্লাহ নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করতে 
হুমকি দিতেও পিছ পা হননি। আহ-যাব সুরার ৫৭, ৬০, ৬১ নং আয়াত গুলিতে প্রথমে আল্লাহ-র 
শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন, তার পর তাদের নগর ছাড়া করার হুমকি দিয়েছেন, ও তাতেও না থামলে 
হত্যার হুমকি দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করেছেন। 

তবে আমার প্রশ্ন হল, যে আল্লাহ ও কোরআন নবী কে বাঁচাতে এত কিছু করলো , সেই আল্লাহ ও 
কোরআনের নির্দেশ নবী মহম্মদ মানেন নি কেন? তাহলে কি তিনি জানতেন, যে কোরআন আল্লাহ-র 
বাণী নয়? 

এইবার আসি সেইসব নির্লজ্জ ,মিথ্যাবাদী ব্যাখ্যাকার দের প্রসঙ্গে। আমার প্রশ্ন হল আর কতদিন 
এমনটা চলবে? কতদিন আমরা সাধারন মানুষ এইসব মিথ্যা কে চক্ষু কর্ণ মুদিয়া” বিশ্বাস করে যাব? 


মশ্তব্যসনূহ 
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তবে আমার প্রশ্ন হল, যে 


মন্তব্য করেছেন রুশদী (তারিখ: মঙ্গল, 02/26/2013 - 22:31). 


তবে আমার প্র হল, যে আলাহ ও কোরআন নবী কে বাঙতে এত কিছু করলো, সেই আলাহ ও 
কোরআনের নিদের্গ নবী মহম্মদ মানেন নি কেন ? তাহলে কি তিনি জানতেন,যে কোরআন আলাহ-র 
বাণী নয় ? 


সন্দেহের অবকাশ আছে কি? যিনি রচয়িতা তিনি না জানলে জানবে কে!! নবীজির জীবন নিয়ে প্রশ্ন 
তোলাই মহা গুনাহর কাজ বলে মনে করে সাধারন মুসলিম। সেখানে ন্যায় অন্যায় তো পরের কথা। 


অনেকে ইসলামকে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন এইসব ভুলভাল ব্যাখ্যা পড়ে। কারন সেমেটিক ভাষাগুলোর 
ছুর্বোধ্যতা। এগুলো ত্যানা প্যাচানোর বড় সুযোগ করে দেয়। 


দুর্বোধ্য যা, তা ভাষা হতে 


মন্তব্য করেছেন মহসিনা খাতুন (তারিখ: মঙ্গল, 02/26/2013 - 22:38). 


দুর্বোধ্য যা, তা ভাষা হতে পারে না। কোনটা দ আর কোনটা য তাই বোঝা যায় না মহান ভাষায়! 


প্রকৃতপক্ষে আরবী যে কেন 


মন্তব্য করেছেন রুশদী (তারিখ: মঙ্গল, 02/26/2013 - 22:43). 


প্রকৃতপক্ষে আরবী যে কেন্নে আল্লাহর ভাষা হল বোঝা যায় না, পুরো বেড়াছেড়া ভাষা একটা। একটা 
শব্দের অর্থ যদি শতখানেক হয়, তাহলে সে কি ভাষা না কি নর্দমা... 
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ভ্ুমহসিনা, 

মন্তব্য করেছেন অর্ফিউস (তারিখ: মঙ্গল, 03/05/2013 - 19:13). 

ভমহসিনা, 

ছবোর্ধা যা তা ভাষা হতে পারে না। কোনটা দ আর কোনটা য তাই বোব! যায় না মহান ভাষায় 


আপনি কি ফ্রেঞ্চ ভাষা জানেন?ওটা শিখে ফেলেন।অবশ্য যেহেতু ইংরেজি জানেন , কাজেই ফ্রেঞ্চ শেখা 
খুব কঠিন হবার কথা নয়। 


এইবার আসি সেইসব নির্লজ্জ 


মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: মঙ্গল, 02/26/2013 - 22:42). 


এইবার আসি সেইসব নিলক্জি, মি৭7বাদী ব্যাখ7কার দের পাসঙ্গে । আমার এীয় হল আর কতোদিন 
এমনটা চলবে ? কতাদিন আমরা সাধারন মানুষ এইসব মিথ) কে চক্ষু কর্ণ হাদিয়া” বিাস করে যাব ? 


যতদিন আপনার মত সংশয়বাদী মানুষের সংখ্যা না বাড়বে। 


তবে আপনার গবেষণা ও পর্যবেক্ষন শক্তি মারাত্মক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলাই বাহুল্য। আসলে 
মোহাম্মদকে তার আল্লাহ আর বিয়ে করতে নিষেধ করলেও (কোরান ৩৩:৫২) দেখা যায় তিনি এর 
পরেও খায়বার দখল ও সেখানে গণহত্যার ( এটা ঘটে সম্ভবত হিজরী ৯ম বছরে নবীর মক্কা জীবনের 
একেবারে শেষ দিকে) পর সেখানের ইহুদি সর্দার কিনানের স্ত্রী সাফিয়াকে বিয়ে করেছিলেন আর তার 
জন্য মোহরানা ধার্য হয়েছিল দার দাসত্ব থেকে মুক্তি। কারন সাফিয়া তখন যুদ্ধ বন্দিনী হয়ে 
মোহাম্মদের দাসি হয়ে গেছিলেন। কোন এক লেখায় পড়েছিলাম , সাফিয়া নাকি অনেক আগ থেকেই 
মোহাম্মদের নাম যশ শুনে তার প্রেমে পড়ে গেছিল, বন্দিনী হওয়ার পর সাফিয়া তাই নিজেও চেয়েছিল 
মোহাম্মদ কে বিয়ে করতে। এর অর্থ বোঝাই যাচ্ছে - যারা ইসলাম প্রচার করে তারাও ঠিক বুঝতে 
পারছে এসব ইতিহাস আর লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না অর্থাৎ শাক দিয়ে মাছ ঢেকে রাখা সম্ভব হচ্ছেনা , 
তাই তারা এসব গাল গল্প বানান শুরু করেছে। আর এটাকে জায়েজ করার জন্য তারা সাধারণ ধর্ম 
প্রান মানুষের সরল বিশ্বাসকেই পুজি করেছে। 
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মন্তব্য করেছেন রূশদী (তারিখ: মঙ্গল, 02/26/2013 - 22:47). 


ঢোকানো হলো... ছি ছি, এই লম্পটকে মহান বলে মানুষ? সাফিয়ার স্বামীকে নির্মমভাবে হত্যা করেন 
মোহাম্মদ, সম্ভবত গরম লোহার শিক দিয়ে চামড়া টেনে টেনে ছিড়ে। 


মন্তব্য করেছেন মহসিনা খাতুন (তারিখ: বুধ, 02/27/2013 - 00:39). 
ধন্যবাদ আপনাকে। 
আসলে কি জানেন? এখন আর তথ্য ঘাঁটতে কেন জানি আর ইচ্ছা হচ্ছে না। মনে হচ্ছে ইসলাম ও 


মুসলিমের মন ও মানসিকতা নিয়ে কিছু ভাবা দরকার। সেটাই করছি এখন। এখন মানসিকতা 
বিশ্লেশনের চেষ্টা করছি। 


"তবে আমার প্রশ্ন হল, যে 


মন্তব্য করেছেন আব্দুল হাকিম চা... (তারিখ: বুধ, 02/27/2013 - 03:25). 


"তবে আমার প্রশ্ন হল, যে আল্লাহ ও কোরআন নবী কে বাঁচাতে এত কিছু করলো , সেই আল্লাহ ও 
কোরআনের নির্দেশ নবী মহম্মদ মানেন নি কেন? তাহলে কি তিনি জানতেন, যে কোরআন আল্লাহর 
বাণী নয়? 
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তাতে আর নবীজীর তেমন কীই বা দোষ হয়েছে? 


নবীজী কোন দিন ও চান নাই যে সুছুর ভারত ও বাংলাদেশ বাসীরা তার উম্মত হয়ে বোমা ফাটাফাটি 
করুক। তার যদি ইচ্ছা থাকতো তাহলে তখনই একটা বাংলা কোরান অবতীর্ণ করাইতেন। 


নবিজী তো কখনো বলেন নাই," তোমরা বাঙ্গালীরা আরব দেশের ভাষা জান, এবং কোরান হাদিছ শিক্ষা 
করে করে মুসলমান হয়ে যাও।" 


নবিজী এখন যদি এসে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদেরকে তো আমি কখনো মুসলমান হতে বলি নাই, 
তোমরা কেন মুসলমান হয়েছ? আমিতো শুধুমাত্র আরবদের জন্য এসেছিলাম। কারণ তখন আরবে 
নিদারুন অন্ধকারময় যুগ চলতেছিল। 


আর তা ছাড়া কোরানে তো পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করেও দিয়েছি, " প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের নবী 
থাকবে" 


এর পরেও তোমরা কেন কোরান অবমাননা করে আমাকে নবী বানালে? তোমরা কী বেউকুফের হন্দ? 


তখন তোমরা কী উত্তর দিবা? 


আপনার শ্রীয় আব্বুকে একটু জিজ্ঞাসা করুন তো। 


থা 


আপনার চিঠির ঝুলি চেক করুন 


মন্তব্য করেছেন ব্লগ আযাভমিন (তারিখ: বৃহস্পতি, 02/28/2013 - 07:25). 
আপনার চিঠির ঝুলি চেক করুন একটু। 


মন্তব্য করেছেন মহসিনা খাতুন (তারিখ: বৃহস্পতি, 02/28/2013 - 21:49). 
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করলাম! একটা মেসেজ পেয়েছি। অনেকদিন আগের! 


7$% 
চিঠির ঝুলি আব্দুল হাকিম 


মন্তব্য করেছেন ব্লগ আযাডমিন (তারিখ: শুক্র, 03/01/2013 - 00:02). 


চিঠির ঝুলি আব্দুল হাকিম সাহেবকে চেক করতে বলা হয়েছে , আপনাকে না। আপনাকে আসলে কোন 
পিএম করা হয়নি (| 


এডমিন, 
মন্তব্য করেছেন আব্দুল হাকিম চা... (তারিখ: শুক্র, 03/01/2013 - 00:25). 
এডমিন, 


ধন্যবাদ। ওটা ধরতে পেরেছি। 


21121 11018 1101 10151112121 


মন্তব্য করেছেন! 91019 (যাচাইকৃত নয়) (তারিখ: বুধ, 03/13/2013 - 01:30). 


21121 17012 1101 11011912121 [00101 00110701015 12911170102 011 12911021028. 59910191859 150119 
0212 1721.. 02 81581128112 191 15012 12.1010 901709901... 12 21721 11018 1101 0172. 1591 15016 
11191 [00110101128 809 19179 1111... 1521017 101017121] 01891281110 10101100119 10211091108... 

101 131910110010110 10111110112 172110191 1501121011..?/3011 910 17991102101 12110129118 12] 
10111791012 01181801911550 5011211 0118101 1070110121 00111211 15018 0917..? 
1915211217211...10010191 11111011011 90101211 1011100101 15011910915 5918112101/291215 [217199917 
1561? 2111 1001]1112... 

11. 3191701 /9011179512110011211190 (9) 50111001159 210 10919 ০912. 10171010100 15011917128. 


21012110011 1001101011001017 15019... 
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10019121091 1091001218 100170591 100110101... /017919.19 101 1001709591 12. 21019091 0111111 91 


12800101818119102112া1. .. 


1211 101 

মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: বুধ, 03/13/2013 - 02:10). 

17101 1021 

মনে হয় আপনার নিকটা হলো - লাথ মার বা লাথি মার- তাই না? 


তো ভাই আপনি বলুন তো কিভাবে নবী সাফিয়াকে বিয়ে করে ? কখন বিয়ে করে? কখন তার সাথে 
রাত কাটায়? জানেন ?্জানা থাকলে বলুন প্রিজ। 


নিজের বংশ নিয়ে গবেষণা কর! একটু পুরনো দলিল ঘেঁটে দ্যাখ দেখি! বাংলাদেশের বেশিরভাগ 
মুসলিমই প্রায় ২৫০ বছরের মধ্যে ধর্মান্তরিত হয়েছে! 


এই সব হারামজাদারা ইতিহাস জানে 


মন্তব্য করেছেন বিদ্রোহী (তারিখ: সোম, 03/18/2013 - 17:48). 
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এরা সব অজ্ঞ, ইতিহাস জানে না, এদের কেউ ইতিহাস জানায় না। তাই এরা জানে না এরা কারা। 
এই সব অসভ্য বদমাশ আরব দেশের সংস্কৃতিকে মনে করে নিজের সংস্কৃতি অথচ এরা সেই আরব 
দেশের বর্বর আরবদের কাছেও নিচু শ্রেনীর ফকির মিশকিন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এরা এতটাই 
অন্ধ ও বধির এরা সেটাও দেখে না। এই বধির লোকগুলো বোঝে না, যে অসভ্য আরবদের সংস্কৃতি 
থেকে আমাদের সংস্কৃতি বহু বহু গুন উন্নত। 


মহাসিনা 

মন্তব্য করেছেন বিদ্রোহী (তারিখ: সোম, 03/18/2013 - 21:05). 
মহাসিনা 

আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন। 


আমি চারটা বিয়ে করতে চাই , তাহলে কি আমার প্রথম স্ত্রীর অনুমতি লাগবে ? যখন আমার ছুটো স্ত্রী 
হবে তখন তৃতীয় বিয়ে করতে গেলে কি আগের দুই জনের অনুমতি লাগবে ? আমি তো কিছু বুঝতে 
পারছি না। 


সমাপ্ত 


588 
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নাজিল হইল পিছলামিক এবং মহাউন্মাদীয় ইয়ের প্রথম ড্রাফট _ 


আগস্ট 6, 2013 - 12:07 পূর্বাহ্ন 
দাঁড়িপাল্লা ধমাধম 


ভেবে দেখলাম এই পবিত্র শবে কদুর রাতে প্রথম ইয়ে নাজিল হয়েছিল। আধুনিক ইয়ে নাজিল করতে গেলে এর 
চেয়ে পবিত্র-শুভ রাত আর হয় না। তাই তাড়াহুড়া করে হলেও রাতটাকে স্মরণীয় রাখার জন্য একটা প্রথম 

ইয়ের ড্রাফট নাজিল করলাম। সময় সুযোগ বুঝে পরে ঘষা মাজা করে এর আসল রূপে বের করা যাবে। (যদিও 
চাই, এসব যেন আমাদেরকে না করতে হয়। সেই পরিস্থিতি দেশে যেন না আসে।) 

(বিঃদ্রঃ ইহা চুলকানিমূক কনটেন্ট। নিজ দায়িত্ব চুলকানি মাখিবেন।) 


৩ 


অন্ধাকারাচ্ছন্ন ইয়ে গুহায় এক খণ্ড পাথরের উপর বসিয়া পরিহিত কাপড়ের কিংয়দশ অংশ খুলিয়া সেখানে হস্ত 
ঢুকাইয়া ইয়েটা ধরিয়া ইয়ে করতেছিলাম। হঠাত গুহার মুখের পাথর সরিয়া গেল। এক মুঠো দিবালোক আমার 
মুখের উপর আসিয়া পড়িল। আমি চমকিয়া তাকাইলাম। গুহামুখে ততক্ষণে যিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন , তিনি 
আমার মাতৃসম বিবি, আমার লালন-পালনকারিনী। তিনি আমার ক্ষুধা নিবারণ করিতে আসিয়াছেন। তাহার হস্তে 
খাবার এবং পানির পাত্র। আমার হস্ত থামিয়া গেল, মুখ হা হইয়া গেল। কি করিতেছিলাম, তাহা ভুলিয়া গেলাম। 
তিনি সব দেখিলেন। তারপর খাবার নামাইয়া রাখিয়া গুহার মুখের পাথর টানিয়া মুখটি আবার বন্ধ করিয়া আমার 
দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। 

অতঃপর গুটি গুটি পায়ে আমার সম্মুখে আসিয়া আমার কোমর ধরিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়ি লেন। আমি 
ততক্ষণে সুবোধ বালকের মত কাপড় -চোপড় ঠিক করিয়া বসিয়াছিলাম। তিনি আবার আমার কোমরের উধর্ব 
সীমা হইতে পায়ের নিম্ন সীমা পর্যন্ত কাপড় খুলিয়া ফেলিলেন এবং আমার ইয়েটা বাহির করিয়া দুই হাত দ্বারা 
চাপিয়া ধরিলেন। আমার ইয়েটা তখন জলন্ত অগ্নিকাষ্ঠের মত বন্ততে পরিনত হইল। তিনি আমার ইয়েটা মুখের 
ভিতর নিয়ে চাটিয়-চুষিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দিলেন। তারপর আমার সমস্ত কাপড় খুলিয়া সেগুলি ভূমিতে 
বিছানার মত পাতিয়া দিয়া কহিলেন- পড় তোমার মনিব ও বিবির নামে যিনি তোমাকে চাকর বানিয়েছেন এবং 
অতঃপর ঘরজামাই করিয়াছেন। 

আমি কহিলাম, আমি নিরক্ষর মূর্খ চাকর, লিখিতে-পড়িতে জানি না। 

তিনি আদর করিয়া কহিলেন, ওরে আমার মূর্খ চাকর, তোকে ঘরজামাই বানাইয়াছি লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য 
নহে। আমি তোকে শুইয়া পড়িতে কহিয়াছি। 

আমি আর দেরী না করিয়া উর্ধ্বমুখী শায়িত হলাম। তখন তিনি বলিলেন , এবার পড়িব। 

আমি মাথা তুলিয়া কহিলাম, আপনি আবার কী পড়িবেন? 

তিনি আমার মাথা ধাকা দিয়া কহিলেন, আমি তোর উপর বসিয়া পড়িব, বলিয়া তিনি আমার ইয়েটা তেনার 
ইয়ের মধ্যে টুকাইয়া বসিয়া পড়িলেন। 

সেই থেকে আমার উম্মতেরা অনলাইনে আসিলেই চটি খুঁজিয়া খুঁজিয়া পড়িতে থাকে। 


সমাপ্ত 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
আপনার পুত্রবধূ বলেছে আপনি নাকি তার প্রেমে পড়েছেন 


সেপ্টেম্বর 28, 2013 - 9:31অপরাহন _ অতিথি লেখক 
লিখেছেন: তানিশা তানঝিন মুমু 
জায়েদ- আব্বা হুজুর, আপনার পুত্র বধু বলেছে আপনি নাকি তার প্রেমে পড়েছেন। আমি আপনার 


জন্য সব কিছু উৎসর্গ করতে পারি। তাই আমি আপনার জন্য আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই যাতে 
আপনি আপনার পূত্র বধুকে বিয়ে করে সুখী হতে পারেন৷ 


মোহাম্মদ- হে পুত্র, আমার পুত্র বধুকে তালাক দিও না। তুমি তার সাথে সুখে ঘর কর। 

তার মানে মোহাম্মদকে নিঙ্কলুষ প্রমান করতে গিয়ে তার চরিত্রে আরও বেশী কালিমা লিপ্ত করা হয়েছে 
যা বোঝার বোধ মনে হয় মুমিন বান্দাদের নেই। সেটা কিভাবে ? উপরের সংলাপ টি দেখলেই সেটা 
বোঝা যাবে ভালভাবে ।কোন পরিস্থিতে পড়লে স্বয়ং পুত্রকে তার আব্বাজানের কাছে উপরোক্ত কথাগুলো 
বলতে হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়।সভ্যতার উষবা লগ্ন হতে এ পর্যন্ত কোন পূত্র কোন পিতাকে এ 
ধরনের নৈতিকতা বিরোধী প্রস্তাব দিয়েছে বলে শোনা যায় নি।ছুনিয়ায় অনেক আকাম কুকাম ঘটে তবে 
সেগুলোকে কেউ ভাল বলে না বা তা প্রথা সিদ্ধ বলে না, সেসব ঘটনার নিন্দাই মানুষ করে। যেমন 
শোনা যায়- পশ্চিমা দেশ সমূহে অনেক সময় পিতা কর্তৃক সৎ কন্যা এমনকি নিজের কন্যা ধর্ষিত 
হয়। এসব ঘটনা জানাজানি হলে কেউ সেটাকে ভাল বলে না, বরং প্রচন্ড নিন্দা করে যার ফলে 
অভিযুক্ত লোক এক প্রকার সমাজদ্যুত হয়ে পড়ে অথচ সেই একই ঘটনা ঘটিয়ে মোহাম্মদ বিগত 
১৪০০ বছর ধরে মুমিন বান্দাদের কাছে রয়ে গেছেন চিরকালের সর্বশ্রেষ্ট ও আদর্শ মানুষ। যদি জয়নাব 
সত্যি সত্যি জায়েদের কাছে মোহাম্মদের প্রেমের কথা বলে থাকে, তাহলে মোহাম্মদ যখন জায়েদের 
বাড়ীতে দেখা করতে যায় তখন শুধুমা ত্র দরজা থেকেই মোহাম্মদ বিদায় নেয়নি। আরও ঘটনা সেখানে 
ঘটেছে এবং সে ঘটনা শুধু মাত্র একদিন ঘটেছে তা মনে হয় না। কারন শুধুমাত্র মুচকি হাসি দিয়ে 
দরজা থেকে মোহাম্মদ বিদায় নিলে জয়নাব তার স্বামীর কাছে গর্বের সাথে বলতে পারত না যে - 
মোহাম্মদ তার প্রেমে পড়েছেন।বিষয়টি মিথ্যা হলে জয়নাবের জীবনের জন্য তা ভীষণ সমস্যার কারন 
হতে পারত, নবীর নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার কারনে তার মাথা কাটা যেতেও পারত। তাই প্রেমে 
পড়ার ব্যপারটিতে জয়নাবকে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হয়েছেসে নিশ্চয়তা পেতে তাকে মোহাম্মদের 
সাথে শুধু একবার নয় বেশ কয়েকবার দেখা সাক্ষাত করতে হয়েছে বা তাদের দেখা সাক্ষাত 

হয়েছে অবশেষে মোহাম্মদকে তার নিজের মনের কথা অকপটে বলতে হয়েছে জয়নাবের কাছে।আর 
তার পরেই বিবাহিতা জয়নাব নিশ্চিত ভাবে তার স্বামীর কাছে তালাকের কথা বলতে পেরেছে। সব 
দিক বিবেচনায় মোহাম্মদই যে এ অনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য পুরোপুরি দায়ী - এ সন্দেহ কি অমূলক ? 
আমাদের মহানবী তার এ কর্মকান্ডকে জায়েজ করতে গিয়ে তিনি আল্লাহর বানীকে যে ভাবে যথেচ্ছ 
ব্যবহার করেছেন, একজন সাধারন বোধ সম্পন্ন মুমিন বান্দা যদি তা মনযোগ দিয়ে খেয়াল করেন 
তাহলে তার সহজেই সন্দেহ হবে যে ওগুলো কিভাবে আল্লাহর কথা হতে পারে। যেমন- 

আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি। তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা যিহার 
কর, তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন। কোরান, ৩৩: 
9৪ 

মনে হয় যেন ওগুলো আল্লাহর কথা নয়, বরং মনে হয় মোহাম্মদ তার ব্যক্তিগত যৌন লালসা চরিতার্থ 
করার জন্য অকাতরে বিনা দ্বিধায় আল্লাহর ওহীর নামে বলে দিচ্ছেন- তোমাদের পোষ্য পূত্রদেরকে 
তোমাদের পুত্র করেন নি। বাক্যটি যে সত্যি সত্যি মোহাম্মদের তা কিন্তু বাক্যটির গঠনের দিকে 
তাকালেও বোঝা যায়। আল্লাহর কথা হলে এটা হতো এরকম - আমি তোমাদের পোষ্য পূত্রদেরকে 
তোমাদের পূত্র করিনি।আসলে জয়নাবের সাথে মোহাম্মদের অবৈধ এ প্রেম , যদি সত্য না হতো তাহলে 
মোহাম্মদ তা গোপন বা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করতেনাকিন্ত ততদিনে মোহাম্মদ মদিনাবাসীর ওপর তার 
নিরংকুশ আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছেন। তার বিরুদ্ধে সামান্যতম কথা বলারও কেউ নেই। 
এমতাবস্থায়, মোহাম্মদ তার এ গোপন বাসনা গোপন না করে তা প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা থেকেই 
আসলে তার এ ওহী নাজিল।আর তার বলি হয়েছে দত্তক সন্তান পালন করার এক মহান কাজ।যারা 
নি:সন্তান তারা বঞ্চিত হয়েছে সন্তান দত্তক নেয়া থেকে , অনেক এতিম শিশু বঞ্চিত হয়েছে প্রেম 
ভালবাসা পূর্ন পরিবেশে মানুষ হওয়ার সুযোগ থেকো।বর্তমানে ইসলামি পন্ডিতরা এর সপক্ষে বক্তব্য 
দিয়ে বলে- সন্তান দত্তক নিলে পরে দত্তক পিতার পৈত্রিক সম্পদের বন্টন নিয়ে সমস্যা হয়।সেকারনেই 
মোহাম্মদ এ কাজটি করেনকিন্তু আলোচ্য বিয়ের সাথে কোথাও এ সম্পদ বন্টনের কোন সমস্যা 
জড়িত নয়।সবার জানা আছে- নবী যখন বিপদে পড়তেন, তখন আল্লাহর সাহায্য কামনা 
করতেন।আর সাথে সাথেই আল্লাহ ওহী নাজিল করতেন। এ ওহী নাজেল হয় যখন মোহাম্মদ 
জয়নাবের সাথে সমস্ত রকম সভ্যতা ও নীতি বিগহিত প্রেমে লিপ্ত হন তখন। তা ছাড়া, যে লোক 
একটা এতিম বাচ্চাকে একেবারে শৈশব থেকে নিজের বাচ্চার মত মানুষ করে যুবকে পরিনত করল , 
অত:পর এক ঝটকায় তাকে মুখের ওপর বলে দেয়া হলো - সে কেউ না। বিষয়টা কি চরম 
অমানবিকতা পূর্ন নয়? বরং কোরানের আয়াত যদি বলত- যাদেরকে তুমি পোষ্য করেছ তারা তোমার 
নিজের সন্তানের মত ও তারা নিজের সন্তানের মতই সকল সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হবে। তাহলেই তা 
হতো সত্যিকার আল্লার বানীর মত কথা, মানবিকতা ও সামঞ্জস্যপূর্ন। বলা হচ্ছে- ইসলাম তো সন্তান 
দত্তক প্রথা নিষিদ্ধ করেছে, তার পর তো এ সমস্যা আর হতে পারে না।কিন্ত প্রশ্ন হলো- মোহাম্মদের 
প্রশ্ন বিদ্ধ আকাংখার কারনে এ ধরনের একটা মহান কাজ নিষিদ্ধ হবে কেন? 

উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পরেও মদিনাবাসী কানুঘুষা করতে থাকে মোহাম্মদের এ হেন অনৈতিক 
কাজের, যদিও সরাসরি এ নিয়ে মোহাম্মদের সাথে কথা বলার কোন সাহস আর তাদের ছিল না। 
ফলে আল্লাহও আর দেরী করেন নি, সাথে সাথে জিত্রাইলকে দিয়ে নিচের সূরা পাঠিয়ে দিলেন: 
আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, 
তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় 
গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ 
আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন 
আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে 
সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর 
নির্দেশ কার্ষে পরিণত হয়েই থাকে। কোরান, ৩৩: ৩৭ 

উক্ত আয়াত খুব পরিক্ষার ভাবে প্রকাশ করছে যে মোহাম্মদ শুধু মাত্র সাধারন মদিনাবাসীর কানাঘুষা 
বন্দ করার জন্যই আল্লাহর নামে এ সুরা নাজিল করেন।এখানে বলা হচ্ছে - আল্লাহ ও মোহাম্মদ 
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উভয়ের অনুগ্রহ জায়েদের ওপর ছিল ও মোহাম্মদ জায়েদকে তার স্ত্রীকে তার কাছে রাখতে 
বলেছিলেন।অর্থাৎ মোহাম্মদের কোনই দোষ নেই। কিন্তু আসল বিষয় হল ভিন্ন। মোহাম্মদ লোক নিন্দার 
ভয়ে তার অন্তরের কথা গোপন করছিল।তার মানে মোহাম্মদের মনের ভিতর ভিন্ন খায়েশ ছিল যাসে 
লোক নিন্দার ভয়ে প্রকাশ করছিল না। এর সোজা অর্থ - উপরে উপরে মোহাম্মদ জায়েদকে বলছে 
তার বউকে নিজের কাছে রাখতে , কিন্ত ভিতরে সে পোষণ করছে বদ মতলব- কিভাবে জয়নাবকে 
তাড়াতাড়ি নিজের করে পাওয়া যায়। আহা , মহানবীর চরিত্র কি ফুলের মত পবিত্র! ভিতরে এমন 
মতলব পোষণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ না নিলে জায়েদ তার বউকে পরে তালাক দিত না৷ 
কারন নবীর আদেশ অমান্য করার মত সাহস জায়েদ বা জয়নাব কারোরই ছিল না। বলা হয়- 
জয়নাবই তাদের দাম্পত্য জীবন অশান্তি ময় করে তোলে, তাই জায়েদ তাকে তালাক দিতে বাধ্য 
হয়।কিন্ত গোপনে গোপনে মদিনার বাদশাহ মোহাম্মদ যদি জয়নাবকে আশ্বাস ভরষা দিতে থাকে, 
পরকীয়া প্রেমে উৎসাহ যোগায় জয়নাব কেন জায়েদের জীবনকে সুখী করবে ? যাহোক, শেষ পর্যন্ত 
সহযোগীতাকারী।এমন সহযোগীতাই করল যে - পরে জয়নাব , মোহাম্মদের সাথে তার বিয়েকে 
আল্লাহর ঘটকালির বিয়ে বলে অহংকার করত। আল্লাহর নাম করে চালিয়ে দেয়া এসব অনৈতিক কথা 
বার্তা ও কাজকর্ম আমাদের মুমিন বান্দা দের সামনে তুলে ধরলেও তাদের কোন বিকার নেই , নেই 
কোন বোধদয়। কারন তাদের বুদ্ধি ও বিদ্যা সব তারা সেই ১৪০০ বছর আগের মোহাম্মদের নিকট 
বন্দক দিয়ে রেখেছে। যাহোক, জায়েদ জয়নাবকে তালাক দিল ও মহা ধুমধামে মোহাম্মদ ও জয়নাবের 
বিয়ে হলো। ঘটনা শুধু এখানেই থেমে থাকল না। বিষয়টি চাপিয়ে দেয়া হলো সকল মুমিন বান্দাদের 
ওপরও। অর্থাৎ কোন মুমিন বান্দাই আর কোন সন্তান দত্তক নিতে পারবে না। 


আন্নর্ত হজ ধাতব নরেন আ।খখনের 
স্পন্ডতজ্ত লা। ডাই তেজ জস্মতেরা চন কা 
শি || শাদত। ৮11 
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আজে বাজে কথা থেকে নিরাপদ ছুরত্ব বজায় রাখো , নাহলে কিন্তু আইপি খুঁজে বের করে , চোদনা 
বানিয়ে দেব, পুরান ঢাকার লক্ষীবাজার চেননা। . শুওর ! আর এই পত্রিকার সম্পাদক কে খুব ভদ্র 
ভাবে বলছি, ভালো কিছু প্রকাশ করেন , নাহলে নিজেই ঝামেলায় পরে যাবেন 


সমাপ্ত 
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মহানবী মোহাম্মদের চরিত্র ফুলের মত পবিত্র, পর্ব-১ 


তারিখ: ২৫ বৈশাখ ১৪১৮ (মে ৮, ২০১১) 
লিখেছেন: ভবঘুরে 


[বিষয়বস্ত : মোহাম্মদ ও আল্লাহ এক ব্যক্তি, কোরআন সংকলন, মুহাম্মদের হিস্টিরিয়া] 


মানব জাতির শ্রেষ্ট মানব মহানবী হযরত মোহাম্মদ এর চরিত্র ফুলের মত পবিত্র সেটাই আমরা জানি , 
প্রতিটি মুসলমান তাই জানে বা জন্মের পর থেকে জেনে এসেছে প্রতিটি মুসলমান জন্মের পর জ্ঞান 
হওয়া থেকে শুরু করে শুনে এসেছে, মোহাম্মদ অতীব সৎ, অতীব দয়ালু, অতীব মহৎ, অতীব ন্যায় 
পরায়ন ইত্যাদি। এর বাইরে কখনই তারা শোনেনি যে মোহাম্মদ একজন লুটেরা/ডাকাত বা নারী 
লোলুপ বা কামার্ত বা খুনী বাক্ষমতা লোভী হতে পারে।এসব হতে পারা তো দুরের কথা - এসব 
হওয়ার কল্পনাও কোন মুসলমান করতে পারে না, কারন যদি করে তাহলে তার জন্য জাহান্নামের 
কঠিন আগুন অপেক্ষা করবে। সুতরাং কার এমন বুকের পাটা যে সে আল্লাহর নবী মোহাম্মদের 
সম্পর্কে এমন ধারনা পোষণ করবে ? কারন কোরানের আল্লাহ আর মোহাম্মদ সে তো একই ব্যাক্তি। 
সুতরাং সঙ্গত কারনে এটা মনে হয় যে মোহাম্মদ সর্বপ্রথম যে বিষয়টির আশ্রয় নিয়েছেন তা হলো 
প্রতারনা ও মিথ্যার। অথচ ইসলামি বিশ্বে তিনি হলেন আল আমীন বা মহা সৎ লোক।তিনি 
সর্বপ্রথমেই যে অসত্যের আশ্রয় নিয়েছেন তা হলো নিজের বানীকে আল্লাহর বানী হিসাবে চালিয়ে দিয়ে 
আরবদেরকে প্রতারনা করেছেন ও তাদেরকে বোকা বানিয়েছেন।বিষয়টিকে এবার একে একে বিবৃত 
করা যাক। 

মোহাম্মদ ও আল্লাহ যে একই ব্যাক্তি তা পরিস্কার হয় নিচের আয়াত সমূহে: 


যে কেউ আল্লাহ ও তার রসুলের আদেশ মত চলে তিনি তাকে জা ন্নাত সমূহে প্রবেশ করাবেন যেগুলোর 
তলা দিয়ে শ্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। ০৪:১৩ 

যে কেউ আল্লাহ ও তার রসুলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে , তিনি তাকে আগ্তনে 
প্রবেশ করাবেন যেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। ০৪: ১৪ 
উপরোক্ত আয়াত থেকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ্‌ ও তার রসুলের আদেশ সমার্থক। তার অর্থ 
আল্লাহ ও তার রসুল একই ব্যাক্তি। 


কোরান যদিও বলছে আল্লাহ এর সাথে কাউকে শরিক করা যাবে না, কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ তো 
মোহাম্মদের রূপ নিয়ে দুনিয়াতে আসতে পারে,আর আল্লাহর জন্য তা খুবই সম্ভব ,সেক্ষেত্রে আল্লাহর 
সাথে কারো শরিক করাও হয় না। কেন জানি মুসলমানরা সেটাকেও তেমন একটা আমল দেয় না, 
বোধ হয় তা হলে তা হিন্দুদের অবতার তত্তের সাথে মিলে যাবে এই ভয়ে।কিন্ত যে কেউ একটু মন 
দিয়ে খোলা দৃষ্টি দিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবে যে , কোরানের কথাগুলো শ্রেফ মোহাম্মদের নিজের 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কথা। কোরানের কথা যে খোদ মোহাম্মদের নিজের কথা তা বুঝতে কোরানের নিচের আয়াতগুলো 
দেখা যেতে পারে: 


শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুনাময় অতি দয়ালু । ০১:০১ 
কথাগুলো আল্লার হলে, আল্লাহ নিজেই নিজের নামে শুরু করতেন না। 


আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি ও তোমার সাহায্য কামনা করি। ০১:০৫ 
কথাগুলো আল্লাহর হলে আল্লাহ নিজেই নিজের ইবাদত করবেন না৷ 


এখানে প্রশ্ন আসে , কে শুরু করছে? কারা ইবাদত করে ?গযদি ধরা হয় এগুলো মানুষকে লক্ষ্য করে 
বলা হচ্ছে তাহলে সঠিক বাক্যগুলো এরকম হলেই তা বরং আল্লাহর কথা হতো. 

শুরু কর আমার( আল্লাহর) নামে, আমি পরম করুনাময়, অতি দয়ালু। 

তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর ও আমার সাহায্য কামনা কর। 

এ প্রসঙ্গে হিন্দুদের কাছে পবিত্র গীতার কথা উল্লেখ করা যায়। হিন্দুদের বিশ্বাস গীতার বানী হলো স্বয়ং 
তাদের ভগবান তথা কৃষ্কের নিজের বানী। শ্রী কৃষন্ণকে তারা স্বয়ং ভগবান বলে বিশ্বা স করে যিনি মানুষ 
রূপে এ পৃথিবীতে অবতরন করেছিলেন পাপীদেরকে শান্তি দিতে ও সাধুদেরকে রক্ষা করতে। গীতার ছু 
একটি শ্লোক নিচে দেখা যাক: 


হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ট পরম তত্ব আর কিছু নেই।সুত্রে যেমন মনি সমূহ গাথা থাকে , ঠিক 
তেমনি ভাবে জগতের সবকিছু আমার মধ্যে বি রাজ করছে। ০৭:০৭ 

হে অর্জুন, আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে জানি। কিন্ত আমাকে কেহই জানে না। আমি সর্বজ্ঞ, 
আমি কোন মায়ার অধীন নহি, কারন আমি মায়াধীশ। কিন্তু জীব মায়ার অধীন তাই তারা অজ্ঞ। 
কেবল আমার অনুগৃহীত ভক্তগনই আমার মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমাকে জানিতে পারে। ০৭:২৬ 
লক্ষ্যণীয় এখানে বক্তা যেহেতু স্বয়ং ভগবান শ্রী কৃষ্ণ তাই তিনি সর্বদা নিজেকে প্রথম পুরুষ 

অর্থাৎ আমি , আমাকে এ সর্বনাম পদ দিয়ে প্রকাশ করছেন। শ্রী কৃষ্ণ তার শিষ্য অর্জনকে উপদেশ 
দিচ্ছেন আর সেই উপদেশ বানী সমূহের সমাহার হলো গীতা।অথচ কোরানের বানী খোদ আল্লাহ র 
বানী হওয়া সত্তেও তার সব বাক্য এরকম প্রথম পুরুষ তথা আমি, আমাকে এ সর্বনাম পদ দিয়ে 
প্রকাশ করেন নি।কোথাও কোথাও যদিও সেভাবে প্রকাশ করেছেন, যেমন- 

সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরন রাখ, আমিও তোমাদেরকে স্মরন রাখব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
কর, অকৃতজ্ঞ হইও না। ০২: ১৫২ 

অবশ্যই আমি তোমাদেরকে কিছুটা পরীক্ষা করব কিছুটা ভয় , জান ও মালের ক্ষতি এবং ফল-ফসল 
বিনষ্টের মাধ্যমে। ০২: ১৫৫ 

যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, নিরক্ষর মোহাম্মদ আসলে নিজের বাক্যকে আল্লাহর বানী বলে চালাতে 
গিয়ে এ ভুলটি করে ফেলেছেন।বাক্য গঠন সম্পর্কে তার কোন সম্যক ধারনা ছিল না, যেমন খুশী তার 
নিজের বানানো কিচ্ছা বলে গেছেন, আর সাহাবীরা যারা একটু শিক্ষিত ছিল তারা শুনে তা তাদের মত 
লিখে রেখেছে বাক্যগুলোকে কিছুটা পরিমার্জন করে। কিন্তু মোহাম্মদের বর্ননা করা বাক্যগুলোর সংখ্যা 

ও ব্যকরনগত অসাম্যঞ্জস্যতা এত বেশী ছিল যে সাহাবীরা সব গুলোকে তাদের মত লিখতে পারে 
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নি।অনেকগুলোই তারা মোহাম্মদ হুবহু যেমন বলেছিল সেরকম ভাবেই লিখে রেখে গেছে আর 
পরবর্তীতে সেরকম ভাবেই আমাদের কাছে এসেছে।কিন্ত তখন এসব নিয়ে তেমন কেউ তখন চ্যলেঞ্জ 
করেনি, করার হিম্মতও কেউ দেখায়নি।দেখালে পর্দান যাওয়ার ভয় ছিল। নিচের আয়াতটি লক্ষ্য করা 
যাক- 


যে কেউ আল্লাহ ও তার রসুলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে , তিনি তাকে আগুনে 
প্রবেশ করাবেন যেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শান্তি। ০৪: ১৪ 
অথচ ঠিক এর পরের আয়াতটি হলো - 


আর তোমরা তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যাভিচারিনী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে 
চারজনকে সাক্ষী হিসাবে হাজির কর, অত:পর তারা যদি সাক্ষী প্রদান করে তাহলে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে 
আবদ্ধ রাখ যে পর্যন্ত তাদের মৃত্যু না হয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য ভিন্ন কোন পথ না প্রদর্শন করেন। 
০৪:১৫ 

০৪:১৪ যদি ঠিক ০৪:১৫ আয়াতের ব্যকরনগত বাক্য রীতি অনুসরন করত তাহলে তা হতো নিম্নরূপ: 


যে কেউ আমার আল্লাহ) ও আমার রসুলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে , আমি 
তাকে আগুনে প্রবেশ করাব যেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। 
কিন্ত তার পরেও ০৪: ১৫ আয়াতে কিছুটা গোলমাল করে ফেলে ছে। বলছে- অথবা আল্লাহ তাদের জন্য 
ভিন্ন কোন পথ না প্রদর্শন করেন। এখানে আল্লাহ স্বয়ং বক্তা হওয়া সত্তেও হঠাৎ করে নিজেকে তৃতীয় 
পুরুষ হিসাবে উল্লেখ করছেন যা ব্যকরনগত ভুল।আল্লাহর বক্তব্য হলে এটা হতো এরকম - অথবা 
আমি তাদের জন্য ভিন্ন কোন পথ না প্রদর্শন করি। অর্থাৎ আল্লাহ নিজেকে তৃতীয় পুরুষ রূপে উল্লেখ 
না করে প্রথম পুরুষ রূপে উন্লেখ করতেন। 

আমি তাদের পেছনে মরিয়ম তনয় ইসাকে প্রেরন করিয়াছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের 
সত্যায়নকারী ছিলেন। ০৫: ৪৬ 

আল্লাহ পরিস্কার ভাবে বলছেন- আমি, অর্থাৎ প্রথম পুরুষে নিজেকে বর্ননা করছেন। অথচ ঠিক এর 


ইঞ্জিলের অধিকারীদের উচিৎ আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ন করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা করা। যারা 
আল্লাহ যা অবতীর্ন করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা পাপাচারী। ০৫: ৪৭ 
আল্লাহর বানী হলে আয়াতটি হতো এরকম- 


ইঞ্জিলের অধিকারীদের উচিৎ আমি তাতে যা অবতীর্ন করেছি সে অনুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আমি 


যা অবতীর্ন করেছি সে অনুযায়ী ফয়সালা করে না , তারা পাপাচারী। 
আর একটি আয়াত- 
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হে মুমিন গন, তোমরা ইহুদি ও খুষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে প্রহন করো না। তারা একে অপরের 
বন্ধু।(তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ জালেমদের পথ প্রদর্শন 
করেন না।০৫:৫১ 

আয়াতের প্রথম অংশটি আল্লাহর বানী বলে মনে হলেও আল্লাহ জালেমদের পথ প্রদর্শন করেন না- এ 
অংশটুকুকে তা মনে হয় না।এটা যদি এরকম হতো- আমি জালেমদের পথ প্রদর্শন করি না-তাহলে তা 
আল্লাহর সরাসরি বানী মনে হতো। 

গোটা কোরানে এরকম উদ্ভট ব্যকরনগত ভুলের ছড়াছড়ি। যে কেউ একটু দিল মন খোলা রেখে 

পড়লে তা পরিস্কার বুঝতে পারবে। তবে যাদের হৃদয়ে সীল মারা তারা বুঝতে পারবে না। এ বিষয়ে ছু 
একজনের সাথে আলাপ করে দেখেছি তাদের যুক্তি হলো - আরবী ব্যকরনে নাকি এ ধরনের বাক্যরীতি 
সিদ্ধ। অর্থাৎ বক্তা নিজেকে প্রথম পুরুষ বা দ্বিতীয় পুরুষ বা তৃতীয় পুরুষ যে কোন ভাবেই প্রকাশ 
করতে পারে।আরও গভীর ভাবে আলাপ করতে গিয়ে শুনেছি আরও অদ্ভুত কথা। তা হলো- আরবী 
ব্যকরন তারা অনুসরন করে কোরানের ভিত্তিতে অর্থাৎ কোরানে যে রকমভাবে আরবী ব্যকরনকে 
ব্যবহার করা হয়েছে, সেটাই শুদ্ধ আরবী ব্যকরন রীতি। কোরানকে আল্লাহর বানী প্রমান করতে গিয়ে 
এক শ্রেনীর অন্ধ মানুষ নিরক্ষর মোহাম্মদের উদ্ভট কথা বার্তাকেই আদর্শ ব্যকরন রীতি ধরে একটা 
ভাষার আদি ও অকৃত্রিম ব্যকরনের রীতি নীতিকেই বিসর্জন দিয়ে ফেলেছে। 


মুসলমানদের কাছে পৌত্তলিক হিসাবে আখ্যায়িত হিন্দুদের কিতাব গীতায়ও কিন্তু এ ধরনের 
অসামঞ্জস্যতা নেই অর্থাৎ বাক্য গঠনে ব্যকরনগত ভান্তি নেই। এর কারনও সহজ বোধ্য। তা হলো- 
গীতার রচয়িতারা ছিল সেই প্রাচীনকালের ভারতের উচ্চ শ্রেনীর শিক্ষিত সম্প্রদায়।তারা ব্যকরণে ছিল 
বিশেষ পারদর্শীযযে কারনে তাদের রচনায় আর যাই হোক ব্যকরণগত ভূল ছিল না। পক্ষান্তরে, মোহাম্মদ 
নিজে ছিল অশিক্ষিত, নিরক্ষর , ব্যকরণ কি জিনিস তাই তার জানা ছিল না। ব্যকরণ না জানলেও 
কিচ্ছা কাহিনী বলতে তো কোন অসুবিধা ছিল না।তবে তা বলতে গেলে ব্যকরণ সঠিক না হওয়ার 
সম্ভাবনাই অধিক আর তারই প্রমান ভুরি ভুরি তথাকথিত আল্লাহর কিতাব কোরানে। যেটুকু সঠিক 
বাক্য বিন্যাস আমরা কোরানে দেখি তার কৃতিত্ব মোহাম্মদের নয় , বরং কিছুটা শিক্ষিত কতিপয় 
সাহাবীদের। তারাই যতটুকু পারা যায় শুদ্ধ ভাবে মোহাম্মদের বলা কাহিনী কিচ্ছা গুলোকে মুখস্থ করে 
রেখেছিল বা কাঠ চামড়াতে লিখে রেখেছিল।আর সবাই জানে যে কোরান সংকলিত হয়েছিল 
মোহাম্মদের কালে নয়, তৃতীয় খলিফা ওসমানের কালে। এটাও সবাই জানে যে , ওসমানের সময় 
যায়গাতে মানুষ বিভিন্নভাবে কোরান পাঠ করত।এক অঞ্চলের কোরানের সাথে অন্য অঞ্চলের 
কোরানের মিল ছিল না। যে কারনে কোরানে আল্লাহ নিজের কোরান নিজেই হেফাজত করবেন বলে 
হুংকার ছাড়ার (আমি নিজে কোরান অবতারন করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।১৫:০৯) 
পরেও অবশেষে সে কাজটা ওসমানকেই করতে হয়।কারন ততদিনে যার যার মত কোরান পাঠ শুরু 
হয়ে গেছিলাতা করতে গিয়ে যে কাজটি তিনি করেন তা হলো- কতিপয় ব্যাক্তি নিয়ে গঠিত কমিটি 
তাদের পছন্দমত কোরানের আয়াতগুলো সংকলন করেন ও কোরানের বাকী কপি সমূহ পুড়িয়ে ধ্বংস 
করে ফেলেন।আর সে সংকলনের সময় তারা হুবহু মোহাম্মদের কাছ থেকে পাওয়া কোরানের বানী 
সংরক্ষন করেছিল তা মনে করার কোন সংগত কারন নেই। তা করলে কোরানে আরও অসংখ্য 
গাজাখুরী তথ্য ও ব্যকরণগত ভ্রান্তি খুজে পাওয়া যেতাযারা কোরান সংকলন কমিটিতে ছিল তারা 
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মোটামুটিভাবে সেখানকার সেকালের শিক্ষিত মানুষ ছিল। যার ফলে তারা অনেকটাই পরিমার্জিত 
আকারে কোরান সংকলন করেছে তা বোঝাই যায়।বিষয়টি যে এরকম তা বোঝা যায় নিচের 
হাদিসটিতে: 

আবু আনাস বিন মালিক বর্নিত- যখন সিরিয়া ও ইরাকের লোকেরা আজারবাইজান ও আরমেনিয়া 
বিজয়ের জন্য যুদ্ধ করছিল তখন হুদায়ফিয়া বিন আল ইয়ামান উসমানের নিকট আসল। হুদায়ফিয়া 
একারনে ভীত ছিল যে সিরিয়া ও ইরাকের লোকেরা ভিন্ন ভাব ও উচ্চারনে কোরান পাঠ করত।তাই 
সে উসমানের নিকট বলল- হে বিশ্বাসীদের প্রধান,কিতাবকে বিভক্ত করার আগেই মুসলমান জাতিকে 
রক্ষা করুন, যেমনটা ইহুদি ও খৃষ্টানরা তাদের কিতাবকে পূর্বে বিভক্ত করেছিল।সুতরাং উসমান 
হাফসার নিকট কোরানের আসল কপি চেয়ে পাঠালেন যাতে করে তা থেকে বেশ কিছু কপি তৈরী করা 
যায়।হাফসা সেটা উসমানের কাছে পাঠালে উসমান যায়েদ বিন তাবিতকে প্রধান করে আব্দুল্লাহ বিন 
আয-যুবায়ের, সাইদ বিন আল আস এবং আব্দুর রহমান বিন হারিথ বিন হিসাম এ কয়জনের এক 
কমিটি করে দিয়ে কোরান সংকলন করতে আদেশ করলেন। তিনি আরও বললেন- যদি যায়েদ বিন 
তাবিত এর সাথে কোন বিষয়ে একমত্য না হয়,তাহলে সেটা যেন কুরাইশ কথ্য রীতি অনুযায়ী লেখা 
হয় কারন কোরান কুরাইশ এ রীতিতেই প্রকাশ হয়েছিল।তারা সেভাবেই কোরান সংকলন করেছিল ও 
আসল কপি হাফসার নিকট পুনরায় ফেরত পাঠানো হয়েছিল। অত:পর এ সংকলিত কপির এক খন্ড 
করে প্রতিটি প্রদেশে পাঠান হয়েছিল এবং বাকী যেসব পান্ডুলিপি যা আংশিক বা সম্পুর্ন বিভিন্ন ভাবে 
বিভিন্ন জিনিসে লিখিত ছিল তা সব পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেন উসমানাযায়েদ বিন তাবিত আরও 
বলেন- যখন তিনি কোরানের কপি তৈরী করছিলেন তখন সূরা আহ্যাবের একটা আয়াত হারিয়ে 
ফেলেছিলেন যা তিনি নবীকে বলতে শুনেছেন। তখন সেটার খোজ শুরু হয় এবং সেটা খুজাইমা বিন 
তাবিত বিন আল আনসারীর কাছে পাওয়া যায় (আয়াতটি: মুমিনদের মধ্যে কতক তাদের ওয়াদা পূর্ন 
করেছে।তাদের কতক মারা গেছে কতক এখনও অপেক্ষা করছে।তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন 
করেনি।৩৩:২৩)।সহি বুখারী, বই-৬১, হাদিস-৫১০ 

উপরোক্ত হাদিস থেকে কতকগুলি বিষয় পরিস্কার। তা হলো- 


১। আল্লাহ নিজে কোরানের রক্ষাকর্তা বলে ঘোষণা দিলেও তিনি তা পালনে ব্যর্থ আল্লাহ নিজেই রক্ষা 
করবেন বলেই মোহাম্মদ নিজ জীবনে কোরান সংরক্ষন করেননি। কিন্তু আল্লাহ তো মোহাম্মদের 
নিজেরই কল্পিত চরিত্র যাকে তিনি অনুভব করতেন তার হিস্টিরি য়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার সময়, 
সুতরাং বলাই বাহুল্য যে সে আল্লাহ কোরান সংরক্ষন করবেন না বা করতে পারার কথাও না। 
সেকারনেই কোরান খুব তাড়াতাড়ি সিরিয়া বা ইরাকে বিভিন্নভাবে পড়া হতে থাকে । বলা বাহুল্য , 
বিভিন্ন উচ্চারনে পড়ার অর্থ হলো কোরানের বিভিন্ন অর্থ হওয়া, অর্থাৎ কোরান বিকৃত হয়ে যায় খুব 
দ্রুতই। 

২। কোরান যে উক্ত কমিটি বা মোদ্দা কথায় কমিটির নেতা যায়েদ বিন তাবিত কর্তৃকই অনেকাংশেই 
নিজের বা নিজেদের মত করে লেখা তা উসমানের নিজের কথায় প্রতিফলিত কারন তিনি বলছেন, 
কোন বিষয়ে যায়েদ বিন তাবিতের সাথে একমত্য না হলে যেন কুরাইশ কথ্য রীতি অনুযায়ী কোরান 
লেখা হয়। আর পরে সেভাবেই কোরান লেখা হয়। উল্লেখ্য, যায়েদ বিন তাবিত হল মূল লেখক। সে 
যদি কমিটির অন্যের কোন বলা আয়াতের সাথে এক মত না হয় শুধু তখন মাত্র কুরাইশ কথ্য রীতি 
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অনুসরন করতে হবে। কিন্তু তার নিজের বলা আয়াত সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা যাবে না । সে কোরান 
সংকলনের সর্বে সর্বা ক্ষমতার অধিকারী আর সে ক্ষমতা তাকে প্রদান করা করেছেন উসমান। 


৩'পূর্ন একটি কোরানের কপি যদি মোহাম্মদের অন্যতম স্ত্রী হাফসার কাছে থেকেই থাকে তাহলে তো 
সোজা সেটা কপি করে নিলেই হতো। সেখানে উসমানের উপরোক্ত আদেশ দেয়ার কোন অর্থই হয় না। 
তার মানে হাফসার কাছে রক্ষিত কোরান পূর্নাংগ ছিল না বা থাকলেও উসমান ও তার কমিটি 
নিজেদের কিছু কথা নতুন কপি করা কোরানে জুড়ে দিয়েছেন। তবে পূর্নাঙ্গ যে ছিল না তা বোঝা যায় 
সুরা আহ্যাবের একটি আয়াত হারিয়ে যাওয়ার ব্যপারে। হারিয়ে যাওয়া সে আয়াত খোজার জন্য তখন 
খুজাইমার নিকট যাওয়ার দরকার পড়ত না।আর একটা আয়াত হারিয়ে যাওয়ার কথা যখন স্বীকার 
করা হয়েছে তখন আরও কত আয়াত যে হারিয়ে গেছে বা উক্ত কমিটি নিজেদের মত বানিয়ে 
কতকগুলো আয়াত কোরানে জুড়ে দিয়েছে তার হদিস কে দেবে ? 


৪।চামড়া, খেজুর পাতা বা হাড়ের ওপর যেসব সূরা লেখা ছিল, তার মধ্যে সংকলিত কোরানের সূরার 
সাথে যে গুলোর মিল ছিল সেসব পান্ডুলিপি কেন পুড়িয়ে ফেলতে উসমান আদেশ দিলেন ? সেগুলো 
তো পুড়িয়ে ফেলার কোন সঙ্গত কারন দেখা যায় না।আর যদি আয়াত ভিন্ন ভাবে লেখা থাকে 
সেগুলোই বা কে লিখল? কেন লিখল? 


৫। উপরোক্ত বিষয় গুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে- মোহাম্মদের কোরানের সাথে উসমানের কোরানের 
অনেক পার্থক্য বিদ্যমান।সে পার্থক্যের অন্যতম একটি হলো- মোহাম্মদের কোরানে অনেক বেশী ভূল 
্রান্তি বা ব্যকরণগত ভূল ছিল কারন তিনি ছিলেন নিরক্ষর। উসমানের করা কমিটির লোকজন ছিল 
শিক্ষিত, তাই তারা যে কোরান সংকলন করেছে তা অনেকটাই নিজেদের সম্পাদিত, অনেকটাই শুদ্ধ 
করে লেখা।কিন্ত তারাও বেশী শুদ্ধ করতে পারেনি তার কারন তখনও কোরানের বহু আয়াত 
সাহাবীদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল যাকে খুব বেশী সংস্কার করে পাল্টে ফেলা যায় নি। তা করলে 
সংকলিত কোরানের গ্রহন যোগ্যতা নিয়ে ব্যপক প্রশ্ন উঠত। আর ঠিক সেকারনেই আমরা কোরানের 
যে ভার্সন আজকে পাই তাও ব্যপকভাবে ব্যকরণগত ভুলে ভরা।যখন একটা সংকলন তৈরী হয়েই 
গেল তখন থেকে তার অনুলিপিই শুধুমাত্র প্রকাশ হতে থাকে। এভাবেই গত ১৪০০ বছর ধরে কোরান 
অবিকৃত থেকেছে। অথচ কি অদ্ভুত ব্যাপার - এ বিষয়টিকেই কিছু তথাকথিত ইসলামী পন্ডিত বর্গ 
আল্লাহর অশেষ কুদরত হিসাবে বিবেচনা করে। তারা স্বাড়ম্বরে প্রচার করে - চৌদ্দ শ বছর ধরে একটি 
কিতাব অবিকৃত থেকেছে, এটা আল্লাহ্‌র কুদরত ছাড়া কিভাবে সম্ভব? উদ্ভট যুক্তিতে এসব তথাকথিত 
ইসলামী পন্ডিতদের জুড়ি মেলা ভার। 

বিষয়টি নিয়ে আমি ভেবেছি, মোহাম্মদের মত অত বুদ্ধিমান ও সুচতুর ব্যাক্তি এমন ব্যকরণগত ভূল 
কিভাবে করলেন? ভাবতে ভাবতে এর একটা সমাধান সুত্রও আমি বের করেছি যার অভিজ্ঞতা খোদ 
আমার নিজ জীবনেই প্রত্যক্ষ করেছি। যেমন একবার যে কোন কারনে আমার এক বন্ধুকে আমি মিথ্যা 
বলেছিলাম। রংপুরে অবস্থান করেও আমি বন্ধুকে বলেছিলাম আমি ঢাকা আ ছি। বন্ধুটি আমার ছিল 
চট্টগ্রামেতো হঠাৎ করে বন্ধুটি বলল সে একটা ব্যবসায়িক কারনে রংপুর যাবে। আমি তাকে বললাম - 
এখন এখানেআসাটা বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে না। কারন এখানে এখন বন্যা, চারদিকে শুধু পানি 
আর পানি। একটু খেয়াল করলেই কিন্তু আমার বক্তব্য থেকে বের হয়ে আসে যে আমি আসলে বন্ধুকে 
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আমার অবস্থান সম্পর্কে মিথ্যা বলেছি।অর্থাৎ আমি যে ঢাকা অবস্থান না করে রংপুর অবস্থান করছি তা 
বোঝা যাবে সহজেই।আমি মনের অগোচরে বলে ফেলেছি- এখানে এ শব্দটা। এখানে এ শব্দটা একজন 
বক্তা সে যায়গা সম্পর্কেই বলে যে যায়গাতে বক্তা বক্তব্য প্রদানের সময় অবস্থান করে। কিন্তু কেন 
আমি এ ভুলটি করলাম? এর কারন হলো অবচেতন মন। আমি অনেক কথাই তার সাথে সুচতুর ভাবে 
বলেছি যা থেকে আমার বন্ধু বুঝতে পারবে না আসলে আমি কোথায় অবস্থান করছি। কিন্তু তার পরেও 
যেহেতু আমি অনেক কথাই বলেছি আর সে কারনে অবচেতন মনে বলে ফেলেছি আসল সত্য টা। 
মানুষের মন ঠিক এরকমভাবেই কাজ করে। কোরানের বিষয়টিও হুবহু তাই। মোহাম্মদ অবচেতন 
মনেই ভুলগুলো করে ফেলেছেন।আর সেকারনে গোটা কোরান পাঠ করে সহজেই বোঝা যায় যে তার 
নিজের বানীকে আল্লাহর বানী বলে চালাতে গিয়ে বার বার ঠিক সেই ভুলটি করেছেন। যে কারনে বার 
বার আল্লাহ নিজে তৃতীয় পুরুষ রূপে উল্লেখিত হয়েছে কোরানে যদিও কোরান হলো আল্লাহর নিজের 
মুখের বানী। এর সোজা অর্থ ইসলাম একটা মিথ্যা দিয়ে শুরু হয়েছিল যদিও মোহাম্মদকে সবাই আল 
আমীন বলে জানে ও বিশ্বাস করে। 

তার ওহী পাওয়ার ঘটনা যে একটা কাল্পনিক কিচ্ছা বা হিস্টিরিয়া প্রস্থ মানুষের রোগে আক্রান্ত হওয়ার 
সময়কার ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়, তা বোঝা যায় কতিপয় ঘটনায়। 


আয়শা থেকে বন্নিত- আল্লাহর নবীর কাছে ওহী আসত স্বপ্ৰের মাধ্যমে অনেকটা দিনের আলোর মত।- 
-আল্লাহর নবী আল্লাহর ওহী নিয়ে ফিরে আসলেন তখন তার হতৎপিন্ড প্রচন্ড রকম কাঁপছিল, - 
অত:পর তিনি বিবি খাদিজার কাছে ফিরে গেলেন ও বললেন, আমাকে আবৃত কর, আবৃত কর। তিনি 
তাকে কম্বল দিয়ে আবৃত করলেন যে পর্যন্ত না তার ভয় দুরীভূত হলো। তার পর আল্লাহর নবী হেরা 
পর্বতের গুহায় কি ঘটেছে সবিস্তারে খাদিজার নিকট বর্ননা করলেন ও বললেন- আমার ভয় হচ্ছে 
আমার ওপর কিছু একটা ভর করেছে। -_ এর পরদিন খাদিজা তাকে নিয়ে তার চাচাত ভাই ওয়ারকা 
ইবনে নওফেলের কাছ নিয়ে গেলেন যিনি ইহুদী থেকে খৃষ্টান হয়েছিলেন ও হিব্রু ভাষায় গসপেল 
লিখতেন।তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন ও তার দৃষ্টি শক্তি ক্মীন হয়ে পড়েছিল।খাদিজা ওয়ারাকাকে 
বললেন- হে চাচাত ভাই, আপনার বোন জামাইয়ের কাছে শুনুন তার কি ঘটেছে। তখন ওয়ারাকা 
মোহাম্মদকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমার কি ঘটেছে? আল্লাহর নবী সবিস্তারে তখন সব বর্ননা 
করলেন।সব কিছু শুনে ওয়ারকা বললেন - এই ব্যক্তি সেই ব্যাক্তি যিনি মুসা নবীর নিকট আল্লাহ্‌র বানী 
নিয়ে আসত ।--এর কিছুদিন পর ওয়ারাক্কা ইবনে নও ফেল মারা গেলেন এবং ওহী আসা কিছুদিনের 
জন্য বন্দ থাকল। জাবির বিন আব্দুল্লাহ আল আনসারি বর্নিত- একদা ওহী আসা বন্দ হওয়া নিয়ে 
কথা বলার সময় আল্লাহর নবী বললেন- যখন আমি হাটছিলাম হঠাৎ আকাশ থেকে একটা শব্দ 
শুনলাম। আমি আকাশের দিকে তাকালাম আর সেই ফেরেস্তাকে দেখলাম যাকে আমি হেরা গুহায় 
দেখেছিলাম। সে বসেছিল আকাশ আর পৃথিবীর মাঝখানে একটা চেয়ারে।আমি আবার ভীত হয়ে 
পড়লাম ও তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে গেলাম ও খাদিজাকে বললাম- আমাকে কম্বল দিয়ে আবৃত কর, 
আবৃত কর। আর তখন আল্লাহ সেই ওহী নাজিল করলেন - হে চাদরাবৃত, উঠ্ন সতর্ক করুন, আপন 
পালনকর্তার মাহাত্ম ঘোষণা করুন, আপন পোশাক পবিত্র করুন (কোরান, ৭৪:১-৪) সহী বুখারী, 
বই-০১, হাদিস নং ০৩ 

উপরের হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে, মোহাম্মদ নিজেই আসলে নিশ্চিত নন কিভাবে তার কাছে ওহী 
আসত।। একবার বলছেন স্বপ্নের মাধ্যমে, একবার বলছেন জিব্রাইল ফিরিস্তা সরাসরি তার কাছে বানী 
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নিয়ে আসতা স্বপ্নে ওহী পাওয়া তো আমাদের দেশে প্রচলিত স্বপ্নে নানা রকম ওষুধ পাওয়ার ব্যবসার 
মত।এর সাথে মোহাম্মদের ওহী পাওয়ার কোন তফাৎ তো দেখা যাচ্ছে না। এছাড়াও ওহী আসার অন্য 
নানা পদ্ধতি আছে, যেমন, ঘন্টা বাজার ধ্বনির মত। তো এসব তো একজন মানুষ হিস্টিরিয়াতে 
আক্রান্ত হলেই এসব ঘন্টা ধ্বনি শুনতে পায় আরও কত কিছু শোনে ও দেখে দ্বীন ছুনিয়ার সর্বশেষ্ট ও 
শেষ নবী জিব্রাইল ফিরিস্তাকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন তিনি বুঝতেই পারলেন না যে তিনি 
আল্লাহ প্রেরিত নবী। শুধু তাই নয় তিনি এমনকি জিব্রাইল ফিরিস্তাকে চিনতেও পারলেন নাকি আজব 
কথা! তার পরে এমন ভয় পেয়ে গেছেন যে তার গায় জ্বর এসে গেছে আর তার মনে হচ্ছে কোন 
অশুভ আত্মা তার ওপর ভর করেছে যে কারনে তিনি বলছেন - আমার ভয় হচ্ছে আমার ওপর একটা 
কিছু ভর করেছে। শুভ আত্মা ভর করলে তো ভয়ের কোন কারন নেই।এসব তো একজন হিস্টিরিয়া 
রোগীর লক্ষন যা আমরা হর হামেশা দেখিকেউ হিস্টিরিয়াতে আক্রান্ত হলে ঠিক এরকম লক্ষনই 
প্রকাশ পায়। সে মনে করে কি যেন অশরিরী তার ওপর ভর করেছে, তার সাথে কে যেন দেখা করেছে, 
তার ওপর আবোল তাবোল অনেক আধি ভৌতিক কথাবার্তা বলে যার কোন মাথা মুক্ডু নেই।অনেক 
সময় তার গায়ে প্রচন্ড জ্বর আসে ও পাগলের মত প্রলাপ বকতে থাকে। এভাবে কিছুক্ষন চলার পর 
সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে আসে। জিব্রাইল নিজে মোহাম্মদের কাছে পরিচয় দিল না সে কোকেনই বাসে 
তার কাছে এসেছে তাও বলল না।আল্লাহর কি মহিমা! আল্লাহর মহিমা বোঝা বড় দায়! কে বুঝতে 
পারল মোহাম্মদ আল্লাহর নবী? অশিতি পর এক বৃদ্ধ ওয়ারাক্কা, তাও বোঝার কয়েক দিনের মধ্যেই 
পটল তুলল ও সে নিজেও আর কাউকে এ কিচ্ছা প্রচার করার সুযোগ পেল না যা যথেষ্ট রহস্যজনকও 
বটে। যে জিব্রাইল হেরা পর্বতের ছোট্ট একটা গুহার মধ্যে দিব্যি টুকে গেল , সেই জিব্রাইলকে মোহাম্মদ 
আবার দেখল আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে রাখা চে য়ারে বসে থাকা অবস্থায়।তার মানে সে চেয়ার 
মোটেও ছোট খাট চেয়ার নয়, অতি বিশাল চেয়ার, তা না হলে আকাশ আর পৃথিবীর মাঝখানে রাখা 
চেয়ার এভাবে চেয়ারের বর্ননা দেয়া হতো না। আর বিশাল চেয়ারে বসে থাকা জিত্রাইলের আকারও 
মই অতি বিশাল। কিন্ত আল্লাহর ইচ্ছা বলে কথা, তাই অতি বিশাল জিব্রাইল অতি ছোট আকার 
ধারন করে ঢুকে পড়েছিল হেরা পর্বতের ছোট্ট গুহার মধ্যে। মজার কথার সেটাই শেষ নয়। ইতোপূর্বে 
তো মোহাম্মদ জেনে গেছেন তিনি আল্লাহ্‌র নবী, জিব্রাইল হলো ফেরেস্তা যে আল্লাহর বানী তার কাছে 
নিয়ে আসে। প্রথমবার তিনি তাকে চিনতে পারেননি বলে ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু পরের বার তো তার 
আর ভয় পাওয়ার কথা নয়। অথচ এবারও তিনি আকাশে তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন।তার গায়ে 
জ্বর চলে আসল। এটা কি প্রমান করে যে তিনি সত্যি সত্যি জিত্রাঈলকে দেখেছেন? নাকি হিস্টিরিয়ায় 
আক্রান্ত হয়ে আধি ভৌতিক জিনিস দেখেছেন? ভাবতেও অবাক লাগে এসব আধি ভৌতিক উদ্ভট 
কিচ্ছা কাহিনীর মাধ্যমে তিনি একদল মানুষকে শ্রেফ বোকা বানিয়েছিলেন আর আজকেও কোটি 
কোটি মানুষ সেই বোকামীর শিকার জেনে , না জেনোশুধু শিকার নয়, কিছু কিছু লোক তো সেই 
বোকামীর শিকার হয়ে রীতিমতো ফ্যানাটিক, জীবন দিতেও তাদের কোন দ্বিধা নেই।যা আমরা নানা 
সময়ে নানা রকম আত্মঘাতী সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করছি। 
এই জিব্রাইল একবার মোহাম্মদের সাথে কি অন্তুত ও গাজাখুরি কান্ডটি করেছে তা এবার দেখা যাক: 


আবু দার বর্নিত- আল্লাহর নবী বলেছিলেন- আমি যখন মকর বাড়ীতে ছিলাম একদিন বাড়ীর ছাদ 


খুলে গেল ও সেখানে জিত্রাইল অবতরন করল এবং আমার বক্ষ বিদীর্ন করল।,জম জমের পানি দিয়ে 
আমার বক্ষ ধুয়ে সাফ করে দিল।তারপর সে একটা জ্ঞান ও বিশ্বাস ভর্তি সোনার পাত্র নিয়ে তা দিয়ে 
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আমার বক্ষে প্রবিষ্ট করে অত:পর বক্ষ বন্দ করল ।তারপর সে আমার একটা হাত ধরে নিকটবর্তী 
বেহেস্তে নিয়ে গেল। আমরা বেহেস্তের দ্বারে গেলাম ও জিব্রাইল দ্বার রক্ষককে দ্বার খুলে দিতে বলল --( 
এর পরের ঘটনা হলো মোহাম্মদ অত:পর সমস্ত বেহেন্ত ঘুরে ঘুরে দেখলেন ও অনেক পূর্ববর্তী নবীদের 
সাথে খোশ গল্প করলেন)- সহী বুখারী, বই-০৮, হাদিস ন₹৩৪৫ 

মজার কান্ডটি হলো-জিব্রাইল ফিরিস্তা বক্ষ বিদীর্ন করল অর্থ হৃতপিন্ড বিদীর্ন করেছিল আর তা জম 
জম কুপের পানি দ্বারা পরিস্কার করে দিল যেন তাতে কোন ময়লা বা অপবিত্রতা না থাকে। শুধু সেটা 
করেই ক্ষান্ত হয় নি'অত:পর জ্ঞান ও বিশ্বাস দিয়ে হৃৎপিন্ডটাকে ভর্তি করে তা আবার বন্দ করে দিল। 
বর্তমানে এমন কোন পাগল বা উন্মাদ আছে যে বিশ্বাস করবে হৃৎপিন্ড ধুয়ে দিলে শরীর ও মনের 
যাবতীয় ময়লা দুর হয়ে যায়।তার চাইতে বড় আজব ব্যপার হলো- মানুষের জ্ঞান ও বিশ্বাস কি 
হৃৎপিন্ডে থাকে ? আমরা সবাই আজকে জানি, জ্ঞান বা বিশ্বাস সেটা থাকে মানুষের মাথায় মগজ বা 
ব্রেইন নামক যে পদার্থ আছে তাতে, হৃৎপিন্ডে নয়।অথচ আল্লাহ প্রেরিত জিব্রাইল ফেরেস্তা তা জানে 
না, জানে না মানব জাতির তথাকথিত সর্বশ্রেষ্ট মানব, সর্বশ্রেষ্ট বিজ্ঞানী মোহাম্মদ। বাস্তবতা হলো, 
সেই ১৪০০ বছর আগে মানুষ বিশ্বাস করত মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক আবেগ ভালবাসা এসব 
হৃৎপিন্ডে থাকে। আমরা নিজেরা এখনও সেই হাজার হাজার বছরের সংস্কার অনুযায়ী বলে থাকি - 
তোমার হৃদয়ে ভালবাসা নেই।কিন্তু ভালবাসা কি হৃদয়ে থাকে ? হদয় বা হৃৎপিন্ড সে তো একটা 
রক্তের পাম্প মেশিন ছাড়া আর কিছুই নয়।ভালবাসা বলি আর জ্ঞান বলি তা তো থাকে আমাদের 
মস্তিষ্কে। মোহাম্মদও অকাতরে সেই সরল স্বীকারোক্তিটা করেছেন। কিন্তু নিজেকে সাহাবীদের কাছে 
অধিকতর গ্রহনযোগ্য ও এঁশি হিসাবে প্রমান করতে এই আজগুবি কিচ্ছা অত্যন্ত সুন্দর করে 
সাজিয়েছেন। আল্লাহর পেয়ারা নবী সর্বশ্রেষ্ট মানুষ , আল আমীন বলে কথিত মোহাম্মদের এ কিচ্ছা ও 
কাহিনী কি প্রমান করে তিনি সত্যি আল আমীন বা সত্যবাদী? ব্যক্তিগত ভাবে কেউ যদি অন্যের 
গচ্ছিত সম্পদ যত্রু করে রেখে আবার ফিরিয়ে দেয় অথচ আদর্শিক ভাবে মিথ্যা ধ্যান ধারনা পোষণ 
করে আর তা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তাকে কি সৎ লোক বলা যায়? সততার সংজ্ঞাকি এত 
সহজ ও সরল? মোহাম্মদের যে ধরনের সততার কথা আমরা শুনি, বাস্তবে ও ধরনের সৎ লোক এই 
কঠিন ছুনিয়াতে ভূরি ভুরি দেখতে পাওয়া যায়। নইলে এক রিক্সাওয়ালা কিভাবে যাত্রীর ফেলে যাওয়া 
টাকা ভর্তি মানি ব্যাগ পুলিশের কাছে জমা দিয়ে আসে? 


মশ্তব্যসনূহ 


ফরি দ আহমেদ 
মে ৮, ২০১১ সময়: ১:৩৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


হুম! মোহাম্মদের চরিত্র ফুলের মত পবিত্র!! 


(সতকীকরণঃ শুধুমাত্র বড়দের জন্য এই ছবি।) 
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মে ৮, ২০১১ প্রা ১:৫৪ পূর্বাহ্‌ 
৪ফরিদ আহমেদ, হা হা হা। আপনার উপর ্ঠাডা” বর্ষিত হোক!! 


(জ্বালাময়ী কার্টুন। মেয়েটার একপ্রেশন দারুণ হইছে!) 


শা /৯৬ $ 

ট 

আবার রাতের হৃসাফির এর জবাব: 
মে ১১, ২০১১ গ্রা ১১:০৬ অপরাহ্‌ 


ভনিটোল, 
জ্ঞান পাপীর মত আপনার মন্তব্য | 


ঞ 


নিটোলএর জবাব: 
মে ১২, ২০১১ 2 ১২:৫৯ পূর্বাহ্‌ 
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আধার রাতের মুসাফির, 
এ কোন নতুন গুরুজি? প্রণাম আপনাকে। 40) 5)) 
মুসাফির আধার রাতের ক্যান প্ুদনের বেলায় সমস্যা কী?চেহারা দেখাইবার মঞ্চায় না? 


১১৫১: 
ভবঘরে এর জবাব: 
মে ৮, ২০১১ 21 ১০:০৮ পূর্ব হু 


ফরিদ আহমেদ, 


ওরে বাবা, এ কার্টুন কই থিকা পাইলেন? আমি যে কয়বার দেখলাম হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে 
যাওয়ার যোগাড়। 


৬ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
মে ৮, ২০১১ ৪ ৮:২৮ অপরাহ 
ফরিদ আহমেদ, 


(সতকীকরণঃ শুধুমাত্র বড়দের জন্য এই ছবি।) 


বউ একটু চোখ ফেরাওতো, আমি একটা ফটো দেখবো- 
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৮ 


মে ৮, ২০১১ সময়: ১:৪৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 
ইয়া মাবুদ! এসব যে কোথেকে বের করেন আপনারা! আপনার উপর *ঠাডা” পড়ুক!! 
আসলে এসব কোনো ব্যপার না। উপরওয়ালা আসলে অসাবধানবসত এসব ভুল করে ফেলেছেন। 


ভুলগুলো শুধরে ফেলা কোনো ব্যপারই না। অতি শীঘ্বই উনি হয়ত নতুন ভার্সনের গ্রন্থ নাজিল করে 
দেবেন এই গ্রন্থটা হবে একেবারে সায়েন্টিফিক!)। 


জর এ 


৯৫ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
মে ৮, ২০১১ ৪ ২:১৫ অপরাহ্ 
তত] টু ১ 


( 


এই গ্রহ্থটা হবে একেবারে সায়েন্টিফিক!)। 


শুধু সায়েন্টিফিক নয়, ডিজিটালও । 


ইফাতিএর জবাব: 
মে ১৬, ২০১১ গ্রা ১২:০৬ পূর্বান্ 
নিটোল, এইসব ছবি ফেসবুকে আপলোড করলে মনে হয় মেরেই ফেলবে 


র্‌ 
গে 
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নিটোলএর জবাব: 
মে ১৬, ২০১১ ৪ ৯:০৬ অপরাহু 
ভইফতি, 


এইসব ছবি ফেসবুকে আপলোড করলে মনে হয় মেরেই ফেলবে 


সৈকত চৌধুরী 
মে ৮, ২০১১ সময়: ২:২৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


কোরান একদম এলোমেলো কিছু বাক্যের সমাবেশ। আমার মনে হয় মোহাম্মদ কাতিবে ওহি বা ওহি 
লেখক দলকে শুধু বলতেন আল্লাহ তাকে এই মেসেজ দিয়েছেন আর তারাই একে কিছুটা কবিতার 
রূপ দিত, তাও তখনকার প্রচলিত কবিতার আকারে। যা আবার বিভিন্নভাবে জোড়াতালি দেয়া হয়েছে। 
আবার কোরানে আগেকার সময়ের এখানকার অনেক কবির কবিতাও বিভিন্নভাবে ঢুকিয়ে দেয়া 
হয়েছে। 


কোরানে যেভাবে হুমকির ছড়াছড়ি তাতে মনে হয় কোরান এক অসভ্য সত্তার দ্বারা রচিত। 


আবুল কাশেম ভাইয়ের গবেষণাধর্মী অসাধারণ কিছু বই পড়তে পারেন - 
৬70 /901110190 118 00121? 

কাশেম ভাইয়ের অন্যান্য বই 

গীতার ছু একটি শ্লোক নিচে দেখা যাক 


অনেকে এটা পড়ে ভাবতে পারে আপনি হয়ত হিন্দু ধর্মকে ইসলামের উপর স্থান দেয়ার চেষ্টা 
করেছেন। আপনি অন্য কোনো বইয়ের উদ্ৃতি দিতে পারতেন। হ্যা, সাধারণ মানুষ কি মনে করবে তাও 
একটা ব্যাপার। কোরানের মত খাঁপছাড়া গ্রন্থ আর পাবেন না আর কথিত হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গুলোর বেশ 
সাহিত্যগুণ রয়েছে। 
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আমরা কোনোভাবেও কোনো ধর্মকেও যেন আশ্রয় না দেই। এই যেমন হিন্দু ধর্মই কিন্তু বর্ণবাদের 
মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিভেদ নিয়ে এসেছে, এর হাত ধরেই এসেছিল সতীদাহ প্রথা। এরকম চরম 
নিকৃষ্টতম কাজ হিন্দুধর্মের মাধ্যমেই হয়েছে। মানুষের যেকোনো ধরণের মুক্তির কথা ভাবতে হলে 
সর্বাগ্রে ধর্মের বিলোপ প্রয়োজন। 


মুহাম্মদকে নিয়ে ফেইস বুকে একটি নোট লেখেছিলাম 
- হজরত মুহাম্মদ যৌন-উন্মাদ ছিলেন না, তাই তো? 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
মে ৮, ২০১১ গ্রা ৯:৪৯ পূর্বাহ 
৪ুসৈকত চৌধুরী, 


না ভাই , আমি আসলে দেখাতে চেয়েছি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের লেখা একটা কিতাবে-এর 
পার্থক্য। কোন কিতাবকে প্রমোট করার উদ্দেশ্য নেই এখানে যে কারনে আমি বলেছি -হিন্দুদের বিশ্বাস 
গীতার বানী হলো স্বয়ংতাদের ভগবান তথা কৃষ্ণের নিজের বানী 


4 


ট্ঞ্িত 
কক 
ক ক 
/৯৯৯:এংগোলাপ 
মে ৮, ২০১১ সময়: ৪:০৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 


উপরের হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে, মোহাম্মদ নিজেই আসলে নিশ্চিত নন কিভাবে তার কাছে ওহী 
আসত। 


মুহাম্মদের “নবী” হিসাবে সফলতার পিছনে খাদিজা ও তার চাচাত ভাই ওয়ারকা বিন নওফেলের 
ভূমিকা সর্বাধিক, যার সঠিক মূল্যায়ন ইসলামের ইতিহাসে অনুপস্থিত। সাধারন মুসলমানের অনেকেই 
ওয়ারকা বিন নওফেলের নামও জানেনা। অথচ ইমাম বুখা রীর বর্ণনা মতে মুহাম্মাদকে সেই প্রথম, 
নিশ্চিত করেছিলেন যে “ সে আল্লাহর নবী” ওয়ারাক্কার কাছেই মুহাম্মাদ “ইহুদী ও খৃষ্টান” ধর্মের 
অনেক বিষয়াদি জানতে পেরেছিল নূন্যতম দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে - €ওয়ারাক্কা ও খাদেজার পারিবারিক 
ঘনিষ্টতার সুত্রে”। পরবর্তীতে সে গল্পগুলোই মুহাম্মাদকে তার “ওহী” কম্পোজের জোগান দিতে সাহায্য 


করেছিল। 
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এরি ২৪০ 


মে ৮, ২০১১ হা ৯:৫০ ূর্বাহ 
গোলাপ, 


একদম ঠিক কথা বলেছেন। এ দুজনের মূল্যায়ন হলে মোহাম্মদ এর মর্যাদা কমে যায়। সেটা তো হতে 
দেয়া যায় না। 


মে ৮, ২০১১ সময়: ৪:৪৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আপনার লেখাটি জোরালো যুক্তিপূর্ণ। 
নবীজির অহি প্রাপ্তি যে ভাঁওতাবাজীপূর্ণ তা নিচের হাদিস থেকে পরিষ্কার 


২.৮০১ ছাফওয়ান রোঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা (ইয়া'লা (রাঃ) ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা 
আনহুর নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন যে , নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসান্লামের প্রতি অহী নাষেল 
হওয়াকালীন তাঁহার অবস্থা আমাকে দেখাইবেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ দেঃ) “জোয়ে”ররাণা” মক্কা হইতে 
১১/১২ মাইল দূরে অবস্থিত) স্থানে থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থত হইল। লোকটির 
পরিধানে একটি জুববা ছিল এবং উহা খা লুক জাফরান মিশ্রিত তৈরী সুগন্ধি মাখানো ছিল। সে জিজ্ঞাসা 
করিল, ইয়া রসুল্লাল্লাহ! ওমরার এহরাম অবস্থায় সুগন্ধি মাখানো জামা গায়ে থাকিলে কি করিতে 
হইবে? এবং আমি ওমরা কিরূপে আদায় করিব? রসুলুল্লাহ দেঃ) তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নীরব 
রহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরতের প্রতি অহী নাযেল হওয়া আরম্ভ হইল এবং তাঁহাকে একটি চাদর দ্বারা 
ঘেরাও করিয়া দেওয়া হইল। তখন ওমর রোঃ) ইয়া'লা রোঃ)কে তাঁহার পুর্ব অনুরোধ অনুসারে ইশারা 
করিয়া ডাকিলেন। তিনি আসিয়া এ ঘেরাও এর ভিতর মাথা ঢুকাইয়া দেখিতে পাইলেন , রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ এবং তাঁহার কণ্ঠনালী হইতে একপ্রকার শব্দ 
নির্গত হইতেছে। কিছুক্ষণ পর যখন তাঁহার ওই অবস্থা দূরীভূত হইল তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন , 
ওমরার বিষয় প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোথায়? তখন এ ব্যক্তিকে সংবাদ দিয়া উপস্থিত করা হইল। রসুলুল্লাহ 
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দেঃ) বলিলেন, তোমার পরিধানের জুববাটি খুলিয়া ফেল, (কারণ এহরাম অবস্থায় তৈরী জামা ব্যবহার 
কর নিষিদ্ধ, তদুপরি ইহা সুগন্ধ যুক্তও বটে।) এবং (এই জাফরান মিশ্রিত) সুগন্ধ (তোমার জুববাটি 
হইতে) তিনবার ধৌত করিয়া ফেল। কোরণ, জাফরানের রং পুরুষের জন্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।) আর 
হজ্জ অবস্থায় যেরূপ চলিয়া থাক ওমরা অবস্থায়ও তদ্রপেই চল। (বোখারী শরীফ, অনুবাদক মাওলানা 
আজিজুল হক , মহাদ্দেছ জামিয়া কোরআনিয়া, লালবাগ ঢাকা। খণ্ড ২, পৃঃ ৯০, হাদিস ৮০১) 


এই হাদিস অনলাইন পড়া যেতে পারে। 


111100:////,/.1021701211910-001/ 

উপরের হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে হযরত উমর নবীজির অসুস্থতার ব্যাপারে সম্পুর্ণ জানতেন -এবং 
এর পুর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। তখনকার দিনে মৃগীরোগীদের আলৌকিক গণনা করা হত -যেমন 
আমাদের দেশে অনেক আবোল তাবোল কথাবার্তাকারীকে পাগল বা পীর মনে করা হয়। আরও বুঝা 
যায় যে হজরত উমর এই পীরের নেবীজির) হাত ধরে বেশ কিছু হাতিয়েও নিয়েছিলেন। 


সৈকত চৌধুরী এর জবাব: 
মে ৮, ২০১১ এ ৫:৪০ পূর্বাহু 
আবুল কাশেম, 


আজিজুল হক সম্ভবত নিজের ইচ্ছেমত হাদিস নং দিয়ে দিয়েছেন। এই হাদিসের নাম্বার ও ভলিউম 
কত হবে? (ইংরেজী অনুবাদে যেমন থাকে)। 


এর তি 

সি / 

কু/%৭ 

আবলি কাশেম এর জবাব: 

মে ৮, ২০১১ হর ৬:৩০ ূর্বাহ্‌ 


সৈকত চৌধুরী, 


আজিজুল হক সম্ভবত নিজের ইচ্ছেমত হাদিস নং দিয়ে দিয়েছেন। এই হাদিসের নাম্বার ও ভলিউম 
কত হবে? (ইংরেজী অনুবাদে যেমন থাকে)। 
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আপনার ধারণা অমূলক নয়। এই হাদিস আমি ডঃ মুহসিন খানের সহিহ বুখারীর ইংরাজী অনুবাদে 
পাই নি। আমার ধারণা হাদিসটি ডঃ মুহসিন -ই হয়ত গায়েব করে দিয়েছেন-কারণ উনি ভাল করেই 
জানেন এই হাদিসে কী মারাত্বক কথা আছে, যা ইসলামের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে তুলবে। 


আমি বাংলা এবং ইংরাজি সহিহ বুখারী ভালমত যাচাই করে অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি -অনেক 
ক্লেদময় হাদিস বাংলা বুখারীতে গায়েব এবং অনেক ক্লেদময় হাদিস ইংরাজী বুখারীতে গায়েব। কি 
আশ্চর্য লুকোচুরি খেলা চলছে হাদিস নিয়ে। 


তবে সত্য চাপা রাখা সহজ নয়। প্রায় একই ধরণের হাদিস সহিহ মুসলিমে আছে। আমি একটা দিলাম 
ইংরাজি- 


0901 007, [11091 2654: 

8১15 1), 0)1195//9 1100150 01 0 8৪810110110 01115 নি071 (/১1181 192 001698590| 410. 011611) 
11721 2. 0091501 02012 10 119 /005112 01 /9181। (179 10928029108 01001710117) 2512 ৬25 21 
17191821011 (076 [991501) 120 139611 1001006 01 8 01981 /1101। 985 [921110১0117 
(09172112101) 32910: 178179 9/95 9. 117808 01 /9110/7995 017 11. 178 5210 (0 117211701 
9010121): ৬৬721 00 %০৪। 00111128110 1712 10 00 001110 17 (0112? (1 25 21 1115 1010012) 
11721 1112 12৬91811017 02179 10 02 /095016 01 /121 (2) 1059021029 01001111117) 2101 118 /95 
009৬2194102 01090) 810 ৭19 5710: /০01এ 0791] 52 12/180101। 0011175 [0 0112 /0009506 
0 /121 (719 109805109 01001 11117). 116 (11801281 ৭01181) 5810: /০01০ 1010169559 /০৪। 10 56 
019 /0095016 01 /২]91 (115 09502 102 01901111117) 17081116016 12618101015 201াল 11050 ৪ 
00117810116 91010 2170 1 10015021111 2170118 /85 911110110 2. 500110 01 97011010. 176 
(09172112101) 32810: 1 00001195118 59081170012. 02181. 1121 12 /95 19119৬50101 1115 
18 9210: 11912 15116 /10 99150 21000 01112? ৬1121 10210915017 02079, 1118 17101 177010121 
(1719 105902109 01001 1111) 52810: 991 001 06 02802 01 /9110/175995, 01179 9819: 016 0906 


01139109116 8110 [00 06 06 01081 810 00 1 /001 20011841910 00 11 /০৪1117]]. 


এই একই ধরণের হাদিস পাবেন সহিহ মুসলিম ৭.২৬৫৬; ৭.২৬৫৮। দেখুন অনলাইন সহিহ 


এই হাদিস যদি কেউ বাংলায় অনুবাদ করেন তবে বাধিত থাকব। মনে হয় বাংলা করলে এই হাদিস 
এবং বাংলা বুখারী হাদিস একই হবে। 
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ভবঘুরে এর জবাব: 
মে ৮, ২০১১ গজ ৯:৫৪ পূর্বাহ 
আবুল কাশেম, 


ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য। 

আমি যখন মোহাম্মদের ওহী পাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি তখনই আমার সন্দেহ হয় যে এটা 
মৃগীরোগ ছাড়া আর কিছু নয়। ছুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের গ্রামে আমি বেশ কয়েকটি মৃগীরোগী ছোট 
বেলাতে দেখেছি যাদের বাহ্যিক লক্ষন অনেকটা মোহাম্মদের ওহী পাওয়ার সময়কার অবস্থার মত 
ছিল। নইলে জিব্রাইল যেখানে নিয়মিত হাজিরা দিয়ে ওহী দিতে পারে সেখানে হঠাৎ করে সেটা বন্দ 
হয়ে- স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী, ঘন্টা ধ্বনির মাধ্যমে ওহী- এসব তো মৃগীরোগের লক্ষন। 


জাল 


আরিফুর রহমান এর জবাব: 

মে ৮, ২০১১ ৪ ৩:১১ অপরাহ্ু 

আবুল কাশেম, 

ধর্মকারীতে আজকে ওমরের বিষয়ে আরেকটা পোস্ট এসেছে.. “ইসলাম ও পিছ-কাম” বিষয়ে... 


রশ ৬ 
পা, 

আবলি কাশেম এর জবাব: 

মে ৯, ২০১১ লা ৫:৫০ ূর্বাহ 


আরিফুর রহমান, 
দেখলাম, ভাল লিখেছে। 
হযরত উমরের এই ব্যাপারে তিরমিজি হাদিস আছে। 


শিয়া মুসলিমদের জন্য নারীদের সাথে পায়ুমেহন জায়েজ। এই প্রসঙ্গে পড়তে পারেন “ইসলামে 
বর্বরতা-নারী অধ্যায়--ঠিক মনে পড়ছে না কত পর্ব। মনে পড়লে জানাব। 


শক ৯ $ 
ভা: 
ক ২/ ৮ 
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আধার রাতের হসাফির এর জবাব: 
মে ১১, ২০১১ গ্রা ১১:১৪ অপরাহু 
আবুল কাশেম, 


আপনার মন্তব্যে লেখা "শিয়া মুসলিমদের জন্য নারীদের সাথে পায়ুমেহন জায়েজ। ” এই লাইনটির 
সঠিক ব্যাখ্যা দেন। কারন রাসূল্লাহ সেঃ) এর সময় কোন শিয়া বলে কিছুই ছিল না। শিয়া, সুন্নি এগুলা 
সৃষ্টি হয়েছে অনেক পরে। 


7 ২. 


ভবঘুরে এর জবাব: 
মে ১২, ২০১১ গ্রা ১:৩৭ পূর্বাহু 
আধার রাতের মুসাফির, 


কারন রাসুল্লাহ সং) এর সময় কোন শিয়া বলে কিছুই ছিল না। শিয়া, সুন্ি এগুলা সৃষ্টি হয়েছে অনেক 
পরে। 


রসুলের সময় ছিল না, কিন্ত শিয়া সুন্নী বিভাগ রসুলের সাগরে দরাই করেছিল যারা রসুলের সাহচর্যে 
ছিল। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায়, সেসব সাগরেদরা কেমন ছিল। যদি রসুলকে তারা সত্যিকার 
আল্লাহ প্রেরিত পুরুষ মনে করত, এত তাড়াতাড়ি তার সাহচর্ষে থাকা সাগরেদরা এরকম বিভক্ত হতে 
পারত ? এ থেকে বোঝা যায়, ওসব সাগরেদ মূলত: ক্ষমতা ও সম্পদের লোভেই মোহাম্মদের পিছনে 
পিছনে ঘৃরত। 


০০ 
7419 এ)তের হসাফির এর জবাব: 
মে ১২, ২০১১ ৪ ৪:৩৪ অপরাহু 


ভবঘুরে, 


সাগরেদ বলতে আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন ? আপনি কি সরাসরি সাগরেদ মানে সাহাবীগণকে বুঝাচ্ছেন 
নাকি সাহাবীগণদের ১০তম কিংবা ১২ তম বংশধরদেরকে বুঝাচ্ছেন। ইসলামের চারটি জেনেরেশনকে 
সঠিকভাবে ধরা হয়। আর সেটা হলো রাসুল্লাহর সময় , সাহাবীদের সময়, তাবেঈনদের সময় এবং 
তাবে-তাবেঈনদের সময়। ইসলামের যে চারটি শরিয়াতের উৎস আছে তা এই চার সময়ের মধ্যেই 
হয়েছে। তার মধ্যে কুরআন এবং হাদীসের রাসুল্লাহর সময়; ইজমা এবং কিয়াস হয়েছে বাকিদের 
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সময়। পরে হয় নাই। এই চারটি সময়ের মধ্যে কিন্ত মুসলিমরা বিভক্ত শিয়া, সুন্নিতে) হয় নাই। 
বিভক্ত হয়েছে আরো পরে। দেখুন আপনি যদি এই বিষয়গুলি সম্পকের্‌ ভাল না জানেন সেটা আপনার 
ব্যথর্তা; অন্যের নয়। 


৮2৯7৬ 

নি, 

৮৬০ 

আবলি কাশেম এর জবাব: 

মে ১২, ২০১১ গ্রা ৭:৫৮ পূর্বাহ্ণ 


আধার রাতের মুসাফির, 


হাদিস এবং হাদিসের ব্যাখ্যাকারীরা যা বলেছে আমি তাই-ই লিখেছি। আমি আমার নিজের কোন মত 
লিখি নাই। তাই আমার ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি যদি আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা চান চবে 
পড়ুন_ 


সুনাআন আবু দাউদের ইংরাজি অনুবাদ। অনুবাদকের নাম অধ্যাপক আহমদ হাসান। উনি বোধকরি 
পাকিস্তানের কোন এক ইসলামি বিশ্ববিদ্যলয়ের অধ্যাপক। আমি যতটুকু জানি উনি এখনও জীবিত। 
আপনি উনাকে লিখতে পারেন। 


আপনাকে সুনান আবু দাউদের ছাপান বই পড়তে হবে। দেখুন কোন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা 
মাদ্রাসায়। 

আমি আপনাকে এই বই-এর অনুলিপি অথবা স্ক্যন পাঠাতে পারব না। 

নীচে সুত্র দিলাম। 

[00170 28121 9০১ ৬101 /০01 ৬12; 1০0 00 0617 /9121) 001595 9০৬ (119 9125. 91105 11 
0708181১101 1483) ৬০|. 1) 10.579)... 5015ল1) /২08। 08400 11.2157 


/001108/00, 90181121110. 21-/551780. /1-90118211, 9. 001190101 0111901111,/01.1-111. 
11721917190 11118700190 701, /179011195217, 11210 181728/21) 17841421917 1021121) 12122. 
921], 135৬ 1091101-110002 (11019), 2001. 


৯৬ | 
আতা? রাতের হাসাফির এর জবাব: 
মে ১২, ২০১১ ৪ ৪:৫১ অপরাহু 
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আবুল কাশেম, 

কোন কিছু সম্পকের্‌ সঠিক ভাবে জানতে হলে আমাদের মুল টেক্সট বই পড়তে হয়। আর মূল টেক্সট 
বইটি আছে আরবি তে। আরবি কে অনুবাদ করা হয় অন্য ভাষাতে যেটা কিন্তু মূল উৎস নয়। আপনি 
মূল হাদীস গ্রহটি আছে আরবিতে। আপনি সেখানে দেখেন যে, শিয়া, সুন্নির কোন কথা আছে কি না? 
সেখানে আপনি এ ধরনের কোন কথাই পাবেন না। কোন অনুবাদক যদি কোন রকম ভুল করেন তার 
মানে এই না মুল উৎ্সটি ভুল। এইটা আমাদের বুঝতে হবে। 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

মে ১৩, ২০১১ জা ১:৪২ পূর্বাহ্ণ 
আধার রাতের মুসাফির, 


আমি ত লিখেছি আপনি আনুবাদকেকে লিখুন। 


আমার উপরে কেন দোষারোপ করছেন? আনুবাদক ভুল করে থাকলে সেটা তাঁর দায়িত্ব; আমাকে 
জড়াচ্ছেন কেন? আনুবাদক যা লিখেছেন আমি মাত্র তার উদ্ধৃতি দিয়েছি। 


আখার রাতের মুসাফির এর জবাব: 

মে ১৩, ২০১১ শা ১০:২৪ পূর্বাহ 

আবুল কাশেম, 

তাহলে আপনি এ অনুবাদকের ভুলের ব্যাপারে কিছু না বলে হাদীসের রেফারেস দিয়ে কেন হাদীসকে 
কলুসিত করতে চাচ্ছেন??? 

হদয়/ক79এর জবাব: 

মে ১৯, ২০১১ 2 ৬:৫১ অপরাহু 

আধার রাতের মুসাফির, 

আপনি ৭২ টাহুরীর লোভ সামলাতে পারছেন না, তাই না? তাই আবুল কাশেমের বিরুদ্ধে জিহাদ 
ঘোষণা করতে চাচ্ছেন। 
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একটা কথা মাথায় রাখেন, সমস্ত ধর্মই চরম মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। সবগুলোই মানবজাতির সঙ্গে 
সেই শুরু থেকে প্রতারণা করে আসছে। এই বিবেচনায় ইসলাম সবচেয়ে বড় প্রতারক। তুচ্ছ একটা 
ব্যাপারে আপনি কেনো আবুল কাশেমের দোষ খুঁজছেন ? 


আখার রাতের মুসাফির এর জবাব: 

মে ২০, ২০১১ হর ৯:১৬ অপরাহু 

গুহদয়াকাশ, 

দেখুন কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা আসুন আমরা আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি ক্লিয়ার করি। 
আমি যে ৭২টি হুরের লোভ করতেছি না কি আপনি সেটা আপনি জানলেন কিভাবে? আপনি কি 
সবজান্তা। আপনাদের মত লোকদের দোষ একটাই সহজ ভাবে কোন কিছুর উত্তর না দিয়ে উল্টা পাল্টা 
কথা বলেন এবং লেখেনো। 


আমি এখানে ঠিক আবুল কাসেমের এর ভুল ধরিয়ে (দোয়ার চেষ্টা করিছি মাত্র। 


ছোট্ট প্রশ্ন। 


নিটোলএর জবাব: 
মে ২০, ২০১১ ন্রা ১০:০২ অপরাহু 


আধার রাতের মুসাফির, ছোট প্রশ্নের উত্তর এখানে আর এখানে পাবেন বলে মনে করি। 


মে ২১, ২০১১ লা ১১:৩৮ পূর্বাহ্ণ 
(6 রর 
আমার হয়ে জবাব দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। 8৪ 


শা /৯৬ $ 
গ 
$ ২/ »৮ 
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আধার রাতের হসাফির এর জবাব: 
মে ২১, ২০১১ শ্রা ১০:২৮ অপরাহ্ন 
ঞুনিটোল 


যদি আপনি ভাবেন পয, এটি কারোর সাহায্য ছাড়াই কিংবা কারোর কন্ট্রোলিং এবং অপারেটিং 
ছাড়াই এটি এমনি ভাবে হচ্ছে তাহলে দুঃখিত আমি আপনাদের ৫দয়া লিংকের সাথে একমত হতে 
পারলাম না। আপনি যে কম্পিউটারটা ব্যবহার করতেছেন সেটা কোনভাবে কারোর দ্বারা তৈরী না হয়ে 
এমনি এমনি যদি তৈরী হতে পারে কিংবা তৈরী হলো এর অপারেটিং সিস্টেম কোন প্রোগ্রামের দ্বারা 
তৈরী না হয়ে এমনি এমনি তৈরী হয় তাহলে হয়তো আপনার লিংক অনুযায়ী হতে পারে। 

আপনি মানুষের ইউরিনারী সি৫্স্টমের কথা একবার ভাবুন। ৫দখুন এ র গাঠনিক একক ৫নফ্রন 
এর জটিল গঠন এর প্রতিটি অংশের কাজ। এবং কি ভাব এটি নিয়ন্ত্রীত হচ্ছে। কেউ যদি এর 
অপারেটিং এবং কন্ট্রোলিং সিস্টেম তৈরী করে না দেয় তাহলে কিভাবে এটি বিবতর্ঞ্লেনর মাধ্যমে তৈরী 


রন 
নিটোলএর জবাব: 

মে ২২, ২০১১ গ্রু ১০:৪০ অপরাহু 

আধার রাতের মুসাফির, আপনার মন্তব্য দেখে বুঝলাম আপনি নতুন পাবলিক। মুক্তমনায় যদি 
অনেকদিন থেকে এসে থাকেন তাহলে এই বহুল চর্বিত প্রশ্নটি করতেন না। এ ধরনের বহু প্রশ্নের 
জবাব মুক্তমনায় নানা ভাবে নানান সময়ে দেয়া হয়ে গেছে। আপনি পুরোনো পোস্ট গুলো ঘেটে দেখলে 
এ ধরনের প্রশ্ন সংবলিত অনেক পোস্টের খোঁজ পাবেন। ওসব পড়ে দেখেন।যদি একমত না হন 
তাহলে ওখানে প্রশ্ন করেন- পোস্টের লেখক উত্তর দেবার জন্য সবসময়েই আছেন। সাধারণত কোনো 
পোস্টে ওই পোস্ট এর সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নগ্ুলোই করা হয় এবং আলোচিত হয়। 


মে ২১, ২০১১ লা ১১:৫৬ পূর্বাহ 

আধার রাতের মুসাফির, 

আপনি কি আমার জ্ঞানের পরিধি যাচাই করছেন ? আপনাকে একটা কথা বলি, ধর্ম- জীবজগত, 
পৃথিবী সবকিছুর সৃষ্টি সম্বন্ধেই সহজ একটা ব্যাখ্যা দেয়। কিন্তু বিষয়গুলো অত সহজ নয়। বিজ্ঞানের 
সাহায্যে অত সহজে তার ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। তাই অত সহজে তা বোঝাও যায় না। এটা বুঝতে হলে 
অনেক পড়াশুনা করতে হয়। সেই সময় এবং ধৈর্য কি আপনার আছে ? থাকলে এখনই পড়াশুনা শুরু 
করে দেন, এমনিই আপনার প্রশ্নের জবাব একদিন পেয়ে যাবেন। 
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আর একটা কথা, বিশ্বাসের কাছে সবাই শিশু। আপনার যদি সেই শৈশবত্ত না কাটে তাহলে আপনাকে 
নিয়ে নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। কারণ, এসব বিষয় নিয়ে শিশুদের সঙ্গে আলোচনা চলে না৷ 


আধার রাতের মুসাফির এর জবাব: 

জুন ৮, ২০১১ রা ১১:৪১ পূর্বাহ 

গুহৃদয়াকাশ, 

দেখুন কার শৈশব্ত কেটেছে আর কাটে নাই আসুন আমরা আলোচনার মাধ্যমে দেখতে পারি। আমি 
স্বীকার করি আমার জ্ঞান সীমিত তবে মুখের্ঠা নই। আমি আপনাকে ইনভাইট করলাম। 

” আপনাকে একটা কথা বলি, ধর্ম জীবজগত, পৃথিবী সবকিছুর সৃষ্টি সম্বন্ধেই সহজ একটা ব্যাখ্যা 
দেয়। কিন্তু বিষয়গুলো অত সহজ নয়। বিজ্ঞানের সাহায্যে অত সহজে তার ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। তাই 
অত সহজে তা বোঝাও যায় না। এটা বুঝতে হলে অনেক পড়াশুনা করতে হয়। ৮ 

যদি বিজ্ঞানের সাহায্যে আপনি ব্যাখ্যা দিতে না পারেন তাহলে আপনি আপনার ইচ্ছামত ব্যাখ্যা দেন 
দেখি সেটা সঠিক হয় কি না? 


আপনি শুধু জ্ঞানীর মত কথা “বললেন এটা বুঝতে হলে অনেক পড়াশুনা করতে হয়। ” আপনি 
তো তাহলে বিষয়টু ঠিএড়িয়ে গেলেন। 


১১৫দ 

শাশ ও 

এব 

হদর়াকাশএর জবাব: 

জুন ৯, ২০১১ ৪ ২:৩৮ অপরাহু 

আধার রাতের মুসাফির, 

আমার হয়ে নিটোল ই আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে, তাই আমি আর সে বিষয়ে গেলাম না। শুধু বলতে 
চাই, আমার সঙ্গে পাল্লা দেবার আগে বাংলা লেখাটা ভালো করে শিখুন। কারণ, কারো লেখায় 
বাক্যগঠনে ও বানানে ভূল দেখলে তাকে আমি হিসেবেই নিই না। 


ধন্যবাদ নিটোল। 
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প্লব পাল 
মে ৮, ২০১১ সময়: ৭:১৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


হিন্দুরা যেমন গোমাতা পুজো করেন, তেমনই মুসলমানদের নবী গরু না গাধা ছিলেন, তাই দিয়ে 
তাদের বিশ্বাস টলবে না। ধর্মের ভিত্তি বিশ্বাস যা যুক্তি দিয়ে টসকানো মুশকিল। কোরান একবার কমন 
সেলস নিয়ে পড়লেই বোঝা যায় এটি একটি মধ্যযুগের সংকলন। কিন্ত বিশ্বাসী মন কি তা মানবে ? 


ধ্ধর্ম বিশ্বাস” ওভাবে টলবে না-১০-১৮ বছর একজন কিশোর কিশোরীর ফর্মেটভ সময়। এ 
সময়টাতে বিজ্ঞানের বীজ, মুক্ত চিন্তার বীজ একজন কিশোরের মাথায় ঢোকাতে পারলে তবেই কাজ 
হবে। 


কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান ছড়ানো জরুরী। বিজ্ঞানের ভিত দৃঢ় হলে , এই সব ধর্মের ভূত চলে যাবে। রায়হান 
বলে যে লোকটা পাতার ওপর পাতা বিবর্তনের বিরুদ্ধে লিখে চলেছে ধর্মের মোহে অন্ধ হয়ে-তার 
একটাই কারন। বিজ্ঞানের বেসিকটা স্কুল স্তরে যেটুকু পরিস্কার হওয়া দরকার ছিল তা নেই। এই 
বেসিকের অভাবে বিবর্তনা না জেনেও সে পাতার ওপর পাতা লিখে যেতে পারে। জাকির নায়েক বা 
রায়হানের মতন ছাগলদের উৎপত্তির একটাই কারন-বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের ভিত্তি দারুণ ভাবে 
ভুর্বল। আমি এর আগে ১০ টা উত্তরে দেখিয়ে ছিলাম তার বিজ্ঞানে প্রাথমিক জ্ঞানটুকুই নেই যে কারন 
কোনটা যুক্তি আর কোনটা কুযুক্তি সেটাই বোঝে না৷ 


সুতরাং এই সব করে ধর্মের কিছু হবে না। বাচ্চাদের জন্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবন্ধ লিখলে অ নেক কাজে 
দেবে। 


এই ধরনের প্রবন্ধে কিছু হিন্দুকে ইসলাম কত খারাপ সেই ব্যাপারে উক্কে দেওয়া যায় -কিন্ত ব্যাপারটা 
সেই আলকাতরা নর্দমাকে বলে তুই কত কালো এই ব্যাপারটাই হবে। 


জ্ঞান বিজ্ঞান যুক্তির বেসিকটা একজন বাচ্চার মধ্যে ঠিক করে দিলে , সে নিজেই কোরান ইসলাম হিন্দু 
ধর্ম কি বুঝে নেবে। ধর্মগ্রন্থ গুলি এতই নিম্নমানের সাহিত্য এবং জ্ঞান , ওই বেসিকটা জানলে- যেকেও 


নিজেই বুঝে যাবে ধর্মটা কি। এই আত্মউপলদ্ধির ওপর জোর দিতে হবে। জোর করে উপলদ্ধিটা না 
চাপানোই ভাল। 


ছে জা 
/) চর 
* বু 
০৯ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
মে ৮, ২০১১ গা ৯:৫৭ পূর্বাহ 
ভবিপ্রব পাল, 


জ্ঞান বিজ্ঞান সেই ছোট বেলা থেকে পড়েই কিন্ত অবশেষে অনেকে ফ্যানাটিক হয়ে গেছে কাজের কাজ 
কিছুই হয় নি। বাংলাদেশে ইঞ্জিনীয়ার ও ডাক্তারদের মধ্যেই তাবলিগ জামাত বেশী। সুতরাং জ্ঞান 
বিজ্ঞানের পাশা পাশি ধর্ম ভিত্তিক যে সব আজগুবি কিচ্ছা কাহিনী আছে সেগুলোর আলোচনাও 
সমভাবে কার্যকর বলে আমার ধারনা। আর আমার ধারনা এ দ্বিতীয় পদ্ধতি বর্তমানে কাজ দিতে পারে 
বেশী। 


বিঠব পালএর জবাব: 
মে ৮, ২০১১ গ্রা ১০:৩১ পূর্বান্ 
(65 বুরে, 


জ্ঞান বিজ্ঞান সেই ছোট বেলা থেকে পড়েই কিন্তু অবশেষে অনেকে ফ্যানাটিক হয়ে গেছে 


সদালাপ সাইটে স্বঘোষিত এবং সার্টিফায়েড জ্ঞানীগুনিদের কথা বলছেন? তাদের বিজ্ঞানের ভিত খুব 
ভুর্বল। আমি ওদের যেকোন লেখাতে অজস্র বিজ্ঞান চিন্তার ভূল ধরাতে পারি। 


জজ এ 


ভবহবরেএর জবাব: 
মে ৮, ২০১১ ৪ ১:৫০ অপরাহ্‌ 
বিপ্লব পাল, 


আরে না আমি এঁ সাইটে তেমন যাই না। সুতরাং ওখানে কি হয় না হয় তাও জানি না। মাঝে মাঝে 
গিয়ে দেখেছি কিছু সস্তা দরের লেখা ওখানে প্রকাশিত হয়। অনেকটা ফুটপাথে চটি বই এর মত। আমি 
বাস্তব থেকে বলেছি। আমার পরিচিত যত ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার আছে তার সিংহ ভাগই তাবলিগ 
জামাতের সদস্য। তারা তাদের পেশার বাইরে অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে নারাজ , তাদের সময়ও তেমন 
নেই মনে হয়। কাজ কর্মের চাপের বাইরে নামাজ রোজাতেই তারা শান্তি খুজে পায়। এ ধরনের 
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লোকজন সহিংস না হলেও সমাজের অনেক ক্ষতি সাধন করে। তা হলো - সাধারন মানুষ যারা তাদের 
সংস্পর্শে যায় তারা এদের কর্তৃক প্রভাবিত হয়। আমাদের দেশে ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ারদেরকে মেধাবী 
সম্প্রদায়ের লোক মনে করা হয়। সুতরাং তাদের আচরন ও বিশ্বাস সাধারন মানুষের ওপর প্রভাব 
ফেলে বলে সাধারন মানুষ তাদের দ্বারা দারুনভাবে মানসিক ক্ষতির শিকার হয়। 


বিএব গালএর জবাব: 

মে ৯, ২০১১ গা ২:২৪ পূর্বাহ 

ভবঘুরে, 

সার্টিফিকেট থাকলেই কেও বিজ্ঞান শেখে না। সদালাপের অনেক লেখকেরই পি এইচ ডি আছে। কিন্তু 
আদতে তাদের বিজ্ঞানের বেসিক জ্ঞান এবং বিশ্লেষন ক্ষমতা ক্লাশ টেনের বিজ্ঞান সচেতন ছেলেদের 
থেকেও কম। বিজ্ঞান সচেতনতা অন্যভাবে গড়ে ওঠে। আমি আবার বলছি-বিজ্ঞান সচেতনতা বাড়ানো 
দরকার। এই ধরনের আর্টিকেল লিখে লাভ নেই। 


টং 


ত7)517। কদ এর জবাব: 

মে ৯, ২০১১ 2 ৭:১৭ অপরাহু 

ভবঘুরে, 

আমার পরিচিত অনেক মেধাবী ছেলে মেয়ে আছে শিবিরের নেতা-নেত্রী।এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অনেক বিজ্ঞ শিক্ষকও আছেন শিবিরের একনিষ্ঠ সেবক ও ছেলে মেয়েদেরকে শিবিরমুখী করার জন্য 
অনুপ্রেরণা দায়ক। আর তাবলীগ তো আছেই।সাধারণ কারো সাথে ইসলামের বর্বরতা নিয়ে কথা 
বলতে চাইলে তারা যথারীতি আস্তাগফেরুলাহ পড়তে পড়তে উচ্চ শিক্ষিত তাবলীগী ও শিবিরীদের 
উদাহরন দিয়ে থাকে। আমার মনোভাব আমি কোন আত্ীয় স্বজনের সাথে ভাগাভাগি করতে পারছিনা, 
আবার তাদের ক্ষতিকর ধর্মান্ধতাও মেনে নিতে পারছিনা।আমার কয়েকজন ঘনিষ্ট আত্মীয়কে আমি 
কোরানের অনুবাদ পড়ার জন্য অবিরাম অনুরোধ করে যাচ্ছি। তারা বলে ,» কোরানের আবার অনুবাদ 
কিসের কোরান তো কোরান।” 


ছা. 4৪ 
ভবঘুরে এর জবাব: 
মে ৯, ২০১১ 2৯:০৫ অপরাহু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


গতামানী ঝুমু, 


আমার কয়েকজন ঘনিষ্ট আত্বীয়কে আমি কোরানের অনুবাদ পড়ার জন্য অবিরাম অনুরোধ করে 
যাচ্ছি। তারা বলে,” কোরানের আবার অনুবাদ কিসের কোরান তো কোরান। ” 


একই অভিজ্ঞতা আমারও | আমার বেশ কিছু বন্ধু বান্ধবকে কোরানের অনুবাদ পড়তে বলার পরও 
তারা পড়েনি। অগত্যা পকেটের পয়সা খরচ করে তাদেরকে অনুবাদ কিনে উপহার দিয়েছি তাও বছর 
ছুই তিন হয়ে গেল। এর পর থেকে তাদের পড়ার অগ্রগতি জানতে চেয়েছি। দুখের বিষয় আজও কেউ 
কোরান পড়ার সময় পায় নি। অথচ তাদেরকেই দেখি দৈনিক ৪/৫ ঘন্টা আড্ডা মারে। আর বলা 
বাহুল্য, নামাজ রোজা মোটেও কাজা করে না। এখন বুঝুন এ জাতি নিয়ে কি আশা করতে পারি ? 


চা 

৮ শাশও 

৮3১ 

হদয়াকাশএর জবাব: 

মে ১৯, ২০১১ 2 ৭:০৭ অপরাহ্‌ 

গুতামান্না ঝুমু, 

সঙ্গে কাউকে না পেলে নিজের বিশ্বাসে অটল থাকুন। বেহেশতে হুর-গেলমান হারানোর রিস্ক কেউ 


নিতে চায় না। তবে এটা নিশ্চিত যে তারাই চরম নির্বোধ আর প্রতারণার শিকার। ধঁই 


ঞাবণ আকাশএর জবাব: 
মে ৮, ২০১১ গ্রা ৯:০৬ অপরাহু 

গবিপ্নব পাল, আমরা আশে-পাশে ধর্মের প্রভাব মুক্ত যাদেরকে দেখি তাদের বেশিরভাগই ১০-১৮ বছর 
বয়সে এই পথে এসেছেন বলে মনে হয় না। তবে এটা ঠিক এ বয়সে হলে সংখ্যাটা আরো বাড়ত। 


আল্লায় চাইলে যে কোনো বয়সেই হতে পারে ৩) 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সৈকত চৌধুরী এর জবাব: 
মে ৯, ২০১১ গ্রা ১:২৭ পূর্বাহ্ণ 
গু বিপ্লব দা, 


ধর্ম নিয়ে এরূপ আলোচনার প্রয়োজন আছে। যদি কেউ ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য চায় তবে সে কিভাবে 
পাবে যদি না কেউ নির্মোহভাবে ধর্ম নিয়ে কোথাও আলোচনা করে? একজন মানুষ খুঁজলে শুধু পাবে 
ধর্মের বন্দনা। আপনি কি সেটাই চান? আপনাকে দেখেছি কেউ ধর্ম নিয়ে লেখলেই বিভিন্ন ভাবে 
নিরুৎসাহিত করতে। আপনি হয়ত বলবেন ধর্মকে অন্য একঙ্গেল থেকে ব্যাখ্যা করতে, তা করেন কেউ 
তো বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু কোনো ভাবেও এসব ধর্মবিরোধি লেখাকে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। 


এগুলো পড়েই অনেক মানুষ ধর্মের গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারছে। ব্লগ হয়ত বেশি মানুষ 
পড়ে না। আমরা যদি মূল ধারার মিডিয়ায় প্রবেশ করতে পারতাম তবে ধর্মের মেরুদণ্ড অনেক আগেই 
ভেঙ্গে যেত। হয়ত ছোট পরিসরে হচ্ছে, ভবিষ্যতে আরো বড় পরিসরে হবে। 


আগে বিজ্ঞান বুঝা নয় একজন ধর্মবিশ্বাসীর আগে ধর্ম বুঝা উচিত , আর সে ধর্ম ঠিকমত বুঝলেই তা 
ত্যাগ করবে এবং বিজ্ঞান বুঝতে পারবে। হ্যা, বিজ্ঞান বুঝলেই একজন বিশ্বাসী ধর্ম ছেড়ে দেয় না, সে 
বিভিন্ন গোজামিল দিয়ে চালিয়ে দেয়, ধর্মের রাহুপ্রাস থেকে মুক্ত হতে চাইলে দরকার ধর্ম বুঝা আর 
যেকোনো কিছুই বুঝতে হলে দরকার এর বিভিন্ন মুখি আলোচনা -সমালোচনা। 


বিঠব পালএর জবাব: 
মে ৯, ২০১১ প্রা ২:২৯ পূর্বাহ্ণ 
সৈকত চৌধুরী, 


যদি কেউ ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য চায় তবে সে কিভাবে পাবে যদি না কেউ নির্মোহভাবে ধর্ম নিয়ে 
কোথাও আলোচনা করে? 


কারুর যদি প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানে সম্যক জ্ঞান থাকে , যে কোন ধর্মের বা ধর্ম গ্রন্থের প্রতিটা 
লাইনের অন্তর্নিহিত কারন আরো ভাল ভাবে, সঠিক ভাবে বুঝবে। এই ধরনের প্রবন্ধের দরকার তাদের 
হবে না। কোরান বুঝতে গেলে, মহম্মদের ইতিহাস এ টু জেড পড়লেই জলের মতন পরিস্কার হবে। 
সমাজ বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মকে বিশ্লেষন না করলে, সম্পূর্ন পন্ডশ্রম করা হয়। এটা আস্তে আন্তে বুঝবে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


র্চ..' কাজী রহমান 
মে ৮, ২০১১ সময়: ৭:৫৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


এখানে প্রশ্ন আসে , কে শুরু করছে? কারা ইবাদত করে ? যদি ধরা হয় এগুলো মানুষকে লক্ষ্য করে 
বলা হচ্ছে তাহলে সঠিক বাক্যগ্ুলো এরকম হলেই তা বরং আল্লাহর কথা হতো- 


শুরু কর আমার( আল্লাহর) নামে, আমি পরম করুনাময়, অতি দয়ালু। 

তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর ও আমার সাহায্য কামনা কর। 
শুরুটাতেই থলের বেড়াল বাইরে; এই রকম বেসিক যুক্তির চড়েই তো অজ্ঞান মুসলমানের জ্ঞানপ্রদিপ 
জ্বলে ওঠার কথা। কিন্তু এ যে জ্ঞানপাপী, নামে আধুনিক মুসলমানের কথা হোল “বিচার আচার সবই 
মানি কিন্তু তালগাছটা আমার”, ওরা শান্তি পায় বিশ্বাসে। 


অনেক অনেক সরাসরি, যৌক্তিক আর গ্রহণযোগ্য ধরনের ভালো হয়েছে। 


অনেক গুলি কই আর (3 


ভবহ্বরে এর জবাব: 
মে ৮, ২০১১ গর ১০:১২ পূর্বাহ্ণ 
কাজী রহমান, 


এটাই তো আমার ভাবতে আশ্চর্য লাগে। কোরাণের শুরুটাই তো গোজামিল দিয়ে। যে কেউ একটু 
মনযোগ দিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবে সূরা ফাতিহা কোন ক্রমেই আল্লাহর বানী নয়, হতে পারে না। 


রহমানএর জবাব: 
মে ৮, ২০১১ গর ২:১৩ অপরাহ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভভবঘুরে, 

হ্যাঁ গোঁজামিল আর মহাম্মদি স্বার্থ রক্ষা হয় এমন আজপ্তবি বক্তব্যে ভরপুর এই পাক কিতাব। কিন্তু কে 
রাখবে প্রশ্ন এটাতে। এ কিতাবে ঘপলা খুঁজলে মহাপাপ । অজু ছাড়া ওটি স্পর্শ নিষেধ। আল্লা হ, 
মহাম্মাদ বা কোরানে কোন জিজ্ঞাসা আনলেই ভয়ানক গুনাহ। চিন্তা চেতনা কাজে ভাবনায় কোথাও 
সংশয় আনা যাবে না। মুসলমান তাই ভয়ের চোটেই সংশয়হীন। 
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ভবঘুরে এর জবাব: 

মে ৮, ২০১১ ৪ ২:২৮ অপরাহু 


কাজী রহমান, 


এক সময় খৃষ্টানদের বাইবেল নিয়েও এ ক্যারিকেচার ছিল। কিন্ত এক সময় তার অবসান ঘটে। এ 
অবসান ঘটানোর জন্য বেশ কিছু জ্ঞানী গুনী ও সাধারন মুক্ত বুদ্ধির লোককে অঘোরে প্রান দি তে হয়। 
বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির যুগে অঘোরে প্রান যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশেই তিরোহিত। সেকারনেই মানুষ 
মন খুলে তাদের মুক্ত চিন্তা চেতনার বহি: প্রকাশ ঘটাচ্ছে। মোল্লা মৌলবিরা চ্যলেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। 
তথাকথিত ইসলামী পন্ডিতরা যতই কিতাবের মধ্যে বিজ্ঞান খুজে পাক না কেন, সময়েই সব জারি 
জুরি ফাঁস হয়ে যাবে, সাধারন মানুষ যা বোঝার বুঝে নেবে। সে জন্যে একটু সময় দরকার। খৃষ্টান 
ধর্মের যাতাকল থেকে বেরোতে কয়েক শ বছর লেগেছিল। তথ্য প্রযুক্তির যুগে শতকের বদলে কয়েক 
দশক লাগতে পারে। যা ইতোমধ্যে শুরুও হয়ে গেছে। 


কাজী রহমানএর জবাব: 

মে ৮, ২০১১ 2 ৩:১৭ অপরাহু 

ভবঘুরে, 

তথ্য প্রযুক্তির এই পর্যবেক্ষণটি কিন্তু বেশ কাজের মুক্তি নিতে আর দিতে উৎসাহী যারা তারা নিজের 
আশপাশ থেকে শুরু করে পারেন। নিজ পরিবার, বন্ধু বান্ধব আর আশপাশের মানুষের উপর প্রভাব 


বিস্তার অপেক্ষাকৃত সহজ বলেই আমার মনে হয়। বুদ্ধিমত্তা যোগে চেষ্টা জোরেশোরেই চলুক। ২.) 
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44 এ তি ঝুমু 
মে ৮, ২০১১ সময়: ৯:২৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 
১। আল্লাহ নিজে কোরানের রক্ষাকর্তা বলে ঘোষণা দিলেও তিনি তা পালনে ব্যর্থ।আল্লাহ নিজেই রক্ষা 


করবেন বলেই মোহাম্মদ নিজ জীবনে কোরান সংরক্ষন করেননি। কিন্তু আল্লাহ তো মোহাম্মদের 
নিজেরই কল্পিত চরিত্র যাকে তিনি অনুভব করতেন তার হিস্টিরিয়া রোগে আত্রান্ত হওয়ার সময় , 


কোরান সংরক্ষন ওসমান করেছিলেন। তাহলে ওসমান কি আল্লার অবতার? আমার মনে হয় নবী 
রাসুলেরা কেউই হিস্টিরিয়া বা এপিলেন্সি রোগে আক্রান্ত ছিলেননা। তারা সঙ্ঞানে সুপরিকল্পিত ভাবে 
মানুষকে ধোঁকা দিয়াছেন। 


৪।চামড়া, খেজুর পাতা বা হাড়ের ওপর যেসব সূরা লেখা ছিল, তার মধ্যে সংকলিত কোরানের সুরার 
সাথে যে গুলোর মিল ছিল সেসব পান্ডুলিপি কেন পুড়িয়ে ফেলতে উসমান আদেশ দিলেন ? 


মোহাম্মদ, আল্লাহ ও তাদের অনুসারীদের দাবি অনুযায়ী কোরান যদি এত বড় 

বিজ্ঞান হয়ে থাকে তাহলে কোরানের কোথাও কিভাবে কাগজ বানাতে হবে তা লিখা নেই কেন?আল্লার 
মহামূল্যবান বাণীগুলো খেজুর পাতায় লিখতে হয়েছে কেন ? 

সেই জিব্রাইলকে মোহাম্মদ আবার দেখল আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে রাখা চেয়ারে বসে থাকা 
অবস্থায়তার মানে সে চেয়ার মোটেও ছোট খাট চেয়ার নয়, অতি বিশাল চেয়ার, তা না হলে আকাশ 
আর পৃথিবীর মাঝখানে রাখা চেয়ার- এভাবে চেয়ারের বর্ননা দেয়া হতো না। আর বিশাল চেয়ারে বসে 
থাকা জিব্রাইলের আকারও নিশ্চয়ই অতি বিশাল। 


সে চেয়ারটি ছিল কোন গ্রহ বা উপগ্রহ আর জিব্রাইল ছিল সে ভিন গ্রহের বাসিন্দা এলিয়েন।:100201: 


জা এজ এ 


মে ৮, ২০১১ 2 ২:২২ অপরাহ্ু 
তামান্না ঝুমু, 


সে চেয়ারটি ছিল কোন গ্রহ বা উপগ্রহ আর জিব্রাইল ছিল সে ভিন গ্রহের বাসিন্দা এলিয়েন। 
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চেয়ারটি স্পেসশীপ হলেই তো মানায় ভালো। হয়তো অতি শীঘ্রই কোন ইসলামী চিন্তাবিদ আবিষ্কার 
করবে যে জিব্রাইল এমন মহাশুন্য যানে চেপে যাতায়াত করত যা আলোর গতির বহুগুনলেক্ষ কোটি 
বা তারও বেশী) গতিতে চলতে সক্ষম। 
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*& ৯/ ৮ এআবুল কাশেম 

মে ৮, ২০১১ সময়: ১১:১৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আমার মনে হয় নবী রাসুলেরা কেউই হিস্টিরিয়া বা এপিলেন্সি রোগে আক্রান্ত ছিলেননা। তারা সঙ্ঞানে 
সুপরিকল্পিত ভাবে মানুষকে ধোঁকা দিয়াছেন। 


আপনার ধারণা একেবারে মিথ্যে নয়। তবে, চিন্তা করুন- 


নবিজি যখন অহী পেতেন তখন তাঁকে মৃগী রোগীর খিঁচুনী ধরত বলা যেতে পারে। কারণ আমি উপরে 
যে হাদিস দিয়েছি সেই ধরণের আরও অনেক ঘটনার হাদিস পাওয়া যায়। এই সব হাদিস একেবারেই 
উড়িয়ে দেবার মত নয়। সবগুলোই সহিহ্‌-তার মানে এই হাদিস সন্দেহের উপরে। 


তবে নবীজি যখন লুট তরাজ চালাতেন, মানুষ হত্যা করতেন, গনহত্যা চালাতেন, নারী উপভোগ 
করতেন, কাউকে ধোঁকা দিতেন, যুদ্ধ পরিচালনা করতেন-তখন তা সঙ্ঞানেই করতে। মৃগী রোগের 
খিঁচুনী তখন তাঁকে ধরত না। কারণ, এই সময় মৃগী রোগে ধরলে উনার পক্ষে এ সব ইসলামী ক্রিয়া 
কলাপ করা সম্ভব হত না৷ 


এই সব দেখে মনে হয় নবীজির ছিল ছুই সত্বা। 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
মে ৮, ২০১১ গ্র; ২:০২ অপরাহু 
আবুল কাশেম, 
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বিষয়টা আসলে এরকম। যাদের মৃগী রোগ আছে তারা স্বাভাবিক ভাবে তো সুস্থ মানুষ। হঠাৎ হঠাৎ 
করে তাদের ওপর রোগটা আক্রমন করে ও তখন তাদের নানা রকম অন্তুত লক্ষন প্রকাশ পায়। 
যেমন- আবোল তাবোল বকা, শরীরে খিচুনী, চক্ষু রক্ত বর্ণ হওয়া, আধি ভৌতিক জিনিস দেখা, 
সামঞ্জস্যহীন কিন্ত আধি ভৌতিক কথা বার্তা বলা, ঝিম মেরে পড়ে থাকা এসব। তবে বিভিন্ন রোগীর 
ক্ষেত্রে লক্ষনের ভিন্নতা দেখা যায়। কেউ কেউ অজ্ঞান ও হয়ে পড়ে। কিছুক্ষন পর আবার তারা সুস্থ 
স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। তখন তারা সুস্থ স্বাভাবিক কথা বার্তা বলে । এধরনের রোগী দেখেনি এমন কেউ 
আছে নাকি? সমন্ত ধর্মের প্রবক্তারা কম বেশী এ ধরনের রোগের শিকার। হিন্দুদের রাম কৃষ্ণ পরমহংস 
দেব তার একটা উজ্জ্বল নমুনা। তিনি নাকি মাঝে মাঝে কালি দর্শন করতেন ও উন্মাদের ন্যয় আচরন 
করতেন। আসলে উন্মাদনার সময়ই তিনি কালি দর্শন করতেন। এটা তো শ্রেফ মৃগী রোগের লক্ষন। 
সাধারন মৃগী রোগীর সাথে এদের তফাৎ হলো - সাধারন মানুষরা ধর্মীয় বিষয়ের বাইরের জিনিস নিয়ে 
কথা বলে, আর এরা সেটা ধর্মকে জুড়ে দিয়ে করে। সেকারনেই তারা ফিরিস্তা বা দেব দেবীর দেখা 
পায়। সাধারন মানুষও এসব বিশ্বাস করার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকে। যেকারনে খুব দ্রুত 
এদের গ্রহন যোগ্যতা বেড়ে যায়। কিন্ত কোন উন্নত সমাজে এদেরকে শ্রেফ মৃগী রোগী হিসাবে 
হাসপাতালে ভর্তি করা হতো। যেটা আমাদের মত দেশে করা হয় না। সে কারনেই পীর ,ফকির, সাধু 
বাবা, অবতার এসবের প্রকোপ আমাদের মত অনুন্নত দেশে বেশী । এখন বোঝাই যায় যে এরা এক 
একটা মৃগী রোগী ছাড়া আর কিছু নয়। 


শেসারি শেখর বাগচগীএর জবাব: 
মে ৯, ২০১১ জা ১২:০৭ পূর্বাহ 
ভবঘুরে, [জ্ঞান কাহাকে বলে? প্রতিমাপূজা ] 


মাস্টার - আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া) - আর তুমি জ্ঞানী? 


তিনি জ্ঞান কাহাকে বলে, অজ্ঞান কাহাকে বলে, এখনও জানেন না। এখনও পর্যন্ত জানিতেন যে, 
লেখাপড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয়। এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল। তখন শুনিলেন যে, 
ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। ঠাকুর বলিলেন, “তুমি কি জ্ঞানী!” 
মাস্টারের অহঙ্কারে আবার বিশেষ আঘাত লাগিল। 


শ্রীরামকৃষ্ণ _ আচ্ছা, তোমার 'সাকারে, বিশ্বাস, না 'নিরাকারে”? 
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মাস্টার (অবাক্‌ হইয়া স্বগত) - সাকারে বিশ্বাস থাকলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয়? ঈশ্বর নিরাকার, এ- 
বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বর সাকার এ-বিশ্বাস কি হইতে পারে? বিরুদ্ধ অবস্থা ছুটাই কি সত্য হইতে পারে? 
সাদা জিনিস - ছুধ, কি আবার কালো হতে পারে? 


মাস্টার - আজ্ঞা, নিরাকার - আমার এইটি ভাল লাগে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ _ তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হল। নিরাকারে বিশ্বাস, তাতো ভালই। তবে এ-বুদ্ধি 
করো না যে, এইটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য আবার সাকারও 
সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে। 


মাস্টার দুইই সত্য এই কথা বারবার শুনিয়া অবাক্‌ হইয়া রহিলেন। এ-কথা তো তাঁহার পুঁথিগত 
বিদ্যার মধ্যে নাই। 


তাঁহার অহঙ্কার তৃতীয়বার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাই আবার একটু তর্ক 
করিতে অগ্রসর হইলেন। 


মাস্টার - আজ্ঞা, তিনি সাকার, এ-বিশ্বাস যেন হল! কিন্তু মাটির প্রতিমা তিনি তো নন - 
শ্রীরামকৃষ্ণ - মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা। 


মাস্টার “চিন্ময়ী প্রতিমা” বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, আচ্ছা, যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের 
তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে 
পুজা করা উচিত। 


[লেকচার (.9০1816) ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ঞ ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) - তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল লেকচার দেওয়া, আর 
বুঝিয়ে দেওয়া! আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই।! তুমি বুঝাবার কে ?যাঁর জগৎ, তিনি বুঝাবেন। 
যিনি এই জগৎ করেছেন, চন্দ্র, সূর্য, মানুষ, জীবজন্ত করেছেন; জীবজন্তদের খাবার উপায়, পালন 
করবার জন্য মা-বাপ করেছেন, মা-বাপের শ্েহ করেছেন তিনিই বুঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, 
আর এ-উপায় করবেন না? যদি বুঝাবার দরকার হয় তিনিই বুঝাবেন। তিনি তো অন্তর্যামী। যদি ওই 
মাটির প্রতিমাপৃজা করাতে কিছু ভূল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না _ তাঁকেই ডাকা হচ্ছে?তিনি ওই 
পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। তোমার ওর জন্য মাথা ব্যথা কেন ? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার 
চেষ্টা কর। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
এইবার তাঁহার অহঙ্কার বোধ হয় একেবারে চূর্ণ হইল। 


তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইনি যা বলেছেন তাতো ঠিক! আমার বুঝাতে যাবার কি দরকার! আমি কি 
ঈশ্বরকে জেনেছি - না আমার তাঁর উপর ভক্তি হয়েছে! “আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে!” 
জানি না, শুনি না, পরকে বুঝাতে যাওয়া বড়ই লজ্জার কথা ও হীনবুদ্ধির কাজ! একি অঙ্কশান্ত্র, না 
ইতিহাস, না সাহিত্য যে পরকে বুঝাব! এ-যে ঈশ্বরতত্ব। ইনি যা বলছেন, মনে বেশ লাগছে। 

কথাম্ ত্রিত থেকে নেয়া 


রৌরবএর জবাব: 

মে ১০, ২০১১ প্র ১২:২২ পূর্বাহু 
শেসাদ্রি শেখর বাগচী, 

কি লিখেছেন এসব? 


মে ৮, ২০১১ সময়: ১২:১২ অপরাহু লিঙ্ক 


আপনাদের ইদানীংকার কিছু লেখা পড়লে পর্ণোগ্রাফীর কোন সাইট বলে মনে হয়। 


সৈকত চৌধুরী এর জবাব: 
মে ৯, ২০১১ গা ১:০৯ পূর্বাহ্ণ 
ুতারিক, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মুহাম্মদের জীবন নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করলে এগুলোই বেরোয়। পৃথিবীর দেড় শতাধিক মানুষ তাকে 
আদর্শ বলে মনে করে। মুহাম্মদের ভূতকে মানুষের মাথা থেকে নামাতে হলে এগুলো নিয়ে আসা 
দরকার। 


মে ৯, ২০১১ গ্রা ১:৪০ ূর্বাহ 
হত রি তত 


আপনাদের ইদানীং-কার কিছু লেখা পড়লে পর্ণোগ্রাফীর কোন সাইট বলে মনে হয়। 


নবীজির বাস্তব জীবন তো মনে হয় পর্নোগ্রাফীকেও হার মানাবে। তিনি ১৩ টা বিয়ে করেন, ১২ টা 
দাসী ছিল যৌন চাহিদা মেটানোর। এক সাথে তার ৯ টা স্ত্রী বেচে ছিল আর তাদের সাথে পালাক্রমে 
যৌন ক্রিড়া করতেন, অতিরিক্ত হিসাবে দাসী তো ছিলই। আমার তো মনে হয় না কোন পর্নো সাইটের 
প্লেবয় নায়কের এতগুলো গার্লফেন্ড থাকে সেক্স করার জন্য। মুসকিল হলো - আমরা খালি নবীজির 
মহত্ের কথা শুনি, কিন্তু ব্যাক্তি জীবনে এতসব নারী নিয়ে অবাধ ফুর্তি করেছেন তা কেউ কখনো 
ভুলেও প্রচার করে না। শুধু কি তাই ? নবী যাতে অবাধে যখন তখন যাকেই পছন্দ হবে তাকে বিয়ে 
করে ফুর্তি করতে পারেন তার জন্য তিনি কোরানের বানী পর্যন্ত নাজিল করেছিলেন। আপনি কি 
জানেন সে আয়াত ? আল্লাহ তাকে যৌন লীলা করার অবাধ লাইসেস দিয়েছিলেন। আহা, সর্বশ্রেষ্ট আর 
সর্বশেষ নবী বলে কথা! আর কোন নবী তো আর আসবে না পরে, তাই যাবতীয় ফুর্তির চুড়ান্ত রকম 
ব্যবস্থা আল্লাহ আমাদের প্রান প্রিয় নবীর জন্য করতে কোন কসুর করেন নি। 


১11 


সা” 
টব ১১ 
এর চনত ৯ 


স্ব ১৫১৫ ঢু 


ঈত্ন্* ৮.আনন্দ 
মে ৮, ২০১১ সময়: ৩:৪৯ অপরাহু লিঙ্ক 


কোন সুবিধাবাদী পাবলিশার এই লেখাটা দেখলে, নেক্সটা কোরান ছাপানোর সময় সব ঠিক করে 
ফেলবেন। এতে অবশ্য সমস্যাই হবে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


12.12 


অনুপম 
মে ৮, ২০১১ সময়: ৮:২৫ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে, আপনি এসব কী লিখেছেন? আস্তাগফেরুললা৫) নাউজুবিল্লা৫!) ইমান আনেন ভাই , ইমানেই 
মুক্তি(। 


চালিয়ে যান ভাই, আমি যেন আরো বেশি বেশি নাউজুবিল্লা, আস্তাগফেরুল্লা বলতে 
পারি৫) বই স) বই 


13.13 


ণ আকাশ 
মে ৮, ২০১১ সময়: ৯:০৮ অপরাহু লিঙ্ক 


শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুনাময় অতি দয়ালু । ০১:০১ 


«বিসমিল্লায় গলদ” বলে একটা ব্যাপার আছে। সেটার উৎসটা এতদিনে পরিষ্কার হলো 


14. 14 


টি. 


মে ৯, ২০১১ সময়: ৬:৪৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মুলতঃ ধর্ম বিদ্বেষ থেকেই উন্মাদরা এ সকল লেখা লেখে। তথাকথিত নাস্তিক গোষ্ঠী কে সু পথে 
আনার জন্যই যুগে যুগে মহা পুরুষগণ ধর্ম প্রচার করে ছিলেন। 

কপাল দোষে আজও পৃথিবীজুড়ে নাস্তিকের ছড়া ছড়ি। তারা দেখেও দেখে না। শুনেও সুনে না। এমনকি 
বুঝেও বুঝে না। অথচ নিজেকে ভাবে মহা জ্ঞানী। 

১৪৩২ হিজরি সালেও কিছু বেকুফ আছে, যারা ইসলাম ধর্মের বিরধে অনেক কথা বলে বেড়ায়, 
আবার গোপনে জানোয়ার পূজা করে। কোন কিছু সম্পর্কে বলার আগে ওই বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত 
জেনে নিতে হয়। গাধার দল ছুই এক লাইন কোরআন শরীফ পরেই না বুঝে উল্টা পাল্টা বকে। অথচ 
এই মহাগ্রন্থের একটি লাইন বুঝতে হলেও অনেক কিছু জেনে নিতে হয়। 


১. ইউনিভার্সিটি ছাত্রের বই কখনও ক্লাস ওয়ান বা টু এর ছাত্র বুঝবে না। এটা বুঝেও তারা বু ঝো না৷ 
ভালো কথা বুঝার যোগ্যতা নেই বলেই মহা গ্রন্থ কুরআন পরতে গিয়েও ভূল বুঝে। 


২. ওরা বলে মুহাম্মাদ (সঃ) নারী লোভী। অথচ মূর্খরা জানেনা তিনি নারী লোভী থাকা তো ছুরের কথা 
তৎকালীন যুগে তিনি নারীকে তার মর্যাদায় সম্মান্নিত করেছেন। বলে বেড়ায় তাঁর একের অধিক স্ত্রী 
ছিল, কিন্ত এটা জানে না যে দীর্ঘ ৪০ বছর পর্যন্ত তিনি তাঁর চাইতে ১৫ বছর বেশী বয়সের একজন 
সাধারন আরব রমণীর সাথে সুখি জীবন যাপন করেছেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর বিয়ে করেছেন। 
সংগ্রাম ছাড়া কোন বিরাট সামাজিক পরিবর্তন সাধন হয় না । তখনও হইনি। লড়াই শেষে অনেক 
অসহায় নারীকে সামাজিক ভাবে পুনর্বাসন করতে তখন তিনি কতককে বিয়ে করেছিলেন। এই 
সুযোগে মূর্খরা তাঁর মতো মহান মানবকে নারী লোভী বলার সুযোগ পায়। অথচ তারা জানে না ওই 
সব মহিয়ান নারীরাই তাকে কখনও এই দোষারোপ করা তো ছুরের কথা তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর 
মানবিক গুণাবলীর প্রশংসা করতে করতে পরবর্তী জীবন পার করেছেন। 


৩. মুহাম্মাদ (সঃ) কে গাধারা লুটেরা বলে, অথচ এই মহান মানব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দারিদ্রকে 
পছন্দ করেছেন। তিনি অর্থ লিন্সা, ভোগ বিলাস বর্জন এর শিক্ষা দিয়েছেন। আরব সম্ত্রাজ্জের 
একসময়কার শাসক হয়েও অনাহারে- অর্ধাহারে দিন কাটিয়েছেন। রাষ্ত্রীয় সম্পর্তি ভগ করেননি। 
মাসের পর মাস একটি মাত্র জামা পরিধান করে রাজ্য শাসন করেছেন। 


৪. কিছু কিছু মূর্খ ভাবে আধুনিক যুগেই বুঝি সব জ্ঞানী গুণী আছে (বিশেষ করে তাদের মতো মুর্খরা)। 
অথচ জ্ঞানী গুণী যুগে যুগে সকল সমাজেই ছিলেন। কিন্তু মূর্খরা তৎকালীন ধর্মপ্রা ণ মানুষদেরকে বোকা 
বানাতে চায়। নিজেরা বোকার হদ্দ বলেই এরকম অপচেষ্টা করে। আধুনিক ইতিহাস ঘেঁটে কেউ বলতে 
পারবে না যে ইসলাম দেশে দেশে জোরজবরদস্তির মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে। ইসলাম প্রশার লাভ 
করেছে তাঁর নিজস্ব মহিমায়। কাউকে জোর করে মুসলমান করা হয়নি। ৫ শত বছর পূর্বে এই ভারত 
বর্ষেও ইসলাম প্রচারিত হয়েছে সৌন্দর্যের অলৌকিক মহিমায়। ভারতের খাজা মাইনুদ্দিন চিশতী 
(রহঃ), বাংলাদেশের হযরত হহাহ জালাল (রহঃ) এর ইতিহাস খুঁজলেই ভণ্ডের দল এ উপমহাদেশে 
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ইসলাম প্রচারের অনেক কিছু জানতে পারবে। এখনও দেশে দেশে অনেক জ্ঞানী গুনিরা ইসলামে 
দীক্ষিত হচ্ছেন। কথায় আছে, গাধায় পানি ঘোলা করে খায়। ইসলাম বিরোধী মূর্খরাও ঠিক তেমনি। 


৫. মুর্খরা আগুন পুজা, লিঙ্গ পূজা, মাটি পূজা, গরু পুজা, হাতি পূজা, পারলে লেংটা মেয়েও পূজা করে। 
অথচ ইসলাম ধর্মের বিপক্ষে বলে বেড়ায়। যে ধর্মে এখনও ছোট জাত - বড় জাত বলে কথা আছে, যে 
ধর্মে নারী তাঁর উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে ভাগ পায়না, যে ধর্মে সতীদাহ প্রথা চালু ছিল তারা আবার 
ইসলাম ধর্মের বিপক্ষে কথা বলে। যে ধর্মে নিচু জাতের শেদ্র) লোক গিতা নামক গ্রন্থ ছুলে তাঁর হাত 
কেটে দেয়া হতো, চোখ দিয়ে পরলে চোখ উপরে ফেলা হতো , তারা আবার মানবতার কথা বলে। 
মাটি দিয়া বানাইল পুতুল, 

সে হইল দেবতা। 

তারে আবার করে পৃূজা। 

আপন মায়ের খবর নাই! পুতুলেরে মা ডাকে। 

এই সব মাতাল সহজে কি কুরআন পাক এর মতো গ্রহ পরেই বুঝে ফেলবে ? 

কি করেই বা একেশ্বরবাদী মুহাম্মাদের (সঃ) উপরে বিশ্বাস আনবে। 

কঠিন, কঠিন, অনেক কঠিন। 

আল্লাহ তাদের হেদায়েত করুক, অথবা ধ্বংস করুক। 

ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করলে এরা একদিন হয়তো নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে। 


সৈকত চোধুরী এর জবাব: 
মে ১০, ২০১১ গা ২:১৪ পূর্বাহ 
ঞ ] বা | রা, 


আপনি যে হজরত মহাউন্মাদের যোগ্য শিষ্য তা আপনার এ মন্তব্য থেকে অতি পরিষ্কার। 
তথাকথিত নাস্তিক গোষ্ঠী কে সু পথে আনার জন্যই যুগে যুগে মহা পুরুষগণ ধর্ম প্রচার করে ছিলেন। 


মুহাম্মদের সময় কে কে নাস্তিক ছিলেন? নাকি ইসলাম ধর্মের বাইরের সকলকে নাস্তিক বলে মনে 
করেন? 


১৪৩২ হিজরি সালেও কিছু বেকুফ আছে, যারা ইসলাম ধর্মের বিরুধে অনেক কথা বলে বেড়ায়, 
আবার গোপনে জানোয়ার পূজা করে। 
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মুহাম্মদের মদিনায় পালানোকে স্মরণীয় করে রাখতেই কি এ হিজরি সাল ? জানোয়ারের পূজা কেডা 
করে? মুক্তচিন্তকরা কারো পূজা করে না। 


অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর বিয়ে করেছেন। 


খাদিজা বেশ প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন। তাই তার জীবদ্দশায় মুহাম্মদের আরেকটি বিয়ে সম্ভব ছিল না৷ 
আর খাদিজার ধন-সম্পদটাও একটা ব্যাপার ছিল। খাদিজার মৃত্যুর পর বুড়োকালে মুহাম্মদ দেখিয়ে 
দিলেন তিনি আসলেই মহাউন্মাদ। 


মুহাম্মাদ (সঃ) কে গাধারা লুটেরা বলে, অথচ এই মহান মানব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দারিদ্রকে 
পছন্দ করেছেন৷ 


কেডা কইছে? মুহাম্মদের প্রকৃত জীবনী জানার চেষ্টা করেন তো। 


এট. ২, 


ভবহ্বরেএর জবাব: 
মে ১০, ২০১১ ৪ ২:৩৭ পূর্বাহ্‌ 


অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর বিয়ে করেছেন। সংগ্রাম ছাড়া কোন বিরাট সামাজিক পরিবর্তন সাধন হয় না 
। তখনও হইনি। লড়াই শেষে অনেক অসহায় নারীকে সামাজিক ভাবে পুনর্বাসন করতে তখন তিনি 
কতককে বিয়ে করেছিলেন। এই সুযোগে মূর্খরা তাঁর মতো মহান মানবকে নারী লোভী বলার সুযোগ 
পায় 


খাদিজা বেচে থাকতে মোহাম্মদ বিয়ে করার সাহস করেনি। আপনি যদি আপনার বউ এর টাকায় 
জীবন ধারন করেন, তার সামনে আর একটা বউ ঘরে তুলতে পারবেন ? লাথি দিয়ে আপনার বিচি 
ফাটিয়ে আপনার বউ আপনাকে ঘর থেকে বের করে দেবে, বুঝেছেন? মোহাম্মদ তো খাদিজার টাকায় 
জীবন ধারন করত। এখন বোঝেন কেন খাদিজা বেচে থাকতে তিনি বিয়ে করেন নি। মনে রাখবেন, 
খাদিজা যখন মারা যায় মোহাম্মদ তখনও অসহায় এক মানুষ ছিলেন মক্কাতে যাকে জীবন বাচাতে 
খাদিজার ওপর সম্পূর্ন নির্ভর করতে হতো। আর মোহাম্মদ যখন মদিনার নেতা বা রাজা বনে গেলেন, 
ওদিকে খাদিজাও অক্কা পেল, তখন তার সামনে অবাধ সুযোগ বিয়ে করার। যুবক বয়েসে বিগত 
যৌবনা খাদিজাকে বিয়ে করে মনের সুখ মেটে নি। তাই প্রো বয়েসে এসে একের পর এর মেয়ে ও 
নাতনীর বয়সী মেয়েদেরকে বিয়ে করতে থাকেন ও ১০ বছরে ১২ টা বিয়ে করেন। জঘন্যতম কাজটি 
তিনি করেন ৫১ বছর বয়েসে ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করে। এ না হলে আল্লাহর নবী হয় কেমনে 
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আয়শা খুব অসহায়া ছিল বুঝি ? আর একটা জঘন্য কাজ তিনি করেন তার পালিত পূত্র জায়েদের বউ 
জয়নাবকে বিয়ে করে। এ বিয়ে করার জন্য মোহাম্মদ কোরানের ওহী পর্যন্ত নাজিল করে যাতে জায়েদ 
বাধ্য হয় জয়নাবকে তালাক দিতে। পৃথিবীর কোন সভ্য বাপ তার পালক পৃত্রের বউকে বিয়ে করতে 
এমন প্রতারনা করেছে যেটা করেছে আল্লাহর পেয়ারা নবী মোহাম্মদ ? শুধু কি তাই , কোরানের বানীর 
নামে মোহাম্মদ যত খুশী বিয়ে করার লাইসেল নিয়েছে, এটা বোধ হয় তার চরিত্রের অতি মহত্বের 
পরিচয় বহন করে ?ক্ষমতাবান ও ধনী লোকদের অনেকে মেয়েই বিয়ে করতে চায়, আর তাই 
ক্ষমতাবানদের উচিৎ একের পর এক বিয়ে করে যাওয়া, আর এটাকেই আপনি বলছেন নারীদের 
মর্যাদা প্রদান করা? কেন দেখেন নি এরশাদ সাহেবের বউ থাকতেও কতজন তাকে বিয়ে করেছে বা 
করতে চেয়েছে? মেয়েরা চাইলেই নবী মোহাম্মদকে একের পর এক বিয়ে করতে হবে নাকি ? এটা কি 
তার চরিত্রকে মহিমান্বিত করে নাকি ?তিনি বললেই তো কত সাহাবী সেসব নারীকে বিয়ে করতে 
পারত ? মক্কা মদিনার সব অসহায় নারী যদি চাইত সবাইতে কি মোহাম্মদ বিয়ে করত নাকি? 
আপনাদের মত ব্রেন ডেড মানুষরা যতদিন থাকবে , আমাদের মত অনুন্নত দেশের মানুষগ্ডলোর 
ততদিন কোন উন্নতি বা মুক্তি নেই। 


এমি ২, 


ভবঘুরে এর জবাব: 
মে ১০, ২০১১ গ্রা ২:৪১ পূর্বাহু 
০] ] বা ] রী, 


ইউনিভার্সিটি ছাত্রের বই কখনও ক্লাস ওয়ান বা টু এর ছাত্র বুঝবে না। এটা বুঝেও তারা বুঝে না। 
ভালো কথা বুঝার যোগ্যতা নেই বলেই মহা গ্রন্থ কুরআন পরতে গিয়েও ভুল বুঝে। 


কোরান ইউনিভার্সিটির বই হওয়া তো দুরের কথা প্রাইমারী লেভেলের বই ও না। আপনি মনে হয় 
কোরান নিজের মাতৃভাষায় পড়েন নি। না পড়ে থাকলে আজই একটা বাংলা বা ইংরেজী তর্জমা কিনে 
পড়ে ফেলুন , তার পর মন্তব্য করুন। 


১১৫৮ 

০শাশও 

এশা ই 

হদরাক)॥এর জবাব: 

মে ১৯, ২০১১ 2 ৭:৩১ অপরাহু 
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০১ভ বুরে, 
আহ্বানকারীর বাংলা পড়ার জ্ঞান আছে বলে তো মনে হয় না। আপনি উনাকে আবার ইংরেজি তর্জমা 


পড়তে বলছেন ! শু) 


টি না 

মে ১০, ২০১১ গ্রা ৪:১৫ পূর্বাহ্ণ 

ভআহ্বানকারী, 

কোরানে বলা হয়েছে কোরান বোধগম্য করে নাজিল করা হয়েছে।মহাজ্ঞানী ছাড়া অন্য কেউ যদি 
কোরান বুঝতে না পাড়ে তাহলে কোরান নাজিলের মানে কী ? কোরান যদি আল্লার বাণী হয়ে থাকে 
এখানে মোহাম্মদের কৃতিত্ব কী? সংবাদ পোঁছানোর কাজটি তো যেকেউ করতে পারে। 

তিনি খাদিজাকে বিয়ে। করেছিলেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য।একসময় তার 
কর্মচারীও ছিলেন।তাই খাদিজার জীবদ্দশায় আরো বিয়ে করে সবকিছু থেকে বঞ্চিত হবার মত 
অদৃরদর্শী তিনি ছিলেননা। 


কোরানে বার বার গনীমতের মালের লোভ জেহাদীদেরকে কেন দেখানো হয়েছে তিনি যদি লুটেরা না 
হন? 


গাধা,উন্মাদ,মূর্খ বিশেষণে কাকে বিশেষিত করা হয়েছে? এ বিশেষণ গুলো যারা সুরা ও হুরীর লোভে 
যুক্তি-প্রমানহীন, ভিতিহীন,অবৈজ্ঞানিক,অমানবিক ও হাস্যকর প্রলাপে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে 
তাদের জন্য প্রযোজ্য নাকি যারা সত্যানুসন্ধানী ,যুক্তিবাদী ও মানবিক তাদের জন্য? 


মূর্তি পূজক কাকে বলা হয়েছে? মুক্তমনায় কোন মূর্তি পূজক আছে বলে তো জানতামনা লেখাটি 
লিখেছেন ভবঘুরে তিনি মুর্তিপুজক বলে জানা ছিলনা। 


৬ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
মে ১০, ২০১১ শ্রা ৭:৪২ পূর্বাহ 


কপাল দোষে আজও পৃথিবীজুড়ে নাস্তিকের ছড়া ছড়ি। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বলেন কী? বলুন আল্লাহর কপাল ভাল যে আমরা তার মনের সাধ পূর্ণ করছি। আমরা না থাকলে 
আল্লাহর মানুষ দিয়ে দোজখ ভর্তির খায়েশ অপূর্ণ থেকে যেতো। 


এ 


তামানা ঝুমু এর জবাব: 
মে ১২, ২০১১ গ্র ৮:১৬ পূর্বাহ 
আকাশ মালিক, 


বলেন কী? বলুন আল্লাহর কপাল ভাল যে আমরা তার মনের সাধ পূর্ণ করছি। আমরা না থাকলে 
আল্লাহর মানুষ দিয়ে দোজখ ভর্তির খায়েশ অপূর্ণই থেকে যেতো। 


নবীজিও দোজখে যেতে পারেন শিশু ধর্ষনের অপরাধে। 
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ভবহবরে এর জবাব: 

মে ১২, ২০১১ 2 ১২:১৮ অপরাহু 


গতামানী ঝুমু, 


নবীজিও দোজখে যেতে পারেন শিশু ধর্ষনের অপরাধে। 


যেতে পারে কি বলছেন? যদি সত্যি সত্যি দোজখ বলে কিছু থেকে থাকে ইতোমধ্যেই তিনি সেখানে 
বসে আছেন আর আগুনে পুড়ছেন। কারন ৯ বছরের আয়েশার সাথে তিনি ৫৪ বছর বয়েসে সেক্স 
করেন যা শিশুকে ধর্ষণের অপরাধের শামিল যদিও সেটা বিবাহ সম্পর্কিত ছিল। বিবাহিত নর নারীর 
সেক্স অবৈধ নয়, তবে তাদের উভয়ের শারিরীক ও মানসিক পরিপরুতা থাকতে হবে, আর ৯ বছর 
বয়সে কোন মেয়ে পরিপক হয় না। অবশ্য ছুষ্ট প্রকৃতির ইসলামী পন্ডিতরা যুক্তি দেয় - আয়শা এ 
বয়েসেই পরিপক হয়ে যায় আল্লাহর বিশেষ আশীর্বাদে। অনেকে অবশ্য আবার সেটাকে বিশ্বাস করে না 
, তারা নানা রকম তথ্য উপাত্ত হাজির করে প্রমান করতে চায় আয়শাকে যখন মোহাম্মদ বিয়ে করে 
তখন নাকি তার বয়স কম পক্ষে ১৭ ছিল। যাহোক, ছুষ্ট প্রকৃতির লোকদের স্বভাব হলো- সবাই যেন 
তাদেরকে অনুসরন করে বা তাদের সাথী হয়। মোহাম্মদও ঠিক সেই কাজটি করে গেছেন। তিনি নিজে 
ভালই জানতেন কি তিনি করছেন বা করে গেছেন ছুনিয়াতে। দোজখে যাতে একা একা কষ্ট করতে না 
হয়, সে ব্যবস্থাই করে গেছেন তিনি অত্যন্ত দক্ষ ভাবে। আবেগ প্রবন পাবলিক তা এখনও বুঝে উঠতে 


পারছে না। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সাখীনএর জবাব: 
মে ১০, ২০১১ গ্রা ৮:৪৯ পূর্বাহ 
গু ] বা ব রী, 


ভাই, আপনি একদম জায়গা মত আইস্যা পড়ছেন। মুক্তমনায় এ যাবৎ কালের দেখা সেরা 
কমেন্ট। ৮ 


আপনি এক কাজ করেন, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে কোরানের ব্যাপারে আপনি বিশেষজ্ঞ হলেও 
হতে পারেন। তো আমরা যারা কোরান পড়ে বুঝিনি , তাদের উদ্দেশ্যে কোরানের কিছু সঠিক ব্যাখ্যা 
প্রদান করুন, আমরা ধন্য হই, দলে দলে আস্তিক হই। যেটা করতে পারেন - আকাশ মালিক 
নামের একজন কি এক বই লিখেছেন কোরানের উলটাপালটা ব্যাখ্যা করে। আপনি একে একে সেই 
বইয়ের ভুলগুলো ধরিয়ে দিন। তাহলে আর কেউ না হোক আমি আপনার দলে যোগদান করবো। 
আজই কাজে নেমে পড়ুন। 


হদয়াকা9এর জবাব: 

মে ১৯, ২০১১ লা ৭:৩৬ অপরাহু 
শস্বাধীন, 

আমিও আছি আপনার সঙ্গে। 


সেন্টু" টিকাদার এর জবাব: 
মে ১০, ২০১১ প্রা ১০:৫১ পূর্বাহু 
১ হ্বানব রা, 


মূর্খরা আগুন পুজা, লিঙ্গ পূজা, মাটি পূজা, গরু পূজা, হাতি পূজা, পারলে লেংটা মেয়েও পুজা করে। 
বেশ ভাল লাগলো আপানার ভিন্ন জাতের টিগ্পনি। 


নবিজীর সম্বন্ধে অন্য ধরনের টিপ্পনি করব না। আমি তাঁকে একজন রাজনীতির "লোক ছাড়া আর 
কিছুই মনে করিনা যে মানুষটি তাঁর ধুরন্ধর বুদ্ধিবলে নিজের নামকে অক্ষয় করে রেখে গেছেন। সমাজ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কি পেল আর কি পেল না - এই চিন্তা ব্যতিরেকে বলি - এর থেকে পৃথীবিতে একজন অশিক্ষিত 
মানুষের আর কি চাওয়া থাকতে পারে।:-) 

মধ্য প্রাচ্যের লোকেরা প্রাক-নবিজীর কালেও যেমন বর্বর ছিল, এখনও প্রায় তাইই। নিশকষ মরুভূমি 
তাহাদের সমস্ত রকমের দার্শনিক চিন্তা থেকে বিরত রেখেছে। 


আগুন পুজা মানে কি বোঝাতে চাইছেন? যজ্ঞ? 


পূজা কথাটির মানে হোল ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা নিবেদন। 

লিংগ পুজা ? সবাই এটা করে। কেউ রাতে করে কেউ দিনে করে। কেউ ভাল বেসে শ্রদ্ধা ভরে চুম্বন 
করে অন্য লোকজনের অগোচরে , আবার কেউ ভালবেসে সিমবোলিক হিসেবে দিনে পুজা করে। এই 
দুই পুজার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? 

মাটি পূজা মানে ভূমিপুজা বুঝাতে চাইছেন? এই পুজা তো আপনিও করেন। এই ভূমির জন্যইত এত 
সব রক্তের বন্যা বয়ে গেছে আমাদের এই বিশ্বে। 

এই এক খণ্ডো ভূমির জন্যইতো ১৯৭১ হলো। যে ভূমি আপনাকে শস্য দানা দিল তার উপর না হয় 
একদিন আপানি ছুটো ফুল ছিটিয়ে দিলেন তার প্রশস্তি গেয়ে। আরোবিরা না হয় এগুলি বোঝে না 
কারন তাহারা মরুভূমির মানুষ। অত সব দর্শন -টর্শন তাদের মাথায় আসেনা। কটা দার্শনিকের জন্ম 
মরুভূমিতে হয়েছে নবিজী পরবর্তি কালে? 

এই সিম্বলিক দর্শনটি মানুষ কে ভূমি সংরক্ষণের উপজোগিতা সম্বন্ধে সজাগ করে। 

গরু পূজা? 

যে গরু আপনাকে ছুধ দিয়ে বাঁচালো, আপনার জমি কষর্ণ করে দিল, গোবর দিলো আপানার জ্বালানি 
হিসাবে, মৃত্যুর পর যার চামড়া দিয়ে আপনি জুতাও বানালেন। এই জীবটিকে কেটে খেতে মরুভুমির 
লোকদের বাধত না। কারন ছুইটিঃ এক- খাদ্যের অভাব ছিল। দুই- মরুভূমির লোকেরা প্রাকৃতিক 
কারনে কম দয়া মায়ার অধিকারী। এখনও তাই। 

এই জীবটিকে তার বৃদ্ধ বয়সে কেটে না খেয়ে , না হয় একদিন তাকে পানিতে গোছল করিয়ে তার 
গলায় একটা ফুলের মালা চড়ালেন ও তার গুণগান গাইলেন । 


আজাকাল ত মানুষ কত কিছুরই দিবস পালন করে। মাতা দিবস, বৃক্ষ দিবস, ইত্যাদি। না হয় আমারা 
একদিন গরু দিবস পালন করলাম। এটাকে গরু পুজা বলেন বা গরু দিবস বলেন তা আপনার ব্যাপার। 


লেংটা মেয়েও পূজা - আরে এটাতো বর্তমানেও চালু আছে। কোনো না কোনো ভাবে সব ধর্মের 
লোকেরা করছে।:)) 


হাতি পুজা? এটা মাইথোলজি। 


মে ১৯, ২০১১ ৪ ৭:৪২ অপরাহ 

গুসেন্টু টিকাদার, 

একদম চড়মারা জবাব। শুধু - লেংটা মেয়েও পুজা- এর জবাবে বলছি, এটা না হলে আপনার আমার 
কারোরই জন্ম হতো না। 


মে ২০, ২০১১ ৪ ১:২০ অপরাহ্ু 
পুসেন্টু টিকাদার, 
আমি আমার আগের মন্তব্যটি আহ্বানকারীর উদ্দেশ্যে করেছি। ্ঁ€) 


শুভ্রএর জবাব: 

মে ১০, ২০১১ হা ৯:৫৭ অপরাহ্‌ 

১ ] ২ ] | | এ , 

আল্লাহ তাদের হেদায়েত করুক, অথবা ধ্বংস করুক। 


এক মতের না হলেই কি ধ্বংস কামনা করতে হবে। 


৮৮ ২4৪ 


মে ১০, ২০১১ শর ১০:৩৯ অপরাহু 
৪১শুভ, 


এক মতের না হলেই কি ধ্বংস কামনা করতে হবে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনি জানেন না বুঝি? এটাই তো সাচ্চা মুসলমানের কাজ। শুধু ধ্বংস কামনা নয়, ক্ষমতা আর 
সুযোগ থাকলে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করার জন্য আল্লাহ এসব সাচ্চা মুসলমানদেরকে 
বলে দিয়েছে। 


টং 


তালানা বন এর জবাব: 
মে ১১, ২০১১ গ্রা ১২:১১ পূর্বাহ 
১ হ্বানব রা, 


৫. মুর্খরা আগুন পুজা, লিঙ্গ পূজা, মাটি পূজা, গরু পুজা, হাতি পূজা, পারলে লেংটা মেয়েও পূজা করে। 
অথচ ইসলাম ধর্মের বিপক্ষে বলে বেড়ায়। যে ধর্মে এখনও ছোট জাত - বড় জাত বলে কথা আছে, যে 
ধর্মে নারী তাঁর উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে ভাগ পায়না, যে ধর্মে সতীদাহ প্রথা চালু ছিল তারা আবার 
ইসলাম ধর্মের বিপক্ষে কথা বলে। যে ধর্মে নিচু জাতের শেদ্র) লোক গিতা নামক গ্রন্থ ছুলে তাঁর হাত 
কেটে দেয়া হতো, চোখ দিয়ে পরলে চোখ উপরে ফেলা হতো , তারা আবার মানবতার কথা বলে। 


কোরানে বলা হয়েছে আল্লাহ মানুষ ও জীন জাতি সৃষ্টি করেছেন শুধু তার এবাদতের জন্য।এবাদত 
মানে গুণগান।আল্লাহ এতো তোষামোদ প্রিয় কেন?আপনার মন্তব্যে হিন্দু ধর্মের অনেক বর্বরতার কথা 
দেখতে পাই।ইসলাম ধর্মও কিন্তু কম বর্বর নয়।হাত কাটা,দোররআ মারা,দাসী সম্তোগ,যুদ্ধবন্দিনী 
সম্ভোগ, স্্রঈ প্রহারের নির্দেশ ইত্যাদি কোরানের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে।আর এখানে তো হিন্দু 
ধর্মের পক্ষে কেউ কথা বলছেনা। 

ইসলাম নারীকে সম্পদের অধিকার দিয়েছে পুরুষের অর্ধেক।আর তা হচ্ছে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় 
«নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল”্র মত। 

আল্লাহ তাদের হেদায়েত করুক, অথবা ধ্বংস করুক। 


এই লাইনটি কোরানের আয়াতের মত।আল্লার ভাষা ও এ রকম।গজব পড়ুক,ধ্বংস হোক,জাহান্নামে 
যাক,পূঁজ খাক ,চাঁদের কসম,সূর্ের কসম ইত্যাদি ধ্বংসাত্ুক ও হাস্যকর কামনা বাসনাগুলো আল্লার। 


ডে 


উপাধী এর জবাব: 

মে ১৫, ২০১১ শা ১১:৪৩ পূর্বাহ 

তামান্না ঝুমু,নবীজী স: ছুরন্ধর না ভালো সে বিষয়ে একটু পরে আসি।ইসলাম এর নারী নীতি 
সম্পর্কে আগে জানুন পরে মন্তব্য করুন। মেয়েরা ছেলেদের থেকে সম্পতি কম পাবে এটা এ রকম 
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কোনো আইন তো ইসলাম এ নাই ই বরং মেয়েদের যে অর্থনএঁতিক স্বাধীনতা দিয়েছে তা আজ পর্যন্ত 
কেউ তো নয়ই বর্তমান নারী নীতিতেও নেই। একটু কষ্ট করে জানার চেষ্টা করুন। ইসলাম না রীদের 
কানা মামা নাকি তীক্ষন দ্রিষ্টি সম্পন্ন মামা দিয়েছো ব্যর্থ হলে আমার দারস্হ হইয়েন ব্যখ্যা করব। 


টং 


তামাটা বুনন এর জবাব: 
মে ১৫, ২০১১ গর ৯:৪৬ অপরাহ্‌ 
উপাধী, 


মেয়েরা ছেলেদের থেকে সম্পত্তি কম পাবে এটা এ রকম কোনো আইন তো ইসলাম এ নাই ই বরং 
মেয়েদের যে অর্থনএতিক স্বাধীনতা দিয়েছে তা আজ পর্যন্ত কেউ তো নয়ই বর্তমান নারী নীতিতেও 
নেই। একটু কষ্ট করে জানার চেষ্টা করুন| ইসলাম নারীদের কানা মামা নাকি তীক্ষন দ্রিষ্টি সম্পন্ন 
মামা দিয়েছে ব্যর্থ হলে আমার দারস্হ হইয়েন ব্যখ্যা করব। 


কোরান পড়ে দেখুন, সুরা নিসা, আয়াত ১১ (৪৪১১) এক পুত্র পাবে ছুই কন্যার সমান। 

ইসলাম নারীকে মুক্তি দিয়েছে যেমন, 

নারীকে কখনো স্বাবলম্বী হতে বলা হয়নি।সব সময় গৃহকোণে থাকুতে বলা হয়েছো স্বামীকে বলা হয়েছে 
স্ঈকে প্রহার করতে। সাক্ষীর ক্ষেত্রে একজন পুরুষের জায়গায় ছুজন নারী।দাসীদেরকে মনিবদের 
সম্তোগের জন্য বৈধ করা হয়েছে।নারী ঈমামতি করতে পারবেনা। নারী রাক্ট্রঅপ্রধান হতে পারবেনা। 
নারী জানাজার নামাজে অংশ নিতে পারবেনা।সুরা নিসা, আয়াত ৩৪৫৪:৪৩৪) 

পুরুষ নারীদের উপর অধিকর্তা কারণ আল্ললাহ একের উপর অন্যকে বৈশিষ্ট দিয়েছেন এবং পুরুষ 
নারীর জন্য অর্থ ব্যয় করে।পুরুষদেরকে পরকালের পুরষ্কার হিহাবে হুর ও মদের লোভ দেখানো 
হয়েছে আবার সমকামী পুরুষদের জন্য গেলমানও রয়েছে। 

আমি হাদিস কোরান ভাল ভাবে পড়ে ইসলাম সম্মন্ধে কথা বলছি।আপনার দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন 
দেখছিনা। 


৬৫ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
মে ১২, ২০১১ ঞ্ ৬:৩২ পূর্বাহ 
ঞ ] বা | রা, 


লড়াই শেষে অনেক অসহায় নারীকে সামাজিক ভাবে পুনর্বাসন করতে তখন তিনি কতককে বিয়ে 
করেছিলেন। এই সুযোগে মূর্খরা তাঁর মতো মহান মানবকে নারী লোভী বলার সুযোগ পায়। 
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আরে ভাই এ মূর্খদের কথা বাদ দেন, জাহান্নামে যাক মূর্ধের দল। আপনি আমাকে জরুরী ভিত্তিতে 
বলেন, আমার দয়াল নবী খাদিজা, সওদা, আয়েশা , হাফসা, জয়নাব বিনতে খোজাইমা, উজ্মে সালমা 
, জয়নাব বিনতে জাহাশ (€ উম্মে হাবিবা (রামালা বিনতে আবু সুফিয়ান), ময়মুনা ও ম্যারিয়া 
কিবতিয়াকে কোন্‌ লড়াইয়ের ময়দান থেকে উঠিয়ে এনে পুনর্বাসন দিয়েছিলেন। 


আরব সম্ত্রাঙ্জের একসময়কার শাসক হয়েও অনাহারে- অর্ধাহারে দিন কাটিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি 
ভগ করেননি। মাসের পর মাস একটি মাত্র জামা পরিধান করে রাজ্য শাসন করেছেন। 


অনাহারে- অর্ধাহারে থেকে এই গরীবি অবস্থায়ও ১৩/১৪টা নারীকে বিয়ের দায়ীত্ব আল্লায় তার উপর 
দিয়েছিলেন, আহারে কষ্ট। 


ভবঘুরে এর জবাব: 
মে ১২, ২০১১ ৪ ১:১০ অপরাহু 
৪আকাশ মালিক, 


অনাহারে- অর্ধাহারে থেকে এই গরীবি অবস্থায়ও ১৩/১৪টা নারীকে বিয়ের দায়ীত্র আল্লায় তার উপর 
দিয়েছিলেন, আহারে কষ্ট। 


অন্য কিছু না হোক, বাংলাদেশের গরীব ফকির মিসকিন সম্প্রদায়ের মানুষ নবিজীর এ সুন্নাহ টা খুব 
আন্তরিকভাবে পালন করার চেষ্টা করে। ঢাকার বস্তি অঞ্চলে একটা জরীপ চালালে দেখা যাবে এক 
উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বস্তিবাসী ছুই বা তিন বিয়ে করেছে। এসব আসলে আন্লাহ্‌র ইচ্ছা। 


৫) 
৮ এ 
)$ ৮ 
8১128 ইআব্বানকারী 
মে ৯, ২০১১ সময়: ৬:৪৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


চর 
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16.16 


শুভ্র 
মে ৯, ২০১১ সময়: ৬:৩৫ অপরাহু লিঙ্ক 


71511 11091 015 9.19211% 1172115 10 ৬0100017015 101 9001 ৪. /01709101 21101015- 11599 
117100101। 2| 011 411 01921 21191701101. | আ॥া। 18100 10 989 201 1118. 00111191715 11919 2170 
01011991120 0916 812 50 1181 8 0111515 11 81050104910 ০000 1162 0015. [1050 
12901012100 5111191 2101015 01708 1) 50112 61051510485 4170 /0070120 072 03019177811 
28700117% -- /001 18521. | 11111151918 100 2. 01921 118110815 01 00909910011 17101101199 10 
1112 20101701. 8011 11155 ৬010০901702 001 1015 01921 10101101170 2170 /019191101 9112 0 ৬/1111179. 
/970 ০৪১00901 90112 17012 21110185115 1115 0179 11 0101176. 

95258 10101৬০1719 1701 09170 10281019. 00171 19191090810156 | 91111 1581 28/15/4210 10 059 11917, 


091129105 01190101211) | || 19211 10 099 09০0. 


সৈকত চৌধুরী এর জবাব: 
মে ১০, ২০১১ গ্রা ১:৫৮ পূর্বাহু 
শুভ্র, 


আপনাকে মুক্ত-মনায় স্বাগতম। 
মুক্ত-মনায় বাংলা হরফে বাংলা ভাষায় মন্তব্য না করলে তা সাধারণত গ্রহণ করা হয় না। 
বাংলা ঠিকমত দেখতে এবং লিখতে হলে 


প্রায়শ জিজ্ঞাস্য বা সাহায্য 
আর কোনো সাহায্য লাগলে বলবেন। ধন্যবাদ। 
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মে ১১, ২০১১ সময়: ১:৩৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভভবঘুরেং এতো প্যাচালের কি দরকার ভাই! ধর্ম তো যুক্তির বিষয় না। কেউ যদি বিশ্বাসে সুখী হতে 
চায়, হোক না। বিজ্ঞান আর যুক্তির চর্চা করেন, ধর্মটা মডারেট হয়ে আসবে। 


জজ 


ভবহরে এর জবাব: 
মে ১১, ২০১১ গর ৩:১০ পূর্বাহ 
ঞুনবারান, 


বিজ্ঞান আর যুক্তির চর্চা করেন, ধর্মটা মডারেট হয়ে আসবে 


আপনার কথাটা সত্য হলে আমি বড়ই খুশী হতাম। কিন্তু জাকির নায়েক মার্কা লোকজন যেভাবে 
কুরান নামক একটা জগাখিছুড়ী মার্কা বই থেকে বিজ্ঞানের নানা সূত্র আবিষ্কার করে চলেছে তাতে কি 
আপনি মনে করেন মুসলিম বিশ্বে মানুষ জন মডারেট হবে ? আমি তো দেখি বরং উল্টোটাই হচ্ছে। 
আর বর্তমান জগতটা কোন ফালতু বা অন্ধ বিশ্বাস - এর যুগ না। এ জগত টা বিজ্ঞান আর যুক্তির যুগ। 
তাই যারা অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে সুখী হতে চায় সেটা তাদের ব্যাক্তিগত পছন্দ হতে পারে কিন্ত সেই অন্ধ 
বিশ্বাস সাধারন মানুষের মধ্যে যদি কেউ ছড়িয়ে দিতে চায় , অন্য মানুষকেও অন্ধ করতে চায়, তাহলে 
এ ধরনের প্যাচালও চলতে থাকবে। এর পর মানুষ বেছে যেটা সত্য সেটাই। আশা করি বুঝতে 
পেরেছেন। 


নবারনএর জবাব: 
মে ১১, ২০১১ গ্া ৩:৪৫ পূর্বাহ 
৩ বু3রে, 
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জাকির নায়েক এর মতো কিছু লোক সবসময়ই থাকে যারা ধর্মের ভিতর থেকে বি জ্ঞানের বার্তা খুজতে 
থাকে। সেগুলা শোনার জন্যেও কিছু লোক সবসময়ই রেডি থাকে। বিজ্ঞানের চর্চা সেই শ্রোতাদের 
সংখ্যা কমিয়ে আনবে। 


আমরা রাসুলুল্লাহ সোঃ) কে গভীর শ্রদ্ধা আর আস্থা দিয়ে ধরে রেখেছি। তার চরিত্রের দোষ বিচার 
আমাদেরকে বিজ্ঞানের প্রতি নতুন করে আগ্রহী করেনা । 


রহ জার 


মে ১১, ২০১১ শ্রা ২:৫৮ অপরাহ্ু 
গুনবারান, 


আমরা রাসুলুল্লাহ সোঃ) কে গভীর শ্রদ্ধা আর আস্থা দিয়ে ধরে রেখেছি। তার চরিত্রের দোষ বিচার 
আমাদেরকে বিজ্ঞানের প্রতি নতুন করে আগ্রহী করেনা 


গভীর শ্রদ্ধা ধরে রেখেছেন কারন আপনি নিশ্চিত এতদিন পর্যন্ত আল্লাহর নবীর চরিত্রের দোষ ত্রুটি 
গুলো জানেননি। ধরুন যদি আপনি একেবারে শৈশব অবস্থায় আপনাকে মোহাম্মদ সম্পর্কে ভাল ভাল 
কথা বলা না হতো- এভাবে স্বাধীন ভাবে শিক্ষা লাভ করতেন। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর যদি মোহাম্মদ 
সম্পর্কে এখন যে সব কথা শুনছেন তা জানতেন, তাহলে আপনার কি প্রতিক্রিয়া হতো ? আর দেখুন 
আমরা যারা তার চরিত্রের খারাপ দিক গুলো তুলে ধরছি, আমরা কখনই আমাদের নিজেদের দেয়া বা 
আবিস্কৃত তথ্য দিচ্ছি না। আমরা কিন্তু কোরান , সহি হাদিস, বিশিষ্ট ইসলামী লেখক তাদেরই রচনা 
থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সেটা করছি। মজার ব্যপার দেখুন যখনই এসব খারাপ দিক গুলো প্রকাশ হয়ে 
পড়ছে, তথাকথিত ইসলামী পন্ডিতরা কিন্তু এ সবের একটা গোজামিল জাতীয় ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা 
করে যাচ্ছে। যেমন- মোহাম্মদ ১৩ টা বিয়ে করেছিল নাকি বিশেষ উদ্দেশ্যে। অসহায় নারীকে মর্যাদা 
দেয়া, অন্য গোত্রের সাথে সু সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি। অথচ দেখুন, অসহায় নারীকে মর্যাদা দিতে গেলে 
মানবজাতীর তথাকথিত শ্রেষ্ট মানুষকে একের পর এক বিয়ে করে যেতে হবে - এটা কোন ধরনের 
যুক্তিঃআর তার ২/৩ টি বিয়ে ছিল অন্য গোত্রের সাথে সম্পর্ক ভাল করার উদ্দেশ্য কে সামনে রেখে। 
বাকি গুলো উনি করেছিলেন কি কারনে ? আপনি বলেন? ইসলামী উৎস সাক্ষী দেয়- মোহাম্মদ বিয়ে 
বহির্ভ়ত যৌন কর্মও বেশ কয়েকজন দাসীর সাথে করেছিলেন। এসব ঘটনা না জেনে আপনি যদি 
তাকে মহা মানব বলে শ্রদ্ধা করেন তাহলে আপনার বা আপনাদের মত মানুষদের জন্য করুনা ছাড়া 
আপনার যা খুশী করুন আপত্তি নাই। কিছু পড়বেন না , জানবেন না অথচ উপদেশ দিতে আসবেন 


এটা হয় না ভাই। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ইট ম্যান 
মে ১১, ২০১১ সময়: ৬:৪০ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আহবানকারী, 


বাংলাদেশের হযরত হহাহ জালাল রেহঃ) এর ইতিহাস খুঁজলেই ভণ্ডের দল এ উপমহাদেশে ইসলাম 
প্রচারের অনেক কিছু জানতে পারবে। 


আপনার হাস্যকর মন্তব্যের জবাব অনেকে সুন্দর ভাবে দিয়েছেন। তাই আমি এ সম্পর্কে আর কোন 
মন্তব্য করার প্রয়োজন বোধ করছি না। 


শাহ জালালের বাংলায় ইসলাম প্রচার সম্পর্কে জানার জন্য পড়ুন এখানে 
আশাকরি মুক্ত মনায় আপনার সু-মন্তব্যের ধারা অব্যাহত রাখবেন। 


১5১, 

১: 

ভবহবরে এর জবাব: 

মে ১১, ২০১১ শ্রা ৩:০১ অপরাহ্‌ 


গুলাইট ম্যান, 
শাহ জালালের বাংলায় ইসলাম প্রচার সম্পর্কে জানার জন্য পড়ুন এখানে 


আপনার লিংক তো ওপেন হয় না ভাই । 
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মে ১১, ২০১১ সময়: ১১:৫৯ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে ভাইকে অনেক ধন্যবাদ, আসলে এই কথাটা আমার মাথায় অনেক দিন ধরেই ঘুরপাক 
খাচ্ছিল যে আমার নিজের লেখায় আমি নিজের নাম ধরে কিভাবে লিখতে পারি। হয় আমি পৃথিবীর 
নিয়মের বাইরে, নইলে আমি নিয়ম ই জানিনা। যদি প্রথমটা সত্যি হয় তাহলে আমার এই লেখা 
কিজন্য পৃথিবীর মানুষের উপরে চাপিয়ে দেব? তবে আপনার লেখা পড়ে অনেক গুলো জিনিস ই 
পরিষ্কার হয়ে গেল। 

কিন্তু আপনার এই পোষ্ট টা অপূর্ণ হয়ে থাকত য দিনা আহ্বানকারী নামের ভদ্রলোক উনার সুচিন্তিত 
মতবাদ প্রকাশ না করতেন। অনেকেই উনার মন্তব্যের উত্তর দিয়েছেন আমার আর কিছু লেখার ইচ্ছা 
থাকলেও মনে টানলনা। তাই আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

মানুষের জ্ঞানের পিপাশা দীর্ঘায়িত হোক। 


বি 

চি 

হ 4 

ভবহবরে এর জবাব: 

মে ১২, ২০১১ লা ১:৪০ পূর্বাহ্‌ 


গুপদ্মফুল, 


ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য। আপনি সত্যি বলেছেন- আব্বানকারী আমাদের অনেক উপকার 
করেছেন। এদের মত মানুষ মন্তব্য না করলে আমরা বুঝতেই পারি না যে মানুষ কতটা ব্রেন ডেড হতে 
পারে। তাছাড়া এদের কারনে আমরা আলোচনার জন্য আরও বেশী পয়েন্ট পাই। যত বেশী ওনাদের 
মত মানুষ আলোচনায় আসে ততই গোমর বেশী ফাক হয়ে যায়। ততই ওনাদের মত মানুষদের 
অন্ত:সার শুন্যতা প্রকাশ করা যায়। 


ইঢ ম্যান 
মে ১২, ২০১১ সময়: ১:১৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


21. 
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ভবঘুরে, 


আগের লিংক কাজ না করার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। 
আবার শাহ জালাল সম্পর্কে নতুন করে লিংক দিলাম পড়ুন 
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হা মহিউদ্দীন 
মে ১২, ২০১১ সময়: ২:০৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে 

ডঃ পালের প্রবন্ধের আলোচনা কালে আপনার অভিযোগ ছিল আমি আসল কথার উত্তর দেইনি এবং 
আপনি প্রশ্ন করেছেন “যে দেশে মহানবী এসে অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়ে আলোর পথ দেখালেন 
সে দেশ পশ্চাদপদ থাকে কেমনে ? সে দেশ তো সবার চেয়ে বেশী উন্নত থাকার কথা। তাই না” 
বর্ণিত কারণের জন্যই আপনার প্রবন্ধে মন্তব্যের উদ্দিশ্যে আমার আগমন । আপনার কোন আসল 
কথার উত্তর দেয়া হয়নি, তা আমার কাছে পরিস্কার নয় । আপনার উল্লেখিত প্রশ্ন এবং আপনার প্রবন্ধ 
পড়ে মনে হচ্ছে ইসলামি মৌলবাদের সাথে ইসলাম এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে ইসলামি 
সন্ত্রাসীদের সাথে য়াপনি একীভূত করে ফেলেছেন । তারুণ্যের স্বভাব হলো ধর্মকে আঘাত করা ও 
নিজেকে সবজান্তা ভাবা । 

ইসলামের প্রতি আপনার বিদ্বেষ এবং নিজ আবেগকে নিয়ন্ত্রন করতে ব্যর্থ হয়ে কোরাণের উদ্ধৃতি দিয়ে 
নিজেকে মৌলবাদিদের পর্যায় নিয়ে গেছেন। 

কোরান, তার আয়াত ও মুহাম্মদকে বিশ্লেষণ করা উচিত সপ্ত ম শতাব্দির আরবের আর্থ-সামাজিক 
অবস্থার প্রেক্ষাপটে, যা ধতিহাসিকেরা করে থাকেন । এঁ কালে যে কাজগুলো গর্বিত ও বীরত্পূর্ণ বলে 
বিবেচিত ছিল, তা আজ গর্হিত । মানুষের কর্মকান্ড হলো ইতিহাস । মানব সভ্যতার ইতিহাসের বিভিন্ন 
ধাপে বিভিন্ন ধর্মের আগমন ঘটেছিল এঁতিহাসিক কারণে । তাই প্রগতিশীলেরা ধর্মকে দেখেন সংশ্লিষ্ট 
সময়ের প্রেক্ষাপটে । 

91 5011 910100 এর 116 116 81101111765 01 110]1191117189.0 বইটি পড়লে, আরবে ইসলামের 
আগমন এবং মুহাম্মদের ও নব্য মুসলমানদের কর্মকান্ড ও তার কারণের বিশাদ বর্ণনা পাবেন। 
অশক্ষিত মৃগীয়রোগি মুহাম্মদ ছিলেন কবি স্বভাবের । কিন্তু তার রক্তে ছিল আরবের যুদ্ধাংদেহি ভাব । 
কোরান হলো কবি মুহাম্মদের সৃষ্টি । মনের ভাব কেন হয় তা জানা না থাকার কারণে আল্লাহকে 
রপ্তানি করতে হয় । দেশ্রে উন্নতি আল্লাহ করে না, করে মানুষ । তাই মানুষকে হতে হয় প্রগতিশীল, 
অর্থ্যাৎ সম্মুখমুখী । সভ্যতাকে যা দেয়ার ধর্ম তা দিয়েছে। ধর্মকে আকড়িয়ে থাকার আর প্রয়োজন 
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নেই । এখন ধর্মীয় চিন্তা হলো পশ্চান্মুখী, তাই মৌলবাদি মানুষ দিয়ে উন্নতি হয় না। সাধারণ বাংগালি 
মুসলমান ধর্মীয় মৌলবাদকে পছন্দ করে না, প্রমান আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, তেমনি সাধারন আরববাসীও 
পছন্দ করে না, প্রমান আরবদেশের বর্তমান গণবিস্ফোরণ । যদি নাস্তিক মৌলবাদি না হন তবে ইসলাম 
ও মুসলমান বিদ্বেশ প্রচার বন্ধ করে রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ধর্ম পৃথিকীকরণের প্রচারে আত্মনিয়োগ 
করুন । 

মহিউদ্দীন 


এরি ৮০৪০ 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
মে ১২, ২০১১ 2 ১২:৫৫ অপরাহু 
ভআ হা মহিউদ্দীন, 


কোরান হলো কৰি মুহাম্মদের সৃষ্টি । মনের ভাব কেন হয় তা জানা না থাকার কারণে আল্লাহকে 
রপ্তানি করতে হয়। 


আপনি যদি সত্যি উপরোক্ত মনোভাব পোষণ করে থাকেন তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই। 
আমরা তৎকালীন ইতিহাস, খোদ কোরান ও হাদিস সব কিছুকেই বিশ্লেষ ণকরে বুঝেছি যে ইসলাম 
মোহাম্মদের নিজস্ব আবিস্কৃত একটা রাজনৈতিক মতবাদ যার সাথে আল্লাহ বা সৃষ্টি কর্তার কোন 
সম্পর্ক নেই। মার্কসবাদের মত একটা রাজনৈতিক ও অনেকটা অর্থনৈতিক দর্শন ছাড়া আর কিছুই না। 
তাহলে কিন্তু আর মৌলাবাদীতা বা উপ্রবাদীতা আসে না। তখন সহজেই এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, 
মোহাম্মদ কৃত রাজনৈতিক দর্শন সেই মধ্যযুগে ভালই ফলপ্রসু হয়েছিল যা আজকের যুগে অচল। কিন্তু 
বিষয়টা কি এত সহজ ও সরল? ইসলামি ঝান্ডা ধারী, তথাকথিত পন্ডিত বর্গ তাদের কথা বার্তা আর 
হুংকার শুনে কি মনে হয় যে আপনি যে ভাবধারা পোষণ করছেন তারাও সেই একই ধারনা পোষণ 
করছে? রাষ্ট্র যন্ত্র থেকে ইসলামকে পৃথকের কথা বলছেন। সেটাও তো সম্ভব যদি সবাই এ সিদ্ধান্তে 
আসে যে ইসলামি দর্শন মধ্যযুগের জন্য প্রযোজ্য এখনকার জন্য অচল , যেমন সামন্ততন্ত্র বা রাজতন্ত্র 
বা এমন কি সমাজতন্ত্র আজকের যুগে অচল। অথচ আমরা কি দেখছি ? ইসলামী পন্ডিতরা তারস্বরে 
বিপুল পুজি বিনিয়োগ করে সমস্ত রকম প্রচার যন্ত্র ব্যবহার করে প্রচার করছে ইসলাম হলো সর্বকালীন 
সময়ের জন্য আদর্শ রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা। এবার বুঝে নেন সমস্যাটা কোথায়। 


ইসলামের প্রতি আপনার বিদ্বেষ এবং নিজ আবেগকে নিয়ন্ত্রন করতে ব্যর্থ হয়ে কোরাণের উদ্ধৃতি দিয়ে 
নিজেকে মৌলবাদিদের পর্যায় নিয়ে গেছেন । 


এটা একটা ঢালাও মন্তব্য করলেন। ইসলামের অন্ধকার দিক গুলো তুলে ধরার জন্য যদি আমাকে 
ইসলাম বিদ্বেষী বলেন তাহলে আমার বলার কিছু নেই। তবে আমি বুঝি এটাও একটা কৌশল। ইদানিং 
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ইসলামিষ্টরা বুঝে গেছে শত চেষ্টা করেও ইসলামের অন্ধকার দিকগুলোকে আর অন্ধকারে রাখা যাচ্ছে 
না। তাই তারা এ ধরনের নরম কৌশল অবলম্বন করছে যা আবার ইসলামী কায়দাও বটে। 


৮24৯ 2৯, 

€ ৯ 

/৯ ৫৯ 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

মে ১২, ২০১১ লা ২:১১ অপরাহু 


ভআ হা মহিউদ্দীন, 


9111 10010 এর 7া19116 2170 71199 01141211118 বইটি পড়লে, আরবে ইসলামের 
আগমন এবং মুহাম্মদের ও নব্য মুসলমানদের কর্মকান্ড ও তার কারণের বিশাদ বর্ণনা পাবেন 


ইসলাম জানবার জন্য পড়তে হবে কোরান, হাদিস, সিরাহ এবং শারিয়া। স্যার যন গ্লাব কি ইসলাম 
জানেন-উনি কি নবীজির চাইতেও বেশী ইসলাম জানেন? 


না 


৫ 

বাইট স্বাহলুএর জবাব: 

মে ১২, ২০১১ 2 ৬:৩৩ অপরান্ু 
ভআ হা মহিউদ্দীন, 


সভ্যতাকে যা দেয়ার ধর্ম তা দিয়েছে । ধর্মকে আকড়িয়ে থাকার আর প্রয়োজন নেই | এখন ধর্মীয় 
চিন্তা হলো পশ্চান্ধুখী, তাই মৌলবাদি মানুষ দিয়ে উন্নতি হয় না। 


সাধারন জনগন যারা জীবন যাপনের জন্য ধর্মকে অপরিহার্ষ্য বলে মনে করে তাদেরকে কি করে এই 
ধারনায় কনভিলসড করা যাবে, কারন তারা মনে করে কোরান-হাদিসে যা বর্নিত আছে তার সবকিছুই 
মানুষের জন্য মংগলজনক এবং অপরি হার্য্য। আজকেও পত্রিকার খবরে প্রকাশ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ 
আদালতের রায়ে ফতোয়া বৈধতা পেয়েছে। আর কে না জানে যে দেশের বহু নারী ফতোয়ার মাধ্যমে 
নির্যাতনের শিকার হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগনকে এই রায়ের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে তাদেরকে আগে জানতে হবে তাদের প্রান প্রিয় যে ধর্ম এই ফতোয়া তৈরী 
করেছে সেই ধর্মের আসল ব্যাখ্যা। আর এই ব্যাখ্যাকে আপনি নাম দিয়েছেন “ইসলাম ও মুসলমান 
বিদ্বেশ প্রচার। আপনাদের এই মনোভাবের কারনেই কিন্তু সাধারন লোকজন কখনই ফতোয়ার বিরুদ্ধে 
রায় দিবে বলে মনে হয়না। 
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এ. ২. 


মে ১২, ২০১১ শ্রা ১১:৩৮ অপরাহ্ 
বাইট স্মাইল্‌, 


আজকেও পত্রিকার খবরে প্রকাশ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে ফতোয়া বৈধতা পেয়েছে। 


ধর্ম কতটা সমাজের গভীরে পৌছেচে এটা তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সারা পৃথিবী যখন সামনে এগিয়ে 
যাওয়ার জন্য কঠিন দৌড় প্রতিযোগীতায় ব্যস্ত আমরা বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলো তখন ইসলামী 
খেলাফত পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে মধ্য যুগে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ে বিভোর। 


গরথিবীএর জবাব: 
মে ১২, ২০১১ এ ৭:১৫ অপরাহ্‌ 
৪আ হা মহিউদ্দীন, 


কোরান, তার আয়াত ও মুহাম্মদকে বিশ্লেষণ করা উচিত সপ্তম শতাব্দির আরবের আর্থ -সামাজিক 
অবস্থার প্রেক্ষাপটে, যা ধতিহাসিকেরা করে থাকেন । এঁ কালে যে কাজগুলো গর্বিত ও বীরত্পূর্ণ বলে 
বিবেচিত ছিল, তা আজ গর্হিত । মানুষের কর্মকান্ড হলো ইতিহাস । মানব সভ্যতার ইতিহাসের বিভিন্ন 
ধাপে বিভিন্ন ধর্মের আগমন ঘটেছিল এতিহাসিক কারণে । তাই প্রগতিশীলেরা ধর্মকে দেখেন সংশ্লিষ্ট 
সময়ের প্রেক্ষাপটে | 


খুবই যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী, এবং একজন চিন্তাশীল মানুষের কাছে এটা স্বতগ্নসিদ্ধ। সমস্যা হল, ধার্মিকরা 
তাদের ধর্মের ক্ষেত্রে এই সত্যটা মানতে রাজি না। একজন ধার্মিক ঠিকই স্বীকার করেন যে কোরানকে 
তার সময়ের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করতে হবে, আবার ওই একই ধার্মিক দাবি করেন যে কোরান 
সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য গ্রন্থ। এই স্ববিরোধীতা থেকে তাঁদেরকে বের করে আনার জন্য কোরানের 
সমালোচনার তীত্র প্রয়োজনীয়তা আছে। 


91 40117 0000 এর 71617 810 11199 01 10112111180 বইটি পড়লে, আরবে ইসলামের 
আগমন এবং মুহাম্মদের ও নব্য মুসলমানদের কর্মকান্ড ও তার কারণের বিশাদ বর্ণনা পাবেন । 
অশক্ষিত মৃগীয়রোগি মুহাম্মদ ছিলেন কবি স্বভাবের । কিন্তু তার রক্তে ছিল আরবের যুদ্ধাংদেহি ভাব | 
কোরান হলো কবি মুহাম্মদের সৃষ্টি । মনের ভাব কেন হয় তা জানা না থাকার কারণে আল্লাহকে 
রপ্তানি করতে হয় । দেশ্রে উন্নতি আল্লাহ করে না, করে মানুষ | তাই মানুষকে হতে হয় প্রগতিশীল, 
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অর্থ্যাৎ সম্মুখমুখী । সভ্যতাকে যা দেয়ার ধর্ম তা দিয়েছে। ধর্মকে আকড়িয়ে থাকার আর প্রয়োজন 
নেই । এখন ধর্মীয় চিন্তা হলো পশ্চান্মুখী, তাই মৌলবাদি মানুষ দিয়ে উন্নতি হয় না। সাধারণ বাংগালি 
মুসলমান ধর্মীয় মৌলবাদকে পছন্দ করে না, প্রমান আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, তেমনি সাধারন আরববাসীও 
পছন্দ করে না, প্রমান আরবদেশের বর্তমান গণবিক্ফোরণ | যদি নাস্তিক মৌলবাদি না হন তবে ইসলাম 
ও মুসলমান বিদ্বেশ প্রচার বন্ধ করে রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ধর্ম পৃথিকীকরণের প্রচারে আত্মনিয়োগ 
করুন । 


আপনি মন্তব্যের এই অংশে যা বললেন সেটি যদি আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বাস করে থাকেন, 

তাহলে সদালাপে গিয়ে ওখানকার লোকজনকে এই কথাগুলো শুনিয়ে আসুন এবং তাদের প্রতিক্রিয়া 
লক্ষ করুন। এরপর আমাদেরকে বোঝান এইরকম লোকজন নিয়ে আপনি কিভাবে রাষ্ট্র আর ধর্মের 
পৃথকিকরণ সাধন করবেন। সেকুলার নাগরিক না থাকলে রাষ্ট্রও সেকুলার হতে পারবে না , একারণে 
এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে আমরা কার্যত কোন সেকুলার রাষ্ট্র দেখতে পাইনি। বেশিদূর যাওয়া লাগবে 
না, পাশে ভারত তো আছেই। 

কোরান যে শ্রেফ মধ্যযুগীয় একটি গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু না, এটা মুসলমানরা বুঝতে পারলেই কেবল 
একটা সেকুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। তাঁদেরকে এটা বোঝানোর জন্য কো রানের সমালোচনা করতে 
হবে, কোরানের অথেন্টিসিটি নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করতে হবে। 


৬ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 

মে ১২, ২০১১ ৪ ৮:১১ অপরাহ্ু 

পৃথিবী, 

আপনি মন্তব্যের এই অংশে যা বললেন সেটি যদি আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বাস করে থাকেন, তাহলে 
সদালাপে গিয়ে ওখানকার লোকজনকে এই কথাগুলো শুনিয়ে আসুন এবং তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ 
করুন। 


সদালাপের মানুষজনকে মহিউদ্দিন সাহেবের ভালই জানা আছে। 


22. 22 
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৪. 


মে ১২, ২০১১ সময়: ৫:৩৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 
কমেন্টগুলা পইরা মজা পাইলাম। লেখাটাও দারুন। 
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ঢু 


9011011 


মে ১২, ২০১১ সময়: ১০:১৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


একচেটিয়া মন্তব্য করা হয়েছে। আরও ব্যখ্যা দরকার। ভিন্নধর্মী মন্তব্য খুব ই কম। 


এরি 


মে ১২, ২০১১ লা ১১:৩১ অপরাহ্‌ 
(209001711 


ভিন্নধর্মী মন্তব্য খুব ই কম। 


আপনি কি মনে করেন যুক্তি পূর্ন ভাবে ভিন্নধর্মী কোন গ্রহনযোগ্য মন্তব্য কেউ করতে পারবে ? পারবে 
না। তার প্রমান যে ছুই একজন ভিন্ন ধর্মী বক্তব্য প্রদান করার চেষ্টা করছেন, ভাল করে পড়ে দেখেন 
তাদের কথায় যুক্তির চেয়ে আবেগ বেশী। কিন্তু এখন আবেগের বা বিশ্বাসের যুগ না , যুক্তির যুগ। 
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ডর 
চক 
৯০ ৯৫ 
£৫৯নিক 

মে ১২, ২০১১ সময়: ১০:৪৩ অপরাহু লিঙ্ক 


মারাত্তক সিরিকাস 9181/95. এই লেখাটা পরলে মনে হয় আমার বাড়ীর কাজর ছেলেটাও হাসতে 
হাসতে খুন হত। ভাইজান খুবিই সম্তা ধরনের কিছু কথা লিখলেও বাহবা পাউয়া যায় যদি পেছনে 
অনেক 90201 থাকে। আর এখানে ত সবাই একই গরুর পাল। এখানে কেউ যদি আপনাদের কথা 
মত কথা বলে তাহলে সে হয়ে যায় আপনাদের কাতারের জ্ঞানী প্রাণী। আর কেউ তা না করলে হয়ে 
যায় ।০৬/ 15451 159 এর 119109)9919(জদিও জানিনা 11911098912" এর প্রকারভেদ). হা হা হুয়া। 
অদ্ভুত ফালতু ধরনের ১টা লেখা। ভবিসৎতে লেখার প্রতি জত্ববান হউয়ার পরামরশ্‌ থাকল। আর হা 
,আমি ভাই মু সুকু মানুস আমার অপর সবাই ৫ঃযন আবার মরা পসুর মাওংস খাউয়া শকুনের মত 
পইরেন না। 


এরি ২৪ 


ভবঘবরে এর জবাব: 
মে ১৩, ২০১১ প্র ৪:৪৬ পূর্বাহু 
ঞ ] | 


আপনার অবস্থা যে আপনার বাড়ীর কাজের ছেলের মত বা তার চাইতেও কম তা কিন্তু বোঝা যায় 
আপনার নিচের লেখা পড়লেই - 


ভবিসৎতে লেখার প্রতি জত্ুবান হউয়ার পরামরশ্‌ থাকল। আর হা ,আমি ভাই মুক্ধু সুকু মানুস আমার 
অপর সবাই ৫েষন আবার মরা পসুর মাওংস খাউয়া শকুনের মত পইরেন না। 


না ভাই , আমরা পাগলের প্রলাপকে তেমন গুরুতু দেই না৷ 
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হি 


হা মহিউদ্দীন 
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মে ১৩, ২০১১ সময়: ৩:২১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে, আবুল কাসেম, রাইট স্মাইল ও পৃথীবি 

ভবঘুরে 

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, “ছুই দিনের বৈরাগী, ভাতেরে বলে প্রসাদ” । প্রবাদটি আপনার ক্ষেত্র 
প্রযোজ্য বলে মনে হয় । তাছাড়া তারুন্য ও সবজান্তা ভাব আপনাকে তাড়া করছে । তাই সুস্থ মনে 
কিছু চিন্তা করতে পারছেন না। আপনার মত গ্লাসজারে বসে নয়, বাংলাদেশের রাস্তা-ঘাটে, পথে- 
প্রান্তের বিভিন্ন সেক্টরে কয়েক লাখ প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী কাজ করছে । তারা রাষ্ট্র ও রাজনীতি 
থেকে ধর্ম পৃথকীকরণ প্রচার করছে। তারা কেউই আপনাদের মতো ইসলাম বিদ্বেষ প্রচার করে না। 
ধর্ম নাস্তিকতা বা বিশ্বাস হলো ব্যক্তিগত বিষয়, রাষ্ট্র বা রাজনীতির বিষয় নয় । ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে 
বিদ্বেষ ছড়ানো প্রগতিশীলিদের কাজ না । 

নিজেকে মুক্তমনা ভাবেন, কিন্ত ইতিহাসের বন্তবাদি ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না । ডারইউনের প্রানী 
বিবর্তন সমর্থন করেন, কিন্তু মাক্জেরি দ্বান্দিক বস্তবাদ বুঝেন না । উৎপাদন (6০01101) ও উৎপাদক 
(61০0০145 01০6) এর সম্পর্ক কি এবং উদ্ৃত্ত মূল্য (90109 2146) কি ভাবে সৃষ্টি হয় তা জানেন 
না বিধায় অর্থনীতি বুঝেন না। জনতার সাথে সম্পর্কহীন ভাবে গ্লাসজারে অবস্থান করেন বিধায় 
রাজনীতি বুঝেন না । সব কিছুকেই বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখেন । কিন্তু বিশ্বত্রক্ষ্মান্ডের কোন কিছুই বিচ্ছন্ন নয় 
11779 0111/9152 15 21117190121 /11019 11 ৬/11101 1111705 219 11191019109101911, 12111911121 8 
111১1012 01111110095 19012190 70 98011 01191) (2) 17817810018 /0110 01 00991703915 11 2. 
91818 01 00175189171 11011017; (3) [9৬510101811 15 8.101009955 ৬/119190 11791011102111 2110 
1111091091010016 00211112911 0119170991590| 10 01709119112 00491119112 01721709997; (4) /খ 
11705 00171211 ৬111111 01611991৬55 11191721 01815011021 00171128010110179, ৬/1710 216 076 


01117210909 0111010101, 01281092170 99101011911 11 118 ৬০011. 


উপরুক্ত বর্ণিত তত্তের উপর জ্ঞানের অভাব হেতু ইসলামি সন্ত্রাসীদের বর্তমান কর্মকান্ডের উৎস খুঁজে 
পান না। ফলে চৌদ্দশত বছর পূর্বের ঘটনাগুলোকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিয়ে এসে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন। 
আপমার জনতাকে নিয়েই জাতিয়তাবাদি রাষ্ট্র, গণতন্ত্র, ধর্ম নিরাপক্ষতা ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার 
লক্ষ্যে জাতি মুক্তিযুদ্ধ করে বাহত্তুরের সংবিধান নিয়ে এসেছে । জিয়া ও এরশাদের সামরিক সরকার 
সংবিধান পরিবর্তন করে আমাদেরকে বাংগালি মুসলমান বানানের চেষ্টা করে । জিয়া ও এরশাদের 
কর্মকান্ড হাই কোর্ড কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হওয়ায় জাতি পুনরায় বাহত্ুরের সংবিধানে ফিরে গেছি | 
ফলে রাষ্ট্র এখন ধর্ম নিরাপেক্ষ | জাতির বর্তমান সংগ্রাম হলো আস্তিক ও নাস্তিক মৌলবাদের বিষক্ত 
নিশ্বাস থেকে নিজকে রক্ষা করা এবং পুজিবাদি ব্যবস্থা পরিবর্তন করে বৈষম্যহীন সমা জ প্রতিষ্ঠা করা । 
আবুল কাসেম 

মুহাম্মদ প্রাচীন কালের মানুষ, বিপরীতে 411 990 আধুনিক কালের মানুষ, তাই তুলনা হয় না। 
যেমন আলেকজান্ডারের সাথে পুরুর তুলনা হতে পাড়ে, কিন্তু মধ্যযুগের মোগল সম্রাট আকবার বা 
গেধুনিক কালের হিটলারের সাথে তুলনা হবে না । মুহাম্মহ ইসলা ম প্রবর্তন করেছেন তার সময়কার 
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বিধি-বিধান অনুযায়ী । আর 1 90) ইসলামকে বিশ্লেষণ করেছেন বর্তমান কালের বন্তবাদি 
ইতিহাসের ধারণা/বিধি-বিধান অনুযায়ী । 

রাইট স্মাইলঃ হাই কোর্ট ফতোয়া বৈধ করেছে, কিন্তু শাস্তি দেয়া অবৈধ করেছে । ফতোয়া শহরের 
শিক্ষিত সমাজে কার্যকর নয় । গ্রামীন অশিক্ষিত সমাজে গ্রামীন টাউট সমাজপতিরা ব্যক্তি স্বার্থ্য বা 
লালসা উদ্ধারের জন্য ফতোয়ার আশ্রায় নেয় এবং শাস্তি দেয়ার চেষ্টা করে । শাস্তি যেমন অবৈধ 
হয়েছে, তেমনি ফতোয়াও অবৈধ হওয়া উচিত । তার জন্য প্রয়োজন জনমত সৃষ্টি করা । শিক্ষিত 
গোলাম আজম, নিজামি, মোজাহিদ, সাইদি বা আমিনীরা মধ্যবিত্ত শ্রেনীর লোক, অর্থের কারনে 
ধর্মান্ধ হয়েছে এবং সন্ত্রাসী কার্য্যকলাপ চালাচ্ছে । আপমার জনতার কাছে উক্ত নামগুলো ঘৃণিত । 
গ্রামীন অশিক্ষিত মানুষ ধর্মান্ধ নয়, তারা ধর্মপ্রান। এরাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার (জাতিয়তাবাদ, গণতন্ত্র, 
ধর্ম নিরাপেক্ষতা ও বৈষম্যহীন সমাজ) প্রান শক্তি । শ্রমজীবি এই মানুষেরাই সমাজ বিবর্তনের চালিকা 
শক্তি ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারকারীদেরকে এরা ঘৃণা করে এবং শত্রু ভাবে । 

পৃথীবিঃ আমি, আপনি, ধার্মিক-অধার্মিক বা আস্তিক-নান্তিক মৌলবাদি কে কি ভাবলো তা দিয়ে সমাজ 
বিবর্তন হয় না। সমাজের বিবর্তন হয় তার নিজেস্ব বিধি-বিধানে | সমাজ বিবর্তনের দিকে দৃষ্টি দিলে 
দেখতে পাই. শিকারি-খাদ্য সংগ্রহকারী আদি সমাজ বিবর্তিত হয়ে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত 
হয়েছিল, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ আবার কৃষি সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে, কৃষি সমাজ আবার দাস সমাজে, 
দাস সমাজ আবার সামন্তবাদ সমাজে, সামন্তবাদ আবার পুজিবাদে রূপান্তরিত হয়েছে । আলোচ্য এই 
সামাজিক বিবর্তনের কারন বিশ্লেষণ করলেই বিবর্তনের বিধি-বিধান পাওয়া যায়, যা বস্তবাদি ইতিহাস 
ও দ্বান্দিক বস্তবাদে উল্লেখ করা হয়েছে। 

সদালাপ যে আচরণ করছে, সে রকম আচরণ আমাকে আপনাকে করতে হবে বলে আমি মনে করি না 


ছা. পর 
ভবঘ্বরে এর জবাব: 
মে ১৩, ২০১১ হ্ ১০:১১ অপরাহ্‌ 


মুহাম্মহ ইসলাম প্রবর্তন করেছেন তার সময়কার বিধি -বিধান অনুযায়ী । 


কথাটা সত্য। এখন আপনার কাছে প্রশ্ন -আপনি কি মনে করেন সেই বিধি বিধান সর্বকালের জন্য 
আদর্শ ? এর উত্তর পাওয়ার পর আপনার সাথে আলোচনা করা যেতে পারে। অন্যথায় আপনার সাথে 
আলোচনার কোন মানেই হয় না। কারন আপনার বক্তব্য ধোয়াসায় পরিপূর্ন যার কোন পরিস্কার অর্থ 
নেই। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ক 
৮৫৫ 
ক. 
তা হা মাহিউদ্বীনএর জবাব: 
মে ১৪, ২০১১ প্রা ২:২৮ পূর্বাহু 


৫ভবধুরে 


তত্ব না বুঝলে সব কিছু ধোয়াসা লাগে এবং কোন কিছুর অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রামীন প্রচলিত 
কথা "স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে কথা বল” । একই কথা দর্শনশান্ত্রে বলে 26/57/0170 46136109 07 
ঢাা19, 01909 9110 001701001. এর থেকে শিক্ষা নিতে পারি যে সব কিছু পরিবর্তনশীল । 

মুহাম্মদের ইসলাম ৭২ ভাগে বিভক্ত, যার মধ্যে শিয়া ও সুন্নি ফেরকা প্রধান । সুন্নিরা চার ভাগে বিভক্ত 
৷ এই চার ভাগের মধ্যে সব চেয়ে উদার হলো হানাফিরা এবং কঠোর হলো হ্যানবালিরা । আরবেরা 
হ্যানবালি মতবাদের । এই হ্যানবলিদের একটি ক্ষুদ্রাংশ হলো ওহাবী ৷ এই ওহাবীরাই হলো গোড়া 
মুসলমান এবং সন্ত্রাসী । ওহাবীদের পৃষ্ঠপোষক হলো সাউদী বাদশাহরা । ভারত উপমহাদেশ , 
আফগানিস্থান ও মধ্য এশিয়ার মানুষ মূলত হানাফি এবং উদর । কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি করে রপ্তানি হয়ে 
আসা মতবাদ ও অর্থ । তাই দেখা যাচ্ছে মুহাম্মদের ইসলাম ও আদর্শ পরিবর্তন হয়েছে। 

নরবিজ্ঞান (7010090199/) অনুযায়ী ধর্ম হলো সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষ বংশ পরম্পরায় যে 
সাফল্য অর্জন করেছে, তার বহির্রকাশ । ধর্ম পালনের মাধ্যমে মানুষ তার পূর্বপুরু ষদের সাফল্যকে 
স্মরণ করে । যেমন ২১শে ফেব্রুয়ারী ও ১৬ই ডিসেম্বার পালনের মাধ্যমে আমরা আমাদের 
পূর্বপুরুষদের সাফল্য স্মরণ করি | তাই কেউ যদি অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি না করে , নিজ ধর্ম পালন 
করে, তা হলে আমার-আপনার তো কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয় । 

সোভিয়েত কমিউনিষ্টরা জোর করে কৃষকের জমি সমবায় সমিতিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করে এবং 
মানুষকে নাস্তিক বানাতে গিয়া জনসমর্থন হারায় । তাই শিক্ষনীয় হলো জোর করে কিছু করা উচিত 
নয়। 

মহিউদ্দীন 


৫৯১৪ 
রি 
গেলাপএর জবাব: 
মে ১৪, ২০১১ প্রা ১১:৫২ পূর্বাহ 


ভআ হা মহিউদ্দীন, 


তত্ব না বুঝলে সব কিছু ধোয়াসা লাগে এবং কোন কিছুর অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। 


সহমত। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


গ্রামীন প্রচলিত কথা "স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে কথা বল” | একই কথা দর্শনশাম্ত্রে বলে 25/97/1710 
099105 01 1119, [01809 8110 001701001. এর থেকে শিক্ষা নিতে পারি যে সব কিছু পরি বর্তনশীল। 


ধর্মও যদি "স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে কথা” বলতো তাহলে তো কোন সমস্যাই ছিল না। ধর্মের শিক্ষা 
তার সনাতন 'শান্ত্রকে” জানা ও মানার শিক্ষা। কুরানের বানী অপরিবর্তনশীল , সর্বকালের ও সকল 
মানুষের জন্য। 


শিয়া ও সুন্নি ফেরকা প্রধান । _-সব চেয়ে উদার হলো হানাফিরা এবং কঠোর হলো হ্যানবালিরা | 
আরবেরা হ্যানবালি মতবাদের | এই হ্যানবলিদের একটি ক্ষুদ্রাংশ হলো ওহাবী | এই ওহাবীরাই হলো 
গোড়া মুসলমান এবং সন্ত্রাসী । 


তারা প্রত্যেকেই “কুরান-সুন্নার” অনুসারী। “উদার-গোড়া-সন্ত্রাসীর, পার্থক্য 
শুধু “মানার” তারতম্যে। কুরান ও সুন্নার অনুসারীকে সন্ত্রাসী বলা ইসলামী দৃষ্টিতে না জায়েজ ও 


কুফরী। 
কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি করে রপ্তানি হয়ে আসা মতবাদ ও অর্থ 


এখানে রপ্তানী বলে কিছু নাই, সবই ইসলামী মতবাদ। সবপক্ষই কুরান ও মুহাম্মাদের জীবনাদর্শ 
পালন, প্রচার ও প্রসারে ব্রতী। 


তাই দেখা যাচ্ছে মুহাম্মদের ইসলাম ও আদর্শ পরিবর্তন হয়েছে। 


একমত নই। "মুহাম্মদের ইসলাম ও আদর্শ” অপরিবর্তনশীল।তার আদর্শকে ঠিকমত পালন করা নাম 
প্রতিটি মুসল্মানের অবশ্য কর্তব্য। 


ধর্ম পালনের মাধ্যমে মানুষ তার পূর্বপুরুষদের সাফল্যকে স্মরণ করে 


ইসলামী জঙ্গীরা «পূর্বপুরুষদের সাফল্যকে »” শুধু স্মরণই নয়, তাকে পুনুরুদ্ধারের ব্রতে জান-মাল 
দুটোই বিসর্জন দিচ্ছে। এ যুক্তিতে তাদেরকে কাজকে মন্দ বলা যায় না। 


তাই কেউ যদি অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি না করে, নিজ ধর্ম পালন করে, তা হলে আমার-আপনার তো 
কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয় । 


একমত। কিন্তু বাস্তবতা তা বলে না। ধার্মিকরা সেমাজ) নাস্তিকদের কি দৃষ্টিতে দেখে তা আমরা সবাই 
জানি। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরে এর জবাব: 
মে ১৪, ২০১১ 2 ২:০৯ অপরান্ু 
গোলাপ, 


ধন্যবাদ আপনার বক্তব্যের জন্য। আসলে মহিউদ্দিন সাহেব যে কি বলছেন আর কি বুঝাতে চাইছেন 
সে সম্পর্কে তার নিজেরই পরিস্কার ধারনা কম। অথচ প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে খন্ডন না করে 
ব্যপারে সরাসরি অপমানসূচক আক্রমন করতেও তার দ্বিধা কম । সুতরাং তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
সহজেই অনুমেয়। তবে উনি নিজেতে অতি চালাক মনে করলে করতে পারেন , কিন্তু অন্যদেরকে 
বোকা ভেবে আনন্দিত হলে সেটা হবে -পাগলের সুখ মনে মনে। 


ভবঘুরে এর জবাব: 
মে ১৪, ২০১১ এ ২:১৩ অপরাহু 
আ হা মহিউদ্দীন, 


তাই দেখা যাচ্ছে মুহাম্মদের ইসলাম ও আদর্শ পরিবর্তন হয়েছে। 


অনুগ্রহ করে কোরান হাদিসের আলোকে দেখাতে পারেন ওহাবী মতবাদীরা ইসলামের কোন বিষয়কে 
পরিবর্তন করেছে? উদাহরন সহ বক্তব্য প্রদান না করলে আপনার বক্তব্যের সারবত্তা শুন্য। আমরা 

আপনার মত অত পন্ডিত নই , তবে যাই বলার চেষ্টা করি তার উপযুক্ত রেফারেস ও উদাহরন দিয়েই 
সেটা করি। নিজেদের মনগড়া কোন মতবাদ বা মতামত প্রকাশ করি না। আমাদের লেখায় আমাদের 
নিজেদের মনগড়া মতামত প্রকাশ করেছি কিনা সেটাও দেখানোর জন্য আপনার প্রতি আহ্বান রইল। 


ম্ 
পন লাবঝিএর জবাব: 
মে ১৭, ২০১১ গ্রা ১১:৫৭ পূর্বাহ 


ভআ হা মহিউদ্দীন, 


তাই কেউ যদি অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি না করে, নিজ ধর্ম পালন করে, তা হলে আমার-আপনার তো 
কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয় । 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বাস্তবতাটা এরকম হলে, ভাল হতো। সমস্যা হলো বিশ্বাসের এই পাহাড়টা যখন ব্যক্তিগত আচরণের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সংগঠিত শক্তি রূপে সমাজের ঘাড়ে চেপে বসে, প্রশ্নহীন জীবন যাপনে বাধ্য 
করে, তখন তার শেকড় ধরে টান দিতে হয়। 

মাঠ পর্যায়ের আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভেবে, আপনি উদ্বিগ্র। আপনার এই আন্তরিক উদ্বেগের প্রতি 
শ্রদ্ধা রেখে বলছি, আন্দোলনের তো বিভিন্ স্তর থাকে। ভবঘুরের এ লেখাটা পড়ে মনে হলো , এটি 
বৌদ্ধিক আন্দোলনের অংশ। এর পাঠক কারা? একটু ভেবে দেখুন। আর এ জাতীয় লেখাগুলো শুধু 
আজকের জন্য নয়, আগামীর জন্য আরো বেশি প্রযোজ্য। বিশ্বাসের বিষ যদ্দিন থাকবে, তদ্দিন কিন্তু 
মাঠ পর্যায় থেকেই শুরু হতে পারে উল্টো পথে যাত্রা। 


মে ১৪, ২০১১ 2! ৭:৫৯ পূর্বাহ 
৪আ হা মহিউদ্দীন, 


ইতিহাসের বস্তবাদি ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না। 
_ অর্থনীতি বুঝেন না। 


_-গ্লাীসজারে অবস্থান করেন বিধায় রাজনীতি বুঝেন না/019090০1০৯ 
--ইসলামি সন্ত্রাসীদের বর্তমান কর্মকান্ডের উৎস খুঁজে পান না। 


এ ধরনের মন্তব্য অশালীন ও “সবজান্তা” ভাবের প্রকাশ। 


তাছাড়া তারুন্য ও সবজান্তা ভাব আপনাকে তাড়া করছে । তাই সুস্থ মনে কিছু চিন্তা করতে পারছেন 
না। 


একমত। সবজান্তা ভাব থাকলে কোন কিছুই সুস্থ মনে চিন্তা করা যায় না। 


হদরাক)॥এর জবাব: 

মে ১৯, ২০১১ 2 ৮:০৪ অপরাহ্‌ 
৪আ হা মহিউদ্দীন, 

কিন্ত সমাজের বিবর্তন মানুষই করে। 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
ডু « 


9011011 


মে ১৩, ২০১১ সময়: ১১:০২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভভবঘুরে,আবেগ আছে। আমি তো তাই ই দেখছি। কিনতু এটা অবশ্য ই কোনো হালকা বিষয় নয়। 
আপনার যুক্তি লংঘনীয় বা অলঙজ্ঘনীয় এখন ই তা বলতে চাই না। তাইএ বিষয়ে আরো জানতে চাই। 
যারা ধর্ম নিয়ে গবেষনা করেন তাদের নিশ্চয়ই কোনো জুক্তি আছে সেটাই দেখতে চাই। যে যুক্তি 
টিকবে আমি তার দলে। 


[হা জু 


ভবহবরে এর জবাব: 
মে ১৩, ২০১১ 2 ১০:০৮ অপরাহু 
(209001711 


যারা ধর্ম নিয়ে গবেষনা করেন তাদের নিশ্চয়ই কোনো জুক্তি আছে সেটাই দেখতে চাই। যে যুক্তি 
টিকবে আমি তার দলে। 


আলোচ্য নিবন্ধে কোন অংশ অযৌক্তিক সেটা বলে দিলে আলোচনায় সুবিধা হতো। 
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৮৫ 


»».আ হা মহিউদ্দীন 
মে ১৪, ২০১১ সময়: ৮:৩২ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে ও গোলাপ 
ভবঘ্বুরেঃ আপনার ভাষ্য অনুযায়ী ইতিহাসবিদরা কোরাণ -হাদিস পড়েন নাই, মনগড়া মতবাদ দিয়ে 
ইতিহাস লিখেছেন বা দেড় শত কোটি মুসলমানদের কেউই কোরাণ পড়েন নাই অথবা পড়লেও 
বুঝেন নাই, কারণ সবাই আশিক্ষিত ও ওহাবী । মুহাম্মদ, ইসলাম, কোরাণ ও মুসলমান যে জঘন্য 
রকম খারাব, তা না বুঝে কয়েক লক্ষ শিক্ষিত তরুন প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী মনগড়া মতবাদ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নিয়ে বাংলাদেশে রাজনীতি করছে। অসংখ্য এই মনগড়া মতবাদি মানুষদের মধ্যে আমিও একজন । 
বিশ্বত্রক্ন্ড কতগুলো বিধি-বিধান দ্বারা পরিচালিত হয় বলে আমরা মনে করি, যার নাম তত্ব । এই 
তত্ব অনুযায়ী ডারইউন প্রানী বিবর্তন আবিষ্কার করেছেন । আর এই তত্বই আপনার কাছে লাগে 
ধোয়াসে ও যুক্তিহীন। চৌদ্দশত বছর পূর্বের মুহাম্মহের ব্যক্তিগত চরিত্র হনন , ইসলাম, কোরান ও 
মুসলমানদেরকে গালাগালি করা আপনার মত নান্তিকের কাছে হয়েছে যুক্তিপূর্ণ। অতএব আপনার মত 
নাস্তিকের সাথে আলোচনা করা বৃথা । তাই আলোচনার ইতি টানলাম । 

গোলাপঃ সপ্তম শতাব্দির মুহাম্মদকে প্লে-বয় হিসাবে চিহনিতকরণ এবং মুসলমানদের ধর্মীয় 
অনুভূতিতে আঘাত, যার কাছে অশালীন বলে মনে হয় না বিধায় প্রতিবাদ করে না এবং প্রতিবাদির 
মন্তব্যই যার কাছে কেবল মাত্র অশালীন মনে হয়, তার সাথেও আলোচনা করা বৃথা । ইতি টানলাম 
মহিউদ্দীন 


/৯১৪ 

এ 

গেোলাপএর জবাব: 

মে ১৫, ২০১১ শ্রা ১১:৩৬ পূর্বাহ 

মুহাম্মাদ পৃথিবীর "শ্রেষ্ঠ সফলকাম, মানুষের একজন, বিশ্বের ১২৫ কোটির ও বেশী লোক তার প্রবর্তিত 
ধর্ম ইসলামের অনুসারী এবং তার আদর্শপালনে ব্রতী। ইসলামের 1১890 270 97021191121 1610119 
হচ্ছে শাহাদাঃ কুরানের প্রতি বিশ্বাস (আল্লাহকে উদ্ধৃত করে মুহাম্মদে র মুখ নিসৃত বানী) এবং 
মুহাম্মাদের প্রতি বিশ্বাস আল্লাহকে উদ্ধৃত না করে মুহাম্মদেরই মুখ নিসৃত বানী ও কর্ম)। দুই খানেই 
বক্তা মুহাম্মাদ। মুহামাদের বর্নিত “আল্লাহর অস্তিত্ব” মুহাম্মদের প্রতি অবিশ্বাসে অস্তিত্বহীন। 

সুতরাং *মুহাম্মাদই” ইসলামের একামাত্র মাধ্যম যাকে না জানলে ইসলামের কিছুই জানা যায় 

না। সাদা ভাষায়ঃ 

” [09০0 100%/ 1018111190১ /061 10104 15191. [1 /061 00110110104 101119111180 /০। 00 
1011010/ 15191” _ [01811 2110 9011)15. 

মুহাম্মাদের জীবনী ও তার কর্ম-কাহিনী জানা প্রতিটি মুসল্মানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ন। তাকে নিয়ে 
অসংখ বই /প্রবন্ধ লিখা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এর পরেও তার সম্বন্ধে “স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ” ধারনা 
পাওয়া সম্ভব হয় না। 

কারনঃ 

১) তার কর্মের কোন সমালোচনা করা যাবে না, যে করবে তাকে থ্খুন” করা হবে। শুধু ভাল ভাল কথা 
লিখতে হবে, তার প্রসংসা করতে হবে। সমালোচনার শাস্তি “মৃত্যুদন্ড”। এ “দন্ড” প্রথা চালু ও 
বাস্তবায়ন করেছে মুহাম্মাদ নিজে। কাব বিন আশরাফ , আবু রাফি, আসমা বিনতে মারিয়াকে গুপ্ত 
ঘাতক পাঠিয়ে, প্রয়োজনে প্রতারনার আশ্রয়ের অনুমতি দিয়ে, “খুন” করিয়েছেন। তা আজও চলছে 
বহাল তাবিয়তে, পূর্নদ্যমে - যেখানেই সুযোগ মিলছে। এই খানে এক অতি সাধারন ও গুরুত্বপূর্ন 
প্রশ্নঃ “কোন ধরনের মানুষ সমালোচনায় ভয় পায় /রুষ্ঠ হয় এবং সমালোচনাকারীকে হত্য করে মুখ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বন্ধ করার ব্যবস্থা করেনঃ” | 7715 08010101 11961 90985 ৪101. মুহাম্মদের সমাচোলকদের হত্যার 

ব্যবস্থা আজকের “মৌলবাদীদের আবিষ্কার নয়। 

২) মুসলমানরা কোন "অমুসলীম” লেখকের লিখায় বিশ্বাস করে না। লেখককে হতে হবে “মুহাম্মাদ ও 
তার বর্নিত আল্লাহয় কেরানের), পূর্ণ বিশ্বাসী। এ এক অদ্ভুত আব্দার ! কোন সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষ বিশ্বাস 

করবে না যে “সাদ্দামে বিশ্বাসী ও তার গভীর অনুসারী” শিষ্যের লিখিত সাদ্দামের জীবন কাহিনী বেশি 
গ্রহনযোগ্য। (কিন্ত কি করা যাবে! “জনগনের দাবী”! ) 

তাই মুহাম্মাদের “সঠিক জীবন কাহিনী” জানা খুবই দূরহ। 


প্রথম দিকের মুহাম্মদের জীবনীকাররা (81০019191) প্রতেকেই ছিলেন ১ম সারির বিশিষ্ট মুসলীম 
আরবীভাষী স্কলার এবং ইসলামের গভীর অনুসারি। তারা তদের সমস্ত জীবন ইসলামের পিছনে ব্যায় 
করেছেন। 

তার হলেনঃ 

১) মুহাম্মাদ ইবনে ইশাকে (৭০৪-৭৬৮)- মুহাম্মদের সর্বপ্রথম জীবনীকার , ৪0101 ০ «58 বি৪০। 
/181»| তার পূর্বপুরুষ ছিল ইরাকের অধিবাসী। তার দাদা ইয়াসার (8981) কে ডিসেম্বর, ৬৩৩ সালে 
মুসলিমরা বন্দী (দাস) করে মদীনায় নিয়ে আসে।ইসলাম গ্রহন করার পর তাকে দাস থেকে মুক্ত” 
করা হয়। ইবনে ইশাকের বাবা ইশাক এবং চাচা "মুসা ইবনে ইয়াসার” ছিল /6|1410$/11120111 
0211916. ধারনা করা হয় এ বইটি তিনি সম্পন্ন করেন ৭৫০ সালের দিকে। 

২) আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ওমর ইবনে ওয়াকিদ আল আসলামী , সংক্ষেপে “আল 

ওয়াকিদি (/-/50101)- জন্ম মদিনায় (৭৪৭-৮২৩)। তার বই পানে /॥ 14821921 (09515 01 
৪১00১৪01001 01 10112111770”, 

৩) মুহাম্মাদ বিন সা"দ (1979 9889) -জন্ম বসরায় ৭৮৪-৮৪৫) -/0001 01 ৭001) / 80৪0 /৭ 
101, 

এদের পরে এসেছে ইরানী স্কলাররাঃ 

৪) ইমাম বুখারি (৮১০-৮৭০), ইমাম মুসলীম (৮২১ -৮৭৫) 

- অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীস সগ্রহ করেছেন, অধিকাংশ হাদিসই +929110101। ?011 1016৬009 
9001099. 

৪) আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আল তাবারি (৮৩৯-৯২৩) 

- 80001 01 পানাণা। /| বিত501 /ত| 1011৮. মুহাম্মাদের জীবনীকার হিসাবে সে ইবনে ইশাক ও 
পূর্ববর্তী মুসলীম স্কলারদেরই উদ্ধৃতি দিয়েছেন। নতুন করে কিছু আবিষ্কার করেন নাই। 

মুহাম্মদের জীবনের কোন ঘটনাংশ এবং তা কোন উৎস (191919706) থেকে সংগ্রহিত তা না জানলে 
সেটা মনগড়া কিনা সে ব্যপারে কোন আলোচনা অসম্ভব। উপরে উদ্ভৃত উৎস গুলোকেই সাধারনভাবে 
বিশ্বাস যোগ্য বলা হয়।সাধারনভাবে বলছি এ কারনেই যে গভীর বিশ্বাসীরা “মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে” যায় 
এমন কোন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে না৷ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বিশিষ্ট প্রাচীন এসব মুসলিম ইতিহাসবিদদের বর্ননা মতে মুহাম্মাদের ১২ বছরের মক্কা জীবনে 
মোটামুটি ১০০ জন লোককে তার দলে টানতে পেরেছিলেন। তাদের মধ্যে একমাত্র আবুবকর ও উমর 
ছাড়া আর কোন বিশিষ্ট মারুবাসী ছিল না। এই সু দীর্ঘ মক্কা জীবনে স্ত্রী “খাদিজা” এবং পরবর্তিতে তার 
নিজস্ব হাশেমি পরিবারের একমাত্র “হামজা চাচা” ছাড়া আর কোন বিশিষ্ট প্রাপ্ত বয়ঙ্ক পরিবার সদস্যই 
তাকে নবী বলে স্বীকার করেন নাই।কেন করেন নাই? আলী ইবনে আবু তালিব মুসলমান হন মাত্র নয় 
বছর বয়সে। তখন আলী শুধু অপ্রাপ্তবয়ক্ষই ছিলো না, ছিলো মুহাম্মাদের কাছে পালিত পোষ্য 
(999670611). চাচা আবু তালিব ইবনে আব্দুল মুত্তালিব পারিবিরিক অভাব ও অসচ্ছলতার মধ্যে 
ছিলেন। খাদিজাকে বিয়ে করে মুহাম্মাদ তখন সচ্ছল। আবু তালিব কে সাহায্যের জন্য তার এক ছেলে 
“আলী” কে ভাতিজা মুহাম্মাদ এবং তার আরেক ছেলে “জাফর” কে ভাই আল-আব্বাস নিয়ে যান 
তাদের নিজ নিজ বাসায়। দাদা আব্দুল মুভ্তালিব এর বিশাল পরিবারের একমাত্র সবেধন “হামজা” ছাড়া 
তার অনান্য ছেলেরা (মুহাম্মাদের চাচা) যেমন আবু তালিব , আল-হারিত, আবু লাহাব, আল আব্বাস 
এবং মেয়েরা (মুহাম্মাদের ফুফু) যেমন বারাহ্‌, আতিখা, উমাইমাহ্‌ কেহই তাকে নবী হিসাবে শুধু 
মুহাম্মাদ “নবী মিশন” পুরোপুরি ব্যর্থ। 


মদিনায় হিজরত। তারপর, মুহাম্মদের অন্য এক জীবন। “পলিটশিয়ান” মুহাম্মাদ। কুট বুদ্ধি, প্রতারনা, 
হত্যা, খুন, লুট, নিরীহ জনপদের উপর অতর্কিত হামলা করে তাদের সম্পত্তি দখল, যুদ্ধ-বন্দী দাস - 
দাসী (সম্ভগ-বৈধ্য), দাস ব্যবাসা - কিছুই বাদ রাখে নাই সে। প্রতিটি আক্রমন ও যুদ্ধ -লব্ধ হামলায় 
মুহাম্মাদের হিস্যা ১/৫ অংশ (২০%), যুদ্ধ ছাড়া (ভীত সন্ত্রস্ত গোত্রের নিঃসর্ত আত্মসমর্পনের মাধ্যমে) 
প্রাপ্তলন্ধ সম্মতির পুরটাই তার প্রাপ্য দষ্টান্ত ফাদাক (789) অধুষ্যিত ভীত সন্ত্রস্ত ইহুদিদের পুরো 
শহরটায় তার ভাগে(১০০%) - যেটা সে ফাতিমা ও আলীকে উপটোৌকন স্বরুপ দিয়েছিল)। 

বিশিষ্ট প্রাচীন মুসলিম এতিহাসিকদে র বর্ননা মতে মুহাম্মাদ তার ১০ বছরের মদীনা জীবনে ৬৫ এর 
বেশী যুদ্ধে জরিত ছিলো। গড়ে প্রতি ছু মাসে একটা। তাদের বর্ননা মতে এই বিশাল সংখক যুদ্ধের মাত্র 
ছুটি (ওহুদ ও খন্দক) ছাড়া আর সব গুলোই ছিলো অমুসলিম জনপদের উপর অতর্কিত হামলা 
(জিহাদ)। প্রথমাবস্থায় তা ছিলো রাতের অন্ধকারে বানিজ্য ফেরৎ নিরীহ কুরাইশ কাফেলার উপর 
অতর্কিত হামলা করে তাদের মালামাল লুষ্ঠন, তার আরোহীদের হত্যা অথবা কিভন্যাপ করে নিয়ে 
যাওয়া, তার পরিবারের কাছে মুক্তিপণ দাবি করা এবং পারিবারের কাছ থেকে সম্পদের বিনিময়ে 
তাদেরকে ছেড়ে দেয়া। পরবর্তীতে শক্তি বাড়ার সাথে সাথে এ হামলার পরিসর বৃদ্ধি করে অমুসলিম 
জনপদের উপর হামলা, তাদের বাড়ীঘর লুষ্ঠন - সম্পত্তি দখল এবং 9799৬611911 করা। কিভাবে 
মুহাম্মাদ এবং তার সাথীরা এ যাত্রার শুরু করেছিলেন্‌ তার ৬৬০ বর্ননা মুসলিম এতিহাসিকরা লিখে 
রেখেছেন। ৬২২ থেকে তার মৃত্যুকাল ৬৩২ সাল পর্যন্ত - হাজার হাজার অনুসারী তার আবিষ্কৃত 
ইসলামে (*ধর্ম-রাজনীতি-ব্যবসা”) দলে যোগদান করেছিল। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্থক 
“পলিটিশিয়ান”। 
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মুহাম্মাদের সাফল্য মদিনায়। অথচ মদীনা জীবনের “ঘটনা-প্রবাহ” সাধারন মুসলমানরা (তথা কথিত 
মডারেট) অল্পই অবিহিত। 

কারন স্পষ্ঠ। “সেকুলার “মুসলমান” অনেকেই আছেন, কিন্ত “সেকুলার ইসলামের” কোন অস্তিত্ব নাই, 
যেমন নাই "হট-আইস' নামক কোন বস্তর। 

ঞ মহিউদ্দিন, 

আপনি জ্ঞানী মানুষ। আবুল কাসেম, আকাশ মালিক,ভবঘুরে, সৈকত চৌধুরীরা সাধারন মুসলমানদের 
জন্য এ সব অজানা “্যে সত্য বলা হয় নাই”) কাহিনী লিখছেন তাকে ধর্মের বিরুদ্ধাচারন, 
মুসলমানদের গালিগালাজ, মুসল্মানদের স্পর্ষকাতরতায় আঘাত” এ সমস্ত বিশেষ বিশেষনে ভূষিত না 
করে 86919709 -সমৃদ্ধ উপযুক্ত “যুক্তি-তথ্য” দিয়ে পাঠকদের “তারা যে ভ্রান্ত” তা জানার সুযোগ 
দিন। 

ধন্যবাদ। ভাল থাকুন। 


এরি ২৪ 


ভবহবরে এর জবাব: 
মে ১৬, ২০১১ 2 ১২:৪৬ অপরাহু 
৪আ হা মহিউদ্দীন, 


উদ্ভট কথার জাল বুনলেন আবার। আপনি প্রমান করুন নিবন্ধে রেফারেস সহ যা লেখা আছে তা 
মিথ্যা। আপনি পাল্টা রেফারেস দেন। সেটা না করে আবোল তাবোল বকছেন। এটাই হলো আপনাদের 
মত বিশ্বাসীদের নমুনা। 


হহাম্মদ, ইসলাম কোরাণ ও হৃসলমান যে জঘ্ঘনা রকম খারাব, ত। না বৃঝে কয়েক লক্ষ শিক্ষিত 
তরছ্ন এগতিশীল রাজনৈতিক কমা মনগড়া মতবাদ নিয়ে বাংলাদেশে রাজনীতি করছে 

বিষয়টা আশ্চর্য হলেও সত্যি। অধিকাংশ মুসলমান কোরান হাদিস হয়ত সময়ে অসময়ে আরবী ভাষায় 
সোয়া বেশী। আমার ধারনা আপনি নিজেও পড়েন নি। পড়তে এ ধরনের আজগুবি কথা বলতেন না। 


আপনাকে একটা চ্যলেঞ্জ দিলাম- আপনি যদি কোরান থেকে একটা ভাল কথার আয়াত বার করেন 
আমি খারাপ কথার আয়াত বের করে দেব দুইটা , রাজি ? থাকলে শুরু করতে পারেন। কোরান ভাল 
করে পড়ে দেখেন, বুঝবেন ওটা ফালতু কিচ্ছা কাহিনী, ঘৃণা - বিদ্বেষ, খুন খারাবি, লুট-তরাজ, 

নারীধর্ষন গনিমতের মালামাল বন্টন ও মোহাম্মদের নিজের বানোয়ট কথা বার্তা ছাড়া আর কিছু নয়। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


28. 28 


১ 
মি 


মে ১৫, ২০১১ সময়: ১১:৪৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 


রেফারেসঃ 


কাব বিন আশরাফ (বুখারী- ৬০।এ1৪ 5, 8001৫ 59, ২011196 369:) আবু রাফি বেখারী-৬০।116 5, 
0০901. 59, ২1109 371) আসমা বিনতে মারিয়াকে গুপ্ত ঘাতক পাঠিয়ে, প্রয়োজনে প্রতারনার 


29. 29 


শখ 
মে ১৫, ২০১১ সময়: ১১:৫৭ অপরাহুলিক্ক 


ফেসবুকে বিভিন্ন প্রশ্নে যখন দেখি “পৃথিবীতে জন্ম নেয়া সর্বশ্রেষ্ট মানব কে” এই ধরনের প্রশ্নে কেউ 
উত্তর করে প্রফেট মুহাম্মদ ,রাগে মাথায় আগুন ধরে যায় ৪১৪ একটা সহজ সত্য আমরা কি 
কখনোই বুঝব না? শু 


মে ১৭, ২০১১ সময়: ১২:২০ অপরাহু লিঙ্ক 


শিরোনাম দেখে পিছিয়ে আবার কৌতুহল বশতঃ চোখ। 
পড়তে পড়তে চোখ কপালে। হয়তা আমার অজ্ঞতা 
না জানি ইংরেজি, না আরবি। বাংলায়? সে-ও খুব একটা না। মানে পড়ার সময় হয়ে ওঠে না। 


31. 


32. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কোরানের ভাষাটা আসলে কার? এ শিরোনাম ধরে এগিয়ে গেলে লেখাটা আরো সার্থক মনে হতো। 
আমি এ কথাটা বলছি আমার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে। কারণ কোরানের ভুল ধরা তো চাট্টিখানি 
কথা নয়। সেখানে নবী-র ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলাদা একটি রম্য-রচনা লেখা যেতো। 

লেখার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ কোরানের ভাষাটা আসলে কার , এ নিয়ে আরো অনেক গঠনমূলক 
আলোচনা হতে পারতো। 

তবে আমার চোখছু'টোকে আকাশে তুলে দেবার জন্য লেখককে ধন্যবাদ 
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শি 
মে ২০, ২০১১ সময়: ৩:৩৬ অপরাহু লিঙ্ক 
সামু ব্লগে এই লেখাটা সালমান সিদ্দিকী নিক নেমে পোস্ট করার পর হতে ওদের ব্লগে ভেলকিবাজি 
শুরু হয়েছে দেখছি। ঘন ঘন সারভার ডাউন, শ্রো-স্পিড এবং সবশেষ একটু আগে লগইন করে এই 
লেখাটির অস্তিত্ব খুজেঁ পেলাম না। তাহলে কী সামু ওই লেখাটা ব্যা ন করে ট্রাশে পাঠিয়েছে? যদি তাই 
হয় তাহলে মুক্ত চিন্তার সাইনবোর্ড লাগিয়ে ব্লগ বানিয়েছে কার স্বার্থ সিদ্ধির আশায় ? বিষয়টা আমার 
বোধগম্য হলো না। 
তবে আশার কথা এবং আনন্দের কথা মুক্তমনায় এই সাহসী লেখাটা আছে। আশা করবো ভবিষ্যতেও 
থাকবে এবং এরচেয়েও সাহসী ও সমৃদ্ধ লেখা পাবো। 
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মে ২১, ২০১১ সময়: ১২:৩১ অপরাহু লিঙ্ক 


বেশ ভাল বিশ্লেষণ করেছেন। হিন্দুরা খাণ্বেদকে ঈশ্বরের বাণী বলে দাবী করে অথচ খাপ্বেদ পুরোটাই 
দেবতাদের উদ্দেশ্যে মানুষের প্রার্থণা। ঈশ্বর দেবতাদের উদ্দে শ্যেপ্রার্থণা করছেন! কী হাস্যকর! মানুষের 
মাথায় যে কবে একটু প্রশ্নোদয় হবে! 


33. 
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ভবঘুরে এর জবাব: 
মে ২১, ২০১১ শ্রা ৩:৩৬ অপরাহু 


গুসন্যাসী, 


কোন ধর্মের মূল বিষয়গুলো হাস্যকর নয়? 


33 

কব 

রী রহমতুলাহ 

জানুয়ারি ১১, ২০১৩ সময়: ৩:১৮ অপরাহু লিঙ্ক 


মুক্ত-মনায় এটি আমার প্রথম কমেন্ট। তাই বলছি, 21585 0017. 550112 018, আমার কুরান 
নিয়ে কোন [99018101 নেই, বা অন্য কোন ধর্মের প্রতি ও 18901781101 নেই। আমি কেবল 
671080199৬1091706 এ বিশ্বাসী। 

যে কোন 0199/99101 এর ক্ষেত্রটা অবশ্যই ৭95৮ হতে হবে, যাতে ৬51188019 ৪/99709 বেরিয়ে 
আসে। 

আপনার লেখাটা পড়ার চেষ্টা করলাম, কিন্ত পুরোটা পড়া ধৈর্ষে কুলায়নি। এই লেখাটি কোন /4181/10 
৪0010980 থেকে আসেনি, এসেছে 11216 9291980 থেকে। 

আপনি নিজে একপেশে, খণ্ডিত, 019101০99 একটি অবস্থান থেকে লিখেছেন বলেই, আপনার 
কাজটি, যা হতে পারত একটি দারুন 161619708, পরিণীত হয়েছে 9121909 ০01 1011 এ। 


ধন্যবাদ। 


ফেব্রুয়ারি ৯, ২০১৩ সময়: ২:১১ পূর্বাহ লিঙ্ক 
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পোস্টটা লেখার আগে আপনার অনেক সতর্ক হওয়া উচিৎ ছিল। কারণ মূল কোরান আরবী ভাষায়। 
এও আপনি জানেন যে, একটি শব্দের অর্থ অন্য ভাষায় একাধিক হতে পারে। আগের সময়ে এই 
রকম অনুবাদের কাজ শুধু আত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন আলেমগণ করে থাকতেন। সেইসব অনুবাদগ্ডলো এখন 
বেশ ছুষ্প্াপ্য। এই যুগের মানুষের আত্মিক উন্নতি এখন আর তেমনটা নেই। ফলে আপনার মনে যখন 
প্রশ্ন উঠলো তখন আপনি নিজে কেন যাচাই করলেননা আগে? বাজারে শুধু একটা অনুবাদ পাওয়া যায় 
না। কোরানের একাধিক বাংলা অনুবাদ আছে। সেগুলো যাচাই করা কর্তব্য। ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ 
কোরানের অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু তা এখন পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ ? অনুবাদকের দোষ আপনি 
দিতে পারেন কিন্তু কোরানের নয়। কিন্তু আপনার প্রচেষ্টাতে সেই নিরপেক্ষতার অভাব পরিলক্ষিত। 
আপনি ধরে নিয়েছেন যে, আপনি যা জেনেছেন সেটিই কোরানের আসল অর্থ-এর যথার্থ বাংলা 
অনুবাদ। নিজের বিবেকের কাছে নিরপেক্ষ হওয়া উচিৎ। আপনাদের মত হতাশাবাদীরা নিজেদের পক্ষে 
কোন যুক্তি পেলে তাকেই ঞ্রুব সত্য বলে মনে করেন। পোস্টটা সংরক্ষণ করলাম। সমাধান পাওয়ার 
পর আবার জানাবো ইনশাআল্লাহ। 
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11000://114100-110173.00117/1091518 10105/210516328 


মহানবী মোহাম্মদের চরিত্র ফুলে মত পবিত্র, পর্ব-২ 


তারিখ: ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮ (মে ১৭, ২০১১) 
লিখেছেন: ভবঘুরে 


[বিষয়বস্ত : মুহাম্মদ ও মিরাজ গমন, বিজ্ঞানের আলোকে মেরাজ সম্ভব কিনা, জড় বস্তর কছম খাওয়া] 


মহানবীর সততার আর এক মহা পরাকাষ্ঠা আমরা দেখতে পাই তার মিরাজ গমনের কিচ্ছাতে হঠাৎ 
একদিন মোহাম্মদ প্রচার শুরু করলেন তিনি সাত আসমান অতিক্রম করে আল্লাহর কাছে গেছিলেন। 
যাকে সবাই মিরাজ বলে জানে। কুরানে সেটার উল্লেখ আছে - 

পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি যিনি তার বান্দাকে এক রাত্রিতে ভ্রমন করিয়েছিলেন মসজিদে 
হারেম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি ও যাতে আমি 
তাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। কুরান , ১৭:০১ 

তোমরা কি বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে? নিশ্চয়ই সে তাকে আর একবা দেখেছিল, 
সিদরাতুলমুস্তাহার নিকটে ,যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত।যখন বৃক্ষটি দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার, 
তদ্বারা আচ্ছন্ন ছিল তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, সীমা লংঘনও করেনি।নিশ্চয়ই সে তার পালনকর্তার মহান 
নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে। ৫৩: ১২-১৮ 

কিন্তু মেরাজ ভ্রমনের পটভূমিকাটা কি? এক রাতে মোহাম্মদ তার সাহাবীদের নিয়ে কাবা শরীফে 
অবস্থান করছিলেন।গভীর রাতে তিনি চুপি চুপি উঠে উম হানি( তার চাচাত বোন) এর বাড়ী হাজির 
হন। উম হানি তার চাচা আবু তালিবের মেয়ে যার প্রেমে পড়েছিলেন মোহাম্মদ ও বিয়ে করতে 
চেয়েছিলেন কিন্তু তার চাচা রাজী হয় নি/উম হানির বিয়ে হয়েছিল এক কুরাইশ প্যগানের সাথে। সে 
রাতে তার স্বামী বাড়ী ছিল না।গভীর রাতে মোহাম্মদের সঙ্গীরা হঠাৎ মোহাম্মদকে কাবা ঘরে দেখতে না 
পেয়ে তার তালাশে বের হয়।তাদের কেউ কেউ উম হানির প্রতি মোহাম্মদের ছুর্বলতার কথা জানত। 
ওদিকে কিছুকাল আগেই মোহাম্মদের স্ত্রী খাদিজা মারা গেছে। তাই মনের অবস্থা তার বিশেষ ভাল 
না।সঙ্গীরা সারারাত ধরে তাকে খুজতে খুজতে অবশে ষে উম হানির ঘরে যায় ও সেখানে তাকে 
ভোরবেলা পায়। মোহাম্মদ ও উম হানি উভয়ে দারুন লজ্জায় পড়ে যায় আর সাহাবীদের মধ্যে কিছু 
কিছু মোহাম্মদের এহেন লাম্পট্যের কারনে সে আসলেই আল্লাহর নবী কি না এ ব্যপারে সন্দেহ করতে 
থাকে, কিন্ত ভীষণ বুদ্ধিমান ও প্রত্যুৎপন্নমতি মোহাম্ম দ ঘাবড়ে না গিয়ে তাৎক্ষনিক ভাবে এক কিচ্ছা 
তৈরী করেন যা হলো ইসলামী বিশ্বে পরিচিত সেই বিখ্যাত আকাশ ভ্রমন বা মিরাজ। 


মিরাজের বিষয় নিয়ে কতকগুলি প্রশ্ন জাগে, যেমন- 

প্রশ্ন-১।একা একা গভীর রাতে মোহাম্মদ উম্মে হানির ঘরে কেন গেলেন ও সেখানে রাত কাটালেন 
যখন তার স্বামী ঘরে ছিল না? এ নিয়ে কথা উঠত না যদি আগে মোহাম্মদ তাকে বিয়ে করতে না 

চাইতেন বা তার প্রেমে না পড়তেন। যদি ধরে নেই মোহাম্মদ উল্মে হানির সাথে এক বিছানায় রাত 
কাটান নি, কিন্তু সেটা বিশ্বাস কেন করতে হবে যখন তিনি গোপনে সেখানে গেছেন? 
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প্রশ্ন-২। তিনি উম্মে হানির ঘরে গেলেন কিন্ত কেন তার সাহাবীদেরকে বলে গেলেন না? কেন চুপি চুপি 
একা চোরের মত গেলেন? 


প্রশ্ন-৩। তিনি যদি জরুরী কোন কাজে যেয়েই থাকেন তাহলে কাজ শেষ করে সাথে সাথে চলে না 
এসে সারা রাত কেন সেখানে কাটালেন? তিনি কি জানতেন না যে, যে কেউ বিষয়টি জানবে সে 
কখনই বিষয়টিকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেবে না? নাকি স্ত্রী বাস্ত্রী-সঙ্গ বিহনে তার দেহ মন এত 
উন্মাতাল হয়ে উঠেছিল যে সব কান্ড জ্ঞান তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন ? আমরা জানি এরকম 
পরিস্থিতিতে অনেক লম্পট লোক নারী ধর্ষণের মত জঘন্য কাজ করে থাকে কান্ড জ্ঞান হারিয়ে।যেন 
এটা কোন বিষয়ই নয়। 


প্রশ্ন-৪: মিরাজের মত একটা অতি মহান ও তুলনাহীন ঘটনা কোন পর নারীর ঘর থেকে শুরু হওয়া 
শোভনীয় বা যুক্তিযুক্ত কোনটাই নয়।সেটা তথাকথিত আল্লাহর ঘর কাবা থেকে শুরু হলেই মানাত 
ভাল। তাই নয় কি? 


এ ধরনের রহস্যময় ও সন্দেহজনক ঘটনাকে হালকা করার জন্য ইসলামী লেখকরা যেভাবে 
ঘটনাটাকে বর্ননা করে তা নীচে দেখা যাক, (যেন বিষয়টি কোন ঘটনাই নয়, ভাবখানা এমন): 


| 95 00111701115 1091109 1121 21-1912. 21101 91-1৬11121 11901 12/591101809. /-/512. 17752115076 
10101] 10901172 11911 100111211117290 //95 19001190910 19৬5 1915911 01 1৬9008.10 06 105005 
05059, 1112 019121702 11093901019 01 49101591611. /9-10119] 1189815 [01118111205 250215101 [0 
1169৬21 21701 1115 ৬1911 10 109190159 89170111611. 07 11210101701 91-1912, 1৬001112111172801 0495 
92১11011078 10058 01115 0905117, 11110, 08010119101 /08 17110, ৬4110 /95 9150 081160 
01111171211. 11101918195 0121 07271010121 01 900 90911 11291110171 11 17 004211915. 1716 
18090 02 1101111019/915 2170 /211 10 919910. 49110210172 021, 018 71010112101 900 
2/0155 05 2170 ৬/০ 201 01890 118 0841 [01291 10900911181. ৬1701 072 101991 /25 111001017, 
119 5910১ £0 01111117101) [10195/20 /10। /০| 012 1118110101801 111 015 101709) 01181 [ 9/211 009 
48100152121 2170 1 [01290 07818, 2170 25 /00 992, 11782 1091 0119190 1019170 1101 /০৪ 08 
0947 101501.৮ ] 817542160১0 01010112101 500! 00917011911 015 [0 011 [3201016) 01 109 
9/]| 19816 /০। 870 1লণা। /০৬.৮ 118 5810১ 49 599১] 918|| (|| 0121,” € 
11100://19172111.121/111910119/111910103/115101313-171011) 


এখানে দেখা যাচ্ছে খুব নিষ্কলুষ একটা বাক্য - 40011211180 0/99 91810 11 1 1100136 01119 
0009117, 11110, 02800116101 /0017210, ৬4110 85 9150 09160 (ঠা থা। 112011- যেন এটা কোন 
বিষয়ই নয়। এখানে মোটেও বলা হয় নি কেন তিনি উম্মে হানির ঘরে অবস্থান করছিলেন মোহাম্মদ 
বলছেন- “0 6111 11811) [0013/0 0 )০| 019 17151101018/1 | 015 101809) এটা কি সম্ভব 
মোহাম্মদ গভীর রাতে উল্মে হানির সাথে এক সাথে নামাজ পড়বেন যখন তার স্বামী একজন প্যাগান? 
তার স্বামী কি তাকে অনুমতি দিত যদি সে সেই রাতে বাড়ী থাকত ? এ বর্ণনার মধ্যেই নিহিত যে সে 
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রাতে উম্মে হানির স্বামী বাড়ীতে ছিল না আর গভীর রাতে মোহাম্মদ গোপন অভিসারেই তার ঘরে 


17211101125 118 (৬/০171/-59৬111 11011 01 11191701111 01179818910, 2. 11017028)/ 10101111719 
01002990190 10 11911090059 01 0111 17121]1 110 /25 112 090101191 01/02/1110, 02 915181 0 
/01, 512 11৬50 11161 নি01151100158) 11101 975 5100195120 101//221। 559ি 9101 19147. 7116 
1011121111180 15) 2111৬০0 2117817 19059, 21101 01701101111. 90৬/10951 21101 01901111590, 9176 
89550 1111 [01 11181799901 01 1115.1719 11011121111780 (5) ০১019118010 101 94121 180 
19101091780 2170 41178 11 85118 010. 10৬4, 0111 11211 0/95 217 11111109171 2070 
185900010801 /0117217. 

(1000://///-11011191717 90210162811. 0011/9909171101111121.11107) 

লক্ষ্যণীয়, বলা হচ্ছে মোহাম্মদ উম্মে হানির বাড়ী গেলেন।বিষয়টি আপত্তিকর মনে হওয়াতে পরে সেটা 
ঢাকা দেয়ার জন্য বলা হচ্ছে- সে তার বাপের বাড়ী থাকত। এরপর আবারও বলা হচ্ছে- যখন 
মোহাম্মদ উম্মে হানির বাড়ী পৌছালেন।যদি উম্মে হানি সত্যিই বাপের বাড়ী থেকে থাকে তাহলে 
প্রথমে উম্মে হানির বাড়ীর কথা কেন বলল ? তার বাপ আবু তালিবের বাড়ী তো তার বাড়ী নয়, বিয়ের 
পর স্ত্রীর বাড়ী হয় তার স্বামীর বাড়ী।এ ক্ষেত্রে যদি বলত মোহাম্মদ আবু তালিবের বাড়ী গেলেন উল্মে 
হানির সাথে দেখা করতে - তাহলে সেটা হতো যুক্তি যুক্ত। ঘটনাটাকে লুকাতে চাওয়ার আপ্রান চে ষ্টা 
করার পরও আসল সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 79 10112111180 (5) ৪১121115010 1161 /211720 
18101091780 2170 41178 11 99118 010. 10৬4, 0111 11211 0/95 217 11111109171 2170 
16900109001 //01181.- এখানে বলা হচ্ছে আবার মোহাম্মদ প্রথমে মিরাজে গেছিলেন তারপর সে 
ঘটনা সবিস্তারে বলার জন্য তিনি উল্মে হানির নিকট গমন করেন।আজব কথা ! কাবা ঘরে তার সাথে 
ছিল বেশ কিছু সাহাবী, তিনি তাদেরকে আগে বলার দরকার বোধ করলেন না, গভীর রাতে চুপি চুপি 
অন্ধকারে উম্মে হানির নিকট গমন করে তার কাছে বলার এত তাড়াটা কিসের? সুতরাং আসল 
কেলেংকারী চাপা দেয়ার জন্য যতই বাক্য বিন্যাশ করে ঘটনাটাকে অন্যভাবে সাজানোর চেষ্টা করা 
হোক না কেন, কোন ভাবেই তাকে চাপা দেয়া সম্ভব নয়। আসল ঘটনা বের হয়ে আসবেই। একেই 
বলে ধর্মের ঢোল আপনি বাজে। এছাড়া, মিরাজের এ ঘটনা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। প্রতিটি 
ইসলাম সম্পর্কিত বইতে লেখকের নিজস্ব ধ্যান ধারনা প্রকাশিত যার কোন ভিত্তি নেই। যার যেমন 
ইচ্ছা তেমন বর্ননা করেছেন অবশ্যই মোহাম্মদ যাতে কলংকিত না হয় সে লক্ষ্যকে মাথায় 
রেখেই।কারন ইসলামি সকল উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল 
উম্মে হানির ঘরে আর শেষও হয়েছিল সেখানে যা বাস্তবে অত্যন্ত আপত্তিকর বিশেষ করে গভীর রাতে 
যখন উম্মে হানি তাদের বাড়ীতে একা অবস্থান করছিল। 

যাহোক, কথিত মিরাজ ঘটনার সেই রাতে আল্লাহ তাকে মকা থেকে জেরুজালেমের মসজিদুল 
আকসাতে নিয়ে গেছিলেন। যাওয়ার বাহন হিসাবে ছিল বোরাকাবোরাক হলো গাধার চাইতে একটু বড় 
একটা জন্ত যার মুখটা ছিল মানুষের মত, আর ছিল দুইটা ডানা। এ বর্ননা থেকে একটা বিষয় অত্যন্ত 
পরিষ্কার যে বোরাক একটা অদ্ভুত জন্ত ছিল, কোন মতেই উন্নত প্রযুক্তির কোন যান্ত্রিক বাহন ছিল না৷ 
এছাড়াও বোরাক যে কি জিনিস তা এখানে ভাল বর্নিত আছে- 

“10811, |এ|নে?| 810 151201 1010905110130150 [5] 10 09170101161 . 019 01 07999 (171799) 11910 
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11219101501 80120, ৬/17119 079 00781701729 11810 01 1115 590018 9170 1116 11110 0179 11910 011 
10 02 01090110 01118 210101121 41118 119 /85 95909101110 11. 11217 1179 11010118117081190 
0110 108 1800180, 15 91711519990 5121150 10 0611101, ]1101971| [১01750 ৮0171511210 
(04910500170 8101 [010 1111) 03015011652 নৌ! 30018 0 [01016 01010112010 00161 
90101911795 2৬911100191 ৮০৪ 21101 9191 1111 10909 170 01791116511 4111 ৪৬০1 1108 01001 9০৪ 
2911.” 

(সুএ:1000://///.21-191211.010/21-111121/) 

বোরাকের বর্ননা হাদিসে যা আছে তা নিম্নরূপ: 

17817 28 ৬/11112 21111724110 /25 97911911121] 81701921701 1010091 07201 2৪. 01017155 ৬/25 
01084511000 118.১ (01 015 /১0-)8100 891659) 4495 1 016 30170) 0 /001181728?” [ (1.5. 
/8185) 16011901016 211111911৬5). 716 10101161 5810, পা116 81111915 51919 (৮4৪5 50 ৮/09 
09110) 168060 07 নি109510011 04101 07216980101 018 91117815 51510. [0455 0811160 
017 1, 2170 928101191 5281 001 41011 179 [011 ৬42 152801190| 01817521591 1528৬91. (59111 8011211 
5:58:227) 

/87100120, 2. 1119 21111181, 91191191 011201 21100192170 10100911181 2. 001152 ৬/25 10170900171 10 
119 9110 | 921 081 %/10. 9801161. (সহি বুখারী, 8০০1 %54, 1120101 % 429) 


| 151721128190 011 112 2011170111/ 0 /8785 10. 1৬181111191 02 10559591091 01 /1211 (178 0০90০ 
02 01001711117) 3210: 1 //95 10108010111 21-001180 ৬110 15 211 211112 ৬/11112 21710110170, 181091 
11721] 8. 001156 001 97911910191] 2. 11018, ৬4110 ৬0019 10180291159 17001 8. 015121708 20018 10 
1112 12109 01 ৬৪19101. (সহি মুসলিম, 80901€ 74001, 119801011 40309) 

| //95 11191 10109001711 2 11191059951 41101 15 091190 21-1001280, 10100911121 2. 001159% 2170 
91721191 117811 2. 110116. 115 911109 /95 95 10170 25 118 2৮৪ ০0010 18801. | /25 10017190| 01 11, 
2110 0617 98/90/9171 10110 1111 0/5 15801190119 109/591162217. (সহি মুসলিম, 3001 %001, 
19010 0314) 

ইবনে কাথিরের বর্ননা মতে- মোহাম্মদ সেই বোরাকের পিঠে চড়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে মেসজিছুল 
আকসা) যান, তার গেটে বোরাককে বাধেন,যেমন করে মানুষ ঘোড়া বাঁধত আগের দিনোভেতরে গিয়ে 
দু রাকাত নামাজ পড়েন। ৷ এর পরেই তার তথাকথিত বেহেস্ত ভ্রমন শুরু হয়। শুধু তাই নয় এক এক 
করে সাত টি বেহেস্ত ও সাতটি দোজখ ভ্রমন করেন, প্রতিটি বেহেস্তে পূর্ববর্তী সকল নবীরা ছিল, 
তাদের সাথে নানা খোশ পল্প, তামাশা করেন,এর পর আল্লাহর সাথে দেখা করেন, তার সাথেও খোশ 
গল্প করেন। অত:পর পুনরায় মসজিদুল আকসাতে প্রত্যাবর্তন করেন , সাথে তার সাথে দেখা সকল 
নবীরাও আসে তাকে বিদায় জানাতে সেখানে তার ইমামতিতে তিনি ফজরের নামাজ পড়েন। 
(সুএ:1100://///,06111121-110950016.0017/0127/1912011121.11011) 

একটা ডানা ওয়ালা ঘোড়ার মত জন্তর পিঠে চড়ে মোহাম্মদ মহাকাশ ভ্রমনে বের হলেন। সে ভ্রমনে 
তিনি কোটি কোটি আলোকবর্ষ দুরত্ব নিমেষে অতিক্রম করে সাত বেহেস্ত ও সাত দোজক ভ্রমন করে 
আসলেন। এটা তো দেখি আরব্য রজনীর কিচ্ছাকেও হার মানাচ্ছেকোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ এটা 
বিশ্বাস করতে পারে ? আর যে সব লোক এ উদ্তট গাজাখুরি ও আজপগ্ুবি গল্প বিশ্বাস করবে তাদেরকে 
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কি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ বলা যায়? এ কিচ্ছাকে সত্য প্রমান করতে আবার তথাকথিত ইসলামী 
পন্ডিতরা আরও নানা রকম উত্তট ও গাজাখুরী যুক্তি তর্কের অবতারনা করে থাকে। 


মিরাজের কথা প্রচার করার পর কুরাইশরা তাকে নানা রকম প্রশ্ন করতে থাকল তা ঘটনার প্রমান 
দাখিল করার জন্য। মোহাম্মদ তখন বললেন- তিনি এক মরুভুমির এক জায়গায় কিছু মানুষকে 
দেখলেন যাদের উট পালিয়ে গেছিল ও তারা সেগুলো খোজাখুজি করছিল।তিনি তাদের উটগুলো খুজে 
বের করে দিলেন ও দামাস্কাসের দিকে তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। ফেরার পথে আমি 
দেখলাম এক জায়গাতে এক দল লোক ঘুমাচ্ছিল , আমি তাদের পাত্র থেকে পানি পান করলাম ও পাত্র 
যেমন ছিল তেমন রেখে দিলাম। ( সূত্র: 

11100:////৬/. 00 89110179010191201.0011/11012১.10110 255 21101982510 10849) 

উনি চলেছিলেন বোরাকের পিঠে সওয়ার হয়ে উর্বাকাশ দিয়ে আল্লাহর সাথে দেখা করার জন্য সেই 
আল্লাহর আরশে। হঠাৎ আকাশপথে যাত্রা বিরতি করে মরুভূমিতে নেমে পড়েন এবং উপরোক্ত 
কর্মকান্ড সমূহ করেন ।এমন উদ্ভট গল্প কে কবে শুনেছে ? আর এসব গাজাখুরী কিচ্ছা যারা বিশ্বাস 
করে তারা কি মানসিক ভাবে সুস্থ? 


তার মানে বোঝাই যাচ্ছে, মোহাম্মদ যখন জেরুজালেম যান তখন সেখানে আল আকসার জায়গাতে 
একটা মসজিদ বা এ জাতীয় কিছু ছিল। অথচ খলিফা ওমর যখন জেরুজালেম দখল করেন তখনও 
সেখানে কোন মসজিদ বা মন্দির ছিল না। যেখানে টেম্পল অব সলোমন ছিল তার ধ্বংসাবশেষের 
ওপর তিনি নামাজ আদায় করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় সেখানে বাদশাহ সলোমন একটা মন্দির 
তৈরী করেন যাকে বলা হয় টেম্পল অব সলোমন। অথচ আমরা আবার সেই ইতিহাস থেকেই জানতে 
পারি, রোমানরা জেরুজালেম দখল করে ৭০ খৃষ্টাব্দে সে মন্দির ধ্বংস করে ফেলে। আর ৬৯১ খৃষ্টাব্দে 
খলিফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান সেখানে একটা মসজিদ তৈরী করেন।আর বর্তমান কালে 
মসজিছুল আকসা বলে যা আছে তা নির্মিত হয় আরও পরে। আর মোহাম্মদ তার তথাকথিত আল 
আকসা রাতের বেলায় ভ্রমন করেন ৬২১ বা ৬২২ খৃষ্টাব্দে। তার মানে আল আমীন বলে কথিত 
আমাদের দ্বীনের নবী যখন সেখানে রাতের বেলা বোরাকে চড়ে হাজির হন, সে সময় সেখানে কিছুই 
ছিল না। অথচ তিনি সেখানে শুধু যান ই নাই, সেখানে প্রথমে নিজে একা পরে ফিরতি পথে সাত 
বেহেস্তে বসবাসরত আগের কালের সব নবীরসূল সহ সদলে নামাজ আদায় করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা 
হলো- মহানবীর মেরাজ ভ্রমনেরও প্রায় ৭০ বছর পর সেখানে মসজিদ নির্মিত হয়।তার মানে গভীর 
রাতে উম্মে হানির সাথে তার গোপন অভিসারকে চাপা দেয়ার জন্য তিনি এমন এক উদ্ভট কিচ্ছা 
তৈরী করেন যার জের গত ১৪০০ বছর ধরে মুসলমানরা অন্ধের মত বয়ে চলেছে প্রশ্ন ছাড়াই। এ 
ব্যপারটিকে ঢাকা দেয়ার জন্য কিন্ত ইসলামী পন্ডিত এক অন্তুত মনগড়া ব্যখ্যা হাজির করেছেন। আর 
সেটার ভিত্তি হলো নিচের হাদিস- 


আবু ধার বর্নিত- আমি আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন মসজিদ সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল? 
তিনি উত্তর করলেন- মসজিছুল হারাম অর্থাৎ কাবা শরীফ। আমি জিজ্ঞেস করলাম- এর পর কোন 

মসজিদ তৈরী হয়েছিল ? তিনি উত্তর করলেন- মসজিছুল আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম- এদের 

নির্মানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত ? তিনি উত্তর করলেন- চল্লিশ বছর। অত:পর তিনি আরও 
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বললেন- যেখানেই নামাজের সময় হয়ে যাবে, সেখানেহ নামাজ পড়বে, কারন সমস্ত ছুনিয়া নামাজের 
স্থান। সহী বুখারী, বই-৫৫, হাদিস-৬৩৬ 


এখানে বলা হচ্ছে পৃথিবীর যে কোন জায়গাই হলো নামাজ পড়ার স্থান , তার মানে হিন্দুদের মন্দির, 
খৃষ্টানদের গীর্জা, ইহুদীদের সীনাগগ, বৌদ্ধদের প্যগোডা এসবও নামাজের স্থান। যাহোক, মোহাম্মদ 
মসজিদুল আকসাতে আসলে নামাজ পড়েন নি, পড়েছেন সেখানে যেখানে আসলে আল আকসা 
মসজিদ ছিল। কিন্ত ইবনে কাথিরের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে- বোরাককে মসজিছুল আকসার গেটে বেধে 
রাখা হয়। শুধু তাই নয়, কুরাইশদের নানা প্রশ্নের উত্তরে মোহাম্মদ আল আকসা মসজিদের কয়টি 
দরজা, কয়টি গেট, আশে পাশে কি আছে তারও একটা বর্ননা দিয়েছিলেন বলে কথিত আছে যা সকল 
ধর্ম প্রান মুসলিম বিশ্বাসও করে বিনা প্রশ্নে। তার মানে তখন মসজিদের অস্তিত্ব ছিল। আধুনিক কালে 
এসব ইতিহাস নিয়ে যখন টানাহেচড়া শুরু হয়েছে তখনই ইসলামী পন্ডিতরা নানা কায়দায় ওখানে 
মসজিদ ছিল না, নবী ও জায়গায় এমনিতেই নামাজ পড়েছেন, নামাজের স্থানকেই ইসলামে মসজিদ 
বলা হয় ইত্যাদি নানা রকম ব্যখ্যা হাজির করা শুরু করেছে। এর আগে হাজার বছর পর্যন্ত ওখানে 
একটা জল জ্যান্ত মসজিদ ছিল সেটাই কিন্তু প্রচলিত বিশ্বাস ছিল, আর এ বিশ্বাসের ভিতিতেই কিন্তু 
মোহাম্মদের আল আকসা মসজিদের বর্ননাকে অলৌকিক ঘটনা ধরা হতো। যাহোক, আরও একটা 
গুরুতর সমস্যা হলো- খৃঃপু: প্রায় ২০০০ সালের দিকে আব্রাহাম ছুনিয়াতে আসেন বলে ধারনা করা 
হয় যার কিছু কিছু এতিহাসিক প্রমানও আছে।আর মসজিদুল হারাম তথা কাবা শরীফ তার হাতেই 
নির্মিত-সেটাই সবাই বিশ্বাস করে পক্ষান্তরে খূ:পূ: ৯৫০ সালের দিকে সলোমন তার রাজতু কালে 
টেম্পল অব সলোমন তৈরী করেন। ৭০ সালে রোমানরা সে টেম্পল গুড়িয়ে দেয় ও মোহাম্মদের 
মৃত্যুরও প্রায় ৬০ বছর পর সেখানে মুসলমানদের হাতে একটা মসজিদ নির্মিত হয়। যুক্তির খাতিরে 
যদি সলোমনের টেম্পলকে মসজিদুল আকসা ধরি তাহলেও এ ছুইয়ের তৈরীর সময় ব্যবধান হলো 
কম পক্ষে এক হাজার বছর। আর মুসলমানদের তৈরী বাস্তব মসজিদ ল আকসা ধরলে সময়ের ব্যবধান 
দাড়ায় আরও বেশী। অথচ দ্বীনের নবী বলছেন মাত্র চল্লিশ বছর। কি আজব কথা !নাকি নবী যদি সব 
আজগুবি কথা বলেন তাহলে দরকার মত ইতিহাস পাল্টে বা গোজামিল দিয়ে হলেও তাকে সত্যি 
হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ? মানুষ কেন বুদ্ধি বৃত্তির চর্চা বাদ দিয়ে এহেন অন্ধত্ের ও মূর্খতার 
দাসতু করবে ? (সুত্র: 17000://917./11109018.010//1//-/0591090005, 11003://////-19121110- 
৪/21915995.010/0301217/090171120/101911721/9059.1711111, 
11100:////,/.172/2]99.0017//91/411/1৬409900959//৭10951109/9/059.1710111, 
1100://৬/.10101959217010919.0011/11| 9 017111011, 
1100://///.18৬4191৬1110211110191.010/15908109/900121/801100129/090/110011.11011) 


মেরাজের ঘটনাকে সত্য প্রমানের জন্য কি আজগুবি ও গাজাখুরী যুক্তির অবতারনা করা হচ্ছে তার 
নমুনা নীচে- 

|| 211 81191100110 [010৬2 10121 02171010191 (5.2...) 25 11170, 11099 119145815 ৬/110 ৬/912 
1111121 111 401059161া। 2170 719 590190 14050012 (21-/059) 00159011111 21000 115 
1001172.72 170101121 (5.8.৬/.) 09590111090 2৬911111170 11 021911) 2170 170 0178 ০0010 19101 115 
9950111001101. /5001101017211, 1012 17010101781 (5.2./.) 1010 1012 191459175 2100901 2. 0219/217 
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11211110 70] 49101528121 [0 102/15211, 176101101110 1118 17011110910 08/1815, 11811 00170111017, 
21101121118 021 06 ৬0010 211৬০ 11 102145211.179 0212/211 110] 49170192181) 21010921০90 
5১901) ৬/1161 07810101016 (5.2./.) 59101 /0819, 2170 2৬/91/0176 52৬ 11121 115 0650111011017 
ড/95 90001219. 80112 1090915 18112911190 [81191790| 0 1119117 019109112. 
(17100://///.191 21111012101 8115.001/5911011100159_01011118_112111.111111) 


17952 ৬410 1190 10901179901 10 121785005 20701 ৬4110 1190 99817 1৬195110-21-/5052. 02118 10 081 
101 ১101011 (98001) 8170 891680) “0০10 9০৪ 09501099 1489110-81- /১058 10 05?” 08171101 
21010121 (280011) 5810১ এ //6110 01616 810] 091) 925011)910.৮ 0901 1101 21010121 (2801) 
18100119011 95 01109/5: | //95 ৬৪1 1150 01 09110181191 21101 01019911015. 11 90, 11190 1701 
9১00911917090 9010 01000011/ 01111 1118011701161, 10150 00161) /১1191 510/20 116 001 88001] 
1090015. 71151001910 না |, | 089011090 2৬৪1 08191| 07210 0179.772% 2৬৪17 99150 170, 
41710417917 00015 00995 01 9800] 10500151126?” 110//221১ [19801 101 00001120 15 
16111199101 09015, ৬1121] 58%/ 012 89/00)| 10870015 80099 70] 119, 1199021 101001 2111, 
0০811 ৪801 00105 00015 8110 (010 0181) 001 100111081,৮ 3 

71161010017) 0৪ 1001/091565 5810, 49 ০০১ /০৪। 10165001/ 810 0017200/ 09501192011.” 
15৬9111791995, 112 9101 0101 17011090019 1৬101911175. 
(1000:////.0019511015011191201.0011/11012১.10110?55 21110198210 10849)- 

বলা হচ্ছে- মোহাম্মদ জেরুজালেম থেকে একদল লোককে মক্কায় আসতে দেখেন। মোহাম্মদ সেখানে 
যাচ্ছিলেন বোরাকের পিঠে সওয়ার হয়ে আকাশ পথে উড়ে তাও আবার গভীর রাতে জেরুজালেম 
থেকে মক্কা সোজা বিমান উড্ডয়ন ছুরত্ব হলো ১,২১৫ কি. মি.।আর স্থল পথ দুরত্ব নিশ্চয়ই ১,৩০০ 
কি. মি. এর নীচে হবে না। সেই কালে কঠিন ও ভুর্লজ্ৰ এত বিরাট দুরতু অতিক্রম করে মানুষ 
সচরাচর জেরুজালেম থেকে মকা বা মক্কা থেকে জেরুজালেম যেত না। সেকারনে মঞ্কাতেও 
জেরুজালেম আগে গেছে এরকম মানুষ না থাকার সম্ভাবনাই বেশী ছিল।তার মানে জেরু জালেমে আল 
আকসা মসজিদ কোথায় আছে তা দেখতে কেমন তা জানার মত লোক মক্কাতে ছিল বলে বিশ্বাস করা 
কঠিন।অন্য কথায়, আল আকসা নামের মসজিদ বা মন্দির-এর বাস্তব অস্তিত্ব আদৌ আছে কি না তা 
কেউ জানত না। তবে তারা সে মসজিদ বা মন্দির আছে বা ছিল এমন কিছু শুনে থাকতে পারে , কারন 
সেটা বিখ্যাত স্থান সেই কালেও। সর্বোপরি, ইতিহাস বলছে তখন সেখানে আদৌ মসজিদ বা মন্দির 
কিছু ছিল না।ছিল কিছু ধ্বংসাবশেষ। অথচ মোহাম্মদ পরিস্কার ভাষায় বলে দিলেন সে মসজিদের 
বর্ননা, তার কয়ট দরজা এসব, আর কেউ তার ভূল ধরতে পারল না। কেউ যদি মসজিদ না দেখেই 
থাকে তাহলে ভুল ধরবে কিভাবে? 

এমন কোন গাধা আছে যে এ ধরনের অলৌকিক ঘটনার চাক্ষুষ প্রমান থাকা সত্তেও মোহাম্মদকে নবী 
মানত না? এই এক বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান মনক্ক মানুষগুলোর সামনেও যদি এ ধরনের অলৌকিক 
ঘটনা প্রমান করা যেত, সিংহ ভাগ মানুষই মোহাম্মদকে নবী মানত। আর সে সময়ে তো এ সব আরব 
বেছুইনরা ছিল নিতান্তই অশিক্ষিত, নিরক্ষর, অজ্ঞ।তাদের সামনে এত বড় অলৌকিক কান্ড দেখানোর 
পরও তারা মোহাম্মদকে নবী মানেনি, তার মানে মোহাম্মদ কোন অলৌকিক কান্ড দেখান নি। সুতরাং 
মোহাম্মদ যদি এসব কথা বলে থাকেন তাহলে তিনি ডাহা মিথ্যা কথা বলেছেন। আর তিনি মিথ্যা 
বলার সাহস পাচ্ছেন কারন তখন সেখানে সম্ভবত আল আকসা চাক্ষুস কেউ দেখেছে তেমন কেউ 
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ছিল না। 

এ ছাড়াও মিরাজ ঘটনা আমাদেরকে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন করে। 

প্রথমত: বোরাক নামক একটা জন্ত যার ডানা আছে সে কিভাবে বাযুমন্ডলের বাইরে গিয়ে এক এক 
করে সাত টা বেহেস্ত ভ্রমন করল? কারন বায়ুমন্ডলের বাইরে তো ডানা দিয়ে উড়ে যাওয়া যায় না৷ 


দ্বিতীয়ত: পৃথিবীর সবচাইতে কাছের নক্ষত্র প্রন্মিমা সেন্টরাই এর ছুরত্ব হলো ৪ আলোকবর্ষ তার মানে 
আলোর গতিতে চললেও সেখানে পৌছে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসতে মোট সময় লাগবে ৮ বছর। 
জানা মহাবিশ্বের প্রান্ত সীমায় পৌছতে আলোর গতিতে চললেও কম পক্ষে ৩০ বিলিয়ন বছর লাগবে। 
তাহলে বেহেস্ত আসলে কোথায়? পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বায়ুমন্ডল যতছুর তার মধ্যে অর্থাৎ মাত্র ৫০/৬০ 
কিলোমিটার উপরে? কারন তার বাইরে বোরাক তো তার ডানা দিয়ে উড়ে যেতে পারবে না। বেহেস্ত 
এত কাছে হলে তো অনেক আগেই মানুষ বেহেস্ত আবিষ্কার করে ফেলত আর মনে হয় এতদিনে 
সেখানে কলোনী বানিয়ে ফেলত। তা হতো- অতিরিক্ত জনসংখ্যা ভারাক্রান্ত পৃথিবীর জন্য আশীর্বাদ 
স্বরূপ। কিন্তু সেটা এখনও করা যায় নি।বিজ্ঞানীদের উচিৎ তাদের সব কাজ বন্দ করে পৃথিবীর অতি 
নিকটবর্তী এ বিশাল সাতটা বেহেস্ত আবিস্কারে মনোনিবেশ করা। 


বোরাককে এক মহা উন্নত আল্লাহর মহাকাশযান প্রমান করার জন্য ইদানিং কিছু তথাকথিত ইসলামী 
পন্ডিতরা আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছে। কিন্তু হাদিস ও কাথিরের বর্ণনায় পরিস্কার বলা আছে € 
আগেই দেখানো হয়েছে) - বোরাক হলো ঘোড়ার মত দেখতে একটা প্রানী যার চারটা পা আছে, ছুইটা 
ডানা আছে, আর মুখটা মানুষের মতা তাছাড়া মোহাম্মদ বেহেস্তে ভ্রমনের সময় এ ধরনের বোরাক 
নামক জন্তকে মাঠে চরে ঘাস খেতে দেখেছেন। সুতরাং কোনভাবেই বোরাককে অতি উন্নত 
মহাকাশযান বানান সম্ভব নয়।কারন আর যাই হোক,কোন অতি উন্নত আকাশযান নিশ্চয়ই মাঠে চরে 
ঘাস খেয়ে বেড়াবে না, তাদের কোন পাখীর মত ডানা থাকবে না, গরুর মত চারটে পা ও থাকবে না। 


উপরোক্ত কারন সমূহ দ্বারা দিনের মত পরিস্কার যে, মেরাজ বলে আদৌ কিছু ঘটেনি। আগেই বলা 
হয়েছে, সদ্য পত্রীবিয়োগের কারনে ভারাক্রান্ত মোহাম্মদ হঠাৎ গভীর রাতে নিজের দৈহিক ও মানসিক 
যন্ত্রনায় ভুগতে থাকেন, তা থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তিনি কাউকে কিছু না বলে সেই 
গভীর রাতে গোপনে উম্মে হানির ঘরে গমন করেন যখন তার স্বামী বাড়ীতে ছিল না। ছুর্ঘটনাক্রমে, 
তার সঙ্গী সাথীরা তাকে সেভাবেই অপ্রস্তুত অবস্থায় উম্মে হানির ঘরে আবিষ্কার করে ফেলে।যা থেকে 
তাৎক্ষনিক পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রত্যুৎপন্নমতি মোহাম্মদ খুব দ্রুত মিরাজ নামক এক আজগুবি ও 
গাজাখুরী কিচ্ছা তৈরী করে আপাতত তার সঙ্গী সাথীদেরকে ধোকা দেন। আমরা নিজেরাও ছোট কালে 
এ ধরনের অনেক আজগুবি ঘটনার কথা শুনেছি। যেমন- তখন কেউ কেউ রাতের বেলা জঙ্গলাকীর্ন 
কবরখানার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভূত-পেত্রী বা জ্বীন-পরী তাদের রাস্তা আটকে দাড়িয়ে 
ছিল।অত:পর ভীষণ সাহসী মানুষ নানা রকম দোয়া দরুদ পড়ে সেসব ভূত পত্রী বা জ্বীন পরীকে 
পরাস্ত করে বীর দর্পে সেখান থেকে চলে এসেছেন। তারপর তারা সেসব গল্প বলতেন অকাতরে এমন 
ভাবে যা অবিশ্বাস করার মত লোক তখন পাওয়া যেত না একেবারেই।ছু:খের বিষয় বর্তমান কালে 
আর কোন ভূত -পেত্রী বা জ্বীন পরীর দেখা পাওয়া যায় না। শোনা কথা- এরা নাকি সব বৈদ্যুতিক 
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লাইনের ভয়ে চাঁদের দেশে ভেগে গেছে। এটা আমাদের জন্য অবশ্যই বেশ পরিতাপের বিষয়।কারন 
অত:পর আমরা জ্বীন-পরী বা ভূত-পেত্বী দেখা থেকে বঞ্চিত আছি। 


কিছু কিছু ইসলামী পন্ডিত আবার আরও অগ্রসর হয়ে মেরাজের এ ঘটনাকে আইনস্টাইনের 
আপেক্ষিকতাবাদের সাথে তুলনা করে বলতে চায়, মূলত আপেক্ষিকতাবাদের জনক মোহাম্মদ নিজেই। 
তার অর্থ নিরক্ষর মোহাম্মদ মহা বিজ্ঞানী। আর একজন নিরক্ষর মানুষ যদি মহা বিজ্ঞানী হয় তাহলে 
তিনি আল্লাহর নবী না হয়ে পারেন ই না। এবার দেখা যাক, মোহাম্মদের আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কারের 
মাজেজা: 


কেউ কেউ বলে থাকে যে-আল্লাহর সকাশে যেতে মোহাম্মদের সাড়ে তের বছর সময় লেগেছিল আর 
ফিরে আসতেও একই সময় লেগেছিল অর্থাৎ মোট সময় লেগিছিল সাতাশ বছর। কিন্তু মোহাম্মদ 
বোরাকে চড়ে এ ছুরত্ব অতিক্রম করেছিলেন মুহুর্তের মধ্যে। এমনও বলা হয় - উনি ওজু করে নাকি 
মেরাজে রওনা হয়েছিলেন,ফিরে এসে দেখেন সে অজ্জুর পানি তখনও গড়াচ্ছে তার মানে মুহুর্তমধ্যে 
মোহাম্মদ মক্কা থেকে জেরুজালেম গেলেন, সেখান থেকে সাত আসমান ও সাত দোজখ ঘুরতে 
গেলেন, আল্লাহর সাথে খোশ গল্প করলেন, তারপর পুরনো সব নবীদের দল সহ জেরুজালেমে 
আসলেন, আল আকসাতে জামাতের নামাজ পড়লেন ও অত:পর মক্কাতে উম্মে হানির ঘরের মধ্যে 
প্রত্যাবর্তন করলেন। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্রের সাথে এর সম্পর্কটা কি? এর ব্যখ্যা নিচে- 


আপক্ষিক তত্ব মতে - কোন ব্যাক্তি যদি আলোর গতিতে চলমান হয় তাহলে তার কাছে সময় থেমে 
যাবেমোহাম্মদ বোরাকের পিঠে চড়ে আলোর গতিতে আল্লাহর কাছে গেছিলেন ও ফিরে আসলেন। 
তাই তার কাছে সময় থেমে গেছিল। যে কারনে যখন তিনি পৃথিবীতে উম্মে হানির ঘরে চুপিসারে 
প্রত্যাবর্তন করলেন তখনও তার কাছে মনে হলো তিনি মুহুর্ত মাত্র সময় সময় ব্যয় করেছেন এ মহান 
ও সীমাহীন দীর্ঘ মহাকাশ ভ্রমনে যারা আপেক্ষিক তত্ব সম্পর্কে আদৌ অবগত নন, তাদের কাছে 
বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর ও অলৌকিক।আসল ফাকিটা হলো এরকম। আপেক্ষিক তত্ব অনুযায়ী আলোর 
গতিতে ভ্রমনকারী ব্যক্তির কাছে সময় স্থির হলেও যারা এক জায়গায় স্থির হয়ে অবস্থান করছে তাদের 
কাছে তো সময় চলমান।তার অর্থ- মোহাম্মদ আলোর গতিতে বোরাকের ডানায় ভর করে উড়ে চললে 
সময় তার কাছে থেমে থাকবে কিন্তু উম্মে হানি বা মকার লোকের কাছে থেমে থাকবে না।সুতরাং 
মোহাম্মদ যদি সাড়ে তের আলোক বর্ষ ছুরতু ভ্রমন করে আবার ফিরে আসেন তার কাছে সেটা 
মুহুর্তমাত্র মনে হতে পারে কিন্তু উম্মে হানি বা তার সাহাবীদের কাছে সেটা হবে মোট সাতাশ 
বছর।অর্থাৎ ছুনিয়াতে তখন বাস্তবেই সাতাশ বছর পার হয়ে যাবে। এর সোজা অর্থ- মোহাম্মদ 
ছুনিয়াতে ফিরে এসে দেখবেন তার গোপন প্রেমিকা উল্মে হানি বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেএমনকি মারাও 
যেতে পারে), তার সাহাবীরাও সবাই বৃদ্ধ হয়ে গেছে , কেউ কেউ মারাও গেছে- অথচ তার নিজের 
কাছে সময়টা মনে হবে মুহুর্তমাত্র।ঘটনাটা এরকম হলেই সেটা হতো সত্যিকার আপেক্ষিকতাবাদের 
পক্ষে এক দারুন উদাহরন আর তখন মোহাম্মদকে আল্লাহর নবী হিসাবে বিশ্বাস না করে উপায় থাকত 
না। অথচ কোন কিছু না বুঝেই কিছু কিছু তথাকথিত ইসলামী পণ্ডিত যাদের পর্দার্থ বিজ্ঞান সম্পর্কে 
সামান্যতম জ্ঞান আছে বলেও মনে হয় না তারা মোহাম্মদের এক আজগুবি ও ভূয়া মিরাজ কিচ্ছার 


মধ্যে আপেক্ষিকতাবাদের সূত্র খুজে মরছে। 
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এবার নীচের আয়াত গুলো দেখা যাক- 


নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি।এবং 
প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।তাঁকে শিক্ষা দান করে এক 
শক্তিশালী ফেরেশতা। সহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল। উর্ধ্ব দিগন্তে , অতঃপর 
নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল। তখন ছুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম।তখন আল্লাহ তাঁর 
দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করলেন। রসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। 
তোমরা কি বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে? নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, 
সিদরাতুলমুস্তাহার নিকটে, যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত। যখন বৃক্ষটি দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার , 
তদ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয় নি এবং সীমালংঘনও করেনি। নিশ্চয় সে তার পালনকর্তার 
মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে। ৫৩: ০১- ১৮ 

মিরাজের কিচ্ছা যে সত্যি তা বলতে গিয়ে আল্লাহ নক্ষত্রের মত একটা জড় বস্তর কসম করছে।মানুষ 
কখন কসম কাটে? কারা কসম কাটে? সাধারনত মিথ্যাবাদী প্রকৃতির মানুষ যাদেরকে অন্যরা বিশ্বাস 
করে না তারাই কসম কাটে, কসম কাটে আল্লাহ বা খোদার নামোযেমস বলে- খোদার কসম আমি 
মিথ্যা বলছি না।আল্লাহ নিজে নক্ষত্রের নামে কসম কাটছে, তার মানে নক্ষত্র আল্লাহর কাছে তার 
চাইতেও আরও বড় এক আল্লাহ।আল্লাহর দেখি মাথাই খারাপ হয়ে গেল।সে নিজেই নিজের সাথে 
শিরক করছে।এখানেসহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল অর্থ- আল্লাহ এখানে নিজ 
আকৃতিতে মোহাম্মদের সাথে দেখা দিলেনাকোন কোন অনুবাদকৃত কোরানে এটাকে জিব্রাইল ফিরিস্তা 
বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু এটা মোটেও তা না।ইদানিং অনুবাদকরা কোরানের দুর্বলতার কথা বুঝতে 
পেরে নিজেদের মত অনুবাদ করে।তখন ছুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কমা তখন আল্লাহ 
তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করলেন, নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার 
দেখেছিল, সিদরাতুলমুন্তাহার নিকটে, যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নীত। -এ বর্ননা থেকে পরিস্কার 
বোঝা যায় এটা আল্লাহ।মিরাজের প্রায় দশ বছর আগেই জিব্রাইল মোহাম্মদের কাছে নিয়মিত আসা 
যাওয়া করে, কথাবার্তা-আড্ডা হয়তখন কতবারই তো তারা খুব কাছাকাছি ছিল। তাছাড়া হেরা গুহার 
মধ্যে সে তো মোহাম্মদকে জড়িয়ে ধরেছিল। মেরাজের শুরু থেকে সাত বেহেস্ত ও দোজখ ভ্রমনে সব 
সময় সে মোহাম্মদের সাথে ছিল, সকল নবীকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল, সুতরাং সে তাকে আরেকবার 
দেখেছিল- এখানে তাকে বলতে আল্লাহকেই বুঝানো হচ্ছে, কারন জিব্রাইল মোহাম্মদের সাথে সব 
সময়ই ছিল সুতরাং তাকেবলতে জিব্রাইল বুঝালে বাক্যটির কোন অর্থই হয় না।এর অর্থ কোরানের 
নাই(সোজা কথায়, গোপন অভিসারে ধরা খেয়ে মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র বানীর নামে এমন সব আবোল 
তাবোল কথা বার্তা শুরু করেছিলেন যা ছিল সরাসরি ইসলামের মূল ভাবধারার বিপরীত।এক দিকে 
গভীর রাতে উম্মে হানির ঘরে গিয়ে ধরা খাওয়া, তারপর তা গোপন করতে গিয়ে গাজাখুরি গল্প চালু 
করা, একে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আল্লাহর বানীর নামে আরও উদ্ভট ও আজগুবি কথাবার্তা 
বলাতে, মক্কাতে তার পক্ষে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। কারন এর পর থেকে কুরাইশরা তাকে আরও বেশী 
অপমান করতে থাকে ও তাকে সবাই মিলে উন্মাদ সাব্যাস্ত করতে থাকে। এরকম একটা অসহনীয় ও 
অপমানকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই অবশেষে তিনি মদিনাতে হিজরত করেন।তাকে হত্যা 
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করার চক্রান্ত হচ্ছিল বলে যে কিচ্ছা আমরা শুনি তা সবই বানানো ও ভিত্তিহীনকারন কোন উন্মাদ 
লোককে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করে না আর তাকে কেউ মেরেও ফেলতে চায় না। 

সুতরাং এখানেও মোহাম্মদ যে একজন সত্যবাদী ছিলেন তার কোন প্রমান পাওয়া যাচ্ছে না। আগেই 
বলেছি- কারো নিকট অন্য কেউ যদি সম্পদ গচ্ছিত রাখে আর তা ফেরত দেয় অথচ একই সাথে সেই 
একই ব্যাক্তি যদি বানিয়ে বানিয়ে কিচ্ছা তৈরী করে মানুষকে ধোকা দেয় বা বিপথে পরিচালিত করে - 
তাকে আর যাই হোক সত্যবাদী বলা যায় না। 


মশ্তব্যসনূহ 
নিটোল 


মে ১৭, ২০১১ সময়: ৫:৪৮ অপরাহু লিঙ্ক 


বাকরুদ্ধ আমি!! 


মেরাজের কোনো ঘটনা ঘটেনি এটা বোঝার জন্য রকেট সায়েন্টিস্ট হতে হয় না। সাধারণ যুক্তি -বুদ্ধি 
প্রয়োগ করলেই ব্যাপারটা পরিক্ষার হয়ে যায়। কিন্ত মেরাজের পেছনে যে কাহিনী আছে তা আমার 
জানা ছিলো না। আমাদেরকে যখন ক্ষুলের হুজুরেরা এই কাহিনী শুনিয়েছেন তখন উম্মে হানির বাড়িতে 
যাওয়ার কথা পুরোটাই চেপে গেছেন -তা আজকে বুঝতে পারলাম। 


সত্য প্রকাশ পাবেই; যেকোনো ভাবেই,যেকোনো সময়েই। 


লেখককে ধন্যবাদ। 


2 


ধর 
ঈরগেলাপ 


মে ১৭, ২০১১ সময়: ১০:১৬ অপরাহু লিঙ্ক 


তথাকথিত ইসলামী পন্ডিত যাদের পর্দার্থ বিজ্ঞান সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান আছে বলেও মনে হয় না 
তারা মোহাম্মদের এক আজগুবি ও ভুয়া মিরাজ কিচ্ছার মধ্যে আপেক্ষিকতাবাদের সূত্র খুজে মরছে। 


শ্রোতারা যদি ততোধিক অজ্ঞ হয় তাহলে “পান্ডিত্য” ফলাতে অসুবিধা কোথায়? ধরা পড়ার ভয় তো 
নেই! 


680 
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কারো নিকট অন্য কেউ যদি সম্পদ গচ্ছিত রাখে আর তা ফেরত দেয় অথচ একই সাথে সেই একই 
ব্যাক্তি যদি বানিয়ে বানিয়ে কিচ্ছা তৈরী করে মানুষকে ধোকা দেয় বা বিপথে পরিচালিত করে - তাকে 
আর যাই হোক সত্যবাদী বলা যায় না। 


আর জোরপূর্বক ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে অপরের “্ঘর-বাড়ী-সম্পত্তি-লুষ্ঠন” ও মুক্ত মানুষকে দাস-দাসীতে 
পরিনত কারীকে আর যাই হোক “বিবেকবান বা মহান” বলা যায় না। 


ভবঘুরে, 
আবারো প্রমান করলেন নিজেকে একজন শক্তিশালী লেখক হিসাবে। লিখাটি দারুন! আপনাকে অনেক 
ধন্যবাদ। 


এরি 4৪ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
মে ১৮, ২০১১ লা ১:২৫ পূর্বাহ্‌ 
গোলাপ, 


শ্রোতারা যদি ততোধিক অজ্ঞ হয় তাহলে “পান্ডিত্য” ফলাতে অসুবিধা কোথায়? ধরা পড়ার ভয় তো 
নেই! 


একমত। 
ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য। আমি আপনার মন্তব্য মনোযোগ দিয়ে পড়ি কারন তাতে প্রচুর তথ্য 
থাকে। আমার ধারনা আপনি আমার চাইতে অনেক ভালো লিখতে পারেন। কিন্তু এই রগে আপনার 
লেখা তো দেখি না। 


ঠোকত চোধুরী এর জবাব: 
মে ২৪, ২০১১ গ্রা ১:৩০ পূর্বাহ্ণ 
গোলাপ, 


আপনি যদি ব্ুগ লেখা শুরু করে দেন তবে দারুণ হবে। আপনার লেখা পড়ার অপেক্ষায় থাকলাম। 
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৩, 


ধর 
/৯৯৯7৫গোলাপ 
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আমার মনে হয় এ পর্বের সাথে ১ম পর্বের 'লিঙ্কটা যোগ করলে পাঠকদের সুবিধা হতো। 


পস্পিতে 
সস / 
৫/লরএ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
মে ১৮, ২০১১ শ্ ৫:৩৫ পূর্বাহ্ণ 
গুগোলাপ, 


আপনার মন্তব্য পড়ে পরিষ্কার আপনি ইসলাম নিয়ে প্রচুর গবেষণা করছেন এবং করছেন। আপনার 
প্রত্যকেটি মন্তব্য লিখে রাখার মত। 


আমার মনে হয় এবার আপনার সময় এসেছে ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরার। আমি আপনার রচনা 
পড়ার জন্য অধীর আগ্রহে আছি। 
ভবধুরে; 


আর কী লিখব? আগের মতই এই লিখাটি ও চমৎকার হয়েছে। এক নিংশ্বাসে পড়ে নিলাম। উম্‌ 
হানির সাথে নবীজির পরকীয়া প্রেম নিয়ে লিখার অনেক কিছু ছিল। সময়ের অভাবে বেশি মন্ত ব্য 
করতে পারছি না। আপনি আপনার কলম চালিয়ে যান। দেখবেন আপনার কলম থেকেই অনেক নতুন 
কলমের জন্ম হচ্ছে। আমরা এটাই চাই। 


রা 

ক 

ছি পর 

ভবঘুরে এর জবাব: 

মে ১৮, ২০১১ প্রা ১০:৫৫ পূর্বান্ 
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আবুল কাশেম, 
ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য। 
আমার মনে হয় এবার আপনার সময় এসেছে ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরার। 


বিষয়টিকে ঠিক এরকমভাবে বলা কেমন যেন বিসদৃশ লাগে। বরং বলা যেতে পারে সময় এসেছে সত্য 
প্রকাশের। 


আর হ্যা, পারলে উম্মে হানির বিষয়টি নিয়ে একটু বিস্তারিত লিখলে খুব ভাল হতো। সত্যিই ৯৯% 
মুসলমান জানে না , গভীর রাতে উম্মে হানির ঘর থেকে মেরাজ শুরু হয়েছিল আর শেষও হয়েছিল 
সেখানে যার নিহিতার্থ মোটেও শোভনীয় বা ভদ্রচিত নয়। আজ পর্যন্ত আমি কোন ওয়াজ মাহফিল বা 
ইমামের মুখ থেকে এ কথাটি শুনিনি। কারনও সঙ্গত। বুঝলাম না , এ সমস্ত মোল্লা মৌলভী কি করে 
বিষয়টি জানার পর মোহাম্মদকে এত শ্রেষ্ট জ্ঞান করে ? অবশ্য, এসব লুচ্ছামি যদি চরিত্রের একটা 
মাপকাঠি হয় তাহলে বিষয়টি ভিন্ন যা মোল্লাদের কাজ কামের মধ্যে মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে। অনেক 
মোল্লাকেই দেখা যায় নাবালিকা ধর্ষণ করে ধরা খেতে। 


মাহবৃবর রহল/ন এর জবাব: 

মে ১৯, ২০১১ প্রা ১২:৫৯ পূর্বাহু 

পৃথিবীর প্রথম থকেই ভবঘুরের দলভুক্ত শয়তানরা কত চেষ্টা করলো ইসলাম এর বিরুদ্ধে কিন্ত কোনই 
সুরাহা পেলো না ............... এসকল ফালতু জিনিস নিয়ে তারাও নবীজিকে অনেক পরীক্ষায় ফেলেছিল 
কিন্ত সব সময় তাদের উত্তর ছিল - ইসলাম গ্রহণ । কারণ ইসলামই পবিত্র ধর্ম, যা স্বয়ং আল্লাহ্‌ 
থেকে প্রেরিত । 
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ভবহবরেএর জবাব: 

মে ১৯, ২০১১ গা ৯:২৭ পূর্বাহু 
গুমাহবুবুর রহমান, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


পৃথিবীর প্রথম থকেই ভবঘুরের দলভুক্ত শয়তানরা কত চেষ্টা করলো ইসলাম এর বিরুদ্ধে কিন্তু কোনই 
সুরাহা পেলো না ............... এসকল ফালতু জিনিস নিয়ে তারাও নবীজিকে অনেক পরীক্ষায় ফেলেছিল 
কিন্তু সব সময় তাদের উত্তর ছিল - ইসলাম গ্রহণ 


আহ কি সুন্দর ভাষা! এই না হলে মুমিন বান্দা! 

ভাই, আপনি প্রমান করুন, নিবন্ধে যা বর্ননা করা হয়েছে তা মিথ্যা, বানানো ও মনগড়া। প্রমান করতে 
পারলে আপনার কাছে বায়াত নিয়ে মুমিন বান্দা হয়ে যাব। একটা কথা ভাল করে শুনে রাখেন , আপনি 
যে ভাষায় কথা বলছেন, আপনাদের ভাষায় ইহুদি, নাসারা, কাফের এরাও যদি ঠিক একই ভাষায় 
কথা বলত, দুনিয়াতে কোন মুসলমানের চিহ্ন খুজে পাওয়া যেত না। ওরা নিতান্ত ভাল উদায় হৃদয় 
বলে তাদের করুনায় আপনারা এখনো বেঁচে আছেন। তবে আপনারা যদি আপনাদের মানসিকতার 
পরিবর্তন না করেন ভবিষ্যতে ওরা ভবিষ্যতে এত ভদ্রতা বা উদারতা বা সহিষ্থুতা দেখাবে মনে করার 
কোন কারন নেই। আর সে ক্ষেত্রে যে আল্লাহ বা জিব্রাইল ফেরেস্তা রক্ষা করতে এগিয়ে আসে না তার 
ভূরি ভূরি প্রমান হলো- মধ্যযুগে স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে ঝেটিয়ে বিদায়, সাম্প্রতিক কালে 
আফগানিস্তান, ইরাক। এমনকি বিন লাদেনকে বাঁচানোর জন্যও আল্লাহ বা ফিরিস্তা এগিয়ে আসে নি। 
আসলে যারা শয়তান তাদেরকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ বা ফিরিস্তার এগিয়ে আসার কথাও নয়, 
ভবিষ্যতে কোন মানুষও এদেরকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে না। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। সুতরাং 
সময় থাকতে সত্য জিনিসটা কি তা জেনে গ্রহন করাই বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে। 

চ্ডুত্ত 
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গোলাপএর জবাব: 

মে ১৯, ২০১১ গ্রা ১১:৪৩ পূর্বাহু 

আপনার মন্তব্য পড়ে পরিষ্কার আপনি ইসলাম নিয়ে প্রচুর গবেষণা করছেন এবং করছেন। - 

আমার মনে হয় এবার আপনার সময় এসেছে ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরার। 

কাশেম ভাই /ভবঘুরে, 

বেশ লজ্জাই ফেললেন! ইসলামের খুঁটি -নাটি অনেক অনেক তথ্য জেনেছি আপনাদের বিভিন্ন লিখাই। 
আমি মুক্ত-মনার অনেক পুরনো পাঠক, প্রায় সেই শুরু থেকে। এখান থেকে অনেক কিছু শিখেছি 
/জেনেছি। অপার্থিব, আকাশ মালিক, অভিজিৎ দা, মিজান রহমান, সৈকত চৌধুরী সবার লিখা থেকে 
অনেক অজানা তথ্য জানার সৌভাগ্য হয়েছে। কোন দিন লিখবো বলে চিন্তা করি নাই। 

রক্ষনশীল খোদাভীরু মুসলীম পরিবারে জন্ম, জন্ম সুত্রে গোঁড়া মুসলামান। প্রথম খটকা টা লাগলো 
সেই ১৯৭১ সালে বিজয় দিবসের পর, আমি তখন স্কুলের শেষ বর্ষে পড়ি। জেলা শহরে বিহারী পাড়ার 
এক প্রান্তে বাসা, সমবয়েসী বিহারী ছেলেরাই ছিল আমার সহপাঠী ও বন্ধু-বান্ধব মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্ব 
পর্যন্ত। তাদেরই বাসা-বাড়ী, আসবাবপত্র সব কিছু লুট-পাট করে নিয়ে যাচ্ছে বাংগালীরা। এমন কি 
তাদের দালানের ইট পর্যন্ত । যেমন করে তারা আমাদের বাসা-বাড়ীর সমস্ত কিছু লুট করেছিল ২৬শে 


5684 
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মন কিছুতেই এ বিষয়ে অন্যের সম্পত্তি লুট) সায় দিচ্ছিল না, যদিও আমরা সবকিছু হারিয়েছি। এ 
ব্যপারে ইসলামী বিধান কি তা জানার জন্য আব্বা মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে জানতে চাইলেন। 
আমিও তখন আব্বার পাশে। ইমাম সাহেব জ্ঞানী মানুষ , একাধারে “কোরাণে কারী এবং হাফেজ”- 
আমাদের এ জেলা শহরের বিশিষ্ট আলেম। তিনি অবলীলায় বললেন, “ইসলামী দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ন 
জায়েজ। এটা গনিমতের মাল, "আপনি নিতে পারেন”। তখন ছোট ছিলাম, বেশী কিছু বুঝতাম না। 
এটুকু বুঝতাম অন্যের জিনিষ নেয়া উচিৎ নয়। 


২য় খটকাটা লাগলো ১৯৭৫ সালের দিকে। আমার এক নিকট-আত্মীয় ইসলামিক হিস্টিতে” অনার্স 
পড়েন। থাকেন ছুরের এক শহরে।তার বাসায় বেড়াতে গিয়ে তার এ বইগুলো পড়ে খুবই হতাশ হলাম | 
জানলাম শান্তির ধর্মের “অশান্তি সেই ১ম থেকেই শুরু। কিন্ত এটার জন্য “মানুষ দায়ী” ধর্ম নয় এ 
চিন্তার বাহিরে কিছুই ভাবতে পারি নাই। 


৩য় ধাকাটা পেলাম “কুরানের” বাংলা তরজমা পড়ার পর। ১৯৮৩ সালের দিকে। বিশ্বাসই হচ্ছিল না 
বিশ্বত্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা “আল্লাহর” বৈশিষ্ট এমন হতে পারে! জানলাম, “সে চায় মানুষ তাকে মহান 
বলে "স্বীকার করুক, অস্বীকারকারীর (সমস্ত অমুস্রীম) স্থান সোজা দোজখ তা সে যত ভাল কাজই 
করুক না কেন! তাকে সালাম করতে হবে /যাবতীয় তোশামদে খুশী হন তিনি , না করলে হন রুষ্ঠ - 
ব্যবস্হা করেন অনন্তকাল শাস্তির”! আমার এক আত্মীয় সিনিয়ার ভাইকে (যিনি ইঞ্জিনিয়ারিং এ 
ডক্টরেট এবং ঢাকা কাকরাইল মসজিদের নিয়মিত খেদমতগার ) যখন বললাম “কুরানে আল্লাহ্‌র 
বর্ননার সাথে আমদের শহরের সন্ত্রাসী” সম্ত্রাট ভাইয়ের বেশ মিল আছে। সম্রাট ভাইকে গন্য-মান্য 
করে চললে, সকাল বিকাল দেখা হলে সালাম দিলে অনেক সুবিধা মেলে এবং তার অপছন্দের কোন 
কাজ না করলে ভয়ের কোন কারন নাই”। শুনে তিনি প্রচন্ড রেগে গেলনে এবং বললেন, “ মিয়া তুমি 
ফাজলামু পাইছো, আল্লাহর সাথে সামান্য এক সন্ত্রাসীর তুলনা করো! তোমার তো কোন ঈমানই 
নাই!” 


নিজের ধর্মটাকে আরো ভালভাবে জানার আগ্রহ নিয়ে সেই থেকে শুরু। ইসলামকে সঠিকভাবে জানার 
জন্য প্রয়োজন “শুধু মুহাম্মাদ” কে জানা।শুধুই মুহাম্মাদ।গত ১৪০০ বছর ধরে মুহাম্মাদকে “আড়াল” 
করে রাখা হয়েছে তার শৌর্য-বীর্য- বিরোত- মহানুভবতার কাব্য কাহিনী রচনা, বক্তৃতা 

বিবৃতিতে। মুহাম্মাদ পৃথিবীর “শ্রেষ্ঠ সফলকাম” ব্যক্তিদের একজন। কিন্তু তার সফলতার "পিছনে যে 
ইতিহাস মদীনার ১০ বছর)? তা বড়ই ভয়ঙ্কর ও বেদনাদায়ক, সমস্ত মানব জাতীর জন্য। সে 
ইতিহাস না জানলে মুহাম্মাদের চরিত্রের এক বিরাট অংশ অজানা থেকে যায়। আর তা জানলে 
মুহাম্মাদের বর্নিত কুরানে “আল্লাহর” চিত্র কেন যে এক প্রবল পরাক্রমশালী, নিষ্ঠুর, তোষামদ প্রিয়, 
“সন্ত্রাসীর” অনুরুপ তা বুঝতে পাঠকদের কোনই অসুবিধা হবে না। 


[ছা জজ 
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ভবহবরে এর জবাব: 
মে ১৯, ২০১১ গ্রা ১১:৫৬ পূর্বাহ 
৪ুগোলাপ, 


আপনি যথার্থ বলেছেন। ইসলামকে জানতে গেলে আগে জানতে হবে মোহাম্মদকে। অথচ আমরা 
মোহাম্মদের একটা কল্পিত ছবি একে কোরান ও হাদিসের ওপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করি ও নি:শর্ত 
আত্মসমর্পন করি। মোহাম্মদকে ভাল মতো জানতে পারলে কোরান কি জিনিস আর ইসলাম কেমন 
ধর্ম তা জানা যায় ভালমতো। 


৮৪৯৮ 
৫ 

৮ /৮ 
১১:৫৫ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
মে ২০, ২০১১ গর ২:০৩ পূর্বাহ্ণ 
গোলাপ, 


জন্ম সুত্রে গোঁড়া মুসলামান। প্রথম খটকা টা লাগলো সেই ১৯৭১ সালে বিজয় দিবসের পর, আমি 
তখন স্কুলের শেষ বর্ষে পড়ি। 


আমাদের অনেকের একই অভিজ্ঞতা। ১৯৭১-এ আমরা যা দেখেছি এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেছি-তা 
থেকে আঁচ করা যায় ইসলামের কুৎসিত দিকগুলি। 


ইসলামকে সঠিকভাবে জানার জন্য প্রয়োজন “শুধু মুহাম্মাদ” কে জানা। শুধুই মুহাম্মাদ।গত ১৪০০ 
বছর ধরে মুহাম্মাদকে “আড়াল” করে রাখা হয়েছে তার শৌর্ষ-বীর্ষ- বিরোত্ত-মহানুভবতার কাব্য 
কাহিনী রচনা, বক্তৃতা বিবৃতিতে। 


একে বারি সত্যি কথা। তাই আমরা কলম ধরেছি মুহাম্মদ তথা নবীজির স্বরূপ উন্মো চন করতে। 


নবীজি ছাড়া ইসলাম নাই । নিবীজিই হচ্ছেন আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ হচ্ছেন নবীজি। আসলে নবীজির 
ইসলাম এক ভগ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয় -সবই মিথ্যা, জালিয়াতি। এই-ই হচ্ছে আসল কথা। 
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মিলি 


মে ১৭, ২০১১ সময়: ১১:২৭ অপরাহু লিঙ্ক 


এক রাতে মোহাম্মদ তার সাহাবীদের নিয়ে কাবা শরীফে অবস্থান করছিলেন।গভীর রাতে তিনি চুপি 
চুপি উঠে উম হানি( তার চাচাত বোন) এর বাড়ী হাজির হন। 


একজন চরিত্রহীন লুচ্চার পক্ষেই শুধুমাত্র এমনটা করা সম্ভব 


পৃথিবীর সবচাইতে কাছের নক্ষত্র প্রশ্মিমা সেন্টরাই এর দুরত্ব হলো ৪ আলোকবর্ষ।তার মানে আলোর 
গতিতে চললেও সেখানে পৌছে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসতে মোট সময় লাগবে ৮ বছর। জানা 
মহাবিশ্বের প্রান্ত সীমায় পৌছতে আলোর গতিতে চললেও কম পক্ষে ৩০ বিলিয়ন বছর লাগবে। তাহলে 
বেহেস্ত আসলে কোথায়? পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বায়ুমন্ডল যতদুর তার মধ্যে অর্থাৎ মাত্র ৫০/৬০ 
কিলোমিটার উপরে? কারন তার বাইরে বোরাক তো তার ডানা দিয়ে উড়ে যেতে পারবে না। বেহেস্ত 
এত কাছে হলে তো অনেক আগেই মানুষ বেহেস্ত আবিস্কার করে ফেলত আর মনে হয় এতদিনে 
সেখানে কলোনী বানিয়ে ফেলত। 


খোদার কসম আমি মিথ্যা বলছি না।আল্লাহ নিজে নক্ষত্রের নামে কসম কাটছে, তার মানে নক্ষত্র 
আল্লাহর কাছে তার চাইতেও আরও বড় এক আল্লাহ।আল্লাহর দেখি মাথাই খারাপ হয়ে গেল। 


১5 


ঢু 


9001711 
মে ১৭, ২০১১ সময়: ১১:৩২ অপরাহু লিঙ্ক 


আমি আপনার কয়েকটি লেখা পড়েছি। ভালো লিখেছেন। যুক্তির প্রশংসা না করলেই না৷ 
আপনার কাছে ছুটি বিষয় জানতে চাই: ১। 
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আপনি কি সব ধর্মের ই বিপক্ষে নাকি শুধু ইসলাম ?যদি সব ধর্মের বিপক্ষে হন তাহলে জানতে চাই 
আপনার মতে মানুষের জীবন ধারা কিরূপ হওয়া উচিত ? অর্থাৎ মানুষ জন্মলাভ করবে, খাবে দাবে 
চাকরী-বাকরী করবে, বৃদ্ধ হয়ে মরে যাবে। এতটুকুই জীবন % এ প্রশ্নটি শুধুই জানার জন্য করেছি। 
বিদ্রুপ বা সমালোচনা নয়। না চাইলে উত্তর দেয়ার দরকার নেই) 
২.বোকামেয়ে কোরান নিয়ে ৬০টি প্রশ্ন করেছিল । ফন্ট সাপোর্ট না করায় পড়তে পারিনি। সেরকম 
কিছু প্রশ্ন ছু এক দিনে খুব দরকার যদি আমার মেইল আড্রেস এ দিতেন খুব ভালো হত। আপত্তি 
থাকলে দরকার নেই। 

এই পোস্টের ও কিছু কিছু জায়গায় ফন্ট সাপোর্ট করেনি। আরেকটি 

প্রশ্ন আপনি পর্ন গ্রাফী কে কিভাবে দেখেনপ্প্রগতিশীলতা নাকি উদ্ভট? 

(সব প্রশ্ন ই জানার জন্য। অন্য কিছু নয়। ভাষা ব্যবহারে ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন) 


জজ 


ভবহবরে এর জবাব: 
মে ১৮, ২০১১ গ্রা ১:১৭ পূর্বাহ্‌ 
(209001711 


আপনি কি সব ধর্মের ই বিপক্ষে নাকি শুধু ইসলাম 

আমি অন্ধত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ও সত্য অনুসন্ধানী। সত্য খুজে বেড়ানো আমার কাজ। 

যদি সব ধর্মের বিপক্ষে হন তাহলে জানতে চাই আপনার মতে মানুষের জীবন ধারা কিরূপ হওয়া 
উচিত? অর্থাৎ মানুষ জন্মলাভ করবে, খাবে দাবে চাকরী-বাকরী করবে, বৃদ্ধ হয়ে মরে যাবে। এতটুকুই 
জীবন? 

বাস্তবে কি মানুষ তাই করে না ? মানুষের কাজ হবে সত্য অনুসন্ধান করা ও তা অনুসরন করা। 


জীবন-ধারা? সেটা মানুষ প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে নেবে কোনটা কখন দরকার। চুড়ান্ত আদর্শ 
জীবনধারা বলে কিছু নেই এই আপেক্ষিক জগতে। সেটাই আমার বক্তব্য। 


এর. ২, 


ভবঘুরে এর জবাব: 
মে ১৮, ২০১১ গ্রা ১:২১ পূর্বাহ 
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20290111 
90121181111) 1011 গুগল থেকে সার্চ করে ইসটল করেন ফন্ট প্রব্রেম হবে না। 
প্রশ্ন আপনি পর্ন গ্রাফী কে কিভাবে দেখেনগ্প্রগতিশীলতা নাকি উদ্ভট? 


প্রগতিশীলতা বা উদ্ভট কোনটাই ভাবি না। তবে বিকৃত রুচির একটা বিনোদন মনে করি। 


১6 


ঢু 


৪0111 

মে ১৮, ২০১১ সময়: ১:৫৮ পূর্বাহ লিঙ্ক 

আপনার উত্তরের জন্য ধন্যবাদ। সত্যের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক মমেরাজের বিষয় ছাড়া ) কয়েকটি 
প্রশ্ন যদি পাঠাতেন কষ্ট করে. . . . খুব উপকার হত 

15.011111-)0171811-001 বা এখানে দিলেও হয়। 


জু 
টিং 
চি ্ 


৮৯৪ ঠা 


ভবহবরে এর জবাব: 
মে ১৮, ২০১১ লা ১০:৪০ পূর্বাহ্‌ 
09017115 


সত্যের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়ের অভাব নেই প্রচলিত ধর্ম সমূহে ও তাদের কিতাবে। অন্যান্য ধর্ম নিয়ে 
তেলেসমাতি কারবারের ধান্ধা অনেকটাই কমে গেছে তাদের ধর্মের সংস্কার বা তাদের মানুষ গুলোর 
মানসিক উন্নতির কারনে। তারা কেউই তাদের ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম বানিয়ে গোটা জাতিকে অন্ধ ও বদ্ধ 
রাখতে চায় না যেটা চায় প্রবল ভাবে ইসলাম। যে কারনেই ইসলাম নিয়ে এত লেখা লেখি। এখানেই 
অনেক লেখকের লেখায় সত্যের সাথে সাংঘর্ষিক অনেক প্রশ্ন আপনি খুজে পাবেন। প্রতিটি লেখকের 
নাম-এর ওপর ক্লিক করলে তাদের প্রোফাইল পাতায় চলে গিয়ে সেখানে ধর্ম সম্পর্কিত নিবন্ধগুলি 
পড়েন, অসংখ্য প্রশ্ন পেয়ে যাবেন। 
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আলম 
মে ১৮, ২০১১ সময়: ৬:৫৯ পূর্বাু লিঙ্ক 


অনেকদিন পরে আপনার লেখা পড়লাম। আসলে অনেক দিন পরে কিনা জানিনা। মুক্তমনায় আসতে 
পারিনা নানাবিধ কারনে বেশ কমাস। তাই মনে হচ্ছে অনেকদিন পরে। আপনার শক্তিশালী লেখা 
অব্যাহত থাকুক এই কামনা করি। 


2১৫24 
ভবঘুরে এর জবাব: 
মে ১৮, ২০১১ শ্রা ১০:৪১ পূর্বাহু 


আপনাকে দেখেও ভাল লাগল। আমি তো ভেবেছিলাম একজন গুনগ্রাহী পাঠিকা হারালাম.) 


আফরোজ আলমএর জবাব: 
মে ১৮, ২০১১ 2 ৪:১২ অপরাহ্ 
১৬ বু3রে, 


গুনগ্রাহী ও 
ভুল বল্ললেন নাতো? পাঠিকা আজকাল চলে না যতোদূর জানি, আজকাল পাঠক, লেখক, ইত্যাদি 
লিঙ্গ ভেদ উঠে গিয়েছে। অনেকে অবশ্য জানেন না। 


2১৫24 
ভবঘুরে এর জবাব: 
মে ১৮, ২০১১ 2 ৬:৪৮ অপরাহু 
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হুম লিঙ্গ ভেদ উঠে গেছে, মনে হচ্ছে আপনার কথা ঠিক। ছু:খিত এর পর আর এরকম ভুল হবে 
না।() 


০০ 


টি 
আটক ও 


উর সাজ্জাদ 


মে ১৮, ২০১১ সময়: ৭:৩৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


কোনো কোন ইসলামি পন্ডিত সহবাসের পুলক কে ছুনিয়াতে আল্লাহর দেওয়া বেহেস্তি আনন্দের সঙ্গে 
তুলনা করেন । সেই হিসেবে মুহাম্মাদ মিথ্যা বলেননি , সারারাত বেহেপ্তি পুলকের মধ্যে ছিলেন। 


এ ২ 
22 
৯) 

হ্‌ বু 


ভবহ্বরে এর জবাব: 


মে ১৮, ২০১১ গা ১০:৪২ পূর্বাহ 
সাজ্জাদ, 


আপনার কথিত বিষয়টা শুনেছি কিন্তু কোন রেফারেল খুজে পাই নি। 


নি. 


64 
“ “ছক 
মে ১৮, ২০১১ সময়: ৮:১৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আপনার এই পর্বটি বেশ লাগলো। বিশেষ করে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ব কপচিয়ে মিরাজকে 
বৈধতা দেয়ার যে চল মডার্ন ইসলামিস্টদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, আপনি ছোট করে হলেও সেই 
জায়গাটা ভাল মত ট্যাকেল করেছেন। আপনি যথার্থই লিখেছেন - 
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আপক্ষিক তত্ব মতে - কোন ব্যাক্তি যদি আলোর গতিতে চলমান হয় তাহলে তার কাছে সময় থেমে 
যাবে মোহাম্মদ বোরাকের পিঠে চড়ে আলোর গতিতে আল্লাহর কাছে গেছিলেন ও ফিরে আসলেন। 
তাই তার কাছে সময় থেমে গেছিল। যে কারনে যখন তিনি পৃথিবীতে উল্মে হানির ঘরে চুপিসারে 
প্রত্যাবর্তন করলেন তখনও তার কাছে মনে হলো তিনি মুহুর্তমাত্র সময় সময় ব্যয় করেছেন এ মহান 
ও সীমাহীন দীর্ঘ মহাকাশ ভ্রমনে যারা আপেক্ষিক তত্ব সম্পর্কে আদৌ অবগত নন, তাদের কাছে 
বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর ও অলৌকিক ।আসল ফাকিটা হলো এরকম। আপেক্ষিক তত্ব অনুযায়ী আলোর 
গতিতে ভ্রমনকারী ব্যক্তির কাছে সময় স্থির হলেও যারা এক জায়গায় স্থির হয়ে অবস্থান করছে তাদের 
কাছে তো সময় চলমান।তার অর্থ- মোহাম্মদ আলোর গতিতে বোরাকের ডানায় ভর করে উড়ে চললে 
সময় তার কাছে থেমে থাকবে কিন্তু উম্মে হানি বা মকার লোকের কাছে থেমে থাকবে না।সুতরাং 
মোহাম্মদ যদি সাড়ে তের আলোক বর্ষ দুরত্ব ভ্রমন করে আবার ফিরে আসেন তার কাছে সেটা 
মুহুর্তমাত্র মনে হতে পারে কিন্তু উল্মে হানি বা তার সাহাবীদের কাছে সেটা হবে মোট সাতাশ 
বছর।অর্থাৎ দুনিয়াতে তখন বাস্তবেই সাতাশ বছর পার হয়ে যাবে। এর সোজা অর্থ- মোহাম্মদ 
ছুনিয়াতে ফিরে এসে দেখবেন তার গোপন প্রেমিকা উল্মে হানি বৃদ্ধা হয়ে পড়েছে(এমনকি মারাও 

যেতে পারে), তার সাহাবীরাও সবাই বৃদ্ধ হয়ে গেছে, কেউ কেউ মারাও গেছে- অথচ তার নিজের 
কাছে সময়টা মনে হবে মুহুর্তমাত্র।ঘটনাটা এরকম হলেই সেটা হতো সত্যিকার আপেক্ষিকতাবাদের 
পক্ষে এক দারুন উদাহরন আর তখন মোহাম্মদকে আল্লাহর নবী হিসাবে বিশ্বাস না করে উপায় থাকত 
না। অথচ কোন কিছু না বুঝেই কিছু কিছু তথাকথি ত ইসলামী পন্ডিত যাদের পর্দার্থ বিজ্ঞান সম্পর্কে 
সামান্যতম জ্ঞান আছে বলেও মনে হয় না তারা মোহাম্মদের এক আজগুবি ও ভুয়া মিরাজ কিচ্ছার 
মধ্যে আপেক্ষিকতাবাদের সূত্র খুজে মরছে। 


আমি একটু ব্যাপারটাকে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করি। মোল্লারা যখন রিলেটিভিটি রিলেটিভিটি করে , 
তখন আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ব থেকে যে টাইম ডায়ালেশনের সূত্র পাওয়া গিয়েছে সেটা 
ব্যবহার করেই আমি মুহম্মদ এবং উল্মে হানির ব্যাপারটা সমাধান করার চেষ্টা করব। দেখা যাক কী 
হয়। 


মনে করুন মুহম্মদ এবং উম্মে হানি এক বাসায় ছিলো। তারপর মুহম্মদের হঠাৎ শখ হল বোরা কে করে 
প্রায় আলোর বেগে মহাবিশ্ব ভ্রমণের। আর উল্মে হানি পৃথিবীতে রইলো। মুহম্মদ ইসলামিস্টদের 

কথামত প্রায় আলোর বেগের কাছাকাছি কোন এক বেগে মহাকাশত্রমণ করছে, আর হানি পৃথিবীতে 
থাকার ফলে পার্থিব বেগে পড়ে রয়েছে। আসুন টাইম ডায়ালেশনের সুত্রটি দেখি লেটেক্সে সমীকরণ 
লিখতে গিয়ে হালুয়া টাইট হয়ে গেল ()) - 


যেখানে, ন- উম্মে হানির পোর্থিব) সময় 
105 মুহম্মদের সময় 
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৬- বোরাকের বেগ 
০- আলোর বেগ 

এখন যদি, মুহাম্মদের বাহন অর্থাৎ বোরাকের বেগ (৬ আলোর বেগের (০) খুব কাছাকাছি হয়, 
যেমন ধরুন, ৬ 5 0.9০ হয়, তবে, উপরের সমীকরণ থেকে পাওয়া যাবে - 


7] 2.29470 


উপরে পাওয়া সমীকরণে 1) - 0 বসালো পাওয়া যাবে 461 অর্থাৎ মুহম্মদের বয়স ২০ বছর পার 
হলে, উম্মে হানির পার হবে প্রায় ৪৬ বছর। মানে বরাকে করে প্রায় আলোর বেগে পরিভ্রমণ করে এসে 
মুহম্মদ দেখবেন উম্মে হানি একেবারে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। অথচ ইসলামিক রিলেটিভিটির দা বীদারদের 
দাবী ঠিক উলটো। তারা দাবী করেন হানির জগ থেকে ওজু করে নাকি মুহম্মদ মেরাজে রওনা 
হয়েছিলেন,ফিরে এসে দেখেন সে অজ্জুর পানি তখনও গড়াচ্ছে। তার মানে হচ্ছে মুহম্মদের ভ্রমণে দীর্ঘ 
সময় অতিক্রান্ত হলেও পার্থিব সময় একেবারেই বাড়েনি, যা রিলেটিভিটির ফলাফলের ঠিক উলটো। 
তার মানে রিলেটিভিটি দিয়েও মুহম্মদের মিরাজ জাস্টিফাই করা কঠিন। 


অবশ্য মুহম্মদের মিরাজের ভূয়াবাজি প্রমাণের জন্য রিলেটিভিটি ফিটির দরকার নাই। কষক দার্শনিক 
আরজ আলী মাতুব্বর মিরাজ সম্বন্ধে সত্যের সন্ধানে যা বলেছিলেন, সেটা তুলে ধরাই যথেষ্ট - 

১১. মেয়ারাজ কি সত্য, না স্বপ্ন? 

শোনা যায় যে, হজরত মোহাম্মদ দে.) রাত্রিকালে আল্লাহর প্রেরিত বোরাক নামক এক আশ্চর্য 
জানোয়ারে আরোহণ করিয়া আকাশভ্রমণে গিয়াছিলেন। এ ভ্রমণকে মেয়ারাজ বলা হয়। তিনি নাকি 
কোটি কোটি বৎসরের পথ অতিক্রম করিয়া আরশে পৌঁছিয়া আল্লাহ্‌র সহিত কথোপকথন 
করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ তাঁহাকে ইসলামের দুইটি মহারত্ব নামাজ ও রোজা উপহার দিয়াছিলেন। এ 
রাত্রে তিনি বেহেস্ত দোজখাদিও পরিদর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। ইহাতে নাকি তাঁহার 
সময় লাগিয়াছিল কয়েক মিনিট মাত্র। 


কথিত হয় যে, মেয়ারাজ গমনে হজরত দে.)-এর বাহন ছিল - প্রথম পর্বে বোরাক ও দ্বিতীয় পর্বে 
রফরফ। উহারা এরুপ ছুইটি বিশেষ জানোয়ার, যাহার দ্বিতীয়টি জগতে নাই। বোরাক - পশু, পাখী ও 
মানব এই তিন জাতীয় প্রাণীর মিশ্ররূপের জানোয়ার। অর্থাৎ তাহার ঘোড়ার দেহ, পাখীর মত পাখা 
এবং রমণীসদৃশ মুখমন্ডল। বোরাক কোন দেশ হইতে আসিয়াছিল, ভ্রমণান্তে কোথায় গেল, বর্তমানে 
কোথায়ও আছে, না মারা গিয়াছে, থাকিলে - উহার দ্বারা এখন কি কাজ করান হয়, তাহার কোন 
হদিস নাই। বিশেষত একমাত্র শবে মেয়ারাজ ছাড়া জগতে আর কোথাও এ নামটিরই অস্তিত্ব নাই। 
জানোয়ারটি কি বাস্তব না স্বপ্নিক? 


হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন স্হাপত্যশিল্পের নিদর্শন পৃথিবীতে অনেক আছে। খু.পু. তিন হাজার 


বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে নির্মিত মিশরের পিরামিডসমুহ আজও অক্ষত দেহে দাঁড়াইয়া আছে। 
হজরতের মেয়ারাজ গমন খুব বেশীদিনে কথা নয়, মাত্র খৃষ্ঠীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকের ঘটনা। 
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ঘটনাটি বান্তব হইলে - যে সকল দৃশ্য তিনি মহাশূৃণ্যে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন (আরশ ও বেহেস্ত - 
দোজখাদি), তাহা আজও সেখানে বর্তনান থাকা উচিত। কিন্তু আছে কি? থাকিলে তাহা আকাশ- 
বিজ্ঞানীদের দূরবীনে ধরা পড়ে না কেন? 


মেয়ারাজ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিতে হইলে প্রথম জানা আবশ্যক যে, হজরত দে.) -এর মেয়ারাজ 
গমন কি পার্থিব না আধ্যাত্মিক; অর্থাৎ দৈহিক না মানসিক। যদি বলা হয় যে, উহা দৈহিক, তবে প্রশ্ন 
আসে - উহা সম্ভব হইল কিভাবে? 


আকাশবিজ্ঞানীদের মতে - সূর্য ও গ্রহ-উপগ্রহরা যে পরিমাণ স্হান জুড়িয়া আছে, তাহার নাম 
সৌরজগত, সূর্য ও কোটি কোটি নক্ষত্র মিলিয়া যে পরিমাণ স্হান জুড়িয়া আছে তাহান নাম 
নক্ষত্রজগত বা নীহারিকা এবং কোটি কোটি নক্ষত্রজগত বা নীহারিকা মিলিয়া যে স্হান দখল করিয়া 
আছে, তাহার নাম নীহারিকাজগত। 


বিজ্ঞানীগণ দেখিয়াছেন যে, বিশ্বের যাবতীয় গতিশীল পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎ ও আলোর গতি সর্বাধিক। 
উহার সমতুল্য গতিবিশিষ্ট আর জগতে নাই। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৮৬ হাজার মাইল। 
আলো এই বেগে চলিয়া এক বৎসরে যতটুকু পথ অতিক্রম করিতে পারে , বিজ্ঞানীগণ তাহাকে বলেন 
এক আলোক বৎসর। 


বিশ্বের দরবারে আমাদের এই পৃথিবী খুবই নগণ্য এবং সৌরজগতটিও নেহায়েত ছোট জায়গা। তথাপি 
এই সৌরজগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আলোক পৌঁছিতে সময় লাগে প্রায় ১১ ঘন্টা। 
অনুরূপভাবে, নক্ষত্রজগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দূরত্ব প্রায় ৪০০০ কোটি আলোক 
বৎসর।১১ এই যে বিশাল স্হান, ইহাই আধুনিক বিজ্ঞানীদের পরিচিত দৃশ্যমান বিশ্ব। এই বিশ্বের 
ভিতরে বিজ্ঞানীরা বেহেস্ত, দোজখ বা আরশের সন্ধান পান নাই। হয়ত থাকিতে পারে ইহার বহির্ভাগে, 
অনন্ত দূুরে। হজরত দে.)-এর মেয়ারাজ গমন যদি বাস্তব হয়, অর্থাৎ তিনি যদি সশরীরে একটি বাস্তব 
জানোয়ারে আরোহণ করিয়া সেই অনন্তদূরে যাইয়া থাকেন, তবে কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যে আলোচ্য 
দূরতু অতিক্রম করা কিভাবে সম্ভব হইল? বোরাকে গতি সেকেন্ড কত মাইল ছিল? 


বোরাকের নাকি পাখাও ছিল। তাই মনে হয় যে, সেও আকাশে শেণ্যে) উড়িয়া গিয়াছিল। শৃণ্যে 
উড়িতে হইলে বায়ু আবশ্যক। যেখানে বাযু নাই, সেখানে কোন পাখী বা ব্যোমযান চলিতে পারে না। 
বিজ্ঞানীগণ দেখিয়াছেন যে, প্রায় ১২০ মাইলের উপরে বায়ুর অস্তিতু নাই।১২ তাই তাঁহারা সেখানে 
কোনরুপে বিমান চালাইতে পারেন না, চালাইয়া থাকেন রকেট। বাযুহীন মহাশুণ্যে বোরাক উড়িয়াছিল 
কিভাবে? 


নানা বিষয় পর্যালোচন করিলে মনে হয় যে, হজরত (দ.)-এর মেয়ারাজ গমন আকাশতভ্রমণ) সশরীরে 
বা বাস্তবে সম্ভব নহে। তবে কি উহা আধ্যাত্মিক বা স্বপ্ন? 
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এ কথায় প্রায় সকল ধর্মই একমত যে, সৃষ্টিকর্তা সর্বত্র বিরাজিত"| তাহাই যদি হয়, তবে তাঁহার 
সারিধ্যলাভের জন্য দূরে যাইতে হইবে কেন ? আল্লাহতালা এ সময় কি হযরত (দ.)-এর অন্তরে বা 
তাঁহার গৃহে, মক্কা শহরে অথবা পৃথিবীতেই ছিলেন না? 


পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলিয়াছেন - তোমরা যেখানে থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন।” (সুরা 
হাদিদ - ৪)। মেয়ারাজ সত্য হইলে এই আয়াতের সহিত তাহার কোন সঙ্গতি থাকে কি? 


লেখাটির জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 


[ জর 
22 
৯) 

হ্‌ বু 


ভবঘবরে এর জবাব: 
মে ১৮, ২০১১ জা ১০:৪৬ পূর্বাহ 
ভিঅভিজিৎ, 


বিশেষ করে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ব কপচিয়ে মিরাজকে বৈধতা দেয়ার যে চল মডার্ন 
ইসলামিস্টদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, আপনি ছোট করে হলেও সেই জায়গাটা ভাল মত ট্যাকেল 
করেছেন। 


ধন্যবাদ আপনার তারিফের জন্য। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, এ পর্যন্ত এমন কোন লেখা পাই নি যেখানে 
আপেক্ষিক তত্বের এ বিষয়টি ব্যখ্যা করে মিরাজের বিষয়টি অপ্রমান করা হয়েছে। তাই অনেকটা বাধ্য 
হয়েই সেটা করতে হলো, যদি কিছুটা হলেও কিছু পাঠক বিষয়টি বুঝতে পারে। চেষ্টা করেছি একেবারে 
সহজ সরল ভাবে বিষয়টি বোঝানোর। 


৬ 
. &. 

টোকি সাফিএর জবাব: 

মে ২১, ২০১১ গা ২:২৫ পূর্বাহু 
৫০ভ বু3রে, 


এ পর্যন্ত এমন কোন লেখা পাই নি যেখানে আপেক্ষিক তত্ের এ বিষয়টি ব্যখ্যা করে মিরাজের বিষয়টি 
অপ্রমান করা হয়েছে। 
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পদার্থবিজ্ঞান ইন্টারের বইটা পড়লেই এইসব বুঝা যায় আর এইটা খুব স্ট্রং কিছু না ভেবে আমি 
মুক্তমনায় লিখিনি 6 6) 


তবে ফেসবুকের ইক্লামিস্ট আ্যাস্ট্রোফিজিসিষ্ট দের ভালোই ঘোল খাইয়েছিলাম ও) 


দেখুন আমরা আমাদের সোলার সিস্টেমটা ভালো মতই চিনি তাই বেহেশত দোযখ অন্তত পক্ষে 
সোলার সিস্টেমের বাইরে ঠিক? 

ধরে নিলাম নবী 2.8*10%8 মিটার/সেকেন্ড প্রোয় আলোর গতি) গতিতে ভ্রমন করেছেন। এই 
গতিতেও 0০011 ০০৪1০ (সোলার সিস্টেমের প্রান্ত, দুরতর1000/; 105 149598000000 1161919) 
পার হতে নিউটোনিয়ান হিসেবে 8904.643 ঘন্টা লাগবে! এখন এঁকে লরেঞ্জ রূপান্তরে ফেললে নবীর 
কাছে এই সময়টা মনে হবে 6637.13 ঘন্টা!! আর পৃথিবীতেতো 8904.643 ঘন্টাই মনে হবে, নবী 
গতিতে চলতেছে উনার কাছে 

6637.13 ঘন্টা মনে হবে। তার পরও 6637.13 ঘন্টা ধরলেই কার বাপের সাধ্য আছে এক রাতের মধ্যে 
ফিরে আসা? 

এইটা পুলাপাইনের জ্ঞান মনে করে আগে না লিখে ভুল করেছি () 


বিএব পালএর জবাব: 

মে ১৮, ২০১১ শ্রা ১১:০৬ পূর্বাহ 

ভঅভিজিৎ, 

তোমার কি আজকাল কাজ ফাজ নাই? না বন্যা বাড়ির সব কাজ করে দিচ্ছে, তুমি বেকার 

আ 6৬৪ ছ 

ধর্ম যেমন ফালতু, ধার্মিক লোকগুলোও ততোধিক ভুলভাল। এদের পেছনে সময় নষ্ট না করাই আমার 


মতে বুদ্ধিমানের কাজ। 


রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কালিদাস যদি সেই যুগে চাষাদের কৃষি ম্যানুয়েল লিখ তেন, তিনি কালিদাস 
হতেন না। এইসব ধার্মিকদের পেছনে সময় নষ্ট কোল্যাটেরাল ড্যামেজ। 
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শভ্রেএর জবাব: 

মে ১৮, ২০১১ রা ৭:২০ অপরাহ 

গুবিপ্রব পাল, 

ধর্ম ফালতু এ নিয়ে আমারও দ্বীমত নেই। কিন্তু আমি মনে করি এ ধরনের লেখার প্রয়োজনীয়তা 
এখনো ফুরিয়ে যায়নি। ধর্মকে এখন প্রায়ই বিজ্ঞানের বরাত দিয়ে নিজেকে জাহির করতে হয়। যে ধর্ম 
একদিন বিজ্ঞানের গলা টিপে ধরতে চেয়েছে, আজ সেই ধর্মই বিজ্ঞানের ছড়ি ছাড়া দাঁড়াতে পারেনা । 
এটাই যথেষ্ট কৌতুকের ব্যাপার ।এধরনের লেখা আমাদের নবীন প্রজন্মকে দেবে চিন্তার খোরা ক, যে 
কুসংস্কারের মধ্যে তাদের বেড়ে উঠতে হয় সেই অন্ধকারের মধ্যেও দেখাবে আলো । এধরনের লেখাই 
হয়তো কোন তরুণের মনে রোপন করতে পারে সত্যানুসন্ধানীর বীজ। এখনো আমাদের চারপাশে 
দেখি বয়ক্ষরা খোষ্ডা যুক্তি দিয়ে কোন না কোন তরুণের সত্যানুসন্ধানী মনকে দাবিয়ে দিতে চাইছে। 
পবিত্র বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস যোগানর জন্যও এধরনের লেখার প্রয়োজন আছে। 


তআলাগাল/ইনাঁএর জবাব: 

মে ১৮, ২০১১ গর ৭:৩৬ অপরাহু 

ভঅভিজিৎ, আপনি যেই ইছলামের কথা বলছেন সেটি কিন্তু ছহি ইছলাম নয়; জাকির নায়েকের 
ইছলাম দিয়ে ইছলামকেতো বিচার করলে হবে না! ছহি ইছলাম কোনটা আমি জানিনা, তবে এটা 
নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে ছহি ইছলাম রিলেটিভিটি, কোয়ান্টাম ফিজিক্স, থার্মোডায়নামিক্স, মেকানিক্স 
এগুলি কোনটির সাথেই কন্ট্রাডিক্ট করে না। আর যদি করেও থাকে তাহলে সেগুলো ভবিষ্যতে মিথ্যা 
প্রমানিত হবে। সমাজবৈজ্ঞৰিনীরাতো ইতিমধ্যেইবলেছে সায়েস কোন চিরন্তন বিষয় নয়! এই ক্রটিপুর্ণ 
অচিরন্তন রিলেটিভিটি উতখাত হয়ে যখন ছহি রিলেটিভিটি আবিষ্কার করবে মানুষ, তখন দেখা যাবে 
ছহি ইছলামের সাথে সেটা ঠিকই রিকনসাইল করছে। 

ভবঘুরে, উত্তেজিত হয়ে মোহাম্মদের উম্মে হানির সাথে ছহবত করার আকাজ্কফা যদি দমন এমনকি 
নাও করে থাকতে পারেন, সেটা ইছলামকে মিথ্যা প্রমানিত করে না। আমাদের সবার সেক্সুয়ালিটি 
একরকমের হয়না; কারও সেক্সুয়ালিটি হাইপারএকটিভ হলে এজন্য তাকে নিয়ে উপহাস করা কি 
উচিত? নাকি আপনি একজন হুইলচেয়ার আরোহীকে “"খোড়া...খোড়া” বলে উপহাস করেন? আল্লার 
ওলি হযরত ওছামাও (সেঃ) তো উত্তেজিত হয়ে পর্নোগ্রাফি দেখতেন, তাহলে সেটার ব্যাপারে কি 
বলবেন? কিংবা এটা যে মোহাম্মদের প্রতি আল্লাপাকেরই নির্দেশ ছিলো না যে- "হে মোহাম্মদ উম্মে 
হানির সাথে ছহবর করে ফেলুন, নিশ্চয়ই আল্লা সর্বজ্ঞ ও পরম দয়াশীল”, এটাও কি আপনি অপ্রমান 
করতে পারেন কোনভাবে? পেরে যদি থাকেন তহলে, মোহাম্মদের উম্মে হানির সাথে ছহবত করাটাও 
ছহি ইছলাম নয়, ইতিহাস বিকৃত হয়ে থাকোতে পারে এ ক্ষে্ে। 
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ভণহবরে এর জবাব: 
মে ১৮, ২০১১ শ্রা ১০:২১ অপরাহু 


কিংবা এটা যে মোহাম্মদের প্রতি আল্লাপাকেরই নির্দেশ ছিলো না যে- “হে মোহাম্মদ উম্মে হানির সাথে 
ছহবর করে ফেলুন, নিশ্চয়ই আল্লা সর্বজ্ঞ ও পরম দয়াশীল', এটাও কি আপনি অপ্রমান করতে পারেন 
কোনভাবে? 


যথার্থ বলেছেন। আল্লাহর নির্দেশ থাকতে পারে। সমস্যাটা হলো মুমিন বান্দারা তা তো স্বীকার করে না। 
স্বীকার করলে তো ল্যাঠা চুকে যেত। তাহলে এত কষ্ট করে আর ব্লগ সাইটে নিবন্ধ লিখে মুমিন 
বান্দাদের অভিশাপ আর গালি শুনতে হতো না। 


৯. ০ 


রী. জ্রকাজী রহমান 
মে ১৮, ২০১১ সময়: ১:০০ অপরাহু লিঙ্ক 


যুক্তি আর তথ্যে ভরপুর। খুব ভালো কাজ হয়েছে। 


ইসলামি সকল উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ঘটনার সুত্রপাত হয়েছিল উম্মে হানির ঘরে 
আর শেষও হয়েছিল সেখানে যা বাস্তবে অত্যন্ত আপত্তিকর বিশেষ করে গভীর রাতে যখন উম্মে হানি 
তাদের বাড়ীতে একা অবস্থান করছিল। 


তথ্য উৎস গুলির মধ্যে হাদিস বা সুরা রেফারেন্স আছে নাকি ? হানির ঘরে শুরু য় শেষ এই তথ্যসুত্র 
একটু পরিস্কার করে থাকলে মনে হয় ভালো হোত। 
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ভবে এর জবাব: 
মে ১৮, ২০১১ এরা ৬:০৫ অপরাহু 
১ ী র নু ঘা 


আপনি নিম্ন লিখিত সাইট গুলোতে ঢু মারতে পারেন, সবগুলোই ইসলামিক সাইট। সেখানে উম্মে 
হানির কথা বলা হয়েছে, আর বলা হয়েছে তার ঘর থেকেই মেরাজ শুরু হয়েছিল: 


(১)1100:///৬//-1919110191701710110.0017/91101 110059 0% 010116 1)9101.10010] 


২)1)02://৬/৯/.929010৩01.0017/19191110/1619105) 


৩)1)010:///৬/৬/.08101115.0071/ 25/61151010-9170-90111019/437584-1091191-0)9-101511-017-10017199.10010] 


8)107)://5//৩/-7010)-001-0)০-0017011,10/7৩5/ [0886 12.1060]) 


( 
( 
( 
( 


৫ )0710://৬/-1701]] 81.015/1110951010001010001010-0010 0010091066৬16/-81110194610-1 14:1091-91-110910910)- 


৫509010-2841661010-1 00013 


৬) 11000://5/৬/7.81)11.1091/109538809009810/08-1 0-00/01500991011.051.34.10010] 
না )1100)://515/.91101] (919.00117/81010195/1/000490.10010] 


৯)110):///5/5/.199101-100010090101.০017/৩1811517/110195/)10 8111/1015_101010191/0019 111999808/23-111 


( 
( 
(৮)100)://01017.96,11-0017/16৬/007690,0117100-54210 
( 
( 


১০ )7109:// 270101019.00110/085/09191-10101)6-95061091011-151-8-9100-101191-1011)1-10017065/ 


দেখুন। 


কাজী রহমানএর জবাব: 
মে ১৯, ২০১১ ৪ ৮:১৭ পূর্বাহ্‌ 


ুভবধুরে, 
ধন্যবাদ লিঙ্ক গুলির জন্য। সময় নিয়ে দেখব। আপনি চালিয়ে যান। দারুণ হচ্ছে। (হা 


5 
ভবঘ্বরে এর জবাব: 

মে ১৯, ২০১১ গ্রা ৯:৩১ পূর্বাহু 
১ ী র নু ঢ 


আপনি চালিয়ে যান। দারুণ হচ্ছে। 
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উৎসাহ দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। আসলে বাজীমাত করার জন্য তো লিখি না। সত্য প্রকাশ ও অন্ধ 
মানুষকে আলোর পথে আনার সামান্যতম প্রচেষ্টামাত্র। লেখালেখির মাধ্যমে যদি একটা মাত্র মানুষও 
অন্ধত্ব থেকে বের হয়ে আসে তাতেই আমি সার্থক মনে করব। 


রর 
চি. 
রর 


কাজী রহলানএর জবাব: 
মে ১৯, ২০১১ ৪ ১২:৫২ অপরাহ্ 


ভবঘুরে, 


সত্য প্রকাশ ও অন্ধ মানুষকে আলোর পথে আনার সামান্যতম প্রচেষ্টামাত্র। 
অসামান্য প্রচেষ্টা, মোটেও সামান্য নয়। 


ধর্মান্ধ অবস্থায় মুক্ত হওয়া অসম্ভব। একজন ধর্মভীরু বা অষ্টা বিশ্বাসী মানুষ মানবতার মঙ্গলালোক 
বঞ্চিত। এদের সহ আর সবাইকে সত্যানুসন্ধানে উৎসাহিত করে অসাধারন ভাল কাজ করছেন। 


কৃতজ্ঞতা আর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কষ্ট করে হলেও লিখতে থাকুন। 


মে ১৮, ২০১১ সময়: ১:৫২ অপরাহু লিঙ্ক 


অসাধারন লাগছে আপনার এই সিরিজ টা, অনেক নতুন নতুন জিনিস জানতে পারছি আবার কিছু 
জিনিস প্রথম শুনছি, যেমন মেরাজের সাথে উম্মে হানির সম্পর্ক বা এই নামে কেউ আছে তাইতো 
আগে কখনও শুনিনি। আর রিলেটিভিটি নিয়ে আলোচনা করলেন, যেহেতু বিজ্ঞান এর ছাত্র নই তাই 
এগুলো নিয়ে অনেকে তর্ক বা বড়াই করলেও ঠিক বুঝতামনা। কিন্তু আপনার বিশ্লেষনের পরে মনে 
হচ্ছে এটা বুঝতে তো বিজ্ঞানী হতে হয়না। সাধারণ একটা কথাই তো। দারান বিশ্লেষণ আপনার। 
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তবে উম্মে হানির সম্পর্কে আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করুন। উপরে ও অনেকে এটার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কমেন্ট করেছেন। ধন্যবাদ আপনাকে ॥৪ 


জজ এ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
মে ১৮, ২০১১ ্ ৬:৩৯ অপরাহু 


পদ্মফুল, 
ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য। 


নীচের সাইট টি দেখতে পারেন মোহাম্মদের মেরাজ কোথা থেকে শুরু হয়েছিল: 


11100://৬/৮/55-11010119011011190910198116-00110/8900106101111111-91.1171) 
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নু মু? 
মে ১৮, ২০১১ সময়: ৫:৫৪ অপরাহু লিঙ্ক 


রাশদ খলিফার ১৯ সংখ্যা টির মাহাত্য অনেকেই জানেন। আমি রসুলের জীবনের মহাগুরুত্ত পূর্ণ কিছু 
সংখ্যার সন্ধান পেয়েছি। যা দিয়ে নাস্তিক দের অনেক আপ্প্রচারের জবাব দেয়া যায়। 

অবিশ্বাসীদের একটি বড় আপপ্রচার হল ৬ বছর বয়সী শিশু আয়েশার সাথে ৫৪ বছর বয়সী নবির 
বিবাহ। 

মূর্খ নাক্তিকগন এটা বুঝতে চায়না এটা একটি এঁশী নির্দেশনা আল কুরআন ৩৩/৩৭)। 

ব্যাপারটা সংখ্যা বিজ্ঞান দিয়ে (কিন্বা রাশাদ বিজ্ঞান) দারুন ভাবে প্রমান কোরা যায়। 

নবিজী আয়েশা কে যখন বিবাহ করেন তখন তার বয়স ৬। 

আর নবিজীর বয়স ৫৪। 

তার সাথে প্রথম সেক্স করেন তখন আয়েশ ৯ আর নবিজী ৫৭। 

এখন ৫৪ +৯- ৬৩। 

আবার ৫৭ + ৬ নল ৬৩। 

৬৩ একটা মহা গুরুত্ত পূর্ণ বিষয়। কেননা নবিজীর সারা জীবনের দৈর্ঘ্য ৬৩, অর্থাৎ নবিজীর জীবনের 


সাথের আয়েশার কি আচানক যোগ। 
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এখানেই শেষ না। নবিজীর মেরাজ ভ্রমনে মোট সময় লেগেছিল ২৭ বছর। যা ৯ দারা নিঃশেষে 
বিভাজ্য। আবার ৫৪ বছর টাও ৯ ও ২৭ দারা নিঃশেষ বিভাজ্য। 


নবিজী ইন্তেকাল করেছিলেন ৬৩ বছর বয়সে, সেটাও ৯ দারা বিভাজ্য। তার মেরাজ গমনের ২৭ বছর 
কে ৩ পর্বে ভাগ করা হয়। ৯ বছরে গমন, ৯ বছর সেখানে আবস্থান ও ৯ বছরে প্রত্যাবর্তন। মেরাজের 
সাথে আয়েশার আরও মিল আছে! আয়েশা ও নবীর বিবাহিত জীবন ছিল ৯ বছর। আর তাদের যৌন 
জীবন ছিল ৬ বছর (আবার ৬!)। 

আবার ৬ গুনিতক ৯ সমান ৫৪ ! 

সংখ্যার এমন নয় ছয় দেখেও কি অবিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করবে না? 


আরিফুর নহ277 এর জবাব: 
মে ১৮, ২০১১ ল্রা ৭:৪১ অপরাহ্‌ 


মাসুদ মুরশেদ, 


আপনার এই অভূতপূর্ব প্রমাণ দেখে আমার চোখ খুলে গেছে। আমি নাস্তি হতে মোছলেম হতে আগ্রহী। 


পিলিজ, প্যায়ারী নবিজীর অভিসার কাহিনী পড়ে আমি যার পর নাই বেচাইন হয়ে পড়েছি। আমাকে 
আর কাঁদায়েন না... শু 


শভ্রএর জবাব: 

মে ১৮, ২০১১ না ৭:৪৬ অপরাহ্‌ 

গমাসুদ মুরশেদ, 

এই সংখ্যাতত্ব ছুধারী তলোয়ার ঈশ্বরবিরোধীতো বটেই খোদ ঈশ্বরও বিপদে পড়তে পারেন। সংখ্যার 
মাহাত্ম্য দিয়েকি শিশু ধর্ষন জায়েজ করা যায়। বয়সের যোগফল ৬৩ হলেইকি অপরাধ অপরাধ 
থাকেনা? 


্ 
গে 
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আকাশ হ/িকএর জবাব: 
মে ১৮, ২০১১ এরা ৮:০৮ অপরাহু 
গুমাসুদ মুরশেদ, 


সংখ্যার এমন নয় ছয় দেখেও কি অবিশ্বাপীগণ বিশ্বাস করবে না? 


আয়েশা আর নবীর বিয়ের মাঝে বয়সের হিসেবের এই কুদরতি তো জানতাম না৷ সুবহানাল্লাহ! 
যায়েদের বউ জয়নব এই খবর জানলে গর্ব করে বলতেন না, নবীর সাথে শুধুমাত্র তার বিয়েই 
আসমানে হয়েছিল। 


১$ 
% 
ক 


১ 


রাইট স্মাইল এর জবাব: 
মে ১৮, ২০১১ লা ৯:০৯ অপরাহ 
মাসুদ মুরশেদ, 


সংখ্যার এমন নয় ছয় দেখেও কি অবিশ্বাপীগণ বিশ্বাস করবে না? 


সংখ্যার এমন নয় ছয় বর্ননা করে কিছু প্রমান করার কায়দা কানুন দেখে ভীমড়ি খাচ্ছি। এইসব দেখে 
শুনে বিশ্বাসীগনের পরিস্থিতি খুব সুবিধাজনক মনে হচ্ছে না। বোধ হচ্ছে বিশ্বাসীগনের অবিশ্বাসী 
হওয়াটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। () 


এর ২৪০ 


ভবহবরেএর জবাব: 
মে ১৮, ২০১১ শ্রা ৯:৪৯ অপরাহু 


মাসুদ মুরশেদ, 


ভাই আপনার সংখ্যা মাহত্বের অলৌকিকত্ব এভাবে জোড়া তালি দিয়ে মেলানোটা আপনাকেও 
রাশেদীয় অনসারী মনে হচ্ছে। মোহাম্মদ ৫১ বছর বয়েসে ৬ বছরের আয়েশাকে বিয়ে করে বলেই 
সর্বাধিক মত, ৫৪ নয়ু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


১৯ 2৬ 
ট্বশ, 


রং 

হাদর/ক7॥এর জবাব: 

মে ১৯, ২০১১ গ্রা ৬:১৪ অপরাহু 

ভবঘুরে, 

সেই বাল্যকাল থেকে শুনে আসছি কোরানের আয়াত নাকি ৬৬৬৬ টি। পরে আবিষ্কার করলাম এটা 
৬২০০ প্লাস সামথিং। কোরানের অলৌকিকতা প্রমানের জন্য মুসলমানরা যদি সত্য গোপন করে ৬ 
সংখ্যাতত্বের সাহায্য নিতে পারে, তাহলে মাসুদ ভাই ইসলামকে ব্যঙ্গ করার জন্য ৫১কে ৫৪ বানালে 
দোষ কী? তবে যাই হোক মাসুদের সংখ্যাতত্ব পড়ে মজা পেয়েছি 

হাদয়াকাশ 


ভবঘুরে এর জবাব: 

মে ২১, ২০১১ ৪ ৩:৩৩ অপরাহু 

৪ুহদয়াকাশ, 

ওরে বাবা, ইসলামকে ব্যাঙ্গ! আপনার জন্য দোজখের টিকেট একেবারে কনফার্ম। 

চর 

চিনি 

হদয়/ক79এর জবাব: 

মে ২১, ২০১১ লা ৬:০৪ অপরাহু 

ভবঘুরে, 

আমি ভাই দোজখেই যেতে চাই (যদি থাকে)। কারণ দোজখেই তো থাকবে সমস্ত জ্ঞানী গুনী ব্যক্তিরা। 
মূর্খ মোল্লাদের সঙ্গে বেহেশতে গিয়ে লাভ কী ? কারণ, কথায় বলে না, মূর্খদের সঙ্গে স্বর্পে যাওয়ার চেয়ে 
জ্ঞানীদের সঙ্গে নরকে যাওয়া ভালো। আমি ভাই এই মতবাদে বিশ্বাসী। 


দি 


নিটোলএর জবাব: 
মে ১৮, ২০১১ গ্রা ১০:৫৫ অপরাহু 


মাসুদ মুরশেদ, 


ব্যাপারটা সংখ্যা বিজ্ঞান দিয়ে কিম্বা রাশাদ বিজ্ঞান) দারুন ভাবে প্রমান কোরা যায়। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


12. 13 


মে ১৮, ২০১১ সময়: ৮:১৭ অপরাহু লিঙ্ক 


হানীর ব্যাপারটা কোনোখানেই মৌখিক প্রচার করা হয় না। সব ক্ষেত্রেই বাদ দিয়ে যাওয়া হয়। একমাত্র 
লিখিত আকারেই পাবেন। 


265 

ভবঘুরে এর জবাব: 

মে ১৯, ২০১১ শ্রা ৯:৩৩ পূর্বাহ্ণ 
গুজুপিটার জয়প্রকাশ, 


হানীর ব্যাপারটা কোনোখানেই মৌখিক প্রচার করা হয় না৷ 


ওটাই তো ইসলামিক কায়দা। যেটা বললে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগবে তা ভুলেও উচ্চারন করা যাবে 
না। 
13. 14 


ণআকাশ 


মে ১৮, ২০১১ সময়: ৮:৪৮ অপরাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভাবছি হিন্দুদের গাজাখুঁড়ি গল্পের মত এসব যখন ধীরে ধীরে গাজাখুঁড়ি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন 
মোমিনদের অবস্থা কেমন হবে! 


জার 


২7 


৯৪ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
মে ১৯, ২০১১ গা ৯:৩৪ পূর্বাহ 


ভাবছি হিন্দুদের গাজাখুঁড়ি গল্পের মত এসব যখন ধীরে ধীরে গাজাখুঁড়ি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন 
মোমিনদের অবস্থা কেমন হবে! 


বর্তমানে হিন্দুদের যে অবস্থা সেরকম হবে। 


হাদযক79এর জবাব: 

মে ২০, ২০১১ ৪ ১:০৪ অপরাহ্ু 

ভবঘুরে, 

বর্তমানে হিন্দুদের অবস্থা কিন্তু মুসলানদের চেয়ে ভালো। ॥৪ 


47/7/07 এর জবাব: 
মে ২১, ২০১১ হা ১:৫১ পূর্ব হু 


০১ভ বু3রে, 
তখন বলা হবে, ধর্মও সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়।এখন দাসী প্রথা নিয়ে তাইই বলতে শোনা যায়। 


[হা জজ 


ভবহবরে এর জবাব: 
মে ২১, ২০১১ ৪ ৩:৩১ অপরাহু 
৫0০১9718147, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ইসলামে এসব চলবে না। স্বয়ং নবী বলেছেন তার শিক্ষা ও আদর্শ সর্বকালীন। তাই ইসলামের একটাই 
পরিনতি- হয় সমূলে ধ্বংস হবে অথবা গোটা দুনিয়া ইসলামি হবে। মাঝা মাঝি কোন অবস্থান নেই। 


ইঢ ম্যান 


মে ১৮, ২০১১ সময়: ৯:১২ অপরাহু লিঙ্ক 


এক রাতে মোহাম্মদ তার সাহাবীদের নিয়ে কাবা শরীফে অবস্থান করছিলেন।গভীর রাতে তিনি চুপি 
চুপি উঠে উম হানি( তার চাচাত বোন) এর বাড়ী হাজির হন 


ধরে নিতে বিশ্বাসের অভাব দেখা দিলেও ধরে নিলাম স্বামীর অবর্তমানে নিভৃত গৃহে উমে হানির সম্মান 
মেরাজ গমনের এক মাত্র সাক্ষ্যি উমে হানি। কারন মেরাজের আগে হোক বা পরে হোক নবিজী 
সেখানে ছিলেন এটা প্রমানিত। 

আবার আল্লাহর মতে -ছু'জন নারীর সাক্ষ্যি-এক জন পুরুষের সাক্ষ্যি। সাক্ষ্য প্রমানে এমন দূর্বল্য 
কিন্ত বিশ্বাসে প্রাবল্য- থাকার এক কুট পরীক্ষা জনিত রহস্য সৃষ্টি করতেই যেন আল্লাহর এই মহান 
প্রয়াস। 

সত্যিই আল্লাহর লীলা বুঝা বড় দায়! 


অপেক্ষায় রইলাম ৩য় পর্বের। 


5 

ভবঘুরে এর জবাব: 

মে ১৯, ২০১১ গ্রা ৯:৩৮ পূর্বাহু 
লাইট ম্যান, 


আবার আল্লাহর মতে -ছু'জন নারীর সাক্ষ্যি-এক জন পুরুষের সাক্ষ্যি। সাক্ষ্য প্রমানে এমন দূর্বল্য 
কিন্তু বিশ্বাসে প্রাবল্য- থাকার এক কুট পরীক্ষা জনিত রহস্য সৃষ্টি করতেই যেন আল্লাহর এই মহান 


প্রয়াস। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


দারুন একটা পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন তো। আমারও মাথায় বিষয়টা আসে নি। এখানেও দেখা যাচ্ছে 
মোহাম্মদ ইসলামের মূল নীতির সাথে সাংঘর্ষিক কথা বলছেন। কোরানে আল্লাহ বলছে -সমাজে 
নারীদের সাক্ষী হলো পুরুষের অর্ধেক -এর সমান, তাহলে তার মিরাজের সাক্ষী মাত্র একজন মহিলা 
থাকলে সেটা পূর্ন সাক্ষী হলো না, তথা খারিজ হয়ে যায়। যার অর্থ- মোহাম্মদের নিজ রচিত বিধান 
দ্বারাই তার মিরাজ যে মিথ্যা ও গাজাখুরী তা প্রমানিত হয়ে যায়। 
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৩৯১৪ 


ট স্” 
ক ৯ 
৯ ৪৯ব্ঞজনৈক রাকিব 


মে ১৮, ২০১১ সময়: ৯:২১ অপরাহু লিঙ্ক 


৮ 


ইবনে কাথিরের বর্ননা মতে- মোহাম্মদ সেই বোরাকের পিঠে চড়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে (মসজিদুল 
আকসা) যান, তার গেটে বোরাককে বাধেন,যেমন করে মানুষ ঘোড়া বাঁধত আগের দিনে 


একটা জিনিশ মাথায় ডুকলো নাবোরাক কে বাঁধার কি দরকার চিল।বোরাক কি অন্য কেউ হাইজাক 
করে নিয়ে যাওয়ার ভয় ছিল নাকি নিজেই কোথাও চলে জেত?বোরাক তো সেচ্চায় এসেছিলো। 


দি 


নিটোলএর জবাব: 
মে ১৯, ২০১১ 2৪ ৮:৫৭ অপরাহু 
জনৈক রাকিব, 


একটা জিনিশ মাথায় ডুকলো না।বোরাক কে বাঁধার কি দরকার চিলাবোরাক কি অন্য কেউ হাইজাক 
করে নিয়ে যাওয়ার ভয় ছিল নাকি নিজেই কোথাও চলে জেত?বোরাক তো সেচ্চায় এসেছিলো। 


বোরাক তো স্বর্গীয় জীব। তাই তার পৃথিবীর রাস্তাঘাট তে মন একটা না চেনারই কথা। আবার যদি 
হারিয়ে যেত তাহলে আরেকটা বোরাক অর্ডার দিয়ে আনতে টাইম লাগত না? 


16. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


চু 
ভবঘবরে এর জবাব: 

মে ২১, ২০১১ ৪ ৩:২৮ অপরাহ্ 

তত] পু 

আল্লাহর ইচ্ছাতে সবকিছু হতে পারে, একটা কেন হাজারটা বোরাকও হাজির হতে পারত। 


জনৈক রাকিব এর জবাব: 

মে ২১, ২০১১ 2 ৮:৫৫ অপরাহু 

ভ্রনিটোল, 

অবশ্য তাতেও খুব একটা সমস্যা হতনা,বোরাক এর গতি বলে কথা। 


চি... 


মে ১৯, ২০১১ সময়: ১২:৩১ অপরাহু লিঙ্ক 


মিরাজের ঘ্টনাকে আপনি যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন তাতে ইসলামী বিশেষজ্ঞরা নতুন করে বিপদে পড়ে 
গেল বলে মনে হচ্ছে। নিশ্চিত, গোজামিল দেয়ার জন্য তাদের আবার নতুন করে ভাবতে হবে। 


অসংখ্য ধন্যবাদ। 


ই, 

ভবঘুরে এর জবাব: 

মে ২১, ২০১১ ৪ ৩:২৬ অপরাহ্‌ 
বাদল চৌধুরী, 


আমি তো অপেক্ষাতে আছি দেখি কি নতুন ব্যখ্যা প্রকাশিত হয়। তবে শ্রেষ্ট ব্যখ্যা হলো - আল্লাহ যা 
ইচ্ছা তা করেন। সুতরাং নবীজি যা বলেছেন বা করেছেন তা সবই আল্লাহর ইচ্ছা এর কোন বাস্তব 
ব্যাখ্যা নেই। বাস্তবিক ব্যাখ্যা দিয়ে মোহাম্মদ ও কোরানের সব ব্যখ্যা পাওয়া যাবে না। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


17.18 
এ 
ই জাজ 
- 
এ বত 


মে ২২, ২০১১ সময়: ৭:২০ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে সাহেব, একটা ৫ফিট বাই ৫ফিট ছাদ তৈরী করে শৃন্যের উপর রাখুন যদি রাখতে পারেন 
তাহলে আপনার যুক্তি হয়ত ঠীক। 


২5১৮ 
14 
ভবহবরেএর জবাব: 


মে ২২, ২০১১ ল্রা ১০:০২ অপরাহ্ু 
(29/5899, 


ভবঘুরে সাহেব, একটা ৫ফিট বাই ৫ফিট ছাদ তৈরী করে শৃন্যের উপর রাখুন |যদি রাখতে পারেন 
তাহলে আপনার যুক্তি হয়ত ঠীক। 


এটার অর্থ বুঝা গেল না। একটু পরিস্কার করবেন ? 


18. 19 


টু 
বু 
ছান্ 

চ ১১) তের 


মে ২২, ২০১১ সময়: ১০:৫৩ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে, বলছিলাম মাথার উপর এই বিশাল আকাশ কিভাবে দার্ড়িয়ে আছে......? 


19. 
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[রা জর্জ সদ 


27 


ভবহবরেএর জবাব: 


(2575১2াভা928 পূর্ব নি 
(29/99, 


বুঝলাম না, আকাশ কি কোন কঠিন পদার্থ নাকি? 


20 


মে ২৩, ২০১১ সময়: ১২:২৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


উম্মে হানির ঘরে নবী মোহাম্মদ ঠিক কি উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন তার কি কোন দালিলিক প্রমান 
আছে? আমি এখানে মনে হয় না দেখছি বলে। সেটা না থাকলে সেই উদ্দেশ্য আপনার নিজের 
মতামত। তাই না? তার পক্ষে আপনার নিজের যুক্তি দিয়েছেন অবশ্য। তবে এতিহাসিক দলিল ছাড়া 
এমন মতামতের গুরুত্ব মনে হয় না খুব বেশী আছে। 


মিরাজ কেন সম্ভব নয় তা অবশ্য বলতে পারেন। 


তাকে হত্যা করার চত্রান্ত হচ্ছিল বলে যে কিচ্ছা আমরা শুনি তা সবই বানানো ও ভিত্তিহীন।কারন 
কোন উন্মাদ লোককে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করে না আর তাকে কেউ মেরেও ফেলতে চায় না। 


- এটা একটু বেশী আবেগ প্রবন কথা হয়ে গেল না? তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র মোল্লা মাওলানাদের 
বাড়াবাড়ি কথা নয়, ইতিহাসের পাতাতেই আছে। ইবনে ইশাকের বইতে আমি নিজেই পড়েছি। তাকে 
পাগল আগে বলা হয়েছিল, তবে চূড়ান্তভাবে হত্যার সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছিল এ নিয়ে মনে হয় নাকোন 
বিতর্ক হতে পারে বলে। 


হে জারা 


২ 


০৯ 
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ভণহাগেএর জবাব: 
মে ২৩, ২০১১ হ্রা ১২:৫১ ূর্বাহ 


উম্মে হানির ঘরে নবী মোহাম্মদ ঠিক কি উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন তার কি কোন দালিলিক প্রমান 
আছে? আমি এখানে মনে হয় না দেখছি বলে। সেটা না থাকলে সেই উদ্দেশ্য আপনার নিজের 
মতামত। তাই না? 


নীচের সাইটগুলো সব ইসলামিক সাইট। ওর সবগুলোটেই উম্মে হানির কথা উন্লেখ আছে। 


আছে? 


উম্মে হানির ঘরে কি উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন তার নানা রকম মতবাদ আছে। নীচের সাইটগুলোতে 
তাও বলা আছে। তবে এটা নিশ্চয়ই আশা করা যায় না ইসলামিক উৎসগুলোতে এ কথা লেখা থাকবে 
যে- মোহাম্মদ উম্মে হানির ঘরে গোপন অভিসারে গেছিলেন। 

ঘটনা সেখানে যা ঘটেছিল, সেখানকার পরিস্থিতি যা ছিল তার তা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় 
মোহাম্মদ কি কারনে সেখানে গেছিলেন। সেটাই ভাল মত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণে কোন ত্রুটি 
থাকলে তা ধরিয়ে দিলে ভাল হতো। 
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এটা একটু বেশী আবেগ প্রবন কথা হয়ে গেল না? 


আবেগের কি হলো? বিশ্লেষণ যা রায় দিচ্ছে সেটাই বলেছি। আপনার ভিন্ন মত থাকলে বলতে পারেন। 
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তাকে পাগল আগে বলা হয়েছিল, তবে চূড়ান্তভাবে হত্যার সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছিল এ নিয়ে মনে হয় না 
কোন বিতর্ক হতে পারে বলে। 


আপনার বক্তব্য বা ইসহাকের বইয়েই নিহিত যে তাকে হত্যা করার কিচ্ছা বানোয়াট কারন কোন 
পাগলকে কেউ কোনদিন প্রতিদ্বন্দ্বী গণ্য করে হত্যা করতে চাইবে তা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। এমন 
কথা কেউ কোনদিন শুনেছে বলেও মনে হয় না। সেটাই বিশ্লেষণ করা হয়েছে মাত্র। আমি নিজের 
কোন মতামত দেইনি। আপনি ইচ্ছে করলে সঠিক বিশ্লেষণ তুলে ধরতে পারেন৷ 


পরিশেষে আপনার মূল্যবান মতামতের জন্য ধন্যবাদ। 


আদিল মাহত্দ এর জবাব: 
মে ২৪, ২০১১ গা ৭:০৫ পূর্বাহ্ণ 


ভবঘুরে, 


তবে এটা নিশ্চয়ই আশা করা যায় না ইসলামিক উৎসগুলোতে এ কথা লেখা থাকবে যে- মোহাম্মদ 
উম্মে হানির ঘরে গোপন অভিসারে গেছিলেন। 


- এটা একেবারে হুবহু এমন ভাষায় না থাকলেও অন্তত কিছুটা ইংগিত থাকার কথা। সহি ইসলামিক 
সুত্রগুলিতেই মহান ইসলামী চরিত্রদের যুদ্ধবন্দী নারী উপভোগ জাতীয় বেশ কিছু রেফারেলসই আছে। 
কাজেই এ ক্ষেত্রেও তেমন কিছু হয়ে থাকলে তার অন্তত কিছু পরিষ্কার ইংগিত থাকার কথা। 


অন্তত উন্মে হানির প্রতি নবী মোহাম্মদ আকৃষ্ট ছিলেন বা বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন এমন কিছু কি 
পেয়েছিলেন? 


নাহলে আপনার এনালাইসিস সম্ভাবনার বিচারে অবশ্যই টেকে, তেমনি বেনেফিট অফ ডাউট থেকেই 
যায়। 


কাউকে পাগল বললে যে তাকে হত্যা করা যাবেই না এমন কোন ধরাবাধা কথা আছে বলে আমার 
মনে হয় না। নবী মোহাম্মদের ধর্ম প্রচারের প্রথম দিকে তাকে মকার কোরাইশরা তেমন গুরুত্ব দেয়নি, 
মনে করেছিল নেহায়েতই পাগল। তবে পরে তাকে ঠিকই গুরুতৃ দিয়েছিল। তাকে এমনকি ভাল রকম 
ঘুষ দিয়ে ধর্ম প্রচার বন্ধ করারও প্রস্তাব দিয়েছিল। পাগলকে এমন ঘুষের অফার কে দিতে যাবে ? পাগল 
হলে ধরে বেধে পেটানো হয় আর নয়ত দূরে কোথাও ছেড়ে আসা হয়। 
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হত্যার পরিকল্পনা ইশাকের সীরাতে বেশ বিস্তারিতই আছে, বিশ্বাস না হলে স্ক্যান করে দিতে পারি। 
তাকে যেমন পাগল বলেছিল তেমনি হত্যার পরিকল্পনাও করেছিল। পাগলকে হত্যার পরিকল্পনা করা 
যায় না, কিন্ত তার সাথে যুদ্ধ করা যায় কেমন করে? 


আমার কাছে দুটোই সত্য। 


শুধু তাকে পাগল বলেই হত্যার পরিকল্পনা করেনি এই সিদ্ধান্তে চট করে চলে আসা অত্যন্ত দূর্বল 
এনালাইসিস বলেই মনে করি। এই যুক্তি অনেকটা ইসলামিষ্টরা যেভাবে নানান ফাক ফোকর ধামাচামা 
দিতে চান তেমনই মনে হচ্ছে। সম্ভাবনার বিচারে ছুটোই একই সাথে হতে পারে। 


এতিহাসিক কোন সুত্রে হত্যা পরিকল্পনা বিস্তারিত না থাকলে আপনার এনালাইসিস গ্রহন করার প্রশ্ন 
উঠত। যেখানে বিস্তারিত পরিকল্পনা আছে সেখানে তাইই গ্রহন করতে হবে। আর নয়ত ইসলামিষ্টদের 
লাইনে যুক্তি দেখাতে হবে যে একই সূত্রের যা আমার দাবীমত হয় কেবল তাইই মানি, যা দাবীর 
বিপক্ষে যায় তা মানি না, তা ভুল। এই যুক্তি যে খুবই সুবিধাবাদী ও হাস্যকর তা নিশ্চয়ই মানেন। 


গোল)পএর জবাব: 
মে ২৪, ২০১১ 2 ৯:১০ অপরাহ্‌ 


তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র মোল্লা মাওলানাদের বাড়াবাড়ি কথা নয়, ইতিহাসের পাতাতেই আছে। ইবনে 
ইশাকের বইতে আমি নিজেই পড়েছি। তাকে পাগল আগে বলা হয়েছিল, তবে চূড়ান্তভাবে হত্যার 
সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছিল এ নিয়ে মনে হয় না কোন বিতর্ক হতে পারে বলে। 


হত্যার পরিকল্পনা ইশাকের সীরাতে বেশ বিস্তারিতই আছে, বিশ্বাস না হলে স্ক্যান করে দিতে পারি। 


আদিল মাহমুদ, অনেক দিন পর আপনার মন্তব্য পড়লাম। আপনার মন্তব্য আমি মনযোগ দিয়ে পড়ি, 
কারন আপনার মন্তব্যে অনেক যুক্তি থাকে৷ মুহাম্মাদকে হত্যার “গল্পটা” আসলেই বানানো। উদ্দেশ্য 
“মুহাম্মাদ যে একান্ত বাধ্য হয়ে / প্রান রক্ষার তাগিদে মক্কা ছেড়েছিল” এবং পরবর্তীতে মক্কাবাশীদের 
প্রতি মুহাম্মদের যাবতীয় “আগ্রসী” হামলার বৈধ্যতা প্রমান করার অপচেস্টা। এ সত্যটা বুঝতে হলে 
একটু “মনযোগী, অনুসন্ধিৎসু ও খোলা মন নিয়ে” ইসলামে নিবেদিত প্রান বিশিষ্ট মুসলীম 
এতিহাসিকদের লিখে রাখা “তথ্যগুলো” পর্যালোচনা করতে হবে। শুরু করা যাকঃ 
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মুহাম্মাদ ইবনে ইশাক /আল-তাবারী পৃষ্টা ১২২০-১২৩৩) লিখেছেন (আমি 78110 1081 ব্যখা 
করবো আলোচনার সুবিধার জন্যে):৪ 
1711) 072. 59101181 08118 10 072 10555818101 500 81710 5810) 400 17015002170 01151015111 11) 


[91090 11 4110 ০৬ 150711) 51221)” 
জিবরাইল (9 মুহাম্মাদকে “সতর্ক করে দিচ্ছে” বিছানায় শুলে বিপদ আছে! কারন কুরাইশরা তাকে 
“ত্যা” করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 


4191 06 050 0110 0101 17181101950 501 [9851 072 ০0116 17611 58011810 21115 00901 
2110 /21190 00111) 0 00 10 51621 50 01981 012 ০০10 নি]| (11301111111, 

বলা হয়েছে "আবু জেহেলের পরামর্শে (034০9 ৮ _-_1 10110 02 ১০৬ 910410 1915 078 ০0, 
91010170, ৬/০11 10011, 1701016 ০0981101121 7011 89801 01817) 1181 0/5 917081001৬2 5801 /০০170 
121 2. 9179110 9//010, 11191 115 91001011815 001 1111. 2110 91111551111 1111 07611 9৬015 95 
019 [তা 81010] 1111”) প্রতিটা গোত্রের 'হষ্ট-পুষ্ট'সবল-সুঠাম বলিষ্ঠ জোয়ানরা কেত জন হবে? 
দরজার সামনে “মুহাম্মাদের” ঘুমের অপেক্ষায় আছে! মুহাম্মাদ ঘুমালে “দরজা ভেংগে” শেব্দ হবে নাগ 
) ঘরে টুকে একযোগে তাকে আক্রমন করবে মুহাম্মাদকে ঘুমন্ত” অবস্থায় দরজা ভাংগার শব্দে 
মুহাম্মাদের ঘুম ভাংবে নাগ হত্যা করবে!! 


1911 01 19558158101 5090 58%/ 00161) (11612118 5910 (0 /11 10001791109) 51991) 017 179 
090 2170 ৬4200 ০591 109 11 11 0169171180]12থা। 01928/617011110 10101595217 94111 102 লি 
০9 001 01617”, 712 17955815910 500 1520 (0 519219 11। 071 01091041191) 112 /11 10 
090. _” 

জিবরাইল € মুহাম্মাদকে “সতর্ক করে দিচ্ছে" বিছানায় শুলে “নবীর সমূহ বিপদ”, কিন্তু আলীর জন্য 
সে বিপদ নাই এমনকি ” চোখ- মুখ ঢেকে চাদর মুরি দিয়ে” থাকলেও নয়€191 অদ্ভুত ব্যাপার! 


“71161 01 11558188101 500 /211 000 810 30010117090 1118 98011 01 11109 4110 ৬/16 
11170 06 92110011115 1121112 090891150 41010007911 59211701117. 

|101791101180 ৯9918112। ৯ 10112111180 1011 19120, 8210 10 2290 ৯ 11011211190 10117) 
00182: 1719 091118150 28091191111, 2/10170 11161া। 9/95 /00 48171 10111911211,--- ১7781 076 
19559109101 03001 08118 0011,1001€ ৪1121101011 01 00151 ---.17191 900 1001 2/2/ 111211 
91011 90 1121 016 00010 1701 599 1117, 2110 11011121111 2019802 10 9011116 08 0091 0 
11191119209 //11119 12010175 02 01109415 ০1585 001 5818 9) 51) (৬155 3: 1-9). 8 119 
11191121190 |1191190 18010170 11892 ৬৪159911817180| [001 00091 017 1118 19805 01 8৬917/ 0178 0 


11721 20191 94101011112 ৬/11 10 94119172912 ৬4191190109 90. 
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একেবারে তেলেসমাতি কান্ড! “মাথার উপর" (চোখে নয়) ধুলা ছিটায়ে অপেক্ষারত সমস্ত হষ্ট - পুষ্ট” 
সবল-সুঠাম বলিষ্ঠ কুরাইশ “জোয়ানদের” 

চোখের সামনে দিয়ে “তিনি পলায়ন করলেন”। যে মুহাম্মাদ ১২-১৩ বছর মক্কা জীবনে “একটাও” 
মিরাকল দেখাতে পারে নাই (9: 1418013 50601] 01 7৬210 71196 /৪৪15৮ 0 | 09911) 
মোক্ষম সময়ে তা তিনি দেখালেন! এরকম অলোকিক ক্ষমতার অধিকারীকে “জিবরাইল কেন বিছানায় 
শুতে না করবেন? পুরা ঘটনার বর্ননা হলো -”মিরা জের বর্ননার” মতই বিশ্বাসযোগ্যঃ “শুধুমাত্র কঠিন 
বিশ্বাসীদের জন্য”। 

(রেফেরেসঃ 16 119101% 0 /&1910211, 11817912160 21101 21717012169 10 ৬৬ 11011900181 211 
210 11.৬. 10012017919, 00101৬91911 01120110010, 17010119759 10 51212 00151511/ 015৬ 011 
/10217/ -1988, ৬০10115 ৬, 10909 132-143 (151991- 10809 1220-1233) 


এ পুরো ঘটনাটা যে বানানো তা আরো স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যদি পাঠক একটু পিছনের ই তিহাসের 
দিকে তাকান। বেশীদুরে নয়, সামান্য পিছনে হিজতের অল্প-কিছু দিন আগে। দ্বিতীয় আকাবার (716 
9900170| [019009 01 21-/509109) ঘটনায়। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ 


10721101770 ১৯ 59191181 ১ [01181111950 1017 [5150 ১৯170501017 16810) 10100610102 
0210 98010121 ৯115 101011161 /000011711 101680 4110 /855011. 01 018 10511891160 17721 01 
072 /57581 ১৯115 9ি01611650 1011 19110 ৮/10 /85 0178 01 0110952 101251 7 81 90719719170 


9//012 06 02101 01 21190121709 10 18 10555917091 01 0900 0916. --- 


৬০ 90211 01211110171 21702111090 ৬410 00110901019, 001 41191 9. 111101 01118 11017117280 0012 
0 ৬০121 001 91021110119171 10 11821 06 14995917091 01 909. ০ 91101090 2/8)/ 5201211 
10৬10 25 91161010125 52170 010059, 21011721117 11121281510 /-9091021. ০ 915 
92৬17111917 21101 6০ /011917 77. ০ 07911719190 11 0519৬117210 9421 001 111 185591091 
01 0900. 119 02179 10 015 80001110211180 10115 07019 /খ /0095 10 /900 21-10191110, ৬170 21 
11721111729 91111 20118179010 18110101 011115 [0901019, 001 41918010109 101795811 ৬/1121 115 
17910112৬/ /95 17500091070 2170 10 592 10916 9/95 2. |িা। 90179917911. 791 115180 521 
90৬47, এ /80095910 /00 /॥-14000911) 0485 02. 0150 00 5199916) 8170 5710১ £ 7219012 011019215] 
(075 /88105 05990 109 0211 019 /97521, 01514195121 21101 //5 10902910181, 10 11121721701 1178 
10182171)) 00 100/ 41981 10011811115075 [30951010115 2110176 5. $/০ 1125 10170150060 1111 
80291151 171052 01 08110901019 ৬1101182178 529 12911010905 ৬৪৬5 ৪5 08017521৬55. 17181511610 
11101700110 115 0/11 105901019 2170 15 5819 11 115 0001711. 1719 15 09111111190 10 1929 1191) 
21101 0 1011 ০, 90 1 /০৬ 01111112100 020 01111 08 10101115695 11011 /০৬ 112808 11 


17৬11101111 10 0018 10 %০৬ 2170 0211 06181011111 90911151079. 91781116939, 11191 ৪5901191116 
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199001791101110165 1110 ০001 112৬০ 191561 01001 /09159155. 811 ০৪ 11111 021 /০৪ ৬1] 
21029110011 1111 2110 11911901111 0৬০91 91019118185 00119 10 9090, 0811 1989 111) 21018 1704, 
10118 15110170190 10115 10901019 9170 15 5999 17 1115 0010101.৮ --- 

/00 ০80 /-50811; 20081 90101011095 0191 [1016 15180 58 0181 01052 01 0 /১1591 110 
02118 10 3921 21190121102 10 1112 1010101121 08176 11 (01817010101 01) 010 /1111121. /4121 
1115 1118 185581081 01 900 18112110110 105002. 101 06159101076 1010 /41111191। 21101 001 
1112 17011 0014011212থা। 210 98121 2170] 11111012150 10 /918901191) 11 076 1101111) 01 19/011 
(41-990 622) 21715 07916 01 100108%) 0118 (9100 06019117010. (24 921066111981)৮, 
(রেফারেলসঃ11010 10899 1217-1226) 


ঘটনাটি “5০1 ০,21878101| এরকম বহু টুকরো টুকরো ঘটনা (সিরাত -হাদিস-কুরান) পর্যালোচনা 
করলে যে সত্যটা বেরিয়ে আসে তা হলো মুহাম্মাদকে মক্কা থেকে “তারানো হয় নাই” - সে নিজেই 
তার ধর্মকে প্রতিষ্ঠার জন্য তার দলে দিক্ষিত মুক্লামানেরা যখন তাদের পরিবারদের সা থে যোগ দিয়ে 
তাদের পূর্ব-পুরষের, ধর্মে ফিরে যাচ্ছিলো এবং মদিনাতে তার আত্মীয়-স্বজন মুহাম্মাদের বর-দাদী 
“সালমা”, আব্দুল মুত্তালিবের বাবা হাশিমের স্ত্রী) ও অন্যান্য মদিনাবাসীর আমন্ত্রনে “মক” ছেড়েছিল 
এবং তার সাংগো-পাং্গোদের “বাধ্যতামুলক ভাবে” (কুরানের আয়াতের মাধ্যমে) মক্কা ছাড়তে বাধ্য 
করেছিল। এর আগে আবিসিনিয়াতে একই উদ্দেশে তার অনুসারীদের পাঠিয়েছিল।মুহম্মাদ মদীনার 
আনসার এবং এর আগে তায়েফের “মানুষকে” মক্কাবাসীদের তোরই আত্মীয়-স্বজন) বিপক্ষে, প্রয়োজনে 
যুদ্ধ (য় আকাবা) লাগানোর চেষ্টা করছিল। মক্কাবাসীরা তা জানার পরও তাকে “সহ্য” করছিল। ২য় 
আকাবার পর ছুই মাসের ও অধিক সময় মুহাম্মাদ মক্কায় ছিল -মারবাসীরা তাকে হত্যা করতে চাইলে 
অনেক আগেই তারা তা করতে পারতো। খাদিজা এবং চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর প্রোয় পাশা -পাশি 
সময় - হিজরতের তিন বছর আগে) পর মক্কায় তার “নবী জীবনের” অধ্যায়ের যবনিকাপাত কেবল 
মাত্র তখন সময়ের ব্যপার ছিল। সর্বসাকুল্যে ১২-১৩ ডে১০ - ৬২২ সাল) বছরের মক্কার নবী জীবনের 
অর্জন - ১০০ জনের মত সাহাবী। 


তাকে এমনকি ভাল রকম ঘুষ দিয়ে ধর্ম প্রচার বন্ধ করারও প্রস্তাব দিয়েছিল। পাগলকে এমন ঘুষের 
অফার কে দিতে যাবে? 


আরেকটি মিথ্যার সুপরিকল্িত প্রচার। যে মুহাম্মদের ১৩ বছরের অর্জন মাত্র ১০০ জন সাহাবা, যারা 
সবাই ছিল (ওমর এবং আবু বকর ছাড়া) সমজের নিন্ন -শ্রেনীর লোক তাকে “মককা-বাসী” কুরাইশরা 
কেন তোষামদ করবে। মুহাম্মাদ কখোনই মাক্কাবাসিদের জন্য কোন হুমকী” ছিল না। সে ছিল তাদের 
কাছে “আপদ”। যে আপদ তার আবিষ্কৃত ধর্ম প্রচারে 

মককা-বাসীদের কুরাইশদের) “পৃজনীয় দেব-দেবী” এবং পূর্বপুরুষদের অবমাননা করতো। তাকে ঘৃষ 
দেয়ার প্রশ্নই আসে না। অত্যক্তকারীকে কি কেউ ঘুষ দেয় যেদি না সে ক্ষমতাবান হয়) ? 
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“11211 06 91095012 0132101/ 019019)90 192া। 89 900 01991901111, 11919601016 0101701 
/107012/ 01 10117 90911911111, 90 01 11785162910, 07111 118 90018 0190212011101 01 01191 
90905. ৬1191 116 010 1121 06 1001 07921 0191758 217016501৬০ 0172101110091 10 06291 1111 ৪5 
2 91811 _-.7779% 9940, “ 0 /0এ 7110১ 08011901191 1195 ০01980 0001 00903, 11901190 081 
181101017, 10050 001 ৬2 01118 2110 80005990081 10161211815 01 81101) 2111191 %০ 170151 
91000 11 01 /০00| 110151191 03091 2111111, 01 ০90 08159191211 079 52179 100911101 85 /০ 
8191 00100910101] 1111 9101 042 ৮1110 /০0। 01117”, 112 89৬৪ 0121) 02 00170118101 
12101 810 9 500 8175/21 8170 072 04211 748১”, 


1001191111280 010 1701 9100. 


71161 012 9/০17010 /0 811) 9 590010| 1019 210 5910, /00 118৬5 91181) 910 190 
00511101 211010 03, 210 //9 1189 ৪2960 /০৪। 10 [0৪ 50010 10 ০৪1 11219112/5 ৪00095 
2110 0৬ 1195 101 0910178 50. 18 09090, ০ 0211 1101 91700179 0121 00] 12011815 9170010 109 
16৬1190, 001 001510115 11006580 2170 0811 00905 117501190. 0101 ০4110 05 01111 95 94111 00171 
0৪ 10911 0 00 01101 016 5103 [39115195+ 01 40195 10 1121 91901. 709 92170 0176 ৬611 
07 /00119100 /95 0169101 01911995980 লা 02101792801 ৬111 1115 [0901019 21101 111911811111/ 1001 
112 00010 1701 095911 0 910095018 8170 £1/ 1111) 01) (0111, 

(রেফারেসঃ “5181 38501 /1811 10% [1012 15170 (704-768 08), ০0111001190 11017911192 (0833 
05)- 11211912199 10 /১ 90111201795 10909 118) 


আবারো 991 9421918101%। সত্য হচ্ছে মুহাম্মাদ মক্কা হতে “বিদায়” হওয়ার পর মক্কা-বাসী আপদ 
বিদায়ে খুশী হয়েছিল। কিন্তু সে সুখ তাদের বেশিদিন টিকে নাই। রাতের অন্ধকারে তাদের নিরীহ 
বানিজ্য ফেরত” কাফেলার উপর “হামলা- সম্পদ লুট-হত্যা” (ডোকাত দল) ইত্যদি কর্মের মাধ্যমে 
মুহাম্মাদ আবার নতুন পরিচয়ে হাজির হলেন। এবং তা হিজরতের মাত্র তিন মাসের মধ্যেই। 


ভাল থাকুন। 


ট্রি 


গেোলাপএর জবাব: 
মে ২৪, ২০১১ 2 ৯:১৬ অপরাহু 
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রেফারেসঃ 


399: ৬1118010 9900101) 0 “]৮701005111)7909 59819” 05 /১]1 10990) 
57579) গম এর জবাব: 

মে ২৪, ২০১১ 2 ১০:১০ অপরাহু 

গোলাপ, 


মুক্তমনায় পোস্ট ছাড়ছেন কবে?আপনার মন্তব্যগুলো বেশ তথ্য বহুল।অরেকটু বিস্তারিত লিখে দিলে এ 
মন্তব্যগুলো একেকটা পোস্ট হতে পারে। 


গোল/াপএর জবাব: 

মে ২৫, ২০১১ গ্ ৩:৫৬ পূর্বাহ্ণ 

গুতামানা ঝুমু, 

আপনার মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। "লেখা লেখিতে* অভ্যস্ত নই। 
মনে হচ্ছে শুরু করা দরকার। 


আদিল মাহহদ এর জবাব: 
মে ২৫, ২০১১ শা ১২:২৩ পূর্বাহ্ণ 
গোলাপ, 


আপনার ব্যাখ্যার জন্য ধন্যবাদ। আরো ধন্যবাদ যে আপনি অন্তত ইতিহাসের বই পড়ে নিজের ধারনা 
দাঁড় করিয়েছেন, ভবঘুরে সাহেব পড়েছেন কিনা জানি না। উনি সেদিকে যাচ্ছেন না , কেবল কাউকে 
পাগল বললে তাকে খুনের ষড়যন্ত্র করা যায় না এমন সুপার ফিশিয়াল যুক্তি দিয়ে যাচ্ছেন। আসল 
ইতিহাসের ধারে কাছে দিয়েও যাননি। 


আপনার কথায় বিশুদ্ধ যুক্তির চোখে ভাল মেরিট আছে। শুধু মাত্র এই কাহিনী নিয়ে আজকের দিনে 
নবী মোহাম্মদ কোন আদালতে গিয়ে হত্যা মামলা দায়ের করলে মনে হয় না সেই মামলা টিকত। 
কারন এর মাঝে বেশ কিছু অংশ আছে যেগুলি কোন আদালত গ্রহন করতে পারে না , কারন বিজ্ঞান 
বা বিশুদ্ধ যুক্তির চোখে সেসবের কোন অস্তিতু নেই। 
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তবে আমরা বিবেচনা করছি একটি এঁতিহাসিক সু ত্র, যার রচয়িতা হলেন একজন নবীভক্ত মুসলমান 

(হতে পারে কনভার্টেড...) যিনি ধরেই নিয়েছেন যে নবীজির অবশ্যই আল্লাহ প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা 
আছে। কাজেই নবীজি ঘটিত অনেক সাধারন ঘটনাও তার কাছে মনে হবে অলৌকিক, তিনি সেভাবেই 
সেগুলি বর্ননা করবেন এটাই স্বাভাবিক। কি বলেন? 


দরজা ভেংগে টুকলে শব্দ অবশ্যই হবে। তবে এ কায়দা মনে হয় সে জমানার আরবে বেশ প্রচলিতই 
ছিল। এমনকি নবীজিও তার একজন বিরোধীকে রাতের আঁধারে তার বাড়িতে ঘাতক দল পাঠিযে হত্যা 
করিয়েছিলেন (ঘটনার রেফারেস এ মহুর্তে মনে হচ্ছে না, তবে পরে অবশ্যই বলতে পারবো)। ঘটনা 
প্রায় এমনই, ঘাতক দল রাতের আঁধারে দরজা ভেঙ্গে তার বাড়িতে প্রবেশ করে, তার নাম ধরে 
ডাকাডাকি করে ঘুম থেকে তোলে, তারপর কুপিয়ে হত্যা। তাই দরজা ভাঙ্গার শব্দ পয়েন্ট আমার কাছে 
অত শক্ত মনে হচ্ছে না। 


নবীজি হয়ত খিড়কী দরজা বা ছাদ ফুটো করে এমন কোন যুক্তিগ্রাহ্য উপায়েই পালিয়েছিলেন। বিশ্বাসী 
ও নবীভক্ত ইশাকের বর্ননায় তাইই হয়ে গেছে অলৌকিক ধুলো ছড়িয়ে চোখ অন্ধ করে দেওয়া। 
জিবরাঈল নবীজিকে সতর্ক করে দিয়েছে এমন কথাও হয়ত এভাবেই ঢুকেছে। বাসার সামনে খুনে 
দলের অস্তিত্ব বাসার ভেতর থেকে টের পাওয়া এমন কিছু শক্ত না, জিবরাঈলের সাহায্য ছাড়া তা আর 
কোনভাবেই জানা যেত না এমন মনে হয় না। 


জিবরাইল € মুহাম্মাদকে “সতর্ক করে দিচ্ছে" বিছানায় শুলে “নবীর সমূহ বিপদ”, কিন্তু আলীর জন্য 
সে বিপদ নাই এমনকি ৮” চোখ- মুখ ঢেকে চাদর মুরি দিয়ে” থাকলেও নয়(!%। অদ্ভুত ব্যাপার! 


- এখানেও সেই একই ব্যাপারই আমি বলব। মক্কার কাফের কুরাইশদের ইসলামী লেখকগণ যত 
খারাপ ভাবে ফুটিয়ে তোলেন না কেন নিরপেক্ষভাবে আমার মনে হয়নি যে তারা ঠিক অতটা খারাপ। 
তাদের রক্তলোলুপ, যাকে খুশী তাকে অকারনে বা সামান্য কারনে মেরে ফেলবে এমন মোটেও মনে 
হয়নি। এর প্রমান তারা নবী মোহাম্মদকেও অনেক সুযোগ দিয়েছে, অপশন দিয়েছে; এমনকি তার 
নুতন ইসলাম ধর্মও প্রচারের অনুমতি দিতে চেয়েছিল শুধু তাদের পৌত্তলিক ধর্মের বিরোধীতা করা 
যাবে না এই শর্তে ইনফ্যান্ট সে আমলে মক্কায় সব ধর্মের লোকেরই ধর্মীয় পূর্ন স্বাধীনতা ছিল। এমন 
ধর্মীয় স্বাধীনতা তো কাফের পোত্তলিকদের সমালোচনাকারী অনেক সাচ্চা মু সলমান দেশ আজকেও 
দিনেও তাদের দেশের বিধর্মীদের দেয় না। 


যাক, আমার মনে হয় এটা নবী মোহাম্মদ/আলী ভালই জানতেন যে তাদের টার্গেট শুধুই মোহাম্মদ , 


আর ঘাতক দল টার্গেট নিশ্চিত হয়েই হত্যাকান্ড ঘটাবে। আলীর ওপর তাদের সে পরিমান ক্ষোভ নেই, 
কাজেই তিনি নিরাপদ এটা জেনে শুনেই তারা এ কাজ করেছিলেন। 
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জানি না বোঝাতে পারছি কিনা। একটি হাইপোথিটিক্যাল গল্প বলি। ধরা যাক, আপনি কোন এক 
অশিক্ষিত জাতিগোষ্ঠির মাঝে উপস্থিত হলেন যারা চাঁদ সূর্যকে খুব বড় দেবতা মানে। এখন আপনি 
তাদের কাছে অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে প্রভাব বিস্তার করতে চান। আপনার কাছে আধুনিক পঞ্জিকা 
আছে যা দিয়ে জানেন যে ঘটনাক্রমে আজ রাত ৮টায় সে যায়গায় চন্দ্রগ্রহন হবে। আপনি ঠিক রাত 
৮টার আগে আগে নানান মন্ত্র ফন্ত্র পড়ে নাচানাচি করে ভাব ধরলেন, চাঁদ গায়েব হয়ে গেল। আপনি 
বিরাট দেবতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন। এই ঘটনা সেই অসভ্য জাতির কেউ তাদের ইতিহা স 
বইতে লিখে রাখলো। সে নিঃসন্দেহে আপনার অলৌকিক ক্ষমতার বর্ননাই দেবে। আর বিশেষ করে 
যেই সেই ঘটনা ২০০ বছর পর লেখা হয় তো কথাই নেই। এখন প্রশ্ন হল যে; হাজার বছর পর 
আমরা কেউ সেই ইতিহাস পড়ে কি বলে বসব যে চাঁদ গায়েব করার ঘটনা ঘটতেই পারে না কারন 
কোন মানুষের মন্ত্র পড়ে চাঁদ গায়েব করে ফেলার ক্ষমতা থাকতে পারে না? নাকি ভাবতে চেষ্টা করব 
যে সে ঘটনা হয়ত আসলেই হয়েছিল, তবে অলৌকিক কোন ব্যাপার স্যাপার নেই এই যা? 
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- এই অংশ আমার কাছে একেবারেই নুতন। আমি তাবারি পড়িনি। তবে জানি যে মূল বই হল ইশাক , 
তাবারি হল তার ভিত্তিতে লেখা। সে হিসেবে এই অংশ হয়ত পরে যোগ দেওয়া হয়েছে, ইশাকে এটা 
আছে কিনা এ মুহুর্তে বলতে পারছি না। এমনও হতে পারে যে নবীজির মহাত্ম্য দেখাতে এই লোকে 
চাপা মারছিল। কথাটা তো আর নবীর নিজের নয়। কেউ পালিয়ে এসে আশ্রয় চাচ্ছে এমন নিঃসন্দেহে 
সেই লোকের জন্য খুব সম্মানজনক নয়। তার সম্মান রক্ষার্থেই হয়ত এমন বানোয়াট কথা বলার 
দরকার পড়েছিল। 


নবীজিকে কি হত্যার কোনই পোটেনশিয়াল ছিল না ভবঘুরে যেমন দাবী করেন ? আমি তো আপনার 
দেওয়া রেফারেসেও তার পরিষ্কার ইংগিতই পাই। দেখেন, 
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- এটা তো মারামারির হুমকি ছাড়া আর কিছুই নেই, যে মারামারি এক পক্ষ শেষ না হওয়া পর্যন্ত 
থামবে না, ডু অর ডাই। কোন পাগলকে কেউ এমন মারাত্মক জীবন বাজি রাখা হুমকি দেয় বলে 
শুনেছেন? এই হুমকি এমনকি নবীজির চাচার জন্যও প্রযোজ্য 


নবীজিকে ঘুষের অফার সংক্রান্ত কথাবার্তা ইশাকে পড়েছিলাম , এই মুহুর্তে বলতে পারছি না। তবে 
ইশাক খুলে পরে বার করতে পারবো। 
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1৯১৪ 
্ী 
গেলাপএর জবাব: 
মে ২৫, ২০১১ প্রা ৩:৪১ পূর্বাহ্ণ 
আদিল মাহমুদ, 


যিনি ধরেই নিয়েছেন যে নবীজির অবশ্যই আল্লাহ প্রদর্ত অলৌকিক ক্ষমতা আছে। কাজেই নবীজি 
ঘটিত অনেক সাধারন ঘটনাও তার কাছে মনে হবে অলৌকিক, তিনি সেভাবেই সেগুলি বর্ননা করবেন 
এটাই স্বাভাবিক। 


আপনার সাথে একমত। প্রতিটি «্ধর্ম-বিশ্বাসের” আত্মা হলো "অলৌকিকত্ব এবং আনুষাঙ্গিক কল্প- 
কাহিনী”। তাছাড়া আমাদের (02191 ০9101) জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ইবনে ইশাক /তাবারীর সময়ের 
মানুষের তুলনা করা যায় না। তাই এসব উদ্ভট ঘট না যে “সত্য” নয় তা আমরা অতি সহজেই বুঝতে 
পারি। আজ আমরা জানি যে “এ মহাবিশ্ব ফিজিকাল নিয়ম নীতির দ্বারা পরচালিত (30/97760 0৮ 
017/9109118/9)| এখানে কোন 

অলৌকিকত্তের বিষয় নাই। 

ঘাতক দল রাতের আঁধারে দরজা ভেঙ্গে তার বাড়িতে প্রবেশ করে, তার নাম ধরে ডাকাডাকি করে ঘুম 
থেকে তোলে, তারপর কুপিয়ে হত্যা। তাই দরজা ভাঙ্গার শব্দ পয়েন্ট আমার কাছে অত শক্ত মনে হচ্ছে 
না। 

বলা হচ্ছে কুরাইশরা দরজার বাহিরে মুহাম্মাদের প্ঘুমানোর” অপেক্ষায় ছিল। সে কারনেই এটা 
অবিশ্বাস্য। 

ঘটনা প্রায় এমনই, ঘাতক দল রাতের আঁধারে দরজা ভেঙ্গে তার বাড়িতে প্রবেশ করে, তার নাম ধরে 
ডাকাডাকি করে ঘুম থেকে তোলে, তারপর কুপিয়ে হত্যা। 


কাব বিন আশরাফ (বুখারী ৬০।৪19 5, 8001 59, [২11191 369: এবং আবু রাফির (91 8014511 
৬০|119 5, 09016 59, 10171091371) 

হত্যা ছিল এমনি। মুহাম্মদের ১০ বছরের মদীনা (৯ ৬৫ যুদ্ধ, খুন-হত্যা) এত অধিক প্রান-হানি 
হয়েছে যে আপনি কয়টার খবর রাখবেন! 

নবীজি হয়ত খিড়কী দরজা বা ছাদ ফুটো করে এমন কোন যুক্তিগ্রাহ্য উপায়েই পালিয়েছিলেন। 


পুরো ঘটনাটাই যুক্তির বিচারে “বানোয়াট” | ছাদ ভাংগার প্রশ্ন অবান্তর। 
মক্কার কাফের কুরাইশদের ইসলামী লেখকগণ যত খারাপ ভাবে ফুটিয়ে তোলেন না কেন 


নিরপেক্ষভাবে আমার মনে হয়নি যে তারা ঠিক অতটা খারাপ। তাদের রক্তলোলুপ , যাকে খুশী তাকে 
অকারনে বা সামান্য কারনে মেরে ফেলবে এমন মোটেও মনে হয়নি। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ইসলামের ইতিহাস পড়ে আমি যা বুঝেছি তা হলো তৎকালীন মকা -বাসী /কুরাইশরা ধর্মীয় 
উদারতায়” এক উদাহরন। ধর্ম -ভিত্তিক' 

মেরুকরনের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের পরিবার থেকে বিচ্ছন্ন করে “01499 ৪70 ২1৪” জাতীয় 
মতবাদ এবং খুন-খারাবীর গোরাপত্তন মুহাম্মাদের পথ ধরে প্র তিষ্ঠা পেয়েছে। কিন্তু মুহাম্মাদ চোখে তারা 
«“আইয়্যামে জাহিলিয়াত?। 

এমনকি তার নুতন ইসলাম ধর্মও প্রচারের অনুমতি দিতে চেয়েছিল শুধু তাদের পৌত্তলিক ধর্মের 
বিরোধীতা করা যাবে না এই শর্তে 


ঠিক বলেছেন। ঘটনাটি ছিল আবু-তালিবের মৃত্যু শষ্যাকালীন। 


91170128 8170 /081710 0190 111 1119 52019 /921- 3 ১1510910179 111]12, 2170 1 9/95 01161 [1121 
1112 030128)/91 109921] 10 01621111111 21100517916 /9 ৬/111011 1112 ৬/০1০17011785 0989150 10 
0110/ 07115 0110165116 0016. ---৬1917 /4001 78110 /85 9101. 59৬9121 170191019 00019911 
11701001170 /90৬ 49111) 00719281011 1471212, 2100 94/21 11017 1712110/2911 10 /900 19110 2170 5210, 
00 1070/ /081171010 110 05 8170 104 021 /00| 21৪ 8001 [90111 01 0910 //৪ 91 02101 
00170811590 017 ০০1 ৪80000171. 001110৬1112 11001012121 2১091591021/521 015 21101 081 
1910112৬/, 90 0201 1111 2101 161 059 179155 21 80159119171 11781 178 ৬111 152৬০ 05 21018 21101 0/5 


| 188৬৪111 71018318011] 17৬2 1115 18115101 8170 / 111 11872 0015,৮ _- 
(91281110179 1597290 0 - 193) 


এমন ধর্মীয় স্বাধীনতা তো কাফের পৌত্তলিকদের সমালোচনাকারী অনেক সাচ্চা মুসলমান দেশ 
আজকেও দিনেও তাদের দেশের বিধর্মীদের দেয় না। 


গুরুর শিক্ষায় শিষ্যেরা শিক্ষিত হবে এটাই তো স্বাভাবিক। এর ব্যতয় হলেই আশ্চয্য হবার কারন 
হ্‌তো। 


যাক, আমার মনে হয় এটা নবী মোহাম্মদ/আলী ভালই জানতেন যে তাদের টার্গেট শুধুই মোহাম্মদ , 
আর ঘাতক দল টার্গেট নিশ্চিত হয়েই হত্যাকান্ড ঘটাবে। আলীর ওপর তাদের সে পরিমান ক্ষোভ নেই, 
কাজেই তিনি নিরাপদ এটা জেনে শুনেই তারা এ কাজ করেছিলেন। 


আলীকে এমন বিপদজনক অবস্থায় “চাদর মুড়ি দিয়ে” মৃত্যুর মুখে ফেলে “মুহাম্মদের পলায়ন পর্ব' 
সত্য হলে সেটা মুহাম্মদের জন্য অগৌরবের। 
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- এটা তো মারামারির হুমকি ছাড়া আর কিছুই নেই, যে মারামারি এক পক্ষ শেষ না হওয়া পর্যন্ত 
থামবে না, ডু অর ডাই। 


একমত নই। কারন এ ঘটনা পুরোনো। এর পর 'আবু-তালিবের” পরিবারের উপর “বয়কোট” (কম 
পক্ষে দুই বছর) এবং খাদিজ / আবু-তালিবের মৃত্যর পর থেকে হিজরতের পূর্ব পর্য্যন্ত আরো ৩ বছর। 
মুহাম্মাদকে “হত্যা” করার পরিকল্পনা থাকলে তারা তা অনেক আগেই করতে পারতো। আবিসিনিয়া 
থেকে প্রত্যাগত মুসত্ামানেরা এবং মদিনা থেকে ফিরে আসা কিছু মুক্লামানেরাও বহাল তাবিয়তে মক্কায় 
তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে ছিল। মুসলমানদের প্রতি যে ৭195011” এর ঘটনা ফলাও করে প্রচার 
করা হয় সেগুলো “পারিবারিক ”» এবং “মালিক -দাস” সম্পর্কিত ঘটনাযেমন “ছেলে মুক্রমান হয়েছে 
কিন্ত পরিবারের অন্যান্য সদস্য তা পছন্দ করে নাই (মুহাম্মাদ তাদের দেব -দেবী /পূর্ব পূরুষদের 
অবমাননা এবং “01406 81011 [মুত্রীম /5 অমুক্লীম) নীতির কারনে। তারা চাইতো তাদের “বিপদ- 
গামী' সন্তান তাদের কাছে ফিরে আসুক, সে চেষ্টায় তারা করতো বিভিন্ন ভাবে। একইভাবে কৃত “দাস- 
দাসী"রা মুক্রমান হয়েছে তাদের মালিকের “অবাধ্য” হয়ে। মালিক তখন কি করবে? এ ঘটনা গুলোকেই 
«মুক্পমানদের প্রতি কাফেরদের জঘন্য রুপ অত্যাচারের কাহিনী” হয়ে ইতিহাসের “বিজিত দল” 
ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করেছে। উদ্দেশ্য পরিষ্কারঃ সেটা প্রতিষ্ঠা না করলে তো মক্কাবাসীদের প্রতি 
মুহাম্মাদ” আগ্রাসী কর্ম-কান্ডের কোন বৈধতা পায় না। 


আদিল মাহমুদ এর জবাব: 
মে ২৫, ২০১১ গ্র; ৮:৩৭ অপরাহ্ু 
গোলাপ, 


আগেও লক্ষ্য করেছি যে আপনার ইসলামের ইতিহাসের জ্ঞান বেশ টনটনে। আমি ইতিহাস জানায় 
অনেক পেছনে, শুধু নিজের জাজমেন্ট প্রয়োগ করতে পারি সীমিত জ্ঞানের ওপরে। 


আমি আবু রাফির কথাই আগে উল্লেখ করেছিলাম , আবু মনে ছিল কারন ঘাতক দল সেই নামে তাকে 
ডাকাডাকি করছিল। হত্যাকান্ডের প্যাটার্নে মিল আছে। 


নবী মোহাম্মদ কোন না কোন ভাবে সে রাতে পালিয়েছিলেন আপনাদের মতে স্বেচ্ছায় গম) তাতে 
আমার তেমন সন্দেহ নেই। ছাদ ফুটো করে , খিড়কী দরজা দিয়ে, নাকি সুড়ংগ কেটে তা বলতে 
পারবো না। পরে প্রমান হয়েছে যে তার মিলিটারী ক্ষিল ভালই ছিল। ছাদ ফুটো করার সম্ভাবনা এ 
জন্যই মনে এসেছিল যে হযরত উসমানের খুনীরা এভাবেই তার ঘরে প্রবেশ করেছিল। 
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এই ঘটনার বর্ননা ইশাকে বেশ বড় সড় করে আছে, হতে পারে তাতে বেশ কিছু রূপকথা জাতীয় 
অংশ আছে যার আমার ব্যাখ্যা আগেই দিয়েছি। কোরায়েশদের প্ল্যান নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা আছে। 
এসবই মিথ্যা হজম করা বেশ শক্ত। 


মুসলমান ও নবীর ওপর অত্যাচারের কিছু বর্ননা হয়ত বানোয়াট বা রংচং চড়ানো , তবে অত্যাচার যে 
ভালই হয়েছে তার বহু তথ্য প্রমানই আছে। তাকে প্রটেকশন দেবার দায়ে বানু মুত্তালিব আর বানি 
হাশিম এই দুই গোত্রকে এক ঘরে করা হয়, এমনকি তাদের মেয়েদেরও কেউ বিয়ে করতে পারবে না 
এমন ফর্মানও জারী হয়েছিল। আবু জাহেল এমনকি একবার বানু হাশিম গোত্রের খাদ্যবাদী উট 
আটকে রেখেছিল। এই নিষেধাজ্ঞা অবশ্য পরে তুলে নেওয়া হয় । দাস শ্রেনীর মুসলমানদের নানান 
শারীরিক শাস্তি দেওয়া হত, উচ্চ শ্রেনীর মুসলমানদের শারীরিকভাবে পারা যেত না, তবে সামাজিক 
ভাবে বয়কট করা হত, বানিজ্যিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্থ করা হত। আপনার আরো ভাল জানা থাকার কথা, 
এসবই মিথ্যা বানোয়াট তা হতে পারে না। 


এমনও নয় যে মুসলমানদের মধ্যে কেবল উনিই প্রথম সে রাতে পলায়ন করেন। তার আগেই 
একদলকে কোরায়েশদের অত্যাচার বেড়ে যাবার কারনে আবিসিনীয়ায় হিজরত করতে হয়। শুধু তাইই 
নয়, তাদের আবার কোরাইশদের হাতে তুলে দিতে কোরাইশরা ঘুষ সহ দুজন দূতও পাঠায় 
আবিসিনীয়ার রাজার কাছে যা সেই রাজা প্রত্যাখান করেন। তারা নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় নিজ দেশ ছেড়ে 
আবিসিনীয়ায় পালায়নি, নিজের দেশ ছেড়ে স্বেচ্ছায় কে পালিয়ে অপররে দেশে আশ্রিত হতে চায়? যদি 
না ইয়াহিয়া খানের মত তত্বে বিশ্বাস করেন। তাদের ফেরত নিতে যাওয়া দূতের সাথেই বা তারা কেন 
আসেনি? 


নবীর মদীনা গমনের আগেই বেশীরভাগ মক্কার মু সলমানই মদীনা চলে গেছিল। 


প্রটেকশনের কারনে। তাঁর ও বিবি খাদিজার একই বছরে মৃত্যুর পর পরই ঘটনা দ্রুত আরো খারাপের 
দিকে মোড় নিতে থাকে। নবী নিজেও সেটা একবার তার মাথায় ধুলো ঢেলে দেবার পর বলছিলেন; 
তারা চাচা জীবিত থাকতে কেউ এমন করার সাহস করেনি। তাকে হত্যা করতে চাইলে আরো আগে 
অবশ্যই করতে পারতো। কিন্তু আগেই বলেছি যে কোরাইশরা একেবারে রক্তলোলুপ ছিল না। তারা 
তাকে নানান অলটারনেটিভ দিয়েছে, তিনি সেসবে রাজী না হওয়াতেই চরম ব্যাবস্থা নিয়েছে। আর 
তার চাচা আবু তালিবকে তারা বেশ মানতো, বানু হাশিম, ও বানু মুস্তালিক গোত্রও তাকে প্রটেকশন 
দিয়েছিল। 


কোরায়েশরা তাকে পাগল ছাগল নয়, রাজনৈতিক হুমকি হিসেবেই চিহ্নিত করেছিল। তাকে হত্যার 
পরিকল্পনার বৈঠকে একটি প্রস্তাবনা ছিল তাকে ধরে বেধে দূর মরুভূমির মাঝে ফেলে আসা। এ 
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পরিকল্পনা বাদ পড়ে যায় এ ভয়ে যে তার অপূর্ব কথা বলার ও মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা এতই 
ভাল যে মরুভূমির অসভ্য বেদূউইনরাও তার কথায় মজে গিয়ে তার অধীনে মক্কা আত্রমন করতে 
পারে। কাউকে হাস্যকর ধরনের পাগল মনে করলে ভেবঘুরে যেমন মনে করেন) এ ধরনের চিন্তা 
কারো মাথায় আসে? 


07111 08110 05 0111 ৬০ ৬/1|| 10111 02 10211 01 /০| 01101 0178 90910911915 


এ কথায় আপনি একমত নন কেন বুঝতে পারলাম না। হতে পারে এটা আরো আগের ঘটনা। আমার 
বক্তব্য এই না যে এটা মদীনায় হিজরতের সময়ের ঘটনা। আমার বক্তব্য এই যে মক্কাবাসীদের হাতে 
তার জীবন সংশয়ের কোন পোটেনশিয়াল আদৌ ছিল কিনা তা বিবেচনা করা। এই বক্তব্যে দেখা যায় 
যে সেই আশংকা অবশ্যই ছিল। এবং আরো দেখা যায় যে এই আশংকা এমনকি মদীনায় হিজরতের 
আরো আগ থেকেই ছিল। কাজেই মদীনায় হিজরতের রাতের ঘটনা একেবারে অপ্রত্যাশীত বা 
অভাবনীয় কিছু না। যে কোন হত্যা মামলাতেই বিবাদী প ক্ষ আগে হত্যার হুমকি দিলে সেটাকে খুবই 
গুরুত্বপূর্ন পয়েন্ট হিসেবেই ধরা হয়। 


গুরুর শিক্ষায় শিষ্যেরা শিক্ষিত হবে এটাই তো স্বাভাবিক। এর ব্যতয় হলেই আশ্যয্য হবার কারন 
হতো। 


- বর্তমান আরব বা মধ্যপ্রাচ্গীয় দেশগুলির জন্য এ কথা সত্য। তবে সাথে এটাও না বললে অন্যায় হয় 
যে মক্কা বিজয়ের পরে নবী মোহাম্মদ অন্য ধর্মের লোকদের মোটামুটি তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা 
দিয়েছিলেন। বর্তমান আরবের লোকেরা এক্ষেত্রে সরাসরিই তাদেরই নবীর বিরোধীতা করে। 


জজ 


ভবঘুরে এর জবাব: 

মে ২৫, ২০১১ গ্রা ১১:৫৩ অপরাহ্‌ 

আদিল মাহমুদ, 

ভাই কয়দিন ভীষণ ব্যাস্ত ছিলাম, তাই কোন উত্তর দিতে পারিনি। 

পাগলকে কেউ প্রতিদ্বন্বী মনে করে না- তাই মোহাম্মদকে হত্যা করার কিচ্ছা সব বানান ও 
মোহাম্মদকে ফুলিয়ে ফাপিয়ে তুলে ধরার প্রচেষ্টামাত্র যা ইতোমধ্যে গোলাপ ব্যখ্যা দিয়ে আমার কষ্টটা 
লাঘব করেছেন৷ এছাড়া কুরা ইশদের প্রতি মুসলমানদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলার একটা অপকৌশল ও 
বটে। আশা করি এতক্ষনে বিষয়টা পরিস্কার হয়েছে। 
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1/৯১:4 
রি 
গোলাপএর জবাব: 
মে ২৬, ২০১১ গা ২:৫৭ অপরাহু্‌ 
আদিল মাহমুদ, 
বুঝতে পারছি আপনি “ইবনে ইশাক" পড়েছেন বা পড়ছেন। মুহাম্মাদের ১ম জীবনী গ্রহ, মুহাম্মাদের 
মৃত্যুর ১২০ বছর পরে লিখা। এর আগের বিশেষ কোন লিখা আমাদের হাতে নেই, তাই মুহাম্মাদকে 
জানতে হলে এ বইয়ের কোন বিকল্প নেই। ইবনে ইশাক প্রচন্ড ধর্ম ভীরু ও নিবেদিত প্রান মুসলীম , 
এবং এ বইটি লিখার পূর্বে ১২০ বছর এবং পরে প্রায় এক হাজার বছরের বেশী মুসলীম রাজত, 
মুহাল্মাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলা বা লিখার একমাত্র শাস্তি “মৃত্যু দন্ড” যা তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠা 
করেছেন, এখনো তা চালু আছে বহাল তাবিয়তে ! এ পরিস্থিতিতে “ইবনে ইশাক” কিভাবে কোন 
মানুষের কাছ থেকে নিরপেক্ষ তথ্য পাবেন , এবং কিভাবেই তিনি তা লিখবেন। কার ঘারে ছুটো মাথা 
আছে রে ভাই! কিন্তু এই সবেধন “নীলমনি' ছাড়া তো মুহাম্মাদকে জানার আমাদের কোন উপায় নাই। 
এর পরেও তিনি যা লিখেছেন, সেখান থেকেই আমরা আলোচনা করছি। আপনি খেয়াল করেছেন 
কিনা জানিনা, বইটির ৬৯১ পৃষ্ঠায় ইবনে হিশামের “]8111511/5 10765” শিরনামে তিনি 
লিখেছেনঃ 
৮599 10011515711 10221) 015 10001 ৮410 [9ানা| 501 01611019111 91701 116110101 0110958 _--, 
001101115175216 00 [010191605 1019518191/ ৪110 011111070 90176 01 1116 11109 ৬/110 |.| (11019 
191728.0) 195 16090106011 11591009016 77) 01105 ৬/101011 1115 01501509141 10 0190059, 11211915 
৬110 ৬/0010 019107559 09191 [0901019; 9170 90101 ৮, 
বুঝতেই পারছেন আমরা মুহাম্মদের কোন “জীবনী- গ্রন্থের” কথা আলোচনা করছিযেখানে লেখক 
নিজেই সততার সাথে স্বীকার করেছেন, : 01185 ৮/110 1015 01551809001 10 0150055, 1180015 


4110 /09010 0150955 0৪1191 13901012”| 
কোরায়েশদের প্ল্যান নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা আছে। এসবই মিথ্যা হজম করা বেশ শক্ত। 


একটু খেয়াল করে দেখুন সেই আলোচনায় “শয়তান” এসে হাজির হয়েছে (-৮08 05৬ 179 10 
11161 11 06 থা 01 11811019018 010 1161 01901 111 21112817116 2170] 91009 281 016 90017 01 116 


109০. -” পৃঃ ২২১) , আপনি কি শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন? 


মুসলমান ও নবীর ওপর অত্যাচারের কিছু বর্ননা হয়ত বানোয়াট বা রংচং চড়ানো, তবে অত্যাচার যে 


ভালই হয়েছে তার বহু তথ্য প্রমানই আছে। 

170৬ 015 210099116 9/285 05219010115 ০011 10901016: 

$21/8 1017 0015 10 / 20105917011 01 80010110/ ০1115 90161 001 00011911011 /৯111 10 ঞ- 
/5 1019 175 07211191219 85 291550| 0121 9/85 115 /0151 /9/ 11 10101 0019911 910/59 
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11191911110 10 018 91095012, 11 19101190: 4] //95 9101 01181) 016 07 41211 0118 17019810195 
120 09111815011 08111] 2170 1118 21099119 ৬25 1811101780.719/ 52101 0121 0116 112801116৬291 
19101) 21711111110 1115 016 0001019 019 1180 91700160 101 01151911094, 19 1180 090129190 
01611 17009 01116 10901191 , 119011150 01611 10192111919, 179৬190 01911 191101017, 01৬10900119 
00111101111, 2110 00015901111 00905.1721 0115 17990 1001179 0/95 10951 21110921110 01 40105 
[0 0181266501৮ 

৬7119 1072 ৬/912 01015 01900991170 1111 1118 91005116 0219 10/2105 1112) 2170 15959011012 
10180 91019, 11181 118 [0289590| 02ণা। 95178 /211901 17001701118 19111019. /5 11910959990 116১ 
210 50179 11100110015 11110 21000 1111.1115 1 00010 592 001 115 ০১৫01859101. 176 /০171 017 
2110 25118 1095990| 11121 118 9900170| 11112 11199 81190156011 9/1111211.1115 1 0010 998 1111 
70] 115 ৪১001999101. 11191 1128 1089590 21118 310 0178, 2170 1119 010 02 5279. 119 
5(0101090 910 5810১ £ 4111 /090 15121) 0 1713. 0 0017/51? 8১111 04110110105 17119 11115 
11810 [10115 00 51901511017. 7715 /010 90 91101060118 39010161081 1701 018 01 11121] 1001 
95000 91611 21101 91011) 9৬০1 0178 10 11901 1110119110 17051 ৬1012171 90015 10111 11 116 
10170195049 13995511019) 58175) « 091971) 0 /0| 085111১ 011) 5০9০ ০90 91810101811.” 
90 08 89100591019 ৬/6171 2/2), 2110 017 1118 17011041116 95591110180] 11 078 111]1, 1109110 1711912 
100, 2070 1116 8950 018 21011911018 1817811109190 ৬4112117190 12/59110198091021/9217 
11121) 2170 17112 21005119 50 1121 01217 118 0109101 5210 50176111170 01110159521] 11212111117 
21019. 11112 1016 ৬০1০ 19111170 11015 1178 91005112 89101099190, 9101 07212910901 01001 111 85 
019 1121 8100 9170101901111 5891175) 449 ০৪ 06 019 94110 5210 9০0-2110 90 8091191 001 
50905 210 00018115101?” 7118 813095012 5810) /95) ] লথা। 02 016 110 5810 0121 /১10] 

52৬4 018 01 1116) 98129115100. 11917 /001 82101 1119110095999 17117521 ৬/5901170 2110 52810, 
/09109 9০9 10|| ৪ |ালা। 001 58911511911 15 11 1:010? % 71161 08120011111, 7181 15 0116 0151 
01211 9৬৪1 52/ 0012)91। 00 10111). 

(11079 19190- 10909 130-131) 


দাস শ্রেনীর মুসলমানদের নানান শারীরিক শাস্তি দেওয়া হত , উচ্চ শ্রেনীর মুসলমানদের শারীরিকভাবে 
পারা যেত না, তবে সামাজিক ভাবে বয়কট করা হত, বানিজ্যিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্থ করা হত। 


সেটাতো আমি বলেছিই। সবগুলো ঘটনায় ছিল “পরিবার ভিত্তিক অথবা “মালিক-দাস' সম্বন্ধীয়। একটা 
বিষয় মনে রাখা দরকার, তৎকালীন মক্াবাসীদের কাছে ধর্মান্তরিত হয়ে অন্য কোন “গডে” বিশ্বাস 
স্থাপন ছিল খুবই মামুলী বিষয়। তারা মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীদের উপর রুষ্ঠ ছিল তাদের ব্যবহারের 
কারনে, যারা তাদের কথা ও কাজে কুরাইশদের ধর্ম -দেবতা ও পূর্ব-পুরুষদের” অপমান করতো, 
তাচ্ছিল্য করতো। এর পরও তারা মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীদের সহ্য করেছে ১৩ বছর। আর এখন কি 
অবস্থা! “মক্কা শরীফ” নয়, যে কোন মুসলীম সামাজিক অনুষ্ঠানে ইন্্রামের/মুহাম্মদের বিপক্ষে কোন 
কথা বললে আপনাকে উপস্থিত জনতা কিভাবে তাড়া করে তা স্বচক্ষে দেখতে পারবেন; আর যদি 
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তাতে যথেষ্ঠ সন্দেহ আছে। 797 4759 কুরান পোড়ালো আমেরিকায় আর আফগানিস্থানে খুন হলো 
«নিরীহ » ২০ জন মানুষ। এটা মুহাম্মদের শিক্ষা - তার জীবনী পড়লেই যে কেহ তা বুঝতে পারবে। 


এমনও নয় যে মুসলমানদের মধ্যে কেবল উনিই প্রথম সে রাতে পলায়ন করেন। তার আগেই 
একদলকে কোরায়েশদেরঅত্যাচার বেড়ে যাবার কারনে আবিসিনীয়ায় হিজরত করতে হয়। 

এ তথ্য সত্য নয় তা আগেই বলেছি। “নব্য মুসলামনেরা” পারিবারিক ও সামাজিক চাপে (মুহাম্মাদ - 
সাগরেদদের সংগত কারনেই কেউ পছন্দ করতো না) অনেকেই আবার তাদের পূর্ব পুরুষের ধর্মে ফিরে 
যাচ্ছিল। সেটা ঠেকাতেই মুহাম্মাদ তদেরকে আবিসিনিয়া ও মদী নায় পাঠিয়েছিল। 


তাদের আবার কোরাইশদের হাতে তুলে দিতে কোরাইশরা ঘুষ সহ দুজন দূতও পাঠায় আবিসিনীয়ার 
রাজার কাছে যা সেই রাজা প্রত্যাখান করেন। 


আপনার কি মনে হয় তাদের ধরে নিয়ে এসে “শাস্তি” দেওয়ার জন্যে কুরাইশরা দূত পাঠিয়েছিল ? 
আপনিই না বললেন “কুরাইশদের” এত হিংস্র মনে হয় নাই। তবে কারনটা কি ছিল বলে আপনার 
মনে হয়? এই কারনটা 

জানার জন্য “কুরাইশদের” বংশ ইতিহাস জানা জরুরী। “কুরাইশরা” জাতিগত ভাবে ধর্মীয় 
সহনশীলতার এক দৃষ্টান্ত, মুহাম্মদের জন্মের বু আগে থেকেই, বংশ পরষ্পরায়। মুহাম্মদের জন্মের ৫ 
পুরুষ আগে, মুহাম্মাদের দাদার (আবদ -আল মুত্তালিব) দাদা (আবেদ মানাফ) এর পিতা কুছে বিন 
কিলাব (0898 011 14192), কাবা-শরীফে আগত (5101119) বিভিন্ন জাতী ও * বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসী” 
লোকদের সুবিধার্থে “রিফাদা” (না৷ 99184001 ও) %/110 001551। 0580 10 19 গি0থা। 01611 
0101097/ 10 20528 হা 9৬৪1 19911৬2|. 101 1116 0550 10 101009 00090 101 016 10110111195 
৬10 01691072019 10 ৪1010 11910019019) প্রতিষ্ঠা করেন। কাবার “55501101/ 1|” তারই 
নির্মিত। এরুপ এক জাতীর কিছু লোক নেব্য মুসল্মান) তাদেরকে ধর্মীয় সহিংসতার অপবাদ দিয়ে 
“অন্য” দেশে আবিসিনিয়া) আশ্রয় নিল এ বিষয়টাকে তারা অপমানিত বোধ করেছিল কিন্তু 
মুসলমান্দের সে বোধ ছিল না!)। তাই তারা ছুত পাঠিয়েছিল তদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য। এটা 
আমার মনগড়া 'যুক্তি” নয়। তার প্রমান , মুসলামানেরা যখন আবিসিনিয়া থেকে স্বেচ্ছায় ফিরে এলো, 
৮২ জনের মধ্যে ৩৩ জন, (|. 15190: 19806 167) মক্কা-বাসীরাই তাদের হেফাজত করেছিল। একটাও 
সহিংস ঘটনার দৃষ্টান্ত নাই। 1০1 ৪. 97016 016. 

অপররে দেশে আশ্রিত হতে চায়? 


তারা গিয়েছিল নবীর নির্দেশে। নবীর নির্দেশ মানা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এটা মুহাম্মদের 
«১ম শিক্ষা - আল্লাহ ও তার রসুলের নির্দেশ বাধ্যতামুলক। আবিসিনিয়া হিজরত কারীদের মধ্যে , 
জাফর ইবনে আবু তালিব আলীর ভাই) ও ছিল। সে কি অত্যাচারীত হয়ে আবিসিনিয়া গিয়েছিল ? 


নবীর মদীনা গমনের আগেই বেশীরভাগ মকার মুসলমানই মদীনা চলে গেছিল। 
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আমিতো সেটাই বলছি। আপদ বিদায়ে কেনা খুশী হয়। ১৩ বছর সহ্য করেছে তারা, আর কত! 


কোরায়েশরা তাকে পাগল ছাগল নয়, রাজনৈতিক হুমকি হিসেবেই চিহ্নিত করেছিল। এ পরিকল্পনা বাদ 
পড়ে যায় এ ভয়ে যে তার অপূর্ব কথা বলার ও মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা এতই ভাল যে 
মরুভূমির অসভ্য বেদূউইনরাও তার কথায় মজে গিয়ে তার অধীনে মক্কা আক্রমন করতে 

পারে।কাউকে হাস্যকর ধরনের পাগল মনে করলে (ভবঘুরে যেমন মনে করেন) এ ধরনের চিন্তা কারো 
মাথায় আসে? 

হাসালেন ভাই। ১৩ বছরের অকান্ত পরিশ্রমের অর্জন সমাজের নিন্নশ্রেনীর সর্বমোট ১০০ জন মানুষ। 
তারা কিভাবে স্ংগবদ্ধ কুরাইশকুলের জন্য মেকাবশীর) রাজনৈতিক হুমকী হয় ? 


বর্তমান আরব বা মধ্যপ্রাচ্টীয় দেশগুলির জন্য এ কথা সত্য। তবে সাথে এটাও না বললে অন্যায় হয় 
যে মক্কা বিজয়ের পরে নবী মোহাম্মদ অন্য ধর্মের লোকদের মোটামুটি তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা 
দিয়েছিলেন। 

মুহাম্মাদ সে স্বাধীনতা তাদের দিয়েছিল মাত্র ৩-৪ মাসের জন্য। সেই বিখ্যাত আয়াত সুরা তওবা 
৯০৪৫)এখানেই অবতীর্ন হয়। 

009.005 

+0901711: 180 41917 06 011019061 17011015 21210991, 0181 10111 2110 9120 01181780975 
/11918৬91 ১/8101101 0161, 21) 99128 11161, 10919800161 01161, 2010 116 11 21 1001 1161 |) 
9৬০1 511281209থা) (01 /21); 0011 06191091710, 2070 991801191 190012| 1012)/915 21010180158 
16001121 01211, 01191) 01091) 076 /2)/ 101 01191: 01 /18911 15 01-10101170, 10511091001. 


আমি এখানেই এ আলোচনার ইতি টানছি। 


ভাল থাকুন। 


এ 


আকাশ ম/ালিকএর জবাব: 
মে ২৫, ২০১১ হাঁ ৮:১৩ অপরাহু 
গোলাপ, 


ওয়ান্ডারফুল বিশ্লেষণ- (8 (২ (হে 


এবার অতিসত্র (এই বিষয়ের উপর) একটা লেখা মুক্তমনায় ছাড়ুন। অনুরুধ করছি আমার নিজের 
ভুল সংশোধনের প্রয়োজনেই। 
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যত 
রি 
গোলাপএর জবাব: 
মে ২৬, ২০১১ গা ১০:৩৭ পূর্বান্ 
মালিক ভাই, 
আপনি আমার শ্রদ্ধেয় এবং খুবই পছন্দের একজন লেখক। অনেক ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যটির জন্য। 
লিখালিখিতে অভ্যস্ত নই। আপনাদের অনুপ্রেরনায় মনে হচ্ছে তা শুরু করা দরকার। প্রফেশানাল কাজে 
খুব ব্যস্ত থাকতে হয়। একটু সময় লাগবে। 


টু 


57512 ঝর এর জবাব: 
মে ২৪, ২০১১ 21 ৮:১১ পূর্ব হ্‌ 


ভবঘুরে, 


আপনার বক্তব্য বা ইসহাকের বইয়েই নিহিত যে তাকে হত্যা করার কিচ্ছা বানোয়াট কারন কোন 
পাগলকে কেউ কোনদিন প্রতিদ্বন্দ্বী গণ্য করে হত্যা করতে চাইবে তা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। এমন 
কথা কেউ কোনদিন শুনেছে বলেও মনে হয় না৷ 


মোহাম্মদকে মক্কার কতিপয় মানুষ হত্যা করতে চেয়েছিল বলেইতো মোহাম্ম দ প্রাণ ভয়ে রাতের 
আঁধারে মক্কা থেকে মদিনায় হিযরত করেছিল।এবং চালাকি করে তার বন্ধু আল্লার হাতে “নবী হত্যা 
মহাপাপ” জাতিয় কিছু আয়াত নাজিল করিয়ে নিয়েছিল ।তার এ পলায়নকে হিষরত) মাওলানারা 
গৌরবের সাথে বয়ান করে থাকে। সে যদি সত্যি সত্যি নবি হত এবং তার সৃষ্ট আল্লাহ যদি তার বন্ধু 
হত তাহলে তাকে চোরের মত পালাতে হয়েছিল কেন? 


আদিল লাহমুদ্দ এর জবাব: 
মে ২৪, ২০১১ ৪ ৫:৫৪ অপরাহু 


তামানী ঝুমু, 


সেটা বলা যেতে পারে, এমন মূল্যায়ন হতেই পারে, যৌক্তিক। 
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তবে এখানে বিবেচ্য হল যে ভবঘুরে সাহেব দাবী করছেন যে তাকে আদৌ হত্যারই কোন ষড়যন্ত্র বা 
চেষ্টা করা হয়নি৷ 


20. 21 
1: 
£. কনে 
মে ২৩, ২০১১ সময়: ৩:৫৯ পূর্বাহ লিঙ্ক 


যুক্তিধর্মের পোষ্ট ভালো লাগল। 

মেরাজ মৌজিযা এগুলো সবই গাজাখুরি গল্প।মানুষ কেনো বিশ্বাস করে বুঝি না। 
কিন্ত ভিতরের এতো গল্প জানা ছিল না।বিশ্লেষন করে কেউ দেয় নি। 

ধন্যবাদ আপনাকে সেই সাথে শুভকামনা। 


বিড়াল 


21. 22 


মে ২৩, ২০১১ সময়: ১০:০৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 


খুবি ভাল লেগেছে। 8০0 108115 915 90110811. | 0101095 016 0016 19011191101 100112111180 


21101 115 2100191/2181101017 19127. 


90171 10 00951 11715701191. 11192 101010181 ৬/111 00175; 0111 171211809 10 ৬1112 1012 1151 1112 


11132717019. 


22. 23 


23. 
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1141 


8884 
8188 
+% $ আইভি 


মে ২৪, ২০১১ সময়: ৯:১২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


হাদীসে বলা হয় যে মুহম্মদ(সাঃ) মে "রাজের রাতে আল-আকসা মসজিদে (যেরুজালেম) গিয়েছিলেন 
তারপর দোজখ-বেহেশত সব দেখে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু আল-আকসা মসজিদ তৈরী হয় নবীর 
মৃত্যুর প্রায় ৬০ বছর পর ৭২ আল-হিজরীতে (৬৯১ খ্রীঃ) উমায়াদ শাসক আব্দুল মালিক বিন 
মারওয়ানের সময়ে। মুহম্মদের সময়ে আরব পেনিনসুলার বাইরে কোন মুসলমানই ছিলনা ; সেক্ষেত্রে 
যেরুজালেমে আল-আকসা মসজিদটি এলো কোথা থেকে? মুসলিমরা যেরুজালেম জয় করে ২য় 
খলীফা ওমরের সময় ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 


মে'রাজ বা উর্ধগমণ কথাটি কোরানে কোথাও আসেনি কিন্ত জরুষ্ট্রবাদ ধর্মে আছে। জকুষ্ট্র ধর্মেও, 
তাদের নবীর বোরাখে চড়ে খোদার সাথে দেখা করতে যান, দোজখ-বেহেপ্ত দেখে আসেন। এখন প্রশ্ন, 
ইরানী জকুষ্ট্রবাদীদের নবীর আকাশ ভ্রমণের কাহিণী, চুরিটা কে করেছে বা কেন করেছে? 


24 

118 
488 
8188 

1% $ আইভি 


মে ২৪, ২০১১ সময়: ৯:১৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 


হাদীসে বলা হয় যে মুহম্মদ(সাঃ) মে'রাজের রাতে আল-আকসা মসজিদে (যেরুজালেম) গিয়েছিলেন 
তারপর দোজখ-বেহেশত সব দেখে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু আল-আকসা মসজিদ তৈরী হয় নবীর 
মৃত্যুর প্রায় ৬০ বছর পর ৭২ আল-হিজরীতে (৬৯১ খ্রীঃ) উমায়াদ শাসক আব্দুল মালিক বিন 
মারওয়ানের সময়ে। মুহম্মদের সময়ে আরব পেনিনসুলার বাইরে কোন মুসলমানই ছিলনা; সেক্ষেত্রে 
যেরুজালেমে আল-আকসা মসজিদটি এলো কোথা থেকে? মুসলিমরা যেরুজালেম জয় করে ২য় 
খলীফা ওমরের সময় ৬৩৭ শ্রীষ্টাব্দে। 

মে"রাজ বা উর্ধগমণ কথাটি কোরানে কোথাও আসেনি কিন্তু জুষ্ট্রবাদ ধর্মে আছে। জরুষ্ট্র ধর্মেও 
তাদের নবীর বোরাখে চড়ে খোদার সাথে দেখা করার, দোজখ-বেহেপ্ত দেখে আসার ঘটনার খুঁজে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন, ইরানী জরুষ্ট্রবাদীদের নবীর আকাশ ভ্রমণের কাহিণী, চুরিটা কে করেছে বা 
কেন করেছে? 


শভ্রএর জবাব: 

মে ২৪, ২০১১ হাঁ ৩:১৩ অপরাহ্ 

আইভি, 

জরাঞ্রুষ্টবাদে মিরাজের অনুরূপ ঘটনা আছে জানা ছিলনা । এই তথ্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ । 
বোরাকের উল্লেখও কি আছে? জরাঞ্রষ্টবাদ সম্পর্কে আরো পড়তে ইচ্ছা করছে৷ আমার মনে হয় 
প্রাকইসলামিক মিথ ও সংস্কৃতি থেকে ইসলাম ধর্মের উপাদানগুলোর উৎস আবিষ্কার করা যেতে পারে 
1 
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আইীভিএর জবাব: 

মে ২৫, ২০১১ 21 ১০:০৪ পূর্বাহু 
শুভ্র, 


আগ্রহী হলে এইখানে দেখতে পারেন। 
11000://57%/54-01109980011-00117/051-0117/0)3005/5/900)3 0010115.101/110/980/10/3 141231 19153858 


শুভ্রএর জবাব: 

মে ২৫, ২০১১ ৪ ২:৫২ অপরাহ্‌ 
আইভি, 

আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ । 


কক 


গোল)পএর জবাব: 
মে ২৪, ২০১১ 2 ৯:৫৮ অপরাহ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
ভিআইভি, 


মে'রাজ বা উর্ধগমণ কথাটি কোরানে কোথাও আসেনি কিন্ত জরুষ্ট্রবাদ ধর্মে আছে। 
/খি-151/৯ (151২/১১, 1116 1017 10903136$ 07110 6 01 [51২/১51) 


017.001 

09071: 019 10 (1917) 370 01019151115 591৬2111101 2. 40011116510) 11011 001) 1016 
580190 1/0950016 10 016 21011651 14050019, /11052 10179017015 $/5 010 101695,- 11 01091 1121 
৬০171710111 9104 1111) 90116 01 0901 98015: 01711915115 019 17101152111 2170 99210 (81 
111709). 

2017/থ: 91011199109 178 110 02111901715 391৬2711110 11011 01 12 11৬10191018 21902 01 
ড/0151100 10 1079 121 01512171 101902 01 ৬/019111) 1119 1210171000110090| ৬/1181801 2 172৬০ 
101559990, 01215 1110171 9170৬/ 1111 01 09017 1015515! 101119, 011 1718, 15 11191192191, 076 


5881. 


97/17: 9101 102 10 1111 0710 11290191115 591৬2711110 00 017 2.110111 ি01া। 119 58090 
10095001910 179 19170191709501019 01 1101 51195 10195590 08101901105, 90 11721 ০179) 


9170৬ 10 11 90112 0 017 9015; 98011791176 15 078 1115921110, 078 99910. 
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আইাভিএর জবাব: 
মে ২৫, ২০১১ গ্রা ৯:৪৬ পূর্বাহ্ণ 
গোলাপ, 


কোরানের ব্যাখ্যা আলোচনার করার কোন ইচ্ছা এখানে ছিলনা। আমি জানতাম যে, কেউ এই সুরাটি 
উদাহরণহিসেবে নিয়ে আসবে। বেশিরভাগ কোরানের ব্যাখ্যাই এই মে'রাজ হাদিসের উপর ভিত্তি করে। 
আর আমার জ্ঞানও খুব সীমিত, তারপরও যতটুকু পড়েছি ও বুঝেছি তার ভিত্তিতে বলছি। 


আল-ইসরা সুরাটি আবার বনি ঈসরাইল নামেও পরিচিত। 
“ইসরা” শব্দটি এসেছে "সারা" অর্থাৎ রাতে ভ্রমন, আবার অনেক সময় 11017120118 1৪/৩।-বোঝায়, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কিন্ত উর্বগমন নয়। আবার অনেকে মনে করেন “ইসরা” এসেছে “সিরাতুন” মানে শ্রষ্টা তার অনুসারীকে 
উন্মুক্ত এবং প্রসারিত প্রান্তের দিকে নিয়ে যায়; “আস-সারু? অর্থ হচ্ছে 0১9 ০ এবং “সিরাতুন- 
নাহার হচ্ছে 016 29111 01119 081 

এই রাতের ভ্রমন মুহম্মদের মক্কা থেকে মদীনাতে হিজরত করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়৷ এই একই 
শব্দটি আয়াত 20:77 ও 26:52 মুসা নবীর মাইগ্রেট করে সমুদ্র পার হওয়ার ঘটনাতেও ব্যবহার করা 
হয়েছে। 


(20:77) 71911, 8. 101176 0811 41121 /5. 00111781020 1109555১ 8165 ৪4৪ 1 581৬21105 1১% 
10101 2170 [10 001 1121) 2. 01 1028101। [1109001) 012 5828. 01138905. _ 

এবং আয়াত (26:52)-৬/ 12/7160 10 19525, নান।5 23) 10) 51/91105 10112110) 001 00 
| 192 [00150190.” 

এছাড়া আল-আসরা সুরার পরের কয়েকটা আয়াত পড়ে দে খুন। মেরাজের কোন নমুনাই খুঁজে পাওয়া 
যায় না। আবার আল-আকসা অর্থ দূরের মসজিদ হতে পারে, আর মসজিদ বলতে মদিনাকেও 
বোঝাতে পারে যেখানে প্রথম মুসলমানরা একত্রিত হয়ে ইসলাম পালন শুরু করে। 


17:1 01017100519 172 10 11011121590 1118 110181101 011715 5291৬217110 1101, 00 08 390120 
10991101008 137911019 195]10 41052 81110117911 5 010 101995 10121 ০178) 910৬ 111 


90178. 01 0901 91015. 11815 11217192191, 08 5921. 


শুভ্রএর জবাব: 
মে ২৫, ২০১১ 2২:৫৭ অপরাহু 
আইভি, 8 


1৯১৪ 
রি 
গোল)পএর জবাব: 
মে ২৬, ২০১১ ৪ ১০:০২ অপরাহু 
আইভি, 


আর আমার জ্ঞানও খুব সীমিত, তারপরও যতটুকু পড়েছি ও বুঝেছি তার ভিত্তিতে বলছি। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনার এ মন্তব্যের সাথে আমি মোটেও একমত নই। আমি বুঝতে পারি আপনি অনেক পড়াশুনা 
করেছেন। মুক্তমনায় যারা লিখেন এবং মন্তব্য করেন তাঁদের প্রায় সকলেই উচ্চ শিক্ষিত , জ্ঞানী ও 
চিন্তাশীল মানুষ। আপনিও তাদের একজন। আমরা সবাই একে অপরের কাছ থেকে শিক্ষছি ; যার শুরু 
জন্মাবার পর থেকে কিংবা তার আগেও) আর শেষ আমাদের ০০19090051999 লুপ্ত হওয়ার পূর্ব 
পর্যন্ত। আমি আপনার সাথে একমত, “কোন একটা বাক্য বা বিষয়ের” অন্তর্নিহিত অর্থ একেক জনের 
কাছে একেক রুপ মনে হতেই পারে। তাহলে “সহী” অর্থ কোনটি? আমি মনে করি “সহী” অর্থ এঁটায় 
যেটা শ্রোতারা” বক্তার বক্তব্যে অনুধাবন করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ৭ম শতাব্দী তে মুহাম্মাদ তার 
সাহাবীদের উদ্দেশে যে বক্তব্য দিয়েছিল, সেটা তার সাহাবীরা যেভাবে অনুধাবন করেছিল এবং সে 
অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল - সেটাই সে বক্তব্যের “সহী ” অর্থ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। 
আমি আপনাকে যা “বলছি /লিখছি' সেটা আপনি কিভাবে “অনুধাবন করে প্রতিক্রিয়া” করছেন সেটাই 
হলো আপনার কাছে আমার বক্তব্যের “সহী” অর্থ। আজ থেকে ২০০০ বছর পরে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি 
আমাদের এই * আইভি /গোলাপ” কথোপকথোন বা লিখালিখির বিভিন্ন রকমের" অর্থ খুঁজে বের 
করতেই পারে। কিন্তু “সহী অর্থ” যেটা “এই সময়ে, আপনি অনুধাবন করছেন। 


প্রায় সকল মানুষই "দুটো জিনিষ জন্মসুত্রে লাভ করে। তা হলো তার "পিতা-মাতার “নাম ও ধর্ম- 
বিশ্বাস। এই বিশ্বাস, আমাদের "স্বাভাবিক চিন্তা-শক্তি' নষ্ট করে দেয়। এখান থেকে বেড়িয়ে আসা প্রায় 
ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। আমরা একে অপরের মতে বিমত হতেই পারি! 

একটা ৬০০০ 0110:5£ 
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মাসুদ মুরশেদ এর জবাব: 

মে ২৫, ২০১১ গা ৯:১৮ পূর্বাহ 

আইভি, 

শুধু উধ্বগমন না, ৭২ হুরীর গল্পটাও জরুথব্ত্রবাদ থেকে ধার করা। 

আসলে কোরআন লেখার কৃতিত্ব শুধু মহাম্মদের একার না। অনাকেই মনে করে বেশ কয়েকজন মিলে 
এই প্রহথখানি রচনা করেছেন। এই সব রচনাকারিগন ছিলেন তার অতি বিশ্বস্ত সাহাবী। যে কারনে 
কোরানের বর্ণনাভঙ্গি, আলংকরন, বাচ্য নানা যায়গায় নানা রকম। 

তার একজন সাহাবী ছিলেন সালমান ফার্সি। তিনি ছিলেন পারস্যের অধিবাসি।সম্ভবতঃ জরাক্ত্রিয়ান 
উপকথাগুলো তার মাধ্যমেই ইসলামে এসেছে। 

চমৎকার সব মিথগুলোর জন্যে সাল মান ফার্সিকে ধন্যবাদ দেয়া যায়। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


রাপক 
মে ২৪, ২০১১ সময়: ২:১০ অপরাহু লিঙ্ক 


আপনার বক্তব্যের পক্ষে আপনি ওয়েব সাইটের রেফারেল দিয়েছেন। এই রেফারেন্দ এর সত্যতা নিয়ে 
সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বুখারী শরীফ এ এরকম কোন ঘটনার উ লেখ নেই। এমনকি উল্মে 
হানির নামও উল্লেখ নেই। 


বুখারি শরীফের হাদিস নং- ১৪১৫ দ্রষ্টব্য। 


মে ২৪, ২০১১ সময়: ২:৩১ অপরাহু লিঙ্ক 


অর্বাচিন ধর্ম সমর্থক রা যদি এর এক বর্ন ও বুঝতো তবে পৃথিবী টা আরও বসবাস যোগ্য হতো। 


26. 27 


ত বিন সাদেক 


মে ২৬, ২০১১ সময়: ১:৫৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


খুবি হাস্যকর লাগল লেখাটা। আপনি যা করেছেন তা নতুন ন য়। ইসলাম এর জন্ম থকেই তাকে এই 
রকম বিরধিতা সহ্য করতে হয়ছে। 
আপনি কাদের যুক্তি দিচ্ছেন ? কাদের 07601 দিয়ে প্রমান করতে চাচ্ছেন মিরাজ সম্ভব না? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনি অবশ্যি জানেন তারা এখনও এই মহা বিশ্ব ত দূরে থাক , এই পৃথীবির অনেক রহস্য রি কন 
সমাধান করতে পারে নি। 

আল্লাহ যদি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে বরাক এর মত জানবাহন তো তার কাছে মামুলি 
বিষয় তাই না? 

আমি জানি আপনি বিশ্বস করেন না আল্লাহ যদি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন , এখানেই সমস্যা। হ্যদি 
এটা বিশ্বাস করতেন তাহলে আইনস্তাইন র এক বিংস সতকের বিজ্ঞানের কথার কথার ওপরে ভিত্তি 
করে মেরাজ মিথ্যা বলতে পারতেন না। প্রমাণ করতে পারবেন যে এই মহাবিশ্ব কেউ সৃষ্টি করে নাই ? 
বা আপনাদের বিবরতন বাদ এর মত অনুযায়ী যে এক কোষী প্রাণি থেকে আমরা সৃষ্টি হয়েছি সেটাই 
বা কথেকে এল? 

এখানে অনেকই তাদের সাধারণ দৃষ্টি তেই দেখে ফেলেছেন যে মিরাজ পুরাই ভুয়া, মুসল্মান্রা সব গরু 
গাধা পর্যায়ের লোক। তো সাধারণ দৃষ্টি তেই দেখে বলুন তো কেউ এই যদি সৃষ্টি না করে তাহলে এটা 
কথেকে এল? 

আর মহানবী (সঃ) এর পরম শক্র রাও তার চরিত্র নিয়ে কুৎসা রটাই নি, আর আপনি এখন আসছেন 
তাকে চরিত্র খারাপ প্রমাণ করতে? 

কয়েকটা লিঙ্ক নিয়ে? আমি ত এরকম ১০০০ লিঙ্ক দিতে পারি যেগুল প্রমাণ করবে তার চরিত্রে কন 
দাগ ছিল না। কি লাভ হবে ওগুল ত গাধা দের লিখা। আমি ত গাধা আরও কি বলেন আপনারা ছাণ্ড? 
বলেন সমস্যা কি। ॥ আমার নবী করীম (স) তো অমানুষিক নিরজাতন সহ্য করেছেন। আমি তার 
অনুসারী হয়ে সামান্য গালি সহ্য করতে পারব না। €) 


টু 


ভঃলানা বনি এর জবাব: 
মে ২৬, ২০১১ গ্রা ৫:৩২ পূর্বাহ্ণ 


আল্লাহ যদি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে বরাক এর মত জানবাহন তো তার কাছে মামুলি 
বিষয় তাই না? 


কয়েকটি বোরাক পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলে বেশ উপকার হতা তাহলে বিজ্ঞানীদেরকে বিলিয়ন বিলিয়ন 
ডলার খরচ করে স্পেস শীপ বানাতে হতনা।আল্লাহ মোহাম্মদের মিরাজে গমনের সময় বিদায় অনুষ্ঠান 
ও মহাবিশ্ব জয় করে পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় একটি রিসেপশান অনু ষ্টানের আয়োজন করলে 
ভাল হতনা? তাহলে অবিশ্বাসীরা আর বড় গলায় কথা বলতে পারতনা। মোহাম্মদ মিরাজে চুরি করে 
গেল,চুরি করে ফিরে আসল কেন, তাকে আসতে যেতে কেউ দেখলনা কেন, বোরাকটিকেও কেউ 
দেখলনা কেন? আসমান থেকে কোন তথ্য প্রমান যেমন ভিডিও ফটো, আল্লার সাথে তার 
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কথোপকথনের রেকর্ড কিছুইতো আনতে পারেনি।আল্লাহ হয়ত এসব জিনিসগুলো তখনো বানাতে 
সক্ষম হননি তাই। 


রিফাত বিন সাদেকেএর জবাব: 

মে ২৭, ২০১১ এরা ২:৩৮ অপরাহ 

তামান্না ঝুমু, যদি স্পেস শিপ দিতে পারেন তাহলে র সব কিছু দিতে সমস্যা কোথায় ? তাহলে কি 
আমাদের বেচে থাকার কোন মানে থাকত? 

আল্লাহ সত্যি সর্বজ্ঞনী। ভিডিও ফটো, আল্লার সাথে তার কথোপকথনের রেকর্ড এগুল নিয়ে আসলে 
আপনারা বলতেন ফোটশপে এডিট করা। এরকম করতে করতে এক সময় এগুক্কে মিথ্যা প্রমানীত 
করতেন। 

এজন্যি আমাদের বিশ্বাস টা না দেখার ওপর। 


5447, 
14 
ভবঘরে এর জবাব: 


মে ২৬, ২০১১ গ্রা ২:৪৪ অপরাহ্ণ 
রিফাত বিন সাদেক, 


খুবি হাস্যকর লাগল লেখাটা। 


হাস্যকর তো লাগবেই কারন আপনি নিজেই তো একজন হাস্যকর ব্যাক্তি যা আপনার বক্তব্যে 
পরিস্কার। 

ইসলাম, কোরান, হাদিস, মোহাম্মদ এসব বিষয়ে সত্যিকার অর্থে ব্যপকভাবে ছুনিয়াব্যপী আলোচনা 
সমালোচনা ইতোপূর্বে হয়নি, হয়েছে বিচ্ছিন্ন ভাবে। সুতরাং ইসলাম আজকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ। দেখা 
যাক সে পরীক্ষাতে ইসলাম টিকে থাকতে পারে কি না। তবে আলোর আবির্ভাবে অন্ধকার দূরীভূত 
হবেই।এটা নিশ্চিত। 
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রিফাত বিন সাদেকএর জবাব: 
মে ২৭, ২০১১ গ্রা ২:১২ অপরাহু 
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ভবঘুরে, দয়া করে বলবেন কি আমার কোন বক্তব্য র মাদ্ধ্যমে আপনার মনে হল আমি একজন 
হাস্যকর ব্যাক্তি? 

মজার বিষয় হল আমাদের নবী (স) অনেক আগেই আপানা দের সম্পর্কে বলে গেয়ছেন। সাবধান 
করে দিয়েছেন। সেই ১৪০০ বছর আগে। আপনাদের যত ইচ্ছা সমালোচনা করুন। 

আগে আমাদের সুধু সমালোচনা নয় আরও অনেক কিছুর মোকাবেলা করতে হয়েছে। আপনাদের 
ইসলাম নিয়ে সব চেয়ে বড় অভিযোগ হল এটা পরিবত্নু হয় না। কারণ হল কুরাণ, কেয়ামত পর্যন্ত 
এটা পরিবরত্তিত হবে না। 


জুন ৬, ২০১১ সময়: ৪:৫২ পূর্বাহু লিঙ্ক 
খুবই চমৎকার আলোচনা। অবস্যই এই লেখা এবং মতামত গুলোতে আমাদের জন্য অনেক জানার 


আছে। আমার এক্তি আপত্তি - যাহারা তথাকথিত কোন ধর্মে বিশ্বাস করেন না তাঁহারা অবিশ্বাসী হবেন 


কেন? তাঁহারাও ত বিশ্বাস করেন যে এসব কিছুর অস্তিত্ত নাই। 


আমার মতে, যদি এতই মহাজ্ঞানী-মহা ক্ষমতাশালী কোন কিছু সবকিছুর নিয়ামক হত, তাহলে কি সে 


তাহার মন এত বার পরিবর্তন করতো? এই যে খ্রীস্ট - ইহুদী - মুসলিম? 


29 


জুন ১১, ২০১১ সময়: ৩:৫৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 


পোস্ট আর মন্তব্য পড়তে গিয়ে রাত ভোর হয়ে গেল। সব মিলিয়ে খুবই মুগ্ধ হলাম। 


29. 30 
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৫৫১ 
| 


১ ২ ৯ইমরান 


জুন ৪, ২০১৩ সময়: ১২:৩০ অপরাহু লিঙ্ক 


সমাপ্ত 
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মোহাম্মদের চরিত্র ফুলের মত পবিত্র, পর্ব-৩ 


লিখেছেন: ভবখুরেতারিখ: ৭ শ্রাবণ ১৪১৮ (জুলাই ২২, ২০১১) 
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[বিষয়বস্ত : মুহাম্মদের বিয়ে সংক্রান্ত বিষয় ও লুচ্চামী ] 


দ্বীনের নবী মোহাম্মদ যার জীবন আদর্শ সারা জাহানের সব মানুষের জন্য সব সময় 
অনুকরনীয়,এহেন দ্বীনের নবী মাত্র ২৫ বছর বয়েসে ৪০ বছর বয়েসের বিবি খাদিজাকে বিয়ে 
করেন নিজের দারিদ্র থেকে রেহাই পেতে।বলাই বাহুল্য, একটা টগবগে তরুনের জন্য বিশেষ 
করে রিপু তাড়িত আরবীয় মানুষের জন্য তা অত্যন্ত বেমানান কারন সেই তখনকার সময়। 
এমনকি বর্তমান সময়েও আরবদের রিপু তাড়নার তীব্রতা সবিশেষ লক্ষ্যণীয় তাদের জীবন 
আচরনে।কিন্তু উপায় নেই। মোহাম্মদ অন্য আরবদের মত শৌর্য বীর্যের অধিকারী নয়, তারপর 
আবার সহায় সম্বলহীন এক এতিম। ভুইবার বিবাহিতা প্রায় প্লট খাদিজার ব্যবসায়ে খাদেমের 
করে সে এই আশায় যে হত দরিদ্র এতিম মোহাম্মদের কাছে আর্থিক সচ্ছলতা পাওয়ার এর 
চাইতে ভাল কোন বিকল্প নেই সেই কঠিন আরব দেশে। বলাই বাহুল্য, খাদিজার অনুমান শত 
ভাগ সত্য ছিল প্রায় প্রৌট কালে জোয়ান স্বামী, এর চাইতে বেশী কি চাওয়ার থাকতে পারে 
একটা নারীর কাছে।বিষয়টি এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, মোহাম্মদ এতই উদার ও 
মহান হৃদয় ব্যাক্তি ছিলেন যে তার কাছে খাদিজার বয়স কোন বাধা হয়ে দাড়ায়নি। এখন 
কেমন উদার ও মহান ছিলেন তার একটু ব্যখ্যা করা যেতে পারে। 

প্রথমেই আমরা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নজী র নিয়ে আলোচনা করতে পারি।যদি আমরা 
মোহাম্মদের জীবনকে পুংখানুপুংখ রূপে বিচার করি তাহলে দেখব অন্য যে কোন মানুষের 
চেয়ে তিনি খাদিজার কাছেই সব চেয়ে বেশী খাঁণী। কারন খাদিজাকে বিয়ে করার পরই তার 
দারিদ্র ঘোচে, খাদিজা তার পুরো ব্যবসার দায়িত্ব মোহাম্মদের ওপর অর্পন করে। আর 
মোহাম্মদের নবুয়ত্ের প্রথম বিশ্বাসী ব্যাক্তি হলেন খাদিজা যা তাকে আল্লাহর পয়গম্বর হতে 
উৎসাহিত করে। হাদিসে বর্নিত আছে- হেরা গুহায় জিব্রাইল ফিরিস্তা মোহাম্মদকে আল্লাহর 
ওহী শুনিয়ে যাওয়ার পর মোহাম্মদ মনে করেছিলেন কোন অশুভ আ ত্বা বা ভূত বা প্রেত 
তাকে আশ্রয় করেছে। এমন অবস্থায় একমাত্র খাদিজাই মোহাম্মদকে আশ্বস্ত করে যে ভূত বা 
প্রেত নয় বরং আল্লাহর শুভ দৃষ্টি তার ওপর পতিত হয়েছে। বিষয়টি আরও নিশ্চিত করার 
জন্য সে মোহাম্মদকে তার চাচাত ভাই নওফেলের কাছে নিয়ে যায় ও নওফেল তাকে নিশ্চিত 
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করে যে যে ফিরিস্তা আগে নবীদের কাছে আসত সেই ফিরিস্তাই মোহাম্মদের কাছে এসেছিল। 
এর পর থেকেই মোহাম্মদের নবুয়ত্ব শুরু ও ইসলামের পত্তন ঘটে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে - বিবি 
খাদিজা যদি মোহাম্মদকে সেই রাতের বেলা আশ্বস্ত না করত বা তাকে নওফেলের কাছে নিয়ে 
না যেতো তাহলে মোহাম্মদকে ভূতে পাওয়া রোগী হয়েই সারা জীবন থাকতে হতো (কারন 
এর পর থেকেই মোহাম্মদকে প্রায়ই ভূতে পেত ও এ ঘটনাকে তিনি আল্লাহর ওহি আসার 
ঘটনা হিসেবে চালিয়ে দিতেন), নবী হওয়া আর হয়ে উঠত না, মানব জাতিও ইসলাম নামের 
অমানবিক ও বর্বর ধর্ম থেকে চিরতরে ব্েহাই পেত।এভাবে বিচার করলে মোহাম্মদের সব 
চাইতে বেশী কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত খাদিজার প্রতি, পক্ষান্তরে খাদিজা মোহাম্মদকে নবী হিসাবে 
ক্ষতির জন্য দায়ী। অথচ আমরা দেখি খাদিজার প্রতি মোহাম্মদ ন্যুনতম কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করেন নি, বরং যত প্রকারে পারা যায় খাদিজাকে অসম্মান ও অমর্যাদা করেছেন পরোক্ষভাবে। 
কারন খাদিজার অর্থের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থেকে সরাসরি তাকে অমর্যাদা করার সাহস ও 
শক্তি কোনটাই তার খাদিজা বেঁচে থাকতে ছিল না। কিভাবে মোহাম্মদ খাদিজাকে অসম্মান 
করেছে তার কিছু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। 


খাদিজা মোহাম্মদকে ভালবেসে বিয়ে করে তার সব সম্পদ মোহাম্মদকে বিলিয়ে 
দিয়েছিল।খাদিজা মোহাম্মদের নবুয়ত্রের প্রথম বিশ্বাসী ও সমর্থনকারী।খাদিজা বেঁচে থাকা 
অবস্থায় মোহাম্মদ মক্কাতেই সমস্ত সময় কাটিয়েছেন ও সে সময়ে তার কোন প্রভাব প্রতিপত্তি 
সেখানে একেবারেই প্রতিষ্ঠিত হয় নি।খাদিজা ও মোহাম্মদের চাচা আৰু তালিব মারা যাওয়ার 
পর মক্কাতে থাকাটা যখন মোহাম্মদের জন্য নিরাপদ বা সুখকর স্থান হিসাবে আর ছিল না 
তখন তিনি তার দল বল সহ মদিনাতে প্রবাসী হন ও সেখানে বিভিন্ন কারনে তার প্রভাব 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।এর পরেই তার ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে শু রু হয় নারী লিন্সা যার 
ফলশ্রুতিতে তিনি শুরু করেন একের পর এক বিয়ে।মদিনাতে হিজরতের পর থেকে তিনি 
মোট তের বছরের মত বেঁচে ছিলেন আর এ সময়কালে তিনি বিয়ে করেন মোট ১২ টা, গড়ে 
প্রতি বছর একটি করে।ইসলামিষ্টরা তার এ সব বিয়ে করার নানা কারন প্রদর্শন করে থাকে, 
কিন্তু তার এ এক ডজন বিয়ে কখনই খাদিজার প্রতি মোহাম্মদের মর্যাদা প্রদর্শন বা ভালবাসা 
প্রদর্শনের নমুনা হতে পারে কি না তা বিচার্য।দ্বীন দুনিয়ার শেষ ও শ্রেষ্ট নবী যার জীবনাদর্শ 
জগতের শেষ দিন পর্যন্ত সবাইতে অনুসরন করার কথা বলা হয়েছে, তিনি প্রৌঢ় বয়েসে (৫১ 
বছরের পর) একের পর এক শিশু (৫১ বছর বয়েসে ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করেন, 
আয়শার বয়স যখন ৯ বছর তখন মোহাম্মদ তার সাথে স্বামী স্ত্রীর মত সংসার শুরু করেন) 
থেকে যুবতী বয়েসের এক ডজন নারীকে বিয়ে করে তাদের সাথে পালা ক্রমে রাত কাটাচ্ছেন , 
এটা আর যাই হোক কোন মহান মানুষের কর্ম হতে পারে না , একই সাথে এটা হতে পারে 
না মোহাম্মদের খাদিজার প্রতি সম্মান বা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন।যদি ধরে নেয়া হয় যে , বহুবিবাহ 
বা শিশু বিবাহ সেই আরব সমাজের এঁতিহ্য ছিল, সেকারনে মোহাম্মদের এসব কর্মকান্ডকে 
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নিন্দনীয় বলা যাবে না, তাহলে প্রশ্ন হলো- তার জীবনাদর্শ কিভাবে সকল সময়ের জন্য সব 
মানুষের জন্য আদর্শ হয় ? একজন মানুষের আচার আচরন সকল সময়ের জন্য অনুসরনীয় 
হতে পারে যদি তার আচার আচরন সকল যুগের এতিহ্যের পরীক্ষায় পাশ করে তাহলে। 
বর্তমান এতিহ্য হলো- এক স্বামী ও এক স্ত্রী এবং শিশু বিয়ে করে তাদেরকে বলৎকার না 
করা।শুধু তাই নয়, শিশু বিয়ে করা বর্তমানে প্রতিটি সভ্য দেশে একটি মারাত্মক দন্ডনীয় 
অপরাধ, আর শিশুকে বিয়ে করে তাকে বলৎকার করা তো প্রায় মৃত্যু দন্ডতুল্য অপরাধ। 
বর্তমান এ এতিহ্য যদি আদর্শ না হয় তাহলে বলতে হবে- সর্বকালীন আদর্শ এতিহ্য হলো- 
বহু বিবাহ ও শিশু বিয়ে করে তাদেরকে বলৎকার করা আর যেটা স্বয়ং নবী তার জীবনে 
বাস্তবায়ন করে গেছেন।মোহাম্মদের এহেন কর্মকান্ডের খারাপ পরিনতি বিবেচনা করে ইদানিং 
কিছু ইসলামী পন্ডিত উঠে পড়ে লেগে গেছে তার এসব বিয়ের জন্য অতীব জরুরী কিছু কারন 
ছিল। আর শিশু আয়শাকে বিয়ে করার বিষয় যে কোনভাবেই যুক্তি সিদ্ধ করা যায় না তা 
উপলব্ধি করে ইদানিং কেউ কেউ আয়শার বয়স বেশী (যেমন বিয়ের সময় তার বয়স ছিল 
১৭) প্রমান করার জন্য নানা রকম আজগুবি তথ্য ও ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করছে , আর 
বলা বাহুল্য তার কোনটাই ধোপে টিকছে না। বরং এ ধরনের প্রচেষ্টা যতই করা হচ্ছে- 
মোহাম্মদের আসল চরিত্র ক্রমশ: ফুটে উঠ ছে। নিম্নে মোহাম্মদের স্ত্রীদের একটা সংক্ষিপ্ত 
তালিকা দেয়া হলো- 


(১)খাদিজা- বয়স্ক বিধবা, এতিম ও হত দরিদ্র মোহাম্মদ দারিদ্র থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য 
ধনী ব্যবসায়ী বিধবা খাদিজাকে মোহাম্মদ বিয়ে করেন। 

(২)সওদা- বয়স্ক বিধবা মহিলা। খাদিজা মারা যাওয়ার পর মোহাম্মদের যে বাচ্চা কাচ্চা ছিল 
তা দেখা শোনা করার জন্য কেউ ছিল না। মূলত: সেকারনেই মোহাম্মদ সওদাকে বিয়ে 
করেন। কারন মোহাম্মদ তখনও মঞ্কাতে বাস করতেন ও তখনও মোহাম্মদের এমন কোন 
প্রভাব প্রতিপত্তি মক্কাতে ছিল না যাতে তিনি বংশীয় একজন যুবতী নারীকে বিয়ে করতে 
পারতেন। 

(৩)আয়েশা বিনতে আবু বকর- আবু বকরের মেয়ে। ৬ বছরের বাচ্চা আয়শাকে মোহাম্মদ 
তার ৫১ বছর বয়েসে বিয়ে করেন নানা রকম ছলা কলার মাধ্যমে। প্লট মোহাম্মদ যখন 
আয়শাকে বিয়ে করেন তখনও আয়শা পুতুল নিয়ে খেলা করত আর সে বুঝতেই পারেনি 
কোন ফাকে মোহাম্মদের সাথে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তার বয়স যখন ৯ বছর তখন তাকে 
সাজিয়ে গুজিয়ে হঠাৎ একদিন মোহাম্মদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয় , আয়শা তার 
পুতুলকে সাথে নিয়ে মোহাম্মদের ঘরে ঢোকে। 

(৪)হাফসা বিনতে ওমর- ওমরের মেয়ে। সে যখন বিধবা হয়, ওমর তখন প্রথমে আবু 
বকরের নিকট তাকে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে কিন্তু আবু বকর তা প্র ত্যাখ্যান করে। পরে 
মোহাম্মদের নিকট প্রস্তাব করলে মোহাম্মদ তাকে বিয়ে করেন। 


(৫)উম্মে সালামা- বিধবা 
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(৬)উম্মে হাবিবা- বিধবা 

(৭)জয়নাব বিনতে জাহস- পালিত পৃত্র জায়েদের স্ত্রী একদিন অকস্মাৎ জায়েদের বাড়ীতে 
গিয়ে হাজির হন মোহাম্মদ তখন সে বাড়ীতে ছিল না। তখন ঘরের মধ্যে স্বল্প বসনে থাকা 
সুন্দরী বউ জয়নবের প্রতি মোহাম্মদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে আর মোহাম্মদের মধ্যে তার জন্য 
কামভাৰ জেগে ওঠে। অত:পর আল্লাহর কাছ থেকে ওহি এনে মোহাম্মদ জায়েদকে তার 
বউকে তালাক দিতে বাধ্য করে ও পরে মোহাম্মদ তাকে বিয়ে করেন। 
(৮)জয়নাব বিনতে খুজাইমা- তালাকপ্রাপ্তা 

(৯)জুরাইয়া বিনতে হারিথ-বিধবা 

(১০)সাফিয়া- বিধবা ইহুদী রমনী, খায়বার দখলের পর সব পুরুষকে হত্যা করে তাদের 
সর্দারের স্ত্রীকে ভাগে পান মোহাম্মদ। পরে বিয়ে করেন।বিশেষ বিষয় হলো- যেদিন মোহাম্মদ 
ও তার দলবল সাফিয়ার স্বামী সহ সকল আত্মীয় স্বজনকে নির্মমভাবে হত্যা করেন সেদিনই 
রাতে তিনি সাফিয়ার সাথে রাত কাটান। একজন অতি বড় নির্লজ্জ লম্পটও এ রকম কাজ 
করতে ছুবার ভাববে। 

(১১)রায়হানা বিনতে জায়েদ- বিধবা, বানু কুরাইজা গোত্রের লোকদেরকে পরাজিত করার পর 
তাকে গণিমতের মাল হিসাবে পাওয়া যায়। মোহাম্মদ তাকে বিয়ে করেছিলেন কি না তানিয়ে 
মতভেদ আছে। 

(১২)মায়মুনা বিনতে হারিথ- 

(১৩)মারিয়াম- মিশরের বাদশার কাছ থেকে দাসী হিসাবে উপটৌকন পান ও এর সাথে বিয়ে 
ছাড়াই যৌন সঙ্গম করতেন। 

উপরোক্ত তালিকাতে দেখা যায়- খাদিজা ও সওদাকে মোহাম্মদ অতি প্রয়োজনে বিয়ে 
করেছিলেন যা দৃষ্টি কটু নয়। খাদিজা মারা যাওয়ার পর মোহাম্মদ একাকী হয়ে পড়েন, তার 
সন্তানদের দেখা শোনা করার জন্য কেউ ছিল না, এমন অবস্থায় অন্য একজনকে বিয়ে করে 
সংসার সামলানো একান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু এর পর অকস্মাৎ কথা বার্তা নেই ৬ বছরের 
আয়শার প্রতি নজর পড়ে প্রৌঢ় মোহাম্মদের( ৫১ বছর)। কারন সেই বাচ্চা বয়েসেই আয়শা 
বেশ দেখতে সুন্দরী ছিল। আর তাই লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে তার খায়েশ জাগে শিশু 

মনের বাসনা প্রকাশ করেন। নিমরাজি আবুবকর দিশা না পেয়ে মোহাম্মদের আবদার মেনে 
নিয়ে প্রো মোহাম্মদের সাথে তার শিশু মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে দেন। বর্তমানে কিছু কিছু 
ইসলামী পন্ডিত আছে যারা প্রমান করার চেষ্টা করে যে আবু বকরই মোহাম্মদের সাথে 
পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এ বিয়ে দেয়ার জন্য চাপা চাপি করে। বিষয়টি যে ডাহা 
মিথ্যা তা দেখা যাবে নিচের হাদিসে- 


দিলেন।আবু বকর বললেন- কিন্তু আমি তো তোমার ভাই হই। নবী বললেন-তুমি তো আমার 
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ধর্ম সম্পর্কিত ভাই, তাই আয়শাকে বিয়ে করাতে আমার কোন বাধা নেই। সহি বুখারী , 


০৭:১৮ 

অথচ এই মোহাম্মদ ছিলেন আবু বকরের প্রায় সমবয়সী , মাত্র ছুই বছরের ছোট। তারা ছিলেন 
পরস্পরের বন্ধু বা সাথী। তার মানে মোহাম্মদ যখন আবু বকরের বাড়ী যেতেন আয়শা তাকে 
চাচা বলে সম্বোধন করতেন। আর খোদ মোহাম্মদের নিজের মেয়ে ফাতিমার বয়স তখন ছিল 
বার বছর। কারন ফাতিমা আয়শার চেয়ে ছয় বছরের বড় ছিল। যার নিজের বার বছরের 
একটা মেয়ে ঘরে আছে , আরও আছে বয়সী একটা বউ সওদা, সেই ব্যাক্তি কোন কান্ডজ্ঞানে 
তার বন্ধুর শিশু মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, আর তা কোন সভ্য সমাজে গ্রাহ্য হতে পারে কি 
না তা গবেষণার বিষয়। যে শিশু মেয়েটি একদা মোহাম্মদকে চাচা বলে সম্বোধন করত তাকে 
স্বয়ং মোহাম্মদ কিভাবে বিয়ে করতে পারে তা সত্যি বোঝা অতীব দুরুহ। তাও আবার সেই 
লোক যেন তেন কোন ব্যাক্তি নন, তিনি হলেন - আল্লাহ প্রেরিত শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ 
যার জীবনাদর্শ ও আচার আচরন দুনিয়া শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত সব মানুষের জন্য বিনা 
প্রশ্নে অনুকরনীয় আদর্শ। 


এখানে স্পষ্ট যে, মোহাম্মদের দাসানুদাস আবু বকর সরাসরি মোহাম্মদকে প্রত্যাখ্যান করতে 
না পেরে অন্য রাস্তার আশ্রয় নেয়। কিন্তু মোহাম্মদ তাতেও দমবার পাত্র নয়, অতি দ্রুত 
উছিলা বের করে ফেলেন অনেকটা ছুর্জনের যেমন ছলের অভাব হয় না এ কায়দায়। এভাবে 
আয়শার বিয়ের ব্যপারটিকে ধামা চাপা দিতে না পেরে অবশেষে ইসলামী পন্ডিতরা এখন নানা 
রকম গোজামিলের মাধ্যমে প্রমানের চেষ্টায় আছে বিয়ে কালীন সময়ে আয়শার বয়স 
বাড়ানোর, যেমন বিয়ের সময় তার বয়স ছিল ১৫ বা ১৬ বা ১৭ এরকম। কিন্ত সহি হাদিসে 
এ সম্পর্কিত এত হাদিস আছে যে, ভুূর্বল হাদিস বলে চালিয়ে দিয়েও আয়শার বয়স বাড়ানো 
সম্ভব হচ্ছে না। কয়েকটি উদাহরন যেমন- 


আয়শা হতে বর্নিত- যখন নবী আমাকে বিয়ে করেন তখন আমার বয়স ছয় বছর , আর 
আমার বয়স যখন নয় বছর তখন আমি স্ত্রী হিসাবে তার গৃহে গমন করি। সহি মুসলিম , বই - 
০৮, হাদিস-৩৩১০ 

আয়শা হতে বর্নিত- যখন আল্লাহুর নবী তাকে বিয়ে করেন তখন তার বয়স ছয় বছর, যখন 
তার বয়স নয় বছর তখন তিনি তার সাথে স্বামী হিসাবে বসবাস শুরু করেন ও তিনি তার 
সাথে মোট নয় বছর অতিবাহিত করেন( নবীর মৃত্যু পর্যন্ত)। সহি বুখারী , বই -৬২, হাদিস- 


৬৪ 
আয়শা থেকে বর্নিত - যখন আল্লাহ্‌র নবী তাকে বিয়ে করেন তখন তার বয়স ছিল ছয়, তার 


নয় বছর বয়েসে তারা স্বামী স্ত্রী হিসাবে বসবাস শুরু করেন। হিসাম বর্ননা করেন- আমি জ্ঞাত 
আছি যে আয়শা নবীর সাথে নয় বছর ঘর সংসার করেন। সহি বুখারী , বই - ৬২, হাদিস- ৬৫ 
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উর্সা হতে বর্নিত- নবী তার বিয়ের কাবিন নামাতে লিখেছিলেন যে আয়শার বয়স যখন ছয় 
তখন তিনি তাকে বিয়ে করেন , যখন তার বয়স নয় বছর হয় তখন তার সাথে সংসার শুরু 
করেন। সহি বুখারী, বই- ৬২, হাদিস-৮৮ 


হিসামের পিতা হতে বর্নিত- খাদিজা মারা যাওয়ার তিন বছর পর নবী মদিনাতে হিযরত 
করেন। তার মারা যাওয়ার প্রায় ছুই বছর পর নবী আয়শাকে বিয়ে করেন যখন তার বয়স 
ছিল ছয় বছর আর তার বয়স নয় বছর হলে তার সাথে ঘর সংসার শুরু করেন। সহি বুখারী, 
বই -৫৮, হাদিস- ২৩৬ 


আয়শা থেকে বর্নিত- আমার বয়স যখন ছয় কি সাত আল্লাহর নবী তখন আমাকে বিয়ে 
করেন। আমরা মদিনা গমন করলাম ও কিছু মহিলা আসল। বিশর "র বর্ননা মতে- যখন আমি 
খেলছিলাম তখন উম রূমান আমার কাছে আসল। তারা আমাকে নিয়ে সজ্জিত করল। 
অত:পর আমাকে আল্লাহর নবীর নিকট সমর্পন করা হলো আর আমার বয়স তখন নয় বছর। 
সুনান আবু দাউদ, বই- ৪১, হাদিস-৪৯১৫ 


আয়শা বর্ননা করেন যে - যখন আল্লাহর নবীর সাথে তার বিয়ে হয় তখন তার বয়স ছিল 
ছয়, আর যখন তার বয়স নয় বছর তখন নবী তাকে স্ত্রী হিসাবে ঘরে তোলেন আর তখন 
আয়শা তার সাথে তার খেলার পুতুল গুলিও নিয়ে যান। আর যখন নবী মারা যান তখন তার 
বয়স আঠার। সহি মুসলিম, বই-০০৮, হাদিস - ৩৩১১ 


শুধু তাই নয় যখন আয়শার বয়স নয় বছর তখনও যে বিয়ে শাদীর ব্যপারে তার কোন জ্ঞান 

গম্যি হয় নি তা বোঝা যায় নিচের হাদিসের প্রানবন্ত বর্ননায়- 

নবী আমার সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন যখন আমার বয়স ছয় বছর ছিল। আমরা মদিনাতে 
গমন করলাম ও সেখানে হারিথ বিন খারাজের বাড়ীতে অবস্থান করছিলাম। সেখানে আমি 

অসুস্থ হয়ে পড়লাম ও আমার মাথার চুল পড়ে গেল। পরে আবার চুল গজাল। একদিন আমার 
মা আমার উম রুমান আমার কাছে আসলেন তখন আমি আমার বান্ধবীদের সাথে খেলাধুলা 

করছিলাম। তিনি আমাকে ডাকলেন , আমি তার কাছে গেলাম কিন্তু তিনি আমার সাথে কি 

করতে চান তা বুঝতে পারলাম না। তিনি আমার হাত ধরে টেনে দরজার কাছে নিয়ে গেলেন , 
আমার দম বন্দ হয়ে যাওয়ার যোগাড় হলো, যখন দম স্বাভাবিক হলো, তিনি কিছু পানি নিয়ে 
আমার মুখ ও মাথা তা দিয়ে ভাল করে ধুয়ে মুছে দিলেন। অত:পর তিনি আমাকে একটা ঘরে 
নিয়ে গেলেন যেখানে আগে থেকেই কিছু আনসার মহিলা ছিল। তারা আমাকে বললেন - শুভ 
কামনা ও আল্লাহর রহমত তোমার ওপর বর্ষিত হোক। আমার মা আমাকে তাদের কাছে দিয়ে 
চলে গেলেন, তারা আমাকে ভালমতো সঙ্জিত করল। অপ্রত্যাশিতভাবে দুপুরের আগে 
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আল্লাহর নবী হাজির হলেন ও আমার মা আমাকে তার কাছে হস্তান্তর করলেন, তখন আমার 
বয়স ছিল নয় বছর। সহি বুখারি, বই -৫৮, হাদিস-২৩৪ 

ইসলামি পন্ডিতরা বহু গবেষণা করে দুর্বল আর সবল হাদিস বের করে যতই প্রমান করার 
চেষ্টা করুক না কেন যে আয়শার বয়স ছয় বছর ছিল না যখন তার বিয়ে হয় পৌর 
মোহাম্মদের সাথে , তা হালে পানি পাবে না কারন যতগুলো হাদিস উল্লেখ করা হলো তার 
সবই সহি হাদিস মানে পরীক্ষিত হাদিস। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পরেই এসব হাদিসকে 
সংকলন করা হয়েছে। এখন কেউ এসে হঠাৎ করে বলল এসব দুর্বল হাদিস আর তাই এসব 
বাদ দিতে হবে- এরকম মামা বাড়ীর আবদার চলবে বলে মনে হয় না৷ 


এ বিষয়ে একজন ইসলামী পন্ডিতের সাথে আলাপ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি বললেন- 
সেই নয় বছর বয়েসে আয়শার নাকি মাসিক রজস্রাব শুরু হয়। আর তাই তখন মোহাম্মদের 
সাথে তার ঘর করার বিষয়ে কোন আপত্তি থাকতে পারে না।কোথা থেকে এ পন্ডিত এ তথ্য 
অবগত হলেন তা অবশ্য জ্ঞাত করেন নি। যদিও আমরা জানি ১৩/১৪ বছর হলো মেয়েদের 
মাসিক রজশ্রাব হওয়ার সাধারন সময়। ব্যাতিক্রম হিসাবে কোন কোন মেয়ের ৭/৮ বছরেও 
হতে পারে যা নিতান্ত অস্বাভাবিক।এখন আয়েশার ৯ বছরে রজশ্রাব হলেও সে মানসিক বা 
দৈহিক ভাবে একজন ৫৪ বছরের প্রৌঢ়ের সাথে স্ত্রী হিসাবে ঘর করার যোগ্য ছিল কি না তা 
এসব পন্ডিতদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় কারন মোহাম্মদের সব কাজ কারবারই তাদের কাছে 
আল্লাহর নির্দেশ হিসাবে বিশ্বাস্য। তাই তা আদর্শ ।এমন কি এটাও তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ন না 
যে, অন্য সাধারন মানুষরা যা করবে একজন আল্লাহর নবীর পক্ষে তা করা মানানসই 
কিনা।পুতুল হাতে নিয়ে শিশু আয়শা ৫৪ বছরের প্লট মোহাম্মদের ঘরে তার বিছানায় যাচ্ছে 
স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে তাও তাদের কাছে দৃষ্টি কটু লাগে না। খোদ মোহাম্মদের মনেও এ 
নিয়ে কোন বিকার নেই। বেশ খুশী ও ফুর্তি নিয়েই তিনি আয়শার সাথে সহবত করার জন্য 
ব্যস্ত হয়ে পড়েন।এ হেন নবীর আদর্শ অনুসরন করতে গিয়ে সকল মুমিন মুসলমানের উচিত 
৬/৭ বছরের মেয়েকে বিয়ে করা।আয়েশাকে বিয়ে করে মোহাম্মদ প্রমান করতে চেয়েছিলেন যে 
বন্ধুর কন্যাকেও বিয়ে করা যায়।তাই এখন থেকে মুমিন বান্দাদের উচিত তাদের সমবয় স্ক 
স্বয়ং মহানবী তা নিজ জীবনে প্রদর্শন করে গিয়েছেন।মুমিন বান্দারা কতটা মানসিক প্রতি বন্ধি 
হলে তারা এ বিষয়টাতে বিন্দু মাত্র খারাপ কিছু দেখে না তা বিশেষ বিবেচ্য। 


আসলে কথা হলো- ছুনিয়াতে এমন কোন সভ্য মানুষ পাওয়া যাবে না যে নয় বছরের একটা 
বাচ্চা মেয়ের সাথে, বিবাহিত হওয়া সত্তেও স্বামী হিসাবে ঘর করবে ও তার সাথে যৌনমিলন 
করবে। বিয়ে করারই প্রশ্ন ওঠে না। যদি কেউ করে তাকে লোকে লম্পট বদমাশ ছাড়া আর 
কিছু বলবে না। অথচ সেই কাজটিই করেছেন আমা দের সর্বশেষ ও শ্রেষ্ট নবী মোহাম্মদ যার 
জীবনাদর্শ ও আচার-আচরন আমাদের সবাইকে ছুনিয়ার শেষদিন অবধি অবশ্যই পালন 
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করতে হবে। এর পরে যদি আমরা তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলি সেটা খুব বেশী অন্যায় করা 
হবে ?যুক্তি হিসাবে বলা হয়- সেই সময়ে শিশু বিয়ে প্রচলিত ছিল তাই নবী খারাপ কিছু 
করেননি। কিন্ত সে বিয়ে ছিল কম বয়সী ছেলে মেয়ের মধ্যে যেমন এই ভারতীয় 
উপমহাদেশেও এক সময় সেটা বহুল প্রচলিত ছিল।কিন্তু একটা প্রৌঢ় মানুষের সাথে তার 
নাতনীর বয়সী শিশুর বিয়ে সেই তথাকথিত অন্ধকার যুগেও ছিল বিরল। তার চাইতে বড় 
কথা হলো- আয়শাকে তিনি বিয়ে করলেন কি কারনে ? আয়শা কি অসহায় বিধবা রমনী 
ছিল, নাকি কোন গোত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের দরকার পড়েছিল ? আবু বকর তো তার দশ 
বছর আগে থেকেই মোহাম্মদের খাস দাসানুদাস হয়ে গেছে, তার কথায় ওঠে-বসে , এমনকি 
তার আজগুবি কথাবার্তাকেও (যেমন মিরাজের কিচ্ছা) সে বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করে। তার কচি 
বাচ্চাকে বিয়ে করে তো নতুন করে কোন সম্পর্ক স্থাপনের কোন দরকার এখানে অত্যাবশ্যক 
দেখা যায় না। হয়ত বা যায়, কিন্ত যা আমরা বুঝতে পারছি না, তবে তা হতে পারে একমাত্র 
ছুর্জনের ছল খুজে বের করার যুক্তির মতই যা সভ্য সমাজে গ্রাহ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। 
নিজের যথেচ্ছ যৌনাজীবন উপভোগ করার জন্য মোহাম্মদ কিভাবে আল্লাহর ওহীকে ব্যবহার 
করেছেন তার একটা উজ্জ্বল নমুনা নিচের আয়াত টি: 


হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান 
করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং 
বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্বি, খালাতো 
ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে 
সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই 
জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও 
দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। কোরান, 
৩৩: ৫০ 

উক্ত আয়াতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কারা মোহাম্মদের কাছে হালাল এবং বলা বাহুল্য তার 
অনুসারীদের জন্যও হালাল।কি উদ্দেশ্যে হালাল? যৌন সঙ্গমের উদ্দেশ্যে। ইসলামে ব্যাভিচারের 
শান্তি মৃত্যু দন্ড যা এখনও আরব দেশগুলোতে প্রচলিত। আমরা প্রায়ই সৌদি আরবে 
ব্যাভিচারের শাস্তি স্বরূপ মাথা কেটে নেয়া বা পাথর ছুড়ে হত্যা করার খবর পত্রিকায় 
পড়ি।কিন্ত কোরানের উপরোক্ত আয়াত স্পষ্টভাবে ব্যাভিচারকে অনুমোদন করছে। সেটা কেমন 
চাচাতো/ফুফাতো/মামাতো/খালাতো/ ভাগ্রি। লক্ষ্যণীয় বাক্যটি হলো - আর দাসীদেরকে হালাল 
করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন। কাদেরকে বিয়ে করে যৌন সঙ্গম করা 
যাবে তা কিন্তু খুব পরিস্কার ভাষায় বলা আছে। কিন্তু দাসীদের বেলায় কিন্তু বিয়ে করার 
বিষয়টি উল্লেখ নেই। তার মানে দাসীদেরকে (যুদ্ধ লব্ধ বন্দিনী নারী) বিয়ে ছাড়াই উপভোগ 
করা যাবে৷ ইসলাম মোতাবেক বিয়ে বহির্ভূত যৌন সঙ্গম হলো ব্যাভিচার যার শাস্তি মৃত্যু দন্ড , 
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অথচ কি অবলীলায় সেই ব্যাভচারকেই আবার মোহাম্মদ আল্লাহর নামে অনুমোদন দিয়ে 
দিচ্ছেন এবং নিজ জীবনে সেটা দেদারসে করছেন। কি আজব কথা , যিনি আল্লাহর নবী, শ্রেষ্ট 
নবী, সারা জাহানের আদর্শ সকল যুগের জন্য তিনি যখন তখন দাসী বাদীর সাথে বিয়ে 
ছাড়াই যৌন আনন্দে মেতে উঠছেন। মারহাবা! আবার তিনি বলছেন - তার এ জীবনাদর্শ 
সবাইকে কঠোর ভাবে অনুসরন করতে। ঠিক একারনে শোনা যায় - সৌদি আরবে কাজ করতে 
যাওয়া ফিলিপিনো বা ইন্দোনেশীয় নারীরা যে সৌদি পরিবারে কাজ করে সে পরিবারের প্রায় 
সকল প্রাপ্ত বয়ক্ষ পুরুষ দ্বারা পর্যায় ক্রমে ধর্ষিতা হয়।অর্থাৎ অবলীলায় বাপ ও পৃত্র পর্যা যক্রমে 
একই নারীকে পালাক্রমে ধর্ষন করে যাচ্ছে কোন রকম বিবেকের তাড়না ছাড়াই। বিবেকের 
তাড়না এখানে হওয়ার কথাও নয়, কারন খোদ মহানবী তো সেটা অনুমোদন দিয়ে গেছেন। 
এখানে আরও একটা বাক্য লক্ষ্যনীয়- কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন 
করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য 
মুমিনদের জন্য নয়। অর্থাৎ যে কোন নারী চাইলেই নবী তাকে বিয়ে করতে পারবেন , আর 
তার কোন সীমা পরিসীমা নেই। বলা বাহুল্য, মদিনার রাজা মোহাম্মদকে বিয়ে করতে চাওয়া 
নারীর অভাব থাকার কথা নয় সেই দরিদ্র আরব দেশে, কারন তখন বহু বিবাহ কোন 
নিন্দনীয় ব্যপার না। সারা জাহানের সর্বশ্েষ্ট ও সকল যুগের আদর্শ মানব মোহাম্মদ তার 
অবাধ যৌন ক্ষুধা মেটানোর জন্য আল্লাহু ওহীর নামে এটা কি চরম মিথ্যাচার নয় ?তিনি 
আল্লাহর মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন- শুধু তিনি যত ইচ্ছা তত বিয়ে করতে পারবেন অন্য কেউ 
নয়।তার মানে যেমন খুশী বিয়ে করে যৌন ফুর্তি করবেন। এ ধরনের কথা বার্তাকে কিভাবে 
মুমিন বান্দারা আল্লাহর বানী মনে করে তা আমি ভেবে সত্যিই অবাক হয়ে যাই। অথচ 
আমাদের মুমিন মুসলমান ভাইরা এসব জেনে শুনেও তাদের মনে হচ্ছে এটাও মোহাম্মদের 
কোন মহান কায়কারবার। কি লজ্জার কথা, শরমের কথা। ব্রেইন কতটা ওয়াশড হলে 
মানুষের এ ধরনের পরিনতি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। শুধু তাই নয় - 

আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। 
আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন দোষ নেই। এতে 
অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে; তারা দুঃখ পাবে না এবং আপনি যা 
দেন, তাতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ জানেন। আল্লাহ 
সর্বজ্ঞ, সহনশীল। কোরান, ৩৩: ৫১ 

উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন- মোহাম্মদ যখন খুশী তার যে কোন স্ত্রী বা দাসীর সাথে 
যৌন সঙ্গম করতে পারেন আর তার জন্য অন্য স্ত্রীর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, অর্থাৎ 
সবার সাথে সমান ব্যবহার করতে হবে না অথচ যা আবার তিনি তার উম্মতদের জন্য 
উপদেশ দিচ্ছেন। অর্থাৎ তার উম্মতদের জন্য বিধান হলো- তারা চারটি বিয়ে করতে পারে 
তবে তাদের সাথে সমান ব্যবহার করতে হবে, যদি তা না পারে তাহলে একটি মাত্র বিয়ে 
করতে হবে। উক্ত আয়াতে শানে নুযুল হলো- মোহাম্মদ তার এক ডজন স্ত্রীও এক ডজন 
দাসীর মধ্যে কাউকে কাউকে বেশী পছন্দ করতেন ও তাদের সাথে যৌন সঙ্গম করতে বেশী 
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আগ্রহী ছিলেন। তার মধ্যে আয়শা ও জয়নব অন্যতম, দাসীদের মধ্যে মরিয়ম। বিশেষ করে 
জয়নব ছিল আকর্ষণীয় দেহ বল্পরীর অধিকারিনী। যখন তখন মোহাম্মদ তার ঘরে ঢুকে তার 
সাথে যৌন সঙ্গম করতেন। আর আয়শার সঙ্গ তার বেশী ভাল লাগত। ফলে অধিক সময় 
তিনি আয়শার সাথে কাটাতেন ও জয়নবের সাথে অধিক যৌন সঙ্গম করতেন। বিষয়টি তার 
অন্য স্ত্রীরা সহ্য করতে পারে নি। তারাও দাবী করত তাদের সাথেও মোহাম্মদ যেন সমান 
সময় কাটান। কিন্ত তা তো সম্ভব নয়। আর তাই নিজের খায়েশ মিটানোর জন্য আল্লাহর ওহী 
নাজিল। সহজ সমাধান । 


অবশ্য এর পরেই নাজিল হয় - 

এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও 
হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে , তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ 
সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন। কোরান, ৩৩: ৫২ 

ততদিনে আল্লাহর নবী মোহাম্মদকে নিয়ে তার সাহাবীদের মধ্যেই কানা ঘুষা শুরু হয়ে গেছে 
যে মোহাম্মদ হলো নারী লিন্সু। সেকারনেই তিনি একের পর এক বিয়ে করে যাচ্ছেন। সুচতুর 
মোহাম্মদ তাদের সামনে নিজের ভাব মূর্তি অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে উক্ত আয়াত নাজিল করেন। 
তবে দাসীর ব্যপার ভিন্ন, অর্থাৎ বিয়ে করতে না পারলেও যখন ইচ্ছা খুশী যে কোন দাসীর 
সাথে যৌন মিলন করতে পারবেন সে অপশন উনি রেখে দিলেন।মোহাম্মদের উদ্দেশ্য 
বৈচিত্রপূর্ন যৌন আনন্দ উপভোগ করা সে জন্য তার দরকার নিত্য নতুন নারী। তা সে বিয়ে 
করেই করতে হবে এমন কোন ধরা বাধা নিয়ম নেই।তাই উক্ত আয়াতে কায়দা করে বলা 
হচ্ছে-তবে দাসীর ব্যপার ভিন্ন। মোহাম্মদের এসব কর্মকান্ড দেখে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, 
তিনি মহানবী হয়েছিলেন কি অগনিত নারীদের সাথে অবাধ যৌন আনন্দ উপভোগ করার 
জন্য? এতদিন জেনে আসা বিশ্বাস করে আসা মহান ও শ্রেষ্ট মানুষ মোহাম্মদের সাথে এ 
মোহাম্মদের তো কোন মিল করা যাচ্ছে না৷ 

আলা তাবারি বর্নিত মোহাম্মদের জীবনী তে উল্লেখ আছে এ কাহিনী।একদা মহানবী তার 
পালিত পুত্র জায়েদের বাড়ীতে গে লেন তার সাথে দেখা করতে। জায়েদ তখন বাড়ীতে ছিল না। 
ঘরে তার স্ত্রী জয়নাব চামড়া রং করছিল। তার পোশাক ছিল আলু থালু। দরজার ফাক দিয়ে 
মোহাম্মদের নজর আলু থালু বেশে থাকা জয়নাবের ওপর পড়ল। আকর্ষণীয় দেহ বল্পরীর 
অধিকারী জয়নাবকে দেখে মোহাম্মদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি হলো ও তিনি মুচকি হাসি 
উপহার দিলেন।অত:পর তিনি বিড় বিড় করতে করতে চলে গেলেন, জয়নাব শুধু শুনতে 
পারল- আল্লাহ যে কখন কার মনকে পরিবর্তন করে দেন। এর ফলে জয়নাব বুঝে গেল 
মোহাম্মদ তার প্রেমে পড়ে গেছেন।এর পর জায়েদ বাড়ীতে আসার সাথে সাথেই জয়নাব 
মোহাম্মদের এ প্রেমের খবর খুব গর্বের সাথে অবগত করে।জায়েদ কাল বিলম্ব না করে 
মোহাম্মদের সকাশে হাজির হয়ে পেশ করে- আমি জয়নাবকে তালাক দিয়ে দিচ্ছি, আপনি 
তাকে বিয়ে করুন। আহা কি অপরিসীম ভক্তি তার পালক পিতার প্রতি। বোঝাই যায় 
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জায়েদের এ বক্তব্য অতিরঞ্জিত।কারন জায়েদ মোহাম্মদকে আব্বা বলে ডাকত, লোকজনও 
জায়েদকে জায়েদ বিন মোহাম্মদ বা মোহাম্মদের পূত্র জায়েদ বলে সম্বোধন করত। এ জায়েদ 
একেবারে বাল্য অবস্থা থেকে মোহাম্মদ ও খাদিজা কে তার আব্বা আম্মা বলে জানত।তারাও 
তাকে পুত্র শ্লেহে লালন পালন করত।অর্থাৎ তাদের মধ্যে স্বাভাবিক পিতা -মাতা ও পুত্রের 
সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল কারন তাদের কোন পৃত্র সন্তান ছিল না।জায়েদের মত জয়নাবও 
মোহাম্মদকে আব্বা বলে সম্বোধন করত। এমতাবস্থায় কোন মানসিকভাবে সুস্থ ব্যাক্তি তার 
নিজের স্ত্রীকে তার পিতার সাথে বিয়ে দিতে চাইতে পারে না। তাহলে শুধুমাত্র মোহাম্মদকে 
লাম্পট্য এর অভিযোগ থেকে বাঁচাবার জন্য জায়েদ সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে- বলে মনে 
হওয়া কি স্বাভাবিক নয়? আরও বলা হয়েছে- মোহাম্মদ শোনা মাত্রই জায়েদকে বলেন- তুমি 
তোমার স্ত্রীকে নিয়ে সুখে ঘর সংসার কর।অর্থাৎ জোর করে মোহাম্মদকে এখানে মহান ও 
নিষ্কলুষ হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়টাকে আরও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই পরে 
বলা হয়েছে- জয়নাব কোরাইশ বংশের মেয়ে ও মোহাম্মদের চাচাত বোন আর মোহাম্মদের 
সাথে তার বিয়ের হওয়ার কথা ছিল। পরে মোহাম্মদ জায়েদের সাথে তার বিয়ে দেন। জায়েদ 
ছিল একজন দাস যে মোহাম্মদের সাথে বিয়ের আগে থেকেই খুব ছোট বেলা থেকে খাদিজার 
বাড়ীতে থাকতা দাসের সাথে বিয়ে দেয়ার কারনে জয়নাব সুখী ছিল না। অত:পর মোহাম্মদের 
সাথে সেই একান্ত সাক্ষাতের পর মোহাম্মদের প্রতি তার দুর্বার প্রেম বৃদ্ধি পায় ও জায়েদের 
সাথে তার দাম্পত্য জীবন কলবপূর্ন হতে থাকে।এ থেকে রক্ষা পেতেই অবশেষে জায়েদ 
জয়নাবকে তালাক দেয়। এর পরেই মোহাম্মদ জয়নাবকে মহা সমারোহে বিয়ে করেন। যদি 
জায়েদের প্রস্তাব সত্যি হয় তাহলে সংলাপটা কেমন হবে ? এরকম হবে - 


জায়েদ আব্বা হুজুর, আপনার পুত্র বধু বলেছে আপনি নাকি তার প্রেমে পড়েছেন। আমি 
আপনার জন্য সব কিছু উৎসর্গ করতে পারি। তাই আমি আপনার জন্য আমার স্ত্রীকে তালাক 
দিতে চাই যাতে আপনি আপনার পূত্র বধুকে বিয়ে করে সুখী হতে পারেন। 

মোহাম্মদ- হে পুত্র, আমার পুত্র বধুকে তালাক দিও না। তুমি তার সাথে সুখে ঘর কর। 

তার মানে মোহাম্মদকে নিক্ষলুষ প্রমান করতে গিয়ে তার চরিত্রে আরও বেশী কালিমা লিপ্ত 
করা হয়েছে যা বোঝার বোধ মনে হয় মুমিন বান্দাদের নে ই। সেটা কিভাবে? উপরের সংলাপ 
টি দেখলেই সেটা বোঝা যাবে ভালভাবে।কোন পরিস্থিতে পড়লে স্বয়ং পূত্রকে তার 
আব্বাজানের কাছে উপরোক্ত কথাগুলো বলতে হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়।সভ্যতার উষা লগ্ন 
হতে এ পর্যন্ত কোন পুত্র কোন পিতাকে এ ধরনের নৈতিকতা বিরোধী প্রস্তাব দিয়েছে বলে 
শোনা যায় নি।ছুনিয়ায় অনেক আকাম কুকাম ঘটে তবে সেগুলোকে কেউ ভাল বলে না বাতা 
প্রথা সিদ্ধ বলে না, সেসব ঘটনার নিন্দাই মানুষ করে। যেমন শোনা যায় - পশ্চিমা দেশ সমূহে 
অনেক সময় পিতা কর্তৃক সৎ কন্যা এমনকি নিজের কন্যা ধর্ষিত হয়। এসব ঘটনা জানাজানি 
হলে কেউ সেটাকে ভাল বলে না, বরং প্রচন্ড নিন্দা করে যার ফলে অভিযুক্ত লোক এক প্রকার 
সমাজদ্যত হয়ে পড়ে।অথচ সেই একই ঘটনা ঘটিয়ে মোহাম্মদ বিগত ১৪০০ বছর ধরে মুমিন 
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বান্দাদের কাছে রয়ে গেছেন চিরকালের সর্বশ্েষ্ট ও আদর্শ মানুষ। যদি জয়নাব সত্যি সত্যি 
জায়েদের কাছে মোহাম্মদের প্রেমের কথা বলে থাকে, তাহলে মোহাম্মদ যখন জায়েদের 
বাড়ীতে দেখা করতে যায় তখন শুধুমাত্র দরজা থেকেই মোহাম্মদ বিদায় নেয়নি। আরও ঘটনা 
সেখানে ঘটেছে এবং সে ঘটনা শুধু মাত্র একদিন ঘটেছে তা মনে হয় না। কারন শুধুমাত্র 
মুচকি হাসি দিয়ে দরজা থেকে মোহাম্মদ বিদায় নিলে জয়নাব তার স্বামীর কাছে গর্বে র সাথে 
বলতে পারত না যে - মোহাম্মদ তার প্রেমে পড়েছেন।বিষয়টি মিথ্যা হলে জয়নাবের জীবনের 
জন্য তা ভীষণ সমস্যার কারন হতে পারত, নবীর নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার কারনে তার 
মাথা কাটা যেতেও পারত। তাই প্রেমে পড়ার ব্যপারটিতে জয়নাবকে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে 
হয়েছেসে নিশ্চয়তা পেতে তাকে মোহাম্মদের সাথে শুধু একবার নয় বেশ কয়েকবার দেখা 
সাক্ষাত করতে হয়েছে বা তাদের দেখা সাক্ষাত হয়েছে অবশেষে মোহাম্মদকে তার নিজের 
মনের কথা অকপটে বলতে হয়েছে জয়নাবের কাছে।আর তার পরেই বিবাহিতা জয়নাব 
নিশ্চিত ভাবে তার স্বামীর কাছে তালাকের কথা বলতে পেরেছে। সব দিক বিবেচনায় 
মোহাম্মদই যে এ অনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য পুরোপুরি দায়ী - এ সন্দেহ কি অমূলক ? 


আমাদের মহানবী তার এ কর্মকান্ডকে জায়েজ করতে গিয়ে তিনি আল্লাহ্‌র বানীকে যে ভাবে 
যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন, একজন সাধারন বোধ সম্পন্ন মুমিন বান্দা যদি তা মনযোগ দিয়ে 
খেয়াল করেন তাহলে তার সহজেই সন্দেহ হবে যে ওগুলো কিভাবে আল্লাহর কথা হতে 
পারোযেমন- 


আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে ছুটি হৃদয় স্থাপন করেননি। তোমাদের শ্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা 
যিহার কর, তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের 
পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন 
করেন। কোরান, ৩৩: ০৪ 

মনে হয় যেন ওগুলো আল্লাহর কথা নয়, বরং মনে হয় মোহাম্মদ তার ব্যক্তিগত যৌন লালসা 
চরিতার্থ করার জন্য অকাতরে বিনা দ্বিধায় আল্লাহ্‌র ওহীর নামে বলে দিচ্ছেন- তোমাদের 
পোষ্য পৃত্রদেরকে তোমাদের পূত্র করেন নি। বাক্যটি যে সত্যি সত্যি মোহাম্মদের তা কিন্তু 
বাক্যটির গঠনের দিকে তাকালেও বোঝা যায়। আল্লাহর কথা হলে এটা হতো এরকম - আমি 
তোমাদের পোষ্য পূত্রদেরকে তোমাদের পূত্র করিনি। আসলে জয়নাবের সাথে মোহাম্মদের 
অবৈধ এ প্রেম, যদি সত্য না হতো তাহলে মোহাম্মদ তা গোপন বা চেপে যাওয়ার চেষ্টা 
করতেন।কিন্ত ততদিনে মোহাম্মদ মদিনাবাসীর ওপর তার নিরংকুশ আধিপত্য বিস্তার করে 
ফেলেছেন। তার বিরুদ্ধে সামান্যতম কথা বলারও কেউ নেই। এমতাবস্থায়, মোহাম্মদ তার এ 
গোপন বাসনা গোপন না করে তা প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা থেকেই আসলে তার এ ওহী 
নাজিল।আর তার বলি হয়েছে দত্তক সন্তান পালন করার এক মহান কাজ যারা নি:সন্তান 
তারা বঞ্চিত হয়েছে সন্তান দত্তক নেয়া থেকে , অনেক এতিম শিশু বঞ্চিত হয়েছে প্রেম 
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ভালবাসা পূর্ন পরিবেশে মানুষ হওয়ার সুযোগ থেকে বর্তমানে ইসলামি পন্ডিতরা এর সপক্ষে 
বক্তব্য দিয়ে বলে- সন্তান দত্তক নিলে পরে দত্তক পিতার পৈত্রিক সম্পদের বন্টন নিয়ে সমস্যা 
হয়সেকারনেই মোহাম্মদ এ কাজটি করেন।কিন্ত আলোচ্য বিয়ের সাথে কোথাও এ সম্পদ 
বন্টনের কোন সমস্যা জড়িত নয়।সবার জানা আছে- নবী যখন বিপদে পড়তেন, তখন 
আল্লাহর সাহায্য কামনা করতেন।আর সাথে সাথেই আল্লাহ ওহী নাজিল করতেন। এ ওহী 
নাজেল হয় যখন মোহাম্মদ জয়নাবের সাথে সমস্ত রকম সভ্যতা ও নীতি বিগর্হিত প্রেমে লিপ্ত 
হন তখন। তা ছাড়া, যে লোক একটা এতিম বাচ্চাকে একেবারে শৈশব থেকে নিজের বাচ্চার 
মত মানুষ করে যুবকে পরিনত করল, অত:পর এক ঝটকায় তাকে মুখের ওপর বলে দেয়া 
হলো- সে কেউ না। বিষয়টা কি চরম অমানবিকতা পূর্ন নয়? বরং কোরানের আয়াত যদি 
বলত- যাদেরকে তুমি পোষ্য করেছ তারা তোমার নিজের সন্তানের মত ও তারা নিজের 
সন্তানের মতই সকল সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হবে। তাহলেই তা হতো সত্যিকার আল্লার বানীর 
মত কথা, মানবিকতা ও সামঞ্জস্যপূর্ন। বলা হচ্ছে- ইসলাম তো সন্তান দত্তক প্রথা নিষিদ্ধ 
করেছে, তার পর তো এ সমস্যা আর হতে পারে না।কিন্ত প্রশ্ন হলো- মোহাম্মদের প্রশ্ন বিদ্ধ 
আকাংখার কারনে এ ধরনের একটা মহান কাজ নিষিদ্ধ হবে কেন? 

উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পরেও মদিনাবাসী কানুঘুষা করতে থাকে মোহাম্মদের এ হেন 
অনৈতিক কাজের, যদিও সরাসরি এ নিয়ে মোহাম্মদের সাথে কথা বলার কোন সাহস আর 
তাদের ছিল না। ফলে আল্লাহও আর দেরী করেন নি, সাথে সাথে জিব্রাইলকে দিয়ে নিচের 
সুরা পাঠিয়ে দিলেন: 


আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি 
বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি 
অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন আপনি 
লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর যায়েদ যখন 
যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ 
করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে 
বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত 
হয়েই থাকে। কোরান, ৩৩: ৩৭ 

উক্ত আয়াত খুব পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করছে যে মোহাম্মদ শুধু মাত্র সাধা রন মদিনাবাসীর 
কানাঘুষা বন্দ করার জন্যই আল্লাহর নামে এ সুরা নাজিল করেন।এখানে বলা হচ্ছে - আল্লাহ 
ও মোহাম্মদ উভয়ের অনুগ্রহ জায়েদের ওপর ছিল ও মোহাম্মদ জায়েদকে তার স্ত্রীকে তার 
কাছে রাখতে বলেছিলেন।অর্থাৎ মোহাম্মদের কোনই দোষ নেই। কিন্তু আসল বিষয় হল ভিন্ন 
মোহাম্মদ লোক নিন্দার ভয়ে তার অন্তরের কথা গোপন করছিল।তার মানে মোহাম্মদের মনের 
ভিতর ভিন্ন খায়েশ ছিল যা সে লোক নিন্দার ভয়ে প্রকাশ করছিল না। এর সোজা অর্থ - 
উপরে উপরে মোহাম্মদ জায়েদকে বলছে তার বউকে নিজের কাছে রাখতে , কিন্ত ভিতরে সে 
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পোষণ করছে বদ মতলব- কিভাবে জয়নাবকে তাড়াতাড়ি নিজের করে পাওয়া যায়। আহা, 
মহানবীর চরিত্র কি ফুলের মত পবিত্র! ভিতরে এমন মতলব পোষণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য 
পদক্ষেপ না নিলে জায়েদ তার বউকে পরে তালাক দিত না। কারন নবীর আদেশ অমান্য 
করার মত সাহস জায়েদ বা জয়নাব কারোরই ছিল না। বলা হয়- জয়নাবই তাদের দাম্পত্য 
জীবন অশান্তি ময় করে তোলে, তাই জায়েদ তাকে তালাক দিতে বাধ্য হয়।কিন্ত গোপনে 
গোপনে মদিনার বাদশাহ মোহাম্মদ যদি জয়নাবকে আশ্বাস ভরষা দিতে থাকে, পরকীয়া প্রেমে 
উৎসাহ যোগায় জয়নাব কেন জায়েদের জীবনকে সুখী করবে ? যাহোক, শেষ পর্যন্ত 
সহযোগীতাকারী।এমন সহযোগীতাই করল যে - পরে জয়নাব , মোহাম্মদের সাথে তার 
বিয়েকে আল্লাহর ঘটকালির বিয়ে বলে অহংকার করত।আল্লাহর নাম করে চালিয়ে দেয়া এসব 
অনৈতিক কথা বার্তা ও কাজকর্ম আমাদের মুমিন বান্দাদের সামনে তুলে ধরলেও তাদের কোন 
বিকার নেই, নেই কোন বোধদয়। কারন তাদের বুদ্ধি ও বিদ্যা সব তারা সেই ১৪০০ বছর 
আগের মোহাম্মদের নিকট বন্দক দিয়ে রেখেছে। যাহোক, জায়েদ জয়নাবকে তালাক দিল ও 
মহা ধুমধামে মোহাম্মদ ও জয়নাবের বিয়ে হলো।ঘটনা শুধু এখানেই থেমে থাকল না। বিষয়টি 
চাপিয়ে দেয়া হলো সকল মুমিন বান্দা দের ওপরও।অর্থাৎ কোন মুমিন বান্দাই আর কোন 
সন্তান দত্তক নিতে পারবে না। 
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. ফুয়াদ হাসান 
জুলাই ২২, ২০১১ সময়: ৫:১১ অপরাহু লিঙ্ক 


দারুন লেখেছেন বস। কিন্তু ২ বার পোস্ট করে ফেলেছেন। 


খুবই তথ্যবহুল। ধন্যবাদ 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জুলাই ২৩, ২০১১ এ ২:১১ পূর্বাহ 
গুফুয়াদ হাসান, 


আপনাকেও ধন্যবাদ। জানিনা জ্বীনের আসর কি না, তবে নিবন্ধটি পোষ্ট করতে খুব বেগ পেতে হয়েছে 
বার বার চেষ্টা করে কোন মতে পোষ্ট করেছি। আগের পোষ্ট করা নিবন্ধটা বার বার এডিট করার চেষ্টা 
করেছি, ব্যর্থ হওয়ার পরই কেবন নতুন করে নিবন্ধটা পোষ্ট করেছি। খেয়াল করে দেখুন কোন বোল্ড 
অপশন ব্যবহার করতে পারিনি। এডিট করে যখনই পোষ্ট করতে গেছি, কোন বারই পোষ্ট হয় নি। 


[মত্তব্যটির জবাব দিন] 
দু 


ইমরাজ এর জবাব: 

জুলাই ২৫, ২০১১ গ্রা ৬:২২ পূর্বাহু 

মহানবী (সাঃ) ই একমাত্র বাক্তি যার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন একটি ঘটনা ও বাতাসের 
সাগরে হারিয়ে যাই নি। পৃথিবীর আর কোন জ্ঞানী , পণ্ডিত, ধর্মগুরুর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নই। এক লক্ষাধিক 
এর বেশি মানুষ যার সাথে অজন্রবার যার সাথে দেখা করেছে , যার সহযোদ্ধা হয়েছে, দিনের পর দিন, 
রাতের পর রাতের পর রাত যার সংস্পর্শে থেকেছে, যারা নবীর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল তারা কখনো 
তার চরিত্র সম্পর্কে সংশয়ে পড়েনি। 


কেউ যদি আমাকে এক ঘণ্টা গ্যাস চেম্বারে থাকতে বলে তাহলে আমি থাকব না। আমাদের যাই হোক গুরু 


আছে। কিন্তু তারা নিজেদেরকে নাস্তিক বলে সামনে পরিচয় দেই না। আর তাদের যারা আদর্শ যেমন 
লেলিন, মাও, চে ইত্যাদি- এই লোকগুলোর ছুর্গন্ধময় জীবন থেকে মানব জাতির জন্য কি শিক্ষা আছে? 
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ধর্ম ছাড়া মানব সভতা টেকে না। মানব জাতির সমস্ত নৈতিক শিক্ষার মুল উৎস ধর্ম। মানুষের যদি এক 
অদৃশ্য শক্তির প্রতি বি শ্বাস না থাকে, মৃত্যুর পরের জীবনকে স্বীকার না করে , তাহলে সে মানুষ থাকেনা। 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


দা, সর 
/২ ৯ 


তু, 
//21525 )/2/7 এর জবাব: 
জুলাই ২৫, ২০১১ গ্র ৩:৩০ অপরাহ্‌ 
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হদর/কা9॥এর জবাব: 

জুলাই ২৫, ২০১১ গর ৭:১২ অপরাহ্‌ 

ইমরাজ, 

মুহম্মদসহ তার সকল সাহাবী ছিলো লম্পট আর বর্বর , সবাই মিলে যুদ্ধবন্দিনীদের ধর্ষণ করতো। 
[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


চর চর 


ইমরাযএর জবাব: 


জুলাই ২৭, ২০১১ 21 ৯:০৯ পর্বাহ 
গুহদয়াকাশ, আপনাকে সাহাবীদের জীবনী ভালভাবে পড়ার জন্য অনুরধ জানাচ্ছি। 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


জুন 
৯) 
ছ বু 


সা ৯৪ 


ভবদবরে এর জবাব: 


জুলাই ২৭, ২০১১ ৪! ৫:৫৯ অপরাহু 
হমরাষ, 


হৃদয়াকাশ, আপনাকে সাহাবীদের জীবনী ভালভাবে পড়ার জন্য অনুরধ জানাচ্ছি। 
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আপনি নিজেই আগে পড়েন, তার পর অন্যকে উপদেশ দেয়া ভাল। আগেও বলেছি এখনও বলছি, নিবন্ধে 
যা লেখা আছে তা কি মিথ্যা? মিথ্যা হলে যুক্তি সহ তুলে ধরেন , আমরা ভুল স্বীকার করে সবার কাছে মাফ 
চেয়ে তওবা করে সাচ্চা মুমিন বান্দা হয়ে যাবো। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 
্ৈ 


নিমোএর জবাব: 


জুলাই ২৮, ২০১১ প্র ১০:৩২ অপরাহ্‌ 
ভবঘুরে, সল্প জীবন দরশন মানুষকে নাস্তিক করে, আর গভীর জীবন দরশন মানুষকে আস্তিক করে ...... 


ফ্রালিস বেকন।। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জুলাই ২৮, ২০১১ ৪ ১০:৪৯ অপরাহ্‌ 
গুনিমো, 


বেকনের কথাই যে সত্য হবে এমন তো নয়। হতাশাই এক সময় মানুষকে আস্তিক করে তোলে। বয়সও 
এখানে একটা ফ্যা্টর। বয়স হলেই মানুষ এক সময় মৃত্যু ভয়ে হতাশায় ভুগতে থাকে যা থেকে 
আস্তিকতার সূত্রপাত ঘটে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু তার মানে এটা দাড়ায় নাযে - আল্লাহ বলে কেউ কোথাও 
ওত পেতে আছে। 


হদর/কা97এর জবাব: 

জুলাই ২৮, ২০১১ প্রা ৬:২১ অপরাহ্‌ 

ভ্ইমরা, 

আপনার নবীর চেয়ে, নবীর সাহাবীদের চরিত্র ভালো হবে; এমনটা নিশ্চয় আপনি আশা করেন না। নাকি 
করেন ? তাহলে তো আপনি স্বীকার করে নিচ্ছেন যে আপনার নবীর চরিত্র খারাপ। 

যা হোক, আপনার নবীর জীবনী পড়ে তার সম্পর্কে যা জেনেছি, সেগুলোর কিন্তু সবই কোরান আর হাদিস 
থেকে। আর হাদিসের সব ঘটনাই কিন্তু নবীর সাহাবী এবং নবীর স্ত্রীদের বর্ণনা করা। এরপরও আপনি আর 
কার সম্পর্কে পড়তে বলছেন ? আমাদের যুক্তি দেখে কি আপনার মনে হয় যে আমাদের পড়াশুনা কম? 
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যদি আপনার তাই মনে হয় তাহলে এক কাজ করেন, আমরা যা বলি আপনি হাদিস কোরান থেকে তার 
কাউন্টার জবাব দেন। অযথা বলবেন না, ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম যে শান্তির ধর্ম সেটা মুসলমানদের 
কাজ থেকে আপনাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। বইয়ে লেখা শব্দার্থ, ইসলাম মানে শান্তি, এটা আমরা 
মানতে রাজী নই। 


সমগ্র আরববাসী দেড় হাজার বছর আগে যেমন লম্পট ছিলো এখনও তারা লম্পট। লম্পট না হলে কিভাবে 
তারা একেকটা গোত্রের উপর হামলা করে জয়ী হওয়ার পর তাদের সকল পুরুষদের হত্যা করে নারীদের 
ভাগ করে নেয় আর তাদের নিজেদের ইচ্ছে মতো ভোগ করে। সেই সময় যারা মুসলমান হয়েছিলো তারা 
এই যুদ্ধবন্দিনী নারী আর শত্রুর সম্পত্তির লোভেই হয়েছিলো। তাদের আপনি কী বলবেন ?শুধু তাই নয়, 
যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করার পরেও যুদ্ধে যেতে চায় নি ; আপনার নবী তাদেরকে সহ্য করতে পারতো 
না। তাদেরকে মুশরিক আখ্যায়িত করে বলেছিলো , এরা কাফেরদের চেয়েও খারাপ। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ 
করে মুসলমান হয়ে সাধু সেজে বাড়ি বসে থাকার কোনো উপায় ছিলো না। নবী বিভিন্ন কৌশল করে নারী 
সম্পদের লোভ দেখিয়ে, আয়াতের ভয় দেখিয়ে তাদের যুদ্ধে যেতে বাধ্য করতো। আর কষ্ট করে যখন যুদ্ধ 
করা তখন তারা ভাবতো, তাহলে গণিমতের মাল ভোগে দোষ কী? 


এরপর আপনার মনে হতে পারে, তাহলে তো লোকজন ইসলাম গ্রহন না করলেও পারতো। কিন্তু সেখানেও 
উপায় ছিলো না; কারণ, নবীর নিয়ন্ত্রনাধীন এলাকায় ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম নিয়ে বেঁচে থাকা ছিলো 
অসম্ভব। কেননা যুদ্ধে জেতার পরই নবীর প্রথম কথা ছিলো , হয় ইসলাম গ্রহণ করো, নয় মৃত্যু। এরপর 
আপনার মনে হতে পারে, নবী কি বলে নি যে, “তোমার ধর্ম তোমার আমার ধর্ম আমারণ। হ্যাঁ, এটাও 
বলেছে। কিন্তু মক্কায় থাকতে। যখন তার শক্তি ছিলো না৷ কিন্তু মদীনায় গিয়ে যখন তার শক্তি বাড়তে 
থাকলো তখন তার রূপ অন্যরকম। শুধু যুদ্ধ লুঠন আর ধর্ষণ। 


উপরে বর্তমান আরববাসীদের সম্পর্কে বলেছি যে তারা এখনও লম্পট। হ্যাঁ, এখনও তারা নবীর প্রদর্শিত 
পথে দাসীদের পিতা-পুত্র মিলে ধর্ষণ করে। এতে তাদের স্ত্রীরা টু শব্দ করে না। এদের আপনি কী বলবেন ? 
যদি বিশ্বাস না হয় সৌদি আরবে গৃহপরিচারিকার কাজ করতে গিয়েছিলো এমন মেয়েদের সঙ্গে একান্তে 
কথা বলেন। সেই সৌদি আরবে আপনারা ছোয়াব অর্জনের জন্য যান হজ করতে! আমরা নাস্তিকরা তো 
বেহেশত দোষখে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি দোষখ বা নরক যদি কোথাও থেকে থাকে সেটা 
একমাত্র সৌদি আরবে, যেটা আপনার নবী সৃষ্টি করে গেছেন ১৫০০ বছর আগে। যার উত্তাপে জ্বলছে 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশও। 


এরি ২) 
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ভবঘুরে এর জবাব: 


জুলাই ২৮, ২০১১ গ্রা ১১:১২ অপরাহ্থ 
গুহাদয়াকাশ, 
জব্বর জবাব দিয়েছেন ভাই, ধন্যবাদ। 


এরি 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জুলাই ২৮, ২০১১ গ্রা ১১:১০ অপরাহ্থ 
ইমরাজ, 


মহানবী (সাঃ) ই একমাত্র বাক্তি যার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন একটি ঘটনা ও বাতাসের 
সাগরে হারিয়ে যাই নি 


সেই হারিয়ে না যাওয়া কাহিনী গুলো উল্লেখ করেই তো আমরা দেখাচ্ছি যে মোহাম্মদকে এতদিন আমরা 
যেমন জেনে এসেছি, প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মদ তেমন ছিল না মোটেই । কিন্তু সেটা মানতে আপনার অসুবিধা 
হচ্ছে কেন ? আমরা কি মোহাম্মদ সম্পর্কে মনগড়া কথা বলছি? 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


জুলাই ২২, ২০১১ সময়: ১০:১৮ অপরাহু লিঙ্ক 


জয়নাব আগে থেকেই মুহম্মদকে বিয়ে করার জন্য মুখিয়ে ছিলো। কারণ , মুহম্মদ তখন উড়ে এসে জুড়ে 
বসে মদীনার রাজা। আর রাজাকে বিয়ে করতে পারলে তো নিজেও রানী। সব সুন্দরী মেয়েদের মধ্যেই 
এরকম উচ্চাশা থাকে। এই উচ্চাশা ছিলো জয়নাবের মধ্যেও। তাই মুহম্মদ যখন জায়েদের জন্য , জয়নাবের 
ভাইয়ের কাছে জয়নাবের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যান; তখন জয়নাব বলেছিলো, কেনো আমি এরকম একজন 
সাধারণ লোককে বিয়ে করবো ? জয়নাব বিয়েতে রাজী না হওয়ায় মুহম্ম দ দেখলো, বিপদ; তার মান সম্মান 
তো আর থাকে না। তিনি আল্লার নবী, তিনি নিজের পালক পুত্রের বিয়ে নিয়ে একটা প্রস্তাব করেছেন। এখন 
সেই প্রস্তাব যদি প্রত্যাখাত হয় তাহলে তো তার নবীত্ব নিয়েও লোক জনের মধ্যে সন্দেহ উঠতে পারে। এই 
সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি ওহী নিয়ে এসে বললেন, জয়নাবের সঙ্গে জায়েদের বিয়ে হোক 
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এমনটাই আল্লার ইচ্ছা। ব্যস, সমস্যার সমাধান। জয়নাব আর টু শব্দ করতে পারে না। জয়নাব আর 
জায়েদের বিয়ে হয়ে গেলো। কিন্তু এ বিয়ে নিয়ে সুখী ছিলো না জয়নাব। প্রথমত জয়নাব চায় নি জায়েদকে 
বিয়ে করতে। দ্বিতীয়ত জায়েদের মনে হয় সেক্সুয়াল প্রব্রেম ছিলো। জায়েদ সম্ভবত জয়নাবকে স্যাটিসফাই 
করতে পারতো না। এধারণাটি একারণে পোক্ত হয় যে, জয়নাব জায়েদের কোনো সন্তান ছিলো না। অথচ 
সেই সময় তো কোনো জন্ম নিরোধের ব্যবস্থা ছিলো না, তাই বিয়ের এক দেড় বছরের মধ্যেই মেয়েদের 
একটি বাচ্চা হওয়া বা গর্ভবতী হওয়া ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু জয়নাবের এমন কোনো ঘটনা ছিলো না। 
তাছাড়াও তালাকের পর ইদ্দত পালনের যে প্রথা সেটাও মূলত তালাকপ্রাপ্তা অন্তঃসত্া কিনা সেটা ক্লিয়ার 
হওয়ার জন্য। কিন্তু জয়নাবকে বিয়ের পূর্বে মুহম্মদ তাকে ইদ্দতকালীন সময় দিয়েছিলো কিনা সে বিষয়ে 
কিছু জানা যায় না। হয়তো দেয় নি। কারণ, স্ত্রীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত গোপন খবরে মুহম্মদ ঠিকই জানতো 
যে জায়েদের দ্বারা জয়নাবের ও কাজ হবার সম্ভাবনা নেই। তাই ইদ্দতেরও দরকার নেই। 


যা হোক উপর্যুক্ত দুটি কারণেই সম্ভবত জয়নাব , জায়েদের সংসার নিয়ে সুখী ছিলো না। এরই মধ্যেই যখন 
মুহম্মদ তার বাড়ি এসে তাকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় দেখে বলে ফেললেন, মহান আল্লাহ যিনি মানুষের মন 
পরিবর্তন করে দেন। তখন জয়নাবের আর কোনো সন্দেহ রইলো না যে মুহম্মদ তাকে পেতে চায়। এই 
সুযোগেই জয়নাব জায়েদের সঙ্গে শুরু করে তুমুল অশান্তি ; শেষে জায়েদ তার পিতার কাছে গিয়ে বলতে 
বাধ্য হয় আমি জয়নাবকে তালাক দিচ্ছি, আপনি ওকে বিয়ে করুন। কিন্ত লোকলজ্জার ভয়ে মুহম্মাদ 
জায়েদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে বলে, তোমরা সুখে সংসার কর। কিন্ত তারপরই আবার মুহম্মদের মনে হয় ; 
না, মালটা বুঝি ফসকেই গেলো। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে তিনি নিয়ে আসেন সেই ওহী , যাতে 
বলেন, তুমি লোকলজ্জার ভয় করছো, কিন্তু তোমার আল্লাহকেই ভয় করা উচিত। ইত্যাদি ইত্যাদি। যা 
হোক, মুহম্মদের রক্ষা কবচ ওহী আনার পর , রাজার মতোই মুহম্মদ বললেন, এই কে আছিস, জয়নাব এই 
সুসংবাদটা দাও। জয়নাব তো এই সুসংবাদের জন্য রেডিই ছিলো। ব্যস , এরপর জয়নাব মুহম্মদের 
বিছানায়। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জুলাই ২৩, ২০১১ প্র ২:১৫ পূর্বাহ 
গুহদয়াকাশ, 


ব্যস, এরপর জয়নাব মুহম্মদের বিছানায়। 


বিয়ের পর পরই মোহাম্মদ জয়নাবের বিছানায় যাওয়ার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছিল, সাহাবিরা বিয়ের 
দাওয়াত খেয়ে বসে খোশ গল্প করছিল তাই সে জয়নাবের কাছে যেতে পারছিল না, পরে জোর করে 
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তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে জয়নাবের কাছে যায়, মহানবীর অন্য সব কিছু সাথে তার কামোন্মত্ততাও প্রবল 
ছিল - একটা হাদিসে পড়েছিলাম কিন্তু পরে খুজে না পাওয়াতে সেটা নিবন্ধে সেট করতে পারিনি। ছু:খিত। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


বিঠব পান্দএর জবাব: 


জুলাই ২৩, ২০১১ এ ৫:২২ পূর্বাহ 

গুহদয়াকাশ, 

অসাধারন। সবাই যদি আপনার মতন সাধারণ বুদ্ধি ধরত শু 
পৃথিবীটাই বদলে যেত 4০7 


হদর়া74এর জবাব: 

জুলাই ২৩, ২০১১ প্র ১:১৬ অপরাহ্‌ 

গুবিপ্লব পাল, 

ধন্যবাদ। আমার আগের একটা লেখা ছিলো, সম্ভবত আপনি পড়েন নি। লিঙ্ক দিলাম পড়ে দেখেন, আশা 
করি ভালো লাগবে। 


কোরান নয় আল্লার বাণী : প্রাসঙ্গিক কিছু ঘটনা। 
[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


নিমোএর জবাব: 


জুলাই ২৯, ২০১১ শ্ ১২:০৩ পূর্বান্ 
বিপ্লব পাল। ঠিক বলেছেন...হাঁজার হাজার ইতিহাসবিদ & কোটি কোটি মানুষ ১৪০০ বছর গবেষণা 


করেও এই সাধারণ বুদ্ধিটা ধরতে পারেনি ।ভবঘুরেকে নোবেল দেয়া ফরজ হয়ে গেছে ....মহা 
আবিষ্কার।।মানবকূল ধন্য ধন্য.. ৩ 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 
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জুলাই ২২, ২০১১ সময়: ১০:২৯ অপরাহু লিঙ্ক 


ভাল লেগেছে। 

৬ বছরের শিশু কন্যা তাও নিজের বন্ধুর 1111!!! 

ভাবতেই গা গুলিএ যায়। 

মহাম্মদের মত কাম ভাবনা এখনো আধুনিক মানুষের মাঝে দেখা যায়আমার নিজে র দেখা)। 
চিন্তা করতে অবাক লাগে একটা সহজ কথা মানুষ ১৪০০ বছর ধরেও বুঝতে চায় না৷ দু) 
[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


2139 আকা1এর জবাব: 
জুলাই ২৩, ২০১১ প্র ১২:৩৪ পূর্বাহ 


ঞুমিতু, 
মহাম্মদের মত কাম ভাবনা এখনো আধুনিক মানুষের মাঝে দেখা যায়আমার নিজের দেখা)। 


এই জন্যই আদর করার নামে কারো গায়ে হাত দেয়া নিয়ে আমাদের ভাবনার অনেক কিছু আছে। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন] 


ভবঘুরে এর জবাব: 

জুলাই ২৩, ২০১১ প্র ২:১৬ পূর্বাহ 

গুমিতু, 

চিন্তা করতে অবাক লাগে একটা সহজ কথা মানুষ ১৪০০ বছর ধরেও বুঝতে চায় না৷ 


কারন সত্যিকার অর্থে কেউ তাদেরকে সাহস করে বোঝায় নি। 
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[মন্তব্যটির জবাব দিন] 


টুক 
/. ৭৯ 
শু 8.4 
ছা 
//5555 ৩///78/ এর জবাব: 


জুলাই ২৫, ২০১১ গর ৩:৩৩ অপরাহ 
ভবধুরে, । 991081611) 2801529 ৬11 /০৪. 


[মন্তব্যটির জবাব দিন] 
বি 


কৃ 


» মি 
ভবহ্বরে এর জবাব: 


জুলাই ২৭, ২০১১ প্রা ৫:৫৯ অপরাহ 
(221595 9010127, 


হাদরাকাএএর জবাব: 


জুলাই ২৩, ২০১১ ঞ্র ১:১৯ অপরাহথ 
গুমিতু, 


চিন্তা করতে অবাক লাগে একটা সহজ কথা মানুষ ১৪০০ বছর ধরেও বুঝতে চায় না। 
বুঝতে চাইবে কেনো, বুঝতে গেলেই তো রিস্ক। বেহেশতের হুর গেলমান হারানোর রিস্ক। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


| চ্ত্হ 
১১৬... 


জুলাই ২৩, ২০১১ সময়: ১২:২৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আয়শা (রাঃ) ৯ বছর বয়সে নবীর সোঃ) ঘরে গমন করেন, এটা সত্য কথা, তবে এ নিয়ে তার নিজের 
কোনো অভিযোগ নাই! আর আপনি কোথাকার কে যে আয়শার জন্য আপনার এত দরদ? কথায় আছে না, 
যার বিয়ে তার খবর নাই পাড়া-পরশির ঘুম নাই! 


এরি 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 


জুলাই ২৩, ২০১১ গ্রা ২:১৭ পূর্বাহ 
(৬01128011, 


তবে এ নিয়ে তার নিজের কোনো অভিযোগ নাই! 
লম্পটেরা কখনো তাদের কাজের জন্য অভিযোগ করে না৷ 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


রৌরবএর জবাব: 


জুলাই ২৩, ২০১১ প্রা ৫:৩৯ পূর্বাহ 
ভ ঘুরে, 
[11190 সম্ভবত বলতে চাচ্ছেন আয়েশার কোন অভিযোগ নেই। 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জুলাই ২৩, ২০১১ প্রা ৫:২৬ অপরাহু 
৪রৌরব, 


[01180 সম্ভবত বলতে চাচ্ছেন আয়েশার কোন অভিযোগ নেই। 
হুম, আপনি ঠিক। অভিযোগ করার মত বয়স হতে না হতেই তো মোহাম্মদ অক্কা পেল। আয়শার যে সব 


হাদিস দেখা যায়, আয়শার ১৮ বছর বয়েসে মোহাম্মদ অক্কা না পেলে ইতিহাস অন্য রকম হতেও পারত। 
এমন একটা হাদিসে বলা আছে- আয়শা মোহাম্মদকে বলছে- আল্লাহ তো দেখি আপনার জন্য ওহী পাঠাতে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বিন্দুমাত্র দেরী করেন না। এটা নবীর কাছে আল্লাহর ওহী পাঠানোর বিষয়ে সন্দেহ করার মত ব্যপার তা 
নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। 


[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 
২১১ 


হীরক রাজাএর জবাব: 


জুলাই ২৬, ২০১১ ঞ্র ৭:৩৮ অপরাহু 

ুভবঘুরে, 

আয়েশা তো নবীর মৃত্যুর পরেও অনেকদিন বেঁচেছিলেন। তখনও তিনি কখনও কোন ক্ষোভ প্রকাশ 
করেননি। 


জর এ 


ভবঘৃরে এর জবাব: 


জুলাই ২৮, ২০১১ প্র ১০:৫৫ অপরাহ্‌ 
৪)হারক রাজা, 


আয়শা তো আর নাস্তিক ছিল না। সেও তো আল্লাহ বিশ্বাস করত। মোহাম্মদ মৃত্যুর আগেই তো তাকে 
মুসলমানদের জননী করে গেছেন। সবাই তাকে বিপুল সম্মান করতো। তাছাড়া মোহাম্মদ আল্লাহর ওহীর 
নামে তার স্ত্রীদের আবার বিয়ের পথ বন্দ করে গেছেন। তখন কার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করবে আয়শা ? 
আমাদের বেগম খালেদা জিয়াও তো অল্প বয়সে বিধবা, এর পর তো সোজা রাজনৈতিক নেত্রী, ছুবার প্রধান 
মন্ত্রী। এমন তর সম্মানের আসনে বসে থেকে কেউ কি নতুন স্বামী খোজে বা অনুতাপ করে স্বামীর জন্য ? 
[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


্ জিদ 
৮ শাশএ 
এর উদ 


হাদয়াকা9॥এর জবাব: 

জুলাই ২৩, ২০১১ প্রা ১:০৭ অপরাহু 

1]0119011, 

লম্পট আর প্রভাবশালী শাসকের বিরুদ্ধে কে কখন অভিযোগ করেছে ? আর অভিযোগ করেই বা কী লাভ? 
তার উপর মুহম্মদ আবার স্বঘোষিত »আল্লার নবী” তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই সময় আরবে কার বা কিছু 
করার ছিলো ? আবু বকরেরই তো মুহম্মদে র প্রস্তাবে মিনমিন করা ছাড়া কিছুই বলার ছিলো না , সেখানে 
আয়েশা তো তুচ্ছ। তারপরও একমাত্র আয়েশাই মুহম্মদের নবীত্রে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলো , আপনি 
কি সত্যিই আল্লার নবী? 

আয়শার জন্য আপনার এত দরদ? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কারো জন্য দরদ থাকাটা মানবতা। সেটা আপনার না থাকলেও আমরা যারা নাস্তিক, তাদের আছে। আমরা 
আপনাদের মতো আল্লার ভয়ে বা বেহেশেতের হুর গেলমানের লোভে ভালো কাজ করি না, ভালো কাজ 
করি বিবেকের তাড়নায়। 

তারপরও আয়েশার জীবনী একটু খোলা মন নিয়ে পড়েন , আপনার বিবেকের কিছু মাত্র যদি অবশিষ্ট থাকে 
আমার বিশ্বাস তা কেঁদে উঠবে। একবার ভাবেন, মাত্র ১৮ বছরের একটি মেয়ে; যার জীবন কেবল শুরু, 
সেই সময় আপনার নবী, বেহেশতের গ্যারান্টিদাতা, নিজের মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীদের পুনঞ্ববিবাহ ওহী নিয়ে 
এসে নিষিদ্ধ করে গেলো। এরপর আয়েশার সারাটা জীবন কেটেছে দীর্ঘশ্বাসকে সঙ্গী করে। আমার মনে হয় 
নবী বংশ যে নির্বংশ হয়েছে এটা আয়েশারই দীর্ঘশ্বাসের ফল। নিজের পাপের ফলে মুহম্মদ নির্বংশ হলো , 
কারণ পাপ তো আর আল্লা- ধর্ম-নবী বুঝে না। যে পাপ করবে সেই ধ্বংস হবে। কিন্ত ইসলাম নামে যে 
আবর্জনা মুহম্মদ রেখে গেলো , যার জন্য পৃথিবীর মানুষ আজ আতঙ্কিত, শঙ্কিত; জানি না এটা 
পৃথিবীবাসীর কোন পাপের ফল ? 

[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


ত77777এর জবাব: 


জুলাই ২৪, ২০১১ গ্ ১০:২৮ অপরাহু 

014901, 

বেহেসতে আপনার সাথে আমার দেখা হবে। তখন কিছু হুর কোলে নিয়ে বসে না হয় এসব নিয়ে আলাপ 
করা যাবে। ঠিক আছে? আপাতত আপনি শিশ্ন ডলতে থাকুন। 

[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


৮5 
লু. 


জুলাই ২৩, ২০১১ সময়: ৯:৪২ পূর্বাহ লিঙ্ক 


এনার সম্পর্কে এমন আলোচনা তো কতই শুনলাম... কিন্ত ঠিকই বলেছেন, যারা তাদের বোধবুদ্ধি ১৪০০ 
বছর আগেকার লোকের কাছে বন্ধক দিয়ে রেখেছে তাদের মাথায় ঢুকলে তো! 


ভবহ্বরে এর জবাব: 
জুলাই ২৩, ২০১১ ঞ্ ৫:২৮ অপরাহ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
ভুকৌস্তভ, 
এনার সম্পর্কে এমন আলোচনা তো কতই শুনলাম 
এভাবে শুনাতে শুনাতে হয়ত একদিন বোধদয় ঘটতেও পারে, তাই না? 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


» ইমরাষ 


জুলাই ২৩, ২০১১ সময়: ১:০৮ অপরাহু লিঙ্ক 


আসলে এ ধরনের কথাবার্তা লিখে কিছু মানুষের মন্তব্য পাওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। লক্ষাধিক সাহাবী 
যাকে অত্যন্ত নিকট থেকে দেখেছে, তারা কখনো মোহাম্মাদের ভিতরে ভণ্ডামি, মিথ্যাবাদিতার, 
অশালীনতার কোন কিছু পাইনি। সেখানে ১৪০০ বছর পরে তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা অত্যন্ত হাস্যকর। 
কোরআন যাকে বলেছেশনিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।” 

বলে স্বীকার করে। 


এরি 4০৪০ 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জুলাই ২৩, ২০১১ লা ৬:৪১ অপরাহু 
ঁহমরাষ, 


লক্ষাধিক সাহাবী যাকে অত্যন্ত নিকট থেকে দেখেছে, তারা কখনো মোহাম্মাদের ভিতরে ভণ্ডামি, 


হুম---, কিন্তু আসল কথা হলো মোহাম্মদের চরিত্রকে তার রচিত কোরান ও তার সাহাবী রচিত হাদিস 
এর উদ্ধৃতির মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। আমাদের নিজেদের রচিত কিতাবের কোন উদ্ধৃতি নেই সেখানে। 


কোরআন যাকে বলেছেশনিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নিজের ঘোলকে সবাই মিষ্ট বলে। মোহাম্মদ কথিত কোরানে মোহাম্মদ কি বলবে যে - নিশ্যয়ই আপনি 
নিকৃষ্ট চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত? 


সেখানে ১৪০০ বছর পরে তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা অত্যন্ত হাস্যকর। 
তার চেয়ে হাস্যকর হলো-১৪০০ বছর ধরে আপনারা কেন মোহাম্মদের চরিত্র জানার চেষ্টা করেন নি। 


বলে স্বীকার করে। 


কেয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখেন কি ঘটে। এ যে আপনাদের মত মোহাম্মদের কাছে নিজের বুদ্ধি ও 
বিবেক বন্ধক দেয়া মানুষরাই তাকে সর্বশ্েষ্ট বলে। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


ইমরাযএর জবাব: 

জুলাই ২৩, ২০১১ প্রা ৭:২৯ অপরাহ 

ভবঘুরে, “আপনাদের মত মোহাম্মদের কাছে নিজের বুদ্ধি ও বিবেক বন্ধক দেয়া মানুষরাই তাকে সর্বশ্রেষ্ট 
বলে” - আমি না হয় বুদ্ধি, বিবেক বন্দক রাখলাম, কিন্তু পশ্চিমা দুনিয়ার সাদা চামড়ার হাজার হাজার 
মানুষেরা, যারা মুক্তমনা, জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত, তারা কেন ইসলাম গ্রহন করে। বর্তমানে সবচেয়ে 
সম্প্রসারণশীল ধর্মের নাম ইসলাম। 


[হা জনয 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 


জুলাই ২৪, ২০১১ ঞা ৩:২৪ অপরাহ 
মরায, 


ইসলাম গ্রহন করে। বর্তমানে সবচেয়ে সম্প্রসারণশীল ধর্মের নাম ইসলাম। 


এই আধুনিক যুগেই ভারতের ভগবান রজনীশ ও সাইবাবারও হাজার হাজার সাদা চামড়ার চ্যালা ছিল 


এতে করে কি রজনীশ ও সাই বাবা আসমানী পুরুষ হয়ে গেছে নাকি ?যারা ইসলাম গ্রহন করে তার 
একটা বড় অংশই ইসলামকে না জেনে গ্রহন করে, কিছুদিন থাকার পর যেই মোহাম্মদ ও ই সলামকে তারা 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভালমতো চিনতে পারে, সাথে সাথেই তারা ইসলামকে ছেড়া কাগজের টুকরোর মত দুরে ছুড়ে ফেলে দেয়। 
গুগল সার্চ করে এর অনেক খবরই পাবেন । ইসলাম গ্রহন যারা করে আপনাদের মত মানুষ ও ইসলামী 
মিডিয়াগুলো তার ফলাও প্রচার করে, যারা ইসলাম ত্যাগ করে তাদের কথা কি প্রচার করে ? ইসলামে 
সম্প্রসারনসীল ধর্ম এটাও আপনাদের মিডিয়ার একটা অপ প্রচারনা- এসব ভুয়া প্রচারনা আপনাদের দারুন 
আনন্দ দেয়, তাই তা স্বাড়ম্বরে করে যান। তবে বেশীদিন নেই যখন ইসলাম ও মোহাম্মদের জারিজুরি ও 
ভেক্ষিবাজী শেষ হয়ে যাবে। এমন একদিন আসবে যেদিন একজন মুসলমান তার ধর্ম যে ইসলাম এটা 
বলতেও লজ্জা বোধ করবে। 


[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 


৮» 


9০/%০0০9০এর জবাব: 

জুলাই ২৪, ২০১১ ঞ ৩:২৫ অপরাহু 

৪ইমরাষ, 

কারণ হচ্ছে, গিণিপিগের মতো বংশবৃদ্ধি, অন্যকিছু নয়। 

বরং বলতে পারেন সবচেয়ে ক্ষয়িষ্ু ধর্মের নাম হচ্ছে ইসলাম। 
[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


০ 


সথজ বতুয়াএর জবাব: 
আগস্ট ৩, ২০১১ 2 ৫:৫৩ পূর্বাহ্ণ 


গুহমরাধ, 


সর্বশেষ ভরসা কিয়ামতের দোহাই! ভাই, আপনি খাঁটি মুসলমান, কারণ ঠিক একই কাজটা মুহাম্মদও 
করেছিলেন। 


ইসলাম গ্রহন করে। বর্তমানে সবচেয়ে সম্প্রসারণশীল ধর্মের নাম ইসলাম। 


অন্ধের কাছে বর্ণ সংখ্যা এক জানেন তো! অন্ধের কাছে সব বর্ণই সমান। তা তাঁকে মালিকা শেরাওয়াতের 


নাচ দেখান কিংবা গোলাপের লাল রও। আমি ছুঞ্খিত যে, এ রকম উদাহরণ টানতে হলো... কিন্তু তারা যে 
প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় , তাঁকে ভেড়ানো সহজ। তার চেয়েও সহজ হয় যদি মানুষের মনে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ছুটি জিনিস সঞ্চার করতে পারলেঃ ১। »ভয়”, যা ইসলাম শুরুতেই ইনপুট দিয়ে দেয়। (আল্লাহ বিশ্বাস, নয় 
তো দোজখ) ২। *অগাধ শ্রদ্ধা”, ইসলামে এমন ভূরী ভূরী অতিরঞ্জিত গল্প রয়েছে যো মুহাম্মদের চরিত্রকে 
উজ্জ্বলতর করে) যা বিশ্বের তাবৎ সর্বাধিক মানুষের মনে এমনভাবে জায়গা করে নেয় যে , মানুষটি টিনের 
চশমা পরে তাকাতে বাধ্য হয়। এ ছুটি জিনিস বা ফ্যাক্টর ছাড়া ইসলাম সম্পুর্ণ অচল হয়ে পড়ে। এ ছুটি 
জিনিস বাদ দিয়ে দেখান দেখি কোন্‌ ব্যক্তিটি ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যেখানে নিজে থেকে কেউ ধর্মান্তরিত 
হতে এগিয়ে এসেছে। যাচাইয়ের জন্য তো আর ১৪০০ বছর পূর্বে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে হাঁ জোর 
জুলুম তুলে ফেলুন, কথায় কথায় আল্লার নামে মানুষ জবাই করা বন্ধ করুন , দেখবেন বাংলাদেশের অনেক 
মুসলিম নর-নারীও অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে কুষ্ঠাবোধ করবে না। যা হোক , অন্য প্রসঙ্গে যাই, হিন্দিতে 
ইদানীং একটি জনপ্রিয় গান শোনা যায় “মুন্নি বদনাম হুয়ি...” আমি জানি না আদৌ মুন্নির এ ধরনে র 
বদনামের জন্য কে দায়ী, তবে এই মুন্নিদের ব্যবহার করে স্বার্থ উদ্ধারের পর ইসলামের মাধ্যমে জায়েজ করা 
সমীচীন নয়। আমি এই কথা বলছি এই জন্য যে, মুহাম্মদ/কৃষ্ণ করলে লীলা খেলা, আর আমরা করলে 
ঢং এটা যেন না হয়। ওনারা ১৬, ২১টা বিয়ে করলেও জায়েজ আর আমরা ২-৩টা করলে নাজায়েজ হয়ে 
যায়। খোদ মুহাম্মদ যদি সমান বিচার , বন্টন করতেন তাহলে তাহার স্ত্রীদের অভ্যন্তরে ঝগড়া, চুলা চুলি 
লাগিলো কেন হে? একে অপরকে সহ্য করতে পারিত না, হিংসা করিত কেন হে? খোদ কোরান তারপর 
আয়াত নাজিল করে, আল্লাই নির্ধারণ করিয়া দেন, সর্ব কনিষ্ঠ প্রিয় স্ত্রীই উত্তম। তা এই কথাটি আল্লাহ 
বিবাহের আগে বলিতে পারেন নাই যে, -”"»আমার নবীর সর্বোত্তম বিবাহিত হবেন “অমুক” যিনি জন্ম গ্রহণ 
করিবেন “অমুক” পরিবারে “তমুকের” কাছে এবং তাহার মর্যাদা হইবে সর্ব স্ত্রীর উপরে”"”- সর্বশেষ বলতে 
চাই, যিনি জেগে ঘুমান তাহাকে কেমনে জাগাই ... ধর্মান্ধদের মনক্ুণ্ন হইলেও আমার সত্য বাঁকিয়া যাইবে 
না। রেফারেঞ্ দিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না, কারণ এসব বিষয় নিয়ে অনেক লেখা লেখি হইয়াছে, যার 
ইচ্ছা হইবে তিনি খুঁজিয়া নিতে বাধিত থাকিবেন। বলা হয় যে, খুঁজিলে ঈশ্বরও মেলে... তো ইয়্যে ক্যা চিজ 
হ্যায়। সবুজ 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


গজ বড়ুর/ এর জবাব: 
আগস্ট ও, ২০১১ এ ৬:৫৯ অপরাহু 


হমরাষ, 
..বর্তমানে সবচেয়ে সম্প্রসারণশীল ধর্মের নাম ইসলাম। 


অন গ্রেট মুসলিম ওরাটর মিঃ নায়েক, লিঙ্কটি খুজে পেলাম কাল আশা করি দাবীটা মিটাতে সক্ষম হবে। 
[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আদনানএর জবাব: 
জুলাই ২৪, ২০১১ ঞ ১০:৩৫ অপরাহ্ন 

গইমরায, 

লক্ষাধিক সাহাবী কি ছিলো? থাকলেও তো ওরা হয়তো ছিলো ফকির। গনিমতের মালের তাদের খুব দরকার 
ছিলো। আর যেহেতু মুহম্মদকে তারা ব্যবহার করে তারা লাভবান হচ্ছিলো তাই তার আর ভুল ধরা কেনো। 
যেমন, এখন বাঙলাদেশে হাসিনা/খালেদাকে ব্যবহার করছে তাদের সাহাবীরা! 


৮৮ 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জুলাই ২৮, ২০১১ ৪ ১১:১৭ অপরাহু 
ঁহমরাষ, 


লক্ষাধিক সাহাবী যাকে অত্যন্ত নিকট থেকে দেখেছে, তারা কখনো মোহাম্মাদের ভিতরে ভগ্ামি, 


এটা শুড়ির সাক্ষী মাতালের মত কথা। যারা নিজেরাই ছিল অসভ্য বর্বর তারা তাদের অসভ্য বর্বর নেতার 
খারাপ দিক দেখবে কেমনে? কারন তাদের কাছে মোহাম্মদের সেসব কাজই তো ছিল ঠিক। কিন্ত তার পরও 
সাথে সাথেই আল্লাহর ওহী দিয়ে তাদের মুখ বন্দ করে দিয়েছে। জয়নবকে বিয়ে করার ব্যপারে ওহী তার 
জ্বলন্ত প্রমান। আপনাদের বুদ্ধি বিবেচনা সবই লোপ পেয়েছে ? 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


জুলাই ২৩, ২০১১ সময়: ১:৩১ অপরাহু লিঙ্ক 


সেইরকম লিখেছেন দাদা। চলুক। ৪ 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নিমোএর জবাব: 


জুলাই ২৮, ২০১১ গ্রা ১১:৪৫ অপরাহ 
নিটোল, আর বেশী দূর চলবে না ...সব নাস্তিক/ ইসলাম অপছন্দকারিদের ১ম & শেষ যুক্তি এগুলু... 6) 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 
নি 


নিটোল এর জবাব: 

জুলাই ২৯, ২০১১ গরু ১২:০৫ অপরাহ 

গুনিমো, হা হা হা। ১ম যুক্তিই যেখানে খন্ডন করতে পারছেন না সেখানে আরো যুক্তি আনলে ঝামেলায় 
পড়বেন তা বোঝাই যাচ্ছে। পোস্টের বক্তব্য যদি অযৌক্তিক মনে হয় তাহলে তা খন্ডন করে এখানেই 
কমেন্ট করুন, কেউ আপনাকে বাধা দেয়নি। তবে ব্যাপারটা হলো- আপনি করবেন না, করতে পারবেনও 
না; শুধু দেয়ালে মাথা ঠুঁকেই যাবেন। 


ধন্যবাদ। 


জুলাই ২৩, ২০১১ সময়: ২:৪৬ অপরাহু লিঙ্ক 


যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে 
মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে। কোরান, ৩৩: ৩৭ 


ব্যাপরটা ঠিক ক্লিয়ার না, 
লেখা অসাধারন হয়েছে, এই তথ্য গুলো আম জনতার কাছে পৌছে দেয়া খুবই দরকার। 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জুলাই ২৩, ২০১১ প্রা ৫:২১ অপরাহ 
গুসীমান্ত ঈগল, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
ব্যাপরটা ঠিক ক্লিয়ার না, 


পোষ্য পূত্রদের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদেরকে পূত্রদের পালক পিতাদের(মুমিন) বিয়ে করতে অসুবিধা না হয়। 
কাছাকাছি থাকার কারনে পালক পিতার লোলুপ কু নজর তার পোষ্য পুত্রের স্ত্রীর ওপর পড়তে পারে। তো 
তখন সে পৃত্র বধুকে বিছানায় নিয়ে ফুর্তি করার জন্য তো একটা অনুমোদন দরকার , তাই না? 


[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 


সীমান্ত ঈগলএর জবাব: 

জুলাই ২৩, ২০১১ প্র ৭:০৩ অপরাহ্ণ 

গভুভবধুরে, 

পোষ্য পুত্রদের মানে কি শুধু মাত্র পালিতপুত্রদের দেতৃক সন্তান)। 
[মন্তব্যটির জবাব দিন] 
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জুলাই ২৩, ২০১১ সময়: ৭:৫৪ অপরাহু লিঙ্ক 


মোহাম্মদের বিয়ের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে ১৪, কেউ বলে ১১, কেউ বলে ২৪, কেউ বলে 
৩৬, বেগম রোকেয়া লিখেছেন ৯। কোনটা সঠিক? মোহাম্মদ তার জীবদ্দশায় যা যা করেছে তা অনুসরন 
করা তার উম্মতের জন্য সুন্নত। তাই বহু বিবাহ ও শিশু বিবাহ মসলিম পুরুষদের জন্য সুন্নত। কিন্তু এ 
মহান সুন্নত কাজগুলো সভ্য সমাজের মুসলিমরা করেনা কেন , তারা কেমন মুসলিম? 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


ইমরাযএর জবাব: 

জুলাই ২৩, ২০১১ ঞ ৮:১৪ অপরাহ 

গুতামানা ঝুমু, 

মোহাম্মাদ একাধিক বিয়ে করেছেন বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে, তার অনুসারীদেরকে বলেননি, ১০-১৫ বিয়ে 
করতে। আর তাকে অনুসরনের ক্ষেত্রে তার সাহাবিরা সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন , তারা কেই সর্বাধিক ৩-৪ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


টার বেশি বিয়ে করেননি। তিনি কামুক হলে যখন কাফেররা তাকে তার মিশন বাদ দেয়ার জন্য তাকে 
অনেক সম্পদ ও নারীর লোভ দেখিয়েছিলেন, তখনই তা করতে পারতেন। 
[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 


তামাতা ঝুমু এর জবাব: 


জুলাই ২৪, ২০১১ জা ৫:০৩ পূর্বাহ 
হ র , 


মোহাম্মাদ একাধিক বিয়ে করেছেন বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে 
আয়েশা, হাফসা এবং জয়নাবকে কী ঘটনার প্রেক্ষাপটে বিয়ে করতে হয়েছিল? 


তিনি কামুক হলে যখন কাফেররা তাকে তার মিশন বাদ দেয়ার জন্য তাকে অনেক সম্পদ ও নারীর লোভ 
দেখিয়েছিলেন, তখনই তা করতে পারতেন। 


তিনি কামুক না হলে তিনি নিজে বহু বিবাহ করেছেন ও সকল মসলিমের জন্য বহু বিবাহ বৈধ করেছেন 
কেন? কেন যুদ্ধ বন্দিনী ও দাসীদের হালাল ঘোষণা করেছেন ? গনীমতেরযেদ্ধ বন্দিনী ও যুদ্ধ লব্ধ মালামাল) 
লোভ দেখিয়ে কেন যুদ্ধবিমুখ মা নুষকে যুদ্ধে প্রলুব্ধ করেছেন? এমন কী মৃত্যুর পরেও কেন মানুষকে হুর ও 
গেলমানের লোভ দেখিয়েছেন? অমুসলিমদের প্রস্তাবে তিনি রাজি হননি কারণ তার পরিকল্পনা ছিল সুদূর 
প্রসারী, তিনি এত সহজে দমবার পাত্র ছিলেননা। তারা তাকে যত নারী ও সম্পদের লোভ দেখিয়েছিল তিনি 
জেহাদ এবং অমুসলিমদের উপর অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে তার চেয়ে ঢের বেশি সম্পদ ও নারী লাভ 
করেছিলেন, আল্লাহর অশেষ রহমতে। সোব্হানাল্লাহ্‌। 


ভবহৃরে এর জবাব: 


জুলাই ২৪, ২০১১ ঞা ৩:১৭ অপরাহ্‌ 
মরা, 


তিনি কামুক হলে যখন কাফেররা তাকে তার মিশন বাদ দেয়ার জন্য তাকে অনেক সম্পদ ও নারীর লোভ 
দেখিয়েছিলেন, তখনই তা করতে পারতেন। 


যে ঘটনার বিষয় কোরান ও হাদিস থেকে উদ্কৃত করা হয়েছে, সেগুলো কি মিথ্যা? মিথ্যা না হলে এ 
ঘটনাগুলোর ব্যখ্যা হাজির করে আপনি মোহাম্মদের চরিত্র যে পবিত্র তা বুঝালেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। তা 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


না করে ষাড় গরুর মত যুক্তি তর্ক ছাড়া গুতোগুতি করছেন , আপনার মতলব টা কি? মক্কার কাফেররা 
মোহাম্মদকে কোনই গুরুত্ব দিত না, তাই তাকে নারী ও সম্পদের লোভ দেখানোর কোনই ভিত্তি নেই, যা 
আপনারা জানেন তা মোহাম্মদ সম্পর্কে প্রচলিত হাজারটা মিথ্যা প্রপাগান্ডার একটি। 


[মত্তব্যটির জবাব দিন] 
দু 


ইনরাযএর জবাব: 

জুলাই ২৪, ২০১১ ঞ ৮:৩৩ অপরাহ্ 

ভবঘুরে, “মক্কার কাফেররা মোহাম্মদকে কোনই গুরুতু দিত না”- এই গুরুত্বহীন লোকটা কোন শক্তির 
বলে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মক্কা-মদিনার বাদশা হয়ে গেলেন। 

নবীর একাধিক বিয়ে নিয়ে অপপ্রচার বহুদিন আগে থেকে হয়ে আসছে। এ পর্যন্ত ইসলামের বিরুদ্ধে লক্ষ 
লক্ষ বই লেখা হয়েছে। তাতে ইসলামের কোন ক্ষতি হয়নি। বিবাহটাও একটা পুরাতন ইস্্যু। এর বিস্তারিত 
জবাব আমার দেয়ার ইচ্ছা আছে। তবে কিছুদিন সময় লাগবে | 

[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


আদনানএর জবাব: 
জুলাই ২৪, ২০১১ ঞ ১০:৪৪ অপরাহ্‌ 

ভইমরা, 

আপনার বিস্তারিত জবাবের আপেক্ষায় থাকলাম। 

ইসলামের ক্ষতি কি হয়নি? এসব কথা লেখার জন্য তো আমার মতো একজন নাস্তিকের মাথা কাটা 
যাওয়ার কথা, কিন্ত আপনাকে এখন বিস্তারিত জবাব দিতে হচ্ছে। এটা কি ইসলামের ক্ষতি না? বিস্তারিত 
জবাবের পিছনে সময় নষ্ট না করে, আপনি হয়তো এখন কোরানের কিছু বাক্য পড়ে আরো একটু মুসলমান 
হতে পারতেন। ঠিক বলেছিনা? 

[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 


ক ক 
শুক * 


50/009০এর জবাব: 


জুলাই ২৫, ২০১১ লা ৮:৩৯ পূর্বাহ 
২ র , 


“মক্কার কাফেররা মোহাম্মদকে কোনই গুরুত্ব দিত না” 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এটা একটা এঁতিহাসিক সত্য, এর সুত্র কিন্তু তৎকালীন মুসমানদের লেখা নবীর জীবনি আর হাদিসসমূহ । 
নবুয়তপ্রাপ্তি থেকে হিজরত এ দীর্ঘ বার বছরে ক "জন অনুসারী জোগাড় হয়েছে তাঁ র? 

ইন্টারনেটের অবাধ তথ্য প্রবাহের ফলে যতই এ লোকটির ব্যাপারে জানা যাচ্ছে ততই ঘৃনা বাড়ছে এ 
লোকটির প্রতি। 

আপনি এত যে তাঁর ভক্ত, বলতে পারেন, এ বিশিষ্ট ব্যক্তিটি মায়ের পেটে কতদিন ছিলেন? একটু পড়াশুনা 
করে তাঁর জীবনি পাঠ করে আমাদের জানাবেন কি? দেখবেন কেঁচো খুঁড়তে আজদাঁহা সাপের দেখা মিলে না 
যায়! বিস্তারিত জবাব দেয়ার সময় এ ব্যাপারটাও একটু মাথায় রাখবেন , আশা করি। 

[মতব্যটির জবাব দিল] 


রি 


10//9/5 এর জবাব: 


জুলাই ২৯, ২০১১ এ ৮:০১ অপরাহ্‌ 
হমরায, 


নবীর একাধিক বিয়ে নিয়ে অপপ্রচার বহুদিন আগে থেকে হয়ে আসছে। এ পর্যন্ত ইসলামের বিরুদ্ধে লক্ষ 
লক্ষ বই লেখা হয়েছে। তাতে ইসলামের কোন ক্ষতি হয়নি। 


সত্য কথাই বলেছেন। ইসলামের কোন ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি হয়েছে ইসলাম অনুসারীদের , মুসলমানরা অাজ 
একটি হীনম্মন্য জাতিতে পরিণত হয়েছে। সকল প্রগতির গতিরোধ করাই তাদের প্রধান কাজ হয়ে 
দাড়িয়েছে। হুর, গেলমান অ্টার জন্নতের লোভে ইহকালের সকল মায়া ত্যাগ করতে তারা কখনই পিছপা 
নয়, এবং সঙ্গে করে পৃথীবির বাকি কাফের , মুশরিকদের ইহকালের মায়া ত্যাগ করিয়ে দিচ্ছে। 


[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 
-- 


আফরোজ। আলমএর জবাব: 

জুলাই ২৫, ২০১১ গ্রা ৯:৩২ পূর্বাহ্‌ 

ভবঘুরে, 

অনেকদিন পরে আপনাকে মুক্তমনায় দেখলাম। ভাললাগলো। আমিও অবশ্য কম আসি। নানান ঝামেলা 
নিয়ে আসা হয় না৷ 


ভেদ এ 


ভবঘবরে এর জবাব: 
জুলাই ২৭, ২০১১ শ্ ১:৪০ পূর্বাহ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আফরোজা আলম, 
আপনাকে দেখেও ভাল লাগল। 
[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


/4072/7 /9//170//9/এর জবাব: 

জুলাই ২৪, ২০১১ এ ১০:১৮ অপরাহ 

৪ইমরাষ, 

লোভে পড়লে পেতেন ২/৩ টি নারী। আর না পড়লে পেতেন যাকে ইচ্ছে তাকে। তাই হয়তো লোভে 
পড়েননি। 

[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


৩১৮৩ 
৮1 11 


০০৫ 

হৃন/এর জবাব: 

এপ্রিল ২৯, ২০১৩ গ্রা ২:৩৪ পূর্বাহ 

ভইমরায, এই পথভ্রষ্ট লোকগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু লিখা হলে সেটা হিসেব -নিকেশ না করেই মেনে 
নিতে চায়।কিন্ত ইসলামের পক্ষের যুক্তিগুলো নিয়ে বিশদ গবেষণায় বসে যায়।কিন্ত সঠিক গবেষণা করে 
উঠতে পারে না।কারন,কেউ যদি ঘুম থেকে না উঠতে চায় ,তাকে তো আর জোর করে তোলা যায় 
না।কারন,আপনি যে যুক্তি এখানে দিলেন যে ,মক্কায় থাকা অবস্থায় তো তাকে অসীম সম্পদ,অনেক সুন্দরী 
নারী সহ অনেক কিছুরই প্রলোভন দেয়া হয়েছিল।কিন্ত তিনি সেই সম্পদ ,নারী কোন কিছুই গ্রহণ 
করেননি।কোন কিছুই তাঁকে ইসলাম প্রচারের মহান ব্রত থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারে নি। 

আবার এখানে বলছে,ওনাকে নাকি মক্কায় তেমন কেউ মূল্যায়নই করত না ,ওনার অঢেল অর্থও ছিল 
না,তাহলে এত স্বল্প সময়ে কেমন করে আরব সহ সারা পৃথিবীর অগণিত মানুষের মন তিনি জয় 
করলেন,তা এই পথভ্রষ্টদের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি। 

আরেকটা জিনিস কি,ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি ,যাদের হৃদয়ে মোহর লেগে যায়,ওদের বুঝিয়ে কাজ 
হয়নাআবু জেহেল যখন মহানবী (সেঃ) কে চাঁদ দুভাগ করে দেখাতে বলল ,মহানবীসেঃ) আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় 
চাঁদে ইশারা করা মাত্র চাঁদ দুভাগ হয়ে গেলাকিন্তু তার পরও আবু জেহেল এর ভাগ্যে ইসলাম নসীব 
হয়নি।কারন.এযে বললাম,মোহর। 

আর চাঁদের বিভক্ত হওয়ার বৈজ্ঞানিক প্রমানও পাওয়া গেছে। 

কিন্ত যে বললাম,ইসলামের বিরুদ্ধের যুক্তিগুলো ওদের মাথায় ঢোকে ,কিন্ত স্বপক্ষের যুক্তিগুলো ওদের 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


/7012/,/45/5/7 এর জবাব: 


জুলাই ২৪, ২০১১ ঞ ৩:৫৮ অপরাহ্ 
তামান্না ঝুমু, 


আপনার ছুঃখ টা বোঝা যাচ্ছে। () কেন মুসলমানেরা নবীর মত করে অনেক অনেক বিয়ে করতে পারে না। 
আমার মনে হয় কোরানে ৩৩:৫০ নং আয়াতটাই (কোরানে এ ধরনের আয়াত আরও আছে, যেগুলো নবী 
এবং মুমিন ব্যাক্তিদের অধিকার ভাগাভাগী করে দেয়) কিছুটা বাধা দেয়। 

নিচে ডঃ জহুরুল হকের অনুদিত কিছুটা অংশ তুলে দিলাম: 

হে প্রিয় নবী! আমরা তোমার জন্য তোমার স্ত্রীদের বৈধ করেছি যাদের তুমি তাদের দেনমোহর আদায় 
করেছ, আর যাদের তোমার ডান হাত ধরে রেখেছে, তাদের মধ্য থেকে যাদের আল্লাহ তোমাকে যুদ্ধের 
দানরূপে দিয়েছেন; আর তোমার চাচার মেয়েদের ও তোমার ফুফুর মেয়েদের এবং তোমার মামার মেয়েদের 
ও তোমার মাসীর মেয়েদের- যারা তোমার সঙ্গে হিজরত করেছে, আর কোনো মুমিন নারী যদি সে নবীর 
কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, যদি নবীও তাকে বিবাহ করতে চান- এটি বিশেষ করে তোমার জন্য, 
মুমিনগণকে বাদ দিয়ে। বিশেষ করে এই ধরণের বাক্য দেখে হয়ত মুমিনগণ/ মুসলমানরা তাদের অধিকার 
সম্পর্কে আর বেশি এগোয় না। আর সব বিষয়েই যদি নবীকে অনুসরণ করা সুন্নত হতো তবে, রাসুলগিরী, 
হিজরত, মিরাজ, হঠাৎ আক্রমন করে কোন দলের ওপর নিজের মত চাপিয়ে দেয়া এগুলোও সুন্নত হতো। 
[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


ইট ম্যান 


জুলাই ২৩, ২০১১ সময়: ৯:৫০ অপরাহু লিঙ্ক 


পোষ্টা খুবি ভালো হয়েছে নিঃসন্দেহে। একটা মাত্র ফাঁক আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি যদি সব স্ত্রীগনের বয়স 
তুলে ধরে বিশ্লেষণ করতেন তাহলে পোষ্টটি আরো ইস্পাত কঠিন হত। তবে সেক্ষেত্রে আমার পক্ষে কিছু 
যোগ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ত বলে দৃঢ় বিশ্বাস করি৷ ধন্যবাদ অন্তত আমাকে কিছু যোগ করার 
সুযোগ দানে বাধিত করার জন্য। 


যার ছুহাত সমান চলে তাকে আমরা বলি “সব্যসাচী” কিন্তু যার ছু'মাথা সমান চলে তাকে আমরা কি বলে 
বিশেষিত করতে পারি? 

যাক আজাইরা প্যাচাল মেরে লাভ নাই মূল কথায় আসি। এক নজরে দেখে নিই তাঁর স্ত্রীগনের বয়সের 
তালিকা। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


চেয়েছেন অবাধে। লাভ করতে চেয়েছেন বয়স ভিত্তিক পূর্ণ রতি তৃপ্তি। 


১-১০ বছর বয়সের মধ্যে পাই আয়েশা 

১০-২০ বছর বয়সের মধ্যে পাই সাফিয়া, জুবাইরিয়া। 

২০-৩০ বছর বয়সের মধ্যে পাই হাফসা, উন্মে সালমা। 

৩০-৪০ বছর বয়সের মধ্যে পাই যাইনাব বিনতে খুজাইমা , উম্মে হাবিবা, জাইনাব বিনতে জাহাশ, 


মাইমুনা। 
৪০-৫০ বছরের বয়সের মধ্যে পাই খাজিদাতুল কুবরা , সাওদাহ। 
এছাড়াও তিনি ভোগ করে গেছেন অসংখ্য দাস দাসী, যুদ্ধ বন্দিনী। যাদের বয়স এখনো অজানা। 


তাঁর সুপার স্টার চরিত্র বিশ্লেষন করে আমরা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি ইতিহাসে এমন 
দু'্মাথায় পারদর্শী মহাপুরুষ পৃথিবী বাসি হয়তো আর দেখতে পাবে না৷ শু 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 
২ 


আকাশ চ/লিকএর জবাব: 


জুলাই ২৫, ২০১১ গ্রা ৫:২৫ অপরাহথ 
লাইট ম্যান, 


প্রবন্ধের সেরা মন্তব্য। কিন্তু যারা নিজের বিবেক বন্ধক দিয়ে দিছে ভুতের মত এক কাল্পনিক সত্বার কাছে, 
তারা কোনদিনই আসল সত্যটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেনা। মুফতি নোমান সিদ্দিকীর বর্ণনা সহ 
আপনার মন্তব্যটা আলাদাভাবে সেভ করে রাখলাম কোনদিন কাজে লাগতে পারে। 


মন্তব্যটা এখানে আবার রিপিট করলাম- 

(মুহাম্মদের শ্ীদের) বয়স গুলোকে সামানা লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক দশকের ঘরেই তিনি 
যাভায়ত করতে চেয়েছেন অবাথে। লাভ করতে চেয়েছেন বয়স ভিতিক প্রণর্রতি -তুত্তি। 

১-১০ বছর বয়সের মধো পাই আয়েশা 

১০-২০ বছর বয়সের মধ্যে পাই সাফিয়া জুবাইারিয়া। 

২০-০০ বছর বয়সের মধ্যে পাই হাফসা উল্যে সালমা। 

০০-৪০ বছর বয়সের মধ্যে গাই যাইনাব বিনতে খজাইলা, উল্মে হাবিবা জাইনাব বিনতে জাহাশ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
মাইমুনা। 


৪০-৫০ বছরের বয়সের চধ্যে পাই খাজিদাতিল কুবরা , সাওদাহ / 
এছাডাও তিনি ভোগ করে গেছেন অসংখ দাস দাসী হৃদ বন্দিনী। যাদের বয়স এখলো অজানা 


তাঁর সুপার স্টার চরিত বিহেষণ করে আমরা মোটাহাটি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি ইতিহাসে এমন 
'্নাথায় পারদশী মহাপুরত্ষ পৃথিবীবাসি হয়তো আর দেখতে পানে না। 

আপনার শেষ কথাটার সাথে আরেকটু যোগ করবো - তাঁর সুপার স্টার চরিত্র বিশ্লেষণ করে আমরা 
মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি ইতিহাসে এমন ছু "মাথায় পারদর্শী মহাপুরুষ পৃথিবীবা সি হয়তো আর 
দেখতে পাবে না, এর আগে কোনদিন দেখেও নাই। কারণ আমার মনে হয় পৃথিবীর ইতিহাসে লেখা 
মুহাম্মদই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দাবী করেছেন যে, তার মুখ দিয়ে আল্লাহর কথা বের হয়। বাকিসব নবী , 
রাসুল পয়গাম্বর যাসই বলেন সবই তো মানুষের কাল্পনিক গল্পের নাম , যা মুহাম্মদ কপি করেছেন তার 
কোরানে। তাওরাত, জবুর, ইঞ্জিলের মানুষ ও নবীগণের নাম পৃথিবীর ইতিহাসে নাই কেন ?ঈসা নবী বলে 
ইব্রাহিম এদের কোন এঁতিহাসিক প্রমাণ, 8/01180100108 191001 আছে? মুহাম্মদ ছাড়া আর কোন নবী 
অস্ত্রহাতে মানুষ খুন করেছেন, মরুভূমিতে রক্তনদী বইয়ে দিয়েছিলেন, এর কোন প্রমাণ আছে? স্বঘোষিত 
নবী দুনিয়ায় একজনই ছিলেন। তার সফলতার কারণ এখানে একটু দেখতে পারেন - 


লাইট ৮7নএর জবাব: 


জুলাই ২৫, ২০১১ গ্ ৬:০৯ অপরাহ্ন 
আকাশ মালিক, 


আকাশ মালিক ভাই আপনি আমার খুবি প্রিয় একজন লেখক। আপনার সব লেখা আমি গোগ্রাসে 
গিলি।আপনার কাছ থেকে মন্তব্যটা আসায় খুব প্রীত হলাম। আপনার আর আমার ইউরোপের একি দেশে 
বাস অথচ আপনার সাথে সরাসরি দেখা বা কথা হয় না এ বেদনা আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। বেদনা উপশম 
করবেন কি? 


হাদযাকাশএর জবাব: 


জুলাই ২৮, ২০১১ গর ৭:০০ অপরাহ্ 
ভুভাই আকাশ মালিক, ১)) 
মুহম্মদের সফলতার কারণ আপনার দেওয়া লিঙ্কে গিয়ে ইংরেজিতে লেখা দেখলাম। এটাকে বাংলা করে কি 
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একটা পোস্ট হিসেবে মুক্তমনায় দেওয়া যায় না ? এইটুকু সময় কি আপনার নেই ? এই সময়টা আপনি 
করতে পারলে আমার মতো অনেকেরই অশেষ উপকার হতো । 
[মন্তব্যটির জবাব দিন] 


কু 
তু» 


নাসের আত্দুললাহএর জবাব: 

জুলাই ২৮, ২০১১ ঞ্র ২:০২ অপরাহ 

গুলাইট ম্যান, 

ধন্যবাদ বয়ষের তথ্য সংযোষনের জন্য৷ আপনার তথ্য থেকে আরো একটা বিষয় আমার কাছে পরিস্কার 
হয়ে গেল, লক্ষ্য করলে দেখা যায় ১ম এবং ২য় হিজরিতে মহা-উম্মাদ নতুন কোন বিয়ে করেনি, কারনটা 
ভেবে দেখেন ত সবাই একটু। এর একমাত্র কারন হচ্ছে হিজরতের প্রাথমিক অবস্থায় উনি শক্তি সামর্থ্য 
অর্জনে ব্যস্ত ছিলেন এব তখনও উনার মনে আরবের বাদশাহ অনুভুতিটির জন্ম হয়নি ... প্রথম যুদ্ধ জয়ের 
পর থেকেই তার আসল লাম্পট্যের বহি-প্রকাশ শুরু হয়। 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জুলাই ২৮, ২০১১ ঞ্ ১০:৫১ অপরাহ্থ 


প্রথম যুদ্ধ জয়ের পর থেকেই তার আসল লাম্পট্যের বহি -প্রকাশ শুরু হয়। 


একদম খাটি কথা বলেছেন। আপনার সুস্ষ্যদৃষ্টিভংঙ্গির প্রশংসা করতে হয়। 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 
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৫: 
৪৫৮ 
৯ ৪ঙ্গআযালবেট্রস 


জুলাই ২৪, ২০১১ সময়: ১০:০৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


মানুষের বিবেক কতোটা নিম্নে নাল্পে এমনটা করতে পারে... € 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


টির 
[5 


জুলাই ২৪, ২০১১ সময়: ৩:১৪ অপরাহু লিঙ্ক 


খুব সুন্দর পোষ্ট ভবঘুরে ভাইয়া, 
খুব সুন্দর বিশ্লেষণ এই 

যা হোক, অনেক দিন পরে মুক্তমনায় কমেন্ট করছি পোঠক কিন্ত নিয়মিত)। একটা বিষয় খেয়াল করলাম , 
এই পোষ্টটিতে বিভিন্ন জায়গায় মোহাম্মদের সবচেয়ে কম বয়সের স্ত্রী হযরত আয়শার কথা উঠে এসেছে। 
তার বয়স নিয়ে নানা তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু ৬ বা ৯ বছরের কথা যেখানে যেখানে উঠেছে, 
আমার মনে হয়- আধুনিক বাৎসরিক হিসেবে (সূর্য কেন্দ্রিক) আরও কম হওয়ার কথা। কারন তখন এ 
আরবে মনে হয় সুধু চন্দ্র কেন্দ্রিক চেন্দ্র বর্ষ) হিসাব করা হতো। তাই আধুনিক বৎসর হিসেবে মনে হয় 
অন্তত আরও কিছু দিন কম হবে। 


ধন্যবাদ ভাইয়া, এমন সুন্দর পোষ্টের জন্য। কই 


কিন্ত ;মানব 
জুলাই ২৫, ২০১১ সময়: ৩:২৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে,আপনার কি এত আক্রোশ মোহাম্মদের উপর? 

আসলে নাস্তিক তো আনেক আছেন,কৈ সবাই তো এমন করে না 

আপনার আসল উদ্দেষ্টটা আসলে কি?কেন এই হিংসা ভরা পোষ্ট? 

আসলে আপনার বাবা মা কোন ধরম বিশ্বাস করে?্নাম টা অন্তত শুনি,বা অন্তত এই বলুন,আপ্নার এত 
জালার কারন টাই বা কি? 
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আর এই পোস্ট করার উদ্দেশ্যটাই বা কিগ্আগ্মি কি স্যডিস্ট,আন্যদের দুঃখ দিয়ে মজা নেন বুঝি প্লনজের 
বাবান কথা মালা কদর্যতায় ভরা,সত্যি জানতে মধ্গায়,কেন আপনি এমন করছেন? 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জুলাই ২৫, ২০১১ গর ৪:২২ অপরাহথ 
কিন্ত ;মানব, 


ভবঘুরে,আপনার কি এত আক্রোশ মোহাম্মদের উপর? 


আক্রোশ টা কোথায় দেখলেন? আমি তো সত্যি কথাই বলেছি। সত্য কথা বলা কি আক্রোশ? পারলে আমি 
যা বলেছি তা মিথ্যা প্রমান করুন৷ 


কেন এই হিংসা ভরা পোষ্ট? 


হিংসার কি দেখলেন? সত্যই তো প্রকাশ করলাম। 


আর এই পোস্ট করার উদ্দেশ্যটাই বা কি? 
উদ্দেশ্যটা হলো আপনাদের মত জীবন্মৃতদের জাগিয়ে তোলা। সত্য প্রকাশ করা৷ 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


কিম্ত-মানবএর জবাব: 


জুলাই ২৬, ২০১১ ৪1 ১:২৩ অপরাহু 
ভ বুরে, 


আপ্নার বিশ্লেষণ খারাপ লাগ্নেও পুরাটাই পড়ছি। 
যাক উওর দিতে গেলে বহু লিখতে হবে,কি বোর্ড এত সিদ্ধহস্ত আমি না,তাই বরং ১টা লিংক দেই,দেখেন 
উওর গুলা পোষায় কি না৷ 
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[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 
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৮৯৪ 
রি 

গোল/াপএর জবাব: 

জুলাই ২৬, ২০১১ প্র ১০:৪৮ অপরাহ্‌ 

কিন্ত ;মানব, 

আপনার লিঙ্কটি খুলেই, 

4399806175 00111811: 3 ন|| 800015) 91 119] 0৬61 011 90৪ 01 30 0140১ 11717176 9 9 01712 
5215 010 011, /0019 105 00175109180 21099010101119 11 081 01115901 01755 2170 08 02101701 
10500 1, 110//2৬611810 00177 0” 


এর জবাবে “01090 085 ২₹৪01/:” এর প্রথম লাহন 
/ঘ79 17211190915 09015198150 285 16991 2110 90100955101, 1 08 11189 00101110159 17010 009০9. 
1176 112111909 9170041012০ 1116 10195911705 01 0179/1000710218115. 


বাবা মায়ের সম্মতি থাকলেই “অপ্রাপ্তবয়স্কা” বালিকাকে বিয়ে করা যায় এমন উদ্তট মন্তব্য যে 
কারন, একমাত্র "মুহাম্মাদী বিধান” ছাড়া যেকোন সভ্য আইনেই 'অপ্রাপ্তবয়স্কার সাথে যে কোন ধরনের 
দৈহিক সম্পর্ক গুরুতর দন্ডনীয়, অপরাধ। 


এ সব আজে-বাজে লেখকের উদ্ধৃতি না দিয়ে উপযুক্ত “কোরান-সিরাত- হাদিসের তথ্য ও যুক্তির” মাধ্যমে 
লেখক কে দাঁত-ভাংগা জবাব দিন। তাতে আপনার প্রিয় নবী “মুহাম্মাদের চরিত্রে কালিমা -লেপন” যে সত্য 
নয় তা শুধু প্রমানই হবে না, পাঠকরাও হবেন উপকৃত | 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জুলাই ২৭, ২০১১ শ্ ১:০৪ পূর্বাহ 
গোলাপ, 


এ সব আজে-বাজে লেখকের উদ্ধৃতি না দিয়ে উপযুক্ত “কোরান-সিরাত- হাদিসের তথ্য ও যুক্তির” মাধ্যমে 
লেখক কে দাঁত-ভাংগা জবাব দিন। 


এদেরকে এসব বলে কোন লাভ আছে বলে মনে হয় না। কারন এদের কাছে একজন সাধারান চিকিৎসক 
মরিস বুকাইলি হলো - বিশ্ব খ্যাত বিজ্ঞানী, আর এক সাধারন চিকিৎসক জাকির মিয়া হলো কুরানিক 
বিজ্ঞানী। আলতু ফালতু মানুষকে তাদের কাছে বিশাল কোন পন্ডিত ব্যাক্তি মনে হয়। এদের জন্য সত্যি 
মাঝে মাঝে ভীষণ করুনা হয়। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 
০ 
গেলাপএর জবাব: 


জুলাই ২৭, ২০১১ এরা ৪:৩৫ পূর্বাহ 

ধর্মকারী কদিন আগে “জোকার নালায়েক: পাঁচ মিনিটে পঁচিশ মিথ্যে” 
নামে এক ভিডিও লিঙ্ক প্রকাশ করেছে৷ 

ভিডিও টির বাংলা ভার্শন টাও দেখলাম। 
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হাদর/ক71এর জবাব: 

জুলাই ২৮, ২০১১ গ্রা ৮:২১ অপরাহু 
গোলাপ, 

আপনি এটা ধর্মকারীতে পাঠিয়ে দিন। 
[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 


০ 


সবৃজ বডুয়াএর জবাব: 


আগস্ট ৩, ২০১১ গা ৬:৪২ পূর্বাহ 
গুহদয়াকাশ, ”একটি শুকর”" পড়ুন এখানে 


হাদরাবাশএর জবাব: 

আগস্ট ও, ২০১১ এ ৬:৩৮ অপরাহু 

সবুজ বড়ুয়া, 

পড়লাম। জাকিরের আরেকটি কুযুক্তি সম্পর্কে জানলাম। ধন্যবাদ। 
[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


[হা জর 


2 
১: 
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ভবঘুরে এর জবাব: 


জুলাই ২৮, ২০১১ লা ১১:০২ অপরাহু 
কিন্ত ;মানব, 


এ সত্যি কথা নয়,আপ্বার বিশ্লেষণ খারাপ লাগ্নেও পুরাটাই পড়ছি। 


এভাবে কষ্ট করে আমার লেখাটা পড়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। ঠিক একই রকম কষ্ট করে যদি 
কেউ হবে না। আমি সকল মুমিন বান্দাদের সেটাই বলি। বলি - কাফের, নাস্তিকদের লেখা পড়ার দরকার 
নেই, বরং কিতাব ভাল করে পড়ুন, কিন্তু কে শোনে কার কথা , কেউ পড়তে চায় না। মুমিনদের 
মানসিক অবস্থা এতটাই বন্ধ্যা। 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


কিন্ত -লানব এর জবাব: 

আগস্ট ১, ২০১১ প্রা ৩:১২ পূর্বাহ 

ভবঘুরে, 

আসেন সামনা সামনি বসি, দেখি আপনি যা বুঝেছেন তা ঠিক , না আমার টা, বাজী হয়ে যাক, হয় 
আপনি, মুক্রমান নয়ত আমি নাস্তিক হয়ে যাব , কই থাকেন? ঢাকা? 

[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 


তর ্ 
সফটডকএর জবাব: 


জুলাই ২৭, ২০১১ প্রা ২:২০ পূর্বাহ 
৪ুকিন্ত ;মানব, 


আপনার কি এত আক্রোশ মোহাম্মদের উপর? 


আপনি মানুন আর না মানুন, সভ্য সমাজের পুরো আক্রা্ণেশ এ বর্বর লোকটির ওপর , কারণ তাঁর প্রচারিত 
উগ্র এক জীবন বিধান এর জন্য সভ্যতাকে দিতে হচ্ছে চরম মূল্য। 


আগ্নি কি স্যডিস্ট, অন্যদের দুঃখ দিয়ে মজা নেন বুঝি? 


788 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


হাহাপগে। সবধরণের স্যাডিজম এর চরম উদাহরণ হলো তথাকথিত পয়গস্করটি আর তাঁর কাজকর্ম তুলে 
ধরলে দোষ, তাই না? বেশী কিছু না শুধু একটা উদাহরণই দিচ্ছি, এখানে দেখুন । 

এখন আপনিই বলুন, কে স্যাডিস্ট? 

[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


রঃ ২ 
ট পে 
৯,.৬৬নীলাকাশ 


জুলাই ২৫, ২০১১ সময়: ৮:০৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 


কোন কথা হবে না৷ দূর্দান্ত লেখা। 9998 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 
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চছ 24 
্রবরকতি 


জুলাই ২৬, ২০১১ সময়: ২:১৭ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে , আপনি ত কোন ধর্ম বিশ্বাস করেন না ।শুধু ইসলাম ধর্মের উপর এমনে লাগছেন কেন ?যার 
ধর্মের উপর বিশ্বাস নেই তার কাছ থেকে এসব মানায় না। আপনাকে ত পাগল মনে হয় এই সব লিখে 
কোন লাভ নেই আল্লাহ পাক ই তার মনোনিত ধর্ম কিয়াম পর্যন্ত টিকিয়ে রাখবেন । 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জুলাই ২৭, ২০১১ শ্রা ১:৩৪ পূর্বাহ 
ভবরকতি, 


শুধু ইসলাম ধর্মের উপর এমনে লাগছেন কেন? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
আমি তো লাগিনি। শুধুমাত্র সত্য প্রকাশ করছি মাত্র। সত্য সব সময় অনেকে সহ্য করতে পারে না৷ 


আপনাকে ত পাগল মনে হয় এই সব লিখে কোন লাভ নেই আল্লাহ পাক ই তার মনোনিত ধর্ম কিয়াম 
পর্যন্ত টিকিয়ে রাখবেন । 


যে পাগল সে নিজেকে ছাড়া আর সবাইকে পাগল মনে করে । 


[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 
সফটডকএর জবাব: 


জুলাই ২৭, ২০১১ শ্ ২:০০ পূর্বাহ 
১ র ] তি, 


আল্লাহ পাক ই তার মনোনিত ধর্ম কিয়াম পর্যন্ত টিকিয়ে রাখবেন । 


যে অবস্থা চলছে তাতে আল্লাহ্‌ পাকই ক'দিন টিকে থাকেন দেখেন! শুধু মত প্রকাশের স্বাধীনতাটা 
সার্বজনীন হলেই এ কুৎসিত বর্বর লোকটা আর তাঁর আল্লাহ্‌ র মৃত্যু ঘন্টা বেজে যাবে! 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


*16 


রাহনুমা রাখী 


জুলাই ২৮, ২০১১ সময়: ২:৩১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভন্ড আর নির্লজ্জ না হলে বুঝি মহাপুরুষ হওয়া যায় না!!! 

মুহম্মদের বিয়ে কাহিনী আর সেক্স কাহিনী শুনলেই গা গুলিয়ে আসে!!! 

৫১ বছর পর্যন্ত তিনি কিভাবে অপেক্ষা করে ছিলেন আমার বোধগম্য নয়! 

সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন মুহম্মদকে নিয়ে সুন্দর সুন্দর কথা অহরহ শুনতে হয় আর গিলতে হয়! 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জুলাই ২৮, ২০১১ ঞ্রা ২:৫৫ অপরাহ 
গুরাহনুমা রাখী, 


ভন্ড আর নির্লজ্জ না হলে বুঝি মহাপুরুষ হওয়া যায় না!!! 


কোন বিচারে মোহাম্মদকে মুমিন বান্দারা মহাপুরুষ মনে করে তা আমি আজও বুঝতে অক্ষম। তার 
অধিকাংশ কাজই সেই তৎকালের বিচারেও ছিল দারুন অপরাধ মুলক। ৫১ বছর বয়েসে ৬ বছরের শিশু 
বিয়ে, বিনা নোটিশে নিরীহ জনপদ আক্রমন ও নির্বিচারে খুন, পালক পুত্রের স্ত্রী বিয়ে- এসব কাজ সেই 
তখনকার সময়েও দারুন রকম নিন্দনীয় ও অপরাধ মূলক ছিল। শিশু বিয়ে ছাড়া বাকি কাজ গুলো তিনি 
করেছিলেন মদিনাতে শক্তিশালী শাসক হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার পর আর সেকারনেই মানুষ জন তার 
এসব নেতি বাচক কর্মকান্ডের তেমন প্রতিবাদ করেনি, কারন তা করলেই তো তাদের কল্লা কাটা যেতো। 
যে জিনিসটা সে সময় কল্লা কাটা যাওয়ার ভয়ে করত না, আজকে সেই বিষয়টাকেই ইসলামী পন্ডিতরা 
যথার্থ বলে বিবেচনা করে, তাদের বক্তব্য - সেই সময় মোহাম্মদের এসব কর্মকান্ড খারাপ হলে তার 
সাহাবীরা এর প্রতিবাদ কেন করত না?কিন্তু তারা ভুলে যায় যে - মোহাম্মদ তখনই এসব অপকর্ম শুরু 
করে যখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারো কোন ক্ষমতা ছিল না যেমন ছিল না হিটলারের বিরুদ্ধে কোন 
কিছু বলা তার বেচে থাকার সময়। এখন হিটলারের বহু কাজ যদি অমানবিক ও অন্যায় হয়ে থাকে 
মোহাম্মদের সেই ধরনের কাজ গুলো অমানবিক ও অন্যায় হবে না কেন? 


[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 
পেতে 

সড়ডকএর জবাব: 

জুলাই ২৮, ২০১১ প্রা ৬:৫০ অপরাহ্ণ 
গুরাহনুমা রাখী, 


চমৎকার মন্তব্যটির জন্য ধন্যবাদ। 
৫১ বছর পর্যন্ত তিনি কিভাবে অপেক্ষা করে ছিলেন আমার বোধগম্য নয়! 


তাঁর নতুন প্রচার করা ইসলাম ধর্মের অন্যতম প্রভাবশালী প্যান্্রনও হচ্ছেন খাদিজা। চতুর এ লোকটি 
আর্থিক বিশ্বস্ততার মাধ্যমে স্বামীত্ব অর্জন করেন, তারপর তাঁর দাম্পত্য বিশ্বস্ততা দরকার ছিল খাদিজার 
অব্যাহত আনুকুল্য লাভের জন্য। খাদিজার মৃত্যুর পর মহাপুরুষটির আসল রূপ বেড়িয়ে পড়ে। প্রায় একই 
সাথে তিনি বয়স্ক সাওদা আর শিশু আয়েশাকে বিয়ে করেন। পরবর্তীতে তরুণী আয়েশা সহ আরোম্ত্রী 
যোগাড় হলে বয়স্কা সাওদাকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন এ মহাপুরুষটি। কারণ হিসেবে দেখান, বয়ক্ষ 
সাওদা দাম্পত্য দায়িত্ব গে পালনে সক্ষম নন। নিরুপায় সাওদা তাঁর পালা (রাত) আয়েশার অনুকূলে ছেড়ে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


দিয়ে তালাক পাওয়া থেকে বেঁচে যান, বেহেস্তে মহামানবটির স্ত্রী হিসেবে থাকাও নিশ্চিত করেন! 
এসব সত্যি কথা বিস্তারিত পাবেন, তাঁর অনুসারীদের লিখে যাওয়া সিরাতুন্নবি গ্রহ্থগুলোতে। 
সবচেয়ে খারাপ লাগে, যখন মহিলারা এ মহাপুরুষটিকে নি য়ে সুন্দর সুন্দর কথা বলেন। 
[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 


শুক * 


সড়ডকএর জবাব: 


জুলাই ২৮, ২০১১ গা ৭:১১ অপরাহ্ 

গুরাহনুমা রাখী, 

লেখকের উদ্ৃতিটি দিতে ভূলে গিয়েছিলাম : 

কারন খাদিজার অর্থের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থেকে সরাসরি তাঁকে অমর্যাদা করার সাহস ও শক্তি 
কোনটাই তাঁর খাদিজা বেঁচে থাকতে ছিল না। 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


টা. 


জুলাই ২৮, ২০১১ সময়: ১১:৫৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


যারা বলেন মহাম্মদ(দরুদ) দরিদ্র অসহায় ছিলেন তারা সঠিক ইতিহাস জানেন না .... এতিম ছিলেন কিন্তু 
তিনি ছিলেন মক্কার সবচেয়ে সন্ান্ত বংশের...তার মায়ের মৃত্যুর পর তাকে লালন পালন করার জন্য দুধ মা 
কে নিয়োজিত করা হয়েছিল যা তখণ সন্ত্ুন্ত ঘরের সন্তানদের কেই করা হত ..দ্বীনের নবী অসহায় ছিলেন 
না......দরিদ্র ছিলেন না ....অল্প বিদ্য যে ভয়ংকরী তা এই লেখা টা পড়ে বুঝলাম 


[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 


সড়ডকএর জবাব: 


জুলাই ২৮, ২০১১ গর ৬:০৪ অপরাহু 
11810101030, 


তারা সঠিক ইতিহাস জানেন না 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


জনাব মানবিক৩০ (দরুদ)! আপনি যখন সঠিক ইতিহাস জানেন, আমাদের আর বঞ্চিত করছেন কেন? 
যথাযথ রেফারেস দিয়ে যুক্তিগুলো খন্ডন করে পোষ্ট দিন, ল্যাঠা চুকে যাক। 
সনত্রান্ত বংশের এ বিশিষ্ট ব্যক্তিটি মাতৃগর্ভে কতদিন ছিলেন আপনি সঠিক ইতিহাস পাঠ করে জানাবেন কি? 


হদর/কা9॥এর জবাব: 

জুলাই ২৮, ২০১১ প্র ৮:২৭ অপরাহ 

(20171910101030, 

আপনি কিছুদিন মুক্তমনায় নিয়মিত টু মারেন , অল্প বিদ্যা কার সেটা এমনিতেই টের পাবেন। আপনি 
বোধহয় এখনও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেন নি , আপনি কোথায় এসে, কাদের সম্পর্কে মন্তব্য করছেন। 
তারপরও মুক্তমনায় এসেছেন এজন্য ধন্যবাদ। আজ হোক কাল হো ক হেদায়েত আপনার হবেই। 


এমি ২, 


ভবহৃরে এর জবাব: 


জুলাই ২৮, ২০১১ ল্রা ১০:৫৭ অপরাহু 
(2071910101030, 


দ্বীনের নবী অসহায় ছিলেন না.....দরিদ্র ছিলেন না ....অল্প বিদ্য যে ভয়ংকরী তা এই লেখা টা পড়ে 
বুঝলাম 


একটু পরেই এই দ্বীনের নবীকে মহান করতে গিয়ে বলতে শুরু করবেন - তিনি অনেক সময় খাবার না 
পেয়ে পেটে পাথর চেপে ঘুরে বেড়াতেন , তালি মারা ছেড়া কাপড় পরতেন, খেজুর পাতার বিছানায় 
ঘুমাতেন। 


[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 
সা 


সঙ়ভকএর জবাব: 
জুলাই ২৮, ২০১১ গা ১১:৫৬ অপরাহ্ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি 2৪ 

রাস্তা দিয়া হাইটা যায় 

একটা হরিণ বাঁধা ছিলো গাছেরও ছায়ায়.......1” 

আরব দেশের খর মরুভূমিতে গাছ কোথায় আর ছায়া কোথায়? হরিণই বা এলো কোথা থেকে? 


ধর্মকথা আর গাজাঁখোরী গল্পগুলোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই! 


[হা জজ 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জুলাই ২৯, ২০১১ ৪ ১:৪৮ অপরাহু 
৪ুসফুডক, 


আরব দেশের খর মরুভূমিতে গাছ কোথায় আর ছায়া কোথায়? হরিণই বা এলো কোথা থেকে? 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


ত/লাঠা গম এর জবাব: 


জুলাই ২৯, ২০১১ শ্র ১২:০৯ পূর্বাহ 
(2017129170101030, 


সন্তরান্ত বংশে জন্ম নেয়া আর ছুধ মায়ের কাছে পালিত হওয়া মানে মহান হয়ে যাওয়া নয়। এখানে কোরান 
হাদিসের আলোকে মোহাম্মদের দেরুদ) জীবন ও চরিত্র নিয়ে আলোচনা হচ্ছে৷ আপনিও তাই করুন। তাকে 
ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে বর্ণিত আছে। দয়া ক'রে পড়ে দেখুন। 

[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 


ক ক 
শবু* * 


সযটভকএর জবাব: 
জুলাই ২৯, ২০১১ শা ১:৫৬ পূর্বাহ্ণ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


গুতামান্না ঝুমু, 
সহমত! 
[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


আকাশ মালিকএর জবাব: 


জুলাই ২৯, ২০১১ গ্রা ৫:৪৭ পূর্বাহ্ণ 
তামান্না ঝুমু, 


এখানে কোরান হাদিসের আলোকে মোহাম্মদের (দরুদ) জীবন ও চরিত্র নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। 
আগামীতে (দরুদ) এর জায়গায় সংক্ষেপে এইভাবে (দঃ) লিখলেও আদব রক্ষা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। না 
লিখলে কিন্তু গোনাহ হবে- 68) 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


ত/মানা হি এর জবাব: 

জুলাই ২৯, ২০১১ গ্রা ৬:২০ পূর্বাহ 

আকাশ মালিক, 

আদব রক্ষা তো করতেই হবে যেকোন ভাবে। মহানিবীদেঃ) ব'লে কথা৷ 
[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


জুলাই ২৯, ২০১১ সময়: ৫:০০ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরের এই সিরিজটা অসাধারণ হচ্ছে। সিরিজটার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে , এখানে লেখকের নিজস্ব 
কোনো মতামত নেই। তিনি কোরান আর হাদিস থেকেই মুহাম্মদের চরিত্র নিংড়ে বের করে আনছেন। 
ফলে, তথ্য বিকৃতি বা রেফারেসহীনতার দোহাই দেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না৷ সম্ভব হচ্ছে না ইহুদি -নাসারাদের 
ষড়যন্ত্রকে আবিষ্কার করা। মুসলমানরা যেভাবে মুহাম্মদকে অংকন করেছে , ঠিক সেভাবেই মুহাম্মদ উঠে 
আসছে আমাদের চোখের সামনে তার পুতপবিত্র নূ রানি চেহারা নিয়ে। ) 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এই সিরিজটার কোনো লেখা এলেই মডারেটরদের কাজের পরিমাণ বহুগুণে বেড়ে যায়। কিছু সংখ্যক মুমিন 
মুসলমানেরা যে কী ধরনের এবং কী পরিমাণে অশ্লীল গালাগাল করতে পারেন তা মুক্তমনার মডারেটর না 
হলে কোনোদিন হয়তো জানাই হতো না আমার। ওই সকল অশ্লীল কমেন্টগুলো মুছে না দিয়ে সেগুলোর 
একটা সংকলন করতে পারলে মন্দ হতো না। নীলক্ষেতের চটির বাজারে ভালই বিকোতো মনে হয়। €) 


ভবহ্বরে এর জবাব: 
জুলাই ২৯, ২০১১ গরু ১:৪৭ অপরাহ 
ফরিদ আহমেদ, 


ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য। 
কিছু সংখ্যক মুমিন মুসলমানেরা যে কী ধরনের এবং কী পরিমাণে অশ্লীল গালাগাল করতে পারেন তা 
মুক্তমনার মডারেটর না হলে কোনোদিন হয়তো জানাই হতো না আমার। 


মস্তিষ্ক যখন বন্দক রাখা হয় কোথাও তখন তো ওই গালাগালিটাই খালি বাকি থাকে। তবে মাঝে মাঝে 
ওইসব মুমিন বান্দাদের হা লকা টাইপের গালিগালাজ ছাপালে মন্দ হতো না। তাহলে জানা যেত এসব প্রবন্ধ 
তাদেরকে কতটা বিচলিত করছে৷ 


[মন্তব্যটির টির জবাব দিনা] 


খু 
ফরিদ আহহেদএর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ ৪ ২:০৭ ূর্বাহ 
ভ ঘুরে, 


তবে মাঝে মাঝে ওইসব মুমিন বান্দাদের হালকা টাইপের গালিগালাজ ছাপালে মন্দ হতো না। তাহলে জানা 
যেত এসব প্রবন্ধ তাদেরকে কতটা বিচলিত করছে। 


আপনার ইচ্ছাপূরণ হয়েছে, আশা করি। €) 


[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সড়ডকএর জবাব: 


জুলাই ২৯, ২০১১ গ্রা ৭:২২ অপরাহ্‌ 
ফরিদ আহমেদ, 


কিছু সংখ্যক মুমিন মুসলমানেরা যে কী ধরনের এবং কী পরিমাণে অশ্লীল গালাগাল করতে পারেন তা 
মুক্তমনার মডারেটর না হলে কোনোদিন হয়তো জানাই হতো না আমার। 


মন ও মননে অশ্লীলতা না থাকেল সত্যিকারের মমিন-মুসলমান হওয়া যায় না। মহাপুরুষ পয়গম্বরটির 
অশ্লীল কর্ম-কান্ডগুলোকে মহাপবিত্র জ্ঞান করে তাঁর প্রতি ভক্তিতে গদগদ থাকতে হবে এবং পরকালে হিউ 
হেফনারের গ্রেবয় ম্যানসন তুল্য হুর সমৃদ্ধ বেহেশতের বালাখানার লোভে মশগুল থাকতে হবে , এই তো 
হলো মমিন হওয়ার শর্ত। 

শালীনতা, সততা, সভ্যতা, মানবতাবোধ - এ ব্যাপারগুলো মমিন- মুসলমানদের অভিধানে নেই। 
[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


তৃ 


/477/7////2572 এর জবাব: 


আগস্ট ২, ২০১১ শ্: ৪:১৩ পূর্বাহ 
ফরিদ আহমেদ, 


প্রিয় ফরিদ ভাই 

নীচের এই লিখাটি পডেছেন। নীলক্ষেত এর চটীর চেয়ে উন্নত মনন এর না। আপনারা মডারেশন করে ছাড 
দিয়েছেন। গালি-গালাজ করার জন্য কিসু নিম্ন প্রজাতী আছে। পায়ের নিচে কামড দিলে কি করব বলেন!! 
নীচের লিখাটা ও মু-কৃ-ত-ম-না-র- 

[উদ্ধৃত করা অংশটি মুছে দেওয়া হয়েছে - মডারেটর] 


[বাটি জবার দিন] 


ফরিদ আহমেদএর জবাব: 
আগস্ট ৩, ২০১১ গ্রা ৯:০৭ পূর্বাহ 
(20/২1111011190012, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরে মুক্তমনার পূর্ণাঙ্গ সদস্য। মডারেশনের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তিনি সরাসরি মন্তব্য করতে পারেন। এই 
অসংযত এবং ব্যক্তি আক্রমণাত্মক মন্তব্যটির ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এটা মডারেশনের অনুমোদন সাপেক্ষে 
প্রকাশিত হয় নি। সে কারণে ভবঘুরের মন্তব্যের জন্য মডারেটরদের দায়ী করাটা সঠিক নয়। মডারেটরদের 
পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই ভবঘুরেকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং তাঁর মন্তব্যটি মুছে ফেলা হয়েছে। আশা 
করছি যে, অসংযত কোনো বক্তব্য দেবার ক্ষেত্রে এখন থেকে আরেকটু সতর্ক হবেন তিনি। 


11701175909 


জুলাই ২৯, ২০১১ সময়: ২:৩০ অপরাহু লিঙ্ক 


কিছু মানুস হাদিস কুরআন পড়ি বিভ্রান্ত হবে তা আবার প্রমানিত হল। আমি খুবইই খুশি এ লিখাই. 
89080156 11004191217, 21010121 (1150017) 2170 /1211 10101091019 0115 11010. ৬০1৮ 1109 47115 
00. | 00171 0/21] 10 091 217/1011170 90া। 015 ৬/110100- 90 1 00111117701 9410 19 ৬/1110070 1121-177912 
1 11219 ১/1115 01010 1170%/ /91217, 101010181 (1150017). 47017011121 1 010 1182 2.0601798 00017 
118019518. 7811181 | /9111 0171৬819119, 01091617 01121910599 11 1172 0110. 50 1 00 10100009171 
10010, 017091519170110 89170 21121915101 118 001 119 01181191101 1 1728/5- /701 1119 ৬/11121 01 0715 
9/1110110 010 08 52112 ৬1721. 118 0070615109090. 12111 90, 01170191912170, ৬/1116. 801 12110 ৬21 %০৪| 
00171179990 0 090 21010 ৬410 016 91112 010-%০ 219 110179 91728110, 10111112111 21015909001 10 


00815. 90 ০৪ 021 2৬17 16280| 016 01101112| /1112 00. 09017117690 0 90101001015 41119 000. 
801 9011 1010900109 171 011701815121701110 111 012 52179 ৬/2 


তার। 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


রর 
২ 
ছ 

৮৬ টা 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জুলাই ২৯, ২০১১ গ্রা ৫:৫৮ অপরাহ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
02/খ1111011 1180012, 


আপনি এত 811961919110110 01096191210 বল্লেন, কিন্তু আপনার ।0709191910170 টা কিন্তু বল্লেন না। 
আপনি যদি সেটা না বলেন কি করে বুঝব আমরা ভুল ? আপনার মত আরও অনেকে প্রচন্ডভাবে মানসিক 
আঘাত পেয়ে অনেক কথাই বলেছে, বলেছে আমাদের ধারনা ভুল, কিন্তু কি কারনে ভুল তা কেউ প্রমান 
করে দেখান নি। তার মানে কি এই যে তাদের কাছে কোন প্রমান নেই যে আমরা ভুল ?তার মানে আমরা 
সঠিক। আপনি অন্ধ হতে পারেন , সেটা আপনার ব্যপার যদিও অন্ধত্ব কোন গুন নয়, তাই বলে আমরা 
অন্ধ হতে যাবো কেন? 


আপনি বলেছেন- 


81011010721 | 010 1249 2. 090199 10]া 178019919. 18101191 | /911 01101915911, 01109172171 
11101/919110199 11 118 0110. 


ভাল কথা কিন্তু এর পরেই বলেছেন- 


তার। 


উক্ত দুটি বাক্যে মোট ৭ টা বানান ভুল করেছেন, যেখানে মোট শব্দ সংখ্যা হলো -১৯। এ থেকেই কিন্তু 
বোঝা যায় আপনার বিদ্যার দৌড় কতদ্ুর। তাই আমার বিনীত অনুরোধ - অন্যকে উপদেশ না দিয়ে - 
নিজের চরকায় তেল দেয়াই ভাল । 

[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


কিম্ত"মানবএর জবাব: 
আগস্ট ৪, ২০১১ গা ৩:১১ পূর্বাহ্ণ 
ভ ঘুরে, 


আপনার মত আরও অনেকে প্রচন্ডভাবে মানসিক আঘাত পেয়ে অনেক কথাই বলেছে, 
পর থম এই কতাডাই তো কিছিলাম,এই আপনে চান। 
আমাদের ধারনা ভুল, কিন্তু কি কারনে ভুল তা কেউ প্রমান করে দেখান নি। তার মানে কি এই যে তাদের 


কাছে কোন প্রমান নেই যে আমরা ভুল? তার মানে আমরা সঠিক। আপনি অন্ধ হতে পারেন , সেটা 
আপনার ব্যপার যদিও অন্ধত্ব কোন গুন নয়, তাই বলে আমরা অন্ধ হতে যাবো কেন 


20. 
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কি যে আগনেরে প্রমান করুম কাকা, আপনি মুক্তমনা, শিক্ষায় ভর্তি পেট, আপনে আগে এই কথার উত্তর 
দেন, নিউটন সাব তো আপেল খায়তো না, তাও উনি আপেল গাছের নিচে বইসা ছিল কেনচ্ছায়ার 
জন্যি?হা্আমি বলি কি বেটা গেছিলো ওর কাজের মাইয়ারে সেটিং দিতে,আতকা কাজের মাইয়ার জামাই 
আইয়া পরছে, উনি ভাও নিছে থিউরি আবিস্কারের,আপ্ধে পারেন তো, বা জানা থাকলে, সঠিক ব্যাখ্যা 
দিন, সাথে রেফারেস৯৯৯১৯১৯ €) 39 

উত্তরের অপেক্ষায় আছি......। ৯, জু) 
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যাহোক, জায়েদ জয়নাবকে তালাক দিল ও মহা ধুমধামে মোহাম্মদ ও জয়নাবের বিয়ে হলো।ঘটনা শুধু 
এখানেই থেমে থাকল না। 


হ্যাঁ, আসলেই ঘটনা এখানে থেমে থাকেনি। মহাপুরুষটি তাঁর আসমানী বিয়ের মাধ্যমে সদ্য অর্জিত 
জয়নাবের সাথে প্রেম নিষ্কন্টক করতে চাইলেন। জায়েদের উপস্থিতি ছিল কাঁটার মতো। পরাক্রমশালী 
বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বসরা শহর আক্রমণের জন্য তাঁকে পাঠানো হলো। চতুর মহাপুরুষটি জানতেন , এ 
অসম যুদ্ধে যায়েদের মৃত্যু হ বেই। ব্যাপারটি আরো নিশ্চিত করতে যায়েদকে করা হয় নিশান বরদার ও 
বাহিনী প্রধান। নিশান বরদার বহুদূর থেকে শক্রর দৃষ্টি আকর্ষণ করে , তাঁর হাতে প্রতিরক্ষার কোন সামগ্রী 
যেমন ঢাল ইত্যাদিও থাকে না, আমৃত্যু তাঁকে নিশান ধরে রাখতে হয়। ফলে , যা হওয়ার তাই হলো। মুতার 
যুদ্ধে ৬২৯ খুঃ) তিনি শহীদ হলেন। 

মহাপুরুষটির ছল-চাতুরী-প্রতারণা - এসবে তাঁর সময়কার লোকদের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। 

তাঁর প্রধান প্যান্্রন, নিয়োগকত্রী স্ত্রী খাদিজা যখন ষাটোর্ধ-তাঁকে তালাক দেয়ার কথা তাঁর ঘুনাক্ষরেও মনে 
আসেনি, অন্য বিয়ের কথাও তাঁর চিন্তায় আসে নি। কিন্তু বার্ধক্যের কারণে অনায়াসেই তালাক দিতে 
চেয়েছেন তিনি অসহায় সাওদাকে। 

বনু মুস্তালিক যুদ্ধের সময় আয়েশা আর সাফওয়ানকে নিয়ে দুর্নাম রটলো। মহাপুরুষ পড়লেন জটিলতায়। 
একদিকে আবুবকর কন্যা তরুণী আয়েশা তাঁর খুবই প্রিয়। তাঁকে নিরপরাধ ঘোষণা করা খুবই দরকার । 
অন্যদিকে সত্যি সত্যি যদি আয়েশা ঘটনার ফলে গর্ভবতী হয়ে থাকেন। সুতরাং বরাবরের মতো ওহি দিয়েই 
সমাধান করতে হবে। ওহি তো আর আসে না। দীর্ঘ একমাস পর যখন নিশ্চিত হওয়া গেল, বিবি আয়েশা 
ঝতুমতী হয়েছেন, ওহি আসার পথেও আর বাধা রইল না, বিলম্বও হলো না। আয়েশাকে নির্দোষ ঘোষণা 
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করা হলো ওহির মাধ্যমে। 


লাইট ম্যানএর জবাব: 


জুলাই ৩০, ২০১১ হ্ ৩:৫৪ অপরাহু 
৪ুসফুডক, 


চমৎকার বিশ্লেষণ £ 


হু 


সয়ডকএর জবাব: 

জুলাই ৩০, ২০১১ ৪ ৪:৩২ অপরাহ্‌ 
গুলাইট ম্যান, 

ধন্যবাদ । 

[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


০ 


আকাশ /লিকএর জবাব: 


জুলাই ৩০, ২০১১ ৮:১০ অপরাহ্‌ 
সফুভক, 


আয়েশার ব্যাপারে জানতে এখানে একটু গঁতো মারুন. নীচের দিকে পরপর ছয়পর্বের ভিডিওটি দেখে মন্তব্য 
করবেন- 
[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


জি 


সবুজ বডুরাএর জবাব: 


আগস্ট ৬, ২০১১ ৪ ৪:২৬ অপরাহু 


আকাশ মালিক, কিন্ত... দাদাকে কিছু ভিন্ন প্রসঙ্গে বলি। আমি জানি না সঠিক নিন্মোক্ত বিষয় সঠিক 
কিনা? এটি পড়ুন - 


৮ 000 58১91119910 179 17671 138061 101/51091 16710). 11916 58১ 01708 01 (09 ৭ /৪911195 
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02917 117180| 41111 11101191 18৬০1901201 217111009 091190| 111110110010100111 /& 01 10/৯ 9/1010 021 
0109150 %০৪ 001 0910110 00195 8170 00161 11105011015. 90191119515 21 1155 01715191111 11155- 
82019, 129.5 [0016 58011016501 92112 ১/11101 0017191110৯ 0011 112 0011909 910019175 210 
00171109150 10/516/915 94111. 07217 190011509০১ 7804810- /5 1179 11011101718 ০১/10901 901099, 
17001101115 170169859, 20701009111 06011195. 901 0011 1162809019, 21011101500211, 01105 
5১111010115 5681 10 110010৬ 861 5৪১১ 001 091 09111 0110956 1151181 ০১০01 18৪15! ৮ 

এটি সত্য হলে মুহাম্মদ (সঃ) বা আয়েশা/জয়নাবকে দোষ দিয়ে কি লাভ ? 

আরো একটি প্রশ্ন মনের ভিতর জানার জন্য আকু -পাকু করছে, যদি কোন লেখা, লিংক বা ভিডিও থাকলে 
আপনি বা অন্য কেউ দয়া করে জানান। অর্থোডক্স মুসলিমরা প্রায়ই পর্বের সাথে দাবি করেন যে , কাবা 
শ্রীফ-ই পৃথিবীর কেন্দ্র আসলে কি তাই? এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও দেখলাম ইউটিউবে দেখুন - 
11100৬://///-010109-0017/%/7101%5 ঢা 041047-404 

আমি মেথম্যাটিক্স কম বুঝি তাই ভিডিওটির মারপ্যাঁচ সম্পর্কে অজ্ঞ। 

তবে প্রথম দর্শনেই ভিডিওটি যে কোন মানুষের বিশ্বাসে নাড়া দিবে [মুসলিমরা তো আছেই] , কিন্তু ম্যাপটি 
দেখুন -এনশিয়ান ম্যাপ। মানে পৃথিবীর রূপরেখা পরিবর্তনশীল , তা স্থির নয়। কিন্ত কোনো স্থানের সেন্টার 
ধরতে গেলে তাঁকে স্থির থাকতে হবে বা স্থির হিসেবে ধরে নিতে হবে। ছবির আরো |11€101079 900106: 
0170159, 81121117178 5/01৬170 90101179115. ০9 9552১: 40111 115) & 50179 110., 1995. ], এই 
লিঙ্কটি প্রকাশ করেছিলো। এতে নিচ থেকে উপরের দিকে তাকালে বুঝা যাচ্ছে , কিভাবে পৃথিবীর মানচিত্র 
বদল হচ্ছে। তাই, এটি কিভাবে সেন্টার হয় আমার বোধগম্য নয়। ধন্যবাদ 
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জুলাই ৩০, ২০১১ সময়: ৮:৩১ অপরাহু লিঙ্ক 


আসসালামু আলাইকুম সকলকে, 


আমি জানিনা মুক্তমনা মানে কি। যদি মুক্তমনা মানে ইসলাম বিরোধী তাহলে আমি মুক্ত মনা না। আমি 
জত তুকু বুঝি মুক্ত মনা মানে হল সত্যকে মেনে নেয়া। 


কোন মানুষকে আঘাত করা মুক্তমনা নয়। ১৯৭১ সালে মুক্গীযোধারা পাকি দের কাছে ছিলো সন্ত্রাসী আর 
আমাদের কাছে ছিলেন বীর। আপনি যদি কাওকে ছোট কোরতে চান তো কোরতে পারেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নবী সোঃ)- এর বেপারে যা বললেন তা আপনার একান্ত কথা । 

আমি একটা বিয়ের বেপারে কথা বলবো আপনি যদি চান তো সব বেপারে ই কথা বলতে আগ্রহী। 

মা খাদীজা (রাঃ) কে যখন বিয়ে করেন তখন নবী সোঃ) যে কথা বলেছিলেন তা আপনি বলেননি নবী(সাঃ) 
শর্ত দিয়েছিলেন মা খাদীজা রোঃ) কে, তার সকল সম্পদ গরিবদের দান করে দিলে তিনি তাকে বিয়ে 
করবেন। নবীসোঃ)-এর সততা দেখে খাদীজা (রাঃ) ই নবী (সাঃ) কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন । এ সময় 
মেয়েদের মানুষ ই মনে করতনা সমাজ সেখানে নবী(সাঃ) একজন বিধবা নাড়ী কে বিয়ে করলেন । তিনি 

কি পারতেন না যবৃতী নাড়ী কে বিয়ে কড়তে।এখানে কী করে আপনি দেখলেন নবী সোঃ) ধনী হওয়ার জন্য 
বিয়ে করেছিলেন । 


আপনার যদি আল্লাহ্‌ এর দেয়া জীবন বিধান থেকে ভালো বিধান দিতে পারেন তো দিন। কারো বেপারে 
নোংরা কথা ছোড়ানো নিশ্চয় মুক্তমনের পরিচয় বহন করেনা। 


নবী(সাঃ) এর বেপারে এ সময় তার শক্ররা ও এমন নোংরা মন্তব্য করেনী। আপনি ১৪০০ বছর পর এতো 


নবীসোঃ) এর শক্ররা, তাদের সম্পদ নবীসোঃ) এর কাছে রাখতেন। 


মেক্সিকো তে মেয়েদের বিয়ের বয়স সরকারী ভাবে ১৪, আমেরিকা তে ১৬, ভারতে ১৯ এবং বাংলাদেশ এ 
১৮। 


আপনার মতে কে ঠিক। 
ইসলামী বিধান হল মেয়ে প্রাপ্ত বয়স হলে বিয়ে দেয়া যায় (কোনই বয়স উল্লেখ করা নাই)। 


ইসলামী বিধান আমাদের সৃষ্টিকর্তা করেছেন। তিনি ই ভালো জানেন আমাদের জন্য কি ভাল কি মন্দ। 
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কিন্ত ;মানব 
জুলাই ৩১, ২০১১ সময়: ৪:৪৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আমার কমেন্ট হয়তো দেয়া হবে না,আর দিলে তো পড়ছেন ই, 
সনেট আপনার কথার থেকে ভুল বের করে ভগবুরে আপনাকে মিথ্যুক বানাবেন , নয়ত কমেন্ট মডারেসন 
হবে, আর কিছু না। 


মামা তার এই সুবৃহৎ পোস্ট এর শুরু তে ই কি লিখসে দেখেন 
শুরু করছি আল্লাহর নামে ধিনি পরম করুনাময় অতি দয়ালু । ০১:০১ 


কথাগুলো আল্লার হলে, আল্লাহ নিজেই নিজের নামে শুরু করতেন না। 
আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি ও তোমার সাহায্য কামনা করি। ০১:০৫ 
কথাগুলো আল্লাহর হলে আল্লাহ নিজেই নিজের ইবাদত করবেন না৷ 


এই হল মহান লেখক এর গিয়ান। 
যার উত্তর এখন ছোট ছোট বাচ্চারাও জানে,;মামু জানে খালি আন্তি ইসলাম সাইট এ যায় আর বঙ্গানুবাদ 


করে, তেনার সাথি রাও লেখে, ব্যপক হইসে এই সেই ডি ৯ ভ) ৪ 
নিজে কইয়া নিজেই খুশি, হে উত্তরের ধার ধারলে তো কথা ই অন্য হত। যাক আমি ও এর কই, ২৩২ 


চা 


ভগবুরে «এ«যা লিকেচ না৯উফ ভু হাসি আর থামে না, এ ক টু পুরান টপিচ হইসে «চালাও তোমার 


মহান বঙ্গানুবাদ। শু 
[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


*23 


(৫১) 
দর 
১)৫0)৫4৫ 
জুলাই ৩১, ২০১১ সময়: ৫:০২ অপরাহুলিঙ্ক 


দারুন লিখেছেন দাদা। চালিয়ে যান। আমরা আরও জানতে চাই। 
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[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


জুলাই ৩১, ২০১১ সময়: ১১:২০ অপরাহু লিঙ্ক 


মুহাম্মাদকে গালাগাল করতে পারে শুধুমাত্র বিধর্মীরাই , লেখক যে ছদ্মবেশী পাপী কীট তা পরিষ্কার। আর 
যুক্তিহীন পেচালের যে ইতিহাস নেই - তা তাকে কে বোঝাবে। তার মত মূর্খকে জর্জ বারনাড স্শ, ড: 
কারলাইল পড়ার জন্য বলি-যারা তার মাথায় মুতে দেয়ার ক্ষমতাবান ও যোগ্য । 


আমার এ মন্তব্য প্রকাশ হবার সম্ভাবনা কম তবুও বলি -এটাই কি মুক্তমনা নাকি বিদ্বেষ বিতর্ক ছড়ানো ? 
যে ব্লগে লেখার বলার ও সদস্য হবার সুযোগ সেসরের সিন্ধুকে বাধা -তারাই আবার মুক্তমনা নাকি 
গলাটিপেধরা অক্টোপাশ? 

[মভবটির জবাব দিনা] 


ঝ্ 
ফরিদ আহমেদএর জবাব: 
জুলাই ৩১, ২০১১ এ ১১:৪৫ অপরাহ্‌ 


ভুজুলকারনাহন সাবাহ, 


গলা টিপে ধরা অক্টোপাশ মুক্তমনাকে হতে হয় বাধ্য হয়েই। নাহলে আপনাদের মত গালিবাজদের ঠেকানোর 
কোনো উপায় নেই যে। আপনার মত পতিত গলির একজন গালিবাজের গলা অক্টোপাশের মত টিপে না 
ধরলে কি চলবে বলেন? 


লেখককে গালি না দিয়ে আর জর্জ বার্নাড শ বা ডঃ কারলাইলকে দিয়ে তাঁর মাথায় না মুতিয়ে , ক্ষমতা 
থাকলে আপনি বরং যুক্তি দিয়ে এই লেখার বিপক্ষে কিছু একটা লিখুন। মুক্তমনা তা প্রকাশ করবে , সে 
ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন। কথা হচ্ছে যে , সে মুরোদ কি আপনার আছে? মনে হয় না। গালাগালি শেখার জন্য 
যে পরিমাণ সময় ব্যয় করেছেন, তাতে পড়াশোনা করার কোনো সময় পেয়েছেন বলেতো মনে হয় না। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
যে 
জুলকারনাইন সাবা এর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ জা ১২:০৭ পূর্বাহ 

ফরিদ আহমেদ, মুহাম্মদ এমন এক লোক যার সম্পর্কে লাখ লাখ ইতিহাস বই আছে, আমার মনে হয় 
একটা বইও আপনি পড়েন নি-পড়লে এসব ছাইপাশ যা লিখে বাহাছুরী করছেন, তা কোন ইতিহাসে 
পেয়েছেন-বাপের ব্যাটা হলে বলেন দেখি? রেফারেন্স থাকলে তো পোস্টেই দিতেন-সে মুরোদ নেই বলেই 
গাজাখোরী কেচ্ছা বলছেন-যার নাম দেয়া যায়, ফরিছুল মালু বাহার হাদীস। 


শেষে একটিমাত্র বই যার নাম-দি হান্ড্রেড-(লেখক মাইকেল হার্ট খ্রিস্টান গবেষক) পড়ে দেখুন এবং বলুন 
আপনার মত গাধা তিনি কেনো হলেন না,তা খুজে পাবেন মামুর বেটা % 


[মন্তব্যটির টর জবাব দিনা] 


ফরিদ আহমেদ এর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ লা ১২:১৯ পূর্বাহ 


ভুজুলকারনাহন সাবাহ, 


মাইকেল হার্টের নামটাই আপনি শুনেছেন কোথাও থেকে। কিন্তু বইটা পড়েন নি, এ বিষয়ে নিশ্চিত আমি। 
ভবঘুরের এই লেখাটিও পড়েন নি আপনি ঠিকমত। শুধু মুহাম্মদের নাম দেখেই ইসলামি তরবারি নিয়ে 
ঝাপিয়ে পড়েছেন জিহাদে। জিহাদি জোশে এই লেখার লেখক যে আমি না, সেটাও খেয়াল করেন নি 
আপনি। নইলে, ফরিছুল মালু বাহার হাদীস বলে রঙ্গ ব্যা্গ করতেন না। রেফারেস দেই নি বলে আমার 
মুরোদ নিয়েও প্রশ্ন তুলতেন না৷ গাধা কে সেটা এবার নিজেকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দেখে নিন। 


এমি ২, 


ভবঘুরে এর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ গ্রা ১২:৫২ পূর্বাহ্ন 


ভুজুলকারনাহন সাবাহ, 


মুহাম্মদ এমন এক লোক যার সম্পর্কে লাখ লাখ ইতিহাস বই আছে , আমার মনে হয় একটা বইও আপনি 
পড়েন নি-পড়লে এসব ছাইপাশ যা লিখে বাহাদুরী করছেন, তা কোন ইতিহাসে পেয়েছেন-বাপের ব্যাটা 
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হলে বলেন দেখি? রেফারেস থাকলে তো পোস্টেই দিতেন-সে মুরোদ নেই বলেই গাজাখোরী কেচ্ছা 
বলছেন-যার নাম দেয়া যায়, ফরিছুল মালু বাহার হাদীস। 


ভাই, ইসলাম ও মোহাম্মদকে জানার সবচাইতে ভাল উপায় কি? অন্য মানুষের লেখা ইতিহাস নাকি 
সরাসরি কোরান, হাদিস , মোহাম্মদের জীবনী সেই প্রাথমিক যুগের লেখকের লেখা ? আলোচ্য নিবন্ধে তো 
রেফারেসের ছড়াছড়ি কোরান হাদিস থেকে। আপনি কি নিবন্ধটি পড়ে মন্তব্য করছেন নাকি ইসলামি জোশে 
মনটা তো অনেক আগেই বদ্ধ করেছেন আর এখন চোখ দুটোও কি হারিয়েছেন? 


[মন্তব্যটির টর জবাব দিন] 


ঞ 
ফরিদ আহমেদ এর জবাব: 
আগস্ট ১, ২০১১ গর ১:১৪ পূর্বাহ্ 


ুজুলকারনাইন সাবাহ, 


শুধু আপনি নন, প্রায় সব শিক্ষিত মুসলমানই মুহাম্মদকে সেরা মানব বানাতে গিয়ে মাইকেল হার্টের 
উদাহরণ দেন, যেমন ইসলামকে সত্যি ধর্ম প্রমাণ করার জন্য মরিস বুকাইলিকে টেনে আনেন। কিন্তু , 
আপনার মত এই সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই বই ছুটো পড়েন নি. লোকমুখে শুনে 
শুনে চালিয়ে দেন৷ যেমন এখানে দিয়েছেন আপনি। 


লোকদের তালিকা। এই প্রভাব আবার ইতিবাচক, নাকি নেতিবাচক সেটাকে তিনি বিবেচনায় নেন নি। সে 
কারণেই, তাঁর করা দ্য হান্দ্রেজ এর তালিকায় চেঙ্গিস খান এবং হিটলারও বসে আছেন যথাক্রমে ২৯ এবং 
৩৯ নম্বরে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেনঃ 


17001910915 1701 91//9/5 9১9119911091790161011; 1105 217 8৬| 0910105 9010 99 1710191178215 179 
01119112001 11701091017. 


তো, হিটলার বা চেঙ্গিস খানের সাথে এক তালিকায় বসে থাকতে মু হাম্মদের নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগার কথা, 
তাই না? 


মাইকেল হার্ট যে ইতিহাসের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকা করেছেন, সেরাদের নয়, সেটা ভূমিকাতে 
দেওয়া তাঁর বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। তিনি লিখেছেনঃ 
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17101510001 1019991715 177 041 219//91 10 0121 009911017, 17 1151 01112 10010915015 117 1715101 
101 1109115৬510 1728৬510981 079 11091 11710117119. | 10191 91110189159 0121 07151591151 01109 
17051 1110019171191 10915015117 1119101, 1701 91151 01 06 01759281951. 


11151000115 50191) 11015011111 0112 01019391101 01 4110 /612 1178 100 109150175 /110 1190] 019 
01921951260 017 115101 2170 017 08 00015801078 ৬/0110. 1185 12111580| 0856 10010915015 
| 01991 1111301121109) 0781 15, ৪8000101170 10 1118 1012 21108] 01 11110191708 1121 98.01। 01 11107 
120 017 17101171211 11951012110 017 112 8৬21/028 1155 01 0101181 11011198111081705. 940 8. 01001) 01 
5১00901101121 19201018, ৬119111911701019 01 18101918191019, 110019 01 010590018, 19119092171 01 
1700591, 02111010911 10109 11719155911170) 079 2175 11910901016 94110 1195 9121090| 01 11/55 2170 
10111890001 ১/0110. 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


7 ২. 
) নর 
। 

রে রব 


৮ ৬ 


ভবঘুরে এর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ 2 ১:৪৭ পূর্বাহ 
ফরিদ আহমেদ, 


ভাই , এদের দোষ দিয়ে আসলে লাভ নেই। কারন হার্টের সেই বইয়ের একটা বাংলা অনুবাদ আছে যা 
বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়, অনেক মুমিন বান্দাদের বাড়ীতেও সেলফে বইটি শোভা 
পায়। সে বইয়ে 17009798| এর অর্থ করা হয়েছে শ্রেষ্ট) আর এখন তো খোদ কোরানকেই নিজেদের 
সুবিধামত অনুবাদ করে ব্যাপকভাবে মার্কেটে ছাড়া হচ্ছে। 


জুলবারনাইন সাবাহ এর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ এ: ১:২৬ অপরাহু 
৪ুফরিদ আহমেদ, মানে আপনার পছন্দ হলেই ছাপবেন না হলে নয়? 


নিরপেক্ষতার বালাই নেই, তাইনা ? আপনারাই এখানে ছদ্মবেশী লেখক আবার মডারেটর-তা-ই বঝা গেল 
আর কি? আপনি নবীকে গাল দেবেন লম্পত বলবেন কিন্তু আর কেউ প্রতিবাদ করলেই জবাব দিলেই 
গালাগালের অজুহাতে প্রকাশ করবেন না -এইতো ভারতীয় তথ্য অধিকার? 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 
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খু 
ফরিদ আহ্‌হেদএর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ ৪ ২:১৩ অপরাহু 


ুজুলকারনাইন সাবাহ, 


মানে আপনার পছন্দ হলেই ছাপবেন না হলে নয়? 


কীসের মধ্যে কী, পান্তাভাতে ঘি। আমার পছন্দ-অপছন্দে ছাপানো বা না ছাপানো হয় না৷ মুক্তমনায় একটা 
মডারেশন টিম আছে, তাঁরাই এগুলো দেখভাল করে। আপনার মত গালিবাজদের গলা চেপে ধরে তাঁরাই 
অক্টোপাসের মত। 


নিরপেক্ষতার বালাই নেই, তাইনা? 


নিরপেক্ষতার বালাই আসলেই নেই। থাকলে আপনার মত গালিবাজের মন্তব্য ছাপা হয় নাকি? অন্যেরা 
গালি দিলেতো সাথে সাথেই সেই মন্তব্যকে মুছে দেওয়া হয়। 


আপনারাই এখানে ছদ্মবেশী লেখক আবার মডারেটর-তা-ই বঝা গেল আর কি? 


আপনার বোঝার ক্ষমতা যে কতখানি সীমাবদ্ধ, সেটাও বুঝে গেলাম আমি আপনার এই এক মন্তব্য 
থেকেই। 


আপনি নবীকে গাল দেবেন লম্পত বলবেন কিন্তু আর কেউ প্রতিবাদ করলেই জবাব দিলেই গালাগালের 
অজুহাতে প্রকাশ করবেন না-এইতো ভারতীয় তথ্য অধিকার??? 


প্রতিবাদ কই করলেন। করলেনতো শুধু গালাগালি। ইসলাম আর তার নবীর মানসম্মান ভবঘুরে আ রকী 
ডোবালো, সবতো ডোবালেন আপনিই। 


ভারতীয় তথ্য অধিকারটা কী জিনিস ভায়া? বাংলাটা একটু ঠিকমত শিখে আসলে হয় না। কী বলতে চান 
সেটাইতো বুঝতে পারি না। অথচ এই আপনি -ই আমাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন যে, আমি মাইকেল হার্টের বই 
পড়ি নাই, আপনি পড়েছেন। বাংলাতেই ঠিকমত ভাবপ্রকাশ করতে পারেন না, সেই আপনি পড়েছেন 
মাইকেল হার্টের ইতরেজি বই। এ-ও আমাকে বিশ্বাস করতে হয়। হুহ!! 
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ও হ্যাঁ, ভাল কথা। মাইকেল হার্ট তাঁর বইতে কোরান নিয়ে কী বলেছেন সেটা জানেনতো? নাকি জানেন না? 
জানলেতো এতদিনে তাঁর কল্লার দাম ধার্য করতেন আপনারা সালমান রুশদির মতই। না পড়েই এতদিন 
ভেবে ভেবে সুখ নিয়েছেন এই ভেবে যে , আপনাদের নবীকে তিনি সেরা মানব বানিয়ে ছেড়েছেন। আসলে 
যে কী বলেছেন তাতো আর জানেন না। 


মাইকেল হার্টের ভাষ্য অনুযায়ী কোরান আল্লাহ -র বাণী নয়৷ এর লেখক হচ্ছেন মুহাম্মদ। কী বিশ্বাস হচ্ছে 
না, তাই না? না হবারই কথা। কত আশা ভরসা নিয়ে মাইকেল হার্টের নাম বলেছিলেন। ভেবেছিলেন যে, 
এই এক খ্রিস্টান গবেষকের নাম শুনিয়েই ভড়কে দেওয়া যাবে ফরিদ আহমেদকে সব মাঠে মারা গেলো। 
আহা!! হার্টের বই আপনি পড়েন নি জানি। সে কারণেই তাঁর বক্তব্যের ওই অংশটুকু তুলে দিচ্ছি আপনার 
জন্য। 


10112111780, 110/5৬01 9/251890010911012 001 10010) 1501090/ 01 192, 21101151721 8010102| 2110 
10121 10111019195. 11 89000101017, 11810199908 155 1015 10109591)012170 11191784910, 2110 117 
55121011911170 179 19110109045 10180110595 01 192. 11015091115 15 118 90111010109 1৬1091911 1701 
50111000195) 08 160191) 90011600015 01 1/1011911798075 51918176115 0171116 1)811820 1190 10811 


01৬11291 11501159. 
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সা ৯৪ ॥ 


ভবঘৃরে এর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ জর ১২:৩৯ পূর্বাহ 


৪ুজুলকারনাইন সাবাহ, 


তার মত মূর্খকে জর্জ বারনাডস্শ, ড: কারলাইল পড়ার জন্য বলি-যারা তার মাথায় মুতে দেয়ার ক্ষমতাবান 
ও যোগ্য । 


বার্নার্ডশ ও কারলাইল কি ইসলামী পন্ডিত? কোরান পড়ে যদি তাদের মাথা এতটাই খারাপ হয়ে যায় 
তাহলে তো তাদের ইসলাম কবুল করার কথা। কই তা তো শুনলাম না কোন দিন। 


এরা হলো চালাক মানুষ। এরা ইসলাম নিয়ে এসব কথা যখন বলেছিল তখন ইংরেজরা বেশ কিছু মুসলিম 
দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, বিশেষ করে এই উপমহাদেশে। মুসলমানরা যাতে স্বাধীনতা নিয়ে মাথা না 
ঘামায় তাই তারা ইসলাম নিয়ে কৌশলে কিছু ইতিবাচক কথা বলেছিল মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়ার 
জন্য, তাদের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। মুসলমানরা ঠিক সেই ধোকায় পড়ে গেছিল আর যা 
থেকে তারা আজও বের হতে পারেনি, তারা পড়ে আছে সেই ১৪০০ বছর আগের যুগে। যার জাজ্দ্বল্যমান 
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প্রমান হলো- মুসলিম পন্ডিতরা খোদ বিজ্ঞানের চর্চা না করে কোরানের মত একটা উদ্তট ও গাজাখুরী বই 
থেকে বিজ্ঞান খুজে বের করায় ব্যস্ত। 


জুলকারনাইন সাবাহ এর জবাব: 

আগস্ট ১, ২০১১ গ্র ১:৩৪ অপরাহ্ 

ঞুভবঘুরে, আপনি জিজে নিজেই পন্ডিত মানে গায়ে মানে না আপনি মোড়ল, তাই কি? 

আমি ইতিহাসের ছাত্র-মুসলিম শাসনে থেকে হিন্দুরা খুজছিল নতুন প্রভূ-আর ইংরেজ পেয়ে তো গদ গদ। 
আর যায় কথায় জন গন মন অধিনায়ক জয় হে-বলেই পদলেহন শুরু? ইংরেজ-হিন্দুরা মিলে মুসলিমদের 
২০০ বছর বারোটা বাজানোর খায়েস এখনো আপনাদের যায় নি দেখি? 

নতুন ইতিহাস বানানের চাকরী ছেড়ে যুক্তি দিয়ে কথা বলুন। 


লাইট ম্যানএর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ গ্রা ৭:০৫ অপরাহ্ 


ভুজুলকারনাহন সাবাহ, 


ভাই ইতিহাসের ছাত্র, আপনি কি দয়া করে জানাবেন মীর জাফর কি হিন্দু ছিলেন? কিংবা মদনলাল 
মুসলমান ছিলেন। 


আমার ছোট বোন পড়ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিসাস বিভাগে। এক দিন ধর্ম প্রসঙ্গ কথা উঠাতে তাদের 
ইতিহাস বিভাগের এক শিক্ষক নাকি তাদের বলেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের আগেই ইসলামের জন্ম হয়েছে! 
বুঝুন ইতিহাসের শিক্ষকের জ্ঞানের গভীরতা! 

আর আপনি তো মনে হয় এখনো ছাত্র। 


লাইট ম্যানএর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ গর ৮:১৮ অপরাহ্‌ 


ভুজুলকারনাহন সাবাহ, 


25. 
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দুঃখিত মদনলাল নয় এটা হবে মোহন লাল। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


রৌরবএর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ গা ১১:০৮ পূর্বাহ্ণ 


জুলকারনাহন সাবাহ, 


তার মত মূর্খকে জর্জ বারনাড *শ, ড: কারলাইল পড়ার জন্য বলি-যারা তার মাথায় মুতে দেয়ার ক্ষমতাবান 
ও যোগ্য । 


ফ্যাসিজমের পূর্বপুরুষ কার্লাইল -এর কথা বলিতেছেন কি? তার কাছ থেকে সার্টিফিকেট পাইয়া এত 
আনন্দিত? সাদা চামড়া দেখিয়া উদ্বান্ু নৃত্য না করিয়া ইতিহাস -টিতিহাস কিছু শিখুন। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 
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হ আলম বাদশা 


জুলাই ৩১, ২০১১ সময়: ১১:৫০ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে নামের ছদ্মবেশ ধরে দেরহাজার বছর পরে আপনি কানাকে হাইকোর্ট দেখাতে উঠে পড়ে লেগেছেন 
কেনো দাদা। আপনার আবোল -তাবোলের আবার জবাব চান মুসলিমদের কাছে? 

জবাব তো অনেক আগেই হাজার হাজার ইতিহাস বইয়ে দেয়া আছে-বাংলা ইংরেজি, আরবী, উর্দু, ফারসী, 
জাপানীসহ শত শত ভাষায়, তা কি জানার মত জ্ঞানও নেই আপনার? 

অযথা ফালতু টপিক ছেড়ে কাজের পোস্ট লেখেন আর নিজের খোলস খুলে বেরিয়ে আসুন না ? 


আপনি যা যা বলছেন-নবীর বিরুদ্ধে, তা আজ পর্যন্ত নিরপেক্ষ কোন এঁতিহাসিকই এমন বাজেকথা বলেন 


নি বা দাবী করেন নি!! এতবছর পর আপনি নোবেল পাবার আশায় যদি কেচ্ছা বানাতে শুরু করেন তো- 
মনে রাখবেন আপনার মত আহাম্মকের স্বর্গে আমরা বাস করিনা যে, ইতিহাসে উত্তর থাকার পরও 


আপনাকে জবাব দেবো? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আর মুসলিম ভাইদের বলি, বিধর্মীরা আপনাদের নবীকে সম্মান করতে বাধ্য নন, তা ভুলে যান কেনো? 
আর কেনোই বা নবীর আদর্শ বিরোধী গালাগালে যান! যদিও কারো আবেগকে ধর্মকে গালাগাল করা বা 
অপমান করা মুক্তমনের পরিচায়ক নয় , মডারেটরদের এ বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার; তবুও গালাগাল 
সাপোর্ট করা যায়না একজন মুস লিম হিসেবে, এটা পাপ ও হাদীসবিরোধী। 


ভবঘৃরে এর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ এরা ১২:৩২ পূর্বাহ 
গুশাহ আলম বাদশা, 


ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য। নীচের কোরানের বানীগুলো একটু দেখুন তো 


আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই 
সৃষ্টির অধম।সূরা: ৯৮বাইনিয়াহ, আয়াত: ০৬ 

অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমূহের দৌলতে। কিন্তু সে যে 
অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হল কু কুরের মত; যদি তাকে তাড়া 
কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হল সেসব লোকের উদাহরণ ; যারা মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে। অতএব , আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনী , যাতে তারা চিন্তা 
করে। সুরা: ০৭ আল আরাফ, আয়াত-১৭৬ 


আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহুজ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে , তার ঘ্বারা বিবেচনা করে 
না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ 
জন্তর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল , শৈথিল্যপরায়ণ।সূরা: ০৭ আল আরাফ, 
আয়াত-১৭৯ 


বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহর কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ 
অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধাস্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত 
করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিক্‌ ্টতর এবং সত্যপথ 
থেকেও অনেক দুরে।সূরা: ০৫ মায়েদা, আয়াত-৬০ 

৬011719 4, 8001 54, 10171091524: 

12112190800 171012112: 
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তবুও গালাগাল সাপোর্ট করা যায়না একজন মুসলিম হিসেবে , এটা পাপ ও হাদীসবিরোধী 
উপরের কোরানের বানী ও হাদিস কি আপনার কথা সমর্থন করে? 


[মন্তব্যটির জবাব দিন] 


/477/7// //2522 এর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ জা ১:১৫ পূর্বাহ্ণ 

ভাই, ।কেউ বলে গ্লাস খালি কেউ বলে গ্লাস ভতী। উপরের রূপক গুলোকে আপনি গালি-গালাজ বলছেন? 
বলতে পারেন। কিন্তু আমি বলি এগুলো রূপক। যেহেতু আমার «বিদ্যার দৌড় কম” তায় আমি এগুলো 
থেকে ভালো মন্দ পাথক্য করতে শিখি। 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


ছা জু 
নু 

৯. 

না 

০৯৪ 


ভবঘুরে এর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ & ১:৩০ পূর্বাহ্ণ 
৫0১/খ111110111180012, 


উপরের রূপক গুলোকে আপনি গালি-গালাজ বলছেন? বলতে পারেন। কিন্তু আমি বলি এগুলো রূপক 


আর সেই রূপকগুলো দিয়ে বোঝানো হয়েছে মুসলমান ছাড়া অন্যরা নিকৃষ্টতম জীব , তাই তো?তো এটা 
গালি গালাজ না হলে কোনটা গালিগালাজ হবে? 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


শি ২, 
ঙ 
৯) 


না 
৯৪ টি? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরে এর জবাব: 


আগস্ট ২, ২০১১ ছ ১:১৩ পূর্বাহ্ণ 
0১/খ1111011 17180012, 


আপনি যে ভাবে যুক্তি ছাড়া কথা বলেন তা শুনে আপনার কথাকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ মনে হয়। মাঝে মাঝে 
আপনাকে মনে হয় একটা গাধা। আপনার কথা শুনে ছাগলের ব্যা ব্যা বলেও মনে হয় মাঝে মাঝে। আপনি 
ভাই কি করেন ? লেখাপড়া করেছেন কোথায় করেছেন, মাদ্রাসায়? আপনার লেখা পড়লে মনে হয় একটা 
বানর কম্পিউটারে এলোমেলো কি যেন টাইপ করেছে। তাই মাঝে মাঝে আপনাকে বানর বলেও ভুল হয়। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন] 


/477/7// /72522 এর জবাব: 


আগস্ট ২, ২০১১ এ! ৩:৪৯ পূর্বাহ্ 

ভবঘুরে, 

আপনার নিজের লিখা কোন প্রানির মত তা বলবেন আর আপনের নিজের আদ্্ররণ কোন প্রানির মত তা 
মনে আসলেও কিন্তু লিখলাম না। 

[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


শাহ আলম বাদশাএর জবাব: 
আগস্ট ১, ২০১১ ৪ ১২:৫৭ অপরাহু 

ভভবঘুরে, আপনি এখন পড়ুন-গালিগালাজ কাকে বলে সেই জাতীয় কিছু বই। এসব বিদ্রপকে যে গাল 
বলে তার সাথে কথা বলাই বৃথা । গাল কাকে বলে কত প্রকার কী কী -তা-ই আগে আপনাকে জানতে হবে। 


একজন ডাকাতকে বা অপকর্মকারীকে তার পরিনামের জন্য ভয় দেখানো বা শাস্তির জন্য বিদ্রুপ করা আর 
গালাগালের মধ্যে আপনি ফারাক করতে অক্ষম দেখছি ভাই। 


আর আমি আপনার পোস্ট পুরোই পড়েছি -আপনি অন্য ধর্মের হয়ে অপব্যাখ্যাই শুধু করে গেছেন নবী 
চরেত্রের-আপনার পক্ষে ইতিহাসবিদ বা বিখ্যাত কারো সমর্থন উপস্থিত না করে নিজের মনের খায়েস 
মিটিয়ে যা খুশী মতামত দিয়েছেন; যা অযৌক্তিকও। 


বৈধ অবৈধতার ভদ্রতার সীমাতিক্রমই করেন নি শুধু -নবীর বৈধ বিষয়গুলোকেও অন্যায় বলার চেষ্টা 


করেছেন। ধর্ষণ, লম্পট কাকে বলে তা-ই আপনি জানেন না-যদি জানতেন তাহলে পঞ্চপান্ডপের কাহিনী 
আর ধৌপদীর বিয়ে কিংবা আপনাদের রাক্ষস বিবাকেই লাম্পট্য বলতেন-যার ধারে কাছেও মুহাম্মদ নেই। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কোন ইতিহাসেও নেই এমন অদ্ভুত অভিযোগ রাধাকৃষ্ণর লীলা কি লাম্পট্য নাকি পবিত্র ছিলো -এমন 
কোন ঘটনা কি ছিলো নবীর জীবনে-যাকে লাম্পট্য বলার ধৃষ্টতা দেখান ? আপনি নিরপেক্ষ হলে অবশ্যই 
অন+ ধর্মের পেছনে না লেগে নিজ ধর্মের সতীদাহ প্রথাকেই বলতেন অমানবিক, হিন্দু নারীদের বিবাহের 
আগে ব্রা্মণদের ভোগের কাহিনীকেই বলতেন ধর্ষন-যা করার সুযোগ ইসলামে নেই। মুহাম্মদের তো প্রশ্নই 
আসেনা এমন কান্ড করার। আপনি শিশুসুলভ কথা বলে বালখিল্যদের কাছেই বাহবা পেতে পারেন কিন্তু 
ইতিহাস ও যুক্তির কাছে আপনি একজন শিশু বই নন। 


আপনি যদি বিকারপ্রস্ত না হয়ে থাকেন, তবে এমন হাস্যকর নতুন ইতিহাস গড়ার মত পাগলামী ছেড়ে 
স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন আর হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের তুলনামুলক একটা পোস্ট দিন না -দেখি আপনি 
কেমন নিরপক্ষ নাকি সাম্প্রদায়িক একজন হিন্দু। আর আপনাদের দেবতাদের সাথে মুহাম্মদের তুলনা করে 
একটা চিত্র দাড় করান না-দেখুক সবাই কে বা কারা আসল লম্পট? 


আশা করি যুক্তি ও উদ্ধৃতি ছাড়া আমার মন্তব্যের জবাব দেবেন না ? 


জজ এ 


ভবঘুরে এর জবাব: 


আগস্ট ২, ২০১১ গ্ ১:৩৫ পূর্বাহ 
গুশাহ আলম বাদশা, 


ধর্ষণ, লম্পট কাকে বলে তা-ই আপনি জানেন না-যদি জানতেন তাহলে পঞ্চপান্ডপের কাহিনী আর 
ধৌপদীর বিয়ে কিংবা আপনাদের রাক্ষস বিবাকেই লাম্পট্য বলতেন-যার ধারে কাছেও মুহাম্মদ নেই। 


হুম। আপনার যদি একটা ৬ বছরের মেয়ে থাকে তাকে যদি আমি বিয়ে করতে চাই , আর তার বয়স যখন 
৯ হবে তখন যদি তার সাথে স্বামীর মত আচরন করতে চাই , আপনি আমাকে কি বলবেন ? ভাল মানুষ 
নাকি লম্পট? 


পঞ্চপান্ডবের কাহিনী শ্রেফ পৌরানিক কাহিনী বলে জানি যা অনেকটা আরব্য রজনীর গল্পের মত, এ 
ধরনের কাল্পনিক চরিত্রকে এ নিবন্ধে টেনে আনাটা আপনার অজ্ঞতার পরিচায়ক। তার পরেও পঞ্চ পান্ডবরা 
কোনদিন একটা ৯ বছরের মেয়ের সাথে সেক্স করতে চেয়েছে এরকম কোন ঘটনা সেই কাহিনীতে আছে 
বলে শুনিনি। 


৯ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরে এর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ 2 ১২:৫৪ পূর্বাহ 
শাহ আলম বাদশা, 


জবাব তো অনেক আগেই হাজার হাজার ইতিহাস বইয়ে দেয়া আছে-বাংলা ইংরেজি, আরবী, উর্দু, ফারসী, 
জাপানীসহ শত শত ভাষায়, তা কি জানার মত জ্ঞানও নেই আপনার ? 


এখানে এত কথা না বলে আপনি সেই জবাবের কিছু অংশ এখানে প্রকাশ করলেই তো পারেন। তা না করে 
ফালতু প্যাচাল পাড়ার তো কোন দরকার দেখি না। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


কি “মানব এর জবাব: 
আগস্ট ১, ২০১১ জা ৩:১৬ পূর্বাহ 
শাহ আলম বাদশা, 


গেোলাপএর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ ঞ ৩:৪৮ পূর্বাহু 
ুশাহ আলম বাদশা, 


জবাব তো অনেক আগেই হাজার হাজার ইতিহাস বইয়ে দেয়া আছে-বাংলা ইংরেজি, আরবী, উর্দু, ফারসী, 
জাপানীসহ শত শত ভাষায়, তা কি জানার মত জ্ঞানও নেই আপনার ? 


আর কেনোই বা নবীর আদর্শ বিরোধী গালাগালে যান! 


অমুসলীম /অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর(মুহাম্মাদ) দেয়া গালিগালাজের অল্প কিছু নমুনা (কুরান থেকে): 
12) 001595, 11191928015, 981 111 29112, [001 2. 9921 10 1101-10916145915: 

900121188902812. (09120191 2) 1490112 

2:7 (41217185981 89921 017 11121152115 2010 01] 0611 116911109, 2101 017 11111 285 11918 19 8 
00৬211170). 

2:10 (11 07911 118211515 2. 0159952 2170 /খ1811 1289 11058990111 0158992) 

2:15 (41211170015 লা 06] 2170 0195 11191 11016985911] 0111 /10170-901105 10 9/217061 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


10111701)) 

2:17 (81281110016 9/9 01191 11011 9070 1211 0121 11 021111995. (90) 119 00010 1701 98০). 
2:26 (1716 1119169805 08190 0111) 07959 ৬110 216 /-18910017 (079 18109111005, 01501050191 10 
/৭121). 

2:88 (12811 1195 00159011121 01 11811 01910911610) 

2:161 (017 ৬1101 15 06 00159 01 /121। 2170 01 016 210915 2110 01112110110, 00111011199). 


912 /4- 11121) (0210191 3) -10901172. 

3:61- ৮0011১16105 09|| 0017 5015 910 ০081 5015) 0007 //01161 810 0৪1 /০1111) 00158155 
2110 /00199165 - 061 /910188 2170 117৬0155 (917029181) 178 00152 01 /1811 01001 00599 ৬170 
|16. 

3:87 -112% 212 111098 9/110529 18001110217929 15 1121 017 11121 (19919) 09 00158 01 /912811, 01115 
2170915, 2170 01 81117811110. 


3:178- 50095100012 1112 10010191171 0101 90 07281 019 1719 11018958 11 91170411995 


98012135529. (01201591 4) -19150119 

4:46 (001580 45/5 001 01910211210, 

4:47 (00159059102 101759121), 

4:88 (/1911 17805 1112 10 00 10 851189), 
4:115 (9191 15590 0161] 11 9/101701028111), 
4:155 (921 5821 01 11121178217). 


98012. 12102। (01210191 5) 

5:13 (15 00156007811, 21101712806 11111 1792115 010৬/ 17210). 

5:14 (45101217190 201011051 021 91111 21701 1121150 11]| 10721228901 3163900119011017) 

5:41 (0 941017909৬1 01511 2175 10 [00117 /877710721, %০০| 0901 00170011110 [01111 9091191 
/1217.). 

5:49 (/18175 1115 10 [001151 01617) 

5:60 (07052 (4545) ৬410 11001717501 078 00152 0 /912511 2170 17115 12101, 07052 01 41101 (90178) 
116 02115011790 11710 170171555 21101 9//11799) 

5:64 (82 09111121795 050 010 9179 102 075 80001590017 4121 075 0119199) 

5:67 (৬5111, /1811 00010551701 07910901016 410 01909116৬০). 


9012 খালা (01128101916) _-1050028. 

6:25 - 51195 521 ৬৪115 017 11911119215, 90 09 01109151210 11701, 21101 01928107995 11 17211 
9219; - [11 01508116/15 57১/:৮11956 918 10011151001 (9125 01 016 1181 01 010. 

6:110 -/970 5 517911 (0011 07911789115 2170 [11911 9/995 2/9 (0 001021102), - 2170 5 91791 
152৬০ 1161 11 07911 0990995 10 ৬/2110181 10111701-) 

6:123- /970 01705 51195 591 010 11 9৬1 10৬1 01521 01793 01115 /101559110501016 10 10101 
07919117 


91121) এ এনা (0120191 7) -149008 


818 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


7:27- ৬০111/১ /০11902 09 51780|1 /১011/87 (00100500015 8170 11010915) 001 01056 110 1)9112৬6 
101. 

7:100- /70 ০ 5921 010 06111162115 90 0121 019 176211701? 

7:146 - 15178110117 249 0] 10 /21 01099 9/110 102919৬০ 21100217101) 017 116 92111 
7:186-17181815 0161 9/21101911011101 11] 0711 11215019591015. 

90121) 11202. (01280191 9) -1050119 

9:87-171911198115 818 59250 010 (001 81110110501 000011995 21701110111 00410121102), 90 075 
0110161518170 1701. 

9:113 -1701 10101091101 10191111510 29 0101917895 01 10101911911 9৬1 101 1021815 

-1015 1701 (0100081) 001 016 01010191811 01056 110136119৬6 10 891 /১115115 70151৬61955 001 079 
11059111101 2৬91 070980101 7০109 017 


00171172810 10019111510 10171 /111| /101 1255 018170 01118110915 01) 1701-10911/215: 


90121 88029125. (011210191 2) -1150119 

2:216- 01580 (101 1210115 01/8118175 09058) 15 01091760001 001 (11511195) 01008]. 00 
01915 1, 

217- 58১ ৮71811017 01816111159 :519ন1 (0891901999101) 0 ৪. 01629161 (08190199910) ৬4101 
/1217 15 091015৬9171 11211101101 00থা। 01109/110 075 2 01 /121 

2:190 (21010907199 10 1219181 ৬০198 9:36)-/70| 00171 11 072 99) 01 /181 07052 ৬110 1017 ০, 
100 01217501995 1701 019 1111115 

2:191 7 /থ10 101| 0761) 9411218৬০91 /০| [110 01811, 21101 1011 11121) 01 00 91116121119 118৬০ 
101160 ৮০ 001. /970 /-17117911 15 ৬/01752 07211 111170. 

2:193- /0 001 07861) 01101 07819 1910 17018 70721) (01910981161 2070 ৬/01510110010110 01 007815 
21010 1101 /1281) 2170 (211 2105৬911170 00 ৬/019110) 15 01 /121 (/9016). 90111190995, 
121 07919102910 02179019951011 8১0901 2091191 /৬-22111701 (08 10011179155, 2170 ৬/1010-00813, 
910.) 

194 -17717 4109৬51 079150799999 119 1010111011101 90911751 0, ০ 11215017559 11/55/155 20911791 
111. 

90128. এ 1112 (012/01091 3) -1/50172 

* 3:28 (0 1701 19155 17017-109118৬21 95 01810, 2170 ৬/1109৬০91 0095 0121 4111 175৬9171029 17911090 10 
12711), 

* 3:61 (07019 21701110158 0791 00199), 

*3:118 (10 1701 12159 17017-109116৬91 25 7191701), 

* 3:119, 3:120 (10017011915 17017-10911/915 95 01910), 

90112135529 (0119/0191 4) -1150119 

4:66 (1011 11121, 10211091001 08), 

4:144 (90170112158 019170 00] 010109116৬2). 


9012 12102 (011210191 5) 711901172. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


5:33 (01801090017 07911179105 2170 [11911581109 00 00 01 17112 010009119 31093, 01102 2১1190 
0 119 18110) 

5:51 (0 ০ 110 196116৬5191 101 018 1245 810 09 01115018115 95 /411/5+ (19105, 
03101901019, 11910919, 810.), _ /10 1 717১ 9110155/001 [91685 01181 85 /১01/9+) 0161 50161 116 15 
0178 01112]. ৬০111, / 121) 00101991701 0099 10901016 4110 212 118 221117011 (10010191915 2170 
10170790915 21701 0111051). 


915 এখ-/খাঝি| (0122 তি -1150172 

8:12 - 8:14 

11111 09951191101 11010 11191768115 01 0110952 94110 11822 01909119550, 90 91115 021] 0৬61 1018 
19015) 2110 51108 ০৬৪1 ন|| 01211 010815 2110 0095.” 

- 9/1702৬91 09185 2101 0190102/5 /181) 21701 17115 10555917091, 061 ৬9111, /1217 15 58212 117 
00119171791. 

8:17 - 001 1011901 061া। 1701 1001 /12811 11190 11617 

8:39 - /970 101] 0161া। 01711| 01191915170 17018171721 

8:55 -_ ৬০111,1712 04019 01110170 (11170) 0192101991021012 /খ181। 2116 01092 ৬170 01909112৬০ 
8:57 -1/০এ 0911) 01811895151 0৬21 118]) 11 0121, 10010191118 58৬9181 11 01091 10 019109159 
11059 94110 21910911110 11121, 90 1121 07817915211 2. 1899017 

8:60 - /970 17915 1890 209115 11121 211 0৪ 0211 01100/91, 11701010110 91589501421. 

8:67 - 11517011001 2.1700101161 1181 16 9170010 1195 10115017815 01 421 (2110 059 0121) ৬101 
12115011) 01111011178 1190179018 2. 007921 91901017121 


98012.72/02. (01210191 9) -1460112 

9:5 (00110161519 -/0 01101099) - 19108111160 017 001৬০1090 [0 1005111) 

- 07917101112 10091111017 (5598 ৬.2:105) 411816৬210০ 01701 0161, 21101 08101016061 8170 
10951999 1011911, 21101 1018102919 001 0191 8801) 2170 2৬91 211100191. 

9:29 (/119-151210 -3 0101995: 10109101190, 00129115001 90010001990] 41111 11001111120 2170 015 
2529) 

- 17017 20917911105 110 (1) 10811951701 11 /1217, (2) 1701 11 09 1951 12), (3) 1701 01010 
11121 41010 19510991 10110100917 10 /181 21701 1119 10595217091 (4) 2170 07099 ৬4110 90117019009 
101 1116 18110101 01 0011] 01101 11910991118 412/281 ১111 ৬/111110 9010111991017, 21701 891 
07811591/95 9010010160. 

9:38 - 39 (01090 10019111175 10 10171) 

- 12115 01291721191 ৬11 ৮০৪, 11281 1191 ৮০ 916 891560 10 112101। [010 11 08 0952 01 
/1211 (1.5. 4189) ৮০৪ 01170192৬11 10 076 92111? 

- 1908 11281011101 0111, 115 111 [0017191 9/০এ ৬10 21029111001 10117917 2070 ৬/1|| 19101909 9০৬ 10 
211010118110901019 

9:41 - 01090100191] 0 00 101 4190 

- 11210 0110, 41810119100 218 110111 (0291701152107, /00170 9170 /521011/) 01711528৬/ (1021170 111, 
010 2170 10001), 91011/5 11810 ৬10 001 9/62111 2110 001 11/55 11 018 09019901121. .111515 


10911917001 %0- 


26. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


9:44 -177059 ৬41010918৬০ 117 /1281 2170 01781951108 00110 1701 29 00] 168৬০ 10108 
5১091110190 70] 1101710170 

9:73- 09 71010121 (10112111280 9৬)! 9071৬517210 9091151 08 01909119৬919 8170 1119 11100011199, 
21701109119191। 20211151 01917, 07911 2100091511911, 

9:80- /খ181। ৬111 101 01015 1119115 10590810198 018 118৬০ 01909118৬50 11 11811 21710117119 1৬199991091 
(10172111790 9৬) 

9:123- 17017111056 01 08 01908119515 94110 218 01952 10 ০৪, 21011610161 [1101 17211911859 | 
৮০৬, 

“মুক্তমনায়” মন্তব্য করার আগে ভাল-ভাবে পড়াশুনা করুন। রেফারেল সমৃদ্ধ উপযুক্ত মন্তব্যের মাধ্যমে 
পাঠকদের উপকৃত করুন প্রমান করুন লেখকের দেয়া রেফারেল সঠিক নয়। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 
চেন 
/477/7////2522 এর জবাব: 
আগস্ট ১, ২০১১ জা ৬:১৫ পূর্বাহ 
গোলাপ, 
ভালো লাগলো যে আল্লাহ আপনাকে অনেক গ্যান দিয়েছেন কোরান পড়ার। 
[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


26 


আগস্ট ১, ২০১১ সময়: ১:০৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 


এই পোস্টে কোরানের রেফারেস দেখেও মুমিনরা না দেখার ভান করছে কেন বুঝলাম না। মোহাম্মদকে 
বুঝতে হলে তো কোরান হাদিস দিয়েই বুঝতে হবে নাকি ? মমিন মুসলমানদের ডাবল স্টান্ডার্ড দেখলে গা 


জ্বলে যায়। 


তারা আসলে কোরান কেবল আরবীতেই পড়ে, বোঝে না। অথবা এখানে যারা মন্তব্য করেছে তারা আদৌ 
পড়ে না। যদি অর্থ এবং তার ভাবার্থ করে পড়ত তাহলে কী পড়ে সময় নষ্ট করছে তা ভেবে বমি আসত। 


আমার খুব অবাক লাগে মুসলমানরা নামাজ পড়ার সময়ে বি ভিন্ন সুরা পড়ে বলে আল্লাহু আকবর। কিন্তু সে 
সুরাগ্ডলো যদি বাংলায় পড়ত তাহলে কী দাড়াত ? ভাবতে হাসি পায়। 


27. 


28. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


গুলেখক, 
দুর্দান্ত। চালিয়ে যান। সাথে আছি। 
[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


আগস্ট ১, ২০১১ সময়: ১:৩২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভাই/বোনেরা 
সবাইকে মাহে রমজান এর শুভেচ্ছা। ভাল থাকবেন এবং যে যা বুষবেন তা পালন করবেন। সবার উপর 


শান্তি আসুক। 
[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 
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আগস্ট ১, ২০১১ সময়: ১:৫৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 


দারুন একটা সিরিজ লেখতেছেন ভাই। ৫ ॥£ 


আমি কোরান পড়িনি আর ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অধিকাংশই জেনেছি মুক্তমনার মধ্য দিয়েই। 

মুসলিম ভাইদের বলছি ঠিক আছে মানলাম ভবঘুরে নিজে কিছু কাহিনী বানিয়েছে। কিন্ত এটাতো অস্বীকার 
করার কোন উপায় নেই যে মুহম্মদ খাদিজা , জয়নাব আর আয়েশাকে বিবাহ করেছেন। আচ্ছা খাদিজার 
কথা বাদ দিলাম। ধরলাম এক্ষেত্রে খাদিজার সম্পত্তির উপর মুহম্মদের কোন লোভ ছিল না। 

তাহলে জয়নাব আর আয়েশাকে বিবাহের ক্ষেত্রে আপনারা কি বলবেন? 

দেন। আমি তাহলে ভবঘুরের একটা কথাও বিশ্বাস করব না৷ 

আসুন আমরা গালাগালির পন্থা ত্যাগ করে যুক্তির পথে আসি। 

[মন্তব্যটির জবাব দিন] 


৬২) 
& এ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


/477/7////2522 এর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ জা ৬:৪১ পূর্বাহ 
৪ুরনবীর সরকার, 


ভবঘুরে কে আপনি বুঝাতে পারবেন না, আমি আপনাকে বুঝাতে পারবো না, আপনি আমাকে বুঝাতে 
পারবেন না । আর কাউকে বোঝানোর মত কিসু নাই! আমরা কেউ কাউকে বুঝাতে পারব না , যতক্ষন না 
নিজে বুঝবো | আমি শুনেছি যে চন্দ্র দিখন্দিত করে দেখানোর পরও অনেকে বিশ্বাস করেনি। 


সবার শুভ কামনায়। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


রনবীর সরকার এর জবাব: 

আগস্ট ১, ২০১১ এ ১:৪২ অপরাহু 

(2/২11110011190012, 

আমি কিন্তু ভবঘুরের সহজ কথাগুলো ঠিকই বুঝতে পেরেছি। আর ওগুলো না বুঝার মতো কথাও নয়। 

এবার আমি শুধু এটা আপনাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে একটি শিশুকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে 
আপনারা কি যুক্তি দেখান। আর নিজের পালিত সন্তানের স্ত্রীকে বিবাহ করার ক্ষেত্রেই বা কি যুক্তি আছে ? 
পৃথিবী থেকে হাতের ইশারায় চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করা অসম্ভব। আচ্ছা ঠিক আছে ধরে নিলাম মুহম্ম দ চন্দ্রকে 
দ্বিন্ডিত করেছে৷ বিশ্বাসও করলাম। তারপরও বলছি আমি একজন মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলব তার ক্ষমতার জন্য 
না, তার চরিত্রের জন্য। 


ভবঘুরে আপনাদের প্রিয় নবীর চরিত্রে কালিমালেপন করেছে৷ আপনাদের কি উচিত নয় যুক্তি দিয়ে সেই 
কালিমা দূর করা? তারপর যদি ভবঘুরে, আমি বা অন্যান্যরা না বুঝে তখন হয়ত আপনি বলতে পারেন 
“ভবঘুরে কে আপনি বুঝাতে পারবেন না, আমি আপনাকে বুঝাতে পারবো না, আপনি আমাকে বুঝাতে 
পারবেন না । আর কাউকে বোঝানোর মত কিসু নাই! আমরা কেউ কাউকে বুঝাতে পারব না , যতক্ষন না 


/477/7// /2522 এর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ এরা ২:২৮ অপরাহ 
৪ুরনবীর সরকার, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


“ভবঘুরে ...... চরিত্রে কালিমালেপন করেছে” আমি কখনো বলিনি। আপনি বলছেন ভবঘুরেকে যে উনি 
টি চরিত্রে কালিমালেপন করেছেন । আর ভাই আমি কাউকে বোঝানোর জন্য এখানে লিখিনা। কাউকে 
অসমমান করার জন্যও লিখিনা। যার যা খুশি সে তা লিখবেন। 


যদিও আমি অন্ধ, বিদ্যার দোড কম, নিজের চরকায় তেল দিতে মনযোগী হওয়া উচিত বলে উপদেশ 
পেয়েছি। এবং আমি তা সানন্দে গ্রহন করেছি। আবার ও বলছি যার বুঝ তার কাছে ভাই। 


[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 
কত 


্‌ 


চরিত 
ভবদুরে এর জবাব: 


আগস্ট ২, ২০১১ গ্রা ১:৫১ পূর্বাহ 
02/খা1110111190012, 


রণবীর সরকার ছুটো বিষয়ের যৌক্তিকতা বুঝতে চেয়েছিলেন - আয়শা ও জয়নাবকে মোহাম্মদের বিয়ে 
করা। আপনি সেদিকে না গিয়ে দার্শনিক ভাব নিয়ে এসব ফালতু কথা বললে কোন লাভ হবে ? পারলে উনি 
যা জানতে চেয়েছিলেন তার উত্তর দিন। আমরাও সেটা জেনে আমাদের ভুল সংশোধন করে তওবা করে 
সাচ্চা মুমিন বান্দা হয়ে যাই। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন] 


/477/7////2522 এর জবাব: 


আগস্ট ২, ২০১১ গ্র ৩:০৭ পূর্বাহ 


গুভবধুরে, 


01999919910116. আমি বিনীত ভাবে বলেছি যে আমি কাউকে বোঝাতে এখানএ আসিনি। আপনার কান- 
এ একথা যাই-না ভাই। কাউকে দার্শনিক ভাব ,,.,,ফালতু কথা বলছে বলতে খারাপ লাগেনা। অবশ্য 
অনেকে এ শিক্ষা গ্রহন করেনি। আপনার মনে রাখা উচিত যে আমি আপনার মুরিদ হতে আসিনি। 
রেফেরেঞ্চে রেফেরেঞ্চে করছেন, প্রমান প্রমান করছেন ভাই আপনে করেন। খুব যদি আপনের মেধা , যুক্তি 
রেফেরেখ্ের টগবগ করে তা হলে 0110 ছি019 19118 এ প্রকাশনা করেন ১৫০০ বসর এর ইতিহাস 
পালটে ফেলেন। এ যাবত কতটা ॥/0110 ভ্রনা009 100112| এ লিখেছেন ভাই। আত রেফেরেঞ্চে রেফেরেঞ্ে 
করছেন। নাকি মুক্তমনা তে লিখে ই বিদ্যার বাহাছুরি তে কাউকে মাঞ্চেন না৷ কিন্তু অন্যের লিখা নিয়ে বিরুপ 
মন্তব্যের যে সভাব তা পরিহার করবেন । 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আমি আবার ও বলছি কাউকে বোঝাতে এখানএ আসিনি। আর আপনি যে ভাবে বুঝবেন সবাইকে সে 
ভাবে এবং সেভাবেই বুঝতে হবে তা মনে হয় থিক না। আর সত্য প্রকাস সত্য প্রকাশ করছেন কিন্ত নিজের 
নাম এর সত্য প্রকাশ করার সাহস কেন আপনার নাই 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 
সনেটএর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ এ ২:০৫ অপরাহু 
রনবীর সরকার, 


ভাই রনবির সরকার এখানে কেও ইসলামিক পণ্ডিত না। সবাই ইসলাম বিরুধি কথা বলে। কি করে 


আপনাকে আমি ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি এবং কুরআন পড়ার আহ্বান করছি। 


এখানে যত গুলি কুরআন এবং হাদিস এর কথা বাংলায় লিখা আছে টা সব ভুল লিখা আছে। ভুল ব্যাখ্যা 
দেয়া আছে৷ কুরআন এর আয়াত নাধিল হয়েছে মানু ষকে শিখানের জন্য এবং রাসুল সোঃ) হল উত্তম এবং 
আদর্শ। 


ভাই ভবঘুরে আমি আপনার লিখা পরেছি আর কুরআন পরেছি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আসলে আপনি 
একজন মুক্তমনা মানুষ নন আপনি ইসলাম বিরুধি মানুষ 


মুক্তমনা মানুষ হল সত্যি কথা মেনে নিয়ে পালন করবে। একতরফা কথা বলবে না। ভরাকাপনি য়ে 
কখনও কিছু শিখতে যাবেন না। 
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এখানে আপনি আপনাদের সকল ব্যাখ্যা পাবেন ভবঘুরে যত গুলি আয়াত এর নংরা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 
ইসলামকে ছোট করার জন্য আপনারা এই লিখা পড়ে খুসি হয়েছেন তাদের মন খারাপ হয়ে যাবে সত্যি 
কথা জেনে । দয়া করে পরবেন।সত্তের সন্ধান পাবেন। 


আল্লাহ আপনাদের সহায় হন। 


** একটা ঘটনা লিখে শেষ করি। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


একদিন এক নাস্তিক হযরত আবু বাকার রোঃ) কে আল্লাহ আছে কি নাই এই বেপারে প্রশ্ন করলো। প্রশ্নের 
উত্তরে আবু বাকার (রাঃ) বললেন যদি আপনার কথা সত্যি হয় যে আল্লাহ নাই তাহলে আমার জীবনের 
৬০-৭০ বছর কষ্ট পাবো। দিন দুনিয়ার আনন্দ বেদনা থেকে বঞ্িত হব কিন্তু যদি আল্লাহ থেকে থাকেন 
তাহলে আপনার অনন্ত কাল নরকের আগুনে জ্বলবেন ৷ এখন আপনার ইচ্ছা কি করবেন। 


বাকিটা আপান্দের ইচ্ছে। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


রৌরবএর জবাব: 

আগস্ট ১, ২০১১ এ: ১০:১৫ অপরাহ্ 

ভুসনেট, 

আপনার শেষ কাহিনীটার রেফারেল দেবেন? কোথায়, কোন বই? গল্পটার সাথে 2850815 435০ মিল 
আছে, তাই জানতে চাচ্ছি। আর ইয়ে, এসব যুক্তি আমরা জানি। হিচেসের জবাব আপনার ভাল লাগতে 
পারে 
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[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


রৌরবএর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ এরা ১০:১৬ অপরাহু 
৪রৌরব, 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরে এর জবাব: 


আগস্ট ২, ২০১১ হু ১:৪৫ পূর্বাহ 
ঞুসনেট, 


একদিন এক নাস্তিক হযরত আবু বাকার রোঃ) কে আল্লাহ আছে কি নাই এই বেপারে প্রশ্ন করলো প্রশ্নের 
উত্তরে আবু বাকার (রাঃ) বললেন যদি আপনার কথা সত্যি হয় যে আল্লাহ নাই তাহলে আমার জীবনের 
৬০-৭০ বছর কষ্ট পাবো। দিন ছুনিয়ার আনন্দ বেদনা থেকে বঞ্চিত হব কিন্তু যদি আল্লাহ থেকে থাকেন 
তাহলে আপনার অনন্ত কাল নরকের আগুনে জ্বলবেন ৷ এখন আপনার ইচ্ছা কি করবেন। 


আবু বকর ছিল একটা আস্ত গবেট। তা না হলে সে কি করে শোনা মাত্রই বিশ্বাস করল যে মোহাম্মদ তার 
গোপন প্রেমিকা উম্মে হানির ঘর থেকে রাত্রি বেলায় উড়ে গিয়ে সাত আসমান ভ্রমন করে আল্লাহর সাথে 
দেখা করে এসেছে? মাথায় যার সামান্য ঘিলু আছে সে এরকম উত্তট আর গাজাখুরি গল্প বিশ্বাস করতে 
পারে ? আবু বকরের একবারও মনে হলো না যে - কাবা শরিফে রাত কাটানোর সময় যদি মোহাম্মদ উড়ে 
গিয়ে আল্লাহর সাথে দেখা করতে যেত তাহলেও তার একটা ন্যুনতম গ্রহন যোগ্যতা থাকত। কিন্ত না 
মোহাম্মদ চুপি চুপি রাতের বেলা উম্মে হানির ঘরে ঢোকে, ভোর বেলাতে সাহাবীরা তাকে সেখানে আবিষ্কার 
করার পর , অর্থাৎ হাতে নাতে ধরা খাওয়ার পর মোহাম্মদ হঠাৎ করে সাত আসমানে উড়ে যাওয়ার গল্প 
ফাদে। আর তা যে লোক বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করে সে কি আস্ত একটা মূর্খ নয় ? আপনি তার কাহিনী দিয়ে 
দোজখের আগুনের ভয় দেখাতে আসছেন ? আপনার অবস্থা দেখে সত্যি করুণা হচ্ছে। এ কাহিনী পর্ব-১ ও 
পর্ব -২ তে ভাল করে বর্ননা করা আছে রেফারেস সহ, দয়া করে পড়ে নেবেন। 


[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 


আগস্ট ২, ২০১১ হু ১:৫৬ পূর্বাহ 


সনেট, 


এখানে যত গুলি কুরআন এবং হাদিস এর কথা বাংলায় লিখা আছে টা সব ভুল লিখা আছে। ভুল ব্যাখ্যা 
দেয়া আছে। কুরআন এর আয়াত নাধিল হয়েছে মানুষকে শিখানের জন্য এবং রাসুল সোঃ) হল উত্তম এবং 
আদর্শ। 


তাহলে সঠিক টা কি সেটা প্রকাশ করে দিন। আমরা সেটা জেনে ভূল স্বীকার করে তওবা করি। 

যে লোক ৫১ বছর বয়েসে ৬ বছরের শিশুকে বিয়ে করে, তার সাথে ৯ বছর বয়েসে স্বামীর মত আচরন 
করে, ক্ষমতায় যাওয়ার পর একের পর বিয়ে করতে থাকে , পালক পুত্রের স্ত্রীকে নানা ছলা কলায় বিয়ে 
করে বিছানায় নেয়, যে লোক তার বিরুদ্ধে সামান্য তম কথাকে মৃত্যুদন্ড যোগ্য অপরাধ হিসেবে গন্য করে 
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- এ ধরনের লোক আদর্শ হতে পারে একমাত্র যারা অসভ্য ও বর্বর তারাই। কোন সভ্য মানুষের কাছে এ 
ধরনের লোক কোনদিন আদর্শ হতে পারে না। 
[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


নর 


কাজী রহহানএর জবাব: 

আগস্ট ২, ২০১১ প্রা ৭:০২ পূর্বাহ 

ভবঘুরে, 

ইয়ে মানে আরো অসামান্য থেকে সামান্য যোগ করে দিলে চতুর্দশপদীকে হয়ত সহি হেদায়েত করা হোত, 
এই যেমন ক্রিতদাসী সহবতের লাইসেস, হালাল ভাবে বৌ পেটানো এবং তালাক পদ্ধতি, স্ত্রীকে শস্যক্ষেত্র 
ভেবে উৎপাদন কাজে যথেচ্ছ ব্যাবহার করা ইত্যাদি ইত্যাদি আরকি। তেনারা কিন্ত মোখতাসার খুবই পছন্দ 


লাইট ম্যানএর জবাব: 


আগস্ট ২, ২০১১ ৪ ৪:৫৭ অপরাহ্ন 
কাজী রহমান, 
আরো আছে ভাইজান যেমন - মু-তা বিবাহ, হি-ল্লা বিবাহ! 


[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 


কাতী রহমানএর জবাব: 


আগস্ট ৩, ২০১১ ঞা ৯:৫২ পূর্বাহ 


লাইট ম্যান, 
উদাহরণের তো কমতি নেই মোটেও, প্রমোদের এমন মহাম্মদি লাইসেস থাকতে খলিফার মানা শোনে কে? 


হালাল সহবতবাজির সৌদি কাম দেখলাম, এখন বাংলা হুজুরেরা দেখলেই হয়েছে, ব্যাপক মুতা শুরু হয়ে 
যেতে পারে৷ 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 
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দার 
৬১৮ 
হুপেছে সরকার এর জবাব: 


আগস্ট ২, ২০১১ শ্রা ৪:৩৭ পূর্বাহ 


ঞুসনেট, 
আপনাকে আমি ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি এবং কুরআন পড়ার আহবান করছি। 


আমি এই কাজটি শুরু করেছি ১৯৯২ সাল থেকে। একজন সাথী পেয়ে ভাল লাগছে (1)। কিছু কোরান 
সংগ্রহ করে বিলিয়েছি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে (মুসলিম সহ)। আমাকে যিনি ধর্মান্তরিত করার দাওয়াত 
দিতে এসেছিলেন ৯/১১ এর মাত্র দেড় মাস পরে, তাকে কোরান পড়ে দেখা করতে বলেছিলাম। পার্টিতে 
দেখা হয় কিন্তু আর দাওয়াত দেন না। আমার প্রচন্ড সন্দেহ আছে - আপনি নিজেও কোরান পড়েননি। পড়ে 
বলবেন আপনার সাথে কথা আছে। 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


কিম্ত,মানবএর জবাব: 
আগস্ট ৪, ২০১১ গ্রা ৫:২৭ পূর্বাহ্ণ 
৪ুরনবীর সরকার, 


তাহলে জয়নাব আর আয়েশাকে বিবাহের ক্ষেত্রে আপনারা কি বলবেন? 

দেন। আমি তাহলে ভবঘুরের একটা কথাও বিশ্বাস করব না। 

আসুন আমরা গালাগালির পন্থা ত্যাগ করে যুক্তির পথে আসি 

আপানার সাধু কথায় ধরা দিলাম; দেখি আপনে ভগবুরে আর মোনা ভাইদের থেকে ইসলাম শিক্ষা বাদ দেন 
কিনা, 

১. মা জয়নাব,তিনি সাগ্রহে বিবাহ করেছেন , আগের বিবাহ তালাক নেয়ার পর | কেন রাসুল বিয়ে করল ? 
কারন এ দিয়ে উদাহরণ সৃষ্টি হল , পালক ছেলের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী কে বিয়ে করা যায় ।এটা ইসলাম পূর্ব 
জীবনের বিধান কে খণ্ডন করে । বাজে কথার দিয়ে কোন লাভ নাই, জয়নাব কে তো আগেই বিয়ে করতে 
পাড়তেন ,যখন জায়াদের সাথে বিয়ে দিলেন...পরে রুপ তো আলাদা করে বাড়ার কিছু নাই। 

২. মা আশেয়া, তাকে তার বাবা মা বিয়ে দিয়েছিলেন ৷ ৯ বছর বয়সে উনি রাসুলের ঘড়ে গেলেন , যদি 
ধরে নেয়া যায় রাসুল তাকে রেপ করছে , তবে বড় হয়ে তিনি এর প্রতিবাদ না করে শুধু গুণগান ই 
গাইলেন কেন। মা আয়েশা তো খলিফাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে উদ্দত হয়েছিলেন , তার ছিল বিশাল 
প্রতাপ, তাও তিনি কেন রাসুলের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নি? কোন মেয়ে কে যদি কেউ রেপ করে, 
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ছোট বয়েসে , বড় হয়ে কি সে তাকে ভালবাসবে কখনো .....অথচ ইতিহাস দেখে মনে হয় তিনি সারা 
জীবন তাকে শুধু ভালই বেসে গেছে , কোন রেপিষ্টকে কি কোন রেপড হওয়া মেয়ে ভালবাসে..... 
৭.৪: রেফারেল দিতে পারলাম না, আসুবিধা নাই , ছাপা হলে , আমার কথা ভুল প্রমানে ভগবুরে বা 
গোলাপ বাবা জী রেফারেন্স দিবেন , তার ভিতর থেকেই খুজে দিবনি । ০ 

তারা রেফারেস ভাল দেয় ব্যখাটা একটু নিজের মত করে ........ সা 

[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


এ 


যাযাবর এর জবাব: 


আগস্ট ৪, ২০১১ ৪ ৮:৫৮ অপরাহ্ 
কিন্ত ;মানব, 


কেন রাসুল বিয়ে করল ? কারন এ দিয়ে উদাহরণ সৃষ্টি হল , পালক ছেলের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী কে বিয়ে 
করা যায় 


বাহ বাহ, পালক ছেলের তালাক প্রান্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা যায় এটা বোঝানর জন্য কি পালক ছেলের তালাক 
্রাপ্তা স্ত্রী কে বিয়ে করতে হয়? এটা যে করা যায় তা কি একটা আয়াত দ্বারা ঘোষণা করলেই যথেষ্ট হত 
না? মুসলিমেরা কি এতই নির্বোধ যে শুধু আয়াত পড়ে তা বুঝতে পারবে না ? নবীকে তা করে বোঝাতে 
হবে? নবী নাকি আল্লাহর বার্তাবাহক। বার্তা দিয়েই তো তার কাজ খতম হবার কথা। আল্লাহর আয়াত তো 
ইসলামের অনুসারীদের মানারই কথা। 


যাইহোক কুরাণের আয়াত কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। ৩৩.৩৭ এ স্পষ্ট করেই আল্লাহ বলছেন মুহম্মদকে মুহম্মদ 
তুমি কেন মনের ইচ্ছা গোপন করছ যেখানে আমি নিজে তা অর্থাৎ যয় নাবকে) তোমার জন্য জায়েজ করে 
দেব? অর্থাৎ মুহম্মদের মনে যয়ানবকে বিয়ে করার ইচ্ছে জেগেছিল , কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে তা প্রকাশ 
করতে দ্বিধাবোধ করছিলেন। এই আয়াতটি তার এই দ্বিধার থেক উদ্ধার (কিইইইইইই সুবিধাজনক) করে 
দিল। আরো সুবিধাজক আয়াত আছে। যয়ানবকে বিয়ে করার পর দুষ্ট” লোকেরা (বিশ্বারীরাই) বলতে 
লাগল নবী নিজের ছেলের বৌকে বিয়ে করেছেন (সে সময় পালক ছেলে নিজের ছেলে হিসেবেই গণ্য হত)। 
এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আয়াত ৩৩.৪ নাজিল হল ধেয়নাবের সাথে বিয়ের পর অবশ্যই) যাতে বলে 
হল পালক পুত্র নিজের পুত্র সমতুল্য নয়((কিইইইইইই সুবিধাজন ক!) । 


মা আয়েশা তো খলিফাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে উদ্দত হয়েছিলেন , তার ছিল বিশাল প্রতাপ , তাও তিনি 


কেন রাসুলের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নি ? কোন মেয়ে কে যদি কেউ রেপ করে , ছোট বয়েসে, বড় হয়ে 
কি সে তাকে ভালবাসবে কখনো 


29. 


3০. 
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হে হে, প্রতাপ তো মুহম্মদের বদৌলতেই। কাজেই যার সু বাদে প্রতাপ তার বিরুদ্ধে যাবেন কেন আয়াশা? 
আর রেপ? আপনি কি জানেন আইনী রেপ কি? রেপ মানে কি শুধুই টেনে হিচড়ে শুইয়ে দিয়ে গায়ের জোরে 
মতের বিরুদ্ধে সঙ্গম করা? একটি ন বছরের বালিকা কতটুকুই বা বুঝে বা করতে পারে , যেখানে তার বাবা 
মা, সবাই তাকে ঠেলে দিচ্ছে একই দিকে? যে কোন সভ্য দেশে ন বছইর বয়সের বালিকার সাথে সঙ্গম 
করলেই (মতে বা অমতে, কারণ এই বয়সে মত বা অমত প্রকাশের মানসিকতা পরিপরুতা আসে না) তা 
রেপ হিসেবে গণ্য হয়৷ আর বড় হয়ে রাসুলের বিরুদ্ধে বলতেই হবে তা কেন ? মেয়েরা বাস্তববাদী। আরব 
জাহানের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পুরুষের সবচে য়ে প্রিয় স্ত্রী হবার যে প্রতাপ/সম্মান সেটা না বোঝার কোন 
কারণ আয়েশার নেই নেই। তাছাড়া সবাই সেব মুসলীম) যেহেতু এই বিবাহ আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে বলে 
মেনে নিয়েছে, তিনি কোন সাহসে এর বিরুদ্ধে বলবেন। কার কাছে প্রতিবাদ করবেন? সবাই তো নবীর 
অনুগত ভূত্য। আর ভালবাসা? হে হে আপনি কোন ঘোরে আছেন মহাশয়? মেয়েদের ভালবাসার “অর্থ” 
আপনি বোঝেন না বোধ হয়। অভিজিতের “সখী ভালবাসা কারে কয়” সিরিজটা পড়ে দেখতে পারেন। সব 
স্ফটিক সম পরিস্কার হয়ে যাবে। 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 
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আগস্ট ১, ২০১১ সময়: ৮:১৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


মুসলিম হলেই কি ইসলাম বিরোধী কোন লেখা না পড়ে গলা ফাটিয়ে , চিৎকার করে, হাত-পা ছুড়ে, চুল 
গালিবাজদের কেউই মনে হয় লেখাটি পড়েনি বা গালি দেয়ার আগে চিন্তাও করেনি কিভাবে লেখাটির ভুল 
ধরা যায়। 

এখানে যারা মুক্তমনা নোস্তিক), তাদের অনেকেই মুসলিম ছিল এক সময় এবং তাদের পরিবারের সদস্য 
এবং আত্মীয়স্বজন এখনও মুসলিম। সুতরাং এখানে ব্রে ভিকের মত মুসলিমদের শক্রু হিসেবে কেউ দেখেনা। 
মুক্তমনায় নিয়মিত না থেকে, কোন লেখা না পড়ে, ব্লগে নিজেকে লুকানোর সুযোগ নিয়ে ফুরত করে এসে 
কুৎসিত গালাগালি করে চলে যাওয়া ভাল মানুষের কাজ নয়। মুসলিম হলেও ভাল বিবেক সম্পন্ন মানুষ 
হতে তো চেষ্টা করা উচিত। 

[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আগস্ট ১, ২০১১ সময়: ১১:৫২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


মাহে রমজানের আহ্বান 


পবিত্র রমজান মাস সমাগত। মুমিন বান্দারা সবাই সিয়াম সাধনা শুরু করবেন, একই সাথে সারা মাস ধরে 
কোরান খতম করবে অর্থাৎ কোরান পাঠ শেষ করবেন। আমি সবাইকে অনুরোধ জানাব , তারা যেন কোরান 
আরবীতে পড়ার সাথে সাথে বাংলা অনুবাদটাও পড়েন। ইসলামকে জানার এর চাইতে মহত উপায় আর 
নেই। যাদের মাতৃভাষা আরবী না, বা যারা আরবী পড়ে অর্থ বুঝতে পারেন না , তাদের পক্ষে জানা সম্ভব 
নয় আরবী কোরানের মধ্যে কি লেখা আছে। কোরানে কি লেখা আছে তা জানার জন্যে হলেও কোরানকে 
মাতৃভাষায় পড়া উচিত। তোতা পাখীর মত কোরান পড়ে কোন লাভ নেই , আর তাতে ভাল মুমিন 
মুসলমান হওয়াও যায় না। তোতাপাখীর মত কোরান পাঠকারী জ্ঞানী মুসলমান নয় , এদের মত লোকরাই 
মুক্তমনার মত সাইটে এসে অপ্রাসঙ্গিকভাবে অশ্লীল গালি গালাজ করে দৌড়ে পালায়। তাই আমার আহ্বান 

, আসুন আমরা কোরানকে নিজের ভাষায় পাঠ করি ও সাচ্চা জ্ঞানী মুমিন মুসলমান হই। আমিন। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 
খা এ 
/477/7// //2572 এর জবাব: 


আগস্ট ১, ২০১১ এ ২:৩২ অপরাহু 


ভবঘুরে, 
বাংলায় কোরআন পড়ার মজা অনেক। বাংলা টা পডা উচিত। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন] 


১ 
১কককব 
ক 


৪১. 


রাইট স্মাইলএর জবাব: 
আগস্ট ১, ২০১১ শ্রা ৭:৩৫ অপরাহু 


গুভবধুরে, 


হই। আমিন। 


31. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আগস্ট ১, ২০১১ সময়: ৬:২৭ অপরাহু লিঙ্ক 


ভাই 

কিছু মানুষ যখন নিজেকে নাস্তিক দাবি করেন তখনও আমি তাদের নাস্তিক ডাকিনা। কারন কে জানে কার 
কি হবে! কিভাবে বলব যে তিনি একদিন আমার চেয়ে ভাল মুস লিম হবেন না। ওমর (রাঃ) রাসুল সেঃ) কে 
খুন করতে এসেছিলেন। সুতরাং, কেউ হাদিস কোরআন এর বিরুদ্ধে দু কলম লিখলেই তার উপর রাগ 
করতে হবে, গালি-গালাজ করতে হবে, তাকে পর ভাবতে হবে এটা আমি করিনা৷ 

সুতরাং, সবাইকে সালাম। 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


জজ এ 


৯৪ 


ভবদবরে এর জবাব: 


আগস্ট ২, ২০১১ হ: ১:৪৭ পূর্বাহ 
02/খা1110]1 11980012, 


সুতরাং, কেউ হাদিস কোরআন এর বিরুদ্দে দু কলম লিখলেই তার উপর রাগ করতে হবে, গালি-গালাজ 
করতে হবে, তাকে পর ভাবতে হবে এটা আমি করিনা। 


ভাল কথা বলেছেন। রাগ নয় , বরং মনটা উন্মুক্ত করে কোরান হাদিস পড়ুন, ভাল করে চিন্তা করুন,আশা 
করি আপনারও দিল মন ও চোখ সব খুলে যাবে , তখন জানতে পারবেন আসল সত্য। সেটাই 
আন্তরিকভাবে কামনা করি। 


[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 


উজ জব 
৮ 


32. 


33. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


/477/7/ //2522 এর জবাব: 

আগস্ট ২, ২০১১ হা ৩:১৩ পূর্বাহ্ণ 

ভবঘুরে, 

আপনার মন দিল উন্মুক্ত হয়েছে; দিল, মন, ও চোখ সব খুলে গেছে তাই বলে অন্যদের লিখায় যা তা 
লিখার কন মানে হয়না। 

[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 
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আগস্ট ১, ২০১১ সময়: ৮:০৩ অপরাহ্ লিঙ্ক 


আসুন আমরা কোরানকে নিজের ভাষায় পাঠ করি ও সাচ্চা জ্ঞানী মুমিন মুসলমান হই। 
ও আল্লা গো ভবঘুরে সাচ্চা মুসলমান হতে চায়। এখন সে তলোয়ার নিয়া ধৌড়ানি দিলে কে রক্ষা করবে। 
শুনেছি সাচ্চা মুসলমানরা বিধর্মীদের ধৌড়ানি দিয়া পেছন দিয়া কুপ মারে। ছেলেটা এমন আতংকজনক 
কথা কেমনে কৈল। 

[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 
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মুক্তমনা এডমিন 


আগস্ট ২, ২০১১ সময়: ৮:৩১ পূর্বাহ লিঙ্ক 


আপনি আমিনুল হক সাহেবকে যে ভাষায় উত্তর দিয়েছেন , তা অত্যন্ত আপত্তিকর এবং সম্পূর্ণভাবে 
মুক্তমনার নীতিমালা বিরো ধী। এ বিষয়ে আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ রকম ভাষা 
ব্যবহার করে কাউকে উত্তর দিলে আপনাকে মডারেশনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। 


আপনার ওই মন্তব্যটি মুছে দেওয়া হলো। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


৭ 

০ 

/477/7// //2522 এর জবাব: 

আগস্ট ৭, ২০১১ এ; ৫:৪৪ অপরাহ 

গুমুক্তমনা এডমিন, 

ধন্যবাদ এডমিক্কে। মুল লিখাটি কিন্ত এখনও ২য় আগস্ট এর পোস্ট এ আছে। 

আমার এক খুব প্রিয় এবং কাছের এক বড ভাই এর পরামশে একটা লিখা লিখেছিলাম মুক্তমনায় ২০০৬ 
এ। আমি জানীনা এ প্রিয় বড় ভাইটি মুক্তমনায় আছেন কিনা। কারন উনার ম ত মননশীল মানুষ এ গালি- 
গালাজ এর মধ্যে স্বস্থি পাবেননা, আমি নিশ্চিত। এ লিখাটা খুজতে মুক্তমনাই ২০১১ এ আসা । লিখাটা 
আমার কম্পুউটার এ পেয়েছি। আলহামদন্নীল্লা। 


ধন্যবাদ মডারেটরদের। সালাম। বিদায়। 


তিতা 


খু 
ফরিদ আহহেদএর জবাব: 


আগস্ট ৭, ২০১১ গ্রু ৬:২৯ অপরাহ 


আমিন, 
আছি আমি এখনও মুক্তমনায়। 


কোনো ধরনের গালিগালাজকেই মুক্তমনায় প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। তোমার সাথে যেটা ঘটেছে , সেটা একটা 
ব্যতিক্রমী ঘটনা। দুঃখজনক এবং অনাকাক্তিফিত। আশা রাখি যে, এ ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে আর ঘটবে না৷ 


ইন্টারনেট এক আজব জায়গা। অদৃশ্যমানতা এবং সরাসরি পরিচয়হীনতার কারণে মানুষের আসল চরিত্র 
এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা গড়ে উঠার ঝুঁকি থেকে যায় সবসময়ই। তোমার ক্ষেত্রেও সেরকমটাই 
ঘটেছে। চলে না গিয়ে লেগে থাকো মুক্তমনায়। দেখবে এখানেও মননশীল মানুষের অভাব নেই। 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 


34. 34 


35. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ই... 


আগস্ট ২, ২০১১ সময়: ১০:০৫ পূর্বাহ লিঙ্ক 


আমার মনে হয় ধর্ম সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে গেলে সেই ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ত্যান থাকা আবশ্যক। 
আমাদেরকে আগে আরবী ভাসার কোরআনও হাদিসে কি আছে তা ভাল করে জানতে হবে।এবং একই 
সংগে নবীর সম্পূর্ন জীবনের ঘটনা ও ইতিহাস জানতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট সুযোগ ও মুল্যবান 
সময় ব্যয় করার।আমাদের কয় জনের সে সুযোগ হয়ে থাকে ? 


আমরা কয়জনে এটা জানি যে নামাজে দিনে ৫ বার কি বলতেছি অথবা জুমা বা ঈদের খুতবায় ইমাম 
সাহেব আমাদেরকে কি বলছেন। 


তারপর আবার মিঃ লাদেনরা তো পারলে সম্ভবতঃ আমাদেরকে ১ টি আনবিক বম্ব মেরেও উড়িয়ে দিতে 
এতটুকু ও দ্বিথাবোধ করবেন না। 


আমরা কোথায় পৌছে গেছি এবং কার কারনে পৌছেছি এটা ভাববার প্রোযজন আছে কি? 
ধন্যবাদান্তে, 

আঃ হাকিম চাকলাদার 

নিউ ইয়র্ক 

[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 
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আগস্ট ২, ২০১১ সময়: ৯:০২ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে, 
মুসলমানদের মধ্যে মুহাম্মদ নাম রাখার প্রবণতা খুব বেশী। আরবদের মধ্যে এ প্রচলন রয়েছে৷ দেখা যায় 

বাবা পুত্র দু'জনেরই নামই হয়তো মুহাম্মদ। স্বভাবতঃই আরব দের মধ্যে নবী মুহাম্মদের চরিত্রের প্রতিফলন 
আছে। 

ভুর্ভাগ্য এই যে, আমরা বাঙালীরাও এ ফুলেল চরিত্রের প্রতি গদগদ হয়ে মুহাম্মদ নামকরণ করে যাচ্ছি। শুধু 


36. 


37. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বাবা বা পুত্র নয় সকল জনগোষ্ঠির নামকরণই করছি শুরুতে মুহাম্মদ দিয়ে যার প্রচলন এমনকি গোঁড়া 
আরব দেশগুলিতেও নেই। 
[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 
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আগস্ট ৩, ২০১১ সময়: ৭:৫৭ অপরাহ্লিঙ্ক 


ুসষ্টডক, 

ভাই সরাসরি এত-বড় লজ্জা দিতে পারলেন? এতগুলো সার্টিফিকেট কেমনে পাল্টাই, সহজ পথ জানা 
থাকলে আওয়াজ দিয়েন। কে চায় হিটলার, চেঙ্গিস, মোহাম্মদ ইত্যাদি ব্যক্তির নাম নিজের নামের সাথে 
লাগিয়ে জনসমক্ষে ঘুরে বেড়াতে। ছি! ছি! 

[মন্তব্যটির জবাব দিনা] 


সয্ডকএর জবাব: 

আগস্ট ৪, ২০১১ শা ৫:১৫ পূর্বাহ্ 

গুহেলাল, 

আর বলবেন না ভাই, আমারও আপনার মতো অবস্থা, বাচ্চাদের নামের বেলা আর এ ভুলের 


পুনরাবৃত্তি করি নি। ) 
[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 
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আগস্ট ৩, ২০১১ সময়: ১১:২৩ অপরাহু লিঙ্ক 


আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমার একটি নির্দোষ মন্তব্য থেকে এহেন গালিগালাজের উদ্ভব হল। অনেকটা 
বাটারফ্লাই ইফেক্ট এর মতো। 


3৪. 


39. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরে, আপনি আমার অত্যন্ত প্রিয় লেখকদের মধ্যে একজন। আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কেন ওই 
শব্দগুলো বলেছেন। 

আমি আশা করি যে আপনার মতো লেখকদের একটি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মুসলিমদের সঠিক তথ্যটা 
জানানো। কিন্তু আপনি যে কারনেই হোক না কেন যদি গালিগালাজের আশ্রয় নেন তাহলে তারাতো 
আপনার কথা শুনবেই না বরং স্বাভাবিকভাবেই উল্টো প্রতিক্রিয়া হবে। তাই আমার বিনীত অনুরোধ 
ভবিষ্যতে গালির আশ্রয় নিবেন না। 

[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 
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আগস্ট ৪, ২০১১ সময়: ৫:৪১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


লেখক, আপনার সিরিজগ্তলো আমি পড়ছি এবং রীতিমত ফ্যান হয়ে গেছি। বাই দ্য ওয়ে, তথাকথিত নবী 
মুহম্মদ যে তার বিবি হাফসা কে মিথ্যা কথা বলে তার বাবার বাড়ি পা ঠিয়েছিল যেন সে মারিয়ার সাথে 
বিছানায় যেতে পারে। এ ঘটনা টি আমি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেখেছি, কিন্তু এ সংক্রান্ত একটি হাদীস 
রেফারেস আমার দরকার যেন যারা বিশ্বাস করে যে মুহম্মদ কখনও মিথ্যা বলত না , তাদের কে এই 
রেফারেন্স টা দেখানো যায়। আপনার কাছে কি এর হাদীস রেফারেল টা আছে? 


আগস্ট ৪, ২০১১ সময়: ১১:৩৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 


স্বঘোষিত অতিথি, 
রেফারেস সহ এ বিষয়ে একটি মজার কার্টুন আছে এখানে 
[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ক ৯0৮ 


»» চর 


সযডকএর জবাব: 

আগস্ট ৪, ২০১১ ৪ ৮:০৩ অপরাহ্‌ 

হেলাল, গুস্বঘোষিত অতিথি, 

এখানে দেখুন মূল কার্টুনটি, রেফারেসসহ। 
বোনাস হিসেবে পাবেন যয়নাব এর কার্টুনটিও। 
[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 
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আগস্ট ৪, ২০১১ সময়: ১১:৪০ পূর্বাহু লিঙ্ক 


দুঃখিত আগের মন্তব্যে লিংকটি আসেনি। 
11100://///.011011100181.001/2011/02/10100-10051456.111111 


[মন্তব্টটির জবাব দিন]] 
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আগস্ট ৪, ২০১১ সময়: ৮:৪১ অপরাহু লিঙ্ক 


হেলাল, ধন্যবাদ আপনার লিংক টির জন্য। আমি মূলত এই ঘটনাটি ধর্মকারীর এই কার্টুন টা থেকেই 
জানতে পেরেছি এবং যারপর নাই অবাক হয়েছি, যেই নবীকে জানতাম ফেরেশতা থেকেও পবিত্র... তার 
ব্যপারে এমন ঘটনা... আমার আকেলগুডুম অবস্থা। যাকগে , এ লিংকে কিন্তু 601 মিথ্যা বলে বউকে 
বাবার বাড়ি পাঠানোর ঘটনাটির কোন হাদীস রেফারেস তারা দেননি। আমি তন্ন তন্ন করে খুজেছি। তারা 

শুধু কার্টুনে ঘটনাটি উল্লেখ করেছে। এখন আমি যদি কোন মুমিন বান্দাকে ঘটনাটি বলতে চাই , অবশ্যই 
এই কার্টুনকে রেফারেল হিসেবে বললে হবে না , দরকার সহীহ হাদীস রেফারেল যেমন 

..»... অহ্ক হইতে বণিরত.. একদা নবী... তাহার বউকে বালিলেন যে যাও তোলার বাবা তোমাকে যাকছেন,. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এরপর তিনি বারা... করলেন... - এমন কোন হাদীস রেফারেস। এরকম কোন রেফারেস আছে কি? 
মানে আমরা কিভাবে শক্ত ভাবে শিওর হতে পারব যে নবী আসলেই মিথ্যা কথাটি বলেছিলেন? 
[মন্তব্যটির জবাব দিন]] 
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অক্টোবর ৩, ২০১১ সময়: ৪:৪৫ অপরাহ্ লিঙ্ক 


মদিনায় রাষ্ট্র গঠন করার পর তিনি যে ক্ষমতা পেয়েছিলেন তাতে তিনি চাইল ধনাঢ্য যুবতী সুন্দরী কুমারী 
নারী সহযেই বিয়ে করতে পার্তেন। এটার বেখ্যা কি হতে পারে??? 
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প্রসঙ্গ: গালিগালাজ 
তারিখ: ১৯ শ্রাবণ ১৪১৮ আগস্ট ৩, ২০১১) 
লিখেছেন: ভবঘুরে 


আমার দুর্ভাগ্য যে গত ছুদিন ধরে আমার লেখা নিবন্ধ মোহাম্মদের চরিত্র ফুলের মত পবিত্র, পর্ব-৩ এ 
করা আমার মন্তব্যের বিপক্ষে বেশ কিছু উত্তপ্ত প্রতি মন্তব্য প্রকাশিত হলেও তার উত্তর দিতে পারিনি। 
এর জন্য দায়ী আমি নই, দায়ী আমার ল্যাপটপ। কোন এক অজানা কারনে নিবন্ধটি পুরো একসাথে 
ডাউনলোড হয় না, যার ফলে উত্তর দিতে পারিনি। যাহোক, বিশেষ করে মুক্তমনা সাইটের বিজ্ঞ 
মডারেটরদের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আমার এ লেখা পোষ্ট আকারে প্রকাশ করার প্রয়াসকারন তারা 
অতিশয় দয়াপরবশ হয়ে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন আর তারই প্রেক্ষিতে অনেকটা আত্মপক্ষ 
সমর্থনের উদ্দেশ্যে আমাকে এ লেখাটি লিখতে হচ্ছেযেহেতু আমার নিবন্ধে প্রকাশিত মন্তব্যের কোন 
উত্তর দিতে পারছিও না তাই পোষ্ট আকারে প্রকাশ না করে আমার কোন উপায়ও নেই।যাহোক, 
আসলে আমি কাউকে কোন গালিগালাজ করিনি বা তা করতেও পারি না। একটা মন্তব্যে বলেছিলাম 
কোরানে আল্লাহ তথা মোহাম্মদ অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে গালাগালি করেছে, যেমন বলেছে- কাফের 
মুশরিক, ইহুদি এরা হলো - কুকুরের মত, নীচ প্রানী , বানর ইত্যাদি।এ প্রসঙ্গে কোরান থেকে কয়েকটা 
আয়াতও উল্লেখ করেছিলাম। তখন /খা111111805 নামের একজন সম্মানিত মুমিন বান্দা বলেছিলেন 
কোরানের সেই কথা গুলো হলো রূপক। আর এ ধরনের রূপক বোঝার বুদ্ধি নাকি আমার নেই।অর্থাৎ 
আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে কাউকে কুকুর নীচ প্রানী বা বানর বলে নি। আর তাই তা গালাগালির পর্যায়ে পড়ে 
না। তিনি পরে আরও অনেক মন্তব্যে প্রকাশ করেন আমি নাকি কোরান হাদিস পড়ে কিছুই বুঝি নি ও 
নিজের মনগড়া বর্ননা দিয়ে মোহাম্মদের চরিত্র হনন করেছি। অর্থাৎ আমার সত্য ভাষণ তার কাছে 
ভাল লাগেনি, ও অন্যান্য মুমিন বান্দার মত তিনিও আমাকে নানা প্রকারে বুঝাতে চেষ্টা করেন আমি 
বাস্তবে একটা নির্বোধ ছাড়া আর কিছুই নই। যাহোক এতে আমি মাইন্ড করিনি। 

এর পরেই আমার মাথায় একটু দুষ্ট বুদ্ধি এল এবং ভাবলা ম ঠিক এ শব্দগুলিই /খা11118009 এর 
উদ্দেশ্যে লিখব এবং দেখব উনি কি প্রতিক্রিয়া করেন। এরই ফলশ্রুতিতে আমি লিখি- /মা711001 11599 
সাহেব অনেকটা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করেন , বা বাদরের মত আচরন করেন। অনেকটা আমি ফাদ 
পাতার একটা কাজ করলাম ছোটবেলা গ্রামে থাকতে ইছুর ধরার ফাঁদ পাততাম। সেটা ছিল একটা 
ছোট বাক্সের মত, ভিতরে একটি হুকে খাবার ঝুলিয়ে রাখা হতো, ইদুর ভিতরে ঢুকে খাবার খেতে 
গেলেই বাক্সে আটকা পড়ত। /খা110111806 সাহেবকে হাতে নাতে ধরার জন্য অনেকটা 
একায়দাতেই ফাঁদ পাতার পরিকল্পনা থেকেই আগের সেই উক্তি গুলি ইচ্ছাকৃত ভাবে করা। কিন্তু 
বেরসিক মডারেটর মহোদয় ব্যপারটা , আমার ধারনা, বুঝেও অনেকটা না বোঝার ভান করে তা মুছে 
দেন, হয়তবা মুক্তমনা সাইটের পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে। কারন পরিবেশ দুষণের হাত থেকে সাইটটিকে 
বাচানোর দায় দায়িত্ব তো পরিশেষে তাদেরই ওপর বর্তায়। তাই এতে আমি মনে কিছু না করে বরং 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


দারুন পুলক বোধ করেছি। যাহোক, এরই মধ্যে আমার যে উদ্দেশ্য ছিল তা ঠিকই পূরন হয়ে গেছে। 
/খা11701118009 সাহেব তার সম্পর্কে উক্ত মন্তব্য দেখে যে সব বক্তব্য তিনি দিয়েছেন তা সকল 

ই এতক্ষনে দেখে ফেলেছেন।আর সবাই এটাও এতক্ষনে টের পেয়ে গেছেন যে তিনি আমার করা 
মন্তব্যে প্রচন্ড রকম ভাবে অপমানিত বোধ করেছেন ও উত্তেজিত হয়ে আছেন।অর্থাৎ তিনি ইছুরের মত 
ফার্দে আটকা পড়ে গেছেন। ছু:খিত, আবারও ইছুরের মত একটা ইতর প্রানীর নাম উল্লেথ করতে 
হলো। উল্লেখ্য- আমি /॥110 11909 সাহেবকে সরাসরি কুকুর বা বাদর বলিনি, বলেছি- কুকুর বা 
বানরের মত।যা কোরানের ভাষার অনুকরনে ও /॥11101 11806 সাহেবের ভাষ্যমতে রূপক। এখন 
আমার প্রশ্ন হলো- যে বক্তব্য কোরানে থাকলে তা হয় রূপক , হুবহু একই রকম ভাবে সেই একই 
কথা /খা11101118006 সাহেবকে আমি বললে তা গালাগালি হয় কেমনে ? আমি বিষয়টি বিচারের ভার 
সাধারন পাঠকদের ওপরই ছেড়ে দিলাম। 
পরিশেষে, বিজ্ঞ মডারেটর বৃন্দ, আমি ভীষণভাবে দু:খিত ওরকম একটা মন্তব্য করার জন্য কিন্তু 
/111101119986 সাহেবকে হাতে নাতে ধরার লোভ সামলাতে না পেরেই আমি অমনটি করেছি। আশা 
করি আমার এ অপরাধ আপনারা নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন। 


মত্তব্যসমূুহ 


- সবুজ বুয়া 
আগস্ট ৩, ২০১১ সময়: ৫:৩৫ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে, শু) শু) শু) 


5 
রক 
চক € 
্ ইট স্মাইল্‌ 
আগস্ট ৩, ২০১১ সময়: ৫:৫৯ অপরাহু লিঙ্ক 


এখন আমার প্রশ্ন হলো- যে বক্তব্য কোরানে থাকলে তা হয় রূপক , হুবহু একই রকম ভাবে সেই 
একই কথা /মা1101 11206 সাহেবকে আমি বললে তা গালাগালি হয় কেমনে? 


কোরানেতো আল্লাহ গালাগালি করছেন তাই সেটা গালাগালি না হয়ে রূপকে রূপান্তরিত হয়, তা না 
হলে তো বিপদ, কোরানের কথাগুলোকে জায়েয করার উপায় কি? ১ 
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পৃথিবী 


আগস্ট ৩, ২০১১ সময়: ৬:৪০ অপরাহু লিঙ্ক 


মুক্তমনার বিরুদ্ধে পরগাছার মত লেগে থাকা ইন্টারনেটে একমাত্র সাইট মনে হয় সদালাপ। 

সদালাপীরা খুব সম্ভবত একাকী একে অপরের পিঠ চাপ ডানোতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছে, তাই তারা এখন 
আমারব্লগ সহ অন্য কমিউনিটি ব্লগগুলোতে আরও কিছু ব্লগার সহ পিঠ চাপড়াচাপড়ি শুরু করেছে। 
বিষয়টা কিছুটা উদ্বেগজনক, কারণ সদালাপের প্রাক্তন মডারেটর আবু সাঈদ জিয়াউদ্দিন সহ অন্য 
কমিউনিটির উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। অধিকাংশ সাধারণ ব্লগারদের যেহেতু পুরনো আরকাইভ ঘেটে পৃষ্ঠার 
সাইটের চেয়ে মুসলিমবিরোধী, গণহত্যা সমর্থনকারী সাইট হিসেবে দেখছেন। এই ইমেজটা আরও 
সুদৃঢ় হয় যখন কতিপয় ব্যক্তি দাবি করে যে মুক্তমনায় সমালোচনাগুলোর ডিটেইন্ড জবাব দেওয়ার 
পরও নাকি মডারেটর তা প্রকাশ করেননা। 


এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি লেখকের গালিগালাজ আটকে দিলেও লেখকদেরও গালিগালাজ করা 
উচিত না, মুক্তমনার লেখকরা আশা করি গালাগালির উধ্র্বে উঠতে পারার মত ম্যাচিউর) পাঠকদের 
গালিগালাজগ্তলো বিনা সংশয়ে প্রকাশ করে দেওয়া উচিত। এগুলো প্রকাশ করে পরিবেশ নষ্ট করতে না 
চাইলে নিদেনপক্ষে এগুলোকে হিডেন করে রাখা যেতে পারে যাতে কেউ চাইলেই লিংকে ক্লিক করে 
মন্তব্যগুলো পড়তে পারেন। এটাও করা সম্ভব না হলে রিচার্ড ডকিল্সের সাইটের মত সব 
কুটমন্তব্যগ্রলো আলাদা একটা পেইজে আরকাইভ করে রাখা যেতে পারে। 

আমার পয়েন্ট হল যে মুক্তমনার ইমেজকে কোনমতেই নষ্ট হতে দেওয়া ঠিক হবে না কারণ প্রথম 
দর্শনের প্রভাব অতুলনীয়। মুক্তমনা যে ধর্মের দার্শনিক সমালোচনায় বিশ্বাসী ও জাতিবিদ্বেষে বিশ্বাসী 
না- এটা অনেকেই বুঝতে পারেননাবেস্তত, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই ছু'টোকে এক করে দেখেন) এবং 
সদালাপীরাও একটা সুডো-ইন্টেলেকচুয়াল মুখোশ পড়ে তাদেরকে এই সাইট সম্পর্কে নানা আপ ত্তিকর 
অপপ্রচার ছড়িয়ে তাদেরকে মুক্তমনা ভিজিট করা হতে নিবৃত্ত করে ; এতে করে অপপ্রচারটাই বাস্তবতা 
হয়ে যায়। আমি সদালাপী ও অন্যসব ইসলামিস্টদের সেই সুযোগটা দিতে চাই না৷ 
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রৌরব 
আগস্ট ৩, ২০১১ সময়: ৭:১২ অপরাহুলিক্ক 


মডারেটরদেরও দোষ দিতে পারছিনা, কিন্তু আপনার আইডিয়াটি দুর্দান্ত €) 


«45 
্ 
কক 
খালিদ 


আগস্ট ৩, ২০১১ সময়: ৭:৩০ অপরাহু লিঙ্ক 


ভাই আর কত ফাজলামি করবেন । আল্লাহ এর কাছে মাফ চান | আল্লাহ আপনাদের মাফ করুন 
আমীন। 


ভবহবরে এর জবাব: 
আগস্ট ৩, ২০১১ ৪ ১০:১৮ অপরাহ 
খালিদ, 


ভাই আর কত ফাজলামি করবেন । আল্লাহ এর কাছে মাফ চান 


ভাই আমি ফাজলামি করলাম কোথায় ? একটাও কোন অর্থহীন বা বাজে কথা বলেছি ?যদি বলে 
থাকি বের করে দেখান। কেনই বা সেটা অর্থহীন সেটাও যুক্তি দিয়ে বোঝান। 
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আগস্ট ৩, ২০১১ সময়: ৭:৩৪ অপরাহু লিঙ্ক 


গালি জিনিসটাই তো রূপক অর্থে। আমি কাউকে শুওরের বাচ্চা বললে কি সে বাস্তবে শুওরের বাচ্চা 
হয়ে যায়? সেটা তো রূপক অর্থেই তাকে খারাপ বোঝানোর জন্য বলা। আল্লাহর গালিও এর ব্যাতিক্রম 
নয়। 


2 

৮ 

রাজেশ তালুকদার এর জবাব: 
আগস্ট ৪, ২০১১ হা: ৪:৪৯ পূর্বাহ 


নাজমুল, 


আমি কাউকে শুওরের বাচ্চা বললে কি সে বাস্তবে শুওরের বাচ্চা হয়ে যায়? 


কেউ যদি এই রূপকে আপনাকে ভূষিত করতে চায় তখন কি আপনি চুপ করে থাকবেন নাকি 
প্রতিবাদ করবেন? 


জি 


সবুজ বডুয়াএর জবাব: 
আগস্ট ৫, ২০১১ শা ১:১০ পূর্বাহ 
রাজেশ তালুকদার, 0০7”. ০11! নাজমুল সাহেব চুপই থাকবেন আল্লাহর বাণী মনে করে। 


কি 


»৮.২আ হা মহিউদ্দীন 
আগস্ট ৩, ২০১১ সময়: ৭:৪৮ অপরাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মুহাম্মদ ও কোরানকে হেয় প্রতিপন্ন করে ধর্মপ্রান মুসলমানদের আঘাত করে লেখা ভবঘুরের প্রিয় 
বিষয় । 

যুক্তরাক্ত্রএর রাস্তায় ছেলে-মেয়ের প্রকাশ্যে চুমো খাওয়া দোষনীয় কিছু নয় । কিন্তু বাংলাদেশের রাস্তায় 
এই কাজটি করা গর্হিত কাজ । অর্থ্যাৎ সব কিছু স্থান, কাল ও পাত্র নির্ভর | তাই কোরানে যা রূপক, 
সেই একই কাজ আমিনুল হকের উপর প্রয়োগ করলে তা হবে গালাগালি । আর একটা উদাহরণ দেই , 
পিতা সন্তানকে থাপ্পর দিতে পাড়ে, কিন্তু সন্তান পিতাকে থাপ্পর দিতে পাড়ে না। 

৩০০ থেকে ৫০০ হাজার বছর পূর্বে ধর্মের আগমন । বিবর্তনের মাধ্যমে ধর্ম ইসলামে এসে ঢেকেছে 
ইসলামেরও বিবর্তন ঘটে চলছে । এই বিবর্তনের কারণ উদ্ঘটিন করে, তাকে তৃরান্বিত করা হলো 
বুদ্ধিমানের কাজ । কিন্তু নির্বোধেরা করে ধর্মকে গালাগালি | 
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ভবহবরে এর জবাব: 
আগস্ট ৩, ২০১১ ভা ১০:১৫ অপরাহু 


৪আ হা মহিউদ্দীন, 


সত্য কথা বললে যদি কারও আঘাত লাগে তাহলে কি আর করা ? বিষয়টি কিন্তু আমি মহানবীর কাছ 
থেকেই শিখেছি। তিনিও কুরাইশদের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতেন। তখনকার প্রেক্ষাপটে মনে 
হতো- কুরাইশদের পৌতুলিক ধর্মের চাইতে ইসলাম অপেক্ষাকৃত যৌক্তিক। আর সে জোশেই মহা নবী 
তাদের ধর্ম নিয়ে ব্যাঙ বিদ্রপ করতেন। তাদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করতেন। আর এখন এই একবিংশ 
শতাব্দীতে এসে আমরা দেখছি ইসলামের অবস্থাও সেই পৌতলিক ধর্মের মত। অর্থাৎ সঙ্গতিহীন, 
অবাস্তব, মনগড়া ও বোগাস। আর সেটাই আমি খোদ কোরান ও হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশ করছি। 
আপনি বরং যেটা করতে পারেন যুক্তি দিয়ে প্রমান করতে পারেন যে আমি যা বলছি তা ভুল। আমি 
তওবা করে আপনার হাতে বায়াত নিয়ে মুমিন বান্দা হয়ে যাব। আপনি সেটা না করে অর্থহীন 
কথাবার্তা বললে তা কোন কাজে আসবে ? সৎ সাহস থাকলে বুকে হাত দিয়ে বলুন আমি কোন কথা 
নিজের থেকে বানিয়ে বলেছি? কোরান হাদিস পড়ে যা বুঝেছি সেটাই বলেছি। আমার বোঝার ভূল হলে 
সেটা আপনি যুক্তি দিয়ে প্রদর্শন করুন। তাহলে আমি আপনার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকব। 


৮ 


আ হা মাহিউদ্দীনএর জবাব: 
আগস্ট ৪, ২০১১ ৪ ৭:৫০ অপরাহু 
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ভবঘুরে, 
নৃ-বিজ্ঞান অনুযায়ী বংশপরাম্পরায় মানব জাতির অর্জিত সাফল্য ও সামাজিক মূল্যবোধের স্মরণে 
পালিত উৎসবের নাম ধর্ম । প্রাচীন সভ্যতায় সংশ্লিষ্ট স্থান ও কালের মানুষ নিজ আর্থ -সামাজিক 
অবস্থার প্রেক্ষাপটে তদীয় চিন্তা-চেতনা যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছে তার নাম ধর্ম গ্রন্থ । কোরাণ এই 
রকম একটি ধর্মগ্রন্থ । 

ইসলাম পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম । তবে কোরান পড়ে কেউ মুসলমান হয়নি বা হয় না। কোরাণ 
পড়ে মৌলবাদিরা । চুম্বকের যেমন বিপরীতমুখী দু "টি মেরু থাকে, তেমনি মৌলবাদেরও ছুটি 
বিপরীতমুখী পক্ষ থাকে এবং উভয় পক্ষই গোড়া ও সম্প্র দায়িক । 

মুহাম্মদ তদকালীন মক্কার শাসকগোষ্ঠি কুরাইশদেরকে বিদ্রপ করতেন । সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে 
ভবঘুরে বর্তমান কালের নিগৃহীত মুসলমানদেরকে বিদ্রুপ করছেন বলে জানালেন । শাবাশ , শাবাশ। 
আপনার মত মৌলবাদি ও সম্প্রদায়িক ব্যক্তিরা যুক্তিবিদ্যায় আস্থাবান হবেন বলে মনে হয় না। তবুও 
উলুবনে মুক্তা ছড়িয়ে যাচ্ছি, যদি কখনো কোন কাজে লাগে । আপনার কথিত “ভূল” ও শুদ্ধ” একই 
দন্ডের দুই প্রান, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, আপেক্ষিক এবং স্থান, কাল ও পাত্র নির্ভর ৷ তাই আপনার কাছে 
যা শুদ্ধ, তা অন্যের কাছে ভুল হতে পাড়ে । কারণ একজন মৌলবাদি ও সম্প্রদায়িক ব্যক্তির এবং 
একজন প্রগতিশীলের দৃষ্টিভঙ্গি, বিষয় বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এক নয় । তাছাড়া কোন প্রগতিশীল ব্যক্তি 
ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে না। 


রৌরবএর জবাব: 
আগস্ট ৪, ২০১১ ৪ ৯:৫৩ অপরাহু 
৪আ হা মহিউদ্দীন, 


প্রাচীন সভ্যতায় সংশ্লিষ্ট স্থান ও কালের মানুষ নিজ আর্থ -সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তদীয় চিন্তা- 
চেতনা যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছে তার নাম ধর্ম গ্রন্থ। 


এরিস্টটলের এথিকস, পলিবায়াসের হিস্টরিস, চাণক্যর অর্থশান্ত্র, যোসেফাসের ইতিহাসের বই - 
এইগুলি তাহলে ধর্মগ্রহঃ 


আপনার মত মৌলবাদি ও সম্প্রদায়িক ব্যক্তিরা যুক্তিবিদ্যায় আস্থাবান হবেন বলে মনে হয় না। তবুও 
উলুবনে মুক্তা ছড়িয়ে যাচ্ছি, যদি কখনো কোন কাজে লাগে । 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তাহলে, মৌলবাদী ও সাম্প্রয়দায়িক ব্যক্তিদের যুক্তিবিদ্যায় আস্থাবান হওয়ার “এঁতিহাসিক প্রয়োজন” 
এখনও না আসা সত্বেও “যদি কাজে লাগে” এই মানবিক আশাবাদ নিয়ে সবধরণের মৌলবাদী ও 
সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি প্রয়োগ করে যাওয়া উচিত, কি বলেন? এই যেমন ধরেন, ধর্ম-টর্ম 
এসব শক্তির বিরুদ্ধ? 


তাছাড়া কোন প্রগতিশীল ব্যক্তি ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে না। 
কুইজ - নিচের কারা কারা প্রগতিশীল নন? 


টমাস জেফারসন 
কার্ল মার্কস 

টমাস পেইন 
দিদেরো 

ডেভিড হিউম 

জন স্টুয়ার্ট মিল 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
জেরেমি বেহাম 


খাত্বিক কুমার ঘটক 
মার্টিন এমিস 
রোকেয়া হোসেন 
হুমায়ুন আজাদ 


৯» 
আ হা মাহিউদ্ীনএর জবাব: 
আগস্ট ৫, ২০১১ 2 ৭:০৬ অপরাহু 


৪রৌরব, ুসক্ট ডগ 
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রৌরবের মন্তব্যে যুক্তির পরিবর্তে থাকে শ্রেষ, বিদ্রপ ও অজ্ঞতা । কিন্ত বিবেচ্য মন্তব্যে শ্রেষ ও 
বিদ্রপের পরিমান কম থাকলেও অজ্ঞতার পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে । ইতিহাস ও যুক্তিবিদ্যার উপর 
জ্ঞানের অভাব হেতু রৌরব বুঝতে পারে না যে সভ্যতা পৃথিবীর সব স্থানে, একই কালে, সব সমাজে 
একই ভাবে বিকাশিত হয়নি ৷ তার অজ্ঞতার কারণ হলো এই বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থগুলিকে তিনি 
হাস্যকর বলে মনে করেন । দ্বান্দিক বন্তুবাদ ও বস্তবাদি ইতিহাস সম্পর্কে তার জ্ঞানের অভাব হেতু 
«ধতিহাসিক প্রয়োজন” এর সংজ্ঞা এবং বিষয়টি কি তা তার বোধগম্য নয় তিনি শাস্ত্র ও ধর্মের 
মধ্যকার পার্থক্য বুঝেন না। তাছাড়া তিনি কবি কালিদাস ও পাগলা হরিদাস এর মধ্যকার গুণাগুণ ও 
বৈশিষ্টের পার্থক্য বুঝেন না। তাই এই ছুই ব্যক্তি তার কাছে তুল্য হয়ে যায় । 

তাই অনুরোধ থাকলো উল্লেখিত বিষয় জ্ঞান অর্জন করে ভবিষয়তে আলোচনায় আসবেন । 

সক্ট ডগ 

প্রাইমারী ক্ষুলের বিদ্যা নিয়ে আলোচনায় আসা উচিত নয়। 


সফ়ুডকএর জবাব: 

আগস্ট ৬, ২০১১ গ্রা ১:৩৬ পূর্বাহ 

ঞআহামক মহাউদ্দীন, 

বটতলার কিছু নিউজপ্রিন্ট বই মুখস্থ করে “পরগাছা পরাবাস্তববাদী পলিটিসিয়ানদের পাচেটে” যার 
দিনগুজরান, মেকী বামপন্থী অথচ আমিনী-নিজামীদের পুচ্ছদেশে যার ঠাঁই তার সাথে আলোচনা করার 
কোন আগ্রহ আমার নেই। 

আলোচনা শুরু হলে “আপনার সাথে আর খেলবো না” বলে লেজতুলে পালানোতে তো এ চিজটির 


জুড়ি নেই। 


শুক * 
সযু্ভকএর জবাব: 
আগস্ট ৪, ২০১১ ৪ ১০:৩৫ অপরাহু 


তাছাড়া কোন প্রগতিশীল ব্যক্তি ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে না। 
আপনি তো মশাই করেই যাচ্ছেন, ব্যাপার কী? 
তবুও উলুবনে মুক্তা ছড়িয়ে যাচ্ছি, যদি কখনো কোন কাজে লাগে 


হ্যাঁ, আমিনী-নিজামীদের অনেক কাজে লাগছে আপনার বিরক্তিকর সব অপথুক্তি! 
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ইসলাম পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহতম ধর্ম । 


বটে! কিন্ত মানবতা, সভ্যতা, গণতন্ত্র ও বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে এ ধর্মটি। 


টু 


ইমরাজ এর জবাব: 
আগস্ট ৫, ২০১১ ৪ ৫:১০ পূর্বাহু 
৩] ফ্‌ ৬, 


» কিন্ত মানবতা, সভ্যতা, গণতন্ত্র ও বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে এ ধর্মাটি” 

আসলে ১৪০০ বছরের ইতিহাস তা বলে না। আপনাকে অনুরধ করবো মানবতা , সভ্যতা, গণতন্ত্র ও 
বিজ্ঞানের বিকাশে মুসলিমদের ভুমিকা সমৃদ্ধ কোন বই-পুস্তক পড়ার জন্য। আপনি হয়তো বিভিন্ন 
মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধ এগুলোর কথা বলবেন। সেগুলো ভিন্ন প্রসঙ্গ। সেগুলো আমরা জানি। 
আপনার উল্লেখিত বিষয়গুলো একটু পড়েন। 


সযনু্ভকএর জবাব: 

আগস্ট ৫, ২০১১ গর ৮:৫৪ অপরাহ্‌ 

ইমরাজ, 

বেশী বই পড়ার তো দরকার নেই। কোরান-হাদিস নিংড়ে যা পাওয়া যায় তা হলো ৪ 
চুরির জন্য হাতকেটে ফেলা, জেনার জন্য মাটিতে পুঁতে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা এগুলো হলো ৪ 
ইসলামের মানবতার উদাহরণ। 

ছবি সহ সব ধরণের খেলাধুলা নিষিদ্ধ 38 ইসলামের সভ্যতার উপমা। 

অমুসলিম ও মহিলাদের কোন ভোটাধিকার নেই: ইসলামের গণতন্ত্রের চাবিকাঠি। 

উটমৃত্র, কালো তিলের তেল, মধু - এসবের মধ্যে সকল রোগের চিকিৎসা রয়েছে 8 ইসলামের 
চিকিৎসাশান্ত্রের গুঢতত্ব। 

ইমরাজ সাহেব, কোরাণ আর হাদিস পড়ুন আর বলুন এসবের কোনটা বানানো আর মিথ্যা? 
আজগুবি সব তথ্য দিয়ে আর হাসাবেন না গ্রিজ! 
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আ হা শাহিউদ্বীনএর জবাব: 
আগস্ট ৫, ২০১১ এ ৭:৩৮ অপরাহ 
সফ্টডক, 


নামটি নুতন আমদানি বলে মনে হচ্ছে । এই নামের সাথে আমি পরিচিত নই | যাক আপনাকে 
স্বাগতম । প্রাইমারী বিদ্যা নয়, আগে যথাযথ বিদ্যা অর্জন করুন, তারপর আলোচনায় আসুন । 


1৯১১: 
র্‌ 
গেলাপএর জবাব: 
আগস্ট ও, ২০১১ লা ১১:৪৭ অপরাহু 


৪আ হা মহিউদ্দীন, 


৩০০ থেকে ৫০০ হাজার বছর পূর্বে ধর্মের আগমন । 


তাই নাকি? 

ডু 

আা হা মাহিভদ্দীনএর জবাব: 
আগস্ট ৪, ২০১১ ৪ ৭:৫৯ অপরাহু 
গোলাপ, 

উদ্ধৃত উইকিপেডিয়া তাই বলে । 


আপনার সাথে ইতিপূর্বে কোরাণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই বিষয় পরস্পরের চিন্তা -ভাবনা সম্পর্কে 
আমরা আবগত | তাই এই বিষয় অতিরিক্ত আর কোন আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না 


আগস্ট ৩, ২০১১ সময়: ৮:১৭ অপরাহুলিঙ্ক 
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হে আল্লাহ! তুমি তোমার মুমিন বান্দাদের জন্য যে সমস্ত গালিগালাজ রেুপক) নাধিল করিয়াছ , তা 
শুনিয়া তোমারই প্রিয় বান্দা আমিনুল হক কেন চেইতা ফাল দিয়া উঠিল তা বুঝিতে পারিতেছি না। 
নাকি তুমি আমিনুল হকের রুপ ধরিয়া নিজেই ফাল দিয়া উঠিলা হে? 


কাজী রহমানএর জবাব: 
আগস্ট ৪, ২০১১ গ্রা ৭:২৫ পূর্বাহু 


হেলাল, 


8: 

4লিদএর জবাব: 

আগস্ট ৪, ২০১১ ৪ ৯:৩৯ অপরাহ 

হেলাল, হেলাল, ভাই এক্টা কথা বলি ৷ আমার মনে হয় আপনার জীবনে অনেক কষ্ট 
এখন ও সময় আছে মাফ চান আল্লাহ র কাছে। 

এক দিন ঠিক প্রমান পাবেন যে খোদা আছে কিন্ত 

কোন লাভ হবে না সেদিন 


পর 


আগস্ট ৩, ২০১১ সময়: ৮:৪৩ অপরাহু লিঙ্ক 


৪ ভবঘুরে 

সম্মানিত ইমানদার বান্দা আমিনুল হক সাহেব কে কটুক্তি করার কারনে , আপনার নামে মুক্তমনার 
দায়িত্ববান মডারেটরের নোটিশ দেখিয়া মনে অত্যন্ত কৌতুহল হচ্ছিল আপনার সেই মন্তব্যটি এবং 
আপনার প্রতিক্রিয়া জানার জন্য। 

বিজ্ঞ মডারেটররা তাদের দায়িত্ব সঠিক ভাবেই পালন করেছেন। আপনিও আপনার ল্যপটপে যান্ত্রিক 
ক্রটির কারনে একটু দেরীতে হলেও মন্তব্যটি সহ অত্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। 
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৯ 


আগস্ট ৬, ২০১১ গ্রা ২:৩৪ অপরাহ 
আব্দুল হাকিম চাকলাদা, 


আব্দুল হাকিম চাকলাদা, 


ভাই, আপনি মোহাম্মদের চাঁদ দ্বিখন্িত হওয়ার অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন।বিশেষ 
টেকনিক্যাল কারনে আমি এখানেই তার উত্তর দিচ্ছি।বিষয়টি কিন্ত কোরানের মূল ভাবধারার সম্পূর্ন 
বিপরীত ধর্মী ও এটা মোহাম্মদের মিরাজ ঘটনার মতই আর একটি গাজাখুরি গল্প।প্রথমেই নিচের সূরা 
ছুটি খেয়াল করুন- 


আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি?কোরান, 
55:17 

আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি?কোরান, 
55:22 

তার মানে কোরানের সব কিছুই খুব সহজেই বোঝা যাবে কারন স্বয়ং আল্লাহই সেটা সহজ করে প্রকাশ 
করেছে।এবার নিচের আয়াত দেখুন - 


তারা বলে, তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন ? বলুন, নিদর্শন 
তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। এটাকি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় 
যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাধিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী 
লোকদের জন্যে রহমত ও উপদেশ আছে। সূরা -আনকাবৃত-২৯:৫০-৫১ 

গল্প।প্রথমেই নিচের সুরা ছুটি খেয়াল করুন -খুব সরল ভাষায় এখানে বলা হচ্ছে যে অলৌকিক ঘটনা 
আল্লাহর ইচ্ছাধীন ও মোহাম্মদ শুধুই একজন সতর্ককারী । আর কোরানই হলো অলৌকিক ঘটনার 
যথেষ্ট প্রমান, এ ছাড়া আর কোন অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনের ক্ষমতা মোহাম্মদের নেই। এটা মোহাম্মদ 
কখন বলেছিলেন? যখন তার অনুসারী বেশী ছিল না।যদি মোহাম্মদের কোন অলৌকিক ক্ষমতা থাকত 
তাহলে খৃষ্টান ও ইহুদিদের দাবীর প্রেক্ষিতে তখনই তা প্রদর্শন করতেন উক্ত আয়াতের নামে তাদেরকে 
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ধোকা দিতেন না।আর যখন তার অন্ধ অনুসারীর সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেল যারা মোহাম্মদ যা বলবে তাই 
বিশ্বাস করবে তখন তার মুখ যে নিচের আয়াত বের হয় - 

কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 
এটা তো চিরাগত জাদু।কোরান, ৫৪: ১-২ 

বলা হচ্ছে এটা তার বিখ্যাত চাঁদ দ্বিখনক্ডিত করার মোজেজা দেখুন কত দ্রুত মোহাম্মদ ভিন্ন কথা 
বলছেন। আর সেটা বলছেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যখন এটা বললে তার উদ্ভট কথার তেমন কেউ 
প্রতিবাদ করবে না। আর পূর্বোক্ত আয়াত অনুযায়ী কিন্তু আমাদের বুঝতেও কোন অসুবিধা নেই কারন 
কোরান খুব সহজ ও সরল ভাবে আল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত উল্টা পাল্টা বোঝার কোন সুযোগ নেই। 


এবার আসুন বাস্তবতায়। চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হলে তা এ গোলার্ধের সকল দেশ হতে দেখতে পাওয়ার কথা 
কারন তা রাতের বেলা ঘটেছিল ও দীর্ঘক্ষন খন্ডিত অবস্থায় ছিল। তার মানে, শুধুমাত্র আরবের 
কতিপয় মোহাম্মদ অনুসারী ছাড়াও ইউরোপ ও এশিয়ার প্রায় সকল দেশের লোকদেরই তা দেখতে 
পাওয়ার কথা।তখন আরবদের চাইতে উন্নত বহু জাতি গোষ্ঠি ছিল আর ছিল তাদের বহু জ্যোতির্বিদ। 
এ ধরনের একটা অসাধারন ঘটনা ঘটে থাকলে হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ লোকের দেখতে পাওয়ার 
কথা তাই তা সকল দেশের ইতিহাস ও জ্যোতির্বিজ্ঞান কিতাব সমূহে লিখিত থাকার কথা।কারন 
হাজার হাজার বছর আগেও যে সব তারকা সুপারনোভা আকারে বিক্ফোরিত হয়ে চুপসে গেছে , যার 
ফলে অকস্মাৎ রাতের আকাশ বেশ আলোকিত হয়ে উঠেছিল সেসব ঘটনা ও দীর্ঘ মেয়াদী সূর্য গ্রহন বা 
চন্দ্র গ্রহনের ঘটনাও কিন্ত ইতিহাসে লিখিত আছে আর তখন ছুনিয়াতে বেশী লোকও ছিল না, সভ্য 
জাতির সংখ্যাও ছিল না।অথচ চার দ্বিখন্ডিত হওয়ার মত ঘটনা কেউ কোথাও দেখেনি , তাই লিপিবদ্ধ 
করেনি। তাছাড়া , আর যাই হোক যাছু দিয়ে 


এর ২, 


ভবঘরে এর জবাব: 
আগস্ট ৬, ২০১১ শ্রা ২:৩৮ অপরাহু 
ঞুআব্দুল হাকিম চাকলাদা, 


ভাই, আপনি মোহাম্মদের চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন।বিশেষ 
টেকনিক্যাল কারনে আমি এখানেই তার উত্তর দিচ্ছি।বিষয়টি কিন্তু কোরানের মূল ভাবধারার সম্পূর্ন 
বিপরীত ধর্মী ও এটা মোহাম্মদের মিরাজ ঘটনার মতই আর একটি গাজাখুরি গল্প প্রথমেই নিচের সুরা 
ছুটি খেয়াল করুন- 


আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি?কোরান, 


55:17 
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আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি?কোরান, 
55:22 

তার মানে কোরানের সব কিছুই খুব সহজেই বোঝা যাবে কারন স্বয়ং আল্লাহই সেটা সহজ করে প্রকাশ 
করেছে।এবার নিচের আয়াত দেখুন - 

তারা বলে, তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন ? বলুন, নিদর্শন 
তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। এটাকি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় 
যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাধিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী 
লোকদের জন্যে রহমত ও উপদেশ আছে। সুরা -আনকাবৃত-২৯:৫০-৫১ 
গল্প।প্রথমেই নিচের সুরা দুটি খেয়াল করুন-খুব সরল ভাষায় এখানে বলা হচ্ছে যে অলৌকিক ঘটনা 
আল্লাহর ইচ্ছাধীন ও মোহাম্মদ শুধুই একজন সতর্ককারী । আর কোরানই হলো অলৌকিক ঘটনার 
যথেষ্ট প্রমান, এ ছাড়া আর কোন অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনের ক্ষমতা মোহাম্মদের নেই। এটা মোহাম্মদ 
কখন বলেছিলেন? যখন তার অনুসারী বেশী ছিল না।যদি মোহাম্মদের কোন অলৌকিক ক্ষমতা থাকত 
তাহলে খৃষ্টান ও ইহুদিদের দাবীর প্রেক্ষিতে তখনই তা প্রদর্শন করতেন উক্ত আয়াতের নামে তাদেরকে 
ধোকা দিতেন না।আর যখন তার অন্ধ অনুসারীর সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেল যারা মোহাম্মদ যা বলবে তাই 
বিশ্বাস করবে তখন তার মুখ যে নিচের আয়া ত বের হয়- 

কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে , 
এটা তো চিরাগত জাদু।কোরান, ৫৪: ১-২ 

বলা হচ্ছে এটা তার বিখ্যাত চাঁদ দ্বিখন্ডিত করার মোজেজা দেখুন কত দ্রুত মোহাম্মদ ভিন্ন কথা 
বলছেন। অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার কথা পাল্টে গেছে। আর পূর্বোক্ত আয়াত অনুযায়ী কিন্তু 
আমাদের বুঝতেও কোন অসুবিধা নেই কারন কোরান খুব সহজ ও সরল ভাবে আল্লাহ কর্তৃক 
প্রকাশিত।উল্টা পাল্টা বোঝার কোন সুযোগ নেই। 

এবার আসুন বাস্তবতায়। চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হলে তা এ গোলার্ধের সকল দেশ হতে দেখতে পাওয়ার কথা 
কারন তা রাতের বেলা ঘটেছিল ও দীর্ঘক্ষন খণ্ডিত অবস্থায় ছিল। তার মানে, শুধুমাত্র আরবের 
কতিপয় মোহাম্মদ অনুসারী ছাড়াও ইউরোপ ও এশিয়ার প্রায় সকল দেশের লোকদেরই তা দেখতে 
পাওয়ার কথা তখন আরবদের চাইতে উন্নত বহু জাতি গোষ্ঠি ছিল আর ছিল তাদের বহু জ্যোতিরিদ। 
এ ধরনের একটা অসাধারন ঘটনা ঘটে থাকলে হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ লোকের দেখতে পাওয়ার 
কথাতাই তা সকল দেশের ইতিহাস ও জ্যোতির্বিজ্ঞান কিতাব সমূহে লিখিত থাকার কথা।কারন 
হাজার হাজার বছর আগেও যে সব তারকা সুপারনোভা আকারে বিক্ফোরিত হয়ে চুপসে গেছে , যার 
ফলে অকস্মাৎ রাতের আকাশ বেশ আলোকিত হয়ে উঠেছিল সেসব ঘটনা ও দীর্ঘ মেয়াদী সূর্য গ্রহন বা 
চন্দ্র গ্রহনের ঘটনাও কিন্তু ইতিহাসে লিখিত আছে আর তখন ছুনিয়াতে বেশী লোকও ছিল না, সভ্য 
জাতির সংখ্যাও ছিল না।অথচ চাদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার মত ঘটনা কেউ কোথাও দেখেনি , তাই লিপিবদ্ধ 
করেনি। তাছাড়া , আর যাই হোক যাছু দিয়ে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করা যায় না যা সেসময়ের মানুষগ্ুলোও 
ভাল বুঝত।এমন কি আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে কোন লোক এসে যদি চাঁদকে দ্বিখক্ডিত করে 
তাহলে ছুনিয়ার সকল মানুষ তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে।আর তখন খৃষ্টান , ইহুদি বা পৌতুলিক তারা 
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যদি সত্যিই এ ঘটনা দেখে থাকে তাদের মনে মোহাম্মদের নবুয়ত্ব নিয়ে কোনই সন্দেহ থাকার কোন 
কথা না কারন তারা আজকের মানুষের মত এত জ্ঞান বিজ্ঞান জানত না।তাই তাদেরকে এ ঘটনার 
দ্বারা বিশ্বাস করানো ছিল অতীব সহজ।অথচ এর পরেও তারা মোহাম্মদের ওপর বিশ্বাস আনেনি। তার 
সোজা কারন মোহাম্মদ এ ধরনের কিছু ঘটাতে পারেন নি। শুধু এ ঘটনাই নয়- গোটা কোরানে এ 
ধরনের স্ববিরোধী কথা বার্তা বহু আছে যা আপনি মুক্তমনার বহু লেখকের ও আমার অন্যান্য নিবন্ধে 
জানতে পারবেন। এ ছাড়া খোদ কোরানের ভাষাটাই লক্ষ্য করুন, ব্যকরনের কোন নিয়ম নীতিই 
সেখানে মানা হয় নি, যেন আল্লাহ কোন ব্যকরনই জানে না।এটা কিভাবে সম্ভব? মোহাম্মদ নিরক্ষর 
ছিলেন, কিন্তু কিচ্ছা কাহিনী বলতে গেলে তো লেখাপড়া জানতেই হবে এমন কথা নেই। গ্রাম গঞ্জে 
এখনও বহু নিরক্ষর মানুষ পাওয়া যাবে যারা চমৎকার করে নানা কিচ্ছা কাহিনী বলতে পারে। কিন্তু 
তাই বলে তো তারা বিশুদ্ধ ব্যকরন অনুসরন করে বাক্য রচনা করতে পারবে না। ঠিক এটাই ঘটেছে 
মোহাম্মদ বর্নিত কোরানে যেটুকু ব্যকরনগত শুদ্ধতা দেখা যায় তা হলো তার কতিপয় শিক্ষিত সাহাবীর 
কৃতিত্ব কারন তারাই তো অবশেষে কোরানকে লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ করেছে। 


১10 


গু 
/% জাহিদ রাসেল 
আগস্ট ৪, ২০১১ সময়: ১২:৫৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


গালি ঠিক মতো দিতে পারলে তা আর্টে পরিণত হয়, 

তবে সেই রকম আর্টিস্টিক গালি দিতে ও বুঝতে প্রয়োজন সেস অব হিউমারের!! 
তবে ঈমানে অত্যাধিক বাড়াবাড়ি সেস অব হিউমারের আপসারন করে 

সেস অব টিউমারের আবির্ভাব ঘটায়; আর সেল অব টিউমারের সবচেয়ে বড় লক্ষণ 
কোরাণ হাদিসে ”রুপক” অর্থ খুঁজে পাওয়া €) 


রৌরবএর জবাব: 
আগস্ট ৪, ২০১১ শ্রা ১:৫৯ পূর্বাহ 
ভুজাহিদ রাসেল, 
অসাধারণ মন্তব্য। 
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কক 
ক ক 


ক ক 
এ+ * ক সক্টডক 
আগস্ট ৪, ২০১১ সময়: ৫:০৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভভবঘুর, 
চমতকার, দুর্দান্ত ফাঁদ! 

“মমিন মুসলমান" একবারেই কাত!! 

আমি সবসময়ই মনে করি এমন কি, সুরা লাহাব এ যেভাবে অভিসম্পাৎ এর ছড়াছড়ি, তা কক্ষণো 
কোন সুজন সভ্য মানুষ পরম শক্রর উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করবেন না। 

রি 

রাইট স্মাইল এর জবাব: 

আগস্ট ৪, ২০১১ ৪ ৫:৫০ অপরাহু 
ুসফুভক, 


সুরা লাহাব এ যেভাবে অভিসম্পাৎ এর ছড়াছড়ি 


চিন্তা করুন, সুরা লাহাবের “আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে" এই কথা 
প্রত্যেক দিন কমে পাঁচবার উচ্চারন করা ফরজ এবং পুন্যের কাজ। 


এট. ২, 


ভবহবরেএর জবাব: 
আগস্ট ৫, ২০১১ ৪ ১২:৫২ পূর্বাহ্‌ 
ঞ 


আমি কিন্তু একশত ভাগ নিশ্চিত হয়েই ফাদটা পেতেছিলাম। আমি জানতাম ফাদে ইছুর ধরা 
পড়বেই। ৬) 
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আগস্ট ৪, ২০১১ সময়: ৭:২৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আল্লা বা মোহাম্মদের বাণী অনুকরণ হোক বা তার বান্দাদের জন্য ফাঁদ পাতা হোক, তবু ভবঘুরের 
গালির মন্তব্যটি গ্রহণযোগ্য নয় এবং মডারেটর মন্তব্যটি তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত তিনি মেনেও নিয়েছেন। 
এতে ভবঘুরে এবং মডারেটরের বিবেচনার মান উন্নত হিসেবেই প্রতীয়মান হয়েছে। পাশাপাশি ফাদের 
ফলাফল হতে বৈজ্ঞানিক স্বতঃসিদ্ধের মত প্রমাণিত হল যে- এই রমজানে প্রতিদিন কোটি কোটি 
মোসলমান সমস্বরে আমাদেরকে যে গালিগুলি দিচ্ছেন তা তাদেরকে দিলে তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে 
উঠেন। 


আরেকটি কথা। আমি সবার মন্তব্যই ধরতে পারি কিন্ত আ হা মহিউদ্দীনের কথা প্রায়ই বুঝতে পারিনা। 
তিনি বলেছেন- মুহাম্মদ ও কোরানকে হেয় প্রতিপন্ন করে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আঘাত করে লেখা 
ভবঘুরের প্রিয় বিষয়। তিনি কি ইসলামের ভুলগুলো ধরাকে মুসলমানদের আঘাত করা বুঝাচ্ছেন ? 
তবে এটা ঠিক সেই ১৪০০ বছর আগে মোহাম্মদের বর্বরতা হয়তো তত খারাপ ছিল না। তাছাড়া নবী 
মোহাম্মদ হয়তো নিজেও ভাবতে পারেনি সত্যি সত্যিই তার কাজ-কর্ম গুলো এত বছর পরেও মানুষ 
মেনে চলবে। তিনি তা অনুমান করতে পারলে আমি নিশ্চিত তিনি আরও সাবধান হতেন। মোহাম্মদ 
যদি মনে করতো সুদূর ভবিষ্যতের আধুনিক মানুষেরাও তার দৈনন্দিন আচার -আচরণকে প্রাতিষ্ঠানিক 
রূপ দিয়ে ফেলবে, তবে তিনি জীবিত থাকতেই কোরআন , হাদিসপগ্তলোকে পরিমার্জিত করে ,একত্রিত 
করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতেন। 

রমজানে বাড়াবাড়ি রকমের খাওয়া দাওয়ার কারণে ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়ে এবং তা কোটি কোটি 
দরিদ্র মানুষের কষ্টের কারণ হচ্ছে। মাঝরাতে উঠে সেহরি খাওয়ার কারণে বিদ্যুতের উপর চাপ বাড়ছে 
এবং তা কল-কারখানার উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এসবই কি সেই ধর্মটির কারণে নয়? 
এখন আমি যদি অন্যের কারণে কষ্ট পাই, আমার দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজ কর্মে বাধা পায়, আমার 
প্রিয় বউকে বা প্রেমিকাকে প্রকাশ্যে চুমু দিতে না পারি (আহা মহিউদ্দীনের ভাষায় এটা গহিত কাজ। 
ঘৃণা, খুন-খারাবি জানতাম গর্হিত, ভালবাসা বা চুমু কেমনে গর্হিত হয় তা বুঝলাম না), আমার 
রাস্তায় হাটার সময় ক্ষুধা লাগলে কোন কিছু খাইতে না পারি , আমি নাস্তিক এ কথা প্রকাশ্যে বলতে না 
পারি, তবে আমার কি অধিকার নাই সেই কালাকানুনগুলোর ( কোরআন -হাদিসগুলো) বিরুদ্ধে লেখার? 
তাহলে হরহামেশা আ হা মহিউদ্দীনে মত এমন কথা কেন শুনা যায় যে কোরআন-হাদিসের 
সমালোচনার মাধ্যমে মোসলমানদের আঘাত করার কারো অধিকার নাই। এই আঘাত করার কথাটি 
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একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। যুক্তি দিতে না পেরে মুসলিমরাও এ কথাটির মাধ্যমে বিজয়ীর বেশ 
ধরে এবং আতেলরাও নিজেদেরকে বুদ্ধিজীবীর বেশ ধ রে। আমার কথা হল ব্যক্তি আক্রমণ বাদে যে 
কোন প্রতিষ্ঠানকে চৌদ্দ গোষ্ঠী তুলে সমালোচনা করা যাবে , ভুল হলে পাঠকরাই সেই সমালোচনাকে 
বর্জন করবে। ব্যক্তি আক্রমণের কথা তুলে (মুসলমানদের আঘাত করা প্রসঙ্গ ) বর্বর কোন 
প্রতিষ্ঠানকে সমালোচনা থেকে বিরত রাখা ভাল কাজ নয়। 

বড় মন্তব্যের জন্য দুঃখিত। 


সকটডকএর জবাব: 

আগস্ট ৪, ২০১১ ৪ ৯:৪৩ অপরাহ 

হেলাল, 

সবসময়ই দেখছি প্রগতিশীলতার ছদ্নাবরণে এ ভদ্রলোকটি বর্বর ধর্মটি ও তার ততোধিক বর্বর 
প্রচারকটিকে সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছেন। ভদ্রলোকটি আসলে কী বলতে চান? 

আশির দশকে মার্কিনীরা যেমন লাদেন লালন করেছে এদেশে এ ভদ্রবেশীরা তেমনি আমিনীদের 
মদদ দিচ্ছেন। 


13.13 


2152119 আবছুল 
আগস্ট ৫, ২০১১ সময়: ৩:০৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


স্্রাচীন সভ্যতায় সংশ্লিষ্ট স্থান ও কালের মানুষ নিজ আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তদীয় চিন্তা- 
চেতনা যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছে তার নাম ধর্ম গ্রন্থ । কোরন এই রকম একটি ধর্মগ্রন্থ” - আহা 
মহিউদ্দীন, আপনি তো ভাই ধরা খাইলেনা] “মানুষের” লিপিবদ্ধ চিন্তা-চেতনা, মানে আপনি স্বীকার 
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আগস্ট ৫, ২০১১ সময়: ৭:৪৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


সফ্টডক, 

সবসময়ই দেখছি প্রগতিশীলতার ছদ্মাবরণে এ ভদ্রলোকটি বর্বর ধর্মাটি ও তার ততোধিক বর্বর 
প্রচারকটিকে সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছেন। ভদ্রলোকটি আসলে কী বলতে চান? 

আমিও জানিনা তিনি কি চান। তিনি এবং তার প্রিয় নবী ছাড়া কেউই হয়তো জানেন না তিনি কি 
ইসলাম প্রচারক নাকি ইসলামের পতাকায় নিরব। 
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আগস্ট ৫, ২০১১ সময়: ৮:৩৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


শুখালিদ, 

ভাই এক্টা কথা বলি । আমার মনে হয় আপনার জীবনে অনেক কষ্ট 

এক দিন ঠিক প্রমান পাবেন যে খোদা আছে কিন্ত কোন লাভ হবে না সেদিন। 

ভাই খালিদ, এ লেখায় ভবঘুরে কিন্ত আপনাদের জীবনে কষ্ট অপেক্ষা করছে বা বিপদ আছে এমন 
কোন অভিশাপ দেন নি বা আমিও দেইনি। শুধু ধর্মের ভূলগতলো ধরা হয়েছে। আপনি যদি সত্যিকারের 
ধার্মিক হন, তবে আপনার উচিত না দ্রুত সেই ভূলগুলোর যুক্তিসহ প্রতি উত্তর দেয়া? আপনি যেভাবে 
আমার সামনে কষ্ট ডেকে আনতে পারেন, ঠিক সেভাবে মুসলিম গরিবদের কষ্টগুলো ছুর করে দিন না 
প্রিজ। রাগের মাধ্যমে প্রতি উত্তর না দিয়ে সময় নিয়ে মুক্তমনার আর্কাইভ থেকে পড়াশুনা করে 
লেখকরা কি কি ভূল করেছেন সেটা বের করে মুক্ত মনায় পোষ্ট করুন। এতে আপনার স্বর্গ যাওয়ার 
রাস্তা পরিষ্কারই হওয়ার কথা। 

আপনার লেখায় একটা জিনিস পরিষ্কার যে আমাকে সতর্ক করার মাধ্যমে আপনি আমার মঙ্গল চান। 
এটাই মানুষের ধর্ম যে আমরা সবাই একই মানুষ। মানব সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর না এমন মানুষদের 
জীবনে দুঃখ-কষ্ট নেমে আসুক এটা আমরা কেউই চাইনা। হোক মতের সাথে অমিল , তবুও মানব ধর্ম 
হল তার বিপদে এগিয়ে যাওয়া। পৃথিবীর এমন কোন সংগঠন পাবেন না যারা এর ব্যতিক্রম শুধু ধর্ম 
ছাড়া। শুধু ধর্মই বলে ভিন্ন মতালম্বিদের মেরে ফেল, তাদের দেশ থেকে বের করে দাও। যুদ্ধে বিপক্ষদল 
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হারলে তাদের স্ত্রী-কন্যাদের ধর্ষণ কর, বিয়া কর বা মেরে ফেল। শুধু ধর্মের মাধ্যমেই তাদের দয়ালু 
খোদা মানুষের জীবনে লানত, দুঃখ-ছুর্দশার জন্য অভিশাপ দেয়।(রেফারেসের জন্য মুক্তমনা আর্কাইভ 
দেখুন। অসংখ্য রেফা: পাবেন।) সোমালিয়ার মানুষগুলো আমার মত নাস্তিক না তারা আপনারই 
মতাদর্শি তবু দেখেন আপনার খোদা তাদের সাহার্য্যাতে কোন খাবার পাঠাচ্ছেন না। 


16.16 


7 ছি 


আগস্ট ৬, ২০১১ সময়: ১১:৫১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আপনার “ইভিল স্কিম" এ উত্তম জাঝা। ওনার ওই কমেন্টে কি প্রতিমন্তব্য ছিল তা আমি দেখিনি, যদি 
স্ত্রিনশট নিয়ে থাকেন তবে দেখান। আর মডারেটরদের এই স্কিম সম্বন্ধে অবগত রাখা উচিত ছিল মনে 
হয়। 
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মোহাম্মদের চরিত্র ফুলের মত পবিত্র, পর্ব-৪(শেষ পর্ব) 
তারিখ: ২২ শ্রাবণ ১৪১৮ (আগস্ট ৬,২০১১) 
লিখেছেন: ভবঘুরে 


[বিষয়বস্ত : কেন মুহাম্মদের চরিত্র সব জায়গায় ভালো দেখানো হয় ও তার লুচ্চামী] 


মহানবীর চরিত্র বিশ্লেষনের সময় আমাদের কতকগুলো বিষয় খেয়াল রাখা বিশেষ জরুরী। সেটা হলো 
-কোন শিষ্য বা মুরিদ যখন তার পীর বা গুরুর জীবনী রচনা করে বা তার কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করে 
তখন সে সর্বদাই তার গুরুর সমালোচনা মূলক বা নেতি বাচক বিষয়গুলো এড়িয়ে তা রচনা 
করবে।বরং এমন ভাবে তাদের জীবনী লেখা হবে যে - যে গুন তার ছিল না, সেটাও ফুলিয়ে ফাপিয়ে 
জীবনীতে লেখা হবে। বিষয়টা যে এরকম তার প্রমান পাওয়া যাবে আশে পাশেই। যেমন - একজন 
আওয়ামী লীগার যদি শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী লেখে , দেখা যাবে তাতে মুজিবুর রহমানের কোন 
দোষ ক্রটির উল্লেখ নেই, একই কথা খাটে একজন জাতীয়তাবাদী লেখকের জিয়াউর রহমানের জীবনী 
লেখাতে ।এসব জীবনী পড়লে দেখা যাবে- মুজিবুর রহমান বা জিয়াউর রহমান ছিলেন ফুলের মত 
পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ব্যাক্তিত্ব আর ছিলেন ১০০% পারফেন্ট।তেমনি ভাবে মোহাম্মদের কার্যাবলী 
লিখে রেখে গেছে তার নিবেদিত প্রান শিষ্যরা যেমন- ইমাম বোখারী, মুসলিম , আবু দাউদ এরা। এরা 
য়ই তাদের রচনায় এমন কিছু লিখবে না যা তাদের গুরুর চরিত্রকে হনন করে বা কালিমালিপ্ত 
করোষযে সময় তারা এসব বিবরন লিখে রেখে গেছে সেই তখনকার সময়ে মোহাম্মদের কার্যাবলী নিয়ে 
কোন প্রশ্ন উঠত না, সে সময়ের এতিহ্য অনুযায়ী সেসব ছিল সিদ্ধ ও ন্যয় সম্মত। যেমন তার অসংখ্য 
বিয়ে, দাসি বাদি দের সাথে যৌন সংসর্গ, শক্রদের বিরুদ্ধে হিংসাত্বক হুংকার ইত্যাদি এসব। তখন 
এসব কিছুই ছিল ন্যয় সঙ্গত। আর তাই তারা বিনা দ্বিধায় সেসব সরল মনে লিপিবদ্ধ করে গেছে। যদি 
তারা ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পারত হাজার বছর পরে মহানবীর এসব কর্মকান্ডই তাকে নৈতিক মানদন্ডের 
কাঠগড়ায় দাড় করাবে তাহলে এসব ঘটনাবলী তারা কম্মিনকালেও লিপিবদ্ধ করত না।বিষয়টা মুমিন 
বান্দাদের যে বেশ বেকায়দায় ফেলে দিচ্ছে তা বোঝা যায় তাদের কথা বার্তা ও কর্মকান্ডে। একদল 
কোরান-হাদিস ও সুন্নাহ হুবহু অনুসরন করার পক্ষে, আর এক দল পুরো হাদিস কে বাদ দিয়ে শুধু 
কোরান অনুসরন করার পক্ষে, এ ছাড়া আর এক দল আছে যারা হাদিসের মধ্যে যে সব স্ববিরোধাত্মক 
বা সমালোচনামূলক বিষয় আছে সেসবকে দুর্বল হাদিস বলে বাদ দেয়ার পক্ষে অথচ সহি হাদিস বলে 
আমরা যা জানি- তা কিন্তু যারা লিপিবদ্ধ করে গেছে তা বহু রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমেই তারা 
করে গেছে, আর সেকারনেই সেগুলোকে সহি বা পরীক্ষিত বলা হয়। তা করতে গিয়ে হাজার হাজার 
হাদিস বাদ দিতে হয়েছে।এসব সহী হাদিসকেই মুমিন বান্দারা তের চৌদ্দশ বছর ধরে সত্য বলে 
বিশ্বাস ও পালন করে এসেছে, কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি।বর্তমান যুগে এসে যখন অমুসলিমরা 
সেসব নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু করেছে, অমনি কিছু মুমিন বান্দা তাদেরকে আর সহি হিসাবে মেনে নিতে 
অস্বীকার করছে। অথচ তারা কিসের ভিত্তিতে সহি হিসাবে মেনে নিতে পারছে না, তার কোন 
যৌক্তিক কারন নেই। তাদের ভাবখানা এরকম যে- সেই কালের ইমাম বোখারী বা ইমাম মুসলিম বা 
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আবু দাউদ এসব নিবেদিত প্রান মুসলমানদের চাইতে এখনকার বান্দারা বেশী ইসলাম বোঝে ও নবীর 
কার্যাবলী তারা বেশী জানে।কত সহজ সরল ভাষায় তারা এসব হাদিস সংরক্ষন করেছে তার প্রমান 
নিচের হাদিসটি- 

জাবির থেকে বর্নিত, আল্লাহর নবী একজন নারীকে দেখলেন এবং সাথে সাথে তিনি তার অন্যতম স্ত্রী 
জয়নবের কাছে আসলেন যিনি তখন তার ত্বক রঙ করছিলেন এবং তার সাথে যৌনক্রীড়া করলেন। 
তারপর তিনি তার সাথীদের কাছে ফিরে গেলেন ও তাদের বললেন- শ্ত্রীলোকটি আমার দিকে অগ্রসর 
হয়ে একটা শয়তানের রূপ ধারন করল। তাই তোমরা যখন কোন নারীকে দেখবে তখন তোমরা 
তোমাদের স্ত্রীদের কাছে সত্তর চলে যাবে যাতে তোমরা তোমাদের মনের চাঞ্চল্যভাব ছুর করতে পার। 
সহী মুসলিম, বই-৮, হাদিস- ৩২৪০ 

অত্যন্ত সহজ সরল ও প্রাঞ্জল বর্ননা। কোন রকম প্যাচগোছ বা লুকো ছাপার ব্যপার নেই।আর রূপক 
হিসেবে ধরার তো প্রশ্নই ওঠে না। রূপকের প্রসঙ্গ আসল একারনে যে , অনেক বিতর্কিত বক্তব্যকে 
রূপক হিসাবে ধরার একটা প্রবনতা ইদানিং লক্ষ্যনীয়।আর সুবহানআল্লাহ , কি অনুকরনীয় আচরনই 
না মহানবী আমাদেরকে সহজ সরল ভাষায় শিক্ষা দিচ্ছেন। আর বলা বাহুল্য, এ থেকে মহানবীর 
নিজের স্বভাব চরিত্রটাও ভাল করে বোঝা যায়। তিনি এমনই মানুষ ছিলেন যে রাস্তায় বের হয়ে কোন 
যুবতী নারী দেখলেই তার দেহে উত্তেজনার সৃষ্টি হতো আর তা প্রশমনের জন্য তিনি কাল বিলম্ব না 
করে তার ডজন খানেক স্ত্রীদের একজনের কাছে হাজির হতেন ও তার দেহের উত্তেজনা প্রশমন 
করতেন।মহানবীর এ ধরনের আচরন বা স্বভাব দেখে যদি বলা হয়, মোহাম্মদ ছিলেন একজন অতি 
মাত্রায় কামুক ব্যাক্তি, তাহলে কি ভূল বলা হবে ?ঠিক এই প্রশ্নটা করার জন্য হয়ত বহু ইমানদার 
মুমিন বান্দারা আমার ওপর তেড়ে আসবেন, বলবেন আমি মোহাম্মদের চরিত্রে কালিমা লেপন 
করছি।কিন্ত আমি কি কালিমা লেপন করলাম আর কিভাবেই বা করলাম এখনও বুঝতে অক্ষম। কারন 
আমি সহি মুসলিম হাদিসে যা পরিষ্কার ভাষায় বর্ননা করা হয়েছে ঠিক সেটাই বর্ননা করলাম সহজ 
সরল ভাষায়তবে মনে হয় মুমিন বান্দাদের একটা ভাল যুক্তি আছে আর তা হলো -যেহেতু মোহাম্মদ 
রাস্তার ওপর একটা নারী দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, এর পর তিনি তো উত্তেজিত অবস্থায় উক্ত 
নারীর ওপর ঝাপিয়ে পড়েন নি, বরং নিজের উত্তেজনা প্রশমন করার জন্য নিজ বিবাহিত স্ত্রীর কাছে 
গমন করেছেন ও শরীরটাকে ঠান্ডা করেছেন।যা একটা খুব শালীন আচরন। অন্তত: উক্ত নারীটি 
ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পেল।কিন্তু এর সাথে সাথে তিনি যে কথা কয়টি বলছেন তা খুব গুরুত্ব পূর্ন। 


প্রথমত: তিনি বলছেন- সত্রীলোকটি আমার দিকে অগ্রসর হয়ে একটা শয়তানের রূপ ধারন করল। 
তার মানে আমাদের দ্বীনের নবী ,আল্লাহর প্রিয় দোস্ত মোহাম্মদের নিকট স্ত্রী লোক হলো শয়তান।আর 
এই শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রতিটি পুরুষ মানুষের কি করনীয় তাও তিনি সুন্দরভাবে বলে 
দিচ্ছেন- 


তাই তোমরা যখন কোন নারীকে দেখবে তখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কাছে সত্তর চলে যাবে যাতে 
তোমরা তোমাদের মনের চাঞ্চল্যভাব দুর করতে পার। 


আহা মহানবীর কি মহান উপদেশ!এ থেকে আরও একটা বিষয় খুব পরিস্কার , তা হলো- সেই 
আরবের লোকগুলোর ও খোদ মোহাম্মদের মানসিক স্তর। যদি আজকের যুগে , মোহাম্মদ এসে হাজির 
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হয়ে, নিজে একাজ করে পরে মানুষকে এ ধরনের উপদেশ দিতেন তাহলে মানুষরা তাকে কি নজরে 
দেখত? নিশ্চয়ই একজন প্রচন্ড কামুক মানুষ হিসাবেই চিহ্নিত করত আর তাকে আল্লাহর নবী হিসেবে 
মেনে নেয়া তো ছুরের কথা, একটা অতি মাত্রার কামুক মানুষ হিসেবে তারা তাকে পরিত্যাগ করে 
চলে যেত। শুধু তাই নয় এর পর মোহাম্মদের পক্ষে সমাজে টিকে থাকাই মুস্কিল হতো।তাহলে প্রশ্ন 
জাগে সেই কালের আরবগুলো তাকে পরিত্যাগ করে নি কেন? তার উত্তর একটাই- তাদের মন 
মানসিকতা ও মানসিক স্তর তো তাদের ওস্তাদ মোহাম্মদের মতই ছিল আর তাই তারা এটাকে মোটেও 
খারাপ কোন কিছু হিসাবে গন্য করেনি। 

আব্দুল্লাহ মাসুদ থেকে বর্নিত, আমরা একবার আল্লাহর নবীর সাথে অভিযানে বের হয়েছিলাম ও 
আমাদের সাথে কোন নারী ছিল না। তখন আমরা বললাম- আমাদের কি খোজা (নপুংষক) হয়ে 
যাওয়া উচিৎ নয় ? তখন তিনি আমাদের তা করতে নিষেধ করলেন ও স্বল্প সময়ের জন্য কোন 
মেয়েকে কিছু উপহারের বিনিময়ের মাধ্যমে বিষে করার জন্য অনুমতি দিলেন। সহী মুসলিম , বই-৮, 
হাদিস-৩২৪৩ 

মহানবী আসলেই পুরুষ মানুষদের জন্য মহানই ছিলেন যার প্রমান উপরিউক্ত হাদিস।তিনি সেই 
আরবদের মন মানসিকতা খুব ভালভাবেই বুঝতে পারতেন। তিনি বুঝতেন তার সঙ্গী সাথীদেরকে যদি 
যৌন ফুর্তি থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে তারা তাকে ত্যাগ করে চলে যাবে। বিশেষ করে তিনি যখন 
কোন দলের সাথে নিজেই বের হতেন তখন তিনি কোন না কোন স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যেতেন, ফলে তার 
জন্য কোন সমস্যা হতো না। কিন্ত দলের অন্যরা তো সে সুযোগ পেত না। তাই তাদের সহজ সরল 
আর্জি - মোহাম্মদের নিকট, তাদের যেন যৌনানন্দ থেকে বঞ্চিত করা না হয়। দয়ার সাগর মহানবী 
সাহাবীদের দু:খ বুঝতে পারলেন আর সাথে সাথেই নিদান দিলেন - নারী ধর, এক বা ছুদিনের জন্য 
বিয়ে কর, যত পার ফুর্তি কর, তারপর লাখি মেরে বিদায় কর।এটা বলা বাহুল্য, পতিতা বৃত্তিকে 
উৎসাহিত করা হচ্ছে। অথচ আবার প্রচার করা হচ্ছে ইসলাম পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করেছে।একদিন বা 
দুদিনের জন্য বিয়ের নামে প্রহসন করে , তাদের সাথে যৌনানন্দ করে পরে তাদেরকে লাথি মেরে 
তাড়িয়ে দেয়া যদি পতিতাবৃত্তি না হয়, তাহলে পতিতা বৃত্তি কাকে বলে ? আহা , মহানবীর কি অসীম 
করুনা!আমাদের মহানবী জয়নাবকে পাওয়া ও তার সাথে শারিরীক ভাবে মিলিত হওয়ার জন্য কতটা 
উতলা ছিল তার প্রমান পাওয়া যায় নিচের হাদিসে: 


আনাস বর্নিত: যখন নবী জয়নাবকে বিয়ে করলেন, নবী তার কিছু সাহাবীকে খানাপিনায় দাও য়াত 
করলেন, তারা আসল ও খাওয়া দাওয়া শেষে বসে গল্প গুজব শুরু করে দিল।নবী উঠে যাওয়ার 
উপক্রম করলেন কিন্তু লোকজনের তবুও যাওয়ার নাম নেই।তখন তিনি উঠেই পড়লেন , তা দেখে 
কিছু লোক উঠে চলে গেল কিন্তু কিছু লোক তারপরেও বসে থাকল।অত:পর ফিরে এসে যখন তিনি 
জয়নবের ঘরে ঢুকলেন , তখন লোকজন উঠে সব চলে গেলা বুখারী , বই-৭৪, হাদিস- ২৫৬ 

খুব সহজ সরল ভাষায় বর্ননা, কোন রাখ ঢাক নেই।জয়নাবকে যেদিন মোহাম্মদ বিয়ে করেন সেদিন 
বৌভাত উপলক্ষ্যে তার বিভিন্ন সাহাবীদেরকে খানা পিনায় দাওয়াত করেনালোকজন এসে খাওয়া 
দাওয়া করে সবাই চলে না গিয়ে কিছু লোক বসে বসে গল্প গুজব করতে থাকে।লোকজন বসে গল্প 
গুজব করতে থাকায় মোহাম্মদ জয়নাবের ঘরে ঢুকতে পারছেন না , কারন তার আর তর সইছে 
না।অনেক ঝড় ঝঞ্চার পর তিনি জয়নাবকে তার ফুলশয্যায় পেয়েছেন। আর তাই তিনি বিরক্ত 
হচ্ছেন।তিনি এমনও ভাব দেখালেন যে তিনি উঠে পড়ছেন কিন্ত তার পরও লোকজনদের হুশ নেই- 


864 
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বোঝাই যাচ্ছে জয়নাবের কাছে যাওয়ার জন্য কি পরিমান ব্যকুল তিনি হয়ে পড়েছিলেনাতবে 
লোকজনকে দোষ দেয়া যায় না। কারন তারা তো মোহাম্মদের মনের খবর জানত না। অন্য কোন নারী 
হলে হয়ত তারা বর-বউয়ের মিলনের সুযোগ দিয়ে চলে যেত। কিন্তু তারা ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পারে নি 
যে মোহাম্মদ তার পালিত পুত্রবধূ জয়নাবের জন্য আগে থেকেই কেমন উতলা হয়ে আছেন।আমি 
জানিনা কোন মুমিন বান্দা এটাকে আবার কোন রূপক বলে ব্যখ্যা বা অন্যভাবে ব্যখ্যা করে কি নাযদি 
কেউ তা করতে চায় তা দেখার অপেক্ষায় থাকলাম।তবে একটা ব্যখ্যা থাকতে পারে : বিয়ে করার পর 
সব স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে, মোহাম্মদ যদি সেটা করে থাকেন তাতে 
অসুবিধা কি হলো।যথার্থ ব্যখ্যা।কিন্ত সমস্যা হলো - এ যে জয়নাব তো আর অন্য কোন সাধারন নারী 
না, সে হলো মোহাম্মদের নিজের পালিত পূত্র জায়েদের প্রাক্তন স্ত্রী ,যার সাথে মোহাম্মদ আল্লাহর 
নির্দেশে পরকীয়া প্রেম শুরু করেন।অথচ মোহাম্মদকে আবার পরকীয়া প্রেমের দায়ে দায়ী করতে চায়না 
সাচ্চা মুমিন বান্দারা বরং বলতে চায় এটা ছিল মোহাম্মদের একটা বৈপ্নবিক সংস্কার । আসলে যে 
মোহাম্মদ জয়নাবের প্রেমে হাবুডুবু খেয়েই কাজ টি করেছেন ও এর পিছনে কোন সংস্কারে র পরিকল্পনা 
ছিল না, বরং ঠেলায় পড়ে পরে ওহীর মাধ্যমে এ ধরনের অসামাজিক ও অনৈতিক রিপুতাড়িত 
কাজকে জায়েজ করতে হয়েছে তা তাদেরকে কোরান হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝালেও বুঝতে চায় 
না।আর মোহাম্মদের রতিক্রিয়ায় শক্তিমত্তার প্রমানও পাওয়া যায় নিচের হাদিসে: 


হতেন,আর তার স্ত্রীর সংখ্যা ছিল এগার।আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম- « নবীর কি এত শক্তি ছিল 
?” আনাস উত্তর দিলেন-« আমরা শুনেছি নবীর শক্তি ছিল ত্রিশজন মানুষের সমান »। বুখারি, বই-০৫, 
হাদিস-২৬৮ 

মারহাবা, দ্বীনের নবী!রতিক্রিয়ায় এ বিশ্বজগতে আপনার সমান কেউ নেই, ছিলও না কেউ কোন 
কালে, সত্যিই আপনি অসাধারন ও অনন্য। আল্লাহ আপনাকে অসীম শক্তি দিয়েছেন।আর সেকারনেই 
আপনার দরকার ডজনেরও বেশী স্ত্রী, আর ততোধিক দাসী।কারন আপনি যখন তখন উত্তেজিত হয়ে 
পড়েন আর তখন যে কোন একজন স্ত্রীকে আপনার জন্য রেডি থাকতে হবে। একজন স্ত্রী থাকলে তো 
সে আপনার কাম যন্ত্রনার সময় মাসিক পিরিয়ডের মধ্যে থাকতে পারে।তাই কাম যন্ত্রনায় মহানবী কষ্ট 
পাবেন এমন কষ্ট তো পরম করুনাময় আল্লাহ আপনাকে দিতে পারেন না।সুবহানাল্লাহ।এখানে এটাও 
একটা বড় প্রশ্ন- পালাক্রমে রাত দিন এগার জন স্ত্রীর সাথে সহবত করার পর ধর্ম প্রচারের সময় উনি 
কখন পেতেন? 


উক্ত হাদিস থেকে পরিস্কার বোঝা যায়, যেমন ছিল তার সাহাবীরা তেমনি ছিলেন মোহাম্মদ। যোগ্য 
লোকের যোগ্য সাথী। ওস্তাদের সাথে শিষ্যদের যৌনতা নিয়ে এমনতর প্রকাশ্য আলাপ ইতোপূর্বে আর 
কোন ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে আমরা দেখি নি।আর এখানেই মহানবী মোহাম্মদের মাহাত্ম, তার 
বিশেষত্ব ।বীশু,বুদ্ধ,চৈতন্য এদের জীবনী থেকে জানি কেউ রিপু তাড়নায় তাড়িত হয় নি।ষীশু বিয়ে 
করেন নি, বুদ্ধ ও চৈতন্য বিয়ে করেও স্ত্রী ফেলে রেখে তারা মহত্রের সন্ধানে বের হয়ে পড়েন।আর 
কৃষ্তবের কথা বলা হয়- তার ছিল ষোল হাজার গোপী বাস্ত্রী। সে তাদের সাথে লীলা করত। কিন্তু 
এমনতর কোন এতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি যে কৃষ্ণ বলে সত্যি কেউ কোন কালে 
ছিল।পৌরাণিক চরিত্র হিসাবে গণ্য করে তাকে আলোচনা থেকে অব্যহতি দেয়া যেতে পারো ব্যতিক্রম 
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শুধু আমাদের মহানবী ।আল্লাহ তাকে ৩০ টা পুরুষের সমকক্ষ করে তৈরী করেছেনাতাই তার ১৩ান্ত্রী 
আর সমসংখ্যক দাসী লাগে । আর কিছু অন্ধ বিশ্বাসী প্রমান করার জন্য উঠে পড়ে লাগে তার বহু 
বিবাহ ছিল অসহায় নারীদেরকে সমাজে সম্মানের সাথে ঠাই দেয়ার জন্য আর কোনটা নাকি ছিল 
রাজনৈতিক কারনে দীনের নবীর দয়ার সীমা নাই,তাই বিধবা নারী বিবাহেও তার ক্লান্তি নাই, ভাগ্য 
ভাল তিনি আরবদেশের সব গুলো বিধবাকে বিয়ে করেননি।খাদিজা মারা যাওয়ার সময় মোহাম্মদের 
বয়স ছিল পঞ্চাশ, তার মানে বাকী ১২ টা বিয়ে তিনি করেছিলেন বাকী ১৩ বছরের মধ্যে, কারন ৬৩ 
বছর বয়সে তিনি মারা যান।।আরও বছর দশেক বাঁচলেই সম্ভবত: আরবের সবগুলো বিধবাসহ কিছু 
নাবালিকাও বিয়ে ফেলতেন আর তখন তার সাহাবীরা বিয়ের জন্য কোন নারী খুজে পেত না , আল্লাহ 
বিষয়টি বুঝতে পেরেই দ্রুত তাকে ছুনিয়া থেকে তুলে নিয়ে যায়।আল্লাহ মোহাম্মদের মনের কথা 
বুঝতে পেরেছিল মনে হয়, আর এও বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল যে- ওহী নাজিলের মাধ্যমে তার বিয়ে 
করা বন্দ করার বিধান জারী করলেও মোহাম্মদ মনে হয় তা কেয়ার করতেন না, সেই ভয়ে তিনি 
তাকে তাড়াতাড়ি তার কাছে নিয়ে যান। নিচের আয়াতটি দেখা যাক- 


হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা 
নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে 
অব্যহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। সূরা 
আততাহরিম ৬৬: ১-২ 

বিষয়টি কি ? আল্লাহ নবীর জন্য কি হালাল করেছে? আল্লাহ নবীর জন্য দাসী নারীদের সাথে বিয়ে 
বহির্ভূত যৌনকাজ হালাল করেছে। আল্লাহ নিচের আয়াতের মাধ্যমে তা হালাল করেছে 


হে নবী! আপনার জন্য আপনার শ্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। 
আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়তু করে দেন--- কোরান, ৩৩: 
৫০ 

এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় 
যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে , তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন_--। কোরান, ৩৩: ৫২ 
(90101 195 11101176005 1121 00 82/01795 17128112150 11121 079 11599991091 01 /12॥ 
(78007) 1190 52১4৪ 117191700980752 111] 1৬191121111 1115 10059 011191591. 1217 1012 
19559170917 0208 00] 01191109052, 172152. /95 9111010 21 1012 0912 (10910110119 1090150 
9001). 99 1019 02101010181, 9 1৬199591091 01 /1211, 00 ০0 00 1115 11 17711090398 8170 
90111170179 1011? 178 17999917091 9210, 00171101 /0901591 2170 181178 009109098059 1172/5 
1181 11212া। [0 179. 1712152. 9210, | 00 1701 9009101, 011955 ০৪ 34621101119. 11211192121 
(115 170111559) 5210, 10 /1217 | ৬/1|1 1701 00171901181 90911. 03991111017 10011211717 901 1985 5210 
1121 0115 10010115901 076 71010161 01211190 [011019091 1৬1911//21) 10101199115 11৬2110 -11 
9093 17011090018 2 ৬0191101 (11011721). [19102071 ৬. 810. 223 17101191817 18719919121-2 
891112170৬৪, /7019191181121 1382 90121 1 (2003) 11219128101 101. 1৬10119171790 10211099 
[0917011211]) 

(/50 11519001190 0121 1152 170101018111980 01105011115 08/5 21170170115 ৬/1/55. /৭10 41181 11 


866 
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ড/85 112 1011 010177159, 119 59171191101 211 8112170 10 178 110858 01119118101181 00121 
/491120- 1191 912 10016 1115 01991 2110 ৬/911, 06101010161 02911591115 918৬০ 0111 11211/217 
112 09001 04109100179 1115 9017 1101211117, 21701 410 985 2. 011 701 0791110 13919911 2070 1190 
9০১09 11718100815 ৬/1111 1161. 72917172159. 12101117590, 918 00010 1118 9001 10901560. 50 976 
521 07919 1091110 17281 10960 0001 01710| 1112 10101001121 [10191180102 10019178395 2110 02178 041 
01081090539 41118 [01929980181] 485 01110100110 0017 115 809. 11211191059. 08110111111 11 
11721 00170111011 91919108550 1111 59170 900 010 1701 17990901 17 1701701) %০এ 99171 179 001 
01171090398 ৬411 21] 2১00052 90 ০ ০0010 91520 101 178 918৬০ 011. /810 11178 09 0721 
ড/85 17 10117 /০0 1180 11191000159 ৬4101 901780178 8159. 11791 106 0101181 5219, 102 00121 
1017 29107080101) 97215 17 919৬৪ 21101128121 10 119, 101 9০৪1 00119111191 | 21 0119 17011811 
12159 118111812থা 10 17521 11172152010 1701 00 1115 2170 41161 076 11010121045 001 01 
18171709038 91911099090 21 078 /8|| 01121 59102181901 1181 100] 70] [1121 01 /9912. 9170 1010 
1817 ০৬০10101170. 99 2150 08৬০ 1178 0190 11010 90901 41121 072 17010101791 11280| 101011590 
21000117210 1৬0211)/21112120) 10911117521. [10101191990 8719912171-218111)/911 591811| 
11121 1377 10121 11. 7ানড981 8170 08179180101 1700 77151 10% [10118111180 16829] [/0)61]) 
কি এমন ঘটনা ঘটল যে হঠাৎ মোহাম্মদ তার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্য দাসীর সাথে যৌন কাজকে 
হারাম করছেন? গুরুত্বপূর্ন বিষয়।আসলে ঘটনাটা এরকম।মিশরের বাদশা থেকে মোহাম্মদ মারিয়া 
নামে একটা দাসী উপহার পেয়েছিলেন যে ছিল দারুন যৌনাবেদনময়ী দেহ বল্পরীর অধিকারী।একদিন 
মোহাম্মদ তার অন্যতম স্ত্রী হাফসা ওমরের মেয়ে) কে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেন এই বলে যে - ওমর 
তাকে দেখা করতে বলেছে ও পরে তার ঘরে মারিয়ার সাথে মিলিত হন।হাফসা বাপের বাড়ী গিয়ে 
দেখে ওমর বাড়ী নেই, সাথে সাথে সে ফিরে আসে আর এসেই দেখে তার ঘরে তার বিছানায় তার 
স্বামী প্রবর আল্লাহর নবী শ্রেষ্ট মানুষ মোহাম্মদ তার এক দাসি মারিয়ার সাথে মৌজে ব্যস্ত আছেন ও 
তা দেখে হাফসা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে।অথচ সেদিন হাফসার সাথে থাকার পালা ছিল মোহাম্মদের। 
তো খোদ হাফসার ঘরে মারিয়ার সাথে দেহ মিলনের ব্যপারটা অবশ্যই হাফসার সাথে একটা 
বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে পড়ে অথবা কম পক্ষে হাফসার জন্যে ছিল সেটা অসম্মানজনক। আর হাফসা 
ছিল ওমরের কন্যা ও তার পিতার মতই তেজস্বীনি।মোহাম্মদের সাথে অনেক কথা কাটাকাটি হয়, 
হাফসা ঘটনাটা অন্য সব সতীনদেরকে জানিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়।আল্লাহর নবী সম্মান হানির হুমকির 
মুখে পড়ে যান।তাই অনেক অনুনয় বিনয় করে তিনি হাফসার কাছে এই বলে প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি 
আর কোন দাসী বাদির সাথে যৌন সংসর্গ করবেন না।কিন্তু এটা ছিল একটা উপস্থিত ছলনা 

মাত্র। আপাতত হাফসার মুখ বন্দ করার কৌশল। ভিতরে ছিল অন্য কথা। মা নুষের রক্তের স্বাদ পাওয়া 
বাঘ যেমন বার বার মানুষের ওপর হামলে পড়ে , কোনমতেই তাকে ফেরানো যায় না, মোহাম্মদও 
ইতোমধ্যে সুন্দরী যৌবনবতী মারিয়ার দেহ বল্পরীর স্বাদ পেয়ে গেছেন , তিনি কি অত সহজে তাকে 
ত্যাগ করবেন? কিন্ত তিনি তো প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছেন হাফসার কাছে। প্রতিজ্ঞাও তো ভঙ্গ করা যায় 
নাতাহলে তার নবীগিরির ভবিষ্যত খারাপ হতে পারে। আসলে হাফসা কিন্ত এমন কান্ড করেছিল 
যাতে মোহাম্মদের নবীয়ত্ের জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছিল। হাফসা ঘটনাটা তার সব 
সতীনদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলমোহাম্মদ দেখলেন সমূহ বিপদ।অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধির অধিকারী 
মোহাম্মদ কাল বিলম্ব না করে আর এক অভিনয় শুরু করলেন। কথা নেই বার্তা নেই তিনি সকল 
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স্রীদের কাছ থেকে ছুরে দিন যাপন করতে লাগলেন আর হুমকি দিতে থাকলেন যে তিনি তাদের 
সবাইকে তালাক দিয়ে দেবেন।আর ঠিক সেই মুহুর্তেই অসীম দয়ালু আল্লাহ তার প্রিয় দোস্ত 
মোহাম্মদের মন ও দেহের জ্বালা জুড়ানোর জন্য জিবরাইল মারফত অতি দ্রুত পাঠিয়ে দেয় উক্ত ৬৬: 
১-২ আয়াত। অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় এখানে আল্লাহ বলছেন- দাসীদেরকে তোমার বা তোমাদের 
জন্য হালাল করা হয়েছে, তাই তুমি এ বিষয়ে তোমার স্ত্রীর কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছ তা পালন করার 
তোমার দরকার নেই। অর্থৎ তুমি যখন খুশী যেখানে খুশী তোমার দাসীর সাথে সঙ্গম করতে পার , 
কোন অসুবিধা নেই।আহা, মহানবীর প্রতি দয়াল আল্লাহর কি অপরিসীম করুনা! তার প্রতি আল্লাহর 
দয়া ও করুনা এতটাই বেশী যে তিনি কোন প্রতিজ্ঞা করলেও তা রক্ষা করার দায় তার নেই। যে কোন 
সময়ই তিনি তা ভঙ্গ করতে পারেন।উক্ত ৬৬:১-২ আয়াত কিন্তু আরও একটা বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার 
করে বলছে যা অতীব গুরুত্বপূর্ন। তা হলো- স্ত্রীকে খুশী করার কোন দায় স্বামীর নেই।তাই আল্লাহ 
বলছে- হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার 
জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন?তার মানে ইসলামে নারীদের মর্যাদা দেয়ার ব্যপারে 
যেসব মনগড়া কথা বার্তা বলা হয় তার কোন ভিত্তি নেই যা আল্লাহর ভাষাতে একদম পরিষ্কারা স্বামী 
প্রবর যা ইচ্ছে খুশী করে বেড়াবে, দাসী বাদির সাথে স্ত্রীর সামনেই যৌনক্রিড়া করবে, শ্ত্রীর বলার কিছু 
নেই। একজন স্ত্রীকে এর চাইতে আর কোনভাবেই বেশী অপমান করা যায় না। যদি কোন মুমিন 
বান্দাকে প্রশ্ন করা হয়- ইসলাম নারীকে কিভাবে মর্যাদা দিল? তাদের প্রথম বক্তব্যই হলো- হাদিসে 
বলা আছে- মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত।আর সেই মায়ের সামনে তার বাপ দাসী বাদী বা অন্য 
আর ৩ টাল্ত্রীর সাথে রঙ্গ ঢঙ্গ করবে বা সন্তানের সামনেই তার বাপ তার মা কে সামান্য কারনে 
মারধোর করবে, লাথি উষ্টা মারবে যা আল্লাহর বিধান, আয়াত: ০৪: ৩৪) , আর তাতে তার মায়ের 
সম্মান ক্ষুন্ন হচ্ছে নাএসব মুমিন বান্দাদের বুদ্ধি এতটাই ভোতা যে - 

তারা বুঝতে অক্ষম নারীর প্রকৃত মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার সাথে তার সন্তানের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি 
করে নয়, বরং তা নির্ধারিত হয় তার স্বামীর সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা এটাও বুঝতে অক্ষম যে - 
মাও সন্তান- এটা সম্পূর্ন ভিন্ন একটা সম্পর্ক। এ সম্পর্ক দিয়ে মা বা সন্তান কারোরই মর্যাদা নির্ধারন 
করা যায় নাঅথচ তোতা পাখীর মত এ উদাহরন তারা আউড়ে চলে অবিরল। 

উপরিউক্ত মারিয়া সংক্রান্ত ঘটনা প্রমান করে মোহাম্মদ প্রয়োজনে মিথ্যা বলতেন। মারিয়ার সাথে মৌজ 
করার জন্য তিনি হাফসাকে মিথ্যা কথা বলে ওমরের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।আহা সত্যবাদী 
মহানবী মোহাম্মদ! অন্য সাধারন বিষয়ে মিথ্যা বলার হয়ত তার দরকার পড়ত না, কিন্তু তার পরও 
প্রয়োজন হলে তিনি মিথ্যা বলতেন ও অন্যকে মিথ্যা বলার অনুমতিও দিতেনাযেমন নিচের হাদিস - 


জাবির বিন আব্দুল্যা বর্নিত- আল্লাহর নবী বললেন - « আল্লাহ ও তার নবীকে অবমাননাকারী কা্ব 
বিন আল আশরাফ কে খুন করার জন্য কে ইচ্ছুক?” এ কথায় মোহাম্মদ বিন মাসলামা উঠে দাড়িয়ে 
বলল-“ হে আল্লাহর নবী, আপনি কি চান আমি তাকে খুন করি ?” মোহাম্মদের উত্তর-“হ্যা”। 
মোহাম্মদ বিন মাসলামা তখন বলল-* তাহলে আমাকে যে কেন একটা মিথ্যা অজুহাত বলার অনুমতি 
দিন”।নবী বললেন - « তুমি সেটা বলতে পার»। সহী বুখারী, বই-৫৯, হাদিস-৩৬৯ 

খুব পরিস্কারভাবে দ্বীনের নবী আল আমীন বলে খ্যাত মোহাম্মদ তার সাগরেদকে একজন মানুষকে 
খুন করার জন্য মিথ্যা বলার অনুমতি দিচ্ছেন।'আর কেন তিনি খুন করার অনুমতি দিচ্ছেন ? আর 
কিভাবে মাসালামা কা'ব- কে খুন করে তার বিস্তারিত বিবরন নিল্পে - 
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099191085 1181 510010 195100170 [0 ল 81] 801121102৬211 117৬1050101 10110.” 

109912172. /0111 410 1/0 1181. 30 10289128172. /০9111 11 10090191 ৬/11011 140 17917, 2010 3210 10 
0811) ০4112116510 00185) [ 9/1|| (00011151171 9170 51121| 1) 9170 4111 ০ 59 0181] 
189 00110100115 11950) 50116211117. ] 4111 120 )001 91172111715 11290.” 

/9:10 1011 91-/891121 0212 00417 [0 11101 ৬/12101050 11115 01091011839, 2110 01109110 009110176. 
/951719 5810১ 4719৬215৬৪1 51181 919801 5011 0181 1115.” 11018101180) 4115 501 
[11910991 /8910 %/01191 410 1010%/ 10৬4 10 052 08 11161 01855 01 1991017.” 14195519115 
120019519019 10 1] ০৪ 91101 [0 91181 /০1 11220?” 1710 5810 /৪5.৮ 1/9519119 
91181019170 17808 115 ০01119811015 5171811 1 75 94911. 11121 118 16010195020 1071) 95917) 11 
/0160118 (51121| 09001116507” 171) 9810 /29৮, 11911 10095517118 501 8 50017511010 01 
1111) 118 5810 (60115 00111211015) %521 2011111 50 07101160111) 910 //০11 10 016 
010101121 270 170011120 11॥1.»”সহী বুখারী, বই-৫৯, হাদিস-৩৬৯ 

এ ঘটনা পড়লে বোঝা যায় মোহাম্মদ তার বিরুদ্ধে সামান্যতম সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না, 
ঠিক যেমন পারত না আধুনিক যুগের স্বৈরাচারী একনায়ক শাসকরা - হিটলার, মুসোলিনি, স্টালিন 
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এরা। আমাদের দেশের শেখ মুজিব, জিয়াউর রহমান বা এরশাদ এরাও ছিল অনেকটা স্বৈরাচারী 
একনায়ক।এসব স্বৈরাচারী একনায়করা যেমন তাদের সমালোচনাকারীদেরকে জীবনে শেষ করে দিত, 
আমাদের আল্লাহর নবী ঠিক একই কায়দা অনুসরন করতেন।এ কেমন আল্লাহর নবী যিনি তার 
বিরুদ্ধে সামান্যতম সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না? তার সত্য ধর্ম ইসলাম কি এতই ঠূনকো যে 
তা সামান্য সমালোচনাতেই উবে যেত? আর তার আল্লাহ কেমন দয়ালু যে সামান্য সমালোচনা সহ্য 
করার ক্ষমতাও সে মোহাম্মদকে দেয় নি? আর এ কেমন মহানবী যে তার সমালোচনাকারীকে খুন 
করতে তাকে প্রয়োজনে মিথ্যা বা প্রতারনার আশ্রয় নিতে হয় ?তিনি নাকি আবার আল আমীন মানে 
সত্যবাদী? আল্লাহ কি এতই ভীত যে তার সামান্য সমালোচনা করলে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে ? 


এত সব বিচার বিশ্লেষণ করলে আমাদের মনে প্রশ্ন উদিত হওয়া স্বাভাবিক যে মোহাম্মদের নামে 
আমরা এতদিন যা শুনেছি তা কি আসলে সত্য নাকি মিথ? বিগত ১৪০০ বছর ধরে তাকে ও তার 
ইসলাম নিয়ে সত্যিকার অর্থে ব্যাপক কোন গবেষণা হয় নি, তার প্রয়োজনও পড়েনি, যে কারনে তার 
জীবনের অনেক সত্য জিনিস সাধারন মানুষের নজরে আ সেনি, তাই তিনি রয়ে গেছেন ধরা ছোয়ার 
বাইরে।মাঝে মাঝে কেউ যদি সামান্য চেষ্টা করেছে, তাকে মোহাম্মদের দেখানো কায়দায় ছুনিয়া থেকে 
সরিয়ে দেয়া হয়েছে, যে প্রক্রিয়া আজও বিদ্যমান।আর একারনে মুসলমানদের অনেক ক্ষতি হয়ে 
গেছে। তারা শত শত বছর পিছিয়ে পড়েছে জ্ঞান- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, দর্শন, রাজনীতি সর্ব 
ক্ষেত্রেই।পক্ষান্তরে, অমুসলিমরা এগিয়ে গেছে বহুছুর, যা আবার মুসলমানদের মধ্যে একটা হীনমন্যতা 
বোধের সৃষ্টি করেছে।এ হীনমন্যতা বোধ থেকেই ইসলামের অনুসারী কিছু উপ্র ও অন্ধ মানুষ গোটা 
সভ্যতাকে অন্ধকার যুগে ফিরিয়ে নিয়ে ধ্বংস ক রার পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক সভ্যতার সব 
কিছুই যে শুদ্ধ তা কোনভাবেই বলা যায় না। অনেক কিছুই হয় ত শুদ্ধ নয় , ছিলও না কখনো আগে, 
কিন্ত মানুষ তার নিজ প্রয়োজনে সেগুলোকে সংশোধন করে এগিয়ে যাবে সামনের দিকে।তার পর হয়ত 
এমন একদিন আসবে যখন মানুষ এ নীল গ্রহ ছেড়ে মহা বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়বে, সভ্যতাকে 
ছড়িয়ে দেবে মহাবিশ্বের আনাচে কানাচে। মানুষের বিজয়বার্তা ধ্বনিত হবে বিশ্বের অন্যত্র। এমন বিপুল 
সম্ভাবনাময় মানব সভ্যতাকে কোন অন্ধ ও বদ্ধ আদর্শ দ্বারা কলুষিত ও ধ্বংস হয়ে যেতে দেয়া যায় না 
কোন মতেই।আমরা তা হতে দেব না। বিজয় আমাদের হবেই। 


মত্তব্যসমূুহ 


. সফ্ডক 
আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ২:২৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


চমৎকার! 
ভবঘুরেকে আবারও ধন্যবাদ। 


হে জার 
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ভবঘৃরে এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ হ্রা ৫:৪৩ অপরাহ 
ুসফডক, 


আপনাকেও $৪ 
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€ ভবঘুরে, আপনার লেখা ভালো হয়েছে, তবে আরো ভালো হলে ভালো হত। লেখা ভালো লেগেছে। 
এখানে প্রাসঙ্গিক একটা লিঙ্কদিচ্ছি। আশা করি ভালো লাগবে। ধন্যবাদ। 8৪ 


ভবহ্বরে এর জবাব: 


আগস্ট ৭, ২০১১ হ্র ৫:৪০ অপরাহু 
সবুজ বড়ুয়া, 


আপনাকেও ধন্যবাদ এবং ধঁই 


সবুজ বড়ুয়া 
আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ২:৫৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 


করেননি।খাদিজা মারা যাওয়ার সময় মোহাম্মদের বয়স ছিল পঞ্চাশ, তার মানে বাকী ১২ টা বিয়ে 
তিনি করেছিলেন বাকী ১৩ বছরের মধ্যে, কারন ৬৩ বছর বয়সে তিনি মারা যান।।আরও বছর দশেক 
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বাঁচলেই সম্ভবত: আরবের সবগুলো বিধবাসহ কিছু নাবালিকাও বিয়ে ফেলতেন আর তখন তার 
সাহাবীরা বিয়ের জন্য কোন নারী খুজে পেত না, আল্লাহ বিষয়টি বুঝতে পেরেই দ্রুত তাকে ছুনিয়া 
থেকে তুলে নিয়ে যায়। 


ভু জু 


ন্ট টিআন্তরিন 
আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ৪:১৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


যদিও বিশ্বব্ক্ষানডে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই তবুও বলি যদি ঈশ্বর বলতে কেউ থেকেও থাকে তবে 
তা ইক্লামের মত এত নিষ্ঠুর হতে পারে না 15 ॥1139551)16. 


জজ নম 


ভবঘুরে এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ হ্র ৫:৪০ অপরাহু 
আস্তরিন, 


ইন্ামের মত এত নিষ্ঠুর হতে পারে না 105 11199551019. 


একেবারে ১০০% ভাগ খাটি কথা। আল্লাহ যে এত নিষ্ঠুর, নির্মম হতে পারে কোরান বাংলায় পড়ার 
আগে আমি নিজেও বিশ্বাস করতাম না। 
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ইঢ ম্যান 

আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ৬:৩৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 

প্রতিটি পর্বে আপনি অসামান্য বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তের যোগান দিয়ে একটি শ্বাস 
রুদ্ধকর সিরিজ শেষ করলেন সেই সাথে অনেক মুমিন বান্দা র রাতের ঘুম ও হারাম করলেন। 


আপনার প্রিতিটি সিরিজের বর্ননা ও প্রায়োগিক ক্ষমতা ছিল অনন্য অসাধারন। আমি এক মুমিন 
বান্দাকে দেখিছি আপনার সিরিজ গুলো পড়ার পর কিভাবে তার চিন্তা জগতে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের 
হাওয়া লাগতে। সে আমাকে বলেছে- “আগে রোজা ভঙ্গ করার চিন্তা আমি কখনো কল্পনাও করতে 
পারতাম না অথচ এখন আমি রোজা রাখার কোন মানেই খুজে পাচ্ছি না »। 


একটা সত্য কথন সিরিজ উপহার দেওয়ার জন্য আপনাকে বই 


ভালো থাকুন আমাদের জন্য আরো লিখতে থাকুন। 


ভবঘুরে এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ গ্রা ৫:৩৮ অপরাহ 
লাইট ম্যান, 


ভাই আপনাকে ধন্যবাদ তারিফ করার জন্য। 
অনেক মুমিন বান্দার রাতের ঘুম ও হারাম করলেন। 


আমি ভীষণ দু:খিত যদি কারও ঘুম হারাম হওয়ার কারন হয়ে থাকি। আসলে কারো ঘুম হারাম করার 
জন্য এ লেখা নয়। আমি শুধুমাত্র সত্য প্রকাশ করার প্রয়াস থেকে লেখা লিখি করি। দেশে বিদে শে 
ঘোরার সময় লক্ষ্য করি জাতি হিসাবে আমরা মুসলমানরা কতটা পিছিয়ে আছি। তখন কারন খুজতে 
বসি কেন এমন। উপসংহারে আসি আমাদের অবস্থা যে এরকম তার প্রথম কারনই হলো - ইসলাম, 
আরও অনেকগুলো তো আছেই কিন্ত সর্বপ্রথম কারন এটাই। সুতরাং বলতে পারেন স্বজাতি প্রেম বা 
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স্বদেশ প্রেম থেকেই আমি লিখি। যদি ছু একজন মানুষেরই ঘুম ভাঙ্গাতে পারি। শুনে খুব ভাল লাগল 
আপনার পরিচিত একজন ঘুম থেকে জেগে উঠছেন। 


৩০ 


আকাশ চালিকএর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ হ্র ৬:৫১ অপরাহ্ 
(65 বুরে, 


চি 

2৪০৮৪ 

নানা কারণে বলতে গেলে ইচ্ছে করেই আপনার এ লেখার উপর মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছি। 
দাগী মানুষ তো, অনেকে অপবাদ দেন জোটবদ্ধ হয়ে মুসলমান, ইসলাম ও ইসলামের নবীর পেছনে 
লেগেছি। অনেকে মনে করেন ধর্মগ্রন্থের সমালোচনায় বিপরীত ফল হয়। 


আসলে কারো ঘুম হারাম করার জন্য এ লেখা নয়। আমি শুধুমাত্র সত্য প্রকাশ করার প্রয়াস থেকে 
পিছিয়ে আছি। তখন কারন খুজতে বসি কেন এমন। উপসংহারে আসি আমাদের অবস্থা যে এরকম 
তার প্রথম কারনই হলো - ইসলাম , আরও অনেকগুলো তো আছেই কিন্তু সর্বপ্রথম কারন এটাই। 
সুতরাং বলতে পারেন স্বজাতি প্রেম বা স্বদেশ প্রেম থেকেই আমি লিখি। যদি ছু একজন মানুষেরই ঘুম 
ভাঙ্গাতে পারি। 

কাশেম ভাইও একদিন হুবহু এই কথা তার এক মন্তব্যে বলেছিলেন। দেখুন আপনা র মন্তব্যে 
আপনি আমরা মুসলমান শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আমরা যারা মুসলিম পরিবার থেকে এসেছি, 
বড় হয়েছি, অনেকে আমাদের এই অনুভুতিটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। 

এমন একটা তথ্য-রেফারেস সমৃদ্ধ লেখা চাট্টিখানি কথা নয়। আপনার সকল লেখা একত্র করে বই 
ফরমাটে নিয়ে আসুন। ই-বুক আকারে মুক্তমনায় রেখে দিন। কাউকে পার্সোন্যাল ই -মেইল দিতে বা ই- 
মেইলের উত্তর দিতে সতর্ক থাকবেন। 


পরিশেষে, নিশ্চয়ই আপনার এ শ্রম বৃথা যাবেনা, কেউ না কেউ উপকৃত হবে, আপনার এই লেখা 
ঘুমন্ত অবচেতন একজন মানুষকেও যদি জাগাতে পারে সেটাই হবে লেখার স্বার্থকতা। 
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ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন। ॥৪ সই 


- আকাশ। 
শিক 


ভবঘুরে এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ গ্রু ১০:০৯ অপরাহ 
আকাশ মালিক, 


আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ উৎসাহ দেয়ার জন্য। আপনিও আমার একজন প্রিয় লেখক। একদিন এক 
বন্ধুর কাছে আপনার নাম শুনে কৌতুহল বশত: নেট থেকে সংগ্রহ করে আপনার লেখা পড়ি ও বলা 
বাহুল্য আপনার ভক্ত হয়ে যাই। আবুল কাশেম ভাইয়ের মত আপনিও আমার লেখার একজন 

আলোক বর্তিকা। 


মুক্তমনা যদি আমার লেখা গুলিকে ই-বুক আকারে রাখতে চায় , তা রাখতে পারে। আমার কোন 
আপত্তি নেই। সেক্ষেত্রে কোন লেখায় যদি কোন সংযোজন বা বিযোজন করা লাগলে করে দিতে পারি। 
আমার লেখার উদ্দেশ্য - কিছু মানুষকে জাগানো- বিখ্যাত বা কেউ কেটা গোছের কিছু হওয়া না। 
ব্যাক্তিগত ভাবে আমি নিভৃত জীবন পছন্দ করি। 


আবারও আপনাকে ধন্যবাদ। 


কক 


গোলাপএর জবাব: 

আগস্ট ৮, ২০১১ গ্রা ১:৪৮ পূর্বাহ 

এমন একটা তথ্য-রেফারেল সমৃদ্ধ লেখা চাট্টিখানি কথা নয়। আপনার সকল লেখা একত্র করে বই 
ফরমাটে নিয়ে আসুন। ই-বুক আকারে মুক্তমনায় রেখে দিন। 

সম্পূর্ন একমত। ভবঘুরে খুবই শক্তিশালী লেখক। এ “সিরিজটি” তে সীরাত- কুরান-হাদিস থেকে প্রচুর 
তথ্য-রেফারেস দেয়া আছে। তার এ লিখা এবং মন্তব্য থেকে পাঠকরা অনেক তথ্য পাবেন।আগ্রহী 
পাঠকরা রেফারেসের মূল “উৎসে গিয়ে” মুহাম্মদের ঘটনাবহুল জীবনের আরো অনেক অজানা তথ্য 
জানতে আগ্রহী হবেন। 
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১১:৮৫ 
৮8 


লাইট ম7নএর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ গ্রু ৯:১৫ অপরাহু 


ভবঘুরে, 


আমি মালিক ভাইয়ের প্রস্তাবের সাথে সহমত। জলদি ই বুকের ব্যবস্থা করেন।আমি নিশ্চিত এটা বাংলা 
বুগ আকাশে মালিক ভাইয়ের “যে সত্য বলা হয়নি” মত অরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই হিসাবে বিবেচিত 
হবে। 


ক 


ফুয়াদ এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ হ্রু ১০:০৫ অপরাহু 
লাইট ম্যান, 


আকাশে মালিক ভাইয়ের “যে সত্য বলা হয়নি” মত অরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই হিসাবে বিবেচিত হবে - 
লাইট ম্যান 


আপনি হয়ত জানেন না, আকাশ মালিকের এ বইয়ের উপর কিছু লেখা দেওয়া হয়েছে যা কোন 
অজানা কারনে এড়িয়ে যাওয়া হয়। দেখে নিনঃ (অন্যান্য পাঠকরাও দেখে নিন) 


সততার কাঠগড়ায় আকাশ মালিক : যে সত্য বলা হয়নি-১ 
সততার কাঠগড়ায় আকাশ মালিক : যে সত্য বলা হয়নি-২ 


অসততা বনাম অপারগতা: মুক্তমনা আকাশ মালিক 


যৌক্তিকতা নেই) 


৮৮ ২৪) 
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ভবঘ্বরে এর জবাব: 
আগস্ট ৯, ২০১১ গ্ু ১১:৫৯ অপরাহু 


ফুয়াদ, 


আপনি হয়ত জানেন না, আকাশ মালিকের এ বইয়ের উপর কিছু লেখা দেওয়া হয়েছে যা কোন 
অজানা কারনে এড়িয়ে যাওয়া হয়। 


পাগলে কি না কয়, ছাগলে কি না খায়। ওই সব সাইটে গিয়ে দেখলাম হুদা প্যাচাল। তেমন কেউ 
কোন কমেন্ট ও করেনি ৷ কারন হুদা প্যচালের কমেন্ট করবে কোন পাগলে? সবাই তো পাগল না৷ 


/79/770 এর জবাব: 

মে ২৭, ২০১২ 2 ৪8:৫০ অপরাহু 

লাইট ম্যান, আটলান্টিক মহাসাগোর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত | দীর্ঘ ৫০০ বছর ধরে যে রক্তের 
বন্যা বয়েছে তার জন্য ধায়ী হজরত মুহাম্মদ এর মতবাদ | 


আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ৮:৪৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 


৫০ভ বুরে, 
আমরা তা হতে দেব না। বিজয় আমাদের হবেই। 
সহমত। | 
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ধুঃ 
আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ৯:১০ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আপনার লেখাকে মিস রিপ্রেজেন্টেশ্ন ছাড়া আমার কিছু বলার নেই। এগুলো যুগে যুগেই ঘটছে। তাই 
আপনার সব পয়েন্ট নিয়ে আর্তমেন্টে যাবার ইচ্ছা আমার নেই। আপনার নিচের কথাগুলি মনগড়াঃ 
(অবশ্যই আমার দৃষ্টিতে) 


তেমনি ভাবে মোহাম্মদের কার্যাবলী লিখে রেখে গেছে তার নিবেদিত প্রান শিষ্যরা যেমন- ইমাম 
বোখারী, মুসলিম , আবু দাউদ এরা। এরা নিশ্চয়ই তাদের রচনায় এমন কিছু লিখবে না যা তাদের 
গুরুর চরিত্রকে হনন করে বা কালিমালিপ্ত করোযে সময় তারা এসব বিবরন লিখে রেখে গেছে সেই 
তখনকার সময়ে মোহাম্মদের কার্যাবলী নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠত না, সে সময়ের এঁতিহ্য অনুযায়ী সেসব 
ছিল সিদ্ধ ও ন্যয় সম্মত। যেমন তার অসংখ্য বিয়ে, দাসি বাদি দের সাথে যৌন সংসর্গ, শক্রদের 
বিরুদ্ধে হিংসাত্বক হুংকার ইত্যাদি এসব। তখন এসব কিছুই ছিল ন্যয় সঙ্গত। আর তাই তারা বিনা 
দ্বিধায় সেসব সরল মনে লিপিবদ্ধ করে গেছে। যদি তারা ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পারত হাজার বছর পরে 
মহানবীর এসব কর্মকান্ডই তাকে নৈতিক মানদন্ডের কাঠগড়ায় দাড় করাবে তাহলে এসব ঘটনাবলী 
তারা কস্মিনকালেও লিপিবদ্ধ করত না৷ 


কারন হচ্ছে ভাল মন্দের মান দন্ড নিজের বিবেক দ্বারা তৈরি করি না। রাসূল সাং জীবনি এবং আল 
কুরানের দ্বারা তৈরি করি। রাসূল সাঃ এর জীবনির ক্ষেত্রে চেইন অব নেরেশন অত্যান্ত গুরুত্বে র সাথে 
নেই। এবং আমরা মনে করি রাসূল সাঃ কোন কাজ কেন করেছেন ? এটা ভাল না মন্দ সেটা বিবেচনা 
করার চেয়ে তিনি কি করেছেন সেটা জানানোই আমাদের দ্বায়িত্ব। হতে পারে সব থেকে শেষের 
ব্যাক্তিই আমাদের সবার থেকে ভাল বুঝবে। 
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বিদায় হজ্ব 
তাই ইমাম বুখারি কিংবা মুসলিমের কাছে যে সব হাদিসএর রেফারেস শক্ত এবং নির্ভর যোগ্য মনে 


হয়েছে সেগুলো বিচার বিশ্লেষন, বর্ননাকারীর বক্তব্যের সত্যতার উপর ভিত্তি করে তাদের গ্রন্থগুলি 
লিখেছেন। মধ্যযুগে এমন বিচার বিশ্লেষন কোন ইতিহাস নিয়ে করা হয়েছে কি না আমার জানা নেই। 


878 
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যেসব হাদিসের ব্যাপারে ইমাম বুখারি এবং মুসলিম দুজনই একমত হয়েছেন সেগুলো আরো অধিক 
গ্রহন যোগ্য বলা হয়। কিন্ত তাই বলে আপনি নিজে হাদিস নিয়ে গবেষনা করতে পারবেন না, তা 
ইসলামে বলা নেই। আপনি ও গবেষনা করে আপনার দৃষ্টিতে যেসব হাদিস সহী তা লিখতে পারেন, 
এবং এর পিছনে কারন এবং যুক্তি দিতে হবে কেন সহী। আপনি যদি কোন হাদিস নিতে নাচান , 
তাহলে আপনার পিছনে আপনি নিজে যুক্তি দিতে পারেন , এই এই কারনে এই হাদিস আমার কাছে 
সহী মনে হয় না, ইত্যাদি। 


যাইহোক, নিচের ছবিটুকু দেখুনঃ পোঠকদের প্রতি অনুরোধ , ছবিটা ভাল করে দেখে নিন) 
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রাসূল সাঃ এর একটি হাদিস বহু ভিন্ন ব্যাক্তির বর্ননা ঘুরে স্থান পেয়েছে। হাদিসটিতে দেখুন চেইন অব 
নেরেশন একটি নয়, অনেক গুলি। বুঝতে বাকি থাকে না, তারা কত কষ্ট করে এগুলো সংগ্রহ 
করেছেন। ছবির ডান পাশে রাসূল সাঃ এবং তার থেকে শুনেছেন আরো আট জন সাহা বী এবং এই 
আঠ জন থেকে বহু মানুষ। লাল বক্স গুলো বর্ননাকারিদের থেকে হাদিস বিভিন্ন বইগুলিতে স্থান 
পেয়েছে। 


০ ):4 
রী 
গোলাপএর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ শ্ ১২:০৬ অপরাহু 
ফুয়াদ, 
আপনাকে এক অতি সাধারন প্রশ্ন করি। ইসলামী বিধানে ঘমুহাম্মাদের, কোন কাজের সমালোচনাকারী 
শাস্তি কি? 


্ঠি 


ফুয়াদ এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ গর ৫:৪৭ অপরাহু 
গোলাপ, 


ইসলাম অনুষারে এক মাত্র আল্লাহ পাক বাদে কেউ ভুল ত্রুটির উর্ধে নয়। পৃথিবীর সব মানুষের ভুল 
হয় এবং রাসুল সাঃ ও একজন আমাদের মত মানুষ কিন্তু আমাদের আহলে সুন্নাতুয়াল জামাতের মতে 
যেহেতু উনার উপর ওহী নাজিল হত, তাই তিনি ভুল করার সাথে সাথেই আল্লাহ পাক তা ঠিক করে 
দিতেন, যদিও তিনি ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে নন। রাসুল সাঃ এর বিভিন্ন কাজের উপর বিতর্ক আপনি করতে 
পারবেন, তবে তা অবশ্যই সত্য বুঝার জন্য করতে হবে। সাহাবীগন আমাদের নিকট অতী সম্মানী। 
কিন্তু তারাও ভুলের বাহিরে নন। কিন্তু তাদের ভূল নিয়ে তাদের প্রতি অসম্মান দেখানো আমাদের পক্ষে 
অন্যায়। এ জন্য সাহাবীদের কাজও যে যেরূপ করেছিলেন ঠিক সেই রূপ লিপিবদ্ধ করা যায়, কিন্তু 
তাদের নিয়ে তুচ্ছ তামাশা করা আমাদের জন্য খুব অন্যায়। কারন তারা হয়ত লাখে একটা ভুল 
করেছেন, আমরা লাখের মধ্যে হয়ত নয়শত নিরানব্বইটা। এ জন্য আমরা সকল সাহাবীদের নামের 
শেষে রাঃ লাগাই, ঠিক তেমনি সকল নবীদের নামের শেষে আঃ এবং সকল ইসলামের শ্রেষ্ট ও সম্মানী 
ব্যাক্তিদের নামের শেষে রঃ লাগাই। 


আপনি নিশ্চই মিথ্যা অপবাদ কি জিনিস তাহা বুঝেন। আপনি সমালচনার নামে মিথ্যা অপবাদ দিবেন 
সেটা কিসের ভিত্তিতে ন্যায্য হল ? তা কি বুঝাতে পারবেন। তুচ্ছ তামাশা একটা জিনিস, মিথ্যা 
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অপবাদ আরেকটা জিনিস, সত্যের বিকৃতি করা আরে কটা জিনিস, সমালোচনা করে একটা জিনিস, 
ভাল মন্দ বিচার করা ভিন্ন জিনিস। 


যেমন ধরুন আপনাদের ভবঘুরে সাহেব উপরের পোস্টে বলেছেনঃ 


আল্লাহ তাকে ৩০ টা পুরুষের সমকক্ষ করে তৈরী করেছেনাতাই তার ১৩টা স্ত্রী আর সমসংখ্যক 
দাসী লাগে ।-ভবঘুরে 
এখানে উনি যে কাজটা করেছেন সেটা সমালোচনা নয়, একে বলা যাবে মিথ্যা অপবাদ। 


আরেকটি উদাহারন দেখুন উপরের প্রবন্ধেইঃ 


ভবঘুরে 


উনার এই বক্তব্য হচ্ছে মিস রিপ্রেসেন্টেশন, কারন তিনি যে বক্তব্যের উপর এই উপসংহার টেনেছেন 
তা হলঃ স্ত্রীলোকটি আমার দিকে অগ্রসর হয়ে একটা শয়তানের রূপ ধারন করল 

এই বাক্য কখনই প্রকাশ করে না, শশ্লী লোক হলো শয়তান” | এই অন্যায় উপস্থাপনা ১ ইচ্চাকৃত 
হতে পারে, ২ মুসলমানদের প্রতি ঘৃনায় অন্ধত্ের জন্য অনিচ্ছায় হতে পারে। 

এগুলো কি আপনার দৃষ্টিতে ঠিক সমালোচনা ? খোলা মনে উত্তর দিয়েন। উপরের লেখক সম্পর্কে যদি 
আমাদের বক্তব্য জানতে চান তাহলে বলব দেখতেঃ 


যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে। এবং মানুষ বলবে , 
এর কি হল ? সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। 
সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে , যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ 
অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে, এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে 
পাবে।-সূরা যিলযাল 

লেখক যেসব অন্যায় করবেন তার প্রতিটিই তিনি নিজেই সে সময় দেখতে পারবেন। ধন্যবাদ। 


জজ এ 


ক্র &. 


ভবহবরে এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ গ্রু ৬:৪৮ অপরাহু 


ফুয়াদ, 


অনুগ্রহ করে আমার লেখায় মন্তব্য করার জন্য ধন্যবাদ। 
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এখানে উনি যে কাজটা করেছেন সেটা সমালোচনা নয়, একে বলা যাবে মিথ্যা অপবাদ। 


ধরে নিলাম আপনার কথামত আমি অপবাদই দিয়েছি। কিন্তু যে হাদিস উল্লেখ করে বিষয়টি বলেছি, 
সেটা কি আপনার খেয়াল ছিল উক্ত মন্তব্য করার আগে ? সেটা হলো - 


কাতাদা বর্নিত: আনাস ইবনে মালিক বলেন, « নবী দিনে রাতে পালাক্রমে তার স্ত্রীদের সাথে মিলিত 
হতেন,আর তার স্ত্রীর সংখ্যা ছিল এগার।আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম- « নবীর কি এত শক্তি ছিল 
?” আনাস উত্তর দিলেন-« আমরা শুনেছি নবীর শক্তি ছিল ত্রিশজন মানুষের সমান ”। বুখারি, বই-০৫, 
হাদিস-২৬৮ 


ওখানে দেখুন পরিস্কার ভাবে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে - নবীর কি এত শক্তি ছিল? 

কেন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে? কারন আগেই বলা হয়েছে- নবী দিনে রাতে পালাক্রমে তার স্ত্রীদের সাথে 
মিলিত হতেন। 

এখন যে ব্যাক্তি পালাক্রমে দিন ও রাতে তার স্ত্রীদের সাথে সহবত করেন ও যার যৌনক্ষমতা ছিল ৩০ 
জন পুরুষের সমান, যদি তার সম্পর্কে বলা হয় যে সে কারনে তার ১৩ টাল্ত্রী ও সমসংখ্যক দাসি 
দরকার পড়ত, এতে অযৌক্তিক কি বলা হলো ভাই ? যদি দেখা যেত তার ৩০ জনের সমান 
যৌনক্ষমতা থাকার পরেও শুধুমাত্র নিজের সংযম সাধারন মানুষকে প্রদর্শনের স্বার্থে মাত্র একজন 
স্ীলোকের সাথে বসবাস করতেন তাহলে আমরা তাকে সত্যি সত্যি একজন মহান মানুষ হিসাবে গণ্য 
করতাম। সেটা হতো আমাদের মত সাধারন মানুষের জন্য অনুকরনীয়। অথচ আপনার নবী কি 
করছেন? ১১ জনের সাথে দিনে রাতে সহবত করার পরেও তিনি যখন রাস্তায় বের হন তখন তিনি 
নারী দেখলেই সাথে সাথে উত্তেজিত হয়ে পড়েন যা আবার লেখা আছে সহি হাদিসে। তার মানে তিনি 
কি সব সময়ই উত্তেজিত থাকতেন ? সুবহানআল্লাহ। আপনার কি বোধ বুদ্ধি কিছুই নেই? কিছুই কি 
বোঝেন না এসব হাদিসের বর্ননা পড়ে ও তার সমার্থক কোরানের আয়াত পড়ে ? যিনি কাম যাতনায় 
সর্বক্ষন উত্তেজিত থাকতেন বলেই হাদিসের বর্ননা থেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে ও কোরান তা সমর্থন 
করেছে সে লোককে আপনি কোন কান্ড জ্ঞানে আল্লাহ্‌র নবী ভাবতে পারেন ? আপনার পাশে জানা 
শোনা কেউ যদি হুবহু একই রকম ভাবে উত্তেজিত হয়ে দিনে রাতে তার ৪ জন স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় 
, ও চান্স পেলে ঘরের কাজের মেয়ের সাথেও মিলিত হয়, আপনি তাকে কি বলবেন ? বুকে হাত দিয়ে 
বলুন তো? মোহাম্মদ কি এর চাইতে ভাল কোন আচরন প্রদর্শন করেছে ? হাদিস কি বলে ?যে 
লোকের অন্যতম কাজই হলো- দিন ও রাতে এগারো জন স্ত্রীর সাথে পালাক্রমে মিলিত হয়ে সহবত ( 
যৌন ক্রিড়া ) করা , যা আবার আমাদের নিজেদের বানান কথা না, খোদ সহি(পেরীক্ষিত) হাদিসের 
কথা ,সেই লোককে আপনি আল্লাহ প্রেরিত নবী বা সর্ব শ্রেষ্ট মানুষ ভাবতে পারেন কিন্তু আমাদের 
বোধ বুদ্ধি এতটা লোপ পায়নি যে এমন একটা কামুক ও যৌনতাড়িত লোককে আমরা আপনার মত 
করে ভাবব। 


884 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


রি 


ফুয়াদ এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ শ্রা ৮:০২ অপরাহ্ু 


ভবঘুরে, 


আপনার কথাগুলিতে যুক্তির কিছুই পেলাম না, যা পেলাম তা কিছু ইমোশনাল বক্তব্য। তথাপি আপনি 
আমার দ্বিতীয় উদাহারন কে আমলে আনেনি। 


প্রথমেই বলে নেই, আমার প্রথম মন্তব্য হাদিস সংগ্রহকারী বাক্তিদের অক্রান্ত পরিশ্রমের প্রতি সাক্ষী 
দিয়েছে, যা আপনার প্রবন্ধের প্রথমাংশের জবাব। 


যাইহোক, চলুন আপনার লেখা হাদিসটি দেখে নেইঃ 


কাতাদা বর্নিত: আনাস ইবনে মালিক বলেন, « নবী দিনে রাতে পালাক্রমে তার স্ত্রীদের সাথে মিলিত 
হতেন,আর তার স্ত্রীর সংখ্যা ছিল এগার।আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম- « নবীর কি এত শক্তি ছিল 
?” আনাস উত্তর দিলেন-“ আমরা শুনেছি নবীর শক্তি ছিল ত্রিশজন মানুষের সমান ”। বুখারি, বই-০৫, 
হাদিস-২৬৮ 


আমি এই হাদিসের যে অনুবাদ পড়েছিলাম তা ছিল ভিন্ন। সে যাইহোক , আপনার দেওয়া হাদিসটি 
ইউনিভার্সিটি অব সাওদ্রান কেলিফোর্নিয়ার ডাটা বেইজে দেখি কি আছেঃ 


ব979150 081909: 
4১799 70171৬19111 9910, 4৮17০ 17১01001791 0990 10 ৬191 9111015 ৬1৬০9 11) 9. 1000100, 011110 (116 09 01710101911 8110 


(1199 ড/919 919৬1) 1 10111101001.” ] 99100 /৮789, 41790 0119 71010119019 911911010 10112” ৮7989 16101190. “৬/০ 
11990 109 98910811010 17710101191 ৮789 5121) (11991191111) 01 110175 (11911). /৮70 98710 9810 011 1016 80101101165 07 
0091809 0791 /১199 1190 (010 1011) 10001101116 ৬/1%99 0111 (10 919৬017).-৬ 01001000915 13001 ১, 01110091268 


এখানে ভিজিট শব্দটাকে আপনার দেওয়া অনুবাদে মিলিত হওয়া হয়েছে। দেখা করাকেও মিলিত 
(সোক্ষাত) হওয়া বলা যায়। কিন্তু আপনি কি বলেন দেখিঃ 


দিন ও রাতে এগারো জন স্ত্রীর সাথে পালাক্রমে মিলিত হয়ে সহবত ( যৌন ক্রিড়া ) করা, যা আবার 
আমাদের নিজেদের বানান কথা না, খোদ সহিপেরীক্ষিত) হাদিসের কথা-ভবঘুরে 


তারমানে আপনি ধরে নিয়েছেন, মিলিত হওয়া মানে যৌন মিলিত হওয়া। আপনি কোন বাক্যের কোন 


অর্থ ধরবেন সেটা আপনার বিষয়, কিন্তু সাধারন মানুষ কেন ধরে নিবে যে অর্থ আপনি ধরে নিয়েছেন 
? তারপরও আপনি যে অর্থ নিয়েছেন সেই অর্থ নিয়েই আমি কাজ করব। 
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আসুন এবার যুক্তিতে চলে যাই, আপনার দেওয়া অনুবাদ দিয়েই। এখানে বলা হয়েছেঃ « নবী দিনে 
রাতে পালাক্রমে তার স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতেন,আর তার স্ত্রীর সংখ্যা ছিল এগার” 

ক) এই বাক্যে প্রকাশ করে না, রাসূল সাঃ এর ১৩ জন স্ত্রী লাগত। “কাউরো ১৩ জন স্ত্রী আছে”, আর 
«কাউরো ১৩ জন স্ত্রী লাগে” কথার মাঝে বহুত তফাত। 

খ) এই বাক্যে এও প্রকাশ করে না যে তার ১৩ জন দাসী লাগত। এমন কি তার ১৩ জন দাসী আছ, 
এমন কিছুও প্রকাশ করে না। কিন্ত লেখক বলেছেনঃ “তাই তার ১৩টা স্ত্রী আর সমসংখ্যক 

দাসী লাগে”-ভবঘুরে। সেজন্য সমসংখ্যক দাসীর ব্যাপারটা সম্পূর্ন মিথ্যা -অপবাদ। 

তারপর দেখুন নিচের কথাটি, এটি রাসূল সাঃ এর নিজের কথা না, আনাস রাঃ রা বলতেন অথবা 
শুনেছেন “ আমরা শুনেছি নবীর শক্তি ছিল ত্রিশজন মানুষের সমান ”| নোটে রাখুন এটি রাসূল সাঃ 
এর কথাও নয়, এবং আল কুরানের কথাও নয়, এটি মানব নির্মিত শুনা কথা। 


মূল আলোচনায় ফিরে যাই। জনাব ভবঘুরে সাহেব , আমি তো প্রমান করলাম আপনি রাসূল সাঃ এর 
উপর মিথ্যা-অপবাদ(খ নম্বর আর্তমেন্ট) দিয়েছেন। আমি জানি মানুষের ভূল হয় , আপনিও মানুষ তাই 
আপনার ও ভূল হয়েছে। তবুও আমার জানার ইচ্ছা এই ভূল আপনি ইচ্ছাকৃত করেছেন , নাকি অজান্তে 
করেছেন। যদি ইচ্ছাকৃত করে থাকেন, তাহলে কেন করেছেন? 


আপনার ইমোশনাল প্রশ্নগুলির ব্যাপারে বলি, আপনি হেষরত) মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আমরা 
মসুলমান রা সাঃ পড়ব) কে নবী হিসাবে বিশ্বাস করবেন , কি না করবেন তা আপনার একান্তই নিজস্ব 
ব্যাপার। এ জন্যই এটিকে বিশ্বাস বলা হয়। যেমন, সূর্য আছ তা কি আপনি বিশ্বাস করেন ? এই প্রশ্ন 
অবান্তর। কিন্তু যদি বলেন আলেকজেন্ডার দা গ্রেইট খুন হয়ে ছিলেন, তা কি আপনি বিশ্বাস করেন? 
এটি বাস্তব প্রশ্ন। কেউ বলতে পারে করি, কেউ বলতে পারে করি না। ধন্যবাদ। 


ভবঘুরে এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ গ্রা ৯:৩৬ অপরাহু 


গুফুয়াদ, 


ভাই, অত্যন্ত ছু:খের সাথে জানাচ্ছি যে, আপনার চোখ ও বিবেচনাবোধ ছুটোই গেছে। আপনি 


তারমানে আপনি ধরে নিয়েছেন, মিলিত হওয়া মানে যৌন মিলিত হওয়া। আপনি কোন বাক্যের কোন 
অর্থ ধরবেন সেটা আপনার বিষয়, কিন্তু সাধারন মানুষ কেন ধরে নিবে যে অর্থ আপনি ধরে নিয়েছেন 


? 
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আপনার চোখ ও বিবেচনাবোধ থাকলে এ প্রশ্ন করতেন না। কেন জানেন ? 


আবার আলোচ্য হাদিসটি দেখুন- 

হতেন,আর তার স্ত্রীর সংখ্যা ছিল এগার।আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম- « নবীর কি এত শক্তি ছিল 
?” আনাস উত্তর দিলেন-« আমরা শুনেছি নবীর শক্তি ছিল ত্রিশজন মানুষের সমান”। বুখারি, বই-০৫, 
হাদিস-২৬৮ 

এখানে 49 অর্থ যদি শুধুমাত্র দেখা সাক্ষাত বুঝাতো এর পর পরই - নবীর কি এত শক্তি ছিল? এ 
প্রশ্নটি হাদিসে আসত না। এ শক্তি দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে? এর পরেই কিন্তু আরো পরিষ্কার করে 
সেটা বলা হয়েছে সে শক্তিটা কি- তা হলো -“ আমরা শুনেছি নবীর শক্তি ছিল ত্রিশজন মানুষের 
সমান”। 

এখন আপনার কি ধারনা এটা কি কায়িক শক্তি? নাকি যৌন শক্তি ? একটু বিবেচনা বোধ থাকলেই যে 
কেউ সহজেই বুঝতে পারে এ শক্তি শব্দ দিয়ে কায়িক শক্তি বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে বিশুদ্ধ যৌনশক্তি। 
কেন? কারন কোন প্রসঙ্গে এ শক্তি বিষয়টা আসছে ? আসছে স্ত্রীদের সাথে নবীর দেখা সাক্ষাতের 
বিষয়ে। আর স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাত যদি শ্রেফ সৌজন্য বা খোশ গল্পের সাক্ষাত হয়ে থাকে তাহলে ৩০ 
পুরুষের কায়িক শক্তির উপমাটা এখানে যে আসে না। আর যেহেতু বহু স্ত্রীদের সাথে পালাক্রমে দেখা 
করা উপলক্ষ্যে মোহাম্মদের শক্তি হলো ৩০ পুরুষের সমান- এ উপমাটা দেয়া হচ্ছে, এর সোজা অর্থ 
তার ৩০ পুরুষের সমান যৌন শক্তি ছিল সেটাই এখানে বলা হচ্ছে - বিষয়টা আপনি বুঝতে না 
পারলেও অন্যরা ঠিক ই বোঝে, কারন তাদের মাথা আপনার মত এখনও বদ্ধ হয়ে যায় নি। তার মানে 
ইংরেজী ৬৪ এর এ হাদিসে সোজা অর্থ এখানে সহবত বা যৌনকার্য এর উদ্দেশ্যে দেখা করা, 
সৌজন্য সাক্ষাত বা খোশ গল্পের সাক্ষাত নয়। 


চি 


ফুয়াদ এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ ৪ ৯:৫৩ অপরাহু 
(65 বুরে, 


কথা এরিয়ে যান কেন ?আপনার অনুবাদের আপনার ব্যাক্ষাকৃত অর্থ ধরেই আমি পুরো জবাব 
সাজিয়েছি। (পোঠকদের অনুরোধ করব আমার জবাব গুলি পড়ার জন্য) যুক্তিদিতে আপনার ব্যার্থতা 
এবং দোষ স্বীকার না করার মন মানষিকতা আমাকে ঠিক তেমন অবাক করেনি। ঠিক তেমনি আমি 
আশ্চার্ষিত হয়নি আপনার প্রতি ছুঃখ প্রকাশ করে অবেজ্ঞাসূচক বক্তব্য গুলিতে। একটি জাতিকে 
নিয়ন্ত্রন করতে এবং বিচার-সালিশ করে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা সমাধান করে বিভিন্ন বাড়িতে যেতে যতেষ্ট 
শক্তি ও সামর্থ থাকা প্রয়োজন তা আজকের মানুষ নয়, পৃথিবীর যে কোন যুগের মানুষের-ই জানা 
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থাকার কথা। তথাপি আপনি জানেন না বলে, আমি আকাশ থেকে পরিনি। পরার কথাও না। তাছাড়া, 
আমি আপনার ব্যাক্ষা ধরে নিয়েই বক্তব্য দিয়েছি, যা চোখ এড়িয়ে যাবার কথা নয়। ধন্যবাদ। 


মুক্তমনা এডমিন, 
আমি বহুদিন ধরে এখানে কমেন্ট করি। আমি কোন অযৌক্তিক কথা বা দ্বাবীর যৌক্তিক সমালচান 


করে যদি কোন পোস্ট দেই একজন আল্লাহ পাকের বান্দা, মানুষ এবং মুসলিম হিসাবে, তাহলে কি 
আমার পোস্ট পাবলিশ করা হবে ? এবং যেকোন প্রকার সংঘবদ্ধ আক্রমনের ব্যাপারে কি ন্যায়ের পক্ষে 
নেওয়া হবে? তাহলে যদি সময় সুযোগ করে কিছু কথা লিখতাম। 

-ধন্যবাদ। 


ক 


ফু়/দ এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ এ ৯:৫৬ অপরাহু 


গুফুয়াদ, 


“ঠিক তেমনি আমি আশ্চার্ধিত হয়নি আপনার প্রতি দুঃখ প্রকাশ করে অবেজ্ঞাসূচক বক্তব্য গুলিতে ” 
হবে না, হবে “ঠিক তেমনি আমি আশ্চার্যিত হয়নি আপনার, আমার প্রতি দুঃখ প্রকাশ করে 
অবেজ্ঞাসূচক বক্তব্য গুলিতে” | টাইপো মিসটেইকের কারনে আমার শব্দটি উঠে গেছে। 


চঞ্ক্ 
ঞ 
নুক্মনা এডমিন এর জবাব: 


আগস্ট ৭, ২০১১ হ্রু ১০:১৪ অপরাহ 
গুফুয়া , 


মুক্তমনা এডমিন, 
আমি বহুদিন ধরে এখানে কমেন্ট করি। আমি কোন অযৌক্তিক কথা বা দ্বাবীর যৌক্তিক সমালচান 


করে যদি কোন পোস্ট দেই একজন আল্লাহ পাকের বান্দা, মানুষ এবং মুসলিম হিসাবে, তাহলে কি 
আমার পোস্ট পাবলিশ করা হবে ? এবং যেকোন প্রকার সংঘবদ্ধ আক্রমনের ব্যাপারে কি ন্যায়ের পক্ষে 
নেওয়া হবে? তাহলে যদি সময় সুযোগ করে কিছু কথা লিখতাম। 
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আপনি যেহেতু দীর্ঘদিন মুক্তমনায় আছেন, সেহেতু অবগত আছেন যে মুক্তমনা মডারেশন 
নিরপেক্ষভাবে কাজ করে থাকে। কে কোন ধর্মালম্বী সেটাকে আমরা বিবেচনায় নেই না। সবাইকে 
মানুষ হিসাবেই গুরুতু দিয়ে থাকি। আপনি যদি মুক্তমনার নীতিমালা মেনে যৌক্তিক কোন লেখা দেন, 
অবশ্যই তা প্রকাশিত হবে। সংঘবদ্ধ আক্রমণের বিপক্ষে মুক্তমনার নীতিমালা পরিষ্কার। এরকম কিছু 
হলে, নিশ্চিত থাকুন, মডারেশন কমিটি ন্যায়ের পক্ষেই থাকবে। 


চি 


ফুয়/দ এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ এ ১০:১৭ অপরাহ্ু 


ভাল লাগল খু “ই ক নই “ই নই এ এ এই নি 


ক 
৫৫ 


২১৪০ 

বাইট স্বাইলএর জবাব: 

আগস্ট ৭, ২০১১ হ্র ১১:১০ অপরাহু 
ুফুয়া , 


যেকোন প্রকার সংঘবদ্ধ আক্রমনের ব্যাপারে কি ন্যায়ের পক্ষে নেওয়া হবে? 


কিন্ত মুশকিল হলো মুক্তমনা এডমিন যখন আপনার পক্ষে কথা বলবেন তখন বলবেন মুক্তমনা 
এডমিন ন্যায়ের পক্ষে আছে, আর উলটো ব্যাপার ঘটলে বুঝতেই পারছেন কি বলা হবে। আসলে 
ন্যায়-অন্যায়ের বিচারটাতো অনেক সময়ই দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল হয়ে পরে। 


২ 
টি; 
দ্ধ বু 


৮৯৪ ৪ 


ভবঘরে এর জবাব: 
আগস্ট ৮, ২০১১ ভা ২:১৬ অপরাহু 
গুফুয়াদ, 
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আমি কোন অযৌক্তিক কথা বা দ্বাবীর যৌক্তিক সমালচান করে যদি কোন পোস্ট দেই একজন আল্লাহ 
পাকের বান্দা, মানুষ এবং মুসলিম হিসাবে, তাহলে কি আমার পোস্ট পাবলিশ করা হবে? 


আমরা তো সেই অপেক্ষাতেই বসে আছি বহুদিন। এবারে তা হলে আপনার একটু হুশ হলো ?তবে 
বিনীত অনুরোধ - আপনি কি বিশ্বাস করেন আর করেন না তার ফিরিস্তি দিয়ে কিছু লিখলে তা এখানে 
প্রকাশিত হতে নাও পারে। কারন সত্যিকার অর্থে এ ব্লগে যারা বিচরন করে , তারা মনে হয় কারও 
ব্যাক্তিগত বিশ্বাসের ফিরিস্তি শোনার ধৈর্য্য রাখেন না। মোহাম্মদ যেমন রাস্তায় নারী দেখলে ধৈর্য্য ধারন 
করতে পারতেন না, দৌড়ে একজন স্ত্রীর কাছে যেতেন ঠান্ডা হতে। আমরা অতটা অসভ্য নই যে 
রাস্তায় নারী দেখলেই দৌড়ে স্ত্রীর কাছে ছুটে যাব তবে কারও ব্যাক্তিগত বিশ্বাসের ফিরিস্তি শোনার 
ব্যপারে ধৈর্য্য বড়ই কম। বিষয়টা মনে রাখলে বড়ই খুশী হব। 


জজের এ 


ভবহবরে এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ গ্রু ৯:৫৭ অপরাহ 


ফুয়াদ, 


তারপর দেখুন নিচের কথাটি, এটি রাসূল সাঃ এর নিজের কথা না, আনাস রাঃ রা বলতেন অথবা 
শুনেছেন “ আমরা শুনেছি নবীর শক্তি ছিল ত্রিশজন মানুষের সমান ”। নোটে রাখুন এটি রাসূল সাঃ 
এর কথাও নয়, এবং আল কুরানের কথাও নয়, এটি মানব নির্মিত শুনা কথা। 


এসব মোহাম্মদের একান্ত নিবেদিত প্রান সাহাবীদের কথা। আর এসব কথা বার্তা যারা সংরক্ষন করে 
রেখেছে তারাও নিবেদিত প্রান। এখন এসব কথা গুলো নবীর আসল চরিত্র ফাঁস করে দিচ্ছে বলে - 
আপনাদের বড়ই সমস্যা হচ্ছে- আপনার মনের যাতনা দেখে আপনাদের মত মানুষের জন্য বড়ই 
করুণা হচ্ছে। 


আপনার বাকী সব কথা নিতান্তই ফালতু জ্ঞান করে আর উত্তর দিলাম না। ভূল আমি না, ভূল আপনি 
বা আপনার মত মানুষেরা করছে। আপনারা যত তাড়াতাড়ি ভুল শুধরে সত্যের পথে আসবেন ততই 
আমাদের মুসলমান জাতির মঙ্জল- বেশী দেরী করলে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। এখন 
আপনি সিদ্ধান্ত নিন, কোনটা আপনার পছন্দ- ভালভাবে বেচে থাকা , নাকি সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া 


? 


চি 
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ফুয়াদ এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ এ ১০:১৫ অপরাহু 


ভবঘুরে, 


কি আজব, একটি কথাতেও যুক্তি আনতে পারতেছেন না। সুন্দর করে যুক্তিদিন , তা নাহলে এত এত 
সব লোক যে আপনাকে বাহবা দিয়ে গেল, তার কি হবে? দেখুন, আমি বলেছি “নোটে রাখুন এটি 
রাসূল সাঃ এর কথাও নয়, এবং আল কুরানের কথাও নয়, এটি মানব নির্মিত শুনা কথা” এই কথার 
পিছনে আপনার দেওয়া অনুবাদ ডাইরেক্ট জরিত। এই কথার মধ্যে আমি কি ভুল বললাম , সেটা 
যৌক্তিক বিচারে বলুন তো? 


আপনার বাকি পড়ামর্শ গুলি আউলিয়ে গেছে। দেখুন তো এ সব কথার কি কোন জবাব হয় €ঃ 


আপনার বাকী সব কথা নিতান্তই ফালতু জ্ঞান করে আর উত্তর দিলাম না। ভূল আমি না , ভূল আপনি 
বা আপনার মত মানুষেরা করছে। আপনারা যত তাড়াতাড়ি ভূল শুধরে সত্যের পথে আসবেন ততই 
আমাদের মুসলমান জাতির মঙ্গল- বেশী দেরী করলে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। এখন 
আপনি সিদ্ধান্ত নিন, কোনটা আপনার পছন্দ- ভালভাবে বেচে থাকা , নাকি সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া 
?ভবঘুরে 


আপনি আমার পয়েন্ট গুলি নিয়ে আলচনায় যাচ্ছেন না কেন সেটাই বুঝতে পারলাম না। অদ্ভুত ! 
যাইহোক, মুক্তমনার যৌক্তিবাদের দ্বাবীদার মানুষ গুলি গেলেন কই ? আপনারা উনাকে কিছু বুঝান। 


মি 
০৫ 
$% 
ক 


৪. 


রাইট স্যাইলুএর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ এ ১০:৪৬ অপরাহু 
গুফুয়া , 


ইউনিভার্সিটি অব সাওদ্রান কেলিফোর্নিয়ার ডাটা বেইজে দেখি কি আছেঃ 


[ 95160 /১775) 1180 01 01010116101 507017800। 001 10?” /577512191160) 2/০ 520 10 58 ঢাল 
01 010101161 /485 5151 011 50110 01 01170 (161). 


এখানে 9191700 বলতে কোন ধরনের 919101-এর কথা বলা হয়েছে বলে আপনার মনে হয়? তা 
হলে বুঝা যাবে 11 01010181050 10 ৬51 ল|| 1115 41৪5” বলতে কোন ধরনের ৬9 বোঝানো 
হয়েছে। 
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«কাউরো ১৩ জন স্ত্রী আছে”, 


কারো যদি ১৩ জন স্ত্রী থাকে তো স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলন হয়েছে এটা বলাতে অসুবিধা কোথায় ? 
আফটার অল, ইসলাম অনুসারে নবীতো অন্যায় কিছু করেননি! 
সাধারন মানুষের মাথায় এই সোজা হিসাবইতো আসার কথা। 


চি 


ফুয়াদএর জবাব: 
আগস্ট ৮, ২০১১ জর ৫:০৩ পূর্বাহ 
গুত্রাইট স্মাইল্‌, 


কারো যদি ১৩ জন স্ত্রী থাকে তোস্ত্রীদের সাথে যৌন মিলন হয়েছে এটা বলাতে অসুবিধা কোথায় ? 
আফটার অল, ইসলাম অনুসারে নবীতো অন্যায় কিছু করেননি! 

সাধারন মানুষের মাথায় এই সোজা হিসাবইতো আসার কথা। -ব্রাইট স্মাইল্‌ 

আপনার কথা সত্য, রাসুল সাঃ তার বিবাহ করা বউয়ের কাছে গেছেন এতে কার কি সমস্যা থাকতে 
পারে। খুব স্বাভাবিক, এতে তিনি সামান্য-ও দোষ বা অন্যায় করেননি, বরং উনার সাম্যবাদের মহত্বই 
প্রকাশ করে। কিন্তু হাদিসের ব্যাপারে, ব্যাক্ষা পরে আগে আসল ঘটনা কি হল সেটাই বলতে হবে 
এক্সাক্টলি। কোন সিননিম বা কাজিন ওয়ার্ড ও ব্যাবহার করা উচিত নয়। যদিও সবাই যে উচিত- 
অনুচিত মেনে চলবে তা কিন্তু নয়, কারন বিভিন্ন মানুষের ভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতার জন্য বাক্যের অর্থ 
গ্রহন করার তারতম্য হয়। আপনি যে মিনিং নিয়েছেন, তা আরেকজন নিতে বাধ্য নয়, যদি আপনি 
বাধ্য করেন তাহলে আপনি স্ট্যালিন, মাও হিটলারদের চেয়ে কোন অংশে কম নন। তথাপি আমার 
নেওয়া ভিজিট শব্দটি কে আপনার কাছে কি অধিক যুক্তি সম্পন্ন মনে হচ্ছে না ?আপনার খোলা- 
নিন। আশা করি ভাল লাগবে এবং আমার বক্তব্যের বাকি অংশ বুঝতে পারবেন। ধন্যবাদ। 


টু 


তামাটা ঝম্ন এর জবাব: 

আগস্ট ৮, ২০১১ গা ৯:২৫ পূর্বান্ 

গুফুয়াদ, 

একজন মানুষ যদি দুশ্চরিত্র, লম্পট না হয় তাহলে তার একাধিক বৌ একসময়ে থাকে কীভাবে? বৌ 
মারা গেলে বা ডিভোর্স হয়ে গেলে তার পরে যে কেউ চাইলে আবার বিয়ে করতে পারে কিন্তু বৌ 
বর্তমান থাকা অবস্থায় যে লোক বিয়ে করে সে লোক তো মহালম্পট। 
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চি 


ফুয়াদএর জবাব: 
আগস্ট ৮, ২০১১ শ্রা ১১:১৮ পূর্বান্ 
তামান্না ঝুমু, 


আপনার বক্তব্য গুলিতে কি কোন যৌক্তি আছে? একটু ভাল করে দেখুন তো কি বলেছেনঃ 


একজন মানুষ যদি দুশ্চরিত্র, লম্পট না হয় তাহলে তার একাধিক বৌ একসময়ে থাকে কীভাবে? বৌ 
মারা গেলে বা ডিভোর্স হয়ে গেলে তার পরে যে কেউ চাইলে আবার বিয়ে করতে পারে কিন্ত বৌ 
বর্তমান থাকা অবস্থায় যে লোক বিয়ে করে সে লোক তো মহালম্পট।-তামান্না ঝুমু 


আপনার কথা হল একাধিক বউ থাকলেই লম্পট, এছাড়া তেমন কিছু আপনার বক্তব্যে পাইনি। কেউ 
দশটা বিবাহ করলেই কি সে ছুঃশ্চরিত্রের হয়ে যায়, মনে করুন ১০০০ বছর আগের এক ব্যাক্তি ৫ 
বয়সেই তার বিয়ে হল, তার বাবা মা তাকে আরো পাচটি বিবাহ দিল। এতে কি প্রমান হল? সে লম্পট 
কিভাবে হল? বউ থাকলেই লম্পট সেটা আপনার নিজস্ব আবেকপ্রবন সিদ্ধান্ত। সেক্সই যদি লম্পটের 
মান দন্দ হয়, তাহলে সব বিবাহিত ব্যাক্তি এবং অবিবাহিত ব্যাক্তিই লম্পট। কিন্তু তাহা সম্ভব নয়। 
বিবাহিত স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক সম্পূর্ন আইনগত বৈধ। এটা কোন অবৈধ সম্পর্ক নয়, যে যাকে তাকে এর 
ভিত্তিতে লম্পট বলবেন। জাস্ট এ সব ঘৃনা প্রকাশ করে নিজের মনকে বুঝ দিতে পারবেন , “দেখ 
মুসলিমরা খারাপ, মুসলিমদের নবী ভাল নয়” ইত্যাদি। কিন্ত বস্তবতা বড়ই ভিন্ন, কারন আমরা 
মসুলমানরাও মানুষ, সুখে আমরাও হাসি, বিপদের আমরাও কাদি। আমরা কোন ভিন গ্রহের এলিয়েন 
নই। ধন্যবাদ। 


৯) 
14 
ভবহবরেএর জবাব: 


আগস্ট ৮, ২০১১ শ্রা ২:০০ অপরাহ্‌ 
গুফুয়াদ, 


মনে করুন ১০০০ বছর আগের এক ব্যাক্তি ৫ বয়সেই তার বিয়ে হল, তার বাবা মা তাকে আরো 
পাচটি বিবাহ দিল। 
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ভাল কথা, কিন্তু তামান্না ঝুমু যা বলতে চেয়েছেন তার মানে হলো যদি কোন পরিনত বয়স্ক ব্যাক্তি স্ত্রী 
থাকা সত্বেও আরও আট দশটা বিয়ে করে তাকে কি বলা হবে ? আর সেই ব্যাক্তি যদি হন আমাদের 
মহানবী যার জীবনাদর্শ সকল যুগে সব মানুষকে অনুসরন ক রতে হবে , তাহলে ? ১০০০ বছর আগে 
হয়ত এটা খারাপ দেখাত না, কিন্তু বর্তমানে খারাপ দেখায়। তার মানে তার অগনিত বিয়ে আজকের 
যুগের মানদন্ডে লাম্পট্য। তাহলে তার জীবনের আচার আচরন আজকের যুগের জন্য অচল। বিষয়টা 
এরকম হলে তার জীবনাচরন সর্ব যুগের জন্য আদর্শ হয় কেমনে ? সমস্যাটা তো সেখানেই। আপনার 
সমস্যা হলো আসল বিষয় এড়িয়ে আলোচ্য বিষয়ের গতির দিক পাল্টাতে চান। মোহাম্মদের ১৩ কেন 
১৩০০ টা বিয়েও আমাদের জন্য কোন সমস্যা না। সমস্যা হচ্ছে যখন আপনাদের মত মানুষ বলেন 
তার জীবনাচরন সর্ব যুগের মানুষের জন্য আদর্শ। এবারে আপনি বলবেন - তিনি তো কোরানে 
বলেছেন মাত্র ৪ টা বিয়ে করতে। কথা হলো সেই ৪ টা বৌ একসাথে রাখাটাও কি লাম্পট্যের পর্যায়ে 
পড়ে না? এবারে বলবেন- যদি একটা বৌ থাকে আর সে বন্ধ্যা হয় তাহলে সে তো আরও তিনটা 
বিয়ে করতেই পারে। সে ক্ষেত্রে স্বামী প্রবরটি যদি সন্তান দানে অক্ষম হয় - তাহলে কি নিদান ? আবার 
কোরান বলছে - সব স্ত্রীর সাথে সমান আচরন করতে হবে । কিন্ত স্বয়ং নবী কি সেটা করতে 
পেরেছিলেন তার জীবনে ? আপনারা সবাই তো জানেন তিনি তার কনিষ্ঠা বালিকা বধু আয়েশাকে 
সবচাইতে বেশী ভাল বাসতেন। আর সেকারনেই তো - অন্য একটা আয়াতে আল্লাহ বলছে- 

তোমরা কখনো ভার্ধাগনের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না যদিও লালায়িত হও, তবে 
সামগ্রিকভাবে ঝুঁকিয়া পড়িও না যে অপর স্ত্রীকে ঝুলানবৎ করিয়া রাখিবে এবং যদি সংশোধন কর 
এবং উভয়ে যদি পৃথক হইয়া যায়, তবে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাকারী দয়ালু। এবং যদি উভয়ে পৃথক 
হইয়া যায় তবে আল্লাহু আপন উদারতায় প্রত্যেককে অমুখাপেক্ষী করিয়া দিবেন। সুরা -৪: নিসা, 
আয়াত :১২৯-১৩০ 

এর মানে কি? এর সোজা মানে হলো" স্বয়ং নবী নিজেই সকল স্ত্রীর প্রতি সমান আচরন করতে 
পারতেন না ,বিষয়টা তার সাহাবীদের নজরে আসে, অথচ বৈচিত্রময় যৌনজীবনের জন্য অনেকগুলি 
স্ত্রাও দরকার, তাহলে কি করা? সহজ নিদান- আল্লাহর নামে ওহি আনা। এতে করে সাহাবীদেরকে 
ধোকাও দেয়া গেল , ভজন খানেক স্ত্রী নিয়ে ফুর্তি করার সুযোগও পাওয়া গেল , একই সাথে 
সাহাবীদেরকেও কমপক্ষে চারটি স্ত্রী নিয়ে ফুর্তি করার সুযোগ দেয়া গেল। আপনার ভোতা মাথায় এসব 
না ঢুকলেও বাকীদের মাথা তো আপনার মত ভো তা না। আপনিও একটু মাথাটাকে রিফ্রেশ করে নিন 
, সবকিছু আপনার কাছেও ফকফকা মনে হবে। আর এ কেমন মানুষ যে নিজে আচরন না করে অন্য 
মানুষকে আচরন করার উপদেশ দেয় ?নিজে বিয়ে করবেন ১৩ টা, আর তার সাগরেদদেরকে বলবেন 
৪টা, এটাই তো প্রমান করে এ লোক ভূয়া ছাড়া আর কিছু না। আপনি যদি কাউকে মদ পান করতে 
নিষেধ করেন, প্রথম উচিত আপনার মদ পান বন্দ করা। মোহাম্মদের এ ধরনের একটা কাহিনী তো 
আমরা জানি। সেই মিষ্টি পছন্দ করা ছেলেকে মিষ্টি না খেতে উপদেশ দেয়া। কাহিনীতে তো বলা আছে 
মোহাম্মদ নিজে প্রথম মিষ্টি খাওয়া বন্দ করেন ও তারপর উপদেশ দেন,কারন তিনি নিজেই মিষ্টি 
খাওয়া পছন্দ করতেন। এ ক্ষেত্রে যে নীতি তিনি অনুসরন করলেন , বিয়ের ক্ষেত্রেও সেই নীতি 
অনুসরন করলেন না কেন ? এবারে আপনি হয়ত বলবেন- মোহাম্মদকেও তো আল্লাহ আর বিয়ে না 
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করতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু কখন ? যখন তার বয়স অলরেডি ৬০ হয়ে গেছে আর তার হারেমে ১১ 
স্ত্রী জীবিত আছে। প্রশ্ন হলো- ৪টা বিয়েই যদি নিদান হয়ে থাকে , মোহাম্মদের যখন ৪টা বৌ ছিল 
তখন কেন তিনি এ আয়াত নাজিল করলেন না? এবারে আপনার উত্তর হবে - সেটা তো আল্লাহই 
জানেন ভাল। কেন এ উত্তর হবে জানেন ? কারন এর পর আপনি আর যুক্তি দিয়ে এগোতে পারবেন 
না। কিন্তু যদি মোহাম্মদের চরিত্র বুঝতে পারেন , তার স্বভাব বুঝতে পারেন তাহলে দেখবেন আল্লাহর 
হস্তক্ষেপ ছাড়াই সব ব্যখ্যা করা যাচ্ছে। 

৩ 
. ্. 

টোকি সাফি এর জবাব: 

আগস্ট ৮, ২০১১ ৪ ৪:৫৪ অপরাহ 


গুফুয়াদ, 


মনে করুন ১০০০ বছর আগের এক ব্যাক্তি ৫ বয়সেই তার বিয়ে হল, 


পু) অভিযোগ দুইটা: 
১) নবীর বিয়ে কেউ ৫ বছরের দিয়ে দেয় নি তাহলে হয়তো এত দোষ দেয়া হত না, উনি শুরু 
করেছেন ৫০ পার হওয়ার পরপুঁ€) 
২) আর রবীন্দ্রনাথও বাল্য বিবাহ করেছিলেন সেটাও এখনকার স্ট্যান্ডার্ডএ অন্যায় কিন্ত তারপরও 
তাকে দোষারোপ করিনা কারন উনিতো মহামানব নয়জে প্রচলিত রীতির বাইরে যেতে পারবেন। কিন্তু 
আপনাদের মহান নবীকে আল্লাহ সতর্ক করেন নি ক্যান যে এখন যেই কাম করছে সেইটা কিন্তু ২০১১ 
সালে বিশ্বের (প্রায়)সকল দেশের আইন অনুসারে ধর্ষন , আমি রিপিট করছি ধর্ষনের কাতারে পড়বে!! 
কারন মেয়ের ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক কোন দেশে ১৮ কোন দেশে ১৬ এর নিচে মেয়ের সাথে 
সেক্স করা মানেই ধর্ষন এর কাতারে পড়ে। 
নবীজি এই কথাটা কেন আগে থেকে জানলো না? 


ক. 
৮. 
রাজেশ তালুকদার এর জবাব: 


আগস্ট ৮, ২০১১ ৪ ৬:২৪ অপরাহু 
টেকি সাফি, 


বিবেকবান আমজনতার কাছে যা ধর্ষন ঈশ্বরের বিজ্ঞ চোখে তা কর্ষন। তিনি উপর থেকে সব সরাসরি 
সম্প্রচার দেখেন কিন্ত প্রতিকারে এগিয়ে আসেন না বরং বলতে পারেন উপভোগ করেন আর কি! 
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মনে রাখবেন- ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। ৩ 


নু দুরু 
টি: 
ক রব 


৮এক্কা ৬ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
আগস্ট ৮, ২০১১ ৪ ৭:৩০ অপরাহ 
টেকি সাফি, 


নবীর বিয়ে কেউ ৫ বছরের দিয়ে দেয় নি 


দেয় তো নাই, বরং দেখা যাচ্ছে এ বিয়ে করতেও মোহাম্মদকে নানা ছলা কলা করতে হয়েছে। এমনকি 
তোমাকে বেহেস্তে স্বপ্নে দেখেছিলাম, যেখানে ফেরেস্তারা বলেছিল তুমি আমার স্ত্রী। কেন এসব বানান 
কথা বলতে হয়েছিল ? কারন একটাই - আয়শা যখন যুবতী নারীতে পরিনত হয় তখন তার কৌতুহল 
জাগে, আল্লাহর নবী সর্বশ্রেষ্ট মানব ৫১ বছর বয়েসে কিভাবে তাকে বিয়ে করতে পারে যখন তার 
বয়স ছিল মাত্র ৬? 


টু 


তালাতা নু এর জবাব: 
আগস্ট ৮, ২০১১ ৪ ৮:৩৭ অপরাহ 


ফুয়াদ, 


আপনার কথা হল একাধিক বউ থাকলেই লম্পট, এছাড়া তেমন কিছু আপনার বক্তব্যে পাইনি। কেউ 
দশটা বিবাহ করলেই কি সে ছুঃশ্চরিত্রের হয়ে যায়, মনে করুন ১০০০ বছর আগের এক ব্যাক্তি ৫ 
বয়সেই তার বিয়ে হল, তার বাবা মা তাকে আরো পাচটি বিবাহ দিল। এতে কি প্রমান হল ?সে লম্পট 
কিভাবে হল ? বউ থাকলেই লম্পট সেটা আপনার নিজস্ব আবেকপ্রবন সিদ্ধান্ত। সেক্সই যদি লম্পটের 
মান দন্দ হয়, তাহলে সব বিবাহিত ব্যাক্তি এবং অবিবাহিত ব্যাক্তিই লম্পট। কিন্তু তাহা সম্ভব নয়। 
বিবাহিত স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক সম্পূর্ন আইনগত বৈধ। এটা কোন অবৈধ সম্পর্ক নয়, যে যাকে তাকে এর 
ভিত্তিতে লম্পট বলবেন। জাস্ট এ সব ঘৃনা প্রকাশ করে নিজের মনকে বুঝ দিতে পারবেন , “দেখ 
মুসলিমরা খারাপ, মুসলিমদের নবী ভাল নয়” ইত্যাদি। কিন্তু বস্তবতা বড়ই ভিন্ন, কারন আমরা 
মসুলমানরাও মানুষ, সুখে আমরাও হাসি, বিপদের আমরাও কাদি। আমরা কোন ভিন গ্রহের এলিয়েন 
নই। ধন্যবাদ। 


১০০ বছর আগে কোন বিবাহিত পুরুষের বৌ বর্তমান থাকার পরও যদি তার বাবা মা তাকে বিয়ে 


দিতে চায় তাহলে সে যদি বিবেকবান হয় তবে বলবে » আমার বৌ আছে আমি বিয়ে করবো কেন, 
আমি আমার বৌয়ের প্রতি অবিচার করব কেন?” এ সে এ অমানবিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে। 


896 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বৌ থাকলেই সে লম্পট সেটা আমি বলিনি। আমি বলেছি বৌ বর্তমান থাকা অবস্থায় যে বিয়ে করে সে 
লম্পট। 

আমার কাছে সেক্সই লাম্পট্যের মানদন্ড নয়। যে কোন ব্যক্তি যদি বহুগামী হয় সে আমার কাছে 
লম্পট। কিছু মনে করবেননা , আপনার কাছে লাম্পট্যের মানদন্ড কী? বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক? তাও 
যদি হয়ে থাকে তবুও তো মোহাম্মদ লম্পট। কারণ দাসী ও যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে তো বিবাহ ছাড়াই 
সংখ্যাবিহীনভাবে নিশ্চিন্তে যৌনক্রিয়া চালানো যায়। এবং তিনি নিজেও সে মহান কাজ করেছেন। 

সব মানুষই সুখে হাসে দুঃখে কাঁদে। কোরানের অমানবিকতা ও সর্বসাধারণে লাম্পট্যের লাইসেলস 
প্রদানের হিরিক দেখেতো আমাদের হাসি আসেনা ,গভীর বিষাদ-বেদনায় অন্তর ভরে যায়। আমরা তো 
চাই সব মানুষ শান্তিতে মানবিক জীবন যাপন করুক ,বানোয়াট গ্রন্থের নৃশংস বাণীগুলো ছুঁড়ে ফেলে 
দিয়ে প্রাণ ভ'রে হাসুক। 


৮৯২ 
১ক:ক৯৭ 


২৫:% 

রাইট স্মাইল এর জবাব: 

আগস্ট ৮, ২০১১ শ্রা ৬:১৬ অপরাহ্‌ 
যু যা ৰ 


আপনার কথা সত্য, রাসুল সাঃ তার বিবাহ করা বউয়ের কাছে গেছেন 


শুধু গিয়েছেন তাই নয়, স্ত্রীদের সাথে পালাক্রমে যৌন মিলনের বিষয়টি সম্পূর্ন প্রাসংগিকভাবেই 
আসবে এই কারনে যে একই হাদীসে এই প্রসংগে শারীরিক 9679%-এর কথা উল্লেখ আছে যেদিও 
অজানা গে কারনে আপনি তা উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছেন), কিন্তু আপনি আমার কথা সত্য 
বলে মেনে নিয়েছেন এই বলে যে 


এতে কার কি সমস্যা থাকতে পারে। 
তা হলে ভবঘুরের এই কথায় আপনার আবার কি সমস্যা হচ্ছে বুঝা যাচ্ছেনা। 


দিন ও রাতে এগারো জন স্ত্রীর সাথে পালাক্রমে মিলিত হয়ে সহবত (যৌন ক্রিড়া) করা , যা আবার 
আমাদের নিজেদের বানান কথা না, খোদ সহিপেরীক্ষিত) হাদিসের কথা 


হ জারা এ 
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ভবঘুরে এর জবাব: 
আগস্ট ৮, ২০১১ ঞ ৭:২৫ অপরাহ 
গুত্রাইট স্মাইল্‌, 


শুধু গিয়েছেন তাই নয়, স্ত্রীদের সাথে পালাক্রমে যৌন মিলনের বিষয়টি সম্পুর্ন প্রাসংগিকভাবেই 
আসবে 


সবাই বিষয়টা বুঝতে পারে , পারে না শুধু বিশ্বাসীরা । কারন শ্রেষ্ট মানব মোহাম্মদ ১১ টান্ত্রীর সাথে 
দিনে রাতে পালাক্রমে রতিক্তিয়ায় ব্যস্ত থাকবেন, এটা মহামানবের চরিত্রের সাথে মানায় না - 
সেখানেই আসলে সমস্যাটা। অথচ বাস্তবতা সেটাই। এই বাস্তবতাকে এড়ানোর জন্য এখন বলা হচ্ছে 
হাদিস মানব রচিত। কিতাৰ আকারে যখন লিখিত তখন তো তা মানব রচিতই হবে, কিন্তু কোন মানব 
রচিত ? সেই সব মানব রচিত যাদেরকে আমরা একনিষ্ট নিবেদিত প্রান মুসলমান হিসাবেই এতদিন 
জেনে এসেছি। কোরান কি মানব রচিত নয় ? জিব্রাইল কি কোরানের ফটোকপি সেই লাওহে মাহফুজ 
থেকে বয়ে এনে মোহাম্মদকে দিয়ে গেছিল নাকি ? তা দিয়ে গেলে তো এত সমস্যা হতো না। 


সৈকত চোধরী এর জবাব: 
আগস্ট ৮, ২০১১ গ্রা ৪:১৭ পূর্বাহ্ণ 


গুফুয়াদ, 
দেখেন তো শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক হাদিসটির কি অনুবাদ করিয়াছেন - 


নবি (সাঃ) একই রাত্রে বা দিনে পরপর মেধ্যবর্তি গোসল ব্যতিরেকে) ১১ বিবির সহিত সঙ্গম 
করিতেন। (৯ জন বিবাহ সুত্রে ও ২ জন শররিয়তী স্বত্বাধিকার সুত্রের)। 

[্র: বোখারী, ১ম খণ্ড, আজিজুল হক, হাদিছ নং১৯০, হামিদিয়া লাইব্রেরী] 

এই হাদিসটি পাবেন বুখারি শরিফের বাংলা অনুবাদের এই অংশ থেকে - (গৃষ্গা ১৯৪ হাদিস নম্র 
১৯০০ 


11000://৬/5/%-0817519101190.00117/131010191191191991/1311019111191991-1111811113111019117২/৬-৬01-1-1990-107- 


219-001 


আর সম্পূর্ণ বুখারির অনুবাদ ডাউনলোড করতে হলে 


11000://৬/5/%-0811519101190.00117/131010191191101991-011 
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চি 


ফুয়াদ এর জবাব: 
আগস্ট ৮, ২০১১ গ্ ৪:৪৯ পূর্বাহ 
সৈকত চৌধুরী, 


লেখকের দেওয়া অনুবাদের উপর -ই আমি যুক্তি দিয়েছি, উনি আমার যুক্তিটা পাশ কেটে আমি উনার 
অনুবাদের যে ছুর্বলতা তুলে ধরেছি সেটাকে হাইলাইট করেছেন। আমি পরিষ্কার বলেছিঃ 


আপনি কোন বাক্যের কোন অর্থ ধরবেন সেটা আপনার বিষয়, কিন্তু সাধারন মানুষ কেন ধরে নিবে যে 
অর্থ আপনি ধরে নিয়েছেন? তারপরও আপনি যে অর্থ নিয়েছেন সেই অর্থ নিয়েই আমি কাজ করব- 


ফুয়াদ 


আমি অনুবাদটি কেন দুর্বল তা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছি, আমার মনে হয় না আপনার দ্বিমত করার 
কিছু আছে, তবুও বলে রাখা ভাল, শায়খুল হাদিস আজিজুল হক সাহেব জ্ঞানী মানুষ, উনি উনার 
জ্ঞানের অনুষারে এ অর্থ নিয়েছেন, ব্রেকেটে-ও কিছু লেখেছেন, যা গনীতের নিয়মের বিরুদ্ধে। 
আজিজুল হক সাহেব খুব সম্ভবত, এই ঘটনাকে মিরাকেল মনে করছেন। আপনাদের এ একই 
ঘটনাকে মিরাকেল বলে মেনে নেওয়াতে ঠিক ছুইটি সমস্যা আছে। 

সমস্যা ১০ যদি এ ঘটনাকে আপনি মিরাকেল হিসাবে মেনে নেন, তাহলে আপনি রাসুল সাঃ 
মিরাকেল করতে পারেন মেনে নিলেন। অর্থ্যাৎ আপনি উনাকে রাসূল হিসাবে স্বীকার করে নিলেন। 
সমস্যা ২: যদি এ অর্থ না নেন, তাহলে অভিযোগ সেখানেই খতম, অভিযোগ তোলাই সম্ভব হবে 
না। 


উপরন্তু আপনারা যে অর্থ নিতে চাইছেন, তার উপর আমার করা কমেন্ট ভবঘুরে সাহেবের অভিযোগ 
সমাধান করতে সক্ষম। তাই আশা করব, কাউকে অন্ধ সমর্থন না দিয়ে, তার ভুল গুলো তাকে ধরিয়ে 
দিবেন। এতে করে, তার এবং আপনার, এমনকি সকল পাঠক বৃন্দের উপকার হতে পারে। এবং এটাই 
কি করা উচিত নয়? 


আবুল কাশেমএর জবাব: 
আগস্ট ৯, ২০১১ 2 ৫:১৩ পূর্বাহ 


ফুয়াদ, 


899 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
মাওলানা আজিজুল হকের অনুদিত সহিহ বোখারী থেকেঃ 


১.১৯১ আয়েশা (রোঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হজ্জের সফরে) রসুলুল্লাহ ছাল্লালাহু অসাল্লামকে সুগন্ধি 
লাগাইয়া দিয়াছি। তিনি স্ত্রীগণের সহবাসে গোসল করিয়া এহরাম বাঁধিয়াছেন-ওই সময় শরীর হইতে 
সুগন্ধি নির্গত হইতেছিল। হংরাজি হাদিস 1.5.267, 270) 


আমার ব্যক্তিগত মত বাদ দিলাম 


এই হাদিস ব্যাপারে আপনার কি মন্তব্য? 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ গ্রা ৭:০৪ অপরাহু 
গুফুয়া , 


স্্রীলোকটি আমার দিকে অগ্রসর হয়ে একটা শয়তানের রূপ ধারন করল 


আপনার মতে উপরোক্ত বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ কি ? নাকি এটা একটা রূপক যা ইদানিং আপনারা 
ব্যপকভাবে আবিষ্কার করে চলেছেন? 


৬ 
. ৮. 


টোকি সাফিএর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ এ ৮:১৭ অপরাহু 
৫)ভ বু3রে, 


একটা হতে পারে স্ত্ীলোকদের শয়তান বলা হয়েছে অথবা শয়তান এসেছিলো স্ত্রীলোকের রূপ ধরে, 
কিন্তু আমি হাসতে হাসতে মরছি নবি স্পষ্ট করেই ঘোষনা করছে স্ত্রীলোকটি আমার দিকে অগ্রসর হয়ে 
একটা শয়তানের রূপ ধারন করল অর্থাৎ উনি বুঝলেই এইটা আসলে শয়তান ...তারপরও উনি 


উত্তেজিত হয়ে গেলেন... ব্যাপক হাসি পাইতেছে গু) 
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গোলাপএর জবাব: 
আগস্ট ৮, ২০১১ 2 ৫:২৪ পূর্বাহ 
গুফুয়া , 


আপনাকে একটা সোজা প্রশ্ন করেছিলাম, “ইসলামী বিধানে “মুহাম্মাদের, কোন কাজের 
সমালোচনাকারী শাস্তি কি?” 
তার উত্তরে আপনি আগডুম-বাগড়ুম অনেক কিছু লিখেছেনঃ যেমন, 


ইসলাম অনুষারে এক মাত্র আল্লাহ্‌ পাক বাদে কেউ ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। পৃথিবীর সব মানুষের ভূল 
হয় 

কেউ ভূল ত্রুটির উর্ধে নয় এটা পৃথিবীর তাবৎ মানুষ, "যার একটা মাথা” আছে, সবাই জানে। 
“ইসলাম অনুষারী” হওয়ার প্রয়োজন নাই। 


আমাদের আহলে সুন্নাতুয়াল জামাতের মতে যেহেতু উনার উপর ওহী নাজিল হত , তাই তিনি ভুল 
করার সাথে সাথেই আল্লাহ পাক তা ঠিক করে দিত্ন, যদিও তিনি ভুল ক্রটির উধের্ব নন। 

“ভুল করার সাথে সাথেই আল্লাহ পাক তা ঠিক করে দিতেন” তা আপনি কিভাবে জানলেন? আপানার 
মন্তব্য সত্যি হলে “মুহাম্মাদের যাবতীয়” কাজ-কর্ম-আদেশ-নিষেধ” সবই আল্লাহর দ্বারা “এডিট” হয়ে 
পাবলিকের কাছে আসছে। সুতরাং মুহাম্মাদ মোনুষ হিসাবে) যদি ভুল করেও থাকে “সাথে সাথেই 
আল্লাহ পাক তা ঠিক করে দিতেন”। আল্লাহ বেশ্ব-শ্রষ্ঠা) ভূল করেন আবিশাস্য প্রস্তাবনা) এটাতো 
ভাবা ই যায় না। সুতরাং মুহাম্মাদের আল্লাহর) কাজের কোনই ভূল নেই। তাই তদের কাজের কোন 
বিতর্ক অসম্ভব! মুহাম্মাদ ও তার আল্লাহর অবিশ্বাসী হলে পরিনাম কি হবে তা আগের কিছু মন্তব্য 
লিখেছিলাম। দেখুন এখানে, এখানে। | ও মা তার পরেই দেখি, 

রাসুল সাঃ এর বিভিন্ন কাজের উপর বিতর্ক আপনি করতে পারবেন, তবে তা অবশ্যই সত্য বুঝার জন্য 
করতে হবে। সাহাবীগন আমাদের নিকট অতী সম্মানী। কিন্তু তারাও ভুলের বাহিরে নন। কিন্তু তাদের 
ভুল নিয়ে তাদের প্রতি অসম্মান দেখানো আমাদের পক্ষে অন্যায়। 

বিশ্বাসীদের কাছে আল্লাহ /রসুলের (91/8/9 01011১0 90190 0% /॥181) কাজের কোনই ভুল নেই। 
তারা তো এটা সত্য বলে ধরেই নিয়েছে। “অবশ্যই সত্য বুঝার জন্য” বিশ্বাসীরা আরো প্রশ্ন করতে 
যাবে কেন? সত্যের উপর সত্য, তার উপরে সত্য জানার জন্যে? এটা তাদের জন্যে বেশ রিস্কি ৫% 
কারন, অবিশ্বাসীদের শাস্তি কি তা তো আল্লাহ(মুহাম্মাদ) কুরানের পাতায় পাতায় বর্ননা করেছেন - তা 
হবে ছুনিয়াতে মুক্্রীমরা ক্ষমতাধর হলে -মদীনার আয়াত), আর আখেরাতে ক্ষেমতাধর না হলে - 
মক্কার আয়াত)। 

আপনি নিশ্চই মিথ্যা অপবাদ কি জিনিস তাহা বুঝেন। আপনি সমালচনার নামে মিথ্যা অপবাদ দিবেন 
সেটা কিসের ভিত্তিতে ন্যায্য হল ? তা কি বুঝাতে পারবেন। তুচ্ছ তামাশা একটা জিনিস, মিথ্যা 


ভাল মন্দ বিচার করা ভিন্ন জিনিস। 
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মিথ্যা অপবাদ বলতে আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন তা “মোটেও” স্পষ্ঠ নয়। 

লেখক এখানে “রেফারেলের সহ লিখেছেন।তার নিজের বাখ্যাও দিয়েছেন। আপনার কাছে তার ব্যখ্যা 
আরেক রকম মনে হলে আপনিও পাল্টা রেফারেস দিয়ে লেখক /পাঠকদের সাহায্য করুন। মুক্তমনার 
পাঠকরা উচ্চ শিক্ষিত। তারা আলোচনার মধ্য থেকে আসল সত্যটাকে ঠিকই ধরতে পারবেন।হতাস 
হওয়ার কিছু নেই। 

ফুয়াদ সাহেব, মুহাম্মদের কাজের “সমালোচনা কারীদের” কি অবস্থা মুহাম্মাদ এবং তার সাংগ- 
পাংগোরা কি নিষ্ঠুরতা এবং প্রফেশানাল সন্ত্রাসী কায়দায় দমন করেছিলেন তা “ইসলামীক ইতিহাসে 
অত্যন্ত স্পষ্ট। ইক্ামের ইতিহাসের তিনটি রেফারেসস্থল “সীরাত, হাদিস এবং কুরান”। আমি এ তিনটি 
স্থান থেকেই আলাদা আলাদা করে রেফারেস দিচ্ছি। 


১) সীরাতঃ 

অল্প কিছুদিন আগে আদিল মাহমুদের সাথে আমার প্রাক্নগিক মন্তব্য বিনিময় হয়েছিল , দেখুন এখানে। 
মাকায় মুহাম্মদের যখন “শক্তিমান” হয় নাই, সে সময়েও কুরাইশদের «দেব-দেবী ও পূর্ব-পুরুষদের” 
তাচ্ছিল্যকারী মহাপুরুষ মুহাম্মাদের কাজের প্রতিবাদকারীদের মুহাম্মাদের হুমকীঃ “|| /০॥ 15107 10 
112 0 0018511? 81111) 11011010511 1169 10111511810 €11011775 900 51001011601”, 

মদীনায় বানু কুরাইজার হত্যা-কান্ড মুহাম্মদার সন্দেহ হেতু) ও অন্যান্য ইহুদী জনপদের উপর 
ম্যসাকার! ৫ সন্তানের মা আসমা-বিস্তে মারোয়ান কে খুন। 

২) হাদিসঃ 

রাতের অন্ধকারে কাপুরুষ ডাকাত /সন্ত্রাসী (বলেছেন সাহাবীদের সমালোচনা করা যাবে না - ছুঃখ 
পাইলে মাপ কইরেন !) কাব বিন আশরাফ(9811180111811 -৬-5, 8-59, -369): , আবু 

আফাক (91 91 -৬-৪, 8-59, 1৭-371) নৃশংষ হত্যাকান্ড, বানু কুরাইজার গন- হত্যা (8014211 
-৬-4, 852, ও 280), ইত্যাদি। 

৩)কুরানঃ 

মুহাম্মাদের হুকুম বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য পালনীয়, সমালোচনার কোন প্রশ্নই আসে না। তা না মানলে 
কি হবে? মুহাম্মাদের সৃষ্ট আল্লাহ বলছেনঃ (অল্প কিছু নমুনা) 


01 2থা]1120| (/0191) 0011112110190 10 009 11011121111190 10151911110 1 01 /91217: 
98112 এ 11121) (012101591 3) -1৬190119 

3:31 -3:32 (110৬০ 1217, 00110 1৬1011121111720), 

3:81 (121) [0016 009৬০918171 001 1012৬1009 119959170915 10 0102 10011911117290), 
3:132 (09029 /121) 9170 10011211790), 

3:144 (101110/ 1101281171190 21911150920) 

98012. /- 13552. (90191 4) -10501179 
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4:150 -151 7৬০11, 07052 ৬10 019098116৬6 11 /1211 2170 1715 15959170915 2170 191 10 172155 
01511101101 10291/591] _ 21101 1511 10 800101 ৪. 9/8) 11 10291/5917. 1719 21811 00107 
019109119৬915. /870| 51722 1019109180| 017 08 01909118৬915 2.171011111711110 101119171 


9112 - এন (072009 7) 
7:158:৮0 11811010!. - 90109118511 /8181। 827017119 10559917091 (10112111190 94৬), 1179 
90101914110 021 12101911590 1701 /7119 


918 /-/খাতি| (0122191 তল -1150119 

8:20- 909 /এ121) 21701115 11555917091, 2070 10111] 101 242) 00]) 1111 

8:46 - /%70 009৮ /৭1211 211011115 1৬0 555917091 

98012179102 (01191016919) -10601179 

9:24 -1৬1011121111780 91098109109 118 098169 

9:61- 341 07052 9110 1017 /11515 1155501591 (10118111150 58৬) ১411 15/5 510811001 
10111611. 

9:63- 109৬1 01010095995 21101 9105 11951011110 /1211 21701115 1৬1595217091 (9৬), 09112111 
[01111 ৬/11| 102 021719 0117191| 10 8101019 11181211. 1721 15 ৪১1179118 01501802. 

এতো গেল মুহাম্মাদের জীবদ্দশার কাহিনী। পরের ঘটন কি ? মুসলীম শাসন আমলে “2৩০? 

078” জারী করে অমুসলীমদের মৌলিক সামাজিক -রাস্ট্রীয়-ধর্মীয় অধিকার লাঘব করে 

তাদেরকে “ধিমিনী” রুপে বেঁচে থাকার অধিকার দেয়া হয়েছিল। 

মুহাম্মাদ সম্মন্ধে হাজারো বই লিখা হয়েছে এবং হবে। কিন্ত তার সঠিক “জীবনী” জানা সম্মভ নয়। সে 
পথ তিনি নিজেই বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছেন। তার সমালোচনার শান্তি “ছুনিয়া ও আখেরাতে” আপনি 
শুধু তার প্রশংসা করতে পারবেন, সাল্লালাহু আলাইহে সালাম” বলতে হবে প্রায় বাধ্যতামুলক ভাবে। 
তাই তার “সঠিক জীবনী” জানা সহজ নয়! কিন্ত ইসলামকে “সঠিকভাবে” বুঝতে গেলে তার 

জীবনী যে জানতেই হবে। অন্য কোন বিকল্প যে নেই ভাই। 


ভাল থাকুন। 


্ি 


ফুয়াদ এর জবাব: 
আগস্ট ৮, ২০১১ জর ১১:০৩ পূর্বাহ 
গোলাপ, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আচ্ছা যাইহোক, সমস্যা তাহলে কোথায়, আপনি যদি মনে করেন একজন বিশ্বাসীর সমালোচনা 
করার নিয়ম নাই, তাহলে নাই, বাস খালাস। যোর বিয়া তার খবর নাই পারা পরশির ঘুম নাই, 
বিশ্বাসীরা কি করবে না করবে এটা পুরোই বিশ্বাসীদের ব্যাপার)। কিন্ত সমালোচনার নামে মিথ্যা 
অপবাদ দিবেন, এই টিটকারি দিবেন সেই তামাশা করবেন, তা কেন অন্যায় হবে না? আলোচনার 
মোর অন্য দিকে ঘুরিয়ে না নিয়ে, ভবঘুরে সাহেবকে আমি যে সব যুক্তি দিয়েছি, তার জবাব নিয়ে 
আসতে বলুন। সেটাই কি ভাল নয়, এতে আপনিও জানলেন, আমি ও জানলাম। জানার তো শেষ 
নাই। তাছাড়া আমার ইসলাম আমাকে শিখাবার দরকার নেই। মায়ের কাছে নানা বাড়ির গল্প বলা, 
বড়ই অদ্ভুত। আমরা বহু যোগ ধরেই, আলোচনা করেছি, রাসূল সঃ এই কাজ করেছেন? এটি কেন 
করেছেন? এটি কি অন্যায় নয়,যদি না হয়, তাহলে কেন নয়? ইত্যাদি ধরনের প্রচুর আলোচনা, আর 
এসব আলোচনার মূল হল সত্য জানা, কাউকে টিটকারী কিংবা কাউকে নিয়ে তামাশা করা না। আর 
এই সব বিতর্কের ভিভিতেই আমরা সমাধানে আসি। 


( পারলে, পয়েন্ট ভিত্তিক আলোচনায় থাকুন, তাহলে খুশি হব, কারন আমার একটা মাত্র ব্রেইন, 
দশজনের দশটা ব্রেইনের দশ বক্তব্যের দশ রকমের সমাধান দেবার মত ক্ষমতা আমার নেই, কারন 
আমি সাধারন মানুষ। আমি চাই, এই প্রবন্ধের বিপক্ষে আমার করা মন্তব্যগুলির উপর থাকবেন, 
সমুদ্রের মধ্যে মাছ একটি না, হাজারটি, হাজারটি মাছের হাজারটি সমাধানও আছে। ধন্যবাদ) 


হা জাল এ 


বি 


৮এক্ষাজ ৬ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
আগস্ট ৮, ২০১১ ৪ ৭:১৯ অপরাহু 
গোলাপ, 


তার উত্তরে আপনি আগডুম -বাগড়ুম অনেক কিছু লিখেছেনঃ 


শুধুমাত্র অন্ধ বিশ্বাসের ওপর কথা বললে আগডুম বাগডুম ছাড়া কি আর কিছু বলার থাকে ? 


পা 

ভবহবরে এর জবাব: 

আগস্ট ৭, ২০১১ হ্র ৫:৩৩ অপরাহ্‌ 
গুফুয়া , 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনার লেখাকে মিস রিপ্রেজেন্টেশ্ন ছাড়া আমার কিছু বলার নেই। 


আপনার বক্তব্য পরিক্ষার নয়। তাই বুঝলাম না কি বুঝাতে চাইলেন। আমার বক্তব্য হলো - শত বার 
পরীক্ষার পরও যদি কোন মুরিদ তার পীরের কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করে তাহলে তার বর্ননাতে তার পীরের 
কোন নেতি বাচক কিছু উল্লেখ থাকবে না। পরীক্ষার প্রথমেই সেগুলি সেসসর হয়ে যাবে। এটা মিস 
রিপ্রেজেন্টেশনের কি হলো? যাহোক আর একটু পরিষ্কার করে বললে উত্তর দিতে সুবিধা হতো। 


-:8 


টি৫৫ 


++ 
++ 
ডারউইন এর ভূত 
আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ১১:৫৮ পূর্বাহ লিঙ্ক 


হতেন,আর তার স্ত্রীর সংখ্যা ছিল এগার।আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম- « নবীর কি এত শক্তি ছিল 
?” আনাস উত্তর দিলেন-“ আমরা শুনেছি নবীর শক্তি ছিল ত্রিশজন মানুষের সমান ”। বুখারি, বই-০৫, 
হাদিস-২৬৮ 


8৩৪ মরুভূমির গরম থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই বোধহয় তিনি নারী দের মরুদ্ানে ডুব 
মারতেন! ১0১) 


৯ 


ভবহবরে এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ হ্র ৫:২৯ অপরাহ্‌ 
ভডারউইন এর ভূত, 


মরুভূমির গরম থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই বোধহয় তিনি নারী দের মরুদ্দ্যানে ডুব মারতেন! 


6৬৪ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ত অতিথি 


৮ &, 
আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ১২:২৭ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে, আপনার সিরিজটা অসাধারন ভাল হয়েছে। আগেই এক মন্তব্যে বলেছিলাম আমি আপনার 
সব সিরিজ লেখা গুলো পড়েছি এবং সব গুলোই ভাল লেগেছে। তবে খুশী লাগেনি। কারণ, এই পৃথিবী 
টা আমার কাছে একটা 101909 ০111150০5 হিসেবেই জানতাম এবং আশা ছিল যে পরকালে গিয়ে 
যারা আমার সাথে অবিচার করল, আল্লাহু তার বিচার করবেন... এবং বেহেশতে অসীম সময়ের একটা 
স্নিগ্ধ শান্তিময় জায়গার কথা ভাবতেই মন জুড়িয়ে যেত ... কিন্তু এসব লেখা পড়ার পর কোন মতেই 
আমার আগের ঈমান ফিরে আসবে না... আপনি যেভাবে শক্ত হাদীস কুরআন রেফারেন্স দিয়েছেন... 
সত্যিই মনে হয় আমরা একটা বোকার স্বর্গে ছিলাম। ত এখন নিজেকে আমি ধর্ম থেকে মুক্ত করে 
নিলাম... কিন্ত দিন শেষে নিজেকে খুবই অসহায় মনে হয়। আগে ভাবতাম মাথার উ পর আল্লাহ 
আছে,... রোজা নামাজ পড়ে নিজের মনটা ফুরফুরে লাগত.. এখন ত এসব থেকে আর আনন্দ পাব 
না.. কিভাবে নিজেকে শান্তনা দিব বলুন ? এ জীবনটা তাহলে এখানেই শেষ ?0) 0) 0) শ্ 


5488, 
হা এ 
ভবঘরে এর জবাব: 


আগস্ট ৭, ২০১১ গ্রা ৭:০১ অপরাহু 
ভস্কঘোষিত অতিথি, 


এ জীবনটা তাহলে এখানেই শেষ ? 


না ভাই, আসলে এখানেই শুরু। এখন আপনি নিজেকে আর একা একা চিন্তা করতে পারবেন না, 
আপনাকে ভাবতে হবে মানব জাতির একটা অংশ হিসাবে যেখানে আপনারও কিছু করনীয় আছে। 
আর সেটা হলো- এ জগতটাকে এমন সুন্দরভাবে গড়ে তোলায় অবদান রাখা , যেখানে আমরা সবাই 
সুন্দরভাবে সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারি। ধর্ম আপনাকে ব্যপকভাবে স্বার্থপর বানিয়েছিল , তাই 
আপনি নিজের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই ভাবতেন না - যা পরিশেষে আমাদের সমাজকে পিছিয়ে 
দিয়েছিল। আপনি যদি নিজেকে একা না ভেবে সমাজের একজন সত্যিকার অংশ ভাবেন দেখবেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনি নিজেই টের পাবেন না আপনার জীবন কত কর্মময় ও আনোন্দচ্ছল হয়ে উঠেছে। তখন অলীক 
বেহেস্তের সেক্সি হুরদের ফালতু চিন্তায় অযথা মন খারাপ হবে না। 


10 


আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ১:০৫ অপরাহু লিঙ্ক 


ধন্যবাদ ভবঘুরেকে। এমন চমৎকার একটি সিরিজ লেখার জন্য। 


আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ১:৪৭ অপরাহু লিঙ্ক 


কাতাদা বর্নিত: আনাস ইবনে মালিক বলেন, « নবী দিনে রাতে পালাক্রমে তার স্ত্রীদের সাথে মিলিত 
হতেন,আর তার স্ত্রীর সংখ্যা ছিল এগার।আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম- « নবীর কি এত শক্তি ছিল 
?” আনাস উত্তর দিলেন-“ আমরা শুনেছি নবীর শক্তি ছিল ত্রিশজন মানুষের সমান ”। বুখারি, বই-০৫, 
হাদিস-২৬৮ 


কিন্তু আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছ থেকে শুনেছি- আল্লাহ পাক নবীজীকে এক হাজার 
পুরুষের সমান সেক্স পাওয়ার দিয়েছিলেন। 
প্রশ্ন হচ্ছে- হাদিস সত্য নাকি আমাদের মসজিদের ইমাম সত্য? 


ভবঘরে এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ শ্রা ৬:৫১ অপরাহু 
মাহফুজ, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছ থেকে শুনেছি- আল্লাহ পাক নবীজীকে এক হাজার পুরুষের 
সমান সেক্স পাওয়ার দিয়েছিলেন। 


আপনাদের মসজিদের ইমাম কতটা খবিশ হলে আল্লাহ্‌র নবী সর্বশ্েষ্ট মানুষ সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি 
করতে পারে , তা আপনার বোঝা উচিত। 


১2 


$ 
 /% 
₹£ / ৮ এআবুল কাশেম 


আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ২:০৯ অপরাহু লিঙ্ক 


ভাই ভবঘুরে; 


সময়ের অভাবে মন্তব্য করতে পারি না। তবে আপনার এই ধারাবাহিক রচনাটি আমি বিস্তৃত পড়েছি 
এবং অভিভূত হয়েছি। 


আপনার অসাধারণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা, রচনাশৈলী, একাগ্রতা, সর্বোপরি অগাধ জ্ঞান সত্যিই উচ্চ 
প্রশংসার দাবী রাখে। 


আমি সবচাইতে আনন্দ পাচ্ছি এই জেনে দীর্ঘ ১২ বছর যাবত আমরা যার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলাম- 
আজ তার কিছু সুফল পাচ্ছি। ১২ বছর আগে আমরা দুই তিন জন ইসলামের মুখোমুখি হয়েছিলা ম, 
তখন বাঙালি সমাজে আমাদের কোন সমর্থনই ছিল না৷ 


আজ সেই অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। আমরা চিন্তাই করতে পারি না যে আপনার মত এত 
মেধাবী, কুশলী এবং দক্ষ লেখক ইসলামের মুখোমুখি হবেন। 


আপনার মত সাহসী লেখক অতি বিরল। 


৯ 


908 


13. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরে এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ এ ৫:২৭ অপরাহ 
আবুল কাশেম, 


আপনাকেও ধন্যবাদ। 

আপনাদের মত বর্ষীয়াণ ব্যক্তিত্ব আমাদেরকে অণুপ্রানিত করলে আমরা সত্যি বিশেষ উৎসাহিত হই। 
পরিবর্তন এমন একটা বিষয় যা ঘটবেই , তাকে আটকে রাখা যায় না। হয়ত অনেক সময় একটু দেরী 
হয়ে যায়। যেমন হচ্ছে আমাদের ইসলামের ব্যপারে। আর তার কারন আমি আগেই বলেছি- সত্যিকার 
অর্থে ইসলাম নিয়ে চুল চেরা বিশ্লেষণ আগে কখনও হয়নি , তার দরকারও পড়েনি। 

আমি আপনার লেখার একজন একনিষ্ট ভক্ত। সত্যি বলতে কি, আপনার লেখা পড়েই সর্বপ্রথম আমি 
ইসলামের অন্ধকার জগত সম্পর্কে অবগত হই ও পরে নিজেই গভীরভাবে কোরান হাদিস পড়া শুরু 
করি ও আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি আপনার বক্তব্য অমূলক নয়। অত:পর দায়ীতুবোধ থেকেই লেখা শুরু 
করি। 

আপনার মত সাহসী লেখক অতি বিরল। 


সাহসী আর হতে পারলাম কই। আমি যে লেখা লেখি করি তা আমার পারিপার্শিক কেউ জানে না। 
আফটার অল, কল্লা কাটা যাক এত তাড়াতাড়ি সেটা তো হতে দিতে পারি না।') 
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৮১৯১৭ 
বি 
তি 
আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ৩:১৩ অপরাহু লিঙ্ক 


আমি আপনাদের লেখা যতবার পড়ি আমার ততবারই হাসি পায়, কেননা চামচিকার চোখে সূর্যের 
আলো সহ্য হয় না। একটা কথা কি, আমাদের একদিন মরতে হবে, আর মৃত্যুর পরেও একটা জগত্‌ 
আছে, সেখানের জন্যও কিছু আমল নিয়ে যেতে হবে৷ নাস্তিকদের কথামত যদি পরকাল বলতে কিছু 
নাও থাকে তাহলেও আমার কোন আফসুস নাই , যদি এমন হয় তাহলে আমরা সবাই বেচে গেলাম, 
90 যদি পরকাল থেকে থাকে তাহলে আমাদের কি উপায় হবে.........??? 


৮ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ গ্রা ৬:৫৪ অপরাহু 
গুমুক্তা ীর, 


৪] যদি পরকাল থেকে থাকে তাহলে আমাদের কি উপায় হবে.........??? 


তখন আল্লাহকে বলবেন- আপনিই তো আমার হৃদয়ে সীল মেরে দিয়েছিলেন আর তাই আমি আপনার 
জন্য কিছুই করিনি, সুতরাং দোষ তো আমার না, আপনার | - আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি , এর 
পর বিনা বাক্য ব্যয়ে আল্লাহ আপনাকে বেহেস্তে ছুড়ে মারবেন আর আপনি সেখানে গিয়ে ৭২ 
যৌনাবেদনময়ী হুরদের সাথে_- ইয়ে মানে _-__ করতে পারবেন, ৬ 


27৩. 


লাইট ম1নএর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ হ্র ৯:৪৩ অপরাহু 
(6 বুরে, 


আরো আছে আল্লাহ নিজেই নিজের সৃষ্টি কর্তাকে অস্বীকার করে সব সময়।আমরা করলে তাতে 
দোষের কি? নিজের সৃষ্টি কর্তাকে অস্বীকার করার সাহস তো উনার কাছ থেকেই পাওয়া! 


[১ 


টেকি সাফি এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ শ্রা ৮:২০ অপরাহু 


গুমুক্তাদীর, 

ওহ লটারী না? লটারী খেলা কিন্ত হারাম... ভু) ভু) 
শিশির এর জবাব: 

আগস্ট ৮, ২০১১ গ্রা ৬:০১ পূর্বাহ্ণ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
ভমুক্তাদীর, 


৪] যদি পরকাল থেকে থাকে তাহলে আমাদের কি উপায় হবে.........??? 


এই কথাটা অবশ্যই একটা চিন্তার বিষয় যে পরকাল বলে যদি কিছু থাকে। এখন কথা হলো কার 
পরকাল সত্য? হিন্দুর, খ্রিষ্টান এর নাকি মুসলমানের। এমন যদি হয় আপনি হিন্দু তাই পরকালের 
সুখের জন্য হিন্দুধর্ম পালন করেন কিন্তু পরকালে গিয়ে দেখলেন যে হিন্দুধর্মের ভগবান বলে কিছু নেই, 
আল্লাহ বলে একজন আছে, এখন সেই আল্লাহর কাছে আপনি যতই মাফ চান না কেন আল্লাহ কিন্তু 
আপনারে দোযখে ছুড়ে মারবে। কারণ দুনিয়াতে ভগবানকে বিশ্বাস করা মানে আল্লাহর সাথে শিরক 
করা। আর আল্লাহর সাথে যে শিরক করে তার কোন ক্ষমা নেই। তাই কে ঠিক আর কে ঠিকনা এইটা 
কোন প্রাণীর পক্ষে জানা বা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব না। যেহেতু বিজ্ঞান আমাদের সব দিয়েছে তাই 
আসুন সবরকম অপবিশ্বাসকে ফেলে দিয়ে আমরা বিজ্ঞান এর আলোই আলোকিত হই। 


কাটি 
ক১৫৭% 
টি ক 


/877/2 এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১১ ৪ ১১:১৭ অপরান্ু 


মুক্তাদীর 
8] যদি পরকাল থেকে থাকে তাহলে আমাদের কি উপায় হবে.........??? 


খুব সোজা বেপার। খটি মুসলমান হিসেবে আমি যানি আল্লার হুকুম ছাড়া গাছের একটি পাতারও 
নড়ার সাধ্য নাই। তো আমি যদি আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস না করি তা তো আল্লার হুকুমের বাইরে 
হওয়া সম্ভব নয়। এখন যে কাজটি আমি আল্লার হুকুমেই করেছি তাতে যে শুধু দোষের কিছু নাই তাই 
নয় বরং আল্লাহ্‌ হুকুম তামিল করায় ৭০ টি হুরও আমার পাওনা হবে। ৬.) 


ইঢ ম্যান 


আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ৩:৫২ অপরাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
গোলাপ, 


ভাই আমি আরো একটু এডাইতে চাই, ইসলাম ত্যাগিদের শান্তি কি? মুসলিম পুরুষেরা বি3ধমী মেয়ে 
বিয়ে করার শক্তি ও অধিকার দুষ্টুই রাখে কিন্তু মুসলিম মেয়েদের বিধর্মী পুরুষদের বিয়ের কোন 
অনুমতি আছে কি? 


15.15 


এ 3 
নর: 
টৈ দি, নীলাকাশ 


আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ৬:৪৭ অপরাহু লিঙ্ক 


ধন্যবাদ ভবঘুরে ভাইকে। সত্যিই অসাধারণ! 0) বলতে পারেন এক নি:শ্বাসে পড়েছি। আবুল 
কাশেম ভাই, আকাশ মালিক ভাইদের লেখা তো ভীষণ মিস করি। আপনি সেই শুণ্যতা পূরণ 
করলেন। আপনার লেখার বিবরণ, বিশ্লেষণ, যুক্তি, মন্তব্য... প্রতিটা লাইনকে করেছে যেন বিজ্ঞান দ্বারা 
পরীক্ষিত। শেষ প্যারাটাতো আমাকে ভিষণ মুগ্ধ করেছে। 

শুভ কামনা রইল। ভবিষ্যত লেখার জন্য অপেক্ষায় রইলাম। 


16. 16 


প্রব পাল 
আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ৭:২১ অপরাহু লিঙ্ক 


খুব ভাল সিরিজ হয়েছে, তবে এই লেখাটার মান আরেকটু উন্নত করা যেত যদি লেখক আরো কিছু 
এঁতিহাসি সমান্তরাল বা বিশ্লেষণ দিতেন। 


কোটিল্য মহম্মদের জন্মের ৪০০ বছর আগে, রাজন্য বর্গকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোন রাজনীতি 
নিজের আদেশ বলে চালাতে নেই-তা ঈশ্বর স্বপ্নাদেশ বা ঈশ্বরের প্রেরিত বাণী বলে চালাতে হয়। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মহম্মদ ইতিহাসে কৌটিল্যের এবং কৌটিল্যনীতির সেরা ছাত্র। 


” জট 
কী 
৮৭ 
তব 


৮ 
৯ 


7৭ 

শি 
7 
৫: 


আজ্তরিনএর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ গ্রা ৮:৪৯ অপরাহু 
ঞুবিপ্রব পাল, একটা নতুন তথ্য জানলাম, চমৎকার এবং ধন্যবাদ। 


এরি ২৪ 


27 


সা ৯৪ 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
আগস্ট ৭, ২০১১ শ্র ১০:০৩ অপরাহু 
গুবিপ্নব পাল, 


ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য। 

আমি দেখেছি ইসলাম যে একটা তথাকথিত অসত্য ধর্ম তা কোরান ও হাদিস দিয়েই খুব ভালভাবে 
প্রমান করা যায়।ইতিহাসের দরকার তেমন পড়ে না। এমনিতেই এখন একদল আছে যারা হাদিসটাই 
অস্বীকার করতে চায়, ইসহাক, তাবারী, সাদ এদের ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতি দিলে তো ওরা বলেই 
বসবে- কোথাকার কে বানান ইতিহাস লিখেছে সেটা কেন তারা বিশ্বাস করবে? একারনেই আমি 
ইতিহাসকে একেবারেই ব্যবহার করতে চাই না। খোদ কোরান হাদিস যেখানে যথেষ্ট , ইতিহাসের 
দরকারটা কি? 


৮24৯৬ 
৯, 


৫ 
সস / 
৬১ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
আগস্ট ৮, ২০১১ ৫:১০ পূর্বাহ 


৬ বুরে, 
কিছু মন্তব্য না করে পারলাম না- 


আমি দেখেছি ইসলাম যে একটা তথাকথিত অসত্য ধর্ম তা কোরান ও হাদিস দিয়েই খুব ভালভাবে 
প্রমান করা যায়।ইতিহাসের দরকার তেমন পড়ে না। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনি সম্পূর্ণ সঠিক। ইসলামকে মোকাবেলার জন্য আমাদের কাছে রয়েছে অমোঘ অস্ত্রআর সেগুলো 
হচ্ছে 


আল-কোরান 

সাহী হাদিস 

শারিয়া আইন 

সীরা-তথা এনবীজির জীবনী 

আমাদের হাতে যখন এ দূর্দান্ত অস্ত্রগুলো রয়েছে -তখন অন্য কোন অস্ত্রএর দরকার তেমন নাই। 


দেখুন না আপনার ব্যবহৃত এ সব অসরএর আঘাতে হনব মোল্লারা দিশেহারা হয়ে ছুটাছুটি করছে। কিন্তু 
তাদের পালাবার কোন পথ নেই। আপনি সুদক্ষ ভাবে তাদের পালাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। 


তাই আবার লিখছি-যাঁরা ইসলামকে মুখোমুখি লড়তে চান তাঁদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হবে এ সব 
কিতাবগুলি পূর্ণ রপ্ত করা। তা না করে কাগজে কলম দিবে ন না। হয়ত কয়েক বছর লাগতে পারে। 
কিন্ত ইস লামকে মোকাবিলার জন্য এর কোন বিকল্প নাই। 


কাজী রহমানএর জবাব: 

আগস্ট ৮, ২০১১ গ্রা ৬:০৩ পূর্বাহ্‌ 

.) আবুল কাশেম, 

অস্ত্র হিসেবে কোরানই তো যথেষ্ট। নব্য মোল্লারা শুধু তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র কোরান নিয়েই মাঠে নামুক। 
দেখি তারা কটা মুক্তমনাকে ওটা দিয়ে মোল্লামনা বানাতে পারে। ৬.) 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
আগস্ট ৮, ২০১১ প্রা ৬:৫৫ পূর্বাহ্ণ 
শুকাজী রহমান, 


অস্ত্র হিসেবে কোরানই তো যথেষ্ট। নব্য মোল্লারা শুধু তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র কোরান নিয়েই মাঠে নামুক। 
দেখি তারা কটা মুক্তমনাকে ওটা দিয়ে মোল্লামনা বানাতে পারে। 
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হাঁ, আপনার কথা ঠিক-আল-কোরান আমাদের আনবিক বোমা। তবে যুদ্ধ করতে যেমন সর্বদা 
আনবিক বোমা ব্যবহার করা যায় না-প্রয়োজন মত অন্যান্য অস্্ও দরকার পড়ে, তেমনি-ইসলাম কে 
মোকাবেলার জন্য অন্যান্য ছোটখাট অন্ত্রএরও সুবিধা থাকা দরকার। 


আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা এক বিষাক্ত ও কালক্ষেপণকারী যুদ্ধে লিপ্ত আছি। আমাদের বিপক্ষ 
শক্তি অত্যান্ত শক্তিমান-বিলিয়ন ডলার, কোটি কোটি মোহাচ্ছাদিত বিশ্বাসী এবং অসীম বর্বরতায় 
নিমজ্জিত এক দুর্বার অসভ্য বেদুইন শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ। আমাদের এক * মাত্র শক্তি হচ্ছে এ 
সব অস্ত্র এবং মুষ্টিমেয় মোর্তাদ যাদেরকে আজ জীবন হাতে নিয়ে এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। এই 
যুদ্ধ হতে পিছ পা হওয়া যাবে না। যারা এই যুদ্ধে সিরিয়াস” নন তদের উচিত হবে না শুধু 
খেলাধুলাচ্ছলে অথবা বাহবা কুড়ানোর জন্য এই যুদ্ধে যোগদান করা। 


কাজী রহলানএর জবাব: 
আগস্ট ৮, ২০১১ গ্রা ১১:৪৭ পূর্বাহ্‌ 


আবুল কাশেম, 


যারা এই যুদ্ধে সিরিয়াস” নন তদের উচিত হবে না শুধু খেলাধুলাচ্ছলে অথবা বাহবা কুড়ানোর জন্য 
এই যুদ্ধে যোগদান করা। 


যারা সিরিয়াস নয় তারা এমনিতেও উড়ে যাবে বলে মনে হয়। তবু নাহয় থাক ওরা। ছোঁয়াচে সংশয় 
যদি ওদের ছোঁয়, আমরা ভাববো কেন? কে জানে, অনেকেই হয়ত আলো দেখবে, হয়ত ধার্মিক থেকে 
সাচ্চা মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। 


আপনার প্রতি মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। ভালো থাকুন। ই 


খে 
বে 


নৃপেন্্র সরকার এর জবাব: 
আগস্ট ৮, ২০১১ প্রা ৫:৪২ পূর্বাহু 


ঞুবিপ্রব পাল, 
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কোটিল্য মহম্মদের জন্মের ৪০০ বছর আগে, রাজন্য বর্গকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোন রাজনীতি 
নিজের আদেশ বলে চালাতে নেই-তা ঈশ্বর স্বপ্নাদেশ বা ঈশ্বরের প্রেরিত বাণী বলে চালাতে হয়। 


তুলনাহীন।( 
কোটিল্য? নাকি কৌটিল্য? 
আরও কিছু বাণী জানা থাকলে ছাড়ুন, মশাই। 


বিগব পালএর জবাব: 
আগস্ট ৮, ২০১১ গ্ ৭:৫৫ পূর্বাহ 
গনৃপেন্দর সরকার, 


কৌটিল্য হবে। 


কৌটিল্যনীতির আরো অনেক কিছুর সফল রূপায়ন আপনি কোরাণে পাবেন। আর সময়টা মহম্মদের 
পূর্বের ৮০০-৯০০ বছর আগে হবে। ৪০০ না। 


যেমন কৌটিল্য ও লিখেছিলেন মদ্যপাণ ও জুয়া নিশিদ্ধ করার কথা কারন এই ছুটি জিনিস একটি 
জনগোষ্ঠি এবং রাজাকে হুূর্বল করে ও তা শক্রর পদানত হয়। 


অর্থশান্ত্রের সব থেকে ইন্টারেস্টিং দিক হচ্ছে কিভাবে একজন রাজা ধর্ম এবং ঈশ্বরকে ব্যবহার করবে- 
প্রজাবিদ্রোহ দমন করতে। 


নিজের ভুলকে, ঠিক বলে চালাতে-যাতে প্রজারা তা মানে। যেমন রাজা যদি এমন বিবাহ করতে চান, 
যা প্রজাদের মঞ্জুর না-যেমন ধরা যাক রাজার একজন বিবাহিতা মহিলাকে ভাল লাগল-তাহলে তাকে 
ধর্ষন করতে গেলে, প্রজা বিরূপ হবে। কৌটিল্য বলছেন, তার থেকে, রাজা প্রজাদের বলবেন ঈশ্বরের 
স্বপ্নাদেশ ওমুক মেয়েকে বিয়ে করলে, রাজ্যে ফসল ভাল হবে (3 
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তারপর বিদেশী শত্রু বা অন্যরাজ্য আক্রমন করলে, সেই রাজ্য আক্রমন করা ঈশ্বরের আদেশ বলে 
চালাতে হবে ও) 


কৌটিল্যে অর্থশান্ত্র আজও ছূর্দান্ত -কিন্ত কেন যে কেও অর্থশান্তররে আলোকে কোরান ব্যখ্যা করে নি কে 
জানে। হয়ত ঘারে গর্দান থাকবে না, এমন ভয় ছিল। কিন্ত আমি অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি 
কৌটিল্যবাণীর অমোঘ সফল প্রয়োগ হয়েছে কোরানে। 


আমি অবশ্য সমাজ বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের আলোকেই ধর্মকে দেখতে চাই। এভাবে দেখে খুব লাব কিছু 
হবে না। অতীত অতীতই-তাকে বর্তমানে দেখে কি হবে? 


হপেন্র সরকার এর জবাব: 

আগস্ট ৮, ২০১১ ৪ ৭:০৩ অপরাহু 

ভুবিপ্নব পাল, 

প্রাচীন রাজন্যবর্গ ব্রাম্মণদের বিশেষ মর্যাদা দিয়ে পুষতেন। 

এঁদের কাজ ছিল 

১) ধর্মকে লালন-পালন করা 

২) রাজন্যবর্গ সাক্ষাৎ সূর্যদেবের বংশধর, দেবতাদের অংশ এই জিনিষটি প্রজাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া। 
মুহম্মদ জিনিষটি সরাসরি করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌ র নিজের লোক - দোস্ত। কোন কিছুই তাঁর মাথা 
থেকে আসে না। আল্লাহ্‌ তাঁর মুখ দিয়ে কথা বলিয়ে নেন। এবং আল্লাহ্‌ যা করতে বলেন তিনি তাই 
করেন মাত্র। তাঁর কোন দোষ নেই। 


এট. ২.৫, 


ভবঘরে এর জবাব: 
আগস্ট ৯, ২০১১ গর ১১:৪৯ অপরাহু 
বিপ্লব পাল, 


আমি অবশ্য সমাজ বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের আলোকেই ধর্মকে দেখতে চাই। 


সে আলোকে এ পর্যন্ত সারা দুনিয়াতে কম আলোচনা বা লেখা জোখা হয় নি। কিন্তু ফলাফল? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি বা তাদের এশি কিতাব সমূহের অন্তসারশৃণ্যতা প্রমান করতে পারলে 
আমার মনে হয় তা বেশী কাজে দেয়। সমাজ বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের মত জটিল বিষয় পড়ে কয়জনেই বা 
ভাল মত বোঝে? 


১17 


আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ৮:৩০ অপরাহু লিঙ্ক 


নবীকে ঘিরে মুসলীমদের যে মিথা সেই মিথ ভর্জনের জন্য অকাট্য যুক্তি আছে এই লেখায়। ভবঘুরে 
এক শক্তিশালী মিথ ভরঞ্জক কোন সন্দেহ নাই। 


ভবঘুরে যয়নাবের সাথে নবীর বিয়ের খানাপিনার দাওয়াতে কিছু লোকের খাওয়াদাওয়া শেষ হবার 
পরেও চলে না যাওয়াতে নবীর অসুবিধার কথা নিয়ে একটা হাদীস বর্ণনা করে ছেন যাতে নবী যে 
যয়ানবের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য কতটা ব্যাকুল ছিলেন সেটা বোঝাতে চেয়েছেন। আরেকটা ব্যাপার 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। সেটা হল “কিইইইইই সুবিধাজনক” জাতীয় এক আয়াত নাজিলের 
কথা। দাওয়াত শেষে কিছু লোকের প্রস্থান না করাতে নবী এতই বিরক্ত হন যে ভবিষ্যতে যাতে এর 
পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য একটা আয়াতও নাজিল করিয়ে নেন। 


আয়াত ৩৩:৫৩ : «হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য 
রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো , তবে 
অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা 

নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ্‌ সত্যকথা বলতে 

সংকোচ করেন না...” 


নিজের সঙ্কোচ হলে সমস্যা কি, আল্লাহ্‌র মুখ দিয়েই তো তা বলান যায়। “কিইইইই সুবিধাজনক” ! 
সাধে কি আর আয়েশা একবার টিপ্পনী কেটে নবীকে বলেছিলেন, আপনার তো দেখি যখন যে সমস্যায় 
পড়েন তার থেকে উদ্ধারের জন্য সঠিক আয়াত নাজিল হয়ে যায়! 


বড় কথা হল, এটাই টি কুরাণের উদ্দেশ্য? নবীর কিসে সুবিধা অসুবিধে সেটা নিয়ে মাইক্রো ম্যানেজ 
করে ডিক্রী জারী করা? না কি মানব সমাজের জন্য শ্বাশ্বত বাণী প্রচার/প্রেরণ করা? আর যদি দাওয়াত 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


শেষে চটপট উঠে চলে যাওয়া সেরকম শ্বাশ্বত বাণী হয়েই থাকে, তাহলে সেটা বলার জন্য নবীর 
অসুবিধা ঘটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে কেন? এ সবই তো পরিস্কার ভাবে নবীর সুবিধার্থে আনীত 
সিচ্যয়েশনাল এখিক্স। 


ভবঘুরে নবীযে নবীর সমালোচককে হত্যার জন্য প্রয়োজনে মিথ্যা বলার জন্য অনুমোদন দিয়েছিলেন 
সেই হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলার প্রসঙ্গে সিরাত থেকে আরে একটা ঘটনার 
উল্লেখ করতে হয়। এর উল্লেখ পাওয়া যাবে ইবনে ইশাকের হিশাম কর্তৃক সংকলিত) সিরাতের 
ইংরেজী অনুবাদ (গিলোমের) এর ২৯৪ পৃষ্ঠায়। আর বাংলায় পাওয়া যাবে আব্দুস সালাম হারুন কর্তৃক 
সংকলিত হিশামের সিরাতের (মিসররুল জাদিদাহ থেকে আরবীতে প্রকাশিত) বাংলা অনুবাদের 
(বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে প্রকাশিত) ১৫৮ পৃষ্ঠায়। এতে লেখা আছেঃ 


বদরের যুদ্ধের সময় বদরের প্রান্তরে তাঁবু স্থাপনের পর নবী এক সা হাবীকে নিয়ে টহলে বেরিয়েছেন। 
কিছু দূর যাবার পর এক বৃদ্ধকে দেখতে পেলেন । নবী বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন সে কুরায়েশদের কথা 
কিছু জানে কিনা আর মুহম্মদ আর তাঁর সহচরদের কোন খবর শুনেছে কি না৷ বৃদ্ধ বলল আগে 
তোমরা কোন দলের লোক সেটা জানাও, না জানালে বলব না। নবী বৃদ্ধকে ব ললেন আগে আমরা জা 
জানতে চাচ্ছি সেটা বল, তারপর আমাদের পরিচয় দেব। বৃদ্ধ বলল “খবরের বিনিময়ে পরিচয়?” | নবী 
বললেন হ্যাঁ। তখন বৃদ্ধ বলল, “শুনেছি মুহম্ম্দ ও তাঁর সহচররেরা অমুক দিন যাত্রা শুরু করেছেন। 
সেটা যদি সত্য হয় তাহলে তাদের এখন অমুক জায়গায় থাকার কথা | আর কুরা য়েশদের সম্পর্কে 
শুনেছি তারা অমুক দিন রওয়ানা দিয়েছে। সেটা সত্যি হলে তাদের অমুক জায়গায় থাকার কথা৷ বৃদ্ধ 
সঠিকভাবেই উভয় জায়গার নির্দেশ করল। অতঃপর বৃদ্ধ নবীকে তাঁর পরিচয় দিতে বললে নবী বললেন 
“আমরা পানি থেকে এসেছি”। বৃদ্ধ বলল “পানি মানে? ইরাকের পানি থেকে নাকি?” অতঃপর নবী 
সাহাবীদের কাছে ফিরে গেলেন । 


পাঠক কেমন বুঝতাছেন ? 


ভবহ্বরে এর জবাব: 


আগস্ট ৯, ২০১১ গ্ ১১:৫২ অপরাহু 
যাযাবর, 


আয়াত ৩৩:৫৩ : “হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য 


রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো , তবে 
অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্যকথা বলতে 
সংকোচ করেন না...।” 


আপনার পর্যবেক্ষনের তারিফ না করে পারছি না। উক্ত আয়াত কিন্তু সত্যি সত্যি সে উদ্দেশ্যেই নাজিল 
হয়েছিল। কারন আল্লাহ চাইত না যে তার পেয়ারা নবী প্রিয় দোস্ত নব বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে সহবতের 
জন্য বেশী দেরী করেন। সে কারনেই তো আল্লাহ পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু। 
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4এ এ তি 
আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ৮:৫৩ অপরাহু লিঙ্ক 


এমন চমৎকার একটি সিরিজ এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল! অনেক ধন্যবাদ শ্রমসাধ্য এ সুন্দর 
লেখাটির জন্য ই 


টু. 


আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ৯:০৯ অপরাহু লিঙ্ক 


আমি মাওলানা সাহেবদেরকে বলতে শুনিয়াছি হাদিছে নাকি আছেঃ 

১।যারা দরিদ্র, কেয়ামতের দিনে তাদের হিসাব নিকাসে কম সময় লাগার কারনে ধনীদের চাইতে ৫০০ 
বৎসর পুর্ধে বেহেস্তে যাইতে পারিবেন। 

2।আমি একবার এক মাদ্রাসার নামকরা একজন মোহাদেছ (যারা হাদিছে বিশেষজ্ঞ) কে এক ওয়াজ 
মাহফিলে বর্ণণা করিতে শুনিয়াছি “যার ইহজগতে বাড়ী আছে সে পরজগতে বাড়ী পাইবেনা । 


৩।নবী বলিয়াছেনঃ”আল্লাহ আমাকে দরিদ্র রাখুন,দরিদ্রদের সংগে হাসর করানও দরিদ্রদের সংগে 


বেহেস্ত নছিব করান।” 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
তাহলে দেখা যাচ্ছে হাদিছ আমাদেরকে দরিদ্র বা অনুন্নত জীধন যাপনে উৎসাহিত করছে। 


৪।আমাকে আমার একটা ছেলে একদিন বল্ল যে(সে আন্তর্জালে কোথাও দেখেছে)”আব্বা জানেন? 
ইউরোপে যখন প্রথম প্রিন্টার ব্যবহার শুরু হল তখন সৌদি শাসক গন ও আরব দেশে গ্রিন্টার ব্যবহার 
করতে চাইলেন। 


কিন্তু সাথে সাথে সেখানকার মসজিদের তৎকালীন কোরান হাদিছে অভিজ্ঞ ইমাম সাহেবরা এই বলিয়া 
ফতোয়া দিয়া এটা বন্ধ করাইলেন যে,যেহেতু আমাদের নবী এটা ব্যবহার করেন নাই তাই আমাদের 
জন্য ও এটা ব্যবহার করাও জায়েজ (বৈধ)হইবেনা। 

ফলে আরধ জগত আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান হতে দীর্ঘকালের জন্য পিছিয়ে পড়ে রইল। ৮ 

তাহলে কি এই ভাবে যুগে যুগে হাদিছের দোহাই দিয়ে দিয়ে মুসলমানদেরকে সভ্য জগৎ হইতে পিছিয়ে 
রাখা হইবে? 

থন্যবাদান্তে, 

আঃ হাকিম চাকলাদার 

নিউ ইয়র্ক 


20. 20 


আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ৯:৩০ অপরাহু লিঙ্ক 


যাযাবর, 

নতুন বউয়ের সাথে তাড়াতাড়ি সেক্সের জন্য দাওয়াতি লোকদের তাড়ানো প্রসঙ্গেও যে প্রিয় নবী (সা) 
কোরানের আয়াত নামাতে পারে, এ তথ্যটি জানা ছিল না। এ থেকে বুঝা যায় তিনি কত বড় মাপের 
নবী ছিলেন। নবী হওয়ার তরিকা জানা থাকলে ভাল হত। যায়গা মত বউ বা বান্ধবীকে সোজা করার 
জন্য ওহি নাধিল কইরা দিতাম, প্রয়োজনে ত্যাদড় বন্ধুদেরও সাইজ করা যাইত। 


কঘোযিত আতিথিএর জবাব: 
আগস্ট ৮, ২০১১ গর ১০:০৩ পূর্বান্ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবহবরে এর জবাব: 
আগস্ট ৯, ২০১১ গ্রু ১১:৪৭ অপরাহ 
স্বঘোষিত অতিথি, 


কাজটা ভাই ভাল করেন নি। 
আপনার প্রদর্শিত পথে যদি কেউ হঠাৎ একজন নবী বা নিদেন পক্ষে পীরের আবির্ভাব ঘটে , আমাদের 
বিপদ আরও বেড়ে যাবে। 


21.21 
নখ 
“লি 
শর রণ্য 


আগস্ট ৭, ২০১১ সময়: ৯:৪৪ অপরাহু লিঙ্ক 


মোহাম্মদের চরিত্র ফুলের ধেতুরা) মত পবিভ্র!: 2, পর্ব-৪ শেষ পর্ব)(0) মানিনা মানব না। 
এযে রীতিমত অপমান(৫)। হাজার বাসরের € সেরা পুরুষের কথা ক্যামনে মাত্র ৪ পর্বে শেষ হয়? 


৯১৮৮ 


নৌনমনা এর জবাব: 

আগস্ট ৮, ২০১১ ৪ ১২:২৩ পূর্বাহ 

অরণ্য, 

আমিও এক মত। এ বিষয়ে আরো কিছু পর্ব চাই। 


22. 22 


23. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আগস্ট ৮, ২০১১ সময়: ১২:৪৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


এই অসাধারণ চরিত্র সম্পর্কে আপনার অসাধারণ বিশ্লেষণ এবং তথ্যপূর্ণ লেখা আমার আতীত ধারণা 
ভেংগে চুরমার করে দিয়েছে। 35)9 3599 3399 


[ছে জনা 


ভবহবরে এর জবাব: 
আগস্ট ৯, ২০১১ 2 ১১:৪৩ অপরাহু 


গুশান্তনু 


ধন্যবাদ। কিন্তু আগে কি ধারনা ছিল আর এখন কি ধারনা হলো সে সম্পর্কে জানতে পারলে আরও 
ভাল লাগত। 


টি 

শাতন্ু এর জবাব: 

আগস্ট ১০, ২০১১ ৪ ১২:০৪ পূর্বাহু 

ভবঘুরে, শৈশব থেকে যা শুনেছি, জেনেছি তাতে ওনাকে একটু বেশি মানবিক ভাবতে শিখেছিলাম। 
এখন জানলাম উনি সবচেয়ে বেশি অমানবিক। 
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নোথেইষ্ট 
আগস্ট ৮, ২০১১ সময়: ৭:৪১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


24. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


লেখাটা পড়ে খুব ভাল লেগছে। আমি প্রতিটা পর্বই পড়েছি। তবে এই পর্ব ফুয়াদ ভাই এর লেখা বুঝাতে 
অনেক কষ্ট হল। কিছু বিষয় বুঝতেই পারলাম না। কেমন যেন ঘোলাটে লাগল। তবে ভবঘুরে ভাই 
একটি বড় অন্যায় করেছেন, শেষ পর্ব লিখে। আমি এর তিত্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এবং আরও লেখা 
দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আর যদি ভাইজান না লেখেন তাহলে আমি লেখার অনুমতি চাচ্ছি। যদিও 
আমি ওনার মত এত সুন্দরভাবে হয়তো লিখতে পারব না। 


ভবঘুরে এর জবাব: 


আগস্ট ৯, ২০১১ 2 ১১:৪৫ অপরাহু 
ুনোথেহষ্ট, 


আর যদি ভাইজান না লেখেন তাহলে আমি লেখার অনুমতি চাচ্ছি। যদিও আমি ওনার মত এত 
সুন্দরভাবে হয়তো লিখতে পারব না। 


আরে ভাই আপনাদের মত মানুষরা লিখবেন বলেই তো শেষ করে দিলাম। সব যদি আমি লিখি 
বাকীরা কি লিখবে? 


আগস্ট ৮, ২০১১ সময়: ১০:৪২ অপরাহু লিঙ্ক 


আপনার লেখার সব কয়টা পর্বই পড়লাম। 
এত ঘৃণা আর বিদ্বেষ নিয়ে লিখলে কোন লেখাই বস্তুনিষ্ঠ হয় না। 


আপনি হাদিস বা কোরান থেকে যে উদ্ধৃতিগুলো দিয়েছেন, সেগুলো হয়তো ঠিক। কিন্ত আপনার 
ব্যাখ্যাগুলো পড়ে মনে হয়, সেগুলো প্রচন্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে প্রসূত। আপনার জ্ুর রসিকতাগুলোও 
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তারই ঈঙ্গিত বহন করে। আমি নিশ্চিত, এই একই বাক্যগুলো যারা এর ভক্ত, তার অন্যরকম ব্যাখা 
দেবেন। 


আর আমার মনে হয়, এধরণের লেখা সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যাপারে কোন অবদান রাখেনা, 
বরঞ্চ ধর্মগত অসহিষ্ত্রতাকে আরো উক্ষিয়ে দেয়। 


কঘোযিত আতিথিএর জবাব: 
আগস্ট ৯, ২০১১ প্রা ৩:১১ পূর্বাহু 
চঞ্চল সাহা, 


একজন লোক যে নিজেকে পয়গম্বর বলে দাবী করবে এবং সারা পৃথিবীর মানুষ কে তার কথায় উঠতে 
বসতে বাধ্য করবে, জীন পরী ভূতের গল্প শুনাবে আর যারা তার গল্প শুনবে না, তাকে কাফের বলে 
হত্যা করবে, তাকে কেন ভালবাসতে হবে ? তাকে কেন ঘৃণা করা যাবে না ? আপনি ত এটুকু অন্তত 
মেনেছেন যে, কোরআন হাদীসের সুত্র গুলো ঠিক আছে, আর আমি এই সূত্র গুলো দেখেই যথেষ্ঠ মনে 
হয়েছে, এর ব্যাখ্যা লেখক কি দিলেন কি দিলেন না, তাতে কিছু যায় আসে না, বরং এই সব 

কোরআন হাদীসের সূত্র গুলোই প্রমাণ করে যে, মুহম্মদ একজন স্বঘোষিত ভন্ড নবী, তার দাবীর 
কোনই যৌক্তিতকা নেই। আর এইসব কোরআন হাদীসের রেফারেল গুলো যার মাধ্যমে আমরা জানতে 
পারি যে মুহম্মদ একজন খুনী ডাকাত ছিল, কাফের দের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করার জন্যও 
আয়াত নাজিল করত, কবিদের হত্যা করত, নারী শিশুদের যৌন দাস/দাসী বানাত এসব রেফারেস ত 
আমাদের ছোট বেলা থেকে বলাই হয় নি। সারাজীবন শুনে এসেছি যে নবী মুহম্মদ ছিল একজন 
ফেরেশতা... ত এই প্রতারনার মানে কি? এখন যখন হাদীস কোরআন থেকেই জানলাম যে, সে ছিল 
একটা খুনী হিংম্র ডাকাত, এর পক্ষে কি ব্যখ্যা পড়তে হবে যা পড়লে মনে হবে যে, তিনি ছিলেন 
মহান ? যার সাথে জীন পরী ফেরেশতা ঘোরাঘুরী করে , তাকে কেন মানুষ হত্যা করতে হয়,... আমাকে 
শুধু এটুকু ব্যাখ্যা করুন। আর তিনি কেন আল্লাহর কাছে বলে কাফেরদের মনের সীল মোহর খুলে 
দেওয়ার জন্য দোয়া করেন নি ?তিনি দোয়া করলেই ত আল্লাহ কাফের ইহুদি দের মনের সীল মোহর 
তুলে নিতেন। তিনি মেহমান তাড়াতে লজ্জা পাচ্ছেন দেখে পর্যন্ত আল্লাহ জীবরাইল পাঠিয়ে দেন আয়াত 
মোহর তুলে নিতেন না ? ঘৃণা ছাড়া এখানে আর কি ব্যখ্যা আপনি আশা করেন ? 


আমি জানতামই না যে, মহানবী জীবনে কাউকে খুন করেছেন.. নিজে যুদ্ধবন্দীদের কে দাস দাসী 
বানিয়েছেন... এসব কিছুই জানতাম না... আকাশ মালিকের 'বোকার স্বর্গ, বইটি পড়েই আমার আকাশ 
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থেকে পড়ার মত অবস্থা হয়েছে... সত্যি বলছি, এসব কিছুই কোনদিন জানতাম না। এখন যখন দেখি 
কোরআন হাদীসের পাতায় পাতায় খুন, ধর্ষন, যৌন দাস/দাসী এসবের কথা বলা, এরপর যখন দেখি 
যে কেউ আবার ব্যখ্যা করতে চান যে এসব কাজ আসলে ভাল ছিল... আমি সত্যি নির্বাক হয়ে যাই। 


আজকাল দেখি কোরআন যে মুহম্মদের নিজের কথা নয় , আল্লাহর বাণী এসব প্রমাণ করার জন্য ভক্ত 
রা কাফেরদের আবিষ্কৃত বিজ্ঞান কে ব্যবহার করে। কিন্তু ব্যপার টা কি লজ্জার নয় যে, যেই কোরআন 
শরীফে যেখানে কাফেরদের কে গর্দানে মারতে বলা হয়েছে, কাটতে বলা হয়েছে জোড়ায় জোড়ায়, ওৎ 
প্রয়োজন পড়ছে মুহম্মদের কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য। আর কিভাবে যে প্রমান করছে 
কোরআনে বিজ্ঞান সেটাও আরেক লজ্জার ইতিহাস যা এখানে অফ টপিক হওয়ায় আর কথা বাড়াচ্ছি 
না। 


আর আমার মনে হয়, এধরণের লেখা সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যাপারে কোন অবদান রাখেনা, 
বরঞ্চ ধর্মগত অসহিষ্তুতাকে আরো উক্ষিয়ে দেয়। 


আমার মনে হয়, এখানে আলোচনার উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নয়, বরং আলোচনার টপিক হচ্ছে 
নবী মুহম্মদ আসলেই কথিত আল্লাহর পাঠানো দূত ছিলেন কিনা। এখানে লেখক বিভিন্ন রেফারেল 
তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে, মুহম্মদকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত দূত মানার কোন যৌক্তিকতা নেই। আমরা সারা 
জীবন চোখ মুখ বন্ধ করে কি বিশ্বাস করছি, আসলেই তা ঠিক কিনা সেটা নিয়ে অবশ্যই গবেণার 
অধিকার আমাদের আছে। 


দু 
মহ 

১৬+৭ $ এ 

সুদী হাসান এর জবাব: 

আগস্ট ৯, ২০১১ 2 ৮:২৭ অপরাহু 


স্কঘোষিত অতিথি, 
আমার তো মনে হয়, চঞ্চল সাহ 


০ 
ঘোষিত অতিথিএর জবাব: 


আগস্ট ১০, ২০১১ গ্ ৫:৪৩ পূর্বাহ 
সুদীপ্ত হাসান, 
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মনে হয়, আপনার পুরো লেখাটি কোন কারণে পোষ্ট হয়নি, কিন্ত আগ্রহ অনুভব করছি আপনি কি 
বলতে চেয়েছিলেন জানার জন্য। দয়া করে আবার লেখাটি পোষ্ট করবেন কি? 


ডে *্স 

সু্ীর্ত হাসান এর জবাব: 

আগস্ট ১০, ২০১১ এ ৯:২৬ পূর্বাহ্ণ 

স্কঘোষিত অতিথি, 

আমার তো মনে হয়, চঞ্চল সাহা যা বোঝাতে চেয়েছেন আপনি তা বুঝতে পারেননি। মনে হচ্ছে উনি 
বলতে চাচ্ছিলেন, যে কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা ব্যক্তির প্রতি এত তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ নিয়ে কিছু 
21781515 করলে, তা বস্তুনিস্ট হয় না। 

কিন্তু আপনি উনার এ বক্তব্যকে কোন পাত্তা না দিয়ে বললেন, ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই - উৎসগুলোই 
যথেষ্ট। 

এট বলেই দেওয়া শুরু করলেন নিজের ব্যাখ্যা - ভবঘুরে সাহেবের কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করলেন। 
কিন্তু আমার ধারণা চঞ্চল সাহা বলতে চেয়েছিলেন, কেউ যদি ইসলাম বিদ্বেষী না হয়ে ইসলামের ভক্ত 
হয়, তবে তার ওই একই হাদিস বা উদ্ৃতিগুলোর ব্যাখা হবে অন্যরকম। যেমন হয়তো হতে পারে, সে 
চেষ্টা করবে দেখাতে যে, আজ থেকে ১৪০০ বছর আগের আরব সমাজের রেওয়াজ অনুযায়ী সেগুলো 
নর্মাল ছিল, যুদ্ধাবস্থার পরিস্থিতিতে লঘু কারণে হত্যা গ্রহণযোগ্য , হয়তোবা উদাহরণ দেখাবে আজ 
থেকে ১০০ বছর আগেকার নৈতিকতাও আজকে বর্বর মনে হয় ইত্যাদি... কিন্তু তখন তিনি 
ইসলামের বিধানগুলো যে পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত ভ্যালিড , সেইটার উত্তর তিনি সযত্বে এড়িয়ে যাবেন, 
এটা আমি নিশ্চিত। এইসমস্ত কারণেই বায়াস্ড হয়ে কোন অনুসন্ধানমূলক লেখা উন্নতমানের হয় না। 


যাই হোক, আমি কোন এশ্বরিক স্বত্ায় বিশ্বাসী নই। কিন্ত আবার আমি বিভিন্ন মতাদর্শের শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থানে বিশ্বাসী। 


“যারা আমদেরকে ঘৃণা করে, যারা আমাদের অস্তিত্বকে বিলীন করে দিতে চায়, যারা আমাদের রসুলে 
করিম সোঃ) এর নামে কুৎসা রটায়, বিবি ফাতেমা (রাঃ) র চরিত্র হননের চেষ্টা করে, তাদের সঙ্গে 
কিসের পেয়ার মোহাব্বত? শান্তি নষ্ট করে কারা, আমরা না ওরা? তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা 
প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমানের কর্তব্য। « 

এই অংশটুকু একটি ইসলামিস্টদের ব্লগ থেকে নেয়া। ওখানে দেখবেন এ ধরণের পোস্টের বাহবা দিয়ে 
মন্তব্য করার সাগরেদের অভাব নেই। 

এটার সঙ্গে আপনার মন্তব্যের প্রথম অংশের প্যারালেলিজম খুঁজে পাচ্ছেন ? 
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আসলে প্রচন্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ মানুষের বিচার বিবেচনার ক্ষমতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমার তো মনে 
মনে শঙ্কা যে, আপনি কোন পরহেজগার মুসলমান দেখলে ঘৃনায় তার মুখে “ওয়াক থুঃ” বলে একগাদা 
কফ ছুড়ে মারবেন। হোক না নিরীহ সে নোকি মুসলমানরা নিরীহ হতে পারে না %, কিন্তু সেতো এক 
ভন্ড প্রতারকের, কবি হত্যাকারীর, শিশু ধর্ষনকারীর, এক হিংল্র খুনী ডাকাতের, মোটকথা মানব 
ইতিহাসের নিকৃষ্টতম লোকের অনুসারী! 


আমার তো মনে হয়, মোহাম্মদ কালপ্রিটটার নামে নিগেটিভ আযাডজেক্টিভ লাগাতে আপনারা 
কম্পিটিশনে নেমেছেন। যিনি নিগেটিভিটির মাত্রা যত বাড়াতে পারবেন, আপনাদের সার্কেলে তিনি তত 
বেশী ইন্টেলেকচুয়াল বলে খ্যাতি পাবেন। 


সবশেষে বিনয়ের সাথে একটা প্রশ্ন করতে চাই। হল্যান্ডের রাজনৈতিক নেতা গের্ট ভিন্ডার্স (39911 
19519) বা ফ্রাসের জাঁ মারি লেপেন -দের সাথে আপনাদের কোন মতপার্থক্য আছে? তাদের 
রাজনৈতিক মেনিফেষ্টো একটাই - ইসলাম হেট্রেড আর মুসলমান খেদাও। ইউরোপে তাদেরকে চরম 
দক্ষিণপন্থী হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। তাহলে আপনারাও কি তাই না? 


নর 
কঘোষিত আতিথিএর জবাব: 
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গুসুদীপ্ত হাসান, 


আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার লেখা পড়ার জন্য এবং সুন্দর ভাবে আমার ভুলগুলোকে 
পয়েন্ট করার জন্য। 


আসলে আমার রাগ এবং ক্ষোভ একটি মাত্র ব্যক্তির প্রতি যে নিজেকে পয়গম্বর দাবী করেছে। আমি 
অবশ্যই কোন সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণার কথা বলি নি। আমার নিজের পরিবার প্রচন্ড ধার্মিক এবং ঘৃণা 
করলে প্রথমেই আমার পরিবারের প্রতি ঘৃণা শুরু হবার কথা। 


ইতিহাসের যে কোন ব্যক্তির দোষ গুণ খুজে পাওয়া যাবে। হিটলারের ভক্ত রা তার গুণ নিয়ে ১০০০ 
পৃষ্ঠার বই লিখতে পারবে, আবার যারা তাকে পছন্দ করে না তারাও তার দোষ নিয়ে ১০০০ পাতার বই 
লিখতে পারবে। ছুটো ব্যপারকেই সুস্থ ভাবে দেখা যায়। আমি যদি হিটলারের মতের পক্ষে হই, তাহলে 
অবশ্যই তার মতের বিপক্ষের কাউকে দেখলে গলা কাটার কথা ভাবব না। আর হিটলারের দেওয়া 
কোন আদেশ বা বিধান আমি কারও উপর চাপিয়ে দিতে চাব না। আর হিটলার যেহেতু নিজেকে কোন 
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প্রভাবই থাকবে না, এক্ষেত্রে আপনার দেওয়া ব্যাখ্যা টি মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু নবী মুহম্মদের ব্যপার 
টাকি সেরকম? তার নামের পর দুরুদ পাঠ না করলে মাথা কাটতে আসবে রেপক অর্থে) এরকম 
লোককেও আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি। যখন আমি জানতে এবং বুঝতে পারলাম যে ভদ্রলোক নবী 
ছিলেন না, অবশ্যই আমার স্বাধীনতা থাকা উচিত ছিল যে আমি আর মুসলমান ধর্ম পালন করবনা, 
কিন্ত আমাকে কি সেই স্বাধীনতা দেওয়া হবে ? মুরতাদ ঘোষনা দিয়ে যেকোন মোল্লা আমার গলা 
কাটার নির্দেশ দিতে পারে। তাহলে আপনি বলুন যার নির্দেশে একজন মোল্লা আজকের দিনেও খুন 
করতে চাবে, তার প্রতি আমার কেন রাগ/ঘৃণা আসা উচিত না ? আমার রাগ এবং ঘৃণার কারণ হবে 
আমার স্বাধিকারকে হরণ করা হয়েছে এজন্য। এমতাবস্থায় যখন দেখতে পাব নবী মুহম্মদ একের পর 
এক খুন খারাবী করেছেন শুধু মাত্র তার ভূতের গল্প বিশ্বাস না করার জন্য , আর আমার এটুকু 
অধিকার থাকবে না অন্তত আমাকে জোড় করার বিরুদ্ধে ঘৃণাটুকু প্রকাশ করার ? তবে অবশ্যই আমি 
সাধারণ শান্তিকামী মুসলমান দের কে ভাইয়ের মতই গ্রহণ করব। 


হিটলারেরে পক্ষে যদি কেউ সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে প্রমান করতে চায় যে সে মানুষ খুন করত সামগ্রিক 
পৃথিবীর কল্যানের জন্য, আমি সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেও করতে পারি, কিন্ত একজন আলৌকিক 
ব্যক্তির মানুষ খুন করার প্রয়োজন হত তাকে ক্ষেপানোর কারণে যা আমরা সহীহ হাদীস থেকে জানতে 
পারি, এটার কোন পজিটিভ ব্যাখ্যা আমি কল্পনা করতে পারি না, এটা হতে পারে আমার ব্যক্তিগত 
চিন্তা এবং জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা 


আজকে আমাকে পরিবারের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য হলেও লোক দেখানো নামাজ পড়তে হয়, 
রোজা রাখতে হয়... আরও অনেক সব কঠিন নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয় ... সেই ১৪০০ বছর আগে 
একজন পাহাড়ের গুহায় ভূত নাকি দেখছিলেন এই জন্য আজকে আমাকে কেন এত পানিশমেন্ট 
পেতে হবে ?হ্যা তিনি যদি নিজেকে পয়গম্বর দাবী করে একটা মার মার কাট কট ধর্ম চালু নাকরে 
যেতেন, তাহলে আমি অবশ্যই তার ভাল দিক গুলোর গুণগান গাইতাম এবং খারাপ দিক গুলোকে 
ধরেই নিতে পারতাম যে যুগের প্রয়োজনে তিনি তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু যিনি দাবী করেন যে 
তিনি সুপারম্যান, যার কথায় ফেরেশতারা উঠে বসে, বোরাকে করে সাত আসমান ঘুরে বেড়ায় তাকে 
কেন “যুগের প্রয়োজনে” নামক সীমাবদ্ধতার অযুহাতে ছেড়ে দিতে হবে ? তিনি ত যুগের উর্ধে বলেই 
দাবী করতেন এবং তার আদেশ সকল যুগের জন্য শিরোধার্য করে দিয়েছেন , তাহলে তার নৃশংস 
কাজগুলোকে কেন যুগের প্রয়োজনে; টাইপ উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবতে হবে ? 


আমি নিজে খুব স্বাধীনচেতা, আমার স্বত্তার উপর যদি কেউ অন্যায় ভাবে ছড়ি ঘুরায় , তাকে আমি 
চরম ভাবে ঘৃণা করব। 


আমি চাইব না সমাজে মানুষ ধর্ম নিয়ে সম্প্রীতি নষ্ট করুক, কিন্ত অনুগ্রহ করে খেয়াল করে দেখুন, 
এখানে কোন সম্প্রদায় কে চোখে আঙ্গুল দিয়ে কিছু বলা হচ্ছে না, বরং একজন মানুষকে নিয়ে বলা 
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হচ্ছে যে কিনা সম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাধ্যমে জীবন পার করতে বলেছে মুসলমানদের যতদিন না 
পৃথিবীতে দারুস সালাম প্রতিষ্ঠা হয়। 


৮:৩৯ 

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায় ; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। 
৯:৫ 

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও , তাদের বন্দী কর 
এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা 
করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

(আল ইমরান: ১৪২) 

তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে ? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে 
কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল। 

আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার প্রকাশ করার ভাষা অনেক তীব্র ছিল যা আরও সুন্দর হতে পারত, 
আমি সেজন্য দু:খিত। আশাকরি আমার মন্তব্যটি আপনারা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধ ধারণা 
মনে করে কেউ ব্যক্তিগত ভাবে আহত হবেন না। আমি নিজে ভুলের উর্ধে নই এবং আমি মনে করি না 
যে আজ আমি যা ভাবছি তাই ১০০% সঠিক। তাই আপনাদের সমালোচনা কে আমি শ্রদ্ধা করি এবং 
আমি অবশ্যই আমার ভুল গুলো আপনাদের সমালোচনা থেকে শুধরে নেবার চেষ্টা করব। এমনকি 
আজও যদি আমি যৌক্তিক কোন প্রমাণ পাই যে নবী মুহম্মদ আলৌকিক ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি 
অষ্টার সাথে যোগাযোগ করতেন, তাহলেও তওবা করে মুসলিম হয়ে যাব। আমি এখনও এ ব্যপারে 
পড়াশুনা করছি এবং জানার চেষ্টা করছি। 


ধন্যবাদ। 


চর্গল সহ/এর জবাব: 

আগস্ট ১০, ২০১১ ৪ ৬:৫১ অপরাহু 

গুসুদীপ্ত হাসান, 
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আমি মুসলমান নই। তারপরও ওই ধর্মে কোন কিছুই ভাল নেই , তা মানতে রাজী নই। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আসলে পৃথিবীর সব কিছুই এক চোখে না দেখে ছুই চোখে দেখলে দৃষ্টির পরিসর বাড়ে। 


ভবঘৃরে এর জবাব: 
আগস্ট ১০, ২০১১ ৪ ১১:২৯ অপরাহু 
চঞ্চল সাহা, 


তারপরও ওই ধর্মে কোন কিছুই ভাল নেই , তা মানতে রাজী নই। 


ভাল যা আছে তা মানার জন্য ইসলাম পালনের দরকার নেই। তারপরও ইসলামে ভালর চাইতে 
খারাপ বেশী। সমস্যা হলো- ইসলাম কিন্ত আপনার মত অনুযায়ী ভাল বা খারাপ বেছে নিয়ে তা পালন 
করতে বলে না। ভাল হোক বা খারাপ হোক, আপনাকে অন্ধের মতই সব মানতে হবে, আপনার বেছে 
নেয়ার কোন সুযোগ নেই। না মানলে আপনাকে জোর করা হবে, তার পরেও না মানলে আপনাকে 
হত্যা করতে হবে- এটাই ইসলামের মর্মবানী। আপনি সঠিক অবগত নন বলেই এমন উদার মনোভাব 
ব্যাক্ত করছেন। মানুষের উদারতার সুযোগ নিয়ে ইসলাম সমাজে প্রবেশ করে , তারপর প্রথমেই সেই 
সমাজের ওপর চড়াও হয়ে উদারতার বিনাশ ঘটায়। ভাল করে ইসলাম পড়ুন বুঝ তে পারবেন। 


ছু এ 

্ 

সা 

জানি রাজপুত এর জবাব: 


আগস্ট ১১, ২০১১ গর ১১:১২ অপরাহু 
(5 বুরে, 


ভাল যা আছে তা মানার জন্য ইসলাম পালনের দরকার নেই। তারপরও ইসলামে ভালর চাইতে 
খারাপ বেশী। সমস্যা হলো- ইসলাম কিন্ত আপনার মত অনুযায়ী ভাল বা খারাপ বেছে নিয়ে তা পালন 
করতে বলে না। ভাল হোক বা খারাপ হোক, আপনাকে অন্ধের মতই সব মানতে হবে, আপনার বেছে 
নেয়ার কোন সুযোগ নেই। 


সব ধর্মের ব্যাপারেই কি এইটা বলা যায় না? 

ছিদ্রাবেষী দৃষ্টি নিয়া দেখলে সব কিছুরই শুধু মন্দ দিকটা উঠে আসবে , ভাল কোন কিছুই চোখে পরবে 
না। 

না মানলে আপনাকে জোর করা হবে , তার পরেও না মানলে আপনাকে হত্যা করতে হবে- এটাই 


ইসলামের মর্মবানী। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এটাই ইসলামের মর্মবানী? তাই? 

মর্মবাণী বলতে আমি কোন মতাদর্শের এককথায় প্রকাশিত সেন্ট্রাল জিস্ট টা বুঝি। 
আর আপনি বলছেন, এটাই ইসলামের মর্মবাণী? আর কিছু চক্ষে পরে নাই? 
ঘৃণায়, বিদ্বেষে আন্ধা হয়ে গেলে এই ধরণের কথা বের হয়। 

আপনাদের উদ্দেশ্য একটাই, ইসলাম ব্যাশিং করে মনের তৃপ্তি পাওনের চেষ্টা করা। 


কঘোযিত আতিথিএর জবাব: 


আগস্ট ১৩, ২০১১ শ্রা ৪:১৭ পূর্বান্ 
জনি রাজপুত, 


আপনি অনুগ্রহ করে এই পেই জটি দেখবেন, 


লন্ডনবাসী আবু ওয়ালিদের হুশিয়ারী 

সে বলেছে, 

ব্রিটেনকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে এবং “ডেভিড ক্যামেরন চার হাত-পায়ে ভর করে সুরসুর 
করে এসে ইসলামী ট্যাক্স জিযিয়া দেবেন, রাণী এবং বেশ্যা ও ব্যভিচারিণী কেইট মিডলটোনসহ 


46, 23141511177, 212 1701 1/059 17095 ০1 ০০০০/1/%-0/)000/215 /77005/215 ///5//775- 1119 0185 


10 0০0৬4 01911162805 0041 10 1116 00৬21711791. 98101181, /8 219 08 01785 ৬/110 ৬271 10 
/0115101 1019 52915 01 /1217, 10 99512101191) 1116 1721111991811011 01 192], 2110 17219 90116 1121 
020 0919101। 001789 01119112105 2110 10995, 2110 01/5 015 119 11219 - 911১ 0215 
11011 - 2110 0061 10 201 1116 ৬/01781) 2170 1001 91110210017 11191 18089, 11010101110 19617 
91522109101 270 16919 10100191017, 1119 /11016, 0118 10111102101. 

আপনার দৃষ্টিতে ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলামের যে রূপ দেখে আপনি মুগ্ধ, সে রুপ কি আসল 
ইসলামের রুপ ? যারা ৪৮016 ইসলাম ফলো করে তারা ত কুরআন হাদীসের কথাই প্রচার করে 
বলছে যে, শান্তির বুলি ওয়ালা মুসলিম রা আসলে কোকোনাট চকলেট মডারেট মুসলিম ... এখন 
আপনার ইসলাম আসল ইসলাম না কি আৰু ওয়ালিদের ইসলাম আসল ইসলাম ? এখন আপনার 
ইসলাম যা কিনা ওয়ালিদের ভাষায় কোকোনাট চকলেট ইসলাম, তাত আমার দৃষ্টিতে খুবই সুন্দর 
কিন্তু হাদীস কোরআন ঘেটে দেখা যায় আৰু ওয়ালিদের ইসলাম ই সত্য ইসলাম। আপনি যে 
ইসলামের কথা বলেন, তার নাম অন্য কিছু হতে পারে, হয়ত ইসলাম নয়... আর হ্যা, আপনার 
ইসলামই আমরা চাই... আমাদের আপত্তি ত আপনার ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, আবু ওয়ালিদের 


ইসলামের বিরুদ্ধে যা কিনা প্রকৃত ইসলাম। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনি যদি ভেবে থাকেন অন্য ধর্মের ব্যপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে “লাকুম দীনুকুম ওয়াল ইয়া 
দীন".. তাহলে আপনি আকাশ মালিক এর “যে সত্য বলা হয় নি” বই টি পড়ে দেখবেন একবার ? 
এই আয়াত টা ছিল মাকী সুরার আয়াত যখন নবী ছিল ছূর্বল। যখন মদীনায় তিনি চলে যান, 
তখনকার আয়াত গুলো খেয়াল করে দেখুন। আর হ্যা, কোরআন আসার পর যদি ইঞ্জিল বাতিল হয়ে 
যায় এই জন্য যে কোরআন হচ্ছে একই ব্যাপারে লেটেস্ট ইসট্রাকশন, তাহলে ত একই ব্যপারে 
যেখানে মদীনায় বিরোধী আয়াত নাজিল হল মকার শান্তিপূর্ণ আয়াতের বিপরীতে , সেখানে মাকী 
আয়াত গুলো বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা। সেই হিসেবেও ইসলাম শান্তির ধর্ম একথার ও ভিত্তি বাতিল 
হয়ে যায়। মাদানী সুরা এসেছে মাকী সুরার পরে, তাহলে কি আপনি মাদানী সুরা বাদ দিয়ে মাকী সুরা 
গ্রহণ করবেন ? ব্যপারাটা কিন্ত খুবই কন্ট্রাডিক্টরি। 
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রাইট স্মাইল এর জবাব: 
আগস্ট ৯, ২০১১ গ্রা ৪:১৯ পূর্বান্ 
চঞ্চল সাহা, 


আর আমার মনে হয়, এধরণের লেখা সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যাপারে কোন অবদান রাখেনা, 
বরঞ্চ ধর্মগত অসহিষ্তুতাকে আরো উক্ষিয়ে দেয়। 


ধর্ম তথা অন্ধ বিশ্বাস সমাজে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে চলছে, একটি সাম্প্রদায়িক সমাজে সম্প্রীতির 
আশা করা অবাস্তব। আর ধর্মের কারনেই সমাজে ধর্মগত অসহিষ্ত্রতা বেড়ে চলছে। তাই এই ধরনের 
লেখা ধর্ম তথা অন্ধ ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের কুপমুন্ডকতা থেকে সমাজকে রক্ষা করার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা 
রাখছে। 


এর. ২, 


ভবঘরে এর জবাব: 
আগস্ট ৯, ২০১১ 2 ১১:৪০ অপরাহু 
ুচঞ্চল সাহা, 


আমি নিশ্চিত, এই একই বাক্যগুলো যারা এর ভক্ত, তার অন্যরকম ব্যাখা দেবেন। 


এ পর্যন্ত কিন্ত কেউ অন্য রকম ব্যখ্যা দেন নি। কারন কি ? আমরা কিন্ত অন্য রকম ব্যখ্যার জন্য 
অপেক্ষায় আছি। তারা যুক্তি সঙ্গত ব্যখ্যা দিলেই আমরা মাফ চেয়ে লেখা বন্দ করে দেব। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
কিন্ত আপনার ব্যাখ্যাগ্তলো পড়ে মনে হয়, সেগুলো প্রচন্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে প্রসূত। 


সত্য কথা অনেক সময় শুনতে সুন্দর লাগে না। আর ঘৃণা ও বিদ্বেষের দেখেছেনকি ?দয়া করে 
মাতৃভাষায় কোরান হাদিস পড়ুন, দেখবেন ঘৃণা ও বিদ্বেষ কাকে বলে ও কত প্রকার। 


এধরণের লেখা সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যাপারে কোন অবদান রাখেনা, বরঞ্চ ধর্মগত 
অসহি্ত্রতাকে আরো উক্কিয়ে দেয়। 


একমত না। নজরুলের কবিতার একটা লাইন আছে- আধ মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা। কোন কোন 
বিষয় আছে যাকে আপনি ঠিক ভদ্র ভাষায় কিছুই করতে পারবেন না , ঘা মারতে হয়, তাহলে যদি 


কিছু হয়। 


/ তী। 


অন্ধকারে আলোর খোঁজে এর জবাব: 
আগস্ট ১০, ২০১১ ৪ ১:৪৩ অপরাহ্ 


ভবঘুরে, 
নজরুল নয়, ওটা রবি ঠাকুরের কবিতার লাইন। 


02 
ভবঘরে এর জবাব: 

আগস্ট ১০, ২০১১ ৪ ১১:১৮ অপরাহু 

অন্ধকারে আলোর খোঁজে, 

দু:খিত, আপনি ঠিক বলেছেন। শুদ্ধিকরনের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। 


25. 25 
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আগস্ট ৯, ২০১১ সময়: ১০:৩৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 
ফুয়াদ, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
আপনার অভিযোগঃ 
আমি চাই, এই প্রবন্ধের বিপক্ষে আমার করা মন্তব্যগুলির উপর থাকবেন 
দেখা যাক আমারা কিসের ভিত্তিতে আলোচনা শুরু করলাম। লেখকের বক্তব্যঃ 


তেমনি ভাবে মোহাম্মদের কার্যাবলী লিখে রেখে গেছে তার নিবেদিত প্রান শিষ্যরা যেমন- ইমাম 
বোখারী, মুসলিম , আবু দাউদ এরা। এরা নিশ্চয়ই তাদের রচনায় এমন কিছু লিখবে না যা তাদের 
গুরুর চরিত্রকে হনন করে বা কালিমালিপ্ত করে। _ 


আপনার মন্তব্যঃ 


আপনার লেখাকে মিস রিপ্রেজেন্টেশ্ন ছাড়া আমার কিছু বলার নেই। এগুলো যুগে যুগেই ঘটছে। তাই 
আপনার সব পয়েন্ট নিয়ে আর্তমেন্টে যাবার ইচ্ছা আমার নেই। আপনার নিচের কথাগুলি মনগড়াঃ 
(অবশ্যই আমার দৃষ্টিতে) 


তারপর দিয়েছেন হাদিস সংগ্রহের বর্ননা _। 


আপনার উক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই আপনার কাছে জানতে চাইলাম, “ইসলামী বিধানে 'মুহাম্মাদের” 
কোন কাজের সমালোচনাকারী শাস্তি কি?” 

প্রতি উত্তরে আপনি দিলেন “তেনা প্যাচানো” জবাব। তাইতো বাধ্য হয়ে আপনার এবং পাঠকদের জন্য 
লিখতে হলো রেফারেল সহ) “ইসলামী বিধানে” মুহাম্মাদের সমালোচনাকারীর শাস্তি কি। শাস্তি হলো 
মৃত্যু -দন্ড'। যা কিনা মুহাম্মাদ স্বহস্থে “দৃষ্টান্ত সহকারে" তার উম্মতদের জন্য পালনীয় করে রেখে 
গিয়েছেন। কুরান-হাদিসে তা লিপিবদ্ধ আছে। এমতা পরিস্থিতিতে লেখকের মন্তব্য “এরা নিশ্চয়ই 
তাদের রচনায় এমন কিছু লিখবে না যা তাদের গুরুর চরিত্রকে হনন করে বা কালিমালিপ্ত করে।” এর 
সাথে কি কারনে আপনি দ্বিমত করলেন তা বুঝতে না পেরেই আমি এ প্রশ্নটি করেছিলাম। 

আপনি যদি মনে করেন একজন বিশ্বাসীর সমালোচনা করার নিয়ম নাই, তাহলে নাই, বাস খালাস। 
ভাইজান, এটা কোন ব্যক্তিগত মতামতের বিষয় নয়। আলোচনা হচ্ছে ইক্সামী বিধানের”, যা মুহাম্মাদ 
তার উম্মতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আবশ্য পালনীয় করে রেখে গিয়েছেন। যে শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফলঃ 


১) আপনার তেথাকথিত মডারেট মুসলীম) মন্তব্যঃ মুহম্মাদ “ভুল-প্রুফ” 

২) কঠোর বিশ্বাসীদের দ্বারা যুগে যুগে ইসলামের স্ংস্কারে আগ্রহী 'মুক্ত-মনাদের, মুহাম্মাদী কায়দায় 
খুন ও হুমকী। যেটা এখনো চলছে বহাল তাবিয়তে। 

পৃথিবীর তাবৎ জন গুষ্ঠী মুসলীম ও অমুসলীম) কবে এই “মুহাম্মাদী শিক্ষার অভিশাপ” থেকে মুক্ত 
হতে পারবে তার আনেকটাই নির্ভর করছে আপনার এবং আপনার মত সমমনা মানুষের হাতে। 
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কিন্তু সমালোচনার নামে মিথ্যা অপবাদ দিবেন, এই টিটকারি দিবেন সেই তামাশা করবেন, তা কেন 
অন্যায় হবেনা? 


আবারো বলছি, “মিথ্যা অপবাদ” বলতে আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন তা স্পষ্ঠ নয়। আমরা তো 
ইসলামের মূল উৎস থেকেই রেফারেল দিচ্ছি। 

আমরা বহু যোগ ধরেই, আলোচনা করেছি, রাসূল সঃ এই কাজ করেছেন? এটি কেন করেছেন? এটি 
কি অন্যায় নয়,যদি না হয়, তাহলে কেন নয় ? ইত্যাদি ধরনের প্রচুর আলোচনা, আর 

এসব আলোচনার মূল হল সত্য জানা, কাউকে টিটকারী কিংবা কাউকে নিয়ে তামাশা করা না। আর 
এই সব বিতর্কের ভিত্তিতেই আমরা সমাধানে আসি। 

ইসলাম বিষয়ে সুস্থ “বিতর্কের” পরিবেশ কোন কালেই ছিল না, এখনো নাই- যেখানে নির্ভয়ে মানুষ 
তাদের নিজ নিজ “বক্তব্য” উপস্থাপিত করার সুযোগ পাবে। কেন নাই তার বিস্তারিত বিবরন পাঠকরা 
জানতে পেরেছেন ইতিমধ্যেই। টিটকারী -তামাশার “ইস্যু” টা ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি নির্ভর - 
পছন্দ না হলে যে কারো বিরুদ্ধেই এ অভিযোগ তুলে “কাল্লা ফেলানোর” শিক্ষা ও মানসিকতার অবসান 
অবশ্যই জরুরী। তথাপি আপনার সাথে আমি একমত। সুস্থ আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমেই সাধারন 
মানুষ এবং পাঠকরা আসল সত্য জানতে পারবে। পাঠকদের বোকা ভাবার কোন কারন নাই।কিন্তু সে 
পরিবেশ কবে সেটাই এখন প্রশ্ন! আমি এখানেই এ আলোচনার শেষ করছি। 


ভাল থাকুন। 


এমরানএর জবাব: 


আগস্ট ৯, ২০১১ গর ৩:৩৪ অপরাহু 
গোলাপ, 


গঠনমুলক এবং যুক্তি নির্ভর জবাব দেবার জন্য আপনাকে | 1 বই বই বই । আমি জানি 
এর পরেও ফুয়াদের মতো লোকজন তেনা পেচাবেই। কারন এছারা আর কিছুই করার নেই তাদের । 
মুক্ত মনার সকলকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা । মুক্ত মনার কারনে আমার মতো অনেকেই সত্য 
ঘটনা কি তা জানতে পারছে। আজকাল দেখা যায় মুক্ত মনার অনেক সদস্যরা বলেন যে ধর্ম নিয়ে 
এতো লেখার দরকার নাই। এটা এমনি এমনি শেষ হয়ে জাবে। কিনতু দাদা , যারা জানেন তাদের জন্য 
নেই, আমার মতো মমিন মুসলমানদের জন্য খুবই দরকার। আমরা সত্য কে জানতে চাই চাই 
চাই.........। আপনারা আমাদের কে বঞ্চিত করবেন না। 

ভবঘুরে এ বিষয়ে আরো কিছু পর্ব চাই। 

সকলের জন্য শুভ কামনা। 
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ভবঘুরে এর জবাব: 
আগস্ট ৯, ২০১১ গর ১১:৪২ অপরাহু 
এমরান, 


আজকাল দেখা যায় মুক্ত মনার অনেক সদস্যরা বলেন যে ধর্ম নিয়ে এতো লেখার দরকার নাই। এটা 
এমনি এমনি শেষ হয়ে জাবে। 


যারা এসব কথা বলছেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। ইউরোপে ধর্মের আধিপত্য খর্ব করার 
ইতিহাস এদের ভাল মতো পড়া দরকার। 


চ্ডুত্ত 

এ 

গেোলাপএর জবাব: 

আগস্ট ১০, ২০১১ প্র ৯:২৪ পূর্বাহ 

এমরান, 

আপনার মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। মুক্তমনাতে যারা “ইসলাম” নিয়ে নিয়মিত লিখেন এবং মন্তব্য করেন 
তাদের প্রায় সবারই জন্ম ও বৃদ্ধি রক্ষনশীল মুসলীম প রিবারে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে তাদের অনেকেই 
ছিলেন ধর্মভীরু। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ইসলামী দলগুলো” এবং পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর কর্মকান্ড, 
বাংলাদেশের বর্তমান জে-এম-বি, আফগানিস্তানের তালেবান, পাকিস্তানে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং 
বিশ্বজুড়ে ইন্ত্ামীস্টদের নৃশংস সন্ত্রা সী হত্যাকান্ডের পর কেন তারা তা “ইসলামের নামে 

সংঘটিত” করার দাবি করে - তা জানার আগ্রহ নিয়েই হয়তো পড়াশুনা শুরু করেছিলেন একদিন। ছুটো 
সম্পূর্ন বিপরীতধর্মী বক্তব্য আমারা প্রাযই শুনিঃ 

১) ইসলানীষ্টরা "দৃঢ়ভাবে দাবী” করে তাদের “কর্মকান্ড শুধু যে ইসলাম সম্মতঃই তাইই নয়, তা 
ইসলাম আদিষ্ট এবং অবশ্য পালনীয়। এ বিশ্বাসে তারা এতটাই দৃঢ় যে নির্বিধায় নিজের জীবন 

(সর্বোচ্চ ত্যাগ) পর্যন্ত বিসর্জন দিচ্ছে। নিজে মরছে, এবং নিঃসংকোচে অন্যকে মারছে। 


২) আর অন্যদিকে আরেকদলের (তথাকথিত মডারেট) দাবীঃ ইসলামীষ্টরা “সন্ত্রাসী” নৃশংসতা- 
নিষ্ঠুরতা ইসলাম-বিরোধী”। ইসলাম মানে শান্তি, ইসলাম শান্তির ধর্ম ইত্যাদি, ইত্যাদি। 


এ ছুই মতবাদের কোনটা সত্য? দুটোই তো একই সাথে সত্য হতে পারে না। বর্তমান বিশ্বে মুসলীমরা 
হলো এক-পঞ্ছমাংশ। কিন্তু তারা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা, চিন্তা-ভাবনায় পৃথিবীর 
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সর্বনিম্ন । এরই বা আদি কারন কি? খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল যে এর মূল কারন হচ্ছে ইক্লামের 
“মৌলিক শিক্ষা"। যা গত ১৪০০ বছর ধরে গোপন রাখা হয়েছে। 


আজকাল দেখা যায় মুক্ত মনার অনেক সদস্যরা বলেন যে ধর্ম নিয়ে এতো লেখার দরকার নাই। এটা 
এমনি এমনি শেষ হয়ে যাবে। 


কেন তারা তা করেন? দেখুন এখানে।| ইসলামের “ছুটি” চেহারা। মক্কার ভালমানুষী (ধোকা দেয়ার 
মক্ষম অস্ত্র) চেহারা, আর মদীনার আসল চেহারা। ইসলামের এ “মারুফত” না জানলে বিভ্রমে পরা 
প্রায় নিশ্চিত। 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
আগস্ট ১১, ২০১১ গ্রা ১২:৪৪ পূর্বাহ 
গোলাপ, 


ইসলামের “ছুটি” চেহারা। 


একটা হলো মাক্কি ইসলাম যাতে ঠেলায় পড়ে কিছু শান্তির কথা বলা আছে। 

অন্যটা হলো মাদানী ইসলাম যাতে আছে খালি খুন খারাবি , লুটতরাজ , হিংসা বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার 
কথা। 

অধিকাংশ মুসলমানই এ ছুইটা ইসলাম সম্পর্কে অবগত নন। তাই তারা গুলিয়ে ফেলেন । 


জর এ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
আগস্ট ১১, ২০১১ 2! ১২:৪০ পূর্বাহু 
ভএমরান, 


আমি জানি এর পরেও ফুয়াদের মতো লোকজন তেনা পেচাবেই। কারন এছারা আর কিছুই করার নেই 
তাদের | 


যুক্তি যেখানে ছুর্বল, সেখানে তেনা পেচানো ছাড়া আর কি করার আছে ? তাজ্জব ব্যপার হলো - তেনা 
পেচানোকেই তারা মনে করে আমোঘ যুক্তি। 
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আগস্ট ১০, ২০১১ সময়: ১:৩০ অপরাহু লিঙ্ক 


আপনার লেখাটা আনেক ভাল লেগেছে, কিন্ত ছু:খের বিষয় যে সিরিজ টা শেষ হয়ে গেল। 


শুধু ওনার নারী লালসা বাদে রাজনীতি নিয়েও কিছু লিকলে ভাল হত। 


5 

ভবঘৃরে এর জবাব: 

আগস্ট ১০, ২০১১ ৪ ১১:১৯ অপরাহু 
গুবিজন, 


অপেক্ষা করুন ,হবে হয়ত একসময়। 
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১৮৯ 
আম 
4 জা জন 
৬4 স্ব $ পাগলা মনা 


আগস্ট ১১, ২০১১ সময়: ৯:১৫ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে, 

হায়, হায় ! 

দ্যাখেন গিয়া আপনাদের সহযোদ্ধা অর্থাৎ আপনাদের একই মতাদর্শের প্রথম সারির লেখক হৃদয়াকাশ 
তার “সোমালিয়ায় ছুর্ভিক্ষ _ আল্লা কোথায়?”্প্রবন্ধের আলোচনা অংশে ধরা খাইছে। 


28. 
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ঠ্যালা খাইয়া স্বীকার গেছে, সে ইসলাম ও মুসল্মান বিদ্বেষী। আর এই বিদ্বেষ থেকেই লেখে সে এসব 
লেখা। €) €) ও) 


আগস্ট ১৩, ২০১১ সময়: ৮:১৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 
নাস্তিকতা কি ধর্ম হতে পারে? 


অদৃশ্য কোনও শক্তির ওপর বিশ্বাস ই ধর্ম।নাস্তিক রা কোন অদৃশ্য শক্তির উপর বিশ্বাস করে না।খুব 
সাধারন।সবাই জানে।কিন্তু পদার্থ মাত্র ই ধর্ম থাকে।মানুষ ও পদার্থ বৈ কি !মানুষ এরও ধর্ম 
আছে।পদার্থের মৌলিক ধর্ম গুলো মানুষ এর ত থাকবে ই ,অতিরিক্ত ধর্ম গুলোর মধ্যে প্রধান ধর্ম 
মানুষ তার নিজের বিবেক এর দ্বারা পরিচালিত হয়।এই বিবেক কে জাগ্রত করতে প্রয়োজন 
শিক্ষার,আমরা এসব জানি।একজন মানুষ এর যেমন ধর্ম পালন করার বা মানার অধিকার আছে 
,আমার না মানার ও অধিকার আছে।অরথাত আমার ধর্ম নাস্তিকতা।সাধারনত একজন ধার্মিক তার 
নিজের ধর্মের অনুসারি না হলেও অন্য ধরমের অনুসারি মানুষ কে পেলে যেন কিছুটা স্বস্তি 
পায়াবেপারটা এমন যে যাই হোক না কেন একটা ধর্ম ত আছে!নাস্তিক দের ও সময় এসেছে 
আত্মপ্রকাশ করার।উপাশনালয় তৈরি করা'জে উপাশনালয় এ জ্ঞান চরচা,বিবরতন বাদ এর চর্চা করা 
(বিবরতন কি মতবাদ? হবে।ধারমিক দের গালাগাল না করে বা ধর্মের অসারতা প্রমান করার আপ্রান 
চেষ্টা নাকরে কি আমরা আমাদের ধর্ম পালন করতে পারি নাগবিবরতন আলোচনা করতে গেলে ত 
ধর্মের অসরতার কথা আসবে ই,নির্দষ্ট করে কোনও নিরদিষ্ট ধর্মের অসারতা প্রমান করার দরকার 
কিঞএটা ত নয় যে নাস্তিক হতে হলে ধর্ম এর অসারতা আমাদের প্রমান করতে ই হবে।আম্ত্রা 
আমাদের ধর্ম পালন করব জ্ঞান চর্চা করবজ্ঞান এর আলো ছরাব,জ্জান ই মানুষ কে ধর্ম মুক্ত করতে 
পারো নাস্তিক হওয়া খুব কঠিন একটা বেপার।ইচ্ছা করলে ই কি একজন মানুষ নাস্তিক হতে 
পারেগএমন অনেক মানুষ কে আমি চিনি যে সারাজীবন এ ধর্ম কে মে নেও নিতে পারেনি আবার 
বর্জনও করতে পারেনি পুরপুরি।এখন আবার একটি দল তৈরি হএছে সংশয়বাদি নাম এ!! এরা 
কারা?..পলাতক মানসিকতার মানুষ না এরা?।আমার ত তাই মনে হয়।আছে আবার নেই এর মাঝে 
যারা তারা ই ত সংসয়বাদি না কিগসুন্দর বেবস্থা !!।তাই আমার মনে হয় মহাম্মদ এর চরিত্র ফুলের 
মত না গোবর এর মত তাতে আমাদের কিগআমাদের ধর্ম নাস্তিকতা।আমাদের কি দরকার মহাম্মাদ 
এর চরিত্র বিশ্লেষণ করার?গআছে অথবা নেই ,যেকোনো একটা তে বিশাস করতে হবে এটা ই আমি 
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বুঝি।বাংলা টাইপ শিখছি এক্ডু চালু হলে হয়ত ব্লগ লেখার চেষ্টা করব।এখন নিজের বানান এর ছুরাবস্থা 
দেখলে নিজের এ বমি পায়:90201: | 
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৯. 
৯১৯১ 


4৫ জবআসিফ 


নভেম্বর ১৩, ২০১১ সময়: ৬:২৫ অপরাহু লিঙ্ক 


লেখকের কাছে আমার একটা বিশেষ অনুরোধ, মোহাম্মাদ(স) এর প্রেম, বিবাহ, স্ত্রিও দাসি নিয়ে 
একটা লেখা লিখতে হবে। আপনার বিভিন্ন লেখায় সেগুলোর অনেক বর্ননা আছে। কিন্তু আমি যেটা 
বলতে চাচ্ছি সেটা হল, শুধমাত্র এই বিষয়ের উপর একটা লেখা, যেখানে প্রচুর পরিমানে কোরআন ও 
হাসিদের উল্লেখ থাকবে। সেই লেখাটি হবে মুলত কোরআন ও হাদিসের বিভিন্ন আয়াত স্বম্বলিত একটা 
গল্প/উপন্যাস। কোরআন হাদিসের বিভিন্ন আয়াত সিরিয়ালি সাজিয়ে একটা ইতিহাস লিখবেন। €) _- 
-আমি কি বোঝাতে পেরেছি বিষয়টা? 
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মোহাম্মদ ও শিশু বিবি আয়েশা 


মে ৭১ ২০১০ 
ভবধুরে 


আমরা যখন কোন মহাপুরুষ বা সাধু সন্যাসীর কথা মনে করি তখন ধরে নেই যে তার জীবন হবে 
পুত পবিত্র ও সমস্ত রকম কলুষমুক্ত। এ যাবত ইসলামের যত পুস্তক আর নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 
সেখানে মোহাম্মদের চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে একজন মহা সত্যবাদী , আদর্শবান, 
ন্যয়পরায়নতার প্রতিমূর্তি হিসাবে। ছোটকাল থেকে এভাবে পড়তে পড়তে আমাদের ধারনাও ঠিক তাই 
হয়েছিল যে মোহাম্মদের মত মহান ও আদর্শবান মানুষ ছুনিয়াতে আগে ছিল না , আর কোন দিনে 
জন্ম গ্রহনও করবে না। এক তরফা প্রোপাগান্ডার এটাই হলো মাজেজা। কিন্তু যখন পরে জানতে 
পারলাম মোহাম্মদ ৫১ বছর বয়েসে ৬ বছরের আয়েশাকে বিয়ে করেছিল তখন কেমন যেন একটু 
খটকা লাগল। এটা কোন ধরনের পয়গম্বর যে ৫১ বছর বয়েসে তার নাতনীর বয়েসের একটা ছুধের 
বাচ্চাকে বিয়ে করতে পারে ? আইয়ামে জাহিলিয়াত এর যুগেও আরবরা সম্ভবত: এ ধরনের কাজকে 
নিদারুন গর্হিত ও জঘণ্য কাজ বলেই মনে করত। আজকের যুগে এ ধরনের অসভ্য ও বর্বর কাজ 
করার কথা তো কেউ কল্পনাতেও আনে না। আর সেই কাজটাই কিনা করল সারা জাহানের ত্রাণকর্তা 
মহাপুরুষ আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর মহানবী মোহাম্মদ ? আর তা করতে কি মহা অভিনয়টাই না 
তাকে করতে হলো । 

ভলুম-০৯, বই- ৮৭, হাদিস নং১৪০ 

আয়েশা হতে বর্নিত- আল্লাহর নবী বললেন, তোমাকে বিয়ে করার আগে আমি স্বপ্নে তোমাকে দুই বার 
দেখেছি।এক ফিরিস্তা সিক্কে মোড়ানো একটা বস্ত এনে আমাকে বলল- এটা খুলুন ও গ্রহন করুন , এটা 
আপনার জন্য। আমি মনে মনে বললাম- যদি এটা আল্লাহর ইচ্ছা হয় এটা অবশ্যই ঘটবে। তখন আমি 
সিক্ষের আবরন উন্মোচন করলাম ও তোমাকে তার ভিতর দেখলাম। আমি আবার বললাম যদি এটা 
আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে এটা অবশ্যই ঘটবে। 

ভাগ্য ভাল তবুও মোহাম্মদ সেটা স্বপ্নে দেখেছিলেন, নইলে আল্লাহ তো সরাসরি কোরানের আয়াত ও 
নাজিল করতে পারতেন আয়েশাকে বিয়ের ব্যপারে। 


স্বপ্নে এটা দেখার পর, নবীজি হযরত আবু বকরের নিকট গেলেন ও তার স্বপ্নের কথা সেই সাথে 
আয়েশাকে বিয়ে করার ইচ্চের কথা জানালেন। 


সহি বুখারি, ভলুম-৭, বই- ৬২, হাদিস নং₹১৮ 


উরসা থেকে বর্নিত- নবী আবু বকরকে তার মেয়ে আয়েশাকে বিয়ে করার ইচ্ছের কথা জানালেন। 
আবু বকর বললেন- আমি তোমার ভাই , এটা কিভাবে সম্ভব? নবী উত্তর দিলেন- আল্লার ধর্ম ও 
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পারি। 

একটা দুধের শিশুকে বিয়ে করার জন্য কি সুন্দর যুক্তি উপস্থাপন করছেন মহানবী। পৃথিবীর কোন 
অসভ্য ও বর্বর মানুষটাও কি এ ধরনের যুক্তি তু লে ধরতে পারে কোন শিশুর পিতার কাছে ? উল্লেখ্য , 
মহানবীর বয়স তখন ৫১ আর আবু বকরের বয়স তখন ৫৩, প্রায় সমবয়সি তারা। তাছাড়া তারা সব 
সময় একসাথে চলা ফেরা করেন, কাজকর্ম করেন, মেলা মেশা করেন। তারা ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর 
মত।ধর্মের কথা বাদ দিলেও , কোন লোক কি তার সমবয়সী ঘনিষ্ঠ বন্দুর কাছে তার শিশু কন্যাকে 
বিয়ে করার কথা মুখ ফুটে বলতে পারে ? কিন্তু মোহাম্মদ পেরেছিলেন। মোহাম্মদ জানতেন সরাসরি 
বিয়ের কথা বললে আবু বকর রাজি না ও হতে পারেন, তাই তাকে চাতুরীর আশ্রয় নিতে হলো, বলতে 
হলো স্বপ্নের কথা, তিনি জানতেন সহজ সরল সাদা সিদা প্রকৃতি র মানুষ আবু বকরকে স্বপ্নের তথা 
আল্লাহর ইচ্ছার কথা বললে তিনি আর কিছুতেই না করতে পারবেন না। শিশু অবস্থা থেকেই আয়েশা 
দেখেতে সুন্দরী ছিলেন। কাজে অকাজে মোহাম্মদ প্রায়ই আবু বকরের বাড়ীতে যাতায়াত করতেন ও 
আয়েশাকে দেখতেন। তখন্‌ থেকেই তার মনে আয়েশার প্রতি আকর্ষন বোধ করতে থাকেন বোঝা 
যায়। একটা প্রো লোক বন্ধুত্রের সূত্র ধরে তার প্রায় সমবয়সী বন্ধুর বাড়ীতে অহরহ যাচ্ছেন অথচ 

তার বাচ্চা মেয়েটার প্রতি নবী ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে তাকাচ্ছেন যা কিনা ভীষণ সমালোচনার যোগ্য। আর কি 
আশ্চর্য সকল মুসলমানরা বিষয়টিকে অতি সাধারন ঘটনার মতই দেখে আ র ভাবে - সেটাই স্বাভাবিক 
ঘটনা। 


সহি বুখারি, ভলুম-৭, বই -৬২, হাদিস নং ৬৫ 

বিবাহিত জীবন শুরু হয়। হিসাম জানিয়েছিল- আমি জেনেছি আয়েশা মহানবীর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নয় 
বছর যাবত বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। 

ছয় বছর বয়েসে অবশ্যই একটা মেয়ে স্বামীর ঘর করার মত উপযুক্ত নয় বিবেচনায় আয়শাকে তিন 
বছর পর্যন্ত পিতামাতার ঘরে থাকতে হয়। নয় বছর বয়েসে তিনি স্বামীর ঘর করতে যান। কিন্তু নয় 
বছর বয়সও কি স্বামীর ঘর করার মত উপযুক্ত বয়স নাকি ? খালি ঘর করা তো নয় আরও বিশেষ 
বিষয়ও তো আছে যা বলা বাহুল্য দৈহিক মিলন। নয় বছর বয়েসে কি একটা মেয়ে দৈহিক মিলনের 
জন্য উপযুক্ত হয় নাকি ? তা ছাড়া তখন মোহাম্মদের বয়স ৫৪ বছর তিনি কি ভাবে একটা ৯ বছর 
বয়েসের মেয়ের সাথে দৈহিক মিলন করার মানসিকতা রাখেন যেখানে তার চাইতে ঢের বড় একটা 
কন্যা সন্তান ফাতিমা আছেন। এরকম একটা পিতা তার সন্তানের সামনে কিভাবে একটা বাচ্চা মেয়ের 
সাথে এক সাথে শয়ন করতে পারেন ? এটা কি কোন সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের কাজ ? 


একটা সাইটে দেখলাম শিশু আয়শাকে বিয়ে করার পিছনে ইসলামগন্থীরা কিছু যুক্তির অবতারনা 
করেছেন। তাদের যুক্তি- মহানবী তাকে বিয়ে করেছিলেন হাদিস সংকলনের উদ্দেশ্যে। মানুষ যখন 
উন্মাদ, অন্ধ বিশ্বাসী ও বধির হয় তখন কু যুক্তিকেও তারা যুক্তি হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা চালায় , তা 
সে আদৌ মানুষ গ্রহন করুক বা না করুক। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় , আবু বকর তার মেয়েকে 
লেখা পড়া শেখানোর জন্য শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন্‌। কিন্ত মাত্র ছয় বছর বয়েসে কি তিনি 
মহাপন্তিত মহিলা হয়ে গিয়েছিলেন নাকি ? আয়েশা কিছু হাদিস সংকলন পরবর্তীতে করেছেন ঠিকই , 
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কিন্তু তা অন্যান্য সাহাবাদের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। যদি আয়েশা কোন হাদিস সংকলন না ও 
করতেন তাহলে কি ইসলামের প্রচারে কোন হের ফের হতো? বরং দেখা যায়- আয়েশা হাদিস 
সংকলন করাতে বরং ইদানিং ইসলামের বেশ ক্ষতি হচ্ছে। নারী সম্পর্কিত তার একটা হাদিস যেখানে 
গন্য করার তালে আছে। এক মহা ইসলামি পন্ডিতের সাথে ইদানিং হালকা আলোচনা করার সুযোগ 
হয়েছিল্‌। তাকে যখন বুখারী শরিফের নানা হাদিস উল্লেখ করে তার ব্যখ্যা জানতে চাচ্ছিলাম তো তিনি 
সরাসরি বলে বসলেন তিনি হাদিস শরিফ মানেন না। কারনটা সহজেই বোধগম্য- কারন হাদিসে 
এমন অনেক বিষয় আছে যা আধুনিক যুগে মানা মানে বর্তমান জগতের সব সভ্য নিয়ম কানুন ও 
মানবিকতাকে অস্বীকার করা। সুতরাং সোজা রাস্তা হচ্ছে - হাদিসকে অস্বীকার করা। তার এ অস্বীকারের 
বিষয় অন্য একজন ইসলামি পন্ডিতের কাছে তুলে ধরতেই তিনি তাকে অমুসলিম হিসাবে আখ্যায়িত 
করলেন। তো এখন বুঝুন ঠেলা। 


ইসলামপন্থিরা সব সময় প্রচার করে-ইসলাম পূর্ববর্তী যুগ মানে আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা 
নারী শিশুকে জীবন্ত কবর দিত, পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করত, মদ জুয়ায় আসক্ত ছিল, নারীদের 
কোন সম্মান ছিল না ইত্যাদি। বিষয়টি যে কতটা মিথ্যে তা কিন্তু নবীর জীবন দেখেই বোঝা যায়। তার 
প্রথম বিবি খাদিজা ছিলেন তখনকার আরবের অন্যতম ধনাঢ্য মহিলা যিনি তার নিজের ব্যবসা নিজেই 
চালাতেন। সমাজে নারীদের সম্মান না থাকলে সেটা কি সম্ভব হতো? এই ধনাঢ্য মহিলাটি যদি 
মোহাম্মদকে চাকরি না দিতেন, তাকে বিয়ে করে তার আর্থিক নিরাপত্তা বিধান না করতেন, তাহলে 
মোহাম্মদকে আর ইসলাম প্রচার করতে হতো না, সারা জীবন উট দুম্বা পালন করেই কাটাতে হতো। 
অথচ সেই মোহাম্মদ ইসলাম প্রচার করার পর কতটা অকৃতজ্ঞ যে , নারীদেরকে তিনি আল্লাহর বানীর 
নাম করে চার দেয়ালে আটকে ফেললেন। বলা হয়- নারী শিশুকে জীবন্ত পুড়ে মারা হতো। কিন্তু 
হাদিসের কোন ঘটনা বা আরবর ইতিহাসে আমরা এরকম কোন ঘটনাই আমরা দেখি না, কেন? 
তাছাড়া এ ধরনের ঘটনা পৃথিবীর সব দেশে সব সময়ই কম বেশী হয়ে আসছে , এখনো হচ্ছে। ওটা 
খুব সাধারন ঘটনা সর্বকালের জন্য। মারামারি কাটাকাটি ? আমরা তো বরং দেখি ইসলাম প্রচারের পর 
থেকেই তা ব্যপক আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে যা আজো থামা তো ছুরের কথা নতু ন করে মাত্রা পেষেছে 
আত্মঘাতী বিমান বা বোমা হামলার মাধ্যমে। যাকে ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা হয় - সেই যুগের চারজন 
খলিফার মধ্যে এক আবু বকর ছাড়া বাকিগুলোই কিন্ত নিহত হয়েছে ঘাতকের হাতে তথা 
মুসলমানদেরই হাতে। যদিও মুসলমানরা প্রচার চালায় তারা নিহত হয়েছেন মুনাফিকদের হাতে , কিন্তু 
আসলে ওরা মুনাফিক ছিল না। কারন আমরা দেখেছি পরবর্তীতে সেই মোনাফেকরা ক্ষমতায় এসেই 
ইসলামের ঝান্ডা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে ও অনেক দেশ দখল করে এক বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার 
করেছে। মুসলমানরা কি রকম নিমকহারাম যে, যখন খলিফাদের হত্যার কথা বলা হয় তখন তারা 
বলে হত্যাকারীরা মুনাফিক আর যখন ইসলামের বিজয়ের ইতিহাস নিয়ে কথা হয় তখন সেই 
মুনাফিকরা হয়ে যায় মহান মুসলিম বীর। ঠিক তেমনি একটা প্রোপাগান্ডা তারা চালায় বিশ্বখ্যাত 
নোবেল জয়ী পদার্থবিদ আব্দুস সালামকে নিয়ে। আব্দুস সালাম কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসে আহমদীয়া 
সম্প্রদায়ের যাদেরকে শিয়া বা সুন্নি কোন শ্রেণীর মুসলমানরাই মুসলমান হিসাবে গন্য করে না , বরং 
তাদেরকে অমুসলিম হিসাবে ঘোষনা ও তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলার চত্রান্ত আটে। অথচ যেই 
তিনি বিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পেলেন্‌ ওমনি মুসলমানরা সবাই মাতম তুলল এই প্রচারে যে - 
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মুসলমানরাও পারে ও তাকে নিয়ে মহা মাতামাতি শুরু করে দিল। মদ ও জুয়া ? ইসলাম প্রচারের পর 
মদ ও জুয়ার প্রকোপ কমেছে বলে তো শোনা যায় না। সৌদি আরবে মানুষ প্রকাশ্যে মদ পান ও জুয়া 
খেলে না, কিন্তু ওরা যে মদ খেয়ে কি পরিমান অসভ্যতা করতে পারে তা দেখতে চাইলে ব্যাংকক 
চলে যান দেখতে পাবেন। বাইরে যখন ওরকম মদ খায় তাহলে তারা তাদের ঘরের ভিতর খায় না, 
একথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে ? ব্যাংককের পতিতাদের কাছে যদি জিজ্ঞেস করেন সব চাইতে 
অসভ্য ও বিকৃত রুচির খদ্দের কারা , তারা এক বাক্যে বলে দিবে- আরব রা। স্বয়ং নবীর দেশে 
জন্মগ্রহন করা ও ইসলামী ঝান্ডার একমাত্র দাবিদার দেশের লোকদেরই এই অবস্থা। তাহলে তো দেখি 
আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ আসলে শুরু হয়েছে মোহাম্মদের ইসলাম প্রচার করার পর খেকেই। 
কারন ইসলাম পূর্ববর্তী আমলে আরবের গোত্ররা অন্তত কয়েকটি নীতি মেনে চলেত - তা হলো- 
নির্দিষ্ট কয়টি মাসকে পবিত্র মাস মনে করে যুদ্ধ বিগ্র হ করত না, কাবা শরিফকে পবিত্র স্থান মনে 
করত, কারো সাথে মৈত্রী চুক্তি হলে তার বরখেলাপ করত না, কেউ বিপদে আশ্রয় চাইলে আশ্রয় দিত 
(স্বয়ং মোহাম্মদ সেরকম সুযোগ নিয়ে মদিনাতে আশ্রয় নেন ও পরে নিজেই আশ্রয়দাতার ঘর দখল 
করেন), পালিত পূত্র/কন্যাকে আপন পুত্র/কন্যার ন্যয় গণ্য করত ইত্যাদি। অথচ এই মোহাম্মদ 
বানীর নামে তালাক দিতে বাধ্য করে পরে তাকে বিয়ে করেন এবং পালিত পূত্র/কন্যা ও পিতা -মাতা 
সম্পর্কের মত একটা মহান মানবীয় সম্পর্ককে কলুষিত করেন। কোন পুরুষ মানুষ কি পারে একটা 
বাচ্ছা মেয়েকে পালিত কন্যা হিসাবে লালন পালন করে পরে যখন সে যৌবনবতী হয় তার সাথে যৌন 
লালসা পোষণ করতে ? যদি কেউ তা করে তাকে স্বাভাবিক মানুষ বলা যায় কি গ্তাকে তো সবাই 
নরপশু, বদমাইস, অসভ্য আর লম্পট বলে গালি তো দেবেই সেই সাথে তাকে সবাই বয়কটও করবে 
। অথচ কি অবলীলায় আমাদের মহানবী সেই ঘটনাটা ঘটালেন আর তার সেই ঘটনাকে সঠিক প্রমান 
করতে আজকের তথাকথিত ব্রেইন ওয়াশড ইসলামী পন্ডিতদের কি প্রানপাত প্রচেষ্টা! তো আইয়ামে 
জাহিলিয়াত কি ইসলামের আগে না পরে আমরা অবলোকন করছি ? 


ইসলাম পহ্থিরা নানা যায়গাতে প্রচার চালান মোহাম্মদ নাকি প্রতিটি বিয়েই করেছিলেন কোন না কোন 
উপযুক্ত কারনে , যেমন- গোত্র গত মিলন, অসহায় বিধবাদের আশ্রয়দান ইত্যাদি কারনে। এখন প্রশ্ন 
হলো- মহানবী আয়শার মত একটা দুধের বাচ্চাকে কেন বুড়ো বয়েসে বিয়ে করলেন , কি উদ্দেশ্যে? 
অনেক আগেই তো আবু বকর মোহাম্মদের দাস হয়ে গেছেন, মোহাম্মদ যা বলে তাই চোখ বুজে 
বিশ্বাস করে, কাউকে খুন করতে বললেও খুন করে চলে আসে। তার সাথে কোন গোত্রগত সমস্যাও 
নেই, তাহলে ? তিনি তার পালিত পূত্র জায়েদের স্ত্রী জয়নাবকে কেন বিয়ে করেছিলেন সে কি 
আশ্রয়হীনা ছিল? হযরত ওমরের মেয়ে হাফসাকে কেন বিয়ে করেছিলেন, সেও কি আশ্রয়হীনা ছিল? 
এছাড়া মোহাম্মদ যে সব বিধবাদের বিয়ে করেছিলেন আশ্রয় দান করতে , তার তো বহু সাহাবা ছিল 
যারা তার কথায় জান দিয়ে দিত অকাতরে , উনি তো তাদেরকে বলতে পারতেন সেসব বিধবাদের 
বিয়ে করার জন্য।তাহলেই তাদের আশ্রয় হয়ে যেত। নিজেকেই একের পর এক বিয়ে করে আশ্রয়হীন 
নারীদেরকে আশ্রয় দিতে হচ্ছে, এটা খুব ছুনকো অজুহাত মনে হয়। কোন কোন নারী নাকি তাদেরকে 
বিয়ে করার জন্য মোহাম্মদকে অনুরোধ করেছিল। তো অনুরোধ করলেই আল্লাহর নবীকে বিয়ে করতে 
হবে নাকি ? দেখা যাচ্ছে, উনি একটার পর একটা বিয়ে করে গেছেন, আল্লাহ কি ওনাকে ছুনিয়াতে 
খালি বিয়ে করতেই পাঠিয়েছিলেন ? এমন ধরনের পরিস্থিতিতে কেউ যদি মোহাম্মদকে যৌন বিকার 
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প্রস্থ এক অস্বাভাবিক চরিত্রের মানুষ বলে অভিযোগ করে , সেটা কি খুব অন্যায় হবে ? এ রকম প্রশ্ন 
করলে কি তাকে ইসলাম বিদ্বেষী বলা যাবে ? সমস্যাটা কিন্তু আসলে সেখানে নয়। সেই আমলে বহু 
বিবাহ নি: সন্দেহে খারাপ কোন কাজ ছিল না, কিন্তু বলা হচ্ছে মোহাম্মদ হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট 
আদর্শ মানব, তাকে অনুসরণ করা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। তাহলে বর্তমানে কোন একজন খাটি 
ইমানদার বান্দা যদি এই আদর্শ অনুসরণ করে একের পর এক বিয়ে করতে থাকে , তাকে কি একজন 
ভাল মানুষ বলা হবে নাকি লম্পট বা বদমাশ বলা হবে ? 


মশ্তব্যসনূহ 


. ফরিদ আহমেদ 


মে ৮, ২০১০ সময়: ১:১২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


অস্বাভাবিক চরিত্রের মানুষ মোহাম্মদ ছিলে ন বলেই তার অনুসারীরাও ঠিক তার মত- বিকৃত মস্তিষ্ক, 
অস্বাভাবিক, অসুস্থ ও উন্মাদ। এখন সময় এসেছে- হয় তাদেরকে সুস্থ হতে হবে , নইলে এ ছুনিয়া 
থেকে তাদেরকে সবংশে চলে যেতে হবে। মাঝা মাঝি কোন পথ তাদের জন্য খোলা নেই। এ বিষয়টা 
যত তাড়াতাড়ি মোহাম্মদের অনুসারীরা বুঝতে পারবে ততই মঙ্গল্‌। নইলে পৃথিবী সত্যিকার অর্থে 
একটা ভয়াবহ ও বিশাল ধ্বংস যজ্ঞ প্রত্যক্ষ করবে অদুর ভবিষ্যতে। 


মুহাম্মদের কদর্য কার্যকলাপ নিয়ে আপনার আলোচনা উপভোগই করেছি। যথেষ্ট তথ্যপূর্ণ এবং 
যুক্তিসঙ্গত আলোচনা। শেষের কয়েকটা লাইনই শুধু ভাল লাগলো না। মুহাম্মদের সাথে সাথে তার সব 
অনুসারিদেরই একই কাতারে ফেলে দেওয়াটাকে ঠিক মেনে নিতে পারলাম না। এটা অবশ্য নেহাহেতই 
আমার ব্যক্তিগত অভিমত। 


কিছু কিছু জিনিষও ঠিক বুঝতে পারিনি আপনার শেষের কথাগুলোর। কেনই বা তাদের সবংশে ছুনিয়া 
ছেড়ে যেতে হবে? কেনই বা আপনি অদূর ভবিষ্যতে ভয়াবহ ও বিশাল ধ্বংসযজ্ঞের কথা বললেন? ঠিক 
কী ধরনের ধ্বংসযজ্ঞের আশংকা করছেন আপনি? মুসলমানরা সবাইকে মেরেকেটে শেষ করে দেবে 
বলে ভাবছেন? 


ভবহবরে এর জবাব: 
মে ৮, ২০১০ শর ১:৫১ পূর্বাহ 
ভুঁফরিদ আহমেদ, 


চাইবে। যারা তা করতে চাইবে না, তারা বলাবাহুল্য মুহাম্মদের অনুসারী না৷ 
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মুহাম্মদের অনুসারীরা সবাইকে মেরে কেটে সাফ করার তালে ইতোমধ্যেই আছে। অমুসলিমরা শ্রেফ 
মানবতা ও উদার গনতন্ত্রের খাতিরে সহ্য করে যাচ্ছে।কিন্ত তাদেরও একটা সহ্যের সীমা আছে।সীমা 
অতিক্রম করলেই ওরা পাল্টা আঘাত হানবে। আর তার পরিনতি কি হতে পারে -সেটাই আমি বুঝাতে 
চেষ্টা করেছি। সেই পাল্টা আঘাত খাওয়ার আগে মুসলমানদের বোধদয় যাতে ঘটে সে কথাই বলতে 
চেয়েছি। 


১ 


ন 
ফরিদ আহমেদএর জবাব: 
মে ৮, ২০১০ গ্রা ২:০২ পূর্বান্ 
ভবঘুরে, 


মুহাম্মদের অনুসারীরা সবাইকে মেরে কেটে সাফ করার তালে ইতোমধ্যেই আছে। 


ওমা! তাই নাকি? কী ভয়ংকর কথা! জানতাম নাতো। আরতো মুসলমান কারো সাথেই মে লামেশা 
করা যাবে না দেখছি এখন থেকে। কবে না আবার গলাটাই কেটে ফেলে আমার। 


অমুসলিমরা শ্রেফ মানবতা ও উদার গনতন্ত্রের খাতিরে সহ্য করে যাচ্ছে।কিন্ত তাদেরও একটা সহ্যের 
সীমা আছে।সীমা অতিক্রম করলেই ওরা পাল্টা আঘাত হানবে। 


হুম। বিরাট ভয়ের কথা। আমার মা ভাই-বোনদের এখন থেকেই অমুসলিম বানানোর প্রক্রিয়া শুরু 
করতে হবে বেশ জোরেসোরে। কোনদিন না আবার মানবতাবাদী অমুসলিমদের সহ্যের সীমা অতিক্রম 
করে যায়। তারা পালটা আঘাত হানলে যে পরিবারের সব সদস্যদের হারাবো আমি। 


বিগ রহমানএর জবাব: 
মে ৯, ২০১০ 2 ৪:৪৬ অপরাহ্ু 
ফরিদ আহমেদ, ছু) ভু) ভু) 


৯৫০ 
৮৯৭ 
ক 
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রাইট স্মাইল এর জবাব: 
মে ৮, ২০১০ গ্রা ২:২৩ পূর্বাহ্ণ 
১৩ বুরে, 


মুহাম্মদের অনুসারীরা সবাইকে মেরে কেটে সাফ করার তালে ইতোমধ্যেই আছে। 


কথাটা অদ্ভুত শোনালেও এটা ঠিক। মুহাম্মদের অনুসারীরা তালেবানি পন্থায় গোটা দুনিয়া রাজত্ 
করার সপ্ন দেখে। সেই ছুনিয়ায় যারাই তালেবানি পন্থার বাইরে চলবে তাদেরকে তারা মেরে কেটে সাফ 
করে আখেরাতে অশেষ পুণ্য অর্জন করার তালে আছে। 


সৈকত চৌধুরী 
মে ৮, ২০১০ সময়: ১:৫৬ পূর্বাহ লিঙ্ক 


আর সেই মহাবিকৃতরুচির কাজ কিনা করল সারা জাহানের ত্রাণকর্তা মহাপুরুষ আল্লাহর প্রেরিত 
পয়গম্বর মহানবী মোহাম্মদ? 


একটু ভেবে দেখেন, আধুনিক কালে কোনো সভ্য সমাজে এ অপরাধ করলে এর শাস্তি কি হবে? 
এর পরও কুরানের সুত্র ধরে অন্ধবিশ্বাসীরা বলবে, মুহাম্মদ হলেন মানব জাতির জন্য “উসওয়াতুন 
হাসানাহ, বা সর্বোত্তম আদর্শ এবং 'সিরাজাম মুনিরা” বা জ্বলন্ত প্রদীপ। 

মুসলমান পুরুষদের একসাথে সর্বোচ্চ চার বিয়ে করার অনুমতি থাকলেও মুহাম্মদ যথেচ্ছ তা 
করেছেন, আর এজন্য নিজের সমর্থনে কোরানের আয়াতও নাযিল করিয়েছেন!! “বিশ্ববেহায়া” উনার 
কাছে একশ বার ফেল করবে সন্দেহ নাই। 


৬৫ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
মে ৮, ২০১০ ৪ ৪:০৩ পূর্বাহ্‌ 
সৈকত চৌধুরী, 


মুহাম্মদ হলেন মানব জাতির জন্য “উসওয়াতুন হাসানাহ; এবং “সিরাজাম মুনিরা” | 
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ঘসওয়াতুন হাসানাহ" জানতাম, তবে “সিরাজাম মুনিরা” ! 
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মে ৮, ২০১০ সময়: ৩:০০ পূর্বাহু লিঙ্ক 


অন্ধের দর্শন অদেখায়, ধর্মের দর্শন অজ্ঞতায়। অন্ধ কে যা বলা হয়, তাবিশ্বাস করা ছাড়া তার কোন 
উপায় নেই। কিন্তু সে একবার দৃষ্টি ফিরে পেলে তার অনেক বিশ্বাস ই পরিবর্তিত হবে। আর ধর্ম , এর 
বিশ্বাস অনেক গভিরে। অজ্ঞতা, বিশ্বাস, গৌঁড়ামি, ভন্ডামি, শ্রেষ্ঠত্ব ইতাদি। শিক্ষিত দের জন্য ধর্ম হল 
ইগো, পন্ডিত দের জন্য ব্যাবসা। শিক্ষা বিস্তার করে হয়তোবা অজ্ঞতা, বিশ্বাস, গোঁড়ামি, ইতাদি 
পরিবর্তন করা যাবে এবং আইন প্রয়োগ করে ব্যাবসা (যদিও অসন্ভব)। কিন্তু ইগো এর কি হবে। শিশু 
কালেই, অবুঝ মনে যা গেঁথে গেছে, তা ই বড় হয়ে সত্তায় রুপান্তরিত হয়েছে। আর এই সততায় খোঁচা 
লাগলে, ইগো কেঁপে উঠে। আমরা আক্রমনাত্বক হয়ে উঠি। যে কোন কিছুই করতে পারি। ধর্মের জন্য৷ 
তো তাহলে, কখনও কি এই মোহাম্মদ দের অসুস্থ ধর্মের হাত থেকে রক্ষা উপায় নেই ? আমাদের 
করনীয় কি? আমরা কি শুধু মুক্তমনায় এসে তাদেরকে সবংশে বিতা ডন এর ইচ্ছা ব্যাক্ত করব এবং 
বাহিরে গিয়ে অভিনয় করব। তাই কি করনীয়? এখানে মুক্তমনায় যারা আসে তারা এমনিতে ই ধর্ম 
বিমুখী, আসল জঙ্গ তো বাইরে। 
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টি /দ 
£ ৯/ ৮ আবুল কাশেম 
মে ৮, ২০১০ সময়: ৩:১৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভব ঘুরে রর 
আপনার লেখাটি ভালো হয়েছে, এবং তথ্যপূর্ণ। 


নবীজী যে শুধু আয়েশার মতো নাবালিকাকে বিবাহ করেই তাঁর শিশুযৌনআকর্ষণ চরিতার্থ করেছেন 
তা নয়। শিশু আয়েশার সাথে যৌন সংগম করার পরেও তিনি এক হামাগুড়ি দেওয়া কণ্যাশিশু দেখে 
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এঁ শিশু কণ্যাকে বিবাহ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। এ ব্যাপারটি ইবন ইসহাক লিখেছেন নবীজীর 
জীবনীতে। 


যাকে ইসলামের স্বর্নযুগ বলা হয়- সেই যুগের চারজন খলিফার মধ্যে এক আবু বকর ছাড়া 
বাকিগুলোই কিন্ত নিহত হয়েছে ঘাতকের হাতে তথা মুসলমানদেরই হাতে। 


ইসলামী ইতিহাসের সর্বোচ্চ লেখক তাবারি লিখেছেন যে আবু বকর কে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হয়। 
তাবারি ভলুম ১১, পৃঃ ১২৯ লিখা হয়েছে ইহুদিরা চালে বিষ দিয়েছিল। এ খাদ্য খাবার পর আবু বকর 
মারা যান। মৃত্যু কালে আবু বকরের বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। 


তা হলে আমরা দেখছি যে ইসলামের চার খলিফারই মৃত্যু হয়েছিল অস্বাভাবিক ভাবে। চার খলিফাদের 
কেউ শান্তিতে মরতে পারেন নাই। 
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তক 
৯ + ৬ ঈত্বভবঘুরে 


মে ৮, ২০১০ সময়: ৩:৪৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


সবাইকে মূল্যবান মতামতের জন্য ধন্যবাদ। 

আমি চিন্তা করে বের করলাম কেন মুসলমানদের কাছে নবীর কোন খুত ধরা পড়ে না। তার ১ম 
কারন- যখন আমরা মোহাম্মদের কথা চিন্তা করি তার তথাকথিত আল আমীন বিষয়টার কথা মনে 
পড়ে। 

২য় কারন- তিনি যে তার ৫১ বছর বয়েসে ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করেছিলেন তা আমরা মনে রাখি 
না আর কোন মিডিয়া বা মজলিসে তা সতর্কভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়। 

৩য় কারন-তার স্ত্রী বিবি জয়নাব যে তার পূত্রবধূ (পালিত পুত্রের স্ত্রী) ছিলেন তা আমরা মনে রাখি না 
বা মিডিয়া ও ইসলামি মজলিসে সতর্কভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়। 

গর্থ কারন- তার ১৩ টি বিয়ের কথা সাধারনত উল্লেখ করা হয় না, হলেও সুন্দর ভাবে বলা হয় 
প্রত্যেকটি বিয়ের মহান কারন বিদ্যমান ছিল, আমরা খোজ নিতে যাই না যে সত্যি কোন মহান কারন 
ছিল কি না। 

৫ম কারন- এটা খুব গুরুত্রপূর্ন। আমরা কখনই কোরান বা হাদিস নিজ ভাষায় পড়ে বোঝার চেষ্টা করি 
না তা আসলে আল্লাহর বানী হতে পারে কিনা। আপাত দৃষ্টিতে ইসলামকে হিন্দু বা খৃষ্টান বা বৌদ্ধ 
ইত্যাদি ধর্মের চাইতে পরিশীলিত মনে হয়, যা আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে আপাত একটা উচ্চ 
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ধারনা দেয় ও আমাদের এ বোধ জাগে যে ইসলাম হলো অন্য সব ধর্ম থেকে সেরা। যে কারনে আমরা 
কোরান হাদিস না পড়ে খালি কাঠমোল্লাদের ফালতু কথাকে আসল কথা মনে করে বিশ্বাস করি ও 
প্রতারিত হই। ঠিক একারনেই বহু শিক্ষিত মুসলমান পর্যন্ত কোরান হাদিস না পড়ে পাকা বিশ্বাসী 
মুসল্লী ও এক পর্যায়ে গোড়া পন্থী। 


মে ৮, ২০১০ সময়: ৪:৪৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


এমন ধরনের একটা যৌন বিকৃত, অপ্রকৃতিস্ত, বিকৃতমনা, অস্বাভাবিক চরিত্রের মানুষ মোহাম্মদ 
ছিলেন বলেই তার অনুসারীরাও ঠিক তার মত- বিকৃত মস্তিষ্ক, অস্বাভাবিক, অসুস্থ ও উন্মাদ। 


দুঃ্খিত ভবঘুরে, আপনার এই লেখাটা জুড়ে আমি শুধু ব্যাক্তিগত আক্রমণ এবং ঘৃণা দেখতে পাচ্ছি। 
আমি সাধারণত ধর্ম নিয়ে লেখা পড়িনা (কারণ ধর্মের কোন উপযোগীতা নেই আমার জীবনে), কিন্তু 
ফরিদ ভাই এর মন্তব্য দেখে কেন জানি এইটা পড়লাম। এই বিবি আয়শাকে নিয়ে তো অনেক হল 
আর কত? আমার মতে শুধু ধর্ম কেন যে কোন বিষয়ে লেখার সময়েই এই ধরণের ব্যক্তিগত আক্রমণ 
এবং রাগ প্রকাশ করলে লেখার মান এবং বিশ্বাসযোগ্যতা ছুটোই নষ্ট হয়। ধর্ম নিয়ে সমালোচনা 
করবেন, তা করুন না, কিন্তু এভাবে ব্যক্তিকে নিয়ে টানাটানি করার দরকার আছে বলে মনে করি না। 
ধর্মকে এতিহাসিক, সামাজিক প্রেক্ষাপট, নৃতাত্তিক প্রেক্ষাপট থেকে না দেখলে আসলে আলোচনার 
কোন মূল্য থাকে না, অন্তত আমার কাছে থাকে না এইটুকু বলতে পারি। এমনকি ধর্মের উৎপত্তি এবং 
টিকে থাকা নিয়ে আজকাল বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক/নৃতাত্বিক গবেষণাও আছে , অনেকেই এগুলো নিয়ে কাজ 
করছেন। 


আপনি যে শুধু মুহাম্মদের উপরই রাগ ঝেরেছেন তাও নয় বেশ কয়েক জায়গায় সমগ্র মুসলিমদের 
গালাগালি করেছেন। জাত তুলে এ ধরণের গালাগালি আমার কাছে একেবারেই গ্রণযোগ্য নয়। আপনার 
এই বিশ্লেষণ শুধু ভুলই নয় অত্যন্ত ক্ষতিকরও হতে পারে। আপনি কি গত ছুই হাজার বছরের শ্রীষ্টান 
ধর্মের ইতিহাস পড়ে দেখেছেন? হিন্দু ধর্মের ইতিহাসেও তো আমি অনেক কিছুরই মিল দেখতে পাই। 
ধর্মীয় মৌলবাদ কিন্তু কম বেশী একই লেবাস পরেই দেখা দেয়। সাধারণ মানুষের ধর্ম মানা আর ধর্মীয় 
মৌলবাদের মধ্যে মনে হয় একটা পরিষ্কার লাইন টানা দরকার। আর আপনি আপনার মন্তব্যে গণহারে 
যে রকম "অমুসলিমদের উদারতা এবং গনতান্ত্রিকতা” নিয়ে বলছেন তাতেও সন্দেহ হয় আপনি 
আসলেই এখনকার পৃথিবীর ডায় নামিক্সটা বোঝেন কিনা। আজকের পৃথিবীতে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির 
পিছনে সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, অর্থনৈতিক বা সামাজিক ভিত্তি, দারিদ্রতা ইত্যাদি 
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সব কিছুকে একসাথে বিবেচনা না করলে পুরো বিশ্লেষণটাই ভূল হয়ে যেতে বাধ্য। এখানে অনেকেই 
হয়তো আমার সাথে একমত হবেন না, আপনার সাথে বিতর্ক করার উদ্দেশ্য নিয়েও আমি এই 
মন্তব্যটা লিখছি না, শুধু আমার আপত্তিটা এখানে জানিয়ে গেলাম। সময় নেই বলে খুব সংক্ষেপে 
লিখতে হচ্ছে, হয়তো একটু বেশী কাঠখখোর্টাভাবেও বলা হয়ে যাচ্ছে, আশা করি যা বলতে চাচ্ছি 
সেটা বুঝাতে পেরেছি। 


(মন্তব্যটা পোষ্ট করার আগে আপনার শেষ মন্তব্যটা পড়লাম। আপনার মন্তব্যে যে বিশ্লেষণমূলক 
একটা মনোভভী প্রকাশ পেয়েছে সেটা কিন্তু মূল লেখাটায় দেখা যায়নি , আর সেখানেই বোধ হয় 
আমার আপত্তিটা।) 


মে ৮, ২০১০ ৪ ১২:২১ অপরাহ্ 

বন্যা আহমেদ, 

আপনার মন্তব্যকে শ্রদ্ধা জানিয়ে - 

“আমি সাধারণত ধর্ম নিয়ে লেখা পড়িনা (কারণ ধর্মের কোন উপযোগীতা নেই আমার জীবনে), কিন্তু 
ফরিদ ভাই এর মন্তব্য দেখে কেন জানি এইটা পড়লাম। এই বিবি আয়শাকে নিয়ে তো অনেক হল 
আর কত? আমার মতে শুধু ধর্ম কেন যে কোন বিষয়ে লেখার সময়েই এই ধরণের ব্যক্তিগত আক্রমণ 
এবং রাগ প্রকাশ করলে লেখার মান এবং বিশ্বাসযোগ্যতা দুটোই নষ্ট হয়। ধর্ম নিয়ে সমালোচনা 
করবেন, তা করুন না, কিন্তু এভাবে ব্যক্তিকে নিয়ে টানাটানি করার দরকার আছে বলে মনে করি না। 
ধর্মকে এতিহাসিক, সামাজিক প্রেক্ষাপট, নৃতাত্তিক প্রেক্ষাপট থেকে না দেখলে আসলে আলোচনার 
কোন মূল্য থাকে না, অন্তত আমার কাছে থাকে না এইটুকু বলতে পারি। এমনকি ধর্মের উৎপত্তি এবং 
টিকে থাকা নিয়ে আজকাল বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক/নৃতাত্বিক গবেষণাও আছে , অনেকেই এগুলো নিয়ে কাজ 
করছেন। 

আপনি বলেছেন ব্যক্তিকে নিয়ে টানাটানির কথা ।এই বিষয়ে কিছু কথা আছে । ব্যক্তিটি যখন যে€ 
কোনো ধর্মের হোক) সেই ধর্মের ধারক বাহক হয় তখন তিনিই তো পর্দায় আসবেন। আসতেই 
হবে।মুসলিমরা যারা আমরা এই ধর্মের অনুসারি আমরা তাঁর ব্যক্তি জীবন ,সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রের 
প্রতি কর্তব্য তা তাঁকে অনুসরণ করেই চলতে থাকবে কিন্ত ব্যক্তি যদি ভুল ১ভ্রান্তিতে ভরা থাকে,তখন 
তিনি হন অজত্র প্রশ্নবানে বিদ্ধ, এবং তখনই তিনি সমালোচনা বা 


আলোচনার পাত্র হয়ে পড়েন। ধর্ম মানে একএক জন ব্যক্তি চলার পথে বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা যিনি সঠিক 


মনে করেন সেই ভাবে চলা। কারো কোন প্রকার ক্ষতি না করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করে যাওয়া। 
আমি অধিক কথা না গিয়ে একটা উদাহরণ দেই, 


হাদিস-১২১ (বোখারী শরীফ) ১ খণ্ড 
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হযরত আবু মুসা(রা) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন ,এক ব্যক্তি নবী করীমছে)এর নিকট এসে বলল। 
ইয়া রাসুলুল্লাহ! আল্লাহর পথে জিহাদ করা কিরূপ? আমাদের কেউ তো রাগের মাথায় যুদ্ধ করে ,কেউ 
আবার জিদের 

বশে যুদ্ধ করে।রাবী বলেন ,রাসুলুল্লাহছে) তার দিকে মাথা তুলে তাকালেন।তিনি তার দিকে মস্তক তুলে 
তাকাতেন না, যদি লোকটি দাঁড়ান না থাকত রাসুনুল্লাহ ছে) বললেন , আল্লাহর বাণী বিজয়ী করার 
লক্ষ্যে যে যুদ্ধ করে, 

তার যুদ্ধ আল্লাহর পথে হয়। « 

এই যদি হয় ধর্মের বাহকের কথা তাহলে তাঁর যথার্থ অনুসারিরা আশা করব সেই নিয়ম মাফিক 
চলবেন। 

আর তাই যদি চলেন তবে কী তা রাস্ত্র সমাজ ,তথা সামগ্রিক ভাবে হুমকি স্বরুপ নয় ? আজ বিশ্বে 
যতো রকম 

ভয়াবহ ঘটনা আতঙ্ক,ন্রোজ্য এ সবই তো তার এ বানী দ্বারাই প্ররোচিত। নাহলে সে কোনদিন প্রকৃত 
মুসলমান বলে দাবী করতে পারেনা। সে হবে ইসলাম ধর্মের ভাষায় “মুনাফিক” | 

আশা করি ক্ষুদ্র বিবেচনা দিয়ে আমার কাছে যেটুকু গ্রহনযোগ্য তাই বলে দিলাম। এইখানে ভবঘুরের 
কোন ব্যক্তিগত 

আক্রোশ অন্ততঃ আমার নজরে এলোনা ৷ এলো কেবল খারাপ কাজের প্রতি ঘৃনার বহিঃপ্রকাশ। 


মে ৮, ২০১০ সময়: ৫:২১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ওমা! তাই নাকি? কী ভয়ংকর কথা! জানতাম নাতো। 

বীজ আর চারা এক না হলেও, উপযুক্ত পরিবেশে বীজ ঠিকই গজিয়ে উঠে।আমি মসজিদে যেহেতু 
যায়না,তাই সেখানে তাদের আলোচনার বিষয়বস্ত জানিনা, কিন্ত তাবলিগওয়ালারা রাস্তায় যখন এটাক 
করে তখন তাদের কথাগুলো এমন শোনায়-ছুনিয়ার মুসলিম পদে পদে আক্রান্ত হচ্ছে ,এখনই আল্লার 
রাস্তায় যাওয়া দরকার।নবী আমাদের এই দায়িত্ব দিয়ে গেছেন মুসলিমদের উদ্যারের জন্য। এখন 
নিরিহ শান্ত-শিষ্ট মুসলিমটি ধরলাম তাবলিগে গেল, ব্রেনওয়াশের ফলে তার ঈমান পাকা-পোক্ত 
হল।।এখন সে তৈরী হল গজিয়ে উঠার জন্য। তাকে দিয়ে ভয়ংকর কিছু করার জন্য বেগ পেতে 

হবেনা। এ অবস্থায় এমনকি আল্লাকে খুশি করতে নিজের শিশু সন্তান জ বাই করতেও কেউ কেউ 
পরোয়া করেনা সূত্র: ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০২)। 
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আদিল মাহমুদ 
মে ৮, ২০১০ সময়: ৫:৩১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ইতিহাসকে বিবেচনা করতে হয় তার সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে। নৈতিকতা অনৈতিকতার সংজ্ঞা সময়ের 
সাথে সাথে বদলায়। নবী মোহাম্মদের যুগে এ ধরনের বিয়ে সমাজ স্বীকৃত ছিল , কেউ এতে খারাপ বা 
অনৈতিক মনে করত না। বড় জোর বলা যায় যে তিনি বেশ কিছু ব্যাপারে তার কালোতীর্ণ হতে 
পারেননি। যা একজন নবী যাকে আমাদের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হিসেবে মেনে চলতে শিক্ষা 
দেওয়া হয় সে শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। তাই বলে তাকে যৌন বিকৃত, অপ্রকৃস্থ, অসুস্থ, উন্মাদ এগুলি 
বলা যায়? 


মোহাম্মদ তো বহু আগের কথা। মাত্র এই সেদিন হিন্দু ব্রাক্ষনেররা বুড়ো বয়সেও এক একজনে শয়ের 
উপরেও বিয়ে করত, যার বেশীরভাগই নাবালিকা। বিয়ে করার পর এমনকি বাকি জীবন হয়ত সেই 
পাত্রীর আর চেহারাও দেখত না। তাই বলে কি বলা যায় যে হিন্দু বা ব্রাক্ষনেররা সবাই যৌন উন্মাদ, 
বিকৃত? 


জাতিগত বিদ্বেষ মূলক মন্তব্য লেখাটির মূল্য অনেক কমিয়ে দিয়েছে। 


তবে এ অভিযোগ সত্য যে তার অনুসারীরা ওনার চরিত্রের এ ধরনের বেশ কিছু বিতর্কিত কাজ 
কারবারই যথাসাধ্য গোপন রাখতে চেষ্টা করেন। আমাদের দেশে মসজিদে মজলিশে বহু সমাবেশে 
ছোটবেলা থেকেই বহু হাদীস শুনেছি। বেছে বেছে যেগুলি তার পক্ষে যায় সেগুলিই শোনানো হয়। 
বিতর্কিত হতে পারে যেগুলি সেগুলি কোনদিন শোনানো হয় না। এ ধরনের হাদীস বা ঘটনা আমি বুড়ো 
বয়সে ইন্টারনেটের কল্যানে জানতে পেরেছি, নাহলে হয়ত সারা জীবনেও জানতাম না। বাংলাদেশের 
বেশীরভাগ মানুষের মতই এত তরফা ধারনা নিয়েই থাকতাম। 


আপনার উপরের মন্তব্য বেশ আপত্তিকর। বন্যা এবং ফরিদ ভাই যা বলার বলে দিয়েছেন। নবী 
মোহাম্মদের কোটি কোটি ফলোয়ার আছেন। তারা কেউ নবীর আদর্শে বাল্যবিবাহ করছেন না। 
সুইসাইড বোষ্বার বা ইসলামী সন্ত্রাসী বলে যাদের আমরা জানি তাদের সংখ্যা মূল মুসলমানদের 
শতকরা কত ভাগ হবে? আর এই সন্ত্রাসের মূল কারন রাজনৈতিক। অবশ্য মোহাম্মদের অনুসারীরা 
কিভাবে সবাইকে মেরে কেটে সাফ করার তালে আছে এর অন্য ব্যাখ্যা হয়ত আপনি দিতে পারেন, তা 
শোনার অপেক্ষায় রইলাম। তবে সংখ্যা হিসেবে চিন্তা করলে বুশ সাহেবদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ফলে 
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নীরিহ মানুষের জীবন গেছে অনেক অনেক বেশী। আমি আমেরিকার খুব বড় ভক্ত , এ দেশটির প্রতি 
আমার ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা অনেক বেশী; তারপরেও সত্য কথার খাতিরে এটা বলতে হল। 


এযফার়েতএর জবাব: 
মে ৮, ২০১০ এ ৭:৩৭ অপরাহ্‌ 
আদিল মাহমুদ, 


বড় জোর বলা যায় যে তিনি বেশ কিছু ব্যাপারে তার কালোতীর্ণ হতে পারেননি। 


আদিল চাচা বরাবরের মতই খুব গুছিয়ে কথাটা বলেছেন। এ লেখাটির ত্যাপ্রোচ আমারো পছন্দ হয়নি। 


দার 

ক 

হপেন্র সরকার এর জবাব: 

মে ৯, ২০১০ ৪ ৮:২৫ অপরাহ্‌ 

আদিল মাহমুদ, 

মূল নিবন্ধে ভবঘুরে মুহম্মদের কামুক দিকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন, নাবালিকা আয়েশার সাথে তাঁর 
বিয়ের প্রেক্ষিত বর্ণনা করেছেন। তারপর পুত্রবধূসম জয়নবকে বিয়ের প্রেক্ষিত জুড়ে দিয়েছেন একই 
সাথে। কাজেই 

মোহাম্মদ তো বহু আগের কথা। মাত্র এই সেদিন হিন্দু ব্রাক্ষনেররা বুড়ো বয়সেও এক একজনে শয়ের 
উপরেও বিয়ে করত, যার বেশীরভাগই নাবালিকা। বিয়ে করার পর এমনকি বাকি জীবন হয়ত সেই 
পাত্রীর আর চেহারাও দেখত না। তাই বলে কি বলা যায় যে হিন্দু বা ব্রাক্ষনেররা সবাই যৌন উন্মাদ, 
বিকৃত? 


হিন্দু ব্রাম্মণদের শত শত বিয়ের তুলনা খুব একটি খাঁটে না এখানে। জিনিষটা এভাবে বলা যায় - 
অনেক ঘাটের মরা ত্রাম্মণদেরকে বিয়ে করিয়ে দেওয়া হত। হিন্দু সমাজে একটা খাঁচড়া রীতি ছিল - 
মেয়েকে কুলীন পাত্রে দান করতে না পারলে সামাজিক ইজ্জত থাকে না। ব্রাহ্মণরা জন্মসুত্রে কুলীন। 
মৃত্যুপথযাত্রী ব্রাহ্মণ। মুখে গঙ্গাজল দেওয়ার সময় হয়ে গেছে। মৃত্যুর আগ মুহুর্তে শেষ সমাজ সেবাটি 
করার জন্য পাজাকোলা করে তাকে বসিয়ে দেওয়া হল বিয়ের পিঁড়িতে। লক্ষ্য করে দেখুন , এখানে 
ব্রাহ্মণটি বিয়ে করছে শেষ আর একটি সমাজ সেবা ৫) করার জন্য। যৌন সম্ভোগ বিষয়টি একবারে 
অনুপস্থিত এখানে। মেয়েটি বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে দাঁড়ানোর আগেই বিধবা হবে জেনেও এরকম 
বিয়ে হত। কি সাংঘাতিক। আজকাল ভাবাও যায় না। গা ঘিন ঘিন করে। 
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একটি হল ব্যক্তিগত কাম-লালসা আর একটি হল হিন্দু সমাজের একটি বিভতষতা, ব্যাভিচার, 
বর্বরতা, কদর্ষতা। এই জিনিষটি নিয়ে অনেক নাটক-নভেল-ছবি হয়েছে। কিন্তু মুহম্মদের বিষয়গুলো 
নিয়ে কি ছবি বানানো চিন্তা করা যায়? 


আদি ল মহন এর জবাব: 
মে ৯, ২০১০ গা ৮:৫৮ অপরাহু 
গনৃপেন্দ্র সরকার, 


আপনার যুক্তি বেশীরভাগই মেনে নিলাম। আসলেই উদাহরনটা পুরোপুরি খাটে না। অভিজিত/ফরিদ 
ভাই এর উদাহরঙ্গুলি অনেক বেশী প্রাসধগিক। তবে আমি যা বলতে চেয়েছিলাম মূল বক্তব্য মনে হয় 
একই থাকে। 


নৈতিকতাবোধ, শীল অশ্্রীতার সংজ্ঞা এগুলি সময়ের সাথে অনেক পালটে যেতে পারে। সমাজ সেবা 
বলুন আর যাই বলুন ব্যাপারটি তো পুরোই কদর্য, তাই না? সে যুগে যা ছিল সমাজ সেবা আজ আমি 
আপনি তাতেই নাক সিটকাচ্ছি। তবে যৌণ সম্ভোগের ব্যাপারটি যে একেবারেই ছিল না তাও মনে হয় 
বলাযায় না। 


উদাহরন খুজতে গেলে সে যুগেই নয় , এ যুগেও প্রচুর আছে। মায়া নামের একটি হিন্দী ছবি 
দেখেছিলাম; তাতে দক্ষিন ভারতে এখনো প্রচলিত ভয়াবহ দেবদাসী প্রথা দেখানো হয়েছে। এই প্রথায় 
কিশোরী মেয়েদের যৌবনে পদার্পন করার পদক্ষেপ হিসেবে স্থানীয় মন্দিরের পুরুতদের হাতে তুলে দেয়া 
হয়; এরপর চলে পূজা আর্চা নানান অং ঢং এর নামে নির্লজ্জ শিশু ধর্ষন। ভারতে বর্তমানে আইনত এ 
প্রথা নিষিদ্ধ হলেও প্রতি বছর নাকি ১০ হাজারেরও বেশী এমন ঘটনা ঘটে। 


«এই জিনিষটি নিয়ে অনেক নাটক-নভেল-ছবি হয়েছে। কিন্ত মুহম্মদের বিষয়গুলো নিয়ে কি ছবি 
বানানো চিন্তা করা যায়? « 


- এ অভিযোগ ষোল আনাই সত্য। আমি নিজেই উদাহরন দিলাম। এই ছবি বানিয়েছে ভারতীয়রাই, 
খোদ ভারতে চলেছে। কিছু সমালোচনা পড়েছি হিন্দু সমাজের থেকেই। সেই গতবাঁধা ...ধর্মকে হেয় 
করার ষড়যন্ত্র হেনতেন। তবে সমালোচনা কাগজ কলমেই থেকেছে। 


তবে একটি কথা মনে হয় এ প্রসংগে বলা দরকার; সামাজিক প্রথার সমালোচনা হয়ত অতটা রিয়্যাক্ট 


করে না তবে; তবে স্পেসিফিক্যালী পুজনীয় ধর্মীয় চরিত্র যেমন অভিজিতের বলা ব্রস্্া শতরূপার 
লীলাখেলা নিয়ে ছবি করলে হয়ত ঘটনা অন্যরকম হতে পারে। 


10. 


11. 
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আপনাকে ধন্যবাদ। 


মে ৮, ২০১০ সময়: ৫:৩৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 


অন্যান্য বাংলা সাইটের মত আমিও চাইনা মুক্তমনায় ঘৃণা ,ব্যাক্তিগত আক্রমণমূলক কোন লেখা 
থাকুক। আমার অনেক ধামির্ক বন্ধুকে মুক্তমনা সমন্ধে জানানোর পর তারাও মুক্তমনা এই দিকটিকেই 
গুরুত্ব দেয় যে এখানে তথ্য ও যুক্তিকেই প্রধান্য দেয়া হয়। 


মে ৮, ২০১০ সময়: ৬:০৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভাই ভবঘুরে, ১ নম্বর মন্তব্যে ফরিদ ভাই আপনার উল্লেখিত যে বাক্যগ্তলো তোলে ধরেছেন এগুলো 
একটু খেয়াল করেন। আপনি ঠিক কি বুঝাতে চেয়েছেন তা খুব একটা পরিষ্কার না। আমার মনে হয় 
আপনি অন্য কিছু বুঝাতে চেয়েছিলেন। যদি তাই হয় তবে ওই অংশ এডিট করে নেন। আর আপনি 
যা লেখা হয়েছে তা-ই বোঝাতে চাইলে বলব -ওটা ঠিক হয় নি এবং তা মুক্ত-মনার নীতিমালার সাথে 
সাংঘর্ষিক। (আগে অবশ্য এ অংশটা খেয়াল করিনি) 


আশা করব আপনি তা এডিট করে নিবেন। আপনাকে এমন করে বলায় দুষ্শখিত। মানুষ হিসেবে ছু - 
একটি ভুল হতেই পারে তাই না? 
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মে ৮, ২০১০ সময়: ১০:৪৩ পূর্বাহ লিঙ্ক 


আমরা সবাই আয়শার বয়স হাদিস থেকেই জানতে পেরেছি এবং আমরা প্রায় সকলেই তার বিবাহিত 
জীবনের কাহিণী এবং এই অযু, গোসল, পাক-পবিত্র হবার বিষয়গুলো হাদিস থেকেই জানতে 
পেরেছি। আমার প্রশ্ন কিন্ত এই হাদিসের সত্যতা বা মিথ্যা নিয়ে নয়। যদি মনে করি হাদিসগ্তলো সত্য 
কথাই বলছে, তবে একটু চিন্তা করে দেখবেন কি (সোধারন বুদ্ধি ব্যবহার করলেই যথেষ্ট) বিবাহিত 
জীবনের ঘটনা যে ভাবে বর্ণনা করেছে যৌন জীবন, সতীন সাথে হিংসের ঘটনা) সেটা কি একটি ৯ 
থাকে ১৬ বছরের মেয়ের পক্ষে এভাবে বর্ণনা দেয়া সম্ভব? আপনাদের নিজেদের এই বয়সী মেয়ে বা 
বোনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তারা কি এত ছোটকালেই এই সব ঘটনার এত পরিপরক জবাব দিতে 
পারবে? কোন পূর্ণাঙ্গ নারী ছাড়া হাদিসের নর -নারী ঘটিত ঘটনাগুলোর এমন বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। 


ধন্যবাদ। 


আদিল মাহমুদএর জবাব: 
মে ৮, ২০১০ গ্রা ১০:৫৯ ূর্বাহ 
ভআইভি, 


যতটুকু জানি যে এই হাদীস গুলি বিবি আয়েশা ৯ বা ১৬ বছর বয়সে বলেননি। এগুলি সংগ্রহ করা 
হয়েছে মোহাম্মদের মৃত্যুর পর বলে শুনেছি। উনি হাদীস সাংগ্রাহকদের কাছে এত ডিটেল দাম্পত্য 
জীবনের কাহিনী কি করে বললেন সেটা প্রশ্ন হতে পারে। 


12.12 
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মে ৮, ২০১০ সময়: ১:২২ অপরাহ্‌ লিঙ্ক 
সকলের মূল্যবান মতামতের জন্য ধন্যবাদ। 
কিন্তু মনে হচ্ছে- অনেকেই মূল বিষয়টি ধরতে পারেন নি। বিষয়টি খোলাসা করার জন্য লিখছি। ধর্ম , 


সমাজ , ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে অনেকেই অনেক কিছু মন্তব্য করতে পারেন , গবেষণামূলক 
ব্যখ্যাও দিতে পারেন। কিন্তু যাই বলা হোক না কেন-বিশ্বাসী, স্বল্প বিশ্বাসী, উদার ভাবাপন্ন মুসলমান 
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প্রত্যেকেই একটা বিষয়ে কিন্তু খুবই কষ্টর। যে বিষয়ে তারা ন্যুনতম ছাড় দেবে না। তা হলো - তারা 
প্রত্যেকেই খুব দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে যে - মোহাম্মদ হলেন সৃষ্টিকর্তা প্রেরিত মহাপুরুষ যার চরিত্রে 
কোন কালিমা নেই ও যার আদর্শ সকল যুগে সব সময় অনুকরনীয় এবং কোরান হলো আসমানী তথা 
অলৌকিক কিতাব। তা হলে দেখেন যে লাউ সেই কছু হবে । আপাত কিছু মানুষ বাহ্যিক ভাবে উদার 
ভাব দেখাতে পারে কিন্তু মনের গহিন কোনে তার উক্ত বিশ্বাস সব সময় দৃঢ় ও যে কোন ক্রান্তিক 
সময়ে সে বিশ্বাসের বহি:প্রকাশ প্রবল বেগে বের হয়ে আসতে পারে ও তারা যে কোন সময়েই কট্টর 
মৌলবাদী ধর্মোন্মাদে পরিনত হয়ে যেতে পারে।তখন আল্লাহ আর তার রসুলের জন্য তারা জান 
কোরবান করে দিতে পারে। আপনি একই সাথে উক্ত বিষয় ছুটিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখবেন ও উদা র পন্থি 
মুসলমান হবেন তা পারবেন না। আপনি যদি উক্ত বিষয় ছুটি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করেন তাহলে আপনি 
ভাল মুসলমান আর সে কারনে আপনি আল্লাহ ও তার নবীর জন্য জান কোরবান করার জন্য সব 

সময় প্রস্তুত থাকবেন। যদি আপনি বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনি আদৌ মুসলমান নন। তার অর্থ - 
মাঝামাঝি কোন অবস্থান নেই। যারা নিজেদেরকে মভারেট বা উদারপন্ছি মুসলমান হিসাবে পরিচয় 
দেয়, তারা আসলে কোরান হাদিস মোটেই পড়েনি ,তাই তারা মডারেট মুসলমানের ভাব দেখায়, কিন্ত 
তাই বলে কোরান হাদিসে বিশ্বাস তাদের অটুট, এমনকি কোরান যে বিজ্ঞানময় কিতাব সে বিষয়েও 
তাদের কোন সন্দেহ নেই। তাদের সাথে কোরান হাদিসের স্ববিরোধিতা নিয়ে আলাপ যদি করেন, তারা 
কিছু না জানা সত্তেও প্রচন্ড বিশ্বাস নিয়ে প্রমান করার চেষ্টা করবে কোরান ও মোহাম্মদের ওপর কোন 
অবিশ্বাস করা যাবে না, যুক্তিতে কুলাতে না পারলে বলবে- ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা 
হয়েছে। তার অর্থ পারিপার্থিক কারনে তারা হয়ত কট্টর মনোভাব প্রদর্শন করে না, কিন্তু যদি সেরকম 
কোন সময় সুযোগ হয়- কণ্টর হতে বিন্দুমাত্র সময় নেবে না কারন তার হৃদয়ে বিশ্বাস কিন্ত দৃঢ় ও 
অটুট।সুতরাং একই সাথে আপনি কোরানকে আসমানী কিতাব বলবেন , মোহাম্মদকে আল্লাহ প্রেরিত 
পুরুষ মানবেন ও তার জীবনাদর্শ তথা হাদিসকে আদর্শ বিধিবিধান হিসাবে মানবেন এবং উদারপদ্ছি 
মুসলমান হবেন তা অসম্ভব।অনেকেই এই বিষয়টা উপলব্ধি করেন না বলেই আমার ধারনা। 

অনেকেই মুহাম্মদের শিশু আয়শাকে বিয়ে ও তার বহু বিবাহকে তখনকার প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার 
অংশ বলে রায় দিয়েছেন। যিনি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তার জীবন আদর্শ দিয়ে গোটা মানবজাতিকে 
পরিচালনা করবেন- তিনি কেন এমন আচরন করবেন যা কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ের প্রচলিত সমাজ 
ব্যবস্থার গন্ডিতে আবদ্ধ থাকবে? যারা এরকম যুক্তি দেন - তারা মনে হয় সাময়িক ভাবে ভুলে যান যে 
মোহাম্মদ কোন সাধারন মানুষ ছিলেন না , বরং তিনি ছিলেন আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী । সুতরাং 
তার মত একজন আল্লাহ প্রেরিত পুরুষ অকাতরে অসভ্য আরব বেছুইনের মত যথেচ্ছ বিয়ে করে 
বেড়াবেন, আর সে বিয়ে আইনসিদ্ধ করতে কোরানে সুরা নাজিল করবেন , বুড়ো বয়েসে ছুধের শিশুকে 
বিয়ে করবেন, পালিত পুত্রের স্ত্রীকে কৌশলে তালাক দিয়ে নিজেই বিয়ে করবেন- এটা কি কোনভাবেই 
মেনে নেয়া যায়? এরকম ঘটনা যদি ঘটে তাকে কি সত্যি সত্যি আল্লাহ প্রেরিত পুরুষ বলে মানা যায় 
?সেই সময় আরব দেশে হয়ত বহু বিবাহ আকছার ঘটত কিন্তু শিশু বিয়ে ছিল না, ছিল না পালিত 
পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করার রীতি। তার অর্থ যে ঘটনাকে তখনকার প্রচলিত ঘটনা বলে এড়িয়ে যাওয়ার 
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চেষ্টা করা হয়, সেই সময়েও কিন্তু তার কিছু কিছু ঘটত না , যা মোহাম্মদ নিজের খায়েশ পুরনের জন্য 
ঘটিয়েছিলেন। তো তখন তাকে বিকৃত রুচির বা উন্মাদ ছাড়া কি বলা যায় ? কেউ যদি বর্তমানে এ 
ধরনের ঘটনা ঘটায় তাকে আপনারা কি বলবেন ? উন্মাদ বলবেন না? বিকৃত রুচির বলবেন না? 
যিনি ভবিষ্যতে সারা মানব জাতির জন্য আদর্শ স্থাপন করছেন বলে বলা হচ্ছে- তার এ ধরনের ঘটনা 
সেই কালেও যেমন বিকৃত ছিল তা আজকের যুগেও তেমনি বিকৃত | উপসংহার হলো- মুসলমানদের 
উন্মাদনা প্রশমন করতে হলে- মোহাম্মদের যে কল্পিত চরিত্র আমাদের সামনে সব সময় প্রচার করা 
হয়- তা বাদ দিয়ে তার আসল ও প্রকৃত চরিত্র তুলে ধরতে হবে , কারন তিনি হলেন মুসলমানদের 
আইডল। আপনি সেই আইডলকে কল্পিত ভাবে অসাধারন মহান ও আদর্শবান এ বিশ্বাস করবেন ও 
তার আদর্শ অনুসরন করতে চাইবেন আবার একই সাথে উদারপন্থি মুসলমান হতে চাইবেন এটা 
অসম্ভব আমি আমার প্রবন্ধে ঠিক এ বিষয়টিই বুঝাতে চেয়েছি! 


একাএর জবাব: 


মে ৮, ২০১০ ৪ ১:২৯ অপরাহু 

ভবঘুরে, 

আমি ইতিপূর্বে আমার মতামত জানিয়েছি।আপনি অনুগ্রহ করা দেখে নিন। 
০১ 

ভবঘুরে এর জবাব 

মে ৮, ২০১০ ৪ ১:৫০ অপরাহ্‌ 

একা, 


দেখেছি আপনার মতামত । আগে খেয়াল করিনি। ধন্যবাদ। 

তবে আমি আবার যে মতামত দিলাম সবার জন্যে যারা ভিন্ন মত পোষণ করবে। কান টানলে মাথা 
আসবে। তাই ইসলাম নিয়ে কথা বললে আগে আসবে মোহাম্মদের নাম সেই সাথে আসবে তার কাজ 
কর্ম, চরিত্র ইত্যাদির খুটি নাটি বিশ্লেষণ। তবেই সে না তা গ্রহনযোগ্য হবে। রহিম করিম এসে বলল- 
সে আল্লাহর থেকে ওহি নিয়ে হাজির হয়েছে। তাহলে তো আর হবে না। তাই না? একটা মতবাদ 
১৪০০ বছর ধরে চলে আসছে বলেই যে তা সত্য হবে তা তো নয়৷ সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে 
মতবাদটা হাজার হাজার বছর ধরে টিকে ছিল। কিন্তু তাই বলে তা তো সত্য ছিল না। 


ফরিদ আহলেদএর জবাব: 
মে ৮, ২০১০ ল ১০:২০ অপরান্ু 


ভবঘুরে, 
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আপনার প্রবন্ধের পুরো অংশ নিয়ে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কাজেই সেই বিষয়গুলোকে আবার 
বলার কোন মানে নেই। আমি যেটাতে আপত্তি করেছিলাম সেটা কিন্ত আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনি 
বলেছেন যে মোহাম্মদের অনুসারীরাও তার মত বিকৃত মস্তিষ্ক, অস্বাভাবিক, অসুস্থ ও উন্মাদ। এই 
বিশ্বে মোহাম্মদের অনুসারী আছে প্রায় এক বিলিওন লোক। এই এক বিলিওন লোক বিকৃত মস্তিষ্ক , 
অস্বাভাবিক, অসুস্থ ও উন্মাদ সেটা আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন? মোহাম্মদ অসুস্থ বলে তার 
অনুসারীরাও সব অসুস্থ। অতি সরলীকরণ বলে কি মনে হচ্ছে না বিষয়টা ? অন্য মুসলমানদের কথা 
বাদই দিলাম, আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা খুব ধার্মিক তাদের কাউকেইতো আমার এরকম মনে 
হয়নি। অসংখ্য মুসলমানের সাথেইতো মিশেছি এই জীবনে | কই কাউকেতো সেরকম লাগেনি আমার। 
তাহলে, আপনি এরকম একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন কীভাবে ? 


তারপরেও তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে তারা সবাই বদ্ধ উন্মাদ। বদ্ধ উন্মাদ হলেই কি এই এক 
বিলিওন লোককে স্ববংশে ধ্বংস করে দিতে হবে? আপনিতো হুমকি দিয়ে রেখেছেন যে হয় তাদেরকে 
সুস্থ হতে হবে নতুবা আবু লাহাবের মত স্ববংশে ধ্বংস হতে হবে। মাঝামাঝি কোন পথই খোলা 
রাখেননি তাদের জন্য। হে মানবতাবাদী অমুসলিম ভ্রাতঃ আমার , আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, 
এতগুলো লোককে হত্যা করবেন কীভাবে? ব্যথা দিয়ে নাকি ব্যথাহীন মানবতাবাদী মৃত্যু দিয়ে ? গলায় 
ছুরি চালিয়ে নাকি আনবিক বোমা ফাটিয়ে? 


১13 


ফরহাদ 
মে ৮, ২০১০ সময়: ৩:১৫ অপরাহু লিঙ্ক 


আমাদের অনেক ভাগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান আসল ইসলাম সম্পর্কে খুব বেশী 
জানেনা।সংখ্যাপরিস্ঠ মুসলমান জীবনে অর্থ সহ কোরান পড়েনি , হাদিসতো ছুরের কথা।তাদের 
ইসলাম সম্পর্কে জানার দৌড় মসজিদের ইমাম সাহেবর “সুগার কোটেড” ভার্সান। সে জন্য এখনও 
বেশীর ভাগ মুসলমান “নম্র ভদ্র দয়ালু”।আমরা যারা ধর্ম মানিনা, তারা বুকে হাত দিয়ে বলুন, তাদের 
বাপ মা চাচা মামারা কতজন “উগ্র ইসলাম” পালন করেন? আমাদের একটাই চাওয়া তারা যেন 
ভূলেও আসল ইসলাম সম্পর্কে জেনে যায়। 


রগ 


৬. 


/7406577এর জবাব: 
মে ৮, ২০১০ ৪ ৩:২৯ অপরাহ্ 
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ফরহাদ, 
আপনি হয়তো এও জানেন না মুক্তমনার লেখকরা আরবী ভাষায় কয়টা বর্ণমালা আছে জানে কি না! 
আর ব্যাকরণ তো দূরের কথা। তারপরও তারা আরবী ব্যাকরণের ভুল খুজে বেড়ায়। 


308] 29161701989 


ঞ 


2০০7 এভামিন এর জবাব: 
মে ৯, ২০১০ গ্রা ৮:২৮ পূর্বাহু 
70488. 


মুরাদ সাহেব, আপনি সদালাপে গিয়ে মুক্তমনার ভন্ডামি নিয়ে লেখেন , নিজের ভন্ডামির কি হবে? 
মুরাদ সাহেব আপনি কখনো আবিভার্ব আর কখনো বা 11/0477 নাম নিয়ে লেখেন কিন্ত, নিজের 
ইমেইলটা কিন্ত হ্রাদেরই রেখে দিয়েছেন। শুধু ইমেইল নয়, আইপি এড্রেসও হবহু এক। আপনার 
ভাগ্য ভাল আইপি এড্রেসটি পাঠকদের জানানো হচ্ছে না, কিন্ত ভবিষ্যতে এর কোন গ্যারান্টি দেয়া 
যাচ্ছে না। হ্যাকার এবং মুরাদের ইমেইল যে এক তা নীচে কমেন্টের ডেটাবেস থেকে স্্রিন -শট দিয়ে 


দেখানো হল। 
_.. (শন্ধক ক 0য় 
আছি 18045 50101771650 017 ২০১০/০৫/০৯৮-৪ দলা 
(8৪//০৪০৪৪৬৮/৬০০০৯০১৬৬ ] টে 501 ১) 10102 


(ঢঠফিলহ শা 


আপাঁল হা 4৩ জ্যালেল লা মক্তনলান্র লেখক আরহী ভাবায় কযা বণনা আ 
০৬ ৮ ৯ ৩. 


00131781701 5318 


আর মুরাদ সাহেব, হ্যাকার নামে এসে %০৬৷ 8:9170198 বলে যে আমাদের ব্লগ সদস্যদের থেট 
করছেন তারই বা কি হবে, বলুন তো? জার্মানী থেকে এভাবে বিন লাদেনীয় কায়দায় ক্রমাগতভাবে 
থেঁট করে চলেছেন, আমরা যদি এ নিয়ে উচ্চবাচ্য শুরু করি এর পরিণাম কি হবে ভেবে দেখেছেন? 
জার্মানীর আইন যে খুব বেশি এগুলোকে প্রশ্রয় দেয় তা কিন্তু নয়। এ নিয়ে চিন্তা করুন , পরে আবার 
মোলাকাৎ হবে। আর এর মধ্যে আপনার কমেন্টগুলো সংরক্ষিত করে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 


ভবঘবরে এর জবাব: 
মে ৮, ২০১০ এ ৩:৩৮ অপরাহু 
ফরহাদ, 


ভাই ভূল বললেন। ইসলামের আসল স্বরূপ সম্পর্কে জানেনা বলেই তারা প্রত্যেকে একটা করে সুপ্ত 
আগ্নেয়গিরির মত। অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতি পেলেই অগ্নুতপাত ঘটাতে শুরু করবে। ধরুন যে সব 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কথা আমরা এই ইন্টারনেটে নির্ধিধায় বলে যাচ্ছি তাকি কোন পত্রিকায় ছাপাতে পারতাম বা কোন 
টিভি টক শোতে বলতে পারতাম ? বললে ঘাড়ে কি এখনো মাথা থাকত ? তারা সবাই আপাত নিরীহ 
ও ভদ্র, কিন্ত মনে কঠিন বিশ্বাস নিয়ে বসে আছে কোরান হাদিস আর মোহাম্মদ সম্পর্কে। তারা এর 
বিরুদ্ধে একটা কথাও শুনতে রাজি না। কারন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস মোহাম্মদ আল্লাহর নবী , তার চরিত্রে 
কোন দোষ থাকতে পারে না, তার কার্যকলাপ কালোততীর্ন যা সর্বকালের জন্য প্রজোয্য। তিনি হয়ত 
সত্যবাদী ছিলেন, সবাই তাকে বিশ্বাস করতো কিন্ত সততাই তো একটা মানুষের চরিত্রের একমাত্র 
মাপকাঠি না। একজন প্রচন্ড সত্যবাদী প্রচন্ড রকম নারী লোলুপ বা লম্পট হতে পারে। তাহলে আপনি 
তাকে সচ্চরিত্র বলবেন না । হিটলার ছিলেন নাজী জার্মানীল অবিশ্বস্বাদী নেতা সবাই তার হুকুম 
তামিল করত, অসত ছিলেন বলেও বদনাম নেই । কিন্তু ছিলেন প্রচন্ড বর্ণবাদী ও উগ্র জাতীয়তাবাদী 
যার বলি হয়েছিল ৫ কোটি মানুষ। তাহলে হিটলারকে কি আপনি সচ্চরিত্রবান বলবেন ? তো যাদের 
আপনি নিরীহ মুসলমান বলছেন তারা যদি কোরান ও হাদিস পাঠ করত তাহলে তারা আর অন্তত সুপ্ত 
আগ্নেয়গিরি থাকত না বলেই আমার বিশ্বাসাতখন কোরান হাদিস ও তার রচয়িতা মোহাম্মদ নিষে 
তারা প্রশ্ন করার সাহস দেখাতো যা এখন করে না৷ প্রশ্ন করার এ কৌতুহল তাদেরকে সত্যিকার ভদ্র 
নিরীহ ও উদার মানুষ হিসাবে গড়ে তুলত | আর তাই আমি সবাইকে বলি, প্লিজ , নিজ মাতৃভাষায় 
কোরান আর হাদিস পাঠ করুন। অন্যের কথায় কান না দিয়ে নিজেই নিজের ধর্মকে জানার চেষ্টা 
করুন। তাতেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। 
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পৃথিবী 


মে ৮, ২০১০ সময়: ৪:০৫ অপরাহু লিঙ্ক 


মুসলমানদের সম্পর্কে ঢালাওভাবে করা মন্তব্য লেখাটার মূল্যকে অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। 
মুসলমানরা মোহাম্মদকে পূজো করলেও তারা কখ নও মোহাম্মদকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে না, 
তারা যেহেতু হোমো সেপিয়েস তাই বিবর্তনের কারণে তাদের মধ্যেও বিবেক আছে। যেই ধার্মিক লোক 
হুমায়ুন আহমেদের মেয়ের বান্ধবীকে বিয়ে করার সমালোচনা করে, সেই একই লোক মোহাম্মদের 
না, তবে পর্যবেক্ষণ বলে যে মানুষ সানন্দের সাথেই স্ববিরোধীতার সাথে সহবাস করতে পারে। ইসলামী 
দৃষ্টিকোণ থেকে নৃত্যশিল্প, গানবাজনাকে কোনভাবেই হালাল করা যায় না, অথচ পয়লা বৈশাখ ও 
অন্য সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে বাঙ্গালী মুসলমান ঠিকই এসব বেলেল্লাপনার আয়োজন করে। 
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বন্যাপু ও ফরিদ ভাইয়ের মত আমিও বলব যে মোহাম্মদের চরিত্র বিশ্লেষণ করার সময় বস্তনিষ্ঠতা 
বজায় রাখা উচিত, বিশেষণ ব্যবহার যথাসম্ভব সীমিত রাখা উচিত। আমারব্রগে ব্লগার নাস্তিকের 
ধর্মকথার মোহাম্মদ ও আয়েশা সম্পর্কিত একটি পোষ্ট পড়েই আমার ধর্মচিন্তনে প্রথম পরিবর্তন 
আসে। পোষ্টটিতে যদি এই লেখাটার মত বিশেষণ ব্যবহার করা হত, আমি হয়ত ওটাকে বিদ্বেষ মনে 
করেই উড়িয়ে দিতাম। 


একটা কথা মনে রাখতে হবে যে মোহাম্মদ একটা অশিক্ষিত ও বর্বর সমাজে জন্মগ্রহন করেছিলেন 
এবং তাঁর চিন্তাভাবনাও মূলশ্রোতের খুব একটা বি পরীতে ছিল না। মোহাম্মদ মানবসভ্যতার এমন এক 
যুগে জন্মগ্রহন করেছিলেন যখন নিজেদেরকে পয়গম্বর দাবি করা ছিল হালের ফ্যাশন ও অন্ন 
জোটানোর সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। আমাদের পূর্বপুরুষরাও একসময় পোলাপাইন বিয়ে করতেন , তাই বলে 
কি আমাদের চৌদ্দপুষ্টি শিশুনিপীড়ক হয়ে যাবে? মোহাম্মদের 2919919 এর আলোকে মোহাম্মদকে 
দেখতে হবে। আমি বলছি না মোহাম্মদ কোন অপরাধ করেননি। আমি বলছি যে তিনি একজন 
গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়া ব্যক্তি ও আমাদের জন্য কোন রোল মডেল নন। আগামীতে তাই 
আরেকটু বিচক্ষণ হওয়ার জন্য অনুরোধ রইল। 


জজ এ 


মে ৮, ২০১০ 2 ৪:৪২ অপরাহু 

পৃথিবী, 

ধন্যবাদ আপনা সুচিন্তিত মতামতের জন্য। আসলে সত্য অনেক সময় এত নিষ্ঠুর হয় যে তা শুনতে বা 
দেখতে ভাল লাগে না। আচ্ছা, ধরুন মোহাম্মদ যে কাজটা করেছে বলে প্রবন্ধে উল্লখ করা হয়েছে, তা 
কি মিথ্যা? যদি মিথ্যা না হয়, তাহলে ধরুন ঠিক সেই সব কাজ আমি বা আপনি করলাম তাহলে 
সমাজের লোকজন আমাদেরকে কি বলবে ? নিশ্চয়ই লম্পট, বদমাশ, উন্মাদ বা বিকৃতমস্তিষ্ক বলেই 
গালাগালি করবে, তাই না? তো একই কাজের জন্য আমরা গালাগাল প্রাপ্য হলে, মোহাম্মদ তা প্রাপ্য 
হবেনাকেন? 

কিন্তু তার পরেও আপনার মতামতকে আমি গুরুত্ব দেই। পরবর্তীতে লেখার সময় আপনার উপদেশ 
মনে রাখার চেষ্টা করব। 


পথিবীএর জবাব: 

মে ৮, ২০১০ ৪ ৬:৩৩ অপরাহু 

ভবঘুরে, মোহাম্মদের সময়ের লোকজন আমাদের সময়ের লোকজনের মত নৈতিক উৎকর্ষতা অর্জন 
করতে পারেনি, একারণেই আমি তাঁকে খুব বেশি দোষারোপ করা সমর্থন করতে পারি না। আজকে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কেউ যদি বলে পৃথিবী সমতল তবে আপনি তাকে অবশ্যই পাগল বলবেন , কিন্ত ওই একই লোক যদি 
ছু" হাজার বছর আগে একই কথা বলত, তখন আপনার প্রতিক্রিয়া কি হত? 


বি্ব রহমানএর জবাব: 

মে ৯, ২০১০ 2 ৫:১৭ অপরাহ্‌ 

পৃথিবী, 

সব জ্ঞানের শ্রেষ্টজ্ঞান বোধহয় মাত্রাজ্ঞান। লেখকের বিশ্লেষণ এখানেই হোঁচট খেয়েছে। ধর্মীয় বিদ্বেষ 
তো আছেই। /১$) 
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মে ৮, ২০১০ সময়: ৪:১১ অপরাহু লিঙ্ক 


আমি ভবঘুরের লেখায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণের কিছু দেখি নাই। আমার কাছে মনে হয়েছে উনি 
মুসলিমদেরকে একটু সজাগ হতে বলেছেন যাতে তারা বিশ্বব্যাপি যে ইসলা মী সন্ত্রাশ চলছে যেন তার 
বলি না হয়। সব সহ্যের সীমা আছে-এটা কাফেরদের জন্যেও প্রজোয্য। এই ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেলে 
সাধারণ ন্রীহ মুসলিমরাই ভূক্তভোগী হবে। 


যাই হোক যাঁরা মনে করছেন যে ইসলাম নিয়ে আলাপ আলোচনা কিংবা প্রবন্ধ লিখা সঠিক হবে না, 
তাঁরা মনে হয় বাস্তব থেকে বহুছুরে আছেন। আজকের বিশ্বের সবচাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে ইসলাম-_ 
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অংক, ইতিহাস , নৃতত্ব-- ইত্যাদি কোন কিছুই নয়। 


দেখুন, মুক্তমনার সবচাইতে বেশী পঠিত লেখাগুলো কিন্তু ইসলামকে নিয়েই। বিশ্বাস না হলে আপনারা 
সব পরসঅংখ্যান পরীক্ষা করতে পারেন। এতে আমরা কি বুঝতে পারি? 


পরিষ্কার বুঝা যায় ইসলামের সমালোচনা পাঠকেরা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ে। 


আচ্ছা এখন দেখা যাক, ইসলামী হবার জন্যে কি প্রয়োজন? যে মুসলমান নবীজীর আদর্শ পালন 
করবেনা সে তো মুসলিম নয়। নবীজী শিশু মেয়েদের সাথে যৌন কর্ম হকরেছেন -টিক আছে হয়তো 
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ওটা তাঁর কাছে হয়ত কোন বিবেকহীন মনে হয় নাই। আমরাও ব্যাপারটা হয়ত ইতিহাসের চক্ষে 
দেখতাম। 


কিন্ত অসুবিধাটা হচ্ছে এ খানে যখন কোরান বলছে নবীজী যা করে গেছেন তা সর্বকালে সর্বস্তানে 
মুসলিমদের জন্যে বাধ্যতামূলক।। উনি যে ভাবে পোষাক পরতেন , যে ভাবে দাড়ি, চুল, নখ, হাত পা- 
সব কিছু রাখতেন এ ভাবেই সব মুসলিম কে মানতে হবে। উনি যদি নাবালিকার সাথে যৌন কর্ম 
করছেন, সেটাও সব মুসলিমদের জন্য ওয়াজেব। উনি যে ভাবে সন্ত্রাস চালিয়েছেন , সেই ভাবেই সমস্ত 
মুসলিমদের সন্ত্রাস চালাতে হবে।। 


এই জন্যেই ইসলাম সভ্যতার জন্য এক বিশাল হুমকি। দুনিয়ার শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিম 
নিবীজীকে অনুসরণ করেন না। এটা সুখবর। কিন্তু শতকরা দশ ভাগ মুসলিম যারা নবীজীকে তাদের 
প্রাণের চাইতেও বেশী ভালোবাসে, তাদের ব্যাপারে আজকালকার মডারেট মুসলিমরা কি বলতে চান? 


বলতেই হবে আজকের বিস্বে ৯০% মুসলিম গুরুত্বপূর্ণ নন। এ ১০% সত্যিকার মুসলিমরাই আজ 
বিশ্বের জন্যে এক বিরাট সমস্যা। 


আমার ধারণা ভবঘুরে যা লিখেছেন সত্যিই লিখছেন। অনেক মডারেট মুসলিমদের ভবঘুরেরে মন্তব্য 
পছন্দ হবেনা। কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। 


আদিল মাহমুদ এর জবাব: 


মে ৮, ২০১০ 2 ৭:০৩ অপরাহু 
আবুল কাশেম, 
কিন্ত শতকরা দশ ভাগ মুসলিম যারা নবীজীকে তাদের প্রাণের চাইতেও বেশী ভালোবাসে , তাদের 


ব্যাপারে আজকালকার মডারেট মুসলিমরা কি বলতে চান ?” 


- তাদের ব্যাপারে বলতে চাই যে; জাতিগত বিদ্বেষ প্রসূত ঢালাও মন্তব্য করলে তারাও সেই ১০% এর 
দলে যোগ দিতে আগ্রহী হবে। 


আচ্ছা, আপনার আশে পাশেই তো বহু মুসলমান নিঃসন্দেহে আছে। তাদের কয়জনকে দেখেছেন নবী 


আশে পাশের সবাইকে মেরে কেটে সাফা করে দেবে এমনই বা কয়জনকে মনে হয়েছে? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মুসলমানেররা নবীর আদর্শ ১০০% মেনে চলার দাবী করে, যেমন করে কোরান ও অক্ষরে ক্ষরে ১০০ 
ভাগ মেনে চলার দাবী। এ ধরনের দাবী মুখে জোর গলায় ঈমানের খাতিরে করলেও বাস্তবে তারা 
নিজেরাই সেগুলো পালন করে না। যদিও স্বীকার করতে চায় না যে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সেসব কোরান 
হাদীসের অনেক বানীই আজকের ছুনিয়ায় অচল, পালন করা সম্ভব নয়। একই কারনেই যত 
অথেন্টিক সুত্রেই বিবি আয়েশা এপিসোড থাকুক, এ যুগে কোন মুসলমান লোকে এ ধরনের কাজ 
করবে না। 


সন্ত্রাসের ব্যাপারে শুধু এইটুকু বলছি যে খুজলে সন্ত্রাসের উপকরন কম বেশী সব ধর্মেই আছে। এই 

সব উপকরন অনেকটা জীব জগতের সুপ্ত ডিএনএ বৈশিষ্ট্যের ম ত। শত শত বছর হয়ত সুপ্ত আছে, 
বিকশিত হয়নি। তবে পরিবেশের প্রভাবের যেমন জীব জগত বিবর্তিত হয়, তেমনি আশেপাশের কিছু 
উপযুক্ত ফ্যাক্টরের প্রভাবে এই সমস্ত উপকরনও বিকশিত হয়। বর্তমান বিশ্বে ইসলামী সন্ত্রাসের মূল 
কারন রাজনৈতিক। ৮০ দশকের আগে কয়টি ইসলামী সন্ত্রাসের ঘটনা শোনা যেত? ইতিহাসে যা আছে 
তা ইতিহাস, তবে বর্তমান যুগে ইসলামী সন্ত্রাস মূল্যায়ন করতে গেলে রাজনৈতিক কারন বাদে এক 
তরফা ধর্মীয় কারন বের করতে গেলে সুবিচার হয় না। 


আজকের দিনে ভারতকে হিন্দু মুসলমান দু শ্রেনীর জন্য পৃথক দুটি রাষ্ট্রে ভাগ করে দিলে , যাতে 
হিন্দুরা বঞ্চিত হয় এমন কিছু করলে ভেবেছেন হিন্দুরা শান্তিকামী বিবেকান্দের শীষ্য হবে নাকি দলে 
দলে বৈদিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবীতে আদভানী উমা ভারতীদের উগ্রবাদী দলে যোগ দেবে? 


মুক্তমনার একটি অন্যতম আকর্ষন নি:সন্দেহে ধর্মীয় আর্টিকেলগুলি , এতে কি কারো সন্দেহ আছে 
নাকি? তার মানেই কি ধর্মের আলোচনা সমালোচনা শুনতে গেলে উদ্ভট নাজি টাইপের বিশ্লেষন শুনতে 
হবে? পৃথিবীর কমেন্ট লক্ষ্য করুন, সে স্বীকার করেছে যে এ ধরনের বিদ্বেষ প্রসৃত লেখা প্রথম পড়লে 
সে গুরুত্ব দিত না। আমিও তাই। আমার ভাগ্য ভাল আমি প্রথম দিকে এমন লেখা পড়িনি। ইসলামী 
সন্ত্রাসের বিশ্লেষনের ওপর বিপ্লব পালের চমতকার কিছু লেখা আগে পড়েছি। সেগুলি পড়তে পারেন। 


নবী মোহাম্মদের বিবি আয়েশাকে বিয়ে সংক্রান্ত লেখা বেশ কটিও পড়েছি। কিন্তু বেশীরভাগ লেখাতে ই 
নবী মোহাম্মদকে এভাবে নানান চরিত্র দোষে দুষ্ট বিশেষনে আখ্যায়িত করা হয়নি। তার ফলোয়াররাও 
তার মত বাল্য বিবাহ শুরু করবে এমন হাস্যকর আশংকাও এউ করেনি। 


একটি কথার জবাব দিন, মাত্র ২/৩ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে ভাই বোনের বিয়ে ছিল খুব স্বাভাবিক 
ব্যাপার। এখন কি আমরা সে যুগের মানুষদের ঢালাও ভাবে শুধু এই রীতির জন্য লম্পট , বিকৃত, যৌণ 
উণ্মাদ এসব বলে দেব? এমনকি আজকের আধুনিক ভারতেও দক্ষিন অঞ্চলে নাকি মামা এবং আপন 
ভাগীর বিয়ে সামাজিক রীতি। এদের আমরা কি এসব গালিগালাজ দেব? 
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নবী মোহাম্মদ সম্পর্কে আয়েশা কাহিনীর ভিতীতে এসব অভিধান প্রয়োগ করতে গেলে দেখাতে হবে 
যে সে যুগেও আরব সমাজে এমন রীতি নীতি ছিল না। সে সমাজেও সে সময় এমন বিবা হ প্রচলিত 
ছিল না৷ 


নবী নিঃসন্দেহে বেশ কিছু ব্যাপারেই তার যুগকে অতিক্রম করতে পারেননি , তা আগেই স্বীকার 
করেছি। এ ঘটনা তারই একটি। 


শি, এ /৯ 


2৫ 
চে 

একা/এর জবাব: 

মে ৮, ২০১০ ৪ ৮:০৩ অপরাহু 


আদিল মাহমুদ, 


ইসলামী সন্ত্রাসের বিশ্লেষনের ওপর বিপ্লব পালের চমতকার কিছু লেখা আগে পড়েছি। সেগুলি পড়তে 
পারেন। 


আপনার মন্তব্যের রেশ ধরে বলি আপনিও আবুল কাশেমের ই বুক গুলো পড়ে দেখতে পারেন।এই 
মুক্তমনাতেই আছে। 


আরিল চাহনুদ এর জবাব: 
মে ৮, ২০১০ ৪ ৮:১৮ অপরাহু 
একা, 


পড়েছি। ওনার লেখা পড়ে অনেক কিছু জেনেছি সত্য , তবে সব অভিমতের ব্যাপারে একমত নই। 


77//5525/5/ এর জবাব: 
মে ৮, ২০১০ ৪ ৮:৪০ অপরাহু 
আদিল মাহমুদ, 


ভারতে অনেক খারাপ শামাজিক রিতিনিতি আছে, আগে আর ছিল। খারাপ শামাজিক রিতিনিতির 
সমালচনা করতে হবে এবঅং সমাজ সংস্কার করতে হবে। গালিগালাজ দিতেই পার ৫) 
দোশের কিছুই নেই গুরু। ওটা তোমার গনতান্ত্রিক অধিকার। আমি আমার দক্ষিন ভারতিও বন্ধুদের 
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সাথে এগুল নিয়ে আলচনা করেছি। কাজেই ইসলামের আর নবির সম্পকে আলচনা করা যেতেই 
পারে। সমালচনা থেকেই ভাল জিনিশ বেরিয়ে আসবে। সেই আশায় বুক বাধা। 
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৪৪৬ -এপীমিগ্ধা 

মে ৮, ২০১০ সময়: ৭:৩০ অপরাহু লিঙ্ক 
ভবঘুরে, 


আমি বন্যার সাথে সম্পূর্ণ একমত! আপনার লেখার উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে আপনি যা বিশ্বাস করেন 
এবং যেভাবে বিশ্বাস করেন সেটা ঠিক সেভাবেই ব্লগে প্রকাশ করা, অথবা কিছু বিশ্বাসীকে ক্ষেপিয়ে 
তোলা - তাহলে এই লেখা ঠিক আছে। কিন্তু, আপনার পোস্টের উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে ইসলামে 
বিশ্বাসী যারা না বুঝেই ইসলাম পালন করেন অথবা মুহাম্মদকে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ ভেবে তাকে 
অনুসরণ করেন, তাদের নিজ ভাষায় পড়ে, বুঝে ইসলামের বিভিন্ন নিয়ম পালন/বর্জন/প্র্ণ করতে 
উৎসাহী করা - তাহলে আমার মতে এই পোস্ট খুব সম্ভবত ব্যর্থ! যে আমি ইসলাম বা মুহম্মদকে নিয়ে 
একটুও মাথা ঘামাই না, বা এসব পছন্দও করি না সেই আমিই আপনার লেখা পড়ে (হলোই বা 
আপনার প্রকাশভঙ্গির, মূল বিষয়ের না) বিরুদ্ধাচারণ করছি, তাহলে যারা আসলেই ইসলামে বিশ্বাস 
করেন তাদের এই লেখা পড়ে ইসলামের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি? 


ইতোমধ্যেই বন্যা ছাড়াও ফরিদ আহমেদ, পৃথিবী বা আদিল মাহমুদ ইত্যাদি আপনার ঢালাও মন্ত বা 
অতি-সরলীকরণ নিয়ে তাদের আপত্তি বা দ্বিমত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু আপনার প্রতিমন্তব্য বা 
কোথাও আপনাকে সে ব্যাপারটা নিয়ে একটুও সংশয়িত হতে দেখা গেল না। বরং , আপনি “অনেকেই 
অন্তর্নিহিত সমস্যা তুলে ধরতে গেলে যদি কাউকে 

এমন ধরনের একটা যৌন বিকৃত, অপ্রকৃতিস্ত, বিকৃতমনা, অস্বাভাবিক চরিত্রের মানুষ মোহাম্মদ 
ছিলেন বলেই তার অনুসারীরাও ঠিক তার মত - বিকৃত মস্তিষ্ক, অস্বাভাবিক, অসুস্থ ও উন্মাদ। এখন 
সময় এসেছে- হয় তাদেরকে সুস্থ হতে হবে , নইলে এ ছুনিয়া থেকে তাদেরকে সবংশে চলে যেতে 
হবে। মাঝা মাঝি কোন পথ তাদের জন্য খোলা নেই। এ বিষয়টা যত তাড়াতাড়ি মোহাম্মদের 
অনুসারীরা বুঝতে পারবে ততই মঙ্গল্‌। নইলে পৃথিবী সত্যিকার অর্থে একটা ভয়াবহ ও বিশাল ধ্বংস 
যজ্ঞ প্রত্যক্ষ করবে অদুর ভবিষ্যতে। 

- এরকম কথা বলতে হয়, তাহলে ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বিষ্ট হবার আগে পাঠক লেখকের ওপরই বিরক্ত 
হয়ে পড়তে পারে! 


17. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনি এই বিষয় নিয়েই লিখুন, এই মুহম্মদের শিশুপ্রীতি কিংবা ছুরাচার নিয়েই, অথবা ইসলামের 
ভন্ডামি বা আর কিছু - সেসবই বলুন। শুধু এরকম ইসলাম বা মুহম্মদকে “গালি” না দিয়ে যদি 
আরেকটু পরিণত ভঙ্গিতে, বিশ্লেষণমূলক কিছু লেখেন, আমার মতো অসংখ্য পাঠক উপকৃত হবেন, 
এটুকু বলতে পারি () 
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11110558161 


মে ৮, ২০১০ সময়: ৭:৩৩ অপরাহু লিঙ্ক 
৫) ভ বুরে, 


তুমি অপ্রিয় সততো কথা লিখেছ। কিছু মানুশ হয়ত তা পছন্দ করেনা। হয়ত অন্ন কোনভাবে যদি বলা 
যায় আরকি। 89116” 9157780৬5 যদি কিছু থাকে। 


নম 4 
চক্কর এ 
নক 
৮৯৯ 
খা” “৮ 


এক/এর জবাব: 
মে ৮, ২০১০ ৪ ৮:০৫ অপরাহ্‌ 
(27011559191, 


দারুণ বলেছেন, সত্য কথা শুনতে অনেকের ই খারাপ লাগে। আমার ও লাগে। 


আটিল 22? এর জবাব: 
মে ৮, ২০১০ ৪ ৮:১৪ অপরাহু 
(27011559191, 


“অপ্রিয় সত্য” তো এইই প্রথম না, আরো বহুবার এসেছে। এই আয়েশা কাহিনী একবার ছুবার নয়, 
বহুবার এসেছে। 


অনেকের খারাপ শুধু এইবারই কেন লাগছে তা কি ভেবে দেখেছেন ? 


18. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


77///529/5/ এর জবাব: 
মে ৮, ২০১০ ৪ ৮:৪৮ অপরাহ্‌ 
আদিল মাহমুদ, 


মংগল আর শান্তি কামনা। লিক্কটা কাজ করবে আশা করি। 1129 ৪ $/019610| 08. 


111100:////,/.১00110109.0017//8101?511702539090058152810115-1812199 


আরিল মাহনুদ এর জবাব: 
মে ৮, ২০১০ ৪ ৯:৪১ অপরাহ্‌ 
(27011559191, 


প্রাসংগিক কিছু বলুন। 


আমার শান্তি কামনার জন্য কোন ধর্মীয় সংগীত বা এঁশীগ্রহ্থের আয়াতের দ্বারস্থ হতে হয় না। 
এমনিতেই সুস্থ মানুষ হিসেবে শান্তিকামী। 
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9: লস ভাজৎ 


মে ৮, ২০১০ সময়: ৯:১০ অপরাহু লিঙ্ক 


লেখাটি নিয়ে অনেক বাদানুবাদ চলছে। ব্যস্ত থাকায় আলোচনায় অংশ নিতে পারিনি। সংক্ষেপে আমার 
মতামত ব্যক্ত করছি এখানে। সম্পূর্ণই আমার ব্যক্তিগত অভিমত। 


এই লেখাটিতে আসলে আমি কোন নতুনত্ব খুঁজে পেলাম না। সেই একই বিষয়ের চর্বিত চর্বন। সহী 
বুখারী থেকে যে তিনটি হাদিস উদ্ধৃত করা হয়েছে, এ হাদিসগুলো এতোবার মুক্তমনায় দেয়া হয়েছে যে 
ওগুলো হয়তো এখানকার সদস্যদের একেবারে মুখস্ত হয়ে গেছে। ধর্ম নিয়ে যারা প্রথমেই লেখা শুরু 
আর তারপর থাকে একগাদা বিশ্লেষণ প্রয়োগ - “বিকৃত, অপ্রকৃতিস্ত, বিকৃতমনা, অস্বাভাবিক চরিত্রের 
মানুষ" ইত্যাদি। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কিন্ত একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, এ ধরণের লেখা আসলে খুব সোজা। অন্ততঃ এখন সোজা 
হয়ে গিয়েছে। ইন্টারনেটের কল্যানে এখন কোরান হাদিসের এই ধরোনের আয়াতগুলো সবারই জানা। 
সেখান থেকে আয়াত সংগ্রহ করে এর আগে পরে কিছু বিশেষণসূচক বাক্য হাজির করেই প্রবন্ধ লিখে 
ফেলা যায়। কোন ধরণের বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, নৃতাত্বিক অর্থনৈতিক আলোচনা না করলেও কোন 
ঝামেলা নেই। এ ধরনের লেখা হয়তো প্রথম প্রথম যারা লেখালেখি করেন, তাদের জন্য ঠিক আছে, 
কিন্তু একটা সময় পরে আমরা আশা করি যে লেখায় একটু ম্যাচিউরিটি আসবে। এতিহাসিক , 
সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হাজির করা হবে। 


কিছু উদাহরণ হাজির করি। দেখুন একটা সময় আরব বিশ্ব কেন এই ভারতবর্ষেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত 
ছিলো। এমনকি বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ সহ অনেকেই বাল্যবিবাহ করেছিলেন। আমি নিশ্চিত তারা মুসলিম 
হলে তাদেরকে “মুহম্মদের অনুসারী” হিসেবে চিত্রিত করা হতো, আর উপরের হাদিসগুলো দিইয়ে 
বৈধতা দেয়া হত। কেউ কেউ হয়তো গলা ফাটিয়ে বলতেন এ হাদিসগুলোর জন্যই রবি ঠাকুর 
মৃণালিনীকে মাত্র ৯/১০ বছরে বিয়ে করেছিলেন। কিন্ত এগুলো বিশ্লেষণ আসলে অসম্পূর্ণ শুধু নয় 
হাস্যকরও। 


অনেকেই মুহম্মদ আর আয়েশার সম্পর্ক নিয়ে অনেক উচাটন। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে মুহম্মদের ৬ 
বছর বয়সী নাবালিকার সাথে পাণিগ্রহনের ঘটনা শুনে “বিকৃত যৌনসম্পন্ন* মনে হবারই কথা৷ কিন্তু 
তারা যদি হিন্দু ধর্মের "হত্র'সম্বন্ধে একটু আধটু জানতেন তাহলে বিচলিত না, রীতিমত অজ্ঞান হয়ে 
যেতেন। মুহম্মদের তার পুত্র বধু জয়নবের সাথে সম্পর্ককে যদি অনৈতিক ধরা হয় , তবে ব্রক্ষ্মার নিজ 
মেয়ে শতরূপার সাথে মিলনকে কিভাবে নেয়া যায়? মৎসপুরানে লেখা আছে ব্রম্তা নাকি একদিন তার 
হয় ব্রহ্মা আর শতরূপার মিলন থেকেই। শুধু ব্রক্ষ্মা ই নয়, নিজ মেয়ের সাথে মিলনের কান্ড ঘটিয়েছে 
দেবতা প্রজাপতিও। উষা ছিলেন প্রজাপতি কন্যা। প্রজাপতি উবার রূপে কামাসক্ত হন, এবং মিলিত 
হতে চান। তখন উষা মূৃগীরূপ ধারণ করেন। প্রজাপতি মৃগরূপ ধারণ করে তার সাথে মিলিত হন 
(মৈত্রায়ন সংহিতা ৪/২/২২)। 


হিন্দুরা ভগবান ডেকে যাকে পুজো করেন - সেই ভগবান ব্যাপারটাই অশ্্লীল। "ভগবান, বলতে ঈশ্বরকে 
বোঝানো হলেও এটি আসলে হচ্ছে দেবরাজ ইন্দ্রের একটি কুখ্যাত উপাধি। তিনি তার গুরুপত্ী 
অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করায় গুরুর অভিশাপে তার সর্বাঙ্গে একহাজার “ভগ” স্ত্রৌ যোনি) উৎপন্ন হয় এবং 
তাতে ইন্দ্রের নাম 'ভগবান” ভেগযুক্ত) হয়। "ভগবান শব্দটি তাই ইন্দ্রের ব্যভিচারের একটি 
স্মারকলিপি, নিন্দনীয় বিশেষণ। 


হিন্দু ধর্মের শ্রদ্ধেয় চরিত্রগুলো - ইন্দ্র থেকে কৃষ্ঞ পর্যন্ত প্রত্যেকেই ছিলেন ব্যভিচারী। জলন্ধরের স্ত্রী বৃন্দা 
ও শঙ্খচুড়ের স্ত্রী তুলসীকে প্রতারিত করে বিষ্তু তাদের সাথে মিলিত হয়ছেন। সপ্তর্ষির সাত স্ত্রীকে দেখে 
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অগ্নি একসময় কামার্ত হয়ে পড়েন। আসলে ওই বিকৃত কল্পনাগুলো করেছিল বৈদিক যুগের পুরুষেরা। 
তারা নিজেরা ছিল কামাসক্ত, বহুপত্বুক এবং অজাচারী; তাই তাদের কল্পনায় তৈরী দেব-দেবীগুলোও 
ছিল তাদের মতই চরিত্রের। এজন্যই সমস্ত হিন্দু ধর্মের বই পুস্তক গুলোতে শুধু অযাচিত কাম আর 
মৈথুনের ছড়াছড়ি। পান থেকে চুন খসলে সে সময়কার মুনি ঝষিরা রাগে কাঁপতে কাঁপতে শাপ 
দিতেন। বিয়ে করতেন। তারপরও রাজাদের আমন্ত্রণে হাজির হতেন রানিদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন 
করতে। সুন্দরী অন্সরা আর বারবনিতা দেখলে এতই উত্তেজিত হয়ে যেতেন যে রেতঃপাত হয়ে যেতো। 
আর সেখান থেকেই নাকি সন্তান জন্মাতো ডেদাহরণ - অগস্ত, বশিষ্ট, দ্রোন... )। 


মুহম্মদের ২০/২২ জনস্ত্রী নিয়ে মুসলিমবিদ্বেষীরা নরকগুলজার করেন, কিন্তু তারা কি জানেন, 
পদ্মপুরান অনুসারে (৫/৩১/১৪) শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীর সংখ্যা ষোল হাজার একশ ? এদের সকলেই যে 
গোপবালা ছিলেন তা নয়, নানা দেশ থেকে সুন্দরীদের সংগ্রহ করে তার 'হারেমে” পুরেছিলেন কৃষ্ণ 


অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা কিছু বলা যাক। বাজসনেয়ী সংহিতার ২২-২৩ অধ্যায় থেকে জানতে পারা যায়, 
অশ্বমেধ যক্ঞে প্রধান জাদু পুরোহিত প্রধান রাণীর সঙ্গে প্রকাশ্যে যজ্ঞক্ষেত্রের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে 
মিলনে মেতে উঠতেন। অন্যান্য রানি পুরোহিতরা যৌন -মিলনের নানা উত্তেজক দৃশ্যের বর্ণনা দিতে 
থাকতেন উচ্চস্বরে। সব মিলিয়ে অেশ্বমেধ যজ্ঞের) পরিবেশটা হল জীবন্ত খিস্তি-খেউড় সহযোগে তা 
রিলে করে যজ্ঞে হাজির নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন-উত্তেজনা ছড়িয়ে দেওয়া। পরবর্তী যুগে অশ্বমেধ 
যজ্ঞে পুরোহিতের জায়গা নেয় যজ্ঞের অশ্বঁটি। যজ্ঞে নাকি প্রধানা রানি অশ্বের লিঙ্গটি নিয়ে নিজের 
যোনির সাথে স্পর্শ করাতেন। চমৎকার সব ব্যাপার স্যাপার না? কাজেই দেখাযাচ্ছে বিকৃত যৌনরুচির 
ব্যাপারগুলো কেবল মুহম্মদ আর আর তার অনুসারীদের মধ্যেই ছিলো বললে ভূল হবে। 


যা হোক আমার বক্তব্য হল কেবল একতরফা ভাবে গালাগালি আর বিশেষণ প্রয়োগ না করে লেখায় 
বিশ্লেষণ এবং এতিহাসিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটগুলো হাজির করা হোক, না হলে লেখা অসম্পূর্ণই 
থেকে যায়। বিবতর্নীয় মনোবিজ্ঞান সম্প্রতি $ব চমত্কার কিছু বিঠেষণ হাজির করেছে, কেন প্ররদ্ষেরা 
অর্থ বিত ধেঁভবে শক্তিশালী হয়ে উঠলে অনেক সময়ই জীবনের শেষ দিকে অপেক্ষাকৃত ছোট" বয়সের 
নারীতে আসক হয়। জনাির কথা শি্ী হুমায়ুন আহাহেদের জীবনালোচনা করলেও এর সততা 
চিলবে। হুমায়ুন আহতেদ যখন বিশাবিদ্যালয়ের একজন “সাধারণ “শিক্ষক ছিলেন বিশাবিদ্যালয়ের 
দেয়া গযাটে থাকতেন এত পয়সা করি ছিলো না তখন গুলতোকিনকে নিয়ে সংসারী ছিলেন তিনি। 
কিভ অর্থ বিত বাড়ার সাথে সাথে তার চাহিদাও বদলে গিয়েছিলো) তার কন্যার বয়সী শাওনের পতি 
তিনি আকৃত হয়ে পড়েন। মুহ্ন্মদের জীবনী বিঠেষণ করলেও এর সত্যত। চিলবে। হৃহব্য দ যখন পথম 
জীবনে দরিছে ছিলেন; এভাব প্রতিগতি তেমন ছিলো না তিনি খাদিজার সাথে সংসার করোছিলেন। 
খাদিজা ছিলেন বয়সে মৃহল্মদের ১৫ বছরের বড়। কিভ পরবতী জীবনে হহম্যদ অর্থ, তবভব এবং 
আধুনিক গাণ্চত্য বিঘা এর ব্যাতিকিম"হিসেবে অনেকের কাছে উঠে আসলেও একটু খেয়াল করলেই 
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দেখা যাবে চাইলী সাইরাস বিটলী স্পিয়াসর হিলারী ভাফ, লি লোহান প্রনুখের পতি কেজ শুরু হয়, 
তারা বালিকা বয়স পেরুতে না পের্তেই। এবং যারা আকষর্থবোধ করেন তাদের বড একটা অং 
কেবল টিনেজার নয়। 

ধর্ম নিয়ে লেখালিখি করতে কাউকেই নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে না, যারা এই লেখাটির বিরোধিতা 
করছেন, তারাও যে খুব ধর্ম মানেন তা নয় বরং বেশীরভাগই পাড় নাস্তিক। কিন্ত লেখাটি আসলেই 
গুণে মানে উত্তীর্ণ হয়নি। ধর্মবিরোধী লেখা হোক, কিন্তু মুক্তমনায় যারা লেখেন তাদের কাছ থেকে বোধ 
হয় যৌক্তিকভাবে সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক বিশেষণমূলক লেখা আশা করা হয়, আর এটাই অন্য 
বগের সাথে আমাদের পার্থক্য তৈরি করবে। 


1৯ 


আবির্ভাবএর জবাব: 
মে ৮, ২০১০ ল ৯:৩৫ অপরাহ্‌ 
অভিজিৎ, 


বিশাল ভাষণ দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। 
হাদীস ওটা সত্য আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন? 


বিশেষ উপকৃত হব!!!! 


ন্ 
ফরিদ আতমেদএর জবাব: 


মে ৮, ২০১০ 2 ১০:২৮ অপরাহু 
ভিআর্বিভাব, 


মুরাদ সাহেব, 


বিভিন্ন নিকে মন্তব্য করা বন্ধ করেন প্রিজ। ধার্মিক দাবি করেন, মুক্তমনাদের ভন্ডামি নিয়ে সদালাপে 
মাতামাতি করেন, আর নিজেরাই ভন্ডদের মত আচরণ করেন সারাক্ষণ। লজ্জা করে না আপনাদের 
এই সমস্ত ইতরামি করতে। 
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রি 
আভিজিৎএর জবাব: 
মে ৯, ২০১০ প্রা ৩:২৯ পূর্বাহ্ণ 


আর্বিভাব কিংবা মুরাদ), 


প্রাসঙ্গিক কথা বলুন। তিনটি হাদিসের সত্যতা নিয়ে আমার মন্তব্য নয় , সেটা বোধ হয় ক্কুলের বাচ্চাও 
বুঝবে। মন্তব্যের কন্েক্সট এবং প্রসঙ্গিকতা না বুঝতে পারলে এখানে মন্তব্য না করাই আপনার জন্য 
শ্রেয় হবে। অপ্রাসঙ্গিক লেখা আর মন্তব্যের জন্য আপনাদের সদালাপী সাইটে যেতে পারেন নির্দিধায়। 


ঞ 
ফরিদ আহমেদএর জবাব: 
মে ৮, ২০১০ ৪ ৯:৪০ অপরাহ্‌ 
অভিজিৎ, 


বাইবেলেও অসংখ্য অজাচার সম্পর্কের বর্ণনা আছে। সেই হিসেবে খ্রীস্টানদেরও সারাদিন অজাচারে 
লিপ্ত থাকার কথা। 


আদিল মাহমুদ এর জবাব: 

মে ৮, ২০১০ 2 ৯:৪৫ অপরাহু 

ধন্যবাদ চমতকার একটি বিশ্লেষন দেবার জন্য। 

আবারো মনে হচ্ছে সেই কথাটি, «......সব মাছেই খায়, দোষ হয় কেবল পোটকা মাছের”। 


রবীন্দ্রনাথের উদাহরনটা দারুন হয়েছে। ভাগ্যক্রমে তিনি মুসলমান হননি , হলে খবরই ছিল। 


আমার মনে হয় জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানো বিষয়ে মুক্তমনার নীতিমালা কঠোরভাবে প্রয়োগের সময় 
এসেছে। 
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মে ৮, ২০১০ 2 ৯:৫৫ অপরাহু 


আমার মনে হয় জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানো বিষয়ে মুক্তমনার নীতিমালা কঠোরভাবে প্রয়োগের সময় 
এসেছে। 


একমত। মুক্তমনা সব ধর্মের উপযোগিতাকেই অস্বীকার করে। কিন্তু শুধুমাত্র একটা বিশেষ ধর্মকে 
অহেতুক আক্রমণ করা বা একটা বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি কারো কারো ব্যক্তিগত 
ক্ষোভ, ঘৃণাকে উগরে দেবার মাধ্যম মুক্তমনার হওয়া উচিত নয় কিছুতেই। 


এই লেখার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে সব মুসলমান হেটারদের স্বরূপ উন্মোচিত হওয়া। 
আদিল মাহন্ন্দ এর জবাব: 

মে ৮, ২০১০ গর ১১:৪৪ অপরাহু 

ফরিদ আহমেদ, 


«এই লেখার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে সব মুসলমান হেটারদের স্বরূপ উন্মোচিত হওয়া। » 


এই লেখাটি পড়ে মন খারাপ হয়েছিল, মন খারাপ ভাব এই এক লাইনে কেটে গেল। 


অনেকে মনে হয় যুক্তিবাদ ও বিদ্বেষবাদের পার্থক্য কি বোঝেন না। 


ধা 


আতিক র/এর জবাব: 
মে ৯, ২০১০ প্রা ১২:৪৩ পূর্বাহু 
ফরিদ আহমেদ, 


এই লেখার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে সব মুসলমান হেটারদের স্বরূপ উন্মোচিত হওয়া 
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আশাকরি তাদের অবস্থানের পরিবর্তন হবে। মুসলমানদের এভাবে ঘৃনা করতে গেলে আমাদের 
মানবাতাবাদ খন্ডিৎ হয়ে যায়। আসলে “সহ্যেরসীমা” কথাটা অনেরবার শুনলাম। আরো শুনলাম ঝাড়ে- 
বংশে শেষ হয়ে যাবার কথা। ১০%, ৯০% এর পরিসংখ্যানগত তত্ব শুনলাম। কিন্তু এদেরকে কিভাবে 
আলাদা করা হবে বা সে ব্যাপারে কারো কোন আগ্রহ আছে বলেও মনে হলো না। মানে হিটলার 
ইহুদীদেরকে যেটা করতে চেয়েছিল আরকি। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের তেলের সাথে আধুনিক ইসলামী 
সন্ত্রাসবাদকে সম্পকীত করতে না পারলে আমরা চলমাণ মুসলিম বিদ্বেষী বিশাল প্রপাগান্ডার অংশ 
হয়ে যাব নীজের অজান্তেই। মার্কিন সাম্ত্রাজ্যবাদকে মধ্যপ্রাচ্যে থাবা বিস্তারের জন্য জনসমর্থন দরকার। 
একবার ভাবুনতো ৯০ এর আগে মুসলিম সন্ত্রাসবাদ কোথায় ছিল ? 


শুধু বলবো সমালোচনা ঘৃনা থেকে হতে পারে আবার সহানুভূতি থেকেও হতে পারে। ঘৃনা কোন একক 
সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষীত বা বিশেষভাবে প্রাপ্য হওয়া উচিৎ না৷ 


+ লা 


মির্ঠনএর জবাব: 


মে ৯, ২০১০ গা ১২:১৩ পূর্বাহ্ণ 


অসাধারন লাগল আপনার বিশ্লেষন। ধর্মের পয়গম্করদের চরিত্রের বিশ্লেষন অনেক ভাবেই হতে পারে। 
তবে সেই বিশ্লেষন অহেতুক কিছু বিশেষন প্রয়োগ আর গালিগালাজ এর মধ্য দিয়ে হলে তার আবেদন 
প্রায় পুরো অংশেই কমে যায়। আসলে মুহাম্মদ তো রক্ত মাংসের গড়া মানুষই ছিলেন। ভূল করাই তার 
পক্ষে স্বাভাবিক। আমরাও তো রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। আমরাও তো ভুল করে চলেছি অহরহ। তো 
সেই ভুলের সমালোচনায় শুধু বিশেষন প্রয়োগ , গালাগালি আর বিদ্বেষ ছড়ালে কার কি লাভ হবে? বরং 
যদি ভুলের কারন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষন করা যায় তাহলেই না আখেরে সবাই লাভবান 
হবেন। আর এটা করতে পারলেই না মুক্তমনা হবে অনন্য। 


ভগবান শব্দের অর্থটা আমার আগেই জানা ছিল। আমি আমার এক হিন্দু ধর্মাবলম্বী গোঁড়া বন্ধুকে 
বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলাম আর বললাম যে এর পেছনের কারন সে জানে না কি? জানলাম যে 
বিষয়টি সম্পর্কে সে আগেই অবগত আছে। তবে আশ্চর্য হলাম এই দেখে যে এরকম একটা 
নেতিবাচক কাহিনীও তার অটল ধর্ম বিশ্বাসে কোন বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারলনা। এমনকি দেবরাজ 
ইন্দ্র সম্পর্কেও তার কোন কনফিউশন নাই। এত বড় একটা ব্যাভিচারী কাজের পরও কেন তাকে 
আগের মতই শ্রদ্ধা করবি তা জানতে চাইলে অবশ্য সে সঠিক কোন জবাব না দিয়ে পিছলা খাইছে। 
আমার প্রশ্ন হল আমার বন্ধুটির এই ধরনের মানসিকতার বৈজ্ঞানিক কারন কি হতে পারে? 
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নৃপেন্দ সরকার এর জবাব: 

মে ৯, ২০১০ গা ১:৩৫ পূর্বাহ্ণ 

অভিজিৎ, 

আবহাওয়া ঠান্ডা করার জন্য মোক্ষম সময়ে একটি মোক্ষম উত্তর দিয়েছেন। আপনার পান্ডিত্যের 
তুলনা আপনি নিজেই। আপনি স্বল্প পরিসরে অনেক গুলো জঘন্য উদাহরণ দিয়েছেন। আসলে এই 
ব্যাপার গুলো মহাভারতের পাতায় পাতায়। কয়টি দেবেন? নানাবিধ “বিশেষণ” এখানে আরও বেশী 
প্রযোজ্য। তবে মহাভারত নিয়ে কে আর ঘাটাঘাটি করে আজকাল! এটি অবলুপ্ত। যেটি এখনও 
জোড়েসুরে বাজছে সেটি নিয়ে মানুষ তো কথা বলবেই। 

তবে ভবঘুরের লেখার প্রক্ষিত আছে, উপাদান আছে। ম্যাট্ুরিটির অভাবে লেখায় রাগ প্রকাশ পেয়েছে। 
এক বিশাল জনগোষ্ঠির আহত হওয়ার যথেষ্ঠ উপাদানও লেখাটিতে আছে। তবে ভবঘুরে যে প্রশ্নগুলো 
রেখেছেন তার শেষ মন্তব্যে সেটিও ভেবে দেখা দরকার। 


এতদসত্যেও সবাই সহিষ্ত্রতার সাথে মন্তব্য করেছেন - এটাই মুক্তমনার শক্তি। 


রাডি সীভিলিয়ানএর জবাব: 
মে ৯, ২০১০ 2 ১:২৫ অপরাহু 
অভিজিৎ, 


'ভগ” শব্দটির মোটামুটি দশটি অর্থ আছে। এর মধ্যে আছে "সূর্য, "চাঁদ” ইত্যাদিও। তবে, "ভগ" শব্দের 
সাথে “বতুপ" প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে "ভগবান" শব্দটি তৈরি হয়েছে, তার পেছনের "ভগ, কিন্তু অন্য বস্ত। 


“ভগ” অর্থ এখানে ছয়টি গুণের সমষ্টি। গুণগুলো হচ্ছে: এশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। এই 
ছয়টি গুণ যারই থাকবে, তিনিই পুরুষ হলে “ভগবান, এবং স্ত্রী হলে 'ভগবতী"। যে-কোন নারী বা 


পুরুষই এই ছয়টি গুণ থাকলে এই পদবাচ্য হতে পারেন। লক্ষ্য করুন , সব নারীরই জৈবিক যে-অঙ্গটি 
আছে, তার কারণেই সবাই "ভগবতী” হতে পারেন। কিন্তু, তা বলা হয় কি? 


তাই, আপনার এই উক্তিটি 
“ভগবান শব্দটি তাই ইন্দ্রের ব্যভিচারের একটি স্মারকলিপি, নিন্দনীয় বিশেষণ। 


অন্তত এখানে বোধহয় সুপ্রযুক্ত নয়। 
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লেখা নিয়ে অনেকেই বলেছেন। আমি এলাম শেষে। 


প্রথমত, লেখাটি চর্বিতচর্বণ। এ-বিষয় নিয়ে লেখা মুক্তমনাতেই শুধু নয়, প্রায় সব বাংলা রুগেই 
(যেখানে এধরনের লেখা লেখার সুবিধে আছে) লেখা হয়েছে। তবে , অনেকেই বলেছেন বিষয়টা নিয়ে 
আরো যুক্তিখাদ্ধ লেখা তৈরি করা সম্ভব। নিঃসন্দেহে। মুক্তমনা অনেকের কাছেই একটি নাস্তিক্যবাদী 

এবং ইসলামবিরোধী সাইট হিসেবে প্রসিদ্ধ। এই লেখাটি তাতে এক বিন্দুর একটি সংযোজন মাত্র। খু ব 
কমতি বাড়তি হবে বলে মনে করি না। তবে, যুক্তিযুক্ত এবং তথ্যসমৃদ্ধ লেখা অবশ্যই যে-কোন ব্লগের 
অলংকার। মুক্তমনায় এখনো মন্তব্যের শীর্ষে যেসব লেখা আছে বলে দেখা যায় , তার প্রতিটিই কিন্তু 
উপর্যুক্ত ছুটি গুণসম্পন্ন। নাস্তিকের ধর্মকথা বা আকাশ মালিকের ইসলাম , আরবি জ্ঞান, আরবি 
সংস্কৃতি, কোরান, হাদিস ও প্রাসঙ্গিক অন্য গ্রন্থ এমনকি অন্য ধর্ম সম্পর্কেও জ্ঞান নিয়ে যে কেউ শ্লাঘা 
বোধ করতে পারেন। এবং, আবারো বলি, ভালো লেখার জন্যে কিন্তু ভালো জানাটাও পূর্বশর্ত। 


দ্বিতীয়ত, অনেককেই বলতে শুনি ইসলাম নিয়ে কেন এতো লেখালেখি। এই উন্মা প্রকাশ পেয়েছে 
নানান ব্লগে, নানান ধর্ম নিয়ে মুলত ইসলাম) লেখার পর মন্তব্যে। এর একটা সহজ উত্তর কিন্তু সবাই 
আমরা জানি, কিন্তু, খেয়াল করি না। 

যে-শিশু জন্ম নিলো মুসলিম পরিবারে, বড় হতে হতে দেখলো, শিখলো ইসলামি আচার, বিধি, নিষেধ 
ইত্যাদি সব কিছু, সে যখন বড় হয়ে আরো পড়লো, আরো জানলো নানা কিছু নিয়ে, নানা শাস্ত্র নিয়ে 
শেধু ধর্মশান্ত্র নয়) এবং যখন সে বুঝতে শিখলো তাকে যা জানানো হয়েছে, যা শেখানো হয়েছে, তা 
চিরায়ত নয়, তার সবটাই শ্রদ্ধেয় নয়, তার সবকিছু পালনীয় বা এমনকি মানবিকও নয়, তখন তার 
কর্তব্য কী? 

ছুটি। 

হয় সেগুলো আরো মান্য করার জন্যে যুক্তি বা তথ্য আমদানি করা বা অন্যেরা আমদানি করলে 
সেগুলো সরাসরি অমান্য ও পরবর্তীক্রমে অবিশ্বাস করা। দ্বিতীয় দলের মধ্যে, যেমনটা প্রথম দলেও, 
কেউ কেউ তীব্রভাবে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। কারণ, তিনি অনুভব করেন যে, তিনি প্রতারিত এবং 
অন্ধকারে অন্য কর্তৃক ইচ্ছাক্রমেই প্রেরিত। 

তাই, তাঁর প্রতিক্রিয়াও, অতএব, কিছুটা তীক্ষ্ম হয়ই। আর এটা নিজের পৈত্রিক ধর্মের ক্ষেত্রেই ঘটে , 
এদেশের ক্ষেত্রে সেটা ইসলাম। সুতরাং, আক্রমণ বা সমালোচনা এই দেশের ব্লগে এই ধর্ম সম্পর্কেই 
বেশি ঘটবে, এটাই স্বাভাবিক। 

ধর্ম নিয়ে বাংলা ব্লগের লেখালেখি নিয়ে কেউ যদি গবেষণা করেন, তাহলে যে-সত্যটা প্রথমেই বেরিয়ে 
আসবে, সেটা হচ্ছে, ধর্মবিরোধিতার চাইতে ধর্মপ্রবণতার দিকে ঝুঁকে -থাকা লেখাই সংখ্যায় বেশি। 
মজার ব্যাপার হচ্ছে, ধর্মবিরোধী লেখাগুলোই হয় আলোচিত, অন্যগুলো নয়। এজন্যে 
ধর্মপালনকারীরাই ধন্যবাদার্হ। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সত্যিকার মুক্তমনার চোখে 'ইসলাম” আর “মুসলিম” শব্দ দুটি এক নয়। ইসলাম হচ্ছে আর কণ্টি 
সাধারণ বিশ্বাসের মত একটি বিশ্বাসমাত্র যা কখনই সমালোচনার উর্ধে নয়। কিন্তু "মুসলিম, তো কোন 
বিশ্বাস নয়, মুসলিমরা হল রক্ত-মাংসের মানুষ - যাদের রয়েছে আশা, আকাঙ্খা, ভালবাসা আর 
সুন্দরভাবে বেঁচে থাকবার অধিকার। তাই ইসলামের কষ্টর সমালোচক হয়েও বহু মুক্তমনাই গুজরাত - 
কাশ্ীর-প্যালেস্টাইন ইস্যুতে নির্যাতিত মুসলিমদের পাশে এসে দাড়াতে কোন অনীহা বোধ করেন না৷ 
এই “মানবতাবাদী, প্রেরণাটুকু আমরা এই সাইটে জাগিয়ে তুলতে চাই। আমরা চাই - জাতি ধর্ম বর্ণ 
নির্বিষেষে আমাদের মানবতা জাগ্রত হোক। 


(ভুল বানান আছে একাধিক, সেগুলো আর ঠিক করলাম না €)) 
সুতরাং, আমরা ধর্মের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে যেন মানুষের প্রতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি খড্তাহস্ত হয়ে না 


উঠি, এই কামনায়। কারণ, সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই। 
মুক্তচিন্তার জয় হোক। নি 


মিঠনএর জবাব: 


মে ৯, ২০১০ 2 ২:৪৩ অপরাহু 
গুর্লাডি সিভিলিয়ান, 


আদি লে চা্গদ এর জবাব: 
মে ৯, ২০১০ 2 ৬:৫৬ অপরাহ্‌ 


গুর্লাডি সিভিলিয়ান, 


চমতকার মন্তব্যের জন্য আপনাকে আসলেই লাল গোলাপ সন্বর্ধনা দেওয়া যায়। আশা করি কথাগুলি 
সবাই মনে রাখবেন। 
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মে ৮, ২০১০ সময়: ১১:৫৭ অপরাহু লিঙ্ক 


সাশখাহিকে। 


ধন্যবাদ আবারো আপনাদের মূল্যবান ম তামতের জন্য৷ 
অনেকের প্রশ্ন- ইসলাম আর মোহাম্মদ নিযে এত কথা কেন? 

তাহলে আমার প্রশ্ন- ছুনিয়ার বিভিন্ন দেশে শরীরে বোমা বেধে ঘুরে বেড়াচ্ছে কারা ? 

গাড়ীতে বোমা নিয়ে জনবহুল জায়গাতে রাখার পায়তারা করছে কারা? 

দেশে দেশে তালেবানী শাসন প্রতিষ্ঠার পায়তারা করছে কারা? 

পরিশেষে- কিছু তথাকথিত পন্ডিতরা কোন কিতাবকে বিজ্ঞানময় প্রচার করার জন্য মরনপন লড়াইয়ে 
শামিল হয়েছেন? 

রেনেসা আন্দোলনের মাধ্যমে খৃষ্টান ধর্মীয় গোড়ামি অনেক আগেই শেষ হয়েছে। 

বৌদ্ধদের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কোনকালেই তেমন দৃশ্যমান নয। 

হিন্দুরা মাঝে মাঝে তেড়ে ওঠার চেষ্টা করলেই সুবিধা করতে পারে না। 

তারপরেও আজকে বিভিন্ন ধর্মে যেটুকু উগ্রতা আর মৌলবাদিতা দেখা যায় তা মূলত: ইসলামের 
উপ্রবাদিতাকে প্রতিহত করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরন স্বরূপ - ভারতে বি জে পির উথান তখনই 
হয়েছে যখন পার্শ্ববর্তী পাকিস্তান ধর্ম নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। জর্জ বুশ এর কথিত ধর্ম 
যুদ্ধ এর কথা তখনই শোনা গেছিল যখন ইসলামী মৌলবাদীরা দেশে দেশে এমন কি খোদ 
আমেরিকাকে আক্রমন করেছে। 

তাই বর্তমান জগতের ধর্মীয় উন্মাদনার জন্য ইসলাম ও তার ধর্মোন্মাদরা দায়ী। অন্যেরা খালি 
আত্মরক্ষার জন্যে ধমোন্মাদ হচ্ছে। কিন্তু তার পরও তারা শরীরে বোমা বাধা অথবা গাড়ীতে বিস্ফোরক 
নিয়ে নিজেকে আত্মাহুতি দেয়ার মত অত মারাত্মক পর্যায়ে যায় নি। ঠিক একারনেই ইসলাম আর তার 
প্রবর্তক মোহাম্মদ নিয়ে এত কথা । 

আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। 


খা 


আতিক রাঢাীএর জবাব: 
মে ৯, ২০১০ গা ১:৩০ পূর্বান্ 
০৬ ঘুরে, 


অনেকের প্রশ্ন- ইসলাম আর মোহাম্মদ নিযে এত কথা কেন? 
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কারন, মুহাম্মদ একজন আরব আর আরবের মরুর নীচে আছে তেল। 

তেল না থাকলেও কথা হতো তবে এঁযে বললেন “এত কথা” সেটা হতোনা। 

তেল ফুরিয়ে গেলে আর এতো কথা হবে না। 

তাহলে আমার প্রশ্ন- ছুনিয়ার বিভিন্ন দেশে শরীরে বোমা বেধে ঘুরে বেড়াচ্ছে কারা ? 


খুদিরামের কথা ভুলে গেলেন ? খুদিরাম ছিলো পরাধীন, আজকের আরব যুকটির দেশও পরাধীন। 
গাড়ীতে বোমা নিয়ে জনবহুল জায়গাতে রাখার পায়তারা করছে কারা? 

বহুজাতিক বাহিনী যাদের দেশ, সম্পদ দখল করেছে তারা। 

দেশে দেশে তালেবানী শাসন প্রতিষ্ঠার পায়তারা করছে কারা ? 


কিছু নির্বোধ যারা এটুকু জানেনা যে মানব সভ্যতার গতি কেবল মাত্র সামনের দিকে। অতীত আছে 
শিক্ষা নেয়ার জন্য, ফিরে যাবার জন্য না। 


পরিশেষে- কিছু তথাকথিত পর্ডিতরা কোন কিতাবকে বিজ্ঞানময় প্রচার করার জন্য মরনপন লড়াইয়ে 
শামিল হয়েছেন? 


পেশাগত কারনে। 


মুসলমানরা যে কারনে আজকে একটি অধপতিত সম্প্রদায় তার বহু কারন আছে। একটু নিরপেক্ষ 
ভাবে বিশ্লেষন করলে আপনিও সেগুলি দেখতে পাবেন। এর মধ্য দর্শনগত ক্রটি অন্যতম। মুসলমানরা 
কোরানের বিশুদ্ধতার প্রতি জোর দিত গিয়ে এর অধুনিকায়নের সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। জ্ঞানের 
চূড়ান্ত বিন্দুর দেখা ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে বলে কোরানের বাইরে জ্ঞান চর্চায় তাদের অনীহা। 
আরবের তেল, যা তাদেরকে সমস্ত প্রকার উদ্ভাবনী প্রয়াস থেকে বিরত রেখেছে এবং নীজেদেরকে 
অষ্টার বিশেষ মনোনীত সম্প্রদায় ভাবার অলীক কল্পনাকে আরো বেগবান করেছে। আসলে অনেক 
কথাই এসে যায়, বলতে থাকলে এটা একটা সতন্ত্র পোষ্টই হয়ে যাতে পারে। 

আচ্ছা, আপনিই বলুন- তাহলে নাৎসীজমের উৎস কোথায় ? আমার কথা হচ্ছে, কোরান ছাড়াও বহু 
উপাদান মানবজাতির কছে আছে৷ অস্ত্র বিক্রীর জন্য বা কোন দেশ দখল করার জন্য যখন যেটা 
উপযোগী সেই ইজমকেই বনিকরা সামনে আনে। এখন কোরানের বাজার ভাল। 

আশাকরি এই ব্যাপার গুলি নিয়েও ভাববেন। অনেক প্রশ্নের উওর পেয়ে যাবেন। 


20. 20 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
7 


সত ঠা 
*& ৯/ ৮ “আবুল কাশেম 
মে ৯, ২০১০ সময়: ১:৫৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আদিল মাহমুদ; 

আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনিই দিয়েছেন। আপনি বলছেন আপনি এ ১০% মুসলিমদের দলে যোগদান 
করতে রাজী। অর্থাৎ আপনার কাছে ইসলামের সমালোচনা খারাপ লাগলে অথবা নবীজীর প্রকৃত রূপ 
প্রকাশ করলে আপনিও মৌলবাদী হয়ে যাবেন। আমরা অনুমান করতে পারি আপনিও হয়তবা 
আত্মঘাতী বোমারু হতে দ্বিধা করবেন না। 

আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনি অত্যান্ত অভ্রান্ত ভাবে সৎ সাহসের সাথে মডারেট মুসলিমদের 
মনে কি আছে তা খোলাখুলি প্রকাশ করেছে ন। মডারেট মুসলিমদের সম্পর্কে আমরাও তাই লিখে 
আসছি গত কয়েক বছর যাবত। অর্থাৎ মডারেট মুসলিমরা হচ্ছে একই টাকার অপর পিঠ। 


তাহলে ভবঘুরে তো ঠিকই লিখেছে। তাকে এত দোষ দেবার কি দরকার ? আপনাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে 
সে আঘাত করেছে তাই আপনারা ক্ষেপে গেছেন, এটা কি সত্যি নয়? তাই আমরা কি বুঝতে পারি? 
মধ্যপহ্ী...সহিষ্থু...ইত্যদি বলে প্রায়শং দাবী করেন আসলে তাঁদের মাঝে লুকিয়ে আছে এ ১০% 
ইসলামী বিশ্ব কায়েম করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে যখন আত্মঘাতী বোমারুরা শত শত কাফের হত্যা করে 
তখন এইসব মডারেট মুসলিমরা উপরে নিন্দা করলেও মনে মনে বেজায় খুশী -এ সব মৌলবাদী 
ঘাতকদের সাহসের প্রশংসাও করা হয় নিভূতে। 


তা হলে ভবঘুরে তো ঠিকই লিখেছে। আপনারা তার লেখাকে একটুও সহ্য করতে পারছেন না যেহেতু 
সে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়েছে। 


যাই হোক, আমি আর আগুনে ঘৃতাহুতি দিতে চাইনা, শুধু বলব, কোন ব্যক্তিই সমালোচনার উর্ধে 
নয়_নবীজীও নন। কিন্ত যেহেতু নবীজী দাবী করেছেন তিনি সৃষ্টিকর্তার সেরা জীব -তাই তাঁর জীবনের 
প্রতিটি পার্্ব আমাদের খুঁটিনাটি দেখা দরকার। 


আমি আগেই লিখছি-নবীজী ১৪০০ বছর আগে শিশু আয়েশার সাথে যা করেছেন তা নিয়ে আমাদের 
মাথা ব্যথার কারণ হল যে নবীজীর এ আচরণ আজকের যুগেও প্রজোয্য। দেখুন না ইসলামী বিশ্বের 
নিয়ম কানুন, এ সবই তো করা হয়েছে কোরআন, হাদিস এবং নবীজীর সুন্নার উপর। এমনকি 
আমাদের দেশের পারিবারিক আইনও তো ইসলামী মতবাদের উপর প্রতিষ্টিত। 
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তাই বলতে হয় সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিমরা হয়ত নবীজীর উদাহরণ মানে না। তার অর্থ এই নয় যে 
ইসলামী নিয়ম কানুন অচল হয়ে গেছে। অনেকেই ট্রাফিক আইন মানেন না বা উপেক্ষা করেন। তার 
অর্থ এই নয় যে ট্রাফিক আইন বাতিল হয়ে গেছে। 


আদিল মাহমুদ এর জবাব: 
মে ৯, ২০১০ প্র ৯:৩১ পূর্বাহু 
আবুল কাশেম, 


এ লেখা নিয়ে বহু পানি গড়িয়েছে। অহেতুক আর বেহদা প্যাঁচাল পাড়ার কোন মানে দেখি না। 


আপনাকে শুধু এই উপদেশই দেব যে ইসলামের সমালোচনা আর জাত ধরে বিলিয়ন মানুষকে উন্মাদ , 
অসৃস্থ, বিকৃত রুচি এ ধরনের মন্তব্য করার পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করুন যদি পারেন। 


আপনি ঠিকই বলেছেন, এ লেখাকে আমি সহ্য করতে পারছি না, কারন আমি যে মুক্তমনাকে চিনি 
সেই মুক্তমনার উপযোগি লেখা এটা নয়। আমি জেনে খুবই আনন্দিত যে শুধু আমি একা নই , আরো 
অনেকেই একই মনোভাব পোষন করছেন। আপনার ভাষায় অভিজিত, বন্যা, ফরিদ ভাই, আতিক 
রাটী, নূপেণদা এরা কেউই সহ্য করতে পারছেন না। এদের সবার মাথা মনে হয় রাতারাতি আমার মত 
হিডেন ইসলামী সন্ত্রাসীর আছরে নষ্ট হয়ে গেছে। নইলে এমন মহান, মানবতাবাদী, উদার বিশ্রেষনে 
একই রকম আপত্তি কেন এরা সবাই করেন? এরা সবাই মনে হয় আপনার ভাষায় সহসাই হাজার 
হাজার কাফের হত্যা করার জিহাদে শরিক হবে। মন্দ হয় না, একটা মুক্তমনা সম্মেন করা যায় কিনা 
অনেকদিন ধরেই মাথায় ঘুরছিল। 


এ লেখার একটি বড় স্বার্থকতা ফরিদ ভাই বলেছেন। আমিও বলছি যে এ লেখার মাধ্যমে আসল 
যুক্তিবাদী মানবতাবাদী কারা তাও বোঝা গেছে। পৃথিবী খুবই কম বয়সের ছে লে। পৃথিবী, শাফায়েত, 
তানহী এদের মত ছেলেরাই যুক্তিবাদকে এগিয়ে নেবে , মানবতার মুক্তি এদের থেকেই সম্ভব। হেট 
মংগারদের থেকে নয়। 


নবী বিবি আয়েশার আদর্শে কয়জন মুসলমান বাল্য বিবাহ করেছে তার হিসেব আপনাকে দিতে 
বলেছিলাম, দেননি। আমি নবীজির যৌক্তিক তথ্যপূর্ন সমালোচনায় কো নদিন বাগড়া দিয়েছি তার 
হিসেব ভাবছিলাম চাইব। তারও দরকার দেখি আর দেখছি না। 


21.21 
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মে ৯, ২০১০ সময়: ৫:২৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আমি আলাদা করে এই উত্তরটা দিচ্ছি কারণ দু-একজন এই আলোচনাটাকে ঘুরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে 
যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। লেখক এবং আরও ছু'একজন বলার চেষ্টা করছেন তাদের নাকি ধর্ম নিয়ে 
সমালোচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ কথাটা কে বলেছে তা কিন্তু খুজে পেলাম না। আলোচনা 
এভাবে না ঘুরাতে অনুরোধ করছি, এতে কুতর্ক হয়, সুস্থ বিতর্ক আর হয় না। এখানে যারাই 
সমালোচনা করেছেন তারা কেউই ধর্ম নিয়ে সমালোচনার বিরোধিতা করেন নি। তাদের প্রায় সবাই 
একটা কথাই বলার চেষ্টা করেছেন যে লেখাটায় গণহারে সব মুসলমানদের গালাগালি করা হয়েছে 
এবং লেখাটা জুড়ে লেখকের কতগুলো ব্যক্তিগত ঘৃণা এবং আবেগ প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু সেই অনুযায়ী 
বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা উঠে আসেনি। যার ফলে লেখার মান এবং এবং উপযোগিতা নষ্ট হয়ে ছে। ফরিদ 
ভাই এর মতই বলি আমি ব্যক্তিগতভাবে মোটামুটি সারাজীবন ধরেই নাস্তিক কিন্তু আমার চারপাশের 
খুব কাছের অনেকেই ধার্মিক এবং উদারগঙ্থী ধার্মিক। তাদের কাউকে আমি তাদের দেওয়া বর্ণণার 
সাথে একদমই মিলাতে পারলাম না। পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে একটা ছোট্ট অংশ যে জঙ্গী হচ্ছেনা 
তা নয়, কিন্তু সাবাইকে জঙ্গী এবং যারা জন্মসূত্রে মুসলিম কিন্তু জঙ্গী নয়) পালের গরুর মত 
একসাথে করে দেখানোর প্রবণতাটা লেখকের বিশ্লেষণ ক্ষমতার অভাবকেই প্রকটভাবে ফুটিয়ে তোলে। 
আসলে এভাবে জাত ধরে সবাইকেকে গালাগালি করে একটা লেখা লিখে দিতে কষ্ট করতে হয় না, 
কতগুলো হাদিস বা আয়াত জোগাড় করে তার সাথে কতগুলো বিশেষণ জুড়ে দিলেই লেখা দাঁড়িয়ে 
যায়। কিন্ত যে কোন তথ্যকেই নিজের বিশ্লেষণসহ এঁতিহাসিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার 
করতে হলে কষ্ট করতে, গবেষণা করতে হয়। মুক্তমনার মান বজায় রাখতে হলে সেটা খুব প্রয়োজন, 
এভাবে বেধড়ক গালিগালাজ করে লেখা প্রকাশ করলে মুক্তমনার মত একটা ব্লগের মান রক্ষা করা 
সম্ভব হবে না, যারা মুক্তমনায় যুক্তি দিয়ে লেখা ভালো প্রবন্ধ পড়তে আসেন (হেলালের কিংবা আতিক 
রাটীর মন্তব্য দেখুন) তারা হতাশই হবেন। আজকে এই লেখাটায় মুক্তমনার বেশীরভাগ ব্লগারই 
আপত্তি জানিয়েছেন (যাদের বেশীরভাগই প্রকাশ্যেই নাস্তিক বলেই পরিচিত, “মহান, উদারপন্থী, 
বিজ্ঞান মনোভাবাপন্ন বা মধ্যপহ্থী” নন), আশা করি আপনারা একতরফাভাবে সমালোচনাগ্তলোকে 
এড়িয়ে না গিয়ে একটু ভেবে দেখার চেষ্টা করবেন। 
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মে ৯, ২০১০ সময়: ১০:০৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


খুব সুন্দর একটা টপিক সাথে মন্তব্যগুলো আরও সুন্দর অসাধারন। বিজ্ঞ লেখক ভাই যা লিখেছেন তার 
মোটামোটি অনেক কিছুর সাথেই আমি একমত , তবে ...তবে থেকেই যায়, যাইহোক বন্যা আহমেদ, 
ফরিদ ভাই,ধ্বংশ, আইভি ইনারা যেই মন্তব্য করেছেন- খুবই সুন্দর, তাদের কাছ থেকে এই সুযোগে 
আমিও অনেক কিছু শিখে নিলাম, ধন্যবাদ, সাথে আইভি- উনার যুক্তি অসাধারন লেগছে- ৯-১৬ 
বছর বয়সের এক মেয়ের দ্বারা এইরুপ নারী-নারীত্ব হাদিস দেয়া অসম্ভব, যুক্তিতে আসেনা। 

যাইহোক লেখক ভাই অনেক কথাই আছে যা প্রকাশ করা যায়না, আবু হুরায়রা (রাঃ) এর মত আমিও 
বলতে চাই- তিনি বলেছিলেন - “আমি নবী (সাঃ) এর কাছ থেকে ছুই ধরনের জ্ঞান নিয়েছি; এর 
একটি যা সবাইকে বলি, আর অপরটি যা আমি কাউরেই বলিনা, যদি বলি তাহলে আমার পর্দান কাটা 
যাবেশ। তাই আর এই বিষয় আমিও মন্তব্য করলাম না। শুধু বলতে চাই এইরুপ মহামানব সম্পর্কে 
বুঝার অনেক অনেক অনেক বাকি আপনার ...একটা দিক ভাল সেটা হল এ তথাকথিত মুসলিম 
স্কলারদের মত ভাবাবেগ, বাড়তি কুসংস্কার, অজ্ঞতার ভিতর নেই। নেগেটিভ ধরা অবশ্যই ভালো তবে 
তা হওয়া উচিত সত্য অনুসন্ধানের। এমন নয় যে আজীবন এ মিথ্যার আড়ালে থাকতে হবে।সত্য 
জানাটা একটা সাধনার বিষয়। এর জন্য বহু প্রতিক্ষা, ধৈর্য, প্রেম, ইচ্ছা, সেইরুপ গভির জ্ঞান 
প্রয়োজন।তথাকথিত বিদ্যান আলেম, সার্টিফিকেট ধারী মানুষুপী জীবগুলীর দ্বারা প্রচারিত, প্রশারিত 
ধর্মের সত্য কতটুকুইবা আর পাওয়া যেতে পারে বলেন? 

তারপরেও তার এ সকল বিভিন্ন কর্ম হয়ত আপনার ভালো নাও লাগতে পারে, এটা যে কারও হয়ত 
হতে পারে, তবে সেই ক্ষেত্রে আমি বলব সবার অজ্ঞতা। কেননা সেই জ্ঞান, সেই প্রেম সবার কপালে 
জুটেনা। যদিও আমার আগে আরও অনেকেই আপনাকে বলেছে লেখার মাধুর্যতা , বিভিন্ন দিক নিয়ে, 
তাই আমি আর বলছিনা, যদিও ছোট মুখে বড় অনেক কথাই বলে ফেললাম। 


মে ৯, ২০১০ সময়: ২:২০ অপরাহু লিঙ্ক 


এ লেখা নিয়ে বহু পানি গড়িয়েছে। অহেতুক আর বেহদা প্যাঁচাল পাড়ার কোন মানে দেখি না। 
কোন অসুবিধা নাই। আপনার আর উত্তর দেবার দরকার নাই। 


আপনাকে শুধু এই উপদেশই দেব যে ইসলামের সমালোচনা আর জাত ধরে বিলিয়ন মানুষকে উন্মাদ , 
অসুস্থ, বিকৃত রুচি এ ধরনের মন্তব্য করার পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করুন যদি পারেন। 
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আপনার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ। আমি সব সময় অন্যের কাছে শিক্ষা নিতে প্রস্তত। আপনি যেহেতু 
নবীজীকে অনুসরণ করেন না, তাই আপনি কি এ বিলিয়ন মুসলিমদের দলে পড়বেন? 


এ লেখাকে আমি সহ্য করতে পারছি না, কারন আমি যে মুক্তমনাকে চিনি সেই মুক্তমনার উপযোগি 
লেখা এটা নয়। 


ভালো কথা। আমাদের লেখা মুক্তমনার মানের নয়। কোন অসুবিধা নাই। আমাদের লেখা প্রকাশের 
কোন প্রয়োজন নাই। আমরা হেট মংগার-আর আপনারা নিষ্পাপ শিশু। 


আপনার ভাষায় অভিজিত, বন্যা, ফরিদ ভাই, আতিক রাটী, নৃূপেণদা এরা কেউই সহ্য করতে 
পারছেন না। এদের সবার মাথা মনে হয় রাতারাতি আমার মত হিডেন ইসলামী সন্ত্রাসীর আছরে নষ্ট 
হয়ে গেছে। 


আপনি সংখ্যা নিয়ে আপনার যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। এটা কি যুক্তিসংগত ? উপরে উল্লিখিত 
ব্যক্তিগণ কি লিখেছে অথবা কি মনে করছে তাতে আমার কি যায় আসে। আমি কি তাদের 
মনোরঞ্জনের জন্য, অথবা মুক্তমনার পায়ে জয়গান করে, মন পুষিয়ে লিখব? আমি যা ভালো বুঝেছি 
তাই লিখেছি। ইচ্ছে করলে, মুক্তমনা যদি মনে করে আমার স্বাধীন মতবাদ তাদের নীতির পরপহ্ছি ত বে 
আমার মন্তব্য মুছে দিতে পারে। আমার তাতে কোন আপত্তি নাই। 


পৃথিবী, শাফায়েত, তানহী এদের মত ছেলেরাই যুক্তিবাদকে এগিয়ে নেবে , মানবতার মুক্তি এদের 
থেকেই সম্ভব। হেট মংগারদের থেকে নয়। 


তা ভালো কথা। আচ্ছা হেট মংগার শব্দটা কী বিশেষন নয়? তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে আপনি এই 
ভাবে অপমানজনক উপাধি ব্যাবহার করবেন, আর আপনার সমর্থকরা তাই সমর্থন করবে, এতে 
মুক্তমনার নীতির কি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে? আমরা কেমন করে যারা মুক্তমনার কর্ণধার তাদের কাছে 
ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করতে পারি? আপনি কি জানেন কারা মক্তমনাকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছে ? এ 
কেমন মুক্তমনা যে ছুইমুখী নীতি পালন করছে? এর জবাব আমি মুক্তমনার কাছে পেতে চাই। 


নবী বিবি আয়েশার আদর্শে কয়জন মুসলমান বাল্য বিবাহ করেছে তার হিসেব আপনাকে দিতে 
বলেছিলাম, দেননি। 


আমি কেন অবান্তর প্রশ্নের উত্তর দিব? আপনি আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, জর্দান...ইত্যদি 


ইসলামী দেশ থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। আর আমি তো লিখেছিই নবীজীর উদাহরণ 
বিশ্বব্যাপি সমস্ত মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য। যাঁরা নবীজীকে মানছেন না তাদের এ ব্যাপারে এত উম্মার 
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কি প্রয়োজন? আপনি নবীজীকে মানবেনও না আবার তাঁর চরিত্রের আঁধারপূর্ন দিকটা প্রকাশ করলে 
আমাদেরকে হেট মংগার বলবেন-এটা কি ধরনের যুক্তি। এটাই কি মুক্তমনার উচু মাণের প্রমান? 


আমি নবীজির যৌক্তিক তথ্যপূর্ন সমালোচনায় কোনদিন বাগড়া দিয়েছি তার হিসেব ভাবছিলাম চাইব। 
তারও দরকার দেখি আর দেখছি না। 


আপনি আপনার নিজের কথা খেয়ে ফেলেছেন। একদিকে বলছেন আপনারা নবীজীর উদাহরণ মানেন 
না, অপরদিকে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু লিখলেই উঠেপড়ে লেগে যাচ্ছেন নবীজীকে সমর্থন করার জন্য। এই 
ধরণের যুক্তিই কি মুক্তমনায় চলে? 


আগেই লিখেছি-আপনার দরকার নেই এই মন্তব্যের উত্তর দেবার। আমার মনে আমি যা ভালো বা 
ন্যায় সঙ্গত মনে করেছি তাই লিখেছি। মুক্তমনার সমস্ত সদশ্যও যদি ভবঘুরেকে হেট মংগার মনে করে 
করুক। আমি এখনও বলছি ভবঘুরে অন্যায় কিছু লিখে নাই। দেড় বিলিয়ন মুসলিম কি চিন্তা করবে , 
তাদেরকে কি ভাবে খুশী করে রচনা লিখতে হবে সেটা আমার কাছে ধার্তব্য নয়। আমি যা ন্যায় সঙ্গত 
মনে করেছি তাই লিখেছি, তাই-ই লিখব-মুক্তমনার ভালো লাগুক বা নাই লাগ্তক। এটাই আমার শেষ 
কথা। আমাদের জনপ্রিয়তার কোন প্রয়োজন নাই। 


আপনার প্রতি আমার প্রচুর শ্রদ্ধা আছে। আমি সর্বদাই আপনার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসংশা করেছি 
এবং করব। আপনি আমার সমন্ধে যত খারাপ ধারণাই করুন, যতই হেট মংগার বলুন, আমি কিন্তু 
আপনাকে প্রচুর সম্মান করি এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে আপনার কোন বিরোধ নাই। 


আরিল চাহনুদ এর জবাব: 
মে ৯, ২০১০ 2 ৭:০৭ অপরাহ্‌ 
আবুল কাশেম, 


আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি, আপনার কথার কোন জবাব দেবার আমি কিছু দেখি না। 

তবে আপনার কোন লেখার সমালোচনা এখানে আমি বা কেউ করেনি, আপনার সাথে যা আলোচনা 
হয়েছে তা হয়েছে আপনার কমেন্ট নিয়ে। তাই আমাদের বনাম আপনাদের এ ধরনের দলাদলি বা 
ঘেটো গঠনের কোন দরকার নেই। 


আপনার যা খুশী বলুন, আমি কি আপনার মুখ চেপে ধরতে চেয়েছি নাকি লেখা বাদ দেবার কারো 
কাছে জানিয়েছি? নবীন প্রজন্মের উদাহরন দিয়েছি এই কারনে যে তাদের নিয়েই যুক্তিবাদ বা 
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মানবতাবাদের আশা আমি বেশী দেখি। তাই বলে আপনার লেখা মুক্তমনার মানের নয় , আপনি হেট 
মংগার, আমি নিষ্পাপ শিশু এ ধরনের মন্তব্যের দায় আমার উপর অযাচিতভাবে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা 
শিশুসুলভ। আপনাকে তো ছুরের কথা, এই প্রবন্ধের মূল লেখককেও আমি বা আর কেউ তেমন কিছু 
বলেননি। শুধু তার কিছু মন্তব্য নিয়ে যৌক্তিক সমালোচনা হয়েছে। যদিও মূল সমালোচনার কোন 
জবাব এখনো তিনি দেননি। বন্যা আহমেদের ২১ নম্বর কমেন্ট পড়লে বুঝতে পারার কথা। 


আপনার লেখা থেকে আমি ইসলামের বহু ইতিহাস কাহিনী শিখেছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই, সত্যের 
সন্ধান দেবার জন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ বলতেই হবে। তবে তার মানেই আপনার সব বিশ্লেষনের 
সাথে একমত হতে হবে তেমন কোন কথা নেই। 


হি 
আট এর জবাব: 


মে ৯, ২০১০ শ্রা ৮:৪৭ অপরাহু 
আদিল মাহমুদ এবং আবুল কাশেম, 


আমাদের সবারই বোধ হয় এখন একটু ঠান্ডা হবার সময় এসেছে। কোন লেখায় একতরফাভাবে 
কেবল বিকৃত, অপ্রকৃতিস্ত, বিকৃতমনা, অস্বাভাবিক চরিত্রের মানুষ” বলে স্থুল লেখা যেমন সমর্থনীয় 
নয়, ঠিক তেমনি কাউকে “হেট মংগার" হিসেবে প্রতিপন্ন করাও শোভনীয় নয়। মতামতের ভিন্নতা 
থাকবেই। কিন্ত সেই ভিন্নতাটুকু মেনে নিয়েও বস্তুনিষ্ঠভাবে এবং পারষ্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করে 
লেখা যায়। কেবল একতরফাভাবে গালাগালি আর বিশেষণ প্রয়োগ করলে, এর প্রতিক্রিয়াও হয় 
সেরকম। মুক্তমনা সবসময়ই সমালোচনামূলক মনোবৃত্তিকে স্বাগত জানায় , কিন্তু সমালোচনা মানেই 
যদি কতকগুলো হাদিস কোট করে তারপর জাতি ধরে সবাইকে “বিকৃত, অপ্রকৃতিস্ত, বিকৃতমনা' 
ইত্যকার বিশেষণ হাজির করে লেখা সম্পূর্ণ করে ফেলা হয়, তবে সে লেখা একদিকে যেমন বস্তুনিষ্ঠতা 
হারায় ঠিক তেমনি মানেও হয়ে উঠে স্থুল। ভবঘুরে নিঃসন্দেহে একজন শক্তিশালী লেখক। কিন্তু তার 
শক্তিকে তিনি এতো সস্তাভবে গালিগালাজের জন্য ব্যয় করবেন কেন? যারা তার লেখাকে সমর্থন 
করেছেন, তাদের দায়িত্ব কেবল লেখা আসলেই পিঠ না চাপড়িয়ে তার ভূলগুলোও ক্রমান্বয়ে ধরিয়ে 
দেয়া। 


কেউ তার ভুল ধরিয়ে দিলে যেমন সাথে সাথে “আপনিও হয়তবা আত্মঘাতী বোলার হতে ছা করবেন 
নাশকিংবা তাঁদের মাঝে লুকিয়ে আছে এ ১০% মুসালিমদের মনোভাব যারা হাজার হাজার কাফের 
হত্যা করে ইসলামী বিষ কায়েম করতে চায়*্বলে সবাইকে ইসলামী সন্ত্রাসের সমর্থক ভাবাটা যেমন 
যুক্তিনিষ্ঠ নয়, ঠিক তেমনি, আবার বিপরীতপক্ষকে “হেট মংগার বলে অভিষিক্ত করাটাও সমীচীন নয়। 
যাহোক আমি কিছু বক্তব্য নিয়ে কথা বলব, আশা করব ব্যাপারটিকে কেউ ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না। 
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কাশেমভাই, আপনি খুব যুক্তিসঙ্গতভাবেই আদিলকে প্রশ্ন করেছেন, 
আপনি যেহেতু নবীজীকে অনুসরণ করেন না, তাই আপনি কি এ বিলিয়ন মুসলিমদের দলে পড়বেন? 


খুবই ঠিক কথা। নবীজীকে অনুসরণ না করলে এগুলো নিয়ে ব্যথিত হবার কিছু নেই। কিন্ত দেখুন 
আগের মন্তব্যেই কিন্তু আপনি বলেছিলেন, “আপনাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে সে আঘাত করেছে তাই 
আপনারা ক্ষেপে গেছেন, এটা কি সত্যি নয়? আপনি কি সত্যই মনে করেন, যারা যারা এ লেখাটিতে 
প্রতিবাদ করেছেন, তারা কেবল ধর্মীয় অনুভূতি'তে আঘাত লেগেছে বলেই প্রতিবাদ করেছেন? 
লেকাটির ভাষগা, গুণ এবং মান নিয়ে যারা সন্তুষ্ট নন, তাদের কি হবে? তাদের সমালোচনা বস্তুনিষ্ঠ 
হলেও কি "মাডারেট মুসলিম” কিংবা “আপনাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে” বলে এড়িয়ে 
যাওয়া কি সঠিক এপ্রোচ? 


উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ কি লিখেছে অথবা কি মনে করছে তাতে আমার কি যায় আসে। আমি কি 
তাদের মনোরঞ্জনের জন্য, অথবা মুক্তমনার পায়ে জয়গান করে, মন পুষিয়ে লিখব? আমি যা ভালো 
বুঝেছি তাই লিখেছি। 


না কাশেমভাই, মুক্তমনার পায়ে জয়গান করে, মন পুষিয়ে লিখার দরকার নেই। কিন্তু কখনো কখনো 
সমালোচনাগুলোকে গুরুত্ব না দিলে কেবল বৃত্ত বন্দি থাকতে হয়। আপনি চিন্তা করে দেখুন - সবাই যদি 
যা ভালো বুঝেছি তাই লিখেছি; মনোভাব পোষণ করে লিখতে থাকেন আর গালিগালাজ করতে 
থাকেন, তবে মুক্তমনা কেবল কাদা ছোঁড়াছুড়ির স্থানে পরিণত হবে। এটাও তো কাম্য নয়। আমরা 

যখন সমাজে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে কারো সাথে কথা বলি, কিংবা দ্বিমত করি, সেটা কিন্তু যতদূর সম্ভব 
প্রফেশনালি' করার চেষ্টা করি, অনেকক্ষেত্রেই “যা ভালো বুঝেছি তাই বলেছি? কিংবা “যা ভালো বুঝেছি 
তাই লিখেছি” বলে শেষ করে দেই না। এই ব্যাপারগুলোও আপনি একটু ভাববেন আশা করছি। 

মুক্তমনা ব্লগ কমিউনিটি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। আমা দের দায়িত্বও বাড়ছে। লেখার মান, ভাষা 
পারষ্পরিক আন্তঃসংযোগের ধরণ অনেকক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এগুলো মাথায় রাখতে হবে 

বোধ করি। 


আচ্ছা হেট মংগার শব্দটা কী বিশেষন নয়? তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে আপনি এই ভাবে অপমানজনক 
উপাধি ব্যাবহার করবেন, আর আপনার সমর্থকরা তাই সমর্থন করবে, এতে মুক্তমনার নীতির কি 
প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে? আমরা কেমন করে যারা মুক্তমনার কর্ণধার তাদের কাছে ন্যায় বিচার প্রত্যাশা 
করতে পারি? 


এই ব্যাপারটিতে আমি আপনার সাথে পুরোপুরি একমত। মতের ভিন্নতা থাকলেই কাউকে বিশেষণে 
বিশেষিত করার চেষ্টাটা খুবই স্থুল। ভবঘুরের যে ভাষার জন্য আমার লেখাটি ভাল লাগেনি , আদিল 
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মাহমুদের বক্তব্যও পানসে হয়ে গেছে এই বিশেষণটির জন্য। আমি আদিলকে এ ব্যাপারটি চিন্তা 
করবার পরামর্শ দেই। 


আপনি কি জানেন কারা মক্তমনাকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছে ? এ কেমন মুক্তমনা যে ছুইমুখী নীতি 
পালন করছে? এর জবাব আমি মুক্তমনার কাছে পেতে চাই। 


আপনাদের মত লেখকেরাই মুক্তমনার শক্তি কাশেম ভাই। আপনারা মুক্তমনার পুরোন লেখক। 
সেজন্যই আপনাদের প্রতিই আমাদের প্রত্যাশা সম্ভবতঃ বেশি। কোন লেখকের লেখার ভুল ধরা মানে 
কিন্ত মুক্তমনার ছুইমুখী নীতি” নয়। আপনার উপর যে বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে, তার জন্য আদিল 
দুঃখ প্রকাশ করবে বলে আশা করছি। কিন্ত আবার বিপরীতপক্ষে ভবঘুরের লেখার 
সমালোচনাগুলোকেও আপনার গুরুতু দিয়ে বিচার করতে হবে, "মডারেট মুসলিমদের সমালোচনা” বলে 
এড়িয়ে গেলে হবে না। 


একদিকে বলছেন আপনারা নবীজীর উদাহরণ মানেন না, অপরদিকে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু লিখলেই 
উঠেপড়ে লেগে যাচ্ছেন নবীজীকে সমর্থন করার জন্য। এই ধরণের যুক্তিই কি মুক্তমনায় চলে ? 


নবীজীর বিরুদ্ধে কিছু লিখলেই উঠে পড়ে লেগে যাওয়ার কথাটা বোধ হয় ঠিক হল না , অন্ততঃ 
মুক্তমনায় তো নয়ই। মুহম্মদকে নিয়ে মুক্তমনায় বহু লেখা মুক্তমনায় হয়েছে, অতীতেও হবে। এ 
লেখাটিতে যারা আপত্তি জানিয়েছেন, তারা জানিয়েছেন সঙ্গত কারণেই। আপনারা নিজেরাই বলুন, 
আকাশ মালিক কয়েকদিন আগে যে মুহম্মদ এবং আয়েশাকে নিয়ে এমন চমৎকার একটি সিরিজ 
লিখলেন, সবাই তো সেটার প্রশংসাই করেছেন, অথচ এই লেখার ব্যাপারে আপত্তি জানাচ্ছেন কেন? 
আমার নিজেরও ভবঘুরের লেখাটা ভাল লাগে নাই। আপনি নিশ্চয় বলবেন না যে, আমার মধ্যেও 
'আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী” হবার আলামত লুকিয়ে আছে, সেজন্যই আমি এগুলো বলছি। ৩) 


আমার মতে মুক্তমনায় চলে সেই যুক্তিই যা যুক্তির মাপকাঠিতে উততীর্ণ হবার যোগ্য , আবেগের বশে 
লেখা নয়। 


আগেই লিখেছি-আপনার দরকার নেই এই মন্তব্যের উত্তর দেবার। আমার মনে আমি যা ভালো বা 
ন্যায় সঙ্গত মনে করেছি তাই লিখেছি। মুক্তমনার সমস্ত সদশ্যও যদি ভবঘুরেকে হেট মংগার মনে করে 
করুক। আমি এখনও বলছি ভবঘুরে অন্যায় কিছু লিখে নাই। দেড় বিলিয়ন মুসলিম কি চিন্তা করবে , 
তাদেরকে কি ভাবে খুশী করে রচনা লি খতে হবে সেটা আমার কাছে ধার্তব্য নয়। 


কাশেম ভাই, বিনীত ভাবেই বলি - আপনার যেমন অধিকার রয়েছে যা ভালো বা ন্যায় সঙ্গত মনে 


করেছেন তা নিয়ে লেখার, তেমনি অন্যদেরও কিন্ত অধিকার আছে কোনকিছু খারাপ বা অসমীচীন 
মনে হলে সেটার প্রতিবাদ করার। দেড় বিলিয়ন মুসলিম কি চিন্তা করবে, তাদেরকে কি ভাবে খুশী 
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করে রচনা লিখতে হবে সেটা যেমন ধার্তব্য নয়, ঠিক আবার লেখার মান থাকুক আর না থাকুক, 
ইসলামবিরোধী কোন লেখা আসলেই আগাপাশতলা পিঠ চাপরিয়ে সবসময় সাধুবাদ জানাতে থাকলে 
লেখক তার ভুলগুলো শুধরাবার প্রয়োজনবোধ করবেন না। অবশ্য আপনি যদি মনে করেন, ইসলামের 
সমালোচনা করে যারা লেখা লেখেন, তাদের লেখায় কোন ভূল থাকে না, তাহলে ভিন্ন কথা)। আসলে 
পাঠকদের সামান্য কোন মতামত না নিলে লেখার উন্নতি হয়না বলেই আমি মনে করি। লক্ষ্য করুন - 
আমি কারো স্ট্যান্ড পরিবর্তন করতে বলছি না, স্ট্যান্ডের মধ্যে থেকেও কিন্তু নিজের লেখাকে ধীরে 
ধীরে শক্তিশালী এবং ক্ষুরধার করে তুলা যায়, যদি লেখার ছোট খাট সমস্যাগ্তলোকে “সমস্যা” বলে 
মেনে নেয়া হয়। 


যা হোক ছুই পক্ষ থেকেই আমি একটু সহনশীলতা আশা করছি। আশা করি মুক্তমনার সদস্যরা সেই 
প্রত্যাশা পূরণ করবেন। 


২৫ 
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পৃথিবী 
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আমার মনে হয় আমাদের আপত্তিটা আমরা পরিস্কার করতে পেরেছি। গঠনমূলক সমালোচনা এক 
জিনিস আর আবেগী সমালোচনা আরেক জিনিস। মুক্তমনায় ধর্মের সমালোচনাকারী লেখা অবশ্যই 
প্রকাশ করা হবে যতক্ষণ সেটা আবেগবিবর্জিত থাকছে। ধর্মবিরোধী লেখা নিষিদ্ধ করার প্রশ্নই আসে 
না, মুক্তমনার সর্বাধিক পঠিত লেখাগুলোর দিকেই দেখুন। 


26. 
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আমার মনে হয় এই পোষ্টে মন্তব্য গ্রহন বন্ধ করার সময় এসেছে। লেখকের প্রতি আবারও অনুরোধ , 


একজন সত্যান্বেষী মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একবার একটু ভেবে দেখুন আপনার কাছে কোন 
লেখাগুলো যৌক্তিক মনে হবে এবং কোন লেখাগুলো বিদ্বেষ মনে হবে। 
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'বিপ্নব রহমান 
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আদিল মাহমুদ বলেছেন (মন্তব্য নং :৮) 


ইতিহাসকে বিবেচনা করতে হয় তার সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে। নৈতিকতা অনৈতিকতার সংজ্ঞা সময়ের 
সাথে সাথে বদলায়। নবী মোহাম্মদের যুগে এ ধরনের বিয়ে সমাজ স্বীকৃত ছিল, কেউ এতে খারাপ বা 
অনৈতিক মনে করত না। বড় জোর বলা যায় যে তিনি বেশ কিছু ব্যাপারে তার কালোতীর্ণ হতে 
পারেননি। যা একজন নবী যাকে আমাদের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হিসেবে মেনে চলতে শিক্ষা 
দেওয়া হয় সে শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। তাই বলে তাকে যৌন বিকৃত, অপ্রকৃস্থ, অসুস্থ, উন্মাদ এগুলি 
বলা যায়? 


মোহাম্মদ তো বহু আগের কথা। মাত্র এই সেদিন হিন্দু ব্রাক্ষনেররা বুড়ো বয়সেও এক একজনে শয়ের 
উপরেও বিয়ে করত, যার বেশীরভাগই নাবালিকা। বিয়ে করার পর এমনকি বাকি জীবন হয়ত সেই 
পাত্রীর আর চেহারাও দেখত না। তাই বলে কি বলা যায় যে হিন্দু বা ব্রাক্ষনেররা সবাই যৌন উন্মাদ, 
বিকৃত? 


জাতিগত বিদ্বেষ মূলক মন্তব্য লেখাটির মূল্য অনেক কমিয়ে দিয়েছে। 
চর মসহ মত। এর পরে আর কিচ্ছু বলার নেই। ধঁই 
আদিল মাহ্বদ এর জবাব: 


মে ৯, ২০১০ 2 ৭:১৩ অপরাহু 
ভুবিপ্ব রহমান, 
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আপনি সহমত হলেও অনেকে কথা ঘোরাচ্ছেন। তাদের মতে আমরা কেউ কেউ নাকি ধর্মবিরোধী বা 
ইসলাম বিরোধী লেখাই সহ্য করতে পারছি না। এই অভিযোগ যে কতটা হাস্যকর তা যে কারোরই 
বোঝার কথা। 


নবীর সমালোচনা বা এই বিবি আয়েশা কাহিনীই কতবার কতভাবে এই মুক্তমনায় অসংখ্যবার 
এসেছে। কিন্ত এ ধরনের প্রতিবাদের ঝড় খোদ সদস্যদের থেকেই কোনদিন আসেনি। এর কারন কি 
তা ভাবার কোনই প্রয়োষন এনারা বোধ করছেন না। মাত্র গত মাসেই আকাশ মালিক বিবি আয়েশা 
নিয়ে রীতিমত রসালো সিরিজ লিখেছেন, তাতে কি এমন কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল নাকি? 


বিএব রহনা7এর জবাব: 
মে ৯, ২০১০ 2 ৭:৪৯ অপরাহু 
আদিল মাহমুদ, 


তর্ক-বিতর্কে আপত্তির কিছু দেখি না। তবে লেখা ও কোনো কোনো মন্তব্যে আগ্রাসী ধর্মীয় উন্মাদনার 
সুস্পষ্ট আভাষ পাই। আমার আপত্তি এখানেই। ॥২$) 


ব্যাক্তিগতভাবে ধর্মে আমার বিশ্বাস নেই। আমি যুক্তি -তর্কে, বাস্তবতার নিরিখে এর অসাড়, কুসংক্ষার 
ও অন্ধকার দিক উন্মোচিত করতে বলি। কিন্তু তাই বলে যুক্তি-তর্কের ছদ্মবেশে ধর্মীয় লোকদের নিপাত 
করার মনোভাব প্রকাশ করতে হবে কোন যুক্তিতে ? 


এ প্রসঙ্গে স্বঘোষিত নাস্তিক এবং মৌলবাদ কথিত মুরতাদ ড. আহমদ শরীফের নেওয়া একটি পুরনো 
সাক্ষাতকারের কথা মনে পড়ছে। 


বিখ্যাত নকশাল নেতা আজিজুল হকের এ কটি লেখার সূত্র ধরে শরীফ স্যারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: 
ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে কী ধর্মের উৎখাত? 
জবাবে ড. আহমদ শরীফ বলেছিলেন: 


মোটেই তা নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হচ্ছে, ধর্মকে তোষণ করা নয়, কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব 
করা নয়, নিরপেক্ষ থাকা। মানুষের ধর্ম করার যেমন অধিকার থাকা উচিত, তেমনি ধর্ম না করার 
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অধিকারও থাকা উচিত। ...ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মকে উৎখাত করতে হবে কেনো? আমি হয়তো 
আপনাকে পছন্দ করছি না, কিন্তু তাই বলে আপনাকে চড় মারতে হবে কেনো? ... 


আমারও কথা তাই, আমি হয়তো আপনাকে পছন্দ করছি না, কিন্তু তাই বলে আপনাকে চড় মারতে 
হবে কেনো?) 


আআ দি লে চো্গদ এর জবাব: 
মে ৯, ২০১০ 2 ৭:৫৩ অপরাহ্ু 
2ুবিপ্রব রহমান, 


আহমেদ শরীফ জীবিত থাকতে আমি চরম ধার্মিক টাইপ মানুষ ছিলাম , তাই ওনার কথাবার্তা 
কোনদিন গুরুতু দিয়ে পড়িনি। এখন আফসোস হয়। 


এই ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই ধর্মহীনতা জাতীয় অর্থহীন বিতর্ক যে বাংলা ব্রগগুলোতে কি পরিমান হতে 
পারে তা অবিশ্বাস্য লাগে। 


বিঠব রহলানএর জবাব: 
মে ৯, ২০১০ ৪ ৮:০৬ অপরাহ্ 
আদিল মাহমুদ, 


ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই ধর্মহীনতা জাতীয় অর্থহীন বিতর্ক যে বাংলা ব্লগগুলোতে কি পরিমান হতে পারে 
তা অবিশ্বাস্য লাগে। 


হুমম...। মেধার কি মারাত্বক অপচয়! দু) 
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মে ৯, ২০১০ সময়: ৮:৫৪ অপরাহু লিঙ্ক 


সত্য সবসময়ই অপ্রিয় হয়। শুধু যে মুসলমানদের মধ্যেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বিদ্যমান তা নয় , সব 
ধর্মের মধ্যেই আছে, কিন্ত এটুকু বলতে পারি, মুসলিমদের দ্বারা সংগঠিত সন্ত্রাস যেভাবে সারা 
ছুনিয়াময় ব্যাপকতা লাভ করেছে তা অন্য কোন ধর্মের বেলায় প্রযোজ্য হয় কিনা আমার সন্দেহ 
আছে। এটা কেন হচ্ছে সেটাই শুধু জানতে ইচ্ছা করে। ইসলামের অন্যান্য প্রসংগ না হয় বাদই দিলাম। 


সমাপ্ত 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মুজেজা তত্ব 


100:///৬/৬/,01101100191৬.0017/2013/01/10105-10953037-11| 
কুরানে বিগ্যান (পর্ব-২৩): মুহাম্মদের মোজেজা তত্ব - এক 


রবিবার, ১৩ জানুয়ারী, ২০১৩ 
লিখেছেন গোলাপ 


সমগ্র কুরানের এক-তৃতীয়াংশ বাক্য শুধুই হুমকি-শাসানি-ত্রাস এবং পুরাকালের 
নবীদের গল্প সম্পর্কিত। কুরানের মোট ৬২৩৬ টি বাক্যের ৪৭০০ টিরও বেশির 
জন্মস্থান মন্কায়। মক্কার এই ৪৭০০ টি বাক্যের ১২০০ টিরও বেশি শুধুই 
পুরাকালের নবীদের উপকথা সম্পর্কিত। অর্থাৎ মক্ায় প্রবক্তা মুহাম্মদ তাঁর 
আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে যে বাণীগুলো প্রচার করেছিলেন, তার প্রতি চারটি বাক্যের 
একটিই হলো পুরাকালের নবীদের গল্প ও কল্পকাহিনী। এই গল্পগুলো প্রচারের 
সময় স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ বারংবার সেই পৌরাণিক 
নবীদের অলৌকিক কর্মকাণ্ডের উপাখ্যান অবিশ্বাসীদের স্মরণ করিয়ে দিতেন। 
কিছু উদাহরণ: 


হযরত মুসা (আ:) এর অলৌকিকত্ের বর্ণনা: 


কুরানে মুসা (আঃ) ও তার প্রতিদ্বন্দী ফেরাউনের গল্প কমপক্ষে ২১ বার বর্ণিত 
হয়েছে। প্রবক্তা মুহাম্মদের (আল্লাহ বাণীর (কুরান) এক বিশেষ বৈশিষ্ট হলো ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে একই বিষয়/বাক্য বার বার প্রদান। হযরত মুসার (আঃ মোজেজা গুলো 
ছিল নিম্নরূপ: 


ক) তাঁর লাঠিটি সাপ হয়ে গেল! 


৭:১০৪-১০৮- আর মুসা বললেন, হে ফেরাউন, আমি বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ 
থেকে আগত রসূল। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে. তার ব্যতিক্রম কিছু না 
বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়। আমি তোমাদের পরওয়ারদেগারের নিদর্শন নিয়ে 
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এসেছি। সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলদেরকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও। সে বলল, 
রা রে জালা ভিতর 


সত্যবাদী হয়ে থাক। 
আর বের করলেন নিজের হাত 


এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। 


ওটা নিক্ষেপ কর। অতঃপর ভিনিতা 


--তোমার হাত বগলে 
রাখ, তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অন্য এক নিদর্শন রূপে; কোন দোষ 
ছাড়াই। 


২০:১৯-২২- আল্লাহ বললেনঃ হে মুসা, তুমি 


২৬:৩২-৩৩ - 
হয়ে গেল। আর তিনি তার হাত বের করলেন, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে সুশুভ্র 
প্রতিভাত হলো। 


২৭:১০- আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি। অতঃপর যখন তিনি তাকে সর্পের 

, তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন এবং 
পেছন ফিরেও দেখলেন না। হে মুসা, ভয় করবেন না। আমি যে রয়েছি, আমার 
কাছে পয়গম্বরগণ ভয় করেন না। 


২৮:৩১- আরও বলা হল, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন 
সেলাঠিকে সঙ্গের যায় দৌডাদীড়ি করতে দেখল, তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত 
দিকে পালাতে লাগল এবং পেছন ফিরে দেখল না। হে মুসা, সামনে এস এবং ভয় 
করো না। তোমার কোন আশংকা নেই। 


খ) সমুদ্রের পানি দু'ভাগ হয়ে মাঝপথে শু্কপথ নির্মাণ! 


২০:৭৭-৭৮- আমি মুসা প্রতি এই মর্মে ওহী করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে 


নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্যে সমু শুষপথ নির্মাণ 


কর। পেছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশঙ্কা করো না এবং পানিতে ডুবে 
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যাওয়ার ভয় করো না। অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের 
পশ্চাদ্ধাবন করল এবং সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জত করল। 


২৬:৬৩- অতঃপর আমি মুসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমৃদ্রকে 


আঘাত কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে 


গেল। 


২৫০- আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখভ্িত করেছি. অত:পর 


তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে অথচ 
তোমরা দেখছিলে। 


গ) পাথরের ভেতর থেকে পানি প্রবাহিত হয়ে বারটি প্রশ্বণ তৈরি! 


৭:১৬০- আর আমি পৃথক পৃথক করে দিয়েছি তাদের বার জন পিতামহের 
সন্তানদেরকে বিরাট বিরাট দলে, এবং নির্দেশ দিয়েছি মুসাকে. যখন তার কাছে 
তার সম্প্রদায় পানি চাইল যে, স্বীয় যষ্টির দ্বারা আঘাত কর এ পাথরের উপর। 
অত:পর প্রতিটি গোত্র চিনে নিল 
নিজ নিজ ঘাঁটি। আর আমি ছায়া দান করলাম তাদের উপর মেঘের এবং তাদের 
জন্য অবতীর্ন করলাম মান্না ও সালওয়া। যে পরিচ্ছন্ন বস্তুত জীবিকারূপে আমি 
তোমাদের দিয়েছি, তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর। 


২:৬০- আর মুসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় 
যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে। অত:পর 

বারটি প্রশ্রবণ। তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। আল্লাহর দেয়া রিযিক 
খাও, পান কর আর ছুনিয়ার বুকে দাংগা-হাংগামা করে বেড়িও না। 


ঘ) পাহাড়কে সামিয়ানার মত উপরে তুলে ধরা! 


২:৬৩- আর আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবংতুর 
এই বলে যে, তোমাদিগকে যে 
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কিতাব দেয়া হয়েছে তাকে ধর সুদৃঢ়ভাবে এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা মনে রেখো 
যাতে তোমরা ভয় কর। 


৪:১৫৪- আর তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেবার উদ্দেশ্যে আমি তাদের 
উপর তুর পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, অবনত মস্তকে 
দরজায় ঢোক। আর বলেছিলাম, শনিবার দিন সীমালংঘন করো না। এভাবে তাদের 
কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম 


৭:১৭১- আর যখন আমি 

মত এবং তারা ভয় করতে লাগল যে, সেটি তাদের উপর পড়বে, তখন আমি 
বললাম, ধর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি, দৃঢ়ভাবে এবং স্মরণ রেখো যা তাতে 
রয়েছে, যেন তোমরা বাঁচতে পার। 


উ) মুসার হাত বগলে রাখার পর তা বের করলে নিরাময় উজ্জ্বল হয়! 


২৭:১২- আপনার হাত আপনার বগলে ঢুকিয়ে দিন, 
অবস্থায়। এগুলো ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের 
অন্যতম। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। 


২৮:৩২- তোমার হাত বগলে রাখ। তা বের হয়ে আসবেনিরাময় উজজ্্বল হয়ে এবং 
ভয় হেতু তোমার হাত তোমার উপর চেপে ধর। এই ছু'টি ফেরাউন ও তার 
পরিষদবর্ণের প্রতি তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ। নিশ্চয় তারা 
পাপাচারী সম্প্রদায়। 


চ) মৃত মানুষকে জীবিতকরণ! 


২:৭৩-৭৪- অত:পর আমি বললাম: 

এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শণ সমূহ প্রদর্শন 
করেন.যাতে তোমরা চিন্তা কর। অত:পর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন 
হয়ে গেছে। তা পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমন ও 
আছে; যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অত:পর তা 
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থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়তে থাকে৷ 
আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বে.খবর নন। 


করে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও 
ছ) অলংকারাদির দ্বারা তৈরি বাছুর থেকে অলৌকিক হাম্বা হাম্বা শব্দ 
৭:১৪৮- আর বানিয়ে নিল মুসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের 


একথাও লক্ষ্য করল না যে, সেটি তাদের সাথে কথাও বলছে না এবং তাদেরকে 
কোন পথও বাতলে দিচ্ছে না! তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল। বস্তত: তারা ছিল 
জালেম। 


জ) বেহেশতী খাবার পৃথিবীতে আনয়ন! 


(৭:১৬০), ২:৫৭- আর আমি তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা 


এবংতোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি আন্না ও সালওয়া। সেসব পবিত্র বত 
তোমরা ভক্ষন কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি! বস্তত: তারা আমার কোন 
ক্ষতি করতে পারেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে৷ 

হযরত ইবরাহিম (আ:) এর অলৌকিকত্ের বর্ণনা: 


কুরানে হযরত ইবরাহিম (আ:) এর গল্প কমপক্ষে ১২ বার বর্ণনা করা হয়েছে। তার 
মোজেজা গুলো ছিল নিম্নরূপ. 


ক) অগ্নি অলৌকিকভাবে ইব্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাওয়া! 


২১:৬৯- আমি বললাম+হে অগ্নি, তুমি ইন্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে 
যাও। 
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২৯:২৪- তখন ইব্রাহীমের সম্প্রদায়ের এছাড়া কোন জওয়াব ছিল না যে তারা 
বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদপ্ধ কর। 
রক্ষা করলেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। 


খ) মৃতকে জীবিতকরণ! 


২:২৬০- আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলল. হে আমার পালনকর্তা আমাকে 
দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন: তুমি কি বিশ্বাস কর না? 
বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্যে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ 
করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও৷ পরে সেগুলোকে নিজের 


হযরত ঈসা (আ:) ও তার মা মরিয়মের অলৌকিকতের বর্ণনা: 
ক) কোলের শিশুর অলৌকিক কথা বলা! 


৩:৪৬. খন তিনি মার কোলে বাকরেন এবং পূর্ণ বক্ষ হবেন তখন তিনি 
মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত হবেন। 


৫:১১০- যখন আল্লাহ বলবেন: হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার 
মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা 
সাহায্য করেছি। এবং পরিণত বয়সেও 
এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছি -. 


১৯:২৯-৩০- অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বললঃ যে 
কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব?সন্তান বললঃ আমি তো 
আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন৷ 


খ) কাদামাটি দিয়ে তৈরী পাখিকে জীবনদান ও জন্মান্ধ/কুষ্টরোগী নিরাময়! 
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৩:৪৯- আর বণী ইসরাঈলদের জন্যে রসূল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। 
তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে 


রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহ্‌ হুকুমে। আর আমি 
তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। 
এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। 


করে 
দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন 
তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অত:পর তাদের মধ্যে যারা কাফের 
ছিল, তারা বলল: এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়। 


গ) বেহেশত থেকে খাবার আনয়ন! 


৩:৩৭- অত:পর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তম ভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে 
সমর্পন করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কছে আসতেন তখনই 
কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন "মারইয়াম, কোথা থেকে এসব 
তোমার কাছে এলো?তিনি বলতেন, 


৫:১১২-১১৫- যখন হাওয়ারীরা বলল: হে মরিয়ম তনয় ঈসা. আপনার পালনকর্তা 
কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্জা 
অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেন: যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে 
ভয় কর। তারা বলল: আমরা তা থেকে খেতে চাই; আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে; 
আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন এবং আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব। 
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আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্জা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ 
আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ 
থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদের রুষী দিন। আপনিই শ্রেষ্ট রুযীদাতা। 
যে ব্যাক্তি এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি 
বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না। 


হযরত ইউসুফ (আ:) এর অলৌকিকত্রের বর্ণনা: 


১২:৯৩- তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার পিতার মুখমন্ডলের 


উপর রেখে দিও, এতে তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারবর্গের 


সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এস। 


বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি 
আল্লাহর পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না? 


হযরত নূহ (আ:) এর অলৌকিকত্রের বর্ণনা: 


২৩:২৭- অতঃপর আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির 
সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরী কর। এরপর যখন আমার আদেশ আসে 
এবং চুন্লী প্লাবিত হয়, তখন 

জোড়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে, তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে পূর্বে সিদ্ধান্ত নেয়া 
হয়েছে তাদের ছাড়া। এবং তুমি জালেমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না। নিশ্চয় 
তারা নিমজ্জত হবে। 


হযরত সুলায়মান (আ:) এর অলৌকিকত্তের বর্ণনা: 


২৭:১৬-১৭- সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'হে লোক 
সকল, আমাকে উড পশ্ীকুলের ভাষা শিক্ষা য়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু 
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দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব। * সুলায়মানের সামনে তার 
সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল। জ্বিন-মানুষ ও পক্ষীকুলকে, অতঃপর তাদেরকে 
বিভিন্ন ব্যুহে বিভক্ত করা হল। 


হযরত হুদ (আ:) এর অলৌকিকত্তের বর্ণনা: 


১১:৬৪- আর হে আমার জাতি! 
এবং তাকে মন্দভাবে 
স্পর্শও করবে না। নতুবা অতি সত্বর তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে। 


২:২৪৩- তুমি কি তাদেরকে দেখনি. যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে 


গিয়েছিলেন? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। 


অনুগ্রহকারী। কিন্ত অধিকাংশ লোক শুকরিয়া প্রকাশ করে না। 


২:২৫৯- তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার 
বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ্‌ মরনের পর 


একে জীবিত করবেন? 
বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল আমি ছিলাম, 


একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ 
বছর ছিলে। -.. 


৯৯» অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদের কাছে পৌরাণিক নবীদের এরূপ অলৌকিক কিচ্ছা- 


মুহাম্মদের কাছে তাঁর নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ “অনুরূপ কোনো অলৌকিকতৃ” দাবি 


করতেই পারেন। বিনা প্রমাণে কেন তাঁরা তাঁকে নবী বলে মানবেন? হ্যাঁ, অত্যন্ত 
স্বাভাবিকভাবেই যে কোনো মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মতই অবিশ্বাসীরাও মুহাম্মদের 
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কাছে তাঁর নবুয়তের প্রমাণ হাজির করতে বলেছিলেন। তাঁদের দাবি বেশি কিছু ছিল 
না। তারা মুহাম্মদের কাছে চেয়েছিলেন মুহাম্মদেরই বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীদের 
অনুরূপ অলৌকিক কোনো নিদর্শন. যা দেখে তাঁরা নিশ্চিত হবেন যে. মুহাম্মদ 
সত্যিই আল্লাহের নবী। 


মুহাম্মদ কি তা হাজির করতে পেরেছিলেন? মুহাম্মদেরই জবানবন্দীর আলোকে 
তার বিশদ আলোচনা করবো পরবর্তী পর্বে 


(কুরানের উদ্ভাতিগলো সৌদি আরবের বাদশগাহ ফাহাদ বিন আবদল আজিজ 
(হেরেম শরীফের খাদেম) কতৃক বিতরণকুত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে 


পাশাপাশি অনুবাদ এখানে/ 


(চলবে) 
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কুরানে বিগ্যান (পর্ব-২৪): মুহাম্মদের মোজেজা তত্ব - দুই 


বৃহস্পতিবার, ২৪ জানুয়ারী, ২০১৩ 
লিখেছেন গোলাপ 

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর প্রচারণায় সুদীর্ঘ ২৩ বছর 
(৬১০-৬৩২) পৌরাণিক নবীদের অলৌকিক মোজেজার কাহিনী অবিশ্বাসীদের 
শুনিয়েছেন। এমতাবস্থায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদের কাছেও 
তার 'নবুয়তের প্রমাণ" হাজির করতে বলেছিলেন। বিনা প্রমাণে কোনো সুস্থ 
বিবেকবান মুক্ত-বুদ্ধির মানুষই কাউকে নবী হিসাবে মেনে নিতে পারেন না। 
অবিশ্বাসীরাও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদের কাছে তার 
নবুয়তের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কী প্রমাণ দাবী করেছিলেন এবং প্রতি-উত্তরে 
মুহাম্মদ (আল্লাহ) তাঁদের কী জবাব দিয়েছিলেন, কীরপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত 
করেছিলেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে একটি বিষয় পাঠকদের 
অবহিত করতে চাই। আর তা হলো: 


কুরাইশরা ছিলেন “আল্লাহ বিশ্বাসী”! 


কুরাইশরা যে বংশ পরম্পরায় “আল্লাহ'-কে দেবতাজ্ঞানে বিশ্বাস করতেন. তার 
জাজ্জ্বল্য প্রমাণ হলো মুহাম্মদের পিতার নাম! আবদ-আল্লাহ (আবদুল্লাহ)! অর্থাৎ 
আল্লাহর দাস। ইসলামের জন্মের বহু আগে থেকেই আবদ মানাফ, আবদ উজ্জাহ, 
আবদ আল্লাহ (দেবতা মানাফ, উজ্জাহ ও আল্লাহর দাস) ইত্যাদি নামগুলো আরবে 
বেশ জনপ্রিয়। এ ছাড়াও, মুহাম্মদ তার নিজেরই জবানবন্দিতে অত্যন্ত 
সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে. তৎকালীন কুরাইশরা ছিলেন আল্লাহ বিশ্বাসী! 


২৩:৮৪-৮৯- বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে. তারা কার?যদি তোমরা 
জান, তবে বল। 
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রঃ সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? 


বলুন: তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বন্তর কর্তৃত্ব যিনি রক্ষা করেন 
এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? 


৩১:২৫- আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল কে সৃষ্টি 
করেছে? 


৩৪:৭-৮- কাফেররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে 
তোমাদেরকে খবর দেয় যে; তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্ন.বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন 
অবিশ্বাসী, তারা আযাবে ও ঘোর পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে। 


৩৯:৩৮- যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি 
করেছে? 


৪৩:৯- আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমন্ডল ও ভূ. মন্ডল সৃষ্টি 
করেছে? 


৪৩:৮৭- যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, 


»৯৯ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কুরাইশরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে তখনই প্রতিরোধ গড়ে 
তুলেছিলেন, যখন মুহাম্মদ তাঁদের পূজনীয় পিতৃপুরুষ ও উপাস্য দেবতাদের 
অসম্মান-তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা শুরু করেছিলেন! তাঁরা অভিযোগ করেছেন 


যে, “মুহাম্মদ তাদের দেবতা 'আল্লাহর' নামে মিথ্যা অপবাদ ছড়াচ্ছেন, তাঁদের 
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আল্লাহকে কলঙ্কিত করছেন।”তার আগে কুরাইশরা কখনোই মুহাম্মদের প্রচারণায় 
কোনরূপ বাধা-প্রদান করেননি (বিস্তারিত আলোচনা করবো আইয়ামে জাহিলিয়াত 
তত্তে। 


মুহাম্মদ তাঁর প্রচারণায় শুরু থেকেই পূর্ব-বর্তী নবীদের অলৌকিক শক্তির 
(মোজেজা বর্ণনা অবিশ্বাসীদের বারংবার স্মরণ করিয়ে হুমকি ও হুশিয়ারি দিয়ে 
আসছিলেন। তাই, মুহাম্মদ যখন নিজেকে পূর্ববর্তী নবীদের ধারাবাহিকতার শেষ 
তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই অবিশ্বাসীরাও মুহাম্মদের কাছে তাঁর নবুয়তের 
যথার্থতার প্রমাণস্বরূপ তাঁরই উদ্ধৃত 

বহুবার বিভিন্নভাবে হাজির করার আহ্বান জানিয়েছিলেন! যা 
দেখে তাঁরা নিশ্চিত হবে যে, মুহাম্মদ সত্যিই একজন নবী. ভণ্ড নন! খুবই 
যুক্তিসম্মত দাবি। প্রতি-উত্তরে মুহাম্মদ (আল্লাহ) তাঁদেরকে কী জবাব দিয়েছিলেন 
এবং কীরাপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, তা মুহাম্মদের ব্যক্তি-মানস-জীবনীগ্রন্থে 
অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। কিছু উদাহরণ: 


১) পূর্ববর্তী নবীগনের অনুরূপ কোন নিদর্শন আনয়নের দাবী 


১৭:৯০- ৯৭ 


অবিশ্বাসীদের দাবী: 


[ছি 


আপনার জন্যে খেজুরের ও আঙ্গুরের একটি বাগান হবে, অতঃপর আপনি তার 
মধ্যে নির্বরিনীসমূহ প্রবাহিত করে দেবেন। আপনি যেমন বলে 

থাকেন, তেমনিভাবে আমাদের উপর আসমানকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলে দেবেন 
অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন। অথবা 
আপনার কোন সোনার তৈরী গৃহ হবে অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন 
এবং আমরা আপনার আকাশে আরোহণকে কখনও বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না 
আপনি অবতীর্ণ করেন আমাদের প্রতি এক গ্রন্থ, যা আমরা পাঠ করব।” 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মুহাম্মদের জবাব: 
“বলুনঃ পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা, একজন মানব, একজন রসূল বৈ আমি 
কে? 


যখন তাদের নিকট আসে হেদায়েত। বলুনঃ যদি 
পৃথিবীতে ফেরেশতারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করত. তবে আমি আকাশ থেকে কোন 
ফেরেশতাকেই তাদের নিকট পয়গাম্বর করে প্রেরণ করতাম। বলুনঃ আমার ও 
তোমাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তোস্বীয় 
বান্দাদের বিষয়ে খবর রাখেন ও দেখেন।” 


তারপর হুমকি -শাসানী ও ভীতি প্রদর্শন! 
“আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, সেই তো সঠিক পথ প্রাপ্ত এবং যাকে পথ ভষ্ট 
করেন, তাদের জন্যে আপনি আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবেন না। 


যখনই 
নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্যে অগ্নি আরও বৃদ্ধি করে 
দিব।” 


প্রাসঙ্গিক? মুহাম্মদ নিজেই অসংখ্যবার দাবি করেছেন যে, পূর্ববর্তী নবীরা তাঁদের 
নবুয়তের 'প্রমাণ' এনেছিলেন। সে কারণে কুরাইশরাও মুহাম্মদের কাছে 
সুনির্দিষ্টভাবে ("আপনি যেমন বলে থাকেন -") সে সকল নবীদের অনুরূপ মোজেজা 
হাজির করে তাঁর দাবির যথার্থতা প্রমাণের দাবী জানিয়েছিলেন। জবাবে আল্লাহ্‌র 
"লেবাসে" মুহাম্মদের সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক জবাব! মুহাম্মদ নিজেই দাবি করেছেন যে. 
তাঁর কাছে ফেরেশতারা আগমন করে। অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদকে তাঁর সেই 
ফেরেশতাদেরকেই দেখানোর আহ্বান জানাচ্ছেন! এটা কি কোন অযৌক্তিক দাবি? 
আর, “আল্লাহ কি মানুষকে পয়গম্বর করে পাঠিয়েছেন? এই উক্তিটির মধ্যে কী 
এমন গহ্হিত অন্যায় আছে. যা অবিশ্বাসীদের ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রাখে? 


২১:৫-৬ 


অবিশ্বাসীদের দাবী: 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


“এছাড়া তারা আরও বলেঃ অলীক স্বপ্ন; না সে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, না সে 
একজন কবি। 


জবাবে মুহাম্মদের হুমকি: 
“তাদের পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধবংস করে দিয়েছি, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি; 
এখন এরা কি বিশ্বাস স্থাপন করবে?” 


২০: ১৩৩- ১৩৪ 


মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব ও হুমকি। ভীতি প্রদর্শন: 

“তাদের কাছে কি প্রমাণ আসেনি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে আছে? যদি আমি এদেরকে 
ইতিপূর্বে কোন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে এরা বলতঃ হে আমাদের 
পালনকর্তা, আপনি আমাদের কাছে একজন রসূল প্রেরণ করলেন না কেন? 
তাহলে তো আমরা অপমানিত ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শন সমূহ মেনে 
চলতাম। বলুন, প্রত্যেকেই পথপানে চেয়ে আছে, সুতরাং তোমরাও পথপানে চেয়ে 
থাক। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জানতে পারবে কে সরল পথের পথিক এবং কে 
সৎপথ প্রাপ্ত হয়েছে।” 


»৯৯ মুহাম্মদের প্রচারণার শুরু থেকেই তার চারপাশের প্রায় সমস্ত জনগণ 
মুহাম্মদের যাবতীয় গল্প-কাহিনীকে পুরাকালের উপকথা বলে অভিযোগ করে 
এসেছেন। পূর্ববর্তী নবীরা যে 'মোজেজা' দেখিয়েছিলেন, এরূপ পৌরাণিক উপকথা 
ও কিচ্ছা-কাহিনী তাঁরা মুহাম্মদের জন্মের বু আগে থেকেই বংশপরম্পরায় শুনে 
এসেছেন। কুরাইশদের কাছে এ তথ্যগুলো নতুন নয় (বিস্তারিত সপ্তদশ পর্বে 


মুহাম্মদ দাবী করেছেন যে, তিনি পূর্ববর্তী নবীদের অনুরূপ একজন নবী। সে 
কারণেই কুরাইশরা মুহাম্মদের কাছেও অনুরূপ প্রমাণ হাজির করার দাবি 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


জানাচ্ছেন, "দেখাও অনুরূপ একটি মোজেজা এবং প্রমাণ করো তুমি তাদের মতই 
একজন!" জবাবে, "তাদের কাছে কি প্রমাণ আসেনি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে আছে” 
জবাবটি কি আদৌ কোনো অর্থ বহন করে?জবাবটি কি আদৌ প্রাসঙ্গিক? অবশ্যই 


মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব: 


জানে না। 


১০:২০ 

অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন: 

বস্তুতঃ তারা বলে, তাঁর কাছে তাঁর পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ এল 
না কেন? 


অপ্রাসঙ্গিক জবাব: 
বলে দাও ীনেবের কথা আল্লাহই জানেন। আমি ও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় 


রইলাম”। 

১৩:৭ 

অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন: 

কাফেররা বলেঃ তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ 
হলনা কেন” 


মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব: 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনার কাজ তোউ দন করাই এবং রত্ক সম্ধদাযের জন্যে পণশ্দর্পক 


হয়েছে। 


২৯:৫০ 

অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন: 

তারা বলে, তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হল না 
কেন? 


অপ্রাসঙ্গিক জবাব: 
বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন।' 


»৯» পাঠক, একটু মনোযোগের সাথে খেয়াল করুন। কুরাইশরা মুহাম্মদের কাছে 
বারংবার তাঁর “নবুয়তের প্রমাণ" হাজির করতে বলেছেন। মুহাম্মদের ঘোষিত 
পালনকর্তা যে অলৌকিক নিদর্শন অবতীর্ণ করতে সক্ষম, সবজান্তা (গায়বের কথা 
জানেন), অসীম ক্ষমতাধর (যা ইচ্ছা তাইই করতে পারেন) - এ দাবিগুলো স্বয়ং 
মুহাম্মদের, কুরাইশদের নয়। 


তথাপি মুহাম্মদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে কোনো নিদর্শন (মোজেজা; 
কেন অবতীর্ণ হয়নি, সেটাই ছিল কুরাইশদের প্রশ্ন! কুরাইশরা মুহাম্মদকে তাঁর 
সেই দাবিরই যথার্থতা প্রমাণের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন! আর মুহাম্মদ 


৬:১০৯-১১১ 


অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন: 
মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব ও হুমকি: 


৮ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


যেমন-তারা এর 
প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্বাপন করেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় 
উদভ্রান্ত ছেড়ে দিব।' 


»৯৯ কুরাইশরা তাদের দেবতা "আল্লাহর কসম” খেয়ে বলছেন যে, যদি মুহাম্মদ 
কোনো 'অলৌকিকত্ব' দেখাতে পারেন, তবে তাঁরা মুহাম্মদকে বিশ্বাস 

করবেন। মুহাম্মদ তা দেখাতে সক্ষম তো হনই নাই, উল্টা অভিযোগ করছেন, "কে 
বলল যে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবেই বড়ই অন্তুত! আবারও সেই অত্যন্ত 
অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য. "নিদর্শনাবলী তো আলাহর কাছেই আছে" - হ্যাঁ. এ দাবিটি 
অংশটি (হুমকি, আরও অপ্রাসঙ্গিক! অপারগ অক্ষম মুহাম্মদ প্রমাণের পরিবর্তে 
তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত ছেড়ে দিব।" 


মুহাম্মদ নিজেই নিজেকে পূর্ববর্তী নবীদেরই অনুরূপ একজন নবী হিসাবে 
আখ্যায়িত করেছিলেন। আর সেই দাবির সপক্ষে অবিশ্বাসীরা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর 
নবুয়তের প্রমাণ দাবি করেছিলেন। এটা কি কোনো অপরাধ? কুরাইশ/অবিশ্বাসীদের 


এহেন যৌক্তিক দাবির প্রেক্ষিতে 
ভুললে চলবে না যে, মুহাম্মদ এবং তাঁর অনুসারীরা অবিশ্বাসীদেরকে 


অন্ধকারের অধিবাসী (আইয়ামে জাহিলিয়াত) বলে অনবরত তাচ্ছিল্য করেন। 


অথবা তাঁর সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন”! 


মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব: 
নিয়েছেন”। 
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২৮:৪৮-৪৯ 

অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন: 

“অতঃপর আমার কাছ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য আগমন করল, তখন তারা 
বলল, 


মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব: 

*পূর্বে মুসাকে যা দেয়া হয়েছিল, তারা কি তা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল, 
উভয়ই জাছু, পরস্পরে একাত্ব। তারা আরও বলেছিল, আমরা উভয়কে মানি না। 
যা 


চ5 
এতদুভয় থেকে উত্তম পথপ্রদর্শক হয়। আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব।” 


»» কী অদ্ভুত! নবুয়তের দাবিদার হলেন মুহাম্মদ, কুরাইশরা নয়। দাবীদার তার 
দাবির যথার্থতার প্রমাণ হাজির করার পরিবর্তে অস্বীকারকারীদের কাছেই "প্রমাণ 
দাবি" করছেন! 


পাঠক, মনোযোগের সাথে খেয়াল করুন! “বলুনঃ --একজন মানব, একজন রসূল 
বৈ আমি কে?(১৭: ৯৬), আমি ও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম (১০:২০), 
তুমিতো শুধু সতর্ককারী মাত্র ১১:১২)” ইত্যাদি আপাত সহনশীল বাণী 
মুহাম্মদের মক্কা জীবনের। যখন তিনি ছিলেন অক্ষম, অপারগ ও দুর্বল! মদিনায় 
শক্তিমান মুহাম্মদের বাণী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। কুরান পাঠের সময় আয়াতের 
জন্মস্থানের বিষয়টি খেয়াল না রাখলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ষোল আনা। 


২ সমগ্র কোরআন একদফায় অবতীর্ণ করানোর দাবি 


অবিশ্বাসীদের অভিযোগ: 
নিয়েছে। 
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২৫:৬৭-৬৮- “কাফেররা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মৃত্তিকা হয়ে 
যাব, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুখিত করা হবে? এই ওয়াদাপ্রাপ্ত হয়েছি আমরা 
এবং পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। 


“আপনার নিকট আহলে.কিতাবরা আবেদন জানায় যে ৮4711 
উপর 


মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব ও হুমকি: 

'্বস্তত: এরা মূসার কাছে এর চেয়েও বড় জিনিস চেয়েছে বলেছে, একেবারে 
সামনাসামনিভাবে আমাদের আল্লাহেক দেখিয়ে দাও। অতএব, তাদের উপর 
বজ্রপাত হয়েছেতাদের পাপের দরুন; অত:পর তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ-নিদর্শন 
প্রকাশিত হবার পরেও তারা গো-বসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল; তাও আমি 
ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং আমি মূসাকে প্রকৃষ্ট প্রভাব দান করেছিলাম”। 


মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব: 
“আমি এমনিভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি আপনার 
অভকরণকে মত করার 


»» অবিশ্বাসীরা সর্বদাই অভিযোগ করতেন যে. মুহাম্মদ যা কিছু প্রচার করতেন, 
তা পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ আর কিছুই নয় - যা তাঁরা বহু আগে থেকেই শুনে 
আসছেন। তাঁরা অভিযোগ করতেন যে, মুহাম্মদ 'নিজেই কুরান রচনা করেছেন 
এবং অন্যেরাও তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্যে করেছে'' মুহাম্মদ আরও দাবি করেছেন 
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যে, সমগ্র কুরান বহু আগেই থেকেই লিপিবদ্ধ অবস্থায় আল্লাহর কাছে গচ্ছিত 
আছে। মুহাম্মদের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কুরাইশদের দাবি, "যদি তাইই হয় তবে 
সমগ্র কুরান একসঙ্গে হাজির করো না কেন” 


২৯:৫০-৫৩ 
অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন: 


মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব ও হুমকি। ভীতি প্রদর্শন: 
“বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী 


মাত্র। 
এতে অবশ্যই বিশ্বাসী লোকদের জন্যে 


রহমত ও উপদেশ আছে। বলুন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই 
সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। তিনি জানেন যা কিছু নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে আছে। আর যারা 
মিথ্যায় বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। তারা 
আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি আযাবের সময় নির্ধারিত না থাকত, 
তবে আযাব তাদের উপর এসে যেত। 


»৯» অবিশ্বাসীরা বারংবার অভিযোগ করে আসছেন যে, মুহাম্মদ নিজেই কুরান 
রচনা করেছেন এবং অন্যেরাও তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। সেই 
অভিযোগের প্রশ্নে মুহাম্মদের জবাব, "এটাকি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, আমি 
আপনার প্রতি কিতাৰ নাধিল করেছি”! অর্থাৎ মুহাম্মদের 'কিসসা-কাহিনী-হুমকি. 
তার আর কোন প্রমাণ দেখানোর প্রয়োজন নেই। কী অস্তুত যুক্তি! 


৩) কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? 
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৭:১৮৭-১৮৮ 
অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন: 
“আপনাকে জিজ্ছেস করে, কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? 


অপ্রাসঙ্গিক জবাব ও হুমকি/ ভীতি প্রদর্শন: 

“বলে দিন এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত 
করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন 
বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে অজান্তেই এসে যাবে। আপনাকে জিজ্ঞেস 
করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ 


বিশেষ করে আলাহর নিকটই রয়েছে কিন্তু তা অধিকাংশ লোকই উপলব্ধি করে 
না। 


৬৭:২৫-২৯ 
প্রশ্ন 
কাফেররা বলেঃ এই প্রতিশ্রতি কবে হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও” 


যা 


আমি তো কেবল প্রকাশ্য 
টাল ৮8555% 
মুখমন্ডল মলিন হয়ে পড়বে এবং বলা হবেঃ এটাই তো তোমরা চাইতে।' 


৭৯:৪২-৪৪ 
প্রশ্ন 
তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কখন হবে? 


অপ্রাসঙ্গিক জবাব: 
এর বর্ণনার সাথে আপনার কি স্পর্করটরম ভান আপনার পালনকর্তার 


কাছে। যে একে ভয় করে, আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবেন। 


১০:৪৮-৫০ 
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অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন: 
তারা আরো বলে, এ ওয়াদা কবে আসবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক? 


অপ্রাসঙ্গিক জবাব হুমকি। ভীতি প্রদর্শন: 
ৰ কিন্তু আল্লাহ যা 
ইচ্ছা করেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই একেকটি ওয়াদা রয়েছে, যখন তাদের সে 
ওয়াদা এসে পৌঁছে যাবে, তখন না একদন্ড পেছনে সরতে পারবে, না সামনে 
ফসকাতে পারবে। - তুমি বল, আচ্ছা দেখ তো দেখি, যদি তোমাদের উপর তার 
আযাব রাতারাতি অথবা দিনের বেলায় এসে পৌঁছে যায়, তবে এর আগে পাপীরা 
কি করবে” 


২১:৩৮-৪৬ 
অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন 
“এবং তারা বলেঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই ওয়াদা কবে পুর্ণ হবে? 


মুহাম্মদের অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক জবাব, তাচ্ছিল্য ও হুমকি। ভীতি প্রদর্শন: 
যদি কাফেররা এ সময়টি জানত, যখন 


বরং তা আসবে 
তাদের উপর অতর্কিত ভাবে, অতঃপর তাদেরকে তা হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন 
তারা তা রোধ করতেও পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না৷ 
আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রপ করা হয়েছে। অতঃপর যে 
বিষয়ে তারা ঠাট্টা করত তা উল্টো ঠাট্টাকারীদের উপরই আপতিত হয়েছে। বলুনঃ 
রহমান” থেকে কে তোমাদেরকে হেফাযত করবে রাত্রে ও দিনে। বরং তারা তাদের 
পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। তবে কি আমি ব্যতীত তাদের এমন 
সক্ষম নয় এবং তারা আমার মোকাবেলায় সাহায্যকারীও পাবে না। বরং আমি 
তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাকে ভোগসম্বার দিয়েছিলাম, এমনকি তাদের 
আয়ুস্কালও দীর্ঘ হয়েছিল। তারা কি দেখে না যে. আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক 
থেকে হাস করে আনছি। এরপরও কি তারা বিজয়ী হবে? বলুনঃ আমি তো কেবল 
ওহীর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সতর্ক করি, কিন্তু বধিরদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, 
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তখন তারা সে সতর্কবাণী শোনে না। আপনার পালনকর্তার আযাবের কিছুমাত্রও 
অবশ্যই পাপী ছিলাম। 


২৭.:৭১-৭২ 
অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন 
তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে? 


মুহাম্মদের জবাব: 


৩২:২৮-২৯ 
অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন: 
“তারা বলে তোমরা সত্যবাদী হলে বল; কবে হবে এই ফয়সালা? 


মুহাম্মদের হুমকি। ভীতি প্রদর্শন: 
বলুন, 


৩৪:২৯-৩০ 

অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন: 

তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, এ ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত 
হবে 


অপ্রাসঙ্গিক জবাব: 


"বলুন 
3১ 
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তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে বল এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে”! 


মুহাম্মদের হুমকি: 
“তারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা করছে 


এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না।, 
৫১:১২-১৪ 


প্রশ্ন: 


মুহাম্মদের হুমকি। ভীতি প্রদর্শন: 


একেই তরান্বিত করতে চেয়েছিল।' 


৩৩.৬৩-৬৮ 
অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন: 
“লোকেরা আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। 


অপ্রাসঙ্গিক জবাব ও হুমকি: 
ৃ আপনি কি করে জানবেন যে সম্ভবতঃ কেয়ামত 


তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন 
অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমন্ডল ওলট পালট 
করা হবে; সেদিন তারা বলবে, হায়। আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও 
আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট 
করেছিল। হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে 
মহা অভিসম্পাত করুন।, 
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»৯» কিয়ামতের হুমকি/দাবি মুহাম্মদের। কুরাইশরা মুহাম্মদের সে দাবীরই 
যথার্থতার প্রমাণ জানতে চাইছেন, "কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে?” বরাবরের 
মতই উল্টা-পাল্টা অপ্রাসঙ্গিক জবাব, হুমকি-শাসানী ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে 
অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কুরাইশরা মুহাম্মদকে 

মিথ্যাবাদী রূপে আখ্যায়িত (বিস্তারিত সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং বাইশতম পর্বে। 
করেছিলেন। তাঁরা কি কোনো গরহিত অপরাধ করেছিলেন? 


পাঠক, বাস্তব ব্যক্তি জীবনের অনুরূপ পরিস্থিতিতে (কল্পনা করুন) এহেন স্পেশাল 
দাবিদার কোনো "স্বঘোষিত নবী-আউলিয়া-পীর.কামেল-সাধুবাবার দাবিকে 
আপনারা কুরানে বর্ণিত ওপরোক্ত সওয়াল-জবাবের মাপকাঠিতে কীভাবে মূল্যায়ন 
করতেন? অকাট্য সত্যবাদী রূপে? নাকি ভগ্ড-প্রতারক রূপে? 


কুরানের উদ্ভৃতিগলো সোদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবছল আজিজ 
(হেরেম শরীফের খাদেম কতৃক বিতিরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া: অনুবাদে 


গাঁশাপাশি অনুবাদ এখানে? 


(চলবে) 
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1000:///$/৬/-017011090121.007/2013/01/10105-095 2450-11| 
কুরানে বিগ্যান (পর্ব-২৫): মুহাম্মদের মোজেজা তত্ব - তিন 
সোমবার, ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ 

লিখেছেন গোলাপ 


প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন 
অভূতপূর্ব অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। এ বিশ্বাস যে শুধুই এক ভিত্তিহীন অসত্য অতিকথন (011/ ৪11), 
তা অতি সহজেই প্রমাণিত হয় মুহাম্মদের ব্যক্তি-মানস-জীবনী (79/০1০-01001291) গ্রন্থের পর্যালোচনায়। 
ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হলো এই গ্রন্থটি (কুরান); এই সেই গ্রন্থ যে গ্রন্থের প্রণেতা ও 
প্রবক্তা স্বয়ং মুহাম্মদ (আল্লাহ) এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এই দলিলেরই আলোকে কুরাইশ/অবিশ্বাসীদের সম্পূর্ণ 
যৌক্তিক দাবি ও চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব, হুমকি, শাসানী, তাচ্ছিল্য ও ভীতি 
প্রদর্শনের আংশিক আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। কুরাইশ/অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদের কাছে তার নবুয়তের সাক্ষ্য 
রূপে আরও যে সমস্ত প্রমাণ হাজির করার আহ্বান জানিয়েছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ: 


(8) আযাব তুরান্বিত করার আহ্বান 


২২:৪৭-৪৮ 
অবিশ্বাসীদের দাবী: 
“তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে।” 


অপ্রাসঙ্গিক জবাব ও হুমকি/ভীতি প্রদর্শন: 
“অথচ আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক 


হাজার বছরের সমান। -এবং আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি এমতাবস্থায় যে, তারা গোনাহগার 


ছিল। এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি এবং আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে” 


৯৯৯ আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন কি করেন না, সে প্রশ্ন তো কুরাইশরা এখানে করেননি বা 
জানতেও চাননি। কুরাইশরা মুহাম্মদের নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ তাঁর আল্লাহর "আযাব ত্বরান্বিত করতে" আহ্বান 
করেছিলেন। 


২৯:৫৪-৫৫ 
অবিশ্বাসীদের দাবী ও মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব ও হুমকি: 
“তারা আপনাকে আযাব তুরািত করতে বলে; অথচ জাহান্নাম কাফেরদেরকে মেরা করছে৷ যেদিন আযাব 


তাদেরকে ঘেরাও করবে মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে। আল্লাহ বললেন, তোমরা যা করতে, তার 


স্বাদ গ্রহণ কর।” 
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৮:৩১-৩৪ 

অবিশ্বাসীদের দাবী: 

«আর কেউ যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে তবে বলে, আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও 
এমন বলতে পারি; এ তো পূর্ববর্তী ইতিকথা ছাড়া আর কিছুই -- তাছাড়া তারা যখন বলতে আরম্ত করে যে, ইয়া 


মুহাম্মদের জবাব ও হুমকি: 


“অথচ আল্লাহ কখনই তাদের উপর আযাব নাধিল করবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন। 
তাছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে আল্লাহ কখনও তাদের উপর আযাব দেবেন না। আর তাদের 


মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তাদের উপর আযাব দান করবেন না। অথচ তারা মসজিদে- 
হারামে যেতে বাধাদান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এর অধিকার তো তাদেরই রয়েছে যারা 
পরহ্যেগার। কিন্ত তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয়।” 


৯৯৯ "আল্লাহ কখনই তাদের উপর আযাব নাধিল করবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন" - 
যদি তাইই হয়, তবে কেন মুহাম্মদ অবিশ্বাসীদেরকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর ধরে 
অভিশাপ, হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করে চলেছেন? ইমাম বুখারীর ভাষ্য মতে উক্ত আয়াতের শানে নজুল হলো 
আবু জেহেলের এক উক্তি! (৬:৬০:১৭১) 

“আনাস বিন মালিক হতে উদ্ভৃত 

আবু জৌহেল বলেছিলেন, হায় আলাহ। এই (করান) বাদি তোমার সত্য ভাষণের নমুনা হয় তবে আকাশ থেকে 
আমাদের উপর পাথর-বৃ্টি বর্ণ কর অথবা গাঠাও কোন কাঠিন যভরণাদায়ক আতাব। তাই আলাহ নাহল 
করলেন” --কিভ্ত আলাহ কখনই তাদের উপর আহযাব নাহিল করবেন লা যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবহান 
করবেন, -- (৮:৩৩- ৩৪) ” 


- অনুবাদ লেখক 


৭1/91/7120 /4/795 0/7 //7// -- 44 4// 10, "0 /4//2// /1 1115 (0//2/7) 19 //70220 1/12 71/71/7017 
104, 1/917 /2//7 00117 017 &/5 2 3/701//5/ 07 59/195 71017 1725 510/ ০0/10/1710 017 /5 21/021/71// £0//779/71. ” 
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৩ 4//2/7 /2/229/20--- “/7/1 /1//2/ //010 /7071104/715/ 1/2/77 1///71/2 7/04 //5/2 2/770/7051 7/72/77 -- 


আল্লাহর নামে মুহাম্মদের উল্টা-পাল্টা, অবান্তর, উত্তট ও হাস্যকর বাণী যে কোনোভাবেই শষ্টাপ্রদত হতে পারে 
না, এ ব্যাপারে আবু জেহেল ছিলেন একেবারেই নিশ্চিত। তাই তিনি মুহাম্মদের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন! এর 
পরের অংশটি, "যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে--" একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক! প্রশ্নকারী মুহাম্মদের (আল্লাহ) 
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা চাচ্ছেন, এমন আলামত কি কোথাও ব্যক্ত করেছেন? অবশ্যই নয়! তাহলে? এহেন উত্তট ও 


“অথচ তারা মসজিদে-হারামে যেতে বাধাদান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই" - মুহাম্মদ কুরাইশদের 


বিরুদ্ধে এ সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ, বিষোদগার ও জালামী বতব্য শুরু করেছিলেন মদিনায় এসে। কীসের 
প্রয়োজনে? 
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১) রাতের অন্ধকারে বাণিজ্যফেরত নিরীহ কুরাইশ কাফেলার ওপর মুহাম্মদ ও তার সন্ত্রাসী/ডাকাত বাহিনীর 
চোরাগ্প্তা হামলার মাধ্যমে কুরাইশদের সর্বস্ব লুট (ডাকাতি), আরোহীকে খুন অথবা বন্দী করে নিয়ে এসে 
তাদের আত্মীয়-পরিজনের কাছ থেকে মুক্তিপণের মাধ্যমে ছেড়ে দেয়ার যে লাভজনক “অনৈতিক 
জীবিকাবৃতি” মুহাম্মদ ও তাঁর সহচররা শুরু করেছিলেন, তারই "বৈধতা" দেয়ার প্রয়োজনে! 


২) তার সন্ত্রাসী/ডাকাত বাহিনীর এহেন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ কুরাইশদের সর্বপ্রথম প্রতিরক্ষা যুদ্ধে (বদর 
যুদ্ধ) মুহাম্মদ ও তাঁর বাহিনী তাদেরই একান্ত নিকটাত্মীয়, পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে যে বর্বর- 
অমানুষিক-নৃশংসতার চূড়ান্ত উদাহরণ রেখেছিলেন, তারই বৈধতা দেয়ার প্রয়োজনে! 


৩) তার মক্কাবাসী সহচরদের (মুহাজির) তাদেরই আত্মীয়স্বজনদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার প্রয়োজনে! 


৪) কুরাইশ/অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের যাবতীয় সন্ত্রাসী হামলা-খুন ও রাহাজানিকে বৈধতা দেয়ার 
প্রয়োজনে! 


এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো আইয়ামে জাহিলিয়াত ও হিজরত তত্বে। 
(৫) ফেরেশতাদেরকে দেখানোর দাবী 


৬: ৮-৯ 
অবিশ্বাসীদের দাবী: 
'তারা আরও বলে যে, তাঁর কাছে কোন ফেরেশতা কেন প্রেরণ করা হল না" 


মুহাম্মদের হুমকি/ভীতি প্রদর্শন: 

'যদি আমি কোন ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, তবে গোটা ব্যাপারটাই শেষ হয়ে যেত। অতঃপর তাদেরকে সামান্যও 
অবকাশ দেওয়া হত না। যদি আমি কোন ফেরেশতাকে রসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হত। 
এতেও এ সন্দেহই করত, যা এখন করছে।” 


৬:১৫৮ 

অবিশ্বাসীদের দাবী: 

তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা 
আগমন করবেন অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নির্দেশ আসবে। 


মুহাম্মদের ভীতি প্রদর্শন: 


“যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্বাপন তার জন্যে 
ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি। 
আপনি বলে দিন: তোমরা পথের দিকে চেয়ে থাক, আমরাও পথে দিকে তাকিয়ে রইলাম।” 


১৫:৭-৮ 


অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন: 
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«-যদি আপনি সত্যবাদী হন, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে আনেন না কেন?” 


জবাবে ভীতি প্রদর্শন: 
«-- আমি ফেরেশতাদেরকে একমাত্র ফায়সালার জন্যেই নাযিল করি। তখন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না। 


অবিশ্বাসীদের দাবী: 
'যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না, তারা বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হল না কেন? অথবা 
আমরা আমাদের পালনকর্তাকে দেখি না কেন? 


মুহাম্মদের অপ্রাসঙ্গিক জবাব: 
“তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে” 


৯৯৯ অবিশ্বাসীদের দাবি ও প্রশ্ন ছিল সুনির্দিষ্ট। কিন্তু প্রবক্তা মুহাম্মদের সমস্ত জবাবই অপ্রাসঙ্গিক। এ সমস্ত 
উদ্ভট পাল্টা দাঝিজবাবের মাধ্যমে মুহাম্মদ যে তাঁর অপারগতা ও অক্ষমতাই প্রমাণ করেছিলেন, তা বোঝা যায় 
অতি সহজেই। 


(৬) আল্লাহ্‌ কোনো মানুষের প্রতি কোনো কিছু অবতীর্ণ করেননি 


৬:৯১ 
অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস: 
“তারা আল্লাহেক যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি, যখন তারা বলল: আল্লাহ্‌ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু 


অপ্রাসঙ্গিক জবাব: 
“আপনি জিচছে করুন: রহ কর নাষিন করেছে বাসা নিযে লেঃ যা জ্যোতিবিশেষ এবং মানব 


মন্ডলীর জন্যে হোদায়েতস্বরূপ, যা তোমরা বিক্ষিপ্তপত্রে রেখে লোকদের জন্যে প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশকে 
গোপন করছ। তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা 
জানতো না। আপনি বলে দিন: আল্লাহ্‌ নাধিল করেছেন। অত:পর তাদেরকে তাদের ত্রীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপৃত 
থাকতে দিন।” 


৯৯ মুসা মানুষ ছিলেন এবং কুরাইশরা (আয়াতটি মক্কায়) মুসার অনুসারী ছিলেন না। অবিশ্বাসীরা যেখানে 
সুনির্দিষ্ট ভাবে বলছেন যে, “আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো কিছু অবতীর্ণ করেননি।” তার জবাবে, "এ গ্রন্থ কে 
নাযিল করেছে, যা মুসা নিয়ে এসেছিল" প্রশ্নটি একেবারেই অবান্তর। 

(৭) "প্রমাণ চাই, প্রমাণ!" 


৪৫:২৫-২৬ 
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অবিশ্বাসীদের দাবী: 

“তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন একথা বলা ছাড়া তাদের কোন মুক্তিই 
থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূবপুুষদেরকে নিয়ে আস” 

অপ্রাসঙ্গিক জবাব 


দিন একত্রিত করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না।” 
অবশেষে মুহাম্মদের স্বীকারোক্তি: 


৭১৮৮ 
«আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ 


চল। আর আমি যদি গায়ের কথা জেনে লিতে পারতাম, তাহলে বহুল অর্জন করে নিতে পারতাম, ফলে 


ঈমানদারদের জন্য।” 


৬:৫৭ 
«আপনি বলে দিন: আমার কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ আছে এবং তোমরা তার প্রতি 


এবং "আঙুর ফল টক" ও আরও গালি/তাচ্ছিল্য! 


৬:১১১ 
“আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে অবতারণ করতাম এবং তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত এবং 


আল্লাহ চান কিন্ত তাদের অধিকাজই রা" 


৯৯৯ ওপরোক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনায় যে বিষয়টি স্পষ্ট, তা হলো অবিশ্বাসীরা বহুবার বিভিন্নভাবে 
মুহাম্মদকে তার নবুয়তের প্রমাণ হাজির করতে আব্বান জানিয়েছিলেন। আর মুহাম্মদ প্রতিবারেই প্রমাণ হাজির 
করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আশ্চর্যজনক হলেও কুরানের আলোকে নিরপেক্ষ বিচারে এ সত্যটাই স্পষ্ট। কিন্তু সমস্ত 
মুসলিম সমাজ এ সত্য মানতে নারাজ। তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ ছিলেন "সুপার-হিউম্যান।" 
যে কোনো মসজিদ এবং মুসলিম সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে “মুহাম্মদের অলৌকিকত্ের" উদাহরণ হিসাবে যে 
বয়ানগুলো বারংবার শোনানো হয়, তা হলো নিম্নরূপ: 


মকায় মুহাম্মদ (৫৭০-৬২২ সাল) 


মুহাম্মদের সশরীরে মুহূর্তে আকাশত্রমণ (মেরাজ) আর চন্দ্র দ্বিখগ্িতকরণ! 
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মেরাজ! 


১৭:১- “পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, 
- যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে 
কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।” 


১৭:৬০- «“--স্মরণ করুন, আমি আপনাকে বলে দিয়েছিলাম যে, আপনার পালনকর্তা মানুষকে পরিবেষ্টন করে 
পরীক্ষার জন্যে। আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু এতে তাদের অবাধ্যতাই আরও বৃদ্ধি পায়।” 


৫৩:১৩-১৮- “নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, সিদরাতুলমুস্তাহার নিকটে, যার কাছে অবস্থিত বসবাসের 
জান্নাত। যখন বৃক্ষটি দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার, তান্বারা আচ্ছন্ন ছিল তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয় নি এবং সীমালংঘনও করেনি। 
নিশ্চয় সে তার পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে।” 


৯৯১৯ একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের (5/961050 10999 1010৬159096) এই স্বর্ণযুগে, যখন মানুষ ১৪ কোটি 
মাইল দূরবর্তী মঙ্গল গ্রহে মহাকাশযান পাঠাচ্ছেন; কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরবর্তী গ্রহ নক্ষত্র/গ্যালাক্সির 
খুঁটিনাটির কিনারা করছেন; এই চমকপ্রদ (71801170911) মহাবিশ্ব উৎপত্তির একদম আদিতে কী ঘটেছিল এবং 
পরবর্তী ১৩৫০ কোটি বছরে কী রূপে তার বিকাশ ঘটেছে - ইত্যাদি বিষয়ের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করছেন; 


সেই একই যুগে অবস্থান করে যখন একদল মানুষের সাথে "১৪০০ বছর আগের এক আরব বেছুইন আলোর 
ধরব গতিকে (9১০৪৫ ৩1101119 ০০1911 » 1,86.000 01159.99০০1৩) কাঁচকলা দেখিয়ে স্ব-শরীরে কোটি 


না, কিংবা সেই একই ব্যক্তির অঙ্গুলি হেলনে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছিল কি না - তা নিয়ে বিতর্কে নামতে হয়, তখন 
তা হয় অতীব লজ্জাকর এক পরিস্থিতি! বিশ্বাস (13910901101 ৬1110 9৬/491706) মানব মস্তিষ্কের স্বাভাবিক 
বিচার-বিবেচনা ও বিশ্লেষণ শক্তিকে যে কী পরিমাণ "ভোঁতা" করতে পারে, তা অতি সহজেই উপলব্ধি করা 
যায়! 


একবিংশ শতাব্দীর এই যুগে, মস্তকের চুল থকে শুরু করে পায়ের তালু এবং শৌচাগার থেকে শুরু করে মহাশুন্য 
পর্যন্ত বিজ্ঞানের যাবতীয় সুবিধা ভোগ করেও যে সকল সুবিধাবাদী ধর্মবাজরা বিজ্ঞানের অবমাননা ও শ্রীলতাহানি 
করে কৃযুক্তির মাধ্যমে ৭ম শতাব্দীর এক মানব সন্তানের যাবতীয় বাণী ও উদ্ভট দাবীর "বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা" হাজির 
করে প্রতিনিয়ত সাধারণ ধর্মপ্রাণ অজ্ঞ লোকদের বিভ্রান্ত করে চলেছেন; তাদের এই কুৎসিত কর্মকাণ্ডের নিন্দা 
জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। ধর্ম বিষয় বিতর্কে এই অধ্যায়টিতে আমি চরম বিরক্তি বোধ করি। হতাশা 
বোধ করি। সপ্তম শতাব্দীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত এক আরব বেদুইনের উদ্ভট দাবিকে একবিংশ শতাব্দীর 


বিজ্ঞানের আলোকে যাচাই না করে আমি তাঁর দাবিকে তাঁরই সময় ও পরিবেশের আলোকে বিচার করাকেই শ্রেয় 


ও যথার্থ মনে করি। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কুরানের আলোকে যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো প্রবক্তা মুহাম্মদের ঘোষণা অনুযায়ী এই অলৌকিক ঘটনাটি 
ঘটেছিল "রাত্রি বেলায়।" অবিশ্বাসীরা তো নয়ই, কোনো প্রত্যক্ষদর্শী মুহাম্মদ অনুসারীও সেখানে ছিলেন 

না। 
আল্লাহ! ঘটনাটি ৬২১ সালের। হিজরতের অল্প কিছু দিন আগে প্রশ্ন হলো, যে মুহাম্মদ সুদীর্ঘ ১২ বছরে (৬১০- 
৬২১) কুরাইশ/অবিশ্বাসীদের বারংবার তাগাদা সতেেও একটি প্রমাণও (মোজেজা) হাজির করতে পারেননি; যে 
মুহাম্মদ দিনের পরে দিন, মাসের পরে মাস, বছরের পরে বছর যাবত প্রমাণের পরিবর্তে যাদেরকে 

শুনিয়েছেন অপ্রাসঙ্গিক জবাব; যে মুহাম্মদ সুদীর্ঘ এক যুগ অবধি কুরাইশ ও তাদের পূর্বপুরুষ/ পূজনীয় 
দেবদেবীকে করেছেন উপহাস ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, দিয়েছেন হুমকি, করেছেন ভীতি প্রদর্শন (বিস্তারিত পরবর্তী 
পর্বে); যে জনগোষ্ঠী মুহাম্মদ ইবনে আবদ-আল্লাহকে (আবদুল্লাহ) চিনে এসেছেন এক মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও 
জালিয়াত হিসাবে; সেই একই জনগোষ্ঠী কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য ছাড়া রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি মুহাম্মদের 
আকাশ ভ্রমণ (মেরাজ)-এর এহেন উদ্ভট ও হাস্যকর দাবিকে কী কারণে বিশ্বাস করবেন? এহেন সর্বজনবিদিত 


সুহ-বিবেকবান মুচিনার মানুষ বিশ্বাস করতে পারেন? এহেল উট 'কিসসা কাহিনীর অবতারণা করে 
কুরাইশ/অবিশ্বাসীদেরকে তা বিশ্বাস করার আহ্বান জানানোকে "সীমাহীন তামাসা” বলে আখ্যায়িত করা কি 


আদৌ অযৌক্তিক? মুহাম্মদের কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ কুরাইশরা কেন তাঁকে "উন্মাদ" রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন, তা 
অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায় এহেন উদ্তট, অবাস্তব, বাস্তবতাবর্জিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই! 


"মেরাজ" নিয়ে মুক্তমনায় বেশ কিছু সমৃদ্ধ লেখা আছে। উৎসাহী পাঠকরা সে সমস্ত লেখা থেকে মেরাজের দাবির 
অসারতার অনেক প্রমাণ অনায়াসেই জানতে পারবেন। 


চন্দ্র দ্বিখণ্িতকরণ! 


ব্যস! কুরানের এই "একটি মাত্র আয়াত।” এই একটি মাত্র বাক্যকে মনের মাধুরী মিশিয়ে ইসলামী চিন্তাবিদরা 
গত ১৪০০ বছর ধরে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এমন উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়েছেন যে, পৃথিবীতে এমন একজন মুসলমানও 
বোধ করি পাওয়া যাবে না (ও ছিল না), যে মুহাম্মদের এই "অলৌকিক ঘটনার' কথা শোনেনি। কিন্তু 

বর্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মানদণ্ডে চন্দ্র দ্বিখত্ডিতের ঘটনাটি এতই অবাস্তব যে “বুদ্ধিমান” তাফসীরকারদের 
অনেকেই এ ঘটনাটি আদৌ বাস্তবে কখনো ঘটেছিল বলে মনে করেন না। তারা মনে করেন কেয়ামতের আগে এ 
ঘটনাটি ঘটবে! 


মদীনায় (৬২২-৬৩২ সাল) 


স্বচক্ষে তাদেরকে" দ্বিগুন দেখছিল! আসমান থেকে ঘোড়ার পিঠে ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ! 
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৩:১৩- “নিশ্চয়ই ছুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর রাহে যুদ্ধ 


করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে নিজের 


সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষনীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।” 


৮:৪৩-৮:৪৪- « আল্লাহ্‌ যখন তোমাকে স্বপ্নে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন; বেশী করে দেখালে 
তোমরা কাপুরুষতা অবলম্বন করতে এবং কাজের বেলায় বিপদ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ্‌ বাঁচিয়ে দিয়েছেন। 


তিনি অতি উত্তমভাবেই জানেন; যা কিছু অন্তরে রয়েছে। আর যখন তোমাদেরকে দেখালেন সে সৈন্যদল 


যাতে আল্লাহ্‌ সে কাজ 


করে নিতে পারেন যা ছিল নির্ধারিত। আর সব কাজই আল্লাহর নিকট গিয়ে পৌঁছায়।” 


৯৯৯ সাক্ষী কে? আবার সেই একই কিচ্ছা! দাবিদার ও সাক্ষী একই ব্যক্তি! মুহাম্মদের এহেন দাবিকে 
অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস করার কোনোই হেতু নেই! 


৩:১২৪-৩:১২৫- “আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগণকে-তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের 
সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেপ্া পাঠাবেন। -অবশ্য তোমরা যদি 
সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা 


চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন।” 


৯:২৬ - « তারপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা, তাঁর রসূল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ 
এবং এটি হল 
কাফেরদের কর্মফল।” 


»৯৯ এক দিকে মুহাম্মদের দাবি: আল্লাহ হও বললেই তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়![কুন ফা ইয়া কুন'(৩৬:৮২)] 


অন্য দিকে তাঁর আরেক দাবী: আল্লাহ আকাশ থেকে কাফের নিধনের জন্য "খুনি ক্যাডার বাহিনী" প্রেরণ করেন! 
কেন?"হও" তে কি আর কাজ হয় না! এই খুনি ক্যাডার বাহিনী ছাড়া কি আজরাইল (যমদূত) কাফেরদের জান 
কবজ করতে বিফলকাম হয়েছিলেন? সে কারণেই কি যমদূতকে সাহায্যের জন্য একটি বা ছু'টি নয়, ৩০০০- 
৫০০০ ফেরেশতাকে মাঠে নামাতে হয়েছিল? তামাসার শেষ সীমা! আগের মতই মদিনার এসব অলৌকিকত্রের 


ছিলেন লা। 


মুহাম্মদের সমসাময়িক মানুষগুলো মুহাম্মদকে নবী হিসাবে গ্রহণ না করার সপক্ষে আরও যে সমস্ত যুক্তির 
অবতারণা করেছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ: 


৪৫:৩২- « যখন বলা হত, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা 


বলতে আমরা জানি না কেয়ামত কি? আমরা কেবল ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই” 
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৯৯৯ «আমরা কেবল ধারণাই করি, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই”- এর চেয়ে বড় সত্য আর কি কিছু হতে 
পারে? 


৪৫:২৪- “তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধংস 


করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে” 


৯৯৯ এতে কী কোনো সন্দেহ আছে? অমোঘ মহাকালকে কে অতিক্রম করতে পারে? 


»৯৯ মুহাম্মদ অসংখ্যবার দাবি করেছেন যে, তাঁর আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই সাধিত হয় না (পর্ব-২০)! 
তাঁর আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন! তাঁর সে দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কুরাইশদের জবাব কি আদৌ অযৌক্তিক? 


৪৩:২২- “বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই 
পদাংক অনুসরণ করে পৎপ্রাপ্ত।” 


৯৯৯ পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষই তার পৈতৃক ধর্মকেই অকাট্য জ্ঞান করে! কুরাইশরাও তাই করেছিলেন। 
স্বাভাবিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ধর্মীন্তরিতের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। 
মুহাম্মদের মোজেজা তত্বের সংক্ষিপ্তসার: 


১) অবিশ্বাসীরা বহুবার বিভিন্নভাবে মুহাম্মদকে তাঁর নবুয়তের প্রমাণ হাজির করতে বলেছিলেন। তাঁদের প্রশ্ন ও 
দাবি ছিল সম্পূর্ণ যৌক্তিক। বিনা প্রমাণে কেন তাঁরা মুহাম্মদকে নবী হিসাবে মেনে নেবেন? বিশেষ করে যখন 
মুহাম্মদের প্রচারে তাঁরা কোনো নতুনতৃই খুঁজে পাননি ('পুরাকালের উপকথা")? 


২) প্রবক্তা মুহাম্মদের সমস্ত জবাবই ছিল অপ্রাসঙ্গিক বাক্য বিনিময়। মুহাম্মদ তাঁর নবুয়তের সপক্ষে শুধু যে 
্রদর্শন। ফলস্বরূপ মকার সুদীর্ঘ ১২-১৩ বছরের নবী জীবনে ১২০-১৩০ জনের বেশি মানুষকে তাঁর অনুসারী 
করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আর সেই অনুসারীদের প্রায় সবাই ছিলেন সমাজের নিল্নশ্রেণীর। কিছু ছিল তার পরিবার 
সদস্য। কিছু তার আত্মীয়-স্বজন। আবু বকর ও ওমর ছাড়া আর কোনো বিশিষ্ট কুরাইশই সে তালিকায় ছিলেন 
না। একমাত্র খাদিজা বিনতে খুয়ালিদ (স্ত্রী) এবং হামজা ইবনে আবদ-আল মুক্তালিব (চাচা, মুহাম্মদের 
সমবয়েসী) ছাড়া তাঁর পরিবারের কোনো ঘনিষ্ঠ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁকে নবী হিসাবে স্বীকার করার কোনো কারণই 
খুঁজে পাননি। ইসলাম গ্রহণকালে আলী ছিলেন মুহাম্মদেরই পোষ্য, নয় বছর বয়েসী অপ্রাপ্ত বয়ক্ষ বালক! 


৩) ইসলামী এমন একটি মাধ্যমও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে অবিশ্বাসীদের জনজীবন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, 
আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়কে অত্যন্ত অশ্রদ্ধায় হেয় প্রতিপন্ন করা না হয়। বিশেষ করে মুহাম্মদের সমকালীন 
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সমাজের লোকদের। তাচ্ছিল্যভরে তাদেরকে বলা হয় "আইয়ামে জাহেলিয়্যাত' (অন্ধকারের যুগ)। 'আইয়্যামে 
জাহেলিয়্যাত' অপবাদ দিয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের যতই হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করুন না 


কেন সত হচ্ছে কুরাইশ/আবিশ্াসীের প্রন দাব ও যুিলো ছিল সম্পূর্ণ যৌতি। তাঁরা নির্বোধ ছিলে না। 


৪) মুহাম্মদ পূর্ববর্তী নবীদের অনুরূপ যা সকলেই দেখতে পায় যেমন মুসার লাঠি সাপ হয়ে বিচরণ বা পাথরের 
থেকে বারটি প্রশ্রবণ অথবা ঈসার কাদামাটি দিয়ে তৈরি পাখিকে জীবন দান ও জন্মান্/কুষ্টরোগী নিরাময়! যা 


সকলেই শুনতে পায় যেমন মাটির বাছুরের হাম্বা-হাস্কা শব্দ! যা সকলেই খেতে পায় (মান্না-সালওয়া) - ইত্যাদি 


(পর্ব -২৩)]”অলৌকিকতৃ" কখনোই হাজির করতে পারেননি। 


মুহাম্মদের যাবতীয় "মোজেজার কিসসা" ইসলামের হাজারো মিথ্যাচারের একটি। সত্য হলো, 
কুরাইশ/অবিশ্বাসীদের বারংবার আহ্বান সতেেঁও মুহাম্মদ তাঁর নবুয়তের সপক্ষে একটি প্রমাণও হাজির করতে 
পারেননি! 101 ৪ 91016 0176! 


£কুরানের উদ্ভাতিগলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হেরেন শরীফের খাদেন) কতৃর্ক 


অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনুবাদ এখানে 
(চলবে) 
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মুহাম্মদ নিজেই কি 
আল্লাহ 
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মুহাম্মদ নিজেই কি আল্লাহ 
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মুহাম্মদের আল্লাহ মুহাম্মদকে যে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার করতে সদা তৎপর ছিল 


তারিখঃ শুক্রবার, ২১/০৬/২০১৩ - ১৫:০৮ 
লিখেছেনঃ দেশ প্রেমিক 


আল্লাহর সাথে মহানবী মুহাম্মদের ডাইরেক্ট সম্পর্ক ছিল। মুহাম্মদ বিপদে 
পড়লেই তার আল্লাহ সাথে সাথে রেডিমেড আয়াত নাজিল করে তাকে বিপদ 
থেকে উদ্ধার করত। সেরকমই একবার বিপদে পড়েছিল যখন মুহাম্মদ একের 
পর এক বিয়ে করতে থাকে। পাবলিক তখন তাকে নারী লিক্সু বলে অপবাদ 
দিতে থাকে। এহেন কঠিন বিপদের সময় আল্লাহ কিভাবে মু হাম্মদকে রক্ষা 
করতে এগিয়ে আসল সে কাহিনী এখানে বলা হবে। 


মুহাম্মদের বয়স যখন ৫০ তখন তার প্রথম স্ত্রী খাদিজা মারা যায়। ২৫ বছর 
বয়েসে মোহাম্মদ ৪০ বছর বয়স্কা খাদিজাকে বিয়ে করে। অত:পর দীর্ঘ ২৫ বছর 
তাদের দাম্পত্য জীবন চালু থাকে। মুহাম্মদ এই দীর্ঘ ২৫ বছরের মধ্যে আর 
কোন নারী বিয়ে করে নি। ইসলাম প্রচারকরা এটাকে মুহাম্মদের মহানুভবতা 
হিসাবে গণ্য করে সুখ পায়। আর দাবী করে - মুহাম্মদ যদি নারী লিন্সু হতো 
তাহলে এর মধ্যেই সে আরও ৩/৪ টি বিয়ে করতে পারত। কথাটা কিন্তু ঠিক। 
তবে একটা ফাক আছে যা তারা সাধারন মানুষের কাছে গোপন করে যায় 


উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই। 


অবহেলায় আশ্রিত হিসাবে থাকত। অতীতে আবু তালিবের অবস্থা ভাল 
থাকলেও এক সময় তার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। তাই বাধ্য হয়ে আবু 
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তালিব মুহাম্মদকে ব্যবসায়ি ধনাড্য বিধবা খাদিজা র কাছে নিয়ে গিয়ে তার জন্য 
একটা চাকরির ব্যবস্থা করে৷ মুহাম্মদ ভালভাবে খাদিজার অধীনে তার চাকরি 
চালিয়ে যায়। সে সময় খাদিজার নজর পড়ে টগবগে তরতাজা তরুন মুহাম্মদের 
ওপর। ওদিকে মুহাম্মদেরও দরকার ছিল একটা নিরাপদ আশ্রয়। ফলে যা হওয়ার 
তাই হয়ে গেল। খাদিজা মুহাম্মদকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া মাত্রই মুহাম্মদ রাজী হয়ে 
বিয়ে করে স্থায়ী ভাবে ঘরজামাই হয়ে খাদিজার বাড়ীতে উঠে পড়ল। এভাবেই 
ঘরজামাই হয়ে সে ২৫ বছর খাদিজার সাথে কাটিয়ে দিল। কোন ব্যক্তি ঘরজামাই 
হয়ে তার স্ত্রীর বাড়ীতে থেকে স্ত্রীর অর্থ সম্পদের ওপর ভর করে যদি জীবন 
নির্বাহ করে ,সেই লোক কি কোনদিন আর একটা স্ত্রী নিয়ে সেই একই বাড়ীতে 
উঠতে পারে ঃঅবশ্যই পারে না। সে কারনে মুহাম্মদের ইচ্ছা থাকা সত্তেও সে 
কোনদিন অন্য একটা নারী বিয়ে করে খাদিজার বাড়ীতে উঠতে সাহস করে নি 
স্বাভাবিক ভাবেই। এখানে মহত্রের বা সংযমের কিছু নেই। এ বিষয়টাই কিন্তু 
ইসলাম প্রচারকরা সাধারন মানুষের কাছে গোপন করে যায়। 


মুহাম্মদ অত:পর মদিনায় গিয়ে যখন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়ে তখন যদি 
দেখা যেত অবারিত সুযোগ থাকা সত্তেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন নারী বিয়ে 
করে নি, তাহলেই সেটা হতো মহানুভবতা বা সংযমের লক্ষন। কিন্ত সেক্ষেত্রে 
আমরা কি দেখি ঃআমরা দেখি মুহাম্মদ ক্ষমতাসীন থাকার সময় একের পর 

এক বিয়ে করে যাচ্ছে ,বিধবা ,বন্দিনী নারী এবং অবশ্যই তারা সব টগবগে 
যুবতি নারী । বিষয়টা মদিনার আশ পাশে বসবাস রত ইহুদি ও খৃষ্টানদের মধ্যে 
দারুন সন্দেহের উদ্রেক করে। তারা প্রশ্ন করতে থাকে - এ কেমন নবি যে একের 
পর এক বিয়েই করে যাচ্ছে, আর ঠিক তখনই এ দুর্যোগময় মুহুর্তে তাকে উদ্ধার 


হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি 
মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি যাদেরকে আল্লাহ 
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আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো 
ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্থি, মামাতো ভগ্রি, খালাতো ভগ্বিকে যারা আপনার সাথে হিজরত 
করেছে।কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে , নবী তাকে 
বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য 
মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও 
দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, 
দয়ালু। কোরান, আল আহ যাব-৩৩:৫০ 


উক্ত আয়াতে দেখা যাচ্ছে - মুহাম্মদের দারুন অসুবিধা হচ্ছিল আর তাই তার 
আল্লাহ তাকে যথেচ্ছ বিয়ে করার অনুমতি প্রদান করে। কি অসুবিধা ঃআর সে 
অসুবিধা ছুর করতে তার দরকার বহু নারী সঙ্গ। এর পরেও কি বুঝতে অসুবিধা 
হয় কি অসুবিধা অত:পর মুহাম্মদের বিয়ে করার ব্যপারে আর কোন বাধা 
থাকল না। সে একের পর এক বিয়ে করে গেল। কিন্তু এটা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে 
গেল ও খোদ নিজের উম্মতরাই মুহাম্মদের এ নারী শ্রীতি নিয়ে সমালোচনা শুরু 


এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্যস্ত্রী 
গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মু প্ধ করে, তবে 
দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন। কোরান, 
আল আহ্যাব-৩৩: ৫২ 


আর বিয়ে করা যাবে না। বিয়ে করার ফ্রি লাইসেলস বাতিল। তবে এর পরেও 
নবির জন্য দাসী বা বন্দিনী নারীর সাথে মেলামেশাতে কোন সমস্যা নেই তাও 
তার আল্লাহ জানান দিতে ভোলে নি, সেকারনেই বলছে- তবে দাসীর ব্যপার 
ভিন্ন। অর্থাৎ বিয়ে করতে না পারলেও যত খুশী দাসীদের সাথে সহবত করতে 
পারবে আমাদের দয়াল নবি। এ ব্যবস্থা একারনে যে -মুহাম্মদের আল্লাহ ভাল 
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করেই তার নবীর সমস্যার কথা জানত,জানত তার সবচাইতে বেশী প্রয়োজন 
কোন জিনিসের। 


এভাবে কিছুদিন আমাদের দয়াল নবী ধৈর্য ধারন করে ছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে 
ভুলোমনা নবি আল্লাহর এ নিষেধাজ্ঞা ভুলে যায়। কতই আর মনে রাখা সম্ভব 
একজন মানুষের পক্ষেঃ সেকারনেই দেখা যায় উক্ত নিষেধাজ্ঞা ভূলে আমাদের 
দয়াল নবি আবার বিয়ে করেছেন। অর্থাৎ মুহাম্মদ নিজেই তার আল্লাহর 
নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে বিয়ে করেছে। সেটার পূর্ন বিবরন পাওয়া যাবে এখানে -- 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে , মুহাম্মদের আল্লাহ তাকে সর্বতোভাবে খৃশী করা র চেষ্টা 
করার পরেও আমাদের দয়াল নবি সম্পূর্ন সন্তুষ্ট হতে পারে নি। দেখা যাচ্ছে তার 
আল্লাহরও সাধ্য ছিল না আমাদের মহান নবীকে সন্তুষ্ট করা৷ 


মত্তব্যসমূুহ 


শুক্রবার, ২১/০৬/২০১৩ - ১৫:৪৪ তারিখে আত্মার অন্তরালে বলেছেন 
আল্লাহ্‌ আপনাকে হেদায়েত দান করুক। 
নাস্তিক ও যুদ্ধপরাধিমুক্ত বাংলাদেশ চাই। 


১ 


শুক্রবার, ২১/০৬/২০১৩ - ১৮:০১ তারিখে দেশ প্রেমিক বলেছেন 
আপনাকেও আল্লাহ হেদায়েদ দান করুক। সত্য জানার পর তা গ্রহন করুন। মন খারাপ করবেন না। 


সব ছার খার করে দেয়ার মারাত্মক প্রতিজ্ঞায় এক ভয়ংকর জিহাদী 
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শুক্রবার, ২১/০৬/২০১৩ - ১৬:৩৫ তারিখে হাসান মাসুদ বলেছেন 
রাগ লাগতাছে 


19121 


১ 


শুক্রবার, ২১/০৬/২০১৩ - ১৮:০২ তারিখে দেশ প্রেমিক বলেছেন 
কেন খারাপ লাগছে কেন? সত্য জানার জন্য? 


সব ছার খার করে দেয়ার মারাত্মক প্রতিজ্ঞায় এক ভয়ংকর জিহাদী 
সমাপ্ত 


10005://///.91721101095.001/31011781815/1009515/1.681 51. 
মুহাম্মদ(সা) কি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছিলেন? 


তারিখঃ শুক্রবার, ২৪/০৫/২০১৩ - ২৩:২০ 
লিখেছেনঃ সত্যের সন্ধানী 


ইসলামের মূল স্তম্ুটাই হলো ইমান , তাও বিনা শর্তে। আল্লাহর ওপর ও তার প্রেরিত নবি মুহাম্মদের 
ওপর বিনা শর্তে, বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করতে হবে। এর অর্থ অত:পর কুরান হাদিস পড়ার পর যতই 
মনের মধ্যে কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ জাগ্রত হোক না কেন, কোন রকম প্রশ্ন করা যাবে না এ বিষয়ে। 
প্রশ্ন করা মানেই ঈমানে ঘাটতি আর যার ফলাফল অনন্তকাল দোজখ বাস। মূলত: এ একটা কারনেই 
দেখা গেছে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, মূর্খ, উন্মাদ কেউ ইসলাম নিয়ে কোন রকম আলোচনা করতে চায় 
না, যদি কেউ সে আলোচনা করতে চায় তাহলে তাকে থামিয়ে দেয় বা পাশ কাটিয়ে চলে যায়। 
এতটাই কল্পিত দোজখের ভয়ে ভীত কম্পমান থাকে। মনে হয় তারা চোখের সামনে দোজখকে তখন 
দেখতে পায়। 


সে কারনেই হাদিসের অনেক ঘটনা আছে যে গুলো সুস্পষ্টভাবে উদ্ভট ও আজগুবি হলেও কেউ সেটা 
নিয়ে কথা বলতে চায় না। তাদের উত্তর একটাই - আল্লাহ এটা ভাল জানে। ইসলামি বিশ্বে সব চাইতে 
প্রসিদ্ধ কুরান তাফসিরকার ইবনে কাসিরের সুবিশাল তাফসির গ্রন্থেও দেখা গেছে এমন এমন কিছু 
বিষয় তার সামনে পড়েছে যার উত্তর তার জানা নেই, তার তাফসির পড়লেও বোঝা যায় তিনি 
নিজেও বেশ সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেছেন, আর ঠিক তখনই তার একটা বক্তব্য দিয়ে সেটার ইতি 
টেনে দিয়েছেন সেটা হলো - এ বিষয়ে আল্লাহই সব চেয়ে ভাল জানে। সে কারনেই দেখা যায় কোন 
প্রকৃত ঈমানদার বান্দার পক্ষে কুরান হাদিসে যা আছে তা সে যতই আজগুবি বা উত্তট হোক না কেন 
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সে বিষয়ে শ্রেফ পাশ কাটিয়ে চলে যায় এ বলে যে- এ ব্যপারে আল্লাহ ভাল জানে। কারন এর 
ব্যতিক্রম হলেই অনন্তকাল দোজখে পোড়ার আশংকা। বলাবাহুল্য, কেউই দোজখে পুড়ে খাক হতে 
চায় না। যাহোক, বর্তমানে এ তথ্য প্রযুক্তির যুগে মানুষ ক্রমশ; এ কল্পিত দোজখের ভয় থেকে মুক্ত 
হচ্ছে, যদিও তার গতি অতি ধীর কারন যারা দোজখের ভয় দেখিয়ে মানুষকে তটস্থ করে রাখে তারাও 
এ তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সমান ক্রিয়াশীল। আর তাদের পেছনে কাজ করে সম্ভবত: বিরাট আকারের 
বিনিয়োগ। 


এবার আসল কথায় আসা যাক। কুরান , তাফসির ও সিরাত পড়তে গিয়ে একটা বিষয় হঠাৎ দেখে 
বেশ তাজ্জব বনে গেলাম। সেটা হলো খোদ নবি নিজেই আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছেন বলে মনে 
হচ্ছে। বিষয়টা খোলাসা করা যাক। 


সুরা আহ্যাবের ছুটি আয়াত দেখা যাক- 


হে নবী! আপনার জন্য আপনার শ্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। 
আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য 
বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্রি, ফুফাতো ভগ্বি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্মিকে যারা আপনার 
সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে , নবী তাকে বিবাহ 
করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার 
অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা 
আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। কোরান, আল আহ যাব-৩৩:৫০ 


এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় 
যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে, তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর 
সজাগ নজর রাখেন। কোরান, আল আহ্যাব-৩৩: ৫২ 


৩৩: ৫০ নং আয়াতে নবিকে যেমন ইচ্ছা খুশি বিয়ে করার অনুমতি আল্লাহ দিয়ে পরে ৩৩:৫২ 
আয়াতে তা রদ করে দেয়। অর্থাৎ এর পর আর তিনি বিয়ে করতে পারবেন না। উক্ত আহাযাব সূরাটি 
নাজিল হয় খন্দকের যুদ্ধের সময় ৬২৭ খৃষ্টাব্দে। (সূত্র 
:11100://917.111195019.010//11/1821019011179-171610701,170100://///. 5921017110111.0017/19191/121 
911.101010?01210191- 33) 


অত:পর তিনি ৬২৯ খৃষ্টাব্দে খায়বার আক্রমন করে তা দখল করেন ও সেখানকার সকল ইহুদীদেরকে 
হত্যা করে তাদের ধন সম্পদ লুটপাট করেন (সূত্র 
:1103://61.14135015.010/1/821119_011412)0১81)| সেখানে ইহুদী সর্দার কিনানের স্ত্রী সাফিয়াকে 
প্রথমে নবি গণিমতের মাল হিসাবে গ্রহন করেন ও পরে তাকে বিয়ে করেন। এ থেকে দেখা যাচ্ছে - 
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তার ওপর ছুই বছর আগে আন্লাহ বিয়ের যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল তা তিনি মান্য করেন নি। 
আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তিনি সাফিয়াকে বিয়ে করেন। 


কিছু কিছু তাফসিরে দেখা যায় সেখানে বলা হয়েছে, উক্ত নিষেধাজ্ঞা নাকি নবির ওপর থেকে আল্লাহ 
তুলে নিয়েছিল , কিন্তু কুরানে এ সম্পর্কিত কোন আয়াত নেই। অর্থাৎ তারা তাফসিরকাররা বুঝতে 
পেরেছিল যে, ভবিষ্যতে এটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাই তারা দায়সারা গোছের একটা বর্ণনা দিয়ে 
বলে গেছে যে - পরবর্তীতে এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছিল কিন্তু তার কোন প্রমান নেই কুরানে। 
আল্লাহ কোন নিষেধাজ্ঞা প্রদান করলে তার হুকুম কুরানেই তো থাকার কথা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা 
সেরকম কিছু কুরানে দেখি না। তাছাড়া খুব মজার বিষয় হলো - নবীকে যথেচ্ছা বিয়ে করার আদেশই 
বা আল্লাহ কেন দেয়, কিছুকাল পরে সেটা আবার বন্দই বা কেন করে দেয় ? চঞ্চলমতি আল্লাহর মর্জি 
বোঝা যেমন দায় , তেমনি তার নবির মর্জি বোঝে কার সাধ্য? যেমন আল্লাহ, তেমন তার নবি। 


এবার পশ্ন হলো - খোদ নবি নিজেই কিভাবে তার আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেন? 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০০:১৬ তারিখে মোক্তারনামা বলেছেন 

1 91821 0121 2 91211 1701 109 21018 10 0162 10511 ৬4111 1118 0110112179, 11911 /01781 01 
৮০৪1 0170102,1৬/0 01 11189 01 0001) 10011 2 521 121 /9 91911 1701102 2012 10 092 10911) 
(41117 10217), 17191 011) 0178, 01 (2৪. 021011/০) 1121 001 11017118105 100959939, 0121 ||| 02 
1019 901121019, 1010178৬917 /০00| 10 00110 11710191102. 


_03011721) 90112. 4 (/৭-1159), 8 311] 
2110112% 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০০:১৯ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 


এই আয়াত দিয়ে কি বুঝাইলেন। যা কইতে চান সোজা ভাষায় কন। আমরা আপনার মত মারেফতি 
লাইনে চলি না। 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০০:২১ তারিখে মোক্তারনামা বলেছেন 


কুরান হাদিসে যা আছে তা কখনই আজগুবি বা উদ্ভট না কারন সময়পোষগী করে ব্যখ্যা না করতে 
পারলে দোষতো কুরান হাদিসের না দোষ ওপব্যখ্যাকারীর 


81101779% 
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১ 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০০:২৫ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 

যেমন এই মাত্র একটা উদ্ভট মন্তব্য করলেন। আলোচ্য পোষ্টে আয়াত বা হাদিস কোন কিছু ব্যখ্যা করা 
হয় নাই। নবিজি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে বিয়ে করেছিলেন , সন উল্লেখ করে সেটা দেখান 
হয়েছে। সে ব্যপারে কিছু বলার থাকলে বলুন। অপ্রাসঙ্গিক কথা প্রমান করবে আপনার মস্তিষ্ক সুস্থ নয়। 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০২:৩৫ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
মোক্তার ভাই আল্লাহ আপনার উপর শান্তি বর্ষণ করুন । আপনি ঠিকই বলেছেন । 


/এা10100 1119 45৬/1911 ৬/01181 01916 /85 0179 110 ৬/25 01109591710 1৬1111121111180 95 ১419. | 95 


5811//2,10117111012%, 02010111651 01 06111608211 19017 01121111012 101 /71210 2110 


1004 01191721128. 1101] 21-139101, 1116 11628901161 01 82110119011. 91791110111, 10910012109 91699, 


381//2.1190 2. 0162) 1121 21710011911 11111611210. 91210191191 109081790, 291-138101, 80901 


91121 91191190961. /-138101 18519017090 58115, %118115 0111/19909052 ০৪ 816 %/1511115 001 


0121016 06012111157) 1/01121111901” 112 [11 51901201161) 1289৬16 9 1010152 01 1161 ৪৮০, 


11011 1617811160| 11916 01111 11001721117190 1001 1819911159 017 101106. 11917 1101121111790 
11701011180 20011 1, 9178 1010 11111 118 17011011145] 


আর যদি ভয় হয় যে, মেয়ে এতিমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা , তবে বিয়ে করে নাও , ২,৩বা 
৪ জন তোমাদের পছন্দ মত; যদি সুবিচারের ভয় হয় একজন অথবা অধিকারভূক্ত দাসিকে এতে 
অন্যায় না হওয়ার সম্ভাবনা বেশী ।- সূরা নিসা আয়াত ৩৫১) 


উল্লেখ্য সাফিয়ার বাবা গোত্র প্রধান আখতাব এবং তার স্বামী কিনান উভয়ই মৃত ছিল। সাফিয়া ছিল 
এতিম নবী সেঃ) সাফিয়ার প্রতি সুবিচারের জন্যই এই বিয়ে করেন । 


আল্লাহ মহান । তিনি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। 
রিিরিনি 11117] রি 

মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 

আমি মানুষ 

আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 
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শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০২:৪১ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 


তো মহাজ্ঞানী কোথা থেকে সাফিয়ার এ হেন কিচ্ছাটা বানাইলেন ? আমি তো একটা কাহিনীতে 
দেখলাম সাফিয়া স্বপ্ন দেখেছিল কোন অপশক্তি তাকে আক্রমন করেছে। তাহলে ? 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০২:৫৯ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
সত্য সন্ধানী আপনি সবাইকে বলেন ভালো করে পড়ে মন্তব্য করার জন্য এখন আমি আপনাকে বলছি 
যে সকল রেফারেস দেন তা ভালো করে পড়ে রেফারেস দিবেন । 


অত:পর তিনি ৬২৯ খৃষ্টাব্দে খায়বার আক্রমন করে তা দখল করেন ও সেখানকার সকল ইহুদীদেরকে 
হত্যা করে তাদের ধন সম্পদ লুটপাট করেন (সূত্র 
:171100://217./1111059012.010/৬/11/821119_01147188021) | 


চিনতে পারেন এটা কার লেখা আর এখানে উইকিপিডিয়ার রেফারেন্স কে দিয়েছে % আপনি দিয়েছেন 
। আমি এখান থেকেই অর্থাৎ আপনার দেয়া রেফারেন্স থেকেই এই কিচ্ছা পেয়েছি । বলেছিলাম আপনি 
নিজেই নিজের ফাঁদে পরেন । 

চযাঠায়া 
মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 
আমি মানুষ 
আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০৩:০৯ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
কোন একটা ঘটনার সন জানা আর কিচ্ছা কাহিনী জানা এক কথা নয়। 


খায়বারের যুদ্ধের ঘটনার সন বহু হাদিস ও অন্যান্য সূত্রে আছে। উইকিপিডিয়ার তথ্য সাধারনত 
নির্ভরযোগ্য নয়। তবে খায়বারের যুদ্ধের ঘটনার সন যে ওখান থেকে নিয়েছি তার কারন আমার বিশ্বাস 
অধিকাংশ মুসলমানই উক্ত ঘটনা কখন ঘটেছিল সেটা জানে। না হলে উইকিপিডিয়ার তথ্য কখনও 
আমি নেই না। তাড়াতাড়ি কোন একটা সূত্র দেয়ার জন্যই শুধুমাত্র ওটা তুলে দিয়েছি। আর কোন 
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কারন নেই।তাছাড়া খায়বারের যুদ্ধ ইসলামি ইতিহাসে এমন একটা ঘটনা যা বহুল কথিত , তাই 
উইকিপিডিয়াতেও ভুল হবার সম্ভাবনা কম। আশা করি বুঝাতে পেরেছি। 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০৩:২৬ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 

ভগ) ৪) ৪4), জগ ৪) ৪) ঞ॥ আপনে তো দেখি এরশাদ চাচার মত সার্কাস হইয়া গেছেন 
] 

কখন কি কোন তাল পান না। 

সার্কাস চাচায় হেফাজতের কোলে উইঠা নাচলো শাপলা চত্বরে আবার নিজের দলের চার নেতারে 
সাজা দেয় হেফাজতের কর্মসুচিতে কেন গেলো ?%% 


এরশাদ চাচা সম্মন্ধে কিছু বলেন শুনি । ধর্ম বিদ্বেষে আপনে ফেল আপনেরে দিয়া হবেনা । 

চাচা আর আপনের সাথে কিন্তু পুরা মিল চাচায় ফন্দিতে থাকে বিয়া করার আপনেও একই তালে 
থাকেন । করেন মুতা বিয়া করেন আপনেরে দিয়া এটাই হইব । ধর্ম বিদ্বেষে ফেল জিরু ডাবল জিরু 
(০০)। 

ররর 11111 ররর 

মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 

আমি মানুষ 

আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০৩:৩৩ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 


এই যে খায়বারের যুদ্ধের নিরপেক্ষ সূত্র এখানে আছে 
:171100:///01101715101১1010190.010/1010109/101010111-11111191117280 


যান ভাল করে দেখেন। এবার। কিন্ত আমার পোষ্টের বিষয়ে তো দেখি আজকে নিরব। আজকে কি 
মিথ্যা কিছু বলেছি ? নাকি আজকে কোন যুক্তি নেই ঘটে ? 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০৯:৪৪ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
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০০ যুক্তি দেখাবো তার আগে একটা কথার উত্তর দেন 


এরশাদ কয়টা বিয়া করছে, মুতা সুতা মিলাইয়া ?% 
৮ ]] ||... 

মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 

আমি মানুষ 

আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০২:৪৮ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
আর শুনেন বিয়ে সম্পর্কিত উক্ত আয়াত হলো সূরা নিসার ৩ নম্বর , আর ধর্ষন ও মুতা বিয়ের আয়াত 
২৪ । তো কোনটা আগে নাজিল হয়েছিল ? বিয়ের আয়াত (৩) যদি আগেই নাজিল হয়ে থাকে , পরে 


২৪ নম্বরে ওটা কিসের বিয়ে ছিল ? মাথা না খাটালে এভাবেই গ্যাড়াকলে পড়তে হয়। আমার সাথে 
যত লাগতে আসবে ততই গ্যাড়াকলে পড়তে থাকবেন। 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০৩:০৩ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
তাই না ! এখনো লুঙ্গি পইরা আছেন ভালো মত টাইট করছেন তো ? একটা বুদ্ধি দেই মহিলাদের 
পেটিকোট পরেন ওইটাতে দড়ি আছে টাইট কইরা বান দিতে পারবেন । টাইনা খুলতে পারুম না। 
কিন্তু উপরে তুইলা দিতে পারুম জু ৪1) ৪4) ৪4) ৪1) জগ 
11 
মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 
আমি মানুষ 
আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ১০:২৯ তারিখে সফিউদ্দিন আহমাদ বলেছেন 
সাফিয়া কাহিনী || 


হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুহাম্মদ খাইবার আক্রমন করেন । খাইবার ছিল ইহুদীদের শহর 
আর হিজাজের এক বাগান বিশেষ ।এই আক্রমনের কোন অজুহাত বইতে দেয়া নেই ।অবশ্য 'ইসলাম 
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না মানার অভিযোগ আনলে' খাইবার অবশ্য আক্রমনযোগ্য ৷ ইসলাম পুর্বকালে নিয়ম ছিল কোন 
আক্রমনের পুর্বে সতর্ক করা -এ ক্ষেত্রে তাও মানা হয়নি এবং ভোরবেলা শ্রমিকরা যখন কাজে বের 
হচ্ছে ঝুরি কোদাল নিয়ে - ইহুদী অধ্যুষিত খাইবার আক্রান্ত হল ।-* একে একে রসুল দখল করলেন 
তাদের সব সম্পদ, তাদের সব ছুর্গ । অনেককে যুদ্ধ বন্দি হিসেবে নিলেন । তাদের মধ্যে ছিল কিনানা 
ইবনে আল- রাবি"র অপুর্ব সুন্দরী স্ত্রী সাফিয়া । তার সঙ্গে তার আরো ছুজন চাচাতো বোন ছিল । 
নিজের জন্য রসুল সাফিয়াকে পছন্দ করলেন । খাইবারের সমস্ত নারীদের মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ 
করে দেয়া হয় । মুসলিমরা ওখানে পোষা গাধার মাংস ভক্ষণ করে। 

কিনানার হেফাজতে ছিল বনু আল নাদিরের সন্চিত ধনরত্ব। তাকে বন্দি করে রসুলের কাছে আনা 
হলে সে সন্টিত ধনরত্রের সন্ধান দিতে অস্বীকৃতি জানায় । রসুল বললেন -“ওর কাছে যা আছে বের 
করে দেয়া না পর্যন্ত অত্যাচার চালাও)” 

( সিরাতে রসুলুল্লাহ-ইবনে ইসহাক পৃ:৫৭৩) 


আল জুবায়ের তার বুকের উপর চকমকি পাথর আর ইস্পাত রেখে তার উপর অগ্নিসংযোগ করলেন । 
এই অবস্থায় তার শেষ দশা উপস্থিত হল ।এরপর রসুল তাকে ইবনে মাসলামার হাতে তুলে দিলেন - 
সে তার মন্তক কর্তিত করে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিল । 

কিনানার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী সাফিয়াকে আরেক মহিলার সাথে একত্রে রসুলের কাছে আনা হয়। মৃত 
ইহুদীদের লাশের পাশ দিয়ে তাদের নিয়ে আসেন বিলাল । সাফিয়ার সঙ্গী মেয়েটা তা দেখে চীৎকার 
করে নিজের গালে চড় মেরে বিলাপ করছিল, মাথায় বালু মাখছিল রসুল তা দেখে বললেন-“এই 
শয়তানিকে আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও ।”(পূ ৫৭২) তিনি সাফিয়াকে তার পিছনে রাখার নির্দেশ 
দিয়ে তার চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন । মুসলিমরা বুঝলো তিনি তাকে নিজের জন্য মনোনীত 
করেছেন । সঙ্গী ইহুদী মেয়েটি তখনও বিলাপ করছিল- “তোমার দয়ামায়া নেই বিলাল -স্বামীদের 
লাশের পাশ দিয়ে আনলে? (এ) 

বিজয়ের পর মালামাল ও বন্দিদের ভাগাভাগি হচ্ছিল। দিহিয়া নামে একজন এসে রসুলকে বললেন -হে 
আল্লাহর রসুল, বন্দিদের থেকে আমাকে একজন নারী দিন। তিনি বললেন।" যাও ,ওদের মধ্যে থেকে 
একজন বেছেনাও । সে ঠিক সাফিয়াকেই পছন্দ করলো । দিহিয়ার সঙ্গী সাথীরা সাফিয়ার প্রতি 
রসুলের দুর্বলতা বুঝতে পেরেছিল । সে ছিল সতের বছরের এবং তাই সৌন্দর্য ছিল তুলনারহিত ৷ তারা 
বললো- "রসুল , সাফিয়া আপনারই যোগ্য , আমরা বন্দিদের মধ্যে ওর মত সুন্দরী আর দেখিনি |; 
রসুল পুনরায় দিহিয়াকে ডেকে বললেন -সাফিয়া ছাড়া অন্য যে কাউকে বেছে নাও । হাদিস 

ইবনে ইসহাক সীরাতে বর্ণনা দিচ্ছেন- খাইবার থেকে পথিমধ্যে রসুল সাফিয়াকে সাদী করলেন। 
আব্বাসের মা সুলায়ম তার কেশচর্চা করে সাজিয়ে দিলেন । তাঁর তাবুতে রসুল রাত্রি যাপন করলেন । 
বনু আল-নাজ্জারের ভাই আবু আইউব কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে সারারাত জে গে তাবুর চারদিকে 
বললেন- এই মহিলার আব্বা,স্বামী আত্মীয়কুটুম্ব সবাইকে আপনি হত্যা করেছেন । এই ক "দিন আগেও 
সে অবিশ্বাসী ছিল। ওকে নিয়ে তাই আমার ভয় ছিল। (পূ ৫৭৫ এ) 

যুদ্ধ বন্দীদের বিবাহ করার নিয়ম তিনি দিয়েছিলেন ।এই যুদ্ধের কালে আরও কিছু নিয়ম প্রবর্তণ করেন 
যেমন, যুদ্ধবন্দী গর্ভবতী মেয়েদের সাথে সহবাস নিষিদ্ধ । বিধবা বন্দীদের বিবাহ করতে হলে 
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ইদ্দতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে যে সে গর্ভবতী কি না পরখ করার জন্য | 
সাফিয়া ছিল বিধবা যুদ্ধবন্দী- সাফিয়ার ক্ষেত্রে সেই সময়টুকু দেয়া হয় নাই । 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০০:২২ তারিখে মুর্খ চাষা বলেছেন 
মাথাটা নস্ট করে ফেলবেন নাকি? 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০০:২৬ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 


মাথা আমাদের জন্মের পর থেকেই নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আমি বরং সুস্থ করার প্রচন্ড চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছি। 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০০:৩৯ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন 

ভাই সত্যের সন্ধানী, 

আমারও কিছু প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। অনেকের কাছেই উত্তর জানার চেষ্টা করেছি কিন্ত পাই 
নাই ব্রগে প্রশ্ন গুলো করলে আপনি কি উত্তর দিবেন? 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০০:৫০ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন 


আমার কেন জানি মনে হয়েছে আপনার জানা আছে এবং আপনি সত্য উত্তর দিবেন, বিষয়টা অন্য 
ভাবে নিবেন না গ্রীজ। 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০১:১০ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
ব্যক্তিগত সম্পর্কে ছাড়া বাকী সব প্রশ্নের উত্তর দেব যদি জানা থাকে। 
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শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০০:৫৭ তারিখে সালমান হাসান সর্দার বলেছেন 

সত্যের সন্ধানী ভাই 

আমার অন্প জ্ঞানে বোঝতে পারছি।এখানে বোঝা যাচ্ছে ওই সব নারী ছড়া (৩৩:৫০) অন্য নারীদের 
বিয়ে করা উচিত নয়। বিয়েই করবেন না বলা হয় নি। 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০১:০৬ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
৩৩:৫০ নং আয়াতে তো বিয়ের কথাই বলছে। আমি কি অন্য কিছু বলেছি নাকি ? 


আপনি মনে হয় ৩৩:৫২ আয়াত টা পড়েন নি। ভাল করে পড়ে দেখুন সেখানে কি লেখা আছে। 


মনে হয় ভাল মতো না পড়েই মন্তব্য শুরু করে দিয়েছেন। এ ধরনের পোষ্টের মন্তব্য করতে যে একটু 
পড়ে নিতে হয় ভাই। 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০১:২১ তারিখে বচন বলেছেন 

সত্যের সন্ধানী, আপনি তো সত্য সন্ধান করেন। ধর্ম নিয়ে অনেক সাধনা গবেষণা ও লেখাপড়া করেন। 
আপনাকে নির্ভয়ে একটা প্রশ্ন করা যায়; ইতোপূর্বে এমন প্রশ্ন করে জবাব পাই নি, কেবল ধমক 
পেয়েছি। আশা করি আপনি ধমক দিবেন না। যথার্থ যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিবেন। 


আচ্ছা বলুন তো - অষ্টা ছাড়া তো কোন কিছুই সৃষ্টি হয় না। বিশ্ব জাহানের তাবৎ প্রাণীকুল , প্রতিটি 
বস্তনিচয়, অবস্থা সময় কাল এমন কি প্রতিটি অনুকণা পর্যন্ত অষ্টার সৃষ্টি। সেই ত্রষ্টা কোন ব্যক্তি 
নিশ্চয়ই নন, তিনি স্বয়ং প্রভূ। এখন প্রশ্ন স্বয়ং প্রভৃ- যিনি সবকিছুরই শ্ষ্টা; তার সৃষ্টি কিভাবে হলো? 
সেখানেও তো একজন অষ্টা থাকা চাই, নয় কি? তা হলে বিশ্বজাহানের সেই শ্টার সৃষ্টি কি ভাবে হল, 
কে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন? 

আসুন - সত্য বলি, সত্য খুঁজি, সত্যকে প্রকাশ করি। 
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শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০১:৩২ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
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ওসব আধ্যাত্মিক তত্ব কথা অনেক আগেই শেষ করে ফেলেছি। বর্তমানে আছি প্রচলিত ধর্ম গুলোর 
নেতিবাচক দিক গুলো মানুষের সামনে তুলে ধরা নিয়ে। কিন্তু যেহেতু ইসলাম বর্তমানে সবচাইতে বড় 
সাবেজেক্ট , অন্য ধর্মগুলো সব ঘুমাচ্ছে , তাই ইসলাম নিয়েই আছি আপাতত। এর অন্যতম কারন 
হলো - আমার কাছে আমাদের পশ্চাৎপদতার একমাত্র কারন হিসাবে আমি ইসলামকে মনে করি। 
অন্য যতগুলো কারন আপনি বলুন না কেন সব কিন্তু ইসলামেরই বাই প্রো ডাক্ট। অথচ আমাদের কেউ 
কিন্ত ইসলামকে দায়ী করতে চায় না। যেমন ধরুন - দেশের মানুষ জামাত ইসলাম , জে এমবি, 
হেফাজত , কওমী এসবকে সমালোচনা করে , বলে ওরা ইসলামের ভূল ব্যখ্যা দিচ্ছে তাই ওরা বিপথ 
গামি। বিষয়টা যে কতটা অসত্য তার প্রমান হলো - ওরা ওদের জীবন কাটিয়ে দেয় ইসলাম নিয়ে, 
আর আমরা যারা সাধারন মানুষ ওদের সমালোচনা করি , কুরান হাদিস জীবনে ছুয়েও দেখি না ।অথচ 
বিজ্ঞের মত প্রকাশ করি ওরা বিভ্রান্ত ও ইসলামের ভুল ব্যখ্যা দিচ্ছে। যার ইসলাম নিয়ে জীবনটাই 
কাটিয়ে দেয় , তারা ইসলাম বেশী বোঝে নাকি আমরা বেশী বুঝি ? এখন যারা ইসলাম ভালমতো 
জেনে এসব কাজ করে , তাহলে সমস্যা কোথায় ? নিশ্চয়ই ইসলামে , তাই নয় কি? কিন্ত ইসলামকে 
আমরা কেউই ছুতে চাই না, আলোচনায় আনতে চাই না। এটা হলো গাছের গোড়া বাদ দিয়ে পাতা 
নিয়ে নাড়া চাড়া করার মত। বোঝা গেছে? 
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আমি বলি - ওটা আধ্যাত্বিক তত্ব কথা নয়; ধর্মীয় বিশ্বাসের গোড়ার কথা! গোড়ায় বিশ্বাস থাকলে 
তবে তো ধর্ম? আমি কোন বিশেষ ধর্মের কথা বলছি না; গোড়ার বিশ্বাসের প্রথম ভিত্তিটার কথাই তো 
বলছি? ওটাও আপনি কৌশলে এড়িয়ে গেলেন? আপনার কাছে এমনটা আশা করিনি। আপনি ও তো 
চিরাচরিত হুজুরদের মত গোজামিলও দিলেন না বরং নিজের অহং এর কথাটা জানিয়ে পালিয়ে 
গেলেন? 


বললেন; ওসব অনেক আগেই শেষ করে ফেলেছেন! বেশ তো; শেষ করে ফেলা মানে কি আমার 
প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পালিয়ে যাওয়া? আগেই বলেছি; আমার প্রশ্নটার জবাব যাদের কাছে পাওয়ার 
কথা তাদের কাছে পাই নি বরং ধমক পেয়েছি। আপনি যুক্তিশীল প্রগতিবাদী মানুষ ধর্মীয় বিষয়ে যতটা 
আস্থাশীল হলে একজন এমন চ্যালেঞ্জে নামতে পারেন আপনি নিশ্চয়ই ততটাই সম্যক! তাই 
ভেবেছেলাম; অন্ততঃ আপনার কাছে একটা যথার্থ জবাব পাব। এখন দেখছি আপনি অপারগ? 


আর একটা কথা - নিজের জ্ঞান সাধনা সম্পর্কে আস্থা থাকা ভাল। বাংলা সাহিত্যে ডক্টরেট করেছেন 
এমন একজন জ্ঞানী বোদ্ধাকে যদি কোন কম শিক্ষিত মানুষ প্রশ্ন করে যে; বাংলা বর্ণমালায় কয়টি 
করে স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ আছে? আমার জানা পূর্ণ করার স্বার্থে সেগুলো একটু আলাদা করে বলে দিন। 
তখন কি তিনি বলবেন; আরে আমি হলাম ডক্টরেট; আমার কি আর ওসব শিশুতোষের বর্ণমালা নিয়ে 
কথা বলা সাজে? ওসব তো পঞ্চাশ বছর আগেই শেষ করে এসেছি? আপনি সে রকমটিই করলেন? 
আসুন - সত্য বলি, সত্য খুঁজি, সত্যকে প্রকাশ করি। 
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আচ্ছা শোনেন, এটা চুড়ান্ত না যে শ্রষ্টা কেউ আছে কি না। বিজ্ঞানীদের সর্বশেষ তত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্ব 
সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই তৈরী হতে পারে। কিন্তু সেখানেও কিছু প্রশ্ন আছে আমার। যেমন - বিজ্ঞানীরা বলছে 
কোয়ান্টাম লেভেলে যে শৃণ্য স্থান তা শুণ্য নয় , সেখানে অবিরাম ভাঙ্গা গড়ার খেলা চলছে। সর্বদাই 
সেখানে কনা প্রতি কনা সৃষ্টি হয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কে ন সেটা হচ্ছে সেটার ব্যাখ্যা হিসাবে তারা 
বলছে - এটা স্বতংস্ুর্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এরকমই একটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের মহা 
বিশ্ব সৃষ্টি। আমার প্রশ্ন যেটা তা হলো - উক্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কারন বিজ্ঞানীরা জানে না ঠিক , তার 
অর্থ তো এটা নয় যে ওটার কোন কারন বা কর্তা নেই। 


এখন প্রশ্ন হলো - কর্তা যদি থেকেই থাকে তাহলে তার প্রভাব কি বিশ্বে? 


আমি যেভাবে ভাবি তা হলো - সেই কর্তা বিশ্বজগত সৃষ্টি করে নানা বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 

পারে তা অবলোকন করা।তবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বা বিশ্বে কোথাও সে হস্তক্ষেপ করে না। সে 
শুধু যে এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছে তা নয়। আমাদের এ বিশ্ব জগত ছাড়াও সে অসীম সংখ্যক বিশ্ব 
জগত সৃষ্টি করে থাকতে পারে। আমি খালি ছুনিয়ার কথা বলিনি , বলেছি বিশ্ব জগত /1/9199. আর 
প্রতিটি বিশ্বজগতের বহু নক্ষত্র জগতে হয়ত সে এভাবে বনু প্রানী জগত সৃষ্টি করে দেখছে কারা 
কতদুর পৌছতে পারে। এই যে প্রতিযোগীতা কিন্ত আমরা অবলোকন করতে পারছি না, সেই কর্তাই 
অবলোকন করছে আর তাতেই সে আনন্দ পাচ্ছে। তাহলে নৈতিকতার কি হবে ? ভাই সেজন্যেই তো 
বিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের এমন এক ব্রেইন দিয়েছে যে যা ব্যবহার করে আমরা আমাদের নৈতিক 
মানদন্ড ঠিক করে নিতে পারি ক্রমশ: এর জন্য তার দরকার নেই কোন ফেরেস্তা বা পয়গম্বর বা 
অবতার পাঠান। মানব ইতিহাসকে যদি সমাজ বিজ্ঞানের নিরীখে দেখেন , তাহলে বুঝবেন এটা কতটা 
সত্য। মানুষের নৈতিকতা গঠনের মূলে ধর্ম নয় বরং তার বুদ্ধি মেধা ও সমাজের শৃংখলা রক্ষার 
তাগিদটাই সর্বদা বেশী ক্রিয়া শীল থেকেছে। পরিশেষে আমি এটাও বিশ্বাস করি , আমাদের মাঝে সেই 
সৃষ্টি কর্তার গুণ বিদ্যমান , আর আমাদের কাছে সেই সৃষ্টি কর্তার আকাংখা হয়ত একদিন বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তির এমন এক শিখরে আমরা পৌছে যাব যে আমরা তার দেখা পেয়ে যাব , মনে হয় সে অপেক্ষাই 
সে করছে। জানিনা বুঝলেন কি না। 
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তবু ভাল; আপনি বিজ্ঞান টেনে এনে গড'স পার্টিক্যাল দিয়ে যা বুঝাতে চেয়েছেন - ধর্ম বিশ্বাস বা শ্টা 
বিশ্বাসের জন্য তা জরুরী নয়। বিজ্ঞান বিশ্লেষণের অবশ্যি আলাদা ধর্ম আছে - যাকে বলতে পারি 
ফ্যক্টস্‌ বা ক্যারেক্টারেস্টিকস অব ন্যাচার। যেমন আগুন বা পানি; প্রতিটিরই আলাদা ধর্ম ও বস্তুগত 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
গুনাবলী এবং আলাদা আলাদা গঠন কলা আছে - ওটাই বিজ্ঞান। 


মূলতঃ ধর্ম বিশ্বাস হলো মনের জিনিস। মন বলে যেমন কোন বস্তর অস্তিত্ব নেই অথচ 'মন'কে আমরা 
অস্বীকার করতে পারছি না, ধরতে বা ছুঁতেও পারছি না কিন্তু সে ঠিকই আমাদের প্রভাবিত করে। কোন 
সুস্থ্য মানুষই তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ধর্মও তেমনি বায়বীয় বিশ্বাসের নাম। ওটাকে 
বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করতে যাওয়া - পন্ড শ্রম। আপনার সাথে বিষয়টা নিয়ে তর্ক করতে ভাল লাগছে - 
তাই। নইলে এমন ফালতু জিনিস নিয়ে ঘাটাঘাটির কোন প্রবৃতি আমারও নেই। 


আপনি নানান ভাবে আমার জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন, ধন্যবাদ। আসলে তা আমাকে সন্তুষ্ট করতে 
পারে নি। মানে, আপনার জবাবে উপসংহারে আসতে পারেন নি। আমি চার যুগের বেশী এই জবাবটাই 
খুঁজছি - আজো কেউ দেয় নি। অবশেষে আমি আমার মত করেই একটা উপসংহারে এসেছি - তাই 
ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করি না, ততটা প্রজ্ঞা এবং সাহসও আমার নেই। আবার সু উদ্দেশ্যেই হোক বা কু 
উদ্দেশ্যেই হোক অতসব কোরান বাইবেল জিন্দাবেস্তা পড়ে আজগুবি মত্ততায় মেতে থাকতে ও ভাল 
লাগে না। তাই আপনি যত আগ্রহ নিয়ে ওসব পড়েন ও সংগ্রহ করেন তা আমার কাজ নয়। তবে 
শুনুন; জগতে মানুষের মাঝে ধর্ম থাকা ভাল। সেই বিশ্বাসটা মানুষকে অনেক কিছু দেয়। বিজ্ঞান 
অনেক কিছুই দিতে পারে কিন্তু সমর্পণের যে শান্তি; তা বিজ্ঞান কখনোই দিতে পারবে না। 


বিজ্ঞান দিয়ে কখনোই ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, ধর্ম মানুষের আধ্যাত্িক প্রেরণায় সৃষ্ট একটা বিশ্বাস 
মাত্র। আর সেই আধ্যাত্িক প্রেরণা থেকেই শ্রষ্টার জন্ম হয়েছে। আজ অল্প কথায় বললাম; সময় পেলে 
আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার আশা রাখি। 


ভাল থাকুন। 


ও) 
আসুন - সত্য বলি, সত্য খুঁজি, সত্যকে প্রকাশ করি। 
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শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০৩:৩০ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 

মন আত্মা এসব আবার কি ? মন বা আত্মা বলে কিছু নেই। আমরা মানুষরা এক ধরনের জৈব যন্ত্র 
ছাড়া আর কিছু নই। আমাদের ব্রেইন আমাদের বুদ্ধিমত্তার কেন্দ্র। যা কম্পিউটারের সি পি ইউ। সেই 
যন্ত্র সুপার কম্পিউটারের চেয়ে শক্তিশালি, তবে সম্পূর্ন নিখুত নয়। সে কারনেই আমরা কম্পিউটারের 
মত দ্রুত কাজ করতে পারি না। ভবিষ্যতে এমনও হতে পারে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে এরকম 
কম্পিউটার তৈরী হবে। তখন কি বলা যাবে তার মন আছে? 


ধর্ম থাকলে লাভ নেই , তবে ক্ষতির সম্ভাবনা ব্যপক। যেটা আমরা দেখছি প্রতিদিন। মানুষের একটা 


লেভেল পর্যন্ত জ্ঞান অর্জিত হলে শান্তি পাওয়ার জন্য ধর্ম দরকার পড়ে না। আপনি যদি দেখেন, 
নাস্তিক ও আস্তিক - এ ছুয়ের মধ্যে নাস্তিকরাই বেশী শান্তিতে জীবন কাটায়। এর কারন কি? 
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অশিক্ষিত মূর্খ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষেরাই ধর্মের মধ্যে শান্তি খোজে ও তাতেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। 
তবে ইদানিং উচ্চ শিক্ষিত মানুষকেও ধর্ম আচ্ছন্ন করে মাঝে মাঝে। এর কারন আইডেনটিটি 
ক্রাইসিস। তাছাড়া আর কিছু মনে হয় না আমার। হীনমন্যতাও একটা কারন হতে পারে। 


নিজেকে আপনি যদি বুদ্ধিমান যন্ত্র মনে করেন , তখন আপনার দায়িত্ব হয়ে দাড়াবে আরও বেশী। 
তখন আপনার মনে চিন্তা জাগবে কিভাবে আপনার বুদ্ধিকে আরও শানিত করা যায় ও নিজেকে যন্ত্রের 
চেয়েও উচ্চতর কোন অস্তিত্বের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। কারন নিজের পরিচয় কেউ যন্ত্র হিসাবে 
মানতে পারে না৷ কিন্তু বাস্তবতা তো সেটাই। তখন আপনি যদি মনে করেন কোন পরম সত্ত্বা যাকে 
অষ্টা বলা যায় সে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে আমাদের কারিশমা দেখার জন্যে , তখন আমাদের কি 
দায়িত্ব হয়ে দাড়ায়? নিজেরা নিজেরা মনগড়া ধর্ম তৈরী করে সারাদিন জিকির করা ? নাকি নিজেরা 
নিজেরা মতভেদ করে মারামারি কাটাকাটি করা? আপনার যদি একটা ছেলে থাকে , আপনি তার কাছ 
থেকে কি আশা করেন? সে অনেক বড় কিছু হোক সেটাই আশা করেন। তাই না ? আর তাতেই কিন্তু 
আপনার আনন্দ হয় সীমাহীন। আমাদের অষ্টা যদি থেকেই থাকে (বলছি না আছে) তাহলে আমরা 
তার সন্তানের মত। সুতরাং সে অবশ্যই চাইবে আমরা যেন জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে ক্রমশ: উন্নত করি 
ও আমাদের কারিশমা তাকে দেখাই । তাহলেই তার আনন্দ। সেটাই তার সৃষ্টি সুখের উল্লাস। 


1] 
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শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ১৯:০৩ তারিখে জেনো বলেছেন 

আপনার উত্তরটা আমার বেশ ভাল লেগেছে। এভাবে দেখতে পারাটা অনেক বড় ব্যাপার। 
ধন্যবাদ। 

জ্ঞানই পুণ্য। 
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শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০৭:১৫ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 
বচন 


আচ্ছা বলুন তো - স্রষ্টা ছাড়া তো কোন কিছুই সৃষ্টি হয় না। বিশ্ব জাহানের তাবৎ প্রাণীকুল, প্রতিটি 
বস্তনিচয়, অবস্থা সময় কাল এমন কি প্রতিটি অনুকণা পর্যন্ত শর্টার সৃষ্টি। সেই অষ্টা কোন ব্যক্তি 
নিশ্চয়ই নন, তিনি স্বয়ং প্রভূ। এখন প্রশ্ন স্বয়ং প্রভ্‌ - যিনি সবকিছুরই শ্ষ্টা; তার সৃষ্টি কিভাবে হলো? 
সেখানেও তো একজন অষ্টা থাকা চাই, নয় কি? তা হলে বিশ্বজাহানের সেই শ্টার সৃষ্টি কি ভাবে হল, 
কে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন? 


আমি প্রশ্ন করছি, 


আচ্ছা বলুনতো, আপনাকে আমাকে সৃষ্টি করতে যদি অষ্টার দরকার না হয় , তাহলে অষ্টা এমন কী 
অপরাধ করল যে সেও শ্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হতে পারবেনা ? আমরা যদি শ্টা ছাড়া সৃষ্টি হওয়ার দাবী করতে 
পারি তাহলে শ্রষ্টাও সেই ভাবে সৃষ্টি হয়েছে'তা তে অসুবিধা কোথায়? 


রষ্টার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। স্বীকার না করলে অনেক প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিত থেকে 
যাবে।বিজ্ঞানে কিছুই উত্তর দিতে পারবেনা। 


অ্টা আছে। থাকতে দিন। এটা বিতর্কের উর্ধে। যার বুঝবার ক্ষমতা থাকবে একমাত্র সেই বুঝতে 
পারবে। শত বুঝিয়েও কেহ কাকেও এটা বুঝাতে পারবেনা। ষ্টার বিবর্তন ধারার এই স্তরের মানব 
নামক প্রাণীটি তেমন একটা অতিবড় বুদ্ধিমান বা জ্ঞ্যানী প্রানী হয়ে পড়ে নাই যে সৃষ্টির সব কিছু 
রহস্যই বুঝে ফেলেছে। এটা এখনো অনেক নিম্ন মানের প্রানীর পর্যায়ে রয়ে গিয়েছে। 


একে আরো বহুদূরে অগ্রসর হতে হবে সৃষ্টি রহস্য বুঝার জন্য। 


মহা বিশ্বের কাছে ও মহা কালের কাছে আমাদের বুদ্ধি ও ক্ষমতা ও অবসথান কতখানি ? 
ধরা যাক বড়জোর মহাসমুদ্রের মধ্যে ভাসমান একটি কচুরীপানার উপর অবস্থিত পিপীলীকার 
ন্যায়তাতে আমরা আর কতটুকুই বা বুঝা বা উপলদ্ধী করার ক্ষমতা রাখতে পারি ? 


তবে শষ্টাকে বুঝতে, পেতে কোন ব্যক্তি মাধ্যমের দরকার নাই। যে কোন ব্যক্তিই তার জ্ঞান,বুদ্ধি,বিবেক 
ব্যবহার করে শষ্টাকে বুঝতে ও পেতে পারে। এতটুকুই যথেষ্ঠ। এর সামনে আর বেশী অগ্রসর হওয়ার 
দরকার নাই। 


তবে শ্রষ্টার মাঝখানে কোন ব্যক্তিকে বসালেই জন্মের পর হতেই মূ ত্যু পর্যন্ত স্বয়ং শ্রষ্টার দেওয়া এই 


অমুল্য সম্পদ মানব মস্তিক্ষটি আর একজন মানবের কাছে চিরকালের জন্য বিক্রীত হয়ে যায়, যেটা 
স্বয়ং শ্ষ্টাও চাননা। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তাছাড়া আরো হাজার হাজার রকম সমস্যার উদ্ভব হয়। হাজার হাজার রকম অযৌক্তিক প্রথা মাথার 
উপর চেপে বসে।সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়।একটি মানুষের চিন্তা শক্তির 
স্বাধীনতাকে হরন করা হয়। 


হাজার হাজার দল ও গোত্রের উদ্ভব হয়ে যায়।চিরকাল একদল আরএক দলের শক্রতে পরিণত হয়ে 
আজীবন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়। 


সমস্যা আরো বেশী প্রকট হয়ে যায়। 


মানবজাতিকে কোন একটি মাত্র যুগের গন্ভীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। এর জন্য শষ্টা মানব 
জাতিকে সৃষ্টি করেন নাই। 


লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অতি জটিল বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যমে মানব জাতি ষ্টার এক অতি উজ্জল 
সম্ভাবময়ী সৃষ্ট প্রানী। এর লক্ষ বহু দূরে। 


১ 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০১:২২ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন 
"হযরত মুহঃ (সাঃ ) কে দান কর বেহেশতের সর্বোচ্চ সন্মানিত স্থান , সুমহান মর্যাদা যার প্রতিশ্রুতি 
তুমি তাঁকে দিয়েছো । নিশ্চয় তুমি ভঙ্গ করো না তোমার অঙ্গীকার। " 


আমার প্রশ্ন 

১) দান শব্দ কেন? এটাতো অধিকার হওয়া উচিত। 

২) আল্লাহ কি ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারেন? কারন প্রকৃত মালিক বললেই মনে হয় অপ্রকৃত মালিকও 
আছেন তাইনা? 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০১:৪৩ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
বলুন, আমি তো কোন নতুন রসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা 


হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ক কারী বৈ 
নই।সূরা আল আহকাফ-৪৬:৯ 


উক্ত আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহ মুহাম্মদকে এমন কোন নিশ্চয়তা দেয় নি যে তাকে বেহেস্তেই 
নসিব করা হবে। এ সম্পর্কিত একটা হাদিসও আছে। সে কারনে মুহাম্মদ স্বাভাবিক ভাবেই দুশ্চিন্তায় 
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ছিলেন যে তিনি দুনিয়াতে যা করে গেলেন তার জন্যে তার সাজাও হতে পারে। কুরান হাদিস থেকে 
আমরা যা দেখি বা এ পর্যন্ত আপনি রূগে পড়েছেন , আপনি বুঝতেই পারছেন এর অনেকগুলোই ছিল 
অমানবিক, অনৈতিক । মুহাম্মদ নিজেও সেটা মাঝে মাঝে অনুভব করতেন। কিন্তু কারও কাছে প্রকাশ 
করতেন না। তাই তিনি এমন এক ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন যাতে আমরা ছুনিয়ার মানুষ সবাই তার 
জন্য দোয়া করি, যাতে আল্লাহ দয়া পরবশ হয়ে তাকে বেহেস্তে নসিব করেন। আশা করি বুঝতে 
পেরেছেন। 


বিশ্বাস করা হয় - যাকে সৃষ্টি করা না হলে দুনিয়া সৃস্টি হতো না , যিনি আল্লাহর দোস্ত, যিনি নবিদের 
নবী, দুনিয়ার শ্রেষ্ট মানব ইত্যাদি, সেই তাকেই তার আল্লাহ বেহেস্তের কোন নিশ্চয়তা দেয় নি, তাহলে 
আমাদের অবস্থা কি হতে পারে , বুঝতে পারছেন ? এ থেকে এ সন্দেহ খুব দৃঢ় হয়ে যায় , আল্লাহর 
আয়াত বলে যা আমরা শুনছি তা আদৌ আল্লাহর আয়াত কি না। 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০২:১৫ তারিখে মুর্খ চাষা বলেছেন 
আজানের দোয়া কি প্রথম থেকেই ছিল? নাকি তার মৃত্যুর পর দোয়া পরার প্রথা চালু করা হয়? 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০২:২২ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
অবশ্যই মৃত্যুর পর। জীবিত 'অবস্থায় কি কখনো খভাবে দোয়া করে নাকি? 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ১৪:৫৩ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন 
কে বা কোন হদিসের মাধ্যমে দোয়া করার প্রথা চালু হয়েছে? 


আমি বিভিন্ন সময় ছোট বড় আনেক মোনাজাতে অংশ নিয়েছি, সেখানে দেখছি সব হুজুররাই শুধু 
মাত্র ইসলাম জাহানের শান্তি কামনা করে দোয়া করেন । 

আমার প্রশ্ন - আমরা যদি শুধু মাত্র আমাদের ভাল চাই তাহলে অন্যরা কি আমাদের ভাল চাবে বা 
চাওয়া উচিৎ? সবাই আমাদের নবী সোঃ) কে বিশ্ব নবী বলে থাকেন, উনার নির্দেশ বা কর্ম পন্থায় 
মুসলিম ছাড়া অন্যদের ক্ষতিই চাওয়া হয়ে থাকে তা 'হঅলে উনি কিভাবে বিশ্ব নবী হলেন? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


১ 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ১৯:৩০ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 

মুহাম্মদ বিশ্বনবি তো শুধু মুসলমানদের কাছে। অমুসলিমরা তো তাকে নবি বলেই মানে না। তাহলে 
উনি সবার কাছে বিশ্বনবি হন কিভাবে ? মুসলমানরা কাউকে বিশ্বনবি আখ্যা দিলেই তো সে বিশ্ব নবি 
হয়ে যাবে না, তাই নয় কি? 


১ 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০১:৪৬ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
সেই হাদিস টা এখানে 


12112159010) 21-1থ2. 

/সা /9752911 0/011207 ৬110 08৬০ 09 0015909 01 21160191709 10 078 20101810721 1119 /7521 0172৬ 
1015 00170811010 016 0/০111170 01 079 87110191715. '001111211 10117 1092011৬485 01501999110 0/০|1 
11011 116থা। (1.6. (| 21-1/4915 ভিঠ11), '0007179171911 ||| 21101 1101590 1111] [11116 0150, 9170 
ড/200৬91790 11| 9111 115 01011195. 11917 118 71010112097 10 015 2170 | (90019991170 118 
95290110099) 5210, "09 /00 /5-591010, 1729 /19115 10910 09 017 ০! 11092 ৬/11017995 11721 
/1217 199 110170180 /০৪." 017 021 06 90101121591, "110৬4 00 900110৬1121 /121 1725 
1101701901117% | 1901190, "| 0017011170৬. 11917) 02811191 2170 17) 17011181109 980110090 
101 /০90, 09 /91915 /500991019! 80 4170 9158 15 ৬/01111/ 0111 (11701 '0)071781)? 178 5210, "/৩ 
10911117, 0 /1217, 05810111785 0৬911291591 11111, 21701110102 06109510111. 18 /121, 


10000] | 2যা। 08 /90099119 01 /121, 611 00 1701100/ ৬৮/21/9121 111 0010 116," 8 /৭1217, 
| /1|| 12৬০1795591 11181012101 21701280191 1111. 17121112805 18 580, 21101 41191 | 91901 1 
52৬4 11 2. 017920) 2৪. 10৬/1170 91162 01 00111211101 10952011. 1 ৬/211 10 /19175 /9095119 2170 
1010 1111 0111. 1716 19112115690, "11121 91110011595 115 (9009০99) 06905.” (58811 21-1830117211, 
৬০0101712 5, 3001 58, 01771091266) 


। 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০১:৫৫ তারিখে ফারুক বলেছেন 

৩৩: ৫০ নং আয়াতে নবিকে যেমন ইচ্ছা খুশি বিয়ে করার অনুমতি আল্লাহ দিয়ে পরে ৩৩:৫২ 
আয়াতে তা রদ করে দেয়। অর্থাৎ এর পর আর তিনি বিয়ে করতে পারবেন না। উক্ত আহাযাব সূরাটি 
নাজিল হয় খন্দকের যুদ্ধের সময় ৬২৭ খৃষ্টাব্দে। (সুত্র 


:1100://917.119105019.010//119/1821119-011119-11610101,101100://///.59210101101111.0017/121911/121 
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911.101010?01210191- 33) 


অত:পর তিনি ৬২৯ খৃষ্টাব্দে খায়বার আক্রমন করে তা দখল করেন ও সেখানকার সকল ইহুদীদেরকে 
হত্যা করে তাদের ধন সম্পদ লুটপাট করেন (সূত্র 
:1100://61./1195015.010/14/9211016_011418)81)| সেখানে ইহুদী সর্দার কিনানের স্ত্রী সাফিয়াকে 
প্রথমে নবি গণিমতের মাল হিসাবে গ্রহন করেন ও পরে তাকে বিয়ে করেন। এ থেকে দেখা যাচ্ছে - 
তার ওপর দুই বছর আগে আল্লাহ বিয়ের যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল তা তিনি মান্য করেন নি। 
আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তিনি সাফিয়াকে বিয়ে করেন। 


আপনার পুরো পোস্ট ও প্রশ্নটি করেছেন আয়াত নাযিলের সাল ও খায়বার যুদ্দের সালের উপরে ভিত্তি 
করে। আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন ৬২৭ সালে ৩৩:৫০ আয়াতটি নাধিল হয়েছিল বা ৬২৯ সালে 
খাইবার যুদ্ধ হয়েছিল? ইসলামের নবীর উপরে এতবড় একটি অভিযোগ করার আগে সাল তারিখ 
নিয়ে নিশ্চিত হওয়া উচিৎ ছিল। 


যেকোন ইতিহাসের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য শুধু মাত্র এক পক্ষের কথা বা লেখা যথেষ্ঠ নয়। দরকার 
নিরপেক্ষ বা বিরোধী পক্ষের কোন বক্তব্য বা লেখা থেকে থাকলে সেটা ও বিবেচনায় নেয়া উচিৎ। 


মুহম্মদ নামে কোন নবী ছিলেন সেটা হাদীস বা আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে তাবারি (ইসলামের 
সূচনা লগ্নের ২০০/৩০০ বছর পরে) কতৃক লিখিত ইসলামের ইতিহাস থেকে ই কেবল আমরা জানতে 
পারি। এর পূর্বের কোন নিরপেক্ষ বা বিধর্মী সুত্র বা ইতিহাসে মুহম্মদ নামে কোন নবীর খোজ পাওয়া 
যায় না। এসম্পর্কে একটু পড়াশুনা করুন , জানতে পারবেন। গত বছর ইংল্যান্ডের টিভি চ্যনেল ফোর 
একটি প্রগ্রাম দেখিয়েছিল ইসলাম ও মুহম্মদের উপরে। সেটা দিয়ে শুরু করতে পারেন। গুগল সার্চ 
দিলে পেয়ে যাবেন। 


অনেকের ধারনা মুহম্মদের জন্ম ৫৭২ সালে নয়, বরং আরো ১০০ বছর আগে। 
| 80199 1 0099 17011121191 1 08 0301217'5 101010191 95 112090 1101119111790| 01 1701, 011 


1178 90111010012 /95 178৬9919011 118 80 09101011210 1701 019 711. 11195101109 98000179015 101 
100 11110011211 2110101. 


179 36947, 11910110 1৬1011121111190 9/85 10110011711 078 6111, 7111, 01811 09171019, 10011 072 
1712 1011 0817101. 1101802 115 10111010912 25 109170 2108170 470-480 /৭, 7101 15 2100170 98 
0911001% 8211191 1911 ৬/৪18/2910981 190 109109118৬০. 


17210100115 00170 11 0178 06 94121 910111190 "119 9919)0959"5 11011 01850111095 1116 
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1102170815 17899528019 01 018 1395219109119915 21 012 1121195 01 1118 171117/91112 48৬/5 01 
+917917. 


(19511090218 07210901019 01 1712 1179101 *:712 012 112 90101001190 ৬/1101 081 * 17107 
1179 07917 521 2100170 * /970 11169 //912 /1101955 10 ৬1721 1112) 010 10 1119 109119915 * /0 
11721781901 17101) 9111[01)1090910059 078 1280| 99158011101 10109119211 /91917, 10172 19019, 
112 1012152/01071) ...185: 4-8] 


1715 9৬171 10011018029 11 1712 921 525 /80, 21701951099 00081181190 10) 02 173017211- 
81111101211 00110 85 ৬/911| 25 08 11510112175 01 61191 (1 0/95 078 0151 "10109028851" | 
/82101215 11501). 179 912 01 1115 179558012 95 078 01 01139511217, 41101, 9011170 
00119111120 01112, 9/85 018 01119511201 080012| 01 /921012. 


08] 08917 17680 91001 11115 11010991711619: 


111100:////,/. 50191701021 21012.0017/10021101/1211217/0111190990/ 


810 17816: 


11110:////,/. 5281010929119.0011.59/11016১0.ঢা। গ1911003110119.16000180011917110- 20120715 
130013 


5৬০11 11 ৬/1111009019, 1 04 /2111 (89111100101 | 18৬91 17800111910 0121 9081702) : 


111100://217.4111105019.010//11/1911217 


| /25 10909005929 01 015 179559012 101121 01101018391 115 0919129| /121 21701 1115 001111917091 
/0121128.10 5801€ 21817, 95179৬91709 101 1115 17895980172. 


90110108901 10 112 2215 11 91211 85, /০0 ৬/1|| 10191 15121211110 1712 9৬০11 19 
00119111120 99 11 211590/1121010190..11115 17928119 10011121117280| 95 2112 2170 911 117 
525 /0, 1101 11921759119 00810 1701119/2109917 10017 11 570 /80.1721/95 112 1736%- 
৬|011121111180 01 079 00127. 


/5 01112 179101102| 1৬1011121111780 11121 119 99019112115 100112 (119 32১17211280, 10990119, 


2110 0/21-17010091110 10211021121) 19 0/95 2. 41050-7919181 21001111781101 01828190 90111170 06 
1712 7111 081101, 90118 150 9915 2091 119 0160. . 
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19111099017 110 01921 0115 1715001709011017 081. 


৫৪:১৭ আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? 


১ 


শনিবার, ২৫/০৫/২০১৩ - ০২:০১ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 

ভাল । কিন্তু আপনি এটা সবার কাছে প্রচার করুন। 

আমি কুরানের শানে নুযুল ও অন্যান্য সূত্র থেকে যে তথ্য পেয়েছি সেটাই উল্লেখ করলাম। 

সুরা আহযাব নাজিল হয়েছিল খন্দক যুদ্ধের সময় , সেটা নবি মদিনায় যাওয়ার ৬/৭ বছর পর। উনি 
খায়বার আক্রমন করেছিলেন মদিনা ত্যাগের বছর খানেক আগে। এটা শানে নুযুল , তাফসির ও 
অন্যান্য ইসলামি সুত্রে মেলে। সু তরাং আমি সে সূত্রগুলোই ব্যবহার করলাম যেগুলোতে সব মুসলমান 
বিশ্বাস করে আর তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী দেখা যায় মুহাম্মদ নিজেই তার আল্লাহর আদেশ লংঘন 
করেছিলেন। 


কিন্তু এইবার লাইনে আসেন। যেখানে মুহাম্মদ নিয়ে এত ক্যাচাল সেখানে কুরান আইল কোথেকে ? 
আবার সেই কুরান আসমানী কিতাব হইল কেমনে ? যতছুর জানি আপনি তো আবার কুরানকে 
আসমানী কিতাব হিসাবেই বিশ্বাস করেন। তো আল্লাহ কি একটা বাধান প্রিন্টেড কুরান আসমান থেকে 
আরবের মরুভূমিতে ছুড়ে মারছিল ? 


রবিবার, ২৬/০৫/২০১৩ - ১২:৪৯ তারিখে মোক্তারনামা বলেছেন 
সত্যের সন্ধানী, আপনি এখানে কুরানের ধারাকে জামাতী কায়দায় নিজের মত করে ব্যবহার 


করছেন।কুরানর নাজিল হয়েছে ২৩ বছর ধরে নানা ঘটনাকে সামনে রেখে।কুরানের ব্যখ্যা বা কোন 
বিষয়ে কুরানের আয়াত ব্যবহার করতে হলে এ বিষয় সম্পর্কিত সমস্ত আয়াত একসাথে ব্যখ্যা বা 


নারী 
আপনি কি জানেন এ ৪ টি বিষয় কতটি আয়াত ও সূরা কুরানে আছে? 
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বিবাহ- সুরা ২,৪, ৫, ১৬ ছাড়াও আরো বিধান আছে 

যাই হোক আপনি হয়ত জানেন যে কুরানে কোন 9111019 99119109 নেই, সব সূরা ০০110016%, বা 
00111900110 56119170 এ- তাই কুরানের ব্যখ্যা বা ব্যবহার করতে 11518| 8021080 গ্রহণযোগ্য নয়, 
তাই 19150190109 920090 গ্রহণযোগ্য। 

কুরান -হাদিস কে নিজের মত 010099, 1010, ৪001/ করা এক ধরনের মূর্খতা ও উন্মাদতা। 

কুরান -হাদিস এসেছিল মানব মুক্তির জন্য সেদিকে খেয়াল রেখেই ব্যখ্যা বা ব্যবহার করা উচিত। 

তাই বলি-যে বিষয়ে জানা শোনা অল্প সে সব বিষয়ে কনফিডেন্টলি মত প্রকাশ করাটা ধৃষ্টতার পর্যায়ে 
পড়ে। 

80776 


১ 


রবিবার, ২৬/০৫/২০১৩ - ১৩:২২ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
এই মাত্র আপনি কুরান বিরোধী কথা বললেন, কারন কুরানে বলা আছে- 


আমি কুরানকে সহজ ভাবে নাজিল করেছি যাতে তোমরা বুঝিতে পার। কুরান ৫৪:১৭ 


আপনার কথা অনুযায়ী কুরান বোঝা খুবই কঠিন। আর শুনেন , কুরান কাদের সামনে নাজিল হয়েছিল 
জানেন? একদল মূর্খ ও গোয়ার আরবদের কাছে , যদি তারা বুঝতে পারে , আমরা কেন পারব না? 
যাহোক আপনি কুরান বিরোধী কথা বলার পরও একজন সাচ্চা মুসলমান। কারন মূর্খরা সাচ্চা 
মুসলমানই হয়। তবে সব মুসলমানই যে মূর্খ হবে এমন কোন কথা নেই। 


আর আমার ব্যখ্যা যদি ভুল হয়, কোথায় ভূল সেটা দেখিয়ে দিলেই বেশী ভাল হতো। তখন আমি 
ক্ষমা চেয়ে নিতাম। সেটা না করে অস্পষ্ট বক্তব্য আপনার মূর্খতাকে আরও বেশী করে ফুটিয়ে তুলল। 
ভবিষ্যতে এরকম অস্পষ্ট মন্তব্য করলে তার উত্তর দেয়া হবে না৷ 


১ 


রবিবার, ২৬/০৫/২০১৩ - ১৩:৫৬ তারিখে মোক্তারনামা বলেছেন 

[15] /870 ৬৪111) ০1611 95 2. 10159171081 15 11818 217 11121 12111110912? [16] 17781 598 
10 (01590101) 251৬1 [00119101791 91121 1) /2110117051 [17] /10 11 0100 5 119৬2177905 
1119 0301211 985% 10 12179111081) 10115 1118179 211 1121 11191110211? [18] (176 11102 01) 
/%90191901501 0/21111105. 171191110৬4 (01752901001) /85 1 10011911161 81191 10 /21111105.-- 
সুরা-৫৪ 

আপনি আবার ও নিজের মত 00999, 10104, 9201 করছেন, আমার কথাই আপনি বুঝেন না তাহলে 
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কুরানের আয়াত ব্যবহার করবেন কি করে ?-এঁ বিষয় সম্পর্কিত সমস্ত আয়াত একসাথে ব্যখ্যা বা 
ব্যবহার করতে হয়।আপনি একটি আয়াতকে 97016 ০01 করে ০0 01 ০0115১1 এ 8001/ করছেন 
2110172% 


১ 


রবিবার, ২৬/০৫/২০১৩ - ১৪:৩৯ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
সূরা আল কামার - ৫৪:১৭ 


100119117 141211: /70 21182 11709901178019 1116 03001211995 10 01170191512110| 21701 18118111001, 
11191 15 07812 211 01281 ৬11 12119111091 (01 19091৬5 20001111011)? 


9007211: /870 11 0010 ৬০ 119৬51128012 1118 00117211995 10 19171911081) 00119 17912 217 
11721 19191109121? 


২0190 /1: /970 21122110990 1728019 1118 007211 995 10 0110181912110 2110 19112111001: 
11781715 1119179 217 11121 ৬/11| 190912 8010111101? 


97911: 970 091121101 $/০119৬০17808 1112 03012119285 101 1721191110121708, 1001 15 0819 
211/0178 110 ৬/1|| 17110? 


সুত্র :1100://001217-00171/54 


সুতরাং কুরান আমি বিকৃত বা বিকৃত কু রান সংগ্রহ করিনি , যারা বিকৃত করেছে তদের উদাহরন 
উপরে দেয়া হলো। ইউসুফ আলীর নাম শুনেছেন , উনি কে? মনে হয় না শুনেছেন। শুনবেন কি করে, 
কুরান হাদিস তো পড়ার চেষ্টা করেন না। আপনারা এখনো এহেন মারাত্মক অপরাধের জন্য এদের 
বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, শুনি? 


1174. 
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আমার মাথা ঘৃৰাইতাছে. 

নাম নাই 
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রি 
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মঙ্গলবার, ০৪/০৬/২০১৩ - ০২:৩৯ তারিখে নাম কাটা বলেছেন 
আমার মাথা ঘুরাইতাছে. 


নাম নাই 
সমাপ্ত 


1000://110100-1019.0011/1091519 10105/210-28811. 


মোহাম্মদ ও ইসলাম, পর্ব-১৮ 


তারিখ: ২ ভাদ্র ১৪১৯ (আগস্ট ১৭, ২০১২) 
লিখেছেন: ভবঘুরে 


[বিষয়বস্ত : মুহাম্মদ ও আল্লাহ কি অভিন্ন, ইসলাম ও পৌত্তলিকতা] 


মোহাম্মদের ইসলাম ধর্মের মূল কথা -আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় তার কোন শরিক নেই। 
এখন দেখা যাক, মোহাম্মদ আপাত: এ কথা বলে সুক্ষ্রভাবে কি প্রচার করে গেছেন। কোরানে আছে - 


বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে 
ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। 
সুরা আল - ইমরান, ০৩: ৩১ 

বলুন, আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্ততঃ যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে , তাহলে 
আল্লাহ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না। সুরা আল - ইমরান, ০৩: ৩২ 

আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রসুলের , যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়। সুরা আল - 
ইমরান, ০৩: ১৩২ 

এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহু ও রসূলের আদেশমত চলে , তিনি তাকে জান্নাত 
সমূহে প্রবেশ করাবে ন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে শ্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল 
থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য।সূরা নিসা, ০৪: ১৩ 
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হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসুলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা 
বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্‌ ও তাঁর 
রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর 
এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। সূরা নিসা , ০৪: ৫৯ 

আর যে কেউ আল্লাহ্‌র হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে , তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ 
নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল 
ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সানিধ্যই হল উত্তম। সূরা নিসা, ০৪: ৬৯ 

এরকম বহু আয়াতে একই কথা বলা হয়েছে। তা হলো - আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য কর। 

কিন্তু বাস্তবে রসুলের হুকুমই পালনই যে আল্লাহর হুকুম পালন তার চুড়ান্ত বাস্তবায়ন দেখা যায় নিচের 
আয়াতে - 


যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। সূরা নিসা , ০৪: ৮০ 
বিষয়টাকে একটা সমীকরণের সাহায্যেও প্রমান করা যেতে পারে, উপরোক্ত ০৪: ৮০ আয়াত মতে, 


মোহাম্মদের হুকুম ল আল্লাহর হুকুম বা, মোহাম্মদ + হুকুম ল আল্লাহ + হুকুম 


উভয় পক্ষ থেকে হুকুম শব্দটা বাদ দিলে সমীকরণ টি দাড়ায় এরকম - মোহাম্মদ আল্লাহ (প্রমানিত) 
এভাবে কোরানের বানীর নামে মোহাম্মদ নিজেকে আল্লাহর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ।আল্লাহর বানীর 
নামে নিজের বানী প্রচার করে গেছেন ২৩ টি বছর। পৌতুলিক ধর্মের পরিবর্তে একেশ্বরবাদী ইসলাম 
প্রচার করতে গিয়ে পৌত্তলিকদের বহু আচার অনুষ্ঠান ইসলামে আমদানী করেছেন। যেমন - কাবার 
ভিতরে অবস্থিত কাল পাথরের সামনে মাথা নত করে চুমু খাওয়া , হজ্জ করা, সাফা মারওয়ার 
পাহাড়ের মধ্যে সাতবার দৌড়া দৌড়ি করা, কাবা শরীফের চারপাশে সাতবার ঘোরা এসব। এর 
সবগুলিই ছিল পৌত্তলিকদের প্রথা ও আচার। প্রথমেই কাল পাথর বা হযরে আসওয়াদ নিয়ে কথা বলা 
যাক- 


ইবনে আব্বাস বর্ণিত নবী বলেছেন-“ কাল পাথর বেহেস্ত থেকে পতিত হয়েছে।যখন প্রথম ছুনিয়াতে 
এটা পতিত হয় তখন এর রং ছিল ছুধের মত সাদা কিন্ত আদম সন্তানদের পাপ গ্রহণ করার ফলে এর 
রং কাল হয়ে গেছে”শ। তিরমিজি, হাদিস- ৮৭৭ 

ইবনে ওমর নবী কে বলতে শুনেছেন, “ কাল পাথর ও আর রুখ আল ইয়ামানি কে স্পর্শ করলে পাপ 
মোচণ হয়।তিরমিজি, হাদিস-৯৫৯ 

অথচ পাপ মোচনের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে, কোন পাথরের হাতে নয়।যা কোরানে পরিস্কার 
বলা আছে যেমন- 

বলে দিনঃ তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তর এবাদত কর যে, তোমাদের অপকার বা উপকার 
করার ক্ষমতা রাখে না? অথচ আল্লাহ সব শুনেন ও জানেন। সূরা মায়েদা -৫:৭৬ 

জিজ্ঞেস করুন নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের পালনকর্তা কে? বলে দিনঃ আল্লাহ! বলুনঃ তবে কি তোমরা 
আল্লাহ ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির করেছ, যারা নিজেদের ভাল-মন্দের ও মালিক নয়? বলুনঃ অন্ধ 
চক্ষুম্মান কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি অন্ধকার ও আলো সমান হয়। তবে কি তারা আল্লাহ্‌র 
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জন্য এমন অংশীদার স্থির করেছে যে, তারা কিছু সৃষ্টি করেছে, যেমন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ? অতঃপর 
তাদের সৃষ্টি এরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? বলুনঃ আল্লাহই প্রত্যেক বস্তর অষ্টা এবং তিনি একক, 
পরাক্রমশালী। সুরা রাদ ১৩:১৬ 


তিনি বললেনঃ তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর এবাদত কর , যা তোমাদের কোন উপকার 
ও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? সুরা আত্বিয়া, ২১: ৬৬ মেকায় অবতীর্ণ) 


তারা এবাদত করে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর , যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও 
করতে পারে না। কাফের তো তার পালনকর্তার প্রতি পৃষ্টপ্রদর্শনকারী | সুরা ফুরকান, ২৫:৫৫ 
কোরানে বলছে আল্লাহ ছাড়া ভাল মন্দ করার ক্ষমতা আর কারে নেই। অথচ একই সাথে মোহাম্মদ 
বলছে কাল পাথরের পাপ মোচন করার ক্ষমতা বিদ্যমান। যা শিরক ছাড়া আর কিছু নয়।অর্থাৎ 
মোহাম্মদ সুকৌশলে তার অনুসারীদেরকে এক আল্লাহর উপাসনার কথা বলে একই সাথে শিরক শিক্ষা 
দিচ্ছেন যা তার অন্ধবিশ্বাসী অনুসারীরা বুঝতে পারছে নাতবে এটা কিন্তু মোহাম্মদের এক কঠিন ও 
বুদ্ধিমান অনুসারী বুঝতে পেরেছিল যার নাম ওমর , ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আর তাই সে বলেছিল 


আবিস বিন রাবিয়া বর্নিত- ওমর কাল পাথরের নিকট আসলেন এবং একে চুমু দিলেন , তারপর 
বললেন-আমি জানি তুমি একটা পাথর বৈ আর কিছু নও, তুমি কারও উপকারও করতে পার না, 
অপকারও করতে পার না। আমি যদি রাসুলুল্লাহকে না দেখতাম তোমাকে চুমু খেতে আমি তোমাকে 
চুমু খেতাম না। বুখারী, বই-২৬, হাদিস-৬৬৭ 

আমি জানি তুমি একটা পাথর ছাড়া আর কিছু নও, তুমি না পার কারো উপকার করতে , না অপকার। 
নবীকে যদি আমি না দেখতাম তোমাকে চুমু খেতে আমি তোমাকে কখনও স্পর্শ করতাম না। বুখারী , 
বই-২৬, হাদিস-৬৭৫ 


সোয়াইদ বিন ঘাফালা বর্ণিত: আমি ওমরকে কাল পাথরকে চুমু দিতে ও হাত বুলাতে দে খেছি এবং 
বলতে শুনেছি এরকম- আমি দেখেছি আল্লাহর নবীর তোমার জন্য অনেক ভালবাসা ছিল।সহি 
মুসলিম, বই-৭,হাদিস-২৯১৬ 

তার অর্থ এ কাল পাথর যেন তেন পাথর নয়, খোদ বেহেস্ত থেকে পথ ভুলে পৃথিবীতে টুপ করে এসে 
পড়েছে।আর এ পাথরের আছে পাপ মোচনে ক্ষমতা যা খোদ স্বয়ং নবীও মনে করতেন। তাহলে বিষয়টি 
দাড়াল, মোহাম্মদের আল্লাহ ছাড়াও একটা কাল পাথরেরও পাপ মোচনের ক্ষমতা বিদ্যমান। ঠিক 
একারনেই নিজেদের সীমাহীন পাপ মোচনের জন্য হজ্জের সময় হাজীরা এ কাল পাথরকে চুমু বা 
নিদেন পক্ষে একটু স্পর্শ পাওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে যায় , এটাকে স্পর্শ করতে যেয়ে এ পর্যন্ত কত 
মানুষ মানুষের পায়ের নীচে চাপা পড়ে মারা গেছে তার কোন সঠিক হদিস নেই।আর বলা বাহুল্য , 
মোহাম্মদের কাল পাথরকে এভাবে পাপ মোচনকারী হিসাবে প্রচার করাটা মারাত্মক শিরকাবলতে 
গেলে তা অন্যান্য ধর্মের চেয়ে বেশী শিরক। অন্য ধর্ম যেমন- হিন্দুরা দেব দেবীর মূর্তি তৈরী করে 
পূজো করে, আপাত দেখতে মনে হয় মুর্তি বা জড় পদার্থের পূজা , কিন্তু আসলে ওরা মূর্তি পূজা করে 
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না, ওরা ওদের জীবন্ত দেব দেবীকে মূর্তির মধ্যে কল্পনা করে তার পূজা করে।বিভিন্ন দেব দেবীকে তারা 
আলাদা আলাদা ঈশ্বরও ভাবে না, প্রতিটি দেব দেবীকে তারা মনে করে তাদের এক ঈশ্বরের এক 
একটি গুণের প্রতিরূপাযেমন যে ধণের কামনা করে সে ঈশ্বরের ধণ সম্পর্কিত গুণরূপ লক্ষ্মীর পুজা 
করে, যে বিদ্যা বা জ্ঞানের কামনা করে সে ঈশ্বরের জ্ঞানরূপ স্বরস্বতীর পুজা করে , ইত্যাদি। খৃষ্টানরা 
গীর্জার মধ্যে মেরী ও যীশুর মুর্তি তৈরী করে তার সামনে মাথা নত করে ও প্রার্থনা করে। আপাত 
দেখতে মনে হয়, মূর্তির সামনে মাথা নত করছে ও প্রার্থনা করছে, আসলে তারাও হিন্দুদের মত তারা 
জীবন্ত যীশুকে মুর্তির মধ্যে কল্পনা করে সেটা করছে।এর ফলে তাদের মধ্যে তাদের ঈশ্বরের সাথে 
একটা নৈকট্যের বন্ধন অনুভূত হয়।হাওয়ার সামনে বসে পুজা বা প্রার্থনা করার চেয়ে এটা অনেক 
বেশী উপভোগ্য ও আন্তরিক হয়ে ওঠে।সুতরাং যুক্তির খাতিরে দেখা যায় , হিন্দু বা খৃষ্টান এরা গৃচার্থে 
মোটেই মূর্তি পূজা করে না অর্থাৎ শিরক করে না। 


ইসলাম পূর্ব যুগে আরব রা ঠিক এভাবেই কাল পাথরকে পুজা করত আর তাদের দেখা দেখি 
মোহাম্মদও সেটা করতেন সেই বাল্য কাল থেকে।পরে ইসলাম চালু করার পরও তিনি সেটা বাদ দেন 
নি, কারন তিনি রাজনীতিবিদ বা সমরনেতা হিসাবে ভাল মতো চালু হলেও আধ্যাত্মিক বা তাত্বিক 
বিষয়ে জ্ঞান ছিল সীমিত। কাল পাথরের সামনে মাথা নত করে তাকে চুমু খাওয়া তার একেশ্বরবাদী 
ধর্মেরই যে মহা লংঘন তথা চুড়ান্ত শিরক তা তার মাথাতে ঢোকেনি একেবারেই।আর এ একবিংশ 
শতাব্দিতে প্রায় দেড় বিলিয়ন মুসলমানদের মাথাতেও ঢুকছে না কোনমতে ।অথচ স্থাড়ম্বরে চিৎকার 
করে ঘোষণা করে চলেছে ইসলাম হলো একমাত্র সত্য ধর্ম যা একেশ্বরবাদীতা প্রচার করে, কোন 
শিরক করে না, জড় পদার্থের পূজা করে না। 


এবার আসা যাক, কাবা ঘরকে কিবলা করে তার দিকে মুখ করে নামাজ পড়া শিরক কি না।মোহাম্মদ 
তার নবুয়ত্বত পান চল্লিশ বছর বয়েসে। তার আগে তিনি ৩৬০ পুতুল ভর্তি কাবার মধ্যে বসে তাদের 
উপাসনা করতেন। এমন কি নবুয়ত পাওয়ার পরও তিনি উক্ত পুতুল ভর্তি ও দেয়ালে আঁকা না না দেব 
দেবীর মূর্তি ভর্তি কাবার মধ্যে বসে তাঁর আল্লাহর আরাধণা করতেনাতাতে কোন অসুবিধা হতো না। 
অথচ তিনিই হাদিসে বলছেন- 


আয়শা বর্ণিত- আল্লাহর নবী বলেছেন- যারা প্রানীর ছবি আকে তাদের শেষ বিচারের দিন আল্লাহ 
বলবেন- যে সব প্রানীর ছবি আকতে তাদেরকে জীবন দান কর। যে ঘরে কোন প্রানীর ছবি থাকে সে 
ঘরে ফেরেস্তারা প্রবেশ করে না। সহি বুখারি , বই-৩৪, হাদিস-৩১৮ 

সাইদ বিন আবু হাসান বর্ণিত- যখন আমি ইবনে আব্বাস এর সাথে ছিলাম , এক লোক এসে বলল- 
হে আব্বাসের পিতা, আমি ছবি একে জীবিকা নির্বাহ করি। ইবনে আব্বাস বললেন- আমি শুধুমাত্র 
নবীর কথা থেকে বলতে পারি তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তি ছবি আকেঁ তাকে সেই পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হবে 
যে পর্যন্ত না সে তাতে জীবন দান করতে পারে ও সেটা কখনই সম্ভব হবে না। এটা শুনে লোকটার মুখ 
শুকিয়ে গেল। ইবনে আব্বাস বলল- তবে যদি তুমি ছবি আকতেই চাও তাহলে গাছ পালা ও নির্জীব 
বন্ত এসবের ছবি আকঁতে পার। সহি বুখারি, বই-৩৪, হাদিস-৪২৮ 
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আবু তালহা বর্ণিত- আমি নবীকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন যে ঘরে কোন প্রানীর ছবি থাকে সে 
ঘরে ফেরেস্তারা প্রবেশ করে না। সহি হাদিস, বই- ৫৪, হাদিস- ৪৪৮ 
তাই নিচের আয়াত নাজিল হয় - 


নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে 
সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল -হারামের দিকে 
মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর। যারা আহলে -কিতাব, তারা অবশ্যই জানে 
যে, এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ বেখবর নন, সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে যা তারা করে। 
সুরা বাকারা, ২: ১৪৪ 

আর যে স্থান থেকে তুমি বের হও, নিজের মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও -নিঃসন্দেহে এটাই 
হলো তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত বাস্তব সত্য। বস্ততঃ তোমার পালনকর্তা তোমাদের 
কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবহিত নন। সুরা আল বাকারা, ২: ১৪৯ 


এখন নির্বোধেরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের এ কেবলা থেকে , যার উপর তারা 
ছিল? আপনি বলুনঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান।সুরা আল বাকারা , 
২১১৪২ 

কাবা ঘরের দিকে কেন নামাজ পড়তে হবে? কাবার মধ্যে কি আল্লাহ বাস করে ? না সেখানে আল্লাহ 
বাস করে না।আবার কোরান এ কথাও বলে না যে আল্লাহর সর্বত্র বিরাজমান। কারন কোরান বলছে- 


তিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃস্টি করেছেন , অতঃপর আরশে 
সমাসীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়। তাঁর সম্পর্কে যিনি অবগত, তাকে জিজ্ঞেস কর। সুরা- 
ফুরকান-২৫:৫৯মেকায় অবতীর্ণ) 

আল্লাহ যিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন , অতঃপর 
তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। 
এরপরও কি তোমরা বুঝবে নাগ্সূরা-সাজদা, ৩২: ০৪ মেক্কায় অবতীর্ণ) 

সুরা-হাদীদ, ৫৭:০৪ ও সুরা-হুদ, ১১:০৭ আয়াতেও বলছে আল্লাহ আরশে অবস্থান করে। 


এবার দেখা যাক , আল্লাহর আরশ কোথায় সে সম্পর্কে হাদিস কি বলে - 
আল্লাহর আরশ হলো আসমান সমূহের ওপর অবস্থিত ........ সূনান আবু দাউদ, বই-৪০, হাদিস- 
8৭০৮ 


জান্নাতুল ফেরদাউসের ওপর আল্লাহর আরশ অবস্থিত ...... সহি বুখারী, বই-৫২, হাদিস-৪৮ 


শুরুতে কিছুই ছিল না, তারপর আল্লাহ তার সিংহাসন তৈরী করলেন যা ছিল পানির ওপর, তার তিনি 
তার বইতে সবকিছু লিখলেন ... সহি বুখারী, বই -৫৪,হাদিস-৪১৪ 
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যখন সান্দ বিন মুয়াদের লাশ আল্লাহর কাছে রাখা হলো তখন তার আরশ কেঁপে উঠল। সহি মুসলিম. 
বই-৩১, হাদিস-৬০৩৩ 

(আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠতে মোহাম্মদ নিজে দেখেছিলেন, মনে হয় তখন মোহাম্মদ আল্লাহর আশ 
পাশেই ছিলেন না হয় আল্লাহর সাথে খোশ গল্প করছিলেন।) 


তার মানে জানা গেল আল্লাহ সব কিছু সৃষ্টির পরম সব কিছু থেকে পৃথক হয়ে তার আরশে আসীন 
হয়েছে আর সেখান থেকেই তার সীমাহীন শক্তিশালি পর্যবেক্ষন ক্ষমতার দ্বারা দ্বীন ছুনিয়ার সব কিছু 
পর্যবেক্ষন করছে অর্থাৎ সব কিছু তার জানা।অর্থাৎ আল্লাহ যে দুনিয়ার কোথাও থাকেন না তা 
সুনিশ্চিত। তাহলে যারা মক্কার কাবা ঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়ে , তারা কার কাছে প্রার্থনা করে 
ও মাথা নত করে? অন্তত: আল্লাহর কাছে যে প্রার্থনা ও মাথা নত করে না তা সুনিশ্চিত।যদিও তারা 
মনে করতে পারে যে তারা আল্লাহর কাছেই তা করে , কিন্তু তাদের এ ধারনা ভ্রান্তিপূর্ণ আসলে তারা 
মাথা নত করে মক্কার ইট পাথরের তৈরী একটা দালান ও তার মধ্যে থাকা কাল পাথরের প্রতি তথা 
তারা মাথা নত করে সম্পূর্নই জড় পদার্থের প্রতি।আল্লাহ যদি বলত সে কাবা ঘরের মধ্যে অবস্থান করে 
তাহলে একটা যুক্তি ছিল কিন্তু আল্লাহ কাবা ঘর তো ছুরের কথা দ্বীন ছুনিয়া র কোথাও বাস করে না। 
সে বাস করে সাত আসমানের ওপর তার আরশে। তার অর্থ মোহাম্মদ কৌশলে তাঁর অনুসারীদেরকে 
আল্লাহর কাছে মাথা নত করার নাম করে মুলত একটা জড় পদার্থের তৈরী ঘর ও তার মধ্যে অবস্থিত 
কাল পাথরের কাছে মাথা নত করার জন্য বিধান করে গেছেন।যেটা সেই সময়ের মুসলমান তো বটেই 
বর্তমানের মুসলমানরা ঘৃণাক্ষরেও বুঝতে পারছে না৷ 

মোহাম্মদ কেন কাবা কে তার কিবলা বানালেন তা বোঝা খুবই সহজ। কোন মতেই যখন ইহুদি ও 
খৃস্টানরা মোহাম্মদের নবুয়ত বিশ্বাস করে তার বশ্যতা স্বীকার করল না , তখন মোহাম্মদ মনে 
করলেন সলোমনের মন্দিরকে কিবলা করার কোন অর্থ হয় না, সেটা করলে তার ইসলাম মক্কা থেকে 
অনেক ছুরবর্তী প্যলেষ্টাইনের ওপর নির্ভরশীল থাকবে, অতছুর গিয়ে মোহাম্মদ বা তার অনুসারীদের 
পক্ষে সুবিধা হবে না কারন প্যলেষ্টাইন ইহুদি ও খৃষ্টানদের দখলে আর তারা মোহাম্মদকে নবী মানে 
না। পক্ষান্তরে কাবা ঘরকে কিবলা করলে তাতে আরবদের মধ্যে নিজস্ব জাতীয়তা বোধ ও এঁক্যের 
বন্ধন সৃষ্টি হবে এবং সব কিছু তারাই নিয়ন্ত্রন করতে পারবে অর্থাৎ এ ধরনের সিদ্ধান্ত ছিল যতটা না 
ধর্ম কেন্দ্রিক তার চাইতে বেশী রাজনৈতিক। এত কথা মোহাম্মদের মত নিরক্ষর ব্যক্তি জানলেন 
কেমনে? এর উত্তরও সোজা। মোহাম্মদ তার নবুয়ত্ব দাবী করলে সাথে সাথে ইহুদি ও খৃষ্টানরা তার 
প্রতিবাদ করে। তারা যুক্তি দেখায় সকল নবী আসার কথা ইসরাইলি বংশ থেকে তথা ইসহাকের বংশ 
থেকে।অথচ মোহাম্মদের জন্ম মক্কার কুরাইশ বংশে যারা না ইহুদি না খৃষ্টান , তারা পৌত্লিক।আর 
তখনই মোহাম্মদ তার গল্প তৈরী করে ফেলে ও বলতে থাকে কুরাইশ বংশ হলো ইব্রাহিমের অন্য পৃত্র 
ইসমাইলের বংশ থেকে যে ইসমাইলকে ইব্রাহিম তার মা হাজেরা সহ মোহাম্মদের কল্পিত দাবি 
মোতাবেক মাতে নির্বাসন দিয়েছিল আর সে অর্থে মোহাম্মদ হলো ইসরাইলি বংশোভ্ভুত।আর তাই 
তৌরাত কিতাবে যে নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে সেই ব্যক্তি হলো মোহাম্মদ।মোহাম্মদ এ 
দাবী করার সময় একবারও পারিপার্শিক ও ভৌগলিক অবস্থা সম্পর্কে কোন চিন্তা করেন নি। একটা 
ছুধের শিশু ইসমাইলকে নিয়ে তার মাতা হাজেরাকে কিভাবে প্যালেষ্টাইন থেকে প্রায় ১৩০০ 
কিলোমিটার দুরে কঠিন মরুভূমি পাড়ি দিয়ে নির্বাসন দেয়া সম্ভব তা তার মাথাতে খেলেনি।এর পরেও 
কথা হলো ইসমাইলের বংশ ধারাকে ইসরাইলি বংশ বলা হয় না। ইসরাইলি বংশ বলা হয় ইসহাকের 
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এক পৃত্র জ্যকব যার অন্য নাম ছিল ইসরাইল তার ছিল বারটা পূত্র যাদের থেকে বারটা গোত্র সৃষ্টি হয় 
তাদেরকে বলা হয় ইসরাইলি। সুতরাং মোহাম্মদ রচিত কি চ্ছা কে সত্য ধরে নিলেও মোহাম্মদের 
নবুয়ত্ব টেকে না। আর তখনই মোহাম্মদ প্রচার করতে থাকেন যে ইহুদি ও খৃষ্টানরা তাদের তোরাত ও 
গসপেল বিকৃত করে ফেলেছে।আর তাই মোহাম্মদ যখন মদিনাতে তার ক্ষমতা মোটামুটি ভাবে 
কুক্ষিগত করে ফেলেছিলেন ও মদিনার অধিকাংশ মানুষ তার বশ্যতা স্বী কার করে ফেলেছিল তখনই 
ও এর জন্য প্রয়োজনীয় আয়াত নাজিল করে ফেলেন।অবশ্য এর কিছুকাল আগে থেকেই তার 
নিজেরও ইচ্ছা ছিল ও কিছু সাহাবি তাকে কাবা ঘরকে কিবলা করার জন্য চাপ দিচ্ছিলাযা দেখা যায় 
নিচের হাদিসে- 


বারা বিন আযিব বর্ণিত- আল্লাহর রসূল বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ষোল বা সতের মাস 
নামায পড়লেন কিন্তু তিনি কাবা ঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়তে ইচ্ছা পোষণ করতেন , তাই 
আল্লাহ নাজিল করলেন এ আয়াত - নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে 
দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। 
এখন আপনি মসজিছুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক , সেদিকে মুখ কর। 
যারা আহলে-কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ বেখবর 
নন, সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে যা তারা করে। (২:১৪৪)। সহি বুখারি, বই-৮, হাদিস-৩৯২ 

আল্লাহ বার বার মোহাম্মদকে আকাশের দিকে তাকাতে দেখে বুঝে ফেলে মোহাম্মদ চান কাবা কে 
কিবলা বানাতে। আল্লাহ বিন্দু মাত্র দেরী না করে সাথে সাথে তার জন্য আয়াত নাজিল করে দেয়।কিন্ত 
এ ধরনের নির্দেশ যে প্রকারান্তরে তার ইসলামকে পৌত্তলিকতার জালে আবদ্ধ করে ফেলে সে বোধ 
টুকু মোহাম্মদের ছিল না।উক্ত ২:১৪৪ আয়াত টি নিচের আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক- 


এখন নির্বোধেরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের এ কেবলা থেকে , যার উপর তারা 
ছিল? আপনি বলুনঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান।সুরা আল বাকারা, 
২:১৪২ 

কারন পূর্ব পশ্চিম যদি আল্লাহরই হয় তাহলে পূর্ব পশ্চিম যে কোন দিকে মুখ করে নামায পড়লেই তা 
আল্লাহর কাছে পৌছানোর কথা। আর এ হিসাবে আল্লাহ যদি বলত- তোমরা পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিন 
সব কিছুই আমার , যে দিকে মুখ করেই নামাজ পড়ো না কেন তা আমার কাছেই আসে- তাহলে তা 
হতো বান্তব ভিত্তিক ও যুক্তি যুক্ত। অথচ আল্লাহ পূর্ব পশ্চিম আমার বলে আবার বলছে শুধুমাত্র কাবার 
দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে , এটা কোন ধরনের কথা ? তার অর্থ কি কাবার দিকে মুখ করে নামাজ 
না পড়লে তা আল্লাহর কাছে পৌছবে না ? এটা কি কোরানের আল্লাহর পূর্ববর্তী বক্তব্যের সাথে 
স্ববিরোধী নয়? এ ছাড়া এ ধরনের বক্তব্য কি আল্লাহর সংকীর্ণ মনের পরিচয় নয় ? আল্লাহ কেন 
শুধুমাত্র একটি ঘরের মুখাপেক্ষি থাকবে? যখন কোন মুসলমান চাঁদ মঙ্গলে বেড়াতে যাবে তখন সে 
কার দিকে তাকিয়ে নামাজ পড়বে ? কিন্তু এটা যে আসলে আল্লাহর মনের কথা নয় বরং মোহাম্মদের 
মনের গোপন কথা ও ইচ্ছা তা কিন্তু বোঝা যায় উপরোক্ত বুখারি বই -৮ ও হাদিস -৩৯২ এবং নিচের 
আয়াত থেকে- 
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যদি আপনি আহলে কিতাবদের কাছে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন করেন , তবুও তারা আপনার কেবলা 
মেনে নেবে না এবং আপনিও তাদের কেবলা মানেন না। তারাও একে অন্যের কেবলা মানে না। যদি 
আপনি তাদের বাসনার অনুসরণ করেন, সে জ্ঞানলাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে নিশ্চয় 
আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবেন।সুরা বাকারা, ২:১৪৫ 

অদ্ভুত কথা ! আহলে কিতাবিরা কেন মোহাম্মদের কিবলা মানতে যাবে ? আর তা ছাড়া তাদের তো 
কোন কিবলাই নেই বা তার দরকারও নেই, কারন তাদের ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, তাই যে কোন 
দিকে তাকিয়ে তার প্রার্থণা করলেই সে তা শুনতে পায়।সলোমনের মন্দিরকে তারা পবিত্র উপাসনালয় 
জ্ঞান করে ঠিকই কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে তো তারা প্রার্থনা করে না। অর্থাৎ সলোমনের মন্দিরের দিকে 
তাকিয়ে প্রার্থনা করাটা তাদের জন্য আবশ্যকিয় কোন বিধান নয়। যুক্তির দিক দিয়ে সেটাই সঙ্গত আর 
কোরানের আল্লাহও কিন্তু সেটাও স্বীকার করছে যৌক্তিক কারনেই ২:১৪২ আয়াতে। অর্থাৎ বিষয়টা 
দাড়াচ্ছে যেহেতু আহলে কিতাবিরা মোহাম্মদকে নবী স্বীকার করছে না , তাই মোহাম্মদের সোজা 
বক্তব্য যে তিনি নিজে আর তাদের উপাসনালয় বায়তুল মোকাদ্দাসকে আর কিবলা করবেন না। তার 
চেয়ে বড় কথা হলো মদিনাতে হিজরত করার দেড় বছর পর মোহাম্মদ কাবাকে কিবলা বানাবার ওহী 
পান, এর পরও মোহাম্মদ ও তার অনুসারীরা মদিনাতে সাড়ে আট বছর কাল কাটান ও এ গো টা সময় 
তারা সবাই পুতুল ও ছবি ভর্তি কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন তাতে তাদের কোন অসুবিধা 
হয় নিঅথচ মোহাম্মদের বর্ণনা মতেই সে ঘরে কোন ফিরিস্তা আসার কথা নয়। তাহলে সে সময় 
তারা কার কাছে নামায পড়তেন ? আপাত: দৃষ্টিতে আল্লাহর কাছে বলেই মনে হয় , কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
কি তাই? 


তবে নিচের হাদিস থেকে আল্লাহর আরশের অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারনা করা যেতে পারে 


আবু দার বর্ণিত- মসজিদের মধ্যে একদা আমি নবীর কাছে ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- « আবু 
দার, তুমি কি জান সূর্য অস্ত যাওয়ার পর সে কোথায় যায় ? আমি উত্তর করলাম-“ আল্লাহ ও তার 
রসুল ভাল জানেন”শ। তিনি বললেন-* এটা আল্লাহর আরশের নিচে যায়, বিশ্রাম করতে থাকে ও 
প্রার্থনা করতে থাকে পূনরায় উদিত হওয়ার জন্য। পরে তাকে আল্লাহু অনুমতি দিলে সে পূনরায় পূর্ব 
দিকে উদিত হয় যা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন তার বানী ৩৬:৩৮ আয়াতে সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে 
আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ।) »। সহি বুখারি, বই-৬০, হাদিস-৩২৬ 
পৃথিবীকে সমতল ভূমি (কোরান বস্তত সেটাই ধরেছে) ধরলে আল্লাহর আরশের অবস্থান সম্পর্কে 
একটা আন্দাজ করা যেতে পারে।সমতল ভূমির ওপরের পৃষ্ঠে আমাদের অবস্থান , ঠিক এর উল্টো 
পাশেই হলো আল্লার আরশ কারন আমরা তো দেখি সূর্য অন্ত যাওয়ার পর সমতল পৃথিবীর উল্টো 
পাশেই চলে যায়।যদি সূর্য পৃথিবীর উল্টো পিঠে গমন ক"রে সেখানে আল্লাহর আরশের সাক্ষাত পায় 
তাহলে অবশ্যই সেখানেই আল্লাহর আরশ থাকবে এটা সুনিশ্চিত। তবে সেখানে পৌছানোটা আমাদের 
জন্য কঠিন হবে কারন পৃথিবীর উল্টো পিঠে গেলেই তো আমরা টুপ করে পড়ে যাব। যেমন - 


আমি পৃথিবীতে পর্বমালামসূহ রেখে দিয়েছি যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে এবং তাতে 
তৈরী করেছি প্রশস্ত পথ, যাতে তারা পথ প্রাপ্ত হয়। সূরা আম্বিয়া, ২১:৩১ (মকায় অবতীর্ণ) 
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আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা এবং পর্বতমালাকে পেরেক? সুরা আন নাবা-৭৮:৬-৭ (মায় 
অবতীর্ণ) 


তিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেছেন; তোমরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন 
পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে চলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জন্ত। 
আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর তাতে উদগত করেছি সর্বপ্রকার কল্যাণকর 
উদ্ভিদরাজি। সুরা লোকমান-৩১:১০মেকায় অবতীর্ণ) 

অর্থাৎ পৃথিবীতে পর্বতমালা আল্লাহ তৈরী করেছেন পেরেকের মত করে। পেরেক দিয়ে যেমন কোন 
কিছু গেথে দেয়া হয় শক্ত করে পর্বত সেভাবেই সমতল পৃথিবীকে গেথে রেখেছে যাতে পৃথিবী কাত 
হয়ে যেতে না পারে সেকারনেই আল্লাহ পরিস্কার ভাষায় বলছে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুকে না পড়ে , 
কারন তা হলে আমরা সবাই গড়িয়ে পড়ে যাব।আল্লাহ বড়ই দয়ালু আমরা পৃথিবী থেকে পড়ে যাই তা 
সে চায় না৷ কিন্তু কার সাথে পৃথিবীকে গেথে রেখেছে তা পরিস্কার নয়।এছাড়াও সে ছুনিয়াতে অনেক 
রাস্তা ঘাট তৈরী করে রেখেছে যাতে মানুষ জন চলা ফিরা করতে পারে।বর্তমানে দরিদ্র মুসলিম দেশ 
গুলো (বিশেষ করে বাংলাদেশ) কেন যে খামোখা রাস্তা ঘাট ব্রিজ কালভার্ট এসব তৈরী করার জন্য 
ইহুদি নাসারা কাফেরদের কাছে হাত পাতে বোঝা ছুস্কর, তার চেয়ে বরং আল্লাহর কাছে আর্জি 
জানালেই তো পারে। অতীতে যেমন সে রাস্তা ঘাট তৈরী করে দিয়েছিল না চাইতেই , আর এখন সবাই 
মিলে তার কাছে প্রার্থনা জানালে সে কি রাস্তা ঘাট ব্রিজ কালভার্ট তৈরী করে দেবে না? 

যাহোক , সব চেয়ে মজা লাগল উক্ত সহি বুখারি, বই-৬০, হাদিস-৩২৬ এ উল্লেখিত সুরা ইয়াসিনের 
৩৬:৩৮ আয়াতের সম্পর্কে তথাকথিত ইসলামি পন্ডিত জাকির মিয়ার এক দুর্দান্ত বাল খিল্যসুলভ 
ব্যখ্যা শুনে। আয়াত টা এরকম - 

সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। সূরা ইয়াসিন, 


৩৬:৩৮ 


একটা বাহুর একেবারে শেষ দিকে অবস্থান করছে ও তা প্রতি ২০ কোটি বছরে ছায়াপথটির কেন্দ্রকে 
একবার করে প্রদক্ষিন করছে অনেকটা ৩৬৫ দিনে আমাদের পৃথিবী যেমন একবার সূর্যকে প্রদক্ষিন 
করে সেরকম। তো জাকির মিয়ার বক্তব্য হলো সূর্য যে ২০ কোটি বছরে তার ছায়াপথের কেন্দ্রকে 
একবার প্রদক্ষিন করে আসে উক্ত আয়াত নাকি সেটাই বলছেযে লোক কোরান হাদিস তেমন পড়ে নি 
, জানেও না তাতে কি লেখা সে লোক কিন্তু ঠিকই ঘাবড়ে যাবে জাকির মিয়ার এ বক্তব্যে ও একই 
সাথে মনে করে বসতে পারে জাকির মিয়া সত্য কথা বলছে। কারন আয়াতটিতে তো পরিস্কার বলছে - 
সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। অথচ জাকির মিয়ারও ১৪০০ বছর আগে তার নবী মোহাম্মদ 
কিন্তু এ আয়াতের যথার্থ ব্যখ্যা দিয়ে গেছেন উক্ত হাদিসে। ঠিক একই ব্যখ্যা কিন্তু মোহাম্মদ সহি 
বুখারি, বই -৯৩, হাদিস- ৫২৮ ও সহি মুসলিম , হাদিস -২৯৭ এ প্রদান করেছেন। তাহলে প্রশ্ন হলো 
- কার ব্যখ্যা সত্য? মোহাম্মদের নাকি জাকির মিয়ার? 

মোহাম্মদ কিন্তু খুব সহজ সরল ভাবেই সেই ১৪০০ বছর আগেকার মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির ওপর ভিত্তি 
করে উক্ত আয়াতের ব্যখ্যা দিয়েছেন। এজন্য মোহাম্মদকে ধণ্যবাদ। কারন তখন মানুষের ধারনা ছিল 
পৃথিবী হলো সমতল একটা ভূমি আর তাই সূর্ধই পূর্ব দিকে উদিত হয়ে সারা দিন কিরণ দিয়ে অস্ত 
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যায় ও রাতের বেলা বিশ্রাম নেয় যা ছিল তখনকার সব ধর্মেরই বক্তব্য।বিশেষ করে খৃষ্টান ধর্মেরও হিন্দু 
ধর্মের বক্তব্যও প্রায় একই রকম। এর কারন হলো সে সময় বা তারও হাজার হাজার বছর আগ থেকে 
যে কেউ সকাল বেলায় উঠে দেখত সূর্য পূব দিকে উদয় হয় ও সারাদিন আকাশে পরিভ্রমন শেষে 
পশ্চিমে অস্ত যায় মোহাম্মদ নিজেও সেটা শৈশব থেকে দেখে এসেছেন ও সুবিধা মত একসময় তার 
কোরানে বর্ণনা করেছেন ও পরে তার মত করে সহজ সরল ব্যখ্যা প্রদান করেছেন।এখন জাকির মিয়া 
এসে বলছে ভিন্ন কথা। জাকির মিয়া কি মোহাম্মদের চাইতে বেশী ইসলাম জানে ও বোঝে? 


ইসলাম অভিযোগ করে হিন্দু খৃষ্টান এসব ধর্ম পৌত্তলিকতা দোষে ছুষ্ট। বিষয়টা কি আসলে তাই ? 


হিন্দু ধর্মের মূল কথা হলো তাদের ঈশ্বর এক ও অদ্ধিতীয় প্রয়োজন অনুসারে বহু রূপে আত্মপ্রকাশ 
করো যে মানুষ তাকে যে ভাবে ডাকে ঈশ্বর ঠিক সেভাবেই তার কাছে ধরা দেয়।যদি কোন সত্যিকার 
ঈশ্বর থেকে থাকে আসলে হওয়ার কথাও তো তাই। কেউ ঈশ্বরকে বন্ধু ভাবে চাইতে পারে, কেউ 
সন্তান হিসাবে, কেউ বা স্বামী হিসাবে। ঈশ্বরের যদি এভাবে তার ভক্তের ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতা না থাকে 
তাহলে সে কিসের ঈশ্বর? ধরা যাক, এক লোক তাকে বন্ধু হিসাবে চাইল কিন্তু অন্য তার ভাই 
ঈশ্বরকে পিতা হিসাবে কামনা করল সে ক্ষেত্রে ঈশ্বর একই সাথে ছুই সহোদর ভাইয়ের সাধ কিভাবে 
মিটাবে ? এটা একমাত্র সম্ভব ঈশ্বর যদি বহু রূপ ধারন করেন। মুনকার নকির নামক ছুই ফিরিস্তা যদি 
একই সাথে দুনিয়ার সাতশ কোটি মানুষের দুই কাধে বসে তাদের কাজ কাম লিখে রাখতে পারে , 
ঈশ্বর কেন পারবে না দুনিয়ার মানুষ যে যেমন করে তাকে চাইবে সেভাবে তার কাছে ধরা দিতে ? যদি 
তা না পারে বা না করে সেটা তাহলে ঈশ্বরের অক্ষমতা। হিন্দুদের যে শত কোটি দেব দেবী আছে 
এগুলো সেই এক ঈশ্বরের বহুরূপ ছাড়া আর কিছু নয়। হিন্দুরা যার যার সুবিধা মত তার আরাধ্য দেব 
দেবী নির্ধারন করে তার পুজা করে। আবার যদি কেউ চায় সে শুধুমাত্র পরম ঈশ্বরেরও উপাসনা করতে 
পারে। ওপর থেকে দেখলে মনে হয় মূর্তি পূজা করছে। কিন্তু বিষয়টা মোটেও তা নয়। ওরা আরাধ্য 
দেবতাকে সামনে রেখে তার মধ্যে জীবন্ত দেবতার কল্পনা করে, মাথা নত করে। মাথা নত করার সময় 
মনে মনে ভাবে তার আরাধ্য দেবতা তাকে দেখছে। সে তার সামনের দেব-দেবীর মুর্তিকে জড় পদার্থ 
মনে করে না। যে কারনে তার অন্তরের সাথে তার আরাধ্য দেবতার একটা মিলন ঘটে, আরাধ্য 
দেবতাকে সে হৃদয়ে অনুভব করতে পারে। এটাই একজন ভক্ত হিন্দুকে চরম আনন্দ প্রদান করে যা সে 
শুধু নিজেই অনুভব করে, অন্যকে প্রকাশ করতে পারে না। বিষয়টাকে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যেভাবেই 
ব্যখ্যা করা হোক না কেন, হিন্দুদের ধর্ম ঠিক এরকমই। ইসলাম শুধু উপর দিয়ে দেখে উপহাস করে 
বলে হিন্দুরা মূর্তি পূজা করে।সেখানে ইসলামের আল্লাহ এরকম বহু রূপ ধারন করতে পারে না , অন্তত: 
কোরান হাদিসে তার কোন উল্লেখ নেই। আর তাই সে তার ভক্তের কামনা বাসনা মিটাতে অক্ষম। 
একই সাথে এক ব্যক্তি একই সময়ে বিচারক ও দয়ালু হতে পারে না। কোন বিচারক একজন 

তখন তিনি আ র অভিযুক্তের প্রতি দয়ালু থাকেন না। সুতরাং একই সাথে আল্লাহ কিভাবে তার সৃষ্ট 
কোটি কোটি মানুষের বিচার করে কাউকে ফাসি কাউকে করুনা করে একই সময়ে সবার প্রতি পরম 
ন্যয় বিচারক ও দয়ালু থাকেন ? এটা সম্ভব শুধুমাত্র আল্লাহ বহু রূপ ধারন করে তখনই। ইসলামের 
আল্লাহর এ ধরনের বহু রূপ ধারনের ক্ষমতা নেই। আর সে কারনেই দেখা যায় কোরানে আল্লাহর 
প্রকৃত রূপ হলো - একজন ভীষণ রাগী, জুদ্ধ, হিংস্র, প্রতিশোধ পরায়ন কোন অস্তিত্বের , তার মধ্যে 
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ভালবাসা, করুনা, ক্ষমার কোন লক্ষন দেখা যায় না। যদিও মাঝে মাঝে উল্লেখ আছে সে নাকি 
ক্ষমাশীল কিন্ত তার রাগ ও হিংশ্রতার কথা যদি ৫০ বার উল্লেখ করা হয়েছে তো ক্ষমাশীলতার কথা 
বলা আছে মাত্র ১ বার। অর্থাৎ সার্বিক ভাবে কোরানের আল্লাহ একজন হিংস্র কোন জন্ত বা জীব। পরম 
করুনাময় সৃষ্টি কর্তা নয় কোনমতেই। একারনেই সম্ভবত কোন মুসলমান ইসলামের সব ধরনের 
বিধান অনুসরণ করেও কখনো আল্লাহর সাথে নৈকট্য অনুভব করে না। যেহেতু ইসলামের আল্লাহর 
তার ভক্তের সাধ পূরনের কোন ক্ষ মতা নেই, তাই এ ধরনের রূঢ্ু ও ভুদ্ধ সৃষ্টিকর্তার কোন অস্তিত্ব 
থাকতে পারে না, থাকলেও সেটা ঈশ্বর না হয়ে হবে নিশ্চিত ভাবে শয়তান। কারন শয়তানই একমাত্র 
এভাবে ত্ুদ্ধ ও হিংম্র হতে পারে কোন পরম করুণাময় ঈশ্বর নয়। আর হিন্দুদের ঈশ্বর জগতের সব 
জায়গাতেই বিরাজমান, তাই তাদের কোন নির্দিষ্ট কিবলার দরকার পড়ে না। যে কোন দিকে বসেই 
তারা তাদের ঈশ্বর বা দেব দেবীকে ডাকতে পারে। ইসলামের আল্লাহর এ বিষয়ে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। 
আল্লাহ শুধুমাত্র কাবা নামক একটা দালান ও তার ভিতরের কাল পাথরের দিকে না তাকিয়ে ডাকলে 
সে কোন ডাক শোনে না, যদিও সে তার মধ্যে বাস করে না। এভাবে জড় বস্তর প্রতি মাথা নত করতে 
বা জড় বস্তুকে পুজা দেয়ার জন্য মানুষকে প্ররোচিত করে তাদেরকে বিভ্রান্ত ও বিপথে নিয়ে যাওয়ার 
চক্রান্ত করতে পারে একমাত্র শয়তান , কোন সৃষ্টিকর্তা নয়। হিন্দুদের ঈশ্বর তাই এ ধরনের শয়তানের 
প্রভাব মুকত। 


ঠিক তেমনি ভাবে খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে ত্রিতব বাদতো11)) তে । পিতা, পত্র ও পবিত্র আত্মা যারা 
মূলত একই ঈশ্বরের তিনটি রূপ।এখানে ঈশ্বর পিতা হিসাবে বিচারকের ভূমিকায় আর পৃত্র হিসাবে 
দয়াবানের ভূমিকায়, মানুষকে জ্ঞান দান করে সৎ পথে থাকার কাজটি করে পবিত্র আত্মা। ঈশ্বরের 
দয়ার রাপ হলো তার রূপক পৃত্র যীশু। বাস্তবে তো যীশু ঈশ্বরের পূত্র নয় বরং স্বয়ং নিজেই। ঈশ্বর 
যেহেতু তার সৃষ্ট মানব কুলকে ভালবাসে, কিন্তু মানব কুল মাঝে মাঝে বিপথগামী হয়ে পড়ে তাই 
তাদেরকে উদ্ধারের জন্য স্বয়ং ঈশ্বর তার পূত্রের রূপ ধারন করে পৃথিবীতে আগমন করেছিল। ক্রু শ বিদ্ধ 
অবস্থায় সে অশেষ যন্ত্রনা ভোগ করে মারা যাওয়ার অভিনয় করেছিল। কেন এ অভিনয়? এ যন্ত্রনা 
ভোগ করে মারা যাওয়ার মধ্যে সে প্রমান করতে চায় যে সে তার সৃষ্ট মানবকুলকে সীমাহীন 

ভালবাসে। এটা যখন মানুষ বুঝতে পারবে তখন মানুষ অনুতপ্ত হয়ে যীশুর বানী অনুসরণ করবে। 
সঠিক পথে চলতে পারে কারন ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দিয়ে তৈরী করেছে। অথচ 
মোহাম্মদ ত্রিতুবাদের এ গভীর মাহাত্ব ধরতে পারেন নি। তার কতিপয় প্রশ্ন- ঈশ্বর কিভাবে তিনটি হয় 
? ঈশ্বরের পুত্র কিভাবে একই সাথে ঈশ্বর হয়? যদিবা ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর হয়ে থাকে তাহলে সে 
কিভাবে ক্রুশে মারা যেতে পারে? অর্থাৎ ঈশ্বর কি মরণশীল ? এসবের উত্তর - ঈশ্বর তিনটি নয় একটি 
, ত্রিতু 011) হলো ঈশ্বরের তিনটি রূপ যার তার ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলীর বহি:প্রকাশ। স্বয়ং ঈশ্বর 
পড়ে নি বা পড়েও না এবং ঈশ্বর তার নিজ আত্মা কে কুমারী মরিয়মের গর্ভে প্রবেশ করিয়ে তাকে 
গর্ভবতী করে ও পরে যীশু রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহন করে। বাহ্যিকভাবে দেখলে কুমা রী মরিয়মের গর্ভে 
তাঁর জন্ম কিন্তু তার গর্ভধারন ঈশ্বরের মাধ্যমে, তাই যীশু নিজেকে ঈশ্বরের পৃত্র বলেছেন। আবার 
যেহেতু যীশুর আত্মা স্বয়ং ঈশ্বরের আত্মা তাই তিনি স্বয়ং ঈশ্বরও। যীশুর ঈশ্বরের পুত্র বলে নিজের 
পরিচয় দেওয়াটা ছিল সম্পূর্ণ রূপক, বাস্তব নয় অর্থাৎ যীশু ঈশ্বরের ওরসজাত কোন পৃত্র নয় যীশুর 
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মানব রূপে আগমনের কারনেই নিজেকে ঈশ্বরের পূত্র বলেছিলেন , তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলতে 
পারতেন না, কারন তিনি মানুষকে শাসন বা শাস্তি দিতে আসেন নি, এসেছিলেন ভাল কিছু শিক্ষা 
দিতে, মানুষকে ভালবাসা দিতে ও শেখাতে, ক্ষমা করা শেখাতে অর্থাৎ যীশু ছিল ঈশ্বরের দয়ার বাস্তব 
প্রতিরূপ।তিনি নিজেকে তাহলে ঈশ্বর পরিচয় কেন দেন নি? কারন নিজেকে ঈশ্বর পরিচয় দিলে 
মানুষরা তার শিক্ষাকে অস্বীকার করলে সাথে সাথেই তাদেরকে শাস্তি দিতে হত তাদেরকে ধ্বংস করে 
দিতে হতো, না হলে তাকে অসীম শক্তিশালী বলা যেত না এ বিষয়টি এড়ানোর জন্যই যীশু নিজেকে 
ঈশ্বর হিসেবে পরিচয় দেয় নি।এটাই হলো ঈশ্বরের ত্রিতৃবাদের ব্যখ্যা আর যার অর্থ মোটেই খৃষ্টানদের 
ঈশ্বর তিন টি নয়, একটিই যা মোহাম্মদ মোটেই বুঝতে পারে নি, অত গভীরে বোঝার মত যে বিদ্যা 
ও জ্ঞান থাকা দরকার মোহাম্মদের তা ছিল না। না থাকার কারনেই কোরানে বলছে- 


আল্লাহ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, তিনি যখন কোন কাজ 
করা সিদ্ধান্ত করেন, তখন একথাই বলেনঃ হও এবং তা হয়ে যায়। সুরা মারিয়াম , ১৯:৩৫ 

তারা বলেঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্যে সন্তান 
আহ্বান করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়।সূরা মারিয়াম , ১৯: ৮৮-৯১ 
আয়াতগুলি পরিস্কার বোঝাচ্ছে যে খৃষ্টানরা যীশুকে যে ঈশ্বরের পূত্র বলে তার অর্থ ঈশ্বরের উরসেই 

যেন যীশুর জন্ম কিন্তু ঈশ্বরের এ ধরনের কোন পৃত্রের দরকার পড়ে না। অর্থাৎ মোহাম্মদ বুঝতেই পারে 
নি যে ঈশ্বরের পৃত্র বলতে খুষ্টানরা এটা মোটেই বোঝায় না যে তার জন্ম হয়েছিল ঈশ্বরের ওরসেই।এ 
থেকে বোঝা যায় মোহাম্মদ যীশু যে ঈশ্বরের পূত্র- এ বিষয়টা স্থূল অর্থে গ্রহণ করেছে। 


মোহাম্মদ মোটেই ত্রিতুবাদ বুঝতে না পের যীশু সম্পর্কে উল্টা পাল্টা কথা বলছে তার প্রমান নীচের 
আয়াত- 
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অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করলো। অতঃপর আমি তার কাছে 
আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পুর্ণ মানবাকৃতিতে আত্ুপ্রকাশ করল। সূরা মরিয়াম, 
১৯:১৭ 

উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলছে আমার রুহ ( আল্লাহর রূহ) প্রেরণ করলাম, তো এখানে আমার অর্থ তো 
আল্লাহর । অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ নিজেই মরিয়মের কাছে আগমন করেছে। 

18) দ্র ৫ ০! এএ ০০১০৪ ১০৪ লা এও 

মারইয়াম বললঃ আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহভীরু হও। সুরা 
মারিয়াম, ১৯:১৮ 
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সে বললঃ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। 
১৯:১৯ 

কি ধরনের আজগুবি ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথা বার্তা কোরানে বলা হয়েছে যা দেখা যায় ১৯:১৯ 
আয়াতে।১৯:১৭ বলছে আল্লাহ নিজের রুহ বা আত্মা তথা স্বয়ং নিজেই মরিয়মের কাছে আগমন 
করেছে অথচ এর এক আয়াত পরেই ১৯:১৯ তে বলছে আমি তো তোমার পালন কর্তা প্রেরিত। এ 
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থেকে বোঝা যায় যীশু সম্পর্কে মোহাম্মদ সম্পূর্ণ একটা অস্পষ্ট ও ধোয়াসার মধ্যে ছিলেন। যীশ্তকে 
তিনি অবজ্ঞা করতেও পারছিলেন না আবার তাকে ঈশ্বরের পূত্র বা ঈশ্বর হিসাবে গ্রহন করতেও রাজী 
ছিলেন না। আর এসবের ব্যখ্যা করতে গিয়ে তথাকথিত ইসলামি পন্ডিতদের লেজে গোবরে অবস্থা 
তারা এখানে ১৯:১৭ আয়াতের আমার রুহ বলতে নাকি আল্লাহ জিব্রাইলকে বুঝিয়েছে তার কারন 
১৯:১৯ আয়াতে বলছে আমি তো শুধু তোমার পালন কর্তা প্রেরিত। তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় - 
আল্লাহর রুহ কিভাবে জিব্রাইল হয়, তখন তারা শুরু করে আগডুম বাগড়ুম যত সব অর্থ হীন পাগলের 
প্রলাপাতার উক্ত আয়াত গুলো পড়ে বুঝতেই পারে না যে বস্তত মোহাম্মদ যীশু সম্পর্কে কোন সঠিক 
ধারনা করতে ব্যর্থ হয়েই এ ধরনের অসার্জস্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন। 

আদম কে জীবন দেয়ার ব্যপারেও মোহাম্মদ অবাস্তব ও আজগুবি বক্তব্য প্রদান করেছেন যা দেখা যায় 
নিচের আয়াতে - 
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যখন আমি তাকে আদম ) সাজাব ও তার ভিতর আমার রুহ ফুকে দেব, তোমরা সবাই তার সামনে 
সেজদায় পড়ে যেও। সুরা হিজর, ১৫:২৯ মেকায় অবতীর্ণ) 


91) ০৯০] + 33 083 ০৯৩০ ০০ 2 ৪ ৯৩8 ০০০ লঞ্াও 

এবং সেই নারীর কথা আলোচনা করুন, যে তার কামধপ্রবৃত্তিকে বশে রেখেছিল, অতঃপর আমি তার 
মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন করেছিলাম। সূরা 
আম্বিয়া, ২১:৯১ মেকায় অবতীর্ণ) 

খেয়াল করতে হবে , ১৫:২৯ অনুযায়ী, আল্লাহ যদি তার নিজের রুহ ( আত্মা) আদমের দেহে ফুকে 
দেয় ও তার ফলে আদম জীবিত হয়ে ওঠে, তাহলে আদমের আত্মাটা কার হবে ? নিশ্চয়ই আল্লাহর 
হবে অর্থাৎ আদম আল্লাহর সমান হয়ে যাবে। একই প্রক্রিয়া আল্লাহ করেছে যীশুর ক্ষেত্রেও।আর এ 
পয়েন্ট টা ধরেই ইসলামি পন্ডিতরা বলতে চায়, আদমের দেহে আল্লাহর রূহু আত্মা) প্রবেশ করিয়ে 
তাকে জীবন দিলে যেমন আদম আল্লাহ হয়ে যায় নি, ঠিক সেভাবেই যীশ্তকেও আল্লাহ তার আত্মা 
দ্বারা জীবন দান করাতে যীশু আল্লাহ বা ঈশ্বর হয়ে যায় নি। অর্থাৎ তারা একটা ভূল যুক্তি দিয়ে একটা 
সত্য বিষয়কে ভুল প্রমান করতে চায়।তাদের সেই ভূল যুক্তি টাকি ? সেটা হলো - আল্লাহ প্রতিটি 
জীবন্ত প্রানীর শরীরে নিজের আত্মা প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে তাদেরকে জীবন দান করে।অথচ এই আল্লাহর 
কিন্তু কাউকে জীবন দিতে শুধুমাত্র হও বললেই হয়ে যায় নিজের আত্মা প্রবেশ করানোর দরকার পড়ে 
না। আর আল্লাহ যদি নিজের আত্মাকে কোন প্রানীর শরীরে ঢুকিয়ে দেয় , তাহলে সেই প্রানী হুবহু 
আল্লাহর মত কেউ হয়ে যাবে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে সৃষ্টি সম্পর্কিত মোহাম্মদের ধারনা ছিল খুবই 
সীমিত। তবে শুধুমাত্র এ পয়েন্টে ইসলামি পন্ডিতরা যীশুর ঈশ্বরতুকে উড়িয়ে দিতে চাইলেও তা সম্ভব 
নয় কারন কোরান হাদিসে আরও বহু বক্তব্য আছে যা যীশুর ঈশ্বরত্বের সমার্থক। এবার সৃষ্টি সম্প কত 
ধারনা তৌরাত কিতাবে কেমন তা দেখা যাক, 

প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে ধুলো নিয়ে মানুষকে গড়লেন ও তার নাকে ফু দিয়ে তার প্রান সঞ্চার 
করলেন, আর মানুষ সজীব প্রাণী হয়ে উঠল৷জেনেসিস, অধ্যায়-২, বাক্য-৭ 
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খুবই যৌক্তিক বক্তব্য।মানুষকে জীবিত করতে আল্লাহর তো তার নিজের রু হ বা আত্মা মানুষের দেহে 
ঢুকানোর দরকার নেই, কারন সেটা করলে মানুষ তো আল্লাহর মত কেউ একজন হয়ে যাবে। বরং 
সোজা পথ হলো- হয় আল্লাহ বলতে পারে - জীবিত হও, অথবা তার দেহের যে কোন অংশে শুধুমাত্র 
একটা ফু দিয়েই সেটা করতে পারে। বিষয়গুলো আরও ভালভাবে বোঝা যাবে নিচের আয়াতে - 


৯০৪ 925 ৪১৯১1) এআ ৪ ৯3 28১5 4০ ৮৯০ শা 2 সি 2 এর আএ এ] ৪০ ৪ এটি আও যু (45 
যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক বানীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার 
নাম হলো মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং 
আল্লাহ্‌র ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভৃক্ত। সূরা- আল ইমরান, ৩:৪৫ 
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হে হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত 
সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসূল এবং তাঁর 
বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ-তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা 
আল্লাহকে এবং তার রসূলগণকে মান্য কর। আর একথা বলো না যে , আল্লাহ তিনের এক, একথা 
পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর 
যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমান সমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তার। আর কর্মবিধানে আল্লাহই 
যথেষ্ট।সূরা নিসা,৪:১৭১ 

উপরে যীশু সম্পর্কে আবারও কতিপয় অসামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য দেয়া হচ্ছে যার পারস্পরিক কোন মিল 
নেই। যেমন- 

১. যীশু মরিয়মের পৃত্র, ২. যীশু আল্লাহর রসুল, ৩. যীশু আল্লাহ্‌র বানী, ৪. যীশু আল্লাহর রূহ। যীশু 
যদি নিজেইআল্লাহর বানী ও আল্লাহ্‌র রূহ হয় তাহলে সে আল্লাহর রসূল কেমনে হয় ? আল্লাহর রসূল 
হলো একজন মানুষ যার কাছে আল্লাহ কোন ফিরিস্তা মারফত বানী পাঠায় বা অনেক সময় সরাসরি 
নিজে কথা বলেম যেমন-ইব্রাহিম, মুসা।পক্ষান্তরে যীশু নিজে যেটা বলত সে টাই আল্লাহর বানী যা 
ইঞ্জিল কিতাবে লিখিত আছে যাকে সকল মুসলমান আসমানি কিতাব বলেও জানে , যীশুর কাছে 
কোনদিন কোন ফিরিস্তা এসে বানী দিয়ে যায় নি।এ যদি হয় কোরান বর্ণিত যীশু তাহলে যীশু আসলে 
কে? মরিয়মের গর্তে দৃশ্যত জন্মগ্রহন করেছিল বলে তাকে মরিয়মের পুত্র ধরা যেতে পারে৷ কিন্তু 
আল্লাহর রসুল কোনমতেই নয়। তার অর্থ মোহাম্মদ জানতেনই না আসলে যীশু কে , লোক মুখে শোনা 
কথার ওপর ভরসা করে তিনি যীশু সম্পর্কে নানা রকম পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়ে গেছেন মাত্র। 
মোহাম্মদ নিজেই আবার কোরানে যীশুকে পাপহীন বলে ঘোষণা করেছেন যেমন- 

সে বললঃ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। 
সূরা মারিয়াম,১৯:১৯ 

এখানে পবিত্র বলতে বুঝায় পাপ হীনাকোরানে আর কাউকেই পবিত্র বলা হয় নি। এমন কি 
মোহাম্মদকেও নয়।ঠিক তেমনি ভাবে বহু হাদিসেও একই কথা বলেছেন মোহাম্মদ- 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সাইদ বিন মুসাইব বর্ণিত- আমি নবীকে বলতে শুনেছি যে আদম সন্তানদের মধ্যে এমন কেউ নেই 
যাকে জন্মের সময় শয়তান ছুয়ে দেয় না আর এ কারনে সে চিৎকার করে কেঁদে উঠে। ব্যতিক্রম শুধু 
মরিয়ম আর তনয় ঈশা। সহি বুখারী, বই-৫৫, হাদিস-৬৪১ 

আবু হুরায়রা বর্ণিত- আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন যে আদম সন্তানদের এমন 
কেউ নেই যার জন্ম গ্রহনের সময় শয়তান তাকে ছুয়ে না দেয় ব্যতিক্রম শুধু মরিয়ম ও তার পৃত্র। 
সহি মুসলিম, বই -৩০, হাদিস-৫৮৩৮ 


ঠিক উক্ত হাদিস আছে, বুখারির বই নং-৫৪, হাদিস -৫০৬ , সহি মুসলিম , বই -৩০, হাদিস- 
৫৮৩৭ এবং বই-৩৩, হাদিস-৬৪২৯ তে। 

পক্ষান্তরে, অন্য সকল নবী সম্পর্কে মোহাম্মদের কোরান কি বলেছে দেখা যাক- 

আদ ম: সবাই জানি পাপের কারনে আদম ও হাওয়া বেহেস্ত থেকে ছুনিয়াতে বিতাড়িত 
হয়েছিল।(সুরা, আরাফ-২২-২৩) 

ইব্রাহিম: যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন।আমি আশা করি তিনিই 
বিচারের দিনে আমার ক্রটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন।সুরা আশ শোরা, ২৬: ৮১-৮২ মেকায় অবতীর্ণ) 
মুসা: তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, 
আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। সূরা আল কাসাস, 
২৮:১৬ 

মোহাম্মদ: জেনে রাখুন, হে মোহাম্মদ, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, 
আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ , তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান 
সম্পর্কে জ্ঞাত। সুরা মোহাম্মদ, ৪৭: ১৯ (মদিনায় অবতীর্ণ) 

তার মানে বোঝা গেল একমাত্র যীশু ছাড়া সবাই কম বেশী পাপী ও ভূল কাজ করেছে। আর তাই তারা 
তাদের ঈশ্বর বা আল্লাহর কাছে মাফ চায়। যীশু জীবনে কোন পাপ কাজ করে নি। এরকম সম্পূর্ণ পাপ 
হীন হতে পারে কে? 


কোরান হাদিস থেকে যীশু সম্পর্কে যা জানা গেল তা হলো- 


১. যীশুর জন্ম অলৌকিক, একজন কুমারী মাতা থেকে, ২. যীশু হলো আল্লাহর রুহ, ৩. যীশু হলো 
আল্লাহর বানী, ৪. যীশু হলো চির পবিত্র তথা নিষ্পাপ, ৫. যীশুকে শয়তান স্পর্শ করতে পারে নি, ৬. 
যীশু কখনো ভুল করে নি, ৭. যীশু মৃতকে জীবন দান করতে পারত , যে ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর 
হাতে। 

এত সব গুনের অধিকারী হওয়া একমাত্র কার পক্ষে সম্ভব ? একমাত্র আল্লাহ বা ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব। 
এতগুলো বিষয় স্বীকার করেও মোহাম্মদ তার কোরানে বলছেন যীশু নাকি একজন নবী মাত্র। এর 
চাইতে আজপ্তবি ও হাস্যকর আর কিছু হতে পারে ? অথচ অন্য কোন নবির এর একটা গুণও ছিল 
না। মূসা নবি কিছু অলৌকিক ঘটনা দেখাতে পারলেও মৃতকে জীবন দিতে পারত না। প্রশ্ন হতে পারে , 
উক্ত বিষয় স্বীকার তাহলে করলেন কেন মোহাম্মদ? উত্তর বুঝতে কষ্ট হয় না। আগেই বলেছি খৃষ্টানদের 
কাছ থেকে শুনে শুনে মোহাম্মদ তার কোরানে যীশু সম্পর্কে বানী প্রচার করেছেন, সেটা করতে গিয়ে 
কোন কথার কি গুঢ় অর্থ হবে তা উপলব্ধি করতে পারেন নি তাৎক্ষনিকভাবে।ঠিক একারনেই 
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খৃষ্টানদের কাছে তো বটেই ইহুদীদের কাছেও মোহাম্মদের কোরানের বানীকে খুবই অদ্ভুত ও উদ্ভট মনে 
হতে থাকে ও তারা আরও বেশী নিশ্চিত হতে থাকে যে মোহাম্মদ কোন মতেই নবী তো ছুরের কথা 
একজন শুভ গুণ সম্পন্ন মানুষও নয়। তাই তারা যতই মোহাম্মদকে প্রশ্ন করতে থাকে ততই মোহাম্মদ 
রাগান্বিত হতে থাকেন আর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে নানা রকম ভয় ভীতিকর আয়াত নাজিল করতে 
থাকেন। উদ্দেশ্য একটাই - তাদের মুখ বন্দ করা। মোহাম্মদ যে দোষে আর দশজন মানুষের মতই তা 
কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করে গেছেন যেমন- 
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উক্ত গুণাগ্ডনের অধিকারী হওয়ায় এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে যীতশুই স্বয়ং ঈশ্বর - কোরান হাদিস 
অনুযায়ী। অর্থাৎ কোরান হাদিসের বিবরন অনুযায়ীই যীশুর সাথে মোহাম্মদের কোন তুলনাই হয় না। 
তাদের ছুজনের একটা তুলনা দেয়া যায়- 


১.যীশু কোন বিয়ে করেন নি, মোহাম্মদ ১৩ বিয়ে করা ছাড়াও বহু দাসীর সাথে সেক্স করেছেন, ৬ 
বছরের আয়শা ও নিজ পালিত পৃত্রবধূ জয়নাবকে পর্যন্ত বিয়ে করেছেন 

২.যীশু মৃতকে জীবনদান সহ বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন , মোহাম্মদ তার কিছুই করেন নি 
৩.যীশু ক্ষমতার জন্য যুদ্ধ করেন নি, মোহাম্মদ শুধু ক্ষমতাই নয় লুটের মাল পাওয়ার জন্য নিরাপরাধ 
৪. যীশুকে না মানলে বলেননি তাকে হত্যা করতে, মোহাম্মদকে না মানলে তাদেরকে আক্রমন করে 
হয় হত্যা না হয় জিজিয়া কর দিয়ে হীন করতে বলেছেন 

৫.যীশু বলেছেন ক্ষমা করতে, মোহাম্মদ বলেছেন প্রতিশোধ নিতে 

৬. যীশুর নিজের কথাই ছিল এঁশী বানী, মোহাম্মদের কাছে এক ফিরিস্তা বানী নিয়ে আসত 

৭. যীশুর কাছে শয়তান ভিড়তে পারে নি, মোহাম্মদের কাছে শয়তান বানী দিয়ে গেছিল যা মোহাম্মদ 
বুঝতে পারেন নি 

৮.যীশু ছিলেন নিষ্পাপ, মোহাম্মদ নিষ্পাপ ছিলেন না 

৯. যীশুর বেঁচে থাকার জন্য গণিমতের মাল ও বন্দীনি নারী দরকার পড়েনি, মোহাম্মদের তা 
ব্যপকভাবে দরকার পড়েছে। 

আর কত ?% 

সেখানে মোহাম্মদ কিভাবে সর্বশ্রেষ্ট মানব ও নবী হয় আর তার শিক্ষা কিভাবে সর্বশ্রেষ্ট শিক্ষা হয় ? এ 
যদি হয় বাস্তব অবস্থা তাহলে কার মর্যাদা বেশী , যীশুর নাকি মোহাম্মদের? শয়তান সবাইকেই স্পর্শ 
করেছে, একমাত্র করতে পারেনি মরিয়ম ও তার পূত্র যীশুকে। কেন ? কারন শয়তানের ক্ষমতা নেই 
ঈশ্বরের গায়ে হাত দেয়ার। মরিয়ম ও কি তাহলে ঈশ্বর? না, তবে যেহেতু ঈশ্বর তার দেহ আশ্রয় 
করেই দুনিয়াতে আগমন করবে তাই তাকেও ঈশ্বর শয়তানের আওতা বহির্ভূত রেখেছে।।ঈশ্বর তো 
আর একজন শয়তান কর্তৃক ছুষিত মানুষের দেহ কে আশ্রয় করে ছুনিয়াতে আগমন করতে পারে 
না।আর ইঞ্জিল কিতাবে তো বলা হয়েছে- 


আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি- ইব্রাহীম জন্মাবার আগে থেকেই আমি আছিযোহন,৮:৫৮ 

আমি তাদেরকে অনন্ত জীবন দান করি, তাদের কখনো বিনাশ হবে , কেউ তাদেরকে আমার হাত 
থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।আমার পিতা যিনি তাদেরকে আমার হাতে দিয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে 
মহান, আর কেউ তাদেরকে আমার পিতার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না, আমি ও আমার পিতা, 
এক | যোহন, ১০:২৮-৩০ 

উপরোক্ত বর্ণনায় কি বোঝা যায়? নিজেকে যীশু ঈশ্বরের পূত্র বলে পরিচয় দিলেও আসলে সে কে ? 
বর্তমানেও কিন্ত সাধারণ মানুষ যারা বিষয়ের গভীরতা বুঝাতে ব্যর্থ তারা ঠিক একই ভাবে মোহাম্মদের 
মত ধারণা পোষণ করে থাকে। তাই মোহাম্মদের মত তারা খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদকে এ বলে অপব্যখ্যা 
করে যে এটা হলো তিন টা ঈশ্বর।অথচ ঈশ্বর তার গুণাগুণ ছুনিয়ার মানুষের কাছে প্রকাশ করতে 

গেলে তার এ ধরণের বহু রূপ পরিগ্রহ করাটাই হতে পারে সবচাইতে যৌক্তিক ব্যখ্যা। এটা খুষ্টানিটির 
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সমস্যা নয়, যারা বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করে নি তাদের সমস্যা। হিন্দু ধর্মের বিষয়টিও তাই , 
বাইরে থেকে স্থুল দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে তারা বোধ হয় মুর্তি পুজো করছে কিন্তু গভীরে গিয়ে বোঝার 
চেষ্টা করলে দেখা যায় মোটেই সেটা তা নয়৷ খৃষ্টানরা তাদের গীর্জায় যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মুর্তি গড়ে তার 
মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বরের কল্পনা করে তার কাছে মাথা নত করে। হিন্দুরা তাদের ঈশ্বর বা দেব দেবীর মূর্তি 
গড়ে তার মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বর বা দেব দেবীর কল্পনা করে তার সামনে মাথা নত করে।অর্থাৎ তারা 
কখনো মনে করে না যে কোন নিরেট জড় বস্তর কাছে তারা মাথা নত করছে। 


পক্ষান্তরে মুসলমানরা কাছ অথবা ছুর থেকে শ্রেফ কাবা ঘর ও তার মধ্যে অবস্থিত কাল পাথরের 
কাছেই শুধুমাত্র মাথা নত করে , কোনমতেই আল্লাহ বা ঈশ্বরের কাছে নয়, কারন তাদের আল্লাহ্‌ উক্ত 
কাবা ঘর বা কাল পাথরের মধ্যে নেই। 

তফাত হলো - খৃষ্টান বা হিন্দুরা তাদের গীর্জা বা মন্দিরের মধ্যে তাদের যীশু বা দেব দেবীর মূর্তি গড়ে 
তার সামনে মাথা নত করে আর তা করতে দেখলে আপাত : দৃষ্টিতে মনে হয় যেন তারা জড় মূর্তির 
নিকট মাথা নত করছে, পক্ষান্তরে মুসলমানরা তাদের মসজিদে সবাই এক কাতারে দাড়িয়ে ছুরে 
মক্কায় অবস্থিত কাবা নামক জড় ঘর ও তার মধ্যে অবস্থিত জড় কাল পাথরের প্রতি মাথা নত করে, 
তারা কল্পনা করে তাদের সামনে কাবা ও জড় পাথর অবস্থিত এবং আপাত : দৃষ্টিতে মনে হয় যে তারা 
তাদের আল্লাহর কাছে মাথা নত করছে, কোন জড় পদার্থের কাছে মাথা নত করছে না। ঠিক 
সেকারনেই মানুষ মুসলমানদের নামায পড়তে দেখলে বুঝতে পারে না আসলে তারা কার কাছে মাথা 
নত করছে। মুসলমানরা নিজেরাও বিশ্বাস করে তারা আল্লাহর কাছে মাথা নত করছে, কিন্ত আসলেই 
কি তারা তাদের আল্লাহর কাছে মাথা নত করছে? বিষয়টা কি মুসলমানরা কখনো গভীর ভাবে ভেবে 
দেখেছে? 


তাহলে প্রশ্ন হলো - কারা মূর্তি পূজো বা জড় বস্তুর পুজো করে ? মুসলমানরা নাকি অমুসলিমরা ? সত্য 
ধর্ম হওয়ার সম্ভাবনা কোন ধর্মের বেশী, যারা জীবন্ত ঈশ্বরের কল্পনা ( যেহেতু ঈশ্বর সর্বত্রই 
বিরাজমান) ক'রে তার সামনে মাথা নত করে তাদেরটা, নাকি যারা শ্রেফ জড় পদার্থের কাছে মাথা 
নত করে তাদেরটা ? মানুষের আর কতদিন লাগবে সেটা বুঝতে ? 

বি:দ্র: অনেকে মনে করতে পারে শুধুমাত্র ইসলামকে ভূয়া প্রমানের জন্যেই এ লেখা। আসলে তানয়, 
ইসলাম অন্য ধর্মপুলোকে যে দোষে আক্রমন করে ,আর নিজেকে দোষমুক্ত দাবী করে , সেটা যে যথার্থ 
নয় বরং ইসলাম নিজেই যে ১০০% উক্ত দোষে দোষী সেটা বুঝানোর জন্যই অন্য ধর্মের কিছুটা 
বিস্তারিত ব্যখ্যা দেয়া হয়েছে। তফাত হলো অন্য ধর্মের পৌত্লিকতার একটা ব্যখ্যা আছে, ইসলামের 
কোন ব্যখ্যাই নেই 


মত্তব্যসমূুহ 


. অচেনা 


আগস্ট ১৮, ২০১২ সময়: ১২:০৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 
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ভবঘুরে ভাই, অনেক দিন অপেক্ষা করালেন ১৮তম পর্বটির জন্য। যাক তবু শান্তি লাগছে। এখন 
খানিকটা পড়লাম, পরে আবার পুরটা ভাল মত পড়ব, এখন ঘুম ধরেছে। 


আপাত: দৃজিতে আলাহর কাছে বলেই মনে হয় , কিন্ত গ্রকৃতপক্ষে কি তাই ? 

আমার তো মনে হয় আল্লাহর কাছেই কারন আল্লাহই তো আসলে প্রধান প্যাগান দেবতা কি বলেন? 
মুহাম্মদের ইসলামের আগে থেকেই আল্লাহর পুজা হত কাবাতে মক্কার পৌত্তলিক দের মধ্যে।পরে 
মুহাম্মদ যদিও সবাইকে তাড়িয়ে শুধু আল্লাহকেই রাখল , যেমন জরঞ্রুম্ত্র রেখেছিল আহুরা মাষদা কে। 
সমস্যা এক্টাই যে মুহাম্মদ রীতিমত আল্লাহকে দিল আহরি মানের ( আহুরা মাজদার শত্রু; অন্ধকারের 
প্রভু )রূপ। 

যেটুকু পড়লাম এতে বুঝলাম যে মুসলমানরাই সবথেকে বড় পৌত্তলিক কারন কাবা ঘরের পাথর চুমু 
খাবার সিস্টেম। 

আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভাই দেরিতে হলেও ১৮তম পর্বটি নামানোর জন্য। কই 

এখন দেখি আমাদের হুজুরেরা (যেমন হাজি সাহেব সহ আরও অনেক দ্বিনি ভাই বোনেরা)কি বক্তব্য 
দেন। 


আঃ হাকিত চাকলাদার এর জবাব: 
আগস্ট ১৮, ২০১২ শ্রা ৫:৫৯ পূর্বাহ 
[তা ্ 


এখন দেখি আমাদের হুজুরেরা ( যেমন হাজি সাহেব সহ আরও অনেক দ্বিনি ভাই বোনেরা)কি বক্তব্য 
দেন। 


ভাই অচেনা, 
আমার মনে হয়না এতবড় ধারাল প্রবন্ধ কেহ কেহ খন্ডন করতে আসবে। 
তবে দেখা যাক কেহ আসে নাকি। 


অচেনাএর জবাব: 
আগস্ট ২১, ২০১২ গর ১:১১ পূর্বাহ 
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আঃ হাকিম চাকলাদার, ভাইজান আপনার কথাই ঠিক প্রমাণিত হয়েছে। হুযুরেরা কেউ আসেন নি। 
তবু অপেক্ষায় আছি। উনারা না এলে তামাশা দেখা যায় না। 


ভবঘুরে এর জবাব: 
আগস্ট ১৮, ২০১২ ৪ ১২:৪৭ অপরাহ 
ঞ ৫: রঙ 


আমার তো মনে হয় আল্লাহর কাছেই কারন আল্লাহই তো আসলে প্রধান প্যাগান দেবতা কি বলেন? 


সে তো বটেই কিন্ত কথা হলো যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নেই যে মোহাম্মদ কোন এক মহা শক্তিশালী 
আল্লাহকেই এক ঈশ্বর জ্ঞান করে তার ইসলাম প্রচার করেছে তা হলেও দেখা যায় সে ঈশ্বরের কম 
পক্ষে ওটা শরিক: ১. মোহাম্মদ নিজে, ২. কাবা ঘর , ও ৩. কাল পাথর। তো এর পর কিভাবে ইসলাম 
দাবী করে আল্লাহর কোন শরিক নেই। উপরে উপরে দেখলে তো মনে হয় শরিক নেই, কিন্তু মোহাম্মদ 
যে ভেক্ষিবাজি করে গেছে ভেতরে সু কৌশলে তাতে তো দেখা যাচ্ছে অন্য ধর্মকে যে শিরক বলা হয় 
তার নিদেন পক্ষে একটা ব্যখ্যা আছে, কিন্তু ইসলামে ব্যখ্যাটা কি? 


অচেনাএর জবাব: 
আগস্ট ১৯, ২০১২ প্র ৪:২৪ পূর্বাহ্ণ 
ভবখুরে ভাই, 


যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নেই যে মোহাম্মদ কোন এক মহা শক্তিশালী আল্লাহকেই এক নশ্বর জ্ঞান 
করে তার ইসলাম প্রচার করেছে তা হলেও দেখা যায় সে ঈশ্বরের কম পক্ষে ওটা শরিক: ১. মোহাম্মদ 
নিজে, ২. কাবা ঘর , ও ৩. কাল পাথর। 


আরেকটা মনে হয় আছে, একেবারে খাঁটি শরীক আর সেটি হল কাবা ঘর নিজে, কি বলেন ভাই? 
দেখেন কাবার দিকে সিজদা না দিলে নামায হয় না। আমার কথা হল আল্লাহর উপাসনাতো যেকোনো 
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দিকেই করা বৈধ হবার কথা। তা না হয়ে শুধু কাবা ঘরের দিকেই কেন ? সম্ভবত কিবলাকে সিজদার 
ভাগ দেয়া। ৪ 


উপরে উপরে দেখলে তো মনে হয় শরিক নেই, কিন্তু মোহাম্মদ যে ভেক্কিবাজি করে গেছে ভেতরে সু 
কৌশলে তাতে তো দেখা যাচ্ছে অন্য ধর্মকে যে শিরক বলা হয় তার নিদেন পক্ষে একটা ব্যখ্যা আছে, 
কিন্তু ইসলামে ব্যখ্যাটা কি? 


চক্রাকার যুক্তি ছাড়া ইসলামের আর কি বা ব্যাখ্যা থাকতে পারে (১? কিন্ত সব পড়ে মনে হচ্ছে যে 
ইসলামই সবথেকে মারাত্মক প্যাগান ধর্ম, কারন এ ধর্মে শুধু আল্লাহকে মানলেই হবে না, মুহাম্মদকে 
নবী না মানলে সে কাফির,যেমন ইহুদীরা একেশ্বর বাদী হয়েও কাফির! আর আপনি যে ব্যাখ্যা গুলো 
দিয়েছেন এগুলোও অসাধারণ, কারন সত্যই হিন্দ্ুরাও এক ঈশ্বরকেই দেখে নানা দেব দেবীর ভেতরে। 
খ্রিষ্টান দের ট্রিনিটি বোঝা কঠিন হলেও এর পক্ষে শক্ত যুক্তি আছে। যেমন ট্রিনিটির ব্যাখ্যা তারা 
দিয়েছে এভাবে 


সুর্য, সুর্যের আলো আর সুর্যের তাপ এক না, প্রত্যেকটি একে অপরের থেকে সম্পুর্ন ভিন্ন জিনিস। 
কিন্ত তাপ অথবা আলো ছাড়া সুর্যকে কল্পনা করা যায়না, কিন্তু প্রত্যেকটি আলাদা হলেও একই উৎস 
থেকে এসেছে আর তা হল সুর্য নিজে। তাই পিতা হলেন উৎস তেমনি পুত্রকে তুলনা করা হয়েছে 
সুর্যের আলোর সাথে যা কিনা ০০ 91678 , আর পবিত্র আত্মা কে তুলনা করা হয়েছে সুর্যের তাপের 
সাথে,এটাও সুর্য না, কিন্তু এটাও ০০ 819118| সূর্যের ( পিতা) সাথে। কাজেই সব কিছু সম্পুর্ন আলাদা 
হয়েও ও মিলে ১ ঈশ্বরাযেহেতু এই ওটি সত্ত্বা ছাড়া সুর্য আসলে সুর্যই থাকে না, সুর্যের আলো আর 
তাপ কোনটিই সুর্য নয়! 

এর বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলা যায় কিন্ত দেখেন এদের কঠিন যুক্তি আছে , মহাম্মদের মত ভোঁতা যুক্তি 
না;যেগুলোকে যাকির নায়েক বর্তমানে বদলানর আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। 


তাহলে সব মিলিয়ে আমরা দেখছি যে ইসলামে আল্লাহর থেকে মুহাম্মদই বেশি বড়।খুব চিন্তার বিষয়। 
তবে এটা কিন্তু মোহাম্মদের এক কঠিন ও বুদ্ধিমান অনুসারী বুঝতে পেরেছিল যার নাম ওমর , 


ওমর সত্যই খুব ঘোড়েল লোক ভাই। আমারতো মনে হয়না যে মুয়াবিয়া ছাড়া ওমরের মত ধুরন্ধর 
শাষক আর কেউ ছিল ইসলামের ইতিহাসে।আর সেই সাথে মানুষ হত্যার উন্মাদ আকাঙ্খা তো 
আছেই। 


তার অর্থ এ কাল পাথর যেন তেন পাথর নয়, খোদ বেহেস্ত থেকে পথ ভূলে পৃথিবীতে টুপ করে এসে 


পড়েছে।আর এ পাথরের আছে পাপ মোচনে ক্ষমতা যা খোদ স্বয়ং নবীও মনে করতেন। তাহলে বিষয়টি 
দাড়াল, মোহাম্মদের আল্লাহ ছাড়াও একটা কাল পাথরেরও পাপ মোচনের ক্ষমতা বিদ্যমান। 
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ভাই, আমার একটা প্রশ্ন আছে একটু মন দিয়ে পড়ুন দয়া করে। 


ইতিমধ্যেই আমরা বলতে পারি যে হয় মুহাম্মদ আল্লাহর থেকে শক্তিশালী বা গুরতৃপুর্ন বেশি না হয় সে 
নিজেই আল্লাহ। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করেছেন কি? মুহাম্মদ কিন্তু নিজেও হজ্জ্ব করত।তার মানে 
সেও কালও পাথরকে চুমু খেয়েছে আর যেহেতু কালো পাথরটি পাপ মোচন কারী তার মানে এই 
দাঁড়ালো যে মুহাম্মদ নিজেই নিজের পাপ স্বীকার করে নিল।কারণ তা না হলে তার পাপ মোচনের 
দরকার হত না। 

তার অর্থ এই দাঁড়ালো, মুহাম্মদের পাপ মোচন করে কালো পাথর, মানে স্বাভাবিক ভাবেই সেই পাথর 
মুহাম্মদের থেকেও বেশি শক্তিশালী। তার মানে কি দাঁড়ালো ? আল্লাহ হল আসলে ৩য় শক্তি, ২য় 
মুহাম্মদ আর প্রথম হল কালো পাথরটি। 

আর যদি মুহাম্মদ আর আল্লাহ এক হয়, তবু রক্ষা নেই, কারণ কালো পাথর মুহাম্মদের থেকে 
বড়ো!কাজেই আমি যদি এখন দাবী করি যে ইসলামের মুহাম্মদের খাটি ইসলাম) প্রধান উপাস্য হল 
কালো পাথরটি তাহলে কি খুব অন্যায় হবে? 


০7/এর জবাব: 

আগস্ট ১৯, ২০১২ শ্রা ৪:৪৮ পূর্বাহ্‌ 

আরেকটা মনে হয় আছে, একেবারে খাঁটি শরীক আর সেটি হল কাবা ঘর নিজে, কি বলেন ভাই? 
দেখেন কাবার দিকে সিজদা না দিলে নামায হয় না। আমার কথা হল আল্লাহর উপাসনাতো যেকোনো 
দিকেই করা বৈধ হবার কথা। তা না হয়ে শুধু কাবা ঘরের দিকেই কেন ? সম্ভবত কিবলাকে সিজদার 
ভাগ দেয়া। 


একটু ভুল হয়ে গেছে ভাই। এটা তো আপনিই বলে দিলেন। আরও শরিক বের করা যায় যেমন 
মুহাম্মদের ব্যবহার করা জিনিসপত্র। জা নিয়ে মাতামাতি আজকাল ফেসবুকের বড্ড বেশি 

হচ্ছে মুহাম্মদের জুতাও বাদ যাচ্ছে না। কোন এক হাদিসে মুহাম্মদের থুতুকে মোবারক বলা 
হয়েছে,ঠিক মনে নেই।জুতা তো অবশ্যই মোবারক। তাহলে আমার কথা হল যে এসবেও মানুষ ভক্তি 
ভরে চুমু খায় মানে ওগুলোরও ইবাদত করে। 


আমার কথা হল তাহলে তো মুহাম্মদের সব বর্জ্যই মুবারক হবে , যদি থুতু হয় মুবারক। কি বিশ্রি 
অবস্থা। 
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ভাই একটা কথা, কোরানে লেখা আছে যে ইহুদীরা নাকি উজাইরকে আল্লাহর পুত্র মনে করে। কিন্তু 
কোন ইহুদি ওয়েবসাইট ঘেঁটেও এই হাস্যকর দাবির প্রমাণ পাই নি,কারন ইহুদী যদি ঈশ্বরের পুত্র 
আমদানী করে, তবে সে আর ইহুদী থাকে না! এর ব্যাখ্যা যাকির নায়েক গং রা কিভাবে দেয় বলবেন 
গ্রিজ। 


শি 
রা 


আগস্ট ১৮, ২০১২ সময়: ৩:৫৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 
ভাহজ ন্‌, 


অনেকদিন পরে এলেন। 
তবে মারাত্বক ধারাল অস্ত্র লয়ে এসেছেন। 


অল্প কিছু পড়েছি, তবে তার মধ্য হতে নীচের হাদিছটায় আপনার একটি চমৎকার এবং মজাদার 
ব্যাখ্যার দিকে যে কোন ব্যক্তির দৃষ্টি নিবদ্ধ না হয়ে পারেনা। 


আপনার ব্যাখ্যাটার দিকে আবার একটু লক্ষ করুন। 
তবে নিচের হাদিস থেকে আল্লাহর আরশের অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারনা করা যেতে পারে- 


আবু দার বর্ণিত- মসজিদের মধ্যে একদা আমি নবীর কাছে ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- « আবু 
দার, তুমি কি জান সূর্য অস্ত যাওয়ার পর সে কোথায় যায় ? আমি উত্তর করলাম-“ আল্লাহ ও তার 
রসুল ভাল জানেন”। তিনি বললেন-“ এটা আল্লাহর আরশের নিচে যায়, বিশ্রাম করতে থাকে ও 
প্রার্থনা করতে থাকে পুনরায় উদিত হওয়ার জন্য। পরে তাকে আল্লাহ অনুমতি দিলে সে পুনরায় পূর্ব 
দিকে উদিত হয় যা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন তার বানী ৩৬:৩৮ আয়াতে সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে 
আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ।) »। সহি বুখারি, বই-৬০, হাদিস-৩২৬ 


পৃথিবীকে সমতল ভূমি (কোরান বস্তুত সেটাই ধরেছে) ধরলে আল্লাহর আরশের অ বস্থান সম্পর্কে 
একটা আন্দাজ করা যেতে পারে।সমতল ভূমির ওপরের পৃষ্ঠে আমাদের অবস্থান , ঠিক এর উল্টো 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


পাশেই হলো আল্লার আরশ কারন আমরা তো দেখি সূর্য অন্ত যাওয়ার পর সমতল পৃথিবীর উল্টো 
পাশেই চলে যায়।যদি সূর্য পৃথিবীর উল্টো পিঠে গমন ক'রে সেখানে আল্লাহর আরশের সাক্ষাত পায় 
তাহলে অবশ্যই সেখানেই আল্লাহর আরশ থাকবে এটা সুনিশ্চিত। তবে সেখানে পৌছানোটা আমাদের 
জন্য কঠিন হবে কারন পৃথিবীর উল্টো পিঠে গেলেই তো আমরা টুপ করে পড়ে যাব। যেমন - 


তবে সেখানে পৌছানোটা আমাদের জন্য কঠিন হবে কারন পৃথিবীর উল্টো পিঠে গেলেই তো আমরা 
টুপ করে পড়ে যাব। 


উল্টো পিঠে গেলে আমরা কোথায় টুপ করে পড়ে যাব ? হা,হা,হা, 


সেখানে তো আমরা এখন বসবাস করছি। সেখানে তো আমরা এখন আরশের নীচে সূর্যকে অবস্থান 
নিতে দেখতে পাইনা। 


মহানবী যদি এই যুগে জন্মাইতেন, তাহলে ভাইজান, তখন হাদিছটি তে সূর্যকে অস্ত যাওয়ার পর আর 
আরশের নীচে গিয়ে বিশ্রাম ও লওয়ার দরকার হইতোনা, এবং পরবর্তি দিনের উদয় হওয়ার জন্যও 
প্রার্থনা করার দরকার হইতোনা। 


তখন নবীজী বলতেন, “আবু দার, আল্লাহর এই পৃথবীতে সূর্য কখনই অন্ত যায়না। এই গোলাকার 
ঘূর্নায়মান পৃথিবীতে সর্বদাই কোননাকোন যায়গায় উদিত। 

আমাদের বড় দুর্ভাগ্য যে আল্লাহ আমাদের নবীকে ১৪০০ বছর আগে পাঠিয়ে অনেক বাস্তব জ্ঞান হতে 
বঞ্চিত করেছেন। 

অথচ কোরানের কোন একখানে নাকি দৃঢ়তার সংগে আল্লাহ ঘোষনা করেছেন ” নবীর নিজ 
ইচ্ছানুসারে কোন কথা বলেন না, আল্লাহর অহি ব্যতিরেকে।” 


এই তো গত জুমায় একজন মওলানা সাহেব আয়াতটি পড়িয়া কত সুন্দর ভাবে ইমান্দার বা ন্দা গনকে 
বুঝাইলেন। 


আয়াতটি কোরানের কোন্‌ ছুরায় বা কত নং আয়াৎ তা মওলানা সাহেব উল্লেখ করেন নাই। 


তবে আয়ার্থট ছিল আরবীতে এইরুপ, 


৬৯৯৪ ই ভি ৬৫] ০০ 3৮3 

বাংলা উচ্চারন এইরুপ হইবে, “অমা ইয়ান্তেকু আনেল হাওয়া ইন্না অহযুযুহা”। 

যারা আরবী বুঝেন তারা বুঝবেন এই আয়াতটির কী অনুবাদ। 

এর বাংলায় অনুবাদ করিলে স্পষট ভাষায় দাড়ায় « নবীর নিজ ইচ্ছানুসারে কোন কথা বলেন না, 


আল্লাহর অহি ব্যতিরেকে ।” 
1086 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তাহলে কী আল্লাহু এভাবে নবীর মাধ্যমে তার নিজ বান্দাগনের জন্য বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান 
করেন? 

ভাইজান, 

তাহলে আমাদের এ ধরনের জটিলতর সমস্যার সমাধান টা এখন আপনিই একটু করুন? 


পিএ 
ভবঘুরে এর জবাব: 


আগস্ট ১৮, ২০১২ গর ১২:৫১ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


অল্প কিছু পড়েছি, তবে তার মধ্য হতে নীচের হাদিছটায় আপনার একটি চমৎকার এবং মজাদার 
ব্যাখ্যার দিকে যে কোন ব্যক্তির দৃষ্টি নিবদ্ধ না হয়ে পারেনা। 


ভাইজান এ হাদিস টা কিন্তু এ নিবন্ধে দেয়ার ইচ্ছা ছিল না কারন এ নিয়ে আগের কোন কোন প্রবন্ধে 
ব্যপক আলোচনা হয়েছে, দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র আপনার জন্যে কারন লক্ষ্য করেছি এ হাদিস এর 
প্রতি আপনার একটা ছুর্বার টান আছে। কথায় কথায় আপনি এ হাদিস উল্লেখ করে ইদানিং হুজুরদের 
প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দেন। তাই ভাবলাম বিষয়টার একটা কিনারা হওয়া দরকার। উক্ত হাদিস যে কোন 
আয়াতের ব্যখ্যা সেটা যেমন জানলেন সেই সাথে জানলেন জাকির মিয়ার ব্যখ্যা। এটাও জানলেন যে 
জাকির মিয়া ইদানিং মোহাম্মদের ব্যখ্যাকেও পরোয়া করছে না। 


৩, 


২৫২ 
রব চি 
টব 4 
৯ ই ইজিনুর রহমান 


আগস্ট ১৮, ২০১২ সময়: ৪:৫৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


বর্তমানে দরিদ্র মুসলিম দেশ গুলো (বিশেষ করে বাংলাদেশ) কেন যে খামোখা রাস্তা ঘাট বিজ 
কালভার্ট এসব তৈরী করার জন্য ইহুদি নাসারা কাফেরদের কাছে হাত পাতে বোঝা দুস্কর, তার চেয়ে 
বরং আল্লাহর কাছে আর্জি জানালেই তো পারে। অতীতে যেমন সে রাস্তা ঘাট তৈরী করে দিয়েছিল না 
চাইতেই , আর এখন সবাই মিলে তার কাছে প্রার্থনা জানালে সে কি রাস্তা ঘাট ব্রিজ কালভার্ট তৈরী 
করে দেবে না? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
তাহলেতো ভালই হতো পদ্মা সেতু নিয়ে ইহুদী-নাসারারদের বানানো ব্যাংকে হাত পাততে হতো না! 


আপনার লেখার বরাবরই ভক্ত আমি। কারন আপনার লেখায় প্রচুর রেফারেস ও যুক্তিতে ভরপুর থাকে। 
তবে, যে শুধু এই পর্বটাই পড়বে সে ভাবতে পারে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও হিন্দু ধর্ম সত্যধর্ম আর মুসলমান 
ধর্মকেই শুধু মিথ্যা বলতে চাইছেন। অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কেও একটু খোলাসা করলে আরো ভাল 
লাগতো। কারন ছাগুরা বসে থাকে এসব খুতগুলো কিভাবে ধরবে , আর বলবে এগুলো সব বিধর্মীদের 
চাল। এরা শুধুই মুসলিম বিদ্বেষী লেখা লেখে। 


ভবহারে এর জবাব: 
আগস্ট ১৮, ২০১২ ৪ ১:০৭ অপরাহু 
জিল্লুর রহমান, 


আপনার লেখার বরাবরই ভক্ত আমি। কারন আপনার লেখায় প্রচুর রেফারেস ও যুক্তিতে ভরপুর থাকে৷ 
তবে, যে শুধু এই পর্বটাই পড়বে সে ভাবতে পারে ইন্ুদী , খ্রীষ্টান ও হিন্দু ধর্ম সত্যধর্ম আর মুসলমান 
ধর্মকেই শুধু মিথ্যা বলতে চাইছেন। অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কেও একটু খোলাসা করলে আরো ভাল 
লাগতো। কারন ছাগুরা বসে থাকে এসব খুতগুলো কিভাবে ধরবে , আর বলবে এগুলো সব বিধর্মীদের 
চাল। এরা শুধুই মুসলিম বিদ্বেষী লেখা লেখে। 


ধন্যবাদ আপনাকে। বিষয়টা হলো ইসলাম নিজেকে চুড়ান্ত একেশ্বরবাদী ধর্ম দাবি করে ও অন্য সব 
ধর্মগুলোকেই পৌত্তলিক বলে। এ নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল - আসলে ইসলাম পৌত্তলিকতা মুক্ত কি 
না সেটা দেখানো। অন্য ধর্মগুলোকে উপর থেকে দেখলে পৌত্তলিক ভাবাপন্ন মনে হলেও তাদের সুন্দর 
কতকগুলো ব্যখ্যা আছে যা দিয়ে কিছুটা হলে ও তারা পৌত্তলিকতামুক্ত করতে পারে নিজেদেরকে। কিন্তু 
ইসলামের এমন কিছু উপাদান আছে যার কোনই ব্যখ্যা নেই , আর তাই ইসলামই বলতে গেলে 
একমাত্র ধর্ম যা ১০০% পৌত্তলিক | অথচ উপর থেকে দেখলে মনে হয় ইসলামই একমাত্র 
পৌত্তলিকতা মুক্ত ধর্ম। এটা মানুষের দৃষ্টি বিভ্রম ছাড়া আর কি ছু নয় সেটাই ছিল আলোচ্য নিবন্ধের 
মূল উদ্দেশ্য। 


ছাগুরা কি খুত ধরবে ? ধরুক না, ওরা কি যুক্তি দিয়ে কথা বলে নাকি ? আমি অনেককেই জিজ্ঞেস 
করেছি- কাল পাথরকে কেন হজ্জ করার সময় চুমু খেতে হবে ? তারা বলেছে এটা মোহাম্মদ বলেছে 
তাই অর্থাৎ কোন যুক্তি নেই। তারপর জিজ্ঞেস করেছি কাল পাথরকে চুমু খাওয়া ও তার পাপ মোচনের 
ক্ষমতা স্বীকার করা কি একই সাথে পাথর পুজা ও শিরক নয় ?তারা চিৎকার করে উঠেছে - বলেছে 
না না তা কেন কিন্তু কোন সদুত্তর দিতে পারে নি। 
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তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি- আল্লাহ কোথায় থাকে? উত্তর- আরশে 

নামাজ পড়ার সময় কার কাছে মাথা নত করেন? আল্লাহর কাছে 

কোন দিকে মুখ করে মাথা নত করেন ?. কাবার দিকে 

কাবার মধ্যে কি আল্লাহ বাস করে ? না 

তাহলে কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়লে ও মাথা নত করলে তা আল্লাহর কাছে মাথা নত হয় কি 
করে? 

এটা কি কাবা ঘর ও তার ভিতরে থাকা পাথরের কাছে মাথা নত করা নয়? 

এর পর যা হবার তাই হয় আর কোন উত্তর দিতে না পেরে অর্থহীন প্রলাপ বকতে থাকে। বস্তুত এ 
ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হবে তা তারা ভাবতেই পারে না। আবার বাস্তব জীবনে এদের সাথে তর্কও করা 
যায় না। কারন এরা প্রথমে ভদ্র, পরে উগ্র ও আরও পরে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। কথাই বলা যায় না। তাই 
অন্তর্জাল ভরসা। আমি তো অপেক্ষা করছি কোন্‌ মোল্লা এসে আমার যুক্তি খন্ডন করতে পারে । 


//57//97৫এর জবাব: 


আগস্ট ১৮, ২০১২ ৪ ৩:২৫ অপরাহু 
(6 বুরে, 


তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি- আল্লাহ কোথায় থাকে? উত্তর- আরশে 
কাবার মধ্যে কি আল্লাহ বাস করে ? না 
তাও আবার বলে কাবা বরাবর আল্লাহর আরশ, 


ইবনে আব্বাস বর্ণিত নবী বলেছেন-« কাল পাথর বেহেস্ত থেকে পতিত হয়েছে।যখন প্রথম দুনিয়াতে 
এটা পতিত হয় তখন এর রং ছিল দুধের মত সাদা কিন্ত আদম সন্তানদের পাপ গ্রহণ করার ফলে এর 
রং কাল হয়ে গেছে”। তিরমিজি, হাদিস- ৮৭৭ 

ইবনে ওমর নবী কে বলতে শুনেছেন, « কাল পাথর ও আর রুখ আল ইয়ামানি কে স্পর্শ করলে পাপ 
মোচণ হয়।তিরমিজি, হাদিস-১৯৫৯ 

অথচ জাকির মিয়া বলে, পাথরে 1499 করলে উপকারও হয় না আবার ক্ষতিও হয় নাতাহলে কি লাভ 
হয়? 

কিন্ত তারপরও কেন যে কিসস করে? ৮ 
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গোলাপএর জবাব: 

আগস্ট ২১, ২০১২ প্রা ২:২০ পূর্বাহ 

কারন এরা প্রথমে ভদ্র, পরে উগ্র ও আরও পরে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। কথাই বলা যায় না। তাই 
অন্তর্জাল ভরসা 


গুভবধুরে, 
বরাবরের মতই দারুণ! ঈঁই বই 


অচেনাএর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ১১, ২০১২ ৪ ৪:৫৯ অপরাহ 
জিল্লুর রহমান, 


তাহলেতো ভালই হতো পদ্মা সেতু নিয়ে ইহুদী-নাসারারদের বানানো ব্যাংকে হাত পাততে হতো না! 


সবই নাকি ভাই আরবী তেলের টাকা।আমরা নাকি ওদের ব্যাংকে আমাদের টাকা রেখেই ওদের ধনী 
বানাই। কাজেই আসেন সবাই ইসলামী ব্যাকে টাকা রেখে সুদের বিনিময়ে লভ্যাংশ ৫)নিয়ে 
আখেরাতের পথ পরিষ্কার করি। ১) 


৯. 43607 
আগস্ট ১৮, ২০১২ সময়: ১২:০৮ অপরাহু লিঙ্ক 


ভাই আপনে আমার মনের কথা গুলা খুব সুন্দর ও সাবলিল ভাবে বলছেন , খুব ভাল লাগল। 
নিচের কথা গুলা আমি আপনার ১৬ নম্বর পর্বে মন্তব্যে দিয়ে ছিলাম, সেগুলার উত্তর আমি খুব ভাল 
ভাবে পেয়েছি, আপনার এই পর্ব পড়ে। 

ধন্যবাদ 8৪ 
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হজ্জ করতে গেলে কালো পাথর এ।৭99 করতে হয়,এই টা কি মূর্তি পুজা নাকারন 1৭99 করলে নাকি 
পাপ মুক্ত হয়।আর একটা পাথর কিভাবে পাপ মোচন করে। ১/181 ৪ 00111199116 991055 89 00191 
191101017. 

» আল্লাহ্‌ সর্বদা বিরাজমান ” কোরান এবং সহি হাদিস কোথাও এ নাকি এ ধরনের কথা নাই। 
নবিজীরে এক মহিলা প্রশ্ন করছে আল্লাহ কোথায় থাকে নবিজী হাত দিয়া দেখাইছে উপরের দিকে,মুখ 
দিয়া কিসুই বলে নাই।কোরান এ না কি বলা হয়ছে ,আল্লাহ নাকি তার নিজস্ব কিসু 

জ্ঞান বুদ্ধি মানুষ এর মধ্য দিছে। এবং আল্লাহ পৃথিবিতে থাকে না। “জাকির নায়েক” 

তবে মুসলিমরা কেন কাবা ঘর এর সামনে সেজদা দেয় ? 

আমি অনেক মুসলিমকে প্রশ্ন করেছি ”কাবা ঘর এর সামনে সেজদা দেয় কেন?” তারা বলে “কাবা 
বরাবর আল্লাহ র আরশ”। 

01171091121, 

তবে ১ জন বলেছে কাবা এর ভিতর আল্লাহ থাকে। ঞ', ভাই জানে রা আমারে ১ টু বুজাইয়া বলবেন 
কি? 

ভাল থাকবেন। আপনার জন্য রইল শুভ কামনা......1| 


ভবঘূরে এর জবাব: 
আগস্ট ১৮, ২০১২ 2 ১:১৪ অপরাহু 
2৭5/03%€ 


তবে ১ জন বলেছে কাবা এর ভিতর আল্লাহ থাকে। 


মোহাম্মদ আসলে আল্লাহর প্রকৃতি সম্পর্কে না বুঝে কথা বলেছে। সর্ব শক্তিমান আল্লাহর সব যায়গাতে 
বিচরন করে থাকার ক্ষমতা থাকার কথা যা অন্যান্য ধর্মগুলো বিশ্বাস করে। সে ক্ষেত্রে কাবা ঘরকে 
কিবলা বানালে একটা ব্যখ্যা থাকতো। তা হলো কাবা ঘর আল্লাহর প্রথম ঘর ও সবচাইতে পবিত্র ঘর, 
আর তার ভিতরে আল্লাহ অবস্থান ও করে। তাই এ ঘরকে সম্মান প্রদর্শনের খাতিরে এটাকে কিবলা 
করলেও একটা ব্যখ্যা দেয়া যেত। কিন্তু মোহাম্মদ আল্লাহ কে সাত আসমানে আরশের ওপর তুলে 
দিয়ে কি সর্বনাশ করে গেছে সেটা তখন কেউ না বুঝলেও এখন মানুষ বুঝতে পারছে। এ থেকে বোঝা 
যায় মোহাম্মদ আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারনা খুবই কম ছিল। পরবর্তীতে এসে সুফীবাদীরা এটাকে আধ্যাত্মিক 
স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে ও বলার চেষ্টা করেছে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু মূল ধারার 
ইসলাম পন্থিরা এটা মানে না, মানার কথাও নয়। 
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/457//07এর জবাব: 
আগস্ট ১৮, ২০১২ ৪ ৩:৩৯ অপরাহু 


ভবঘুরে, 


কিন্ত মোহাম্মদ আল্লাহ কে সাত আসমানে আরশের ওপর তুলে দিয়ে কি সর্বনাশ করে গেছে সেটা 
তখন কেউ না বুঝলেও এখন মানুষ বুঝতে পারছে। 


ভাই,কোণ মানুষ যে বুজতে পারছে? সেটাই বুঝতে পারছি না। আমার কিছু বন্ধুরা আমার সাথে রাগ 
করে, ঠিক মত কথা বলে না। 

ফেসবুক এর স্ট্যাটাস দেখলে , অনেক বন্ধু রাগ করে আবার হুমকিও দেয়।কিন্ত চোর না শুনে ধর্মের 
কাহিনিআমি আমার কাজ চালিয়ে যাই)। 

তবে ভাই আপনার লেখাটা চরম হইছে। ১0)) 


আফসোসএর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ১১, ২০১২ ৪ ৮:০৯ অপরাহু 

35103 

তিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি 
জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা 
আকাশে উথিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক।তোমরা যা কর, আল্লাহ তা 
দেখেন। সূরা আল-আদীদ, আয়াত-৪। আল্লাহ কোরআনে বলছেন আমরা যেখানেই থাকি আল্লাহ 
সেখানেই আছেন। 

“তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে।” সূরা আল-বাকারা, আয়াত-255 


//57//97৫এর জবাব: 


সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১২ প্রা ২:২৯ অপরাহ্ণ 


তিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি 
জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা 
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আকাশে উিত হয়।তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা 
দেখেন। সূরা আল-আদীদ, আয়াত-৪। আল্লাহ কোরআনে বলছেন আমরা যেখানেই থাকি আল্লাহ 
সেখানেই আছেন। 

সুরা আল-আদীদ না হাদিদ (কোনটা)। 


এতেও কিন্তু বুঝা যায় না ,আল্লাহ সর্বদা বিরাজ মান।মানুষ যেখানে নাই সেখানে গভেট টাও নাই(মজা 
মজা)।আল্লা আমাদের কোথা হতে দেখেন, নিচের সুরা টা ভাল মত দেখেন। 

আল্লাহ ধিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন , অতঃপর 
তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। 
এরপরও কি তোমরা বুঝবে না?সুরা-সাজদা, ৩২: ০৪ মেক্কায় অবতীর্ণ) 

নবিজি মক্কায় ১ টা বলছেন, আবার মদিনাতে আর ১ টা বলছেন। (বোটপার) 


1100://000100-1000119.00100/081919. 0195/20-6037 
লিংটা ভাল মত পরেন। 


আফসোসএর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১২ এ ১১:২৯ পূর্বাহ্ণ 

05107 

টাইপ মিস্টেক, সূরা আল-হাদীদ হবে। 

কোরআনের অর্থ বুঝার শক্তি আপনার নাই এটা বলেন। নিজের অক্ষমতাকে আল্লাহর উপর চাপাতে 
ভালোই পারেন। আপনারা বলেছেন কোরআনের কোথাও নাই আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। আমি 
দেখিয়েছি আপনারা গ্রহন করবেন না। এটাকি আমার দোষ | আপনাদের অবস্থা হলো বিচার মানি 
তাল গাছ আমারা ন্যায় হোক আর অন্যায় হোক। শয়তানতো আপনাদের চোখে কালো চশমা পেরিয়ে 
দিয়েছে। এখন সাদা জিনিসকেও কালো দেখেন। ভালো চোখ নিয়ে দেখুন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে 
আপনার নিজেদের সুবিধামতো কোরআনের উদ্ভিতি দেন। সামান্য জ্ঞান নিয়ে আসছেন কোরআনের 
ভুল ধরতে। শুধু আপনি কেন পৃথিবীতে কত হাজার হাজার নেটওয়ার্ক বিদায় নিয়েছে কোরআনে 
একটা নোকতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে নাই। 

আর আপনাকে একটা প্রশ্ন আপনিকে কোন লোকগাল বাসে কন্ট্রাক্টর ? আপনার মুখের ভাষা অনেক 
নিম্ন মানের। শিক্ষিত সমাজে বাস করতে চাইলে ভদ্র ভাষায় কথা বলুন। আল্লাহ এবং আল্লাহ্‌র 
রাসূলকে গালি দিয়ে আপনি বিশ্বজয় করতে পারবেন না৷ 
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কন শর 

টি স্ 

বৃ 

“এ শেষাদ্রী শেখর বাগচী 


আগস্ট ১৮, ২০১২ সময়: ১২:৫৪ অপরাহু লিঙ্ক 
যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। সুরা নিসা , ০৪: ৮০ 


মানুষকে সেক্স করতে বলার জন্য কোন রাসুল পাঠানোর দরকার পরেনা , খেতে বলার জন্য কোনো 
রাসুল পাঠানোর দরকার পরে না , কারণ এই সমস্ত জিনিসগুলি আমরা প্রাকিতিক ভাবেই প্রাপ্ত হই, 
এগ্তলো আমাদের জেনেটিক কোডেই লিখে দেওয়া আছে । আল্লাহ যদি সত্যি সত্যি আমাদের 
জেনেটিক কোডেই সমস্ত কিছু লিখে দিত তাহলে তো আর আলাদা করে রাসুল পাঠাতে হত না৷ 
প্রত্যেক মানুষ 

একটা সময় এলে নিজে থেকেই নামাজ পড়তে সুরু করে দিত । 


আফসোসএর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ১২, ২০১২ গ্রা ১০:১১ পূর্বাহ্ণ 
৪শেষাদ্রী শেখর বাগচী, 


কিন্ত কার সাথে সেক্স করা যাবে আর কার সাথে সেক্স করা যাবেনা, এটা কে বলবে। সেক্স করা 
সেখানোর জন্য আল্লাহ রাসূলকে ছুনিয়াতে পাঠান নাই। কার সাথে সেক্স করা যাবে আর কার সাথে 
সেক্স করা যাবে না এটা সেখানোর জন্যই আল্লাহ রাসূলকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। 


ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত 
করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন 
তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর 
পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভূক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা 
নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা 
যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ , তোমরা সবাই 
আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। আল- কোরআন-24:31 
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যদি আল্লাহর নবী না আসত তাহলে মা-ছেলের কোন তফাৎ থাকতো না। মাকে মায়ের সম্মান না দিয়ে 
মাকে যৌন খায়েস পুরা করার জন্য ব্যবহার করত। আপন ভাই বোনের কোন ভাই বোনের সম্পর্ক 
থাকতো না। 

নাস্তিকরাতো এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে সমাজে মা, বোন, খালা, ফুফু, অন্য নারী যখন 
যেখানে ইচ্ছা সেখানে যৌন লালসা পূরন করা যায়। 


//57//97এর জবাব: 


সেপ্টেম্বর ১২, ২০১২ ৪ ৪:৩৮ অপরাহু 
ভআফসোস, 


কিন্ত কার সাথে সেক্স করা যাবে আর কার সাথে সেক্স করা যাবেনা, এটা কে বলবে। সেক্স করা 
সেখানোর জন্য আল্লাহ রাসূলকে ছুনিয়াতে পাঠান নাই। ক পার সাথে সেক্স করা যাবে আর কার সাথে 
সেক্স করা যাবে না এটা সেখানোর জন্যই আল্লাহ রাসূলকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। 


নবিজি চেরিত্র হীন ইবলিস) কত সুন্দর বুঝিয়ে দিয়েছে, কার সাথে সেক্স করা যাবে আর কার সাথে 
সেক্স করা যাবে না? 

পুরাটা কষ্ট করে পইড়েন, তবে ভাল মত ৩য় ও ৭ম বিবাহ টা পইড়েন। 

১ম: বিবি খাদিজা- মোহাম্মদ ৪০ বছর বয়স্কা খাদিজাকে ২৫ বছর বয়েসে বিয়ে করেন।ধনাড্য 
খাদিজাকে বিয়ে করার পর মোহাম্মদের দারিদ্র ঘোচো স্ত্রীর আয়ের ওপর নির্ভর করে মোহাম্মদ তাঁর 
চিন্তা ভাবনাকে গুছিয়ে নিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার সুযোগ পায়। 

২য়: বিবি সওদা- খাদিজা মারা যাওয়ার পর ৫৫ বছর বয়স্কা সওদাকে বিয়ে করেন। মোহাম্মদের বাচ্চা 
কাচ্চাদের দেখাশুনো করার জন্য তিনি সওদাকে বিয়ে করেন। 

৩য়: বিবি আয়শা - ৫৩ বছর বয়েসে মোহাম্মদ ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করেন। আয়শা ছিলেন 
মোহাম্মদের বাল্যবন্ধু আবু বকরের কন্যা। স্বপ্নে দেখে মোহাম্মদ একে বিয়ে করেন। 

€র্থ: বিবি হাফসা- হযরত ওমরের কন্যা হাফসা বিধবা হওয়ার পর মোহাম্মদ তাকে বিয়ে করেন।ওমর 
তার বিধবা কন্যাকে ওসমান ও আবু বকরের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয় , তারা প্রত্যাখ্যান করার পর 
মোহাম্মদ বিয়ে করেন। 

৫ম: বিবি জয়নাব বিনতে খুজাইমা- বদর যুদ্ধে তার স্বামী মারা যাওয়ার পর পরই মোহাম্মদ তাকে 
বিয়ে করেন। 

৬ষ্ট: বিবি উম্মে সালামাহ- তারা ইথিওপিয়াতে প্রবাসকালে তার স্বামী মারা যাওয়ার পর মোহাম্মদ 
তাকে বিয়ে করেন। 

৭ম: বিবি জয়নাব বিনতে জাহস- মোহাম্মদের পালক পৃত্র জায়েদের স্ত্রী'একবার স্বল্প বসনা জয়নাবকে 
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তার ঘরের মধ্যে আতর্কিতে দেখে ফেলার পর আকৃষ্ট হয়ে মোহাম্মদ তার প্রেমে পড়েন। মোহাম্মদ নানা 
কায়দায় তাকে তালাক দিয়ে পরে পূত্র বধূকে নিজেই বিয়ে করেন। এ বিয়ে করার জন্য আল্লাহকে বনু 
কাঠ খড় পোহাতে হয় কারন তাকে একের পর এক আয়াত নাজিল করতে হয় সাধারণ মানুষের কানা 
ঘুষা বন্দ করার জন্য। 

৮ম: বিনি জুরাইয়া- পরাজিত বানু মুস্তালিক গোত্রের প্রধানের বিধবা স্ত্রী। এ বিয়ের পর উক্ত গোত্রের 
সকল বন্দীদেরকে মুক্তি দিয়ে সবাইকে মোহাম্মদ তার দলে ভিড়াতে সক্ষম হন। এটা ছিল খুবই 
কার্যকরী একটা বিয়ে। 

৯ম: বিবি হাবিবা- স্বামীর সাথে ইিওপিয়ার গমন করার পর তার স্বামী খৃষ্টান ধর্ম গ্রহন করে, ফলে 
তাদের তালাক হয়ে যায়, এর পর মোহাম্মদ তাকে বিয়ে করেন। 

১০ম: বিবি সাফিয়া-খায়বার যুদ্ধে বিজয়ের পর মোহাম্মদ তাকে গণিমতের মাল হিসাবে ভাগে পান। 
সাফিয়াকে নিয়ে রাত কাটান। পরে তাকে বিয়ে করেন। 

১১শ: বিবি মায়মুনা- প্রথম স্বামী তালাক দিলে আবার বিয়ে করে, সে স্বামী মারা গেলে মোহাম্মদ বিয়ে 
করেন। 

১২শ: মারিয়া- মিশরের একজন শাসকের কাছ থেকে পাওয়া এ কপটিক খৃষ্টান দাসী ভীষণ সুন্দরী 
ছিল [মোহাম্মদ তাকে বিয়ে করা ছাড়াই তার সাথে যৌন সঙ্গম করতেন ও তার গর্ভে ইব্রাহিম নামের 
ছেলের জন্ম দেন। ইব্রাহীম শৈশবেই মারা যায়।একে মোহাম্মদ বিয়ে করেছেন কি না এ বিষয়ে দ্বিমত 
আছে। কারন অন্য সকল স্ত্রীর ঘর থাকলেও মারিয়ার জন্য কোন ঘর ছিল না। বলাবাহুল্য, স্ত্রীর জন্য 
একটা ঘর থাকার অর্থ উক্ত নারীকে স্ত্রী হিসাবে স্বীকার করে নেয়া। এ সূত্রে দেখা যায় মারিয়া 
মোহাম্মদের যৌন দাসী ছাড়া আর কিছু ছিল না। এমন কি ইবনে কাথিরের তাফসিরেও তাকে স্ত্রী 
হিসাবে নিশ্চিতভাবে স্বীকার করা হয় নি। 


(সুর: 11000://৬/5/৬/-191011095/81010999-101/৬101)91101090/1101 15900011 ৬/1৮০৪) 


আফসোসএর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ১২, ২০১২ ৪ ৮:০১ অপরাহ 

0৭5/09 

এতোগুলো তথ্য দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ । একটু কষ্ট আমাকে আরও একটি তথ্য দিন। 
উপরোক্ত নারীদের ছাড়া মোহাম্মদ সে) আর কোন নারীদের সাথে সেক্স করেছেন কিনা। আপনাদের 
মনেতো আছে বক্রতা। মেন বলাতে আবার বইলেননা মন কি জিনিস যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে । 
আপনারাতো আবার সবাই যুক্তিবাদী, যুক্তি ছাড়া কিছুই বুঝেন না। আমি কিন্তু মন কোন দিন দেখিনি। 
শুধু বিশ্বাস করি মন বলতে কিছু আছে)। আপনারা কিভাবে বুঝবেন। মোহাম্মদ সে) ১১ /১২ টা/ 
১৩টা বিয়ে করেছেন এ দাসিকে ব্যবহার করেছেন। একারনে উনি চরিত্র হীন ইবলিস হয়ে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


গেলেন &:। যাদের মনে বক্রতা আছে । ভালো খারাপ সব কিছুর মধ্যেই দোষ ধরার স্বভাব আছে। 
তাদেরকে আমি কেন কেউই বুঝাতে পারবে না। বুঝতে হলে মনের বক্রতা দূর করতে হবে। সোজা 
সরল পথে চিন্তা করতে হবে। 

এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত 
না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা 
সীমালংঘনকারী হবে। সুরা আল মুসমিনূন (মক্কায় অবতীর্ণ ), আয়াত :৫-৭ 


মোহাম্মদ (স.) কয়টা বিয়ে করেছেন এটা কোন সমস্যা না। সমস্যা হলো দৃষ্টিভঙ্গিতে। 

ধরুন, 

আমি একদিন আমার স্ত্রিকে নিয়ে রিক্সায় করে কোথাও যাচ্ছিলাম। 

এখন একদল লোক মন্তব্য করতে পারে, দেখ হুজুর মানুষ শরম নাই একটা মেয়ে মানুষ নিয়ে রিক্সা 
করে যাচ্ছে। আরেকদল লোক মন্তব্য করতে পারে, লোকটা হয়তো তার মা/ বোন/ স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছে। 
আরেকদল কোন মন্তব্য করবে না। যারা আমাকে চিনে তারা আমার সম্পর্কে কোন খারাপ কথা বলবে 
না। এখন আমি কি আমার স্ত্রীকে নিয়ে রাস্তায় বের হবো না। স্ত্রী আমার ঠিক আছে সুতরাং আমি 
আমার স্ত্রীকে নিয়ে বের হতেই পারি। কারও পছন্দ হোক বা নাহোক। 

মোহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল | তিনি কোন কাজ করেননি আল্লাহর কথা ছাড়া। সমগ্র সৃষ্টি 
জগত আল্লাহ তাআলার নোস্তিকরা বিশ্বাস করুক, আর না করুক তাতে আল্লাহর কিছুই যায় আসে 
না)। আল্লাহ রাসূল সে) এর জন্য এসব নারীদেরকে হালাল করেছেন। তাই তিনি এদেরকে গ্রহন 
করেছেন। তিনি যদি নারীলোভীই হতেন তাহলে প্রতিদিন একজন একজন নারীকে নিয়ে রাত কাটাতে 
পারতেন। হযরত খাদিজা (রো) এর জীবদ্দশায় তিনি কোন দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। তিনি কিভাবে 
নারীলোভী হন যিনি যৌবনকাল কাটিয়েছেন একজন বয়স্ক নারীকে নিয়ে। তিনি শুধু আল্লাহর হুকুমই 
পালন করেছেন। আর আল্লাহ তিনি সকল চাহিদা উর্ধে। 

বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, ।আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, |তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম 
দেয়নি ।এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।- সূরা ইখলাস। 

আল্লাহর যদি যৌন চাহিদা থাকতো তাহলে তো আল্লাহ মুখাপেক্ষী হয়ে গেলেন। 

আসলে এতো কিছুর দরকার হয় না। 

আল্লাহ ১৪৫০ বছর পূর্বে একটা চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন: 

এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে 
এর মত একটি সুরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্য কারীদেরকে সঙ্গে নাও-এক 
আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। 


আল্লাহর এই চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী একটা সূরা বানিয়ে নিয়ে আসুক অবিশ্বাসীরা ৷ তাহলে আমাদের সকল 
সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কোন যুক্তি বুঝি না। কোন তর্ক বুঝি না। 
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আফসোসএর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ১২, ২০১২ ৪ ৮:০৫ অপরাহু 

আফসোস, 

এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে 
এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও -এক 


আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। 

সুরা আল-বাকারা: ২৩। 

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন 
তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু 
তারা তা বোঝে না। 

আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের 
শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো 
মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্রা। 

বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের 
অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। 

তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে। বস্তুতঃ তারা তাদের এ 
ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি এবং তারা হেদায়েতও লাভ করতে পারেনি। 

সূরা আল-বাকারা:(১৩,১৪,১৫,১৬) 


১ 

//577//09এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১২ গর ৪:৩৯ অপরাহু 

আফসোস, 

লিংটা দিতে ভুল হয়ে গেছে, নিচের লিং টা ঠিক আছে। 


11100://11011100-1700108-00117/19811019, 101095/110-20797 
//57//09/%এর জবাব: 


সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১২ গর ১:৪৯ অপরাহু 
আফসোস, 


1098 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
মোহাম্মদ সে.) কয়টা বিয়ে করেছেন এটা কোন সমস্যা না। সমস্যা হলো দৃষ্টিভঙ্গিতে। 


না রে ভাই মোহাম্মদ আসলেই ১ টা চরিত্র হীন...... 


11000://001009-100119.00100/0210519, 01095/210-2067 
এই লিংকে যান।কষ্ট করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভাল মত পরবেন।আশা করি সব উত্তর পেয়ে 


যাবেন)। 


৩য়: বিবি আয়শা - ৫৩ বছর বয়েসে মোহাম্মদ ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করেন। আয়শা ছিলেন 
মোহাম্মদের বাল্যবন্ধু আবু বকরের কন্যা। স্বপ্নে দেখে মোহাম্মদ একে বিয়ে করেন৷ 

৭ম: বিবি জয়নাব বিনতে জাহস- মোহাম্মদের পালক পৃত্র জায়েদের স্ত্রীএকবার স্বল্প বসনা জয়নাবকে 
তার ঘরের মধ্যে আতর্কিতে দেখে ফেলার পর আকৃষ্ট হয়ে মোহাম্মদ তার প্রেমে পড়েন। মোহাম্মদ নানা 
কায়দায় তাকে তালাক দিয়ে পরে পূত্র বধূকে নিজেই বিয়ে করেন। এ বিয়ে করার জন্য আল্লাহকে বহু 
কাঠ খড় পোহাতে হয় কারন তাকে একের পর এক আয়াত নাজিল করতে হয় সাধারণ মানুষের কানা 
ঘুষা বন্দ করার জন্য । 

ভাল থাকবেন। বই 


০১ 


তারেক অণু 
আগস্ট ১৮, ২০১২ সময়: ৫:১১ অপরাহু লিঙ্ক 


ভালো লাগল, খুবই তথ্যপূর্ণ লেখা। 


নর 7 


আগস্ট ১৮, ২০১২ সময়: ৬:২০ অপরাহু লিঙ্ক 
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মুসলিম থেকে কনভার্ট খ্রিস্টানদের , ঈসা বা যীশুর ধর্মমত প্রচারের কিছু কাহিনী জানি যা নিয়ে 
আমার কিছু লেখাও আছে কিন্তু সময় অভাবে তা ঠিকঠাকভাবে প্রকাশ করতে পারছি না। এরই কিছু 
অংশসহ বাইবেলের (নিউ স্টেটামেন্ট যে গ্রন'টিই মূলত শ্বীস্টানদের) কিছু উদাহরণ। যেমন নারীদের 
পাথর ছুঁড়ে হত্যা এবং বিবাহ সম্পর্কে ঈসা কি বলেছে তা পরিষ্কার। অথচ কুরানে এরূপ কাজে নারী 
হত্যা জায়েজ বা দোররা অনিবার্ষ। এগুলো এক কনভার্ট মু সলিমের লেখা থেকে কপি করা বা চুরি 
করা বলতে পারেন, জানিনা সঠিকভাবে তারা লিখেছে কিনা)। 

[থাহে ঈসা আমি তোমাকে আমার কাছে তুলিয়া নিতেছি আর তোমার অনুসারীগণকে কিয়ামত পর্যন - 
প্রাধান্য দিতেছি। (সুরা ৩০৪৫৫ ও সুরা ৪৪১৭১ আঃ)। হযরত মুহাম্মাদ বলেন, সেই সত্ত্বার হাতে 
আমার জীবন, তারই শক্তি হযরত ঈসা আল মসীহ (আঃ) সত্যই বিচারক ও বাদশাহ্‌ হয়ে দুনিয়াতে 
অবতরণ করবেন। তখন সমস- জাতি তাঁর হুকুম মেনে চলবে। আর তিনি দাজ্জালদেরকে ধ্বংস করে 
অশানি- নির্মূল করে সারা বিশ্বে শানি- কায়েম করবেন। (সহিমুসলিম ৭০ অনুচ্ছেদ, হাদিস নং ২৯৭)। 
অতএব, কুরআন ও হাদিসের আলোকে আমরা জানতে পারলাম হযরত ঈসা আল মসীহ (আঃ) 
আমাদের জন্য অনুগ্রহ ও নাজাতদাতা। তিনিই আল্লাহর জীবন - কালাম। তাঁর কোন কথার 
পরিবর্তন নাই। তিনি জগতে আসছেন, আর সকল জাতিকেই তাঁর কাছে ফিরে আসিতে ও তাঁকে 
বিশ্বাস করিতেই হইবে। (সুরা ৪৪১৫৯ আঃ)|] 

[হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ব্যাপারে কুরআন বলে: টবল আমি কোন নূতন রাসুল না, আমি জানি না 
আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে।9 (৪৬নং সুরা, আহকাফ ৯ আঃ)। তিনি কোন অদৃশ্যের 
খবর জানেন না, তাঁর কি হবে তা তিনি নিজে জানেন না। (৭নং সুরা, আরাফ ১৮৮ আঃ)। তাঁকে শুধু 
পূর্ববর্তী নবীদের ধর্ম প্রচারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। (৪২নং সুরা শুরা ৭ ও ১৩ আঃ)। কেউ কারো 
পাপের ভার বহন করিতে পারে না। কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। (২নং সুরা, বাকারা ৪৮ ও 
১২৩ আঃ)। এমতাবস'্ঠায় আমাদের করণীয়: আমরা একজন পবিত্র মুর্শিদ ও নাজাতকারীর পরিচয় 
কুরআন থেকে তুলে ধরতে চাই। আর তিনি হলেন, হযরত ঈসা আল্‌ মসীহ আঃ)। তিনি আল্লাহর 
জীবন- কালাম ৪:১৭১ নং আঃ। তিনি মহা পবিত্র আত্মায় জন্ম নিয়েছিলেন। তিনিই ইহকালে ও 
পরকালের সম্মানীয় বাদশাহ্‌। তেনং সুরা, এমরান ৪৫, মারিয়াম ১৯ ও আম্বিয়া ৯১ আঃ)। তিনি 
আল্লাহর নিকট থেকে এসেছিলেন, অবিশ্বাসীরা তাঁকে মেরেছিল। আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে তুলে 
নিয়েছেন। আবার জগতে আসছেন। সুরা ৩০৪৪৫ ও ৫৫, সুরা ১৯৪৩৩ ও সুরা যখরুফ ৪৩৪৬১ 
আঃ)। তাঁর মা, জগতের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র নারী। (সুরা ৩০৪৪২ আঃ)। আল্লাহর কাছে মারিয়ামের প্রশ্ন, 
কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই, আমি অসতী না তাহলে কেন আমার গর্ভে সন-ঢান হবে? (সুরা 
৩০৪৪৭ ও সুরা ১৯৪২০ আঃ)। আল্লাহ পাকের উত্তর: আমি উহাকে এই জন্য সৃষ্টি করিব, যেনসে 
হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট থেকে এক অনুগ্রহ বা দয়া রাহমত। ইহাঁতো এক 
সি'রীকৃত ব্যাপার বা পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান -। (১৯নং সুরা মারিয়াম ২১ আঃ)। তিনি দোলনায় 
থাকতেই নবুয়ত প্রকাশ করেছেন। (সুরা ৩2৪৪৬ ও সুরা ১৯:৪২৯-৩৩ আঃ)। তাঁর কাজ, শিক্ষা, 
মোজেজা, ও তিনি ইব্রাহীম বংশের জন্য নবী ও রাসুল। (সুরা ৩০৪৪৮-৫০ আঃ) তাঁর ইঞ্জিল কিতাব 
মুমিনদের পথ নির্দেশ ও আলো। নং সুরা মায়িদা ৪৬ আঃ)।] 
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উপরের প্যারা দুটো তাদের মুসলিম থেকে কনভার্ট খ্রিস্টানদের একটি লেখা দোওয়াত) থেকে নেয়া 
এখানে আমার কোন মন-ব্য নেই। একথা যদি সত্যি হয় তাহালে তো বলতেই হয় মোহাম্মদের চেয়ে 
ঈসার শক্তি, সামর্থ্যই শুধু নয়, ঈসা সত্যই ঈশ্বরের পুত্র বা তার সমকক্ষ। 


ত্রিতু ঈশ্বর সম্পর্কে খ্রিস্টানদের সাথে কথা বলে যা জেনেছি, তারা বলেন যে, ঈশ্বরের পুত্র হলো 
আধ্যাত্মিক অর্থে, যা ভবঘুরে ভাই তার লেখায় তুলে ধরেছেন , কোরানও স্বীকার করে আল্লার রুহু 
থেকে যীশুর জন্ম। যেমন একটি গাছের কলম থেকে আরেকটি গাছ হলে তা তো একই রকম ফল 
দেবে এবং প্রায় একই বছরে ফল দেয় এবং একইরকম গাছ হয়, তাই না। সেই অর্থে তারা তাকে 
ঈশ্বরের পুত্র বলে। আর পবিত্র আত্মা বিষয়ে তাদের বক্তব্য যে, পূর্বের ভবিষ্যত্বাণী অনুসারে যীশু যখন 
যিহুদের হাতে ভ্রুশে মৃত্যুবরণ করে এবং তিনদিন পর কবর থেকে উঠে স্বশরীরে স্বর্গারোহন করে, 
তখন তার শিষ্যদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলো, আমি চলে যাচ্ছি কিন্ত তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি 
এক সহায় আর সেই সহায় হচ্ছে পবিত্র আত্মা, তোমরা যখনই আমাকে ডাকবে পবিত্র আত্মা 
তোমাদের হৃদয়ে এসে বাস করবে এবং তোমাদের উত্তর দিবে ইত্যাদি। পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বাইবেলে 
বলা হয়েছে, মথি ১২:৩১-৩২: 

31 ...মানুষের সব পাপ এবং ঈশ্বর নিন্দার ক্ষমা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কোন অসম্মানজনক 
কথা-বার্তার ক্ষমা হবে না৷ 32 মানবপুত্রের বিরুদ্ধে কেউ যদি কোন কথা বলে, তাকে ক্ষমা করা হবে, 
কিন্ত পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা বললে তার ক্ষমা নেই, এযুগে বা আগামী যুগে কখনইনা৷ 

বাইবেল (নিউস্টেটামেন্ট) যীশু যা বলেছে: নিউস্টেটামেন্ট থেকে দ/একটি আয়ত (ওরা বলে পদ)। 
(যদিও আমি কোন ধর্মেই বিশ্বাস করছি না, তাই বাইবেল বা কোরানকে ছোট বা বড় করার জন্য নয়, 
কেবলমাত্র ছন্দ, পরিষ্কার অর্থ ও উদাহরণের জন্য তুলে দিচ্ছি) দেখুন পোপ সম্পর্কে কিছু উক্তি)। 
যোহন (জন) ৮:৩-১১ আয়াত: 

[...ব্যভিচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে এমন একজন স্ত্রীলোককে তাঁর কাছে নিয়ে এল। তারা সেই 
স্্রীলোককে তাদের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে যীশুকে বলল, 4 ০গুরু, এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচার করার 
সময় হাতে নাতেই ধরা পড়েছে৷ 5 বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে মোশি আমাদের বলছেন, এই ধরণের 
স্্ীলোককে য়েন আমরা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলি। এখন আপনি এবিষয়ে কি বলবেন? ...কিন্তু যীশু 
হেট হয়ে মাটিতে আঙ্গুল দিয়ে লিখতে লাগলেন৷ 7 ইহুদী নেতারা যখন বার বার তাঁকে জিজ্ঞেস 
করতে লাগল, তখন তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে য়ে নিস্পাপ সেই 
প্রথম একে পাথর মারুকা0৪8 এরপর তিনি আবার হেট হয়ে আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন৷ 9 
তারা এ কথা শোনার পর বুড়ো লোক থেকে শুরু করে সকলে এক এক করে সেখান থেকে চলে গেল৷ 
কেবল যীশু সেখানে একা থাকলেন আর সেই স্ত্রীলোকটি মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল৷ 10 তখন যীশু মাথা 
তুলে সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, হে নারী, তারা সব কোথায়? কেউ কি তোমায় দোষী সাব্যস্ত করল 
না?9 11 স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, 0কেউ করে নি মহাশয়তখন যীশু বললেন, ১আমিও তোমায় 
দোষী করছি না, যাও এখন থেকে আর পাপ কোরো না0] 
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অর্থাৎ শ্বীস্টানগণ বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরের ন্যায় যীশুরও পাপ ক্ষমা করার অধিকার ছিলো, যীশু 
অন্ধকে চোখ দান, করেছে, পক্ষাঘাতগ্রস'কে ভালো করেছে, পাপীকে পাপমুক্তি দিয়েছে, মৃত লাসারকে 
জীবন দিয়েছে গেল্সটি আমি জানি কিন' লেখা বড় হয়ে যাবে তাই লিখলাম না) ইত্যাদি খরিস্টানগণ 
বিশ্বাস করেন। এতো গুণ যার সে তো ঈশ্বরের পুত্র নয়, যেন ঈশ্বরই, যে গুণগুলো অন্য কোন নবীর 
ছিলো না, অতএব খ্রিস্টানদের দাবি অমূলক নয়। 


১করিনি”য় ৬:১৮-২০ এর কিছু অংশ : 

[18 য়ৌন পাপ থেকে দূরে থাকা য়ে ব্যক্তি পাপকার়্ করে তা তার দেহের বাইরে করে, কিন্তু য়ে য়ৌীন 
পাপ করে সে তার দেহের বিরুদ্ধেই পাপ করে৷ 19 তোমরা কি জান না, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার 
মন্দির, তিনি তোমাদের মধ্যে বাস করেন, য়াকে তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছ? তোমরা তো 
আর নিজেদের নও 20 কারণ তোমাদের মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছে; তাই তোমাদের দেহের দ্বারা ঈশ্বরের 
গৌরব কর] 

১করিনি*য় ৭:১-১৪ এর কিছু অংশ [...একজন পুরুষের বিয়ে না করাই ভাল৷ 2 কোন পুরুষের কোন 
স্ত্রীলোকের সঙ্গে য়ৌীন সম্পর্ক না থাকাই ভাল। কিন্ত যৌন পাপের বিপদ আছে, তাই প্রত্যেক পুরুষের 
নিজ স্ত্রী থাকাই উচিত, আবার প্রত্যেক স্ত্রীলোকের নিজ স্বামী থাকা উচিত৷ ও স্ত্রী হিসাবে তার যা যা 
বাসনা স্বামী য়েন অবশ্যই তাকে তা দেয়; ঠিক তেমনি স্বামীর সব বাসনাও য়েন স্ত্রী পূর্ণ করে৷ এস্ত্রী 
নিজ দেহের ওপর দাবী করতে পারে না, কিন্তু তার স্বামী পারে৷ ঠিক সেই রকম স্বামীরও নিজ দেহের 
ওপর দাবী নেই, কিন্তু তার স্ত্রীর আছে৷ 5 স্বামী, স্ত্রী তোমরা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হতে আপত্তি 
করো না, কেবল প্রার্থনা করার জন্য উভয়ে পরামর্শ করে অল্প সময়ের জন্য আলাদা থাকতে পার, পরে 
আবার একসঙ্গে মিলিত হযো য়েন তোমাদের অসংযমতার জন্য শয়তান তোমাদের প্রলোভনে ফেলতে 
না পারে৷ ...অবিবাহিত আর বিধবাদের সম্পর্কে আমার বক্তব্য, তারা যদি আমার মতো অবিবাহিত 
থাকতে পারে তবে তাদের পক্ষে তা মঙ্গল৷ 9 কিন্ত যদি তারা নিজেদের সংযত রাখতে না পারে তবে 
বিয়ে করুক, কারণ কামের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে বরং বিয়ে করা অনেক ভালা” 10 এখন 
যারা বিবাহিত তাদের আমি এই আদেশ দিচ্ছি অবশ্য আমি দিচ্ছি না, এ আদেশ প্রভূরই - কোন স্ত্রী 
য়েন তার স্বামীকে পরিত্যাগ না করো 11 যদি সে স্বামীকে ছেড়ে যায় তবে তার একা থাকা উচিত 
অথবা সে য়েন তার স্বামীর কাছে ফিরে যায়৷ স্বামীর উচিত নয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা৷ 12 এখন আমি 
অন্য সমস্ত লোকদের বলি, আমি বলছি, প্রভূ নয়৷ যদি কোন শ্বীষ্টানুসারী ভাইয়ের অবিশ্বাসী স্ত্রী থাকে 
আর সেই স্ত্রী তার সঙ্গে থাকতে রাজী থাকে, তবে সেই স্বামী য়েন তাকে পরিত্যাগ না করে৷ 13 আবার 
তবে সেই স্ত্রী য়েন তার স্বামীকে ত্যাগ না করে৷ 14 কারণ বিশ্বাসী স্ত্রীর মধ্য দিয়ে সেই অবিশ্বাসী স্বামী 
আর বিশ্বাসী স্বামীর মধ্য দিয়ে সেই অবিশ্বাসী স্ত্রী পবিত্রতা লাভ করে...] 

যাহোক ভবঘুরে ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তার বিশ্লেষণ খুব সুন্দর হচ্ছে। শুভ কামানা রইলো। 
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ভবঘুরে এর জবাব: 
আগস্ট ১৮, ২০১২ ৪ ৯:০২ অপরাহু 
৪কামালউদ্দিন আহমেদ, 


ষীশ্ খুষ্ট যে অন্য দশটা নবীর মত নবী নয়, বরং তার বৈশিষ্ট্য ঈশ্বরের মত সেটা খোদ কোরান 

হাদিসই স্বীকার করে। যা আমি নিবন্ধে দেখিয়েছি। তবে সমস্যা যেটা হয়েছিল তা হলো- মোহাম্মদ 
ৃষ্টান ও ইহুদিদের কাছ থেকে বাইবেলের কাহিনী গুলো দীর্ঘদিন ধরে শুনেছিল আর তার পরই তার 
কোরানে যীশুকে নিয়ে বলা শুরু করেছিল। মোহাম্মদ অশিক্ষিত হওয়ার কারনে কোন কথার কি গুরুত্ব 
হতে পারে তা আপাত: মোহাম্মদ উপলব্ধি করতে পারেনি। তাই একবার তার বৈশিষ্ট্য খোদ ঈশ্বরের 
মত বলার পরেই আবার বলেছে সে তো অন্য নবীর মতই একজন নবী মাত্র। অর্থাৎ মোহাম্মদ যীশুকে 
একেবারেই বুঝতে পারে নি। না বুঝে উল্টা পাল্টা বলে গেছে। ঠিক একারনেই খৃষ্টানরা বুঝতে পারে যে 
মোহাম্মদ কোনমতেই নবী নয় আর তাই তারা তাতে উন্মাদ . পাগল এসব বলে উপহাস করতে 
থাকে। মোহাম্মদ ঠিক তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে বায়তুল মোকাদ্দসকে বাদ দিয়ে কাবা কে কিবলা 
করার। আর সেকারনেই দেখা যায় পরবর্তীতে খৃষ্টান ও ইহুদিদের ব্যপারে হিংসাত্বক সব আয়াত যাকে 
সোর্ড ভার্স বলে যা মূলত আছে সুরা আত তাওবা তে। 


--সাব্বির শওকত শাওন 
আগস্ট ১৮, ২০১২ সময়: ৬:২৭ অপরাহু লিঙ্ক 


যে কারও সাথে ধর্মের বিপক্ষে যুক্তির যুদ্ধে আপনার লিখাগ্তলো আমার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ 
করেছে।খুব ই তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণধর্মী লিখা।আপনি শুনে খুশি হবেন শুধু মাত্র আপনার লিখা পড়িয়ে 
আমি আমার পরিবারকে ধর্ম নামক কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে পেরেছি।'আপনার সব গুলো লিখাকে 
কপি করে ফোল্ডার বানিয়েছি অনেককে পড়তে দিয়েছি,আপনার যুক্তির বিপক্ষে যুক্তি দাড় করাতে 
বলেছি যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস দিয়ে নয়।প্রথম যখন ধর্ম থেকে সরে আসি।মাঝে মাঝে মনে হত ,আমি কি 
ভুল চিন্তা করি? কিন্তু আপনি আমাকে আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন।আপনার মঙ্গল 
কামনা করি এবং আপনার কাছ থেকে ভবিষ্যতে এরকম লিখা প্রত্যাশা করি।ভাল থাকবেন। 
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৮৪০ 
ভবঘুরে এর জবাব: 


আগস্ট ১৮, ২০১২ ৪ ৮:৫৪ অপরাহু 
সাব্বির শওকত শাওন, 


আপনি যে আমার লেখা পড়ে উপকৃত হয়েছেন তা শুনে ভাল লাগল , অন্তত: একজন মানুষকে তো 


সত্য জানাতে সক্ষম হলাম। আমার উদ্দেশ্য কাউকে ধর্ম ছাড়া করা নয়, সত্য জানানো। সত্য জানার 
পর যদি কেউ ধর্ম ত্যাগ করে সেটা তার নিজস্ব ব্যপার। আপনাকে ধন্যবাদ। 


£ হাকিম চাকলাদার 


আগস্ট ১৮, ২০১২ সময়: ৭:৩২ অপরাহু লিঙ্ক 


কথায় কথায় আপনি এ হাদিস উল্লেখ করে ইদানিং হুজুরদের প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দেন। তাই ভাবলাম 
বিষয়টার একটা কিনারা হওয়া দরকার। উক্ত হাদিস যে কোন আয়াতের ব্যখ্যা সেটা যেমন জানলেন 
সেই সাথে জানলেন জাকির মিয়ার ব্যখ্যা। এটাও জানলেন যে জাকির মিয়া ইদানিং মোহাম্মদের 
ব্যখ্যাকেও পরোয়া করছে না। 


হ্যাঁ ঠিকই ওটার কোরানের সংগের সম্পর্ক ও মিঃ জাকির নায়েকের মতামতটাও দেখিয়ে দিয়ে অত্যন্ত 
ভাল করেছেন৷ 


হাদিছ টির সন্ধান আমি সর্ব প্রথম কাশেম ভাইয়ের নিকট থেকে পেয়ে ছিলাম। 


হাদিছটির একটি বিশেষত রয়েছে। হয় নবীকে অথবা বর্তমান বিজ্ঞানকে বিশ্বাফ করতে হবে। উভয়কে 
একত্রে বিশ্বাষ করার সুযোগ এই হাদিছটি রাখে নাই। 


এই হাদিছের ঘাপানে তাবলীগ জামাতের পন্ডিত গন এখন আমাকে এড়িয়ে চলতেছেন। 
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তিন চার সপ্তাহ আগে আমাদের মসজিদে ১০-১২ জন দলের একটি তাবলিগী জামাতের নিকট এই 
হাদিছটির কয়েকটা প্রিনট কপি দিয়ে এর সদুত্তর চাইলে, তারা এর সছুতর দিতে ব্যর্থ হয়। 


আবার তিন দিন পূর্বে আর একটি ১৫-১৬ জন দলের তাবলিগী দল আমাদের মসজিদে অবস্থান 
নিয়েছেন। তারা এখনো আছেন। এর মধ্যে পূর্বের দলের সদশ্য ও কিছু কিছু আছেন। 
আমার বড় আশা ছিল এদের সংগে হাদিছটা লয়ে একটু আলোচনায় বসব। হাদিছটার কয়েকটা কপি 
প্রিনট দিয়ে ও প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তাদের সংগে আলোচনায় বসার সুযোগের অপেক্ষা করতেছিলাম। 
কিন্তু, এদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশী জ্ঞ্যানী ও স্মার্ট তিনি আমাকে পেয়েই তাদের হাদিছ আলোচনায় 
অংস গ্রহন করার আমন্ত্রন জানালেন। 

আর আমি তো এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলাম। 


আমি সাথে সাথে বল্লাম আমি অবশ্যই হাদিছ আলোচনায় অংস গ্রহন করব, তবে হাদিছ সংক্রান্ত 
আমারো কিছু কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে সেগুলির ও ব্যাখ্যা বা উত্তর ও আপনারা দিবেন। 


লোকটা অতন্ত চতুর অথবা আমার প্রশ্ন পূর্বের সদশ্যদের নিকট থেকে হয়তোবা আগেই জেনে 
নিয়েছিলেন। 


লোকটা সাথে সাথে বল্লেন, আমাদের হাদিছ সম্পর্কে গভীর ক্ঞ্যান নাই, তাই হাদিছ সংক্রান্ত কোন 
প্রশ্নের উত্তর আমরা দেইনা। আমরা শুধু মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করি। 


এর পর থেকে তারা আমাকে এড়িয়ে চলতেছে। আর আমাকে হাদিছ আলোচনায় বসতে বলতেছেনা। 
তাহলে অবস্থাটা দেখলেনতো ভাইজান? 


যারা নিজেরা স্বীকার করতেছে যে তারা নিজেরাই হাদিছ ভাল জানেন না, আর সেই তারাই হাদিছ 
আলোচনা করে করে নাকি মানুষদেরকে সৎপথে আনতেছেন। 


এটা কেমন ধরনের কথা হল? 


এই তো আমাদের সৎপথের অবস্থা,ভাইজান। কোরান হাদিছে কী বলতেছে সেটা আমাদের বুঝার 
কোন প্রয়োজন নাই। 
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ভবঘবরে এর জবাব: 
আগস্ট ১৮, ২০১২ ঞ্ ৮:৫২ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


ভাইজানে কি ছাই দিয়ে পাকাল মাছ ধরার অভিযানে নেমেছেন নাকি ? কিন্ত মাছ তো সব ফসকে 
যায়, ধরতে পারলেন একটাও ? তবে অন্ুত কথা হলো- আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে ডিশ্রী ধারী 
কিছু লোকের সাথে এ ব্যপারে কথা বলেছিলাম একবার , তারা বলল - আমরা বিজ্ঞানেরটা বিশ্বাস 
করি আবার মোহাম্মদের কথাও বিশ্বাস করি। তারা আরও বলল- হাদিস বোঝা সবার কাজ নয়, এবং 
উক্ত হাদিসটির নাকি অন্য কোন গৃঢ় অর্থ থাকতে পারে যদিও সেটা কি তা তারা নিজেরাও জানে না। 
আর এদেরকে বাংলা কোরান ও হাদিস গ্রন্থ কিনে টিক মার্ক দিয়ে উপহার দিয়ে পরবর্তীতে অনেক 
দিন পর খবর নিয়ে দেখেছি এরা এসব পড়ার সময় পায় নি। এখন বুঝুন অবস্থা। 


১10 


৪ হাকিম চাকলাদার 
আগস্ট ১৯, ২০১২ সময়: ১২:৪৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


তার অর্থ এ কাল পাথর যেন তেন পাথর নয়, খোদ বেহেস্ত থেকে পথ ভূলে পৃথিবীতে টুপ করে এসে 
পড়েছে।'আর এ পাথরের আছে পাপ মোচনে ক্ষমতা যা খোদ স্বয়ং নবীও মনে করতেন। তাহলে বিষয়টি 
দাড়াল, মোহাম্মদের আল্লাহ ছাড়াও একটা কাল পাথরেরও পাপ মোচনের ক্ষমতা বিদ্যমান। ঠিক 
একারনেই নিজেদের সীমাহীন পাপ মোচনের জন্য হজ্জের সময় হাজীরা এ কাল পাথরকে চুমু বা 
নিদেন পক্ষে একটু স্পর্শ পাওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে যায় , এটাকে স্পর্শ করতে যেয়ে এ পর্যন্ত কত 
মানুষ মানুষের পায়ের নীচে চাপা পড়ে মারা গেছে তার কোন সঠিক হদিস নেই।আর বলা বাহুল্য , 
মোহাম্মদের কাল পাথরকে এভাবে পাপ মোচনকারী হিসাবে প্রচার করাটা মারাত্মক শিরক।বলতে 
গেলে তা অন্যান্য ধর্মের চেয়ে বেশী শিরক। 


কালো পাথরের সম্পর্কে কিছু আলোচনার অনেকদিন থেকে আশা করতেছিলাম। অত্যন্ত সুন্দর বর্নণা 
হয়েছে। আর এর থেকে পাপ মুক্তির আশায় আমরা সারা বিশ্ব থেকে প্রতি বৎসর জীবন -অর্থ বাজী 
রেখে লক্ষ লক্ষ মুসলমান এর দিকে ধাবিত হই। আর ওখানে পায়ের তলায় পিষ্ঠ হয়ে কত লোক যে 
মারা যায় তার বোধহয় ইয়ত্তা নাই। 


কি অদ্তুৎ প্রথা!!! 
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৮০০ 
ভবঘুরে এর জবাব: 


আগস্ট ১৯, ২০১২ এ্ ৫:২৮ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


কালো পাথরের সম্পর্কে কিছু আলোচনার অনেকদিন থেকে আশা করতেছিলাম। অত্যন্ত সুন্দর বর্নণা 
হয়েছে। আর এর থেকে পাপ মুক্তির আশায় আমরা সারা বিশ্ব থেকে প্রতি বৎসর জীবন -অর্থ বাজী 
রেখে লক্ষ লক্ষ মুসলমান এর দিকে ধাবিত হই। আর ওখানে পায়ের তলায় পিষ্ঠ হয়ে কত লোক যে 
মারা যায় তার বোধহয় ইয়ত্তা নাই। 


ভাইজানেও আর দেরী না করে চলে যান মক্কাতে , কাল পাথরকে চুমা চাটি করে, মুক্তমনাতে 
ঘোরাঘুরি করে যে গুনাহ অর্জন করেছেন তা পরিষ্কার করে আসুন। আর পদ পিষ্ট হয়ে মারা গেলে 
ক্ষতি তো নেই ই বরং অনেক লাভ , হজ্জের সময় কেউ মক্কা মদিনাতে মারা গেলে সরাসরি বেহেস্ত 
লাভ ও সেই সাথে ৭২ টা হুর তো আছেই। সুতরাং আর দেরী কেন ? 


আগস্ট ১৯, ২০১২ সময়: ২:১০ পূর্বাহু লিঙ্ক 
কোরান হাদিসের বিবরন অনুযায়ীই যীশুর সাথে মোহাম্মদের কোন তুলনাই হয় না। 


এ প্রসঙ্গে আমার একটা ছোষট্টলেখা আছে, অনেক দিন আগে লিখেছিলাম, সেটাই পোস্ট করে দিলাম। 


ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা হিসেবে কে বেশি সফল, যীশু না মুহম্মদ ? 

খরিষ্টানরা বলে থাকেন যীশুর পুনরুখান ঘটবে ; আর কোনো কোনো মুসলমান বলে থাকে যীশু অর্থাৎ 
ঈশা নবী হযরত মুহম্মদের উম্মত হিসেবে আবির্ভূত হবেন। বিষয়টিকে যেভাবেই নিই না কেনো এর 
মূল কথা হচ্ছে পৃথিবীতে আবার যীশ্তর আগমন ঘটবে। যীশুর - হযরত মুহম্মদের উম্মত হিসেবে 
আগমনের কারণ হিসেবে মুসলমানগণ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে যে , যীশু নাকি নবুয়ত প্রাপ্তির পর জানতে 
পারেন যে, তার পরে আর একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে; যিনি হবেন সর্বশ্রেষ্ট এবং সর্বশেষ। এই 
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কথা জানতে পেরেই নাকি যীশু, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উল্মত হিসেবে আবার জন্ম গ্রহণের জন্য 
আল-্টার কাছে ফরিয়াদ করেন এবং আলা তার প্রার্থনা কবুলও করেন। এই যদি ঘটনা হয়, 
তাহলে মঞ্জুরিপ্রাপ্ত নবী হিসেবে যীশুর খাঁটিত্রের প্রমাণ মেলে; কারণ, তার ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী 
একজন নবীর আবির্ভাব ঘটেছে যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠত্রের দাবীদার। 


কিন্ত, যীশুর তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হযরত মুহম্মদের -ভবিষ্যৎ বক্তা হিসেবে- অবস্থানটা কোথায় ? 
তার ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী ইমাম মাহদী নামে একজনের আবির্ভা ব ঘটবে। ভালো কথা। কিন্ত ইমাম 
মাহদীর আবির্ভাব যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ঘটবে বলে ইসলামে বলা হয়েছে তা পৃথিবীতে 
আদৌও ঘটবে বলে মনে হয় না। যেমন অনেক কণ্ডিশনের মধ্যে বলা হয়েছে (১)পশ্চিম দিক থেকে 
সূর্য উঠবে। (২) চাঁদটি ছু টুকরা হয়ে পরস্পর নিকটবর্তী থাকবে। (৩) পূর্ব দিকে একটি নক্ষত্র উঠবে 
যা চাঁদের মতো জ্বলজ্বলে। (৪) একটি আগুন দেখা যাবে পূর্ব দিকে যা সাতদিন অথবা তিনদিন 
থাকবে। দ্রেষ্টব্য: কে ইমাম মাহদী ( আঃ) - সাইয়্যেদ সাদরুদ্দীন আল সাদর) 


এগুলোর একটু ব্যাখ্যা দেওয়া যাক; সৌরজগত সম্পর্কে যাদের অল্প কিছু জ্ঞান আছে তারাও জানে যে, 
কখনোই পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা সম্ভব নয়। এটা যদি কখনো ঘটে তাহলে আমাদের এই 

সৌরজগত ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তারপর ইমাম মাহদীর কাণ্ডকারখানা দেখার জন্য পৃথিবীতে কেউ 
জীবিত থাকবে না। 


চাঁদটি ছু টুকরা হয়ে পরস্পর নিকটবর্তী থাকবে - সৌরজগতের নিয়মানুযায়ী এটাও কখনো সম্ভব নয়। 
কারণ মহাজাগতিক কোনো কিছুর ধাক্কায় চাঁদ টুকরো টুকরো হতে পারে , কিন্তু সেক্ষেত্রে চাঁদের 
টুকরোগুলো পুরো সৌরজগত ছড়িয়ে পড়তে পারে। এর রিয়্যাকশন পড়তে পারে পৃথিবীতেও। সুতরাং 
দুটুকরো হয়ে চাঁদের কাছাকাছি থাকার এবং তা পৃথিবী থেকে মনোরম দৃশ্য হিসেবে অব লোকন করার 
কোনো সুযোগ নেই। 


পূর্ব দিকে একটি নক্ষত্র উঠবে যা চাঁদের মতো জ্বলজ্বলে - সৌরজগত সম্পর্কে যাদের জ্ঞান কম, 
একমাত্র তাদের পক্ষেই এরকম হাস্যকর কথা বলা সন্ভব। সূর্যই আমাদের সৌরজগতের একমাত্র 
নক্ষত্র এবং আমরা জানি একেকটি নক্ষত্রকে কেন্দ্র করেই একেকটি সৌরজগত গঠিত হয়। পৃথিবীর 
আকাশে মিটমিট করে জ্বলা তারাসদৃশ যে নক্ষত্রগুলো আমরা দেখতে পাই সেগুলো পৃথিবী থেকে 
হাজার হাজার কোটি মাইল দূরে। সেগুলোকে যদি পৃথিবীর আকাশে চাঁদের মতো দেখতে হয় তাহলে 
সেগুলোকে আমাদের সৌরজগতের অনেক কাছাকাছি আসতে হবে। এটা ঘটলে মহাবিশ্ব ওলটপালট 
হয়ে যাবে। এতে আমাদের সৌরজগত এবং পৃথিবীও ধ্বংস হয়ে যাবে। 


একটি আগুন দেখা যাবে পূর্ব দিকে যা সাতদিন অথবা তিনদিন থাকবে - সাতদিন না তিন দিন থাকবে 
সেটাই যখন ইসলামী পণ্তিতরা ঠিক মতো বলতে পারছে না, তখন তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য হয় 


ঠ 
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কিভাবে ? তাছাড়া আগুন দেখা যাবে পূর্ব দিকে, এটা আকাশে না পৃথিবীতে ? যদি পৃথিবীতে হয় 
তাহলে সেই আগুন কোন দেশে লাগবে ? আর যদি আকাশে হয় তাহলে সেই আগুন লাগবে কিভাবে ? 
কারণ আকাশ তো কোনো বস্ত নয়, আর বন্ত ছাড়া আগুন লাগাও তো সম্ভব নয়। 


ইমাম মাহদীর আগমনের নিদর্শন স্বরূপ এরকম অনেক আজগুবি কথা - "সাইয়্যেদ সাদরুদ্ীন আল 
সাদর' এর লেখা “কে ইমাম মাহদী ( আঃ)” নামক বইটিতে দেওয়া আছে। আমি কয়েকটি সম্পর্কে 
আলোচনা করলাম মাত্র। কৌতুহলী পাঠকগণ চাইলে বইটি দেখে নিতে পারেন। তাহলেই বুঝবেন 
ভবিষ্যত্দ্রষ্টা হিসেবে হযরত মুহম্মদের সফলতা বা প্রহনযোগ্যতা কতটুকু ? 

অবশ্য আল্লাহ সব পারে- একথা বিশ্বাস করলে অন্য কথা। আসলে আল্লা কিন্ত কিছুই করতে পারে না। 
যেমন পারে না তার পেয়ারের দেশ সৌদি আরবকে ভারতের মতো সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা 
বানাতে। তেমনি পারে না পৌতলিকতার দেশ ভারতকে মরুভূমিময় আরবের মতো বানাতে। 


ও খণঃ 


আগস্ট ১৯, ২০১২ সময়: ২:৩৩ পূর্বাহ লি্ক 
হিন্দুদের যে শত কোটি দেব দেবী আছে এগুলো সেই এক ঈশ্বরের বহুরূপ ছাড়া আর কিছু নয়। 


একবার এক লোক আমাকে বলেছিলো, হিন্দু ধর্ম হলো বাস্তবতার ধর্ম। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে 
তাকিয়ে থাকলে সে বলতে থাকলো, “হিন্দুরা যে বহু দেবদেবীর পূজা করে এটা বাস্তবতার দিক থেকে 
এটা একদম ঠিক।' 

জিজ্ঞেস কললাম, কিভাবে? 

-*মানুষ হিসেবে আমাদেরকেও প্রতিনিয়ত বহু দেব -দেবীর পূজা করে তাদের সন্তুষ্ট করতে হয়। বললো 
সে। 

সে আরও ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য বলতে থাকলো, “এই ধরেন, অফিসের প্রত্যেকটি বড় কর্মকর্তা এক 
একজন একটি করে দেবতা। তাদের প্রত্যেককে আলাদা করে সন্তষ্ট রাখতে হয়। তারপর ধরেন বাসার 
কথা, সেখানে বউ হচ্ছে একটা বড় দেবী। তাকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে অশান্তির শেষ নেই। তারপর 
যদি ছোট ভাই থাকে, সেও একজন ছোট দেবতা। তারও চাহিদা মিটিয়ে তাকে সন্তুষ্ট রাখতে হয়। না 
হলে ঝামেলা। ছোট বোন থাকলে সেও একজন ছোট দেবী। তার সন্তুষ্টিও আপনাকে রক্ষা করতে হয়। 
আর বাড়িতে যদি বাপ-মা থাকে তাহলে তো কথা ই নেই। উনারা সবচেয়ে বড় দেব দেবী। তাহলে 
এখন আপনিই চিন্তা করেন, একজন মানুষ হিসেবে আপনাকে কতগুলো মানুষ তথা দেব -দেবীকে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সন্তুষ্ট করতে হয়? এই জন্যই বলেছি, হিন্দুধর্ম হলো বাস্তবতার ধর্ম। এর বিপরীতে ইসলাম ধর্মের যে- 
এক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বিধান সেটা সম্পূর্ণ অবাস্তব।কারণ শুধুমাত্র একজনকে সন্তুষ্ট করার 
মাধ্যমে আপনি পৃথিবীতে কিছু করতে পারবেন না। ” এই বলে ভদ্রলোক তার বক্তব্য শেষ করেছিলেন। 
ভবঘুরের এই লেখা পড়ে অনেক আগে শোনা সেই কখাগুলো আবার মনে পড়লো।এবং অবাক হয়ে 
লক্ষ্য করলাম দুজনের চিন্তার মিল এবং গভীরতা সম্পর্কে 


ভবঘূরে এর জবাব: 
আগস্ট ১৯, ২০১২ এ্ ৫:২৩ অপরাহু 
হ৷ য়াব 


বিষয়টা কি আসলে তাই নয়? 

মুসলিম পন্ডিতরা অহরহ হিন্দুদের দেব দেবীর পূজাকে মূর্তি পূজা বলে উপহাস করে। অথচ এর 
একজনও ভিতরে প্রবেশ করে না৷ পক্ষান্তরে তারা নিজেরা যে শ্রেফ একটা ঘর ও কাল পাথরের কাছে 
রাত দিন মাথা খুড়ে মরছে সেটা তারা বোঝে না। অথবা বুঝেও চেপে যায়। হিন্দুদের তো কমপক্ষে 
একটা যুক্তি আছে যে তারা উক্ত মূর্তির মধ্যে তাদের ঈশ্বর বা দেব দেবীর কল্পনা করে তার সামনে 
মাথা নত করে, কিন্তু মুসলমানদের কি যুক্তি আছে? তারা তো শ্রেফ একটা ঘর ও কাল পাথরের কাছে 
তথা শুধুমাত্র জড় পদার্থের কাছেই মাথা নত করে। এটা কি হিন্দুদের চাইতে ঢের বেশী জড়পূজা নয় ? 
১৯2৮ 


০ এ 


এ উদ 

হদর/ক7॥এর জবাব: 

আগস্ট ২৪, ২০১২ গা ২:০২ পূর্বানু 

ভবঘুরে, 

হিন্দুদের মূর্তি পূজা সম্পর্কে আমার কাছে আর একটি বলিষ্ঠ যুক্তি আছে। কাউকে যদি বলা হয় আগুন 
আনতে, সে কিন্তু কাঠ বা কয়লা এই জাতীয় কোনো বস্ত ছাড়া শুধু আগুন আনতে পারবে না। আগুন 
এক প্রকার শক্তি। তাই এ শক্তিকে পেতে হলে কোনো না কোনো বস্তুকে অবলম্বন করতেই হবে। সেই 
রূপ অলৌকিক কোনো শক্তি (যদিও নাই, শুধু তর্কের খাতিরে বলা) কে পেতে হলে কোনো না কোনো 
বস্তুকে অবলম্বন করতেই হবে। হিন্দুরা তাই করে। মাটি বা পাথরের মূর্তি অর্থাত কোনো না কোনো 
বন্তর মাধ্যমে তারা কোনো শক্তিকে পেতে চেষ্টা করে। সেই তুলনায় মুসলমানদের প্রার্থনা তো হাওয়ায় 
মিলিয়ে যায়। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এগুলো বললাম, জাস্ট তর্কের খাতিরে। এবার মূর্তি পূজার কিছু বাস্তব উপকারিতার কথা বলি। হিন্দুরা 
মূর্তির মাধ্যমে যে অলৌকিক শক্তি ও কল্যান কামনা করে সেটা তো বাস্তবে সম্ভব না, কোনো ধর্মের 
লোকই তা পায় না, তাই হিন্দুরাও পায় না। কিন্ত কেউ যখন জ্ঞান বা বিদ্যা বুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করে 
তখন কোয়ান্টাম মেথড বা সাইকোলোজির সুত্র অনুযায়ী অটোমেটিক্যালি তার মস্তিষ্ক্য তাকে সেই 
পথে চালিত করে যা তাকে জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে। প্রার্থনা বা বিশ্বাসের মাধ্যমে যে মানুষের বিভিন্ন 
সমস্যার সমাধান হয় তার মূল সূত্র কিন্ত এখানেই। এই সূত্র অনুযায়ীই কেউ যখন ধনের জন্য লক্ষ্মী 
দেবীর কাছে প্রার্থনা করে, তখন লক্ষী দেবী তাকে ধন দিতে না পারলেও তার ব্রেইন তাকে সেই দিকে 
চালিত করে যাতে তার ধন প্রাপ্তি ঘটতে পারে। হিন্দুদের সমস্ত দেব-দেবীর পূজার পেছনে এই রকম 
কোনো না কোনো একটা উদ্দেশ্য থাকে। এই প্রাপ্তির অবশ্য সবকিছুই পরোক্ষ। সবার ক্ষেত্রে যে এমন 
ঘটবে তা নয়, তবে কারো কারো ক্ষেত্রে তা ঘটতে পারে। কিন্তু মূর্তি পূজার একটি প্রত্যক্ষ উপকারিতার 
কথা এবার আপনাকে বলি, হিন্দুরা যে প্রত্যেক বছর নতুন নতুন ধারণা ও থিম নিয়ে মূর্তিগুলো তৈরী 
করে এবং পুজার মন্ডপ সাজায় এতে করে তাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে দারুনভাবে। যা তারা 
তাদের জীবনে অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে। আপনার কি মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমনি 
এমনি রাতারাতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে উঠেছেন। এর পেছনে আছে অনেক শত ব ছরের হিন্দু এতিহ্য- 
কৃষ্টি-কালচারের সারাংশ। আমার তো মনে হয় আর ৫০ বা ১০০ বছর পর পৃথিবীতে বিনোদন 
কালচার বলতে একমাত্র ভারতীয় বিনোদন কালচারই বুঝাবে। আর ভারতীয় বিনোদন কালচারের মূলে 
কিন্তু হিন্দু এতিহ্য। সিনেমা বলেন, সাহিত্য বলেন, মিউজিক বলেন, নাচ বলেন- সব খানেই কিন্তু 
সৃজনশীলতা। আর এই সৃজনশীলতার মূলে নীরবে কাজ করছে প্রতিমা গড়া , ভাঙ্গা; আর তাদের ঘিরে 
চলা নাচ-গান- উৎসব। ধর্মীয় কারণে বৌদ্ধরা মার্শাল আর্ট শিখতে বাধ্য হয়েছিলো, এখন ও শিখে। 
সেই মার্শাল আর্ট বা কুংফুকে সিনেমার মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে আজ চীন , জাপান, থাইল্যান্ড বিশ্ব জয় 
করে ফেলেছে। অথচ আমাদের আফশোস, ইসলামে এমন কিছু নেই যা বর্তমান পৃথিবীতে মার্কেটিং 
করা যায়। এজন্যই বোধহয় ইসলামি জঙ্গী এবং সোমালিয়ান জলদস্যুদের মতো একটি প্রব্নেম মুসলিম 
বিশ্বে তৈরী হয়েছে 


ইসলমি বিধি বিধান কিভাবে বর্তমান পৃথিবীর জন্য হুমকি স্বরূপ - এই বিষয় নিয়ে আপনি অবশ্য 
একটি প্রবন্ধ লিখে মুক্তমনায় পোস্ট করতে পারেন। 
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সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
আগস্ট ২৪, ২০১২ হা ৪:০০ পূর্বাহ 
গুহদয়াকাশ, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কিন্ত কেউ যখন জ্ঞান বা বিদ্যা বুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করে তখন কোয়ান্টাম মেথড বা সাইকোলোজির 
সুত্র অনুযায়ী অটোমেটিক্যালি তার মস্তিক্ক্য তাকে সেই পথে চালিত করে যা তাকে জ্ঞান অর্জনে 
সাহায্য করে। 


কোয়ান্টাম মেথড কী জিনিস? খায় না গায় মাখে? 

আর সৃজনশীলতার পিছোনে কিসের কথা বললেন এইটা কি ভাবনা চিন্তার ফসল নাকি খালি 
ইসলামরে দমাইতে হইব তার জন্য যা ইচ্ছা তাই বমি করলেন? সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে কোন 
ধারনা আছে? আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তেমন কোন পড়াশোনা করছেন ?জানেন ইতিহাসে সাহিত্যের 
সাবজেন্টের ক্রমবিকাশ? প্রথম দিকে কী নিয়া নাড়াচাড়া হইত আর আধুনিক কেউ কেউ কয় 
উত্তরাধুনিক যুগে কী নিয়া নাড়াচাড়া হয়? 


1011 10951 মুভিডা দেখছেন? 11011? 77914100011? 781101? 716 9699? এমন আরো বহু 
ভালো ভালো ফিল্মের নাম বলা যাইব যেইগুলার কাহিনী ইসলামিক টেরোরিজম নিয়া। এইটা তো 
জানেন, বিশ্বের যত ভালো যুদ্ধভিত্তিক মুভি আছে এগুলা সবই হইছে প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়া। 
তো এখন আমারে বলেন আপনার যুক্তি কী কয় এই ব্যাপারে। ইসলামিক টেররিজম না থাকলে এত 
ভালো ফিল্ম আমরা পাইতাম না, দুইটা বিরাট যুদ্ধ না হইলে এমন চমৎকার ভালো মুভি পাইতাম না, 
তো তাইলে কি ইসলামের টেররিজমের একটা বাস্তব ভিত্তি আছে? মানে এইটারও তো দরকার আছে 
পারেন। শতহইলেও সৃজনশীলতা তো দরকার কী কন? 


ইরানী ফিল্ম দেখছন কখনও? নাকি ইসলামিক দেশের জিনিস বর্জন করছেন? ইরানের কিছু মুভি 
দেইখ্যা একবার আওয়াজ দিয়েন তো। কইয়েন তো এত রেস্ট্রিকশন থাকার পরেও এত চমৎকার 
জিনিস এরা বানাইতাছে কেমনে যেইখানে আপনার হিন্দু দেশ ইন্ডিয়ায় বুক দেখাইন্যা ছাড়া আর কিছু 
বানাইয়া পাবলিকরে খাওয়াইতে পারতাছে না? আমার কাছে এইডা একটা বিরাট রহস্য। পারলে একটু 
খোলাসা কইরেন তো ভাই। 


ইসলমি বিধি বিধান কিভাবে বর্তমান পৃথিবীর জন্য হুমকি স্বরূপ - এই বিষয় নিয়ে আপনি অবশ্য 
একটি প্রবন্ধ লিখে মুক্তমনায় পোস্ট করতে পারেন৷ 


আর ইসলামিক দ্যাশগুলাতেই কেন আমেরিকা মানবতার ঝান্ডাধারী ডান্ডা মাতায় গনতন্ত্রের পতাকা 


পতপত কইরা উড়াইতে চায় এইটা নিয়াও একটু লেখতে কইয়া দে ন। আফনের পিলিজ লাগে 
ভাই!) 
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/4577/077এর জবাব: 
আগস্ট ২৪, ২০১২ জা ৮:৩৪ পূর্বাহ 
সাইফুল ইসলাম, 


কোয়ান্টাম মেথড কী জিনিস? খায় না গায় মাখে? 


আপনার মত মহাঞ্জেনীরা এই ধরনের কথা বলে, এটা খায় ও না,মাথায় ও দেয় না এটা কষ্ট করে 
রপ্ত করতে হয়। অবশ্য আপনার মত জ্লানী আবার বলে উঠতে পারে রপ্ত কি জিনিস। 


ইরানী ফিল্ম দেখছন কখনও? 


ভাই আমি দেখছি, আমি ১ টা ছবি দেখেছি 0110191৷ 01118/917 
নাকি ইসলামিক দেশের জিনিস বর্জন করছেন? 


লজ্জা করে না ইন্নামিক দেশ বলতে, ইসলামিক দেশ আবার মুভি বানায়, আবার অমুসলিম দের 
পুরুষ্কার নিতে লজ্জা করে না, আবার বলে ইসলামিক দেশ। যেই দেশে কি না ১০ বছরের কম মেয়ে 
দের বিয়ে দেয়ার বিধান রাখছে। 


ভাই এই কথাটার উত্তর দিয়েন। 
পতপত কইরা উড়াইতে চায় এইটা নিয়াও একটু লেখতে কইয়া দেন। 


আমরা পাইতা দিব আর অন্যেরা তো মারবই। নিজেদের মাথায় কিছু নাই তাই আমেরিকানরা মাজা 
লইতাছে। ভাই ঘর খোলা রাখবেন আর চোর বা ডাকাইত আসব এটাই স্বাভাবিক।অবশ্য আপনে তো 
আবার ধর্ম প্রান মুসলিম, তাই আবেগের কারনে বলবেন চোর বা ডাকাইতের কি কোন নীতি নাই? 
ভাই আপনে কি ধর্ম প্রান মুসলিম? 


যদি ধর্ম প্রান মুসলিম হয়ে থাকলে তাহলে ভবঘুরের লেখাটা র উত্তর দিয়েন। 
ভাল থাকবেন। 
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সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
আগস্ট ২৪, ২০১২ এ ১০:০৫ অপরাহ্‌ 
2৭607 


আপনার মত মহাঞ্জেনীরা এই ধরনের কথা বলে, এটা খায় ও না ,মাথায় ও দেয় না এটা কষ্ট করে 
রপ্ত করতে হয়। অবশ্য আপনার মত ঞ্জানী আবার বলে উঠতে পারে রপ্ত কি জিনিস। 


না দাদা, রপ্ত কী জিনিস এটা আর জিগামু না। খালি কন কোয়ান্টাম মেথড কী জিনিস। যা জিগাইছি 
তা কইলেই কাহিনী খালাস অইয়া যায়। এত প্যাচাইয়া ফায়দা কী তাতো বুঝলাম না। না আফনে 
ই জানেন না? 


ভাই আমি দেখছি, আমি ১ টা ছবি দেখেছি 0110161 01118611 


তাইলে আর কী। দ্যাশ উদ্ধার করছেন। কিন্তু আমি আসলে কী জিগাইছিলাম মন্তব্য পড়ছেন 
ঠিকঠাকভাবে? নাকি না পইডাই ফাল পারতাছেন? 01019. 001768$91 এর মতন একটা অসাধারন 
মুভি ইরানের মতন একটা দ্যাশে কেমনে হইল ? জবাবটা দিয়া যাইয়েন জনাব। 


লজ্জা করে না ইন্লামিক দেশ বলতে, ইসলামিক দেশ আবার মুভি বানায়, আবার অমুসলিম দের 
পুরুষ্কার নিতে লজ্জা করে না, আবার বলে ইসলামিক দেশ। যেই দেশে কি না ১০ বছরের কম মেয়ে 
দের বিয়ে দেয়ার বিধান রাখছে। 


না ভাই, ইসলামিক দ্যাশরে ইসলামিক কইতে আমার লজ্জা টজ্জা করে না। আফনের লজ্জাবোধের 
টাওয়ার বহু উচায় হওয়ায় আফনের নেটওয়ার্কে লজ্জা প্রখরভাবে ধরা পরে। আমার ভাই তেমন লজ্জা 
টজ্জা নাই। আর ইরানে ১০ বছরে বিয়া দেওয়ার সিস্টেম রাখছে নাকি সবাইরে সন্যাসী বানানোর 
সিস্টেম রাখছে এইডা নিয়া এডভোকেসি করার জন্য আমি কাউর লগে চুক্তি করছি বইলা তো মনে 
পরে না। সুতরাং ইরানে কী করছে না করছে এইটা নিয়া আমার যৌনকেশ পোড়াইতে আমি রাজি না৷ 
আমার বক্তব্য হইল “হৃদয়াকাশ” নামের ইসলামী গবেষক গো-এষনা কইরা বাইর করছে হিন্দু ধর্ম 
নাকি সৃজনশীলতায় বিরাট অবদান রাখছে, কিন্তু ইসলামে নাকি এরকম কিছুই নাই, এই প্রেক্ষিতে 
আমি কইলাম তাইলে ইরানের মতন দ্যাশে এত চমৎকার মুভি কেমনে হইতাছে(যেহতু গবেষক মুভির 
প্রসঙ্গও নিয়া আসছে) বুকের কাপর ঠিক রাইখ্যা যেইহানে সৃজনশীল হি ন্দুস্তানের হিন্দুরা প্রবল 
সৃজনশীল ধর্মগ্রন্থ থাকতেও বুক দেখাইন্যা ছাড়া আর তেমন কিছুই করতাছে না। জনাব , মাথা কুল 
কইরা জবাবটা দেন। না বুইঝ্যা ফাল পারলে অইব ? তাইলে তাবত নাস্তিককূলের মান সম্মান থাকব? 
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আমরা পাইত্তা দিব আর অন্যেরা তো মারবই। নিজেদের মাথায় কিছু নাই তাই আমেরিকানরা মাজা 
ইতাছে। ভাই ঘর খোলা রাখবেন আর চোর বা ডাকাইত আসব এটাই স্বাভাবিক।অবশ্য আপনে তো 
আবার ধর্ম প্রান মুসলিম, তাই আবেগের কারনে বলবেন চোর বা ডাকাইতের কি কোন নীতি নাই? 


নান্তিককূলের অবস্থা যদি এই অয় তাইলে ছুনিয়ার সবচাইয়া আবাল জাতিগোষ্ঠি হিসাবে নাস্তিকরা 
নাম কুড়াইতে যাইতাছে শিউর থাকেন। ইসলাম আর মুসলমান বিদ্বেষ কোন পর্যায়ে গ্যালে মানুষ এই 
কথা কইতে পারে এইডা আফনের লাহান ইনফেরিয়র কমপ্নেক্সে ভোগা ভূয়া নামের পাশে মানবতার 
ঝান্ডাধারীরা না বুঝলেও আমার লাহান কিছু “মুসলমান(আমি হতাশ)”রা বুঝে। 


আইচ্ছা আপনার কথা মানলাম, পাইতা দেয়(যদিও দুঃস্বপ্বেও এইডা মাইন্যা নেওয়ার কোন কারন 
নাই) দেইখ্যা আমেরিকা নিয়মিতভাবে মুসলমান দ্যাশগুলার পশ্চাৎদেশ মাইরা চলতাছে। তাইলে 
আমারে কন, মুসলমানরা(আফনের কতানুযায়ী আমার লাহান মুসলমানরা) বর্তমান সমাজে 
নারীগোরে দেইখ্যা কুতুবমিনার খাড়া করা ইয়া রেইপ করলে আপনি কী কইবেন? হেরা হেগোর শরীর 
দেহাইয়া হাটব আর পোলাপাইনে খালি হাত মারব এইডাতো হইব না। কী কন? তাইলে রেইপ করা 
কেন দোষের আমারে একটু বুঝাইয়া দেন। না বুঝাইলে কিন্তু রাগ করমু ভাই। আবোল তাবোল সূরা 
দোয়া শুরু করমু পরে। সুতরাং ভূগুচুগি বাদ দিয়া টু দ্যা পয়েন্টে কতা কইবেন। 


যদি ধর্ম প্রান মুসলিম হয়ে থাকলে তাহলে ভবঘুরের লেখাটা র উত্তর দিয়েন। 

ভাল থাকবেন। 

আপনি বহুত ছুঃখ পাইবেন ভাই হুনলে, তারপরেও হাচা কতাডা না কইয়া পারতাছি না, আমি 
ধর্মপ্রান মুসলমান না। ছোরি ভাই, মনের ঝালডা মিটাইতে হয়ত পারবেন না। তারপরেও মুসলমান 
মনে কইরা ঠেলতে থাকেন। আমি আছি। 


//577//07/৫এর জবাব: 
আগস্ট ২৪, ২০১২ গর ১১:৪৩ অপরাহু 
সাইফুল ইসলাম, 


01110161 011168$91 এর মতন একটা অসাধারন মুভি ইরানের মতন একটা দ্যাশে কেমনে হইল ? 


ভাই,গোবরে পদ্ম ফুল ফুটছে। 
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আর ইরানে ১০ বছরে বিয়া দেওয়ার সিস্টেম রাখছে নাকি সবাইরে সন্যাসী বানানোর সিস্টেম রাখছে 
এইডা নিয়া এডভোকেসি করার জন্য আমি কাউর লগে চুক্তি করছি বইলা তো মনে পরে না। সুতরাং 
ইরানে কী করছে না করছে এইটা নিয়া আমার যৌনকেশ পোড়াইতে আমি রাজি না। 


কি ভাই, খুব গায়ে লাগছে মনে হয়। ইসলামি ক রাষ্ট্র তো তাই কথা টা বলা। খুব গায়ে লাগছে, আমি 
দুঃখিত। 


নান্তিককূলের অবস্থা যদি এই অয় তাইলে ছুনিয়ার সবচাইয়া আবাল জাতিগোষ্টি হিসাবে নাস্তিকরা 
নাম কুড়াইতে যাইতাছে শিউর থাকেন 


ভাই ছুনিয়ার সব আস্তিক কি এক রকম ঞ্জানি হয়, ঠিক একীভাবে সকল নাস্তিক কী এক রকম 


তারপরেও মুসলমান মনে কইরা ঠেলতে থাকেন 
আপণে কী কাফের। 


মুসলমানরা(আফনের কতানুযায়ী আমার লাহান মুসলমানরা) বর্তমান সমাজে নারীগোরে দেইখ্যা 
কৃতুবমিনার খাড়া করাইয়া রেইপ করলে আপনি কী কইবেন ? হেরা হেগোর শরীর দেহাইয়া হাটব আর 
পোলাপাইনে খালি হাত মারব এইডাতো হইব না। কী কন? তাইলে রেইপ করা কেন দোষের আমারে 
একটু বুঝাইয়া দেন। না বুঝাইলে কিন্তু রাগ করমু ভাই। 


মুসলিম শব্দটা বইলা হাসি লাগাইয়া দিলেন। ভাই একটা সমাজ ব্যবস্থায় , চোর কি সবাই হয়, ডাক্তার 
কি সবাই হয়। সব মুসলিমরা কি এই ধরনের আকাম করে নাকি।আপনে আমার কথা টাই বুঝতে 
পারেন নাই।(ভাই ঘর খোলা রাখবেন আর চোর বা ডাকাইত আসব এটাই স্বাভাবিক)। 
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সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ২৬, ২০১২ গর ১০:২০ অপরাহ 

এই সীমাহীন উজবুকের লগে আমার প্যাচাল শুরু করাই ভুল অইছে দেহা যায়। মিস্টেক অফ দি 
সেঞ্চুরি!! আফসোস। () 
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হদরাক)॥এর জবাব: 

আগস্ট ২৪, ২০১২ গা ৫:৩৯ অপরাহু 

সাইফুল ইসলাম, 

আমার হয়ে নেটওয়ার্ক ই অনেক কথা বলে দিয়েছে। তাই আমি আর বেশি কিছু বললাম না। শুধ 

বলছি “কোয়ান্টাম মেথড” নিয়ে। 

প্রার্থনা বা বিশ্বাসে কিভাবে মানুষ উপকৃত হয়- এই ব্যাপারটি বলতে গিয়ে আমি কোয়ান্টাম মেথড এর 
কথা বলেছি। আপনি যদি কোয়ান্টাম মেথড বা মন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে না জানেন তাহলে আমার 
মন্তব্যের জবাব দেওয়ার আগে আপনার প্রথম কাজ ছিলো নেট ঘেঁটে হোক আর বই পড়ে হোক 
কোয়ান্টাম মেথড সম্পর্কে ধারণা নেওয়া তার পর আমার মন্তব্যের উত্তর দেওয়া। 


আপনার মধ্যে একজন প্রকৃত মুসলিমের রূপ দেখতে পাচ্ছি। যাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো , পড়াশোনা 
না করা এবং মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কথা গেলেই সত্য মিথ্যা বিচার না করেই তাকে 
যা খুশি তা বলা, আর হাতের কাছে পেলে কতল করে ফেলা। মাথা ঠান্ডা করে মন্তব্যের জবাব 
দিয়েন।মুর্খের মতো অযথা চিল্লা পাল্লা কইরেন না। 
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সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
আগস্ট ২৪, ২০১২ গ্রা ১০:১৮ অপরাহ্ণ 
)হ৷ য়াব 


আমার হয়ে নেটওয়ার্ক ই অনেক কথা বলে দিয়েছে। তাই আমি আর বেশি কিছু বললাম না৷ 


আফনের হইয়া উত্তর দেওয়ার “নেটওয়ার্ক ” যা কইছে আমি হেরে মেসেজ দিয়া রিপ্লাই দিছি। আমারে 
প্রতিউত্তরডা দিয়েন। আবার কইয়েন না নেটওয়ার্ক-এ ঝামেলা হইছে। 


প্রার্থনা বা বিশ্বাসে কিভাবে মানুষ উপকৃত হয়- এই ব্যাপারটি বলতে গিয়ে আমি কোয়ান্টাম মেথড এর 
কথা বলেছি। 


আমিও এই ব্যাপারটা বুঝতে আপনার দারস্থ হইছি। বাঙলাদেশে ভূগি চুগি বিজনেস করা মহাজাতক 


নামের এক ব্যাবসায়ী এই নামের একটা পণ্য বিরাট সংখ্যার আবাল জনগোষ্ঠির কাছে এই মেথডে 
বিক্রি করে। আপনি কি এ জিনিসের আলাপ পারতাছেন? 
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আর আমার কী করা উচিত অনুচিত এইডা কইলে তো হইব না। আপনি যদি একটা আওয়াজ দেন 
এ আওয়াজ কেন দিছেন এইডা পাবলিক আপনারে জিগাইবই। খালি গুগল গুগল করলে হইব? 
সাইকোলজি আর কোয়ান্টাম মেথড একখানে করছেন আর মনে করছেন মুক্তমনায় আইয়া এমনেই 
পার পাইয়া যাইবেন। ঝাইড়া কাশেন জনাব, ঝাইরা কাশেন। দরকার হইলে কোয়ান্টাম মেথড পালন 
কইরা কাশেন, তার পরেও কন এইডা কী জিনিস। 


আপনার মধ্যে একজন প্রকৃত মুসলিমের রূপ দেখতে পাচ্ছি। যাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো , পড়াশোনা 
না করা এবং মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কথা গে লেই সত্য মিথ্যা বিচার না করেই তাকে 
যা খুশি তা বলা, আর হাতের কাছে পেলে কতল করে ফেলা। মাথা ঠান্ডা করে মন্তব্যের জবাব 
দিয়েন।মুর্খের মতো অযথা চিল্লা পাল্লা কইরেন না। 


আমি মুসলমান না হিন্দু এইডা কেমনে বুঝলেন? কোয়ান্টাম মেথড নিশ্চই? ভাই, এইডা কিন্তু 
আমারে শিখানই লাগব। পিলিজ লাগে আফনের!! 

আর মূর্খ কিছু প্রশ্ন করছে উপ্রে, যেইগুলার জবাব নিজে দিতে সাহস করেন নাই। দিছেন আফনের 
নেটওয়ার্ক দিয়া। পারলে জবাবগুলা দিয়া যাইয়েন। 


হদয়াকাশএর জবাব: 
আগস্ট ২৫, ২০১২ প্র ১:২৭ পূর্বাহ 
সাইফুল ইসলাম, 


বাঙলাদেশে ভুগি চুগি বিজনেস করা মহাজাতক নামের এক ব্যাবসায়ী এই নামের একটা পণ্য বিরাট 
সংখ্যার আবাল জনগোষ্ঠির কাছে এই মেথডে বিক্রি করে। 


আপনি কি মহাজাতক এর কোয়ান্টাম মেথড বইটা পড়েছেন ? মনে তো হয় না। আর পড়লেও সেটা 
বোঝার ক্ষমতা যে আপনার হয় নি, সেটা আপনার অযথা চিল্লা পাল্লা দেখলে খুব সহজেই বোঝা যায়। 
সময়ের অভাবে আমি মহাজাতক এর কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করি নি; কিন্ত তার কোয়ান্টাম মেথড 
নামক বইটা পড়ে এবং তার পদ্ধতিগুলো কাজে লাগিয়ে কিভাবে উপকৃত হয়েছি এবং এখনও হচ্ছি, 
সেসব আপনাকে বলে তো লাভ নেই, কারণ আপনি সেগুলো এক ফু ৎকারে উড়িয়ে দেবেন। আপনি 
তো আবার বাল জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভক্ত। কিন্তু যাদের আপনি আবাল বলে অভিহিত করেছেন, ঢাকার 
শান্তিনগরে মহাজাতকের অফিসে গিয়ে তাদের ছবিগুলো দেখে তাদের পরিচয়টা জেনে আসেন। 
মহাজাতক কোনো জ্যোতিষী নন। মানুষের মস্তিষ্ক্যের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা বিশ্লে ষণ দিয়ে তাকে কাজে 
লাগিয়ে কিভাবে একজন মানুষকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে দেওয়া যায় মানুষকে তিনি তাই শেখান। 
এর মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রতারণা নেই। আর আপনি তাকে বলছেন ভূগি চুগি! আপনি সেটা বলতেই 
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পারেন। কারন এমনি এমনি তো আর প্রবাদ হয় নাই যে, পাগলে কিনা বলে আর ছাগলে............. | 
আমি এ যাবত কখনো শুনি নাই, কেউ মহাজাতকের কর্মকান্ড নিয়া সমালোচনা করেছে। তাকে 
প্রতারক বলেছে। কিন্ত আপনি তাই বললেন। এরপর আপানি কিভাবে আশা করেন আপনার সব 
প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো। ছাগলে যা খায় খাক, সেটা নিয়া যেমন বেশি চিন্তা করার কোনো দরকার 
নাই, তেমনি আপনার মতো পাগলরাও যতই চিল্লা পাল্লা করুক সেটা নিয়াও বেশি কিছু ভাববার নাই। 
এই মন্তব্যে ভবঘুরে ও মন্তব্য করেছিলো। আমি তার মন্তব্যের জবাব দিয়েছি , আবার সেও আমাকে 
জবাব দিয়েছে, সেগুলো পড়লেই বুঝবেন আমি, ভবঘুরে আর আপনার মধ্যে কি পার্থক্য ? 


সংশপ্তকএর জবাব: 
আগস্ট ২৫, ২০১২ ৪ ৩:৩৩ অপরাহু 
০হ৷ য়া ব ত 


ঢাকার শান্তিনগরে মহাজাতকের অফিসে গিয়ে তাদের ছবিগুলো দেখে তাদের পরিচয়টা জেনে আসেন। 
মহাজাতক কোনো জ্যোতিষী নন। 


মানুষের মস্তিষ্কের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে 


তাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে একজন মানুষকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে দেওয়া যায় মানুষকে তিনি 
তাই শেখান। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রতারণা নেই। 


মানুষের মস্তিষ্কের এই বিজ্ঞানসম্মত" ব্যাখ্যাটা কি? 


ঞ 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ২৫, ২০১২ লা ৬:০০ অপরাহু 

সংশপ্তক, 

আপনি মিয়া গবেষনার লগে থাকলে কী হইব, মহাজাতক বাবার গুনগান বোঝা ক্ষমতা আপনার হয় 
নাই। হেয় বিরাট মগজবিজ্ঞানী। কুটিকুটি মানুষ হের পায়ে লুটোপুটি খায়, যেমন আমগোর হৃদয়াকাশ। 
এইহানে ইসলামের গোষ্ঠি উদ্ধার করতাছে আর যারে লইয়া গুনগান গাইতাছে এডা যে ইসলামের 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বিরাট কাঠমোল্লা এইডা হেয় জানে না। হতাশ লাগে বুঝলেন। এই হৃদয়াকাশরা সবাইরে বাইগুন মনে 
করে। আপচুছ লাগে এইগুলারে দেখলে। () 


সংশপ্তকএর জবাব: 
আগস্ট ২৫, ২০১২ ৪ ৭:২১ অপরাহু 
সাইফুল ইসলাম, 


মহাছাতকের ছাতরামির বিস্তারিত জানার জন্য আমিও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। মডারেটররা 
এখন এইসব নিরামিষ" বিনোদনমূলক মন্তব্যগুলো সময়মত রিলিজ করলেই হয়। তবে, এতদিন 
নিরামিষ বিনোদন তেমন একটা দেখা যায়নি মুক্তমনায়। সব বিনোদনই এতদিন ছিল ভূনা 

'গোমাংসে' ঠাসা ! দেখেন এখন এই সুযোগে ঝিশু মিশুর পাশাপাশি কার কার নিরামিষ" লেজ বেড়িয়ে 
পড়ে! লেজ তো আবার সব সময় লুকিয়ে রাখা একটু কঠিন বিষয় ! 


প 


সাল হসলাম এর জবাব: 
আগস্ট ২৫, ২০১২ গর ১০:৩০ অপরাহু 
৪ুসংশপ্তক, 


লেজ তো আবার সব সময় লুকিয়ে রাখা একটু কঠিন বিষয় ! 


এই বিষয়ে অমর বাণী আছে একটাঃ 
ল্যাঞ্জা ইজ আ টাফ থিং টু হাইড! 
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সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
আগস্ট ২৫, ২০১২ ৪ ৫:৫৬ অপরাহু 
হ৷ য়া ব ্ 


আপনি কি মহাজাতক এর কোয়ান্টাম মেথড বইটা পড়েছেন ? মনে তো হয় না। আর পড়লেও সেটা 


বোঝার ক্ষমতা যে আপনার হয় নি, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তাই নাকি, তাইলেতো ভাই হেয় শ্যাষ নবী মোহাম্মদের পর আলাদা কোরান নাজিল করছে। আফনের 
মতন বাঙলায় পড়া হৃদয়াকাশরা বিরাট মস্তিষ্কবিজ্ঞান বুইঝ্যা ফেলাইৰ আর আমি বিজ্ঞানে পড়াশোনা 
কইরা এই জিনিস বুঝমু না, কাহিনীতে কেমন জানি মাছের গন্ধ পাইতাছি। সামথিং ফিশি! 


কোয়ান্টাম মেথডের গুনগান শুধু আপনার মুখে না, আরো বহু কুতুবের মুখেই শুনছি। মহাজাতকের 
বই পড়ার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য জানিনা আরো অন্তত ৫ ৭ বছর আগেই হইছে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে 
তিনচার বার রক্ত দিছি। মহাজাতক সম্পর্কে আপনার মতন হাফেজ না হইলেও একেরে মূর্খ না। 


নাই। মহাজাতক হুজুরের সূরাগুলা এই আলোচনায় না পারেন , আলাদা একটা লেখা দিয়েন, তাইলেই 
বোঝা যাইব হুজুরের দম কতদুর। 


মহাজাতক কোনো জ্যোতিষী নন। 


আফনে যহন কইছেন তাইলে তো আর ভুল অইতে পারে না। কিন্তু নিচের এই ছবিডা কিন্তু অন্য কতা 
কয়। 


এইহানে ইসলামের বিরুদ্ধে কামান দাগাইতে দাগাইতে মানুষের জীবন অতিষ্ট কইরা ফেলাইতাছেন 
আর আফনের না-জ্যোতিষী মহাজাতক যে আরেক ইসলামিক বিরিঞ্জিবাবা এইডা আফনে জানেন না? 
মানতে কষ্ট অয় কিন্তু। নাকি বাবায় আফনেরে ট্যাহা পয়সা দিয়া কোয়ান্টাম মেথডের হইয়া 
পতিতাবৃত্তি করতে কইছে? হাচা কতাডা জনগনরে জানাইয়া দেন গো ভাই। আফনের লগে মহাজাতক 
পীর সাবের সম্পর্ক কী? ঝাতি ঝানতে ছায়। 


দেহি আফনের কোয়ান্টাম মেথডের বাবা মহাজাতকরে লইয়া একটা কুৎসা রটাইন্যা পোষ্ট দেওয়া যায় 
কী না। থাইক্যেন গো ভাই। 
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আভিজিতএর জবাব: 
আগস্ট ২৫, ২০১২ গা ৯:৪৬ অপরাহু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
ভহদয়াকাশ, 


আপনি কি মহাজাতক এর কোয়ান্টাম মেথড বইটা পড়েছেন ? মনে তো হয় না। আর পড়লেও সেটা 
বোঝার ক্ষমতা যে আপনার হয় নি, সেটা আপনার অযথা চিল্লা পাল্লা দেখলে খুব সহজেই বোঝা যায়। 


তথাকথিত “কোয়ান্টাম মেথড" নিয়ে ভুজুং ভাজুং মহাজাতকের আবিষ্কার না, দিপক চোপড়া থেকে 
অনেকেই কোয়ান্টাম মেকানিক্স না বুঝেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে জুড়ে দিয়েছেন মানুষের আত্মিক 
শক্তি বাড়নোর কাজে। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা জানা পদার্থবিজ্ঞানীরা এগুলোর খণ্ডনও করেছেন বহুবার। 
মুক্তমনাতেই আছে পদার্থবিদ ভিক্টর স্টেঙ্গরের 000817101]) 0901091 

সম্প্রতি বেরুনো তার বইটাও পরে নিতে পারেন - 


0021110]1 9005: 06811017, 07805, 2170] 1116 99910111001 00597110 (0190108191699 


রিচার্ড ডকিলের এই ভিডিওটাও দেখে নিতে পারেন - 


111100৬://///./0010109-0011//81012- 10৬11 0000075 


কোন মূলধারার বিজ্ঞানীই মহাজাতকের কোয়ান্টাম মেথডকে বৈজ্ঞানিক মনে করবেন না। এ টা 
নিশ্চিত। 


ইনভাররাসএর জবাব: 

আগস্ট ২৮, ২০১২ এ ১০:৫৪ অপরাহ 

স্যাম হ্যারিস ও মাইকেল শার্মার-এর সাথে দীপক চোপড়া (এবং আরেকজন মহিলা)-র একটি 
বিতর্কের ভিডিও দেখার ভূর্ভাগ্য হয়েছিলো। দীপক চোপড়ার মূর্খতা, ওদ্ধত্য ও পদার্থবিদ্যার বেসিক 
ফ্যাকটস সম্পর্কে ক্লু হীনতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। বৃটেনের মত দেশে একজন 
এন্ডোকৃণোলজিস্ট যেদিও প্র্যাকটিস করেন কিনা সন্দেহ) এত বুলহেডেড , মাথামোটা হতে পারে 
ধারণাই ছিলো না। 


বহু বছর আগে দির্লী থেকে একবার চোপড়ার এইজলেস বডি বইটা কিনেছিলাম - ভাগ্যিস 
কোনোদিনও ওটা খুলে দেখা হয় নি! 


পিওর ননসেনসিকাল বুলক্র্যাপ দিয়ে এত জনপ্রিয় মুভমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা যায় সেদিন তা শিখলাম। ভু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
হ্যারিস ও শার্মার তো শার্লাটানটাকে লিটেরালী (ইন্টেলেকচুয়ালী) ধর্ষণ করে ছেড়ে দিলেন! )) 


ভিডিওটির ১ম পর্ব (বাকী ৭ পর্বের লিংক পাবেন মূল সাইটে) - 
1100৬://///-)0010109-0017//7101?/5 1510৬94৬০ 
ভিডিওগুলো ব্যাপক বিনুছুনের উৎস! মিস করলে লস করবেন! 


০7/এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ৯, ২০১২ গর ১১:৪৩ অপরাহ্ু 

গুহৃদয়াকাশ, না ভাই ঝামেলা আছে।মহাজাতকের এই বই আমিও পড়েছি। খুব হাসি পেয়েছে। আচ্ছা 
একটা কথায় আসেন তো। 


আপনি এখন একটা কমলা লেবু নিয়ে চিন্তা করুন৷ 

ভাই আমার তো মনে হয় যে যদি মহাজাতক বলে যে 

আপনি কমলা লেবু নিয়ে চিন্তা করবেন না 

তৰু চিন্তাটা আপনার মাথায় থেকে যাবে আর আপনি এটা নিয়েই নিজের অজান্তে একবার হলেও 
কমলা লেবু দেখবেন বা ওটা নিয়ে চিন্তা করবেন। কমলা লেবুর কথা বলতেই ওটার ছবি ভেসে ওঠে 
মনে। টেনিস বলের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এক। একটু টেস্ট করে দেখেন ভাই কি হয়! 


অচ্নোএর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ১১, ২০১২ প্রা ৫:০৬ অপরাহ্ু 
সাইফুল ইসলাম, 


নাকি ইসলামিক দেশের জিনিস বর্জন করছেন? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আমি ভাই বাজি রেখে বলতে পারি, সব কিছু বর্জন করলেও বর্তমানে ইসলামিক দেশের একটা 
জিনিস বর্জনের ক্ষমতা আমাদের কারুরই নেই আর সেটা হল তেল। তেল ছাড়া আপনি, আমি, সোজা 
কথায় সবাই অচল ৩) 


ভবঘারে এর জবাব: 
আগস্ট ২৪, ২০১২ প্র ৮:২২ পূর্বাহ 
হা য়াঝ ত 


ভাইজান কি ভারত থেকে নাকি? 

আমার নিবন্ধে হিন্দু ধর্মের কিছু কথা তুলে ধরার উদ্দেশ্য কিন্তু হিন্দু ধর্মের গুণগান করা নয়। ঠিক 
তেমনি ভাবে খৃষ্টান ধর্মের কথা তুলে ধরি খৃষ্টান ধর্মের গুণগান করতে নয়। ইসলাম ধর্ম এ ছুটো 
ধর্মকেই পৌত্তলিক ও শিরক বলে গালি দেয়। আমার উদ্দেশ্য হলো - ইসলাম এদের চাইতে বেশী 
পৌত্তলিক ও শিরক। প্রকৃত অর্থে হিন্দু ধর্ম একটা প্রচন্ড বৈষম্যমূলক ধর্ম যা নিজেদের মধ্যেই 
নিজেদেরকে দারুনভাবে শোষন ও নির্যাতন করে। এ কারনেই প্রাচীন কাল থেকেই ভারতে হিন্দু ধর্মের 
মধ্য থেকে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদি ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। এরকম ভাবে নিজেদের মধ্যেই বৈষম্য 
সৃষ্টির কারনে ভারতে হিন্দুরা কখনই এক্যবদ্ধ ছিল না , ছিল বিপুলভাবে বিভক্ত। এর ফলে বিদেশী 
বর্বর শক্তি বার বার ভারত দখল করেছে, হাজার হাজার বছর ধরে তারা ভারতবাসীদেরকে শাসন ও 
শোষণ করেছে। ভারতীয়রা কখনই বীরত্বের তেমন পরিচয় দিতে পারে নি।পরন্ত হাজার হাজার বছর 
ধরে বিদেশী শাসক গোষ্ঠির দালালি ও গোলামি করেছে। বর্তমানকার স্বাধীন ভারত বাসীর মন 
মানসিকতায় যে বিপুল কোন পরিবর্তন ঘটেছে তা মনে হয় না। ভারতবাসীরা এখনও খুব বেশী উন্নত 
মন মানসিকতার অধিকারী হয়েছে বলে মনে হয় না। তাদের মনের মধ্যে সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার 
মাত্রা বেশী পরিলক্ষিত হয়। আর এসব কারনেই জোকার নায়েকের মত একটা ভাঁড় যখন খোদ 
ভারতের মধ্যে তার নানা রকম মিডিয়া স্থাপন করে ভারতের সব মানুষকে মুসলমান বানানোর ছক 
এটেছে, ভারতীয়দেরকে দেখা যায় এ ব্যপারে ভীষণ উদাসীন, তারা ব্যস্ত কারিনা কাপুর বা ক্যটারিনা 
কাইফের নগ্ন বক্ষ দেখাতে ও ক্রিকেটের মত একটা সময়ক্ষেপনকারী খেলা নিয়ে মত্ত। ভারতে এখন 
ধনী মানুষের অভাব নেই , অভাব নেই টেলিভিশন চ্যনেলের কিন্ত জোকারের ভন্ডামী প্রকাশ করার 
মত কোন উদ্যোক্তা নেই ওখানে কারন এ ব্যপারে কেউ অর্থ ব্যয় করতে অনিচ্ছুক। ভারতের সব 


মানুষ একদিন ইসলামের পতাকাতলে আসলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এমনই জাতি এই 
ভারতীয়রা। 


8, 
৮ এ 
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/457//076এর জবাব: 
আগস্ট ২৪, ২০১২ এ ৩:৫৮ অপরাহু 
(65 বরে ত 


ভারতীয়রা কখনই বীরত্বের তেমন পরিচয় দিতে পারে নি। 


আমি এমন পড়েছি যে, ভারতে বিভিন্ন সময়ে মুসলিম রা আক্রমণ করেছে কিন্ত বর্তমান ভারতে এত 
হিন্দু আসল কোথা হতে। এই রকম ১ টা হাস্যকর ধর্মই বা কিভাবে টিকে আছে বর্তমান পৃথিবিতে। 
তার উপর সুনা যায় বর্তমান পৃথিবিতে ১ বিলিয়ন হিন্দু ধর্মালম্বী আছে।অবাক করার মত বিষয়) 


ওখানে কারন এ ব্যপারে কেউ অর্থ ব্যয় করতে অনিচ্ছুক 


/ 


১৮ 
হদর/গএর জবাব: 

আগস্ট ২৪, ২০১২ হা ৬:২৪ অপরাহ 

ভবঘুরে, 

আপনি আমার মন্তব্যটি ভালো করে পড়লে দেখবেন, আমি হিন্দু ধর্মের গুনগান করার জন্য কথাগুলো 
বলি নি। আমি বলেছি হিন্দু ধর্মের মূর্তি পূজার মধ্যে এমন কিছু আছে যা তাদের সুজনশীলতা প্রকাশে 
সহায়ক। ঠিক একই ভাবে বলেছি বৌদ্ধ ধর্ম প্রসঙ্গে মার্শাল আর্ট বা কুংফুর কথা। সব ধর্মের মধ্যেই 
কিছু না কিছু ভালো বিষয় আছে। না হলে ধর্মগুলো টিকে থাকতো না। ধর্মের সমালোচনা করি বলে সব 
সময় যে ধর্মকে ধ্ধর্মকারী” সাইটের মতো নেগেটিভলি দেখতে হবে তার তো কোনো মানে নেই। 
আপনার লেখায় আপনি যীশু আর মুহম্মদের যে তুলনা করেছেন , তাতে কি এটা প্রমাণ হয় নাযে 
আপনি যীশুর গুনগান করেছেন। না করলে আপনি তাকে মুহম্মদের চেয়ে ভা লো করে দেখালেন কেনো 
? আপনার এটা যদি গুনগান না হয় তাহলে আমি হিন্দু ধর্মের একটা পজিটিভ দিক নিয়ে বললে সেটা 
গুনগান হবে কেনো ? আর গুনগান হলেই বা দোষ কী? ভালো কে ভালো আর খারাপকে খারাপ বলা 
ই মুক্তমনা লোকজনের বৈশিষ্ট্য। মুক্তমনা মানে এই নয় যে, সকল ধর্ম ফাউল বলে তাদের সমালোচনা 
করতে গিয়ে তাদের ভালো কোনো বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যাবে না৷ 


আপনি অস্বীকার করতে পারবেন যে ভারতীয় কালচারের যে বিশ্বব্যাপী আগ্রাসন তার পেছনে হিন্দু ধর্ম 
এবং তার সৃজনশীলতার কোনো ভূমিকা নেই ? 
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আপনার পক্ষে কি অস্বীকার করা সম্ভব- হংকং এর ক্রসলি, চীনের জ্যাকি চানসহ অন্যান্য চীনা 
অভিনেতা, থাইল্যান্ডের টনি জা সহ অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের মার্শাল আর্ট বা কুংফুতে যে 
পারদর্শিতা তার পেছনে বৌদ্ধ ধর্মের কোনো ভূমিকা নেই? 


আপনি কি অস্বীকার করতে পারবেন যে, মুসলিমদের তুলনায় হিন্দু বৌদ্ধ খিিস্টানদের প্রার্থনায় যে 
সময় বাঁচে সেটা তাদের মুসলিমদের তুলনায় এগিয়ে দিচ্ছে অনেক খানি ? 


এসব বিষয় নিয়ে কথা বললে কেনো ধরে নেওয়া হবে যে আমি সেই বিশেষ ধর্মের গুনগান 
করছি।আমরা বিশ্বাস করি কোনো সৃষ্টিকর্তা এই পৃথিবী এবং তার উপরিস্থিত কোনো কিছু সৃষ্টি করে 
নি। সুতরাং ধর্মের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো আপনার কথায় কিচ্ছা কাহিনি সেগুলো নিয়ে 
যুক্তিসংগতভাবে যা তা বলা যেতে পারে। কিন্তু ধর্মের যে বিষয়গুলো সামাজিক আইন হয়ে আপনার 
আমার জীবনে প্রভাব ফেলেছে এবং ফেলবে সেগুলোকে আপনি অস্বীকার করবেন কিভাবে ? 


মুহম্মদের বিধি বিধান নিয়ে আমরা যা তা বলি, কারণ সেগুলোর অনেক কিছুই বাস্তবে অচল। কিন্ত 
তাই বলে ইসলামের মধ্যে কি কিছুই ভালো নেই ? যাকাত ফিতরার সামাজিক উপকারিতার কথা 
আপনি কিভাবে অস্বীকার করবেন? এটা তো অন্য কোনো ধর্মে নেই। এই বিষয় নিয়ে আমি যদি 
পজিটিভ কিছু বলি তাহলে কি আপনি ধরে নেবেন যে আমি মুসলিম , সুযোগ পেয়ে ইসলামের গুনগান 
করছি! 


আমি ভারতীয় কি কানাডিয়ান এই প্রযুক্তির যুগে সেটা কোনো বিষয় নয়। হতে পারে আপনি যে ফ্ল্যাটে 
থাকেন আমি তার নিচের বা উপরের বা পাশের ফ্ল্যাটে থাকি; তাতে কি আসে যায় ? আমার 
কম্পিউটারে যখন ইন্টারনেট সংযোগ আছে তখন আমি বিশ্ব নাগরিক। এটা প্রযুক্তির সুব্ে। কিন্তু 
মানবতার সূত্রেও আমি নিজেকে বিশ্ব নাগরিক মনে করি। কিন্তু আপনি যখন , আমি ভারতীয় কি না, 
এই প্রশ্ন তুলেছেন; পরে হয়তো এই প্রশ্নও তুলবেন আমি হিন্দু, বৌদ্ধ না খ্রিস্টান? এর মাধ্যমে আমি 
কিন্ত আপনার মনের সংকীর্নতার পরিচয় পাচ্ছি। 


ভবঘুরে এর জবাব: 

আগস্ট ২৪, ২০১২ গ্ ১১:০০ অপরাহু 

গুহদয়াকাশ, 

কোরান হাদিস ও গসপেল পড়ে মোহাম্মদ ও যীশুর চরিত্রের যে বর্ণনা পেয়েছি সেটাই তুলে ধরেছি 
মাত্র। এতে করে যীশুকে মোহাম্মদের চাইতে বেশী গুণ সম্পন্ন মনে হলে আমার তো করার কিছু নেই 
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ভাইজান। আর এটা তুলে ধরার কারন হলো - মোহাম্মদের উম্মতরা মনে করে মোহাম্মদ হলো দুনিয়ার 
সকল সময়ের সব চাইতে সেরা ও আদর্শবান মানুষ , যীশু তার ধারে কাছে ভিড়তে পারে না- এ 
বিষয়টা যে ডাহা মিথ্যা কথা সেটা তুলে ধরা। অন্য কিছু নয় ভাইজান। 


ইনভারবাসএর জবাব: 

আগস্ট ২৫, ২০১২ ৪ ৭:৩৯ অপরাহ 

ভবঘুরে, নাযারেথ শহরে ইয়েশুয়া নামে রক্ত মাংসের কাঠমেস্তরী আদৌ ছিলো কিনা সে ব্যাপারেই বা 
নিশ্চিৎ হচ্ছেন কিভাবে? 


যিসাস মিস্ত্রী-র প্রবক্তাদের মতে, পারস্যের মিথ্রাস, মিশরের হোরাস সহ বিভিন্ন উপাস্যকে ব্রেন্ডারে 
ফেলে ককটেল বানিয়ে ঈশ্বরের পুত্রকে ম্যানুফেকচার করেছে রোমান ক্যাথলীক চার্চ। যীশু নামে আদৌ 
কোনো ব্যক্তিই ছিলো না, তিনি ক্রশবিদ্ধ হবার ঘটনাও ঘটে নি। 


পিটার যোসেফের যাইৎগাইস্ট টম পর্ব) দেখতে পারেনঃ 
111100৬:////১/.১/001100109.0017/৬/8101?/5 836-09//2/5001 

(ডকুমেন্টারীটিতে তথ্যগুলো অবশ্য একটু ওভার -দি-টপ, সেলেশনালিস্ট-ভাবে দেখিয়েছে - তবে 
চিন্তার প্রচুর খোরাক পাবেন) 


১13 


আগস্ট ১৯, ২০১২ সময়: ৪:৩২ পূর্বাহু লিঙ্ক 
ক্রুশ বিদ্ধ অবস্থায় সে অশেষ যন্ত্রনা ভোগ করে মারা যাওয়ার অভিনয় করেছিল। 


ভবঘুরে ভাই, ভুল বুঝলাম কি আমি? আসলেতো খরিষ্টানরা বলে যে যীশুর ২তা সত্বা আছে। একটা 
মানব সত্ত্বা, আরেকটা ঈশ্বর সত্ত্বাাছুটিই একে অপরের থেকে অবিচ্ছেদ্য। কিন্ত ২টি এ ১০০%। মানে 
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যিশু ১০০& ঈশ্বর আর ১০০% মানুষ। আর যীশুর ঈশ্বর সত্ত্বা না বরং মানব সত্ত্বা জুশে কষ্ট পে য়েছেন, 
আর সেটা ছিল মানুষের পাপের প্রায়স্চিত করার জন্য সত্যিকার কষ্ট , অভিনয় না! 


ঈর 

সত্য অনুসকানি এর জবাব: 

আগস্ট ২৪, ২০১২ গা ১২:৫১ অপরাহু 

অচেনা, 

ধর্মগ্রন্থ সমুহের গল্পগুলির বিষয়ে প্রশ্ন করলেই সে সবের ছুনিয়ার এজেন্টদের ব্যাখ্যার অন্তত অভাব 
নেই। যাহোক একটা গাঁজাখুরি 69318181101 জুড়ে দিলেই হল। শেষ পর্যন্ত সে গ্রন্থে বিশ্বাসিকে তা 
মানতেই হবে আর না মানলে তুমি কাফের (অবিশ্বীসি)। অতএব অবিশ্বাসি কোফের) তক মা নিজের 
নাম থেকে উঠাতেই আমাকে বাধ্য হয়েই এই গাঁজার বয়ান মেনে নিয়ে ধার্মিক সেজে থাকতে হয়। 
এই জ্বালা কেমনে জুড়াই ভাই ............. 


অচেনাএর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ৯, ২০১২ ৪ ৮:৫৫ অপরাহু 

সত্য অনুসন্ধানি, সেটা ঠিক আছে ভাই, কিন্তু আমার প্রশ্নটা ছিল যীশু ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণা 
পেয়েছেন কি পান নি।রোমান ক্যাথলিক সহ মূলধারার খ্রিষ্টান রা বিশ্বাস করে যে যীশুর মানব সত্ব 
ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। এখানে কথাটা বলেছি আমি খিষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে, সেটা 
গাঁজার বয়ান ,অথবা সত্য কি মিথ্যা সেটা নিয়ে নয়। ও 


আগস্ট ১৯, ২০১২ সময়: ১০:০৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মোহাম্মদ ও ইসলাম পর্বগুলি আমাদের সম্পদ। নিবন্ধে প্রচুর বানান ভূল, বাক্য বিন্যাসে অসঙ্গতি, 
ব্যাকরণ ছুষ্ট শব্দ চোখে পড়ে। তার কিছু তুলে ধরলাম। 

এ, তা, যা, না ইত্যাদি পৃথক শব্দ। সুতরাং “ছাড়া” বা “হলে'র সঙ্গে তাদের জুড়ে দেওয়া অনুচিত। 
দেখুন “তাছাড়া” লেখা লিখলে আপনি "মাছাড়া শিশুর চলে না লিখতে চাইবেন নাকি? 

না” একটি পৃথক শব্দ। আলাদা করে লেখা সঙ্গত। যেমন “করেনা না লিখে “করে না" লিখুন। কিন্তু “নি' 
কোন পৃথক শব্দ নয়, একান্তভাবেই পরাশ্রিত। এই কারণেই "নি'কে তার পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে জুড়ে 
দেবেন। যেমন “করেনি, 

“সাথে” শব্দটি কাব্যিক, ব্যবহার কাব্যে। গদ্যে ব্যবহার করুন “সঙ্গে। 

বলাই বাহুল্য" লেখা অনুচিত কারণ বাহুল্য হলে সেটা লিখছেন কেন? 

“আজো” “আরো” না লিখে লিখুন "আজও" “আরও 

সাংঘর্ষিক না লিখে লিখুন "বিরোধী" বা “পরস্পর বিরোধী? 

পরে আরও লিখব। 

১১ 2৬ 


০শিশ এ 
এর উদ 


হ7র/%এর জবাব: 

আগস্ট ১৯, ২০১২ গ্রু ৪:২০ অপরাহ 

গুবস্তাপচা, 

আমি বাংলা সাহিত্যের একজন ছাত্র। সেই হিসেবে আমিও নিয়মগুলো জানি। কিন্তু গদ্য লেখার ক্ষেত্রে 
আল্টিমেট কথা হচ্ছে, আপনি যা লিখছেন, তা অন্যে বুঝতে পারছে কি না ?যদি আপনি অন্যকে 
বোঝতে সক্ষম হন, তাহলে আপনি যেভাবেই লিখুন না কেনো, আপনার লেখায় ব্যকরণগত ভুল 
থাকলেও তা গ্রহনযোগ্য। কারণ, ভাষামাত্রই খামখেয়ালিতে ভরপুর। বাংলা ভাষায় এখন ও এমন কিছু 
বিষয় আছে যেগুলো ব্যাকরণগত দিক থেকে ভূল। কিন্তু এত বেশি প্রচলিত যে সেগুলো ব্যবহার 
করতেই হয়। কারণ, আপনি যদি সঠিকটা ব্যবহার করনে তাহলে অন্যে আপনাকে ভুল মনে করতে 
পারে। এ ছাড়াও আপনাকে বলা হবে এই নিয়ম, ওই নিয়ম; অতঃপর যতগুলো নিয়ম আপনি 
শিখলেন, শেষে গিয়ে দেখবেন ঠিক প্রায় ততগুলো ব্যতিক্রম আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তাই 
এগুলো নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তবে এটা ঠিক ভবঘুরে 
এর লেখা বিষয় অন্যদের বোঝানোর ক্ষেত্রে বেশ কিছু ছুর্বল দিক এখনও রয়ে গেছে ; আবার তার 
সম্পর্কে এটাও ঠিক যে, তার জ্ঞানের গভীরতা দিয়ে তিনি তার সেই ছুর্বলতাকে প্রায় সম্পূর্ণই কাটিয়ে 
উঠতে পেরেছেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘারে এর জবাব: 
আগস্ট ১৯, ২০১২ এ ৫:১৯ অপরাহ 
৪ুহদয়াকাশ, 


ভাইজান , আপনি যথার্থ বলেছেন। কিন্তু আমি সাহিত্যিক নই। আমি মূলত: গবেষণা করি , সত্য 
জানার চেষ্টা করি। যা আবিষ্কার করি তাই লিখে যাই যতদুর সম্ভব শুদ্ধ করে। বানানের দিকে তাই অত 
নজর দিতে পারি না। ভাই জান, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে দেখবেন বিষয়টাকে আশা করি। ধন্যবাদ 
আপনার পরামর্শের জন্য। 


এ 3509৫ 
আগস্ট ১৯, ২০১২ সময়: ৩:২৯ অপরাহু লিঙ্ক 


যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। সূরা নিসা, ০৪: ৮০ 
বিষয়টাকে একটা সমীকরণের সাহায্যেও প্রমান করা যেতে পারে, উপরোক্ত ০৪: ৮৯ আয়াত মতে, 
মোহাম্মদের হুকুম - আল্লাহর হুকুম বা, মোহাম্মদ + হুকুম - আল্লাহ + হুকুম 


উভয় পক্ষ থেকে হুকুম শব্দটা বাদ দিলে সমীকরণ টি দাড়ায় এরকম - মোহাম্মদ আল্লাহ ( 
প্রমানিত) $১$) ও 


ভবঘূরে এর জবাব: 
আগস্ট ১৯, ২০১২ শ্র ৫:২৫ অপরাহু 
৭6/09 
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ইসলামি পন্ডিতরা কোরানের মধ্যে এত বিজ্ঞান আবিষ্কার করছে আমি না হয় সামান্য একটু গনিত 
আবিষ্কার করলাম, কি বলেন? 


এ36/07 
আগস্ট ১৯, ২০১২ সময়: ৫:০৯ অপরাহু লিঙ্ক 
ভবধুরে 


পৃথিবীকে সমতল ভূমি (কোরান বস্তুত সেটাই ধরেছে) ধরলে আল্লাহর আরশের অবস্থান সম্পর্কে 
একটা আন্দাজ করা যেতে পারে।সমতল ভূমির ওপরের পৃষ্ঠে আমাদের অবস্থান , ঠিক এর উল্টো 
পাশেই হলো আল্লার আরশ কারন আমরা তো দেখি সূর্য অস্ত যাওয়ার পর সমতল পৃথিবীর উল্টো 
পাশেই চলে যায়।যদি সূর্য পৃথিবীর উল্টো পিঠে গমন ক'রে সেখানে আল্লাহর আরশের সাক্ষাত পায় 
তাহলে অবশ্যই সেখানেই আল্লাহর আরশ থাকবে এটা সুনিশ্চিত। তবে সেখানে পৌছানোটা আমাদের 
জন্য কঠিন হবে কারন পৃথিবীর উল্টো পিঠে গেলেই তো আমরা টুপ করে পড়ে যাব। 


নিচের আয়াত ২ টা দিতে পারলে ভাল হত। 


১৮) সূরা কাহফ মেক্কায় অবতীর্ণ ) 


১৮:৮৬ 
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অবশেষে তিনি যখন সুর্যের অস্তাচলে পৌঁছলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্চিল জলাশয়ে অন্ত যেতে 
দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! 
আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। 

১৮:৯০ 
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90 

অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌছলেন , তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় 
হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। 

কাবা ঘরের দিকে কেন নামাজ পড়তে হবে? কাবার মধ্যে কি আল্লাহ বাস করে ? না সেখানে আল্লাহ 
বাস করে না।আবার কোরান এ কথাও বলে না যে আল্লাহর সর্বত্র বিরাজমান 


হিন্দু আর খিস্টান ধর্মে লেখা আছে,আল্লাহ্‌ সর্বদা বিরাজ মান।তারা যে মূর্তি পুজা করে, তাদের যুক্তি 
অনুযায়ী তাদের টা ঠিক। 


17 


ঃ হাকিম চাকলাদার 


আগস্ট ১৯, ২০১২ সময়: ৬:২৩ অপরাহু লিঙ্ক 


১| 


নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে 
সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল -হারামের দিকে 
মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর। যারা আহলে -কিতাব, তারা অবশ্যই জানে 
যে, এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ বেখবর নন, সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে যা তারা করে। 
সুরা বাক্কারা, ২: ১৪৪ 


ভাইজান, 

আল্লাহ কী নবীজীকে বার বার উপরের দিকে তাকাতে দেখে খুব বেশী রকম ব্যথিত হয়ে পড়েছিলেন 
নাকি? হায় হয় এত মারাত্ম সর্বনেষে ব্যাপার।!! 

২. 


33:50 
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কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে , নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও 
হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, দয়ালু। 

এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে । 
ভাইজান, 


এখানেও তো দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ নবিজীর বিশেষ অসুবিধার জন্য সংগে সংগে আয়াৎ নাজিল করতে 
এতটুকু ও দেরী করেন নাই। 

বিশ্ব ধর্ম প্রচরণার লক্ষে নবিজীর এমন কী সমস্যা এসে গিয়েছিল, যার জন্য আললাহ কে সংগে সংগে 
আয়াৎটা নাজিল করে সেই অসুবিধা দূর করতে হল? 

অসুবিধার কথা টা একটু ব্যাখ্যা করবেন কি? 


৩।আর যেদিন নবিজী তার পালিত পুত্র যায়েদের তালাকের পর তারস্ত্রী যয়নবকে কে নববধু করে ঘরে 
তুলেছিলেন। সে রাত্রে বিবাহ অনুস্ঠা ন শেষে ছাহাবাপন নবীর ঘরে একটু খাওয়া দাওয়ার পর একটু 
বেশী সময় কাটাচ্ছিলেন। 


তখনো তো আল্লাহ নবীর ব্যক্তি গত অসুবিধা দুর করার লক্ষে , “আল্লাহ ছাহাবা দের সেখান থেকে 
অতি শীঘ্বই চলে যাওয়ার নির্দেশ দিতে এতটুকুও দেরী করেন নাই। ৮ 

(আমি দুখিত সেই আয়ার্থটর উদ্ধৃতি এই মুহুর্তে দিতে পারতেছিনা) 

আর আজ সেই নবীর উম্মতরা যে সারা বিশ্বে মার খাচ্ছে, নিজেরা হানাহানি করে মরছে এমনকি 
পবিত্রতম স্থান মছজিদ ও তীর্থ স্থান ও রক্ষা পাচ্ছেনা। আল্লাহ কে তো এর জন্য এতটুকু ও উদ্দিগ্ন মনে 
হয়না। 


এগুলীর কী কারণ একটু ব্যাখ্যা করবেন কী ? আল্লাহ কি তাহলে শুধু নবিজীর ব্যক্তিগত পারিবারিক 
সমস্যা জন্যই আয়াৎ অবতীর্ণ করতেন। আল্লাহ কি শুধু নবিজীর ব্যক্তি গত সমস্যায় ব্যথিত ছিলেন ? 
মুসলমানদের জন্য বা মানব জাতির জন্য কি আল্লাহ মোটেই ব্যথিত নন ? 


একটু ব্যাখ্যা করুন তাহলে? 
অবশেষে, 
পাঠকদের জন্য, 


ঈদ মোবারক, আজ আমরা এখানে ঈদ পালন করছি। এক্ষনি নিকটে একটা মছজিদে ঈদের জন্য বের 
হয়ে যাচ্ছি। 


সবাইকে ঈদ মোবারক। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


রি 
ভবঘুরে এর জবাব: 


আগস্ট ২০, ২০১২ গর ১২:৫১ পূর্বাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


এগুলীর কী কারণ একটু ব্যাখ্যা করবেন কী? আল্লাহ কি তাহলে শুধু নবিজীর ব্যক্তিগত পারিবারিক 
সমস্যা জন্যই আয়াৎ অবতীর্ণ করতেন। আল্লাহ কি শুধু নবিজীর ব্যক্তি গত সমস্যায় ব্যথিত ছিলেন ? 
মুসলমানদের জন্য বা মানব জাতির জন্য কি আল্লাহ মোটেই ব্যথিত নন ? 


আপনি যথার্থই ধরেছেন, কোরানের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই শুধুমাত্র মোহাম্মদের ব্যক্তিগত ও 
পারিবারিক বিষয় নিয়ে নাজিল হয়েছে। আর এটাই কোরান যে আল্লাহর কাছ থেকে নাজিল হয় নি 
তার একটা বড় কারন। 


কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে , নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও 
হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের 
উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, দয়ালু। ৩৩:৫০ 


এ আয়াতটা তো ইসলামের জন্য রীতিমতো আত্মঘাতী। এটা কিভাবে হতে পারে যে, আল্লাহ তার 
হিসাবে আগমন করেছিল? এ ধরনের আয়াত তো মোহাম্মদকে একটা নারী লোভী যৌনকাতর মানুষ 
হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত করে। তাই নয় কি? 


আগস্ট ১৯, ২০১২ সময়: ৭:৪৪ অপরাহু লিঙ্ক 


১ ভবধুরে, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কারণ তখন ধারণা ছিল পৃথিবী একটি সমতল ভূমি , তাই সূর্যই পূর্ব দিকে উদিত হয়ে সারা দিন 
কিরণ দিয়ে অস্ত যায় ও রাতের বেলা বিশ্রাম নেয়। এটি তখনকার সব ধর্মেরই, বিশেষ করে খ্রীষ্টান 
ধর্মেরও বক্তব্য ছিল। হিন্দু ধর্মের বক্তব্যও প্রায় একই রকম। 


এটি সম্পূর্ণ ভান্ত ধারণা। ময় (তিনি অসুর ছিলেন) তাঁর সূর্যসিন্ধান্ত গ্রন্থ প্রশ্ন তুলেছিলেন , *শুণ্যে 
ঘুর্যমান পৃথিবী গোলকের কোনটাই বা উর্ঘ কোনটাই বা অধঃ “সর্বব্রেব মহী-গোল স্বস্থানমুপ 
পরিস্থিতম্‌ মন্যন্তে খে যতো গোল স্তস্য কোর্দং কবাপ্যধ+” -মহাশৃণ্যে ভাসমান যে পৃথিবী গোলক তার 
কোন পৃষ্ঠই বা উপরে আর কোন পৃষ্ঠই বা নীচে আর কোথায় দাঁড়িয়ে কি ভাবেই বা তা নির্ধারণ করা 
সম্ভব হ'ল। (অনুবাদ : বস্তাপচা) কয়েক হাজার বছর আগেই ভারতীয়রা ভাল ভাবেই জানতেন পৃথিবী 
পৃষ্ঠ সমতল নয় তার বহু লিখিত প্রমাণ আছে। বাহুল্য বোধে সেই প্রমাণ উল্লেখ করলাম না। 

কিছু ইসলামী ধারণার বশবর্তী হয়ে ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা কিছু বেয়াকেলে পুরাণ দেখে 
হিন্দু ধর্মকে আদৌ বোঝা সম্ভব নয়। কিছু বছর আগে পঞ্চাশ পেরোনোর পর কৌতুহল হওয়ায় আমি 
বুঝেছিলাম, কিছু বুঝি নি তবে শুধু এটুকু বুঝেছি ভারতীয় ষড়দর্শনে ঈশ্বরের কোন অস্তিতু নেই , স্বর্ণ 
নরক বলে কিছুই নেই। এমন কি মূর্তীপূজাও নেই। আমি মূল বইগুলোর কথাই বলেছি , কোন 
ভাষ্যকারের কথা বলছি না। হিন্দু ধর্ম দর্শন মূলক। 

হিন্দু ধর্মের মূল কথা হল তাদের ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় প্রয়োজন অনুসারে বহু রূপে আত্মপ্রকাশ করে। 
যে মানুষ তাকে যে ভাবে ডাকে ঈশ্বর ঠিক সেভাবেই তার কাছে ধরা দেন, যদি কোন সত্যিকার ঈশ্বর 
থেকে থাকে। হওয়ার কথাও তো তাই। কেউ ঈশ্বরকে বন্ধু ভাবে চাইতে পারে, কেউ সন্তান হিসাবে, 
কেউ বা স্বামী হিসাবে। ঈশ্বরের যদি এভাবে তার ভক্তের ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতা না থাকে তাহলে সে 
কিসের ঈশ্বর? 


একদম সঠিক লিখেছেন। অসাধারণ। 


গুহদয়াকাশ, 

আপনি ভাল যুক্তি দিয়েছেন (আগস্ট ১৯,২০১২ ৪৪:২০ অপরাহু)। আমার উদ্দেশ্য ছিল ভবঘুরের 
লেখায় যেন কোন বানান বা ব্যাকরণগত ভূল না থাকে কারণ এই নিবন্ধগুলো মানুষ কয়েক প্রজন্ম 
ধরে পড়বে। তবে এটা ঘটনা যে ভবঘুরে যে কাজ করছেন বানান বা ব্যাকরণগত ভুল ঠিক করা ওনার 
পক্ষে অসম্ভব। ওই কাজটি যদি আমরা কয়েক জন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে করে দি তা হলে কেমন হয়? 
আমি সপ্তদশ পর্ব পর্যন্ত বেশ কিছু কাজ করে ফেলেছি, মায় মন্তব্যগুলোরও। 

জানাই ধর্ম নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। ঈশ্বরের কোন অস্তিত্রেই কোন বিশ্বাস আমার ছোটবেলা 
থেকেই নেই। 

বেশ কিছু দিন ধরেই মুক্তমনায় আসি কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে। মাঝেমাঝে ওই তথ্যগুলো কিছু 
লোকের বেজায় কাজে লাগে। তারা ওই তর্কগুলো বেশ জাঁকিয়ে করেন। ওনাদের প্রবন্ধগুলো বানান 
ইত্যাদি সংশোধন করে ছাপিয়ে দিতে হয়। বুঝতেই পারছেন ভবঘুরের নিশ্ছিদ্র যুক্তির সামনে গোঁড়া 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মুসলমানরা কত খানি অসহায়। লেজ গুটিয়ে পালানোর আগে তারা কিছু চিমটি মারা কথা ছাড়া আর 
কিছু বলতেই পারে না। 

সপ্তদশ পর্বে এই ধরণের একটি যন্ত্র দেখেছি, কিন্ত কোন উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করিনি কারণ 
সময়ের অপচয়। 

সুস্থ থাকুন। 


আগস্ট ১৯, ২০১২ সময়: ৯:২২ অপরাহু লিঙ্ক 


৪ ভবঘুরে, 
ত্রিত্ব নো111/) নিয়ে দারুণ লিখেছেন! সহজ এবং প্রাঞ্জল। 11905 ০. খ্রীষ্টান ধর্ম নিয়ে আপনার লেখা 
পড়ার ইচ্ছে থাকল। 


ভবঘুরে এর জবাব: 
আগস্ট ২০, ২০১২ গ্র ১২:৪৭ পূর্বাহ 
ভিবস্তাপচা, 


ত্রিত্ব তা) নিয়ে দারুণ লিখেছেন! সহজ এবং প্রাঞ্জল। 11805 ০1. খ্রীষ্টান ধর্ম নিয়ে আপনার লেখা 
পড়ার ইচ্ছে থাকল। 


ত্রিত্ববাদ নিয়ে আমারও আগে তিনটা ঈশ্বরের ধারনা ছিল ও প্রশ্ন ছিল একই সাথে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের 
পূত্র এক হয় কিভাবে? পরে একটু পড়া শুনা শুরু করলাম আর দেখলাম বিষয়টা মোটেও সেরকম নয় 
যেটা ইসলামি পন্ডিতরা প্রচার করে। এ দিক দিয়ে দেখা যায় খৃষ্টান ধর্মের সাথে হিন্দু ধর্মের অনেক 
মিল আছে। 


20. 20 


হ্রা 
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বস্ট বু টিআন্তরিন 
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21 
নর হাকিম চাকলাদার 


আগস্ট ২০, ২০১২ সময়: ৫:৫৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আয়শা বর্ণিত- আল্লাহ্র নবী বলেছেন- যারা প্রানীর ছবি আকে তাদের শেষ বিচারের দিন আল্লাহ 
বলবেন- যে সব প্রানীর ছবি আকতে তাদেরকে জীবন দান কর। যে ঘরে কোন প্রানীর ছবি থাকে সে 
ঘরে ফেরেস্তারা প্রবেশ করে না। সহি বুখারি , বই-৩৪, হাদিস-৩১৮ 


ভাহজান, 
হাদিছটির আকৃতি দেখতে খুব ছোট ও সরল মনে হলেও এর বাস্তব ফলাফল জাতির উপর ভয়াবহ। 


কেন? 
ফটো বা ছবি ছাড়া জীবন অচল। পাছপোর্টে, ফটো আইডিতে,জীব বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞানও 
ইত্যাদির জন্য ফটো তোলা অপরিহার্ষ।ব্যাংকে টাকা তুলতে গেলে ,কোন সরকারী অফিসে বিশেষ কোন 
কাজে গেলে, রাস্তায় চলাচল করতে পুলিসের কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হলে ফটো আইডি সংগে সংগেই 
দেখাতে হয় ।নিজের ফটো আইডি সংগে না রাখলে অথবা না দেখাতে পারাটা অপরাধ। তখন পুলিস 
ইচ্ছা করলে তাকে আটকিয়ে রেখে তদন্ত করতে পারে। 

চোর ডাকাত দের কেও পুলিসের আটকিয়ে তাদের শান্তির বিধান করে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় 
রাখতে গেলেও ফটো আইডি অপরিহার্ষ। 

এক কথায় ফটো নিষিদ্ধ করার অর্থ দাড়ায় জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে নস্যাৎ করে দিয়ে ও সমাজের 
শান্তি শৃঙ্খলা ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে বিকল করে দিয়ে এক আদিম বর্বর বন্য জগতে প্রবেশ করা। 
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তাহলে আমাদের মহানবী কি তার উম্মত কে এক আদিম বর্বর বন্য জগতে প্রবেশ করাইতে চান? 
এটাতো আমাদের জন্য একটা মারাত্মক বিপজ্জনক ব্যাপার। 

আপনার উদৃতিটা সঠিক আছে কিনা আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য “বোখরীর” লিংকএ গিয়ে একটু 
তদন্ত করে দেখলাম। দেখতে পেলাম সেখানে ঠিকই নবিজীর হাদিছটি বিদ্যমান রহিয়াছে। 


তাহলে এখন আমাদের পরিত্রাণের উপায় কী? 
মুসলমানেরা কি আজ জ্ঞান বিজ্ঞানে সবার পিছনে এই কারনে ? 


তাহলে এবার আপনি কিছু এর ব্যাখ্যা দিন? 


ভবঘুরে এর জবাব: 
আগস্ট ২০, ২০১২ গ্রা ১২:১৪ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


আপনার উদৃতিটা সঠিক আছে কিনা আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য “বোখরীর” লিংকএ গিয়ে একটু 
তদন্ত করে দেখলাম। দেখতে পেলাম সেখানে ঠিকই নবিজীর হাদিছটি বিদ্যমান রহিয়াছে। 

তাহলে এখন আমাদের পরিত্রাণের উপায় কী? 

মুসলমানেরা কি আজ জ্ঞান বিজ্ঞানে সবার পিছনে এই কারনে ? 

তাহলে এবার আপনি কিছু এর ব্যাখ্যা দিন? 

আমার কি এত দু:সাহস আছে যে নিজে বানিয়ে বানিয়ে হাদিস লিখব ?কি যে বলেন। যথাযথ হাদিস 
উল্লেখ করার পরেও তো দেখি অনেকসময় মানুষ সেগুলো বিশ্বাস করে না, বলে এসব নাকি ভূয়া 
হাদিস।তা না হলেও বলে আমরা নাকি হাদিসের ভুল ব্যখ্যা করছি যদিও সঠিক ব্যখ্যা কি তাও তারা 
বলে না। আর এখন তো অনেক লোক আছে যারা হাদিসই বিশ্বাস করে না৷ 


আপনি যদি মোহাম্মদকে আল্লাহর নবী ও ইসলামকে আল্লাহ্‌র সত্য ধর্ম হিসাবে বিশ্বাস করেন, তাহলে 
পরিত্রাণের কোন উপায় আছে বলে তো দেখি না, ভাইজান। 


এখনো বুঝতে পারেন কি মুসলমানেরা জ্ঞানে বিজ্ঞানে কেন পিছিয়ে আছে ? মুসলমানদের মধ্যে যারা 
মেধাবী তাদের একটা বিরাট অংশই যদি বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানাগারে বিজ্ঞান চর্চা না করে কোরানের মধ্যে 
বিজ্ঞান খুজে মরে, আর বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান গবেষণা বাদ দিয়ে কোরানিক বিজ্ঞান প্রচারে বিলিয়ন 
বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে, তাহলে তাদের কি ভিন্ন কোন অবস্থা হওয়ার কথা? 
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আগস্ট ২০, ২০১২ সময়: ২:২৭ অপরাহু লিঙ্ক 


বরাবরের মতো, এক বসাতে পড়ে ফেললাম। আপনার অন্যান্য লেখাগ্তলোও আমি পড়েছি। আমার 
মধ্যে যে কি পরিবর্তন এনেছে আপনার লেখাগ্তলো, তা ভাষায় বোঝাতে পারবো না। শুধু বলবো 
ইসলামের ভূত আমার ঘাড় থেকে নেমে যাওয়ায় মাথা এখন অনেক নির্ভার লাগে। আজ ঈদের দিনেও 
দেখছেন না কেমন মুক্তমনায় পড়ে আছি। 


রি 

//27//09৫এর জবাব: 

আগস্ট ২০, ২০১২ লা ৭:২৩ অপরাহু 

গুঅনন্যা, 

ভাইজান লেখাটা কষ্ট করে আর ১ বার পরেন, আরও ভাল বুঝতে পারবেন। 
কথায় আছে নানা মনির নানা মত ,যত মত তত পথ 

তাই ভাল মত মন্তব্য গুলা পড়ুন। 


ভবঘবরে এর জবাব: 
আগস্ট ২০, ২০১২ ৪ ৯:২৮ অপরাহু 
ঞ | রঙ 


আমি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে দেখেছি আমাদের সহ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো যে অর্থনৈতিক ও 
অন্য সব দিক দিয়ে অমুসলিম দেশ গুলোর থেকে শত শত বছর পিছনে পড়ে আছে তার প্রধান কারন 
এই ইসলাম। উদাহরনস্করূপ বলা যেতে পারে যে দেশের জন বিক্ফোরন সমস্যা। এর থামানোর 
একমাত্র উপায় হলো এক সন্তান আইন করা। কিন্তু একমাত্র ইসলামের কারনেই সেটা সম্ভব নয়। 
শুধুমাত্র গণসচেনতা সৃষ্টির মাধ্যমেও এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বিস্ময়করভাবে দেশের বহু 
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শিক্ষিত মানুষও শুধুমাত্র ধর্মীয় কারনে এটাকে সমস্যা হি সাবে না দেখে উপায় বাতলায় এত বিপুল 
জনসংখ্যা নাকি আমাদের দেশের সম্পদ। এ বিপুল জনসংখ্যাকে নাকি শিক্ষার মাধ্যমে সম্পদে পরিণত 
করলে দেশ নাকি সব দেশকে ছাড়িয়ে যাবে উন্নতিতে । তাই মনের ক্ষেদে বেছে নিয়েছি এ পথ। যদি 
এর মাধ্যমে দুই একজনের মধ্যেও ধর্ম নামক এ অপসংস্কার ও অন্ধত্ ছুর করতে পারি। আপনার 
উপকার হয়েছে জেনে নিজেকে ধন্য মনে হলো। ধন্যবাদ আপনাকে। 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
আগস্ট ২১, ২০১২ জা ৪:১৯ পূর্বাহ 
(5 বু3রে, 


আমি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে দেখেছি আমাদের সহ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো যে অর্থনৈতিক ও 
অন্য সব দিক দিয়ে অমুসলিম দেশ গুলোর থেকে শত শত বছর পিছনে পড়ে আছে তার প্রধান কারন 
এই ইসলাম। উদাহরনস্করূপ বলা যেতে পারে যে দেশের জন বিক্ফোরন সমস্যা। এর থামানোর 
একমাত্র উপায় হলো এক সন্তান আইন করা। কিন্তু 

একমাত্র ইসলামের কারনেই সেটা সম্ভব নয়। 

একেবারে ঠিক কথাটি বলেছেন,ভাইজান। আপনার সংগে আমি সম্পূর্ণএকমত। 


আমি বাংলা দেশে থাকাকালীন কোন একটি মারাত্মক বন্যা পীড়ীত অত্যন্ত দরিদ্র এলাকায় দরিদ্র 
বন্যার্তদের ত্রাণ কাজের সুযোগে স্থানীয় মারাত্মক দরিদ্র ও দুর্গত দের সংস্প বে আসবার সুযোগ 
হয়েছিল। 


একটি পরিবারে গিয়ে তাদের ৯টি সন্তান পাইলাম। তাদের মুলতঃ ১টি সন্তানের ও ভরন পোষনের 
ক্ষমতা নাই। সেখানে তাদের ছোট ছোট ৯টি সন্তান। 


আমি তাদের জিজ্ঞাসা করিলাম, এত সন্তান আপনারা লইয়াছেন এটাই তো অসুবিধার কারণ। 
লোকটি আমাকে বিতর্কে হারিয়ে দিল। 

কী বল্ল জানেন? 

«এগুলী আল্লাহর দান। আল্লাহই এদের পাঠিয়েছেন,এবং আল্লাহই এদের রুজী ধার্য করিয়া 
পাঠাইয়াছেন। 

যদি এটা আল্লাহর কাজ না হইতো তাহলে আমার পড়সী সদরুদ্দীন নোমটা আমার এখন কল্পিত) এর 
তো একটি বাচ্চাও হয়না। কোন ডাক্তাররাও এযাবত তার জন্য একটি বাচচার ও ব্যবস্থা করতে পারে 
নাই। কই মানুষে পারলে বাচ্চার ব্যবস্থা করুকনা? কাজেই এসবই তো আল্লাহর হাতে। এব্যাপারে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আমাদের মনে কোনই দুশ্চিন্তা বা ছুর্লবলতা আনা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরোধী কাজ কাম। এটা হতে 
আমাদের অবশই বিরত থাকতে হবে।” 
ভাইজান, আমি তার কাছে হেরে গেলাম। 


এই অবস্থাটা বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই। 
আর সেখানে উন্নত দেশের জনসংখ্যা কোন কোন দেশে কমতেছে। 
আমাদের দেশের কী আর কোন উপায় আছে? 
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রে হাকিম চাকলাদার 


আগস্ট ২০, ২০১২ সময়: ৭:১৪ অপরাহু লিঙ্ক 


তিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃস্টি করেছেন , অতঃপর আরশে 
সমাসীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়। তাঁর সম্পর্কে যিনি অবগত, তাকে জিজ্ঞেস কর। সূরা- 
ফুরকান-২৫:৫৯(মক্কায় অবতীর্ণ) 


আল্লাহ যিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন , অতঃপর 
তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। 
এরপরও কি তোমরা বৃঝবে না?সুরা-সাজদা, ৩২: ০৪ মেককায় অবতীর্ণ) 


ভাইজান, 

আপনারই উদৃতি উপরোক্ত আয়াত গুলিতে আল্লাহ নিজে বলতেছেন বিশ্ব ভ্রমান্ডকে তিনি ৬ দিনে সৃষ্টি 
করেছেন। খুব ভাল কথা। কোনই আপত্তি ছিলনা। 

কিন্ত সেই আল্লাহই আবার অন্য আয়াতে বলতেছেন তিনি বিশ্ব ভ্রমান্ড সর্বমোট ৮ দিনে সৃস্টি 
করিয়াছেন। 

আমার কথা বিশ্বাষ না হলে নিচের আয়াত তিনটির সৃষ্টির বছর সংখ্যা গুলী একত্রে যোগ করে দেখুন। 
২বছর+৪বছর+২ বছর-মোট ৮বছর হয় কিনা। 

আল্লাহ কি তাহলে কোরানে এক এক জায়গায় এক এক ধরনের কথা বলেছেন নাকি? 


এটা কি করে সম্ভব হল? 
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মহান অর্টার ভাস্য টা তো হতে হবে চিরন্তন চিরসত্য।তাই নয়কী? 
এটাও একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন? 


00121 41: 9151 07215 0917 111) ৬110 01528190| 016 52110 111৬0 1095 ? 

00121 41: 10178 921 017 06 (6291117) 10011159115 912170110 [11] 1101 200৬০ 1, 9170 
105510৬/20 101999110 01 06 92107, 9170 17828901601 0761211 211 [11105 10 01৪ 071 
1001115111172111 111 0012 10101001001) | 7090 0/১/5... 


আলা) 41:12 50116 00111016050 (161 (1188৬2175) 25 58৬1) 01112115 | 140 085 8170... 
এখানে ২+৪+২ বছর-৮ বছর হচ্ছে। 


ভবঘুরে এর জবাব: 
আগস্ট ২১, ২০১২ ঞ ১২:০৪ পূর্বাহ 
ভআঃ হাকিম চাকলাদার, 


ভাইজান আপনার কোরান ও হাদিস পাঠ ও তা থেকে নিত্য নতুন তথ্য ও জ্ঞান আহরনের অগ্রগতি 
ঈর্ষণীয়। তারপরেও আপনার কষ্ট লাঘবের জন্য নিচের নিবন্ধগুলি পড়তে পারেন যা আপনার অনেক 


বিজ্ঞানময় আসমানী কিতাব কোরান, পর্ব-১ 
বিজ্ঞানময় আসমানী কিতাব কোরান, পর্ব ২ 
বিজ্ঞানময় আসমানী কিতাব কোরান, পর্ব -৩ 
কোরানের “মিরাকল ১৯-এর উনিশ-বিশ! 

কোরান কি অলৌকিক গ্রন্থ?_১ 

কোরান কি অলৌকিক গ্রন্থ? -২ 


24. 24 


110111110111061 
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আগস্ট ২১, ২০১২ সময়: ৩:৪৮ পূর্বাহু লি্ক 


নতুন কোরআন থুক্ু. নুতুন গ্রন্থ নাজিল হচ্ছে ভবঘুরে ভাইয়ের কাছ থেকে. ধন্যবাদ ভবঘুরে ভাই. 
অনেকদিন ধরে আপনার নতুন পর্বের অপেক্ষায় ছিলাম. 


আগস্ট ২১, ২০১২ সময়: ৩:২৬ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে এর প্রবন্ধগুলো পড়লে কয়েক ধরণের রাগ মনে জন্মে। 
প্রথমেই রাগ হয় মুহম্মদের উপর। 


ভাবি, এই লম্পট, বর্বর, জংলী লোকটা কী করে এমন একটা জংলী আদর্শ মুসলমানদের দিয়ে যেতে 
পারলো, যা কিয়ামতের আগ পর্যন্ত তাদের মানতেই হবে। না মানলে পতিতাপন্ীর মতো বেহেশত 
তারা পাবে না। আর এজন্য পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত কিছু নির্বোধ লোক তা মেনে চলবেই 
আর পৃথিবীতে অশান্তি বাড়াবেই। এটা নিয়ে তেমন কিছু করাও যাবে না। 


দ্বিতীয়ত রাগ হয় মুহম্মদের তথাকথিত লম্পট, অমানবিক ও রক্ত পিপাসু আল্লার উপর। 


যার নিজের ভোগ করার সামর্থ্য নেইহিজড়া টাইপের একটা জন্ত); যাবতীয় ভোগ সে করছে 
মুহম্মদের মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে আল্লা হচ্ছে মুহম্মদের পক্ষের বেশ্যার দালাল। যে মুহম্মদের সকল 
লাম্পট্যের সহায়ক ও রক্ষাকর্তা। 


তৃতীয়ত রাগ হয় তখনকার বর্বর আরবদের উপর 


॥ ওরা দেখে শুনে কিভাবে এমন একজন নীতিহীন, পাগল, মাগিবাজ লোককে নবী হিসেবে স্বীকার 
করে তার শক্তিকে বৃদ্ধি করতে পারলো? যার ফলে ইসলাম নামক একটি দানব আজ পৃথিবী বাসীর 
উপর চেপে বসতে পেরেছে। এবং এই দানব ধ্বংস হওয়ারও কোনো লক্ষণ নেই। কারণ, মূর্খ ও 

নির্বোধ টাইপের লোকগুলোকে এই দানব সাপোর্ট দেয় বলে দিন দিন এর দল ভারী হয়েই চলেছে। 


চতুর্থত যে রাগটি হয় তা হচ্ছে, এখনকার মুসলমানেদর উপর। 
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এরা কিভাবে এখনও সেই বর্বর সিস্টেমকে মুখ বুজে মেনে নিচ্ছে? আরও যন্ত্রণার বিষয় হচ্ছে, এই 
সব কথা আবার খোলামেলা আলোচনা করা যায় না। আলোচনায় কথা উঠলেও প্রায় সময় তা মিথ্যা 
জেনে বুঝেও মেনে নিতে হচ্ছে। 


মেজাজ বিগড়ে যায় যখন দেখি একজন লম্পট, নীতিহীন, চরিত্রহীন লোককে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে 
মাথায় তুলে নাচা হছে। 
খুব কষ্ট হয়, যখন এসবকিছু দেখে শুনেও কিছু বলতে পারি না৷ 


৮৪০ 
ভবঘুরে এর জবাব: 


আগস্ট ২১, ২০১২ শ্রু ৯:৩৬ অপরাহু 
০হ৷ য়াব তত 


ভাইজানের ভাষাটা আর একটু ভদ্র হলে ভাল হতোনা ? 


হদয়াকা9এর জবাব: 

আগস্ট ২২, ২০১২ গর ২:০৩ পূর্বাহ 

ভাই ভবঘুরে, 

মুক্তমনার সন্ধান পাওয়ার পর এখানে প্রকাশিত আপনারসহ অন্যদের ইসলাম সম্পর্কিত প্রবন্ধ গুলো 
পড়ে, মুহম্মদের কীর্তিকলাপ জেনে এবং সেই কীর্তিকলাপে তাকে আল্লা যেভাবে সহায়তা করেছে তা 
জেনে এবং তারপরও সেইসময়ের মূর্খ আরব, যারা তাকে নবী বলে মেনে নিয়েছে তা জেনে এবং 
তারপরও বর্তমান মুসলমান যারা বিনা বাক্যে তাকে মেনে নিচ্ছে এবং মাথায় তুলে নাচছে তা দেখে 
মনে আরও খারাপ ভাষা আসে, আমি তো সেই সব এখনও লিখি নি। 

আপনি ভাবতে পারেন, আমার শিক্ষা দীক্ষায় সমস্যা আছে। তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ আমি 
জানি আমি কী? 


এবারে একটা টেকনিক্যাল প্রব্রেম। আগে মুক্তমনার মন্তব্যগুলো ইমেইলে যেতো। তাতে বুঝতে 


পারতাম কেউ মন্তব্যের কোনো জবাব দিয়েছে কি না ?কিন্ত কয়েকদিন হলো আসছে না। ঘটনা কী? 
মুক্তমনার কেউ বিষয়টি কি দেখবেন ? 
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৬০ 


আকাশ হ)লিকএর জবাব: 
আগস্ট ২৩, ২০১২ গর ৬:০৪ অপরাহু 
হ৷ য়াব 


যার নিজের ভোগ করার সামর্থ্য নেই (হিজড়া টাইপের একটা জন্ত); যাবতীয় ভোগ সে করছে 
মুহম্মদের মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে আল্লা হচ্ছে মুহম্মদের পক্ষের বেশ্যার দালাল। যে মুহম্মদের সকল 
লাম্পট্যের সহায়ক ও রক্ষাকর্তা। 

হিজড়ারা জন্ত নয়, তারাও যে আমাদেরই মত মানুষ। ভাষাটা সংযত না করলে লেখকেরই বদনাম 
হবে। 


2 
চর 
আন 


হদয়াকা9এর জবাব: 

আগস্ট ২৪, ২০১২ লা ২:১৪ পূর্বাহ্ণ 

আকাশ মালিক, 

আমার টার্গেট কিন্তু হিজড়ারা নয়। হিজড়ারাও মানুষ এবং তারা লিঙ্গ প্রতিবন্ধী বলে ওদের প্রতি আমার 
যথেষ্ট দরদ আছে। আমার টার্গেট হচ্ছে আল্লা। 'জন্ত' শব্দ বাদ দিয়ে শুধু হিজড়া? শব্দটি ব্যবহার করলে 
আল্লাকে অনেকটা মানুষের পর্যায়ে ফেলা হয়। যেহেতু হিজড়া বলতে একমাত্র মানুষকেই বোঝায়। 

আমি আনল্লাকে সেই সম্মানটুকুও দিতে চাই না। তাই লিখেছি “হিজড়া টাইপের একটা জন্ত”। এর 
মাধ্যমে আমি এ্যাকচুয়ালি বুঝাতে চেয়েছি আল্লা খু বই নিচু শ্রেণির একটি জীব, যার প্রজনন ক্ষমতাও 
নাই। 
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নর হাকিম চাকলাদার 


আগস্ট ২১, ২০১২ সময়: ৬:৪৭ অপরাহু লিঙ্ক 


ত্রুটি সংশোধন। 
আমি দুখিত উপরের মন্তব্যে মারাত্মক ভূল শব্দ বসানোর জন্য। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


“কিন্ত সেই আল্লাহই আবার অন্য আয়াতে বলতেছেন তিনি বিশ্ব ভ্রমান্ড সর্বমোট ৮ দিনে সৃস্টি 
করিয়াছেন। 

আমার কথা বিশ্বাষ না হলে নিচের আয়াত তিনটির সৃষ্টির বছর সংখ্যা গুলী একত্রে যোগ করে 
দেখুন। ২বছর+৪বছর+২ বছর-মোট ৮বছর হয় কিনা। 

এখানে ২+৪+২ বছর-৮ বছর হচ্ছে। 

২বছর+৪বছর+২ বছর-মোট ৮বছর হয় কিনা।” 

এখানে ২+৪+২ বছর-৮ বছর হচ্ছে। 

উপরোল্িখিত “বছর” শব্দটির স্থলে “দিন” শব্দটি হইবে। 

আমি ছুখিত। 


27. 27 


নর হাকিম চাকলাদার 


আগস্ট ২১, ২০১২ সময়: ৭:৩৫ অপরাহু লিঙ্ক 


যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। সুরা নিসা , ০৪: ৮০ 


বিষয়টাকে একটা সমীকরণের সাহায্যেও প্রমান করা যেতে পারে, উপরোক্ত ০৪: ৮৯ আয়াত মতে, 
মোহাম্মদের হুকুম _ আল্লাহর হুকুম বা, মোহাম্মদ + হুকুম ল আল্লাহ + হুকুম 


উভয় পক্ষ থেকে হুকুম শব্দটা বাদ দিলে সমীকরণ টি দাড়ায় এরকম - মোহাম্মদ আল্লাহ প্রমানিত) 
আপনার সমীকরনটি যথাযথ ও আকর্ষনীয় তাতে সন্দেহ নাই। 
লক্ষ করুন বোল্ড করা অংশে রেফরেনসে ৪:৮০ এর স্থলে ভূল বসতঃ ৪:৮৯ বসিয়ে ফেলেছেন। 


একারনে আমাকে রেফারেস বের করতে একটু বেগ পেতে হয়েছে।যদিও পূর্বেরটা ৪:৮০ ঠিক 
বসিয়েছেন। সে কারনে বের করতে পেরেছি। 


যে বানীটা সারা বিশ্বের পাঠকেরা পড়ার আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে,যেটা পাঠকদের একটা স্থায়ী 
পথ প্রদর্শকের বানীতে রূপ নিতে চলেছে, সেখানে কি আর সামান্যতম ভূল ভ্রান্তি শোভা পায়? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
সম্ভব থাকলে ভূলটি শুধরিয়ে দিন। 


বস্তত আজ মানুষেরা কোরানের মধ্যেও অসংখ্য ভূল ভ্রান্তি পাওয়ার কারনেই একে আল্লাহ্‌র বানী বলে 
স্বীকার করতে সন্দেহ পোষন করতেছে। 


আর হাদিছের মধ্যে তো অসংখ্য অবেজ্ঞানিক,অসামাজিকও অযৌক্তিক কথাবার্তা ধরা পড়ার কারণে 
“হাজী সাহেবরা” অনেক আগেই প্রত্যাক্ষান করেছেন।তা সবাই দেখতে পচ্ছে। 
ধন্যবাদ 


৮০০ 
ভবঘুরে এর জবাব: 


আগস্ট ২১, ২০১২ শর ৯:৩৪ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


ধন্যবাদ ভাই আপনাকে, সংশোধন করে দিলাম। 


আফঙসোসএর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ১১, ২০১২ এ ৫:৩৪ অপরাহ 
৩ বুরে, 


বিষয়টাকে একটা সমীকরণের সাহায্যেও প্রমান করা যেতে পারে, উপরোক্ত ০৪: ৮৯ আয়াত মতে, 
মোহাম্মদের হুকুম _ আল্লাহর হুকুম বা, মোহাম্মদ + হুকুম _ আল্লাহ + হুকুম 

উভয় পক্ষ থেকে হুকুম শব্দটা বাদ দিলে সমীকরণ টি দাড়ায় এরকম - মোহাম্মদ- আল্লাহ (প্রমানিত) 
এখানে অনেকে আপনাকে অনেক জ্ঞানী মনে করে যেদিও আমি মনে করি না)। যাক আপনি একটা 
সমীকরণ দিয়েছেন। তো আমার সমীকরণটা একটু দেখুন। 

ধরুন, 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার পিএ কে দিয়ে খ্বাবের (9৪) এর মহাপরিচালককে সংবাদ পাঠাল, সাগর 
রুনির হত্যাকান্ডের খুনিদের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ধরতে হবে। কিন্তু খ্বাবের (78) এর মহাপরিচালক পিএ 
এর কথার কোনো কর্ণপাত করল না। বরং ওকে বকাঝকা করে বের করে দিল। এখন খ্বাবের (99) 
এর মহাপরিচালক কার কথা অমান্য করল। পিএ এর কথা না প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা। 
এক্ষেত্রে পিএ এর হুকুম ₹ প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার হুকুম 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তাহলে আপনার সমীকরণ অনুযায়ী, পিএ + হুকুম - প্রধানমন্ত্রী + হুকুম 

উভয় পক্ষ থেকে হুকুম উঠিয়ে দিলে, পিএ প্রধানমন্ত্রী 

পৃথিবীর কোনো বুদ্ধি, জ্ঞান সম্পন্ন লোক একথা বলবে না যে, পিএ প্রধান মন্ত্রী ভ) কখনো এটা 
সম্ভব নয়। 

“যে লোক রসুলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা 
অবলম্বন করল, আমি আপনাকে হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।” 
একথার অর্থ এই নয় যে,মুহাম্মদ সে.) 5 আল্লাহ। তিনি আল্লাহ কথা বন্দাদের নিকট বলতেন। এই 
জন্য রাসূল (স.) এর কথা অমান্য করা মানে আল্লাহর কথা অমান্য করা , আর রাসূল (স.) এর কথা 
মান্য করা মানে আল্লাহর কথা মান্য করা। 

রাসূল সে) কোনো কথাই বলেন না আল্লাহর কথা ছাড়া। 


/577//09//এর জবাব: 


সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১২ ৪ ৪:৫৯ অপরাহু 


রাসূল (স) কোনো কথাই বলেন না আল্লাহর কথা ছাড়া। 
১৮:৮৬ 


86 
অবশেষে তিনি যখন সুর্যের অস্তাচলে পৌছলেন; তখন তিনি সুর্যকে এক পঞ্চিল জলাশয়ে অস্ত যেতে 
দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে 

যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শান্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। 
এই আয়াত টা কি আল্লাহর ব্যাক্তি গত বানী মনে হলযোচাই করুন তো)। আল্লাহ কি ০01708360 
ছিলেন"শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ/শাস্তি না দিতে ) করতে পারেন” (এই টা 
কার বানী আল্লাহর না নবীজির, নাকি জাল আয়াত )। 

এই রকম আরও অনেক আয়াত আছে। জেগুলা পড়লে মনে হবে না যে এগুলা আল্লাহর বানী। 

ভাল থাকবেন। ধু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আফসোস এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১২ এ ৪:৩৪ অপরাহ্‌ 

3609৫ 

এ কথাটা আল্লাহ জুলকারনাইনকে বলেছেন। আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে 
সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। এখানে আপনি সমস্যার কি পাইলেন। 

আপনাদের নবী ভবঘুরেকে জিজ্ঞেস করুন ভালো জবাব পাবেন। আমার কথাতো আপনার বিশ্বাস হবে 
না। 

এই রকম আরও অনেক আয়াত আছে। জেগুলা পড়লে মনে হবে না যে এগুলা আল্লাহর বানী। 


প্রথম শ্রেণির ছাত্র হয়ে দশম শ্রেণির বই নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে আপনি কি বুঝবেন। শুধু বইয়ের ছবি 
দেখতে পারবেন। আন্দাজি বগবগ করতে পারবেন। 


/72///0// এর জবাব: 


সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১২ গর ৫:৩৩ অপরাহু 


প্রথম শ্রেণির ছাত্র হয়ে দশম শ্রেণির বই নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে আপনি কি বুঝবেন। শুধু বইয়ের ছবি 
দেখতে পারবেন। আন্দাজি বগবগ করতে পারবেন। 


তাও তো ১ টা কিছু পারি, কিন্ত আপনে যখন আমার বয়সে ছিলন, তখন আপনি ছিলেন নিতাতই 
আ-কার ই-কার ছাড়া ঞ্ানি। কথা সুনে মনে হয় ধরা খেয়ে খেয়ে এই পর্যন্ত এসেছেন। আর আপনি 
আমার সাথে বক বক পাইরা নিজের জানের লেভেল আমার চাইতেও নিচে নামিয়ে এনেছেন।বুঝতে 
পারছেন আপনে কত বড় জানি অবশ্য বুঝবেন কি করে সব ঞ্জান তো আপনি কোরান আর হাদিস এঁর 
মধ্য দিয়ে এসেছেন। 

ও ভাল কথা নতুন ১ টা লেখা এসেছে, ও খানে গিয়ে নিজের ঞ্লান জাহির করুন। আমি লিংক দিয়ে 
দিচ্ছি-_- 
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এই লিংকে যেয়ে বক বকান কামে দিব। এই খানে আর বক বকাইয়েন না। আর যদি বক বকান 
তাহলে মনে করবেন(কুকুরের লেজ কখনো সোজা হয় হয় না)। 


28. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরে এর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১২ হর ৭:৫২ অপরাহ্‌ 


প্রথম শ্রেণির ছাত্র হয়ে দশম শ্রেণির বই নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে আপনি কি বুঝবেন। শুধু বইয়ের ছবি 
দেখতে পারবেন। আন্দাজি বগবগ করতে পারবেন। 


আপনি বলছেন বলেই কোন বই দশম শ্রেনীর হয়ে যাবে না ভাই। আপনি মনযোগ দিয়ে যদি কোরান 
পড়ে থাকেন তাহলে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে সেটা দশম শ্রেনীর নয় বরং প্রথম শ্রেনীরই 
একটা বই। মাঝে মাঝে দশম শ্রেনীর ছাত্ররা সেটা পড়তে গিয়ে উল্টা পাল্টা অর্থ খুজে পায়। যেমন - 
রবীন্দ্র নাথের হিং টিং ছট, আপনি বলতে পারেন এর অর্থ কি? 


আগস্ট ২১, ২০১২ সময়: ৭:৫৬ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে, আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা আমার অজানা। আপনি যদি পিএইচডি না করে থাকেন, 
আপনার এই নিবন্ধগ্ুলো একটু নিয়ম মত সাজিয়ে গুছিয়ে গবেষণা পত্র হিসেবে পেশ করা যায়। 
বুঝতেই পারছেন কোথায় অসুবিধে আছে, তবু আমার অভিজ্ঞতা বলে বিশেষ কয়েকটি বিশ্ব বিদ্যালয় 
এটি নেবে। তবে ভাল একজন গাইড দরকার যার মারফৎ “গবেষণা পত্র" পেশ করা যাবে। আমি এই 
জন্যই লেখায় বানান শুদ্ধি, ব্যাকরণ মেনে চলার কথা লিখেছি। ভেবে দেখবেন। 


রি 
ভবঘুরে এর জবাব: 


আগস্ট ২১, ২০১২ গর ৯:৩৩ অপরাহু 
ঞুবস্তাপচা, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভাইজান আপনার সুন্দর উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। আমার আসলে অত উচ্চাকাংখা নেই। আমার কাজ 
আমি করে যাচ্ছি ও করে যাব যতদিন পারি। আমার এ নিবন্ধগুলো সব উন্মুক্ত, যে কেউ যে কোন 
ভাবে ব্যবহার করতে পারে, পারে প্রচার করতে। এর বিনিময়ে আমার কোন চাওয়া নেই। আমার 
একটাই চাওয়া মানুষকে অন্ধত্ব থেকে আলোর পথে নিয়ে আসা। 


এআ 

বভ/পছএর জবাব: 

আগস্ট ২১, ২০১২ 2 ১১:৪২ অপরাহু 

ভভবঘুরে, আপনার প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গী মোটেই পাল্টাতে পারলেন না!! 

কখনও যদি আপনার সংস্কৃত, গ্রীক, রুশ ইতাদি ভাষার তর্জমা প্রয়োজন হয়, তবে এই অধমকে স্মরণ 
করবেন। 

যদি কোন কারণে আপনার শুদ্ধ গণিত (2019 1490161191109) ঘটিত কোন সমস্যা হয় (12190 
197918005 নয় কিন্ত) তা হলেও আমি আছি। 

সময় পেলে আপনার এই নিবন্ধগুলোর ব্যাকরণ ঘটিত সমস্যা ঠিক করে দিয়ে আপনাকে মেইল করে 
দেব। 

মডারেটারকে বিশেষ অনুরোধঃ- ভবঘুরে এই পোস্ট পড়ার পর পোস্টটি দয়া করে মুছে দেবেন। আমি 
কোন ভাবেই আমার | এখানে 1109 করতে পারিনি। কোন 1900191 110217960 11109 901/916 
এই ব্লগে কাজ করে নি। 


ভবঘবরে এর জবাব: 
আগস্ট ২২, ২০১২ প্র ২:২২ অপরাহু 
ভবস্তাপচা, 


ধন্যবাদ ভাই আপনার মন্তব্যের জন্য। 


আমি আসলে বেশ কিছুদিন ধরে চিন্তা ভাবনা করছিলাম আমার নিবন্ধগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করব 
কিন্ত সময়ের অভাব ও একই সাথে দক্ষতার অভাবে সেটা হয়ে উঠছে না। আমি বহু ইংরেজি সাইটে 
দেখেছি সেখানকার আর্টিকেলগ্ুলো ভাল তবে অত বিস্তারিত নয়। অনেক সময় পড়ে সব কিছু বোঝা 
যায় না। আমি চেষ্টা করি যা লিখি তা যেন যে কোন লেভেলের পাঠকই পুরাটাই আত্মস্থ করতে পারে। 
আপনি উপকার করতে চান শুনে ভাল লাগল। দেখুন যদি ইংরেজী অনুবাদ করতে পারেন তাহলে তা 
কিছু ইংরেজী ব্লগ সাইটে দেয়া যেত ও আরও বেশী পাঠকের কাছে পৌছানো যেত। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ওমর ফারুক লুক্স 
আগস্ট ২২, ২০১২ সময়: ২:৪০ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরের লিখার প্রশংসা করার ভায়া খুঁজে পাচ্ছিনা। এক কথায় অসাধারণ। 

১ থেকে ১৮, সব গুলো পর্বই। 

///৫.যীশু বলেছেন ক্ষমা করতে, মোহাম্মদ বলেছেন প্রতিশোধ নিতে/// 

মোহাম্মদের এ ধরণের কথা কোরাণ হাদিসে প্রচুর পাওয়া যায়। যীশু বলেছেন ক্ষমা করতে,- একথাও 
শুনেছি অনেক বার। আস্তিকদের সাথে তর্ক করার জন্য যীশুর এ কথাটার রেফারেস আমার দরকার। 
আপনার সময় থাকলে এ উপকারটা করলে খুশী হবো। আপনার পরবর্তী লিখার জন্য অপেক্ষায় 
রইলাম। 

-ওমর ফারুক লুঝ্স 


30. 30 


রানার 


আগস্ট ২২, ২০১২ সময়: ৬:৩০ পূর্বাহু লিঙ্ক 
যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। সূরা নিসা , ০৪: ৮০ 


এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় “যে রসুলের হুকুম অমান্য করবে সে আল্লাহর হুকুম ও অমান্য করবে।” 
নীচের হাদিছ গুলী প্রমান করে ফটো তোলা নবীর কঠোর নিষেধ তথা আল্লাহ্‌র কঠোর নিষেধ। 


কোন হাদিছই কোন করণেই ফটো তোলা বা সংগে রাখার অনুমোদন দেয় নাই। 
বরং ফটো সংগে রাখলে রহমতের ফেরেস্তা ও কাছে আসবেনা। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এই পরিপ্রক্ষিতে যারা আরব দেশের বাহির হতে ফটো পাসপোর্টে ফটো তুলে লাগাচ্ছেন এবং ফটো 
পাসপোর্ট সংগেও রাখিয়া সমগ্র হজ্জ আদায় করতেছেন তারা এই হাদিছকে তথা আল্লাহ্‌র নির্দেশ কে 
চরম ভাবে অবমাননা করতেছেন। 

কেহ কী একটি হাদিছ ও দেখাতে পারবেন যেখানে হজ্জের জন্য ফটো বৈধ রাখা হয়েছে। 


তাহলে হাদিছ গুলী নীচে দেখুন- 


আয়শা বর্ণিত- আল্লাহর নবী বলেছেন- যারা প্রানীর ছবি আকে তাদের শেষ বিচারের দিন আল্লাহ 
বলবেন- যে সব প্রানীর ছবি আকতে তাদেরকে জীবন দান কর। যে ঘরে কোন প্রানীর ছবি থাকে সে 
ঘরে ফেরেস্তারা প্রবেশ করে না। সহি বুখারি , বই-৩৪, হাদিস-৩১৮ 


সাইদ বিন আবু হাসান বর্ণিত- যখন আমি ইবনে আব্বাস এর সাথে ছিলাম, এক লোক এসে বলল- 
হে আব্বাসের পিতা, আমি ছবি একে জীবিকা নির্বাহ করি। ইবনে আব্বাস বললেন- আমি শুধুমাত্র 
নবীর কথা থেকে বলতে পারি তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তি ছবি আকে তাকে সেই পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হবে 
যে পর্যন্ত না সে তাতে জীবন দান করতে পারে ও সেটা কখনই সম্ভব হবে না। এটা শুনে লোকটার মুখ 
শুকিয়ে গেল। ইবনে আব্বাস বলল- তবে যদি তুমি ছবি আকতেই চাও তাহলে গাছ পালা ও নির্জীব 
বস্ত এসবের ছবি আকঁতে পার। সহি বুখারি , বই-৩৪, হাদিস-৪২৮ 


আবু তালহা বর্ণিত- আমি নবীকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন যে ঘরে কোন প্রানীর ছবি থাকে সে 
ঘরে ফেরেস্তারা প্রবেশ করে না। সহি হাদিস, বই- ৫৪, হাদিস- ৪৪৮ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
আগস্ট ২২, ২০১২ ৪ ২:১৬ অপরাহু 
আঃ হাঁ | ঢ | | ৮১ 


তবে ভাইজান একটা সমস্যা আছে নিচের হাদিসে- 


সাইদ বিন আবু হাসান বর্ণিত- যখন আমি ইবনে আব্বাস এর সাথে ছিলাম, এক লোক এসে বলল- 
হে আব্বাসের পিতা , আমি ছবি একে জীবিকা নির্বাহ করি। ইবনে আব্বাস বললেন- আমি শুধুমাত্র 
নবীর কথা থেকে বলতে পারি তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তি ছবি আকেঁ তাকে সেই পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হবে 
যে পর্যন্ত না সে তাতে জীবন দান করতে পারে ও সেটা কখনই সম্ভব হবে না। এটা শুনে লোকটার মুখ 
শুকিয়ে গেল। ইবনে আব্বাস বলল- তবে যদি তুমি ছবি আকতেই চাও তাহলে গাছ পালা ও নির্জীব 
বন্ত এসবের ছবি আকতে পার। সহি বুখারি , বই-৩৪, হাদিস-৪২৮ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এখানে বলা আছে গাছপালা এসবের ছবি আঁকা যাবে। বস্তত জীবন্ত প্রানীর ছবি আঁকা যাবে না কারন 
তাদের জীবন আছে আর যেহেতু মানুষের কোন জীবন দেয়ার ক্ষমতা নেই তাই তাদের ছবি আঁকা 
যাবে না। এটাই ছিল ভিততি। কিন্তু সমস্যা হলো গাছ পালারও তো জীবন আছে। তাহলে তাদের ছবি 
আঁকবে কিভাবে ? ১৪০০ বছর আগে মানুষ বা মোহাম্মদ জানতো না যে গাছেরও জীবন আছে। কিন্তু 
এখন তো মানুষ জানে। তাহলে উপায় ? 


//57//97এর জবাব: 


আগস্ট ২২, ২০১২ গর ৩:০৭ অপরাহ 
৬ বুরে, 


কিন্ত এখন তো মানুষ জানে। তাহলে উপায় ? 


উপায় ১ টা আছে, তা হল গাছের জীবন আছে কিন্তু চলাফেরা করতে পারে না, তাছাড়া মুখ নাই তাই 
ভাত খাইতে পারে না এমনকি মাংস ও খাইতে পারে না। 


১৪০০ বছর আগে মানুষ বা মোহাম্মদ জানতো না যে গাছেরও জীবন আছে। 


কে বলেছে জানতেন না, আপনি ১ টু কষ্ট করে ১১৫ নাম্বার সুরার ১১৫ নাম্বার আয়াতে যান সেখানেই 
পাবেন(যেদি না পান ভাববেন, কেটে দিয়েছে)। 
আশা করি উত্তর পেয়ে গেছেন। 


আফেঙসোসএর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ১১, ২০১২ ৪ ১২:২৩ অপরাহু 

৪36/017%৫ 

তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমন্ডলে , যা কিছু আছে ভুমন্ডলে, সূর্য, 

চন্দ্র, তারকারাজি পর্বতরাজি বৃক্ষলতা, জীবজন্ত এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত 
হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা 

তাই করেন।সুরা আল-মুমিনুন: আয়াত-১৮। 

এখানে বৃক্ষলত'টা আল্লাহকে সিজদা করে। তার মানে মোহাম্মদ (স.) জানতেন গাছপালার প্রাণ আছে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


গাছপালার প্রাণআছে বলে কেউ গাছপালাকে প্রাণী বলে না। সকল বই পুস্তকে গাছপালাকে উদ্ভিদ বলা 
হয়েছে। এখানে প্রাণীর ছবি আঁকার কথা বলা হয়েছে গাছপলাতো প্রাণীনয়। 


//57//97৫এর জবাব: 


সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১২ গ্রা ১:৫৫ অপরাহ্ণ 


আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমন্ডলে , যা কিছু আছে ভুমন্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি 
পর্বতরাজি বৃক্ষলতা, জীবজন্ত এবং অনেক মানুষ 


নভোমন্ডলে, যা কিছু আছে ভূমন্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি পর্বতরাজি এই গুলা আল্লাহকে সেজদা 
দেয়।মজাদার কথা। বৃক্ষলতা, জীবজন্ত কবে থেকে সেজদা দেয়া শুরু করল। মজা পেতে চান তাহলে 
ধর্ম গ্রহ পড়ুন, অনেক কমেডি আছে, এই ধর্ম গ্রন্থ গুলোর মধ্য। 


বৃক্ষলত'্া আল্লাহকে সিজদা করে। তার মানে মোহাম্মদ সে.) জানতেন গাছপালার প্রাণ আছে৷ 


কি ভাবে বুঝলেন, বৃক্ষলতা আল্লাহকে সেজদা দেয়? তাইলে তো বলতে হবে , ভুমন্ডলে, সূর্য, চন্দ্র 
তারকারাজি পর্বতরাজি এই গুলার জীবন আছে। কারন এগুলা ও ইবলিস আল্লাকে সেজদা 
দেয়।(আপনার কথা মতে)। 


সকল বই পুস্তকে গাছপালাকে উদ্ভিদ বলা হয়েছে। 


এই কারনেই তো, মূর্খ নবি যদি বুঝতে পারতে ন গাছের জীবন আছে তাহলে উনি গাছপালার ছবিও 
আঁকতে নিষেধ করতেন। 


১৮) সূরা কাহফ মেক্কায় অবতীর্ণ) 
১৮:৮৬ 
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অবশেষে তিনি যখন সুর্যের অস্তাচলে পৌছলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্ষিল জলাশয়ে অন্ত যেতে 
দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। 
আল্লার মূর্খ নবি কি উল্টা পাল্টা বলছেন? সূর্য নাকি পঙ্ধিল জলাশয়ে অন্ত যায়। যেই খানে সূর্য অস্ত 
যায়, সেই খানে নাকি এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন হো হা হা.........)।সম্প্রদায়কে শাস্তি দিতে 


পারেন আবার ..... 8 € ৪4 ডি, 

১৮১৯০ 
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অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় 
হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্রক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। 
সম্প্রদায়ের উপর সূর্য উদয় হয়, কি হাস্যকর কথা। মূর্খ নবি কি বলছে এসব? সেই সম্প্রদায়ের জন্য, 
সুর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল আল্লাহ ছোগল) সৃষ্টি করেন 

নি555 € 5 € ৪4) 4 ৪4 ডি 

সত্য ধর্ম কোরান হাদিস ) মতে পৃথিবী সমতলঃ 

আরও ১ টা হাদিস আছে সেটা পড়ে দেখাব। 


আফঙসেোসএর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১২ 9 ১২:২১ অপরাহু 

০31/07 

জনাব আপনি কোনদিন কক্সবাজার/ কুয়াকাটা গিয়েছেন ? আপনি যদি কক্সবাজার যান তবে সানসেট 
দেখে আমাকে জানাবেন। যখন আপনি সাগর পাড়ে বসে সানসেট দেখবেন, তখন আপনার মনে হবে 
যে, সূর্যটা বঙ্গোপসাগরের নিচে ডুব দিচ্ছে প্রত্যেক মানুষের দৃষ্টির একটা সীমারেখা আছে। তাই 
আমরা দেখি সূর্যটা বঙ্গোপসাগরের নিচে ডুবে যাচ্ছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটতো হচ্ছে সূর্য কোনদিন 
সাগরের নিচে ডুব দেয় না। এটা আমাদের মনের একটা ধারনা। এখন আল্লাহু যদি বলেন , নেটওয়ার্ট 
কক্সবাজারে গিয়ে দেখলো সূর্যটা সাগরের নিচে ডুবে যাচ্ছে। এটা কি আল্লাহর ভুল না আপনার ভূল। 
আল্লাহ তাআলা কোরআনে আমাদের শিক্ষার জন্য পূর্বের অনেক নবী -রাসূল, বিভিন্ন ব্যক্তির কথা 
উল্লেখ করেছেন। জুলকারনাইন যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছলেন তখন উনার মনে হয়েছিল , সূর্যটা 
পন্ধিল জলাশয়ে ডুবছে। এটা জুলকারনাইনের মনে হয়েছে। জুলকারনাইনের ভুল। ঠিক নিচের 
আয়াতেও একই ধারনা। 

আপনারা যদি বুঝতে না পারেন এটাতো আল্লাহর দোষ না। আপনি সামান্য জ্ঞান নিয়ে আল্লাহর 
কালামের মূল্যায়ন করতে চান। ভুলতো আপনার হবেই। 

জুলকারনাইন তেমনি একজন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আফসোসএর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ১১, ২০১২ এরা ১২:৪০ অপরাহু 

5107 

আর তৃণলতা ও বৃক্ষাদি আল্লাহর আনুগত্য করে চলেছে। -আর রহমান : ৬ 

কোনো মৃত বস্ত আল্লাহর আনুগত্য করবে কিভাবে ? আপনারা যা জানতে পেরেছেন ক'দিন আগে। আর 
আল্লাহর রাসূল সে) জানতো তা 1450 বছর পূর্বে। তিনি কিভাবে জনলেন। তিনি কোনো বই পুস্তক 
পড়ে যানার কথা নয় । কারণ তিনি ছিলেন নিরক্ষর 


-এ 


আগস্ট ২২, ২০১২ সময়: ৩:০১ অপরাহু লিঙ্ক 
ওস্তাদ অবশেষে আরেকখানা অস্ত্র সমেত ফিরে এলেন। চমৎকার লেখা দয়া করে হুট করে বন্ধ করে 
দেবেননা। একেক্টা লেখার পর যখন দীর্ঘ বিরতিতে থাকেন ভয় হয় পর্বটি সমাপ্ত হয়ে 


জানে? কেউ কি আছেন জনাব একটু লেখাগুলো সেভ করার ব্যাপারে সহায়তা করবেন ? 


ভালো কথা মেরাজ নিয়ে কবে লিখছেন?ওখানে কমেডি করার মত কিছু ভালো উপকরন পাওয়া যেতে 


পারে...... ৬) 


রি 
ভবঘুরে এর জবাব: 


আগস্ট ২২, ২০১২ গর ৭:৪৩ অপরাহু 
ঞ নব ণ শা 


32. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ওস্তাদ অবশেষে আরেকখানা অস্ত্র সমেত ফিরে এলেন। চমৎকার লেখা দয়া করে হুট করে বন্ধ করে 
দেবেননা। 


না ভাই এটা একটা মেগা সিরিয়াল হিন্দি সিরিয়ালের মত। মোহাম্মদ ও ইসলাম সম্পর্কিত যাবতীয় 
তথ্য ও ব্যখ্যা বিশ্লেষণ এ সিরিজে তুলে ধরতে চাই। 


32 


ঃ হাকিম চাকলাদার 


আগস্ট ২২, ২০১২ সময়: ৫:৪০ অপরাহু লিঙ্ক 
তবে ভাইজান একটা সমস্যা আছে নিচের হাদিসে- 


সাইদ বিন আবু হাসান বর্ণিত- যখন আমি ইবনে আব্বাস এর সাথে ছিলাম, এক লোক এসে বলল- 
হে আব্বাসের পিতা, আমি ছবি একেঁ জীবিকা নির্বাহ করি। ইবনে আব্বাস বললেন- আমি শুধুমাত্র 
নবীর কথা থেকে বলতে পারি তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তি ছবি আকে তাকে সেই পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হবে 
যে পর্যন্ত না সে তাতে জীবন দান করতে পারে ও সেটা কখনই সম্ভব হবে না। এটা শুনে লোকটার মুখ 
শুকিয়ে গেল। ইবনে আব্বাস বলল- তবে যদি তুমি ছবি আকতেই চাও তাহলে গাছ পালা ও নির্জীব 
বন্ত এসবের ছবি আকতে পার। সহি বুখারি , বই-৩৪, হাদিস-৪২৮ 


এখানে বলা আছে গাছপালা এসবের ছবি আঁকা যাবে। বস্তত জীবন্ত প্রানীর ছবি আঁকা যাবে না কারন 
তাদের জীবন আছে আর যেহেতু মানুষের কোন জীবন দেয়ার ক্ষমতা নেই তাই তাদের ছবি আঁকা 
যাবে না। এটাই ছিল ভিত্তি। কিন্তু সমস্যা হলো গাছ পালারও তো জীবন আছে। তাহলে তাদের ছবি 
আঁকবে কিভাবে ? ১৪০০ বছর আগে মানুষ বা মোহাম্মদ জানতো না যে গাছেরও জীবন আছে। কিন্তু 
এখন তো মানুষ জানে। তাহলে উপায় ? 

তবে ভাইজান একটা সমস্যা আছে নিচের হাদিসে 

ভাইজান কোরান হাদিছে কোনই সমস্যা নাই। শুধু আমাদের বুঝার ভূল। 


১৪০০ বছর আগে তো নবী বা আল্লাহ এটা জানতে পরেন নাই যে গাছের ভিতর আবার জীবন রয়ে 
গেছে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


যদি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু নবীর আগে জন্মাইতেন তা হলে তখন আল্লাহ ও নবী অবশ্যই জেনে 
ফেলতেন, আর সাথে সাথে গাছ পালার ছবিও হারাম করে দিতেন। এটা আমি নিশ্চিত। 


এতে আল্লাহ ও নবীর কীই বা ত্রুটি হতে পারে বলুন ? বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের পূর্বে আল্লাহ্‌ ও নবী কী 
ভাবে জানতে পারবে,বলুন? 


এভাবে আল্লাহর ঘাড়ে অজন্ত্র অজ্ঞতাপূর্ণ, অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক কথা চাপিয়ে দিয়ে মহান শ্রষ্টাকে 
আরো বেশী করে ছোট করে ফেলা হয়েছে। 


চক 
কক 
সিং 
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প্রনব প্রয়াসএর জবাব: 

আগস্ট ২৩, ২০১২ হর ১:৫৩ অপরাহ্ণ 

আঃ হাকিম চাকলাদার, 

হ্যা ভাই ঠিকই বলেছেন। কী করে আমরা মানব তিনি পৃথিবীর সেরা মানুষ ?তিনি নিজে ১৩ বিয়ে 
করেছেন আর অন্যদের জন্য ৪টি ফরজ করেছেন। তার স্বভাবের কারণে আমরা মুসলমানেরা নারী 
প্রিয় আর খাবার প্রিয়। মুসলমানেরা মেয়েদেরতো খাদ্যবস্ত হিকসবে দেখে। কী লঙ্ভ্বার! 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ২৩, ২০১২ ঞ্ ২:০৪ অপরাহু 

গুপ্রনব প্রয়াস, 

চারটা বিয়া ফরজ করছে? কোন হাদিসে পাইলেন গো দাদা? এই যদি অয় ইসলাম চর্চার ফল তাইলে 
তো অবস্থা গুরুতর!! 


এ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
আগস্ট ২৩, ২০১২ হ্রু ৫:৫৩ অপরাহু 
প্রনব প্রয়াস, 


আসলে ছু:খের ব্যাপার মুসলমানেরা যুক্তি মানেনা বোঝেনা। 


হিন্দুরা যুক্তি বুঝে? খৃষ্টানরা, বৌদ্ধ, শিখ ইহুদি? তো শুধু মুসলমান বললেন কেন? 


33. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তার স্বভাবের কারণে আমরা মুসলমানেরা নারী প্রিয় আর খাবার প্রিয়। ! 
আমরা মা'নে? আপনি কি মুসলমান? 


মুসলমানেরা মেয়েদেরতো খাদ্যবস্ত হিকসবে দেখে। কী লজ্জ্বার! 

সেই হিসেবে এখানে সঠিক বাক্যটা হবে- আমরা মুসলমানেরা মেয়েদেরতো খাদ্যবস্ত হিসেবে দেখি। 
কী লক্ভ্বার! 

কোন ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে অন্যের ধর্মের সমালোচনা করা অন্যায়। 
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সত্যিই চমরকার! এর যুক্তি খন্ডনে নায়েক ভাইও ব্যার্থ্য হবে বলে আমার ধারণা। লেখককে সেলাম! 
আসলে ছু:খের ব্যাপার মুসলমানেরা যুক্তি মানেনা বোঝেনা। অন্ধত্বকেই বিশ্বাস করে আর পরধর্ম 
নিন্দাতে সোয়াব আছে বলে ভাল কাজ না করে সোয়াব প্রাপ্তির সহজ উপায় পেরধর্ম নিন্দা) কেই বেছে 
নিয়েছে। 

জানিনা আপনি কোন বাঙলার লেখক। তবে বাঙলাদেশে এমন লেখা কোথাও প্রকাশ হলে আপনার 
মস্তকের মূল্য হতো কোটি টাকা। তাই এদেশে দর্শন চর্চা করা ও প্রকাশ করা চরমমূল্যের ব্যপার! 
প্রতিটি ধর্মেই গোরামি আছে। কেউ বলতে পারবে না এ ধর্মই সেরা আর এ ধর্ম গ্রন্থউ পৃথিবীর সেরা 
গ্ন্থ। আর এই মানুষই প্রথিবীর সেরা মানুষ! তারপরও এক শ্রেণী জোড় করে , চরম নির্বোধের পরিচয় 
দেয়। ওরা যেন এটি পড়ে ও অনুভব করে। 

ধন্যবাদ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
আগস্ট ২৩, ২০১২ শ্রু ৪:০২ অপরাহু 
্প্রনব প্রয়াস, 
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এর যুক্তি খন্ডনে নায়েক ভাইও ব্যার্থ্য হবে বলে আমার ধারণা। 


আপনার ধারনা? আমি জোকার নায়েকের বহু লেকচার শুনেছি আর তাই জানি জোকার নায়েক যুক্তির 
চেয়ে মিথ্যাচারকেই বেশী প্রাধান্য দেয়।মিথ্যা কথাকে কি কৌশলে মানুষকে গেলানো যায় সে আর্ট 
তার ভালই জানা। লোকটা জানে সাধারন মানুষ কোরান হাদিস বা কোন শান্ত্রই চর্চা করে না। তা ই 
আগডুম বাগড়ুম বিভিন্ন কিতাব থেকে হুড় হুড় করে কিছু রেফারেন্স দিয়ে প্রথমেই মানুষকে সম্মোহিত 
করার তালে থাকে। এ নিবন্ধেই দেখুন জোকারের একটা বক্তব্য খন্ডন করা আছে। কোরানের ৩৬: ৩৮ 
আয়াতের ব্যখ্যা দিতে গিয়ে জোকার মিয়া সূর্য যে তার ছায়াপথের চার পাশে একবার ঘুরতে ২০ কোটি 
বছর লাগায় সেটা বলেছে। অথচ বাস্তবে সেটা যে মোটেই তা নয় যা নাকি খোদ তার ওস্তাদ মোহাম্মদ 
অনেক আগেই বলে গেছে এ খবর তো পাবলিক রাখে না, ফলে যাদের সামনে জাকির মিয়া চাপাবাজি 
করেছে তারা তো বিস্ময়ে থ খেয়ে গেছে। তাই না? জোকার মিয়া মানুষের অজ্ঞতাকে খুব ধুর্ততার 
সাথে ব্যবহার করার কৌশল ভালই রপ্ত করেছে। এ ছাড়া আর একটা বিষয় রপ্ত করেছে তা হলো 
কোরানের শব্দের ইচ্ছামত অর্থ আবিষ্কার । কিন্ত মনে হয় না এসব করে আর বেশীদিন সুবিধা করা 
যাবে।1010://,//%.0199.০01) এ সাইটে যান, দেখুন কিভাবে তথাকথিত ইসলামী পর্ডিতদেরকে 
কুপোকাত করে দিচ্ছে একের পর এক। একটা প্রশ্নের উত্তর ইসলামী পন্ডিতরা দিতে পারে না। এরা 
তো অনেক আগেই জোকার মিয়াকে চ্যলেঞ্জ দিয়ে বসে আছে। কিন্ত জোকারের পাতা নেই। জোকার 
মিয়া কিছুকাল আগে থেকে মাঠে থাকাতে সে সুবিধাজনক স্থানে আছে, কিন্তু আস্তে আস্তে তার 
জোকারকে চ্যলেঞ্জ দিচ্ছি আমি যতগুলো যুক্তি আমার নিবন্ধে তুলে ধরি তার একটাও খন্ডন করতে 
পারলে আমি লেখাই ছেড়ে দেব। 

মিথ্যা কথা দিয়ে সত্যকে চিরকাল দাবিয়ে রাখা যায় না। মোহাম্মদ যেমন অবলীলায় মিথ্যা কথা বলে 
আরবদেরকে ধোকা দিত , জোকার মিয়া ঠিক একই কৌশলে সে কাজটাই করে যাচ্ছে। জোকারের 
সুবিধা হলো - সে একটা বিশাল রেডিমেড শ্রোতা পেয়েছে যারা তার মিথ্যাপ্তলো আগে থাকতেই গ্রহন 
করতে মানসিকভাবে প্রস্তত। 
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রানার 
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পৌত্তলিক ধর্মের পরিবর্তে একেশ্বরবাদী ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে পৌত্তলিকদের বহু আচার অনুষ্ঠান 
ইসলামে আমদানী করেছেন। যেমন- কাবার ভিতরে অবস্থিত কাল পাথরের সামনে মাথা নত করে চুমু 
খাওয়া, হজ্জ করা, সাফা মারওয়ার পাহাড়ের মধ্যে সাতবার দৌড়া দৌড়ি করা, কাবা শরীফের 
চারপাশে সাতবার ঘোরা এসব। 

শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশ বাসীর উপর হজ্জ ফরজ হয়না। 

শরীয়তে বলা হয়েছে তারই উপর হজ ফরজ যে হজে আসতে সক্ষম। 

এই “সক্ষম” কথাটির অর্থ কী? 

কেহ যদি দেনা থাকে, অথবা হজে যাতায়াত খরচা বাবদ নিজে অথবা তার জন্য অন্যকে দেনাদার 
হতে হয়,অথবা তার যাতায়াত খরচার বোঝাটা সরাসরি অথবা পরোক্ষ ভাবে অন্যের উপরে বর্তায়, 
আবার পরে আবার যদি সেইটা বর্তায় নিতান্ত দরিদ্রদের উপর- 


তাহলে সেক্ষেত্রে হজ করাটা শরিয়তের নির্দেশ অনুসারে ”ফরজ” হয়না বরং হয় চরম অপরাধ। 
নবী কখনই বলে যান যান নাই “তোমরা অন্যের কাধে ভর করে হলেও এখানে হজ করতে চলে এস” 
কেহ কী এমন একটি হাদিছ ও দেখাইতে পারিবেন? তাহলে দেখান ? 


যখন ধনাড্য ব্যক্তিরা হজে যাইতে চান তখন তারা প্লেনের টিকেট বাবদ সামান্য কিছু টিকেটের খরচা 
বাবদ টাকা প্রদান করেন। তারা যে টাকা প্রদান করেন তার চাইতে বহুগুন বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে 
সরকারকে হজ যাত্রীদের জন্য বিশেষ ভাব বিমান ভাড়া করতে হয়। 

এবার তাহলে বলুন, এই বিপুল পরিমান অতিরিক্ত টাকাটা হাজী সহেবের পকেট থেকে ব্যয় হল নাকী 
নিতান্ত হতভাগ্য দরিদ্র জন সাধারনের পকেট থেকে ব্যয় হল? 

সরকার রাজকোষ থেকে টাকাটা ব্যয় করে। 


এই রাজ কোষের টাকাটা কখনোই হজ যাত্রীদের পকেট হইতে ব্যয় করতেছেন না, বরং সরকার রাজ 
কোষ বাংলা দেশের মত দরিতম দেশের জনসাধারনের সম্পদ ব্যয় করতেছেন। 

আর এই সব জন সাধারন তদের জীবন ধারনের ন্যুন তম বস্তু গুলীও হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। 

নবী কোন দিন ও এভাবে দরিদ্রদের কাঁধে চড়ে ধনীদের হজ করতে যাইতে বলেন নাই। 

এটা মারাত্মক অপরাধ ও। 

বরং নবী ধনীদের কে আরো বেশী করে দরিদ্রদেরকে দান করতে বলেছেন। 

একমাত্র সেই সব হজ যাত্রীরা হজে যাইতে শরীয়ত অনুসারে “সক্ষম” যারা তাদের সম্পূর্ণ হজ 
যাতায়াতের খরচাটি নিজ পকেট হইতে বহন করিতে সক্ষম। সরকারী কোষাগারের টাকা ব্যয় করে 
নয়। 
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অন্যথায় অন্যের উপর, তারপর আবার দরিদ্রদের উপর নির্ভর করিয়া কখনই হজ যাতায়াতে “সক্ষম” 
হওয়া যায়না। 


কেহ পারলে একটি হদিছ বা কোরানের আয়াৎ দেখাননা নবী এভাবে জনগনের সম্পদ ব্যয় করে হজ 
করতে বলেছেন কিনা? 

এই সব হাজী সাহেবদের কী কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেননা,”তোমাদেকে কে 
গরীবের হক নষ্ট করতে বলেছে”? 

কাজেই ইমান্দর বান্দাগন সাবধান!!! 


আফসেো)সএর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ১১, ২০১২ গ্রা ৬:১৫ অপরাহু 

আঃ হাকিম চাকলাদার, 

ইসলামতো বাংলাদেশ সরকারকে চাপ দেয়নি যে, দেশের জনগনকে কম খরচে হজ্জ করাতে। এটা 
সরকারের পন্ডিতি। এজন্য বাংলাদেশ সরকার দায়ী। ইসলামের কি দোষ। ইসলাম সবাইকে ব্যক্তিগত 
ভাবে বলেছে। সম্পদথাকলে যাকাত দিবা জীবনে একবার হজ্জ করবা। 


আঃ হাকিম চাকলাদারএর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ১২, ২০১২ 9! ৫:১০ অপরাহু 


ইসলামতো বাংলাদেশ সরকারকে চাপ দেয়নি যে, দেশের জনগনকে কম খরচে হজ্জ করাতে। এটা 
সরকারের পন্ডিতি। এজন্য বাংলাদেশ সরকার দায়ী। ইসলামের কি দোষ। ইসলাম সবাইকে ব্যক্তিগত 
ভাবে বলেছে। সম্পদথাকলে যাকাত দিবা জীবনে একবার হজ্জ করবা। 


আমাদের মত দরিদ্র দেশের সরকার তো মোটা অংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে হজ যাত্রীদের জন্য 
জনগণের সরকারী কোষাগার হতে ধনাড্য হাজীদের জন্য বিশেস গ্লেন ভাড়া করে হজ্জের ফরজ 
আদায় করান একমাত্র জনগনের সমর্থন পাওয়ার আসায়। 


এভাবে দরিদ্রদের কাধে চড়ে হজ ফরজ হয়না। বরং হয় চরম অপরাধ, কারন কোরান হাদিছেও 
এভাবে দরিদ্রদের উপর ভর করে মুসলমানদের কখনই হজে যাইতে বলে নাই। 
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হজের জন্য “সক্ষম” হওয়া যায় তখনি যখন যাতায়াতের সম্পূর্ণ খরচা টা নিজ পকেট হতে ব ব্যয় 
করার সক্ষমতা আসে, অন্যের টাকা ব্যয় করে নয়। 

এ টাকাটা দিয়ে বাংলা দেশে একটা রাস্তার মেরামত করে দিলেও তো অন্তত কিছু সংখক দরিদ্র 
জনগনের বেচে থাকার একটা উপায় হতে পারে। 


আমাদের দেশে ইছলামিক স্কলার রা কি নাই? তারা কি এই সত্যটা প্রকাশ করতে ভয় পান? 
অথচ কোরানে ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি করতে ও নিষেধ করা হয়েছে। 


আপনি এব্যাপারে এখানে কিছুটা পড়ে দেখতে পারেন- 
মুক্ত মনা ইবুক 

বইয়ের নাম-ইসলাম ও শারিয়া 

লেখক-হাসান মাহমুদ 

অধ্যায়ের নাম-লাব্বায়েক 


ৃষ্ঠা-১৮৩ 


ধন্যবাদ আপনাকে মন্তব্য করার জন্য। 


আগস্ট ২৪, ২০১২ সময়: ২:২৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আগে মন্তব্যের কেউ কোনো জবাব দিলে তা ইমেইল এ চলে আসতো। সেখানেই মন্তব্য পড়া যেতো 
এবং সেখান থেকে ক্লিক করে সোজা মন্তব্যে চলে এসে উত্তর দেয়া যেতো। এতে অনেক সুবিধার 
পাশাপশি যে সুবিধা হতো তা হলো, যার মন্তব্যের উত্তর দেয়া হতো সে অবশ্যই উত্তরটা পেতো। 
কিন্ত কিছু দিন হলো মন্তব্যের কোনো জবাব ইমেইলে আসছে না। এতে জানতে পারছি না কে কে 

জবাব দিচ্ছে। ফলে মন্তব্যের উত্তরও ঠিক মতো দিতে পারছি না। আরও অনিশ্চয়তায় ভুগছি এটা ভেবে 
যে, এরকম যদি সবারই হয় তাহলে আমিও যার মন্তব্যের উত্তর দিচ্ছি সে ও তো ঠিক মতো তা পাচ্ছে 
না। 

এটা কি কোনো টেকনিক্যাল প্রব্েম ? না এই সার্ভিস বন্ধ করে দেয়া হয়েছে? 
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36. 36 


রানার 


আগস্ট ২৪, ২০১২ সময়: ৬:২৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 
€ মডারেটর, 


আমিও একই অসুবিধায় ভূগছি। 


আগে মন্তব্যের কেউ কোনো জবাব দিলে তা ইমেইল এ চলে আসতো। সেখানেই মন্তব্য পড়া যেতো 
এবং সেখান থেকে ক্লিক করে সোজা মন্তব্যে চলে এসে উত্তর দেয়া যেতো। এতে অনেক সুবিধার 
পাশাপশি যে সুবিধা হতো তা হলো, যার মন্তব্যের উত্তর দেয়া হতো সে অবশ্যই উত্তরটা পেতো। 
কিন্তু কিছু দিন হলো মন্তব্যের কোনো জবাব ইমেইলে আসছে না। এতে জানতে পারছি নাকে কে 

জবাব দিচ্ছে। ফলে মন্তব্যের উত্তরও ঠিক মতো দিতে পারছি না। আরও অনিশ্চয়তায় ভুগছি এটা ভেবে 
যে, এরকম যদি সবারই হয় তাহলে আমিও যার মন্তব্যের উত্তর দিচ্ছি সে ও তো ঠিক মতো তা পাচ্ছে 
না। 


37. 37 


ঃ হাকিম চাকলাদার 


আগস্ট ২৪, ২০১২ সময়: ৬:৫৭ অপরাহু লিঙ্ক 
তার অর্থ এ কাল পাথর যেন তেন পাথর নয়, খোদ বেহেস্ত থেকে পথ ভূলে পৃথিবীতে টুপ করে এসে 


পড়েছে।আর এ পাথরের আছে পাপ মোচনে ক্ষমতা যা খোদ স্বয়ং নবীও মনে করতেন। তাহলে বিষয়টি 
দাড়াল, মোহাম্মদের আল্লাহ ছাড়াও একটা কাল পাথরেরও পাপ মোচনের ক্ষমতা বিদ্যমান। 
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গত কাল এখানে নোয়খালীর কিছু পাকা ইমানদার হাজী সাহেবদের সংগে তাদের কালো পাথর ও 
কাবা ঘর সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা জানতে চাচ্ছিলাম। এদের একজন ইউনিভার্ছিটি হতে বিজ্ঞানে ডিগ্রী 
ধারী এবং ছউদী তে দীর্ঘ কাল বসবাস করার পর এখানে এসেছেন। 

তারা আমাকে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পাথর ও কবা ঘর সম্পর্কে নিম্বোক্ত বক্তব্য প্রদান করিলেন। 
“পাথর টার আকৃতি টা হাত দ্বারা দেখাইলেন। এটা গেলা দিয়ে ঢেকে রাখা। শুধু মাত্র উপরের একটি 
অংস ফাকা রাখা হয়েছে যেখানে শুধু মাত্র হজের সময়েই নয়.বরং সারাটি বৎসর ই বিভিন্ন দেশের 
ইমান্দার বান্দা গন এসে এসে সারা জীবনের পাপ মোচনের জন্যে জিহ্বা লাগিয়ে লাগিয়ে চেটে চেটে 
এ জায়গাটিতে গর্তের সৃষ্টি করে ফেলেছে। 

আর এক কালের এই আল্লাহর কুদরতী ছুধের মত সাদা পাথরটি একই সংগে পাথরে চোষন কারীদের 
পাপ ও নীজে গ্রহন করতে করতে কাল বর্ণের রূপ ধারন করেছে। 

এখানে বেশীর ভাগ ইমান্দার বান্দাগন আসেন সমান ভাবে আফ্রিকান পুরুষ ও মহিলারা। 

তাদের সংগে ভীড়ের মধ্যে সামনে এগুতে গায়ের জোরে অন্য সবাইরা হেরে যায়। 

আর কাবা ঘর তাওয়াফ বা প্রদক্ষিন ও শুধু হজের সময়ের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়। পাপ মোচনের জন্যও 
এটা বৎসরের ৩৬৫ দিন ২৪ ঘন্টা ব্যাপী চলতেছে। 


আর সেখানে গেলে মনের যে কী একটা অভূতপূর্ব অবস্থা হয়,তা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না” বেক্তব্য 
শেষ) 


এখানে আমার ব্যক্তিগত মতামত ধর্মের দিক দিয়ে এটা এক ধরনের আল্লাহর সংগে পাথরের শেরেকী 
বা অংশীদারত্ব করা হল, যা স্বয়ং আল্লাহই বহু যায়গায় কোরানে নিষেধ করেছেন। 


যেমনটা এখানেই খুব সুন্দর ভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। যা আমী নীচে পুনরায় কপি করিলাম । 


এ ধরনের কাজ কাম বা প্রথা ধর্মীয় মূল নীতি কেও ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় ও মূলনীতির একটির 
সংগে অপরটি মারাত্মক রকমের সাংঘর্ষিক হয়। 


আর তাছাড়া আর যেটা তাৎক্ষনিক মারাত্মক ব্যাপার হয়ে দাড়ায় তা হল একজনের জিহ্বা দ্বারা চোষা 
বস্ত আর একজনে চুষিলে,এইডছ সহ বহু রকমের মারাত্মক মারাত্মক ভইরাল ব্যাধি সংক্রমন হইতে 
পারে। এটা যে কেহই জানে। 


তা হলে এর সংঘের সাক্ষাৎ সাংঘর্ষিক আয়াৎ গুলী দেখুন। 


বলে দিনঃ তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তর এবাদত কর যে, তোমাদের অপকার বা উপকার 
করার ক্ষমতা রাখে না? অথচ আল্লাহ সব শুনেন ও জানেন। সূরা মায়েদা -৫:৭৬ 
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জিজ্ঞেস করুন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পালনকর্তা কে? বলে দিনঃ আল্লাহ! বলুনঃ তবে কি তোমরা 
আল্লাহ ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির করেছ, যারা নিজেদের ভাল-মন্দের ও মালিক নয়? বলুনঃ অন্ধ 
চক্ষুম্মান কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি অন্ধকার ও আলো সমান হয়। তবে কি তারা আল্লাহর জন্য 
এমন অংশীদার স্থির করেছে যে, তারা কিছু সৃষ্টি করেছে, যেমন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ? অতঃপর 
তাদের সৃষ্টি এরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? বলুনঃ আল্লাহই প্রত্যেক বস্তর শ্রষ্টা এবং তিনি একক, 
পরাক্রমশালী। সুরা রাদ ১৩:১৬ 


তিনি বললেনঃ তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর এবাদত কর , যা তোমাদের কোন উপকার 
ও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? সুরা আহ্ষিয়া, ২১: ৬৬ মেক্কায় অবতীর্ণ) 


তারা এবাদত করে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর , যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও 
করতে পারে না। কাফের তো তার পালনকর্তার প্রতি পৃষ্টপ্রদর্শনকারী। সুরা ফুরকান , ২৫:৫৫ 


ভবঘবরে এর জবাব: 
আগস্ট ২৪, ২০১২ গা ১০:৩৬ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


আর তাছাড়া আর যেটা তাৎক্ষনিক মারাত্মক ব্যাপার হয়ে দাড়ায় তা হল একজনের জিহ্বা দ্বারা চোষা 
বস্তু আর একজনে চুষিলে,এইডছ সহ বহু রকমের মারাত্মক মারাত্মক ভইরাল ব্যাধি সংক্রমন হইতে 
পারে। এটা যে কেহই জানে। 


এত কোরান হাদিস চর্চা করার পরেও ভাইজানের জ্ঞান বিকাশ বিশেষ হয়েছে বলে দেখা যায় না যা 
ছু:খজনক। কাল পাথর তো আর যেন তেন পাথর না, এটা একেবারে বেহেশতী পাথর, কুদরতের 
আধার। এ পাথর চাটাচাটি করলে এইডস রোগ কমনে হবে? বরং কারও এইডস রোগ থাকলে তা 
সেরে যাওয়ার কথা। এ পাথরের সাথে এইডস রোগের ভাইরাস স্পর্শ করা মাত্রই তো তা মরে ভূত 
হয়ে যাবে পাথরের কুদরতী গুণের কারনে, তাই না? তাই বলি কি ভাইজান, সময় থাকতে আপনিও 
একবার ঘুরে আসুন মকা মদিনায় , কাল পাথরটাকে মনের সাধ মিটিয়ে চাটা চাটি করে আসুন আর 
সমস্ত রকম পাপ তো বটেই রোগ ব্যধিও দুর করে আসুন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আফসোসএর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ১২, ২০১২ গ্রা ১১:১৪ পূর্বাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


এইচআইভি ভাইরাস মোটামুটি তিন প্রকারের ছড়াতে সক্ষম। 


যৌনমিলনের সময় 

রক্ত (010০9) বা লসিকার (1101) মাধ্যমে 
মা থেকে সন্তানে 

যৌনমিলনের সময় 


এইচআইভি সংক্রামণের বেশির ভাগ ঘটনাই অরক্ষিত যৌনমিলনের কারণে ঘটে থাকে। 

বংশ বৃদ্ধি 

সনাক্তকরণ 

বাযু,জল, খাদ্য অথবা সাধারণ ছোঁয়ায় বা স্পর্শে এইচআইভি ছড়ায় না। এইচআইভি মানবদেহের 
কয়েকটি নির্দিষ্ট তরল পদার্থে রেক্ত, বীর্য, বুকের দুধ) বেশি থাকে। ফলে, মানব দেহের এই তরল 
পদার্থগলো আদান-প্রদানের মাধ্যমে এইচআইভি ছড়াতে পারে। সুনির্দিষ্টভাবে যে যে উপায়ে 
এইচআইভি ছড়াতে পারে তা হল: 


১) এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত রোগীর রক্ত সুস্থ ব্যক্তির দেহে পরিসঞ্চালন করলে ২) আক্রান্ত ব্যক্তি 
কতৃক ব্যবহৃত সুঁচ বা সিরিঞ্জ অন্য কোনো সুস্থ ব্যক্তি ব্যবহার করলে ৩) আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো অঙ্গ 
অন্য ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে ৪) এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে (গর্ভাবস্থায়, 
প্রসবকালে বা সন্তানের মায়ের দুধ পানকালে) ৫) অনৈতিক ও অনিরাপদ দৈহিক মিলন করলে 
প্রতিরোধ 

প্রতিকার 

এইচআইভি সংক্রমণের উপায়গুলো জেনে এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এইডস প্রতিরো ধ 
করা সম্ভব। এইডস প্রতিরোধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হলো: 


১) অন্যের রক্ত গ্রহণ বা অঙ্গ প্রতিস্থাপনে আগে রক্তে এইচআইভি আছে কিনা পরীক্ষা করে নেয়া ২) 
ইনজেকশন নেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবারই নতুন সুচ/সিরিঞ্জ ব্যবহার করা ৩) অনিরাপদ যৌন আচরণ 


থেকে বিরত থাকা ৪) এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত মায়ের সন্তান গ্রহণ বা সন্তানকে বুকের দুধ দেয়ার 
ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া ৫) কোন যৌন রোগ থাকলে বিলম্ব না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া 


মূর্খ গুলোকে আর কিই বা বলার আছে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মি 

ছন়ছাডাএর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ১২, ২০১২ ৪ ১:৪০ অপরাহু 

আফসোস, 

ভাই/বোন কাকে কাকে আপনার মুখ্য মনে হল ? এবং সঠিক কি কারনে?আমি মুক্তমনায় যতদিন 
থেকে ঘোরা ঘুরি করি তখন থেকেই ভবঘুরে ও হাকীম চাকলাদেরকে হাসি ঠাট্টার সাথে যৌক্তিক 
আলোচনা চালাতে দেখেছি।তাদের কাউকেই আমি প্রমান দস্তাবেজ ছাড়া কোন দাবী করতে দেখিনি। 
ওনাদের বালখিল্যসুলভ আলোচনার ভেতরের একটি লাইন যা কিনা মূল আলোচনার বিষয় বস্ত ইনয় 
, তা নিয়ে তাদের মূখ্য বলার কোন অধিকার কি আপনি সংরক্ষন করেন ?আপনি যদি মনে করেন মূল 
প্রবন্ধে কোন মারাত্তক অসংগতি বিদ্যমান, যৌক্তিক বিরোধিতা করুন । আমি নিশ্চিৎ এদের ছুজনেরই 
ক্ষমতা আছে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার। 


আফসোস এর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ১২, ২০১২ ৪ ৪:১৪ অপরাহ্ণ 
ঞ মহ ঠা শি 


আর তাছাড়া আর যেটা তাৎক্ষনিক মারাত্মক ব্যাপার হয়ে দাড়ায় তা হল একজনের জিহ্বা দ্বারা চোষা 
বন্ত আর একজনে চুষিলে,এইডছ সহ বহু রকমের মারাত্মক মারাত্মক ভইরাল ব্যাধি সংক্রমন হইতে 
পারে। এটা যে কেহই জানে। 

আ. হাকিম চাকলপাদারের এই কথার জবাবে আমি উপরের কথা বলেছি। আ. হাকিম চাকলাদার 
কোরআন হাদিসের ভূল ব্যাখ্যা দিতেছেন। 

জনাব, ভবঘুরে একটা সমীকরণ দিয়েছেন যা শিক্ষিত সমাজ গ্রহন করার মতো নয়। উনার 
সমীকরণের অনুরুপ আমিও একটা সমীকরণ দিয়েছি। দেখুন উপরের মন্তব্যে আমার সমীকরণে কোন 
ভুল আছে কিনা। 


8, 
৮. এ 


/577//9/%এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ১২, ২০১২ ৪ ৮:৫২ অপরাহু 

আফসোস, 

মুক্ত মনায় স্বাগতম স্বাগতম ........... স্ব, আপনাকে পেয়ে আমরা সবাই ধন্য। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আ. হাকিম চাকলাদার বলেন আর ভবঘুরে বলেন , কে কতটুকু জ্ঞানী আমি ঠিক জানিনা তবে উনারা 
নিজের ইচ্ছামত কোরআন হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা দিতেছেন। 


হে “মহা জানি”, আপনে কষ্ট করে হাদিস গুলার সঠিক ব্যাখ্যা দিয়া যাবেন। এই পর্যন্ত মুক্ত মনায় যে 

সকল ব্যাক্তিরাকোরানে হাফেজ) এসে ছিল তারা লজ্জায় মাথা নত করে চলে গেছে। তারা আপনার 

মত একই কথা বলছে কিন্তু কোন ভাল সমাধান দিতে পারে নাই, কুকুরের মত লেজ গুটাইয়া পালিয়ে 
গেছে। 

আর আপনে এইচআইভি ভাইরাস নিয়া যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে কিন্তু মুক্ত মনার কারোরই বুজতে 
বাকি নাই আপনার ঞ্জানের লেভেল সম্পর্কেখোলি কলসি বাজে বেশি)........ উনি বুজাইতে চাইল কি 
আর আপনে বুজলেন কি? 

কথা নাই বার্তা নাই হ্ঠ্যাৎ এক যুগ পড়ে দৌড় দিয়া আইসা এমন এক টা মন্তব্য দিলেন, মুক্ত মনার 
সকলে টেনশানে পড়ে গেছেন। ডি 

ভবঘুরে একটা সমীকরণ দিয়েছেন যা শিক্ষিত সমাজ গ্রহন করার মতো নয়। 


আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি ৫৪ নাস্কার 
সুরা ১৭,২২,৩২,৪০) নাম্বার আয়াত)। তাই আর কি উনিও সহজ সরল ভাষায় সমীকরণ দেন, ঠিক 
উপরের সূরা অনুযায়ী। তা উনি কোরান হাদিস মেনেই সমীকরণ টি দিয়েছেন।তাই শিক্ষিত সমাজের 
মানতে আপতি থাকলেও কিছু করার নাই। 

উনার সমীকরণের অনুরুপ আমিও একটা সমীকরণ দিয়েছি 


এই সমীকরণ দিয়ে আপনি আপনার ঞ্লানের লেভেল কে প্রশ্ন বিদ্ধ করেছেন। (৬ 
ভাল থাকবেন। ধঁঃ 


আফসোস এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১২ ৪ ১২:০৭ অপরাহু 

21017 

জনাব আপনার লেখা দেখে মনে হচ্ছে না বুঝো আন্দাজি কথা বলাই আপনার স্বভাব। আপনি আমার 
মন্তব্য পড়ে যৌক্তিক মতামত দিন। অযৌক্তিক কথা বলা জায়গা মুক্তমনা না (এটা আপনারাই বলেন)। 
আর আপনে এইচআইভি ভাইরাস নিয়া যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে কিন্তু মুক্ত মনার কারোরই বুজতে 
বাকি নাই আপনার জানের লেভেল সম্পর্কেখোলি কলসি বাজে বেশি)........ উনি বুজাইতে চাইল কি 
আর আপনে বুজলেন কি? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আমি ঠিকই বুঝছি । বুঝেননাই আপনি ৪ | আপনি না বুঝলেও আ.হাকিম চাকলাদার ঠিকই 
বুঝেছে। তার কমেন্ট আপনি দেখুন। ৮ আপনারা মুসলমানদের ধর্মান্ধ বলেন । আমি দেখছি 
আপনারা সবাই ভবঘুরান্ধ। ভবঘুরে যা বলে বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই টপাটপি গিলে ফেলেন। আমরা 
সত্যের জন্য অন্ধ। আর আপনারা মিথ্যার জন্য অন্ধ। 


/121//0// এর জবাব: 


সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১২ ৪ ১১:৩৬ অপরাহু 
আফসোস, 


আমরা সত্যের জন্য অন্ধ 


কি পরিমাণ আপনারা সত্যের জন্য অন্ধ তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নেগেটিভ এর মধ্যে পজেটিভ 
খুজে বের করে আনেন, আর হাউ মাউ করেন। শান্তির ধর্ম ইসলাম, অথচ যা শান্তি দেখাইছে, তা 
ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।কোরান হাদিস এর মধ্যে কত অশান্তির আয়াত বিদ্যমান, যারা বোমা বাজি 
করে, তারা নাকি কোরান হাদিস মতেই করেন। অথচ এই অশান্তির আয়াত গুলা কোন আয়াত দ্বারা 
বাতিল ও করে নাই।আবার বলে “আমরা সত্যের জন্য অন্ধ” | 

অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ পরতে প্রেক্ষাপট দরকার পরে না, এক মাত্র আমাদের এই কোরান পরতে 
প্রেক্ষাপট দরকার পড়ে ।আল্লাহ তো সব জানতেন তাহলে উনার এত প্রেক্ষাপটের দরকার কি? 
আপনার আল্লা তো মানুষের চাইতেও কম নিখুদ। 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ১২, ২০১২ ৪ ৭:৪৮ অপরাহু 


মূর্খ গুলোকে আর কিই বা বলার আছে। 
হ্যাঁ, আপনিই সঠিক। আমি ছুখিত। মুখের লালা দ্বারা 11৬ ভাইরাছ সংক্রমন হয়না। 


তবে আপনি ব্যক্তিগত আমার ভূলের জন্য ” মূর্খ গুলোকে ” 
বলতে আর কার কার কী কী ত্রুটি পেলেন একটু বলবেন? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনি ভব ঘুরের সমীকরনে মন্তব্য করেছেন। ভব ঘুরে আল্লাহ ও নবী কে সমীকরন দ্বারা সমান 
সমান দেখিয়েছেন। তার আর কীই বা দোষ? 


কোরানের বাক্য গুলীর মধ্যেও তো আল্লাহর বাক্য এবং নবীর বাক্য একত্রে মিশ্রিত হয়ে গেছে। 
সেখানেই তো প্রমাণ হয়ে যায় যে আল্লাহু এবং নবী একই স্বত্বা। দুইটা ভিন্ন কোন ব্যক্তি বা স্বত্তা নয়। 
তাহলে আপনি কি নিজ চোখে এটা দেখতে চান? তাহলে নীচের আয়াৎ ২ টা একটু লক্ষ করুন? 

৩ নং ছুরা আল ইমরান ১৯৩-১৯৪ আয়াৎ। 

এখানে “হে আমাদের পালনকর্তা” কে কাকে বলতেছে? 


আপনি কি তাহলে এটা বিশ্বাষ করেন যে স্বয়ং আল্লাহ নবীকে আল্লাহর পালন কর্তা বলে সম্বোধন 
করতেছেন ? নাউজু বিল্লাহ 


এটা বিশ্বাধ করলে তো তাহলে আপনি কাফের হয়ে গেলেন। 


আর যদি বলেন এটা নবীর নিজস্ব উক্তি, তাহলেও আপনি কোরানকে আল্লাহ্‌র বানী বলে অবিশ্বাষ 
করলেন,তাতে ও আপনি কাফের হয়ে গেলেন।নাউজ্ু বিল্লাহ 


এখন তাহলে আপনি কোনটা বেছে নিতে চান? অনতঃ ছুইটার একটা তো আপনাকে মেনে নিতে হবে? 
বলুন? নাকী ছুইটাই মেনে নিবেন? 


৩ নং ছুরা আল ইমরান ১৯৩-১৯৪ আয়াৎ। 
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হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান 
করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের 


পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষক্রটি দুর করে 
দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
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হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রসুলগণের মাধ্যমে এবং 
কিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না। 


আফসোসএর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১২ 2 ১১:৫৩ পূর্বাহ্ণ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


কোরানের বাক্য গুলীর মধ্যেও তো আল্লাহর বাক্য এবং নবীর বাক্য একত্রে মিশ্রিত হয়ে গেছে। 


জনাব এটা আপনার ভুল ধারনা। কোরআনের প্রতি বিদ্বেশ বাদ দিয়ে নিরপেক্ষ মন নিয়ে দেখুন। 

আপনি যে আয়াত গুলো দেখিয়েছেন এগুলোর শুরু সূরা আল -ইমরানের ১৯০ আয়াত থেকে শুরু 
হয়েছে। 

নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্ত নে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের 
জন্যে। এ আয়াতে আল্লাহ বোধ সম্পন্ন লোকদের কথা বলেছেন। 

এর পরের আয়াতে আল্লাহ বোধ সম্পন্নলোকদের পরিচয় দিয়েছেন। 

যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও 
জমিন সৃষ্টির বিষষে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা 
তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। 

এবার নিচের আয়াত গুলোতে আল্লাহ উপরোক্তলোকদের মনের চহিদার কথা অর্থাৎ দোয়ার কথা 
উল্লেখ করেছেন। 

হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করলে তাকে সবসময়ে অপমানিত 
করলে; আর জালেমদের জন্যে তো সাহায্যকারী নেই। 

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান 
করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের 
পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষক্রটি দুর করে 
দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। 

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রসুলগণের মাধ্যমে এবং 
কিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না। 


38. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এরপরের আয়াতে অর্থাৎ ১৯৫ নং আয়াতে বান্দাদের দোয়া কবুলের কথা বলেছেনঃ 

অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে , আমি তোমাদের কোন 
পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। 
তারপর সে সমস্ত লোক যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া 
হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ 
করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব। এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করব 
জান্নাতে যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর 
নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়। 

এখানে আল্লাহ আর রাসূলের কথা মিশ্রিত হয়েছে কোথায় দেখলেন। আবারও বলছি জনাব বিদ্বেশ 
ত্যাগ করে নিরপেক্ষভাবে , ভুল ধরার উদ্দেশ্যে নয় জানার উদ্দেশ্যে কোরআন পড়ুন । দেখবেন 
কোরআনের মধ্যে আপনি কোন ভুলই খুজে পাবেন না। শুভকামনা রইলো 


38 
নর হাকিম চাকলাদার 


আগস্ট ২৫, ২০১২ সময়: ১:৫৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে, 


এত কোরান হাদিস চর্চা করার পরেও ভাইজানের জ্ঞান বিকাশ বিশেষ হয়েছে বলে দেখা যায় নাযা 
ছু:খজনক। কাল পাথর তো আর যেন তেন পাথর না, এটা একেবারে বেহেশতী পাথর, কুদরতের 
আধার। এ পাথর চাটাচাটি করলে এইডস রোগ কমনে হবে? বরং কারও এইডস রোগ থাকলে তা 
সেরে যাওয়ার কথা। এ পাথরের সাথে এইডস রোগের ভাইরাস স্পর্শ করা মাত্রই তো তা মরে ভূত 
হয়ে যাবে পাথরের কুদরতী গুণের কারনে , তাই না ?তাই বলি কি ভাইজান, সময় থাকতে আপনিও 
একবার ঘুরে আসুন মক্কা মদিনায় , কাল পাথরটাকে মনের সাধ মিটিয়ে চাটা চাটি করে আসুন আর 
সমস্ত রকম পাপ তো বটেই রোগ ব্যধিও ছুর করে আসুন । 

হা,হা,হা, একেবারে খাটি কথা বলেছেন,ভাইজান। আপনার প্রবন্ধ গুলী দ্বারা একটু আলোকিত না হতে 
পারলে মরুভূমির পাথর চেটে চেটে পাপ মোচন করানো ছাড়া আর কোনই উপায় ছিলনা। রক্ষা!! 


আর হ্যা, 


নিম্োক্ত হাদিছ ছুইটির লিংক দিতে পারেন? আমি তিরমিজীর এই (001):////.1010- 
19181.01:2/11900907/901101000-10007) লিংকটা খুজে এ নাম্বারের(৮৭৭ ও ৯৫৯) কোন হ দিছ পাইলামনা। 
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ইবনে আব্বাস বর্ণিত নবী বলেছেন-« কাল পাথর বেহেস্ত থেকে পতিত হয়েছে।যখন প্রথম ছুনিয়াতে 
এটা পতিত হয় তখন এর রং ছিল দুধের মত সাদা কিন্ত আদম সন্তানদের পাপ গ্রহণ করার ফলে এর 
রং কাল হয়ে গেছে”। তিরমিজি, হাদিস- ৮৭৭ 

ইবনে ওমর নবী কে বলতে শুনেছেন, « কাল পাথর ও আর রুখ আল ইয়ামানি কে স্পর্শ করলে পাপ 
মোচণ হয়।তিরমিজি, হাদিস-৯৫৯ 

নাকি এটা বোখারীর কোথাও আছে? 


এখানে নবীর হাদিছ দুইটি কোরানের একতৃবাদের সাক্ষাৎ পারিপঞ্ছি হয়েছে। আমার সঠিক রেফারেস 
এজন্য দরকার হয় কারন কখনো কখনো কারো কারো সংগে হাদিছ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে 
হয় এবং নিশ্চিত রেফারেস কাছে না থাকলে মনে জোর থাকেনা। 

এবং তাহলে তাদের আটকাতেও পারবনা। 

আর এসব আমাদের দ্বারা তো কোনদিন খুজে খুজে বের করা ও সম্ভব নয়। 


ধন্যবাদ 


সি 
ভবঘুরে এর জবাব: 


আগস্ট ২৬, ২০১২ এ ৪:০৮ অপরাহ্থ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


হাদিস খুজে বার করা অত সোজা না বলেই তো ইসলামি পন্ডিতরা নিজেদের মত হাদিস বানিয়ে 
বানিয়ে বলে মানুষকে ধোকা দেয়। আর আপনি যদি এমন কোন হা দিস বার করেন যা পড়লে মনে হয় 
স্ববিরোধী তারা সাথে সাথে বলবে সেটা জইফ হাদিস অথবা আপনি তার অর্থ বুঝতে পারেন নি। এরা 
এতটাই ধান্ধাবাজ ও ধুরন্ধর। যাহোক উপরের হাদিস ছুটি পাওয়া গেছে । ইসলামি বইএর একটা সাইট 
আছে এখানে -1003://191011001.4/01131699.০0117/81-19010/ এখানে গেলে সব রকম হাদিসের 
বাংলা সংকলন পাওয়া যাবে, তিরমিজি হাদিসের মোট ৪টি খন্ড আছে, আপনি ২য় খন্ডেই পেয়ে 
যাবেন। আর যদি কখনো কাল পাথর চুমাচাটি করে পাপ মোচন করতে মককাতে যান, দয়া করে এ 
পাপী বান্দার জন্যে একটু খাস দিলে দোয়া করবেন। 


১ 
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আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
আগস্ট ২৬, ২০১২ ঞ ৭:৪৩ অপরাহু 
(6 বুরে, 


যাহোক উপরের হাদিস দুটি পাওয়া গেছে। ইসলামি বইএর একটা সাইট আছে এখানে - 
11119://19121111901./010101595.0017/91-1180107/ এখানে গেলে সব রকম হাদিসের বাংলা সংকলন 
পাওয়া যাবে, তিরমিজি হাদিসের মোট ৪টি খন্ড আছে, আপনি ২য় খন্ডেই পেয়ে যাবেন। আর যদি 
কখনো কাল পাথর চুমাচাটি করে পাপ মোচন করতে মক্কাতে যান, দয়া করে এ পাপী বান্দার জন্যে 
একটু খাস দিলে দোয়া করবেন। 


হ্যা ভইজান, 

হাদিছ টা ঠিকই ওখানে পেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ। ওখানে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে এটা আরো 
কয়েক যায়গায় বর্ণিত আছে এবং এটা একটা ছহীহ বা সঠিক হাদিছ। এটা আমি 9%৬2 করে রাখছি 
কখনো কখনো আমার বিশেষ বিশেষ কাজে লাগতে পারে। 

আর আমাকে মকায় গিয়ে পাথর পূজা করে আপনার জন্য দোয়া করার দরকার হইবেনা ইনসা 
আল্লাহ। 


আপনি আমাদেরকে যে ভাবে নবীর কোরান হাদিছ শিক্ষা দিয়ে পূন্য অর্জন করতেছেন তার বদৌলতে 
মাশা আল্লাহ কেয়ামতের দিন বিদ্যুতের গতিতে পুলসিরাত পার হয়ে একেবারে জান্নাতুল ফেরদৌছে 
পৌছে যাবেন। তাতে সন্দেহ নাই। এতে মনে কোনই ছুর্বলতা রাখার প্রয়োজন নাই। 


কারন আপনি তো আল্লাহর বান্দাদেরকে গভীর অন্ধকার হতে আলোকের দিকে লয়ে আসতেছেন। আর 
আল্লাহ পাকের ও সেইটাই কাম্য। কেহ মানুষের অজ্ঞানতা ও বর্বরতার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহন করে 
কিছু আজগুবী, অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক,পরশ্পর সাংঘর্ষিক কল্পকাহিনী শুনিয়ে ধর্ম প্রবর্তকের দাবীদার 
হলেই অমনি হয়ে গেল নাকী? 

আল্লাহ পাক তাহলে মানব মণ্তিস্ক টা কী জ্য দিয়েছেন? 

আল্লাহ পাক কী তাহলে মানব মস্তিষ্কের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন নাকী? 


বরং আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিনে এই সব ধোকাবাজ দেরই দোজখের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে ঢাকনা 
দিয়ে আটকিয়ে দিবেন। 


এরা তো আমাদের চোখের সামনেই এখনো অশংখ্য ধোকা দিচ্ছে। তার অজন্র প্রমান রয়েছে। 


আল্লাহ কখনো অবিচার করেন না,মনে রাখবেন। মনে কোনই দুর্বলতা আনার প্রয়োজন নাই। 


39. 
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আল্লাহ পাক বরং আমাদেরই সহায় এবং পক্ষে। তাদের নয়। এটা এক রকম নিশ্চিত। 


আর হাঁ, প্রায় ভূলেই গিয়েছিলাম। ধরে, 


কাল পাথর বেহেস্ত থেকে পতিত হয়েছে।যখন প্রথম ছুনিয়াতে এটা পতিত হয় তখন এর রং ছিল 
দুধের মত সাদা কিন্ত আদম সন্তানদের পাপ গ্রহণ করার ফলে এর রং কাল হয়ে গেছে”শ। তিরমিজি, 
হাদিস- ৮৭৭ 


পাথরটি বেহেশত হতে নীচে নামাবার সময় ছুধের মত সাদা ছিল- এটাকী নবী নীজ চোখে 
দেখেছিলেন নাকী? নাকি জিব্রাঈলের দ্বারা কোরানের কোন আয়াৎ অবতীর্ন করে জানিয়ে দিয়েছিলেন? 
কোরানের এমন কোন আয়াৎ কী দেখাতে পারবেন? তাহলে দেখান? 

নবী তো নিজেই কোরানে বলেছেনস্তিনি আমাদের মতই একজন সাধারন মানুষ শুধু পর্থক্য এই যে 
তার উপর অহি অবতীর্ণ হয়। 

যদি তার উপর এ ব্যাপারটির কোন অহী অবতীর্ণ না হয়ে থাকে তা হলে তিনি আমাদের মত একজন 
সাধারণ মানুষ হয়ে কী করে এটা দেখতে পেলেন যে পাথর বেহেশত হতে ঠিক নামিয়ে দেওয়ার সময়ে 
এটা ছুধের মত সাদা ধবধবে ছিল? 


নবী যখন এটা জানেন তাহলে নবীর এটাও অবশ্যই জানা থাকার কথা এটা কত বৎসর আগে 
বেহশত হতে মক্কায় নামানো হয়েছিল। 


এ সময়টা তাহলে নবী কোথাও কেন উল্লেখ করলেননা? তিনি তো আর যেমন তেমন নবী নন,তিনি 
তো সর্বশ্রে্.সরবশেষ এবং বিশ্বনবী। 

তার প্রতিটা বাক্যই তো যুক্তিপূর্ণ ও পরিপূর্ণ হতে হবে। 

এটাও তাহলে একটু ব্যখ্যা করুন। 


আগস্ট ২৬, ২০১২ সময়: ৭:৩৪ অপরাহু লিঙ্ক 


উপযুক্ত জবাব হইছে... ইসলাম ধর্মের অনেক ভূল ও অনেক কুসংস্কার আছে যে গুলা বন্ধ করা উচিত। 
মোহাম্মাদ নিজেকে যে কি মনে করতেন! 
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40. 40 


রা 


আগস্ট ২৬, ২০১২ সময়: ৮:১৭ অপরাহু লিঙ্ক 
শ্রীয় পাঠক বর্গ 


আজ সকাল ৭:৩০ এর বিবিসি বাংলার খবরটা এখানে শুনে দেখতে পারেন। 

লিবিয়ার মত একটি ইসলামিক দেশের রজধানী ভ্রীপলীতে আল্লাহর ঘর “মসজিদ” বূল ড্রেজার 
দিয়ে গুড়িয়ে দিচ্ছে কোন ঈহুদী নাছারাদের বাহিনী নয় বরং স্বয়ং নবীর খাটি উম্মত বলে দাবীদার 
“্ছালাফী গ্রপ। 

আর যাদের মসজিদ তারাও নবীর খাটি উম্মতের দাবীদার 'ছুফী” গ্রুপ। 

তাহলে একই আল্লাহর দেওয়া ধর্মে কত প্রকারের সংঘাতময়ী গ্রুপ থাকতে পারে? 

তাহলে নীচের হাদিছটা একটু লক্ষ করু ন। নবী নিজেই ঘোষনা দিয়েছেন তারই অনুসারীরা অচীরেই 
৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। 


এই নিন তরজমা ও ব্যখ্যাসহ- 


০৮০ ৪০0105০0৯৯০ ৩৪৯ 0৭198 58৭3 1 ১ এও ০66 258 ০৪০১৯ 0১৩ শন ১০ 
অতিশীঘ্র আমার উম্মত তেহাত্তরণ৩) ফের্কায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দলই 
মুক্তিপ্রাপ্ত এবং জান্নাতী হবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেনঃ সেই মুক্তিপ্রাপ্ত সৌভাগ্যশালী দলটি কারা 
এবং এত বড় সৌভাগ্য লাভের ভিত্তি কোন নীতি বা আদর্শের উপর ? উত্তরে নবী সোঃ) বললেন,যে 
নীতি,তরীকা ও আদর্শের উপর আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম আছেন। 

(তিরমিজী শরীফ,ইবনে মাজা,মুসনাদে আহমদ,আল-মুসতাদরাক) 

হাদিসের ভাবার্থ- 

মুহাম্মদ বলছেন, তিনি যেমন সত্যের মাপকাঠি,এবং তার যেমন সমালোচনা করা যাবেনা, 
প্রশ্নাতীতভাবে তার অনুসরণ ও অনুকরণ ব্যতিরেকে যেমন নাজাতের বা মুক্তির কোন পথ নাই, 
তেমনি তার সাহাবাগণও সত্যের মাপকাঠী ও সকল প্রকার সমালোচনার উর্দে এবং তাঁদের অনুকরণ 
ও অনুকরণ ব্যতিরেকে উম্মতের নাজাতের বা মুক্তির কোন বিকল্প পথ খোলা নাই। 


41. কা 
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গন 
আগস্ট ২৭, ২০১২ সময়: ১০:৪১ পূর্বাহু লিঙ্ক 
আরেকটা টাইম বোম যথারীতি। অসাধারণ 1:9818: 33) 


আচ্ছা ইসলামে গান-বাজনা নিষিদ্ধ মূলক হাদিস বা আয়াত আদৌ আছে কি ?% থাকলে কিছু শক্ত 
প্রমাণ দিয়েন। 


১ 


আ? হাকিম চাকল7দর এর জবাব: 
আগস্ট ২৭, ২০১২ ৪ ৪:৪৬ অপরাহু 
ঞুঅগ্নি, 


আচ্ছা ইসলামে গান-বাজনা নিষিদ্ধ মূলক হাদিস বা আয়াত আদৌ আছে কি ?% থাকলে কিছু শক্ত 
প্রমাণ দিয়েন। 


ইসলামে গান বাজনা সম্পর্কে দেখতে পারেন এখানে 

প্রবন্ধের নাম “ইসলাম ও সঙ্গীত” মুক্তমনা ই বুক “ইসলাম ও শারীয়া” পৃষ্ঠা-৫৭। 

লেখক: 

হাসান মাহমুদ। 

সম্প্রতি শারীয়ার নামে এক প্রতিবন্দী পাকিস্তানী কিশোরীর উপর নির্যাতন সম্পর্কে লেখক হাসান 
মাহমুদের সংগে “ভয়েস অফ আমেরিকা” এর বাংলা বিভাগের সংগে একটি /0010 সাক্ষাৎকার ও 
শুনতে পারেন এখানে। 


নু 
দু 
অঠিএর জবাব: 

আগস্ট ২৮, ২০১২ ঞ্র ১০:১১ অপরাহ্থ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 

ধন্যবাদ। ৩) 
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আঠিএর জবাব: 

আগস্ট ২৮, ২০১২ গর ১০:৫৮ অপরাহু 

গুঅগ্রি, 

হাসান সাহেব তো জাকির নায়েকের চেয়ে কম মনে হল না আমার ভূল ও হতে পারে)। 

উনি নারী প্রহারে ব্যাপারে সুরা নিসার অনুবাদ সরাসরি ভুল অনুবাদ বলে ছুড়ে ফেলেছেন। €৬৩ 
যেসব হাদীস ইসলামের বিপরীতে গিয়েছে তিনি এগুলোকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। পৃঃ ৬০ 
অথচ সঙ্গীতের ব্যাপারে নেট ঘেটে এরকম তথ্য পেলাম... ঠিক কি না জানি না। 


52111 /-180117211 ৬০1.717801101 19.5590 


7118150 /১0 /11 01 /00 18101 /1 /85117171 072118 118710| 08 চ1010181 58115) 4710] 
2/10100 17 10110/915 0816 ৬/1|| 102 50178 00901016 ১/110 ৬/1|| 001919181 111502॥ 
9০১019111719100981759, 1178 ৬/০911170 01 9115 06 011119170 01210010110 0111015 2170 1112 058 01 
101910911151101791715, 25128/001. /9701178179 ৬/111 109 90118 00901019 ৬/110 ৬/1|| 95191792102 
9102. 01 21700171211 2110 111 119 8৬৪1110 117811 91901910411 00118 10 11121 9111 11911 91910 
81009851601 001 50112011115) 1001 018) || 58 [0 11117) 1২20011 [0 015 (0170110/,7 /1811 
/111059010 112থা। 00111170 1116 11011 210 4111 121 016 17090171211 | 01] 0761, 21701176 
৬/1110121750011া। 11919510102] 11710 17011555 8170 [0105 89170 018 ৬/1|| 1817211 90 1111 119 
[0201 1325011720601.৮ 

তাছাড়া 

091101 01121118210 078 500170 019. 106 01 2৪. 9121011910 9170 12911951011 10101009011115 9215 
10115 0161 810 00111201115 11000 10 8 0106161701080। 58115: “116 010101161 (9) 1197810 
1116 900170 01 8 91191011810 01709 41191 | 085 4101 1111. 116 01010111165 11.” 

/00 /১207911 12001190 017 1112 20111701101 112 1101) 210101121 (9) 07211701100 (০) 
01011101199 02806 111 911701110 98217891095 29170 112110110 1112থা। 101 91170110 2170 59101 01281111211 
5218 [07008905 ৬/9172 001719/0|. 

01 1072 20117011101 10191101 7010121 (9) 11922121 //5919.1721128195 1121 1079 71010121 (9৪) 
5210 0721 /8111011 /1911 11951719806 0112/1001 076 02809 11] 911700110 9199 1781019, 11211 
11211110 2110 115191110 10 11811 501795. 

/90901 13911121101] /90119112155 07281 079 1701 10101181 5910 0721 /91710171 /1217 1895 
10110100191) 1/0 17015815102 210 ৬/1050 ৬০1095, 0178 19 11810990/ 21101 06 01181 15 08 0 117 
015119395. 

িও217217 18100115112 /0105 01 11017 /900285 10121 1012 171000181 (5) 5810 1121 /1710101 /৭1217 
11851915290 112 10 0199110 1180112 21101 1718 01011. 

9811 811 9890 112118155 11811101 700116 (5) 5710, 450101715101 18104 02 5010৪ 07 
1118 921111, 18110110 01 510195 0ি01া 17172 91 2170 1101101121101 01 70017939121 00118 81001 1 
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17) 01111121.” 

7116 00110911015 891620) 0 012 21010116101 /11911 1191 51811 10119101091?” 

1116 01001191 (5) 01816 01901) 5810: 94161 111191081 1751100116115 91811 109 1 9100011021706 
8170 07212 51811 192 2818169 10011101 01 9176115 2115 9110 91911 138 100117//001.৮ 
0৪121101001 5895 1121 111নথা। [৬19111 00101911160 11019102170 01010 11512111010 1 2170 
5810: /০9 100 ৪ 919৬৪ 11710 9170 8081//5105 /00 17011911010 91001710 011, 1 91801 109 
|7//00| 001 016 10091 10 19510121161 10 02 981161.” 

11720) 97211 5210 11121 1101510 /95 201 21011011811 90011. 11 /85 1051 1115 2. 01107 11110 2170 
08 0178 10 1151915 10 9)09399/৬2 1701910 //95 2. 001. 1115 8৬09102 91211 109 12180190. 
/0019/210 5285: 978101 09012190 1701910 85 21011011211. 

11720111011 017 21010118108 01 11019101195 2150 00118 00৬41. 001) /01790| 81111710102. 
/0019//210 111011 5295 0121 112 /0017217109. 001791019190 1701910 85 81011011611 9170 11910 
917070 25 9117.178 92078 19 119 ৬৪৬/ 01 211 119 901701215 0114108. 11155 11019111117) 9919101, 
1712111180, 5001021110019। 21101 011191.719179 1910 01091791708 9৬11 27010 1019 90101815 01 
83852121 11 189090 01119109110 21011011911 2101 01101010191. 

1715 95 08199801101 01 1179 001710211015 [0৬421051012 01011791 1101910 01 102851 11195. 110 
101021001 /0010 1195 10921 111811 0017016111781101 01 101910, 101910211021705 2170 08109 01 


1099). 
এখান থেকে তো মনে হয় নবীজি সংগীতের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না ?% 


১ 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 

আগস্ট ২৯, ২০১২ গা ৭:৫৭ পূর্বাহ 

ভঅগ্নি,ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠানে জানুয়ারী ১৮ ২০০৬ এ জামাতের সিনিয়র আমীর 
কামরুজ্জামান বেতমানে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারাধীনে আটক আছেন) এর সংগে হাসান 
মাহমুদের একটি আকর্ষনীয় বিতর্ক হয়। 

ওটা শুনতে পারেন এখানে। 
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সেপ্টেম্বর ৯, ২০১২ সময়: ৮:৪১ অপরাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরে ভাই, পরের পর্বের অপেক্ষায় আছি অনেকদিন ধরে। আশাকরি তাড়াতাড়িই পেয়ে যাব। 


সমাপ্ত 


1000://110100-1019.0011/1091619 101095/21003-3000% 
মোহাম্মদ ও ইসলাম, পর্ব-১৯ 


তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪১৯ (সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১২) 
লিখেছেন: ভবঘুরে 


[বিষয়বস্তু : আল্লাহ না মোহাম্মদ কে বেশি জ্ঞানী, কে বেশি বড়] 


এ পর্বে আলোচনা করা হবে কে বেশী জ্ঞানী ও শক্তিশালী- মোহাম্মদ নাকি আল্লাহ? প্রকৃতই আল্লাহই 
বা কে? এবার দেখা যাক নীচের হাদিসটি- 

রাস্তায় যুদ্ধ করে তাদের সমান নয় (৪:৯৫)” নবী বললেন, « যায়েদকে ডাক আর তাকে কালি ও হাড় 
আনতে বল”শ। অত:পর তিনি বললেন-“ লেখ “যারা অলসভাবে বসে থাকে--” এবং তখন আমর বিন 
মাখতুম নামের এক অন্ধ লোক নবীর পিছনে বসে ছিল , সে বলল- “ হে আল্লাহর রসুল! আমার জন্য 
আপনার হুকুম কি রকম , আমি তো অন্ধ?” সুতরাং উক্ত আয়াতের পরিবর্তে নিচের আয়াত নাজিল 
হলো: 

সমান নয়৫:৯৫) সহি বোখারি, বই-৬১, হাদিস-৫১২ 

দেখা যাচ্ছে মুহুর্তের মধ্যে কোরানের আয়াত পাল্টিয়ে ফেলছেন মোহাম্মদ। কোরান যদি আল্লাহর 
তত্বাবধানে থাকে আর আল্লাহ যদি সর্বজ্ঞানী হয়ে থাকে, তাহলে প্রথমে নিশ্চয়ই সে জিত্রাইলের 
মাধ্যমে ভূল বা অসম্পূর্ন আয়াত পাঠাতো না।অথচ প্রথমে যে আয়াত নাজিল হয়েছিল তা ছিল ভূল, 
অন্তত: নিদেন পক্ষে অসম্পূর্ন আয়াত। আর এর অর্থ কোরানের আল্লাহ সর্বজ্ঞানী নয়। আর মোহাম্মদ 
সাথে সাথেই অসম্পূর্ন আয়াতকে সম্পূর্ন করে তা যায়েদকে লিখে রাখতে বললেন।এতে কি বোঝা যায় 
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না যে মোহাম্মদ আল্লাহর চাইতেও বেশী জ্ঞানী? এবং মূলত: তিনি নিজেই আয়াত বানিয়ে তার 
সাহাবীদেরকে লিখতে বলেন? অন্য কথায় তিনি নিজে যা বলেছেন সেটাই আসলে কোরানের আয়াত 
তথা কোরান ? 


এছাড়া দেখা যায় কোরানের অনেক আয়াত মোহাম্মদ এমনকি তার সাহাবিদের ইচ্ছার কারনে নাজিল 
হয়েছেকোরানের বানীতে বার বার একটা আয়াত দেখা যায় তা হলো তিনি শুধুমাত্র একজন 
সতর্ককারী মাত্র, যেমন - 


আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্ত যা 
আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে 
পারতাম, ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি 
প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য।সূরা -আল- আরাফ-৭:১৮৮ (মকায় অবতীর্ণ) 


কাফেররা বলেঃ তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? আপনার 
কাজ তো ভয় প্রদর্শন করাই এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে পথপ্রদর্শক হয়েছে। সূরা রাদ ১৩:৭ € 
মক্কায় অবতীর্ণ) 

আর সম্ভবতঃ এসব আহকাম যা ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট পাঠানো হয়, তার কিছু অংশ বর্জন 
করবে? এবং এতে মন ছোট করে বসবে? তাদের এ কথায় যে, তাঁর উপর কোন ধন-ভান্ডার কেন 
অবতীর্ণ হয়নি? অথবা তাঁর সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন? তুমিতো শুধু সতর্ককারী মাত্র; আর 
সব কিছুরই দায়িত্বভার তো আল্লাহই নিয়েছেন।সূরা হুদ -১১:১২ ঘমেকায় অবতীর্ণ) 


আমি আপনাকে সুসংবাদ ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি।সুরা ফুরকান -২৫:৫৬ মেকায় অবতীর্ণ) 
এবং যেন আমি কোরআন পাঠ করে শোনাই। পর যে ব্যক্তি সপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই 
সৎপথে চলে এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলে আপনি বলে দিন, আমি তো কেবল একজন ভীতি প্রদর্শনকারী। 
সুরা নমল-২৭:৯২মকায় অবতীর্ণ) 

তারা বলে, তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন ? বলুন, নিদর্শন 
তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।সূরা আল আন কাবুত - ২৯:৫০ € 
মক্কায় অবতীর্ণ) 


বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য 
নেই।সূরা ছোয়াদ- ৩৮:৬৫(মকায় অবতীর্ণ) 


বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহ তা”আলার কাছেই আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী।সূরা আল 
মুলক- ৬৭:২৬ (মক্কায় অবতীর্ণ) 
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যে একে ভয় করে, আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবেন।সুরা আন নাজিযাত -৭৯:৪৫ মেকায় 
অবতীর্ণ) 


বলুনঃ হে লোক সকল! আমি তো তোমাদের জন্যে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী।সূরা হাজ্জ -২২:৪৯ 
মেদিনায় অবতীর্ণ) 

উক্ত আয়াতগুলোতে দেখা যাচ্ছে মোহাম্মদকে শুধুমাত্র একজন সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করা হয়েছে 
আর খেয়াল করতে হবে মাত্র একটি বাদে বাকি ৯ টি আয়াতই নাজিল হয়েছে মককাতে যখন মোহাম্মদ 
ছিলেন খুবই ছূর্বল আর তার অনুসারী ছিল হাতে গোনা কয়জন মাত্র। কিন্তু মদি নায় গিয়ে যখন 
মোহাম্মদ শক্তিশালী হলেন, একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন তখন তিনি সতর্ককারীর ভূমিকা থেকে 
আক্রমনকারী ও জোর করে ইসলাম প্রচারকারীতে পরিণত হলেন। এর রহস্য কি? এর একটাই 
রহস্য তা হলো - তিনি তার কথিত আল্লাহর চেয়ে বেশী জ্ঞানী ও শক্তিশালী, মক্কায় থাকার সময় তাঁর 
আল্লাহ তাঁকে যেসব বানী দিয়েছিল তা মক্কায় কোন কাজে লাগেনি। দীর্ঘ ১০ বছর তিনি সতকীকরনের 
বানী নিয়ে মক্কার দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন কোন কাজ হয় নি, উল্টো জুটেছে লাঙ্কুনা, অপমান আর গঞ্জনা। 
লোকজন তার কথায় সতর্ক হয়ে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করে নি। সুতরাং বোঝা গেল যে সতর্ককারীর 
ভূমিকা ছেড়ে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবোসে ভূমিকাটা হলো ছলে বলে কলে কৌশলে শক্তি অর্জন 
করতে হবে, বাহিনী গঠন করতে হবে, তারপরে মানুষের ওপর ঝাপিয়ে পড়তে হবে জিহাদী জঙ্গী 
জোশে।মদিনায় গিয়ে মোহাম্মদ ঠিক সে কাজটাই করেন আর ফলাফল আশাতীত। যে মোহাম্মদ ১০ 
বছর ধরে মককাতে তাঁর সতর্কবানী প্রচার করে মাত্র ৬০/৭০ জনও অনুসারী তৈরী করতে পারেন নি, 
সেই মোহাম্মদ মদিনায় যাওয়ার ১০ বছর পর ১০,০০০ অনুসারী নিয়ে মক্কা দখল করেন।তার অর্থ 
আল্লাহর পাঠানো সতর্কবানী ছিল ত্রুটিপূর্ণ বা ভূল পদ্ধতি বা শিক্ষা। কিন্তু মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র শিক্ষা 
পদ্ধতি তো ত্রুটিপূর্ণ বা ভুল হতে পারে না। যদি ভূল হয়, তাহলে সে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ নয়। 


জোর জবরদস্তি ছাড়াও যে ধর্ম প্রচারিত হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা দেখি খষ্টান ও বৌদ্ধ 
ধর্মে। যদিও ছুটি ধর্মই ব্যপকভাবে প্রসার পায় যখন ধর্ম ছুটি রাজ শক্তির সমর্থন পায়। তারপরেও এ 
ছুটো ধর্মের প্রবর্তকগন যীশু ও গৌতম বুদ্ধ দুজনই জোর জবর দস্তি ছাড়াই তাদের ধর্ম প্রচার করে 
গেছেন এবং পরবর্তীতে সারা ছুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ এর অনুসারী হয়।একমাত্র ব্যতিক্রম 
মোহাম্মদের ইসলাম, তিনি তাঁর ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক দিকে নিজেকে একজন শ্রেফ সতর্ককারী 
হিসাবে দাবী করে পরে জোর জবরদন্তির পন্থা বেছে নেন যা সম্পূর্ণ সতর্কবার্তা প্রচারের বিপরীত এবং 
তাঁর নিজের তৈরী আল্লাহর বানীকে অস্বীকার করেন। তবে সেটা অস্বীকার করতে যেয়ে আবার আল্লাহর 
ই বেছে নিয়েছেন, যেমন- সূরা আত তাওবার জিহাদী আয়াত সমূহ (:৫,৯:২৯) আর এটা 
হয়েছেনামোহাম্মদের আল্লাহ যদি সর্বজ্ঞ শক্তিমান কোন ঈশ্বর হয়ে থাকে, তার তো জানার কথা যে 
আরব দেশে সতর্কবানীর মত বার্তা দিয়ে কোন লাভ হবে না, সেখানে দরকার জোর জবরদস্তি, জিহাদি 
পদ্ধতি। এছাড়া একজন সতর্ককারী কখনো নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বারা আল্লাহ্‌র বানী কিভাবে 
প্রভাবিত করতে পারে যেখানে সর্বজ্ঞ আল্লাহ নিজ থেকেই সব জানে কোন বানী কখন কোথায় কার 
জন্য প্রযোজ্য হবে ও দরকার হবে ? কিন্তু দেখা যায়, মোহাম্মদ এমন কি তার সাহাবীরা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র 
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বানীকে প্রভাবিত করেছে, অর্থাৎ মোহাম্মদ বা তার সাহাবিরা একটা আয়াত চাওয়ামাত্র তা সাথে সাথে 
নাজিল হয়ে যাচ্ছে, যেমন- 

বারা বিন আধিব বর্ণিত- আল্লাহর রসূল বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ষোল বা সতের মাস 
নামায পড়লেন কিন্তু তিনি কাবা ঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়তে ইচ্ছা পোষণ করতেন , তাই 
আল্লাহু নাজিল করলেন এ আয়াত - নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে 
দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। 
এখন আপনি মসজিছুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তো মরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর। 
যারা আহলে-কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ বেখবর 
নন, সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে যা তারা করে। (২:১৪৪)। সহি বুখারি, বই-৮, হাদিস-৩৯২ 

অতএব নিচের আয়াত নাজিল হয়ে গেল- 


নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে 
সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল -হারামের দিকে 
মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর। যারা আহলে -কিতাব, তারা অবশ্যই জানে 
যে, এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ বেখবর নন, সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে যা তারা 
করে।সুরা আল বারাকা-২:১৪৪ 

অর্থাৎ কাবা ঘরকে কিবলা বানান যে সঠিক ও আদর্শ বিধান তা আল্লাহ জানত না, আল্লাহ নিজেই 
জানত না কোন্‌ দিকে কিবলা করে নামাজ পড়া উত্তম, জানতে পারল তখন, যখন মোহাম্মদ বার বার 
আকাশের দিকে তাকাতে লাগলেন। আর জানার সাথে সাথেই ওহী নাজিল হয়ে গেল।এ থেকে কি 
আবারও প্রমানিত হয় না যে মোহাম্মদ হলেন তাঁর আল্লাহর চেয়ে বেশী জ্ঞানী? 


কেন কাবা ঘরের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে হবে এ প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তা হলো - কাবা 
ঘর আল্লাহর নির্দেশে তৈরী ছুনিয়াতে প্রথম ঘর যা আদম কর্তৃক তৈ রী হয়েছিল পরে ইব্রাহীম কর্তৃক 
পুন: নির্মিত হয়তো তাই যদি হয় মোহাম্মদকে তাঁর আল্লাহ যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হুকুম দিল 
তখন কেন বলে দিল না যে কাবা ঘরের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে হবে ? মোহাম্মদ তাঁর মক্কা 
জীবনের শেষে তাঁর কথিত মিরাজ ভ্রমনের সময় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করেন আর তখন তাঁকে পাঁচ 
ওয়াক্ত নামাজের হুকুম দেয়।আর কাবা ঘরকে কিবলা বানানর আদেশ হয় এরও কম পক্ষে দেড় বছর 
পর মদিনাতে শুধু মোহাম্মদ নয় , তার সাহাবীদের ইচ্ছাতেও ওহী নাজিল হতো, যেমন- 


আয়শা বর্ণিত- নবীর স্ত্রীরা প্রাকৃতিক কাজে সাড়া দিতে বাইরে খোলা জায়গায় যেতেন। ওমর নবীকে 
বলতেন- আপনার স্ত্রীদিগকে পর্দার মধ্যে রাখুন। কিন্তু নবী তা রাখতে বলতেন না। এক রাতে সাওদা 
প্রাকৃতিক কাজে বাইরে গেলে ওমর তাকে দেখে ফেলে ও বলেন -আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি, সওদা। 
ওমর প্রায়ই পর্দা প্রথা বিষয়ক আয়াত নাজিলের ইচ্ছা পোষণ করতেন। সুতরাং আল্লাহ হিজাবের পর্দা 
বিষয়ক আয়াত সমূহ নাজিল করেন। সহি বুখারি, বই-০৪, হাদিস-১৪৮ 

আয়াতটা নিম্নরূপ- 

হে নবী! আপনি আপনার পত্রীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন , তারা যেন তাদের 
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চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত 
করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।সূরা আল আহযাব ৩৩:৫৯ 

নারীদেরকে যদি পর্দা প্রথা মেনে চলাই আদর্শ প্রথা হয়ে থাকে, তাহলে তা ওমরের ইচ্ছা মোতাবেক 
নাজিল হবে কেন ? সর্বজ্ঞ আল্লাহ কি জানে না যে কোন প্রথা নারীদের মান সম্মান রক্ষা করবে ? উক্ত 
হাদিস ও আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ নারীদের জন্য কোন প্রথা ভাল হবে তা জানতো না, 
এমনকি মোহাম্মদও জানতেন না। তাই ওমরের ইচ্ছা মোতাবেক উক্ত আয়াত নাজিল হয়।এতে এটা 
আরও পরিস্কার যে, মোহাম্মদ তার আল্লাহর চেয়ে বেশী ক্ষমতাধর কারন আল্লাহ যা জানত না, সেটা 
ওমরের কাছ থেকে জেনে নিয়ে মোহাম্মদ আল্লাহকে বাধ্য করেছে উক্ত আয়াত নাজিল করতে তথা 
নিজেই আয়াত নাজিল করেছে শুধুমাত্র ওমরের মত একজন শক্তিশালী সাহাবিকে সন্তুষ্ট করতে। 


এখন আমরা যদি আত্রাহামিক ধর্মের অন্য সব নবীদের কাহিনী পড়ি দেখা যাবে তারা কখনই কোন 
সাহাবির কথায় আল্লাহর কাছ থেকে বানী আনে নি। বরং আল্লাহ তাদেরকে যে সব নির্দেশ দিয়েছে 
তারা তাদের অনুসারীদেরকে ঠিক সেটাই অনুসরণ করতে বলেছে। যদি তৌরাত কিতাব পড়া হয় 
সেখানে কখনই দেখা যাবে না ইব্রাহিম বা মুসা নবী কখনই কারও কথা বা চাহিদা শুনে আল্লাহর 
কাছে কোন আদেশ কামনা করছে।বরং আল্লাহই সময় সময় ইব্রাহিম বা মুসাকে কখন কি করতে হবে 
তা বলে দিচ্ছে আর তারা শুধুমাত্র সাধ্যমত পালন করার চেষ্টা করছে। যীশু খৃষ্টের গসপেল পড়লে 
দেখা যাবে তার সাথীরা ঘুনাক্ষরেও কখনো যীন্তকে কোন বিধি বিধানের জন্য দাবী জানাত না। যে 
অনুরোধ করত তা হলো তাদেরকে বিপদে সাহায্য করতে। কারন তাদের বিশ্বাস ছিল মানুষের জন্য 
যেসব বিধি বিধান দরকার তা যীশু এমনিতেই তাদেরকে সময়মত বলে দেবেন। তারা সম্পূর্ণই নির্ভর 
করত যীশুর উপদেশ ও বিধানের ওপর। যীশু যে সব উপদেশ ও বিধানের কথা বলত তার অনুসারীরা 
তা সাধ্যমতো পালন করার চেষ্টা করত। অথচ মোহাম্মদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ন উল্টো নিয়মামোহাম্মদের 
ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, তার আল্লাহ তেমন কিছুই জানে না , বোঝে না, জানে না মোহাম্মদের অনুসারীদের 
জন্য কি কি বিধি বিধান দরকার।তাকে অপেক্ষা করতে হয়, মোহাম্মদ বা তার সাহাবিদের অনুরোধের 
অপেক্ষায় ।অর্থাৎ অর্ডার মোতাবেক আল্লাহ মোহাম্মদকে ওহী সরবরাহ করে। আর সে ওহী আসে 
মোহাম্মদ বা তার সাহাবিদের আগে থেকেই করা পছন্দের ওপর ভিত্তি করে। এখন মোহাম্মদ বা তার 
সাহাবিদের গছন্দই যদি আল্লাহর পছন্দ হয়, তাহলে আল্লাহর সর্বজ্ঞতার পরিচয়টা কোথায়? আর এ 
ধরনের অজ্ঞ এক আল্লাহর বার্তা নিয়ে মোহাম্মদ মানুষদেরকে আল্লা হর ওহীর নামে সতর্ক করছেন বার 
বার, এটা কি সত্যিই আল্লাহর বার্তা, নাকি মকায় অবস্থান কারী ছুর্বল মোহাম্মদের একটা কৌশল 
মাত্র? বা তার নবুয়ত্রের রিহার্সাল ? 


মোহাম্মদের মক্কার জীবন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তখন তিনি আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর 
করতেন। যেকারনে যখন কুরাইশরা তাঁকে অপমান অপদস্ত করত তখন তিনি সব বিচার আল্লাহর 
হাতে সমর্পন করতেন।কারনটাও বোধগম্য। তখন মোহাম্মদের কোন লোকজন ছিল না, নিজের হাতে 
বিচার বা প্রতিশোধ গ্রহনের কোন উপায় তার ছিল না। সুতরাং আল্লাহর কাছে বিচার সপে দেয়া ছাড়া 
কোন গতি ছিল না। যেমন- 


আমিও আহবান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে।সূরা আলাক -৯৬:১৮ (মক্কার ১ম নাজিলকৃত সুরা) 
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অতএব, যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন ধীরে ধীরে 
তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে পারবে না।সূরা কালাম-৬৮:৪৪ মেকায় ২য় 
নাজিলকৃত সূরা) 


কাফেররা যখন কোরআন শুনে, তখন তারা তাদের দৃষ্টি দ্বারা যেন আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিবে 
এবং তারা বলেঃ সে তো একজন পাগল।অথচ এই কোরআন তো বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ বৈ 
নয়।সূরা কালাম-৬৮:৫১-৫২ মেকায় ২য় নাজিলকৃত সুরা) 

মক্কায় নাজিলকৃত দ্বিতীয় সূরাতে দেখা যাচ্ছে- কুরাইশরা তাঁকে পাগল বলে সাব্যাস্ত করেছিল আর 
তখন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মোহাম্মদের আল্লাহর বলছে যে কোরানের বানী মানুষের জন্য উপদেশ 
ছাড়া কিছুই নয়। 


কাফেররা যা বলে, তজ্জন্যে আপনি সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।বিত্ত - 
বৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ 
দিন।নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুন্ড।গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি।সূরা মুজাম্মিল-৭৩:১০-১৩ (মকায় ওয় নাজিলকৃত সূরা) 

হে চাদরাবৃত,উঠ্‌ন, সতর্ক করুন,(১-২)যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে ;সেদিন হবে কঠিন দিন,যাকে 
আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি, তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন।(৮-১১)কখনই নয়! সে আমার 
নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী।আমি সত্বরই তাকে শান্তির পাহাড়ে আরোহণ করাব।€ ১৬-১৭)আবার 
ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনস্থির করেছে!(২০)তঃপর সে জকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে, 
অতঃপর পৃষ্টপ্রদশন করেছে ও অহংকার করেছে।এরপর বলেছেঃ এতো লোক পরস্পরায় প্রাপ্ত জাছু বৈ 
নয়,এতো মানুষের উক্তি বৈ নয়। আমি তাকে দাখিল করব অগ্নিতে।আপনি কি বুঝলেন অগ্নি কি ?এটা 
অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না।মানুষকে দগ্ধ করবে।(২২-২৯)।নিশ্চয় জাহান্নাম গুরুতর 
বিপদসমূহের অন্যতম, মানুষের জন্যে সতর্ককারী। (৩৫-৩৬)প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য 
দায়ী;কিন্ত ডানদিকস্থরা,তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।(৩৮-৪০)। সূরা- 
মুদ্দাসির ( মকায় €র্থ নাজিলকৃত সুরা) 


আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না।আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে 
দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। সূরা 
বাকারা-০২:৬-৭ ( মকা ও মদিনা উভয় যায়গাতে নাজিলকৃ্‌ ত) 

আর হে নবী সোঃ), যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন 
বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে 
কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতি পূর্বেও লাভ 
করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য 
শুদ্ধচারিনী রমণীকুল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। সূরা বাকারা -২:২৫(মকা 
ও মদিনা উভয় যায়গাতে নাজিলকৃত) 
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যখন কুরাইশরা তাকে যাছুকর বলছে তখন কিন্তু আল্লাহ শ্রেফ তাদেরকে আগুনে পোড়ানোর ভয় 
দেখাচ্ছে।পক্ষান্তরে যারা মোহাম্মদের কথা শুনবে তাদেরকে জান্নাতের লোভ দেখানো হচ্ছে যেখানে 
আছে নহর, নানা বিধ সুস্বাদু ফল ও নারী। এভাবে শত শত উদাহরণ দেখানো যাবে মক্কায় নাজিলকৃত 
সূরা থেকে।আর এসব আয়াতের সারমর্ম হলো দুর্বল মোহাম্মদ কাফেরদের বিচারের ভার তার আল্লাহর 
ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন অকাতরে যা করা ছাড়া তার অন্য কোন উপায়ও ছিল না। অর্থাৎ তখন তিনি 
সত্যি সত্যি একজন সতর্ককারী বানীবাহক ছাড়া আর কিছুই নন। 


দৃশ্যপটটা বদলে যায় মোহাম্মদের মদিনাতে প্রবাসী হওয়ার পর থেকেই।তখন আল্লাহ্‌র বানীও পাল্টে 
সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়।মদিনায় যাওয়ার প্রথম দিক কার সুরার মধ্যে মধ্যে দু এক যায়গায় 
সতর্ককারী হিসাবে তার ভূমিকা উল্লেখ আছে সঙ্গত কারনেই আর তা হলো তখনও মোহাম্মদ 
মদিনাতে পুরো ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারেন নি।আসলে যা বোঝা যায় তা হলো - মোহাম্মদ ১০ 
বছর মক্কা জীবনে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে দেখলেন আসলে আল্লাহ 
কোন সাহায্যই করে নি।এর ওপর তার ওপর ছাতা ধরে থাকা খাদিজা ও আবু তালিব মারা যায়। তার 
পক্ষে তখন মক্কাতে থাকা অসম্ভব হয়ে দাড়ায়।আর তখন তার মনোজগতে পরিবর্তন ঘটে যায়। তিনি 
মক্কা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে ঘাটি গাড়ার পায়তারা করেন। সুযোগও এসে যায়। তাঁর কিছু সাহাবী আগে 
থেকে মদিনাতে হিজরত করেছিল, যারা মদিনার গোত্র সর্দারদের সাথে পরামর্শ করে মোহাম্মদকে 
মদিনাতে আনার পরিকল্পনা করে।নানা ছলাকলা ও নাটকের সৃষ্টি করে অত:পর মোহাম্মদ মদিনাতে 
গমন করেনা মোহাম্মদ ও তাঁর দলবল মদিনাতে থাকার সময় সমস্যা দেখা দিল জীবিকা ধারনের 
উপায় নিয়ে।মদিনাবাসীরা ছিল কৃষিজীবি , কিন্তু মক্কার মোহাম্মদ ও তার দলবল কৃষিকাজ জানত 
না।মদিনাবাসীরা ছিল গরীব, মোহাম্মদের দলবলকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোর মত অবস্থা তাদের ছিল 
নামোহাম্মদ চিন্তা করলেন এত লোকের ভরণ পোষণ কেমনে চলবে। উপায়ও বের হয়ে গেল 
যথারীতি। মদিনার পাশ দিয়ে চলে গেছে মক্কাবাসীদের বানিজ্য করার পথ যা চলে গেছে সিরিয়া 
অবধি মোহাম্মদ চিন্তা করলেন তার দল বল নিয়ে উক্ত বানিজ্য পথে ওত পেতে থাকবেন ও সুযোগ 
মত বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করে তাদেরকে হত্যা করত: তাদের ধন সম্পদ লুটপাট করবেন চিন্তা 
করতে যা দেরী, ওহী নাজিল হতে দেরী হয় নিদেখা যাক কি কি ওহী নাজিল হলো এ বিষয়ে- 


আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়ান্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি 
বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সীমালজ্বনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।সুরা -আল বাকারা- ২: 
১৯১ 

আর তাদেরকে হত্যাকর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান 
থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বন্ততঃ ফেতনা ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার 
চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিছুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা 
তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে। তাহলে 
তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শান্তি।সূরা আল বাকারা - ২:১৯২ 

লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা 
নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদন্তি নেই , কিন্তু যারা যালেম তোদের ব্যাপারে 


আলাদা)সুরা আলা বাকারা-২:১৯৩ 
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সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্ততঃ যারা 
তোমাদের উপর জবর দস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা 
করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহ্যেগার, আল্লাহ 
তাদের সাথে রয়েছেন।সুরা আল বাকারা -২:১৯৪ 

উপরের আয়াত গুলোই প্রথম জিহাদি আয়াত যা মোহাম্মদের নিকট মদিনাতে নাজিল হয়।প্রথমে এ 
আয়াত দিয়ে মোহাম্মদ ইসলামের নামে অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমোদন দেন , তাও খুব 
সতর্কভাবে, খেয়াল করতে হবে বলা হচ্ছে -আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা 
লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না- এটুকু পড়লে কিন্তু মনে হতে 
পারে যে এতে তো কোন অন্যায় নেই।এটা তো আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের কথাই বলছে। অর্থাৎ কেউ যদি 
আগ বাড়িয়ে মুসলমানদেরকে আক্রমন করে তাহলে মুসলমানরা আত্মরক্ষার স্বার্থে পাল্টা আক্রমন 
করবে- এটা যে কোন বিধানেই বৈধ ও ন্যয়সঙ্গত। কিন্তু পরের আয়াতেই সূর পাল্টে গেছে। বলা হচ্ছে - 
আর তাদেরকে হত্যাকর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান 
থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে- বলা বাহুল্য এ আয়তটা মোটেও আত্মরক্ষামূলক আয়াত নয়। 
অনেকে বলতে পারে এটা পূর্বোক্ত আত্মরক্ষামুলক আয়াতের ধারাবাহিক তায় বলা হচ্ছে। কিন্তু বিষয়টি 
মোটেও তা নয়।কারন হত্যা করতে বলা হচ্ছে একটা ঘটনার প্রেক্ষিতে আর সেটা হলো- তাদেরকে 
বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে ।অর্থাৎ মোহাম্মদ তার 
সাহাবীদেরকে এই বলে উত্তেজিত করছেন যে তাদেরকে কুরাইশরা মকা থেকে বের করে দিয়েছে, তাই 
পাল্টা হিসাবে তাদেরও উচিত কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে উচ্ছেদ 
করা ও হত্যা করা।কিন্ত বিষয়টা কি তাই ? মক্কা থেকে কুরাইশরা কাউকেই বের করে দেয় নি। 
মোহাম্মদের অনুসারীরা নিজেরাই সেখানে টিকতে না পেরে মদিনা , আবিনিসিয়া ইত্যাদি যায়গায় 
হিযরত করে চলে যায়।ইতিহাস থেকে জানা যায়, কুরাইশরা ছিল ধর্মীয় ব্যপারে ভীষণ উদার। মক্কা ও 
তার আশ পাশে ইহুদি ও খুষ্টানরা শত শত বছর ধরে সহাবস্থান করত অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ অবস্থায়।মককার 
কাবা ঘর প্রাঙ্গনে হজ্জের সময় যে বিপুল লোকের সমাগম হতো সেখানে অনেক ইহুদি ও খৃষ্টান ব্যবসা 
করতাকুরাইশরা তাদেরকে কিছুই বলত না মোহাম্মদ যখন নবুয়ত্ব দাবী করে তাঁর ইসলাম প্রচার শুরু 
করেন তখন সন্ত্রান্ত কুরাইশরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করে।প্রথম দিকে মোহাম্মদকে পাত্তা না দিলেও 
আস্তে আন্তে মোহাম্মদ তাদের মাথা ব্যথার কারন হয়ে দাড়ায়। সবচেয়ে বড় সমস্যা সৃষ্টি করে 
মোহাম্মদ যখন তাদের কাবা ঘরে যখন তখন ঢুকে তাঁর ইবাদত বন্দেগী করতেন এবং একই সাথে 
তাদের ধর্মকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতেনাকুরাইশ সর্দাররা বার বার তাকে কাবা ঘরে ঢুকে এ কাজ করতে 
নিষেধ করত ও বলত তার ইসলাম সে ঘরে বসেই প্রচার করুক।কিন্ত নাছোড় বান্দা মোহাম্মদ তাঁর 
প্রভাবশালী চাচা আবু তালিবের প্রশ্রয়ে থেকে এ কান্ড করে যেতেই থাকেন।আর তখনই কুরাইশরা 
মোহাম্মদ ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে একটা বয়কট ঘোষণা করে।তাদের সাথে সব রকম লেন -দেন, 
বৈবাহিক ও সামাজিক সম্পর্ক বন্দ করে দেয়।এটা করার অধিকার কুরাই শরা রক্ষন করে কারন 
মোহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা যদি কুরাইশদের ধর্মকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে তাহলে ব্যঙ্গ বিদ্রুপকারীদের 
বিরুদ্ধে এ ধরনের একটা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ তারা করতেই পারে। ঠিক এমতাবস্থায় মোহাম্মদের কিছু 
অনুসারী মক্কায় টিকতে না পেরে মদিনা আবিনিসিয়াতে চলে যা য়। তাহলে কুরাইশরা তাদেরকে তাদের 
বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করল কেমনে ? ঠিক এ বিষয়টাকেই অজুহাত হিসাবে দাড় করিয়ে মোহাম্মদ তাঁর 
সাথীদেরকে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উক্কানি দিচ্ছেন তাঁর আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে। কিন্ত 
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বাস্তবে এটা যুদ্ধ নয়। কারন মুসলমানরা বাস করে মদিনাতে আর কুরাইশরা বাস করে মকাতে ,তাদের 
মধ্যে ছুরত্ব প্রায় সাড়ে তিনশ কিলোমিটার, আর মোহাম্মদ মক্কা ছেড়ে মদিনাতে গমন করাতে 
কুরাইশরা হাফ ছেড়ে বাঁচে। এখানে খেয়াল করতে হবে আলোচ্য আয়াতগুলো হলো সূরা বাকারার যার 
অধিকাংশই নাজিল হয়েছিল মক্কাতে, বাকি অংশ মদিনাতে। অর্থাৎ মোহাম্মদের মদিনায় যাওয়ার শুরুর 
দিকে আয়াতগুলো নাজিল হয়, আর তখনও মোহাম্মদ এমন কিছু শক্তিশালী হন নি যে তিনি হুংকার 
ছেড়ে মকাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেনাতাহলে কোন্‌ ধরনের যুদ্ধের জন্য মোহাম্মদ 
উক্কানি দিচ্ছেন? 

আসলে এটা কোন যুদ্ধই নয় বরং এটা হলো মদিনার পাশ দিয়ে যাওয়া মকাবাসীদের বানিজ্য 
কাফেলার ওপর চোরা গোপ্তা হামলা তথা ডাকাতি করার বিষয়।বলাবাহুল্য, পূর্বোক্ত আত্মরক্ষামূলক যে 
যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে তার সাথে এ আয়াতের যুদ্ধের কোন সম্পর্কই নেই।অথচ আয়াতগুলো 
পাশাপাশি রাখা হয়েছে শুধুমাত্র ধোকা দিতে যা তে মানুষকে বোঝানো যায় যে পরবর্তী যে যুদ্ধের কথা 
বলা হয়েছে তা পূর্বোক্ত আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের ধারাবাহিকতা। এত কিছুর পরেও বিষয়টি 
মদিনাবাসীদের মন:পুত হয় না, কারন তাদের অনেকেরই সম্পর্ক ছিল মক্কাবাসীদের সাথে।তারা মক্কা 
বাসীদের সাথে এ ধরনের শক্রতা মূলক অপঘাত মূ লক কাজে যেতে রাজি নয়, কোন রকম অজুহাত 
ছাড়া নিরীহ বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করাটা তাদের কাছে নীতি বিগর্হিত মনে হয়েছিল।তাছাড়া তারা 
মোহাম্মদের মতি গতি সম্পর্কেও অত বেশী অবহিত ছিল না। তাই তারা দোটানায় ভূগছিল।তাছাড়া 
মন্কাবাসীদের সাথে তাদের কোন পূর্ব শত্রতাও নেই যে যে কারনে তারা মোহাম্মদের সাঙ্গ পাঙ্গদের 
সাথে মক্কাবাসীদের বানিজ্য কাফেলা লুট করতে যাবে ।অগত্যা মোহাম্মদ মক্কাবাসীদেরকে নিয়েই 
বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করতে থাকেন। কিন্তু প্রথম কয়টি আক্রমনে সাফল্য আসে না। প্রাথমিক 
ব্যর্থতায় মোহাম্মদ মরিয়া হয়ে ওঠেন। যে কোন ভাবে হোক মদিনাবাসীদেরকে দলে না নিলে সাফল্য 
আসছে না। আর ঠিক তখনই শুধুমাত্র মদিনাবাসিদের লক্ষ্য করে নাজিল হয়ে যায় নীচের আয়াত- 


তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের 
কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা 
কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্ততঃ আল্লাহই 
জানেন, তোমরা জান না।সুরা আল বাকারা-২:২১৬ 

কোন রকম ভাণ ভণিতা ছাড়াই আয়াতে বলা হচ্ছে যে নিরীহ বানিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমন করার 
যে প্রক্রিয়া মোহাম্মদ আল্লাহর নামে শুরু করেছেন তা অনেকের কাছেই অপছন্দাসেই লোকগুলো 
কারা? সহজেই বোঝা যায় তারা হলো মদিনাবাসী আনসাররা তারা অনেকেই নও মুসলিম ও 
মোহাম্মদের মতি গতি অতটা জানতো না।বিনা কারনে তারা মক্াবাসীর বানিজ্য কাফেলা আক্রমন 
করতে ছিল তারা নারাজ। তাই আয়াতে বলছে- তাদের কাছে অপছন্দ হলেও তা আখেরে মঙ্গলজনক। 
তা তো বটেই বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করলে যে মালামাল দখল করা যাবে তা ভাগাভাগি করে 
নিলে বেশ আরাম আয়াশে চলা ফিরা করা যাবে, তাই তা মঙ্গলজনক বৈ কি!সুতরাং এর পর দোটানায় 
থাকা মদিনাবাসীরা মোহাম্মদের দলের সাথে যোগ দিয়ে বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করতে যায়। 


এখন লুটপাট করা মালামালকে বৈধ করা দরকার। কিভাবে লুটপাটকৃত মালামাল ভাগাভাগি করতে 
হবে সেটারও বিধান দরকার।নইলে মন্কাবাসি ও মদিনাবাসিরা মালামাল ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের 
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মধ্যে মারামারি করতে পারে তাই দেখা যাচ্ছে সুরা বাকারার ঠিক পরে নাজিল কৃত সূরা আনফালের 
আয়াতের একেবারে প্রথমেই তার বর্ণনা আছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ।নাজিলের ক্রমিক অনুসারে সুরা 
বাকারার স্থান ৮৭তম। আর সুরা আনফালের স্থান ৮৮তম।সূরা নাজিলের ক্রমিক আছে এখানে - 
কোরানের সূরা নাজিলের ক্রমিক( 11113://///.01211.010/0-0110110.111) 


আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম। বলে দিন, গণীমতের মাল হল আল্লাহর এবং রসূলের। 
অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ এবং 
তাঁর রসূলের হুকুম মান্য কর, যদি ঈমানদার হয়ে থাক। সূরা আনফাল -৮:০১ 

আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্ত-সামশ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবে, 
তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রসুলের জন্য, তাঁর নিকটাত্রীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম- 
অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা 
আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্ুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। 
আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। সূরা আনফাল -৮:৪১ 

তার মানে মোহাম্মদ তার চাহিদা অনুযায়ী ওহী পেয়ে যাচ্ছে সাথে সাথেই আল্লাহর কাছ থেকে।অথবা 
অন্য কথায়,মোহাম্মদ বাধ্য করছেন আল্লাহকে ওহী পাঠাতে সে ওহীঁটা কি ? লুটপাটের এক পঞ্চমাংশ 
পাবে আল্লাহ ও তাঁর রসুল।আল্লাহর তো কোন সম্পদ দরকার নেই , তাই সে অংশও যাবে মোহাম্মদের 
ভাগে। যদি স্বচ্ছভাবে চিন্তা করা হয়, তাহলে কি এটা সহজেই বোঝা যায় না যে, মোহাম্মদ বস্তুত তার 
পরিবার চালানোর জন্যই এ বিধান জারী করলেন? কারন তার ঘরে তখন কমপক্ষে কয়েকটা স্ত্রী 
ছাড়াও আছে ছোট ছোট কয়টি বাচ্চা আর তাদের ভরণপোষণ করা দরকার। অর্থাৎ দুনিয়ার শ্রেষ্ট 
মানব ও নবী মোহাম্মদের জীবিকা হলো অন্যের লুষ্ঠিত সম্পদ।একই সাথে তার অনুসারীদেরও 
জীবিকা হলো অন্যের লুষ্ঠিত সম্পদ। সোজা ভাষায় যাকে ডাকাতি করা বলে।কারন মদিনাতে জীবিকা 
অর্জনের অন্য কোন উপায়ই তাদের ছিল না। কোন ওয়াজ মাহফিল বা ইসলামি জলসায় বক্তারা কি 
কখনো এ বিষয়টি উত্থাপন করে? ভূলেও করে না, যদিও বা করে , এভাবে প্রচার করে যে সেসব ছিল 
যুদ্ধ আর সে যুদ্ধ শুরু করেছিল মক্কাবাসীরাই , মোহাম্মদ শুধুমাত্র আত্মরক্ষা করতে সে সব যুদ্ধ 
করেছিলেন।বন্তত: সেসব মোটেও যুদ্ধ ছিল না, ছিল শ্রেফ ডাকাতি। যুদ্ধ ও ডাকাতি ছুটোর মধ্যে 
আকাশ পাতাল তফাৎাযদি সত্যি সত্যি কোন ঈশ্বরের কাছ থেকে মোহাম্মদ ওহী পেতেন, সেই ঈশ্বর 
কি কখনো তার শ্রেষ্ট নবী ও মানবকে ডাকাতি করে তার ওপর জীবিকা নির্বাহ করতে বলতেন? 
বিধান দিচ্ছেন ডাকাতি করে জীবন ধারন করতে, এ ডাকাতির নাম হলো আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ ও 
লুষঠিত মালামালের নাম হলো গণিমতের মাল। আহ কি স্বর্গীয় বিধান আল্লাহর! 


মোহাম্মদ যে সব বানিজ্য কাফেলায় আক্রমন করেছিলেন তার তালিকা পাওয়া যাবে - 
এখানে (7019://91./14199018.010//1৭/ 09122119199) 


উক্ত ৮:১ ও ৮:৪১ আয়াত ছুটি একই বিষয়ের ওপর বক্তব্য রেখেছে ।গণিমতের মাল যখন বৈধ হলো 


তখন তার বন্টনটা কেমন হবে সেটাও সাথে সাথে বলা উচিত ছিল। অথচ দেখা যাচ্ছে ১নং আয়াতের 
পর ৪০টা আয়াত নাজিল হয়ে গেছে, আবোল তাবোল নানা কথার বর্ণনায়, অত:পর গণিমতের মালের 
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বন্টন পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে এটাও বোঝা যায়,হয় আল্লাহ এলোমেলোভাবে কোরানের 
আয়াত প্রেরণ করেছে অথবা কোরানের কোন একটি সূরাতে নাজিলকৃত আয়াতসমূহ সময় অনুযায়ী 
ধারাবাহিক ভাবে সংকলন করা হয়নি।এলোমেলো করে যেমন ইচ্ছা খুশি এমনকি হয়তবা এক সুরার 
আয়াত অন্য আয়াতেও ঢুকে গেছে। আল্লাহই যদি কোরানের বানীর প্রেরক ও সংরক্ষক হতেন , 

মই এমন এলোমেলোভাবে কোরানের বানী প্রেরিত বা সংকলিত হতো না। যদি ইহুদীদের তৌরাত, 
খৃষ্টানদের গসপেল, হিন্দুদের গীতা এসব কিতাব পরীক্ষা করি, তাহলে দেখা যাবে তাতে এধরনের 
কোনরকম অসংগতি বা এলো মেলো আগোছালো ভাব নেই।সুন্দর ধারাবাহিকতা বজায় আছে 
তাতে।এর কারনও সোজা এসব কিতাব যারা রচনা বা সংকলন করেছিল তারা আরবদের মত 
অশিক্ষিত মূর্খ ছিল না। বিদ্যা বুদ্ধিতে তারা ছিল তাদের আমলে সেরা। তাই তা রা তাদের কিতাবকে 
অসংগতি ও অসামঞ্জস্যতা যতটা সম্ভব এড়িয়ে তা সংকলন বা রচনা করেছে। 


মোহাম্মদের আল্লাহ কত দ্রুত তার আয়াতের বক্তব্য পাল্টাতে পারে তার একটা বড় নিদর্শন হলো 
নিচে:- 


হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করুন জেহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন 
দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ লোক, 
তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর থেকে তার কারণ ওরা জ্ঞানহীন। সূরা আনফাল ৮:৬৫ 
এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, 
তোমাদের মধ্য দূর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশ লোক বিদ্যমান থাকে , 
তবে জয়ী হবে দু'শর উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী জয়ী 
হবে ছু'হাজারের উপর আর আল্লাহ রয়েছেন দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে। সূরা আনফাল ৮:৬৬ 

৮:৬৫ বলছে বিশ জন মুসলমানকে আল্লাহ দু'শ মানুষের ওপর জয়ী হওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে।ঠিক এর 
পরের আয়াতেই বলছে একশ জন জয়ী হবে দুশ জনের ওপর। সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে কোন মানুষকে 
যে কোনরকম ক্ষমতা দিতে পারে।সুতরাং সে বিশজন মানুষকে ছুশ জন শক্রর ওপর জয়ী হওয়ার 
ক্ষমতাও দিতে পারে। অথচ অতি দ্রুত সে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ভুলে গিয়ে বা বাতিল করে দিয়ে পরে 
বলছে একশ মানুষকে দুশ শত্রর ওপর জয়ী হওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে। মনে হয় মানুষের মতই ভীষণ 
চঞ্চলমতি আল্লাহ, কখন কি বলে তার কোন ঠিক নেই।বিষয়টা অন্য ভাবেও দেখা যেতে 

পারে মোহাম্মদ যখন তার অনুসারীদেরকে জিহাদি কাজে উৎসাহি ত করতে আল্লাহর বানীর নামে 
তাদের বিশজনকে ছুশ জন শক্রকে পরাজিত করার কথা বলেছিলেন, সেটা খুব বেশী অবাস্তব ও 
অতিরঞ্জিত হয়ে গেছিল। তার অনুসারীরা সম্ভবত: বিষয়টি নিয়ে কানাঘুষা করছিল। কারন কোন 
পাগলে বিশ্বাস করবে যে ঢাল তলোয়ার বর্শা নিয়ে মাত্র বিশজন লোক তাদের মতই ছুশজন লোককে 
পরাজিত করতে পারে ?অর্থাৎ মাত্র একজন মুসলমান পরাজিত করবে তারই মত দশজন শত্রুকে ? 
চতুর মোহাম্মদ বিষয়টি বেশীছুর বাড়তে দেন নি, অতিদ্রত আল্লাহকে তার বানী পরিবর্তন করে নতুন 
আয়াত পাঠাতে বলেন। বলতে যা দেরী, নতুন আয়াত নাজিল হতে কিন্ত দেরী হয়নি।সুতরাং পরবর্তী 
আয়াতে একজন মুসলমানকে দুইজন শক্রর উপর জয়ী হওয়ার শক্তি দেয়া হলো।এ ধরনের অতি 
দ্রুত আয়াত পাল্টানো কি প্রমান করে যে মোহাম্মদ আসলে কোন এক আল্লাহর কাছ থেকেই ওহি 


প্রাপ্ত হতেন? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এত আলোচনার পর এখন পরিশেষে প্রশ্ন হলো - কে বড় , আল্লাহ নাকি মোহাম্মদ? আর মুসলমানরা 
কার কাছেই বা প্রার্থণা বা উপাসনা করে? 

আগের পর্বে দেখানো হয়েছিল কিভাবে মোহাম্মদ একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রচার করার নামে আসলে জড়বাদী 
ধর্ম প্রচার করেছিলেন অত্যন্ত সুম্ষ্ভাবে।একজন মানুষের মুসলমান হওয়ার প্রথম শর্ত হলো -শাহাদা। 
শাহাদা হলো আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তার কোন শরিক নেই, মোহাম্মদ হলো তার রসূল- এটা 
স্বীকার করা। আরবীতে- লা ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ, মোহাম্মাছুর রসুলুল্লাহ। এছাড়া মোহাম্মদের নাম 
উচ্চারণ করার সাথে সাথে বলতে হবে- সাল্লাহ আল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম। সংক্ষেপে, যেমন- 
মোহাম্মদসো:)। আর এই সা: এর প্রচলিত অর্থ হলো- তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইংরেজীতে 
[10121190(08101- 76808 86 10901 111. কিন্ত আসলে কি এর অর্থ এটা? এবার বিষয়টা ব্যখ্যা 
করা যাক। 

বাক্যটি আরবীতে নিম্ন রূপে আসে। 
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তাহলে দেখা যাক বাংলায় অনুবাদ করলে কী দাড়ায়। মূলত এখানে আরবী ১ (ওয়াও) সংযোগ অব্যয় 
ব্যবহার করে ছুইটি বাক্যকে একত্রে যোগ করা হয়েছে। 

অর্থাৎ ০ ৷ ০. (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে) হ'ল প্রথম বাক্য। 

তারপর , জে) হইল সংযোগ অব্যয়। এর অর্থ “এবং”। পরবর্তী বাক্যকে প্রথম বাক্যের সংগে সংযুক্ত 
করেছে। 

দ্বিতীয় বাক্য হইল *.. ছোল্লামা) 

যেমন আমরা বংলায় বলতে পারি “সুমন গোছল করিল এবং ভাত খাইল।” 

প্রথম বাক্য- ঞ&। ০ ছোল্লাল্লাহু আলাইহি)- 

এখানে এ. ছোল্লা) শব্দটি ক্রীয়াপদ। এটা এসেছে আরবী ১০ ছোলাত) শব্দ থেকে। যার সোজা 
সাপটা অর্থ হইল নামাজ, প্রার্থনা,প্রশংসা, বড়ত্ব প্রকাশ, মাথা নত করা (যেমন রুকু ,ছেজদা তে করা 
হয়) 

এরপরে & (আল্লাহু) শব্দ টা হইল এই ক্রীয়াটির কর্তা পদ। 

এরপর **০ আলাইহি) যৌগ শব্দটি কর্মপদ, ০০ (আলা অবয়)এবং * (হি) সর্বনাম যুক্ত হয়ে হয়েছে। 
এর অর্থ “তাহার নেবীর)উপর” 

অতএব প্রথম বাক্যের পূর্ণ অর্থ দাড়াল “আল্লাহ তাহার নেবীর) উপর এ।%.. (ছালাত) করুন। 

আর দ্বিতীয় বাক্য- 

৭. (ছাল্লামা)- অর্থ «শান্তি বর্ষিত করুন” 

তাহলে পূর্ণ বাক্যটির সোজা সাপটা অর্থটি এরুপ দাড়াল, 

«আল্লাহ তাহার নেবীর) উপর ৬।১.- ছালাত) করুন, ও শান্তি বর্ষিত করুন” 

অর্থাৎ - আল্লাহ নবীর ওপর প্রার্থনা করুন ও শান্তি বর্ষন করুন। (অনুবাদক - আ: হাকিম চাকলাদার) 
অনেককে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া গেছে তা হলো - আল্লাহ নবীর ওপর আশীর্বাদ ও শান্তি বর্ষন 
করুন। 

কিন্তু সাল্লাহ অর্থ হলো প্রার্থনা করা, কোনমতেই আশীর্বাদ বর্ষন করা নয়। বারাকা অর্থ হলো 
আশীর্বাদ। আর উক্ত দোয়াতে সোজা সাপ্টা সাল্লাহ শব্দটিই আছে বারাকা শব্দ নেই। তার অর্থ ইদানিং 
কিছু কিছু লোক বিষয়টি জানতে পেরে আসল অর্থ পরিবর্তন করার অপচেষ্টায় আছে বোঝা যাচ্ছে। 
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যাহোক, তার অর্থ স্বয়ং আল্লাহ মোহাম্মদের ওপর প্রার্থনা করছে।এই প্রথম শোনা গেল যে স্বয়ং সর্ব 
শক্তিমান আল্লাহ কারও ওপর প্রার্থনা করতে পারে। এতদিন জেনে এসেছি যে আল্লাহর বান্দারাই 
আল্লাহর ওপর প্রার্থনা করে থাকে। আর আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর আশীর্বাদ বা শান্তি বর্ষায়। এখন 
যেহেতু আল্লাহ মোহাম্মদের ওপর প্রার্থনা করে তাহলে বড় কে , মোহাম্মদ নাকি আল্লাহ? এছাড়া আর 
একটা বড় প্রশ্ন- উক্ত বাক্যটির অর্থ শুধুমাত্র তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এভাবে কেন করা হয় ? 
বাক্যের প্রথম অংশটির অর্থ গোপন করা হয় কেন? তাহলে মুসলমানরা কার কাছে প্রার্থনা করে ? 
মোহাম্মদ বলেছেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে। মুসলমানরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, আর 
আল্লাহ প্রার্থনা করে মোহাম্মদের ওপর, তার অর্থ ইসলাম যদি সত্য ধর্ম হয়, তাহলে এখানে আল্লাহ 
শুধুমাত্র একটা মাধ্যম যার মাধ্যমে সকল মুমিন মুসলমানের দোয়া ও প্রার্থনা মোহাম্মদের কাছে 
পৌছবে আর মোহাম্মদ সর্ব শক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়ে সবার বিচার করবেন 
কেয়ামতের মাঠে। তাহলে যে বলা হয়- আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় - এর অর্থ কেমন হবে? এটা তো 
ঠিকই আছে আল্লাহ তো একজনই আর সে হলো মোহাম্মদের কাছে পৌছানোর মাধ্যম। 


এছাড়াও আরও একটা ব্যপার আছে, যেমন নিচের আয়াত- 


যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা” আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।সূরা ফাতিহা-০১:০২ 
উপরের আয়াতে বলা হচ্ছে- সব প্রশংসাই আল্লাহ তালার ।অর্থাৎ অন্য কাউকে প্রশংসা করা যাবে 
না।একমাত্র আল্লাহই হলো সকল প্রশংসার দাবিদার। এখন মোহাম্মদ অর্থ কি ? মোহাম্মদ শব্দের যে 
অর্থ পাওয়া গেল তা নিম্নরূপ: 


95177: 195001116 

09/09: /921010 

01177900125: ১৯৭ (/92/010) 

27300007: 17009-17/7-17190 [5] 
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বাংলা করলে মোহাম্মদ শব্দের অর্থ দাড়ায় প্রশংসনীয় বা প্রশংসিত অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে প্রশংসা করা হয় 
সেই ব্যক্তি হলো মোহাম্মদ। তাহলে দুজনকে পাওয়া গেল যাদেরকে প্রশংসা করতে হবে। সকল 
প্রশংসা যে আল্লাহ্‌র এবং কোন ব্যক্তি মানুষকে প্রশংসা করা যাবে না এটার বহু বিবরণ হাদিসে 
আছে(যারা কোরান হাদিস পড়ে নি তারা এ ধরনের কথা শোনা মাত্রই ক্ষেপে উঠতে পারে কারন তারা 
প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে কোন ব্যক্তিকে তার একটা ভাল কাজের জন্য প্রশংসা করা যাবে 
না), যেমন- 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আবু মুসা বর্নিত: আল্লাহর নবী একজন মানুষকে অপর একজন মানুষ সম্পর্কে প্রশংসা করতে 
দেখলেন এবং বললেন- তুমি তাকে হত্যা করলে বা তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললে। সহি 
মুসলিম, হাদিস -৭১৪১ 

ঠিক একই রকম হাদিস বর্ণিত আছে- ৭১৩৮,৭১৩৯,৭১৪০,৭১৪২ ও ৭১৪৩ এ। অর্থাৎ বহু সংখ্যক 
একই রকম হাদিস আছে যা দ্বারা প্রমানিত হচ্ছে এটা শতভাগ সহি হাদিস যাতে কোনই সন্দেহ 
থাকতে পারে না। 


যাহোক, আল্লাহ নিজে দাবী করছে সব প্রশংসাই তার অর্থ আর কারও জন্য প্রশংসা অবশিষ্ট নেই। 
অন্যদিকে মোহাম্মদ নিজেই প্রশংসিত অর্থাৎ তাকে প্রশংসা করা হয়েছে।এখন যেহেতু সব প্রশংসা 
আল্লাহর ,অথচ মোহাম্মদ হলেন প্রশংসিত ব্যাক্তি অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দাবীকৃত সকল প্রশংসার মধ্যে ভাগ 
বসিয়েছেন তাহলে বিষয়টা দাড়ায়-হয় মোহাম্মদ আল্লাহর শরিক অথবা খোদ মোহাম্মদ নিজেই 
আন্লাহ।অথচ কোরান বার বার বলেছে আল্লাহর কোন শরিক নেই। তাহলে অবশেষে বিষয়টা কি 
দাড়াল? হয় মোহাম্মদ আল্লাহর চাইতে বড় কিছু নয়ত মোহাম্মদই কি স্বয়ং আল্লাহ নয় ? এবং 
মুসলমানরা মূলত: মোহাম্মদের কাছেই প্রার্থনা করে ? 


ঠিক একারনেই কি মুসলমানদের কাছে আল্লাহর চেয়ে মোহাম্মদের গুরুত্ব অনেক বেশী ? একারনেই 
আল্লাহকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রপ করলে তারা কিছুই মনে করে না ,কিন্ত মোহাম্মদের সামান্য সমালোচনা 
করলেই জঙ্গি জোশে ঝাপিয়ে পড়ে হত্যা লীলা চালিয়ে সব কিছু ধ্বংস করে দিতে চায় ? 


. আঃ হাকিম চাকলাদার 
সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১২ সময়: ৭:০৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 
ঙ 


আমাকে তো অনুবাদকের পদে উন্নীত করে দিয়েছেন। যাক ,অসুবিধা নাই। 

আল বারা বর্ণিত- এ আয়াত নাজিল হলো- “যারা অলস ভাবে বসে থাকে তাদের মর্ধাদা যারা আল্লাহর 
রাস্তায় যুদ্ধ করে তাদের সমান নয় (৪:৯৫) নবী বললেন, “ যায়েদকে ডাক আর তাকে কালি ও হাড় 
আনতে বল”শ। অত:পর তিনি বললেন-“ লেখ “যারা অলসভাবে বসে থাকে--” এবং তখন আমর বিন 
মাখতুম নামের এক অন্ধ লোক নবীর পিছনে বসে ছিল , সে বলল- “ হে আল্লাহর রসুল! আমার জন্য 
আপনার হুকুম কি রকম , আমি তো অন্ধ?” সুতরাং উক্ত আয়াতের পরিবর্তে নিচের আয়াত নাজিল 
হলো: 

“যারা অক্ষম তারা বাদে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের মর্যাদা যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে তাদের 
সমান নয়(৪:৯৫) সহি বোখারি, বই-৬১, হাদিস-৫১২ 

হাদিছ টি আমার একটা শ্রীয় হাদিছ। এটাকে প্রবন্ধের সর্ব প্রথমে দেখে ও আমার খুব ভাল লাগতেছে। 
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আমি ও এটার যথেষ্ট প্রয়োগ করে থাকি। 


এই হাদিছটির একটি বিশেষত্ব হইল এই যে এই হাদিছটা কোরান আল্লাহর বানী হওয়াকে সরাসরি 
খন্ডন খন্ডন করে দিয়েছে। 


এই কাজটি করার জন্য আল্লাহ বা নবীর শত্রুদের বক্তব্যের ও দরকার পড়েনাই। 
আর এ হাদিছটিকে মুছে ফেলে দেওয়ার ও উপায় নাই কারণ এটা কোরানের আয়াতের সংগে জড়িত। 


আর আপনি “ছাল্লালন্ছ.....” এর মূল অর্থের দিকে কি করে দৃষ্টিপাত করতে পারলেন? 

আমরা তো সারাটা জীবন ভরে এটা পড়ে ও শুনে কখনোই এই আসল অর্থটির দিকে দৃষ্টি যায় নাই। 
তবে জাকির নায়েক সাহেবরা যে কোন মুহর্তে যে কোন শব্দের আভিধানিক অর্থকে ওলট পালট করে 
দিতে পারেন। 


এটা সতিই আপনার একটা বড় আবিষ্কার!! 


কোরানের অত্যন্ত গুরুতৃপুর্ণ আয়াতের সমন্বয় হয়েছে। আস্তে আস্তে দেখতে হবে। 
ধন্যবাদ 


৮৪০ 
ভবঘুরে এর জবাব: 


সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১২ এ ২:৫২ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


ভাইজান , শেষের দিকে আরও একটু যোগ করেছি, হঠাৎ এ পয়েন্ট টা মনে পড়ায়। এটার ওপর 
আপনার মন্তব্য বাঞ্ছনীয়। 


তবে জাকির নায়েক সাহেবরা যে কোন মুহুর্তে যে কোন শব্দের আভিধানিক অর্থকে ওলট পালট করে 
দিতে পারেন। 


তা পারে, তবে সেক্ষেত্রে কোরানের অর্থ পরিবর্তন করার মত মহা গুরুতর গুনাহর কারনে তাকে 
দোজখে চিরকাল আগুনে পুড়তে হবে। 


এটা সতিই আপনার একটা বড় আবিস্কার!! 
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ভাই আমার আবিষ্কার নয়, আমি বিভিন্ন মানুষের বিতর্ক ও নিবন্ধ পড়ে সূত্র বের করে তারপর নিজের 
ব্যখ্যা বিশ্লেষণ করি। 


ধণ্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য। 


জমএর জবাব: 


অক্টোবর ১, ২০১২ এর ৪:১৯ অপরাহু 
(65 বু3রে, 


তা পারে, তবে সেক্ষেত্রে কোরানের অর্থ পরিবর্তন করার মত মহা গুরুতর গুনাহর কারনে তাকে 
দোজখে চিরকাল আগুনে পুড়তে হবে। 


আসলে জাকির নায়েক এক জন নাস্তিক লোক। সে ধর্মের সকল সমস্যা ই বোঝে কিন্ত ব্যবসার 
খাতিরে এবং তার ব্যাক্তি গত লাভের কারনে তিনি এই রকম কুকর্ম করে। ঠিক নবিজি ও ছিলেন 
একজন নাস্তিক লোক, সে তার ব্যক্তি গত লাভের জন্য কুকাজ গুলা করতেন। জাকির নায়েক আর 
নবিজি এই দুই জনের চরিত্র প্রায় একই। একজন যুদ্ধ বাজ আর এক জন চাপাবাজ। তাদেরই এই 
কুকিত্তি ধরা এত সহজ না। ধরতে হলে আপনাদের মত যথেষ্ট ঞ্জানের প্রয়োজন অথবা যারা সব সময় 
কুকিত্তি কাজ করে তারাই ধরতে পারবে। 


অচ্নোএর জবাব: 
অক্টোবর ২, ২০১২ গ্রা ১:২০ পূর্বাহু 
জম, 


সে ধর্মের সকল সমস্যা ই বোঝে কিন্তু ব্যবসার খাতিরে এবং তার ব্যাক্তি গত লাভের কারনে তিনি 
এই রকম কুকর্ম করে। 


জি ভাইজান সেটা ঠিক কথা। আচ্ছা এই যাকির নায়েক আনুমানিক কত টাকা মাসে ইনকাম করে 
তার নিজের টিভি চ্যানেল আর চাপাবাজি থেকে এর কোন আইডিয়া কি আপনাদের কারো আছে? 
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থাকলে এই নায়েকের ভক্তদের পচানো সহজ হত। সিরিয়াসলি বলছি। আইডিয়া থাকলে শেয়ার করেন 
গ্রিজ। 


১০4০ 
নোবেলএর জবাব: 
অক্টোবর ৯, ২০১২ ৪ ৯:৩২ অপরাহু 
শুজম, 


আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত। ॥ 


এ 
সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১২ সময়: ১০:১৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


চাহিবা মাত্র আয়াত নাজিলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত রুচিশীল কিছু আয়াত কিন্তু সযত্বে আপনি এড়িয়ে 
গেছেন যেমন ধরুন ৩৩ নম্বর সুরার ৩৭ নম্বর আয়াত; মোহাম্মাদের মনের ইচ্ছা পুরন করতে আল্লাহ 
বললেন “আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন, আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন তাকে যিখন আপনি 
বলেছিলেন তোমার ইন্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে 
এমন বিষয় গোপন করেছিলেন যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন আপনি লোক নিন্দাকে ভয় 
করছিলেন অথচ আল্লাহকেই বেশী ভয় করা উচিৎ” 

এ ঘটনার পরে আয়েশা বলেছিলেন 


আমার মনে হয় আল্লাহ আপনার মনের কামনা বাসনা পুরন করার জন্য খুবি উদন্বীব 
সহীহ বুখারী ৬০৪৬০০৪৩১১। 


ঘটনা এখানেই কিন্তু শেষ নয় এই ক্লাইমেক্স যখন চলতেই থাকলো, এক পর্যায়ে যায়েদ সুন্দরী 
বৌটাকে তালাক দিতে বাধ্য হল।তখন যায়েদের বোউকে বিয়ের ব্যাপারেও আল্লাহ সাথে সাথে আয়াত 
নামিয়ে দিলেন(৩৩০৪৩৭)অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো তখন আমি তাকে 
আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মোমিন্দের পোষ্যপূত্ররা তাদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মোমিনদের কোন অসুবিধা না হয় , আল্লাহর নির্দেশ 
কার্ষে পরিনতঃ হয়েই থাকে। 
আরে ভাই নবী হতে হলে এমন নবীই তো চাই যখন সমস্যা তখনি সমাধান। 


ভবঘুরে এর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১২ হ্ ২:৫৩ অপরাহু 
১ নন ঠা শি 


চাহিবা মাত্র আয়াত নাজিলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত রুচিশীল কিছু আয়াত কিন্তু সযত্রে আপনি এড়িয়ে 
গেছেন 


সব যদি আমি বের করে দেই আপনারা কি করবেন ? তাই আপনাদের আবিষ্কারের জন্য কিছু কিছু 
রেখে দেই। 


১ 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১২ গরু ৪:০৮ অপরাহু 
ঞ ্ ্‌ ১] 


সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১২ সময়: ১০:১৯ পূর্বাহুলিক্ক 


চাহিবা মাত্র আয়াত নাজিলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত রুচিশীল কিছু আয়াত কিন্তু সযত্বে আপনি এড়িয়ে 
গেছেন যেমন ধরুন ৩৩ নম্বর সুরার ৩৭ নম্বর আয়াত; মোহাম্মাদের মনের ইচ্ছা পুরন করতে আল্লাহ 
বললেন “আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন, আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন তাকে যিখন আপনি 
বলেছিলেন তোমার ইস্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে 
এমন বিষয় গোপন করেছিলেন যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন আপনি লোক নিন্দাকে ভয় 
করছিলেন অথচ আল্লাহকেই বেশী ভয় করা উচিৎ” 


এ ঘটনার পরে আয়েশা বলেছিলেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
সহীহ বুখারী ৬:৪৬০:৪৩১১। 


ঘটনা এখানেই কিন্তু শেষ নয় এই ক্লাইমেক্স যখন চলতেই থাকলো, এক পর্যায়ে যায়েদ সুন্দরী 
বৌটাকে তালাক দিতে বাধ্য হল।তখন যায়েদের বোউকে বিয়ের ব্যাপারেও আল্লাহ সাথে সাথে আয়াত 
নামিয়ে দিলেন(৩৩৪৩৭)অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো তখন আমি তাকে 
আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মোমিন্দের পোষ্যপূত্ররা তাদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক 
ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মোমিনদের কোন অসুবিধা না হয় , আল্লাহর নির্দেশ 
কার্ষে পরিনতঃ হয়েই থাকে। 

আরে ভাই নবী হতে হলে এমন নবীই তো চাই যখন সমস্যা তখনি সমাধান। 

আপনি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করে ফেলেছেন। এটা 92 করা হল। সময়মত এটা কাজে 
লাগবে। 

ধন্যবাদ 


৩, 


“রা 
সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১২ সময়: ১১:৪০ পূর্বাহু লিঙ্ক 


সুন্দর সুন্দর সই বই নই কি এই দি এই দি 


ধন্যবাদ, আমার অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যার উত্তর আমি দিতে পারিনা ।হয়ত পযার্ত জ্ঞানের 
অভাব । 


যাই হোক ব্যক্তিগত ভাবে আপনারে পাইলে ভাল হত । ভাল থাকবেন আরো পোষ্ট করবেন । 


শুভকামনা রইল দই দই নই নই 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
ভবঘবরে এর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১২ এ ২:৫৪ অপরাহু 
গুঅর্নিবান, 
আমার অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যার উত্তর আমি দিতে পারিনা ।হয়ত পধযার্ত জ্ঞানের অভাব | 


আশা করা যায় এসব নিবন্ধ পড়ার পর আপনার জ্ঞান কিঞ্চিত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১২ সময়: ২:০৯ অপরাহু লিঙ্ক 


সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১২ সময়: ৬:৩১ অপরাহু লিঙ্ক 


নিজের অজান্তে মোহাম্মদ আল্লার চাইতে নিজেরে মহা শক্তিশালী বানাইয়া ফালাইছে ......সে কি আর 
জানত যে পরবর্তীতে এই ভবঘুরের দলই তার কাহিনী কারবার ধইরা ফালা ইবে??0) 


ভবঘূরে এর জবাব: 
অক্টোবর ১, ২০১২ শ্া ১১:৪৭ পূর্বাহ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
ঞঅর্বাচীন, 


একেবারে হক কথা কইছেন। যারা একনায়ক তারা এরকমই হয়ে থাকে। যদি হিটলার ও মোহাম্মদের 
জীবনি পড়েন বহু মিল পাবেন। 


৩৮7/এর জবাব: 

অক্টোবর ২, ২০১২ এ ১:২৯ পূর্বাহ্ 

ুঅর্বাচীন, ভাইরে আল্লাহ জিনিসটাই কি সেটাই বুঝলাম না আজো।জিবনে আল্লাহ বা মুহাম্মদের 
একটা ছবিও দেখি নাই। এদিক দিয়ে খ্রিষ্টান সহ অন্যান্য কাফির রা সৎ আছে পুণ্যাত্বা মুসলিমদের 
দেখে। এরা অন্তত ঈশ্বর নবী আর দেব দেবীর ছবি দেখাতে পারে।আমার তো মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় 
যে মুহাম্মদ বলে কেউ ছিল কিনা। যদি থেকেই থাকবে তবে এর কোন ছবি নেই কেন? 


৯. 


অবার্টীনএর জবাব: 
অক্টোবর ২, ২০১২ 2! ১:৫৯ পূর্বাহ 
অচেনা, 


ঃ হাকিম চাকলাদার 
অক্টোবর ১, ২০১২ সময়: ৪:২৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


৩বঘখুরে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


উপরের আয়াতে বলা হচ্ছে- সব প্রশংসাই আল্লাহ তালার।অর্থাৎ অন্য কাউকে প্রশংসা করা যাবে 
না।একমাত্র আল্লাহই হলো সকল প্রশংসার দাবিদার। এখন মোহাম্মদ অর্থ কি ? মোহাম্মদ শব্দের যে 
অর্থ পাওয়া গেল তা নিম্নরূপ..........: 


হ্যাঁ, তাতে অসুবিধার কি আছে? আল্লাহর মত সত্তার তো দাবী করার অধিকার আছে সমস্ত প্রসংসার। 
তাতে আর কার কীই বা বলার থাকতে পারে? 


আর নবীর নাম শিশু কালে যারা “মোহাম্মদ” রাখিয়াছিলেন,তখন আর অন্য দশটি শিশুর ন্যায় যে 
কোন একটা নাম রাখার দরকার তাই কোন অর্থের দিকে না তাকিয়েই স্বাভাবিক ভাবেই রেখেছিলেন 
«“মোহাম্মদ” নামটি। এরুপ অশংখ্য “মোহাম্মদ” জন্মেছে। 


নবুয়তি পাওয়ার সময় তো আল্লাহ এ নাম দেন নাই। 


কাজেই আল্লার “হামদ” (প্রশংসা)এর সংগে তার “হামদ” প্রেশংসিত) মিল খাওয়া একটা কাকতালীয় 
ঘটনা মাত্র। 


এতে কিছু আসে যায়না। 

তবে সুরা ফাতিহায় অন্য প্রকট সমস্যা রয়ে গেছে -যেমন,নীচে লক্ষ করুন: 
১নং আয়াত- 

৯৯০] ৩৯০ এ ৪ 

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। 


এখানে কে কার নামে শুরু করতেছে? আল্লাহ কি তহলে নিজেই নিজের নামে শুরু করতেছেন? 
২য় আয়াত- 


ডখঞ। 50 এ ৬৯৭ 
যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা" আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। 


এটা যদি আল্লাহর নিজের বক্তব্য হয় তাহলে বাক্যটি হতে হবে- 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আমিই সমস্ত প্রসংসা পওয়ার একমাত্র উপযুক্ত যেহেতু আমি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। 

তিনি তো বাদশাহদের ও বাদশাহ। তাই তার নিজের মাহাত্ ও বড়ত্ব নিজের মধ্য দিয়েই তো প্রকাশ 
করার যথেষ্ঠ অধিকার রয়ে গেছে। কেন তিনি নিজেকে “তৃতীয় পুরুষ” এর মাধ্যমে প্রকাশ করে 
নিজেকে দূরে আড়ালে সরিয়ে রাখলেন। 


আমরা তো সরাসরি তার নিজ মুখের কথাই তো শুনতে আগ্রহী। তাই নয়কি ? 


৩ নং 


যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। 


অত্যন্ত ভাল কথা। তার ই সৃষ্ট বান্দা দের প্রতি তিনি যদি দয়ালু না হন তাহলে আর কেই বা সাহায্য 
করতে পারে? 


৪ নং 

| 2% এ] 

যিনি বিচার দিনের মালিক। 
এটাই স্বাভাবিক। 


৫নং 
১৮৪ এএ১ ৬৫ এ 


আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। 


এখানে আল্লাহ পাক কি (তোমারই) মানে নবীর ইবাদত করেন এবং নবীর কাছেই কি সাহায্য 
চাচ্ছেন? 

এটা বিশ্ব সষ্টার মুখ দিয়ে কি রকম ধরনের কথা বের হল? 

তাতো বুঝা মুসকিল। 

ঙ৬নং 


244এ| 0] ৮ 
আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, 


আল্লাহ পাক নিজের জন্য নবীকে সরল পথ দেখাতে কি করে বলতে পারলেন? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
নবী কি তার প্রভু? 


৭্নং 


ভু] 99 282 ০১৪৯৭] 8৪ কত এআ ডু 0175 


সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার 
গজব নাধিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। 


এখানে ও কেন আললাহ পাক নবীর কাছে একই ভাবে প্রার্থনা করতেছেন? 
তাহলে এগুলী একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন? 


ধন্যবাদ 


রি 
ভবঘুরে এর জবাব: 


অক্টোবর ১, ২০১২ শ্রা ১১:৪৫ পূর্বাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


ভাইজান , মোহাম্মদকে নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হলো- হাদিসে আরব দেশের 
তৎকালিন বহু মানুষের নাম আছে কিন্তু একটা মানুষেরও নাম মোহাম্মদ নেই। তখন আমার মনে প্রশ্ন 
জাগল , যাকে আমরা মহানবী বলি, এ লোকের নাম কি সত্যি সত্যি মোহাম্মদ ছিল নাকি পরে এসে 
তার নাম মোহাম্মদ করা হয়েছে? বিষয়টা কিন্তু কৌতুহলীদ্দপক। আপনি এ পর্যন্ত হদিস ও তাফসির 
পড়েছেন, তাতে মোহাম্মদের আমলকার অনেক লোকের নাম উল্লেখ আছে, কখনও কি মহানবী ছাড়া 
অন্য কোন লোকের নাম মোহাম্মদ দেখেছেন? তার অর্থ মোহাম্মদ যদি তখনকার বহুল বা মোটামুটি 
প্রচলিত নাম হতো, তা হলে সে নামে অন্য লোকও থাকত। কিন্তু তা দেখা যাচ্ছে না। আমরা 
মোহাম্মদ নামের লোকের ছড়াছড়ি দেখি মোহাম্মদ মারা যাওয়ার পর থেকে , তার সময়েও না, তার 
আগের সময়েও না। তাই আমার মনে হয় মহানবীর প্রাথমিক নাম অন্য কিছু ছিল , পরে কোরান 
হাদিস রচয়িতারা তার নাম মোহাম্মদ হিসাবে বর্ণনা করেছে ও তা করতে গিয়ে যে কি ভুলটা করেছে 
তা তারা তখন বুঝতে পারে নি। 
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নোবেলএর জবাব: 

অক্টোবর ৯, ২০১২ শ্রা ১০:৩২ অপরাহু 
ভবঘুরে, 

কঠিন গবেষণা... 


ভবঘরে এর জবাব: 
অক্টোবর ১, ২০১২ প্রা ১১:৫১ পূর্বাহ্ণ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


আপনি তো দেখি কোরানের ব্যকরণে ভুল আবিষ্কার শুরু করলেন। 

এ ব্যপারে ইসলামিস্টদের সাথে আলাপ করে জেনেছি- আরবী ভাষাতে নাকি এধরনের বাক্যরীতি 
প্রচলিত। অর্থাৎ বক্তা কোন সময় 191139101, কোন সময় 2701361901, কোন সময় 319151901 এ 
নিজের বক্তব্য দেবেন এটা নাকি আরবী ব্যকরণ সিদ্ধ এখন আপনার কি বক্তব্য ? 


আফসোসএর জবাব: 

অক্টোবর ৪, ২০১২ গ্রা ১১:৪২ পূর্বাহ্‌ 

আঃ হাকিম চাকলাদার, 

জনাব আপনার অনুবাদ দেখলে আমার বাল্যকালের কথা মনে পড়ে যায়। 

ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে মায়েরা বঙ্গানুবাদ শেখ ঠাতে গিয়ে যখন বলে, বলো 1//17690 মানে আমার 
মাথা। তখন বাচ্চারা বলে 1//179890 মানে আম্মুর মাথা । আসলেইকি 1//11690 মানে আম্মুর মাথা! 
মা বাচ্চাকে বলছে বলো 0//11690 মানে আমার মাথা। আপনার অনুবাদটা ঠিক এরকমই মনে হচ্ছে। 
সুরা ফাতিহা টা তো আল্লাহ আমাদের শিক্ষা দিতেছেন। সুরা ফাতিহাটাতো তেলাওয়াত করবো আমরা। 
আপনি যতটুকু বুঝতেছেন ততটুকুই অনুবাদ করছেন। আপন পারতো দোষ নেই দোষ হলো আপনার 
বুঝার। 

কানার হাতে কুড়াল দেওয়ার মতো অবস্থা। আপনাদের অবস্থা দেখলে মনে হচ্ছে সারা পৃথিবীতে সবাই 
ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যেতে পারবে। কারন সকল প্রকার বই বাজারে পাওয়া যায়। তো আমরা এই 
বইগুলো কিনে পড়ে পড়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবো। কোনো কলেজ ভার্সিটির দরকার নেই | কি 
বলেন? 

আমার মনে হচ্ছে আপনি নতুন নতুন আরবি ব্যাকরণ শিখছেন। আপনি গ্রামে ছিলেন কিনা আমি 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


যানি না, নতুন কোন গরুর বাছুর পৃথিবীতে আসলে সে এদিক সেদিন খুব দৌড়া দৌড়ি করে। অথবা , 
ছোট ছোট বাচ্চারা যখন নতুন হাটা শিখে তখন দেখবেন ওরা কোলে উঠতে চাইবেনা শুধু হাটতে 
চাইবে, কিন্ত আমরা অল্প রাস্তা হাটতে চাইনা। অর্থাৎ নতুন পাওয়া কোন কিছুর প্রতি সবারই একটু 
বেশি উৎসাহ উদ্দিপনা থাকে। 

আপনিও মনে হয় প্রাইমট থেকে আগত | আপনারা বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের আকার আকৃতিতে 
আসছেন । কিন্তু মানুষ হননা ই। 


7 
রা 
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১ ভবধুরে, 


ভাইজান , মোহাম্মদকে নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হলো- হাদিসে আরব দেশের 
তৎকালিন বহু মানুষের নাম আছে কিন্তু একটা মানুষেরও নাম মোহাম্মদ নেই। তখন আমার মনে প্রশ্ন 
জাগল , যাকে আমরা মহানবী বলি, এ লোকের নাম কি সত্যি সত্যি মোহাম্মদ ছিল নাকি পরে এসে 
তার নাম মোহাম্মদ করা হয়েছে? বিষয়টা কিন্ত কৌতুহলীদ্দপক। আপনি এ পর্যন্ত হদিস ও তাফসির 
পড়েছেন, তাতে মোহাম্মদের আমলকার অনেক লোকের নাম উল্লেখ আছে, কখনও কি মহানবী ছাড়া 
অন্য কোন লোকের নাম মোহাম্মদ দেখেছেন? তার অর্থ মোহাম্মদ যদি তখনকার বহুল বা মোটামুটি 
প্রচলিত নাম হতো, তা হলে সে নামে অন্য লোকও থাকত। কিন্তু তা দেখা যাচ্ছে না। আমরা 
মোহাম্মদ নামের লোকের ছড়াছড়ি দেখি মোহাম্মদ মারা যাওয়ার পর থেকে , তার সময়েও না, তার 
আগের সময়েও না। তাই আমার মনে হয় মহানবীর প্রাথমিক নাম অন্য কিছু ছিল , পরে কোরান 
হাদিস রচয়িতারা তার নাম মোহাম্মদ হিসাবে বর্ণনা করেছে ও তা করতে গিয়ে যে কি ভুলটা করেছে 
তা তারা তখন বুঝতে পারে নি। 


ই বিচিত্র নয়। তবে এত বড় একটা পরির্তন ঘটিয়ে পার পওয়া তো সহজ হওয়ার কথা নয়। 
আরো প্রমানের দরকার। 
আপনি তো দেখি কোরানের ব্যকরণে ভুল আবিষ্কার শুরু করলেন। 
এ ব্যপারে ইসলামিস্টঈদের সাথে আলাপ করে জেনেছি- আরবী ভাষাতে নাকি এধরনের বাক্যরীতি 
প্রচলিত। অর্থাৎ বক্তা কোন সময় 1911351901, কোন সময় 270 1991901, কোন সময় 3101951901 এ 
নিজের বক্তব্য দেবেন এটা নাকি আরবী ব্যকরণ সিদ্ধ। এখন আপনার কি বক্তব্য ? 


দেখুন “ব্যকরন” বস্ত টাকি? 
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এটা মানুষের মনের অভ্যন্তরের সঠিক ইচ্ছাটা বা ভাবটার বহি প্রকাশ মাত্র। ভাষার রূপান্তরের সাথে 
সাথে মনের ভাব প্রকাসের মাধ্যম পরিবর্তন হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। 


এটা ঘটলে সমাজ বিশৃংখল ও অচল হয়ে যেতে বাধ্য। কারন তখন কারো একটি বাক্যের অর্থ যার 
যেমন খুসী তেমন টা ধরে লইতে থাকবে। 


যারা আরবী ভাসার ব্যকরন কে পৃথক বলতে চায়, তাদরকে কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন করুন, তাহলে এই 
ধোকাবজী টা সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়বে। যেমন- 


১। আরব দেশের কোর্টে একজন মানুষ হত্যা মামলার আসামী কে বিচারক পত্ন করিল 

“তুমি কি অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ”? 

সে তখন উত্তর দিল “নিশ্চয়ই আমি হত্যা করেছি” 

তখন কি আরব দেশের বিচারক কি তাকে মৃত্যু দন্ড দিতে পারবেন ? 

কখনোই না। 

তার আইন জীবি তখন বিচারককে বুঝাবে , আসামী এখানে “আমি” এর অর্থ “সে” বুঝিয়েছেন। 
আরব সমাজে কি তাহলে এরুপ চলে নাকি? 

আরো একটি উদারণ লক্ষকরুন- 

আরবীতে একটি শব্দ আছে ১ (লো) - 


আরবী গ্রামার অনুসারে এর বাংলায় অর্থ “না” এবং সর্বত্রই না বোধক বাক্যে ব্যবহৃত হয়। 


আমার হঠাৎ একদিন দৃষ্টি পড়ল কোরানের ৫৬:৭৫ ও ৯০:১ আয়াতে। এখানে 


ঃ হাকিম চাকলাদার 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
৪ ভবঘুরে, 


ভাইজান , মোহাম্মদকে নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হলো- হাদিসে আরব দেশের 
তৎকালিন বহু মানুষের নাম আছে কিন্তু একটা মানুষেরও নাম মোহাম্মদ নেই। তখন আমার মনে প্রশ্ন 
জাগল , যাকে আমরা মহানবী বলি, এ লোকের নাম কি সত্যি সত্যি মোহাম্মদ ছিল নাকি পরে এসে 
তার নাম মোহাম্মদ করা হয়েছে? বিষয়টা কিন্তু কৌতুহলীদ্দপক। আপনি এ পর্যন্ত হদিস ও তাফসির 
পড়েছেন, তাতে মোহাম্মদের আমলকার অনেক লোকের নাম উল্লেখ আছে, কখনও কি মহানবী ছাড়া 
অন্য কোন লোকের নাম মোহাম্মদ দেখেছেন? তার অর্থ মোহাম্মদ যদি তখনকার বহুল বা মোটামুটি 
প্রচলিত নাম হতো, তা হলে সে নামে অন্য লোকও থাকত। কিন্তু তা দেখা যাচ্ছে না। আমরা 
মোহাম্মদ নামের লোকের ছড়াছড়ি দেখি মোহাম্মদ মারা যাওয়ার পর থেকে , তার সময়েও না, তার 
আগের সময়েও না। তাই আমার মনে হয় মহানবীর প্রাথমিক নাম অন্য কিছু ছিল , পরে কোরান 
হাদিস রচয়িতারা তার নাম মোহাম্মদ হিসাবে বর্ণনা করেছে ও তা করতে গিয়ে যে কি ভুলটা করেছে 
তা তারা তখন বুঝতে পারে নি। 


ই বিচিত্র নয়। তবে এত বড় একটা পরির্তন ঘটিয়ে পার পওয়া তো সহজ হওয়ার কথা নয়। 
আরো প্রমানের দরকার। 
আপনি তো দেখি কোরানের ব্যকরণে ভুল আবিষ্কার শুরু করলেন। 
এ ব্যপারে ইসলামিস্টদের সাথে আলাপ করে জেনেছি- আরবী ভাষাতে নাকি এধরনের বাক্যরীতি 
প্রচলিত। অর্থাৎ বক্তা কোন সময় 1911351901, কোন সময় 270 1991901, কোন সময় 3101351901 এ 
নিজের বক্তব্য দেবেন এটা নাকি আরবী ব্যকরণ সিদ্ধ। এখন আপনার কি বক্তব্য ? 
দেখুন “ব্যকরন” বস্ত টা কি? 


এটা মানুষের মনের অভ্যন্তরের সঠিক ইচ্ছাটা বা ভাবটার বহি প্রকাশ মাত্র। ভাষার রূপান্তরের সাথে 
সাথে মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম পরিবর্তন হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। 


এটা ঘটলে সমাজ বিশৃংখল ও অচল হয়ে যেতে বাধ্য। কারন তখন কারো একটি বাক্যের অর্থ যার 
যেমন খুসী তেমন টা ধরে লইতে থাকবে। 


যারা আরবী ভাসার ব্যকরন কে পৃথক বলতে চায়, তাদরকে কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন করুন, তাহলে এই 
ধূর্তামি টা সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়বে। যে মন- 


১। আরব দেশের কোর্টে একজন মানুষ হত্যা মামলার আসামী কে বিচারক পশ্ন করিল 


“তুমি কি অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ”? 
সে তখন উত্তর দিল “নিশ্চয়ই আমি হত্যা করেছি” 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
তখন কি আরব দেশের বিচারক কি তাকে মৃত্যু দন্ড দিতে পারবেন ? 


কখনোই না। 
তার আইন জীবি তখন বিচারককে বুঝাবে , আসামী এখানে “আমি” এর অর্থ “সে” বুঝিয়েছেন। 
আরব সমাজে কি তাহলে এরুপ চলে নাকি? 


আরো একটি উদারণ লক্ষকরুন- 
আরবীতে একটি শব্দ আছে ১ লো) 5 
আরবী গ্রামার অনুসারে এর বাংলায় অর্থ “না” এবং সর্বত্রই না বোধক বাক্যে ব্যবহৃত হয়। 


আমার হঠাৎ একদিন দৃষ্টি পড়ল কোরানের ৫৬:৭৫ ও ৯০:১ আয়াতে। এখানে দেখতে পেলাম 

১ (লা) কে হ্যা বোধক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। 

আমি আর কিইবা করতে পারি? 

আমাদের মসজিদের মাওলানা ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞসা করিলাম। উনি পরিস্কার উত্তর দিলেন ১ (লা) 
শব্দটি আরবী “না” এবং “হা” উভয়ের জ্ন্যই ব্যবহৃত হয়। 

এবং এখানে “হ্যা” বাচক হিসাবে ববহৃত হয়েছে। এর উত্তর এই ছাড়া আর কিছু দেওয়ার মতই নাই। 
তাহলে আরব দেশে না বোধক ও হ্যা বোধক বাক্যের অর্থ একই দাড়াইল। 

এটা কি বাস্তব জীবনে সম্ভব? 

সত্যিই যদি আরবী গ্রামারের অবস্থা এটাই হয়- 


তাহলে এবার আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন- 


আরব দেশের কোর্টে বিচারক ছুইজন খুনী আসামীকে তাদের কার্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে 
একজন উতর দিল 


আর একজনে উত্তর দিল, 


তাহলে আরবের বিচারকেরা কি উভয় উত্তর দাতাকে একই মাপ কাঠিতে বিচার করেন নাকি? 
উনি তিন্ত মওলানা সাহেবের মত উত্তরে বলে সতে পারেন “হ্যা, আরবে এটাই ঘটে” 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
তাহলে কন্ত সর্বনাস!! 


ভাইজান, 

ভাষার পরিবর্তনে গ্রামারের পরিবর্তন কখনোই সম্ভব নয়। তাহলে মানব সমাজই ই ভেঙ্গে গিয়ে পশুর 
সমাজে পরণত হয়ে যেতে বাধ্য। 

] 

কী বলেন? 


ভবঘবরে এর জবাব: 
অক্টোবর ২, ২০১২ ৪: ১২:১১ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


ভাষার পরিবর্তনে গ্রামারের পরিবর্তন কখনোই সম্ভব নয়। তাহলে মানব সমাজই ই ভেঙ্গে গিয়ে পশুর 
সমাজে পরণত হয়ে যেতে বাধ্য 


এ তো ভাই আপনার বক্তব্য, তথাকথিত ইসলামি পণ্ডিতদের বক্তব্য তো ভিন্ন। 


আরও একটা ব্যপার আছে, উক্ত ব্যকরণগত ভ্রান্তির বিষয়টি এক পর্যায়ে আরবের খলিফারা বুঝতে 
পেরেছিল, বোঝার পর তারা এ হুকুম জারি করেছিল যে অত:পর আরবী ভাষার ব্যকরণ রীতি 
কোরানকে অনুসরণ করেই হবে। এখন আরবী ব্যকরণ নাকি কোরানকে ভিত্তি করেই প্রচলিত, এর 
ফলে ইসলামি পন্ডিতরা এও দাবী করে , আরবী ব্যকরণ নাকি সব চাইতে শুদ্ধ, কারন তা আল্লাহ 
কর্তৃক রচিত। এখন প্রশ্ন - আল্লাহ কিভাবে এরকম উদ্ভট ব্যকরণ রীতি রচণা করতে পারে? 


তবে বিষয়টার একটা সমাধান আছে। তা হলো মোহাম্মদ আর যাই হোক বেশী লেখাপড়া জানতেন 
না, তাই ব্যকরণ কি জিনিস তার জানার কথা না। এমতাবস্থায় , তার পক্ষে শুনে শুনে বাইবেলের 
কিচ্ছা কাহিনি থেকে উদ্ধৃতি দেয়া সম্ভব ছিল কিন্ত কিভাবে শুদ্ধ ব্যকরণ রীতি ব্যবহার করে তা রচণা 
করতে হবে তা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে কারনেই কোরানে ব্যকরণের এমন করুন পরিস্থিতি। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অক্টোবর ১, ২০১২ সময়: ৭:৩৬ অপরাহু লিঙ্ক 


এই সিরিজটা লেখা শেষ হলে বই আকারে বের করার অনুরোধ রইলো। কেনার জন্য আমার মত 
ফালতু লোকের অভাব হবে না। 
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এ 
অক্টোবর ১, ২০১২ সময়: ১১:২৮ অপরাহু লিঙ্ক 


ভাই ভবঘুরে, 


আমি কিছুদিন ধরে আপনার লেখা পড়ছি। সাথে সাথে কুরআন এবং মারেফুল কুরআন ও পড়ছি 
রেফারেল গুলো মিলিয়ে দেখার জন্য | যাইহোক, আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে আর সেটা হলো, 
কুরআন এর বিভিন্ন আয়াতগুলো পড়লে মাঝে মাঝে মনে হবে যেন কিছু আয়াত জিব্রাইল বলেছেন 
আবার কিছু মনে হবে মোহাম্মদ বলেছেন আর কিছু আছে যেটা আল্লাহ বলেছেন । আমার প্রশ্ন হলো , 
কুরআন যদি আল্লাহর বানী হয় তবে এমনটা হবে কেন ? আপনার জ্ঞান দিয়ে এর উত্তরটা বলবেন কি 
? ধন্যবাদ । 


ভবঘরে এর জবাব: 
অক্টোবর ২, ২০১২ শর ১২:০২ অপরাহ 
ঞ 


আমি কিছুদিন ধরে আপনার লেখা পড়ছি সাথে সাথে কুরআন এবং মারেফুল কুরআন ও পড়ছি 


রেফারেস গুলো মিলিয়ে দেখার জন্য 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
তো রেফারেন্স কি ঠিক ঠাক আছে? সেটা তো বললেন না। 


আমার প্রশ্ন হলো, কুরআন যদি আল্লাহর বানী হয় তবে এমনটা হবে কেন ? আপনার জ্ঞান দিয়ে এর 
উত্তরটা বলবেন কি?ধন্যবাদ । 


এরকম, তার অতি সহজ কারন হলো কোরান আল্লাহর বানী না। এটাও কি বোঝেন না? আল্লাহর 
বানী হলে তো এরকম মনে হতো না। আর তখন কোরানে থাকত না কোন অসঙ্গতি , স্ব বিরোধীতা। 
আমাদেরকেও কষ্ট করে আর নিবন্ধ লিখতে হতো না। 
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অক্টোবর ২, ২০১২ সময়: ১:২৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে ভাই, ধন্যবাদ আপনাকে ১৯ তম পর্বটির জন্য। এখানে আমার একটি প্রশ্ন ছিল 


তার অনুসারীরা সম্ভবত: বিষয়টি নিয়ে কানাঘুষা করছিল। কারন কোন পাগলে বিশ্বা স করবে যে ঢাল 
তলোয়ার বর্শা নিয়ে মাত্র বিশজন লোক তাদের মতই ছুশজন লোককে পরাজিত করতে পারে ?অর্থাৎ 
মাত্র একজন মুসলমান পরাজিত করবে তারই মত দশজন শক্রকে ? চতুর মোহাম্মদ বিষয়টি বেশীছুর 
বাড়তে দেন নি, অতিদ্রুত আল্লাহকে তার বানী পরিবর্তন করে নতুন আয়াত পাঠাতে বলেন। বলতে যা 
দেরী, নতুন আয়াত নাজিল হতে কিন্ত দেরী হয়নি। 


হ্যাঁ এটি অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু মুতার যুদ্ধে নাকি মুহাম্মদের বাহিনী মাত্র ৩০০০ সেনা নিয়ে ১লাখ 
সেনাকে হারায়? কথাটির কি আসলেই সত্যতা আছে নাকি এটাও মুসলিমদের ভাঁওতাবাজি ইতিহাস 
নিয়ে? 


ভবহরে এর জবাব: 
অক্টোবর ২, ২০১২ শ্রা ১২:১২ অপরাহু 
ঞ ্  । 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


হ্যাঁ এটি অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু মুতার যুদ্ধে নাকি মুহাম্মদের বাহিনী মাত্র ৩০০০ সেনা নিয়ে ১লাখ 
সেনাকে হারায়? কথাটির কি আসলেই সত্যতা আছে নাকি এটাও মুসলিমদের ভাঁওতাবাজি ইতিহাস 
নিয়ে? 


সৈন্যরা তার নির্দেশ ঠিকমতো শোনেনি তাই হেরেছে। এটা ছিল মোহাম্মদের একটা বহুল প্রচলিত 
ধাপ্পাবাজি। 


এ 


£ হাকিম চাকলাদার 
অক্টোবর ২, ২০১২ সময়: ৪:০০ অপরাহু লিঙ্ক 


আরও একটা ব্যপার আছে, উক্ত ব্যকরণগত ভ্রান্তির বিষয়টি এক পর্যায়ে আরবের খলিফারা বুঝতে 
পেরেছিল, বোঝার পর তারা এ হুকুম জারি করেছিল যে অত:পর আরবী ভাষার ব্যকরণ রীতি 
কোরানকে অনুসরণ করেই হবে। এখন আরবী ব্যকরণ নাকি কোরানকে ভিত্তি করেই প্রচলিত , এর 
ফলে ইসলামি পন্ডিতরা এও দাবী করে , আরবী ব্যকরণ নাকি সব চাইতে শুদ্ধ, কারন তা আল্লাহু 
কর্তৃক রচিত। ? 


ভাইজান, 

নীচের ৮১:১-১৪ 

যাদের আরবী ভাষায় কিছুটা জ্ঞান আছে তারা সহজেই ধরতে পারবে , এই ১৪ টার সবগুলী আয়াতের 
আরবী ভাষার ত্রীয়া গুলীই অতীত কালের। আর এর অর্থ করতে হচ্ছে সব ভবিষ্যতের.কারণ ঘটনা 

গুলী সব ভবিষ্যতের কেয়ামতের ঘটনা। তাই এগুলী ব্যকরণ অনুসারে যদি অতীত কালের অর্থ করা 

হয়,তাহলে এই ১৪ টি বাক্যই নিরর্থক হয়ে যাবে। 


কারন কেয়ামত তো আর অতীত হয়ে যায় নাই,কাজেই এই ঘটনা গুলীও অতীত হওয়া কোন ভাবেই 
সম্ভব নয়। 


তাই অনুবাদকদের এক রকম বাধ্য হয়েই অতীত কালের ত্রীয়ার অর্থ ভবিষ্যৎ কালে জোর করে ঠেলে 
দিতে হয়েছে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


জনাব আফসোস সাহেব (কোরানের আয়াত দ্বারা) চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন যে “কারো ক্ষমতা থাকেতো 
কোরানের ছুরার মত একটি ছুরা তৈরী করুকনা ? কেউ তা পারবেনা।” 


বড় আফছোছের বিষয় যে জনাব আফছোছ সাহেব আজ এখানে উপস্থিত নাই। আজ যদি তিনি 
উপস্থিত থাকিতেন তাকে এই ছুরাটি দেখা ইয়া আমি বলিতাম, “সত্যিই জনাব আফসোস সাহেব 
কোনই কান্ড জ্ঞান হীন ব্যক্তির পক্ষে এভাবে ভাষার ব্যকরণ কে ধংস করে দিয়ে কোন ছুরাই রচনা 
করা সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ যদি কোন কান্ড জ্ঞান হীন কবী যদি ইচ্ছা করে যে ভাষাকে যে ভাবে খুশী 
নিয়ম কানুন না মেনে নিজের ইচ্ছা মত ব্যব হার করতে পারবে, তার পক্ষে এভাবে যা খুসি তাই ই 
রচনা করা সম্ভব” 


ভাইজান এভাবেই কোরানে ভাষার ব্যকরনের না মেনেছে “কাল” 656) না মেনেছে “পুরুষ” 
(68390) না মেনেছে “হ্যা” (099া]1৬6” “না” (6০/1৬5) এর নিয়ম কানুন। 


আল্লাহ কি কখনো তার বান্দাদের ভাষা কে বিনষ্ট করে দিয়ে আবার বর্বর যুগে ঠেলে দিতে চাইবেন? 
এটা তো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক দাবী। 

এবার তাহলে আপনি একটু ব্যাখ্যা করুন? 

নীচে তাহলে ছুরাটি দেখুন (৮১:১-১৪) 

কি করুন দশা!! 

৩০%৫ ১। গু 

01 

যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, 

৩১০] 29৩ 103 

02 


যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
৩১০০০ 2৯ 1গুঃ 
03 
যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে, 
৬৫০ 9115 
04 


যখন দশ মাসের গর্ভবতী উদ্্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে ; 


১71 
05 
যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, 


৩১০০ এ 1গুঃ 

06 

যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, 

১৯%) ৩০৪। 9 

07 

যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে, 

২৬ ৪5৯৭ 9 

08 

যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, 


এও ০4৩ 9 


নাত্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
09 

কি অপরাধে তাকে হত্য করা হল? 
রি 

10 

যখন আমলনামা খোলা হবে, 

৬০৮৬৫ ০ 193 

11 

যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, 
২১৮০ ৯৯0 49 

12 


যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে 
৬) ধ13 

13 

এবং যখন জান্নাত সন্নিকটবর্তী হবে, 


০০০ ০০ 
14 
তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে। 


ভবধবরে এর জবাব: 
অক্টোবর ২, ২০১২ গর ১০:০৫ অপরাহ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভাইজান , আপনি যে বললেন উক্ত আয়াতগুলি অতীত কালের ক্রিয়াপদ দিয়ে রচিত, তাহলে উক্ত 
বলে মনে হয়। 


13 
হাকিম চাকলাদার 


অক্টোবর ৩, ২০১২ সময়: ১২:৪১ পূর্বাহু লিঙ্ক 
(65 বুরে, 


ভাইজান , আপনি যে বললেন উক্ত আয়াতগুলি অতীত কালের ক্রিয়াপদ দিয়ে রচিত, তাহলে উক্ত 
বলে মনে হয়। 


ভাইজান ওটা দিয়ে আর লাভ হবেনা।আপনি যা বলেছেন ঠিকই। 

খুজে দেখতে পেলাম ওখানকার এ ধরনের কালের পরিবর্তন করাটা একটা নিয়মের আওতায় এনে 
ওটাকে বৈধ করা হয়ে গেছে। 

তবে আরো পাওয়া যাবে। পাইলে দিব। 


ধন্যবাদ 


১14 


ট্ঠ, চিন্তিত সৈকত 


অক্টোবর ৪, ২০১২ সময়: ৪:১২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


৮:৬৫ বলছে বিশ জন মুসলমানকে আল্লাহ দুষ্শ মানুষের ওপর জয়ী হওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে।ঠিক এর 
পরের আয়াতেই বলছে একশ জন জয়ী হবে দুশ জনের ওপর। সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে কোন মানুষকে 
যে কোনরকম ক্ষমতা দিতে পারে।সুতরাং সে বিশজন মানুষকে দুশ জন শক্রর ওপর জয়ী হওয়ার 
ক্ষমতাও দিতে পারে।অথচ অতি দ্রুত সে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ভুলে গিয়ে বা বাতিল করে দিয়ে পরে 
বলছে একশ মানুষকে দুশ শত্রুর ওপর জয়ী হওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে। মনে হয় মানুষের মতই ভীষণ 
চঞ্চলমতি আল্লাহ, কখন কি বলে তার কোন ঠিক নেই। 


€ € € € ৪) ৪৭) ৪48 ৪ €) € € 


আর আপনার লেখা মানেই তো ফাটাফাটি 303) 330 430 959 


১ 


তাঃ হাকিম চাকলাদারএর জবাব: 
অক্টোবর ৪, ২০১২ প্রা ৬:১৬ পূর্বাহ্ণ 
চিন্তিত সৈকত, 


প্রথম বার দ্রুত বলার কারণে হিসাবটা একটু ভূল হয়ে গিয়েছিল। আমাদের যেমনটা কখনো কখনো 
হয়ে থাকে। তারপর তার উপর সারাটা বিশ্ব পরিচালনার দায়িত্ব। কাজেই তাতে আর কীই বা তেমন 
আসে যায়। আর যাই হোক সাথে সাথে তো আবার শুধরিয়েও দিয়েছেন। 


আফসোসএর জবাব: 

অক্টোবর ৪, ২০১২ এ ৯:৪৯ পূর্বাহ 

চিন্তিত সৈকত, 

এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, 
তোমাদের মধ্য দূর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢচিত্ত একশ লোক বিদ্যমান থাকে, 
তবে জয়ী হবে ছু'শর উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী 
হবে ছু'হাজারের উপর আর আল্লাহ রয়েছেন দৃঢ়চিত লোকদের সাথে। 

তা জনাব আয়াতটিকি ভালো করে পড়েছেন। না কি, চিলে কান নিয়ে গিয়েছে শুনে শুধু চিলের পিছনে 
দৌড়াচ্ছেন? আপনারাতো দেখি সব অন্ধ বিশ্বাসী। এখানে মুসলিমদের ইমানের গভীরতার কথা বলা 
হচ্ছে। আজকের মুসলিমদের ইমানের গভীরতা অনেক কম। যার কারনে তারা একজন কাফেরের 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সাথে মোকাবেলা করার শক্তি পাচ্ছে না। বর্তমান যুগে যদি আল্লাহ কোরআন নাধিল করতেন, তাহলে 

তার উল্লোটা বলতেন। ছুইহাজার মিলে ছু'শর মোকাবেলা করতে পারবে। বদর যুদ্ধে তিনশত তের জন, 
(যাদের কাছে তেমন কোন যুদ্ধের সরঞ্জাম ছিলো না) রাসুল সে) একহাজার কাফেরের বিরুদ্ধে যোদের 

যুদ্ধে সরঞ্জাম ছিলো পরিপুর্ণ) তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। মোসলমানরা কখনো অস্ত্র, শক্তি দিয়ে 
জয়লাভ কেরে নি। তাদের একটাই হাতিয়ার ছিল যেটা ঈমান। 


ভবঘুরে এর জবাব: 
অক্টোবর ৪, ২০১২ ঞ্রা ১১:২১ পূর্বাহু 


আপনার জন্য সত্যি আমাদের আফসোস হয়। আপনি এতদিন যত বিদ্যা বুদ্ধি অর্জন করেছেন সবই 
কি আরবের মরুভূমির নীচে পুতে রেখেছেন ? 


বিষয়টা হচ্ছে আল্লাহর চঞ্চলমতিত্ব নিয়ে, তার আচরণ কেন মানুষের মত এত চঞ্চল। আল্লাহর কথা 
হবে চির শ্বাশ্বত, চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় ও সত্য। এখন একটা বলবে কিছুক্ষন পরে অন্যটা বলবে এটা 
তো চঞ্চলমতি মানুষের চরিত্র। আল্লার চরিত্র যদি ঠিক মানুষের মত হয়, তাহলে সে আর আল্লাহ হলো 
কেমনে? আল্লাহ যেখানে চাইলেই একজন দশজনের সমান হতে পারে , সেখানে সে একবার সেটা 
বলে পরে আবার পাল্টিয়ে ফেলে কি করে ? আর যদি সেটা অতিরিক্ত হয়ে যায় তো প্রথমেই বলতে 
পারত একজন দুজনের সমান হবে। 


তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্য দুর্বলতা রয়েছে 


সর্বজ্ঞানী, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সব কিছুই আল্লাহর জানা, সে আগে জানতে বা বুঝতে পারেনি 
যে তাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, আর তাই ভুল করে একজন সমান দশজনের কথা বলেছিল, বা 
আজগুবি আতিশয্য করে বলেছিল উৎসাহ যোগাতে। পরে ছুর্বলতা দেখে তা কমিয়ে একজন সমান 
দুইজন করেছে। এর ফলে যে আল্লাহ নিজে কতকগুলি নীতি ভঙ্গ করছে- 


১. আল্লাহর বানী চিরন্তন না হয়ে খুবই পরিবর্তনশীল হয়ে যাচ্ছে 

২. আল্লাহ যে সর্বজ্ঞ তা লংঘিত হচ্ছে 

৩.আল্লাহ অপ্রয়োজীয় ও আজপগুবিভাবে মানুষকে উৎসাহিত করছে তা তাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়, 
অথচ এ ধরনের অপ্রয়োজনী ও আজগুবি কথা বলা আল্লাহর পক্ষে শোভনীয় নয় 
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খালি জিতে যাওয়ার পরেই মোহাম্মদ উক্ত যুদ্ধ জয় সম্পর্কে আল্লাহর সাহায্যের কথা বলতেন। আর 
হেরে গেলে বলতেন যে সাহাবীরা তার কথা শোনে নি তাই তারা হেরে গেছে। পৌত্তলিক আলেক্সান্ডার 
তো সেই ইউরোপ থেকে একের পর এক যুদ্ধ জয় করে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এসেছিল , তার সাথে কয় লক্ষ 
ফিরিস্তা আল্লাহ যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিল? খালি মোহাম্মদ যুদ্ধ জয় করলেই তা হয় আল্লাহর সাহায্য? 


এখানে মুসলিমদের ইমানের গভীরতার কথা বলা হচ্ছে। আজকের মুসলিমদের ইমানের গভীরতা 
অনেক কম। 


এটা আপনার ফালতু কথা। আগের চাইতে এখন মানুষের ইমানের গভীরতা বরং অনেক বেশী। সেই 
সময়ে মোহাম্মদের দীর্ঘ সাহচর্য পাওয়ার পরও শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে হযরত আলী ও মোহাম্মদের 
স্ত্রী আয়শা যে বিশাল যুদ্ধ সিফফিনে করে তাতে মোহাম্মদের দীর্ঘ সাহচর্য পাওয়া বহু সাহাবী উভয় 
পক্ষেই ছিল যেমন তালহা ,জোবায়ের এরা। তাদের ইমান যদি এখনকার মানুষের চেয়ে শক্ত হতো 
এধরনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তারা নিজেরা লিপ্ত হতো না। ১৪০০ বছর পর আজকের মানুষ মোহাম্মদকে 
শুধুমাত্র বিশ্বাস করে যেভাবে জিহাদি জোশে নিরীহ অমুসলিমদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে. আত্মঘাতী 
হামলায় যোগ দেয়, নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে তা তুলনাবিহীন। সুতরাং আপনার এ ধরনের 
আবেপপূর্ণ মন্তব্য আপনার জ্ঞানের অপরিপক্কতার লক্ষন। 


কাজী রহমানএর জবাব: 
অক্টোবর ৪, ২০১২ 2 ১১:৩৭ পূর্বাহ্ণ 
৩ ঘুরে, 


খালি জিতে যাওয়ার পরেই মোহাম্মদ উক্ত যুদ্ধ জয় সম্পর্কে আল্লাহর সাহায্যের কথা বলতেন। 


জিতলেই "আল্লার রহমতে জিতেছি' এই রকম? মজার ব্যাপার হোল, হেরে গেলেই মানুষের দোষ। 
কেউ কিন্ত বলেনা যে "আল্লার রহমতে হেরেছি? ৬.) 


ভবঘুরে এর জবাব: 
অক্টোবর ৪, ২০১২ ৪ ১:৪৩ অপরাহু 
৩] ী র দু ত 
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“আল্লার রহমতে হেরেছি" 


বলে, নিশ্চয়ই কোন খারাপ কাজ করেছে যার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাকে হারিয়েছে। 
ভাই, সবই আল্লাহর ইচ্ছা। এই যে আমরা ব্লগে নানা কথা লিখি এটাও আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। 
কপালের লিখন না যায় খন্ডন। 


১ 


আঃ হাকিম চাকলাদারএর জবাব: 
অক্টোবর ৪, ২০১২ ৪ ৬:০৮ অপরাহু 


ভবঘুরে, 


উপযুক্ত জবাব হইছে। শুনেছি কোন যুদ্ধে নাকী ইমানদার মুসলমানদের জয়লাভ করানোর জন্য 
আসমানের উপর থেকে অসংখ্য ফেরেশতা সৈনিক ও পাঠিয়ে ছিলেন। তা ঈমানের জোরেই যদি 
আল্লাহ পাক কি কাফেরদের অধিক সৈন্য দেখে ভীত হয়ে পড়েছিলেন নাকি? সর্বনাস!! 

আমি আসতেছি জনাব আফসোস সাহেবের সংগে আমার কিছু কথা আছে। আমাকে এখনই একটু 
বাইরে যেতে হচ্ছে। ফিরে এসে উনাকে লয়ে বসব। 

উনি আবার হারিয়ে যাবেন নাতো? 


অচেনাএর জবাব: 
অক্টোবর ৪, ২০১২ ৪ ৮:৩৯ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


উপযুক্ত জবাব হইছে। শুনেছি কোন যুদ্ধে নাকী ইমানদার মুসলমানদের জয়লাভ করানোর জন্য 
আসমানের উপর থেকে অসংখ্য ফেরেশতা সৈনিক ও পাঠিয়ে ছিলেন। 


আমার তো মনে হয় ভাইজান মোহাম্মদের নিজেরই ভাণ্ডারে আরও ৫০০০ ডাকাত ছিল।যা আজ 
মুসলিম ইতিহাসবিদরা স্বীকার করে না। 
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অচেনাএর জবাব: 
অক্টোবর ৪, ২০১২ ঞ ৮:৩৫ অপরাহু 


এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ তা"আলা তোমাদের উপর এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, 
তোমাদের মধ্য দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশ লোক বিদ্যমান থাকে , 
তবে জয়ী হবে ছু'শর উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী 
হবে ছু'হাজারের উপর আর আল্লাহ রয়েছেন দৃঢ়চিত লোকদের সাথে। 


ভাইজান এটাই যদি সত্য হয় তৰু ব্যাপারটা সম্ভব না।বর্তমানে অনেক উন্নত মানের অস্ত্র দিয়ে এটা 
সম্ভব কিন্ত আগের আমলে সমমানের অস্ত্র যা কিনা ঢাল আর তলোয়ার, তীর ধনুক, এসব নিয়ে ১০০ 
জন ২০০ জনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না,হারানো অনেক দুরের কথা। তাছাড়া সবাই কিন্তু 
সমগোত্রীয় মানুষ ছিল। কাজেই সবার যুদ্ধ কৌশল এক থাকার কথা। তাই কিভাবে ১ জন ২ জঙ্কে 
হারাতে পারে সেটাই পরিষ্কার না। 


-15 


অক্টোবর ৪, ২০১২ সময়: ১০:৩৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 


কানার হাতে কুড়াল দিলে যে সমস্যাটা হয় আরকি। বাগানো ঠিক আছে কুড়ালটাও ঠিক আছে। 
সমস্যাটাহলো কর্তাটা কানা। যারফলে ভালো গাছ খারাপ গাছ সবকেটে সাফ। 

আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কোরআন নাযিল করেছি। অতএব, আপনি আপনার পালনকর্তার 
আদেশের জন্যে ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করুন এবং ওদের মধ্যকার কোন পাপিষ্ঠ কাফেরের আনুগত্য 
করবেন না। সূরা আদ-দাহর (মক্কায় অবতীর্ণ)- ২৩, ২৪ 

আল্লাহতো আপনার সমস্যার সমাধান দিয়েই দিয়েছেন। আল্লাহ পর্যায়ক্রমে অল্প অল্প করে কোরআন 
নাধিল করেছেন এখানে সমস্যাটা কোথায়? আপনিতো সবচেয়ে বড় ভুলটা ধরতেই ভুলে গিয়েছেন। 
এটাতো একটা আয়াত মাত্র। আল্লাহতো পুরো কোরান শরীফ নাধিল করেছেন একটু একটু করে । 
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কখনো পরিপূর্ণ সূরা, কখনো কোনো সুরার অংশ। যে কোরআন হাফেজসাবগন রম যানের ২৭দিনে ২০ 
রাকাত নামাযে খতম করেন, সে কোরআন আল্লাহ নাযিল করেছেন ২৩ বছরে। এখন বলেন আল্লাহ 
কি সবজানতেন না? আল্লাহতো চাইলে পুরো কোরআন একবারে নাযিল করে দিতে 
পারতেনআপনাদের কথা মতো)। আল্লাহ কোরআন নাধিল করেছেন মানুষের পথ নির্দেশনা দেওয়ার 
জন্য। কোন সমস্যায় পড়লে কি সমাধান দিতে হবে তা জানার জন্য। তা যদি একবারে নাধিল করে 
দিতেন, তাহলে মানুষ কিভাবে জানতো কোন সমস্যার জন্য কোন আয়াত নাধিল করা হয়েছে? 
এখানে সবার একটাই দাবি আল-কোরআন রাসূলে) নিজে লিখেছেন। যারা এ দাবি করে তারা রাসূল 
(স) এর জীবনি সম্পর্কে কিছু না জেনে অযৌক্তি ক কিছু দাবি করেছে। 

তিনি জীবনে একটা বই লিখাতো দূরের কথা কোন বই পড়েননি। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। তার 
জীবনে কখনো পাওয়া যায়না যে, কারো নিকট থেকে একটা শব্দ উনি শিখেছেন। তাহলে তিনি ত্রিশ 
পারা কোরআন কিভাবে লিখলেন। তখনকার যুগে যোগযোগ ব্যবস্থাও এরকম ছিলোনা যে, 
টেলিফোনের মাধ্যমে / ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে তিনি কোরআন সংগ্রহ 
করেছেন। 

আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমতে আমি এ কোরআন তোমার নিকট অবতীর্ণ 
করেছি। তুমি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। সূরা ইউসুফ ঘমকা য় 
অবতীর্ণ ),৩ 

তিনি সূরা ইউসূফ কোথায় পেলেন? আগেকারযুগের বিভিন্ন নবী, বিভিন্ন ব্যক্তিদের কথা আল্লাহ 
কোরআনে বলেছেন। এসব কথা তিনি কার কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন? 

নাকি ভবঘুর গিয়ে আল্লাহর নবীকে সব দিয়ে এসেছে। বলাতো যায় না ভবঘুরের হয়তো পুনরায় জন্ম 
হয়েছে? ভবঘুরেতো পূর্বে ছিলো বহুদিন আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এক ধরনের সাধারণ পূর্বপুরুষ 
হিসেবে কথিত প্রাইমেট । হয়তো এখন মানুষের মতো হাত পা হয়েছে। পূর্বে পশম বড় ছিলো এখন 
পশম ছোট হয়েছে। অবশ্য আমরাতো তাকে দেখিনি, হয়তো আগেরমতোই রয়ে গিয়েছে। 

জনাব এই কোরআন আল্লাহ মানুষের হেদায়েতের জ ন্য নাধিল করেছেন। কোন প্রাইমেটের জন্য 
নাধিল করেননি। তো প্রাইমেটদের এই কোরআনের অর্থ বুঝার কোন দিন কোন শক্তি হবে না। আগে 
মানুষ হন তার পরে কোরআন পড়ুন। দেখবেন কত সহজে , কত সুন্দরভাবে আপনি কোরআন 
বুঝছেন। 

এখানেতো বেশির ভাগই প্রাইমেট থেকে বিবর্তন হয়ে এই পৃথিবীতে এ সেছে তাই এরা কোরআন 
বুঝতেছে না। না বুঝে এরা শুধু বকবক করে। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বানাতে চায়। আর এর 
নিজেদেরকে জন্ত জানোয়ার বানাতে চায়। আশ্রাফুল মাখলুকাতের আবির্ভাব নাকি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া 
প্রাণী প্রাইমেট থেকে এসেছে। ওই প্রাণী যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তো এর বিবর্তন হলো কি করে? 
বিবর্তনের মাঝপথে এসে যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তো আর বিবর্তন হয়নি। আসলে সব প্রাইমেটরা বিলুপ্ত 
হয়নি। কিছু প্রাইমেট মানুষের আকার আকৃতিতে আমাদের সাথে বসবাস করছে। এদেরকে দেখলে 
চেনা যায় না, কিন্ত এদের কার্যকলাপ দেখলে চেনা যায়। 
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ভবঘুরে এর জবাব: 
অক্টোবর ৪, ২০১২ ঞ ১:৩৭ অপরাহু 


ভাইজান আপনি আমার মন্তব্যের প্রতি মন্তব্য করেন নি, কোন পয়েন্টও খন্ডন করেন নি, এর অর্থ 
কি এই যে আপনার কোন যুক্তি নেই ? বুদ্ধি শুদ্ধি বদি সব আরবের মরুভূমির বালুর নীচে পুতে না 
রাখেন তাহলে উত্তর দেন। 


আপনি তো এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ন বক্তব্য দিলেন দেখি। এবার আপনার অবস্থা কেমন জানেন ? 
আপনি লাল কাঁচের চশমা চোখে দিয়ে ছুনিয়া দেখছেন , তাই সব কিছু লাল মনে হচ্ছে। আপনি 
প্রথমেই বিশ্বাস করে বসে আছেন মোহাম্মদ হলেন নবী ও কোরান আল্লাহর পাঠানো কিতাব। এর পর 
নবীর সব রকম অনৈতিক কাজ কামকে আপনি নিজের মনের মাধুরি দিয়ে যুক্তি সিদ্ধ করতে চাইছেন , 
তাই মোহাম্মদের ৫১ বছর বয়েসে ৬ বছরের বন্ধু কন্যা আবু বকরের মেয়ে আয়শা কে বিয়ে করা ও 
তার ৯ বছর বয়েসে তার সাথে সেক্স করাটার একটা কারন আপনি ঠিকই খুজে পান , খুজে পান 
মোহাম্মদের পালিত পূত্র বধু জয়নাবকে বিয়ে করার পক্ষে যুক্তি বা খুজে পান তার দাসীদের সাথে সেক্স 
করার পক্ষে যুক্তি। একই ভাবে কোরানের যতই ব্যকরণগত বা এঁতিহাসিক বা বিজ্ঞান গত ভুল থাকুক 
না কেন আপনার যুক্তির (আসলে কুযুক্তির) কোন অভাব হয় না। যখন কুযুক্তিও কোন কাজ দেয় না 
তখন শ্রেফ বলে দেন- এটা আল্লাহর ইচ্ছা। চোখ থেকে লাল চশমাটা খুলে চারদিকে তাকান , দেখবেন 
সব ফকফকা, পরিস্কার , তখন আর আপনাকে কষ্ট করে কুযুক্তি দিতে হবে না। এটা শুধু মোহাম্মদ বা 
কোরান সম্পর্কেই নয়, সকল তথাকথিত ধর্মীয় কিতাব ও তাদের নবী বা মহাপুরুষ সম্পর্কেই খাটে। 


আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কোরআন নাধিল করেছি। অতএব, আপনি আপনার পালনকর্তার 
আদেশের জন্যে ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করুন এবং ওদের মধ্যকার কোন পাপিষ্ঠ কাফেরের আনু গত্য 
করবেন না। সূরা আদ-দাহর (মক্কায় অবতীর্ণ) ২৩, ২৪ 


কেউ দাবি করছে না যে কোরান একসাথে নাজিল হয়েছিল। আসল কথা হলো কোরানের আল্লাহর 
বানী চিরন্তন নাকি সদা পরিবর্তনশীল। আল্লাহ যেহেতু ভুল করতে পারে না বা সব কিছুই তার জানা , 
তাহলে তার উপদেশ হবে চিরন্তন, অপরিবর্তণীয়। কিন্তু পর্যায় ত্রমে নাজিল হওয়া কোরানে আমরা 
প্রায়ই দেখতে পাই আল্লাহ খুব দ্রুত তার বানী পরিবর্তন করে একই বিষয়ে ভিন্ন উপদেশ বা বক্তব্য 
দিচ্ছে। বিষয়টা কি আল্লাহর সর্বজ্ঞানতার বা শ্বাশ্বত চরিত্রের সাথে বিপরীত নয় ? এখন যদি যুক্তির 
খাতিরে ধরে নেই যে, ভিন্ন পরিস্থিতির কারনে একই বিষয়ে ভিন্ন রকম বক্তব্য দিতে হয়েছে, তাহলে 
কিন্তু আরও বিরাট সমস্যার উদ্ভব ঘটে, একবারও কি সেটা ভেবে দেখেছেন ? সেই ১৪০০ বছর আগে 
মোহাম্মদের মাত্র ২৩ বছর সময়কালেই যদি এতবার পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে আল্লাহকে তার 
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বানীর পরিবর্তন করতে হয়, গত ১৪০০ বছরে তো পরিস্থিতির নজীরবিহীন পরিবর্তন ঘটে গেছে। 
অনেক ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি পাল্টে সম্পূর্ন উল্টো হয়ে গেছে, তাই নয় কি? তাহলে আল্লাহ্‌র বানীর এখন 
কেন পরিবর্তন হবে না? কেন এখন আল্লাহ নতুন নতুন পরিস্থিতিতে নতুন নতুন নবী পাঠিয়ে 
আমাদেরকে নতুন বানী শোনাবে না ?উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বর্তমানে ক্রীতদাস প্রথা নেই, তা 
নিষেধের কোন সুস্পষ্ট বিধানও কোরান হাদিসে নাই যদিও দাবী করা হয় ইসলামই নাকি ক্রীতদাস 
প্রথা উচ্ছেদ করেছে, তাহলে কোন মুসলিম দেশে যদি শরিয়া আইন চালু হয় ক্রীতদাস প্রথা কি আবার 
ফিরে আসবে ? অথবা বা অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে জয়ী হয়ে তাদের বন্দীনি নারী বা ক্রীতদাসীদের 
সাথে বিয়ে ছাড়াই সেক্স করা যাবে ? নাবালিকা বিয়ে করাকে এখন অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়, 
কিন্ত নবীর জীবনের আদর্শ অনুসরণ করে কি তাহলে এখনও নাবালিকা বিয়ে করা যাবে ? কোরান 
নির্দেশ দিয়েছে অমুসলিমদের সাথে সব সময়ই যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষন পর্যন্ত তারা ইসলাম গ্রহন না 
করে (৯:২৯), যদি তারা ইসলাম গ্রহন না করে তাহলে তাদেরকে জিজিয়া কর দিতে হবে 
মুসলমানদের কাছ থেকে জীবনের নিরাপত্তা পেতে - এখনও কি সেটাই করতে হবে কোন রকম 
উস্কানি ছাড়া ? এটা যদি মুসলমানরা অব্যহত রাখে তা হলে দুনিয়া ব্যপী কি পরিস্থিতি হবে ? একজন 
পুরুষ স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াই অন্য নারীকে বিয়ে করতে পারে চারটা পর্যন্ত , এখনও কি সেটা করে যেতে 
হবে ? বলা হয় সব স্ত্রীকে সমান ভাবে দেখতে হবে এ শর্তে। কিন্ত ভাইজান , খোদ মহানবী মোহাম্মদ 
কি নিজে সব স্ত্রীদের সাথে সমান ভাবে ব্যবহার করতেন ? বহু হাদিস আছে যা পরিস্কার প্রকাশ করে 
যে মোহাম্মদ তার নাবালিকা স্ত্রী আয়শাকে সবচাইতে বেশী ভালবাসতেন ও তার সাথেই রাত কাটাতে 
অধীরভাবে অপেক্ষা করতেন, এক পর্যায়ে তার বিধবা স্ত্রী সওদাকে বাধ্য করেন তার পালার দিনে তিনি 
আয়শার ঘরে রাত কাটাবেন। তিনি নিজে যেটা সঠিকভাবে পালন করতে না পেরেও বহু বিবাহ 
করেছিলেন , তার অনুসারীরা কেন তা পারবে না ?কারন নবীর আদর্শ অনুসরণ করাই তো প্রতিটি 
মুমিন বান্দার জন্য সুন্নত , তাই নয় কি? আর কেন আপনারা গলা ছেড়ে মিথ্যা কথা প্রচার করেন এ 
বলে যে - মোহাম্মদ তার সব স্ত্রীর সাথে সমান ব্যবহার করতেন ও ভালবাসতেন ? আজ পর্যন্ত কোন 
ওয়াজ মাহফিলে তো বলতে শুনিনি যে মোহাম্মদ আয়শাকে সব চাইতে বেশী ভালবাসতেন তার 
স্ীদের মধ্যে, কেন? এটাও কোন ওয়াজ মাহফিলে শুনিনা যে তার স্ত্রীর সংখ্যা ছিল ১৩, এছাড়াও 
তিনি দাসীদের সাথে সেক্স করতেন, তিনি তার পালিত পুত্রের বধু জয়নাবকে বিয়ে করেছিলেন, যখন 
আয়শাকে বিয়ে করেন তখন তার বয়স ৫১ আর আয়শার ৬, মদিনার পাশ দিয়ে যাওয়া বানিজ্য 
কাফেলা আক্রমন করে তার দল লুটপাট করত( যাকে আপনারা বলেন আত্ম রক্ষার যুদ্ধ - আতর্কিকে 
বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করে মালামাল লুটপাট করা হলো ইসলামে আত্মরক্ষার যুদ্ধ) - এসব কথা 
গুলো কেন গোপন করে যান? 
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ছ়ছাডাএর জবাব: 
অক্টোবর ৪, ২০১২ গর ১:৫১ অপরাহ্ণ 


ভিভবঘুরে, 
কারে কি বোঝান ভাইজান ?€) আপনার জন্য আফসোস ভু 


অচেনাএর জবাব: 
অক্টোবর ৪, ২০১২ এ ৮:৫১ অপরাহ্ণ 
ছন্নছাড়া, 8৪ ভাল বলেছেন ভাই । 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
অক্টোবর ৪, ২০১২ ৪ ৭:৪৬ অপরাহু 
(65 বুরে, 


ভাইজান আপনি যে ভাবে আফসোস সাহেবকে পরিস্কার করে দিয়েছেন ওভাবে এত পরিস্কার করলে 
উনি তো শীঘ্রই উধাও হয়ে যাবেন। তাহলে আমরা উনাকে শীঘ্রই হারাব। 

আমি চাচ্ছি উনি আমাদের সংগে বেশীক্ষন থাকুক। উনার সংগে আমারো কিছু কথা বার্তা রয়েছে। 
অবশ্য একটা জরুরী কাজ থাকায় আমাকে একটু পরে আসতে হচ্ছে। 


১9 
মিথুনএর জবাব: 


অক্টোবর ৫, ২০১২ গ্ ১১:৩৩ পূর্বাহ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


ভাই আমি আফসোস কে ব্যাক্তি গত ভাবে চিনি... আমরা একি এলাকায় থাকি ... উনি খুব সহজ 
সরল এবং ভাল মানুষ। পাচ অক্ত নামাজ পড়ে। উনি বর্তমানে জব করে এবং দীন নিয়া থাকে। 
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অচ্নোএর জবাব: 
অক্টোবর ৪, ২০১২ ৪ ৮:৫০ অপরাহু 
৩বখুরে ভাই, 


বুদ্ধি শুদ্ধি যদি সব আরবের মরুভূমির বালুর নীচে পুতে না রাখেন তাহলে উত্তর দেন। 


আফসোস সাহেবের কথাগুলোর মত কথা আগেও অনেকেই বলেছে। আমি বিস্মিত হচ্ছি যে আপনারা 
নিজেদের মুল্যবান সময় দিয়ে এইসব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন কেন! আফসোস সাহেব আসলেই বুদ্ধি 
শুদ্ধি গিলে খেয়ে ফেলেছেন, উনার কথাবার্তা থেকে এটা পরিষ্কার। () 


ভবঘুরে এর জবাব: 
অক্টোবর ৫, ২০১২ গর ৯:২৮ পূর্বাহ 
৪১ রঃ ঠা 


আফসোস সাহেবের কথাগুলোর মত কথা আগেও অনেকেই বলেছে। আমি বিস্মিত হচ্ছি যে আপনারা 
নিজেদের মুল্যবান সময় দিয়ে এইসব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন কেন! আফসো স সাহেব আসলেই বুদ্ধি 
শুদ্ধি গিলে খেয়ে ফেলেছেন, উনার কথাবার্তা থেকে এটা পরিষ্কার 


আফসোস সাহেবের প্রশ্নের উত্তর যে শুধু ওনার জন্য করা হয় তা নয় , অন্য পাঠকরাও তা পড়ে 
উপকৃত হয় মনে করেই উত্তর দেয়া হয়। অনেকেই অপেক্ষায় থাকেন তার প্রশ্নের উত্তর কি হবে। 


আফসোসএর জবাব: 
অক্টোবর ৫, ২০১২ 2: ১১:৪৩ পূর্বাহ্‌ 


ভবঘুরে, 
যারে দেখতে না পণ্ডারি তার চলন বাঁকা। আপনি রাসূল (সো) দেখতে পারেন না। তাই তার কোনো 
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কাজ আপনার ভালো লাগে না। আপনি রাসূলসে) এর জীবনের একটা অংশ নিয়ে আলোচনা করছেন। 
তাঁর পঞ্জুরো জীবন নিয়ে লিখুন ।তারপর দেখুন কি হয়। কত কাফের তাঁর জীবনী পড়ে ইসলাম গ্রহন 
করেছে। কাল একজন নওমুসলিমের ওয়াজ শুনলাম । তিনি শুধু রাসূল(স) এর জীবনী পড়ে ইসলাম 
গ্রহন করেছেন। 

আপনাদের চোখেতো শয়তান কালো চশমা পরিয়ে দিয়েছে তাই সাদা জিনিসটাকেও কালো 
দেখছেন। 


ভবঘুরে এর জবাব: 
অক্টোবর ৬, ২০১২ শ্রা ৮:০১ পূর্বাহু 


যারে দেখতে না পারি তার চলন বাঁকা। 


একটা মানুষকে আপনি কিভাবে বিচার করেন ? তার চাল চলন, কাজ কর্ম ও চরিত্র দিয়ে নাকি তার 
সম্পর্কে শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে? 


কাল একজন নওমুসলিমের ওয়াজ শুনলাম | তিনি শুধু রাসূলসে) এর জীবনী পড়ে ইসলাম গ্রহন 
করেছেন। 


আমি নিশ্চিত রাসূলের সেই জীবনী যা পড়ে লোকটা ইসলাম গ্রহন করেছে তাতে নিম্ন লিখিত 
বিষয়গুলি ছিল না- 


১. মোহাম্মদ কারনে অকারনের একের পর এক ১৩ টা বিয়ে করেছেন, খাদিজা জীবিত থাকতে আর 
একটাও বিয়ে করতে পারেন নি কারন তখন তিনি খাদিজার সম্পদের ওপর নির্ভর করে বেঁচে 
থাকতেন 

২. মোহাম্মদ ৫১ বছর বয়েসে ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করে আয়শার বয়স যখন ৯ তখন তার সাথে 
সেক্স( আসলে হবে ধর্ষণ) করেন 

৩. মোহাম্মদ তার পালিত পুত্রবধূ জয়নাবকে নানা ছলা কলা করে বিয়ে করেন 

৪. মোহাম্মদ তার মৃত চাচীআলীর মাতা) এর সাথে কবরের ভিতরে শয়ন (আসলে সেক্স) করেছেন, 
কারন এতে করে তিনি তাকে স্ত্রীর মর্ধাদা দিতে চেয়েছিলেন যাতে সে বেহেস্তে যেতে পারে 

৫. মোহাম্মদ দাসীদের/বন্দিনী নারীদের সাথে নিয়মিত সেক্স করতেন বিয়ে ছাড়াই, মারিয়া নামের এক 
দাসীর গর্ভে বিয়ে করা ছাড়াই ইব্রাহিম নামের এক সন্তান জন্ম দেন 

৬. মোহাম্মদ তার মদিনার জীবনের প্রথম দিকে তার দল বল সহ মদিনার পাশ দিয়ে যাওয়া বানিজ্য 
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কাফেলার ওপর আক্রমন করে (মূলত: তা ডাকাতি) তা দের সম্পদ দখল করত: তা গণিমতের মাল 
হিসাবে বিলি বন্টন করে তার ওপর জীবন নির্বাহ করতেন 

উপরোক্ত বিষয়ের শুধুমাত্র একটাও যদি উক্ত জীবনীতে থাকত আমি ১০০% নিশ্চিত উক্ত লোকটি 
ইসলাম গ্রহন করত না। এখন আমি জানতে চাই উক্ত বিষয়গুলো কি মিথ্যা? 


পরিশেষে আর একটা প্রশ্ন- মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে স্কুলে পাঠ্য হিসাবে ইসলাম ধর্ম থাকে। উক্ত 
বইয়ে নবীর জীবনীও থাকে। তো একজনের জীবনী লিখতে গেলে তার বৈবাহিক ও জীবিকা এ দুটোই 
উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশে যে সব ইসলাম ধর্মের বই স্কুল লেভেলে পড়ানো হয়, তাতে কি উক্ত 
বিষয়গুলো সবিস্তারে উল্লেখ থাকে? যতছুর দেখেছি, শুধুমাত্র এটুকু উল্লেখ থাকে যে তিনি খাদিজাকে 
বিয়ে করেছিলেন আর তিনি হলেন প্রথম মুসলমান। বাকীদের কথা বেমালুম চেপে যাওয়া হয় কেন 
ভাই? যদি না থাকে , কেন থাকে না ? কেন সে গুলো ছাত্র ছাত্রীদের কাছে গোপন করা হয়? 


উপসংহার : এভাবে মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে একেবারে বাচ্চা বয়সেই তাদের মাথাগুলো আপনারা 
নষ্ট করে দেন। এর বিচার আল্লাহ একদিন করবেই। কারন এসব করে আপনারা কোটি কোটি মানুষের 
জীবনকে পঙ্গু করে দিচ্ছেন 


ক 
৮ 


রাজেশ তালুকদার এর জবাব: 
অক্টোবর ৬, ২০১২ হ্া ৫:৩১ অপরাহু 
(65 বুরে, 


মোহাম্মদ তার মৃত চাচী(আলীর মাতা) এর সাথে কবরের ভিতরে শয়ন (আসলে সেক্স) করেছেন, 
কারন এতে করে তিনি তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন যাতে সে বেহেস্তে যেতে পারে 


আপনার এই রূপ দাবির উৎস কি? একটু খোলাসা করবেন কি? 


নবু+ * 


সযুভকএর জবাব: 
অক্টোবর ১০, ২০১২ গা ৫:০৩ পূর্বাহু 
৩ বু3রে, 
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মোহাম্মদ দাসীদের/বন্দিনী নারীদের সাথে নিয়মিত সেক্স করতেন বিয়ে ছাড়াই, মারিয়া নামের এক 
দাসীর গর্ভে বিয়ে করা ছাড়াই ইব্রাহিম নামের এক সন্তান জন্ম দেন 


ব্যাপারটা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ আছে, খাদিজার পর বিভিন্ন বয়সের এতগুলো স্ত্রী কখনো গর্ভবতী হয়েছে 
বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাঁর মধ্যে মারিয়ার পুত্র প্রসব একটু অস্বাভাবিক নয় কি? একটু সিরাত 
পড়ুন তো, কথা দিচ্ছি অনেক মজার তথ্য পাবেন! আরেকটা পর্বও হয়ে যাবে এ নিয়ে। 


অচেনাএর জবাব: 
অক্টোবর ৯, ২০১২ শ্রা ১:২৬ পূর্বাহ 


কাল একজন নওমুসলিমের ওয়াজ শুনলাম । তিনি শুধু রাসূল(স) এর জীবনী পড়ে ইসলাম গ্রহন 
করেছেন। 


সালাম ভাইজান, ভাল আছেন তো? তা ভাইজান নওমুসলিম রা আজকাল বেশ সুবিধা পায়।অনেকের 
চাকরিতে বেতন বাড়ে, সবথেকে বড় কথা হল পাবলিক তাকে হিরোর মর্যাদা দেয়। তা হুজুরের 
জীবনের কোন জিনিসটি উনাকে ইসলামের দিকে নিয়ে এসেছে? বুড়াকালে বাচ্চা মেয়ে বিবাহ? নাকি 
১৩ বউ আর অনেক ক্রীতদাসীর সাথে সম্তোগ?ভাইজান বিশ্বাস করেন, আমি যদি ধর্মে বিশ্বাস 
করতাম, আর খ্রিষ্টান হইতাম, তাহলে আমিও ইসলাম গ্রহণ করতাম, কেন জানেন?্কারন মরার 
পরেও ৭৩ খানা হুর।আহা কি আনন্দ! ছুনিয়াতেও মউজ মাস্তি ৪ বিবি নিয়া, মরার পরে ১৮ গুন আর 
সেই সাথে ছুনিয়ার বউটাওংশ্রিষ্টান ধর্মে এই ব্যাবস্থা নাই। সত্যি নবীজির দয়া অসীম।বলেন 


সুবহানাল্লাহ 


নু + 


সয়ু্ভকএর জবাব: 
অক্টোবর ৪, ২০১২ 2 ৬:৪৪ অপরাহ্‌ 
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তো প্রাইমেটদের এই কোরআনের অর্থ বুঝার কোন দিন কোন শক্তি হবে না। 


পুত্রবধূ যয়নাবকে বিয়ে করার সময়, আল্লাহ্‌ বিন্দুমাত্র দেরী করেন না বানী দিতে, ঝটপট এসে যায় 
বানী, জান্নাতে হয়ে যায় বিয়ে, জিব্রিল হন সাক্ষী। আর আয়েশার ওপর অপবাদ দেয়ার সময় আল্লাহ 
অপেক্ষা করেন, একমাসেরও বেশী। আয়েশার মাসিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় সর্বজ্ঞ 
আল্লাহকেও, ছয়শ ডানার জিত্রিলও কোন সাহায্যে আসে না তখন। 

আর এসব “নিদর্শন” দেখেও “এই কোরআনের অর্থ বুঝার কোন দিন কোন শক্তি হবে না” “আশরাফ 
উল মাখলুকাত"এর! 

সত্যিই আফসোস! 


৮৪০ 
ভবঘবরে এর জবাব: 


অক্টোবর ৬, ২০১২ শ্রা ৮:০৪ পূর্বাহ্ণ 
ঞ রঙ 


রবধূ যয়নাবকে বিয়ে করার সময়, আল্লাহ্‌ বিন্দুমাত্র দেরী করেন না বানী দিতে, ঝটপট এসে যায় 
বানী, জান্নাতে হয়ে যায় বিয়ে, জিব্রিল হন সাক্ষী। আর আয়েশার ওপর অপবাদ দেয়ার সময় আল্লাহ 
অপেক্ষা করেন, একমাসেরও বেশী। আয়েশার মাসিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় সর্বজ্ঞ 
আন্লাহকেও, ছয়শ ডানার জিব্রিলও কোন সাহায্যে আসে না তখন। 


দারুন একটা পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন দেখি। বিষয়টি তো আমার মাথাতে ছিল না। মনে হচ্ছে এর 
ওপরে কিছু লিখতে হবে। ধন্যবাদ আপনাকে । 


নবুক + 
সক্টডকএর জবাব: 
অক্টোবর ১০, ২০১২ প্রা ৪:৫৩ পূর্বাহ্ণ 


৫)ভ বুরে, 
আপনি যে চমতকার সিরিজ শুরু করেছেন, বোধ করি একশ” পর্বেও তা শেষ হবে না, কোরআন 


হাদিস, সিরাত এমনই অনন্ত গবেষণার উৎস! এগিয়ে যান, আমরা আছি! 8৪ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অচেনোএর জবাব: 
অক্টোবর ৪, ২০১২ ৪ ৮:৪৪ অপরাহু 


তিনি জীবনে একটা বই লিখাতো দূরের কথা কোন বই পড়েননি। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। তার 
জীবনে কখনো পাওয়া যায়না যে, কারো নিকট থেকে একটা শব্দ উনি শিখেছেন। তাহলে তিনি ত্রিশ 
পারা কোরআন কিভাবে লিখলেন। 


তিনি ইলিয়াড আর অডিসি কিভাবে রচনা করলেন? অনেকটা সেভাবেই মুহাম্মদ কাজ সেরেছে। 
সমস্যা হল কোরান গদ্যে লেখা। যদিও কোন এক অজানা কারনে আপনারা ওটাকে পদ্য বলে দাবি 
করেন। 

সে যাই হোক না কেন, মুহাম্মদ নিজের মনগড়া বানী আউড়ে যেত আর হাফিয রা মুখস্ত করে রাখত , 
এইভাবে কোরান মুহাম্মদের দ্বারা রচিত হয় ,এটা বুঝা কি এতই কঠিন? 


অ৮7এর জবাব: 

অক্টোবর ৪, ২০১২ লা ৮:৪৭ অপরাহ্‌ 

তিনি সূরা ইউসুফ কোথায় পেলেন? আগেকারযুগের বিভিন্ন নবী, বিভিন্ন ব্যক্তিদের কথা আল্লাহ 
কোরআনে বলেছেন। এসব কথা তিনি কার কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন? 


এইসব পুরান প্যাচাল, আপনার আগেও অনেকেই পেড়ে গেছে।উনি যে খ্রিষ্টান আর ইহুদিদের কাছ 
থেকে বাইবেল শুনতেন সেখান থেকেই তিনি মনে রেখে লিখেছেন।বার বার আপনারা একই কথাগুলও 


বললে কথাগুলো এমনকি বিনোদনেরও অযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই দয়া করে একই পুরনো আর 
ভাঙ্গা রেকর্ড বাজান বন্ধ করেন গ্রিজ। 


এ 
৫ 
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আঃ হাকিম চাকলাদারএর জবাব: 
অক্টোবর ৪, ২০১২ ৪ ৯:১৪ অপরাহু 
৪ুজনাব আফসোস সাহেব, 


আপনার মন্তব্য- 


কানার হাতে কুড়াল দিলে যে সমস্যাটা হয় আরকি। বাগানো ঠিক আছে কুড়ালটাও ঠিক আছে। 
সমস্যাটাহলো কর্তাটা কানা। যারফলে ভালো গাছ খারাপ গাছ সবকেটে সাফ। 


আপনি চক্ষুফ্তান হয়ে নিম্নের আয়াত গুলী হতে উদ্ভুত সমস্যা গুলীর একটু সুরাহা করে দিবেন কি ? 
১৮ নং ছুরা কাহফ আয়াত নং ৮৩-৯৪ 
আয়াতগুলী- 


15১ 22 ০9০ সদ ঞ এগ 5১০০ আগ ৪3 

তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুনঃ আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু অবস্থা 
বর্ণনা করব। 

১৮ নং সুরা কাহাফ 

03 € 4 0 এয ০০১৭ ও এ এ ও] 84 

আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম। 
5০ 9385 

অতঃপর তিনি এক কার্ধোপকরণ অবলম্বন করলেন। 

9৪ 5 95 ০৬৬ ৩0 9৪১ 155 এ এ ৩৬০ 53 2০৯ ০5 ৬৪ ০০৯ ৬৬৪৩ এ ০০৯৪ 8010 ৬০ 
186 

অবশেষে তিনি যখন সুর্যের অস্তাচলে পৌছলেন; তখন তিনি সুর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে 
দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! 
আপনি তাদেরকে শান্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। 

অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন। 

1,৩5১ ৩২ ০ ৩০৯ শত এ০ 25 ৩৯৯০ ০৯০ ৮5 ৪৪12 ১ 


সমস্যা গুলী- 


১ নং।এই ঘুর্নায়মান গোলাকার পৃথিবীর কোন স্থানটায় সূর্যের উদয়ের স্থান এবং কোন স্থানটা সূর্যের 
অস্ত যাওয়ার স্থান যেখানটায় জুলকারনাইন পৌছে গিয়েছিলেন ? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনি কি তাহলে এখনো ঈমান রাখেন যে এই পৃথিবীর একপ্রান্তে প্রতিদিন সকাল বেলায় সূর্য উদয় 
হয় ও পৃথিবীর অপর প্রান্তে সন্ধাবেলায় পঞ্ষিল কাদার ভিতর ডুবে গিয়ে অন্ত যায় আর সেখানে 
জুলকারনাইনের পক্ষে আল্লাহর সহোযোগিতায় পৌছান সম্ভব হয়? 


আমরা কিন্তু এরুপ ঘটনা ঘটার কোনই সম্ভাবনা দেখতে পাইনা। 
কী বলেন? 


২ নং। এটি আরো মারাত্মক প্রশ্নের বিষয়- এই আয়াতটি নাকি তৌরাত কিতাব হতে হুবহু এই বাক্যই 
আমদানী করা হয়েছে। 


ছাহাবা হযরত কাব রোঃ) বলেনশ্যার হাতে আমার জীবন তার সপথ ঠিক এঁ বাক্যটই (৬৪ ৬১৫ ৪৬3 
2৪ ০০ ) তৌরাত কিতাবে রহিয়াছে। 


আপনি কি ছাহাবাদেরকে মানেন? 
এটা আমি নিজে বানিয়ে বলতেছিনা। 


আপনি ডঃ মুজিবুর রহমানের বঙ্গানুবাদ তাফছীর ইবনে কাছীরের ১৪ খন্ডের ৯৩ পৃষ্ঠার সর্ব নিম্নে চলে 
যান। 

সেখানে এ হাদিছটা ঠিকই পেয়ে যাবেন। 

এবার তহলে আপনি একটু এর ব্যাখ্যা করে আমাদেরকে তৃপ্ত করে দিন ? 


আবার হারিয়ে যাবেন নাতো? 


ধন্যবাদ আপনাকে আলোচনায় অংশগ্রহন করার জন্য। 


শুক * 


সফ়ুভকএর জবাব: 
অক্টোবর ৫, ২০১২ ঞ ৪:২২ পূর্বাহ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


আবার হারিয়ে যাবেন নাতো? 
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আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
অক্টোবর ৫, ২০১২ শ্রা ৫:২৮ পূর্বাহু 
ুসষ্টডক, 


আবার হারিয়ে যাবেন নাতো? 


ভাইজান, আমার বড় দুর্ভাগ্য। 

জনাব মামুন সাহেব আমাকে অপেক্ষায় রেখে ,এই যে গেলেন আর ফিরলেনইনা। আমি শুধু অপেক্ষায় 
কাটাইলাম। 

আর এই আফসোস সাহেবকেই আগের পর্বে তাফছীর ও অনুবাদ দ্বারা দেখাইয়াছিলাম 


১।কোরানে নবীর চন্দ্র বিদীর্ণ স্বীকার করতেছেনা। যেটা তার দাবী ছিল। 
২। “তোমরা লক্ষ কর আকাশে কোন ছিদ্র দেখতে পাও কিনা” আমি তার এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা 


চেয়েছিলাম, যে আল্লাহ খুব ভাল ভাবেই জানেন যে তার বান্দাদের পক্ষে কখনোই আছমান দেখা সম্ভব 
নয়, সেই আল্লাহ কি করে আছমানে ছিদ্র আছে কিনা তা দেখতে বলতে পারলেন? 


দুখের বিষয় উনি ও যে চলে আর ফিরলেননা। 
এজন্যই আমি বলেছি আবার হারিয়ে যাবেন নাতো? 
ভবঘরে এর জবাব: 


অক্টোবর ৫, ২০১২ গ্রা ৯:২১ পূর্বাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


দুখের বিষয় উনি ও যে চলে আর ফিরলেননা। 
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হারিয়ে যাবেন না তো কি এখানে বাদর সেজে আপনাদেরকে নাচ দেখাবেন? 
যেভাবে আপনি ছাই দিয়ে পাকাল মাছ ধরা শিখে গেছেন অতিদ্রত ,তাতে আমাকেই না কবে হারিয়ে 
যেতে হয় সব দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে। 


১ 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
অক্টোবর ৫, ২০১২ ৪ ৪:২৪ অপরাহ্‌ 
(695 বুরে, 


হারিয়ে যাবেন না তো কি এখানে বাদর সেজে আপনাদেরকে নাচ দেখাবেন? 
হাহাহা, আনন্দিত। 
যেভাবে আপনি ছাই দিয়ে পাকাল মাছ ধরা শিখে গেছেন অতিদ্রত 


ভাইজান, 

যত গন্ডোগোলের মূল কিন্তু আপনিই। আপনি কোরান হাদিছের অর্থ গুলী যে ভাবে ঢোল পিটিয়ে 
প্রকাশ করে এর গোপনীয়তা জন সম্ধুখে প্রকাশ করে দিচ্ছেন, তাতে কিছু লোক এটাকে পুঁজি করে 
যারা কিছু রুজী করে থাকেন তাদের রুজীটা তো নষ্ট করে দিবেন দেখতেছি। 

না,না, জনাব আফছোছ সাহেব কখনই উধাও হয়ে যাবেননা। কারণ উনি এক জায়গায় আমাকে 
বলেছেন “কোরাণে কোনই সমস্যা নাই , বরং আমিই নাকি কোরানকে ব্যাকা চোখে দেখতেছি”। 


আমার দৃঢ় বিশ্বা উনি অতি শীঘ্রই ব্যাখ্যা সহ আমাদের সামনে হাজির হয়ে যাচ্ছেন। 


আমাদেরকে তো তার জন্য কিছুক্ষন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবেতো। 


আফসোসএর জবাব: 
অক্টোবর ৫, ২০১২ শ্রা ১১:৩২ পূর্বাহু 

আঃ হাকিম চাকলাদার, 

জনাব আপনি প্রশ্ন করার পূর্বেই আমি অগ্রিম আপনাকে উত্তর দিয়েছিলাম । তাই আর উত্তর দেওয়া 
যৌক্তিকতা খুজে পাইনি। আপনি আমার মন্তব্যটা ভালো করে দেখুন উত্তর পেয়ে যাবেন। 
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১9 

মিথনএর জবাব: 

অক্টোবর ৫, ২০১২ ঞ ১১:৪১ পূর্বাহু 

আঃ হাকিম চাকলাদার, 

ভাই আমি চেষ্টা করব উনাকে আবার নিয়ে আসার জন্য, ভাই উনার মনে কোন প্রকার কষ্ট দিয়েন না। 


সকটডকএর জবাব: 

অক্টোবর ৫, ২০১২ গর ১:০৯ অপরাহু 

আঃ হাকিম চাকলাদার, 

মামুন- আফসোস, এদের প্রকৃত অস্ত্র হচ্ছে অশ্লীল গালি-গালাজ। এখানে এটা করার সুযোগ নেই 
বলেই সম্ভবতঃ তাদের আর দেখা যাচ্ছে না। 

ইদানিং খোমাখাতায় (ফেসবুক) মুমিন-মুসলমানদের গালি-গালাজের যে বহর দেখতে পাচ্ছি, তাতে 
মনে হয় মানব-মস্তিষ্কে ধার্মিকতা আর অশ্লীলতার কেন্দ্র এক ও অভিনন। 

দিনে পাঁচবার কেউ যদি প্রার্থনার নামে পরের মুণ্ডপাত করার চর্চা করে, সবসময়ই সে তাই করতে 
চাইবে, এটাইতো স্বাভাবিক। 


আফসোসএর জবাব: 
অক্টোবর ৬, ২০১২ গরু ৪:০৭ অপরাহু 
ুসষ্ট্ডক, 


মামুন- আফসোস, এদের প্রকৃত অন্তর হচ্ছে অশ্লীল গালি -গালাজ 


জনাব আপনারা যত প্রাইমেটরা আছেন সবার কমেন্টগুলো দেখে তারপর বলুন। তবে চোখের কালো 
চশমাটা খুলে নিবেন। নাহলে দেখতে পাবেন না। কারা গালি -গালাজ করে। মোহাম্মদ ও ইসলাম পর্ব 
১৮ পড়েছি। এর আগের কথা তেমন জানি না। 
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বুক * 


সয়ুভকএর জবাব: 

অক্টোবর ৫, ২০১২ জ ৪:৫৬ পূর্বাহ 

আঃ হাকিম চাকলাদার, 

আপনার আশঙ্কা সত্যি প্রমাণ করে আফসোস" সাহেব হারিয়েই গেলেন। 
“বিনোদন” আর রইল না। শু 


ভবঘুরে এর জবাব: 
অক্টোবর ৫, ২০১২ শ্রা ৯:২৩ পূর্বাহু 
সফ্ডক, 


বিনোদন” আর রইল না৷ 


বার বার উনি মনে হয় আমাদেরকে নিয়ে একটু বিনোদন করতে চান কিন্তু নিজেই শেষে বিনোদনে 
পরিনত হয়ে আমাদেরকে বিনোদন দেন। তাই মনে হয় এবার আগে ভাগেই কেটে পড়লেন সামান্য 
একটু আওয়াজ দিয়ে। 


র্‌ 
চিুনএর জবাব: 


অক্টোবর ৫, ২০১২ গা ১১:৪৫ পূর্বাহ 


ভবঘুরে, 

ভাই উনার ঞ্জানের লেভেল আপনাদের তুলানয় অনেক কম। আপনাদের কথা শুনলে উনি আতঙ্গিত 
হয়ে জান...... তাই দয়া করে উনার মনে কষ্ট দিয়েন না। খুব সহজ সরল মানুষ। আমি চেষ্টা করব 
উনাকে নিয়ে আসার জন্য। 


তআফসোসএর জবাব: 
অক্টোবর ৬, ২০১২ এ্রু ৬:৫১ অপরাহু 
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মিথুন, 

মিথুন তুমি মনে হয় 1910 নামে ছিলে এতো দিন। তোমার জ্ঞান বানানটা দেখে আমার মনে হচ্ছে। 
কারণ 1161/011 নামের ব্যক্তিটাও জ্ঞান বানানটা জান এভাবে লিখতো। 

যাক তুমি আমার জ্ঞানের লেভেল মাফছো , ধন্যবাদ। তবে তার আগে তোমার নিজের জ্ঞানের লেভেলটা 
মাফলে মনে হয় ভালো হতো। 


আপনাদের কথা শুনলে উনি আতঙ্গিত হয়ে জান 


নিজেদের পরিচয়টা খুব ভালোভাবেই দিয়েছো। আমার সামনে কোন বন্য প্রাণী (প্রাইমেট সদৃশ) চলে 
এলে অবশ্যই আমি আতুরক্ষার চেষ্টা করব। কারন আমিতো মানুষ। কোন বন্য প্রাণীর সাথে যুদ্ধ করা 
আমার পক্ষে সম্ভব না৷ 


আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বনু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা 
করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা 
চতুষ্পদ জন্তর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল , শৈথিল্যপরায়ণ। 

আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন 
কর. যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্বই পাবে। সূরা 
আল-আরাফ-১৭৯-১৮০ 

এবার কিছু কথা বলি একটু মন দিয়ে খেয়াল কর। আবার ভাই মন দেখাতে বইলোনা। আমি কিন্ত মন 
দেখাতে পারবোনা ।তোমরাতো না দেখা জিনিসে বিশ্বাস কর না। যাক অনুরোধ বিশ্বাস করো। অবশ্য 
প্রাইমেটের সাথে তোমাদের মনও যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় আমার কিছুই করার নেই। 

পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের কোননা কোন দিকে দুর্বলতা রয়েছে। মানুষ ্বয়ংসম্পূর্ন নয়। একজন 
ডাক্তার যত জ্ঞানের মালিকই হোকনা কেন, সে কোন ভবনের নকশা করতে পারবে না । অর্থাৎ সে 
প্রকৌশল বিদ্যায় অজ্ঞ। বিশ্বাস কর আর না কর। আবার ডাক্তারদের মধ্যে সকল ডাক্তারগণ সকল 
রোগের চিকিৎসা করতে পারেন না। যে ডাক্তার যে রোগের বিশেষজ্ঞ সে রোগের চিকিৎসা করেন। 
ডাক্তার হয়ে ভবন নির্মান অর্থাৎ কোন স্থাপনা নির্মান করাটা নিছক বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। এ 
ভবন জমীনের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে না। ওটা নির্ঘাত ধসে পড়বে। 

ভবঘুরে বলো আর আঃ হাকিম চাকলাদার বলো তারা ডাক্তার অথবা কোন বড় প্রকৌশলী অথবা অ ন্য 
কোন দিকে তারা বড় জ্ঞান রাখতে পারে । সেটা জানা আমার কোন দরকার নাই। কিন্তু ওরা কোরআন 
এবং হাদীসের বিন্দুমাত্র জ্ঞান রাখেনা, এই ব্যাপারে আমি ১০০% নিশ্চিত। যে যেই দিকে দক্ষ তার 
সেদিকেই কথা বলা উচিত । আমার মনে হয় ভবঘুরে বিবর্তন হয়ে মানুষ না হয়ে হয়েছে গাধা। সে 
যদি বড় জ্ঞানী হয়ে থাকে তাহরে তার জ্ঞানকে ব্যবহার করে দেশ ও জাতীর কল্যানে কাজ করুক। 
মানুষ বানর থেকে এসেসে নাকি থেকে এসেছে এগুলো নিয়ে গবেষণা করে দেশের কি উন্নতি হবে ? 
তারা যে, কোরআন হাদীস নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে তারা কি মনে করে মোসলমানরা সব কোরআন 


হাদীস ছেড়ে দিবে। 
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মনে রেখো বানরের সাথে বানরই লাফায়, মানুষ কিন্তু বানরের সাথে লাফয়না । শুধুমাত্র বানরের নাচ 
দেখে। 

মিথুন মন্ডল তুমিতো মোসলমান সমাজে বসবাস কর। সত্যি করে বলো। রাসুলের আদর্শে আদর্শিত 
কোন ছেলে কোন মেয়েকে টিজ করেছে কিনা। রাসূল (সা) তো কোনো মেয়ের দিকে তাকানোই হারা ম 
বলেছেন টিজ করাতো দুরে থাক। 

তোমরা ৬ বছরের আয়েশাকে বিয়ে করাকে অবৈধ হিসেবে আখ্যায়িত করছো। তোমাদের সরকার ১৮ 
বছরে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার আইন করেছে। তা ১৮ বছর পর্যন্ত কয়টা মেয়ে কুমারী থাকে সে 
হিসেবকি জানো? আমার মনে হয় হসপিটাল গুলোতে গেলে এর কিছুটা আগ্রাসন তুমি ধ রতে পারবে। 
আবার কনডমতো রয়েছেই। আকাম কুকামতো সব কনডমের ভিতরই ডুকে যায়। 

আসলে ইসলামের কোন সমস্যা নাই। সমস্যা সব তোমাদের। তোমরাতো নাস্তিক ৷ কোন ধর্ম নাই। 
বিয়ে ও করতে পারবে না। বিয়ে করতে না পারলে যৌন ক্ষুদা মেটাবে কি দিয়ে। 
কেটেতো আর ফেলে দিবে না। পৃথিবীর কোন ই তিহাসে নাই যে, কোন পুং কুকুর পুং কুকুরের সাথে 
সেক্স করেছে। কিন্তু মানব ইতিহাসে আছে। পুরুষ পুরুষর সাথে , নারী নারীর সাথে। এমনকি তোমরা 
আইনও করছ। এবার বুঝ মানব চরিত্র এখন কোথায়। শুধুমাত্র ইসলাম না মানার করনেই এটা হচ্ছে। 
কোন কুকুর কোন শেয়ালের সাথে সেক্স করে না। কিন্ত মানুষ কুকুরের সাথে, গৃহপালিত পশুর সাথে 
সেক্স করে। 

এ মন্ডল তোমরাতো এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাও। তোমরা পুরো পৃথিবীটাকে পতিতালয় বানাতে 
চাও। তোমাদের এ কাজে শুধুমাত্র ইসলামই বাধা। তাই তোমরা ইসলামের বিরুদ্ধে এভাবে লেগেছ। 
যদি বুদ্ধি সুদ্ধি কিছু থাকে তো বিবেচনা কর। তোমরা মানুষের বুদ্ধি আছে বিশ্বাস করতো। তোমরাতো 
আবার নাদেখা জিনিস বিশ্বাস করনা। যাক একটু স্ববিরোধিতা কর আরকি। নাকি তোমাদের সবার বুদ্ধি 
সুদ্ধি সব প্রাইমেটের সাথে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। 


র্‌ 
মিুনএর জবাব: 


অক্টোবর ৬, ২০১২ হু ১১:১৮ অপরাহু 


জ্ঞান বানানটা জান এভাবে লিখতো 
এক বানান দেখে এত কিছু বুঝে ফেলেছেন, আসলেই আপনি মহা ঞ্জানি। 
রাসূলের আদর্শে আদর্শিত কোন ছেলে কোন মেয়েকে টিজ করেছে কিনা। 


টিজ করব কেমনে , মেয়ে দেখলে তো লজ্জায় মাথা হেড হয়ে যায়। 
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/72///0// এর জবাব: 


অক্টোবর ৭, ২০১২ গর ২:২১ পূর্বাহ 
গুমিথুন 


আমাকে বিষয়টা ফোন দিয়ে জানানোর জন্য ধন্যবাদ। তুমি জান আমার মিডট্রাম পরীক্ষা চলছে তাই 
আমি কিছু দিন মুক্ত মনায় আসতে পারি নাই। তুমি আর আমি একসাথে অভ্র টাইপ করা শিখেছি , তা 
তো উনি আর জানেন না। তাই ঞ্জান বানান নিয়ে আফসোসের এত ভাবনা । 

৪ আফসোস 


তোমরা ৬ বছরের আয়েশাকে বিয়ে করাকে অবৈধ হিসেবে আখ্যায়িত করছো। তোমাদের সরকার ১৮ 
বছরে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার আইন করেছে। তা ১৮ বছর পর্যন্ত কয়টা মেয়ে কুমারী থাকে সে 
হিসেবকি জানো? 


অবৈধ বললে তো অবৈধ কে অপমান করা হবে। এটা পৃথবির নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্ট তর জনিত কাজ। 
«তোমাদের সরকার” এইটা কি ধরণের কথা বললেন। সরকার কি আমাদের কথায় উঠে বসে নাকি। 
লজ্জা। ভাইজান এই সব উল্টা পাল্টা কি বলতেছেন। আর ১৮ বছর বয়সে কয়টি মেয়ে কুমারী থাকে , 
এই নিয়ে আপনার এত টেনশন। তাই ছয় বছর বয়েসের একটি মেয়ের বিয়েকে আপনি বৈধ ব্লছেন। 
ছি আপনার রুচি বোধে ব্যাপক সমস্যা আছে। ভাই জান আপনি মানসিক রোগের ডাক্তার দেখান। 
ভাইজান আপনিও কি গভেটের মত ছয় বছরেরে মেয়েকে বিয়ে করে, ইসলাম সম্মত ভাবে গেভেটের 
মত) ৯ বছর বয়সে সেক্স করবেন। ভাইজান আপানর বিয়েতে আমারে আর মিথুন রে দাওয়াত 
করবেন কিন্ত? 


আসলে ইসলামের কোন সমস্যা নাই। 


আমিও তো বলি ইসলামের কোন সমস্যা নাই, ইসলাম শব্দ টাই একটা সমস্যা। এই সমস্যার 
কারনেই তো আজকের পৃথিবির এই ধ্বজ ভঙ্গ অবস্থা। 


কোন পুং কুকুর পুং কুকুরের সাথে সেক্স করেছে। 


11000://575/55.10151010017/ 810 109৮9 0919119.0101)71010-40240-585010-15 
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নিচের দুইটা লিংক ভাল মত পড়েন, তাহলেই বুঝতে পারবেন,পুং কুকুর পুং কুকুরের সাথে সেক্স 
করেছে, নাকি আপনার মত মানুষ রাই শুধু এই গুলা করে। 


তোমরা পুরো পৃথিবীটাকে পতিতালয় বানাতে চাও। 


মাজা 5 5 জট 


মুক্তমনা মডারেটর এর জবাব: 

অক্টোবর ৭, ২০১২ এ ৬:১২ পূর্বাহ্ণ 

00781/011 

দেখা যাক আপনার মন্তব্যের পরিসংখ্যানঃ 

আপনি এখন পর্যন্ত যেসব নামে মন্তব্য করেছেন সেগুলো এখানে তুলে দিচ্ছিঃ 

আপনি সর্বমোট মন্তব্য করেছেন ৯৩ টি। 

নেটওয়ার্কনামেঃ ৩৩টি 

6//07€নামে ৪২টি 

181/01€নামে ৮টি 

জম নামে ৬টি 

মিথুন নামে ৪টি 

পরবর্তী নাম কী নিবেন বলে ঠিক করেছেন? একটা নামের পরামর্শ দিতে পারি। নির্জলা নির্লজ্জ কেমন 
হয়? আমার মনে হয় আপনার স্বভাবের সাথে যায় এটা। 

এখানে করা আপনার মন্তব্যটা দেখেই আপনার নিক/নামের নির্লজ্জতার ইতিহাস এখানে দিলাম। 
বলেছিলেনঃ 

মুক্তমনা মডারেটর 

11016911509 10991100110. 

আপনাদের সততা কে স্বাগত জানাই। 

আপনার নির্লজ্জতা বজায় থাকুক আর মিড-টার্ম পরীক্ষা ভাল ভাবে দিন এবং প্রথম শ্রেনীতে 
বেহায়ত্ের সার্টিফিকেট অর্জন করুন এই কামনাই করি। আর একটা প্রবাদ মনে রাখবেন, কোন 
মনিষী বলেছিল মনে করতে পারছি না, ল্যাঞ্জা।9 ৪ 10801) 0170 1011051 

ধন্যবাদ। 

বিঃদ্রঃ ও আরেকটা কথা। মুক্তমনায় আর মন্তব্য করতে চাইলে হয় যে নামটা নির্জলা নির্লজ্জ)বললাম 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এঁটা না হয় বাবা-মা প্রদতত যে নাম এটাতে মন্তব্য করবেন, অবশ্যই যদি আপনি 10110 92101919 
প্রজাতির হয়ে থাকেন আর কী। 


১9 
(নিজর্ল। নিলর্জ্ি) এর জবাব: 


অক্টোবর ৭, ২০১২ গ্র ১১:৩৪ পূর্বাহু 


(নির্জলা নির্লজ্জ) 

এখন থেকে এই নাম দিয়েই আমি আমার মন্তব্য দিব। আর কখনো চেইঞ্জ করব না। তবে একটা কথা 
মনে রাখবেন মানুষ বিপদে পড়লেই তার স্বভাব বদলায়। 

ভাল থাকবেন। বই 


অচেনাএর জবাব: 

অক্টোবর ৮, ২০১২ ৭! ১:৪০ পূর্বাহ 

নির্জলা নির্লজ্জ), তাহলে সত্যি কি আপনি আর 19101 সাহেব একই ব্যক্তি? তা বস এত নিকে 
মন্ত্যব্য করার মাজেজা যদি একটু এই অধম কে বুঝিয়ে বলতেন , উপকার হত। 63 


৮৪০ 
ভবঘবরে এর জবাব: 


অক্টোবর ৬, ২০১২ এ্র ১১:৫২ অপরাহু 


আমার সামনে কোন বন্য প্রাণী প্রোইমেট সদৃশ) চলে এলে অবশ্যই আমি আত্বরক্ষার চেষ্টা করব। 
কারন আমিতো মানুষ 


হ্যা ভাই আপনি মানুষ, কিন্ত মানুষের তো মাথায় ঘিলু থাকে যা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। আপনার 
আলোচনায় তো তার কোন নমূনা দেখা যায় না। একটা পয়েন্টেরও তো যুক্তি যুক্ত উত্তর দিতে দেখলাম 


না। এটা কি বুদ্ধিমান মানুষের পরিচয়? 
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রাসূল সো) তো কোনো মেয়ের দিকে তাকানোই হারাম বলেছেন টিজ করাতো ছুরে থাক। 

তোমরা ৬ বছরের আয়েশাকে বিয়ে করাকে অবৈধ হিসেবে আখ্যায়িত করছো। 

হ্যা হারাম বলেছেন, তবে বলেছেন যত ইচ্ছা বিয়ে করতে যেন মেয়েরা শুধুমাত্র যৌন সামগ্রী। যত 
ইচ্ছা খুশী বিয়ে করার বিধান জারি করে তা বাস্তবায়ন করলে কি আর রাস্তাঘাটে টিজ করা লাগে ? 
কুরানের আয়াত বলেছে একসাথে ৪টা বিয়ে স্ত্রী রাখা যাবে। তার মানে প্রতি মাস বা বছরে একটা বা 
সব কয়টাকে বিদায় করে দিয়ে আরও বিয়ে করা যাবে মরার আগ পর্যন্ত যা কিন্ত স্বয়ং নবী করে 
দেখিয়ে গেছেন। নবীর সুন্নত ঠিকমতো পালন করলে আসলেই কিন্তু টিজ করা লাগে না। আপনি সত্যি 
বলেছেন। 


রাসূলের আদর্শে আদর্শিত কোন ছেলে কোন মেয়েকে টিজ করেছে কিনা। 


তো বাংলাদেশে একসময় টিজ মাত্রা ছাড়া বেড়ে গেছিল। মনে হয় ভারত থেকে হিন্দু ছেলেরা এসে সব 
টিজ করত , কি বলেন ? ওহ আপনি তো আবার বলবেন- যে সব মুসলমান ছেলেরা টিজ করত তারা 
কেউ নবীর আদর্শ অনুসরণ করত না। ভাই আমি দিব্যি দিয়ে বলতে পারি-তারা কেউই আপনার চেয়ে 
কম ইমানদার মুসলমান না। ধর্মের নামে জন্ম নিয়ন্ত্রন বন্দ করে দিয়ে দেশে আদম সন্তানে ভরে 
ফেলবেন, তারপর তাদেরকে ঠিকমতো মানুষ করতে পারবেন না, কাজ দিতে পারবেন না, তারা রাস্তায় 
বসে টিজ করবে না তো করবে টাকি ?ধর্ম বাদ দিয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রন করে জনসংখ্যা রোধ করুন, সব 
ছেলে মেয়েদের কাজের নিশ্চয়তা দিন, দেখবেন সবাই বাধ্য সন্তানের মত লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে 
পড়বে ভবিষ্যৎ ক্যরিয়ার গঠন নিয়ে, রাস্তায় দাড়িয়ে টিজ করার সময় পাবে না। 


পৃথিবীর কোন ইতিহাসে নাই যে, কোন পুং কুকুর পুং কুকুরের সাথে সেক্স করে ছে। কিন্ত মানব 
ইতিহাসে আছে। পুরুষ পুরুষর সাথে, নারী নারীর সাথে। 


তা নেই তবে আল্লাহ কিন্তু পুরুষদের জন্য বেহেস্তে শুধু যৌনবতী হুরই তৈরী করে রাখে নাই , মদ 
সাপ্লাই দেয়ার জন্য সুদর্শন তরুনদেরও তৈরী করে রেখেছে, এখন বলুন তো এরা মদ সাপ্লাই ছাড়াও 
আর কি কাম করবে? 


ভবঘুরে বলো আর আঃ হাকিম চাকলাদার বলো তারা ডাক্তার অথবা কোন বড় প্রকৌশলী অথবা অন্য 
কোন দিকে তারা বড় জ্ঞান রাখতে পারে । সেটা জানা আমার কোন দরকার নাই। কিন্তু ওরা কোরআন 
এবং হাদীসের বিন্দুমাত্র জ্ঞান রাখেনা, এই ব্যাপারে আমি ১০০% নিশ্চিত 


একেবারে হাছা কথা কইছেন ভাই। কিন্তু আপনার যে মহাসমুদ্র পরিমান জ্ঞান আছে তার নমুনা তো 


দেখি না। আমরা তো বসেই আছি আমাদের ভূল ভ্রান্তিগুলো আপনার কাছ থেকে শুধরে নেব। কিন্ত 
আপনি তো খালি পিছল খাচ্ছেন। তাহলে আমাদের উপায়? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনাদের নয়া নবী জাকির নায়েক যদি ডাক্তারী পাশ করে ইসলামি পন্ডিত হয়ে আপনাদেরকে মাত 
করে দিতে পারে, আমাদের মাথায় তো ওর চেয়ে কম ঘিলু নেই, আমরা কেন ইসলামি পন্ডিত হতে 
পারব না? আসলে আমরাই সত্যিকারের ইসলামের বন্ধু কারন আমরা সেই ইসলামই প্রচার করছি যা 
মোহাম্মদ বলে গেছিলেন, কোন সত্য কে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বলে চালাচ্ছি না। কিন্তু আপনারা 
সত্যকে মিথ্যা, আর মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে ইসলামের মহা সর্বনাশ করছেন। 


মানুষ বানর থেকে এসেসে নাকি থেকে এসেছে এগুলো নিয়ে গবেষণা করে দেশের কি উন্নতি হবে ? 
তারা যে, কোরআন হাদীস নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে তারা কি মনে করে মোসলমানরা সব কোরআন 
হাদীস ছেড়ে দিবে। 


উপকার হবে না কে বলল? এতে করে কুসংস্কারমুক্ত আলোকিত মানুষ সৃষ্টি হবে যারা একটা উন্নত ও 
আধুনিক সমাজ গড়ে তুলবে। আপনাদের মত কাঠ মোল্লাদের দিয়ে তো কিছুই হবে না। আপনাদের 
বিদ্যা বুদ্ধি হলো দোজখের তাপ কত শক্তিশালি, কোরবানি দিলে কত নেকি সোয়াব, অথবা কোন 
দোয়া পড়ে স্ত্রীর সাথে বা দাসীর সাথে সহবাস করতে হবে, এ ধরনের ফালতু বিষয় পর্যন্ত। এসব 
জিনিস সমাজ গঠনের কোন কাজে আসবে? 


আফসোসএর জবাব: 
অক্টোবর ৮, ২০১২ প্রা ১০:৩১ পূর্বাহ 
(605 বুরে, 


তার মানে প্রতি মাস বা বছরে একটা বা সব কয়টাকে বিদায় করে দিয়ে আরও বিয়ে করা যাবে মরার 
আগ পর্যন্ত যা কিন্তু স্বয়ং নবী করে দেখিয়ে গেছেন। 


মিথ্যাচার আর কয়দিন চলবে জানি না। আপনাদের জন্য এটা হতে পারে প্রতি মাসে একটা ছুটা বউ 
পরিবর্তন করা সম্ভব৷ অবশ্য আপনাদেরতো আর বউই নাই। লিভ টুগেদারে বিশ্বাসী। যাকে পছন্দ তার 
সাথে কদিন রাত কাটাও। বিপরীত না পেলে সমলিঙ্গ দিয়ে সময় সার। ইসলামে কন্টাক্ট মেরিজ জায়েজ 
নাই | কদিনের জন্য কাউকে বউ হিসেবে নেওয়া অসম্ভব। বিভিন্ন শর্ত মেনে তারপর এক থেকে 
সর্বোচ্চ চারটা। 


ঠিকমতো মানুষ করতে পারবেন না, কাজ দিতে পারবেন না, তারা রাস্তায় বসে টিজ করবে না তো 
করবে টাকি? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আচ্ছা আপনি কি এই পৃথিবীতে বাস করেন? আপনারকি মনে হয় যুক্তরাষ্ট্র গরিব দেশ? তা সেই দেশে 
ধর্ষনের ঘটনা কেন ঘটে বলতে পারেন। সেই দেশতো আর মোসলমান রাষ্ট্রও না। ওদেরতো 
কর্মসংস্থানের অভাব নাই। 

এখানে একটু ক্লিক করে দেখুন। 
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এন্টারনেটে সার্চ দিয়ে দেখুন আরও পাবেন। 

বেহেশতে সদর্শন বালকরা কি করে আপনার দেখে আসার দাওয়াত রইলো (যদিও কোন পশুপাখি 
বেহেশতে যাবেনা। তবে কিছু পশু পাখি মানুষের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখার কারনে বেহেশতে যাবে।) 
বেহেশত সুন্দর জায়গা সেখানেতো আর কুৎসিত জিনিস রাখা হবে না। 

জাকির নায়েক উনি ডাক্তার মানুষ। তিনি যখন কোন বিজ্ঞান সম্মত কথা বলেন সেগুলো গ্রহন করা 
হলেও। (সবাই সব বিষয়ের পন্ডিত নন) উনার কাছ থেকে কোন মাসলা মাসায়েল গ্রহন করা হয় না। 
যারা প্রহন করে তাদের ব্যাপার। 

উপকার হবে না কে বলল? এতে করে কুসংস্কারমুক্ত আলোকিত মানুষ সৃষ্টি হবে 


অন্ধকারকে যদি আলো বলা হয়, এক্ষেত্রে আমার কিছু বলার নেই। যে জীবনে কোন নিয়মকানুন নেই 
সে জীবন যদি সুন্দর জীবন হয়। তাহলে নিয়ম -কানুন মেনে চলা জীবনকে কি বলা হবে। 

কোন চোরকে যদি জেলে নেওয়া হয়। জেল থেকে সে বড় ডাকাত হয়ে বের হয়। আর কোন 
ডাকাতকে যদি তাবলীগে পাঠানো হয় তাহলে সে সোনার মানুষ হয়ে ফেরত আসে। জানিনা এটা কোন 
কুসংস্কারের জন্য হয়। 

জানিনা কোন কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক সচীব, মন্ত্রী হয়। দেশের গরীব ছুখীদের সম্পদ মেরে খাওয়া কোন 
আলোকিত মানুষের কাজ। 

অথছ ইসলাম নামক কুসংস্কার যদি কারো ভিতর থাকে সে একটা কাপ চা কারও কাছথেকে মেরে 
খেতে পারে না। কারন জাহান্নামের ভয়। সবাইকে ফাকি দেওয়া যাবে একজনকে ফাকি দেওয়া যাবে 
না। তিনি হলেন আল্লাহ। 


ভবঘূরে এর জবাব: 
অক্টোবর ৮, ২০১২ এ ৩:০৪ অপরাহু 


মিথ্যাচার আর কয়দিন চলবে জানি না। আপনাদের জন্য এটা হতে পারে প্রতি মাসে একটা ছুটা বউ 
পরিবর্তন করা সম্ভব। অবশ্য আপনাদেরতো আর বউই নাই। লিভ টুগেদারে বিশ্বাসী। 
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মিথ্যাচার আমি করছি নাকি আপনি করছেন? কোরানের আল্লাহ বলেছে একসাথে ৪ টা বউ রাখা 
যাবে। তাহলে একজন ধনী লম্পট যেটা করতে পারে তা হলো - ধরুন বছরের প্রথম মাসে ৪ টা বিয়ে 
করল, ছয় মাস পর তাদেরকে তালাক দিয়ে আর ৪টা বিয়ে করল। এভাবে সে যতদিন বাচবে যত খুশী 
তত বিয়ে করতে পারবে। ইসলাম কিন্তু এখানে কোন বিধি নিষেধ আরোপ করে নি। এটাতে 
মিথ্যাচারের কি হলো? কোরান হাদিস পড়লে দেখা যায়- বিয়ে করার পর স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা যতটা না 
গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো তার স্বামীকে যৌন সম্ভোগে খুশী করা ও তার জন্য বাচ্চা 
পয়দা করা। মূলত: ইসলাম স্ত্রীদেরকে প্রধানত যৌন পুতুল হিসাবে দেখে , পরে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র 
হিসাবে দেখে। 


এখন আপনি তো খুব সত্যবাদি। দয়া করে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিবেন আশা করি। সেটা হলো- 


মোহাম্মদ তার সারাজীবনে কয়টা বিয়ে করেছিলেন? প্রতিটি বিয়ের কারন কি ছিল? 
মোহাম্মদ কি তার দাসিদের সাথে সেক্স করেছেন? করলে কেন করেছেন? 
আপনি যদি এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দেন তাহলে বুঝব আপনি একটা মাথা মোটা ধান্ধাবাজ। 


বেহেশতে সদর্শন বালকরা কি করে আপনার দেখে আসার দাওয়াত রইলো 


দাওয়াত না দিয়ে আমি যে প্রশ্ন করেছিলাম অর্থাৎ সুদর্শন বালকদের আর কি কাম সেখানে সেটার 
উত্তর দিন। পাকাল মাছের মত পিছলে যান কেন? 


ইসলামে কন্টাক্ট মেরিজ জায়েজ নাই । 

তাই নাকি ? তাহলে নিচের আয়াতটার একটা ব্যখ্যা দিন গ্রিজ। 

এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত 
যাদের মালিক হয়ে যায়- এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব 
নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য-ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, 
তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা 
পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ। কোরান ৪:২৪ 


উত্তর না দিয়ে যদি চোরের মত পালিয়ে যান, আপনার মাথার ওপর গজব পড়বে কিন্তু বলে দিলাম। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আফসোসএর জবাব: 

অক্টোবর ৮, ২০১২ ৪ ৬:৫৭ অপরাহু 

ভবঘুরে, 

কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে পরিপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। আপনাদের সমস্যা হলো 
কোরআনের কোন একটা বিষয়ের খন্ডাংশ নিয়ে আলোচনা করেন। 

হালাল কাজের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল কাজ হলো বউ তালাক দেওয়া। 
আবুহুরায়রা রো.) থেকে বর্ণিত: 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ঈমানওয়ালাদের মধ্যে পরিপূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি, 
যার আচার-আচরণ উত্তম। আর তোমাদের মাঝে তারাই উত্তম যারা আচার-আচরণে তাদের স্ত্রীদের 
কাছে উত্তম। [তিরমিযি, হাদিস নং ১০৭৯] 


হাদিস-২ 
আবু হুরাইরা (রো.) হতে বর্ণিত: 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, মুমিন মু"মিনারত্ত্রী)র প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না। যদি 
তার একটি অভ্যাস অপছন্দনীয় হয় তবে আরেকটি অভ্যাস তো পছন্দনীয় হবে। [মুসলিম হাদিস নং - 
১৪৬৯, ২৬৭২] 


হাদিস-৩ 
আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত: 


রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ঈমানওয়ালাদের মধ্যে পরিপূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি 
যার আচার-আচরণ উত্তম এবং নিজ পরিবারের জন্য অনুগ্রহশীল। [তিরমিযি , হাদিস নং ২৫৫৫] 
স্ত্রীদের ভালোবাসার কথা নাই কে বললো? 

আল্লাহ্‌ তাআলা মোহরানা আদায় করার আদেশ দিয়ে বলেনঃ 
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“তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও খুশিমনে। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে 
দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।” (সূরা নিসাঃ ৪) 

আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে , তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের 
উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীরদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছে 
পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। সূরা বাকারা -২২৮ 

জনাব বিয়ে করে সেক্সকরাটকেই তো আপনারা অবৈধ বলছেন । কয়টা বিয়ে করেছে তা জেনে আর 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


লাভ কি? দাসীদের ব্যাপারে দেখুন। আর কোন দাসী যারা ঘরে কাজ করে তারা নন। কোন স্বাধীন 
কাজের মহিলা নন। এখন আর এরকম দাসী নেই। 

এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত 
না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। 

আপনি যদি কোন ফাইভস্টার হোটেলে যান তখন দেখবেন কোর্ট টাই পরা সুদর্শন ছেলেরা এসে 
জিজ্ঞেস করে স্যার আপনার কি উপকার করতে পারি? তারা কি কাজ করে? 


উপেরোক্ত আয়াতে আপনি কন্টাক্ট ম্যারিজের কি পেলেন জানাবেন কি? 


ভবঘুরে এর জবাব: 
অক্টোবর ৯, ২০১২ শ্রা ২:২৭ পূর্বাহু 
আফসোস 


আপনাকে নিচের ছুটি প্রশ্ন করেছিলাম উত্তর দেয়ার জন্য , আপনি সেদিকে না গিয়ে হুদা অপ্রাসঙ্গিক 
প্যচাল পেড়ে গেলেন, বিষয় কি ? আপনার মাথা কি পুরাই গেছে ? 


মোহাম্মদ তার সারাজীবনে কয়টা বিয়ে করেছিলেন? প্রতিটি বিয়ের কারন কি ছিল? 
মোহাম্মদ কি তার দাসিদের সাথে সেক্স করেছেন? করলে কেন করেছেন? 
জনাব বিয়ে করে সেক্সকরাটকেই তো আপনারা অবৈধ বলছেন । 


এটা কোথায় বললাম, নিজের কথা অন্যের মুখে দিয়ে তার পর তাকে দোষারোপ করার মোহাম্মদীয় 
কারবার তো ভালই রপ্ত করেছেন দেখা যায়। 


কয়টা বিয়ে করেছে তা জেনে আর লাভ কি? দাসীদের ব্যাপারে দেখুন। আর কোন দাসী যারা ঘরে 
কাজ করে তারা নন। কোন স্বাধীন কাজের মহিলা নন। এখন আর এরকম দাসী নেই। 


জেনে লাভ নেই মানে ? এটাই তো জানা দরকার আগে আর আপনি কি না বলছেন জেনে লাভ নেই। 
আপনার হয়ত লাভ নেই, কিন্তু আমাদের আছে। দয়া করে ফালতু প্যচাল না পেড়ে চট জলদি 
উত্তরটা দেন। আর কি কারনে বিয়ে করলেন সেটাও হাদিস সহ উল্লেখ করবেন। 


স্ত্রীদের ভালোবাসার কথা নাই কে বললো? 


আল্লাহ্‌ তাআলা মোহরানা আদায় করার আদেশ দিয়ে বলেনঃ 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


“তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও খুশিমনে। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে 
দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।” (সূরা নিসাঃ ৪) 

উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীরদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছে 
পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। সূরা বাকারা -২২৮ 

এখানে ভালবাসার কথা কোথায় পেলেন? আপনি অন্ধ নাকি ? এখানে তো বলা হচ্ছে ছুদিনের জন্য 
বিয়ে করে তার পর তালাক দেয়ার সময় বিয়ের সময় চুক্তি বদ্ধ অর্থ সঠিকভাবে পরিশোধ করতে যাকে 
আদিখ্যেতা করে বলা হচ্ছে মোহরানা। আপনি একটা নারীকে তিন দিনের জন্য বিয়ে করলেন ৩০০০ 
টাকা চুক্তিতে মোহরানায়), তিন দিন ধরে চুটিয়ে তার সাথে যৌন মজা উপভোগ করে আপনার পুরো 
টাকা উসুল করে পরে পুরো পাওনা টাকাটা উক্ত নারীকে দিয়ে তারপর তালাক দিতে বলছে উক্ত 
আয়াত। তবে কোন নারী যদি অতিশয় দয়ালু হয় তাহলে হয়ত কিছু টাকা কম রাখতে পারে। 
ব্যবসায়িক লেনদেনে এরকম হতেই পারে। যার সোজা বাংলা হলো - বেশ্যাবৃত্তির বিধান দিচ্ছে 
মোহাম্মদ আল্লাহর নামে। কারন তার সাহাবীরা ছিল সব কামুক, নারী সঙ্গ ছাড়া থাকতে পারত না, 
তাই এ বিধান। নারীদের ওপর পুরুষের শ্রেষ্টতু দিয়ে কি ধরনের ভালবাসার নিদর্শন এখানে দেখানো 
হচ্ছে তা মাথায় ঢুকল না। যাইহোক , উক্ত বাক্যগুলো কিভাবে স্বামী স্ত্রীর ভালবাসার কথা বোঝায় তা 
তো বুঝলাম না ভাই। দয়া করে শানে নুযুল সহ একটু ব্যখ্যা দেন। 


আপনাকে বললাম দুটো কলা দিতে , আপনি ছুটো আমড়া এনে দিলেন আমার হাতে। এ ধরনের 
উল্টো পাল্টা কাজ করেও আপনার মাথাতে ঢুকছে নাযে , আপনি ভুল করেছেন। এ যে আগেই মন্তব্য 
করেছিলাম- একজন পাগল নিজেকে ছাড়া বাকী সবাইকে পাগল মনে করে । 


সাগরএর জবাব: 

অক্টোবর ৮, ২০১২ ৪ ৮:৩০ অপরাহু 

আফসোস, ভাইজান আপনার বয়স কম বলে মনে হচ্ছে তাই ধর্মের জন্য আবেগ বেশি যুক্তি 
কম।যত দূর মনে হচ্ছে আপনি শুধু ইসলাম ধর্মের মধ্যেই মানুষের উদ্ধার দেখতে পানকেন ? একটি 
ভাল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কেন ধর্মের দরকার হবে?আমেরিকায় ধর্ষন হলে সেটা আপনার পক্ষে কেন 
যাবে? সেদিন দেখলাম একজন লিখেছে যে গাড়ির সামনে মাঝে মাঝে কিছু মেয়ে মডেল দাড়িয়ে থাকে 
তা তিনি তাই দিয়ে আমাদের মত অবিশ্বাসিদের তুলোধুনো করলেন।আপনিও তাই। কিছু ভাল 
নীতিমালা হলে সুন্দর একটা সমাজ আমরা নিজেরাই বানাতে পারব। চীন জাপান কোরিয়া অথবা 
কাছের দেশ শ্রিলংকা যেকোন মুনিম দেশের চেয়ে হাজার গুনে ভাল ছিল , এখনও আছে এবং 
থাকবেও। কেন শুধু শুধু ধর্ম পালন করতে হবে? আপনি যদি আরো পড়াশুনা করেন তবে হয়ত 
একদিন বুঝতে পারবেন ধর্ম পালন (বিশেষ করে যে ধর্মে ঈশ্বর আছে) কেন মানুষের জন্য ই 
ভয়ক্কর।আর যেসব সমস্যা দেখিয়ে আপনি ধর্ম পালন করতে চান তা কি ঠিক কাজ? ধর্ম মানুষের 
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জন্মনিয়ন্ত্রন মানেনা তাই এর ফলাফল কি আপনি জানেন আবার আমেরিকার সমাজে যেসব কারনে 
ধর্ষন হয় তাও জানেন।আপনি করলেন কি দেখুন ...আমেরিকার সমাজের সমস্যাটা আপনার চোখে 
পড়ল ঠিকই এবং সেটা কে আপনার ধর্ম মানার একটি অস্ত্রও বানিয়েছেন কিন্তু একই সাথে ধর্ম সৃষ্ট 
সমস্যাটি চোখে পড়ল না। আর আমরা দুটোই দেখি এবং যা কিছু মানুষের জন্য অমঙ্গল আনে তার 
বিপক্ষে বলি ব্যাস এতটুকুই। 


৩০৮7 এর জবাব: 
অক্টোবর ১১, ২০১২ প্র ৩:০৮ পূর্বাহ্‌ 
ভিসাগর, ॥:৪ অসাধারণ বলেছেন। 
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চু 

সাগরএর জবাব: 

অক্টোবর ৮, ২০১২ এর ৭:৫১ অপরাহু 
ভবঘুরে, দাদা সুপারহিট উত্তর /£ 


ট:০ 

নোবেলএর জবাব: 

অক্টোবর ১০, ২০১২ হ্ ১:৩৭ পূর্বাহ 
আফসোস, 


এবার কিছু কথা বলি ............... 

পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের কোননা কোন দিকে দুর্বলতা রয়েছে। মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ন নয়। 

ঠিক বলেছেন । মুহাম্মদ ও এর বেতিক্রম নয় । মুহাম্মাদ এর ছুর্বলতা ছিল নারী ৷ (হয়ত ৩০ পুরুষের 
ক্ষমতা থাকায় যৌবন জ্বালায় এমন করত) ্€) 


রি সেটা জানা আমার কোন দরকার নাই। কিন্তু ওরা কোরআন এবং হাদীসের বিন্দুমাত্র জ্ঞান 
রাখেনা, এই ব্যাপারে আমি ১০০% নিশ্চিত।... 
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একে বারে অন্ধ ধারমিক এর মতো কথা। ” অতঃপর উনি নিশ্চিত হলেন... » 3)) 


হিরো আমার মনে হয় ভবঘুরে বিবর্তন হয়ে মানুষ না হয়ে হয়েছে গাধা। সে যদি বড় জ্ঞানী হয়ে 
থাকে তাহরে তার জ্ঞানকে ব্যবহার করে দেশ ও জাতীর কল্যানে কাজ করুক।........................ 


তাই তো করছেন... অন্ধ বিশ্বাস / ধর্মীয় ক্ষুদ্রতা গুলো তুলেধরার চেষ্টা করছেন। 


তোমরা ৬ বছরের আয়েশাকে বিয়ে করাকে অবৈধ হিসেবে আখ্যায়িত করছো। তোমাদের সরকার ১৮ 
বছরে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার আইন করেছে। তা ১৮ বছর পর্যন্ত কয়টা মেয়ে কুমারী থাকে সে 
হিসেবকি জানো? ............. 

ভাইজান, আপনার পরিবারে ত ৬-১৮ এর মধ্যের মেয়েরা আছে। ওনাদের কি অবস্থা ?( সরি, আমি 
এভাবে বলতে চাই নাই, আপনিই বলতে বাধ্য করছেন। যেভাবে কয়জন কুমারী আছে জিজ্ঞেস 
করলেন......... আমার পরিবারের মেয়েরা তো এমন নয়। এটা আসলে পারিবারিক/ সামাজিক শিক্ষা, 
ধর্মীয় ভিতি নয়। ) 


আমার পরিচিত একজন ৫০ বছরের ধর্মপ্রাণ, সৎ মানুষ আছেন। ওনার ২০ বৎসর এর পুত্র আছে। 
উনি আরেকটি বিয়ে করবেন বলে বাসনা করেছেন... (কেন আমি জানিনা )। দিবেন নাকি আপনার 
পরিবারের কোন ৬-১৮ বছরের মেয়ের সাথে বিয়ে? 

পারবেন আপনার মেয়ের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে বলে ৬/৭ বৎসর এই বিয়ে দিয়ে দিতে? % নাকি তাকে 
সামাজিক / পারিবারিক শিক্ষা দিয়ে ঠিক রাখার চেষ্টা করবেন ?%7 

সামাজিক এই উশ্রিঙ্খালতার সময়ে আপনার ধর্ম কি বলে ? নাবালিকা কে বিয়ে দিয়ে দেয়াই ভালো 
77? 


রি আবার কনডমতো রয়েছেই। আকাম কুকামতো সব কনডমের ভিত রই ডুকে যায়। 


অন্য উপায় ও আছে। “আজল” (বাইরে , মাল-আউট করা )। 

সহিহ বুখারি, ভলিউমঃ ৭, বইঃ ৬২, নং ১৩৫, জাবির হইতে বর্ণিত; আল্লাহর রাসুলের জীবদ্দশায় 
আমরা আজল চর্চা করতাম। এছাড়া; সহিহ বুখারি, ভলিউমঃ ৫, বইঃ ৫৯, নং ৪৫৯। সহিহ বুখারি, 
ভলিউমঃ ৭, বইঃ ৬২, নং ১৩৬। (হা 

আসলে ইসলামের কোন সমস্যা নাই। সমস্যা সব তোমাদের। তোমরাতো নাস্তিক | কোন ধর্ম নাই। 
বিয়ে ও করতে পারবে না। বিয়ে করতে না পারলে যৌন ক্ষুদা মেটাবে কি দিয়ে। .................. 

( আপনি বিয়ের আগে কেমনে মিটান বা মিটাইতেন !!! ) 6 


কেটেতো আর ফেলে দিবে না। ৪৯ .............. শুধুমাত্র ইসলাম না মানার করনেই এটা 
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ইসলামই বাধা। ........................ ক 

হুম...। চিন্তার বিষয়...।| তবে টাকা থাকলে সমস্যা নাই। সেই সময়ে একটি দাসের মূল্য কত হত, টা 
জানার জন্য এই হাদিস দেখা যেতে পারে। সুনান আবু দাউদ, ভলিউমঃ ৩, বইঃ ২৯, নং ৩৯৪৬- 
৩৯৪৭। একটি দাস বিক্রি হয়েছিল প্রায় ৮০০ দিরহাম এবং অনটি ৭০০ দিরহাম। ৩: 
দাসী পাব কই ?% 

সরিয়া আইনে যুদ্ধ বন্দিনী আর শিশুদের ক্ষেত্রে কি বলা আছে দেখি ; উমর আল-সালিক, আইনঃ ০৯- 
১৩; যখন কোন শিশু বা নারী কে বন্দী করা হবে। তারা সাথে সাথে দাস হয়ে যাবে এবং নারীরা পূর্বে 


বিবাহিতা থাকলে সেটাও তাতখনাত নাকচ হয়ে যাবে। 


১ 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
অক্টোবর ৫, ২০১২ ৪ ৪:৩১ অপরাহু 
সফ্টডক, 


ওস্তাদ, 

না,না, উনি অতিসতুর আমার ব্যাখ্যা গুলী লয়ে হাজির হয়ে যাচ্ছেন। ততক্ষন একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা 
করুন। 

কারণ উনি এক জায়গায় আমাকে বলেছেন “কোরাণে কোনই সমস্যা নাই , বরং আমিই নাকি 
কোরানকে ব্যাকা চোখে দেখতেছি” 


অতএব উনি অবশ্যই আমার ব্যখ্যা লয়ে অতি শীঘ্বই আসতেছেন। 


৮» ১ 


সয়্ভকএর জবাব: 
অক্টোবর ৫, ২০১২ 2! 8:৪৫ পূর্বাহ 


তার জীবনে কখনো পাওয়া যায়না যে, কারো নিকট থেকে একটা শব্দ উনি শিখেছেন। তাহলে তিনি 
ত্রিশ পারা কোরআন কিভাবে লিখলেন। 


তাহলে এ চিঠিগুলো এলো কোথেকে. এগুলোও কি আল্লাহর পাঠানো? 
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ভবঘূরে এর জবাব: 
অক্টোবর ৫, ২০১২ গ্ ৯:২৪ পূর্বাহ 
৩] ফ্‌ 2 


কেন নিজে লেখা পড়া না জানলে কি আর চিঠি লেখা যায় না? তাই যদি হয় তো উনি কোরান 
লিখলেন কেমনে ? জিব্রাইল ফিরিস্তা তো আর লিখে দিয়ে যায় নি, সে তো খালি বলেই খালাস। 


সয়ুভকএর জবাব: 
অক্টোবর ৫, ২০১২ গর ১২:৪৯ অপরাহ 
৫০১৩ ধুরে, 


কেন নিজে লেখা পড়া না জানলে কি আর চিঠি লেখা যায় না? 


আলবৎ যায়। কিন্ত অন্যের হাতে লিখালেও তো এটা সম্ভব, নিজে না লিখতে পারলেও কিছু যায় আসে 
না। এ রকম সামান্য ব্যাপারটুকুও তো আশরাফুল মাখলুকাত "আফসোস" সাহেবের মাথায় ঢুকছে না। 


রি 
ভবঘবরে এর জবাব: 


অক্টোবর ৬, ২০১২ শ্রা ৮:০৭ পূর্বাহু 
ঞ 


এ রকম সামান্য ব্যাপারটুকুও তো আশরাফুল মাখলুকাত "আফসোস" সাহেবের মাথায় ঢুকছে না। 


না ঢোকার কারন হলো ওনার ঘিলু তো ওনার মাথাতে নেই। সেটা তিনি সেই ছোট কালে আরবের 
মরুভূমিতে কবর দিয়ে এসেছেন। 
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অক্টোবর ৫, ২০১২ সময়: ১১:৩৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভাইয়েরা পাগলা গারদ থাকার জায়গানা | ওখানে পাগলদেরকে মানুষ দেখতে যায়। আর দেখা শেষ 
হলে চলে যায় । এটাই স্বাভাবিক। আমিও আসি দেখতে , দেখি কোন পাগল ভালো হয়েছে কিনা। 


সযু্ডকএর জবাব: 

অক্টোবর ৬, ২০১২ এ ১২:৪৬ পূর্বাহ 

আফসোস, 

যারা বিশ্বাস করে নাঃ 

মানুষ পিঁপড়ার সাথে কথা বলতে পারে, 

সূর্য কর্দমাক্ত জলাশয়ে অস্ত যায়, 

বায়ান্ন বছরেও ছ'বছরের শিশুকে বিয়ে করা পরম পুণ্যের কাজ ইত্যাদি, 
তাঁরা হচ্ছে পাগল। তাই না? 

আফসোস! 


আফসোসএর জবাব: 

অক্টোবর ৬, ২০১২ শ্রা ১০:১৯ পূর্বাহু 

সফ্টডক, 

মানুষ যদি প্রাইমেটের সাথে কথা বলতে পারে তো পিপড়ার সাথে কথা বলতে পারবেনা । এটা কেমন 
কথা বললেন? 

সূর্য কর্দমাক্ত জলাশয়ে অন্ত যায় 


আমি এটার ব্যাখ্যা জনাব 7901 কে দিয়েছিলাম। যাক আপনারা যেহেতু সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে 


এতো কষ্ট হচ্ছে। তাহলে একটু কষ্ট করে কক্সবাজার গিয়ে সূর্যাস্তটা দেখে আসবেন। আপনি দেখবেন 
আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে, সূর্ধটা যেন বঙ্গোপসাগরের নিচে ডু বে যাচ্ছে। 
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তা আল্লাহ যদি বলেন সফৃটডক কক্সবাজার গিয়েছিল এবং দেখল সূর্ধটা বঙ্গোপসাগরের নিচে ডুবে 
যাচ্ছে। তাহলে ভুলটা কার জনাব। আপনার না আল্লাহর? কোরআনে বিভিন্ন সময় কোন নবীর ঘটনা, 
ব্যক্তির ঘটনা, বিভিন্ন আদেশ, উপদেশ, বিভিন্ন তথ্য দিয়েছেন। সবগুলোকে একই দৃষ্টি তে দেখলেতো 
চলবে না। 

আপনাদের অবস্থাটা এরকমঃ 

ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে মায়েরা বঙ্গানুবাদ শেখ ণাঁতে গিয়ে যখন বলে, বলো 11620 মানে আমার 
মাথা। তখন বাচ্চারা বলে 1//1980 মানে আম্মুর মাথা । আসলেই কি 1//11990 মানে আম্মুর মাথা! 
মা বাচ্চাকে বলছে বলো 1//171980 মানে আমার মাথা। 

আপনারা বাচ্চাদের মতো বুঝতে ভুল করেন । 

আপনারা কিন্তু রাসূল সে) এর বিয়েগুলোকে সামাজিক দৃষ্টিতে বিচার করেন। ধর্মীয় দৃষ্টিতে বিচার 
করেননা। সমাজ দিয়ে তো আর ধর্ম চলে না। দেখুন সমাজ ছুলাভাই আর শ লিকার সাক্ষাৎ অবৈধ 
বলে না৷ কিন্তু ধর্ম দুলাভাই আর শালিকার সাক্ষাৎ অবৈধ বলে। কোন ছেলে যদি কোন মেয়ের দিকে 
তাকায় সমাজ তাকে অপরাধ বলবে না। কিন্তু ধর্ম অপরাধ বলবে। আজকাল পরকীয়া প্রেমের বলীযে 
কতো পরিবার হয়েছে তার কোন হিসাব নাই। কোন পরিবার যখন ভেঙ্গে যায়, এ পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর 
চাইতে তাদের মাসুম বাচ্চাদের অবস্থা খুবই খারাপ যায়। অবশ্য নাস্তিকদেরতো বিয়েই নাই বিয়ে 
ভাঙ্গবে কিভাবে। কারন বিয়ে করতে হলেতো ধর্ম লাগবে | তাদেরতো কোন ধর্ম নাই। যানিনা তারা 
কিভাবে তাদের যৌন চাহিদা মেটায় । নাকি যৌনাঙ্গ কেটে ফেলে দেয়। আর নাহয়তো সারা দুনিয়া 
টাকে পতিতালয় বানাতে হবে। অবৈধভাবে নারী ভোগ করা ছাড়াতো উপায় নাই। অর্থাৎ জন্ত জানোয়ার 
হতে হবে। 


সফু্ভকএর জবাব: 


অক্টোবর ৭, ২০১২ গা ১২:০৮ পূর্বাহ 


তা আল্লাহ যদি বলেন সফ্টডক কক্সবাজার গিয়েছিল এবং দেখল সূর্যটা বঙ্গোপসাগরের নিচে ডুবে 
যাচ্ছে। 


ও” তাই বুঝি, এ ব্যাপারটা বলার জন্যও ছয়শ' ডানার জিবরীলকে এত কষ্ট করে মর্ত্যে আসতে হতো! 
তা না হয় হল। কিন্তু তারপর সূর্য মশাই কোথায় যান, এ ব্যাপারে কিছু জ্ঞান অর্জন করা যাক আল্লাহর 
পয়গম্কর থেকেঃ 

“আবু যর বর্ণিত- তিনি বলেন একদা সূর্য অন্তমিত হইলে হুযুর আমাকে বলিলেন, তুমি কি জান সূর্য 

কোথায় গমন করে ? আমি বলিলাম, আল্লাহ আর রসুলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন - উহা যাইতে 
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চায় এবং তাহাকে অনুমতি দেওয়া হয়। অচিরেই এক দিন আসিবে যখন সে সিজদা করিবে কিন্ত তাহা 
গৃহীত হইবে না, সে যথারীতি উদিত হইবার অনুমতি চাহিবে কিন্তু তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে না। 
তাহাকে বলা হইবে যে পথে আসিয়াছ সেই পথেই ফিরিয়া যাও। তখন সে পশ্চিম দিক হইতেই উদিত 
হইবে। ইহাই হইল আল্লাহতায়ালার এই বানীর মর্ম এবং সূর্য তাহার নির্ধারিত কক্ষ পথে পরিভ্রমন 
করে, উহাই সর্ব শক্তিমান মহাজ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারিত বিধাণ কোরান,৩৬:৩৮)। সহি বুখারি, বই-৫৪, 
হাদিস-৪২১” 

এখানকার ৭ 171৪90” এর মানে কি, আফসোস সাহেব? 

বায়ান্ন বছর বয়সে ছ'বছরের শিশুকে বিয়ে করা কি অনুকরণীয় নাকি নিন্দনীয় দৃষ্টান্ত , এই প্রশ্নের 
সরাসরি জবাব দিন, দয়া করে ত্যানা প্যাচাবেন না, আফসোস সাহেব। 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
অক্টোবর ৭, ২০১২ গ্রা ৬:১৮ পূর্বাহ 
৩] ফ্‌ 2 


ও” তাই বুঝি, এ ব্যাপারটা বলার জন্যও ছয়শ' ডানার জিবরীলকে এত কষ্ট করে মর্ত্যে আসতে হতো 
ওস্তাদ, 

উপযুক্ত জবাব হইছে। তাফছীর ইবনে কাছীরে বর্নিত আছে স্থানীয় শহর বাসীরা এটাও দাবী করেছেন 
যে তারা সন্ধায় সূর্যটা পন্ধিল জলাশয়ে ডুবে যাওয়ার শব্দটাও পর্যন্ত শুনতে পাইতো যে দিন শহরে 


কোলাহল কম থাকত। 


আবার কেহ কেহ এটাও দাবী করেছেন,জুলকারনাইন সূর্য ডুবার স্থানকেও অতিক্রম করে সূর্যকে 
পিছনে রেখে আরো বেশী পশ্চিমের দিকে সামনে এগিয়েও গিয়েছিলেন। 


এই ধরনের মজার কাহিনী কোরান হাদিছ ছাড়া আর কোথাও পাইবেন? 


আর এর পিছনে আমাদেরকে সময় ব্যয় করা লাগে। 
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আফসোসএর জবাব: 

অক্টোবর ৮, ২০১২ ৪ ৭:০৪ অপরাহু 

আঃ হাকিম চাকলাদার, 

আপনার সমস্যা হলো আপনি তথ্য গোপন রেখে উদ্ৃতি দেন। 

আবার কেহ কেহ এটাও দাবী করেছেন,জুলকারনাইন সূর্য ডুবার স্থানকেও অতিক্রম করে সূর্যকে 
পিছনে রেখে আরো বেশী পশ্চিমের দিকে সামনে এগিয়েও গিয়েছিলেন। 

একথাটা তাফসির ইবনে কাসীরের মধ্যেই বলা আছে যে আহলে কিতাবরা মিথ্যাচার করেছে 


ক 
১ 
অনির্বান এর জবাব: 


অক্টোবর ৯, ২০১২ গর ১২:৪০ অপরাহ্‌ 


আপনার যুক্তিযোগ্য এবং সঠিক রেফারেল সহ হাকিম ভাই এর প্রশ্নের উত্তর আশা করতেছি । মনে 
রাখবেন পাগলদের প্রশ্নের উত্তর আপনি দিতে পারবেন, আর প্রশ্নগুলি যে পাগলের এইটা এখানে কেউ 
বলবেনা । শুধু তাই নয় ব্যাক্তিগত ভাবে এই প্রশ্ন গুলি অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন । 


ভুল মানুষের হতেই পারে, মানুষ তোহ নাকি ? আর যারা ভুল ভাবছেন তাদের ভুল ধরে দেবার দায়িত্ব 
মানুষের ই। যেহেতু এরা সবাই পাগল আর আপনি সুস্থ্য তাহলে একটু ভুল ধরে দিয়ে ব্যাখ্যা করে 
বুঝিয়ে দিবেন । 


দয়া করে অন্য দিকে নিয়ে যাবেন না, আপনার এই উত্তরের জন্য কয়েকদিন থেকে আমি এখানে 
দেখার জন্য আসতেছি। কিন্ত দুঃখের বিষয় আপনি প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচেছন কেন জানিনা)। 


উত্তরের অপেক্ষায় রউলাম এবং আরো কয়েকজন কে দাওয়াত দিলাম আপনি উত্তর দিবেন এটা 
দেখার জন্য | 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
অক্টোবর ৭, ২০১২ শ্রা ২:২৩ পূর্বাহু 
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জনাব আফসোস সাহেব, আপনি কি কখনো বুখারী শরীফ পড়ে থাকেন ? তাহলে চলে যান মওলানা 
আজিজুল হকের বাংলা বুখারীর ৭ম খন্ডের ২৪০ পৃষ্টায়। 


সেখানে কেয়ামতের পূর্বালামত হিসাবে পাইবেন, 


«কেয়ামতের পূর্বে কোন একটি রাত্রি তিন রাত্রির সমান হইবে। তার পরের দিন সূর্য পূর্ব দিক হতে 
উদয় না হয় উদয় হইবে পশ্চিম দিক হইতে.........। 

নবী যা কিছুই বলেন আল্লাহর কাছ থেকে জেনেই বলেন, নিশ্চয়ই আপনি তা বিশ্বা করেন৷ 
পৃথিবীর এক পৃষ্ঠে দিন থাকলে অপর পৃষ্ঠে রাত থাকে। 

অন্য ভাবে যদি বাংলা দেশে যদি একটি রাত তিন রাত্রের সমান হয় ঠিক তখনি নিউ ইয়র্কে একটি 
দিন তিন দিন পর্যন্ত স্থায়ী হইবে। 


ঠিক একই ভাবে যখন বাংলা দেশে পূর্ব দিক হতে সূর্য উদয় হতে থাকে ঠিক তখনই নিউ ইয়র্কে 
পশ্চিম দিকে সূর্য ডুবতে থাকে। 


অর্থাৎ বাংলাদেশে যদি একটি রাত তিন রাত পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে পশ্চিম হইতে সূর্য উদিত হইতে থাকে 
,তাহলে ঠিক এ সময়ে নিউ ইয়র্কে একটি দিন তিন দিনের সমান দীর্ঘস্থায়ী হয়ে সন্ধায় নিউ ইয়র্কের 
পূর্ব দিকে সূর্ধযটা অস্ত যাইবে 


আপনার নিশচয়ই যথেষ্ঠ ভৌগলিক জ্ঞ্যান আছে। তাহলে আপনি এই ঘটনার ব্যাপারে অবশ্যই 
একমত হইবেন। 


এ বানী টাতে এই ঘটনাটি পৃথিবীর কোন দেশের উপর ঘটবে তা উল্লেখ করা হয়নাই। 


এটা আপনি আমাদেরকে একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন। 

তা নাহলে লোকে মনে করবে নবী যেমনটা পৃথিবীকে স্থির ,সমতল,চ্যাপটা মনে করতেন, এবং মনে 
করতেন, সূর্যটা প্রতিদিন পূর্ব দিক হতে উদয় হয়ে পশ্চিমে অস্ত যায় ,যেমনটা আমাদের স্বাভাবিক 
ভাবেই মনে হয়। 


পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠায় নিউইয়র্কে যে ঠিক এর বিপরীত সময় চলে এটা তার অজানা ছিল। তাই তার 
পক্ষে এটা বলা সমভব ছিলনা। 


কিন্তু আল্লাহ পাকের তো সব কিছু জানা আছে। 
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যেহেতু নবীর সমস্ত কথাই আল্লাহর কথা বলে দাবী করেন , কাজেই কথার সঠিকতা,বেঠিকতা, 
যৌক্তিকতা,ও অযৌক্তিকতা এসবেরই দায়ভারটাও গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই আল্লাহর উপর বর্তায়। 


তাহলে আল্লাহ পাকের কি পৃথিবীর ভৌগলিক জ্ঞান, পৃথিবী ও সূর্যের পরস্পরের আবর্তনের জ্ঞান নাই 
যে তিনি এরুপ একটি অসম্পূর্ণ ও অসামঞ্জস্য পূর্ণ কথা তিনি বিশ্ব নবীর দ্বারা বলাইলেন ? 


এভাবে সর্বময় ক্ষমতাধারী,সর্বজ্ঞ মহান আল্লাহকে ছোট করে দেওয়াটা কি ঠিক? 
আপনিই বলুন? 
আলোচনায় থাকুন 


চলে যান না যেন। 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
অক্টোবর ৬, ২০১২ ৪ ৪:৫৩ পূর্বাহ 
ভাইয়েরা পাগলা গারদ থাকার জায়গানা | ওখানে পাগলদেরকে মানুষ দেখতে যায়। আর দেখা শেষ 
হলে চলে যায় । এটাই স্বাভাবিক। আমিও আসি দেখতে , দেখি কোন পাগল ভালো হয়েছে কিনা। 


জনাব আফছোছ সাহেব, আপনি কি নিচের আজপগুবী কল্প কাহিনী গুলী মনে প্রানে বিশ্বা করেন? 
যদি আপনি এগুলী মনে প্রানে বিশ্বা না করতে পারেন তা হলে কিন্তু আপনিও পাগলে পরিণত হবেন। 
সাবধান!! 

১।পৃথিবী একটি স্থির সমতল বিছানো মাঠ। 


২। সূর্য প্রতিদিন পূর্ব দিক হতে শয়তানের মাথার ছুই পার্শের মধ্য দিয়ে উদয় ও পশ্চিমে অস্ত যায় 
যার জন্য সূর্যদয়ের ও সূর্যাস্তের সময় নামাজ পড়া হারাম করা হয়েছে। 
90141/7 80901€54%494 
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ও। আছমান টি মাথার উপর ঘরের ছাদের আকারে নিরেট ও নিশ্ছিদ্র রয়েছে। কারন ছিদ্র থাকলে 
আবার উপর থেকে কিছু গড়িয়ে পৃথিবীর উপর ঢুপ -টুপ করে পড়তে পারে। 


৪। পৃথিবীতে শীত গ্রীস্ম জাহান্নামের শ্বাষ প্রস্বাসের ফলাফল 80141/81 8001 54%482 


পাগলেরা কি কয় একটু বিবেক ব্যবহার করে শুনুন। 

তরপরে বিবেকের দ্বারা সিদ্ধান্ত নিন সত্যিকারে পাগল কারা? 

এটা না করলে কিন্তু আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন রেহাই দিবেননা । 
তাহলে এ শুনুন আল্লাহ পাক কি বলতেছেন- 


39:18 
যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম, তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ 
সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান। 

17:36 


যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের 
প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। 


কাজেই আল্লাহর কথা মান্য করে সব কিছুতে একটু আল্লাহ্র দেওয়া অমূল্য সম্পদ এই মস্তক টির 
একটু সদ্যবহার করুন। 

আবারো আসুন ও আলোচনায় অংশ গ্রহন করুন। 

ধন্যবাদ 

আল্লাহ আপনাকে ভাল রাখুক। 


৮৫৪ 
ভবঘুরে এর জবাব: 


অক্টোবর ৬, ২০১২ লা ৮:০৮ পূর্বাহ 
আফসোস, 


ভাইয়েরা পাগলা গারদ থাকার জায়গানা 


ভাই, একমাত্র পাগলই মনে করে সে নিজে সুস্থ আর বাকী সবাই পাগল। 
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সাগর এর জবাব: 
অক্টোবর ৮, ২০১২ ঞ ৮:৪০ অপরাহ 
৫ভবধুরে, ৪ 


০4178140111 
অক্টোবর ৭, ২০১২ সময়: ২:৩৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভাই জান, আপনারা সবাই ভাল তো। আপনার লেখাটা এখনো পড়ি নি- তবে কিছুদিনের মধ্যে 
মিডন্রাম পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। তখন আপনার লেখাটা পড়ব। হেড লাইনটা বেশ মজার হয়েছে- 


কে বেশী জ্ঞানী ও শক্তিশালী- মোহাম্মদ নাকি আল্লাহ? 


লাইক। 
ভাল থাকবেন। কই 


18. 18 


অক্টোবর ৯, ২০১২ সময়: ১১:২৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আপনারা কোরআন হাদীসকে নিজেদের ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা দিতেছেন। যা আদৌ ঠিক নয়। 

আপনি বলছেন মকায় রাসূল (স) সতর্ককারী ছিলেন। কিন্তু মদিনায় আর সতর্ককারী নন। রাসূল সে) 
৬৩ বছর বয়সের মধ্যে ২৩ বছর বয়স ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। যেহেতু মক্কা তাঁর জন্মভূমি 
তাই তিনি মক্কা থেকেই প্রথম ইসলামের দাওয়াত দেন। তখন হলো ইসলামের প্রাথমিক যুগ। 
ইসলামের প্রত্যেকটা বিধিবিধান ক্রমান্বয়ে মানুষের উপর আরোপিত হয়। আল্লাহ একবারে সকল 
বিধিবিধান মানুষকে দেন নি। একজন মানুষ পৃথিবীতে এসেই নামায রোযা পালন করতে হয় না। 
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একটা নির্দিষ্ট বয়স পর পর্যায়ক্রমে প্রথমে ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, পর্দা এগুলো ফরজ 
হয়। 

যেহেতু ইসলামের প্রথম অবস্থায় মানুষের ঈমানই ছিল না। এসব লোকগুলো জিহাদ করবে কিভাবে? 
রাসূল সে) সবসমই সতর্ককারী ছিলেন। মোসলমানদের কাজ হলো যখন নামায পড়ার সময় তখন 
নামায পড়বে, রোযার সময় রোযা রাখবে। যেই সময়ে আল্লাহর যেই হুকুম রয়েছে সে হুকুম পালন 
করবে এটাই হলো মোসলমানের ইবাদাত। 

আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ 
করলাম আর ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম” (সূরা মায়িদাঃ ৩ দ্বীন 
যখন পরিপূর্ণ হয়ে গেল তখন থেকেই মোসলমানরা কখনো সতর্ককারী , মুজাহিদ, নামাধি, রোযাদার 
ইত্যাদি। 

সকল প্রশংসা আল্লাহর | তাই বলে কোথাও বলা নাই যে, কারও প্রশংসা করা যাবে না। 

“আল্লাহর রঙে রঙিন হও, আল্লাহর রঙের চাইতে উত্তম রঙ আর কার হতে পারে? (সূরা ২ বাকারা, 
আয়াত-১৩৮) 


এখানে আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন হও। এখন আপনারা বলতে পারেন আল্লাহর কি রঙ 

আছে নাকি আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন হবে কিভাবে। 

এখানে আল্লাহর গায়ের রঙে রঙিন হতে বলেননি। আল্লাহ দয়ালু , আপনাকে দয়ালু হতে বলেছেন। 

আল্লাহ ক্ষমাশীল, আপনাকে ক্ষমাশীল হতে বলেছেন। 

একটা কথা আছে না, জীবে দয়াকরে যেই জন সেই জন সেবিছে ইস্ববর। 

এখন আপনারা যা বুঝতেছেন তাই বলে যাচ্ছেন। 

উপরের হাদিসটিতে মানুষের সা মনে প্রশংসা করতে নিষেধ করা হচ্ছে। কারন তাহলে মানুষের মধ্যে 
অহংকার চলে আসবে। আর অহংকার পতনের মূল। 


যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে , সব আল্লাহরই। যদি তোমরা মনের কথা 
প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা 
তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শান্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। সূরা বাকার -284 


আল্লাহ বলছেন যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর। তাহলে আপনি আর আমি যে , ঘর বাড়ি বানিয়ে 
থাকতেছি তাহলে আল্লাহ সম্পদ আমরা কিভাবে ব্যবহার করছি? পিতার সকল সম্পদ সন্তানরা 
ব্যবহার করতে পারে । তবে কিছু কিছু একান্ত নিজস্ব সম্পদ ছাড়া। আবার ভাববেননাযে আমি 
আল্লাহকে পিতা বলছি। শুধুমাত্র একটা উদাহরণ মাত্র। 

আল্লাহ আমাদের তার খলিফা হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। কিছুকাল আল্লাহ আল্লাহর সম্পদ 
ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন । তাই আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারছি। 

আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেনঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে 
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যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা -হাঙ্গামার সৃষ্টি 
করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র 
সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। 

প্রশংসার ব্যাপারটাও একই রকম। তবে সকল প্রশংসা মানুষকে করতে পারবো না। মানুষের প্রশংসার 
সীমবদ্ধতা আছে। 


মোসলমানরা কখনোই কাবাকে সেজদা করে না। তারা দিক হিসেবে ওদিক ফিরে সেজদা করে। এটা 
একটা দিক মাত্র। এখন প্রশ্ন আসতে পার যে, কাবাকেই কেন দিক হিসেবে নিতে হবে? জীবিত 
মানুষের কথার অভাব নেই। যদি বলা হতো যে, তোমরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায 
পড়বে। তাহলে এ একই কথা আসতো। মোসলমানরা বাইতুল মোকাদ্দাসকে সেজদা করে। 

আর পাথরে চুমু দেওয়ার ব্যাপা রটা। চুমু দিলেই যদি সেজদা হয়ে যায়, তাহলে আপনার কথা মতো 
কোন পিতা আদর করে তার সন্তানকে চুমু দিতে পারবে না। কোরআন হাদীসের কোথাও পাবেন নাযে , 
পাথরেচুমু দিলে পাথর গুনাহ মাফ করে। পাথরে চুমু দিলে গুনাহ মাফ হয়। গুণাহটা কে মাফ করে 
পাথরে, না আল্লাহ। পাথরটা হলো আল্লাহর একটা প্রিয় বস্ত। পাথরটা একটা উছিলা মাত্র, এছাড়া আর 
কিছু না। যেমন, নামায পড়লে গুণাহ মাফ হয়। কিন্ত নামাবতোআর গুণাহ মাফ করে না। গুণাহ মাফ 
করেন আল্লাহ। নামায হলো উছিলা মাত্র। 

যেমন ধরেন- শেখ মজিবুর রহমানের দেয়াল ঝুলিয়ে রাখলে বড় ভালো পদ পাওয়া যায়। অথবা , শেখ 
মজিবের কবরে ফুল দিলে বড় পদ পাওয়া যায়। এখন শেখ মজিবকি পদ দিবে ? না, উনাকে যারা 
ভালোবাসেন তারা পদ দিবেন? আপনারা হয়তো জানেন কিনা জানি না। আমার একজনপ্রাক্তন 
রাষ্ট্রপতি আরেকজন প্রাক্তন রাক্ত্রপতি কবরে ফুল না দেওয়ার কারনে উনি রান্ত্রপতির পদ 
হারিয়েছিলেন। এখন কথা হলো, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কি কবর থেকে এসে উনার পদ নিয়েছিলেন। নাকি 
যারা উনাকে ভালোবাসেন তারা উনার পদ নিয়েছিলেন। 

আপনি ঈসা আ) এর জন্ম সম্পর্কে বলেছেন মোহাম্মদ সে) নাকি অস্পষ্ট ও ধোয়সার মধ্যে ছিলেন। 
আর আপনি হচ্ছেন পুরো পরিষ্কার। মার কাছে মামার বাড়ির গল্প করার ম তো। 

অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করলো। অতঃপর আমি তার কাছে 
আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পুর্ণ মানবাকৃতিতে আত্প্রকাশ করল। সূরা মরিয়াম, 
১৯:১৭ 

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ রূহ বলতে জিব্রাইল আ) কেই বুঝিয়েছে। এখানে আল্লাহ রূহ রূপক অর্থে 
ব্যবহার করেছেন। যেমন অনেক মা তার সন্তানকে কলিজার টুকরা , সোনামানিক ইত্যাদি অনেক কথা 
বলে থাকেন৷ 

আপনার যদি একটু বিবেক থাকে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। কোন মা তার সন্তানকে জন্ম দিয়ে 
তার কাছ থেকে তার সতীত্বের জন্য আশ্রয় চাইবে না। অবশ্য আপনার মা আপনার কাছে চেয়েছে 
কিনা আমার জানা নাই। 

মারইয়াম বললঃ আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহভীরু হও। সুরা 
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মারিয়াম, ১৯:১৮ 

রুহ বলতে আপনি কি বোঝেন আমি জানি না। আপনি আল্লাহকে মানুষের মতো কল্পনা করে বসে 
আছেন। 

তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিনঃ রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত। এ 
বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।সূরা বনী -ইসরাইল-৮৫ 

আদম (আ) এর ভিতরও আল্লাহ নিজে প্রবেশ করেননি। আল্লাহর হুকুম প্রবেশ কিয়েছেন। 

আপনাদের কাছে কোরআন হাদীসের কথা বলা মানে কামারের দোকানে কোরাআন পাঠ করা। 
আপনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ অনুসরণ করে এবং দয়াময় আল্লাহকে 
না দেখে ভয় করে। অতএব আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের।সূরা 
ইয়াসীন-১১ 

«আল্লাহ তাআলা এ কিতাবের মাধ্যমে তোমাদের উপর আদেশ নাধিল করেছিলেন যে, তোমরা যখন 
দেখবে আল্লাহ তাআলার নাধিল করা কোন আয়াত অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তার সাথে ঠান্রা-বিদ্রপ 
করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসো না, যতক্ষণ না তারা অন্য কোন আলোচনায় লিপ্ত হয়, 
(এমনটি করলে) অবশ্যই তোমরা তাদের মতো হয়ে যাবে (জেনে রেখো), আল্লাহ তাআলা অবশ্যই 
সব কাফের ও মোনাফেকদের জাহান্নামে একত্রিত করে ছাড়বেন” (সূরা নিসাঃ ১৪০ 

এর পর থেকে আপনারদের সাথে আমগার আর কথা না হওয়াটাই ভালো। 

যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফর ক্রয় করে নিয়েছে, তারা আল্লাহ তা'আলার কিছুই ক্ষতিসাধন করতে 
পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। 

কাফেররা যেন মনে না করে যে আমি যে, অবকাশ দান করি, তা তাদের পক্ষে কল্যাণকর। আমি তো 
তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে করে তারা পাপে উন্নতি লাভ করতে পারে। বস্ততঃ তাদের জন্য রয়েছে 
লাঞ্ছনাজনক শাস্তি। সূরা আল-ইমরান-১৭৭,১৭৮ 

আমি জানি আপনাদের সাথে শুধু শুধু পেচাল করছি কোন লাভ হবেনা । কারন আপনাদের কোরআন 
হাদীস পড়ার সূচনাটাই হয় অবিশ্বাস দিয়ে। তাই আপনারা কোরআন হাদীস পড়ে কোন উপকার 
পাচ্ছেন না। 

আপনারা নিজেদের শক্তিতে ভালো থাকবেন (যদিও আল্লাহর ইচ্ছাছাড়া কারো বেঁচে থাকা সম্ভব না। 
কেউ বিশ্বাস করুন আর না করুক)। আমি আল্লাহর ইচ্ছায় ভালো থাকার চেষ্টা করবো। 


একটা বিষয় আপনার আমাদের জন্য আফসোস করেন। আমরা আপনাদের জন্য আফসোস করি। 
কিন্তু একটা সময় পর যেকোন একপক্ষের আফসোস সত্যি হয়ে যাবে। 

যদি আপনাদের আফসোস সত্যি হয় তাহলে আপনাদের কোন ক্ষতি নাই আমাদেরও কোন ক্ষতি নাই। 
তবে হয়তো এই পৃথিবীতে আমাদের জীবনটা বিভিন্ন নিয়মের ভিতর আবদ্ধ থাকবে। এটা আমাদের 
জন্য কোন ক্ষতির কারন নয়। কোন পশুর পাখির জীবনে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা নেই । আমরা মানুষ , 
সমাজ বদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হয়। 
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কিন্তু আমাদের আফসোস সত্যি হলে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আপনারা মহা বিপদে পড়ে 
যাবেন। যেখানে কেউ সাহায্য করতে পারবে না। 


এ 
ভবঘুরে এর জবাব: 


অক্টোবর ৯, ২০১২ গ্রু ৬:৪৯ অপরাহু 


ভাই , আপনাকে ছুটো সরল প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু সেগুলোর উত্তর না দিয়ে বার বার ইনিয়ে বিনিয়ে 
কোরান তাফসির শুরু করে দিচ্ছেন, আপনার কি মানসিক সমস্যা আছে? আপনি কি আমার প্রশ্ন 
দুটোর উত্তর দিতে পারবেন না ?না দিলে সরল ভাবে বলে দিলেই তো হয়। এত তেনা প্যচানোর তো 
কোন কারন দেখি না। আবারও প্রশ্ন ছুটো করলাম , আজে বাজে প্যচাল না পেড়ে উত্তর দেন- 


মোহাম্মদ তার সারাজীবনে কয়টা বিয়ে করেছিলেন? প্রতিটি বিয়ের কারন কি ছিল? 
মোহাম্মদ কি তার দাসিদের সাথে সেক্স করেছেন? করলে কেন করেছেন? 
সকল প্রশংসা আল্লাহর | তাই বলে কোথাও বলা নাই যে, কারও প্রশংসা করা যাবে না। 


নিচের হাদিসে কোথায় লেখা যে যার প্রশংসা করছিল সে সামনেই দাড়ান ছিল। আর তা ছাড়া কেউ 
ভাল কাজ করলে তার সামনে প্রশংসা বা তারিফ করা যাবে না, এটা আবার কেন উদ্তট নিয়ম? 
বিষয়টা হচ্ছে যেন তোষামোদ না করা হয়। প্রশংসা আর তোষামোদ তো ভাল মতই বোঝা যায়। নাকি 
আপনার নিজের মন মত ইসলাম প্রচার শুরু করলেন ইদানিং 


আবু মুসা বর্নিত: আল্লাহর নবী একজন মানুষকে অপর একজন মানুষ সম্পর্কে প্রশংসা করতে 
দেখলেন এবং বললেন- তুমি তাকে হত্যা করলে বা তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললে। সহি 
মুসলিম, হাদিস -৭১৪১ 


ঠিক একই রকম হাদিস বর্ণিত আছে- ৭১৩৮,৭১৩৯,৭১৪০,৭১৪২ ও ৭১৪৩ এ] 


নোবেলএর জবাব: 
অক্টোবর ১০, ২০১২ গা ৩:৫৯ পূর্বাহ্ণ 
৩] 
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আপনারা কোরআন হাদীসকে নিজেদের ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা দিতেছেন। যা আদৌ ঠিক নয়। 


তাইতো আপনার কাছে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে (করা হয়েছে) | ওই প্রশ্ন গুলোর উত্তর (আপনার 
ব্যাখ্যা দেন )..প্রয়োজনে আপনি আলেম দের সহায়তা নেন... তবুও উত্তর দেন... || 105.... 8৪ 
মনে রাখবেন একটা মাত্র ভুল পদক্ষেপ ই মোহাম্মদের নবুয়ত্তের জন্য হুমকি স্বরূপ ...। 

যেহেতু ইসলামের প্রথম অবস্থায় মানুষের ঈমানই ছিল না। এসব লোকগুলো জিহাদ করবে কিভাবে ? 
রাসূল সে) সবসমই সতর্ককারী ছিলেন । 


বুঝলাম এখন অনেকে ঈমান এনেছে, তারমানে এখন অন্যদের ইসলামের দাওয়াত দিবে... না মানলে 
আকক্রমন করবে... কর নিবে... (নইলে ইসলাম অন্যদেশে প্রসারিত হল কেমনে ? অন্যদেশ থেকে কি 
এসে আরবদের আক্রমন করসিল নাকি? ) হুম মোহাম্মাদ সতরককারি ছিলেন, “তার হাত থেকে 


মোসলমানদের কাজ হলো যখন নামায পড়ার সময় তখন নামায পড়বে, রোযার সময় রোযা রাখবে। 
যেই সময়ে আল্লাহর যেই হুকুম রয়েছে সে হুকুম পালন করবে এটাই হলো মোসলমানের ইবাদাত। 


তারমানে কি এখন জিহাদ বাদ ? কই এই (বাদ ) ব্যাপারে তো পরবর্তীতে কোন আয়াত আসলো না 
! দুনিয়ায় শেষ অমুসলিম থাকা পর্যন্তও তো জিহাদ করে জেতে হবে...আল্লাহ্‌ র জিহাদের ঘোষণা তো 
[0102 00170010120... জপ 


উপরের হাদিসটিতে মানুষের সামনে প্রশংসা করতে নিষেধ করা হচ্ছে। কারন তাহলে মানুষের মধ্যে 
অহংকার চলে আসবে। আর অহংকার পতনের মূল। 

জ্ঞানী বেক্তিরা তো প্রশংসায় গা ভাসায়না। শিশুরা প্রশংসায় উতসাহিত হয়। বকাদের মধ্যেই কেবল 
অহংকার আস্‌ তে পারে।আপনি অনেক ধার্মিক। এটা তো প্রশংসা। কি? আপনি কি অনুভব করছেন 
77? 

যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে , সব আল্লাহরই। যদি তোমরা মনের কথা 
প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা 
তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। সূরা বাকার -284 
এটা কি ধরনের কথা? তাইলে ন্যায়বিচারক হলেন কেমনে? যে পুণ্য করবে তাকে তো ক্ষমা করাই 
উচিৎ। এটা তো হিটলার এর মত কথা হল। ৪. 


প্রশংসার ব্যাপারটাও একই রকম। তবে সকল প্রশংসা মানু বকে করতে পারবো না। মানুষের প্রশংসার 
সীমবদ্ধতা আছে। 


তাই নাকি ?? ( নতুন মাসালা )। কোরআন ও হাদিসের আলকে ব্যাখ্যা করুন ... শু) 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মোসলমানরা কখনোই কাবাকে সেজদা করে না। তারা দিক হিসেবে ওদিক ফিরে সেজদা করে। এটা 
একটা দিক মাত্র। ...... আর পাথরে চুমু দেওয়ার ব্যাপারটা। চুমু দিলেই যদি সেজদা হয়ে যায়... 
পাথরেচুমু দিলে পাথর গুনাহ মাফ করে। 


একই কথাইত হিন্দু / বৌদ্ধও / ক্রিস্টিয়ান ... দাবি করতে পারে। আপনি জমজম কুয়ার পানি খেয়ে 
সোয়াবের আশা করেন? €) 


আপনি ঈসা আ) এর জন্ম সম্পর্কে বলেছেন মোহাম্মদ সে) নাকি অস্পষ্ট ও ধোয়সার মধ্যে ছিলেন। 
আর আপনি হচ্ছেন পুরো পরিষ্কার। মার কাছে মামার বাড়ির গল্প করার মতো। 

ভালই বলছেন। হতে পারে। ঈশা/ মুসা/ সব ইতো এক ই রকমের ৷ অনারা ভাই এক গোয়ালের গুরু € 
গরু ) | বুজরুকি নিয়ে কাজ-কারবার।। ড 

আপনাদের কাছে কোরআন হাদীসের কথা বলা মানে কামারের দোকানে কোরাআন পাঠ করা। 


ভালো কথা। 

কোরআন হাদিস এর ভালো বিষয় থাকতেই পারে। এটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর অনেক বইয়েই ভালো 

ভালো কথা আছে। সব ধর্মের বই এই আছে। কিন্তু মানব সমাজের জন্য একটা খারাপ কথাই যথেষ্ট 
এটার এশ্বরিকতা নষট করতে। তাই দয়াকরে কোরআন হাদিস এর সব কিছু নিয়েই আলাপ করেন। 

বাছাই করা আয়াত নিয়ে নয়। কিছু বিষয় আলেমরা গোপন করে অথবা বিকৃত করে বলে কেন 

? টভ৪ 

টি এর পর থেকে আপনারদের সাথে আমার আর কথা না হওয়াটাই ভালো। 


“হুম... ভুষ্ট ছেলেদের সাথে মিশনা। তুমিও দুষ্ট হয়ে যাবে। « 5) 

ইমানদার দের মনের জোর তো কম হওয়া উচিৎনা। আল্লাহর কি ভয় আছে নাকি যে বেশী আলাপ 
আলোচনা করলে থলের বেড়াল বের হয়ে যাবে % সত্যের তো ভয় থাকা উচিত না। বরং আপনার 
উচিৎ আপনার ইমান দিয়ে আমাদের আলকিত (! ) করা। আপনি আপনার দায়িতু এরিয়ে 
যাচ্ছেন। ১5)) 


আমি জানি আপনাদের সাথে শুধু শুধু পেচাল করছি কোন লাভ হবেনা | কারন আপনাদের কোরআন 
হাদীস পড়ার সৃচনাটাই হয় অবিশ্বাস দিয়ে। 


তারমানে আপনিও 76991451% নিচ্ছেন। হতেওত পারে আপনার সঠিক ব্যাখ্যায় আমাদের অন্তরের 
মোহর খুলে গেল। আপনি তো ব্যাখ্যাই দিলেন না। আর আমাদের দোষ দিচ্ছেন আমাদের | 6) 


... জানেন: সবাই আমাদের সাথে এমন করে। কেউ আমাদের শিখাতে চায় না। শধ নিজেরাই বেহেজে 
যেতে চায়। আমাদের দোষ আমরা পর করি. / 


19. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


একটা বিষয় আপনার আমাদের জন্য আফসোস করেন। আমরা আপনাদের জন্য আফসোস করি। 
কিন্তু একটা সময় পর যেকোন একপক্ষের আফসোস সত্যি হয়ে যাবে। 


হায় || ৭০ টা হুর [199 হয়ে গেল !!! আফসোস.....। বরই আফসোস...... দ্রঁ€) 


$/11915৬1) 809৬ন7102 001751800190101 001 80118৬11570 .....০, চি 


সকটডকএর জবাব: 


অক্টোবর ১০, ২০১২ গর ৪:৪৬ পূর্বাহ্ণ 


কিন্তু আমাদের আফসোস সত্যি হলে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আপনারা মহা বিপদে পড়ে 
যাবেন। 


এখানে দেখুন, আসল ব্যাপারটা যদি এমন হয়! € 
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অবুঝ 
অক্টোবর ১০, ২০১২ সময়: ১২:৪২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


অবুঝ এর জবাব, 
আফসোস 
ভাই আফসোস, আপনি বলেছেন- 


” তিনি জীবনে একটা বই লিখাতো দূরের কথা কোন বই পড়েননি। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর | তার 
জীবনে কখনো পাওয়া যায়না যে, কারো নিকট থেকে একটা শব্দ উনি শিখেছেন। তাহলে তিনি ত্রিশ 
পারা কোরআন কিভাবে লিখলেন। তখনকার যুগে যোগযোগ ব্যবস্থাও এরকম ছিলোনা যে, 
টেলিফোনের মাধ্যমে / ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে তিনি কোরআন সংগ্রহ 


করেছেন।” 


20. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনি হয়ত জানেননা বা জানলেও ভুলে গেছেন যে নিরক্ষর আর অশিক্ষিত এক জিনিস না।মানুষ 
নিরক্ষর হলেও শিক্ষিত হতে পারে।মুহাম্মদ জীবনে কারো কাছে কিছু শুনেন নি এ কথাটা একেবারেই 
ভূল।তিনি তার চাচা আবু তালিব এর সাথে নানা জায়গায় ঘুরে বেরাতেন।এক দেশ থেকে আরেক 
দেশে বানিজ্য করতে গিয়ে তিনি এ সব দেশের সংস্কৃতি,রাজনীতি ও ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
করেন।বহিরা নামক পান্্রীর কাছ থেকে দর্শন বিষয়ে তার হাতেখরি।তবে তিনি সবচাইতে বেশি জ্ঞান 
অর্জন করেন আরাকা বিন নওফেল নামক এক পান্দ্রীর কাছ থেকে যিনি ছিলেন মুহাম্মদ এর বিবি 
খাদিজার আত্বীয়।আরাকা বিন নওফেল ছিলেন একাধারে পাদ্রী ও দার্শনিক।মুহাম্মদ নিয়মিত এই 
দার্শনিক এর কাছে যেতেন ও দর্শন বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতেন।বস্তত আরাকা বিন নওফেল 
এর কাছ থেকেই মুহাম্মদ তৌরোত ও ইঞ্জিল শরীফ এ বর্নিত ধর্মীয় কাহিনি শুনতেন এবং 
বুঝতেনাতৌরাত ও ইঞ্জিল এ ইতিমধ্যে এ সময়কার জ্যোতির্বি জ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞানও লিপিবদ্দ হয়ে 
গেছে৷ মুহাম্মদ ছিলেন মেধাবী যার ফলে এখান থেকে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কেও প্রভূত জ্ঞান 
করেন যার প্রভাব আমরা কোরানে দেখতে পাই।কারন কোরানে জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত এ সময়কার 
ভুল তথ্যই লিপিবদ্দ আছে যা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান এর সাথে সঙ্ঘাতময়।কাজেই আপনি যদি 
মুহাম্মদকে নিরক্ষর বলেন তবে ঠিক আছে,কিন্ত আপনি যদি নিরক্ষর বলতে অশিক্ষিত বুঝান তাহলে 
আপনি কিন্তু নিজেই তাকে ছোট করছেন।আসলে আপনি নিজেই মুহাম্মদের জীবনী সম্পর্কে অবগত 
নন।যতটুকু জানেন তা এ লোকমুখে শুনা কিচ্ছা কাহিনী।উল্লে খ্য যে নিরক্ষর হলেও মানুষ অনেক 
সুন্দর জ্ঞান সমৃদ্ধ ও দার্শনিক মতবাদ রচনা করতে পারে।আমাদের গর্ব লালন ফকির তার অন্যতম 
উদাহরন। 
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১2৮ 
বক্তারা 


অক্টোবর ১১, ২০১২ সময়: ৭:০৯ অপরাহু লিঙ্ক 


ভাইরে আপনারা তো আফসোস সাহেব কে বিপদে ফেলে দিলেন। আজ সারা দিন রাত্রি মিলিয়ে আমি 
'ভবঘুরে” ভাইএর সবগুলো লেখা পড়ে ফেলেছি। কি আজিব। এত কিছু না জেনেই কত ছোয়াব করে 
ফেলছি। আমার ঈমানের এখন কি হবে? 


আফসোস সাহেব ভাবছিলাম আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন। দেন নাই দেখে আশাহত হয়েছি। 
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ভবঘুরে ভাই, “মৃত্যু” বিষয়ক কোনো লেখা কি লিখবেন? আমি এই বিষয়টা নিয়ে ভাবিত। কিন্তু 
জ্যানের লেভেল কম বলে বুঝতে পারিনা। দিলে সদয় থাকব। 


আফসোস সাহেব, আমিও সবার মতন আপনার উত্তরের আশায় থাকলাম। 


ধর্ম একটা ব্যবসা" যাহা বুঝলাম। 


পি 
ভবঘুরে এর জবাব: 


অক্টোবর ১২, ২০১২ গ্রা ১১:১০ পূর্বাহ্ 
গুতারা, 


ভবঘুরে ভাই, “মৃত্যু” বিষয়ক কোনো লেখা কি লিখবেন? 


ভাই কি মৃত্যু নিয়ে খুব ভাবিত? তাই যদি হয় কোন শিশু যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন ভাবিত হন না 
কেন? মৃত্যু তো জন্মের মতই একটা অতি সাধারন ঘটনা। তাই নয় কি ? তবে মৃত্যুটা একটু ভাবায় 
একারনে যে একজন যখন মারা যেতে থাকে তখন আসলে অনেক স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় 
স্বজন এসব থাকে, এসব ছেড়ে তাকে চলে যেতে হয়। তখন স্বাভাবিক ভাবে আজগুবি প্রশ্ন আসে 
মৃত্যুর পর কোন জগত আছে কি না ? এত কিছু স্মৃতি অভিজ্ঞতা না থাকলে কিন্তু এ উদ্ভট প্রশ্ন 
আসতো না। আর ধর্ম প্রচারকরা সাধারন মানুষের এ দুর্বলতাটা খুব ভালমতো বোঝে। বোঝে বলেই যে 
কোন ওয়াজ মাহফিলে দেখবেন এই মৃত্যু নিয়ে কত কাল্পনিক কথা বার্তা কত রং চড়িয়ে বলতে থাকে 
যাতে মানুষ আরও বেশী ধার্মিক হয় ও তাদের রুজি রুটির পাকা ব্যবস্থা হয়। ভাই আবারও বলছি - 
মৃত্যু হলো অন্য সকল বিষয়ের মতই সাধারন একটা ঘটনা। আর কিছু ই নয়। 


১৮১৮7 
ত77/এর জবাব: 


অক্টোবর ১২, ২০১২ হা ৯:৩৯ অপরাহু 
১৩ বুরে, 


জি ভাই কিঞ্চিত ভাবিত। আমার মনে যাহা যাহা প্রশ্ন ছিল তাহার সকল উত্তর পাইয়া গিয়াছি। কিন্তু 
মৃত্যু বিষয়ে এসে সব ছেরাবেরা হয়ে যায়। আমি নান্তিক দেখে অনেক ধার্মিক ভাই বোন এই বিষয়ে 
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প্রশ্ন করে। কিন্তু ওই যে বললাম জ্ঞানের লেভেল কম থাকার কারনে নিজেকে এবং অন্যদেরকে উত্তর 
দিতে পারিনা। 


আরেকটা কারনে হতে পারে যে খুব কম বয়েসে নিজের বাবাকে হারিয়েছি। সে কোথাই গেল এইটা 

জানার বড়ই ইচ্ছা। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে নিজে মারা না যাওয়া পর্যন্ত এর উত্তর পাওয়া যাবেনা। 
আমি নিজেও খুব শিত্বই মারা জাবার সম্ভাবনা আছে আমি বলি নাই ডাক্তার বলছে। এখনো নিশ্চিত 

না। আরো কিছু পরিক্ষা করলে জানা যাবে) যাই হোক আমি কিন্তু পরিস্কার উত্তর পাই নি। 


অবুঝ, 


জি ভাই সম্ভব। কারণ গুলো নিম্নে দেখেনঃ 

১। আমি যেখানে থাকি সেইখানে ইন্টারনেট এর গতি বিষয়ক কোনো সমস্যা নাই। 

২। আমি রান্না একদিন করে সপ্তাহে ৭ দিন খাই। 

ও। সপ্তাহে ৩ দিন ছাড়া বাকি কইদিন আমার কাজ থাকেনা। (এখন ছাত্র কিনা। বাকি ৪ দিন পরাসুনা 
করতে হয়। সেটা তো যে কোনো কিছুই হতে পারে তাইনা ভাইজান % 

৪। ভবঘুরে ভাই এমন লেখা লিখসে যে আমি সারাদিন বিস্কুট খেয়েই কাটাইছি। 


21. 21 


অবুঝ 
অক্টোবর ১১, ২০১২ সময়: ১০:৩৫ অপরাহু লিঙ্ক 


আপনি মুহাম্মদ ও ইসলাম এর সবগুলা পর্ব এক দিন এক রাতে পরে ফেলেছেন গ্রুকিভাবে সম্ভব? 
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অবুঝ 
অক্টোবর ১৩, ২০১২ সময়: ৮:০১ অপরাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
৪ ভবঘুরে 
ভাই আমাকে একটু সাহায্য করেন। 


আমার এক বান্ধবী আজকে আমাকে বলল যে,ফ্যাকো সার্জারী নামক সার্জারী নাকি মুহাম্মদ কোরানে 
বলে গেসে। 

তখন আমি তাকে বললাম ফ্যাকো সার্জারী কি?সে বলল “জানিনা”।এই বিষয়ে যদি একটু বলতেন। 
সে আরও বলল যে ফিংগার প্রিন্ট নাকি কোরান থেকে আবিষ্কার হইছে।আবিষ্কারক নাকি নিজে এইটা 
বলছে।আমি এই সম্পরকে জানিনা তাই কিছু বলতে পারি নাই।আপনি যদি কষ্ট করে একটু জানাতেন 
তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব। 

আর একটা কথাধার্মিকরা সাধারনত একটা লজিক ব্যবহার করোতারা বলে যে,তুমি যে তোমার মার 
পেট থেকে হইছ এইটা কি তুমি দেখছ ?বা আমার বাবাই যে আসলে আমার বাবা সেটা আমি কেন 
বিশ্বাস করি।এইটার জবাব কিভাবে দেয়া যায়? 

ভাইয়া একটু কষ্ট করে আমাকে সাহায্য করোন।ভাল থাকবেন। 


ভবঘুরে এর জবাব: 
অক্টোবর ১৪, ২০১২ এ ১২:০২ অপরাহ্‌ 
অবুঝ, 


আমার এক বান্ধবী আজকে আমাকে বলল যে,ফ্যাকো সার্জারী নামক সার্জারী নাকি মুহাম্মদ কোরানে 
বলে গেসে। 

তখন আমি তাকে বললাম ফ্যাকো সার্জারী কি?সে বলল “জানিনা”।এই বিষয়ে যদি একটু বলতেন। 
সে আরও বলল যে ফিংগার প্রিন্ট নাকি কোরান থেকে আবিষ্কার হইছে।আবিষ্কারক নাকি নিজে এইটা 
বলছে।আমি এই সম্পরকে জানিনা তাই কিছু বলতে পারি নাই।আপনি যদি কষ্ট করে একটু জানাতেন 
তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব। 

তাকে বলেন সবই যদি কোরান থেকে আবিষ্কার হয়ে থাকে তাহলে ইসলামি পন্ডিতরা কেন কোরান 
চর্চা করে আমাদেরকে নিত্য নতুন প্রযুক্তি তৈরী করে দিচ্ছে না ? কোরান চর্চা করে কেউ কোন দিন 
কিছু আবিষ্কার করে নি ভাই, এসব ধান্ধাবাজ প্রচারকদের মিথ্যা প্রচারনা। কারন বিজ্ঞানের অগ্রগতির 
ধাকায় ইসলামের রসাতলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আর তা হলে সবচেয়ে বেশী বিপদে পড়বে সৌদি 
আরব, কারন তাদের অর্থনীতির বিরাট অংশই আসে লক্ষ লক্ষ মুসল্লির হজ্জ করা থেকে আর তাই 
তারা কিছু ভাড়াটে পন্ডিত দিয়ে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে এ অপপ্রচার চালাচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ তই 
ব্যবসায়িক, আপনার তা বোঝা উচিত। আধি ভৌতিক অস্পষ্ট কিছু আয়াতকে অপব্যখ্যা করে এসব 
তৈরী করে তারা। তাদের এ কৌশল অবলম্বন করলে কোরান নয় বরং হিন্দুদের মহাভারত ও রামায়ন 


23. 
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থেকে অনেক বেশী প্রযুক্তি আবিস্কার করা যায়। রাবন যে রথে উড়ে বেড়াত , তা জেনে আজকের 
বিজ্ঞানীরা উড়োজাহাজ তৈরী করেছে, ওদের যে বান নিক্ষেপের বর্ণনা পাওয়া যায় তা জেনে আজকে 
ক্ষেপনাস্ত্ প্রযুক্তি তৈরী হয়েছে, যে কায়দায় বিদুর অর্জন ও কৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের খবরাখবর 
ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করছিল তা জেনে আজকের বেতার ও টেলিভিশন আবিষ্কার হয়েছে , এরকম বহু 
পাওয়া যাবে । বুঝেছেন? আর এসব বর্ণনা কোরানের চাইতে অনেক বেশী পরিস্কার। তৌরাত কিতাব 
থেকেও এরকম বহু বিজ্ঞানের আবিষ্কার করা যেতে পারে। তাই যারা খবরাখবর রাখে না তারা এসবে 
উচ্ছসিত হতে পারে। 


আর একটা কথা।ধার্মিকরা সাধারনত একটা লজিক ব্যবহার করে।তারা বলে যে,তুমি যে তোমার মার 
পেট থেকে হইছ এইটা কি তুমি দেখছ ?গবা আমার বাবাই যে আসলে আমার বাবা সেটা আমি কেন 
বিশ্বাস করি।এইটার জবাব কিভাবে দেয়া যায়? 


আমাদের মূল বক্তব্য ঈশ্বর আছে কি না তা বিচার করা নয়। ওটা অনেক আগেই বিচার হয়ে গেছে। 
মহাবিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্ষার ও তত্ব এবং বিবর্তনবাদ তা সুন্দরভাবে 
বিচার করেছে আর এ উপসংহারে এসেছে যে বিশ্ব সৃষ্টির জন্য কোন তথাকথিত সৃষ্টিকর্তার দরকার 
নেই। উপরোক্ত টুটকো যুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষের কাছে। আমাদের মূল 
বিচার্য মোহাম্মদ নবী কি না, কোরান আল্লার কাছ থেকে এসেছে কি না। যদি যুক্তির খাতিরে ধরেও 
নেই যে ঈশ্বর আছে, তাহলেই বা কি হল? তা দ্বারা তো মোহাম্মদ আল্লার নবী আর তার কোরান 
আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে এটা প্রমানিত হয় না। তাই তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন উক্ত যুক্তির দ্বারা 
কিভাবে মোহাম্মদ যে নবী ও কোরান যে আল্লাহ্‌র কিতাব তা কিভাবে প্রমানিত হবে ? তাই তাদেরকে 
পাল্টা বলবেন - আগে মোহাম্মদ আল্লাহর নবী ও কোরান আল্লাহর কিতাব সেটা প্রমান করতে। অন্য 
যুক্তি শুনতে যান কেন ? পয়েন্টে থাকবেন। ডাইভার্ট করে আসল বিষয় অন্য দিকে ঘুরানো এটা তাদের 
একটা অপকৌশল। বোঝা গেছে? 
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অক্টোবর ১৪, ২০১২ সময়: ৪:৪২ অপরাহু লিঙ্ক 


৪ ভবঘুরে 
আফসোস সাহেবের ১৫ নম্বর মন্তব্যের প্রতিউর্তরে আপনি এরকম একটা লাইন লিখেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মোহাম্মদ তার মৃত চাচী(আলীর মাতা) এর সাথে কবরের ভিতরে শয়ন ( আসলে সেক্স) করেছেন, 
কারন এতে করে তিনি তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন যাতে সে বেহেস্তে যেতে পারে 


লাইনটির রেফারেসের ব্যাপারে রাজেশ তালুকদার ও আপনাকে প্রশ্ন করেছিলেন। আপনি অসংখ্য 
প্রশ্নের ভীড়ে উত্তর দিতে পারেননি। তাই প্রশ্নটি আবার করছি এই লাইনটির রেফারেসটি আমাদের 
দেওয়া যায়? 

একটু চক্ষু কর্নের বিবাদ ভঞ্জন করিতাম ......... 


ভবঘুরে এর জবাব: 
অক্টোবর ১৪, ২০১২ ৪ ১১:৩৬ অপরাহু 
ঞ ্ ঠা শি 3. 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
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নবীর দু:খ ছুর করার জন্য তার আল্লাহ সদা তৎপর ছিল 
তারিখঃ শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ০০:৩৭ 
লিখেছেনঃ কাল বৈশাখী 


আল্লাহর প্রিয় হাবিব মুহাম্মদের ছু:খ ছুর করার জন্য আল্লাহ সদা ব্যস্ত থাকত। তাই কখনও তার 

কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজন হলেও আল্লাহ সাথে সাথে আয়াত নাজিল করে দিত। তাই আমরা যদি নবির 
আদর্শ ১০০% মেনে চলি তাহলে আমাদেরকে আয়াত পাঠিয়ে না হোক , অন্য ভাবে আমাদের দু:খ ছুর 
করে দিতে পারে আল্লাহ সে বিশ্বাস আমাদের সব সময় থাকা উচিত। তাই আসুন আমরা ইমানকে 
করে তুলি বজু কঠিন। 


যাহোক এবার দেখা যাক আল্লাহ কিভাবে নবীর ছু:খ দুর করত: 


প্রথমেই দেখা যাক ,নিচের হাদিস -------- 


কাতাদা বর্ণিত: আনাস বিন মালিক বলেছিলেন., “রাত ও দিন ব্যপী নবী তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে 
মিলিত হতেন আর তাদের সংখ্যা ছিল এগার। আমি আনাস কে জিজ্ঞেস করলাম, “ নবীর কি এত 
শক্তি ছিল 2” আনাস উত্তর দিলেন, “ আমাদেরকে বলা হয়েছিল ত্রিশ জন পুরুষের সমান শক্তি ছিল 
নবীর”।সহি বুখারি, ভলিউ ম-১,বই-৫, হাদিস-২৬৮ 


বোঝাই যাচ্ছে নবি আমাদের মত সাধারন মানুষ ছিলেন না। তার ছিল আমাদের চেয়ে বহুগুন বেশী 
শক্তি। হাদিসে দেখা যাচ্ছে তার ছিল ত্রিশজন মরদের শক্তি। এ ছাড়া আর একটা হাদিস দেখা যাক-- 


জাবির বর্ণিত:আল্লাহর নবী রাস্তায় একজন নারী দেখলেন এবং তাকে দেখেই তাড়াতাড়ি তার স্ত্রী 
জয়নাবের ঘরে চলে গেলেন যে তখন একটা চামড়া রং করছিল এবং নবী তার সাথে যৌন ক্রিড়া 
করলেন।তারপর তিনি তার সাহাবীদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে বললেন: স্ত্রীলোকটি অগ্রসর হয়ে 
একটা শয়তানের রূপ ধারন করল, তাই তোমরা যখন কোন নারীকে দেখবে তখন তোমাদের উচিত 
তোমাদের স্ত্রীদের কাছে যাওয়া, তাহলে তার মনে যে কামনার উদ্রেক করেছিল তার প্রশমন হবে। সহি 
মুসলিম, বই-৮ হাদিস-৩২৪০ 


নবির শক্তি যে কি মাত্রায় বেশী ছিল তা কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে উক্ত হাদিসে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এহেন একটা শক্তিধর মানুষ তো একটা ছুইটা স্ত্রী নিয়ে স্বাভাবিক ভাবে চলতে পারবে না। তাই পরম 
করুনাময় ও দয়াময় আল্লাহ নবির দু:খ সহ্য করতে না পেরে নিচের আয়াত নাজিল করে দেয়--- 


কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে , নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও 
হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের 
উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যা পারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, দয়ালু। কোরান, সূরা আল আহ্যাব-৩৩:৫০ 


সুতরাং আর কোন সমস্যা রইল না আমাদের দ্বীনের নবির। এভাবেই আমাদের দ্বীনের নবির সমস্যা 
সমাধানে আল্লাহ ছিল সদা তৎপর। আমরাও যদি আল্লাহকে ঠিকমতো ডাকা ডাকি করি তাহলে 
আমাদের যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য আল্লাহ তার রহমত প্রেরণ করবে যথা সত্তর, সেটা আশা 
করাটা কি ভুল হবে ? 


সূত্র : বুখারি , মুসলিম , আবু দাউদ ও মালিক মুয়াভার হাদিস। সাইট 
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মত্তব্যসমূুহ 


১ 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ০২:৪৪ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 

কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে , নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও 
হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের 
উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, দয়ালু। কোরান, সূরা আল আহ্যাব-৩৩:৫০ 


আরে ভাই, এতে কারো হিংসা করা উচিৎ নয়। বরং আরো বেশী করে সবাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা 
উচিৎ। 

কারণ এই নবিজীকে যদি দয়া করে আল্লাহ সৃষ্টি না করতেন তা হলে আল্লাহ এই বিশ্বভ্রমান্ডকেও সৃষ্টি 
করতেননা। 

আমাদেরও কোন অস্তিত্ব ধাকতনা। যার জন্য আজ তোমরা এই বিশ্ব জগৎ দেখার সৌভাগ্য অর্জন 
করেছ তার জন্য এই সামান্য একটু সুবিধা দেওয়াতে তোমাদের প্রান টা জ্বলে পুড়ে ছার খার হয়ে 
যাচ্ছে? 

তোমরা মানব জাতি বড় অকৃতজ্ঞ। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কিছুক্ষন তাবলিগীদের বক্তব্য শ্রবন করোগে ,যদি জ্ঞ্যান চক্ষু উন্মোচন করতে চাও। 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ০২:৪৩ তারিখে অরণ্যক অন্ধকার বলেছেন 
আপনার মত এমন প্রশ্ন আগে অনেকে করেছে এবং জবাব পেয়ে চুপ হয়ে গেছে... 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ০৩:০৫ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 
অরণ্যক অন্ধকার, 


আপনি কার কথা বললেন? কে জবাব পেয়ে চুপ করে গেছে? খোলাসা করুন । 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ০৩:৩৫ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 


এহেন একটা শক্তিধর মানুষ তো একটা দুইটা স্ত্রী নিয়ে স্বাভাবিক ভাবে চলতে পারবে না। তাই পরম 
করুনাময় ও দয়াময় আল্লাহ নবির দু:খ সহ্য করতে না পেরে নিচের আয়াত নাজিল করে দেয়--- 


এগুলী দেখে তো মনে হচ্ছে বোধ হয় নবিজীর কোন কারনে ঘুমের ব্যাঘাত হইলেও ওহী মারফত তা 
ছুরীভূত করবার ব্যবস্থা করা হত। সত্যিই আল্লাহু কতবড় দয়াবান আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নবিজীর উপর! 


এটা 
রি 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ০৫:৩৩ তারিখে আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেছেন 


ভালো বলেছেন 
আমরা যদি নবির আদর্শ ১০০% মেনে চলি তাহলে আমাদেরকে আয়াত পাঠিয়ে না হোক , অন্য ভাবে 
আমাদের ছু:খ দুর করে দিতে পারে আল্লাহ সে বিশ্বাস আমাদের সব সময় থাকা উচিত। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তবুও আমাদের সমস্যাটা কোথায় জানেন ? আমরা কখনই ভাবার চেষ্টা করি না যে, আমরা সুখী।যদি 
অসম্পূর্ণ শরীর নিয়ে জন্মগ্রহন করতাম বা অন্য কোন মারাত্মক ব্যাধি থাকতো, তাহলে বোধয় সুখের 
ধারণা পাওয়া আরও সহজ হতো। আল্লাহর কাছে বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করা উচিত, তা না 
হইলে আমাদের বিপদই আছে। 


"সৎ লোক সাতবার বিপদে পড়লে আবার উঠে কিন্তু অসৎ লোক বিপদে পড়লে একবারে নৃপাত হয়" 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ০৪:২৭ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 
৪আবছুল্লাহ আল মামুন, 


তবে কেহ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারেনা যতক্ষন পর্যন্ত সে তার আপনজন ও নিজের জীবনের চেয়েও 
নবিজীকে বেশী ভাল না বাসবে। 


এই কারণেই হেফাজতের আমীররা বলেছিলেন যে নবিজীকে আমরা আমাদের প্রাণের চেয়েও 
ভালবাসি তাকে কেহ কটুক্তি করলে আমরা জীবন দিয়ে হলেও প্রতিহত করব। 


এই কথার সুত্রেই লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসার তরুন ছাত্রদের শহিদী উদ্দীপনায় উদ্দিপ্ত করে ,ইছলাম ধংস হয়ে 
গেল আওয়াজ তুলে, সমগ্র দেশ হতে সংগ্রহ করে শাফলা চত্বরে সমবেত করেছিলেন। 


মুলতঃ এরাই হল খাটি ঈমান্দার বান্দা।এরাই খাটি মুসলমান। 
আর বাদ বাকীরা নামে মুসলমান হলেও আসলে তারা বোধ হয় মুনাফেক। 


কারন তারা নবীর জন্য বা ইছলামের জন্য কখনোই জীবন দিতে প্রস্তত নয়। শুধু বাহ্যিক ভাবে 
মুসলমান নাম ধারী। 


এট 
১ 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ১১:৩৪ তারিখে আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেছেন 


»আমাকে হয়তো আপনি ভুল বুঝেছেন। 
»অনেক সময় আবেগ অনুভূতিকে সম্পূর্ণভাবে লেখার মাদ্ধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


» দোয়া করবেন যেন কর্ম দিয়েই মুসলমানের পরিচয় প্রকাশ করতে পারি , নাম দিয়ে নয়। 


"সৎ লোক সাতবার বিপদে পড়লে আবার উঠে কিন্তু অসৎ লোক বিপদে পড়লে একবারে নৃপাত হয়" 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ১৩:০২ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 

কর্ম দিয়ে ভাল মুসলমান হতে গেলে আপনাকে তালেবান বা হেফাজতী হতে হবে। এটাই সম্ভবত 
আপনি বুঝতে পারছেন না। কারন নবি বলেছেন সে ই লোক তখন পর্যন্ত ভাল মুসলমান হবে না যে 
পর্যন্ত সে আমাকে তার নিজের চাইতে বেশী ভাল না বাসবে। সুতরাং নবীকে নিজের চাইতে বেশী ভাল 
বাসার অর্থই হলো - তার যাবতীয় আদেশ নির্দেশ পালন করতে হবে। এখন আপনি সেটা করতে 
গেলে তালেবান বা হেফাজতি হতে হবে। অন্যথায় আপনি একজন খারাপ মুসলমান। 


প্রকৃত পক্ষে একজন খারাপ মুসলমানের পক্ষে সম্ভব ভাল মানুষ হওয়া, কিন্ত একজন ভাল 
মুসলমানের পক্ষে ভাল মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। কারন তখন সে হয়ে যাবে জঙ্গী জিহাদী। 


এটা? 
১ 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ১৮:৩৩ তারিখে আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেছেন 
কর্ম দিয়ে ভাল মুসলমান হতে গেলে আপনাকে তালেবান বা হেফাজতী হতে হবে। 


বিশ্বের সব মুসলমানই কিন্তু তালেবান বা হেফাজত করে না। 
এটাই সম্ভবত আপনি বুঝতে পারছেন না। 


আসলে আপনি যেভাবে ভাল মু সলমান হওয়ার জন্য তালেবান আর হেফাজতের মদ্ধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকছেন, ওভাবে আমি বোঝার চেষ্টা করছি না। 


নবি বলেছেন সেই লোক তখন পর্যন্ত ভাল মুসলমান হবে না যে পর্যন্ত সে আমাকে তার নিজের 
চাইতে বেশী ভাল না বাসবে। সুতরাং নবীকে নিজের চাইতে বেশী ভাল বাসার অর্থই হলো - তার 
যাবতীয় আদেশ নির্দেশ পালন করতে হবে। 


হ্যা, অবশ্যই রাসুলুল্লাহসোঃ) কে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা উচিত। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এখন আপনি সেটা করতে গেলে তালেবান বা হেফাজতি হতে হবে। অন্যথায় আপনি একজন খারাপ 
মু | 


দুঃখিত একমত হতে পারলাম না। 


প্রকৃত পক্ষে একজন খারাপ মুসলমানের পক্ষে সম্ভব ভাল মানুষ হওয়া, কিন্ত একজন ভাল 
মুসলমানের পক্ষে ভাল মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। কারন তখন সে হয়ে যাবে জঙ্গী জিহাদী। 


জ্বি, ঠিক বলেছেন। ইসলামবিদ্বেষীরা মুসলমানদের জঙ্গী জিহাদী বলেই অপপ্রচার চালায়। 


"সৎ লোক সাতবার বিপদে পড়লে আবার উঠে কিন্ত অসৎ লোক বিপদে পড়লে একবারে নৃপাত হয়" 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ১৮:৪৭ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 
আমার সাথে একমত হতে না পারার কারন আপনার ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা। এটাই আমাদের 
সবচাইতে বড় সমস্যা। বুকে হাত দিয়ে বলুন তো , কুরান কখনো তাফসির বা হাদিস সহ পড়েছেন 


কি না? পড়লে একথা মোটেই বলতেন না। আপনাদেরকে অনুরোধ করলেও তো পড়বেন না। আপনি 
দয়া করে শুধুমাত্র সূরা আত তাওবাটা ইবনে কাসিরের তাফসির সহ পড়ুন। 
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এখানে পাওয়া যাবে। খন্ড করে ডাউনলোড করতে পারবেন। ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ খন্ড একসাথে 
আছে। ৪/৫ মেগাবাইট সাইজ। প্লিজ একটু কষ্ট করে পড়ুন। বুঝবেন ইসলাম কি। 


দয়া করে নিজের মনগড়া ধ্যান ধারনাকে ইসলাম বলে চালানোর চেষ্টা করবেন না। কারও ব্যক্তিগত 
ধ্যান ধারনা ইসলাম নয়। ইসলাম হলো কুরান ও হাদিস ভিত্তিক , অর্থাৎ দলিল ভিত্তিক, তাতে যা 
লেখা সেটাই ইসলাম। আপনি কি মনে করলেন আর না করলেন সেটা ইসলাম নয়। 


এই একই কথা বার বার বলে যাচ্ছি মানুষকে , কিন্তু কে শোনে কার কথা। 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ১৯:০০ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


যে আয়াত ও ঘটনা গুলো দিয়ে আপনি বললেন যে নবীর দুঃখ দূর করার কথা এই বিষয়টি কি শুধু 
নবীর জন্যই প্রযোজ্য না অন্য সাধারণ মুসলমানের জন্যও প্রযোজ্য ?%?? 


আমি তো জানি ঠিক একই বিষয় যদি আমার ক্ষেত্রেও হয় নবীর জন্য আল্লাহ যা করেছে বা বলেছে 
তা আমার জন্যও প্রযোজ্য। অবশ্য জিবরাঈল যদি আপনাকে নতুন কিছু বলে থাকে তাহলে আলাদা 
কথা । সেরকম কিছু বলেছে নাকি ? যে নবী যা করেছে তা আপনার জন্য নিষেধ। 


আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ১৯:০৮ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 

আল্লাহ নিজেই বলছে- মুহাম্মদ যদি কোন নারী তোমাকে বিয়ে করতে চায় তুমি তাকে বিয়ে করতে 
পার, এটা অন্য মুমিনদের জন্য নয়, এটা শুধুই তোমার অসুবিধা দুর করার জন্য। এখানে খুব পরিস্কার 
ভাবে বলছে - এটা অন্য মুমিনদের জন্য নয় এর পরেও যদি আপনারা এসব আজে বাজে প্রশ্ন করেন, 


তাহলে যাই কোথায় ? আমি তো নিজের কোন বক্তব্য পেশ করি নি। কুরান ও হাদিস থেকে পেশ 
করেছি। আপনাদের এটা বিশ্বাস বা গ্রহন করতে সমস্যা হলে আমার কি করার আছে? 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ১৯:৩৪ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 

দিলেন তো ভেজালে ফালাইয়া এখন উপায় ?%? আল্লারে একটু বইলা দেখেন না যদি ব্যবস্থা হয় , 

আপনের তো ডিরেক্ট কানেকসান। তা হুজুর অনেকেরই তো দেখি ২/৩ খান বিবি লইয়া ফুর্তি করে এই 

যে আপনের বন্ধু এরশাদ চাচা ছুইখান বিয়া করল তারে তখন বললেন না কেন ২ বিয়া হারাম? 
শন] 

মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 

আমি মানুষ 

আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


১ 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ১৯:৪০ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


দুই বিয়া হারাম কেডা কইল ?চারটাই তো করা যায়। এভাবে ৩/৪ টা বিয়া করে তাদেরকে যৌন 
মজার উপকরন বানানোর পর , কিভাবে তাদেরকে মর্যাদা দেয়া হলো, প্রশ্ন তো সেটাই। এইসব ভাড় 
টাইপের তথাকথিত ইসলামী পন্ডিতরা এভাবে অহরহ মিথ্যা কথা বলে কেন মানুষের সামনে তাদের 
অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ? 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ১৯:৪৫ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
কইলেন প্রমাণ দিলেন ২ বিয়া নবী ছাড়া কেউ করা হারাম । এখন কন কইল কেডা ?নিজে তো 
পাগল হইছেন এখন বাকী গুলারে পাগল বানান । হাছা কইরা কোন বিয়া কয়ডা করুম? 
17111 1 
মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 
আমি মানুষ 
আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ১৯:৫১ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 
সুরা নিসা ৩ নং আয়াতে বলেছে এতিম নারী হলে ৪ টা পর্যন্ত বিয়ে করা যাবে। কিন্ত এতিম না হলে 
এর কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই। সেমতে যত ইচ্ছা বিয়ে করা যাবে। আর যদি উক্ত ৩ নং আয়াতকে 


সবার জন্য ধরা হয় তাহলে ৪ টা করা যাবে। কিন্তু আসলে উক্ত ও নং আয়াত শুধুমাত্র এতিম 
মেয়েদের জন্যই নাজিল, সুতরাং এটাকে সাধারন ভাবে নেব কেন ? 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ১৯:৫৪ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
যাক বাচাইলেন | তাইলে এতক্ষণ মিছা কতা কইছেন ? নবী ছাড়া কেউ ২ বিয়া করতে পারেনা । মিয়া 
মজা লন !! 


আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ১৯:৫৮ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 


না বাচাই নাই। এ পোষ্টের উদ্দেশ্য কে কয়টা বিয়ে করতে পারবে সেটা না। বিষয় ছিল নবীর যে কোন 
চাহিদা পূরনের জন্য আল্লাহ্‌র সীমাহীন ব্যস্ততা। অন্য কিছু নয়। 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ২০:০৭ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 

নবী কি খালি নবী নাকি মানুষ ?%? কোরআনে তো বলা নবীকে অনুসরণ করো । তাইলে তো পরিস্কার 
বলা নবী যা করেছে তা সবাই করবে। তাইলে নবীর জন্য যা সবার জন্য তাই । নাকি অন্য নতুন 
কোন তথ্য আছে % 


আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ২০:২২ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 

এই তো লাইনে আসছেন। নবী যদি সর্ব শ্রেষ্ট আদর্শ মানুষ হয় , তাকে যদি অনুকরন করতে বলা হয় 
তাহলে তিনি যা যা করেছেন সবই আমাদের অনুসরন করা উচিত। সেই মতে ১৩ টাবিয়ে করা 
দরকার , দাসীর সাথে সেক্স করা দরকার, ৬ বছরের শিশুকে বিয়ে করা দরকার , পালিত পুত্রবধুকে 
বিয়ে করা দরকার, আতর্কিতে বিভিন্ন জনপদ বা বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করে লুটপাট করা দরকার। 
কিন্ত তখন তো দেখি কিছু আলেমরাই বলে নবির সব কিছু সাধারন মানুষের জন্যে না। এটা কেমন 
তরো কথা? যদি সব কিছু অনুসরনীয় না হয় সে লোক আদর্শ হয় কেমনে ? 


বড়ই তাজ্জব কারবার এই ইসলামে। কোথায় যে কি বলে তার কোন হদিস নেই। আর মূর্খ পাবলিক 
কিছু না বুঝেই সব কিছু বিশ্বাস করে বসে আছে। হায় সেলুকাস , কি বিচিত্র এই প্রানীগুলো !! 


১ 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৫:৪৯ তারিখে ছুই দিনের বৈরাগী বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


০৪1 11217912810101 0] 00121 15 1012911/ ৬1010. 00 101599529 00117201 001 11219121101 89170 09 
019959161 0510৬ /11912 010 /০00| 091 /০01 19181110 90101211 0180199, ৬4110 219 ১০৪ 
159011815, 2170 410 215 ৮0980? 0417) 9170010 //5109119৬2 ০9921 ০ 0217 17011961101 ০01521, 
019958 51010 00170019110 10901019. 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৫:৪৯ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 


কারে কইলেন , আমারে ? তো ভাই আপনি কি নয়া কোন অনুবাদক ? আচ্ছা বলুন তো কার অনুবাদ 
সব চাইতে বিশুদ্ধ ? আপনি যাকে বিশুদ্ধ বলবেন কেন তাকে বিশুদ্ধ ভাবে মেনে নেব? 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৬:০৪ তারিখে ছুই দিনের বৈরাগী বলেছেন 
ইয়ে মানে আপনাকেই বলছিলাম। এমন মধুর অনুবাদ শিখলেন কোন বানরের কাছ থেকে ? আপনি 


আসলে কোন স্কুল থেকে পাশ করেছেন? 
আপনার মতি-গতি ঠিক হোক এই দোয়া করি। 


শুক্রবার, ৩১/০৫/২০১৩ - ২২:১১ তারিখে মুহাম্মাদ বলেছেন 
9010191/1917 


শুক্রবার, ৩১/০৫/২০১৩ - ২২:১৭ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 

আপনেরে আল্লাহ না করছে রাইত দিন বৌ লইয়া থাকতে ? আপনেও থাকেন। নাকি জিবরাইল 
আপনেরে না করছে ? নবী ১৩ টা করছে আপনে ২৬ টা করেন কোন সমস্যা নাই । মাসাআলা যা 
লাগে আমি সাপ্লাই দিমু। 


বিয়া করছেন ?% মনে হয় করেন নাই | করেন বিয়া করেন বিয়া কইরা বৌ লইয়া ফুর্তি করেন বাঁধা 
দেয়ার কেউ নাই। দিলে আমারে বইলেন | নিজের বিয়ার খবর নাই আছে নবীর বিয়া লইয়া। 
51118 

মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 

আমি মানুষ 

আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


শুক্রবার, ৩১/০৫/২০১৩ - ২২:২৭ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 
এত লাফ মারেন কেন? আমি খারাপ কিছু বলছি ? আজব তো ! 


শুক্রবার, ৩১/০৫/২০১৩ - ২৩:০৬ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন 
পায়েল ভাই, আপনি সাপ্লারও নাকি? 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ০৩:১৭ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 

জি মূর্খ, মোটা মোটা বাঁশ সাপ্াই দেই, ব্লগের ২/১ জন নিছে । ভালই কাজ দেয়, ঠাপের চোটে 
নিজের নাম কাইটা আমার দেয়া নাম রাখছে। বেশ ভালো মালই দেই ।কড়া মাল, বিফলে আমার 
নিজের বাঁশ ভরে দেবো গ্যারান্টি €) 


আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


শনিবার, ০১/০৬/২০১৩ - ০৩:২৫ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 


শোনেন ভাইজান , পারলে ভাল করে পড়েন। অনেক কিছুই জানতে পারবেন। ব্লগে এসে মজাও 
করলেন, পড়ে কিছু জানতেও পারলেন। অসুবিধা কি ? 


এই পর্যন্ত এক হারামজাদাও কি আমার একটা পয়েন্ট খন্ডন করতে পেরেছে? হারামজাদারা তাদের 
বিশ্বাসের কথা বলেছে, কিন্তু রেফারেল দিয়ে একটা পয়েন্টও খন্ডন করতে পারেনি। এইসব চুনোপুটি 
তো ছুরের কথা , দুনিয়ার কোন আলেম নেই যে এসবের উত্তর দিতে পারে। এটা আমার চ্যলেঞ্জ, 
কোরানের আল্লাহর মত। আল্লাহ বলেছে - পারলে নিয়ে আসুক তো আমার মতো কুরানের বানী লিখে। 
আল্লাহ যদি মানুষের মত চ্যলেঞ্জ দিতে পারে , আমিও পারি। সুতরাং বাঁশ নয় , যা এখানে পোষ্ট করি, 


গোয়ার্তুমি না করে ভাল করে পড়েন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


১ 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ০১:৫৩ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 

তোমার এই কথার অপেক্ষাতেই ছিলাম একবার ছুইবার না তোমারে কয়েক বার বাঁশ দিছি তার প্রমাণ 
তুমি লেংটা পাগল নাম নিছো এখন কও তোমার যুক্তি তুমি তো পাগল লেংটা পাগল তোমার আবার 
যুক্তিকি? 


লেংটা পাগল তো আমি বানাইছি মডারেটর বানাইছে খাসি এখন হইছো কাল বৈশাখী চালাইতে থাকো 
মত খাসিরে ধরতে রেফার লাগে বলদের চেট 
1] |” 
মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 
আমি মানুষ 
আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ০২:০৬ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 
পোষ্টের কোন বিষয়ে উত্তর দেয়ার তো মুরোদ নেই । মূর্ধের তর্জন গর্জনই সার। 


৯ 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ০২:২০ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
€9 9) 69 €) 

রর 11 রর 

মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 

আমি মানুষ 

আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


রী ১... 
একা” 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ০২:২৫ তারিখে অপদার্থ পদার্থবিদ বলেছেন 


1288 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনি এত চটলেন কেন বুঝলাম না, উনি তো অযোউক্তিক কিছু বলে নাই। 
সরকার পায়েল। 
||শৈশবে দেখা আকাশ কুসুম কেন যে চোখে আসে না ঘুম।। 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ০২:২৭ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 


এরা সব মুর্খ ও সেই সাথে উন্মাদ। সত্য কথা শুনলেই এদের মাথায় মাল উঠে যায়। আশা করি বুঝতে 
পেরেছেন। 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ০২:৩১ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
» এ লেংটা বিয়া করবি 969) 

৯111 
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আমি মানুষ 

আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ০২:৩০ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 

চটছি কি ভাই সাধে এইডা খালি আছে নবী লইয়া এর ফতোয়ায় আমগো বিয়া বন্ধ কন দেহি কারবার 
ররর 

মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 

আমি মানুষ 

আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


১ 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ০২:৩৪ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
পাগল ছাগল তো একটু চটবেই , এতে আমি মাইন্ড করি না। 


র্‌ 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ০২:২৯ তারিখে দ্বিতীয়নাম বলেছেন 
তাকত থাকলে 'সদালাপ' আর 'সামহোয়ারে' এগুলির কপি ছাড়েন। এ সব খোয়াডের গরু-ছাগলগুলিরে 
দেখেন মানুষ বানাইতে পারেন কিনা ₹ 


অবশ্য তাতক্ষনিক গুতা খাইয়া অক্কাও পাইতে পারেন € 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ০২:৩৩ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 

এঁ শালারা এগুলো কি ওখানে ছাপতে দেয় নাকি? ছাপতে দিলে দেখতাম ইসলাম ওরা কতদুর জানে। 
ওদের বলুন গিয়ে আমার পোষ্ট গুলি ছাপাবে কি না। ওদের শুষ্টি শুদ্ধ আসলেও আমি তুলোর মত 
ওদেরকে উড়িয়ে দেব। আমার কোন দল নেই। আমি একাই লড়াই করি। ওরা আমার এসব নিবন্ধ 
ছাপার সাহস পায় নাকি ? ওরা তো সারাদিন খালি মিথ্যা কথা প্রচার করে বসে। 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ০২:৩৫ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
লেংটা কুউউউউ (3 

111 

মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 

আমি মানুষ 

আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ০৫:৩৪ তারিখে দ্বিতীয়নাম বলেছেন 
হুম, এই খানে ত দেখি নেড়ি কতা, কুই কুই করতাছে উপরে ৬ 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ০৫:৫২ তারিখে নাম কাটা বলেছেন 


কুউউউ 


€) 
নাম নাই 
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মুহাম্মদের সাফল্য রহস্য 
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মোহাম্মদ ও ইসলাম, পর্ব-১১ 


তারিখ: ৯ ফাল্গুন ১৪১৮ (ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১২) 
লিখেছেন: ভবঘুরে 


[আল্লাহ্‌ যদি সত্যিই থাকতো সে কি কথিত নিষ্ঠুর হতো, আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বেহশেতের গালগল্প ] 


যে সব উদ্ভট ও অদ্ভুত কথাবার্তা বলে সেই ১৪০০ বছর আগে মোহাম্মদ মানুষের মন ভোলাতেন তা 
দেখলে সত্যিই সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। শুধু সেই আগে কেন , বর্তমানেও কোটি কোটি মানুষ জেনে 
না জেনে সেই সব আজপগুবি গল্পে মাতোয়ারা হয়ে আছে, এটা নি:সন্দেহে মোহাম্মদের এক বিস্ময়কর 
সাফল্য যাকে স্বীকার করতেই হবে। সেই সাথে সাথে খুব ছু:খও হয় ভাবতে যে কিভাবে আজকে 
শিক্ষিত নামধারী এক শ্রেনীর মানুষ এ ধরণের আজগ্তবী কিচ্ছা কাহিনী বিশ্বাস করে তাতে মশগুল 
থাকতে পারে। এসব আজগুবি কিচ্ছা কাহিনীর মধ্য দিয়ে মোহাম্মদের কোরান ও তাঁর সাহাবীদের 
লিখিত হাদিসে তাঁর আল্লাহর সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা গড়ে ওঠে দেখা যায় সে আল্লাহ চূড়ান্ত 
রকম স্বেচ্ছাচারী, একনায়ক, বদরাগী, অসহিষ্ু, প্রতিশোধপরায়ণ, ঈর্ষা পরায়ণ, নিষ্ঠুর, জুদ্ধ এক 
ব্যক্তিতু। যদিও কোরানে মাঝে মাঝে বলা হয়েছে আল্লাহ ক্ষমাশীল কিন্ত ক্ষমার কোন উদারহরণ 
কোরানে দেখা যায় না, এমনকি এমন একটাও বর্ণনা নেই কোরানে যেখানে বলা হয়েছে আল্লাহর তার 
সৃষ্ট বান্দা তথা মানুষদেরকে ভালবাসে। 

ধরা যাক, একজন পিতার ও টি সন্তান আছে, তার মধ্যে একজন পিতার অবাধ্য। যে কারনে সে বাড়ী 
ত্যাগ করে অন্যত্র বাস করে। পিতার অবাধ্য অর্থ এ নয় যে সে পিতা বা তার অন্য ভাইদের কোন 
ক্ষতি করার তালে আছে।সে আছে তার মত করে। পিতা বা ভাইদের ধার ধারে না, কাছে পিঠেও আসে 
না। এমতাবস্থায়, ছুনিয়ায় কয়টি পিতা আছে যে সে তার অবাধ্য সন্তানকে ঘৃণা করবে বা তাকে হত্যা 
করতে চাইবে? সম্ভবত: একটিও নেই। দেখা যাবে, পিতা তার সেই অবাধ্য সন্তানকে ঠিকই ভিতরে 
ভিতরে ভালবাসে ও তার কল্যাণ কামনাই করে, স্বপ্বেও সে তার কোন অকল্যাণ কামনা করে না, 
হত্যা করার কথা তো সে কল্পনাও করে না। এখন কিতাব মোতাবেক, ছুনিয়ার সকল বান্দা তথা মানুষ 
প্রকারান্তরে আল্লাহর সন্তান তুল্য, যেহেতু তারা তাঁর দ্বারা সৃষ্ট। এসব বান্দাদের সবাই আল্লাহর বাধ্য 
হবে এমন নাও হতে পারে। এর যথার্থ কারনও আছে।প্রথম ও প্রধান কারন বোধ হয় এটাই যে- 
আল্লাহ কোন দিন কোন মানুষের সামনে দেখা দিয়ে বলে নি যে সে আল্লাহ আর সব রকম ক্ষমতাই 
তার করায়ত্। যেটা দেখা যায় তা হলো- হঠাৎ হঠাৎ কোন এক অপ্রকৃতিস্থ ব্যাক্তি নিজেকে আল্লাহ 
প্রেরিত বা নবী হিসাবে দাবী করে বলছে- তাকে আল্লাহ মানুষের হেদায়েতের জন্য পাঠিয়েছেকিন্তু 
অকাট্য ভাবে কোন নবী প্রমান দিতে পারেনি যে সত্যি সত্যি আল্লাহ সেসব নবীদের সাথে দেখা 
করেছে অথবা আল্লাহ প্রেরিত ফেরেস্তা তাদের সাথে দেখা করেছে। যে কারনে প্রতিটি ধর্মের প্রথম 
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শর্তহই হলো- বিশ্বাস বা ঈমান যার সোজা অর্থ হলো অন্ধ বিশ্বাস ঠিক এরকমই একজন নবী 
দাবীকারি হলেন- মোহাম্মদ। এমতাবস্থায় যে কেউই সে নবীকে বিশ্বাস করতেও পারে, নাও পারে। 
যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে বাধ্য বলা হলে যারা বিশ্বাস করে না তাদেরকে অবাধ্য বলা যেতে পারে। 
ঠিক তেমন ভাবেই মোহাম্মদকে কিছু মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করেছিল আর কিছু মানুষ বিশ্বাস করে নি। 
এখন প্রতিটি মানুষ যদি আল্লাহর বান্দা তথা সন্তানের মত হয় , আল্লাহ কিভাবে তার নবীকে বলতে 
পারে- অবাধ্য সন্তানদেরকে হত্যা করতে, উচ্ছেদ করতে, তাদের ধণ-সম্পদ লুট-পাট করতে? তার 
পরেও কথা হলো এ অবাধ্যতার জন্য কিন্তু আবার বান্দাগুলো দায়ীও নয়। তা দেখা যাক নিচের 
হাদিসে- 


রাখিয়াছেন। ফিরিস্তা বলে, হে প্রভু! এখনও তো ভ্রণমাত্র, হে প্রতিপালক! এখন জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ডে 
পরিণত হইয়াছে। হে প্রতিপালক! এইবার গোশতের টুকরায় পরিণত হইয়াছে। আল্লাহ যদি তাহাকে 
পয়দা করিতে চান তখন ফিরিস্তা বলে, হে আমার প্রভূ! সন্তানটি ছেলে না মেয়ে হইবে? হে আমার 
প্রভু! পাপী হইবে, না নেককার হইবে? তাহার রিজিক কি পরিমাণ হইবে ? তাহার আয়ু কত হইবে? 
অতএব এইভাবে সকল কিছু তাহার মাতৃগর্ভেই লিখিয়া দেওয়া হয়। সহি বুখারী , বই নং₹৫৫, হাদিস 
নং৫৫০ 

উক্ত হাদিস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, কোন একজন মানুষ যে ধার্মিক বা নাস্তিক হয় এটা তার নিজের দোষ 
না, এটা খোদ আল্লাহ নিজেই নির্ধারণ করে দেয়। এর পর কেউ যদি মোহাম্মদকে নবী হিসাবে বিশ্বাস 
নাকরে, এর জন্য তাকে আবার আল্লাহ হত্যা করতে বলে কিভাবে , তাকে দোজখের আগুনে 
পোড়ানোর কথা কিভাবে বলে, তার ধণ-সম্পদ লুষ্ঠন করতে কিভাবে বলে ? এটা কোরানেও আছে 
যেমন- 


আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে 
দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শান্তি। 
কোরান-বাকারা,২:৬-৭ 

অতঃপর তোমাদের কি হল যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু'দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ 
তাসআলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারনে! তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন 
করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোন 
পথ পাবে নাকোরান, নিসা-৪:৮৮ 

বন্তত: কোরানের উপরোক্ত সহি বু খারী, বই নং ৫৫, হাদিস নং ৫৫০ কোরানের ২:৬-৭ আয়াতকে 
ব্যখ্যা করে। যে মানুষের অন্ত:করণ আল্লাহ আগেই সীল করে দিয়েছে তার পক্ষে কিভাবে সম্ভব আল্লাহ 
প্রেরিত নবী মোহাম্মদকে বিশ্বাস করা? হাদিস নং -৫৫০ মোতাবেক ও আয়াত নং২:৬-৭ মোতাবেক 
অত্যন্ত পরিষ্কার যে- কে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী হবে তা সে লোক পৃথিবীতে জন্মলাভের আগেই আল্লাহ 
কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত। আল্লাহ যা নির্ধারণ করে দিয়েছে তা খন্ডাতে পারে কে ? ৪:৮৮ আয়াত বলছে- 
আল্লাহই মুনাফিকদেরকে তাদের মন্দ কাজের কারনে ঘুরিয়ে দিয়েছে। কিন্ত তারা যে মন্দ কাজ করেছে 
সেটা তো তাদের জন্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল তাদের জন্মের আগেই আর সেটা কিন্তু উক্ত 
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আয়াতের পরের অংশেও অত্যন্ত পরিষ্কার যেখানে বলা হচ্ছে- তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে 
চাও, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোন পথ 
পাবে না। আল্লাহ যাকে পথ ভ্রষ্ট করেছে সে তো কখনোই বিশ্বাসী হবে না, সে আল্লাহর পথে আসবে 
না। এখন প্রশ্ন হলো- তারা যদি অবিশ্বাসী হয় তাহলে তাদের জন্য দায়ী কে? তারা নিজেরা নাকি 
আল্লাহ স্বয়ং? এ বিষয়ে যখন ইসলামী পন্ডিতদেরকে জিজ্ঞস করা হয় তারা নানারকম মনগড়া উত্তর 
দেয়।বলে- আল্লাহ বলছে সবাইকে বিশ্বাস করতে, ভাল কাজ করতে তাহলে সে অনুযায়ী আল্লাহ 
তাদেরকে পুরঙ্কার প্রদান করবে। কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব যখন সেই একই আল্লাহ মানুষের জন্মের 
আগেই শুধু নির্ধারণ করেই দেয় না যে কে অবিশ্বাসী হবে বা খারাপ কাজ করবে , পরন্ত আল্লাহ 
অবিশ্বাসী মানুষের অন্তকরনে সীলও মেরে দিয়েছে? এর পর যদি এদের মধ্যে কেউ ভুর্ঘটনাক্রমে 
বিশ্বাসী হয় ও ভাল কাজ করে তাহলে অন্য একটা বিরোধের সৃষ্টি হয়। তা হলো -আল্লাহর ক্ষমতাকে 
ভুল প্রমান করা হয় অর্থাৎ আল্লাহর বিধাণ ভুল প্রমানিত হয়, যা পরিশেষে বিশ্বাসী ব্যক্তির ক্ষমতা 
আল্লাহর ক্ষমতার চাইতে বেশী প্রমান করে, প্রমান করে আল্লাহর ক্ষমতা খুব সীমিত অথবা কোন 
ক্ষমতাই নেই মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রনের তথা কোন কিছু নিয়ন্ত্রনের। সুতরাং কোন দিক দিয়েই 
বিষয়টি ঠিক পরিষ্কার নয় ও প্রচন্ডরকম স্ববিরোধী বলেই দৃশ্যমান হচ্ছে। এবার দেখা যাক , যাদেরকে 
আল্লাহ নিজেই অবিশ্বাসী হিসেবে সৃষ্টি করেছে তাদের সাথে আল্লাহ কি ধরণের আচরণ করছে বা তার 
বিশ্বাসী বান্দাদেরকে কি ধরণের আচরণ করতে বলছে- 

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শক্র হয় , নিশ্চিতই আল্লাহ 
সেসব কাফেরের শক্র। কোরান, বাকারা-২:৯৮ 

নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে , সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহর 
ফেরেশতাগনের এবং সমগ্র মানুষের লা'নত। কোরান, বাকারা-২: ১৬১ 


আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি 
বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্যয়ই আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। কোরান, বাকারা-২:১৯০ 


আর তাদেরকে হত্যাকর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান 
থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বন্ততঃ ফেতনা ফ্যাসাদ বা দা্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার 
চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা 
তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে। তাহলে 
তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শাস্তি। কোরান, বাকারা-২:১৯১ 


তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের 
কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা 
কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্ততঃ আল্লাহই 
জানেন, তোমরা জান না। কোরান, বাকারা-২:২১৬ 


তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি 
মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার আর 
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তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে 
ভালবাসেন না। কোরান, আল ইমরান-৩:১৪০ 


আর এ কারণে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফেরদেরকে ধবংস করে দিতে 
চান। কোরান, আল ইমরান-৩:১৪১ 


তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে 
কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল। কোরান, আল ইমরান-৩:১৪২ 


যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে 
শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে , (দেখবে) 
শয়তানের চক্রান্ত একান্তই ছুর্বল। কোরান, নিসা-৪:৭৬ 


তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত 
রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জেহাদের নির্দেশ দেয়া 
হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ত করল , যেমন করে ভয় করা 
হয় আল্লাহকে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের 
উপর যুদ্ধ ফরজ করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না। ( হে রসূল) 
তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহ্যগারদের জন্য উত্তম। আর 
তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমান ও খর্ব করা হবে না। কোরান , নিসা-৭৭ 

তারা চায় যে তারা যেমন কাফির তোমরা তেমন কাফির হয়ে যাও, যাতে তোমরা সবাই একরকম 
হতে পার।অতএব তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহন করিও না যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর 
পথে হিজরত করে চলে আসে। অত:পর তারা যদি ফিরে যায়, তাদেরকে পাকড়াও কর আর হত্যা 
করো যেখানে পাও, তাদের কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, সাহায্যকারী বানিও না- কোরান, সূরা: 
নিসা ৪:৮৯ 

তোমরা যুদ্ধ করো আহলে কিতাবের হেহুদী ও খৃষ্টান) এ লোকদের সাথে যারা কিয়ামতে বিশ্বাস করে 
না, আর হারাম করে না যা আল্লাহ হারাম করেছে, আর সত্য ধর্মে বিশ্বাস করে না যা তাদেরকে দেয়া 
হয়েছে, যে পর্যন্ত না তারা জিজিয়া কর প্রদান করে ও আনুগত্য প্রদর্শন না করে। কোরান , আত- 
তাওবা-৯:২৯ 

এরকম আরও বহু আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো-যে মানুষের ভাগ্য আল্লাহ তার 
মাতৃগর্ভে থাকতেই নির্ধারণ করে দিয়েছে তাকে কেন আল্লাহ এতভাবে হুমকি , ধামকি প্রদান করবে, 
খুন করতে চাইবে বা দোজখের আগুনে পোড়াতে চাইবে? আবার বলা হয় আল্লাহ হলো পরম 
করুণাময় ও দয়ালু। একজন পরম দয়ালু আল্লাহ কিভাবে একবারও তার বান্দাদেরকে ভালবাসার কথা 
না বলে ক্রমাগত এতভাবে ভয় দেখাচ্ছে? এ থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে সত্যি কি আল্লা বা সৃষ্টিকর্তা 
বাঈশ্বর এসব কথা মোহাম্মদকে বলেছে? আর যে সে ভয় নয়, একেবারে খুনখারাবি পর্যন্তাতার এসব 
হুমকি ধামকি থেকে কি প্রমানিত হয় যে আল্লাহ সত্যি সত্যি দয়ালু ? আল্লাহ কেন তার অবাধ্য 
বান্দাদের প্রতি করুণাময় নয়, কেন তাদের ভালবাসে না? আর যেখানে তাদের অবাধ্যতার জন্য তারা 
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নিজেরাই দায়ী নয় ? তাহলে আল্লাহ কি রক্তের হোলিখেলা খেলতে এসব অবিশ্বাসী মানুষ সৃষ্টি 
করেছিল? এ কোন ধরনের আল্লাহ যে খালি খুন খারাবি পছন্দ করে? 


তবে হাদিস থেকে একটা খুব মজার তথ্য বেরিয়ে আসে। সেটা হলো - মোহাম্মদ মানুষদেরকে ইসলামে 
টানার জন্য উৎকোচ প্রদান করছেন। অনেকটা বাংলাদেশে যেমন এক সময় ক্কেরশাসকদের আমলে 
রাজনৈতিক দল থেকে মন্ত্রীত্ বা টাকার লোভ দিয়ে তাদের দলে টানা হতো। যেমন- 


ইবনে আব্বাস হুজুর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হুজুর বলিয়াছেন , প্রত্যষের সমীরণ দ্বারা আমাকে 
সাহয্য করা হইয়াছে এবং দুবুর দ্বারা আদ জাতিকে ধ্বংস করা হইয়াছে 

আবু সাইদ হইতে বর্ণিত, আলী হুজুর এর নিকট কিছু স্বর্ণের টুকরা পাঠাইলেন % তিনি তাহা চারিজন 
লোকের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। তিনি তাহা চারিজন লোকের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। তাহারা 
হইলেন-আকরা ইবনে হাবিস আল হানযালী, যিনি মাজশিরী গোত্রভুক্ত ছিলেন।উয়াইনা ইবনে বদর 
আল ফাযারী যায়েদ আতায়ী যিনি বনু নাবহান গোত্রভুক্ত ছিলেন এবং আলকাম ইবনে উলাছা আল 
আমেরী যিনি বনু কিলাবের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ইহাতে আনছার ও কুরাইশরা ক্ষুব্ধ হইলেন এবং বলিতে 
লাগিলেন, তিনি নজদবাসীদের নেতাদিগকে দিতেছেন আর আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেনা হুজুর 
বলিলেন, আমি তো তাহাদিগকে (ইসলামে আকর্ষণের জন্য) মন খুশী করিবার জন্য দিতেছি। তখন 
এক ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হইল, যাহার চক্ষুদ্বয় কোটরাগত, গন্ড্বয় স্বালিত, ললাট উচু, দাড়ি ঘন ও 
মস্তক মুন্ডানো। সে বলিল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহকে ভয় কর। তিনি বলিলেন, আমি যদি নাফরমানি 
করি তবে আল্লাহর আনুগত্য কে করিবে? আল্লাহ আমাকে দুনিয়ার উপর আমানতদারি বানাইয়াছেন। 
আর তোমরা আমাকে আমানতদার মানিতেছ নাতখন এক ব্যক্তি এ লোকটিকে হত্যা করার অনুমতি 
চাহিল। আবু সাইদ বলেন, আমার ধারণা এ ব্যক্তি খালেদ ইবনে অলিদ ছিলেন। কিন্তু হুজুর তাঁহাকে 
বারণ করিলেন। অভিযোগকারী লোকটি চলিয়া গেলে হুজুর বলিলেন, এই ব্যক্তির বংশে বা এই ব্যক্তির 
পরে, এমন কিছু সংখ্যক লোক হইবে, যারা কুরান পড়িবে কিন্তু তাহা কণষ্ঠনালী অতিক্রম করিবে না। 
ধর্ম হইতে তাহারা এমনভাবে বাহির হইয়া যাইবে যেমন ধনুক হইতে তীর বাহির হইয়া যায়। তাহারা 
মুসলমানদিগকে হত্যা করিবে এবং মূর্তিপূজক দিগকে অব্যহতি দিবে। যদি আমি তাহদিগকে পাইতাম 
তবে আদ জাতির মত অবশ্যই তাহাদিগকে হত্যা করিতাম। সহি বুখারী , বই-৫৫, হাদিস নং€৫৫৮ 
আল্লাহর এমনই করুণ দশা যে তার একমাত্র সত্য ধর্ম ইসলাম প্রচার করার জন্য তাকে তার অবাধ্য 
বান্দাদেরকে শুধুমাত্র খুন খারাবি, দোজখের আগুনের ভয় এসব দিয়েও যখন কাজ হচ্ছে না তখন তার 
নবীকে ঘুষ প্রদান করতে হয়। আর বলা বাহুল্য এ ঘুষ দিতে কিন্ত নিজেদের সম্পদ ব্যয় করতে হচ্ছে 
না, অন্যের লুট করা সম্পদ গণিমতের মালের নাম করে গ্রহণ পূর্বক তা দিয়েই কাজ সমাধা হয়ে 
যাচ্ছে। আল্লাহর এ ধরণের রহস্যময় আচরণ বোঝা বড় দায়। যাদেরকে আল্লাহ নিজেই বিভ্রান্ত করেছে, 
যাদের অন্তকরণকে সীল মেরে বন্দ করে দিয়েছে, তাদেরকে নানারকম হুমকি ধামকি দিয়েও ইসলামে 
আনতে না পেরে অবশেষে ঘৃষের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। আল্লাহর এ ধরনের করুণ ও অসহায় অবস্থায় 
তাকে আমাদেরও করুণা ও দয়া দেখানো ছাড়া কোন উপায় নেই। কেন এখানে আল্লাহর ঘুষ দেয়ার 
কথা বলা হচ্ছে? কারন আমরা জানি, মোহাম্মদ নিজ থেকে কোন কাজ করতেন না, সব কিছুই তিনি 
করতেন আল্লাহর নির্দেশে। সুতরাং তাঁর এ ঘুষ প্রদানের নির্দেশটি নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছ থেকে 

এসেছে। উক্ত হাদিস থেকে আরও কিছু বিষয় খুব পরিষ্কা র। তা হলো- মোহাম্মদের অনুসারীরা যে সব 
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সময় মোহাম্মদের সম্পর্কে উচু ধারণা পোষণ করত তা নয়। যে কারনে তারা প্রকাশ্যে মোহাম্মদের 
এহেন কাজের প্রতিবাদ করছে। আরও বোঝা যায়, তার সাহাবীরা সব সময় যে মোহাম্মদের ইসলামের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করত সেটা ঠিক নয়, তারা লুষ্ঠিত ধণ সম্পদ তথা গণিমতের মাল পাওয়ার 
আশায় মোহাম্মদের দলে ভিড়েছিল। উক্ত হাদিসে দেখা যাচ্ছে উপস্থিত সকল আনসার (মদিনাবাসী) ও 
মক্কাবাসীরাই বিষয়টির সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছে তার মানে গণিমতের মালের আশায় 
মোহাম্মদের দলে যোগ দেয়া লোকের সংখ্যাই বেশী। একজন লোক যে নাকি নিজেও মোহাম্মদের 
সাহাবি) তো মোহাম্মদের এ ধরণের অনৈতিক কাজ দেখে প্রকাশ্যে বলেছে- হে মোহাম্মদ! আল্লাহকে 
ভয় কর- যা প্রকারান্তরে মোহাম্মদের নবুয়তুকে চ্যলেঞ্জ করার সামিল। কেন সে মোহাম্মদকে আল্লাহকে 
ভয় করার জন্য বলেছে? কারন তার কাছে মনে হয়েছে মোহাম্মদ যা করল তা খুব অনৈতিক ও খারাপ 
কাজ। খারাপ কাজ একারনে যে আল্লাহ যদি সত্যি ইসলামকে সত্য ধর্ম ও মোহাম্মদকে তার মনোনীত 
রসুল গণ্য করে, সেই ইসলামে এ ধরনের অনৈতিক কাজের স্থান হতে পারে না, করতে পারে না 
কোন আল্লাহর রসুল এ ধরণের হীন কাজ। মোহাম্মদ এ ধরণের একটা হীন ও অনৈতি ক কাজ করার 
কারনে উক্ত লোকটির মনে হয়েছে যে মোহাম্মদ সাময়িকভাবে আল্লাকে ভুলে গিয়ে এ ধরণের কাজ 
করেছে। সেকারনেই সে মোহাম্মদকে আল্লাহকে ভয় করার কথা বলে প্রকারান্তরে মোহাম্মদকে তওবা 
করতে বলেছে। আর বলা বাহুল্য, এ কথাগুলো বলে লোকটি মোহাম্মদকে ভুল শোধরানোর কথা 
বলেছে এবং কোনভাবেই আল্লাহ ও ইসলামকে অবমাননা করতে চায়নি, বরং তাদেরকে সমুন্নত 
করতেই চেয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র একজন লোক খালেদ বিন অলিদ প্রতিবাদ না করে 
অভিযোগকারী লোকটিকে তার এ ধরণের ওদ্ধত্যের জন্য খুন করতে চেয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে , অলিদ 
বিন খালিদ বিষয়টির গভীরে পৌছতে ব্যর্থ ও এটাকে মোহাম্মদকে অপমান করার সামিল গণ্য 
করেছে। এ থেকে মোহাম্মদের অন্ধ সাহাবীদের মন মানসিকতার স্তর বোঝা যায়। এক দিকে গণিমতের 
মালামালের জন্য লোভী একদল বর্বর আরব, অন্য দিকে মোহাম্মদের প্রতি অন্ধ কিছু বর্বর ভক্ত 
মোহাম্মদের পিছনে দল বেধেছে। মোহাম্মদও সেটা ভাল করেই জানেন আর জানেন বলেই তিনি 
তাদেরকে সুকৌশলে পরিচালিত করেছেন এবং তার প্রথম সফল যুদ্ধের প্রথমদিনেই তিনি আল্লাহর 
ওহীর মাধ্যমে লুষ্ঠিত দ্রব্যাদি গণিমতের মালামাল রূপে বৈধ করে ফেলেছেন। এখানে আরও লক্ষ্যণীয় , 
মোহাম্মদ কিন্তু অলিদকে প্রতিবাদকারী লোকটিকে খুন করতে নিষেধ করেছেন। এটা তার অতীব 
ছুরদর্শিতার নিদর্শন।তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এ ধরণের কাজের জন্য সাথে সাথেই লোকটিকে খুন 
উপস্থিত আনসার ও কুরাইশদের পক্ষেই মূলত লোকটি কথা বলেছিল। সুতরাং তারা মোহাম্মদের দল 
ত্যাগ করতে পারে। সুচতুর মোহাম্মদ তাই লোকটিকে সাথে সাথে খুন করার কথা বলে নিজের বিপদ 
বাড়াতে চান নি। একই সাথে উপস্থিত লোকজন যাতে মোহাম্মদের ঘুষের মত অনৈতিক কাজের 
ব্যপারে বেশী সমালোচনা করতে না পারে তাই সাথে সাথেই তিনি সে ব্যবস্থাও করেন। বর্বর 
আরবগুলোকে সাথে সাথেই একটা কিচ্ছা তৈরী করে ভয় প্রদর্শন করেন ও অভিশাপ দেন। 

উক্ত হাদিস থেকে আরও একটা বিষয় পরিষ্কার। তা হলো কেন মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে ছুনীতি , 
ঘুষ এসবের মাত্রা বেশী। উপরের হাদিস থেকে দেখা যাচ্ছে - মোহাম্মদ তার সাহাবীদেরকে শিক্ষা 
দিচ্ছেন ইসলামের স্বার্থে ঘৃষ প্রদান সঠিক ও বৈধ। বাংলাদেশের ধর্মপ্রান মানুষ যারা সরকারের বিভিন্ন 
দপ্তরে কর্মরত তারা আপাদমস্তক প্রায় ঘৃষখোর ও নানা রকম অবৈধ পন্থায় উপার্জনে বিশেষ দক্ষ ও 
দ্বিধাহীন। তার কারন হলো তারা বিশ্বাস করে রসুলের দেখানো পথে যে - এভাবে উপার্জন করার পরে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তার একটা অংশ যদি ইসলাম প্রচারের কাজে লাগানো হয় তাহলে তার সব অপরাধ মাফ। যেকারনে 
দেখা যাবে উচ্চ-নীচ সব ধরনের সরকারী কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এরা ব্যপকভাবে মসজিদ, 
মাদ্রাসা, এতিমখানাতে দান ধ্যান করে, হজ্জ করে, ফকির মিসকিনকে দান করে, ইসলামী জলসার 
আয়োজনে আর্থিক সহায়তা করে, ইসলামী সংগঠনগুলোকে নিয়মিত চাঁদা দেয় আর বলাবাহুল্য এর 
সবগুলোই ইসলাম প্রচার ও প্রসারের উপলক্ষ্য ও ফলত: তাদের যাবতীয় দুর্নীতি ও অপকর্ম জায়েজ। 
এত যে ছুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচার প্রচারণা চালানো হচ্ছে তাতে কেন যে কোন কাজ হচ্ছে না, তা আশা 
করি এখন বোধগম্য। মোহাম্মদ নিজেই যেখানে ইসলাম প্রচারের জন্য লুঠ -পাট, খুন-খারাবি, যুদ্ধ, ঘুষ 
এসবকে জায়েজ করে গেছেন, তার উম্মতরাও তো সেটাই অনুসরণ করবে, সেটাই তো ইসলামের 
নির্দেশ। ঠিক একারনেই দেখা যায় অধিকাংশ অমুসলিম দেশ যেখানে প্রায় ছুর্নীতি মু ক্ত বা মাত্রা 
অনেক কম সেখানে প্রায় সব কটি মুসলমান রাষ্ট্র আপাদ মস্তক ছুর্নীতিগ্রস্থ। আর এ দুর্নীতির জন্য 
মানুষের চেয়ে ইসলাম বেশী দায়ী বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। খালি উপরে উপরে ছুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করলে কি আর দুর্নীতি কমে? সমস্যার মূলে যেতে হবে আগে, তাহলেই না সমস্যা ছুর হবে। এ 
ব্যপারে দলিল দস্তাবেজ সহ বিস্তারিত পরের অধ্যায়ে আলোচনা করা যেতে পারে। 


কিন্তু মোহাম্মদের ইসলাম প্রচারের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছিল আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠা, সেটা অনারব 
মুসলমানরা বুঝতে পারে না।মূলত: আরবদেরকে একত্রিত করে একটা শক্তিশালি আরব রাজ্য গঠন 
করাই ছিল তার ইসলামের মূল লক্ষ্য। আর সেকারনে তিনি তার তথাকথিত আল্লাহর বানী ছাড়াও 
কপটতার আশ্রয় নিতেন, আশ্রয় নিয়েছেন লুট-তরাজ, হত্যা-ধর্ষন, হুমকি ধামকির। আধুনিক যুগের 
বিভিন্ন দেশে যেসব একনায়ক দেখা গেছে বা এখনও যায় এদের প্রত্যেকেই ছিল মোহাম্মদের এ 
ধরণের কৌশলের একান্ত অনুসারী। হিটলার, স্টালিন, মাও সে তুং থেকে শুরু করে হালের সাদ্দাম 
হোসেন, গাদ্দাফি সবাই এ তালিকায় পড়ে। যা বলা বাহুল্য, আধুনিক যুগের রাজনীতির একটা বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য। আরবকেন্দ্রিক এ রাজ্য বা সাম্্রাজ্যই যে তার মূল লক্ষ্য ছিল তা কিন্তু এক পর্যায়ে মোহা ম্মদ 
লুকান নি, তা প্রকাশ করেছেন সবার সামনেই আর তা করেছেন তখন যখন তিনি তার ক্ষমতা 
সুসংহত করে স্থায়ী ইসলামী আরব রাজ্যের ভিত্তি শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন দেখা যাক নিচের 
হাঁদিস- 


আবু হোরায়রা বর্ণিত, হুজুর বলিয়াছেন, এই খেলাফতের শোসন) ব্যপারে সমস্ত মানুষ কুরাই শদের 
অধীন। সহি বুখারি, বই-৫৬, হাদিস নং₹৭০০ 

যতদিন তাদের ছুইজন লোকই অবশিষ্ট থাকবে। সহি বুখারি , বই-৫৬, হাদিস নং৭০৫ 

এসবের পরে কি আর বুঝতে বাকি থাকে মোহাম্মদের ইসলাম প্রচারের আসল মাহাত্ম কি ছিল? ঠিক 
এ তত্র ওপর ভিত্তি করেই আরবরা নিশ্চিন্তমনে ছুনিয়ার সকল মুসলমানদের ওপর তাদের সাম্রাজ্য 
চালিয়ে যাচ্ছে। তারা নিজেরা ছুনিয়ার যত আকাম কুকামমেদ , জুয়া, বেশ্যা সঙ্গম ইত্যাদি) করে 
ডলার লগ্নি করেছে যাতে তাদের এ সাম্রাজ্য চিরকাল বজায় থাকে। অনারব মুসলমানরা বুঝে না বুঝে 
এখনও পর্যন্ত অসভ্য আরবদের দাসত্ব করতে পেরে দারুন রকম পুলক অনুভব করে | তাদের এ 
লগ্রির কারনেই ইসলাম প্রচারের নামে মুসলিম দেশগুলোতে অসংখ্য টি ভি, ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠিত 
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হয়েছে, দরিদ্র মুসলিম দেশে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার মসজিদ, মাদ্রাসা, ইসলামী চরমপন্থি 
রাজনৈতিক দল। ফলও হাতে নাতে-বাংলাদেশের মত দেশে মাদ্রাসার সংখ্যা হয়েছে মাত্রারিক্ত, 
ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র বের হচ্ছে প্রতি বছর লাখ লাখ, মেয়েরা দিন দিন বোরখার ভিতরে 
ঢুকছে, অভিজাত মুসলমানরা আরবদের আলখাল্লা গায় ও মাথায় পাগড়ি পরে নিজেকে আরব মনে 
করছে। একটাই উদ্দেশ্য- সারা ছুনিয়ার সব মানুষ যেন সৌদি আরবে হজ্জ ও ওমরা করতে যায় , এর 
ফলে ওদের দেশের তেল ফুরিয়ে গেলেও সমস্যা নেই, হজ্জ ও ওমরা ব্যবসা করেই দিবিব মজা ফুর্তিতে 
জীবন কাটানো যাবে। দরিদ্র মুসলিম দেশের মুসলমানরা জমি বাড়ী বিক্রি বা বন্দক রেখে , কঠোর 
পরিশ্রম করে জমা করা টাকা খরচ করে হজ্জ বা ওমরা করতে যাবে, সেই টাকায় আরবরা বসে বসে 
মজা করবে। আহা মোহাম্মদ সত্যিই খুব ছুরদর্শী ছিলেন। উর আরবের আরবদের প্রতি তার সীমা হীন 
ভালবাসার কারনে তার সৃষ্ট ইসলাম তার আরব উত্তরাধিকারীদের জন্য চিরস্থায়ী সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা 
করে দিয়েছে। 


পরিশেষে মোহাম্মদের উদ্ভট গল্প কিচ্ছার ছোট্ট আর একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যেমন- 


আবু হোরায়রা বর্ণিত, হুজুর বলিয়াছেন- আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করিলেন ও তাহার উচ্চতা ছিল ৬০( 
বাট) হাত: 'যে ব্যক্তিই বেহেন্তে প্রবেশ করিবে তাহার আকৃতি হইবে আদমের আকৃতির 
মতাতবে আদম সন্তানের উচ্চতা কমিতে কমিতে বর্তমান উচ্চতায় আসিয়াছে। সহি বুখারি , বই-৫৫, 
হাদিস নং ৫৪৩ 

আবু হোরায়রা বর্ণিত, হুজুর বলিয়াছেন- যে দল সর্বপ্রথম বেহেস্তে প্রবেশ করিবে তাহাদের চেহারা 
হইবে পূর্ণিমার রাত্রের চন্দ্রের মত.................................... তাহাদের স্ত্রীরা সবাই হইবে আয়ত ও 
কাল চক্ষু বিশিষ্টা হুর। সকলেই তাহারা আদি পিতা আদমের দেহাকৃতির ন্যায় ৬০ হাত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট 
হইবে। সহি হাদিস, বই-৫৫, হাদিস নং৫৪৪ 

৬০ (৯০ ফুট) হাত তথা ৯ তলা দালানের সমান উচ্চতা বিশিষ্ট বেহেস্তবাসি মানুষ তার মানে 
প্রত্যেকেই হবে এক একটি বিশাল দৈত্য, তাদের আকৃতি হবে পৃথিবীর বর্তমানে সবচাইতে বিরাট 
প্রানী নীল তিমির সমান আকৃতিরা হাদিসে তাদের স্ত্রী অর্থাৎ হুরদের আকৃতি কেমন হবে তা পরিষ্কার 
বলা নেই। তবে তা নিশ্চয়ই ৬০ হাতের কাছাকাছি উচ্চতারই হবে ধরে নেয়া যায়। এখন কোটি কোটি 
বিশাল দেহী বেহেস্তবাসীরা বেহেস্তে যখন বিশাল দেহী হুরদের সাথে যৌনক্রিড়া করবে একই 
সাথেকোরন যৌন ক্রিড়া করা ছাড়া বেহেস্তে তাদের করনীয় কিছু নেই) , তা একটা দেখার মত দৃশ্য 
হবে। এছাড়া পৃথিবীর প্রথম মানব আদমেরও দৈর্ঘ্য ছিল ৯০ ফুট যা থেকে কমতে কমতে আধুনিক 
মানুষ গড়ে ৬ ফুটের কাছাকাছি এসেছে। সুতরাং যারা আদিম ফসিল খুজে বেড়ায় তাদের জন্য নোবেল 
পুরস্কার পাওয়ার একটা সুযোগ আছে। যদি কোন দিন তারা ৯০ ফুট বা তার কাছাকাছি কোন মানব 
ফসিল খুঁজে পায় তা যেমন মোহাম্মদের কিচ্ছার সত্যতা প্রমান করবে একই সাথে নির্ঘাত তা তার 
জন্য চাই কি ডবল নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পথ করে দেবে। আমরা আশা করছি কোন এক মহা 
প্রতিভাবান ফসিল সন্ধানী খুব তাড়াতাড়ি এ ধরণের ফসিল খুজে পেয়ে আমাদেরকে আশ্বস্থ করবেন। 
যদি নাও পাওয়া যায়, তাতেও ক্ষতি নেই বলেই মনে হয়, কারন ইসলামী বিজ্ঞানীরা সম্ভবত: 
ইতোমধ্যেই গোটা ছুনিয়া ব্যপী যে সব অতিকায় ভাইনোসরদের কংকাল খুজে পেয়েছে তাদেরকে 
আদি মানব হিসাবে প্রমান করার জন্য আদা জল খেয়ে লেগে পড়েছে যার ফলাফল সম্ভবত খুব 
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তাড়াতাড়ি ইসলামি টিভি গুলোতে স্থাড়ম্বরে প্রচার করা হবে। সুতরাং পাঠক বৃন্দকে আর কিছুকাল 
অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মশ্তব্যসনূহ 


1. আঃ হাকিম চাকলাদার 


ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১২ সময়: ৮:০০ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আবু হোরায়রা বর্ণিত, হুজুর বলিয়াছেন- আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করিলেন ও তাহার উচ্চতা ছিল ৬০€ 
মাটি যে ব্যক্তিই বেহেস্তে প্রবেশ করিবে তাহার আকৃতি হইবে আদমের আকৃতির 

মত।তবে আদম সন্তানের উচ্চতা কমিতে কমিতে বর্তমান উচ্চতায় আসিয়াছে। সহি বুখারি , বই-৫৫, 
হাদিস নং৫৪৩ 


খুব সুন্দর হাদিছ। আদমের উচ্চতা ৯০ ফুট ছিল। অর্থাত তার নিকটের পরবর্তি বংশধর গণও এরুপ 
উচ্চতায় বা তার থেকে ক্রমান্বয়ে নীচের দিকে আস্তে আস্তে নামতে নানতে আসতেছিল। হঠাৎ 
রাতারাতি আর ৬-৭ ফুটে পরিনত হয়ে যেতে পারে নাই নিশ্চয়ই। আর শুনেছি আদম সৃষ্টি হয়েছেন 
নাকি মাত্র ১০হাজার বছর আগে। তাহলে মাত্র দশ হাজার বৎসরের মধ্যে অতি দ্রুত ভাবে উচ্চতা 
নামতে নামতে একেবারে ৬-৭ ফুটে নেমে গেল? 


আর এখন থেকে ১০ হাজার বৎসরের মধ্যকার সময়ে নিশ্চয়ই ১০-১৫-২০-৩০-৪০-৫০-৬০-৭০- 
৮০-৮৫-ও ৯০ ফুট উচু মানুষ এ পৃথিবীতে বসবাস করেছেন। এবং তাদের জীবাস্ম অবশ্যই থাকতে 
হ্‌বে। 


অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা এখন থেকে কয়েক লক্ষ বৎসর মধ্যকার সময়ের অশংখ্য জীবাম্ম আবিষ্কার 
করেছেন,কিন্ত এর মধ্যে এযাবত কোথাও কখনো ১০-১৫-২০-৩০-৪০-৫০-৬০-৭০-৮০-৮৫-ও ৯০ 
ফুট উচ্চতার জীবাম্মের সন্ধান পাওয়া যায়নাই। 

এ সমস্ত উচ্চতার জীবান্ম গুলী কি তাহলে পৃথিবী থেকে তুলে লওয়া হয়েছে? 

এ কী ধরনের একটা আজপগুবী রুপ কথার গল্পের মত একটা হাদিছ আপনি হাজির করে ফেলেন? 
কেহ এটা মনেপ্রানে সত্য ঘটনা বলে স্বীকার করে নেবে বলে আমার মনে হয়না। 

মানুষ এখন আর অতটা বোকা নাই।এখন আগের চেয়ে অনেক সজাগ হয়ে গিয়েছে। 

ধন্যবাদ 


ভবঘুরে এর জবাব: 


ফেব্রুয়ারি ২২, ২০১২ গ্রা ১১:৪৮ পূর্বাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এ কী ধরনের একটা আজগুবী রূপ কথার গল্পের মত একটা হাদিছ আপনি হাজির করে ফেললেন? 
কেহ এটা মনেপ্রানে সত্য ঘটনা বলে স্বীকার করে নেবে বলে আমার মনে হয়না। 

আমি আর হাজির করলাম কই। সহি বুখারি তে আছে , ভাবলাম আপনাদের কাজে লাগবে তাই 
নিবন্ধে ছাপিয়ে দিলাম। কিন্ত স্বীকার কেন করবে না সেটা বুঝলাম না। অধিকাংশ মুসলমানই সহি 
বুখারিতে যা লেখা আছে সব চোখ বুজে বিশ্বাস করে , ঠিক কোরান ও মোহাম্মদকে বিশ্বাস করার মত। 
এরা বিজ্ঞান পরে, আধুনিক জীবন যাপন করে কিন্তু সেই সাথে কোরান ও হাদিসে যা লেখা আছে 
কোনরকম সন্দেহ ছাড়াই বিশ্বাস করে। আপনার মতে আজগুবি রূপকথা সদৃশ হাদিস গুলোকে তাদের 
সামনে হাজির করলে তারা বলে- এগুলোর কোন রূপক অর্থ আছে, বা অন্য ব্যখ্যা আছে যদিও সেটা 
যে কি তা তারা জানে না। অর্থাৎ তাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো- বিশ্বাস করা, অত:পর সেটা যত 
আজগুবিই হোক তা আজগুবি কায়দাতেই যুক্তি সিদ্ধ করার চেষ্টা করা। 


আর আপনি বোধ হয় নিবন্ধের শেষ অংশ পড়েন নি। সেখানে বলা আছে ৯০ ফুটের বেশী মানুষের 
ফসিল পেতে ইসলামী বিজ্ঞানীদের বেশী দেরী হবে না। কারন হয়ত তারা অতি সত্তর দাবী করবে যে 
ডাইনোসরের বিশাল ফসিলগুলোই আসলে আদমের বংশধর। তাহলে তো আর কোন সমস্যা নেই। 


১ 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ২২, ২০১২ গর ৬:৪১ অপরাহ্‌ 

অধিকাংশ মুসলমানই সহি বুখারিতে যা লেখা আছে সব চোখ বুজে বিশ্বাস করে , ঠিক কোরান ও 
মোহাম্মদকে বিশ্বাস করার মত। 


ভবঘুরে, 

জনাব আবু মাছরুর সাহেব সম্ভবতঃ এই আজপগুবী হাদিছটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া আমাদেরকে 
তৃপ্ত করিতে পারিবেন। আমি তাকে এখানে একটু উপস্থিত হয়ে এর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য বিনীত ভাবে 
অনুরোধ জানাচ্ছি। 

অন্যথায় এধরনের হাদিছগুলী মানুষের কাছে রুপ কথার কিচ্ছা কাহিনীতে পরিনত হয়ে যাবে। 

আমি টের পেয়েছিজনাব আবু মাছরুর সাহেব আপনার প্রবন্ধগুলী গভীর ভাবে অনুসরন করিতেছেন। 


ভবঘুরে এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২২, ২০১২ লা ৮:৩৭ অপরাহু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 
আমি টের পেয়েছিজনাব আবু মাছরুর সাহেব আপনার প্রবন্ধগুলী গভীর ভাবে অনুসরন করিতেছেন। 


এই আবু মাছরুর সাহেব টা আবার কে ? 


ইমরান হাসানএর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১২ গা ১২:১০ পূর্বাহ 

ভবঘুরে, মজবাসার এর লেখা যেদিওবা লেখাগুলো কাঁচা) থেকে কিছুটা হলেও বোঝা যায় যে বুখারি 
হচ্ছে অনেকাংশেই কোরআন হাদিস বিরোধী গ্রন্থ। এতে অনেক তথ্যর যেমন অতিরঞ্জন আছে তেমন 
আছে স্ববিরোধিতা এটা মূলত উগ্র আরব জাতিয়তাবাদের গ্রস্থথতবে এটা কি ইমামের কারাবাসের জন্য 
হয়েছিলো কিনামোনে অন্য কেউ এটা বিকৃত করেছিল কিনা) সেটাও প্রশ্নযোগ্য।আসলে বর্তমান 
আশআরি ইসলাম রসুলের না উমাইয়া বংশের ইসলাম। কুরআনের অর্থের ভিতরে কোন স্ববিরোধিতা 
থাকতে পারে না কেউ যদি রাখে তবে সে জাহান্নীমি ।কাঠমোল্লাদের জন্য বেচারা নবীকে কথা শুনতে 
হচ্ছে। অথচ তার বলা প্রতিটা মুক্ত-মনা হাদিস গুলকে কোন সঠিক প্রমান ছাড়াই বাতিল বলা 
হচ্ছে।কার কাছে যাৰ আমরা। আমি তো আগে মনে করতাম আপানারা বোধহয় কাঠমোল্লাদের 
ইসলামকেই সঠিক ইসলাম বলে এর অপপ্রচার করছেন আমি নিজেও এই ব্যাপার(কুরান আর 
হাদিসের সংঘর্ষ) জানতাম এই জন্যই মুক্তমনা সব হাদিস বিশ্বাস করতাম আর কাথ -হাদিস বর্জন 
করতাম। আপনারা ঠিক মনে করলে এই কন্ত্রাদিকশান নিয়ে একটা পোস্ট দিতাম €) €)) 


ভবহবরে এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১২ গ্রা ১২:৩৩ পূর্বাহ্ণ 
ইমরান হাসান, 


বুখারি হচ্ছে অনেকাংশেই কোরআন হাদিস বিরোধী গ্র্থ। 


বোখারি তো নিজেই একটা হাদিস বই। তাই বুঝলাম না ঠিক কি বলছেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ইসলাম কার সেটা আমাদের বিষয় নয়। বর্তমানে ইসলাম কি সেটাই বিষয়। উমাইয়ারা যদি 
ইসলামকে পরিবর্তন করে , কোরানকে পরিবর্তন করে তাহলে আল্লাহর সেই কথাটা মিথ্যা হয়ে যায় 
যে- 

আমি কোরান নাজিলকারী ও এর হেফাজতকারী- এর অর্থ হলো কোরান আল্লাহর নয়, আল্লাহ্‌র হলে 
তো সে এটাকে পরিবর্তন হতে দিত না। তাই নয় কি ? সুতরাং সব দিক দিয়ে এটাই বলা যায় যে - 
বর্তমানে যে কোরান তা পরিবর্তিত, পরিবর্তিত বলে তা আল্লাহর নয়। ঠিক একারনেই এর সাথে 
হাদিসের বহু সংঘর্ষ। এতদিন মানুষ এ সব কোরান হাদিস খুলে দেখত না , তাই তা জানত না। যখন 
খুলে দেখা শুরু করেছে তখন ই সব সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ছে, ভাই। 

আমি তো আগে মনে করতাম আপানারা বোধহয় কাঠমোল্লাদের ইসলামকেই সঠিক ইসলাম বলে এর 
অপপ্রচার করছেন 


কাঠ মোল্লাদের প্রচারিত ইসলামই সত্যিকার ইসলাম।তারা যে বলে- কাফিরদের কল্লা কাটতে, জিহাদ 
করতে, সব কিছু ধ্বংস করতে- এসবই প্রকৃত ইসলাম। আমাদের বক্তব্য ছিল- কেন কিছু মানুষ 
খামোখা চেষ্টা করে ইসলামকে শান্তির ধর্ম প্রচার করতে? 


উপসংহারে, যে ধর্ম শান্তির পরিবর্তে মারা মারি খুনাখুনি করতে বলে, সেটা কিভাবে আল্লাহর কাছ 
থেকে আসতে পারে। সেটা আসতে পারে একমাত্র শয়তান থেকে, যদি আল্লাহ বা শয়তান বলে কেউ 
থাকে। আশা করি এবার বুঝেছেন। 


ইমরান হাসান এর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১২ এ ১:১০ পূর্বাহ 

ভবঘুরে, বোখারি তো নিজেই একটা হাদিস বই। তাই বুঝলাম না ঠিক কি বলছেন। ইসলাম কার 
সেটা আমাদের বিষয় নয়। বর্তমানে ইসলাম কি সেটাই বিষয়। উমাইয়ারা যদি ইসলামকে পরিবর্তন 
করে , কোরানকে পরিবর্তন করে তাহলে আল্লাহর সেই কথাটা মিথ্যা হয়ে যায় যে- আমি কোরান 
নাজিলকারী ও এর হেফাজতকারী- উপরে হাদিস শব্দটি ঠিক না কুরআন হবে শুধু। আর উমাইয়ারা 
কুরআন না কুরআনের অর্থকে পরিবর্তন করেছিল আব্দুল হাকিম সাহেব তো সেটার প্রমান দিয়েছেন। 
আর কুরআন এমন একটা বই যার ব্যপারে বলাই আছে যে এর অনেককিছুই রূপক। এই রূপকের 
অর্থ করতে হবে মুক্তমন নিয়ে মৌলবাদ দিয়ে না। যে আয়াতগুলো শুধু যুদ্ধ আর আত্রক্ষা করার জন্য 
ছিল তাকে ব্যবহার করে কল্লা কাটলে(বিনা কারণে) কিছু করার থাকেনা। আর রসুলের বিভিন্ন মুক্তমনা 
হাদিস যেমন(বিদ্যার্থীর কলমের কালি শহীদের লহুর থেকে বেশি পবিত্র) এগুলকে মিথ্যা বানানোর 
জন্য যে যুক্তিগুলো দেয়া হয়েছে তা একেবারেই হাস্যকর। আর যে ৩০-৩৫ টা অথবা ৫০-৬০ টা 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভায়লেনট আয়াতের কথা বলা হয়েছে সেগুলর মূলত অপব্যাখা আর ভূল অর্থে ভর্তি যেখানে আউলিয়া 
বলতে বোঝায় যুদ্ধের মিত্র বা অভিভাবক সেখানে এর অর্থ করা হয়েছে বন্ধু যার অর্থ হচ্ছে সাদিক। 
আরও অনেক এমন ভুল অরথ (অথবা উদ্দেশ্যপ্রনিত ভুল)অর্থে কুরআন সয়লাব ছিল বর্তমানে সহিহ 
ইন্টারন্যাশনাল নামে একটা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য অনুবাদ বের হলেও তাতেও স্বার্থের প্রলেপ আছে 
সেই জন্য আরও বেশ কয়েকবার এর তথ্যর অর্থ এডিট করা উচিত। আর এই ভুল অর্থ আর ভূতুড়ে 
বুখারি শিখে সব সত্য আর ন্যায়ের সৈনিক না হয়ে হচ্ছে জঙ্গি 
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ভবঘুরে এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১২ ৪ ৯:০১ অপরাহু 
ইমরান হাসান, 


আপনি যে আসলে কি বুঝাতে চান সেটাই বুঝলাম না ভাই। আপনি বলছেন উমাইয়ারা কোরান নয় , 
কোরানের অর্থ পরিবর্তন করেছে। তার মানে বলতে চাচ্ছেন যে কোরানে আরবী যে বাক্য বা শব্দগুলো 
আছে সেগুলো পরিবর্তন না করে তার শাব্দিক অর্থ পরিবর্তন করেছে? এটা কিভাবে সম্ভব যে হঠাৎ 
করে কেউ আম কে কলা বলে চালাতে পারে ? বর্তমানে যারা কোরানের অনুবাদ করছে বা করেছে, 
আপনার বক্তব্য অনুসারে তারা কেউই বিশুদ্ধ অনুবাদ করতে পারে নি। যার উপসংহার দাড়ায় - 
কোরান বোঝা যাবে একমাত্র আরবী জানলেই ভাল বোঝা যাবে। যার আবার অর্থ দাড়ায় আরবরা ছাড়া 
কেউ কোরান ভাল বুঝতে পারবে না। ভাই , এর অর্থ আবার অর্থ দাড়ায়- কোরান তথা ইসলাম 
একমাত্র আরবদের জন্য। আপনি কি এটা মানতে রাজি আছেন? তবে আপনি মানুন না না মানুন , 
আল্লাহ কোরানে বার বার কিন্ত এ কথাটাই সমর্থন করেছে। বলেছে- আমি কোরানকে আরবীতে নাজিল 
করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার. আমি কোরানকে নাজিল করেছি মক্কা ও তার আশে পাশের 
মানুষকে সতর্ক করার জন্য। আর কি বিস্ময়কর ব্যপার- একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের 
ক্ষেত্রে এ সমস্যা নেই। তাদের কিতাবগ্তলোকে অনুবাদ করলেও তার অর্থ জানতে কোন সমস্যা হয় 

না। এর আবার সোজা অর্থ হলো- যারা আরবী না জানলে কোরান জানা যায় না বলে তারা ধান্ধাবাজ, 
অসৎ ও ধুরন্ধর। তারা কোরানের শত শত স্ববিরোধীতা কে খন্ডন করতে না পেরেই এসব ফালতু কথা 
বলে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে। 

আপনি বলেছেন- 


আর কুরআন এমন একটা বই যার ব্যপারে বলাই আছে যে এর অনেককিছুই রূপক 
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এটাও একটা ধান্ধাবাজি কথাবার্তা। কোন বাক্য রূপক তা দেখলেই বোঝা যায়। এটা ঘোষণা দিয়ে বলা 
লাগে না। শুধুমাত্র স্ববিরোধীতা দেখলেই সেটাকে রূপক বানানোর চেষ্টা একটা আধুনিক কৌশল। নিচে 
একটা আয়াত দেয়া হলো, দেখুন এটা কি রূপক অর্থ প্রকাশ করে- 


তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের এ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, 
আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারা ম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, 
যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। 


আপনার রূপক অর্থ জানার অপেক্ষায় থাকলাম। 


ভবঘুরে এর জবাব: 


ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১২ গা ৯:০২ অপরাহ্থ 
১ভবদ্ধুরে, 


তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের এ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, 
আল্লাহ ও তাঁর রসুল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম , 
যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। কোরান, ৯:২৯ 


শামিম চিঠি এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১২ গ্ ৪:৫৫ পূর্বাহু 
ভভবঘুরে,(১৫:৯)”ইন্না-নাহানু নাজজালনাজ জিকরা অইন্না -লাহু লাহা-ফিজুন”।অর্থাৎ “আমরা 
সংযোগ নাজেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় উহার জন্য আমরাই হেফাজতকারিরূপে রহিয়াছি”। 
ব্যাখ্যা:- “জিকির”শব্দের অর্থ স্মরন ও সংযোগ।”স্মরন”হইতে আরন্ত করিয়া উহার পরিণতি সংযোগ 
পর্যন্ত সকল অবস্থাকেই জিকির বলে।নিজ ক্ষমতায় আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ লাভ করা মানুষের পক্ষে 

ই সম্ভবপর নহে।আল্লাহর উচ্চতম পরিষদের ব্যক্তিগনই কেবল মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সংযোগ 
ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন এবং এই সংযোগের হেফাজত করা তাঁহাদেরই কাজ। অর্থাৎ তাহাঁরই 
আল্লাহর সংযোগ দান করিয়া থাকেন এবং দান করার পর উক্ত সংযোগের হেফাজতও তাহাঁরই করিয়া 
থাকেন। তাঁহাদের মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহর সঙ্গে কোনরূপ সংযোগ মানুষের হইতে পারেনা। সংযোগ 
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অবিচ্ছিন্ন রাখা তাহাঁদেরই ক্ষমাতাধিন। 

অপরপক্ষীয় লোকেরা “জিকির” শব্দটিকে “কোরান” অর্থে এবং “নাহানু” শব্দটিকে “আমি” অর্থে 
গ্রহন করিয়া নিন্মরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে:-” নিশ্চয় আমি আল্লাহ) কোরান নাজেল করিয়াছি 
এবং উহার হেফাজতকারিও আমি”। এইরূপে অর্থ গ্রহন করিয়া তাহারা বলিতে চাহেন যে, কোন 
রাজশক্তির সাধ্য নাই কোরানকে ব্যাতিক্রমে করিয়া প্রকাশ করিবার তাহাদের নিকট ইহাই যদি 
বাক্যটির অর্থ হইয়া থাকে তবে তাহারাই আবার কেমন করিয়া বলিয়া থাকেন যে, পূর্ববর্তি আহলে 
কেতাবগন তাহাদের ধর্মগ্রন্থ বদলাইয়া জিকির শব্দটিকে কোরান বলিবার অধিকার তাহারা কোথায় 
পাইলেনগূপৃ:৯৪ "মাওলার অভিষেক ও ইসলামের মতভেদের কারন" ।১/ সদর উদ্দিন আহমেদ 
চিশতি |] 
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ভবঘুরে এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১২ ঞ ৯:০৬ পূর্বাহ্ণ 
ভিশামিম মিঠু, 


(১৫:৯)*ইন্না-নাহানু নাজজালনাজ জিকরা অইন্না-লাহু লাহা-ফিজুন”।অর্থাৎ “আমরা সংযোগ নাজেল 
করিয়াছি এবং নিশ্চয় উহার জন্য আমরাই হেফাজতকারিরূপে রহিয়াছি”। 


তার মানে আপনি আর এক নিজস্ক বা ভিন্ন ধরনের অনুবাদ নিয়ে হাজির হলেন। এর অর্থ কোরানের 
অর্থ কোনভাবেই বোঝা যাচ্ছে না এমনই রহস্যময় গ্রু। কিন্ত আপনি কি বুঝতে পেরেছেন এটাও 
যাতে তোমরা বুঝতে পার। আপনারা আবার এ বিষয়টিকে পাশ কাটানোর জন্য এর অর্থ করেন এভাবে 
যে- আমি কোরানকে সহজ করেছি জিকির করার জন্য। কিন্তু তার পরেও আয়াত আছে যা পরিস্কার 
করে বলছে- কোরানকে সহজ করে প্রকাশ করে দিয়েছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। অথচ কোরানকে 
বোঝা যাচ্ছে না ঠিক মতো। যে বিষয় বোঝা যায় না তা মানুষের জন্য প্রেরণ করার কি দরকার ছিল 
আর আল্লাহ কেনই বা তা মানুষের কাছে পাঠিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিল তা ঠিক 
বোধগম্য নয়। এর সহজ একটা সমাধান আছে, সেটা কি জানেন? আপনারা যেমন কোরানের অতি 
রহস্যময়তার হদিস পান, বস্তুত তাতে তেমন কিছুই নেই। আপনাদের মত লোকই অতি সাধারন 
বক্তব্যের মধ্যে অতি রহস্যের সন্ধান করছেন। অতি সহজ বিষয়কে জটিল করছেন। আপনার আশে 
পাশের কোন পাগলের প্রলাপকে লক্ষ্য করুন, দেখবেন ওর কথার মধ্যেও অনেক জটিল ও মারেফতি 
অর্থের সন্ধান পাবেন। 

[পৃ:৯৪ "মাওলার অভিষেক ও ইসলামের মতভেদের কারন" ০/ সদর উদ্দিন আহমেদ চিশতি।] 
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এসব চিশতি বা খাজাবাবা ধরনের কাউকে পন্ডিত বলে অভিহিত করা হয় না যদিও এদের 
পাগলামিতে আকৃষ্ট হয়ে এ বঙ্গ দেশে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহন করেছে। এ ধরনের পাগলদের 
পাগলামীতে এখনও বহু লোক যে আকৃষ্ট হয় তা তো পীর ফকির খাজাবাবা মাইজভান্ডারীদের 
আস্তানায় লোকের ভিড় দেখলেই বোঝা যায় ।এদের কথাকে তাই প্রামান্য বলে গ্রহন করার কোন 
যুক্তিও নেই। এরকম চিশতি খাজা বাবা নাম দিয়ে আমিও কোরানের অতি মারেফতি অর্থ করে একটা 
বই প্রকাশ করতে পারি আর বলতে পারি- 


কোরান যেহেতু লাওহে মাহফুজে রক্ষিত, তাই আল্লাহ তো সত্যি সত্যি তা নিজেই সংরক্ষন করছে। 
সুতরাং উক্ত ১৫:৯ আয়াত তো ঠিকই আছে। উক্ত আয়াত তো আর পরিষ্কার করে বলেনি আল্লাহ 
দুনিয়ায় নাকি বেহেস্তে কোরান সংরক্ষন করবে। ছুনিয়াতে মানুষ কোরানের আয়াতের অর্থ পরিবর্তন 
করলে তার শাস্তি তারা পাবে। সুতরাং এসব লোকজনের মতামতকে গ্রাহ্য করার কোন কারন দেখা 
যায় না। আমরা জোর দেই খোদ কোরান আর হাদিসের ওপর, ওসব চিশতি বা খাজা বাবাদের 
পাগলামী মার্কা কথাবার্তায় না৷ 


এর পরেও যদি মনে করেন, আরবী ভাষা ভাল করে না জানলে কোরান হাদিস বোঝা যাবে না, 
তাহলে ভাই কোরান হাদিস শুধুমাত্র আরবী ভাষী লোকদের জন্যই , অনারব লোকজনের জন্য না৷ 
যদি অনারব লোকের জন্য কোরান হাদিস হয়ে থাকে অথচ কেউ কোরান হাদিসকে সঠিক ভাবে 
অনারব ভাষায় অনুবাদ করতে পারছে না , সেক্ষেত্রে হয় আল্লাহ কে না হয় মোহাম্মদকে দায়িত্ব নিতে 
হবে সেটা অনুবাদ করে দিয়ে যেতে যাতে অনারব লোকরা সহজেই কোরান হাদিস বুঝতে পারে। 
আপনি আপনার সুবিধা মত কথা বার্তা বলবেন সেটা গ্রহন করার কোন অর্থ দেখা যায় না। আমরা 
কোরান হাদিসের বাইরে কোন কথা বলছি না আর সেটা বলছি আপনাদের বিভিন্ন ধরনের কোরান 
হাদিসের অনুবাদ নিয়েই, এখানে আমাদের নিজস্ব কোন বক্তব্য নেই। আশা করি বঝুতে পেরেছেন। 


শামিম মিঠু এর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১২ হ্রা ৪:৩৫ অপরাহু 

ভবঘুরে, 

জনাব,আমরা কোন যুক্তিতে “জিকির”কে “কোরান” অর্থে,এবংসনাহানু”কে “আমি” অর্থে গ্রহন 
করব,সেটা বোধগম্য হলনা । 

প্রচলিত ভুলনুবাদকে যদি ভূল বললে নিজস্ব বা ভিন্ননুবাদ হয় তাহলে আপনার মুক্তমন প্রশ্নবিদ্ধ ?? 
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সবাইকে ঢালাওভাবে এক পাল্লায় ফেলানুটা আপনার বিবেচনাধীন। 

কোরানের সংকলনের ইতিহাস হতে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত কোরানকে নিয়ে যে গবেষণা তা একই 
ভাবধারারই পুনরাবৃতি।আপনার যারা মুক্তমনার ধর্মীয় সাহিত্য বা ইতিহাস নিয়ে লেখা -লেখি করেন 
তাদের কাছে বিনীত অনুরুধ প্রথাগত প্রচলিত তথাকথিত বিতর্কিত রাজশক্তি অহাবি ভাবধারার 
কোরানিকনুবাদকে গ্রহন না করে মুক্তমন নিয়ে মুক্ত, নিরপেক্ষ সঠিকনুবাদ করলে আমরা যারা 
মুক্তমনার পাঠক তারা উপকৃত হব। 

কোরান কি? 

সুরা হাক্কায় ৪০নং ও সুরা তাকবীরে ১৯নংবাক্যে বলেছে,»ইন্া হু লা কাউলিল রসুলিল করিম »অর্থাৎ 
“নিশ্চয়ই উহা উহা(কোরান)রসুল করিমের কথা। ৮ 

(৮৫:২১-২২)বরং ইহা কোরান মাজিদ,লৌহের মধ্যে হেফাজত প্রাপ্ত। 

মানবীয় মন্তিষ্কের স্মৃতিফলককে স্মৃতির শ্নাযুতন্ত্রীকে লৌহ বলে। মাহফুজ প্রাপ্ত অর্থ হেফাজতকৃত বা 
সুরক্ষিত। 

আপনাকে ধন্যবাদ,আপনি ভালো থাকবেন। 


খামিম মিঠু এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১২ প্র ৬:১২ পূর্বাহ্ণ 
৩বখুরে 


«এরকম চিশতি খাজা বাবা নাম দিয়ে আমিও কোরানের অতি মারেফতি অর্থ করে একটা বই প্রকাশ 
করতে পারি আর বলতে পারি”- 


আমাদের অভিযোগ,কার বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিরুদ্ধে না ব্যক্তির নীতি বা আদর্শের বিরুদ্ধে??? 

অবশ্যই নীতি আদর্শের বিরুদ্ধে,কিন্ত বাস্তবে আমাদের অভিযোগ গুলি দেখা যায় ব্যক্তিক পর্যায়। 
«নামে নয় গুনে বা কর্মে পরিচয়”আপনি একজন চিশতির নাম শুনে তাকে “পাগল” বললেন এবং 
বললেন,”»আমরা জোর দেই খোদ কোরান হাদিসের ওপর,ওসব চিশতি বা খাজাবাবাদের পাগলামী 
মার্কা কথাবার্তায় না।” 

কিন্তু ভাই,আমি কি এরকম কোন পাগলামী মার্কা কথা বলেছি? 

আমি লেখক সদর উদ্দিন আহমেদ চিশতির বইয়ের রেফারেস দিয়েছি মাত্র।যদি আপনার সম্ভব হয় 
ওনার “কোরান দর্শন” বইটি পড়ে দেখেন।তারপর আশা রাখি এ সম্পর্কে মন্তব্য করবেন। 

চিশতি সাহেব তার কোরান দর্শন ওয় খণ্ডে বলেছেন,”কোরান নাজেল হইল মোহাম্মদ আলাইহেস 
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সালাতু আসসালামু ওয়া তাসলিমার উপর আর সে কোরানের ব্যাখ্যাকারী আমি!ইহা এক উদ্ভট এবং 
হাস্যকর বিষয়। ইহা আমি যেন কোরান দাতা, তাই আমি ইহা ব্যাখ্যার অধিকার রাখিতেছি। এতবড় 
একতা উদ্ভট বিষয় আজও জগতে চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ হওয়াতে কোরানের সম্পূর্ণ মিথ্যা 
ব্যাখ্যায় জগতের ধর্মীয় সাহিত্য ভরপুর হইয়া গিয়াছে। এই মিথ্যা ধর্মীয় সাহিত্য পাঠ করিয়া আবার 
অসংখ্য তথাকথিত আলেম বা শিক্ষিত সমাজ তৈয়ার হইতেছে। আগাগোড়াই একটা মিথ্যার প্রবাহ। 
এই মিথ্যা দিয়াই জগত চলিতেছে। সত্য কি, জগত জানে না। এমতাবস্তায় জগত জোড়া আলেম- 
সমাজ মিথ্যা বলিয়া যাইতেছে, লিখিয়াও যাইতেছে। এবং মিথ্যার ধারক-বাহক ও প্রচারক এই 
আলেম-সমাজ, এবং তাহারাই সমাজের, রাষ্ট্রের এবং বিশ্বের নেতৃত্বে আসীন রহিয়াছেসেইহেতু 
বিশ্বের মানুষকে তাহা ছলে-বলে,কৌশলে মিথ্যার অতল তলে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। ইহাদেরকে সত্যের 
আলো দেখানোর কোন ব্যবস্থাই নাই। 

জগতের মানুষ মিথ্যার মধ্যে জন্মগ্রহন করে, মিথ্যাতে অতিবাহিত করে এবং মিথ্যাতেই মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়।মিথ্যার সেই ধারক-বাহক আলম-সমাজ মানুষকে কাল্পনিক স্বর্গে পাঠায় এবং তাদেরকে না 
মানিলে কাল্পনিক নরকে পাঠায়। অথচ এই অন্ধ, মূর্খ আলেম-সমাজ স্বর্গ বা নরকের চিহ্ন মাত্র দেখিল 
না। এই অসহায় মনুষ্য নামধারী জীবগুলি মিথ্যার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করার কারনে অনন্ত কাল 
ধরে শুধু নরকেই প্রবেশ করিয়া আসিতেছে, যদিও ইহা তাহাদের বোধগম্যের বাহিরে | এই অন্ধ,বধির 
এবং বোবা মনুষ্য সমাজে কোরানের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া কি রকম তাহাও একটি চিন্তার বিষয়। 
রাসুলাল্লাহর আঃ পরে তাঁহার প্রচারিত ইসলামের উপর শাসকগনের অত্যাধিক অস্রোপাচারের ফলে 
ইসলাম বহুভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই রকম সত্য উদগাটন করা এক বিষম কঠিন ব্যাপার। 
মোহাম্মদী ধর্মে ধন-সম্পদের যেরূপ সমবণ্টনের ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা সমাজ হইতে উচ্ছেদ সাধনের 
জন্য, এবং মানুষের অধীনতা হইতে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের বিষয় উচ্ছেদ করার জন্য তৎকালীন 
শাসক গোষ্ঠি কোরানের ধর্ম দর্শন তথা সার্বিক জীবন দর্শন পরিবর্তন করিয়াছে। পরবর্তী কোন কালেই 
ধর্মহীন সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হইতে পারিতনা, যদি না কোরান-ভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা এবং সমাজ ব্যবস্থা 
ব্যাহত করা হইত। তৎকালীন শাসকগন কোরানের সত্যিকার রূপটি যেভাবে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া 

বিকৃতি আনয়ন করা হইয়াছে। অতএব কোরা নের মুল ভাবধারা এবং জীবন দর্শন জানিতে চাহিলে 
কোরানের উল্লেখিত মৌলিক শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ জানিয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজন । আমরা যতটুকু 
সম্ভবপর হইয়াছে মুল অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছি। প্রচলিত ধর্মীয় ভাবধারা হইতে শব্দ সংজ্ঞা গ্রহন 
না করিয়া কোরানের ব্যবহারিক ভাবধারা হইতে শব্দার্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। 

ইসলামের ইতিহাসের শ্বাসরুদ্ধকর ঘটানাবলির মধ্য দিয়ে তেইশটি বছর ধরে কোরান নাজেল 
হইয়াছে। এইজন্য বিভিন্ন বাক্যের ধতিহাসিক যে পটভূমি রহিয়াছে তাহার সম্যক জ্ঞান থাকিতে 
হইতে হইবে যদিও এ পটভূমির মধ্যে উহার ব্যাখ্যা সীমাবদ্ধ নহে। 

ইহুদী জাতির মধ্যে প্রচলিত তাহাদের পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে বহুক্ষেত্রে কোরানের শানে নজুল 
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এইকারনে তফসিরগুলির মধ্যে উল্লেখিত প্রচলিত শানে নজ্জুল গ্রহণযোগ্য নয়। এইরূপ দলীয় 
প্রচলিত ভাবধারায় যে আত্মবিরোধী, গড়মিল এবং সাম্প্রদায়িকতা লক্ষ্য করা যায়। তা থেকে 
অনেকখানি মুক্ত এবং কোরানিক ডিকশনারি অনুসারে কোরানিকনুবাদ ,বা কোরান দিয়ে কোরানের 
ব্যাখ্যা বলতে যা বুঝায় তা তার কোরান দর্শনে কিছুটা হলেও পাওয়া যায়। যা প্রচলিত ভাবধারায় 
নেইযদিও আমি নিজেও আরবি ভাষায় অজ্ঞ কিন্তু আপনারা যারা অভিবিজ্ঞজ্ঞানী সুধীজন তারা 
চিশতি নাম শুনে ওন্যাশিকতা দেখানোর আগে একবার অন্তত পড়ে তার সমালোচনা করাটা যুক্তিক 
বলে আমার ধারনা। 

আমি মুক্তমনার বা আপনার লেখার নবাগত পাঠক মাত্র।আমি ভুলের উরদ্ধে নই,আমার অজ্ঞাতাকে 
ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা রাখি। 

আপনাকে ধন্যবাদ। 


ভবঘরে এর জবাব: 
মার্চ ২, ২০১২ প্রা ২:৪০ পূর্বাহ 
ঞশামিম মিচু, 


ভাই আপনার দীর্ঘ মন্তব্য আগে খেয়াল করি নি। দেখুন কোরানকে আপনি যেভাবেই ব্যখ্যা করুন না 
কেন, এর মধ্যে ভরপুর ব্যাকরনগত ভূল, এতিহাসিক ভুল, বিজ্ঞানগত ভূল প্রমান করে এটা সবজান্তা 
আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নয়। হাদিস গুলো প্রমান করে মোহাম্মদ কোন সমাজে কাদের সাথে চলাফেরা 
করতেন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের সাথে কি সব কথা বার্তা বলতেন ও তাদেরকে ম্যানেজ করতেন। 
এর মধ্যে ধর্ম প্রচারের চেয়ে তার জাতি রাজ্য গঠনের আকাংক্ষাই বেশী ফুটে ওঠে। যেসব নিয়ম কানুন 
বিধি বিধানের কথা বার্তা তাতে পাওয়া যায় তা ধর্ম প্রচারের চেয়ে একটা এক্যবদ্ধ সমাজ গঠনের 
জন্যেই বেশী উপযোগী। বিষয়টা এভাবে স্বীকার করলে আপনার সাথে আমার কোন বিরোধ নেই। 
কিন্ত কোরানের মধ্যে নানারকম মারফতি জ্ঞান সহ ছুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান নিহিত আছে আর 
তাই তা আল্লাহ প্রেরিত এ দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য যদি নানা রকম ঘোর প্যাচ দিয়ে কথা বলেন তাহলে 
আমার প্রচন্ড দ্বিমত আছে। কোরান, হাদিস ও এর তাফসির পড়ে পড়ে আমার এ প্রতীতি হয়েছে। 
যারা ওসব কিতাব সমূহ পড়ে না , তারাই নানা রকম উদ্ভট ও অদ্ভুত কথা বার্তা বলে বেড়ায় ও 
বিশ্বাস করে। আমার বিশ্বাস এসব পড়লে ৯৯% লোকই কোরান যে একটা এঁশি কিতাব এতে সন্দেহ 
প্রকাশ করতে বাধ্য। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


2. 2 
:: 
এ ইআহমেদ সায়েম 


ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১২ সময়: ৯:০৮ অপরাহু লিঙ্ক 


৩বখুরে 


প্রমাণ, প্রমাণিত, প্রাণী, গ্রহণ, ধর্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, দারুণ, কারণ, করণীয়, ধন, ধরন, বিধান,-দয়া করে 
বানান গুলো কী লক্ষ্য করবেন? 


আরবে অভিশাপ ব্যাপারটা কী আগে থেকেই ছিল? 
আপনার ধারাবাহিকটি পড়ছি, পড়ে ভালোই মজা পাচ্ছি।ভালো থাকুন, ধন্যবাদ। 


এ ২৪৮ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২২, ২০১২ ঞজ ১১:৫২ পূর্বাহ্ণ 
আহমেদ সায়েম, 


প্রমাণ, প্রমাণিত, প্রাণী, গ্রহণ, ধর্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, দারুণ, কারণ, করণীয়, ধন, ধরন, বিধান,-দয়া করে 
বানান গুলো কী লক্ষ্য করবেন? 


ভাই আমি এই ন ও ণ এগুলোনিয়ে বড় সমস্যায় আছি, কোনমতে ম্যনেজ করতে পারছি না। 
কম্পিউটারও কোন সংশোধনী দেয় না। 


আরবে অভিশাপ ব্যাপারটা কী আগে থেকেই ছিল? 


অভিশাপ ব্যপারটা সর্বকালে , সর্ব সমাজেই বিদ্যমান ছিল। তাই আরব দেশেও তা বহাল তবিয়তে 
ছিল। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
ট্ঞ্জ্িত় 
ক ক 
কক 
/৯৯৯)এগোলাপ 


ফেব্রুয়ারি ২২, ২০১২ সময়: ২:৪২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আধুনিক যুগের বিভিন্ন দেশে যেসব একনায়ক দেখা গেছে বা এখনও যায় এদের প্রত্যেকেই ছিল 
মোহাম্মদের এ ধরণের কৌশলের একান্ত অনুসারী। হিটলার , স্টালিন, মাও সে তুং থেকে শুরু করে 
হালের সাদ্দাম হোসেন, গাদ্দাফি সবাই এ তালিকায় পড়ে। 


বর্তমানে সিরিয়াতে চলছে “মানবিক বিপর্ষয়"। হাফেজ আল আসাদের বাহিনী নির্বিচারে নিরন্তর মানুষ ও 
তাদের ঘর বাড়ি ধংশ করছে। বিশ্ব তাকিয়ে তাকিয়ে তা দেখছে! 
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ভবহরে এর জবাব: 


ফেব্রুয়ারি ২২, ২০১২ শ্রা ১১:৫৫ পূর্বান্ 
গোলাপ, 


হাফেজ আল আসাদের বাহিনী নির্বিচারে নিরম্ত্র মানুষ ও তাদের ঘর বাড়ি ধংশ করছে। বিশ্ব তাকিয়ে 
তাকিয়ে তা দেখছে! 


হাফেজের কীর্তিকলাপ ইসলাম সিদ্ধ যেমন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের সময়ে পাক 
বাহিনী ও রাজাকারদের অত্যাচার নির্যাতন খুন খারাবি ইসলাম সিদ্ধ ছিল। বিশ্ব তাকিয়ে দেখবে না তো 
কি করবে, মুসলমানরা যেখানে সভ্য আধুনিক গণতান্ত্রিক হবে না , সেখানে বিশ্বের অন্য দেশের এমন 
কি ঠেকা পড়েছে? 


ঃ হাকিম চাকলাদার 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ফেব্রুয়ারি ২২, ২০১২ সময়: ৪:৩০ পূর্বাহু লিঙ্ক 


মানুষের উচ্চতা কতটুকু হতে পারে? কেন হলিউডের ৬০ ফুটের কিংকং বা সহী বুখারীর ৯০ ফুটের 
আদম বাস্তবে সম্ভব না। 

লিখেছেনঃ হোরাস্‌ তোরিখঃ শনিবার, ০৩/০৯/২০১১ - ১৩:৩৫) 

পাঠকরা নীচের লিংকটায় দেখতে পারেন। 
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ভবহরে এর জবাব: 


ফেব্রুয়ারি ২২, ২০১২ শ্রা ১১:৫৭ পূর্বাহ্ণ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


ভাই ৯০ ফুট উচ্চতার মানুষ তার সম উচ্চতার হুরদের সাথে জান্নাতে যৌন মিলন করছে , দৃশ্যটা 
কল্পনা করতে আপনার কেমন লাগে? 


. 5 
টা... 


ফেব্রুয়ারি ২২, ২০১২ সময়: ১০:০৮ অপরাহু লিঙ্ক 
০) ভ বুরে, 


ভাইজান,আপনার উদ্বৃত হাদিছ দুইটি একটু লক্ষ করুনতো ,নীচের কোরানের ৮৮:২১৩২২ এর সংগে 
পরম্পর স্ববিরোরিতায় নেমেছে কিনা? আমি আবার কোরান হাদছ তেমন একটা বুঝিনা। 


আল্লাহ এখানে বলতেছেন তিনি নবীকে দেশ শাসক হিসাবে পাঠান নাই।তাকে শুধু উপদেশ দেয়ার 
জন্যই পাঠাইয়াছেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নবী কেন কোরান অবমাননা করে নিজে দেশের শুধু শাসকই হননাই ,বরং শাসক হওয়ার জন্য 
সাহাবীদের উদ্বুদ্ধ করে গেলেন এবং তাও আবার শাসন ক্ষমতাটা নিজ গোত্র কুরাইশ এর মধ্যে রাখার 
চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করে করে গেলেন? 


এটা কোরানের মারাত্মক নির্দেশ লংঘন নয় কি? 
তা আমার মোটেই বোধগম্য হইলনা। একটু ব্যাখ্যা করিবেন কি? 


আবু হোরায়রা বর্ণিত, হুজুর বলিয়াছেন, এই খেলাফতের(শোসন) ব্যপারে সমস্ত মানুষ কুরাইশদের 
অধীন। সহি বুখারি, বই-৫৬, হাদিস নং ৭০০ 


আব্দুল্লা ইবনে ওমর বর্ণিত, হুজুর বলেন- শাসন কার্ষের দায়ীত্র চিরকাল কুরাইশদের হাতেই থাকবে, 
যতদিন তাদের ছুইজন লোকই অবশিষ্ট থাকবে। সহি বুখারি, বই-৫৬, হাদিস নং ৭০৫ 


৮৮:২১,২২ 
21 
অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, 


আপনি তাদের শাসক নন, 


জজ এ 


৫১ 
৯. 
হ্‌ ্ 


তা ৯৪ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১২ হ ১১:৫৮ পূর্বাহ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


ভাইজান,আপনার উদ্ধৃত হাদিছ ছুইটি একটু লক্ষ করুনতো ,নীচের কোরানের ৮৮:২১৩২২ এর সংগে 
পরম্পর স্ববিরোরিতায় নেমেছে কিনা? আমি আবার কোরান হাদছ তেমন একটা বুঝিনা। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আল্লাহ এখানে বলতেছেন তিনি নবীকে দেশ শাসক হিসাবে পাঠান নাই।তাকে শুধু উপদেশ দেয়ার 
জন্যই পাঠাইয়াছেন। 


ভাই কোরান বোঝার একটা সহজ সমীকরণ বলে দেই, বিনা পয়সাতে। সেটা হলো- শান্তিপূর্ণ সকল 
আয়াত আপনি পাবেন মাকী সূরা সমূহে। খুন খারাবি , হুমকি ধামকি এসব পাবেন মাদানী সূরাতে। 
মন্কায় প্রাথমিক যুগে ইসলাম প্রচার কালে মোহাম্মদ ছিল নিতান্ত দীন হীন দুর্বল - তাই তখন তার 
পক্ষে শান্তির পক্ষে গীত গাওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তো - উক্ত সমীকরন মতে আপনি 
নির্দিধায় বলে দিতে পারবেন যে উক্ত ৮৮ নম্বর সুরা আল গাশিয়াহ মাকি হবে কারন সেটা শান্তির 
সাথে সংগতি পূর্ন। এর পর অনলাইনের কোরান সাইটে চেক করবেন সাথে সাথে দেখবেন আপনি 
সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সমীকরণ মোতাবেক, ঠিক যেমন, ২+২-৪ | আশা করি বুঝতে পেরেছেন। 


ঢ 
নিমির্তিব্ংএর জবাব: 


মার্চ ২, ২০১২ ঞ ১:৫৪ পূর্বাহু 
(5 বু3রে, 


ভাবতেসি আপনার এই সূত্র অনুযায়ী একটা মোবাইল ঞ99 বানাই ফেলব! 6) 
সবগুলো পর্ব অসাধারন হইসে। টানা পড়ে ফেললাম। 


225 
ভবহ্বরে এর জবাব: 
মার্চ ২, ২০১২ প্রা ২:৪২ পূর্বাহ্ণ 


যা ইচ্ছা খুশী করুন ভাই। আমার কোন আপত্তি নেই। 


6. 6 
ই... 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ফেব্রুয়ারি ২২, ২০১২ সময়: ১০:৩০ অপরাহু লিঙ্ক 


৪১ ভবঘরে, 

নীচে আবু মাছরুরের একটা উত্তর দেখুন। 

ইসলামের সমালোচনা এবং কুরবানী প্রসঙ্গে পোস্টে আপনার মন্তব্যের একটি নতুন জবাব আছে 
আপনার মন্তব্য: 

৪ কফিল কাঙ্গাল, 

৫:৫১ হে বিশ্বাসীগণ! ইহুদী ও খৃস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। 
তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদের একজন হবে। সূরা ২:১৯১ আর যেখানে 
পাও, তাদের হত্যা কর, এবং যেখান থেকে তোমাদের বের করে দিয়েছে, তোমরাও সেখান থেকে 
তাদের বের করবে। ...তোমারা তাদের হত্যা করবে, এটাই তো অবিশ্বাসীদের পরিণাম। সূরা ৯:১২৩ হে 
বিশ্বাসগণ! অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা তোমাদের 
মধ্যে কঠোরতা দেখুক...। ২:২১৬ তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল। যদিও এ তোমাদের কাছে 
অপছন্দ, কিন্ত তোমরা যা পছন্দ করা না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ 
কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। ৪৭:৪ ০$অতএব যখন তোমরা অবিশ্বাসকারীদের সাথে 
যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর , পরিশেষে যখন তোমরা তাদের সম্পূর্ণভাবে 
পরাভূত করবে তখন তাদের মজবুত করে বাঁধবে ; অতঃপর তোমরা ইচ্ছা করলে তাদের মুক্ত করে 
দিতে পার অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে পার। তোমরা যুদ্ধ চালাবে যতণ না তা রা অস্ত্র সংবরণ 
করবে। এটিই বিধান...। ৯:৫ অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদের যেখানে পাবে বধ 
করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, কিন্ত যদি তারা তওবা করে, যথাযথ 
নামায পড়ে এবং যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দে 

এই বাক্য গুলি যে, তরুনদের কে বুকে বোক্ক বেধে আত্মঘাতি বানিয়ে নিরপরাধ ইহুদি ,নাছারা ও 
মুসলমানদের মেরে জাহান্নামের জলন্ত অগ্নি তে নিক্ষেপ করে নিজেরা শহীদ হয়ে সাথে সাথে বেহেপ্ত 
চলে গিয়ে,বিশ্বে চরম অশান্তির দাবানল জালিয়ে, একটি সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তির ধর্ম প্রতিষ্ঠার সুত্র হিসাবে কাজ 
করতেছে,এটা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করতে পারবেননা। লিংক ২টা (আগা & 29169) দেওয়ার 
জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। এটা আমি 98৬৪ করিয়া রেখেছি।এটা কাজে লাগবে। ধন্যবাদান্তে আঃ হাকিম 
চাকলাদার নিউ ইয়র্ক 

পাঠক/লেখকের উত্তর: 

আঃ হাকিম চাকলাদার, আপনার মহাগ্রন্থ আল-কোরআন এর কিছু আয়াতের অংশ উল্লে খ করাটা 
অনেকটা এ রকম “তাহের আ: জাহিল চাকলাদারকে মেরেছে” এমন ভাবে একটি পুরো ঘটনার 
উপস্থাপনের নামান্তর। আ: জাহেলকে কেন মারল, এর ভূমিকা কি? ঘটনার আগে-পড়ে কোন সূত্র 
আছে কি না বলেই উনি কোরআনের সমালোচনা শুরু করে দিয়েছেন! আরে মিয়া সাহস থাকে তো 
আরবী পড়ে কোরাআন বুঝুন। তারপর সমালোচনা করুন। অনেক খৃষ্টান যাদের মধ্যে ” আল মুনজিদ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


” নামক আরবী অভিধান এর লিখক ধেদিও তিনি ইংলিশ) চেষ্টা করেছিলো কোরআনের ভূল বের 
করতে আরবী অভিধান লিখে ফেলেছে। কিন্তু! ভূল করাটা তার দ্বারা সম্ভব হয় নাই। আপনারা তো 
তাদেরই ছাত্র। 


মন্তব্যকারী: আবু মাছরুর 
তারিখ: ফেব্রুয়ারি 21, 2012 


হে জান 


২ 


০৯ 


ভবঘবরে এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১২ হ্র ১২:০১ অপরাহু 

আঃ হাকিম চাকলাদার, 

এই সব আবু মাছরুর রা যত অর্থহীন তর্ক বিতর্ক করবে ততই তারা ইসলামের গোমর ফাক করে 


দেবে। সবাই তো আর এদের মত অন্ধ না। 


ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১২ সময়: ১২:২৬ অপরাহু লিঙ্ক 


ঘাপলাবাজ চালু মুহাম্মদ এক সময় ঠিকই বুঝতে পেরেছিলো যে বছরের পর বছর ধরে মানুষকে বুদ্ধ 
বানানো যাবে না। সেজন্যই সুবিধাবাদী একেকটা আয়াত নাধিল করেছি লো, তার মধ্য থেকে একটি 
দিলামঃ 


16:101- সুরা নাহল, আয়াত ১০১ 
আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে 
অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং তখন তারা বলেঃ আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং তাদের 


অধিকাংশ লোকই জানে না। 
অথবাঃ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
2: 106- সূরা বাকারা, আয়াত ১০৬ 


আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের 
আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান? 

আবার হাদিস, সহি বুখারী বুক ৫৫, নম্বর ৫৪৯, বাংলা বুখারীতে নবীদের ইতিহাস অধ্যায়, নারীদের 
সাথে নমনীয় আচরণ এখানে দেখা যাবেঃ 


5118150 /২0001181: /২118175 /50095016) 016 096 89170 001 115101790 5810, “(৪5 1257105 ০৪1 
018210101), 2৬৪1 0178 01 ০৬ 13 00119019011 1119 ৬/01110 011119 17011181 001 118 1151 1011 
999, 2070 11181 118109001199 2. 0101 001 201 01181 0011/ 099, 2110 11181 8.101809 01 099 [01 
21 01091 1011/ 085. 11917 /121। 59105 201 21991 10 ৬4112 081 ৬0105: 172 11159 1115 
99905, 0118 01115 05211, 192075 01115 11491100990, 2170 ৬/1150161 178 ৬111 10০9 ৬/1610160 01 
101599990 (11191101017). 11161 178 9001 15 1016211190 1110 10151000. 90 2. 17121] 1128) 00 09805 
011212809119110 01 116 10901016 01 06 (11911) 1716, 90 170101 90 1121 11187915 0111 1116 015121106 
012. 00101 1051/9917 1111) 21101 115 2170 01181 /1121 1195 10991] ৬/11191 (0 076 27091) 
90011099993, 270 90116 51215 00110 06905 01818018119110 01 0116 109010168 01128180158 2110 
9171919 128180156. 9711121), 9. 19915017118) 00 06805 01218.016119110 01 1116 19501016 ০01 
789180159, 90 10101 90 1121 01816 15 011 1118 01512110201 2 00101 1091//5917 1111 21011, 210 
0181) 17211951092 /111181 (0১ 1118 21091) 38119955939, 2110 116 91815 00110 08905 01 1116 
00101 01 01 (11911) 1716 810 21015 0112 (01011) 1116.” 


রি 
টি 
তি, 1. 11729 


ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১২ সময়: ৭:৩৩ অপরাহু লিঙ্ক 


918৬0 [0 81819058118! 71711) [1290 8|| ৪1621। 101509095 01 41011911110 91701 [51817 
12129109091) ৬/110121 10 18181000019. 11217) 17217 1[121715 1019189100900178 101 115 17801001985 
ড/011 01100117110 ০0117095101 078 11191011021 8117015, 901091511110985, 2170 00101189010101 
0101015 |7 [15191110 10001 0৭1160 41101160191” 41101 15 17011811120 210101121 410 11010 01 
11101) 50001150950. 31910000165 1775191 [0208 51125 011 [15198111189 10991] 91161 ৬10 


819001911 09590111011015 1111 11211 1100171101101015 100107-10169/170 1090102| 91001761715 2170 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


01010 17217 10151011021 12191817095. | 0121]1€ 81210900119 001 ৬/11010 900 9 100/91001 2110 
ড/01709101 01101001170 8008 1019 10121, 91171102| 21701 1715101102| 170111100-181110095 01 076 
18110101 01 19120. 18181, | 2 2150 ৬০111910109 20701017000 10 598 08 2111৬215 01171) 
00/91001 19121110 0110109 11155 181810090016, 91001, 2170 11055 01 10112111078 219172. 01 
10100170172. 9119, 110 0217 15910-010 1118 10928.001 01 ৬00170903 19121110 01110191715 11 01091 10 
9910017119156-110990 01 015 917019171 2৬1 01172171170 0281160 192). 

| 9009951 81121009901 [0 00107910981 1001011911110 1115 591195 95109016101] 11 06 010175 90 0121 
11959 11210191012 ৬/1115-0105 091 109 9৬71121019 001 019 01011219 1321701905911 [0115 10 16290. 


37580915 0211 2150 00 10 1115 007: 10000://100100-170119.00177/৬/0101)1595/20-54 ; 10 1980 21001 


1012 1401291110 001118901011015 990901211 901911110 00171128010101019 11 1601217. 
10 17529111951 0721715 90911 10 07052 12৬/ 50101915 01191211110 01101051155 91191009001, 
91001, 2170 01011915 110 /1|| 00171111019 09100111110 19121110171015 10 911110171910110 111111015 


011010015 20010 11181701911 900181. 
37902109, 


3/90 1901712 1৬011729 


ভবঘবরে এর জবাব: 


ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১২ ৪ ১:৫০ অপরাহু 
৫০১৪/৪০ 1 11122, 


ধন্যবাদ আপনার প্রশংসার জন্য। আমি আর কি লিখলাম। আমি তো আপনাদের লেখা পড়ে তার পর 
মোহাম্মদের মত নিজের মাধুরী মিশিয়ে লিখে যাই। যুক্তি তর্কের জাল বিস্তার করি। এছাড়া নতুন কিছুই 
করি বলে মনে হয় না। জানিনা কয়জন পাঠক এসব পড়ে উপকৃত হয়। তবে যারা পড়ে ধরে নেয়া যায় 
তাদের অধিকাংশই ধন্যবাদ দেয়ার পরিবর্তে অভিশাপ দেয় আর চিরকাল জাহান্নামের আগুনে যাতে 
পুড়ে খাক হই -এ বদদোয়াই করে। ভাগ্যিস, জাহান্নামের আগুনটা পারমানবিক বিস্ষোরনের আগুনের 
তাপের চেয়ে অনেক কম। নইলে তো সর্বনাশ হয়ে যেত। শু 
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9৮০০ [. 7179 এর জবাব: 
মার্চ ২, ২০১২ গ্রা ৭:১৩ ূর্বাহ 
(65 বুরে, 


11210290019 981190, 


9011, 1 10190110 952 82110181011 ৬/1110170, 00001 59৬912| 75921510905 1 05901 10 17115 
0012 80999 75 01182107012. 29111019911 ৬)171101701 2170 101 91195. 18011709৬41 101001 


5৬210101170. 


30 219 00110 01921 1010 01 2১000991170 191211110 110011100-107105. 71985215910 80 /০1 
1121৬611009 1010 01 01101000110 1911. [001 /011% 81১00111915 1811 075১ /0001 5101 177 102 
00111790101, 1111790121291/ /০17 09911709091 1] 029 12101802990 10) 9179৬ 07810) 072 
1810 01 /121 (91). 09110, /91217 15 06 17099110510101 (1029)/০91 9790017). /81217 11 
1701121 /০এ 01911 172 11911 1001155910 100111100 ৮০০ 1017 8৬৪1. 8909059, /121 1055 10 1011015 


10111ন1 101155. /২11911 15 01 0০015 171010090909090901....??? 016815, 


সৈকত চোধরী এর জবাব: 
মার্চ ২, ২০১২ গ্রা ২:১১ অপরাহ্‌ 
০0১/9 1€ 11122, 


আপনি এই সাইট থেকে অভ্র ডাউনলোড করে নেন- 10000://৬4৬/৬/.01101010191).00107/ 
এই সফট ইনস্টল করার পর এরকম দেখতে পাবেন 


ওখানে বাংলা/2710151 এর উপর ক্লিক করলেই ভাষা পরিবর্তন হবে। অথবা কী বোর্ডে 72 এ প্রেস 
করলে ভাষা পরিবর্তন হবে। বাংলা দিয়ে বাংলা আর 8701॥11। দিয়ে ইংরেজি লেখতে হবে। 


এখন বাংলা সিলেক্ট করার পর কোন বাটনে কোন বর্ণ আসবে তা নিচের ছবি থেকে দেখুন 


এটি আপনি অভ্র এর বাংলা/27019 এর ঠিক ডানপাশে মাউস পয়েন্টার ধরলে //০ 1০০ 
(৪৬/ 0011911...) দেখায় সেখানে ক্লিক করলেই পেয়ে যাবেন। বড় হাতের ছোট হাতের 1605” এর 
ব্যাপারটি খেয়াল রাখেন। আমি 08991.99 অফ রেখে বাংলা লেখি। প্রয়োজনে 911 ব্যবহার করি 
(যেটিতে বড় হাতের অক্ষর লাগে)। 0%291০০€ ০ অবস্থায় মনে করুন লেখব “ঠ”। ওখানে দেয়া 
আছে “ঠ” এর জন্য বা, তাই আমি 9! প্রেস করে । প্রেস করব। এতে আমার "' লেখা হয়ে 
যাবে। 


এটিতে অভ্যস্থ হওয়ার আগে মাউস দিয়ে লেখতে পারেন, এতে সময় লাগবে বেশি। মাউস পাবেন 
আরেকটু ডানে গেলেই, মাউস পয়েন্টার রাখলে //0165/)0810 (...//0/8//০ 17956) দেখাবে। 
এটি দেখতে দাবার গুটির মত দেখায়। ওখানে ক্লিক করে সহজে বাংলা লেখতে পারেন। যুক্ত বর্ণ লেখার 
জন্য প্রথম বর্ণের পর “হসন্ত' এ ক্লিক করবেন। দেখেন 


আর যে সাহায্য লাগে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন, যেকোনো সময় প্রশ্ন করতে পারেন। আপনি 
বাংলায় অভ্যস্থ হয়ে গেলে দারুন হবে, তাই না? অনেক ধন্যবাদ। 


ঃ হাকিম চাকলাদার 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১২ সময়: ১০:০৬ অপরাহু লিঙ্ক 
(65 বুরে, 


ভাই কোরান বোঝার একটা সহজ সমীকরণ বলে দেই, বিনা পয়সাতে। সেটা হলো- শান্তিপূর্ণ সকল 
আয়াত আপনি পাবেন মাকী সূরা সমূহে। খুন খারাবি , হুমকি ধামকি এসব পাবেন মাদানী সূরাতে। 
মক্কায় প্রাথমিক যুগে ইসলাম প্রচার কালে মোহাম্মদ ছিল নিতান্ত দীন হীন দুর্বল - তাই তখন তার 
পক্ষে শান্তির পক্ষে গীত গাওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তো - উক্ত সমীকরন মতে আপনি 
নির্ধিধায় বলে দিতে পারবেন যে উক্ত ৮৮ নম্বর সুরা আল গাশিয়াহ মাকি হবে কারন সেটা শান্তির 
সাথে সংগতি পূর্ন। এর পর অনলাইনের কোরান সাইটে চেক করবেন সাথে সাথে দেখবেন আপনি 
সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সমীকরণ মোতাবেক, ঠিক যেমন, ২+২5৪ । আশা করি বুঝতে পেরেছেন। 


যে বাণীটি সর্ব সর্বকালের সর্ব মানুষের জীবনধারনের নীতিনির্ধারনী জীবন ব্যবস্থা তা কী করে মক্কী 
সুরায় এক ধরনের এবং মদনী সুরায় আর এক ধরনের হতে পারে এটা মারাত্মক ভাবে প্রশ্নবিদ্ধ! 


লক্ষ করুন, 
১০৯) সুরা কাফিরুন ( মকায় অবতীর্ণ ) আয়াত সংখাঃ ৬ 

06 ০৯১ প9 2২৯১ ৫৫ 

তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে। 

06 ০৯১ লেও 2২৯১ ৫৫ 

”া০ ০৭ 10৪ 90116115101) 8170 0118 1119115101) ([5181110 1/101700016151).৮ 

লক্ষ করুন ১০৯:৬ (মেকী) 

এখানে ইংরাজী অনুবাদে বলা হচ্ছে “তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য এবং আমার ধর্ম আমার জন্য।” 
এই নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত বহাল থাকিলে যুদ্ধ করে জোর যবর দস্তি মূলক ভাবে কারো উপর ইসলাম 
ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া প্রশ্নই উঠতে পারেনা। এবং এই বাক্যকে রহিতো ও করা হয়নাই। 

আরো একটি ব্যাপার লক্ষ করুন ,বাংলা অনুবাদকের কার সাজী। আরবী” ০৯ 

“দীন” শব্দটির নিশ্চিত অর্থ ধর্ম ।আর সবাই তা জানে। বাংলা অনুবাদক সম্ভবতঃ এটা টের পেয়ে 


ফেলেছেন যে সঠিক অনুবাদ টি দিলে এটা মারাত্মক প্রশ্নের সম্মুখীন হবে ,একারনে তিনি “দীন”শব্দটির 
অর্থ সুকৌশলে পাল্টিয়ে “কর্ম ও কর্মফলস্বসিয়ে দিয়েছেন,যাতে “মূল অর্থ “্ধর্ম”শব্দটি কেহ না টের 


পায়। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
কত বড় চতুরতা!! 
» ৬৯» দীন” শব্দের অর্থ প্ধর্মকখনই “কর্ম ও কর্মফল” নয়। এটা সবাই জানে 


কিন্ত ইংরেজী অনুবাদক এত চাতুরী প্রয়োগ করিতে যান নাই। তিনি সরল ভাবেই সরাসরি সঠিক 
অনুবাদ টি করিয়া "২ছ[[2101২৮ অর্থাৎ *্ধর্ম” ই ঠিক রেখেছেন। 

এখানে আরো একটি বিষয় প্রমান করতেছে,যে কোরানের সঠিক অর্থ নিশ্চিত হতে কোন কোন ক্ষেত্রে 
একাধিক অনুবাদ দেখার প্রয়োজন হতে পারে। শুধু মাত্র এক অনুবাদকের উপর ভরষা করা যায়না। 
ধন্যবাদ 


হে জর 
22 
৯) 

হ বু 


সা ৯৪ ॥ 


ভবহারে এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১২ গর ৯:৫৯ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


কিন্ত ইংরেজী অনুবাদক এত চাতুরী প্রয়োগ করিতে যান নাই। তিনি সরল ভাবেই সরাসরি সঠিক 
অনুবাদ টি করিয়া "২ছ1[0101২” অর্থাৎ ধ্ধর্ম” শব্দটিই ঠিক রেখেছেন। 

এখানে আরো একটি বিষয় প্রমান করতেছে,যে কোরানের সঠিক অর্থ নিশ্চিত হতে কোন কোন ক্ষেত্রে 
একাধিক অনুবাদ দেখার প্রয়োজন হতে পারে। শুধু মাত্র এক অনুবাদকের উপর ভরষা করা যায়না। 
তার মানে কাঠ মোল্লারাই ইসলামকে বিকৃত করছে অথচ দোষ দিচ্ছে অন্যের ওপর। কোরানের বানীর 
অর্থ পাল্টানোর জন্য এরা কোথায় যাবে, বেহেস্তে নাকি দোজখে? 


ভাই আপনিও দেখি বিশাল ইসলামী পন্ডিত হয়ে গেলেন। আপনার উন্নতি ঈর্ষণীয়। 


এ 


যাযাবর এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১২ ৪ ১২:২৫ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


লক্ষ করুন ১০৯:৬ মেকী) 

এখানে ইংরাজী অনুবাদে বলা হচ্ছে “তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য এবং আমার ধর্ম আমার জন্য।” 
এই নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত বহাল থাকিলে যুদ্ধ করে জোর যবর দস্তি মূলক ভাবে কারো উপর ইসলাম 
ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া প্রশ্নই উঠতে পারেনা। এবং এই বাক্যকে রহিতো ও করা হয়নাই। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


দীনের অনুবাদ ধর্ম বা কর্মই হোক বা এই বাক্য রহিত হোক বা না হোক এতে সহনশীলতার “স” ই 
নাই। 

এই আয়াতকে মডারেট ইসলামিস্টরা ইসলামের সহনশীলতার উদাহরণ হিসেবে বিক্রী করে আর 
বোকা পাবলিকও তা গেলে। এই মিথের জোরাল খন্ডনও ইসলাম সমালোচকেরা করেননি 
ভুর্ভাগ্যবশত। ভবঘুরে আশা করি এই ব্যাপারে আরও সজাগ হবেন। ব্যাপারটা হল এই আয়াতে 
সহনশীলতার নামগন্ধই নাই। এটা মুহম্মদের মুখে বাস্তবতার এক উল্লেখ মাত্র। এই আয়াতের শানে 
নাজুল পড়লে (যেমন কাসিরের তাফসির) জানা যায় যে কুরায়েশরা একবার মুহম্মদকে প্রস্তাব 
দিয়েছিল যে তারা মুহম্মদের আল্লাহকে এক বছর উপাষণা করবে আর বিনিময়ে মুহম্মদও 
কুরায়েশদের দেবতাদের উপাসনা করবেন এক বছর। সহনশীলতা তো বরং কুরায়েশরাই দেখিয়েছিল। 
কিন্ত এর জবাবে মুহম্মদ রাগতভাবে জবাব দিয়েছিলেন এই সুরার আয়াতে (১০৯:১-৬) ১০৯:৬ এর 
আগের আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে তিনি তাদের উপাস্যকে উপাসনা করেন না এবং 
করবেনও না, আর তারাও মুহম্মদের উপাস্যকে উপাসনা করে না বা করবে না। এটা বাস্তবতার বর্ণনা 
। এতে তো এটা কখনই বলা হচ্ছে না যে জোর জবর দস্তি মুলক ভাবে ইসলাম ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া 
হবে না। এই বাস্তব সত্যকে১০৯:১-৬) স্বীকার করেই তো ইসলাম চাপানোর প্রশ্ন ওঠে । সহনশীলতা 
প্রচার করতে চাইলে তো কুরাণের মত তথাকথিত স্পষ্ট বইতে তে বলাই যেত যে যার ধর্ম পালন 
করতে পারে, তাতে বাধা দেয়া হবে না। সদিচ্ছা থাকলে পরিস্কার ভাষাতেই তা আল্লাহ/মুহম্মদ তা 
বলতেন কুরাণে। মক্কা বিজয়ের পর কাবার মূর্তি ভেঙ্গে তো প্রমাণই করে দিলেন যে এ আয়াতে 
সহনশীলতার কোন অর্থ ছিল না যেটা আমরাও পড়ে বুঝি। 


জর এ 


ভবহবরে এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১২ গ্রা ১১:৫০ পূর্বাহু 
যাযাবর, 


এই আয়াতকে মডারেট ইসলামিস্টরা ইসলামের সহনশীলতার উদাহরণ হিসেবে বিত্রী করে আর 
বোকা পাবলিকও তা গেলে। এই মিথের জোরাল খন্ডনও ইসলাম সমালোচকেরা করেননি 
ভুর্ভাগ্যবশত। 


এ বিষয়টি আমার মাথাতে আছে। আশা করছি কোন এক পর্বে বিষয়টা বিশদ আলোচনা করব। 
বিষয়টি আলোচনা করতে কোরানের বাতিলকরন বা রহিতকরন প্রথাটা বুঝতে হবে | কোরানের কোন 
এক বিষয়ে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থাকলে সে ক্ষেত্রে পূর্বে নাজিলকৃত বক্তব্য বাতিল বা রহিত বলে 
গণ্য হবে। আর একারনেই মক্কায় নাজিল কৃত সকল শান্তিপূর্ণ আয়াতই পরবর্তীতে মদিনায় 
নাজিলকৃত হিংসা ও ঘৃণামূলক আয়াত দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে। আশা করি বিষয়টি ধরতে পেরেছেন। 
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10. 10 


বু 


ত্যর পূজারী 
ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১২ সময়: ১১:৩৯ অপরাহু লিঙ্ক 


আল্লার ইচ্ছায় আমি ৫ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত আযান দিয়া নামাজ ও কোরান তেলোয়াত করতাম আর 
এখন আল্লার ইচ্ছাই তার সঙ্গী সাথীদের বাশ দেই। কেউ মাইন্ড কইরেন না৷ 


জজ নদ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১২ প্রা ১১:৫১ পূর্বাহু 
গুসত্যের পূজারী, 


আল্লার ইচ্ছায় আমি ৫ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত আযান দিয়া নামাজ ও কোরান তেলোয়াত করতাম আর 
এখন আল্লার ইচ্ছাই তার সঙ্গী সাথীদের বাশ দেই। 


সবই আল্লাহ ফাকের ইচ্ছা ভাই। 
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মিঠ 
ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১২ সময়: ৩:৪৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


জনাব,আপনাকে ধন্যবাদ।আপনার গবেষণাকৃত ইসলাম ও মোহাম্মদ শিরোনামের ১১ পর্বে ধারাবাহিক 
আলোচনায় বর্তমান তথাকথিত প্রচলিত বিভ্রান্ত দর্শনবিহিন অবৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী এজিদি- 
রাজশক্তি-মৌলবাদী,সন্ত্রাসী ইসলামের সঠিক পরিচয় ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে 
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অনেকের মতে,ইসলাম ও মুসলিম শব্দদ্ধয় আরবি আসলেম শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ 
সমর্পণ,ভক্তি বা আনুগত্য।মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারীর ধর্ম হল ইসলাম বা সমর্পণের ধর্ম।এ ভক্তি বা 
সমর্পণ কোথায় নেই...।এ বিশ্ব সংসারে তাহা সর্বত্র বিরাজিতা ক্ষুদ্র,ক্ষুদ্র জীব বা প্রাণী বড়,বড় জীব বা 
প্রাণীর আত্মসমর্পণ করিতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞান বা আলো বৃহৎ জ্ঞান বা আলোর নিকট সমর্পণ 
করিতেছে।আবার ছোট মনগুলি বৃহৎ বা বড় মনের কাছে সম পর্ণ করিতেছে।এরূপে বিশ্ব প্রকৃতিতে 
সমর্পিত ধর্ম সর্বস্তরে চলিতেছে।ইসলাম ফিতরাতি বা প্রাকৃতিক ধর্ম ৩০:৩০দ্রষ্টব্য)। 

ধর্ম মানে স্বভাব-প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটি ব্যক্তি বা বস্তর নিজস্ব ধর্ম রয়েছে মানুষ মাত্রই ধার্মিক 'যা 
তাঁহার আচার-আচারন,স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে।এই স্বভাব ধর্ম বিশ্ব প্রকৃতির ধর্মের 
সঙ্গে সমন্বয় সাধনের সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ব্যবস্থা বা বিধানও ধর্ম।মানব মন ব্যতীত পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টি 
প্রকৃতির নিয়মের অর্থাৎ প্রাকৃতিক ধর্মের সঙ্গে মিশিয়াই চলিতেছে।প্রবল আমিত্রের কারনে মিশিতে 
পারেনা মানব মনাযখন মানুষ আমিত্ব বর্জন করিয়া প্রকৃতির স্বভাব ধর্মের সঙ্গে সার্বঙ্গিন সুন্দর বিধান 
ধর্ম মতে মনের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে,কেবল তখনি মানবধর্ম সার্থক সুন্দর মুক্ত হতে পারে। 
বিশিষ্ট কোরান গবেষক জনাব সদর উদ্দিন আহমেদ চিশতি তাঁহার কোরান দর্শন গ্রন্থে বলেছেন,স্ধর্ম 
অর্থ যে সব বিষয় যাহার চিত্ত চেতনায় মধ্যে আগমন করে সেই সব বিষয়গুলিই ধর্ম।ধর্ম গ্রহণীয় 
নয়,বরং বর্জনীয়,কেননা ধর্ম মানুষকে সৃষ্টির মধ্যে ধরিয়া রাখে। 

সপ্ত ইদ্ডিয় দ্বার পথে যাহাকিছু উদয় -বিলয় হয়:যথা চক্ষু দিয়া দৃশ্য,কর্ণ দিয়া শব্দ,মন দিয়া ভাব,জিহ্বা 
দিয়া স্বাদ,চর্ম দিয়া স্পর্শ,মুখ দিয়া কথা,নাক দিয়া স্ান প্রভৃতি ধর্ম কোরআন বলিতেছে,লা ইকরা ফি 
দ্বীন,কাদ তাবাইয়ানা রুশদ মিনাল গাইয়ে অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে ঘৃণা বা অবাঞ্জিত গুন মিশ্রিত নাই ,নিশ্চয় 
ভ্রান্ত পথ হইতে সুপথের বর্ণনা বা প্রকাশ স্পষ্টভাবে করা হইয়াছে ।অতএব প্রশ্ন,ধর্ম কিভাবে গ্রহন 
করিলে ভ্রান্ত পথ হইতে সুপথ গ্রহন করা যায় । 

ইন্দ্রিয় পথে আগত ধর্মরাশি এক এক করে সালাত বা ধ্যানের মাধ্যমে হিসাব করা, জেন একটি 
বিষয়ও অজ্ঞাতভাবে গননার বাহিরে মন-মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া মোহের কলুষ কালিমার ছাপ ফেলিতে 
না পারে। এইরূপে ধর্মপ্ুলিকে পুংখানুপুংখভাবে সালাতের মাধ্যমে মন -মস্তিষ্কে মোহের ছাপ ফেলিতে 
না দিলে,যাকাত হইয়া যায়।অর্থাৎ শুদ্ধ হইয়া যায়।ধর্মের মোহে আকৃষ্ট হইলে উহা শেরেক এবং ধর্ম 
হয় মিথ্যায়িত।” 

জনাব,আপনি সহ মুক্তমনার সম্মানিত লেখক মহ্দয়ের নিকট আমাদের বা মুক্তমনার পাঠকের 
অনুরুধ রইল,আপনারা যেন কোরানের অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভাবধারা পরিহার করে মুক্তমন নিয়ে 
নিজস্ক বা বিশুদ্ধ একটি কোরাননুবাদ করে ব্যাখ্যায়িত করেন। 

আপনাকে অসংখ্যক ধন্যবাদ। 
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ররর 


ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১২ সময়: ১১:০২ অপরাহু লিঙ্ক 


১৩ রে, 


তার মানে কাঠ মোল্লারাই ইসলামকে বিকৃত করছে অথচ দোষ দিচ্ছে অন্যের ওপর। কোরানের বানীর 
অর্থ পাল্টানোর জন্য এরা কোথায় যাবে, বেহেস্তে নাকি দোজখে? 


এত প্রতারনার মধ্যে আমাদের মত সাধারন মানুষেরা কী করে রক্ষা পাবে ? 

আপনাদের মত কিছু ব্যক্তিবর্গ কছুটা হলেও ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে না আসলে তারা তো আমাদেরকে 
রীতিমত ক্রয় করে ফেলে দিয়েছিল। 

আমাদের নিজস্ব স্বত্তা,নিজস্ব চিন্তা শক্তি বলে কিছুই অবশিষ্ট ছি লনা। 

কোরানের বানীর অর্থ পাল্টানোর জন্য এরা কোথায় যাবে, বেহেস্তে নাকি দোজখে? 


যারা আল্লাহ পাকের বানীর অর্থ পাল্টায়,বা ভূল ভাবে লিখে বা সংকলন করে অবুঝ মানুষদের জন্য 
কোন সন্দেহ নাই। 
ধন্যবাদ। 


ভবঘুরে এর জবাব: 


ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১২ গা ১২:২৫ পূর্বাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


আপনাদের মত কিছু ব্যক্তিবর্গ কছুটা হলেও ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে না আসলে তারা তো আমাদেরকে 
রীতিমত ক্রয় করে ফেলে দিয়েছিল। 

আমাদের নিজস্ব স্বত্তা,নিজস্ব চিন্তা শক্তি বলে কিছুই অবশিষ্ট ছিলনা। 

এখন দেখুন আপনাদেরকে হুর পরীর লোভ দেখিয়ে কিভাবে অন্ধ করেছে , জাতি হিসাবে 
মুসলমানদেরকে পঙ্গু করেছে। কিন্ত এর পরেও কয়জনের চোখ আপনার মত খুলছে ?আমি তো ইদানিং 
ভাবছি- কিছু মানুষ চোখ খুলতে চায় আর তার চেয়ে বেশী মানুষ অন্ধ থাকতে চায় , তারা মনে করে 
অন্ধতেই শান্তি। 
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এখন তো দেখলেন আপনার কোরান কতখানি বেহেশতী কিতাব। 


আর একটা বিষয় ইদানিং কাউকে আমার নিবন্ধের বিষয়ে কাউকে রিফিউট করতে দেখি না। কারন 
কি বলে মনে করেন? বিষয়টি কি এরকম যে লেখার বিষয়বস্তু এতটাই যুক্তিহীন যে রিফিউট যোগ্য নয় 
বা এত শক্তিশালী যে কেউ রিফিউট করতে পারছে না? আমি তো কিছু বুঝছি না। 


ইমরান হাসানএর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১২ শ্রা ১:২৭ পূর্বান্ 

ভবঘুরে, কোরআন শান্তি আর আত্রক্ষা উভয়ই প্রচার করেছে তবে ধান্দাবাজরা দেখেছে যে রসুল 
কে ঠিকমত মানতে গেলে তাদের মাইরে বাপ অবস্থা হবে।এজন্য ভূয়া অর্থ আর ভূয়া হাদিস 
বানিয়েছে। আসলে এখন হাদিসে পিক এন্ড চয়েস ছাড়া আর কোন গতি আছে কিনা জানিনা।অর্থাৎ 
যেটা বিবেকে বাধবে না মানতে গেলে সেটা মান আর যেটা মানতে গেলে বর্বরতা মনে হবে সেটা ঝেরে 
ফেল। 


জজ এ 


ভবঘবরে এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১২ ৪ ১:৪৬ অপরাহ 
গুইমরান হাসান, 


কোরআন শান্তি আর আত্বরক্ষা উভয়ই প্রচার করেছে 


এটা ঠিক নয়। কোরান শান্তি ও আত্মরক্ষা ছাড়াও আগ বাড়িয়ে আক্রমন করে হত্যা খুন , লুট পাট, 
নারী দখল ও ধর্ষণ এটাও ব্যপকভাবে প্রচার করেছে। আর সেটাতেই আমাদের সমস্যা। শান্তি আর 
আত্মরক্ষার অধিকার সবার রয়েছে, শুধু এটা থাকলে সমালোচনার কিছু ছিল না। ধান্ধাবাদ ইসলামী 
পন্ডিতরা শান্তি ও আত্মরক্ষার বানীগুলো প্রচার করে , আগ বাড়িয়ে আক্রমনের কথাগুলো প্রচার করে 
না। এরকম ঘটনাকেও তারা নানা রকম রঙ চড়িয়ে আত্মরক্ষার ঘটনা বলে প্রচার করে। আশা করি 
বুঝতে পেরেছেন। 


13.13 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নর হাকিম চাকলাদার 


ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১২ সময়: ৬:৪৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 
ভবঘুরে 


এখন দেখুন আপনাদেরকে হুর পরীর লোভ দেখিয়ে কিভাবে অন্ধ করেছে, 


না,না,এখানে শুধু হুর পরীর ব্যাপার নয়।এর বিপরীতে আগুনে পোড়ানোর ও তো ব্যবস্থা রয়েছে। যাবে 
কোথায়? 

আমি একবার আমার একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যিনি উচুদরের বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত ও 
নিয়মিত নামাজী,তাকে মুক্তমনা হতে পড়ে শুনাচ্ছিলাম। তিনি সাথে সাথে এটা বন্ধ করতে বল্লেন 
বলেন তাবলিগীরা বলেছে এসব শুনলে দোজখে পুড়তে হবে। 

বেশীর ভাগ লোকদের এই একই অবস্থা। 


কোরান নিখুত ও নির্ভুল ভাবে আল্লাহ্‌র বানী হওয়ার যোগ্যতা রাখে কিনা ,এটা দেখতে গেলে যে 
জ্তানের প্রয়োজন তার সামান্যতম তাদের ভিতর নাই ,তা দেখার ইচ্ছা বা সময় ও তাদের নাই। যার 
ফলে গতানুগতিক ভাবে চালিয়ে যাওয়াটাই সহজ ও সমিচিন মনে হয়। 


ঠিক একই ভাবে হাদিছে কী আছে তা তারা জানেনা। হাদিছ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী নবীর বানী হওয়ার 
কতটুকু যোগ্যতা রাখে তারা কখনো তলিয়ে দেখতে মোটেই আগ্রহী নয়। 


আমি একদিন একজন অত্যন্ত জ্ঞানী নিয়মিত নামাজী ব্যক্তির সংগে ধর্মেরকছু কিছু অসংগতির কথা 
তুলে ধরতে চাচ্ছিলাম। 

তিনি সাথে সাথে আমাকে বল্লেন “হাদিছ বোখারী”সবচাইতে নির্ভর যোগ্য গ্রন্থ। 

এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। 

আমি জানি তিনি কোন দিনও হাদিছ বোখারীর এক পাতাও পড়বেন্‌ না এবং অভ্যন্তরে কী ছুরবস্থা 
বিরাজ করতেছে তাও কোনদিন জানবেনা। 

আর একটা বিষয় ইদানিং কাউকে আমার নিবন্ধের বিষয়ে কাউকে রিফিউট করতে দেখি না। কারন 
কি বলে মনে করেন? বিষয়টি কি এরকম যে লেখার বিষয়বস্ত এতটাই যুক্তিহীন যে রিফিউট যোগ্য নয় 
বা এত শক্তিশালী যে কেউ রিফিউট করতে পারছে না? আমি তো কিছু বুঝছি না৷ 


এত শক্তিশালী যে কেউ রিফিউট করতে পারছে না? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
হ্যা এটাই ঠিক। 


অধিকাংশ পাঠকেরা কোরান হাদিছ সম্পর্কে কোন জ্ঞান ই রাখেনা। তারা এটা কীভাবে খন্ডন করতে 
অগ্রসর হবে? 

আর যারা কিছু জানে তারা দেখতে পায় আপনার লেখায় যুক্তি দিয়ে হারানো সম্ভব নয়। 

কাজেই তাদের এখানে আলোচনায় আসা সম্পূর্ণ বৃথা। 

তাদের একমাত্র বড় যুক্তি “ঈমান” কোন যুক্তিতর্কে বরং না যেয়ে না দেখে অন্ধভাবে কোরান হাদিছকে 
সত্য বলে মেনে নিলেই তো সব ঝামেলা চুকে গেল। 

দোজখের আগুন হহেত ও রক্ষা পাওয়া গেল। কী দরকার এত তর্ক বিতর্ক করার? 

বরং আপনিতো এদের বেহেশতের আশ্বা ও দিতে পারতেছেন্‌ না এবং দোজখের আগুনের পোড়ার 
ভয় ও দেখাতে পারছেননা। যেটা আমাদের নবীজী করে সবারই ঘাড়ের উপর পা টা অনন্ত 
অনাদিকালের জন্য রেখে দিয়েছেন। 


কে বলে নবিজী বর্বর,অজ্ঞ,অশিক্ষিত? তিনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী,যিনি সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানীদের মস্তিস্ক 
টি চিরকালের জন্য দখল করে নিয়েছেন। তিনি এব্যবস্থাও করে গিয়েছেন তার বিরুদ্ধে যে কথা বলবে 
তার অনুসারীরা তাকে যেখানে পাবে হত্যা করবে অথবা শহীদ হবে এবং বেহেশত যাইবে।।আপনি কী 
কখনো এ ঘোষণা দিতে পারবেন? 


কে যাবে এতবড় ঝুঁকি নিতে? 
মুসলমান জাতিটাকে শেষ করতে আর বাকী রাখা হয় নাই কিছু। 


তবে ইদানিং দেখা যাচ্ছে আপনাদের আনতর্জালে লেখালেখির কারনে বহু ব্যক্তি এদের ধোকাবাজী ও 
স্বরূপ ধরে ফেলতে পারতেছে। এটা একটা আসার আলোর চিহ্। 


ভবহরে এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১২ ৪ ১:৪২ অপরাহ্ু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


কে বলে নবিজী বর্বর, অজ্ঞ,অশিক্ষিত? তিনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী,যিনি সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানীদের মস্তিস্ক 
টি চিরকালের জন্য দখল করে নিয়েছেন। তিনি এব্যবস্থাও করে গিয়েছেন তার বিরুদ্ধে যে কথা বলবে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তার অনুসারীরা তাকে যেখানে পাবে হত্যা করবে অথবা শহীদ হবে এবং বেহেশত যাইবে।।আপনি কী 
কখনো এ ঘোষণা দিতে পারবেন? 


সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানীদের পাইলেন কোথায়? মুসলিম বিশ্বে আপনি জ্ঞানী গুণী মানুষ পাইলেন কোথায়? 
যে ছু একজন বের হয় তারা তো কাফির মুরতাদ আখ্যা পায় ও মুসলমান থাকে না। ইবনে সীনা , আবু 
রুশদ, আল রাজি এরা পর্যন্ত মুরতাদ আখ্যা পেয়েছিল। হালের হুমায়ুন আজাদ, আহমদ শরিফ এরা 
তো বিখ্যাত কাফির।এদেরকে তো আপনি মুসলমান বলতে পারেন না। ইসলামী বিশ্বে জ্ঞানী গুণী নেই 
বলেই তো মুসলমানদের আজ করুন দশা। না হলে কি আর আমাদেরকে কাফির মুশরেক দেশে বৈধ 
বা অবৈধ পথে গিয়ে তাদের দেশে কামলা দিতে হতো নাকি? 


কিন্ত ভাই আপনি তো দেখি নতুন এক ইসলামী পন্ডিত হয়ে গেলেন। এখন তো আমারই আপনার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে 16) 
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ঃ হাকিম চাকলাদার 
ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১২ সময়: ৮:১৯ অপরাহু লিঙ্ক 
(65 বুরে, 


কিন্ত ভাই আপনি তো দেখি নতুন এক ইসলামী পন্ডিত হয়ে গেলেন। এখন তো আমারই আপনার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে 


হাহাহা,কিন্ত আমি তো আপনার প্রবন্ধ গুলী মনোযোগ সহকারে পড়ে পড়ে জ্ঞান অর্জন ও কৌশল 
গুলী অর্জন করেছি। মাত্র ৭-৮ মাস আগেও আমি নিতান্ত অজ্ঞ ও তাদের কাছে বিক্রীত ছিলাম। 


আপনি মানুষদের নিজ খরচায় বঙ্গানুবাদ কোরান ও হাদিছ কিনে কিনে পড়তে দিয়েছেন না ? এতে 
আপনার টাকাও পর্যন্ত গচ্চা গিয়েছে। এরপর আমি আপনার বাংলা কোরানের লিংকটা পেয়ে যাই। 


এইটাই এখন আমার কাছে সব চেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে দাড়িয়েছে। 


বাংলায় একটা প্রবাদ বাক্য আছেনার্নবষ দিয়ে বিষ তোলা। 
আপনার এই কৌশলটি সম্ববতঃ সর্বোত্তম কৌশল। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


স্বয়ং কোরান নিজেই যদি স্বাক্ষী দেয় যে আমি আল্লাহর বানী নই সেখানে সব কিছুই শেষ হয়ে যায়। 
আর কোন কিছুরই প্রমানের প্রয়োজন থাকেনা। 


কোরানে অজন্র ব্যকরনিক ভূল রয়েছে। এটা ধরা শিখেছি আমি আকাশ মালিকের “ঈশ্বরের 
বানীস্পড়ে। 

সর্বোজ্ঞ আল্লাহ পাকের কী আবার ভাষাতে জ্ঞান কম থাকবে? এটা ও কী মেনে নিতে হবে? 

কোরানে মন্কী সুরা গুলীতে এক ধরনের আ পোষ মুলক জীবন ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত। অপর দিকে মদনী সুরা 
গুলীতে চরম আক্রমনাত্বক হত্যাযজ্ঞের সিদ্ধান্থ। 


এটা আপনার কাছ থেকেই ধরা শিখেছি। 


এর দ্বারা এটা প্রমান করে আল্লাহ পাক কোরান অবতীর্ণ করেছেন সিদ্ধান্ত হীনতা ও দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে 
অবস্থান করিয়া। 


সিদ্ধান্ত হীনতা ও দ্বিধাদ্বন্দ এটা একটা মানবীয় গুনাগুন। কারন মানুষ অতি মাত্রায় ভুর্বল ও অজ্ঞ 
এই গুনাগুনটা সর্বশক্তিমান সর্বোজ্ঞ আল্লাহপাকের ক্ষেত্রে কখনই প্রযোজ্য হওয়ার যুক্তি রখেনা। 
ধন্যবাদ। 


৯ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১২ শর ১১:৪৬ পূর্বাহ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


সিদ্ধান্ত হীনতা ও দ্বিধাদ্বন্দ এটা একটা মানবীয় গুনাগুন। কারন মানুষ অতি মাত্রায় দুর্বল ও অজ্ঞ। 

এই গুনাগুনটা সর্বশক্তিমান সর্বোজ্ঞ আল্লাহপাকের ক্ষেত্রে কখনই প্রযোজ্য হওয়ার যুক্তি রখেনা। 

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, আল্লাহ আসলে মোহাম্মদ ছাড়া আর কেউই না। মোহাম্মদ 
তার ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে প্রচন্ড বাধার সম্মুখিন হতে থাকলে তিনি অনেক সময় সিদ্ধান্তহীনতা, 
দ্বিধা দ্বন্দে ভগতেন যে কারনেই কোরানের ছত্রে ছত্রে তা প্রকাশ্য। কোরানের বানী আল্লাহর হলে এ 
ধরনের বিষয় থাকতো না। আল্লাহকে তার কথা বিশ্বাস করানোর জন্য চাদ, সূর্য, আকাশ, বাতাস, 
ফিরিস্তার কসম কাটছে। আল্লাহর কি করুন দশা! এর পরেও কি আর দ্বিধা থাকার কথা যে কোরানের 
বানী কার বানী? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


দেখুন আমি বরং মোহাম্মদ বা তার আল্লাহর চাইতে অনেক বেশী সহানুভূতিশীল ও দয়ালু , কারন 
আমি কোরানের বিষয় বোঝার জন্য সহজ সূত্র আপনাকে বিনা পয়সাতে বাতলে দিয়েছি আর এর 
জন্য আমি কোন তারিফও আকাংখা করিনি। অথচ আল্লাহু ও তার মোহাম্মদ চায় সব সময় তাদের 
চাটুকারিতা করতে। তাহলে কে বেশী মহান? ৬ 


- 15 


ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১২ সময়: ১১:২৬ অপরাহু লিঙ্ক 


পড়ছি এবং পড়ছি। মূল প্রবন্ধ এবং প্রয়োজনীয় মূল্যবান মন্তব্যগ্তলো সহ। লেখককে ধন্যবাদ এরকম 
একটি জনপ্রিয় চরিত্র নিয়ে জনপ্রিয় রচনা লেখার জন্য। আরও কত পর্ব চালাবেন, জানালে অপেক্ষার 
পালা সাঙ্গ হত। 


ভবঘুরে এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১২ গা ১১:৫৩ পূর্বাহ্ণ 
মুক্তা, 


আরও কত পর্ব চালাবেন, জানালে অপেক্ষার পালা সাঙ্গ হত। 


এটা একটা মেগা সিরিয়ালের দিকে ধাবিত হচ্ছে কারন বিষয়টি এত বিস্তৃত আর ব্যপক যে মেগা 
সিরিয়াল ছাড়া উপায় নেই। 
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ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১২ সময়: ৬:০২ অপরাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আল্লাহকে তার কথা বিশ্বাস করানোর জন্য চাদ, সূর্য, আকাশ, বাতাস, ফিরিস্তার কসম কাটছে। 
আল্লাহর কি করুন দশা! এর পরেও কি আর দ্বিধা থাকার কথা যে কোরানের বানী কার বানী? 


সত্যিই তো খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের দিকে ইঙ্গিত করলেন। স্বয়ং সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে তার 
কথা মানুষদেরকে বিশ্বাষ ধরনোর জন্য তারই সৃষ্ট প্রাণহীনবস্ত চন্দ্র সূর্য, সূর্যাস্তের, ইত্যাদির উপর 
একেরপর এক কছম খাওয়ার দরকার হয়ে পড়েছে, 


এটাযে তার একটা মারাত্বক করুন দশা প্রমান করে এটা তো কখনো মাথায় আসে নাই। 
সর্বশক্তিমান সৃষ্টি কর্তার এরুপ করুন দশা হবার তো প্রশ্নই উঠতে পারেনা। 


আপনার ভিতর তো সত্যিই মস্তিষ্ক রয়েছে। 


সম্ভবতঃ অজল্র বড়বড় ডিগ্রীধারীদের মস্তিস্ক গুলী নবিজীর নিকট বিক্রীত হয়ে বসে আছে। তাদের 
মস্তিষ্কের স্বাধীন চিন্তা ক্ষমতা মনে হয় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছেকী বলেন ? 


এমি 4০৪ 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১২ গ্রা ৮:৫৮ পূর্বান 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


সম্ভবতঃ অজল্র বড়বড় ডিগ্রীধারীদের মস্তিস্ক গুলী নবিজীর নিকট বিক্রীত হয়ে বসে আছে। তাদের 
মস্তিষ্কের স্বাধীন চিন্তা ক্ষমতা মনে হয় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছেকী বলেন ? 


কতটা বিক্রিত হয়ে গেছে তার একটা নমুনা দেখুন- আমার পরিচিত এক লোক বিজ্ঞানের একজন 
পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রীধারী। তাকে বোখারি হাদিস থেকে জ্বরের তাপ বা গ্রীষ্মের তাপ যে দোজখ থেকে 
আসে এ সম্পর্কিত হাদিস দেখালাম। জিজ্ঞাসা করলাম কোনটা ঠিক- হাদিসের টা নাকি বিজ্ঞান যা 
বলে সেটা? সে অবলীলায় বলল- বিজ্ঞানের টা ঠিক মনে হলেও হাদিসের টা প্রকৃত সত্য। যেহেতু ওটা 
মোহাম্মদের বক্তব্য তাই ওটা অবিশ্বাস করা যাবে না। 


তো এই হলো বড় বড় ডিশ্রীধারীদের মানসিক অবস্থা। বাকিদের কথা কি আর বলব। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


11110://111110-11019.0011/1021101810100/%0-5 18053 


মোহাম্মদের সাফল্যের রহস্য-প্রথম খন্ড 


তারিখ: ২৭ শ্রাবণ ১৪১৮ (আগস্ট ১১, ২০১১) 
লিখেছেন: সাইফুল ইসলাম 


মূলঃ আলী সিনা 

তার অনুমতিক্রমেই এখানে অনুবাদিত হল। 

ধর্মীয় পাগলামি বা বিরিঞিগিরির (0) প্রভাব সাধারনত একটা ছোট্ট, নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যেই থাকে। 
তাহলে, ইসলাম কিভাবে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মে পরিনত হল? কিভাবে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ 
এ জিনিসে ডুবে আছে, যাদের মধ্যে কিনা অগ্তনতি পরিমানে মেধাবী মানুষ রয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর 
পেতে হলে আমাদেরকে মিথ্যাচারের শক্তি সম্পর্কে জানতে হবে। অসত্যের শক্তি সম্পর্কে একজন 
ওস্তাদ মিথ্যাবাদীর চেয়ে কেই বা বেশী জানে?জোসেফ গোয়েবেল, হিটলারের প্রজ্ঞাপন মন্ত্রী 
(51019592105 10171919") ঠিক এমনই একজন, মিথ্যা এবং শঠতার প্রতিপালক। উনি একবার 
বলেছিলেনঃ “যদি বিরাট আকারের একটা মিথ্যা বারবার বল, তাহলে ওটাই সত্যে পরিনত হয়।* 


একটা মিথ্যা কিভাবে পৃথিবীর প্রধানতম ধর্মে পরিনত হল সেই আলোচনায় ঢোকার আগে এই 
আলোচনার সাথে সম্পর্কিত যুক্তির কয়েকটি হেত্বীভাসের (০01০ [8|19০/) সাথে পরিচিত হয়ে নি 
আসুন। 

আর্তমেন্টাম আাড এন্টিকোয়াইটেটাম 29017191101) ৪0 21100112191): 


এই হেত্রাভাসের প্রকৃতি হল, যেহেতু বিশ্বাসটা অনেক অনেক কাল ধরে চলে আসছে সেজন্য এটা 
অবশ্যই সত্য। অথবা বলা যায় “এটা এভাবেই হয়ে আসছে, সুতরাং এটা সঠিক”। এই হেত্রীভাসটা 
ইসলাম বাজারজাতকারীদের 04491 /42০91901919) কাছে খুবই প্রিয় একটি যুক্তি। আরবীতে এটাকে 
বলে তাকরীর। এই হেত্াীভাস উল্লেখ করে যে, ইসলাম ১৪০০ বছর ধরে অবস্থান করছে, সুতরাং এটা 
সত্য হতে বাধ্য। 

“হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে” এমন অনেক উদাহরন দেয়া যায় যেগুলো আখেরে ঠিকই নগ্ন হয়েছে। 
এমনই একটি মতবাদ ছিল ভূ-কেন্্রিকতা। গ্যালিলিও রংমঞ্চে আবির্ভূত হবার আগে সবার বিশ্বাস 
ছিল পৃথিবী বিশ্বত্ক্ষান্ডের কেন্দ্রে অবস্থি ত। মানবসমাজের সমান বয়সী এই মতবাদ বিশ্বাস করত সূর্য, 
চন্দ্রসহ সমস্ত গগনপট পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। গুটিকয়েক মানুষই এই তত্তের বিরোধিতা করেছে। 
অনাদিকালের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অভিজ্ঞ এই মতবাদও শেষ পর্যন্ত ভুল প্রমানিত হয়েছে। 


আর্তমেন্টাম আড নিউমেরাম(//01011911]া। ৪0111112101): 
আরেকটি হেত্রাীভাস যা মুসলমানেরা আঁকড়ে ধরে আছে তা হল , যেহেতু বিপুল সংখ্যক মানুষ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ইসলামে বিশ্বাস করে তার জন্যে ইসলাম সত্য হতে বাধ্য। (অনেকটা এরকম”্মাইনষয়ে খায়, আমিও 
খাই”।) তাদের কথা হলঃ “এতসব মানুষ কিভাবে ভুল হয়?” 

আর্তমেন্টাম আযাড নিউমেরাম বলে যে, যতবেশী সংখ্যক মানুষ একটি দাবী সমর্থন করবে তার সত্য 
হবার প্রবনতা তত প্রবল হবে। 


শুধুমাত্র কেউ বিশ্বাস করে না বলেই একটা সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না, তদ্বিপরীতভাবেও একই কথা 
বলা যায়। সত্যকে অধিকাংশের মতামতের কাছে বলি দেয়া যায় না। সত্য বিশ্বাসকে পরোয়া না করেই 
বেঁচে থাকে। আমরা ভোটাভুটি করে সত্য নিরুপন করতে পারি না। পৃথিবী কখনোই সমতল ছিল না , 
এমন কি যখন সবাই ওটাই বিশ্বাস করত তখনও না। 


আর্ততমেন্টাম আাড পপিউলাম (0॥119111া। 80 1301301111) : 

আর্তমেন্টাম আযাড পপিউলাম হল আর্তমেন্টাম আযাড নিউমেরামের আরেকটি রূপ। এটা আমাদের 
জানায় যে, কোন একটা কিছু সত্য কারন সেটা বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে সানুনয়ী বা 
আবেদনসৃষ্টিকারী (422991110)। আপনি এই হেত্াভাস পালন করবেন যখন, আপনি কোন বিবৃতির 
ন্যায্যতা দাবী করবেন সেই বিবৃতি কতজন পছন্দ করে তার উপরে নির্ভর করে। আবেপপূর্ণ কথাবার্তা 
প্রায়শই এই ধরনের হেত্ীভাসের বড় বৈশিষ্ট । যেমনঃ ইসলাম ১৪০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে 
অবস্থান করছে এবং এর বিলিয়নের উপরে অনুসারী আছে। মানুষের জীবনের উপরে ইসলামের ব্যাপক 
প্রভাব ছিল এবং এখনও আছে। এটা পৃথিবীকে বীজগণিত এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক উপহার দিয়েছে। 
যখন ইউরোপ অন্ধকার যুগে আচ্ছন্ন তখন বাগদাদের রাস্তা ছিল তীব্র দ্যতিময়। ইসলাম সবচাইতে 
দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে এরা সবাই ভুল করেছে? 

তো, কেন ইসলাম উতরে গেল?আপাতবিরোধী হলেত্ত সত্য, ইসলাম টিকে গেছে কারন এটা একটা 
মহামিথ্যা! এডলফ হিটলার তার মেইন ক্যাক্ষ ১৯২৫) বইতে বলেছেনঃ 

“জনতার বৃহৎ অংশ একটা ছোট্ট মিথ্যার চাইতে বড় মিথ্যার শিকার হবে বেশি সহজে ৮ বৃহৎ মিথ্যার 
অন্তর্গত শক্তি এবং যতবড় মিথ্যা ততই বিশ্বাসযোগ্য শোনাবে এটা যদি কারো জানার প্রয়োজন ছিল, 
তো সেটা হল হিটলার। আরেকটা চমৎকার উক্তি হল 

জর্জ অরওয়েলের, 201009 210 016 6701191 12100896 বইয়ের লেখক। তিনি লিখেছেনঃ 
«রাজনৈতিক ভাষা........... নির্মিত হয় মিথ্যেকে সত্য হিসেবে এবং হত্যাকে সম্মানজনক হিসেবে আর 
হাওয়াকে কঠিন হিসেবে দেখানোর জন্য।” 

বিশাল মিথ্যাগ্তলো কেন এত বিশ্বাসযোগ্য? এর পেছনের ব্যাখা হল, একজন সাধারন গড়পড়তা মানুষ 
খুব বড় ধরনের মিথ্যা বলতে সাহসই করে না। তার ভয় থাকে তাহলে তার কথা কেউ বিশ্বাস করবে 
না আর সে সবার হাসির খোরাকে পরিণত হবে। আর সবাই যেহেতু ছোটখাট গা বাঁচানো মিথ্যা বলেছে 
বা শুনেছে সেজন্য মোটামুটি সবাই সেটা শোনা মাত্র ধরে ফেলে। বড়সড় এই মিথ্যা গুলো এতই 
অস্বাভাবিক হয় যে, শ্রোতা একরকম চমকে ওঠে। বেশীরভাগই এগুলো হজম করার জন্য প্রস্তুত থাকে 
না। যখন মিথ্যাটা হয় প্রকান্ড, তখন শ্রোতা বিস্ময়ে ভাবে কিভাবে একজন মানুষ এই ধরনের কথা 
বলার স্পর্ধা করতে পারে, ওদ্ধত্য দেখাতে পারে। তখন আপনার হাতে থাকে ছুটো মাত্র সিদ্ধান্তঃ এই 
কথা যে বলছে হয় সে মাথানষ্ট পাগল, বুজরুক আর নয়ত সে যা বলছে সত্যি। এখন যেকোন 
কারনেই হোক যদি এমন হয় যে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার আগে থেকেই একটা সমীহভাব ছিল, 
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তার ক্যারজম্যাটিক ব্যক্তিত্রের প্রতি অথবা কোন অঙ্গীকারবোধ থেকে, এবং যার জন্য তার 
পাগলামিকে আপনি প্রত্যাখ্যান করতে পারছেন না? তখন আপনি আসলে আপনাকে বিশ্বাস করতে 
বাধ্য করেন যে সে যা বলছে তা সত্য, এমন কি তার দাবী অর্থহীন হলেও। 

প্রকান্ড আকারের 19৭ আমাদের সাধারন বিচার বিবেচনাবোধকে উড়িয়ে দেয়। এটা অনেকটা 
কিলোগাম মাপার যত দিয়ে টন মাপার মতন। এটা আর সানিক ওজন দেখায় না। এমন কি এটা মাঝে 
মাঝে কোন ওজনই দেখায় না। অতএব বলা যায় হিটলার ছক ছিল। বিরাট" আকারে 19৭7 কখনও 
কখনও ছোট চির চাইতেও বিখাসযোগা হয়। 


মোহাম্মদ যখন তার সাত আসমানে ঘুরে আসার কথা বলে , আবু বকর প্রথমে হতচকিত হয়ে যায়। কি 
করা যায় সে বুঝতে পারছিল না। কথাগুলো ছিল সম্পূর্ণই পাগলামি। তার কাছে শুধুমাত্র ছুটো পথ 
খোলা ছিল। হয় তাকে স্বীকার করতে হবে, যে মানুষটার জন্য সে এত উপহাস সহ্য করেছে সে মাথায় 
ছিটগ্রস্থ, নইলে তাকে জোর করে তার সমস্ত কল্পকাহিনীতে বিশ্বাস করতে হবে। তার জন্য কোন 
মধ্যমপন্থা খোলা ছিল না। 

ইবনে ইসহাক বলেন, যখন মোহাম্মদ তার কল্পনাগুলো সবার কাছে বলল, “তখন অনেক মুসলমান 
তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। কয়েকজন আবু বকরের কা ছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার বন্ধু 
সম্পর্কে তোমার মতামত কী? সে দাবী করছে সে গতরাতে জেরুজালেমে গিয়েছিল, সেখানে নামাজ 
পড়েছে, আবার মক্কায় ফিরেও এসেছে! 

উত্তরে আবু বকর তাদের মিথ্যাবাদী বলল। তখন তারা বলল , সে(মোহাম্মদ) তখনও মসজিদে বসে 
এই কথাগুলো বলছে। আবু বকর বলল, যদি সে এ কথা বলে থাকে তাহলে সত্যিই বলেছে। আর এ 
কথায় এত বিস্ময়েরই বাকি আছে? উনি তো আমাকে দিনে অথবা রাতে স্বর্গ থেকে আল্লাহর 
যোগাযোগের কথা বলেছেন, এবং আমি বিশ্বাসও করেছি। এটাতো তোমরা যা নিয়ে লাফালাফি করছ 
তার চেয়েও বেশী বিস্ময়কর! 

নিখুত যুক্তি। বস্তুত আবু বকর আসলে যা বলেছিল তা হল, যখন আপনি আপনার যুক্তিকে শিকেয় 
তুলে অযৌক্তিক জিনিসে বিশ্বাস করা শুরু করেন তখন আপনি যে কোন কিছুতেই বিশ্বাস করতে 
পারেন। একবার যখন আপনি নিজেকে বোকা বানিয়েছেন তখন সারাজীবন বোকা হবার জন্য 
আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে, কারন বোকামির শেষ নেই। এমন ক'জন আছেন যারা ৫৪ বছরের এক 
বুড়োর সাথে ৯ বছরের একটা বাচ্চা মেয়েকে শুতে দেবে? এর জন্য দরকার চুড়ান্ত গাধামী। আর এই 
গাধামী শুধুমাত্র অন্ধ বিশ্বাসের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। 


আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আবু বকর , ততদিনে তার প্রায় সমস্ত সম্পত্তি মোহাম্মদ আর 
তার পাগলামির জন্য ব্যয় করেছে। এই লোকটা অনেক ঝুকি নিয়েছে। এই পর্যায়ে এসে তার বন্ধুর 
কথায় চলা ছাড়া আর কোন পথ তার ছিল না। সে পরিচালিত হচ্ছিল এটা চিন্তা করাটাই ছিল 
বেদনাদায়ক। এটা সে তার স্ত্রীর কাছে কীভাবেই বলত? কীভাবে মক্কার জ্ঞানী গুনিদের কাছে বলত, 
যারা কিনা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিল, তাকে মাথামোটা বলেছিল? আবু বকরের জন্য পেছন 
ফেরার দরজা বন্ধ হয়ে গিয়ছিল। সে শুধু একটা কাজই করতে পারত তাহল মোহাম্মদ যা বলে তা শুধু 
শুনে যাওয়া। তার বিবেককে কবর দিতে হয়েছিল আর মোহাম্মদের কল্পনায় বিশ্বাস করতে হয়েছিল। 
যখন একজন মাত্র মানুষের উপরে আপনি আপনার সমস্ত বিশ্বাস রাখেন এবং তার জন্য বিশাল ত্যাগ 
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স্বীকার করেন, তখন আপনি আপনার স্বাধীনতা ছুড়ে ফেলেন আর পরিণত হন তার হাতের পুতুলে। 
আর এই জিনিসটাই বিরিঞ্চিবাবারা তাদের অনুসারীদের কাছ থেকে চায়। শুধুমাত্র এ ধরনের 
একনিষ্ঠতাই পারে তাদের নার্সিসিষ্ট(এটার বাঙলা কী? চাওয়াকে সম্পূর্ণভাবে চরিতার্থ করতে। 


মোহাম্মদের এইসব গালগঞ্প আবু বকরের বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল , কিন্ত তারপরেও অবশেষে সে 
তাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিল একারনে যে, তাকে ত্যাগ করা মানে হল মেনে নেয়া যেসে 
এতদিন গাধামী করেছে আর সেটা হত একটা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা। আপনি যাকে ঈশ্বরের দূত বলে 
মেনে নিয়েছেন তার সমালোচনা করা বেশ কঠিন একটা কাজ। বন্তত এটা একটা বেশ বীরত্ৃপূর্ণ কর্ম , 
যেটা দূর্বল মনের একজন বিশ্বাসীর পক্ষে অসম্ভব। যতই আপনি আপনার স্বাধীনতা ত্যাগ করছেন , 
যতই এ ব্যক্তির জন্য ত্যাগ স্বীকার করছেন, তাকে ছেড়ে যাওয়া ততই কঠিন হয়ে পড়ছে। আপনি 
কীভাবে আপনার বন্ধু বান্ধবদের কাছে মুখ দেখাবেন , বলবেন আপনি এতদিন প্রতারিত হয়েছেন? 
আপনার বিবেকের সাথেই বা কীভাবে আপোষ করবেন এতগুলো বছর, এত অর্থ নষ্ট করার জন্য? 


একজন গড়পরতা সাধারন মানুষ যেটা বুঝতে পারে না তা হল, এই বিরিঞ্বাবারা মোটেও কোন 
সাধারন ব্যক্তি নয়, তারা সাইকোপ্যাথ। কিন্ত তাদেরকে ধরতে পারাটা খুব একটা সহজ নয়। এই 
নার্সিসিস্ট গুলো প্রায়ই যে শুধু স্মার্ট তাই নয়, প্রতিভাবানও বটে। তারা কমনীয়, হাসিখুশী, অমায়িক, 
বুদ্ধিমান এবং ক্যারিজম্যাটিক। বুদ্ধিমতার সাথে সাইকো প্যাথলজির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু 
সাইকোপ্যাথের যেটার অভাব সেটা হল বিবেক। উচ্চতর ধীশক্তি আর বিবেকহীনতা, এই দুয়ের 
সমাহার তাকে চরম বিপজ্জনক করে তোলে। এক্ষেত্রে হিটলার একটা যথাযথ উদাহরন। গানপয়েন্টে 
রেখে আপনার 

যথাসর্বস্ব কেড়ে নেওয়া বেরসিক সাইকোপ্যথটার থেকে অনেক অনেক বেশী বিপজ্জনক হল এ চতুর 
সাইকোপ্যাথটা যে কিনা বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথা আর মিথ্যে অঙ্গিকার দিয়ে মিলিয়ন মিলিয়িন লোককে 
বিপথে চালিত করে। 

হিটলার, স্ট্যালিন ছাড়াও ইতিহাসের অনেক স্বৈরশাষকরাও ছিল বিকৃতমন্তিষ্কের। তবুও কয়েকজনই 
মাত্র তাদের পাগলামীতে সন্দেহ করেছে। স্বৈরশাষকের উন্নত ধীশক্তিই সম্ত্রাটের অদৃশ্য ছম্মবেশ। 
প্রত্যেকেই এটা দেখে এবং স্তুতি প্রকাশ করে। যারা এই পরিমন্ডলে পরে না তারাও পরবর্তিতে অন্যান্য 
সকলের দেখাদেখি বিশ্বাস করে ফেলে। এভাবেই মিথ্যাটা চিরস্থায়ী হয় এবং কোন প্রকার সমালোচনা 
সহ্য করা হয়না। 


সহিংসতার ব্যাবহারঃ 

সম্পূর্ণভাবে গ্রহন হবার পরেও মিথ্যাবাদী সাইকোপ্যাথ তার মিথ্যেকে বাঁচিয়ে রাখতে সহিংসতা 
ব্যবহার করতে প্রস্তুত থাকে। দাবী সমর্থন করতে জোর প্রয়োগ করা আরেকটি হেত্বীভাস যেটা অত্যন্ত 
সফলভাবে স্বৈরশাষকদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই হেত্বীভাসটার নাম আর্তমেন্টাম আযাড 
ব্যাসিউলাম /90119110থা, 9198001011)| এটা হয় যখন কেউ একজন একটি সিদ্ধান্ত অন্যদের 
গ্রহন করার জন্য জোর প্রয়োগ করে বা জোর করার হুমকি দেয়। 
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মোহাম্মদ তার বিজয়গুলোকে স্বর্গীয় সহায়তার কথা বলে মহিমান্বিত করত। সত্য হল সে 
জিতত,৮898452 17 01850 011 আল্লাহ তার পক্ষে ছিল এই কারনে সে জেতে নাই, বরং সে 
জিতেছে কারন সে ছিল চতুর, নিষ্ঠুর এবং স্থিরসঙ্কল্প যেকোন ভাবে জেতার জন্য এমন কি শঠতা এবং 
বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে হলেও! অপ্রস্তুত নিরস্ত্র গ্রামবাসীকে হত্যা করতে হলে আপনার পক্ষে 
ঈশ্বরের থাকার কোন দরকার নেই। 


আর্তমেন্টাম আযাড ব্যাসিউলাম(/00116100থা, ৪ 09০1এ॥া1)কে বলা যায় এভাবে, “শক্তিই 

মুক্তি” 0181015 ₹1811)হুমকিগ্ুলো সরাসরি হতে পারে এমনঃ 

* পৌত্লিকদের যেখানেই পাও হত্যা কর। (98 116190181619 %/11919৬01 /০৪| 010 1191. 9:5) 

* আমি অবিশ্বাসীদের মনে ভয়ের সঞ্চার করবঃ অতএব ঘাড়ের ওপরে আঘাত কর আর তাদের থেকে 
সমস্ত প্রতঙ্গ কেটে ফেল।( 11 1791|| 19171011710 01911928115 01 016 01199116215: 916 6 
2100৬ 11211175905 2110 9112 211 07811 017091-1105 01 0761) 8:12) ৮৪১২ 

অথবা হতে পারে একটু ঘুরিয়ে পেচিয়েঃ 

* আর যারা অবিশ্বাস করে আর আমাদের নিদর্শনসমুহকে মিথ্যারোপ করে , তারা দোজখবাসী। (10 
85 101 11092 10 019098119৬5 2170 18190 901 91015, 016 218 07810901019 0111911 5:11) এটা 
হবে ৫8১০ 

* তার বিশ্বাসী) জন্য এই দুনিয়াতে রয়েছে লাঞ্ছনা, আর কিয়ামতের দিনে আমরা তাকে আস্বাদন 
করাব জ্বলা-পোড়ার শান্তি। (01 1]॥া [0116 01909116461] [11619 19 01901909111 1119 11, ৪10 07 
116 1028) 01 4100]7811 2 91911 11216 111 18916 1116 7812811/ 01100111170 (716)) ২২:৪৯। 

* যারা আমাদের নির্দেশাবলীতে অবিশ্বাস করে, নিশ্চই তাদের আমরা অচিরে আগুনে প্রবেশ করাবো। 
চামড়া দিয়ে যাতে তারা শাস্তি আস্বাদন করতে পারে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ হচ্ছেন মহাশক্তিশালী, 
পরমজ্ঞানী। (৫1001) 00999 1110 0193616৬911 001 00|10111090013, 5 91211 [1915 0161 
11817 0176; 90 017 95 11811 91115 219 11017090011 10011760, 5 /11| 01121709 0161 [01 01191 
91179, 1121 1179 1128) 18918 078 01891159111) 90181) /181 15 101011, ৬5০. (0. 4:56) ) 
৪88৫1 

হুমকি এই প্রকান্ড মিথ্যেকে একটা নাটকীয় গুরুতু প্রদান করে। আঘাতটা এতই তীব্র যে একজন এ 
সম্পর্কে নির্বিকার থাকতে পারে না। “একজন মানুষ কীভাবে এতটা নিশ্চিত হতে পারে যে ঈশ্বর 
অবিশ্বাসীদের শাস্তি দেবেন??” অথবা, “একজন মানুষ কীভাবে এতজনকে হত্যা করতে পারে শুধুমাত্র 
তাকে অবিশ্বাস করার জন্য?” আপনি তখন বিস্মিত হন এবং আরো বিশ্বাসপ্রবন হয়ে পড়েন এবং 
আর্তমেন্টাম আ্যাড ব্যাসিউলাম(/%001161100থা, ৪ 09০11) কাজ করে। সর্বাধিক সহিংসতা 
সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য। উত্তর কোরিয়ানরা আক্ষরিক অর্থেই উন্মাদ কিম জাংকে পূজো করে। এটা 
নিশ্চিতভাবেই এসেছে চরম সহিংসতা এবং সমালোচনার প্রতি কোন প্রকার সহনশীলতা না দেখনোর 
মাধ্যমে। 


আউম শিনরিক্য ৫২ 911110) কাল্টের গুরু শোকো আশারা 91010 /581181৪) যখন তার 
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তারা এই ন্যাককারজনক আদেশের বিরোধিতা করেনি। তারা তাদের বিবেককে স্তব্ধ করে রেখেছিল এবং 
এটাকে তাদের গুরুর উচ্চতর জ্ঞানের পরিচয় ভেবেছিল। তাদের ছুটো পথ খোলা ছিল সামনে। হয় 
তাদের স্বীকার করতে হত যে সে একজন উন্মাদ এবং তারা এতিদিন গাধামী করে এসেছে আর 
তাদের এত দিনের তিতিক্ষা সবই বৃথা নয়ত, বিশ্বাস করতে হত যে এই ব্যক্তির জ্ঞানের গভীরতা 
মাপার মতন জ্ঞান তাদের নেই, যার জন্য তার কাজে প্রশ্ন করা উচিত নয়। এই মানুষগুলো আশারা "র 
সাথে থাকার জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছিল। তাদের অতীত জীবনের সাথে সমস্ত যোগাযোগ তারা 
বিচ্ছিন্ন করেছিল। তারা যদি তাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করেও, তাহলেও যাওয়ার কোন জায়গা 
তাদের নেই। যেহেতু আশারাকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা মতবিরোধ সহ্য করা হবে না সেহেতু সেযাবলে 
তাতে বিশ্বাস করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না। তারা সমস্ত সন্দেহ অগ্রাহ্য করে 
নিজেরকেই জোর করে বিশ্বাস করিয়েছিল। 

ডাঃ ইকুয়ো হায়াসি(001. 140 112)991) ছিল একজন নামকরা ডাক্তার যে কিনা আশারার একজন 
একান্ত অনুসারীতে পরিণত হয়েছিল। যে পাঁচজন ব্যক্তিকে টোকিয়ো সাবওয়েতে স্যারিন গ্যাস ছাড়ার 
নির্দেশ দেয়া হয়েছিল হায়াসি ছিল তাদের একজন। হায়াসি ছিল জীবন বাঁচানোর জন্য হিপোক্রেটিক 
শপথ নেয়া প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ফিজিশিয়ান। বিষাক্ত তরল মেশানোর একটা সময় হায়াসি তার সামনে বসা 
একজন মহিলার দিকে তাকিয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল। সে জানত যে সে এ নারীকে হত্যা করতে 
চলেছে। কিন্তু পরমুুর্তেই সে তার বিবেককে চুপ করিয়েছিল এবং নিজেকে প্রবোধ দিয়েছিল একথা 
বলে যে “আশারাই সবচেয়ে ভালো জানে” এবং তার গুরুর জ্ঞ্যান নিয়ে প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়। 

বিনা কারনে কাউকে হত্যার কথা সাধারন একজন মানুষ চিন্তাও করবে না। এই মানুষটা আপনাকে 
বিশ্বাস করিয়েছে আপনার স্বর্গ নরকে যাওয়ার চাবি তার কাছে। আপনার পরকালের ভাগ্য তার হাতে। 
আপনি তার উপরে আনুগত্য রেখেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন সে যা বলেছে তাতেই আর আপনি 
এমনকি তার কথায় সন্দেহ করতেও ভীতিবোধ করেন। সে আপনাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে 
আপনি যদি তাকে সন্দেহ করেন তাহলে আপনি দোজখে যাবেন। আপনার হাতে দুটো পথ, উন্মাদ 
হিসেবে তাকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা নয়ত তার সমস্ত কিছুতেই প্রশ্ন নাতুলে বিশ্বাস করা৷ 
আপনি নিজের কাছেই প্রশ্ন তুলছেন , “কী হবে লোকটা যদি সত্যি বলে?” তার অবাধ্য হলে আমাকে 
চিরকালের জন্য শাস্তিগ্রহন করতে হবে। এই ঝুঁকিটা কি নেয়া যায়? চাইলেই দেখা যাচ্ছে কতশত 
মানুষ তাকে গ্রহন করেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা খুবই চালাক চতুর। তারা সবাই কি ভুল 
হতে পারে? আপনি আপনার নিজের সাথে কথা বলবেন নিজের বিবেককে চুপ করিয়ে। এখন আপনার 
কাছে প্রশ্ন আসবে আপনি কী করবেন? এই ধর্মটাই আপনার সবকিছু। সুতরাং আপনি আপনার বিবেক 
চুপ রাখেবেন, বুদ্ধিমত্তা বন্ধক রাখবেন আর মেনে নেবেন আপনাকে যা করতে বলা হবে। আপনার 
বাধ্যতাকে পুরস্কৃত করা হবে। আপনার সাথীরা আপনার নিষ্ঠা , ত্যাগ, বিশ্বাসের প্রশংসা করবে। 
আপনার কর্মকান্ড প্রথমে আপনার বিবেককে জাগ্রত করলেও এই সমস্ত প্রশংসা আপনার সান্তনা 
দেবে। আপনার ভেতরে ভালো লাগা তৈরী করবে। ক্রমেই আপনার কাছে খারাপকে ভালো এবং 
হত্যাকে স্বর্গীয় বলে মনে হবে। 


সেজন্য আপনি বিশ্বাস করবেন আপনার গুরুর কথা যখন সে বলবে মানুষ হত্যা করে আপনি স্বর্গে 
যাবেন। যখন আপনাকে আপনার নিজের জীবন বলি দিতে বলবে, আপনি হাসিমুখে তাই করবেন। 
যখন আপনাকে আপনার নিজের সম্পত্তি, আপনার নিজের স্ত্রী কিংবা নিজের অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে 
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তার সাথে শোবার জন্য চাইবে, আপনি কোন প্রকার সংকোচ ব্যাতিতই তা করবেন। আপনি আপনার 
বুদ্ধিমত্তা, ইচ্ছাশক্তি তার কাছে বন্ধক রেখছেন। আপনার ভাবনা চিন্তা বা প্রশ্ন করার মতন কোন 
যৌক্তিকতাই থাকে না, শুধুমাত্র আদেশ পালন করা ছাড়া। আপনি প্রচন্ডভাবে চেষ্টা করবেন অনুগত 
হবার জন্য। সেবা এবং সংযমে আপনি আপনার সাথীদের ছাড়িয়ে যেতে চাইবেন। আপনাকে বলা 
হয়েছে, এবং আপনি বিশ্বাস করেছেন যে, যতবড় ত্যাগ ততবড় পুরঙ্কার। আপনি এ ব্যক্তিকে সেবা 
করতে পেরে, তার জন্য আপনার সম্পত্তি ব্যয় করতে পেরে এবং আপনার জীবন তার এবং তার 
দর্শনের জন্য ত্যাগ করতে পেরে এবং তার ইচ্ছা পূরন করতে পেরে সম্মানিত বোধ করবেন। 


ষোল বছরের কিশোর ওমাইয়ার মোহাম্মদের একটি যুদ্ধের সঙ্গী ছিল। মোহাম্মদ শহীদের মর্যাদা 
সম্পর্কে এমন স্ফুরিত, প্রদীপ্ত ভাষায় বর্ননা করেছিল যে তার ধর্মান্তায় আগুন ধরে গিয়েছিল। 
খাওয়ার জন্যে মুঠোয় নেয়া খেজুর ছুঁড়ে ফেলে চিৎকার করে বলে উঠেছিল,” এগুলোই কী আমাকে 
জান্নাত থেকে দূরে রেখছে? নিশ্চিতভাবেই, আমি আমার প্রভুর সাথে দেখা করার আগে এর স্বাদ আর 
নেবো না।” (516 01656 07011010172 10801 00) 28180155 ? ৬০111/১ [ || 509 110 11018 ০01 
0611) 101 [1166[17% 1.0101৮)| এই কথাগুলো বলে সে শক্রর শিবিরের দিকে এগিয়ে গেল এবং 
অতি শীঘ্রই তার আরাধ্য ভাগ্য বরন করল। 


আপনি একবার বিশ্বাসী হয়ে গেলে, আপনার প্রিয় নবী মিথ্যে বলতে পারে সেই সম্ভবনাই উড়িয়ে 
দেবেন। সাইকোপ্যাথরা বিবেকশুন্য হয়। কোন প্রকার অনুশোচনা ছাড়াই এরা মিথ্যে বলতে পারে , 
মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ হত্যা করতে পারে। এটা করাকে তারা তাদের দায়িতু মনে করে। হিটলার 
বিশ্বাস করত সে ঈশ্বরের কাজ করছে। বস্তত, তার প্রকাশিত বক্তব্যের মধ্যেই সেটা পরিষ্কার দেখা 
যায়। তার বই মেইন কেক্ষ-এ লিখেছেঃ 

«সেজন্য আজ আমি বিশ্বাস করি, ইহুদিদের প্রতিরোধ করে আমি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে 
অনুযায়ী কাজ করছি,, আমি পালনকর্তার জন্য যুদ্ধ করছি। “(16109 1০008) [1991৬ 0180] লা। 
8010170 11 90001091702 ৬/101 1112 ৬1|| 01019 /111011/ 01629101:10% 09919170110 17521 9091151 
1112 এ৪৬/, | আথা। 00111170001 06 /011 01016 1019.) 

আয়াতুল্লাহ মোনতাষেরী, খোমেইনির কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত এবং তার সাথে মতের অমিল হবার আগ 
পর্যন্ত যার খোমেইনির স্থলাভিসিক্ত হবার কথা ছিল, তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, যখন খোমেইনি তিন 
হাজার ভিন্নমতাবলম্বী ছেলে মেয়েকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছিল , তখন মোনতাযেরী তাতে বাধা দেন। 
খোমেইনি তখন বলেছিল যে, সে যেন চুপ থাকে এবং এ কাজে নাক না গলায়, এই কাজের জন্য 
সে(খোমেইনি) আল্লাহ্‌র কাছে জবাব দেবে। 
সাইকোপ্যাথগুলোর নেতৃতু দেবার সহজাত ক্ষমতা থাকে। থাকে আড়ম্বরপূর্ণ ধ্যান-ধারনা আর থাকে 
ব্যাপক আবেদন। তাদেরকে মনে হতে পারে তারা শক্তিমত্তার স্তম্ত এবং জন্মনেতা। এটা শুধু আপনিই 
না, আরো বহু "্চালাক-চতুর” মানুষ একইভাবে তাদের “মাহাত্ম্য” চিনতে পারে। এই মানুষগুলোর 
প্রত্যকে কিভাবে ভূল হয়? আপনি বিস্মিত হবেন এবং তার উচ্চারিত কথাগুলোকে যুক্তি দিয়ে সরাসরি 
বাদ না দিয়ে এ কথাগুলোর কোন লুকায়িত এবং গুঢ় মানে খুজে বের করবেন যা এ কথাগুলোকে 
সমর্থন করতে পারে। তার কথাবার্তা যতবেশী অর্থহীন, আপনার কাছে মনে হবে ততবেশী অলৌকিক 


আর স্বগীয়। 
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হিটলার বিপুল জার্মানদের সমর্থন আদায় করেছে শুধুমা ত্র তার মিথ্যাগুলোকে খাইয়ে। সে ছিল একজন 
মনোমুগ্ধকর বক্তা। যখন সে বক্তা দিত, তার কণ্ঠ প্রবল থেকে প্রবলতর হত এবং জার্মানীর ভেবে 
নেয়া শত্রদের দিকে তার রোষ উপ্রে দিত। জার্মানদের মধ্যে সে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিল। যতবড় 
মিথ্যা, ততবেশী বিশ্বাসযোগ্য, তার এই বিশ্বাস প্রমানিত হয়েছিল। তারা তাকে ভালোবাসত এবং তার 
অগ্নিবৎ ভাষনে কান্নাসিক্ত হত। 


ইবনে সা'দ একটি হাদিসের উল্লেখ করে যেটা হিটলার আর মোহাম্মদের মধ্যে সাদৃশ প্রকাশ করেঃ 
ধর্মোপদেশের সময়, যখন সে গলা উচিয়ে কথা বলত তখন তার চক্ষু লাল হয়ে উঠত এবং একজন 
সেনাবাহিনীর অধিনায়কের মতন তার লোকেদের দিকে রাগান্বিতভাবে সতর্কবানী দিতেনঃ”পূনরুথান 
এবং আমি এই দুটো আঙুলের মতন( তার তর্জনী এবং মধ্যমা দেখিয়ে) । মোহাম্মদের পথনির্দেশনই 
সর্বতম এবং নিকৃষ্ট হল তার পরিবর্তন। আর পরিবর্তনের ফলাফল হল নরকবাস। ” 


ইবনে সাদ একই জায়গায় বলছেনঃ প্ধর্মোপোদেশের সময় নবী একটা ছড়ি চালনা করতেন।” 
সম্ভবত তার কর্তৃত্ের চিহ্স্বরুপ!!) 


অন্যকে শৈল্পিকভাবে, নির্লজ্জের মত নিজকার্ষে নিপুণভাবে ব্যবহার করা এমন কোন কাজ নয় যেটা 
আপনি কিংবা আমি শিখে ফেলব, অথবা সহজে আয়ত্ব করব। আমাদের সবচেয়ে বড় “অসুবিধা” হল 
আমাদের “বিবেক”। বিবেকশুন্য সাইকোপ্যাথগুলোর মধ্যে ওরকম নিপুণতা প্রাকৃতিকভাবেই এসে 
পড়ে। হিটলার, মাও, পলপট, স্ট্যালিন এবং মোহাম্মদরা ছিল বিবেক রহিত। 


কাজেই কেন ইসলাম সফল হয়েছে? এর চারটি উত্তর রয়েছেঃ 

* ইসলাম বৃহত্তম মিথ্যা। 

* মোহাম্মদ ছিল নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারী। 

* ইসলাম ভিন্নমতের বিরুদ্ধে অতিমাত্রায় অসহনশীল। 

* ইসলাম ক্ষমতার একটি অস্তর। 

কেন সবাই মোহাম্মদের প্রশংসা করেছিল? 

মুসলমানদের একটা প্রশ্ন খুবই বিচলিত করে তা হল, মোহাম্মদ যদি এতই খারাপ হবে তাহলে তার 
সাহাবীরা কেন তার এত প্রশংসা করেছিল? কেন কেউ তার নিন্দা করেনি, এমন কি সে মারা যাবার 
পরেও? 

উত্তর হল, যে সমাজ ব্যক্তিপূজোর উপরে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে মনের কথা খুলে বলাটা 
সবসময় নিরাপদ নয়। সত্য কথা সমাজ থেকে আপনাকে বহিষ্কার করতে পারে, অথবা আরো খারাপ, 
আপনার জীবনটাই খরচ হয়ে যেতে পারে। যেসব মানুষ ভিন্নভাবে চিন্তা করতে পারে তারা মুখ 
ভালোভাবেই বন্ধ রাখতে জানে, জানে কিভাবে ঘাড়ের উপরে মাথাটা রাখতে হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে 
আবি সারহ, যে কিনা মোহাম্মদের হয়ে কোরান লিখে দিচ্ছিল, সে বুঝে ফেলেছিল আসলে কোন 
প্রকার দৈববাণী ছিল না, মোহাম্মদই কোরান বানাচ্ছিল। তার মদীনায় পালিয়ে যেতে হয়েছিল এবং 
শুধুমাত্র মক্কার নিরাপদে পৌছে সে যা পেয়েছিল তা প্রকাশ করেছিল। তথাপি , মোহাম্মদ মক্কা বিজয়ের 
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পর আবি সারহকে ততক্ষণাৎ খুজে নিয়ে এসে তাকে হত্যা নির্দেশ দেয়। তবে সে বেচে যায় ওসমান 
মধ্যস্থতা করায়, যে কিনা তার বৈমাত্রেয়তোরা একই সাথে প্রতিপালিত হয়েছিল) ভাই ছিল। 


যেখানে সমালোচনা স্তব্ধ করে দেয়া হয়, সেখানে পরগাছা, পা-চাটারা প্রশংসা করে, মোসাহেবি করে, 
যা নয় তাই ফলাও করে প্রচার করে নেতার কৃপাধন্য হতে চাইবে। মোহাম্মদের মৃত্যুর পরেও , 
পরগাছাগুলো তাদের তোষামোদী অব্যাহত রাখে, মহিমাকীর্তন করে আকাশে তুলে ফেলে, এমন কি 
তার নামে অলৌকিক ঘটনার কথাও বলে এই চিন্তা থেকে যে এগুলো তাদের মর্যাদা বাড়াবে, 
তাদেরকে পুণ্যাত্বা হিসেবে দেখাবে। মোহাম্মদের গায়ে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর তকমা 
লাগানো হয়েছে, যদিও সে নিজেই কোরানে এ ব্যাপারে তার অপারগতার কথা বলেছে। ১৭৪৯৩) 


১৪০০ বছর পরেও মুসলমানেরা একইভাবে আচরণ করে যেটা করত মক্কায় মোহাম্মদের সময়। যারা 
ভিন্নমত পোষণ করে তারা কথা বলতে ভয় পায়, আর যদি বলেই ফেলে তাহলে দ্রুত তাকে চুপ 
করিয়ে দেয়া হয়, অন্য দিকে ধামাধরা সামান্য পরগাছাগুলোকে সম্মান করা হয় মোহাম্মদ এবং তার 
“গুণাবলী” ধরে রাখার জন্য। এমন ভন্ডামী আর চাটুকা রীতায় ভরা উৎপীড়নকারী পরিবেশে কীভাবে 
সত্যের জয় হবে? 


এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে, মোহাম্মদ তার সমালোচনাকারীকে হত্যার নির্দেশ দিচ্ছে, আর 
ওমর, ছিল মোহাম্মদের ডান হাত, তলোয়ার হাতে সদাপ্রস্তত থাকত, যারাই মোহাম্মদের কর্তৃত্ব নিয়ে 
প্রশ্ন তুলত তাদের ঠোঁট কেটে নেয়ার হুমকি দিত। মোহাম্মদ চাটুকারীতাকে উৎসাহিত করত , আর 
মুক্তচিন্তা, সমালোচনাকারীদের শাস্তি দিত। 


এরকম উৎপীড়নকারী পরিবেশে বসবাসকারী মানুষ একসময় সেই নেতার অতিমানবীয় গুণাবলীতে 
বিশ্বাস আনে এবং তাদের বিশ্বাস সত্য এবং বাস্তবে পরিণত হয়। 


সম্প্রতি চক্ষুসার্জনদের একটি দল উ ত্র কোরিয়াতে গিয়েছিল ছানিআক্রান্ত মানুষদের সাহায্য করতে। 
হাজার হাজার নবীন, বৃদ্ধ লাইনে দাড়িয়েছিল এবং দৃষ্টি পুনরূদ্ধারের পরে ডাক্তারা ন্তভ্ভিত হয়ে দেখল 
তারা ডাক্তারদেরকে ধন্যবাদ না জানিয়ে প্রথমেই দেয়ালে ঝুলতে থাকা কিম ঝিং -এর প্রতিকৃতিতে 
প্রণত হচ্ছিল এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছিল, যেই স্বেচ্ছাচারী কিনা বছরের পর বছর তাদেরকে অন্ধ বানিয়ে 
রেখেছিল। 


মোহাম্মদের মিশন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল অংশত কারন, সে এমন এক সময়ে, এমন এক 
জায়গায় দেখা দিয়েছে যেখানে সে ছিল, একদল অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধিকন্ত, উৎকট স্বদেশভক্ত 
লোকদের মাঝে। তার লুটতরাজের ধর্মকে খাড়া করাবার জন্য যেসব গুনাবলী দরকার সেগুলো আগে 
থেকেই তার অনুসারীদের মাঝে ছিল। তীব্র উৎকট জাতীয়তাবোধ, ধর্মান্ধতা, উদ্ধতভাব, দান্তিকতা, 
অতিআত্মল্মন্য তা(৬150910119119), নির্বৃদ্ধিতা, আত্মপ্রশংসা, লোভ, যৌনলালসা, জীবনের প্রতি 
তুচ্ছতাচ্ছিল্যভাব এবং আরোও নিকৃষ্ট চরিত্র যেগুলো ইসলামের নির্দেশক ছাপ€( 14181), এগুলো 
আগে থেকেই কাঁচা-মাল (1916118 101118) হিসেবে আরবে উপস্থিত ছিল যেখানে মোহাম্মদ তার 
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«প্রোফেটিক এন্টারপ্রাইজ” চালু করেছিল। এসমস্ত গুনাগুণ পরবর্তিতে ইসলামের বলি অন্যসকল 
জাতির উপরেও চাপানো হয়েছিল। যাদের এসব প্রাথমিক গুণাবলী যেগুলো ইসলামে পাওয়া যায় আগে 
থেকেই ছিল, তারা একটা সাধারন ভূমি পেল পুনর্বিন্যস্ত হতে এবং তাদের অনৈতিক , অপরাধমূলক 
কার্যক্রমকে বৈধতা দিতে। 


আগামী খন্ডে সমাপ্ত ...। 


এই খন্ডের ব্যাবহৃত তথ্যসূত্রঃ 


*:17011005 8170 07218701191 19170002809 1946 
11100:///৬/.199011.001/10111798/91/911/102152.11101| 


* 99110119190: 183 


*:/0011710191, 1৬02117 1201107 3911011 11911119111) 80. 1০৬ 0115 :102111791800155, 1999, 00. 
65. 


স* [101 58017915091) 10952 362 


*:119 01109118৬917519092190 89150 11011121117290| [0 101110 2. 111128019 90 08 021109118৬০ 
(21লথা। 17: 90) 8170 100118111150 12130 (211115 0121 42191 10 17 10101 /খা। [ 80811010005 
1121,- 21125581517” (01লা 17: 93 


মত্তব্যসমূুহ 


. অন্ধকারে আলোর খোঁজে 
আগস্ট ১১, ২০১১ সময়: ৭:১৬ অপরাহু লিঙ্ক 


কিছু কিছু জায়গায় টাইপো বাদ দিলে এককথায় অসাধারণ। সঠিক যুক্তির সঠিক ব্যবহার , বিশেষ করে 
আর্তমেন্টের রেফারেসটা অনেক ভালো হয়েছে। ধন্যবাদ যত্রু করে লেখাটি লেখার জন্য৷ 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১১, ২০১১ হ্ ১১:৩৫ অপরাহ্‌ 

অন্ধকারে আলোর খোঁজে, 

মানে এই টাইপো নিয়ে যে আমি কী করব বুঝেই উঠতে পারছি না। এত বা র দেখলাম তারপরেও ভুল 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


থাকল। 
অনেক অনেক ধন্যবাদ এত্ত বড় একটা তিমি মাছ পড়ার জন্য। ৬.) 


রৌরব 
আগস্ট ১১, ২০১১ সময়: ৭:২১ অপরাহুলিক্ক 


“শক্তিই মুক্তি”(181015 13180 আমি এই ফ্রেইসটার সঠিক বাঙলাটা জানি না, সঠিকটা বলে দিলে 
বাধিত থাকব)। 


জোর যার মুলুক তার? 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১১, ২০১১ গ্র ১১:৩৬ অপরাহু 

£রৌরব, 

ঠিক এই কথাটাই আমার মাথায় প্রথমে এসেছিল। তারপরে কেন জানি না সঠিক মনে হল না। এজন্য 
বাদ দিয়েছিলাম। দেখি সবাই কী বলে। 

সাজেশনের জন্য কৃতজ্ঞতা থাকল। ২) 


কাজী রহমানএর জবাব: 
আগস্ট ১২, ২০১১ গর ৭:৫৭ পূর্বাহু 


ঞুসাহফুল হসলাম, 


রৌরব এর “জোর যার মুনুক তার” কথাটা কিন্তু ভাল লাগছে অবশ্য উন্মাদীয় “মাইরের উপর ওষুধ 
নাই” ও খারাপ না€)) 


শন 


কষ্ট করে এত সুন্দর একটা অনুবাদ উপহার দেবার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 
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/ বী, 


অন্ধকারে আলোর খোঁজে এর জবাব: 
আগস্ট ১২, ২০১১ ঞ ১০:০৩ পূর্বাহ 


সাইফুল ইসলাম, 
হ্যাঁ, রৌরবের কথা ঠিক, ওটার বাংলা জোড় যার, মুলুক তার। 


১3 


লে 
মি 


আগস্ট ১১, ২০১১ সময়: ৭:২৬ অপরাহু লিঙ্ক 


৪ সাইফুল ইসলাম, 

আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আলী সিনার এ প্রবন্ধটি বাংলায় প্রকাশ 

করার জন্য। গত ১৪০০ বছর ধরে “ইসলাম” নামক মিথ্যাচারের প্রধান ভিকটিম হল ধর্মপ্রান “মুসলীম 
সমাজ"। তাদেরকে “সত্য” জানতে দেয়া হয় নি। যুগে যুগে অমানুষিক নিষ্ঠুরাতায় *মুহাম্মদী বিধানে” 
সত্য প্রকাশ কারীদের 

দমন করা হয়েছে। আজ ও তা চলছে যেখানেই সুযোগ মিলছে। এ পরিস্হিতির অবসান হতেই হবে , 
এতে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হবে মুসলীম সমাজ। আজকে ইন্টারনেট যুগে ইসলামের “অন্ধকার” 
দিকগুলো প্রকাশ করার সুযোগ এসেছে। কুরান -হাদীস-সীরাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তা দিয়েই 
ইসলামের “সত্যিকারের চেহারা? চেনা যাবে। বাহিরে তাকনোর দরকার পড়বে না। 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১১, ২০১১ গর ১১:৩৯ অপরাহু 

গোলাপ, 

মানে এটা অনুবাদের অনুমতি নেয়ার পরে আমিই ভীড়মি খেয়েছিলাম এটার বিশালতু দেখে। প্রথমে 
দেখলে ছোটই মনেও হয়েছিল। আসল কাজ করতে গিয়ে মাথায় আগুল লেগে গেল।() 

অনেক ধন্যবাদ পড়ার জন্য।আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা অনুবাদের চেয়ে পড়া আরো বেশী কষ্টের। যে 
সাইজ! ৬) 
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4. 4 
[ছা 


আগস্ট ১১, ২০১১ সময়: ৭:৪৩ অপরাহুলিঙ্ক 


নার্সিসিষ্ট-আত্মপ্রেমী হতে পারে 

[1011;1911011- শক্তির জয় সর্বত্র এই টাইপ কিছু হতে পারে। 

এখানে যে প্রশ্নগুলো খন্ডন করা হয়েছে এগুলো এত বেশি পাই মানুষের কাছ থেকে ...বাক এবার 
তাদ্রকে এই লেখার রেফারেস দেয়া যাবে মুখ খরচ না করে। 


আমার মনে হয় ধর্ম ব্যাপারগুলো টিকে গেছে মানুষের জীবন নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে | মানুষ 
আদিমযুগের পশুর মত বেঁচে থাকার অবস্থা পেরিয়ে যখন মোটামুটি স্টেবল জীবনধারায় আসল , 
নিজের জন্য কিছু সময় পেল তখন তারা ভাবতে শুরু করল আমরা কোথা থেকে এসেছি , কোথায় 
যাব, এই দুনিয়াই কি শেষ? ইত্যাদসি ইত্যাদি। তখন একদল মেধাবী মানুষ সেসব মানুষদের প্রবোধ 
দিতে, তাদের ভয় ও হাহাকার দূর করতে এবং তাদের মাঝে নৈতিকতার (ভাল কাজে উৎসাহিত করা 
ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা ইত্যাদির মত সিম্পল নৈতিকতা) ধারণা আনার জন্য বলে “এখানেই 
শেষ নয়, পরেও জীবন আছে, আর তা অনন্ত কালের জন্য।” ভাবতে পারেন এমন একটা যুগান্তকারী 
কথা মানুষ কিভাবে গিলেছিল? আর এই ব্যাপারটাকেই পরবর্তীকালে ক্ষমতা, শাসন ও শোষনের 
হাতিয়ের হিসেবে ব্যবহার করেছে কিছু বিবেকবর্জিত বুদ্ধিমান মানুষ 


পরবর্তী পর্বের অপেক্ষায় রইলাম। অনেক ভাল লাগল পড়ে। &/৪ প্রিয়তে নিলাম। 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
আগস্ট ১১, ২০১১ গ্রু ১১:৪৪ অপরাহ 
ঞুলীনা রহমান, 


নার্সিসিষ্ট-আত্মপ্রেমী হতে পারে 
[101101911011- শক্তির জয় সর্বত্র এই টাইপ কিছু হতে পারে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নার্সিসিষ্টের বাঙলাটার থেকে কেমন যেন ইংরেজিটাই বেশী আবেদনসৃষ্টি করে। আর 171815181টর 
একটা সাজেশন রৌরবও দিল, দেখি শেষ পর্যন্ত কী হয়। 


তোমার চিন্তার সাথে আমারও মোটামুটি মিল আছে। অনিশ্চয়তা একটা বিরাট ফ্যাক্টর। যা কিনা 
পরকালের মতন চিন্তা ভাবনা বিশ্বাস করাতে পারে। 

জাইকা মামু একবার একটা লেকচারে বলেছি ল, এই পার্থিব সমাজে আমাদের অনেক পাপ মোচন হয় 
না, প্রতিশোধ নেয়া যায় না। তার মানে কী আর হবে না? পাপ করে একজন এভাবেই পালিয়ে বেচে 
যাবে? 

ভেবে দেখ এই একই যুক্তিগুলো দিয়েই আগের নবীগুলা মানুষকে ফাঁদে ফেলত। 

ধইন্যা এত্ত বড় একটা জিনিস পড়ার জইন্যে। 5) 


আগস্ট ১১, ২০১১ সময়: ৮:১৬ অপরাহু লিঙ্ক 
অসাধারণ। পরবর্তী পর্বের অপেক্ষায়। 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১১, ২০১১ হ্ু ১১:৪৫ অপরাহু 
ঞুনাজমুল, 

পেয়ে যাবেন আশা করি শীঘ্বই। 

পাঠের জন্য ধন্যবাদ জানাই। ১) 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আগস্ট ১১, ২০১১ সময়: ৮:৩২ অপরাহু লিঙ্ক 
দারুণ! শুভকামনা রইল কবি, এরকম একটা পরিশ্রমসাধ্য কিন্তু প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করার জন্য। 


অনুবাদটাও অসাধারণ হয়েছে। সাবলীল এবং সহজপাঠ্য। 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১১, ২০১১ গ্রা ১১:৪৭ অপরাহু 

ফরিদ ভাই, 

মানে এখন তো দেখা যায় নিজেরই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে অনুবাদটা ভালো হয়েছে। মানে আমার 
জীবনের প্রথম অনুবাদ কিনা! একটু বালোভাষা আছে এইটার জন্য। ৬) 

অনেক ধন্যবাদ ফরিদ ভাই উৎসাহ দেয়ার জন্য। () 


গর 


১ 


4এ এ তি ঝুমু 
আগস্ট ১১, ২০১১ সময়: ৯:১৪ অপরাহু লিঙ্ক 


সুন্দর অনুবাদ। আমারা সময় ব্যায় করে, বিশ্বাসীদের গালাগালি হজম করে লিখে যাচ্ছি জনকল্যাণ্যের 
জন্য।আমরা স্বর্গ বাক্ষমতার লোভে কাজ করছিনা।আমরা চাইছি মানুষ অন্ধবিশ্বাস থেকে বেরিয়ে 
আসুক। আমাদের এ আপ্রাণ প্রচেষ্টায় যদি কারো মনের সীল -মোহর খোলে তবেই শ্রম সার্থক হবে। 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১১, ২০১১ শ্র ১১:৪৮ অপরাহু 

৪ুতামানা ঝুমু, 

আমারা সময় ব্যায় করে, বিশ্বাসীদের গালাগালি হজম করে লিখে যাচ্ছি জনকল্যাণ্যের জন্য।আমরা 


স্বর্গ বাক্ষমতার লোভে কাজ করছিনা।আমরা চাইছি মানুষ অন্ধবিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসুক। আমাদের 
এ আপ্রাণ প্রচেষ্টায় যদি কারো মনের সীল-মোহর খোলে তবেই শ্রম সার্থক হবে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আগস্ট ১১, ২০১১ সময়: ৯:৫১ অপরাহু লিঙ্ক 


/ সুন্দর অনুবাদ হয়েছে। টাইপোগুলো ঠিক করে নিও সময় করে। ভালো অনুবাদে টাইপো থাকাটা 
ঠিক নয়। ঠিক এ ধরণের যুক্তিবাদী লেখাগুলোই বেশি বেশি অনুবাদ করা দরকার এবং মুক্তমনাতে এই 
লেখাগুলোই স্থান পাওয়া দরকার। 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১১, ২০১১ গ্রু ১১:৪৯ অপরাহ 

টস্কাধীন, 

স্বাধীন ভাই, আর বলবেন না, মানে টাইপো আমারে খাইছে পুরাই। ৪১ 
অনেক অনেক ধন্যবাদ সাজেশনের জন্য, পাঠের জন্য। 


9 
লু. 
আগস্ট ১১, ২০১১ সময়: ১০:০০ অপরাহু লিঙ্ক 


প্রবন্ধটি চমৎকার। এইভাবে ফ্যালাসি-র দিক থেকে বিশ্লেষণ করা একটা নতুন আঙ্গিক দিয়েছে। 
অনুবাদও সহজপাঠ্য। আপনাকে সাধুবাদ। 


্ 
৯ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১১, ২০১১ গ্রু ১১:৫০ অপরাহ 

শুকৌন্তুভ, 

ধন্যবাদ জানবেন কৌন্তভ। সাথে থাকবেন ভবিষ্যতে আশা করছি। () 
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৫ 


রাশেদুজ্জামান 
আগস্ট ১১, ২০১১ সময়: ১০:৫০ অপরাহু লিঙ্ক 


জনক ধন্যবাদ। 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
আগস্ট ১১, ২০১১ গ্রু ১১:৫১ অপরাহু 
ুরাশেছুজ্জামান, 


অনক ধন্যবাদ। 


আপনাকেও জনক ধন্যবাদ। হাহাহা ঃ বঁচি ধরি 
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আগস্ট ১২, ২০১১ সময়: ২:০২ পূর্বাহু লিঙ্ক 
১০৬০০০৪০৩১৬ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


চরম একটা কাজ করে ফেলেছেন ভাই। এমন সমৃদ্ধ লেখায় মুক্তমনা ভরে উঠুক-এটাই আমাদের 
সবার প্রত্যাশা। 


যে কবিতা লেখে,সে অনুবাদও করে। €) 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১২, ২০১১ ৪ ১১:৪৪ পূর্বাহ 

ভুনিটোল, 

আহা প্রশংসা শুনতে কী ভালোই না লাগে! সাধু সাধু! ৬ 


আগস্ট ১২, ২০১১ সময়: ২:২৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 
মানে আমার জীবনের প্রথম অনুবাদ কিনা! 


আপনার অনুবাদ চমৎকার হয়েছে -ভবিষ্যতে আরও ভাল হবে তাতে আমার সন্দেহ নাই। 


আলী সিনার এই পুরানো রচনাটি আমার কাছে কা লম্তয়ী মনে হয়। এত সুন্দর, বলিষ্ঠ, এবং জোরালো 
রচনা খুব কমই পড়া যায়। আপনি আলী সিনার এই রচনাটি বাংলায় অনুবাদ করে এক বিশাল কাজ 
করেছেন। 


যাক, আলী সিনা ইসলামকে মিথ্যা বলেছেন-তা নিঃসন্দেহে সত্যি। তবে এর সাথে আমি আরও দুটি 
শব্দ জুড়ে দিতে চাই-সেগ্তলো হচ্ছে: ইসলাম হল “বর্বর ও “সাম রাজ্যবাদী। সত্যি বলতে ইসলামের মত 
এত সাফল্যজনক সাম্রাজ্যবাদী কখনও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। ইসলামি সাম্রাজ্যবাদের 
সবচাইতে বর্বর দিক হচ্ছে-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, এবং নৈতকতার অবদমন-যার ফলে 
বিজিত দেশগুলো হারায় তাদের সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা-এমনকি খাদ্য এবং আচার অনুষ্ঠান 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এই সব বিজিত দেশগুলো পরিণত হয় আরবদের দাশে-মানে হচ্ছে আরবদের পদানত, সব দিক 
যই। আলী সিনা এই ব্যাপারে কিছু লিখেছেন -তবে আমার মনে হয় এ নিয়ে প্রচুর লিখার অবকাশ 
আছে। আপনি এই ব্যাপারে কিছু লিখুন -এই আমার অনুরোধ। 


৮» ০১ 


সয়ুভকএর জবাব: 
আগস্ট ১২, ২০১১ ঞ ৪:১৩ পূর্বাহু 
আবুল কাশেম, 


তবে এর সাথে আমি আরও ছুটি শব্দ জুড়ে দিতে চাই -সেগুলো হচ্ছে: ইসলাম হল বর্বর” ও 


সাম ্রাজ্যবাদী,। 


চরম বাস্তবতা! এ বর্বরতা ও সাম্রাজ্যবাদ থেকে বাংলাদেশ যে কবে মুক্তি পাবে , সে আশায় বুক বেঁধে 
আছি। 
সাইফুল ইসলামকে অসংখ্য ধন্যবাদ। 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
আগস্ট ১২, ২০১১ প্র ১১:৪৮ পূর্বাহ 
আবুল কাশেম, 


আলী সিনার এই পুরানো রচনাটি আমার কাছে কালজ্তব য়ী মনে হয়। এত সুন্দর, বলিষ্ঠ, এবং জোরালো 
রচনা খুব কমই পড়া যায়। 


ঠিক এই কথাটাই আমি তাকে বলেছিলাম। ইংরেজীতে আলী সিনার লেখার মতন প্রাঞ্জল লেখা খুব 
কমই দেখা যায়। চমৎকার সাবলীল লেখেন ভদ্রলোক। 


আবুল কাশেম ভাই, অনেক কৃতজ্ঞতা লেখাটা পড়ে উৎসাহের জন্য। 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এসপ্তক 
আগস্ট ১২, ২০১১ সময়: ২:৩৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


খুব ভাল লাগল। মুসা,ঈসা,রামকৃষ্ণ,বুদ্ধা...এদের অরথাত সব ধর্ম প্রচারক দের ভণ্ডামি নিয়ে কোন 
লেখক এর লেখার আশায় রইলাম। 


রর 

সু 

ৃপেন্্র সরকার এর জবাব: 

আগস্ট ১২, ২০১১ প্রা ৫:১৪ পূর্বান 


ুসপগ্তক, 


মুসা,ঈসা,রামকৃষ্ক,বুদ্ধা..এদের অরথাত সব ধর্ম প্রচারক দের ভণ্ডামি নিয়ে কোন লেখক এর লেখার 
আশায় রইলাম। 


গৌতম বুদ্ধের ব্যাপারটা মনে হয় আলাদা। কোন সৃষ্টিকর্তার সাথে তাঁর সম্পর্ক আছে একথা তিনি 
বলেননি। জন্ম-রোগ-ব্যাধি-মৃত্যু নিয়ে তাঁর উপলব্দি থেকে নির্বানের কথা তিনি বলেছেন। তাঁর 
উপলব্ধি কোন সঙ্ঘবদ্ধ ধর্মে পরিনত হউক তা তিনি ভাবেননি। 


রামকৃষ্ণ বলতে আপনি বোধহয় “শত গোপী বল্লভ শ্রীকৃষ্তের” কথা বলেছেন। এ রকম কৃষ্ণ পৃথিবী 
আসলে কেউ ছিল না। 


বুদ্ধ এবং মুহম্মদের মধ্যে একটা তুলনা এভাবে করা যায়। একজন রাজ্য ছেড়ে ভিখারী হয়ে পথে 
নেমেছিলেন, আর একজন পথের ভিখারী থেকে রাজত্ব সৃষ্টি করেছিলেন (কেরেছেন।) 


1 
রাজেশ তালুকদার এর জবাব: 


আগস্ট ১২, ২০১১ ঞ ৬:৩৭ পূর্বাহু 
গনৃপেন্দ্র সরকার, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আসলে বুদ্ধের সাথে আল্লাহর নবীর তুলনা সম্পূর্ন অর্থ হীন মনে হয় আমার কাছে। 

এক জন রাজ্যসুখ ও নারী সঙ্গ ত্যাগ করে সন্নাসী হয়েছেন আরেক জন রাজ্য বিস্তার ও নারী সঙ্গে 
প্রবল আসক্ত হয়েছেন। এক জন বলেছেন চাইলে যে কেউ বুদ্ধ হতে পারবে অন্য জন বলেছেন আমিই 
শেষ। আর কেউ নবী দাবি করতে পারবেনা। এক জন বলেছেন কর্মই নিজের মুক্তি দাতা অপর জন 
বলেছেন ঈশ্বর ও আমি তোমার মুক্তি দাতা। এক জন বলেছেন কোন অদৃশ্য শক্তির কাছে প্রার্থনায় 
কোন ফল নেই অপর জন বলেছেন প্রার্থনা না করলে অপেক্ষা করছে কঠোর শাস্তি। এক জন 
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090 210 911101808 101 509০0.” 


- 1772 80100112. 
আরেক জন বলেছে আমি যা বলেছি তা বিশ্বাস করতেই হবে। না করলে তুমি হবে কাফের , পরকালে 
ভোগ করবে অনন্ত নরক। আর ইহকালে আমার পথ ছেড়ে গেলে তোমার শান্তি হবে নিশ্চিত মৃত্যু। 


কাজী রহমানএর জবাব: 
আগস্ট ১২, ২০১১ 2 ৭:৫৯ পূর্বাহ 


রাজেশ তালুকদার, 


আসলে বুদ্ধের সাথে আল্লাহর নবীর তুলনা সম্পূর্ন অর্থ হীন মনে হয় আমার কাছে। 
তারপরও বেশ ভাল তুলনা করে দেখিয়েছেন। 
০০ 

লন 


ডারউইনের ভূতএর জবাব: 
আগস্ট ১২, ২০১১ গ্রা ১০:৪৭ পূর্বাহ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


গুরাজেশ তালুকদার, 

একটু যুক্ত করে দিলাম 

বুদ্ধ বলেছিলেন,,আমার উপদেশিত ধর্ম নৌকার মতো,পারে পৌঁছানোর জন্যে,ঘাড়ে করে বয়ে চলার 
জন্য নয়”। 

নবীরটা বোধ হয় /$47 এর মত হাতে করে নিয়ে বেড়ানোর জন্য,যাকে পাইবে সংহার 

করিবে! ৮ 


রনবীর সরকার এর জবাব: 

আগস্ট ১২, ২০১১ ৪ ১২:০৮ অপরাহু 

রাজেশ তালুকদার, 

ভাল তুলনা করেছেন। 

আসলে বুদ্ধের দর্শনের অনেক কিছুই আধুনি ক বিজ্ঞানের সাথে অসংগতিপূর্ণ হলেও বুদ্ধের থেকে 
আমরা চারিত্রিক বিশুদ্ধতা শিখতে পারি, তার অপূর্ব সংযম থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার 
আছে। কিন্তু সেদিক দিয়ে মুহম্মদের থেকে শেখার কিছু আছে বলে মনে হয় না৷ 


1:55, 
ভবহরে এর জবাব: 
আগস্ট ১২, ২০১১ ৪ ১২:৩৭ অপরাহু 


রাজেশ তালুকদার, 


আপনি বুদ্ধ ও মোহাম্মদের শিক্ষার অপূর্ব তুলনা তুলে ধরেছেন। 

বুদ্ধের বানী- আমি যা বলছি তা অন্ধের মত বিশ্বাস ক'রো না৷ 

আর মোহাম্মদের বানী- আমি যা বলছি তা অন্ধের মত বিশ্বাস কর, না করলে তোমাকে কোতল করা 
হবে। 

ঠিক এ কারনেই বুদ্ধিস্টদের অনেকেই হয়েছে উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি , পক্ষান্তরে এমন একটাও মুসলিম 
দেশ নেই যে হয়েছে উন্নত ও সমৃদ্ধ। মোহাম্মদের এ ধরনের কু শিক্ষা যতদিন মুসলমানরা ত্যাগ না 
করবে, উন্নতি ও সমৃদ্ধির কোন সম্ভাবনাই নেই এটা নিশ্চিত। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


করণিক আখতার এর জবাব: 

অক্টোবর ১৭, ২০১১ প্রা ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ 

-আপনি বুদ্ধ ও মোহাম্মদের শিক্ষার অপূর্ব তুলনা তুলে ধরেছেন। 

বুদ্ধের বানী- আমি যা বলছি তা অন্ধের মত বিশ্বাস ক'রো না৷ 

আর মোহাম্মদের বানী- আমি যা বলছি তা অন্ধের মত বিশ্বাস কর, না করলে তো 


৬4৬ ৪৪ 

ই 

রিংক্এর জবাব: 

আগস্ট ১২, ২০১১ ঞ ৮:৫২ অপরাহু 


ভিরাজেশ তালুকদার, 


আপনার মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত এবং উপযুক্ত মনে হয়েছে আমার কাছে কিন্তু একটাকথা নাবলেই পারছি 
না, নারী আসক্তি দোশের নয় যদি তা হয় একগামিতা।মহানবী বহুগামিত ছিলেনই ধর্ষকও বটোনারী 
আসক্তি ত্যাগ করা মানে নারী অপাংক্তেয় কিছু।নারী সঙ্গ ত্যাগ করার মধ্যে আমি কোন মহত্ততা 
খুজেপেলাম না। 


21 

455 

সপ্তকএর জবাব: 

আগস্ট ১২, ২০১১ প্র ৭:২০ পূর্বাহু 
ন্পেন্্র সরকার, 


তাইলে বৃদ্ধ ধর্ম গ্রহন করলেও কেমন হই?|।এটা নাকি পুরনাঙ্গ জীবন বেবস্থা... উ 


অবকারে আলোর খোঁজে এর জবাব: 
আগস্ট ১২, ২০১১ শ্রা ১১:৫১ পূর্বাহ 
৪সপ্তক, 

অন্য যেকোন ধর্মের চেয়ে শ্রেয়তর। 


রি 


সাতয়ুল হসলাম এর জবাব: 
আগস্ট ১২, ২০১১ গ্রা ১১:৫২ পূর্বাহু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


গনৃপেন্দ্র সরকার, 
রামকৃষ্ণ নামে একজন তো ছিলই এমন কি বেশ জাঁকিয়ে ধর্মকর্ম করে গ্যাছে। বিবেকানন্দতো এই 
পাবলিকেরই শিষ্য ছিল। নরেন্দ্র থেকে পরে হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ। ৩) 


2১৫54 
ভবহ্বরেএর জবাব: 
আগস্ট ১২, ২০১১ ঞ্ ১২:৪১ অপরাহু 


সাইফুল ইসলাম, 


রামকৃষ্ণ নামে একজন তো ছিলই এমন কি বেশ জীঁকিয়ে ধর্মকর্ম করে গ্যাছে। 


রামকৃষ্ণ ও মোহাম্মদ উভয়েরই মৃগীরোগ ছিল। রামকৃষ্ণ কালী কালী বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ত আর 
মোহাম্মদ যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ত তখন ঘন্টাধ্বনির মত ওহী আসত; এসময়ে উভয়েরই চোখ লাল 
হয়ে যেত, গা দিয়ে দর দর করে ঘাম ছুটত। তবে দুজনের মধ্যে বিরাট তফাত হলো - রামকৃষ্ণ কাউকে 
মারতে বলে নি, মোহাম্মদ অন্যকে খুন করতে বলেছে- নিজে খুন করেছেও। 


রনবীর সরকারএর জবাব: 


আগস্ট ১২, ২০১১ ৪ ১১:১৫ অপরাহ 


আর মোহাম্মদ যেখানে কামনা চরিতার্থ করার জন্য ইচ্ছামতো বিবাহ করেছে সেখানে রামকৃষ্ৰ ৬ 
বছরের শিশু সারদাকে বিবাহ করেও সারাজীবন স্ত্রীসঙ্গ থেকে বিরত ছিলেন। 


রামকৃষ্ণ ও মোহাম্মদ উভয়েরই মৃগীরোগ ছিল। 


আচ্ছা মৃগীরোগ থাকলে কি মানুষের উপর স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব এসে যায় নাকি ? 

মোহাম্মদের ব্যাপারে খুব বেশি জানি না। কিন্তু আমার খুব অবাক লা গে যে রামকৃষ্বের মতো অশিক্ষিত 
লোক নরেন্দ্রের মতো মেধাবী শিক্ষিত যুবককে প্রভাবিত করেছে। এমনকি যখন নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্তের 
কালীতে বিশ্বাস আনেন তখন কিন্তু তিনি পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত একজন শিক্ষিত নাস্তিক ছিলেন। 
নরেন্দ্রনাথ যখন প্রথম রামকৃষ্তের নিকট যাতায়াত শুরু করেন তখন তিনি তাকে একজন আধপাগল 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


গোছেরই কিছু একটা ধরে নিয়েছিলেন। আর সেই নরেন্দ্রনাথই কিনা পরবর্তীতে রামকৃষ্ত্ের ভাবশিষ্য 
হয়ে গেলেন। 


লু 

আফরোজ আলমএর জবাব: 

আগস্ট ১৩, ২০১১ গ্রু ৪:২৪ অপরাহু 

৪ সাইফুল, এতো দারূণ রচনা যে কী বলি, এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলেছি। আবার পড়ব। অনেক 
ধন্যবাদ সাথে- ঈঁই পি 


নরেন এর মাথা তো খেয়েছিল রাম কৃষ্ণ। আর স্ত্রী কে মা -মা বলে ডাকা ডাকি করত। তবে স্ত্রী সঙ্গ 
থেকে বঞ্চিত ছিল এমন শুনিনি, বা পড়িনি। 

নরেন প্রথম দিকে রামকৃষ্ণ কে গছন্দই করতেন না। কিন্তু রামকৃষ্ণ নাছোড়-বান্দা ছিল। নরেনের প্রতি 
এহেন প্রেম দেখে আধুনিক যুগে কী বলত আমার সন্দেহ 


ররর 

ছু 

ৃপেন্্র সরকার এর জবাব: 

আগস্ট ১৩, ২০১১ শ্রা ১২:৪১ পূর্বাহ্ 


ুসাহফুল হসলাম, 


রামকৃষ্ণ নামে একজন তো ছিলই এমন কি বেশ জীঁকিয়ে ধর্মকর্ম করে গ্যাছে। 


তা ঠিক। বাংলাদেশেও প্রচুর রামকৃষ্ক আশ্রম আছে। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের কাছে রামকৃষ্ণ নস্যি। শ্রীকৃষ্ণকে 
নিয়ে প্রভুপাদ সারা পৃথিবীতে ইক্কন তৈরী করেছেন। আপনি অন্তরা ন থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের 
যে কোন হিন্দু গ্রামে যাবেন - দেখবেন মাইক সহযোগে “হরে কৃষ্ণ হরে রাম” প্রচার হচ্ছে দিনরাত 
চব্বিশ ঘন্টা। 


রামকৃষ্কও বেশ জীঁকিয়ে ধর্মকর্ম করে গ্যাছে। ঠিক। নিজে জীবনটাকে বঞ্চিত করেছেন , সাথে স্ত্রীকেও। 
তিনি নাকি স্ত্রীর মধ্যে সমগ্র নারীজাতি দেখতেন এবং তাঁকে “মা” সম্বোধন করতেন। হিন্দুরা এর মধ্যে 
মহাত্মা খুজে পায়। ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণ আর সারদার ছবি টাঙ্গিয়ে পূজো করে। 
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আফরোজ আলমএর জবাব: 

আগস্ট ১৩, ২০১১ হ্রা ৪:৩৬ অপরাহু 

গুনৃপেন্দ্র সরকার, 

আপনার কথা একদম ঠিক। তবে ইদানিং হিন্দি ছবি বা সিরিয়ালে আরো হিড়িক পড়ে গেছে কৃষ্তলীলা 
নিয়ে আসলে এই সব কাহিনির রচয়িতা কে- জানতে ইচ্ছে করে। একেবারে বলিউডের যে কোনো 
ফিল্ প্রডিউসারকে হার মানিয়ে দেবে। স্বয়ং বচ্চন পরিবারেই দেখা যায় এক ধশ্বরিয়ার দুইবার বিয়ে 
শুনা যায় গুরুর আদেশ 


সে &. 

নৃপেন্্র সরকার এর জবাব: 

আগস্ট ১৩, ২০১১ শ্রা ৭:২২ অপরাহু 

আফরোজা আলম, 

সিনেমার কাহিনীর মতই রাধা-কৃষ্ণও কাহিনী। সে যুগে আজকালের মত অজন্্ কাহিনীকার ছিল না। 
একটা কাহিনীই নানা জনে টানাটানি করে কলেবর বৃদ্ধি করত এবং বছরের পর বছর চলতে থাকত। 
দেখুন না সেদিনও গ্রামাঞ্চলে একই কাহিনীর যাত্রা বছরের পর বছর চলত। আলোমতি বা রূপবানও 
চলেছে অনেক দিন। যোগাযোগ এবং নগরায়নের কারনে সিনেমা গ্রাম পর্যন্ত চলে গেছে। একই 
কাহিনীর যাত্রাগান আর চলছে না৷ 

রাধা-কৃষ্কের কাহিনীতে মাদকতা আছে। এর মধ্যে ক্লাসিক্যাল সুর আছে। মানুষ ধর্ম হিসেবে গ্রহন 
করেছে। তাই এখনও চলছে। 


্ 
চর লে 


১ ৫] 


ম/হফুজ এর জবাব: 
আগস্ট ১২, ২০১১ 9! ৫:৫৭ অপরাহু 


গনৃপেন্দ্র সরকার, 


একজন রাজ্য ছেড়ে ভিখারী হয়ে পথে নেমেছিলেন, আর একজন পথের ভিখারী থেকে রাজত্ব সৃষ্টি 
করেছিলেন কেরেছেন।) 


দারুন বলেছেন। 
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/ ৯ 


অন্ধকারে আলোর খোঁজে এর জবাব: 

আগস্ট ১২, ২০১১ গ্রা ১১:৪২ পূর্বাহ্ণ 

শুসপ্তক, 

সবার কথা যেমন তেমন, বুদ্ধকে (বোধ হয় গৌতম বুদ্ধের কথা বলতে চেয়েছেন) ভন্ড বললে আমাকে 
বলতে হবে আপনার জ্ঞানের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। বুদ্ধরা হ্যোঁ, বুদ্ধ শুধু একজনই ছিলেন না।) কেউই 
ধর্ম প্রচার করেননি, তাঁরা সবাই ই ছিলেন শিক্ষক। তাঁদের বাণী “নিশ্চয়ই তোমরা আমার চেয়ে বেশী 
জাননা” নয়, বরং “তোমরাই খুঁজে কি সত্য, কি বাস্তবতা”। এরপর কিভাবে তাঁকে অথবা তাঁদেরকে 
ভন্ড বলতে পারেন? 


এসপ্তক 
আগস্ট ১২, ২০১১ সময়: ৪:২৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


বৎসর ছুএক এর মত মুক্তমনা পরি।ক্লিক করলে ই ইসলাম আর মহাম্মাদ এর উপর লিখা নিরঘাত 
থাকবে ই।থাকৃক অসুবিধা নেই।আকাশ মালিক সাহেব এর “যে কথা বলা হয়নি” ,এর পর মহাম্মাদ 
আর ইসলাম এর অসারতা বা ভণ্ডামি যাই হোক প্রমান করার প্রয়োজন এ বা কি আমি বুঝি না।বরং 
অন্য ধর্ম গুলোর অসারতা এবং তাদের প্রবর্তক দের অসারতা এবং ভণ্ডামি নিএ বিস্তারিত কিছু লিখা 
আশা করি।যদিও ইসলাম এর নাম এ মৌলবাদী শক্তির ভয় এ আমরা ভীত বেশি।তারপরেও অন্যান্য 
ধর্ম গুলোতে নিশ্চয় এমন কিছু নেই যা গ্রহন করা যাই।সব ধর্ম ই মানুষ এর বানান।ইসা ,মুসা,রাম 
কৃষ্ণ এরাও ভনভা বুদ্ধা নাকি আবার ৪7101150? ;সেটা কি ব্যাপার ?9ইসলাম এর অসারতা আর 
মহাম্মাদ এর লুইচ্চামি নিএ অনেক কথা বলা হহএছে।এভাবে বছর এর পর বছর ছলতে থাকলে 
মৌলবাদী দের মত অনেক এ বন্ধে...মুক্তমনা এহুদি নাসারা দের থেকে টাকা পায় গু) ।তাই সব 
সাহেব বা অভিজিৎ কেউ লিখতে পারেন এবং বর্তমান বিজ্ঞান এর যুগে এই অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে 
আলচনার নাম এ মেধা এবং শক্তির অপচয় বন্ধ করা যেতে পারে। 
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সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১২, ২০১১ ঞ্ ১১:৫৯ পূর্বান 

সপ্তক, আপনি বছর দুয়েক ধরে পড়ছেন, আর মুক্তমনায় তারও বেশী সময় ধরে আপনার কথাটার 
জবাবই দেওয়া হয়ে গেছে যে, শুধুমাত্র ইসলামকে নিয়ে কেন এত বেশী লেখা আসে। ইসলাম প্রধান 
দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা আসবে এটাই স্বাভাবিক, কী বলেন? 


তবে হ্যা, আকাশ মালিক ভাইয়ের যে সত্য বলা হয় নি, আবুল কাশেম স্যারের অনেক লেখা আছে, 

অভিদার অনেক লেখা আছে, এমন আরো অনেকের লেখাই আছে মুক্তমনাতে যেগুলো পড়লে আসলে 
অন্য কিছুর দরকার হয় না। কিন্ত সমস্যা হল, একটা বিশ্বাস ছেড়ে দেওয়া এতটা সহজ নয়, আপনি 
যেভাবে ভাবছেন। অনেক অনেক সময়, অনেক অনেক আঘাত দিতে হয়। এবং আঘাতটা আসতে হয় 
একের পর এক। তাহলেই না বিশ্বাসের দূর্গ ভাঙবে । তাই না?) ৩) 


এমি ২, 


ভবঘরে এর জবাব: 
আগস্ট ১২, ২০১১ 2 ১২:৪৫ অপরাহু 
৪ুসপগ্তক, 


ইসলাম এর অসারতা আর মহাম্মাদ এর লুইচ্চামি নিএ অনেক কথা বলা হহএছে।এভাবে বছর এর 
পর বছর ছলতে থাকলে মৌলবাদী দের মত অনেক এ বন্গে...মুক্তমনা এহুদি নাসারা দের থেকে টাকা 
পায় 


অলরেডী বলা শুরু হয়ে গেছে। শুধু কি মুক্তমনা ? এখন তো কিছু লোক সহী বুখারী, সহী মুসলিম 
এসব সহী কিতাবকেও ইহুদী নাসারাদের লেখা বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। কারন এসব 
কিতাবেই তো লেখা আপনার মতে মোহাম্মদের লুইচ্চামির কিচ্ছা কাহিনি। হয়ত এমন একদিন 
আসবে যখন তারা বলা শুরু করবে- খোদ কোরানও ইহুদি নাসারাদের লেখা। কারন সেখানেও তো 
হাদিসের ঘটনাবলীর সমর্থন আছে। আমি সেদিনের অপেক্ষাতেই আছি। 


৮2৯7৬ 
কী. 

৭ 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

আগস্ট ১২, ২০১১ ৪ ৩:০২ অপরাহু 


ভবঘুরে, 
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হয়ত এমন একদিন আসবে যখন তারা বলা শুরু করবে- খোদ কোরানও ইহুদি নাসারাদের লেখা। 
কারন সেখানেও তো হাদিসের ঘটনাবলীর সমর্থন আছে। আমি সেদিনের অপেক্ষাতেই আছি। 


আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। আসলে একদল তৈরী হচ্ছে যারা বলে বেড়াচ্ছে কোরানের অনেক 
আয়াতই কোন কাফের দ্বারা লিখিত হয়েছে। যদিও তারা ইহুদীদের নাম পরিস্কার করে বলে না-তবু 
বুঝা যায় যে এরা কাদের দায়ী করতে চায় কোরানে যে মার মার কাট কাট আয়াত গুলো আছে তার 
জন্য। 


তাদের একটা হেয়ত বেশিও হতে পারে) ওয়েব সাইটে তারা এক নতুন কোরান সঙ্ক লন করে প্রকাশ 
করেছে-সেই কোরানে সেই সব আয়াতগুলো বাদ দেওয়া হচ্ছে যার কার্যকরিতা আজ বিশ্বের 
আমজনতা মুগ্ধ হয়ে দেখছে-আর ভাবছে এই-ই ত শান্তির ধর্ম! আহা! কী শান্তিই না আছে 
ইস০লামে। এদের এক বিশাল নেতা তুরস্কের এদিপ ইউকসেল) আবার নতুন এক কোরানের 
ইংরাজি অনুবাদ করেছে ন-যে অনুবাদে যে সব আয়াতে হত্যা কর -এই আদেশকে চমৎকার ভাবে চুমো 
খাও বলা হয়েছে। 


ইনাদের যুক্তি হচ্ছে-সর্ব দয়ালু আল্লাহ্‌ পাক কোন ভাবেই তাঁর নিজের হাতে সৃষ্টি কে হত্যা আথবা 
অথবা নিষ্ঠুরতা দেখাতে পারেন না। তাই সেই সব আয়াতগুলো নিশ্চয় মানুষের দ্বারা লিখিত। বলা 
বাহুল্য সেই সব মানুষগ্তলো যে ইহুদী তাতে কোন সন্দেহ থাকা নয় -কারন জনাব এদিপ ইউকসেল- 
বিতর্কের গরম আবহাওয়াতে এতই ইয়া নফসি ইয়া নফসি করছিলেন যে উনি ইসলামিদের মোক্ষম 
আশ্রয় ব্যক্তিগত আক্রমণ-তথা ইহুদিদের দিকে আংগুলি হেলন করলেন। ফল এই হল যে মোডারেটর 
জামি গ্লাযভ-কে হস্তক্ষেপ করতে হল-যাতে বিতর্কের প্রসঙ্গ হারিয়ে না যায়। 


তাই আমরা বলতে পারি যে ওনাদের ভাষ্য হচ্ছে কোরানের অনেক আয়াত ইহুদীদের লিখিত। 
কী আশ্চর্য্য এই দুনিয়া! 


যাই হোক এই দলের ছুই এক নেতাদের সাথে কয়েক বছর আগে আমার সেই দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছিল 
701090911799576 ওয়েব সাইটে। জনাব ইউকসেল সেই বিতর্কের উপর ভিত্তি করে এক বই-ও 
লিখেছেন এবং প্রকাশ করেছেন। বইটির টাইটেল হলঃ 

2280811916815 50106 [0 //২২ 1015615-0 20110 10521) 12010191191 10121 190/615. 

আগ্রহ থাকলে বইটি আমাজন থেকে কিনে পড়তে পারেন। 

সময়ের অভাবে খুঁটিনাটি লিঙ্ক দিতে পারছি না। কে উ খুব আগ্রহী হলে আমি চেষ্টা করব -অথবা 
বিতর্কের কপি পাঠিয়ে দিব। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


[হা জন 


ভবঘরে এর জবাব: 
আগস্ট ১২, ২০১১ ৪ ৪:০৬ অপরাহু 
আবুল কাশেম, 


তাদের একটা হেয়ত বেশিও হতে পারে) ওয়েব সাইটে তারা এক নতুন কোরান সঙ্কলন করে প্রকাশ 
করেছে-সেই কোরানে সেই সব আয়াতগুলো বাদ দেওয়া হচ্ছে যার কার্যকরিতা আজ বিশ্বের 
আমজনতা মুগ্ধ হয়ে দেখছে-আর ভাবছে এই-ই ত শান্তির ধর্ম! 


তাই নাকি ?জানতাম না তো! 


আসলে এটাই হওয়ার কথা। সত্য কোন দিন চাপা থাকে না। ওই যে কথায় বলে না -ধর্মের ঢাক 
আপনি বাজে! 

ইসলাম আমাদের মুসলমানদের অনেক ক্ষতি করেছে, এখনো ক্ষতি করার জন্য ফণা তুলে আছে । 
আমরা সকল জাতি গোষ্ঠির থেকে হাজার বছর পিছিয়ে আছি। এমনকি পৌত্তলিক পুজারী বলে কথিত 
হিন্দুরাও বহু এগিয়ে গেছে। আমরা দুনিয়ার সর্ব শ্রেষ্ট মানব মোহাম্মদের একমাত্র সত্য ও শ্রেষ্ট ধর্মের 
অনুসারী আমরা পিছিয়ে আছি আর অন্য জাতি গোষ্ঠিকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি দারুন হীনমন্যতায়। 
আমরা এতটাই লাজ লজ্জা ও মান ইজ্জত বিহীন যে - যখন আমরা কোন প্রাকৃতিক ছুর্যোগ বা অন্য 
কোন জাতীয় দুর্যোগে পড়ি , তখন সাত তাড়াতাড়ি সেই ইহুদি নাসারা কাফের মুরতাদদের কাছে ছুটে 
যাই ভিক্ষুকের মত ভিক্ষার আশায়-যাদেরকে আমরা উঠতে বসতে অভিশাপ দেই , গালি দেই 
আমাদের নামাজে বা কোরান তেলাওয়াতের সময়। ভুর্ভাগ্য আমাদের , আমরা যে নামাজ ও কোরান 
তেলাওয়াতের সময় তাদেরকে অভিশাপ বা গালি দেই তা আমরা জানি না কারন আমরা আরবী জানি 
না। 


1৯১৪ 

৫ 

গোলাপএর জবাব: 

আগস্ট ১৪, ২০১১ জা ১:৪৯ পূর্বাহ 

বেশ ক্বছর আগে আলী সিনা ও এদিপ ইউকসেল বিতর্কটি (90216) পড়েছিলাম। অত্যন্ত সাবলীল, 
যুক্তি-রেফারেসে ভরপুর ১৬৮ পৃষ্ঠা দীর্ঘ। আলী সিনার এই বিতর্ক ও অন্যান্য ইসলামীক স্কলারদের 
সাথে তার বিতর্ক থেকে পাঠকরা ইসলামের অনেক অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


15.15 
চক 


/ 
০. রাজেশ তালুকদার 
আগস্ট ১২, ২০১১ সময়: ৫:৫৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


যে কোন অনুবাদ বেশ জটিল কাজ। বার বার ডিকসনারির পাতা উল্টাতে উন্টাতে মাথা খারাপ হওয়ার 
জোগার তার উপর মূল লেখকের প্রত্যেকটা কথা ও লাইন এদিক ওদিক হওয়ার কোন জো নেই। এক 
কথায় যথেষ্ট পরিশ্রম সাধ্য একটি জটিল কাজ। এ কাজটি আপনি যথেষ্ট কুশলতার সাথে সম্পন্ন 
করতে সক্ষম, তার প্রমান দিয়েছেন।তার জন্য আপনাকে (৷ 


কবির সাথে অনুবাদক আরেকটা নতুন বিশেষণ যোগ হল ৩) 


সাংয়ুল হসলাম এর জবাব: 
আগস্ট ১২, ২০১১ ৪ ১২:০১ অপরাহু 


গুরাজেশ তালুকদার, 

আর বলবেন না, বেশী মাথা গরম হয়েছে এটার বিশালত্ব দেখে। প্রথমে ভাবলাম তেমন বড় না, কিন্তু 
অনুবাদ করতে গিয়ে দেখি, খাইছে, পরো ১২ পৃষ্ঠা!!তোরপরেও আরো অর্ধেকটা বাকি আছে!) মানে 
আমি তো শ্যাষ। (1) 

সময় করে পড়ার জন্য ধন্যবাদ। () 


16. 16 


ডি... 


আগস্ট ১২, ২০১১ সময়: ৬:৫৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 
সুন্দর প্রান্জল ভাসায় আলী সিনা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করার জন্য লেখক কে ধন্যবাদ। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১২, ২০১১ ৪ ১২:০২ অপরাহু 
আব্দুল হাকিম চাকলাদা, 

আপনাকেও সবটা পড়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। 


17. 17 


.. 


আগস্ট ১২, ২০১১ সময়: ৯:০২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


এতো ভাল অনুবাদ করতে পারেন জানলে কিছু বই অনেক আগেই আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতাম। 
আলী সিনার এই লেখাটা পড়ার আগে আমি মনে মনে প্রচুর ভাবতাম মুহাম্মদের বেঁচে থাকা আর 
সফলতা নিয়ে। নিজে নিজেই সম্ভাব্য তিনটি উত্তর আবিষ্কার করেছিলাম। (১) তার অসাধারণ সাহস। 
(২) তার ধৈর্য্য ৩) সঠিক সময়ে সঠিক গের্দভ) সমাজে তার জন্ম। আরো ভাবতাম, আৰু জেহেল, 
আবু লাহাব, ওমর ও আবু সুফিয়ানের মতো মানুষের হাত থেকে বাঁচলেন কী ভাবে ? মক্কা থেকে 
পালিয়ে যাওয়ার সময়, ওহুদের যুদ্ধে ও হোনায়েনের যুদ্ধে বেঁচে যাওয়াটা আশ্চর্য লেগেছে। 


চেঙ্গিস খানের স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হলো, তিনি তার স্ত্রীকে রক্ষা বা উদ্ধার করার চেষ্টা না 
করে পলায়নের পথ ধরলেন। চেঙ্গিস খান সাধারণ মানুষ হলে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিশ্চত মৃত্যুর 
মুখে নিজেকে তুলে দিতেন, বিশাল রাজ্য দখল করা আর কোনদিন হতোনা। আমার মনে হয়েছে 
মুহাম্মদ সেরকম ধৈর্ধযধারক ও অসাধারণ বুদ্ধির মানুষ ছিলে ন। তবে তিনি যতই চতুর আর আকলমন্দ 
হোন না কেন, আজিকার দিনে তার কোন গুনাবলীই হালে পানি পেতোনা। 


বানান নিয়ে কী বলবো, ফরিদ ভাই যখন দেখেও কিছু বললেন না? তবে এমন সুন্দর একটি পরিশ্রমী 


গুরুত্বপূর্ণ লেখা টাইপোর কারণে যেন শারাবির গলায় বরফহীন হুইস্কী মনে না হয় সেদিকে খে য়াল 
রাখার মিনতি রইলো। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আর এই এতো দীর্ঘ লেখাটা তিন খন্ডে দিলেই তো পারতেন, আমাকে নামাজ কাজা করতে হতোনা। 
পারতাম। গেল আমার সব বরবাদ হয়ে, তবু এমন একটা দারুণ লেখা উপহার দেয়ার জন্যে - 


/6 বই দিছি 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১২, ২০১১ ৪ ১২:০৭ অপরাহু 

মালিক ভাই, 

প্রথমে ভেবেছিলাম ভাগ ভাগ করে ছোট করে দেই। পরে দেখলাম তাতে হত লেখাটার আবেদন কিছুটা 
কমে যাচ্ছে। পরে দিয়ে দিলাম। () 

উৎসাহের জন্য ধু এই 


18. 18 


₹ +$ 
ক কি 
ডারউইনের ভূত 
আগস্ট ১২, ২০১১ সময়: ১০:৫৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


6 


সাংয়ুল হসলাম এর জবাব: 
আগস্ট ১২, ২০১১ ৪ ১২:০৮ অপরাহু 


ভডারউইনের ভূত, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


19. 19 


আঁটি. 


আগস্ট ১২, ২০১১ সময়: ১:০৫ অপরাহু লিঙ্ক 
কবি, 


খুব ভাল অনুবাদ হয়েছে। পরিশ্রম বৃথা যায়নি। পুরোটা পড়েছি, একটানে। 


ইদানিং আমি ১০০% পাঠক। আজকে লগইন না করে পারলাম না৷ 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১২, ২০১১ লা ১০:০২ অপরাহু 

আতিক রাট, 

আতিক ভাই, এই সব কতা কইয়া তো পার পাওন যাইব না। আপনারে মুক্ত -মনায় শ্যাষ কবে দেখছি 
কন তো? 

ঝাইড়া কাশেন আর লেখা টেখা কিছু ছাড়েন। €.) 


ঙ 


আগস্ট ১২, ২০১১ সময়: ৩:৫৪ অপরাহু লিঙ্ক 


ভাই , আমি ভাবছিলাম এ নিবন্ধটা আমি অনুবাদ করে মুক্তমনাতে ছাপাব আর ইহুদি নাসারা কাফের 
মুরতাদদের বাহবা নেব। কিন্তু আপনি আমার পাকা ধানে মই দিলেন। () 
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তবে ধন্যবাদ একারনে যে, আমাকে আর সময় ও পরিশ্রম দুটোই খরচ করতে হলো না। ) আপনার 
অনুবাদ ভালই হয়েছে। আরও ভাল হতে পারত আর একটু মনযোগ দিলে। এ ধরনের অনুবাদ অত্যন্ত 
মনযোগ দিয়ে না করলে পাঠকরা অনেকসময় ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায় আর আসল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। 


আপনাকে অনুরোধ করব এ ধরনের আরও ভাল ভাল নিবন্ধ আছে আলি সীনার, সেগুলো অনুবাদ 
করুন আর আমাদের মত কাফের নাস্তিকদের হেদায়েত করুন। এর জন্য আপনি যদি দোজখে যান, 
অসুবিধা নাই সেখানে আমরা আপনাকে সঙ্গ দেব। শু 


২১, দু 


24 ই ত্রে 


মাহফুজ এর জবাব: 

আগস্ট ১২, ২০১১ ল ৬:০২ অপরাহু 

শুভবধুরে, 

প্রবন্ধের টাইটেল দেখে মনে করেছিলাম লেখাটি বুঝি আপনারই।/খোদার কসম কইরা কইতাছি)। কবি 
সাইফুল ভাইরে (৮ [ 


রি 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১২, ২০১১ লা ১০:১৫ অপরাহু 

ভবঘুরে, 

একটা কাহিনী বলি, আপনার শোনাও হইতে পারে। 

হাশরের ময়দান টয়দানের কাহিনী শ্যাষ হওয়ার পরে, যার যার কাজের বিচার টিচার করে জান্নাত 
জাহান্নামে পাঠানো হইল। তো খুব স্বাভাবিক ভাবেই নাস্তিক কমিউনিষ্টগুলারে জাহান্নামে পাঠানো হইল। 


9% 


রি 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১২, ২০১১ ঞ ১০:২২ অপরাহু 

সাইফুল ইসলাম, 

কমেন্ট পুরাটা আসল না। এইখানে দেখেনঃ 

হাশরের ময়দান টয়দানের কাহিনী শ্যাষ হওয়ার পরে, যার যার কাজের বিচার টিচার করে জান্নাত 
জাহান্নামে পাঠানো হইল। তো খুব স্বাভাবিক ভাবেই নাস্তিক কমিউনিষ্টগুলারে জাহান্নামে পাঠানো হইল। 
আল্লাহ চিন্তা করল, আসলে এই নাস্তিক, কমিউনিষ্টগুলা তো আসলে ভালই আছিল, খালি আমার নাম 


21.2 
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নেয় নাই। একটা শ্যাষ চাল দেওয়ার জন্যে সে জীব্রাইলরে ওদের কাছে, মানে জাহান্নামে পাঠাইল। 
বলল, দেখ তারা আমার নাম নিতে রাজি আছে কিনা। এক সপ্তাহের মইধ্যে আমারে রিপোর্ট করবা। 
তো জীব্রাইল গেল। এক সপ্তাহ যায়, ছুই সপ্তাহ যায়। জীব্রাইল ফেরে না। আল্লার তো মেজাজ গরম 
হইয়া গেলো। জীব্রাইল কেন এখনও আসে না? 

মোটামুটি একবছর পরে জীব্রাইল আসল। মুখে দাড়ি টাড়ি নিয়া বেশ দার্শনিক টার্শনিক ভাবভঙ্গি। 
আল্লাহ তো রাখে ফাইট্া পড়ল। হু, তুমি মিয়া আমার লগে ফাইজলামি কর? আমি তোমারে কইছি 
এক সপ্তাহ মইধ্যে রিপোর্ট দিবা, আর তুমি এক বছর লাগাইয়া দিলা। জীত্রাইল, আসম কাহিনী কী 
কও তো? 


আল্লারে মাঝ পথে থামাইয়া দিয়া জীব্রাইল কইল, জীব্রাইল না, কন কমরেড জীব্রাইল!!!! 


এ জাহান্নামে আপনার সাথে নিশ্চিত দেখা হইব। 6) 


পা. 


আগস্ট ১২, ২০১১ সময়: ৮:২৫ অপরাহু লিঙ্ক 


আমি একজন সমাজে ও বিশ্বে শান্তি-প্রিয় মুছলিম ব্যক্তি। কিন্তু সেই সমস্ত ধর্ম গুরুদেরকে আমি চরম 
ভাবে ঘৃনা করি যারা নিজে ও নিজের সন্তান সন্ততি ও পরি বার বর্গ কে প্রয়োজনে কোন রাষ্ট্রীয় সেনা 
ছাউনির অভ্যন্তরে চরম নিরাপত্তার মধ্যে রাখিয়া অন্যের অবুঝ ও কিশোর কিশোরী ও তরুন তরুনী 
দেরকে আত্মঘাতি বানাইয়া যাত্রিবাহী প্লেন হাইজ্যাক করাইয়া টুইন টাওয়ারে আঘাত করাইয়া শুধু 
ঘাতককে,নিরপরাধ প্লেন যাত্রিকে ও আমাদের মত নিরপরাধ নাগরিকদেরই মারতে চায়না, বরং 
বিশ্বের সভ্যতার অগ্রগতির যাত্রাকেও স্তব্ধ করে দিতে চায়। এই সমস্ত ধর্ম গুরুরা নারীদের বোরকা 
পরাইয়া বুকে বোস্ব বাধাইয়াও আত্মঘাতি হামলায় ও আমাদেরকেই মারার জন্যই পাঠাইয়া থাকেন। 
ধংশাত্বক কাজে এদের বুদ্ধিটা কত পাকা। 

আবার এদেরকে ধরবার জন্য মিসন পাঠাইলে, এই আমরাই সারাবিশ্বে প্রতিবাদের বন্যা বহাইয় দিই, 
যাবা কোথায়? 

আর এরা চরম নিরাপত্তার মধ্যে নিজেদেরকে রাখিয়াও নিজেদেরকেও শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে 
পারেনাই। কারন? শয়তানি বুদ্ধি তো ধংশ হবেই 


আরো লিখুন।অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ। 
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সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১২, ২০১১ 2 ১০:২৯ অপরাহু 

আব্দুল হাকিম চাকলাদা, 

আসলে ধর্ম যদি ব্যক্তিগতভাবে কেউ পালন করে তাতে কিন্তু কারোরই কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। 
এটাকে যখন কেউ সবার উপরে চাপিয়ে দিতে চায় তাহলেই সমস্যাটার শুরু হয়। আপনার 
ধর্মবিশ্বাসকে আমি শ্রদ্ধা করি যতক্ষন পর্যন্ত আপনি আমার, আমার পরিবারের, বা অন্য কারোর জন্য 
হুমকির কারন হবেন না। আপনার বিশ্বাসের প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, আপনি আরো পড়ুন ইসলাম 
সম্পর্কে, দেখুন আসলেই এটা কী বলতে চায়। আপনার যদি মনে হয় এটাই সঠিক , তাহলে এটাই 
সঠিক, যদি মনে হয় ভূল তাহলে আপনাকে অবিশ্বাসের জগতে স্বাগতম। সম্পূর্ণই আপনার বোঝার 
উপরে নির্ভর করে। তবে আপনাকে অবশ্যই যুক্তির পথে হাটতে হবে। তাহলেই কিন্তু সঠিক পথটা 
পাবেন। ৩ 

আর, এটা কিন্তু মোটেই আমার লেখা নয়, এ ধরনের লেখা লেখার মতন মেধা আমার হয়ত কোন 
দিনই হবে না। আমি ক্ষুদ্র অনুবাদক মাত্র। মূল লেখক ইনি। মূল লেখাটাও এখানে পাবেন। 

অনেক ধন্যবাদ লেখাটা পাঠের জন্য। 


22. 22 


১.4 
ছা জ্ 
জা ্ 
/ তি এ রিংকৃ 
আগস্ট ১২, ২০১১ সময়: ৮:২৬ অপরাহু লিঙ্ক 


এটাই চেয়েছিলাম ভাই । নাস্তিকদের জন্য সত্যিই উপযুক্ত হেদায়েত | অনেক ধন্যবাদ। 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
আগস্ট ১২, ২০১১ 2 ১০:২৯ অপরাহু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


রিংকু, 
আপনাকেও ধন্যবাদ পাঠের জন্য। 


23. 23 


রাহনুমা রাখী 
আগস্ট ১২, ২০১১ সময়: ৮:৪৫ অপরাহু লিঙ্ক 


দারুন কাজ করেছেন সাইফুল। সুন্দর অনু বাদ ও অসাধারন তথ্যমুলক লেখাটির জন্য আপনাকে 
অশেষ ধন্যবাদ। 

অনিশ্চয়তা ও ঘটনার পিছনে কারন না জানার অজ্ঞতা থেকেই ধর্মের সৃষ্টি। এর সুবাদে কিছু অতি 
চালাক ও ধুরন্ধর ব্যাক্তি হাতিয়ে নেয় সুবিধাণ্ডলো। 


ডু 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
আগস্ট ১২, ২০১১ 2 ১০:৩০ অপরাহু 
গুরাহনুমা রাখী, 


অনিশ্চয়তা ও ঘটনার পিছনে কারন না জানার অজ্ঞতা থেকেই ধর্মের সৃষ্টি। এর সুবাদে কিছু অতি 
চালাক ও ধুরন্ধর ব্যাক্তি হাতিয়ে নেয় সুবিধাগ্ডুলো। 


ঠিক। 
ধন্যবাদ পাঠের জন্য। 


বরুন জামানএর জবাব: 
আগস্ট ১৩, ২০১১ লা ৫:৫৩ পূর্বাহ্ণ 


ভরাহনুমা রাখী, | 
অনিশ্চয়তা ও ঘটনার পিছনে কারন না জানার অজ্ঞতা থেকেই ধর্মের সৃষ্টি। ”$:& 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তু? 


লান্্র গোপাল 
আগস্ট ১২, ২০১১ সময়: ৮:৫৭ অপরাহু লিঙ্ক 


বাংলা ভাষায় অনুবাদকৃত গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। যাও বা আছে তাও অনেক সময় দূর্বল অনুবাদের 
জন্য সুখপাঠ্য হয় না শুধু ডিকশৃনারি দেখে অনুবাদ করলে যা হয় আরকি) । সকল পাঠকের কথা 
মনে করে মুলরস ঠিক রেখে ভাবানুবাদ করা অনেক কঠিন। তাই আপনাকে ধন্যবাদ একটি সুন্দর 
লেখা দেয়ার জন্য। 

অনুবাদশিল্পে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি, তাই মুক্তমনাকে ধন্যবাদ উনাদের এই উদ্দোগের জন্যে | 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১২, ২০১১ ৪ ১০:৩২ অপরাহু 

গলাটট্র গোপাল, 

অনুবাদের অবস্থা আসলেই দূর্বল আমাদের বাঙলা ভাষায়। ভালো অনুবাদ দেখাই যায় না খুব একটা। 
আমি চেষ্টা করেছি ভাবানুবাদ করতেই, তবে কোনভাবেই মূল লেখার বাইরে যেয়ে নয়। আমার প্রথম 
অনুবাদ, যার জন্য ভূল ভ্রান্তি থাকবেই। 

আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ পাঠের জন্য। নিয়মিত হবেন আশা করছি। 


র্‌ 


লাটু গোপালএর জবাব: 

আগস্ট ১৩, ২০১১ শ্রা ১২:০৭ পূর্বান্ 

সাইফুল ইসলাম, 

সুধীজন মুখে শুনেছি, অনেক সময় নাকি অনুবাদ মূল গ্রন্থকেও ছাড়িয়ে যায়। তাই এখন থেকে কিন্তু 
আপনার দায়িত্ব অনেক বাড়ল। 

আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকল, স্যাটানিক ভার্সেস এর অনুবাদ করার জন্য (কারন 
সীমিত জ্ঞানের প্রেক্ষাপটে এর অনেক কিছুই আমার এন্টেনাতে ক্যাচ করেনি)। কিংবা আপনার জানা 
মতে এর কোন ভালো অনুবাদ থাকলে তা অবশ্যই জানাবেন। 


25. 25 


আগস্ট ১২, ২০১১ সময়: ১১:৩১ অপরাহু লিঙ্ক 


প্রকান্ড আকারের মিথ্যা আমাদের সাধারন বিচার বিবেচনাবোধকে উড়িয়ে দেয়। এটা অনেকটা 
কিলোগ্রাম মাপার যন্ত্র দিয়ে টন মাপার মতন। এটা আর সঠিক ওজন দেখায় না। এমন কি এটা মাঝে 
মাঝে কোন ওজনই দেখায় না। অতএব বলা যায়, হিটলার ঠিক ছিল। বিরাট আকারে মিথ্যা কখনও 
কখনও ছোট মিথ্যার চাইতেও বিশ্বাসযোগ্য হয়। 


অসাধারন! 8৪ 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১৩, ২০১১ শ্রা ১২:২৯ অপরাহু 
ভআতিকুর রাহমান সুমন, 

ধন্যবাদ জানবেন। ) 


সৈকত চৌধুরী 
আগস্ট ১৩, ২০১১ সময়: ১:১৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


চমৎকার অনুবাদ। ধঁই 


রি 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১৩, ২০১১ শ্রা ১২:৩০ অপরাহ্ 

ভসৈকত চৌধুরী, 

সৈকত ভাই, খালি ভালো মন্দ কইলে হইব না। লেখা টেখা কিছু ছাড়েন তো ,নাকি!! ৬ 
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4. 
আগস্ট ১৩, ২০১১ সময়: ১:২০ পূর্বাহু লিঙ্ক 


অসাধারণ একটা কাজ শুরু হল সাইফুল! 6 


আমি জীবনে অনেক বড় বড় কবির লেখা পড়েছি, কিন্তু এই সাইফুল সব সময়ই আমার অন্যতম 
প্রিয় একজন কবি। এবারে সাইফুল তার কবিতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১৩, ২০১১ হ্রু ১২:৩২ অপরাহু 

অভিজিৎ, 

এই মন্তব্যটা খালি দেখতেই আছি দেখতেই আছি। আহা নিজের প্রশংসা এত ভালো লাগে আগে ভাবি 
নাই!!!! ডি 


অসংখ্য ধন্যবাদ অভিদা, এমন চরম মন্তব্যের জন্য। $) ১) 


আগস্ট ১৩, ২০১১ সময়: ২:১৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ইসলাম ধর্ম আজ ও আমাদের ১৪০০ বছর আগেই রেখে দিয়েছে।এখন আমরা সাহস করে নিজের 
পরিবার এর কাছেই বলতে পারি না ম্রাবিশাস করিনা এই মিথ্যাচার।ইস্সাম ধর্মে বড় ভাল কাজ হল 
আল্লার রাস্তায় যুদ্ধ।এই কারণে সাধারন মানুষের ভিতী আরও চরমাছোট বেলায় ভাতাম আল্লার তো 


29. 
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অনেক খমতা তবুও এত ভিন্ন ধর্ম কেন? ভাতাম আকাশে আরবী তে বড় করে আল্লা লিখে দিলেইতো 
হয় চাঁদের বদলে। 


আপনার লেখা টা দারুন লাগল। 8৪ 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১৩, ২০১১ শ্রা ১২:৩৪ অপরাহু 

ভিমিতু, 

সেটাই। ধরেন একটু আকাশে এসে দেখা দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত। তা না, সে চিল্লাইতে চিল্লাইতে 
আকাশ পাতাল এক করে ফেলবে কিন্ত তাও দেখা দেবে না। 

ধন্যবাদ পাঠের জন্য, আর লেখাটা কিন্তু আমার না। আমি শুধু অনুবাদ করেছি আর কি। 


29 
খে 


আগস্ট ১৩, ২০১১ সময়: ৩:২৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 


সবে বানান করে বাংলা পড়তে শিখেছি। বাবার পুরনো একটা বইয়ে একটা গল্প ছিল , “দশ চক্রে 
ভগবান ভূত”। তখন কিছুই বুঝিনি। না বুঝার কারনেই গল্পের নামটি হুবহু মনে আছে। এবং যতই 
দিন যাচ্ছে এর মর্মার্থ বেশী করে বুঝতে পারছি - “্দশচক্রে ভূত ভগবান।” 


প্রচন্ড মিথ্যার উপরে বিরাট জনগোষ্টির নিঃসংকোচ বিশ্বাসের উপর ধর্ম টিকে আছে। আলী সিনা 
একজন বড় মাপের চিন্তাশীল ব্যক্তি। তিনি যে সত্য উপলব্ধি করেছেন তা লেখার সংঘবদ্ধ করতে 
পেরেছেন পৃথিবীর কল্যানে 


সাইফুল ইসলাম তাঁর লেখাটি যথার্থ অনুবাদ করে সবাইকে খাণে আবদ্ধ করলেন। ছুর্দান্ত হয়েছে। 
আলী সিনা বাংলা জানলে আপনার পিঠ চাপড়ে দিতেন। দেখা হলে আমি আপনার পিঠটি একদিন 
চাপড়ে দেব। 


এ 
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সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
আগস্ট ১৩, ২০১১ শ্রু ১২:৩৫ অপরাহু 
গুনৃপেন্দ্র সরকার, 


দেখা হলে আমি আপনার পিঠটি একদিন চাপড়ে দেব। 


সেদিনটার জন্য এখন থেকেই অপেক্ষা শুরু করলাম। (৩) 


30. 30 


আগস্ট ১৩, ২০১১ সময়: ৪:৩৬ অপরাহু লিঙ্ক 


লেখা অসাধারন হয়েছে। লিংক গগুলোর জন্য আলাদা ভাবে ধন্যবাদ 
এখন শুধু মুসলমানগো আইনা তোওবা করানো দরকার উচ | 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১৩, ২০১১ শ্রা ১১:৩৫ অপরাহু 
গুসীমান্ত ঈগল, 

ধন্যবাদ জানবেন। ) 


31. 31 


প্রব পাল 
আগস্ট ১৩, ২০১১ সময়: ৫:২০ অপরাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
[১] আলি সিনার সব লেখাগুলোর বঙ্গানুবাদ দরকার যদি আমি তার বক্তব্যের সাথে একমত না 


[২] আলি সিনার সাথে এইজন্যেই একমত না-ইসলাম ধর্ম নামে ভাইরাল মিমটির একটি বিবর্তিত 
রূপ-ফলে এই মিম ভাইরাসটি তার ডি এন এ টেকানোর জন্যে সবরকম প্রস্তুতি নিয়েছে। যা সব ধর্মই 
নিয়ে থাকে-ইসলামে তা বেশী-কারন তা আরো বেশী তত। 


[৩] মিমের সাথে শুধু ভয়ের সম্পর্ক এমন ভাবা ভূল। ইসলাম মানুষকে সরল এবং সৎ জীবনের শিক্ষা 
দেয়, সমাজের জন্যে আত্মত্যাগের কথা বলে। অন্য ধর্মর মূল শিক্ষাও এক। -কিন্ত এত জোর করে, 
সেটা কেও মানতে বলে না। শুধু ভয়ে দেখানোর জন্যে ইসলাম সফল তা না - ইসলাম ভাল মানুষ 
গড়তেও সাহায্য করতে পারে৷ প্রশ্ন হচ্ছে সে কোন ইসলাম মানছে? 


[৪] ইসলাম টিকবে কি টিকবে না তা নির্ভর করছে, এই মিমটি পরিবর্তিত উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে 
কতটা খাপ খাওয়াতে পারছে। আজকে বিশ্ব বনাম ইসলামের দ্বন্দ -সেটাই। ইসলামের সাথে উৎপাদন 
ব্যবস্থার বিরোধ। ইসলামের হাজারটা রূপ আছে এবং তা সেই রূপেই বাঁচবে, যেখানে আধুনিক 
উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে তার কোন বিরোধ নেই। এবং সেটা হবেই এবং হলে বাকী ধর্ম গুলি যেভাবে 
ঢোঁড়া সাপ হয়ে গেছে, ইসলাম ও বিষ হারিয়ে সেই ভাবেই বাঁচবে। 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১৩, ২০১১ গ্রু ১১:৩৪ অপরাহু 

ভুবিপ্রব পাল, 

১. একমত না হওয়াটা দোষের কিছু না। সব ব্যাপারে একমত হওয়াটাই বরং একটু অস্বাভাবিক হত। 
২. এটার মানে আমি বুঝতে পারিনি। আমি যা বুঝেছি যদি সেটাই হয় তাহলে আমার বক্তব্য হল, 
চোরও চুরি করার জন্যে সবরকম ব্যাবস্থা গ্রহন করবে, কিন্ত সেটা কোনভাবেই গ্রহনযোগ্য নয়। 


৩. এখানে মোটেই শুধুমাত্র ভয়ের কথা বলা হয় নি।এখানে পরিষ্কার ভাষাতেই লেখা আছে 
কারনগুলো। 


* ইসলাম বৃহতম মিথ্যা। 

* মোহাম্মদ ছিল নিষ্ুর স্বেচ্ছাচারী। 

* ইসলাম ভিন্নমতের বিরুদ্ধে অতিমাত্রায় অসহনশীল। 
* ইসলাম ক্ষমতার একটি অস্ত্র। 
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আর এগুলোর মাধ্যমে কেন ইসলাম টিকে গেছে সেগুলোর কারন সম্পূর্ণ লেখাটা জুড়েই আছে। 
তারপরেও আপনার কাছে সঠিক মনে নাহলে আশা করব আপনার একটা কনভিঙ্সিং ব্যাখ্যা আছে এর 
উপরে। আর তাও যদি না থাকে তাহলে আপনার দ্বিমত করাকে সম্মান জানাই। 


৪. 
ইসলাম ও বিষ হারিয়ে সেই ভাবেই বাঁচবে। 


এব্যাপারে আমি আপনার সাথে একমত। দেখুন ইতিহাসের দিকে তাকালেই বোঝা যায় এসব ধর্মের 
দিন একসময় ফুরাবে। এটাই স্বাভাবিক। গত ১০০ বছর আগে কিন্ত ইসলাম নিয়ে এরকম খোলামেলা 
আলোচনা করা ছিল এককথায় অসম্ভব। কিন্তু এখন হচ্ছে। বেশ ভালো ভাবেই হচ্ছে। কারন কী? কারন 
হল এখন মানুষ আস্তে আস্তে শিক্ষিত হচ্ছে, তাদের ভেতরে সহনশীলতা আসছে। এটাই স্বাভাবিক। 
এই লেখার উদ্দেশ্য কিন্ত ইসলাম বাঁচবে না মরবে সেটা নয়। এই লেখার উদ্দেশ্য হল শুধু যুক্তির 
মাধ্যমে দেখানো কিভাবে ইসলাম এত বছর যাবত টিকে আছে। 


ধন্যবাদ মন্তব্যের জন্য। 


নীলএর জবাব: 

এপ্রিল ২৮, ২০১২ গ্ ১২:১১ পূর্বাহ 

গবিপ্রব পাল, বায়োলজিকাল জবাব । বায়োটেকনোলজি নিয়ে পরেছেন? যাই হোক আপনার লেখা 
কমেন্টটা ভালো লাগল। 


32. 32 


সর হাকিম চাকলাদার 


আগস্ট ১৩, ২০১১ সময়: ৯:৩৭ অপরাহু লিঙ্ক 


৪ ছাইফুল ও 
৪ আকাশ মালিক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সারহ, যে কিনা মোহাম্মদের হয়ে কোরান লিখে দিচ্ছিল, সে বুঝে ফেলেছিল 
আসলে কোন প্রকার দৈববাণী ছিল না, মোহাম্মদই কোরান বানাচ্ছিল। তার মদীনায় পালিয়ে যেতে 
হয়েছিল এবং শুধুমাত্র মক্কার নিরাপদে পৌছে সে যা পেয়েছিল তা প্রকাশ করেছিল। তথাপি , মোহাম্মদ 
মক্কা বিজয়ের পর আবি সারহকে ততক্ষণাৎ খুজে নিয়ে এসে তাকে হত্যা নির্দেশ দেয়। তবে সে বেচে 
যায় ওসমান মধ্যস্থতা করায়, যে কিনা তার বৈমাত্রেয়তারা একই সাথে প্রতিপালিত হয়েছিল) ভাই 
ছিল। 


আপনি€ছোইফুল) এখানে যে “আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সারহ” এর নাম উল্লেখ করেছেন, ভাই আকাশ 
মালিক তার ই-বই এ(যে সত্য বলা হয়নি) এর বোকার স্বর্ণ অধ্যায়ের ৮৩ পৃষ্ঠায় কোরানের অহি 
লেখকের নাম “আবদুল্লাহ বিন ছাদসলিখেছেন। কোনটা সঠিক? 


ধন্যবাদান্তে, 
আঃ হাকিম চাকলাদার 
নিউ ইয়র্ক 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১৩, ২০১১ গ্র ১১:১৮ অপরাহু 

আঃ হাকিম চাকলাদার, 

আপনাকে ভালো লেগে গেল, আপনি মনযোগ দিয়ে পড়েছেন ছুটো লেখাই। 

আকাশ মালিক ভাই, আর আলী সিনা দুজনের কেউই ভূল না। আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সারহ এর 
সম্পূর্ণ নাম হল আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবি সারহ। তার বাবার নাম ছিল সাদ ইবনে আবি 
সারহ। আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবি সারহ মানে, আব্দুল্লাহ হল সাদ ইবনে আবি সারহএর পুত্র। 
এবার আশা করি পরিষ্কার হয়েছে। ০) 


1 
রাজেশ তানুকদার এর জবাব: 


আগস্ট ১৪, ২০১১ গা ৪:৫৫ পূর্বাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


ভাই আপনার নজর “আব্দুল্লাহ ইবনে সাদে”র দিকে একটু বেশি পড়ে গিয়েছিল বোধহয়।তাই আপনার 
অলক্ষ্যে অনুবাদকের নাম হয়ে গেছে “ছাই-ফুল” আসলে হবে “সাইফুল”। 


আগস্ট ১৪, ২০১১ গা ৬:৫৬ পূর্বাহ্ণ 

গুরাজেশ তালুকদার, 

ধন্যবাদ এতবড় একটা ভূল ধরিয়ে দেয়ার জন্য। 
ধন্যবাদান্তে, 

আঃ হাকিম চাকলাদার 

নিউ ইয়র্ক 


33. ও3 


11012281081 


আগস্ট ১৪, ২০১১ সময়: ৬:৫৪ অপরাহু লিঙ্ক 


2)591001-21 0111006 02119181501 2111019.1121715 9101.9/211110 101176১1102 & 1500951 -১/11617 


1 111 10510095160| 21 178115..10119, 10158 917811 176. 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

আগস্ট ১৫, ২০১১ গ্ ১২:১৯ পূর্বাহ 

(20110221091, 

ধন্যবাদ পাঠের জন্য। 

আপনার ইমেইল আইডি পেলে আপনাকে জানিয়ে দেয়া যেত। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আগস্ট ১৫, ২০১১ সময়: ১১:৩৮ অপরাহুলিঙ্ক 


লেখাটা ভাল লাগল তাহলে হুজুররা যে যুক্তি করে যে কোরানে সব কি ছুই আছে, সমাজ চালাতে এর 
চেয়ে ভাল কিছু হতে পারেনা বা কেউ কোরাণকে ভূল প্রমাণিত করতে পারেনি ...এটার উপযুক্ত উত্তর 
কি হতে পারে....?? 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
আগস্ট ১৬, ২০১১ গা ১:৩১ পূর্বাহু 
মার্ক শুভ, 


তাহলে হুজুররা যে যুক্তি করে যে কোরানে সব কিছুই আছে 

আসলেই আছে। মানে আজকে বিগ-ব্যাং প্রমানিত বলে এটাই কোরানে মহাবিশ্বের সৃষ্টি বলে দেওয়া 
আছে। কালকে যদি মাল্টি ইউনিভার্স তত্ব প্রমানিত হয় তাহলে বিংব্যাং উধাও হবে আর মাল্টি 
ইউনিভার্স এসে পড়বে। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। 


সমাজ চালাতে এর চেয়ে ভাল কিছু হতে পারেনা 


আফগানিস্তানে তালাবানদের শাসন, বর্তমান পাকিস্তানে শরিয়া ল সৌদি এরাবিয়াতে শরিয়া ল” শুধু 
এগ্তলোকে আলাদা না করে সমস্ত মুসলিম বিশ্বকেই দেখেন তাহলেই অবস্থা পরিস্কার হয়ে যাবে। 


একটু কষ্ট করে মুক্তমনায় ইসলাম নিয়ে লেখাগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন কোরানে ভুল আছে কি 
নেই। 


এটার উপযুক্ত উত্তর কি হতে পারে ....? 


আর্টিকেলগ্তলো পড়েন তাহলেই শুধু বিচি ছাড়া খেজুরগ্তলোকেই না, স্বয়ং আল্লাহ আসলেও তাকেও 
যুক্তিদিয়ে পরাস্থ করতে পারবেন। 


সবশেষে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধৈর্য ধরে এত বড় লেখাটা পরার জন্য। ) 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
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স্বপ্ন 
আগস্ট ১৯, ২০১১ সময়: ১:৫৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


এই জতীয় সাইকোপ্যাথ দের নাম কি? যারা শিশুদের সাথে যৌন কর্ম করে % এদের রোগের কি কোন 
নাম নাই?%আসলেই এই পদের রুগীদের রোগের নাম কি? 


::1 
/৯ এ ব্ঈনীল 


এপ্রিল ২৮, ২০১২ সময়: ১২:২০ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আপনার করা অনুবাদটি অনেক ভাল লাগল স্বাধীনভাবে চিন্তা করার পথনির্দেশনা পেলাম। অনেক 
ধন্যবাদ। (ই 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


1100://114100-110173.0017/1091518 10105/210-518931. 


মুহাম্মদ এর সাফল্যের রহস্য 


মূল প্রবন্ধটি আলী সিনার। সেটা এখানে আছে। তার অনুমতিক্রমেই এখানে অনুবাদিত হল। 
প্রথম খন্ড এখানে... 

মোহাম্মদের ব্যাপার স্যাপার বুঝতে হলে আমাদেরকে সাম্প্রতিক কালের ধর্মীয় পাগলামি(041) এবং 
এদের গুরুদের মনের গভীরে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এমন প্রচুর উদাহরন রয়েছে। আমি অল্প 
কয়েকটার কথা বলছিঃ 


জিম জোনস, ভদ্র, সাধারন মানুষদেরকে বিশ্বাস করিয়েছিল যে সে মসিহ। তাদেরকে সে বুঝিয়ে 
বিনামূল্যে তাকে ৩০০ একর জমি দিতে রাজি করিয়েছিল। সে তার অনুসারীদের অস্ত্র সাথে রাখার 
জন্য এবং দ্বিমতকারী যে কাউকেই হত্যা করতে রাজি করিয়েছিল। এই লোকগুলোই একজন সংসদ 
সদস্য এবং তার দেহরক্ষীদের খুন করেছিল এবং পরবর্তীতে তারজিম জোনস) কথায় সায়ানাইড 
খেয়ে তাদের মধ্যকার ৯১১জন আত্মহত্যা করেছিল। 

তার ক্ষেত্রে এই আকর্ষনশক্তির ব্যাখ্যা আপনি কিভাবে দেবেন, আর সেই লোকগুলোর আনুগত্য আর 
আস্থার, যারা কিনা তার উপরে বিশ্বাস এনেছিল? 


ডেভিড কোরেশ, ওয়াকো, টেক্সাসে ব্রাঞ্চ ডেভিড প্রাঙ্গনে তার অনুসারীদেরকে জড়ো করেছিল। তারা 
সেদিনের প্রত্যেকটি মুহুর্ত তার সাথে সাথে ছিল। তার কথা মত তারা সশস্ত্র ছিল। তারা তাদের 
কিশোরী কন্যাকে তার সাথে শুতে দিয়েছিল যেমন দিয়েছিল আবু বকর তার অপ্রাপবয়ক্ক মেয়েকে 
মোহাম্মদের সাথে। তারা চার জন এটিএফ কর্মকর্তাকে গুলি করে হত্যা করে এবং আত্মসমর্পন না 
করে সমস্ত কম্পাউন্ডকে বুবি ট্রাপ করে উড়িয়ে দেয় এবং ফলশ্রুতিতে তারা , সাথে তাদের পরিবারবর্গ 
সকলেই মৃত্যুবরন করে। এটাকে যদি আনুগত্য না বলা যায় তাহলে এটা কী? সে ঘটনায় ৯০ জন 
নিহত হয়। 

অর্ডার অফ দ্যা সোলার টেম্পলঃ এই ধর্মীয় গ্রুপটির দাবী অনুযায়ী তাদের ৭৪জন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন 
যন্তর মন্তর অনুষ্ঠানে(নী।48) তাদের জীবন আত্বৃত্যাগ করেছে। এই পাগল গোষ্টির(99০) সদস্যরা 
বেশীর ভাগই উচ্চ শিক্ষিত এবং সংগতিশালী (//9॥-1০-০০) মাথাওয়ালা ব্যাক্তিত, যারা আবু বকর, 
ওমর এবং আলী যে কিনা মাথা খাটানোর চেয়ে হত্যাকেই বেশী পছন্দ করত, তাদের থেকে অনেক 
অনেক বেশী মেধাবী। 

এই গ্রুপটির দুজন অতি পরিচিত নেতার একজন জন হলেন লুক জরেট(1.০ 48151), যিনি একজন 
বেলজিয়ান, হোমিওপ্যাথির ডাক্তার, আরেকজন হলেন জোসেফ ডি মান্ত্রো 59011 ০1 
91110) একজন বিত্তবান ব্যাবসায়ী। এই বিরিঞি দলে(০9) তারা ছিল অনেকটা মুহাম্মাদ এবং 
আবু বকরের মতন। তারা নিজেরা এই উন্মাদীয় কার্যকলাপে বিশ্বাস রাখত এবং তারা নিজেরাও 
আত্মহত্যা করেছিল। 
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এই বিরিঞ্ি দলটি (০411) প্রচন্ড গুরুত্ব দিত সূর্যকে তাদের উন্মাদীয় যন্তর মন্তরীয় (এ) হত্যা- 
আত্বহত্যার উদ্দেশ্য ছিল, এই গ্রুপের সদস্যদের নক্ষত্র “সিরিয়াস” (5114৩)-এর নতুন পৃথিবীতে নিয়ে 
যাওয়া। এই ভ্রমণে সাহায্যের জন্য শিশুসহ অনেক প্রতারিতদের মাথায় গুলি করে অথবা কালো 
প্লাস্টিকের ব্যাগের মাধ্যমে, বিষক্রিয়ায় হত্যা করা হয়। 


লুক এবং জোসেফ, তাদের মৃত্যুর পরে উদ্ধারকৃত চিঠিতে লিখেছিল যে তারা , “এই পৃথিবী, সত্য এবং 
বিশুদ্ধতার নতুন মাত্রা খুজতে ত্যাগ করছে, পৃথিবীর এই ভন্ডামীর থেকে বনু দূরে। ” এটা কি ভীষণ 
অদ্ভুতভাবে মোহাম্মদ যা প্রচার করেছিল তার মতন শোনাচ্ছে না? শুধুমাত্র আতুহত্যা করতে বলা 
ছাড়া, সেটায় তার জন্য কোন লাভ ছিল না। 

সে তার মোহাম্মদ) জন্য ,তার অলীক মনগড়া আল্লাহর জন্য অনুসারিদেরকে যুদ্ধে যাওয়ার কথা 
বলত, নিহত করতে এবং নিহত হবার কথা বলত । বলত নিস্পাপ লোকেদের লুট করার জন্য এবং 
তার জন্য ক্ষমতা ও সম্পদ আনার জন্যে। সে এই বিরিঞ্বাবাদের থেকে অনেক বেশী আত্মাভিমানী 
এবং নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে অনেক বেশী অনাগ্রহী | 

আপনি কিভাবে এই মানুষগুলোর অসুস্থ আত্মত্যাগের ব্যাখ্যা দেবেন ? আপনি কি তাদের বিশ্বাসের 
ওপর এই দৃঢ় প্রত্যয় অস্বীকার করতে পারেন? 


স্বর্ণের দ্বার (19৪/০175 380৪): ১৯৯৭ সালের ২৬শে মার্চ, স্বর্পের দ্বার (19891%5 089)এর ৩৯ জন 
তাদের দেহ ত্যাগ করার (9160 0161 001197919 বা আত্বহত্যা) এবং হেল-বপ ধূমকেতুর আড়ালে 
লুকিয়ে থাকা আকাশযানে মুলত সসার) চড়ে বসার সিদ্ধান্ত নেয়। 

স্বর্গের বারের সদস্যরা তিন দিনে, তিনটি আলাদা শিফটে পৃথিবীতে তাদের শেষ ভোজ অনুষ্ঠান 
উদযাপন করে মৃত্যুবরণ করে। ১৫ জন প্রথম দিনে, ১৫জন তারপরের দিনে এবং বাকি ৯জন তৃতীয় 
দিনে দেহ ত্যাগ করে। একদল যখন পুডিং কিংবা আপেল পাইয়ের সাথে ফেনোবারবিটালের এক 
ডোজ নেয় আর ভদকা পান করে শুয়ে পরে তখন আরেকদল প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যাবহার করে তাদের 
মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার জন্য। একটা ভীতিকর র কমের সতর্ক গণআত্ুহত্যা, এই পাগল 
পৃজারীগুলোকে প্রত্যেক শিফটে মৃত্যুর পর তাদের মৃত্যদেহ পরিষ্কার করার জন্য আরেকদল পূজারী 
প্রস্তুত ছিল শেষ দুজনের আতুহত্যার আগ পর্যন্ত। তারা ভাড়া নেয়া বাড়িকে ঠিক আগের মতন 
সাজানো গোছানো অবস্থায় রেখে যেতে চেয়েছিল। মানে এমন কি মূ ত্যুর পরেও উপকর্তা হিসেবে 
থেকেছিল। প্রত্যেকটা মরদেহেরই বিভিন্ন ধরনের সনাক্তকারী চিহ্ন ছিল। বিস্ময়করভাবে তাদের 
প্রত্যকের পকেটে ছিল পাঁচ ডলারের নোট আর খুচরো পয়সা , আর বিছানার নিচে ছোট্ট সুটকেসে 
তল্পিতল্লা গুছানো ছিল। 


জন দে রুইল্টার(41. 99 1701191) এর কাহিনীর দিকেও একটু চোখ ফেলতে পারেন , যার অনুসারীরা 
তাকে যীশুর থেকেও মহান মনে করত, তাদের মেয়েদেরকে তার সাথে বিছানায়ও যেতে দিতে দ্বিধা 
করত না। তার অনুসারী মধ্যে একজন ছিল মনোবিদ। সে কিরা কেটা বলেছে তার ত্রিশ বছরের 
ডাক্তারী চর্চায় সে তার মতন সুস্থমস্তি্কের” লোক আর দেখেনি। 

এরকম হাজার হাজার ঘটনা রয়েছে। বিরিঞ্চিবাবাগুলো হয় ক্যারিজম্যাটি ক, হয় প্ররোচক এবং তাদের 
নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তুষ্ট। কোনভাবেই তারা সাধারন মানুষের মতন না , তারা সাইকোপ্যাথ। 
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তারা সাধারন মানুষের থেকে আলাদা এবং এই কারনেই তারা টিকে যায়। তারা প্রায়শই বেশ মেধাবী , 
কিন্তু বাস্তবতা আর কল্পনার জগৎ তাদের কাছে জগাখিচুরী পাকিয়ে যায়। অন্যদেরকে তারা তাদের 
কার্যক্ষমতা, আকর্ষন, আত্ম-প্রতিশ্রুতি, একক ক্ষমতা আর প্রখর দৃঢ়সত্তার মুখোশে হতবিহবল করে 
ফেলে। এর কারন হল তারা বাস্তবতার সাথে কল্পনাকে পৃথক করতে পারে না। তারাই প্রথম তাদের 
নিজ নিজ মিথ্যাতে বিশ্বাস স্থাপন করে। এই প্রত্যয়ই তাদের ঘনিষ্ট বন্ধুবান্ধব আর আত্রীয় স্বজনদের 
বোকা বানায়, তারা ধরে নেয় যে তারা সোইকোপ্যাথগুলো) এমন কিছু জানে যা অন্যেরা জা নেনা। 


মোহাম্মদ আলাদা কিছু ছিল না। সে ছিল একটা সাইকোপ্যাথ। অন্য একটা আর্টিকেলে আমি তার 
মনোজগতের একটা নকশা আবিষ্কার করেছি, নাম হচ্ছে 9 170109 96110 10121111901 হিটলার, 
স্ট্যালিন এবং অন্যান্য ক্যারিজম্যাটিক নেতারা মোটেও বোকা ছিল না। তারা ছিল চরম মাত্রায় 
বুদ্ধিমান কিন্তু উন্মাদ। 

তার থেকেও উন্মাদীয় কার্যকলাপ হচ্ছে, বাস্তবতা হল, বিলিয়ন সংখ্যায় মানুষ একটা সাইকোপ্যাথকে 
অনুসরন করে এবং তাদের বিশ্বাসে ভিত্তি যুক্তির কিছু হেতাভ্ীস। তাদের প্র ত্যকের বিশ্বাস টিকে আছে 
অন্যের বিশ্বাস দেখে এবং প্রত্যেকেই ভেরার পালের মতন প্রত্যেককে অনুসরন করে যাচ্ছে। যদি 
প্রতিটা ভেড়া একটা পথেই যায় তাহলে সেটাই সঠিক পথ হতে বাধ্য। “বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ তো 
আর ভুল হতে পারে না!” 

ভেড়া মানসিকতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্্যহীনতাঃ 


মুসলমানড়া নিজেদের বলে “উল্মাহ”। এ শব্দটি আর “উম্মি” শব্দটির মূল একই। মোহাম্মদ নিজেকে 
উম্মি বলত যার মানে হল, নিরক্ষর, অশিক্ষিত, বিদ্যালয়ে গমন করেনি যে। 

অতএব, উম্মাহ মানে হল নিরক্ষরকে অনুসরন করা সম্প্রদায়। মোহাম্মদের ক্ষেত্রে এটা দ্বারা বোঝানো 
হয় যে, তার জ্ঞ্যানের উৎস ছিল স্বগ্গীয়। তৎসত্বেও এই বৈশিষ্ট “উম্মাহর” ক্ষেত্রে খাটে না। সুতরাং 
উম্মাহর, সংজ্ঞানুযায়ী মানে দাঁড়ায়, অজ্ঞবিশ্বাসীর দল। 


সুরা আল-ইমরানের ২০ নম্বর আয়াতে আছেঃ 

«আর তাদে বল যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, আর নিরক্ষরদের। তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ?” (47 
528)/10 172 /220/9/2 ০7172180904 2/0 10 7052 //০ 2/5 //7/29/7720: (//77/77//22/7) 42০ 6 
(27/5০9) 5//7/ /9//52//25£ (অনুবাদ ডাঃ জহুরুল হক) 

এখানে উম্মিয়ান0001111/2]] ০23) শব্দটি হচ্ছে উম্মির বহুবচন যেটা অনুবাদ করা হয় এভাবেঃ 


ইউসুফ আলিঃ যারা অশিক্ষিত। 

পিকথালঃ যারা পড়তে জানে না৷ 

শাকিরঃ অশিক্ষিত জনগন। 

আমরা আরেকটা আয়াত নেইঃ 

আল-ইমরানের ৭৫ নাম্বার আয়াতঃ 

“তারা বলে, অক্ষরজ্ঞ্যানহীনদের ব্যাপারে আমাদের কোন পথ ধরে চলার দায়িত্ব নেইশ।(অনুবাদ ডাঃ 
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জহুরুল হক) (47/72/5281 4/72/2 /5 /0 05// ০/ 45 (৫০ 42991775179) /%//1/ 7252 17/70/5171 
(/285/75). (৫//77/771/227)” 

ইউসুফ আলি এই আয়াতে শব্দটিকে অনুবাদ করেছেন এভাবেঃ অজ্ঞ। 

পিকথালঃ পৌত্তলিক ।(061016) 

শাকিরঃ অশিক্ষিত জনগন। 

এই 91119 শব্দটি(বিশেষ্য) সাধারনত সেই সব লোকেদের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যারা কিতাব 
সম্পর্কে অজ্ঞ। ইংরেজিতে «5101০ এর সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে ৪৪৭ (পৌতলিক)৮। 


এতিহাসিকভাবে, পদ 39116 শাষক রোমানদের দ্বারা অরোমানদের0017-901121) কে বোঝানোর 
জন্য ব্যবহৃত হত, এটা ইহুদীদের দ্বারা গৃহীত হয় অ-ইহুদীদের বোঝাতে, পালাক্রমে সেটা 
ক্রিশ্চিয়ানদের দ্বারা বোঝানো হত পৌত্লিকদেরকে। কোরানে, সাধারনভাবে পদ আল-উম্মাইয়ান£- 
(011111/591) অনুবাদিত হয় অশিক্ষিত লোকেদের বোঝাতে। 


সুরা আল- জুমু"আহ*র ২ নাম্বার আয়াতে আছেঃ 
(5 39০০ 821 ও ও ও % 
ইউসুফ আলি অনুবাদ করেছে এভাবেঃ 


“10151712110 1725 5611 91101551012 00112016120 911 810095016 901) 911016 011917581/9১৮- 


বাঙলা অনুবাদ(ডাঃ জহুরুল হক): “তিনিই সেইজন যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে, তাদেরই মধ্য থেকে 
একজন রসূল দাঁড় করিয়েছেন। * 

এবং তার ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেনঃ “779 £/7/25/2- 29 2০9//9419 2/2০০০/০, / /975/9 1০ 172 
/4/203, / ০০9/77025//90/7 //1/ ০ /22019/2 ০% 472 /80০/...৮ 

সুরা আল-বাক্কারাহ*র ৭৮ নাম্বার আয়াতে আছেঃ 

«আর তাদের মধ্যে হচ্ছে নিরক্ষর যারা ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে উপকথার বেশি জানে না” অনুবাদ ডাঃ 
জহুরুল হক)। 

উম্মি শব্দটির মূল হচ্ছে উম(007),অর্থ মা। আক্ষরিক অর্থে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গেলে এর মানে 
হবে 14 বা প্রাকৃতিক বা জন্মগত, যদিও এই ছুটো শব্দের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থ হয়েছে। 
ব্যুৎপত্তিগতভাবে উম্মি হল মায়ের থেকে জন্ম নেয়ার সময় যে অজ্ঞ, অশিক্ষিত সে অবস্থাটা 


তাহলে উম্মাহ হল তারাই, অশিক্ষিত এবং নিরক্ষরের দল যারা কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ, যার জন্যে তারা 
পথ খুজে পেতে বিফল হয়েছে। উম্মাহর প্রতিনিয়ত নির্দেশনা দরকার। ইমাম , একই মুল থেকে 
এসেছে, হল সেই জন যিনি উম্মাহকে নেতৃত্ব দেন। মূলত এটা হল ভেড়া এবং রাখালের ধারনা। 
সম্পূর্ণ মুসলিম সম্প্রদায়কে ভেড়া মনে করা হয়, রাখালের প্রয়োজনে। 


বিশ্বাসীদেরকে অন্যান্য বিশ্বাসীরা যা করছে তাই করতে হবে এবং তাদের সবাইকে অন্ধভাবে অনুসরন 
করতে হবে ইমামকে, এবং ইমাম পালাক্রমে তাদেরকে নির্দেশনা দেবে যা মোহাম্মদ করত। 
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সঠিক এবং ভুল, ভালো এবং মন্দ তাদের নিজেদের যোগ্যতার ভিত্তিতে নিরুপন করা হবে না। 
মোহাম্মদ যা করেছে বা বলেছে তাই সঠিক আর যা করতে মানা করেছে তাই ভুল। অন্যভাবে বলা 
যায়, মুসলমানরা নৈতিকতার মানদন্ডে এবং সাধারনজ্কযনের সাহায্যে মোহাম্মদের বিচার করতে পারবে 
না, উল্টোভাবে নৈতিকতা এবং সাধারনজ্ঞ্ানের মানদন্ড বিচার কতা হবে মোহাম্মদের কথা এবং কাজ 
দিয়ে। 


এই মনোভাব মুসলমানদেরকে চিন্তা করার থে কে ক্ষান্ত দেয়। এই সম্প্রদায়ে একই রকম আচরন আর 
চিন্তাশৈলী অনুসরন করে ব্যক্তি পায় নিরাপত্তা আর স্বস্তি। 
প্রথানুসারী কাজ বা আচরণকে উৎসাহিত করা হয় আর মুক্তচিন্তাকে চরম শাস্তি দেওয়া হয়। 
মুক্তচিন্তকের জন্য অধিকাংশের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করা আনতে পারে চরম বেদনা আর কষ্ট। 
মুসলিমরা আনন্দ/বেদনা উদ্দীপনের মাধ্যমে টিকে আছে। ইশারায় লেজ নাড়লে তারা পুরস্কৃত হয়। 
চাটুকারিতা পুরস্কৃত হয় এবং তাদের গ্রহনযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে আর তাদের সামাজিক অবস্থান 
আঁকড়ে ধরতে সাহায্য করে। অন্য দিকে মুক্তচিন্তার ফলাফল চরম। 
হয়। এই মানসিক চাপ তার যৌক্তিক কার্যক্ষমতাকে অবশ করে দেয় এবং এমন দিকে তাকাতে বাধা 
দেয় যেখানে তাকালে ব্যাপক মিথ্যার এ বিশ্বাস নড়ে যেতে পারে। 
এটা আরেকটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যেটা ইসলামকে এত গুলো শতাব্দী টিকে থাকতে সাহায্য 
করেছে। মুসলিমদেরকে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং তারা মুক্তচিন্তা করতে সাহস করে না। এই ছকের 
বিরোধিতা করা, এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এতটাই বিপজ্জনক ধরনের বেদনাদায়ক যে, বিশ্বাসীর 
মেরুদন্ডে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। বিরুদ্ধ শ্রোতে চিন্তাপ্রবাহ চালিয়ে দিলে করলে সে তার স্ত্রী-পরিবার, তার 
বন্ধুবান্ধব, চাকুরী, তার সামাজিক অবস্থা, সম্মান, তার সম্পদ, স্বাধীনতা এমন কি তার জীবন পর্যন্ত 
হারাতে পারে। 
সমাজ আর পরকালের ভয় ইসলামের এত লম্বা সময় টিকে থাকার পেছনে ছুটো প্রধান কারন। এই 
মিথ্যেটা কখনই প্রশ্নের মুখোমুখি হয় নি এবং এটা যতদিন এমন অবিচল, অটল থাকবে ততদিনই 
এটা অক্ষত থাকবে৷ মিথ্যা দীর্ঘায়ু হলেই সেটা সত্য হয়ে যায় না। ইসলাম টিকে আছে ভীতির কারনে, 
ই সেটা সত্য বলে নয়। 


সামাজিকভাবে ইসলাম বিশ্বাসীদের ব্যক্তিস্বাতক্ত্যহীন করে গড়ে তোলে। প্রায়োগিকভাবে 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীনতাকে ভেড়া মানসিকতা বলা যায়। এটা একটা মনোগত অবস্থা যেখানে এই 
মানসিকতা জাগ্রত হয় যখন আরো অনেকেই কিংবা বড়সর একটা দল একসাথে ভিড় করে। 


ব্যক্তিস্বাতন্ত্যহীনতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট হল, স্ব-সচেতনতা এবং নিজস্বতাকে খর্ব করে। ইসলামে 
নিজস্বতাকে সরাসরি অস্বীকার করা হয় এবং এটাকে মিশিয়ে ফেলা হয় উম্মাহ'র সাথে। সে যে তখন 
শুধু ফলতঃ ক্রীতদাসই হয়ে যায় তা নয়, তাকে এমনকি ডাকাও হয় এই নামেই। তাদেরকে ডাকা হয় 
«“ইবাদ” নামে, যার আক্ষরিক অর্থ হল “ক্রীতদাস” 

ব্যক্তিসাতন্ত্যহীনতা একজনের আত্বুসংযম এবং আচার-ব্যবহারের প্রনালী ভুর্বল করে দেয়। এটা হিশশর 
জনতার কার্যকলাপ, হদয়হীন গুন্ডাপান্ডা এবং জনগনের ইচ্ছায় গণপিটুনিতে বা ফাঁসিতে হত্যাকে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


প্ররোচিত করে। এই ব্যাপারটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যখন উম্মাহ মসজিদে যায় এবং ইমাম ও 
কাঠমোল্লাদের আরক্তিম মুখে মুসলমানদের অত্যাচার করার জন্য নিরীশ্বরবাদী এ বং ইহুদীদেরকে 
অভিশাপ দিতে বললে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। 

কারোরই “কেন' প্রশ্ন করার অনুমতি নেই। সে অত্যাচারের প্রমান কী আর কেনই বা তাকে 
নিরীশ্বরবাদী এবং ইহুদীদেরকে ঘৃণা করতে হবে ? এই প্রশ্ন যদি একটা ছোট্ট বাচ্চা করে তাহলে তার 
গালে চড় ছুঁইয়ে শিখিয়ে দেয়া হবে এটা একটা অ নুচিত প্রশ্ন, আর যদি এটা কোন পূর্ণবয়স্ক কেউ করে 
তাহলে সে বিরাট ঝামেলায় পড়তে পারে। 


ব্যক্তিসাতন্র্যহীনতা গণহত্যা, গোড়ামী, সভ্য-ভব্যতার অভাবের মতন সামাজিক ঘটনার সাথেও 
জড়িত। এটা বিশ্বাসী/পালনকারী মুসলমানদের চারিত্রিক প্যাটার্ন ব্যাখ্যা করে। ফালুজাহতে কয়েকজন 
আমেরিকান ঠিকাদারকে প্রকাশ্যে হত্যার পর ঝুলিয়ে রাখা ,রামাল্লায় ইসরায়েলী সৈনিকদের 
অঙ্গহানী এগুলো মাত্র দুটো ঘটনা যেগুলোর শিকার শুধুমাত্র আমেরিকান আর ইসরায়েলী হবার জন্যে 
জনসম্মুখে এসেছে। তথাপি এই ঘটনা ইসলামে মোটেও বিরল নয়। ইরানে হাজার হাজার বাহা'ইসকে 
প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়েছে, পাকিস্তানেও একই ঘটনা ঘটেছে তাদের ক্ষেত্রে যারা কিনা বলাসফেমী 
আইন ভেঙেছে এবং মোহাম্মদকে অপমান করেছে। মসদিজে খুতবা শোনার পরে মুসলমানরা প্রায়শই 
হিস্টিরিয়া রোগীর মতন উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং হত্যা জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। 
হাস্যকরভাবে এটাই ইসলামের নির্দয় এবং দমনমূলক প্রকৃতি , সাথে আছে এটার চরম অযৌক্তিকতা 
যেটা কিনা এই মতবাদকে একটা সফল ধর্মে পরিণত করেছে এবং এত লম্বা সময় ধরে বাঁচিয়ে 
রেখেছে। 


ইসলাম বিগ্লেষনমূলক সমালোচনা পছন্দ করে না। মোহাম্মদ ভালো ভাবেই জানত সমালোচকদের 
প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষমতা তার নেই। সুতরাং তিনি এদিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং কেউ আর তাকে 
নিয়ে প্রশ্ন তোলার সাহস পায় নি। 


এমননি পশ্চিমেও কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা করলে ঝাকে ঝাকে বিদ্রোহ করে এবং এ 
পশ্চিমাদের বিদেশে বসেই হত্যা করে এবং দাবী করে তাদের অনুভূতিতে আঘাত হানা হয়েছে। এটা 
হয় পরবর্তীতে যাতে আপনি আর সমালোচনা করতে না পারেন এই ধারনা থেকেই। তারা 
ভালোভাবেই জানে তারা আপনার সমালোচনার উত্তর দিতে পারবে না এবং তার মানে হল ইসলামের 
সমাপ্তি। 


কেন সবাই মোহাম্মদের প্রশংসা করেছিলঃ 


একটা প্রশ্ন মুসলমানদের মাথায় আসে সেটা হলঃ সমস্ত সাহাবীরা কেন তার এত প্রশংসা করেছিল ? 
কেন কেউ তার নিন্দা করেনি, এমন কি সে মারা যাবার পরেও? 

উত্তর হল, যে সমাজ ব্যক্তিপূজোর উপরে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে মনের কথা খুলে বলা 
সবসময় নিরাপদ নয়। সত্য কথা সমাজ থেকে আপনাকে বহিষ্কার করতে পারে, অথবা আরো খারাপ, 
আপনার জীবনটাই খরচ হয়ে যেতে পারে। যেসব মানুষ ভিন্নভাবে চিন্তা করতে পারে তারা 
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ভালোভাবেই মুখ বন্ধ রাখতে জানে। পরিবর্তে পর গাছা, পা-চাটারা প্রশংসা করে, মোসাহেবি করে, যা 
নয় তাই ফলাও করে প্রচার করে নেতার কৃপাধণ্য হতে চায়। নেতার মৃত্যুর পরেও , পরগাছাগুলো 
তাদের তোষামোদী অব্যাহত রাখে। এত বছর পরেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। যারা ভিন্নমত 
পোষণ করে তারা কথা বলতে ভয় পায়, আর যদি বলেই ফেলে তাহলে দ্রুত তাকে চুপ করিয়ে দেয়া 
হয়, অন্য দিকে ধামাধরা সামান্য পরগাছাগুলোকে সম্মান করা হয় মোহাম্মদ এবং তার "গুণাবলী” 
ধরে রাখার জন্য। এমন ভন্ডামী আর চাটুকারীতায় ভরা উৎপীড়নকারী পরিবেশে কীভাবে সত্যের 
বিস্ফোরন হবে? 

আমরা এমন অনেক কাহিনী জানি যেখানে মোহাম্মদ তার সমালোচনাকারীকে হত্যার হুকুম দিচ্ছে 
এবং ওমর যে কিনা মোহাম্মদের কতৃত সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তুললে তার ঠোঁট কেটে নেয়ার জন্য ছিল 
সদা প্রস্তুত। মোহাম্মদ মোসাহেবি উৎসাহিত করত আর সমালোচনাকে কঠোর হস্তে দমন করত। 


সুতরাং, মোহাম্মদের রহস্য আর রহস্য নয়। সে সফল হয়েছিল কারন সে বৃহতম মিথ্যা বলেছিল এবং 
যারা তাকে নিয়ে প্রশ্ন করত আর অমান্য করত তাদের নির্দয় হাতে দমন করত। 


মোহাম্মদের সাফল্যের আরো কারন হল, সে দেখা দিয়েছিল সবচেয়ে অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্্র এবং বর্র 
লোকেদের মাঝে। তার লুটতরাজের ধর্মটাকে টিকিয়ে রাখতে যেসব চরিত্রের দর কার ছিল সেগুলোর 
সবই তার প্রথমদিকের অনুসারীদের মধ্যে ছিল এবং পরবর্তীতে তার বিরিঞ্িগিরির শিকার অন্যান্যদের 
উপরেও তা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তীব্র উৎকট জাতীয়তাবোধ, ধর্মান্ধতা, উদ্ধতভাব, দাস্তিকতা, 
অতিআত্মম্মন্য তা(/50210119118), নির্বৃদ্ধিতা, আত্মপ্রশংসা, লোভ, যৌনলালসা, জীবনের প্রতি 
তুচ্ছতাচ্ছিল্যভাব এবং আরোও নিকৃষ্ট চরিত্র যেগুলো ইসলামের নির্দেশক ছাপ(112111819, এগুলো 
আগে থেকেই কাঁচা-মাল হিসেবে আরবে উপস্থিত ছিল যেখানে মোহাম্মদ তার “প্রোফেটিক 
এন্টারপ্রাইজ” চালু করেছিল। তার শুধু দরকার ছিল একটা বড়সড় মিথ্যা তৈরী করা এবং কিছু 
অসহিষ্থৃতা আর হিংস্রতা যোগ করা, ঘৃণার একটা নিটোল ধর্ম সৃষ্টি করার জন্য। 


একারনেই ইসলাম এখন পর্যন্ত টিকে আছে, এটা সত্য ধর্ম বলে নয়। 


তথ্যসুএঃ 


১, 111100://017./111105018.010/%110/417_501765 

২,1710100://217.৬/1111029019.010//111/19280-1401991 
৩,17000://91./111109019.010/৬/110/91091_01118-90191_1217711012 
৪,1711000://817-/1109018.010//11/1-010400161 

৫. 

11100:////,/.101090191011-001/17010110015/011161165.90?901101- ৬০৬/ 81010101810 259590802110 
_ 259449 

৬. 17100://917./111109012.010/%/1/1159৬2179%275_08165_9628181101005_01709819%29 
৭,171100://817.4/111109019.010//11/ 90115117121599%6529%80%9380100 
৮,1110100://///.12100590011.010//41010159/91179//10101191101017.1111া 
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৯,11100:///৬/.1910110680017.010//4110195/9119/10106810911101170.1]11া) 
১০, 11100:////৬/.17১10195.0017/2004/03/31/11719117281101781//01109090191/31 913-11380.11ঢা) 
১১, 11000://917-/111109019-010//11/200078179118111)701170 


মত্তব্যসমূুহ 


. আঃ হাকিম চাকলাদার 
সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ সময়: ৮:০০ পূর্বাহ্‌ লিঙ্ক 


আপনার প্রবন্ধ টি তো বেশ ভালই লাগল। তবে “জিম-জোনস,.ডেভিড কোরেশ,অর্ডার অফ দ্যা 
সোলার টেম্পল” এদের নাম আমি এই প্রথম শুনলাম। কত সনের দিকে এবং কোন দেশে ঘটেছিল 
একটু জানালে বাধিত হইব। 


ইমাম, একই মূল থেকে এসেছে, হল সেই জন যিনি উম্মাহকে নেতৃত্ব দেন। মূলত এটা হল ভেড়া 
এবং রাখালের ধারনা। সম্পূর্ণ মুসলিম সম্প্রদায়কে ভেড়া মনে করা হয়, রাখালের প্রয়োজনে। 


আপনার এ বক্তব্য টা তো বাস্তব সম্মতই মনে হচ্ছে। ইমাম সাহ্বরা শুধু আজগুবী অবৈজ্ঞানিক কথাই 
বলেন না। তারা কোরানের আয়াত পড়ে পড়ে গ্যালিলিও,নিউটন,আইনষ্টাইন এর সুত্র গুলিও আমাদে র 
মত ভেড়াদেরকে চরম দাপটের সংগে বুঝিয়ে থাকেন। আর আমরা পরম ভক্তিতে তাৎক্ষনিক ভাবে গদ 
গদ হয়ে পড়ি। 


কিন্ত অস্তুত ব্যাপার হল,যদি পরবর্তিতে একটু সেই বাক্য গুলির অর্থ অনুসন্ধান করা যায় তা হলে 
দেখা যায় তাদের বক্তব্যের সংগে ও মুল অনুবাদের সংগে কোন মিল নাই। 

কিন্তু কয়জনের পক্ষ্যে এটা তদন্ত করে দেখার সুযোগ হয়ে থাকে ? 

ধন্যবাদান্তে, 

আঃ হাকিম চাকলাদার 

নিউ ইয়র্ক 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ গর ১:৫১ অপরাহ 

আঃ হাকিম চাকলাদার, 

প্রবন্ধটি কিন্ত মোটেও আমার নয় চাকলাদার ভাই। মূল প্রবন্ধ আলী সিনার। আমি শুধু অনুবাদ করেছি 
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মাত্র। প্রত্যেকটি ঘটনারই কিন্ত সাথে লিঙ্ক দেয়া আছে। ওখানে ক্লিক করলেই , জিম-জোনস,ডেভিড 
কোরেশ,অর্ডার অফ দ্যা সোলার টেম্পল ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবেন। 

কিন্ত অদ্ভুত ব্যাপার হল,যদি পরবর্তিতে একটু সেই বাক্য গুলির অর্থ অনুসন্ধান করা যায় তা হলে 
দেখা যায় তাদের বক্তব্যের সংগে ও মুল অনুবাদের সংগে কোন মিল নাই। 


এটা ঠিক বুঝতে পারছি না। কোনটার অনুবাদ মূলের সাথে মিলছে না ? আমারটা? আমি আমার 

অনুবাদের ব্যর্থতা মেনে নিতে সর্বদা প্রস্তত। সত্যি কথা বলতে এই প্রবন্ধই আমার প্রথম অনুবাদ। 
সুতরাং ভুল ত্রুটি থাকবেই। 

আর যদি অন্য কোনটার কথা বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে আমি ধরতে পারছি না। একটু বিস্তারিত যদি 
বলেন তাহলে ভালো হত। 

অনেক ধন্যবাদ পাঠের জন্য। 


রি 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ ৪ ৬:০২ অপরাহু 

সাইফুল ইসলাম, 

আমি ছুখিতঃ সম্ভবতঃ আমার মন্তব্য টি ভাল করিয়া না পড়িয়া ভুল বুঝিয়াছেন। একটু লক্ষ করিয়া 
পড়িয়া দেখুন। ওটা আমি মসজিদের ইমাম সাহেবদের লক্ষ করিয়াই বলেছি।তারা কোরানের মিথ্যা 
অনুবাদ করিয়াও কোরানকে একটা বিজ্ঞানের মহাগ্রন্থ দাবি করিয়া আমাদের মত ভেড়াদেরকে বুঝিয়ে 
থাকেন। 

ও বাক্য আপনাকে লক্ষ করিয়া বলি নাই। 


আপনার একটি জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের প্রাঞ্জল অনুবাদ ও লিংক ধরিয়ে দওয়ার জন্য ধন্যবাদ। 
ধন্যবাদান্তে, 

আঃ হাকিম চাকলাদার 

নিউ ইয়র্ক 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ গর ১০:৪১ অপরাহু 

আঃ হাকিম চাকলাদার, 

আমারই ভুল ছিল তাহলে। অনেক ধন্যবাদ হাকিম চাকলাদার ভাই পাঠের জন্য। ভালো থাকবেন। 
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2. 2 
গু 


সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ সময়: ৮:১৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 
সুতরাং, মোহাম্মদের রহস্য আর রহস্য নয়। সে সফল হয়েছিল কারন সে বৃহত্তম মিথ্যা বলেছিল এবং 
যারা তাকে নিয়ে প্রশ্ন করত আর অমান্য করত তাদের নির্দয় হাতে দমন করত। 


এত সহজ বোধহয় না মোহাম্মদের সাফল্যের রহস্য। তারপরেও বলবো যে, বিশ্লেষণ দারুণ হয়েছে। 
সাবাশ কবি। 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ প্রা ১:৫৫ অপরাহু 
ফরিদ ভাই, 

সব দোষ কিন্তু আলী সিনার, আমার না। ৮) 
পাঠের জন্য ধন্যবাদ জানবেন। 


3 
হি... 
সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ সময়: ৯:৪৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 


সুলিখিত বিশ্লেষণ, ভালো লাগল। 


রি 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ গ্রা ১:৫৫ অপরাহু 


সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ সময়: ১০:৩৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 
সমাজ আর পরকালের ভয় ইসলামের এত লম্বা সময় টিকে থাকার পেছনে ছুটো প্রধান কারন। এই 
মিথ্যেটা কখনই প্রশ্নের মুখোমুখি হয় নি এবং এটা যতদিন এ মন অবিচল, অটল থাকবে ততদিনই 


এটা অক্ষত থাকবে৷ মিথ্যা দীর্ঘায়ু হলেই সেটা সত্য হয়ে যায় না। ইসলাম টিকে আছে ভীতির কারনে, 
ই সেটা সত্য বলে নয়। 


জ্ঞানের আলোর ছোঁয়া লাগেনি যাদের, উম্মাহ, সে সময় তাহলে তাদের ঝোলায় ভরতে ভয়টা মূল 
কাজটা সেরেছে। আর তার পর বংশ পরম্পরায়ঃ 


কারোরই “কেন' প্রশ্ন করার অনুমতি নেই। সে অত্যাচারের প্রমান কী আর কেনই বা তাকে 
নিরীশ্বরবাদী এবং ইহুদীদেরকে ঘৃণা করতে হবে ? এই প্রশ্ন যদি একটা ছোট্ট বাচ্চা করে তাহলে তার 
গালে চড় ছুঁইয়ে শিখিয়ে দেয়া হবে এটা একটা অনুচিত প্রশ্ন , আর যদি এটা কোন পূর্ণবয়স্ক কেউ করে 
তাহলে সে বিরাট ঝামেলায় পড়তে পারে। 

আধুনিক যুগে বাপমাদের দোষ কাটানোর কি চেষ্টাই করতে হবে না ? এভাইবেই চলবে? 


বেশ যত্রু করে ইটের পরে ইট গেঁথে রচনাটা দাঁড় করিয়েছেন। সান্তব্য কারন দেখিয়ে যুক্তি দেখিয়েছেন। 
তুলনামূলক কিছু বিকল্প যুক্তি বা দৃষ্টিকোন থাকলে লেখাটা আরো অনেক সমৃদ্ধ হতে পারতো বলে মনে 
করি। এমনি অবশ্য যথেষ্ট হয়েছে। 


ভালো লেগেছে লেখাটা। 


3 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ ৪ ১:৫৭ অপরাহ্‌ 

কাজী রহমান, 

রহমান ভাই, এখানে আমি কিন্তু একটা অক্ষরও নিজ থেকে লিখিনি। আলী সিনার লেখা থেকে 
অনুবাদ করেছি মাত্র। () 


রা 
কাজী রহমানএর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ ৪ ৬:৩৪ অপরাহু 
সাইফুল ইসলাম, 

বুঝতে পেরেছি। ভালো থাকুন। 


তো 


১৯১৬ 
৯৬ 
) 
৯/ ৮ +আবুল কাশেম 
সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ সময়: ২:০২ অপরাহু লিঙ্ক 


৮৮৫ ৯৯৮ 


আপনার অনুবাদ প্রাঞ্জল ও সাবলীল হয়েছে। 
এক নাগাড়ে পড়ে নিলাম। 


আলী সিনার এই ধরণের আরও কিছু লেখা রয়েছ। সেগুলিও অনুবাদের কথা চিন্তা করতে পারেন। 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ ৪ ২:২৬ অপরাহু 

আবুল কাশেম, 

আমি কৃতজ্ঞ আপনি লেখাটা পড়েছেন। আমি অবশ্যই চেষ্টা করব। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ সময়: ৭:০৯ অপরাহু লিঙ্ক 


অনুবাদ ভাল হয়েছে, € ভেড়ার পালকে কি ভাবে মানুষের পালে পরিনত করা যায়, শুধু মাত্র মুক্ত 
মনায় লিখে সম্ভব না, ঘর ছেড়ে বাইড়ে যেতে হবে মুক্ত আকাশের নিচে। যদিও বেঘোরে প্রানটা 
বিজন দিতে হতে পারে, এখনও আপন জন কেউ জানে না যে আমি পাল থেকে হারিয়ে গেছি। 
ভাবছি তবে কি এভাবেই যাবে দিন নিরবে নিভৃতে? () 


সাংয়ুল হসলাম এর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ প্রা ১০:৪৪ অপরাহু 
৪ুসীমান্ত ঈগল, 


এখনও আপন জন কেউ জানে না যে আমি পাল থেকে হারিয়ে গেছি। ভাবছি তবে কি এভাবেই যাবে 
দিন নিরবে নিভৃতে? 


একই সমস্যা আমারই ছিল। বোধ করি আমাদের মতন নাফরমানদের সবারই এই সমস্যা থাকে। তবে 
একটা ঝড় না তুললে হয় না। কিন্তু সমস্যা যেটা হয় তাহল বাবা -মা। এই দুজনের মুখের দিকে চাইলে 
অনেক কিছু আর করা হয় না। তারপরেও আমি মোটামুটি পার করতে পেরেছি। আপনার জন্যে ও 
শুভকামনা রইল। 


সবশেষে পাঠের জন্য ধন্যবাদ জানাই। (০) 
৬ 
ক্ষন মারিএর জবাব: 


সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১১ গ্া ১০:৫৩ পূর্বাহ 
সাইফুল ইসলাম, 


তবে একটা ঝড় না তুললে হয় না৷ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অপশক্তিগুলোর উৎপাদিত ঝড়ে, আমরা এতটাই বেসামাল, ঝড় তুলবো তো দূরের কথা, একসাথে 
দাঁড়াতেই পারছি না। 

পথ আর মত ভিন্ন হলেও একসাথে চলা যায়,যদি মনে হয়,তাসের ঘর টাই পথ চলার বাঁধা হয়ে 
আছে। 

একটা ঝড় তো দরকার, তা কারো ভাল লাগুক বা না লাগুক। 


রে 
চে. 
ত্র 


কাজী রহলানএর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১১ গর ১২:৪২ অপরাহু 
সাইফুল ইসলাম, 


ভ্যাজাল তবে কিসে ছিল? সর্ষে দানায় বাপমা ছিল! 


্ 


। 
8৬. 'রাজেশ তালুকদার 
সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ সময়: ৭:৫২ অপরাহুলিক্ক 


আলী সিনা একবার নেকি হালিস করিল প্রবন্ধটি রচনা করে আর আপনি সেই নেকি কয়েকগুন বৃদ্ধি 
করলেন প্রবন্ধটির যথাযত বঙ্গানুবাদ করে। 


আশাকরি আপনারা ছু'জনি বেহেস্তে নসিব হইয়া পরস্পরকে একটিবার আলিঙ্গন করিবেন। 


বেশ ভালো অনুবাদ হয়েছে। 8৪ 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ লা ১০:৪৬ অপরাহ 
ভরাজেশ তালুকদার, 


আশাকরি আপনারা ছু'জনি বেহেস্তে নসিব হইয়া পরস্পরকে একটিবার আলিঙ্গন করিবেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বেহেস্তে গেলে কিন্ত পছন্দের লোকজনদেরও নেওয়া যায়। বেহেস্তে গেলে আপনার নামটা উচ্চারন 
করব আল্লা পাকের দরবারে। যে পাম দিলেন তাতে না দিয়েতো আর উপায় নাই। ৬) 


সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১১ শ্রা ১:৩৬ পূর্বাহ 

সাইফুল ইসলাম, ভাই বেহেস্তে যাওয়ার বড় সখ হইসে দয়া কইরা আপনাদের পছন্দের তালিকায় 
আমার নামটাও শেয়ার কইরেন ,অনুবাদটির জন্য অনেক ধন্যবাদ ,তবে মুক্তমনায় আরাও অনেক 
সুন্দর সুন্দর রেফারেস সহ লেখা পরেছি ।(৯ 


চু . 


সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ সময়: ৮:২৭ অপরাহু লিঙ্ক 


আলি সিনার কিছু লেখা খুবই সুন্দর। ফেইথফ্রীডমে ওনার আরও কিছু ভাল লেখা আছে। সেগুলিও 
অনুবাদ করতে পারলে ভাল হয়। বাক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে মুহাম্মদের জীবন একটা রূপান্তর। 
সাধারণ একজন ভাবুক মানুষ আস্তে আস্তে পরিণত হয়েছেন উগ্র স্বৈরাচারী , দক্ষ কূটনীতিক ও প্রচণ্ড 
কামুক একজন মানুষে। অবশ্য এটা হওয়া অবধারিত ছিল কারণ উনি ধর্মকে রাজনীতি ,সমাজ ও 
রাষ্ট্রে এমনভাবে মিশিয়েছিলেন যে শেষেরদিকে তার ধর্মটা আধ্যাত্মিক মতবাদ থেকে পুরোপুরিভাবে 
পরিণত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের একটা মাধ্যম হিসেবে। আর লেখক যেমন বললেন যে সাফল্য 
অর্জনের জন্য বিরিঞ্বাবাদের প্রয়োজন হয় কিছু অন্ধ ভক্তের তাই মুহাম্মদ তার সমালোচনা বন্ধ 
করলেন কঠোরভাবে। নিজেকে দাবি করলেন শষ্টার প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে যাতে 
তাকে নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা কখনই হতে না পারে। মুসলিমরা যেদিন মুহাম্মদের নিরপে ক্ষ মূল্যায়ন 
করতে পারবে সেদিনই ইসলামের শেষ দিন হবে। 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ ৪ ১০:৪৭ অপরাহু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
৪€আলোকের অভিযাত্রী, 


ঠিক তাই। ॥& 


আলম 
সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ সময়: ৯:২২ অপরাহু লিঙ্ক 


সাইফুল কে কি বলে প্রশংসা করব বুঝতে পারছিনা - 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ ৪ ১০:৫০ অপরাহু 
আফরোজা আলম, 

কোন দরকার নেই। শুধু পাঠেই আমি খুশি। €) 

অনেক ধন্যবাদ পাঠের জন্যে। ভালো থাকবেন কবি। ৩) 


10. 10 


বব 


সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ সময়: ৯:৩৪ অপরাহুলিক্ক 


এইটা একটা চমৎকার কাজ হয়েছে ॥ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ 2 ১০:৫০ অপরাহু 

গুস্কাধীন, 

অনেক ধন্যবাদ স্বাধীন ভাই। ভালো থাকবেন অনেক।1) 


২৫ 


সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ সময়: ১০:৩৭ অপরাহু লিঙ্ক 


প্রবন্ধটা ভাল লেগেছে। আমারও মনে হয় আমরা সবকিছুর অন্ধ অনুকরন করে চলেছি। আলি সিনার 
আর কোন লেখা আগে পড়িনি। ধন্যবাদ। 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২১, ২০১১ ৪ ১০:৫২ অপরাহু 

শাখা নির্ভানা, 

পড়ে দেখতে পারেন আলী সিনার লেখা। আমি খুব কমই দেখেছি এত চমৎকার প্রাঞ্জল ভাষায় 
ইংরেজি। 

ইসলাম নিয়ে ওনার প্রচুর লেখা আছে। 

সাইটের লিঙ্কটা হলঃ 111100://///.10910105900171.019 

আর পাঠের জন্য ধন্যবাদ। 


1212 


চিত... 


সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ সময়: ১২:০২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
সাইফুল, 


প্রথম অনুবাদেই বাজিমাত। চলুক।() 
কেমন আছো? 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ প্র ১২:৩১ পূর্বাহ্ণ 


মাহবুব সাঈদ মামুন, 
মামুন ভাই অনেক অনেক ধন্যবাদ কষ্ট করে পুরোটা পড়ার জন্যে 
আমি ভালো আছি। আপনি ভালো তো?) 


মাহবুব সাঈদ লাহ্ুন এর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ প্রা ১:৪৮ পূর্বান্ 
সাইফুল ইসলাম, 


আমি ভালো আছি। 
ভাল থেক। 


13.13 


এ 


সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ সময়: ১২:১২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আলি সিনার বেশ কিছু লেখা আমার অতিরিক্ত উগ্র মনে হয়েছে ,লোকটা আমেরিকার প্রতি খুব বেশি 
প্রশংসনীয়,লেখার ভাষাগ্তলোও খুব সহজবোধ্য। এ লেখাটি অনেক আগেই ইংরেজিটা পড়েছি ,ভালো 
লেখা,সাইফুল ভাইকে ধন্যবাদ অনুবাদের জন্য। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আদিল মাহমুদএর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ প্রা ১২:৩১ পূর্বাহু 
ঞুশাফায়েত ভাতিজা, 


আছো কেমন? 


এই লেখাতে সিনা সাহেবের যুক্তি একেবারে কংক্রীট মনে হয়নি। পুরো মূল্যায়নের অভাব আছে মনে 
হয়। প্রথম পর্ব অবশ্য এখনো পড়িনি। 


মূল কথা হল নবী মোহাম্মদ ইসলাম গায়ের জোরে কায়েম করেছে এবং সেই বলে এখনো টিকে 
আছে। 


কথাটার বাইরেও আরো কারন আছে বলেই আমার মনে হয়। নবীর মোহাম্মদের বা ইসলামে কি ভাল 
বলতে কিছুই নেই? সেসবের কোন ভূমিকাই ইসলামের প্রসারে নেই? ইসলামের প্রসারে অনেক ক্ষেত্রে 
বাহুবলের জোরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ভূমিকা থাকলেও অনেক এলাকায় জোর জবরদস্তির 
কোন ব্যাপার নেই। সেসব যায়গায় মোহাম্মদের ইসলাম কিভাবে গেল ও কোটি কোটি মোহাম্মদ ভক্ত 
কিভাবে পয়দা হল তার ব্যাখ্যা কোথায়? 


আজকের দিনেও সঠিক হিসেব নিশ্চিত না হলেও প্রধান ধর্মগুলির মধ্যে সেই নবী মোহাম্মদের ধর্মেই 
কনভার্ষনের হার সবচেয়ে বেশী। এরই বা কারন কি? এসব প্রশ্নের জবাব দিতে সিনা সাহেব মনে হয় 
১০০% ব্যার্থ আমি আশা করেছিলাম এসব প্রশ্নের জবাব থাকবে, পাইনি। 


সাইফুল বেচারা মনে হয় এবার গোস্যা করা শুরু করেছে , তাই আপাতত থামা দরকার। অনুবাদ 
ভালই হয়েছে। 


রং 


সাকয়ুল হসলান এর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ গ্রা ১২:৪১ পূর্বাহ্ণ 
আদিল ভাই, 


সাইফুল বেচারা মনে হয় এবার গোস্যা করা শুরু করেছে, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


পেরতম অনুবাদ মিয়া। দিলেন তো কট খাওয়াইয়া। () 

তবে কথা হল, প্রবন্ধটা যতটানা ইসলামের টিকে যাওয়া তার চেয়ে বেশী মোহাম্মদের টিকে যাওয়াটা। 
ইসলামের অনেক ভালো দিক অবশ্যই আছে। সেটা উল্লেখ না করার কারন তো ধরেন আপনি 
জানেনই। তবে এটা সত্য, এগুলো উল্লেখ করলে অবশ্যই লেখাটার মান আরো উন্নত হত। 

অনেক ধন্যবাদ আদিল ভাই পাঠের জন্য। 

আপনি থাকেন কই? একদমই দেখা যায় না!!!! 


আমিল মাহমুদ এর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ প্রা ১:২১ পূর্বাহ 
সাইফুল ইসলাম, 


থাকি কানাভাতেই। তোমাকে তেমন মারি নাই, সিনা সাহেবকে কিছুটা দিলাম। 


এই জাতীয় এনালাইসিস কেমন একপেশে লাগে। প্রথমেই তো মনে প্রশ্ন আসার কথা যে যেভাবে 
সিনা সাহেব নবী মোহাম্মদকে এঁকেছেন তাতে তো তাকে প্রাচীন কালে না হলেও অন্তত এই জমানায় 
এক কুখ্যাত চরিত্র হিসেবেই দেখা যাবার কথা। এত বড় সংখ্যক মানুষকে কিভাবে হাজার বছরের 
ওপর বোকা বানিয়ে রাখা যায় তার ভাল ব্যাখ্যা থাকা দরকার না? যদিও লেখকের বলা ভেড়া 
মানসিকতা এখনো একটি কারন বলা যায়, তবে পুরোটা ব্যাখ্যা করে না। 


এই জাতীয় লেখকরা কেন যেন নবী মোহাম্মদ বা ইসলামের বিন্দুমাত্র সাফল্য আছে তাও কোনমতেই 
স্বীকার করতে চান না। 


ইসলাম ও নবী মোহাম্মদের সাফল্য কি ভিন্ন করে দেখা যায়? ইসলাম যারা গ্রহন করে বা পালন করার 
দাবী করে তারা কার ফলোয়ার? 


ডু 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ গ্রা ১:৫০ পূর্বাহু 

আদিল ভাই, 

মোহাম্মদ আর ইসলাম, মোহাম্মদের জীবদ্দশাতে অবশ্যই সমার্থক ছিল। বেঁচে থাকতে কেউ কোরানের 
পাতা উল্টাতো না, দেখত মোহাম্মদ কী করে। মৃত্যুর পরে কিন্তু ব্যাপারটা কিছুটা হলেও আলাদা 
হয়েছে। ইসলামের প্রসার হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী পথে। যারা এই কাজ করেছে তাদেরকে মোহাম্মদ নিজ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


হাতেই বানিয়ে রেখে গিয়েছিল। মোহাম্মদের তৈরী করা ইসলাম তখন মোহাম্মদ ছাড়াও বাড়তে 
করে দিয়ে গিয়েছিল। যারা তার মৃত্যুর পরেও ইসলামকে দেখা শোনা করে রেখেছে। মুসলমানেরা 
সংখ্যার বাড়ছিল। এমন তো নয় যে সবাই নতুন করে ইসলাম গ্রহন করছিল! জন্মগত মুসলমান সব 
সময়েই ছিল। এখনও হচ্ছে। 

ইসলাম রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেছে। আজকে যারা মুসলমান তারা কেউই কোরান বা মোহাম্মদ বলেছে বলে 
মুসলমান না। আজকের মুসলমান জন্মগতভাবে মুসলমান। যেটা শুধু আজকে না , অনেক আগের 
থেকেই হয়ে এসেছে। 

প্রথম দিকের বীজ আজকে বটবৃক্ষ হয়ে উঠেছে। 

সেজন্য মোহাম্মদের সাফল্যের সাথে ইসলামের সাফল্যের মিল থাকলেও কিছুটা পার্থক্য তো মনে হয় 
আছেই। 

একটা বৃক্ষ একবার দাঁড়িয়ে গেলে সেটা পরে নিজেই খাবার খুজে নেয়। কিন্তু আলোচনার সময় কিন্ত 
আমাদের দেখতে হবে বীজটা কোথা থেকে এসেছিল আর বেঁচেই বা ছিল কী করে। 


আ৮7াএর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১১ শ্রা ২:৩৮ পূর্বাহ্ণ 

আদিল মাহমুদ, আমার তা মনে হয় না ভাই। হা ইসলামের ভাল কিছু তো অবশই আছে।ছুরি করো 
না মিথ্যা বল না,.এছাড়াও অনেক ছেলে ভূলানো ভাল কথাও আছে।তা ভাল কথা কিছু না বললে 
চলবে কেন?মানুষের মগজ ধোলাই করতে ভাল কথার বিকল্প নেই। “«আল্লাহচাইনা” যে মোডারেটে 
ইসলাম কে আসল ইসলামের জারজ সন্তান উল্লেখ করেছিল তার লেখায়,সেই লেখাটা আমার 
সবথেকে প্রিয় লেখাগ্ুলোর একটা। যদিও উনার লেখায় মাঝে মাঝে উনি একটু বেশি আবেগ প্রবণ 
হয়ে পড়েন, তবু বলব যে তিনি তো মানুষই, আর সব মানুষেরই কিছু না কিছু ছুর্বলতা থাকে।উনাকে 
ত আর দেখি না। জানি না কি হল উনার!যাহোক ভাল কথা দিয়ে ব্রেইন ওয়াশ করা হল সবথেকে 
সহজ।কাজেই ইসলামের যে কিছু ভাল দিকও থাকবে এটায় অবাক হবার কি আছে গ্রকিন্ত ভেড়ার 
ছদ্মবেশে ওটা যে আসলে নেকড়ে তাতো আপনি ভালভাবেই বুঝেন আশা করি 


ডু 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ ৪ ১২:৩৩ পূর্বাহ্ণ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ুশাফায়েত, 

তোমার লগে একমত । হেয় মাঝে মাঝে আমেরিকার এজেন্ট গো লাহান কতাবার্তা কয়। এমনিতে 
ঠিক আছিল কিন্তু এই কামডার জইন্যে হেরতে মাঝে মাঝে আমার কাছে দূর্ণন্ধ আহে। 
কিন্ত কতা অইল, খালি প্রোগ্রামিং করলে অইব নি মিয়া? লেহাও তো ছাড়ন লাগব নাকি??? ৬3) 


অচেনাএর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১১ গ্রা ২:৪৪ পূর্বাহ 

ভশাফায়েত, আমি ভাই ফেইথ ফ্রীডোম এ আলি সিনার কিছু লেখা পড়েছিলাম। আমার ত মনে হয় 
না যে উনি ভুল কিছু বলেছেন। হা ভুল যে উনি করেন নাতানা , সব মানুষই ভুল করে কিন্তু উনার 
লেখাগুলো যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ বলেই আমার মনে হয়। আর আমি মনে করি যে ভূক্তভোগি মাত্রেই ইসলাম 
বিদ্বেষী। কাজেই আমি আলি সিনার এই ব্যাপারটা ফিল করি () 
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সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ সময়: ১:০৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 


মোহাম্মদের সাথে প্রথম লিস্টের মসিহদের মিল দেখানো যে হয়েছে, সেখানে একটা বড়মাপের অমিল 
হলো তারা প্রায় সবাই আত্মহত্যাউন্মুখ। অন্যদিকে মোহাম্মদ বা তার প্রথমদিকের অনুসারীদের মধ্যে 
আত্মহত্যা প্রবণতা আদৌ ছিল কিনা বেশ সন্দেহ আছে। ওখানটায় মিলের চেয়ে অমিলই তো বেশি 
দেখা যাচ্ছে। এই পার্থক্যটা কেনো, সেটা মাথায় ঘুরঘুর করছে বলে মিলগুলো ঠিক আর দাগ কাটছে 
না। 


ইসলাম কোটি কোটি মানুষের মাঝে টিকে থাকার কৃতিত্ব টা বহুলাংশে মোহাম্মদকে দিয়ে দেয়াটাই 
এখানে একটা বড় সমস্যা। ইসলামের যখন প্রচারিত ও প্রসারিত হয়, তখন সেটা কোরানের আক্ষরিক 
ভার্শন হিসেবে হয় না। বলা চলে আংশিক, বা আরো ভালো করে বললে প্রচারকের নিজের দেখা ও 
নিজের দর্শনে পরিমার্জন করা ইসলামটাই প্রসারিত হয়। ফলে ইসলামের যে সচরাচর রূপকে 
নাস্তিকদের ডিসকোর্সে সমালোচনা করা হয়, কনভার্টেডরা কিন্তু কনভার্শনের সময় ইসলামের সেই 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


রূপ দেখেন না। জীবদ্দশাতেই সম্ভবত দেখেন না। অনেকে তাই ভীতির কারণে নয়, তাদের দেখা বা 
তাদেরকে দেখানো সুন্দর ইসলামের কারণেই ইসলামে রয়ে যান। আদিল মাহ মুদ যেমন বললেন। 
যদিও ব্যাপারটা পুরোপুরি এতো সাদা কালো না। এদের মধ্যে ভয়ভীতিও কাজ করে। আবার ভয়ভীতি 
যাদের মধ্যে বহুলাংশে কাজ করে, তারাও কিছু কিছু করে ইসলামকে তাদের মতো করে ভালো 
ভালোও মনে করেন। সেসবের উপাদানও ইসলামের টেক্সট থেকে শুরু করে মোহাম্মদ পরবর্তী 
প্রচারকদের মধ্যেই ছিল। তাই, মোহাম্মদের বাইরে ইসলামের প্রচারকদের নিজেদের প্রচারিত 
ইনটারপ্রিটেশানের কৃতিত্ব ইসলামের এই কোটি কোটি মানুষের মাঝে টিকে যাওয়ার পেছনে 
অনেকটাই আছে। সব ইসলামি শাসক প্রচারক যদি উমরের মতো হতো বা লাদেনের মতো হতো, 
ইসলাম সহসাই নাৎসীবাদের মতো বা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের মতো পরিত্যক্ত আদর্শে পরিণত হতো 
জনমনেই। 


এবং ব্যাপারটা আসলে তাই ঘটছে। জঙ্গি ইসলাম বা ইসলামের যে অংশটা মূলত ভীতিভিত্তিক , সেটার 
পতন সহজ। কিন্তু সেই পতনে ইসলাম গায়েব হয়ে যাওয়ার তেমন কোনো আলামত দেখছি না। বরং 
জঙ্গি ইসলামের পতনে সাধারণ বহু মুসলমান খুশিই হবে। তাদের জোর করে কোরান পড়তে ও মেনে 
চলতে বলা গোষ্ঠিদের একটা অন্তত কমবে, অন্যদের কাছেও নিজেদেরকে অজঙ্গি প্রমাণ করার তাগিদ 
আর থাকবে না। তখন ইসলাম কেনো তারপরেও টিকে আছে সেটার পুনরায় আলোচনা করা লাগবে। 
বর্তমান যুক্তিগুলো খুব টিকবে হয়তো না। সেটা অবশ্য এখন থেকেই চিন্তার বিভিন্ন মাত্রা দিয়ে করা 
যেতে পারে 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ গ্রা ১:৫৯ পূর্বাহ্ণ 
ভরূপম (ধ্রুব) 


মোহাম্মদের সাথে প্রথম লিস্টের মসিহদের মিল দেখানো যে হয়েছে, সেখানে একটা বড়মাপের অমিল 
হলো তারা প্রায় সবাই আত্মহত্যাউন্ুখ। অন্যদিকে মোহাম্মদ বা তার প্রথমদিকের অনুসারীদের মধ্যে 
আত্মহত্যা প্রবণতা আদৌ ছিল কিনা বেশ সন্দেহ আছে। ওখানটায় মিলের চেয়ে অমিলই তো বেশি 
দেখা যাচ্ছে। এই পার্থক্যটা কেনো, সেটা মাথায় ঘুরঘুর করছে বলে মিলগুলো ঠিক আর দাগ কাটছে 
না। 


এখানে শুধু আকর্ষনের ব্যাপারটা দেখানো হয়েছে। মানে কিভাবে একজন মানুষের কথায় কেউ নিজের 


জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে। এ মসিহটার প্রতি যে নিবেদন, আত্মনিবেদন সেটাই দেখানো হয়েছে। 
আর আত্মহত্যার ব্যাপারটা প্রবন্ধেও বলা হয়েছে যে, ইসলামের সাথে এই ঘটনাগুলোর এই 
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ব্যাপারটাতে পার্থক্য আছে। 

তবে মোহাম্মদের জন্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়ার ঘটনা বা এমন কথা কিন্ত খুব একটা বিরল 
নয়। মানে ইসলামের জন্য বা মোহাম্মদের জন্য জীবন দেয়া অনেকটা আত্মহত্যার মধ্যেই পরে না 
কি?) 

তারপরের বক্তব্যের সাথে আমি মোটামুটি একমত। মোহাম্মদের কাজটা ছিল একটা বীজ পুতে দেয়া 
আর কিছুদিন দেখভাল করা। লোকেদের বিশ্বাস করানো যে এই গাছটাকে যত্রু করলে তাদের লাভ হবে 
আখেরে। এরপরে কিন্তু দেখা গেছে গাছটা কারো সাহায্য ছাড়াই বেড়ে উঠছে। জন্মগত মুসলমান হচ্ছে 
অস্বাভাবিক হারে। এটা এমনকি ইসলামেরই একটা নির্দেশ। যত পারো উম্মত বাড়াও। জন্মকে নিয়ন্ত্রন 
করা যাবে না। এটাও একটা বড় কারন ইসলামের এত প্রসারে, এত মুসলমান হবার পেছনে। 

আর মাঝে মাঝে মালীরাতো পানি ঢেলেছেই।) 


রৌরবএর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ 2 ৪:৪১ পূর্বাহ্ণ 
রূপম (ফ্ব), 8৪ 


সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ সময়: ১:৩৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 


খুবই ভাল হয়েছে। ভাল লেগেছে। ॥৪ 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ প্রা ৪:২৪ পূর্বাহ 


সত্যের পূজারী, 
ধন্যবাদ সত্যের পূজারী পাঠের জন্য। 


16. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আশা করি নিয়মিত হবেন মুক্তমনায়। 
শুভ কামনা রইল। 
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সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ সময়: ২:২৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


৪ সাইফুল ইসলাম, ভাই আমি এই লেখাটার প্রথম খণ্ড ওপেন করতে পারছি না। পেজ এরর 
দেখাচ্ছে!আগে প্রথম খণ্ড তা পড়তে চাই।না হলে ২য় খণ্ড পড়ে মজা পাব না। তাই গ্রিজ এররটা ফিক্স 
করেন।ধন্যবাদ। 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ প্রা ৪:২২ পূর্বাহু 

অচেনা, 

আপনি কি মোবাইল দিয়ে ঢুকছেন? অনেক সময় মোবাইলে সমস্যা করে। লিক্কে কোন সমস্যা নাই। 


আমি এখানে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি। দেখেন কাজ হয় কিনা। 
11100:////৬/.17110-170179.0017/10281701910100/0- 18053 


অচে্নোএর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ গ্র ৬:৩১ অপরাহু 

সাইফুল ইসলাম, না ভাইয়া আমি মোবাইল দিয়ে ইন্টারনেট ব্রাউজ খুব কম করি। তাছাড়াও আমার 
মোবাইল এ বাংলা লেখা দেখা যায় না তাই মুক্ত মনা সব সময় পিসি দিয়েই ব্যবহার করতে হয়। 
যাহোক আমি আবার চেষ্টা করেছি আগের মতই ফলাফল। এই মেসেজ টা বার বার আসে 009! 
17715109099 21009215109 10911991170. 

1777 404 -1719 1701 [00179. 

আমি আপনার ২টা লিংক এই এই মেসেজ পেয়েছি।বুঝতে পারছি না কি হয়েছে। ২য় পার্ট ত সহজেই 
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ওপেন হচ্ছে।বুঝতে পারছি নাকি করব এখন। লেখাটা পড়ার খুব ইচ্ছা আমার।পি ডি এফ আকারে 
আপলোড করতে পারবেন প্লিজ সম্ভব হলে?তাহলে পড়তে পারব আশা রাখি। 


সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ গর ৭:২৪ অপরাহু 
ঞ ৫ রঙ 


আপনি একটা কাজ করে দেখেন, লিংক থেকে ৬. বাদ দিয়ে দেখেন তো ওপেন হয় কিনা- 


101160-11 0112. 0011/102110128.10100/%0- 18053 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ গর ৭:৩৫ অপরাহু 
অচেনা, 

আপনার জন্য পিডিএফ দিয়ে দিলাম। 
এখানে দেখুন। 


অচেলাএর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১১ প্রা ২:০২ পূর্বাহ্ণ 

সাইফুল ইসলাম, ধন্যবাদ ভাইয়া। $) ।কোন বিরতি না দিয়ে দুটো পার্টই পড়ে শেষ করলাম।আলী 
সিনা যেমন অসাধারন লিখেছেন তেমনি আপনার অনুবাদও হয়েছে চমৎকার।আসলে একটা ব্যাপার 
আমার প্রথম থেকেই বোধগম্য নয় যে কেন মুসলিমরা বার বার দাবি করে যে তারা শ্রেষ্ঠ!অনুসারীর 
সংখ্যা দিয়ে সবকিছু বিচার করা ত নির্বোধের লক্ষন। আমি বেশি কিছু বলতে চাই না কারন অনেক 
কথাই আমি ভাল করে গুছিয়ে লিখতে পারি না,আমি সুলেখক না। শুধু একটা জিনিস আমার খুবি 
অবাক লাগে যে ৬ বছরের একটা শিশুর ভিতর মহাম্মদ কি যৌন আবেদন দেখতে পেল যে একেবারে 
তাকে জান্নাতী উপহার বলে আবু বকর কে বুঝিয়ে ওই শিশু কে বিয়ে করল আর তার ৩ বছর পর 
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সঙ্গম! ভাবতেই আমার গা গুলায়।কিন্ত এগুলোই মুস লিম রা এড়িয়ে যায় অনলাইনে, আর রিয়েল 
লাইফ এ মারতে আসে তেড়ে।যাহোক আমার একটাই ভয় যে মুসলিম দের জন্মহার খুবি বেশি তাই 
তারা দিন দিন সংখ্যায় ভারি হচ্ছে,আর মুসলিম রা ভাবছে যে আল্লহর কুদরতেই প্রত্যেক দিন লাখ 
লাখ মানুষ ইসলাম ধর্মে কনভার্ট হচ্ছে। আর এতেই মুসলিম দের গোঁ ডামি দিন দিন বেড়েই চলেছে। 
মাঝে মাঝে আমি হতাশ বোধ করি এই ভেবে যে আদৌ ইসলাম নামের এই কান্ট টার পতন হবে 
কিনা! এটা দিন দিন ক্যাসারের মতই বাড়ছে।দিন যাচ্ছে আর মুসলিমদের সহনশীলতা কমতে কমতে 
ভীতিকর পর্যায় নেমে আসছে। আমার এক খালাত ভাই কিছুদিন আগেও আমার আখেরাতের রাস্তা 
পরিষ্কার করতে গিয়ে ইউটিউব ভিডিও ( কোরানের ভেক্ি সম্পর্কিত) দেখতে বলে দেখার দরকার মনে 
করি নাই, কারন জানতাম যে সেগুলো আবর্জনা হতে বাধ্য।আসলে সে আমাকে এগুলো দেখিয়ে সে 
কনভিস করতে চেয়েছিল ইসলাম মানাতে!কি আজব একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ কে কনভিল করতে 
এইসব আবর্জনা ব্যবহার করার চেষ্টা!কিন্ত সবথেকে বাজে ব্যাপার হল,আমি যখন উলটা ইসলাম কে 
ভুল প্রমান করতে অনেক গুলো কথা বললাম আর উদাহরন দিলাম,আর মুক্ত মনার কিছু লেখা তাকে 
পড়তে বললাম,অমনি খেপে গিয়ে বলল,” তুই আর তোর প্রিয় এ নাস্তিক ব্লগের সবাই অল্প বিদ্যাধারী 
গাধা,তাই ইসলাম না বুঝেই এটার বিরুদ্ধে লাগিস “| আরও এমন কিছু কথা শুনাল যা লেখার 
অযোগ্য!খুবি অবাক হলাম এটা ভেবে যে এমন কি সে কোন লেখা পড়তেও রাজি না মুক্ত মনা ব্লগ 
এর!অথচ সে একজন ওয়েল এডুকেটেড ছেলে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে।আসলেই শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা 
কাউকে শিক্ষিত করতে পারে না এটা সেদিন আরেকবার বুঝে গেলাম।তো ভাই আপনি আলি সিনার 
আর কিছু লেখা অনুবাদ করেন।খুব ভাল লাগবে সবার আশা করি।আর জাকির নায়েক এর বিরুদ্ধে 
আরো কিছু প্রবন্ধ লিখতে মুক্তমনার লেখকদের অনুরোধ করছি আমি।এগুলো আমরা অনেকেই অনেক 
জাকির নায়েক ভক্তের কাছে যুক্তি হিসা বে ব্যবহার করতে পারব।এই নির্বোধ জাকির নায়েক এখন যে 
ইসলামে এক অঘোষিত নবীর মর্ষাদা পাচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। 


১17 


পিঞ্খিত 
কক 
ক 
/৯৯৯এংগোলাপ 
সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ সময়: ৮:০৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


৪ সাইফুল ইসলাম, 
খুব ভাল হয়েছে। “অনুবাদ” কাজটি সহজ নয়, অনেক পরিশ্রম সাপেক্ষ ব্যাপার। 
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আলী সিনার এ লিখাটি অনুবাদে র জন্য। 


ভাল থাকুন। নই 


18. 
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সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ ৪% ১১:১৮ অপরাহু 
গোলাপ, 

গোলাপকে ধু 
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“কফিল কাঙ্গাল 
সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ সময়: ২:০৪ অপরাহু লিঙ্ক 


তীব্র উৎকট জাতীয়তাবোধ, ধঁমান্ধতা, উদ্ধতভাব, দাস্তকিতা, অততাত্মম্মন্যতা(গবমধষড়সধহরধ), 
নর্বিদ্ধতা, আত্মপ্রশংসা, লোভ, যৌনলালসা, জীবনরে প্রতি তুচ্ছতাচ্ছল্যিভাব এবং আরোও নকিিষ্ট 
চরত্রি যণ্ডেলো ইসলামরে নর্দিশেক ছাপখেধষষসধৎশ), এগুলো আগে থকেহে কাঁচা-মাল হসিবে?ে 
আরবে উপস্থৃতি ছলি যখোনে মোহাম্মদ তার “প্রোফটেকি এন্টারপ্রাইজ” চালু করছেলি। তার শুধু 
দরকার ছলি একটা বড়সড় মথ্যা তরী করা এবং কছি অসহস্ভিতা আর হতটশ্রতা যোগ করা , ঘৃণার 
একটা ন্টোল ধর্ম সৃষ্টি করার জন্য। 


সাইফুল সাহবেকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এতো সুন্দর একটি লখো উপহার দণ্ডেয়ার জন্য , আরো লখো 
আশা করছ।টি ভালো থাকনে, সুস্থ্য থাকনে। এসব লখো জনগণরে মধ্যে বশেটি করে ছড়য়িণ্ে দয়ো 
যায় তার ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হতো। 

ধন্যবাদান্তে, কফিল কাঙ্গাল। 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ ৪ ১১:১৯ অপরাহু 
কফিল কাঙ্গাল, 

আপনাকেও ধন্যবাদ জানাই পাঠের জন্য। 
ভালো থাকবেন। ১) 
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19. 19 
রর 
শখ 
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সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ সময়: ৩:৩০ অপরাহু লিঙ্ক 


আপনার অনুবাদ চমৎকার হয়েছে. মুক্তমনাতে প্রথম চোখ বুলাই যখন, তখন বিস্মিত হয়েছিলাম যে 
বাংলায় এধরনের চর্চা হচ্ছে. সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন...আমরা সাহস করছি, একটু একটু 
করে নিজেদের বিবেক নিয়ে আমরা নিজ বাক্তিসত্বাকে মিথ্যার খোলশ থেকে আবিষ্কার করছি...এ এক 
অস্ভুত আনন্দ. 

প্রতিভাবান প্রতারক হিসেবে যুগে যুগে মুহাম্মদ ছাড়াও হিটলার এর মত অনেকের আবির্ভাবের উল্লেখ 
এক চমৎকার দৃষ্টান্ত. এখনো খ্রিস্টান সমাজে “মোরমোন” গোষ্ঠী রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে ঈশ্বর 
তাদের বহুবিবাহের অনুমতি দিয়েছে. . এমনি এক শঠ হলো নাইজেরিয়া 'র আবুবকর মাসাবা, যে 
কিনা ৯১টি বিয়ে করেছে আল্লাহ'র নির্দেশে! 

মানুষ যতটা সাফল্যের পুজারী, ততটা সত্যের নয়; প্রথা-অনুসারী হওয়া যতটা সহজ, প্রথা বিরোধী 
হওয়া ততটাই কঠিন. মুহাম্মদের ধর্ম ছিল পূর্ববর্তী অনেক ধর্মের চেয়ে সংক্কারকৃত এবং প্রাথমিক 
অনুসারীগোষ্ঠী সংগঠিত হবার পর ইসলামের প্রচার ছিল বলপ্রয়োগের মা ধ্যমে, যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে . 
অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম অপেক্ষাকৃত অধিক কুসংস্কারাচ্ছনন ধর্মের দ্বারা নিপীড়িত মানুষদের জন্য 
মুক্তিস্বরুপ আবির্ভূত হয়েছিল...যেমনটি হয়েছে উপমহাদেশে সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য...মদিও 
যুদ্ধে বিজয় ছিল প্রথম শর্ত, 

শাসকশ্রেণী এবং অভিজাতশ্রেণী'র অন্যতম প্রধান অস্ত্র হলো রহস্য এবং সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও 
ধর্মভীতি; ইসলামের প্রধান আকর্ষণ হলো এর প্রায় নিখুত রহস্যময়তা ....আমি বলব সকল ধর্মেরই 
তাই...সুতরাং শাসকশ্রেণী যুগে যুগে ধর্ম এবং অজ্ঞতাকে পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছে. তাই ধর্মসমূহের 
টিকে থাকার জন্য সকল উপকরণ উপস্থিত ছিল সবসময়. অবশ্য কালের নির্মম নিয়মে সব ধর্মই 
এবং তাদের প্রচলিত নিয়মকানুন পরিবর্তিত হয়েছে স্থানভেদেও. 

ইহকালেই জীবনের সকল চাওয়া পাওয়া....পরকাল বলে কিছু নেই....এই নির্মম সত্য আত্মস্থ করার 
চেয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া নিজেদের প্রায় অধিকাংশ অধিকার থে কে বঞ্চিত মানুষদের জন্য 
পরকালের ফলে ফুলে ভরা বেহেস্তের আশায় মুখ বুজে বঞ্চনা সয্য করা অনেক সহজ ...এটা তাদের 
পৃথিবী বদলেছে অনেকটাই, ক্ষমতাবানদের প্রতারণা*র ধরন বদলেছে, ধর্ম অনেকটাই অকেজো অস্ত্র 
পরিনত হয়েছে....কিন্ত ঈশ্বরবিশ্বাস এখনো মানুষের রন্ধে রন্ধে প্রোথিত ...খোদ আমেরিকাতে ৭৬% 
মানুষ মনে করে তারা ঈশ্বরবিশ্বাসী....(এবং নিজেদের সাথে প্রতারনাকারী)...আর সাধারণ মানুষের 
সাথে প্রতারণার ধরন পাল্টেছে...কিন্ত তা আরো নির্মমভাবে মিথ্যাচারিতায় পূর্ণ হয়েছে ....সাম্প্রতিক 


20. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ইরাক, আফগানিস্তান এর পতন এবং লিবিয়া ও সিরিয়া*র পরিনতি”র দিকে তাকালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে 
প্রচারযন্ত্রের মিথ্যাচার মানুষের বিচারক্ষমতাকে কিভাবে অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখে শাসন , শোষণ ও 


ওপনিবেশিকতার বিস্তার ও বিশ্ব বিবেক তথা বিকাশমান মানব সভ্যতার চেতনার ক্রমনিক অবমাননা 


করতে পারে. 

তাহলে...আমরা যারা সত্য খুঁজি, মানব জাতি”র সাথে যুগে যুগে ঘটে যাওয়া প্রতারণা *র নীরব 
প্রতিবাদক হিসেবে নিজেকে আবিষ্কারের আনন্দে মুগ্ধপ্রায় ..তারা কি প্রাগৈতিহাসিক মিথ্যাচারের 
বিরুদ্ধেই শুধু লড়ব নাকি সমসাময়িক প্রচারযন্ত্রসমূহের মিথ্যাচার এর দিকেও সচেতন দৃষ্টি দে ব? 


8 

কষপন মাবিএর জবাব: 

সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১১ গ্রা ১১:১১ পূর্বাহু 
গুরুদ্র, 


তাহলে...আমরা যারা সত্য খুজি, মানব জাতি”র সাথে যুগে যুগে ঘটে যাওয়া প্রতারণা *র নীরব 


প্রতিবাদক হিসেবে নিজেকে আবিষ্কারের আনন্দে মুগ্ধপ্রায় ...তারা কি প্রাগৈতিহাসিক মিথ্যাচারের 
বিরুদ্ধেই শুধু লড়ব নাকি সমসাময়িক প্রচারযন্ত্রসমূহের মিথ্যাচার এর দিকেও সচেতন দৃষ্টি দেব ? 


খুব ভাল বলেছেন। 
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রটি/ ৯৭ 


/ ১৯ 
রর 


সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১ সময়: ১১:২৬ অপরাহু লিঙ্ক 


তারা কি প্রাগৈতিহাসিক মিথ্যাচারের বিরুদ্ধেই শুধু লড়ব নাকি সমসাময়িক প্রচারযন্ত্রসমূহের মিথ্যাচার 


এর দিকেও সচেতন দৃষ্টি দেব? 


হতে পারে আমাদের বর্তমানের মিডিয়া। সুতরাং মিডিয়া বাদ তো না মোটেই , বরঞ্চ কিছু কিছু ক্ষেত্রে 


এটাকে প্রায়োরিটি দেয়া উচিত। আর সেই যুক্তিবাদকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মুক্তমনা। আপনিও নিয়মিত 


হন। মুক্তমনার মিছিলে যোগ দিন। 


ধন্যবাদ আপনার চমৎকার মন্তব্যের জন্য। () 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সেপ্টেম্বর ২৪, ২০১১ সময়: ১১:২৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আপনার মাধ্যমে আলী সিনা'কে চিনেছি। আর আলী সিনা স্যারের লেখার মাধ্যমে জেনেছি তার প্রখর 
জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা। এই অধমদের জ্ঞান বিতরণের জন্য অ-নেক-ক.. অ-নে-ক 
ধন্যবাদ। আপনার দ্বিতীয় অনুবাদের জন্য আবারো ধন্যবাদ। আশারাখি আগামীতে আলী সিনা স্যার 
সহ অন্যান্য লেখার অনুবাদ মুক্তমনায় প্রকাশ করবেন কেননা আপনার অনুবাদ ক্ষমতা অসাধরন!! 
সেই সাথে আলী সিনা স্যারের পরিচিতিও জানাবেন। তাহলে চির কৃতজ্ঞ ও বাধিত থাকবো। শুভ 
কামনায় রইল... 


22. 22 


ঢ 


অক্টোবর ৩, ২০১১ সময়: ১১:১৭ অপরাহু লিঙ্ক 


এত মুল্যবান ও সময়োপযোগী লেখাটি ডাউনলোড করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মাল্টিআপলোডের 
সাইটটাই খোলেনা। একটু দেখবেন কি? 

সেই সাথে মুক্তমনার বিভিন্ন ভালমানের তথ্যমূলক লেখাগুলোকে পিডিএফ ফরমেটে শেয়ার করার 
জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের সবার তো নেট নেই। মাঝেমধ্যে বন্ধু র বাড়িতে, বা সাইবার ক্যাফেতে 
গিয়ে মুক্তমনা পড়ি। কিন্ত বাড়িতে নিয়ে আসতে পারিনা। আমাদের সমস্যা অনুভব করার জন্য 
আবারো অনুরোধ করছি। 

অনুবাদকর্মটির জন্য অনুবাদককে ধন্যবাদ। 


23. 23 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
রা এটি জং 


ব% 

১৫১৫ 

নি উদ যুক্তিবাদী 

জুলাই ১৭, ২০১২ সময়: ৪:২৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আপনি ভালো অনুবাদক তবে আলী সিনার মুসলিম -বিদ্বেষ প্রবল সেটা বোঝা যায় তাছারা নব্য 
নাস্তিকদের মধ্যেও মুসলিম বিদ্বেষ প্রবল , আর শুনুন ইসলাম উপমহাদেশে সাধারণত গায়ের জোরে 
প্রচারিত হয় নি বরং হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কার আর ইসলামের কিছু ভালো দিকের কারণে ইসলাম 
প্রচার লাভ করেছিলো; বেশিরভাগ মুসলিমদের পূর্বপুরুষ-ই অস্ত্রের মুখে নয় ইসলামের গুন শুনেই 
ইসলামে এসেছে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বর্ধমান বিশ্বাস হলো নাস্তিকতা আর ইসলাম অস্ত্রের জোরে ? 
.. আর আমি একতরফা লেখা পছন্দ করি না .. আমার পূর্বপুরুষ কি অস্ত্রের মুখে ইসলামে এসেছেন ? 
কখনই না, আমার চৌদ্দ পুরুষ মুসলিম কিন্তু তারা কি খারাপ? তারা ইসলাম থেকে ভালো কিছুই 
শিখেছেন, খারাপ কিছু না; ইউরোপে মিলিয়ন মিলিয়ন নারীকে ডাইনী বলে পুড়িয়ে মারা হয়েছে ,এর 
জন্য কে দায়ী, ইসলাম? না ,খ্রিস্টধর্ম দায়ী; হাইপেশিয়া, ক্রনো সহ অনেককে মারার জন্য বা 
অনেককে অপদস্তের জন্য কে দায়ী ? খ্রিস্টধর্ম; ইন্ডিয়ায় লাখ লাখ (নোকি কোটি কোটি কে জানে) 
নারীকে সতীত্রের জন্য স্বামীর সাথে পুড়িয়ে মারা হয়েছে ,এর জন্য কে দায়ী, ইসলাম? না,হিন্দু ধর্ম 
দায়ী; আমি কাম্পাসে আশেপাশে যত ধার্মিক মুসলি ম দেখি তারা সবাই গড়পড়তা মানুষের চেয়ে 
ভালো এর জন্য দায়ী কে ?ইসলাম. বর্তমান পৃথিবীতে করা বেশী নিস্পেষিত ? মুসলিমরা ; তারা 
আগাসনের পর মুসলিমদের মারছে, সাম ্রাজ্যবাদীদের হাতে তৈরী আল-কাইদা কেন ফ্রাঙ্কেন্তাইন 
হয়েছিলো, আমেরিকার সরবরাহকৃত অস্ত্র দিয়েই আমেরিকান দুতাবাসে ৯৮সৈম্তবত ) সালে কেন 
আক্রমন চালিয়েছিলো, সাম ্রাজ্যবাদীদের হাতে মুসলিম পীড়ন বিশেষত ফিলিস্তিনি পীড়নের জন্য ;; 
প্রায় সব জায়গায় মুসলিম পীড়নের জন্য সাম ত্রাজ্যবাদীদের হা ত, আর শুনে রাখুন মুসলিমরা যতটুকু 
রক্তপাত , নিরীহ মানুষ খুন করেছে তার চেয়ে অনেক গুন বেশী হয়েছে খ্রিস্টানদের হাতে আমেরিকা 
কর্তৃক কোটি রেড ইন্ডিয়ান বা কোটি আফ্রিকান নিগ্র হত্যা , অন্যান্য ইউরোপিয়ান দখলবাজদের 
দ্বারাও কোটি কোটি , আবার হিটলার, মুসোলিনি , আবার বিশ্বযুদ্ধ ছুটাতে কয়েক কোটি করে মানুষ 
হত্যা, আবার নাস্তিক মাও বা লেনিনের হাতে কোটি কোটি .. যাক আর বলছি না ).. আর আমি 
ছোটবেলা থেকে ধর্মে অবিশ্বাসী হয়েও মুক্িম পরিবারে জন্মাবার কারণে কোনো হীনমন্যতায় ভুগি না 
বরং গর্ববোধ করি..প্রচারেই প্রসার ৯/১১-এ মাত্র ৩০০০ মানুষ মরেছিলো কিন্ত ওরা আমেরিকান বলে 
কিনা ওদের জীবনের মুল্য অনেক বেশী তাই বুশ -কর্তৃক মিলিয়ন ইরাকি হত্যার চেয়েও সেটাই বড় 
খবর(৯/১১-এ লাদেনই দায়ী তা আমি নির্দিধায় মানতে পারি না কারণ হয়তোবা মুসলিম দেশে হামলা 
চালানোর বৈধতা অর্জনের জন্য মোসাদ আর সিআইএ এটা ঘটিয়েসে আর একটা ভূয়া ভিডিও বানিয়ে 
বাজারে ছেড়েছে যাতে নাকি লাদেন হামলার কথা সীকার করেছে কিন্ত এরকম ভিডিও তৈরী করা কি 
ওদের পক্ষে কোনো ব্যাপার , হলিউডে তো দেখা যায় কয়েক যুগ আগে মারা যাওয়া প্রেসিডেন্ট টম 


24. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


হ্যাধকের সাথে আলাপ করতে কিন্ত সেটা কি সত্য ? আর ধরলাম ভিডিওটা সত্যি কিন্ত লাদেন হামলা 
না করলেও যে তিনি সীকার করে এর কৃতিত্ব নিতে চাইবেন এটা বুঝতে তো আইনস্টাইন হওয়া 
লাগে না... আর তাছারা এবটাবাদে লাদেনকে এরেস্ট না করে কাউকে মৃতদেহ না দেখিয়ে তাকে 
সাগরে ফেলে দেওয়া হলো কেন? তাকে আটক করে তার বিচার করা কি বেটার ছিল না তাতে তারা 
আল কায়েদার কলাকৌশল, তথ্য জানতে পারতো ,এটা তো আমার কাছে ৮মাশ্র্য লাগে সাধারণ 
বোকা মানুষ ও তো এটা করবে না ; কিন্ত তারা কিসের ভয়ে এটা করে নি, এর কারণ কি এটাই যে 
তার বিচার করতে গেলে সত্য বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা আছে; তারও পরেও ধরলাম যদিও আমি ধরি 
না লাদেন-ই এ কাজ করেছে তাহলে দোষটা এককালের আমেরিকার বন্ধু মুসলিম লাদেনের আর 
আমেরিকার দখলদার ইসরাইলি তোষামোদী নীতি......আবার বলবেন না মুসলিমরা হাজার বছর আগে 
ইহুদীদেরকে জেরুজালেম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো তারাই আবার বর্তমানে পুনর্দখল করেছে , এটা 
ভুল ধারণা মুসলিমরা যখন জেরুজালেম দখল করে তখন সেখানে ছিল খ্রিস্টানরা আর ধারণার ২য 
অংশ “তারাই আবার বর্তমানে পুনর্দখল করেছে? এটাও ভুল কারণ বহু আগে খ্রিস্টানদের জেরুজালেম 
দখলের আগে যে ইহুদীরা জেরুজালেমে থাকতো তাদের বংশধর বর্তমান ইসরাইলিরা নয়... এরা 
সত্যিকার অর্থেই উড়ে এসে জুরে বসা , এদের মিল শুধু ধর্মে জাতিগত কোনো মিল নাই ,পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন জাতের ইহুদীরা এসে জবরদখল করে বসেছে এবং এখনো অবৈধ ইহুদী বস্তি 
স্থাপন করেই চলেছে আমি নিয়মিত পেপার পরি কোনদিন দেখিনি কোনো ইসরাইলি শিশু মরেছে কিন্তু 
প্রায়ই দেখা যায় অসংখ নিরীহ ফিলিস্তিনিমোনুষ না, ফিলিস্তিনি) মারা যাচ্ছে যেমন কয়েক বছর 
আগেও দেখেছি সম্ভবত ১৪০০ ফিলিস্তিনি মরেছে তার বিপরীতে ইসরাইলি মাত্র ১৩ জন মরেছে, 
এটাই ঘটে চলেছে ); ৩০০০ আমেরিকানের জন্য ৩০০০ বছর পর্যন্ত সারা বিশ্ব এমনকি বাঙালীরাও 
লিখে যাবে কিন্ত আমাদের-ই স্বদেশী ৫০০০ বাংলাদেশী যে নেলীতে ভারতীয়দের হাতে মারা পরলো 
আমরা জানি-ই না.. অন্য জায়গার কথা বাদ, শুধু মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশ দেখুন আর সীমান্তঘেরা 
ছুই দেশ ভারত আর মায়ানমারকে দেখুন, ভারতে গুজরাটে দাঙ্গায় হাজার হাজার সংখালঘু মুসলিম 
মারা হয়, কাশ্মিরে মারা হয়, নেলিতে ৪-৫ হাজার বাংলাদেশী নিরপরাধ মুসলিম মারা হয় কিন্তু তাদের 
বিচার হয় না... মায়ানমারে দেখুন ২য বিশ্বযুদ্ধের সময় লাখ মুসলিম মারা হয়, ৭৮, ৯২ (সম্ভবত) 
আবার রিসেন্টলি দাঙ্গায় আবার হাজার হাজার মুসলিম মারা হয়. মুসলিমদের মধ্যেও খারাপ আছে ;। 
হা 10100010102 11 11091 0111/ , 10108 981110817090 10 17019111793; 109 00101018599; 90০9 


21010901511 2৬91৮ 181101017, 2৬191211017, 2৬1/17915. 
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জুলাই ১৭, ২০১২ সময়: ৪:৩৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


শুধু মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশ দেখুন আর সীমান্তঘেরা ছুই দেশ ভারত আর মায়ানমারকে দেখুন , 

ভারতে গুজরাটে দাঙ্গায় হাজার হাজার সংখালঘু মুসলিম মারা হয় , কাশ্মিরে মারা হয়, নেলিতে ৪-৫ 
হাজার বাংলাদেশী নিরপরাধ মুসলিম মারা হয় কিন্ত তাদের বিচার হয় না ... বাংলাদেশে কোন 

জায়গায় কোন সন্কালঘু হিন্দু মরেছে বলে আমি এখনো পাই নি হলেও দুই তিনটা হবে হয়তো আমি 
অন্তত শুনি নি ..মায়ানমারে দেখুন ২য বিশ্বযুদ্ধের সময় লাখ মুসলিম মারা হয়, ৭৮, ৯২ সেম্ভবত) 
আবার রিসেন্ট দাঙ্গা মিলিয়ে হাজার হাজার মুসলিম মারা হয়. মুসলিমদের মধ্যেও খারাপ আছে ;। 
হা 10100010102 11 1109] 90111/ , 10108 9811100117090 10 17019111793; 109 00110128599; 9000 


21010901511 2৬91 181101017, 5৬19 17811017, 2৬1/17915. 
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১৫১৫ 

নি উদ যুক্তিবাদী 

জুলাই ১৭, ২০১২ সময়: ৫:১৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আমার আগের তিন কমেন্টে শেষের দিকে একটু কারেকশন থাকায় পুনরায় পোস্ট করলাম(আগের 
তিনটা ডিলিট করতে পারলে ভালো হত )- 

আপনি ভালো অনুবাদক তবে আলী সিনার মুসলিম -বিদ্বেষ প্রবল সেটা বোঝা যায় তাছারা নব্য 
নাস্তিকদের মধ্যেও মুসলিম বিদ্বেষ প্রবল , আর শুনুন ইসলাম উপমহাদেশে সাধারণত গায়ের জোরে 
প্রচারিত হয় নি বরং হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কার আর ইসলামের কিছু ভালো দিকের কারণে ইসলাম 
প্রচার লাভ করেছিলো; বেশিরভাগ মুসলিমদের পূর্বপুরুষ-ই অস্ত্রের মুখে নয় ইসলামের গুন শুনেই 
ইসলামে এসেছে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বর্ধমান বিশ্বাস হলো নাস্তিকতা আর ইসলাম অস্ত্রে র জোরে? 
.. আর আমি একতরফা লেখা পছন্দ করি না... আমার পূর্বপুরুষ কি অস্ত্রের মুখে ইসলামে এসেছেন ? 
কখনই না, আমার চৌদ্দ পুরুষ মুসলিম কিন্তু তারা কি খারাপ? তারা ইসলাম থেকে ভালো কিছুই 
শিখেছেন, খারাপ কিছু না; ইউরোপে মিলিয়ন মিলিয়ন নারীকে ডাইনী বলে পুড়িয়ে মারা হয়ে ছে ,এর 
জন্য কে দায়ী, ইসলাম? না ,খ্রিস্টধর্ম দায়ী; হাইপেশিয়া, ব্রনো সহ অনেককে মারার জন্য বা 
অনেককে অপদস্তের জন্য কে দায়ী ? খ্রিস্টধর্ম; ইন্ডিয়ায় লাখ লাখ (নাকি কোটি কোটি কে জানে) 
নারীকে সতীত্রের জন্য স্বামীর সাথে পুড়িয়ে মারা হয়েছে ,এর জন্য কে দায়ী, ইসলাম ? না ,হিন্দু ধর্ম 
ভালো এর জন্য দায়ী কে ?ইসলাম. বর্তমান পৃথিবীতে করা বেশী নিস্পেষিত ? মুসলিমরা ; তারা 
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আগ্রাসনের পর মুসলিমদের মারছে, সাম্ত্রাজ্যবাদীদের হাতে তৈরী আল-কাইদা কেন ফ্রাঞ্ষেন্তাইন 
হয়েছিলো, আমেরিকার সরবরাহকৃত অস্ত্র দিয়েই আমেরিকান দুতাবাসে ৯৮ সৈম্তবত ) সালে কেন 
প্রায় সব জায়গায় মুসলিম পীড়নের জন্য বো বর্তমানে অন্য ধর্মাবলম্বী পীড়ন) সাম ্রাজ্যবাদীদের হাত , 
আর শুনে রাখুন মুসলিমরা যতটুকু রক্তপাত , নিরীহ মানুষ খুন করেছে তার চেয়ে অনেক গুন বেশী 
হয়েছে খ্রিস্টানদের হাতে এককালের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের বংশধর বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা 
কর্তৃক কোটি রেড ইন্ডিয়ান বা কোটি আফ্রিকান নিগ্র হত্যা , অন্যান্য ইউরোপিয়ান দখলবাজদের 
দ্বারাও কোটি কোটি , আবার হিটলার, মুসোলিনি , আবার বিশ্বযুদ্ধ দুটাতে কয়েক কোটি করে মানুষ 
হত্যা, আবার নাস্তিক মাও বা লেনিনের হাতে কোটি কোটি .. যাক আর বলছি না ).. আর আমি 
ছোটবেলা থেকে ধর্মে অবিশ্বাসী হয়েও মুজ্সিম পরিবারে জন্মাবার কারণে কোনো হীনমন্যতায় ভূগি না 
বরং গর্ববোধ করি..প্রচারেই প্রসার ৯/১১-এ মাত্র ৩০০০ মানুষ মরেছিলো কিন্তু ওরা আমেরিকান বলে 
কিনা ওদের জীবনের মুল্য অনেক বেশী তাই বুশ -কর্তৃক মিলিয়ন ইরাকি হত্যার চেয়েও সেটাই বড় 
খবর(৯/১১-এ লাদেনই দায়ী তা আমি নির্দিধায় মানতে পারি না কারণ হয়তোবা মুসলিম দেশে হামলা 
চালানোর বৈধতা অর্জনের জন্য মোসাদ আর সিআইএ এটা ঘটিয়েসে আর একটা ভুয়া ভিডিও বানিয়ে 
বাজারে ছেড়েছে যাতে নাকি লাদেন হামলার কথা সীকার করেছে কিন্ত এরকম ভিডিও তৈরী করা কি 
ওদের পক্ষে কোনো ব্যাপার , হলিউডে তো দেখা যায় কয়েক যুগ আগে মারা যাওয়া প্রেসিডেন্ট টম 
হ্যাংকের সাথে আলাপ করতে কিন্ত সেটা কি সত্য ? আর ধরলাম ভিডিওটা সত্যি কিন্তু লাদেন হামলা 
না করলেও যে তিনি সীকার করে এর কৃতিত্ব নিতে চাইবেন এটা বুঝতে তো আইনস্টাইন হওয়া 
লাগে না... আর তাছারা এবটাবাদে লাদেনকে এরেস্ট না করে কাউকে মৃতদেহ না দেখিয়ে তাকে 
সাগরে ফেলে দেওয়া হলো কেন? তাকে আটক করে তার বিচার করা কি বেটার ছিল না তাতে তারা 
আল কায়েদার কলাকৌশল, তথ্য জানতে পারতো ,এটা তো আমার কাছে ৮মাশ্র্য লাগে সাধারণ 
বোকা মানুষ ও তো এটা করবে না; কিন্ত তারা কিসের ভয়ে এটা করে নি, এর কারণ কি এটাই যে 
তার বিচার করতে গেলে সত্য বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা আছে; তারও পরেও ধরলাম যদিও আমি ধরি 
না লাদেন-ই এ কাজ করেছে তাহলে দোষটা এককালের আমেরিকার বন্ধু মুসলিম লাদেনের আর 
আমেরিকার দখলদার ইসরাইলি তোষামোদী নীতি......আবার বলবেন না যে মুসলিমরা হাজার বছর 
আগে ইহুদীদেরকে জেরুজালেম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো তারাই আবার বর্তমানে পুনর্দখল করেছে , 
এটা ভুল ধারণা মুসলিমরা যখন জেরুজালেম দখল করে তখন সেখানে ছিল খ্রিস্টানরা আর ধারণার 
২য অংশ “তারাই আবার বর্তমানে পুনর্দখল করেছে, এটাও ভুল কারণ বহু আগে খ্রিস্টানদের 
জেরুজালেম দখলের আগে যে ইহুদীরা জেরুজালেমে থাকতো তাদের বংশধর বর্তমান ইসরাইলিরা 
নয়... এরা সত্যিকার অর্থেই উড়ে এসে জুরে বসা , এদের মিল শুধু ধর্মে জাতিগত কোনো মিল 
নাই,পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন জাতের ইহুদীরা এসে জবরদখল করে বসেছে এবং এখনো অবৈধ 
ইহুদী বস্তি স্থাপন করেই চলেছে আমি নিয়মিত পেপার পরি কোনদিন দেখিনি কোনো ইসরাইলি শিশু 
মরেছে কিন্ত প্রায়ই দেখা যায় অসংখ নিরীহ ফিলিস্তিনিমানুষ না , ফিলিস্তিনি) মারা যাচ্ছে যেমন 


26. 
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কয়েক বছর আগেও দেখেছি সম্ভবত ১৪০০ ফিলিস্তিনি মরেছে তার বিপরীতে ইসরাইলি মাত্র ১৩ জন 
মরেছে, এটাই ঘটে চলেছে ); ৩০০০ আমেরিকানের জন্য ৩০০০ বছর পর্যন্ত সারা বিশ্ব এমনকি 
বাঙালীরাও লিখে যাবে কিন্ত আমাদের-ই স্বদেশী ৫০০০ নিরীহ বাংলাদেশী যে নেলীতে ভারতীয়দের 
হাতে মারা পরলো আমরা জানি-ই না.. অন্য জায়গার কথা বাদ, শুধু মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশ দেখুন 
আর সীমান্তঘেরা দুই দেশ ভারত আর মায়ানমারকে দেখুন , ভারতে গুজরাটে দাঙ্গায় হাজার হাজার 
সংখালঘু মুসলিম মারা হয়, কাশ্মিরে মারা হয়, নেলিতে ৪-৫ হাজার বাংলাদেশী নিরপরাধ মুসলিম 
মারা হয় কিন্তু তাদের বিচার হয় না..... বাংলাদেশে কোন জায়গায় কোন সন্কালঘু হিন্দু মরেছে বলে 
আমি এখনো পাই নি হলেও ছুই তিনটা হবে হয়তো আমি অন্তত শুনি নি ..মায়ানমারে দেখুন ২্য 
বিশ্বযুদ্ধের সময় লাখ মুসলিম মারা হয়, ৭৮, ৯২ সেম্তবত) আবার রিসেন্ট দাঙ্গা মিলিয়ে হাজার হাজার 
মুসলিম মারা হয়. মুসলিমদের মধ্যেও খারাপ আছে ;। গা [01080 10199 17 [0া॥া ভি11/, 10 
09 9011710017999 10 17101911153 108 01101992990) 00090 21101109015 11 ০2৬91 16110101, 2৬৪1 
1211017, 2/1৮৬/11915. ধর্মেরও প্রয়োজন আছে; আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, ছোটবেলা থেকে ধর্মে অবিশ্বাসী 
তবে অষ্টায় বিশ্বাসী কিন্ত বাইরে আমি সাধারণ বাংলাদেশীদের মতই নিজেকে ধর্মে বিশ্বাসী বলি.. আমি 
নিজ অভিজ্ঞতায় জানি ধর্মে বিশ্বাস থাকলে আমি একজন বেটার মানুষ হতে পারতাম , আমি কিছু 
পাপ করেছি যা ধর্মে বিশ্বাসী হলে করতাম না.. আর তাছাড়া আমি চাই না আমার বৃদ্ধা মা যে কিনা 
কিছু বছর পর মারা গিয়ে আমার মৃত বাবার সাথে বা মৃত নানার সাথে দেখা করার সুখসপ্ধে বিভোর 
অন্তহীন সুখের সপ্নে বিভোর তার এই বেহেস্ত নষ্ট করে দিতে.. 
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১৫১৫ 

সি উদ যুক্তিবাদী 

জুলাই ১৭, ২০১২ সময়: ৬:১২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আমি ভুলক্রমে ছোট ভাইকে একদিন ধর্মের অসারতা অকাট্য প্রমানসহ বলেছিলাম, প্রথমে তার মুখে 
বিস্ময়ভাব চলে আসলো পরবর্তীতে সে একটু চাপা জুদ্ধ আমার উপর) আর খুব-ই বিসন্ন হয়ে 
পরলো সেত্য জেনে ); আমার খুবই খারাপ লাগলো তাই কিছুক্ষণ পর বললাম দেখ আমি কিন্তু 
নিশ্চিত না,তারপর ইসলাম প্রমানের জন্য কিছু গাজাখুরি প্রমান দেখিয়ে বললাম দেখ ইসলামই 
হয়তো সত্য ধর্ম আর এসব বিসয় কাউকে খবরদার বলবি না; তার পরের দিন একটা লেখা অর্ 
হাতে তুলে দিয়ে বললাম যে আসলে আমি -ই ভুল ছিলাম ইসলাম তো জলজ্যান্ত সত্য, ও একটু 
আনন্দিত হলো , আহ এটাই তো চাই; এরপর অর্ সাথে ধর্ম বিসয়ে কোনদিন কথা বলি নি; পাকা 
অভিনেতা না হয়েও ধর্মবিশ্বাসের অভিনয় করে যাচ্ছি আজীবন; আমি কিছু পাপ করেছি যা ধর্মে 
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বিশ্বাসী হলে করতাম না কিন্তু অতি আপনজনের কাছে ছু একটা পাপ ধরা পরে গিয়েছিলো আমার 
খুব-ই খারাপ লাগছিল আর বলতে ইচ্ছে করছিলো যে আমি অতটা খারাপ নই, আমিও তোমাদের 
ভালো বংশের মানুষ, ধর্মে বিশ্বাস করলে আমিও এসব করতাম না (কি জানি আমি আসলেই খারাপ 
কি না তবে এটা নিশ্চিত ধর্মে বিশ্বাসী হলে করতাম না ,আর ধর্মে বিশ্বাসীদের চেয়ে ধর্মে অবিশ্বাসীদের 
ভালো হওয়া অবশ্যই কঠিন, অবিশ্বাসীদের ধর্ম শুধু মানবধর্ম আর বিশ্বাসীদের মানবধর্ম + সবসময় 
একজন দেখছে এই চিন্তা) আর তাছাড়া আমি চাই না আমার বৃদ্ধা মা যে কিনা কিছু বছর পর মারা 
গিয়ে আমার মৃত বাবার সাথে বা মৃত নানার সাথে দেখা করার সুখসপ্নে বিভোর অন্তহীন সুখের সপ্নে 
বিভোর তার এই বেহেস্ত নষ্ট করে দিতে...তার মিথ্যা অনন্তসুখ-সপ্ন ভাঙিয়ে 9191178 110017011959- 
এর সত্য দুঃসংবাদ দিতে 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
মুহাম্মদ ও ইসলাম প্রচার 


1000://110100-1019.0011/1091519 10105/210-19579 


মোহাম্মদ ও ইসলাম, পর্ব-১ 
তারিখ: ১০ কার্তিক ১৪১৮ (অক্টোবর ২৫, ২০১১) 
লিখেছেন: ভবঘুরে 


[বিষয়বস্ত : মুহাম্মদ ও তার কথিত ওহী প্রাপ্তি, মুহাম্মদ ধুর্ত শাসক , আল্লার পরিচয়] 


সাম্প্রতিক দুনিয়াতে ইসলাম সবচাইতে আলোচিত ও সমালোচিত বিষয়। একদল ইসলাম ধর্মের 
গুণগান গাইছে, ইসলাম কতটা সত্য ও আদর্শ ধর্ম, এর মধ্যে কি পরিমান বিজ্ঞান বিরাজমান আছে 
তা বের করার প্রানান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছে তো অন্য দল নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করছে, বের করার চেষ্টা করছে 
এটা কতটা বর্বর আর এর মধ্যে কি পরিমান মিথ্যা গাল গল্প ও অপবিজ্ঞান নিহিত। এখন এর মধ্যে 
কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা সেটা জানাই দুরুহ হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। কিন্তু কেউ যদি প্রকৃত 
সত্য জানতে চায় তা কিন্ত মোটেও ছুরুহ না। কিন্ত তার আগে জানা দরকার কেন ইসলাম নিয়ে সারা 
ছুনিয়াতে এত তোলপাড় ? তার একটাই কারন সারা ছুনিয়ার দেশে দেশে ইসলামী জঙ্গীবাদ ছড়িয়ে 
পড়েছে। গাড়ীবোমা, মানববোমা, বিমান বোমা এসবের আকারে এসব জঙ্গীবাদীরা আত্মঘাতী হামলা 
চালিয়ে নিরীহ মানুষ মারছে। কেন তারা মানুষ মারছে? তারা ছুনিয়া ব্যপী ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। 
যারা অমুসলিম তাদেরকে ইসলামের ছায়া তলে আনতে চায়। যদি এ ব্যপারে কোন বাধা আসে তখন 
যুদ্ধ করে তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করতে বাধ্য করতে হবে। একে বলে জিহাদ যা কোরান ও হাদিসে 
বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে- জিহাদ একটা চলমান যুদ্ধ যা প্রত্যেকটি সক্ষম মুসলমানের 
আবশ্যক কর্তব্য, যা কেয়ামতের আগ পর্যন্ত চলবে। ঠিক একারনেই ইসলাম নিয়ে সারা ছুনিয়ায় টাল 
মাটাল কান্ড কারখানা চলছে। এখন আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে- ইসলাম সত্যি সত্যি সভ্য 
জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে কি না। আরও দেখতে হবে - ইসলাম মানব জাতিকে 
সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে কি না। 

ইসলামের প্রথম ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ন বিষয় হলো- ইমান অর্থাৎ বিশ্বাস। কিসে বিশ্বাস ? আল্লাহ ও 
তার রসূল মোহাম্মদের ওপর বিশ্বাস। শুধু আল্লায় বিশ্বাস করলে হবে না , আল্লা ও তার রসূল 
মোহাম্মদকে একই সাথে বিশ্বাস করতে হবে। আর এ বিশ্বাসটা করতে হবে বিনা প্রশ্নে। আল্লা বা সৃষ্টি 
কর্তা নিয়ে আমাদের দ্বিধা দ্বন্দ সন্দেহ থাকতে পারে। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের বিপক্ষে দশটা যুক্তি হাজির 
করলে বিপক্ষেও দশটা যুক্তি দেয়া সম্ভব। তাই কেউ নি:সন্দেহভাবে প্রমান করতে পারবে না সৃষ্টিকর্তা 
আছে অথবা নেই। অর্থাৎ যুক্তির খাতিরে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব 1১979? ০৫০4১! তত্ব মোতাবেক টিকে 
যেতে পারে। সুতরাং আলোচ্য নিবন্ধ থেকে সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দেয়া যেতে পারে। বাকী থাকে মোহাম্মদ। 
এখন প্রশ্ন হলো মোহাম্মদ সত্যি কোন আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা প্রেরিত রসূল কি না। 


যেখানে খোদ সৃষ্টিকর্তার সম্পর্কেই সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় নি, সেখানে অবশ্যই মোহাম্মদের নবুয়ত্ব 
সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। অর্থাৎ কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না যে মোহাম্মদ হলো 
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আল্লাহর রসূল। বিষয়টা এভাবে ব্যখ্যা করা যেতে পারে। এক লোকের যক্ষ্মা রোগ হলো ও ডাক্তারের 
কাছে যাওয়ার মত টাকা না থাকায় অথবা ডাক্তারের ফি না দেয়ার ধান্ধায় সোজা একটা ওষুধের 
দোকানে গেল ওষুধ কিনতে। দোকানে নতুন কম্পাউন্ডার যে কোন ওষুধের নাম ও তার কাজ কি তা 
জানে না। সে শুধু ব্যবস্থাপত্র পড়ে সে অনুযায়ী তাক থেকে খুঁজে খুঁজে ওষুধ দিতে পারে। যক্ষ্মা রোগীটি 
সেই কম্পাউন্ডারের কাছে গিয়ে বলল ওষুধ দিতে । কম্পাউন্ডার নতুন হলেও বেশ চালিয়াৎ। সে ভাব 
দেখালো সে অনেক কিছু জানে। রোগীটিকে বোকা পেয়ে তাই সে তাক হাতড়ে যা সামনে পাওয়া গেল 
তেমন একটা ওষুধ দিয়ে দিল। এক্ষেত্রে রোগীর রোগ সারার সম্ভাবনা কতটুকু ? কম্পাউন্ডার জানে 
দোকানের হাজারো ওষুধের মধ্যে কোন একটা যক্ষ্বার ওষুধ। তার পরেও রোগীর রোগ সারার সম্ভাবনা 
অতিশয় সামান্য। এক্ষেত্রে সঠিক ওষুধ বাই চাসে পাওয়াকে আল্লাহ আর মোহাম্মদ কে যম্ষ্বার 
আরোগ্য ধরলে, যুক্তি অনুযায়ী মোহাম্মদের নবুয়ত্ের সঠিকতা অতিশয় সামান্য। সঠিক ওষুধ বাই 
চাসে পাওয়া- কে আল্লাহ ধরার কারন, আল্লাহ নিশ্চিতভাবে প্রমানিত না, বহু যুক্তি দেয়া যায় আল্লাহ 
নেই, তবে সামান্য সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ যে ওষুধটা কম্পাউন্ডার দিচ্ছে তার সামান্য সম্ভাবনা আছে 
সেটা সঠিক ওষুধ হওয়ার আর সেটা যদি সত্যি সঠিক হয় তাহলে রোগীর রোগ সারবে অর্থাৎ 
মোহাম্মদ নবী হবে। বিষয়টা স্বয়ং মোহাম্মদ বুঝতে পেরেছিল বলেই সে সবচাইতে বেশী জোর 
দিয়েছিল ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাসের ওপর। তার মানে মোহাম্মদ যা বলছে তার কোন পরীক্ষা করা যাবে 
না, বিনা প্রশ্নে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে হবে। মোহাম্মদ আরও জানত একবার কিছু লোককে তার কথা 
বিশ্বাস করাতে পারলে, আস্তে আস্তে বাকীগ্তলোকেও বিশ্বাস করানো যাবে। কিভাবে মোহাম্মদ সেটা 
টের পেল? তার তীক্ষ্ব মেধা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা। খেয়াল রাখতে হবে মোহাম্মদ তার ৪০ বছর 
বয়েসে সর্বপ্রথম দাবী করে সে আল্লাহ্‌র নবী। যথেষ্ট জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এটা বেশ 
দীর্ঘ সময়। সেই শৈশব থেকে মধ্য বয়স পর্যন্ত সে তার আশ পাশের মানুষগ্ডলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন 
করেছে, তাদের মানসিক স্তর ভালমতো পর্যবেক্ষন করেছে। এর মধ্যে সে ভালমতো জেনেছে ইহুদী ও 
খৃষ্টানদের ধর্মমত ও ধর্মীয় কিচ্ছা কাহিনীগুলো। 


কথিত আছে মোহাম্মদ মক্কার অছুরে হেরা গুহার মধ্যে বসে নির্জনে চিন্তা ভাবনা করত। এ ভাবে চিন্তা 
ভাবনা করার সময় হঠাৎ করে এক ফিরিস্তা জিব্রাইল তার নিকট এসে আল্লাহর ওহী বলা শুরু করে। 
দেখা যাক্‌ কিভাবে ফিরিস্তা ওহী প্রদান করত। এ সম্পর্কে হাদিস দেখা যাক- 


আয়শা হতে বর্নিত, হারেছ ইবনে হেশাম হুযুরকে জিজ্ঞেস করিয়াছিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার 
নিকট ওহী আসে কিভাবে ? তিনি বলিলেন, প্রতিটি ওহীর সময় ফিরিস্তাই আগমন করে। কখনও 
কখনও ঘন্টার মত শব্দ করিয়া আসে। যখন ওহী সমাপ্ত হয় তখন ফিরিস্তা যা বলিল, আমি তাহা 
মুখস্ত করিয়া লই। এই ঘন্টার শব্দের মত ওহীটিই আমার কাছে অত্যন্ত কঠিন অনুভুত হয়। আর 
কখনও কখনও ফিরিস্তা মানবরূপে আগমন করে, আমার সাথে কথা বলে। সে যাহা বলে, আমি তাহা 
মুখস্ত করিয়া লই। সহী বুখারী, বই-৫৪, হাদিস-৪৩৮ 


আচ্ছা বোঝা গেল জিব্রাইল মোহাম্মদের কাছে আল্লাহর কাছ থেকে ওহী নিয়ে আসে। কেউ কখনও 


দেখেছে জিব্রাইলকে মোহাম্মদের কাছে আসতে? কোন সাক্ষী আছে ?না, কোন সাক্ষী নেই। তার মানে 
মোহাম্মদ যা কিছু বলবে তা যত উদ্ভট ও অদ্ভুত হোক বিশ্বাস করতে হবে। বিষয়টা তার প্রিয়তমা 
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বুদ্ধিমতী কিশোরী বধু আয়শার মনে মনে হয় কিঞিতি সন্দেহের উদ্রেক করে। একারনে হয়ত সে 
বায়না ধরে ও বলে - হে আল্লাহর রসূল, আপনার কাছে হর হামেশা জিব্রাইল আসা যাওয়া করে, 
আপনি দেখতে পান, কথাবার্তা বলেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাই না কেন? বুদ্ধিমান মোহাম্মদ বুঝল 
এটা একটা চ্যলেঞ্জের মত। আর এ ধরনের কৌতুহল বেশীদিন চলতে দেওয়াও বুদ্ধিমানের মত কাজ 
নয়। তাই মোহাম্মদ একদিন বলল- 


আয়শা হ'তে বর্নিত, হুজুর একদিন তাঁহাকে বলিয়াছেন, আয়শা! এ দেখ জিব্রাইল তোমাকে সালাম 
দিতেছেন। আয়শা সালামের জবাব দিলেন- ওয়া আলাইহি সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকতুহু। 
এবং বলিলেন আপনি তো এমন কিছুও দেখেন যাহা আমরা দেখিতে পাই না। আয়শা হুযুর কে লক্ষ্য 
করিয়াই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। সহি বুখারী , বই-৫৪, হাদিস-৪৪০ 


দেখা যাচ্ছে- মোহাম্মদ আয়শার চ্যলেঞ্জ এর কোন উত্তর দিতে পারেনি। আয়শা খুব পরিস্কারভাবেই 
বলছে যে সে জিব্বাইলকে দেখে নি। কিন্ত না দেখলেও এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করারও কোন সুযোগ তার 
উদ্ভট কথা বার্তা বলুক না কেন তা সে বিনা প্রশ্নেই বিশ্বাস করে। 


বিষয়টাকে এবার ভিন্ন আঙ্গিকে দেখা যাক। বর্তমান কালের বিখ্যাত অনলাইন লেখক আলী সিনা তার 
এক প্রবন্ধে যেমন বলেছেন- ইসলাম একটা প্রকান্ড মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত (তার লেখা পাওয়া যাবে 
ড/৬//-081010550011.010 এখানে)। সাধারন মানুষ ছোট খাট মিথ্যা বলতেই ভয় পায় , যদি বলে 
ফেলেও খুব তাড়াতাড়ি তা ধরা খেয়ে যায়। কিন্তু কোন লোক যদি প্রকান্ড মিথ্যা কথা বলে তাহলে 
সাধারন মানুষ তা বিশ্বাস করার আগে প্রচন্ড রকম চমকে যায়। আর তাদের সামনে ছুটো পথ মাত্র 
খোলা থাকে - এক. হয় লোকটাকে পাগল বা উন্মাদ সাব্যান্ত করা, অথবা ছুই. তার কথা বিনা প্রশ্নে 
বিশ্বাস করা। আর একবার যদি কিছু লোক তাকে বিশ্বাস করে বসে তাহলে তাদের পক্ষে লোকটার 
যাবতীয় সবকিছুই বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করতে হবে অন্ধের মতা মোহাম্মদ সেই যৌবনের প্রারস্ত থেকে 
তার আশ পাশের লোকজনকে ভাল মতো পর্যবেক্ষন করেছে, জেনেছে তাদের মন মানসিকতার স্তর। 
তাই দীর্ঘদিন সময় নিয়ে তারপরই সে তার প্রকান্ড মিথ্যা কথাটা বলেছে, অবশ্যই একটা বড় রকমের 
রিষ্ষ নিয়ে। কিন্ত কেন মোহাম্মদ এ ধরনের প্রকান্ড মিথ্যা কথা বলল প্রচন্ড রিস্ক নিয়ে? তার কি 
প্রয়োজন ছিল ? এ প্রশ্নের উত্তর জানতে গেলে সেই মোহাম্মদের সময়কার মক্কার সমাজ ব্যবস্থা জানা 
অত্যন্ত জরুরী। সে সময় মক্কার সমাজ কতকগুলো গোরষ্ঠিতে বিভক্ত ছিল। এসব গোত্রের মধ্যে প্রায়ই 
সময় বিবাদ লেগে থাকত। অতি তুচ্ছ কারনে তারা অনেক সময় বিবাদ বাধাত , রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত 
হতো। যেমন- কাবা ঘরের মধ্যে সেই কাল পাথর বসানো নিয়ে তারা প্রায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হ "তে 
গেছিল যা পরে মোহাম্মদের হস্তক্ষেপে প্রশমিত হয়। মোহাম্মদ সেই বাল্য কাল থেকেই চিন্তাশীল ছিল, 
তেমনি ছিল বুদ্ধিমান। যা তার ব্যবসায়িক কাজে সাফল্য ও আসওয়াদ পাথরকে কাবায় বসানোর ঘটনা 
থেকে নি:সন্দেহে বোঝা যায়। তার মূল চিন্তা ছিল মকার বিভক্ত গোষ্ঠীগুলিকে একত্র করে একটা জাতি 
হিসাবে গড়ে তোলা যাতে মক্কা তথা আরব দেশে প্রাথমিক ভাবে একটা শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলা 
যায়। অর্থাৎ তার চিন্তা ছিল রাজনৈতিক। স্বজাতীর প্রতি ভালবাসা বা দেশপ্রেম থেকেই এটা উৎসারিত। 
বস্তত:সেই তখনকার আমলের আরবগুলোর মধ্যে উৎকট দেশপ্রেমিকতা প্রবল ছিল। মোহাম্মদ তাদের 
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সেই দেশপ্রেমের শক্তিকে কাজে লাগাতে চাইল।এ চিন্তা তার মাথায় আসে রোম বা পারস্য সাম্রাজ্যের 
শান শওকতের কাহিনী শুনে, এমনকি পার্শ্ববর্তী সিরিয়ার চাকচিক্যও তাকে এ চিন্তায় অনুপ্রাণিত 
করেছিল। মক্কার গোষ্ঠীগুলি ছিল পৌত্তলিক আর কাবার মধ্যে ছিল তিনশ ষাটটি পুতুল যাদেরকে তারা 
দেব দেবী মনে করত। বিভিন্ন কেন্দ্রিক দেব দেবতার আধিপত্য নিয়েও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ 
সংঘাত বেধে যেত, তারা প্রমান করার চেষ্টা করত কোন দেবতা বা দেবীর শক্তি বেশী। বুদ্ধিমান 
মোহাম্মদ বুঝল- এদেরকে যদি একেশ্বরবাদী ধর্মে রূপান্তরিত করা যায়, তাহলে তার অধীনে তাদেরকে 
এঁক্যবদ্ধ করা সম্ভব। তার এহেন চিন্তা ভাবনার পরিচয় আমরা পাই তার পরবর্তী জীবনের কাজকর্ম 
দেখে। ধর্মপ্রচারক নবীর চাইতে রাজনৈতিক নবীর সাফল্য তাই অনেক বেশী। মক্কায় তার ১০ বছরের 
বেশী সময় গেছে ইসলাম প্রচারে কিন্ত তেমন সাফল্য আসে নি। কিন্ত মদিনায় গিয়ে মদিনাবাসীদেরকে 
একত্রিত করে যখনই মোহাম্মদ রাজনৈতিক ক্ষমতার অধীকারী হয়েছে তখনই তার সাফল্য 
আকাশছুম্বি। নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে - নবী হিসাবে মোহাম্মদের চাইতে শাসক 
মোহাম্মদের সাফল্য অনেক অনেক বেশী, যদিও সে সাফল্যকেই ইসলামী পন্ডিতরা নবী মোহাম্মদের 
সাফল্য হিসাবে দেখাতে চায়। 


মোহাম্মদ ও ইসলাম নিয়ে গবেষণা করতে গেলে সবচাইতে বড় যে সমস্যায় পড়তে হয় তা হলো- 
আরবে মোহাম্মদ তার ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পর আরবের অতীত ইতিহাস ও নিদর্শন সব ধ্বংস 
করে ফেলেছে। শুধু আরব দেশই নয়, এর পরে যে সব দেশে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে সেখানেও একই 
অবস্থা পরিলক্ষিত। তবে আরব দেশের জন্য এটা খুব বেশী প্রযোজ্য। ইসলামের আগেকার আরব 
দেশের ইতিহাস পাওয়া তাই খুবই দুরুহ। কোন সঠিক প্রামান্য ইতিহাস নেই। আইয়ামে জাহিলিয়াত 
বা বর্বর যুগের নামে তা সব ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে, সংরক্ষন করা হয় নি।ইসলামের চরিত্র হলো 
সর্বাত্মক।সে যেখানেই যাবে সেখানকার ইতিহাস, এতিহ্য, সংস্কৃতি সব ধ্বংস করে দিয়ে আরব 
সংস্কৃতির প্রসার ঘটাবে। এটা এতটাই সর্বাত্মক যে - একজন বাংলাদেশী মুসলমান এক সময় মনে 
করবে-সে একজন বাঙালী নয় বরং আরব, আর তা ভেবে সে গর্ব অনুভব করবে। একারনে মোহাম্মদ 
ও তার ইসলাম নিয়ে গবেষণা করতে গেলে মূলত ; মুসলমানদেরই লেখা কিতাবের ওপর নির্ভর করতে 
হবে। কিন্তু বিজয়ীরা সব সময় তাদের স্বপক্ষেই ইতিহাস রচনা করে যেখানে বিজিত লোকরা হয় সব 
শয়তান আর বিজয়ীরা হয় সাধু। যেমন-একজন নিবেদিত প্রান মুসলমান কখনই এমন কিছু লিখবে 
না যাতে মোহাম্মদের চরিত্রের সামান্য নেতি বাচক দিক ফুটে ওঠে। বরং মোহাম্মদের নেতিবাচক কিছু 
থাকলেও সে তা এড়িয়ে যাবে ও যে সব গুন মোহাম্মদের ছিল না বা যেসব ঘটনা মোহাম্মদ ঘটায় নি 
সেধরনের অনেক মনগড়া বিষয় সুন্দর শব্দ ও বাক্য চয়ণ করে লিখে যাবে। নিবেদিত প্রান 
মুসলমানের দ্বারা লেখা সব গুলি কিতাবেই এটা অত্যন্ত উৎকটভাবে প্রকাশ্য। কিন্ত তার পরেও তাদের 
রচনায় কিছু কিছু বিষয় থাকবে যা থেকে আসল ঘটনা বা বিষয় টের পাওয়া যেতে পারে। কেউ যদি 
গোলাম মোস্তফা বা ড. এনামুল হকের মহানবীর জীবনী পড়েন তিনি তা ভালমতোই টের পাবেন। 


সর্বপ্রথমেই দেখা যেতে পারে তার আল্লাহ্‌র ধারনা সম্পর্কিত বিষয়টিকে। দেখা যায়- আল্লাহ শব্দটি 

নতুন কিছু না, এটা সম্পূর্নই আরব পৌত্তলিকদের একজন দেবতা, প্রধান দেবতা। ইবনে ইসহাকের 
সিরাত রাসূলুল্লাহ বা রসূলুল্লাহর জীবনীতে এসব দেখা যায়। কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যাবে - ইসহাক 
কিন্তু আল্লাহ কে প্যগানদের প্রধান দেবতা হিসাবে উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। কারনটাও বোধগম্য। 
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প্যাগানদের দেবতার নাম বহাল থাকলে তা ইসলামের ভাবমূর্তি তথা মোহাম্মদের ভাব মূর্তির জন্য 
ক্ষতিকর। 


যখন মোহাম্মদ জন্মাল তখন রেওয়াজ ছিল, ধাত্রী দিয়ে তাদেরকে দুধ পান করানো ও লালন পালন 
করা। মোহাম্মদ জন্মানোর পর সে এতীম বলে কোন ধাত্রী তাকে নিতে রাজী হলো না। হালিমা নামের 
এক ধাত্রী তাকে নেয়ার জন্য তার স্বামীর কাছে অনুরোধ করলে তার স্বামী তাকে বলল - “তাকে নাও, 
সম্ভত এর মধ্যে আল্লাহ আমাদের জন্য কোন আশীর্বাদ দেবেন।” এর পরে এক সময় সে হালিমাকে 
বলল- “হালিমা , আল্লাহর কসম, তুমি আমাদের জন্য একটা আশীর্বাদযুক্ত আত্মা এনেছ। » এর পরেও 
বহুবার সে আর হালিমা “আল্লাহ” শব্দটি উচ্চারন করেছে (সিরাত রাসূলুল্লাহ্‌, ইবনে ইসহাক, পৃ-৮- 
৯) 


তখন তো ইসলাম ধর্ম ছিল না, আরবরা ছিল পৌত্তলিক ইসলাম অনুসারে, তাহলে হালিমা আর তার 
স্বামী আল্লাহ শব্দটি কোথা থেকে পেল? কাকেই বা আল্লাহ বলে সম্বোধন করল? যদি ইসলাম ধর্ম 
সম্মত আল্লাহ হয়ে থাকে তাহলে আরবরা যে বহু ঈশ্বরবাদী ছিল তা প্রমানিত হয় না, আর ইসলাম 
ধর্ম অনুযায়ী আরবরা যদি বহু ঈশ্বরবাদী হয় তাহলে আল্লাহ এখানে একজন অন্যতম ঈশ্বর বা দেবতা 
বা দেবী। সিরাত রাসুলাল্লাহ গ্রন্থে এভাবে বহুবার তথাকথিত পৌত্তলিকদেরকে আল্লাহ শব্দটি উচ্চারন 
করতে দেখা যায়। 
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এখন আরব প্যাগানরা আল্লাহ শব্দটি কোথা থেকে পেল?সোজা কথা , আল্লাহ শব্দটি মোহাম্মদের 
কোন নতুন আবিষ্কৃত শব্দ না। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের অনেক আগ থেকেই মধ্যপ্রাচ্টায় খৃস্টানরা 
তাদের ঈশ্বরকে আল্লাহ বলেই সম্বোধন করত এবং এখনও অনেকেই তা করে 

থাকে (7119://///$/.01119118178158/615.91/0-909917/81121.11111)| এখন জানা দরকার এ আল্লাহ 
শব্দটির উৎপত্তি কোথা থেকে? উৎপত্তি যেখান থেকেই হোক না কেন খৃষ্টিয় ও ইহুদীদের আল্লাহ্‌ বা 
০০ এবং মুসলমানদের আল্লাহ কি এক ? 


প্রথমেই আমাদের জানা দরকার , আল্লাহ শব্দটি কোথা থেকে এসেছে আর আরব প্যগানরা কাকেই বা 
আল্লাহ বলত। নিরপেক্ষ সূত্র মতে আল্লাহ শব্দটি এসেছে আরবী ৪| -৭76” 870 ৭1817- 051/ ০৫ 9০ 
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থেকে। পরে উচ্চারন সহজ করার জন্য 12 শব্দটির ৷ কে বাদ দিয়ে 8+1915 9181 এভাবে আল্লাহ 
শব্দটি উদ্ভুত হয়েছে। অথচ মুসলিম পন্ডিত দের মতে এটা এসেছে আরবী 91 শব্দ থেকে | উপরোক্ত 
শব্দ থেকে বোঝাই যাচ্ছে 9181 শব্দটা এসেছে 181 শব্দ থেকেই আর তা এসেছে উচ্চারনে সহজতা 
আনার জন্য। বাংলা ভাষায় ভূরি ভূরি এর নজীর দেয়া যায় যেমন-ইসহাক-৯ এসহাক, 
বিড়াল্‌_৯বেড়াল, পিতল-৯ পেতল ইত্যাদি। এখানে বোঝা দরকার , ইসলামী পন্ডিতরা এরকম কেন 
ব্যাখ্যা দিচ্ছে? তার কারন তারা প্যাগানদের উচ্চারিত আল্লাহ শব্দটির সাথে একটা ভিন্নতা সৃষ্টি করতে 
চাইছে। কেন তারা তা চাইছে ? কারন তারা বুঝাতে চায় প্যাগানদে র কথিত আল্লাহ কিন্তু মোহাম্মদ 
কথিত আল্লাহ নয়। এরা প্রমান করতে চায় মোহাম্মদ কথিত আল্লাহই হলো তৌরাত, বাইবেলের 
কথিত আল্লাহ, তথা এ আল্লাহ মোহাম্মদকে শেষ নবী হিসাবে ছুনিয়ায় প্রেরন করেছে, বাইবেলের 
ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী, তাই সকল ইহুদি ও খৃষ্টানদের উচিত মোহাম্মদের ধর্ম অনুসরণ করা। প্রাক- 
ইসলামী যুগে কথিত পৌত্তলিকদের ৩৬০ টি মুর্তি ছিল কাবা ঘরে। এর মধ্যে প্রধান ছিল - আল্লাহ ও 
তার তিন কন্যা যারা দেবী- আল-লাত, উজ্জা ও মানাত। এ তিন দেবীর কথা কোরানেও উল্লেখ আছে। 


তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা সম্পর্কে। এবং তৃতীয় আরেকটি মানা ত সম্পর্কে? সূরা আন- 
নাজম ৫৩: ১৯, মকায় অবতীর্ন। 


উপরোক্ত আয়াতে মোহাম্মদ পৌত্তলিক কোরাইশদের দেবতাদের স্বীকার করে নিচ্ছেন। এ আয়াতটিই 
বিখ্যাত শয়তানের আয়াত বলে ইসলামি জগতে পরিচিত যা আবার বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত। এর 
ফলে কুরাইশদের মধ্যে উৎফুল্লতা সৃষ্টি হলো। তারা দেখল অবশেষে মোহাম্মদ তাদের দেবীদেরকে 
স্বীকার করে নিল, এরপর তারা সবাই কাবায় একসাথে প্রার্থনা করল। কিন্ত এর কিছুদিন পরেই তার 
হঠাৎ মনে হলো যে কাজটা ঠিক হয় নি। এসব দেব দেবীদেরকে স্বীকার করে নিলে ইহুদি ও খৃষ্টানদের 
কাছে তার নবুয়ত্রের যৌক্তিকতা থাকবে না। তা হলে তার নবুয়ত্ব ও ইসলাম ছুটোই ব্যর্থ হয়ে 
যাবে।তিনি তো ইব্রাহীম, মুসা আর ইশার পরে সর্বশেষ নবী দাবীকারী। শুধু পৌত্তলিকদের নবী বা 
ধর্মগুরু হলে তার স্বপ্ন সফল হবে না। তাই সাথে সাথে তিনি সূরা নাজিল করলেন - 

পুত্র-সন্তান কি তোমাদের জন্যে এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই 
অসংগত বন্টন। এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের রেখেছ। এর 
সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল নাধিল করেননি। তারা অনুমান এবং প্রবর্তিরই অনুসরণ করে। অথচ 
তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ এসেছে।কোরান, সুরা- আন-নাজম ৫৩: 
২০-২২, মক্কায় অবীর্ন। 

অর্থাৎ তিনি আগের আয়াতে দেবীদেরকে যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তা অস্বীকার করে ফেললেন। 
সেই সময়ে আরবদের কাছে পূত্র সন্তান ছিল কাম্য আর কন্যা সন্তান ছিল অপাংক্তেয়। আয়াতে তাই 
বলা হচ্ছে- পুত্র সন্তান হবে তোমাদের আর আল্লাহ্‌র হবে কন্যা সন্তান? এটা যৌক্তিক নয় ও গ্রহনও 
করা যায় নাতখন বলা হলো - আগের আয়াত ওটা শয়তান জিব্রাইলের বেশ ধরে মোহাম্মদকে বলে 
গেছিল। কি আশ্চর্য কথা! আল্লাহর সবচাইতে পেয়ারা নবী, শ্রেষ্ট নবী, যার একজন সামান্য উম্মত 
হওয়ার জন্য আগের নবীরা হা পিত্যেশ করেছে, অথচ শয়তান এসে তার কাছে আয়াত বলে গেল 
আর তিনি টেরটি পেলেন না, তার আল্লাহু তাকে সাথে সাথে বলেও দিলেন না। অথচ তিনি কখন 
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কার সাথে সহবাস করবেন, কাকে বাদ দিয়ে কার ঘরে রাত কাটাবেন, কাকে বিয়ে করবেন এসব 
আল্লাহ তাকে ক্ষিপ্র গতিতে জানিয়ে দেয়। কখন জিব্রাইল তাকে ভুলটি শুধরিয়ে দিল? 


যখন মোহাম্মদ দেখল কুরাইশরা তার ইসলাম গ্রহন করছে না , তার বয়সও বেড়ে যাচ্ছে, অথচ কোন 
সাফল্য আসছে না তখন অনেকটা মরিয়া হয়ে তিনি এমন পথ ধরার চিন্তা করলেন যা কুরাইশদেরকে 
আকৃষ্ট করে তার দলে আসতে সাহায্য করবে। তখনই তিনি উক্ত সূরা নাজিল করেন। কুরাইশরা এটা 
শুনে আনন্দিত হলো। এ খবর একটা সময়ে মদিনা ও আবিনিসিয়ায় প্রবাসী হয়ে থাকা মুসলমানদের 
কাছে গেল ও তারা মন্কায় নিজ ঘরে ফিরে আসার তোড়জোড় শুরু করল। আর তখনই জিব্রাইল এসে 
বলল- হে মোহাম্মদ আপনি কি করেছেন? আল্লাহ যা আপনাকে বলেন নি আপনি সেটাই প্রচার 
করেছেন। আর তখনই ৫৩ নং সূরার ২০-২২ নং আয়াত নাজিল হয়। এছাড়াও মোহাম্মদকে আশ্বস্থ 
করার জন্য নিচের এ আয়াত সমূহ নাজিল হয় - 


আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই 
শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে৷ অতঃপর আল্লাহ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ 
করে। এরপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়। এ 
কারণে যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, তাদের জন্যে, যাদের অন্তরে 
রোগ আছে এবং যারা পাষাণহৃদয়। গোনাহগাররা দূরবর্তী বিরোধিতায় লিপ্ত আছে। এবং এ কারণেও 
যে, যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে; তারা যেন জানে যে এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য; 
অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি বিজয়ী হয়। আল্লাহই 
বিশ্বাস স্থাপনকারীকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। সূরা হাজ্জ -২২: ৫২-৫৪, মদীনায় অবতীর্ণ। 


এখানে পরিস্কার করে বলা হচ্ছে মোহাম্মদের কাছে প্রেরিত ওহীতে মাঝে মাঝে শয়তান তার কল্পনা 
মিশ্রণ করে দেয়। সেটা আবার কেমন ? এমন আজগুবি ও উদ্ভট ঘটনা কিভাবে সম্ভব ? আল্লাহ ওহী 
প্রেরণ করে জিব্রাইল ফেরেস্তার মাধ্যমে, তার মাঝখানে আবার শয়তান তার কল্পনা মিশ্রন করে 
কিভাবে? সর্ব শক্তিমান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত জিত্রাইলকে কে পথে আটকিয়ে তার মধ্যে অন্য বার্তা 
ঢুকায়ে দিতে পারে ? তা যদি পারে তাহলে আল্লাহ সর্ব শক্তিমান হয় কিভাবে? শয়তান যদি সেটা 
করতে পারে তাহলে তো বলতে হবে শয়তান আল্লাহর চাইতেও শক্তিশালী। কিছুটা বুদ্ধি যার ঘটে আছে 
সে খুব ভালমতো ধরে ফেলবে যে এটা একটা চালাকি আর সেটা ঢাকতেই সাথে সাথে বলা হচ্ছে - 
শয়তান যা মিশ্রণ করে, তিনি তা পরীক্ষাস্করূপ করে দেন, তাদের জন্যে, যাদের অন্তরে রোগ আছে 
এবং যারা পাষাণহৃদয়। এখানে ঢাক দিতে গিয়ে কেঁচে গন্ডভুস করে ফেলেছে আল্লাহ। কারন যাদের 
অন্তরে রোগ আছে আর যারা পাষাণ হৃদয় তাদের জন্য আবার পরীক্ষা কিসের? তাদেরকে তো আল্লাহ 
করুণা করে অত্যন্ত সহজ ভাবে নিজের পথে আনবে। পরীক্ষা করতে পারে একমাত্র বিশ্বাসী 
লোকদেরকে এটা দেখতে যে তাদের বিশ্বাস কতটা অটুট , যেমন সেটা আল্লাহ করেছিল ইব্রাহীমের 
উপর, মুসার উপর। ফিরাউনের উপর তো আল্লাহ পরীক্ষা করতে পারে না কারন তার হৃদয় তো 
এমনিতেই পাষাণ। তাকে আল্লাহ শিখানো পড়ানোর পর বিশ্বাসী হলেই পর একমাত্র পরীক্ষা করতে 
পারে। আল্লাহর কি অস্ভুত যুক্তি! কুরাইশরা খুব ভাল মতো মোহাম্মদের এ চালাকি ধরতে পেরেছিল 
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বলেই এর পর তার ওপর বেশী ক্ষাপ্পা হয়ে যায়। এর কারণটাও যৌক্তিক। তাদের দেবীদেরকে স্বীকার 
করে পরে তা প্রত্যাখ্যান করেছে, এর পর আবার উদ্ভট কথামালা দিয়ে তা ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করছে। 


এখানে আরও একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে। সেটা হলো- কোরান কতটা এলোমেলো 
ভাবে বর্নিত অথবা সংকলিত করা হয়েছে অর্থাৎ কোন সামঞ্স্য এতে নেই। শয়তানের আয়াত যা ৫৩ 
নং সুরা যা মক্কাতে অবতীর্ণ অথচ সে সম্পর্কিত সান্তনা সূচক আয়াত হলো ২২ নম্বর সূরায় যা নাকি 
আবার মদীনায় অবতীর্ণ। কোরানের মধ্যে এত গোলমাল আছে তা অতি ধৈর্য ও মনযোগ সহকারে না 
পড়লে বোঝাই যায় না। বলাবাহুল্য, মক্কায় অবতীর্ণ সুরা আগে অবতীর্ণ, আর মদিনায় অবতীর্ণ সুরা 
পরে অবতীর্ণ। সে হিসাবে ৫৩ নং সুরা ২২ নং সূরার আগে থাকা উচিত আর তাহলেই কোরান পড়ে 
বুঝতে সুবিধা। কিন্তু এখানে উক্ত সকল আয়াত একই সূরাতে থাকা উচিত , তাহলে পরিস্কার ভাবে 
সব কিছু বোঝা যায়, কোন অস্পষ্টতা থাকে না। এখানে যে ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সূরা সাজানো হয়েছে 
একই ঘটনার প্রেক্ষিতে কার বাপের সাধ্য তা বুঝবে ? 


অথচ আল্লাহ এর চাইতে কত সামান্য ব্যপারে অতি দ্রুত ওহী পাঠিয়ে দেয় তার সামান্য একটু নমুনা - 


মুহাম্মদ ইবনে হাতেম ইবনে মায়মুন এবং মুহাম্মদ ইবনে রাফে বর্ণনা ক রেছেন- আনাস বলেন যে, 
যয়নব এর ইদ্দত পূর্ণ হইলে রাসূলুল্লাহ যায়েদকে বললেন, তুমি যয়নবের নিকট আমার বিয়য় বল। 
আনস বললেন, যায়েদ তার নিকট চলে গেলেন। তখন তিনি আটার খামির করিতেছিলেন।যায়েদ 
বলেন, আমি যখন তাকে দেখিলাম, তখন আমার অন্তরে তার মর্যাদা এমনভাবে জাগ্রত হলে যে আমি 
তার প্রতি আর তাকাইতে পারলাম না। কেনান রাসূলে পাক তাকে প্রহণ করেছেন ; সুতরাং আমি তার 
দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া পিছনে সরিয়া আসিলাম। তারপর বললাম , হে যয়নব! রাসূলুল্লাহ আপনাকে 
স্মরণ করে আমাকে প্রেরণ করেছেন। আমার কথা শুনে তিনি বললেন আমি এই সম্পর্কে কিছুই বলিব 
না ও করিব না যে পর্যন্ত না আল্লাহর তরফ হতে আমার নিকট কোন নির্দেশ আসে। এর পর তিনি 
নামাজের স্থানে গিয়ে দন্ডায়মান হলেন। এদিকে কুরআনে পাকের আয়াত নাধিল হলো এবং রাসূলুল্লাহ 
এসে যয়নবের অনুমতি ছাড়া তার ঘরে প্রবেশ করলেন। আনাস বলেন , আমরা দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ 
যয়নবের সেই বিবাহের সময় দ্বিপ্রহরে আমাদেরকে রুটি ও গোশত আহার করালেন। সহি মুসলিম, 
হাদিস নং ৩৩৩০ 


অর্থাৎ যয়নব একটু নিমরাজি হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ সেকেন্ডের মধ্যে ওহি পাঠিয়ে দিলেন ও যে 
কাজ ইসলামে প্রচন্ডভাবে নিষেধ সেই কাজ নিজেই করলেন, তা হলো- কোন নারী একা গৃহে থাকলে 
তার ঘরে প্রবেশ করা যাবে না। গৃহে প্রবেশ করলেন তাও বিনা অনুমতিতে। অথচ তখনও মোহাম্মদের 
সাথে যয়নবের বিয়ে হয় নি। 

আরও একটা নমুনা দেখা যাক - 


আবু কুরাইব মুহাম্মদ ইবনে আলা বর্ণনা করেছেন -- আয়শা বলেন যে মহিলারা রাসূলুল্লাহ এর স্ত্রী 
হওয়ার জনগ্যে গায় পড়িয়া আত্মনিবেদন করত তাদের নির্জলজ্জতার কারণে আমি বিস্মিত হতাম 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এবং বলতাম যে কোন নারী কি এভাবে আত্ম নিবেদন করে? এর পর আল্লাহ নাজিল করলেন এ 
ওহী- আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। 
আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন দোষ নেই। এতে অধিক 
সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে; তারা ছুঃখ পাবে না এবং আপনি যা দেন, তাতে তারা 
সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। সূরা 
আল আহযাব, ৩৩:৫১, মদীনায় অবতীর্ণ। আয়শা বলেন এই আয়াত নাজিল হলে আমি বললাম, 
আল্লাহর কসম, আমি তো দেখতেছি আপনার প্রতিপালক আপনার ইচ্ছা পূরণ করতে সাথে সাথে 
সাড়া দিয়ে থাকেন। সহি মুসলিম, হাদিস-৩৪৫৩ 


এখানেও দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ অতি দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য মোহাম্মদের কাছে ওহী পাঠিয়ে 
দেয়। বিন্দু মাত্র দেরী করে না। বিষয়টি আয়শার কাছে সন্দেহের সৃষ্টি করে। আর করবেই বা না কেন। 
যে নারী এসে মোহাম্মদকে বিয়ে করতে চায়, মোহাম্মদ অকাতরে তাকে বিয়ে করে ফেলে। কোন 
আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন নারী তার স্বামীর এহেন কর্মকান্ড মেনে নিতে পারে না। যতদুর জানা যায় 
আয়শা ছিল খুবই বুদ্ধিমতী। তার নিজের বাপের ছিল একটি মাত্র বৌ, অথচ আল্লাহর নবী একের পর 
এক বিয়ে করে চলেছেন। বিষয়টা তার খুবই দৃষ্টি কটু লাগে।আর সেই সন্দেহের কারনেই সে উক্ত 
কথাগুলো বলে। সন্দেহ না হলে সে এ ব্যপারে চুপ থাকত, কোন মন্তব্য করত না। আরও খেয়াল 
করতে হবে-প্রায় সাথে সাথেই ওহী চলে এসেছে যখন মোহাম্মদ নারী ঘটিত কোন ঝামেলায় জড়িয়ে 
গেছেন তখন। অথচ খোদ ইসলামের ভিত্তি মূলে আঘাত করার যে শয়তানের আয়াত যা প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
গেলে ইসলামেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হতো, ইসলাম হয়ে যেত আরবেদের সেই পৌত্তলিক ধর্ম, সে ক্ষেত্রে 
আল্লাহ নিলেন বেশ লম্বা সময়। সেই সময় মক্কা থেকে মদিনা বা আবিনিসিয়া যাওয়া ছিল বেশ 
কয়দিনের ব্যাপার। শয়তানের আয়াতের খবর মক্কা থেকে মদিনা ও আবিনিসিয়া চলে গেছে, তারপর 
মোহাম্মদের কিছু অনুসারী মক্কায় ফিরেও এসেছে। তার মানে কম পক্ষে ১৫/২০ দিন কেটে গেছে বা 
আরও বেশীদিন। আর এর পরেই আল্লাহ বুঝতে বা জানতে পারল যে মোহাম্মদের কাছে শয়তান গিয়ে 
শয়তানের বানী জিব্রাইলের রূপ ধরে পৌছে দিয়ে গেছে, আর তখনই সে তার পরিবর্তে অন্য আয়াত 
প্রেরণ করল মোহাম্মদকে উদ্ধার করতে। অথচ যয়নব বায়না ধরা মাত্রই অতি দ্রুত আল্লাহ সেটা টের 
পেল আর মোহাম্মদকে উদ্ধার করতে ওহী পাঠিয়ে দিল বা আয়শা নারীদের ব্যপারে জিজ্ঞেস করা 
মাত্রই সাথে সাথে আল্লাহ ওহী পাঠিয়ে দিয়ে মোহাম্মদকে রক্ষা করল। মোহাম্মদের প্রতি আল্লাহর এ 
অপার করুণা আমাদেরকে বিস্মিত করে বৈ কি! তবে যুক্তিতে মেলে না৷ 


তাহলে এখন প্রশ্ন আসে , মোহাম্মদ কোন আল্লাহকে সৃষ্টি কর্তা হিসাবে মেনে নিচ্ছেন? মোহাম্মদ 
স্পষ্টতই পৌত্তলিকদের আল্লাহকে স্বীকার করে নিচ্ছেন। তবে পৌত্তলিকরা যেমন বিশ্বাস করত 
আল্লাহর তিনটি কন্যা লাত, উজ্জা ও মানাত আছে, মোহাম্মদ সেটাকে বর্জন করে সেই পৌত্তলিক 
ধর্মকেই একটা একেশ্বরবাদী রূপ দিয়েছেন। কেন মোহাম্মদের আল্লাহ ইহুদি ও খৃষ্টান দের বর্ণিত 
আল্লাহ নয় ? কারন বাইবেলে বর্নিত আল্লাহর সাথে কোরানে বর্নিত আল্লাহর আকাশ পাতাল তফাৎ 
পরন্ত দেখা যায় পৌত্তলিকদের কিছু প্রথা যেমন - কাল পাথরকে চুম্বন করা, কাবা প্রদক্ষিন করা, পশু 
কোরবানী ইত্যাদি ইসলামে প্রবেশ করেছে। এ ব্যপারে বিস্তারিত পরের পর্বে তুলে ধরা হবে। 
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মশ্তব্যসনূহ 


. সপ্তক 


অক্টোবর ২৫, ২০১১ সময়: ৭:১৮ অপরাহু লিঙ্ক 


আন্নে ভবঘুইররা মানুষ ভেজাল লাগান কিল্লাই আন্নেগ কনে কইছে বিশ্বাস আননের লাইগবিশ্বাস 
আনলে আইনবেন ন আইনলে নাই।বেবসা বাণিজ্য বন্দধ করি দিতে নি চান? বেবসা করি ছু হইসা 
রোজগার করি আরে সংসার চালাই,কস্ট কি কম করি নি কোন কওমি মাদ্রাসার থুন বাইর হওনের 
হরেও কাজ কাম হাই ন,অহইন্না তারাবী হরাই আর হলাহান রে করান মুখস্ত করাই আরে ছুই হইসা 
রোজগার করি বাল বাচ্চা লই আরে কোনমতে বাচি আছি।আন্নেগ জালায় এই ধনদা হারাই লাইলে কি 
খাই বাইচমু!! (৮ 


ক. *২ 

ধা ৫ 

সমন চৌধুরী এর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১২ প্রা ৪:৫৬ পূর্বাহ্ণ 


ভিডি হাহাহা হাতি 


৯ ; ৫ ক 
শি” অন 


অক্টোবর ২৫, ২০১১ সময়: ৭:২৭ অপরাহু লিঙ্ক 


বেশ ছুর্বল ও বিক্ষিপ্ত লেখা! ॥ 


০ 


ত75121 কন এর জবাব: 
অক্টোবর ২৫, ২০১১ ৪ ৯:৫২ অপরাহু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভুঅনামী,ছূর্বল পয়েন্টগুলো ধরে দিলে ভাল হতোনা! 


ঈি. জবাব: 

অক্টোবর ২৬, ২০১১ গর ৩:১০ অপরাহু 

গুতামানা ঝুমু, 

পাঠক হিসেবে প্রতিক্রিয়া জানালাম। সম্পাদকীয় দায়িত্বপালনে অপরাগ। ক্ষমা করবেন। 
লেখকের অবস্থানের সাথে আমার দ্বিমত নেই। 

তবে লেখাটি বড় বেশি আবেগপ্রবণ বলে মনে হয়েছে। যুক্তিবিন্যাস এলোমেলো। 
মুক্তমনায় এর থেকে উন্নত লেখা দেখতে আমি অভ্যস্ত। 


ভি 


/ 
8৬. 7 রাজেশ তালুকদার 
অক্টোবর ২৫, ২০১১ সময়: ৮:১৪ অপরাহু লিঙ্ক 


সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের বিপক্ষে দশটা যুক্তি হাজির করলে বিপক্ষেও দশটা যুক্তি দেয়া সম্ভব। 
সামান্য সংশোধন করে দেন এখনে কোন একটা শব্দ বিপক্ষে না হয়ে পক্ষে হবে৷ 


প্রথমেই আমাদের জানা দরকার , আল্লাহ শব্দটি কোথা থেকে এসেছে আর আরব প্যগানরা কাকেই বা 
আল্লাহ বলত। 


মানব জাতির গর্বিত পিতা, হাওয়ার উপযুক্ত স্বামী, হাবিল-কাবিলের পিতা, ঈশ্বরের এক মাত্র ছাত্র, 
প্রথম মানব আদম বাবা থেকেই তো ইসলামের যাত্রা শুরু। তাই আল্লাহ্‌ শব্দটা মুহাম্মদের পূর্বে থাকাই 
স্বাভাবিক নয় কি?) 
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রা 


অক্টোবর ২৫, ২০১১ সময়: ৮:৪৮ অপরাহু লিঙ্ক 


শু ভবধুরে, 
জনাব ভবঘুরে, 


অল্পদিনের মধ্যেই আপনার এ লেখাটা পেয়ে সাথে সাথে ই সব কাজ বাদ দিয়ে এক নাগাড়ে আগেই 
পড়ে ফেললাম।আমি একজন পাকা ধার্মিক ও নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত কারি । কিন্তু আপনার 
সাহসি লেখার মধ্যে যুক্তপুর্ণ ও একেবারে ভিন্ন ধরনের সাধারন মানুষের নিকট চেপে যাওয়া তথ্য গুলি 


পড়তে ও জানতে বেশ ভালই লাগে। 

তবে জানিনা ধর্মের এই জঙ্গিবাদ আক্রমন হতে কবে মানব জাতি রেহাই পাইবে! 
ধন্যবাদান্তে, 

আঃ হাকিম চাকলাদার 

নিউ ইয়র্ক 


৪: 

ভবঘ্বরে এর জবাব: 

অক্টোবর ২৯, ২০১১ হর ৭:৫০ পূর্বাহ্‌ 

আঃ হাকিম চাকলাদার, 

ছুংখিত জবাব দিতে একটু দেরী হওয়ার জন্য। আসলে নিবন্ধটা পোষ্ট করেই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে 


পড়েছিলাম, নেট এ আসতে পারিনি। ধন্যবাদ আপনার উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্যের জন্য। 


জ্মুক্ত হ্যাচ্চু! 
অক্টোবর ২৫, ২০১১ সময়: ৮:৫১ অপরাহু লিঙ্ক 


ফেইথফ্রিডমের গ্যাঁজলা যেখানে বাংলাদেশের ইসলামাধিক্যের দমনে পুরো দেশে বন্যায় ডুবিয়ে 
দেওয়ার প্রস্তাবনা আনা হয়েছিলো)টুকু বাদ্দিলে এই চর্বিত চর্বণে আর কি থাকে ? 
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আপনার কি মনে হয় প্যাগান গরিব আরবেরা চতুর্থ শ্রেণীর গাধা ছিলো যে তারা ইসলাম দলে দলে 
গ্রহণ করেছে ১৪০০ বছর পরে টেররিস্ট হওয়ার আশায়? তাদের স্বার্থ কি ছিল? 


ধর্ম সংস্কৃতির একটা অন্যতম উপাদান কেন(এমনকি সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন ইস্টার আইল্যাণ্ডেও যার 
অস্তিত্ব ছিলো) এই বিষয়ে কোনো ধারনা আছে? 


ইসলাম বাদ্দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ও দক্ষিণ এশিয়ায় কোন ব্যবস্থা চালু করা যায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়) 
সেবিষয়ে কি মগজ কখনো খাটিয়েছেন নাকি ইসলাম ব্যাশিংয়েই পুরোটা ব্যয় করছেন ? 


মুসলিমরা তো একবইয়েই খালাসত্ব অর্জন করেছেন। তা আপনি এম এ খান , কামরান আর আলি 
সীনা ছাড়া আর কয় বই পড়ে মুক্তমনত্র অর্জন করেছেন তা একটু জানিয়ে এই অধমকেও আলোকিত 
করবেন কি? 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
অক্টোবর ২৬, ২০১১ গ্রা ১২:৫৯ পূর্বাহ্ণ 
মুক্ত হ্যাচ্ছু!, 


ফেইথফ্রিডমের গ্যাঁজলা যেখানে বাংলাদেশের ইসলামাধিক্যের দমনে পুরো দেশে বন্যা য় ডুবিয়ে 
দেওয়ার প্রস্তাবনা আনা হয়েছিলো)টুকু বাদ্দিলে এই চর্বিত চর্বণে আর কি থাকে ?%? 


প্রত্যকটি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের পর বছর একই জিনিস পড়ানো হচ্ছে। আপনার কী মনে 
হয়, কারনটা কী? 


আপনার কি মনে হয় প্যাগান গরিব আরবেরা চতুর্থ শ্রেণীর গাধা ছিলো যে তারা ইসলা ম দলে দলে 
গ্রহণ করেছে ১৪০০ বছর পরে টেররিস্ট হওয়ার আশায়? তাদের স্বার্থ কি ছিল? 


আপনি তো বলছেন গাধা, আমিতো গাধাও বলি না। ওদের এ যোগ্যতাও ছিল না। 

আর তাদের স্বার্থের ব্যাপারে বলছি, মালে গনিমত একটা বিরাট লোভ কিন্তু। কী বলেন?6) 
ধর্ম সংস্কৃতির একটা অন্যতম উপাদান কেন(এমনকি সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন ইস্টার আইল্যাণ্ডেও যার 
অস্তিত্ব ছিলো) এই বিষয়ে কোনো ধারনা আছে? 


যদিও লেখকেই প্রশ্নটা করেছেন তারপরেও আমি একটু নাক গলাই। লেখকের খবর বলতে পারবনা , 
তবে আমি কিছু কিছু জানি। কিন্তু আপনার সাথে একটু মিলাই আসেন। ধরেন আমি জানি না। 
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আমাকে একটু জানান, কেন? 

আমাদের বাঙলাদেশে দুর্নীতি সংস্কৃতির একটি বিরাট অংশ। শুধু মাত্র সেজন্যেই আবার বলে বসেন না 
যেন এটাও দরকারি!! 

ইসলাম বাদ্দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ও দক্ষিণ এশিয়ায় কোন ব্যবস্থা চালু করা যায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়) 
সেবিষয়ে কি মগজ কখনো খাটিয়েছেন নাকি ইসলাম ব্যাশিংয়েই পুরোটা ব্যয় করছেন? 


তা দাদা, আপনি সে বিষয়ে কিছু হেচেছেন ? আমাদেরকেও একটু দেখান না হাঁচিটা। তবে গ্রিজ , একটু 
আস্তে আর মুখে কাপর দিয়ে নিয়েন। যে পরিমান জীবানু বের হয় জানেনই তো। 


মুসলিমরা তো একবইয়েই খালাসত্ব অর্জন করেছেন। তা আপনি এম এ খান , কামরান আর আলি 
সীনা ছাড়া আর কয় বই পড়ে মুক্তমনত্র অর্জন করেছেন তা একটু জানিয়ে এই অধমকেও আলোকিত 
করবেন কি? 


দাদা, আপনি কিভাবে এমন মুক্ত হ্যাঁচুত্ব অর্জন করলেন? কোন বই পড়ে? কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই 
কোর্সটা ভালো পড়ায়? দাদা কোচিং কি করতে হয় নাকি নিজে পড়লেই হয়? খরচ কেমন? চাকরি 
হ্যাঁচ্ছু দেয়ার সময় পড়লেই হয়? একটু জানান দাদা। আপনার পিলিজ লাগে। 


আপনার বেশ কয়েকটা মনতব্যেই দেখেছি আপনি লেখার বাইরে লেখক কী করেছে তার ফিরিস্তি 
দেখতে চাচ্ছেন। এ থেকে আমরা মনে হয় দুটো সিদ্ধান্তে আসতে পারি। 


নাম্বার ১. আপনি হেঁচে কেশে আকাশ বাতাস কাপিয়েছেন। 

নাম্বার ২. অন্যান্য ইসলামিস্টদের মতন আপনারও ঘটনা একই। মানে কিছু না বলতে পেরে হুদাই 
লাফালাফি। 

আমাদের জানান। আমরাও আপনার হ্যাঁচ্চুর সাথে পরিচিত হই। 


তভীকএর জবাব: 

অক্টোবর ২৬, ২০১১ প্রা ৪:০৮ পূর্বাহ্ণ 

সাইফুল ইসলাম, 

ওই বেচারাকে এভাবে নাজেহাল না করলেও পারতেন। বেচারা আমাদের আসলে শেখাতে এসেছিল 
কিভাবে সহি ইছলামি কায়দায় হ্যাঁচ্ছু দিতে হয়। এভাবে হ্যাঁচু দেয়াটা সম্পূর্ণ নিরাপদ, এবং পবিত্র 
গ্রন্থেও এটা উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় এর পিছনে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। মুক্তমনা 
কর্তৃপক্ষের জন্য তাই এখন একটা হ্যাঁচ্ছ দেয়ার ইমো যোগ করাটা জরুরি হয়ে পড়েছে। 
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রং 


তামানা বম এর জবাব: 

অক্টোবর ২৬, ২০১১ জা ৫:৫৬ পূর্বাহ 

অভীক, 

হ্যাচ্ছু আল্লাপাকের তরফ থেকে মানবজাতির জন্য বিশেষ রহমত স্বরূপ। এজন্যে হ্যাঁচ্ছু দিলে তার 
দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে হয় , আলহামছুলিল্লাহ ব'লে। 


মুক্ত হ্যান্ট/এর জবাব: 

অক্টোবর ২৬, ২০১১ ঞ ৫:৩৩ অপরাহু 

সাইফুল ইসলাম, 

ভেবেছিলাম কড়া কিছু কথা বলবো; পড়ে ভাবলাম থাক, ..ল দিয়া হালচাষ এমনিতেও হবেনা। 
ইসলামবিদ্বেষীরা কখনো মুক্তমনাও হবেনা। 

প্রথমেই বলে রাখি, ঢালাও না বুঝে কারো মন্তব্য কোট করে আগড়ম বাগড়ম বকলেই যুক্তি রিফিউট 
হয়না। ধর্ম কেন মানবসমাজে আসছে, অরণ্যচারী সম্প্রদায়কে কৃষিভিত্তিক একতায় আনতে এর 
ভূমিকা কি? সামাজিক আর অর্থনৈতিক উপাদানে কেন এইটা কাজে লাগে এসব না জেনে শ্রেফ 
বকবক বকবক করলে আশেপাশের আর কয়েকজন বিদ্বেষির পিঠ চুলকানি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া 
যাবেনা। জিহাদী জংগী হইলেঈ তাও ৭০টা হুরপরী পাওয়া গেলেও যেতে পারে; জিহাদী নাস্তিক শ্রেফ 
মানুষের তামাসার পাত্র। 


ধর্ম কে সমাজ থেকে বাদ দেওয়ার আগে(হোক তা ইসলাম কি মায়ান) সেই ধর্মের সাথে সমাজের 
সম্পর্ক নিয়ে জীবনে মাথা ঘাঁটানোর সুযোগ হয়েছে কখনো। শ্রেফ ধর্মসঞ্জাত ভিক্ষার টাকাউিন্নত 

বিশ্বের ডোনেশন) কি পরিমাণ অর্থনোইতিক উৎপাদনে কাজে লাগে জানা আছে? নাকি ধর্ম শুনলেই 
প্রথমেই পশ্চাতদেশে আগুন ধরে যায়? যে আগুনের আঁচে সমাজ-সংস্কৃতি বেবাক গায়েব হয়ে যায়? 


ধর্ম একটা প্রতিষ্টান। ধর্ম মানে আল্লাহ বর্বর, মোহাম্মদ পেডফাইল না। এইটা না বুঝলে ধর্ম আরেকটা 
তোইরী হবে, ইসলাম বিদ্বেষী ধর্ম। যারা মনেপ্রাণে মানে ও প্রচার করে ইসলাম খারাপ। বাংলাদেশ 
থেকে একটা ধর্ম বাদ দিতে গেলে সেই ধর্ম কীভাবে এসেছে, কয়টা ধারা, শাখা উপশাখা আছে, 
ধর্মভিত্তিক রাজনিতি এগুলো নিয়ে জানার চেষ্টা করেছেন কি কখনো? 


আর লেখকের লেখা থেকে আলী সীনা, কামরানের বাইরে কিছু পেলে তখন অবশ্যই জানাবো আরো 
কিকি বই আছে। 
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বাই দা ওয়ে, আমি এগনোস্টিক।জোহির করার জন্য না, শ্রেফ আপনার আমাকে বিশ্বাসী ভেবে গাদা 
গাদা কীবোর্ডিক আবর্জনা উৎপাদন কমানোর প্রয়াসে।) 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 
অক্টোবর ২৭, ২০১১ গা ৪:০৩ পূর্বাহ 
গুমুক্ত হ্যাচ্ছ!, 


ভেবেছিলাম কড়া কিছু কথা বলবো; পড়ে ভাবলাম থাক, 


আহা আহা থাকবে কেন, আপনার কড়া কথা একটু শুনিয়ে দিয়ে যান। আপনি দেশ উদ্ধার করেছেন 
ধর্মের সাথে রাজনীতির মিলন চিন্তা করে। আর আপনি কিছু কড়া কথা বলতে পারবেন না ?%কীযে 
বলেন, আমি ওরকম না। আমার মিউ মিউ না শুনে বরঞ্চ ঘেউ ঘেউ শুনতেই ভালো লাগে। আপনি 
মনের দরজা খুলে হাঁচুন। 


..ল দিয়া হালচাষ এমনিতেও হবেনা। ইসলামবিদ্বেষীরা কখনো মুক্তমনাও হবেনা। 


তা দাদার অভিজ্ঞতাটা কী ব্যক্তিগত পর্যায়ের? 

আর ইসলামবিদ্বেষীর কথা যদি বলেন তাহলে বলব আমি ইসলামবিদ্বেষী। তবে রাজনীতির সাথে 
ধর্মের মিলন খোজা এ মস্তিষ্কে এটা ঢুকিয়ে নিয়েন না যে আমি মুসলিমবিদ্বেষী। একটা বসবাসযোগ্য 
সমাজের জন্য অন্যান্য ধর্মের মত ইসলামের মৃত্যু কামনা করি। আপনার কথায় বোঝা যাচ্ছে 
ইসলামের সমালোচনা করলে ধরে নিচ্ছেন মুসলমানদেরকে খারাপ বা মুসলমানদের ধ্বংস কামনা করা 
হচ্ছে। এটা হয়। বেশী গো-এষনা করলে ওগুলো হয়। 

আর মুক্তমনা হবে কিভাবে? মুক্ত হ্যাঁচ্ছু দিয়ে? মুক্তমনা হতে ইসলামবিদ্বেষী হওয়া একমাত্র 
ক্রাইটেরিয়া নয় এটা জানি। আবার এও জানি যে ইসলামবেদ্বেষী না হলেও মুক্তমনা হওয়া যায় না। কী 
বলেন দাদা? 

প্রথমেই বলে রাখি, ঢালাও না বুঝে কারো মন্তব্য কোট করে আগড়ম বাগড়ম বকলেই যুক্তি রিফিউট 
হয়না। 


কোথায় ঢালাওভাবে কী বলেছি দেখিয়ে দিন। ভবিষ্যতে আর করব না। ল্যাটা চুকে গেল। 
ধর্ম কেন মানবসমাজে আসছে, অরণ্যচারী সম্প্রদায়কে কৃষিভিত্তিক একতায় আনতে এর ভূমিকা কি? 


সামাজিক আর অর্থনৈতিক উপাদানে কেন এইটা কাজে লাগে এসব না জেনে শ্রেফ বকবক বকবক 
করলে আশেপাশের আর কয়েকজন বিদ্বেষির পিঠ চুলকানি ছাড়া আর কিছুই পাও য়া যাবেনা। জিহাদী 
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জংগী হইলেঈ তাও ৭০টা হুরপরী পাওয়া গেলেও যেতে পারে; জিহাদী নাস্তিক শ্রেফ মানুষের তামাসার 
পাত্র। 


খুবি বুঝলাম। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এগুলো যে একেবারেই জানি না তা নয়। কিন্ত আমার ব্যাপারটা 
এখানে না। এখানে আলোচনা হচ্ছে ইসলামের সমস্যা নিয়ে। সম্পূর্ণ আলোচনাটাই ধর্মের সমস্যা 
কেন্্রিক। এখানে নৃতাত্বিক ব্যাখ্যা কেন দিতে হবে ? কেনার পরে ডিম পঁচা পেলে মাথা গরম করে 
«ডিম আগে না মুরগী আগে” এই আলোচনায় বসতে হবে? লে হালুয়া। তাহলে তো ভালোই। আপনার 
নাম দেখে আগে আমাকে আলোচনা করতে হবে হ্যাঁচ্ছু কী জিনিস? হ্যাঁচ্ছু পেছনে বৈজ্ঞানিক কী ব্যাখ্যা 
থাকতে পারে? মানব জীবনে হ্যাঁচ্ছুর উপকারিতা অপকারিতা কী? কী বলেন? 


জিহাদী নাস্তিক শ্রেফ মানুষের তামাসার পাত্র। 


জিহাদী নাস্তিক শব্দবনন্ধটা কী দাদার নিজের দেয়া? ছু ছিলিম টেনে বিছানায় গিয়ে স্বপ্নে দেখেছিলান 
না নামটা? 


ধর্ম কে সমাজ থেকে বাদ দেওয়ার আগে(হোক তা ইসলাম কি মায়ান) সেই ধর্মের সাথে সমাজের 
সম্পর্ক নিয়ে জীবনে মাথা ঘাঁটানোর সুযোগ হয়েছে কখনো। শ্রেফ ধর্মসঞ্জাত ভিক্ষার টাকাভেন্নত 

বিশ্বের ডোনেশন) কি পরিমাণ অর্থনোইতিক উৎপাদনে কাজে লাগে জানা আছে? নাকি ধর্ম শুনলেই 
প্রথমেই পশ্চাতদেশে আগুন ধরে যায়? যে আগুনের আঁচে সমাজ-সংস্কৃতি বেবাক গায়েব হয়ে যায়? 


মুক্ত্যাচ্ছু দিয়ে??? দাআআআআআদাআআআআআআআআআ, আপনার হ্যাঁচ্ছুর তো অনেক 
পাওয়ার!! সাবাস! 


ধর্মসঞ্জাত ভিক্ষার টাকা অনেক আসেতো বুঝলাম কিন্তু তাতে দেশের হল টা কী?৬৪ জেলায় একই 
সাথে বোমা হামলা! রমনায় বোমা হামলা!! আত্ুঘাতি গ্রেনেড হামলা!!! বাহ্‌ বাহ! অর্থের কী চমৎকার 
ব্যাবহার !!!! 

আমার পশ্চাতদেশের আগ্তনে কোথাকার সমাজ সংস্কৃতি গায়েব হল বুঝলাম না। একটু ঝেড়ে হ্যাঁচ্ছ 
দিন। আপনার হ্যাঁ্ছু শ্রেম্মাজড়িত। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। 

ধর্ম একটা প্রতিষ্টান। ধর্ম মানে আল্লাহ বর্বর, মোহাম্মদ পেডফাইল না। এইটা না বুঝলে ধর্ম আরেকটা 
তোইরী হবে, ইসলাম বিদ্বেষী ধর্ম। যারা মনেপ্রাণে মানে ও প্রচার করে ইসলাম খারাপ। 


ধর্ম মানে আল্লাহ বর্বর, মোহাম্মদ পেডোফাইল, এগুলো কে বলল? এখানে সকল ধর্মের না, অত্যন্ত 
স্পেসিফিকভাবে ইসলামের সমালোচনা হচ্ছে। সুতরাং যৌক্তিকভাবেই এখানে আল্লার মোহাম্মদের কথা 
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উঠে এসেছে। না বুঝে শুধু বাঁশ মারার প্রকল্প হাতে নিলে বুঝতে একটু সমস্যা হয়। আপনারও তাই 
হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। 


বাংলাদেশ থেকে একটা ধর্ম বাদ দিতে গেলে সেই ধর্ম কীভাবে এসেছে, কয়টা ধারা, শাখা উপশাখা 
আছে, ধর্মভিত্তিক রাজনিতি এগুলো নিয়ে জানার চেষ্টা করেছেন কি কখনো? 


এই কথার মানেই হল আপনি ধরে নিচ্ছেন আমি বা লেখক এগুলো নিয়ে ভাবে নি!!!! আমি মুক্ত 
হ্যাচ্ছু নামে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, আপনিও আমাকে না। তাহলে কীভাবে বুঝলেন আমি 
ওগুলো ভাবি নি? 

আপনি যদি ভেবেই থাকেন তাহলে আপনি কেন এখানে লেখা দিচ্ছেন না? দিয়ে দিন। দেখবেন ওখানে 
মোহাম্মদকে তোয়াকা না করেই মুক্তমনার সবাই এঁ ব্যাপারেই আলোচনা করবে। আবারও বলছি 

ঝেড়ে হাঁচুন। উদ্দেশ্য ক্লিয়ার করুন। 

বাই দা ওয়ে, আমি এগনোস্টিক।জোহির করার জন্য না, শ্রেফ আপনার আমাকে বিশ্বাসী ভেবে গাদা 
গাদা কীবোর্ডিক আবর্জনা উৎপাদন কমানোর প্রয়াসে।) 


এইসব কথা দেখলেই বোঝা যায় আপনার হ্যাঁচ্ছু মে কুছ কালা হে। মুক্তমনায় দেখেছেন এখনও 
শুধুমাত্র বিশ্বাসী হবার জন্যে কাউকে আবর্জনা দিয়ে স্বাগতম জানানো হয়েছে? এই যে ধরেন আপনি 
কোন যৌক্তিক কারন ছাড়াই হেঁচে যাচ্ছেন, আবার বললেন আপনি এগনস্টিক। আপনার কী মনে হয় 
এখন আপনি বিশ্বাসী না এটা জেনেই আপনার হ্যাঁচুকে স্বাস্থসম্মত বলব? বলব আপনার হ্যাঁচ্ছুতে 
জীবানু নেই? দাদা, ভূল বুঝেছেন। 


আগে মন থেকে মুক্ত মনাকে বাঁশ দেয়ার ইচ্ছে ছেড়ে গঠনমূলক আলোচনায় আসুন। নিশ্চিত থাকেন 
ঠকবেন না। আর যদি শুধুশুধু হাঁচতেই থাকেন তাহলে আমি বলব গ্রিজ নিজের বাসায় যান। 


মুক্ত হ্7চ£এর জবাব: 
অক্টোবর ২৭, ২০১১ গ্রা ৪:৪০ পূর্বান 
সাইফুল ইসলাম, 


আবার একরাশ গার্বেজ বর্ষণ করলেন। তা যাকগে, ওয়ান, টু, ঘ্বী শেখার সময় বা বয়স কোনোটাই 
আপনার নেই কাজেই বাস্তবতায় কিছু শেষকথা ঝেড়ে দিয়ে চলে যাই। 
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বাংলাদেশে থাকেন তো? বাপের হোটেলে খান নাকি নিজে কিছু টুপাইস কামান টামান ? মানে বাস্তবতা 
বোঝেন তো? হালফিলের ছুনিয়া? এই শেষ ছুবছরের সরকারে কি কি হতে পারে সে বিষয়ে কোনো 
ধারণা আছে? শিবিরদের রিসেন্ট মুভমেন্ট সম্পর্কে আইডিয়া রাখেন কিছু গলেখার গরম দেখে মনে 
হচ্ছে ছাত্র, রাজশাহী বা চট্টগ্রামে পড়লে হয়তো কিছুটা আঁচ পেতেন , যাকগে) 


বাংলাদেশের ৪০ বছর পরে এই প্রথম একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড আসছে যেখানে অনুর্ধ ৩৫ এর 
একটা বিশাল শিক্ষিতগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সরাসরি অংশগ্রহনের এটাই মোক্ষম সুযোগ। 
তথ্যপ্রযুক্তি মাস পিপলের এতটা কাছে আর কখনোই আসেনি এবনহ আসবেও না। যেখানে এইসব 
সোশ্যাল নেটওয়ার্কের সুযোগ নিয়ে গোটা আরববিশ্বে তরুণরা পালটে দিচ্ছে সব সেখানে আপনারা 
পড়ে আছেন মোহাম্মদের লাম্পট্য আর বর্বরতার জাবনা নিয়ে। কি গালের লাভটা তাতে হচ্ছে? মুক্তমনা 
বাড়ছে/ ফুহ্‌! 


পরবর্তী নির্বাচনে বি এন পি আর জামাত সোমরিক শাসন না আসলে সেটাই হবে) আসলে শিবির 
আমার/আপনাদের মতন মুক্তমনাদের কি করবে সে বিষয়ে কোনো আইডিয়া আছে ? শিবিরের চ্যালা 
খোমেনী ইহসানের নোটগুলো ফেসবুকে পড়েছেন কখনো ? ক্ষমতায় গেলে কি করে নাস্তিকদের সাইজ 
করতে হবে সে বিষয়ে ডিটেইলস বর্ণনা দেওয়া আছে সেখানে। লিস্টিও করা হচ্ছে। ছদ্মনাম নিয়ে 
আছেন/আছি বলে খুব একটা শান্তিতে থাকবেন না দয়া করে। অনলাইনে আইডেন্টিটি খুব সহজেই 
বেক করা যায়, এমনকি শিবিরের ছাণগুরাও সেটা পারে। নাকি পলিটিকাল এসাইলাম নিয়ে বিদেশ 
যাওয়ার খায়েশ আছে? 


এবার তাহলে লাইনে আসি। আপনার আমার মতো হাজার হাজার যুবসমাজ এরকম একটা 
পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। তাদের মোটিভেট করার এই মোক্ষম সময়ে আপনারা কি করছেন? 
মুহম্মদের কয় বউ, পেভোফাইল, উম্মে হানীকে প্লোদন এইসব বালছাল নিয়ে টাইম ওয়েস্ট করছেন। 
আরে যে দেশে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের গড়ে বিয়ে হয় ১২/১৪ বছর বয়সে, বহুবিবাহ ডালভাত, খুনাখুনি, 
ধর্ষণ নিতনোইমেতিক রুটিন সেখানে এইসব আরব দেশীয় বালছাল জপে(তোও যদি এমন হতো যে 
আগে কেউ তা পয়েন্ট আউট করেনি) কীভাবে আপনি মোটিভেট করবেন যুবসমাজের? 


কাস্টমার লয়ালিটি বলে একটা টার্ম আছে। যতই ঘুণে ধরা হোক , নেহায়েত ঠেকায় না পড়লে মানুষ 
কখনোই তার ব্র্যাড চেঞ্জ করে না। আপনি ইসলামকে গালিগালাজ করে চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করলেই কি 
মানুষ তা ছেড়ে দেবে? কেন ছেড়ে দেবে? বিকল্প কি ব্যবস্থা আছে আপনার? মাস পিপলের কাছে 

গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার মতন? উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে ভেবেছেন কখনো? দেশের সামপ্রিক কাঠামোতে 
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আপনারা অর্থোডক্স ইসলাম নিয়ে যতই ত্যানা প্যাঁচান, লাইনে লাইনে ভূল বার করুন তাতে কিছুই 
আসবে যাবে না মাস পিপলের। একারনেই ধর্ম গ্রামীণ সমাজে কীভাবে ক্রিয়া করে সেটা জানা এত 
জরুরী। বৈষ্ব আন্দোলন, সূফীবাদ এগুলো শ্রেফ ভাবান্দোলন ছিলোনা। বাংলার আদিবাসী সমাজের 
অরণ্যচারী থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজের ট্রানজিশনের বিভিন্ন ধাপ এগুলো। এটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর 
সাথে উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো জড়িত। এখনো গ্রামের মূল একক ইউনিয়ন বা গ্রাম না, 
বরং বেশ কয়েকটি পরিবার মিলে গঠিত “সমাজ” যাদের আলাদা কোনো মসজিদ বা দরগাহর মাধ্যমে 
যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ভেতরে না গেলে আপনে দেশ থেকে ইসলাম তাড়াতে পারবেন 
না। এবং একারণেই কওমী মাদ্রাসা এত ভয়াবহ। 


এস্টাবলিস্ট কাঠামোকে গালাগাল দিয়ে সরানো যায়না। আরেকটি এস্টাবলিস্ট কাঠামো দিয়ে তাকে 
সরাতে হয় বা পর্যায়ক্রমিক সংস্কারের মাধ্যমে তাকে হঠাতে হয়। আপনাদের ফতেমোল্লার কাজ দেখতে 
পারেন এবিষয়ে। নাস্তিক বিদ্যাসাগর বা রামমোহনের কাজগুলোই টিকেছে, ইয়ং বেউলরা বালও 
ছিড়তে পারেনি। 


যদি ফ্যাশনের জন্য নাস্তিক হন, মুক্তমনা হন তাহলে এখানেই আডিওস আমিগো। আর না হলে, 
দেশের ৯৮% গরীব মানুষের জন্য উৎপাদন ব্যবস্থায় কার্যকরী কিছু করার চেষ্টা করুন। আর আমি কে , 
কি করি, কি বাল ফেলছি এসব চতুর্থ শ্রেনির ফ্যালাসী না মেরে সে সময়টা অন্য কিছুতে কাজে 
লাগান। 


কাজী রহমানএর জবাব: 
অক্টোবর ২৭, ২০১১ জা ৮:০৩ পূর্বাহ 


গুমুক্ত হ্যাচ্চছু!, 


সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা থাকলে তা গ্রহণযোগ্য ভাবে উপস্থাপন করুন৷ 


সাইফুল ইসলাম এর জবাব: 

অক্টোবর ২৭, ২০১১ গ্রা ৮:২১ পূর্বাহু 

গুমু হ্যাচ্ছু!, 

প্রথমেই বলি আপনার দৌড় আমার বোঝা হয়ে গেছে। পয়েন্টে কথা না বলে ঘেউ ঘেউ শোনাচ্ছেন 
শুধু। এর জন্যে প্রত্যেকটা কথার উত্তর দিচ্ছি না। দেয়াটা অর্থহীন লাগছে বিধায়। একবার আপনার 
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আমার মধ্যের আলোচনাটা গোড়া থেকে দেখেন তাহলেই বুঝবেন আপনি কী চমৎকার তেল মেখেছেন 
গায়ে। যে কেউ আপনার উত্তর দেখলে ভাববে আমি মনে হয় ইন্টারভিউ দিচ্ছি আপনার কাছে। এটা 


আমি কী করেছি না করেছি সেটা আপনি জানলেন কী করে? যদি বলি আপনি যে প্রশ্নগুলো করে 
তামাম মুক্তমনা গরম করে ফেলতে চাইছেন সেই কাজগ্তলো অন্য অনেকের থেকে বেশ ভালো 
পরিমানেই করি তাহলে কি এখন আপনার হ্যাঁচ্ছুর জায়গায় হেঁচকি আসবে? বুঝলাম না। ধান বানতে 
শিবের গীত কেন গাইতে হবে? 


বাঙলাদেশে কয় হাজার বছর পরে কী সুযোগ এসেছে সে বিষয়ে আলোচনা আমার এই পোষ্টে কেন 
করতে হবে? তার জন্য আপনার হাত নিশ পিশ করলে আপনি নিজেই কেন পোষ্ট দিচ্ছেন না? মানা 
করেছে কে? 


একই কথা অন্যান্য সবগুলো কথার ক্ষেত্রেই প্রযোয্য। আর আমি ছদ্ম নামে লিখি না। ছুনিয়া গরম 
করেও আপনাকেই ছদ্মনামে মন্তব্য পর্যন্ত করতে হচ্ছে। 


আর আমি কে, কি করি, কি বাল ফেলছি এসব চতুর্থ শ্রেনির ফ্যালাসী না মেরে সেসময়টা অন্য 
কিছুতে কাজে লাগান। 


আপনার চুল কেশ নিয়ে আমি মোটেও আগ্রহী নই। কখনো ছিলামও না। বরঞ্চ আমি কবে কবে সেভ 
করি তা নিয়ে আপনার কৌতুহলের ঠেলায় প্রান ওষ্ঠাগত প্রায়। 

আর এই একই কথাটা আপনাকেই বলা যায়, আমি করছি কিনা সে কথা জিজ্ঞেস না করে নিজের 
নাভির নিচে নজর দিন। 


হরশেদ এর জবাব: 
অক্টোবর ২৭, ২০১১ ৪ ২:২৫ অপরাহু 


ভুমুক্ত হ্যাচ্ছু!, 


শিবিরের চ্যালা খোমেনী ইহসানের নোটগুলো ফেসবুকে পড়েছেন কখনো ? ক্ষমতায় গেলে কি করে 
নাস্তিকদের সাইজ করতে হবে সে বিষয়ে ডিটেইলস বর্ণনা দেওয়া আছে সেখানে। লিস্টিও করা হচ্ছে। 
ছন্ননাম নিয়ে আছেন/আছি বলে খুব একটা শান্তিতে থাকবেন না দয়া করে। অনলাইনে আইডেন্টিটি 
খুব সহজেই ব্রেক করা যায়, এমনকি শিবিরের ছাণগুরাও সেটা পারে। নাকি পলিটিকাল এসাইলাম 
নিয়ে বিদেশ যাওয়ার খায়েশ আছে? 
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ভয় পাইসি। খালী কাঁপতেই আছি, কাঁপতেই আছি! 
ভাবতেসি গো আযমের মুরীদ হইয়া যামু। ফাকিস্তান জিন্দাবাদ! 
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আবুল কাশেম এর জবাব: 

অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্রা ৯:৪৫ পূর্বাহ 


মুক্ত হ্যাচ্ছু!, 


শিবিরের চ্যালা খোমেনী ইহসানের নোটগুলো ফেসবুকে পড়েছেন কখনো ?ক্ষমতায় গেলে কি করে 
নাস্তিকদের সাইজ করতে হবে সে বিষয়ে ডিটেইলস বর্ণনা দেওয়া আছে সেখানে। লিস্টিও করা হচ্ছে। 
ছদ্মনাম নিয়ে আছেন/আছি বলে খুব একটা শান্তিতে থাকবেন না দয়া করে। অনলাইনে আইডেন্টিটি 
খুব সহজেই ব্রেক করা যায়, এমনকি শিবিরের ছাণগুরাও সেটা পারে। নাকি পলিটিকাল এসাইলাম 
নিয়ে বিদেশ যাওয়ার খায়েশ আছে? 


বুঝা যাচ্ছে আপনি কাদের চেলা। আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন ? ইসলাম যে মোটেই শান্তির ধর্ম 
নয় তা আপনার এই কয়েকটি বাক্য থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে। কি বলেন, ভাই? 


আপনারা অর্থোডক্স ইসলাম নিয়ে যতই ত্যানা প্যাঁচান, লাইনে লাইনে ভুল বার করুন তাতে কিছুই 
আসবে যাবে না মাস পিপলের। 


ব্রাদার, আপনার এই বাক্যটিই প্রমাণ করে আমরা সঠিক পথে আছি, আমরা ফোকাস্ড। তা না হলে 
আপনি আমাদের লেখা পড়ে এত বিচলিত কেন হবেন? হাঁ অনেকেরই আসছে যাচ্ছে-আপনি তাদের 
অন্যতম। 


আপনি যখন আমাদের বাহবা দিবেন তখন মনে করব আমরা ভূল পথে গেছি-আমাদের লেখা 
যথাস্থানে আঘাত হানছে না। 


ভাইজান, আপনি আমাদেরকে নিশ্চিত করলেন যে আমাদের লক্ষ্য অব্যার্থ। আপনিও এই লক্ষ্যের 


সীমানায় এসে গেছেন-তাই কত চিল্লাচিলি করছেন। 
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সপগ্তকএর জবাব: 


অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্রা ১০:১৮ পূর্বাহু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
মুক্ত হ্যাচছু!, 


«আপনারা অর্থোডক্স ইসলাম নিয়ে যতই ত্যানা প্যাঁচান, লাইনে লাইনে ভূল বার করুন তাতে কিছুই 
আসবে যাবে না মাস পিপলের। একারনেই ধর্ম গ্রামীণ সমাজে কীভাবে ক্রিয়া করে সেটা জানা এত 
জরুরী। বৈষ্ব আন্দোলন, সূফীবাদ এগুলো শ্রেফ ভাবান্দোলন ছিলোনা। বাংলার আদিবাসী সমাজের 
অরণ্যচারী থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজের ট্রানজিশনের বিভিন্ন ধাপ এগুলো। এটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর 
সাথে উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো জড়িত। এখনো গ্রামের মূল একক ইউনিয়ন বা গ্রাম না, 
বরং বেশ কয়েকটি পরিবার মিলে গঠিত "সমাজ" যাদের আলাদা কোনো মসজিদ বা দরগাহর মাধ্যমে 
যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ভেতরে না গেলে আপনে দেশ থেকে ইসলাম তাড়াতে পারবেন 
না। এবং একারণেই কওমী মাদ্রাসা এত ভয়াবহ” 


ঠিকই আছে, পুরান উপদেশ,মসজিদে না গেলে মসজিদের ভিতরের মানুষ গুলাকে বের করবেন 
কিভাবে? কিন্তু মুক্ত মনা ত সেই দায়িত্ত নেয় নাই। মুক্ত কথা বলার দায়িত্ত নিয়েছে। সমাজ 
পরিপরতনের দায়িত্ত পালন অন লাইন এ করা যায় না সহযগিতা করা যায়। বাল/ছাল শব্দ ব্যাবহার 
করেন কেলাগ আমরা করলে ত পালানর পথ পাইবেন না। 


১১) 

্ 3 

ঈশ্খান কোণএর জবাব: 

নভেম্বর ৩, ২০১১ » ১২:৪৮ পূর্বাহ 


মুক্ত হ্যাচ্ছু!, 


যেখানে এইসব সোশ্যাল নেটওয়ার্কের সুযোগ নিয়ে গোটা আরববিশ্বে তরুণরা পালটে দিচ্ছে সব 
সেখানে আপনারা পড়ে আছেন মোহাম্মদের লাম্পট্য আর বর্বরতার জাবনা নিয়ে। কি গালের লাভটা 
তাতে হচ্ছে? মুক্তমনা বাড়ছে/ ফুহ্‌! 


আরবে যেই কাজ হইতে সোসাল নেটওয়ার্ক লাগছে, সেই কাজ আমরা ৭১ সালে কম্পুটার ছাড়া সেরে 
ফেলছি, ৬ খালি ফসলটা ঠিক মত তুলতে পারি নাই (),সেটা তোলার জন্য মুক্তমনারে মত 
বগ),তথা মুক্ত মনের দরকার।।আর আমরা পাল্টাৰ আমাদের মত করে,আমাদের প্রয়োজনে ,অন্য 
কারো মত করে নয়।। 


টু 
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ত75121 কন এর জবাব: 
অক্টোবর ২৭, ২০১১ গ্রা ৪:৪৬ পূর্বাহ্‌ 


গুমুক্ত হ্যাচ্ছ! 


ভেবেছিলাম কড়া কিছু কথা বলবো; পড়ে ভাবলাম থাক, ..ল দিয়া হালচাষ এমনিতেও হবেনা। 
ইসলামবিদ্বেষীরা কখনো মুক্তমনাও হবেনা। 


কড়া কথাগুলো বলে ফেলুন। অত্যন্ত মূল্যবান নিশ্চই। ল মানে কী ? লাঙল নাকি ছাগল? শুধু ইস্ত্রাম 
নয়, সব ধর্মের বিরোধিতাকারীরাই হচ্ছে মুক্তমনা। 


জিহাদী নাস্তিক শ্রেফ মানুষের তামাসার পাত্র। 


জিহাদী নাস্তিক তামাসার পাত্র নয়। জিহাদী জঙ্গী কর্তৃক হত্যার পাত্র।আর নান্তিকেরা ত জিহাদী নয়। 
তারা অন্ধবিশ্বাসীদের হত্যা করার কথা বলেনা কখনো। তারা যুক্তির কথা , বিজ্ঞানের কথা , মানবতার 
কথা ব'লে যুক্তিহীনদের আলোর পথে আনার চেষ্টা করে ;জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। 


নাকি ধর্ম শুনলেই প্রথমেই পশ্চাতদেশে আগুন ধরে যায়? যে আগুনের আঁচে সমাজ-সংস্কৃতি বেবাক 
গায়েব হয়ে যায়? 


আগুন নাস্তিকদের ধরেনা। আগুন ধরে আস্তিকদের। নাস্তিক শব্দটি শুনলেই আন্তকেরা নাস্তিকদের, 
ধর্মের হোমানলে পুড়িয়ে মারতে এগিয়ে আসে। 


$$+ 
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সর্ভকএর জবাব: 

অক্টোবর ২৬, ২০১১ গ্রা ৬:৫৩ পূর্বাহ্ণ 


মুক্ত হ্যাচ্ছ আর মুক্ত মনা কি যমজ ভাই অথবা বোন নাকি টিটকারি মারলেন!!!!! () 


রি... 

অক্টোবর ২৬, ২০১১ ৪ ৬:৪৮ অপরাহু 

ভসপ্তক, কেন ভাই? আমি মুক্ত ভাবে হাঁচি দিতে পারবো না? মুক্তমনে নিঃশ্বাস(নাকি চিন্তাশ্বাস!) নিতে 
পারলে মুক্ত নাকে হাঁচি দিতেও পারা উচিত ... শু 
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আর টিটকারী আসলেই মেরেছি তথাকথিত মুক্তমনাদের , যারা শ্রেফ ইসলাম ব্যাশিংকেই মূল ভেবে 
নিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিশন পয়েন্টে সময় নষ্ট করছে এবং অন্যদের করাচ্ছে প্লাস 
এসব গালাগালি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মডারেট মুসলিমগ্তলোকেও শিবির আর হিজবুত তাহরিরের দিকে 
ঠেলে দিচ্ছে। 


[ছে জজ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
অক্টোবর ২৯, ২০১১ গা ৭:৫৬ পূর্বাহ 
ুমুক্ত হ্যাচ্ছু!, 


ধন্যবাদ আপনার দিক নির্দেশনা বিহীন সমালোচনার জন্য। 

ভাইজান কি, ইসলামী পন্ডিত জাতীয় কিছু ? তাহলে এ লেখাতে যেসব রেফারেল দেয়া হয়েছে, 
আপনি কি বলেন ,মিথ্যে? ভাই নিবন্ধে আমি সতর্কভাবে নিজের ধারণা লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত 
থেকেছি লেখাটিকে যথাসম্ভব সর্বজনগ্রাহ্য করার জন্য। কোন পয়েন্টে ভুল লিখলে সেটা উল্লেখ করে 
সমালোচনা করলে আমাদের ভুল ভাঙ্গত। আপনি কি চান না আমরা ভুল পথ থেকে সঠিক পথে ফিরে 
আসি? 


অক্টোবর ২৫, ২০১১ সময়: ৯:৫০ অপরাহু লিঙ্ক 


ভালো লাগলো তার সাথে সাথে মজা ও পাইলাম 


১7 


১ 


4এ এ তি ঝুমু 
অক্টোবর ২৫, ২০১১ সময়: ৯:৫১ অপরাহু লিঙ্ক 
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আল্লাহ যখন পৌত্তলিকদের দেবী ছিলেন তখন তার একটি লিঙ্গ ছিল, তিনটি কন্যা সন্তান ছিল। আর 
যখন মুসলিমদের শষ্টা হলেন তিনি নিজের লিঙ্গ ও সন্তানদের হারালেন। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! 


৬ 


আকাশ ম/লিকএর জবাব: 
অক্টোবর ২৬, ২০১১ প্রা ২:০২ পূর্বাহু 
গুতামান্না ঝুমু, 


আল্লাহ যখন পৌত্তলিকদের দেবী ছিলেন তখন তার একটি লিঙ্গ ছিল, তিনটি কন্যা সন্তান ছিল। আর 
যখন মুসলিমদের অষ্টা হলেন তিনি নিজের লিঙ্গ ও সন্তানদের হারালেন। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! 


৪1১ ৪4) ৪1) ৪1১ ৪4১ ৪1 ৪15 ৪4১ 
গু) 5) €) ভু ৪) 2) ভু গু 5 €) ভু) 


০ 


ত/ন1হা ঝা এর জবাব: 

অক্টোবর ২৬, ২০১১ প্রা ৪:১১ পূর্বাহু 

আকাশ মালিক, 

আরেকটি জিনিস হারিয়েছেন তিনি সেটি হচ্ছে নিজের আকার আকৃতি।: 1০4০1: 
কাজী রহমানএর জবাব: 

অক্টোবর ২৬, ২০১১ গ্রা ৯:০৩ পূর্বাহ্ 
ভুতামানা ঝুমু, 


না ওর অন্তত দুটা হাত আর সিংহাসনে বসার (আর বদগন্ধ ছাড়ার) জন্য নিতম্ব আছে। 
39 আল যুমারঃ 67 তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে 
তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমান সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। 


সূরা আল-হাক্কাহ 69:17 এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আট জন ফেরেশতা 
আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের উধের্ব বহন করবে। 3) 
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০ 


ত/মাতা ঝন্ন এর জবাব: 

অক্টোবর ২৬, ২০১১ ল্রা ৯:৪৪ অপরাহ্‌ 

কাজী রহমান, 

যার হাত থাকে সে আবার নিরাকার হয় ক্যামনে? মহাবিশ্বের পালনকর্তার আরশ এত ছোট কেন, যা 
মাত্র আট জন ফেরেশতা বহন করতে সক্ষম? 


2১৫54 
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ভবঘরে এর জবাব: 

অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্রা ৭:৫৮ পূর্বাহ্ণ 


গুতামানা ঝুমু, 


যার হাত থাকে সে আবার নিরাকার হয় ক্যামনে? মহাবিশ্বের পালনকর্তার আরশ এত ছোট কেন, যা 
মাত্র আট জন ফেরেশতা বহন করতে সক্ষম? 


মাসাল্লাহ , কি বলেন? এক একজন ফেরেন্তার আকার আয়তন সম্পর্কে আপনার কোন আইডিয়া 
আছে? জিব্রাইল ফেরেস্তার আকার নাকি আসমান আর জনীন পর্যন্ত বিস্তৃত। 


কাজী রহমানএর জবাব: 

অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্রা ৯:২৮ পূর্বাহু 

ভবঘুরে, 

ইয়ে মানে ফেরেস্তাদের নিয়ে ঠাট্টা করবেন না পি-লি-জ, আল্লা হ পাক ক্ষেপে গেলে কিন্তু আকাশের 
প্রান্ত ভেঙ্গে আপনার আমার চান্দির উপর ছুড়ে মারবে, চান্দি ফাটায়া ফেলবেঃ 

সুরা সাবা, আয়াত ৯ (58১৪ 34:09) 

তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিলক্ষ্য করে না ? আমি ইচ্ছা করলে 
তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবাআকাশের কোন খন্ড তাদের উপর পতিত করব। আল্লাহ্‌ অভিমুখী 
প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। 3) 


টং 


তামানা ঝুমু এর জবাব: 
অক্টোবর ২৯, ২০১১ জা ৯:৪৬ পূর্বাহ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরে, 


মাসাল্লাহ, কি বলেন? এক একজন ফেরেস্তার আকার আয়তন সম্পর্কে আপনার কোন আইডিয়া 
আছে? জিব্রাইল ফেরেন্তার আকার নাকি আসমান আর জমীন পর্যন্ত বিস্তৃত। 


অন্য ফেরেশতাদের আকার আয়তনও কি জিত্রাইলের মত আসমান জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত নাকি? তাহলে 
ত সাতটি আসমান জুড়ে সাত জনের বেশি ফেরেশতা ফিট হওয়ার কথা না! কিন্তু তাদের সংখ্যা যে 
অসংখ্য শুনেছিলাম!জিব্রাইলের আকার যদি আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত হয় তাহলে ওহী নিয়ে তাকে 
আসা যাওয়া করতে হতো কেন? এত বড় আকার নিয়ে চলাফেরা করবেইবা কিকরে? ওহী আদান- 
প্রদানের সময় উপরের অংশ নিচের দিকে আর নিচের অংশ উপরের দিকে করে দিলেই ত হতো। 


কাজী রহমানএর জবাব: 

অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্রা ১০:০১ পূর্বান্ 

গুতামানা ঝুমু, 

হক কতা হক কতা। হুজুর জিব্রাইলের পাঙ্থাই বা কি দরকার তাহইলে ? বিকট শব্দওয়ালা 
আকাশযানই বা কি দরকার ছিল? আয়তগুলি ফেইকা ফেইকা ফালাইলেই তো লিলিপুট মহাম্যাডের 


চান্দির উপর পড়ত। আগ্পসে পাইয়া যাইত......... 9) 


ফেব্রুয়ারি ৪, ২০১২ গর ৩:৫১ পূর্বান্ 
গুতামান্না ঝুমু, আপনি সম্ভবত ভুলে গেছেন আসমান ৭টি। 


চি 
জাভিজিৎএর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ৪, ২০১২ এ ৭:৫৩ পূর্বাহ 


তারেক, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


না স্যার, আসমান সাতটি নয়। আসলে বৈজ্ঞানিকভাবে আসমান বা আকাশ বলেই কিছু নেই। আকাশ 
হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির প্রান্তসীমা। পৃথিবীতে বায়ুমন্ডল থাকার কারণে এবং শর্ট ওয়েভলেন্থের তথা নীল 
আলো প্রতিসরিত হয়, সেই কারণে আমাদের চোখে আকাশকে নীল দেখায়। চাঁদে বাযুমন্ডল নেই, 
তাই চাঁদের আকাশ কালো। 


জোর করে কোরানের আয়াতের আলোকে আকাশকে সাতটা বানালে তো হবে না ভাই। আপনি যদি 
এটমোক্ফেয়ারিক লেয়ার মিন করে থাকেন সেটাও আসলে সাতটা নয়, প্রিলিপাল লেয়ার পাঁচটা 
(আমার কথা বিশ্বাস না হলে উইকি দেখতে পারেন) - 

56099011615 

17781090199 

15950901912 

91210901912 

1101009011912 

অন্যান্য গৌন লেয়ারের মধ্যে আছে - 

05201791991 

10109101915, 

11011059101181759 21101 1121910591011615 

0191721211009017021 1991 

ইত্যাদি। 

মনের মাধুরি মিশিয়ে সব জায়গায় "সাত" বানালে তো হবে না। 


অক্টোবর ২৬, ২০১১ সময়: ১২:১১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা সম্পর্কে। এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে ? সূরা আন- 
নাজম ৫৩: ১৯, মক্কায় অবতীর্ন। 


পরের আয়াত গুলিও কিন্তু বেশ চমকপ্রদ ৬. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


“আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ আল্লাহ যার জন্যে 
ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন। “৫৩: ২৬ 


“যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেশতাকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। “৫৩;২৭ 
স্পষ্ট বলতেছেন লাত, ওযযা ও মানাত সত্য! তারা ফেরেশতা, কিন্তু নারী না। “কাম” ছাড়া সকল 


বিষয়ে নারিরা বড়ই অপবিত্র €) 
আল্যা মহান দেবতা বটে!! 


. 


অক্টোবর ২৬, ২০১১ সময়: ১২:১৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 


তিনি আগের আয়াতে দেবীদেরকে যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তা অস্বীকার করে ফেললেন। সেই 
সময়ে আরবদের কাছে পুত্র সন্তান ছিল কাম্য আর কন্যা সন্তান ছিল অপাং ক্রেয়। আয়াতে তাই বলা 
হচ্ছে- পূত্র সন্তান হবে তোমাদের আর আল্লাহ্‌র হবে কন্যা সন্তান ? এটা যৌক্তিক নয় ও গ্রহনও করা 
যায় নাতখন বলা হলো - আগের আয়াত ওটা শয়তান জিব্রাইলের বেশ ধরে মোহাম্মদকে বলে 
গেছিল। কি আশ্চর্য কথা! আল্লাহর সবচাইতে পেয়ারা নবী, শ্রেষ্ট নবী, যার একজন সামান্য উম্মত 
হওয়ার জন্য আগের নবীরা হা পিত্যেশ করেছে, অথচ শয়তান এসে তার কাছে আয়াত বলে গেল 
আর তিনি টেরটি পেলেন না, তার আল্লাহ তাকে সাথে সাথে বলেও দিলেন না। অথচ তিনি কখন 
কার সাথে সহবাস করবেন, কাকে বাদ দিয়ে কার ঘরে রাত কাটাবেন, কাকে বিয়ে করবেন এসব 
আল্লাহ তাকে ক্ষিপ্র গতিতে জানিয়ে দেয়। কখন জিব্রাইল তাকে ভূলটি শুধরিয়ে দিল? 


উহ্, ব্যাপারটা এতো সহজে ছেড়ে দিলে চলবে না; আরো ভালোমতো পাকড়াও করতে হবে। আপনি 
সম্ভবত কিছু গুরুতর পয়েন্ট মিস করেছেন। ভুলে গেলে চলবে না যে কোরান মোহাম্মদের জন্মের 
আগেই 'লাওহে মাহফুজ? সংরক্ষিত ছিল। মানে, মোহাম্মদের তেইশ বছরে নাজিল হওয়া কোরান 
কখন,কোথায়, কীভাবে নাজিল হবে- সবই ঠিক করা ছিল। এটা একেবারেই অপরিবর্তনীয়। তাহলে যে 
কোরান আগে থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন সেই কোরানে শয়তান কীভাবে মিশ্রণ ঘটাতে পারে? 
তাহলে এটা কোরানের বক্তব্যের স্ববিরোধিতা হয়ে গেল না? আল্লাহ অনেক আগে থেকেই জানেন যে 
ইবলিশ এই কাজটা করতে যাচ্ছে, তাহলে তিনি তাকে রুখেন নি কেন? কেন তার ষড়যন্ত্র বানচাল 
করে দেননি? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


দ্বিতীয় পয়েন্ট- আল্লাহ কোরানেই ঘোষণা দিয়েছেন যে কোরানের আয়াত পালটানো সম্ভব নয়। কিন্তু 
পরের আয়াতগুলো যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে ইবলিশ তো মোহাম্মদের যমানাতেই 
এবং তার উপস্থিতিতেই কোরান টেম্পারিং করেছে। ব্যাপারটা মোল্লারা কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? 


তৃতীয় পয়েন্ট- যখন মোহাম্মদ আর আল্লাহ দুজনেই জেনে গেছেন যে ইবলিশ একটা আয়াত ঢুকিয়ে 
গেছে কোরানে, তাহলে সেটা সরানোর ব্যবস্থা কেন করেননি তারা? মোহাম্মদ তখনো জীবিত, এ 
কাজটা সহজেই করা যেত, কেন করা হয়নি? কেয়ামত পর্যন্ত মুসলিমরা তাহলে শয়তানের দেয়া 
একটি আয়াত পড়ে যাচ্ছে, আল্লাহর কি কোনো বিকার নেই? 


উপরে যেসব মন্তব্যকারী এ প্রবন্ধকে "গ্যাজাল” বলে উপাধী দিয়েছেন তারা দয়া করে এই কণ্টা প্রশ্নের 
জবাব দিন। 


8 

কষপন লাবিএর জবাব: 

অক্টোবর ২৬, ২০১১ গ্রা ১০:২১ পূর্বাহু 

নিটোল, 

মূল লেখার উপর আপনার মন্তব্য, খুব ভাল লেগেছে। আমার মনে হয়, আমরা বিশ্বাসটুকু হারাতে চাই 
না। ওটা হারালে যেন সব কিছু অর্থহীন হয়ে যায়। অর্থহীন জীবন কে চায় ? তাই আকড়ে ধরার 
আকুলতা। আবার এ আকুলতাও হয়ে ওঠে পথের কাঁটা। মূলতঃ লড়াইটা চালিয়ে যেতে হলে , তথ্য 
উদ্বাটনের পাশাপাশি, মানবিক পরিবেশ রচনাও জরুরী হয়ে ওঠে। 

ধন্যবাদ। 


িক্ম_ 


আলোকের অভিযাতীএর জবাব: 
অক্টোবর ২৬, ২০১১ এ ৬:১৪ অপরাহু 
6] টু ] | 


উন, ব্যাপারটা এতো সহজে ছেড়ে দিলে চলবে না; আরো ভালোমতো পাকড়াও করতে হবে। আপনি 
সম্ভবত কিছু গুরুতর পয়েন্ট মিস করেছেন। ভুলে গেলে চলবে না যে কোরান মোহাম্মদের জন্মের 
আগেই 'লাওহে মাহফুজে” সংরক্ষিত ছিল। মানে, মোহাম্মদের তেইশ বছরে নাজিল হওয়া কোরান 
কখন,কোথায়, কীভাবে নাজিল হবে- সবই ঠিক করা ছিল। এটা একেবারেই অপরিবর্তনীয়। তাহলে যে 
কোরান আগে থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন সেই কোরানে শয়তান কীভাবে মিশ্রণ ঘটাতে পারে? 
তাহলে এটা কোরানের বক্তব্যের স্ববিরোধিতা হয়ে গেল না? আল্লাহ অনেক আগে থেকেই জানেন যে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ইবলিশ এই কাজটা করতে যাচ্ছে, তাহলে তিনি তাকে রুখেন নি কেন? কেন তার ষড়যন্ত্র বানচাল 
করে দেননি? 


এর উত্তর আপনি আমার কাছ থেকে পাবেন।মহামান্য শয়তান আমার একজন অতি কাছের বন্ধু। 
তিনি আমাকে জানান যে তিনি যখন আদমকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশে বেহেস্তে প্রবেশ করেছিলেন তখনি 
চুপিসারে লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত কোরানে 901; করে নিজের বাণী ০02%-108919 করে দেন। বুড়ো 
আল্লাহ ও তার রোবট ফেরেন্তারা কিছুই টের পাননাই। এরপর মোহাম্মদকে তিনি যখন জিত্রাইলের 
ছদ্দবেশে নিজের আয়াত সরবরাহ করেন তারপর আল্লাহ হতচকিত হয়ে লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত 
কোরানে চেক করে দেখতে পান যে সেখানেও একই কথা লেখা আছে। জানাজানি হলে আল্লার নিজের 
সম্মান নষ্ট হবে ভেবে তিনি চুপ হয়ে যান ও ফেরেস্তাদের উপর অকারণে হম্বিতষ্কি করতে থাকেন। তবে 
তার নিজের কোরানে এভাবে পৌত্তলিক দেবদেবীদের স্বীকার করে নেয়া তিনি কিছুতেই সহ্য করতে 
পারছিলেন না তাই কয়েকদিন পর জিবরাইলকে দিয়ে একটি নামেমাত্র সংশোধন পাঠান। এই হল 
ঘটনা। 

অফ টপিক- মহামান্য শয়তান আমাকে জানান যে লাওহে মাহফুজ আসলে একটি পুরানো আমলের 
ভাঙ্গাচোরা কম্পিউটার। এই কম্পিউটারের 1359900 ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা বাবস্থা এত ছুর্বল যে 
ভিতরে গিয়া তথ্য পরিবর্তন করতে তার ৫ মিনিটের বেশি লাগে নাই। তিনি আরও জানান যে তিনি 
এই কম্পিউটারে একটি ভাইরাস ছেড়ে এসেছেন যার জন্য কোরানের আয়াতগুলিতে এমন হাস্যকর, 
অবৈজ্ঞানিক ও অসামঞ্জস্যতা দেখা যায়। তিনি দাবী করেন যে তিনিই ইতিহাসের সর্বপ্রথম ০০1113016? 
1909 ও ৬15 099019।. কিন্ত আল্লাহ তাকে তার প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছেন। তিনি 
এজন্য ছুঃখ প্রকাশ করেন। 


জজের এ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
অক্টোবর ২৯, ২০১১ 2 ৮:০০ পূর্বাহ 
০] নু ] 


উহ, ব্যাপারটা এতো সহজে ছেড়ে দিলে চলবে না; আরো ভালোমতো পাকড়াও করতে হবে। আপনি 


সম্ভবত কিছু গুরুতর পয়েন্ট মিস করেছেন। ভূলে গেলে চলবে না যে কোরান মোহাম্মদের জন্মের 
আগেই 'লাওহে মাহফুজে” সংরক্ষিত ছিল। মানে, মোহাম্মদের তেইশ বছরে ন 
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11. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


2... 


অক্টোবর ২৬, ২০১১ সময়: ৩:৩৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা সম্পর্কে। এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে ? সূরা আন- 
নাজম ৫৩: ১৯, মক্কায় অবতীর্ন। 


উপরোক্ত আয়াতে মোহাম্মদ পৌতলিক কোরাইশদের দেবতাদের স্বীকার করে নিচ্ছেন। এ আয়াতটিই 
বিখ্যাত শয়তানের আয়াত বলে ইসলামি জগতে পরিচিত যা আবার বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত। 


তা হলে এই সেই সালমান রুসদীর বিশ্ব কাপানো পুস্তক “স্যাটানিক ভারসেস” এত দিন পরে জনাব 
ভবঘুরের নিবন্ধে বুঝতে পারলাম। তখন এটা কি বস্ত তা জানতামনা। এখনো অনেকে জাননেনা। 
ধন্যবাদ ভবঘুরেকে। 

কারো সালমান রুসদীর বিশ্ব কাপানো “স্যাটানিক ভারসেস” এর লিংক টা জানা থাকলে দিতে পারেন। 
এখন তো অন্য প্রশ্ন ও দেখা দিলঃ 

১। এই শয়তানের আয়াত দিয়াই আমরা নামাজ আদায় করতেছি। নামাজ তাহলে ঠিক হওয়ার কথা 
নয়। 

২। এটা পড়িয়া প্রতি অক্ষরের বিনিময়ে ১০ টি নেকী দেওয়ার ওয়াদা নাকি হাদিছে নাকি দেওয়া 
হয়েছে। শয়তানের এই বাক্য পড়িয়া তা কি পাওয়া যাইবে? 

মওলানা সাহেবদেরই এর উত্তর দিতে হইবে। 


ধন্যবাদান্তে, 
আঃ হাকিম চাকলাদার 
নিউ ইয়র্ক 
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টঞ্যেত 


কক 
কক 
১৯৯) গোলাপ 
অক্টোবর ২৬, ২০১১ সময়: ৩:৪৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


সর্বপ্রথমেই দেখা যেতে পারে তার আল্লাহর ধারনা সম্পর্কিত বিষয়টিকে। দেখা যায়- আল্লাহ শব্দটি 
নতুন কিছু না, এটা সম্পূর্ন আরব পৌক্তলিকদের একজন দেবতা, প্রধান দেবতা। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এক সাধারন ধারনা এই যে ইনুদী, খৃষ্টান এবং মুসলিমরা একই "আল্লাহ্‌ কে বিশ্বাস করে। কিন্তু 
ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। ইহুদীদের ইশ্ত্রর (5০৫) 'ইয়াহিয়্য (44471)”, খৃষ্টানদের ইশ্বর 'দ্রিনিটি' 
(7171- 900 0161801161, 900 018 901, 87011019011) আর মুসলামানের “আল্লাহ 
প্যাগানদের প্রধান দেবতার নাম। কুরানেও এর 'স্পষ্ঠ উল্লেখ আছেঃ 

23:84-89 

84 বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বল। 

85 এখন তারা বলবেঃ সবই আল্লাহর। 

86 বলুনঃ সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? 

87 এখন তারা বলবেঃ আল্লাহ। 

(8৪ বলুনঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কতৃর্তত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার 
কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? 

(89 এখন তারা বলবেঃ আল্লাহর। 

31:25 

(25 আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল কে সৃষ্টি করেছে? 

তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। 

39:38 

যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে?তারা অবশ্যই বলবে- 
আল্লাহ। 

43:9 

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে? 

তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ। 

43:87 

আল্লাহ, 


“তারা ছুনিয়া ব্যপী ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যারা অমুসলিম তাদেরকে ইসলামের ছায়া তলে 
আনতে চায়।” একটা প্রাসং্গিক ভিডিও লিঙ্কঃ 


( 
( 
( 
( 


11100৬:////৬/.0 01010 9.0017//710112/5 57197/342-/+8192101851018/91_91108010907%! 
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জজ এ 


ভবহরে এর জবাব: 
অক্টোবর ২৯, ২০১১ শ্রা ৮:০৩ পূর্বাহ 
গোলাপ, 


12. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এক সাধারন ধারনা এই যে ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুসলিমরা একই “আল্লাহ্‌ কে বিশ্বাস করে। কিন্তু 
ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। ইহুদীদের ইত্ত্রর (3০৫) ইয়াহিয়্য (/1/7)”, খৃষ্টানদের ইশ্রর 'প্রিনিটি' 
(7171- 9০00 016 1801191, 900 018 901, 87017019011) আর মুসলামানের “আল্লাহ 
প্যাগানদের প্রধান দেবতার নাম। কুরানেও এর 'স্পন্ঠ উল্লেখ আছেঃ 


আপনার বক্তব্য সঠিক আর আমিও কোরান হাদিস সিরাত রাসুলুল্লাহ পড়ে বুঝতে পেরেছি। আশা 
করছি ২য় পর্বে বিষয়টির ফয়সালা করব। এ ব্যপারে আপনার ভাল রেফারেস থাকলে জানাতে পারেন, 
তাহলে সেটাও সেটে দেবো পরবর্তী নিবন্ধে। ধন্যবাদ। 


নে 

গোলাপএর জবাব: 

অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্রা ১০:৩৪ পূর্বাহ 

ভবঘুরে, 

এ দুটি সাইট দেখতে পারেনঃ 

৪191 900: 117৬7 
111100:////,/.15৬18110175.010.29/101955132176.111 
11100:////৬/.19019/401119112175.0011/19195_00-0/১11৬/7/১107.111011 
01191121) 300: 711111 
111100://///.172৬/905101.010/08101191/ 15047911107 
111100://1)11018.010/91110129/111011-1110111-009 
বরাবরের মতই আপনার এ লেখাটিও খুবই ভাল হয়েছে। 8৫ ধঁই 


অক্টোবর ২৬, ২০১১ সময়: ৭:১৮ পূর্বাহ লিঙ্ক 
৫০ভবধুরে 


ধর্মকে হাস্যকর মনে করি বলে যে ধর্ম পেটানো যে কোন লিখাই ভাল লাগবে তা কিন্তু নয়। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
আপনার লিখাটি খুব বেশি ভাল লাগল। কারণ ... 
ওটা ধর্ম পেটানো কোন লিখা ছিলনা। খুব সাবলীল ভাবে তথ্যভিত্তিক লিখার ভঙ্গির কারনে। 


লিখা মানেই তো শব্দের বিজ্ঞাপন দেখানো নয়। অনেকেই লেখেন তাদের ভাষা আর শব্দের জ্ঞান 
কতটা আছে তা জাহির করতে। ও কাজে লিখার মূল বক্তব্যই হারিয়ে যায়। ভালো লাগল সহজ ভাষায় 
লিখার আসল উদ্দেশ্য ধরে কোন কথাকে জটিল না করে ফেলার জন্য। 


অযথা আক্রমনাত্মবক কোন ভাব না থাকায়। 


কোন রকম আক্রোশ অথবা রাগ ছাড়াই খুব সহজ শান্ত ভাবে জরুরী পর্দা উন্মোচনের কারনে। সত্য 
ঘটনা যখন গল্প আকারে প্রকাশ পায় তখন তা আরো বেশি আকর্ষনীয় লাগে। আপনার বলার ভঙ্গিটা 
ছিল একটি গল্প বলার মতন। “তারপর মুহাম্মাদ ওখানে গেলেন, এটা বললেন, ওটা করলেন...» ভেরি 


ক্যাজুয়াল। 


“চর্বিত চর্বণ” কিনা জানিনা। তবে এটা জানি এ লিখাটি হতে আমি যেমন অনেক অজানা কিছু 
জেনেছি, জানা তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি, তেমনি আমিই একজন অথবা শেষজন নই। 


৪অনামী 


“দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত” আদৌ কি লিখাটি, নাকি লিখাটি পড়ে মানসিক অবস্থা? 


অনানগীএর জবাব: 
অক্টোবর ২৭, ২০১১ শ্রা ৩:৩৮ অপরাহু 
গুছিন্ন পাতা, 


“ছুর্বল ও বিক্ষিপ্ত” আদৌ কি লিখাটি, নাকি লিখাটি পড়ে মানসিক অবস্থা? 


বুঝলাম না! একটু ব্যাখা করে দেবেন? ধরুণ আমি যদি কট্টর ও অযৌক্তিক একজন কাঠমোল্লাও 
হতাম, এই লেখাতে আমার কি যায় আসতো? একবার শক্ত করে নিজের মনের জানলা গুলো বন্ধ করে 
দিলে, বাইরে ঝড় বইছে না রোদ উঠেছে, তাতে কি যায় আসে? 

একটা লেখা পড়ে পছন্দ - অপছন্দ ব্যক্ত করতে পারবোনা? ইঞ্লাম ব্যাশিং লেখা পছন্দ হয়েনি বলে কি 
আমি হয়ে গেলাম কাঠমোল্লা আর আপনি হয়ে গেলেন সুউচ্চ মুক্ত বিহ্গ শ্রেফ লেখককে ১1148 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


পিঠ চাপড়ে? এইটা একটু বাল্যখিল্যতা হয়ে গেল না?) 

আপনার অবগতির জন্যে জানাই আমি ব্যক্তিগত ভাবে একজন নাস্তিক ও অর্জেয়বাদি। এবং 
পারিবারিক সুত্রে বর্ণহিন্দু। 

কিন্ত এইগুলোর দ্বারা আমি আমার ভালোলাগা বা খারাপ লাগা নির্ণয় হতে দিই না। 


ছি পাতাএর জবাব: 
অক্টোবর ২৮, ২০১১ শা ৭:৪৭ পূর্বাহ 
ঞ না , 


বাল্যখিল্যতা আমার হয়েছে নাকি আপনার তা যদি বুঝতে অসুবিধে হয়, তো বুঝিয়ে দিচ্ছি। 


লিখা পড়ে পছন্দ অপছন্দ ব্যক্ত করতে পারবেন না, এমন মৌলবাদীয় কথা আমার কোন বাক্যে প্রকাশ 
যে পায়নি তা স্পষ্ট। আপনি পছন্দ অপছন্দ তো ব্যক্ত করেননি। আপনি লিখাটির ভুল ধরেছেন যে এটি 
একটি ছুর্বল এবং বিক্ষিপ্ত লিখা। কোন যায়গায় দুর্বল, কোন কারনে বিক্ষিপ্ত সেরকম কিছুই উল্লেখ 
করেননি। অথচ, শুধুমাত্র “ইসলাম ব্যাশিং” করেছে বলেই আমি ৬1148 লেখকের পিঠ চাপড়ে 
প্রসংশা করিনি। আমার ভাললাগার প্রতিটি কারন একটি একটি করে উল্লেখ করেছি। যদি আমার 
আগের মন্তব্য আবার পড়েন তো বুঝতে পারবেন শুধুমাত্র আমার এ কাজটির জন্য নিজেকে সুউচ্চ 
মুক্ত বিহঙ্গ ভাবলে ভুল করবোনা। 


আপনার প্রতি আমি কোনরকম ব্যক্তিগত আক্রমনই করিনি কারন আমি ব্যক্তিগত আক্রমনে বিশ্বাসী 
নই। কোন কারন ছাড়াই জানান দিলেন আপনার নাস্তিকতা আর অঞ্জেয়বাদিতু। আপনার ভালোলাগা 
বা খারাপ লাগা কিসে নির্ধারন হয় সে প্রশ্নও করা হয়নি। নিজের ব্যাপারে জানিয়েছেন, সে ভালো। 
তবে আপনার প্রথম মন্তব্যের কোথায় কিসের অভাব বোধ করা হচ্ছিল ছিল তা যেমন তামান্না ঝুমু 
বলেছেন, তেমনি এখন আপনার করা পালটা মন্তব্যে আমিও জানালাম। ভালো থাকবেন। 


টাচ আমি চাচ্ছিনা মূল লিখার প্রসঙ্গ হতে সরে গিয়ে এখানে “অনামী” আর “ছিন্ন পাতা” র নরম 


বাক বিতন্ডার প্রতিযোগিতা হোক। তাই আমার পক্ষ হতে সব কিছু এখানেই ক্ষান্ত দিলাম। 
ধন্যবাদ ।% * সস সং 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্া ৮:০৬ পূর্বান্ 


13. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
গছিন্ন পাতা, 
ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য। 
আসলে আগে আমি বেশী আক্রমনাত্মক ছিলাম, হয়ত অনভিজ্ঞতার কারনে। এখন তো কিছুটা চালু 


হয়েছি তাই সব শ্রেনীর পাঠককে বিবেচনা করে আক্রমনাত্মক ভাব যতটা পারা যায় বর্জন করার চেষ্টা 
করছি। 


13 


রব রি ক জী রহমান 
অক্টোবর ২৬, ২০১১ সময়: ৮:৪৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


তাই সাথে সাথে তিনি সুরা নাজিল করলেন- 

পুত্র-সন্তানকি তোমাদের জন্যে এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই 
অসংগত বন্টন। এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের রেখেছ। এর 
সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল নাযিল করেননি। তারা অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসর ণ করে। অথচ 
তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ এসেছোকোরান, সূরা- আন-নাজম ৫৩: ২০- 
২২, মক্কায় অবতীর্ন। 


সূরা না আয়াত? 


[ছে এজন 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 

অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্া ৮:০৭ পূর্বান্ 

কাজী রহমান, 

আরে ভাই , যাহা লাউ তাহাই কছু। ওটা হালকা ভূল, কিন্ত তাতে কারো বুঝতে অসুবিধা হয়েছে বলে 
মনে হয় না। 


কাজী রহমানএর জবাব: 
অক্টোবর ২৯, ২০১১ গর ১১:২৩ পূর্বাহ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরে, 
চন্ব চন্ব (মাঝে মইদে হাক্ষার মইদ্ে ল্যাং মারা হালাল হুঞ্ছিলাম, হেল্লেগা আরকি) €) 
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অক্টোবর ২৬, ২০১১ সময়: ১০:২৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 


পেছনে টেনে ধরবার লোক সব সময়, সব সমাজে ছিল, আছে, থাকবে। কিন্তু ভবঘুরে যে ভাবে এগুতে 
চাচ্ছে, তাকেও কেউ কেউ থামাতে চাইবে, থেমে গেলে আমরা তো সেই দাসযুগেই পড়ে থাকতাম। 
অগ্রসর মানুষ থামতে চায়নি বলে, ইতিহাস পাল্টেছে, পাল্টাবে। 


2১৫54 

৪১: 

ভবহবরে এর জবাব: 

অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্রা ৮:১৫ পূর্বাহু 


স্বপন মাঝি, 


কিন্তু ভবঘুরে যে ভাবে এগুতে চাচ্ছে, তাকেও কেউ কেউ থামাতে চাইবে, থেমে গেলে আমরা তো সেই 
দাসযুগেই পড়ে থাকতাম 


আমি আসলে অত শত চিন্তা করে লিখি না। আমি আমার দেশের ও জাতীর দারিদ্র ও অনগ্রসরতার 
কারন খুজতে গিয়ে অবশেষে এ প্রতীতি জন্মাল যে ধর্ম অর্থাৎ ইসলামই এর মূল ও আদি কারন। 
অন্যান্য কারনগুলো এ ধর্ম থেকেই উৎসারিত। অত:পর মাতৃভাষায় কোরান , হাদিস এসব পড়ে 
দেখলাম ইসলামের ভিত্তি বড়ই ছুর্বল, যা আগে বোঝা তো ছুরের কথা কল্পনাই করিনি। তার চেয়ে 
আশ্চর্য হলাম এটা দেখে যে আমাদের দেশের ৯৯% মুসলমানই শুনে মুসলমান, কেউ মাতৃভাষায় 
কোরান হাদিস পড়েনি, মসজিদ আর ওয়াজ মাহফিলে ইমাম মওলানারা যা বলে তাই চোখ বুজে 
বিশ্বাস করে শিক্ষিত অশক্ষিত নির্বিশেষে। বিষয়টা নিজেকে ভীষণ পীড়া দেয়। আর বিষয়টাও এমন যে 
প্রকাশ্যে এটা নিয়ে কথা বলা মারত্মক রকমের বিপদের ব্যপার, তাই অগত্যা ইন্টারনেট জগতে ঢুকে 
পড়া। উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার। যদি এর মাধ্যমে ছু একজনের ঘুমও ভাঙ্গানো যায় সেটাই আমার মহা 
তগ্তি। 


এ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনাদের উৎসাহ আমার জানার গতিকে আরও বেগবান করেছে। ধন্যবাদ। 


ষ্ 
কগন মাবিএর জবাব: 
অক্টোবর ২৯, ২০১১ হ্রা ৯:৫০ পূর্ব হু 


ভবঘুরে, 


আমি আমার দেশের ও জাতীর দারিদ্র ও অনগ্রসরতার কারন খুজতে গিয়ে অবশেষে এ প্রতীতি 
জন্মাল যে ধর্ম অর্থাৎ ইসলামই এর মূল ও আদি কারন। অন্যান্য কারনগুলো এ ধর্ম থেকেই 
উৎ্সারিত। 


এভাবে বললে কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে, ইসলাম পূর্ব বাঙলায় কি অভাব-অনটন-শোষণ- 
নিপীড়ন-নির্যাতন ছিল না? ছিল । তাই একে মূল কারণ না বলে, বলা যায় সহায়ক, নিয়ামক নয়। 
তবে কখনো কখনো এ সহায়ক শক্তি, নিয়ামক শক্তিকেও প্রভাবিত করে। আর করে বলেই নিয়ামক 
শক্তিগুলো সহায়ক শক্তির শেকড়ে জল ঢালে। 

তো শেকড় কাটার কাজে অনেকে এগিয়ে আসছেন, আসাটা নানাভাবে, নানা পথে ও মতে। এখানে 
মতান্তর নয়, দরকার মতৈক্য। 


কাতী রহমানএর জবাব: 
অক্টোবর ২৯, ২০১১ ঞ্রা ১০:২৭ পূর্বাহু 
2ুস্ষপন মাঝি, 


মতৈক্যটা কি সাংগঠনিক ভাবে করবার কথা বলছেন? মৌলবাদীরা কিন্তু ৩ যুগেরও বেশী সময় ধরে 
কুপরিকল্পিত ভাবে নিজেদেরকে সংগঠিত করে আসছে। মূলভিত্তি ও অস্ত্র; ধর্ম। একারনেই ছদ্দবেশী 
প্রগতিশীলরা, সময় সুযোগ বুঝে নিজেদের এগ্নস্টিক বলে পরিচয় দিয়ে পার পেতে পারে আর হাচ্চির 
সাথে অনায়াসে ধর্মীয় বিষ বিজানু ছড়াতে পারে। মন খুলতে চাওয়া মানুষদেরকে সহজেই বিভ্রান্ত 
করতে পারে। 


আমাদের অনেক আশা ভরসা এখনও তৃনমূল পর্যায়েই বলে মনে করি। নতুন প্রজন্মও আশার আর 
একটা যায়গা। এসব যায়গায় অবিরাম কাজ করা দরকার। 


ড়, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


দু 
সপন লাঝিএর জবাব: 

অক্টোবর ২৯, ২০১১ প্রা ১০:৫৭ পূর্বাহ 

কাজী রহমান, 

ভাল কথাগুলো তো কেউ কেউ বলেন। কিন্তু সে কথাগুলো যদি আড্ডার চার দেয়ালে আটকে থাকে, 
তো বিশ্বাসীদের বাড়-বাড়ন্ত। 

মতৈক্যটা কি সাংগঠনিক ভাবে করবার কথা বলছেন? মৌলবাদীরা কিন্তু ও যুগেরও বেশী সময় ধরে 
কুপরিকল্লিত ভাবে নিজেদেরকে সংগঠিত করে আসছে। মূলভিভতি ও অস্ত্র ; ধর্ম। 


যথার্থ বলেছেন। 
আমাদের অনেক আশা ভরসা এখনও তৃনমূল পর্যায়েই বলে মনে করি। নতুন প্রজন্মও আশার আর 
একটা যায়গা। এসব যায়গায় অবিরাম কাজ করা দরকার। 


42111 21121 


অক্টোবর ২৬, ২০১১ সময়: ৩:০০ অপরাহু লিঙ্ক 


111 10009128101, | 20] 172৬ 111 1115 9112 2101 0115 /0019 10917 11151 00111911001 1115 1[01010. | 
91709191 82100100195 101 1701 59170110101 00111781111 139170211 251 91011 001711170৬4 1104 10 


102 89170911001 17010110 10 00109 000 25 90011 25100991016. 


00111729171: 71151590110 015 10010 ৬/111191710% ৬০1009901০9, 15 10051 2১0211911. ৪ ৬7217 | 
52৬/ 21115 

“ফিরাউনের উপর তো আল্লাহ্‌ পরীক্ষা করতে পারে না কারন তার হৃদয় তো এমনিতেই পাষাণ।” 
11700101101 9910110 2. 1918৬111111 (1701 00112 00001) 1081 ৬1121191201 11111 01191801011. | 


95 1091 19000101170 2191 /9101110 1115 ৬95০0 21710111155 10 91818 101 2|| 01 ০. 
117211€ /00| 11 80217092170 20911 91001090195 [01101102110 91018 10 00111191111 91702). 


37902109, 


/া1 21791 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মাহবর সাঈদ মাতুনএর জবাব: 
অক্টোবর ২৭, ২০১১ প্র ৯:১২ অপরাহ্‌ 


(2211 9112, 


কিভাবে বাংলায় লিখতে হয় এখানে ক্লিক করে জেনে নিন। আর নীড় পাতার প্রথম পেইজের উপরের 
মধ্যে «971১»সহায়তা”€/911৯ নামের শব্দটির উপর ক্লিক করলে অনেক নিয়মকানুন জানতে 
পারবেন। 

মুক্তমনায় স্বাগতম। ধঁই 


বি 

চ 

4 

ভবঘুরে এর জবাব: 

অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্রা ৮:১৬ পূর্বাহু 


(22111 9112, 


আপনি অতি সহজেই বাংলা টাইপ করতে পারবেন যদি ইচ্ছা করেন। 


আমি আমার এর জবাব: 
অক্টোবর ২৯, ২০১১ 2 ৭:০৪ অপরাহু 


ভবঘুরে, 
খুব ভাল লিখেছেন । অনেক কিছু জানলাম। 
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“২. কফিল কাঙ্গাল 
অক্টোবর ২৬, ২০১১ সময়: ৫:০৪ অপরাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


হ্যাঁ ভাই, প্রতিটি ধর্মই তো প্রকান্ড মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। মোহাম্মদ যেমন হেরা গুহায় অর্থাৎ নির্জনে 
বসে চিন্তা-ভাবনা করতো তখন যেমন ওহি আসতো, ঠিক তেমনিভাবে মুসা (সামান্য মেষপালক 
ছিলো) যখন ভেড়ার পাল নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নির্জন এক পর্বতে কাছে গিয়েছিলো , তখন ঝোপের 
মধ্যে এক অগ্নিকান্ড দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলো, কারণ ঝোপের মধ্যে আগুন জ্বলছে কিন্তু কিছুই 
পুড়ছে না! মুসা ঝোপের আরে কাছে গেলে ঈশ্বর তাকে ডাক দিয়ে বলেছিলো , মুসা তোমার পায়ের 
জুতা খুলো, কারণ এ স্থান পবিভ্র। এরপর... ঈশ্বর তাকে ইন্রায়েল জাতিকে মুক্তি করার জন্য নিয়োগ 
দিলো... নবী হলো... তার কাছেও ওহি আসতো... সরাসরি ঈশ্বরের সাথে কথা বলতো... ইত্যাদি। 
ঈসার নবী হওয়ার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম তার কাছে কোন ওহি আসতো না, তিনি ওদের চেয়ে 
একধাপ এগিয়ে ছিলো, তিনি বলতেন আমাকে যে দেখেছে পিতাকেও (ঈশ্বরকে) সে দেখেছে, আমি ও 
আমার পিতা এক। তার শিষ্য ও অনুসারীদের তিনি শা দিতেন , “আমিই সত্য, পথ ও জীবন। আমা 
দিয়া না আসিলে কেহই পিতার দেশ্বরের) নিকট আইসে না।” ধর্মপুস্তক অনুসারে অন্যসব নবীদের 
চেয়ে ঈসা ছিলো সবচেয়ে পরাক্রমশালী যেদিও বানোয়াট)। তিনি ফুঁ দিয়ে অন্ধকে চুদান করতো , 
মাটির পাখি বানিয়ে জীবন দিতো, ডাক্তারি না জানলেও অসুস্থ্যকে সুস্থ করতো , লাসার নামে মৃত এক 
ব্যক্তিকে তার কবরের কাছে গিয়ে ডাক দিয়ে জীবিত করে বের করে এনেছিলো, সবচাইতে আশ্চর্য 
নিজে ক্রুশে মরে তিনদিন পর পুনুরখিত হয়েছিলো। যাকগে , এসবই ভাওতাবাজি। 


জজ 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্রা ৮:১৭ পূর্বাহু 
কফিল কাঙ্গাল, 


ঈসার নবী হওয়ার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম তার কাছে কোন ওহি আসতো না, তিনি ওদের চেয়ে 
একধাপ এগিয়ে ছিলো, তিনি বলতেন আমাকে যে দেখেছে পিতাকেও (ঈশ্বরকে) সে দেখেছে, আমি ও 
আমার পিতা এক। 


এজন্যই তো খৃষ্টানরা মনে করে যীশু স্বয়ং ঈশ্বর । 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অক্টোবর ২৬, ২০১১ সময়: ১১:৪১ অপরাহু লিঙ্ক 


খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। ভাল লেগেছে অকাট্য যুক্তির কারনে। এখানে বিশ্বাস সম্পর্কিত অনেক 
লেখা আসে যেগুলো বেশ আবেগ তাড়িত, কিন্ত এই লেখাটা মোটেই তা নয়। তাই নিজে পড়েছি এবং 
অন্যকেও পড়িয়েছি। ধন্যবাদ ভবঘুরেকে। 


শব 


এ 
&৮৬ এমরান এইচ 
অক্টোবর ২৮, ২০১১ সময়: ৪:৩৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে, আমি আপনার লেখার একজন ভক্ত হয়ে গেছি, আপনার লেখা দেখলেই ভাল লাগে। এই 
সিরিজ টি শেষ হলে, আপনার আগের যে “মোহাম্মাদের চরিত্র ফুলের মত পবিত্র” সিরিজ টি ছিল, 
ছুটো এক করে একটা ই-বুক বানানোর দাবি জানাচ্ছি। 


2১৫54 
ভবহবরে এর জবাব: 
অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্রা ৮:২১ পূর্বান্ 


এমরান এইচ, 


আপনার আগের যে “মোহাম্মাদের চরিত্র ফুলের মত পবিত্র” সিরিজ টি ছিল, ছুটো এক করে একটা 
ই-বুক বানানোর দাবি জানাচ্ছি। 


ধন্যবাদ আপনার উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্যের জন্য। আমি আসলে কিভাবে ই বুক তৈরী করতে হয় সেটাই 
জানি না। কম্পিউটারে আমার দৌড়, টাইপ করা ও ইন্টারনেট ব্রাউজ পর্যন্তই সীমিত। আপনি বা কেউ 
যদি মনে করেন, তারা করতে পারেন ,আমার কোন আপত্তি নেই। আমি কোন নামকরা কিছু হতে চাই 
না, অন্তরালে থেকে যেটুকু পারা যায়, দেশ ও জাতির তথা মানব সভ্যতার সেবা করতে চাই। 


19. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ও 
ফরিদ আহমেদএর জবাব: 


অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্রু ১১:৩৬ অপরাহ্‌ 
৩ বুরে, 


ই-বুক নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আপনি আপনার মত করে লিখে যান। মুক্তমনার তরফ 
থেকে আমরাই ওটা তৈরি করে দেবো। 


এটা আপনার সেরা লেখাগুলোর অন্যতম। আশা করছি যে, মোহাম্মদের চরিত্র ফুলের মত পবিত্রের 
মতই আকর্ষণীয় হবে এই সিরিজটাও। ধর্মের সমালোচনার ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক মনোভাবের চেয়ে 
নির্মোহ আচরণ অনেক বেশি জরুরী। সেই দিকটাতে নজর দিয়েছেন বলে বড়সড় একটা ধন্যবাদ 
প্রাপ্য আপনার। 


শখ 
শখ 


র্‌ এ 
&৮৬ এমরান এইচ 
অক্টোবর ২৮, ২০১১ সময়: ২:০৯ অপরাহু লিঙ্ক 


আরেকটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আসতে পারে যে, আমরা জানি নবী মুহম্মদের পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ 
অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা। মুজম্মদ পৃথিবীতে আসার আগে ত ইসলা ম ছিল না, তাহলে, মুহম্মদের পিতা 
আল্লাহর বান্দা বলতে কার বান্দা ছিল ? আর আল্লাহ শব্দটাই বা জানল কিভাবে যিনি আব্দুল্লাহর নাম 
রেখেছিলেন। তারা ত তখন মূর্তি পূজাই করত। তাহলে এটা ত স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসে যে, 
আল্লাহ হয় ত কোন মূর্তিরই নাম ছিল। আর যদি আল্লাহ তখন কো ন মূর্তির নাম না হয়ে কোন 
একেশ্বরের নাম হত, তাহলে কি মুহম্মদের পরিবার সেই রকম নাম রাখত যেখানে তারা একেশ্বর বাদী 
ছিল না। এই খানেও আমার কাছে মনে হয় একটা খটকা রয়ে যায়। 


1468 


20. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
অক্টোবর ২৯, ২০১১ প্রা ৮:২৬ পূর্বাহ্ণ 
এমরান এইচ, 


তারা ত তখন মূর্তি পূজাই করত। তাহলে এটা ত স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসে যে , আল্লাহ হয় ত 
কোন মুর্তিরই নাম ছিল। 


আপনি যথার্থই বুঝতে পেরেছেন। আপনি দারুন বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে।সহজ লজিকেই বিষয়টি যে কারো 
অতি সহজেই বোঝার কথা। কিন্ত আমাদের মুসলমানদের ব্েইনে কোন লজিক কাজ করে না। তারা 
তাদের ব্রেইন ও লজিক সৌদির মরুভূমিতে বন্দক দিয়ে কল্পিত এক তথাকথিত বেহেস্তে যাওয়ার স্বপ্নে 
বিভোর। আপনি আর একটু ভাল করে খোজ খবর নিন। দেখবেন এ আল্লাহ হলো প্যগানদের প্রধান 
দেবতার নাম- বাকী সব দেবতারা এর অধীনস্ত, অনেকটা হিন্দুদের দেব দেবীদের মত। আর হ্যা, 
আপনি হয়ত এ দেবতার নামটিও পেয়ে যেতে পারেন- তার নাম চান্দ্র দেবতা বা মুন গড। 


অক্টোবর ২৮, ২০১১ সময়: ৩:২২ অপরাহু লিঙ্ক 


মাহবুব সাঈদ মামুন 
অসংখ্য ধন্যবাদ ধঁই 


মাহবুব সাঈদ মামুন এর জবাব: 
অক্টোবর ২৮, ২০১১ গ্রা ৫:০১ অপরাহু 


৫১1 91721, 


আপনাকেও ধন্যবাদ যে ইতিমধ্যে বাংলা টাইপে লেখা শুরু করে দিয়েছেন। 
ওহে আরেকটি কথা, যদি নিজের আই,ডি নামটাও বাংলায় রূপান্তর করতেন তাহলে আরো সুন্দর 
দেখাত।আশা করি তা ঠিক করে নিবেন। ধঁই 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
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অক্টোবর ৩১, ২০১১ সময়: ২:১৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


অসাধারণ লিখেছেন। কিন্ত দুঃখের বিষয় কি জানেন?আজ ক্যাথলিক চার্চ ঘোষণা করে যে মুসলিম রা 
ক্রিস্টিয়ান দের মত একই ঈশ্বরের পৃজারী। শুধু তারা গড দি হলি ফাদার এর পুজা করে ,ইহুদিদের 
মত।আর ক্যাথলিকরা তো বোঝেনই। পোপ যদি নিজের মুত্র কে পবিত্র পানি বলে অনেকটা 
মুহাম্মদের উটের মুত্র পানের মত ) দাবি করে ,তবুও কাথলিক রা মনে করবে যে গড দি হলি স্পিরিট 
ই এটা বলেছে; যেহেতু পোপ যখন নতুন নিয়ম জারি করে , তখন নাকি সে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই এরর 
মুক্ত থাকে হলি স্পিরিট এর প্রভাবে।এটাই হল পাপাল ইনফ্যালিবিলিটি।আর ক্যাথলিক রাই সংখ্যা 
গুরু ধরিস্টান সম্প্রদায়।আচ্ছা, এরাও কি মুসলিম হয়ে গেল নাকিপ্গুধু জিহাদ তত্ব কে অস্বীকার করা 
মুসলিমগখুব মন খারাপ লাগে এদের কথা বার্তা শুনলে আসলে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। এটাই 
আসল কথা। ইসলাম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে খ্রিস্ট ধর্মের ছত্রছায়ায়, আর এখনো নিরব সমর্থন পেয়ে 
চলেছে। () 


অক্টোবর ৩১, ২০১১ ৪ ১০:৪০ অপরাহু 
৪১ ঢ 
আজ ক্যাথলিক চার্চ ঘোষণা করে যে মুসলিম রা ক্রিস্টিয়ান দের মত একই ঈশ্বরের পুজারী। 


ক্যথলিক চার্চ এখন পশ্চিমাদের রাজনৈতিক মুখপাত্র। সুতরাং উপরের বক্তব্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছু 
নাই। এটা হলো ইসলাম অনুসারীদেরকে সামান্য শান্তনা প্রদান। কারন গোটা ইসলামী বিশ্বে যে 
টালমাটাল কান্ড শুরু হয়েছে, সে প্রক্ষিতে তারা উক্ত বক্তব্য প্রদান করেছে সামান্য শান্তনা হিসাবে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ত৮7এর জবাব: 
অক্টোবর ৩১, ২০১১ ১১:৪৯ অপরাহ 
ভবঘুরে, কি জানি হতে পারে। 


অচেনাএর জবাব: 
অক্টোবর ৩১, ২০১১ জা ১১:৫৬ অপরাহু 


ভবঘুরে, 


এইখানে যানাদেখবেন যে অনেক কাথলিক কিভাবে মরিয়া হয়ে আছে এই থিওরি প্রমান করতে। সার্চ 
করতে থাকেন। দেখবেন অসংখ্য গ্রেড আছে, ক্রিসটান আর মুসলিম রা একই গড এর পুজা করে 
কিনা। 
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অক্টোবর ৩১, ২০১১ সময়: ৫:৫২ অপরাহু লিঙ্ক 


জিনিসটা ঠিক বুঝলাম না। €৯ কিছুদিন যাবত “ইছলাম ব্যাশিং” নামে একখান রব উঠেছে ।একজন 
পাঠক “অনামী” তিনিও এই দাবি করছেন !! যাই হোক জার্মানীর প্রাচীরের মতো কোন কিছু যদি 
মানব জাতির একতার পথে বাধা থাকে তার মধ্যে ইসলাম অন্যতম ।এখন যদি ইসলাম ব্যাশিং 
লেখাও লেখা হয় তাতে তো দোষের কিছু দেখি না । আর ইসলাম ব্যাশিং যদি মানবজাতির স্বাস্থ্যের 
জন্য ক্ষতিকর হয় শর তবে যারা এই দাবি করছেন তাদেরকে কারণ গুলো দেয়ার জন্য সবিনয় 
অনুরোধ জানাচ্ছি। 


23. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


** ইয়ে বলতে ভূলে গেছি ছুই জার্মানির এঁক্যের প্রয়োজনেযেদিও তারা আগে একই ছিল !!) 
জার্মানির প্রাচিরখানা ভাঙ্গি ফেলা হইসে । এখনও গেলে তাহার নিদর্শন দেখা যায় । ও) 


?গন্তীর স্বরে) লেখাটিতে যথেষ্ট ইয়ের অভাব আছে । আরেকটু ইয়ে থাকলে ভালো হতো । যদিও 


বাংলাদেশ খারাপ খেলছে তবু লেখাটিতে কিছুটা তার ঘাটতি ছিল ।আশা করা যায় পরবর্তীতে লেখাতে 
আরও আপডেট থাকবে | উড 


ভবে এর জবাব: 
অক্টোবর ৩১, ২০১১ ৪ ১০:৪১ অপরাহু 
ভুঅগ্নি, 


কিছুদিন যাবত “ইছলাম ব্যাশিং” নামে একখান রব উঠেছে 


সত্য প্রকাশের সময় অনেকেই অনেক কথা বলবে, পাগল ছাগলের কথা মোটেই ধরতে নাই। 


ডিসেম্বর ২৬, ২০১১ সময়: ৬:২১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


অনেকেরি অনেক মন্তব্য দেখলাম... আর লেখক ভালো মাধুর্য বেবহার করলেন লেখার মদ্ধে ...ভাল 
চেষ্টা... করতে থাকেন হয়তো আল্লাহ্‌ চাইলে ভালো ফলন পাবেন || 

আমার ১ টা প্রশ্ন 3 আমাদের রাসুলসেঃ) যদি মিথ্যা ভণ্ড হয়ে থাকেন তবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইছে 
এইটাও কি মিথ্যা বলবেন || 

অথচ এইটা আপনাদের পূর্ব পুরুষ অর্থাৎ আপনাদের মত কোন নাস্তিক ধারা প্রমান করা || 

কার বাবার সাধ্য আছে আঙ্জুলের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করবে পারলে উত্তর দেবেন? 


24. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনারা আল্লাহ্‌ সুবহানাল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন তবে ১ টা শিশু বাচ্চা কি ভাবে 
জন্মের ৪০ ঘণ্টার মদ্ধে আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ বলে চিৎকার করতে পারে নাকি বলবেন ও আল্লাহ্‌ বলে নাই 
বলছে মা ছুধ দে মা দুধ দে...বলতেও পারেন আপনাদের দিয়ে সব কিছুই সম্ভব || 


লিঙ্ক দিলাম দেখেন আর মাথার গবর পরিষ্কার করে ভালো ভাবে চিন্তা করেন সত্যি কি আর মিথ্যা কি 


? 
11100৬:////,/.১/001100109.-0017/৬/8101?5 11৬79179১07 ৬481921012-1812190 


বুদ্ধিমানরা অল্পতে বুঝবে আর বেকুব বুঝবে অনেক দেরিতে ...আশা করি এখানে সবাই অল্পতেই 
বুঝবেন...না হলে বুঝে নেব আপনারা কি ৪) ৪) উ। 


অচেনাএর জবাব: 
জানুয়ারি ১৫, ২০১২ শ্র ৯:০১ অপরাহু 
ইসলাম, 


বুদ্ধিমানরা অল্পতে বুঝবে আর বেকুব বুঝবে অনেক দেরিতে ...আশা করি এখানে সবাই অল্পতেই 
বুঝবেন...না হলে বুঝে নেব আপনারা কি ভগ) ৪41) উজ) 


আপনি মনে হয় জাকির নায়েক এর ১ম শ্রেণীর চেলা। না হলে অত সহজেই বোকা আর বুদ্ধিমানের 
মধ্যে সীমারেখা টেনে দিলেন ? আপনার পীর সাহেব হযরত জাকির নায়েক আলাইহিসাল্লাম ই 
বলেছেন না, যে যাদের বুদ্ধি কম তারা নাস্তিক, আর যাদের দুদ্ধি বেশি তারা আস্তিকগ্তা অই 
ভদ্রলোকের চেলার কাছ থেকে সস্তা কথা ছাড়া আর কি আশা করা যায়? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ডিসেম্বর ২৬, ২০১১ সময়: ৬:২৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 
আরেক টা জিনিষ দেখে বরই অবাক হইলাম মুক্ত মন নাম দিয়ে কাজ করেন তার ঠিক উল্টো টা ।। 


পোস্ট করার পর দেখবেন সেই পোস্ট আপনাদের অসৎ উদ্দেশ্য নষ্ট কারি কিনা...জদি আপনাদের 
তেল মারা পোস্ট হয় তবে পোস্ট ওপেন করবেন নইলে ডিলেট || বাহ বাহ বাহ বাহ বাহ্‌... 


আপনারা যেই পথে হাটতেছেন এ পথে মাস্টার আমি ॥ 


অ৮০7/এর জবাব: 


জানুয়ারি ১৫, ২০১২ হ্র ৮:৫৭ অপরাহু 
ইসলাম, 


পোস্ট করার পর দেখবেন সেই পোস্ট আপনাদের অসৎ উদ্দেশ্য নষ্ট কারি কিনা 
মুক্ত মনার লেখকদের পোষ্ট সৎ বা অসৎ যাই হোক না কেন , আমার তো মনে হয়না যে আপনি সৎ, 


অসৎ কোন উদ্দেশই নষ্ট করার ক্ষমতা রাখেন। ইউটিউব ভিডিও দিয়ে যারা ইসলামের সত্যতা প্রমান 
করতে চায়, এদের দেখলেই বুঝা যায় যে ইসলাম কতোটা দুর্বল ভেতরে ভেতরে। 
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জানুয়ারি ১৫, ২০১২ সময়: ৮:৫৩ অপরাহু লিঙ্ক 


আমার ১ টা প্রশ্ন ০8 আমাদের রাসুল(সঃ) যদি মিথ্যা ভণ্ড হয়ে থাকেন তবে চন্দ্র দ্বিখত্তিত হইছে 
এইটাও কি মিথ্যা বলবেন । 


কবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হল ভাইজান? মনে করতে পারছিনা। একটু মনে করিয়ে দিলে উপকৃত হতাম ও 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনারা আল্লাহ্‌ সুবহানাল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন তবে ১ টা শিশু বাচ্চা কি ভাবে 
জন্মের ৪০ ঘণ্টার মদ্ধে আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ বলে চিৎকার করতে পারে নাকি বলবেন ও আল্লাহ্‌ বলে নাই 
বলছে মা ছুধ দে মা দুধ দে..বলতেও পারেন আপনাদের দিয়ে সব কিছুই সম্ভব || 


লিঙ্ক দিলাম দেখেন আর মাথার গবর পরিষ্কার করে ভালো ভাবে চিন্তা করেন সত্যি কি আর মিথ্যা কি 


? 


এই লিংক দিয়েই প্রমান করলেন যে আপনার নিজের মাথার গোবর আপনার পরিষ্কার করা দরকার। 
ইউটিউবে কত ভাবে ভিডিও এডিট করে পোষ্ট করা যায় এই সোজা কথাটা বুঝার মতো সামান্য 
বুদ্ধিও কি আপনার আল্লাহ আপনাকে দেননি ? বিশ্বাস করেন, অনেক গর্ধভ এখানে আসে, কিন্তু 
আপনার মত এত বড় মাপের গর্ধভ যে আছে, এটা এই প্রথম জানলাম। যাক ধন্যবাদ একটা নতুন 


র্‌ 

রি 

জানুয়ারি ২০, ২০১২ জা ২:২০ পূর্বাহ্ণ 

অচেনা, কবে চন্দ্র ২ ভাগ হইছে এইটা যদি না জানেন আপনি যে নাস্তিক এখন আমার অবিশ্বাস 
হইতাছে || আপনাদের মত কিছু নাস্তিক বলছে যারা চাঁদে নিজের ছখে দেখছে || আর ভিডিও এডিট 
করা যায় বুঝলাম কিন্তু আমি যেই লিঙ্ক টা দিছি এটা যে এডিট করা একটু প্রমান দেন দেখি ? 


ত০৮7এর জবাব: 
জুন ২৪, ২০১২ গর ১:৪৭ অপরাহু 
ইসলাম, 


আর ভিডিও এডিট করা যায় বুঝলাম কিন্তু আমি যেই লিঙ্ক টা দিছি এটা যে এডিট করা একটু প্রমান 
দেন দেখি? 


ওটা যে এডিট করা সেটা প্রমানের দায়িত্ব আমার না, বরং ভিডিওটা যে এডিট করা না সেটা প্রমাণের 
দায়িত্ব আপনার। কারণ লিঙ্কটা আপনি পোষ্ট করেছেন, আমি না। 
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26. 26 
১৫১৫7 
1$.. 
আশরাফ হালিম 
ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১২ সময়: ১০:৪৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


মন্তব্য সেকশনের মাঝামাঝি জনাব হ্যাচ্চু'র বক্তব্য পড়ে একটা ব্যাপার মাথায় এল। উনি বলতে 
চাচ্ছেন আমরা মুক্তমনায় ধর্মের তাত্বিক দিকের সমালোচনায় পড়ে থেকে ভুল করছি। দেশ থেকে 
ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই তা করা সম্ভব৷ লেখকের বক্তব্য আপাত দৃষ্টিতে উড়িয়ে দেওয়ার মত 
নয় যদিও এই আর্টিকেলের আওতা সেটা নয়, এবং আমার ধারনা মুক্তমনায় ওইরূপ ব্যবহারিক 
বিষয়েও প্রচুর আর্টিকেল আছে) কিন্ত আমার পয়েন্ট হল, সাধারন মানুষকে নাহয় বিজ্ঞান বা 
যুক্তিবিদ্যার কচকচানি দিয়ে প্রভাবিত করা যাবেনা , কিন্তু এটা তো ঠিক যে কোরানের বিশ্বাসযোগ্যতার 
একটা বিশাল ভিত্তি হল এর আলৌকিকত্ৃ, এবং নির্ভলতা। এই আর্টিকেল এ কিন্তু আমরা দেখলাম 
লেখক কোরানের আয়াত দিয়েই শুধু সাধারন জ্ঞান ব্যবহার করে সেগুলোর অসারতা প্রমান করলেন। 
এর একটি মাত্র প্রমানই কি পুরো কাল্ট টার ভিত্তি নাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ঠ নয় ? 


এটা ঠিক নেট এ শুধু মধ্যবত্ত শিক্ষিত শ্রেনীই পদচারনা করে , গ্রামের জনগোষ্ঠি নয়, কিন্ত আমাদের 
দেশে গ্রামের অশিক্ষিত সরলমনা ধার্মিকের থেকে শহুরে "ইসলামিক" সায়েন্টিস্ট বা হিজাবি ডাক্তার, 
ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্কাররা যে অনেক বেশি ক্ষতিকারক সেটা অনস্বীকার্য। এদের বোধদয় হলে সেটাও 
একটা কম পাওয়া হবেনা! আমার মত হল ছুটো কাজই পাশাপাশি করা দরকার, একটা আরেকটির 
পরিপূরক তাই উভয়েরই দরকার আছে। 


এখানে জনাব হ্যাচ্ছুর বক্তব্যে একটা সুক্ষ ষড়যন্ত্রের গন্ধ ও আছে। এটা অতি পুরাতন ছাণ্ড টেকনিক - 
বেগতিক দেখলে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া। ওনারা ভাল করেই যানেন কোরানের দুর্বলতা গুলো 
কোথায়, তাই যখন এই বিষয়ে বেশি বিশ্লেষণ চলছে, তখন ওনারা বলবেন হাটে মাঠে ঘাটে ধর্ম 
ব্যবসার দিকে নজর দিতে। আবার তা করা হলে তখন আবার এসে বলবেন মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন 
কেন? পারলে কোরানের ভূল দেখান! আমরা পিং পং বলের মত এদিক ওদিক করি আর ওনারা আরো 
কিছুদিন তাসের ঘরে বসে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেয়ার সু যোগ পান আর কি! 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


হাতি সাহেবএর জবাব: 


জুন ২৪, ২০১২ গ্রা ৯:২৭ পূর্বাহ্ণ 


দেশ থেকে ইসলাম নির্মূল করতে হলে গ্রাম পর্যায়ে ধর্মের উপর আর্থ -সামাজিক নির্ভরশীলতা কমিয়ে 
বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই তা করা সম্ভব। 


এই তো থলের বিড়াল বেরিয়ে এসেছে মোট কথা ইসলাম ভালো বা মন্দ এটা বিবেচ্য নয়।বিবেচ্য 
হলো,ইসলামকে নির্মূল করা যুগে যুগে মিথ্যা সত্যকে সহ্য করতে পারেনি।কারণ ,মিথ্যার যতই 
ক্ষমতা থাকুক না কেন সত্যের কাছে তার মাথা নিচু হয়ে থাকে।তাই মিথ্যা সত্যকে ধংশের জন্য যুগে 
যুগে চেষ্টা করেছে।কিন্ত মিথ্যা সত্যকে নির্মূল করতে পারে নি ,বরং মিথ্যা ক্ষমতাধর হয়েছে কিন্তু 
সত্যের কাছে তার মাথা নতই থেকেছে আদিকাল থেকে এপর্যন্ত'তবে চেষ্টা করতে বাধা কি?ইসলাম বা 
শান্তি নির্মূলে চেষ্টা চালিয়ে যান। তবে সৃষ্টি শান্তি বা ইসলামের পক্ষে চিরকাল ছিলো আছে এবং 

থাকবে সৃষ্টির মুষ্টিমেয় কিছু অশান্তি প্রিয় ,তারাই বিশ্ব অ-শাস্তি সৃষ্টি করে ক্ষণিকে ফায়দা লুটে নেওয়ার 
চেষ্টা করে চলেছে। 


এরা করবেই [তাতে ইসলামে বিন্দু মাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। 


হাজি সাহেব। 


ভবহ্বরে এর জবাব: 
জুন ২৪, ২০১২ গু ১২:৪৯ অপরাহু 
হাজি সাহেব, 


কিন্তু মিথ্যা সত্যকে নির্মূল করতে পারে নি 


আপনার সাথে একমত মিথ্যা কখনো সত্যকে নির্মূল করতে পারে নি। ইসলাম যদি সত্য হয় একে 
নির্মূল করতে পারবে না কেউ। তবে ইসলামকে প্রকৃতপক্ষে অতীতে তেমন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় 
নি কোন দিন বর্তমানে যেটা হচ্ছে। অন্যান্য ধর্মগুলি সে পরীক্ষা অনেক আগেই দিয়ে ফেল করে এখন 
মেরুদন্ডহীন হয়ে গেছে। ইসলাম প্রকৃত কোন পরীক্ষায় না পড়াতে এটা এখনো শক্তিশালী রয়ে গেছে। 
একটা ব্যপার নিয়ে ইসলামিস্টরা খুব গর্ব করে। সেটা হলো - পশ্চিমাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ 
করেছে। আসলে এটাই হয়েছে ইসলামের জন্য সবচাইতে ক্ষতিকর। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আবেগ বা ঝোকের মাথায় তা করে যখন ইসলামের আসল রূপ জানতে পেরেছে অধিকাংশই ইসলাম 
ত্যাগ করেছে, এর পর মূলত : এরাই সর্বপ্রথম ইসলামের আসল চেহারা সাধারণ মানুষের গোচরে 
এনেছে। তারপর ইসলামিষ্টদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি, ইসলামি জঙ্গীতের আবির্ভাব- গোটা ছুনিয়ার 
নজর কাড়ে, অত:পর সত্যি সত্যি মানুষ ইসলাম জানার ব্যপারে আগ্রহী হয় , অনেক পন্ডিত ও জ্ঞানী 
গুণী কোরান হাদিস ও ইসলাম জানতে আগ্রহী হয় এবং এর ফলেই আস্তে আস্তে থলের বেড়াল বের 
হতে থাকে। আর তারই একটি ক্ষুদ্র অংশ এসব নিবন্ধ। সুতরাং ভাইজান , ইসলাম সত্য ধর্ম হলে 
আপনার তো চিন্তার কারন নেই। তাই না? এটা টিকে যাবে। 


27. 27 


মার্চ ১, ২০১২ সময়: ২:৪৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


মুহাম্মদকে নিয়ে বেশ কদিন পড়াশোনা করার পর অবশেষে আপনার বিখ্যাত সিরিজ পড়া আরম্ত 
করছি(এখন চরিত্রগুলো বুঝতে খুব সহজ হচ্ছে)। প্রথম পর্ব চরম লাগলো। শেষ পর্বে আরেকটা কমেন্ট 
করবো। €) 


28. 28 


রা 


জুন ৪, ২০১২ সময়: ১:০৯ পূর্বাহ লিঙ্ক 


ইসলাম বরাবরই খোলস সর্বস্ব একটা ধর্ম,শুধু ইসলাম না,সব ধর্মই,কিন্ত ধর্ম নিয়ে মুসলমানদের 
লাফালাফিটা মাত্রাতিরিক্তভাবে বেশি। অথচ তাদের ধর্মগ্রহু হাজার রকমের ক্রটিতে ভরপুর যা সাদা 
চোখেই চোখে পড়ে 


১২ 
০ 
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হাতি সাহেবএর জবাব: 


জুন ২৪, ২০১২ গ্রা ৯:১৬ পূর্বাহু 
আমি কোন অভ্যাগত নই, 


কিন্তু ধর্ম নিয়ে মুসলমানদের লাফালাফিটা মাত্রাতিরিক্তভাবে বেশি। অথচ তাদের ধর্মগ্রন্থ হাজার 
রকমের ত্রটিতে ভরপুর যা সাদা চোখেই চোখে পড়ে 


স্বচ্ছ দিগকে অ-স্বচ্ছের দৃষ্টিতে মাত্রাতিরিক্ত লাফালাফি মনে হওয়াই স্বাভাবিক। 

মুসলমানের ধর্মগ্রহ্ু কোরানের কি কি ক্রটি আপনার চোখে ধরা পড়েছে।ছু -একটি তুলে ধরুন। 
হাজি সাহেব। 

ভবঘবরে এর জবাব: 

জুন ২৪, ২০১২ গর ১২:৩৯ অপরাহু 

হাজি সাহেব, 


স্বচ্ছ দিগকে অ-স্বচ্ছের দৃষ্টিতে মাত্রাতিরিক্ত লাফালাফি মনে হওয়াই স্বাভাবিক। 


উক্ত উপমা বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মূলত: বিশ্বাসীদের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারনেই 
অবিশ্বাসীদের মাঠে আগমন। 


মুসলমানের ধর্মগ্রহ্থ কোরানের কি কি ত্রুটি আপনার চোখে ধরা পড়েছেছু -একটি তুলে ধরুন। 


আমার নিবন্ধগুলো পড়লেই দেখবেন কোরানের মধ্যে কত ক্রুটি। এছাড়াই আবুল কা শেম, আকাশ 
মালিক, সৈকত চৌধুরী এদের লেখাও পড়তে পারেন। তারপর আসেন । 


জুন ২৪, ২০১২ গা ৬:২৫ অপরাহু 
৫০১৩ বুরে, 
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উক্ত উপমা বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মূলত: বিশ্বাসীদের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারনেই 
অবিশ্বাসীদের মাঠে আগমন। 


সঠিক নয় স্বচ্ছতা দিয়ে মানুষের ভালোবাসা পাওয়া এবং বাহবা পাওয়া দেখে। অ -স্বচ্ছ হিংসুকেরা তা 
সহ্য করতে না পেরে বেশি লাফা লাফির কুৎসা রটনা করে । 


আমার নিবন্ধগুলো পড়লেই দেখবেন কোরানের মধ্যে কত ক্রুটি। 


অল্প যে টুকু পড়েছি,তার সবই মনগড়া ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে মনে হয়েছে। আগামিতে সবই ধিরে 
ধিরে তুরে ধরার চেষ্টা করবো। 


হাজি সাহেব। 


29 

৮/০হ 

€%% 
জি সাহেব 


জুন ২৩, ২০১২ সময়: ৭:৫৭ অপরাহু লিঙ্ক 


সাম্প্রতিক ছনিয়াতে ইসলাম সবচাইতে আলোচিত ও সমালোচিত বিষয়। 

জিহাদ একটা চলমান যুদ্ধ যা প্রত্যেকটি সক্ষম মুসলমানের আবশাক কতর্বা, যা কেয়ামতের আগ 
পর্তি চলবে। 

ইসলামের এথম ও সবচাইতে গুরুতপুনর বিষয় হলো - ইমান অথার্ৎ বিস্াস।আর এ বিখাসটা করতে 
হবে বিনা প্রশ্রে। 

অধা্থ হকির খাতিরে সৃ্টিকতার্র আভিত ৮০797 ০7০০1 তড় মোতাবেক টিকে যেতে পারে। সৃতরাং 
আলোচ্ নিবহা থেকে সৃিকতার্কে বাদ দে য়া যেতে পারে। বাণী থাকে মোহাম্মদ। এখন পরম হলো 
মোহাম্মদ সাতিট কোন আলাহ বা সৃ্টিকতার্ ধোরিত রসূল কি না। 

যেখানে খোদ সটিকতার্র সম্পবেহি সঠিক সিভাভে আসা যায় নি, সেখানে অবশাই মোহাম্মদের নবুয়ত 
সম্পকেরসাণিক সিছাভে আসা যাবে না।অথার্থ কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না যে মোহাম্মদ হলো 
আলাহঃ রসৃলে। 

নিকট" ওহী আসে কিভাবে ?তিনি বালিলেন এতিটি ওহীর সময় ফিরিভাই আগমন করে। কখনও 
কখনও ঘন্টার মত শব্দ করিয়া আসে। যখন ওহী সহাওঁ হয় তখন ফিরিভা যা বলিল আমি তাহা 
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মুখ করিয়া লই। এই ঘন্টার শব্দের মত ওহীটিই আমার কাছে অত্যন্ত কাঠিন অনুভূত হর়। আর 
কখনও কখনও ফিরিভা মানবরাপে আগমন করে আমার সাথে কথা বলে। সে যাহা বলে আমি তাহা 
হখত করিয়া লই। সহী বৃখারী, বই-৫৪, হাদিস-৪৩৮ 

বা্ধিমান হোহাম্মদ বুঝল এটা একটা চালেঞের মত। আর এ ধরনের কৌতিহল বেশী্দিন চলতে 
দেওয়াও বার্িমানের মত কাজ নয়। তাই মোহাম্মদ একাদিন বলল - আরশা হ'তে বনির্তি হুজুর একাদিন 
তাঁহাকে বলিয়াছেন আয়শা! এ দেখ জিরাইল তোমাকে সালাম দিতেছেন। আয়শা সালামের জবাব 
টিলেন- ওয়া আলাইাহি সালামু ওয়া রাহমাতিলাহি ওয়া বারাকতেহ। এবং বালিলেন আপনি তো এমন 
কিছুও দেখেন যাহা আমরা দেখিতে গাই না। আয়শা হৃযুর কে লক্ষ্য করিয়াই কথাগুলি বালিয়াছিলেন। 
সহি বখারী বই ৫৪, হারিস-৪৪০ 

ধমর্গিগারক নবীর চাইতে রাজনৈতিক নবীর সাফল্য তাই অনেক বেশী। 

আলাহ শব্দটি নতুন কিছু লা, এটা সম্পুনর্ই আরব পৌভলিকদের একজন দেবতা এখান দেবতা। 
হালিমা, আলাহর কসম তুমি আমাদের জন্য একটা আশীবার্দযৃক্ত আতা এনেছ। ” এর পরেও বহুবার 
সে আর হালিচা “আল্লাহ” শন্দাটি উচ্চারন করেছে (সিরাত রাসূনালাহ, ইবনে ইসহাক ?৮-৯) 

তখন তো ইসলাম ধমর্ছিল না আরবরা ছিল পোৌতালিক ইসলাম অনুসারে, তাহলে হালিমা আর তার 
ফামী আলাহ শব্দটি কোথা থেকে পেল? কাকেই বা আলাহ বলে সঙ্কোধন করল? 

ইসলাম ওনের্র আবিভার্বের অনেক আগ থেকেই মধ্যপাচ্গীয় খুস্টানরা তাদের ঈরকে আলাহ বলেই 
সঙ্তোধন করতে 

আলাহ ও তার তিন কনা হারা দেবী আল লাত, উজ্জা ও মানাত। এ তিন দেবীর কথা কোরানেও 
উল্লেখ আছে। 

তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা সম্পকের্ণ এবং তৃতীর আরেকটি মানাত সম্পকে ? সুরা আন, 
নাজম ৫৩ ১৯, মকায় অবতীনা 

প্রত-সভভান কি তোমাদের জন্যে এবং কন7- সন্তান আলাহর জন্য? এমতাবঙ্গায় এটা তো হবে ধবই 
অসংগত বন্টন। এগলো কতঙলো নাম তে নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পুর্ব পুরত্ষদের রেখেছ। এর 
সমধর্নে আলাহ কোন দলীল নাখিল করেনানি। তারা অনুমান এবং পরবৃতিরই অনুসরণ করে। অথচ 
তাদের কাছে তাদের পালনকতার্র পক্ষ থেকে পথ নিদেশি এসেছে।কোরান, সূরা. আন-নাজম ৫৩ ২০- 
২২ মকায় অবতীনা 

এ খবর একটা সময়ে মাদিনা ও আবিনিসিয়ার প্রবাসী হয়ে থাকা হাসলমানদের কাছে গেল ও তারা 
মকায় নিজ ঘরে ফিরে আসার তোড়জোড় শুরু করল। আর তখনই জিরাইল এসে বলল- হে মোহাত্বদ 
আপনি কি করেছেন? আলাহ যা আপনাকে বলেন নি আপনি সেটাই এচার করেছেন। আর তখনই ৫৩ 
নং সুরার ২০-২২ নং আয়াত নাজিল হয়। 

আমি আপনার পুরে যে সমভ্ত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই 
খয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মি করে দিয়েছে। অতঃগর আলাহ দূর করে দেন শয়তান যা মণ 
করে। এরপর আলাহ তাঁর আয়াতসমূহকে স্ব-এতিভিত করেন এবং আলাহ জ্ঞানময়, ্রঙ্জাময়। এ 
কারণে যে. শয়তান বা মিএণ করে তিনি তা পরীশ্ষা্ষ্রাগ করে দেন তাদের জন্যে যাদের অভরে 
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রোগ আছে এবং যারা পাষাণহদর। গোনাহগাররা দুরবতী বিরোধিতায় লিও আছে। এবং এ কারণেও 
যে যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে: তারা যেন জানে যে এটা আপনার পালনকতীর্র পক্ষ থেকে সত্য, 
অতঃপর তারা যেন এতে বিষাস হাপন করে এবং তাদের অভ্র যেন এর পতি বিজয়ী হয়। আলাহইী 
বিখাস ভ্াপনকারীকে সরল পথ পরদশর্নি করেন। সূরা হাজ্জ -২২ ৫২-৫৪, লদীনায় অবতীণ 

শয়তান বাটি সেটা করতে পারে তাহলে তো বলতে হবে শয়তান আলাহর চাইতেও শতিশালী। 

খানে আরও একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে। সেটা হলো. কোরান কতটা এলোমেলো ভাবে 
বনির্তি অথবা সংকলিত করা হয়েছে অথার্ৎ কোন সামঞ্স্য এতে নেই। শয়তানের আয়াত যা ৫৩ নং 
সূরা যা মবগাতে অবতীণর অথচ সে সম্পকিতি সানা সৃচক আয়াত হলো ২২ নঙ্কর সূরায় ধা নাকি 
আবার মদীনায় অবতীর্ণ 

কোরানের মধ্যে এত গোলমাল আছে তা আতি ধেধরও মনযোগ সহকারে না পড়লে বোব1ই যায় না। 
বলাবাহুল্য কার অবতীঘর্সুরা আগে অবতীণ, আর মদিনার অবতীণরসূরা পরে অবতীণর সে হিসাবে 
৫৩ নং সুরা ২২ নং সুরার আগে থাকা উচ্তি আর তাহলেই কোরা ন পড়ে বৃঝতে সুবিগা। কিভ এখানে 
উক্ত সকল আয়াত একই সূরাতে থাকা উচিত , তাহলে পরিহার ভাবে সব কিছু বোর] যায়, কোন 
অস্পউতা থাকে না। এখানে বে ভাবে ভিত ভিত সূরা সাজানো হয়েছে একই ঘটনার প্রেক্ষিতে কার 
বাপের সাধ্য তা বুঝবে ? 

অথার্ৎ যয়নব একট নিমরাজি হওয়ার সাথে সাথেই আলাহ সেকেন্ডের মধ্যে ওহি গাণিয়ে দিলেন ও বে 
কাজ ইসলামে এঁচন্ডভাবে নিষেধ সেই কাজ নিজেই করলেন তা হলো- কোন নারী একা গৃহে থাকলে 
তার ঘরে প্রবেশ করা যাবে না। গৃহে প্রবেশ করলেন তাও বিনা অনুমাতিতে। অথচ তখনও মোহাম্মদের 
সাথে যর়নবের বিয়ে হয় নি। 

আব কুরাইব মুহাম্মদ ইবনে আলা বণর্না করেছেন _- আয়শা বলেন যে মহিলারা রাসৃলুলাহ এর তী 
হওয়ার জনগ্যে গায় পড়িয়া আত্মনিবেদন করত তাদের নিজলিজ্জতার কারণে আমি বীস্বিত হতাম 
এবং বলতাম যে কেন নারী কি এভাবে আত নিবেদন করে ?এর পর আলাহ নাজিল করলেন এ 
ওহী আপনি তাদের মধ যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। 
আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন দোষ নেই। এতে আধিক 
সম্ভাবনা আছে যে. তাদের চস্ত্ু শীতল থাকবে; তারা ছঃখ পাবে না এবং আপনি যাদেন তাতে তারা 
সকলেই সভ্ভই থাকবে। তোমাদের অরে যা আছে, আলাহ জানেন। আলাহ সবর্জ সহনশীল। সূরা 
আল আহযাব ৩৩:৫১, মদীনায় অবতীণ আয়শা বলেন এই আয়াত নাজিল হলে আমি বললাম, 
আলাহর কসম আমি তো দেখতেছি আপনার প্রতিপালক আপনার ইচ্ছা পুরণ করতে সাথে সাথে 
সাডা দিয়ে খাকেন। সাহি মুসলিম, হাদিস ৩৪৫৩ 

তাহলে এখন পয আসে, মোহাম্মদ কোন আলাহকে সৃ্িকতা হিসাবে মেনে নিচ্ছেন ? মোহাম্মদ 
স্পঈতই পৌতলিকদের আলাহকে স্বীকার করে নিচ্ছেন। তবে পৌতালিকরা যেমন বিখাস করত 
আলাহর তিনটি কন্যা লাত, উজ্ভা ও লানাত আছে হোহাম্মদ সেটাকে বজর্ন করে সেই পৌতালিক 
ধমর্কেই একটা একেখরবাদী রাগ দিয়েছেন। 
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আমি আপনার প্রতিটি কথার জবাব দিবো ও কোরানের দৃষ্টিতে সত্য প্রমান করে দিবো।তার আগে 
আপনি বলবেন।আপনার কি শুধু মহাম্মদকে নবি ও কোরানকে আল্লাহ হতে নাধিলকৃত কিতাব মানতে 
সন্দেহ?নাকি ইসা ও ইঞ্জিল মুসা ও তাওরাত, যব্বুর দাউদ কে ও আল্লাহ হতে নাধিল ও নবি মানতে 
সন্দেহ হয়? 


হাজি সাহেব।। 


৬ এব 
৬.4 ই চন্দ্র বর্মা। 


জুন ২৪, ২০১২ সময়: ৩:৫৬ অপরাহু লিঙ্ক 


খুব ভাল লাগলো ভাই । 

উপরের মন্তব্য গুলো ও অনেক মজার | 

মনে একটা প্রশ্ন আসে , কোরান বানাতে ক্রিমিনাল টার মুহম্মদ) কতদিন সময় লাগলো ? 

আর কতদিন পরে বাজারে ছারলো? 

হিটলার , লাদেন , এরশাদ সিকদার আর ও অনেকের নাম শুনেছি, ওরা নাকি খুব খারাপ লোক ছিলো 
] 

কিন্ত এখন তো দেখছি মুহম্মদ এর মত প্রতারক আর হয় না। মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যারা 
অন্যায় করে, তাদের কে তো কাপুরুষ শ্রেণিতে স্থান দেওয়ার কথা ৷ আর অন্ধ বি শ্বাসী রা তো তার 
উল্টা টাকরছে। 

একটা কাপুরুষ যে কিনা (কথায় কথায় আয়াত তৈরি করে আর আল্লার নামে বিক্রি করে ) আদর্শ 
মানুষের স্থানে রেখেছে । 


সমাপ্ত 
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মোহাম্মদ ও ইসলাম, পর্ব-৩ 


তারিখ: ৩০ কার্তিক ১৪১৮ (নভেম্বর ১৪, ২০১১) 
লিখেছেন: ভবঘুরে 


[বিষয়বন্ত : মুহাম্মদের জড় বন্তর কসম খাওয়া, ছুর্বল থেকে সবল হওয়ার ইতিহাস ] 


ইসলামকে বুঝতে হলে মোহাম্মদকে বোঝা দরকার সর্ব প্রথমে। একই সাথে বোঝা দরকার তৎকালীন 
আরবদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা। ইসলামিক সব রকম কিতাবে মোহাম্মদকে বর্ণনা করা হয় 
একজন মহামানব হিসাবে যার চরিত্রে কোন রকম দোষ ত্রুটি নেই, নেই কোন কলুষতা। তিনি 
সচ্চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ন, দয়ালু, সৎ মোট কথা সব রকম সদ্‌ গুণাবলীর সমাহার মোহাম্মদের চরিত্রে 
সমাবেশ করেছে আন্লা।প্রতিটি মুসলিম শিশুই বড় হয়ে ওঠে মোহাম্মদ সম্পর্কে এরকম ধ্যান ধারণা 
মাথায় ও স্মরণে রেখে। একই সাথে মোহাম্মদ সম্পর্কিত কোন নিরপেক্ষ সুত্র পাওয়াও যায় না যা থেকে 
জানা যেতে পারে যে তিনি কেমন লোক ছিলেন। যারা মোহাম্মদের জীবনী রচনা করেছেন যেমন- 
ইবনে ইসহাক, আল তাবারী, হিসাম এরা প্রত্যেকেই ছিলেন নিবেদিত প্রাণ মুসলমান , যারা নানা 
রকম উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা মোহাম্মদের জীবনী রচণা করেছেন। বলা বাহুল্য, তারা কখনই 
মোহাম্মদ সম্পর্কে এমন কোন তথ্য তাদের রচণাতে লিপিবদ্ধ করবেন না যাতে মোহাম্মদের চরিত্র 
সম্পর্কে সামান্যতম দ্বন্দ বা সন্দেহ সৃষ্টি হয় আর এখানে এ বিষয়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন। কোন শিষ্য 
কখনো তার গুরুর চরিত্রে কোন দোষ খুজে পায় না। সুতরাং আমাদেরকে মূলত: তাদের রচনার ওপর 
নির্ভর করেই মোহাম্মদকে চিনতে হবে। অন্য কোন উপায় আমাদের সামনে খোলা নেই। কিন্তু তার 
পরেও সে সব সূত্র থেকে কিছু না কিছু তথ্য পাওয়া যাবে যা থেকে মোহাম্মদের সম্পর্কে একটা ধারণা 
পাওয়া যাবে।কিন্ত কেন সে ধরনের তথ্য মোহাম্মদের নিবেদিত প্রান শিষ্যরা লিখে রেখে 
গেছেন?সেগুলো কি উদ্দেশ্যমূলকভাবে লেখা যাতে একসময় মোহাম্মদের চরিত্রকে কলুষিত করা যায় 
ও ইসলাম ধ্বংস হয়ে যায়? ইদানিং বিভিন্ন হাদিস ও মোহাম্মদের জীবনী পড়ে অনেক ইসলামী 
পন্ডিতরা এরকম একটা ধারণা দেয়া চেষ্টা করে থাকে কিন্তু বিষয়টি মোটেই তা নয়।আসলে সেটা 
একারনে ঘটেছে যে - কোন কাজ বা এঁতিহ্য সেই ১৪০০ বছর আগের সমাজে খারাপ বা নীতিগর্হিত 
বলে বিবেচিত হতো না, বরং তা বিবেচিত হতো সমাজ সিদ্ধ রূপে, আর সে কারনেই এসব নিবেদিত 
প্রান ব্যাক্তিবর্গ সম্পূর্ন দ্বিধাহীন চিত্তে তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। একটা উদাহরন দেয়া যেতে পারে- 
যেমন- মোহাম্মদ ৫১ বছর বয়েসে ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করেছিলেন আর আয়শার ৯ বছর বয়েসে 
মোহাম্মদ তার সাথে স্বামী স্ত্রীর মত সংসার করা শুরু করেছিলেন। সেই তখনকার আরব সমাজে 
শিশুকন্যা বিয়ে করা কোন গর্হিত কাজ ছিল না, বরং তা ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। এছাড়াও 
বহুবিবাহও ছিল খুব স্বাভাবিক ঘটনা। যে কারনে মোহাম্মদ এধরনের কাজ করে যাওয়ার পরেও তার 
জীবনী রচনাকারীগণ বা তৎকালীন আরব সমাজের সাধারণ মানুষজন মোহাম্মদের এ বিষয়টিকে 
কোন রকম খারাপ দৃষ্টি দিয়ে দেখে নি। যে কারনে আমরা দেখি মোহাম্ম দের শিশু বিবাহ বা বহু বিবাহ 


1484 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নিয়ে মককার আরবরা কোনরকম শোরগোল তোলেনি।আর তাই এসব তথ্য তার জীবনীতে লিখতে 
তাদের কোনরকম সমস্যা হয় নি। শুধু তাই নয় এসম্পর্কিত ঘটনা বা কাজ খোদ কোরান বা হাদিসের 
মধ্যেও লিপিবদ্ধ করতেও তাদের কোনরকম সমস্যা হয় নি। তার মধ্যে আরও যে সমস্যা সেটা হলো- 
মোহাম্মদের নবুয়ত পাওয়ার আগের জীবনের পূর্ণাঙ্গ কোন তথ্য নেই , আছে কিছু ভাসা ভাসা তথ্য। 
তারপরেও হাদিসএর মাধ্যমে যেটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় মদিনাবাসীরা কিছুটা শোরগোল 
তুলেছিল মোহাম্মদের পালিত পুত্র জায়েদের স্ত্রী জয়নাবকে বিয়ে করার ব্যপারে কারন সেটা সেই 
আরব সমাজেও বিরাট গর্বিত বা অনৈতিক কাজ ছিল। তবে অত্যন্ত বুদ্ধিমান মোহাম্মদ একাজটি 
মক্কাতে করেন নি, বা করার সুযোগ পান নি।এটা তিনি করেছিলেন মদিনাতে যেখানে এ বিষয়ে 
সামান্য টু শব্দ করার মত কেউ ছিল না। কিন্ত তারপরেও দেখা যায় এ ধরণের একটা অনৈতিক 
কাজের জন্য সেই মদিণার লোকজনও কিছুটা সমালোচনামুখর হয়েছিল , যা মোহাম্মদকে অতি সত্তর 
আল্লাহর কাছ থেকে আয়াত নাজিলের মাধ্যমে সমালোচকদের মুখ স্তব্ধ করতে হয়। 

মোহাম্মদের সময়কালে মক্কায় ও তার আশপাশে বাস করত আরব পৌত্তলিকরা, ইহুদি ও খৃষ্টানরা, 
তবে পৌত্তলিকরা সংখ্যায় বেশী ছিল। আরব পৌত্তলিকরা বেশ কতকগুলি গোত্রে বিভক্ত ছিল। তার 
মধ্যে কুরাইশ গোত্র ছিল সবচাইতে সন্ত্ান্ত ও মর্যাদাবান। আগের অধ্যায়ে যেমন বলা হয়েছে - 
মোহাম্মদেরও আগে মক্কার কাবা ঘর ছিল মূলত: পৌত্লিককের একটা পবিত্র উপসণালয়। আরবের 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেখানে পৌত্লিকরা আসত সে উপাসণালয়ে তাদের দেব দেবীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা 
নিবেদন করতে ।এদের আগমনের কারনে মক্কা একটা ছোটখাট ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়। আর এই 
ব্যবসার মূল নিয়ন্ত্রন ছিল কুরাইশদের হাতে। আরব দেশ বিশেষ করে মক্কা ছিল একটা প্রচন্ড রুক্ষ 
শুক্ক মরুভূমি, যেখানে দিনে প্রচন্ড গরম আর রাতে তীব্র শীত পড়ত। মানুষগ্ডলোও ছিল মরুভূমির মত 
রুক্ষ শুস্ক, কঠিন প্রকৃতির আর তারা নানরকম গোষ্ঠিতে বিভক্ত ছিল |শুধুমাত্র কুরাইশরা কাবা ঘর 
কেন্দ্রিক ব্যবসার কারনে একটু ধণাড্য ছিল আর বাকী সবার পেশা ছিল মুলত : পশুপালন।এখানে 
কোন বিশেষ সভ্যতা গড়ে ওঠেনি, তাই সঞ্চিত হয়নি কোন সম্পদের ভান্ডার। সেই ৬ষ্ট ৭ম শতাব্দীতে 
রোম কেন্দ্রিক রোমান সাম্রাজ্য ও সভ্যতার যখন অন্তিম লগ্ন প্রায়, তখন কনসটান্টিনোপল কেন্দ্রিক 
বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্রমশ বাড়িয়ে চলছিল যার মূল ধর্মীয় ভিত্তি ছিল খৃষ্টান 
ধর্ম। আসলে বাইজান্টাইন সাম রাজ্যকে পৌত্তলিক রোমান সাম্্রাজ্জের খৃষ্টায় সংস্করন বললেও তেমন ভূল 
বলা হবে না। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য তখন ক্রমশ: ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে প্রসারিত হচ্ছিল, কিন্তু 
কখনই মকা মদিনা বা এর আশপাশের কোন যায়গা এ সাম রাজ্যকে আকৃষ্ট করেনি। কারন কি ছু ছাগল 
আর ভেড়ার জন্য কখনই কোন সৈন্যদল এত কষ্ট করে কঠিন মরুভূমি পাড়ি দেয়ার তাগিদ দেখায় 
নি। যে কারনে আরব উপসাগরীয় দেশগুলো অনেকটাই নিরুপদ্রব জীবন কাটিয়েছে। অন্য সভ্যতার 
সাথে সংশ্রব না ঘটায় এখানে পৌত্তলিক ধর্ম শক্ত আসন গেড়ে বসে। কাল পাথরকে পুজা করা , কাবা 
শরিফকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিন করা, শয়তানকে পাথর মারা, পৌক্তলিকদের প্রধান দেবতা আল্লাহকে 
মোহাম্মদ আল্লাহ হিসাবে মানা ছাড়াও আরও একটি কাজ করেছেন যা থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে 
তার ইসলাম পৌত্তলিকতা দোষে ছুষ্ট অথবা পৌত্তলিকদের ধ্যাণ ধারনা ইসলামে ঢুকানো হয়েছে। তার 
উদাহরণ হলো- কোরানে বার বার জড় বস্তুর নামে কসম কাটা হয়েছে'আর এসব জড়বস্ত সমূহ বলা 
বাহুল্যই আরব কোরাইশদের নানা দেব দেবীর প্রতিনিধিওযেমন নীচের আয়াত- 
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কসম এ ঝঞ্চা বায়ুর অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের। অতঃপর মৃদু চলমান জলযানের।অতঃপর কর্ম 
বন্টনকারী ফেরেশতাগণের। সুরা- আস যারিয়াত-৫১: ০১-০৪, মক্কায় অবতীর্ণ। 

আমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে যায়।চলমান হয় ও অদৃশ্য হয় , শপথ নিশাবসান ও 
প্রভাত আগমন কালের, নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী, সূরা-আত-তাকভীর- 
৮১:১৫-১৯ মকায় অবতীর্ণ। 


শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের খন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে, শপথ দিবসের যখন সে 
সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে, শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে , শপথ আকাশের এবং 
যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর। শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তাঁর, সূরা-আস- 
সামস্-৯১:০১-০৬, মক্কায় অবতীর্ণ। 


চন্দ্রের শপথ, শপথ রাত্রির যখন তার অবসান হয়, শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোস্তাসিত 
হয়, সুরা-আল মুদ্দাসসির-৭৪:৩২-৩৩, মক্কায় অবতীর্ণ। 


এখানে আল্লাহ বায়ু মেঘ, জলযান, নক্ষত্র, সূর্য, চাঁদ এ সমস্ত জড়বস্ত ও ফেরেস্তাদের নামে কসম 
কাটছে।কি আজব কারবার! আল্লাহ তার কথা যে সত্য তা প্রমান করার জন্য ওসব জড় বস্তর কসম 
দিচ্ছে, তার সৃষ্ট ফেরেস্তাদের কসম দিচ্ছে। আর সে কসম দিচ্ছে তার কথা মানুষকে বিশ্বাস করানোর 
জন্য।তাহলে আল্লাহকেও কসম কাটতে হয় ঠগ বা প্রতারক বা মিথ্যাবাদী মানুষের মত যারা কথায় 
কথায় আল্লা খোদার কসম কাটে, যেন তাদের কথা মানুষ বিশ্বাস করে, যদিও খুব কম মানুষই এ 
ধরণের কসমকাটা মানুষদেরকে বিশ্বাস করে।আমরা যদি ইসলামকে এর পূর্ববর্তী ধর্ম তথা ইহুদি, 
খৃষ্টান এর ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ধর্ম বলে ধরে নেই , তাহলে দেখব ইহুদী বা খৃষ্টানদের ঈশ্বর 
কখনই কোন কসম কাটে নি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কখনো কসম কাটার দরকার পড়ে না।কারন তার 
উর্ধতন কেউ নেই যার নামে কসম কাটা যায়।অধ:স্তনরাই তার উর্বতনের নামে কসম কাটে। যেমন 
সন্তানরা তার মা বাবার নামে কসম কাটে, মা বাবা কসম কাটে আল্লাহর নামে। আল্লাহ্‌র কোন 
উধ্বতন নেই, তাই তার কসম কাটারও কেউ নেই।সুতরাং উপরোক্ত আয়াত সমূহের কসমকাটার 
ঘটনাগুলো যৌক্তিকভাবেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর হতে পারে না। আরবের পৌত্তলিকরা তাদের দেব 
দেবীদের নামে কসম কাটত। কারণ তাদের কাছে তাদের দেবদেবী গুলো ছিল উর্ধ্বতন বা উচ্চ মর্যাদার 
ও স্বর্গীয়। যেমন- হিন্দুরা কসম কাটে তাদের দেব দেবীর নামে, বলে- মা কালীর দিবিবি, মা দুর্গার 
দিব্বি, ভগবানের কিরে এরকম। দিব্বি বা কিরে মানে হলো কসম। সুতরাং এ ধরনের কসম কাটার 
ঘটনা দৃষ্টে এটাই প্রতীয়মান হয় যে মোহাম্মদই মূলত: আল্লাহর বানীর নামে আরব পৌজুলিক দেব 
দেবীর নামে কসম কাটছেন। চন্দ্র, সূর্য, বায়ু এসবই ছিল পৌত্তলিকদের দেব দেবীর নাম বা এদের এক 
একজন দেবতা বা দেবী ছিল।এটা অনেকটাই হিন্দুদের দেব দেবীর অনুরূপ। হিন্দুদের কাছেও সূর্য , 
চন্দ্র, বায়ু এসবের একজন করে দেবতা বা দেবী আছে। যেমন- সূর্য দেবতা হলো বিষ্তু, চন্দ্র দেবতা 
হলো সোম, বায়ুর দেবতা হলো পবন ইত্যাদি। এটা পৌত্তলিক কুরাইশদেরকে তার দলে টানার একটা 
প্রচেষ্টা ছিল মোহাম্মদের। তার ধারণা ছিল এভাবে পৌত্তলিকদের দেব দেবীর নামে কসম কাটলে 
হয়তবা কুরাইশরা তার কথা বা নবুয়ত্রের দাবী মেনে নেবে। কিন্তু এতেও কুরাইশদেরেকে দলে টানা 
যায়নি। এখানেই কিন্ত বেশ আশ্চর্য হতে হয় যে এর পরেও কুরাই শরা কেন মোহাম্মদের দলে ভেড়েনি। 
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আর উপোরক্ত আয়াতসমূহ যে কুরাইশদেরকেই লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে তার প্রমান হলো সূরাগুলো 
মক্কাতে অবতীর্ণাকোরান ভালমতো পড়লে দেখা যাবে, মদিনায় অবতীর্ণ কোন আয়াতে এভাবে এসব 
জড় বস্তুতে কসম করে আল্লাহ তথা মোহাম্মদ কোন আয়াতের কথা বলেননি। কেন বলেন নি? কারন 
অতি স্পষ্ট।নানা কায়দায় ও কৌশলে মদিনার লোকদের আনুগত্য মোহাম্মদ মদিনাতে যাওয়ার আগেই 
অর্জন করেছিলেন। তিনি যখন মক্কা ছেড়ে মদিনাতে ঘাটি গাড়েন প্রায় সাথে সাথেই মদিনার অধিকাংশ 
লোক মোহাম্মদের আনুগত্য প্রকাশ করে।ফলে সেখানকার মানুষদের মন যুগিয়ে কোন আ য়াত 
নাজিলের কোন দরকার ছিল না, যে কারনে কোন জড় বন্ত বা দেব দেবীর নামে কসম কাটারও 
দরকার পড়েনি।তিনি আল্লাহর ওহীর নামে যাই বলতেন সবাই তা বিশ্বাস করত, এ ব্যপারে কারো 
কোন প্রশ্ন থাকত না৷ প্রশ্ন করার দরকারও মনে করত না। কারণ তারা ইতোমধ্যেই মোহাম্মদের কথায় 
এরক্যবদ্ধ হয়ে মদিনার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া বানিজ্য পথের নিরীহ বানিজ্য কাফেলার ওপর 
আতর্কিতে আক্রমনের মাধ্যমে পাওয়া গণিমতের মালের ভাগ পেতে শুরু করেছে যার ফলে তাদের 
দারিদ্র কিছুটা হলেও ঘুচেছে, তাহলে খামোখা মোহাম্মদের সাথে তর্ক বিতর্ক করা কেন? এ ছাড়া 
মোহাম্মদ বলেছেন- কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হলে সে গাজী তো হবেই পরন্ত যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে 
প্রাপ্ত দ্রব্য সামগ্রী গণিমতের ভাগ হিসাবে পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে তাদের তরুণী স্ত্রী ও মা- 
বোনদেরকে যাদের সাথে অবাধে যৌন ফুর্তি করা যাবে , আর যদি মারা যায় তাহলেও ক্ষতি নেই- 
সোজা বেহেস্ত যেখানে অপেক্ষায় আছে ৭২ টা আয়তলোচণা চিরযৌবনা হুর যাদের সাথে বেহেস্তে 
প্রবেশ করা মাত্রই অবাধে যৌনানন্দ করা যাবে যার কোন শেষ নেই। তৎকালীন আধা সভ্য আরবদের 
কাছে এর চাইতে বড় প্রাপ্তি আর কি থাকতে পারে। সুতরাং মোহাম্মদের কথায় চললে বা মোহাম্মদকে 
বিশ্বাস করলে ইহজগত ও পরজগত উভয় জগতেই লাভ। সুতরাং তার বিরুদ্ধে যাওয়ার কি দরকার ? 
কুরাইশরা কেন মোহাম্মদের দলে ভেড়েনি তার বিশ্লেষণ করা কঠিন নয়। তৎকালীন মক্কার 
কোরাইশদের সমাজব্যবস্থা, এতিহ্য, আচার আচরন, স্বভাব চরিত্র এসব বিশ্লেষণ করলেই সহজে তা 
বোঝা যায়।কোরাইশ বংশের মানুষ হলেও মোহা ম্মদ ছিলেন এতিম ও হতদরিদ্র একজন মানুষ যিনি 
পরবর্তী জীবনে ধণী বিধবা বিবি খাদিজাকে বিয়ে করে স্বচ্ছল হন। স্বচ্ছল অর্থাৎ মোহাম্মদ তার স্ত্রীর 
সম্পদের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকেন৷ স্ত্রীর ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা মানুষকে সেই সময়কার 
আরব সমাজে মোটেও সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো না।বর্তমান সমাজেও এ ধরণের মানুষকে 
কেউ সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে নাসে সময়ে আরব সমাজে পৌরুষত্ব ও বীরত্বকে মর্যাদার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হতো। যারা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌরুষতু ও বীরত্ প্রদর্শন করতে পারত তাদের নামে 
তখনকার সময়ের কবিরা কবিতা রচনা করত যা মানুষের মুখে মুখে ফিরত। চাচা আবু তালিবের 
পোষ্য হিসাবে কিশোর ও যুবক মোহাম্মদ দুম্বা, উট ও মেষ চরাতেন। কুরাইশদের কখনো কোন যুদ্ধে 
অথবা কোন ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় মোহাম্মদ তার রণকৌশল বা শৌর্য বীর্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। 
এমনকি তিনি যখন রাজশক্তির অধিকারী হন, বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন ও নেতৃত্ব দেন, তখনও 
দেখা যায় মোহাম্মদ তেমন কোন শৌর্য বীর্ষের পরিচয় দিতে পারেন নি। এমন কোন নজির হাদিস বা 
তাঁর জীবনীতে নেই যে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোন শক্রকে কখনো পরাজিত করে হত্যা করতে পেরেছেন। 
সেই তখনকার সময়ে সৈন্যবাহিনীর নেতাও সামনে থেকে শক্রদের সাথে যুদ্ধ করত ও শক্র সৈন্যকে 
পরাজিত করে তাদেরকে হত্যা করত। মোহাম্মদ অনেকগুলো যুদ্ধেই সরাসরি অংশগ্রহন করেছেন ও 
নেতৃত্ব দিয়েছেন কিন্তু দেখা যায় তিনি কখনই সামনের কাতারে দাড়িয়ে যুদ্ধ করেন নি , বরং শক্ত 
লৌহ্বর্ম পরে পিছনের কাতারে থাকতেন। তা সত্তেও বিভিন্ন কায়দায় বিভিন্ন হাদিসে মোহাম্মদের শৌর্য 
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বীর্ষের পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হলেও একটু ভাল করে সেগুলো পড়লে বোঝা যাবে যে তা আদৌ 
শৌর্য বীর্যের পরিচায়ক কোন ঘটনা ছিল না। তারপরেও হাদিস লেখকেরা তার শৌর্ষের বর্ণনা দেয়ার 
চেষ্টা করেছেন কারন তারা তাদের ওস্তাদের এ ধরণের গুণ যে নেই তা মেনে নিতে পারেন নি। 
যাহোক, এ ধরণের একজন হত দরিদ্র, শৌর্ষ-বীর্যবিহীন, স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল মানুষকে অহংকারী , 
দান্তিক ও শৌর্ষবীর্ষের পুজারী কুরাইশরা তাদের ধর্মিয় বা রাজনৈতিক নেতা - কোনভাবেই মেনে নিতে 
রাজী ছিল না। একারনেই মোহাম্মদ এতবার কুরাইশদের দেব দেবীর নামে কসম কাটার পরেও তারা 
মোহাম্মদকে তাদের ধর্মগুরু বা রাজনৈতিক নেতা -কোনভাবেই মেনে নেয় নি। 


এ গেল আল্লাহর জড় বস্তকে কসম কাটার কথা। অথচ মোহাম্মদ অন্যকে জড় বস্ত তো বটেই, 
এমনকি তাদের পিতার নামেও কসম কাটতে নিষেধ করছেন। যেমন নিচের হাদিস- 


ইবনে উমর বর্নিত, ওমর ইবনে খাত্তাব যখন একদল উট আরোহীদের সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন তার 
সাথে আল্লার রসুলের সাথে দেখা হলো। ওমর তার পিতার নামে কসম কাটলেন কোন একটা ব্যপারে। 
তখন নবী তাকে বললেন- ওহে, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামে কসম কাটতে নিষেধ 
করেছেন, তাই যে কেউ কখনো কোন কসম কাটতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে কসম কাটে অথবা 
চুপ থাকে। সহী বুখারী, বই-৭৮, হাদিস-৬৪১ 

তার মানে কেউ কসম কাটলেও সে যেন আল্লাহর নামে কসম কাটে। যেমন মোহাম্মদ বার বার 
আল্লাহর নামে কসম কাটতেন, তার কিছু নমুনা- 


আনাস বিন মালিক বর্ণিত, একজন আনসার মহিলা তার কতকপ্তলো বাচ্চাসহ নবীর নিকট আসল 
এবং নবী তাকে বললেন, আল্লাহর কসম যার হাতে আমার প্রাণ, তুমি হলে আমার সবচাইতে পছন্দের 
মানুষদের একজন, এবং তিনি এ কথাগুলো তিনবার উচ্চারণ করলেন। সহী বুখারী , বই-৭৮, হাদিস- 
৬৪০ 

আনাস বিন মালিক বর্ণিত, আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর প্রতি যথাযথভাবে সিজদা 
কর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর, কারন, আল্লাহর কসম যার হাতে আমার প্রাণ, যখন তোমরা তা কর আমি 
আমার পিছনের সবকিছু দেখতে পাই। সহী বুখারী , বই-৭৮, হাদিস-৬৩৯ 

আবু বকর ইবনে আবি শায়বাহ বর্ণনা করেছেন - আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ বলেন, রাসুলুল্লাহ 
এরশাদ করেছেন, তোমরা দেব দেবীর নামে ও তোমাদের বাপ-দাদাদের নামে শপথ করিও না। সহী 
মুসলিম, বই-১৫, হাদিস-৪০৪৩ 

সবগুলো হাদিস কিতাব থেকে দেখা যাবে মোহাম্মদ বহুবার, বার বার এভাবে আল্লাহর নামে কসম 
কাটছেন।তার এভাবে কসম কাটার অভ্যাসটা দেখা যাচ্ছে আল্লাহর চরিত্রেও আছে। যেখানে মোহাম্মদ 
তাঁর উম্মতদেরকে তাদের বাপের নামে কসম কাটতে নিষেধ, দেব দেবী বা বাপ-দাদাদের নামে কসম 
কাটতে নিষেধ করে তার পরিবর্তে আল্লাহর নামে কসম কাটতে উপদেশ দিচ্ছেন এবং নিজে বার বার 
আল্লাহর নামে কসম কাটছেন সেখানে আল্লাহ নিজে স্বয়ং কসম কাটছেন কতিপয় জড়বন্তর নামে। 
যেন চন্দ্র, সূর্য, তারকা, বায়ু, ফেরেস্তা আল্লাহর প্রভূ, কি তাজ্জব কারবার! এটা আসলে আল্লাহর দোষ 
না। প্রাক ইসলামিক যুগে আরব প্যগানরা তাদের দেব দেবীদের নামে কসম কাটত। তাদের দেব 
দেবীগুলোও ছিল চন্দ্র, সূর্য, তারকা ইত্যাদির নামে। মোহাম্মদ সেই পৌত্তলিকদের এঁতিহ্য মোতাবেকই 


1488 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বার বার কসম কাটতেন যার প্রভাব তার কল্পিত আল্লাহর ওপর পড়েছে। কোরানের আল্লাহ যেহেতু 
মোহাম্মদের মতই বার বার কসম কাটছে, তাও আবার জড় বস্তুর নামে, সেক্ষেত্রে কোরানে বর্ণিত 
মোহাম্মদের আল্লাহ প্রকৃতই সর্বশক্তি মান অষ্টা কি না সে ব্যপারে ঘোরতর সন্দেহ থেকেই যায়।কারণ 
আল্লাহর এ ধরনের জড় বস্তুর নামে করা কসমের সোজা অর্থ দাড়ায় যে আল্লাহর কাছে চাঁদ, সূর্য, 
বায়ু ফেরেস্তা এরা সবাই তার চেয়ে বেশী স্বর্গীয় ও ক্ষমতাশালী। 


শুধু এখানেই শেষ নয়। মোহাম্মদ কোন প্রতিজ্ঞা করলেও তা যে কোন সময় ভংগ করতে পারতেন, 
মোহাম্মদের আল্লাহ এতটাই মোহাম্মদকে পক্ষপাতীতু করেছেন যে, মোহাম্মদ কোন ব্যাপারে কারো 
কাছে প্রতিজ্ঞা করলেও তা রক্ষা বা পালন করার দায় তার ছিল না। আর তিনি তার উম্মতদেরকেও 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। যেমন- 


আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত- তিনি রাসুলুল্লাহর কাছ থেকে বলতে শুনেছেন , যে কোন শপথ গ্রহণ করে 
অথচ পরে অন্য বস্তুকে উত্তম মনে করে, তবে সে যেন সেই উত্তম বস্তকেই গ্রহণ করে।সহী মুসলিম , 
বই-১৫, হাদিস-৪০৫৩ 

উবায়ছুল্লাহ ইবনে মুয়ায বর্ণনা করেছেন- আদী ইবনে হাতেম বলেন, রাসুলুল্লাহ বলেছেন যে ব্যক্তি 
কসম করার পর তার বিপরীত বস্তকে উত্তম মনে করে তখন যেন সে সেই উত্তম বস্তকেই গ্রহণ করে 
ও কসম বর্জন করে।সহী মুসলিম, বই-১৫,হাদিস-৪০৫৭ 

সমাজে কোন ব্যক্তি যদি বার বার প্রতিজ্ঞা করে তা ভঙ্গ করে তাকে লোকজন আর বিশ্বাস করে না বা 
তাকে লোকজন ঠক বা প্রতারক বলেই গণ্য করে। আমাদের মহানবী সেটা নিজে যেমন করেছেন 
তেমনি তিনি তাঁর সাহাবীদেরকেও করতে নির্দেশ করেছেন। এখানে বলা হচ্ছে- যে ব্যাক্তি কসম করার 
পর তার বিপরীত বস্তকে উত্তম মনে করে তখন সে যেন সেই উত্তম বস্তকেই গ্রহণ করে।তার মানে 
কেউ কোন কিছুর কসম কাটার পরে তার মনের পরিবর্তন ঘটলে সে সাথে সাথেই সেটা পরিবর্তন 
করতে পারবে। কসম কাটার বিষয়টি আসলে কি? কসম কাটা হলো কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা৷ 
যেমন- এক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল সে কিছু মানুষকে দান খয়রাত করবে। পরে চিন্তা করে দেখল এভাবে 
দান খয়রাত করলে তার সম্পদ কমে যাবে এবং এটাকেই সে উত্তম মনে করল। তখন মোহাম্মদের 
বিধাণ অনুযায়ী সে এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে বাধ্য নয়, আর এটা না করাটা তার জন্য কোন অনৈতিক 
ব্যপারও নয়। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা নানা বিষয়ে জনগণের কাছে প্রতিজ্ঞা করে 
থাকে।পরে দেখা যায় ক্ষমতায় যাওয়ার পর সে সব প্রতিজ্ঞা তারা ভূলে যায়। মহানবীর বিধাণ 
মোতাবেক এটা কেন অনৈতিক কাজ নয়। কারন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতেই হবে তেমন কোন 
বাধ্যবাধকতা আল্লাহর বিধাণে নেই। আর যেটা আল্লাহর বিধাণে নেই বলে মানুষ জানে তা রক্ষা পালন 
করার কোন আবশ্যকতাও থাকতে পারে না। বিষয়টা ধর্মভীরু নেতারা বোধ হয় ভালমতোই জানে সে 
কারনে দেখা যায় প্রতিজ্ঞা পূরন না করার পরেও তাদের মধ্যে কোন অন্যায়বোধ কাজ করে না। 
আমাদের মহানবীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের একটা বড় উদাহরণ হলো মক্কা বিজয়ের পর মক্কা বাসীদের দেয়া 
নিরাপত্তার আশ্বীস। কথিত আছে মক্কা বিজয়ের পর তিনি একটি জমায়েতে এই বলে সবাইকে নির্দেশ 
দেন যে - কাউকে বিনা কারনে খুন করা যাবে না, কারও সম্পদ লুঠ করা যাবে না, কারও বাড়ীঘর 
বাগান ধ্বংস করা যাবে না। মোহাম্মদের এ ধরণের ঘোষণাকে ইসলামী পন্ডিতরা খুব উচ্চকণ্ঠে এই 
বলে প্রশংসা করে থাকে যে হাতে পাওয়ার পরেও তিনি কারও ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি বরং 
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তিনি সবাইকে নিরাপতার আশ্বাস দিয়েছেন।কারও প্রতি জুলুম অত্যাচার করেন নি। অথচ এটা যে 
মোহাম্মদের একটা শ্রেফ রাজনৈতিক কুট চাল ছিল তা তারা উল্লেখ করতে ভুলে যান। মাত্র ছয়মাসও 
যায়নি - এর পরেই মোহাম্মদ তার আসল চেহারায় আবির্ভূত হন। আল্লাহর ওহীর নামে মোহাম্মদ কি 
বলছেন তা দেখা যাক- 

সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে , যাদের সাথে তোমরা 
চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। সূরা- আত তাওবাহ, ০৯:০১ 

অর্থাৎ মোহাম্মদ এখন শক্তিশালী, অমুসলিমদের সাথে পূর্বে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি তার আর দরকার 
নেই অতএব তা এখন এক তরফা ভাবে বাতিল। যে কোন ধরণের চুক্তির অর্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, আর 
এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অবশ্যই নিজের অনুকূলে) এ ধরণের প্রতিজ্ঞা পালনের কোন দায়ও 
তাই নেই মোহাম্মদের।এটা যে অনৈতিক কোন কাজ নয় তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এটাকে আল্লাহর 
ওহীর নামে বিধিবদ্ধ করা হচ্ছে। কোরানের আল্লাহ তাই কোন নৈতিকতার ধার ধারে না। এ আল্লাহ 
কোন রকম নৈতিকতার ধার তো ধারেই না, পরন্ত প্রচন্ড জুদ্ধ, নিষ্ঠুর ও রক্তলোলুপ এক আল্লাহ যার 
হুংকার শোনা যাচ্ছে এর পরের আয়াতগুলোতেই- 


তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি বদ্ধ, অতপরঃ যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি 
এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত 
পূরণ কর। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন। সূরা - আত তাওবাহ, ০৯:০৪ 

উপরোক্ত আয়াত পড়লে মনে হবে আল্লাহ খুব ন্যায় পরায়ণ, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে তিনি অনিচ্ছুক। 
চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু আসলে বিষয়টি মোটেই তা নয় তা কিন্তু 
পূর্বোক্ত ০৯:০১ আয়াতেই পরিষ্কার। সেখানে পরিষ্কার বলা হচ্ছে-সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ্‌ ও তাঁর 
রসুলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। আল্লাহ চুক্তি 
পর্যন্ত পূরণ কর। কিন্তু আসলে এটা যে একটা ভাওতাবাজি তা বোঝা যাচ্ছে নীচের আয়াতে- 
অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর 
এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু দি তারা তওবা 
করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা- আত তাওবাহ, ০৯:০৫ 

অর্থাৎ আর কোন চুক্তির ধার ধারতে আল্লাহ তথা মোহাম্মদ অনিচ্ছুক। উপরোক্ত আয়াতগুলো পড়লে 
বোঝা যাচ্ছে মোহাম্মদ খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়া করেছেন যে কারনে 
আয়াতগুলোর বক্তব্য দারুনরকম গোলমেলে ও স্ববিরোধী। প্রথমে আল্লাহ বলছে- সম্পর্কচ্ছেদ করা 
হল, এর পরেই বলছে- চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। আবার এর পর পরই বলছে - 
অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও , তাদের বন্দী কর 
এবং অবরোধ কর। সম্পর্কচ্ছেদ করার পর চুক্তির মেয়াদ পূরণ করতে বলা অর্থহীন। আবার তার 
পরেই যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই মুশরিকদের হত্যা করতে আদেশ করার অর্থই হলো পূর্বোক্ত 
সম্পর্কচ্ছেদ করাকে সমর্থন করা। সুতরাং পুরো বিষয়টিই স্ববিরোধী , গোলমেলে। এর কারনও আছে- 
তখন দৃশ্যপট এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল যে তখন মোহাম্মদ আসলে কোন্‌ টা করবেন এ ব্যপারে 
দোটানার মধ্যে ছিলেন। মাত্র আড়াই বছর আগে মোহাম্মদ মক্কাবাসীদের সাথে শান্তি চুক্তি করেছেন 
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যাকে হুদায়বিয়ার সন্ধি বলা হয়, এর পরেই তিনি এতটাই শক্তিশালী হয়ে গেছেন যে মক্কা বিজয়ের 
মত ক্ষমতা তার হাতে।ওদিকে তার বয়স বেড়ে যাচ্ছে, তখন বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে, আরব রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার তা যে স্বপ্ন তা অপূরণ রয়ে গেছে। তাই তার দরকার অতি সত্তর মক্কা দখল করা।আর তাই 
তার বাহিনী সহ মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেন। আর এ অভিযানের প্রেক্ষাপটেই এসব আল্লাহর 
বানী ও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার কাহিনী। 

শুধু তাই নয়, যে মোহাম্মদ মক্কা বিজয়ের পর শান্তির কথা বলেছিলেন তার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ে 
হুংকার- 

আমি আরব ভূমি থেকে ইহুদি ও খৃষ্টানদেরকে উচ্ছেদ করব , মুসলিম ছাড়া এখানে আর কেউ থাকবে 
না। সহী মুসলিম, হাদিস-৪৩৬৬ 

এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ থেকে যে বিষয়টি প্রনিধাণযোগ্য তা হলো- ইসলামে সভ্য সমাজে প্রচলিত রীতি নীতির 
কোন মূল্য নেই, একই সাথে মুসলমানদের সাথে কোন রকম চুক্তি করা বিপজ্জনক ও তারা 
বিশ্বাসঘাতক, কারন তারা যে কোন সময়েই সে চুক্তি ভঙ্গ করার অজুহাত খুজে নিয়ে তা ভঙ্গ করতে 
পারে ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে এবং এর জন্য তারা কোন অনুতাপ তো করবেই না বরং এ 
ভেবে উল্লসিত হবে যে এটা তো আল্লাহ ও তার রসুলই তাদেরকে শিখিয়ে গেছেন। বর্তমানে পৃথিবীর 
বিভিন্ন মুসলিম দেশে আমেরিকা নাকি অত্যাচার , নির্যাতন, দখলদারিতু কায়েম করেছে। এতে মুমিন 
বান্দারা কেন যে এত শোরগোল করে তা বোঝা মুশকিল। তাদের তো বরং উল্লসিত হওয়া উচিত এ 
ভেবে যে এসব নাসারা ইহুদীরা আল্লাহ ও তার রসুলের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এসব করছে। ইসলাম 
শিক্ষা দিয়েছে-বিশ্বাসঘাতকতা করতে , আমেরিকানরা সেটারই চর্চা করছে, এতে তো প্রকারান্তরে 
ইসলামের শিক্ষাকেই সম্প্রসারিত করা হচ্ছে, এতে কি মুসলমানদের উল্লাস প্রকাশ করা উচিত নয়? 
মুসলমানদের মনের মধ্যে যে গোপণ দুরভিসন্ধি আছে , কোরান হাদিস পড়ে অমুসলিমরা সেসব জেনে 
যদি এখন সবাই একজোট হয়ে, গোটা দুনিয়া থেকে মোহাম্মদের দেখানো পথে মুসলমানদেরকে 
উচ্ছেদ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে তাহলে তাদেরকে কি দোষ দেয়া যায়? 


মক্কার কুরাইশদের পালন করা আরও একটি প্রথা মোহাম্মদ প্রাক ইসলামী যুগে পালন করতেন। তা 
হলো- আশুরার দিন অর্থাৎ মহররম মাসের দশ তারিখে তিনি রোজা রাখতেন। যেমন - 


আয়শা বর্নিত-আশুরার দিন মহররম মাসের দশ তারিখে) ইসলাম পূর্ব অন্ধকার যুগের কুরাইশরা 
রোজা রাখত। মোহাম্মদ নিজেও এদিন রোজা রাখতেন। যখন তিনি মদিনায় হিযিরত করলেন, তিনি 
তখনও এ দিনে রোজা রাখতেন ও সকল মুসলমানকে তা রাখতে নির্দেশ দিলেন। যখন রমজান 

মাসের রোজা চালু হলো তখন তিনি এ দিনের রোজাকে এ চ্ছিক করে দিলেন-তারা ইচ্ছে করলে রোজা 
থাকতে পারত, না হলে দরকার নাই। সহী বুখারী, বই-৫৮, হাদিস-১৭২ 

এখানে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে-কুরাইশরা কাকে সন্তুষ্ট করতে রোজা রাখত ? নিশ্চয়ই তাদের নিজেদের 
আল্লাহ যাকে তারা প্রধান দেবতা মনে করত, ইসলামের আল্লাহ কে। মোহাম্মদ ইসলাম পূর্ব যুগে ঠিক 
একই রকম ভাবে এ রোজা রাখতেন ও বলা বাহুল্য তিনি সেটা করতেন কুরাইশদের আল্লাহকে সন্তুষ্ট 
করার জন্য।কারন এ রোজা উপলক্ষ্যে তিনি কুরইশদের দেব দেবীর মূর্তি ভর্তি কাবা ঘরে গিয়েই তার 
মুনাজাত করতেন। তিনি তার নিজস্ব ইসলামের আল্লাহকে আবিষ্কার করেন যখ ন ৪০ বছর বয়েসে 
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নবুয়ত্ব পান তখন। আর এ আল্লাহকে আবিষ্কার করার পরও তিনি কুরাইশদের প্রথা দশ বছরেরও 
বেশী কাল ধরে বাধ্যতামূলক রাখেন, কারন নবুয়ত্র পাওয়ার দশ বছর পরেই তিনি মদিণাতে হিজরত 
করেন। নবুয়ত্র পাওয়ার পরও দশ বছরের অধিক কাল ধরে তিনি মূর্তি বা পুতুল ভর্তি কাবা ঘরে 
গিয়েই উপাসণা করতেন। এতে করে কি তিনি কুরাইশদের আল্লাহকেই উপাসণা করতেন না 


মত্তব্যসমূুহ 


1. অচেন 


নভেম্বর ১৫, ২০১১ সময়: ১:২১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


অসাধারণ লাগলো লেখাটা। পরবর্তী পর্বের অপেক্ষায় রইলাম। 


আর উপোরক্ত আয়াতসমূহ যে কুরাইশদেরকেই লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে তার প্রমান হলো সুরাগুলো 
মকাতে অবতীর্ণণকোরান ভালমতো পড়লে দেখা যাবে, মদিনায় অবতীর্ণ কোন আয়াতে এভাবে এসব 
জড় বস্তুতে কসম করে আল্লাহ তথা মোহাম্মদ কোন আয়াতের কথা বলেননি। 


খুব ভাল জিনিস তুলে ধরেছেন ত ভাই। এটা কিন্ত আমি আগে চিন্তা করিনি। আমার নজর এড়িয়ে 
গেছে বিষয়টা প্রত্যেকবার, যে জড় বস্তর নামে কসম কাটা শুধু মক্কায় অবতীর্ণ সুরাতেই আছে। 
ধন্যবাদ আপনাকে বিষয়টি তুলে ধরবার জন্য। আর সে জন্য আপনাকে শুভেচ্ছা। ধঁ 


ভবঘুরে এর জবাব: 

নভেম্বর ১৬, ২০১১ লা ১২:২৪ অপরাহু 

অচেনা, 

ধণ্যবাদ। আপনার বা আপনাদের নজর এড়িয়ে যায় বলেই কোরান অভ্রান্ত কিতাব হিসাবে রক্ষা পেয়ে 
যায়। একটু ভাল করে মনযোগ দিয়ে পড়ুন , দেখবেন আরও বহু জিনিস আছে নজরে পড়ার। 


2. 2 
টা... 
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নভেম্বর ১৫, ২০১১ সময়: ৩:১৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে যায়।চলমান হয় ও অদৃশ্য হয় , শপথ নিশাবসান ও 
প্রভাত আগমন কালের, নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী , সুরা-আত-তাকভীর- 
৮১:১৫-১৯ মক্কায় অবতীর্ণ। 


শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্ষের পশ্চাতে আসে, শপথ দিবসের যখন সে 
সূর্যকে প্রথরভাবে প্রকাশ করে, শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে, শপথ আকাশের এবং 
যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর। শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তাঁর, সূরা-আস- 
সামস্‌-৯১:০১-০৬, মক্কায় অবতীর্ণ। 


প্রচন্ড বিস্ফোরক লিখনি। এর বিক্ষোরনের আঘাতে মুহম্মের নবীত্য ও কোরান আল্লাহর বানী হওয়ার 
দাবী উড়ে গিয়েছে। কারন বিশ্ব শ্ষ্টা আল্লাহ্‌ পাক কে তার সৃষ্ট জড় বস্তর প্রতি 

কছম খাওয়াইয়া শুধু একটা অযৌক্তিক কথাই বলেন নাই,মহান বিশ্ব অর্টাকে একটা জড় পদার্থ 
হইতেও হীনতর করিয়া ছাড়িয়াছেন। আরবী ভাসায় ও কোরানের অর্থ বুঝতে অক্ষম সরল সহজে 
বিশ্বাষী মুমিন বান্দা গন এটা জানতে পারলে স্বয়ং নবীর বিরুদ্ধেই শ্লোগানে নেমে যেত পারেন। কারন 
স্বয়ং আল্লাহ কে কারো পক্ষে এ ভাবে হীনতর করার অধিকার নাই। তারপর আবার তিনি নিজেই 
মহান শ্রষ্টার একমাত্র সর্বশেষ ও সর্বশেষ স্বঘোষিত বিশ্বনবী। 


৮ 


ভবহবরে এর জবাব: 
নভেম্বর ১৬, ২০১১ ল্র ১২:৩০ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


কছম খাওয়াইয়া শুধু একটা অযৌক্তিক কথাই বলেন নাই,মহান বিশ্ব অর্টাকে একটা জড় পদার্থ 
হইতেও হীনতর করিয়া ছাড়িয়াছেন। 

যথার্থ মন্তব্য করেছেন। বিষয়টি কিন্তু প্রথমে আমারও বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু পরে দেখি সব ঠিকই 
আছে। 

এ বিষয়ে আমি ছু একজন ইসলামি পন্ডিতকে জিজ্ঞেস করেছি- আল্লাহ কিভাবে জড় বস্তর কসম 
কাটতে পারে যেখানে আমরা মানুষরা আল্লাহর নামে কসম কাটি ? তারা বস্তত এধরণের প্রশ্নের জন্য 
প্রস্তুত ছিল না। তারা কল্পনাও করেনি যে এ নিয়ে কেউ প্রশ্ন করতে পারে। ফলে তাদের সোজা সাপ্টা 
উত্তর ছিল- আল্লাহ যদি কোন কিছুর কসম কাটে তো তাতে সমস্যা কোথায় ? আল্লাহর সব 
কাজকারবার মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়। এখন বুঝুন ঠেলা। 
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আঃ হাকিম চাকলাদারএর জবাব: 
নভেম্বর ১৭, ২০১১ হা ৫:২৯ পূর্বাহ্‌ 
৬ বুরে, 


ফলে তাদের সোজা সাপ্টা উত্তর ছিল- আল্লাহ যদি কোন কিছুর কসম কাটে তো তাতে সমস্যা 
কোথায়? আল্লাহর সব কাজকারবার মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়। 


খুব সুন্দর উত্তর তো। আল্লাহ মানুষকে সত্যপথে আনবার জন্য এই কিতাব মানুষকে দিয়াছেন ,আর 
মানুষ সেই কিতাব ভাল ভাবে নাকি বুঝতে পারেনা। তার অর্থ দাড়ায় মওলানা সাহেব আল্লাহ কে 
নিতান্ত কম বুদ্ধিমান হিসাবে প্রমান করিলেন, যে আল্লাহ এটা জানেননা কি ভাবে ভাষাটা পাঠালে 


মানুষেরা সহজে বুঝতে পারত। 


নভেম্বর ১৫, ২০১১ সময়: ৩:১৯ পূর্বাহ্‌ লিঙ্ক 


পড়ে মুগ্ধ হলাম, অসাধারণ। আপনার লেখার মান যেভাবে বাড়ছে তা সত্যিই ঈর্ষণীয়। 


(আপনার নাম ধরে সারিবদ্ধভাবে কাঁদতে দেখেছি কিছু প্রলাপী মাতালকে , সে কী করুণ কান্না!! এদের 
এত ছুঃখ কী করে দেন বুঝি না জগ) 


আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব হিন্দু ধর্ম নিয়েও একটা সিরিজ পরবর্তীতে লেখার জন্য। 
অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও , তাদের বন্দী কর 
এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা 


করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা- আত তাওবাহ, ০৯:০৫ 
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অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসীদের মত করে মুসলমানরাও বিশ্বাস করে ঈশ্বর থাকলে তা অবশ্যই একটি ধর্মে র 

হবে ও সেটা তাদের ধর্ম, তারা ধর্মের বাইরে ঈশ্বর কল্পনায়ও আনতে পারে না, ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা 
তো অনেক দুর। 

আমি এটা বুঝি না, যিনি নাকি সমগ্র মহাবিশ্বের মালিক, যিনি সকল মানুষের প্রতিপালক, যিনি পরম 
করুণাময় তিনি এরকম একটি কথা বলবেন বলে বিশ্বাস করে কিভাবে মুসল মানরা?? অত্যন্ত ছুর্নখিত 
মুসলিম বন্ধুরা, যেকোনো ভাবে হিসাব করলে মুহাম্মদকে বর্বর আর ভন্ড না বলে পারা যায় না। 


১ 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
নভেম্বর ১৫, ২০১১ 2 ৫:২৩ পূর্বাহ 
সৈকত চৌধুরী, 


আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব হিন্দু ধর্ম নিয়েও একটা সিরিজ পরবর্তীতে লেখার জন্য 


| সৈকত চৌধুরী, 
আমার মনে হয় হিন্দু ধর্ম লয়ে লেখালেখি করার তেমন একটা প্রয়োজন হয়না। 
নিরপরাধ জনসাধারনকে জাহান্নামে পাঠিয়েছে। 


বিদেশে হিন্দুদের যতটুকু মর্যাদা ও সম্মান আছে সেখানে মুসলমান নাম শুনলে আঁথকে উঠে এবং বলে 
তোমরা মুসলমানরা তো মসজিদে গিয়ে শ্রষটার উপাসনাও কর আবার মসজিদ থেকে বের হয়ে শ্র্টার 
নিরপরাধ মনুষ ও মারতে বেরিয়ে পড়। তোমরা তো এরুপ জাতি। 

এসব কথা আমাদেরকে এখানে নিউ ইয়র্কে)শুনতে হয়। 

হিন্দু ধর্মীয় বানী ইহুদী নাছারাদের প্রতি বিদ্যেশ ও প্রতি হিংসার বানী বা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনা 
করেনা, আর মুসলমান ধর্ম ইহুদী নাছারাদের সংগে প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে তাদের সংগে বন্দুত্ব সুলব 
ভাবে বসবাস করতে দেয়না। 

হিন্দুরা গীতা ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়না আর মুসলমানরা কোরান ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য জিহাদ ঘোষনা করে। 

হিন্দু দের তুলনায় মুসলমানদের মধ্যে অনেক গুন বেশী সমস্যা। 

ধন্যবাদ 
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সকত চৌধুরী এর জবাব: 
নভেম্বর ১৫, ২০১১ ৪! ৮:২৮ পূর্বাহ্ণ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


হিন্দু ধর্মীয় বানী ইহুদী নাছারাদের প্রতি বিদ্যেশ ও প্রতি হিংসার বানী বা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনা 
করেনা, আর মুসলমান ধর্ম ইহুদী নাছারাদের সংগে প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে তাদের সংগে বন্দুত্ব সুলব 
ভাবে বসবাস করতে দেয়না। 


আসলে কি তাই? বর্তপ্রথা নামক কুৎসিত প্রথার মাধ্যমে অন্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি শুধু নয় , নিজ 
ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও বিভেদ তৈরী করে রেখেছে হিন্দু ধর্ম। এটা কিন্তু শান্তর থেকেই আগত। নারীর 
প্রতি অন্যান্য ধর্মের তুলনায় কম অবিচার করা হয়নি হিন্দু ধর্মে- যৌতুক, স্ত্রীকে স্বামীর দাসীতে 
রুপান্তর, একদম সম্পদের কোনো ভাগ না দেয়া, বহুবিবাহ ইত্যাদি। এরপর সতীদাহ, নরবলী, 
পশুবলী থেকে আরম্ত করে হেন কোনো আদিম অমানবিক ধর্মীয় প্রথা বাদ নেই যেটা হিন্দু ধর্মে নেই। 
এর মধ্যে আবার ইসকনের মত কিছু ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্টীর আবির্ভাব ছুশ্চিন্তার ব্যাপার। তবে 
বাংলাদেশে যেখানে শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষই মুমিন-মুছলমান সেখানে অন্য ধর্মে খুব একটা প্রভাব 
তৈরী করতে পারবে বলে মোটেও আমার মনে হয় না এবং এখানে ধর্মবিরোধিতা মানেই শেষ বিচারে 
ইসলাম বিরোধিতা কিন্ত এ সংখ্যা লঘুদের মধ্যে যদি মৌলবাদ গজিয়ে উঠে তবে অন্তত তারা তো এর 
জন্য ভুর্ভোগ পোহাবে। 


এখন মুসলমানরা কেন অন্যদের সাথে প্রতিহিংসা পরায়ন আচরণ করে সেটার ব্যাখ্যা বড়ই জটিল। 
মুসলমানরা সকলেই একেকজন মুহাম্মদ হতে চায় সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে। আর ইসলাম ধর্ম 
জন্মগতভাবে রাজনৈতিক ধর্ম, সে সকল কিছুকে দখল করে ফেলতে চায়। মুহাম্মদ কিন্তু নিজেকে নবি 
দাবি করে আধ্যাত্মিক নেতা হন নি বরং যুদ্ধববাজ একনায়কে পরিণত হয়েছিলেন। আরো বেশ কিছু 
ব্যাপার আছে সেগুলো নিয়ে একটা লেখা দেব কিছু দিনের মাঝে । 


প্রতিটি ধর্মই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে নমনীয় হয়েছে, ইসলামও হবে তার জন্য এ দশক 
আমাদেরকে লেগে থাকতে হবে ইসলামকে সে শিক্ষা দেয়ার জন্য, কিন্তু তার মানে অন্য ধর্মকে বাদ 
দিয়ে দেব তানা। 
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আঃ হাকিম চাকলাদারএর জবাব: 
নভেম্বর ১৫, ২০১১ 2 ৯:৪১ অপরাহু 
সৈকত চৌধুরী, 


এখন মুসলমানরা কেন অন্যদের সাথে প্রতিহিংসা পরায়ন আচরণ করে সেটার ব্যাখ্যা বড়ই জটিল। 


ব্যাখা টা তো আমার মনে হয় মোটেই জটিল নয়। ছোট বেলা হতেই শিশুদের মস্তিক্কে দুকিয়ে দেওয়া 
হয়ঃ 

১। মুহাম্মদ একজন আমাদের মত সাধারন মানুষ নন। তিনি অত্যন্ত সত্যবাদী ও সচ্চরিত্রের লোক 
ছিলেন। জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেন নাই। তিনি একজন আল্লাহ প্রেরিত সমস্ত বিশ্ব মানবের জন্য 
একমাত্র সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহানবী।তাকে মনে প্রান সম্মান ও ভক্তি করতে হবে। এমনকি তার 
নামটা মুখে উচ্চারন করতে গেলেও নামের পূর্বে সম্মান সূচক শব্দ “হযরত” এবং নামের পরে 
“ছন্লান্্ছু আলাইহে অছাল্লাম” অর্থাত আল্লাহ তার উপর শান্তি বর্ষিত করুক, এই দরুদ শরীফটি 
অবশ্যই পড়তে হবে। এমনকি যে তার নামটি শুনবে তাকেও অবশ্যই পড়তে হবে। অন্যথায় সে 
মারাত্মক পাপি হইয়া যাইবে। 

কেয়ামতের দিনে সে সুপারিশ পাইবেনা। 

২। কোরান শরীফ নামক এই আরবী ভাসায় লিখিত লাল মলাটের পুস্তক খানি অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় 
মানুষের রচিত সাধারন পুস্তক বা ভাসা নয়। এটা একমাত্র স্যং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাকের 
ভাষা। এটা এতই পবিত্র যে এটা স্পর্ষ করার পূর্বে অজু করিয়া পবিত্র না হইয়া ষ্পর্য করিলেও মহা 
পাপ। এই পুস্তক খানির মধ্যের সম্পূর্ন বক্ত ব্য ও ভাসা স্বয়ং আল্লাহ পাকের নিজস্ক ভাসা বা 
বক্তব্য,ঠিক যেমনটা আমরা আমাদের মনোভাব ও বক্তব্য অন্যদের কাছে প্রকাশ করে থাকি। আর এটা 
তিনি ফেরেস্তা জিব্রাইলের মাধ্যমে নবীর নিকট পাঠিয়েছেন। 

৩। আর এই পুস্তক খানির মধ্যে সমগ্র মানুষের ইহজগত ও পরজগতের শান্তিপূর্ন জী বন ব্যবস্থা 
রয়েছে। 

৪।যারা এটা অনুসরন করিবে তারা আল্লাহর শ্রীয় মুসলমান বান্দা হইয়া বেহেশতে প্রবেশ করিবে। 

৫। আর যারা এটা মানিলনা তারা কাফের। কাফেরদের জন্য অনন্ত কাল নরকের অগ্নি রহিল। 

৬। আর এই কাফেরদেরকে মুসলমান বানাও আর নাহলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদধের্ম যুদ্ধ) ঘোষনা 
করিয়া দাও। আর এই জিহাদে তোমরা মারা গেলে তো সংগে সংগেই বেহেশত বাসী হইবে। 

এ ভাবেইতো মুসলমানদের সংগে অন্য জাতির সংঘর্ষ চিরস্থায়ী হচ্ছে। 


আমার অনেক হিন্দু সহপাঠি বন্ধু বান্ধব ছিল। তাদের অনেক সময় হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাইলে 
তারা বলতো, হিন্দু ধর্মের কাহিনী গুলী সম্পৃণই কালপনিক। এগুলী কখনই বাস্তবে ঘটেনাই। এলয়ে 
আলোচনা করার অর্থ হইল বৃথা সময় নষ্ট করা। 

হিন্দু ধর্ম বিশ্বের অগ্রগতির ধারার সংগে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হওয়াতে প্রতিবন্ধক হচ্ছেনা। এবং তারা 
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অনেক পুরাতন প্রথা বাদ ও দিয়ে ফেলেছে। সেখানে মুসলমান ধর্ম কোন কি ছুই পরিবর্তন আনতে 
নারাজ। তাহলে ইসলাম থাকবেনা। দোজখে চলে যেতে হবে। এজন্য অগ্রগতির প্রচন্ড প্রতিবন্ধক 
হিসাবে কাজ করছে 

হিন্দু ধর্ম অন্য জাতিকে জোর করে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বানাতে চাচ্ছেনা। আর সেখানে মুসলমানরা 
রীতিমত ইতিমধ্যেই জিহাদ ঘোষনা করে দিয়ে বিশ্বময় অশান্তির আগুন জালিয়ে দিয়েছে। 

হিন্দুদের অভ্যন্তরে বর্ন বৈশম্যের মাধ্যমে অনেক অবিচার চালাচ্ছে বটে,মুসলমানরা তার জায়গায় কি 
করতেছে তা দেখার জন্য খুব বেশী ছুরে যেতে হবেনা আপনারই দেওয়া ভিডিওটাই ইনদোনেশিয়াতে 
ছুনি মসলিমরা আহমদিয়াদের কি নৃসংস হত্যা চালাচ্ছে তা দেখার ম ত মানসিক সাহসিকতা টুকুও 
আমার নাই। 

আর শিয়া-সন্নির হত্যাযজ্ঞের সংবাদ তো প্রায় প্রতি দিন ই থাকে। 

ধন্যবাদা 


যাযাবর এর জবাব: 
নভেম্বর ১৫, ২০১১ ল্রা ১১:৩০ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


সম্পূর্ণ একমত। তার সাথে এটাও যোগ করতে চাই যে ইসলামের মত মহাপ্রতারণা তো নেই হিন্দু 
ধর্মে। কুরানে ও ইসমিস্টদের কথায় যে পরিমাণ ভন্ডামী ও স্ববিরোধিতা আছে সেটা তো অন্য ধর্মে 
অতটা নেই। মুসলিমদের এক বিরাট অংশে (৯৯০%) র মধ্যে কুরাণের নিখুঁততা, নবীর চরিত্রের 
নিখততা আল্লাহর নিখুঁততা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভবঘুরের লেখায় আমরা দেখছি সেটা কত বড় 
ভুল। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলের মুসিলিম পড়ুয়াদের মধ্যেও এই নিখুঁততায় 
বিশ্বাস। হিন্দুদের মধ্যে বেশির ভাগই জানে যে হিন্দু শাস্ত্রের কথা মানুষ স্‌ ষ্ট বা কাল্পনিক। আর এখানে 
কোন স্ববিরোধিতা বা ভন্ডামী নেই। এটা মান না মান নিয়ে বিরাট কোন মাথা ব্যাথা নেই হিন্দুদের 
মধ্যে। 


2১৫24 

ভবদ্বরে এর জবাব: 

নভেম্বর ১৬, ২০১১ লা ১২:৫০ অপরানু 
যাযাবর, 


1498 
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হিন্দুদের মধ্যে বেশির ভাগই জানে যে হিন্দু শান্ত্রে কথা মানুষ সৃষ্ট বা কাল্পনিক। আর এখানে কোন 
স্ববিরোধিতা বা ভন্ডামী নেই। এটা মান না মান নিয়ে বিরাট কোন মাথা ব্যাথা নেই হিন্দুদের মধ্যে। 


অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দুর ক্ষেত্রে আপনার উপরোক্ত কথা গুলো ঠিক বলেই মনে হয়। যে কারনেই 
এমনকি কোন ধার্মিক হিন্দুকে যদি একটা বোমা দিয়ে বলা হয় এটা গায়ে বেধে মসজিদে গিয়ে 
ফোটাও তাহলে সোজা স্বর্গে যেতে পারবে , আমার ধারণা বর্তমান বিশ্বে সেরকম একটা হিন্দুকেও 
খুজে পাওয়া যাবে না। 


০ 

আতাউল হক কাঞ্চনএর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১২ গা ৮:০২ অপরাহু 

ভুযাযাবর, 

হিন্দুদের সম্পর্কে আপনার মত সমর্থন করতে পারছিনা। //ইসলামের মত মহাপ্রতারণা তো নেই হিন্দু 
ধর্মে। কুরানে ও ইসমিস্টদের কথায় যে পরিমাণ ভন্ডামী ও স্ববিরোধিতা আছে সেটা তো অন্য ধর্মে 
অতটা নেই।//- ধর্মে ভণ্ডামি সবধর্মেই গুণগতভাবে একই। 

/ হিন্দুদের মধ্যে বেশির ভাগই জানে যে হিন্দু শান্ত্রের কথা মানুষ সৃষ্ট বা কাল্পনিক। আর এখানে কোন 
স্ববিরোধিতা বা ভন্ডামী নেই। এটা মান না মান নিয়ে বিরাট কোন মাথা ব্যাথা নেই হিন্দুদের মধ্যে // 
এটি কোনভাবেই মানা যায়না। ভারতে বেশীরভাগ মানুষ হিন্দু এবং তারা মুসলিমদের মতোই স্বধর্মে 
অযৌক্তিকভাবে বিশ্বাসী। এখানে বহু ডাক্তার, বিজ্ঞানী এবং শিক্ষিত মানুষ ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন 
পরস্পর-বিরোধীতা দেখেনা। 


ঢা, 


নো আবুল হোসেন 71 এর জবাব: 
নভেম্বর ১৫, ২০১১ ৪ ৯:৩৯ পূর্বাহ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 

সহমত। ই 


১ 


আঃ হাকিম চাকলাদারএর জবাব: 
নভেম্বর ১৫, ২০১১ ৪ ৭:২৬ অপরাহু 
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মো. আবুল হোসেন মিঞা, 
ধন্যবাদ আপনাকে ও,কারন আমার সমস্যাটা কোথায় তা আপনি বুঝতে পেরে আমার সংগে একমত 
হয়েছেন। 


যাযাবরএর জবাব: 
নভেম্বর ১৫, ২০১১ ৪ ১১:০১ অপরাহ্ণ 
সৈকত চৌধুরী, 


আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব হিন্দু ধর্ম নিয়েও একটা সিরিজ পরবর্তীতে লেখার জন্য। 


সৈকত ভাল মনেই এই অনুরোধ করেছেন সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ নেই। লিন্ত ভবঘুরেকে আমার 
অনুরোধ এই ফাঁদে পা না দিতে। এই অনুরোধের আগেই যদি তিনি নিজেই এটা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে 
থাকেন তাহলে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু সেটা না হলে আমার মত এই যে এটা করলে 
ইসলামিস্টদের বিরাট ফেভার করবেন উনি। আপনার যে শ্রম ও বিশ্লেষণ ইসমালের সমালোচনায় লগ্নি 
করছেন সেটা মারাত্মতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালে। ইসলামিস্টরা তাই চায়। কারণ 
তাঁর ক্ষুরধার লেখনীতে তাদের যারপর নাই ক্ষতি আর গাত্রদাহ হচ্ছে। এখন তারা তাদের ঘা চাটতেই 
ব্যস্ত। আব্দুল হাকিম চাকলাদারের সঙ্গে পূর্ণ সহমত জানিয়ে বলছি হিন্দু ধর্মের ত্রুটি প্রাধান্যের 

সিড়িতে তলার দিকে। জাতিভেদ একটা ভারতীয় সমস্যা তোও সব জায়গায় নয়)। এটা বিশ্বের সমস্যা 
নয়। তাই ভবঘুরেকে অনুরোধ ইগলের মত টার্গেটে ফোকাসস করে লিখে যান। একাজ শেষ হয় নি। 
এখনো অনেক বাকী। হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে কারও কিছু জানতে চাইলে যারা হিন্দু ধর্মে বিশেষজ্ঞ আর 
লিখতে উৎসাহী তাঁরাই বরং এগিয়ে যাক। এমন নয় যে এমনটি হয় নি। অভিজিৎ এরকম লিখেছেন 
আগে যতদুর মনে হয়। 


৮6৯৯২ 
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রাইট স্মাইল এর জবাব: 
নভেম্বর ১৫, ২০১১ ৪ ১১:২৯ অপরাহ 
যাযাবর, ভাল বলেছেন, আমারও তাই মনে হচ্ছে। 


এ 
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আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
নভেম্বর ১৬, ২০১১ ঞ ৩:০৭ পূর্বাহণ 
যাযাবর, 


সৈকত ভাল মনেই এই অনুরোধ করেছেন সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ নেই। লিন্ত ভবঘুরেকে আমার 
অনুরোধ এই ফাঁদে পা না দিতে। 


সম্পূর্ন একমত। 


এ ২ 
2 
৯) 

হ্‌ বু 


সা ৯৪ ॥ 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
নভেম্বর ১৬, ২০১১ লা ১২:৩৪ অপরাহু 
সৈকত চৌধুরী, 


আপনার তারিফের জন্য ধণ্যবাদ। আপনারার তারিফ করেন বলেই তো লিখতে উৎসাহ বোধ করি। 
খোদ আল্লাহই যেখানে সব সময় মানুষের কাছ থেকে তারিফ বা তোষামোদ কামনা করে , আমি তো 
সামান্য মানুষ ! 


আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব হিন্দু ধর্ম নিয়েও একটা সিরিজ পরবর্তীতে লেখার জন্য৷ 


শুধু হিন্দু নয়, খৃষ্টান, ইহুদি ও বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে লেখার ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে। তবে আগে যেমন বার 
বার বলেছি- ইসলাম ছাড়া বর্তমান দুনিয়াতে আর কোন ধর্ম সমস্যা সৃষ্টি করছে না , তাই ওগুলো 
নিয়ে লেখার তেমন তাগিদও নেই। তবে ভবিষ্যতে অবশ্যই লিখব যদি ততদিন বেঁচে থাকি। 


চা 
আতাউল হক +ক7ধ৪৮7এর জবাব: 


ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১২ গু ৮:১৩ অপরাহু 

ভিভবঘুরে, 

//ইসলাম ছাড়া বর্তমান দুনিয়াতে আর কোন ধর্ম সমস্যা সৃষ্টি করছে না , তাই ওগুলো নিয়ে লেখার 
তেমন তাগিদও নেই।/- 

ভারতে হিন্দুরা ১৯৯২তে বাবরি মসজিদ ভেঙেছে। গুজরাট দাঙ্গা হিন্দুরাই ঘটিয়েছিল।(যদিও গোধরা- 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনেকেই একে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্ত একটা গণতান্ত্রিক দেশে বিচার- 
ব্যবস্থা, প্রশাসনকে এড়িয়ে দাঙ্গা করা কি কোন সমস্যা নয়?) 

ইজরায়েলের গা-জোয়ারী কি ইহুদিদের ধর্মোন্মত্ততা নয়? 

আমার মনে হয়, প্রত্যেকটা ধর্মই কিন্তু সামাজিক ও চেতনাগত অগ্রসরতার বিপক্ষে। চিরকালের মতো 
আজও এটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিগুলির হাতে রঙের তাস। 


্ 
নর 
এ, 


7/0/24 এর জবাব: 
নভেম্বর ২৮, ২০১১ এ ১:১৬ পূর্বাহ্‌ 
সৈকত চৌধুরী, 


ঠিক ঠিক, হিন্দু ধর্ম নিয়ে লিখতে হবে ৬ লিখতে হবে শর) | এবং শুধু হিন্দু ধর্মই নয়, সব ধর্ম 
নিয়েই লিখেতে হবে শ।/ লিখতে হবে ৮ | কারা কারা আমার দাবিতে একমত হাত তোলেন ৩, 


7/9/2,4এর জবাব: 
নভেম্বর ২৮, ২০১১ গ্রা ১:৩০ পূর্বাহু 
উপরের সবগুলো মন্তব্য না পড়েই মন্তব্য করেছিলাম। তো সব পড়ে এখন মনে হচ্ছে অন্যান্য ধর্ম 


নিয়ে এই মুহুর্তে লেখার জন্য লেখককে চাপ না দেওয়াই উত্তম। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে 
জানতে ইচ্ছা করে। লেখক সময় পেলে অবশ্যই লিখবেন ভবিষ্যতে। 


ধন্যবাদ 


নভেম্বর ১৫, ২০১১ সময়: ৩:৪৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
৪ ভবঘুরে, 


এটা পরিষ্কার যে মুহাম্মদ প্রকৃতপক্ষে মক্কাবাসীর দেব -দেবীদের প্রতি বিশ্বাস ছিলনা, শুধু তাদের খুশি 
করে নিজের দলে টানার জন্য তাদের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করতেননা। তাছাড়া সে ইনুদি-খৃস্টান তথা 
অন্য কোন ধর্মের প্রতি বিশ্বাস করত বলে মনে হয়না। তাহলে তার ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাসটি বিশ্লেষণ 
করলে কি বলা যায় না- 


মুহাম্মদ আমাদের মত একজন নাস্তিক ছিল। 


০ 


আকাশ মারলিকএর জবাব: 
নভেম্বর ১৫, ২০১১ 2 ৯:৪৭ পূর্বাহ্‌ 


তাহলে তার ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাসটি বিশ্লেষণ করলে কি বলা যায় না- মুহাম্মদ আমাদের মত 
একজন নাস্তিক ছিল। 

নাস্তিক ছিলেন তবে আমাদের মতো নয়। আমরা পারবো ছয় বছরের শিশুর সাথে সেক্স করতে, 
পুত্রবধুকে বিয়ে করতে, আপন চাচাতো ভাইদের কাছে নিজের মেয়েদের বিয়ে দিতে, বুকের উপর ছুধ 
পানরত শিশুর মাকে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করার আদেশ দিতে ? 


আগেও অনেকবার বলেছি, মুহাম্মদের যতই বুদ্ধি আর সাহস থাকুক না কেন, আজকের যুগে তার 
জন্ম হলে তিনি একজন বিন লাদেন, হিটলার বা বড়জোর একজন চেঙ্গিস খান হতে পারতেন, নবী 
হতে পারতেন না। মুহাম্মদের আগেও ছুনিয়ায় কোন নবী ছিলেন না , আগামীতেও কেউ নবী হয়ে 
আসবেনা। জগতের সকল ধর্মগ্রন্থ মানুষের মস্তিষ্কপ্রসুত চিন্তা দ্বারা, মানুষের হাতের লেখা বই, একটাও 
ঈশ্বর বা আল্লহর বাণী নয়। পৃথিবীতে কোরানই একমাত্র বই যেখানে লেখক তার নিজের নাম বইয়ে 
লিখেন নাই। 


আতাউল হক কাঞনএর জবাব: 
ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১২ হ্রা ৮:১৭ অপরাহু 
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আকাশ মালিক, 
//পৃথিবীতে কোরানই একমাত্র বই যেখানে লেখক তার নিজের নাম বইয়ে লিখেন নাই।//- 
তথ্যের বিকৃতি না ঘটানোই ভালো। বেদ, বাইবেল কোনটাতেই লেখকের নাম নেই। 


১ 
হুরশেদএর জবাব: 


নভেম্বর ১৫, ২০১১ 2 ১১:৩০ পূর্বাহ 
হেলাল, 


মুহাম্মদ আমাদের মত একজন নাস্তিক ছিল। 


মহাম্মদকে নাস্তিক বলিয়ে আপনি জগতের সকল নাস্তিক কে আপমান করিয়াছেন। 


এমি ২, 


ভবহ্বরে এর জবাব: 
নভেম্বর ১৬, ২০১১ ল্রা ১২:৪৪ অপরাহু 
হেলাল, 


মুহাম্মদ আমাদের মত একজন নাস্তিক ছিল। 


দারুন মন্তব্য করেছেন ভাই। আমারও ধারণা মোহাম্মদ নাস্তিক ছিল। তবে তার নাস্তিকতার একটা 
আলাদা ফরম্যাট ছিল। মোহাম্মদ নাস্তিক ছিল সেটা কেন বললাম ?যদি কোরান হাদিস ভাল মতো 
পড়েন দেখবেন কোরানের আল্লাহ আসলে তৌরাত ও বাইবেলের আল্লাহ না, না শতভাগ 
পৌতলিকদের আল্লাহ, বরং এ আল্লাহ কে বার বার মোহাম্মদেরই নিজস্ব প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়। 
অর্থাৎ মোহাম্মদ ও আল্লাহ অভিন্ন। ইসলাম যদি সত্যি হয় তাহলে আল্লাহই মোহাম্মদের রূপ ধরে 
আরবে এসেছিল অনেকটা হিন্দুদের অবতারের মত। আর ইসলাম যদি ভূয়া হয়, আল্লাহ হয়ে যাবে 
সম্পূর্ন মানুষ মোহাম্মদ এবং এর অর্থ মোহাম্মদ একজন প্রতারক বই আর কিছু নয়। তার উপসংহার 
হলো- মোহাম্মদ আদৌ আল্লাহর কাছ থেকে কোন বার্তা পান নি, ও তার কোন অস্তিত্বই নেই যা 
নির্দেশ করে যে মোহাম্মদ আসলে নাস্তিক কিন্তু তৎকালীন আধা সভ্য আরবদেরকে দিয়ে একটা আরব 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় এ ধরণের একটা এঁশী আল্লাহ আমদানীর দরকার পড়েছিল তার খুব জরুরী 
ভিত্তিতে। 
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নভেম্বর ১৫, ২০১১ সময়: ২:২১ অপরাহু লিঙ্ক 


১) ভবঘুরে, 

অসাধারণ বিশ্লেষণ। লেখা তো নয় যেন আগুনের গোলা। 8৪ 

এখানে আল্লাহ বায়ু, মেঘ, জলযান, নক্ষত্র, সূর্য, চাঁদ এ সমস্ত জড়বস্ত ও ফেরেস্তাদের নামে কসম 
কাটছে।কি আজব কারবার! 


- আল্লাফ্যাক পুরাই ধরা খাইছে মুহম্মদের হাতে। ঞ ব্যাটারে এখন পাইলে, “টম এন্ড জেরী” এর 
জেরী কে দিয়ে ধোলাইতাম। 


আনাস বিন মালিক বর্ণিত, আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর প্রতি যথাযথভাবে সিজদা 
কর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর, কারন, আল্লাহর কসম যার হাতে আমার প্রাণ, যখন তোমরা তা কর আমি 
আমার পিছনের সবকিছু দেখতে পাই। সহী বুখারী , বই-৭৮, হাদিস-৬৩৯ 


সে পিছনে কি দেখতে পায়, বোধগম্য নয়। পশ্চাৎদেশের... স্) 


এ ২ 
22 
৯) 

হ বু 


সা ৯৪ 


ভবহবরেএর জবাব: 
নভেম্বর ১৬, ২০১১ 2 ১২:৪৬ অপরাহু 
আমি আমার, 


সে পিছনে কি দেখতে পায়, বোধপম্য নয়। 


এটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে মোহাম্মদ সামনে দাড়িয়ে ইমামতি করার সময় সামনের দিকে তাকিয়ে 
থাকলেও তিনি পিছনে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখতে পেতেন যা প্রকারান্তরে তার অলৌকিকত্ 
প্রকাশের একটা উছিলা। 
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নভেম্কর ১৫, ২০১১ সময়: ৩:৩৩ অপরাহু লিঙ্ক 
॥৫ এ 


এক লেখায় এত বড় ধাকা খুব কম পেয়েছি। 


তি, 


চাক এ 


নভেম্বর ১৫, ২০১১ সময়: ৭:০৪ অপরাহু লিঙ্ক 


আমার মনে হয় বাংলার ইতিহাসে মুহাম্মদের কর্মময় জীবণ নিয়ে কোরান হাদিসের সূত্র উল্লেখ করে 
এত বিশ্লেষণ ধর্মী লেখা আর কেউ লেখেনি। আপনি সম্ভবত এক্ষেত্রে এখনো এক ও অদ্বিতীয়। 


টব 
সবস্ট €2৮৮আন্তরিন 
নভেম্বর ১৫, ২০১১ সময়: ৭:৩১ অপরাহু লিঙ্ক 


অসাধারন-ক্ুদ্র জ্ঞানে ধন্যবাদ দিতে কেমন যেন সংকোচবোধ হয় ,(9 ঈঁই বই 
তবে মক্কাবাসির বিরুদ্ধে মোহাম্মদের এত হিংসা কিসের ?শুধুই কি ইক্াম গ্রহন না করা নাকি অন্য 
কোন কারণ আছে পরিস্কার করলে ভালো হত 
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লুৰ্ধক 
নভেম্বর ১৫, ২০১১ সময়: ১১:৪৮ অপরাহু লিঙ্ক 
অসাধারণ বিশ্লেষণ। তবে আমার আরও কিছু জানার আছে: 


«“অধ:স্তনরাই তার উধ্বতনের নামে কসম কাটে। যেমন সন্তানরা তার মা বাবার নামে কসম কাটে, মা 
বাবা কসম কাটে আল্লাহর নামে।” 


মা বাবাও কি সন্তানের নামে কসম/ দিব্বি কাটে না? 


«এখানে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে-কুরাইশরা কাকে সন্তুষ্ট করতে রোজা রাখত? নিশ্চয়ই তাদের 
নিজেদের আল্লাহ যাকে তারা প্রধান দেবতা মনে করত, ইসলামের আল্লাহ কে। মোহাম্মদ ইসলাম পূর্ব 
যুগে ঠিক একই রকম ভাবে এ রোজা রাখতেন ও বলা বাহুল্য তিনি সেটা করতেন কুরাইশদের 
আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য।কারন এ রোজা উপলক্ষ্যে তিনি কুরইশদের দেব দেবীর মূর্তি ভর্তি কাবা 
ঘরে গিয়েই তার মুনাজাত করতেন।” 


কুরাইশদের প্রধান দেবতাকেই যে মুহাম্মদ আল্লাহ মনে করত , দয়া করে এটার আরও একটু স্পস্ট 
ব্যাখ্যা বা লিংক দিন। 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
নভেম্বর ১৬, ২০১১ গা ৪:৪৩ পূর্বাহ 
লুর্ধক, 


মা বাবাও কি সন্তানের নামে কসম/ দিবিব কাটে না? 
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খুব সুন্দর প্রশ্ন। লেখক কি উত্তর দিবেন তা আমি জানিনা। 

তবে আমার ব্যক্তিগত মতে, কোন রাজা,বাদশাহ,শাসক,বিচারক কখনই তার ভূত্য ,অধিনস্ত, বা 
কর্মচারির কাছে উর্দস্তন বা অধস্তন কারো নামেই কছম দিয়ে কোন বিষয়ের গুরুতু বাড়াইতে 
যাইবেননা। তার থাকবে চরম নির্দেশ। না মানলে থাকবে নিশ্চিত শাস্তির ব্যবস্থা। 

কছম দিবে বরং ভূত্য বা কর্মচারী তার কথায় যদি তার মালিকের বা উর্ধতনের কোন সন্দেহ হওয়ার 
সম্ভাবনা থেকে থাকে। 

আল্লাহ পাক তো সমগ্র বিশ্বের প্রভু। সবই তারই সৃষ্ট বা ন্দা বা ভূত্য। বিশ্বপ্রভূর তার সৃষ্টবান্দার কাছে 
কোন নির্দেশ পাঠাইতে বা কোন বিষয়ের বর্নণা দিতে এত একের পর এক কছম খাওয়ার কি প্রয়োজন 
আছে? 


যদি কেহ মহান শ্রষটাকেই মূল্যায়ন না করে তাহলে কি মহানত্রষ্টা আল্লাহ পাক কি এই জড় পদার্থের 
দোহাই কেছম) দিয়া তার সৃষ্ট ভৃত্য কে বাধ্য করাইতে চান? 
এটা কি কখনো যুক্তিতে আসে ? 


আদ এ 


ভবহবরে এর জবাব: 
নভেম্বর ১৬, ২০১১ 2 ১২:৫৬ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


এরকম একটা প্রশ্নের সৃষ্টি কারও কারও মনে যে হতেই পারে তা আমি ধারণা করেছিলাম। 
কসম কাটলে ছু ধরনের সম্ভাবনাকে চিন্তা করে তা মানুষ কাটে। 


যদি আপনি আল্লাহর নামে কসম কাটেন আর যদি তা মিথ্যা কথা হয় তখন আপনার এ বিশ্বাস 
থাকবে যে - আল্লাহ তাহলে আপনার অমঙ্গল করবে। 

যদি আপনি আপনার সন্তান বা পিতা মাতার নামে কসম কাটেন আর তা যদি মিথ্যা হয়, তাহলে এর 
ফলে আপনার সন্তান বা পিতা মাতার অমঙ্গল সাধিত হবে। 

যে কারনেই সৎ ব্যক্তিরা কসম কাটা থেকে বিরত থাকে। আমি জীবনে কোন সচ্চরিত্রবান মানুষকে 
দেখিনি যে আল্লাহ বা পিতা-মাতা, সন্তানের নামে কসম কাটে। একমাত্র মিথ্যাবাদী ও টাউট বাটপাড় 
প্রকৃতির লোকজনই কথায় কথায় কসম কাটে। কোরানের আল্লা হ ও হাদিসের মোহাম্মদ যেহেতু কথায় 
কথায় কসম কাটে, তাহলে আপনাদের বুঝতে হবে উভয়ে কি প্রকৃতির ব্যক্তিতব। 
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10. 10 


নভেম্বর ১৬, ২০১১ সময়: ৩:২২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


৪ আকাশ মালিক এবং মুরশেদ, 


“মুহাম্মদ আমাদের মত একজন নাস্তিক ছিল” 

বলতে আমি বুঝাতে চেয়েছিলাম সেও আমাদের মত প্রচলিত ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস ছিল। তবে না স্তিক 
হলেও কেউ ভাল মানুষ হতে পারে আবার কুখ্যাতও হতে পারে। সে কুখ্যাত ছিল। 

কিন্ত তারপরও আমার কথাটা যে ভুল ছিল তা আগে চিন্তা করিনি। আপনাদের গুতা খেয়ে মনে হল- 
আমাকে কেউ মুহাম্মদের সাথে তুলনা দিলে নদীতে কলসি নিয়া ঝাপ দেয়ার জন্য দৌড় দিতাম। 


11 

কক 

++ 
/১৯৮৫৭৪গোলাপ 


নভেম্বর ১৬, ২০১১ সময়: ১১:৩৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ইসলামিক সব রকম কিতাবে মোহাম্মদকে বর্ণনা করা হয় একজন মহামানব হিসাবে যার চরিত্রে 
কোন রকম দোষ ত্রুটি নেই, নেই কোন কলুষতা। 


কেন করেন? কারন, আল্লাহ এবং মুহাম্মাদকে বিশ্বাস করলে এ ছাড়া যে আর কোন গত্যন্তর নেই। 
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21:107 -আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্করূপই প্রেরণ করেছি। 

33:46- এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরাপে। 

33:56- আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। 

34:28 -আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি 

68:4 - আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। 

সমাজে কোন ব্যক্তি যদি বার বার প্রতিজ্ঞা করে তা ভঙ্গ করে তাকে লোকজন আর বিশ্বাস করে না বা 
তাকে লোকজন ঠক বা প্রতারক বলেই গণ্য করে। 


মুসল্মানরা মুহাম্মাদকে আলামীন সহ যাবতীয় মহত্গুনের অধিকারী বলে বিশ্বাস করতেই হবে। 
মুসলমানের সংগ্যা অনুযায়ী তা বাধ্যতামূলক, আল্লাহ নিজেও তা করেন। কিন্তু মক্কাবাসীরা মুহাম্মাদকে 
কিরুপে মূল্যায়ন করতো? দেখা যাক কুরান কি বলে, 


22 :42- -তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে কওমে নূহ, আদ, 
সামুদ, 

23:70 -না তারা বলে যে, তিনি পাগল? বরং তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং 
তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে। 

25:4 -কাফেররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ নয়, যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকেরা তাঁকে 
সাহায্য করেছে। 

25:8৪ -জালেমরা বলে, তোমরা তো একজন জাছুপ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। 

29:18 -তোমরা যদি মিথ্যাবাদী বল, তবে তোমাদের পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যাবাদী বলেছে। স্পষ্টভাবে 
পয়গাম পৌছে দেয়াই তো রসূলের দায়িত্ব। 

34:8৪ -সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, না হয় সে উন্মাদ 

35:4- তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকেও তো মিথ্যাবাদী 
বলা 

37:36 - বলত, আমরা কি এক উম্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব। 

38: 4- আর কাফেররা বলে এ-তো এক মিথ্যাচারী যাছুকর। 

10:2 - 176 01909116/15 58): ৮1151517020 ৪1 ৪৬০০119010919 

10:38- 01 00 072/ 58: ৮112 (00112111790 54৬4) 11551019601? 

11:13- 01 0 58১ ৮116 (210101911001151111850 544) 001590 1 (072 001817) 

11: 35 - 01 06 (01917055715 01 171181) 58: ৮116 (10171117980 5) 1175 81011081590 
1 (072 0017217 

15:6 -/0 018 58: ৮০ ০ [0 4110) 011 [01110 (07 00181) 189 10881 5811 001! 
৬০111, ০৪ 212 21180 121) 

16:101- /১70 ৮1101 9০ 01715 ৪ ৬০156 [0072 00181) 1.5. 0817061 (81010959806) 15 01081] 1 
01909 01 811011161 _-01% 59/: ৮0 91৪100৪1121! (01091, 1121). 


** 16:103 -016/ 58৮৮1119011) 9 118011811 10910 0410 19801951111) (01181117801 5/).৮ 
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44:14-19180 11211, 19101011110) 21010118112 

52:29- 9000 52)/91, 178017217 

52:30- 1099. 

52:33 -101090 0121) 

68:2, 68:91, 81:22 _180112]7 

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কখনো কসম কাটার দরকার পড়ে না।কারন তার উধ্বতন কেউ নেই যার নামে 
কসম কাটা যায়।অধ:স্তনরাই তার উধ্বতনের নামে কসম কাটে। 

সুতরাং এ ধরনের কসম কাটার ঘটনা দৃষ্টে এটাই প্রতীয়মান হয় যে মোহাম্মদই মূলত: আল্লাহর বানীর 
নামে আরব পৌতলিক দেব দেবীর নামে কসম কাটছেন। 

কুরান পড়ার আগে “কসম, কতভাবে খাওয়া যায় সে ব্যাপারে বিশেষ ধারনা ছিল না। মানুষদের দলে 
ভিড়ানোর জন্য মুহাম্মাদের “আল্লাহর” চেয়ে বেশী আর কেউ এত কসম কেটেছে /কাটতে পারবে বলে 
মনে হয় নাঃ 


50:1-সম্মানিত কোরআনের শপথ; 

51:1- 4: 1) কসম ঝঞ্চাবায়ুর। 2 অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের। 03 অতঃপর মৃছু চলমান 
জলযানের, (4 অতঃপর কর্ম বন্টনকারী ফেরেশতাগণের, 

51:7- পথবিশিষ্ট আকাশের কসম, 

51:23 -নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পালনকর্তার কসম, তোমাদের কথাবার্তার মতই এটা সত্য। 
52: 1-6- 

1) কসম তুরপর্বতের, 

(2 এবং লিখিত কিতাবের, 

(3 প্রশস্ত পত্রে, 

(4 কসম বায়তুল-মামুর তথা আবাদ গৃহের, 

(5 এবং সমুন্নত ছাদের, 

(6 এবং উত্তাল সমুদ্রের, 

53:1-নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। 

56:75 -আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি, 

68:1- শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে, 

70:40-আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার, 

*** (আল্লাহ নিজের নামেই কসম খাচ্ছে।) 

74:33- 34-শপথ রাত্রির যখন তার অবসান হয়, শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোস্ভাসিত হয়, 
84:16-18 -আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার 

(17 এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে 

(18 এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে, 

85:1-3 

শপথ প্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের, 
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(2 এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, 

(3 এবং সেই দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয় 

86:1 -শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর। 

86:11-12- শপথ চত্রশীল আকাশের, এবং বিদারনশীল পৃথিবীর 

89:1-4 -শপথ ফজরের, (2 শপথ দশ রাত্রির, শপথ তার, (3 যা জোড় ও যা বিজোড় 

(4 এবং শপথ রাত্রির যখন তা গত হতে থাকে 

90:1-আমি এই নগরীর শপথ করি 

90:3 - শপথ জনকের ও যা জন্ম দেয়। 

92:1-3-শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে, (2 শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয় 

(3 এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন, 

93:1-2 -শপথ পূর্বান্নের, (2 শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, 

95:1-3 -শপথ আলীর ডুমুর) ও যয়তুনের, (2 এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের, (3 এবং এই 
নিরাপদ নগরীর। 

100:1-5 -শপথ উ্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের, (2 অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্রিবিচ্ছুরক অশ্বসমূহের , (3 
অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্বসমূহের (4 ও যারা সে সময়ে ধুলি উৎক্ষিপ্ত করে (5 অতঃপর 
103:1-কসম যুগের (সময়ের), 

তারা কখনই মোহাম্মদ সম্পর্কে এমন কোন তথ্য তাদের রচণাতে লিপিবদ্ধ করবেন না যাতে 
মোহাম্মদের চরিত্র সম্পর্কে সামান্যতম দন্দব বা সন্দেহ সৃষ্টি হয় আর এখানে এ বিষয়টাই সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ন। কোন শিষ্য কখনো তার শুরুর চরিত্রে কোন দোষ খুজে পায় না। 

শুধু বিশিষ্ট মুসলমানই নয়, কোন সাধারন মুসলমান ও মোহাম্মদের চরিত্র সম্পর্কে সামান্যতম 
“কটুক্তি” করতে পারবে না, কল্পনাতেও নয়। ঈমান আনার পর “শুধুই তাদের প্রশংসা” করতে 
পারবে।আল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ) তাদের সমালোচনার কোন পথই খোলা রাখে নাইঃ 


24:54 আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও , 
তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা 
দায়ী। 

24:56 _ রসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। 

24:63 - যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে 
স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। 

33:36 -আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমা নদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর 
সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট তায় 
পতিত হয়। 

33:57- যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে 
অভিসম্পাত করেন 

33:71 - যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূুলে র আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
এরকম অরো অনেক আয়াত আছে। 


এ ধরণের একজন হত দরিদ্র, শৌর্ষ-বীর্যবিহীন, স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল মানুষকে অহংকারী, দান্তিক ও 
শৌর্যবীর্ষের পুজারী কুরাইশরা তাদের ধর্মিয় বা রাজনৈতিক নেতা - কোনভাবেই মেনে নিতে রাজী ছিল 
না। 


উক্ত কারন ছাড়াও মুহাম্মাদকে কুরাইশরা পছন্দ না করার আরেক প্রধান কারন এই যে মুহাম্মাদ 
কুরাইশদের দেব-দেবী এবং পূর্ব পুরুষদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো।সীরাতের মত কুরানেও এর উল্লে খ 
আছেঃ 

34:43 -যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয় , তখন তারা বলে, 
তোমাদের বাপ-দাদারা যার এবাদত করত এ লোকটি যে তা থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। তারা 
আরও বলে, এটা মনগড়া মিথ্যা বৈ নয়। 

লেখক যতার্থই লিখেছেন, “নিশ্চয়ই তাদের নিজেদের আল্লাহ যাকে তারা প্রধান দেবতা মনে করত, 
ইসলামের আল্লাহ কে নয়।” 

34:7- 8 

কাফেররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তোমাদেরকে খবর দেয় যে; 
তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন সৃজিত হবে। (৪ সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা 
বলে, না হয় সে উম্মাদ-_ 

ভবঘুরে, 

আপনার এ লিখাটিও অসাধারন। ধঁং সা 


কাজী রহলানএর জবাব: 

নভেম্কর ১৬, ২০১১ 2 ১২:১৬ অপরাহু 

গোলাপ, 

একসাথে খুব ভালো রেফারেস দিয়েছেন। থ্যাঙ্ক ইউ। 

চালু তফসিরকারীরা কিন্ত সময় সুযোগ বুঝে বলতে পারে যে এ সব কসম তো জিব্রাইল ফেরেশতা 
খেয়েছে, কসম অংশটা জিব্রাইলের/ফেরেশতার আর বাকি অংশটা আল্লার, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরও 
কিন্তু হিসাব মেলে না। অন্যদিকে এক সুরা এক বারে নাধিল হয়েছে এমনটাও মোহাম্মদ কিংবা 
সাহাবীরা বলেনি। এক একটা আয়াত এক এক সময়ে এসেছে। নানান প্যাদানি, নানান আয়াত। 
সবগুলো একসাথে করে একটা সূরা। সূরাকারে কোরানে তা লেখাও হয়েছে মহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় ১৯ 
বছর পর। এখানটাতেই মনে হয় মজার শুরু। পংখানুপঙ্খু এডিট না করেই এ মাল কোরান হিসাবে 
অপরিবর্তনীয় বলে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পরে অনুবাদ অবশ্য ইচ্ছামত করা হয়েছে৷ কিন্তু 


তাতে কি আর আসল ভ্যাজাল মেটে? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরেঃ শাব্বাশ। চালায়া যান। টু থাক্ষ আপ 


1৯৮৪ 

এ 

গোলাপএর জবাব: 

নভেম্বর ১৮, ২০১১ শ্ ১০:২৯ পূর্বান 

কাজী রহমান, 

আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ। আমি আপনার কবিতার ভক্ত। আপনার সব লিখাই পড়েছি, খুব ভাল 
লেগেছে। 

চালু তফসিরকারীরা কিন্তু সময় সুযোগ বুঝে বলতে পারে যে এ সব কসম তো জিব্রাইল ফেরেশতা 
খেয়েছে, কসম অংশটা জিত্রাইলের/ফেরেশতার আর বাকি অংশটা আল্লার, ইত্যাদি ইত্যাদি। 


আপনি একদম ঠিক বলেছেন। “আল্লাহ-মুহাম্মাদ, অভ্রান্ত এটা প্রমান করতে তফসিরকারীদের যুক্তির 
কোন অভাব হয় না। এবং এটাও সত্য যে সে যুক্তিগুলো যতই “উদ্তট” হোক না কেন বিশ্বাসীরা 
তাকেই অকাট্য জ্ঞান করবে। এর কারন কি? 


ইসলাম হলো মূলতঃ “ক্রীতদাসের” ধর্ম, যেখানে “আল্লাহ (আসলে মুহাম্মাদ)? হলো মালিক আর 
বিশ্বাসীরা হলো দাস। পৃথিবীর সমস্ত ইসলাম বিশ্বাসীই “আবদু-আল্লাহ মেহাম্মাদে দাস) দাসের 
একান্ত কর্তব্য হলো (719702101%) সে মালিককে তার কল্প-কর্মমন জগতের “সর্বোচ্চ আসনে” স্থান 
দেবে।এর অন্যথা দন্ডনীয় অপরাধ। ইসলাম ১০০% সমগ্রতাবাদী 00191151187) মতবাদ। ইসলামী 
পরিভাষায় যার নাম আল-ওয়ালা-আল বারা” (/ঞ 018 //2| 0219-109৬9 07011919001 018 981 ০1 
/181/10118111180)। ইসলামী “একনায়কতুবাদের 00108101781) এই পক্ষাঘাতে তার দাসরা 
(ইসলাম অনুসারীরা) সম্পূর্ন পংগু (28181/290)। আল্লাহ/মুহাম্মদের বিষয়ে বিরুপ “চিন্তা বা ধারনা, 
করার ক্ষমতা বিশ্বাসী মগজে অসন্ভব। তাই ইসলাম বিশ্বাসী তফসিরকারীরা সম্পুর্ন অসহায়। 

৭ম শতাব্দীর এক আরাব বেছুইন নিরক্ষর মুহাম্মাদ উদ্দেশ্যমুলক বা মতিবিভ্রমের (0910901) 
বশবর্তী হয়ে বলতেই পারে, “আল্লাহ বিশ্ব-বন্মান্ডের সৃষ্টি-কর্তা) ও তাঁর ফেরেশতাগণ তার প্রতি 
রহমত প্রেরণ করেন।বা আল্লাহ “কসম কাটেন, মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন, আরশ থেকে ফেরেস্তা 
পাঠায়ে তাকে ও তার নবীকে “আত্বীকার কারীকে' খুন করেন।” সে যুগে তার প্রত্যক্ষ অনুসারীরা তা 
মনে-প্রানে বিশ্বাস ও করতে পারে। এতে আশ্চর্য্য হবার তেমন কোন কারন নাই। একই ভাবে 
আজকের দিনেও কোন অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত সাধারন মানুষ , যার “বিশ্ব-বল্মান্ডের বিশলতার 
বিষয়ে কোন জ্ঞান রাখেন না তারাও ত বিশ্বাস করলে তা ছুঃখজনক হলেও অবাক হওয়ার কোন 
কারন থাকে না। কিন্তু যে সমস্ত তথা-কথিত ইসলামী “পণ্ডিত /তফসিরকার /মুসলিম রা” ইন্টারনেট 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


প্রযুক্তি ব্যবহার করে “এর সপক্ষে” কু-যুক্তি খাড়া করে তখন অবাক না হয়ে উপায় থাকে না। প্রমান 
হয়, বিশ্বাস মানুষের স্বাভাবিক বিচার বিশ্লেষন শক্তিতে ধ্বংশ করে। ছুটি ভিডিও দেখা যাকঃ 
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রে 

কাজী রহলানএর জবাব: 

নভেম্বর ১৯, ২০১১ গ্রা ১:১৫ অপরাহু 

গোলাপ, 

দারুণ ভিডিও দুটো আর সবাইকে দেখবার আমন্ত্রন জানাচ্ছি 


৮ 


৫১ 
৯. 
দ্ধ ্ 


সা ৯৪ 


ভবঘবরে এর জবাব: 
নভেম্বর ১৬, ২০১১ গ্রা ১:০৩ অপরাহু 
গোলাপ, 


মানুষদের দলে ভিড়ানোর জন্য মুহাম্মাদের “আল্লাহর” চেয়ে বেশী আর কেউ এত কসম কেটেছে 
/কাটতে পারবে বলে মনে হয় নাঃ 


কসম কাটার ব্যপারে মোহাম্মদ ও তার আল্লাহ দুজনই আমাদের জানা সব টাউট বাটপাড় ধান্ধাবাজ ও 
মিথ্যাবাদীকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। আপনার কোরান থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি সেটাই প্রমান করে। 
আমার ধারণা কোন মুমিন বান্দা সম্ভবত এটা এখনও জানে না। জানলে তাদের ব্যাখ্যা কি হবে সেটা 
জানতে দারুন কৌতুহল হচ্ছে। 


12.12 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


১০ পা 
র্‌ 


8. কাজী রহমান 


ক্ষ রত. 


নভেম্বর ১৬, ২০১১ সময়: ১২:২৪ অপরাহু লিঙ্ক 


ওহ আর একটা কথা, কোরানের দূর্বলতাগুলি হাদিস দিয়ে সবল করতে গিয়েই মনে হয় আরো একটা 
মহা গ্যাঞ্জাম লেগে যায়। মহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় ১৯ বছর পর কোরান, আর ২০০ বছর পর হাদিস ( 
আজকে যা সহি বুখারী) লেখা ঘাপলাবাজীর চূড়ান্ত নমুনা। 


13.13 


৭ মেদ 
্ হমেদ সায়েম 


নভেম্বর ১৬, ২০১১ সময়: ৪:২২ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে 

পেগানদের হাবল আর ইসলামের আল্লাহ একৃইশেধু নতুন মোড়কে পুনঃ উপস্থাপন)ক্রিসেন্ট মুন ছিল 

হাবলের প্রতীক-যা অমরা বিশ্বব্যপী আজ প্রার্থনালয়গ্তলোতে গন্ভুজ মিনারে ব্যবহার হতে দেখি। মধ্য 

প্রাচ্যের পতাকাগ্তলোতে চোঁদ তারা) এর ব্যবহার যদিও চোখে পরার মতো অব্যশ তার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। 
মুহাম্মহ ছিল মূলত একজন রিমার অবশ্যই জগাখিচুরী) খচ্চর টাইপের ,যা অর্ধেক ঘোড়া অর্ধেক 

গাধার মতো।ঈশ্বর প্রদও কোনো পরুষ নয়। পেগানদের সব কিছুই সে কিছুটা নতুন মোড়কে প্রকাশ 

করেছেন।আপনার লেখাটা ভালো হয়েছে। 


ভালো থাকুন। 


14. 14 


4৫ জআসিফ 


নভেম্বর ১৭, ২০১১ সময়: ৪:৫৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভাই, বিশেষ প্রয়োজন। আপনার কোন এক লেখায় একটা হাদিস দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন তখন 
আপনার কাছে 19199706101" টা ছিলোনা কিন্তু প্রয়োজনে দেওয়া যাবে। আমার এখন ভিষন 
প্রয়োজন। এটা অত্যান্ত শক্তিশালী হাদিস ছিলো। হাদসটি এরকম:- 


একবার কোন এক যুদ্ধে সাহাবীরা বিজিত নারীদের সাথে সঙ্গম করে। এবং এই সাহাবীদের কেউ কেউ 
দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়- এর ফলে যদি ধর্ষিতাদের গর্ভে মুসলমানের সন্তান এসে যায় তাহলে কি হবে ? 
তাই তারা রজম করে চ়্ান্ত মুহুর্তে বাইরে বীর্যপাত করা)। এ নিয়ে তারা মোহাম্মদের সাথে আলাপও 
করো মোহাম্মদ কিন্ত একবারের জন্যও বলেনি, তোমরা বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসঙ্গম করে ব্যভিচারের 
পাপ করেছ। মোহাম্মদ কি বলল জানেন? সে বলল তোমরা কেন রজম করতে গেলে? কারো যদি জন্ম 
হওয়ার থাকে তাহলে তা হবেই হবে। রজম করলেও, না করলেও। 


আমরা ততখানিই মানবিক, ততখানিই সভ্য যতখানি আমরা ইসলাম পালন করি না। ধন্যবাদ। 
295, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বলেন এটা কোন বইয়ে কত নং এ আছ। 


ধন্যবাদ। 


কাজী রহমানএর জবাব: 


নভেম্বর ১৭, ২০১১ 2 ৯:০০ পূর্বাহ্‌ 
আসিফ, 


আপনার প্রশ্নের উত্তর (সতককীকরন- অযু ছাড়া পড়লে সওয়াব না হওয়ার সম্ভাবনা আছে) 


সহি বুখারিঃ ভলিউম 9, বুক নং-93, হাদিস নং-506: 

আবু সাইদ আল খুদরি থেকে বর্ণিতঃ 

বানু মুস্তালিক গোত্রের সাথে যুদ্ধকালে কিছু বন্দিনী তাদের মুসলমানদের) দখলে আসে। তারা 
বন্দিনীদের সাথে এমনভাবে যৌনসম্পর্ক করতে চাইল যেন মেয়েগুলি গর্ভবতী না হয়ে পড়ে। সুতরাং 
বাইরে বীর্যপাতের বিষয়ে নবীর নিকট জানতে চাইল তারা। নবী বলেন- “এটা না করাই বরং 
তোমাদের জন্যে উত্তম। কারণ আল্লাহ্‌ যাকে সৃষ্টি করবেন তা লেখা হয়ে আছে , পুনরুখানের দিন 
পর্য্যন্ত “ কাজা বলেন- “আমি আবু সাইদকে বলতে শুনেছি যে নবী বলেছেন -*আল্লাহর আদেশে 
আত্মার সৃষ্টি, আল্লাহর আদেশ ছাড়া কোন আত্মার সৃষ্টি হয় না ৮ 


৬০0101118 9, 80901 93, [0111081 506: 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
1321171509 /00 9910 /-14700171: 


1721 0011170 1791021016 41117 8211 /খ-10519110 02 (10191115) 021010180| 90118 [1128195 210 
17191709010 18৬০ 52১012| 1918101017 ৬101 11121 ৬4110110811 1111019017210110 10121. 90 178 29/550 
[11917010191 8000 ০0109 111911010 03. 779 10101215810) 41015102091 0771 ০0 910010 
10100 10) 01 /1811 1195 %/1106911 41101111215 50116 [0 06815 (|| 012 07 01 1325017180001,৮ 
39297155810) 4116810 /২00 58১0 55175 021 016 2101011615810) 30 59115 01071190 (019 


01681601001 /1211 || 019281610. 


আসিফএর জবাব: 
নভেম্বর ১৭, ২০১১ ৪! ৯:৫১ অপরাহ্‌ 


অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই। আমি প্রতিদিন ফেসবুকে শিক্ষনীয় হাদিস কোরআন €) পোষ্ট করা শুরু হরেছি 
কয়েকদিন আগে থেকে। এইজন্যই মুলত রেফারেন্ছ দরকার ছিলো। আজকের পোষ্ট করা হয়ে গেছে 
(আমার প্রতি আক্রমনও শুরু হয়ে গেছে )) এই মহান মিক্ষামূলক হাদিসটা আগামিকাল প্রকাশ 
করবো। 


ভাই, কি যে বলবো। একেরে খবর হয়ে গেছে ঞ বন্ধুবান্ধব কিছু কইতেও পারেনা সইতেও পারেনা। 
কয়েকজন কয় খালি, বাদ দে বাদ দে এইসব, এই আরকি। 


আপনার সবগুলো লেখাই পড়ছি এক এক করে, কেননা আমি নতুন। আর বেশিরভাগগুলোই 92 
80০01 বানায়া রাখতেছি। 


ধন্যবাদ 


৯) 
এ, 


আতিফ এর জবাব: 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ শা ৪:৩১ পূর্বাহ্ণ 
এখন আমি এখানে আসিয়াছি সাহায্য চাইতে। আমি জানি আপনি সাহায্য করবেন। (২) 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


1. মোহাম্মাদ বিবাহ বহির্ভীত যৌন সঙ্গম করতেন মোরিয়া নামক দাসী)। সেই বিষয়ে কোরআন 
হাদিসের আয়াতগুলো লাগবে। 


2. যুদ্ধে বাপ স্বামি সবাই 


৮ 
১৯ 

৯ 
এ নব 


আাসিফএর জবাব: 

নভেম্বর ১৮, ২০১১ গা ৬:২৩ পূর্বাহু 

একটা হাদিস পেলাম, শায়খুল হাদীস মওলানা মোঃ আজিযজুল হক অনুদিত সহীহ বোখারী শরীফঃ 
সপ্তম খন্ড, প্রথম অধ্যায়ের ১৮৪২, ১৮৪৪, ২৪২১। 


+$৯২ 
১৯৯৭ 
৫:% 


৪৬ 


রাইট স্মাইলুএর জবাব: 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ ৪ ৯:২৯ পূর্বাহ 
৩] ] ] 


আমি প্রতিদিন ফেসবুকে শিক্ষনীয় হাদিস কোরআন পোষ্ট করা শুরু হরেছি কয়েকদিন আগে থেকে। 


ফেসবুকে আপনার এই মহান প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সর্বান্তকরনে এর সাফল্য কামনা করছি। 
আশা করছি শত বাধা বিপর্তিতেও আপনি আপনার এই প্রচেষ্টাকে ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখবেন। |: 


আতিফ এর জবাব: 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ গ্রা ১১:২০ পূর্বাহ্ণ 


গুব্রাইট স্মাইল্‌, ধন্যবদি ভাই। কিন্তু তাতে আপনাদের সাহায্যও লাগবে প্রচুর। কেননা আমিতো আর 
কোরআন হাদিসের সব পড়ে পড়ে বের করতে পারবোনা এই ধঁশী মহান বানীগুলি € 


৯ 
৫ 


৪. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


রাইট স্মাইল এর জবাব: 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ ৪ ৬:২৭ অপরাহু 
ঞ ] ] | 


কিন্ত তাতে আপনাদের সাহায্যও লাগবে প্রচুর। 


আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই মুক্তমনায় সবাই আপনাকে এই ব্যাপারে তাঁদের সাধ্যমত সাহায্য করে 
যাবেন) 


ৃ 

টি র 
রর ৯) 

এ. নব 


7/9/2,4এর জবাব: 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ গ্রা ৮:৩৪ অপরাহু 
ব্রাইট স্মাইল্‌, অবশ্যই, আমারো সেই বিশ্বা। () 


[ছা জজ 


ভবহবরেএর জবাব: 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ গা ২:৫৩ অপরাহ 
৫) চা 


আমি প্রতিদিন ফেসবুকে শিক্ষনীয় হাদিস কোরআন €.) পোষ্ট করা শুরু হরেছি কয়েকদিন আগে থেকে 


মহান দায়িত্ব হাতে নিয়েছেন ভাই। আপনার সাফল্য কামনা করি। তবে সাবধান থাকবেন, এখন যারা 
বন্ধু, এদেরই কেউ কেউ কয়দিন পর ছুরি চাকু নিয়ে আপনার ওপর ঝাপিয়ে পড়তে পারে। কারন নবী 
বলেছেন- সেই সাচ্চা মুসলমান যে নাকি তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তান এসবের চাইতেও 


মোহাম্মদকে বেশী ভালবাসে ও মান্য করে। 


7/9/2,4 এর জবাব: 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ 2 ৮:৩২ অপরাহু 


15. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরে, কি কন ভাই ? ভয় খাওয়াইয়া দিলেনতো ()। আপনারা কে কোথায় আছেন, তাড়াতাড়ি 
আমারে ফেবুতে এড মারেন। 01019 ০০০৫১5৪1)০০.০০1) আর হ্যা, এড করার সময় একটু মেসেজ দিয়েন 
যে আপনারা আমার মুক্তমনার বন্ধু, কেননা অনেক ৪90 160069 আসেতো, অপরিচিত কাউরে এড 
করিনা, বেশ কয়েকটা 19917010 আছে। 

[ বিঃ দ্রঃ আমার নাম “আসিফ আল আজাদ”, আমি "1119 /" 99 করতে বেশি পছন্দ করি ৩), 
তাই এখন থেকে এখানেও এই নামে শুরু করলাম ] 


টি 
7/9/2,4এর জবাব: 

নভেম্বর ১৮, ২০১১ ৪ ৮:৩৮ অপরাহ্‌ 

[ এই লাইনে নতুনতো, তাই উৎসাহটা একটু বেশিই €)] 


15 


নভেম্বর ১৭, ২০১১ সময়: ২:৩২ অপরাহু লিঙ্ক 


আপনার লেখা দিন দিন নিখুঁত হয়ে উঠছে। শুভকামনা রইল। ॥& 


রে জার 


০২ 


০৯ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
নভেম্বর ১৭, ২০১১ 2 ৪:০৭ অপরাহু 
গুনিটোল, 


আপনার লেখা দিন দিন নিখুঁত হয়ে উঠছে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কি জানি! তবে আগের চাইতে লেখাতে মনযোগ বেশী দেই কারণ এটা এমনই এক ধরণের লেখা 
যেখানে সামান্যতম ভূল বা বিচ্যুতি গোটা লেখাটার গ্রহণযোগ্যতা শুণ্যে নামিয়ে দেয়। তাছাড়া আগের 
আগ্রাসী ভাবটা বাদ দিয়ে প্রকৃত তথ্য দিয়ে লেখা সাজাতে চেষ্টা করি যাতে তা বিদগ্ধ জনের কাছে 
আরও গ্রহণযোগ্য হয়। সমাজ, জাতি আর দেশের প্রতি দরদের কারণে লেখালেখি করি, অর্থ বা 
খ্যাতির মোহে নয়। 


ধণ্যবাদ আপনাকে। 


এ 


আক মাসিক এর জবাব: 
নভেম্বর ১৭, ২০১১ লা ৭:৩৬ অপরাহু 


ভবঘুরে, 


আগের আগ্রাসী ভাবটা বাদ দিয়ে প্রকৃত তথ্য দিয়ে লেখা সাজাতে চেষ্টা করি যাতে তা বিদগ্ধ জনের 
কাছে আরও গ্রহণযোগ্য হয়। 


কথাটা বেশ ভাল লাগলো। 


আগের চাইতে লেখাতে মনযোগ বেশী দেই কারণ এটা এমনই এক ধরণের লেখা যেখানে সামান্যতম 
ভূল বা বিচ্যুতি গোটা লেখাটার গ্রহণযোগ্যতা শুণ্যে নামিয়ে দেয়। 


ত ঠিক, কিন্তু বানান এর প্রতি এখনও তেমন মনযোগ দিচ্ছেন না কেন? বানানও কিন্তু লেখার 
গ্রহণযোগ্যতায় ভাল প্রভাব ফেলে। আগে ধণ্যবাদ(ধন্যবাদ) বানানটা ঠিক করেন তো। 

একটা কথা এনেক আগেই বলার ইচ্ছে ছিল, পাছে আপনি মাইন্ড করেন ভেবে আর বলিনি। ভুলেও 
কোনদিন সদালাপে যাবেন না, তাদের কোন মন্তব্য বা উক্তি নিয়ে, এখানে আলোচনা না করা আপনার 
ও আমাদের মুক্তমনার পাঠকদের জন্যে উত্তম। 


লেখা পোষ্টের ব্যাপারে সঠিক পন্থা এডমিন হয়তো ভাল বলতে পারেন, আমি বলি অটো সেইভের 
উপরে নির্ভর না করে, যখনই কিছু পরিবর্তন বা সংযোজন করবেন, সাথে সাথে তা নিজেই সেইভ 
করে নিন। প্রিভিউ দেখার আগে একবার অবশ্যই আবার সেইভ করবেন। অনেক সময় নেট-স্পিড বা 
টেকনিকেল কারণে সেইভ হতে সময় লাগে। প্রকাশ করার আগে সেইভ এবং প্রিভিউ এই নিয়মটা 
মানলে কোন সমস্যা হবার কথা না। 
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নভেম্বর ১৭, ২০১১ সময়: ৪:২১ অপরাহু লিঙ্ক 


মুক্তমনা এডমিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ, 


যখন কোন নিবন্ধ পোষ্ট করতে যাই তখন একটা সমস্যায় প্রায়ই পড়তে হয়। তা হলো কপি পেষ্ট 
করার পর তা অটো সেভ হয়। অটো সেভ হয়ে কতটা সেভ হলো তা বোঝা যায় না। এর পর প্রকাশ 
বাটন চাপার পর দেখা যায় সম্পূর্ন লেখা পোষ্ট হয়নি। শুধু তাই নয় , পূনরায় সেভ করে যে পোষ্ট করব 
তখন দেখা যায় যেটুকু প্রকাশিত হয়নি তা বডি থেকে মুছে গেছে। ফলে সব কিছু নতুন করে করতে 
হয় এবং তখনও মাঝে মাঝে একই সমস্যা দেখা যায়। অনেক সময় মূল পান্ডুলিপিতে না লিখে কিছু 
গুরুত্বপূর্ন কথা সাথে সাথে বডিতে লেখা হয় নিবন্ধটিকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য , দেখা যায় 
সেটাও মুছে যায়। যেমন এ নিবন্ধের ক্ষেত্রে সেরকম ঘটেছিল।এর আগেও বহুবার এ সমস্যায় পড়েছি। 
এরপরও যে অতিরিক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ যা লিখেছিলাম তা প্রকাশিত হয় নি কারন তা মুছে গেছিল। বার 
বার চেষ্টা করার পরেও পুরো বিষয়টিকে প্রকাশ করতে পারিনি। পরে কোন মতে আগের যা লেখা ছিল 
সেটাই পোষ্ট করে দিয়েছি, বহুবার চেষ্টার ফলে, যাতে বেশ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 


এখন এমন কোন কায়দা কি করা যায় যে, কপি পেষ্ট করার পর প্রকাশ বাটন চাপলে এর পর সেভ 
প্রক্রিয়া শুরু হয়ে পুরো সেভ হয়ে পরে প্রকাশিত হবে, অনেকটা জিমেইলে এটাচমেন্টের ক্ষেত্রে যেমন 
হয় ? তাহলে হয়ত যে সমস্যায় বার বার পড়ছি তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি, একই সাথে প্রকাশিত 
নিবন্ধ হয়ে উঠবে আরও বেশী আকর্ষণীয়। 


ফরিদ আহমেদএর জবাব: 
নভেম্বর ১৭, ২০১১ ল্রা ৭:২৩ অপরানু 
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কপি পেস্ট করার পরে সেভ ড্রাফট এ ক্লিক করে নিয়েন। এতে করে পুরোটাই সেভ হয়ে থাকবে। 
তারপর প্রকাশ বোতামে চাপ দিন। 


17. 17 


চিত... 


নভেম্বর ১৭, ২০১১ সময়: ৬:২৮ অপরাহু লিঙ্ক 


আপনারা যারা ইসলাম ধর্মের ঘৃন্য অসারতা প্রমান করছেন তখন দেখেন ওয়াজের নামে জামাতে 
ইসলামী আপনাদেরসহ দেশের সার্বভৌমত্যের বিরুদ্ধে দেশের সাধারন ধর্মপ্রান মানুষের ক্ষেপিয়ে 
তুলছে দেখেন এখানে। 
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আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 

নভেম্বর ১৭, ২০১১ 2 ৮:০৯ অপরাহু 

ভমাহবুব সাঈদ মামুন, 

ভিডিও উপভোগ করলাম। এর শেষের দিকে শন্দ আসতেছেনা। 
সম্ভব হলে ঠক করে দিন। 

ধন্যবাদ ভিডিওটি উপহার উপহার দেওয়ার জন্য। 


নি 


নিটোলএর জবাব: 
নভেম্বর ১৭, ২০১১ ৪ ১০:৩০ অপরাহু 
মাহবুব সাঈদ মামুন, ভূর্ধর্ষ!! 
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১ 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 

নভেম্বর ১৭, ২০১১ লা ১০:৫১ অপরাহ্‌ 

মাহবুব সাঈদ মামুন, 

মাওলানা সাহেবের সুন্দর বাচন ভঙ্গী দ্বারা জন সমর্থন যোগানের কৌশল আমাকে মুগ্ধ করিয়া 
ফেলিয়াছে। একই সংগে অন্তরাতা টা প্রচন্ড বেগে দুরু ছুরু গতিতে কেঁপে ও উঠল। না জানি হযরত 
বিন লাদেন সাহেব যাইতে না যাইতেই আর একজন হযরত বিন লাদেন বুঝি আমাদের খুব শীঘ্বই 
পাওয়ার সৌভাগ্য হয়ে গেল। 

একি সর্বনাস!!! 


সৈকত চৌধুরী এর জবাব: 


নভেম্বর ১৮, ২০১১ শ্রা ১:২৯ পূর্বাহ 

মাহবুব সাঈদ মামুন, 

শোনে মুর্ছা গেলাম শু 

এই তারিক মুনাওয়ার আমাদের দেশের বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ওয়াজ করে বেড়ান। 
নোবেল পুরঙ্কার যারা পায় এরা হল ইসলামের দুষমন। 

কোনো নাস্তিকের জন্য বাংলার জমিন আমরা ছেড়ে দেব না। 

এটা নজরুলের জমিন, রবীন্দ্রনাথের নয়। 


আমরা কোনো কাফেরের সাথে সম্পর্ক রাখব না। 
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মাহরুব সাঈদ মামুন এর জবাব: 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ প্র ১:৫২ পূর্বাহ 
সৈকত চৌধুরী, 


হুইন্না মুর্ছা যাইছেন আর হেতারা কিন্তু কোমর বাইন্দা আপনাদের ধরনের সব আয়োজন করতাছে। 


নীচের এই ৪ কিছিমের মোস্ট ওয়ানটেড লোকজনর, আপনারা ইয়া নাফছি ইয়া নাফছি করতে 


নোবেল পুরক্ষার যারা পায় এরা হল ইসলামের দুষমন। 
কোনো নাস্তিকের জন্য বাংলার জমিন আমরা ছেড়ে দেব না৷ 
এটা নজরুলের জমিন, রবীন্দ্রনাথের নয়। 


আমরা কোনো কাফেরের সাথে সম্পর্ক রাখব না। 


তাই সাধু সাবধান।:- ৮9" ৩" ৩" ৩" 


মাহবুব সাঈদ মামুন এর জবাব: 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ জা ২:৩৫ পূর্বাহ 
সৈকত চৌধুরী, 


এই তারিক মুনাওয়ার আমাদের দেশের বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ওয়াজ করে বেড়ান। 


মনকে বুঝ দেওয়া যায় যে গরীব ও অশিক্ষিত লোক নাহয় ওয়াজধারী আরেক অশিক্ষিত লোকের কথা 
শুনে কিন্তু দেশটার এতো সুশীল সমাজ ,গুণী,বিদ্যানওয়ালারা কিভাবে এমন অশিক্ষিত, বর্বরিত লোকের 
কথা কানে শুনে? তদুপরি বাংলাদেশ তো একটি স্বাধীন গনতান্ত্রিক দেশ ( দেশের সংবিধান অনুযায়ী) 
এটাতো কোন ইসলামী প্রজাতন্ত্রী দেশ নয়, এমন ডাহা মিথ্যা কথা বা উচকানিমূলক কথা বলার জন্য 
দেশের জজ-ব্যারিষ্টাররা কি ওই অশিক্ষিত লোকটির বিরুদ্ধে কোন আইনগত বিধি-ব্যবস্থা, মামলা- 
মোকাদ্দমা নিয়েছে বা করছে? কারন মিডিয়ার প্রভাবের সাথে তাদের প্রভাব বাড়তে বাড়তে তো 
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একদিন নিজেদেরকেই ওই প্রেত্বারা খেয়ে ফেলবে,এটা কি সব বড় মাথা মোটা মানুষজন কানে ও মুখে 
কাপড়ের ডিবা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে? পাশাপাশি সরকারের ধর্ম-মন্ত্রনালয় যে কি ঘোড়ার ডিমের 
কাজ করছে কে জানে ?আইন আছে অথচ আইনের প্রয়োগ নেই। 


বড়ই আজব এক বিচিত্র দেশের মানুষ আমরা।কবে যে আমাদের সচেতনা হবে একমাত্র ভবিতব্য 
জানে। 


সৈকত চৌধুরী এর জবাব: 


নভেম্বর ১৮, ২০১১ ৪ ৩:৩১ পূর্বাহ্‌ 
মাহবুব সাঈদ মামুন, 


মনকে বুঝ দেওয়া যায় যে গরীব ও অশিক্ষিত লোক নাহয় ওয়াজধারী আরেক অশিক্ষিত লোকের 


কেউ কোনো ব্যবস্থা নিবে না। কারণ সবারই ইমানুনুভূতি রয়েছে। লোকটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে 
এই কথাগুলো বলার সাহস পেলো কোথা থেকে? আর কী মিথ্যাচার! ওর কথা শুনলে মনে হবে 
নজরুল শুধু ইসলামি গজল রচনা করেছেন। অথচ “মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী, দেব খোঁপায় তারার 
ফুল” কে রচনা করেছে? নজরুল অনেকবার রবীন্দ্রনাথকে পুজো করার কথাও বলেছেন, রচনা 
করেছেন নাফরমানী শ্যামা সংগীত, হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি সত্যিকারের 
অসাম্প্রদায়িক। আর জনৈক রাজনীতিবিদের সাথে দেখা হওয়ার যে কাহিনী হুজুর বললেন ওটা মিথ্যা 
হওয়ার সম্ভাবনা ৯৯% | 


আমার এক পুরনো বন্ধু ইমানে হিট খেয়ে আমাকে হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে যা আমি থোড়াই কেয়ার 
করি। কিন্তু দুঃখ লাগে কারণ সে কিন্তু অশিক্ষিত” না। 


মাহবব সনদ চাছনএর জবাব: 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ হা ৩:৫১ পূর্ব হু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
সৈকত চৌধুরী, 
লোকটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে এই কথাগুলো বলার সাহস পেলো কোথা থেকে? 


কিন্ত কথা হচ্ছে দেশে এতো লক্ষ লক্ষ,কোটি কোটি রবি ঠাকুরের ভক্ত ওয়ালারা কই গেল ?% তারা কি 
এটা নিয়ে প্রতিবাদ ,মিছিল টিছিলসহ রাস্থায় নেমেছে? অথবা এমন কুটুক্তি করার কারনে কোন মামলা 
মোকদ্দমা করেছে? অথবা তথাকথিত সুশীল সমাজ রবি ঠাকুর ও নজরুল নিয়ে যে এরা কাফের আর 
নবী উপাধি দিতেছে এ নিয়ে কি টিভি,পত্র-পত্রিকায় গোলটেবিলে,সভা-সমিতিতে আলাপ- আলোচনার 
আয়োজন করছে? টভ্ড5 €ভ্ত5 6 6১ 


মাহবুব সাঈদ মামুন এর জবাব: 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ এ ৫:১০ পূর্বাহ 
ভসৈকত চৌধুরী, 


নোবেল পুরক্কার যারা পায় এরা হল ইসলামের ছুষমন। 
কোনো নাস্তিকের জন্য বাংলার জমিন আমরা ছেড়ে দেব না৷ 
এটা নজরুলের জমিন, রবীন্দ্রনাথের নয়। 

আমরা কোনো কাফেরের সাথে সম্পর্ক রাখব না। 


তবে ওই শকুনের দল জানে যে কোনো হায়েনার দলই এই সবুজ -লাল পতাকার রং কম্মিনকালেও 
কেড়ে নিতে পারবে না,যা বাঙালীরা বার বার বুকের তাজা রক্ত দিয়ে প্রমান করেছোতাই ভয় নাই 
আমাদের। 

এইবার একটি গান শোনা 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবহবরে এর জবাব: 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ গর ২:৫০ অপরাহু 
মাহবুব সাঈদ মামুন, 


তবে ওই শকুনের দল জানে যে কোনো হায়েনার দলই এই সবুজ -লাল পতাকার রং কম্মিনকালেও 
কেড়ে নিতে পারবে না,যা বাঙালীরা বার বার বুকের তাজা রক্ত দিয়ে প্রমান করেছে। 


এত নিশ্চিত হবেন না। এই বাঙালীরাই কিন্তু এখন রাজাকার ও জামাতীদের নিয়ে নাচানাচি করে। এই 
বাঙালীরাই কিন্তু এদেশে এসব জামাতী ও রাজাকারদেরকে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, সংসদ সদস্য এসব 
বানিয়েছে সুতরাং বাঙালদেরকে নিয়ে এত নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। 


মাহবৃর সাঈদ মামুন এর জবাব: 


নভেম্বর ১৮, ২০১১ গ্র ৫:১৮ অপরাহ 
(৩ বুরে, 


এত নিশ্চিত হবেন না। এই বাঙালীরাই কিন্তু এখন রাজাকার ও জামাতীদের নিয়ে নাচানাচি করে। এই 
বাঙালীরাই কিন্তু এদেশে এসব জামাতী ও রাজাকারদেরকে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, সংসদ সদস্য এসব 
বানিয়েছে। সুতরাং বাঙালদেরকে নিয়ে এত নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। 


নিশ্চিত নই , তবে আশাবাদী।সাধারন মানুষের আমি দোষ কম দেই ,কারন তারা তো হলো 
রাজনীতিবিদদের দাবার গুটি,রাজনীতিবিদরা দাবার গুটি যেভাবে চালেন সেইভাবেই তারা চলে 
[বাংলাদেশের শতকরাহারে বেশীর ভাগ মানুষই গরীব।পেটে যখন ভাত থাকে না তখন যে -ই যেটা দেয় 
তা গিলে খায়,কোন কিছুর বাছ-বিছার করার ক্ষমতা থাকে না।আর গত ৪০ বছরে আমরা তো প্রায় 
মারা আর জোর করে ধর্মের বড়ি খাওয়ানো। 


আরও সত্যি হলো আসলে আমরা যাদের বিরুদ্ধে ৭১ সালে যুদ্ধ করেছিলাম প্রকৃতপক্ষে তারাই ক্ট্রা 
বিদ্রোহ করে ক্ষমতা নিয়ে প্রায় ৩৫ বছর ক্ষমতায় ছিল।সেই ক্ষমতার কাজই তো ছিল বাংলাদেশকে 
পাকি,আফগান বা সৌদির আদলে দেশ বানানো অর্থাৎ মানুষকে সে -ই মন-মানসিকতায় আছন্ন করে 
ফেলা যেটা তারা করতে সক্ষম হয়েছেসেখান থেকে বের হয়ে আসা কি এত সোজা? না,সোজা নয়। 
যারজন্য আমাদের কে আমার মনে হয় আবারো ৭১ এর মতো অন্য আধগিকে আরেকটি যুদ্ধ করতেই 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


হবে,কারন জনগনতান্ত্রিক ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষ শক্তি যে আজ অসুরের মতো এক দানব শক্তিতে 
পরিনত হয়ে আছে। 


সবশেষে বাংলাদেশ আজ এক ক্রান্তিলগ্নে বাস করছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ আর বিপক্ষ শক্তি। আমার 
উপরের ভিডিও টিতে জামাতে ইসলামীর সদস্যরা কিভাবে রাষ্ট্রের সর্বত্র জালের মত বিরাজ করে 
আছে তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।যারা একটি মিশন নিয়ে গত ৪০ বছর ২ সামরিক 
শক্তির পা ছেটে, কোলে বসে আজ এক ফ্রাঙ্কেনসাইন শক্তি হয়ে ১৬ কোটি জনগনের ঘাড়ে সওয়ার 
হয়ে আছে,একথা আমাদের ভূলে গেলে চলবে না৷ 


সবশেষে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেই হয় আপনারা যারা ইসলাম ধর্মের এমন বিভৎস 
অসরতাগুলি আন্তর্জালিক পাবলিক ফোরামে উম্মোচন করে দিতেছেন তা বাংলাদেশের জন্য এক 
মেইলফলক কাজই মনে হয়।আমার তো মনে হয় আপনাদের এমন লেখা থেকে অনেক শিক্ষিত 
জামাত ইসলামী করা ছেলে-মেয়েরা তাদের ভূল চিন্তা বুঝে তারা সেখান থেকে বের হয়ে 
এসেছেযেমন, আমি এমন একজনকে চিনি-জানি যে এক্সট্রিম শিবিরের নেতা ছিল,এখন সে তার ভূল 
বুঝে মানবিকতার জন্য প্রচুর কাজ করছে। 


জয় হউক মানবতার ও মানুষের সাংস্কৃতিক মুক্তির। 
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ঃ হাকিম চাকলাদার 
নভেম্বর ১৭, ২০১১ সময়: ৭:৪৭ অপরাহু লিঙ্ক 


মুক্ত মনায় যথেষ্ট হাদিছ বিশেষজ্ঞ রহিয়াছেন। যে কোন সময় যে কোন হাদিছের উদ্ধৃতি পাইতে 
অসুবিধা হয়না। এখানে আমি একটি হাদিছের উপর আমার কিছু পশ্ন আছে তা জানতে চাচ্ছি। 
হাদিছটি মাওলানা আজিজুল হক কর্তৃক বাংলায় অনুদিত বোখারীর ৭ম খন্ডের ২৪০ পৃষ্ঠায়। 


হাদিছটিতে বলা হয়েছে, কেয়ামতের লক্ষন হিসাবে কোন এক দিন সূর্য পূর্ব দিক হইতে উদয় না 
হইয়া হঠাৎ করে আগের রাত্রিটা তিন রাত্রের সমান হইয়া পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইবে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আমি হিসাবে মিলাতে পারছিনা তাহলে এ ঘটনার দিনে আমাদের এখানে (নিউ ইয়র্কে) তো উল্টোটা 
হওয়ার কথা অর্থাৎ দিনটা তিন দিনের সমান হইয়া হঠাৎ করে সূর্য টা পূর্ব দিকে অস্ত যাইবে | তাই 
নয়কি? 


নবী কোথাও বোধ হয় নিউ ইয়র্কে এমন উল্টো ঘটনাটি ঘটিবে তা উল্লেখ করেন নাই। 


আমার প্রশ্ন হল এত বড় বিশ্ব নবী হয়ে পক্ষপাতিত্ব করার মতন পৃথিবীর শুধু যে পার্শে আরব দেশ 
অবস্থিত আছে শুধু সেই দেশের ঘটনাই উল্লেখ করিলেন ? 


তাহলে আল্লাহ তাকে কি নিউ ইয়র্ক বাসীর নবী করেন নাই ? শুধু কি আরব জাতির জন্যই নবী 
করেছেন? 

কিন্ত তাতো নয়। বহু যায়গায় বলা হয়েছে, তিনিই একমাত্র সর্ব কালের সর্ব দেশের একমাত্র সর্ব শেষ 
নবী। 

ধন্যবাদ। 


ঠেকত চোধরী এর জবাব: 
নভেম্বর ১৭, ২০১১ লা ১০:০৩ অপরাহ্‌ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


আপনার সুন্দর বিশ্লেষণ মুগ্ধ হওয়ার মত। এই যুক্তিবোধটুকু থাকলে মানুষ হাস্যকর ধর্মগুলোতে আর 
বিশ্বাস করতো না। আসলে কোরান-হাদিস এগুলো বিনোদনের ভান্ডার ছাড়া আর কিছু নয়। একটু 
মনযোগ দিয়ে কোরান পড়ে দেখবেন, কোথাও কোথাও আল্লা নাফরমানদের উপর রেগে গিয়ে গজগজ 
করছেন অথচ এই মানুষগুলোকে তিনিই নাকি তৈরী করেছিলেন। সুরা লাহাব পড়েন। আরো অসংখ্য 
বিনোদন পাবেন যা বলে শেষ করার নয়। এক জায়গায় গিয়ে আল্লা বলছেন, তিনি নাকি সর্বোতম 


ষড়ন্ত্রকারী ৪) 


নিটোলএর জবাব: 
নভেম্বর ১৭, ২০১১ এরা ১০:৩২ অপরাহু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


চমৎকার বলেছেন তো! 1৪ 8: 


ভবঘুরে এর জবাব: 

নভেম্বর ১৮, ২০১১ 2 ২:৪৭ অপরাহু 

আঃ হাকিম চাকলাদার, 

এখন তো আপনি বুঝে গেলেন মোহাম্মদ , তার ইসলাম ও আল্লাহ ছিল শুধু মাত্র আরব দেশ ও আরব 
বাসীর জন্য।আপনি বাস করেন আমেরিকায়। আপনার জন্য ইসলাম নয়। এতকিছু জানার পরেও কি 
আপনি এখনও মসজিদে যান ? নামাজ পড়েন ? জানার খুব কৌতুহল হচ্ছে। 


১ 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 

নভেম্বর ১৮, ২০১১ শা ৭:৫৪ অপরাহু 

এখন তো আপনি বুঝে গেলেন মোহাম্মদ , তার ইসলাম ও আল্লাহ ছিল শুধু মাত্র আরব দেশ ও আরব 
বাসীর জন্য।আপনি বাস করেন আমেরিকায়। আপনার জন্য ইসলাম নয়। এতকিছু জানার পরেও কি 
আপনি এখনও মসজিদে যান ? নামাজ পড়েন ? জানার খুব কৌতুহল হচ্ছে। 


ভবঘুরে, 

হ্যাঁ, আমি এখনো মসজিদে যাই ও নামাজ পড়ি। এ অভ্যাসটা আমার পিতার বদৌলতে আমার অতি 
বাল্যকাল থেকেই গড়ে উঠেছে। আমাদের গ্রামের বাড়ীতে ই একটি মসজিদ আছে। আমার পিতা 
অত্যন্ত ধার্মিক ও নামাজি ছিলেন। তিনি পাচ অক্ত এই মছজিদে আজান দিয়ে নামাজ পড়তেন। তার 
দেখাদেখি স্বাভাবিক ভাবেই আমিও নামাজ পড়তে অভ্যস্ত হয়ে যাই। 

আমার পার্শবর্তি গ্রামে একজন তৎকালীন নামকরা মৌলানা সাহেব ছিলেন। তার সংগে আমার পিতার 
ঘনিষ্ঠ বন্ধুতু ও ছিল। তিনি প্রায়ই আমার পিতার কাছে ও মসজিদে আসা যাওয়া করতেন। মসজিদে 
ওয়াজ নছিহত ও করতেন। 

পার্শবর্তি ছুইটি গ্রামে তিনি ছুইটি মাদ্রাসা ও স্থাপন করিয়াছেন। একটি আলিয়া মাদ্রাসা ও একটি 
কওমি মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসায় ছোট বেলায় কিছু কাল পড়াশ্তনাও করতে হয়েছে। সেখান থেকেই ধর্মিয় 
বিশ্বাস ও ধর্মিয় রীতি নীতি অনুষ্ঠানাদি পালনের অভ্যাসটা মসজিদে যাতায়াত করা মসজিদের ইমাম 
বা মাওলানা সাহেবদের সংগে আলাপ আলোচোনা করা,সময় পেলে আন্তর্জালে বংগানুবাদ কোরান ও 
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হাদিছ হতে পড়া শুনা করে ধর্ম কি বলতে চায় তা জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করা , ইত্যাদি অভ্যাস টা 
আমার মধ্যে বিরাজ করছে। 

আমি নাস্তিক নই। আমি মহান শ্রস্টার প্রতি বিশ্বাশী ও পূর্ন আস্থাশীল। তাই তিনি যে কোন নামেই 
(আল্লাহ,খোদা,ইশ্বর,গড,রহীম,করিম) হোক না কেন। মসজিদে যেয়ে নামাজ পড়ার অর্থ হল এই 
মহান অস্টাকে যে কোন ভাবে হক একটু স্মরন ও গুনগান করা। তার সংগে স্মম্পর্ক রাখার একটু 
দরকার আছে বৈ কি? তা নাহলে বিপদ আপদে কার কাছে সাহায্য চাইবেন ? আর তিনি সাহায্যের 
আবেদনে সাথে সাথে সাড়াও দিয়ে থাকেন। 


আগে এক সময় বিশ্বাধী ছিলাম সৃষ্টি কর্তা মানেই মুহাম্মদ ও ইসলাম। মুহাম্মদ ও ইসলামের এর 
বাইরে কোথাও বুঝি আল্লাহ বা সৃষ্টি কর্তা নাই। আল্লাহ বুঝি সব দায়িত্বটা মুহাম্মদের একার হাতেই 
ছেড়ে দিয়েছেন। মুহাম্মদ নিজেও প্রচন্ড ভাবে ও কোন এক জায়গায় দাবী করে বসেছেন , তাকে আল্লাহ 
সৃষ্টি না করলে নাকি আল্লাহ্‌ এই বিশ্বভ্রমান্ডকেই সৃষ্টি করতেননা। কত বড় দাবী! এটাও দাবী করেছেন 
তার সুপারিস ছাড়া কেহই বেহেশত যাইতে পারিবেনা। তার মানে আল্লাহর সমস্ত দায়িত্ব টুকুই নিজেই 
নিয়ে নিয়েছেন। সাধারন মানুষের হাতে আর কিছুই নাই। কত বড় অযৌক্তিক কথাবার্তা ! 


ইদানিং মুহাম্মদের থিওরী অনুসরন করিয়া ইসলামবিদ রা যে কার্য কলাপ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন 
তাতে তারাই প্রমান করিয়ে ছেড়েছেন এটা কখনো সৃষ্টি কর্তার দেওয়া সত্য ও শান্তির বিধান হতে 
পারেনা। 


এখন তো আমার কাছে এটাই মনে হচ্ছে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
বসতে পারেন তোমাদের কে আমি কবে গিয়ে বলে এসেছিলাম যে মোহাম্মাদকে আমার একমাত্র শেষ 
নবী বানিয়ে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম আর ইনি যা কিছুই বলবেন সেইটাই আমার বানী বলে 
তোমরা চোখ বুজে সমস্ত অন্যায় কাজ গুলী করে চলে যাবে ?আজ তোমাদেরকে আমি ছাড়বনা। 
তোমাদের আজ আমি দোজখের অগ্নিতে নিক্ষেপ করিব। তখন আর কি উপায় থাকিবে? 


আপনার ছোট্ট একটি প্রশ্নের উত্তরে অনেক বেশী কথা লিখে ফেললাম এজন্য আমি হছুখিত। 


আপনার যুক্তিযুক্ত অখন্ডনীয় প্রবন্ধ গুলী আমার পড়তে খুব ভাল লাগে। জানি এতে আপনার কোনই 
আর্থিক লাভ নাই। তবে সমাজের জন্য প্রয়োজন আছে। এর একটা লিখতে অনেক পরিশ্রম করতে 
হয়। আমি তো এক লাইন ও লিখতে পারবনা। 

কষ্ট করে হলেও চালিয়ে যান। আপনার লেখা সঠিক আছে। এ থেকে অনেকে অনেক কিছু অজানা 
বিষয় জানতে পারে। 

ধন্যবাদ 
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ক. 
৮. | 
রাজেশ তালুকদার এর জবাব: 


নভেম্বর ১৯, ২০১১ গর ৬:০০ পূর্বাহ 
ভআঃ হাকিম চাকলাদার, 


এখন তো আমার কাছে এটাই মনে হচ্ছে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
বসতে পারেন তোমাদের কে আমি কবে গিয়ে বলে এসেছিলাম যে মোহাম্মাদকে আমার একমাত্র শেষ 


নবী বানিয়ে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম আর ইনি যা কিছুই বলবেন সেইটাই আমার বানী বলে 
তোমরা চোখ বুজে সমস্ত অন্যায় কাজ গুলী করে চলে যাবে ? আজ তোমাদেরকে আমি ছাড়বনা। 
তোমাদের আজ আমি দোজখের অগ্নিতে নিক্ষেপ করিব। তখন আর কি উপায় থাকিবে? 


আপনি মসজিদে যান নামাজ পড়ুন ধর্ম মানুন এতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি 
মুহাম্মদকে নবী হিসাবে মানতে চান না অথচ তাঁর প্রবর্তিত নিয়মেই মসজিদে যান নামাজ পড়েন 
বিষয়টা পুরোপুরি স্ববিরোধী নয় কি? 


সৃষ্টি কর্তার প্রতি আপনার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকলে আপনি নিশ্চই এও বিশ্বাস করেন ঘরে বসে 
ডাকলেও তিনি শুনতে পাবেন। এর জন্য নিয়মিত মন্দির মসজিদে গিয়ে পালা করে ডাকার কোন 
প্রয়োজন নাই। 


১ 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
নভেম্বর ১৯, ২০১১ গা ৭:৪১ পূর্বান্ 
রাজেশ তালুকদার, 


সৃষ্টি কর্তার প্রতি আপনার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকলে আপনি নিশ্চই এও বিশ্বাস করেন ঘরে বসে 
ডাকলেও তিনি শুনতে পাবেন। এর জন্য নিয়মিত মন্দির মসজিদে গিয়ে পালা করে ডাকার কোন 
প্রয়োজন নাই। 


আপনি সঠিক কথাই বলেছেন। আপনার সংগে আমি সম্পূর্ন একমত। এযাবৎ আমি তাই করেছিলাম। 


মছজিদে গিয়ে প্রার্থনা করাটা ও বাধ্যতামূলক নয়। 
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আমি এটায় বিশ্বাধী যে যে কোন ব্যক্তি যে কোন জায়গা হতে যে কোন সময়ে সৃষ্টি কর্তাকে ডাকার 
পূর্ন অধিকার রাখে,এবং ডাকলেও সৃষ্টি কর্তা সমান ভাবেই সাড়া দিয়ে থাকেন। এর জন্য 
মসজিদ,মন্দির বা কাবা ঘরের দরকার হয়না,বা কোন মাধ্যম ব্যক্তি দরকার হয়না। 

মাত্র কয়েক মাস যাবৎ হল সিলেট হতে একজন কওমি মাদ্রাসা পাস মাওলানা সাহেব ফ্যামিলি 
ইমিগ্রেসন ভিসায় এখানে এসে কিছু বাংগালী , ভারতীয়,পাকিস্তানী, এ্যারাবিয়ান মুসলমান দের কে 
পটিয়ে আমার বাড়ীর কাছেই একজন ভারতীয় গুজরাটি শিখের একটি এ্যাপার্টমেন্ট মাসে ২৪০০ 
ডলার ভাড়া লয়ে একটি মসজিদ খাড়া করে দিয়েছেনাকেহই মসজিদের জন্য ঘর ভাড়া দিতে 
চেয়েছিলনা। ভেবেছিলাম ভালই হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি করে এই গুজরাটি ভদ্রলোককে যেন পটিয়ে 
ফেল্প। 


একজন কুমিল্লার ব্যবসায়ী প্রধান আর্থিক সহযোগিতা কারী। আমার মোটেই ইচ্ছা ছিলনা আমার এত 
কাছাকাছি একটি মছজিদ খাড়া হোক। মসজিদ টি টিকবে কিনা এখনো নিশ্চিত নয়। কারন নামাজীর 
সংখ্যা অতি নগণ্য। মাওলানা সাহেবের একান্ত বার বার অনুরোধে আমাকে মসজিদটায় কতকটা 
অনিচ্ছা সত্বেও উপস্থিত হতে হয়। 


আমি এ সমস্ত সিলেটি মওলানা সাহেবদের একেবারেই দেখতে পারিনা। এদের একমাত্র লক্ষ থাকে কি 
করে ধর্মের দোহাই দিয়া,ধর্মের ভয় দেখাইয়া, ধর্মের সব আজগুবি কাল্পনিক গলপ শুনাইয়া, 
বেহেশতের লোভ দেখাইয়া টাকা আদায় করিবে। আহা! আপনার বাড়ী আবার সিলেটে না তো? আর 
অভ্ভুৎ্ ব্যাপার হল শিক্ষিত লোকেরাও এই চাতুরতা ধরতে পারেনা। 

আপনার প্রবন্ধ আর কবে বের হচ্ছে? অপেক্ষায় আছি। বাংলাদেশের মিথ্যা মাজার বাণিজ্যটাকে আর 
একটা আঘাত দেন না? 

এখানকার মসজিদ গুলীও ঠিক বাংলাদেশের মাজার বাণিজ্যের মত। 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
নভেম্বর ১৯, ২০১১ শ্রা ৯:৪৪ পূর্বাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


আমি এ সমস্ত সিলেটি মওলানা সাহেবদের একেবারেই দেখতে পারিনা। এদের একমাত্র লক্ষ থাকে কি 
করে ধর্মের দোহাই দিয়া,ধর্মের ভয় দেখাইয়া, ধর্মের সব আজগুবি কাল্পনিক গলপ শুনাইয়া, 
বেহেশতের লোভ দেখাইয়া টাকা আদায় করিবে। আহা! আপনার বাড়ী আবার সিলেটে না তো? আর 
অভ্ভুৎ ব্যাপার হল শিক্ষিত লোকেরাও এই চাতুরতা ধরতে পারেনা। 
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তবে আপনি এক কাজ করতে পারেন।তা হলো মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে ইমাম সাহেবকে নানা 
রকম প্রশ্ন করতে পারেন সবার সামনে জানার জন্য। আগে তো অনেক কিছুই জানা ছিল না ভিতরের 
খবর , এখন তো জানেন। টু দি পয়েপ্টে অনেক কিছুই এখন প্রশ্ন করতে পারেন। তাহলেও তো শুনে 
কিছু মানুষ সচেতন হতে পারত। না হলে কিন্তু এসব জানা শোনার কোনই লাভ নেই। ইদানিং আমি 
একটা জনহিতৈষী কাজ করি। তা হলো - যার সাথে একটু বন্ধুত্ব হয় তাকেই একটা করে বাংলা 
কোরান ও একটা বাংলা হাদিস বই( বুখারী বা মুসলিম) কিনে উপহার দেই। আর অনুরোধ করি বার 
বার পড়তে। 


বর 
57512 কল এর জবাব: 


নভেক্ষর ১৯, ২০১১ হ্রা ১০:১৯ পূর্বাহু 


৫)ভ বু3রে, 
আমি একবার এক মাউলানাকে কোরানের কয়েকটি আয়াত বলেছিলাম। সে উত্তরে বলেছিল, এগুলো 
আমার বানানো কথা এসব বাজে কথা কোরানে নেই। আমাকে অভিশাপ দিয়েছিল দোযখে যাবার। 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
নভেম্বর ১৯, ২০১১ 2 ৭:৪৯ অপরাহু 
১৩ বু3রে, 


তবে আপনি এক কাজ করতে পারেন।তা হলো মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে ইমাম সাহেবকে নানা 
রকম প্রশ্ন করতে পারেন সবার সামনে জানার জন্য। আগে তো অনেক কিছুই জানা ছিল না ভিতরের 
খবর , এখন তো জানেন। টু দি পয়েপ্টে অনেক কিছুই এখন প্রশ্ন করতে পারেন। তাহলেও তো শুনে 

কিছু মানুষ সচেতন হতে পারত। 


মওলানা সাহেব কোরানের ১৯ এর মিরাকলে বিশ্বাষী। অর্থাৎ কোরানের প্রায় সব কিছুর সংখ্যা ১৯ 
সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য যেমন বিছমিললাহর মধ্যে ১৯ টি অক্ষর এবং আরো অনেক কিছু। এটা আল্লাহর 
বানী না হলে এটা কোন রকমে মানুষের সৃষ্ট পুস্তকে সম্ভব নয় , এটা মানুষকে বুঝিয়ে আল্লাহর পথে 
লয়ে আসেন। সৈকত চৌধুরীর ১৯ এর মিরাকল টি পড়িলে বুঝিতে পারিবেন। এই প্রবন্ধটি আমাকেও 
প্রচন্ড সাহায্য করেছে ও করতেছে। 


একদিন আর একজন মাত্র উপস্থিত নামাজি সহ, আমি মাগরিবের নামাজের পর কোরান শরীফটি 
খুলিয়া মওলানা সাহেব কে বিছমিল্লাহ দেখাইয়া আঙ্গুলী দি য়া গুনিয়া দেখাইতে বলিলাম, এখানে কয়টি 
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অক্ষর আছে একটু আমাকে দেখান তো ?তিনি আমাকে ১৯ অক্ষর আছে দেখাইতে পারিলন না। 
গোজা মিল দিয়া দেখানোর চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া শেষে বলিলেন, এটা বোখারী শরীফের হাদিছে 
আছে, পরবর্তিতে ব্যাখ্যা করিব। 


এরপর আমি এবং উক্ত নামাজী মছজিদ হইতে বেরিয়ে আসিলাম। রাস্তায় আমাকে উক্ত নামাজী বল্লেন 
এটা বোখারী শরীফে থাকতে যাবে কেন? মওলানা সাহেব বড় বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন। থাক,বুঝতে 
পেরছি, উনাকে আর জিজ্ঞাসা করার দরকার নাই। 


আর একদিন জুমার নামাজে ভাষনে বলিলেন বর্তমানে বিজ্ঞানীরা যা কিছু আবিষ্কার করিতে ছে সবই 
কোরান হইতে আবিষ্কার করিতেছে।এর পক্ষে কোরানের এক একটি আয়াত ও পাঠ করিতে থাকিলেন। 
শ্রোতারা সব ইমানের জোশে ছোবহানাল্লাহ- ছোবহানাল্লাহ পাঠ করিতে থাকিলেন। ৩০-৪০ জন শ্রোতার 
মধ্যে এক মাত্র আমিই সম্ভবতঃ ব্যতিক্রম ছিলাম এবং তার চাতুরীটা বুঝে ফেলেছিলাম। আমি যদি 
তার ছল চাতুরীটার তৎক্ষনাৎ প্রতিবাদ জানাইতাম, তা হলে এই মোমেন বান্দাগন মনে হল আমাকেই 
আক্রমন করে বসতো, বলতো এ কাফের একে ধর। তখন আমার জীবনটা লয়েই টানাটানি পড়ে 
যেত, এই আর কি। 

পবিত্র কোরান ৫৬নং সুরা আল ওয়াকেয়ার ৭৫ ও৭৬ নং আয়াত গত পবিত্র রমজান মাস পবিত্র দিন 
শুক্রবারে পবিত্র মসজিদে দাড়াইয়াই প্রচন্ড দাপটের সংগে এই পবিত্র মিথ্যা অনুবাদ টুকু করিয়া 
শ্রোতাদের বুঝাইতে এত টুকুও দ্বিধা বোধ করিলেন না৷ 

আমি এব্যাপারে পৃথক আলোচনা করতে বসতে চাইলে উনি বলিলেন এসব ব্যাপারে উনি কারো সংগে 
আলোচনায় বসেননা। 

তাহলে এবার বাপারটা একটু বুঝিয়া দেখুন। 

মওলানা সাহেবরা মানুষদেরকে হেদায়েত করিয়া সংপথে আনতে চান। আর আমি নিয়মিত মসজিদে 
যতায়াত করি এই মাওলানা সাহেবদরই সৎপথে আনার চেষ্টা চালাতে। তাতে অসুবিধা কোথায় ? 
এনাদেরকে ঠিক করতে পারলেই সব ঠিক | যতদিন এনারা ঠিক না হবেন ততদিন যতই মুক্ত মনত 
চর্চা করা হোক না কেন কিছুই ঠিক হবেনা 

আমি নীচে 8940/1101.2 পাওয়ার সূত্রটি দিলাম। একটু ভাল করিয়া দেখুনতো এর মধ্যে কোথাও 
91/২0/1101 এর নাম গন্ধ টুকৃও পান নকি। আমিতো পাইলামনা। 

এ ছাড়াও আরো অনেক ঘটনা আছে। 

ধন্যবাদ 

পবিত্র কোরান ৫৬নং সুরা আল ওয়াকেয়ার ৭৫ ও৭৬ নং আয়াত” 

5170110৯/970 [ 54281 1)/ 01 50815” [3051010175-210 11215 8911110111 0811 1 ০৬ 011) 1094. 
(001911, 56:75-76) 4/90170৯ 


৯৯ 
কক 
৫+% 


৪১. 
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রাইট স্মাইল এর জবাব: 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ ল্রা ৬:৪৯ অপরাহ্‌ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


তাহলে আল্লাহ তাকে কি নিউ ইয়র্ক বাসীর নবী করেন নাই ? শুধু কি আরব জাতির জন্যই নবী 
করেছেন? 


আল্লাহ এতো মুর্খ নন যে নিউইয়র্কে তাকে নবী বানাতে যাবেন। গোটা ছুনিয়াটাতো আর আরব দেশের 
যাবে কোন হিসেবে? মামার বাড়ীর আবদার আর কি! 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ গ্রা ৭:৫৮ অপরাহু 
ব্রাইট স্মাইল্‌, 


আল্লাহ এতো মুর্খ নন যে নিউইয়র্কে তাকে নবী বানাতে যাবেন। গোটা ছুনিয়াটাতো আর আরব দেশের 
মতো মগের মুনুক নয়! আরব জাতিতে জন্মগ্রহনকারী নবী আরব দেশ ছাড়া অন্য দেশের নবী হতে 
যাবে কোন হিসেবে? মামার বাড়ীর আবদার আর কি 


খুব মজার উত্তর দিয়েছেন ভাই। 
ধন্যবাদ। 
19 


নভেম্বর ১৮, ২০১১ সময়: ৩:৩৫ পূর্বাহু লি্ক 


নবীজির মৃত্যুরহস্যঃ যে ভিডিও দেখে অবাক হলাম 
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আমি আমার এর জবাব: 

নভেম্বর ১৮, ২০১১ এর ২:১৮ অপরাহু 

সৈকত চৌধুরী, 

গতকাল আমি ও দেখলাম ধর্মকারীতে। দেখে খুব শ্রীত হলাম এই ভেবে যে মুহম্মদ কেমন ধরনের 
আহাম্মক ছিল। (ছেঃখিত, সম্মান দেখাতে অপারগ)।আমি ও এখানে নতুন, আহা!!! আপনাদের মত 


? দুর 
ধি: 
রা রব 


৮ এ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
নভেম্বর ১৯, ২০১১ জা ৯:৫০ পূর্বাহ 
আমি আমার, 


দেখে খুব প্রীত হলাম এই ভেবে যে মুহম্মদ কেমন ধরনের আহাম্মক ছিল। 


মোহাম্মদ আহাম্মক নাকি আমরা আহাম্মক সেটা ভাবাটাই বেশী জরুরী। সেই কবে ১৪৫০ বছর আগে 
মোহাম্মদ নামের এক লোক আরব দেশের কিছু আধা সভ্য মানুষদেরকে নানা রকম উদ্ভট আর 
আজগুবি কথা বলে তাদেরকে দলে ভিডিয়ে ইসলাম নামক এক জগাখিচুড়ী ধর্মের পত্তন করে গেল, 
আর আমরা এই বাংলাদেশ তো বটেই আরও অনেক দেশের সাধারন অজ্ঞ মূর্খ মানুষ সহ জ্ঞানী গুনি 
পন্ডিত সবাই সেই মোহাম্মদের কথায় নাচা নাচি করছি, কথায় কথায় জিহাদের ডাক দিয়ে চলেছি। 
তাহলে আহাম্মক আসলে কারা? 


আমি আমার এর জবাব: 

নভেম্কর ২৮, ২০১১ ৪ ২:৩৯ অপরাহ্ু 

পভবঘুরে, 

সময়াভাবে মুক্তমনায় টু মারতে পারিনি তাই প্রতিউত্তরের দেরীতে দুর্শখত। আপনার কমেন্টে দম আছে 
তবে আমি মুহম্মদ ব্যাটাকে আহাম্মক হিসেবেই দেখি আর নিজেদেরকে মনে হয় ছাগলের তিন নম্বর 
বাচ্চার মত যারা বুঝে না বুঝে সবকিছুতেই লাফালাফি করি। তাই মনে হয় আমরা আহাম্মক এর 
চেয়ে ও খারাপ। ভাল বাংলা শব্দ জানিনা তাই সত্যি লঙ্জিত। আপনাদের জ্ঞ্ানগর্ভ লেখাগুলি জানার 
ও শেখার জন্য খুবই উপযোগী এবং শিখছি ও | আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানায় আপনাদের মুক্তমনা 


লেখকদের। 9599 9599086 
যাই হোক, আপনাদের অনেক নতুন পোষ্ট জমে গেছে পড়ার জন্য। যায় , আগে পড়ে নিই পরে কমেন্ট 
করা যাবে। 


20. 


21. 
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৩০7/এর জবাব: 

নভেম্বর ২৮, ২০১১ ৪ ১:২৫ পূর্বাহ্ণ 

আমি আমার, সমস্যা টা আমারও। আমিও লিখতে পারি না। কিন্তু মুক্ত মনার লেখকদের লেখা খুবই 
উপভোগ করি। যদিও শ্লো নেট বলে ভিডিও টি দেখতে পারলাম না। () 


/8897/2 এর জবাব: 
নভেম্বর ৩০, ২০১১ লা ৪:১১ অপরাহ্ু 
সৈকত চৌধুরী, 


এখানে কি বলা হল? মুহাম্মদ নকল কিন্ত তার উদ্ভাবন আল্লাহ আসল ? 


20 


নভেম্বর ২৪, ২০১১ সময়: ১১:০৫ অপরাহ্‌ লিঙ্ক 


ভালই ত লিখেন।।|||||| 
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আগস্ট ১৭, ২০১২ সময়: ২:৫১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


মুহাম্মাদের চরিত্রের উপর ফোকাস রাখতে পারেননি একেবারেই। শুধু চরিত্রটাই এ পর্বে লিখতেন , 
বিভিন্ন সোর্স থেকে বিভিন্ন সময়ে মুহাম্মদকে যেমন জানা যায়। বাঁকিগুলি অন্যত্র আলোচনা করা উচিৎ 
ছিলো। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
মোহাম্মদ ও ইসলাম, পর্ব-৪ 


তারিখ: ১২ অগ্রহায়ন ১৪১৮ (নভেম্বর ২৬, ২০১১) 
লিখেছেন: ভবঘুরে 


[বিষয়বস্তু : মুহাম্মদের শৈশব, ইসলাম প্রতিষ্ঠা, লুচ্চামী ও মৃগি রোগা 


মানুষ মোহাম্মদ কেমন ছিলেন, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল সেটা জানা গেলে ইসলামের চরিত্র 
বোঝা সহজ হবে। আব্দুল্লাহর পূত্র মোহাম্মদ তাঁর জন্মের ছয়মাস আগেই তাঁর পিতাকে হারান অর্থাৎ 
এতিম হিসাবে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর জন্মের কিছু পরেই হালিমা নামের এক ধাত্রী তাঁকে নিয়ে যায় 
ছুধমাতা হিসাবে লালন পালনের জন্য। তার বয়স যখন ৬ তখন তাঁর মা আমেনা মারা যায় এবং 
এতিম মোহাম্মদকে তাঁর পিতামহ মুত্তালিব লালন পালন করতে থাকেন কিন্তু কিছুদিন যেতে না 

যেতেই মুক্তালিবও মারা যায় তখন এতিম ও অসহায় মোহাম্মদ তাঁর চাচা আবু তালিবের কাছে লালিত 
পালিত হতে থাকেন। তৎকালীন আরব এঁতিহ্য অনুযায়ী এতিম মোহাম্মদ উত্তরাধিকার সুত্রে কোন 
সম্পদের অধিকারী ছিলেন না, ফলত: একজন দীন হীন হত দরিদ্র এতিম বালক হিসাবে তিনি চাচা 
আবু তালিবের কাছে থাকতেন ও তার উট দুম্বা চরাতেন যার মাধ্যমে তার অন্ন বন্ত্র ও বাসস্থানের 
সংস্থান হতো। সহজেই বোঝা যায় যে মোহাম্মদ প্রকৃত পক্ষে কখনোই স্বাভাবিক কোন শিশুর মত 
আদর ভালবাসাপূর্ন পরিবেশে লালিত পালিত হন নি। আবু তালিব তাঁর চাচা কুরাইশ বংশের সম্ভ্রান্ত 
বংশের একজন গণ্যমান্য ব্যাক্তি হলেও ছিলেন গরীব ও তার অনেকগুলো বাচ্চা কাচ্চা ছিল, এ ধরনের 
জনবহুল গরীব পরিবারে একজন এতিম বালক কিভাবে নিতান্ত অবহেলায় মানুষ হতে পারে তা 
সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং খুব ছোট বেলা থেকে অনাদর অবহেলায় লালিত পালিত 
মোহাম্মদের মনের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতাবোধ জন্ম নেয় যা তাকে পরে পরিণত করে প্রচন্ড 
একগুয়ে, এক রোখা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানুষে । একই সাথে জন্মগতভাবে মোহাম্মদ ছিলেন ভীষণ 
বুদ্ধিমান ও মেধাবী। ইতিহাসের পাতা খুললেই দেখা যায়, এ ধরনের মানুষগুলো জীবনের এক পর্যায়ে 
দারুন সফলতা পায় তবে তাদের সফলতার কারনে প্রায়ই সমাজকে অনেক ভূগতে হয়। এক প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ হলো- জার্মানীর এডলফ হিটলার। হিটলারের জীবনী থেকে জানা যায়, অস্্রিয়ার এক গ্রামে 
খুব গরীব ঘরে তার জন্ম যদিও তাদের পরিবারের অবস্থা পরে একটু ভাল হয়।তবে তার পিতা ছিল 
ভীষণ রাগী মানুষ যে কিনা হিটলারকে সামান্য কারনে প্রহার করত | দেখা যায়, হিটলারের বাল্য 
জীবন খুব সুখকর ছিল না যা তাকে বেশ একগুয়ে করে তোলে। স্কুলে পড়াকালীন সময়ে তার এ 
একগুয়েমীর কারনে তার তেমন কোন ব্ষ্ু ছিল না। পরবর্তী জীবনে তার এ একগুয়েমীর কারনেই সারা 
ছুনিয়ার মানব জাতিকে ব্যপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হয়। এক গুয়েমীর কারনেই তার মধ্যে উগ্র 
জাতীয়তাবাদী চিন্তা ভাবনার উদ্রেক ঘটে।তারপরেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমা দেরকে কিছুটা হলেও 
উপকার করেছে তা হলো- তখন যুদ্ধের প্রয়োজনেই নানা রকম প্রযুক্তির খুব দ্রুত আবিষ্কার হয় যার 
ফল আমরা আজকে ভোগ করছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না হলে আজকে যে প্রযুক্তির যুগে আমরা বাস করি 
তা করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। মোহাম্মদের জীবনী অনেকটা হিটলারের মতই। তার বাল্য ও যৌবনে 
খুব বেশী বন্ধুবান্ধব তার ছিল না। একা একা নির্জনে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন। তখনই তার মনে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


জাগ্রত হয় আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার। এ চিন্তা থেকেই তার ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা। কারন তখন আধুনিক 
যুগের মত জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের পরিবেশ ছিল না। বিংশ শ তাব্দীর পরিবেশ যদি হিটলার না 
পেত, তার যদি জন্ম হতো মধ্যযুগে তাহলে তার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই তাতে করে 
তার পক্ষে একজন নবী হওয়া মোটেও কষ্টকর ছিল না। মোহাম্মদ যদি মধ্যযুগে আবির্ভূত না হয়ে 
বিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হতেন তাহলে তাকে একজন সফল আরব জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে 
দেখতে পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। ইসলাম থেকে শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়টা যদি বাদ দেয়া যায় তাহলে 
এটা একটা উপ্র আরব জাতীয়তাবাদী মতবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। 

শৈশব কৈশোরে তিনি যে কতটা অসহায় ছিলেন তার দীর্ঘশ্বাস কিন্তু কোরানেও পাওয়া যায়। যেমন, 


তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেনতিনি আপনাকে পেয়েছেন 
পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন।তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত 
করেছেন।সুতরাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না। সুরা আদ দোহা ,৯৩: ০৬-১০ 

এখানে দেখা যায়, পরিনত বয়েসে তাঁর মনের দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে। পিতা মাতা হারা গরীব এতিম 
বালকের কোন সামাজিক মর্ধাদা ছিল না সেই সময়ের আরব ভূমিতে। এসব এতিমরা ছিল মানুষের 
করুণার পাত্র। সামাজিক এ অবস্থাই কিশোর মোহাম্মদের মনে বিরাট প্রভাব ফেলে। অবচেতন মনে 
তার মারাত্মক জেদ জমতে থাকে। জন্মের আগেই পিতা হারা, জন্মের পর থেকে ৫ বছর কেটেছে এক 
ছুধমাতার কাছে, তার পর মায়ের সান্নিদ্ধে আসতে না আসতেই তারও মৃত্যু ঘটেছে। বাবা -মা এর স্নেহ 
আদর বঞ্চিত মোহাম্মদের হৃদয় সেই কৈশোর বয়েস থেকেই কঠোর হতে কঠোরতর হতে থাকে, যার 
ওপর প্রভাব পড়ে আবার মরুময় আরবের কঠোরতার। সব মিলে কৈশোর থেকেই মোহাম্মদ একটা 
পারমাণবিক বোমার মত বেড়ে উঠতে থাকেন ভবিষ্যতে বিস্ফোরণের অপেক্ষায়, ঠিক যেমন ঘটেছিল 
জার্মানীর হিটলারের বেলাতে। তিনি যা কিছু শ্লেহ মমতা পান তাঁর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের কাছ 
থেকে কিন্ত তিনিও অতি দ্রুত তাকে ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান।যখন তার বোঝার মত বয়েস হয়েছে 
তখন শ্লেহ-মমতার কাঙাল মোহাম্মদ বুঝতে পারেন যে তার বিধবা মাতা ইচ্ছা করলে তাকে ছুধমাতার 
কাছে না দিলেও পারত কারন তিনিই ছিলেন তার একমাত্র সন্তান। অথচ তাকে কোন রকম শ্রেহ 
মমতা না দিয়েই সে হঠাৎ মরে যায় যা তার কাছে ছিল একটা বিরাট আঘাত যা তিনি পরিনত বয়েসে 
বুঝতে পারেন। আর তখন থেকেই তার অবচেতন মনে তাঁর মায়ে প্রতি বিদ্বেষ বাড়তে থাকে যা একটা 
পুরোপুরি সাইকোলজিক্যাল ব্যপার যার তেমন কোন বহি:প্রকাশ থাকে না। মায়ের প্রতি তার এ বিদ্বেষ 
অবচেতন মনে এতটাই শিকড় গেড়েছিল যার প্রমান পাওয়া যাবে একটি হাঁদিসে। এ হাদিসটি বলা 
হয়েছিল মোহাম্মদের মক্কা বিজয়ের পর। মকা বিজয়ের পর পরই তিনি তাঁর মায়ের কবর জিয়ারত 
করতে যান আর তখনই এ হাদিসটির সূত্রপাত ঘটে - 


আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত, আমি নবীকে বলতে শুনেছি- আমি আমার মায়ের জন্য ক্ষমা ভিক্ষার 
জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছিলাম কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করেন নি। আমি তার কবর জিয়ারত 
করার অনুমতি চেয়েছিলাম এবং তিনি তা মগ্তুর করেছেন। সহি মুসলিম , বই-৪, হাদিস-২১২৯ 

কি এমন অন্যায় তাঁর মা তার সাথে করেছিল যে এমন কি আল্লাহর কাছে স্বয়ং নবীর প্রার্থনাও কাজে 
আসে নি? লক্ষ্যণীয়, ইসলাম আবির্ভাবের অন্তত ৩৪ বছর আগে আমেনা মারা গেছে, যে কারনে তার 
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পক্ষে ইসলাম কবুল করা সম্ভবও ছিল না আর তার জন্য আমেনা দায়ীও নয়। সেক্ষেত্রে আল্লাহর তো 
এমনিতেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া উচিত, কেননা সে দ্বীনের দাওয়াতই পায় নি। তাই নয় কি? অথচ 
নবীদের নবী, আল্লাহর দোস্ত যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ ছুনিয়াই সৃষ্টি করতেন না , তিনি স্বয়ং তাঁর 
মা আমেনার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছেন অথচ আল্লাহ তা মঞ্থুর করলেন না, এটা কি অদ্ভুত শোনায় না 
? এ থেকে এরকম ধারণা করা কি অমূলক হবে যে -আসলে আল্লাহ নয়, স্বয়ং দ্বীনের নবী নিজেই 
তাঁর মাকে ক্ষমা করেন নি। কারন ? এ যে তাঁর অবচেতন মনে তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে সে 
ইচ্ছা করলে তাকে ছুধমাতার কাছে পাঠিয়ে না দিলেও পারত, তাহলে তিনি শ্রেহ ভালবাসার পরিবেশে 
সুন্দর মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারতেন। আর সে কারনেই তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে - আপনি 
এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না। কারন এতিম হওয়ার যে যন্ত্রনা তা তাঁর চাইতে কেই বা বেশী বোঝে? 
ইসলামে যে এতিমদের নিয়ে এত বেশী কথা বার্তা আছে তার কারন এটাই। মাঝে মাঝে তো মনে হয় 
মোহাম্মদ বোধ হয় মূলত: এতিমদের জন্যই দুনিয়াতে ইসলামের প্রবর্তন করেছেন। উক্ত হাদিস থেকে 
আরও একটি প্রশ্ন করা যেতে পারে যে - তিনি তাঁর উম্মতের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থণা জানালে তাও 
মঞ্তুর হবে কি না? অত্যন্ত দু:খের বিষয় নবী শ্রেষ্ট মোহাম্মদ সত্যি সত্যি জানেন না যে তা মঞ্জুর হবে 
কি না, এমনই আমাদের দ্বীনের নবীর মাহাত্ম। এমন কি তিনি নিজেও জানেন না যে তাঁর সাথে 
আল্লাহ কি রকম আচরণ করবেন। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, তাই না? কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার কিছু 
নেই, দেখা যাক নীচের আয়াত- 


বলুন, আমি তো কোন নতুন রসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা 
হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ক কারী বৈ 
নই। সুরা-আল আহকাফ, ৪৬:০৯ 

আল্লাহর সর্বশেষ নবী যার জন্য সারা জাহান তৈরী হয়েছে, যিনি আল্লাহর প্রিয় দোস্ত, যাকে আল্লাহ 
নিজেই স্বয়ং পাঠিয়েছে দুনিয়াতে দ্বীনের শিক্ষা দিতে সেই তিনি নিজেই জানেন না তাঁর সাথে আল্লাহ 
কি ব্যবহার করবে। অর্থাৎ তিনি নিশ্চিত নন যে তাঁকেও বেহেস্তে যেতে দেয়া হবে কি না। হয়ত তাকেও 
দোজখে যেতে হতে পারে। আর আল্লাহ তাকে সেকথা জানাতেও ভূলে গেছে। বড়ই ভূলোমনা দেখা 
যাচ্ছে আল্লাহকে। তো আল্লাহ প্ররিত পুরুষই যদি না জানেন তাঁর সাথে আল্লাহ কিরকম আচরণ করবে 
তাহলে তাঁর উম্মতদের তো কোন কথাই নেই। এসব কিছু জানার পর যদি ছুনিয়ার সব মুসলমানকে 
কেয়ামতের মাঠে বিচারের পর আল্লাহ সোজা দোজখের আগুনে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে কিন্তু তারা 
মোহাম্মদকে দোষ দিতে পারবে না। কারন উনি আগেই বলে খালাস যে তিনি কার সাথে আল্লাহ কি 
ব্যবহার করবেন তা জানেন না, এমনকি নিজেও যে বেহেস্তে যাবেন সে ব্যপারেও নিশ্চিত নন, কারন 
আল্লাহ সেটাও তাকে জানাতে ভুলে গেছেন। তো তাঁর দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে যে বেহেস্তের টিকেট 
পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা কোথায় সেখানে স্বয়ং শিক্ষকই পরীক্ষায় পাশ করার ব্যপারে নিশ্চিত নন? 
অযোগ্য শিক্ষক তো তার ছাত্রদেরকে ভূল শিক্ষাই দেবে নিশ্চিত। তাহলে ছাত্রদের কপালে যে নিশ্চিত 
ফেল নির্ধারিত এটা কি বলার অপেক্ষা রাখে? যে শিক্ষক নিজের শিক্ষার মান ও যোগ্যতা সম্পর্কে 
নিশ্চিত নয় তার শিক্ষা গ্রহণ করে পরীক্ষায় পাশ করাটাও নিশ্চিত নয়। এ ধরণের অনিশ্চিত শিক্ষকের 
অনিশ্চিত শিক্ষা গ্রহণ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ কি না তা ভাবাটা বিশেষ জরুরী এই একবিংশ 
শতাব্দীতে। এমতাবস্থায়, মোহাম্মদসহ তাঁর কোটি কোটি উম্মত তথা ছাত্রকে যদি আল্লাহ দোজখে 
পাঠিয়ে দেয় তখন একটা দেখার মত দৃশ্য হবে নির্ঘাত ।এটা অনেকটা লিবিয়ায় গাদ্দাফির তার 
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সৈন্যদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফেলে রেখে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনার মত হতে পারে। আর এভাবে পালাতে 
গেলে কি রকম অপমানকর মৃত্যুবরন করতে হয় তাতো গাদ্দাফি দেখিয়ে গেছে।আমরা জানি মোহাম্মদ 
নিজের ইচ্ছাতে কিছু করেন না , আল্লাহই তাকে দিকে সব কিছু করান, অথচ আল্লাহ তাঁকে বলতে 
ভুলে গেছে যে তাঁর সাথে সে কি আচরণ করবে। অথচ একথা বলতে ভোলেনি যে গণিমতের মাল 
হিসাবে পাওয়া বন্দী নারীদের সাথে কিভাবে সেক্স করতে হবে- বীর্য বাইরে ফেলতে হবে নাকি ভিতরে 
ফেলতে হবে, একথাও বলতে ভোলেনি যে যুদ্ধে প্রাপ্ত গণিমতের মালামাল থেকে এক পঞ্চমাংশ 
পরিমান নবী ও তার স্ত্রীদের খোরপোশের জন্য রাখতে হবে। খেয়াল করতে হবে উনি বলছেন- উনি 
শুধুই মাত্র একজন সতর্ককারী। তো শুধু সতর্ককারী হলে তাকে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রচার করতে হয় 
কেন?কেন সাহাবীদেরকে বলতে হয়- যারা আল্লাহ্‌ ও তার নবীকে বিশ্বাস করবে না তাদেরকে মেরে 
কেটে সাফ করে দিতে? তাদের স্ত্রীদেরকে বন্দী করে তাদের সাথে সেক্স করতে? শিশুদেরকে ধরে দাস 
হিসাবে ব্যবহার করতে ?কেন তাঁকে অভিশাপ দিতে হয় অমুসলিমদেরকে? কেন তাঁকে একের পর 
এক বিয়ে করে যেতে হয়? তার অর্থ আল্লাহ নিজেই তার কথা পরিবর্তন করে ফেলেছে। তাহলে 
আল্লাহকেও হর হামেশা কথা পরিবর্তন করতে হয়? কি তাজ্জব কারবার। অথচ বলা হচ্ছে এই কোরান 
জগত সৃষ্টির ঠিক পরেই লিখে লাওহে মাহফুজে সংরক্ষন করা আছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে - হয় 
আল্লাহ না হয় জিব্রাইল না হয় খোদ মোহাম্মদ অবিরত লেখাগুলো মুছে ফেলে নতুন করে লিখছে। 
ফাক তালে শয়তানও লিখে রেখে যাচ্ছে যা নাকি আল্লাহ্‌ টের পাচ্ছে না।এর চাইতে উদ্তট কথা কি 
আর হতে পারে ? এর চাইতেও আজব খবর হলো- মনে হয় এ ধরণের অনেক আয়াত যে নাজিল 
হয়েছিল তা তিনি ভূলে গেছিলেন এক সময়, আর মনে রাখাও কি সম্ভব যখন তাকে অহরহ যুদ্ধে 
যেতে হয়, ১৩ টি স্ত্রীর মন যুগিয়ে চলতে হয়? একজন পুরুষ একটা স্ত্রীকেই ঠিকমতো সামলাতে পারে 
না সেখানে ১৩ টি বউ তো বটেই তাছাড়াও ডজনখানে যৌন-দাসী। এতগুলো সামলানো কি চান্টিখানি 
কথা? আর সেকারনেই কিছুদিন পর আবার তিনি কে বা কারা বেহেস্তে যাবে তা নিশ্চিত করে বলে 
দিয়েছিলেন, আর সেটা যে তিনি সেসব লোকদেরকে প্রলুব্ধ করার জন্য বলেছিলেন সেটা কি আর 
বলার অপেক্ষা রাখে? দেখা যাক নীচের হাদিস- 


সাইদ ইবনে যায়েদ বর্ণিত-আব্দুর রহমান ইবনে আল আখনাস বলেন যে তিনি যখন মসজিদে ছিলেন 
তখন একজন লোক আলীর নাম উল্লেখ করল। তখন সাইদ ইবনে যায়েদ উঠে দাড়ালেন এবং 
বললেন- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহর রসুল বলেছেন - দশ জন লোক বেহেস্তে যাবে, তাঁরা হলেন- 
নবী, আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সাদ ইবনে মালিক ও আব্দুর রহমান। যদি 
আমি বাদে দশম জনের নাম বলতে পারতাম। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল- সেই ব্যাক্তি কে? তিনি 
চুপ রইলেন। তারা আবার জিজ্ঞেস করল। তিনি উত্তর দিলেন- সেই ব্যক্তি সাইদ ইবনে যায়েদ। সুনা ন 
আবু দাউদ, বই -৪০, হাদিস-৪৬৩২ 

আব্দুল রহমান বিন আওফ বলেন, নবী বলেছিলেন- আবু বকর, ওমর , ওসমান, আলী, তালহা, আল 
যুবায়ের, আব্দুল রহমান বিন আওফ, সাদ, সাইদ বিন যায়েদ ও ওবায়দা বিন যাররা বেহেস্তে যাবে। 
তিরমিযী, হাদিস-৩৭৪৭ 

শ্নেহ ভালবাসা বঞ্চিত মোহাম্মদ শ্েহ ও ভালবাসার কাঙাল ছিলেন। কিন্তু তা না পাওয়াতে তার হৃদয় 
হয়ে রুক্ষ কঠিন। তার হৃদয় যে এত কঠিন ও নির্মম হয়ে উঠেছিল ভিতরে ভিতরে তা যতক্ষন না 
তিনি ক্ষমতা হাতে পেয়েছেন ততক্ষন বোঝা যায় নি। তিনি তৎকালীন আরব প্রথা অনুযায়ী কোন বীর 
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পুরুষ ছিলেন না। কোন রকম অস্ত্র বিদ্যায় তার পারদর্খীতা ছিল না। ফলে তখন যুদ্ধ বিদ্যা সংক্রান্ত বা 
অন্য কোন রকম ক্রীড়া প্রতিযোগীতার মাধ্যমেও তার পক্ষে যৌবনে কারও মন পাওয়া হয়ে ওঠেনি। 
অথচ যুবক মোহাম্মদ নারীর প্রতি দারুন আকর্ষণ অনুভব করতেন যা ছিল অন্য যে কোন আরব 
যুবকের চাইতে বেশী। মোহাম্মদ যখন তার মিশনে সফলতা অর্জন করেন তখন তার এ নারী প্রীতির 
বহু নমুনা দেখা গেছে ব্যপকভাবে। বিভিন্ন সূত্র মতে তার বিবাহিত স্ত্রীর সংখ্যা ১৩ এবং এ ছাড়াও 
অনেক দাসী ছিল। হাদিস কোরানের কোন সূত্র ছাড়াই যে কেউ এটা সহজে বুঝতে সক্ষম। তবে যারা 
ইসলামী পন্ডিত তাদের অবশ্য নানা যুক্তি আছে মোহাম্মদের এ নারী প্রীতির ব্যপারে, যেমন-আল্লাহর 
নির্দেশে বা গোষ্ঠিগত সম্প্রীতি স্থাপন এসব কারনে এসব বিয়ে হয়েছিল। খাদিজার মৃত্যুর পর সওদাকে 
বিয়ে করাটাতে অন্যায় কিছু ছিল না। কিনকিন্তু ৬ বছরের আয়শা বা পালিত পুত্র বধূ জয়নাব ছাড়াও 
আরও অনেককে বিয়ে করার কি কারন ছিল? আল্লাহ্‌র দোস্ত ও সর্বশেষ নবী হিসাবে যে ধরণের 
ব্যাক্তির কল্পনা আমরা করে থাকি, এত সংখ্যক বিবাহ ও দাসী সমৃদ্ধ মোহাম্মদের ব্যক্তিত্ব ঠিক তার 
সাথে মানান সই নয়। উদাহরণ হিসাবে তার পূর্ববর্তী নবী যীশু খৃষ্টের কথা বলা যেতে পারে যিনি 
জীবনে কোন নারীকে স্পর্শ করেন নি। এমন কি তার পূর্ববর্তী উল্লেখযোগ্য নবীগণেরও ২/৩টির বেশী 
স্ত্রী ছিল না। যেমন ইব্রাহিমের ২টি, মুসার ২ টি এরকম। একমাত্র ব্যতিক্রম নবী সোলেমান তার নাকি 
৭০০ পত্রী বা উপ-পত্বী ছিল। বোঝাই যাচ্ছে আমাদের মহানবী মোহাম্মদ নবী সোলেমানের পদাংক 
অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সময়ের অভাবে তা পারেন নি। বলাবাহুল্য, আরবদেশের মানুষদের 
নারীঘ্রীতি সর্বজন বিদিত। নারীদের প্রতি তাদের তীব্র আকর্ষণের এ অভ্যাস আজিও আরবরা ধরে 
রেখেছে। পেট্রো ডলারের কল্যাণে ধণী আরবরা প্রায়শ:ই তাদের দেশের বাইরে বিশেষ করে থাইল্যান্ড, 
হংকং, পশ্চিমাদেশ সমূহতে যায় যথেচ্ছ যৌনাচার করতে। আমাদের মহানবী যে কতটা নারী আসক্ত 
ছিলেন তার কিছু নমুনা বিভিন্ন সুত্র থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে - 


আয়শা থেকে বর্ণিত- রোজা রাখা অবস্থায় নবী তার স্ত্রীদেরকে আলিঙ্গন ও চুমু খেতেন এবং তাঁর অন্য 
যে কোন মানুষের চাইতে বেশী রিপু দমন করার ক্ষ মতা ছিল। সহী বুখারী, বই-৩১, হাদিস-১৪৯ 
আয়শা বর্ণিত- রোজা রাখা অবস্থায় নবী আমাকে চুম্বন করতেন ও আমার জিহ্বা লেহন করতেন। 
সুনান আবু দাউদ, বই-১৩, হাদিস-২৩৮০ 

উক্ত হাদিস ছুটি থেকে দেখা যাচ্ছে যখন তিনি রোজা রাখতেন তখনও তিনি নারীর প্রতি আসক্তি 
অনুভব করতেন অথচ ইসলামে রোজার অর্থ হলো সিয়াম সাধনা বা সংযম সাধনা। সকল রকম রিপুর 
তাড়না থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রন করার জন্যই রোজার প্রচলন করা হয় আর বলা বাহুল্য নারীর প্রতি 
আসক্তিও সেই সংযম সাধনার মধ্যে পড়ে, শুধুমাত্র খাবার ও পানীয় গ্রহণ থেকেই বিরত থাকা নয় । 
নবী নিজে ইসলামের নামে তার উম্মতদেরকে সংযম সাধনার কথা বলছেন অথচ নিজে কিন্ত তা 
পালন করতে ব্যর্থ। অর্থাৎ যখনই তিনি তার স্ত্রীদের কাছে আসতেন তখনই তিনি অধৈর্য হয়ে পড়তেন 
ও যাকে সামনে পেতেন তাকেই জড়িয়ে ধরতেন, গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে চুমু খেতেন, তাদের 
জিহ্বা চুষতেন। এর পরও যে আরও অগ্রসর হতেন না সেটা কি আর জোর করে বলা যায় ? কোন 
পুরুষ মানুষ তার উদ্ভিন্ন যৌবনা স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে গভীর চুম্বনে লিপ্ত হলে তাদের উভয়ে দেহের 
মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া ঘটে ও ফলে কি ঘটে সেটা তো প্রান্ত বয়স্ক মানুষ সবাই জানে , আর এও জানে যে 
এর পর তারা কি কর্মে লিপ্ত হয়। তখন আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না তাদের মধ্যে। সুতরাং হাদিসে যে 
বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে তাতে করে মোহাম্মদও যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন সে ব্যপারে কি নিশ্চয়তা দেয়া 
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যায় ? অথচ কি অদ্ভুত ব্যপার , একটা হাদিসে আয়শা বলছে- মোহাম্মদের রিপু দমন করার ক্ষমতা 
অন্য যে কোন মানুষের চাইতে বেশী। এটা কি অনেকটা- ঠাকুর ঘরে কে, আমি কলা খাইনি. এর মত 
একটা ঘটনা নয় ? যে ব্যাক্তি রোজা রাখা অবস্থায় স্ত্রীকে কাছে পেলেই চুমাচাটি ও জিহ্বা লেহনে ব্যস্ত 
হয়ে পড়েন ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না, সেই ব্যাক্তি সম্পর্কে বলা হচ্ছে তার রিপু দমন 
ক্ষমতা ছিল অন্য যে কোন মানুষের চাইতে বেশী। এটা যে আসলেই মোহাম্মদের আসল স্কভাবকে 
গোপণ করার অপচেষ্টা মাত্র তা কি কারও বুঝতে বাকী থাকে ? এখানে বোঝা যাচ্ছে- আয়শা সম্ভবত: 
আসল কথাই বলেছিল আর তা হলো তখন মোহাম্মদ বাকী কাজও করতেন, সেটা করলে কিন্তু কোন 
অন্যায়ও হতো না, শ্রেফ আল্লাহর তরফ থেকে একটা আয়াত নাজিল করে নিলেই হতো, এটা তো 
বিদিত যে আল্লাহ তার পেয়ারা নবীকে অনেক অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েছে যা সে সাধারন মানুষের 
জন্য দেয় নি, যেমন- নিজের জন্য যথেচ্ছ বিয়ে ও দাসী বাদি কিন্তু সাধারনের জন্য মাত্র ৪টি, তার 
নিজের জন্য তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে যাকে তাকে যখন তখন কাছে ছুরে রাখতে পারেন কিন্ত সাধারন 
মানুষদের জন্য সব স্ত্রীদের সাথে সমান ব্যবহার করতে হবে। যাহোক , মনে হয় পরবর্তীতে হাদিস 
সংকলনকারীরা উক্ত হাদিসের সম্ভাব্য পরিণতির কথা বুঝতে পেরে আসল বাক্যটাকে বাদ দিয়ে শাক 
দিয়ে মাছ ঢাকার মত একটা মনোমত বাক্য বসিয়ে দিয়েছে কিন্ত তাতে মাছ ঢাকা পড়েনি, বরং কাঁচা 
হাতের কাজ করতে গিয়ে ধরা খেয়ে গেছে। শুধু এটাই নয় নিজের রিপু দমন করতে না পেরেই অগত্যা 
তিনি আল্লাহর বানীর মাধ্যমে রমজান মাসে রোজার সময় রাতের বেলাতে স্ত্রীর সাথে সঙ্গমের নির্দেশ 
দিয়েছেন । কেন ?কারন আগেই যেমন বলা হয়েছে আরবের লোকরা এই যৌন ব্যপারে অতি মাত্রায় 
সক্রিয়, মোহাম্মদও তার ব্যাতিক্রম নন ও তিনি নিজেই রিপু দমন করতে পারতেন না। এখন যা তিনি 
নিজেই দমন করতে পারতেন না সেখানে অন্য লোকদেরকে যদি বলা হয় রমজান মাসে সংযমের 
মাধ্যমে যৌন কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে- তাহলে কেউ মোহাম্মদের ইসলাম গ্রহণ করত না। 


দেখা যায়, শুধুমাত্র রিপু দমন করতে পারেন নি বলেই মোহাম্মদ তার পালিত পুত্র বধূ জয়নাবকে বিয়ে 
করেন। এ সম্পর্কে বিখ্যাত ইসলামি পন্ডিত আল তাবারীর বর্ননানো91119107/ ০01 ৪1-80911, ৬০1. 8, 
০. 4) থেকে জানা যায়-একদা মোহাম্মদ তাঁর পালিত পুত্র জায়েদের বাসায় যান, তখন জায়েদ 
বাড়ীতে ছিল না। ঘরের মধ্যে জয়নাব একটা চামড়া রং করছিল তখন তার পোষাক আলগা হয়ে 
গেছিল। মোহাম্মদের দৃষ্টি সেদিকে পতিত হলে তিনি মৃদু হাস্য করেন ও বলেন -আল্লাহ কার মন কখন 
পরিবর্তন করে দেয়। পালিত পুত্র হোক আর নিজের পূত্র হোক সে ত পূত্রই আর তার স্ত্রী হবে পূত্রবধূ। 
আরবের লোকরা জায়েদকে জানত মুহাম্মদের পত্র বলে। এ পৃত্রের স্ত্রীর অর্ধ নগ্ন শরীর দেখে যদি কোন 
শ্বশুর চোখ না ফিরিয়ে বরং মৃছু হাস্য করে , তার অর্থ কি হতে পারে ? আর এ ধরণের শ্বশুরকে কি 
ধরণের মানুষ বলা যাবে? এর পরের কাহিনী তো সবার জানা যে- পরে জায়েদকে দিয়ে তালাক দিয়ে 
মোহাম্মদ অত:পর জয়নব কে বধূ হিসাবে ঘরে তুলে নেন আর তা করতে তাঁকে আল্লাহর কাছ থেকে 
বানী (কোরান,৩৩:০৪, ৩৩:৩৬-৪০) পর্যন্ত আমদানী করতে হয়। এটা করতে গিয়ে সন্তান দত্তক 
নিয়ে লালন পালন করার মত একটা মহৎ কাজকে নিষেধ করে দেয়া হলো। এটাকে কি আমরা বলতে 
পারি না যে- শুধু মাত্র মোহাম্মদের অনিয়ন্ত্রিত রিপুর কারনে এহেন সভ্য সমাজ বিবর্জিত , গর্হিত, 
লজ্জাকর, অমানবিক একটা ঘটনার উদ্ভব ঘটল? এ ব্যপারে মুমিন ভাইদের প্রশ্ন করলে তারা বিজ্ঞের 
মত উত্তর দেন- পশ্চিমা সমাজে তো অনেক পিতা তার সৎ কন্যাকে ধর্ষণ করে, ভাই তার বোনকে 
ধর্ষণ করে, তার চেয়ে এটা তো অনেক ভাল কাজ। কিন্তু তারা একবারও ভাবেন না যে, শুধু পশ্চিম না 
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এই আমাদের মত দেশেও এ ধরনের ঘটনা বিরল নয় এবং এটা কোথাও ধর্ম বা রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা 
বৈধ নয়, সাধারন সভ্য মানুষ একে গর্হিত, জঘন্য, বর্বর আচরণ আর রাষ্ট্র এটাকে জঘন্য অপরাধ 
হিসাবেই গণ্য করে।সবচাইতে মজার যে যুক্তি আমরা শুনি তা হলো - পালক পিতার যদি কোন আসল 
সন্তান থাকে তাহলে তাদের পিতার সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে সমস্যা হবে বলেই নাকি মোহাম্মদ তার 
পৃত্রবধূকে বিয়ে করে নিদর্শন স্থাপন করেন যে এরকম কাজ অবৈধ নয়, বরং এটাই করা উচিত। কিন্তু 
যদি কেউ একটা এতিম বাচ্চাকে দত্তক নিয়ে লালন পালন করে, বড় হওয়ার পর তাকে সম্পত্তিতে 
অংশীদারীত দেয়াটাই তো ছিল সব চাইতে মহৎ কাজ। কিন্তু মোহাম্মদের কাছে সেটা মহৎ নয়। কেন 
নয় ?কারন জয়নাব কে তাঁর মনে ধরেছে, তাকে বিয়ে করতে হবে অথচ সে তাঁর পালিত পৃত্রবধূ। 
সুতরাং সেটাকে বৈধ ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সবকিছু করা যেতে পারে , প্রয়োজনে রদ করে দেয়া 
যেতে পারে সমাজে প্রচলিত ভাল প্রথাও, এমন কি নিজের করা ওয়াদাও খেলাপ করা যেতে পারে। 
জায়েদ মোহাম্মদের কেমন পুত্র ছিলেন সেটা ভাল করে একটু জানা যাক। জায়েদ মূলত বিবি খাদিজার 
একজন দাস ছিল একেবারে শৈশব থেকেই। সে শৈশবেই তার পিতা মাতার কাছ থেকে ছিনতাই হয়ে 
লালন পালন করতে থাকে। খাদিজাকে বিয়ে করার সূত্রে জায়েদ মোহাম্মদকে পিতা হিসাবে সম্বোধন 
করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে মোহাম্মদ নিজেই সর্ব সমক্ষে একটা জমায়েতে জায়েদকে নিজের পৃত্র 
হিসাবে ঘোষণা দেন, যেমন- 

সবাই তার সাক্ষী থাক। আজ থেকে আমি তার উত্তরাধিকারী আর সে আমার উত্তরাধিকারী। মিশকাত, 
ভলুম-৩, পৃ-৩৪০ 

সুতরাং এর পর মোহাম্মদ যদি জায়েদের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিয়ে করার জন্য তাঁর সর্ব 
সমক্ষে দেয়া এ ঘোষণা তথা ওয়াদা বরখেলাপ করেন তাহলে তাকে কি বলা যেতে পারে ?রিপু 
তাড়িত হয়ে সমাজে মানুষ অনেক খারাপ কাজ করে , অনেকের সংসার ভেঙ্গে যায়, পরিবার উচ্ছন্নে 
যায়। কিন্ত মোহাম্মদের সে সমস্যা ছিল না, কারন তিনি তখন মদিনার রাজা , তাঁর বিরুদ্ধে টু শব্দ 
করারও কেউ নেই। তা ছাড়া উক্ত ঘোষণা তিনি দিয়েছিলেন মক্কাতে ,মদিনাতে নয়। অর্থাৎ স্থান ও 
অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে সাথে মোহাম্মদের নীতিবোধ ও আচরণ বিধির পরিবর্তন ঘটে গেছে। 
মহানবী বলে কথা! তার সব কাজের হদিস তুচ্ছ সাধারন মানুষ পাবে কেমনে ? সেটা শুধু আল্লাহই 
জানেন । 


কিন্তু মোহাম্মদের জীবনে এতকিছুর কোনটাই ঘটত না যদি শুধুমাত্র একটা ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটত। 
এর প্রেমে পড়েন তিনি। তিনি চাচার কাছে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাবও দেন। কিন্ত চাচা এতিম,চাল 
চুলোহীন মোহাম্মদের সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হয় নি। কারনটাও সহজে বোধগম্য। সেই 
সময়কার আরব সমাজে কোন পিতাই চাইত না তার কন্যার বিয়ে কোন চালচুলোহীন এতিম গরিবের 
সাথে হোক, বর্তমান কালেও কেউ চায় না। সমাজে অনেকটা অপাংক্তেয় মোহাম্মদের মনে এটা একটা 
বিরাট দাগ কাটে। বিষয়টা তাকে আরও জেদী করে তোলে। উল্মে হানিকে বিয়ে করতে পারলে হয়ত 
যুবক মোহাম্মদ শৈশব ও কৈশোরে না পাওয়া শ্রেহ মমতার অভাব অনেকটাই ভুলে যেতেন। এর ফলে 
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তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়, যার ফলশ্রুতিতে মানব ইতিহাসেরও এক বিরাট দিক পরিবর্তন হয়, 
যার জের চলছে গত ১৪০০ বছরের বেশী কাল। 


খুব অল্প বয়েস থেকেই যে মোহাম্মদ অত্যন্ত জেদী ও একগুয়ে হয়ে ওঠে ন তার পরিচয় পাওয়া যায় 
একটি ঘটনায়। তাঁর চাচা আবু তালেব মক্কা ও সিরিয়ার মধ্যে বানিজ্য কাফেলা পরিচালনা করত। 
একবার আবু তালেব বানিজ্য কাফেলা তৈরী করে উটের পিঠে চড়ে বসেন রওনা দেওয়ার জন্য। এমন 
সময় ১২ বছরের কিশোর মোহাম্মদ এসে উটের দড়ি ধরে বায়না ধরেন তাঁকে সাথে নিয়ে যেতে হবে। 
বিষয়টা মামাবাড়ী যাওয়ার মত ঘটনা ছিল না। মক্কা থেকে সিরিয়ার দুরত্ব প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার। 
কঠিন মরুভূমির মধ্য দিয়ে উটের পিঠে চড়ে সে পথ চলা ছিল শুধু অতি কঠিনই নয় , ছিল 
প্রাণঘাতীও। কিশোর মোহাম্মদও তা ভালমতো জানতেন কারণ তিনি দেখেছেন যারা আগে এরকম 
বানিজ্য করতে গেছে তাদের ফিরে আসতে মাসের পর মাস পার হয়ে গেছে। নাছোড়বান্ধা ভাতিজাকে 
নিরস্ত করতে না পেরে অগত্যা তাঁকে সাথে নিতে বাধ্য হয় তাঁর চাচা।( সূত্র:মুইর , পৃ:৩৩) তিনি 
কোনরকম সমস্যা ছাড়াই সিরিয়াতে পৌছে যান ও ফিরে আসেন। এ অভিযাত্রার ফলে বুদ্ধিমান ও 
চতুর মোহাম্মদের জীবনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়।তিনি বহির্জগতের সাথে পরিচিত হন , দেখতে 
পান তৎকালীন সিরিয়ার উন্নত সমাজব্যবস্থা, চাকচিক্য ও শান শওকত এবং বুঝতে পারেন তার 
মক্কার মানুষের সমাজ সিরিয়ার তুলনায় কতটা পিছিয়ে আছে। কৌতুহলী বালকের মধ্যে একটা স্বপ্নের 
জন্ম তখনই শুরু হয়ে যায়।১২ বছরের একটা বালকের জন্য এটা ঘটা খুবই সহজ যদি সে অত্যন্ত 


বুদ্ধিমান হয়। 


এছাড়াও মোহাম্মদের মানসিক অবস্থার একটা অস্কাভাবিকত্ব সেই শৈশবেই ধরা পড়ে যার প্রমান 
পাওয়া যায় তাঁর দুধমাতার বর্ণনা হ'তে- 


হালিমার স্বামী আমেনাকে বলল- আমি আশংকা করছিলাম যে এ শিশুটির কোন মারাত্মক মানসিক 
এসেছি।-আমেনা জিজ্ঞেস করল তার কি ঘটেছিল এবং যে পর্যন্ত না আমি সব কিছু খুলে বললাম 
ততক্ষন আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। যখন সে আরও জিজ্ঞেস করল- আমি শিশুটিকে কোন অশুভ 
আত্মায় পেয়েছে কি না আমি তখন বললাম- হ্যা। (০011111,5 081518001) 01 10) 15180, [3882 
72) 
সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, অতি শৈশবেই মোহাম্মদের মানসিক সমস্যা ছিল যে কারনে তাঁর মানসিক 
বৈকল্য দেখা যেত মাঝে মাঝে। তবে সেটা এত প্রকট ছিল না যে তা সাধারন জীবনযাত্রাকে ব্যহত 
করত। এ ধরনের মানসিক সমস্যা সমাজে অনেক মানুষেরই থাকে আর তারা প্রায় সারা জীবন সেটা 
য় স্বাভাবিক জীবন কাটিয়ে দেয়। এ ধরণের সমস্যা যাদের হয় আমাদের সমাজে তাদেরকে প্রায়ই 
বলতে শোনা যায় - তারা জ্বীন বা পরী দেখেছে, নানা রকম বর্ণনাও দেয় তারা, এমনও দাবী করে যে 
তাদের সাথে জ্বীন বা পরী কথাও বলে। এটা গ্রাম গঞ্জে যারা থাকেন তারা এরকম অনেক ঘটনাই 
অতীতে এবং এখনও শুনে থাকতে পারেন। বর্তমানকালে মনোবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে একে এক 
ধরণের মনরোগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং এর চিকিৎসাও আছে। এসব ঘটনাকেই মুমিন বান্দারা 
এ বলে বিশ্বাস করে যে, সেই অতি শৈশবেই মোহাম্মদের সাথে জিব্রাইল ফিরিস্তা দেখা সাক্ষাত 
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করত, তার তত্ত্বাবধান করত। সেটা সত্যি হলে- এখনও গ্রাম বাংলায় হাজার হাজার নারী পুরুষ যারা 
এ ধরণের মানসিক সমস্যায় ভোগে তাদেরকে নিশ্চয়ই জিব্রাইল ফিরিস্তা না হোক অন্য কোন ফিরিস্তা 
বা হুর দেখা শোনা করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বর্তমানে এ ধরণের সমস্যায় আমরা রোগীতে অতি সত্তর 
মানসিক রোগের চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাই, রোগের প্রকোপ বেশী হলে পাবনার হেমায়েতপুর 
পাগলা গারদে ভর্তি করে দেই। কাউকে আল্লাহর তরফ থেকে কোন ওহী নাজিলের অপেক্ষা করতে 
দেয়া হয় না। হয়ত এটা একারনে যে, মহানবী মোহাম্মদ বলে গেছেন যে তাঁর পর আর কেউ আল্লাহর 
তরফ থেকে কোন ওহী পাবে না।আমাদের রক্ষা যে, ওহী আসার এ নিষেধাজ্ঞাটি জারী না করে গেলে 
হয়তবা আমাদেরকে নিত্য নৈমিত্তিক অনেক নবী পয়গম্বরদের পাল্লায় পড়তে হতো আর তাতে 
নাভিশ্বাস উঠত। এত কিছুর পরেও যে হারে আমাদের দেশে আনাচে কানাচে পীর ফকিররা মহানবীকে 
স্বপ্বে দেখছে তার ধাকাতেই আমরা অস্থির। হিন্দুদের ধর্মের গীতাতে বলা আছে- যখন ছুনিয়াতে সাধু 
মানুষদের ওপর অত্যাচার হয়, তখন নাকি স্বয়ং ভগবান ধরাধামে আবির্ভূত হয়ে ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের 
পালন করে থাকে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে নির্দিষ্ট সংখ্যক কোন অবতার নেই। আর এক শ্রেনীর টাউট 
বাটপার শ্রেনীর লোক সেটাকেই মোক্ষম উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে ভারতে। যে কারনে এই 
একবিংশ শতাব্দীতেও ভারতে প্রতি বছর ছু চারটি অবতারের উপদ্রব ঘটে। আর এসব ভন্ড অবতারের 
ভক্ত জুটতেও তেমন সময় লাগে না। লক্ষ লক্ষ ভক্ত জুটে যায় অনেকের। এই একবিংশ শতাব্দীর 
মানুষদেরই যদি এ অবস্থা হয়, ১৪০০ বছর আগেকার আধা সভ্য আরবদের মধ্যে আল্লাহ প্রেরিত নবী 
হওয়া কি খুব কঠিন কাজ নাকি এর চাইতে ? 


যে রোগে মানুষ জ্বীন পরীর দেখা পায় সে রোগকে সাধারণত: মৃগীরোগ বলা হয়। এটা একটা সাধারন 
নাম।মৃগী রোগের বিভিন্ন রকম ফের আছে। কোন ক্ষেত্রে রোগী অজ্ঞান হয়ে গো গো শব্দ করতে থাকে , 
কোন ক্ষেত্রে রোগী থমকে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে নানা রকম অলীক দৃশ্য দেখতে থাকে , এমন কি 
সেসব দৃশ্যাবলীর কাল্পনিক চরিত্রের সাথে কথাও বলে , তখন তার শরীর ঘামতে থাকে, চোখ মুখ লাল 
হয়ে যায়-মনে হয় অশরিরী কোন আত্মা তাকে ভর করেছে। আমাদের মহানবীর কাছে জিব্রাইল 
ফিরিস্তা আল্লাহর ওহী নিয়ে আসতেন তখন তার শরীরেও ঠিক এরকমই লক্ষন প্রস্ুটিত হতো। এখন 
আমাদের দেখতে হবে মোহাম্মদেরও এ ধরণের কোন রোগ ছিল কি না৷ 


মশ্তব্যসনূহ 


সপ্তক 


নভেম্বর ২৬, ২০১১ সময়: ৬:৩৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আর কত?... ইসলাম একটি কচলানো লেবুর গল্প ,বিপ্রব পাল এর মতে। বাদ দেয়া যায় না এসব 
ফালতু আলোচনা। 


টু 
৫ 
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যাযাবরএর জবাব: 

নভেম্বর ২৬, ২০১১ জা ৯:৩৩ পূর্বাহু 

ভসপ্তক, 

লেবু কচলাচ্ছে কারা? যারা দিনের পর দিন ঘটার পর ঘন্টা মাইকে কান ফাটান ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে 
আল্লাহ মহান তাঁর ইবাদত কর, কুরাণে যে কত বিজ্ঞানময় কিতাব কান ঝালাপাল করে তার বয়ান 
দিচ্ছে কেবল চ্যানেলে, প্রত্যেক শুক্রবার রাস্তা ঘাট বন্ধ করে খুতবার কান ফাটান চিতকার শুনাচ্ছে 
শুনতে অনিচ্ছুক তাদেরও, কাজের ক্ষতি করে ঘন্টার পর ঘন্টা নামাজ ধর্মীয় মেলায় চিল্লাহ, তবলীগ 
ইত্যাদি)। কুরবানীত পশু বলী দিয়ে রক্তের হলি খেলে রাস্তা ঘাট পুঁতি দির্গন্ধময় করে স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছে কিভাবে আল্লাহকে খুশি রাখতে হবে। এগুলির বিরুদ্ধে তো লেবু কপচলানোর কোন অভিযোগ 
শুনি না। স্পস্টত এই লেখা আপনার জন্য নয়। এই লেখায় অনেকের টনক নড়ছে। ইসলামিস্টদের 
বিশা4ক্ত লেবু কচলানোর বিরুদ্ধে এটাই মোক্ষম বিকল্প। এত কাজও হচ্ছে। আপনাকে অনুরোধ 
অন্যদিকে নজর ফেরান। 


টু 

ঠ 

সর্তকএর জবাব: 

নভেম্বর ২৬, ২০১১ গ্রা ৯:৫৪ পূর্বাহ 


যাযাবর, 
“আপনাকে অনুরোধ অন্যদিকে নজর ফেরান। ” 


একমত। তবে মাঝে মাঝে মনে হয়,কুকুর কামর দিলে কুকুর কে কামর দেয়া যায় কি নাগ ভাই এখন 
ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতেই রুচিতে বাঁধে। এটা সভ্যতার সবচেয়ে পুরনো বেবসার মধ্যে একটি , ধর্ম 
ব্যাবসা। ঘেন্না ধরে গেছে। ধর্মের কি মৃত্যু নেই ? 


কী 
কৌ. 
ফ, 
আবুল কাশেম এর জবাব: 

নভেম্বর ২৬, ২০১১ ঞ ১০:১৫ পূর্বাহ 


যাযাবর, 


এই লেখায় অনেকের টনক নড়ছে। ইসলামিস্টদের বিশীক্ত লেবু কচলানোর বিরুদ্ধে এটাই মোক্ষম 
বিকল্প। এত কাজও হচ্ছে। আপনাকে অনুরোধ অন্যদিকে নজর ফেরান। 
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দারুন লিখেছেন। একেবারে আমার মনের কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। আমরা যখন ইসলামিস্ট এবং 
তাদের দোসদেরকে প্রশ্ন করি-তখন তার কোন সদুত্তর না দিতে পেরে আমাদের ঘাড়েই দোষ চাপাতে 
চান-যেন আমরাই দোষী-ইসলামের বর্বরতার জন্য। আরও যুক্তি চলে _-সব ধর্মেই বর্বরতা, 
কাণুজ্ঞানহীনতা...আছে-তাই শুধু ইসলামকে কেন দোষ দিচ্ছি আমরা? 


এই বালখিল্য প্রশ্নের উত্তর আমরা অনেকবার দিয়েছি। কিন্তু কে শোনে কার কথা। আমরা অনুরোধও 
করেছি যাঁরা অন্য ধর্মে পারদর্শী তাঁরা কেন লিখছেন না তাঁদের ধর্মের কুৎসিত রূপ তুলে ধরতে। 


কিন্তু তার উত্তর নাই। 


তাই এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যাঁরা আমাদেরকে বলছেন ইসলাম নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া না করার জন্য 
আসলে তাঁরাই হচ্ছেন ইসলামিস্টদের সহায় এবং বন্ধু। ইসলামিস্টরা তাদেরকে কতই না ধন্যবাদ 
দিচ্ছে। 


আসলে আপনি, ভবঘুরে, তামান্না ঝুমু, গোলাপ, আকাশ মালিক, সৈকত চৌধুরী, কাজী রহমান ও 
অনেক লেখকের লেখা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে তা ইসলামের আঁতে ঘা দিয়েছে-সেই জন্যেই 
ইসলামের রক্ষ কর্তারা চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন। 


ভবহ্বরে এর জবাব: 
নভেম্বর ২৬, ২০১১ ৪ ২:১১ অপরাহ্‌ 
যাযাবর, 


ইবাদত কর, কুরাণে যে কত বিজ্ঞানময় কিতাব কান ঝালাপাল করে তার বয়ান দিচ্ছে কেবল 
চ্যানেলে, প্রত্যেক শুক্রবার রাস্তা ঘাট বন্ধ করে খুতবার কান ফাটান চিতকার শুনাচ্ছে শুনতে অনিচ্ছুক 
তাদেরও, কাজের ক্ষতি করে ঘন্টার পর ঘন্টা নামাজ ধর্মীয় মেলায় (চিল্লাহ, তবলীগ ইত্যাদি)। 


এখানে আর একটু উল্লেখ করতে হবে তা হলো - শুক্রবার জুমার দিন মসজিদের সামনের যে কোন 
রাস্তা এমনকি প্রধান সড়ক পর্যন্ত দখল করে তা বন্দ করে দিয়ে লম্বা নামাজ পড়ে জনগনের চলাচলের 
বিঘ্ন ঘটানোকে কি বলা যাবে ? পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে এভাবে অন্যের স্বাধীন চলাচলে বিশ্ব ঘটিয়ে 
ধর্মাচরণ করা হয়? 
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০ 
এমরান এইচ এর জবাব: 
নভেম্বর ২৬, ২০১১ ৪ ১২:৩৯ অপরাহ 


সপ্ত, 


এই ব্লগে আপনাকে লেখা এটাই আমার প্রথম মন্তব্য। তাই বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি আপনি যেন 
আমার মন্তব্যটিকে ব্যক্তিগত ভাবে নিয়ে ভুল বুঝে ব্যথিত না হন। 


আসলে, আপনার কাছে ধর্মের অসারতা হয়ত বহু আগেই উপলদ্ধ যার কারণে কচলানো লেবুর মতই 
মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু, বিশ্বাস করুন, অনেক পাঠক আছেন যারা এসব তথ্য জানেন না, বা 
অনেকেরই ব্লগের পুরনো পোষ্টগুলো পড়া হয় নি, তাদের জন্য উপকারী বলেই আমার মনে হয় এসব 
লেখাগুলো। যাদের অলরেডি ধর্মের বুজরুকি বোঝা হয়ে গেছে , তারা না হয়, ধর্ম বিষয়ক পোষ্ট না 
পড়লেই পারি। যেমন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক নোংরামী আওয়ামী লীগ/বি.এন.পি, আরও কি কি 
দুর্নীতি করল, এসব পড়তে পড়তে আমার কাছেও তিতে হয়ে গেছে, তাই এসব খবর কখনই আর 
পড়ার আগ্রহ পাই না, কিন্ত অনেক নতুন পাঠক আছেন যাদের ব্রেইন টা রাজনৈতিক নেতাদের মিথ্যে 
বুলি দ্বারা ব্রেইন ওয়াশ হওয়ার পথে, তাদের জন্য হলেও প্রয়োজন আছে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দ্বারা 
কৃত ছুরীতি নিয়ে অবিরাম লিখে যাওয়ার ; তা আমার বা আমাদের কাছে যতই কচলানো লেবু মনে 
হক না কেন। 


কেউ কষ্ট করে খেটে খুটে একটা লেখা লিখল, সেটার উদ্দেশ্য যদি মানুষকে সচেতন করা হয় এবং 
ভুল/মিথ্যে তথ্য না থাকে, আমার কাছে তিতে হলেও লেখক কে ধন্যবাদ জানাই। 
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সপ্তকএর জবাব: 

নভেম্বর ২৬, ২০১১ গ্রা ৯:৩৭ অপরাহু 


৪ এমরান এইচ, 


«কেউ কষ্ট করে খেটে খুটে একটা লেখা লিখল , সেটার উদ্দেশ্য যদি মানুষকে সচেতন করা হয় এবং 
ভুল/মিথ্যে তথ্য না থাকে, আমার কাছে তিতে হলেও লেখক কে ধন্যবাদ জানাই।” 


আসলে আমার মন্তব্যের জন্য আমি ছুঃখিত।আমার মন্তব্য ছিল ,এসব ফালতু আলচনা।আমার কাছে 


ধর্ম একটি ফালতু ব্যপার,তাই এসম্পরকে আলোচনা ফালতু মনে হয়।কিন্ত যেখানে শতকরা ৯০ ভাগ 
মানুষ এই ধর্মকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় সেখানে ধর্মকে ফালতু আসলে বলা যায় না। তারপরেও 
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আমার মনে হয় ধর্মের মত ফালতু ব্যপারের পেছনে আমরা কেন এত টা শ্রম আর সময় অপচয় 
করছি।মুক্তমনার নীড় পাতায় সবসময় ধর্মের অসারতা প্রমানের জন্য একাধিক ,কোন কোন সময় 
পুরোটাই ধর্মের অসারতা প্রমান বিষয়ক লেখায় জজরিত থাকে। সমাজ 
বিজ্ঞান,বিজ্ঞান,অরথনিতি,মনবিজ্ঞান এসব বিষয় লেখা বেশী দেখতে চাই। এতে করে আমার মনে হয় 
ধর্মের অসারতা প্রমান আরও সহজ হবে।কারন বাংলা ভাষায় এসব লেখা পাওয়া ছুক্কর,যা ইতিমধ্যে 
কিছু লিখেছেন ,অভিজিত,বন্যা,ফরিদ সহ আরও অনেকে। 


নভেম্কর ২৬, ২০১১ গ্রা ১১:৪০ অপরাহু 

ভসপ্তক, ভাই ধর্মইতো এই পৃথিবীর সকল সমস্যার মূলে, যতদিন পর্যন্ত এই বিষ থেকে বিশ্ব মুক্ত না 
হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে থাকতে হবে হয়ত আপনি সব বুঝো গেছেন কিন্তু আমরা 
এখন অনেকেই বাকি । 


হু 
ঠ 
সগ্তকএর জবাব: 

নভেম্বর ২৭, ২০১১ গ্রা ২:১৮ পূর্বান্ 
আস্তরিন, 


“হয়ত আপনি সব বুঝে গেছেন কিন্তু আমরা এখন অনেকেই বাকি । ” 
না ভাই সবকিছু বুঝি নাই।আসলে ধর্মে বুঝার আছে টা কি তাই আমি বুঝি না! স্টিফেন হকিং এর 


মতে ,ঈশ্বর ইজ আ ফেয়ারি টেল। রুপকথার গল্পের অসাড়তা প্রমান এ আমরা লিপ্ত। তাই মাঝে মাঝে 
মনে হয় ,শ্রম আর সময় এর অপচয়। 


& উামো. আবুল হোসেন মিঞা 
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নভেম্বর ২৬, ২০১১ সময়: ৬:৫৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


বিংশ শতাব্দীর পরিবেশ যদি হিটলার না পেত, তার যদি জন্ম হতো মধ্যযুগে তাহলে তার যে চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই তাতে করে তার পক্ষে একজন নবী হওয়া মোটেও কষ্টকর ছিল না। 
মোহাম্মদ যদি মধ্যযুগে আবির্ভূত না হয়ে বিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হতেন তাহলে তাকে একজন 
সফল আরব জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে দেখতে পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। 


চমৎকার মিলিয়েছেন। (ই 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদেরকে কিছুটা হলেও উপকার করেছে তা হলো - তখন যুদ্ধের প্রয়োজনেই নানা 
রকম প্রযুক্তির খুব দ্রুত আবিষ্কার হয় যার ফল আমরা আজকে ভোগ করছি। 


এরকম কিছু প্রযুক্তির নাম উল্লেখ করবেন কি? এতে বক্তব্যটি জোড়ালো হতো। 


লেখাটি হয়তো সম্পূর্ণ আসেনি। 


জজ 


নভেম্বর ২৬, ২০১১ 2 ২:৩৪ অপরাহু 
মো. আবুল হোসেন মিঞা, 


এরকম কিছু প্রযুক্তির নাম উল্লেখ করবেন কি ? এতে বক্তব্যটি জোড়ালো হতো। 


যেমন রাডার , পারমানবিক প্রযুক্তির সামরিক ব্যবহার, নানা রকম এন্টিবায়োটিক ওষুধ, নানা রকম 
ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস এসব। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই হয়ত এসব কিছুর তাত্বিক বিষয় গুলো 

জানা ছিল কিন্ত প্রাযুক্তিক অগ্রগতি ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসব তাত্ত্বিক বিষয়ের প্রাযুক্তিক প্রয়োগকে 
দ্রুততর করে। আমেরিকা কিভাবে প্রথম পারমাণবিক বোমা তৈরী করে অতি দ্রুত গতিতে যদি তার 

ইতিহাস দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। 
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সর হাকিম চাকলাদার 


নভেম্বর ২৬, ২০১১ সময়: ৮:৪৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 


নবীর জীবনী বাল্যকাল হতেই বিভিন্ন অনাকাত্খিত ও অপ্রীতিকর পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যদিয়া 
অতিবাহিত হওয়ায় কর্মময় জীবনে কি ধরনের মানসিকতার আভির্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় 
তার একটা সুন্দর বিশ্লেষন হয়েছে। 

তার বাল্য জীবন থেকে শুরু করে অনেক ঘটনা ও হাদিছ জানতে পারলাম। 

যে রোগে মানুষ জ্বীন পরীর দেখা পায় সে রোগকে সাধারণত: মৃগীরোগ বলা হয়। এটা একটা সাধারন 
নাম।মৃগী রোগের বিভিন্ন রকম ফের আছে। কোন ক্ষেত্রে রোগী অজ্ঞান হয়ে গো গো শব্দ করতে থাকে , 
কোন ক্ষেত্রে রোগী থমকে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে নানা রকম অলীক দৃশ্য দেখতে থাকে , এমন কি 
সেসব দৃশ্যাবলীর কাল্পনিক চরিত্রের সাথে কথাও বলে , তখন তার শরীর ঘামতে থাকে, চোখ মুখ লাল 
হয়ে যায়-মনে হয় অশরিরী কোন আত্মা তাকে ভর করেছে। আমাদের মহানবীর কাছে জিব্রাইল 
ফিরিস্তা আল্লাহর ওহী নিয়ে আসতেন তখন তার শরীরেও ঠিক এরকমই লক্ষন প্রস্ষুটিত হতো। এখন 
আমাদের দেখতে হবে মোহাম্মদেরও এ ধরণের কোন রোগ ছিল কি না৷ 


এ ছাড়াও মানসিক বিকার গ্রস্থ ব্যক্তিদের একটি অস্বাভাবিক মানসিক লক্ষন দেখা যেতে পারে। 

এই লক্ষনটার নাম ইংরেজীতে বলা হয় ৭1/01.000[1$া[01”। এর বাংলা পরিভাসা আমার জানা 
নাই। এতে রোগীর মধ্যে নিম্ন বর্ণিত লক্ষনগুলী দেখা যায়। যেমন: 

১।এতে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটতে পারে। যে বস্ত তার সম্মুখে একেবারেই বাস্তব উপস্থিত নাই সেই সমস্ত বস্ত 
সে দিব্বি পরিস্কার ভাবে দেখিতে পারতেছে বলিয়া দাবী করিতে পারে,যা বাস্তবে তার পার্শবর্তি কেউই 
দেখিতে পায়না। 

২। এতে শ্রুতি বিভ্রম ঘটতে পারে। সে অস্বাভাবিক সব শব্দ শুনার দাবী করিতে পারে, যা বাস্তবে তার 
পার্শবর্তি কেউই শুনিতে পায়না। 

৩। তার অনুভূতির বিভ্রম ঘটতে পারে। সে এমন কিছু অনুভব করতে পারে যা বাস্তবে একজন সুস্থ 
ব্যক্তির পক্ষে অনুভব করা সম্ভব নয়। 


৪।তার ঘ্রান শক্তির বিভ্রম ঘটতে পারে। কোন সুগন্ধি বা দুর্গন্ধের বাস্তব উপস্তিত ছাড়াই সে তার টের 
পাচ্ছে বলে দাবী করতে পারে। 


এ ধরনের আরো বহু প্রকারের অস্কাভাবিক অভিজ্ঞতার সে দাবী করিতে পারে। 


সাধারন জনগন এমন ব্যক্তিকে কোন অস্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে। 


ধন্যবাদ 
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[হা জজ 


নভেম্বর ২৬, ২০১১ গ্রা ২:৩০ অপরাহ্‌ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


নবীর জীবনী বাল্যকাল হতেই বিভিন্ন অনাকাত্খিত ও অগ্রীতিকর পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যদিয়া 
অতিবাহিত হওয়ায় কর্মময় জীবনে কি ধরনের মানসিকতার আভির্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় 
তার একটা সুন্দর বিশ্লেষন হয়েছে 


মোহাম্মদের মহানবী হয়ে ওঠার পেছনে এটাই সবচাইতে বড় কারণ বলেই মনে হয়। আপনি যদি 
কোরান হাদিস সিরাত এসব পড়েন তাহলে তা ক্রমশ: বোঝা যায়। কিন্ত সমস্যা হচ্ছে কেউ 
মোহাম্মদের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের পুরা বর্ণনা লিখে রেখে যায় নি। ভাসা ভাসা কিছু বর্ণনা পাওয়া 
যায়। কিন্তু মোহাম্মদকে বোঝার জন্য ওটুকুই যথেষ্ট। 


সাধারন জনগন এমন ব্যক্তিকে কোন অস্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে। 


আমাদের দেশে যে সব তথাকথিত বিখ্যাত সব পীর ফকির আছে তাদের প্রত্যেকেরই মনে হয় এ 
ধরনের ক্ষমতা কম বেশী আছে। 


ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। 


টিস্ত 

গোলাগএর জবাব: 

নভেম্কর ২৭, ২০১১ হা ১২:০৪ অপরাহু 

কিন্ত সমস্যা হচ্ছে কেউ মোহাম্মদের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের পুরা বর্ণনা লিখে রেখে যায় নি। ভাসা 
ভাসা কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। 

একদম সত্যি কথা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন নাই? যদি শিশুকাল থেকেই তার মধ্যে "দৃষ্টান্তমূলক বিশেষ 
প্রতিভা” থাকতো, যার মাধ্যমে মুহাম্মাদকে তার সমবয়েসী "শৈশোব-কৈশোর-যুবকদের” থেকে তাকে 
আলাদাভাবে বিবেচিত করা হতো, তাহলে তার পরিপার্থের লোকজন তা মনে রাখতো এবং পরবর্তীতে 
তা বর্ননা করতো। কিন্তু তা নাই। মানব ইতিহাসে মুহাম্মাদই “একমাত্র ব্যক্তি” যার জীবনের অত্যন্ত 
খুঁটিনাটি বিষয়ও তার অনুসারীরা অত্যন্ত যত্বু ও একাগ্রতায় পুঙ্থানুপুজ্খরুপে লিপিবদ্ধ করেছেন। তা 
সত্বেও তার জীবন ইতিহাসের প্রথম ছুই-তৃতীয়াংশের (চন্লিশ বছর) বর্ননাই ভাষাভাষা। যা বা আছে 
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তার কিছুটা অলৌকিক হোলিমার ছাগলের দুধ বৃদ্ধি), কিছুটা আবস্তব (আকাশের মেঘ তার মাথায় 
ছায়া দেয়), কিছুটা অশরীরী (৫ বছর বয়সে ফেরেস্তা কতৃক তার বুক-পেট চিরে পাপ-ধৌত [ইবনে 
ইশাক পৃঃ ৭১, কুরান ৯৪০৪১-২]। বাস্তব সম্পন্ন উল্লেখযোগ্য তেমন কোন কিছুই নেই। এতে এটাই 
প্রমানিত হয় যে "্বঘোষীতো-নবুয়তপ্রাপ্তি, পূর্ব মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালেবের 
চল্লিশ-পূর্ব জীবন ততকালীন অন্যান্য সাধারন আরব সন্তানদের মতই অনুল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে 
আল্লাহ কেরান) এবং অনুসারীদের দেয়া “বড় বড় খেতাব” - যেমন, আল-আমীন, নীতিবান, ন্যায়নিষ্ট, 
মহৎ চরিত্রের অধিকারী” ইত্যাদী পদপিগুলো অতিরঞ্জিত কিংবা অসত্য। কুরান সাক্ষী দেয় যে 
কুরাইশরা তাকে এসব উপাধির বিপরীত রুপেই জানতো (দেখুন এখানে)।। 

ইসলামকে সহি ভাবে জানতে হলে “মুহাম্মাদকে” জানতেই হবে। বলা হয় যে মুহাম্মাদকে জানে সে 
ইসলাম জানে, যে মুহাম্মাদকে জানে না সে ইসলাম জানে না। তার জীবন চার পর্বে বিভক্তঃ 


১) জন্ম থেকে ২৫ বছর -পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক /যুবকের সাধারন কর্মময় জীবন 
২) ২৫ থেকে চল্লিশ - "ঘরজামাই” মুহাম্মাদ, ধনী বৌয়ের আয়ে পোষ্য সংসার নির্লিপ্ত -বৈরাগী 


মুহাম্মাদ 

৩) ৪০ থেকে ৫২ - পূর্ব-পুরুষদের প্ধর্ম ও কর্মের” -তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকারী শাপ-অভিশাপ-বাক -বিতন্ডা- 
ভীতি- হুমকি-শাসানী দল মক্কার আয়াত) -শান্তি (ইসলাম) পার্টির দলপতি মধ্যবয়েসী একপুঁয়ে - 
স্বঘোষীত নবী মুহাম্মাদ 

৪) ৫২ থেকে ৬২ বছর বয়স - আগ্রাসী, নৃশংস, ত্রাসের রাজতৃ কায়েমকারী - রাজনীতিবাজ মুহাম্মাদ। 
খেয়াল করতে হবে উনি বলছেন- উনি শুধুই মাত্র একজন সতর্ককারী। 


এ হচ্ছে মক্কার নবী মুহাম্মাদের বক্তব্য- আরো কিছু উদাহরন (কুরান থেকে) 

39:41- আমি আপনার প্রতি সত্য ধর্মসহ কিতাব নাযিল করেছি মানুষের কল্যাণকল্পে। অতঃপর যে 
সৎপথে আসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই আসে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্যে 
পথভ্রষ্ট হয়। আপনি তাদের জন্যে দায়ী নন। 

42:48- যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার 
কর্তব্য কেবল প্রচার করা। 

50:45- তারা যা বলে, তা আমি সম্যক অবগত আছি। আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী 

নন। অতএব, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন। 
88:21-22-অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, (22) আপনি 
তাদের শাসক নন- 

আর আছে ভয় ভীতি /হুমকীঃ 

37:18 -বলুন, - তোমরা হবে লাঞ্িত। 

37:38 -তোমরা অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করবে। 

37:62 -68 

(62) এই কি উত্তম আপ্যায়ন, না যাকুম বৃক্ষ? 
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63) আমি যালেমদের জন্যে একে বিপদ করেছি। 
64) এটি একটি বৃক্ষ, যা উদগত হয় জাহান্নামের মূলে। 

65) এর গুচ্ছ শয়তানের মস্তকের মত। 

66) কাফেররা একে ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। 

67) তদুপরি তাদেরকে দেয়া হবে। ফুটন্ত পানির মিশ্রণ, 

68) অতঃপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে। 

38:14 -এদের প্রত্যেকেই পয়গস্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। ফলে আমার আযাব প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। 


কিন্ত মদীনার মুহাম্মাদ আল্লাহর শান্তিতে সন্তষ্ঠ নয়। এখন সে ক্ষমতাধর , শুধু হুমকীতে ক্ষান্ত নয়। 
এখন সে নিজেই “আল্লাহর” দোজখ ছুনিয়াতেই প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা রাখে। আগ্রাসী, নৃশংস, ত্রাসের 
রাজত্ কায়েমকারী - রাজনীতিবাজ মুহাম্মাদ। কেউ তাকে আক্রমন করে নাই, সেই সবাইকে আক্রমন 
করেছে আগ্রাসী), প্রচন্ড নৃশংসতায়। আক্রান্ত জনগুস্ঠী করেছে জান -মাল ও তাদের ধর্ম রক্ষার চেষ্ট। 
আল্লাহ মুহাম্মাদের) বানী ও কর্মে "সন্ত্রাসীর চেহারাঃ 

2:216- তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে 
তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর 
হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ 
আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না। 

2:191 - আর তাদেরকে হত্যাকর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে 
যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেতনা ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা 
হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। 


(মুহাম্মাদ এবং তার অনুসারীরারাই সেই ফেতনা ফ্যাসাদ শুরু করেছে মক্কায় - “কুরাইশদের পূর্ব-পুরুষ 
ও তাদের ধর্মের তাচ্ছিল্য করে।) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


2:193- আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

3:28 - মুমিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কেন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে 
আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না। 

3:118 -হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করোনা, 
4:144-হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি 
এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে? 

5:51 -হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্বীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের 
বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভক্ত। 

8:12 - -আমি কাফেরদের মনে ভীতির সথ্গার করে দেব। কাজেই পর্দানের উপর আঘাত হান এবং 
তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়। 

8:39 - তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায় ; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। 
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8:67 -নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত 
ঘটাবে। 

9:5 -অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও , তাদের বন্দী 
কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্ত যদি তারা 
তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। (অর্থাৎ 
মুসল্মানিতু বরনেই কেবল প্রান ভিক্ষা মিলবে) 

* 9:6 -আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে , তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে 
সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে। এটি এজন্যে যে 
এরা জ্ঞান রাখে না। 

** (উদ্ভট প্রস্তাবনা! যেখানে আগের বাক্যেই ত্রাস” শুরুর আদেশ, পরের বাক্যে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে 
দাও” অবাস্তব। কোথায় নিরাপদ স্হান? কোথাও নাই। মুসলামানিত্ব অথবা ধিম্মিত্* বরনই” একমাত্র 
বাঁচার উপায় (ভার্স ৯০৪২৯)। 


9:29 -তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের এ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান 
রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য 
ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। 

** (অসাধু ইক্সামী পন্ডিতরা প্রায়ই শুনান, "যাকাত ও জিজিয়া প্রায় একই?। হাস্যকর বক্তব্য। বলা 
হচ্ছে, “যতক্ষণ না করজোড়ে” -অর্থাৎ "অসন্মানের" চুড়ান্ত পর্যায় (০১৫911610111191101) মেনে 
নিতে অস্বীকার করবে, তাদেরকে প্রান ভিক্ষা দেয়া হবে না।) 

9:73- হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন 
করুন। তাদের ঠিকানা হল দোষখ এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা। 

9:123 -হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা 
তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। 

47:4 -অতংপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও , তখন তাদের পর্দার মার, অবশেষে 
যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি 
অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রু পক্ষ 
অন্ত্র সমর্পণ করবে! -যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। 
48:29 - মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর , নিজেদের মধ্যে 
পরস্পর সহানুভূতিশীল। 

58:22- যারা আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের 
বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা 
জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। 

61:4- আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, 

66:9- হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের 
ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। 


এ হলো মুহাম্মাদের সর্বশেষ রুপ। সুরা তাওবা চ্যোপ্টার ৯) আল্লাহ মুহাম্মাদের) শেষ উপদেশ 
(9559181107)। সহি এবং একমাত্র ইসলাম। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এমন কি তিনি নিজেও জানেন না যে তাঁর সাথে আল্লাহ কি রকম আচরণ করবেন। 


শুধু কি তাই, সে নবী কিনা সে ব্যাপারেও মুহাম্মাদ সন্দেহ পোষন করতো। মুহাম্মাদের সন্দেহ 
দূরীকরনে আল্লাহ তাকে কি পরামর্শ দিচ্ছে, দেখা যাকঃ 


-তুমি যদি সে বন্ত সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি, 
তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই 
যে, তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই তুমি 
কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না। 

১ ভবহ্ুরে, 

আমার মনে হয় অন্যান্য পর্বের লিঙ্কগুলো জুড়ে দিলে পাঠকদের সুবিধা হতো। কই / 


রি 


তাঃ হাকিম চাকলাদারএর জবাব: 
নভেম্বর ২৭, ২০১১ ৪ ৮:১১ অপরাহু 
গোলাপ, 


তুমি যদি সে বস্ত সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি নাধিল করেছি, 
তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, 
তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই তুমি 

কম্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না। 


ভাই, এটা গরুত্বপূর্ণ দলিল। রেফারে্সটা একটু আমাকে দিবেন ? 
ধন্যবাদ 


1৯৪ 

গেলাপএর জবাব: 
নভেম্কর ২৭, ২০১১ 2 ১১:১৫ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 
দুঃখিত, রেফারেসটা বাদ পরেছে। 
কুরানঃ সুরা ইউনুস, আয়াত ৯৪ (10:94) 
ভাল থাকুন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


টি 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
নভেম্বর ২৭, ২০১১ লা ১১:৩৩ অপরাহু 
গোলাপ, 


তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি নাধিল করেছি, 
তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, 
তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই তুমি 

কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না। 


ধন্যবাদ, 

রেফারেসটা দেওয়ার জন্য। আমি 9৬2 করিয়া রাখিলাম। এটা কোরানের একটা মারাত্মক আত্মঘাতি 
অস্ত্র। আমার প্রয়োজন হবে। 

ভাল থাকুন। 


জজের এ 


নভেম্বর ২৮, ২০১১ লা ২:০৩ অপরাহ্‌ 
গোলাপ, 


ধণ্যবাদ ভাই। আমি আপনার সমস্ত উদ্ধৃতি একটা ফাইল করে সেভ করে রাখছি ভবিষ্যতে ব্যবহারের 
জন্য। আপনি অনেক উপকার করলেন। মাথায় নানা রকম চিন্তা আসে অনেক সময় কিন্ত দেখা যায় 
তখন উদ্ধৃতি গুলো মনে থাকে না বা খুজে বের করাও অনেক ঝকির ব্যপার হয়ে পড়ে। আপনি সে 
পরিশ্রম অনেক লাঘব করলেন। 


রা 


৮৫৫ ৯২১৬ 

গ্রে 

ট্ধ্র্নাঃ 

£ ৯/ ৮ আবুল কাশেম 

নভেম্বর ২৬, ২০১১ সময়: ৯:৩১ পূর্বাহু লিঙ্ক 

সাধারন জনগন এমন ব্যক্তিকে কোন অস্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে। 
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সত্যি কথা। তখনকার আরব সমাজে মৃগী (921929) রুগীদেরকে সম্মানের চক্ষে দেখা হত। তারা 
মনে করত মৃগী রুগীরা দৈব বাণী পেয়ে থাকে। 


তবে আমার মনে হয় নবীর এই মৃগী রোগ একটা উপলক্ষ মাত্র | সময় সময় হয়ত তাঁকে খখিঁছুনী' 
(99146) ধরত-কিন্ত বেশীর ভাগ সময়ই উনি সুস্থ ও স্বভাবিক থাকতেন। কোরআন যদি কালক্রমিক 
ভাবে পড়া হয় এবং হাদীস ও সিরা ভালমত পাঠ করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে 
এই মৃগী রোগের প্রকোপ অনেক কমে গিয়েছিল। 


মদিনায় থাকাকালীন উনি যে সব অহী লিখিয়েছেন-আমার ত মনে হয় সব গুলোই ছিল নিজের অথবা 
ওমরের কথা বার্তা। নবী নিজেই বলেছেন যে কোরাআনের অনেক আয়াতই এসেছে ওমরের কাছ 
থেকে। 


এছাড়াও নবী যখন লুট তরাজ করতেন, গণহত্যা চালাতেন, যৌনদাসীদের সাথে যৌন 
উপভোগ...ইত্যাদি করতেন তখন কোন প্রকার মৃগী রোগের উদাহরণ দেখা যায় না। 


আমার মনে হয় নবী যত অপকর্ম করেছেন সবই সুস্থ, ঠাণ্ডা মস্তিফ্ে করেছেন-এ সবে মৃগীরোগের 
কোন প্রভাব ছিল না। সেই জন্যেই নবীর ক্রিয়া কলাপ বিপদজনক ও বর্বর। 


আগের মতই ভবঘুরের এই পর্বটাও সুন্দর এবং সাবলীল হয়েছে। এবারও এক নাগাঢে পরে নিলাম। 


এরি ২৪৮ 


নভেম্বর ২৬, ২০১১ ৪ ২:২১ অপরাহ 
আবুল কাশেম, 


তবে আমার মনে হয় নবীর এই মৃগী রোগ একটা উপলক্ষ মাত্র। সময় সময় হয়ত তাঁকে খখিঁচুনী' 
(99186) ধরত-কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই উনি সুস্থ ও স্বভাবিক থাকতেন। কোরআন যদি কালক্রমিক 
ভাবে পড়া হয় এবং হাদীস ও সিরা ভালমত পাঠ করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে 
এই মৃগী রোগের প্রকোপ অনেক কমে গিয়েছিল। 


আপনার সাথে একমত। মৃগী রোগ বা হ্যলুসিনেশন জাতিয় কিছু একটা সমস্যা তার ছিলই। তবে 
অধিকাংশ সময় তিনি সুস্থ থাকতেন। তখন তিনি চিন্তা ভাবনা করে নিতেন যে এর পর কোন আয়াত 
নাজিল করা যায়। দেখা যায়- যখন লোকজন কোন সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে আসত তিনি সাথে সাথে 
তার কোন সমাধান দিতেন না, অপেক্ষা করতেন, এ ব্যপারে চিন্তা ভাবনা করতেন, আত:পর সূরা 
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নাজিল করতেন। তবে কিছু ক্ষেত্রে একেবারে তড়িৎ গতিতে আয়াত নাজিল হতো। যেমন - জয়নাবকে 
বিয়ের করার আয়াত। এ বিষয়টি আমাকে এতটাই অবাক করেছে যে বিষয়টি বার বার উল্লেখ করি 
বিশেষ করে নতুন পাঠকদের জন্য যাতে তারা চিন্তার খোরাক পায়। আমি চিন্তাই করতে পারিনি যে 
নবী জয়নাবকে বিয়ে করার জন্য এতটা উন্মত্ত হয়ে উঠতে পারেন। আপনি দেখুন , জায়েদকে 
জয়নাবের কাছে পঠিয়ে দেয়ার পর যখন শুনলেন জয়নাব আল্লার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছে, তখন 
মুহূর্ত মধ্যে আয়াত নাজিল হয়, মোহাম্মদ দৌড়াতে দৌড়াতে জয়নাবের কাছে আসে , আল্লাহর ওহীর 
কথা বলে, তখনই বিয়ে করে। বিয়ের অনুষ্ঠানে খানা পিনার পর লোকজন চলে না যাওয়াতে 
মোহাম্মদ জয়নাবের সাথে মিলিত হতে পারছিলেন না আর তখন সাথে সাথেই আর একটা আয়াত 
নাজিল হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে কিন্ত একটুও সময় লাগেনি আল্লাহর আয়াত পাঠাতে। অথচ অন্য 
কোন সামাজিক সমস্যার সমাধান দেয়ার জন্য আল্লাহ বহু সময় নিতেন আয়াত নাজিলের। আমি তো 
মনে করি মোহাম্মদের আসল রূপ বোঝার জন্য শুধুমাত্র এই একটি ঘটনা ই যথেষ্ট। 

ধন্যবাদ ভাই আপনাকে আপনার মূল্যবান মতামতের জন্য৷ 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

নভেম্বর ২৭, ২০১১ গ্রা ১:৫১ পূর্বান 


ভবঘুরে, 


তবে কিছু ক্ষেত্রে একেবারে তড়িৎ গতিতে আয়াত নাজিল হতো। যেমন- জয়নাবকে বিয়ের করার 
আয়াত। 


এই উপাখ্যান নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে মৃগী রোগ একটা বালাই মাত্র। আসলে নবী সব কিছুই 

জেনে শুনে, ঠাণ্ডা মাথায় করেছেন। জয়নবের ব্যাপারেও তাই-উনি যদি মৃগীরোগের খিছুনীর (99446) 
অপেক্ষে করতেন তবে হয়ত অনেক সময় লেগে যেত অহী পেতে। তাই তড়িঘড়ি নবী অহী বানিয়ে 
নিলেন-নিজের কাম বিলাস চরিতার্থ করতে। 

শুভস্য শীঘ্রম! আল্লাহ পাক মনে হয় এই সংস্কৃতি প্রবাদ ভালভাবেই জানতেন। 


হজ রজ্জন্ন 


্ 
ভবহ্বরেএর জবাব: 
নভেম্বর ২৮, ২০১১ 2 ১:৫৮ অপরাহ্ু 


ভবঘুরে, 


মৃগী রোগ বা হ্যলুসিনেশন জাতিয় কিছু একটা সমস্যা তার ছিলই। তবে অধিকাংশ সময় তিনি সুস্থ 


থাকতেন। 
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আপনার সাথে একমত। জীবনের প্রথম দিকে মোহাম্মদ মৃগীরোগ জাতীয় কিছুতে ভূগলেও পরে তার 
সে সমস্যা আস্তে আস্তে চলে যায় আল্লার কুদরতে মনে হয়। যে কারনেই দেখা যায় পরবর্তীতে চাহিবা 
মাত্র আয়াত নাজিল হতো। মৃগী রোগের জন্য অপেক্ষা করতে হতো না। 


৮24৯ ১০ 

ও ,৯ 

ই ৯4 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

নভেম্বর ২৯, ২০১১ জা ৩:৫৯ পূর্বাহ 


ভবঘুরে, 


যে কারনেই দেখা যায় পরবর্তীতে চাহিবা মাত্র আয়াত নাজিল হতো। মৃগী রোগের জন্য অপেক্ষা 
করতে হতো না। 


একেবারে সত্যি কথা সেই জন্যই ত নবীর ক্রিয়া কলাপ বিপদজনক। 


দেখা যায় যে মৃগীরোগের প্রলাপের বাণী গুলিতে মার মার কাট কাট , রক্ত ঝরাও, জিহাদের বাণী তেমন 
নাই। 


অচেনাএর জবাব: 
নভেম্বর ২৮, ২০১১ গ্রা ১:২০ পূর্বাহু 
আবুল কাশেম, 


আমার মনে হয় নবী যত অপকর্ম করেছেন সবই সুস্থ, ঠাণ্ডা মস্তিফে করেছেন-এ সবে মৃগীরোগের 
কোন প্রভাব ছিল না। সেই জন্যেই নবীর ক্রিয়া কলাপ বিপদজনক ও বর্বর। 


আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত ভাইয়া। আমি নবীজি কে ইতিহাসের সবথেকে বড়, দুর্বৃত্ত বলেই 
মনে করি। 

তাই উনাকে এমনকি করুণা করেও কোন দিকে ছাড় দিতে আমার ইচ্ছে করে না।হিটলার উনার কাছে 
দুধের বাচ্চা ছিলেন।আর উনি যদি জীবিত কালে সুযোগ পেতেন , আমার ত মনে হয়না যে উনি 
দুনিয়াতে খ্রিস্ট বা ইহুদী ধর্মের কোন নাম নিশানা রেখে যেতেন।ভাগ্য ভাল অই হত ভাগা গুলোর, 
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কারন মানুষ আসলেই কল্পনার নুহ নবীর মত ১০০০ বছর বাঁচে না। না হলে চিন্তা করেন ভাইয়া, যদি 
১৬১০ সাল পর্যন্ত মুহাম্মদ বেঁচে থাকতেন, দুনিয়ার কি হাল তিনি করে যেতে পারতেন। ভাবতেই গা 
কাঁটা দিয়ে ওঠে। 


7/০9/2,4 এর জবাব: 
নভেম্বর ২৮, ২০১১ ল্রাঁ ২:৩০ পূর্বাহ্‌ 


আবুল কাশেম, 

কাশেম ভাই, 

নবী নিজেই বলেছেন যে কোরাআনের অনেক আয়াতই এসেছে ওমরের কাছ থেকে। 
বিরাট একটা রেফারেন্ছ হবে এইটা। হাদিস নং টা দিবেন 92. 


ধন্যবাদ 


কী 

$ 

*২/1৭ 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

নভেম্বর ২৮, ২০১১ প্র ৪:২২ পূর্বাহ 


00111015 /» 
বিরাট একটা রেফারেন্ছ হবে এইটা। হাদিস নং টা দিবেন 2. 


হাদীস বই হাতের কাছে নাই। সময় পেলে খোঁজা যাবে। 
স্মৃতি থেকে লিখেছিলাম, বলতে ভুলে গেছিলাম। 


৬ 


আকাশ চালিকএর জবাব: 
নভেম্বর ২৮, ২০১১ গ্ ৮:৫৫ পূর্বাহ 
আবুল কাশেম, 


কোরাআনের অনেক আয়াতই এসেছে ওমরের কাছ থেকে। 
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হাদীস বই হাতের কাছে নাই। সময় পেলে খোঁজা যাবে। 


আয়াত ১২৫, সুরা আহজাব-আয়াত ৫৯, ও সুরা আত তাহরিমের আয়াত ৫। তিনটা সুরাই মদিনায় 
রচিত। এই নিন হাদিস, সহিহ বোখারি থেকে- 


2112159: 0121 1011 /॥-14211290 

0 1010 9807990| 111] 1911 00158 1171105: 

1. [ 5910১”0 /1915 /095019) ] 51 ৪1001 0 509001 00/01819]া। 85 00110189175 101909 
(01 90178 01081 1019/815). 90 02079 102 101৬118 117901121101: /870 18155 ০৪ (10901016) 116 
91211017 01 /012112থা। 25810190801 1018/91 (01 90118 01 ৮০981 1019/515 8.0. 10 19421 01 
71787 0010808)৮, (2,125) 


2. /810 85 1999105 079 (/9159 01) 116 ৬০11170 01 0119 /0167, [ 5810) 50 /২191+5 /1005018! [ 
191 ০৪ 0109190 /0এ1 /1/55 10 00৬1 07911599155 0ি01া। [118 1191 109090158 00০90 2179 1020 


0165 [9811 (0 01811.) 50 072 ৬০158 00016 ৬1116 0101 //০1761 /85 1৬৪8160. (33.59) 


3. 0702 1712 ৬/1৬০5 01 07817101012 1128018 2. 01190 70171 8091151 17112 17010101181 2110 | 9210 10 
0161) 11177 102 10116 (02 21010190) 01০1050 9০৪) (811) 00811151010 (1711) 1] 2145 
111 1750950 01 /০। 44৬25 1920661 (91) 081. 50 015 9158 (0116 5118 25 [11801 5810) 495 
18৬৪৪150.৮ (66.5), 

(52117 80117211 ৬০10119 1, 80901€ 8, 1301111091 395) 

(কানেকানে কানকথা- প্রথম আয়াতঃ বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে কা"বা মুখী হওয়ার শুরু, দ্বিতীয় 
আয়াতঃ নবী পত্ীগণের খোলা আকাশের নীচে কাপড় উঠায়ে পেশাব পায়খানা করা বন্ধ, তৃতীয় 
আয়াতঃ ম্যারিয়ার সাথে মুহাম্মদের সেক্স স্ক্যান্ডেল ফাঁস করে দেয়ার পরিণতি) 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ২৮, ২০১১ জা ১০:৪৯ পূর্বাহ 
গু ] | | হ 


আমার অনেক সময় বাঁচিয়ে দিলেন। 
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আপনাকে এখন শায়খ হাদিসুল মালিক উপাধি দিলাম। 


প্রচুর ধন্যবাদ। 


না 

৯) 

রা পদ 

ভবহবরে এর জবাব: 

নভেম্বর ২৮, ২০১১ গ্রা ১:৫৫ অপরাহু 


আবুল কাশেম, 


আপনাকে এখন শায়খ হাদিসুল মালিক উপাধি দিলাম। 


শায়খুল হাদিস মালিকি উপাধি দিলে আরও শ্রুতি মধুর হতো না ?) 


৮৮৯১০ 

৫ 

/ 

আবলে কাশেম এর জবাব: 

নভেষ্ষর ২৯, ২০১১ 2 ৪:০০ ূর্বাহ্‌ 


ভবঘুরে, 


শায়খুল হাদিস মালিকি উপাধি দিলে আরও শ্রুতি মধুর হতো না ? 


হাঁ। এইটাই যথাযথ। 


7/9/2,4এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৫, ২০১১ ৪ ৩:৩০ অপরাহু 
আকাশ মালিক, অনেক অনেক ধন্যবাদ শায়খুল হাদিস মালিকি ভাই। ও) 


হে জার 


) নু 
ভবহবরে এর জবাব: 
নভেম্বর ২৮, ২০১১ এরা ২:০১ অপরাহু 
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আবুল কাশেম, 


আমার মনে হয় নবী যত অপকর্ম করেছেন সবই সুস্থ, ঠাণ্ডা মন্তিষ্কে করেছেন-এ সবে মৃগীরোগের 
কোন প্রভাব ছিল না। 


আমারও তাই ধারণা। ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর তার আর মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে ওহী নাজিলের 
জন্য অপেক্ষা করতে হয় নি। তবে এ পরও যে মৃগী রোগে মাঝে মাঝে আক্রান্ত হতেন তার অনেক 
লক্ষন হাদিস থেকে জানা যায়। যেমন তাঁর ভুতে পাওয়া তথা যাছুগ্রস্থ হওয়ার ঘটনা। 


৮2৪৯৬ 

৫ ৯ 

/ 

আবলি কাশেম এর জবাব: 

নভেম্বর ২৯, ২০১১ হ্রা ৪:০৬ পূর্ব হ 


ভবঘুরে, 


যেমন তাঁর ভূতে পাওয়া তথা যাছুগ্রস্থ হওয়ার ঘটনা। 


ব্যাপারটা সত্যি। তবে তখনকার দিনে ভূতে পাওয়া, জিনে ধরা, পরীতে ধরা-এই ধরণের প্রথার 
অনেক চলন ছিল। কিন্ত এমন উদাহরণ দেখা যায় না যে নবীকে ভূতে পাওয়া অথবা জিনে ধরা 
অবস্থায় জিহাদের বাণী, হত্যার বাণী, যাকাতের বাণী, যৌন উপভোগের বাণী-ইত্যাদি এসেছিল। জিন 
অথবা ভুতদের এসব ব্যাপারে তেমন মাথাব্যাথা ছিল বলে হয় না। 


নবীকে ভূতে ধরার ঘটনাকে আমি তেমন গুরুত্ব দেই না। মনে হয় নবী এটা ভাঁওতাবাজী করেছিলেন, 
নিজের স্ত্রীদেরকে ঠাণ্ডা করার জন্য-হেরেমে কিছু শান্তি আনার জন্য। 


১5 


নিবি 
৬৬ 

8৫4 আসলাম 

নভেম্বর ২৬, ২০১১ সময়: ১০:৪৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


লেখাটি যে খুব সুন্দর হয়েছে- তা বলার জন্য মন্তব্য না করে পারলাম না। এর আগের পর্বগুলিও ভাল 
হয়েছে, কিন্ত আমার মনে হয়- কিছু কিছু প্রসঙ্গ একাধিক পর্বে উঠে এসেছে। এর জন্য কেমন যেন 
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মিল মিল লাগছিল। 
ধন্যবাদ- এমন একটি সিরিজ আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। বই 


কা ৯। 


নভেম্কর ২৬, ২০১১ ল্রা ২:২৫ অপরাহু 
ডিজিটাল আসলাম, 


কিন্ত আমার মনে হয়- কিছু কিছু প্রসঙ্গ একাধিক পর্বে উঠে এসেছে। এর জন্য কেমন যেন মিল মিল 
লাগছিল 


আসলে ভিন্ন প্রেক্ষিতে ভিন্ন ব্যখ্যার প্রয়োজনে মাঝে মাঝে একই প্রসঙ্গ চলে আসে। তাছাড়া এটা একটু 
হালকাভাবে করতে হয় নতুন পাঠকদের জন্য যারা ধরুন আজকেই এ সাইটে ঢু মারল ও আগের 

কোন পর্ব পড়েনি। তবে ভবিষ্যতে দ্বিরুক্তির ব্যপারে আরও সতর্ক থাকব। ধন্যবাদ আপনার মতামতো 
জন্য। 


নভেম্বর ২৬, ২০১১ সময়: ১:১৭ অপরাহু লিঙ্ক 


তারপরেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদেরকে কিছুটা হলেও উপকার করেছে তা হলো - তখন যুদ্ধের 
প্রয়োজনেই নানা রকম প্রযুক্তির খুব দ্রুত আবিষ্কার হয় যার ফল আমরা আজকে ভোগ করছি। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ না হলে আজকে যে প্রযুক্তির যুগে আমরা বাস করি তা করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। 


যা বলে যাচ্ছিলেন, ভাল লাগা আর প্রকাশ করিনি। কিন্তু প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা যে স্বর্গীয় পৃথিবী 
রচনা করেছি এবং ভোগ করছি স্বর্গ সুখ , এ নিয়ে আলাদা একটা লেখার অনুরোধ রইলো। 
এখানে এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে মূল শ্রোত ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার হীন চেষ্টা থেকে বিরত। 

ভাল থাকুন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


6. 7 
টি হাকিম চাকলাদার 


নভেম্বর ২৬, ২০১১ সময়: ৮:৫৯ অপরাহু লিঙ্ক 


অথচ তাকে কোন রকম স্্েহ মমতা না দিয়েই সে হঠাৎ মরে যায় যা তার কাছে ছিল একটা বিরাট 
আঘাত যা তিনি পরিনত বয়েসে বুঝতে পারেন। আর তখন থেকেই তার অবচেতন মনে তাঁর মায়ে 
প্রতি বিদ্বেষ বাড়তে থাকে যা একটা পুরোপুরি সাইকোলজিক্যাল ব্যপার যার তে মন কোন বহি:প্রকাশ 
থাকে না। মায়ের প্রতি তার এ বিদ্বেব অবচেতন মনে এতটাই শিকড় গেড়েছিল যার প্রমান পাওয়া 
যাবে একটি হাদিসে। এ হাদিসটি বলা হয়েছিল মোহাম্মদের মক্কা বিজয়ের পর। মক্কা বিজয়ের পর 
পরই তিনি তাঁর মায়ের কবর জিয়ারত করতে যান আর তখনই এ হাদিসটির সূত্রপাত ঘটে - 


আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত, আমি নবীকে বলতে শুনেছি- আমি আমার মায়ের জন্য ক্ষমা ভিক্ষার জন্য 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম কিন্তু তিনি তা মঞ্ুর করেন নি। আমি তার কবর জিয়ারত করার 
অনুমতি চেয়েছিলাম এবং তিনি তা মঞ্্ুর করেছেন। সহি মুসলিম , বই-৪, হাদিস-২১২৯ 


কি এমন অন্যায় তাঁর মা তার সাথে করেছিল যে এমন কি আল্লাহর কাছে স্বয়ং নবীর প্রার্থনাও কাজে 
আসে নি ? লক্ষ্যণীয়, ইসলাম আবির্ভাবের অন্তত ৩৪ বছর আগে আমেনা মারা গেছে, যে কারনে তার 
পক্ষে ইসলাম কবুল করা সম্ভবও ছিল না আর তার জন্য আমেনা দায়ীও নয়। সেক্ষেত্রে আল্লাহর তো 
এমনিতেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া উচিত, কেননা সে দ্বীনের দাওয়াতই পায় নি। তাই নয় কি? অথচ 
নবীদের নবী, আল্লাহর দোস্ত যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ্‌ ছুনিয়াই সৃষ্টি করতেন না , তিনি স্বয়ং তাঁর 
মা আমেনার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছেন অথচ আল্লাহ তা মঞ্জুর করলেন না, এটা কি অন্ুত শোনায় না 
? এ থেকে এরকম ধারণা করা কি অমূলক হবে যে -আসলে আল্লাহ নয়, স্বয়ং দ্বীনের নবী নিজেই 
তাঁর মাকে ক্ষমা করেন নি। কারন ? এঁ যে তাঁর অবচেতন মনে তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে সে 
ইচ্ছা করলে তাকে দুধমাতার কাছে পাঠিয়ে না দিলেও পারত, তাহলে তিনি শ্রেহ ভালবাসার পরিবেশে 
সুন্দর মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারতেন। 


এটা নবীর মুখে একটা অসম্পূর্ন ও অযৌক্তিক কথা নয় কি? 
তার পিতা ও দাদার ক্ষমার জন্য কখনো আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেননা অথবা করলেও তার 
ফলাফলের কথা একটুও জানালেননা । তাদের ব্যাপারে নবী কি কোন হাদিছে জানিয়েছে ন? আমার 


তো জানা নাই,কারো জানা থাকলে একটু জানাবেন। 


আর তা ছাড়াও যারা ধর্মের দাওয়াতই পান নাই, তাদের শান্তি পাওয়ার সম্পর্কে নবীর কিছু বলার 
প্রয়োজনীয়তা বা অধিকার কতটুকু থাকতে পারে ? 
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আপনি যদি এভাবে হাদিছগুলীর সুপ্ত ছূর্বলতা গুলী একেরপর এক হাদিছে অজ্ঞ জনসাধাধারনের কাছে 
তুলে ধরতে থাকেন, তাহলে তো আমার মনে হচ্ছে অচিরেই বিশ্বের এই সেরা ধর্মটির গ্রহন যোগ্যতা 
বিশ্বের এক বিপুল সংখক মানুষের নিকট সম্পূর্ণ রুপে হারিয়ে যাবে। 

তখন জনগন ই আওয়াজ তুলবে , “মোহাম্মদ, তুমি ১৪০০ বছর আগে জন্ম লয়েও বিশ্ব নবীর দাবীদার 
হয়ে আমাদের মতআহম্মকের সম্পূর্ণ মগজ টুকু দখল করে লয়ে পূর্ণ নিয়ন্ত্রক হয়ে বসে আছ, 
আমাদের ধোকা দিয়াছ ও আমাদের ভূল ও মিথ্যা পথে চালিয়ে দিয়েছ। তোমার চাতুরতা বুঝতেই 
আমাদের ১৪০০ বৎসর লেগে গিয়েছে। আর নয়। 

আমরা আর তোমার চাতুরতায় ভূলতেছিনা। আমরা এখন থেকে তোমার বন্দীজাল থেকে মুক্ত।" 

তাই নয় কি? আমার তো মনে হয় এদিন খুব শীঘ্রই এসে যাচ্ছে। শুধু পরিশ্রম করে একটু চালিয়ে 
যান। 

ধন্যবাদ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
নভেম্বর ২৮, ২০১১ 2 ১:৫৪ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


তা 


র পিতা ও দাদার ক্ষমার জন্য কখনো আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেননা অথবা করলেও তার 
ফলাফলের কথা একটুও জানালেননা । তাদের ব্যাপারে নবী কি কোন হাদিছে জানিয়েছেন ? আমার 
তো জানা নাই,কারো জানা থাকলে একটু জানাবেন। 


আপনি সঠিক পয়েন্টেই ধরেছেন দেখছি। বিষয়টা আসলেই আমার মাথাতে আসে নি। মোহাম্মদ যদি 
তার মায়ের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থণা করতে পারেন তাহলে তার পিতা ও দাদার জন্য কেন করবেন 
না ?তবে তিনি তার চাচা আবু তালেবের জন্য করেছিলেন যা অর্ধেক মঞ্জুর হয়েছিল। 


্ 
নভেম্বর ২৭, ২০১১ সময়: ৬:৪৩ অপরাহু লিঙ্ক 
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ভবঘুরে, আমি নিজে অনেকবার মহানবীর জায়গায় নিজেকে বসিয়ে তার মনোজগতের কথা চিন্তা 
করেছি। অনেক লোকের বাস্তব জীবন দেখেছি। যারা ছোটবেলায় অবশ্যপ্রাপ্য জিনিস গুলো থেকে 
বঞ্চিত হয় বা খারাপ আচরণের শিকার হয়, সুযোগ পেলেই তার শোধ নিতে ছাড়ে না। যা অবশ্যই 
মানসিক সমস্যার কারণে ঘটে থাকে।তবে একটা সময় সেই সমস্যা সুপ্ত হয়ে যায় অবস্থার 
পরিবর্তনের কারণে কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সেই পোড় খাওয়া ঘটনা সব সময়ই প্রভাব রাখে। 
অর্থাৎ কাজটা হয় ঠান্ডা মাথায় কিন্তু প্রভাব থাকে পূর্বের ঘটনার। 

যেমনঃ এমি দেখেছি যে ছেলে ছোটবেলায় পড়ার সময় অমনোযোগীতার কারণে মাস্টার-মশাই এর 
অনেক বকুনি/ মার খেয়েছে সে নিজে ছাত্র পড়ানোর সময়ও ঠিক সে রকম আচরণ ইকরে । 
(ব্যতিক্রম থাকতে পারে কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই রকমই দেখেছি)। 

আর একটা কথা যারা লেবু কপচানোর কথা বলছেন বিজ্ঞানের ধুয়া তুলে , তাদের বলবো নিজে 
কয়জনকে মুক্তির বাণী দেয়ার সাহস করেছেন ?% খোদ আমেরিকায় বিশেষত যুক্তরাজ্যে যখন আজ 
ওয়াজ আর বোরখা ফেটিশ দেখা দিচ্ছে সেখানে নিজ দেশের কথা না হয় বাদ ই দিলাম । আমি বলবো 
এটা আসলে কাপুরুষতা আর পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে যাওয়া । 


৯. এ 


ভবহবরে এর জবাব: 
নভেম্বর ২৮, ২০১১ ৪ ১:৫১ অপরাহু 
গুঅগ্নি, 


আর একটা কথা যারা লেবু কপচানোর কথা বলছেন বিজ্ঞানের ধুয়া তুলে , তাদের বলবো নিজে 
কয়জনকে মুক্তির বাণী দেয়ার সাহস করেছেন? খোদ আমেরিকায় বিশেষত যুক্তরাজ্যে যখন আজ 
ওয়াজ আর বোরখা ফেটিশ দেখা দিচ্ছে সেখানে নিজ দেশের কথা না হয় বাদ ই দিলাম । আমি বলবো 
এটা আসলে কাপুরুষতা আর পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে যাওয়া 


যারা লেবু কচলানোর কথা বলেন তাদেরকে আমার কাছে হয় জ্ঞা নপাপী না হলে মতলববাদী বলে মনে 
হয়। ইসলাম যেখানে খোদ সভ্যতার ভিত্তি মূলে আঘাত হেনে দুনিয়ায় এক বর্বরতন্ত্র কায়েম করতে 
চায়, সেটা তাদের মাথায় কেন ঢুকতে চায় না তা আমি বুঝতে অক্ষম। 

বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষকে যুক্তি বা বাস্তব বাদী করে তোলা সম্ভব। কিন্তু যে মানুষটি জন্মের পর পরই 
ধর্মের আফিম খেয়ে বসে আছে সে মানুষকে বিজ্ঞানের বিশাল পন্ডিত হয়েও ভক্তিভরে কালী পুজো 
করতে বা তাবলিগের নামে মসজিদে মসজিদে ঘুরে বেড়াতে বহু দেখেছি। 


৮:4৯, 
৫ 

সস / 
*২/1৭ 
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আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ২৯, ২০১১ ৪ ৪:৪৩ পূর্বাহ্ণ 
১৩ বুরে, 


বিজ্ঞানের বিশাল পন্ডিত হয়েও ভক্তিভরে কালী পূজো করতে বা তাবলিগের নামে মসজিদে মসজিদে 
ঘুরে বেড়াতে বহু দেখেছি। 


বাঙলাদেশের বিশাল বিশাল বৈজ্ঞানিকেরা বেশিরভাগই মনে হয় ইসলামের ভক্ত। হাজার হাজার বিজ্ঞান 
ভিত্তিক রচনা পড়েও তাঁদের মানসিকতার কোন পরিবর্তনই হয় নাই। 


বিবর্তনবাদ পড়ছে ততই তারা আল্লার কুদরতে বিশ্বাস কর ছে। 


এ এক আজব কাণ্ড। 


] 
নভেম্বর ২৭, ২০১১ সময়: ৭:১৬ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে, 

অনেকেই এই কথাটা বলে কোরআন এর স্বকীয়তা প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, 

«এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে 
হত, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত। ” 


কোরআন এর স্ববিরোধী ও বৈপরিত্য প্রদর্শনকারী সূরা থেকে থাকলে এদের কোথায় পাওয়া যাবে ? 
আপনার যদি সংগ্রহে থাকে শেয়ার করলে উপকৃত হব । ধন্যবাদ । 
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ভবঘুরে এর জবাব: 
নভেম্বর ২৮, ২০১১ শ্রা ২:০৮ অপরাহু 
গুঅগ্নি, 


কোরআন এর স্ববিরোধী ও বৈপরিত্য প্রদর্শনকারী সূরা থেকে থাকলে এদের কোথায় পাওয়া যাবে ? 
আপনার যদি সংগ্রহে থাকে শেয়ার করলে উপকৃত হব । 


এ বিষয়ে এ মুক্তমনাতেই অনেক লেখা আছে। আপনি সৈকত চৌধুরী , আবুল কাশেম, আকাশ 
মালিক, ভবঘুরে, কাজি রহমান, এসব লেখকের প্রোফাইলে চলে যান তাদের নাম বক্সে সিলেক্ট করে, 
সেখানে সবার লেখা পাবেন। 


নভেম্বর ২৮, ২০১১ সময়: ১:১৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


অসাধারন লেখা, চালিয়ে যান। | 
একমাত্র ব্যতিক্রম নবী সোলেমান তার নাকি ৭০০ পত্রী বা উপ-পত্রী ছিল। 


আসলে আমরা সবাই জানি যে দাউদ বা সোলেমান কেউ ওল্ড টেস্টামেন্ট এ নবী নন, তাই হুজুরে 
পাক মুহম্মাদ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবী হয়েও কেন যে ওদের নবী বানাতে গেলেন , তা তিনি নিজেই ভাল 
জানেন। তেমনি হুদ আর সালেহ। বাইবেল এ এই দুই নামের কোন মানুষ আছে কিনা আমার সঠিক 
জানা নেই ভাইয়া। এমন কোন নাম আছে কিনা, জানলে আমাকে একটু জানাবার অনুরোধ রাখলাম ( 
যে কেউ যদি জেনে থাকেন একটু জানাবেন প্রিজ)।আমি শুনেছিলাম যে সব ইসলামিক নবীদের নাম 
নাকি বাইবেল আ আছে। কিন্তু এ ছুই লোকের নাম পেলাম না!! তবু না হয় বুঝলাম যে নবীজি মহান 
দয়ালু, তাই সব জাতির কাছেই নবী হাজির করেছেন, কিন্ত আদম কেও উনি কেন নবী বানিয়ে দিলেন 
এইটা আমার মাথায় আসেনা কোনদিনই ৬) | 


10.11 
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৯.) 
এ স্বা1016 / 


নভেম্বর ২৮, ২০১১ সময়: ১:১৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ক্যমনে লেহেন ভাই এত্ত বিরাট গবেষনা ? পড়তে পড়তে টাসকি খাইয়া যাই। আপনের 


জন্য বট গু) বই ৩১, ₹ উ্ী।৫ 


নভেম্বর ২৮, ২০১১ সময়: ১:৪৬ অপরাহু লিঙ্ক 


বলুন, আমি তো কোন নতুন রসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা 
হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ক কারী বৈ 


নই। সুরা-আল আহকাফ, ৪৬:০৯ 


উক্ত আয়াত সম্পর্কে আমি কিছু মৌলভীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাদের উত্তর ছিল এরকম - 
এটার মাধ্যমে নবী বিনয়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন ও ভবিষ্যতে যাতে কেউ এ নিয়ে প্রশ্ন নাকরে সে 
ব্যপারে সতর্ক করা হয়েছে। এছাড়াও তারা প্রায় সবাই বলেন যে- কোরাণ ও হাদিস এর অর্থ 
ভালভাবে বুঝতে হলে পরিপূর্ন বিশ্বাস ও এলেম থাকতে হবে। আর তাই আমরা কোরাণ ও হাদিসের 
কোন অর্থই নাকি ভাল মতো বুঝতে পারি না। অথচ কোরাণে আল্লাহ বার বার বলছে - 

আমি কোরাণকে সহজ ভাষায় নাজিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। 


তার অর্থ- মৌলভীরা খোদ কোরাণের বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করছে প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে। 


উক্ত বিষয়ে পাঠকদের মন্তব্য আশা করছি। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আঃ হাকিম চাকলাদারএর জবাব: 
নভেম্বর ২৮, ২০১১ ৪ ৭:১৩ অপরাহু 
৫০১৬ | যর 5 


আমি কোরাণকে সহজ ভাষায় নাজিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। 
এটার রেফারেসটা দিবেন কি? 


কোরানের বংগানুবাদ পড়তে গেলে অনেক বাক্যের অসংলগ্রতা এবং অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা বার্তা, 
অনেক অপ্রয়োজনীয় কাহিনী দৃষ্টিগোচরে আসে। কেহ এটা সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে গেলে তাকে 
জন্য পবিত্র কোরান হইতে কিছু কিছু অংস করে দৈনিক পড়তে থাকতে হবে। 


তবে তোতা পাখির মত অর্থ না বুঝিয়া শুধু আরবী ভাষায় নয়। নিজের ভাষায় প্রতিটি বাক্যের অর্থ 
বুঝিয়া পক্ষপাতদুষ্ট হীন দৃষ্টি লইয়া বুঝিতে হইবে। 


আর আল্লাহ পাকের ও এটাই উদ্দেশ্য যে তার বান্দাগন তার এই প্রহ্থখানি ভাল করিয়া বুঝিয়া লয়। 
এবং এতে€ আলেমদের মুখে শুনা) বহুত নেকী ও আছে। 


নীচের আয়াতটি লক্ষ করুন, স্বয়ং আল্লাহ পাক কেন তারই নবীকে তারই নাজিলকৃত আয়াতকে 
সন্দেহ করিতে নিষেধ করিতেছেন তাহা আমার মোটেই বোধগম্য হলনা। 


তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি নাধিল করেছি , 
তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, 
তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই তুমি 
কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না। কুরানঃ সুরা ইউনুস , আয়াত ৯৪ (10:94) 


এয ২) 


ভবঘবরে এর জবাব: 
নভেম্বর ২৮, ২০১১ ৪ ১১:২৫ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


এটার রেফারেসটা দিবেন কি? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি?সুরা-কামার- 
৫৪: ১৭ 

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সুরা- 
কামার-৫৪:২২ 

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সুরা- 
কামার-৫৪:৩২ 

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সুরা- 
কামার-৫৪:৪০ 

এর পরে যদি কেউ বলে কোরাণ পড়ে বোঝা সহজ নয়, তারা হয় কোরাণ পড়ে নি, অথবা ধান্ধাবাজ। 
সবচাইতে বড় কথা কোরাণে এত বেশী অপ্রাসঙ্গিক, ধারাবাহিকতাহীনতা, পুনরাবৃত্তি আছে যে যে 
কোন মানুষ তা পড়বে সাথে সাথে বুঝে ফেলবে এটা কোনমতেই সর্বজ্ঞানী আল্লাহর হতে পারে না। 
রচণা শৈলী ভীষণভাবে নিম্নমানের, ব্যাকরণগত ভূলে ভরপুর, চরম বিরক্তিকর একটা বই এই 
কোরাণ। তবে আরবী কোরাণ তেলাওয়াত শুনতে কিন্ত খারাপ লাগে না, কিন্ত মনে হয় আরবীতে 
গালাগালি করে তা কোরাণের মত সুর করে পড়লে তাও নিশ্চয়ই কোরান তেলাওয়াতের মতই 
শোনাবে। () 


৪ 
গেোলাপএর জবাব: 

নভেম্বর ২৯, ২০১১ গা ৩:১৯ পূর্বাহ 

এর পরে যদি কেউ বলে কোরাণ পড়ে বোঝা সহজ নয়, তারা হয় কোরাণ পড়ে নি, অথবা ধান্ধাবাজ। 


একদম ঠিক কথা। আরো উদাহরন (কুরান থেকে)৩৪ 

18:1 -সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাধিল করেছেন এবং তাতে কোন বন্রতা 
রাখেননি। 

22:16- এমনিভাবে আমি সুস্পষ্ট আয়াত রূপে কোরআন নাধিল করেছি এবং আল্লাহ-ই যাকে ইচ্ছা 
হেদায়েত করেন। 

22:72- যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন তুমি কাফেরদের চোখে 
মুখে অসন্তোষের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। 

24:18- আল্লাহ তোমাদের জন্যে কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 
24:34 আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের কিছু দৃষ্টান্ত 
এবং আল্লাহ ভীরুদের জন্যে দিয়েছি উপদেশ। 

24:46- আমি তো সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ অবত্তীর্ণ করেছি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালনা 
করেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সুস্পষ্ঠ কোন কিছু বুঝার জন্যে যদি বিশেষজ্ঞের সহায়তা লাগে তাহলে এই সব বহুসংখক আল্লাহর 
(মুহাম্মাদের) বানী “মিথ্যা”। আর যদি তা না হয় এ তথাকথিত পন্ডিতরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তা 
প্রচার করে আসছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। কেন করছে? এ প্রচারনর পিছনে সম্ভাব্য যে কারনগুলি 
(40115) তা হলোঃ 


১) সাধারন লোকেরা তাদের নিজেদের ভাষায় কুরান পড়ে এর অন্তর্নিহিত অসংখ্য "ঘৃনা ও সন্ত্রাসের 
বানী যাতে জানতে না পারে। 

২) আল্লাহর “সহজ বানীকে” তাদের মনের মতো করে ব্যাখা দেয়া 

২) বুঝাতে চান যে তারা কত জ্ঞানী। ধারনা দিতে চান যে কুরানের মমার্থ বুঝা সাধারন মানুষের কর্ম 
নয়, তা সে যত বড় বিজ্ঞানী, ডাক্তার, প্রকৌশলী ইত্যাদি বিষয়ে যত জ্ঞানীই হোক না কেন! 

৪) তাদের ধ্ধর্ম ব্যবাসাকে” টিকিয়ে রাখার স্থার্থে এ প্রচারণা অত্যন্ত জরুরী। 

আর একটা প্রশ্ন, “আরবী ভাষায়” কুরান কার জন্যে? এটা কি শুধু আরবী ভাষী লোকদের জন্যে? নাকি 
এই আরবী কুরান পৃথিবীর সমস্ত ভাষার লোকের জন্যেই ? দেখা যাক এ ব্যপারে কুরান কি বলেঃ 
6:92 - এ কোরআন এমন গ্রন্থ, বা আমি অবতীর্ন করেছি; বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা 
প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পাশ্ববর্তীদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। 

12:2 - আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। 
19:97 আমি কোরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা 
পরহ্যেগারদেরকে সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন। 

20: 113 -এমনিভাবে আমি আরবী ভাষায় কোরআন নাধিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী 
ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লাহভীরু হয় অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায়। 

(28) আরবী ভাষায় এ কোরআন বক্রতামুক্ত, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে। 

43:3-4- 3) আমি একে করেছি কোরআন, আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ। 

44:58 -আমি আপনার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা স্মরণ রাখে। 

অল্প সংখ্যক আরবী ভাষাভাষী জনগুষ্ঠী ছাড়া বিশ্বের কোটী কোটী অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষের 

কাছে “আরবী ভাষায় কুরান বুঝা অসম্ভব”। তাহলে অ-আরবীভাষী (০7-/48০) অসংখ্য মানুষের 
জন্যে আল্লাহর (মুহাম্মাদের) এ সকল বানী সার্বজানিন হওয়াও অসম্ভব।সত্য হচ্ছে, আল্লাহ মুহাম্মাদ) 
স্বপ্নেও ভাবতে পারে নাই যে তার "৪1081 01118050” মতবাদটি কোনকালে আরব এবং তার 
আশেপাশের আরবী-ভাষী জনগুষ্ঠীর বাইরে প্রচারিত ও প্রসারিত হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে। 


রি 


আঃ হাকিম চাকলাদারএর জবাব: 
নভেম্বর ২৯, ২০১১ গ্রা ৫:০২ পূর্বাহ্ণ 
গোলাপ, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অল্প সংখ্যক আরবী ভাষাভাষী জনগ্ষ্ঠী ছাড়া বিশ্বের কোটী কোটী অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষের কাছে 
«আরবী ভাষায় কুরান বুঝা অসমন্ভব”। তাহলে অ-আরবীভাষী (0০7-/০) অসংখ্য মানুষের জন্যে 
আল্লাহর মুহাম্মাদের) এ সকল বানী সার্বজানিন হওয়াও অসম্ভব।সত্য হচ্ছে, আল্লাহ মুহাম্মাদ) 
স্বপ্নেও ভাবতে পারে নাই যে তার 81081 9611800” মতবাদটি কোনকালে আরব এবং তার 
আশেপাশের আরবী-ভাষী জনগুষ্ঠীর বাইরে প্রচারিত ও প্রসারিত হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে। 


সম্পূর্ণ একমত। একেবারে সঠিক ও যুক্তিপূর্ণ কথাটি বলেছেন। 
ধন্যবাদ। 


টি 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
নভেম্বর ২৯, ২০১১ গ্রা ৫:০৮ পূর্বাহু 
(6 ঘুরে, 


আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কিগ্সুরা-কামার- 
৫৪: ১৭ 

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সূরা- 
কামার-৫৪:২২ 

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সূরা- 
কামার-৫৪:৩২ 

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সূরা- 
কামার-৫৪:৪০ 

ধন্যবাদ রেফারেস গুলী দেওয়ার জন্য। এগুলী আমার দরকার হয় সময় বিশেষে কারো কারো মুখোমুখি 
হওয়ার সময়। আমি এগুলী 99/০ করিয়া রাখিলাম। 


নভেম্বর ২৯, ২০১১ লা ১২:৫১ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


এগুলী আমার দরকার হয় সময় বিশেষে কারো কারো মুখোমুখি হওয়ার সময়। 


তার মানে আপনি চিন্তাশীল ব্যাক্তি। আমার তো মনে হয়, মোহাম্মদ কোরানে এ কথাগুলি ঢুকিয়ে 
ই নিজের পতনের ভবিষ্যদ্বানী করে গেছেন। 
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12.13 


ডিসেম্বর ২, ২০১১ সময়: ১০:৫০ পূর্বাহু লিঙ্ক 


রেফারেস ছাড়া আজেবাজে মনগড়া ছাইপাশ বেশ ভালোই তো লিছে যাচ্ছেন! নবী মুহম্মদ সেঃ) 
কোরআন লিখেছেন বলেন আবার প্রমাণ করার চেষ্টা করেন আল্লাহ তাঁর সাথে কেমন আচরণ করবেন 
তা তিনি নিজেও জানতেন না, তাই এমন লোকের কথায় চলা উচিত না! কি মশকরা! 


ভবহবরেএর জবাব: 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ ৪: ১২:০০ অপরাহ্ু 
১ হারা ] নু 


রেফারেল ছাড়া আজেবাজে মনগড়া ছাইপাশ বেশ ভালোই তো লিছে যাচ্ছেন 


ভাই কোনটা রেফারেস ছাড়া লেখা ? আপনি অন্ধ নাকি ? দেখতে পান না প্রতি টা বক্তব্য লেখা হয়েছে 
উপযুক্ত রেফারেল দিয়ে , হয় কোরান না হয়ে বুখারী থেকে ? 


নবী মুহম্মদ (সঃ) কোরআন লিখেছেন বলেন আবার প্রমাণ করার চেষ্টা করেন আল্লাহ তাঁর সাথে 
কেমন আচরণ করবেন তা তিনি নিজেও জানতেন না 


তো একথা কি আমার নাকি? এটাও তো সেই কোরানের কথা।আপনি দেখেনি নি সেটা কোন সূরার 
কোন আয়াত? 
আপনি কি সুস্থ আছেন ভাই ? 


রাতিলএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৮, ২০১১ শ্র ১০:৪৭ অপরাহু 
ভবঘুরে আয়াত গুলা ঠিঠক। ব্যাখ্যা মন গড়া 
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০ 


তামানা বামন এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৯, ২০১১ গা ৪:০২ পূর্বাহ্ণ 
(6 ঙ 


ভবঘুরে আয়াত গুলা ঠিঠক। ব্যাখ্যা মন গড়া 


আয়াতগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা আপনি করে দিন দয়া ক'রে। 


নি 

বাধাবরএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৯, ২০১১ শ্রা: ৮:৫১ পূর্বাহ্ণ 
2 ঙ 


ভবঘুরে আয়াত গুলা ঠিঠক। ব্যাখ্যা মন গড়া 


ব্যাখ্যা মন গড়া হলে আয়াত গুলা ঠিক নয়। কারণ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে আয়াতগুলো সুপষ্ট। 
সুস্পষ্ট আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা হতে পারে না। সুস্পষ্ট আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যাও সম্ভব নয়। সুস্পষ্ট 
সবার জন্য সুস্পষ্ট। যেমন ২+২ 5 ৪ কে হিন্দু মুসলিম খ্রীষ্টান সবাই একই মানে করে। 


22:16- এমনিভাবে আমি সুস্পষ্ট আয়াত রূপে কোরআন নাধিল করে ছি 
24:34 আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ 
24:46- আমি তো সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ অবতীর্ণ করেছি 


১টি ৬ 


রাতুল এর জবাব: 

ডিসেম্বর ৯, ২০১১ ৪ ৪:৪৭ অপরাহু 

রাতুল, বাবা-মা এর ক্লেহ আদর বঞ্চিত মোহাম্মদের হৃদয় সেই কৈশোর বয়েস থেকেই কঠোর হতে 
কঠোরতর হতে থাকে, যার ওপর প্রভাব পড়ে আবার মরুময় আরবের কঠোরতার। সব মিলে কৈশোর 
থেকেই মোহাম্মদ একটা পারমাণবিক বোমার মত বেড়ে উঠতে থাকেন ভবিষ্যতে বিস্ফোরণের 
অপেক্ষায়, ঠিক যেমন ঘটেছিল জার্মানীর হিটলারের বেলাতে। 


13. 
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সুস্পষ্ট আয়াতের ৫ষ একাধিক ব্যাখ্যা হতে পারে সেটা তো দেখতেই পাচছি। মোহাম্মদ (সাঃ) এতিম 
ছিলেন তাই তিনি মানসিক রোগি,কঠোর,হিটলার,জেদি সব নেতিবাচক ।তার মানে কঠোর,মানসিক 
রোগি,হিটলার,জেদি হলেই সে এতিম হবে।আমাদের দেশের বড় বড় 011118| রা তাহলে কি সবাই 
এতিম ।আর মোহাম্মদ (সাঃ) আরব দেশের আল-আমিন ছিলেন সেটা মনে হয় আপ্‌ নার আলোচনার 
ব্যাপার না তাই না। আর আপ্‌ নাদের কথা কিন্তু ১৪০০ বছর আগেই পবিএ কোরানে লিখা আছে। 
কেয়ামতের আগে ৫ আপ্‌ নাদের আবির্ভাব হবে,পবিএ কোরানের আয়াত বিকৃত হবে সেটাও বলা 
আছে। 


14 
টু হারাদার 


ডিসেম্বর ২, ২০১১ সময়: ৩:৪৫ অপরাহু লিঙ্ক 


আমার সুস্থতা নিয়ে কুটপ্রশ্ন তোলার প্রয়োজন হবে না। নিজের মানসিক সুস্থতা ভালো করে যাচাই 
করুন। কোরআনের রেফারেস দিয়েছেন। বলছেন রেফারেস তো দিলাম। বেশ বেশ। তা তো দেখছিই। 
কোরানের রেফারেস তো আপনি ভূল ব্যাখ্যায় ভুলভাবে উপস্থাপন করে নবীজিকে নিয়ে অসুস্থ 
মশকরায় মেতেছেন। নবীজির মানসিক বৈকল্য আজ ১৫০০ বছর পর আপনি আবিস্কার করলেন! 
জগত পেল একজন অনন্য অসাধারণ মনম্ততুবিদ! অনেকেই হাতির পাঁচ পা দেখানোর চেষ্টা করে। এ 
তো দেখছি হাতির প্রতিটি পশমকেই একটি করে পা বানিয়ে উপস্থাপনের অতি অসাধারণ 
প্রশংসামূলক কার্যক্রম! এতিহাসিকদের উপস্থাপনায় নবী মোহাম্মদ (সঃ)কে আর চিনতে হবে না। 
আপনিই চিনিয়ে দেবেন। ইসলাম এবং মোহাম্মদের বিপক্ষে বললে পকেট ভারী হওয়ার অঢেল এবং 
অপার ঝুঁকিহীন সম্ভাবনা! তা করুন। আমার মতো অসুস্থ মানুষ না হয় মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়েই দেখতে 
থাকবে। তবে শান্তির পথে ফিরে আসার পথ সর্বদাই আল্লাহ সকরের জন্য খোলা রাখেন। 


রাতিলএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৯, ২০১১ ৪ ৪:৪৯ অপরাহু 
ুপাহারাদার, 


আপ্‌ নার সাথে আমিও এক মত 
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14. 15 


ডিসেম্বর ১১, ২০১১ সময়: ২:৩৯ অপরাহু লিঙ্ক 


ধন্যবাদ রাতুল ভাই। তবে আর মাত্র বড়জোর চার -পাঁচটি কমেন্টস পর্ষন্তই। এরপরেই আপনি আমি 
বুক হয়ে যাব। যতই যুক্তির ভেতর প্রবেশ করবেন ততই ব্লকের সম্ভাবনা বাড়বে। যুক্তির নামে যা খুশি 
তাই বলে আল্লাহ, ইসলাম, নবী মোহাম্মদ সেঃ) এবং দাঁড়ি-টুপিওয়ালাদের গালাগাল করে চৌদপুষ্ঠি 
উদ্ধার না করলে প্রগতিশীল হওয়া যায় না। আমি এই সাইটের নীতিমালা পড়ে দেখেছি। স্বাধীনভাবে 
মত প্রকাশের সকল সম্ভাবনাই এখানে রহিত। অথচ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের কথাটাই সোচ্চারে এরা 
প্রকাশ করে। আপনি নাস্তিক সাজুন। যা খুশি তাই বলার অবাধ লাইসেস পেয়ে যাবেন নির্দিধায়। প্র চার 
এবং প্রসার এ যুগে অবধারিত। শেষ যামানার কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক আলামত তো সুস্পষ্ট। 


আগস্ট ২৪, ২০১২ গ্রা ৬:২৩ অপরাহু 

পাহারাদার, আপনাদের ভয়ে কিম্বা আপনাদের প্রতি বিরক্তিতে যাই বলুন অনেক দিন এসব বিষয়ে 
আলাপ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখি. কিন্তু চিন্তায় তো এর পীড়ন চলতেই থাকে. হঠাত একদিন 
ফব এর কল্যাণে মুক্ত মনার খোজ পেয়ে নিজেকে আর ৪11678150 মনে হয়না. কবে আপনারা একটু 
মানুষ হয়ে উঠবেন বলতে পারে ন? একজন কোনো ধর্মবাজ মোড়ল আছেন যিনি এই যুক্তি গুলোর 
বিপরীতে একটিও শব্দ উচ্চারণের ক্ষমতা রাখেন? অবিবেচক, ভয়ঙ্কর, প্রতিহিংসাপরায়ন, ক্ষুব্ধ, ত্রুদ্ধ 
নিষ্ঠুর, জঘন্য এক জানওয়ারের পূজা করেন বলেই হয়ত এই গুন গুলো নিজেরাও রপ্ত করে 
ফেলেছেন. আপনাদের জন্য করুনাই হয় বড্ড. 
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পরে ফেললাম । অনেক সুন্দর অনেক মজার | কিভাবে একজন মহান মানব সম্পর্কে এতটা 
সমালোচনা করা যায় । তার মনে অবশ্যই কিছু খারাপ ক্লু ছিল ওই ব্যাটার মাঝে | এতগুলো প্রমান 
থাকার পরো অন্ধ লোকেরা বুঝতে চায় নাকেন ? 


16. 17 


জুলাই ১৪, ২০১২ সময়: ১:২৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আমি মনে করি যারা ধর্মান্ধ কিংবা বিশ্বাসের জালে অন্ধ তারা কোখনই স্বাধীন নয় । পাহারাদার এবং 
রাতুল আপনাদের মত অনেকেই এখানে আছেন যারা অনেক যুক্তি তর্ক দিয়ে কমেন্ট করেন। 


আর আপনি একটু দেরী করে ফেলেছেন। এর পরে অনেক কিছুই লিখা হয়ে গেছে । আর হ্যা বেহেশত 
এর আশায় আমরা অনেক কিছুই তো করি. .. তাই আপনিও করছেন। একটু আগে যদি কমেন্ট টা 
করতেন তাহলে ভালই হত । আরো কিছু জানা হত | 
নাস্তিক মানে মুক্তমনা এটা আপনাদের কে বলেছে ? এখানে ধর্মীয় গোড়ামী টা নেই । 
অবশেষে ভবপুরে কে ধন্যবাদ এত কষ্ট করে লিখার জন্য । ধু ই নই 
17. 18 
৯ নক 
গ্খ্তারা 
রা ১১, ২০১২ সময়: ৮:০৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 
ধন্যবাদ। খুব ভাল লাগ্ন বিশ্লেষনধর্মী লেখা পড়ে। এত কিছু জানতাম ই না। :(( 


সমাপ্ত 
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মোহাম্মদ ও ইসলাম. পর্ব-৫ 


তারিখ: ১৭ অগ্রহায়ন ১৪১৮ (ডিসেম্বর ১, ২০১১) 
লিখেছেন: ভবঘুরে 


[বিষয়বন্ত : মুহাম্মদ মানসিক রোগ ও হ্যালুসিলেশন, কোরআন সংকলন ও এর বিকৃতি ] 


ইসলাম দাবী করে তার আবির্ভাব হলো ইহুদি, খৃষ্টান এদের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সংস্করন। যুক্তির 
খাতিরে আমরা সেটাকে যদি সত্য বলে গ্রহণ করি তাহলে কি দেখা যায়? পূর্ববর্তী নবীসমূহ যেমন- 
ইব্রাহিম, মূসা, ইসা তাঁদের সাথে যখন কোন ফিরিস্তা দেখা করত তখনও কি তারা দৈহিক কষ্ট 
অনুভব করত বা ভয় পেতেন? তোরাহ ও গসপেলে কোথাও তেমন কোন নজীর পাওয়া যায় না। শুধু 
তাই নয়, তাদের কিতাব সমূহে লেখা আছে উক্ত তিনজন নবীর সাথেই আল্লাহ সরাসরি দেখা করত এ 
দুনিয়াতে এসেই , কথা বলত, আদেশ, নির্দেশ উপদেশ দিত। অথচ সর্বশেষ ও সর্ব শ্রেষ্ট নবী, যাকে 
সৃষ্টি না করলে ছুনিয়া সৃষ্টি করত না আল্লাহ্‌ তাঁর সাথে কখনই আল্লাহ দুনিয়াতে দেখা করে নি। শুধু 
তাই নয়, যখন প্রথম জিব্রাইল ফিরিস্তা তাঁর সাথে হেরা গুহায় দেখা করে, তখন মোহাম্মদ ভীষণ ভয়ে 
ভীত হয়ে পড়েন, তার চাইতে বিস্ময়কর ব্যপার হলো- প্রথম সাক্ষাতে জিব্রাইল পরিচয়ই দেয় নি সে 
কে, কোথা থেকে এসেছে, কে তাকে পাঠিয়েছে। প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ পাওয়া যায় নিম্নের হাদিসটি 
থেকে- 

আয়শা বর্ণিত- হুজুরে পাক এর নিকট প্রথমে যে ওহী আসত তা ছিল নিদ্রার মাঝে তার সত্য স্বশ্ন 
হিসাবে আসত, অত:পর তা দিবালোকের মত প্রকাশ পেত। এভাবে কিছুদিন চলবার পর তাঁর নিকট 
নির্জন যায়গা প্রিয় হয়ে উঠল, তাই তিনি হেরা গুহায় নির্জনে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি তাঁর 
সাথে কিছু খাবার নিয়ে যেতেন , তা ফুরিয়ে গেলে আবার খাদিজার নিকট ফিরে আসতেন আবার 
খাবার নিতে, এবং এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন তাঁর নিকট সত্য প্রকাশিত হলো যখন তিনি হেরা গুহায় 
ছিলেন। ফিরিস্তা তার নিকট আসল, তাকে পড়তে বলল। নবী উত্তর দিলেন- আমি পড়তে পারি না। 
নবী আরও বললেন- ফেরেস্তা আমাকে সজোরে আলিঙ্গন করলেন তাতে আমার ভীষণ কষ্ট বোধ 
হচ্ছিল। সে তখন আমাকে ছেড়ে দিল এবং আবার আমাকে পড়তে বলল, আমি আবার উত্তর দিলাম- 
আমি তো পড়তে পারি না। আবার সে আমাকে দ্বিতীয়বারের মত চেপে ধরল যা ভীষণ কষ্টদায়ক ছিল, 
তারপর ছেড়ে দিল এবং বলল- পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি মহিমাময় (তখন সূরা -৯৬: আলাক, 
০১-০৩ নাজিল হলো)। হুজুরে পাক উক্ত আয়াতসমূহ হৃদয়ঙ্গম করত: বাড়ী ফিরে আসলেন ও তাঁর 
প্রচন্ড হৃদ কম্পন হচ্ছিল। তারপর তিনি খাদিজার নিকট গমন করলেন ও বললেন- আমাকে আবৃত 
কর, আবৃত কর। তাঁরা তাঁকে ততক্ষন পর্যন্ত আবৃত করে রাখলেন যতক্ষন পর্যন্ত না তাঁর ভয় ছুর 
হলো এবং এর পর তিনি সমস্ত বিষয় বিবৃত করলেন যা ঘটেছিল এবং বললেন - আমার আশংকা 
আমার উপর কিছু ভর করেছে। খাদিজা উত্তর দিলেন - কখনো নয়, আল্লাহর কসম, আল্লাহ কখনো 
আপনাকে অমর্যাদা করবেন না। আপনি বরং দুস্থ লোকজন ও গরীব আত্মীয় স্বজনদের সেবা যত্ব 
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করুন। অত:পর খাদিজা মোহাম্মদকে সাথে নিয়ে তার পিতৃব্য পূত্র অরাকা ইবনে নওফেলের নিকট 
নিয়ে গেলেন। তিনি অন্ধকার যুগের সময় খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইব্রানী ভাষায় ইঞ্জিল 
লিখতেন। তিনি এত বৃদ্ধ ছিলেন যে তিনি ঠিকমতো দেখতে পেতেন না । খাদিজা তাকে বললেন- হে 
পিতৃব্যপূত্র ! তোমার ভ্রাতুষ্পূত্রের কথা শোনো। অরাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন - হে ভ্রাতুষ্পৃত্র কি 
দেখেছ? হুজুর সমস্ত ঘটনা তার নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি সব শুনে তাঁকে বললেন , ইনি সেই 


মারা গেলেন ও ওহী আসাও কিছুদিন বন্দ রইল। 

ইবনে শেহাব যহরী বলেন, আবু সালমাহ ইবনে আবদুর রহমান বলেছেন যে , জাবের ইবনে 
আবদুল্লাহ ওহী বন্দ থাককালীন অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, হুযুরে পাক এশাদ করেছেন, একদা আমি 
পথ চলবার কালে উর্ধ্ব দিকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি উ্ধ্ব দিকে তাকিয়ে 
দেখলাম , হেরা গুহায় যিনি আমার নিকট এসছিলেন , সেই ফিরিস্তা আসমান ও যমিনের মাঝখানে 
এক কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভীত হয়ে বাড়ী ফিরে গেলাম এবং বললাম আমাকে চাদর 
দিয়ে ঢাক, আমাকে চাদর দিয়ে ঢাক। তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন- হে চাদরাবৃত ব্যাক্তি! ওঠ 
আর তুমি সতর্ক কর, আর তোমা প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, তোমার কাপড় পবিত্র কর, অপবিভ্রতা 
পরিহার কর। (৭৪:০১-০৫ আয়াত নাজিল হয়)। বুখারী, বই-১, হাদিস-ও 

উপরোক্ত ঘটনা যদি মোহাম্মদ সম্পর্কিত না হয়ে সাধারণ কোন মানুষ সম্পর্কে হতো, তাহলে নির্ঘাত 
ডাক্তাররা বর্তমান যুগে তাকে মানসিক রোগী হিসাবে আখ্যায়িত করত। যাহোক , উপরের হাদিস থেকে 
কতকগুলি জিনিস খুব পরিস্কার। মাঝে মাঝেই মোহাম্মদ হ্যালুসিনেশনে আক্রান্ত হতেন ও নানারকম 
ছবি তার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত যাকে বলা হচ্ছে সত্য স্বপ্ন।জিব্রাইল ফিরিস্তাকে তিনি চিনতে 
পারেন নি। ফিরিস্তাও তাকে বলেনি সে কে, কেন এসেছে। ফিরিস্তার আলিঙ্গনে তাঁর প্রচন্ড কষ্ট হয়। 
তিনি ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন, মনে হয়েছিল কোন অশুভ আত্মা তার ওপর ভর করেছে। এতটাই ভয় 
পেয়েছিলেন যে শরীরে প্রচন্ড জ্বর এসে গেছিল, হার্ট বিট বেড়ে গেছিল, শরীর থর থর করে কাপছিল 
যার জন্য তার গায় কম্বল জড়াতে হয়েছিল। এটা হিস্টিরিয়া রোগের প্রকট লক্ষন। জিব্রাইল কিন্তু বলে 
নি যে তাকে আল্লাহ পাঠিয়েছে। তবুও খাদিজা কিন্তু বলছে - আল্লাহর কসম , আল্লাহ আপনাকে কখনো 
অমর্যাদা করবেন না৷ প্রশ্ন হলো- তাহলে কোন্‌ আল্লাহর কসম দিচ্ছিল খাদিজা? কারন তখনও 
মোহাম্মদ জানেন না যে জিব্রাইলের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নিকট ওহী পাঠিয়েছে এবং তিনি তখনও 
ইসলাম প্রচার শুরু করেন নি। সে যে একজন ফেরেস্তা, তাও সে বলেনি মোহাম্মদের কাছে,এমন কি 
মোহাম্মদও তা বুঝতে পারে নি। কখন মোহাম্মদ বুঝতে পারলেন ? যখন অরাকার কাছে তাকে নিয়ে 
যাওয়া হলো। অরাকাই তাকে জানাল হেরা গুহায় দেখা দেয়া সেই অন্তুত প্রানী ছিল জিব্রাইল। 
ইতোপূর্বেকার কোন নবী কোন ফিরিস্তার সাথে সাক্ষাত হওয়ার সময়ে কোন রকম ভীতিকর অনুভূতির 
সম্মুখীন হয়েছেন বা তাঁরা আশুভ আত্মার দ্বারা আক্রান্ত বলে কখনো মনে করেছেন এমন কোন বর্ণনা 
বাইবেলে পাওয়া যায় না। অথচ সর্বশ্রেষ্ট নবী, নবীদের নবী, আল্লাহ্‌র দোস্ত সামান্য এক জিব্রাইল 
ফিরিস্তার সাথে দেখা হওয়ার সময়ে ভীষণ ভীত হয়ে পড়লেন ও মনে করলেন যে তিনি কোন অশুভ 
আত্মার দ্বারা আক্রান্ত। বিষয়টি নবীদের নবী মোহাম্মদের জন্য ভীষণ অসামঞ্জস্যপূ ৭ 


এখন নিচের হাদিস টি পড়া যাক- 
আয়শা থেকে বর্ণিত, আল হারিথ বিন হিসাম আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে নবী ! কিভাবে 
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আল্লাহর ওহী আপনার নিকট আসত? তিনি উত্তর দিলেন- মাঝে মাঝে ঘণ্টা ধ্বনির মত শব্দ শুনতে 
পেতাম, এরপর ওহী নাজিল হতো এবং এটা ছিল সবচেয়ে কঠিন কষ্টদায়ক, এরকম অবস্থা পার হলে 
যা আমার কাছে নাজিল হতো আমি তা আত্মস্থ করে নিতাম। মাঝে মাঝে ফিরিস্তা আমার কাছে মানুষ 
রূপে আসত , আমার সাথে কথা বলত, এবং আমি আত্মস্ত করে নিতাম যা আমার নিকট বলা হতো। 
আয়শা বলেন, আমি নবীকে দারুণ শীতের দিনেও দেখতাম ওহী আসার পর তাঁর কপাল দিয়ে ঘাম 
নির্গত হতো। বুখারী, বই-১, হাদিস-২ 

উপরের হাদিসে ছুটি ঘটনা দেখা যাচ্ছে- এক. ঘন্টাধ্বনির মত আওয়াজ শোনা ও ফিরিস্তাকে মানুষ 
রূপে দেখতে পাওয়া এবং ছুই. দারুন শীতের মধ্যেও কপালে ঘাম ঝরা ও কষ্ট অনুভব করা। যদি 
উপরোক্ত হাদিস থেকে ওহী নাজিলের বিষয়টি বাদ দেয়া যায় তাহলে বিষয়টা দাড়াচ্ছে- মোহাম্মদ 
বাস্তব নয় এমন শব্দ শুনতে ও ব্যাক্তিকে দেখতে পেতেন এবং এর জন্যে শারিরীক কষ্ট অনুভব 
করতেন। ছুটি বিষয়ই বর্তমানে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে ব্যখ্যা করা যায়। তাঁর মাঝে মাঝে 
হ্যলুসিনেশন বা দৃষ্টি বিভ্রম হতো ও তার ফলে তাঁর শারিরিক কষ্ট হতো, যা এক রকম হিস্টিরিয়া 
রোগের লক্ষন। এ ধরণের কোন লক্ষন বর্তমান কালে কারো ঘটলে আমরা তাকে সরাসরি 
মনোবিজ্ঞানীদের কাছে নিয়ে যাই। এসব লক্ষনে আক্রান্ত অনেক ব্যক্তিকেই আমরা অনেক সময় 
আমাদের আশে পাশেই দেখতে পাই আর দেখতে পাই তারা নানা রকম প্রলাপ বকছে, শারিরীক কষ্ট 
পাচ্ছে, তার চোখ মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে, কপাল থেকে ঘাম নির্গত হচ্ছে। এসময় তারা এমন ভাবেও 
কথা বলে যেন ভিন্ন কোন এক ব্যক্তি তার মধ্য থেকে কথা বলছে। এটাকে তাদের অলৌকিক দর্শন 
হিসাবেও আখ্যা দেয়া যায়। তারা কিন্ত তাদের দর্শন সম্পর্কে একশত ভাগ নিশ্চিত থাকে কিন্তু পাশের 
কাউকে তা দেখাতে পারে না। এমন অবস্থায় অনেকেই হয়ত বেশ আজে বাজে কথা বলে এসময় 
কিন্ত অনেকেই আবার বেশ দার্শনিক ভঙ্গিতে জ্ঞানীর মত কথাও বলে। মোহাম্মদ যে কাজটি করেছেন 
তা হলো- তাঁর এ হ্যালুসিনেশন এর মাধ্যমে যে দর্শন পেয়েছিলেন তার সাথে ধর্মকে জুড়ে দিয়েছেন। 
যে কারনে তিনি কখনই তাঁর কাছে বহুবার আসা যাওয়া জিব্রাইল ফেরেস্তাকে দ্বিতীয় কাউকে দেখাতে 
পারেন নি। একবার আয়শা তাঁকে অনেকটা চ্যলেঞ্জের সাথেই দাবী জানায় ও বলে যে- সে তো কোন 
ফেরেস্তাকে দেখতে পায় না। জিব্রাইলকে দেখা তো দুরের কথা, সে যখন বানী নিয়ে এসে মোহাম্মদের 
কাছে বলত- তখনও কেউ তার কোন আওয়াজ শুনতে পেত না। এমনও ঘটেছে, মোহাম্মদ তাঁর সঙ্গী 
সাথী নিয়ে কোথাও চলেছেন, পথে হঠাৎ করে তাঁর ওহী নাজিল শুরু হলো, তার চোখ মুখ লাল হয়ে 
গেল, তাড়াতাড়ি সাহাবীরা তাঁর পাশে কাপড় দিয়ে ঘেরা দিয়ে দিল, জিব্রাইল এসে কথা বলে যাচ্ছে 
অথচ না দেখতে পাচ্ছে কেউ জিব্রাইলকে না তার আওয়াজ। এ বিষয়ে কোরাণ বা হাদিস লেখকরা 
বেশ বোকামীর পরিচয় দিয়েছে। কারণ, বাস্তবে মোহাম্মদ কোন রকম অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে না 
পারলেও দেখা যায় হাদিসে নানা রকম অলৌকিক ঘটনার সমাহার কিন্ত তারা কখনই জিব্রাইলকে 
কেউ দেখেছে বা তার কথা শুনেছে এমন কথা লিখে রেখে যায় নি। বাইবেল লেখকরা এদের চাইতে 
অনেক বেশী চালাক ছিল বলে মনে হয়। কারন তারা তাদের কিতাবে মুসা বা ঈসার বহুবিধ অলৌকিক 
ঘটনার বর্ণনা ছাড়াও ফিরিস্তারা যে অহরহ সেসব নবীর কাছে আসত সেসব বর্ণনাও লিখে রেখেছে। এ 
ঘটনা দৃষ্টে মনে করা যেতে পারে যে, আরবের লোকজনরা সেসময় প্যলেষ্টাইনের লোকদের চেয়ে 
অনেক বেশী সহজ সরল ছিল। তারা যে বাস্তবে আসলেই সহজ সরল ছিল তা কোরাণ ও হাদিস পাঠ 
করলে সহজেই বোঝা যায়। অনাড়ম্কর ও সরল ভাষায় লেখা ওসব কিতাব। অনাবশ্যক জটিলতা নেই 
তাতে কোন। কোরাণ সম্পর্কে যে সব অতিরঞ্জিত কথা শুনা যায়, যেমন- কোরান সুন্দর ছন্দ, প্রাঞ্জল 
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ভাষা, চমৎকার ধারাবাহিকতা এসব আছে কোরাণে। কিন্ত আসলে কি তাই?গএখানে ভাষা একটা বড় 
সমস্যা। অনারবীদের কাছে কোরাণের সৌন্দর্য আসলে কিছুই ধরা পড়ে না, তাই পূর্ব বিশ্বাস থেকে 
তাদের কাছে কোরাণ কে অতুলনীয় মনে হয় ।কিন্তু আ রবী ভাষাটা জানলে তেমন মনে হবে না 
কিছুতেই। এছাড়া সুর করে কোরান তেলাওয়াত অনেকের কাছে শ্রুতি মধুর মনে হয় , কিন্ত সেটা 
কোরাণের জন্য নয়, এটার কারন আরবী ভাষায় সুরেলা একটা ভাব আছে। কোরাণের বানী ছাড়াও 
আরবী ভাষার কোন গালাগালিও যদি সুর করে তেলাওয়াত করা হয় তা অনারবীদে র কাছে হুবহু 
কোরাণ তেলাওয়াতের মতই সুমধুর মনে হবে ও মনে হবে সেগুলো কোরাণের বানী। কোরাণ যে 
আসলেই খুব সহজ সরল ভাষায় রচণা করা হয়েছে তার ঘোষণা খোদ কোরাণেই আছে বহুবার , 
যেমন- 


আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কিগ্সুরা-কামার- 
৫৪: ১৭ 

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সুরা- 
কামার-৫৪:২২ 

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সূরা- 
কামার-৫৪:৩২ 

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সূরা- 
কামার-৫৪:৪০ 

তবে এক আরবী জানা মৌলভীকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল মূল আয়াতে যিকির শব্দটা থাকাতে এর 
অর্থ হবে- আমি কোরাণকে মনে রাখার জন্য সহজ করে দিয়েছি। তখন তাকে দেখানো হলো নীচের 
আয়াত- 


আল্লাহ তোমাদের জন্যে কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।কুরাণ, ২৪: 
১৮ 

এবার আর কোন সঠিক উত্তর পাওয়া গেল না। তখন মৌলভী বলল যে উক্ত আয়াতের অর্থ সব সূরা 
বা আয়াতের জন্য প্রজোয্য নয়। তাকে প্রশ্ন করা হলো-সব সূরা বা আয়াতের জন্য প্রজোয্য না হলে 
আল্লাহ একথা বলতে গেল কেন? এরকম হলে তো আল্লাহ বলতে পারত- আল্লাহ তোমাদের জন্য কিছু 
রহস্যময় বিষয় ছাড়া বাকি সব কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। তা ছাড়া তাকে প্রশ্ন করা হলো- 
কোন কোন সূরা বা আয়াতের জন্য প্রজোয্য হবে ? সে কিছু আর বলতে পারল না তবে বলল - সেটা 
একমাত্র আল্লাহ জানেন। পরিশেষে বলল- আগে ইমান না আনলে কোরাণ পড়ে কিছুই বোঝা যাবে 
না। তার মানে আগে অন্ধবিশ্বাসী হলেই কোরাণের অর্থ সব দিবালোকের মত ফকফকা। 


কিন্তু বাস্তবতা হলো- কোরাণ খুব সহজ সরল ভাষায় লেখা যে কোন মানুষই একটু মনযোগ দিয়ে 
পড়লেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে এতে কি বলা হয়েছে। ইসলামী পন্ডিত হওয়ার কোনই দরকার নেই। 
তবে তা পড়তে হবে অবশ্যই নিজ মাতৃভাষায়। আর এখানেই অনেকে বলে থাকে - কোরাণকে বুঝতে 
হলে আরবী ভাষাতে পড়তে হবে, না হলে কিছু বোঝা যাবে না।তার অর্থ আরবীবিশারদ লোকজন যারা 
কোরাণ অনুবাদ করেছে তারা ঠিকমতো সেটা করতে পারে নি। দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মের কিতাব 
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অনুবাদ করে পড়লে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না, একমাত্র কোরাণের ক্ষেত্রে এ অদ্ভুত নিয়ম কেন? 
আর সেটা যদি সত্য হয়, আল্লাহ কেন প্রতিটি ভাষার একটা করে কোরাণ পাঠায় নি? আর এর কোন 
প্রশ্নই সঠিক না হলে বলতেই হবে - একমাত্র আরবী ভাষী আরবদের জন্যই কোরাণ তথা ইসলাম, 
ভিন্নভাষী মানুষদের জন্য এটা নয়। 


এ ছাড়াও কোরাণের কিছু আয়াত পড়লে বোঝা যায় যে- কোরাণ আসলে আরবদেশের কতিপয় 
জনগোষ্ঠী ছাড়া মানবজাতির জন্য নাধিল হয় নি। যে কারনে আল্লাহ বার বার বলছে- 


এ কোরআন এমন প্রস্থ, যা আমি অবতীর্ন করেছি; বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী 
এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পাশ্ববর্তীদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। কোরাণ, ০৬:৯২ 

আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। কোরাণ, 
১২:০২ 

আমি একে করেছি কোরআন, আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ। কোরাণ, ৪৩:০৩-০৪ 

আমি আপনার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা স্মরণ রাখে। কোরাণ, 8৪:৫৮ 
উক্ত আয়াত সমূহ পরিস্কারভাবে প্রকাশ করে যে, আল্লাহর তথা মোহাম্মদের মূল লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র 
আরব তথা মক্কাবাসীদেরকে হেদায়েত করা ও তাদেরকে একটা এক্যবদ্ধ জাতিরপে সংগঠিত করা। 
বলা হচ্ছে- আরবী ভাষায় কোরাণকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। তো আরবী ভাষার 
কোরাণ তো একমাত্র আরবী ভাষী আরবরাই বুঝতে পারবে। তাই না ? আমরা যারা পাতি বাঙালী 
তাদের পক্ষে আরবী কোরাণ বোঝা তো ছুরের কথা, বহু কসরত করে আরবী শেখার পরও শুধুমাত্র 
পড়াটাই একটা বিশাল কষ্টসাধ্য ব্যপার। তার অর্থ আমরা প্রকৃতপক্ষে কখনোই আরবী কোরাণ সম্যক 
বুঝতে পারব না আর তাই তা আমাদের জন্য নয়। শুধু এ পর্যন্ত হলেও হতো। কোরাণ মূলত 
মোহাম্মদের কাছে কুরাইশ উচ্চারণে নজিল হয়েছে, কারণ মোহাম্মদ কোরাইশ বংশজাত ছিলেন। তিনি 
কুরাইশ আঞ্চলিক আরবী ভাষা ছাড়া কিছু জানতেনও না। তাই কুরাইশ আঞ্চলিক ভাষায় কোরাণ 
নাজিল না হয়ে কোন উপায়ও ছিল না। বলা হয় - কোরাণ নাকি লাওহে মাহফুজে লেখা আছে। সে 
কোরাণ কি তাহলে কুরাইশদের আঞ্চলিক আরবী ভাষায় লেখা রসর্বজ্ঞানী আল্লাহর কোন কিতাব যে 
লিখে রাখার দরকার পড়ে না, এটা বোঝার মত প্রজ্ঞা মোহাম্মদের ছিল বলে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 


কোরাণ কিভাবে সংকলিত হয়েছিল সেটা দেখা যায় নীচের হাদিসে- 

আনাস বিন মালিক বর্ণিত- হুদায়ফিয়া বিন আল ইয়ামান ওসমানের কাছে আসল যখন কিছু শাম ও 
ইরাকি দেশীয় লোক তাঁর কাছে উপস্থিত ছিল। হুদায়ফিয়া শাম ও ইরাক দেশীয় লোকদের ভিন্ন 
উচ্চারণে কোরাণ পাঠ নিয়ে ভীত ছিলেন, তাই তিনি বললেন- হে বিশ্বাসীদের প্রধাণ, ইহুদী ও খৃষ্টানরা 
যেমন তাদের কিতাব বিকৃত করেছিল তেমনটি থেকে কোরাণকে রক্ষা করার জন্য আপনি কিছু করুন। 
সুতরাং ওসমান হাফসা (নবীর স্ত্রী ও ওমরের কন্যা) এর নিকট এক বার্তা পাঠালেন - দয়া করে 
আপনার নিকট রক্ষিত কোরাণের কপিটা আমাদের কাছে পাঠান যাতে করে আমরা তার একটা বিশুদ্ধ 
কপি করতে পারি ও তারপর সেটা আপনার নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে। হাফসা সেটা ওসমানের নিকট 
পাঠালেন। ওসমান তখন যায়েদ বিন তাবিত, আব্দুল্লাহ বিন আয যোবায়ের, সাদ বিন আল আস ও 
আব্দুর রহমান বিন হারিথ বিন হিসাম এদেরকে কোরাণের পান্ডুলিপি পুন: লিখতে আদেশ করলেন। 
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ওসমান তিনজন কুরাইশ ব্যাক্তিকে বললেন- যদি তোমরা কোন বিষয়ে যায়েদ বিন তাবিত এর সাথে 
কোরাণের কোন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ কর, তাহলে তা কুরাইশ উচ্চারণে লিখবে, কারণ কোরাণ সে 
উচ্চারণেই নাজিল হয়েছিল। তারা সেরকমই করলেন আর যখন অনেকগুলো কপি লেখা হলো তখন 
ওসমান আসল কপিটা হাফসার নিকট ফেরত দিলেন। অত:পর ওসমান একটি করে কপি প্রতিটি 
প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং একই সাথে বাকী সব পান্ডুলিপি যা সম্পূর্ণ বা আশ্বশক ছিল সেসব 
পুড়িয়ে ফেলার হুকুম করলেন। যায়েদ বিন তাবিথ আরও বলেন - আল আহযাব সূরার একটি আয়াত 
আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম যখন আমরা কোরাণ সংকলন করছিলাম ও আমি তা আল্লাহর নবীকে 
তেলাওয়াত করতে শুনেছি। তাই এটা আমরা খুজতে শুরু করলাম ও খুজাইমা বিন তাবিথ আল 
আনসারি এর নিকট তা পেলাম। আয়াতটা ছিল ৩৩: ২৩। সহী বুখারী, বই-৬১, হাদিস-৫১০ 
উপরের হাদিসে পরিষ্কার যে -কোরাণ কোন বিশুদ্ধ ও আদর্শ লেখ্য আরবী ভাষাতে নাযিল হয় নি। 
কেন? কারণ লেখাপড়া না জানা মোহাম্মদ সেটা জানতেন না। যে কারণেই তাঁকে আঞ্চলিক কথ্য 
ভাষাকেই বেছে নিতে হয়েছে কোরাণ নাধিল করতে। যেমন বাংলা ভাষী একজন মানুষ নিরক্ষর বা 
অশিক্ষিত হলেও চমৎকার ভাবে সে আঞ্চলিক ভাষায় নানা রকম গল্প করতে পারঙ্গম হতে পারে, এতে 
বিস্ময়ের কিছু নেই। গ্রাম বাংলায় এখনও এরকম বহু মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্ত তাকে একটা 
দাগ্তরিক দলিল লেখার ভাষা বলতে গেলে সে তা পারবে না৷ শুধু এটা হলেও মেনে নেয়া যেত। বিষয়টি 
আরও গভীর। কারণ উক্ত হাদিস থেকে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন কথ্য রীতিতে 
কোরাণ তেলাওয়াত করত। এর ফলে একই আয়াতের নানা রকম অর্থ হয়ে যাচ্ছিল। কখনও সম্পূর্ন 
ভিন্ন অর্থ হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র ছিল না। আর তা থেকেই কোরাণকে রক্ষা করার জন্য ওসমান এ 
পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এতে আপাত: দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে বিষয়টিতে মোটেও দোষের কিছু ছিল 
না। আসলেই কি দোষের কিছু নেই ? দেখা যাক নীচের হাদিসটি- 

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বর্ণিত- আল্লাহর নবী বলেছিলেন, জিব্রাইল আমার কাছে কোরাণকে এক 
রীতিতে উচ্চারণ করত। অত:পর আমি তাকে বলতাম তা অন্য রীতিতে উচ্চারণ করতে এবং সে 
বিভিন্ন রীতিতে তা উচ্চারণ করত এবং এভাবে সে সাতটি রীতিতে উচ্চারণ করে আমাকে শিখাত। 
সহী বুখারী, বই-৬১, হাদিস-৫১৩ 

বোঝাই যাচ্ছে জিত্রাইল সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় কোরাণকে বর্ণনা করেছে। কেন? কারণ বাংলাদেশেই 
যেমন বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত, সেই আরবেও বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের বিভিন্ন 
আঞ্চলিক ভাষা ছিল। সেহেতু জিব্রাইল বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাতে কোরাণ উচ্চারণ করে দিয়ে 
মোহাম্মদের পরিশ্রম লাঘব করে দিয়েছে। কিন্ত বিষয়টা কি অত সোজা ? মোটেই না। ইসলামের দাবী 
মোতাবেক কোরাণ একটা সুস্পষ্ট দলিল। সুস্পষ্ট দলিল সব সময় দাপ্তরিক , বিশুদ্ধ, লেখ্য একক 
ভাষাতেই লেখা হয়। কোন আঞ্চলিক কথ্য ভাষাতে তা কখনো লেখা হয় না। যেমন- আমরা যখন 
কোন দাপ্তরিক চিঠি পত্র বা দলিল লিখি তা কথ্য বা কোন আঞ্চলিক ভাষায় লিখি না। বাংলাভাষী 
সকল অঞ্চলের মানুষ বুঝতে পারে এমন একটা আদর্শ দাপ্তরিক ভাষাতেই তা লিখে থাকি। যেমন 
বর্তমান এ নিবন্ধটা আমি লিখছি তা একটা দাপ্তরিক চলতি ভাষা, কোন আঞ্চলিক ভাষা নয়। কিন্তু এ 
দাপ্তরিক ভাষায় লিখিত কোন পত্র কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষকে বোঝাতে গেলে আমি হয়ত তার 
আঞ্চলিক কথ্য ভাষার সাহায্য নিয়ে তাকে বুঝাতে পারি যদি সে দাগ্তরিক ভাষা না বোঝে।কোরাণ 
নাজিল বা লেখার ক্ষেত্রে এ রীতি অনুসরণ করা হয় নি তা বোঝা যাচ্ছে উ পরোক্ত ছুটি হাদিসে। দেখা 
যাচ্ছে কোরাণের বাণী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক কথ্য ভাষাতেই নাযিল হয়েছিল আর তা 
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সেভাবেই লেখা হয়েছিল। কারণ মোহাম্মদ মক্কা ও মদীনা দু যায়গাতেই দীর্ঘ দিন থেকেছেন আর 
তাদের ভাষা আরবী হলেও আঞ্চলিক ভাষায় বহু পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। আল্লাহই যদি কোরাণ নাধিল 
করে থাকবেন তাহলে তার সেটা করার কথা আদর্শ দাপ্তরিক আরবী ভাষাতেই। তারপর মোহাম্মদ 
সেটা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে তাদের আঞ্চলিক ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন তাতে কোন দোষ দেখা যায় 
না। কিন্তু ওসমান কর্তৃক একটা পূর্ণ কোরাণ সংকলনের আগে দেখা যাচ্ছে - কোরাণের বহুরকম কথ্য 
রীতি প্রচলিত ছিল আর বলাবাহুল্য মোহাম্মদ সেটা সেভাবেই বলেছিলেন। সম্ভবত বিষয়টি কিছু 
লেখাপড়া জানা মানুষকে সন্দিহান করে তোলে যে আল্লাহ যদি লাওহে মাহফুজে একটা কোরাণ সৃষ্টির 
পর পরই লিখে রেখে থাকে তাহলে তা কোন্‌ আদর্শ বা দাপ্তরিক ভাষায় লেখা আছে অথবা আল্লাহ 
কেনই বা আরবীর একটা সুনির্দিষ্ট লেখ্য দালিলিক রূপ ব্যবহার না করে ভিন্ন ভিন্ন কথ্য রূপ ব্যবহার 
করবে তার দলিল নাধিলের জন্য। কারণ তারা দলিল লেখার জন্য যে একটা আদর্শ লেখ্য ভাষার 
দরকার সেটা ভালমতোই জানত। তাই তারা মোহাম্মদকে প্রশ্ন করে- এত বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় 
কোরাণ নাধিল হলো কেন? তখন তিনি উক্ত হাদিস বর্ণনা করেন আর সব দায়িতু জিত্রাইলের ওপর 
বর্তান। অত:পর ওসমান এসে হুকুম জারি করে - কোরাণকে কুরাইশ উচ্চারণে লিখতে। বর্তমানে 
আমরা যে কোরাণ পাই তা সেই ওসমান নির্দেশিত কুরাইশ ভাষার কোরাণ। দাবী করা হয় - কোরাণ 
বিশুদ্ধ আরবী ভাষাতে লিখিত।কিন্ত উপরোক্ত হাদিস মোতাবেক দেখা যায়- কোরাণ হলো কুরাইশদের 
আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। পরবর্তীতে খলিফাদের নির্দেশে দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে কোরাণে বর্ণিত ভাষা ও 
ব্যকরণ অনুসরণ করার নির্দেশ জারী করা হয়। এভাবেই চলে গেছে শত শত বছর। এভাবেই 
কোরণের আঞ্চলিক ভাষা হয়ে উঠেছে আদর্শ আরবী। ঘটনা দৃষ্টে মনে হয় , মোহাম্মদ আমাদের 
বাংলাদেশের নোয়াখালী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করলে কোরাণ রচিত হতো নোয়াখালী ভাষায় আর 
পরবর্তীতে এ নোয়াখাইল্যা ভাষাটাই হতো বাংলাদেশের সরকারী বা বিশুদ্ধ দাপ্তরিক বাংলা ভাষা। ৫১০ 
নং হাদিস থেকে দেখা যাচ্ছে- ওসমান তার মনমতো রচিত কোরাণ তৈরী করে বাকী সব লিখিত 
দলিল পুড়িয়ে ফেলে। কি ভয়ংকর কথা ! কোরাণ পোড়ান ? তাও আবার কে সেটা করছে? খোলাফায়ে 
রাশেদিনের মহান খলিফা হযরত ওসমান। এখন যে কেউ কোরাণ পোড়ালে বা মোহাম্মদের একটা 
কার্টুন আঁকলে মুমিন বান্দারা নাঙা তলোয়ার নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে কল্লা কাটতে , খুন করে ফেলে শত 
শত মানুষ, তাদের তো প্রথমেই সোচ্চার হওয়া উচিত ওসমানের বিরুদ্ধে। সে বহু আগে মরে গিয়ে 
বেঁচে গেছে যদিও, তবে মুসলিম বিশ্ব থেকে তার বিরুদ্ধে একটা ফতোয়া জারি থাকা উচিত তার এ 
মহা গুনাহ-এর কাজের জন্য।উক্ত হাদিসে দেখা যায়- হাফসার কাছে একটা সম্পূর্ন কোরাণের কপি 
ছিল। আমরা যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নেই বিভিন্ন সাহাবীদের কাছে থাকা ভ্রান্তিপূর্ণ কোরাণের বা নী 
সংগ্রহ করে তা ধ্বংস করে একটা বিশুদ্ধ কোরাণ সংকলন ছিল ওসমানের উদ্দেশ্য। দেখা যায় হাফসা 
ছাড়াও আয়শার কাছেও একটা সম্পূর্ণ কোরাণ ছিল , যেমন- 

ইউসুফ বিন মাহক বর্ণিত- যখন আমি আয়শা, সমস্ত বিশ্বাসীদের জননী এর নিকট বসে ছিলাম, 
ইরাক থেকে এক লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, « কোন ধরনের আচ্ছাদন সর্বোত্তম?” আয়শা 
বললেন- তোমার ওপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন। কিন্তু বিষয় কি? সে বলল- হে জননী, আমাকে 
আপনার কোরান থেকে দেখান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- কেন ? সে বলল-কোরাণকে সেটার অনুযায়ী 
অনুলিপি করতে চাই কারণ লোকজন এর সুরা সমূহ সঠিকভাবে উচ্চার ণ করছে না.....অত:পর 
আয়শা তার কোরাণটা বের করলেন আর লোকটাকে কোরাণের সুরা কিভাবে সঠিকভাবে উচ্চারণ 
করতে হবে তা শিখিয়ে দিলেন। সহী বুখারী , বই-৬১, হাদিস-৫১৫ 
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তার মানে শুধু হাফসা নয়, আয়শার কাছেও একটা সম্পূর্ন কোরাণ ছিল। সেকারণেই অনেক ইসলামী 
পন্ডিত বলে থাকে যে, কোরাণ মোহাম্মদের আমলেই লেখা হয়েছিল। যার সত্যতা এসব হাদিস থেকে 
পাওয়া যায়। খুব ভাল কথা। কিন্ত প্রশ্ন হলো- সম্পূর্ন কোরাণ যদি মোহাম্মদের আমলে একটা কিতাব 
আকারে লেখা হয়ে থাকে আর তার কপি যদি হাফসা ও আয়শার কাছে সংরক্ষিত থাকে তাহলে 
ওসমান তো সোজাসুজি তার যে কোন একটা নিয়ে কপি করে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেই লেঠা 
চুকে যেত। তার দরকার পড়ত না একটা কমিটি গঠণ করে তারপর তাদেরকে নির্দেশ দেয়া- যদি 
তোমরা কোন বিষয়ে যায়েদ বিন তাবিত এর সাথে কোরাণের কোন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ কর, তাহলে 
তা কুরাইশ উচ্চারণে লিখবে, কারণ কোরাণ সে উচ্চারণেই নাজিল হয়েছিল। এর পরও যদি ধরে নেই 
যে এটা শুধুমাত্র উচ্চারণগত সমস্যা সমাধানের বিষয়ে ছিল, তাহলে কোথায় সেই হাফসা ও আয়শার 
কোরাণ এখন? কেন সেটা খলিফারা সংরক্ষন করে নি? তখন তো ইসলামী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
গেছে, একটা প্রশাসন আছে, খলিফা আছে, যে কোন কিতাব সংরক্ষনের যাবতীয় ব্যবস্থাও তারা 
করতে পারত- তাহলে তারা কেন হাফসা ও আয়শার কাছে গচ্ছিত আদি ও অকৃত্রিম কোরাণকে 
সংরক্ষন করার ব্যবস্থা করল না? সংরক্ষন করার যাবতীয় উপায় ও ব্যবস্থা তাদের ছিল কারণ ওসমান 
যখন নিজের কোরাণের সংকলন সংরক্ষন করতে পেরেছিল তখন সেগুলোও তারা সংরক্ষন করতে 
পারত। কিন্তু তা কোন খলিফাই করে নি। করার প্রয়োজন বোধ করে নি। কি কারণে দরকার মনে 
করেনি তারা ?তাদের কি কোন সংশয় বা ভয় ছিল? কেন সেগুলো সংরক্ষনের দরকার ছিল? কারণ 
মোহাম্মদ নিজে বার বার অভিযোগ করেছেন যে ইহুদি ও খৃষ্টাণরা তাদের কিতাব বিকৃত করেছে , 
তাদের আদি কিতাবগুলো ধ্বংস করে নতুন করে নিজেদের মত করে কিতাব লিখে নিয়েছে। হযরত 
আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান সবাই এসব বিষয় জানত। তাদের কি বোঝা উচিত ছিল 
না যে ভবিষ্যতে ঠিক একই অভিযোগ তাদের কোরাণের ব্যপারে উঠতে পারে ? নাকি প্রায় দীন হীন 
আরব্য জীবন থেকে একটা বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে ক্ষমতার মদমত্তে তারা সবাই ভূলে 
গেছিল এসবের আর কোন দরকার নেই ? সে কাজটা যদি তারা করে যেত আজকে ইসলামী পন্ডিতরা 
প্রমান করতে পারত যে- তাদের হাতে আজকে যে কোরাণ আছে সেটা হুবহু মোহাম্মদ বর্ণিত 
কোরাণইাযেহেতু হাফসা বা আয়শার কোরাণের কোন হদিস নেই তা র অর্থ উদ্দেশ্যমূলভাবে 
সেগুলোকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে৷ উক্ত ৫১০ নং হাদিস থেকে আরও বোঝা যায় যে, হাফসার কাছে 
যে কোরাণ ছিল তা সম্পূর্ন ছিল না। কারন বলা হচ্ছে একটা আয়াত নাকি হারিয়ে ফেলেছিল। সম্পূর্ণ 
কোরাণ হাফসার কাছে থাকলে কোন একটা আয়াত হারিয়ে যাওয়ার প্রশ্নটা এখানে উঠত না, প্রশ্ন 
উঠলেও সেটা খোজাখুজির দরকার পড়ত না। এখানে শুধু একটা হাদিসের হারানোর কথা বলা আছে। 
সঙ্গত কারণেই বহু হাদিস হারানোর কথা এখানে থাকবে না কারণ সেটা হবে তাদের ভুর্বলতা, যারা 
একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার মত শক্তি অর্জন করতে পারে তাদেরকে অত বোকা মনে করাটা ঠিক 
নয়। সুতরাং আমরা কিভাবে নিশ্চিত হবো যে অনেক আয়াত হারিয়ে যায় নি ? বলা হয় তখন শত 
শত কোরাণে হাফেজ ছিল।কিন্তু হাদিস থেকেই বোঝা যাচ্ছে, সেসব হাফেজরা যার যার মত করে 
তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় কোরাণ মুখস্ত করেছিল। ওসমান যাদেরকে কোরাণ সংকলনের দায়িত্ব 
দিয়েছিল তারাও নিশ্চয়ই কোরাণে হাফেজ ছিল। তো তাদের যদি সম্পূর্ন কোরাণ মুখস্তই থাকে , 
তাহলে আর খামোখা কষ্ট করে সারা আরব দেশ থেকে খেজুর পাতা , হাড় গোড় এসবে লেখা আয়াত 
খুজতে গেল কেন? তার অর্থ বোঝা যাচ্ছে তারা নিজেরা হাফেজ হওয়া সত্বেও তাদের জানা কোরাণের 
ব্যপারে তার সম্পূর্ন আস্থাবান ছিল না। তাই তারা সমস্ত রকম পান্ডুলিপি জোগাড় করে বুঝতে চাচ্ছিল 
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তাদেরটা ঠিক কি না। বলাবাহুল্য সেগুলোর মধ্যে যে যথেষ্ট অসঙ্গতি ছিল তা কিন্ত হাদিসেই 
পরিস্কার। সুতরাং এ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, হাফসার কোরাণ সম্পূর্ণ না হলে, বিভিন্ন যায়গা থেকে 
সংগ্রহ করা চামড়া, খেজুর পাতা বা হাড়ে লেখা আয়াতসমূহ এবং হাফসার কাছে রক্ষিত কোরাণ 
থেকে ওসমান আর তার ভাড়া করা কর্মচারীরা তাদের সুবিধামত আয়াত সংকলন করে , সংশোধন, 
সংজোযন, পরিবর্তন করে, এমন কি নিজেরা নতুন আয়াত বানিয়ে একটা সম্পূর্ণ নতুন কোরাণ তৈরী 
করে তা বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়েছে ওসমান এবং ফরমান জারি করেছে- অত:পর এ কোরাণই অনুসরণ 
করতে হবে।তখন আরবের অবস্থা আর মোহাম্মদের আমলের মত ছিল না। পাকাপোক্ত খিলাফত 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। খলিফার আইন বিনা প্রশ্নে মেনে চলার বিধাণ জারি হয়েছে। কোন কোন কোরাণে 
হাফেজ যদি নতুন কোরাণে কোন অসংগতি দেখতেও পেত তা শোনার কেউ তখন ছিল না, কারণ 
এরই মধ্যে প্রচারিত হয়ে গেছিল যে বিভিন্ন যায়গাতে বিভিন্নভাবে কোরাণ পড়া হয়, আর তাই নতুন 
করে কোরাণ সংকলন করা হয়েছে বিশুদ্ধতা রক্ষা করে ও অত:পর এটাই সকলকে পড়তে হবে। 
সুতরাং এর পর আর কে কথা বলতে যাবে এটা নিয়ে? সুতরাং সারমর্ম হলো- হাদিসের বক্তব্য 
অনুযায়ী, আজকে যে কোরাণ আমরা দেখতে পাই তাতে মোহাম্মদ বর্ণিত সার কথা থাকলেও তা 
মোটেও হুবহু মোহাম্মদ বর্ণিত সম্পূর্ন কোরাণ নয়। যেহেতু হাফসার বা আয়শার কোরাণের কোন 

খোজ পাওয়া যায় না তাই এটা নিশ্চিত যে হয় ওসমান অথবা ওসমানের নিয়োজিত কোন লোক 
পরবর্তীতে উক্ত কোরাণের কপি সংগ্রহ করে তা ধ্বংস করে ফেলে। তারা ধ্বংস করে ফেলে একারণে 
যে সেগুলো সংরক্ষিত হলে তাদের সংকলিত কোরাণের বিশ্বাসযোগ্যতা ভবিষ্যতে হুমকির মুখে পড়বে। 
সাধারণ মুমিন মুসলমানরা এতসব খবর বা ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামায় না। অন্যদি কে ইসলামি 
পন্ডিতরা প্রচার মাধ্যমে সাড়ম্বরে প্রচার করে বেড়ায় বিগত ১৪০০ বছর ধরে কোরাণ হুবহু এক আছে, 
তাই তারা চোখ বুজে বিশ্বাস করে। এখন গত ১৪০০ বছর ধরে কার কোরাণ হুবহু অবিকৃত অবস্থায় 
আছে তা তো আমরা হাদিস থেকেই দেখতে পাচ্ছি। বর্তমানে সৌদি পেট্রো ডলারের বলে বলীয়ান হয়ে 
যতই বহুরকম মিডিয়াতে উচ্চৈস্বরে চিৎকার করে বলা হোক যে- বর্তমান কোরাণে কোন বিকৃতি নেই, 
এটা আল্লাহ কথিত মোহাম্মদের অবিকল কোরাণ তাতে কিছু অন্ধ ও বধির লোকজনরা আস্বস্থ হলেও 
কৌতুহলী ও বুদ্ধিমান মানুষদেরকে আস্বস্থ করা যাবে না। হাদিস যেহেতু বলছে - হাফসা ও আয়শার 
কাছে মোহাম্মদের কোরাণ ছিল, তাই এখন এসব ইসলামী পন্ডিতদেরকে সেসব কোরাণ যোগাড় 
করেই তাদের দাবী প্রমান করতে হবে। কোরাণ অবিকৃত দাবী যেহেতু তারা করছে তাই প্রমানের 
দায়িত্বও তাদের। কিছু কিছু ইসলামী পন্ডিত ইদানিং ঠিক একারণেই হাদিসকে গ্রহণ করতে চায় না। 
উপরোক্ত ঘটনা সমূহ থেকে বোঝা যাচ্ছে হাদিস গ্রহণ বিশ্বাস করলে কোরাণের অস্তিত্ব হুমকির মুখে 
পড়ে। কিন্তু তাদের বুঝতে হবে- হাদিস ছাড়া মোহাম্মদের অস্তিত্ব নেই, মোহাম্মদ ছাড়া তেমনি 
কোরাণও অন্তিত্বহীন। এছাড়া দেখা যায়, মোহাম্মদ জীবদ্দশায় কখনো সম্পূর্নরূপে কোরাণকে লিখে 
রাখার তাগিদ বোধ করেন নি। মাঝে মাঝে ছু একটি বিচ্ছিন্ন আয়াত হয়ত লিখতে বলেছেন।তিনি 
জানতেন তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণ সে কাজটা কখনো করেননি। কিন্তু তার পরেও তাঁদের বাণীসমূহ 
কিতাবাকারে পাওয়া যেত তখন, কারন তাঁদের সাথীরা সেসব লিখে রাখত। তিনিও জানতেন যে তাঁর 
প্রচার করা তথাকথিত আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ সেভাবেই তাঁর সাহাবীরা লিখে রাখছে ও একই সাথে মুখস্ত 
করে রাখছে। এটা ছিল মূলত ইহুদী খৃষ্টানদেরকে বোঝানো যে তিনি নিজে পূর্ববর্তী নবীদের পদাংক 
অনুসরণ করছেন একারণে তাঁকে বিশ্বাস করা উচিত তাদের। কোরাণে তিনি খুব জোরের সাথে 


বলেছেন- 
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আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।সূরা -আল- 
হিজর,১৫:০৯ 

কিন্ত বাস্তবে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ তার উপদেশ গ্রন্থ কোরাণ সংরক্ষণ করে নি। দেখা যাচ্ছে নানা রকম 
গোজামিল দিয়ে ওসমানের মাধ্যমে কিছু ভাড়াটে কর্মচারী দিয়ে কোরাণকে সংরক্ষণ করতে হচ্ছে। 
মোহাম্মদের লক্ষ্য ছিল একটা এঁক্যবদ্ধ আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। যখন সেটা সম্পন্ন হয়ে গেছিল তখন 
আর তাঁর কোরাণ সংরক্ষনের চিন্তা মাথায় আসেনি। তার ধারণা ছিল রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে তা ধর্ম 
ছাড়া এমনিতেই চলতে থাকবে। যেমন চলেছে- রোমান, বাইজান্টাইন,পারস্য সাম রাজ্য এসব। যদি 
যুক্তি দেয়া হয় যে - আল্লাহ তো মানুষকে দিয়েই তার কাজ করায়। তাই যদি হতো - তাহলে মোহাম্মদ 
বললেই সাথে সাথে তাঁর সাহাবীরা বহু কপি কোরাণ লেখা হয়ে যেত তাঁর জীবদ্দশায়। পরে আর 
ওসমানকে টাকা খরচ করে কিছু ভাড়াটে লেখক নিয়োগ করতে হতো না আর আজকে এত 
সমালোচণার সামনে পড়তে হতো না। তাঁর স্বপ্ন যে আসলেই আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ছিল তার প্রমানও 
কিন্ত কোরাণে মেলে, যেমন- 

এ কোরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ন করেছি; বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী 
এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পাশ্ববর্তী দেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। কোরান, ০৬: ৯২ 

তার মানে তিনি শুধুমাত্র মক্কাবাসী ও তার পার্শ্ববর্তী লোকজনদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য কোরাণ 
অবতীর্ণ করেছেন। কেন ? কারণ তার স্বপ্ব মক্কাবাসীরা বীরের জাতি, তাদের দিয়ে তিনি একটা 
এক্যবদ্ধ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চান। যে রাজ্যের সবাই হবে আরব। এটা একটা আরব জাতিয়তাবাদী 
রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ব। একারণেই আমরা দেখেছি বার বার তিনি বলছেন- আমি কোরাণকে অবতীর্ণ 
করেছি সহজ আরবী ভাষায় যাতে তোমরা বুঝতে পার। আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠার তাগিদ থেকেই যে তাঁর 
ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা, তা আরও বোঝা যায় তার কুরাইশদের সাথে ১০ বছর মেয়াদী সন্ধি চুক্তি করার 
মাত্র আড়াই বছর পরেই একটা ঠুনকো অজুহাতে মক্কা আক্রমন ও দখল করার মধ্য দিয়ে। এত 
তাড়াতাড়ি ছুক্তি ভঙ্গ করে আক্রমন করার কারণ হলো তিনি তখন প্রায় বৃদ্ধ হয়ে গেছেন , বয়স ৬০ 
পেরিয়ে যাচ্ছে, স্বপ্ন সফল হচ্ছে না।তাঁর হাতে তেমন সময় ছিল না আর। 

মোহাম্মদ শুধু বুদ্ধিমানই ছিলেন না, ছিলেন অতিশয় প্রত্যুৎ্পন্নমতিও । তাৎক্ষনিক যে কোন প্রশ্নের 
উত্তর দিতে তাঁর জুড়ি ছিল না। তাঁর এ ক্ষমতা ছিল বলেই সে না তিনি নবী হতে পেরেছিলেন আর 
উদ্ধত আরবদেরকে বশ করতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্রের একটা উদাহরণ দেয়া যাক - 

আল বারা বর্ণিত- এ আয়াত টি নাধিল হলো, « যে সব বিশ্বাসী ঘরে বসে থাকে তাদের মর্যাদা যারা 
জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তাদের সমান নয় ”(কোরাণ,০৪:৯৫)। নবী বললেন, যায়েদকে 
আমার কাছে ডাক আর তাকে একটা বোর্ড বা হাড়ের টুকরা ও কালি আনতে বল। তারপর তিনি 
বললেন- “লেখ, সে সব বিশ্বাসী ঘরে বসে থাকে...” এবং এমন সময় আমর বিন উম মাখতুম যে ছিল 
একজন অন্ধ মানুষ সে সেখানে নবীর পিছনে বসেছিল , নবীকে বলল, “ হে আল্লাহর নবী! আমি তো 
একজন অন্ধ মানুষ, আমার জন্য তোমার কি হুকুম £” সুতরাং সাথে সাথেই আগের আয়াতের 
পরিবর্তে এ আয়াত নাযিল হলো- “যারা অক্ষম তারা ছাড়া যে সব বিশ্বাসী ঘরে বসে থাকে তাদের 
মর্যাদা যারা জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তাদের সমান নয় ”(০৪:৯৫)। সহি বুখারী, বই- 
৬১, হাদিস-৫১২ 

এর পরে কি বুঝতে বাকী থাকে কোরাণের আয়াত আল্লাহ্‌র প্রেরিত নাকি মোহাম্মদের নিজের রচিত ? 
একই সাথে এটা তাঁর দুর্দান্ত প্রত্যুৎপন্ন মতিত্রেরও উদাহরণ। কথায় বলে বেশী চালাকের গলায় 
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দড়ি। বিষয়টা এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। কোরাণ যেহেতু লাওহে মাহফুজে আল্লাহ অনেক আগেই 
লিখে রেখেছে, তার মানে কিছুক্ষণ আগে যা নাধিল হয়েছিল সেটা নিশ্চয়ই কোরাণে লেখা ছিল। কিন্তু 
এক অন্ধ লোকের আচমকা বেমকা প্রশ্নে মোহাম্মদকে বাধ্য হতে হয় নতুন করে সংশোধিত আয়াত 
বলতে। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে- আল্লাহ কি সাথে সাথেই তার লিখিত কোরাণ থেকে আগের 
কালীন সময়ে বেচারা আল্লাহ বড়ই বিপদের মধ্যে ছিল। তার অন্য সব কাম কাজ ফেলে তাকে 
অহর্নিশ বসে থাকতে হতো তার লিখিত কোরানের সামনে। কারণ কখন তার পেয়ারা নবী জানি দোস্ত 
তার কোরাণের বাণী পাল্টে ফেলে তার ঠিক নেই। আর সাথে সাথেই তাকে তা সংশোধণ করতে হতো। 
আল্লাহর কাছে কোন কম্পিউটার আছে কিনা তা মোহাম্মদ জানাননি। যদি না থেকে থাকে তাহলে 
বেচারা আল্লাহর এ ধরণের সংশোধনীর জন্য যে কিরূপ পরিশ্রম করতে হয়েছে তা সহজেই বোধগম্য। 
এ থেকে আরও বোঝা যায়- মোহাম্মদ প্রচন্ড ছু:সাহসীও ছিলেন।কারণ যে কোন সুস্থ ও কান্ডজ্ঞান 
সম্পন্ন মানুষই মোহাম্মদের উক্ত বক্তব্য শুনে বুঝে ফেলতে পারত যে মোহাম্মদ যাকে আল্লাহর বাণী 
বলে চালাচ্ছে তা আসলে আল্লাহর বাণী নয়। কিন্তু তাঁর ছু:সাহস তাঁকে এ বিষয়ে অনেক সাহায্য 
করত। তবে বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে এ ধরণের তাৎক্ষনিক পরিবর্তনীয় আয়াতগুলি তিনি 
মদিনার জীবনেই সব বলেছেন যেখানে তিনি ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতি, যার কথার বিরুদ্ধাচরণ কেউ 
করত না বা করতে সাহস করত না। যেমন উপরের ০৪:৯৫ টি হলো সূরা নিসা থেকে নেয়া যা 
মদিনায় নাধিল হয়েছিল। 

প্রথমে বলা হয়েছিল মোহাম্মদের হিস্টিরিয়া রোগ আছে কি না। তাঁর সামগ্রিক জীবনের কর্মকান্ড 
পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- জীবনের সবসময়ই তার এ রোগটা ছিল তবে প্রথম দিকে এর প্রকোপ 
বেশী ছিল, পরে কিছু কমে যায়। পরবর্তীতে তিনি আয়াত নাজিলের জন্য আর হিস্টিরিয়ার অপেক্ষায় 
বসে থাকতেন না। কৃত্রিমভাবে একটা ভাব গন্ভীর আবহ সৃষ্টি করে আয়াত নাজিল করতেন। ঠিক 
সেকারণেই খুব দ্রুত তিনি পাল্টা আয়াত নাজিল করতেন যেটা ওপরোক্ত হাদিস থেকে পরিস্কার বোঝা 
যায়। আর একাজটা তিনি করেছেন তার মদিনার জীবনে কারণ সেখানে তাঁর কোন কাজের ব্যপারে টু 
শব্দ করার কোন সাহস কেউ করত না। মক্কায় অবতীর্ণ সুরাতে এসব খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায় 
না। কেননা দুর্বল মোহাম্মদ মককাতে এসব করলে তিনি যে একজন প্রতারক তা সবাই ধরে ফেলে তার 
যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করত সাথে সাথেই। তাই প্রাথমিক মক্কার জীবনে তিনি ভুলত্রমেও কখনও 
একাজ টি করেন নি-এটা আমার অনুমান- যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। একাজটি তিনি 
একবারই মাত্র করেছিলেন মক্াতে সেই বিখ্যাত শয়তানের আয়াতের ব্যপারে আর তার পরিণাম কি 
হয়েছিল তা সবাই অবগত। তাঁকে এর পর পরই মদিণাতে জান নিয়ে পালাতে হয়েছিল।একজন ভাল 
ইসলামী পন্ডিত যিনি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নিয়েছে তাকে উক্ত হাদিসটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস 
করেছিলাম- এটা কিভাবে সম্ভব যে এত দ্রুত একই বিষয়ে সংশোধিত আয়াত নাজিল হতে পারে? 
আল্লাহ কি তাহলে প্রথমবার অসম্পূর্ন আয়াত নাজিল করেছিল ? লোকটি চালাক, বুঝতে পেরেছিল 
আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি। তাই অত ঘুর প্যাচে না গিয়ে সোজা বলল - কিভাবে কখন কোন 
পরিস্থিতিতে আয়াত নাজিল হয়েছিল এটা ভেবে সময় নষ্ট না করে কোরাণে যা বলা আছে সেটা 
অনুসরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বলাই বাহুল্য ,সে লোক এ ব্যপারে আমার সাথে আর কথা বাড়ায় 


নি। 
মত্তব্যসমূুহ 


1. 
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আঃ হাকিম চাকলাদার 


ডিসেম্বর ১, ২০১১ সময়: ৯:৩৫ অপরাহু লিঙ্ক 


ইসলাম দাবী করে তার আবির্ভাব হলো ইহুদি, খৃষ্টান এদের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সংস্করন। যুক্তির 
খাতিরে আমরা সেটাকে যদি সত্য বলে গ্রহণ করি তাহলে কি দেখা যা 

এখানে “কি” এর স্থলে সম্ভবতঃ “কী” হওয়া বেশী উপযোগি। 

কেবল মাত্র পড়া আরম্ভ করলাম। 


ডিসেম্বর ১, ২০১১ সময়: ১১:২৭ অপরাহু লিঙ্ক 


“তিনি পাশাপাশি ছুই দরিয়াকে প্রবাহিত করেছেন ।উভয়ের মাঝে রয়েছে এক অন্তরাল,যা তারা 
অতিক্রম করে না ।অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুর কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে 
?”-(সুরা আর রাহমান-আয়াত-১৯,২০,২১) 

সুরাহ তারিক; ৮৭ ৫-৬; মানুষ চিন্তা করে কি হতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে সৃষ্টি করা হয়েসে 
পানি থেকে? (সুরাহ তারিক; ৮৭ ৫-৬;) 

সুরাহ আক্ষিয়াহ ৩৩; আল্লাহ রাত ও দিন এবং চন্দ্র ও সূর্য ক সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্েকে নিজ নিজ 
করুপথে আবর্তন করে সুরাহ আম্বিয়াহ ৩৩;) 

এই রকম বহু আয়াত আসে, এই কোরআন যদি মুহাম্মাদ এর লেখা হয় তাইলে উনি এই গুলা 
ক্যামনে জাইনা লিখলেন অই যুগে, যে কথা গুলা এখন বিজ্ঞান দারা ভুল প্রমান করা যাইনা এই যুগে, 
অই মরুভূমি তে মানুষ তো চিন্তাই করতে পারত না সে সৃষ্টি হয়েছে পানি থেকে। আর মুহাম্মাদ লেখা 
পড়া জানতেন না, উনার দারা কিভাবে এমন গ্রহথও লেখা সম্ভব। মুহাম্মাদ যে আসবে তার ভবিষ্যৎ 
বানি কিভাবে বাইবেল সহ আনেক ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ থাকা সম্ভব। ২) ৮ 


জজ এ 


্ 
নু 
চি ্ 
৯ 
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ভবহ্বরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ গ্রা ২:০২ পূর্বাহ 
গুবেয়াদপ পোলা, 


মুহাম্মাদ যে আসবে তার ভবিষ্যৎ বানি কিভাবে বাইবেল সহ আনেক ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ থাকা সম্ভব। 


কোন কিতাবে লেখা আছে ভাইজান? সেসব কিতাব কি মোহাম্মদ জন্মের আগের নাকি পরের ? খোজ 
নিয়েছেন কোনদিন ? নাকি জোকার নায়েকের জোকারি কথাবার্তায় পেয়েছেন? আপনাদের জোকার 
নায়েক তো আবার একবিংশ শতাব্দির বার্তাবাহক। 


এক কাজ করেন, আপনার কোরান তো হলো বিজ্ঞানের খনি, মোল্লা মৌলবিদেরকে একটু অনুরোধ 
করেন না, ওয়াজ নসিহত একটু বন্দ কর্এমন কিছু একটা আবিষ্কার করতে যা দিয়ে আমাদের 
দেশের দারিদ্র একটু ছুর হয়। 


সৈকত চৌধুরী এর জবাব: 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ গা ২:১৫ পূর্বান্ 
&বেয়াদপ পোলা, 


এই আয়াতগুলোতে এমন কি আছে যা মুহাম্মদ জানতেন না বা জানা সম্ভব ছিল না বলে আপনার 
মনে হয়? সাগর সম্পর্কে মানুষ হাজার হাজার বছর আগ থেকে জানে , তারা জাহাজ দিয়ে বিভিন্ন দেশে 
ভ্রমণ করত। 


পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? মানে কী? মানুষ কি শুধু পানি? 

(এই পানি নিয়ে মজার কাহিনী আছে বলব পরে, মুমিন-মুসলমানদের তা জানা থাকার কথা না )) 
২১: ৩৩ ও ৩৬:৪০ আয়াতে প্প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন করে”- কথাটি এরকম বলা হয় 
নি কোরানে। ফালাক শব্দটির অর্থ যে কক্ষপথ সেটা কে বের করল? মনের মত করে অনুবাদ করলে 
চলে? এরপরো কথা আছে, এ আয়াতে চন্দ্র ও সূর্য এর পর একই আয়াতে প্প্রত্যেকে” কেন) কথাটি 
ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে মনে হয় প্রত্যেকে মানে চন্দ্র ও সূর্য। অনেক অনুবাদে তাই প্প্রত্যেকে” 
না বলে “উভয়ে” বলা হয়েছে। মুহাম্মদ ভাবত সূর্য আর চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে। নাহলে 
যেখানে সূর্য সেখানে পাশাপাশি আবার চন্দ্রের কথা বলবে কেন? একটু ভাবেন তো, যিনি জানেন সূর্য 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আর চন্দ্র ভিন্ন জিনিস তিনি কি এই দুটো জিনিসকে একটার পর একটা এভাবে বলে কাব্য চর্চা 
করবেন? এরপরেও কথা আছে। কোরানে যদি এই আয়াত দ্বারা এটা বুঝানো হয় যে আকাশে চাঁদ , 
সূর্যসহ যত ধরণের তারকা আছে সবই সাতার কেটে বেড়ায় তবে কেমন হয়, যেকেউ আকাশের দিকে 
তাকালে দেখতে পাবে সব তারকা এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছে আর পৃথিবীর আহিকি গতির ফলে 
মনে হয় তারকাণগ্ডলো ঘুরছে আর সেটা পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই। উল্লেখ্য , আয়াতে উল্লেখিত “ফালাক' 
শব্দটি দ্বারা বুঝায় বলয় বা গোলাকার কিছু। যেহেতু আকাশকে গোল মনে হয় আর তারকাগুলো 
পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে বলে মনে হয় তাই “ফালাক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অনেকে আবার “ফালাক' 
এর অর্থ বলেছেন আকাশ। এখন 'ইয়াসবাহুন” মানে সহজ- সাতার কাটা। তাহলে সঠিক অর্থ কি 
দাড়ালো- প্রত্যেকে গোল/আকাশ এর মধ্যে সাতারকাটে”শ। এখন যার যার মনের মাধুরী মিশিয়ে একে 
ব্যাখ্যা করেন, বিজ্ঞান বের করেন অথবা ফেলে দিন। 


? বি 
টি 
চা ্ 


সা ৯৪ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ গ্রা ২:৩৭ পূর্বাহ্‌ 
ুবেয়াদপ পোলা, 


ভাইজান, কোরান বিজ্ঞানময় কিতাব আর দুনিয়ার সব কিতাবে মোহাম্মদের কথা লেখা আছে, এ 
নিয়ে এ সিরিজেই ক্রমশ: লেখা হবে তখন আপনি আপনার বক্তব্য তুলে ধরবেন আশা করি। বর্তমানে 
এ নিবন্ধে যে বিষয় আছে সেটা নিয়ে পারলে কথা বলেন। পারলে আপনার বক্তব্য দিয়ে প্রমান করেন 
যে আমি যা বলেছি মিথ্যা বলেছি। আমি কোন কথাই নিজের থেকে বলিনি, যথাযথ রেফারেস দিয়েই 
তা করেছি আর তা করতে গিয়ে ইসলামেরই মূল স্তম্ভ কোরান ও সহি বুখারি ব্যবহার করেছি। কোন 
প্রখ্যাত ইসলামি পন্ডিতের কোন কিতাব ব্যবহার করিনি। কারণ আমি জানি সেগুলো ব্যবহার করলে 
কিছু মতলববাজ বলবেন সেসব পন্ডিতরা যা বলেছে সেটা প্রামান্য না। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। 


১ 
৮৭ 

৫: 

বাইট স্মাইলএর জবাব: 

ডিসেম্বর ২, ২০১১ গা ৩:২১ পূর্বাহু 


ঞুবেয়াদপ পোলা, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


“তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়াকে প্রবাহিত করেছেন ।উভয়ের মাঝে রয়েছে এক অন্তরাল,যা তারা 
অতিক্রম করে না।অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুর কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে 
?*- (সুরা আর রাহমান-আয়াত-১৯,২০,২১) 


এটা আমাদের দেশের মাঝি-মল্লারাও জানে। 


সুরাহ তারিক; ৮৭ ৫-৬; মানুষ চিন্তা করে কি হতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে সৃষ্টি করা হয়েসে 
পানি থেকে? (সুরাহ তারিক; ৮৭ ৫-৬;) 


মানুষ কি পানির তৈরী? আমাদের দেশের যে কোন ধর্মের যে কোন অজ্ঞ লোককে জিজ্ঞাসা করলে 
একই উত্তর পাওয়া যাবে। উত্তর না জানা লোকদের এরকম দায়সারাগোছের উত্তর দেয়া এটা একটা 
কৌশল। 


সুরাহ আম্বিয়াহ ৩৩; আল্লাহ রাত ও দিন এবং চন্দ্র ও সূর্য ক সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্তেকে নিজ নিজ 
ককপথে আবর্তন করে সুরাহ আম্বিয়াহ ৩৩;) 


নিজের বানীতেতো আল্লাহ দাবী করবেনই যে তিনি চন্দ্র ও সূর্য্য সৃষ্টি করেছেন , এতে অবাক হবার কি 
আছে। বরং রাত ও দিন কি কোন জড় বস্ত যে তাদেরকে সৃস্টি করা যায় ? অবাক হওয়ার কথাতো 
এখানে। চন্দ্র ও সূর্যকে প্রতিদিন মাথার উপরে আকাশে দেখা যায় বলে তারা নিজ কক্ষপথে ঘোরাঘুরি 
করছে এটা বলতে পারাটা কোন রকেট সাই না। কই পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহ -নক্ষত্রের আবর্তনের 
খবরতো কোরানে পাওয়া যায়না। 


মুহাম্মাদ লেখা পড়া জানতেন না বলেই এঁ যুগে এইসব সস্তা কথা বলে অন্য লেখা পড়া না জানা 


লোকগুলোকে ভুলিয়েছিলেন। আর ভুর্ভাগ্যবশতঃ এই একবিংশ শতাব্দিতেও কিছু লেখা পড়া জানা 
লোক এ ট্র্যাপের মধ্যে পরে বসবাস করছে। 


১ 


আঃ হাকিম চাকল7দার এর জবাব: 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ গা ৮:০৮ পূর্বান্ 
বাইট স্মাইল্‌, 


কই পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তনের খবরতো কোরানে পাওয়া যায়না। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অত্যন্ত মূল্যবান পয়েনট ধরেছেনতো। এটাতো কখনো মনে আসে নাই। 
ধন্যবাদ 

3 

৮ 


রাজেশ তানুকদার এর জবাব: 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ গ্রা ৭:১৮ পূর্বাহ 
ঞুবেয়াদপ পোলা, 


সুরাহ তারিক; ৮৭ ৫-৬; মানুষ চিন্তা করে কি হতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে সৃষ্টি করা হয়েসে 
পানি থেকে? (সুরাহ তারিক; ৮৭ ৫-৬;) 


আমি কোথাও পড়েছি পৃথিবীর মাটি দিয়ে আদম সৃষ্টি করা হয়েছিল। মাটি দিয়ে যে আদম তৈরী করা 
হয়েছিল সে সম্পর্কে কোরানে মনে হয় কিছু আয়াত আছে। অবশ্য আমি এখন কোন রেফারেস দিতে 
পারছিনা। স্মৃতি থেকে লেখা। 


প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ তৈরী- পানি না মাটি কোনটা দিয়ে হয়েছিল? 
আর সূর্যকে যে পক্কিল জলাশয়ে ডুবতে দেখা গেছে তার কি একটু ব্যখ্যা দিবেন ? 


৮ম 
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ডিসেম্বর ১, ২০১১ সময়: ১১:৩২ অপরাহু লিঙ্ক 


আপনার এবারের পর্বটি অনেক বেশি যুক্তি সঙ্গত। আরও লেখা চাই। চালিয়ে যান। আরও জানতে 
চাই। অনেক অনেক ধন্যবাদ। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ডিসেম্বর ১, ২০১১ সময়: ১১:৪১ অপরাহু লিঙ্ক 
দুর্দান্ত হয়েছে। ॥৪ 


হাদিসগুলো সম্ভবত আপনি নিজেই অনুবাদ করছেন। তারচেয়ে বরং আজিজুল হকেই অনুবাদটা 
ব্যবহার করলে কেমন হয়? রেফারেসে পৃষ্টা নম্বরও সংস্করণ বলে দিলেন। আর ইংরেজিটার নম্বর, 
খন্ডও যোগ করে দিলেন কারণ আজিজুল হক নম্বর ঠিকমত অনুসরণ করেন নি। আর তিনি আরবি 
থেকে অনুবাদ করেছেন। বোখারি ডাউনলোড করতে পারেন এখান থেকে। আরো বেশ কিছু জায়গা 
থেকে ডাউনলোড করতে পারেন, সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন। 

আর কোরানের অনুবাদ একদম ইউনিকোডেই পেয়ে যাবেন এখান থেকে। 

ইসলাম দাবী করে তার আবির্ভাব হলো ইহুদি, খৃষ্টান এদের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সংক্ষরন। 


অন্য কথিত নবিরা তো আল্লাহ সম্পর্কেও জানত না। ইসলামিক আল্লাহ্‌ ও তার ধারণা মুহাম্মদ 
পৌত্তলিক, হানিফ ও অন্যান্য ধর্মের ঈশ্বর থেকে মিশেল করে তৈরী করেছেন। বলা বাহুল্য, ইসলাম 
পূর্ব যুগে আল্লাহকে বিশেষ দেবতা হিসাবে মানত পৌত্তলিকরা । 


ইসলামে আল্লাহর ধারণা নিয়ে অত্যন্ত চমৎকার একটি বই লেখেছেন শ্রদ্ধেয় আবুল কাশেম। তাঁর 
বইগুলো যত পড়ি আশ্চর্য হই। এত জ্ঞানগর্ব বিশ্লেষণ ইসলামকে নিয়ে খুব কম আধুনিক লেখকই 
করতে পেরেছেন। 
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আয়শা থেকে বর্ণিত, আল হারিথ বিন হিসাম আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে নবী ! কিভাবে 
আল্লাহ্‌র ওহী আপনার নিকট আসত? তিনি উত্তর দিলেন- মাঝে মাঝে ঘণ্টা ধ্বনির মত শব্দ শুনতে 
পেতাম, এরপর ওহী নাজিল হতো 


বিনোদন জগ) উজ) 
তাহলে কোথায় সেই হাফসা ও আয়শার কোরাণ এখন? কেন সেটা খলিফারা সংরক্ষন করে নি? 
মারাত্মক প্রশ্ন। 8৪ 


এ কোরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ন করেছি; বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী 
এবং যাতে আপনি মনক্কাবাসী ও পাশ্ববর্তীদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। কোরান, ০৬: ৯২ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এই আয়াতটি ভাল করে খেয়াল করা প্রয়োজন। যারা কোরান সারা জাহানের মানুষের জন্য অবতীর্ণ 
বলে চেচিয়ে বেড়ান তাদেরকে আয়াতটি দেখানোর দরকার। 


ওহি, দাবি, নবি এসব বানান ই-কার দিয়ে লেখেন। সংস্করণ বানানটা ণ-দিয়েই হয়। কোরান বানানটি 
ন-দিয়েই লেখবেন। বেশ কিছু বানান এদিক -সেদিক হয়ে গেছে। আর লেখাটির মাঝে মাঝে স্পেস 
দিয়ে প্যারা আলাদা করা দরকার ছিল আরো। 


বে 

ভবহবরে এর জবাব: 

ডিসেম্বর ২, ২০১১ গ্রা ২:০৩ পূর্বাহু 
ভসৈকত চৌধুরী, 


এই ন আর ণ নিয়ে বড় সমস্যায় আছি ভাইজান। 
মারাত্মক প্রশ্ন । 


ওসমান তার নিজের তৈরী কোরান খুব সযতনে সংরক্ষণ করে গেল কিন্তু হাফসার কোরান সংরক্ষণ 
করল না, বিষয়টা রহস্যজনক নয় কি? 


কাজী রহমানএর জবাব: 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ ৪ ১২:০১ অপরাহু 
৫ভ বু3রে, 


ওসমান তার নিজের তৈরী কোরান খুব সযতনে সংরক্ষণ করে গেল কিন্তু হাফসার কোরান সংরক্ষণ 
করল না 


এইটা না করে সে তার পছন্দের স্কলারদের দিয়ে পরিমার্জন পরিবর্তন সংযোজন ইতাদি করিয়ে 
নিজেরটা বলে বাহাদুরি ফলালো, আর পরবর্তিতে অপরিবর্তনীয় ঘোষনা করলো। ক্ষমতায় থাকলে যা 
হয় আরকি। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সফু্ভকএর জবাব: 


ডিসেম্বর ৪, ২০১১ ৪ ৭:১৪ অপরাহু 
সৈকত চৌধুরী, 


এত জ্ঞানগর্ব বিশ্লেষণ ইসলামকে নিয়ে খুব কম আধুনিক লেখকই করতে পেরেছেন। 
কথাটা বোধহয় হবে জ্ঞানগর্ভ, তাই না? 


সৈকত চৌধুরী এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১১ ৪ ১০:৪১ অপরাহু 


ুসষ্টডক, 


হ্যা, তাই। শু 


ডিসেম্বর ২, ২০১১ সময়: ৩:২৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 
দেখা যায় হাফসা ছাড়াও আয়শার কাছেও একটা সম্পূর্ণ কোরাণ ছিল, 


শুধু তাইই নয়-মুহাম্মদ নিজেই বলে গিয়েছেন যে তাঁর সময়েই কোরান শরীফ সংকলিত ছিল -এবং 
তাঁর কিছু সাহাবীদের কাছে সম্পূর্ণ কোরান ছিল -যাঁদের মধ্যে ইবনে মাসুদের কোরান সবচাইতে 
উল্লেখযোগ্য। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
হযরত ওসমান নিজের কোরান ছাড়া সব কোরান পুড়িয়েছেন। 


কিন্ত ইবনে মাসুদ তাঁর কোরান গোপনে রক্ষিত করেছিলেন। খলীফা ওসমান ইবনে মাসুদের কোরানে 
হাত দিতে পারেন নাই। ইবনে মাসুদ কোনদিনই খলীফা ওসমানের কোরানকে গ্রহণ করেন নাই। নবী 
জীবদ্দশায় স্বীকার করে গেছেন যে তাঁর চারজন সাহাবী, যাঁর মধ্যে ইবনে মাসুদ ছিলেন অন্যতম 
কোরানে সব চাইতে পারদর্শী। শুধু তাইই নয় নবী আরও বলছেন যে কেউ যদি কোরান শিখতে চায় 
সে যেন এই চারজনের কাছে শিখে। 


আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই চারজনের মাঝে নবীর জামাতা এবং মুসলিম জগতের খলীফা ওসমানের নাম 
নাই। 


তা ছাড়া হযরত আলীও দাবি করেছিলেন যে উনার কাছেও এক সম্পূর্ণ কোরান ছিল যা কালক্রমিক 
ভাবে সংকলিত ছিল। 


খলীফা ওসমান যে কোরান নিজের সুবিধামত সংকলিত করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। এই 
জন্যেই ধর্মান্ধ জিহাদিরা খলীফা ওসমানকে নিতান্ত নির্দয়ভাবে খুন করে। শুধু তাই নয় , ওসমানকে 
খুন করার আগে খুনীরা ওসমান যে কোরান আবৃত্তি করছিলেন তা লাথি মেরে উড়িয়ে দেয়। বৃদ্ধ 
খলীফা উসমানের সুন্দরী, তরুণী খ্রীষ্টান স্ত্রীর পাছা হাতলিয়ে নেয়-এবং তার উপর যৌন হয়রানীও 
চালায়। এই ব্যাপারে সমস্ত ইসলামী বিশ্ব টু শব্দটি করে না৷ 


আমি যত হত্যার বর্ণনা পড়েছি তার মাঝে খলীফা ওসমানকে হত্যা সব চাইতে নিষ্ঠুর এবং ভয়াবহ 
মনে হয়েছে। এই মর্মে আমি একটা প্রবন্ধও লিখেছিলাম-ইংরাজিতে। 


প্রচুর সূত্র আছে এই ব্যাপারে। এর জন্য একটা পৃথক রচনা দরকার। 

এই পর্বটা খুব সুন্দর হয়েছে-আপনি নিঃসন্দেহে ইসলামের তাঁতে ঘা দিয়েছেন। যে কোরান আজ 
মুসলিমরা পবিত্র, বিশুদ্ধ এবং অপরিবর্তনীয় মনে করে তা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা আমরা ইসলামী তথ্য 
থেকেই প্রমাণ করে দিতে পারি। 


সামনের পর্বের অপেক্ষায় থাকলাম। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘৃরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ ঞ ১১:৪৩ পূর্বাহু 
আবুল কাশেম, 


খলীফা ওসমান যে কোরান নিজের সুবিধামত সংকলিত করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। এই 
জন্যেই ধর্মান্ধ জিহাদিরা খলীফা ওসমানকে নিতান্ত নির্দয়ভাবে খুন করে। শুধু তাই নয় , ওসমানকে 
খুন করার আগে খুনীরা ওসমান যে কোরান আবৃত্তি করছিলেন তা লাখি মেরে উড়িয়ে দেয়। বৃদ্ধ 
খলীফা উসমানের সুন্দরী, তরুণী খ্রীষ্টান স্ত্রীর পাছা হাতলিয়ে নেয়-এবং তার উপর যৌন হয়রানীও 
চালায়। এই ব্যাপারে সমস্ত ইসলামী বিশ্ব টু শব্দটি করে না। 


যখন কোন মৌলভী বা মোল্লাকে জিজ্ঞেস করা হয়- কারা ওসমানকে হত্যা করেছিল। ওদের সাফ 
জবাব- মুনাফিকরা। অত:পর যখন বলা হয়- সেই মুনাফিকরাই তো আলী এবং হাসান হোসেনের 
নিহতের পর ক্ষমতায় আসে ও ইসলামী সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ করে যার ফলে ইসলাম ছুনিয়ার 
আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে তাদেরকে মুনাফিক কিভাবে বলা যায় ? আর কোন উত্তর দিতে 
পারে না। আসলে মোহাম্মদের সেই যে ঝুলানো মুলার যৌনাবেদনময়ী হুর ভর্তি বেহেস্ত) লোভ এদের 
এতই মারাত্মক যে বহুরকম স্ববিরোধীতা দেখতে পাওয়া সত্তেও এরা সেসবের ব্যপারে চোখ বুজে 
থাকে, কোন কিছুই না দেখার ভান করে , নিজেদের বিবেক আর বুদ্ধিকে আবদ্ধ রেখে। 


১ 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
ভিসেম্বর ২, ২০১১ ৪ ৭:১৫ অপরাহু 
আবুল কাশেম, 


খলীফা ওসমান যে কোরান নিজের সুবিধামত সংকলিত করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। এই 
জন্যেই ধর্মান্ধ জিহাদিরা খলীফা ওসমানকে নিতান্ত নির্দয়ভাবে খুন করে। শু ধু তাই নয়, ওসমানকে 
খুন করার আগে খুনীরা ওসমান যে কোরান আবৃতি করছিলেন তা লাখি মেরে উড়িয়ে দেয়। বৃদ্ধ 
খলীফা উসমানের সুন্দরী, তরুণী খ্রীষ্টান স্ত্রীর পাছা হাতলিয়ে নেয়-এবং তার উপর যৌন হয়রানীও 
চালায়। এই ব্যাপারে সমস্ত ইসলামী বিশ্ব টু শব্দটি করে না৷ 


ওসমান হত্যার বিস্তারিত বিষয়টি আমার জানতে কৌতুহল হচ্ছে। সূত্রটি দিতে পারেন ? এখন তো 
মনে হচ্ছে আমাদেরকে বাল্যকাল হতেই পরিকল্পিত ভাবেই পক্ষপাতদুষ্ট অসমপূর্ন অথবা বিকৃত 
ইতিহাস শিখানো হয়েছে এবং এখনো সে কাজ চলছে। 

ধন্যবাদ 
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৮2৮৯ ১৬ 

€ ৯ 

/ 

আবুল কন এর জবাব: 

ডিসেম্বর ৪, ২০১১ ৪ ১২:৪৪ পূর্বাহু 


আঃ হাকিম চাকলাদার, 


রচনাটা অনেক আগের লেখা-কিছুটা কাঁচা হাতের, তাও আবার ইংরাজিতে। 


দেখুন, 
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ডিসেম্বর ২, ২০১১ সময়: ৬:৫৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আল বারা বর্ণিত- এ আয়াত টি নাধিল হলো, « যে সব বিশ্বাসী ঘরে বসে থাকে তাদের মর্যাদা যারা 
জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তাদের সমান নয় ”(কোরাণ,০৪:৯৫)। নবী বললেন, যায়েদকে 
আমার কাছে ডাক আর তাকে একটা বোর্ড বা হাড়ের টুকরা ও কালি আনতে বল। তারপর তিনি 
বললেন- “লেখ, সে সব বিশ্বাসী ঘরে বসে থাকে...” এবং এমন সময় আমর বিন উম মাখতুম যে ছিল 
একজন অন্ধ মানুষ সে সেখানে নবীর পিছনে বসেছিল , নবীকে বলল, “ হে আল্লাহর নবী! আমি তো 
একজন অন্ধ মানুষ, আমার জন্য তোমার কি হুকুম ?” সুতরাং সাথে সাথেই আগের আয়াতের 
পরিবর্তে এ আয়াত নাযিল হলো- “যারা অক্ষম তারা ছাড়া যে সব বিশ্বাসী ঘরে বসে থাকে তাদের 
মর্যাদা যারা জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তাদের সমান নয় ”(০৪:৯৫)। সহি বুখারী, বই- 
৬১, হাদিস-৫১২ 


যে কোরান মানব জাতির সৃষ্টির বহুত পূর্ব হতেই সমগ্র মানব জাতির জীবন ব্যবস্থার একমাত্র 
অপরিবর্তণীয় জীবন ব্যবস্থা লিপিপদ্ধ করিয়া আল্লাহ পাক শুধু লাওহে মাহফুজে রাখিয়াই দেন নাই 
বরং তার নিরাপত্তার জন্য লক্ষ লক্ষ ফেরেশতাও পাহারাদার রেখে দিয়েছেন একজন নাম করা 
মুহাদদেছের মুখে শুনা) সেই কোরানের এই ছুরবস্থা, যা একজন অন্ধ লোকের একটি মাত্র প্রশ্নের সাথে 


সাথেই নবী পরিবর্তন করিয়া ফেলিলেন? 
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আঃ ছিঃ ছিঃ । 

এখন তো মনে হচ্ছে নবী কে যদি আল্লাহ পাক আর ৩০-৪০ বৎসর জীবন দিতেন তা হলে বোধ হয় 
সমস্ত কোরান ই পাল্টিয়ে ফেলতেন। 

তখন লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত কোরানটার কি অবস্থা হইতো ? 


জজ নদ 


ভবহরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ গ্রা ১১:৫২ পূর্বাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


এখন তো মনে হচ্ছে নবী কে যদি আল্লাহ পাক আর ৩০-৪০ বৎসর জীবন দিতেন তা হলে বোধ হয় 
সমস্ত কোরান ই পাল্টিয়ে ফেলতেন। 


তিনি যে কয় বছর বেঁচে ছিলেন সেই কয় বছরেই কম পাল্টান নি। যদি খেয়াল করেন দেখবেন, 
মকায় রচিত সূরার বহু আয়াতের মূল নীতি গুলো মদিনায় তিনি পাল্টে ফেলেছিলেন। এটাকে বলা হয় 
/010991101। বা বাতিলকরন বা রহিত করন। যেমন মক্কায় থাকতে একটা আয়াত ছিল- দ্বীন নিয়ে 
বাড়া বাড়ি নাই এটা বলে মোল্লারা মুখে ফেনা তুলে ফেলে যে ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। আসলে তারা 
মুখে বলে একথা কিন্তু মনে ঠিকই অন্য কথা থাকে। পরবর্তীতে মদিনার জীবনে জিহাদের যত আয়াত 
মোহাম্মদ রচণা করেছেন সবই কিন্তু উক্ত আয়াতকে বাতিল করে দেয়। কিন্ত কয়জন মুমি ন বান্দা 
কোরানের এ মাহাজ্মের কথা জানে ? আর তাই তো সব মুমিন বান্দারাই সমস্বরে বলে ওঠে ইসলাম 
শান্তির ধর্ম। কৈ আর কোন ধর্মের লোকদেরকে বলতে শোনা যায় না যে তাদের ধর্ম শান্তির ধর্ম। 
আপনি কখনো শুনেছেন কেউ বলছে- খৃষ্টাণ বা হিন্দু বা বৌদ্ধ শান্তির ধর্ম? ইসলাম ধর্মের ব্যপারে কেন 
বার বার বলতে হয় ইসলাম শান্তির ধর্ম। কোন ধর্ম শান্তির নাকি অশান্তির তা বোঝা যায় উক্ত ধর্মের 
অনুসারীদের আচার আচরণে। একটা মিথ্যা কথা বার বার বললে তা কি সত্যি হয়ে যায় ? 


ভি 


। বরক্ 
1০ রাজেশ তালুকদার 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ সময়: ৭:৩০ পূর্বাহু লিঙ্ক 
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ওসমান তার মনমতো রচিত কোরাণ তৈরী করে বাকী সব লিখিত দলিল পুড়িয়ে ফেলে। কি ভয়ংকর 
কথা ! কোরাণ পোড়ান? তাও আবার কে সেটা করছে? খোলাফায়ে রাশেদিনের মহান খলিফা হযরত 
ওসমান। এখন যে কেউ কোরাণ পোড়ালে বা মোহাম্মদের একটা কার্টুন আঁকলে মুমিন বান্দারা নাঙা 
তলোয়ার নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে কল্না কাটতে , খুন করে ফেলে শত শত মানুষ, তাদের তো প্রথমেই 
সোচ্চার হওয়া উচিত ওসমানের বিরুদ্ধে। 


খলিফা হয়েও কিন্তু ওসমান রক্ষাপান নাই তবে তাঁর কীর্তিটা অক্ষত থেকে যায়। ওসমানের মৃত্যুই তো 
প্রমাণ করে তারা সোচ্চার ছিল কিনা। 
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ট্ঞ্যিত 
ক ক 
ক ক 

৯৯৯ গোলাপ 

ডিসেম্বর ২, ২০১১ সময়: ১১:১৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে, 
রদান্ত লেখা। চমৎকার। ঈঁট |: 


এ ২ 
2 
৯) 

্ 


৯৪ ঠা? 


ভবঘুরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ শ্ ১১:৩৫ পূর্বাহ 
গোলাপ, 


দূর্দান্ত লেখা। চমৎকার 


হাহাহা, এবার তো সরাসরি আপনার উদ্ধৃত কোরানের রেফারেসগুলো সরাসরি ব্যবহার করে ব্যখ্যা 
করেছি। আপনি কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র বিশ্লেষণ করেছি মাত্র। আর কিছু না। 
এজন্য ধণ্যবাদ আপনাকে। তবে এ লেখার পর একটা ছুর্দান্ত পয়েন্ট মনে পড়ল। তা হলো- ঈশা নবীর 
মৃত্যুর সময় বা তারও অনেক দিন পর পর্যন্ত খৃষ্টান ধর্ম কিন্ত রাজ শক্তির কোন আনুকুল্য পায়নি। বরং 
রোমান সাম্রাজ্য থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। এসময় অনেক খৃষ্টান পাদ্রীদেরকে হত্যা করা 
হয়েছে, বাকীরা প্রানের ভয়ে দৌড়ে বেড়াত। এমতাবস্থায়ও যীশুর শিষ্যরা তার শিক্ষা ভালমতই 
সংরক্ষণ করেছিল। অন্যদিকে, মোহাম্মদ নিজেই রাজক্ষমতায় থেকে তার ইসলাম প্রচার করেছে। সে 
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নিজে তার কোরান সংরক্ষণ করে যায় নি বা গেলেও তার সাগরেদরা পরে তা পাল্টে ফেলে নিজেদের 
মত কোরান সংকলণ করেছে যা খোদ তাদের সাগরেদদের লিখে যাওয়া উৎসগ্তলো বলছে। হাতের 
কাছে থাকা সত্তেও রাজশক্তির অধিকারী খলিফারা পরিপূর্ণ কোরান সংরক্ষণ করেনি। এত কিছুর পরে - 
কিভাবে মুমিন বান্দারা দাবী করে যে কোরান অ বিকল যেমন নাজিল হয়েছিল ঠিক সেরকমই আছে 
গত ১৪০০ বছর ধরে? 


রণদীপম বসু 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ সময়: ১২:২৪ অপরাহু লিঙ্ক 


সাধারণত এধরনের সুনির্দিষ্ট পোস্টগুলোতে আমি সঙ্গত কারণেই কোন মন্তব্য করি না, কেবল পড়ে 
চলে যাই। সিরিজের এ পর্বটাকে একেবারে ইউনিক মনে হয়েছে ! এমন কতকগুলো প্রশ্ন উত্থাপিত 
হয়েছে যা একেবারে গোড়ায় টান দিয়েছে। 


প্রতিপক্ষের বিষয়নিষ্ঠ জবাব বা মন্তব্য এখানে আশা করেছিলাম। কিন্তু তেমন কাউকেই দেখছি না। 
ফেসবুকে শেয়ার করলাম। 


ভবহবরেএর জবাব: 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ ৪ ৬:৪৩ অপরাহু 
ভুরণদীপম বসু, 


প্রতিপক্ষের বিষয়নিষ্ঠ জবাব বা মন্তব্য এখানে আশা করেছিলাম। কিন্তু তেমন কাউকেই দেখছি না। 


বিষয়নিষ্ঠ জবাব মনে হয় নেই কারও, থাকলে হয়ত দিত। যখন একটা ফাক ফোকর পায় তখন কিন্তু 


ই হাজির হয় তারা জবাব দিতে। বর্তমানে চেষ্টা করি যাতে ফাক ফোকর বেশী না থাকে। সেটার 
একটা সমস্যাও আছে, তখন দেখা যায় নিবন্ধটি বেশী মানুষ পড়ে না। আলোচনা সমালোচনা জমে না 
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উঠলে তার দিকে তেমন কেউ নজর দিতে চায় না। তাই মাঝে মাঝে হালকা ফোকর রেখে দেই 
পাঠকদের জন্য। কিন্ত সব সময় সেটা সম্ভব হয় না, বিষয়টির গুরুত বিবেচনা করে। 


10 
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ডিসেম্বর ২, ২০১১ সময়: ৭:৫০ অপরাহু লিঙ্ক 
এটা হিস্টিরিয়া রোগের প্রকট লক্ষন। জিব্রাইল কিন্তু বলে নি যে তাকে আল্লাহ পাঠিয়েছে। 


«হিস্টেরিয়া” এমন একটি এখনো রহস্যময় মস্তিষ্কের জটিল ব্যাধি যার উপসর্গ ও লক্ষনের বৈচিত্রতা 
সীমাহীন। প্রতিটা রোগীর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আভির্ভৃত হয়। 

আমার নিজের দেখা বেশ কিছু সংখক জীন পরীতে ভর করেছে বলে চালিয়ে দেওয়া ব্যক্তিদেরকে 
চিকিৎসকেরা “হিষ্টেরিয়া” রোগী বলে ঘোষনা করেছেন। 


[জজ 


ভরহ্বরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১১ এ ২:০০ পূর্বাহ্ণ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


আমার নিজের দেখা বেশ কিছু সংখক জীন পরীতে ভর করেছে বলে চালিয়ে দেওয়া ব্যক্তিদেরকে 
চিকিৎসকেরা “হিষ্টেরিয়া” রোগী বলে ঘোষনা করেছেন। 


আজকের যুগে মোহাম্মদ আগমন করলে তারও একই পরিণতি হতো নির্ঘাত। 
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৫৬ 
ডিসেম্বর ৩, ২০১১ সময়: ৪:৪৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


«পূর্ববর্তী নবীসমূহ যেমন- ইব্রাহিম, মুসা, ইসা তাঁদের সাথে যখন কোন ফিরিস্তা দেখা করত তখনও 
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পাওয়া যায় না” 


জনাব ভবঘুরে, আপনার কাছে কি ইন্টারনেট আছে? কোনো কিছু লেখার আগে একটু ইন্টারনেট ঘেটে 
রিসার্চ করে দেখতে পারেন না? 
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ভবঘুরে এর জবাব: 

ডিসেম্বর ৩, ২০১১ 2 ১২:৫৬ অপরাহু 
৪১ ] | 


মোহাম্মদ যেরকম ভীষণ শারিরীক কষ্ট পেতেন বলে বলেছেন আপনার প্রদত্ত লিংকে বাইবেলের নবীরা 
মোহাম্মদের মত ভীষণ কষ্ট পেত তার বর্ণনা কোথায় ? 


সাফিকএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৩, ২০১১ গর ১:২৫ অপরাহু 

ভবঘুরে, 

আপনি ঠিক বলেছেন। বাইবেলের প্রফেটরা ওহী নাজিলের সময়ে শুধু কষ্ট পেতো কিন্তু মোহাম্মদ 
ভীষ-ন!!! কষ্ট পেতেন। 


1: 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবহবরেএর জবাব: 
ডিসেম্বর ও, ২০১১ শ্রা ১:৪১ অপরাহু 


বাইবেলের প্রফেটরা ওহী নাজিলের সময়ে শুধু কষ্ট পেতো 


এটা কোথায় আমি বললাম? হুম , এটা হলো একটা কায়দা যার মাধ্যমে কোন একটা মানুষ যা বলেনি 
জোর করে তা তার ওপর চাপিয়ে দেয়া, হা হাহা, ভালই কায়দা জানেন দেখি। ইসলামিস্টরা এ 
কায়দাটা খুব ব্যবহার করে ইদানিং। কিন্তু মনে হয় না মানুষ এখন এত বোকা আছে যে এটা দিয়ে 
এখন মানুষকে বোকা বানান যায়। 


আপনার লিংক থেকে প্রমান করুন - বাইবেলের নবীরা মোহাম্মদের মত কষ্ট পেত। দাবী আপনার 
প্রমান করবেনও আপনি। 
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ডিসেম্বর ৩, ২০১১ সময়: ৮:৫৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরের মূল বক্তব্য ছিল আগের নবীদের ফেরেশতারা দেখা করলে মোহম্মদের মত ভীত হতেন না 
কিনা। 10216109015 এর সময় মুষ্ছা হওয়া এক কথা নয়। আগের নবী রা তো ?001010 
৬9০75 কে ফেরেশতার আবির্ভাবের সাথে জুড়ে দেন নি মোহাম্মদের মত। ভবঘুরে বলতে চাইছেন যে 
মোহাম্মদ মুর্থা রোগীই ছিলেন কিন্তু মোহাম্মদ ও তার অনুসারীরা সুচতুরভাবে সেটাকে ফেরেশতার 
সাথে সাক্ষাতের কারণে বলে চালিয়ে দিল। বাইবেলের নবীদের মুচ্ছা রোগকে সেরকম রঙ দেয়া হয়নি 
বলেই জানি। যদি ভুল বলে থাকি তাহলে রেফেরস দিয়ে ভূল শুধরালে বাধিত হব। 6/0017610 ১751015 
খুব ঘোলা কথা। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবহরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১১ গ্র ১২:৫০ অপরাহু 
যাযাবর, 


বাইবেলের নবীদেরও একই মুষ্ছা রোগ ছিল তবে তারা শারিরীক কষ্ট পেতেন এমন বর্ণনা নেই। 
এক্ষেত্রে মোহাম্মদ ব্যতিক্রম। তিনি ভীষণ কষ্ট পেতেন। 


মোহাম্মদ ও তার অনুসারীরা সুচতুরভাবে সেটাকে ফেরেশতার সাথে সাক্ষাতের কারণে বলে চালিয়ে 
দিল 


উক্ত বিষয়টিই ছিল মূল কথা। আপনি সঠিক। এ নিবন্ধে বাইবেলের নবীদের যথার্থতা প্রমান করা 
হচ্ছে না। বরং তাদের সাথে মোহাম্মদের একটা গুণগত পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল। 


এ 


যাযাবর এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১১ 2 ১:৪৫ অপরাহু 
(65 বুরে, 


বাইবেলের নবীদেরও একই মুষ্ছা রোগ ছিল তবে তারা শারিরীক কষ্ট পেতেন এমন বর্ণনা নেই। 
এক্ষেত্রে মোহাম্মদ ব্যতিক্রম। তিনি ভীষণ কষ্ট পেতেন। 


আপনি শোরীরিক) কষ্ট পাওয়াটাকে তর্কের বিষয় করে ফেলছেন । মূর্থা রোগে কারো শারীরিক কষ্ট 
হতেও পারে। এটা নিয়ে কোন তর্কে করে লাভ নেই। এজন্যই উপরে সফিক কষ্টের পরিমাণ নিয়ে 
আপনাকে টিটকারী মারার সুযোগ পেলেন। আসল ব্যাপার হল আগের নবীরা বা খরীষ্টানেরা মৃষ্ছা 
রোগের কারন হিসেবে স্বয়ং ফেরেশতার সাক্ষাত বা ওহী নাজিল বলে চালিয়েছে কিনা মোহম্মদের মত। 
সেটাকেই ফোকস করা উচিত। 


সাফিকএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১১ গ্রা ১:৫৪ অপরাহু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভিযাযাবর,ওন্ড টেস্টামেন্ট এর প্রফেটদের এঁশী বানী শোনাকে সম্ভাব্য মৃগীরোগ , স্কিৎজোফেনিয়া 
হিসেবে ব্যাখা করা নিয়ে অনেক লেখা রয়েছে। সময় করে বসে গুগল করলে অনেক কিছু জানতে 
পারবেন। 


হয33এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১১ শ্রা ২:২৭ অপরাহু 
ঞ ] | ্ 


ওল্ড টেস্টামেন্ট এর প্রফেটদের এশী বানী শোনাকে সম্ভাব্য মৃগীরোগ, ক্ষিংজোফ্রেনিয়া হিসেবে ব্যাখা 
করা নিয়ে অনেক লেখা রয়েছে 


কথা হচ্ছিল উল্টোটা নিয়ে। এঁশী বানী শোনাকে সম্ভাব্য মৃগীরোগ হিসেবে ব্যাখা করা এক জিনিষ আর 
মৃগীরোগকে এশী বানী শোনা বলে চালিয়ে দেয়া আরেক কথা। শবীষ্টান নবীদের বেলায় প্রথমটি করা 
হচ্ছে, এবং আমরা একমত এই ব্যাপারে কিন্ত মুসলীম নবীর বেলায় মোহাম্মদ) উল্টোটা বলা হচ্ছে 
(মানে মুসলমানেরা বলে)। আমি এই পার্থক্যটা যতেষ্ট পরিস্কার করেই বলেছিলাম তারপর ও কেন 
এই বিভ্রান্তি বুঝলাম না। 


সাফিকএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৩, ২০১১ প্র ৯:০৬ অপরাহু 

ভ্িযাযাবর,আমি আপনার কথার মাথামুন্ডু বুঝলাম না। এঁশী বানী কে মৃগীরোগ বলা আর মৃগীরোগকে 
এশী বানী বলার মধ্যে পার্থক্য কি? মোদ্দা কথা হাইপোথিসিস হলো তারা মৃগী রোগী ছিলেন এবং 
মৃগীরোগের এপিসোডের সময়েই এঁশী বানী পেতেন। এখানে পার্থক্যটা কি? 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ডিসেম্বর ৩, ২০১১ সময়: ১২:০৮ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে 

চমৎকার আরও একটি লেখার জন্য অনেক ধন্যবাদনতুন কিছু 1১011 পেলাম। 

সফিক 

লিঙ্ক শেয়ার করার জন্য ধন্যবাদ আপনাকেও। তবে লেখক এর কাছে ইনটারনেট আছে কিনা জিজ্ঞেস 
করায় একটু অবাক হলাম(ইন্টারনেটেই এত বড় লেখা পড়ার পরও ())। 

আচ্ছা, অসীম ক্ষমতাবান আল্লাহ'র কাছেও কি ইন্টারনেট ছিল না? € 

থাকলে নিশ্চই তাঁর এত প্রিয় বন্ধুকে এত ধরনের ঝামেলা পোহাতে হত না।আর মুহাম্মদ সাঃ কে মূ্ছা 
রোগী বলার ছুঃসাহসও কেউ দেখাত না। কি বলেন? 


এ ২ 
22 
৯) 

হ্‌ ্ 


০৯৪ 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১১ গর ১:৫৯ পূর্বাহ 
৩] া 


থাকলে নিশ্চই তাঁর এত প্রিয় বন্ধুকে এত ধরনের ঝামেলা পোহাতে হত না।আর মুহাম্মদ সাঃ কে মুক্ছা 
রোগী বলার দুঃসাহসও কেউ দেখাত না। কি বলেন? 


যথার্থ বলেছেন। 


১14 


ঃ হাকিম চাকলাদার 
ডিসেম্বর ৩, ২০১১ সময়: ১১:৪৯ অপরাহু লিঙ্ক 


এই মাত্র আমি বাংলা মারেফুল কোরান হতে পড়িয়া শিহরিয়া উঠিলাম। এখানে কোনই জটিলতা নাই। 
অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছ ভাষায় বর্ণণা করা হয়েছে। আমার মনে হয় নামধারী মুসলমানেরা কখনো নিজে 
কোরান খানি খুলিয়া একটু অর্থ বুঝে পড়েননা। কেন আজ মুসলমানেরা বিশ্ব অঙ্গনে দাগী আসামী 
হইবেনা? অত্যন্নত পরিতাপের ও চিন্তার বিষয়। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বাংলা মারেফুল কোরান,পৃষ্ঠা ৫১১, সুরা তওবা,আয়াত ১১১, এর অর্থ “আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন 
মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে তাদের জন্য রয়েছে জান্নীত। তারা যুদ্ধ করে 
আল্লাহর রাহে। অতঃপর মারে ও মরে।” 


এর ২৪ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১১ জা ১:৫৫ পূর্বাহ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


ই মাত্র আমি বাংলা মারেফুল কোরান হতে পড়িয়া শিহরিয়া উঠিলাম। 


আপনি কি আগে কখনো মাতৃভাষা বা নিদেনপক্ষে ইংরেজীতে কোরান পড়েন নি ? 

আজকে একটা বিতর্কে দেখলাম , আনজেম চৌধুরী বলে এক লোক একজন খৃষ্টান পন্ডিতের সাথে 
বিতর্কে খুব স্পষ্ট ভাষায় বলছে তার লক্ষ্য আমেরিকাতে শারিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করা ও তাকে 
ইসলামিক রাষ্ট্র বানান। এ ব্যাক্তিটি সম্পর্কে কিছু অবগত আছেন ? 
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হাকিম চাকলাদার 


ডিসেম্বর ৪, ২০১১ সময়: ৭:২৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আপনি কি আগে কখনো মাতৃভাষা বা নিদেনপক্ষে ইংরেজীতে কোরান পড়েননি ? 

আজকে একটা বিতর্কে দেখলাম , আনজেম চৌধুরী বলে এক লোক একজন খৃষ্টান পন্ডিতের সাথে 
বিতর্কে খুব স্পষ্ট ভাষায় বলছে তার লক্ষ্য আমেরিকাতে শারিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করা ও তাকে 
ইসলামিক রাষ্ট্র বানান। এ ব্যাক্তিটি সম্পর্কে কিছু অবগত আছেন ? 

হ্যাঁ, আগে এই বিশাল কোরানের কিছু কিছু বঝার চেস্টা তো করেছিলা ম বটেই কিন্ত কোরানের কিছু 
কিছু আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সংগে একেবারেই খাপ খাওয়াতে না পেরে ওটা বুঝার চেষ্টা করা এক 
রকম ছেড়েই দিয়েছিলাম। যেমন ধরুন।_ 

১। কোরানে মানব জাতির আভির্ভাব সম্পর্কে আদম হাওয়ার চমকপ্রদ আকর্ষনীয় গল্প এক সময় 
অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তারা নাকি অন্ততঃ ১০ হাজার বৎসর আগে এই পৃথিবীতে আভির্ভূত হয়েছিলেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কিন্ত বিজ্ঞানে আজ সতঃ সিদ্ধ ভাবে প্রমানিত যে এই আধুনিক মানবের ৩ লক্ষ 
বৎসরের পূর্বের ফসিল ও যা বিবর্তনের মাধ্যমে এসেছে তা পাওয়া গিয়েছে। 
তা হলে এখানেই কোরানের গল্পের সংগের এতবড় গরমিল কি ভাবে মিলাবো এটা বুঝে আসেনা। 


২। কোরান এত বড় বিজ্ঞান ময় কিতাব তা সত্বেও আমাদের এই পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার কথা বা 
ঘুর্ননের কথা কোথাও বলেনাই বরং বলেছে পৃথিবীকে পাহাড়ের দ্বারা পেরেক মেরে আটকিয়ে রাখা 
হয়েছে এবং জুলকারনাইন বাদশাহ সূর্ধের পূর্ব দিকে উদিত হওয়ার স্থানে ও পশ্চিমে একটা জল 
কর্দমাক্ত জায়গায় সূর্য ডুবে যাওয়ার স্থান পর্যন্তও গিয়েছেন। এটা এই গোলাকার পৃথিবীতে কি করে 
সম্ভব? 


এই ধরনের আরো কিছু কিছু। 


এর পর কোরান হাদিছ চরচা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম। এখন মুক্ত মনায় কিছু বাংলা লিংক 
পাওয়াতে চরচা করতে সুবিধা হয়েছে। 


৯ 


ভবঘ্বরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১১ গ্রা ১১:৫৭ পূর্বাহ্ণ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


হ্যাঁ, আগে এই বিশাল কোরানের কিছু কিছু বঝার চেস্টা তো করেছিলাম বটেই কিন্ত কোরানের কিছু 
কিছু আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সংগে একেবারেই খাপ খাওয়াতে না পেরে ওটা বুঝার চেষ্টা করা এক 
রকম ছেড়েই দিয়েছিলাম। 


বিজ্ঞানময় কিতাব সম্পর্কে এহেন মন্তব্য করছেন, আপনার দোজখের ভয় হয় না? 

আর তাছাড়া এখন এই মুক্তমনাতে এসে যে কাফির নাস্তিকদের সাথে ওঠা বসা করছেন , জানেন এ 
শান্তি কি? অনন্তকাল দোজখে আগুনে পুড়ে মরা । ওহ হ্যা, একটা ইসলামি সাইটে দেখেছিলাম ওরা 
আপনাকে মুনাফিক আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ সবাইকে মাফ করলেও মুশরিক আর মুনাফেকদেরকে 
মাফ করবে না, এটা জানেন? 


16. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সযটভকএর জবাব: 
ডিসেম্বর ৫, ২০১১ গ্রা ১২:৫১ পূর্বাহ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


আনজেম ছৌধুরী সম্পর্কে কিছু জানিনা। 
আনজেম চৌধুরী একটা টিপিক্যাল উগ্রবাদী ইসলামী নেতা। তাঁকে জানতে হলে এখানে দেখুন। 


ধন্যবাদ। 

1৫৯: 

রি 
গোলাপএর জবাব: 


ডিসেম্বর ৫, ২০১১ ৪ ৯:৪৫ পূর্বাহ 
আনজেম চৌধুরী একটা টিপিক্যাল উগ্রবাদী ইসলামী নেতা। তাঁকে জানতে হলে এখানে দেখুন 


আনজেম চৌধুরীকে আমার পছন্দ এই কারনে যে সে কোন মিথ্যার আশ্রয় নানিয়ে “সত্যিকারের 
ইসলামের" কথা বলে। কোন ভনিতা করে না। 

৭47৬ 1109/51715 99৬7 0৭ 15/9৭107 
111100৬:////,/.১001100109.-0017/৬/81011?/5189120019%08588,1921012-1812150 


11000://575/5-50000109-00177//80011)-13911)09 ১ ০89841981016-1-918190. 
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ডিসেম্বর ৪, ২০১১ সময়: ১০:০০ অপরাহু লিঙ্ক 


বিজ্ঞানময় কিতাব সম্পর্কে এহেন মন্তব্য করছেন, আপনার দোজখের ভয় হয় না? 

আর তাছাড়া এখন এই মুক্তমনাতে এসে যে কাফির নাস্তিকদের সাথে ওঠা বসা করছেন , জানেন এ 
শান্তি কি? অনন্তকাল দোজখে আগুনে পুড়ে মরা। ওহ হ্যা , একটা ইসলামি সাইটে দেখেছিলাম ওরা 
আপনাকে মুনাফিক আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ সবাইকে মাফ করলেও মুশরিক আর মুনাফেকদেরকে 
মাফ করবে না, এটা জানেন 


? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আল্লাহ পাক কখনো মিথ্যা কে স্বীকার করে নিতে বলতে পারেন না। আর আমাকে মুনাফেক বলে 
অনন্তকাল দোজখে পাঠিয়ে দিলেই অমনি হয়ে গেল ? বরং মুনাফেক তো তারাই কারন তারা শুধু 
একের পর এক মিথ্যা প্রপান্ডা চালিয়েই ছাড়ছেনা বরং অবুঝ মানুষ দেরকে ভূল পথে চালিয়েও দিচ্ছে। 
এটাই মোনাফেক হওয়ার সব চেয়ে বড় লক্ষন। 


দেখবেন কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আমাদের সত্য পথে থাকার কারনে আমাদেরকেই বেহেশত 
প্রদান করেছেন। আর ওরা মিথ্যা পথে থাকার কারনে ওদের অন্নতকাল দোজখে দিয়ে দিয়েছেন। 
আল্লাহ পাককে কেহ কিনে নিতে পারেনা। তার কাছে সবাই সমান ভাবে বিবেচিত। সবাইকে তিনি 
ছাড়া অন্য কেহ আসিয়া সৃষ্টি করিয়া রেখে যায় নাই।শুধু নাস্তি কদেরই ধরি কেন, ওরা তো এটাও বলে 
যে, যে ব্যক্তি ইহুদি নাছারাদের সংগে উঠা বসা বা সু সম্পর্ক গড়ে তোলে তাকেও ওদের সংগে 
দোজখে যাইতে হইবে। আর এখন আমদের চোখের সামনে দেখতে হচ্ছে সেই ইহুদি নাছারাদের 
পরিশ্রম লব্ধ আবিষ্কৃত 790170109% ব্যবহার ছাড়া তাদের জীবন ও চলছেনা। এমনকি এগুলি ছাড়া 
ধর্মিয় কাজ ও হচ্ছেনা। মাইক, প্লেন ছাড়া নামাজ ও হজ হচ্ছেনা। কম্পিউটার,ইন্টারনেট ছাড়া জীবন 
ই অচল। এগুলী ইহুদী নাছাদের আবিষ্কৃত বস্তু গুলী ব্যবহারের হালালত্ব দান করার অর্থ হইল তারা 
মুখে এক রকম বলতেছেন আর কার্ষে তার বিপরীত। এইটাই বড় মুনাফেকী র লক্ষন। 

এই মুনামেকীর জন্য আল্লাহ পাক তাদেরকে কেয়ামতের দিন অন্নত কাল নরক শান্তি ভোগ 
করাইবেন। 

জাকির নায়েক সাহেবের মতন বর্তমানের সর্ব শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ ব্যক্তিত্রের প্রকাশ্য জন সম্মুখে একটি 
মিথ্যাবাজীর সুন্দর কৌশল দেখুন তাহলে।মোনাফকী কাকে বলে তাহলে ভালকরে বুঝ তে পারবেন। 


ভিডিও টি আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। 

আল্লাহ পাক কোরানে কোথাও বলেছেন “ তিনি কাফেরদের “কলবে” সীল মহর মেরে দিয়েছেন, 
এজন্য তাদের সঠিক বুঝ আসতেছেনা ” 

«“কলব” আরী শব্দটির অর্থ হল হৃদপিন্ড। চিকিৎসা বিজ্ঞন আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা জানতে 
পেরেছে যে এই হৃদপন্ডের একমাত্র কাজ ই হল শরীরের সর্বত্র সর্বক্ষন রক্ত সন্চালন প্রকৃয়ার মাধ্যমে 
জীবন কে সর্বদা সুস্থ ও জীবিত রাখা । এটা কখনই মন মানসিকতা, চন্তা ভাবনা,বা বিবেচনার কাজ 
করেনা। এই কাজগুলী করে একমাত্র মস্তিক্কে। তা হলে হৃদপিন্ডকে মহর মেরে দিলে কাফেরদের বুদ্ধি 
কেন লোপ পাইবে। বরং সে কাফেরটি হৃদপিন্ডের কৃয়াকলাপ বন্দ হয়ে হঠাৎ মারা যেতে পারে। তাতে 
কি লাভ হইল? 

ঠিক এই প্রশ্নটিই করেছিলেন একজন মহিলা জাকির নয়েক কে তার একটি ভিডিও অনুষ্ঠানে। 
চতুর বুজুর্গ নায়েক নায়েক সাহেব কি করিলেন ? মুহুর্তের মধ্যে আরবী ভাসার “কলব” শব্দটির 
আভিধানিক অর্থটি পর্যন্ত নিজের মন গড়া পদ্ধতিতে পাল্টাতে পল্টাতে “মস্তিস্ক” পর্যন্ত পৌছাইয়া 
ছাড়িয়া দিলেন। 

আর অসংখ্য শ্রোতারা ভক্তিতে গদগদ হইয়া প্রসংসা মুখর হইয়া উঠিলেন। 
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এগুলিই প্রকৃত মোনাফেকীর লক্ষন। দোজখে যাইতে হলে এদের ই যাইতে হইবে। কারন এরা অবুঝা 
মানুষদেরকে ভূল বাখ্যা দিতেছেন। 

আমি কখনই দোজখে যাইবনা। কারন আমি কোন অন্যায় করিতেছিনা। 

এরপর থেকে এই বুজুর্গ সাহেবের কোন ভিডিও ই আমার দেখতে ভক্তিতে লয়না। 


জ এজ এ 


ভবহবরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৫, ২০১১ জা ২:০৭ পূর্বাহ্ণ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


দেখবেন কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আমাদের সত্য পথে থাকার কারনে আমাদেরকেই বেহেশত 
প্রদান করেছেন। 


এটা কি ইসলামী বেহেস্ত নাকি অন্য কোন বেহেস্ত? 


চতুর বুজুর্গ নায়েক নায়েক সাহেব কি করিলেন ? মুহুর্তের মধ্যে আরবী ভাসার “কলব” শব্দটির 
আভিধানিক অর্থটি পর্যন্ত নিজের মন গড়া পদ্ধতিতে পাল্টাতে পল্টাতে “মস্তিস্ক” পর্যন্ত পৌছাইয়া 
ছাড়িয়া দিলেন। 


এই লোকটা তো পুরো কোরান নতুনভাবেই ব্যখ্যা করছে। কিন্তু সে বুঝতে পার ছে না যে এটা কোরানে 
আল্লাহ্‌র বক্তব্যকেই নাকচ করে। আল্লাহ বার বার বলেছে- আমি কোরানকে সুস্পষ্ট নিদর্শন রূপে 
অবতীর্ণ করেছি। জাকিরের ব্যখ্যা অনুযায়ী - বিগত ১৪০০ বছর ধরে কোরান কেউ বোঝোনি। 


৯ 
৫% 


৫:% 

রাইট স্যাইলুএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৫, ২০১১ গ্রা ২:৩৭ পূর্বাহ্ণ 
১৩ বুরে, 


জাকিরের ব্যখ্যা অনুযায়ী- বিগত ১৪০০ বছর ধরে কোরান কেউ বোঝেনি। 
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১৪০০ বছর ধরে কোরান খুব ভালোরকমভাবে বুঝার ফলে ইসলামের আসল মুখোস উন্মোচিত 
হয়েছে, তাই নিজেদের মাথা বাঁচাতে জাকির মিঞ্াদের এখন কোরানের নিজস্ব ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে 
বৈকি! তা না হলে লেজে গোবরে অবস্থা হবার যোগার হচ্ছে যে! 


ডিসেম্বর ৫, ২০১১ সময়: ৫:৪২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


প্রথমে বলা হয়েছিল মোহাম্মদের হিস্টিরিয়া রোগ আছে কি না। তাঁর সামগ্রিক জীবনের কর্মকান্ড 
পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- জীবনের সবসময়ই তার এ রোগটা ছিল তবে প্রথম দিকে এর প্রকোপ 
বেশী ছিল, পরে কিছু কমে যায়। পরবর্তীতে তিনি আয়াত নাজিলের জন্য আর হিস্টিরিয়ার অপেক্ষায় 
বসে থাকতেন না।” 


হুম। কিন্ত প্রশ্ন হোল হিস্টিরিয়া রুগী এত যুদ্ধ করলো কিভাবে % কানে আওয়াজ শোনা সিজফেনিক 
রোগের লক্ষণ জানি। মনে হয় না মোহাম্মাদ মানসিক রুগী ছিলেন। মানসিক রুূগিদের এত মনের 
জোর এবং কজির জোর থাকার কথা না।ইতিহাসে এমন কোন উদাহরন কি আছে যে এমন মানসিক 
রুগী এতটা মন আর কজির জোর দেখাতে পেরেছিলেন। ধর্ম গোঁজামিল মার্কা একটা জিনিস,সেটা 
ঠিক আছে,কিন্ত তা প্রমান করার জন্য আরো সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। 


জানুয়ারি ২, ২০১২ সময়: ৯:২১ পূর্বাহু লিঙ্ক 
যুক্তিনিষ্ঠ বিষয় খুব ভাল লাগছে 
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মোহাম্মদ ও ইসলাম, পর্ব-৭ 


তারিখ: ৪ পৌষ ১৪১৮ (ডিসেম্বর ১৮, ২০১১) 
লিখেছেন: ভবঘুরে 


[বিষয়বন্ত : মুহাম্মদ মিথ্যা ওহীর দাবিদার, অসামাজিক ও অনৈতিক ও অসভ্যতা, মুহাম্মদের লুচ্চামী 
ও নিষ্ঠুরতা] 


মোহাম্মদের কাজ কর্ম দেখলে পরিস্কার বোঝা যায়- তার কথা ও কাজে সামঞ্জস্য ছিল খুবই কম।তিনি 
উপদেশ দিতেন একরকম কিন্তু নিজে সেটা অনুসরণ করতেন না।এ বিষয়ে লোকজনে কানা ঘুষা শুরু 
করলে তিনি সাথে সাথেই আল্লাহর কাছ থেকে তাতক্ষনিকভাবে ওহি নামিয়ে নিতেন, অনেকটা 
ইন্টারনেট থেকে প্রয়োজনীয় সফটওয়ার ডাউনলোড করার মত।যার অর্থ হলো- স্বয়ং আল্লাহই বলছে 
মোহাম্মদকে সেসব কাজ করতে, তা সে কাজ যতই অসামাজিক ও অনৈতিক হোক না কেন। এই 
এক বিংশ শতাব্দীতেও কোন মুমিন বান্দাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তারা ঠিক এ উত্তরটি প্রদান করে 
থাকে।কতকপগুলি উল্লেখযোগ্য উদারহণ দেয়া যেতে পারে এ বিষয়ে। যেমন- 

আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাথভাবে পুরণ করতে পারবে না, তবে সেসব 
মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও ছুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর 
যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে, একটিই 
অথবা তোমাদের অধিকারভূক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্রে জড়িত না হওয়ার অধিকতর 
সম্ভাবনা। কোরান,০৪:০৩ 

উক্ত আয়াত দ্বারা মোহাম্মদ মুমিন বান্দাদেরকে ৪টা পর্যন্ত বিয়ে করার জন্য সীমা নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন। উক্ত আয়াত পড়লে মনে হতে পারে যে- আল্লাহ বোধ হয় এতিম মেয়েদের জন্য বড়ই 
দয়াময় ও তাদের জন্য বড়ই চিন্তাশীল। আর সে দয়ার নিদর্শণ হিসাবে আল্লাহ বলছে যে এতিম 
চারটা পর্ষন্ত।এভাবে এতিম মেয়েদেরকে বিয়ে করলে তাদের একটা গতি হবে ও তারা একটা আশ্রয় 
পাবে। বলাবাহুল্য, এ আয়াত দ্বারা এটাও খুব স্পষ্ট যে- এতিম মেয়েদের কোন ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই, 
তাদের নিজেদের কোন মতামত নেই। তারা অনেকটা গৃহপালিত পশুপাখীর মত , ইচ্ছা হলেই যে কেউ 
যে কোন এতিম মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে, আর বয়স সেখানে কোন বিষয় নয়।যেমন একজন ৭০ 
বছরের বুড়াও ৯ বছরের একটা শিশুকে বিয়ে করতে পারবে, কেউ এতে বাধা প্রদাণ করতে পারবে 
না।খোদ মোহাম্মদই ৫১ বছর বয়েসে ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করে তার একটা মহান নিদর্শণ সৃষ্টি 
করেছেন ইতোমধ্যেই। এখনও সৌদি আরবে ধণী আরবরা বৃদ্ধ বয়েসে হর হামেশা ৯/১০/১১ বছরের 
মেয়ে বিয়ে করছে ও তাদের সাথে সেক্স করছে বিবেকের কোন তাড়না ছাড়াই। কারন তাদের বিবেক 
সেই ১৪০০ বছর আগেই দ্বীনের নবী মোহাম্মদ স্তব্ধ করে দিয়ে গেছেন।বাহ্যত: মোহাম্মদের এতিম 
মেয়েদের প্রতি এ দয়া অনেক মুমিন বান্দাদের মনে তুমুল আড়োলন তোলে। আহা দ্বীনের নবী! 
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সীমাহীন দয়ার সাগর! কিন্ত আসলে বিষয়টি কি? কেন মেয়েগুলো এতিম হলো? মোহাম্মদের ডাকে 
উগ্র ও অজ্ঞ আরবরা বেহেস্তে গিয়ে হুর পরীর সাথে ফুর্তি করার উদগ্র কামনায় তারা বিভিন্ন গোত্র ও 
জাতির বিরুদ্ধে আগ বাড়িয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে অনেকটা অপঘাতে (শহীদ ? নির্মমভাবে নিহত 
হয়েছে। অর্থাৎ তাদের মৃত্যুর জন্য মোহাম্মদই দায়ী। মোহাম্মদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে তারা 
মারা গেছে। কি সেই আদর্শের উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য- তারা যদি যুদ্ধে মারা যায়- তাহলে সরাসরি বেহেস্তে 
গিয়ে ৭২ টা যৌনাবেদনময়ী হুরদের সাথে অফুরন্ত ফুর্তি করার সুযোগ পাবে।আর যারা বেঁচে থাকবে 
তারা ফুর্তি করবে তাদের রেখে যাওয়া কন্যা, স্ত্রী, বোন এদের সাথে বহু বিবাহের মাধ্যমে। আহা, 
ফুর্তির কি অবাধ ব্যবস্থা! মরলেও ফুর্তি, বাঁচলেও ফুর্তি। এর পরেও যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ না করে 
সে নিতান্তই মুর্খাফুর্তির এরকম অবাধ ব্যবস্থা অন্য কোন ধর্মে না থাকাতেই মনে হয় আমাদের মুমিন 
বান্দাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এত শক্ত ও দৃঢ়। কিন্তু এর পরেও মুমিন মুসলমানের জন্য সীমা হলো চারটি 
মাত্র। ইচ্ছে থাকলেও চারের বেশী বিয়ে করা যাবে না। কিন্তু খোদ মোহাম্মদের জন্য কি নিদান ? 


পারবেন, যে কেউ তাকে বিয়ে করতে চাইলেই সাথে সাথেই তিনি তাকে বিয়ে করতে পারবেন। আর 
খোদ আল্লাহই তাকে সে অনুমোদন দিচ্ছেন। 


হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। 
আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য 
বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্বি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার 
সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে , নবী তাকে বিবাহ 
করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার 
অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা 
আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। কোরান, 33:50 

এখানে কিন্তু মোহাম্মদ কয়জনকে বিয়ে করতে পারবে সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। মোহাম্মদ যে যত 
খুশী তত বিয়ে করতে পারবেন তা কিন্তু এর পরেই খুব পরিষ্কার ভাষায় বলা হচ্ছে- কোন মুমিন নারী 
যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ 
করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। - অর্থাৎ যে 
কোন নারী যদি মোহাম্মদকে বিয়ে করতে চায় মোহাম্মদের ইচ্ছা হলেই তাকে বিয়ে করতে পারবেন, 
এভাবে যতখুশী ইচ্ছা বিয়ে করতে পারবেন তিনি। এ বিশেষ সুবিধা শুধুমাত্র মোহাম্মদেরই জন্য অন্য 
কারো জন্য নয়কেন এ সুবিধা? সেটাও বলা হয়েছে কোন রকম রাখ ঢাক না করেই সেটা হলো 
মোহাম্মদের অসুবিধা দুর করার জন্য।কি ধরণের অসুবিধায় পড়লে একজন মানুষ যত ইচ্ছা খুশী বিয়ে 
করতে চাইতে পারে? একমাত্র বহুগামী কোন পুরুষ যদি যখন তখন যার তার সাথে যৌন সংগম 
করতে চায় বা যৌন সংগমে সব সময় বৈচিত্র উপভোগ করতে চায় কিন্তু সেটা সামাজিক বা অন্য 
কারনে সম্ভব হয় না- এ ধরণের আচরণ কেউ করলে লোকজন তাকে লম্পট বা বদমাইশ এসব বলে 
গালি দিতে পারে।সুতরাং বলাই বাহুল্য এটা একটা বিরাট অসুবিধা। মোহাম্মদও মনে হয় এ ধরণের 
একটা মহা সমস্যায় পড়ে গেছিলেন। দ্বীনের নবী মোহাম্মদ যখন তখন নিত্য নতুন নারীর সাহচর্য 
কামনা করতেন কিন্তু তার সামাজিক মর্যাদার কারনে তা সম্ভব ছিল না।সেটা করলে লোকে নানা রকম 
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সমালোচনা করতে পারে এমন কি তিনি নবী কিনা সেটা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে পারে। মোহাম্মদের এ 
অসুবিধা দেখে অসীম দয়ালু আল্লাহ আর স্থির থাকতে পারে নি সাথে সাথে উক্ত আয়াত নাজিল করে 
মোহাম্মদকে উদ্ধার করে, তার অসুবিধা দুর করে। সম্ভবত একারনেই আল্লাহকে এত অসীম দয়ালু 
বলা হয়। 

তবে শুধুমাত্র নারীঘটিত ব্যাক্তিগত সমস্যা দূর করার জন্য কেন আল্লাহ মোহাম্মদের প্রতি আয়াত 
নাজিল করল এটা নিয়ে কথা বললে মুমিন বান্দারা দারুন কিছু যুক্তি তুলে ধরে। বলে - তখন অনেক 
সাহাবী যুদ্ধে মারা যাচ্ছিল আর তাদের স্ত্রীরা বিধবা আর কন্যারা এতিম হচ্ছিল , এভাবে অনেক নারী 
অসহায় হয়ে পড়ছিল, এমতাবস্থায় মোহাম্মদ তাদের অনেককেই বিয়ে করে বরং মর্যাদাপূর্ণ জীবন 
উপহার দিচ্ছিলেন। এছাড়াও বিজিত গোষ্ঠীর পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করার ফলে তাদেরও বহু নারী 
বিধবা হচ্ছিল, মোহাম্মদ অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে তাদের কাউকে কাউকে বিয়ে করে তাদেরকে 
সম্মানিত করেন।তাহলে বোঝা গেল- মোহাম্মদ সত্যি খুব মহান কাজ করছিলেন। তার মানে তিনি যে 
মাত্র ১৩ টি বিয়ে করেছিলেন সেটাও অনেক কম হয়ে গেছিল। কারন তার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বেহেস্তের 
হারিয়েছিল বিজিত গোষ্ঠির বহু মানুষ, ফলে অনেক নারী হয়েছিল বিধবা, কন্যা হয়েছিল এতিম। সে 
তুলনায় মোহাম্মদের ১৩ টা বিয়ে নিতান্তই কম। ভাগ্য ভাল, মোহাম্মদ আরবের সবগুলো বিধবা নারী 
বা এতিম কন্যাদেরকে বিয়ে করেন নি। তবে, মোহাম্মদ তৎকালীন অন্যতম ধণী ব্যাক্তি তার বিশ্বস্থ 
সহচর আবু বকরের ৬ বছরের কন্যা আয়শাকে কি কারনে বিয়ে করলেন, আয়শা তো কোন অসহায় 
শিশু ছিল না, ছিল না কোন এতিম বা বিধবা। এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে খুবই কৌতুকপূর্ণ উত্তর দেয় 
মুমিন বান্দারা। কেউ কেউ বলে- আবু বকর নিজে চেয়েছিল নবীর সাথে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন 
করতে, আর তাই সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে এ বিয়ে দেয়। কেউ কেউ বলে- এটা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। 
যদি জিজ্ঞাসা করা হয়- ৫১ বছরের প্রৌঢ় মোহাম্মদ কেন ৬ বছরের শিশুকে বিয়ে করতে গেল কেন? 
তারা বলে- এ ধরণের শিশু বিয়ে সেই আরব দেশে প্রচলিত ছিল, তাই মোহাম্মদ কোন খারাপ কাজ 
করেনি।হুম এতোক্ষনে বোঝা গেল আসল রহস্য। বিপদে পড়লে বা অথবা যুক্তি খুজে না পেলে বিশ্বাসী 
মানুষ কতটা বিভ্রান্তিকর ও অযৌক্তিক কথা বলতে পারে এগুলো তার উত্তম উদাহরণ। অথচ হাদিস 
থেকে জানা যায়- আবু বকর মোটেই আয়শাকে মোহাম্মদের সাথে বিয়ে দিতে রাজী ছিল নাহাদিস 
থেকে আরও জানা যায়- আয়শার এক জিজ্ঞাসাবাদে মোহাম্মদ জানান তিনি তাকে স্বপ্নে দেখেছিলেন 
যে আয়শা তার স্ত্রী। আর সেই যুগে আরব দেশে শিশু বিয়ে প্রচলিত ছিল বলে ছুনিয়ার সকল যুগের 
সেরা তথাকথিত আদর্শ মানব মোহাম্মদ সেই একই কর্মকান্ড করবেন- এটা একমাত্র প্রচন্ড 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষরা ছাড়া আর কেউ মেনে নেবে না। এ সম্পর্কিত হাদিস দেখা যাক- 


উরসা থেকে বর্নিত- নবী আবু বকরকে তার মেয়ে আয়েশাকে বিয়ে করার ইচ্ছের কথা জানালেন। 
আবু বকর বললেন- আমি তোমার ভাই , এটা কিভাবে সম্ভব? নবী উত্তর দিলেন- আল্লার ধর্ম ও 
পারি। সহী বুখারী, ভলুম-৭, বই- ৬২, হাদিস ন₹১৮ 

উক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায়, আবু বকর মোটেই এ বিয়েতে রাজী ছিল না।এমন কি মোহাম্মদ যে 
এরকম একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়ে বসতে পারে সেটাও ছিল তার চিন্তার বাইরে।সেটা তার বক্তব্য থেকে 
পরিষ্কার বোঝা যায়, সে বলছে , এটা কিভাবে সম্ভব? বলা বাহুল্য, আবু বকর নিশ্চয়ই আরও যুক্তি 
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তর্কের অবতারণা করেছিল যাতে তার একমাত্র কন্যাকে মোহাম্মদের মত প্রৌঢ় একজন মানুষের সাথে 
বিয়ে দিতে না হয়।কোন পিতাই সেটা চায় না।কিন্ত সেসব কথা উক্ত হাদিসে আসে নি। 


আয়েশা হতে বর্নিত- আল্লাহর নবী বললেন, তোমাকে বিয়ে করার আগে আমি স্বপ্নে তোমাকে দুই বার 
দেখেছি।এক ফিরিস্তা সিক্কে মোড়ানো একটা বস্ত এনে আমাকে বলল- এটা খুলুন ও গ্রহন করুন, 
এটা আপনার জন্য। আমি মনে মনে বললাম- যদি এটা আল্লাহর ইচ্ছা হয় এটা অবশ্যই ঘটবে। তখন 
আমি সিক্কের আবরন উন্মোচন করলাম ও তোমাকে তার ভিতর দেখলাম। আমি আবার বললাম যদি 
এটা আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে এটা অবশ্যই ঘটবে।সহী বুখারী , ভলুম-০৯, বই- ৮৭, হাদিস-১৪০ 
উক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায়- কিভাবে মোহাম্মদ তার এ হেন শিশু বিয়েকে একটা বানান স্বপ্নের দ্বারা 
বৈধ দেখানোর চেষ্টা করছেন। এসব কর্মকান্ডে মোহাম্মদের স্ববিরোধীতা কোথায়? মোহাম্মদ বলছেন- 
ইসলামের আগে আরবের মানুষ অন্ধকার যুগে বাস করত আর কন্যা শিশু জীবন্ত হত্যা করত ও শিশু 
কন্যাদেরকে বিয়ে দিত। মোহাম্মদ ইসলামের নামে মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসার 
আব্বান জানাচ্ছে। অথচ সেই মোহাম্মদ নিজেই স্বয়ং শিশু বিয়ে করেছেন, এর মাধ্যমে তিনি কি আদর্শ 
সেই আরব দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরলেন ? তিনি কিভাবে মানুষকে অন্ধকার থেকে বের হয়ে 
আসার কথা বলছেন সেটা মোটেই পরিস্কার নয়। যাহোক, মোহাম্মদ বিয়ে করার সাথে সাথেই ৬ 
বছরের শিশুকে নিয়ে বিছানায় যান নি। অন্তত: এটুকু মহানুভবতা তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছে। কখন তিনি 
আয়শাকে বিছানায় নিয়ে যান ? যখন মোহাম্মদের বয়স ৫৪ আর আয়শার বয়স ৯। যা জানা যায় 
নিচের হাদিস থেকে- 


বিবাহিত জীবন শুরু হয়। হিসাম জানিয়েছিল- আমি জেনেছি আয়েশা মহানবীর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নয় 
বছর যাবত বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। সহী বুখারী , ভলুম-৭, বই -৬২, হাদিস নং ৬৫ 
আরও অনেক হাদিস আছে এ সম্পর্কে। ৫৪ বছরের এক প্রায় বৃদ্ধ যিনি নাকি আবার আল্লাহর নবী, 
দুনিয়ার সকল মানুষের মধ্যে সর্বশ্েষ্ট আদর্শ মানুষ তিনি ৯ বছরের এক শিশু কন্যাকে বিছানায় 
নিচ্ছেন তাকে স্ত্রী হিসাবে এবং অত:পর এ দৃশ্যকল্পটা একটু কল্পনা করা যাক।মানসিক ভাবে সুস্থ 
কোন ৫৪ বছরের প্রো কি পারবে এভাবে একটা নাবালিকা ৯ বছরের শিশুকে নিয়ে বিছানায় যেতে ? 
অথচ অবলীলায় এ কাজটাই করেছিলেন আমাদের তথাকথিত সর্বশ্রেষ্ট মানব নবী মোহাম্মদ।ছুনিয়ার 
তথাকথিত সর্ব শ্রেষ্ট মানব আল্লাহর নবী মোহাম্মদ ৫৪ বছর বয়েসে তার নাতনীর বয়সী ৯ বছরের 
নাবালিকা আয়শাকে নিয়ে বিছানায় যাচ্ছেন- এ দৃশ্যটা যদি কোন মানসিকভাবে সুস্থ মানুষ ভাবে তার 
কি প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা ? অথচ মুমিন বান্দার নির্বিকার, তাদের বোধ বুদ্ধি সব ভোতা হয়ে গেছে, 
এ দৃশ্যকল্পেও তাদের কোন প্রতিক্রিয়া হয় না- তারা ভাবে - এটা আল্লাহরই কুদরত, তারই 
ঈশারা।মাশআল্লাহ! একাজটি করতে কোন বাধাও দিতে পারেনি আয়শার বাপ আবু বকর। এ থেকে 
বোঝা যায় কতটা হিপনোটিক করে ফেলেছিলেন মোহাম্মদ আবু বকরকে। আবু বকরের বোধ বুদ্ধি সব 
লোপ পেয়ে গেছিল।যে কারনে সে তার নাবালিকা মেয়েটিকে প্রো মোহাম্মদের বিছানায় পাঠিয়ে দেয় 
নিশ্চিন্ত মনে। আজকের দিনে কোন মানসিকভাবে সুস্থ পিতা কি পারবে তার নাবালিকা কন্যাকে 
এভাবে একজন প্রৌটের সাথে বিয়ে দিয়ে তার বিছানায় পাঠাতে? যদি কেউ পারে , সে হয় 
মানসিকভাবে অসুস্থ না হয় পাষন্ড। ঠিক একারনেই আজও আরব দেশে বিশেষ করে সৌদি আরবে 
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হর হামেশা ৬০/৭০ বছর বয়েসের বৃদ্ধরা টাকার জোরে ৯/১০/১১/১২ বছর বয়েসের নাবালিকাদেরকে 
অকপটে স্বীকার করে- তাদের নবী যখন এ কাজটা করেছিলেন তখন তাদের এ কাজটা করতে তো 
কোন বাধা দেখা যায় না।কথাটা সত্য। কারন নবীর সুন্নাহ তথা তার আদর্শ , কাজ কর্ম, আচার আচরণ 
শতভাগ পালন করে যাওয়াই হলো একজন আদর্শ মুমিন মুসলমানের কাজ। আরব দেশের মানুষরা 
সেটাই নিষ্ঠার সাথে পালন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আল্লাহ তাদেরকে বেহেস্তে নসীব করুক। 


মোহাম্মদ যদি হুবহু এ কাজটা আরব দেশ ছাড়া অন্য কোথাও এমন কি আমাদের এই বাংলাদেশে 
এখন এই একবিংশ শতাব্দীতে করতেন তাহলে কি ঘটতো তার কপালে ? নির্ঘাত তাকে জেলে যেতে 
হতো নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে, তার বহু বছরের সাজা হয়ে যেত। এ ছাড়া সাজা পাওয়ার আগে 
পুলিশের গুতা খেয়ে তার বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়া হতোকেন এ তুলনাটা দেয়া হলো ?কারন তার 
আদর্শ সকল যুগের জন্যই কার্যকর ও অবশ্য পালনীয় কেয়ামতের আগ পর্যন্ততাহলে দেখা যাচ্ছে 
মোহাম্মদ এখন এসে তার এ বাল্য বিবাহের কর্মটি করলে তার বিশ্বাসী উম্মতের হাতেই কঠিন 
গণধোলাই খেতেন ও জেলের ঘানি টানতেনাতার অর্থ তার এ আদর্শ আজকের যুগে অচল। এ ক্ষেত্রে 
চালাক মুমিন বান্দারা বলে থাকে- নবী তো কাউকে শিশু বা নাবালিকা বিয়ে করতে বলে যান নি।তা 
ঠিক বলে যান নি, কিন্তু নিষেধও করে যান নি। বরং উল্টো তিনি নিজ জীবনে সেটা পালন করে 
দেখিয়ে গেছেন কি করতে হবে আর তিনি যা পালন করে গেছেন তা সকল মুমিন বান্দাদেরকে পালন 
করা একান্ত আবশ্যক সেই কেয়ামতের আগ পর্যন্ততবে কিছু কিছু বিষয়ে নবী যা করে গেছেন বা 
আল্লাহ তাকে যেসব সুযোগ সুবিধা দিয়ে গেছেন তা তার উল্মতদের জ ন্য প্রযোজ্য ছিল না আর সে 
বিষয়গুলো তিনি নিজেই চিত্রিত করে গেছেন। যেমন বিয়ের সংখ্যা নির্ধারণের বিষয়। যেখানে 
মোহাম্মদের জন্য যত খুশি বিয়ে করার লাইসেল আল্লাহ দিয়ে গেছে , সেখানে তার উম্মতরা মাত্র চারটি 
পর্যন্ত করতে পারবে। কিন্ত বিয়ের বয়স নির্ধারণের ব্যপারে আল্লাহ কোন নির্দেশনা দেয় নি। মনে হয় 
আল্লাহ এ বিষয়ে কোন বিধাণ দিতে ভূলে গেছিল। বিয়ের ক্ষেত্রে বয়স যে একটা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় আল্লাহ সেটা বেমালুম ভূলে গেছে।এ ক্ষেত্রে পুরুষ বা নারী যেই হোক , বয়স একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়, শারিরীক বা মানসিক পরিপকতার জন্য। একটা তরতাজা জোয়ান বা প্রো লোক একটা শিশু 
বা নাবালিকা বিয়ে করে তার উপর উপগত হলে উক্ত শিশু বা নাবালিকাটি যে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত 
হতে পারে বা শারিরীক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে - এ বিষয়ে আল্লাহ বা মোহাম্মদ কোন গুরুত্ব 
দিয়েছেন বলে দেখা যায় না। আর এ থেকেই নারীদের প্রতি আল্লাহ বা মোহাম্মদের দৃষ্টি ভঙ্গী দারুন 
ভাবে প্রকাশ পায়। নারীকে যদি একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা হতো , তাহলে কিন্তু এ 
ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী হতো না। আর তখন নারীর বিয়ের ক্ষেত্রে তার বয়সটাকে বিবেচনা করা হতো ও 
এ বিষয়ে একটা বিধান আল্লাহ তার কোরানে দিতাযেখানে অনেক ফালতু ও অনৈতিক বিষয়ে( যেমন - 
মোহাম্মদ কার সাথে সেক্স করবে, কাকে বিয়ে করবে, বন্দী নারীদের সাথে মুসলমানরা সেক্স করবে কি 
না এসব) আল্লাহ যখন তখন জিব্রাইল পাঠিয়ে মোহাম্মদের কাছে বানী পাঠাচ্ছে সেখানে গোটা মানব 
জাতির জন্য এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন আয়াত পাঠাবেন না, এটা কোন ভাবেই মেনে নেয়া 
যায় না। নারীদের প্রতি মোহাম্মদের এ দৃষ্টি ভঙ্গি প্রকাশ করে তিনি নারীদেরকে শুধুমাত্র ভোগ্য পন্য 
ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতেন না।কিন্ত পৃণ্যবতী মুমিনা নারীরা এসব জেনে কি সন্তষ্ট হবেন ? 
অনেক পৃণ্যবতী মুমিনা আছে যারা এসব কথা শুনতেও চায় না, শুনলেও বিশ্বাস করে না- এমনই 
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কঠিন তাদের ঈমান। কিন্তু যে বিষয়ের প্রতি তাদের এমন কঠিন কঠোর ঈমান সেই বিষয়টাকে একটু 
ভাল করে জেনে নেয়াটা কি জরুরী নয়? 


তবে যখন তখন মোহাম্মদ বিয়ে করা শুরু করার ফলে তার সাহাবী ও অমুসলিমদের মধ্যে এক টা 
গুজব ওঠে যে মোহাম্মদ একজন নারী লিক্সু কামুক ব্যক্তি। তখনই মোহাম্মদ চিন্তা করে বিষয়টা 
গুরুতর আর এ ধরণের গুজবকে বাড়তে দেয়া সমিচীণ হবে না। যেই ভাবা সেই কাজ। জিব্রাইল 
তৎক্ষনাৎ মোহাম্মদ সকাশে হাজির। 


এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় 
যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে , তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহু সর্ব বিষয়ের উপর 
সজাগ নজর রাখেন। কোরান, ৩৩: ৫২ 

আল্লাহ অত:পর মোহাম্মদকে আর কোন বিয়ে করতে নিষেধ করে দিল। মোহাম্মদ প্রমান করার চেষ্টা 
করলেন তিনি যা কিছু করেন সব ই আল্লাহর হুকুমে করেন। এ হুকুম মোতাবেক যেহেতু আল্লাহ এখন 
তাকে বিয়ে করতে নিষেধ করে দিল, তাই অত:পর তিনি আর কোন বিয়ে শাদি করবেন নাতা সে 
যতই রূপবতী নারীর দেখা তিনি পান না কেন। আহা, কি মহানুভবতার কথা! তবে আল্লাহর 
নিষেধবানী আসার আগেই তার ১৩ টা বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেছে। তার বয়সও প্রায় ষাট হয়ে 
গেছে।এসময়ে একসাথে ৯/১০ টি স্ত্রী তার হারেমে, তাদেরকেই সামাল দিতে তাকে হিম সিম খেতে 
হয়। এমতাবস্থায় বিধর্মীরা তাকে নারীলোলুপ বা কামুক বলে অপবাদ না দিলেও তার বিয়ের বাতিক 
বাদ দেয়া ছাড়া গতি ছিল নাসেকারনেই অবধারিত ভাবে আল্লাহর ওহী নাজিল।এক সাথে হেরেম 
তৈরী করে স্ত্রীদেরকে পুষে রাখলে তাতে নানা রকম গন্ডগোল সৃষ্টি হয় , সবাইয়ের মন যুগিয়ে চলতে 
হয়। কিন্ত দাসীদের সাথে অবাধ মেলামেশায় এ ধরণের সমস্যা এড়ানো যায়।সেকারনে দেখা যাচ্ছে 
উক্ত আয়াতে বলা হচ্ছে- তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য 
আপনাকে মুগ্ধ করে, তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন- অর্থাৎ বিয়ে করতে না পারলেও দাসীদের সাথে 
মেলামেশা তথা তাদেরকে বিছানায় নিয়ে যাওয়াতে কোন বাধা নেই। আহা , আল্লাহর কি অপরিসীম 
দয়া আমাদের দ্বীনের নবীর ওপর। নবীর নারী প্রীতির ব্যপারটার প্রতি তার তীক্ষ দৃষ্টি ছিল, সে নবীর 
বৈচিত্রময় যৌন চাহিদার ব্যপারে উদার ছিল। আর তাই সাথে সাথে নিদানও দিয়ে দিল- তবে দাসীর 
ব্যাপার ভিন্ন- অর্থাৎ আল্লাহ বলল, হে মোহাম্মদ, তোমাকে আর বিয়ে করতে নিষেধ করছি কারন 
লোকজন তোমার বিয়ের বাতিক নিয়ে কানা ঘুষা করছে, তুমি দু:খ করো না, আমি তোমার বৈচিত্রময় 
যৌন রূচির কথা জানি, তাই দাসীদের সাথে যত খুশী ফুর্তি করার অনুমতি তোমাকে দেয়া হলো। আহা 
আল্লাহ কতই করুনাময়! শুধু তাই নয় আল্লাহর সীমাহীন করুণার আরও নিদর্শন দেখা যায় নীচের 
আয়াতে- 

আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। আপনি 
যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন দোষ নেই। এতে অধিক সম্ভাবনা 
আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে; তারা দুঃখ পাবে না এবং আপনি যা দেন, তাতে তারা সকলেই 
সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। কোরান, ৩৩: 
৫১ 
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উক্ত আয়াতে যাকে বলতে কাকে বুঝানো হচ্ছে ? উক্ত যাকে বলতে বুঝাচ্ছে দাসীদেরকে। একবার 
মোহাম্মদ তার স্ত্রী হাফসার ঘরে তার অনুপস্থিতিতে মারিয়া নামের এক দাসীর সাথে মিলিত 
হয়েছিলেন। তাদের মধুর মিলন শেষ না হতেই হাফসা ঘরে ফিরে আসে , সে আল্লাহর নবী শ্রেষ্ট মানব 
তার মহান স্বামী প্রবরকে দেখতে পায় মারিয়ার সাথে তার সাধের বিছানায়। এসেই তার স্বামী শ্রেষ্ট 
মানব মোহাম্মদকে দাসীর সাথে এক বিছানায় দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে।কিন্ত যা আল্লাহর দৃষ্টিতে 
একটা ধৃষ্টতা হিসেবে মনে হয়। আর সাথে সাথেই উক্ত আয়াত নাজিল হ য়ে যায়। আল্লাহ সাফ সাফ 
জানিয়ে দেয় যে তার নবী কোন নারীর সাথে কখন কোথায় বিছানায় যাবে না যাবে এটা নিয়ে এমন 
কি তাঁর কোন স্ত্রীও প্রশ্ন তুলতে পারবে না। তিনি যখন যার সাথে মন চায় বিছানায় চলে যাবেন তা সে 
যার বিছানাই হোক না কেন। বরং এ ধরণের পরিস্থিতিতে নবীর স্ত্রীদের উচিত তাদের বিছানা নবীর 
জন্য ছেড়ে দেয়া। কারন দ্বীনের নবী, ছুনিয়ার শ্রেষ্ট মানব তাকে তো আর আল্লাহ কষ্ট দিতে পারে না। 
তার বৈচিত্রময় যৌন জীবনের মজা থেকে তাকে নিবৃত্তও করতে পারে না। এমনই করুনা ঝরে পড়ে 
নবীর প্রতি আল্লাহর। এখানে মোহাম্মদের স্ববিরোধীতাটা কোথায়? সেটা হলো ০৪:০৩ আয়াত 
মোতাবেক আল্লাহ বলছে- যদি সমভাব বজায় রাখতে না পার তাহলে একটি মাত্র বিয়ে করতে। বলা 
বাহুল্য, ইসলাম যে মাত্র একটা বিয়ে করতে উৎসাহিত করে এটা বোঝাতে মুসলিম পন্ডিতরা 
ব্যপকভাবে উক্ত আয়াতটি ব্যবহার করে থাকে। খোদ জাকির নায়েককেও দেখা গেছে খুব গর্বিত 
ভঙ্গিতে সেটা ব্যখ্যা করতে। কিন্তু খোদ আল্লাহর নবীর জন্য সেটা পালন করার কোন দায় নেই। তার 
জন্য সব রকম বিধি নিষেধ রদ। এমন ভাবেই সেটা রদ করা হয়েছে যে মোহাম্মদ যা খুশী তাই 
করবেন কিন্তু বলার কিছু নেই।যখন তখন বিয়ে করবে ,দাসী বাদির সাথে সেক্স করবে তার স্ত্রীদের 
ঘরেই - অথচ কিছুই বলা যাবে না, বললেই আল্লাহর তরফ থেকে ওহী চলে আসবে, সাথে সাথে 
হুশিয়ার করে দেয়া হবে মোহাম্মদের ইচ্ছার বাইরে কেউ কিছু করলেই তাকে যেতে হবে আগুনের 
দোজখে। কি আজব কারবার! এ বিষয়ে ইসলামী পন্ডিতদের সাথে আলোচনা করলে তারা খুবই অদ্ভুত 
কিছু যুক্তি তুলে ধরে। সেটা হলো- একটা দেশের একজন প্রেসিডেন্ট থাকে যে দেশের সর্বেসর্বা। 
প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে রাষ্ত্রীয় বিধি বিধানের অনেক শিথিলতা থাকে। তা না হলে তার পক্ষে দেশ চালানো 
সম্ভব নয়। যুক্তি হিসাবে খারাপ না এটা আসলে। আমি আসলেই জানি না, প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে 
সত্যিকার কোন আইনি শিথিলতা থাকে কি না। যতটা জানি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টকেও দেশের 
প্রচলিত বিধিবিধান সব মেনে চলতে হয়, তিনিও আইনের উর্ধ্বে নন। সে কারনেই দেখা যায়, বিভিন্ন 
গণতান্ত্রিক দেশে প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে অনেক সময় তাদের নানা অপকর্মের জন্য জেল জরিমানা করা 
হয়, সবচাইতে বড় উদাহরণ হলো- বাংলাদেশের এরশাদ। স্বৈরতান্ত্রিক কোন দেশের প্রেসিডেন্টকে এ 
ধরণের কোন আইন কানুনের ধার ধারতে হয় না। যেমন ইরাকের সাদ্দাম , লিবিয়ার গাদ্দাফি বা সৌদি 
আরবের বাদশাকে কোন আইন কানুনের ধার ধারতে হয় নি বা হয় না, তারা যা বলে সেটাই আইন। 
সুতরাং মোহাম্মদের কেইসটা বাস্তব সম্মত হবে যদি কোন দেশে গণতান্ত্রিক ধারা না থাকে , যেখানে 
প্রেসিডেন্টকে কোন জবাব দিহি করতে হয় না।আদিম কালের একজন গোষ্ঠি প্রধানের জন্যেও ব্যপারটা 
বেশ মানানসই। এর অর্থ মোহাম্মদ ছিলেন একজন স্বৈরতন্ত্রী বা একনায়ক এবং তার আদর্শ হলো 
শ্বৈরতন্ত্র বা একনায়কত্ব। এ যদি হয় প্রকৃত বিষয় তাহলে আধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক ছুনিয়ায় 
একনায়ক মোহাম্মদের আদর্শ কিভাবে চলতে পারে ? একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা শ্রেষ্ট ব্যবস্থা হয় 
কিভাবে? একই সাথে যখন তখন দ্বীনের নবী যে কোন দাসীর সাথে বিছানায় চলে যাচ্ছেন তার 
স্ত্রীদের সামনেই, এটা কিভাবে তার স্ত্রীদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হলো সেটাও বোঝা 
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ছু:সাধ্য। যুক্তির খাতিরে ধরা যাক, মোহাম্মদ তার দাসি মারিয়াকে নিয়ে তার স্ত্রী হাফসার বিছানায় যান 
নি। তাহলেও উক্ত আয়াত কিন্তু বলছে- মোহাম্মদ যখন যাকে খুশি নিয়ে বিছানায় যাবে আর তাকে 
কিছু বলা যাবে না।বিষয়টা কি একজন নবীর পক্ষে মানান সই ? আর সে নবীকে যদি বলা হয় 
ছুনিয়ার সকল যুগের সেরা চরিত্রবান ও আদর্শ মানব- তাহলে এটা কি একটা মহা কৌতুক নয়? 
ইসলামে ব্যাভিচার ও ধর্ষন সম্পর্কিত দারুন অদ্ভুত নিয়ম দেখা যায়। ইসলামে ব্যাভিচার ও ধর্ষন এর 
সংজ্ঞা আমাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সংজ্ঞার মত নয়। কোরানে দেখা যাচ্ছে ব্যভিচারে শাস্তি হচ্ছে 
দোররা মারা, যেমন- 


ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ" করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান 
কার্যকর কারণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও 
পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। কোরান, 
২৪১০২ 

যেই ব্যভিচারী তাকে একশ বেত্রাঘাত বা দোররা মারতে হবে। দোররা মারার পর যদি অপরাধী ব্যাক্তি 
মারা যায়, তাতে কোন সমস্যা নেই। অবশ্য মোহাম্মদের কাছে এ ধরণের ব্যভিচারের শান্তি হিসাবে 
পাথর মেরে হত্যা করার ওহি এসেছিল আল্লাহর কাছ থেকে যাকে রজম বলা হয়, আর তা পরবর্তীতে 
কোরানে সংকলণ করা হয়নি যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যভিচার বলতে বোঝায় যদি 
ছুটি নর নারী বিবাহ বহির্ভূত যৌন সঙ্গম করে। ধর্ষণ হচ্ছে- যদি কোন পুরুষ জোরপূর্বক কোন নারীর 
সাথে যৌন সঙ্গম করেকিন্তু দেখা যাচ্ছে - খোদ আল্লাহর নবী নিজেই বিয়ে বহির্ভত যৌন সঙ্গম 
করতেন, এ ছাড়া জোর করে নারীর সাথে যৌনত্রীড়া করতেন। পূর্বে যেমন বলা হয়েছে - মোহাম্মদ 
মারিয়া নাম্নী দাসীর সাথে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সঙ্গম করতে গিয়ে তার স্ত্রী হাফসার কাছে ধরা পড়েন 
ও পরবর্তীতে যখন খুশী যে কোন দাসীর সাথে যৌন সঙ্গ ম করার আয়াত আমদানী করেন।তিনি 
খায়বার আক্রমন করে সেখানকার সকল ইহুদি পুরুষদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করেন , অত:পর তাদের 
নারীগুলোকে গণিমতের মাল হিসাবে তার সাথীদের মাঝে বিলিয়ে দেন, তার ভাগে পড়ে ইহুদি গোষ্ঠি 
নেতার স্ত্রী সাফিয়া। যেদিন মোহাম্মদের দল সাফিয়ার পিতা, স্বামী, ভাই এদেরকে নির্মমভাবে হত্যা 
করে, ঠিক সেদিনই মোহাম্মদ সাফিয়াকে নিয়ে নিজের তাবুতে রাত কাটান। কিভাবে মোহাম্মদ 
আল্লাহর বানীর মাধ্যমে বিয়ে বহির্ভত যৌন সংসর্গকে অনুমোদন দিচ্ছেন তার কিছু নমুনা দেখা যাক - 


যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না 
রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। কোরান, ২৩:৫-৬ 

এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় 
যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে , তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর 
সজাগ নজর রাখেন। কোরান, ৩৩:৫২ 


নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত 
যাদের মালিক হয়ে যায়-এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব 
নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য-ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা 
পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ। কোরান, ০৪:২৪ 
উক্ত ০৪:২৪ আয়াত কেন নাজিল হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু হাদিস দেখা যাক - 


আবু সাদ খুদরি বর্ণিত- আল্লাহর নবী হুনায়নের যুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠালেন। তারা সেখানে যুদ্ধ করল 
ও জয়ী হলো, আর বহু সংখ্যক নারী তাদের হাতে বন্দিনী হলো। আল্লার নবীর কিছু লোক তাদের স্বামী 
'যারা ছিল পৌতুলিক ,বর্তমান থাকাতে তাদের সাথে যৌন সংসর্গ করতে দ্বিধা করছিল। আর সাথে 
সাথেই কোরানের ৪:২৪ নং আয়াত নাজিল হলো- বন্দীনি নারীরা ছাড়া বাকী সব বিবাহিতা নারী 
তোমাদের জন্য হারাম করা হলো। সুনান আবু দাউদ , হাদিস-২১৫০ 

এবং বহু সংখ্যক নারী বন্দী হলো। নবীর সৈন্যরা উক্ত নারীদের সাথে যৌন সংসর্গ করতে অনীহা বোধ 
করছিল কারন তাদের স্বামীরা ছিল পৌত্তলিক। আর সাথে সাথেই উক্ত ০৪:২৪ আয়াত নাজিল হয়ে 
গেল। সহী মুসলিম, ০৮: ৩৪৩২ 

উপরোক্ত আয়াতগুলো পরিষ্কার ভাবে বলছে যে দাসীদের সাথে যৌন সংসর্গ আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত। 
উক্ত হাদিস ছুটো থেকে আরও একটা বিষয় বেশ পরিষ্কার। সেই আরবের লোকগুলো তখনও অতটা 
অসভ্য ছিল না যে তারা বন্দিনী নারীদেরকে তাদের স্বামী বর্তমান থাকতেই তাদের ওপর যৌন 
নির্যাতন করবে, কিন্ত মোহাম্মদ ও তার আল্লাহ এ ক্ষেত্রে নির্দয় ও নির্মম, তারা কোন মায়া দয়া বা 
সৌজন্যতা দেখাতে নারাজ। দুজন হাদিস বর্ণনাকারীর বর্ণনার মধ্যেও বেশ চাতুরি লক্ষ্যনীয়। আবু 
দাউদ সরাসরি বলছে-আল্লার নবীর কিছু লোক তাদের স্বামী ,যারা ছিল পৌত্তলিক ,বর্তমান থাকাতে 
তাদের সাথে যৌন সংসর্প করতে দ্বিধা করছিল। অর্থাৎ এখানে মূল বিষয়টা ছিল বন্দিনী নারীদের স্বামী 
তখনও বেঁচে ছিল, এমতাবস্থায় লোকজন তাদের সাথে যৌন ক্রিয়া করতে দ্বিধা করছিল যা সেই 
আরবগুলোকে বেশ মানবিক বোধ সম্পন্ন মনে হচ্ছে। পক্ষান্তরে, মুসলিম বর্ণনা করছে এভাবে -নবীর 
সৈন্যরা উক্ত নারীদের সাথে যৌন সংসর্প করতে অনীহা বোধ করছিল কারন তাদের স্বামীরা ছিল 
পৌত্তলিক। বোঝাই যাচ্ছে নিবেদিত প্রাণ মুসলিম মিয়া তার নবীকে কোন রকম খারাপ রূপে দেখাতে 
নারাজ আর তাই সে বলছে- তাদের স্বামীরা ছিল পৌত্তলিক আর বলা বাহুল্য এর কোন অর্থই হয় না। 
যুদ্ধের সময় নারী বন্দী হলে তাদের স্বামী পৌত্তলিক নাকি অপৌত্তলিক এটা অর্থহীন কথা। তারা 
পৌত্তলিক ছিল এ অজ্জুহাতেই তো মোহাম্মদ তাদেরকে আক্রমন করেছিল। আসল বিষয়টা দাউদের 
বর্ণনায় আছে তা হলো- এসব বন্দিনী নারীদের স্বামী বর্তমান থাকাতে মোহাম্মদের সাগরেদরা তাদের 
সাথে যৌন ক্রিড়া করতে দ্বিধা করছিল।অর্থাৎ এখানে মোহাম্মদের সাগরেদদের দ্বিধার মূল কারন ছিল 
উক্ত বন্দিনী নারীদের স্বামীদের কেউ কেউ তখনও জীবিত ছিল। যেমন উক্ত ৪:২৪ আয়াতে বলা হচ্ছে 
তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়।এক্ষেত্রে মুসলমানরা যে সব নারীদেরকে যুদ্ধ জয়ের 
মাধ্যমে অধিকার করবে তাদের স্বামী জীবিত থাকলেও তারা মুসলমানদের গণিমতের মাল হিসাবে 
গণ্য হবে ও দাসীতে পরিণত হবে এবং বলাবাহুল্য তাদেরকে ভোগ তথা ধর্ষণ করা যাবে, এমনকি 
তাদের বন্দী স্বামীর সামনেই। এটাই হলো আল্লাহর বিধাণাদেখা যাচ্ছে মোহাম্মদের আল্লাহর কোন 
নীতিবোধ নেই, নেই কোন মানবতা। যে সব নারী বন্দিনী হতো, বলা বাহুল্য, মোহাম্মদ ও তার 
সাগরেদরা যখন তাদের সাথে যৌন সংসর্গ করতে উদ্যত হতো, তারা নিশ্চয়ই খুব আনন্দের সাথে তা 
করত না।কারন তাদের স্বামী, পিতা বা ভাইদেরকে এসব মুসলমানরা নির্মমভাবে হত্যা করেই 
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তাদেরকে বন্দী করেছে। এমতাবস্থায়, তাদের সাথে যখন বিজয়ী মুসলমানরা যৌন সংসর্গ করতে যেত 
ই তারা তাদের স্বজন হারানোর বেদনায় কঠিনভাবে মহ্যমান থাকত। আর সে অবস্থাতেই 
মোহাম্মদ ও তার দল বল তাদের সাথে জোর করে যৌন সংসর্গ করত যাকে আধুনিক পরিভাষায় বলা 
হয়- নির্মমভাবে ধর্ষণ করত। মোহাম্মদ ঠিক এ কাজটিই যদি বর্তমানে করতেন তাহলে তাকে ধর্ষণের 
অভিযোগে কঠোর শান্তি দেয়া হতো। এমনকি তার দেশ সৌদি আরবে এহেন কর্মকান্ডের জন্য তাকে 
প্রকাশ্য দিবালোকে শিরোচ্ছেদ করা হতো। এসব নিয়ে ইসলামী পন্ডিতদের সাথে আলাপ করে দেখা 
গেছে তারা খুব উদ্ভট কিসিমের ব্যখ্যা দেয়। যে মন তারা বলে- বর্তমানেও মার্কিন সেনাবাহিনী ইরাক 
বা আফগানিস্তানে দখলদারিতের পর এরকম ভাবে নারী ধর্ষণ করেছে।তারা আরও বলে যে বিজয়ী 
বাহিনী সব সময়ই বিজিত অঞ্চলের নারীদেরকে ধর্ষণ করে থাকে ।তার মানে তারা বলতে চায় যে- 
সবাই যদি তা করে থাকে তাহলে মোহাম্মদ কি অন্যায়টা করল? অর্থাৎ এ ধরণের নির্মম ধর্ষণ কোন 
অন্যায় নয়। খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্ত আসলে কি তাই গমার্কিনীরা হয়ত ইরাক বা আফগানিস্তানে 
নারী ধর্ষণ করেছে, কিন্তু আমেরিকা এ ধর্ষণকে আইনসঙ্গত না বলে তাকে অপরাধ হিসেবেই দেখে বা 
যে কোন যুদ্ধে বিজয়ী বাহিনী কর্তৃক নারী ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবেই সবদেশে গণ্য করা হয় বর্তমান 
বিশ্বে। এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমান জোগাড় অতিব জটিল বিষয় বলে সহজে অপরাধীকে 
সনাক্ত করে তার সাজা দেয়া একটু কঠিন বটে কিন্তু যদি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমান করা যায় 
আমেরিকা সহ সকল সভ্য দেশই অপরাধীকে সাজা দেয়। কোন সভ্য দেশই এ ধরণের ঘটনাকে 
আইন সঙ্গত বলে রায় দেয় না। একমাত্র ব্যতিক্রম ইসলাম। ইসলামের মোহাম্মদ ও তার আল্লাহ 
এহেন জঘন্য ও বর্বর ধর্ষণকে শুধু আইন সঙ্গতই বলে না, পরন্ত এটা চিরকালীন আদর্শ আইন বলে 
রায় দেয়৷ আর এখানেই সভ্য সমাজের আইনের সাথে মোহাম্মদের তথাকথিত আল্লাহ্‌র আইনের 
তফাত। মোহাম্মদ নিজে স্বয়ং এটা নিষ্ঠার সাথে পালনও করে গেছেন আর সেটা সুন্না হিসাবে তার 
অনুসারীদেরকেও পালন করতে বলে গেছেন, যেমন দেখা যায় সাফিয়ার সাথে রাত্রি যাপনের ক্ষেত্রে 
সাফিয়ার উদাহরণ তুলে ধরলে অনেক মুসলিম পন্ডিত ব্যখ্যা করে যে- যখন সে তার স্বামী, পিতা, 
ভাই এদেরকে হারাল তখন সে অসহায় হয়ে গেল এবং তার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিল। 
এমতাবস্থায় মোহাম্মদ তাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে বরং সম্মানিত করল। দারুন ব্যখ্যা বলা 
বাহুল্য।কিন্ত বিষয় হলো- মোহাম্মদ ও তার দল বল হঠাৎ করে একদিন খায়বার আক্রমন করে 
সেখানকার সব পুরুষদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করল , অত:পর তাদের সকল নারীদেরকে তারা 
গণিমতের মাল হিসেবে ভাগাভাগি করে নিল, মোহাম্মদের ভাগে পড়ল সাফিয়া ও অত:পর নামকা 
ওয়াস্তে বিয়ে করে যৌন দাসি হিসাবে ব্যবহার করতে লাগল, এটা কিভাবে সেসব নারীদেরকে 
সম্মানিত করল? হাদিসে শুধুমাত্র মোহাম্মদের বিয়ে করার কথা বলা আছে অন্যদের ব্যপারে কিছু 
নেই।কিন্তু মোহাম্মদ যে বিয়েই করেছিলেন সাফিয়াকে তার নিশ্চয়তা কি, যখন ইতোপূর্বেই আল্লাহ 
দিয়ে দিয়েছে? হাদিস তো নিবেদিত প্রান মুসলমানদেরই লেখা , তারা বুঝতে পেরেছিল সাফিয়াকে যদি 
মোহাম্মদের সাথে বিয়ে দেখান না হয় সেটা একজন নবীর পক্ষে খুব দৃষ্টি কটু দেখায় , সুতরাং তারা 
মোহাম্মদের চরিত্র কলংকিত হোক এমন কিছু সঙ্ঞানে লিখে যাওয়া তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। বরং 
তারা ভেবেছিল সব আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করার পর অসহায় সাফিয়াকে নবীর স্ত্রী হিসাবে দেখানোতে 
মোহাম্মদের মহত্ব বহুগুনে ফুটে উঠবে। অন্যদিকে মারিয়াকে শুধুমাত্র দাসী হিসাবে দেখার কারন 
হলো- কথিত আছে কোন এক মিশরীয় শাসক মোহাম্মদকে উক্ত দাসীকে উপহার পাঠায়। ইসলাম 
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যেহেতু দাসীদের সাথে বিয়ে বহির্ভূত যৌন ক্রিড়া অনুমোদন করে , মারিয়া ছিল উপহার প্রাপ্ত দাসী 
তাই তাকে বিয়ে করার দরকার মনে করেন নি মোহাম্মদ, তাকে মোহাম্মদের স্ত্রী হিসাবে দেখানোরও 
তাই কোন তাগিদ ছিল না হাদিস লেখকদের। সাফিয়াকে তার স্বামীর হত্যার পর দিনই বিয়ে করে 
মোহাম্মদ নিজেই ইসলামের পরিপন্থি কাজ করেছিলেন। ইসলামের বিধাণ হলো- যদি কোন নারী 
বিধবা বা তালাক প্রাপ্তা হয়, তাহলে তাকে পূনরায় বিয়ে করতে হলে কম পক্ষে ও মাস ১০ দিন 
অপেক্ষা করতে হবে যাকে ইদ্দত কালীন সময় বলা হয়। কিন্তু মোহাম্মদ সাফিয়ার ক্ষেত্রে সে বিধান 
অনুসরণ করেন নি। এভাবেই মোহাম্মদ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেই নিজের নিয়ম ভেঙ্গেছেন আর 
বর্তমানে তার উম্মতরা বলে- নবীর জন্য আল্লাহর আলাদা বিধাণ। কিন্তু বিষয়টা হওয়া উচিত ছিল 
ভিন্ন। তা হলো- সাধারণ মানুষরা যে সমস্ত অনৈতিক কাজ কারবার করত , নবীর উচিত ছিল 
সেগুলোকে না করে মানুষের সামনে আদর্শ তুলে ধরা।প্রবাদ বাক্য বলে - আপনি আচরি ধর্ম পরেরে 
শিখায়। কিন্তু মোহাম্মদের ক্ষেত্রে এসবের কোন বালাই ছিল না। মোহাম্মদের ক্ষেত্রে নিজে কোন আদর্শ 
তুলে না ধরে যা ইচ্ছা তাই করতেন, পরে সেটাকে আল্লাহর নির্দেশ বা ইচ্ছা বলে চালিয়ে নিজের দায় 
এড়াতেন, এর পর তার অনুসারীদেরকে ভিন্ন উপদেশ দিতেনমোহাম্মদের গোটা জীবন ও কার্য অবলী 
পর্যালোচনা করলে এরকমই স্ববিরোধী কর্মকান্ডের বিপুল সমাহার দেখা যাবে। 

দাসিদের সাথে বিয়ে বহির্ভূত যৌন সংসর্গ বিষয়ে ইসলামী পন্তিতরা দারুন সব ব্যখ্যা প্রদান করে। 
যেমন- জাকির নায়েক বলে- দাসীদের সাথে যৌন সংসর্গ ইসলামের প্রথম আমলে দরকার ছিল। 
কারন তখন মুসলমানরা প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো , এর ফলে বহু মানুষ নিহত হতো, সেসব 
নিহতের স্ত্রী কন্যাদেরকে মুসলমানরা দয়াপরবশ হয়ে আশ্রয় দিত। সুতরাং এটা ছিল এক মহৎ কাজ। 
কিন্তু জাকির নায়েক ভূলে গেছিল যে এসব স্ত্রী কন্যাদেরকে মুসলমানরা যৌনদাসি হিসেবে ব্যবহার 
করতা তাছাড়া কি কারনে মুসলমানরা অন্য জনপদ আত্রমন করত ? প্রথমত: যদি তারা মোহাম্মদের 
ইসলামের দাওয়াত কবুল না করত, দ্বিতীয়ত: আরবের মুসলমানরা ছিল দরিদ্র , তাই ধণ সম্পদের 
লোভে তারা অন্যদের জনপদ আক্রমন করত। এ দুটো কারনই ছিল ইসলাম পরিপন্থি। কারন 
মোহাম্মদ প্রথম দিকে প্রচার করেছিলেন- দ্বীন নিয়ে বাড়া বাড়ি নাই, যার ধর্ম তার কাছে।সুতরাং 
কাউকে ইসলামে দাওয়াত দিলে সেটা গ্রহণ না করলে তাকে আক্রমন করে হত্যা করতে হবে এটা 
ছিল মোহাম্মদের প্রাথমিক ইসলামি দর্শনের পরিপন্থি।যারা ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলে প্রচার করে 
বেড়ায় তাদেরকে এটা বোঝা উচিত।এর পর আসে ধণ সম্পদের লোভে আক্রমন। ইসলামি বিধাণ 
অনুযায়ী- ইহকাল খুবই ক্ষনস্থায়ী, আসল জগত হলো পরকাল। ধণ- সম্পদ মানুষকে ইহকালে ব্যস্ত 
রাখে, যা পরকালের জন্য ক্ষতির কারন হয়।একারনে কোরান হাদিসে দারিদ্রকে বরণ করে নিতে বলা 
হয়েছে। ঠিক একারনেই মোহাম্মদের কথিত দীণ হীন জীবনকে খুব ফলাও করে প্রচার করা হয়।এখন 
সেই মোহাম্মদই আবার অন্যের সম্পদ লুষ্ঠন করার জন্য তার বাহিনী পাঠাচ্ছেন। যেমন তিনি মদিণার 
পাশ দিয়ে চলে যাওয়া মক্কাবাসীদের বানিজ্য দলের ওপর আক্রমনের জন্য দল পাঠাতেন, কখনো 
নিজেও তাতে অংশ নিতেন, উদ্দেশ্য তাদের সম্পদ লুষ্ঠন করা।এটা ছিল তার ইসলামী দর্শনের 
পরিপন্থি কাজ। তাই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক মোহাম্মদের আল্লাহ কোন ধরণের সৃষ্টি কর্তা যে তার 
নবীকে বলে - ডাকাতি করে অন্যের ধণ সম্পদ লুঠ করতে বা অন্য জনপদ আক্রমন করে তাদের ধণ 
সম্পদ লুঠ করা ও তাদের নারীদেরকে যৌন দাসি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য বন্দী করতে ? বিষয়টার 
সাথে ধর্ম না জড়ালে এর একটা সুন্দর ব্যখ্যা দেয়া যেতে পারে। সেই তখনকার দিনে ছুনিয়াতে জোর 
যার মুলুক তার নীতি কার্যকর ছিল। শক্তিশালি সাম্রাজ্য সব সময় আশ পাশের দেশ দখল ক রত ধণ 
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সম্পদ লুষ্ঠন বা সাম রাজ্য বিস্তারের আশায়।এর সাথে ধর্মের কোন সংস্রব ছিল না। মোহাম্মদের 
কার্ষকলাপকে যদি সেভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে তাতে দোষের কিছু দেখা যায় না। তার প্রতিষ্ঠিত 
আরব রাজ্য বিস্তারের জন্য তাঁকে যুদ্ধ করে সেসব অঞ্চল দখল করতে হয়েছিল। কিন্তু যদি বলা হয়- 
সেটা ছিল ধর্মের কারনে তখনই সমস্যাটা সামনে এসে দাড়ায়।কেন দাড়ায়? মোহাম্মদ বলছেন- তাঁর 
প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ও বিধি বিধাণ কেয়ামতের আগ পর্যন্ত চালু থাকবে যা আল্লাহর বিধাণ। তার মানে এই 
বর্তমান কালেও যদি মুসলমানরা শক্তিশালি হয়, তাহলে তারা অন্যের দেশ দখল করবে, তাদের ধণ 
পন্ডিতদের ব্যখ্যার গলদটা এখানে ধরা পড়ে যায়। তারা যে বলে সেই তৎকালে প্রয়োজনের তাগিদে বা 
অনেকসময় বাধ্য হয়ে মুসলমানরা এসব কাজ করত।কিন্ত ইসলামী বিধাণ তা বলে না। ইসলামী 
বিধাণ বলে এসব আচরণ কেয়ামতের আগ পর্যন্ত চালু থাকবে।আর এসব বিধি বিধাণের কোন 
পরিবর্তন বা সংস্কারও করা যাবে না কারন এ বিধাণ হলো খোদ আল্লাহর।আর এখানেই আরব দেশের 
বাইরের মুসলমানরা একটা মৌলিক ভূল করে থাকো যেমন বাংলাদেশের মুসলমানরা যেটা পালন করে 
তার মধ্যে সুফিবাদের প্রভাব আছে আর সেটা মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন। এর মধ্যে মোহাম্মদের 
প্রাথমিক যুগের মক্কার ইসলাম ধর্মের প্রভাব বেশী।এ সময়ে মোহাম্মদ শান্তির বানী প্রচার করেছেন। 
আর এরা এটাকেই আসল ইসলাম মনে করে।তাবলিগীরা এ ধরণের ইসলাম প্রচার করে। তাদের এ 
ধরণের প্রচারে দেখা যায় বহু উচ্চ শিক্ষিত মানুষও তাদের দলে ভিড়ে যায়। কিন্ত মদিনায় যাওয়ার পর 
মোহাম্মদ যে ভিন্ন ধর্মী এক ইসলাম প্রচার শুরু করে দেন যার মূল কথাই হলো - ধর, আক্রমন কর, 
হত্যা কর, দখল কর, লুট কর, নারী বন্দি করে যৌন দাসি বানাও, সমালোচনাকারীর কথা চিরতরে 
স্তব্ধ করে দাও- এটা এরা বুঝতে পারে না। তারা বুঝতে পারে না , মদিণাতে ভিন্ন ধর্মী কোরানের 
আয়াত নাজিল করে মায় প্রচারিত ইসলামকে বাতিল করে দেয়া হয়েছে যা আবার কোরানেও 
কয়েকবার বলা হয়েছে। সুতরাং তাদের মাক্কি ইসলাম যে বাতিল হয়ে গেছে তা তারা অবগত নয় - 
আর একারনেই বাংলাদেশের প্রতিটি মু সলমানের কাছে শোনা যায়- ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম, কারন 
কোরানে বলা আছে- দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই। সত্যিকার অর্থে প্রকৃত ইসলাম যা মোহাম্মদ পরিশেষে 
প্রতিষ্ঠিত করে যান আর তাঁর শেষ ভাষণে বলে যান যে সেটাই মুসলমানদেরকে কেয়ামতের আগ 
পর্যন্ত পালন করতে হবে, তা বাংলাদেশে পালন করে- অনেকটা জামাতে ইসলাম, জে এম বি-এসব 
দল।অনারব মুসলমানদের এসব না বোঝার কারন হলো - তারা কখনই তাদের কোরান ও হাদিস কে 
মাতৃভাষায় পড়ার তাগিদ বোধ করে না।আর তাই প্রকৃত পক্ষে তারা কট্টর মুসলমান হওয়া সত্তেও 
ইসলামের প্রায় কিছুই জানে না একমাত্র - নামাজ পড়া, রোজা রাখা, কুরবানী দেয়া , হজ্জ করা ছাড়া। 
এসব মুসলমানদেরকে তাই নিজ মাতৃভাষায় কোরান হাদিস চর্চার ব্যবস্থা করা উচিত যাতে তারা 
প্রকৃত ইসলাম জানতে পারে। কিন্তু এ বিষয়টির ফাক ফোকর বুঝতে পেরে মসজিদের ইমামরা প্রচার 
করে - কোরান আরবীতে না পড়লে ছোয়াব নেই।অর্থাৎ তারা চায় মানুষ যেন ইসলাম সম্পর্কে না 
জানতে পারে। এমনিতেই মুসলমানরা হলো - পাঠ বিমুখ বা জ্ঞান বিমুখ মানুষ, তার ওপর যদি বলা 
হয় কোরান আরবীতে না পড়লে ছোয়াব নেই, কে পড়তে যাবে নিজের মাতৃভাষায় কোরান ? 
এছাড়াও মোহাম্মদের বেশ কিছু কাজও সেই তৎকালীন সময়ে অসামাজিক ও সভ্যতা বি বর্জিত ছিল। 
যেমন- তার পালিত পূত্র জায়েদের স্ত্রীকে নানা কায়দায় তালাক দিয়ে পরে নিজে বিয়ে করা , তার 
নিজের কন্যা ফাতিমাকে তার চাচাত ভাই আলীর সাথে বিয়ে দেয়া, তার নিজের দুই কন্যাকে একই 
ব্যাক্তি ওসমানের সাথে বিয়ে দেয়া। সেই সময়ের আরব সমাজকে মোহাম্মদ বলেছেন অন্ধকার যুগ 
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অথচ সেই অন্ধকার যুগেও পালিত পূত্রবধুকে কেউ বিয়ে করত না। সন্তান দর্তক নেয়া ছিল একট 
মহৎ কাজ। এ কাজটা কিভাবে মোহাম্মদের কাছে একটা অসভ্য কাজ হয় তা বুঝতে কষ্ট হয় না। 
শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত খায়েশ পূরণ অর্থাৎ জয়নাব কে বিয়ে করতে গিয়েই তাকে এ মহৎ কাজটিকে 
বাতিল করতে হয়েছে। চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ছিল তার আপন চাচাত ভাই। আলী ছিল 
মোহাম্মদের আপন চাচা আবু তালিবের পূত্র যে আবু তালিবের কাছে মোহাম্মদ নিজেই অনেকটা দত্তক 
পৃত্রের মত লালিত পালিত হন। সেই অনেকটা নিজের ভাই আলীর সাথে মোহাম্মদ তার নিজের কন্যা 
ফাতিমার বিয়ে দেন। কিভাবে মোহাম্মদ এ ধরণের সভ্যতা বর্জিত কাজ করতে পারলেন তা বোঝা 
ছু্কর। ফাতিমা ছিল আলীর ভাতিজি। তাও ছুরের সম্পর্কিত নয়।অন্ধকার যুগ থেকে বের করে আনার 
জন্য মোহাম্মদ ইসলাম প্রচার করছেন অথচ তিনি চাচার সাথে ভাতিজির বিয়ে দিচ্ছেন, দৃশ্যটা ভীষণ 
দৃষ্টিকটু লাগে। বর্তমান সময়ে এমন কোন পাষন্ড আছে যে তার ভাতিজিকে বিয়ে করবে ? অথচ এটা 
নবীর সুন্নাহ যা কেয়ামতের আগ পর্যন্ত অনুসরণ করা মুসলমানদের কর্তব্য। চাচাত বা খালাত ভাই - 
বোনের বিয়ে খুব একটা দৃষ্টি কটু নয়, কিন্তু চাচা বিয়ে করছে তার ভাতিজিকে, এটা কি চুড়ান্ত রকম 
অসামাজিক কাজ নয়? মানুষ তো আর জঙ্গলবাসী গুহাবাসী বন্য প্রানী নয় যে তারা যেটা করবে ঠিক 
সেটাই করবে মানুষরা? অথচ ছুনিয়ার তথাকথিত শ্রেষ্ট মানুষ, সবচাইতে আদর্শবান মানুষ আল্লাহ 
প্রেরিত নবী সমাজে প্রচলিত যাবতীয় নীতিবোধ, সামাজিকতাকে অবজ্ঞা করে এমন সব কাজ করে 
গেছেন যা আজকের সভ্য মানুষ ভাবলে লঙ্জিত বোধ করবে। 


মন্তব্যসমূহ 

. নোথেইষ্ট 
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হি ওটা পর্যন্ত বিয়ে করার জন্য সীমা নির্ধারণ করে 
£ | 


এইটা নিয়ে আমার একটু দ্বিমত আছে। কেননা এখানে আমার মনে হয়েছে বিয়ে ইচ্ছা মত সংখ্যায় 
করা যাবে তবে এতিম মেয়েদের ক্ষেত্রে ৪ এর অধিক করা যাবে না৷ 
আরব জাতি জন্মগত ভাবেই লুচ্চা। এদের মগজ ধোলাই এর একমাত্র অস্ত্র হলো যৌনতা। তাই হুর, 


জজ এ 


ভবহবরে এর জবাব: 
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ভুনোথেহষ্ট, 
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এইটা নিয়ে আমার একটু দ্বিমত আছে। কেননা এখানে আমার মনে হয়েছে বিয়ে ইচ্ছা মত সংখ্যায় 
করা যাবে তবে এতিম মেয়েদের ক্ষেত্রে ৪ এর অধিক করা যাবে না। 


অযৌক্তিক নয় আপনার কথাটা। কথাটার মধ্যে সারবন্তা আছে। তার অর্থ মুমিন মুসলমানরা যত খুশী 
ইচ্ছা বিয়ে করতে পারবে। উক্ত আয়াত শুধুমাত্র এতিমদের ক থাই বলেছে। সাধারণ মেয়েদের কথা বলে 
নি। 


রণদীপম বসু 
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এই অসাধারণ সিরিজটি থেকে অনেক কিছুই জানা যাচ্ছে, যা বস্ততই জানা ছিলো না! 


এ ৮৪ 


২ 


ঠাক &. 


ভবহবরেএর জবাব: 
ডিসেম্বর ১৮, ২০১১ গর ৯:৪৫ অপরাহু 
গুঁরণদীপম বসু, 


অনেক কিছুই জানা যাচ্ছে, যা বস্তুতই জানা ছিলোনা ! 


একটু ঘাটা ঘাটি করলে আপনিও অনেক কিছু জানতে পারবেন। অন্তর্জালের যুগে এসব জানা কোন 
ব্যপার নয়। আপনি জানতে চাইনে [-1700)://৬/৬.0755/0176-10005110.015 এখানে ঢু মারতে পারেন। 
অনেক অজানা বিষয় জানতে পারবেন। 


জা রের এ 


৫২7 


সা ৯৪ 


ভবহবরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ১৮, ২০১১ ৪ ৯:৪৬ অপরাহ্‌ 
ভরণদীপম বসু, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


দুঃখিত এটা হবে 1701)://৬/৬/৬/.01195/211119-191910.015/ 


৩, 


রুল আলম 
ডিসেম্বর ১৮, ২০১১ সময়: ১০:০৫ অপরাহু লিঙ্ক 


কোন ৫৪ বছরের প্রোট কি পারবে এভাবে একটা নাবালিকা ৯ বছরের শিশুকে নিয়ে বিছানায় যেতে? 
যদিও ধর্মে বলে, সহি বুখারির মতামত, কিন্ত বাস্তবে কি এটা সম্ভব? 
যদি সম্ভব না হয়, তাহলে এখানেও তো একটা বড় মিথ্যা রয়েছে। 


এর 
রা 


ডিসেম্বর ১৮, ২০১১ সময়: ১০:০৮ অপরাহু লিঙ্ক 


কেবল মাত্র পড়া আরন্ত করিলাম। আস্তে আস্তে ভাল করে পড়তে হবে। 


তবে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় মোহাম্মদের অতটা দোষ নয়। সে তার বর্ধর যুগের সমসাময়িক 
সামাজিক প্রেক্ষা পটে তার পছন্দ মত ,আল্লাহর ঘাড়ে সব দায়িত বর্তায়ে, শুধু মাত্র তার পারিপার্শিক 
অন্চলেরজন্য জন্য একটা মতবাদ প্রচার করতে চেয়েছিলেন মাত্র। 

আর আল্লাহ পাক আসিয়া আমাদেরকে ও কখনো বলিয়া দিয়া যান নাই, আমি মোহম্মদকে তোমাদের 
উপর কেয়ামত পর্যনত নবী বানাইয়া রাখিয়া গেলাম,সে যা বলে তোমরা তাই ই করতে থাকবে চাই 
বাচ আর মর। 

তাই আল্লাহ পাক কেও দোষ দিয়ে লাভ নেই। 

মোহম্মদ তৎকালে এটা কখনই জানতেননা যে বাংলাদেশে বংগালী জাতি নামে একটি জাতি আছে। 
তাদের কোরানের ভাষাটা কিরুপ হইবে ? তিনি মোটেই জানতেননা তিনি যেখানে দাড়িয়ে এ মুহূর্তে 
ধর্ম প্রচার করছেন ঠিক সেই মুহুর্তেই ভুমন্ডলে তার বিপরীত পৃষ্ঠেও মানবজাতি বসবাস করিতেছে 
,তাদের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা দিতে হইবে। তিনি কখনই অনুধাবন করিতে পারেন নাই যে ১৪০০ 
বছর পরে বিজ্ঞানের অবদানে সারাটা বিশ্ব সংকুচিত হইয়া কম্পিউটারের মাউস ও কী বোর্ডের মধ্যে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আসিয়া যাইবে এবং অুন্যান্য ধর্মামলম্বী যেমন ইহুদী নাছারাদের সহিত মুসলমানদের বন্ধুত্ব ও সৌহার্ 
পূর্ণ সম্পর্ক রেখে কি ভাবে বসবাস করার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। তাহলে একথা কখনই ব লতেননা 
,তাদের সংগে যুদ্ধ করে মর অথবা মার এবং মরলে শহীদ হয়ে বেহেশত চলে যাও। 


তাহলে আমরা কি করে ইহুদী নাছারাদের সংগে সুসম্পর্ক বজায় রাখিয়া একত্র বসবাস করিব ? এবং 
তারাই বা আমাদেরকে কেন ভাল চোখে দেখিবে ? 

মোহাম্মদ সম্ভবতঃ তখন কখনই এটা কল্পনা করিতে পারেন নাই যে ১৪০০ বছর পরেও তার নির্দেশ 
অনুসারে মুসলমানেরা বুকে বোক্ক বাধিয়া নিরপরাধ মানব জাতিকে হত্যা করিয়া যাইবে। 

আমার মনে হয়,আল্লাহ পাক যদি মোহাম্মদের আয়ু দীর্ঘ করিয়া আজ অবধি বাচাইয়া রাখিতেন, তাহলে 
অবশ্যই দেখা যাইতো এই কোরান আর মোটেই কার্য করী নাই। সমপূর্ণ ভিন্ন ধরনের এ কটি নূতন 
কোরান আসিয়া গিয়াছে । 

এটা এখন আমাদেরই দায়িত্ব। এই পরিবর্তন শীল সমাজ ও পৃথিবীতে কি ভাবে একত্রে মিলে মিশে 
সৌহার্র পূর্ণ ভাবে বসবাস করা যায় সেটা আমাদেরকে পক্ষপাতভুষ্টহীন মস্তিষ্ক লয়ে স্বাধীন ভাবে চিন্তা 
ভাবনা করতে হবে। 


এখানে (নিউ ইয়র্কে) রাস্তায় বেরুলে প্রায়ই দেখা যায় কিছু মহিলারা বাইবেলের প্রচার পত্র বিলি 
করিতেছে। তাদের গীর্জায় যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিচ্ছে। 

কই এরা তো কখনো ধর্ম প্রচারের জন্য অন্যের ঘাড়ের উপর লাঠি মারতে যাচ্ছেনা,আত্মঘাতি হতে 
যাচ্ছেনা, বা বাইবেলের শাসনতন্ত্র ও প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেনা, যা আমরা একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের 
দাবীদার মুসলমানেরা করে চলেছি এবং চরম অশান্তির সৃষ্টি করিয়া চলেছি ? 

ধন্যবাদ 


এ ২ 
2 
৯) 

হ্‌ বু 


সা ৯৪ 


ভবহবরেএর জবাব: 
ডিসেম্বর ২০, ২০১১ গ্রু ১২:২৩ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


মোহাম্মদ সম্ভবতঃ তখন কখনই এটা কল্পনা করিতে পারেন নাই যে ১৪০০ বছর পরেও তার নির্দেশ 
অনুসারে মুসলমানেরা বুকে বোষ্ব বাধিয়া নিরপরাধ মানব জাতিকে হত্যা করিয়া যাইবে। 


জব্বর একটা কথা বলছেন। কিন্তু মুসলমানেরা কবে সেটা বুঝবে ? 


তাহলে আমরা কি করে ইহুদী নাছারাদের সংগে সুসম্পর্ক বজায় রাখিয়া একত্র বসবাস করিব ? এবং 
তারাই বা আমাদেরকে কেন ভাল চোখে দেখিবে ? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


খুব সত্যি কথা। তারা কেন আমাদেরকে ভাল চোখে দেখবে ? আর যখনই তারা ভাল চোখে দেখবে না 
তখন তারস্বরে চিৎকার করে বলা হবে- তারা মুসলমানদের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টে আঘাত দিচ্ছে। 


কই এরা তো কখনো ধর্ম প্রচারের জন্য অন্যের ঘাড়ের উপর লাঠি মারতে যাচ্ছেনা,আত্মঘাতি হতে 
যাচ্ছেনা, বা বাইবেলের শাসনতন্ত্র ও প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেনা, যা আমরা একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের 
দাবীদার মুসলমানেরা করে চলেছি এবং চরম অশান্তির সৃষ্টি করিয়া চলেছি ? 


মুসলমানরা ছাড়া অন্য কেউ ধর্ম প্রচার করার জন্য কারও ঘাড়ে বাড়ি মারে না, খুন জখম করে না বা 
আত্মঘাতী হামলা চালায় না। 


রুল আলম 
ডিসেম্বর ১৮, ২০১১ সময়: ১০:০৯ অপরাহু লিঙ্ক 


এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় 
যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে , তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহু সর্ব বিষয়ের উপর 
সজাগ নজর রাখেন। কোরান, ৩৩: ৫২ 

যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে 


বু'লোহন্াদ, ভু 


রুল আলম 
ডিসেম্বর ১৮, ২০১১ সময়: ১০:১০ অপরাহু লিঙ্ক 


১৩ টা বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেছে। 
ভাই, আমি তো জানি ১১ টি। দয়াকরে নামগুলো দিন। 
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রুল আলম 
ডিসেম্বর ১৮, ২০১১ সময়: ১০:১৩ অপরাহু লিঙ্ক 
তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন 


কতজন দাসীর সাথে একাজ করেছেন? একজন মুসলিম হিসেবে জানে রাখা ভালো। সুন্নত গুলো 
পালন করতে হবে তো! !!! উ$৮ ৯ 'উউ, 


[রা জর্জ ন্ 


৫২7 


০৯ 


ভবহ্‌দে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ২০, ২০১১ ৪ ১২:২৪ অপরাহ্‌ 
কামরুল আলম, 


কতজন দাসীর সাথে একাজ করেছেন? 


কার কথা জিগাইলেন, মোহাম্মদের নাকি আমারটা? 


কামরুল আলমএর জবাব: 

ডিসেম্বর ২০, ২০১১ ৪ ৬:১৯ অপরাহু 

ভবঘুরে, ছিঃ, ছিঃ, কি যে বলেন! 6) আপনি এযুগের মানুষ , করলে তো করতেও 

পারেন, ভু) 

আপনার তো বেস্তে যাবার ইচ্চা নাই। আমি জানতে চাইচি তার কথা যিনি বিনা বিচারে বেস্তে যাবেন, 
আর ৭০ জন খাঁটি কুমারী (এই কুমারী মানবী নয়, তাই মানবীরা গ্রিজ প্রতিক্রিয়া দেখাইয়েন না ) 


পাবেন , যাদের কুমারিত্ত কখনই শেষ হয় না এবং যাদের ............... || শ 


টি 
এ, 
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7/9/2,4 এর জবাব: 
ডিসেম্বর ২০, ২০১১ গ্র ৮:০৮ অপরাহু 
কামরুল আলম, 


বিভিন্ন সূত্র থেকে ১১ বা ১৩ জনের কথা জানতে পারা যায়। কেউ কেউ বলেন ১৩ জনই বিয়ে করা 
স্ত্রিআবার কেউ কেউ বলেন ১১ জন স্ত্রি ও ২ জন দাসী। 


আবার ইরানী স্কলার আলি দস্তি তার 7৬/61/7159 9213: /& 90 ০1116 %0101900 081591 ০1 
[10119111180 গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদের জীবনে ২২ জন নারী ছিল। এদের মধ্যে ১৬জনরে বিয়ে করছে, 
৪ জনের সাথে বিয়ে-বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল, আর বাকি ২জন দাসীর সাথে ছহবত করছে!! তালিকাটি : 
বিয়ে করা বউ: ১. খাদিজা ২. সওদা. ৩. আয়েশা ৪. উম্মে সালমা ৫. হাফসা খেলিফা ওমরের কন্যা) 
৬. জয়নাব বিনতে জাহাশ ৭. জুয়াইরিয়া বিনতে আল হারিস ৮. উম্মে হাবিবা (আরেক নাম রামালা) 
৯. সাফিয়া ১০ মায়মুনা (আল হারিথের মেয়ে) ১১. ফাতেমা শোরায়হের মেয়ে) ১২. হেন্দ 
ইয়াজিদের কন্যা) ১৩. আসমা (শোবার কন্যা) ১৪. জয়নাম বিনতে খোজাইমা ১৫. হাবলা কোয়েসের 
মেয়ে) ১৬. আসমা (নোমানের মেয়ে)। 

দুইজন দাসী: ১৭. মেরি দ্য কপ্ট বা মারিয়া কিবতিয়া ১৮. রায়হানা (ইহুদি কোরাইজা গোত্রের)। 
বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের মেয়েরা (এরা মুহাম্মদের দাসী ছিল না): ১৯. উম্মে শারিক ২০. মায়মুনা ২১. 
জয়নাব ২২. খাওলা। 


রুল আলম 
ডিসেম্কর ১৮, ২০১১ সময়: ১০:১৬ অপরাহু লিঙ্ক 


“একবার মোহাম্মদ তার স্ত্রী হাফসার ঘরে তার অনুপস্থিতিতে মারিয়া নামের এক দাসীর সাথে মিলিত 
হয়েছিলেন। তাদের মধুর মিলন শেষ না হতেই হাফসা ঘরে ফিরে আসে , সে আল্লাহর নবী শ্রেষ্ট মানব 
তার মহান স্বামী প্রবরকে দেখতে পায় মারিয়ার সাথে তার সাধের বিছানায়। « 

জটিল , জটিল, তথ্যটার একটা প্রমান দিবেন, গ্রিজ। 


জজ এ 


৫১ 
৯. 
ন্‌ বু 


সা ৯৪ 
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ভবঘুরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ২০, ২০১১ গা ১২:৩৫ অপরাহ্ু্‌ 
কামরুল আলম, 


1115 50115 9150 191001190 10% [1011 550 11178198071: 


90101 1199 111011190 05 11121 / 0৪ 824 1951721181901 10121 02199591091 0 /12/7 (28017) 
12801 92১018| 1171910081752 1011 10911/)/21) 11 01121100152 011781521. 11017 1178 17955917091 
022 001 01 77911080152, 177152. /85 9110170 21078 0719 (09111017172 10991560| 90901). 972 1010 
1179 10101001121, 9 10955917091 01 /9191, 00 ০ 00 0019 11 17 11090152210 001110 1 10117? 
178 189991091 5210, 0011101 /0901591 21701121119 00 10909015981 17191581191 128120। 10 118. 
11252. 3210, | 00 101 9002901, 0101955 /০৪। 9/621 101 179. 17181179212 (119 110111595) 5210, 
0 /121। | ৬/11| 1701 00171901191 20911. 03989111101] 1৬101112111780 1195 52810 10121 1115 101011158 
0108 21010121 0191190 011019091 11911//91। 10111599119 11৬2110 -1 0093 10110900119 ৪. 
৬০0191101 (11011121). [18102071 ৬.8 00. 223 70410119191 8715912121-2 1[8119170 ৬৪, /7019121 
1911217 1382 50181 1 (2003) 17191791710 101. 100112111780 1৬1911029৬1 12170112111] 


/50 11519001159 0121 1015 17010119111980 01191501115 095 21170170115 ৬/1/55. /৭10 41181 11 
ড/85 112 1011 01017127152, 19929171191 1017 21 91129170109 176 110058 01118118111817 00121 
/691120- 0191 912 10901 1115 01991 2110 ৬/911, 06101010161 02115911115 918৬০ 0111 11211/217 
1112 09001 04109100179 1115 9017 1101211117, 21701 10 9/85 2. 011 701 08 1110 13919911 2070 17190 
9০১09 1171810080159 ৬/11111161. 72171712152. 1610111790, 919 0010 078 9001 1001560. 50 576 
521 01919 1091110 17281 10990 0001 01111 1112 10101001121 [11191180| [21001917855 2110 02178 081 
01018100599 1118 [0199901212] /85 01110000110 001 115 909. 71211191059. 08117011111] 111 
11721 00170111011 91919108150 1111 591170 ০০ 010 17011799090 11 1101701) ০ 9911 178 001 
01171/ 10038 ৬11 21] 2১00052 90 ০ ০0010 91520 101 178 918৬৪ 011. /810 11178 09 10721 
ড/85 17 10117 /০০ 1180 11191000159 ৬4101 901780178 8159. 11791 06 0101181 5210, 102 00121 
1017 2107080101। 97215 17 919৬ 21701171812 10 179, 01 ০1 00116101177 | 2 0115 11011211 
12159 118111812থা। [0 17521 18301172152. 010 1701 00 1115 2170 41161 076 101010121 0/511 001 01 
11817170038 91911090190 21 018 /8|| 01121 59021281901 1781 100] 70 [0121 01 /9912. 9170 1010 
1817 ০৬০10101170. 99 2150 08৬০ 1178 0190 1101170 90001 4121 012 17010101781 1780| 10101171520 
21000117210 10211)/21112120) 10911117521. [10101191990 8719912171-218111)/911 591811| 


16118111377 10181 11. 7855681 8170 01815180101 1110 78151 10 100118111150 16852211 [00751] 
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রুল আলম 
ডিসেম্বর ১৮, ২০১১ সময়: ১০:২০ অপরাহু লিঙ্ক 


«ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ" করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান 
কার্যকর কারণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও 
পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। কোরান , 
২৪:০২” 

নবী করতে পারলে সাধারন মানুষ ও পারবে। এটা তো সুন্নত। মানুষ সুন্নত পালন করবে, এটার জন্যে 
আবার বেত্রাঘাত কেন ? €) 


[ছা জজ 


ভবহবরেএর জবাব: 
ডিসেম্বর ২০, ২০১১ এ ১২:২৭ অপরাহ্‌ 
কামরুল আলম, 


মানুষ সুন্নত পালন করবে, এটার জন্যে আবার বেত্রাঘাত কেন ?% 


হাহাহা, বুঝলেন না , মোহাম্মদের হলো নারী সঙ্গের অবাধ লাইসেল। আল্লাহ তার প্রতি বড়ই উদার 
ও করণাময়। মোহাম্মদ নিত্য নতুন নারী সঙ্গ কামনা করেন, আল্লাহ কি তাকে কষ্ট দিতে পারে? 


কামরুল আলম এর জবাব: 

ডিসেম্বর ২০, ২০১১ শ্রী ৬:৩১ অপরাহু 

ভভবঘুরে, শত হলেও তিনি মানুষ তো ! আমার, আপনার কাম লিন্সা থাকতে পারে, তার থাকবে না 
কেন ? কেন যে ভাই তার পিছে লাগছেন? ১৪০০ বছর আগের পুরানা একজন মানুষরে বড় বেশী 
প্রচার করতেছেন !!! আপনাকে পুলিশে দেওয়া উচিত !! যাই হোক ভাই জেলে যাওয়ার আগে 
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অবশ্যই সিরিজটা শেষ কইরা যাবেন, জানতে বড় মজা লাগে, হাসি ও লাগে ভু) ভ ৪ 
ছুনিয়ার কোটি কোটি মানুষরে বেকুব বানাইয়া রাখল। ভি উ ডি 


7/7/2.4 এর জবাব: 

ডিসেম্বর ২০, ২০১১ ৪ ৮:১০ অপরাহ্ু 

কামরুল আলম, শায়খুল হাদীস মওলানা মোঃ আজিজুল হক অনুদিত সহীহ বোখারী শরীফঃ সপ্তম 
খন্ড, প্রথম অধ্যায়ের ১৮৪২, ১৮৪৪, ২৪২১ নং হাদীস: মুসলিম শরীফেও এই হাদিস আছে: বই - 
১৪, হাদিস ন₹৩৩২৫) 


খেয়াল রাখতে হবে ইসলামের বিধাণ হলো- যদি কোন নারী বিধবা বা তালাক প্রাপ্তা হয়, তাহলে 
তাকে পুনরায় বিয়ে করতে হলে কম পক্ষে ও মাস ১০ দিন অপেক্ষা করতে হবে যাকে ইদ্দত কালীন 
সময় বলা হয়| 


১৮৪২ নং হাদীসঃ হজরত আনাস ইবনে মালেক রোঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মদীনা 
থেকে রওনা দিয়ে খায়বর পৌঁছলাম। আল্লাহ তা'আলা হজরত নবী করিম (স)-কে খায়বরের দূর্গ 
গুলোর উপর বিজয় দান করেন। এ সময় হজরত নবী করিম সে) এর কাছে ইহুদী নেতা হুয়াই ইবনে 
আখতাবের কন্যা সফিয়ার সৌন্দর্যের কথা বলা হয়। তিনি ছিলেন সদ্য পরিনীতা। তাঁর স্বামী কেনানা 
ইবনে রবী খায়বর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। হজরত নবী করিম (সে) তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত 
করেন এবং সাথে নিয়ে খায়বর থেকে রওয়ানা হন। আমরা যখন সাদ্দুস সাহবা নামক জায়াগায় 
উপনীত হই, সফিয়া তখন খতু থেকে পবিত্রতা লাভ করেন। হজরত নবী করিম সে) এ স্থানে তাঁর 
সাথে নির্জনবাস করেন। 


ওয়ালিমা স্বরূপ হজরত নবী করিম সে) - ঘিয়ের মধ্যে খেজুর ভিজিয়ে হাইস নামক এক প্রকার 
তাদেরকে জানিয়ে দাও। এটাই ছিল হজরত নবী করিম (স) এর সাথে সফিয়ার বিয়ের ওয়ালিমা। 
এরপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। আমি নবী করিম (স) কে তাঁর পেছনে হজরত সফিয়ার 
জন্য একখানা চাদর বিছাতে দেখলাম। তারপর তিনি উটের উপর নিজের হাটুদ্বয় মেলে বসলেন , আর 
সফিয়া হজরত নবী করিম (স) এর হাটুর উপর পা রেখে সওয়ারীতে পেছ নে আরোহন করলেন। 
১৮৪৪ নং হাদীসঃ হজরত আনাস ইবনে মালেক রোঃ) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন , হজরত নবী করিম 
সে) খায়বর থেকে মদীনায় যেতে পথিমধ্যে তিনদিন অবস্থান করেন। এসময় তিনি সফিয়ার সাথে 
নির্জনবাস করেন। আমি মুসলমানদেরকে ওয়ালিমার দাওয়াত দিলাম। কিন্তু ওয়ালিমার এ দাওয়াতে 
রুটি বা গোশতের ব্যবস্থা ছিল না৷ ব্যবস্থা যা ছিল তা হলো, তিনি বেলাল রোঃ) কে দম্তরখন বিছাতে 
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বলেন। দস্তরখান বিছানো হলে তিনি সবার জন্য কেজুর , পনির ও ঘৃত পরিবেশন করেন। এ ব্যবস্থা 
দেখে মুসলমানরা পরষ্পর বলাবলি শুরু করলো, সফিয়া কি উল্মুল মুমেনীন না ক্রীতদাসী? তখন 
সবাই বলল, যদি হজরত নবী করিম সে) তাকে পর্দা করান, তবে তিনি উদ্মুল মুমিনীন, অন্যথায় 
বুঝতে হবে তিনি ক্রীতদাসী। অত:পর হজরত নবী করিম (স) রওয়ানা হওয়ার সময় তাঁর (সফিয়ার) 
জন্য নিজের পেছনে বসার জায়গা করে পর্দা টানিয়ে আড়াল করে দেন। 

২৪২১ নং হাদীসঃ হজরত আনাস ইবনে মালেক রোঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স) 
সফিয়াকে আযাদ করে বিয়ে করলেন এবং আযাদ করাই তাঁর মোহরানা ধার্য হলো। তাঁর বিয়েতে 
হাইস দ্বারা ওয়ালিমা করা হয়। 


১10 


রুল আলম 
ডিসেম্বর ১৮, ২০১১ সময়: ১০:২৬ অপরাহু লিঙ্ক 


“্যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না 
রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। কোরান, ২৩:৫-৬৮ 

ছিঃ ছিঃ, এটা কি সত্যি ই কোরআনের বাংলা অনুবাদ? এসব আমরা জানি না কেন? সবাই এসব 
জানলে তো ইসলামের অস্তিত্ব থাকবে না । 


জজ এ 


ভবহবরে এর জবাব: 
ডিসেম্বর ২০, ২০১১ ৪ ১২:২৯ অপরাহ্ু 
কামরুল আলম, 


ছিঃ ছিঃ, এটা কি সত্যি ই কোরআনের বাংলা অনুবাদ? 


জ্বি ভাইজান এটা সত্যি কোরানের বাংলা অনুবাদ। তবে , মোল্লারা বলতে পারে এটা সঠিক অনুবাদ 
হয় নি। বিশ্বাস না হলে যে কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন- অকাতরে এধরণের কথা বলে দেয় কোন 
রকম আগ পিছ চিন্তাভাবনা ছাড়াই। তারা বোঝে না, কোরানের মত একটা কিতাবের অনুবাদ যেন 
তেন কেউ করতে পারে না, আর করে তা ছাপিয়ে বাজারে ছাড়তে পারে না। 
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” রুল আলম 


ডিসেম্বর ১৯, ২০১১ সময়: ১২:২৫ অপরাহু লিঙ্ক 


“বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে 
যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে।” 


মুহাম্মাদ যার সাথে পরকীয়া করেছিলেন এবং যাকে বিয়ে করতে চেয়েও পারেন নি, এই আয়াত 
নাজিল হয়েছিল শুধুমাত্র তার মন গলানোর জন্য। কিন্ত আফসোস তার মন গলে নি , পরকীয়া 
করলেও মুহাম্মাদকে বিয়ে করতে সে রাজী হয় নি। তার ঘরে রাত কাটিয়ে মেরাজ নামক যে গল্পের 
অবতারনা করেছিলেন, তা কি শুধু সন্দেহ থেকে বাচার জন্যে, সেটাও ভেবে দেখার বিষয়। স্্ঈ আহারে 
ভালবাসা। 


12. 12 


ডিসেম্বর ২০, ২০১১ সময়: ২:১৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


চলেন ওয়াজ মাহফিলে, একদম পুরো হেদায়াত হয়ে আসি- 


11100:///৬/.)0010109.0017//2101?/5 001)/7528106110 


আও হাকিম চাকলাদারএর জবাব: 
ভিসেম্বর ২০, ২০১১ গ্রা ৭:২০ অপরাহু 
সৈকত চৌধুরী, 
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মাঝে মধ্যে আমাদেরকে এধরনের ওয়াজ মাহফিলে লয়ে হেদায়েত করিবেন। অশেষ নেকীর অধিকারী 
হয়ে যাবেন। 


আর তাছাড়া কোথায় কি ঘটতেছে, কোথায় কে কী বলতেছে, কোথায় কে কী মনোভাব লয়ে বসে 
আছে এটাও তো একটু খোজ খবর রাখার দরকার আছে। 


এমরান এই৮চএর জবাব: 

ডিসেম্বর ২০, ২০১১ ৪ ১০:৫২ অপরাহু 

ভঁসৈকত চৌধুরী, 

নোবেল প্রাইজ যারা পাবে তারা ইসলামের জাতীয় ছুশমন.. পরবর্তীতে আমাদের দেশ থেকে যদি কেউ 
নোবেল প্রাইজ পায়, মনে হচ্ছে তাকে মুরতাদ ঘোষণা করা হবে। যাই হোক নোবেল নিয়ে চিন্তিত নই, 
কিন্ত দেশের বৈশাখী অনুষ্ঠান নিয়ে বাজে কথা বলল , তাতে মনে খুব কষ্ট পেলাম। বৈশাখ আমাদের 
সংস্কৃতি, এই পেট্রোডলারের প্রভাবে বোধ হয় আমাদের সব সংস্কৃতি হারায়ে খেজুর খুরমা নিয়েই 
থাকতে হবে। 

বিধর্মীদের ব্যপারে এ হুজুরের নুখভঙ্গী গুলো দেখলেন ? কেমন ঘৃণাবিকৃত চেহারা করল.. আফ্রিকার 
কালো মানুষদের ব্যপারে এমন ভাবে ঘৃণা ছড়ালো যেন সামনে দেখলে বমি করে দিতে হবে এমন ... 
আসলে এইসব হুজুর কী বলল সেটা নিয়ে ॥011160 না, /০11160 হই যে গ্রাম গঞ্জের সহজ সরল 
মানুষগুলোকে কিরকম উগ্র / হিংত্র করে তুলছে এরা , যার কারণে মেয়েদের দোররা মারা, হিল্লা বিয়ে, 
সালিশ এসব চলতেই থাকবে .. চলতেই থাকবে,. .. 


সব শেষে হুজুর যে বলেছেন, ২০০ বছর আগে প্রথম 02917116811 98195 করছিল মিশরের এক 
মুসলিম, যে কিনা 16911 খুলেই দেখে আল্লার নাম.. এ মুসলিম ডাক্তারের নাম টা বললে ভাল হত, 
19019 তে খুজে দেখতাম, ঘটনা কি !! 


যাই হোক, সব মিলিয়ে ১০ মিনিটের একটা ভালই বিনোদন 1380/599 ১) 
এমরান এইচএর জবাব: 
ডিসেম্বর ২০, ২০১১ ৪ ১০:৫৭ অপরাহু 


সৈকত চৌধুরী, 
ও হ্যা, যে ব্যপারটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি ॥০'/ করা যায় তা হচ্ছে, “ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি 
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সন্তানই যথেষ্ট, এটা নাকি আমেরিকার জানোয়ার দের কথা, সন্তান বেশি হলে সওয়াব বেশি.. কারণ 
১০ টা সন্তান জন্ম দিলে ১০ সন্তান আল্লাহর জিকির করবে। ওয়াজ বিনোদন হলেও এসব ওয়াজ যে 
দেশে দারিদ্রতার একটি বড় কারণ সেটা নিয়ে চিন্তিত হওয়া টা জুরুরী বলে মনে করি। 


13 
নর হাকিম চাকলাদার 


ডিসেম্বর ২০, ২০১১ সময়: ৫:৫৯ অপরাহু লিঙ্ক 


৪ কামরুল আলম 


যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না 
রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। কোরান, ২৩:৫-৬” 

ছিঃ ছিঃ, এটা কি সত্যি ই কোরআনের বাংলা অনুবাদ? এসব আমরা জানি না কেন? সবাই এসব 
জানলে তো ইসলামের অস্তিত্ব থাকবে না। 

কথাটা আমার কাছেও বেখাপ্পা লাগছিল। পরে 19211101106 এর 91৪ এ গিয়ে দেখে নিলাম। ভবঘুরে 
সঠিক উদ্ধৃতিই দিয়েছেন। আমরা বরং পাক্কা ইমানদার মুসলমান হইয়াও এই আরবী ভাসার কোরানের 
হাজার হাজার আয়াতের কোথায় কি বলা হয়েছে তার সামান্যতমও খবর রাখতে আগ্রহী হইনা। কারন 
?মাওলানা সাহেবরা তো বলেই দিয়েছেন, কোরান না বুঝে তোতা পাখির মত পড়ে গেলেই তো এক 
একটি অক্ষরের জন্য ১০ টা করে নেকী বিনা পরিশ্রমেই মিলে গিয়ে বেহেশতের অধিবাসী হয়ে যেতে 
পারছি। 

তহলে এটা বুঝে পড়ার আর কোনো দরকার থাকে? 

কিন্ত এখন দেখা যাচ্ছে শুধু মাওলানা সাহেবদের উপর নির্ভর নাকরে আমাদের নিজেদেরই কোরান 
হাদিছ বুঝে নেওয়ার দিন এসে গেছে। 

দেখুন তাহলে কোরানের উদ্ধৃতিটা 
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4এ না 1১1 / 
ডিসেম্কর ২০, ২০১১ সময়: ৮:১৫ অপরাহু লিঙ্ক 
ভবঘুরে ভাই, অসংখ্য ধইন্য ধইন্য। চালায়া যান। 


(তবে ভাই, লেখাটা একটু সূত্র ধরে পর্যায়ত্রমে চালিয়ে গেলে পরবর্তিতে আমাদের রে ফারেন্ছ খুজে 
পেতে সুবিধা হত। লেখাটা বিক্ষিপ্ত হয়ে হচ্ছে কিন্তু, এদিকটা খেয়াল রাখবেন 012.) 


মার্চ ১, ২০১২ সময়: ১০:৪২ অপরাহু লিঙ্ক 


যাহোক, মোহাম্মদ বিয়ে করার সাথে সাথেই ৬ বছরের শিশুকে নিয়ে বিছানায় যান নি। অন্তত: এটুকু 
মহানুভবতা তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছে। 


হাসালেন। মুহাম্মদ ৬ বছরের আয়েশা কে নিয়ে সজ্জায় যান নি। কিন্তু তিনি ৬ বছরের আয়েশাকে স্বপ্নে 
দেখেছেন!!! একটা মানুষ এমন হতে পারে কি করে!! আর সবাই তাকে এত ভালবাসে কি করে! 
এগুলো জানে না হয়তো! 


আমার সবসময় মনে হতো আরবরা অনেক বর্বর ছিল। কিন্ত আপনার লেখায় একটু একটু করে মনে 
হচ্ছে এটা মিথ্যা। তাদের মধ্যে অবশ্যই সামাজিক অবক্ষয় ছিল, যেমন দাসদের অত্যাচার 
করাডেদাহরন বেলাল), শিশু কন্যাদের মেরে ফেলা, এতিমদের হক বঞ্চিত করােদাহরন মুহাম্মদ), 
ধনী-দরিদ্র বৈষম্য, সামাজিক ভাবে কাউকে বর্জন করা ইত্যাদি। ইসলাম এর কিছু কিছু দিক 
সংশোধন করলেও নতুন করে বর্বরতা আনে, যেমন পালক সন্তান প্রথা রদ-খাদিজা তার শিশু দাস কে 
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হিসেবে ঘোষণা করে, কিন্তু খাদিজা আর মৃত্যুর পর রিপুর তাড়নায় এই প্রথা রদ করে ,লাওফে 
মাহফুজে তো কোরান সংরক্ষিত ছিলই, তাহলে আল্লাহ তাকে পালক পুত্র ঘোষনা করা থেকে বিরত 
করতে পারলো না!!! তখনকার আরবরা বিবাহিত বন্দিনীদের ছুতে পর্যন্ত চায় নি , আর কোরানের 
আয়াত তাও করতে বলে দিল। আর আল্লাহ যা হালাল করে, তা যদি তুমি হারাম বলো তাহলে তুমি 
আল্লাহ এর সাথে শিরক করো! ইসলামের আগে সন্ত্বান্ত নারীরা নিজের সন্তানকে নিজের বুকের দুধ 
পর্যন্ত খাওয়াতো না, ইসলাম এসে শিশুর দুধ পান এর অধিকার দিল!!! বাহ বাহ মুহাম্মদ নিজের মা - 
সংক্রান্ত ইস্যুগ্তলোই সব ঠিক করে গেল!!! ইসলাম সম্মানিত নারীদের পর্দা পরার রীতি দিল , আর 
দাসীরা খুললাম ঘুড়ে বেরাবে! বেলাল কে ভাই বা নালো আর মারিয়াকে সঙ্জা সঙ্গী!! দাসীরা নারী নয়, 
কিন্ত ইসলাম নারীকে দিয়েছে অপরিসীম সম্মান। 


আমার এখন জানতে ইচ্ছা করছে, মুহাম্মদ ২৫ বছরে বিয়ে করলো কেন? কোথায় শুনেছিলাম ইসলাম 
অনুযায়ী বালকরা ১৫ বছর বয়সে এ্যাডাল্ট হয়। তো মুহাম্মদ এর ২৫ বছর বয়সে বিয়ে করতে হল 
কেন। তার যদি নূরানী চেহারাই হবে, পুরা মক্কায় কোনো নারীর তাকে ভাল লাগলো না!! এইজন্যই 
খাদিজা মারা যাবার পর বছরে বছরে নতুন বউ লাগসে! শিশু , বয়স্ক, আত্মীয়, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, 
দাসী যেই রাজী হয়সে সেই বউ, অথবা সজ্জা সঙ্গী! অথচ নবুয়াতের আগে কোনো পাত্তাই নাই! এক 
খাদিজা ছাড়া। বেচারা মহিলা সন্তান জন্ম দিতে দিতে মারা গেল। বন্দিনীদের যাতে বাচ্চা না হয় তার 
জন্য তো জন্ম নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি জানা ছিল তার, একটু খাদিজা কে শান্তি দিতে পারলো না! বেচারা 
খাদিজাও মরে গেল, আর মক্কার আল আমিন মুহাম্মদ হয়ে গেল ৬ বছর শিশু কন্যাকে রাতে স্বপ্নে 
দেখা ছুষ্টু বুড়ো! 


&হানিফ লক্কর 
আগস্ট ৩, ২০১২ সময়: ৭:০৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 
ভাই হাদিসের উদ্ধতি গুলো কোথায় থেকে পেয়েছো? মহাম্মদের জীবনী বইতে এসব পড়িনিতো 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অক্টোবর ৩, ২০১২ সময়: ৪:২৯ অপরাহু লিঙ্ক 


৪ ভবঘুরে, 
ভাই, 


লেখা গুলো পড়ছি আর নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে । পরিবার ও সমাজ থেকে শেখা এতদিনের 
সকল ধর্মীয় অনুভূতিতে আপনি খুব স্বজোরে আঘাত করেছেন । নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে। 
লেখাগ্তলো অনেক লজিক্যাল তবুও বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। 


তিনি খায়বার আক্রমন করে সেখানকার সকল ইহুদি পুরু ষদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করেন, অত:পর 
তাদের নারীগুলোকে গণিমতের মাল হিসাবে তার সাথীদের মাঝে বিলিয়ে দেন, তার ভাগে পড়ে ইহুদি 
গোষ্ঠি নেতার স্ত্রী সাফিয়া। যেদিন মোহাম্মদের দল সাফিয়ার পিতা, স্বামী, ভাই এদেরকে নির্মমভাবে 
হত্যা করে, ঠিক সেদিনই মোহাম্মদ সাফিয়াকে নিয়ে নিজের তাবুতে রাত কাটান। 


এই ইতিহাসটির কোন রেফারেস থাকলে দয়া করে দিবেন । 
ধন্যবাদ । 

ভবঘরে এর জবাব: 

অক্টোবর ৩, ২০১২ গা ১১:১৫ অপরাহ্‌ 

অনীক, 

830117811) ৬০10119 1) 80018, 13011771091 367: 


12112150 /091 / ৩2. 
/501955 58101) 11211 /২11915 /095018 17৬8060 1071921) 42. 0010 016 19]1 [01991 091 
9211 11 01217011170) 11817 1 95 51111 0911.172 17010001181 1009 2170 /0৬121178. 1099 100 


2110 1 9/85 11010 1091110 /9081121119.112 171010191 102855990| 1110001 17112128119 01147811021 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


00101 2170 17/1799 ৬/25 10010101170 102 11101 01012 17701001121. 179 01700৬91790 119 11101 2170 
| 52/ 1116 ৬4171151695 01 076 07101 01 078 17010101121. 1191 1128118160 1116 10৬1, 16 9210, 
710 /00811 107108115 1010720.৮ 112175৬০199 81010109011 1621 8. (11051116) 1780101 (10 
1810) 01011 2৬] /|| 1১2. 01 17011115 01 01056) 4110 182 10891) //811120. 11161098150 015 
01105. 17116 [201016 09112 0001 01611 10105 8170 50112 00161 5810 10119111180 (185 
00116). (50118 01 0901 01119811015 5000১ 10111581717.) ৬/০. ০0170019150 101811)91) 
6001 018 081065) 910 01181009090 /95 00118050. 01199 08172 8170 5910) 50 /১11717,5 
21010111 016 116 ৪ 917৬৪ 5111 901) 0118 0910055.171 10101191591) 450 910] [8162 91 
517৬2 511. 112 0001 587/9 10110110ন71. /২ 1181 0811 [0 0 10101181210 5710১ 50 /81191775 
/009910195! 08 09৬০ 99119101171 17020 10 101112. 2110 91915 028 01191 111917995 01 1178 111095 
0 0012129. 2110 /স-19501 9170 51121069105 1701 10010. 50 0118 210101121 5710১, 48176 111 
81015 4101 1181, 50 01199 0811 4101 1181 81701 ৮4161 (118 01001161 58/ 1161, 116 9810 10 
0119) 77162 817 9195 £11 00191 091 1191 901) [118 0810055.? /5785 80090; 7116 0100191 
11191] 1121100111160 1161 21101 172111501121.? 

11810851650 /২785) 0 /011711251 918 010 016 0101011610105 161 (৪5 10811)? 116 5910) 
11815219485 161 1711 00112 1771101110050| 1191 8101 [0111 17717110 1121, /725 80090) 
91116 011 01 94৪১ 67 5|না| 01255601161 00111811185 (01811017) 810 ৪0111211516 
99111191285 9101108 10 1112 17010101121. 50 178 71010112 9/95 81011090100, 2170 118 5910, 
91195৬11185 81/0116 (0990) 511000101)111510.116 50180 ০8 ৪ 19810161 511691 (01 016 
10999) 210 50112101000 07155 210 00615 0090191001001191. (1 117111519 (/97985) 11811101760 
/5-59৬/19). 50 119 10191021590 2৪. 0151 0117715 (2.1010 0117921). /970 021 /25 /211172 (076 
119111959 1)810021) 06 /১1171+5 /51095010. 


80117911 ৬০10115 3,130901€ 34, 01171091437. 


12112150 /9725 1011 10211: 

17217010161 02112 19141911091 21701 01191] /1911 17901911117 ৬1০০11005 2070 116 00170019199 
02 [04710 1016810175 016 ৪1115 0991752) 0 102800 01 5799 10170110/ন1 101 /১110910 
/95 17911110190 10111 810 11111015108170 1190 19621101120| 04111 912 475 9 101100. /১0181775 
/9095119 59190190181 10111111591 21011592081 11 1191 001110211% [11 11815801190 58010-21- 
37419, 11917291191 17917995 /85 0৬91 2170 112 17211180111. 17181171215 (21010 011792) 
//85101902190 8170 96190 01 ল 91181116801 51161 (0050 001 581170 116815). /১018175 
/২095016 01161 5810 (0116১ 1001থা। 01058) 9410 816 2100070 ০| (81900 072 9/500175 


[081700196). 50 081 //85 0118 1781119852 10810016181] 10 /১118175 /099016 01 (115 178171559 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


101) 58999. /4191 ঢালা 51010099990 10 10201128110] 57/ 091 /1191175 /0009501 455 
00৬11170191 ৬/10 2. 0109291€ /11119 915 /95 10911101111. 17917 918 ৬/০010 91110959099 1115 
02181 210 181 5911/9. 10011191158 017 11510759510 1106 (1119 02121). 

21225521016 0121 5809 /55 :015011901050” 81101551140151115, 99109101990 10 1012. 
110/5৬০1, 1115 01017011951 25 1৬1011121111780| 01910901115 11110| 8101 //217190 1191 10111117591, 
1715 0910 15 10102080152 91 455 9 41004? 3175 2%/100৬/”15 5:50900 ৪১00158 001 
51 82100105155 10 5110 0171 130901 10118111720| //85 5001 9 11681 [621 1010 0150. 
118 10151 //917190 10 112100 10195210001 ৬/100/5. 121 09 11/93110719 ১41 1৬00111211717280 0181090 


115 11110 21101 1001 591/2. 01) [011/2. 11919 212 9017181128011115 1121 02111129110: 
80111911) ৬০010117763, 13001 34, 10171091437: 


12112150 /9725 1011 10211: 

17217010116 02112 19141911021 21701 0/11917 /1911 17901911117 ৬1০০11005 2070 116 00170019199 
02 [04710 1015810175 09 ৪1115 09691752) 0 102800 01 5799 10170110/ন1 101 /110910 
495 17121101010] [0111 210 116111015108110 120 19211 10110 41116 5112 485 8101106. /১1171+5 
/9095119 59190190181 101 1111521 21101159200 11 1191 ০01110217 [11| 11615801190 58.00-91- 
37419) 11912 19117917995 /85 0৬91 2110 112 17211180111. 17181717215 (21010 011792) 
979 [01108160810 581৬0 01 ল 91811 16711215118 (50 001 58170 16815). /01815 
/5005018 061 5810 (0 118) 1000ণা। [11099 9110 219 2/00170 %০। (2000 016 /900110 
[081700196). 50 081 /85 0118 1181119852 10891700161 £/০11 10 /১118175 /0099016 01 (115 178171259 
910) 9873. /২1 09046 00109092069 10 19011988510] 584 0181 /8118175 /0095019 ৮৪5 
00৬11170191 ৬410 2. 010991€ /11119 915 /95102111170 1111. 17191719 /0010 91110991019 1715 0211161 
2101 161 59101291001 1781 1521 01711511585 109 1109 (1119 02121). 

8011211) ৬০10118 4, 13001 52, 10111091149: 


19112150 /9785 1017 10211. 

112 010101815910 (0 /0079119) 01099520178 0191 1১9 581৬8105 10 581৬৪ 118 1117 
৪১092010011 (01017911981, 5০১ /২0079117 10901611121015 119 1102 19911170111 91116] /95 ৪ 
10091681115 02 95৪ 01 [01010 [ 059 10 581৬৪ /২1915 /0095019 41211 112 510101990 10 
1251. [12910 1111 589116 1610271501১ 0 /9181]!1 [ 521160052 410. 00| 00] 0150955 9170 
90110, 0101 11910199917595 21791 195111899, 01 1119911111695 2170 00৬/910109, 00111081170 
117৬1 11 09101 810 001 198116 0৬৪100172 1১% 11811. 71191) 9/৪12801120| 1071051) 810 41217 


/1217 97810199011 10 00700191119 1011 (01141211021), 08109800101 590/28. 10117111021 10117 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


/911210/95 95501109010 1111. 1161 10902170190 10521101160 9/11118 9118 94295 2.101106. 50 
/19175 /8009506 98100501161 00111115616 9101 [901:1181 81015 10 11 [|| 04৪1580190৪ 
01802 091190 580-/55917109, 41912 11911791985 9/85 0৬91 2170 118 10015119101 1015 010. 
12115 (৪1070 01 0151) /85 58150 01 8 911811 16801161 51691. 71161 /১118175 /5009509 1010 17 
60 08|| 01056) 110 0916 81080 116. 5০১ 071 0485 01611811190 10891700061 01 /১01717+5 
/5009501 210 5819. 71161 / 120 001 1020119. [ 58/ /১11817+5 /500501 010176 8 01091010010 
11781101110 01 019 020181 90 25 10 11915 2. 108 90908 101 9908. (10 91 01710911101 17117) 1718 
52110990991115 02091 1210110 115 1078839 001 9918. 10 00011129119 017 90 85101700171 172 
02/191. 11191, ৬/০101700990990 1111 ০ 2001010901180| 10501172812 10901590 21 01010 (11001112811) 
8110 5810) ৭115 15 ৪1700011917) 41110 10955 05 817015109৬0 19 05. 71161 118 1090159 ন্‌ 
20119 8170 5810১ 0 /২1811! [11912 0 7168 10094981115 (1.5. 119011875) (40 17001719179 ৪ 
52917010291 85 /01212থা 11809 1050025. 25217010891. 09 /919111 11955 1121) (1.6. 01610901018 01 
020117) || 0161 10000 8170 58 (1.6. 1198501195),+ 


80111911), ৬০010117765, 13001 59, 10171091512: 


12112190 /3785: 

12170101161 01781750112 1211 17019911521 11911021, 11917 1 /95 51011 0911 2170 01191 5210, 
41811 0-/040811 10191198115 09500/0৮) 001 9/11115৬61 42810101080 8 (1091119) 1181101] (10 
12110), 021 ৪৬] || 106 02 11701111001 0105 41101172101 /81160. 7121 079 
111191011291715 01147211091 02172 00110111110 017 07917098995. 1118 1101011611190 091 /2111015 
111160, 01911 09011102170 ৬/017911 12591 95 09101195. 59112. 95 211017091 119 020011/25. 
972 10151 0218 11 1118 91219 01 19119. /120101, 10011219101 9191091017090 10 172 17010101721. 
111 01010116111906 1181 119110111155101 85161 18111, 


801171911 ) ৬০1017155,183001€ 59, 10117710917 522. 


12112150 /9725 1011 10211: 

৬০ 2111৬90 21141211091, 21101 1101 /1211 1191109011715 /009119 10 00917 118 0011, 118 109901 
05962101171 17102110117 /47190, 0/10959 109091709 1980 10921101190 ৬/17119 9179 0/95 9101199, 
/95 11110101720 10 /৯1171+5 /১0095016. 7116 010101191 58180650 1191 00117175210 8170 521 00 
4111 1781, 2170 41191 ৬০152801180 9101802 081180 900-95-591108, 5912. 109098119 01920 170] 
11611721529; [1811 /১118175 /500950181118111601161. 11915 (1.5. ল17/51810151 01511) 455 101210816 
01 ল 91511 1680116111871. 71191 02 210101121 5810 [0 172) 117৬6 07213201019 810810 %০৬,? 
9০0 021 /25 09112111809 10891009101 02 17710101191 210 599. 17817 ৬/০1010099090 


10/2105 1৬1০011729, 2110 1 52/ 1116 10710101121, 17291010001 1181 91170 01 00511017 ৬4101 115 0109291 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


10811101111 (01115 02/1121). 116 1181 52110991098 115 020791 21701 10011191159 1017 98910/28. 10 
00111910901 01, 111 01091 10 11095 (01 116 02111). 
01117211, ৬০119 5, 180901€ 59, 181710217 529: 


12112150 /9725 1011 10211: 

178 900121 51890 94101 580/29.10111 11021 1017 01192 085 017 08 49) 01141281021) ৬/1916 
118 0017981111781901 1715 1721119809 1101 1121. 5962. /95 2117017051 01052, 10 /9172 0109190 
10 096 2. ৬৪1]. 

/009৬517901075 9170৬ 10121 5802. 85 9. 00170 (8090 17) 2101 1029901010| 0011, 41017 
017111190| 178171160 191. 9116 //85 (91691) [91020 10 10118111150 95 5001) 2৪5 9118 10809178 
0192811 011781 1817999; 01917 1781 91100211017 25 021011/০ 0111, 91911980170 01701021041 10 
90011 10 14001121111905 105) 09510106018 নিত 0180116111015107110 81701 89001101191 161810155 


21101 11102991917 1180 10151102917 11159. 


151 81301095155 52৪ 1৬1011711770:5 17811188810 5৭58 285 8 ৬৪110191119) 81701 5950011 
01117011955: 01৬10 97105 01412 10191001595 ৬4100. 801 1 09111119109. 130 ৬/০01721] /0810 
৪৬০1 91990 41107 900 ৬/111110, 2191 08 128৬০101190 1181 11019029170 2110 11217 90011 171 117 


1181 11117901819 21101 ০১917090| 0111, 161 21018 11211 ১০. 
80111911) ৬০010117763, 13001 34, 10117171091 432: 


12112150 /0 5910 /-1419011: 

১0780৮41116 12 0485 51100175410 /11915 /80095012 172 5810, 40 /1915 /500950181 4 5০1 
1917819. 091011৬95 25 001 91819 01100901, 2101 /০ 219 11181795190| 11 11611 [011093, 94121 15 
০1 01011101 910006 00105 1769110100 45?” 7112 21010121581 00 %০৪। 16711) 90 01810? [015 
102119101০৪ 1701 10 001. 30 5001 17721 ৬/11101 /9171 1195 08591011790 10 2১051, 1001 1] 


50161/ 0011 1100 ৪১015191708. 
2827 
7 


অনীকএর জবাব: 
অক্টোবর ৩, ২০১২ গা ১১:৫৪ অপরাহু 
ভবঘুরে,আপনাকে অনেক ধন্যবাদ । 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আকাশ হ/লিকএর জবাব: 
অক্টোবর ৪, ২০১২ এ ১২:১৩ পূর্বাহ্ণ 
০১৬ ঘুরে, 


সাফিয়াকে নিয়ে এতোগুলো হাদিস দিলেন আর বেচারী সাফিয়ার ছবিটা দিলেন না, এ কেমন কথা? 


& নেক 


১১টি 
৪১), 
৮৮/৬১১১১৮৪ 


ক্রি 
১৪৩১৭১, 


আটিল লাহহ্রদ এর জবাব: 

অক্টোবর ৪, ২০১২ গ্রা ১:১০ পূর্বাহ্ণ 

অনীক,ভাই আপনি এসব ইসলাম বিদ্বেষীদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে ঈমান হারাবেন নাস্বামীহীন, 
অভিভাবক হারা শাফিয়া বেগমের দূর্দশায় নবীজির কোমল হৃদয় কেঁদে উঠেছিল, তাই উনি ইসলাম 
সম্মত এ বিবাহ সম্পাদন করে শাফিয়া বিবিকে উদ্ধার করেন। আপনাকে সে সময়কার অবস্থা বুঝতে 
হবে। স্বামীহীনা শাফিয়াকে ছেড়ে দিলে বেচারির কি গতি হত ভাবলেও ভয় লাগে। 


সমাপ্ত 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


1000://110100-17019.0011/1091519 101095/21003-23507% 


মোহাম্মদ ও ইসলাম, পর্ব-১২ 


তারিখ: ১৯ ফাল্গুন ১৪১৮ (মার্চ ২, ২০১২) 
লিখেছেন: ভবঘুরে 


[বিষয়বস্ত : মুহাম্মদের অনুসারীরা কেন ওর পিছনে ঘুরতো, কিবলার কাহিনী, মুহাম্মদের মৃত্যুর পর 
ক্ষমতার রেষারেষি ] 


মোহাম্মদের অনুসারীরা কেন মোহাম্মদের পিছনে ঘুরত তার কিছু ন মুনা তুলে না দিলে ইসলামের 
মাহাত্ম সঠিক জানা যাবে না৷ প্রাথমিক মককার জীবনে ১২ বছরের মত ইসলাম প্রচার করার পরেও 
তেমন সাফল্য আসে নি। অথচ যেই উনি মদিনাতে হিজরত করলেন ওনার সাফল্য আকাশ চুষ্বী। 
বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে ব্যখ্যার দাবী রাখে। 

মোহাম্মদ মদিনাতে হিজরত করার আগে তার কিছু অনুসারী মদিনাতে হিজরত করে। তো ওখানে 
যাওয়ার পর তাদের কোন কর্ম সংস্থান হয় না, মদিনাবাসিরাও গরীব তাদেরকে বসিয়ে বসিয়ে 
খাওয়ানোর সামর্থ্য তাদের নেই। আবার মদিনাবাসীদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ করার কোন 
অভিজ্ঞতাও তাদের নেই। এমতাবস্থায় মদিনাতে আসার পর মোহাম্মদ চিন্তা করতে থাকে কিভাবে 
এসব লোকজনের ভরণ পোষন করা যায়। সাথে সাথে তার মাথায় চলে আসে একটা বুদ্ধি কেবুদ্ধি %। 
সেটা হলো মদিনার পাশ দিয়ে চলে গেছে বানিজ্যপথ, মক্কার লোকজন সে পথে সিরিয়ার সাথে 
বানিজ্য করত। মূলত: সিরিয়া থেকে তারা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যা দি মক্কাতে আমদানী করত। 
মোহাম্মদের মনে হলো- মক্কার লোকদের এ বানিজ্য কাফেলাতে হানা দিয়ে তাদের মালামাল লুষ্ঠন 
করা হতে পারে উপার্জন করার সবচাইতে মোক্ষম উপায়। মোহাম্মদ নিজেও সেই ছোট বয়েস থেকে 
বেশ কয়েকবার এ পথে বানিজ্য কাফেলার সাথে সামিল ছিল। মকার বানিজ্য কাফেলার ওপর 
আক্রমনের অজুহাতও আছে। তা হলো মদিনায় হিজরত কারী মককাবাসীদেরকে কুরাইশদের বিরুদ্ধে 
ক্ষেপিয়ে তোলা এই বলে যে- কুরাইশরা তাদেরকে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তবে প্রথম দিকের 
বানিজ্য কাফেলা আক্রমনে মোহাম্মদ ও তার মকার সাঙ্গ পাঙ্গরাই যোগ দিত, মদিনাবাসীরা যোগ দিত 
না। সেই তৎকালেও মদিনাবাসীদের একটা ন্যুনতম নীতিবোধ ছিল তা হলো -আক্রান্ত না হলে কাউকে 
বিনা কারনে আক্রমন করা যায় না বা নিরীহ বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করে তাদের মালামাল লুটপাট 
করা যায় না।কিন্ত মোহাম্মদ ও তার দল বলের এ ধরণের কোন নীতি ছিল বলে দেখা যায় না। ব্যপক 
ভাবে প্রচার করা হয় যে মন্কাতে মোহাম্মদকে কুরাইশরা খুব অত্যাচার করত, কিন্তু বাস্তবে অত্যাচার 
নয়, কুরাইশরা তাদের ধর্মকে প্রকাশ্যে অপমান করার জন্য মাঝে মাঝে মোহাম্মদকে অপমান করত। 
ইতিহাস তো বটেই এমনকি হাদিসেও তার প্রমান পাওয়া যায়। যেমন- 


মুহাম্মদ ইবনে মুছান্না এবং মুহাম্মদ ইবনে বাশশার বর্ণনা করেছেন .... আব্দুল্লাহ বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সিজদায় ছিলেন এবং তাঁর আশে পাশে কতিপয় কুরাইশ ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। এমন সময় ওকবাহ 
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ইবনে আবু মুআইদ উটনীর নাড়ীভুড়ি নিয়ে আসল এবং তা রাসুলুল্লাহ এর পিঠের উপর নিক্ষেপ 

করল। যাতে তিনি তাঁর মাথা তুলতে পারলেন না। তারপর ফাতিমা এসে তাঁর পিঠের উপর হতে 
সেগুলি সরাইয়া দিলেন এবং যে ব্যক্তি এই কাজ করেছে তাকে অভিসম্পাত করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ 
বললেন, হে মাবুদ!আপনার উপরেই কুরাইশদের আবু জেহেল ইবনে হিশাম , ওতবাহ ইবনে রাবীয়া, 
শায়বাহ ইবনে রাবীয়া, ওকবা ইবনে আবু মুআইত, উমাইয়া ইবনে খালাফ এদের বিচারের ভার 
সমর্পিত। তবে বর্ণনাকারী শোস্বা শেষের ছুটি নামের কোনটি রাসুলুল্লাহ বলেন তাতে সন্দেহ প্রকাশ 
করেন।................ মুসলিম, বই নং১৯ হাদিস নং ৪৪২২ 

দেখা যাচ্ছে কুরাইশরা শ্রেফ অপমান করার জন্যই মোহাম্মদের ওপর উটের নাড়ীভূড়ি ফেলেছিল। 

তাকে খুন করার প্রচেষ্টা তো দুরের কথা শারিরীকভাবে কষ্ট দেয়ার কথাও তারা চিন্তা করত না কিন্তু 
কেন কুরাইশরা মোহাম্মদকে অপমান করত? এর জন্য তারা নাকি মোহাম্মদ দায়ি? কুরাইশরা কাবা"র 
মধ্যে তাদের দেব দেবীদেরকে পূজা করত , কথিত আছে সেখানে ৩৬০ বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি ছিল। 
সেটাই ছিল তাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্ম। কথা বার্তা নাই হঠাৎ করে মোহাম্মদ এসে দাবী করলেন - 
আল্লাহ নাকি তাঁর কাছে নিয়মিত বানী পাঠায় ও নতুন এক ধর্ম ইসলাম প্রচার করার কথা বলেছে। 
ভাল কথা, যুক্তির খাতিরে ধরে নেয়া গেল মোহাম্মদের ধর্ম হলো সত্য ধর্ম, কিন্ত তাই বলে এটা কেমন 
কথা সেই ধর্ম তাকে কুরাইশদের উপসণালয়ের মধ্যে গিয়ে করতে হবে ? শুধু তাই নয়, সেই কাবা ঘরে 
ঢুকে মোহাম্মদ কুরাইশদের দেব দেবীদের সম্পর্কে নানা রকম কটুক্তি সহ অপমানও করতেন। 
কুরাইশরা ঠিক এ জিনিসটাই পছন্দ করত না। তাদের বক্তব্য ছিল - মোহাম্মদ তার আবিষ্কৃত ধর্ম প্রচার 
করুক কোন সমস্যা নেই কিন্ত সেটা তিনি নিজস্ব পরিমণ্ডলে গিয়ে করুক গিয়ে। বর্তমানে কোন 
মসজিদে গিয়ে যদি কেউ খৃষ্টান বা বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্ম প্রচার করে , কোন মুসলমান সেটা সহ্য করবে ? 
সহ্য করা তো ছুরের কথা হয়ত বা সাথে সাথে সব মুসলমানরা তার কল্লা কেটে ফেল বে। অথচ 
মোহাম্মদ কি করতেন? ঠিক এ কাজটাই করতেন তার মকার প্রাথমিক জীবনে। তিনি কুরাইশদের 
উপাসনালয় কাবা ঘরে ঢুকে তার ইসলাম প্রচার করতেন ও কুরাইশদের ধর্মকে অপমান করতেন। 
তাহলে কুরাইশরা সেটা সহ্য করবে কেন ? উপরোক্ত হাদিসেই দেখা যাচ্ছে মোহাম্মদ কোথায় বসে 
সিজদা দিচ্ছেন। তার প্রচারিত ধর্ম ইসলাম যদি সত্য ধর্ম হয়, আর আল্লাহই যদি তা প্রেরন করে 
থাকে, তাহলে সেটা কেন তাকে অন্যদের উপসনালয় জোর করে দখল করে করতে হবে? সর্বশক্তিমান 
আল্লাহ ইচ্ছা করলে মোহাম্মদ সেটা তো তার বাড়ীতে বসে বা তার নিজস্ব পরিমন্ডলে বসে অথবা 
অন্যদের উপসনালয় দখল না করেই করতে পারতেন। আবার সেই আল্লাহই কিন্ত মোহাম্মদের মুখ 
দিয়ে বলছে- 


তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে এবং আমার ধর্ম আমার জন্যে। কোরান, কাফিরুন- ১০৯:০৬ 
আল্লাহ যদি উপরোক্ত কথা বলেই থাকে তাহলে মোহাম্মদ কেন কুরাইশদের উপসনালয়ে ঢুকে সিজদা 
করেন, কেন তাদের দেব দেবীকে কটুক্তি করেন, অপমান করেন? এটা কি মোহাম্মদের নিজের 
প্রচারিত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ নয় ? মোহাম্মদ কেন তার ধর্ম পালন করার জন্য নিজের মত করে 
উপসনালয় বানিয়ে নেন না ?তিনি কুরাইশদের ধর্মকে কটুক্তি করবেন অথচ কুরাইশরা তাঁকে কিছু 
বলতে পারবে না। এটা কি মামা বাড়ীর আবদার নয়? অথচ শত শত বছর ধরে প্রচার করা হয়েছে 
কুরাইশরা মোহাম্মদকে অত্যাচার নির্যাতন করেছে যেখানে মোহাম্মদ ছিলেন একেবারেই নিষ্কলুষ। কিন্তু 
হাদিস থেকে প্রমানিত যে মোহাম্মদই বরং আগ বাড়িয়ে কুরাইশদেরকে উত্তেজিত করেছে তাকে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অপমান ও গঞ্জনা করতে। কিন্তু কস্মিনকালেও কুরাইশরা মোহাম্মদকে প্রানে মেরে ফেলতে চায় নি। 
উল্টো দেখা যায় কুরাইশরা ছিল উদারপহ্ছি ও পরমত সহিষ্ত্। যেমন - 


৬791 075 8100951019 0100911 0159018)90 1912 95 /9191। 01091790111, 11510901019 010 1701 
1111019৬401 [61171 20911911111, 90 781951119৬5 119210, 01711 112 90018 019028190101 0 
11781100995. 1191 178 010 0121, 119 10901€ 01821 01910221701 18901৬20 01191111100191 10 17921 
111 95 21 81911. (11017 19190/17119121 167) 


178 119002179] 5910 1719 1190172৬91 17041 91701110111 0172 11700101902 1190 917010190 
70] 1119 91104. 118 180 095012190 11181117099 01119 0001191, 11793001190 11811 [0121211819, 
18৬19011911 181101017, 01৬10501118 00111181101 2170 001580| 11911 00999 (1101 19180/111510217 
183). 


একারনেই মক্কাতে কুরাইশদের পাশাপাশি কিছু খৃষ্টান ও ইহুদিও বাস করত ও তারা কোন রকম 
সাম্প্রদায়ীক সংঘাত ছাড়াই শান্তিপূর্নভাবে ৮ দ এসে তাঁর 
ইসলাম প্রচার করে সমাজে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টির পায়তারাই শুধু করলেন তাই নয় , কুরাইশদের 
ধর্মীয় উপসনালয়ে যখন তখন ঢুকে সেটাকে নিজের মত করে ব্যবহার করা শুরু করলেন অনেকটা 
উড়ে এসে জুড়ে বসার মত কায়দায় তার সন্্ান্ত ও প্রভাবশালী চাচা আবু তালিবের ছত্রছায়ায়। এভাবে 
মোহাম্মদের মক্কা জীবনের দশ বছর অতিক্রান্ত হলো, তখনও তার কিবলা ছিল প্যলেস্টাইনের 
মসজিদুল আকসা, এর পর তিনি মদিনাতে হিজরত করলেন, সেখানে প্রায় দেড় বছর অতিক্রান্ত 
হলো- তখনও কিবলা ছিল মসজিদুল আকসা, হঠাৎ মোহাম্মদ ঘোষণা করলেন অত:পর কাবা ঘরই 
হলো মুসলিমদের কিবলা কারন এটাই নাকি আল্লাহর প্রথম ঘর যা আদম তৈরী করেছিল। অথচ 
ইতোপূর্বেকার কোন কিতাব যেমন তৌরাত, গসপেল কোথাও একথা উল্লেখ নেই। এ ছাড়াও এ দাবী 
যদি সত্য হয় তাহলে মোহাম্মদের আগেকার নবীদের কিবলা কেন মসজিদুল আকসা ছিল? কেন 
আল্লাহর প্রথম ঘর কাবা তাদের কাছে কিবলা ছিল না যখন মোহাম্মদ দাবী করছেন তিনি 
ধারাবাহিকতার সুত্রে ইব্রাহিম, মুসা, ইসা ইত্যাদি নবীর পরে সর্বশেষ নবী ? কাবাকে কিবলা বানানোর 
পিছনে গুরুত্বপূর্ন কারন ছিল। 


প্রথমত: মোহাম্মদ বুঝতে পেরেছিলেন খৃষ্টান ও ইহুদিদেরকে মিষ্টি কথায় তার ইসলামে টানা যাবে না, 
এমতাবস্থায় খৃষ্টান ও ইহুদি অধ্যুষিত হাজার মাইলেরও বেশী দুরত্বের মসজিদুল আকসাতে 
মুসলমানদের যাওয়াটা খুব নিরাপদ নয়, সীমাহীন কষ্টসাপেক্ষও বটে। 


দ্বিতীয়ত: ইসলাম যেহেতু মোহাম্মদের প্রবর্তিত ধর্ম আর মদিনাতে যাওয়ার প র তার অনুসারীর সংখ্যা 
বেশ বৃদ্ধিও পেয়েছে তাহলে নিজেদের মত করে কিবলা বানানোতে কোন অসুবিধা নেই। 


তৃতীয়ত: মোহাম্মদের সবচেয়ে প্রভাবশালী অনুসারী আবু বকর ও ওমর ছুজনেই চাইত কাবা ঘর যেন 
তাদের কিবলা হয়। মোহাম্মদ মনে মনে কাবাকে কিবলা বানানোর স্বপ্ব দেখলেও একার সিদ্ধান্তে তা 
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করতে সাহস পাচ্ছিলেন না মনে হয়, অত:পর প্রভাবশালী দুজন অনুসারীর ইচ্ছার কথা জানতে পেরে 
কাবাকে কিবলা বানাতে তার আর দেরী হয় নি। 


এ বিষয়ে এ হাদিসটি দেখা যেতে পারে- 


আল বারা বর্নিত- নবী বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ষোল বা সতের মাস নামাজ পড়তেন কিন্তু 
তিনি ইচ্ছা করতেন মকার কাবা ঘর হবে কিবলা। তাই আল্লাহ ০২: ১৪৪ আয়াত নাজিল করলেন 
এবং তিনি কতিপয় সাহাবী সহ আসরের নামাজ পড়লেন কাবার দিকে মুখ করে। সহি বুখারি , বই - 
৬০, হাদিস-১৩ 

সুতরাং কাবাকে কিবলা বানানোতে কোন সমস্যা তো দেখা যায় না৷ 


বিষয়টি এপর্যন্ত হলেও কথা ছিল। ইসলামে মূর্তিপূজা তো দুরের কথা মূর্তি গড়া বা প্রানীর ছবি 
আঁকাকেও অমার্জনীয় অপরাধ ও কুফরী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। অথচ মোহাম্মদ কিন্ত সেই প্রথম 
থেকেই মূর্তি ভর্তি কাবা ঘরে বসে মক্কার দশ বছর ধরে তার আল্লাকে ডেকেছেন , তার অনুসারীরাও 
তাকে অনুসরণ করেছে, মদিনায় গিয়ে কাবা ঘরকে কিবলা বানানোর পরেও মোহাম্মদ প্রায় সাড়ে ৮ 
বছরের বেশী কাল মূর্তি ভর্তি কাবাকে তার কিবলা বানিয়ে সেদিকে মুখ করে নামাজ পড়েছেন 
মোহাম্মদ সহ সকল মুসলিম, তাতে তাদের কোন অসুবিধা হয় নি। অত:পর তিনি যখন মক্কা দখল 
করেন তখন উক্ত কাবা ঘর থেকে সকল মূর্তি সরিয়ে ফেলেন, কিন্তু সেই বিখ্যাত কাল পাথরটা সরান 
নি, বরং তার সামনে গিয়ে মাথা নত করে , চুমু খেয়ে তার প্রতি হিন্দুদের মত পুজা করেছেন, যা 
দুনিয়ার সকল মুসলিমরা এখনও করে থাকে। এ ব্যপারে জিজ্ঞাসা করা হলে বলা হয় এটা নাকি পৃজা 
নয়। আজব কথা! যে কায়দায় কাল পাথরটাকে সম্মান দেখানো হয় তাকে যদি পূজা বলা না হয় তো 
কাকে পুজা বলে ?সেই সময়ে আরবরা মোহাম্মদের ইসলাম প্রচারকে যে বাধা দিত না, তা দেখা যায় 
হাদিসেও- 


ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম হানজালি, মুহাম্মদ ইবনে রাফে এবং আবদ ইবনে হুমাইদ বর্ণনা করেন , 
উসামাহ ইবনে যায়েদ বলেন যে রাসুলুল্লাহ একটি গাধায় সওয়ার হলেন যার উপর বসার গদির নীচে 
একটি ফদকের তৈরী মখমল বিছানো ছিল। তিনি তার পিছনে উসমাহ কে বসালেন। বনু হারেছ ইবনে 
কজরায় গোত্রের আবাস এলাকায় অসুস্থ সা স্দ ইবনে উবাদাহকে তিনি দেখতে যাচ্ছিলেন। তা বদর 
যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনা ছিল। এমন একটি মজলিসের নিকট দিয়ে যেতেছিলেন, যে মজলিসে মুসলমান, 
মুশরিক, মূর্তিপূজারী ও ইহুদি সব সম্প্রদায়ের লোক ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও এ মজলিসে 
ছিল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাও ছিলেন। কাফেলার সওয়ারীদের পায়ের ধুলায় মজলিসকে আচ্ছন্ন 
করে ফেলল। এতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই চাদর দিয়ে তার নাক ঢাকিয়া বলল, আপনারা আমাদের 
মাঝে ধুলা উড়াইবেন না। রাসুলুল্লাহ তাদেরকে সালাম করে যাত্রা বিরতি করলেন এবং বাহন হতে 
অবতরণ করে তাদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিলেন। আর তাদের সামনে কুরআন পাঠ করলেন। 
তখন আব্দল্লাহ ইবনে উবাই বলে উঠিল, আপনি যা বলতেছেন তা সত্য হলেও আপনি আমাদেরকে 
কষ্ট না দিয়ে উত্তম ব্যবস্থা হল, আপনি আপনার বাসস্থানে চলে যান। সেখানে আমাদের মধ্যকার যে 
ব্যাক্তি আপনার নিকট যাবে তাকে আপনি উপদেশ দান করবেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা 
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বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাদের এই মজলিসে আপনি যেমন ইচ্ছা দাওয়াত দিন আমরা তা পছন্দ 
করি। আমাদের তা পছন্দনীয়। তখন মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদির মধ্যে পরস্পর ঝগড়া ও কলহের 
সৃষ্টি হলো। এমন কি একটি তুমুল সংঘর্ষ সৃষ্টির উপক্রম হল। ........... সহি মুসলিম, বই-১৯, হাদিস- 
৪৪৩১ 

মুহাম্মদ ইবনে রাফে ইবনে শিহাব সুত্রে এই সনদে অনুরূপ হাদিস রেওয়াত করেছেন , তবে এতে 
বাড়াইয়া বলেছেন যে, ইহা আব্দুল্লাহর ইসলাম গ্রহনের আগেকার ঘটনা। সহি মুসলিম , বই- 
১৯,হাদিস-৪৪৩২ 

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ যখন ইসলাম গ্রহন করে নি তখন কি সুন্দর ভাবে মোহাম্মদকে বলছে যে মোহাম্মদের 
কাছে যে স্বাধিনভাবে যাবে তার কাছে মোহাম্মদ ইসলাম প্রচার করতে পারে। এছাড়া সে অত্যন্ত ভদ্র 
ভাবে বলছে ধুলা দিয়ে যেন তাদেরকে কষ্ট না দেয়া হয় কারন তারা একটা গুরুত্রপূর্ন বিষয় নিয়ে 
মজলিসে কথাবার্তা বলছে।কিন্ত দেখা গেল মোহাম্মদের সাগরেদ মুসলমানটি কতটা অন্যের প্রতি 
উদাসিন ও একগুয়ে, সে বলছে- ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাদের এই মজলিসে যেমন ইচ্ছা দাওয়াত দিন 
আমরা তা পছন্দ করি।।, সেখানে মুসলমান ছাড়াও যে অন্য লোকজন রয়েছে সে ব্যপারে তার কোন 
সম্মানবোধ নেই, তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সম্মান দেখানোর কোন তাগিদও তার মধ্যে দেখা যায় 
না।ইসলাম মানুষকে কতটা বিবেকবোধ রহিত করে তোলে ও অন্যের অধিকার ও স্বাধিনতার প্রতি 
তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে এটা তার একটা নমুনা। ঠিক আজকের দিনেও অধিকাংশ মুসলমান ঠিক 
উক্ত রকম মনোভাব পোষন করে থাকে ও তারা অন্য ধর্মের মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি 
ন্যুনতম সম্মান প্রদর্শন করে না। যাহোক, মক্কাতে প্রভাবশালী কুরাইশগন মোহাম্মদের উদ্ধান্ত কাজ 
কারবার দেখে তাকে তারা একটা উন্মাদ, পাগল বা যাছুকর বলে উপহাস করত, যেমন- 

তারা বললঃ হে এ ব্যক্তি, যার প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, আপনি তো একজন উম্মাদ। কোরান, 
১৫:০৬ 

অতঃপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বলে, সে তো উম্মাদ-শিখানো কথা বলে। কোরান, 8৪:১৪ 
একটা বিষয় মোহাম্মদ সম্পর্কে খুব বেশী প্রচলিত তা হলো তিনি হলেন- আল আমিন অর্থ সত্যবাদী। 
কিন্তু খোদ কোরানই তা অস্বীকার করে যেমন- 


আর যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে বল, আমার জন্য আমার কর্ম আর তোমাদের জন্য 
তোমাদের কর্ম। তোমাদের দায়-দায়িত্ব নেই আমার কর্মের উপর এবং আমারও দায়-দায়িত্ব নেই 
তোমরা যা কর সেজন্য। কোরান, ১০: ৪১ 

তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকেও তো মিথ্যাবাদী বলা 
হয়েছিল। আল্লাহর প্রতিই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়। কোরান, ৩৫:৪ 

তার মানে স্পষ্টত:ই কুরাইশরা মোহাম্মদকে মিথ্যাবাদী বলে ম নে করত। তারা বিশ্বাস করত মোহাম্মদ 
যে দাবী করছে আল্লাহ তার কাছে ফিরিস্তা পাঠিয়ে দিয়ে বার্তা দিয়ে যাচ্ছে তা সর্বেব মিথ্যা। যেকারনেই 
তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলত যা কোরানেও দেখা যাচ্ছে।শুধু তাই নয় তারা তাকে যাছুকরও বলত। 
যেমন- 


যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূ হ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের 
বাপ-দাদারা যার এবাদত করত এ লোকটি যে তা থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। তারা আরও 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বলে, এটা মনগড়া মিথ্যা বৈ নয়। আর কাফেরদের কাছে যখন সত্য আগমন করে, তখন তারা বলে, 
এতো এক সুস্পষ্ট যাছু। কোরান, ৩৪:৪৩ 

যুক্তির খাতিরে অনেকে বলতে পারে আল্লাহ কোরানে এটাকে উপমা হিসাবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু 
একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে বিষয়টি আসলে তা নয়। তার কারন মোহাম্মদকে কুরাইশরা সত্যবাদী 
হিসাবে জানলে তিনি আল্লাহর বানীর নামে যা বলতেন সবাই তাকে বিনা বাক্য ব্যয়ে বিশ্বাস করত। 
এমনকি তাকে মিথ্যাবাদী বলা হতে পারে ভেবে তিনি প্রথম সূরা আলাক নাজিল হওয়ার পর প্রায় তিন 
বছর যাবত তা নিজের পরিবারের কাছে ছাড়া অন্যের কাছে বিষয়টি লুকিয়ে রেখেছিলেন। এর মধ্যে 
আর কোন আয়াত বা সূরা নাজিলও হয় নি। অনেক ভেবে চিন্তা করে অত:পর তিনি প্রকাশ্যে দাবি 
করলেন যে তিনি আল্লাহর রসুল। বলাবাহুল্য, সাথে সাথেই মক্কাবাসীরা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যান্ত 
করল। তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা শুরু হলো। সেটাই স্বাভাবিক। কোন গ্রামে কোন একজন লোক 
এভাবে হঠাৎ যদি কিছু দাবি করে তাহলে সেটাই তো হওয়ার কথা। কিন্তু সমস্যা হলো যখন মোহাম্মদ 
প্রকাশ্যে কুরাইশদের দেব দেবী সম্পর্কে অপমানকর বক্তব্য দেয়া শুরু করলেন। তখন তারা তাকেও 
নানা ভাবে অপমান করত। এর পরেও কিন্তু মোহাম্মদকে কুরাইশরা তাকে শারিরীক নির্যাতন বা খুন 
খারাবির কথা চিন্তা করে নি। শুধুমাত্র মোহাম্মদ যখন গোপনে গোপনে মদিনাবাসীদের সাথে আঁতাত 
করে মক্কা দখলের পায়তারা করছিলেন তখন মক্কাবাসীরা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে। তবে এ ঘটনা 
বানোয়াট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী কারন মদিনাবাসীরা ছিল নিরীহ ও সংখ্যায় অনেক কম, তাদের অত 
সাহস ছিল না মোহাম্মদের পাল্লায় পড়ে শক্তিশালী মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে দাড়ানোর, সেটার দরকারও 
ছিল না। তাই মনে হয় এ ঘটনাটা বানান হয় শুধুমাত্র মোহাম্মদের চরিত্রকে অলৌকিক দেখানোর 
জন্য, কারন তিনি নাকি আল্লাহর সহায়তায় অলৌকিকভাবে সকলের চোখকে ধুলো দিয়ে রাতের 
বেলাতে পালিয়ে মদিনায় চলে গেছিলেন। আসল ব্যপার হলো - ততদিনে তার প্রথম বিবি খাদিজা ও 
চাচা আবু তালিব মারা গেছে, তার ওপর ছাতা ধরার কেউ ছিল না। মক্কায় খুব অল্প মানুষ তার 

ইসলাম গ্রহন করেছে। ইতোমধ্যে শয়তানের আয়াতের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সাথে একটা আপোষ 
রফা করার পরেও তা অস্বীকার করে মক্কাবাসীদেরকে চুড়ান্ত রকম ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। ফলে তার পক্ষে 
তখন মন্কাতে থাকা নিতান্ত অসম্ভব ছিল। তাই হয় তার ইসলাম প্রচার বন্দ করতে হতো না হলে তাকে 
অন্যত্র গিয়ে তা প্রচারের চেষ্টা ছাড়া গতি ছিল না। অনেক চিন্তা ভাবনা করেই তিনি অবশেষে 
মদিনাতে তার ভাগ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। এ ধরনের বিষয়কে অতি রঞ্জিত করার জন্য ও 
মানুষের মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টির জন্যই পরবর্তীতৈ কোন এক সময় তাকে হত্যা প্রচেষ্টা ও অলৌকিক ভাবে 
মক্কা থেকে পালিয়ে যাওয়ার কাহিনী সাজানো হয় বলেই মনে হয়। 


ইসলামি বিশ্বে মোহাম্মদের নিকটাত্মীয় যারা তার সাহাবী ছিল তাদের সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা প্রচার 
ও পোষণ করা হয়।মানুষ সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই বিশ্বাস করে ও তাদের আদর্শ অনুসরণ 
করার চেষ্টা করে। এখন তাদের মধ্যে ছু একজনের সম্পর্কে জানা যাক। 


মুহাম্মদ ইবনে রাফে বর্ণনা করেছেন... আয়শা হতে বর্ণিত ফাতিমা রাসুলুল্লাহ-এর সম্পদ হতে তার 
প্রাপ্য মীরাছ এর দাবী করে আবু বকর এর নিকট পাঠালেন , যা আল্লাহ তালা রাসুলুল্লাহ কে মদীনা ও 
ফিদাক এর ফাই এবং খায়বারের অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ হতে প্রদান করেছিলেনাতখন আবু বকর 
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না। কেননা আমাদের রাখিয়া যাওয়া সকল কিছু ছদকা হয়ে যাবে মোহাম্মদ এর পরিবারবর্গ তা হতে 
ভরণ পোষণ গ্রহণ করবে। আমি আল্লাহর শপথ করে বলতেছি, মুহাম্মদ এর আমলে ছদকাহর যে 
ব্যবস্থা জারী ছিল, তা আমি পরিবর্তন করব না। এই ব্যপারে আমি সেই কাজই করব যা রাসুলুল্লাহ 
করে গিয়েছেন। অতএব আবু বকর ফাতিমা কে তা হতে মীরাছ প্রদান করতে অস্বীকার করলেন। যার 
ফলে ফাতেমা রাগান্বিত হয়ে আবু বকর এর সাথে সংশ্রব ত্যাগ করলেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে 
আর কোন কথাই বলেন নাই। রাসুলুল্লাহ এর মৃত্যুর পর ফাতিমা ছয়মাস কাল জীবিত ছিলেন। 

তারপর তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। তার স্বামী আলী ইবনে তালিব তাকে রাত্রেই দাফন করলেন এবং 
ফাতিমা এর মৃত্যুর সংবাদ পর্যন্ত আবু বকর কে জানালেন না। আলীই তার জানাজার নামাজ পড়লেন। 
ফাতিমা এর জীবিত কাল পর্যন্ত আলী এর প্রতি মানুষের একটি বিশেষ শ্রদ্ধা এবং মর্যাদাবোধ ছিল ; 
কিন্ত ফাতিমা এর মৃত্যুর পর লোকদের মধ্যে যেন কেমন অন্য ভাব পরিলক্ষিত হতে লাগল। আলী 
আবু বকর এর সাথে সম্প্রীতি স্থাপন কল্পে তার নিকট বায়াত গ্রহণের ইচ্ছা করলেন। কয়েকমাস 
অতিবাহিত হওয়ার পরও তিনি বায়াত গ্রহণ করেন নাই।তিনি আবু বকরের নিকট লোক মারফত 
খবর পাঠালেন যে, আপনি আমার সাথে একাকী সাক্ষাত করুন।অন্য কাউকেও সাথে আনবেন না। 
কেননা তিনি ওমরের আগমনকে ভাল মনে করেন নি। ওমর আবু বকরকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! 
আপনি কিছুতেই তার নিকট একাকী যাবেন না।কিন্ত আবু বকর বললেন , আমি কোন আশংকা করছি 
না যে তিনি কোন ঘটনা ঘটাবেন। আল্লাহর কসম! আমি একাকীই যাব। শেষ পর্যন্ত তিনি তার নিকট 
গমন করলেন। আলী কালেমায় তাশাহহুদ এবং তাওহীন ও রেসালাতের সাক্ষ্য পাঠ করলেন। তার পর 
বললেন, হে আবু বকর! আপনার মর্যাদা এবং আপনার প্রতি আল্লাহর প্রদত্ত সম্মান ও নিয়ামতের কথা 
আমরা বিশেষভাবে অবগত।আল্লাহ তালা আপনাকে যে বস্ত দান করেছেন তাতে আমরা মোটেই 
ঈর্ষাতুর নই, কিন্তু আপনি আমাদেরকে উপেক্ষা করে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন৷ রাসুলুল্লাহর 
সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কারনে আমরা মনে করতাম যে, আমাদেরও কিছু অধিকার আছে। 
077875458 বরং আমরা মনে করতাম যে , খেলাফতের মধ্যে আমাদেরও কিছু অংশ রয়েছে, 
কিন্ত আবু বকর আমাদেরকে এড়াইয়া এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তজ্জন্য আমরা মনোক্ষুন্ন 

হয়ে .....অত:পর আলী আবু বকরের নিকট বায়াত গ্রহণ করলেন .... মুসলমানগন আবার 
আলীর নিকট যাতায়াত শুরু করল। সহি মুসলিম, বই-০১৯, হাদিস-৪৩৫২ 

উপরের হাদিস থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে ফাতিমা আবু বকরের উপর এতটাই রেগে গেছিল যে 
মৃত্যু পর্যন্ত সে আর তার সাথে দেখা করে নি। একই সাথে আ লীও আবু বকরের সাথে কোন সম্পর্ক 
রাখেনি। প্রশ্ন হলো- ফাতিমা ও আলী ওরা কি জানত না যে মোহাম্মদ মারা যাওয়ার আগে কি বিধান 
দিয়ে গেছেন? তারা কি জানত না যে, মোহাম্মদ মরার আগে তার সব সহায় সম্পত্তি সদকাহ হয়ে 
যাবে- এ বিধান করে গেছেন? তা যদি জেনে থাকে তাহলে তারা আবু বকরের কাছে সদকাহ হয়ে 
যাওয়া সম্পত্তি ফেরত চায় কিভাবে? এর পর আবু বকর যখন তাদেরকে জানাল যে মোহাম্মদের করে 
যাওয়া বিধান তার পক্ষে লংঘন করা সম্ভব নয়, তখন তাদের আবু বকরের ওপর রাগান্বিত হওয়ার 
অর্থই হলো তারা নবীর বিধানকে অস্বীকার করছে। এছাড়া উক্ত হাদিস থেকে জানা যাচ্ছে, নবীর সাথে 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার( আলী হলো মোহাম্মদের মেয়ে ফাতিমার স্বামী, আবার মোহাম্মদের আপন চাচাত 
ভাইও) সম্পর্কের কারনে আলী আশা করেছিল নবীর মৃত্যুর পর সে খলিফা হবে , কিন্তু তা হয়নি, সে 
কারনে তার রাগ আবু বকরের ওপরও। ইতোমধ্যে আবু বকর তার ক্ষমতা আস্তে আস্তে কুক্ষিতগত 
করে ফেলেছে, লোকজন তাই আলীর সাথে যোগাযোগ বন্দ করে দিয়েছে। আলী ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষন 
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করে প্রমাদ গুনল আর তাই নিজ উদ্যোগে আৰু বকরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে এগিয়ে আসল। কারন 
তার মনে হলো আবু বকর তো বৃদ্ধ মানুষ যে কোন সময় মারা যেতে পারে , আলী তখনও প্রায় তরুন 
সুতরাং ক্ষমতার বলয়ের মানুষের কাছ থেকে দুরে থাকা বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে না। উক্ত হাদিসে 
এটাও দেখা যাচ্ছে যে দীর্ঘদিন যাবত আলী , আবু বকরের কাছে বায়াতও নেয় নি অর্থাৎ আনুগত্য 
স্বীকার করে নি যা প্রকারান্তরে একটা বিদ্রোহের সামিল। তো এই হলো ফাতিমা ও আলীর চরিত্র যারা 
নবীর দান করে যাওয়া সম্পদের মালিক হওয়ার জন্য লালায়িত ছিল। এছাড়া এ ঘটনা থেকে এটাও 
বোঝা যায় যে মোহাম্মদের মৃত্যুর পর পরই আমাদের সেই মহান সাহাবি বৃন্দ যাদের নামে গোটা 
মুসলিম সমাজ অজ্ঞান হয়ে যায়, তারা ইসলাম নয়, বরং ক্ষমতার লোভে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি 
শুরু করে দিয়েছিল। আরও দেখা যাচ্ছে মোহাম্মদের প্রধান চার সাহাবীদের মধ্যে বনি বনাও ভাল ছিল 
না মোহাম্মদের মৃত্যুর পর, যেমন বলা হচ্ছে- আলীকে ওমর বিশ্বাস করছে না, সে আবু বকরকে 
একাকী আলীর সাথে সাক্ষাত করতে নিষেধ করছে। ওমরের বিশ্বাস আবু বকর একাকী গেলে আলী 
তাকে খুনও করে ফেলতে পারে। ওদিকে আলীও ওমরকে বিশ্বাস করতে পারে নি, তাই আবু বকরকে 
একাকী আসতে জোর দিয়েছে। আলী যে ক্ষমতার দাবীদার সেটাও কিন্তু সে প্রকাশ করতে ভোলেনি, 
তাই বলছে-কিন্ত আপনি আমাদেরকে উপেক্ষা করে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন৷ রাসুলুল্লাহর 
সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কারনে আমরা মনে করতাম যে, আমাদেরও কিছু অধিকার আছে। অধিকাংশ 
মানুষ এসব ঘটনা জানে না, জানতে চায় না, তাদেরকে কেউ জানায়ও না। এমনকি আজকের যুগেও 
এ ধরনের মানুষ বিরল যারা তাদের পূর্ব পুরুষদের দানকৃত মালামাল আবার ফেরত চাইতে পারে। আর 
সারা মুসলিম জাহান তাদের চরিত্র নিয়ে গর্ব করে। শুধু তাই নয় এর পরের হাদিস দেখা যাক, 

ইবনে নুমাইর, যুহাইর ইবনে হরব এবং হাসান হুলওয়ানী বর্ণিত, আয়শা বলেন যে রাসুলের কন্যা 
ফাতিমা রাসুলের ওফাতের পর তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির মীরাছের অংশ দাবী করলেন। তখন আবু 
বকর বললেন, রাসুল এরশাদ করেছেন আমাদের নবীদের সম্পত্তিতে কেউ ওয়ারিশ হবে না। আমাদের 
পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হবে ছদকাহ স্বরূপ। আয়শা বলে রাসুল এর ইন্তেকালের পর ফাতিমা ছয়মাস 
জীবিত ছিলেন। তিনি আবু বকরের নিকট তার প্রাপ্য অংশ দাবী করেছিলেন যা রাসুল খায়বার , ফিদাক 
ও মদীনার দান হতে পরিত্যাগ করে গিয়েছেন। আবু বকর তাকে তা প্রদান করতে অস্বীকার করলেন 
এবং বললেন আমি এমন কাজ করব না যা রসুল করতেন। আমি ভয় করছি যে , তার কোন কাজ 
পরিত্যাগ করলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। তবে মদীনার দানের মাল ওমর তার খেলাফত আমলে আলী ও 
আব্বাসকে প্রদান করেছিলেন কিন্তু আলী একাকীই তা দখল করে নিয়েছিলেন। আর খায়বার ও 
ফিদাকের সম্পদ ওমর নিজের দায়িত্ে রেখে দিলেন এবং বললেন তা ছিল রাসুলুল্লাহর প্রয়োজন 
পূরণের জন্য এবং বিভিন্ন শুরুত্রপূর্ন কাজে ব্যয় করার জন্য। সহি মুসলিম , বই-০১৯, হাদিস-৪৩৫৪ 
উক্ত হাদিস মোতাবেক দেখা যাচ্ছে, ক্রমশ: আলী নিজের প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে এবং আবু 
বকরের মৃত্যুর পর ওমরের কাছ থেকে ছদকাহ হয়ে যাওয়া সম্পত্তি ফেরত নিয়ে নেয়। আরও দেখা 
যায়, আব্বাসকে ফেরত দেয়া সম্পদ জোর করে আলী নিজের দখলে নিয়ে নেয়। তো এ হলো 
মোহাম্মদের সবচেয়ে প্রিয় পাত্র, তার মেয়ের স্বামী ও আপন চাচাত ভাই আলী( আলী হলো 
মোহাম্মদের আপন চাচা আবু তালিবের পূত্র)এর চরিত্র। 
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সহি মুসলিম, বই-০১৯, হাদিস-৪৩৫২ হাদিস মোতাবেক দেখা যাচ্ছে মোহাম্মদের রেখে যাওয়া 
সম্পত্তি থেকে তার পরিবার বর্গের জন্য ভরণ পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বাদ দিয়ে বাকীটা 
সদকাতে পরিনত হবে। অথচ এর পরেই বলা হচ্ছে- 


আয়শা হতে বর্ণিত, আল্লাহর নবী যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন তার লৌহ বর্মটি এক ইহুদীর কাছে 
কিছু বার্লির বিনিময়ে বন্দক ছিল। সহি বুখারী , বই-৫২, হাদিস-১৬৫ 

আমর বিন আল হারিথ বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ মারা যাওয়ার সময় তার কিছু অস্ত্রপাতি, একটা সাদা খচ্চর 
ও খায়বারে এক খন্ড জমি ছাড়া আর কিছু রেখে যান নি। সহি বুখারি, বই-৫২, হাদিস-১৬০ 


যে ব্যাক্তি প্রতি নিয়ত যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মাল প্রাপ্ত হচ্ছেন যার সম্পত্তি আছে মদিনা , খায়বার 
ও ফিদাকে যা তিনি মৃত্যুর আগে ছদকাহ করে দিয়ে যান , তিনি মারা যাওয়ার সময় তার ঘরে কিছুই 
নেই সামান্য বার্লি বা কিছু অন্ত্রপাতি ছাড়া অথচ তখনও তার হেরেম খানায় কমপক্ষে ৯ টি স্ত্রী 
জীবিত। তো যে ব্যক্তি তার বর্মটিকে বন্দক দিয়ে সামান্য কিছু বার্লি যোগাড় করে খানাপিনা করেন 
সেই ব্যক্তি ৯ জন স্ত্রীর ভরণ পোষণ কিভাবে করতেন? এটা কি বিশ্বাস্য? নাকি মোহাম্মদের চরিত্র 
মাহাত্মকে উচু করে দেখানোর একটা উদগ্র প্রচেষ্টা এটা ? বানিজ্য কাফেলা বা বিভিন্ন গোষ্ঠির বসতিতে 
আতর্কিতে আক্রমন করে যেসব সম্পদ পাওয়া যেত তাকে বলে গণিমতের মাল। এ গণিমতের মালের 
এক পঞ্চমাংশ ছিল মোহাম্মদ ও আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। 
আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্ত-সামগশ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবে, 
তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্রীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম- 
অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহ্‌র উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা 
আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। 
আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। কোরান ,৮: ৪১ 
এই না হলে আল্লাহর রসুল! মোহাম্মদের আগ পর্যন্ত কোন নবীকে এভাবে আয়াত নাজিল করে লুট 
পাটের মালামালের অংশ দাবী করতে দেখা যায় নি। অবশ্য তাদের অত স্ত্রীও ছিল না একমাত্র নবী 
সোলায়মান ছাড়া, তার নাকি কয়েক শত নারী ছিল হেরেমে কিন্ত সে তো নাকি রাজা ছিল, সুতরাং 
তার আয়াত নাজিল করে লুটপাটের মালামালের অংশ দাবী করার দরকারও ছিল না। ঈশা নবী তো 
মই করে নি তাই তার সংসার প্রতিপালনেরও কোন দায় ছিল না। তার তো অবস্থা ছিল যেখানে 
রাত সেখানেই কাত। আমাদের মহানবীর কপাল খারাপ, তার এক সাথে নয়টা বউ বেঁচেছিল, অথচ 
তার আয়ের কোন উৎস ছিল না। এত বড় একটা সংসার চালাতে তার অনেক সম্পদ দরকার। 
সরাসরি যুদ্ধ লব্ধ মালামাল থেকে কোন কিছু নিলে সমালোচনা হতে পারে ভেবে মোহাম্মদ সেটাকে 
আল্লাহ থেকে আয়াত নাজিল করে বিষয়টাকে সহজ করে নিলেন। তো প্রশ্ন হলো মোহাম্মদের সম্পদ 
লাগে তার বিশাল পরিবার চালাতে, আল্লাহর সম্পদ লাগে কোন কাজে?মোহাম্মদের আল্লাহ কি এতটাই 
অসহায় আর নি:স্ব যে তাকে যুদ্ধ লব্ধ মালামালের ভাগ নিতে হয় ?তো আল্লাহ সে সম্পদ দিয়ে কি 
করবে? খুব সহজেই বোঝা যায়, আল্লাহর নাম করে যা পাওয়া যাবে তাও মোহাম্মদের নিজের দরকার 
তার অতি বিশাল পরিবার প্রতিপালনে। দ্বীনের নবীর প্রতি আল্লাহর দয়ার শেষ নাই।খালি দয়া নেই 
বাংলাদেশের গরিব মুসলমানদের জন্য। অথচ আবার একটু পরেই হাদিসের মাধ্যমে মোহাম্মদের দীন 
হীনতার কথা প্রচার করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে- যখন তিনি মারা যান তখন আয়শার ঘরে সামান্য কিছু 


1668 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
বার্লি ছাড়া আর কিছু ছিল না, সেটাও নাকি জোগাড় করা হয়েছিল কোন এক ইহুদির কাছে নিজের 
বর্ম বন্দক দিয়ে। অবশ্য বাকী সব স্ত্রীদের ঘরে কি ছিল সেটা কোথাও বলা হয় নি। 


মশ্তব্যসনূহ 


. আবুল হোসেন মিঞ্রা 


মার্চ ২, ২০১২ সময়: ৯:১২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


তোমধ্যে শয়তানের আয়াতের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সাথে একটা আপোষ রফা করার পরেও তা 
অস্বীকার করে মক্কাবাসীদেরকে চুড়ান্ত রকম ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। 


শয়তানের আয়াত সম্পর্কে দয়া করে কেহ কিছু কি জানাবেন? 


2 

ভবদঘ্বরে এর জবাব: 

মার্চ ২, ২০১২ জজ ৩:৫৯ অপরাহু 
আবুল হোসেন মিঞা, 


শয়তানের আয়াত সম্পর্কে জানতে চাইলে সিরিজের ২য় পর্ব পড়তে পারেন। 


মার্চ ২, ২০১২ সময়: ১০:৫৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 


যেসব যুদ্ধবন্দিনীদের গনীমতের মাল হিসেবে দখল করা হত তাদের ক্ষেত্রেও কি এক -পঞ্চমাংস 
মোহাম্মদ ভোগ করত? 
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ভবদুরেএর জবাব: 
মার্চ ২, ২০১২ শ্রা ৪:০৫ অপরাহ্‌ 
€অ বিষ শ্বাসী, 


যেসব যুদ্ধবন্দিনীদের গনীমতের মাল হিসেবে দখল করা হত তাদের ক্ষেত্রেও কি এক -পঞ্চমাংস 
মোহাম্মদ ভোগ করত? 


সে তো বলাই বাহুল্য। আতর্কিতে খায়বার আক্রমন করে সেখানকার ইহুদিদেরকে মেরে কেটে সাফ 
করে তাদের নারী ও শিশুদেরকে গনিমতের মাল হিসাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়, মোহাম্মদের 
ভাগে পড়ে ইহুদি সর্দারের স্ত্রী সাফিয়া, যেদিন সাফিয়ার স্বামী, বাপ, ভাই সবাইকে কছুকাটা করা হয় 
মোহাম্মদ সে রাতেই সাফিয়াকে নিয়ে রাত কাটায় , পরদিন তাকে বিয়ে করেন। এখন বুঝুন ঠেলা। 
কিভাবে একটা মানুষ একটা নারীর স্বামী , পিতা, ভাই সহ সব আত্মীয় স্বজনকে যে দিনে নির্মমভাবে 
খুন করে সেই নারীর সাথে সেই রাতেই রাত কাটাতে পারে ? অবশ্য ইসলামী পন্ডিতরা একে 
মোহাম্মদের বিশাল মহানুভবতা হিসাবে প্রচার করে। বলে- তখন সাফিয়া ছিল নিরাশ্রয়, মোহাম্মদ 
তাকে বিয়ে করে তাকে আশ্রয় ও সম্মান প্রদর্শন করেন। 


মার্চ ২ ২০১২ সময়: ১১:৩৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ইতোমধ্যে শয়তানের আয়াতের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সাথে একটা আপোষ রফা করার পরেও তা 
অস্বীকার করে মক্কাবাসীদেরকে চুড়ান্ত রকম ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। ফলে তার পক্ষে তখন মক্কাতে থাকা 
নিতান্ত অসম্ভব ছিল। তাই হয় তার ইসলাম প্রচার বন্দ করতে হতো না হলে তাকে অন্যত্র গিয়ে তা 
প্রচারের চেষ্টা ছাড়া গতি ছিল না। অনেক চিন্তা ভাবনা করেই তিনি অবশেষে মদিনাতে তার ভাগ্য 
পরীক্ষার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। 


তাঁর মক্কা ত্যাগের পিছনে উম্মে হানীর সঙ্গে মেরাজ কেলেক্কারীও একটা কারন ছিল বলে শোনা যায়। 
বিষয়টা এড়িয়ে গেলেন কেন? 


মুহাম্মদের নিকটাত্মীয় দের মধ্য সম্পর্কের টানাপোড়নের যে চিত্র তুলে ধরেছেন - তা সব সময়ই মুমিন 
মুসলমানদের জন্য খুবই বিব্রত কর। তারা সাহাবীদের যে চমৎকার বর্ণনা দিয়ে ভক্তদের চোখে জল 
ভরে দেন, এসব হাদিস তাঁর সাথে যায় না। তাই এগুলি কেউ আলোচনায় আনে না। 
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আপনার আলোচনায় ফাতিমার গর্ভপাত আর অকাল মৃত্যুর বিষয়টা পরিস্কার হয় নি। শিয়া মতে উমর 
আবুবকরের পক্ষে আলীর বায়াত সংগ্রহে আলী বাড়ী অবরোধ করে রাখেন। এক পর্যায়ে আলী সাড়া না 
দিলে তিনি ফাতিমার ঘরের দরোজা ভেঙে জোর পূর্বক প্রবেশ করেন , দরোজার ধাকাতেই ফাতিমা পড়ে 
যান ও মহসিন নামে এক মৃত সন্তানের জন্ম দেন। এই আধাতের ধকল তিনি আর সামলাতের 
পারেননি। তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে ও অত্যত্বু দারিদ্রের মধ্যে তিন মাসের মাথায় তিনি মারা যান। 
শিয়াগন এমনকি নবীজীকে বিষ প্রয়োগের ব্যাপারেও জনৈক ইহুদী রমনী নয় বরং স্বয়ং আয়েশকেই 
সন্দেহ করেন। কেননা খায়ববারের ইহুদী রমনী কর্তৃক বিষ মেশানো মাংস পরিবেশনের প্রায় তিন 
বৎসর পরে নবীজি মারা যান। তাই তিন বৎসর পরে তাঁর দেহে বিষক্রিয়া দেখা দিয়েছিল -এটা 
শিয়ামতে বিশ্বাস যোগ্য নয়। বরং আয়েশা আবুবকর উমর তালহা জুবায়ের গং এর সমন্বিত চক্রান্তই 
নবীর মৃত্যুর কারন হতে পারে বলে অনেক শিয়া বিশ্লেষক মনে করেন। 


আপনার এবারের ডাকপত্র টি অসাধারন। 


এ ২ 
2 
৯ 

হ বু 


সা ৯৪ ৮ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
মার্চ ২, ২০১২ ঞ ৪:০৫ অপরাহু 
গুমুরশেদ, 


তাঁর মক্কা ত্যাগের পিছনে উম্মে হানীর সঙ্গে মেরাজ কেলেক্কারীও একটা কারন ছিল বলে শোনা যায়। 
বিষয়টা এড়িয়ে গেলেন কেন? 


সব কথা আমি বললে আপনারা মন্তব্য করবেন কি নিয়ে? 


ত০৮7এর জবাব: 
মার্চ ৩, ২০১২ গা ৪:০৮ পূর্বাহু 
(65 বুরে, 


সব কথা আমি বললে আপনারা মন্তব্য করবেন কি নিয়ে? 
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মন্তব্য করার মনে হয় বিশেষ কিছু নেইও।আপনার এই সিরিজ টা গো গ্রাসে গিলছি বলতে পারেন। : - 
)অসাধারণ লাগছে। এটা কত পর্ব পর্যন্ত চলবে?্আমি আবার কয়েক পর্ব একসাথে পড়েই তৃপ্তি পাই 
বে 


ত০৮7/এর জবাব: 
মার্চ ৩, ২০১২ এ ৪:১১ পূর্বাহ 
ভবঘুরে, আগের মন্তব্য পুরো পোষ্ট হয় নি তাই আবার দিচ্ছি। 


সব কথা আমি বললে আপনারা মন্তব্য করবেন কি নিয়ে? 


মন্তব্য করার মনে হয় বিশেষ কিছু নেইও।আপনার এই সি রিজ টা গো গ্রাসে গিলছি বলতে পারেন। :- 
)।অসাধারণ লাগছে। এটা কত পর্ব পর্যন্ত চল%2 


অ৮7/এর জবাব: 
মার্চ ৩, ২০১২ এ ৪:১১ পূর্বাহ 
ভবঘুরে, ভবঘুরে, আগের মন্তব্য পুরো পোষ্ট হয় নি তাই আবার দিচ্ছি। 


সব কথা আমি বললে আপনারা মন্তব্য করবেন কি নিয়ে? 


মন্তব্য করার মনে হয় বিশেষ কিছু নেইও।আপনার এই সিরিজ টা গো গ্রাসে গিলছি বলতে পারেন। : - 
)অসাধারণ লাগছে। এটা কত পর্ব পর্যন্ত চলবে?আমি আবার কয়েক পর্ব একসাথে পড়েই তৃপ্তি পাই 

বেশি। তাই একটা ধারনা থাকলে আপনার সবগুলো পর্ব প্রকাশ হবার পরে একসাথে সিরিজের বাকি 
অংশ পড়তাম। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ঢ পচ 


মার্চ ২ ২০১২ সময়: ১১:৪২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


এমতাবস্থায় মদিনাতে আসার পর মোহাম্মদ চিন্তা করতে থাকে কিভাবে এসব লোকজনের ভরণ 
পোষণ করা যায় 


এ ছাড়া মুহাম্মদের কোন উপায় ও ছিল না। সত্য হচ্ছে মুহা ম্মদকে হত্যার গল্পটাই যে শুধু বানানো 
তাই নয়, কুরান-সিরাত-হাদিসের পর্যালোচনা করলে যে সত্যটা স্পষ্ট হয় তা হলো “মুহাম্মদকে 
তাড়ানোর গল্পটার” সপক্ষেও তেমন কোন প্রমাণ নাই। “তোমাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তোমাদের 
উপর অত্যাচার করা হয়েছে” এ সমস্ত অস্পষ্ট (০07-99998০) কথা-বার্তা মুহাম্মদ শুরু করেছে 
মদিনায় এসে মেকায় নয়)। বিশেষ করে নাখালায় তার প্রথম সফল ডাকাতির পর। বদর যুদ্ধের সময় 
এবং তার পরবর্তীতে এটা সে আরও জোরে শোরে প্রচার করতে থাকে। উদ্দেশ্য অনিচ্ছুক মুহাজিরদের 
ডাকাতি, হামলা-যুদ্ধ ও খুন খারাবীতে উদ্বুদ্ধ করা। তার এই ভিত্তিহীন অভিযোগই যদি তাকে এবং 
তার সাহাবিদের 'বিতারনের প্রমাণ হয়”, তবে তাকে যে তাড়ানো হয় নাই তার সপক্ষে অনেক অনেক 
বেশি প্রমাণ আছে। যাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে মুহাম্মদ নিজেই তার অনুসারীদের মক্কা ছাড়তে বাধ্য 
করেছিলেন, কুরাইশরা নয়। 

যেমন: 

১) হিজরতে অনিচ্ছুক সাহাবীদের খুন করার হুমকি দিয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা (৪০৪৮৯-৯১) 

২) তাদের পিতা-মাতা-আত্মীয়স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার এঁশী বানীর অবতারণা 

(৫৮:২২, ৯:২৩-২৪, ৩১:১৫, ৬০:১) 

৩) হিজরতকারীদের পার্থিব সুখ-সম্পত্তি ও বেহেস্তের লোভ দেখানো, যেমন 

৪:১০০ -যে কেউ আল্লাহ্‌ পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে| 
যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অত:পর মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়৷ আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, করুণাময় 
৮:৭৪-আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে এবং 
জন্যে রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী| 

তাই মদিনায় এসে যখন মুহাজি ররা "পার্থিব সুখ-শান্তি, কিছুই দেখতে পেল না। পরিবর্তে খাদ্য -বন্ত্র ও 
হতাসাগ্রস্থ । এই পরিস্থিতিকে সামাল দিতে মুহাম্মদ “কাফেলা ডাকাতির” পথটা বেছে নিয়েছিল। বিনা 
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পুঁজিতে সবচেয়ে দ্রুত সচ্ছল হবার একমাত্র পথ “অপরের সম্পত্তি লুট”। এ লুট-তারাজকে বৈধতা 
দেয়ার জন্য যথারীতি এঁশী বানীর অবতারণা করতেও দেরী হয় নাই। 

ব্যাপক ভাবে প্রচার করা হয় যে মক্কাতে মোহাম্মদকে কুরাইশরা খুব অত্যাচার করত , কিন্তু বাস্তবে 
অত্যাচার নয়, কুরাইশরা তাদের ধর্মকে প্রকাশ্যে অপমান করার জন্য মাঝে মাঝে মোহাম্মদকে 
অপমান করত। 


যেখানে মোহাম্মদ ছিলেন একেবারেই নিষ্কলুষ। 


মজার ব্যাপার হচ্ছে মুহাম্মদ এবং তার সাহাবিদেরকে কুরাইশরা ঠিক “কি অত্যাচার করতো" তা 
সুনির্দিষ্টভাবে (99900081) কুরানের কোথাও উল্লেখ নাই। সমগ্র কুরানে কুরাইশরা কোন 
মুসলমানকে খুন করেছে, মরুভূমির মধ্যে বালিতে শোয়ায়ে রেখে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে 
(বেলালের গল্প) কিংবা কোন শারীরিক আঘাত করেছে এমন “একটি উদাহরণ ও নাই , 101 ৪ 97015 
01761” কিন্তু মুহাম্মদ আল্লাহ) কুরাইশ ও অমুসলিমদের কিভাবে অভিশাপ দিয়েছে, হুমকি দিয়েছে, 
তাদেরকে বাড়িঘর থেকে উৎখাত করেছে, তাদের জান-মাল লুট করে ভাগাভাগি করেছে ঠ১/৫ মুহাম্মদ 
+8/৫ অন্যান্যরা) তার বিষদ বিবরণ কুরানে লিপিবদ্ধ আছে। 

একারণেই মক্কাতে কুরাইশদের পাশাপাশি কিছু খৃষ্টান ও ইহুদিও বাস করত ও তারা কোন রকম 
সাম্প্রদায়ীক সংঘাত ছাড়াই শান্তিপূর্নভাবে একসাথে বাস করত। 


জলজ্যান্ত উদাহরণ, খাদিজার চাচাতো ভাই “ওয়ারাকা বিন নওফল”। মুহাম্মদের আগে মকায় প্ধর্ম” 
নিয়ে মক্কাবাসিরা খুনাখুনি করেছে এমন ইতিহাস নাই। 


অত:পর তিনি যখন মক্কা দখল করেন তখন উক্ত কাবা ঘর থেকে সকল মূর্তি সরিয়ে ফেলেন, 

না ভাই, মুহাম্মদকে এত নরম-হদয় ভাবার কোন কারণ নাই। মক্কা বিজয়ের পর মুহাম্মদ পর পর 
তিনটি কাজ করেন: 

১) প্রথমে কাবার ভিতরে নামাজ আদায় করেন, তারপর 

২) কুরাইশদের প্রত্যেকটা দেব-মুর্তিকে নিজ দায়িত্রে লাঠি দিয়ে “ভেঙ্গে টুকারা টুকরা করেন? তারপর 
৩) দশজন লোককে খুন করার সমন জারি করেন (যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যাবে , এমনকি তা যদি 
কাবা শরিফের মধ্যেও হয়”)। এই দশ জনের চার জনই ছিল মহিলা। 

* *10017120171180 0959110/50 201 07610015117 12102. 

80111911: ৬০101 6, 80901 60, [01111081244 
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ভবঘুরে, 

আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। গবেষনালন্ধ আপনার এগুলো থেকে পাঠকরা ইসলামের অনেক 
অজানা তথ্য জানতে পারছেন, মুক্ত চিন্তায় উৎসাহী হচ্ছেন। কই নই 


1৯১4 
০ 
গোলাপএর জবাব: 
মার্চ ২, ২০১২ প্রা ১১:৪৪ পূর্বাহু 
(00119011017: 


গবেষনালঞ্ধ আপনার এ লেখা গুলো থেকে 


জরে এ 


৫১ 
৯. 
হ্‌ ্ 


৮৯৪ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
মার্চ ২, ২০১২ জর ৪:১০ অপরাহু 
গোলাপ, 


এ ছাড়া মুহাম্মদের কোন উপায় ও ছিল না। সত্য হচ্ছে মুহাম্ম দকে হত্যার গল্পটাই যে শুধু বানানো 
তাই নয়, কুরান-সিরাত-হাদিসের পর্যালোচনা করলে যে সত্যটা স্পষ্ট হয় তা হলো “মুহাম্মদকে 
তাড়ানোর গল্পটার” সপক্ষেও তেমন কোন প্রমাণ নাই। 


এ ধারনাটা আমি আপনার কাছ থেকে প্রথম জানতে পারি, পরে ভাল করে পড়াশুনা করে এর সত্যতা 
বুঝতে পারি। স্ত্রী খাদিজা ও চাচা আবু তালিব মারা যাওয়ার পর মকাতে মোহাম্মদ খুব অসহায় হয়ে 
পড়ে। এমতাবস্থায় তার পক্ষে মককাতে ইসলাম প্রচার অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন তার ভাগ্য পরীক্ষা করার 
জন্য অন্যত্র যাওয়া ছাড়া গতি ছিল না। এটা শুধু মোহাম্মদ নয় ছুনিয়ায় নবী ও অবতার নামধা রী 
সকল মানুষের ক্ষেত্রেও প্রজোয্য। এজন্যেই বাংলায় একটা প্রবাদ আছে - পীর ফকিররা নিজের গ্রামে 
ভিক্ষা পায় না। 
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নি 
সি /% 
₹£ / ৮ এআবুল কাশেম 
মার্চ ২, ২০১২ সময়: ১২:০৪ অপরাহু লিঙ্ক 


গত তিন সপ্তাহ যাবত মুক্তমনার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। আজই আল্লাহ পাকের করুণায় 
মুক্তমনার সাথে যোগাযোগ হ'ল। এই যোগাযোগ কতদিন থাকবে জানি না। তাই পড়িক্ষামূলক ভাবে 
এই মন্তব্য পাঠালাম-দেখা যাক আল্লাহর গজব থেকে নিষ্কৃতি পাই কি না। 


অর্ধেক পড়লাম। আল্লাহর মেহেরবানি থাকলে-মুক্তমনার সাথে যোগাযোগ অক্ষুন্ন থাকলে বাকী অর্ধেক 
পড়া যাবে এবং আনুসাঙ্গিক মন্তব্য করা যাবে। 


তবে উপরের ছুইটি মন্তব্য চমৎকার হয়েছে-বুঝা যাচ্ছে অনেক উন্নত মানের লেখকের চারণভূমি 
এখানে। খুবই আশার কথা। 


১৫5, 
১ম 
ভবহারে এর জবাব: 


মার্চ ২, ২০১২ হ্র ৪:১১ অপরাহ 
আবুল কাশেম, 


এই যোগাযোগ কতদিন থাকবে জানি না। তাই পড়িক্ষামূলক ভাবে এই মন্তব্য পাঠালাম -দেখা যাক 
আল্লাহর গজব থেকে নিষ্কৃতি পাই কি না। 


সারাক্ষন আছেন আল্লাহর সাথে পাল্লা দেয়ার তালে, গজব পড়বে না আপনার ওপর ? 


৮৪4৯৮ 
৯ 
/2 


আবল কাশেম এর জবাব: 
মার্চ ৩, ২০১২ এ ১:১৫ পূর্বাহ 


ভবঘুরে, 


সারাক্ষন আছেন আল্লাহর সাথে পাল্লা দেয়ার তালে, গজব পড়বে না আপনার ওপর? 
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আল্লাহ্‌র গজব শীঘ্বই আপনার উপর পড়বে। আল্লাহ পাক মুক্তমনায় বসিয়েছেন এক ভয়ংকর অগ্নি 
দেয়াল। সেই অগ্নি থেকে আপনি মুক্তি পাবেন বলে মনে হয় না। যে বেশী বেশী মুক্তমনায় যাতায়াত 
করবে-আর আল্লা, রসূল, সাহাবায়ে কেরাম, কোরান হাদিস, সুন্না নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যনর করবে তাকেই 
এই বিশাল অগ্থি দেয়াল চারপাশে দিয়ে ঘিরে ধরবে আর পুড়িয়ে শিক কাবাব বানাবে। 


০ 


আঃ হাকিম চকলাদারএর জবাব: 

মার্চ ২, ২০১২ এ ৬:২৯ অপরাহু 

আবুল কাশেম, 

সম্ভবতঃ মুক্তমনার সংগে আর যোগযোগ রাখতে সক্ষম হবেননা। আমারো একই অবস্থাকোন একটি 
চক্র |খালীখছা 601:098798702 এ বসিয়া শুধু মাত্রস্মুক্তমনা” গাছ টিকে 9190, বিবর্ষস্ত ,ও 
বিধ্যস্ত করে দিচ্ছে। আমি 141087990না ও |খাছলখছা 9287৬ 02 2870৬0578 এর সংগে আলাপ করে 
দেখেছি তারাও বলতে পারতেছেনা যে কেন শুধু মাত্র মুক্তমনা 9াচটি আমার 2,0০.তে আসতে 
পারতেছেননা বা বিধ্যস্ত আকারে আসতেছে। 

এটা পৌছাবে কিনা জানিনা। 


৮2/৯১৬ 

৯ 
সি/এ 
আলে কাশেম এর জবাব: 
মার্চ ৩, ২০১২ গ্রা ১২:৫৯ পূর্বান্ 
আঃ হাকিম চকলাদার, 


এই সমস্যা শুধু আমার আপনার নয় -আরও অনেকেই এর ভূক্তভোগী। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানা 
গেল সমস্যা মাইক্রসফট কিংবা অন্য কিছুর নয়। সমস্যাটার গোড়ায় আছে মুক্তমনার সার্ভার যেখানে 
বসানো হয়েছে এক ভয়ংকর অগ্নি দেয়াল (ফায়ারওয়াল)। যে কেহ ঘন ঘন মুক্তমনা যাতায়াত করে 
তাকেই এই অগ্নি দেয়াল গ্রাস করে নিচ্ছে (অনেকটা ইসলামী দোযখের অগ্নির মতই বলা যায়)। 


এই ফায়ার ওয়াল আপনার কম্পুটারের আই পি, ব্লযাক-লিস্টে (দোষখে) ঢুকাচ্ছে, যার জন্য আপনাকে 
মুক্তমনায় ঢোকায় বাধা দিচ্ছে। 


আপনি নিজে যত চেষ্টায়ই করুণ এই সমস্যার কোন সমাধান পাবেন না। এই সমস্যার একমাত্র 
সমাধান হবে মুক্তমনা যারা চালায় -অর্থাৎ সার্ভারের ব্যবস্থাপককে ব্যক্তিগত ভাবে দেখতে হবে আপনার 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কম্পুটারের আই পি ব্যাক লিস্টে আছে কি না। থাকলে তা সরিয়ে দিতে হবে। তা না করলে আপনার 
জন্য মুক্তমনা চিরদিনের জন্য হারাম। 


এই সমস্যা মুক্তমনাকে যে বিপাকে ফেলবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। যদিও সদিচ্ছা যে হ্যাকারদের 
হাত থেকে মুক্তমনাকে বাঁচান, কিন্তু তা করতে গিয়ে হিতেবিপরীত। হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে দিন দিন, 
যত বেশী মুক্তমনা যে কেউ ব্যবহার করবে সেই হ্যাকারে পরিণত হবে এবং এ বিশাল অগ্নি দেয়াল 
তাকে গ্রাস করে ফেলবে। 


ফলাফল খুবই পরিষ্কার-মুক্তমনা এ দোযখী অগ্নিদেয়াল না সরালে -সময়ের সাথে সাথে মুক্তমনার 
ভিজিটর কমে আসবে। 


বলাবাহুল্য-এই সমস্যা আমি মুক্তমনা ছাড়া অন্য কোন সাইটে দেখি নাই। মুক্তমনাই একমাত্র সাইট 
যেখানে এই নারকীয় অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে-সর্বপ্রাসী হয়ে। 


আমি প্রস্তাব দিব আপনি মুক্তমনার অভিভাবকদেরকে আপনার সমস্যাটা জানান। অভিজতকে লিখুন। 
অভিজিত আমার জন্য অনেক পরিশ্রম করে এই সমস্যার একটা সমাধান দিয়েছে। তবে এ ভয়ংকর 
দেয়াল আবার আমাকে গ্রাস করবে কি না জানিন না-কিছুদিন লক্ষ্য করব। এই সমাধান স্থায়ী হবে কী 
না আমি জানিনা-আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। 


দরকার হলে আপনি আমার সাথে ব্যক্তিগত ই-মেইলে এই ব্যাপারে আলাপ করতে পারেন। আমার ই- 
মেইল হচ্ছে- 
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ভবদ্ুরেএর জবাব: 
মার্চ ৩, ২০১২ প্রা ১:৩৪ পূর্বাহ্ণ 
আবুল কাশেম, 


আপনি নিজে যত চেষ্টায়ই করুণ এই সমস্যার কোন সমাধান পাবেন না। এই সমস্যার একমাত্র 
সমাধান হবে মুক্তমনা যারা চালায় -অর্থাৎ সার্ভারের ব্যবস্থাপককে ব্যক্তিগত ভাবে দেখতে হবে আপনার 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কম্পুটারের আই পি ব্যাক লিস্টে আছে কি না। থাকলে তা সরিয়ে দিতে হবে। তা না করলে আপনার 
জন্য মুক্তমনা চিরদিনের জন্য হারাম। 


তো এই ফায়ার ওয়াল মুক্তমনা সার্ভারে সেট করল কে? মুক্ত মনা কর্তৃপক্ষ নাকি বাইরের কেউ ? 


রশ পি 
সস / 
৫ এ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
মার্চ ৩, ২০১২ গর! ১:৫২ পূর্বাহু 
(65 বু3রে, 


তো এই ফায়ার ওয়াল মুক্তমনা সার্ভারে সেট করল কে? মুক্ত মনা কর্তৃপক্ষ নাকি বাইরের কেউ ? 


এই সর্বগ্রাসী অগ্নি দেয়াল বসিয়েছে মুক্তমনা -অর্থাৎ যারা মুক্তমনার কারিগরী ব্যাপার দেখাশোনা 
করেন। আমি কম্পুটারে নিরক্ষর বলতে পারেন। তবে আমি কিছু বিশেষজ্ঞের সাথে আলাপ করে 
জানলাম এই ফায়ার ওয়াল কত বিপদজনক। 


তবে আল্লাহও হয়ত বসাতে পারেন! 


আর মুক্তমনার সার্ভার কিংবা এ সব যিনি দেখাশোনা করেন তিনি আমাকে ব্যক্তি গতভাবে জানিয়েছেন 
যে, এ অগ্রিদেয়ালের জন্য মুক্তমনার অনেক ব্যবহারকারিই মুক্তমনা থেকে বঞ্চিত হবেন -অর্থাৎ 
মুক্তমনার ভিজিটর কমে যাবে। আর এই সব ব্যবস্থা অর্থাৎ অগ্রিদেয়াল) বসানো হয়েছে মুক্তমনার 
নিরাপত্তার জন্য-হ্যাকারদের হাত থেকে মুক্তমনাকে রক্ষা করার জন্য। 


আল্লাহ্‌র কী কুদরত। 

ফলাফল হচ্ছে এই যে, যারাই মুক্তমনায় ঘন ঘন যাতায়াত করবে, মুক্তমনায় আল্লা বিল্লা নিয়ে ঘ্যানর 
ঘ্যানর করবে তাদেরকেই এ অগ্নিদেয়াল হ্যাকার সন্দেহে বন্দী করে নিবে-অর্থাৎ ব্ল্যক লিস্টে বসাবে 
এবং মুক্তমনায় ঢুকতে দিবে না। আমার নাম কেম্পুটার আই পি) এই ভাবেই হ্যাকার সন্দেহে ব্ল্যাক 
লিস্টে চলে যায়। 


হায় আল্লাহ-তোমার লীলা বুঝা ভার। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অচেনাএর জবাব: 
মার্চ ৩, ২০১২ গর ৪:২৮ পূর্বাহ্‌ 
আবুল কাশেম, 


আর মুক্তমনার সার্ভার কিংবা এ সব যিনি দেখাশোনা করেন তিনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছেন 
যে, এ অগ্রিদেয়ালের জন্য মুক্তমনার অনেক ব্যবহারকারিই মুক্তমনা থেকে বঞ্চিত হবেন -অর্থাৎ 
মুক্তমনার ভিজিটর কমে যাবে। 


ভাইয়া যদি ভিজিটরই কমে যায় তবে মুক্ত মনা কাদের জন্য বলুন ?মানুষ যদি আপনাদের মুল্যবান 
লেখাগুলো পড়তেই না পারে তবে জানবে কিভাবে?) আর এতে মুক্ত মনার যে সৎ উদ্দেশ্য (মানুষ 
কে ইসলাম ধর্মের মিথ্যাচার সম্পর্কে সচেতন করা) আছে সেটাই তো ভগ্ুল হয়ে যাবে।আপনারা € 
যাদের আযাডমিন দের সাথে ভাল পরিচয় আছে) কি কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে কোন বি কল্প 
ব্যাবস্থার কথা চিন্তা করতে পারেন না যাতে সবাই উপকৃত হয় ?গআপনার মত এমন ভয়াবহ না হলেও 
আমিও অনেক সমস্যা ফেস করছি আর এ জন্যই অনেক লেখা পড়তে পারছি না। আজব ব্যাপার হল 
আপনার, আকাশ মালিক ভাইয়ের আর অভিজিৎ দার প্রোফাইল ওপেন করাই যায়না বলা চলে। 
প্রোফাইল ওপেন করলে লেখকদের লেখা গুলো খুব সহজেই খুঁজে বের করা যায়। 


রদ পি 
সস চা 
৫/ এ 


আবৃল কাশেম এর জবাব: 

মার্চ ৪, ২০১২ প্র ১২:৪২ পূর্বাহ 

ঞ রত রঙ 

আপনার সাথে দ্বিমতের কোন উপায় নেই। 


মুক্তমনা যাঁরা চালান তাঁরাই পারবেন এই সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান করতে। আমাদের মতো 
সাধারণ পাঠকের করার কিছুই নেই। 


1680 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


যারাই মুক্তমনার পিছে বেশী ঘুরাঘুরি করবে এ অগ্নি প্রাচীর তাদেরকেই হ্যাকার সন্দেহ করবে -তার 
আই পি ব্ল্যাক লিস্টে ঢুকাবে। 


তাই মুকমনা কর্তৃপক্ষের উচিত হবে অহরহ এ ব্ল্যাক লিস্ট পরীক্ষা করা এবং কোন আপত্তিকর কিছু 
দেখলে সাথে সাথে তা সরিয়ে দেওয়া। আমি এই ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। তাই আর বেশী কিছু 
লিখতে বা জানাতে পারছি না। আমি অনুরোধ করব আপনি মুক্তমনা যাঁরা দেখা শোনা করেন তাঁদেরকে 
আপনার সমস্যা জানান। 


আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনেকের কাছ থেকেই ই-মেইল পেয়েছি যাঁরা এই সমস্যার ভূক্তভোগী-সবাই 
বলছেন একমাত্র মুক্তমনাতেই এই সমস্যা বিরাজমান -আর কোন সাইটে এই সমস্যা দেখা যায় নি। 


ভাই, আমি ছুঃখিত-আমার করার কিছুই নাই; মুক্তমনাকে এগিয়ে আসতে হবে। 


অচেনাএর জবাব: 
মার্চ ৩, ২০১২ এ ৩:৫৮ পূর্বাহ 
আঃ হাকিম চকলাদার, 


সম্ভবতঃ মুক্তমনার সংগে আর যোগযোগ রাখতে সক্ষম হবেননা। আমারো একই অবস্থাকোন একটি 
চক্র |খালীহা 60988987102 এ বসিয়া শুধু মাত্রস্মুক্তমনা” গাছ টিকে 8100, বিবর্ষস্ত ,ও 
বিধ্যস্ত করে দিচ্ছে। আমি 11080390া ও |খাছলাছা 9887৬ 025870৬088 এর সংগে আলাপ করে 
দেখেছি তারাও বলতে পারতেছেনা যে কেন শুধু মাত্র মুক্তমনা গানটি আমার ৮.০.তে আসতে 
পারতেছেননা বা বিধ্যস্ত আকারে আসতেছে। 


মজিলা ফায়ার ফক্স এ মুক্ত মনা ওপেন হয়। আমি এটা ব্যাবহার করি , কিন্ত আজকাল দেখ যায় যে 
প্রথমবার যে পেজগুলো ওপেন করি, সেগুলো পড়তে পড়তে অন্য কোন পেজ লিঙ্ক দেয়া থাকলে 
ওপেন হয় না। 99791 1701109170 দেখায়।এবং আবার ইন্টারনেট ডিসকানেক্ট করে আবার কানেক্ট 
করলে আবার প্রথমের দিকে ওপেন হয়ে কিছুক্ষন পর একি সমস্যা আপনি বা কেউ কি বলতে পারেন 
কারনটা?আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে নেট সমস্যা, পরে দেখলাম যে সেই অবস্থায় সব সাইট এ 
ওপেন হচ্ছে সাবলীল ভাবে (যেমন সচলায়তন), শুধু মুক্ত মনা ছাড়া কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি 
না। এর কি সমাধান নেই মুক্ত মনা কর্তৃপক্ষের কাছে, যদি এটা সেইসব বদমাশ চক্রের কাজ হয়? মুক্ত 
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মনা পড়তে না পারলে বিরাট কিছু হারিয়ে ফেলব আমি। অনেক কিছু জানতে পারছি , আর নিজেও 
মুসলিমদের সাথে এইগুলো প্রয়োগ করতে পারছি লেখাগুলো কে রেফফেরেলে হিসাবে দেখিয়ে। 


6 
ররর 


মার্চ ২, ২০১২ সময়: ৬:৪৯ অপরাহ্ লিঙ্ক 
অপূর্ব। 


পরে সুযোগ পেলে আরো মন্তব্য করব। মনে হচ্ছে ,কোন একটি চক্র মুক্তমনায় কিছু লিখতে গেলে 
আমার কম্পিউটারে শুধু মাত্র মুক্তমনা 9াচটি বিধ্যস্ত করে দিচ্ছে। এভাবে অন্যস্থান হতে কতদিন 
চালাতে পারব জানিনা। দেখা যাক। 

অনেক পাঠকদের আগে দেখা যেত। এখন তাদের আর মুক্তমনায় দেখতে পাওয়া যায়না। সম্ভবতঃ 
তাদেরকেও এভাবে এই চক্রটি মুক্তমনা হতে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। 

ধন্যবাদ 

রশ পি 


সস / 
দ২২/7৭ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
মার্চ ৩, ২০১২ গ্ ১:০৭ পূর্বাহ 
ভআঃ হাকিম চকলাদার, 


অনেক পাঠকদের আগে দেখা যেত। এখন তাদের আর মুক্তমনায় দেখতে পাওয়া যায়না। সম্ভবতঃ 
তাদেরকেও এভাবে এই চক্রটি মুক্তমনা হতে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। 


হ্যাঁ, একেবারে সত্য। উপরে দেখুন আপনাকে দেওয়া আমার উত্তর। 
মুক্তমনাই একমাত্র সাইট যেখানে দোযখের এক ভয়ংকর অগ্নিদেয়াল ফোয়ারওয়াল) দায় দাউ করে 
জ্বলছে এবং যে কেউ ঘন ঘন মুক্তমনায় যাতায়াত করেছে, রচনা পাঠাচ্ছে মন্তব্য আর মন্তব্য নিয়ে 


ঘ্যানর ঘ্যানর করছে-আল্লা পাকের, রসূলে করিমে এবং সাহাবাদের উলঙ্গ করে দিচ্ছে -তাদেরকে এ 
দোযখের আগুনে পুড়িয়ে ফেলছে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
কি আশ্চর্য্-আল্লাহ্‌ যে সব্শিক্তিমান তা মুক্তমনায়ই প্রমাণ করে দিল। 


মার্চ ২, ২০১২ সময়: ৯:৫৯ অপরাহু লিঙ্ক 


মুক্তমনা সাইটের সমস্যা যদি ব্রাউজার হিসাবে ফায়ার ফক্স ব্যবহার করেন তাহলে কম হবে বলে মনে 
হয়। এ ছাড়া সমস্যা হলে পিসি টা একবার রি স্টার্ট দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। আমারও এটা মাঝে মাঝে 
হয় তবে রিস্টার্ট দিয়ে ঠিক করে ফেলি। 


অচেনাএর জবাব: 
মার্চ ৩, ২০১২ গর ৪:১৯ পূর্বাহ 
১৩ ঘুরে, 


হয়। এ ছাড়া সমস্যা হলে পিসি টা একবার রি স্টার্ট দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। আমারও এটা মাঝে মাঝে 
হয় তবে রিস্টার্ট দিয়ে ঠিক করে ফেলি। 


আমার একই সমস্যা হয় ঘণ্টায় ৪/৫ বার। পিসি রি স্টার্ট কিভাবে দেব ভাই।অনেক লেখা পড়তেও 
পারি না। মন্তব্য পোষ্ট হয় না। মুক্ত মনা কর্তৃপক্ষ কিছু একটা ব্যাবস্থা নিলে ভাল হত সবার জন্য 


10. 
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44 এ তি 


মার্চ ২, ২০১২ সময়: ১০:০৫ অপরাহু লিঙ্ক 


শেয়ার করলাম। 


9 
(তেন 
++ 
রত 
মার্চ ২, ২০১২ সময়: ১০:৩৮ অপরাহু লিঙ্ক 


অনেক অজানা তথ্য জানলাম। ভবঘুরে ভাই যা করছেন , তার তুলনা নেই৷ মুক্তমনার লোডিং নিয়ে 
আমিও বাংলাদেশ থেকে একই সমস্যায় মাঝেমধ্যে পড়ি। ফায়ারফক্স ব্যবহার করি, কিন্ত মনে হয় 
0005 এ্যটাকের শিকার মুক্তমনাকে নিয়মিতই হতে হয়। কি আর করা। আমার মনে হয় বাংলাদেশেও 
যদি মুক্তমনার কোন একটি সার্ভার থাকত, তাহলে আমাদের খুব উপকার হত। 
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৪ হাকিম চাকলাদার 
মার্চ ২, ২০১২ সময়: ১১:৪৩ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে, 
79510৯ও 829/না কোনটাতেই সুবিধা হচ্ছেনা। 
আপনারই প্রবন্ধ হতে নীচের মক্কী আয়াৎটি পরবর্তি ২টি মদনী আয়াতের সংগে মারাত্বক সাংঘর্ষিক। 


তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে এবং আমার ধর্ম আমার জন্যে। কোরান, কাফিরুন- ১০৯:০৬ 


1684 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
পরবর্তি মদনী আয়াৎ ২টি লক্ষ করুন। 
৯:৫ 


অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর 
এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা 
করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


৩:৮৫ 


যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং 
আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত। 


এখানে মক্কী ও মদনী আয়াতের উদ্দেশ্য ও মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী। যদি ভিন্ন ভিন্ন 
পরিপ্রেক্ষিত তার ভাল ভাবেই জানা। কাজেই তার নির্দেশটাও তো এমন একটি সাধারন নির্দেশ হবে 
যেটা সর্ব কালের এবং সর্ব স্থানের জন্য প্রযোজ্য হইবে। 

ক্ষনিকে এক ধরনের সিদ্ধান্ত আবার আবার পরিস্থিতি একটু পরিবর্তিত হলে আবার আর এক ধরনের 
সিদ্ধান্ত এটা নিতান্ত দুর্বল ও অজ্ঞ মানব জাতির কারবার। 

সর্বশক্তিমান ও সর্বোজ্ঞ আল্লাহ পাক এটা কেন করতে যাবেন? তারতো নির্দেশ থাকবে মাত্র একটাই 
যেটা হবে একেবারে নিরেট ও সর্বকালের জন্য নির্ভুল ও প্রযোজ্য। 

কী বলেন 


হে জালের 
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৮৯৪৪ 


ভবঘবরে এর জবাব: 
মার্চ ৩, ২০১২ প্রা ২:২২ পূর্বাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


সর্বশক্তিমান ও সর্বোজ্ আল্লাহ পাক এটা কেন করতে যাবেন? তারতো নির্দেশ থাকবে মাত্র একটাই 
যেটা হবে একেবারে নিরেট ও সর্বকালের জন্য নির্ভুল ও প্রযোজ্য। 

কী বলেন 

ভাইজান আমি আর কি বলব, যা বলার আপনিই তো বলে দিলেন। 
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তবে কোরানে /01০92101 বলে একটা বিষয় আছে এর আলোকে কোরানে একই বিষয়ে পূর্বে যা 
নাজিল হয়েছিল, পরবর্তীতে একই বিষয়ে যদি অন্য আয়াত নাজিল হয় তাহলে পরবর্তীতে নাজিলকৃত 
আয়াতটি কার্যকরী হবে। তার অর্থ- মদিনাতে নাজিলকৃত আয়াতে যা বলা আছে সেটাই কার্যকরী হবে 
এখন। এর মর্ম আশা করি বুঝেছেন। মর্ম হলো- শান্তির সব আয়াত বাতিল। মজার বিষয় হলো- 
ইসলামী পন্ডিতরা আলোচনার সময় এসব বিষয়কে গোপন রেখে শান্তির আয়াত গুলো আউড়িয়ে 
ইসলাম যে শান্তির ধর্ম এটা প্রমানের জন্য সরবে আওয়াজ তোলে। এখন আপনি আবিষ্কার করুন 
ইসলাম কতটা শান্তির ধর্ম। 


এ বিষয়ে সত্ব্রই সবিস্তারে আলোচনার আশা রাখি। 


চট ড় স্‌ 


কক 4 
বীর +এসপ্তক 


মার্চ ৩, ২০১২ সময়: ৯:১৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আমি রীতিমত আমার ইন্টেরনেট প্রভাইডারকে হুমকি দিছিলাম আমি কনেকশান বাদ দিয়ে দেব। 
বেচারারা কিছু করতে পারে নাই। সমস্যা বাধাইছে মুক্তমনা নিজে। এই ঝামে লার কারনে আইপি 
আড্রেস নিয়া গবেষণা কইরা যা বুঝছি মুক্তমনার আইটি এক্সপার্ট রা নেহাত পোলাপান । মাথা ব্যাথা 
মাথা কাটো। আমার মাথা গরম হইয়া আছে। নেশা ধরাইয়া মাল সাপ্নাই বন্ধ কইরা দিছে। গজব পড়ুক 
[ 
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মক্কার বানিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমনের অজুহাতও আছে। তা হলো মদিনায় হিজরতকারী 
মক্কাবাসীদেরকে কুরাইশদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা এই বলে যে - কুরাইশরা তাদেরকে মক্কা থেকে 
তাড়িয়ে দিয়েছে। 


ওৎ পাতা লুটেরা গুপ্ডাদের সাথে শুরুতে তা হলে লোকটার কি আর পার্থক্য থাকলো? অন্য সব লুটেরা 
বদমাশদের মতই লুট, ভাগ আর ভোগ করে দল তৈরী করতে শুরু করলো! 


লুটের ধন হালাল করা, গুন্ডাশক্তি আর এঁশী বানী দিয়েই আশেপাশের মানুষদের বোকা বানানো শুরু 
করলো। সে জন্যই কি ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে এশী বানী দিচ্ছিলো এই রকমঃ 


সুরা আনফাল, আয়াত ৬১-৬৯ 

8:67 নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত 
ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহু চান আখেরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন 
পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। 

8:68 যদি একটি বিষয় না হত যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন , তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ 
সেজন্য বিরাট আযাব এসে পৌছাত। 


8:69 সুতরাং তোমরা খাও গনীমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বন্ত অর্জন করেছ তা থেকে । 
আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান। 

এটুকুতেই বোঝা যায় যে লুটের জিনিষপত্র ভাগ ভোগ দিয়ে নব্য দস্যুদল ভালোই চালিয়েছে সে। পরে 
অবশ্য মুমিনদের মালেও ভাগ বসিয়েছে। সেটা নিয়ে আবার নাহয় লেখা যাবে, কি বলেন? 
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৩বখুরে 


আপনারই প্রবন্ধ হতে: 
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অতঃপর তারা তাকে ৃ্টপ্রদর্শন করে এবং বলে, সে তো উম্মাদশিখানো কথা বলে। কোরান, ৪৪:১৪ 


বংগানুবাদ কোরান হতে উপোরোক্ত আয়াতটির আগে - পরে পড়ে দেখতেছিলাম। তখন এ ছুরারই ৮নং 
আয়ার্থটর প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। নীচে উক্ত আয়াতটি লক্ষ করু ন। এখানে আল্লাহ কে 
“তিনি”্বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাও ১বার বা ২বার নয়। একেবারে পরিস্কার ভাবে পর পর ও বার। 


এটা যে নবিজী নিজে বলতেছেন তাতে কী আর কিছু অপরিস্কার থাকে ? 
কী বোঝেন? 


আয়ার্ট তাহলে দেখুন। 

৪৪:৮ 

তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তা 
এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষদেরও পালনকর্তা । 

ধন্যবাদ 


ভাল থাকুন। 


ভবঘুরে এর জবাব: 
মার্চ ৪, ২০১২ প্রা ১১:২২ পূর্বাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার 


এটা যে নবিজী নিজে বলতেছেন তাতে কী আর কিছু অপরিষ্কার থাকে ? 


এত দিন সাধে কি আর বলে আসছি যে কোরান হাদিস যদি কোন ব্যক্তি নিজের মাতৃভাষায় পড়ে সে 
এঁ কিতাব দুটি সম্পর্কে আগের ধারণা আর রাখতে পারবে না। বিশেষত: কোরান যে কোন আল্লাহর 
কিতাব নয় সেটা সে নিজেই বুঝতে পারবে যদি তার সামান্য একটু সাধারণ জ্ঞান থাকে। কোন এক 
অজানা অখ্যাত আবুল কাশেম বা ভবঘুরের লেখা পড়া লাগে না। এখন দেখুন আপনিও সেটা ধরতে 
পারছেন। মোল্লারা কি আর সাধে বলে যে কোরান পড়ার ফজিলত শুধুমাত্র আরবীতে পড়লেই ? অথচ 
কিছুকাল আগেও আপনি মনে প্রানে বিশ্বাসী এ কজন মানুষ ছিলেন চোখ বুজেই আপনি বিশ্বাস 
করতেন কোরান হলো আল্লাহর কিতাব, এতে কোন ভুল নেই। তাই সকল মুসলমান ভাই বোনদের 
প্রতি অনুরোধ, তারা যা বিশ্বাস করে আসছে তা যেন একটু পড়ে দেখে। 
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14. 14 


রী 

মার্চ ৪, ২০১২ সময়: ১২:১৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 

তিনি মারা যান তখন আয়শার ঘরে সামান্য কিছু বার্লি ছাড়া আর কিছু ছিল না, সেটাও নাকি জোগাড় 
করা হয়েছিল কোন এক ইহুদির কাছে নিজের বর্ম বন্দক দিয়ে। 


সেই ইহুদি কি বেঁচে ছিলেন তার কাছ থেকে বন্ধক ছোটানোর আগ পর্যন্ত, নাকি ইহাও 
লীলাকেতন? ৬. 


খুবই ভালোলাগলো। ১0)) 


আর সাইট এর ব্যাপারে আমিও সমস্যায় পড়ি, কিছুদিন না ঢুকতে পেরে তো ভাবলাম যা হ্যাক হয়ে 
গেলকিনা? 
যাই হোক ওয়ালের সিস্টেমটা পছন্দ হইল না৷ 


15. 15 


তে 

রর, 

1$উ 4২ অকস্মাৎ শূন্যতা 

মার্চ ৪, ২০১২ সময়: ৪:৪২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


লেখা বরাবরের মতোই অসাধারণ ! উপরে যেহেতু প্রসঙ্গটা এসেছে তাই না বলে পারছিনা, মুক্তমনা 
লোড নিয়ে বেশ প্রব্রেম হচ্ছে। সেদিন এক বন্ধুকে(আস্তিক) কিছু লিঙ্ক দিলাম মেসেজ করে , পরদিন সে 
আমাকে ফোনে বেশ বিদ্রপের সা% 


16. 16 
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মি 


মার্চ ৪, ২০১২ সময়: ৯:২৭ অপরাহু লিঙ্ক 


» মোহাম্মদ ও ইসলাম” শিরোনামের ১২ পর্ব ধারাবাহিক আলোচনায় প্রচলিত ইসলামের 
বিকৃতরূপটির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বারংবার। যা অবৈজ্ঞানিক , কল্পকাহিনী, মিথ্যা ভ্রান্ত মতবাদ, 
দর্শনবিহীন, রাজকীয়-এজেদি-অহাবি এবং সন্ত্রাসী ভাবধারা। এর বাইরের ভাবধারা চিন্তাচেতনাকে 
সম্পূর্ণ ভাবে অগ্রাজ্য বা এড়িয়ে যেয়ে একতরফামুলক হয়েছে বলে আমাদের ধারনা ।যার পরনাই 
নিরপেক্ষতার প্রশ্নে জর্জরিত!!! 


«তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে এবং আমার ধর্ম আমার জন্যে। কোরান, কাফিরুন- ১০৯:০৬” 


সবার ধর্ম একরূপ নয়। প্রত্যেক মানুষের চিন্তা -চেতনার ও কর্ম এবং তাঁর ধর্ম অপর সকল মানুষ হতে 
ভিন্ন, যেহেতু মানুষের কর্ম ও চিন্তার জগতও ভিন্ন যে সকল ধর্মরাশির প্রতি মানুষ আকৃষ্ট থাকবে 
তাকে পুনরায় বনন্ধে আবদ্ধ করে নব জন্মে লয়ে আসবে । মানুষ আপন ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে যে 
সকল ধর্মকর্ম গ্রহন ও বর্জন করে থাকে সেগুলি প্রতিফলন তাঁর উপরে বর্তায়, অন্য ব্যক্তির লালিত 
ধর্ম তাঁর উপরে কার্যকরী নয়। কাফের এবং আমানুর মধ্যে প্রভেদ হল এ যে , কাফেরগনের ধর্মের মোহ 
অর্জনমুখি এবং আমানুর ধর্ম মোহ বর্জনমুখী । 

মোট কথা, মানুষের চিন্তা ও কর্মগুলিকেই তাঁর ধর্ম বলে। প্রত্যেকের ধর্ম অন্য প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম 

হতে স্বতন্ত্র তেমনই উহাদের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলাফলও স্বতন্ত্র । 
'কাফের”্অর্থ ঢেকে রাখা।কোরানের পরিভাষায় সত্যকে যারা সত্য জেনেও ঢেকে রাখে তারা কাফের। 
এছাড়া সত্য যার মধ্যে ঢাকা পরে আছে সে-ই কাফের।এ প্রসঙ্গে পুরুষোত্তম নজরুল বলেছেন ,»আমরা 
কথায় কথায় জ্ঞানবাদীদের কাফের বলিয়া থাকি। কাফের অর্থ আবরন বা আবৃত করে রাখা। আল্লাহ্‌ ও 
আমার মাঝে যতক্ষণ আবরন রইল ততক্ষণ আমি কাফের। যতক্ষণ আবরন অর্থাৎ ভেদাভেদ জ্ঞান, 
সংস্কার, কোন প্রকার বাঁধা বন্ধন আছে ততক্ষণ আমার মাঝে কুফুর ও আছে। এমনি আবরন মুক্ত, 
বন্ধনমুক্ত, সংস্কারমুক্ত কেউ যদি থাকে আমি তাঁর কাছে মুরিদ হতে রাজি আছি। ইসলাম অর্থ 
আত্মসমর্পণ । আল্লাহর পূর্ণ আত্মসমর্পণ যার হয়েছে তিনি এ দুনিয়াকে এ মুহুর্তে ফেরদৌসে পরিনত 
করিতে পারেন।” 

তিনি আরও বলেছেন, “আপনাদের দেওয়া কাফের আমি গ্রহন করেছি, তবে লজ্জা হয়েছে এই ভেবে, 
কাফের আখ্যায় বিভৃষিত হওয়ার মত বড়তো আমি হইনি। অথচ হাফেজ, খেয়াম, মনসুর প্রভৃতি 
মহাপুরুষদের সাথে কাফেরের পংক্ষিতে ওঠে গেলাম। ” “কাফের ছিল মনসুর- খৈয়াম- হাফেজ এরা, এ 
ফতোয়া গ্রহন করিলে আমিও তাদের সাথে উন্নীত হই।” 
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প্রচলিত ভাবধারার বাইরে মতামত হল,”ইসলাম নামে যে ধর্ম প্রচলিত আছে তাঁর ভাবধারা মোটেই 
আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসুলের দ্বারা প্রচলিত ইসলাম ধর্মের অনুরূপ নহে যদিও তা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর 
রাসুলের প্রচারিত ধর্মরুূপেই মনে করা হচ্ছে। উমাইয়া এবং আব্বাসিয় রাজশক্তির চত্রান্তে ইহা সম্পূর্ণ 
ভিন্নরূপ ধারন করেছে'অতএব ইহাকে আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসুলের প্রচারিত ধর্ম তথা “আসমানি ধর্ম” 
না বলে ইহার বর্তমান রূপটিকে “রাজকীয় ধর্ম” বলাই শ্রেয়াযেমন, ১ প্রচলিত মতঃ রাসুলের নিকট 
যে ধারায় কোরান নাজেল হয়েছিল তা ছিল বিক্ষিপ্ত এবং এলোমেলো ।৩য় খলিফা অধিকতর 
সামঞ্জস্যশীল করে প্রকাশ করার খাতিরেই একে প্রয়োজন মত আগে পিছে করেছেন। এমনকি 
প্রয়োজনবোধে এক সুরার অংশবিশেষ কাটিয়া অন্য সুরার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। যে বাক্যগুলি তিনি 
এতে কোরানের ভাবধারা অধিক সুদৃঢ় হয়েছে এবং সমগ্র গ্রস্থটি ভাবগান্তীর্ষে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। 
নাজেলের ধারানুসারে রাখলে কোরান এত সুন্দর হতে পারতনা। অতএব মুসলমানের খলিফা হিসাবে 
এ ছিল কোরানের প্রতি তাঁর সুন্দর একটি অবদান। এ কারনে আজও তাঁর নামে জুমার খোতবাতে 
দোয়া করা হয়।” 

প্রচলিত মতের বাইরের মতঃ “কোরানের সুরাগুলির শানে নজুল এবং প্রয়োজনবোধে কোন কোন সুরার 
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ মিথ্যার উপর রাজকীয় তফসিরের ভিত্তি স্থাপন করা 
হয়েছে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনেক অলিক কাহিনী এবং মিথ্যা ঘটনাচক্রের অবতারণা করে 
কোরানের সঠিক অর্থকে চাপা দেওয়া হয়েছে।নাজেলের ধারাবাহিকতানুসারে কোরান প্রকাশিত থাকলে 
রাসুল জীবনের ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে কোরানের গতি প্রবাহের মিলেই থাকত। সেবস্থায় কোরানের কথা 
প্রবাহের শানে নজুল সন্ধান করে বাইর করার কো ন প্রয়োজনই থাকত না। সেক্ষেত্রে কোরান নিজেই 
রাসুল জীবনের ধারাবাহিক আলেখ্য হয়ে বিরাজ করত। তাহলে বিরুধিগনের সপক্ষে মিথ্যা শানে নজ্জুল 
পরবর্তীকালে সংযুক্ত করার কোনরূপ সুযোগ থাকত না। ” 

২'প্রচলিত মতঃ “ইমাম বোখারি মোহাদদেসগনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। একারনে ইমাম 
বোখারি অত্যন্ত সাবধানতার সাথে হাদিস সংগ্রহ করেছেন যেন ভুল না থাকে ।অতএব তাঁর প্রকাশিত 
হাদিসের সত্যতা উপর অবিশ্বাস করলে জাহান্নামে পড়তে হবে এবং ইসলামি শাসন সমাজে কায়েম 
থাকালে প্রাণদণ্ডই তাঁর জন্য একমাত্র ব্যবস্থা হিসাবে থাকবে। 

বর্তমান জগতে যেরূপ ইসলাম ধর্ম রয়েছে তা মুলতঃ খাটি মুহাম্মদি ইসলাম রয়েছে। শাখা - প্রশাখার 
বিচার- বিশ্লেষণ বিস্তারিত রূপ ধারন করার কারনে কালক্রমে এতে অনেক মতভেদ এসে হাজির 
হয়েছে। অবশ্য এ মতভেদণুলি তাদের মতে মৌলিক নয়।” 

প্রচলিত ধারার বাইরের মতঃ «নবি বংশীয় ইমামগণ যেরপে ব্যাখ্যা প্রায় ছুশত বৎসর যাবত প্রকাশ 
করে এসেছিলেন তা ছিল রাসুলাল্লার দ্বারা প্রকাশিত ও অনুমোদিত ব্যাখ্যারনুরূপ। কারবালার ঘটনার 
পর নবি বংশের সমর্থক দল এত কমেছিল যে, সমাজ হতে সত্য একেবারেই লোপ পেতে লাগল। সত্য 
প্রকাশ করা সরাসরিভাবে প্রাণদণ্ডের কারন হয়ে গেল। মারওয়ানের ছেলে আব্দুল মালেকের 
রাজতৃকালে মিথ্যা ইসলাম লেখিত পড়িত ভাবে তাঁর আপন স্থান দখল করতে লাগল। 

তারপর আব্বাসি রাজত্বকালে ইমাম সাহেবদের প্রকাশিত ব্যাখ্যা শ্তিয়মান অবস্থায় সমাজে তখনও 
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বেঁচে ছিল তা সম্পূর্ণ পালটিয়ে সমাজ হতে একেবারে নিচিহ্ু করার জন্য যে সকল মিথ্যা হাদিস 
রচয়িতা রাজশক্তিকে সাহায্য করিল বোখারি তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। কোরানের বিশেষ বিশেষ কথার 
ব্যাখ্যা বোখারির হাদিসে যেখানেই দেখা যায় উহাই এক একটি মিথ্যা ব্যাখ্যা এবং তাঁর রচিত সেই 
হাদেসটি একটি মিথ্যা হাদিস। বোখারী নিজের নামে কোরানের একটি বিস্তারিত মিথ্যা ব্যাখ্যা প্রকাশ 
না করে রাসুলের নাম করে রাসুলের দ্বারাই কোরানের অংশবিশেসর মিথ্যা ব্যাখ্যা হাদিসের মাধ্যমে 
প্রকাশ করেছেন। এজন্য দেখা যায় যেখানেই বোখারির হাদিসে কোরানের একটি উদ্ধৃতি সমেত একটি 
হাদিস লেখা আছে উহাই একটি মিথ্যা হাদিস। 

তারপর রাসুল বংশীয় ইমাম সাহেবদের দৈহিক উপস্থিতি শেষ হয়ে যাওয়ার পর মিথ্যার প্রতিষ্ঠা আরও 
পাকাপোক্ত হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল যেহেতু রাজশক্তির প্রচারিত মিথ্যা ধর্মের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ উত্থাপন করার মত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জগতে আর থাকল না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতিস্থাকল্পে 
মুহাম্মদি ইসলামকে জগত হতে বিদায় করে দেওয়া হল। যা রইল তা মুহাম্মদের নামে মিথ্যা রাজকীয় 
ব্যবস্থা মাত্র।” 

আস্তিক সমাজের ছুপক্ষের(ওয়াহেদাতুল সহুদ ও ওয়াহেদাতুল অজ্জুদ) মতামতের ভিত্তে কিছুটা উল্লেখ 
করলাম ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে নিবেন আশা করি। 

আপনাকে ধন্যবাদ। 


৮০০ 
ভবঘুরে এর জবাব: 


মার্চ ৬, ২০১২ 2 ৪:২০ অপরাহ্ 
শামিম মিঠু, 


» মোহাম্মদ ও ইসলাম” শিরোনামের ১২ পর্ব ধারাবাহিক আলোচনায় প্রচলিত ইসলামের 
বিকৃতরূপটির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বারংবার | যা অবৈজ্ঞানিক, কল্পকাহিনী, মিথ্যা ভ্রান্ত মতবাদ, 
দর্শনবিহীন, রাজকীয়-এজেদি-অহাবি এবং সন্ত্রাসী ভাবধারা। এর বাইরের ভাবধারা চিন্তাচেতনাকে 
সম্পূর্ণ ভাবে অগ্রাজ্য বা এড়িয়ে যেয়ে একতরফামুলক হয়েছে বলে আমাদের ধারনা ।যার পরনাই 
নিরপেক্ষতার প্রশ্নে জর্জরিত!!! 


ভাইজান , উক্ত মন্তব্য কার সম্পর্কে করলেন? কিছুই বুঝলাম না। যদি আমার সম্পর্কে করে থাকেন 


তাহলে আসল ইসলামটি কি জিনিস দয়া করে আমাদেরকে জানাবেন, না হলে আমরা যে ভুল ইসলাম 
জানছি। আপনি কি চান ভুল ইসলাম জেনে মানুষ ভুল পথে পরিচালিত হোক ? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


খামিম মিঠু এর জবাব: 

মার্চ ৭, ২০১২ ৪ ৭:১৬ অপরাহু 

“ভাইজান , উক্ত মন্তব্য কার সম্পর্কে করলেন? কিছুই বুঝলাম না। যদি আমার সম্পর্কে করে থাকেন 
তাহলে আসল ইসলামটি কি জিনিস দয়া করে আমাদেরকে জানাবেন, না হলে আমরা যে ভুল ইসলাম 
জানছি। আপনি কি চান ভূল ইসলাম জেনে মানু ষ ভুল পথে পরিচালিত হোক?” 


আমরা মনে করি, অভিযোগ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হতে পারে না বরং তা কোন নীতি বা আদর্শের 
হওয়া উচিত,সেক্ষেত্রে সৃষ্টিবাদী আস্তিক সমাজের দুধারা ধারনার*(ওয়াহেদাতুল সহুদ ও ওয়াহেদাতুল 
অজুদ) নীতি আদর্শের বিরুদ্ধে হওয়া উচিৎ কিন্তু বাস্তবে দেখা যা য় প্রথাগত প্রচলিত তথাকথিত 
রাজশক্তি-এজেদি-অহাবি- মৌলবাদীওয়াহেদাতুল সহুদ) ভাবধারার[ যাকে আপনি ” ভুল 
ইসলাম”্বলে আখ্যায়িত করেছেন) কোরানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়ে বা গ্রহণ করে 
মুহাম্মদি ইসলামের বিভিন্ন আলোচনা - সমালোচনা এবং বিচার- বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা 

হচ্ছে সেক্ষেত্রে এর বাইরে ব্যতিক্রম,ভিন্নধারা,মরমি-সুফিবাদি বা আধ্যাত্ববাদীর (যাকে আপনি আসল 
ইসলাম বলে আখ্যায়িত করেছেন) ভাবধারার কোরানেরনুবাদ ও ব্যাখ্যাকে তুলে ধরা হয় না। কাজেই 
দুপক্ষের মতামতের ভিতিতে আলোচনা-সমালোচনা বা গবেষণা করলে বস্তুনিষ্ঠ, গ্রহণযোগ্যতা এবং 
নিরপেক্ষ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। 


মানুষ ভুল পথে চলবে, এটা কারোর কাম্য নহে ব্যক্তিগত ভাবে আমি এ অধম মুক্তমনার একজন ক্ষুদ্র 
নবীন পাঠক,(গত মাস চারেক ধরে মুক্তমনার সন্ধান পাওয়ার পর থেকে নিয়মিত পরার চেষ্টা করি 
এবং বিভিন্ন আলোচনায় মন্তব্য আকারে অংশগ্রহন করে চলছি, যদিও অজ্ঞানতা বা জ্ঞানের 
সীমাবদ্ধতার কারনে ভূল-ভ্রান্তি থাকে)ভক্ত ও শুভাকাজ্ী হিসাবে কখনই চাইনা,বরং মুক্তমনার 
মাধ্যমে আমি আমার নিজের চিন্তা-চেতনার ত্রুটিপূর্ণ নানাদিক গুলি শুধরে নেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত 
রেখেছি... 


শুনেছি, অনুবাদকের আরেক নাম বিশ্বাস- ঘাতক! সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রায়শ এ জিনিসটা লক্ষ্য করা 
যায়। বিশেষকরে ইসলামিক ধর্মীয় সাহিত্যে বা কোরানিক সাহিত্যে প্রচুর পরিমানে রয়েছে। সেটা 
কোরানের সংকলন হতে শুরু করে আজ অবধি পর্যন্ত অব্যহত......। 

তার কিছু নুমনা নিন্মে বর্ণিত হলঃ 

সুরা ফাতেহাঃ৩। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। 

প্রচলিতনুবাদঞ্নবিচার-দিবসের মালিক। 
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কিন্তু এখানে ইয়াওম অর্থ বিচার ধরা হয়েছে কিন্তু বিচার এর কোরানিক পরিভাষা “মিজান” বা 
“হাকিম” 

ইয়াওম অর্থ অনির্দিষ্ট একটি কাল বা সময়(€৪ 10119 0111091711519101)|ইহা এক মুহূর্ত হতে পারে 
বা দীর্ঘকালও হতে পারে।ইয়াওমের বহুবচন আইয়াম। ছয়টি কালে রহস্যজগত ও বস্তজগত সৃষ্টি করা 
হয়েছে বলে কোরানের যেরূপ উল্লেখ তা এ একটি কাল হয়তো আমাদের লক্ষ লক্ষ বছরের সমতুল্য। 
আর দ্বীন অর্থ ধর্ম, যারনুবাদ উল্লেখ করা হয়নি 

সুতারাং কোরান মতে এর অর্থ, “ধর্মের কালের রাজা বা মালিক।” 

সুরা এখলাসঃ১।”কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ” 

প্রচলিতনুবাদঃ বল,” আল্লাহ্‌ এক।” 

«আহাদ” হল ওয়াহেদ বা একের বহুবচন যার অর্থ একক। যেমন ইংরেজি শব্দ” আর্মি “একজন 
নিয়ে আর্মি হয়না ।সুতারাং আহাদ কে এক না বলে বলা শ্রেয়। 

সুরা তাকবিরের ১৯নং বা সুরা হাককার ৪০ নং এ “ইন্না হু লা কাউলিল রসুলিল করি ম” 
প্রচলিতনুবাদঃ”নিশ্চয় উহা( কোরান) জিব্রাইলের আনিত বানী।” 

এখানে জিব্রাইলের কোন নাম গন্ধ নেই। 

সুরা হিজরের ৯নং এস্ইন্্া- নাহানু নাজ্জালনাজ জিক্রা অইন্া- লাহু- ফিজুন” 

প্রচলিতনুবাদঃ”নিশ্যয় আমি আল্লাহ্‌) কোরান নাজেল করেছি এবং উহার হেফাজতকারিও আমি” 
অথচ কোরানের পরিভাষায় “আনা” অর্থ আমি আর “নাহানু” অর্থ আমরা এবং “জিকির” অর্থ স্মরণ- 
সংযোগ, কখনই কোরান নহে বরং কোরান অর্থ কোরান। 

কাজেই এ বাক্যের অর্থ "নিশ্চয় আমরা সংযোগ নাজেল করেছি এবং উহার জন্য আমরাই 
হেফাজতকারিরূপে রয়েছি।” 

এমনি ভাবে ভূরি ভুরি উদাহারন দেওয়া যেতে পারে। 

কোরানের মতে, “ইসলাম ও মুসলিম শব্দদ্ধয় আরবি আসলেম শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ 
সমর্পণ,ভক্তি বা আনুগত্য।মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারীর ধর্ম হল ইসলাম বা সমর্পণের ধর্ম।এ ভক্তি বা 
সমর্পণ কোথায় নেই...।এ বিশ্ব সংসারে তাহা সর্বত্র বিরাজিতা ক্ষুদ্র,ক্ষুদ্র জীব বা প্রাণী বড়,বড় জীব বা 
প্রাণীর আত্মসমর্পণ করিতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞান বা আলো বৃহতজ্ঞান বা আলোর নিকট সমর্পণ 
করিতেছে।আবার ছোট মনগুলি বৃহৎ বা বড় মনের কাছে সমর্পণ করিতেছে।এরূপে বিশ্ব প্রকৃতিতে 
সমর্পিত ধর্ম সর্বস্তরে চলিতেছে।ইসলাম ফিতরাতি বা প্রাকৃতিক ধর্ম ৩০:৩এদ্রষ্টব্য)। 

ধর্ম মানে স্বভাব-প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য।প্রত্যেকটি ব্যক্তি বা বস্তুর নিজস্ব ধর্ম রয়েছে মানুষ মাত্রই ধার্মিক ,যা 
তাঁহার আচার-আচারন,স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে।এই স্বভাব ধর্ম বিশ্ব প্রকৃতির ধর্মের 
সঙ্গে সমন্বয় সাধনের সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ব্যবস্থা বা বিধানও ধর্ম মানব মন ব্যতীত পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টি 
প্রকৃতির নিয়মের অর্থাৎ প্রাকৃতিক ধর্মের সঙ্গে মিশিয়াই চলিতেছে।প্রবল আমিত্বের কারনে মিশিতে 
পারেনা মানব মন।যখন মানুষ আমিতৃ বর্জন করিয়া প্রকৃতির স্বভাব ধর্মের সঙ্গে সার্বজিন সুন্দর বিধান 
ধর্ম মতে মনের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে,কেবল তখনি মানবধর্ম সার্থক সুন্দর মুক্ত হতে পারে। 
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অর্থ যে সব বিষয় যাহার চিত্ত চেতনায় মধ্যে আগমন করে সেই সব বিষয়গুলিই ধর্ম।ধর্ম গ্রহণীয় 
নয়,বরং বর্জনীয়,কেননা ধর্ম মানুষকে সৃষ্টির মধ্যে ধরিয়া রাখে। 

সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বার পথে যাহাকিছু উদয় -বিলয় হয়:যথা চক্ষু দিয়া দৃশ্য,কর্ণ দিয়া শব্দ,মন দিয়া ভাব,জিহ্বা 
দিয়া স্বাদ,চর্ম দিয়া স্পর্শ,মুখ দিয়া কথা,নাক দিয়া ত্রান প্রভৃতি ধর্মম কোরআন বলিতেছে,লা ইকরা ফি 
দ্বীন,কাদ তাবাইয়ানা রুশদ মিনাল গাইয়ে অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে ঘৃণা বা অবাঞ্জিত গুন মিশ্রিত নাই নিশ্চয় 
ভ্রান্ত পথ হইতে সুপথের বর্ণনা বা প্রকাশ স্পষ্টভাবে করা হইয়াছে অতএব প্রশ্ন ,ধর্ম কিভাবে গ্রহন 
করিলে ভ্রান্ত পথ হইতে সুপথ গ্রহন করা যায় । 

ইন্দ্রিয় পথে আগত ধর্মরাশি এক এক করে সালাত বা ধ্যানের মাধ্যমে হিসাব করা, জেন একটি 
বিষয়ও অজ্ঞাতভাবে গননার বাহিরে মন-মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া মোহের কলুষ কালিমার ছাপ ফেলিতে 
না পারে। এইরূপে ধর্মগুলিকে পুংখানুপুংখভাবে সালাতের মাধ্যমে মন -মস্তিষ্কে মোহের ছাপ ফেলিতে 
না দিলে,যাকাত হইয়া যায়।অর্থাৎ শুদ্ধ হইয়া যায় ধর্মের মোহে আকৃষ্ট হইলে উহা শেরেক এবং ধর্ম 
হয় মিথ্যায়িত।” 

জনাব,আপনি সহ মুক্তমনার সম্মানিত লেখক মহদয়ের নিকট আমাদের বা মুক্তমনার পাঠকের 

অনুরুধ রইল,আপনারা যেন কোরানের অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভাবধারা পরিহার করে মুক্তমন নিয়ে 
নিজস্ব বা বিশুদ্ধ একটি কোরাননুবাদ করে ব্যাখ্যায়িত করেন তাহলে আমাদের বিশ্বাস তা আমাদের 
জন্য সুন্দর ও ভাল হবে ......| 


ত্র 
৩৩ 
৩১৩ 


আতর সাধক এর জবাব: 

মার্চ ৭, ২০১২ হ্রা ১১:৪২ অপরাহ 

৪ুশামিম মিঠ্‌, 

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক কুরআনের অনুবাদটি আপনার নজরে কতটুকু 
গ্রহনযোগ্য।নিজে আরবি ভাষা শিখে অনুবাদ করে পড়াটা অনেক সময় সাপেক্ষ ও কঠিন ব্যাপার 
এক্ষেত্রে দেখা যাবে জানার আগ্রহই স্থবির হয়ে যাচ্ছে এক্ষেত্রে কি করনীয়? 


শামিম মির এর জবাব: 
মার্চ ৮, ২০১২ গ্রু ৬:৪৪ অপরাহ 
সত্যের সাধক, 
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“বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক কুরআনের অনুবাদটি আপনার নজরে কতটুকু 
গ্রহনযোগ্য।নিজে আরবি ভাষা শিখে অনুবাদ করে পড়াটা অনেক সময় সাপেক্ষ ও কঠিন ব্যাপার 
এক্ষেত্রে দেখা যাবে জানার আগ্রহই স্থবির হয়ে যাচ্ছে এক্ষেত্রে কি করনীয়??” 


এখানে আমার দৃষ্টিতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য,সেটা কোন প্রশ্ন না।গ্রহণযোগ্য নির্ভর করছে ইসলামিক 
ফাউন্দেশনের কার্যব্রমের উপর অর্থাৎ কি প্রক্রিয়া বা ভিত্তিতে কোরান অনুবাদ করছে গ্তা 
শাব্দিক(আখখরিক)অনুবাদ না ভাবানুবাদ? 

কোরান নাজেল হল ইসলামিক আস্তিক সমাজের নবী মোহাম্মদ আঃ উপর আর সে কোরানেরনুবাদ বা 
ব্যাখ্যাকারী তারা!তারা যেন কোরান দাতা,তাই তারা এর ব্যাখ্যার অধিকার রাখে। এরূপ হওয়াতে 
কোরানের সম্পূর্ণ মিথ্যা ব্যাখ্যায় জগতের ধর্মীয় সাহিত্য ভরপুর এবং তা পাঠ করে আবার অসংখ্য 
তথাকথিত আলেম বা শিক্ষিত সমাজ তৈরি হচ্ছে। আগাগোড়াই একটা মিথ্যার প্রবাহ। এ মিথ্যা দিয়ে 
জগত চলছে।সত্য কি,জগত জানে না। জগত জোড়া আলেম-সমাজ মিথ্যা বলে যাচ্ছে,লেখেও 
যাচ্ছে।এবং মিথ্যার ধারক-বাহক ও প্রচারক এ আলেম-সমাজ এবং তারাই সমাজের, রাষ্ট্রের এবং 
রাখছে।মিথ্যার ধারক-বাহক আলেম-সমাজ মানুষকে কাল্পনিক স্বর্গ পাঠায় আর তাদের না মানলে 
কাল্পনিক নরকে পাঠায়। অথচ এ অন্ধ,মূর্খ আলেম-সমাজ স্বর্স-নরকের চিহ্ন মাত্র দেখল না। 

কোরান গবেষক সদর উদ্দিন আহমদ চিশতির মতে,”হেরা গুহাকে অবলম্কন করে কোরানের 
আগমনাহেরা গুহায় প্রবেশ করে ধ্যানস্থ না হলে কেউ সত্য উদ্ধার করতে সক্ষম হবে না। অতএব যিনি 
হেরা গুহায় প্রবেশ করেছেন তিনি সত্যুদ্ধারকারি সাধক হয়েছেন বা হবেন। এ হেরা গুহা প্রত্যেক 
মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। যেহেতু এ হেরাগুহা হল একমাত্র জ্ঞান কেন্দ্র এবং আর এ জ্ঞান 
কেন্দ্র প্রত্যেক মানুষের নিজের মধ্যেই বিরাজিত সেহেতু আত্মদর্শনে নিমজ্জিত না -হয়ে যে তফসিরই 
লেখা হোক না কেন তা বাহির হতে আহরণ করা তফসির হবে,আত্মদর্শনের দ্বারা নির্ণীত সঠিক জীবন 
দর্শনমূলক তফসির হবে না। অতএব সত্যুদ্ধারকারি প্রজ্ঞাময় সাধনের দ্বারাই কোরানের সঠিক 
অনুবাদও ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব। এরূপে সাধক ছাড়া অন্যের দ্বারা বিজ্ঞানময় করানের(কোরানুল 
হাকিম)অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ক্রটিপূর্ণ। এ কারণে শুধু ভাষাবিদ পত্তিতের তফসির কোন অবস্থাতেই 
গ্রহণযোগ্য নয়,যদি তা উক্তরূপ কোন সাধকের অভিব্যক্তি হয়ে না থাকে। দীর্ঘ দিনের ধ্যান-জনিত 
সালাতের(মানুসিক ব্যয়াম)মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয় সে-ই জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য 
কাউকেও কোরানের তফসির করার অধিকার দেওয়া হয় নাই(৩০$৭ দ্রষ্টব্য)” 

এ প্রাসঙ্গিক নজরুলের “সাম্যবাদী” কবিতার অংশবিশেসঃ 

«তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান, 

সকল শাস্ত্র খুজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!” 

আস্তিক সমাজের মতে,”কোরান দুধরনেরঃ১।কোরানের নাতেক বা সবাক কোরান(জ্যান্ত- 
কোরান)২।কোরানের মন্তেক বা পাতার কোরানভোষার কোরান)।কোরান জীবন বিধান নয় বরং জীবন 
দর্শন। সালাত এ দর্শন জ্ঞানের উৎস;কোরান-দর্শনে যিনিনোতেক-কোরান) পরিপরক তিনি যখন যে 
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বিধান যাকে দান করবেন তা তখন তার জন্য কোরানের বিধান। বিধান পরিবর্তনশীল কিন্তু দর্শন 
অপরিবর্তনীয়'কোরান হল কেতাবমোনব-দেহ)কে পরিচয় করার জন্য কিছু কথার সমষ্টি। ” 


আপনাকে ধন্যবাদ,আপনি ভাল থাকবেন। 


[লেনে 
৪ 
৩১০ 


সত্যের সাধকএর জবাব: 

মার্চ ৮, ২০১২ গর ১০:৪৩ অপরাহু 

শুশামিম মিঠ্‌, 

আমি বিশেষভাবে এই অনুবাদটার কথা বললাম কারন এখানে অনেকজন মিলে অনুবাদটা করা 
হয়েছে।একক অনুবাদ পুরোপুরি সঠিক হওয়াটা কঠিন৷আর এটাতে ০০19০1 সৃষ্টিকারী শব্দগুলো 
নিচে টিকা আকারে দেওয়া আছে।আপনার ধারনামতে কুরআন পুরোপুরিই রূপক নাকি আংশিক 
আক্ষরিক আংশিক রূপক, কোনটা??? 

কুরআন কেন রূপক হবে? রূপক মানেই ০010001, রূপক মানেই ভিন্নঅর্থ প্রকাশ।কুরআনকেতো 
সহজভাবে নাধিল করা হয়েছে এবং সকল মানুষের জন্য নািল করা হয়েছে শুধু মাত্রতো আরবদের 
জন্য নয়।আর যেটা আম সেটা আরবিতে বললেও আম বাংলাতে বললেও আম।নবীকে যদি 
সতর্ককারীরূপে পাঠানো হয় তাহলে রূপক জিনিষ পাঠায়ে ০07085101 সৃষ্টি করার মানেটা কি 
আর এক একটা ঘটনার প্রেক্ষিতে যখন আয়াত নাধিল হয়েছে তখন সেটা কেন রূপক হবে? 
রূপক ই যদি হতে হবে তাহলে সকল সূরা একসাথে কেন নাধিল হলোনা ?% 

রূপকের ব্যাখ্যাতো অনেক রকম হতে পারে তাহলে তা দেখে একজন অমুসলিম কিভাবে মুসলিম হবে 
কোনটাকে সঠিক বলে ধরে নিবে।রূপক জিনিষ পেয়ে কেও বিভ্রান্ত হলে তার জন্য কেন তাকে দায়ী 
হতে হবে??? 


খামিম মিঠু এর জবাব: 

মার্চ ৯, ২০১২ এ ৩:১১ অপরাহ্ু 

সত্যের সাধক, 

” আপনার ধারনামতে কুরআন পুরোপুরিই রূপক নাকি আংশিক আক্ষরিক আংশিক রূপক ,কোনটা?? 
কুরআন কেন রূপক হবে? রূপক মানেই ০০11/901, রূপক মানেই ভিন্নঅর্থ প্রকাশ।” 
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রূপক ভাষার ব্যবহার যে কোন উচ্চ মার্পের সাহিত্যের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য। এতে সাহিত্যিক সৌন্দর্য 
বৃদ্ধি পাই। কোরানের ভাষা সাহিত্যে ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বরং ব্যাপকভাবে রূপক ভাষার লক্ষ্য 
করা যায়। সুরা আল-ইমরানের ৭নং বাক্যটি লক্ষ্য করলে দেখবেন, তাতে একটি কথা বিশেষভাবে 
রষ্টব্য। কেতাবের নিদর্শন বা পরিচয় দুপ্রকার। এক প্রকার হল আদেশমুলক , যা প্রকৃতির আইন” 
অর্থাৎ আদেশকৃত নির্ধারিত নিয়ম, যা নিয়তই 

যথারীতি সংঘটিত হচ্ছে। কোরানুল হাকিম কেতাবের পরিচায়ক। এজন্য কোরানের কথার মধ্যেও 
কেতাবের পরিচয়ের ছুপ্রকারেরঃ 

১। বিশ্বপ্রকৃতি এবং জীবপ্রকৃতির মধ্যে (অর্থাৎ কেতাবসমূহের মধ্যে) আল্লাহ্‌ % কর্তৃক আদেশকৃত 
নির্ধারিত নিয়মগুলি হল কেতাবের মোহকামাত(09/9 ০11781016 01019/9 01 11819011191101 01 
019 1110 09170)। কোরানের মোহকামাত হল জীবন বিধাননুসরনের সরাসরি আদেশ ও নিষেধ । 
২। রুূপকভাবে তুলনার অবতারনার করে এক কথাদ্বারা অন্য কথা বুঝাবার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। 
এ পদ্ধতি মোতাশাহেবা। আল্লাহ্‌ এবং তার মনোনীত খাস ব্যক্তিগন যাঁদেরকে জ্ঞানের উপর সুপ্রতিষ্ঠ 
করেছেন তাঁরাই কেবল রূপক কথার সঠিক পরিচয়দান করতে সক্ষম। তাঁদের হতে ব্যাখ্যা গ্রহণ না 
করলে কোরানের ও কেতাবের কোনও ব্যাখ্যাই সঠিক হবে না। তাঁরা ব্যতীত অন্য সবার অন্তরে 
বক্রতা রয়েছে। সঠিক পথে চিন্তাধারা পরিচালনা করার শক্তি যাঁদের নাই, ধর্ম চালনার অধিকার তারা 
হস্তগত করে রাখলে ধর্মজগতে “ফেতনা” অর্থাৎ অবাঞ্জিত আপদের সৃষ্টি হয়ে থাকোকোরানের এ 
মন্তব্য ইসলাম ধর্ম বিষয়ে সর্বাংশে প্রযোজ্য। রূপক কথা না বুঝবার ফলে যে সকল আপদ ও আবর্জনা 
স্তপীকৃত হয়েছে তার দুর্ভোগ আমাদের ভূগতেই হবে । 

রূপক গ্রহণ না করে শুধু “মোহকামাত” এর ধারা প্রহণ করলে ধর্মের প্রকাশ মাধুর্ষপূর্ণ হত না এবং 
তাতে জনসাধারণও ধর্ম গ্রহণ করত না। সর্বসাধারণের নিকট হতে অনেক কথা প্রচ্ছন্ন থাকবার 
প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে।এছাড়া ভাব-গান্তীর্য সৃষ্টি করে সর্বসাধারণের চিন্তা -চেতনা হতে 
অর্থাৎ ইতর জনতা হতে কৌশলে সহিত এর তথ্য ও তত্ব দূরে রে খে এর মর্যাদা বৃদ্ধি করা 
হয়েছেূপকের ব্যবহার প্রচ্ছন্নতা সৃষ্টিএবং সাহিত্যে সৃষ্টি বিষয়ে অত্যন্ত উপযোগী। 

ধর্ম অল্প কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তির পরিচালনায় অব্যশই থাকতে হবে। কিন্ত আজ লক্ষ লক্ষ তথাকথিত 
আলেম নামধারী ব্যক্তি এর ধারক-বাহক সেজেছে। 

নিচে কিছু রূপক দর্শনে র ব্যবহার দেখনো হলঃ 

কোরানের অনেক গুলিসুরার নামের ক্ষেত্রে রূপক ব্যবহার দেখা যায়। যেমন , আনাম, 
ফিল,বাকারা,হিজর, আনকাবৃত প্রভৃতি। 

আনাম অর্থ পশু তাহলে কোরান কি পশুর জন্য? 

কোরান মানুষকে গৃহ পালিত পশু বলে সম্বোধন কেন করেছেন ? 

এরূপে অনেক কথা আছে, সময়ের সল্পতা জন্য বিস্তারিত লেখতে পারলাম না, এজন্য আন্তরিক ভাবে 
দুষ্কখিত।তবে উল্লেখ থাকে যে উপরুক্ত ভাস্যগুলি আস্তিক সমাজের বিভিন্ন বই-পুস্তক হতে সংগৃত। 
আপনি ভাল থাকবেন। 
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ত্র 
০ 
৩১০ 


সত্যের সাধক এর জবাব: 

মার্চ ৯, ২০১২ গ্রা ৮:৩২ অপরাহ্‌ 

শামিম মিঠু, 

তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ন করেছেন যার কতক আয়াত মুহকাম এইগুলি কিতাবের 
মূল,আর অন্যগুলি মুতাশাবিহ।যাদের অন্তরে সত্য লংঘন প্রবনতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ভূল 
ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরন করে।আল্লাহ্‌ ব্যাতীতৃঅন্য কেহ ইহার ব্যাখ্যা জানেনাআ র 
যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে ,আমরা ইহা বিশ্বাস করি,সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে 
আগত”;এবং বোধশক্তিসম্পনেরা ব্যতীত অপর কেহ শিক্ষা গ্রহন করেনা।(3:7) 

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ যেহেতু তার ব্যাখ্যা জানেনা তাহলে সেটা কুরআনে থাকার কি দরকার 
ছিল।কুরআনতো মানুষের জন্যই পাঠানো। বরন্চ ইহা থাকাতে বিভ্রান্তের সংখ্যা বেড়ে বিপথে যাবার 
ঘটনা বাড়বে এটা কি আল্লাহ জানতনা? জ্ঞানীরা কিসের ভিত্তিতে এটা গ্রহন করবে সেটা বোধগম্য 
হলনা। 

"রূপক গ্রহণ না করে শুধু “মোহকামাত” এর ধারা গ্রহণ করলে ধর্মের প্রকাশ মাধুর্যপূর্ণ হত না এবং 
তাতে জনসাধারণও ধর্ম গ্রহণ করত না। সর্বসাধারণের নিকট হতে অনেক কথা প্রচ্ছন্ন থাকবার 
প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে।এছাড়া ভাব-গান্তীর্য সৃষ্টি করে সর্বসাধারণের চিন্তা-চেতনা হতে 
অর্থাৎ ইতর জনতা হতে কৌশলে সহিত এর তথ্য ও তত্ব দূরে রেখে এর মর্যাদা বৃদ্ধি করা 
হয়েছে।রূপকের ব্যবহার প্রচছন্নতা সৃষ্টিএবং সাহিত্যে সৃষ্টি বিষয়ে অত্যন্ত উপযোগী। ” 

আল্লাহতো পথ প্রদর্শনের জন্য কুরআন পাঠাইছে সাহিত্য সৃষ্টিতো উদ্দেশ্য নয়'আর এ সময় 
জনসাধারন ভয়ে ও লোভে ধর্ম গ্রহন করেছে যা হাদিস ও কুরান থেকে জানা যায় প্রচ্ছন্ন থাকার ফল 
বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা। 

আর যে আয়াতগুলি থেকে সত্য বের হয়ে আসে সেগুলোকে রূপক বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা হয়।আর 
বলা আছে আল্লাহর প্রতিটা নির্দেশকে মানতে এবং নবীকে মানলেই আল্লাহকে মানা হবে এবং কুরানের 
কিছু অংশকে ত্বীকার এবং বাকি অংশকে অস্বীকার করা যাবেনাতাই সঠিক হলে পুরোটা সঠিক হবে 
একটা অংশ নৈতিকতা বিরোধী,অপ্রমানযোগ্য হলে পরোটাই ভূয়া মনুষ্যরচিত হবে। 


17 
হাকিম চাকলাদার 


মার্চ ৪, ২০১২ সময়: ১০:৩৩ অপরাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরে, 


কোন এক অজানা অখ্যাত আবুল কাশেম বা ভবঘ্বুরের লেখা পড়া লাগে না৷ এখন দেখুন আপনিও 
সেটা ধরতে পারছেন। 


আপনারা অজানা অখ্যাত হতে যাবেন কেন?আপনারা তো সমাজের সমস্যার ভিত্তিমূলে আঘাত করতে 
চেষ্টা করছেন। 


আপনার কি জানা আছে,নবিজীর উপর আল্লাহ কতগুলি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছিলেন?শুধু কি মাত্র ১টি 
কোরান? মোটেই নয়। মোট ৯টি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছিলেন। ৭টি ভার্শনের ৭টি কোরান এবং আরো ২টি 
প্রহ্থ। এর মধ্যে আমাদের কাছে বর্তমানের ১টি মাত্র কোরান। 

আর ছুইটির একটিতে ছিল,সৃষ্টির আদি হইতে শেষ পর্যন্ত যত ব্যক্তি বেহেশত বাসী হইবে তাদের 
সবারই নাম, এমনকি তাদের পূর্ব পুরুষদের নাম উল্লেখ সহ। 

আর একটি গ্রন্থে ছিল একই ভাবে সৃষ্টির আদি হইতে শেষ পর্যন্ত যত ব্যক্তি জাহান্নামে যাইবে তাদের 
নাম, এমনকি তাদের পূর্ব পুরুষদের নাম উল্লেখ সহ। 

আমি এটা নিজে বানিয়ে বলতেছিনা। বিশ্বাষ না হয় তা হলে স্বয়ং নবিজীর মুখ দিয়েই শুনুন না। আমি 
এই মাত্র একটা 9০ 919 এ ঢুকা মাত্রই সামনে পড়ে গেল। 

তাহলে দেখুন: 

716 071687/0 040৭ 8001 86520 701401/4/0 


37502111, | 08112 80109559118 0110/170119011011, ৬/10101 1 ৬2171 10 517219 94111 09 1880191. 
30112111793, 115 00117 10 17880 90101 18011115 ৬1111 01021 11110. 
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00015. 172 9910: 10 ০৪1170৬0121 01999 1৬/01009015 218? 

/৪ 5910: /১11715 10255217581) /৪ 00 17010100001 011 0151 090 11001ণা। 015. 71118011901 116 
52710:7715 0179 41101 17 11017119170 10099599595 15 29. 8001 70] [6 13010 0 1015 /01105. 11 
00112115 11161721165 01 1116 11118165501 122190156 2170 01817211635 01 1161 0161111915 2070 
11952 01 111211 1011055. 1115 110951 ৪১01901911/5 2170 170111110 111 109 99090 10111701019 
21191011110 91111117215 00] 1 01010 9191111. 
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00112115 01161721169 01 1118 016112915 011181| 2110 06 112165 01 01611 10161111815 2170 01611 
111095. 115 2150 ০১0190911৬5 10 06 9170 2101 1010111170 ১/111109 89990 10 11701 111 2171111170 


08 91111119150| 00] 11. 
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1116 00111811015 5810: /২118175 1255611561১ (16 01515 016 08596) 11617 41161891165 016 0158 ০01 
90110 2. 05901 06 2811 15 211580/ 099010990? 
17919010017 10011211717901 5910: 91010 10 1112 11011 00801759 81701817211. 95 01952 [01 85 


005511)16...৮ 


ধন্যবাদ, 
ভল থাকুন। 


ভবঘুরে এর জবাব: 
মার্চ ৬, ২০১২ 2 ৪:২২ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


আপনার কি জানা আছে,নবিজীর উপর আল্লাহ কতগুলি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছিলেন?শুধু কি মাত্র ১টি 
কোরান? মোটেই নয়। মোট ৯টি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছিলেন। ৭টি ভার্শনের ৭টি কোরান এবং আরো ২টি 
প্রশ্থ। এর মধ্যে আমাদের কাছে বর্তমানে 


টি 
ভবঘুরে এর জবাব: 


মার্চ ৬, ২০১২ 2 ৪:২৩ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


আপনার কি জানা আছে,নবিজীর উপর আল্লাহ কতগুলি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছিলেন?শুধু কি মাত্র ১ টি 
কোরান? মোটেই নয়। মোট ৯টি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছিলেন। ৭টি ভার্শনের ৭টি কোরান এবং আরো ২টি 
প্রশ্থ। এর মধ্যে আমাদের কাছে বর্তমানের ১টি মাত্র কোরান। 

ভাইজান খুব দ্রুত অনেক তথ্য আবিষ্কার করে ফেলেছেন দেখি। 

মনে হচ্ছে, ভাইজানের ওপর একটা নতুন কিতাব নাজিলের বেশী দেরী নাই। 
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18 
রজ। & উজ্পামাবূল হোসেন মিএা 


মার্চ ৫ ২০১২ সময়: ১২:০০ পূর্বাহু লিঙ্ক 


মুক্তমনা সাইটে প্রবেশ করতে গিয়ে নানা সমস্যার কথা অনেকেই লিখেছেন। আমিতো দিনে বহুবার 
প্রবেশ করি। কোন সমস্যা হচ্ছে না৷ উ আমার ব্রাউজার মজিলা ফায়ারফক্স। 


টা. 


মার্চ ৬, ২০১২ সময়: ৭:২০ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে, 


ভাইজান খুব দ্রুত অনেক তথ্য আবিষ্কার করে ফেলেছেন দেখি। 

মনে হচ্ছে, ভাইজানের ওপর একটা নতুন কিতাব নাজিলের বেশী দেরী নাই। 

হা,হা,হা, এ সবই তো গুরুর কৃতিত্র। গুরু যদি দক্ষ হয়না দ্তাহলে শিষ্যের অন্তর চক্ষু উন্মোচন হতে 
বেশী দেরী হয়না। তখন শিষ্য অন্তর চক্ষু দিয়ে কোনটা পকৃত সাদা কোনটা পকৃত কালো একের পর 
এক চটাচট ধরে ফেলতে সক্ষম হয়ে যায়। গুরুটা কে? তা একবার দেখতে হবেনা? 


একটু ভিন্ন প্রসংগে: 


যাঁরা তৎকালে কোরান লিখে ও সংকলন করে গ্রন্থাকারে বিশ্বের অজ্ঞ মানুষের উদ্দেশ্যে বাজার জাত 
করে ছেড়ে দিয়েছিলেন তারা নিম্ন লিখিত অপরাধ গুলী কী করেন নাই,যেমন: 


১। এটা করা আল্লাহ বা নবিজীর কখনো কোনই নির্দেশ বা এমনকি ইংগিত ও ছিলনা। তা সত্বেও 
তারা এ কাজটি করেছেন। 

২। কোন মানুষে কিছু করতে গেলে তাতে ভূল অবশ্যই থাকবে। যেমন টা কোরানে দেখা যায় অজন্র 
ব্যকরনিক ভূল,অজন্র স্ববিরোধী বাক্য,অজজ্র প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান বিরোধী বাক্য ইত্যাদি। 
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এগুলী নিশ্চয়ই যারা কোরান লিখেছেন বা সংকলন করেছেন তাদেরই সৃষ্ট ভূল। আল্লাহ পাক অবশ্যই 
সমস্ত ভূলক্রটির উর্ধে,তা সবাই জানে। 
তাই ক্রুটপূর্ণ কোরান বাজারজাত করা কী অপরাধ হয় নাই? 


৩।বাকী ছয়টি ভার্সনের আল্লাহর কোরান কে ধংশ করে দেওয়া হয়েছে। এটা আল্লাহ ও নবীর নির্দেশ 
বিরুদ্ধ কাজ করা হয় নাই কি? এগুলীর প্রয়োজন না থাকলে আল্লাহ কেন দিয়েছিলেন? এটা একটা 
মরাতবক আল্লাহ বিরোধী কাজকরা হয়নাই কি? শুধু কোরান কে বিলুপ্তই করা নাই,বরং 


৪। সেই আল্লাহর বাণীর ৬টি ভার্সন কে জলন্ত অগ্নি কুন্ডে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছে ,অর্থাৎ আল্লাহর বানীকে 
দোজখের শান্তি দিয়েছেন। উফ!তাদের কি আল্লাহ্‌র বানীর প্রতি এতটুকুও দয়া মায়া ছিলনা ? তাদের 
শান্তি ও কি অনুরুপ হইবেনা? 


একটা বিধর্মী ও তো এমন জঘন্যতম কাজ করতে সাহস পাইবেনা। 

সাধারন অজ্ঞ মানুষেরা যদি এই অপকর্ম কোন ভাবে জেনে ফেলে তাহলে এসব ছাহাবীদের উপর আর 
কোনই সামান্যতম ভক্তি শ্রদ্ধা রাখা তো ছুণ্তের কথা বরং ঘৃনায় ফেটে পড়বে ,তার বাস্তব উদাহরন যে 
বর্তমান আফগানস্থান তাতো সবাই এই মুহুর্তেই দেখতে পাচ্ছে। 

কী বলেন ভাইজান? 


আমি কি কোন ভূল বলেছি? 


ধন্যবাদ, 
ভাল থাকুন 


ভবঘুরে এর জবাব: 
মার্চ ৬, ২০১২ 2 ১০:১১ অপরাহ্ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


৩।বাকী ছয়টি ভার্সনের আল্লাহর কোরান কে ধংশ করে দেওয়া হয়েছে। এটা আল্লাহ ও নবীর নির্দেশ 
বিরুদ্ধ কাজ করা হয় নাই কি? এগুলীর প্রয়োজন না থাকলে আল্লাহ কেন দিয়েছিলেন? এটা একটা 
মরাতৃক আল্লাহ বিরোধী কাজকরা হয়নাই কি? শুধু কোরান কে বিলুপ্তই করা নাই,বরং 


আপনি যে পয়েন্ট ধরেছেন, আমার মাথাতেও কিন্তু উক্ত চিন্তা আসে নাই। আসলেই তো, আল্লাহ ৭ টা 
উচ্চারণ রীতিতে কোরান নাজিল করেছে, তার মধ্যে শুধুমাত্র একটা রেখে বাকি গুলো সব পুড়িয়ে 
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ফেলল, তাও কাজটি করল মোহাম্মদের সবচাইতে ঘনিষ্ট খলিফা ওসমান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। এ তো 
অমার্জনীয় অপরাধ! এর দ্বারা এটাও প্রমানিত হয় যে স্বয়ং আল্লাহ সদন্তে ঘোষণা দেয়া (আমি কোরান 
নাজিলকারী ও আমি এর সংরক্ষক) সত্তেও সে তার কোরান সংরক্ষন করতে পারেনি। অথচ আল্লাহ্‌র 
অসাধ্য কিছু নাই। সুতরাং সিদ্ধান্ত হলো- কোরান নামের যে কিতাব খানি আমরা দেখি তা মোটেও 
আল্লাহর কিতাব নয়। আল্লাহর হলে তা ঠিকভাবে সংরক্ষিত হতো, স্বয়ং নিজে বা মানুষ দ্বারা তা 
করত। যার সোজা অর্থ- মোহাম্মদ আল্লাহর বানীর নামে আরবদেরকে বোকা বানিয়েছে, আজও কোটি 
কোটি মানুষ বোকা বনে চলেছে। ভাইজান , খাস দিলে বলেন তো যা বললাম অযৌক্তিক বললাম কি 
না? 


20. 20 


যারা 


মার্চ ৬, ২০১২ সময়: ১১:১৬ অপরাহু লিঙ্ক 
ভবঘুরে 


এর দ্বারা এটাও প্রমানিত হয় যে স্বয়ং আল্লাহ সদন্তে ঘোষণা দেয়া (আমি কোরান নাজিলকারী ও 
আমি এর সংরক্ষক) সত্তেও সে তার কোরান সংরক্ষন করতে পারেনি। অথচ আল্লাহর অসাধ্য কিছু 
নাই। সুতরাং সিদ্ধান্ত হলো- কোরান নামের যে কিতাব খানি আমরা দেখি তা মোটেও আল্লাহর কিতাব 
নয়। আল্লাহর হলে তা ঠিকভাবে সংরক্ষিত হতো, স্বয়ং নিজে বা মানুষ দ্বারা তা করত। যার সোজা 
অর্থ মোহাম্মদ আল্লাহর বানীর নামে আরবদেরকে বোকা বানিয়েছে, আজও কোটি কোটি মানুষ বোকা 
বনে চলেছে। ভাইজান, খাস দিলে বলেন তো যা বললাম অযৌক্তিক বললাম কি না? 


এর দ্বারা এটাও প্রমানিত হয় যে স্বয়ং আল্লাহ সদন্তে ঘোষণা দেয়া (আমি কোরান নাজিলকারী ও 
আমি এর সংরক্ষক) সত্বেও সে তার কোরান সংরক্ষন করতে পারেনি। 


সত্যিই তো সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌ নিজে অঙ্গীকার করিয়া নিজেই তা পূরন করতে পূর্ণ মাত্রায় ব্যর্থ 
হয়েছেন, এটাই যথেষ্ট প্রমান কোরান আল্লাহ্‌র বানী না হওয়ার পক্ষে। 

এটা তো আমার মাথায় কখনো আসেনি। 

আপনার মাথায় এত তাড়াতাড়ি চট করে এত বড় যুক্তি কি করে এসে গেল ,ভাবতে সত্যিই অবাক 
লাগে। আপনিতো সমস্যার মূলে একটি মাত্র কুঠারাঘাতেই শেষ করে দিলেন দেখছি। 

আর কিছুই অবশিষ্ট রইলনা। 


21. 
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আবু মাছরুর সাহেব আসেননা কেন? কোন আবু মাছরুর সাহেবরই এ যুক্তি খন্ডন করার ক্ষমতা নাই। 
তবে তাঁরা গায়ের জোরে বা হুমকী ধামকী,ভয় ভীতি দেখিয়ে ত্রাসের সৃষ্টি করিতে পারেন ঠিকই। 
জ্যান বুদ্ধির দ্বারা যুক্তি দেখিয়ে খন্ডন করার মত তাদের সাহস নাই। 

ধন্যবাদ 

ভাল থাকুন। 

৮০ 

ভবহরে এর জবাব: 


মার্চ ৬, ২০১২ ৪ ১১:৪৪ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


আবু মাছরুর সাহেব আসেননা কেন? কোন আবু মাছরুর সাহেবরই এ যুক্তি খন্ডন করার ক্ষমতা নাই। 


আবু মাছরুর সাহেবরা যুক্তির চাইতে বিশ্বাস দিয়ে তর্ক করতে ভালবাসেন। যুক্তির বাজারে তাই ওনার 
লাপাত্তা হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়। 


আপনার মাথায় এত তাড়াতাড়ি চট করে এত বড় যুক্তি কি করে এসে গেল ,ভাবতে সত্যিই অবাক 
লাগে। 


আমার মাথায় আসল আর কই, আপনার মাথাতেই আসছিল প্রথম, কিন্ত আপনার মনে এখনও ইমান 
নামক বস্তটি কিঞ্িত অবশিষ্ট থাকাতে তা খোলাসা হচ্ছিল না কিছুতেই। আমি খোলাসা করে দিলাম 
আর কি। 
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মার্চ ৯, ২০১২ সময়: ১:৪৯ অপরাহু লিঙ্ক 


হাদিসের বাংলা অনুবাদের কোন 5০916 জানা থাকলে লিঙ্ক দিলে উপকৃত হতাম। 
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মার্চ ১১, ২০১২ সময়: ১:৩৭ পূর্বাহু লি্ক 
সহি মুসলিম, বই-১৯, হাদিস-৪৪৩১ 


এই হাদিসটির অনুবাদ কোথা থেকে নিয়েছেন? হাদিস গুলোর অনুবাদ যে বই থেকে নিয়েছেন তার 
নাম, অনুবাদকের নাম, পৃষ্টা নম্বর, প্রকাশনী ইত্যাদি উল্লেখ করলে খুবই ভাল হয়। 


০ 


আকাশ চালিকএর জবাব: 
মার্চ ১১, ২০১২ শ্রা ৯:০৮ পূর্বা্ 
সৈকত চৌধুরী, 


সহি মুসলিম, বই-১৯, হাদিস-৪৪৩১ 

এই হাদিসটির অনুবাদ কোথা থেকে নিয়েছেন? 
পুরো হাদিসটি এখানে- 

019111। 9791621, 80016 019, 130171091 4431: 


119510991 1721128190| 01 1712 2011110111/ 01 00521712810. 2210 0121 118 21010121 (119 10298021029 
01100111111) 1008 2. 0010152. 11180 017 1 2. 590018 07091 ৬/11101। //25 2. 11810119559 11809 21 
90901 (2.1019029 17921 10901172). 89111191111 19 3928190 09211728. 112 495 00110 10 18 911921 
0 891101112110। 91-1019217] [0 17001728091 08 118910) 01580 10. 01050987115 17101991720 
10201721118 8281112 0182801. (171210170099099) 01111 118 0085590110/ 2. 111১090| 00111021701 
0901018 117 ৬/1101। ৬/919 101911179, [001)11121915, 1901 ৬/01911100915 2170 17119 4845 2170 217010 
0121 /212 /0901191 10, 00089/ 8100 /500011811 0. 94715. 91121 01 00151171590 10 016 
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10019 01111 2111121 901680 0৬1 0112 0011100917১ ১1000119110. 005) 009৬৪120115 10952 1011 
11517211018 2170 5210: [0 1701 30281191 072 01051 0৬০1 015 (10111110110 11715 1917211), 109 
1101 177010121 (1128) [09809 102 01001 11111) 0198190| 11101, 910101090, 001 00৬1] 0011 1115 
21112], 17150 016] 10 /1211) 91012015010 0161) 02 001781. /১0000011811 1), 00105 5710: 
091172917, 1 9121 00 5815 1112 11011, 02109910710 01 %০৪ ১/0019 10291701109 10090791 এ5 
41111 1111 001 255911101165. 98110980110 90901101809. 11050 00193 10 ৮০৪ 00 09, 1211 111 
(91) 10715. /09411211 10. 138/9112. 5210: 00118 10 0511 001 09111811105, [01 ৬/০ 10৬০ (10 17921) 
1. 1718 178112101 5995: (/8 1115), 08100091115, 1178 10011091915 2101 10112 48451090207 19 
19100158 0178 217011181 01111 1112 ৬9172 0161911111160 10 00116 [0 10109/5. 1179 1101 17010121 
(1128) [09902 109 01001 11117) 00111170190 10108011101. (01217 11169 ৬/91210801090), 18 
1092 15 81191 810 08112 10 58:01), 20101098. 112 5710: 5810১115917” 001 112810| //171 400 
10191) (17281076 %১000181 10. 0105//) 185 58102111855 5810 50 810 50. 980 5810 
10555917091 01 /9191, 01015 91791091001. 900111285 01217150 ০৪ 2. 901011178 [0099111017, (101 
90 7 25178 15 00170911990) 11210901018 01 17115 92111911917 1780-08010190 10 17121581111 11011 
11170 10 17291010 1111 9/521 2. 010৬1 2110 2. 1[0110217 (11 1015211 111916010, 100 9091785 
011001791160| 17115101178 00107119195 01917190090. 11517851190 1111 19910019 21701 115 
1521085) (17051 1192) 10101110190 01910919৬10 01 1121 0901 119/2 /1101995290. 50, 0217101 


90101181 (17719105909 01001 10111) [01095 11117. 


অনুবাদ সম্ভবত ভবঘুরে নিজেই করেছেন, আংশিক ভুল থাকতেও পারে ফোদাক কোন বন্ত নয় বরং 
একটি জায়গার নাম)। তবে তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন ততকালীন আরব সমাজের অসাম্প্রদায়ীক চেতনার 
উপর। আব্দুল্লাহ বিন উবেহ ইচ্ছে করলে অন্য কিছু বলতে পারতেন। আব্দুল্লাহ বিন রাওহা তখন কে 
বা কী ছিলেন তা জানার দরকার আছে। এবং তার কথাটা- 00716 10 0911 00 991911793, 00 046 
|০৬০1 বলতে বোধ হয় ধুলা উড়ানো নয় বরং মুহাম্মদের ধর্মবাণী বুঝানো হয়েছে। 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
মার্চ ১১, ২০১২ ৪ ১২:৩৩ অপরাহ্ু 


সৈকত চৌধুরী, 


বাঙলা সহিহ মুসলিম-অনুবাদ মাওলানা আফলাতুন কায়সার, সম্পাদনা মাওলানা মুহাম্মদ মুসা, 
প্রকাশক বাঙলাদেশ ইসলামিক সেন্টার। 
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খণ্ড ৬, হাদিস ৪৫১০। 


ভবঘুরের অনুবাদ মোটামুটি ভালই হয়েছে। 


অনলাইন বাঙলা সহিহ হাদিস পড়া যেতে পারে 


11000://15191101001.5010101939,00101/ 


সৈকত চৌধুরী এর জবাব: 


মার্চ ১১, ২০১২ ৪! ১১:৩১ অপরাহ্‌ 
আবুল কাশেম, 


আমি ভাবছি এ ধুলা উড়ানোর বিষয়টা নিয়ে যেটা মালিক ভাই আগে বলেছেন- 


এবং তার কথাটা- 00119 10 0911 ০01 09111611799, 00 51051 বলতে বোধ হয় ধুলা উড়ানে 
নয় বরং মুহাম্মদের ধর্মবাণী বুঝানো হয়েছে। 


আপনি যে অনুবাদের কথা বলছেন তাতে কি এ লাইনটা আছে? 


তখন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাদের এই মজলিসে আপনার ইচ্ছামত 
ধুলা উড়াইবেন। 
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1100://1001160-1170179-0011/10911513 10105/210-31153 


মোহাম্মদ ও ইসলাম, পর্ব-২০ 


তারিখ: ২৫ কার্তিক ১৪১৯ (নভেম্বর ৯, ২০১২) 


লিখেছেন: ভবঘুরে 
[বিষয়বস্তু : কেন মানুষ এখনো ইসলাম মেনে চলে, দোযখ ও বেহেশতের বিবরন, ততকালীন 
পরিস্থিতি ] 


কোরান ও হাদিসে ভুরি ভুরি আজগুবি,উদ্তট ও অযৌক্তিক বিষয় থাকার পরেও এমন কি এসব ভাল 
ভাবে জানার পরেও কেন একজন মানুষ ইসলাম মেনে চলে ? এর বহু কারন থাকলেও প্রধান কারন 
হলো দোজখের আগুনের ভয়ে। মানুষ যে আসলে বেহেস্তের হুর পরীর লোভে খুব বেশী ধর্মপরায়ণ হয় 
তাঠিক নয়, সে বরং যাতে দোজখে পড়ে আগুনে না পোড়ে, দোজখের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা 
করার জন্যই ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করে।একজন অমুসলিমকে ইসলামে আহ্বান ক রার জন্যেও এটা 
হলো সব চেয়ে ভাল দাওয়াই।ছুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই এখনও কোন না কোন ধর্ম বিশ্বাস করে ধর্ম 
বিশ্বাস মানেই হলো কোন এক সৃষ্টি কর্তায় বিশ্বাস তখন স্বাভাবিক ভাবেই যেটা চলে আসে তা হলো - 
সৃষ্টি কর্তা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছে , বিভিন্ন সময় হয় সৃষ্টি কর্তা নিজে স্বয়ং ( 
যীশু, কৃষ্ণ, রাম এসব অবতার)এসে এদেরকে ভাল মন্দ শিক্ষা দিয়ে গেছে, অথবা সে বহু নবী 
পয়গম্বর (ইব্রাহিম, মুসা, মোহাম্মদ এসব নবী)পাঠিয়ে সেসব শিক্ষা দিয়ে গেছে। এখন ভাল কাজ 
করলে যদি পুরষ্কার থাকে , যেমন স্বর্গ বা বেহেস্ত আর সেখানে হুর, পরী, অন্সরি , মদের নহর, 
গেলমান এসব ; তাহলে খারাপ কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকতেই হবে। সেটা হতে পারে জ্বলন্ত 
আগুনে পোড়া যা খুব বেশী প্রচলিত সব ধর্মেই। এখন দুনিয়াতে চলতে ফিরতে গেলে মানুষ সব সময় 
ভাল কাজ করতে পারে না, জীবন জীবিকার তাড়নায় তাকে অনেক সময়ই খারাপ কাজ করতে হয় 
বা ধর্মীয় অনুশাসন বা ক্রিয়া কলাপ গুলো সঠিক ভাবে পালন করা সম্ভব হয় না । যার ফলাফল নির্ঘাত 
দোজখে আগুনে পোড়া। সে পোড়া যদি হয় অনন্ত কাল তাহলে মানুষের মনের মধ্যে অজান্তেই একটা 
বিশাল ভয় ঢুকে যাবে। তখন তার যুক্তিবোধ ভোতা হতে বাধ্য/তখন সে মনে করে অ ত শতচিন্তা 
ভাবনা করে কোন লাভ নেই, সৃষ্টি কর্তা আছে কি নেই এটা নিয়েও গবেষণা করে কোন ফায়দা নেই, 
ব্যস্ত জীবনে এসব নিয়ে খোজ খবর করারও কোন সময় নেই।তার চেয়ে সোজা রাস্তা হলো ধর্মটাকে 
পালন করে যাওয়া যেভাবে যতটুকু পারা যায়।এখানে ইসলামের বিশেষত্রটা কি ? ইসলামের 
বিশেষতরটা হলো - মোহাম্মদ সাধারন মানুষের এ দোটানা মনোভাবকে খুব ভালমতো বুঝতে 
পেরেছিলেন।বুঝতে পেরেই তিনি তার ইসলাম ধর্মের মধ্যে এ দোজখের ভয়টাকেই সবচাইতে বেশী 
কাজে লাগিয়েছিলেন।অন্যান্য ধর্মে দোজখ বা নরক যন্ত্রনার কথা থাকলেও সেটা ইসলামের মত এত 
বেশী প্রকট নয়।এত বেশী পরিস্কার ভাবে দোজখ বা নরকের বিবরণও অন্যান্য ধর্মে নেই যেটা আছে 
ইসলাম ধর্মে।এর ফরে বিভ্রান্ত মানুষ অনেক সময়ই ইসলামের ফাঁদে পড়ে ইসলাম গ্রহণ করে বসে। 
হিন্দু ধর্মে স্বর্গ ও নরক ছুটো থাকলেও একটা উদ্ভট তত্ব আছে সেখানে আর সেটা হলো 
জন্মান্তরবাদ।মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী পূনরায় জন্মগ্রহণ করে, এভাবে শত শত লক্ষ লক্ষ বার জন্মও 
গ্রহণ করতে পারে একজন মানুষ পূর্ন পাপ স্বলন করে স্বর্গে যাওয়ার জন্য।এই যদি হয় অবস্থা সেখানে 
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নরকের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না কারন জন্মের পর জন্ম গ্রহণ করে যদি পাপ স্বলন করতে 
হয় তাহলে এক পর্যায়ে সবাই স্বর্গে চলে যাবে, নরকে শাস্তি ভোগ করার সুযোগ কোথায় ? 

খৃষ্টাণ ধর্মে বলা হয় যীশু নিজে স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি তার সন্তানরূপ মানবজাতিকে এত ভালবাসেন যে 
তিনি মানুষরূপে যৌশু) জন্মগ্রহণ করে ছুনিয়ার সেসব মানুষের পাপ গ্রহণ করে চলে গেছেন সেই ছুই 
হাজার বছর আগে, যেসব মানুষ যীশুকে তাদের রক্ষাকর্তা রূপে গ্রহন করেছে বা করবে। এক্ষেত্রে যারা 
তাকে রক্ষাকর্তা রূপে গ্রহণ করে নি তাদের জন্য নরক যন্ত্রনার একটা ব্যবস্থা থাকাটা বেশ যুক্তি 

যুক্ত খৃষ্টান ধর্মে নরকের ধারনা এসেছে অবশ্যই তার আগের ধর্ম ইহুদি থেকে। তৌরাত কিতাব থেকে 
কিছু ধারনা পাওয়া যায় , যেমন- 

তার সমস্ত পূত্র কন্যারা তাকে সান্তনা দিতে এগিয়ে এলেও তিনি কোন সান্তনা পেলেন না , তিনি 
বললেন -না, আমি শোক করতে করতে আমার সন্তানের কাছে পাতালে নেমে যেতে চাইজেনেসিস- 
৩৭:৩৫ 

কিন্তু প্রভ্‌ যদি অঘটন ঘটান আর ভূমি যদি হা করে এদের ও এদের সবকিছুকে গ্রাস করে ফেলে তবে 
এরা জীবন্তই পাতালে নেমে যায় আর তখন বুঝতে পারবে এরা প্রভূকে অবজ্ঞা করেছোমোশী একথা 
শেষ করা মাত্র তাদের পায়ের নীচ থেকে মাটি তলিয়ে গেল।আর ভূমি তার নিজের মুখ হা করে 
তাদের, তাদের পরিবারের সকলকে ও কোরার পক্ষের সকল লোককে এবং তাদের সম্পত্তি গ্রাস করে 
ফেললা নাক্কারস(গণনাপুস্তক)-১৬: ৩০-৩৩ 

বলা বাহুল্য পাতাল এখানে মোটেও কোন স্বর্গ নয় স্বর্গ হলে প্রভু তাকে অবজ্ঞাকারীদেরকে সেখানে 
পাঠাত না।সুতরাং এটা নরককেই বোঝাচ্ছে। এখন এই পাতাল নামক নরকে কি আগুন আছে নাকি 
অন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থা সেখানে আছে সেটা পরিস্কার নয়, তবে সেটা যে কোন মহা যন্ত্রনাদায়ক স্থান 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


তৌরাত কিতাবে পাতাল হিসাবে আখ্যায়িত হলেও নতুন নিয়ম তথা গসপেলে দেখা যাচ্ছে এটাকে 
যারা দেহকে মেরে ফেলতে পারে কিন্তু আত্মাকে মেরে ফেলতে পারে না তাদেরকে ভয় করো না, বরং 
যিনি দেহ ও আত্মা ছুটোকেই নরকে বিনাশ করতে পারেন তাকে ভয় কর।মথি-১০: ২৮ 

অনির্বান আগুনে যাওয়ার চেয়ে বরং নুলো হয়ে জীবনে প্রবেশ করাই তোমার পক্ষে মঙ্গল। মার্ক -৯:৪৩ 
এ বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নরকে আগুন আছে আর তা অনির্বান তথা কখনো নেভে না আর 
পাপীদেরকে সে অনির্বান আগুনে অনন্তকাল পোড়ানো হবে। এ থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে, মোহাম্মদ 
মূলত: বাইবেলের নতুন নিয়ম থেকেই তার অগ্নিময় দোজখের ধারনা আমদানি করেন। 

যদি খেয়াল করা হয় তবে দেখা যাবে তৌরাত কিতাব বা গসপেল কোথাও বারংবার মানুষকে নরকের 
আগুনের ভয় দেখানো হয় নি।কদাচিৎ নরকের আগুনের ভয় দেখানো হয়েছে। তবে দোছুল্যমান 
মানুষকে ধর্মের পথে টানার জন্য নরক বা দোজখের আগুনের ভয় দেখানো বলা বাহুল্য একটা কার্যকর 
মারাত্মক দাওয়াই।বিশেষ করে সেই প্রাচীন যুগে যখন মানুষের জ্ঞান ছিল সীমিত।এমনকি বর্তমানের 
এই বিজ্ঞানের যুগেও দোজখের আগুনের ভয় মানুষকে দারুনভাবে তাড়া করে ফেরে। তার প্রমান হলো 
ইসলাম ও দোজখের ভয়ে সদা কম্পমান মুমিন মুসলমানরা।তাই দেখা যায় মুমিন বান্দারা যতটা না 
বেহেস্তে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে তার চেয়ে বেশী ভয় পায় দোজখের আগুনে যাতে পুড়ে মরতে না হয়।এখন 
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দেখা যাক কি ভাবে ও কত প্রকারে মোহাম্মদ এ ধরনের একটা অলীক দোজখের ভয় দেখিয়ে 
মানুষকে তার দলে ভিডিয়েছিলেন। 

আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, 
তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অনন্তকাল সেখানে থাকবে।২:৩৯ 

এরাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে। অতএব এদের শাস্তি লঘু হবে না এবং এরা 
সাহায্যও পাবে না।২:৮৬ 

যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে, তা খুবই মন্দ; যেহেতু তারা আল্লাহ যা নযিল করেছেন, 
তা অস্বীকার করেছে এই হঠকারিতার দরুন যে, আল্লাহ্‌ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ 
নাধিল করেন। অতএব, তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে 
অপমানজনক শাস্তি।২:৯০ 

এরা চিরকাল এ লানতের মাঝেই থাকবে। তাদের উপর থেকে আযাব কখনও হালকা করা হবে না 
বরং এরা বিরাম ও পাবে না।২:১৬২ 

কতই না নিকৃষ্টতম অবস্থান। ৩:১২ 

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কম্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং 
আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত।৩:৮৫ 

হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করলে তাকে সবসময়ে অপমানিত 
করলে; আর জালেমদের জন্যে তো সাহায্যকারী নেই।৩:১৯২ 

এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।৩:১৩১ 

আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের 
কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকেঃ আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা 
নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত 
করে রেখেছি।৪:১৮ 

অতঃপর তাদের কেউ তাকে মান্য করেছে আবার কেউ তার কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে। বস্তুতঃ 
(তোদের জন্য) দোযখের শিখায়িত আগুনই যথেষ্ট।এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শন সমুহের প্রতি 
যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন 
জ্বলে- পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন 
করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী।৪:৫৫-৫৬ 

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে , তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। 
আল্লাহ তার প্রতি জ্ুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত 
রেখেছেন।৪:৯৩ 

তাদের বাসস্থান জাহান্নীম। তারা সেখান থেকে কোথাও পালাবার জায়গা পাবে না। ৪:১২১ 

আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে , যখন আল্লাহ তা” আলার 
আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে , তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, 
যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোযখের 
মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন। ৪:১৪০ 

প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যাকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি 
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অপমানজনক আযাব।৪:১৫১ 

আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ 
কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায় ভাবে। বস্তত; আমি কাফেরদের জন্য তৈরী 
করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।৪:১৬১ 

তারা দোযখের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না। তারা 
চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।৫:৩৭ 

যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে এবং তা থেকে অহংকার করবে , তারাই দোষখী এবং তথায় 
চিরকাল থাকবে।৭:৩৬ 

আল্লাহ বলবেনঃ তোমাদের পূর্বে জিন ও মানবের যেসব সম্প্রদায় চলে গেছে , তাদের সাথে তোমরাও 
দোযখে যাও। যখন এক সম্প্রদায় প্রবেশ করবে; তখন অন্য সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করবে। এমনকি, 
যখন তাতে সবাই পতিত হবে, তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক 
এরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল। অতএব, আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শান্তি দিন। আল্লাহ বলবেন 
প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ; তোমরা জান না।৭:৩৮ 

পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবেঃ তাহলে আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই অতএব , শাস্তি 
আস্বাদন কর স্বীয় কর্মের কারণে।৭:৩৯ 

নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে , তাদের 
জন্যে আকাশের দ্বার উম্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যে পর্যন্ত না সূচের 
ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করি।৭:৪০ 

তাদের জন্যে নরকাগ্নির শয্যা রয়েছে এবং উপর থেকে চাদর। আমি এমনিভাবে জালেমদেরকে শাস্তি 
প্রদান করি।৭:৪১ 

তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে যে মোকাবেলা করে তার 
জন্যে নির্ধারিত রয়েছে দোযখ; তাতে সব সময় থাকবে। এটিই হল মহা-অপমান।৯:৬৩ 
ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন 
লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ , তারা ছিল 
গোনাহগার।৯:৬৬ 

ওয়াদা করেছেন আল্লাহ, মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদের এবং কাফেরদের জন্যে দোষখের 
আগুনের-তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের প্রতি 
অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আযাব।৯:৬৮ 

হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। 
তাদের ঠিকানা হল দোষখ এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা। ৯:৭৩ 

তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরী বাক্য এবং মুসলমান হবার 
পর অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী হয়েছে। আর তারা কামনা করেছিল এমন বন্তর যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। আর 
এসব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন নিজের 
অনুগ্রহের মাধ্যমে। বস্ততঃ এরা যদি তওবা করে নেয় , তবে তাদের জন্য মঙ্গল। আর যদি তা না মানে, 
তবে তাদের কে আযাব দেবেন আল্লাহ তা'আলা, বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া ও আখেরাতে। অতএব, 
বিশ্বচরাচরে তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী-সমর্থক নেই।৯:৭৪ 

সে সমস্ত লোক যারা ভত্র্সনা-বিদ্রপ করে সেসব মুসলমানদের প্রতি যারা মন খুলে দান -খয়রাত করে 
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এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজে র পরিশ্রমলব্দ বস্ত ছাড়া। অতঃপর তাদের প্রতি 
ঠাট্টা করে। আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।৯:৭৯ 
পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ 
করেছে; আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই 
গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচন্ডতম। যদি তাদের 
বিবেচনা শক্তি থাকত।৯:৮১ 

আর ছলনাকারী বেছুঈন লোকেরা এলো, যাতে তাদের অব্যাহতি লাভ হতে পারে এবং নিবৃত্ত থাকতে 
পারে তাদেরই যারা আল্লাহ ও রসূলের সাথে মিথ্যা বলে ছিল। এবার তাদের উপর শীগ্রই আসবে 
বেদনাদায়ক আযাব যারা কাফের।৯:৯০ 

এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহর কসম খাবে, যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে , যেন তুমি 
তাদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর -নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের 
কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের ঠিকানা হলো দোযখ।৯:৯৫ 

আর কিছু কিছু তোমার আশ -পাশের মুনাফেক এবং কিছু লোক মদীনাবাসী কঠোর মুনাফেকীতে 
অনঢ। তুমি তাদের জান না; আমি তাদের জানি। আমি তাদেরকে আযাব দান করব ছু'বার, তারপর 
তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে মহান আযাবের দিকে। ৯:১০১ 

যে ব্যাক্তি স্বীয় গৃহের ভিত্তি রেখেছে কোন গর্তের কিনারায় যা ধ্বসে পড়ার নিকটবর্তী এবং অতঃপর 
তা ওকে নিয়ে দোযখের আগুনে পতিত হয়। আর আল্লাহ জালেমদের পথ দেখান না।৯:১০৯ 

তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, তিনিই সৃষ্টি করেন প্রথমবার 
আবার পুনর্বার তৈরী করবেন তাদেরকে বদলা দেয়ার জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে 
ইনসাফের সাথে। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে 
হবে যন্ত্রনাদায়ক আযাব এ জন্যে যে, তারা কুফরী করছিল।১০:০৪ 

মন লোকদের ঠিকানা হল আগুন সেসবের বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করছিল।১০:৮ 

অবশ্য তোমাদের পূর্বে বহু দলকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন তারা জালেম হয়ে গেছে। অথচ রসূল 
তাদের কাছেও এসব বিষয়ের প্রকৃষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা ঈমান আনল না। 
এমনিভাবে আমি শান্তি দিয়ে থাকি পাপি সম্প্রদায়কে।১০:১৩ 

আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ অসৎ কর্মের বদলায় সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত 
করে ফেলবে। কেউ নেই তাদেরকে বাঁচাতে পারে আল্লাহর হাত থেকে। তাদের মুখমন্ডল যেন ঢেকে 
দেয়া হয়েছে আধার রাতের টুকরো দিয়ে। এরা হল দোষখবাসী। এরা এতেই থাকবে অনন্তকাল। ১০:২৭ 


পুরো কোরান থেকে এভাবে শত শত আয়াত দেখানো যাবে যার মাধ্যমে মোহাম্মদ তার অনুসারী ও 
তাকে অবিশ্বাসকারী মানুষদেরকে ক্রমাগত ভয় দেখিয়েছেন দোজখ ও তার আগুনের।মূল বক্তব্য হলো - 
তোমরা আমাকে নবী মান, আমি যা বলি তাই শোন, না হলে তোমাদেরকে দোজখে পোড়ান হবে। 
শুধু কোরান নয়, হাদিসেও আছে এরকম ভূরি ভূরি উদাহরন।এবার সেগুলোকে একটু দেখা যাক - 


ইবনে আব্বাস বর্ণিত - নবী বলেছিলেন, “ আমাকে দেখানো হয়েছিল দোজখের অধিকাংশ অধিবাসী 


হলো নারী যারা অকৃতজ্ঞ ছিল”। জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “ তারা কি আল্লাহকে অবিশ্বাস করে ?”(বা 
আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ? ।তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, “ তারা তাদের স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং তাদের 
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যে সুবিধাদি দেয়া হয় তা তার জন্য তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।যদি তুমি তাদেরকে সব সময় 
নানা রকম সুবিধা প্রদান কর এবং কোন এক সময় তারা ভিন্ন কিছু দেখে যা তাদের পছন্দ নয় , তখন 
তারা বলবে- আমি তোমার কাছ থেকে কখনই ভাল কিছু পাই নি”। সহি বুখারি, ভলুম-১. বই-২, 
হাদিস-২৯ 

আবু সাইদ খুদরি বর্ণিত- একদা আল্লাহর নবী ঈদ উল আজহা বা ঈদ উল ফিতর এর নামাজ পড়ার 
জন্য বের হলেন। পথে তিনি কিছু নারীদেরকে যেতে দেখলেন ও বললেন -« ওহে নারীরা, দান কর, 
কারন আমি দেখেছি দোজখের অধিকাংশ অধিবাসী হলো নারী তারা আগুনে পুড়ছে” । তারা জিজ্ঞেস 
করল-« হে আল্লাহর নবী কেন তা?” তিনি উত্তর দিলেন- « তোমরা সব সময়ই তোমাদের 
স্বামীদেরকে অভিশাপ দাও আর তাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ। আমি তোমাদের মত কম বুদ্ধি সম্পন্ন ও 
ধার্মিক আর কাউকে দেখিনি। একজন অতি সতর্ক মানুষও তোমাদের জন্য বিপথে যেতে পারেশ। তারা 
জিজ্ঞেস করল-“ হে আল্লাহর নবী, বুদ্ধি ও ধর্মে আমাদের যে ঘাটতি আছে সেটা কিরকম ?” তিনি 
বললেন- “ এটা কি ঠিক নয় যে একজন পুরুষের সাক্ষী হলো দুইজন নারীর সমান( সূরা 
বাকারা,২:২৮২) ৮ তারা হ্যা সূচক উত্তর দিল। তখন নবী বললেন -“ এটাই তোমাদের বুদ্ধির ঘাটতি। 
এটা কি ঠিক নয় যে তোমাদের মাসিক রজ:শ্রাবের সময় নামাজ বা রোজা রাখতে নিষেধ করা 
হয়েছে?” স্ত্রীলোকগুলো হ্যা সূচক উত্তর দিল। তিনি বললেন -“ এটাই তোমাদের ধর্ম জ্ঞানের 
ঘাটতি”।বুখারি, ভলুম-১, বই-৬, হাদিস নং₹৩০১, 


উসামা বর্ণিত-নবী বলেছিলেন, “ আমি বেহেস্তের দরজায় দাড়ালাম এবং দেখলাম যে যারা তাতে 
প্রবেশ করল তাদের অধিকাংশই গরিব, যখন ধনীরা তাতে প্রবেশ করতে গেল তাদেরকে গেটে থামান 
হলো। তখন আমি দোজখের গেটে দাড়ালাম এবং দেখলাম তাতে যারা প্রবেশ করল তাদের অধিকাংশ 
নারী”। বুখারি, ভলুম-৭, বই-৬২, হাদিস-১২৪ 

হুবহু এ ধরনের আরও বহু হাদিস আছে। 

আবু সাইদ খুদরি বর্ণিতি-.................... নব তখন বললেন, “ একজন ঘোষণা করবে, “ যারা যার যার 
উপাসনা করতে তারা এক এক কাতারে দাড়াও” । সুতরাং যারা জ্রুশের উপাসনা করত তারা জ্ুশের 
উপাসনা করত তারা তাদের স্ব স্ব দেব দেবীদের কাছে যাবে। অত:পর যারা এক আল্লাহর উপাসনা 
করত ও কিছু আহলে কিতাবীরা (ইহুদি ও খৃষ্টান) বাকী থেকে যাবে। অত:পর তাদেরকে কাছে 
দোজখ উপস্থিৎ হবে যেন তার ছিল একটা ছায়া মাত্র। তারপর ইহুদিদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে « 
তোমরা কিসের উপাসনা করতে তারা উত্তর দিবে, “ আমরা এজরা যিনি ছিলেন আল্লাহর পুত্র তার 
উপাসনা করতামতাদেরকে বলা হবে , " তোমরা হলে মিথ্যাবাদি, কারন আল্লাহর কোন পৃত্র বাস্ত্রী 
নেই। এখন তোমরা কি চাও ? তারা উত্তর দিবে-" আমাদেরকে কিছু পানি দাও) তখন তাদেরকে বলা 
হবে, “পান কর এবং তাদেরকে দোজখে ফেলে দেয়া হবে। এর পরে খৃষ্টানদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে , 
করতাম”। তখন তাদেরকে বলা হবে, " তোমরা মিথ্যাবাদি, আল্লাহর কোন পৃত্র বান্ত্রী নেই” এখন 
তোমরা কি চাও? তারা বলবে - আমরা পানি পান করতে চাই”। তাদেরকে বলা হবে - "পান কর 
এবং এই বলে তাদেরকে দোজখে ফেলে দেয়া হবে।তখন শুধুমাত্র যারা আল্লাহর উপাসনা করত ও 
তার প্রতি বাধ্য ছিল তারাই বাকী থাকবে.........৮। বুখারি, ভলুম-৯, বই-৯৩, হাদিস-৪৩২ 
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আন নুমান বর্ণিত- আমি নবীকে বলতে শুনেছি, « যাকে দোজখে সব চাইতে কম শান্তি দেয়া হবে তার 
শুধুমাত্র পায়ের পাতা দোজখে থাকবে কিন্তু তাতেই তার মাথার ঘিলু টগ বগ করে ফুটতে থাকবে »| 
বুখারি, ভলুম-৮, বই-৭৬, হাদিস-৫৬৬ 

এর পরেও কারও যদি ইসলামি দোজখ সম্পর্কে আরও বেশী জানার আগ্রহ থাকে , তিনি কামরান 
মির্জার নিবন্ধ ভয়ংকর ইসলামি দোজখে যেতে পারেন। 

এরকম হুবহু এক রকম হাদিস আছে বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ সহ সকল হাদিস বইয়ে।আর 
সেখানে বলা আছে রোম হর্ষক দোজখ ও তার আগুনের বিবরণী। সেসব দেখলে বোঝা যায় , মোহাম্মদ 
নিজের কল্পনাকে আশ্রয় করে দোজখের চিত্র এঁকেছেন।এসব বর্ণনা কখন দিয়েছেন প্রায় অজ্ঞ ও 
নিরক্ষর মানুষের সামনে? সেই ১৪০০ বছর আগের মূর্খ গোয়ার একগুয়ে উগ্র দেশ প্রেমিক আরবদের 
কাছে, যারা ছিল মূলত: খুব গরিব ও যাদের জীবন যাত্রা ছিল খুব কঠোর।এখনো এ সমাজে উদ্ভট গল্প 
ও কিচ্ছা বিশ্বাস করার লোকের অভাব নেই, তারা ভূত পেত্তি জ্বীন পরী ইত্যাদিতে বিশ্বাস 
করে।কিছুকাল আগেও গ্রাম গঞ্জে মানুষকে হর হামেশাই ভূতে ধরত , পরে ওঝা ডেকে ভূত তাড়াতে 
হতো। এ যদি হয় বর্তমান কালের অবস্থা সেই ১৪০০ বছর আগেকার অবস্থাটা সহজেই বোধ গম্য। 
প্রশ্ন হলো - এত কিছুর পরেও মোহাম্মদকে কেন কুরাইশদেরকে দলে টানতে এত বেগ পেতে হলো? 


প্রথম কারন হলো - কেউ সাধারণত অত সহজে তার নিজের বিশ্বাসটাকে ত্যাগ করতে চায় না তা 
সেটা যতই আজগুবি হোক না কেন।মানুষ গোষ্িবদ্ধ জীব , কেউ সহসা তার ধর্মীয় বিশ্বাসটাকে ত্যাগ 
করে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না। তাছাড়া প্রত্যেকেই মনে করে তার ধর্মীয় বিশ্বাস হলো সেরা।কুরাইশরাও 
সেটাই মনে করত। 


দ্বিতীয়ত:কুরাইশরা যে মোহাম্মদকে নবী হিসাবে বিশ্বাস করে তার ইসলাম গ্রহন করতে রাজী হয় নি 
তার কারন হলো তারা মোহাম্মদকে ভাল করেই চিনত ও জানত।বাল্য কাল থেকে তার মধ্যে এমন 
কোন গুণপনা দেখা যায় নি যে হঠাৎ করে নিজেকে নবী হিসাবে দাবী করলেই তাকে বিশ্বাস করতে 
হবে। 


তৃতীয়ত: তৎকালীন আরব সমাজে কতকগুলো রীতি ছিল। শৌর্য বীর্যের একটা মহান মর্যাদা ছিল সে 
সমাজে।বাল্য কাল থেকে মোহাম্মদ এমন কোন শৌর্য বীর্ধের পরিচয় দেন নি যে তাকে নবী হিসাবে 
মেনে তার কথা শুনে চলতে হবে। 


চতুর্থত: মোহাম্মদ বাল্যে তার দাদা মুত্তালিব ও পরে যৌবনে আবু তালিবের অধীনে থাকতেন ও আবু 
তালিবের উট ছুষ্বা চরাতেন। এতীম নি:স্ক মানুষকে সে সমাজের মানুষ করুনার দৃষ্টি দিয়ে দেখলেও 
তাকে নেতা মানার মত মানসিকতা কুরাইশদের ছিল না। 


পঞ্চমত: মোহাম্মদের সত্যিকার অর্থেই কোন মর্যাদা ছিল না, কারন ২৫ বছর বয়েসে ৪০ বছরের ধনী 
খাদিজাকে বিয়ে করা ও তার পর স্ত্রীর অর্থে বসে জীবন যাপন করাটা সেই আরবী সমাজে ছিল ভীষণ 
রকম অসম্মানজনক একট ঘটনা। স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল মানুষকে ভীষণ রকম হীন দৃষ্টি দিয়ে দেখা 
হতো সে সমাজে।এরকম একটা চাল চুলোহীন ও মর্যাদাহীন মানুষকে নবী হিসাবে মেনে নেয়া ছিল 
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ভীষণ রকম আত্মরন্তী, উদ্ধত কুরাইশদের কল্পনার বাইরে। তখনকার যে সব কুরাইশ নেতাদের কথা 
জানা যায় যেমন- আবু লাহাব, আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান এরা ছিল যেমন তেজন্বী তেমনি 
আত্মমর্যাদাশীল।তারা ছিল সেই সমাজের দন্ড মুন্ডের কর্তা। 


এ পঞ্চম কারন থেকে বোঝা যায় যে কেন মোহাম্মদ খাদিজাকে বিয়ে করার পর প্রায় একাকি হয়ে 
পড়েছিলেন যে কারনে তিনি প্রায়ই নির্জন বাস করতেন। স্ত্রীর ওপর বসে খাওয়া মর্যাদাহীন একটা 
মানুষকে কেউ সে সমাজে পাত্তা দিত না, তার কথা কেউ কানে দিত নাশৈশবেই পিতা মাতা হারা 
মোহাম্মদ এমনিতেই পিতা মাতার আদর ভালবাসাহীন পরিবেশে বেড়ে উঠে মানসিক ভাবে হয়ে 
উঠেছিলেন যেমন হতাশাগ্রস্ত, তেমনি এক রোখা।বিয়ের আগে আৰু তালিবের বাড়িতে থাকা অবস্থায় 
তিনি সমাজে কোন মতে মেলা মেশা করতে পারতেন , কারন আবু তালিবও ছিলেন সে সমাজে 
একজন সন্্রান্ত নেতা। বিয়ের পর একেবারেই একা হয়ে যান মোহাম্মদ। যা তার হতাশাগ্রস্থ মানসে 
বিশাল প্রভাব ফেলে।প্রায়ই একাকি নির্জন বাস করতে থাকেন। নির্জনে কাটানো একজন হতাশাগ্রস্থ 
মানুষের মনে নানা রকম চিন্তা ভাবনা, কল্পনা উকি ঝুঁকি দিতে থাকে। এ থেকেই তার সৃষ্টি হয় দৃষ্টি 
বিভ্রম তথা হ্যালুসিনেশন সমস্যা। হেরা গুহায় নির্জন বাস বা ধ্যান করার সময় মোহাম্মদ সেই দৃষ্টি 
বিভ্রমে আক্রান্ত হন যা সেই বিখ্যাত জিব্রাইল ফিরিস্তা দর্শনের ঘটনা ও প্রথম ওহী নাজিলের ঘটনা 
হিসাবে প্রচারিত।২৫ বছর থেকে ৪০ বছর। ১৫ বছর সময় বেশ লম্বা সময় একজন মানুষের জীবনে। 
এই ১৫ বছর ধরে মোহাম্মদ বহু চিন্তা ভাবনা কল্পনা করেছেন আর তার পরেই তার অলীক দর্শনের 
গল্প মানুষের কাছে প্রচার করা শুরু করেছিলেন। এর মধ্যে তিনি ভাল মতো জেনে গেছেন তৌরাত 
,গসপেলের গল্প। কারন তিনি তার চাচা আবু তালিবের সাথে বেশ কয়বার বানিজ্য উপলক্ষ্যে সিরিয়া 
গমন করেন, সিরিয়াতে বসবাস করত খৃষ্টান ও ইনুদিরা। সেখানে অবস্থান উপলক্ষ্যে মোহাম্মদ তাদের 
সাথে মেলা মেশা করে তাদের ধর্মীয় কাহিনীগুলি ভালই রপ্ত করেন। এখন অনেকে কোরানের 
এরশ্বরিকতা প্রমান করতে যেয়ে প্রশ্ন তোলেন- নিরক্ষর মোহাম্মদের পক্ষে কিভাবে তৌরাত ও 
গসপেলের কাহিনী কোরানে বলা সম্ভব ছিল ? তারা ভুলে যায় বা গোপন করে যায় যে, মোহাম্মদ তার 
কোরানের বানী প্রচার শুরু করেন যখন তার বয়স ৪০ আর তার আগে তিনি ইহুদি খৃষ্টানদের সাথে 
মেলা মেশা করে তাদের কাহিনী গুলো ভাল মতো জেনে নিয়েছিলেন। তবে যেহেতু শুনে শুনে সব হুবহু 
মুখস্ত করা সম্ভব হয় না, বলার সময় অনেক কিছুই এলোমেলো হয়ে যায় ,তাই তার কোরানে তার 
কথিত তৌরাতের কাহিনীগুলো বেশ উদ্ভট ও জগাখিচুড়ি মার্কা যার সাথে তৌরাতের কাহিনীর অনেক 
অমিল পরিলক্ষিত হয়। যেমন যীশুর মাতা মরিয়মকে তিনি যীশুর প্রায় এক হাজার বছর আগে আসা 
মুসা নবীর বোন ইমরান কন্যা মরিয়ম বলে বর্ণনা করেছেন। যীশুকে নিয়ে যখন মরিয়ম তার আত্মীয় 
স্বজনের কাছে যায় তখন তার আত্মীয় স্বজনরা সন্দেহজনক প্রশ্ন করলে সদ্য জাত যীশু নিজেই প্রাপ্ত 
বয়স্ক মানুষের মত কথা বলে ওঠেন। বলা বাহুল্য এসব কাহিনীর সাথে তৌরাত বা ইঞ্জিল কিতাবের 
কোন মিল নেই। এসব নিয়ে যখন প্রশ্ন তোলা হয়, বলা হয় - এসব কিতাব নাকি বিকৃত। হাস্যকর 
যুক্তি। নিজে বিকৃত বা ভুল কাহিনী প্রচার করে পরে জোর করে বলা হচ্ছে অন্যদের কিতাব 
বিকৃত।মরিয়ম কার কন্যা ছিল বা যীশু সদ্যজাত অবস্থায় কথা বলেছিল কি না এসব তথ্য বিকৃত 
করলে তৌরাত বা ইঞ্জিলের কি লাভ? কোন লাভ নেই। লাভ ছাড়া কেউ কি কিতাব বিকৃত করে? 
বিশ্বাসী ব্যক্তিরা কখনই তাদের কিতাব বিকৃত করে না যদি তারা সেই কিতাবকে ধশ্বরিক প্রাপ্ত জ্ঞান 
করে। কারন তা হলে তো তারা পাপী হয়ে গেল। পাপের ভয় কে না পায়? সাধ করে কি পাপ করে 
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কেউ নরকের আগুনে পুড়তে চায় ? সুতরাং কোন বিশ্বাসী মানুষ সচেতন ভাবে কখনই তাদের কিতাব 
বিকৃত করে না। তবে যেটা হতে পারে , কিতাবের কিছু অংশ সংরক্ষন করতে ব্যর্থ হলে বা হারিয়ে 
গেলে তার স্থলে কিছু মনগড়া কাহিনী লিখতে পারে তবে তা কিতাবের মূল সূরকে কখনই বিকৃত 
করবে না। বরং তাকে আরও মহিমান্বিত করার জন্যই তা করবে। 


মোহাম্মদ মক্কাতে দোজখের আগুনের ভয় দেখিয়েও তেমন সুবিধা করতে না পেরে অবশেষে মদিনায় 
পাড়ি জমান ও সেখানে নানা কায়দায় ক্ষমতা দখল করেন।আর তখন থেকে তার ইসলাম প্রচার শুরু 
হয় তিন কায়দায়, দোজখের ভয় দেখানো, বেহেস্তের হুর পরীর লোভ দেখানো ও পরিশেষে কোনটাতে 
কাজ না হলে তার দলবল নিয়ে বিভিন্ন গোষ্টিতে আক্রমন ও তাদেরকে ছারখার করে দেয়া অর্থাৎ 
ভীতির মাধ্যমে ইসলাম প্রচার।মূলত: এই শেষ পদ্ধতির মাধ্যমেই মোহাম্মদ সব চাইতে বেশী 
সফল ধর্ম প্রচারক মোহাম্মদের চাইতে শাসক হিসাবে মোহাম্মদের সাফল্য অনেক বেশী।যদি 
ভালমতো গবেষণা করা যায় তাহলে দেখা যাবে মদিনাতে মোহাম্মদের ইসলাম প্রচারে সাফল্য ছিল 
মূলত: অন্যদের সম্পদ লুট পাট ও তা গণিমতের মাল হিসাবে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়ার 
মাঝে।মানুষ যে আসলে তার কোরানের বানী শুনে বা ইসলামের মাহাত্ম দেখে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট 
হয়ে তা গ্রহণ করত সেটা মোটেও সঠিক নয়। যদি ইতিহাসের দিকে তাকানো যায় তাহলে দেখা যাবে 
, মোহাম্মদ তার দল বল সহ মদিনায় যাওয়ার পর সেখানে তাদের বেচে থাকার কোন পেশা ছিল 
না।গরিব মদিনাবাসীদের পক্ষে মোহাম্মদ ও তার দলবল কে বেশীদিন মেহমানদারী করাও সম্ভব ছিল 
না। ফলে তাদেরকে মদিনার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া মক্কাবাসীর বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করা ছাড়া 
কোন গতি ছিল না, আর এসব কাজেই মূলত: মক্কাবাসীরা ছিল ওস্তাদাতাহলে গতি ধারা অনুযায়ী 
বোঝা যায় যে, মদিনায় যাওয়ার পর পরই যে সূরা নাজিল হয়েছিল তাতে লুটের মাল বৈধ হওয়ার 
বিধান থাকবে। এবং সত্যিই তাই। তালিকা অনুযায়ী দেখা যায় ,বাকারা হলো মাদানী সূরা কিন্ত এর 
ছুই তৃতীয়াংশই নাজিল হয়েছিল মক্কাতে। আর এর পরেই নাজিল হয় সূরা আনফাল। 


আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায় ; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য 
করেন।সুরা আনফাল ৮:৩৯ 

আর তারা যদি না মানে, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের সমর্থক; এবং কতই না চমৎকার 
সাহায্যকারী। সূরা আনফাল ৮:৪০ 


আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্ত-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবে, 
তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্রীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম- 
অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহ্‌র উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা 
আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। 
আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।সূরা আনফাল ৮:৪১ 

আল্লাহ বলছে যতক্ষন ভ্রান্তির শেষ না হয় অর্থাৎ তারা ইসলাম কবুল না করে বা মোহাম্মদের দলে না 
ভেড়ে ততক্ষন পর্যন্ত যুদ্ধ করতে হবে যুদ্ধে যদি জয়লাভ হয়ে থাকে তা হলে তা আল্লাহর সমর্থনে 
হয়েছে, আর সেকারনে যুদ্ধ লব্ধ দ্রব্য সামগ্রীতে আল্লাহরও কিছু হক রয়েছে। তাই তাথেকে এক 
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পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহ, তার রসুল মোহাম্মদ ও তার আত্মীয় স্বজন এবং অসহায় মুসাফিরদের 

জন্য মোহাম্মদ যে কত চালাক লোক ছিলেন তার প্রমান মেলে উক্ত ৮: ৪১ এর শেষ অংশ এতীম- 
অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য থেকে। প্রথমে বলছে আল্লাহর জন্য গণিমতের মাল দরকার , তার পর 
বলছে মোহাম্মদের দরকার, তারপর বলছে তার নিকট আত্মীয় স্বজনের জন্য দরকার। আল্লাহ তো আর 
গণিমতের মাল ভোগ করতে ছুনিয়াতে আসবে না, সে তো তার সাত আসমানের ওপর আরশে বসে 
আছে মহা আরামে,তার তো কোন গণিমতের মাল দরকার নেই, তার অর্থ আল্লাহর নামের অংশটুকুও 
যাবে মোহাম্মদের ভাগেংপ্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে মোহাম্মদ তো আল্লাহর নামে গণিমতের মাল দাবী না 
করলেও তো পারতেন।আল্লাহর নাম করার অর্থই হলো লোকজন যেন ভয়ে তাড়াতাড়ি সেই এক 
পঞ্চমাংশ দিয়ে দেয়, না দিলেই গুনাহ আর তার শাস্তি হলো দোজখে আগুনে পুড়ে শাস্তি ভোগ করা। 
যুদ্ধে যেতে না পারা মোহাম্মদের আত্মীয় স্বজন কারা? তার বহু সংখ্যক স্ত্রী ও আরও কিছু আত্মীয় 
স্বজন যারা তার সাথে মদিনায় হিজরত করেছিল যাদের অধিকাংশ ছিল নারী তাদের জীবন কেমনে 
চলবে তাই তাদের জন্যও গণিমতের মাল দরকার। এখন গণিমতের মালের সকল অংশই যদি 
মোহাম্মদের দখলে যায়, তা হলে তা দেখতে খারাপ দেখায় এজন্যই এটাকে একটু জনকল্যাণমূলক 
দেখানোর জন্যই বলা হচ্ছে শেষে যে এ গণিমতের মালের কিছু অংশ এতিম , অসহায় ও মুসাফিরদের 
জন্যও নির্ধারিত। গণিমতের মাল না দিয়ে কোন মুসলমান যাতে উল্টা পাল্টা বা টাল বাহানা করতে না 
পারে বা আত্মস্যাত করতে না পারে , কোরানে সেকারনে বার বার এ বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, 
যেমন- 


আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম। বলে দিন, গণীমতের মাল হল আল্লাহর এবং রসুলের। 
অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ এবং 
তাঁর রসূলের হুকুম মান্য কর, যদি ঈমানদার হয়ে থাক।সূরা আনফাল ৮:০১ 

সুতরাং তোমরা খাও গনীমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্ত অর্জন করেছ তা থেকে। আর 
আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।সূরা আনফাল ৮:৬৯ 


এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। সূরা আল 
ফাতাহ ৪৮:১৯ 


আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন , যা তোমরা লাভ করবে। তিনি 
তা তোমাদের জন্যে তরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্দ করে দিয়েছেন-যাতে এটা 
মুমিনদের জন্যে এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করে ন।সূরা আল ফাতাহ 
৪৮:২০ 

লোকজন যুদ্ধ করে কোন গোত্র বা বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করে তাদের ধণ সম্পদ দখল করলে 
গণিমতের অংশ হিসাবে মোট মালামালের এক পঞ্চমাংশ মোহাম্মদ পাবেন যা আল্লাহ বার বার হুকুম 
দিয়েছে।কিন্ত যদি কোন কারনে যুদ্ধ ছাড়াই অর্থাৎ কারো সাহায্য ছাড়াই অমু সলিমদের কোন মালামাল 
দখল করা যায় তার কি বিধান?সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ মোহাম্মদের নিজের সম্পদ। যেমন নিচের আয়াত- 
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আল্লাহ বনু-বনুযায়রের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় 
কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। 
আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।সূরা আল হাসর ৫৯:০৬ 

আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন , তা আল্লাহর, রসূলের, তাঁর আত্বীয়- 
স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্্য কেবল তোমাদের 
বিত্ুশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসুল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ 
করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।সূরা আল 
হাসর ৫৯:০৭ 

উক্ত ৫৯:০৬ আয়াতে দেখা যাচ্ছে বনু বনুযয়র নামক কোন এক গোষ্ঠীর সম্পদ বিনা যুদ্ধেই 
মুসলমানদের দখলে আসে। এমতাবস্থায় আল্লাহ বলছে যুদ্ধ ছাড়া যদি কোন সম্পদ প্রাপ্ত হয় তার উপর 
মোহাম্মদের প্রাধান্য থাকবে অর্থাৎ তা মোহাম্মদের নিজের হয়ে যাবে।আর তা থেকে মোহাম্মদ মন 
কোন রকম ওজর আপত্তি করা চলবে না। তা করলেই বিপদ , দোজখের আগুনে পুড়তে 
হবে।মানুষজন যখন জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করবে যাতে সে মারাও যেতে পারে , না মারা গেলে 
দারুনভাবে আহত হতে পারে, এর পর যুদ্ধে জয়ী হয়ে মালামাল দখল করলে সেখান থেকে কড়ায় 
গন্ডায় এক পঞ্চমাংশ মোহাম্মদের জন্য নির্ধারিত যার সামান্যতম হের ফের করার উপায় নেই, অথচ 
যুদ্ধ ছাড়া কোন সম্পদ দখল করা হলে তা হবে সম্পূর্নই মোহাম্মদের নিজের আর মোহাম্মদ যদি ইচ্ছা 
করেন তাহলেই তার সাহাবিরা কিছু পেতে পারে , সেখানে তাদের কোন সুনির্দিষ্ট হিস্যা নেই। প্রশ্ন হতে 
পারে ,মোহাম্মদের অনুসারী তো অনেক সুতরাং মোহাম্মদ কিভাবে সবাইকে সমান ভাবে তার সেই 
সম্পদ বন্টন করবেন? তাই আল্লাহ মোহাম্মদের ইচ্ছার ওপরেই এ সম্পদের বিলি বন্টন নির্ধারন করে 
দিয়েছে।কিন্ত সেক্ষেত্রে পাল্টা প্রশ্ন হলো - সেই সম্পদের চার পঞ্চমাংশ যদি সাহাবীদের জন্য নির্ধারিত 
থাকত, তাহলে অসুবিধা কি ছিল? মোহাম্মদ কি নিজের ব্যক্তিগত কারনে সে সম্পদ দখল করতে 
পেরেছিলেন নাকি সাহাবীদের আত্ম ত্যাগ ও সাহসের কারনে মোহাম্মদ এমন অবস্থায় পৌছেছিলেন যে 
তখন এমনও অবস্থা সৃষ্টি হতো যে বিনা যুদ্ধেই তিনি সম্পদ লাভ করতে পারতেন। এখন দেখা যাক 


এরপর আল্লাহ পাক বলেন: যে জনপদ এভাবে বিজিত হবে ওর মালের হুকুম এটাই যে ওটা রসুলুন্লাহ 
নিজের দখলে নিয়ে নিবেন যার বর্ণনা এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াতে আছেসেরা আল হাসর - ৫৯: 
৬-৭)। এটাই হলো ফায় মালের খরচের স্থান ও হুকুম। যেমন হাদিসে এসে ছে যে, বনী নাজিরের মাল 
ফায় মাল হিসাবে রসুলের হয়ে যায়, আর তা থেকে তিনি সারা বছরের জন্য স্বীয় পরিবারের খরচ 
চালাতেন, যা অবশিষ্ট থাকত তা তিনি যুদ্ধান্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জামাদি ক্রয়ে ব্যয় করতেন। (ইবনে 
কাথিরের তাফসির, অনুবাদ: ড: মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, খন্ড -১৭ম, পৃষ্ঠা- ৩৯৭) 

কি সুন্দর ব্যবস্থা। উক্ত আয়াত ও তার তাফসির দেখে মনে হয় যেন , মোহাম্মদের নিজের 
কারিশমাতেই বনু নাজিরের লোকজন তাদের দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে গেছিল।তারা পালিয়েছিল ঠিকই তবে 
মোহাম্মদের কারনে নয়, মোহাম্মদের দুর্ধর্ষ লুটেরা বাহিনীর ভয়ে। তাহলে উক্ত গণিমতে র মাল কেন 
শুধুমাত্র মোহাম্মদের নিজের হবে? তার বাহিনীর লোকজনের কেন কোন সুনির্দিষ্ট হিস্যা থাকবে না? 
অথচ যুদ্ধ করে জয়লাভ করে মালামাল দখল করলে তা থেকে একেবারে কড়ায় গন্ডায় মোহাম্মদকে 
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সুনির্দিষ্ট এক পঞ্চমাংশ দিতে হবে? না দিলেই কেন দোজখের আগুনে পুড়ে জ্বলার ভয় দে খানো হবে? 
এখন কোরানের উক্ত আয়াত দেখে কি মনে হয় যে তা আল্লাহর কাছ থেকে আসছে? নাকি 
সুচতুরভাবে মোহাম্মদই এগুলো বলছে যাতে আল্লাহর নামে ভাল পরিমান সম্পদ দখল করে তার 
বিশাল পরিবারের ভরণপোষণের নিশ্চয়তা বিধান করা যায়? 


শুধু কোরানের বানী দিয়েই মোহাম্মদ ক্ষান্ত হন নি, বার বার তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন- গণিমতের 
মাল তথা লুট পাঠকৃত মাল হলো হালাল অর্থাৎ আল্লাহ নির্দেশিত পবিত্র জিনিস যাতে মানুষ কখনই 
যেন লুট তরাজ করতে সামান্যতম দ্বিধা দ্বন্ধে না ভোগে , যেমন- 


জাবির বিন আব্দুল্লাহ বর্ণিত- আল্লাহর নবী বলেছেন গণিমতের মাল(লুটপাটের মাল) আমার জন্য বৈধ 
করা হয়েছে।বুখারি, বই-৫৩, হাদিস-৩৫১) 

জাবির বিন আব্দুল্লাহ বর্ণিত: নবী বলেছেন- পাঁচটি জিনিস আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে যা অন্য 
কোন নবীকে বৈধ করা হয় নি, যেমন- (১) ত্রাস সৃষ্টির দ্বারা আমাকে বিজয়ী করা হয়েছে, (২) সারা 
দুনিয়া আমার প্রার্থনার জায়গা করা হয়েছে, (৩) গনিমতের মাল(লুটপাটের মাল) আমার জন্য বৈধ 
করা হয়েছে, (৪) কেয়ামতের মাঠে আমাকে মধ্যস্থা করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে ও (৫) আমাকে সমস্ত 
মানব জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে অথচ অন্য নবীদেরকে তাদের স্ব স্ব জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে। 
বেখারি, বই -৭, হাদিস নং₹৩৩১) 

উক্ত হাদিস থেকে জানা যাচ্ছে যে, মোহাম্মদ ভয়ভীতি ও জোর জুলুম করার অবাধ লাইসেল 
পেয়েছেন তার শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রচারের আর তা করতে গেলে যখন কেউ তার কথা মানবে না 
তখন তার উপর আক্রমন চালিয়ে তাদেরকে হত্যা জখম করে তাদের মালামাল ও নারীদেরকে 
গণিমতের মাল হিসাবে দখল করতে পারবেন মোহাম্মদ তথা মুসলমানরা। এখানে ৫ নং পয়েন্ট টা 
বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। যখন কোরান হাদিস ঘেটে প্রমান করা হয়ে যে মোহাম্মদ শুধুমাত্র মকা 
মদিনায় ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন ও তাই ইসলাম শুধুমাত্র আরবদের জন্যই তখন 
ইসলামিষ্টরা উক্ত হাদিস দেখিয়ে প্রমান করতে চায় যে মোহাম্মদ গোটা মানব জাতির জন্য। মজাটা 
হলো তারা এই শেষ ৫ নং পয়েন্টটাকে তাদের পক্ষের বলে গ্রহণ করলেও অপর ১ নম্বর পয়েন্টকে 
কিন্তু আপাত: গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয় কারন সেগুলোতে শান্তির কোন ছোয়া নেই। তখন সেটা হয়ে 
যাচ্ছে জায়িফ হাদিস তথা মিথ্যা হাদিস। কি অস্তুত যুক্তি , একই হাদিসের কিছু অংশ তাদের জন্য 
সুবিধা বলে সেটুকু সঠিক আর বাকিটুক মিথ্যা! গোজামিলের যুক্তিরও একটা সীমা থাকা দরকার। 


আবু হুরায়রা বর্ণিত- নবী বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর খেদমদে জিহাদে যোগ দেয়, তাকে আল্লাহ হয় 
পুরস্কার হিসাবে গণিমতের মাল প্রদান করেন নতুবা তাকে সরাসরি বেহেস্তে নসিব করেন (যদি সি 
মৃত্যু বরন করে)।( বুখারি, বই-২, হাদিস-৩৫) 

ঠিক একই রকম হাদিস নিচে- 
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তার মানে জিহাদ তথা অমুসলিম জনপদে বা অমুসলিমদেরকে আক্রমন করে জিহাদ করলে বেঁচে 
থাকলে বা মারা গেলে কোনই ক্ষতি নেই, উভয় দিক দিয়েই লাভ। কারন জয়ী হয়ে ফিরে আসলে 
গণিমতের মাল পাওয়া যাবে, মারা গেলে সরাসরি বিনা বিচারে বেহেস্তে গিয়ে হুর পরীদের সাথে 
লাগামহীন ফুর্তি করা যাবে। সুতরাং এর পরেও যদি কোন মুসলমান অলসভাবে চুপ করে বসে থাকে , 
তার মত মুনাফেক আর হয় না। ইসলাম শান্তির ধর্ম বলে এর পরেও যদি কোন মুসলমান 
অমুসলিমদের কাছে তারস্বরে প্রচার করতে থাকে তার মতো ডাহা মিথ্যাবাদি আর কেউ হতে পারে না। 
প্রতিটি মুসলমানের উচিত নবীর বানী অনুসরণ করে অমুসলিমদের ওপর ঝাপিয়ে পড়া , আক্রমন 
করে তাদেরকে নি:শেষ করে দেয়া, আর তা করতে গিয়ে বাঁচলে বা মরলে কোনই ক্ষতি নেই , উভয় 
দিক দিয়েই লাভ। সুতরাং যারা এখন বিভিন্নভাবে জঙ্গী হামলা করে কাফির মুনাফিক হত্যা করছে, 
তাদেরকে কেন বিভ্রান্ত মুসলমান আখ্যা দেয়া হয় তা ঠিক বোধগম্য নয়।কাফির মুনাফিক হত্যা করতে 
গেলে অনেক সময় নিজেকেই উৎসর্গ করতে হয়, এটাকে কেন কিছু ইসলামি পন্ডিত আত্মহত্যা বলে 
রায় দেয় সেটাও বোধগম্য নয়।আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কৌশলগত কারনে যদি কারও 
শরিরে বোমা বাধতে হয়, তাহলে তা কিভাবে আত্মহত্যা হতে পারে ? আত্মহত্যা হবে যদি কেউ 
ব্যক্তিগত কারনে নিজেকে হত্যা করে সেটা। 


আবু আব্দুল আজিজ বর্ণিত- যখন আল্লাহর রসুল খায়বার দখল করলেন , --_- আমরা খায়বার দখল 
করলাম, তাদেরকে বন্দী করলাম,লুষ্ঠিত মালামালও যোগাড় করলাম। দাহিয়া এসে বলল- হে নবী, 
আমাকে গনিমতের মাল হিসাবে একটা নারী দিন বন্দিনী নারীদের মধ্য হতে।নবী খুব উদার ভাবে 
বললেন- যাও তোমার যেটা পছন্দ সেটা নিয়ে নাও। সে তখন সাফিয়া বিনতে হুইকে নিল। এক লোক 
এসে বলল- হে নবী আপনি দাহিয়াকে সেই নারী দিয়েছেন যে নাকি খায়বারের সর্দারের স্ত্রী। নবী তখন 
দাহিয়াকে অন্য নারী নিতে বললেন ও সাফিয়াকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। (বখারি , বই -৮, 
হাদিস-৩৬৭) 

উক্ত হাদিস থেকে বোঝাই যাচ্ছে, মহান দয়ালু নবি কোন কিছু দান করলেও সেটা ফেরত নিতেন যদি 
তার মন চাইত। সাফিয়াকে ফেরত নিয়ে নেয়াতে ছুটো ঘটনা ঘটিয়েছেন তিনি- তিনি দান করে তা 
ফেরত নিয়েছেন ও নারীর প্রতি তার যে সীমাহীন আকর্ষন ছিল তার বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সাফিয়া 
ছিল সুন্দরী ও আকর্ষনীয় দেহ বল্লরীর অধিকারী তার দিকে চোখ পড়তেই মহান নবীর দিল মন উষ্ত 
হয়ে ওঠে ও সাথে সাথেই তার আগের দেয়া বক্তব্য পাল্টে ফেলে তাকে নিজের কাছেই রাখেন। 


মোহাম্মদের সাঙ্গ পাঙ্গরা কি পরিমান যৌন কাতর ছিল তার একটা বিবরন পাওয়া যায় নিচের হাদিসে- 
আবু সাইদ আল কুদরি বর্ণিত- সে যখন নবির সাথে বসেছিল জিজ্ঞেস করল- হে নবী, আমরা কিছু 


তা করতে চাই।ব্যপারে আপনার কি অভিমত? নবী বললেন- তোমরা কি সত্যিই সেরকম করে থাক ? 
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আল্লাহ সমস্ত আত্মাই সৃষ্টি করে রেখেছেন, যারা জন্মের জন্য নির্ধারিত তারা জন্ম লাভ করবেই। 
বুখারি, বই-৩৪, হাদিস-৪৩২ 

যারা মোহাম্মদকে ছুনিয়ার শ্রেষ্ট আদর্শবান মানুষ মনে করে আর তার সাথে চলাফেরা করা সাহাবিদের 
মনে করে আদর্শ মানুষ তারা কি বলবে উপরের হাদিস গুলো পড়ে ? অবশ্য অত্যাধিক নারী শ্রীতি ও 
যৌন আকাংখায় অত্যাধিক কাতরতা যদি আদর্শ মানুষের লক্ষন হয় তাহলে বলার কিছু নেই। আসলে 
উপরের ৪৩২ নং হাদিসটির আসল রহস্য হলো- যে সব বন্দিনী নারীরা ছিল তাদের অনেকেরই স্বামী 
বর্তমান ছিল, সাহাবিরা তাই তাদের স্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের সাথে যৌন মিলন করতে 
নিমরাজি ছিল।সে প্রেক্ষিতে মহা শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রবর্তক দ্বিধাহীনভাবে আদেশ করছেন যে - 
তাদের স্বামী বেচে থাক বা না থাক কিছুই আসে যায় না যথেচ্ছ তাদেরকে ধর্ষন করতে পার , নিচের 
আয়াতের প্রেক্ষিতে উক্ত হাদিসের আবির্ভাব- 


এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত 
যাদের মালিক হয়ে যায়-এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব 
নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য-ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, 
তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা 
পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ।সূরা নিসা, ৪:২৪ 

অর্থাৎ এটা আল্লাহর হুকুম যে বন্দিনী নারীরা ধর্ষনের যোগ্য তা তাদের স্বামী বেঁচে থাক বা মারা 
যাক।এখন ধরা যাক, সমস্ত অমুসলিম ইসলামের এসমস্ত আল্লাহর বা নী উপলব্ধি করে তারা সবাই 
একত্রিত হয়ে মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে তাদেরকে পরাজিত করত: তাদের সব নারীদেরকে 
বন্দি করল ও ইসলামের দেখানো পথে তারা তাদেরকে উপর্ষুপরি ধর্ষণ আরম্ত করল , মুসলমানরা 
সেটাকে কি চোখে দেখবে? যেমন শোনা যায় ইরাক বা আফগানিস্তানে মার্কিন সেনারা নারীদেরকে 
মাঝে মাঝে ধর্ষণ করে, তা নিয়ে মুমিন বান্দারা এত চিৎকার চেচামেচি করে কেন ? তাদের তো বরং 
আনন্দিত হওয়া উচিত এই ভেবে যে তারা আল্লাহু ও তার নবীর পদাংক অনুসরণ করছে। এ প্রসঙ্গে 
ইসলামি পণ্ডিতদের যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা হলো - সেই সময়ে দাসি বা বন্দিনী নারী ধর্ষন 
অনুমোদিত ছিল এখন এটা বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু বাতিল যে হয়ে গেছে তার কোন কোরানিক বা 
হাদিসের দলিল আছে? ছুনিয়াতে এখনো পাঁচ ভাগের চারভাগ মানুষই অমুসলিম তথা ইহুদি নাসারা 
কাফের, মুসলমানের দায়িতু তো শেষ হয় নি এখনো। তাদেরকে ইসলামের পতাকা তলে আনতে 
মুসলমানদেরকে অবিরত জিহাদ করে যেতে হবে, তা করতে গেলে যখন কাফেরদের নারীরা বন্দিনী 
হবে, তখন কি তাদেরকে বলৎকার করা নিষেধ করা আছে কোথাও কোরান হাদিসে ?তন্ন তন্ন খুজেও 
তো কোথাও এ বিষয়ে কিছু পাওয়া গেল না, তাহলে ইসলামি পন্ডিতদের এ ধরনের নিজস্ব মতামত 
তথা মিথ্যা প্রচারনার উদ্দেশ্য কি? 


এখন দেখা যাক ,জিহাদে শহিদ হলে কি কি পাওয়া যাবে বেহেস্তে, যেমন কোরানে বলা আছে- 


কোরান ৫২: ১৭-২০: মুমিনগণ থাকবে সুখময় জান্নাতে, যেখানে আনন্দ-উল্লাস করে বেড়াবে আল্লাহ্‌ 
দানে... তাদের বলা হবেঃ তোমাদের কৃতকর্মের জন্য খাও -দাও, ফুর্তি করো, এবং তারা সারি-বাধা 
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সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে এবং আমরা (আল্লাহ) তাদেরকে যৌন-উন্মাদক চোখওয়ালা পরম 
সুন্দরী হুরদের তাদের সঙ্গী বানাব। 

কোরান ৫২:২২-২৫: বেহেস্তে তারা ফলমূল এবং মাংস যা চাইবে আমি (আল্লাহ) তাই দেব। সেখানে 
তারা একে অপরকে লোভনীয় পানপাত্র দেবে; যেখানে অসার বাতুলতা নেই, নেই কোন পাপকর্ম। 
সেখানে তাদের সেবায় নিবেদিত সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায় সুন্দর কিশোরেরা ঘুরাফেরা করবে। তারা একে 
অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। 

কোরান ৩৭:৪০-৪৯: তাদের জন্য থাকবে আনন্দ-উল্লাস ও সম্মান-সম্রম আল্লাহর বিলাস বাগানে। 
সিংহাসনে মুখোমুখি বসবে তারা এবং স্বচ্ছ ঝর্ণা থেকে স্ষটিকের ন্যায় সাদা মদের পেয়ালা থেকে পান 
করবে তারা, যা হবে চমৎকার মজাদার ও সুস্বাদু কিন্তু তারা হবে না মাতাল। এবং তাদের পাশে 
থাকবে লাজুক ও মন-মাতানো আয়তলোচনা চিরকুমারী হুরী, যেন সুরক্ষিত ও নাজুক শুভ্র ডিম্বের 
ন্যায়। 

কোরান ৪৪:৫১-৫৫: হ্যাঁ, সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য থাকবে সুরক্ষিত আবাস - বিলাস-বাগান ও 
ঝর্ণার মাঝে। চমৎকার কারুকার্য বিশিষ্ট সিক্ষের কাপড়ে সজ্জিত হয়ে তারা মুখামুখি বসবে ; এবং 
আমরা আল্লাহ) তাদের সঙ্গী বানাব সুন্দরী, টানা-টানা ও যৌন-উন্মাদক চোখ-ওয়ালা শ্বেতকায় 
হুরীদেরকে। 

কোরান ৫৫: ৫৬-৫৭: তাদের মধ্যে থাকবে আয়তলোচনা লজ্জাবতি চিরকুমারী হুরীগণ , যাদেরকে 
কোন মানুষ বা জ্বিন কখনোই স্পর্শ করেনি ... 

কোরান ৫৫:৫৬-৭৪: সেথায় থাকিবে প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ যুবতীগণ (হুরী), ছুটি ঘন সবুজ উদ্যান, 
উদ্বেলিত দু'টি ঝর্ণা। সেথায় আছে ফলমূল, খেজুর ও আনার, আছে সুশীলা সুন্দরী যুবতীরা, সুনয়না 
ও তাবুতে অবস্থানকারী কুমারী হুরবালা - যাদেরকে মানব অথবা জ্বিন কখনোই স্পর্শ করেনি। 
কোরান ৫৬:১৫-২৩: তারা স্বর্ণখচিত সিংহাসনে হেলান দিয়ে মুখোমুখিভাবে বসবে; তাদের আশে- 
পাশে ঘুরাফেরা করবে মুক্তার ন্যায় চির -কিশোরেরা খাটি সুরাপূর্ণ পানপাত্র হাতে নিয়ে; যা পান করলে 
তাদের শীরঃপীড়া হবে না; আর থাকবে তাদের পছন্দমত পাখীর মাংস; থাকবে আয়োতলোচনা টোনা 
চোখের) কুমারী হুরীগণ; আবরণে রক্ষিতা মুক্তার ন্যায়; ইহা তাদের কর্মফল। 

কোরান ৭৮:৩১-৩৬: মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য; বাগান ও আঙ্গুর রস এবং সমবয়স্ক সুন্দরী 
উন্নতবক্ষা তৌরের ন্যায় খাড়া-খাড়া স্তনযুগল) কুমারী যুবতীগণ এবং তাদের হাতে থাকবে শরাব ভর্তি 
পেয়ালা, যা আল্লাহর কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার 

কোরান ৭৬:১৪-১৯: বেহেপ্তে থাকবে বৃক্ষছায়া ও যাবতীয় ফলমুল , যা চাবে তাই পরিবেশন করা হবে 
রৌপ্য-স্ফটিকের পাত্রে; আরও পান করতে দেওয়া হবে যাঞ্জাবিলের মিশ্রিত সালসা এবং সালসাবীল 
নামে এক ঝর্ণা; তাদের কাছে ঘুরাফেরা করিবে বিক্ষিপ্ত মুক্তার ন্যায় চির কিশোর বালকগণ । 

কোরান ৫৬:৩৪-৩৭: তথায় থাকিবে তাদের জন্য উচ্চ শয্যা-সং্খগিনী, যাদেরকে সৃজিয়াছি বিশেষভাবে 
চিরকুমারী (997 ৬191) ও সমবয়স্কা করে। 

কোরান ২:২৫: হে নবী (সোঃ) যারা ইমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে বেহেশতের 
সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে প্রবাহমান থাকবে নদী। যখনই তারা কোন ফলমুল পাবে তখনই তারা 
বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যাহা আমরা পৃথিবীতেও পেয়েছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই রকম 
ফল দেওয়া হবে, এবং সেখানে থাকবে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকুল আর সেখানে তারা 


অনন্তকাল বাস করিবে। 
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কোরান ৪৭:১৫: মুমিন মুসলমানদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিম্নরূপ: তাতে 
আছে পানির নদী, নির্মল দুধের নদী যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পান-কারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নদী 
এবং বিশুদ্ধ মধুর নদী। তথায় তাদের জন্য আছে রকমারি ফলমুল ও তাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ। 
পরহ্যগাররা কি তাদের সমান, যারা থাকবে জাহান্নামে অনন্তকাল এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া 
হবে ফুটন্ত পানি, যা পান করিলে তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন বিছিন্ন হবে? 

আহা , পরম করুনাময় আল্লাহর কি অসীম কুদরত। তিনি মুমিন বান্দা ও শহিদদের জন্য কি 
অতুলনীয় ব্যবস্থাই না করে রেখেছেন। আয়ত লোচনা উন্নত বক্ষা হুর বা স জীনি। আর কি চাই। যে 
কোন মুমিন বান্দার তো এ জগতেই এসব চিন্তা করে পাগল হয়ে যাওয়ার কথা। বস্তত তারা পাগল 
হয়ও। হয় বলেই তো তারা অনেকেই সেই সময় তো বটেই ইদানিং কালেও গায়ে অথবা গাড়িতে 
বিস্ফোরক ভর্তি করে চলে যায় কাফেরদের আক্রমন করতে। যাতে সাথে সাথেই হুর পরীদের সাথে 
মৌজ করতে চলে যাওয়া যায়। ইসলাম পালন না করলে অহরহ দোজখের আগুনে জ্বলা পোড়ার ভয় 
দেখানো সেই সাথে সঠিকভাবে ইসলাম পালন করলে বেহেস্তে হুর পরী ও অবাধ পান করার লোভ কে 
সম্বরন করতে পারে ? তাই দেখা যায় যখন মোল্লারা ওয়াজ নসিহত করে তারা লোলুপতার সাথে 
হুরদের আকর্ষণীয় বর্ণনা দেয় যাতে মুমিন বান্দারা যেন আরও বেশী লালায়িত থাকে। এত কিছুর 
পরও যে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই ইসলাম প্রহণ করছে না , তারা নিরেট মূর্খ ও বধির ছাড়া আর 
কি ? কেন যে মুসলমানরা নিজেদের মহা বুদ্ধিমান ও পন্ডিত মনে করে আর ভাবে অমুসলিমরা গন্ড 
মূর্খ , এখন কি আর বুঝতে বাকি আছে ? আসলেই অমুসলিমরা নিতান্তই মূর্খ ও ইতর প্রানী, তানা 
হলে ইসলামে এমন ধরনের মহা সুবন্দোবস্ত কে প্রত্যখ্যান করতে পারে ? তবে যেকথাটা না বললেই 
নয় তা হলো- এতসব ব্যবস্থা তো হলো সব পুরুষদের জন্য , নারীদের জন্য এসব কিছুই নেই। তাই 
তারা বেহেস্তে কি পাবে না পাবে তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানে। তবে বিভিন্ন হাদিস থেকে দেখা 
যাচ্ছে- বস্তত মুসলিম নারীরা বেহেস্তেই যাবে না, যাবে সব দোজখে। যেমন উপরের - (বুখারি, ভলুম- 
১, বই-৬, হাদিস নং ৩০১), (সহি বুখারি, ভলুম-১. বই-২, হাদিস-২৯), (বুখারি, ভলুম-৭, বই-৬২, 
হাদিস-১২৪ )হাদিস গুলো। এখানে খুব পরিস্কার ভাষায় বলা হচ্ছে দোজখের বাসিন্দারা হলো মূলত: 
নারী। আর যৌক্তিক ভাবে সেটাই হওয়ার কথা। কারন তারা জিহাদে যেতে পারবে না, তাই সত্যিকার 
মুসলমান হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া বেহেস্তে পুরুষদের জন্য অগনিত হুর তৈরী করে 
রাখাতে , সেখানে নারীদের কোন দরকারও থাকার কথা নয়। তারা সেখানে থাকলে বরং গন্ডগোল 
হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কারন তারা যখন দেখবে তাদের স্বামীরা বহু সংখ্যক হুরদের সাথে 
কামকেলীতে ব্যস্ত তখন তারা সেখানে মারামারি কাটাকাটি শুরু করে দিতে পারে, বুদ্ধিমান মোহাম্মদ 
তাই চতুরতার সাথেই সব মেয়েদেরকে দোজখে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন যাতে তাদের স্বামীরা 
নিরুপদ্রবে হুরদের সাথে অনাবিল যৌন আনন্দ উপভোগ করে যেতে পারে। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে 
নারীরা এত ধর্ম পালন করে কেন? কারন তারা মূর্খ , স্বয়ং কোরানে আল্লাহ নারীকে পুরুষের অর্ধেক 
মর্যাদা দিয়েছে আর নবী সেটা ভালমতো ব্যখ্যা করে বলেও গেছেন। যেমন কোরানের আয়াত- 


দুজন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে। যদি দুজন পুরুষ না হয় , তবে একজন পুরুষ ও 


দুজন মহিলা। এ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর যাতে একজন যদি ভুলে যায়, 
তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সূ রানিসা ২: ২৮২ 
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উক্ত আয়াতের ব্যখ্যা হিসাবেই এসেছে পূর্বোক্ত বুখারি , ভলুম-১, বই-৬, হাদিস নং৩০১ হাদিসটি। 
এর পর মুসলিম নারীরা কিভাবে তর্ক করতে পারে যে তারা পরিপূর্ণ মানুষ ? অনেক কলেজ 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ ডিগ্রীধারী নারীদেরকে দেখা যায় নারীদেরকে ইসলাম কতটা মর্যাদা দিয়েছে 
সেটা আদাজল খেয়ে প্রমান করতে কিন্তু তাদেরকে বেহেস্তে কি দেয়া হবে এ ব্যপারে একেবারে নিশ্চুপ 
দেখা যায়। তখন তারা বলা শুরু করে কোরানের আয়াত ও হাদিসকে ভূলভাবে ব্যখ্যা করা হচ্ছে। কিন্ত 
যেখানে কোরান ও হাদিসে খুবই পরিস্কার ভাষায় সব কিছু বলা আছে সেখানে সেটা ভূলভাবে কিভাবে 
ব্যখ্যা হলো তা ঠিক বোধগম্য নয়। তবে সঠিক ব্যখ্যাটি যে কি সেটাও তাদের অজানা। মূর্খ মুসলিম 
নারীগুলো বুঝতেই পারে না যে তাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে দোজখে পুড়ে মারার জন্য।তাই বেহেস্তে 
তাদের জন্য কোন কিছু সৃষ্টি করা হয় নিতাদের এ মহা মূর্খতাই তাদেরকে ইসলামে আকড়ে রাখে। 

এই মূর্খ মুসলিম নারীগুলো কি এখন বুদ্ধিমতী হওয়ার চেষ্টা করবে ? 


সুতরাং কেন একজন মুসলমান তার ইসলামকে আকড়ে ধরে থাকে , তা বুঝতে কি আর কোন সন্দেহ 
থাকার কথা? 
. আদিল মাহমুদ 


নভেম্বর ৯, ২০১২ সময়: ১১:২১ অপরাহু লিঙ্ক 


পুরোটা এখনো পড়িনি। 


তবে দোজখের ভয়ে লোকে ইসলাম গ্রহন করে এটা মনে হয় সব সময় ঠিক নয়। তবে দোজখের ভয়ে 
ও বেহেশতের লোভে ইসলাম আঁকড়ে থাকে কিংবা ধর্মের নানান অযৌক্তিক অমানবিক নিয়ম কানুন 
অন্ধভাবে সমর্থন করে যায় সেটা অবশ্যই ঠিক। ছুটো বিষয় এক নয়। 


পশ্টীমে অনেক লোকে ইসলাম গ্রহন করে। এর মূল কারন সম্ভবত পশ্টীমের অতি মাত্রার ভোগবাদী 
জীবন যাপনে এক সময় বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাওয়া, বিশেষ করে ব্যাক্তিগত কোন আঘাত কিংবা বড় ধরনের 
পরিবর্তনে মানুষ স্পিরিচ্যুয়াল জগতের আশ্রয় নেয়। এদের কাছে দোজখের ভয় মনে হয় না তেমন 
বড় কারন। পশ্চীমের মানুষ পরিবেশগত ভাবেই খো লা মনের হয়, তারা যে কোন ধরনের পরিবর্তন 
অনেকটা সহজভাবে নিতে পারে। যে কারনে পশ্টীমে ইসলাম গ্রহনের হার ভারতের থেকে বেশী হবে। 
ভারতের হিন্দু সমাজে হাজার দোজখের ভয় দেখালেও ধর্মান্বরিত করা সহজ হবে না৷ 


দোজখের ভয় দেখানোয় সমস্যা আছে আমি মনে করি না৷ শাস্তির ভয় ছুনিয়াতেও অপরাধের হার 
পুরোপুরি না হলেও কমাতে সাহায্য করে এটা তো মানতে হবে। তবে শাস্তির ভয়ে যখন সহজ মানুষ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


যুক্তিবোধ খুইয়ে ফেলে তখনই সমস্যা। এখানেই দোটানা, সেই দোটানার সুযোগে মৌলবাদীদের 
বিস্তার। মৌলবাদীরা সংখ্যায় কম হলেও এ শক্তিতেই ছড়ি ঘোরায়। 


ভবহারে এর জবাব: 
নভেম্বর ১০, ২০১২ শ্রা ১:৪৫ অপরাহু 
আদিল মাহমুদ, 


দোজখের ভয় দেখানোয় সমস্যা আছে আমি মনে করি না৷ শাস্তির ভয় ছুনিয়াতেও অপরাধের হার 
পুরোপুরি না হলেও কমাতে সাহায্য করে এটা তো মানতে হবে। তবে শাস্তির ভয়ে যখন সহজ মানুষ 
যুক্তিবোধ খুইয়ে ফেলে তখনই সমস্যা। এখানেই দোটানা , সেই দোটানার সুযোগে মৌলবাদীদের 
বিস্তার। মৌলবাদীরা সংখ্যায় কম হলেও এ শক্তিতেই ছড়ি ঘোরায়। 


দোজখের মত অলীক কাল্পনিক একটা জিনিস দেখিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ট জীব মানুষকে মুক ও বধির করে 
তার বুদ্ধিবৃত্তিটাকেই ভোতা করে ফেলে একপ্রকার জড় বন্ততে পরিণত করে ফেলা হবে - এটা সমস্যা 
নয়? আমার কাছে তো এটাই সব চেয়ে জঘণ্য ও মারাত্মক অপরাধ মনে হয়। গোটা মুসলিম বিশ্বে 
মানুষদেরকে এভাবে জড় পদার্থ করে ফেলা হয়েছে বলেই তো তাদের কোন সৃষ্টিশীলতা নেই , অগ্রগতি 
নেই, তারা সামনের দিকে এগোতে পারছে না। এই এগোতে না পারাটাই আবার তাদের মনে 
একপ্রকার হীনমন্যতা বোধ জন্ম দিচ্ছে যা পরিশেষে এক সময় আত্মঘাতী সন্ত্রাসী আক্রমনে রূপ 
নিচ্ছে। ছুনিয়া ব্যপী সন্ত্রাসী ও আত্মঘাতীদের অধিকাংশই যে মুসলমান তার কারন তো এটাই মনে 
হয়। 


আদিল শাহ্হদ এর জবাব: 
নভেম্বর ১০, ২০১২ 2 ৭:৪১ অপরাহু 


ভবঘুরে, 


সমস্যা যে নেই সেটা কিন্ত আমি বলিনি। সমস্যা অবশ্যই আছে। যা বলিনি তা হল যে দোজখের ভয় 
ঠিক কোন মাত্রায় দেখানো উচিত সেটা নিয়েঈ সমস্যা। ইসলামে এমন কিছু বিষয়ের জন্য অন্ততকাল 
দোজখ বাসের ভয় দেখানো হয়েছে বহু যায়গায় যা কোন সুস্থ সমাজ গঠনের অন্তরায় , যা তৈরী করে 
ভয়াবহ সাম্প্রদায়িকতা। 
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ইসলামী দর্শনের একটি অন্যতম দূর্বলতা আমার কাছে হল এর যাবতীয় কার্যকলাপের ইনম্পিরেশনের 
সোর্স চূড়ান্তভাবে বেহেশতের লোভ কিংবা দোজখের ভয়ে গিয়ে ঠেকে। ইসলামে দান করায় উতসাহ 
দেওয়া হয়েছে, খুবই ভাল কথা। কিন্তু লোকে সেই দান করে পরকালে প্রতিদান পাবে এই আশায়, 
শ্রেফ মানবতার স্বার্থে দান করার ধারনা এখানে অনুপস্থিত। সব যায়গায় লোভ আর ভয় খোঁজ করতে 
গেলে এক পর্যায়ে সুস্থ বিবেক বুদ্ধির দুয়া রে তালা পড়ে, জড় মানসিকতার জন্ম নেয়। 


নিজেরাও ভোগে ভয়াবহ দ্বন্দে। আত্মঘাতি বোমার কনসেপ্ট ইসলামে থাকার কথা নয়, কারন 
আত্মহত্যা ইসলামী চোখে ভয়াবহ পাপ। তারপরেও ইসলামী বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই লোকে আত্মঘাতি 
হয়। মাজার, পীরের দরগা এসব আসলে শিরকী গুনাহর সামিল হবার কথা, অথচ আমাদের অঞ্চলে 
লাখে লাখে লোকে নানান পীরের দরগায় মানত করে। চূড়ান্তভাবে এসবই হল ধর্মীয় দর্শনের দূর্বলতা। 


ভবঘবরে এর জবাব: 
নভেম্বর ১১, ২০১২ ৪ ১:২৮ অপরাহু 
আদিল মাহমুদ, 


নিজেরাও ভোগে ভয়াবহ দ্বন্দে। আত্মঘাতি বোমার কনসেপ্ট ইসলামে থাকার কথা নয়, কারন 
আত্মহত্যা ইসলামী চোখে ভয়াবহ পাপ। তারপরেও ইসলামী বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই লোকে আত্মঘাতি 
হয়। 


মোহাম্মদের আমলে কোন বোমা ছিল না গাড়ি ছিল না। তাই আত্মঘাতী বোমা হামলার কথা সে বলে 
নি। কিন্তু বলেছে ইসলামের জন্য জিহাদ করতে জান ও মাল দ্বারা। এখন এই জান মানে নিজের প্রান 
ও মাল মানে অর্থ সম্পদ। যখন একজন জিহাদী এমন কোন দেশে থাকে যেখানে সে দুর্বল, তার পক্ষে 
অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আক্রমন করা সম্ভব নয়। তখন একটাই কৌশল থাকে নিজের দেহে বোমা বেধে বা 
গাড়িতে বিস্ফোরক ভর্তি করে কোন জনবহুল যায়গায় গিয়ে তা বিস্ফোরন ঘটানো ও যতগুলো সম্ভব 
কাফির হত্যা করে তাদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করা যা নবী স্বয়ং বলে গেছে। এটা তো সে আত্মহত্যার 
উদ্দেশ্যে করছে না, করছে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ আর তাতে তার প্রান গেলে সেটা আত্মহত্যা হয় 
কিভাবে? এটাকে একটা যুদ্ধ কৌশল আখ্যা দেয়া যেতে পারে আর সে কৌশলে নিজের প্রানটাও চলে 
যায়। আত্মহত্যার সংজ্ঞা অনুযায়ী এটা তো আত্মহত্যার পর্যায়ে পড়ে না। আত্মহত্যা হবে সেটা যদি 
কোন মানুষ জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজের মৃত্যু নিজে ঘটায়। এখানে আত্মঘাতী জিহাদি তো 
নিজের জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় নি। সে শুধুমাত্র তার ওপর নির্দেশিত আদেশ পালন করছে মাত্র 
আর তা করতে গিয়ে নিজের জীবনটা চলে যাচ্ছে। তবে তার জীবন যে চলে যাবে সেটা সে জানে আর 
শুধুমাত্র এ পয়েন্ট দ্বারা এটাকে আত্মহত্যা বলা যায় না। আত্মহত্যা হিসা বে চালাতে গেলে সেখানে 
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উদ্দেশ্য থাকতে হবে যে শুধুমাত্র জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে নিজের জীবনকে হনন করছে কি না৷ 
তাই এ ধরনের আত্মহত্যা ভয়াবহ পাপ হিসাবে গন্য হলেও আত্মঘাতী জিহাদী হামলা কোনভাবেই 
আত্মহত্যা নয় আর তাই তা পাপ নয় বরং সে হবে শহিদ আর যার ফলাফল হলো মারা যাওয়ার সাথে 
সাথেই সে চলে যাবে বেহেস্তে যেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে ৭২ জন যৌনবতী হুর। 


লাখে লাখে মানুষ পীরের দরগায় যায় কারন তারা প্রকৃত ইসলাম জানে না , কোরান হাদিস নিজের 
ভাষায় পড়ে না। তাই বোঝে না পীরের দরগায় যাওয়া শিরক। প্রকৃত ইসলাম পদ্থি কোন রাজনৈতিক 
দল এসব পীরের দরগায় যাওয়া কি সমর্থন করে ? পাকিস্তানে তো রীতিমতো এসব দরগা ধ্বংস করে 
ফেলা হচ্ছে। তাই এটা ধর্মীয় দর্শনের দুর্বলতার চেয়ে বরং মানুষের অজ্ঞতাকেই এর প্রধান কারন 
হিসাবে আমার মনে হয়। 


৮৯৫৯] 

অশোকএর জবাব: 

নভেম্বর ১২, ২০১২ গ্রা ৮:১৫ অপরাহু 

আদিল মাহমুদ, 

পশ্চিমে অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে। এরা কারা। এরা সমাজের পতিত অংশ। পশ্চিমে মানুষ খুবউ 
বিচ্ছিন্ন জীবন যাবন করে। সাদা চামড়ার অতি সাধারণ নুতন মুসলমানরা কালো মুসলমানদের হতে 
আলাদারকম মর্যাদা পায়। ।মুসলমানদের ভিতর এক ধরনের এক তা কাজ করে। আমরা সবাই সম্মান 
এবং ভালবাসা চাই। ইসলামের দর্শন নয় বরং মুসলমানদের গোষ্টিগত আচরণের জন্যই অনেকে 
আকৃষ্ট হয়। আবার অনেকেরই অতি শীঘ্রই মোহ ভঙ্গ হয়। 


2 
টি. 


নভেম্বর ১০, ২০১২ সময়: ৩:৩৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


কোরান হাদিছ হতে বেহেশত ও দোজখের অজন্র রকমের গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি সহ উপযুক্ত প্রবন্ধ হয়েছে। 
এমন মূল্যবান দলিলের সমাহার ততটা সহজ সাধ্য নয়।জাতি ইহা সোনার অক্ষরে বাধাই করে রেখে 
বার বার পড়বে। 
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কারণ এর মধ্যেই তো রয়েছে যেমন ভাবে অফুরন্ত লোভনীয় বেহেশত এর লোভ আবার ঠিক এর 
বিপরীতে যদি ঈমানদার হয়ে বিধি বিধান মেনে এখানে না আসতে চাও, তার জন্য রয়েছে দোজখের 
আগুনে পোড়ানোর শাস্তি, তাও উভয়ই আবার অনন্ত কালের জন্য। 

যাবা কোথায়? হয় নবীকে মান্য করে অনন্ত কালের বেহেপ্তে ঢোকো অথবা তাকে অমান্য করে অনন্ত 
কালের দোজখে ঢোকো। 

তাও আবার এই ঘটনা গুলীর একটিও এই দৃশ্যমান জগতে বাস্তব জীবনের মধ্যে নয় 'মৃত্যুর পর 
অদৃশ্যমান জগতের ঘটনা। তারপর আবার যে কোন মানুষই মৃত্যুর ভয়ে অত্যন্ত ভীত থাকে। 


যেটা একমাত্র নবী ছাড়া আর কেহই দেখতে পারে নাই বা সমর্থ ও নাই। আরো ছুখের বিষয় নবী আর 
কাকেও দেখিয়ে সাক্ষীও রেখে যান নাই। 


ঘটনাটি যদি এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলেও ধরে নেওয়া যেত যার যেটা খুশী সে সেইটা 
বেছে লয়ে যার যার মতে থেকে শান্তিতে বসবাস করুক। 


কিন্তু ব্যাপারটা অতটা সহজ নয়। যারা একবার ঈমান আনল এবার তাদের উপর এ বেহেস্তের লোভ 
দেখিয়ে এবং দোজখের ভয় দেখিয়ে, কোরান-হাদিছের মাধ্যমেই আর একটা মন্তবড় দায়িত্ব কেয়ামত 
পর্যন্ত বর্তিয়ে দেওয়া হল। 


আর তাহল এইযে, এ অমুছলিমেরা শুধু মৃত্যুর পর দোজখেই যাইবেনা। 


ওদেরকে এই ছুনিয়াতেও রেহাই দেওয়া হইবেনা। এখন তোমরাই শাস্তি দাও। ওদরকে মেরে শেষ করে 
দাও। ওদের গর্দান মারলে ওদের সম্পত্তি দখল করলে, ওদের স্ত্রীদেরকে দখল করলে ওটা তোমাদেরই 
সম্পত্তি। 

আর যদি ওদের সংগে যুদ্ধ করতে গিয়ে তোমরা নিহত হও তা হলে তোমরা শহীদের মর্যাদা লাভ করে 
সাথে সাথে বেহেশত চলে যাবে। 

তোমরা মনে করনা, নাফিছ রেজওয়ানরা তাদের সুন্দর সম্ভাবনাময়ী জীবনটাকে ধংস করে দিয়েছে। 
তারাই বরং সর্বোতম লাভজনক পথ বেছে নিয়েছে। আর এটা কেয়ামত পর্যন্ত চালিয়ে তারা নিশ্চিহ্ন না 
হওয়া পর্যন্ত। 


এখানে স্বাভাবিক ভাবেই কিছু কিছু জবাব দেওয়ার অযো গ্য প্রশ্নের আবির্ভাব হয়ে যায়। যেমন, 
১। সৃষ্টি ও জন্মের মালিকানা তো সম্পূর্ণই আল্লাহরই হাতে। আল্লাহ কি তাহলে অমুসলিমদের সৃষ্টি 


করে ও জন্মিয়ে মারাত্মক অন্যায় করতেছেন? আর তাদের নিশ্চিহ্ন করার দায়িত্বটা আল্লাহ নিজ হাতে 
না লয়ে নবীর উপর দিলেন? 
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২। নবিজী শুধু মাত্র অদৃশ্য জগতের বিষয় বস্তই কি সঠিক ভাবে দেখতে পারেন? 

আর সেখানে এই দৃশ্যমান জগতের কোন কিছুই কি দেখতে পাননা বা ভূল দেখতে পান ?অথবা 
জীব্রাঈল ও সঠিকটা জানাতে পারেন না? যিনি এই জগতের বস্তুটাই যদি সঠিক ভাবে না জানতে 
পারেন তিনি কি করে এর চাইতেও আরো বেশী দুরুহ অদৃ শ্যমান পরজগতকে দেখতে পারেন? 
এযে 


১। তার খাদ্যে ঈহুদী রমনী বিষ মিশিয়ে দেয় তাকে মারার জন্য। যার বিশ ত্রীয়ায় তিনি ইন্তেকাল 
করেন। তার এটা জানার এতট্ুকুও ক্ষমতা নাই অন্ততঃ নিজের জীবনকে রক্ষার জন্য। অথবা যে 
আল্লাহ পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রী যয়নবকে বিবাহ বৈধ করার জীত্রাঈলকে অহী 

দিয়া পাঠাইতে পরেন, সেই আল্লাহও নবীর জীবন বিধংশী বিষের খবরটি দিলেননা? 

আর সেই নবিজী পরজগতের সব কিছু নিজে একা একা দেখে ফেললেন ? 

২। যে নবিজী দেখেন যে মানুষ সৃষ্টি হয় “জমাট রক্তপিন্ড” হতে,আর সেই নবিজী পরজগতের সব 
কিছু নিজে একা একা দেখে ফেললেন? 


ও। যে নবিজী দেখতে পান ,মানুষের বীর্য বাহির হয় পৃষ্ঠ দেশ ও বক্ষ পিন্জর হতে ” আর সেই নবিজী 
পরজগতের সব কিছু নিজে একা একা দেখে ফেললেন? 


৪। যে নবিজী দেখতে পান সূর্য প্রতিদিন পশ্চিমে অন্তগিয়ে আরশের নীচে আশ্রয় লয় ,আর সেই 
নবিজী পরজগতের সব কিছু নিজে একা একা দেখে ফেললেন ? 


৫। যে নবিজী পৃথিবীকে 74থা স্থির ও সূর্যকে পূর্বদিক হতে প্রতিদিন উদয় হতে ও পশ্চিমে অন্ত যাইতে 
দেখতে পান,আর সেই নবিজী পরজগতের সব কিছু নিজে একা একা দেখে ফেললেন ? 


৬।যে নবিজী এই পৃথিবীতে শ্রীস্ম ও শীত কালের কারণ দোজখের স্বাষ প্রস্বাসের কারণে দেখতে পান , 
আর সেই নবিজী পরজগতের সব কিছু নিজে একা একা দেখে ফেললেন ? 


৭। যে নবিজী দেখতে পান জ্বরের সময় শরীরের তাপ মাত্রা বাড়ায় দোজখের আগুনের তাপে,আর সেই 
নবিজী পরজগতের সব কিছু নিজে একা একা দেখে ফেললেন ? 


৮। যে নবিজী দেখতে পান, সূর্য প্রতিদিন উদয় ও অন্ত হয় শয়তনের মাথার ছুই পার্শের ম ধ্য 
দিয়ে,আর সেই নবিজী পরজগতের সব কিছু নিজে একা একা দেখে ফেললেন ? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আর সেই নবিজীর নির্দেশ অনুসারে আজ অসংখ্য নাফিছ ও রেজওয়ানেরা নিজেদেরকে ধংস করে 
দিচ্ছে? 

(এগুলীর সবেরই রেফারেস আছে।) 

নীচে তাহলে তরুনদের ধংস হওয়ার সামান্য একটা দলিল দেখুন - 


টি 

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও , তাদের বন্দী কর 
এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্ত যদি তারা তওবা 
করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ডঃ মুজিবুর রহমান সাহেব তার ইবনে কাথিরের বংগানুবাদে ১১দশ খন্ডের 
৬৪৩ পৃষ্ঠায় নিম্নরুপ বর্ণনা করিয়াছেন 

«সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে ইবনে উমার রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে রসুলুল্লাহ বলেছেন (আমি 
এই মর্মে আদিষ্ট হয়েছি যে আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর তে থাকব যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য প্রদান 
করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাশ্য নেই ও মোহাম্মদ ছেঃ) আল্লাহর রসুল এবং তারা ছালাৎ প্রতিষ্ঠিত 
করে ও জাকাত দেয়।)” 

কোরান এবং হাদিছ মিলে মোদ্দা কথাতো এইটাই দাড়াইল যে পৃথিবীতে যতদিন পর্যন্ত অমুসলিম রা 
বিদ্যমান থাকবে তারা নিশ্চিহ্ন না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাদের সংগে মুসলমানদের যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে 
হইবে। 


প্ 
ভবঘুরে এর জবাব: 


নভেম্বর ১০, ২০১২ লা ২:০০ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


ভাইজান তো দেখি নিজেই বিরাট এক নিবন্ধ ফেদে বসে আছেন একেবারে চুম্বক পয়েন্টগুলো নিয়ে। 
আমি কিন্তু আপনার উপলব্ধির তারিফ করি। কারন আপনি খুব দ্রুত ইসলামের জারি জুরি ধরতে 
পেরেছেন। সেটা সম্ভব হয়েছে আপনার একটা খোলা উদারনৈতিক মানসিকতা থাকার দরুন। 


আপনি যথার্থই ধরেছেন যে মোহাম্মদ ও তার আল্লাহ পৃথিবী গোল নাকি সমতল সেটা জানে না, 

মানুষের জন্ম জমাট রক্ত নাকি অন্য কোথা থেকে সেটা জানে না , জানে না বীর্য আসলে কোথা থেকে 
নির্গত বা উৎপত্তি হয়, জানে না শীত গ্রীষ্ম কেন হয় বা শরীরের জ্বরের তাপমাত্রা কোথা থেকে আসে 
সেই মোহাম্মদ একেবারে ফুরুত করে বেহেস্ত দোজখ দেখে তার সবিস্তার বর্ণনা করছে এটা এক মহা 
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মিথ্যা ছাড়া যে আর কিছুই হতে পারে না , এটুকু বোঝা ও তা স্বীকার করার সৎ সাহস আপনার 
আছে। অথচ এই আপনার আমার আশে পাশে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ধারী মানুষ আছে যারা কিন্তু 
এত সব চিন্তা ভাবনার ধার ধারে না, তারা চোখ বুজে এসব কিছু বিশ্বাস করে প্রকারান্তরে তাদের 
শিক্ষাটাকেই চপেটাঘাত করছে। আর তারা যে তাদের শিক্ষাটাকে চপেটাঘাত করছে সেটুকু বোঝার মত 
বুদ্ধিও তাদের ঘটে নেই। বরং তাদের প্রানান্ত চেষ্টা এসব উদ্ভট ও অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস কতটা যুক্তি সিদ্ধ 
ও বিজ্ঞান সম্মত প্রমান করে দেখানো। যেমন- 


একবার এক লোককে জিজ্ঞাস করেছিলাম- কোরানে যে বলা আছে বীর্য বক্ষ পিঞ্জর থেকে নির্গত হয়, 
এটা কি বিজ্ঞান সম্মত? নানা রকম কসরত করে অবশেষে সে ব্যখ্যা দিল মাতৃগর্ভে খন শিশু ছোট 
থাকে পূর্নাঙ্গ রূপ নেয় না, তখন বীর্য উৎপাদন কেন্দ্র ও বক্ষ একই যায়গাতেই থাকে আর তাই এটা 
সঠিক বক্তব্য। আমি বললাম- মাথা বা পাও তো তখন এক জায়গাতেই থাকে, তাহলে? সে জাকির 
নায়েকের মত উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল-যেহেতু এক সময় মাতৃগর্ভে শিশুর সব অঙ্গই একসাথে জমাটবদ্ধ 
অবস্থায় থাকে তাই এ বক্তব্য যথার্থ। 


আর এক লোককে আপনার বহুল প্রিয় হাদিস সূর্ষের অন্ত যাওয়া ও আল্লাহর আরশে জিকির করার 
বিষয় একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তো সে বিজ্ঞের মত বলল- সূর্য সব সময়ই আল্লাহর জিকির 
করতে থাকে আর তাই সে বক্তব্যও সঠিক। এখন বুঝুন ঠেলা। 


জিয়াউল হকএর জবাব: 

নভেম্বর ১১, ২০১২ লা ১২:৫১ পূর্বাহ্ণ 

ভবঘুরে, 

নবীর জন্ম ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে; চীনদেশে কাগজের উৎপাদন শুরু হয় দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়াতেই অর্থাৎ 
নবীর জন্মের ৩৭০ বছর আগেই কাগজের উৎপাদন শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিশ্ব শ্রষ্টা আল্লাহ পাকের 
কাছে তার খবর ছিলনা বলে তিনি পয়গম্করকে জানাতে পারেন নি? না, পয়গম্বর জানতে পারেন নি 
বলে তার আল্লাহর পক্ষেও জানা সম্ভব হয়নি? এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? ভাল থাকবেন। 


১০ 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
নভেম্বর ১১, ২০১২ ঞ ৬:৪৮ পূর্বাহ্ণ 
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চীন তো একটা পৌত্তলিক দেশ, তাদের নিকট থেকে কিছু গ্রহন করলে তো তাদেরকে আল্লাহর 
বিশ্বনবীর উপরে তুলে দেওয়া হয়ে যায়। আল্লাহ কি তা কখনো করতে চাইবেন ? 


আর তাছাড়া মহাবিজ্ঞান ময় গ্রন্থ কোরান যার মধ্যে এই পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে সেটা 
তো আল্লাহ নবিজী কে দিতে চলেছেনই। এর মধ্যে একটু ভাল ভাবে গবেষনা করলে হয়তো চীনের 
উদভাবিত কাগজের চাইতে আরো বেশী উন্নত কাগজের ফর্মুলা পাওয়া যেতে পারে। 


(নিজর্লা নিনর্জি) এর জবাব: 
নভেম্বর ১১, ২০১২ ৪ ৩:৫১ অপরাহু 


ভবঘুরে, 


মানুষের জন্ম জমাট রক্ত নাকি অন্য কোথা থেকে সেটা জানে না , জানে না বীর্য আসলে কোথা থেকে 
নির্গত বা উৎপত্তি হয়, 


আসলে আল্লাপাক কোথা হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ......... ? আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন। 


কিতাবে উল্লেখ করেছেন। 

সুরা আলাক, আয়াত-২ 

সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে - 

আয়াত-১৪ 

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুস্ক মৃত্তিকা থেকে। 

সুরা সেজদাও 

আয়াত-৭ 

যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। 
আয়াত-৫৪ 

তিনি পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে। 

এছাড়া ২৪,৪৫-১৫,২৬-৩৮,৭১-৩৫,১১ আয়াতে এক্‌ই কথার পুনরাবৃত্তি রযেছে? 
আসলে বিজ্ঞানী আল্লাহ কোনটা দিয়ে মানুষ তৈরী করেছেন? 

ভাল থাকবেন। আর আপনার লেখাটা বরাবরের মতই চামৎকার হয়েছে। 
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৮৮ ১এনিগ্রো 


নভেম্বর ১০, ২০১২ সময়: ৪:৩৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে, আপনার লেখা পড়লে কুরআন -হাদিস শিখতে মক্তব-মাদ্রাসায় যাবার প্রয়োজন নেই ।মাশাল্লা 
কি এলেম আপনার, পরকালে দোজখের আগুনে জ্বলবেন না। জী! 


ভবহগে এর জবাব: 
নভেম্বর ১০, ২০১২ রা ২:০২ অপরাহ্‌ 
গুনিগ্রো, 


হ্যা ভাইজান আপনারা তো কোরান হাদিস ঘাটবেন না, তাই কষ্ট করে আপনাদের জন্য কোরান 
হাদিস শিক্ষার এ লং কোর্স। জানিনা তা আপনাদের কতটা উপকারে আসছে। 


(নিজর্লা নিনর্জ্ি) এর জবাব: 
নভেম্বর ১১, ২০১২ 2৪ ৪:০২ অপরান্ু 


ভবঘুরে, 


জানিনা তা আপনাদের কতটা উপকারে আসছে। 


শুধু উপকার না, মহা উপকার হয়েছে। আগে রাস্তা ঘাটে বের হলেই গালি গালাজ সুনাতাম কিন্তু এখন 
আর সুনতে হয় না, আবার কিছু বন্ধু ভয়ে কথা বলে না। এলাকার ভিতরে আমি আর আমার বন্ধুর 
বেশ সুনাম হয়েছে, শুধু আপনার এই প্রবন্ধ গুলা পড়ার জন্য। 

ভাল থাকবেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
ভবঘরে এর জবাব: 


নভেম্বর ১১, ২০১২ 2 ৫:৩১ অপরাহু 
৪.নির্জলা নির্লজ্জ), 


শুধু উপকার না, মহা উপকার হয়েছে। আগে রাস্তা ঘাটে বের হলেই গালি গালাজ সুনাতাম কিন্তু এখন 
আর সুনতে হয় না, আবার কিছু বন্ধু ভয়ে কথা বলে না 


কেন গালিগালাজ করে না? কেন তারা ভয় পায় ? সেটাই তো বুঝলাম না? 


র্‌ 
(নিভর্লা নিলজ্জি) এর জবাব: 


নভেম্বর ১২, ২০১২ জর ১০:৩৯ পূর্বাহ 
১৩ বুরে, 


কেন গালিগালাজ করে না? কেন তারা ভয় পায় ? সেটাই তো বুঝলাম না? 


ভাই জান আমি জখন আপনার লেখা গুলা পড়া শুরু করি, তখন কোরানের কিছু সুরার ও আয়াতের 
নাম্বার সহ বাংলা মুখস্ত করতাম(অনেকটা জাকির নায়েকের মত) , যারা উল্টা পাল্টা গালি গালজ 
করত, তাদের সামনে আপনার কথা গুলা একা ধারে তুলে ধরতাম।ফলে তারা আতঙ্কিত হেয়ে যেত, 
আর বলত, এই গুলার ব্যাখ্যা ঠিকিই আছে, তুমি এক কাজ কর, ভাল কোন আলেমের কাছে যাও। 
তারাই সঠিক উত্তর দিতে পারবে। আপানার লেখা গুলা ফেস বুকে শেয়ার করার ফলে কিছু বন্ধু ফ্রেন্ড 
লিস্ট থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া কিছু বন্ধু আছে যারা রাস্তা দেখা হলে কেমন করে জানি 
তাকায়। ফেস বুকে দেখতাম, এই ব্যাক্তি মুসলিম হয়িছে, সেই ব্যাক্তি মুসলিম হইছে, শুনে খুব খারাপ 
লাগত। যখন মুক্ত মনা সহ বিভিন্ন পেইজের সাথে যুক্ত হলাম তখন বুঝলাম ইসলাম ধর্ম কি জিনিস। 
আসলে মানুষের সামনে সব সময় ভাল ভাল আয়াত ও হাদিস তুলে ধরা হয় , যার কারনে মানুষ 
আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। যখন শুনি কেউ মুসলিম হয়েছে ,তখন বেশ ভালই লাগে। 
ভাল থাকবেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


রা 


নভেম্বর ১০, ২০১২ সময়: ৫:৫৭ অপরাহু লিঙ্ক 


১৬ বু হ 
আপনার মন্তব্য, 


অথচ এই আপনার আমার আশে পাশে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ধারী মানুষ আছে যারা কিন্তু এত 
সব চিন্তা ভাবনার ধার ধারে না, তারা চোখ বুজে এসব কিছু বিশ্বাস করে প্রকারান্তরে তাদের 
শিক্ষাটাকেই চপেটাঘাত করছে। আর তারা যে তাদের শিক্ষাটাকে চপেটাঘাত করছে সেটুকু বোঝার মত 
বুদ্ধিও তাদের ঘটে নেই। বরং তাদের প্রানান্ত চেষ্টা এসব উদ্ভট ও অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস কতটা যুক্তি সিদ্ধ 
ও বিজ্ঞান সম্মত প্রমান করে দেখানো। যেমন- 


এবার তাহলে বাংলাদেশে আমার একজন ঘনিষ্ঠ পরিচিত ব্যক্তির মন্তব্য টা শুনুন , যিনি ইউনিভার্ছিটি 
হতে বিজ্ঞানে ডিগ্রধারী, একটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক,হাজী,ও নিয়মিত তাবলীগে যথেষ্ঠ সময় ব্যয় 
কারী। 


তার বক্তব্য- 


যদি কোরান হাদিছে এরুপ নির্দেশ থাকে আর আমি তা বংগানুবাদ পড়ে পাই ,তাহলে আমি এখনই 
বেঈমান হয়ে যাব। কাজেই বংগানুবাদ কোরান হাদিছ আমি পড়ে বেঈমান হয়ে মরতে চাইনা। 

আমার এখন লক্ষ ঈমানটাকে রক্ষা করে লয়ে কবরে যাওয়া। 

তাহলে দেখলেন তো ভাইজান, কি আশ্র্ষ্য বক্তব্য? কোরান হাদিছ বুঝে পড়লে যেখানে ঈমান আরো 
বেশী শক্তিশালী হবে কি আরো ঈমান চলে যাওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেছেন? এমনি কোরান হাদিছ 
তাহলে? 


কারণ তার পর্যবেক্ষন ও বিবেচনা অত্যন্ত তীক্ষ ও প্রখর। উনি কথা পড়ার সংগে সংগেই গোটা 
ব্যাপারটা ধরে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। 


তখন তিনি বক্তব্য ঘুরিয়ে দেশের পরিস্থিতি আলোচনার দিকে লয়ে গেলেন। 


ঘটনাটি এরুপ ছিল। আমি ছু দিন আগে তার সংগে ফোনে আলাপ করে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার 
সময় তিনিও আমার কুশলাদি জানতে চাইলেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
আমি বল্লাম ভাল আর থাকি কি ভাবে? নাফিছ, রেজওয়ান রা তো আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। 


তখন উনি বলেন, ওরা আমেরিকায় থেকে খাবে পরবে,লেখা পড়া শিখবে আবার সেই আমেরিকাকেই 
ধংস করতে চায়। ওদের চাইতে খারাপ লোক আর এই পৃথিবীতে থাকতে পারেনা। আমেরিকা 
সরকারের উচিৎ ওদেরকে বিচারের কাট গড়ায় না লয়ে সাথে সাথে গুলী করে মেরে ফেলা উচিৎ। 


আমি বল্লাম এরা তো সভ্য ভদ্র জাতি তাই এরা এটা করতেপারেনা। 


তবে নাফিসরা যে পথে অগ্রসর হয়েছে এটা তো তারা কোরান হদিছের নির্দেশিত পথেই অগ্রসর হয়ে 
আত্মঘাতি হয়ে সমস্ত অমুসলিমদের ধংস করে দিয়ে শহীদ হয়ে বেহেশত অধিকার করতে চাচ্ছে । 
কাজেই এতে তাদের তো কোন অপরাধ থাকতে পারেনা। 


তখন উনি জিজ্ঞাসা করিলেন সত্যিই কি কোরান হাদিছে এরুপ করার কোন স্বচ্ছ নির্দেশ আছে নাকি? 


তখন আমি কোরাণ হাদিছ হতে জিহাদের স্পষ্ট আয়াৎ গুলী তুলে ধরলাম এবং অনুরোধ জানালাম 
বংগানুবাদ কোরান হাদিছ গুলী মাঝে মধ্যে একটু পড়ে পড়ে ধর্ম সংক্রান্ত কিছু জ্ঞান অর্জন করার। 


আমার এই প্রস্তাবের উত্তরে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করলেন। 


মূলতঃ তিনি জীবনেও কোনদিন কোরান হাদিছ নিজে বুঝিয়া পড়েননাই , পড়িয়া দেখতেও মোটেই 
আগ্রহী নন। তাহলে আমাদের ঈমান্দার বান্দাদের এই অবস্থা। 


৮০০ 
ভবঘুরে এর জবাব: 


নভেম্বর ১১, ২০১২ ৪ ১:৩৮ অপরাহ্ু 
ভআঃ হাকিম চাকলাদার, 


এবার তাহলে বাংলাদেশে আমার একজন ঘনিষ্ঠ পরিচিত ব্যক্তির মন্তব্য টা শুনুন , যিনি ইউনিভার্ছিটি 
হতে বিজ্ঞানে ডিগ্রধারী, একটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক,হাজী,ও নিয়মিত তাবলীগে যথেষ্ঠ সময় ব্যয় 
কারী। 


ভাই এরাই আসলে সব চাইতে বড় সমস্যা আমাদের সমাজে। সমাজের সাধারন লোকজন এদেরকে 
মান্য গন্য করে ও এদের আদর্শকে অনুসরণ করে। বাংলাদেশে ডাক্তার , ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী কর্মকর্তা 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


যাদেরকে উচ্চ শিক্ষিত হিসাবে গণ্য করা হয়, তারা ব্যপকভাবে এ তাবলিগের সাথে জড়িত। তবে 
তাদের রাস্তা যে সম্পূর্ণ ভূল তা নয়। তাবলিগি পন্থা হলো মোহাম্মদের মব্কায় প্রচারিত ইসলাম ও তার 
কৌশল। যখন মোহাম্মদ ছুর্বল ছিলেন। মদিনাতে প্রবাস করার পর তার কৌশল ও ইসলামী শিক্ষা যে 
পাল্টে যায় এটা তারা জানলেও সেটাকে সে প্রেক্ষিতে মোহাম্মদের কর্মকান্ড হিসাবে ব্যখ্যা দিয়ে 
আত্মপক্ষ সমর্থন করে। কিন্তু তাদের প্রচারিত ইসলাম যে বেঠিক তা কিন্তু মূল ধারার রাজনৈতিক 
দলগুলে স্বাড়স্বরে প্রচার করে। যেমন জামাত, জে এম বি, তাহরির ইত্যাদি এরা এ তাবলিগিকে ভ্রান্ত 
মনে করে ও তা প্রচার করে। এসব লোকজন যদি সামান্য একটু সময় ব্যয় করে কোরান হাদিস 
নিজের ভাষায় পড়ত তাহলে তা তাদেরকে প্রকৃত ইসলাম জানতে সাহায্য করত। তারা আসলে পড়ে 
মাঝে মাঝে তাদের ওক্তাদদের বই পুস্তক যাতে আংশিক বা অনেক সময় মনগড়া ও বিকৃত তথ্য 
থাকে, এরা কোন ধার না ধেরেই সেগুলো মনে প্রানে বিশ্বাস করে তা অনুসরন করে কারন ব্যস্ত 
জীবনে এত বেশী খোজ খবরের সময় নেই। 
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নভেম্বর ১১, ২০১২ সময়: ৩:০৯ অপরাহু লিঙ্ক 


ঘুরতে ঘুরতে আবার চলে এসেছেন মুক্তমনায়, মাথার ঝুড়িতে করে নিয়ে এসেছেন দোজখের ভয় ও 
বেহেস্তের লোভ শীর্ষক প্রবন্ধটি।প্রথমেই ধন্যবাদ।দোজখের আগুন ও বেহেস্তী লোভ, এনিয়ে কোরানে 
এত কথা আছে যে আমার মনে হয় উদ্ত আয়াত উল্লেখ না করে আপনি সরাসরি বাংলা কোরানের 
একটা লিঙ্ক দিয়ে দিলেই পারতেন।এ আয়াতগুলোকে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে শষ্টা কেন খুশিতে গদগদ 
হইয়া আমাকে নেকী দিবেন তাহা কখন ঠাহর করিতে পারি নাই।যাই হোক আপনার প্রবন্ধটি পড়িয়া 
মনে একটি প্রশ্ন উকি ঝুঁকি মারিতেছে তা হইলো, 

আবু সাইদ খুদরি বর্ণিত- একদা আল্লাহর নবী ঈদ উল আজহা বা ঈদ উল ফিতর এর নামাজ পড়ার 
জন্য বের হলেন। পথে তিনি কিছু নারীদেরকে যেতে দেখলেন ও বললেন-« ওহে নারীরা, দান কর, 
কারন আমি দেখেছি দোজখের অধিকাংশ অধিবাসী হলো নারী তারা আগুনে পুড়ছে ”। তারা জিজ্ঞেস 
করল-« হে আল্লাহর নবী কেন তা?” তিনি উত্তর দিলেন- « তোমরা সব সময়ই তোমাদের 
স্বামীদেরকে অভিশাপ দাও আর তাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ। আমি তোমাদের মত কম বুদ্ধি সম্পন্ন ও 
ধার্মিক আর কাউকে দেখিনি। একজন অতি সতর্ক মানুষও তোমাদের জন্য বিপথে যেতে পারে ”»। তারা 
জিজ্ঞেস করল-“ হে আল্লাহর নবী, বুদ্ধি ও ধর্মে আমাদের যে ঘাটতি আছে সেটা কিরকম ?” তিনি 
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বললেন- « এটা কি ঠিক নয় যে একজন পুরুষের সাক্ষী হলো ছুইজন না রীর সমান( সুরা 
বাকারা,২:২৮২) ?” তারা হ্যা সূচক উত্তর দিল। তখন নবী বললেন -“ এটাই তোমাদের বুদ্ধির ঘাটতি। 
এটা কি ঠিক নয় যে তোমাদের মাসিক রজ:ন্রাবের সময় নামাজ বা রোজা রাখতে নিষেধ করা 
হয়েছে?” স্ত্রীলোকগুলো হ্যা সূচক উত্তর দিল। তিনি বললেন -« এটাই তোমাদের ধর্ম জ্ঞানের 
ঘাটতি”।বুখারি, ভলুম-১, বই-৬, হাদিস নং ৩০১, 


আমি যতছুর জানি শেষ বিচারের পর ফয়সালা হবে কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবো শেষ 
বিচারের আগেই কিভাবে মোহাম্মদ দেখলেন জগতের তামাম নারীর অধিকাংশই দোজখের আগুনে 
পুড়ছেগযে নারীটিকে/নারীদেরকে তিনি পুড়তে দেখেছিলেন তাদের শাস্তি কেন অন্য একই অপরাধে 
অপরাধী অন্য নারীর চেয়ে বেশীদিন ধরে হবে? 

নারীদের অবমাননার ক্ষেত্রে কোন ধর্ম এগিয়ে আছে কে জানে তবে বর্তমানে পিস(0199) টিভি কিন্তু 
নারী দর্শক দের নিজের দিকে টানার চেষ্টা অব্যহত রেখেছে ভুজুং ভাজাং দিয়ে নারীদের কাছে 
টানা,কোরানে সকল বিজ্ঞান খুজে পাওয়া এসব অনুষ্ঠান এখন নিয়মিতই দেখি কারন ডাক্তারী মতে 


দিনে কমপক্ষে ৫ মিনিট প্রান খুলে হাসতে বলা হয়েছে। € 5 


ভবহরে এর জবাব: 
নভেম্বর ১১, ২০১২ হ্রা ৫:৩০ অপরাহু 
১ নব ঠা শি 


আমি যতদুর জানি শেষ বিচারের পর ফয়সালা হবে কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে শেষ 
বিচারের আগেই কিভাবে মোহাম্মদ দেখলেন জগতের তামাম নারীর অধিকাংশই দোজখের আগুনে 
পুড়ছে? 


এও জানেন না? নবীকে অগ্রিম দেখানো হয়েছিল। আর এটাই হলো বিশ্বনবীর ভবিষ্যৎ কালে ভ্রমন যা 
নাকি আপেক্ষিক তত্র প্রমান। খামোখা নোবেল কমিটি আইনস্টাইনকে পুরস্কার দিয়েছিল। তার 
পুরস্কার এখন ফেরত নেয়া দরকার। 


১০ 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
নভেম্বর ১১, ২০১২ শ্রা ৬:৩১ অপরাহ্‌ 
গুছনছাড়া, 
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আমি যতদুর জানি শেষ বিচারের পর ফয়সালা হবে কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবোশেষ 
বিচারের আগেই কিভাবে মোহাম্মদ দেখলেন জগতের তামাম নারীর অধিকাংশই দোজখের আগুনে 
পুড়ছে? 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বটে। আমার কাছে এ প্রশ্নের মূল্য আছে। 


এব্যাপারে ভবঘুরেই ভাল উত্তর দিতে পার বেন। কারণ তিনি কোরাণ হাদিছ লয়ে অত্যন্ত গবেষনা করে 
থাকেন। 


তবে এখানে আমার ব্যক্তিগত কিছু মতামত দিলাম। 
নবীজি তো অতীত,বর্তমান,ভবিষ্যৎ সবই দেখে ফেলেছেন। 
এগুলীকে ২ ভাগে বিভক্ত করা যায়। 


১। যেগুলী মানুষের পর্যবেক্ষন ও পরীক্ষার বাইরে।এগুলীকে একমাত্র বিশ্বাষের দৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন 
পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। 


যেমন, কেয়ামত,বেহেশত, দোজখ,হুর,গেলমান, কালো পাথরটা বেহেশত হতে অবতরনের সময় 
দুধের মত সাদা ছিল, মানুষের পাপ শোষন করতে করতে এখন কালো বর্ণ ধারণ করেছে। অতীতে 
একদল ঈহুদীকে তাদের পাপ কাজের শাস্তি স্বরুপ তাদেরকে ইছুরে পরিণত করে দেওয়া হয়েছিল। 
এগুলী কারো পক্ষে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়। 

২। আর কিছু বক্তব্য যেগুলী নবীজির সময়কালে বিজ্ঞানের অগ্রগতির অভাবে তৎকালীন নিতান্ত অজ্ঞ 
ছাহাবাবাদের পক্ষে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব না হলেও বর্তমান বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির ফলে সেগুলী পরীক্ষিত হয়ে গিয়েছে এবং সেগুলী নিতান্ত অযৌক্তিক ও ক্রটিপূর্ণ বলে 
প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। 

যেমন ধরুন- 

১। মনুষের মন-মানসিকতা বা ইচ্ছা শক্তি কখনই হৃদপিন্ড বা রক্তের সংগে সম্পর্কিত নয়। 
২।মানুষ কখনই “জমাট রক্তপিন্ড” হতে সৃষ্টি হয়না। 


৩। মানুষের বীর্য কখনই “পৃষ্ঠ দেশ ও বক্ষ পিন্জর হতে” বাহির হয়না। 
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৪। সূর্য প্রতিদিন পশ্চিমে অস্তুগিয়ে কখনই আরশের নীচে আশ্রয় লয়না। 


৫। “পৃথিবী সমতল ও স্থির এবং সূর্য প্রতিদিন পূর্বদিক হতে উদয় হয়ে পশ্চিমে অন্তগমন করে ” এটা 
কখনই নয়। 


৬। পৃথিবীতে শীত গ্রীষ্ম দোজখের শ্বাষ প্রস্কাসের কারনের জন্য হয়না। 
৭। মানুষের পীড়ার সময় জ্বরের তাপ মাত্রার বৃদ্ধি দোজখের আগুনের তাপের কারণে হয়না। 


নবিজীর এই সম্পর্কীয় বক্তব্য গুলী যে নিতান্ত বিজ্ঞান বিরোধী,অযৌক্তিক ও একবারেই ক্রটিপূর্ণ তা 
আজ বিজ্ঞান আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে। এটা কারো ব্যক্তিগত মনগড়া আজগুবী কাল্পনিক কথা নয়। 


এটা আধুনিক বিজ্ঞানের কথা। এই বিজ্ঞান কে খন্ডন করার ক্ষমতা কারোরই নাই। 


ধন্যবাদ, 
ভালো থাকুন। 


হরছাড়াএর জবাব: 

নভেম্বর ১২, ২০১২ গর ৯:৫২ পূর্বাহ্ণ 

আঃ হাকিম চাকলাদার, 

ভাইজান সেক্ষেত্রে “উটের মুত্র পান করে সুস্থতা লাভ করা এবং মাছির একডানায় যে পরিমান জীবানু 
থাকে অন্য ডানায় তাঁর প্রতিষেধক থাকে” এমন সব উচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞান গবেষণালব্ধ তত্রের ও 
উল্লেখ করা যেতে পারে। 

বলেনতো ভাইজান ঘুমালে শয়তান শরীরের কোন স্থানে থাকে ? 8১ 

উত্তর পাবেন সহী বুখারী ৪1৫৪1৫১৬ হাদিসে..................... 

বলেনতো ভাইজান ইসলামে দাবা খেললে কি হয়?7777777? ৪৩৪ 


থাকুন 


১ 


আঃ হাকিম চাকলাদারএর জবাব: 
নভেম্বর ১২, ২০১২ এ ৮:৩৩ অপরাহু 
ঞ নব ঠা ১] 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


উটের মুত্র পান করে সুস্থতা লাভ করা এবং মাছির একডানায় যে পরিমান জীবানু থাকে অন্য ডানায় 


হাদিছ ২টির রেফারেল পাইলামনা। 
তবে নিশ্চিত ভাবেই ২টি হাদিছই 
চরম বিজ্ঞান বিরোধী হাদিছ। 


যে কোন মুত্রই শরীরের বর্জ পদার্থ। মুত্রের মধ্যে যেসব পদার্থ থাকে তা শরীরের জন্য ক্ষতি কর। 
এজন্য 402 এটাকে রক্ত হতে অত্যন্ত জটিল প্রত্রীয়ার মাধ্যমে বিশেষ ছাকনী দ্বারা ছেকে 
মুত্রাকারে শরীর থেকে বাহির করিয়া ফেলে। কোন কারণে যদি উভয় 11016 পূর্ণ মাত্রায় অকেজো 
হয়ে যায়, আর যদি বিকল্প ব্যবস্থায় ।4105/ 797 খা/খা।0াও অথবা 101/499 এর ব্যবস্থা না 
করা যায়, তাহলে রক্তের এ বর্জ পদার্থের বিষ ত্রীয়ার ফলে অতি শীঘ্রই রোগীটির মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে 
যায়। 


আর সেখানে এঁ মূত্র নাকি রোগীকে চিকিৎসা করবে ? 
অন্ুত কথা। 
এটার উপরও ও ঈমান না আনলে কাফের হয়ে যেতে হবে নিশ্চয়। 


ইছলামিক বিজ্ঞানী গনের এখনি উচিৎ উটের মুত্রের দ্বারা ইসলামিক দেশের হসপিটাল গুলীতে রোগ 
চিকিৎসা চালু করিয়া দেওয়া। 


আর মাছির কোন ডানাতেই কখনোই কোন জীবানুর প্রতিশেধক থাকা সম্ভব নয়। 
এখানেও ঠিক এর উল্টো ব্যাপারটা। 


মাছির সর্বাংগ শরীরই এবং এর মল ডাইরিয়া,কলেরা.টাইফয়েড,ও জন্টিছ সহ বহু মারাত্মক মারাত্মক 
রকম রোগ ছড়ানোর বড় রকমের বাহন হিসাবে কাজ করে। 


এর শরীরের কোথাও এই সমস্ত রোগের কোন রকমেরই প্রতিশেধক থাকার সম্ভবনাই নাই। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এই সমস্ত হাদিছ গুলীর উপর কেহ পাক্কা ঈমান গ্রহন করে অনুসরন করতে গেলে সে রোগ নিরাময়ের 
চেয়ে বরং আরো বেশী করে রোগাক্রান্ত হবে। 


এটা নিশ্চিত। 


কাজেই সাবধান মুসলমান বান্দাগন!!! 


১ 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
নভেম্বর ১৩, ২০১২ গ্রা ২:১১ পূর্বাহ 
১ নন ঠা শি 


উত্তর পাবেন সহীহ মুসলিম - ২৮-৫৬১২ নম্বর হাদিসে 

হ্যাঁ, দাবা খেলার হাদিছ টা দেখে নিলাম। যদিও আমার নিজেরই একটু দাবা খেলার নেষা আছে এর 
পরেও আমি মনে করি কারো দাবায় সময় নস্ট করা উচিৎ নয়। কারণ এতে নেষা এসে যায়,প্রচুর 
সময় ব্যয় হয়,ও অপ্রোয়জনীয় ভাবে প্রচুর মস্তিষ্কের ব্যবহার করা লাগে।আর এই কলা কৌশল 
জীবনের চলার পথে কোন সহায়ক হয়না। 


বরং ততক্ষন যদি কিছু কম্পিউটার কলা কৌশল আয়তু করা যায় , বা কিছু পড়াশুনা করা যায় সেটা 
অনেক কাজে আসে।এই সমাজে মস্তিস্ক চর্চার যথেষ্ট স্থান রয়েছে। 
সবাই তো আর "গ্যারি কাসপর্ভ” বা “আনন্দ” এ পরিণত হতে পারেনা। 


৮০০ 
ভবঘবরে এর জবাব: 


নভেম্বর ১৩, ২০১২ হর ৪:০৫ অপরাহ্ন 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


জানার কোন শেষ নাই ,জানার চেষ্টা বৃথা তাই।- এটা জানেন ? তাই এত না জানার চেষ্টা না করে, 
মাঝে মাঝে দাবা খেলা খারাপ কিছু নয় বলেই আমার ধারনা। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘূরে এর জবাব: 
নভেম্বর ১৩, ২০১২ ৪ ৪:০৮ অপরাহ 


আঃ হাকিম চাকলাদার, 


এব্যাপারে ভবঘুরেই ভাল উত্তর দিতে পারবেন। কারণ তিনি কোরাণ হাদিছ লয়ে অত্যন্ত গবেষনা করে 
থাকেন। 


আসলে সব মুসলমানই বেহেস্তে যাবে আগে আর পরে অর্থাৎ কেয়ামতের বিচারের পর। এমন কি বার 
বার পাপ কাজ করেও বার বার তওবা করার সুযোগ আছে , আল্লাহ তখন তাকে মাফও করে দেবেন। 
যার ফলাফল হলো প্রত্যেকেই বেহেস্তে যাবে। তাই চিন্তার কোন কারন আছে বলে দেখা যায় না। 


যে পচ 


নভেম্বর ১২, ২০১২ সময়: ২:০৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে, 
বরাবরের মতই দারুন! আপনি যতার্থই লিখেছেন - প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন এবং ত্রাস সৃষ্টিই হলো 


মুহাম্মদের সফলতার মূল চাবিকাঠি। কই 1: 


০ 


আকাশ চালিকএর জবাব: 
নভেম্বর ১২, ২০১২ গা ৮:৪২ অপরাহু 
গোলাপ, 


একুশ শতাব্দিতে এসে কিছু শিক্ষিত মানুষও যদি এই চরম মিথ্যাবাদী ইডিয়টটাকে বিশ্বাস করে, 
সমর্থন করে, তার কথায় হাত তালি দেয়। সে এ ব্লগের শ্রেষ্ট ঈমানদার পেডুন বেঈমান) কারণ 
একমাত্র সে"ই মুহাম্মদকে সগ্নে দেখেছে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
তু, 
পু 


সাগর এর জবাব: 
নভেম্কর ১৫, ২০১২ শ্রা ১২:৪৭ অপরাহ্ু 

আকাশ মালিক, দূর ভাই আপনার আর কাজ নাই এস এম রায়হানের লেখা পড়েন। সদালাপের 
লেখা পড়লেই মনে হয় যেন এক খস্‌ খসে মরুভূমিতে আসলাম আর চারদিকে খালি ভুম্বা ,ভেরা। 
মেজাজ ঠিক রাখা কষ্টকর। 


০ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
নভেম্বর ১৫, ২০১২ গর ৭:৩৪ অপরাহু 
সাগর, 


এদের কথাবার্তা, নিজেদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক, মতানৈক্য, মতোবিরোধ, ঝগড়া ঝাটি দেখলে, ১৪শো 
বছর আগের আরবের অবস্থা কিছুটা পরখ করা যায় তাই ওখানে যাই। তারা একটুও বদলায়নি। 
বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির যুগে বাস করে বর্বর বেছুইন সংস্কৃতি ছাড়তেও পারেনা বেহেস্তের লোভে , 
রাখতেও পারেনা যুগের অযোগ্য বলে। যতক্ষণ তারা কাল্পনিক বিষয়াদী নিয়ে লিখে ততক্ষণ কোন 
বিভেদ থাকেনা। যেই বাস্তব কোন বিষয়ে লেখা আসে বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতি, মদীনা সনদ 
বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা, শরিয়া আইন বনাম গনতন্ত্র, পাকিস্তানিদের সাথে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব প্রেম বনাম 
যুদ্ধাপরাধীর বিচার ইত্যাদি, তখন তাদের আসল বিভ্রান্ত চেহারা, নিজ নিজ ভার্সনের ইসলামী জ্ঞান 
বেরিয়ে আসে। একটা জামাতীকে অনেক দিন দুধ কলা খাইয়ে পোষেছিল আজ তার আসল পরিচয় 
তারা পেয়েছে। অথচ আমরা তাকে চিনেছিলাম বহু বছর আগেই। 


সেই শ্রেষ্ট মিথ্যাবাদী মুক্তমনা লেখকদের এক একজনের ভিন্ন ভিন্ন ছদ্মনাম আবিষ্কার করে আর 
বাকীরা চোখ বুঝে বিনা সাক্ষী প্রমাণে বিশ্বাস করে। আমি নাকি আবুল কাশেম , গোলাপ আরো 
কতকিছু। এরা এতো ইসলাম ইসলাম করে আবার এতো মিথ্যা বলে কী ভাবে? ধর্মের আফিম খেয়ে 
সুস্থ মানুষও কীভাবে চোখ থাকতে অন্ধ হয় তা এদেরকে দেখলে অনুমান করা যায়। 


[৮৯4 
ঢু 
গেল/পএর জবাব: 
নভেম্বর ১৬, ২০১২ গর ১২:০৫ অপরাহ্ণ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
সাগর, 


দূর ভাই আপনার আর কাজ নাই এস এম রায়হানের লেখা পড়েন। 
বিনোদনের গ্যারান্টি ১০০%! 


৮০০ 
ভবঘুরে এর জবাব: 


নভেম্বর ১৩, ২০১২ গ্রা ৪:১২ অপরাহু 
গোলাপ, 


প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন এবং ত্রাস সৃষ্টিই হলো মুহাম্মদের সফলতার মূল চাবিকাঠি। 


প্রলোভন বা ভীতি প্রদর্শনের চেয়ে ত্রাস সৃষ্টি ও আকস্মিক আক্রমনই ইসলাম প্রচারে সব বেশী ভূমিকা 
পালন করেছে। তাই তো মক্কাতে মোহাম্মদ মাত্র কয়জন মানুষকে ইসলামে দী ক্ষিত করতে পেরেছিল 
১০ বছরে। অথচ সেই একই মোহাম্মদ মদিনার ১০ বছরে একেবারে রাজা বাদশা, বিশাল অঞ্চল তার 
দখলে লাখ লাখ তার অনুসারী। প্রলোভন বা ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা তা সম্ভব হয় নি। আজও 
মুসলমানরা অতীতের সেই স্বপন্‌ দেখে যে তার জোর করে ছুনিয়ার সব অমুসলিমকে মুসলমান 
বানিয়ে ছাড়বেই। 


্ী 
রর সি 
হা. 
নভেম্বর ১৩, ২০১২ সময়: ১:১৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 
বেহেস্ত না দোজখ ? এই দুটির যে কোন একটিকে যদি পছন্দ করতেই হই তবে আমি দোজখ কেই 
বেছে নেবো । কারন দোজখে যদি আগুন থাকে তবে বেহেস্তে নিশ্চয়ই শুধু বরফে ভর্তি । দোজখে যদি 
আগুন থাকে তার অর্থ দজখে 752 67919/ মিলবে এবং সেই 81919 ব্যবহার করে আমি নিশ্চিত 


ভাবে /&" ০০০1০" চালাতে পারবো । বেহেস্তে আগুন নেই সুতরাং একটা সিগারেট জালানোও সেখানে 
সম্ভব নই। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবহবরে এর জবাব: 
নভেম্বর ১৩, ২০১২ ৪ ৪:০২ অপরাহ্‌ 
দয়াল নবী, 


বেহেস্তে আগুন নেই সুতরাং একটা সিগারেট জালানোও সেখানে সম্ভব নই। 


বেহেস্তে আপনার সিগারেট জ্বালানোর কোন সুযোগ নেই। হুর, পরী, গেলমান, মদের নহর, নানা রকম 
সুস্বাদু ফুল ফল সেখানে থাকলেও সিগারেটের কোন বন্দোবস্ত আছে বলে দেখা যায় না। তবে এর 
একটা কারন হতে পারে সেই ৭ম শতাব্দিতে আরব দেশে তামাক বিড়ির কোন প্রচলন ছিল বলে মনে 
হয় না। তবে আল্লাহ বিশেষ বিবেচনায় বর্তমান কালের মানুষ বেহেস্তে গেলে হয়ত বিড়ি সিগারেট 

এমন কি ফেন্সিডিল, গাজা, হেরোইন এসবও সরবরাহ করতে পারে। আল্লাহ চাইলে কি না হয়? 
তাছাড়া কোরানে তো বলাই আছে সেখানে বেহেস্তবাসীরা যা চাইবে তাই পাইবে। তাহলে আপনার 
আর চিন্তা কিসের? 


টা 
১১৭ 

/595//এর জবাব: 

নভেম্বর ১৬, ২০১২ গু ১০:২৩ অপরাহু 

দয়াল নবী, ৮৪ //|| 596........বলা সহজ সহ্য করা কঠিন 


নভেম্বর ১৩, ২০১২ সময়: ৮:১৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


বিশ্বাস করা বা না করা যার যার নিজের বিষয় , তবে যে বিষয়ে কারও সব জানা না থাকলে সে বিষয়ে 


না বলাই উচিৎ, কেউকি আপনার পায়ে ধরছে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবহারে এর জবাব: 
নভেম্বর ১৩, ২০১২ গ্রা ৩:৫৭ অপরাহু 
গুনুরুজ্জামান, 


বিশ্বাস করা বা না করা যার যার নিজের বিষয় 


ঠিক কথা। তবে কেউ যদি তার বিশ্বাসটা অন্যের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়, অন্যেরা সেটা 
গ্রহন না করলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ বা যুদ্ধ ঘোষণা করে , তাহলে তো ভাই সমস্যা, কি বলেন? এ 
সিরিজ নিবন্ধটা ভাল মতো পড়ুন বুঝবেন ইসলাম কি ও কাহাকে বলে , আর মোহাম্মদই বা কে 
ছিলেন। 


তবে যে বিষয়ে কারও সব জানা না থাকলে সে বিষয়ে, না বলাই উচিৎ, কেউকি আপনার পায়ে ধরছে 


ঠিক কথা। তবে কেউ যদি দাবি করে ৭ম শতাব্দিতে প্রায় অর্ধ সভ্য আরবে জন্ম নেয়া মোহাম্মদ 
নামের কোন এক ব্যক্তি ছুনিয়ার সকল জ্ঞান জানত, আর তার চাইতে শ্রেষ্ট ও আদর্শ মানুষ ছুনিয়াতে 
আগে ছিল না বা ভবিষ্যতে আর আসবে না ও সেই দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ ঘোষণা করে তথা 
ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করে , তখন তো বিরাট সমস্যা, এ বিষয়ে আপনার কি 
মন্তব্য ? 


৮ম সুন্দর এর জবাব: 


নভেম্বর ১৫, ২০১২ এ ৭:৫৫ অপরাহ 


(6 বু3রে, 
টার বাল্য কাল থেকে তার মধ্যে এমন কোন গুণপনা দেখা যায় নি যে হঠাৎ করে নিজেকে নবী 


হিসাবে দাবী করলেই তাকে বিশ্বাস করতে হবে। 

দ্ বাল্য কাল থেকে মোহাম্মদ এমন কোন শৌর্য বীর্ষের পরিচয় দেন নি যে তাকে নবী হিসাবে মেনে 
তার কথা শুনে চলতে হবে। 

মোহাম্মদের সত্যিকার অর্থেই কোন মর্যাদা ছিল না, কারন ২৫ বছর বয়েসে ৪০ বছরের ধনী 
খাদিজাকে বিয়ে করা ও তার পর স্ত্রীর অর্থে বসে জীবন যাপন করাটা সেই আরবী সমাজে ছিল ভীষণ 
রকম অসম্মানজনক একট ঘটনা। স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল মানুষকে ভীষণ রকম হীন দৃষ্টি দিয়ে দেখা 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


হতো সে সমাজে।এরকম একটা চাল চুলোহীন ও মর্যাদাহীন মানুষকে নবী হিসাবে মেনে নেয়া ছিল 
ভীষণ রকম আত্মরন্তী, উদ্ধত কুরাইশদের কল্পনার বাইরে।তখনকার যে সব কুরাইশ নেতাদের কথা 
জানা যায় যেমন- আবু লাহাব, আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান এরা ছিল যেমন তেজন্বী তেমনি 
আত্মমর্যাদাশীল।তারা ছিল সেই সমাজের দন্ড মুন্ডের কর্তা। 


বাল্য কালে থেকে নবির কোন গুণগ্রাম-ই হয়তো বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব ও পক্ষপাতিত্ব দৃষ্টির কারণে 
আপনার চোখে পড়ে নাই অথচ ধনী খাদিজার (আঃ) চোখে কিন্তু ঠিকই পড়েছিল যারপরনাই নবি 
মোহাম্মদ (আঃ) কে ব্যবসা বানিজ্যের দায়িত্ব ভার দিয়েছিলেন এবং তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। 


১ 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
নভেম্বর ১৩, ২০১২ ল ৭:১২ অপরাহ্‌ 
নুরুজ্জামান, 


তবে যে বিষয়ে কারও সব জানা না থাকলে সে বিষয়ে 

না বলাই উচিৎ, 

আমি আপনাকে সমর্থন করি। 

তবে তাহলে এবার বলুন, নবিজীর যেটা জানা নাই সেটা তিনি কেন ভূলটা বলতে গেলেন? 
এঁষে, 


একবার বলতেছেন মানুষ মাটি হইতে সৃষ্টি করা হয়েছে আর একবার বলতেছেন মানুষ পানি হইতে 
সৃষ্টি করা হয়েছে। তাও আবার একেবার স্বয়ং আল্লাহ্‌র ঘাড়ে বর্তিয়ে দিয়ে!!! 
আল্লাহর দায়ে বর্তিয়ে দিয়ে এটাও প্রমাণ করে দেওয়া হল যে আল্লাহ নিজেই নিশ্চিত নন তিনি মানব 
জাতি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন নাকি পাণি দিয়ে সৃষ্টি করে ছেন। 

যিনি তার এত শ্রীয় মানব জাতিকে নিজ হাতে সৃষ্টি করিলেন তিনি আবার একবার এক রকম বলার 
পর আবার খানিকক্ষন পরে ভূলে গিয়ে কি অন্য রকম বলতে পারেন? 


আল্লাহর পক্ষ হতে এরুপ ঘটতে পারে, আপনি কি তা বিশ্বা ঈমান) রাখতে পারেন? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
তাহলে একই বিষয়ের উপর আল্লাহর এই বিভিন্ন ধরনের বানী শুনুন? 


35:11 
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আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে , অতঃপর বীর্য থেকে, তারপর করেছেন তোমাদেরকে 
যুগল। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসব করে না ; কিন্ত তাঁর জ্ঞাতসারে। কোন বয়স্ক 
ব্যক্তি বয়স পায় না। এবং তার বয়স হাস পায় না; কিন্তু তা লিখিত আছে কিতাবে। নিশ্চয় এটা 
আল্লাহর পক্ষে সহজ। 

25:54 
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তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল 
করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম। 

32:7 
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যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন৷ 


নভেম্বর ১৩, ২০১২ সময়: ১০:৪৪ অপরাহু লিঙ্ক 


ভবঘুরে ভাই রকস। তার লেখাগুলো এখন প্রিন্ট করে বের করার সময় হয়েছে। সামনে বইমেলা আছে। 
সহীহ হাদীস ও সহীহ কোরান” টাইপের নাম দিয়ে এই সিরিজটি প্রকাশ করুন। আমি নিশ্চিত একটা 
বিস্ফোরণ ঘটবে। 


10. 10 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ররর 


নভেম্বর ১৫, ২০১২ সময়: ৬:৫৫ অপরাহু লিঙ্ক 
ভবঘুরে 


সোহাগ মন্ডল অপহৃত হওয়ার পর তার পিতা ৫০ লক্ষ টাকা পণ দিয়ে অপহরনকারীদের নিকট থেকে 
ছাড়িয়ে এনেছে। তার সমস্ত আত্মীয় স্বজন, সমস্ত সরকারী প্রশাসন যন্ত্র, সমগ্র মিডিয়া তথা সমগ্র 
দেশবাশী, এই অপহরণকারীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার ও নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে। 


কিন্তু এই পবিত্র গন্থ কোরান খানি যখন অশংখ্য নাফিছ রেজওয়ানদের মত সোনার টুকরার সন্তাদের 
অপহরন করে মা বাপের কোল খালি করে দিয়ে সাক্ষাত জলন্ত অগ্নিকুন্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করে দেয় 
তখন মানুষেরা এই পবিত্র গ্রহ খানির দিকে মোটেই কোন অপহরনের নিন্দা বা অঙ্গুলী নির্দেশ না 
করিয়া -বরং উল্টা ফাক ফোকর খুজতে থাকে কোন ভাবে , এটা আল্লাহ ও নবীর শক্র আমরিকার 
কাঁধে এই দোষটা বর্তানো যায় কিনা, যেমনটা ৯/১১ এর ঘটনাটা আমেরিকার নিজের ঘাড়ে চাপানোর 
চেষ্টা করা হয়ে থকে। 

ভাইজান, 


আপনার একটা নিবন্ধ দ্বারা এই সমস্ত নির্বোধ পর্দভবদের বুঝিয়ে দিতে পারেন কোন পবিত্র গ্রন্থ খানি 
এই নাফিছ রেজওয়ানদের মূল অপহরনকারী? 


যদিও আপনার পূর্বের নিবন্ধ দ্বারা পরিস্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন এর পরেও তারা বুঝতে চায় বলে 
মনে হচ্ছেনা। 


11.11 


নভেম্বর ২১, ২০১২ সময়: ৬:৪৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরে, 


আসলে উপরের ৪৩২ নং হাদিসটির আসল রহস্য হলো- যে সব বন্দিনী নারীরা ছিল তাদের 
অনেকেরই স্বামী বর্তমান ছিল, সাহাবিরা তাই তাদের স্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের সাথে যৌন 
মিলন করতে নিমরাজি ছিল। 


আবু সাইদ আল কুদরি বর্ণিত- সে যখন নবির সাথে বসেছিল জিজ্ঞেস করল- হে নবী, আমরা কিছু 
তা করতে চাই।ব্যপারে আপনার কি অভিমত? নবী বললেন- তোমরা কি সত্যিই সেরকম করে থাক ? 
আল্লাহ সমস্ত আত্মাই সৃষ্টি করে রেখেছেন, যারা জন্মের জন্য নির্ধারিত তারা জন্ম লাভ করবেই। 
বুখারি, বই-৩৪, হাদিস-৪৩২ 

আপনার পোষ্ট করা হাদিসটিই আবার এখানে কপি আর পেস্ট করে দিলাম। 

এইখানে কোথায় স্বামী বর্তমান থাকতেই তাদের স্ত্রীদেরকে ভোগ করার নির্দেশ দিয়েছে মুহাম্মদ তার 
সহচরদের এইটা ঠিক পরিষ্কার হল না।একটু পরিষ্কার করে বলবেন কি ? 

এবার 


এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত 
যাদের মালিক হয়ে যায়- এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব 
নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য-ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, 
তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা 
পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ।সূরা নিসা, ৪:২৪ 


এই আয়াত দ্বারা কিভাবে বুঝলেন যে এটা আল্লাহ্‌র হুকুম যে বন্দিনী নারীরা ধর্ষনের যোগ্য তা তাদের 
যদি তার স্বামী বেঁচে থাকগ্ায়াত টিতে তো বলা নেই যে স্বামী বেচে থাকলেও স্ত্রীদের সাথে জোর 
করে সঙ্গম করতে বলা হয়েছে! 

হা গনীমতের মাল ভক্ষন অবশ্যই ধর্ষণ কোনই দ্বিমত করছি না কিন্ত স্বামী বেচে থাক্তেও স্ত্রীদের ধর্ষণ 
করার হুকুম, একটু বেশি বলে ফেললেন না? কেমন জানি একপেশে হয়ে গেল না? 

যাহোক বর্তমানে যেহেতু ধর্মীয় সহিংসতার দিয়ে মুসলিমরাই একমাত্র জাতি কাজেই ইসলাম ধর্ম 
সম্পর্কে আমাদের বাড়তি ক্ষোভ থাকাটা খুবি স্বাভাবিক।তবে শুধু ইসলামই না ,অন্য ধর্মগুলিও বিশেষ 
করে খ্রিষ্টান ধর্মও সহিংসতার প্রচণ্ড ইন্ধন যুগিয়েছোসেটা ইসলামের থেকে কোন অংশেই কম বলে 
মনে হয় না। যেমন ধরুন যে সুরা তওবা এই সুরাটি পুরাপুরিই সন্ত্রাসের মদদ দান কারী।গণিমত 
কথাটি পুরোপুরি ধর্ষণে উৎসাহ দান কারী।কিন্ত কোথাও কিন্তু পরিষ্কার করে বলা নেই যে ধর্ষণ 

কর দেখেন বাইবেলেও এমন একটি বর্ননা আছে। 
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বাইবেলেও কোরানের মত বহু খুনের আদেশ আর বর্ননা দেয়া আছে তাই না ?গসবচেয়ে বড় কথা হল 
এখানে প্রকাশ্য ধর্ষণের নির্দেশ আছে।ওঁত পেতে থাক কুমারী মেয়েদের জন্য আর তার পর তুলে এ নে 
জোর করে বউ তথা শয্যাসঙ্গিনী বানাও, এইসব আদেশ তো গনীমতের মাল ভক্ষনের থেকে ভিন্ন কিছু 
নয় কি বলেনগতবে কোরানে একটা জিনিস পাইনি আর তা হল শিশু হত্যা করার নির্দেশ। দেখুন 
উপরের বাইবেল ভার্সগুলো ভাল করে পড়ে। ওখানে পুরুষদের পাশাপাশি প্রকাশ্যে সব বিবাহিতা মেয়ে 
আর শিশু বাচ্চা কে হত্যা করতে বলা হয়েছে। 

কাজেই বুঝতেই পারছেন যে খ্রিষ্টান ধর্মও কিন্ত পুরাপুরি খুন খারাবি শিক্ষা দিয়েছে আর মধ্যযুগে 
খ্রিস্টানরা সেটা খুব সাফল্যের সাথেই করতা স্প্যানিশ ইনকুইজিশন এর কথা , এমনকি জওয়ান অফ 
আর্ক কে ডাইনী সন্দেহে পুড়িয়ে মারা সব কিন্তু করেছে চার্চ। আর বর্তমানে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে 
সেটা করছে মুসলিমরা।ভবিষ্যতে হয়ত মুসলিম রাও আর করবে না যেমন খিষ্টানরা আর করে না। 


কাজেই সব খুন খারাপি ধর্ষণ ডাকাতি এইসবের জন্য একজন মানুষ মুহাম্মদ কে ঢালাও ভাবে র 
একক ভাবে দোষ দেয়াটা কতটা বাস্তব সম্মত? 


আর হিন্দু ধর্মের সতীদাহের ইন্ধন কিন্ত মহাভারত।ওখানেই আছে যে মাদ্্রী স্বামীর সাথে সহমরণে 
গিয়েছিল আর কুস্তি তার আর মান্্রী উভয়ের সন্তান তথা পঞ্চপাণ্ডব দের মানুষ করল। আমার তো 
মনে হয় না যে সতীদাহের থেকে কুৎসিত সন্ত্রাস র কিছু হতে পারে।কি বলেন আপনি গমহাভারতের 
লেখকদের এইসব কাল্পনিক লেখাই কি হিন্দু পুরোহিতদের এইসব করতে ইন্ধন দেয় নি ?কাজেই 
আমার মনে হয় যে এদের দোষটা সমান ভাবেই দেয়া উচিত,শুধু একচোখে দেখলে চলবে কেন? 


বং 


হরীছাড।)এর জবাব: 

নভেম্বর ২১, ২০১২ ঞ ১০:৩৬ পূর্বাহ্ণ 
ভঅফিউস, 

ভাইজান এখান থেকে একটু চোখ বুলিয়ে নিন 
সুনান আবু দাউদ, বই ১১ হাদিস ২১৫০: 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আবু সাইদ আল খুদরি বর্ণনা করলেন: হুনাইন যুদ্ধের সময় আল্লাহ্‌ র রসুল আওতাসে এক অভিযান 
চালালেন। মুসলিম সৈন্যরা তাদের শত্রুকে মোকাবেলা করল এবং তাদেরকে পরাজিত করল। তারা 
অনেক যুদ্ধবন্দিনী পেল। যুদ্ধব ন্দিনীদের কাফের স্বামীরা একই স্থানে থাকার দরুন রসুলুল্লাহর অনেক 
সাহাবি তাদের হাতে গচ্ছিত বন্দিনী কাফের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতে বিব্রত বোধ করলেন। এই 
সময় আল্লাহ্‌ নাজেল করলেন কোরানের আয়াত ৪:২৪: 


এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত 
যাদের মালিক হয়ে যায়-এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব 
নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তাদের স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
করার জন্য-ব্যভিচারের জন্যে নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার 
নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ্‌ হবে না। যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত 
হও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সু-বিজ্ঞ, রহস্য-বিদ। 


এই আয়াতের মানে পরিক্কার-মুসলিম সৈন্যরা তাদের হাতে পাওয়া গনিমতের মাল , তথা 
যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে অবাধ সহবা স করতে পারবে-এমনকি যখন এ সব "মালের, কাফের স্বামীরাও 
আশেপাশে থাকবে। 


আফিডউিসএর জবাব: 
নভেম্বর ২১, ২০১২ গর ১২:৪২ অপরাহ 
গুছন্নছাড়া, 


ভাইজান এখান থেকে একটু চোখ বুলিয়ে নিন 
একটা লিঙ্ক দিতে পারবেনগ্ণনিজে একটু পড়ে দেখতাম। 


আর সবচেয়ে বড় কথা হল মুসলিমরা দাবী করে থাকে যে বুখারী আর মুসলিম ছাড়া সব হাদিসের 
ভিতরেই নাকি জাল আর ভূর্বল হাদিস থাকে।কাজেই বুখারি আর মুসলিম থেকে যদি রেফারেস দিতেন 
সেটা আরো বেশি গ্রহণযোগ্য হত।সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা আমি প্রশ্ন ছাড়াই মেনে নেব।ধন্যবাদ। 


টং 


ছরহছাডাএর জবাব: 
নভেম্বর ২১, ২০১২ গর ৫:২৪ অপরাহু 
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ভঅর্ফিউস, 
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এখান থেকে ডাউনলোড করে দেখে নিতে পারেন। 

মুসলিমরা দাবী করে থাকে যে বুখারী আর মুসলিম ছাড়া সব হাদিসের ভিতরেই নাকি জাল আর ভুর্বল 
হাদিস থাকে 


মুসল্মান্দের এই দাবীটাই আপনার কাছে সব থেকে বড় হয়ে গেল?এই দাবীর ভিত্তিটা কি???ঃদাউদ 
নামের এই ভদ্রলোকের সংকলিত হাদিস নিয়ে আমি জীবনে কোন প্রশ্ন পাইনি। এই প্রথম আপনার 
কাছ থেকে পেলাম। 

অনুগ্রহ করে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে ভুলবেননা ............ | 

সিফফীন যুদ্ধে আলীর পক্ষে নিহিত হওয়া এই মানুষ্টিকে শহীদ বলবো নাকি আয়েশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার জন্য কাফের বলবো বুঝতে পারছিনা ........ 6) 


আফিডিসএর জবাব: 

নভেম্বর ২২, ২০১২ গা ১২:৫২ পূর্বাহ 

গুছন্নছাড়া, 

মুসল্মান্দের এই দাবীটাই আপনার কাছে সব থেকে বড় হয়ে গেল ?এই দাবীর ভিত্তিটা কি??দাউদ 
নামের এই ভদ্রলোকের সংকলিত হাদিস নিয়ে আমি জীবনে কোন প্রশ্ন পাইনি। এই প্রথম আপনার 
কাছ থেকে পেলাম। 


না আসলে অনেক মুসলিম আছে না হাদিস অস্বীকার করে আর কোরান নিয়ে লাফালাফি করে বেশি ? 
তাদের কে এটা গ্রহন করাতে হলে তো আরও শক্ত এভিডেল লাগবে। 

কাজেই তাদের বিরুদ্ধে লাগতে গেলে তাদের সাথেও কিছুটা তাল মিলাতে হয় বইকি। আচ্ছা ধরুন যে 
যদি কেউ শুধুই কোরান মানা টাইপ নব্য মুসলিম হয় তবে তো তাদের উত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করতে 

হবে। আর এটা কিন্তু আমার মন্তব্যের বিষয় না। একটু ভাল করে পড়ে দেখুন আবার। 

আর তাছাড়াও যদি কোরাণ থেকেও এই ধর্ষনের আদেশটা দেয়াই থাকে সুস্পষ্ট ভাবে, তবু একজন 
মাত্র ব্যক্তি মুহাম্মদ কে সব কিছু তে দায়ী করা চলে না এইসবের জন্য। বাইবেলেও একই কথা আছে , 
সেই সাথে শিশু হত্যা। কাজেই সহিংসতার জন্য শুধু মুহাম্মদ কে একা দায়ী করলে চলবে কেন ? সাথে 
বাইবেল লেখক দেরকেও একই দোষে করতে হবে। 

আমি এটাই বলতে চেয়েছি। 


আশা করি আমার বক্তব্য আপনাকে বুঝাতে পেরেছি আমি ? ধন্যবাদ। 
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১ 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
নভেম্বর ২৪, ২০১২ ঞ্র ১:২২ পূর্বাহ্ণ 
৩] | , 


আচ্ছা ধরুন যে যদি কেউ শুধুই কোরান মানা টাইপ 


নব্য মুসলিম হয় তবে তো তাদের উত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হবে। 

জনাব অর্ফিউস সাহেব, 

যদি এখানে আপনি কিছু মনে না করেন, তহলে আমি একটু মন্তব্য রাখতে পারি। 

১।ইসলামে কখনোই নব্য মুসলিম বা পুরাতন মুছলিম বলে কিছু স্বীকার করেনা। হয় মুছলিম অথবা 
অমুছলিম। 

২।যদি কেহ দাবী করে যে আমি শুধু কোরান কেই মানি , কোন হাদিছই মানিনা। 

তাহলে সে কখনই কোরানকে ও মানতে পারবেনা। 

অশংখ্য কারনের একটা কারন দেখাই- 


কোরানে ১৮৩ বার শুধু নির্দেশ দিয়েছে তোমরা ছালাত নোমাজ) প্রতিষ্ঠা কর। 

কিন্তু একবার ও বলেনাই দিনে ৫ বার নামাজ পড়-৫ বার এসেছে হাদিছ হতে। 

কোরানে ৫ অক্ত নামাজের সময়ের তালিকা কোথাও দেয় নাই- এটাও দিয়েছে হাদিছে। 
নামাজ কি ভাবে পড়তে হবে কোরানে কোথাও এর বিস্তারিত নাই-এটাও এসেছে হাদিছ হতে। 


এরুপ ভাবে কোরানে কোথাও কোন কিছুরই বিস্তারিত বিবরন নাই। আছে শুধু সব কিছুরই ইঙ্জিত। 


আর একারনেই এই ব্যাখায়ও বিভিন্নতা এসে মুসলমানদের মধ্যে প্রধানতঃ ৪টি মজহাব পন্থির 
আভির্ভাব ঘটেছে। 


যেমন-হানাফী,শাফেয়ী,মালেকী, ইত্যাদি 
আমি আশা করি আপনাকে বুঝাতে পেরেছি। 


ধন্যবাদ 
ভাল থাকুন। 


মম 
5 
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ছ়ছাড়াএর জবাব: 
নভেম্বর ২৩, ২০১২ প্র ১১:১২ পূর্বাহ্ণ 
গুছন্ছাড়া,সিফফীন যুদ্ধে আলীর পক্ষে নিহিত হওয়া এই মানুষ্টিকে শহীদ বলবো না 


অনাকাঙ্খিত ভূলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী অখানে আয়েশার স্থানে মুয়াবিয়ার নাম হবে 


১৫4 ২ম এসমীর 
নভেম্বর ২৩, ২০১২ সময়: ৩:০১ পূর্বাহু লিঙ্ক 
ভবঘুরে ভাই, 


অনেক দিন থেকে ব্লগ এ আসিনা | ৮ টা পর্ব পরার পর আর পরতে পারিনি । 

আচ্ছা, আপনার এই পর্ব গুলো কি বই আকারে আসবে ? আসলে কবে আসতে পারে? 
আআর না আসলে কেন আসবেনা? বলবেন প্রিজ। 

আর যদি এসে থাকে , তাহলে কিভাবে পেতে পারি | বলবেন গ্রিজ |) 


সমাপ্ত 


য়খন্ড 
নাবলুন-২ 
-ধর্মকে 

পিয়া 

নাস্তিকপি 


কিতাব ও 
ছা 
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অন্য কিতাব ও মুহাম্মদ 


1000://৬/৬/১৬/.1191001015.0011/10055//0100510012/221. 


বাইবেলে কৃত ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী মোহাম্মদ কি একজন নবী? 


রবি, 01/06/2013 - 01:28 তারিখে 
লিখেছেন : ভবঘুরে 


ইসলামি পন্ডিতরা অহরহ দাবি করে থাকে যে, বাইবেলে মোহাম্মদের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে। 
আর তাই ইসলাম হলো সত্যি ধর্ম ও মোহাম্মদ হলো আল্লাহ মনোনীত সত্য নবী। তারা বাইবেলের যে 
বাক্যটি এর সমর্থনে খুব বেশী ব্যবহার করে সেটা নিম্নরূপ: 

বাক্য গুলি বাইবেলের পুরাতন নিয়মের (তৌরাত) দ্বিতীয় বিবরন বা 09016101701 থেকে। এখানে 
ঈশ্বর মুসাকে বলছেন- 

আমি ওদের জন্য ওদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাব ও তার মুখে আমার 
বানী রেখে দেব আমি তাকে যা কিছু আদেশ দেব সে তা তাদের কাছে বলবে। (১৮:১৮) 

সে আমার নামে আমার সকল বানী বলবে যা সে সকলকে বলবে, যদি কেউ তার কথায় কর্ণপাত না 
করে আমি তাদেরকে জবাবদিহি করব। (১৮:১৯) 

উক্ত বাক্য ছুটি দিয়ে ইসলামি পন্ডিতরা দাবী করে যে মোহাম্মদ হলো সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে 
ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছিল। 

উপরোক্ত বাক্যের মধ্যে একজন নবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে যে শর্তগুলি দরকার তা নিম্নরূপ- 

১) ওদের ভাই অর্থাৎ মুসার ভাইদের মধ্য থেকে সে নবীর উদ্ভব ঘটবে। 

২) সে নবীর মুখে ঈশ্বর তার নিজের বানী রেখে দেবে। 

৩) যারা সে নবীর কথা না শুনবে স্বয়ং ঈশ্বর তাদের জবাব দিহিতা করবে। 

এখন দেখা যাক উক্ত শর্তগুলো মোহাম্মদ পূরণ করে কি না। ১নং শর্ত থেকে দেখা যাক কারা মুসার 
ভাই। তৌরাত কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী, ইব্রাহীমের ছুই পূত্র- ইসহাক ও ইসমাইল। ইসহাকের এক 
পূত্র ইয়াকুব বা জ্যকব, যাকে পরে ইসরাইল বলে অভিহিত করা হয়, যার ছিল বার পূত্র আর যাদের 
থেকে বারটি গোত্রের পত্তন ঘটে আর তাদেরকেই একত্রে ইসরাইলি জাতি হিসাবে গোটা বাইবেলে বলা 
হয়েছে। বাইবেলের বর্ণনামতে এ ইসরাইলি জাতি হলো ঈশ্বরের মনোনীত জাতি। এদেরই মধ্যে মূসা 
নবী জন্মগ্রহন করে। বাইবেলে আরও বর্ণিত আছে সকল নবীগন এ জাতির মধ্যে আগমন করবে। 
তাহলে সোজা কথায়, এ জাতির বাইরে কোন নবীর আগমন ঘটবে না। এবং এ জাতির উৎপত্তি হলো 
ইয়াকুব তথা ইসরাইল থেকে। অর্থাৎ ইয়াকুবের আগের কেউ তা সে ইয়াকুবের ভাই হোক বা চাচা 
হোক তার বংশের কেই ইসরাইলি জাতি হিসাবে গণ্য হবে না।এখানে লক্ষ্য করতে হবে ঈশ্বর 
ভবিষ্যতের নবীর সম্পর্কে মূসার কাছে বলছে, ইব্রাহিমের কাছে বলছে না। ইব্রাহিমকে যদি ঈশ্বর বলত 
যে-আমি তোমার বংশধর হতে এক মহা শক্তিশালি নবীর আবির্ভাব ঘটাব তাহলে তার দুই পৃত্র 
ইসহাক ও ইসমাইল এর থেকে উদ্ভুত বংশের যে কেউ হলেই হতো। কিন্তু ঈশ্বর যেহেতু মুসা নবীর 
কাছেই এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তার অর্থ এটা শুধুমাত্র ইসরাইলি তথা ইয়াকুবের বংশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য 
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হবে, কোন ক্রমেই ইব্রাহিমের অন্য পুত্র ইসমাইলের বংশধর তো বটেই এমন কি ইসহাকের অন্য 
পূত্রদের বংশধরদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে না। বলা বাহুল্য , মোহাম্মদ দাবী করে যে সে ইব্রাহীমের 
অন্য পূত্র ইসমাইলের বংশধর যা ইসরাইলি বংশ থেকে অনেক ছুরের। তাছাড়া মোহাম্মদ যে 
ইসমাইলের বংশধর তারও কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমান নেই , এটা শুধুই মাত্র মোহাম্মদের নিজস্ব দাবী। 
মোহাম্মদের আগে মক্কার কোন সূত্র বা দলিল বা বাইবেল বা ইতিহাস কোন কিছুই প্রমান করে নাযে 
ইসমাইলকে তা মা বিবি হাজেরা সহ তার পিতা ইব্রাহিম মকাতে নির্বাসন দিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং 
মোহাম্মদ যে আদৌ ইসমাইলের বংশধর তারই কোন নিশ্চিত প্রমান নেই সেখানে কিভাবে সে 
ইসরাইলি বংশধর হয় সেটা একমাত্র ইসলামি পন্ডিতরাই জানে।পক্ষান্তরে এ ইসরাইলি জাতিকেই 
মুসা নবী মিসরের ফেরাউনের কাছে থেকে মুক্ত করে আজকের ইসরাইল -প্যলেষ্টাইন অঞ্চলে নিয়ে 
আসে। কারন সে সময়ে তারা সবাই মিশরে ফেরআউনের সাম্রাজ্যে দাসদাসি হিসাবে বসবাস করত। 
মুসা নবীর ভাই বলতে এ দাসত্বের শৃংখল যুক্ত এই ইসরাইলি জাতিকেই বুঝায়। আর বাইবেলের উক্ত 
ভবিষ্যদ্বানীতে এ জাতির মধ্য থেকেই যে মুসার মত একজন কথিত নবী আগমন করবে, সেটাই মুসার 
ঈশ্বর মুসাকে বলছে। মুসার কাছে তার ঈশ্বর তখনই এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যখন মুসা তার ইসরাইলি 
বংশধরদের নিয়ে মিশর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে নতুন দেশে রওনা হয়েছে। এ প্রতিশ্রুতি দেয়ার 
উদ্দেশ্য হলো - ঈশ্বর জানে যে মুসার দ্বারা উদ্ধার পাওয়া এ ইসরাইলি জাতির লোকজন ভবিষ্যতে 
কোন একদিন তাদের ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে বিপথে চালিত হবে, আর তখন তাদেরকে সৎপথে ফিরিয়ে 
আনার জন্য মুসা নবীর মতই আর একজন নবীকে পাঠিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ সেই কথিত নবি 
সম্পূর্নরূপেই ঈশ্বরের এ মনোনীত জাতির(ইসরাইলি জাতি) জন্যই আগমন করবে, অন্য কারও জন্যে 
নয়। বলাবাহুল্য, এ জাতির মধ্যে মোহাম্মদের কোন পূর্বপুরুষ ছিল না - সেটা সকল ইসলামি 
পন্ডিতরাও স্বীকার করে। সুতরাং মোহাম্মদ ১ম শর্তে কোন ভাবেই পড়ে না আর তাই বাইবেলের 
ভবিষ্যঘ্বানী অনুযায়ী কথিত নবী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। 

এবার আসা যাক ২য় শর্তে। এখানে বলা হচ্ছে - ঈশ্বর তার নিজের বানী নবীর মুখে রেখে দেবে। 
বাইবেলের যে সব নবীদের বর্ণনা আছে, দেখা যায় সেখানে সকল নবীদের সাথে ঈশ্বর সরাসরি কথা 
বলত। যেমন ইব্রাহিম, মুসা, দাউদ, সলোমন ইত্যাদি। কোন তথাকথিত ফেরেস্তা মাঝে মাঝে 
আসলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরাসরি তাদের ঈশ্বরই তাদের সাথে কথা বলত নানা কায়দায়। যীশুর 
ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সে যা বলত সেটাই ঈশ্বরের কথা বা বানী। কোন ফেরেস্তা কোনদিন তার সাথে 
দেখা করেছে বলে গসপেলে দেখা যায় নি। ২য় শর্তে যেমন বলা আছে - আমার বানী নবীর মুখে রেখে 
দেব, এটা যীশুর ক্ষেত্রেই সর্বাধিক সঠিক। অর্থাৎ ঈশ্বর তার সকল কথা যীশুর মুখে রেখে দিত অন্য 
কথায় স্বয়ং ঈশ্বরই যীশুর মুখ দিয়ে কথা বলত। পক্ষান্তরে, আল্লাহ স্বয়ং নিজে মোহাম্মদের সাথে কথা 
বলত না বা তার মুখ দিয়েও নিজের কথা বলত না। কোন এক জিব্রাইল নামের ফেরেস্তা এসে মাঝে 
মাঝে তাকে আল্লাহর কথা শুনিয়ে যেত। তার মানে মোহাম্মদের ক্ষেত্রে ২য় শর্তটাও প্রজোয্য নয়। আর 
তাই মোহাম্মদের পক্ষে বাইবেলের উক্ত ভবিষ্যদ্বানীর কথিত নবী হওয়াও অসম্ভব। 

পরিশেষে, ৩য় শর্তের কথা বলা যাক। এখানে ঈশ্বর বলছে- কেউ তার নবীর কথা না শুনলে ঈশ্বর 
নিজেই তার জবাব দিহিতা করবে। সহজে বোঝা যাচ্ছে- অবিশ্বাসীদের দায় দায়িতু বা বিচার আচার 
বাইবেলীয় ঈশ্বর তার নিজের হাতেই তুলে নেবে , এটা তার নবীর ওপর অর্পন করবে না। কথিত নবির 
দায়িত্ব শুধুই মাত্র বার্তা বাহকের এবং তার প্রধান ও একমাত্র কাজ হলো বার্তাটি মানুষের মাঝে প্রচার 
করা, তাও সেই ঈশ্বর মনোনীত জাতির মধ্যে। কোন মতেই তার দায়িত অবিশ্বাসীদের কে নিজ হাতে 
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বিচার করা নয়। মোহাম্মদের ক্ষেত্রে আমরা এর সম্পূর্ন বিপরীত কাজ কর্ম দেখি মোহাম্মদ জিহাদের 
মাধ্যমে তার প্রতি অবিশ্বাসীদের প্রতি আচরন করেছে, তাদেরকে মেরে কেটে সাফ করে দিয়ে, লুট পাট 
কৃত মালামাল আল্লাহ প্রদর্ত গণিমতের মাল হিসাবে ভাগ বন্টন করে নিয়েছোবন্দিনী নারী বা 
দাসিদেরকে নিয়ে বিয়ে বহির্ভত যৌনকাজ (প্রকারান্তরে ধর্ষণ) করেছে।যারা কোন ভাবেই মোহাম্মদকে 
বিশ্বাস করে নি তাদেরকে তাদের ঘর বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে তাড়িয়ে দিয়েছে, যেমন- মদিনার আশ 
পাশের সকল ইহুদিদেরকে সে তাদের ঘর বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করেছে, বানু কুরাইজা নামক ইহুদি 
সম্প্রদায়ের সকল পুরুষ মানুষদেরকে ঠান্ডা মাথায় গণহত্যা করেছে , খায়বারের ইহুদি বসতিতে 
কাজের জন্য ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছে, মোহাম্মদ নিজেই তার ভাগে ইহুদি সর্দারের সুন্দরী স্ত্রী 
সাফিয়াকে নিয়ে নিয়েছে।অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, মোহাম্মদ নিজেই অবিশ্বাসীদের বিচারের দায়িত্ব হাতে 
নিয়ে তাদের উপর কঠোর শাস্তি আরোপ করেছে একজন নির্মম নিষ্ঠুর স্বৈর শাসকের ন্যায়, যেটা 
আমরা করতে দেখেছি হিটলার, মুসোলিনি, স্টালিন, মাও সেতুং, সাদ্দাম হোসেনের ক্ষেত্রে। সুতরাং 
এক্ষেত্রেও দেখা যায়, অন্য কোন কায়দায় মোহাম্মদ নবী হলেও অন্তত: বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বানীকৃত 
কথিত নবী মোহাম্মদ নয় কোন ভাবেই।অথচ ইসলামি পন্ডিতরা বলছে মোহাম্মদই হলো সেই নবী। 
কিন্ত মোহাম্মদের বংশ পরিচয়, কাজ কর্ম ও চরিত্র উক্ত ভবিষ্যদ্বানীর সাথে খাপ খায় না। তাহলে হয় 
ভবিষ্যদ্বানী ভূয়া অথবা মোহাম্মদের নবুযূত্ব ভূয়া। কিন্তু ইসলামি পন্ডিতরা বিশ্বাস করে উক্ত 
ভবিষ্যদ্বানী সঠিক ও সত্য। তাহলে মোহাম্মদ অবশ্যই ভূয়া নবী। 

শুধু এখানেই শেষ নয়। ইসলামি পন্ডিতরা যখন বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরনের ১৮:১৮-১৯ বাক্যদ্বয়কে 
মোহাম্মদ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বানী হিসাবে প্রচারে মরিয়া হয়ে পড়ে, তারা কিন্তু ঠিক এর পরের বানী 
নিয়ে আশ্র্যজনকভাবে চুপ থাকে, উল্লেখ করে না। দেখা যাক, সেখানে কি বলা আছে. 

কিন্ত যে বানী দিতে আমি আজ্ঞা করিনি, কেউ যদি তা দু:সাহসের সাথে আমার নামে প্রচার করে বা 
কেউ যদি তা অন্য দেবতাদের নামে বলে তাহলে তাকে অবশ্যই মরতে হবে। দ্বিতীয় বিবরন,১৮:২০ 
এখন দেখা যাক, মোহাম্মদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেছিল কি না। বিখ্যাত স্যাটানিক 
ভার্সেস বা শয়তানের বানী বলে যেটা কুখ্যাত হয়ে আছে মোহাম্মদের জীবনে সেটা কি? 

তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযবা সম্পকে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পকে ? প্রুব- সান 
কি তোমাদের জন্যে এবং কন7-সভান আাহর জন? কোরান, সূরা আল নাজম,৫৩:১৯-২১ 

এই সেই বিখ্যাত শয়তানের আয়াত। উক্ত আয়াতগুলো আসলে ছিল এরকম- 

তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা সম্পর্কে।এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে ? তারা আসলে 
উচ্চে উড়ন্ত সারস পাখির মত যারা মধ্যস্থৃতাকারী। 

কিসের মধ্যস্থৃতাকারী? লাত, ওযযা ও মানাত ছিল কুরাইশদের দ্বারা পূজিত তিনটি প্রভাবশালি দেবী 
যারা ছিল তাদের প্রধান দেবতা হুবাল এর তিন কন্যা। উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝানো হচ্ছিল উক্ত তিন 
দেবী আল্লাহ ও মানুষের মধ্যস্থৃতাকারীর ভূমিকা পালনকারী। ইবনে ইসহাক , আল তাবারি, ইবনে 
আখ্যায়িত করে বিস্তৃত বিবরন দিয়েছে। যাবতীয় দলিল সহ যার পূর্ণ বিবরন পাওয়া যাবে এখানে উক্ত 
শয়তানের আয়াত সম্পর্কিত যাবতীয় দলিল-১ 

শয়তানের আয়াত সম্পর্কিত যাবতীয় দলিল-২ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পর কুরাইশরা উল্লাস প্রকাশ করে মোহাম্মদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা 
করে। এ খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর তা শুনে আবিনিশিয়া ও মদিনাতে হিজরতকারী অনেক 
সাহাবি মককাতে ফিরে আসতে থাকে। আর তখন মোহাম্মদের কতিপয় সাহাবি মোহাম্মদকে সতর্ক করে 
দেয় যে মোহাম্মদ একটা বিরাট ভূল কাজ করেছে ও মূলত: কুরাইশদের পৌত্তলিক ধর্মকে স্বীকার 
করে নিয়েছে। আর তখনই একদিন জিব্রাইল এসে মোহাম্মদকে বলে যে তার বেশ ধারন করে বস্তত 
শয়তান মোহাম্মদের কাছে শয়তানের বানী দিয়ে গেছে ও পরিবর্তে সে আল্লাহর বানী দিয়ে যায় যা 
হলো বর্তমানকার ৫৩:১৯-২১ আয়াত। খেয়াল করতে হবে কথিত শয়তানের শেষ ২১ আয়াতের 
পরিবর্তে সেখানে বসানো হয়েছে - পূত্র সন্তান কি তোমাদের জন্যে এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ 
জন্য?কিন্ত ১৮ ও ১৯ নম্বর আয়াতের বানী হুবহু একই রকম রয়ে গেছে মোহাম্মদের কোরানে যা 
বন্তত শয়তান কর্তৃক প্রদত্ত। পরবর্তীতে মোহাম্মদ নানা কায়দায় শয়তানের বানীর এ অভিযোগ থেকে 
উদ্ধার পাওয়ার জন্য কি বিপুল কসরত করে তার বর্ণনা আছে কোরানে , যেমন- 

নক্ষত্রের কসম, যখন অন্তমিত হয়।তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। কোরান 
৫৩:১-২ 

নক্ষত্রের মত জড় বস্তর কসম কাটছে মোহাম্মদ এখানে আর বলছে মোহাম্মদ পথক্রুষ্ট বা বিপথ গামি 
হয় নি। অথচ আল্লাহ ছাড়া আর কারও নামে কসম কাটা যায় না। এখানেই শেষ নয়, তা দেখা যায় 
নিচে- 

আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই 
শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে৷ অতঃপর আল্লাহ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ 
করে। এরপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়। এ 
কারণে যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, তাদের জন্যে, যাদের অন্তরে 
রোগ আছে এবং যারা পাষাণহৃদয়। গোনাহগাররা দূরবর্তী বিরোধিতায় লিপ্ত আছে। 

এবং এ কারণেও যে, যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে; তারা যেন জানে যে এটা আপনার পালনকর্তার 
পক্ষ থেকে সত্য; অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস স্তাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি 
বিজয়ী হয়। আল্লাহই বিশ্বাস স্থাপনকারীকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। সূরা হাজ্জ ২২:৫২-৫৪ 
উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে বোঝা যাচ্ছে, কি প্রানান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছে মোহাম্মদ উক্ত শয়তানের 
আয়াতের অভিযোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করার। উক্ত সূরা হজ্জ নাজিল হয়েছিল মদিনাতে , কিন্তু 
সেখানে অনেক ইহুদি ছিল যারা ইতোপূর্বেকার শয়তানের আয়াত সম্পর্কে শুনেছিল আর শুনেছিল 
তাতে কি বলা আছে, আর জেনেছিল এর ফলে কি ঘটেছিল মকাতে, তাই তারা মোহাম্মদকে এ 
বিষয়ে প্রশ্ন করতে থাকে, আর তখনই মোহাম্মদের দরকার পরে অজুহাত বের করার , তার আল্লাহ 
তাই সাথে সাথেই আয়াত পাঠিয়ে দেয় মোহাম্মদকে উদ্ধার করতে। অথচ মজার ব্যপার হলো- গোটা 
বাইবেলে কোথাও দেখা যায় না যে, কোন নবী কখনো শয়তানের কথাকে তাদের ঈশ্বরের বানী বলে 
চালিয়েছে। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে মোহাম্মদ আল্লাহর বানীর পরিবর্তে শয়তানের বানীও আল্লাহর বানী বলে মানুষের 
কাছে প্রচার করেছে। পরবর্তীতে তা পাল্টে ফেললেও কোরানের ভিতরে শয়তানের অন্তত: ২টি বানী 
হুবহু একই রয়ে গেছে যেগুলো হলো ৫৩:১৮-১৯। আর বলা বাহুল্য, আজও দুনিয়ার মুসলমানরা 
কোরান তেলাওয়াত সহ সকল সময়ে উক্ত শয়তানের বানীকে আল্লাহ্‌র বানী হিসাবে পাঠ করে থাকে। 
উক্ত ভবিষ্যদ্বানীতে এটাও বলা আছে যে এ ধরনের এ ধরনের অপরাধ করলে তাকে মরতে হবে।বলা 
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বাহুল্য শুধুমাত্র মরতে হবে এটা কোন শান্তি নয় কারন সত্য নবী বা ভুয়া নবী কেউই অমর নয়। 
সুতরাং এখানে মরতে হবে কথাটার তাৎপর্য ভিন্ন আর অবশ্যই সে মৃত্যু হবে খুবই বেদনাদায়ক ও 
অপমানকর। এখন দেখা যাক. মোহাম্মদের কিভাবে মৃত্যু ঘটেছিল। মোহাম্মদের মৃত্যু সম্পর্কে বেশ 
কয়েকটি হাদিস আছে যা থেকে দেখা যায়, মোহাম্মদের মৃত্যু ছিল সীমাহীন যন্ত্রনাদায়ক ও 
অপমানকর। বস্তুত কোন ইসলামী পন্ডিত মোহাম্মদের মৃত্যু নিয়ে কোন কথাই বলে না। কারন কেউই 
মোহাম্মদের অপমানকর মৃত্যুকে মেনে নিতে পারে না, কারন যাকে তারা বিশ্বাস করে সকল নবীদের 
বাদশা, আল্লাহর সব চাইতে প্রিয় দোস্ত যার জন্ম না হলে দুনিয়াই সৃষ্টি হতো না, তার মৃত্যু যদি হয় 
অত অপমানজনক ও যন্ত্রনাকাতরভাবে, তাহলে তা কেই বা মেনে নিতে চাইবে? 
মোহাম্মদের মৃত্যু হয়েছিল খায়বারে এক ইহুদি মহিলা তাকে বিষ মাখা ছাগলের মাংশ খেতে দিয়েছিল। 
উক্ত মাংশ বেশী না খাওয়াতে, মোহাম্মদের মৃত্যু ঘটে নি, কিন্তু তার বিষক্রিয়ায় মোহাম্মদ প্রায় দুই 
বছর ভোগে ও কঠিন যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে এবং অত:পর কঠিন যন্ত্রনা ভোগ করতে করতেই 
মোহাম্মদ ৬৩ বয়েসে মারা যায়, যা একমাত্র যীশু ছাড়া অন্য সকল নবীর চেয়ে অনেক কম ও 
অস্বাভাবিক। এ বিষয়ে দু-একটি হাদিস দেখা যাক- 

আয়শা বর্ণিত - নবী ভীষণ পীড়িত ছিলেন যাতে তিনি মারা যান, তিনি প্রায়ই বলতেন - আমি এখনো 
খায়বারে বিষ মেশানো মাংশ খাওয়া জনিত বিষক্রিয়ায় ভীষণ যন্ত্রনা বোধ করছি। আমি এমন বোধ 
করছি যেন আমার গলার শিরা ছিড়ে যাচ্ছে। সেহি বুখারি , বই-৫৯, হাদিস-৭১৩) 

কি ভীষণ কষ্ট ও যন্ত্রনা মোহাম্মদ ভোগ করেছিল তা বোঝা যায় উক্ত হাদিস থেকে। গলার শিরা ছিড়ে 
যাওয়ার মত কষ্ট নিশ্চয়ই সাধারন কষ্ট নয়। তার কি নিদারুন দশা হয়েছিল তা দেখা যায় নিচের 
হাদিসে- 

অনুমতি চাইলেন, সবাই রাজী হলো। তিনি ছৃজন লোকের ঘাড়ে ভর দিয়ে আসছিলেন আর তার ছু পা 
মাটিতে ছেচড়ে ছেচড়ে আসছিল। (সহি বুখারি , বই-১১, হাদিস-৬৩৪) 
মোহাম্মদের মৃত্যু সম্পর্কিত হাদিস এখানে - মোহাম্মদের মৃত্যু 

কি নিদারুন যন্ত্রনাদায়ক বর্ণনা ছুনিয়ার মানবকুল শ্রেষ্ট নবীদের নবী মোহাম্মদের। সারা ছুনিয়ার 
মানুষের মুক্তিছুতের জন্য এ হেন কঠিন যত্ত্রনাকাতর মৃত্যু রেখেছিল তার আল্লাহ , কল্পনা করতেও কষ্ট 
হয়।তবে একই সাথে আমরা যদি বাইবেলের উক্ত ১৮:২০ বানীর সাথে এ ঘটনাকে মিলাই তাহলে 
আরও আশ্চর্য হতে হয়৷ তখন দেখা যায়, বাইবেলে উদ্ধৃত মৃত্যুর মতই মৃত্যু হয়েছে মোহাম্মদের অর্থাৎ 
উক্ত ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী মোহাম্মদ একজন ভূয়া নবী যে শয়তানের বানীকে ঈশ্বরের বানী বলে 
ছুনিয়ার মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, ভুল পথে চালিত করেছে ও তাদেরকে শয়তানের পুজারি বা নিয়ে 
মহা সর্বনাশ করেছে। আর সেকারনেই বাইবেলের ঈশ্বর তাকে কঠিন মৃত্যু দান করেছে। 

এখন যেহেতু ছুনিয়ার প্রায় সকল ইসলামি পন্ডিত বর্তমানে বাইবেলের উক্ত বানীকে মোহাম্মদের 
আগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বানী হিসাবে গন্য করে ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে , সেটা সত্য হলে- মোহাম্মদ 
অবশ্যই বাইবেল বর্ণিত ভুয়া নবী। এখন তাদের ইহুদি ও খৃষ্টানরা বাইবেল বিকৃত করেছে এ ধরনের 
অতি সরল অভিযোগ- কোন পাতা পাবে না। কারন বাইবেলের যে অংশটুকু বিকৃত হয় নি বলে তাদের 
দাবী সেটুকুই বিস্তৃতভাবে ব্যখ্যা করে সে ধরনেরই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে এখানে। 


মত্তব্যসমূুহ 
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কন কি মিয়া!! নবীজি ভূয়া? 


মন্তব্য করেছেন রূশদী (তারিখ: রবি, 01/06/2013 - 13:33). 
কন কি মিয়া!! নবীজি ভুয়া? আপনারে দিয়া বারবিকিউ বানাইতে মুঞ্চায়.. ১ টেস্ট কেমন হবে? 


১৯ 


মন্তব্য করেছেন আলমগীর হুসেন (তারিখ: রবি, 01/06/2013 - 17:04). 


কোরানের ভিতরই আল্লাহ-রচিত আয়াত রয়েছে, যেগুলো নবী মুহাম্মদের নবুয়তের যোগ্যতা নাকচ 
করে দেয়। পরে সেসব আয়াতের ভিত্তিতেই যখন মদীনার ইহুদিরা মুহাম্মদের নবীত্বের দাবীকে ভূয়া 
বলে প্রত্যাখ্যান করে, তখন একদিকে তিনি নতুন আয়াত নাজিল করেন আগের আয়াতগুলোর 
কারচুপি ধরে ফেলা ইহুদিদেরকে নিঃশ্চিহ্ন করতে। 


মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: সোম, 01/07/2013 - 23:31). 
অন্যদিকে তলোয়ার তোলেন উনার কারছপি রে ফেলা ইহারিদেরকে নিঃশ্চিক করতে। 


মূলত: ইহুদিরা সেই যুগেও ছিল ভীষণ মেধাবী ও বুদ্ধিমান এবং একই সাথে তাদের ধর্মের ব্যপারে 
আপোষহীন, তাই তারা খুব সহজে ধরে ফেলে যে তৌরাতের বর্ণনা অনুযায়ী মোহাম্মদ একটা ভূয়া 
নবি। মোহাম্মদও সেটা বুঝতে পেরেছিল যে অন্যদেরকে ছেলে ভূলানো ছড়ায় ভুলানো গেলেও 
ইহুদিদেরকে অত সহজে ভুলানো যাবে না, আর তাই তার সব রাগ গিয়ে পড়ে ইহুদিদের ওপর। যে 
কারনেই দেখা যায়, মোহাম্মদ ইহুদিদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ ঘোষণা করে তাদেরকে মেরে কেটে 
সাফ করার প্রতিজ্ঞা করেছিল। 
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বাইবেল তো ইহুদী ও খিষ্টানরা 


মন্তব্য করেছেন আবুল কাশেম (তারিখ: সোম, 01/07/2013 - 13:16). 

বাইবেল তো ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা নিজের হাতে লিখে কলুষিত করেছে। 

এই বইতে যা লিখা আছে তা মুসলিমদের জন্য হারাম 

তা'হলে কেমন করে বাইবেলে মুহাম্মদের শুভাগমনের সংবাদ থাকতে পারে আমার বোধগম্য নয়। 


কোরানে লেখা আছে যে কোন মুসলিম বাইবেল পড়লে সে মোরতাদ হয়ে যাবে। এখানে মাত্র একটি 
উদাহরণ দিলাম শান্তির ধর্মের। 


৩:১০০ হে ঈলানদারগ৭। তোমরা যা আহল-কিতাবদের কোন ফেরকার কথা চান তা হলে চান 
আনার পর তারা তোমারিগকে কাফেরে পরিণত করে দেবে। 


আজকাল ইসলামি পণ্ডিতেরা অবলীলায় কোরানের অবমাননা করে চলছে--এতে কোন সন্দেহ নাই। 
এরা সবাই ফন্দিবাজ এবং 'তাকিয়া' মেরে যাচ্ছে। 


মন্তব্য করেছেন অনুবাদক (তারিখ: সোম, 01/07/2013 - 19:21). 
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হুম... মোমিনরা তো বাইবেল, বিশেষত তৌরিত, বিকৃত করা হয়েছে বলে-বলে রাততিন ফেলা তুলে 
মুখে। সর্বজ্ঞ আল্লা'তাআলাও সেই কথাই কয় দেখছি। অথচ সেই বাইবেলের ভবিষ্যতবাণীর এতটা 
মূল্য দেয় তারা। মহানবীর উন্মতগো দ্বৈতাচারীতা যেন অদ্ধিতীয়। 


মহানবীর উম্মতগো দ্বৈতাচারীতা 


মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: সোম, 01/07/2013 - 23:26). 
মহানবীর উল্মতগো হেতোগারীতো যেন আছিতীয়। 


এরকম দ্বৈতাচারিতা না করলে ইসলামকে তো আর খৃষ্টান ও ইহুদি ধর্মের ওপরে তোলা যায় না। 
তথাকথিত ইসলামি পন্ডিতরা উচ্চেস্বরে প্রচার করে বাইবেল বিকৃত অথচ আবার তারাই মোহাম্মদকে 
সত্য নবী প্রচার করার জন্য বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দেয়। তারা এসব করে দিব্বি পার পায় কারন 
সাধারন মুমিন বান্দারা এটাই শুনতে ও বিশ্বাস করতে চায়। সাধারন মানুষের এ সেন্টিমেন্টটাকেই 
তারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে কারন তারা ভাল করেই জানে যে, সাধারন মানুষ কখনো 
বাইবেল খুলে এটা দেখতে যাবে না। 


আজকাল ইসলামি পণ্ডিতেরা 


মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: সোম, 01/07/2013 - 23:17). 


আজকাল ইসলামি পঙ্িতেরা অবলীলায় কোরানের অবহাননা করে চলছে--এতে কোন সন্দেহ নাই 
এর) সবাই ফন্দিবাজ এবং 'তাকিয়া' মেরে যাচ্ছে 


আসলে এরা সৌদি পেন্্রো ডলারের কারনেই এসব করে। এরা প্রচুর টাকা পায় এসব করে। না পেলেও 
এসব তথাকথিত ইসলামি পণ্ডিতদের আয় ইনকাম কম নয়। এদের তেল চুক চুকে চেহারা দেখলেই 
বোঝা যায় এরা কেমন দুধে ভাতে আছে। তাই ফন্দিবাজি আর তাকিয়া বা মিথ্যাচারই হলো এদের 
আসল অস্ত্র। 
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মন্তব্য করেছেন আবুল কাশেম (তারিখ: সোম, 01/07/2013 - 23:54). 


চুক £ুকে চেহারা দেখলেই বোঝা যায় এরা কেমন ছধে ভাতে আছে। 


বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সব ইসলামি পণ্ডিতদের চেহারা আমি স্বচক্ষে দর্শন করে অবাক হয়ে যাই তাদের 
পেটুকতা, নুরানি চেহারা, দামী আলখাল্লা দেখে। আর ব্যংককে দেখছি এই নুরানি চেহারার ইসলামি 
পত্তিতেরা সাহিবি পোষাক পরে টার্কিশ বাথে ও ম্যাসাজ পার্লারে ঘুরঘুর করে। মুখে সর্বদাই হাসি , আর 
পকেটে তোড়া তোড়া টাকার বাগ্ডিল। 


যখন জিজ্ঞাসা করলাম---ইসলাম কী এই সব অনুমতি দেয়? তখন এই নুরানি চেহারার পপ্ডিতেরা 
সাফ সাফ জবাব দিল--থাই মেয়েরা মুসলিম নয়, তারা মুসলমানদের 'মাল'। তাদের সাথে যৌনসঙ্গমে 
কোন অসুবিধা নেই। তখন, এই সব ইসলামি পণ্ডিতদের কথাগ্তলোকে একেবারে বাজে বলে উড়িয়ে 
দিতাম। ভাবতাম, এই সব মোল্লারা আসল ইসলাম জানেনা। 


অনেকদিন পরে যখন আমি ইসলাম নিয়ে গভীরভাবে নাড়াচাড়া করা শুরু করলাম, তখন তাজ্জব 
হয়ে গেলাম যে এ সব তেল চিকচিকে, নুরানি চেহারার ইসলামি পণ্ডিতেরা যা বলেছে --তা অক্ষরে 
অক্ষরে সত্যি। 


তখন জানতাম না থাইল্যাণ্ডের এই সব যৌন-পরিবেশন কেন্দ্রে নিয়মিত প্রবেশ করার এত অর্থ 
কোথায় এরা পেত। এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। 
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হিন্দু ধর্মগ্রহে মোহাম্মদের উল্লেখ, তাহলে ইসলাম কি সত্য ধর্ম? 
(তারিখঃ বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ১৭:১০) 


লিখেছেনঃ ঞ্কবতারা 


বিগত বেশ কয়বছর ধরে জাকির নায়েক নামের এক ইসলাম প্রচারক হঠাৎ করে ছুনিয়ার সব কিতাবে 
মুহাম্মদের নাম আবিষ্কার করতে লাগল। ছুনিয়ার মুসলমানরা সবাই সুবহানআল্লাহ বলে চিৎকার 
করতে লাগল। দুনিয়া জুড়ে শুরু হলো ইসলামের জয় জয়কার। সুবহান আল্লাহ। 


এ পোষ্টে সেই জাকির নায়েক কিভাবে হিন্দুদের কিতাবে মুহাম্মদকে আবিস্কার করল সেই কাহিনী 
বর্ননা করা হবে। হিন্দুদের কিতাবের যে অংশ নিয়ে জাকির মিয়া সব চাইতে বেশী লাফালাফি করে 
সেই অংশটুকু আগে দেখা যাক- 
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সুত্র : জাকির নায়েকের নিজস্ব ওয়েবসাইট 
অনুবাদ: 


ব্যাস দেব ভবিষ্যদ্বানী করেছেন- 
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শ্েচ্ছরা সুবিদিত আরবের ভূমি নষ্ট করেছে। আর্ধ ধর্ম এ দেশে দেখা যাচ্ছে না। যে বিপথগামী দানবকে 
আমি হত্যা আগে হত্যা করেছিলাম শক্তিশালী শত্রু কর্তৃক সে আবার এখন প্রেরিত হয়েছে। এইসব 
শত্রদেরকে সঠিক পথ দেখাতে ও তাদেরকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে সুবিদিত মুহাম্মদ এখন পিশাচদেরকে 
সঠিক পথে আনার জন্য ব্যন্ত। হে রাজা , আপনার সেই মূর্খ পিশাচদের দেশে যাওয়ার কোন দরকার 
নাই, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন আমার করুনা দ্বারা পরিশুদ্ধ হইবেন।রাতের বেলা সেই শশ্রুধারী 
লোকটি পিশাচের রূপ ধারন করে ভোজ রাজাকে বলল, " ওহে রাজা , আপনার আর্য ধর্ম অন্য সকল 
ধর্মের ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্য তৈরী হয়েছে, কিন্ত ঈশ্বর পরমাত্বার আদেশ অনুযায়ী , আমি মাংশ 
মাথায় কোন শিখা থাকবে না, দাড়ি থাকবে , আজানের দ্বারা একটা বিপ্লব ঘটাবে এবং সকল বিধিবদ্ধ 
জিনিস ভক্ষণ করবে। সে শুকর ছাড়া বাকি সব পশু ভক্ষন করবে। তারা কোন গুল্ দ্বারা পরিশুদ্ধ হবে 
না, কিন্ত যুদ্ধ দ্বারা পরিশুদ্ধ হবে। বিধর্মী জাতিদের সাথে যুদ্ধ করে তারা মুসলমান জাতি হিসাবে 
পরিচিত হবে। আমি হব সেই মাংশ ভক্ষনকারী জাতিদের ধর্ম প্রতিষ্ঠাকারী।" 


উপরের ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদ থেকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই লোকটি অর্থাৎ মোহাম্মদ কিন্ত একজন 
পিশাচ। যার একমাত্র কাজ হলো যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধ করার মাধ্যমেই তার পিশাচ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবে। 
কিন্তু বস্তত উক্ত ইংরেজী বা বাংলা অনুবাদে সেই পুনর্জীবিত দানবটি যে কে তা কিন্ত বোঝা গেল না 
অথচ মুহাম্মদ আবার পিশাচের মূর্তি ধারন করে ভোজ রাজার সাথে কথা বলছে এ বলছে যে সে 
পিশাচদেরকে সত্যের পথে আনার জন্য ব্যস্ত। বোঝা যাচ্ছে সেই বিপথগামী দানব তথা পিশাচই বস্তত 
মোহাম্মদ কিন্ত বাক্যের কারসাজি করে জাকির নায়েক সেটাকে লুকাতে চাইছে কিন্ত তার পরেও এক 
পর্যায়ে মোহাম্মদকে পিশাচের রূপে আবির্ভূত হওয়ার কথা স্বীকার করছে। কারন সেটা না করে কিন্তু 
উপায় নেই । মূল পান্ডুলিপিতে যা লেখা আছে , সেটা তো হিন্দুরা পড়বে , পড়ে যদি দেখে যে জাকির 
উল্টা পাল্টা কথা বলছে তাহলে তারা তাকে ধরবে যেহেতু সে ভারতে বাস করে। সুতরাং অনেক 
কায়দা করে সে অবশেষে মূল কিতাবের ভাবটা অক্ষুন্ন রেখে মোহাম্মদকে একজন শয়তান বা অশুভ 
আত্মা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এভাবে সে মুসলমানদেরকে মারাত্মকভাবে প্রতারনা করেছে। কারন 
সে জানে , মুসলমানরা অত শত দেখতে যাবে না , তাদেরকে যদি বলা হয়ে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে মোহাম্মদের 
নাম আছে তাতেই তারা আহুদে আটখানা হয়ে যাবে ,বাকি আর কোন খোজ খবর তারা নিতে যাবে 
না। একজন চতুর মুসলমান হিসাবে জাকির নায়েম মুসলমানদের মনোজগত খুব ভাল মতোই জানে। 
আর বস্তত : জাকির নায়েক সঠিক , দেখা গেল অত:পর মুসলমানরা তার এই মহা আবিষ্কার শুনে 
ধেই ধেই করে উদ্বাহু নাচতে লাগল। 


এখন কথা হলো পিশাচ বা দানব কাদেরকে বলে? শয়তান বা অশুভ কোন আত্মাকেই পিশাচ বা দানব 
বলে। তার অর্থ জাকির নায়েক পক্ষান্তরে মোহাম্মদকে পিশাচ বা দানব তথা শয়তান বা অশুভ কোন 
আত্মাকেই বুঝাচ্ছে। তাহলে তার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম কি হবে 2 সত্য ধর্ম নাকি শয়তানের বা অশুভ অসত্য 
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ধর্ম? 


এবার পুরান থেকে আসল পান্ডুলিপিটা দেখা যাক --- 


আনে আক্জ্ক উর আজ ক্রকআন্কারনহ 8 সি 
রঃ চি 5০৪ 


এটা সংস্কৃত ভাষায় । আশা করা যাচ্ছে পাঠকদের হয়ত বা কেউই এটা পড়ে এর অর্থ বুঝবেন না। 


011201171 92175111 ৬151017 
819৬15109 00191: 10170 5915: 10710111:3,3 5-29 
71515 06 02) 01101905515 1 2 3 


11919179011 10111109910 517151১/9-59109-591111/707 5 

১৯১2 1719119012৬ 17710150791 10149511911, 

17191902৬08 979179-10%9 1001101-59৬09 591111৬1073 
01100191501-17951910910-1799 10199010112 7 
11912017-01917723 519৬ 510101199 59-0119179170199 5৬/9101102, 
09179 1711011912 ৬1011 51917179511910091। ৪ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


59০9 4019৬: 1011 510110019 5079৬ 92৬9 519109011-119117011099 917, 
5907-৬9910110]171-121791911712517/91-501912 9 

791801-510 01160151105 1010111-৬911171217-৬15111073 

919৭ 01791171911 179৬-৬9010 ৪1112 91251-071019 10 

৬9170-/901917919-1191 $০-5৭৬ 09601101799 10019 

0110010910911-0710912 10109591107 10017919590) 11. 

9০011 58 ৬910 17961101952৬28 9910০-৬1917 

11919179011 101110990 , 1091519019-1010001 09071109112 

17957047/9 07৬৮৭101810 10915901792 0251-/9119168 

11201 1019590119912101011091 নৈ৬ 51000111110151990112 13 

01 511007৬79 17010519৬ 5/9025119-1910011791251790 

11911917901) 601 50179 51101701-071171092-9৬ 14 

0017৬ 1010109011012119121179119179017-৬115190 

৬৭ 02৬৭ 179191919 095-$/91795901) 15 

11210-0115910110 ]1/9-0119095 09009517/91010 7010 

1071 51009 07079197109 10919 ৬151799-118590116 

1129120170119170117911-511951-9599 10101109599 09104010917 

01019 ড919110995-50101101519 101991179119119 01191 

1199-012110111101 0101919 100151-110191-1201/21 18 

17101515/9111-01019৬719 ৬৭111 1001015119-011911811 

191৫ ৬9 59 11017 5111177179৬9-17915-9011021 19 

19009 090151-591-09901। 917-59191751) 1801179 59 

10119511709 591179/9৬1191201-02৬-৬9-1785901 20 

11901101951 €5019-5199 0251 /91711-19179৬00717 

50119 5৬৭0110-101951 11901911221 ড৬৭-17968091 21. 

5491011609৬ 10104-511/0-010-51101901-750110219 

11209115217 [08110 1707 00519 010 5991 51101101901 22 

19011 59 0৪৬-19010-519৬ 102910-1779-৬115170| 

071590179 08119-179190199 10110119111 50 6110723 

91/9-017911709 1721 00 1913-591৬090101191 9170101 

151910179 1911799111 10091519019 01791173 09101101024 

11759-016011 51110911261 519115101 0119911 52801705191 

৬4111919101 591৬9 101916511101191519191017901125 

৬1791901019 109519৬-00519 10179165192 11909 19011 

1710151912৬ 5217510110151911৬10191519 26 

951791-1101591-৬91701111701109 01171179 017051119 

1011101519019-01191179 179 10010 

71817518007 

[101 02 0110 1091 01 02 70190159159 291৬9.] 

91011 5এ9 5095৬9111 5910: | 06 0795/ 01010116 91911/9119119) 61121244216 021 10155 ৬10 ৬/217 0 06 
1692101 [01916105 90911010165 00109৬21500 %2৪15.11611 £1900711 01217019110 09201112001 016 2210. 
ঠ090176 8101919)]7 ৬/95 02 2170 01 01611176501 018 29101. ৬1121112594 0119 02170191174 01 
০01700400/95 0201110116172 /2170 00100121911 012 01175061015 01115 00010 1011 21-000529170 
50101215 00111210290 10$169110959. 1162 01055206112 11/21 91701101 8170 00170012120 0৬21 0118 5211019195, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


111800195) 9191695, 16951111115, 17919495910 58095. 01095511606 91170101, 112 00170148120 072. 41৬11217001” | 
591701191 910| 012 491901” 11169511111. 10115131709] 517101090| 0211 02950012 810 01161 10011151120 1121. 
11011217891 01178) 91 111150111181700117981780 1091217901। 811120| ৬/1011 115 10120210101 (801919) 2170 
115 01501019510 11117. 10115 310] ৬/015111020 0181901 011010 10919012৬11 012 121050191 (19170 01 02515). 
11621095080 1010 911৬9. ৬/109281755 ৬/9121 8170 /01511001020 11117 11 115 1110 410 10910852৬9 (17111 
51128, ০9516170, 00৬/ 00115, 8170 00৬/ 01112) 2170 58170910900 10952) 210. /021178 01818050118 1019/215 
817010199858011117. 10175 910] 101890 10 1010 1/911902৬, 40 91711917710 ৬110 5195 117 02 17810150191 (19170 
01 05815), | 018117$1018915 10 ৮০৪. 0011196101080 11921002500 71110019500;10010118111810015 
912 ৬/01510100175 ০9. 0৬ 912 10012 210 59001109191] 5/9109010. | ৪1 ১০1 52৬৭1. 1192. 00112. 01021 
০ 10109500101.” 


9৭ 505৬/9111 5910:/5006111891115 018 10155 1017615, 1010 911৬2 5910: 1.2 0118 1018 £0 00 
19179171251//2। (10711). 01015) 018 19170 /11816 ০ 918 50911000115, 070015100100191 10 0179118 01 
89111097100), 1195 19921) 900111620 10 01817118110015, |1) 01170 091111012 0০170% 07616 1)0 1011591 2১0155 
01191179. 11112 ৬/25 9175010 09111011119118011119817(111911858119], ৬/11011) 11192 81129010111 100 
851185,118195 00118 98591110% 018 01091 01 13011.1191195 110 01151119611 901119৬90 91991190100101) 001) 
11-11151773176 15 11911911907 (1৬10117171790] 91101)15 08205 91811108019 01 91511051108121012 01015, 


$০এ 51100010101 50 60 01519170101 08 2৬11 21105, 3 17% 16108 ০1 117911152108 4111 10819011980. 
19911115 015 012 10116 08178 10901000115 009110% 210 [৬19119117909(1৬06111911011901) 09118 ৬410) 01121) 00 
01621092101 01 0181191 51170161. 112 ৬/85 290091011) 90091701115 111051017, 50116 5910 0 0118 10115 ৬৪1 
01979511151: 0 £1290 1016, ০1 £001195 10800118178 581/917. 145 5868) 85118 89105 117৬ 1610119115, 501 
৬4111 570৬4 $০০.7118 10151090918 50110115680 9/1)211112 59/ 015 10510210018 018111.11817 11 9151 
17110955919109180 1৬191917909 (1৬1 001191101190) 40 195091) ০৪117201920 917 11180151011 10 192/11061 076 
10175, 1 ৮41111011০৪, %০৩ 916 018 10/65... 


719 01510704195 07211 516 0110116111952) 9101902 41101 9/95 1৬090111901 028 001 


1700)610910101. 119৬1115 910111 01 8511051(9106179], 018 2১00811111015101151 11911911909 (1৬1811191717730) 


81010978180 21012111111 00110110112 31101717919 910 59810: 01015, ৬০118112101 15 01 0081158 1070/1 95 
0191095619115101 91101158211. 9011 | 2111 50115 0 95197101151 9 091111019 2110 09101119012115101710$ 072 


01091 01 019 1010 7119 5৬111001175 0111৬ 00110/215 ৬/1|| 102 0790079৬015 01 211 ৬111 ০ 07911 591016915 


19৬৪1051119, 10610119৬1115109910,109 ৬101590, 11918110159 1090101৬910 292৬৪1৬0115. 712৬ 51108110 


৪9911111915 ৬107081109110111115 917 1101915-7115 1517৬ 010110101.7112৬ ৬/1|| 1091101111 1001100201 80 


৬107 09110015919 01 8 1095019 85 ০৪ 08111 ৬০1 01111554101 10015119.71912101, 072৬ ৬/1|| 109 10701) 95 


10159111791) 019 00110106915 01128115101, 711015 079 09110111980 1115101) ৬/1|| 102 10811109010 179. 80০91 


19৬11511210 911 015 01210115091 10280100115 1091906 910 0771 51105001৬00111317117730] /1111028010001)15 
01805. 


(আন্ডারলাইন করা অংশটুকু জাকির নায়েকের অংশের মূ ল অনুবাদ মূল পান্ডুলিপি থেকে: একটা 
প্রেতের রূপ ধারন করে , রূপ পরিবর্তনের পারদর্শী মোহাম্মদ ভোজরাজার সামনে উপস্থিত হয়ে বলল 
: ওহে রাজা, আপনার ধর্ম অবশ্যই সকল ধর্মের চেয়ে উত্তম। তারপরও আমি প্রভুর আদেশে একটা 
অগ্রভাগ কর্তন করবে, তাদের কোন শিখা থাকবে না কিন্তু শশ্রু থাকবে, তারা দুষ্ট হবে , উচ্চস্বরে 
গোলমাল করবে এবং সব কিছুই ভক্ষন করবে। তারা কোন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ছাড়াই পশু ভক্ষন 
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করবে । এটা আমার অভিমত। তারা মাশলা দিয়ে তাদের কর্মকান্ডকে বিধি সম্মত বা পরিশুদ্ধ করবে 
যেমন আপনি কুশ দিয়ে সেটা করে থাকেন। তাই তাদের নাম হবে মুসলমান ও ধর্মের ছুষনকারী। 
এভাবেই শয়তানী ধর্ম আমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে। এটা শোনার পর রাজা তার প্রাসাদে চলে গেলেন ও 
প্রেতরূপী মোহাম্মদ তার জায়গায় ফিরে গেল। ) 
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সুত্র : হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে মোহাম্মদ 


এখন পাঠকদেরকেই বিচার করতে হবে , মোহাম্মদের উল্লেখ যে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে আছে, ভাল কথা। কিন্তু 
মোহাম্মদকে কি হিসাবে বর্ননা করা হয়েছে? সত্য ধর্মের প্রতিষ্ঠাকারী নাকি শয়তানী বা দানবীয় ধর্মের 
প্রতিষ্ঠাকারী হিসাবে যার কাজই নাকি হবে ধর্মের দুষন করা 2 


মত্তব্যসমূুহ 


বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ১৯:১২ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 

তা অন্য সব ধর্ম গ্রন্থগুলীতে যখন নবীজীর নাম অঞ্কিত পাওয়া যাচ্ছে তাতে তো আরো ভালই হল। 
তারাও এখন পাক পবিত্র হয়ে গেল নবিজীর পবিত্র নাম থাকার বরকতে। শান্তির পথ এবার উন্মোচিত 
হয়ে গেছে। 


তাহলে এবার জিহাদ সুত্রটিকে মুছে দিয়ে এদের সংগে হিংসা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে একটা শান্তির 
আলোচনার পথে অগ্রসর হওয়া যায়না? 


মুসলমানেরা ধর্মীয় অনুভূতিকে পুজী করে আর কত কাল হত্যা যজ্ঞ চালাতে চায় ? 
ও,জানতে চাচ্ছেন কোথায় মুসলমানেরা আবার হত্যযজ্ঞ চালাল ? 


১) এইতো আজই এই পবিত্র রমজানের পবিত্রতা নষ্ট করে দিয়ে শেষ রমজানে ইরাকে গাড়ী বোমা 
হামলায় মাত্র ৪০ জন ও পাকিস্তানে মাত্র ১১ জন হত্যা করে রমজানের পবিত্রতা আদায় করল। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
শুনতে পারেন এখানে । 
মনে হচ্ছে এরা আসন্ন ঈদের উৎসব টাও এভাবে উদযাপন করতে পারে বিপুল ধংস যজ্ঞের মধ্য দিয়ে। 
এধরনের রমজান ও ঈদ মহা সমারোহে পালন করে আমরা একেবারে জান্নাতে পৌছে যাব? 
২) আর আমেরিক্যন আর্মির ছাইকিয়ান্রিছট আমেরিকায় জন্ম নাগরিক ও আমেরিকায় শিক্ষিত 
মিসরীয় মুছিলম ডঃ নাদাল যিনি ২০০৯ সালে তার আর্মি বেছে ১৩ জন আমেরিকান সৈনিককে 
ইছলামের প্রতি ভালবাসায় হত্যা করেছিলেন ,তিনিও গতকাল কোর্টে ট্রায়ালে সোজা সাফটা ভাবে 
বলেছেন, তিনি যা করেছেন তাতে তিনি মোটেই অনুতপ্ত নয় ,তিনি যা করেছেন তা 
করেছেন,আলকায়েদা,,তালেবানদর তথা ইছলামকে রক্ষা করার জন্য করেছেন। 
মুসলমানরা কী হিংশ্রতা পরিত্যাগ করে একটু ভদ্র ভাবে জীবন যাপন করতে আগ্রহী হবেনা ? 
কেয়ামত পর্যন্ত এভাবে শুধু যুদ্ধই করে যেতে হবে? 
বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ১৯:৫৯ তারিখে ঞ্বতারা বলেছেন 


নিদাল একজন নিবেদিত প্রান মুসলমান হিসাবে যথার্থ কথাই বলেছে। সে একজন প্রকৃত মুসলমান। 


আমাদের দেশের নাফিসও তো কোন সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছিল, বলেছিল সে যা করেছে ঠিক 
করেছে কোন ভুল করে নি। 


কিন্তু কিছু ছাগল যে বলে , তারা ইসলামের নামকে ব্যবহার করে ইসলামের ক্ষতি করছে, তার ভিত্তি 
টাকি? 


বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ২০:০৫ তারিখে মহাকাব্য বলেছেন 


যাক অন্তত স্বীকার করছে নামটা আছে। 


এখানে আরো তথ্য আছে। 


এখানেও অনেক তথ্য আছে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ২০:১১ তারিখে ঞ্ুবতারা বলেছেন 


হাহাহা, নামটা যে আছে, সেটা বিশ্বাস করলে ইসলাম ও মোহাম্মদের রূপটা কেমন হয়? সেটা 
বলতে কি লজ্জা লাগে? 


আসলে বিষয়টা হলো - এইসব হলো একটা ধর্মের অন্য ধর্মকে অপমান বা ছোট করে দেখানোর 
প্রচেষ্টা। এই যে হিন্দুদের ভবিষ্যপুরান , এটা হিন্দুদের কোন আসল কিতাব নয়।এটা মধ্য যুগের কিছু 
লোকের বানান কিতাব তাও আবার উদ্দেশ্যমূলকভাবে। এটা উপমহাদেশে যখন মুসলমানরা ক্ষমতা 
দখল করে , তখন মুসলমানদের বর্বরতা ও হিংম্রতা দেখে কিছু লোক এইসব কিতাব লেখে যাতে তারা 
মোহাম্মদের নাম ঢুকায় মূলত : ইসলাম ও মোহাম্মদকে শয়তান ও শয়তানের ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্টা 
করতে। 


কিছু ছাগল এইটা দেখে না বুঝেই লাফালাফি করে। জাকির নায়েক এভাবেই যে ইসলামকে একটা 
শয়তানের ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করছে, তা কিন্তু ছাগল মার্কা মানুষগুলো বুঝতে পারছে না। না বুঝেই 
ছাগলের মত লাফাচ্ছে 


্ 


বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ২০:১৬ তারিখে শামীম আরেফীন বলেছেন 
৪ ঞ্ুবতারা 


আপনি আর মানুষ পাইলেন না জোকার নায়েকরে এই রোযা রমজানের দিনে টানাটানি করতেছেন ? 


বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ২০:৩৩ তারিখে ঞ্ুবতারা বলেছেন 
অনেক ছাগলই তো এ জোকারের নামে অজ্ঞান। তাদের জানা দরকার যে জোকার সাধারন মানুষের 


অজ্ঞতাকে পুজি করে তাদের চরম সর্বনাশ করছে একই সাথে ইসলামকে প্রমান করছে একটা বর্ধর 
ধর্ম যা আবার ছাগলগুলো বুঝতে পারছে না৷ 


ঢু ূ 


বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ২১:১৬ তারিখে প্রমিথিউস বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ধর্ম একটা বিশ্বাস এবং একই সাথে মতবাদও। বিশ্বাস তাকেই বলে, যা আপনি ইহজগতের কিছু দিয়ে 
প্রমাণ করতে পারবেন না। যদি প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে তা বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত হবে। তবে ধর্মীয় 
বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সবসময় প্রমাণ হিসাবে ধর্মীয় গ্রন্থকে বেছে নেওয়া হয়। তবে অধীকাংশ ক্ষেত্রে, কিছু 
ধুরন্ধর ব্যাক্তি মানুষের বিশ্বাসের সরলতাকে পুঁজি করে ব্যবসা চালিয়ে যায়। এমন একজন ধুরন্ধর হল 
জাকির নায়েক। বিশ্বাস না হলে এই লিংকটা দেখতে পারেন।11009://1998091101019-012 

বাংলার স্বাধীনতার চেতনা বায়ান্নতে নয়, সপ্তম শতকে শশাঙ্ক কর্তৃক স্বাধীনতা স্থাপনের মাধ্যমে যে 
স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত হয়, তার প্রতিফলনই বঙ্গভঙ্গ, বেঙ্গল প্যান্ট, বায়ান্ন বা ছয়দফার মাধ্যমে 
একাত্তরে চূড়ান্ত স্বাধীনতা আসে। 


ঢু ” ৰ নি 


বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ২১:১৭ তারিখে প্রমিথিউস বলেছেন 

ধর্ম একটা বিশ্বাস এবং একই সাথে মতবাদও। বিশ্বাস তাকেই বলে, যা আপনি ইহজগতের কিছু দিয়ে 
প্রমাণ করতে পারবেন না। যদি প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে তা বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে ধর্মীয় 
বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সবসময় প্রমাণ হিসাবে ধর্মীয় গ্রহুকে বেছে নেওয়া হয়। তবে অধীকাংশ ক্ষেত্রে, কিছু 
ধুরন্ধার ব্যাক্তি মানুষের বিশ্বাসের সরলতাকে পুঁজি করে ব্যবসা চালিয়ে যায়। এমন একজন ধুরন্ধর হল 
জাকির নায়েক। বিশ্বাস না হলে এই লিংকটা দেখতে পারেন। 109://19980911010119.012% 

বাংলার স্বাধীনতার চেতনা বায়ান্নতে নয়, সপ্তম শতকে শশাঙ্ক কর্তৃক স্বাধীনতা স্থাপনের মাধ্যমে যে 
স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত হয়, তার প্রতিফলনই বঙ্গভঙ্গ, বেঙ্গল প্যান্ট, বায়ান্ন বা ছয়দফার মাধ্যমে 
একাতরে চূড়ান্ত স্বাধীনতা আসে। 


সস টি 

বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ২১:৫১ তারিখে হাসিনুর বলেছেন 

ধ্ুবতারা, 

আপনি কি কোন প্রমাণ হাজির করতে পারবেন যে এই ভবিষ্যপূরাণ কিতাবটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে 
মধ্যযুগে লিখা ? 


যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ২২:২৪ তারিখে গ্রুবতারা বলেছেন 
আচ্ছা ধরুন উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে লেখা নয় এবং ভবিষ্য পুরাণ দুই বা তিন বা চার হাজার বছর 
আগের লেখা। আর যেহেতু আপনারা বিশ্বাস করেন যে উক্ত কিতাবে মো হাম্মদ সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বানী 


করা আছে তা সত্য। এ পোষ্টে সেই ভবিষ্যদ্বানীর বিবরন দেয়া হয়েছে যেটা জাকির নায়েকও ব্যবহার 
করে মোহাম্মদ ও ইসলাম সম্পর্কে 


তাহলে বিষয়টা কি দাড়াল ? 
বিষয়টা দাড়াল যে - ভবিষ্যদ্বানীতে বলা হয়েছে- মোহাম্মদ হলো কোন এক পিশাচ বা দানব আর তার 
ধর্ম ইসলাম হলো পিশাচ ধর্ম যার কাজই হলো ধর্মকে দুষিত করা। আরও বলা হয়েছে - মুসলমানদের 
মূল কাজই হলো যুদ্ধ করা , সেটাই তাদের ধর্ম, তারা গোলমাল করে ও ছুষ্ট প্রকৃতির মানুষ। 
এটা কিন্তু এখন আপনাকে মেনে নিতে হবে। অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। 

একই সাথে যে কিতাবের ভবিষদ্বানী বিশ্বাস করেন , সেই কিতাবের বাকী বক্তব্যকে বিশ্বাস করবেন না 
, সেটা তো হবে না। পুরা কিতাবকেই বিশ্বাস করতে হবে। তাহলে ইসলাম সত্য ধর্ম হলো কিভাবে , 
ভাই? 


একটু পরিস্কার ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন কি ? 


বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ২২:৩৭ তারিখে হাসিনুর বলেছেন 
আমি জানতে চাচ্ছি এটা যে মধ্যযুগে লিখা তার রেফারেল! কোথায় বলা হয়েছে বা এমন কোন শক্ত 
প্রমান আছে কি-না যেখানে বলা হচ্ছে যে ভবিষ্যপুরাণা আসলে মধ্যযুগে লিখা। 


ভবিষ্যপুরাণায় মোহাম্মাদসোঃ) এর নাম আছে কি নেই তা আমার দেখার বিষয় না। মোহাম্মাদ(সাঃ) 
এর নাম সেখানে থাকলে থাকুক ,না থাকলে নাই। 


ভবিষ্যপুরাণা যে মধ্যযুগীয় কিতাব এর পক্ষে প্রমাণ চাচ্ছি জাস্ট বিষয়টা জানার জন্য। এ -ই। একটু 
জানালে ভালো হতো। 


যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
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অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না 
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আমি দু:খিত। কোন রেফারেস দিতে পারব না। আমার কমন সেস থেকে বলেছিলাম যে এটা মধ্য যুগে 
রচিত কারন তা না হলে তার মধ্যে মোহাম্মদের নাম আসে কোথা থেকে ? আমি তো কোন 
কিতাবকেই এঁশী ভাবি না। যুক্তি দিয়ে বিচার করি। আর তাই আমি এ সিদ্ধান্তে আসি যে কিছু উগ্র 
হিন্দুবাদী মধ্যযুগে ইসলাম ও মোহাম্মদকে নিকৃষ্ট ধর্ম ও নিকৃষ্ট মানুষ হিসাবে প্রমান করার জন্য এটা 
লিখে রাখে। 


দুর্ভাগ্যজনকভাবে আপনাদের মত কিছু ইসলাম প্রচারকা রী আবার বিশ্বাস করেন যে হিন্দুদের কিতাবে 
মোহাম্মদের কথা, তার ধর্মের কথা লিখিত এবং সেটা স্বাড়ম্বরে আপনারা প্রচারও করেন সকল 
মিডিয়াতে। সাধারন মানুষ তা শুনে লাফায় , আরও বেশী ইসলাম জোশপ্রাপ্ত হয়। তারা তো আর 
আসল কিতাব চেক করে দেখতে যায় না যে আসলে কি লেখা। আপনারা সাধারন মানুষদের সেই 
অজ্ঞতাটাকেই ব্যবহার করেন সুদক্ষভাবে। যাইহোক এখন , তাই যদি হয়, তাহলে মোহাম্মদ হলো 
একজন নিকৃষ্ট মানুষ আর তার ধর্ম ইসলাম হলো নিকৃষ্ট একটা ধর্ম , কারন আপনাদের বিশ্বাস করা 
ভবিষ্যদ্বানীতে তো সেটাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ আপনারা ইসলাম ও মোহাম্মদকে উপরে উঠাতে গিয়ে 
চুড়ান্ত রকম ভাবে নীচে নামিয়ে ফেলেছেন। 


আমি শুধুমাত্র সেটাই এখানে দলিল সহকারে তুলে ধরেছি। আর কিছুই করি নি। সুতরাং আমার ওপর 
আবার দোষ চাপাইয়েন না। 
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দুঃখিত খুব সম্ভব আমি এই ব্লগে কখোন অন্য কোন কিতাব থেকে মোহাম্মাদ(সাঃ) -কে রসুল প্রমাণের 
চেষ্টা করিনি। আর আমি জাকির নায়েকের অন্ধভক্তও নই। আমাকে এগুলো বলে লাভ নেই। আমি 
আলোচনার সময় কোরআন, হাদীস, তাফসির , সীরাত, ফিকৃহ শান্তর সহ ইসলামিক বইকে গ্রহণ 
করি। 


তবে একটা কথা, আপনি কোন কিতাবকেই এঁশী বলেই মানেননা। এখন একটা প্রশ্নঃ এই 


পোস্টে কোরআনে একটি আয়াত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রমাণ করা হয়েছে যে 
কোরআনে এ আয়াতে যে বেজ্ঞানিক তথ্য আছে তা শতভাগ সত্য। বিতর্কও হয়েছে, অনেকে বিপক্ষে 
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যুক্তিও দেখিয়েছেন কিন্তু শেষে কিন্তু সত্যই প্রয়ামণিত হয়েছে। এ আয়াতে যে তথ্য দেয়া হয়েছে তা 
কোনভাবেই রসূল(সোঃ) এর পক্ষে বলা সন্ত ব না। তৎকালীন মানুষের পক্ষে এটা জানা অসম্ভব। তাহলে 
এ আয়াতটা কার বলা, কার উক্তি এটা? 


যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না 
বিদ্রোহী রণক্লান্ত 


১ 


বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ২৩:০৭ তারিখে ধ্রুবতারা বলেছেন 

গায়ের জোরে বললে কি সত্য প্রমান হয় নাকি ? কোন কিছুই সত্য প্রমান হয় নি। আমি কোরানের 
প্রতিটা পয়েন্টই খন্ডন করে দিতে পারি। কিন্ত তাতে কি ? আপনারা তো আর সেটা মানবেন না। 
কোরানে বিজ্ঞানের সেই বিষয়গ্তলোই ঠিক আছে যা সেই ৭ম শতাব্দির মানুষ জানত। তার বেশী কিছু 
কোরানে নাই। 


কোরান নয় বরং হিন্দুদের বেদ ও গীতাতে কোরানের চাইতেও অনেক বিষয় আছে যাকে ব্যখ্যা করে 
আধুনিক যুগের বহু বিজ্ঞানের তত্বকে প্রমান করা যায়। এমন কি মহাবিশ্ব সৃষ্টি তত্ব এবং বহু মহাবিশ্ব 
পর্যন্ত। কিন্ত আমি সেগুলোকে শ্রেফ কাকতালীয় বলেই মনে করি। 


আপনি কোরান থেকে দেখান কোথায় বিজ্ঞানের মহা সব তত্ব আছে। আমি প্রতিটা পয়েন্টই খন্ডন করে 
দেব। যদি না পারি তাহলে , আর ব্লগই লিখব না। 


এটা আমার চ্যলেঞ্জ। 


আর হ্যা, বিশ্বাস করুন আর না করুন , কোরান হাদিস সিরাত তফসির আপনাদের চাইতে ঢের ঢের 
বেশী আমি পড়েছি আর তাই আমি জানি তাতে কি লেখা। 
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আপনি কোরআন, হাদীস, তাফসির অনেক বেশি পড়েছেন । ওকে ! সমস্যা নাই। আমিতো পোস্টের 
লিঙ্ক দিয়েই দিলাম আগের কমেন্টে। একটু দেখে আসুন আর আমাকে জানান | সেখানে গায়ের জোরে 
না বরং বিতর্ক হয়েছে, যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে। 
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যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না 
বিদ্রোহী রণরান্ত 

আমি সেই দিন হব শান্ত ------ বিদ্রোহি কৰি 


বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ২৩:৩১ তারিখে ঞ্চবতারা বলেছেন 

শুনেন, এ সব আমার দেখা আছে। জাকির নায়েক দাহাহা নামক আরবী শব্দকে উট পাখির ডিম 
বানিয়ে পৃথিবীকে গোলাকার বানিয়েছে , মনে হয় জানেন এটা। আর আপনারা কোরানে বিজ্ঞান 
আবিস্কারের সময় বলেন কোরানের একটা আরবী শব্দের বহু অর্থ আছে। তার অর্থ কোরানের বহু অর্থ 
করা সম্ভব। আর সেটা কিন্ত কোরানের পরিপচ্ছি বক্তব্য ও ভয়াবহ শিরক। কারন কোরানই বলছে তার 
বিষয়বস্ত পরিস্কার ও বিস্তারিত। সুতরাং কোরানের বানীর যেমন ইচ্ছা খুশী অর্থ করার কোন সুযোগ 
নেই। কিন্তু কে যাবে আপনাকে সেগুলো বোঝাতে ? কারন আপনারা তো জেগে ঘুমান। তাই বুঝবেন 
না কোনদিন।আবার কোরানের শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ সেই ১৪০০ বছর আগে যেমটিন ছিল তার 
অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। 


এখন আপনারা আপনাদের ইচ্ছা খুশি মত শব্দের অর্থ বিকৃত করে , পাল্টিয়ে কোরানের মধ্য থেকে 
বিজ্ঞান আবিষ্কার করছেন। সেসব আপনাদের কাছে গ্রহনযোগ্য মনে হতে পারে , আমাদের কাছে নয়। 


সুতরাং তাত্বিকভাবে কোরানের অপমৃত্যু অনেক আগেই ঘটে গেছে কারন সেই ১৪০০ বছর আগে 
কোরানে ব্যবহৃত আরবী শব্দের সঠিক অর্থ আজকে করা সম্ভব নয় বা আজ থেকে হাজার বছর 
আগেও করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং সেই হাজার বছর আগেই কোরানের অপমৃত্যু ঘটেছে কোরানের 
বানী অনুযায়ী। কিন্তু কে শোনে কার কথা। আপনারা তো এ যুক্তি মানবেন না। 


তারপরেও আপনি কোন আয়াতের মধ্যে বিজ্ঞানের কোন মহাসূত্র আবিস্কার করে থাকলে , পোষ্ট দিতে 
পারেন, সেখানেই আপনার বক্তব্য খন্ডন করে দেব। তবে খেয়াল করবেন - আপনি কোরানের যে 
অনুবাদ প্রকাশ করবেন তা যদি কোন খ্যতিমান আলেমের অনু বাদের সাথে পৃথক হয় তাহলে সরাসরি 
আপনার বক্তব্যকে বাতিল বলে গণ্য করা হবে। কারন বিধি অনুযায়ী কোরানের একই বানীর পৃথক 
অর্থ হতে পারে না। 


বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ২৩:৪০ তারিখে হাসিনুর বলেছেন 
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খন্ডন করবেন, তাহলে পোস্টের লিক্কতো দিলাম। সেখানে কোন শব্দের অর্থ চেঞ্জ করা হয় নাই। 
স্বাভাবিক অনুবাদই গ্রহণ করা হয়েছে। এ পোস্টে আয়াত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পারলে ভুল 
প্রমাণ করেনঃ নীচে আবারো লিঙ্ক দিলামঃ 

এই লিঙ্কে ক্লিক করে দেখেন বেজ্ঞানিক তথ্যপুর্ণ আয়াত) 


যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না 
বিদ্রোহী রণক্লান্ত 


১ 


বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ২৩:৫০ তারিখে প্ুবতারা বলেছেন 

উক্ত পোষ্টেই আমি অত্যন্ত যৌক্তিক ভাবেই বিজ্ঞানের দাবী খন্ডন করেছি। মনে হয় না আপনি সেখানে 
আমার কোন মন্তব্য পড়েছেন। মনে কিছু না করলে সেখানে গিয়ে দেখুন , আমার মন্তব্যগুলো । আর 
দেখুন তার কোন যথাযথ উত্তর নেই। 


১ 


বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ২২:১৪ তারিখে মিজানুর রহমান বুলবুল বলেছেন 
সবাই তার ধর্ম প্রন্তকে শ্রেষ্ঠ প্রমানে -- অন্য ধর্মকে সত্য প্রমানিত করতেও দ্বিধা নেই । 


ভবিশ্য পুরান লেখার সময় টি কিন্ত প্রমানিত নয়। 


আমার মনে হয় এটা লেখার সময় কাল ৭০০ শতাব্দী । আমরা যেমন নিজেদের কে আধুনিক মনে 
করি , তারাও তাদের সময় নিজেদের কেউ কেউ আধুনিক ভাবতেন | সবাই সব খবর জানতেন না 
ঠিক আছে -- কিছু জ্ঞানী মানুষ নিশ্চয়ই ছিলেন -- যারা সমকালিন পৃথিবীর খবর অন্যের চেয়ে আগে 
জানতেন-- যাকে ভবিশ্য হিসাবে অন্যর কাছে প্রকাশ করতেন / করেচেন। 


এখানে হিন্দু ধর্মালফ্কিরা এটাকে যত পুরান / প্রা চিন দেখান যায় -- দেখাবে -- তাতে মুসলমান/ খিষ্টান 
রা তাদের ধর্মকে আরও মজবুত মনে করবে এতাই সাভাবিক । 


এখানে সবাই একমত । 
স্প্নভুক বুলবুল 
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| মি 


বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ২২:৫৫ তারিখে প্রমিথিউস বলেছেন 

ধ্রুবতারা, আপনার জ্ঞানের পরিধী খুবই বেশী। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছুটা ঘটতি আছে। যেমন , 
আপনি বলেছেন, ভবিষ্যপুরাণ মধ্যযুগের। আপনি এই লিংকে গিয়ে তথ্যটি জেনে 

নিন। 1111005://917-/1101090128.010/9/111/8118191১/2.1012172. 

বাংলার স্বাধীনতার চেতনা বায়ান্নতে নয়, সপ্তম শতকে শশান্ক কর্তৃক স্বাধীনতা স্থাপনের মাধ্যমে যে 
স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত হয়, তার প্রতিফলনই বঙ্গভঙ্গ, বেঙ্গল প্যান্ট, বায়ান্ন বা ছয়দফার মাধ্যমে 
একাত্তরে চূড়ান্ত স্বাধীনতা আসে। 


বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ২৩:০০ তারিখে প্রুবতারা বলেছেন 


আমি তো আর সব জান্তা না ভাই। চেষ্টা করি জানার। যতছুর জানতে পারি ততদ্ুর বলি। যা জানি না 
তা কেমন করে বলি। অনেক সময় যুক্তির ওপর ভিত্তি করেও বলি। 


আসল বিষয় সেটা না । আসল বিষয় হলো, প্রকৃত সত্য জানতে পেরে দেখুন আমাদের ইসলাম 
প্রচারকরা কিরকম চুপসে গেছে। তাই খামোখা ভবিষ্য পুরানকে মধ্য যুগের বলার দরকারটা কি ? 
এখন আমিও বিশ্বাস করি ভবিষ্য পুরান হলো ৫০০০ বছর বা তারও আগের। বুঝেছেন ?হা হা হা--- 


বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ২৩:১৮ তারিখে প্রমিথিউস বলেছেন 

ধ্রুবতারা, ধন্যবাদ। নিজের ছুর্বলতাকে স্বীকার করার জন্যে। সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণী রয়েছে যারা 
কখনো স্বীকার করে না যে, তারও জানার ত্রুটি থাকতে পারে, অজ্ঞতা থাকতে পারে কিংবা অপূর্ণতা 
থাকতে পারে। 

বাংলার স্বাধীনতার চেতনা বায়ান্নতে নয়, সপ্তম শতকে শশাঙ্ক কর্তৃক স্বাধীনতা স্থাপনের মাধ্যমে যে 
স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত হয়, তার প্রতিফলনই বঙ্গভঙ্গ, বেঙ্গল প্যান্ট, বায়ান্ন বা ছয়দফার মাধ্যমে 
একাত্তরে চূড়ান্ত স্বাধীনতা আসে। 


৮৪ 
7০০৫ 
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বুধবার, ০৭/০৮/২০১৩ - ২৩:৫৮ তারিখে মুর্খ চাষা বলেছেন 

ধুবতারা ভাই, নবোধুগ ব্লগে এই বিষয়ে একটা পোস্ট ছিল । নবোযুগ ওপেন করা যাচ্ছে না তাই 
লিক্ষটা দিতে পারলাম না। সেটা মনে হয় অত প্রাচীন গ্রন্থ নয় খুব সম্ভবত মোঘল আমলের । বিস্তারিত 
জানার চেস্টা করুন আর আমিও এই বইটা জোগাড় করার চেস্টা করতেছি অনেক দিন থেকেই । 


বৃহঃ, ০৮/০৮/২০১৩ - ০১:২৫ তারিখে ধ্ুবতারা বলেছেন 

আমাদের প্রমান করার দরকার কি ভবিষ্য পুরান মোগল আমলের লেখা ? ইসলাম প্রচারকারীরা যখন 
বলছে যে ভবিষ্য পুরানে মোহাম্মদ বসে আছে , তখন সেটা বিশ্বাস করলেই তো দেখা যায় সেখানে যা 
লেখা আছে তা সত্য। তাই না? তাহলে আমাদের প্রমান করার দরকার কি? ইসলাম প্রচারকারীরাই 
এখন প্রানপন চেষ্টা করবে সেটা মোঘল আমলের কিছু উগ্র হিন্দুদের লেখা , তা না হলে তো ইসলাম 
হয়ে যাবে শয়তানের ধর্ম আর মোহাম্মদ হবে একটা পিশাচ, কারন ভবিষ্য পুরানের ভবিষ্যদ্বানী তো 
সেটাই বলছে। 


তাই এখন ওটা ৫০০০ বছরের পুরনো নাকি ৫ বছরের পুরনো , তা তারাই গবেষণা করে বার করুক। 


বৃহঃ, ০৮/০৮/২০১৩ - ০১:২৫ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন 
কি মুশকিল ! কারে যে কি কই ! কেন যে এরা এগুলা নিয়া লাফায় বুঝি না। 


ব্‌হঃ ০৮/০৮/২০১৩ - ০১:২৯ তারিখে ঞ্রবতারা বলেছেন 
না বুইঝাই লাফায়। ইসলাম প্রচারকরা জানে তাদের মুসলমান ভাইরা এইসব চেক করে দেখে না। 


খালি তাদেরকে একটা কথা বললেই হয়, সাথে সাথে তারা মহা ইমানী জোশে নাচানাচি শুরু করে 
দেয়। কিন্তু পরিনাম ভাবে না। তারপর যদি সেটা জানান হয় তাও মানতে চায় না। এরা যে কি পরিমান 
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ব্‌হঃ ০৮/০৮/২০১৩ - ০২:৫৬ তারিখে ফেল্ট স্টুডেন্ট বলেছেন 
জোকার নায়েক চাপাবাজী করতে করতে শেষপর্যন্ত মুহাম্মদকে পিশাচ/শয়তান আর ইসলামকে 
শয়তানের ধমই বানাইয়া ছাড়ল!!! হা হা হা........ গ 


ব্‌হঃ ০৮/০৮/২০১৩ - ০২:৫৯ তারিখে ধ্বতারা বলেছেন 
সেটা আপনি আমি বুঝলাম, ইন্টারনেটের কল্যানে, কিন্ত দেশের আপামর জনতা কি বুঝল ?কে 


বুঝাবে তাদের ? আপনি বলতে যান , গণপিটুনী খেয়ে হয়ত জীবনটাই খোয়াবেন নাস্তিক আখ্যা পেয়ে 
বা ইসলাম ও মোহাম্মদকে অবমাননার দায়ে 


সমাপ্ত 
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10005:///১/১/.9119110105.0011/11102১010171020-৬91011911015/1)0515/1682965 


বাইবেলের তৌরাতে কি মুহাম্মদ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করা আছে? 
তারিখঃ রবিবার, ২৬/০৫/২০১৩ - ২০:৪৫ 
লিখেছেনঃ সত্যের সন্ধানী 


সম্প্রতি বেশ কিছু বছর ধরে একের পর এক বিভিন্ন ধর্মের কিতাবে মুহাম্মদের নাম আবিস্কার করা 
হচ্ছে। সেসব কিতাব নাকি মুহাম্মদের জন্মের অনেক আগে তার আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী 
করেছিল। নানা পদের তথাকথিত ইসলামি চিন্তাবিদদের উর্বর মস্তিস্ক থেকে আবিস্কৃত এ তথ্য মুমিন 
বান্দাদের মনে তুমুল ইমানি জোশ তুলেছে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মুক্ষিল হচ্ছে ইসলাম নিজেকে ছাড়া 
অন্য কোন ধর্মকে সত্য মনে করে না, আর মনে করে তাদের কিতাব সমূহ বিকৃত ও ভ্রান্ত , অথচ 
একই সাথে সেই কিতাবে কথিত ভবিষ্যদ্বানী কেন বিকৃত বা ভ্রান্ত হবে না সে সম্পর্কে এখ নো কারো 
মন্তব্য পাওয়া যায় নি। 


এখানে বাইবেলে মুহাম্মদ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বানী নিয়ে আলোচনা করা হবে৷ প্রথমেই বাইবেল কি সেটা 
জানা দরকার। বাইবেলের দুইটা অংশ- পুরাতন ও নুতন। পুরাতন নিয়মের প্রথম ৫ টি কিতাবকে ( 
5212515, 6)90015, 12৬100015, 0110215, 02919101001) বলে তৌরাত। নুতন নিয়মকে বলে গসপেল বা 
ইঞ্জিল কিতাব। 


বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বানীর মধ্যে বাইবেলে তৌরাত খন্ডের ভবিষ্যদ্বানী বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। 
যেটা থেকে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে তথাকথিত ইসলামী মহাপন্ডিতরা মুহাম্মদকে আবিষ্কার করেছে। 
এবার সেটা দেখা যাক- 


আমি ওদের জন্য ওদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাব ও তার মুখে আমার 
বানী রেখে দেব আমি তাকে যা কিছু আদেশ দেব সে তা তাদের কাছে বলবে। দ্বিতীয় 

বিবরন (092816101017%)- (১৮:১৮) 

সে আমার নামে আমার সকল বানী বলবে যা সে সকলকে বলবে, যদি কেউ তার কথায় কর্ণপাত না 
করে আমি তাদেরকে জবাবদিহি করব। দ্বিতীয় বিবরন (9945707017%)- (১৮:১৯) 


উক্ত বক্তব্য প্রদান করছে ঈশ্বর মূসা নবির কাছে। মিশর থেকে যখন ইসরাইলিদেরকে সে উদ্ধার করে 
নিয়ে আসছিল তখন তার কাছে এ ভবিষ্যদ্বানীটি করেছিল। বর্তমানে এ বাক্য থেকে ইসলামি পন্ডিতরা 
মুহাম্মদকে আবিষ্কার করেছে। পুরো ঘটনাটি জানার জন্যে আগ পিছের আর কিছু বাক্য আমরা পরখ 
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করতে পারি- 


প্রকৃত ও নকল নবী 

» “তোমার পরমেশ্র প্রভূ তোমাকে যে দেশ দিতে যাচ্ছেল, তেই দেশে এসে পৌছলে তুমি 
সেখানকার জাতিগুলোর জঘনা কাজের মত কাজ করতে শিখবে না। ১ তোমার মধ্যে যেন এমন 
কোন লোক পাওয়া না যায়, ষে ছেলে বা মেয়েকে আগুনের মধ্য দিয়ে পার করিয়ে বলি দেয়, যে 
তন্ত্র মন্ত্র ব্যবহার করে, বা যে নিজেই গণক বা জাদুকর বা মায়াবী ১১ বা ইন্দ্রজালিক. বা ভুতের 
ওব্মা বা গণক বা প্রেতসাধক ॥ ১, কেননা যারা তেমন কাজ করে, তারা সকলে প্রভুর দৃষ্টিতে 
জঘন্যঃ আর তেমন জঘনা কাজের জন্য তোমার পরমেশস্র প্রভু তোমার সামনে থেকে এই 
জাতিগ্ুলোকে দেশছাড়া করছেন । ১. তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে অনিন্দ্য হবে, ১ কারণ 
তুমি ঘে জাতিগ্রুলোকে দেশছাড়া কন্মতে যাচ্ছ, তারা গণকু ও মন্ত্রজালিকদের কথায় কান দেয় ২ 
আমার মত এক নবীর উল্তব ঘটাবেনং শভ্ারই কথায় তোমরা কান দেবে; ১* কেননা হোরেবে 
বলেছিলে, আমাকে যেন আমার পরমেশ্রর প্রভুর কণ্ঠস্বর আবার শুনতে না হয়, যেন এই প্রচন্ড 
আগুন আর দেখতে না হয়, নইলে আমি মারা পড়ব । ১, তখন প্রস্তু আমাকে বললেন, ওরা ঠিক 
কথাই বলেছে । ১ আমি ওদের জনা ওদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মত এক নবীর উজ্তব 
ঘটাব, ও তার মুখে আমার বাণী রেখে দেব; আমি তাকে যা কিছু আন্ঞা করব, তা সে তাদের 
বলবে । ১» আর আমার নামে সে আমার ঘে সকল বালী বলবে, মই বালীতে কেউ যদি কান না 
যদি কোন নবী দুগ্ুসাহসের সঙ্গে তা আমার নামে বলে, বা ঘদি কেউ অনা দেবতাদের নামে কথা 
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(১) ওদের ভাই বা মুসার ভাইদের মধ্য হতে একজন নবির আবির্ভাব ঘটাবে 
(২) সে নবির মুখে ঈশ্বর তার বানী রেখে দিবে 
(৩) যারা সে নবির কথা না শুনবে ঈশ্বর স্বয়ং তাদের জবাবদিহিতা করবে। 


প্রথম পয়েন্ট: মুসার ভাই কারা 2 যেহেতু মিশর দেশ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার সময় এ 
ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে, তার অর্থ যারাই মুসার সাথে তখন ছিল তারাই সেই মুসার ভাই যাদেরকে 
বলা হয় ইসরাইলি বা ইনুদি। ইসরাইলি বা ইহুদি কারা ঃ বস্তত: মুসার উম্মতদেরকে ইহুদি বলা হয় ও 
তারা সে সময় মুসার সাথেই ছিল যারা আবার তার গোত্র গত ভাইও বটে। এ গোত্র ভাইদের উদ্ভব 
কোথা থেকে? 


তৌরাত কিতাবে বলা হয়েছে, ইব্রাহীমের দুই পুত্র ছিল- ইসহাক ও ইসমাইল। ইসহাকের এক পুত্রের 
নাম ছিল জ্যকব যাকে পরে নাম দেয়া হয় ইসরাইল। এই ইসরাইলের বারটা পৃত্র ছিল যাদের থেকে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বারটা গোত্রের পত্তন ঘটে , এদের সবাইকে বলা হয় ইসরাইলি। এরাই ছিল মুসা নবির উম্মত। এরা 
সবাই এক সময় মিশরে প্রবাসী ছিল আর তাদেরকেই উদ্ধার করে আনছিল মুসা ,ঠিক তখন 
পথিমধ্যে মুসাকে তার ঈশ্বর উক্ত ভবিষ্যদ্বানী করে। খেয়াল করতে হবে ,ইসহাকের আরও ছেলে ছিল 
কিন্তু তাদের থেকে উৎপন্ন গোত্রকে ইসরাইলি বলা হচ্ছে না। তারাই ইসরাইলি যারা শুধুই মাত্র তার 
এক পুত্র ইসরাইল থেকে উৎপন্ন 


পক্ষান্তরে দাবী করা হয় ইসমাইলের বংশধর হলো মুহাম্মদ। এই ইসমাইল ছুধের শিশু থাকা অবস্থায় 
তার মা হাজেরা সহ তাকে কথিত মতে মন্ায় নির্বাসন দেয়া হয়। সেখানে ইসমাইল বিয়ে করে ও এক 
গোষ্ঠীর পত্তন ঘটায় যাদেরকে বলা হয় ইসমাইলিয়।আর ইসলামি মতে ধরা হয় সেই বংশেই 
মুহাম্মদের আগমন। তার অর্থ মুহাম্মদ কোনভাবেই ইসরাইলি নন। সুতরাং উক্ত কথিত ভবিষ্যদ্বানী 
মতে মুহাম্মদ কোন মতেই সেই নবি হতে পারেন না। উল্লেখ্য , ভবিষ্যদ্বানীটা করা হচ্ছে কিন্তু মূসার 
কাছে, ইব্রাহীমের কাছে নয়। ইব্রাহীমের কাছে করলেই একমাত্র সম্ভাবনা থাকত সেই কথিত নবি 
হলো মুহাম্মদ। ইব্রাহীম থেকে মূসা পর্যন্ত প্রায় ১০০০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। মিশর থেকে 
উদ্ধারকৃত ইসরাইলিরা ততদিন বহু বংশ অতিক্রম করেছে জ্যকব বা ইসরাইল নবি থেকে। উদ্ধার কৃত 
এ লোকদেরকেই বলা হচ্ছে মূসার ভাই। এদের মধ্যে ইসমাইলি বংশের কোন লোক নেই। সুতরাং 
শুধুমাত্র ইব্রাহীমের বংশধর বলেই মুহাম্মদকে মুসার ভাই বলে মেনে নেয়ার কোনই যুক্তি নেই। কারন 
ইব্রাহীমের থেকে এক হাজার পরের ঘটনা এটা আর ইসমাইল ও ইসহাক থেকেও প্রায় এক হাজার 
বছর পার হয়ে গেছে। তবে সব কিছুর পরে কথা হলো ইসরাইলের বংশধরই একমাত্র ইসরাইলি আর 
তাদের মধ্যে যারা মুসার আমলে মিশরে জীবিত ছিল তারাই ছিল মুসার ভাই সম্পর্কিত লোকজন। 
অন্তত: তৌরাত কিতাবের মূল বক্তব্য সেটাই। 


দ্বিতীয়ত: বলা হচ্ছে ঈশ্বর তার বানী সেই নবির মুখে রেখে দেবে। কিন্তু মুহাম্মদের মুখে কখনই 
ঈশ্বরের বানী রেখে দেয় নি। বরং কোন এক ছয়শ ডানা বিশিষ্ট ফিরিস্তা নিয়মিত যাতায়াত করে 
মুহাম্মদকে আল্লাহর কথিত বানী বলে যেত। এটাকে মুখে ঈশ্বরের বানী রাখা বলে না। ঈশ্বরের বানী 
কোন নবির মুখে রাখা মানে - সেই নবীর মুখ দিয়ে ঈশ্বরের নিজের কথা বলা । এ বিষয়টা আমরা 
দেখি ঈশা বা যীশুর ক্ষেত্রেই সত্য। কারন যীশু যা বলতেন সেগুলো সবই ছিল ঈশ্বরের বানী। সব 
মুসলমান মাত্রই সেটা বিশ্বাসও করে। সেকারনেই তাকে বলা হয় রুহুল আল্লাহ বা আল্লাহর বানী। 
কারন দেখা যায় কখনও কোন ফিরিস্তা যীশুকে কোন বানী এনে দিত না। সু তরাং এ পয়েন্টেও মুহাম্মদ 
কথিত সেই নবি হতে পারেন না। 


তৃতীয়ত: এতে বলা হচ্ছে যারা এ নবির কথা শুনবে না তাদের বিচার করার ক্ষমতা সেই নবির হাতে 
ঈশ্বর অর্পন করে নি, সে ক্ষমতা ঈশ্বর নিজের কাছেই রেখেছে। মুহাম্মদের ক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ন ভিনন। 
মকার জীবনে যখন ছুর্বল ছিলেন তখন তিনি তাকে অবিশ্বাস করার জন্য তার আল্লাহর ওপর 
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অবিশ্বাসীদের দায়িতু ন্যস্ত করতেন। আর তখন তিনি শুধুই মাত্র বলতেন যারা তার কথা শুনবে না 
তাদেরকে দোজখের আগুনে আল্লাহ পোড়াবে। কিন্তু মদিনার দীর্ঘ ১০ বছর শাসকের ভূমিকায় যখন 
মুহাম্মদ ছিলেন তখন তিনি আর তার প্রতি অবিশ্বাসীদের শান্তির জন্য তার আল্লাহর ওপর নির্ভর 
করেন নি। নিজে তরবারী হাতে নিয়েই তার বিচার করেছেন। একের পর এক ইহুদি জনবসতি 
গণিমতের মাল হিসাবে ভোগ করেছেন, লুটপাট করা সম্পদ গণিমতের মাল হিসাবে ভাগ বাটোয়ারা 
করে নিয়েছেন। এছাড়াও মদিনার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া কুরাইশদের বানিজ্য কাফেলার ওপর 
মালামাল হিসাবে ভাগ বন্টন করেছেন। মদিনার জীবনে মুহাম্মদের জীবিকা ই ছিল মূলত: এভাবে 
অন্যের ওপর আক্রমন করে তাদের ধন সম্পদ লুট পাট করা ও অত:পর সেটাকে গণিমতের মাল 
হিসাবে বৈধ করা। কিভাবে তিনি তার প্রতি অবিশ্বাসীদের প্রতি আচরন করেছেন তার নমুনা কুরানেই 


অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পা ও, তাদের বন্দী কর 
এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্ত যদি তারা তওবা 
করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।সূরা আত তাওবা -৯: ৫ 


তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের এ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, 
আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, 
যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।সুরা আত তাওবা -৯: ২৯ 


তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব 
সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে প্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর 
পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয় , তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং 
যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও 
না।সূরা নিসা - ৪: ৮৯ 


সন্ত্রাসের মাধ্যমে আমাকে বিজয়ী করা হয়েছে। সহি বুখারি , ভলিউম-৫, বই -৫২, হাদিস- ২২০ 


আমাকে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও ভয়াবহতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিজয়ী করা হয়েছে। সহি বুখারি , ভলিউম-৯, বই - 
৮৭, হাদিস -১২৭ 


সুতরাং দেখাই যাচ্ছে কুরানের আল্লাহ তার নবীকে ভিন্ন আদেশ দিচ্ছে ও নবিও সেই মোতাবেক তাকে 
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অবিশ্বাসকারীদেরকে কচুকাটা করেছেন। এটাকেই ইসলামে বলে জিহাদ। এভাবে তিনি তার আল্লাহকে 
একজন হিংস্র, নির্মম, নিষ্ঠুর, ভয়ংকর খুনিতে পরিনত করে পরম দয়ালু ও করুনাময় আল্লাহর 
ভাবমুর্তিকে ভূলুষ্ঠিত করেছেন এবং অবিশ্বাসীদের বিচারের কাজ নিজ হাতে নিয়ে তৌরাতের ঈশ্বরের 
বিরুদ্ধাচরন করেছেন। এ থেকে এটাও পরিস্কার যে, তার আল্লাহ তৌরাতের ঈশ্বর নয়, অন্য কেউ। 


এবার উক্ত ভবিষ্যদ্বানীর পরে বলা হচ্ছে তৌরাতেই বলা হচ্ছে - 


কিন্ত যে বানী দিতে আমি আজ্ঞা করিনি, কেউ যদি তা দু:সাহসের সাথে আমার নামে প্রচার করে বা 
কেউ যদি তা অন্য দেবতাদের নামে বলে তাহলে তাকে অবশ্যই মরতে হবে। দ্বিতীয় বিবরন,১৮:২০ 


দেখা যাচ্ছে কেউ যদি ভূয়া ভাবে তৌরাতের ঈশ্বরের নামে নিজের ব্যক্তিগত বানী প্রচার করে বা অন্য 
দেবতার নামে বলে তাকে অবশ্যই মরতে হবে। প্রশ্ন হলো -মানুষ তো মরনশীল। কেউ চিরদিন বাঁচে 
না। তাহলে এ মৃত্যুর হুমকিটা অবশ্যই অপমানজনক বা করুন যন্ত্রনাময় মৃত্যুই হবে। তাছাড়া 
স্বাভাবিক মৃত্যুর কথা নিশ্চয়ই এখানে বলা হচ্ছে না। অদ্ভুদ ব্যপার হলো আমাদের সবার প্রিয় নবির 
মৃত্যু কিন্ত সত্যিই খুব অপমানকর ও যন্ত্র নাময় ছিল। যা দেখা যাচ্ছে নিচের হাদিসে - 


আয়শা বর্ণিত - নবী ভীষণ পীড়িত ছিলেন যাতে তিনি মারা যান, তিনি প্রায়ই বলতেন - আমি এখনো 
খায়বারে বিষ মেশানো মাংশ খাওয়া জনিত বিষক্রিয়ায় ভীষণ যন্ত্রনা বোধ করছি। আমি এমন বোধ 
করছি যেন আমার গলার শিরা ছিড়ে যাচ্ছে। সহি বুখারি, বই-৫৯, হাদিস-৭১৩ 


অনুমতি চাইলেন, সবাই রাজী হলো। তিনি জন লোকের ঘাড়ে ভর দিয়ে আসছিলেন আর তার ছু পা 
মাটিতে ছেচড়ে ছেচড়ে আসছিল। সহি বুখারি , বই-১১, হাদিস-৬৩৪ 


খায়বার যুদ্ধের পর তিনি এক ইহুদী রমনীর বাড়ীতে খেতে গেলে তাকে বিষ মেশানো মাংশ দেয়া হয়। 
তিনি তা সামান্য খেয়েছিলেন তাই তার সাথে সাথে মৃত্যু হয় নি ,কিন্তু তার এক সাথী একটু বেশী 
খাওয়ার কারনে সাথে সাথেই মারা যায়। উক্ত বিষ ক্রিয়ায় প্রায় দুই বছর ভোগার পর আমাদের প্রিয় 
নবি খুব যন্ত্রনা পেতে পেতেই মারা যান আর সেটা বোঝা যাচ্ছে উক্ত হাদিসদ্বয়ে। এ বিষয়ে আরও 
জানা যাবে - মোহম্মদের মৃত্যু | 


কেন তার এ করুন মৃত্যু ঘটেছিল ঃ কারন তিনি আল্লাহ্‌র বানীর নামে শয়তানের বানী প্রচার 
করেছিলেন । দেখুন সেই শয়তানের আয়াত : 


তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা সম্পর্কে।এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে ঃ তারা আসলে 
উচ্চে উড়ন্ত সারস পাখির মত যারা মধ্যস্থতাকারী। সূরা আল নাজম,৫৩:১৯-২১ 
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এ আয়াত নাজিল করার পর কুরাই শরা উৎফুল্ল হয়। মদিনা ও আবিনিশিয়াতে প্রবাসী মুসলমানরা 
মক্কায় ফিরে আসতে থাকে। তখন নবির মুগিরা নামের বয়স্ক সাহাবির চাপে উক্ত বানী পাল্টে ফেলেন , 
সেটা করতে প্রথমে তিনি এ আয়াত নাজিল করেন - 


আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি , তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই 
শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ 
করে। এরপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়। এ 
কারণে যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, তাদের জন্যে, যাদের অন্তরে রোগ 
আছে এবং যারা পাষাণনৃদয়। গোনাহগাররা দূরবর্তী বিরোধিতায় লিপ্ত আছে। সূরা হাজ্জ - ২২: ৫২ 


এর পর পরই উক্ত শয়তানের আয়াতের সংশোধিত রূপ নাজিল করেন- 


তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা সম্পর্কে। এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে ? পুত্র-সন্তান 
কি তোমাদের জন্যে এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্যঃ কোরান, সূরা আল নাজম,৫৩:১৯-২১ 


খেয়াল করতে হবে এর পরেও কিন্তু শেষ অংশ ছাড়া শয়তানের বাকি আয়াত এখনও কুরানে রয়ে 
গেছে। শয়তানের আয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যেতে পারেন - 


শয়তানের আয়াত - ১ 
শয়তানের আয়াত - ২ 


এত যখন ঘটনা তখন কিভাবে তথাকথিত ইসলামি পন্ডিতরা এত জোরে দাবী করে যে বাইবেলে 
মুহাম্মদের নাম লেখা আছে। বরং দেখা যাচ্ছে - বাইবেলের ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী , মুহাম্মদ ছিলেন 
অসত্য নবি। সেকারনেই কিন্তু শুরু হয় বলা যে বাইবেল নাকি বিকৃত করেছে , তার মধ্যে অনেক ভুল 
তথ্য আছে। চিন্তা করুন, উক্ত ভুল বা বিকৃত কিতাবকেই কিন্তু আবার মুহাম্মদ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বানীর 
জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। যে কিতাব ভুল বা বিকৃত , সে কিতাবের ভবিষ্যদ্বানীও ভূয়া। তাহলে 
মুহাম্মদের নবুয়ত্রও ভূয়া, তাই নয় কি ঃ 


কিন্ত আসল কথা হলো তৌরাত কিতাব বিকৃত হয় নি। যীশুর জন্মেরও প্রায় ২/৩ শ বছর আগের 
তৌরাত কিতাব পাওয়া গেছে প্যলেস্টাইনের একটা গুহায়। এ পান্ডুলিপিকে বলে ডেড সি ক্রল। তাতে 
দেখা যায় বর্তমানে যে তৌরাত কিতাব তা হুবহু সেই পান্ডুলিপির সাথে মিলে যায়। সুতরাং তৌরাত 
কিতাব বিকৃত হয় নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে তৌরাত কিতাব বিশুদ্ধ আর সে অনুযায়ীও মুহাম্মদ কোন 
মতেই তৌরাতের ভবিষ্যদ্বানীকৃত নবি হতে পারেন না। 
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এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এখানে যেতে পারেন - ডেড সি ত্ত্রল-১ 


ডেড সি ক্রল-২ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


1000://৬/৬/১.01101110011৬,.0011/2012/11/10105-1005525.1101| 
স্বামী কেন আসামী? মুসলিম কেন হিন্দু? 


সোমবার, ১২ নভেম্বর, ২০১২ 
লিখেছেন 1.০. 399৷ 


অনেকেই বলেন, মুসলমানদের জ্ঞান মাথায় থাকে না, কুরআনে রাখা থাকে। তবে 
বর্তমানে মুসলমানদের জ্ঞান কুরআনেও নেই, আছে জাকির নায়েকের কাছে 
গচ্ছিত। জাকির নায়েক যা বলবে. তা-ই গ্যাং এবং বিগ গান। জাকির নায়েক হিন্দু 
ধর্মের কক্কি দেবতার আবির্ভাবের পূর্বাভাষকে বৈজ্ঞানিক বলেছেন এবং এই কক্কি 
দেবতাই যে মুহাম্মদ, তা নিজের ইচ্ছামত বানানো রেফারেল দিয়ে আবিষ্কারও 
করছেন। 


জাকির নায়েকের বিগ গান পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, মোহাম্মদ হিন্দুধর্মের নবী ছাড়া 
আর কিছু না। কাজেই নবীর অনুসারী হিসাবে মুসলমানরা হিন্দুধর্মের অনুসারী। 
হিন্দুধর্মে কতো হাজার বছর আগে ঠিকঠাক বলে দিয়েছে মোহাম্মদের আগমনের 
কথা। এটা থেকেই মুসলমানদের বোঝা উচিত, হিন্দুধর্ম প্রকৃত ধর্ম। এক সাধু উক্তি 
করেছিলেন, সবাই হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করে কিন্ত পরবর্তীতে কাটাকাটি করে 
মুসলমান হয় মাত্র. জাকির নায়েক এই উক্তিটার সত্যতা নিরূপণ করলেন। 


এখন আমরা দেখব হিন্দু ধর্মের কক্কি অবতার নবী মোহাম্মদ কি না৷ প্রথমেই 
আমাদের বোঝা উচিত - নবী ও অবতার শব্দ ছুটো পুরোপুরি বিপরীত। নবী বলতে 
বোঝায়, আল্লাহ প্রেরিত মানুষকে আর অবতার বলতে বোঝায় বিভিন্ন রূপ ধরে 
ঈশ্বরের নিজেরই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়াকে। জাকির নায়েক দাবী করেন, 
মোহাম্মদ সম্পর্কে ভবিষ্যপুরাণে নাকি সব কিছু বলা আছে। প্রথমেই কক্ষি সম্বন্ধে 
ভবিষ্যপুরাণে কী কী বলা আছে, একটু দেখি: 


১. 
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প্রদেশ - উড়িষ্যা। (জাকির ব্যাখ্যা করছেন সন্তলা বা সন্তলাহ বলে। "সন্তলা" শব্দের 
অর্থ প্রশান্ত বা শান্তির জায়গা। মক্কায় রাসুল জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর আমরা 
জানি মক্কাকে দারুল আমান বা শান্তির জায়গা বলা হয়।” শুনছেন, নবী যখন 
জন্মগ্রহণ করছেন তখন নাকি ইসলাম মতে মক্কাকে শান্তির জায়গা বলা হত? 


২. 
কক্ষির পিতার নাম - বিষ্তুআশা/4977995 (আর জাকির নায়েক এইটাকে 
বানাইছে বিষ্্ুয়াস। এর পর ব্যাখ্যা করছে বিষ্থু কথার অর্থ ঈশ্বর এবং ইয়াস 
কথার অর্থ দাস। লক্ষ্য করুন, বিষ্থু ঠিক রাখলেও সংস্কৃত য়াসকে আরবি ইয়াস 
বানিয়েছে, তারপর অর্থ করেছে ঈশ্বরের দাস। বিষ্তুয়াস কথাটি আরবিতে করলে 
হবে আব্দুল্লাহ। রাসুলের পিতার নাম আব্দুল্লাহ ছিল বলে মত দিয়েছেন জাকির), 
মাতার নাম - সুমতি (জাকির নায়েক এখানে বলেছেন “সুমতি শব্দের সাংস্কৃত অর্থ 
হল প্রশান্ত, প্রশান্তি বা শান্তি। আর মুহাম্মাদের মায়ের নাম ছিল আমিনা। যার অর্থ 
হল প্রশান্ত বা শান্তি” দেখুন, কত বড় মিথ্যক! সুমতি শব্দের অর্থ নাকি শাস্তি। 
শরৎচন্দ্র যদি জাকিরের এই বাংলা অর্থ শুনতেন. তাহলে তারও কিছু সুমতি হত, 
তিনি আর রামের সুমতি উপন্যাস লিখতেন না।) 


৩. 
গোত্র - ব্রাহ্মণ (জাকির কাণ্ড এইটারে গবেষণা করেও কোনো সাইজে না ফেলে চুপ 
ছিলেন)। 


৪. 

জন্মের সময় পরশুরাম, কুপ, ব্যাস, অশ্বথামা এবং অন্যান্য মুনি খাষিরা যুবক 
সন্যাসীর রূপে কক্কির সাথে দেখা করবেন (মোহাম্মদের সাথে দেখা করেছিলেন কি 
না তা. জাকির কাণ্ড বলেননি।) 


৫. 
কক্ষির ভাই বোন - তিন ভাই, বোন নেই। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভাইদের নাম - কবি (14৬), প্রজ্ঞা ( 0189)9), সুমন্তক (90818), তার অবস্থান 
চতুর্থ কক্কি (এ বাপারেও কবি নীরব) 


৬. 
সেই সময় রাজা থাকবেন - রাজা বিশাখারুপ ( অই সময় মক্কায় রাজা যেন কে 
ছিলেন? 


(লিখতেছি এবং লেখাটা চলতে থাকবে, 
সমাপ্ত 
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মুহাম্মদ ও শবে 
মেরাজের গল্প 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
মুহাম্মদ ও শবে মেরাজের গল্প 


মুহাম্মদের গাধার পিঠে সাত আসমান ভ্রমন ও ওপেন হার্ট সার্জারির আবিস্কার 
তারিখঃ রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ১৩:২৩ 
লিখেছেনঃ ধুমকেতু 


মহানবী মুহাম্মদের গাধার পিঠে চড়ে মহাশুন্য পাড়ি দিয়ে আল্লাহর সকাশে যাত্রা এ পোষ্টে একটা 
আল্লাহর কাছে গেছিলেন ও নানা বেহেস্তে ঘোরাঘুরি করে অবশেষে আল্লাহর সাথে খোশ গল্প করেন। 
এখন দেখা যাক উক্ত ঘটনা থেকে কিছু তথাকথিত আলেম কিভাবে ওপেন হার্ট সার্জারির আবিষ্কারক 
হিসাবে ইসলামকে কৃতিত্ব দিতে চেষ্টা করছে। 


উক্ত হাদিসটির একেবারে প্রথম থেকেই দেখা যাক- 
_ ১৮০০ ১০ ৬০০ 


হুদবা ইব্‌ন খালিদ (রু) ......... মানিক ইব্‌ন সা“সা' (রা) থেকে বর্ণিত, আল্মাহ্‌র নবী উর 
কে যে রাতে তাঁকে ভ্রমণ করালো হয়েছে নে রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একদা আমি 
কা'বা ঘরের হাতিমের অংশে ছিলাম । কশ্খলো কখখলো রাবী (কাতাদা) বলেছেন, হিজরে শুয়েছিলাম । হঠাৎ, 
এ্রকজন আগন্ুক আমার নিকট এলেন এবং আমার এ্রস্থান থেকে সে স্থানের অধ্যবর্তী অংশটি চিরে 
ফেললেন ॥ রাবী কাতাদ্া বলেন, আলাস (রা) কষ্খলো কাচ্জা (চিরালেন) শব্দ আবার কঙ্খলো শাককা (বিঙগীর্ণ) 
শব্দ বন্গেছেন। রাবী বলেন, আমি আমার পার্ে বসা জাব্দ (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ দ্বারা কী 
বুঝিয়েছেন ? তিনি বললেন, হুলকৃমের লিদ্রদেশ থেকে নান্ভী পর্যন্ত । কাতাদা (র) বলেন, আমি আলাস 
(রো)কে এ-ও বলতে শুনেছি বুকের উপরিভাগ তেকে লাভির লীচ পর্যন্ত । তারপর (নবী চুঁ বলেন) 
আগন্ডুক আমার হৃদপিন্ড বের করলেন । তারপর আমার একটি স্বর্শের পাজ আনা হুল যা 
পরিপূর্ণ ইল । তারপর আমার হৃলপিাটি হেমবমের পানি ছারা) হত করা হল -এবং জান ছা নাূ্ব 
করে হাসান পুনরায় ভেখে সেক্য হল । তারপর সাদা রং. এর একটি অনু আমার নিকট আল! হলে । হা 
আকারে খচ্চর থেকে ছোট ও গাধা খেকে বড় ছিল? জারদ্দ তাকে বঙ্গেন, হে আবু হামযা, ইহাই কি 
১০০৪০০৯৪০২১১০৯৬-৮০ ০০০৯০০৬০০৯০ 


এখানে কয়েকটি প্রশ্ন উথ্থাপিত হয় , যেমন - প্রথমত:বলছে কোন এক আগন্তক আসল মোহাম্মদের 
কাছে। কে সেই আগন্তক? মুহাম্মদ মিরাজে যান নিজেকে নবী দাবী করারও প্রায় দশ বছর পর 
মদিনায় হিজরত করার ঠিক কিছুদিন আগে। এর মধ্যে তার সাথে জিব্রাইল ফিরিস্তা শত শত বার 
দেখা সাক্ষাত করেছে, অথচ এ হাদিস থেকে দেখা যাচ্ছে মুহাম্মদ সেই জিব্রাইলকে চিনতে পারছেন 
না। এটা কিভাবে সম্ভব ? 
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দ্বিতীয়ত: মুহাম্মদের বুক চিরে হৃৎপিন্ড বের করে তা ধুয়ে পরিক্ষার করে তা র মধ্যে ঈমান পূর্ণ করে 
আবার তা বুকের ভেতর বসিয়ে বুক লাগিয়ে দেয়া হয়। তাহলে মুহাম্মদের মধ্যে ঈমানের মাত্রা কম 
ছিল নাকি? কিন্তু তার চাইতেও বড় আর একটা প্রশ্ন আছে। মানুষের চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা তথা 
ঈমান থাকা না থাকার বিষয়টি কোথায় থাকে ? হৃৎপিন্ডে নাকি মস্তিস্কেঃ আমরা তো জানি মস্তিষ্কে, 
কিন্ত হাদিসে মুহাম্মদ তো বলছেন হত্পিন্ডে। কোনটা সত্য 2 


এ বিষয়ে একবার জাকির নায়েকের বক্তব্য শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। তো লোকটা উক্ত হাদিসের 
হৃৎ্পিন্ডের আরবী শব্দকালেব কে নানা কায়দায় ব্যখ্যা শুরু করল , তার মূল, ধাতু , বিভক্তি ইত্যাদি 
নানারকম ধানাই পানাই করে উক্ত কালেবকে এক পর্যায়ে মস্তিষ্কে পরিনত করল। আর তাই উক্ত 
ঘটনাকে মস্তিষ্ক অপারেশনের ঘটনা হিসাবে পরিনত করে বলল এটা হলো ছুনিয়ার সর্ব প্রথম মস্তিস্ক 
অপারেশন যা ১৪০০ বছর আগে ঘটেছিল। সামনে বসা উজবুক কিছু পাবলিক তাকে হাত তালি দিল। 
তবে উক্ত ঘটনার পর থেকে এই জাকির মিয়া লোকটার প্রতি আমার সব সম্মান উঠে গিয়ে তাকে 
অত:পর মিথ্যাবাদি , ভন্ড , প্রতারক , চাপাবাজ ছাড়া আর কিছুই কখনো ভাবতে পারি নি। কারন 
হৃৎপিন্ডটাকে টেনে বের করা হয়েছে, সেটাকে জমজমের পানি দ্বারা ধোয়া হয়েছে, অত:পর তার মধ্যে 
ঈমান ভর্তি করে আবার সেটা বুকের মধ্যখানে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। খেয়াল করতে হবে , এটা সত্যি 
সত্যি হৃৎপিন্ডের বিষয় হওয়াতে পুরো ঘটনাটি সেভাবেই ঘটেছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা মস্তি স্ক 
হলে সেখানে বর্ণনা থাকত- সেই ফিরিস্তা পাথর দিয়ে বাড়ি দিয়ে মোহাম্মদের মাথা ফাটিয়ে তার পর 
সেখান থেকে ঘিলু বের করে , জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে অত:পর তা আবার খুলির মধ্যে ঢুকিয়ে 
দিয়েছে খুলির হাড় লাগিয়ে দিয়েছে। 


আসলে সেই ১৪০০ বছর আগে আরবের মানুষ সহ ছুনিয়ার সর্ব ত্র মানুষের ধারনা ছিল মানুষের চিন্তা 
ভাবনা করার ক্ষমতা বা ভালবাসার ক্ষমতা সব হৃৎপিন্ডে থাকে, সে ধারনার কথাটাই সহজ সরলভাবে 
উক্ত হাদিসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেকারনেই কিন্ত আজও আমরা বলি তার হৃদয়ে কোন ভালবাসা 
নেই কিন্ত হৃদয়ে যে ভালবাসা থাকে না সেটা আমরা এখন জানি। আর এও জানি ভালবাসা বলি আর 
ঈমান বলি সব কিছুই থাতে মস্তিষ্কে, হদয় বা হৃৎপিন্ডে নয়। 


সবচাইতে মজার ব্যপার হচ্ছে - আমি নিজে শুনেছি বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে যে উক্ত ঘটনা থেকে 
তারা দাবি করেছে ইসলামই ওপেন হার্ট সার্জারি আবিস্কার করেছে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে, 
অতি সম্প্রতি এসে জাকির নামের এক ভাঁড় এটাকে মস্তিস্ক অপারেশন বলে প্রচার করছে। সে জানে 
এটাকে ওপেন হার্ট সার্জারী বানালে সেটা ভুল , কারন মানুষের ঈমান কোন মতেই হৃৎপিন্ডে থাকে না। 
তাই সে এটাকে নানা কসরত করে মস্তিস্ক অপারেশন বানিয়েছে কিন্ত হাদিসের সুন্দর যে বর্ণনা তা 
কোন মতেই মস্তিস্ক অপারেশনের কথা বলে না, তা ছাড়া আরবী কালেব শব্দটার অর্থ সর্বদাই 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
হৃৎপিন্ড, একে কোনভাবে মস্তিষ্ক বানান যাবে না। সুতরাং এখন কি বোঝা গেল ? 


যেখানে মুসলিম পন্ডিতরা নিজেরাই কোন একটা ব্যপারে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারছে না ,যার যার 
মত উল্টো পাল্টা ও নিজেদের মনগড়া সিদ্ধান্ত দিচ্ছে, তারপরে যে সিদ্ধান্তই দিক না কেন সেটাও কিন্তু 
ঘটনার সাথে ব্যপকভাবে বিসদৃশ, অর্থাৎ সেটাও ভুয়া সেখানে এই ব্লগে কিছু বুদ্ধি প্রতিবন্ধি মানুষের 
ইসলাম নিয়ে লাফালাফি আমাকে দারুনভাবে ব্যথিত করে। কারন , তারা খুব সুকৌশলে সাধারন 
মানুষের মনকে নষ্ট করে তাদেরকে বিপথে চালিত করে অন্ধ বানিয়ে রাখার ব্যপক প্রচেষ্টায় রত। 


মত্তব্যসমূুহ 


রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ১৪:০০ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
খতনা বিষয়ে আপনার ভাবনা কি ? আপনার কি খতনা হইছে ?% 


ভাইবা উত্তর দিয়েন লেংটা । 
৮1118 
মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 

আমি মানুষ 


আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 

রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ১৪:৩০ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 

এ পোষ্টের বিষয় খখনা না। ওপেন হার্ট বা ব্রেইন সার্জারি। সেটার জবাব দেন ভাই। হাদিস তো আমি 
বানাই নাই। তাই না? 

রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ১৮:৫৯ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 

অবশ্যই যোগাযোগ আছে । আগে জানতে হবে আপনার পরিচয় | তারপর হাদিস আপনেরে গোলায়ে 
খাওয়ানো হবে ।ওপেন সার্জারি তো আপনার হইছে মনে নাই ঠিক আছে মনে করাইতাছি 


বলেন খৎনা হইছে আপনের ? 


আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ১৬:৫৬ তারিখে আরেফেন বলেছেন 
এই লোকটা অনেক বার নাম পরিবর্তন করেছে। 


প্রতিবার নাম পরিবর্তনের সময় যদি একবার করেও খতনা করায় তাহলে লোকটার শিশু এতদিনে 
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অনেক ছোট হয়ে যাবার কথা। 
আচ্ছা ধুমকেতু ভাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শিশুর সাইজ টা কত? 


রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ১৭:০৫ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 
৪ আরেফেন 


বার বার বলা সত্তেও পোষ্টের বিষয়ে মন্তব্য না করা বা বিষয়ের কোন পয়েন্ট খন্ডন না করা, এটা কি 
প্রমান করে না যে আপনারা এতটাই মূর্খ যে এ বিষয়ে আপনাদের বলার কি ছু নেই? 


বার বার ব্যক্তি আক্রমন কিন্ত আপনাদের মহা দৈন্যতার প্রমান। 

মূর্খের গালিই সম্বল। 

রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ১৭:৩৭ তারিখে আরেফেন বলেছেন 

আপনার পোস্টে যদি কোন সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন কোন কথা থাকত তবে অবশ্যই পয়েন্ট খন্ডন 


করতাম। 


তাছাড়া আপনি তো নিজেকে ডা :যাকির নায়েকের চাইতেও বুদ্ধিমান দাবি করেন। 
এত বুদ্ধিমান মানুষের পয়েন্ট খন্ডন করি কিভাবে? 


আমার শিশু বিষয়ক প্রশ্নটা এরিয়ে যাবেন না কিন্ত। 


রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ১৭:৪৫ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 

আমার পোষ্টে তো আমি একটা হাদিসের বিভিন্ন কথাগুলো তুলে ধরেছি মাত্র। আর জোকার ভন্ড 
সেইসব জিনিসগুলোকে নিজের মত করে মনগড়া ও ভূয়া ব্যখ্যা দিয়েছিল। আমার প্রশ্ন হলো- আমি 
কি ভুল বলেছি কোথাও? এত কষ্ট করে মন্তব্য লিখছেন, একটা ভূল দেখিয়ে দিলে মাফ চেয়ে 
সংশোধন করে নিতাম। কিন্ত সেটা তো করছেন না। 


আমি বড় নাকি জোকার ভন্ডটা বড় জ্ঞানী সেটা তো প্রমান হবে যার যার বক্তব্য শুনে। আমার বক্তব্যে 
কোথাও বানান বা মন গড়া কথাবার্তা আছে ? থাকলে একটু দেখিয়ে দিলে তো সেটাই হতো কাজের 
কাজ। কিন্তু সেটা না করে বার বার ব্যক্তি আক্রমন করে যাচ্ছেন। এটাকি ঠিক? 


রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ১৮:০৫ তারিখে আরেফেন বলেছেন 
ডা : যাকির নায়েক মনগড়া , ভূয়া ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 


আর আপনার কথা একদম সঠিক, তাই না --- 


1800 
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তাহলে এক কাজ করুন, একটি টেবিল নিয়ে শাহবাগ মোড়ে গিয়ে টেবিলের উপর দাড়িয়ে এই 
কথাগুলোই বলুন । 
তখন দেখুন না কি পরিস্থিতি দাড়ায় --- 


কি পারবেন না? 


রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ১৮:১১ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 

এখনো সেই এক ঘেয়ে ঘ্যান ঘ্যান করে যাচ্ছেন। জোকার সঠিক নাকি বেঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছে সেটা 
তো আমি হাদিস থেকেই দেখিয়ে দিয়েছি। আমি তো মনগড়া কোন কথা বলি নাই রে। আপনাদের 
কাছে সেটা পছন্দ না হলে আমার কিছু করার নাই। হাদিস যা বলছে বা বলতে চেয়েছে , হুবহু সেটাই 
আমি বলার চেষ্টা করেছি আর তার দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করেছি জোকার মিথ্যাচার করে হাদিসের 
অর্থ পাল্টাতে চেয়েছে। আপনাদের তো উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেয়া হাদিসের সঠিক অর্থকে রক্ষা 
করার চেষ্টার জন্য। তা না করে, বার বার ব্যক্তি আক্রমন করে যাচ্ছেন। তার মানে কি আপনারা 
ইসলামের নামে নিজেদের বানান , মনগড়া এমন কি মিথ্যা কথাই বলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন? 


রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ১৮:২৪ তারিখে আরেফেন বলেছেন 
আপনি কেন বারবার আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন? 


মিথ্যা আমি বলছি না আপনি বলছেন? 
আমার শিশু আর শাহবাগ বিষয়ক একটা প্রশ্নের উত্তরও কিন্তু দেন নি। 


রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ১৮:৪৮ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 
পোষ্টের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া এখানে ফালতু মন্তব্য করার সুযোগ নেই। 


পরিশেষে, এখন বুঝে নেন , মিথ্যাবাদি কে। আমি নাকি জোকার? 

সবশেষ অনুরোধ , বিদ্বেষ পোষন না করে এখানে যেসব লেখা লেখি হয় , তা থেকে অনেক কিছু 
জানার আছে। আর ব্যক্তিগত ভাবে আমি কোন তথ্য নিশ্চিত না হয়ে কিছু লেখি না। কারন আমি জানি 
আমি যা লিখব তা মানুষ গ্রহন করতে চাইবে না তা যতই সত্য হোক না কেন। তাই আমার লেখাতে 
সামান্যতম ভুল তথ্য যাতে না থাকে সে ব্যপারে আমি কঠিন ভাবে সতর্ক থাকি। 

প্রাসঙ্গিক ব্যপারে মন্তব্য করলে উত্তর দেব , না হলে এটাই আপনাকে এ পোষ্টে আমার শেষ মন্তব্য 


রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ১৮:৫৯ তারিখে সহি মৌলবাদী বলেছেন 
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আরেফেন ভাই 


এত না পেঁচিয়ে।আপনার মা এবং বোনের জন্য কত লম্বা শিশু লাগব তাই বললেই তো ল্যাঠা চুকে 
যাই। আমি স্বামিবাগ থেকে তা জোগাড় করে দিই। 
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গাধার পিঠে চড়ে হাজার কোটি আলোকর্ষ দুরত্ব রাতারাতি ভ্রমন ও 
নবির বায়তুল মোকাদ্দাসে নামাজ পড়া 


তারিখঃ সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৪:৫৮ 


লিখেছেনঃ ধুমকেতু 


অতিকায় ও অতি জটিল মহাকাশ যান ছাড়া গাধার পিঠে চড়ে যে মহাকাশে হাজার কোটি আলোকবর্ষ 
দুরত্ব রাতারাতি পাড়ি দিয়ে আবার ফিরে আসা যায় তার আবিষ্কর্তা আমাদের মহান নবি হযরত 
মুহাম্মদ। এ বিষয়ে কিছু বর্ণনা আছে ছুটি পোষ্টে মুহাম্মদের গাধার পিঠে সাত আসমান ভ্রমন ও ওপেন 
হার্ট সার্জারির আবিস্কার এবং মহানবী মুহাম্মদের গাধার পিঠে চড়ে মহাশুন্য পাড়ি দিয়ে আল্লাহর 
সকাশে যাত্রা। নবির এ মহাকাশ ভ্রমনের থেকে মুসলমানেরা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে অতি সহজেই 
কাফিরদের থেকে অনেক অগ্রগতি সাধন করতে পারে , কিন্তু কেন যে সেটা করছে না, সেটাই 
আশ্চর্যের | 


দেখা যাচ্ছে উক্ত বোরাক নামের না গাধা না খচ্চর জন্তটার রং সাদা (আগের পোষ্ট ছুটিতে এ সংক্রান্ত 
হাদিস দেয়া আছে) আর তার আছে দুইটা ডানা, মুখটা হলো একটা নারীর মত। আমাদের নবি তার 
পিঠে চড়ে বসার সাথে সাথে সে তাকে নিয়ে মুহুর্তের মধ্যে জেরুজালেমের বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে 
যায়। সেটা দেখা যাচ্ছে নিচের আয়াতে ---- 


পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে 
হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যান্ত.যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি 
তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।সূরা ইসরাইল 


-১৭:০১ 


সুতরাং দেখা গেল গাধাটা নবিকে নিয়ে যেরুজালেমের বায়তুল মোকাদ্দা সে গেল। সেখানে তিনি পূর্বের 
সকল নবির সাথে নামাজ আদায় করলেন। অত:পর সেখান থেকে আবার গাধার পিঠে উঠে উড়ে 
চললেন বেহেস্তের দিকে। একের পর এক তিনি একটা একটা করে বেহেস্তে যেতে থাকলেন আর 
প্রতিটি বেহেস্তে অবস্থানরত নানা নবিদের সাথে তার দেখা সাক্ষাত হতে লাগল। এখন আমাদের উচিত 
বেহেস্তের সম্ভাব্য দুরত্ নির্নয় করা। আমরা দেখলাম প্রতিটি বেহেস্তে গাছ পালা সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ী , 
নানা জীব জন্ত আছে আর তাতে বাস করে নানা নবী। সুতরাং সে বেহেস্ত অবশ্যই পৃথিবীর মতই 
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সমতল ভূমিতে অবস্থিত হবে। হয়ত বা পৃথিবীর চেয়ে আকারে অনেক বড় হবে সে টা। তা যদি হয় 
তাহলে অতি ছুর থেকে যেসব গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ থেকে আমাদের কাছে আলো আসে তা উক্ত 
বেহেস্তে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমাদের চোখে আসবে না অর্থাৎ সেগুলো আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে না। 
আমেরিকার নাসা কর্তৃক আবিস্কৃত সবচেয়ে দুরতম গ্যালাক্সি হলো প্রায় ১৩২০ কোটি আলোক বর্ষ 
ছরে অবস্থিত। (সূত্র :1000://৬/৬/৬/-399-50/1155101109729/10101018/50181702/91011951-5919১৬/011) 
এত ছুর থেকে যখন আলো আমাদের চোখে এসে পড়েছে তার অর্থ এর মাঝে কোন বেহেস্ত জাতীয় 
কিছু নেই। কেন এরকম তা জানতে তাহলে পৃথিবী , আকাশ ও সূর্য সম্পর্কে ইসলামিক তথ্য জানতে 
হবে। যেমন - 


আবু দার থেকে বর্নিতঃ আল্লার রসুল একদিন সূর্যাস্তের সময় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন - তুমি কি জান 
অন্ত যাওয়ার পর সূর্য কোথায় যায় ঃআমি উত্তর দিলাম- আল্লাহ আর তার রসুল ভাল জানেন। তখন 
আল্লাহর রসুল বললেন- এটা চলতে থাকে যতক্ষন না আল্লাহর সিংহাসনের নীচে পৌছে। সেখানে সে 
সিজদা দেয় আর আল্লাহর কাছে পূনরায় উদিত হওয়ার অনুমতি চায়। যতক্ষন অনুমতি না দেয়া হয় 
ততক্ষন সে সেজদা দিতেই থাকে। পরে তাকে যেখানে সে উদিত হয়েছিল সেখানে ফিরে গিয়ে পূনরায় 
উদিত হওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয়, আর এটাই হলো আল্লাহর বানী- সূর্য তার অক্ষপথে পরিভ্রমন 
করে (কুরান ৩৬:৩৮) এর অর্থ। বুখারী শরিফ, খন্ড-৪. বই-৫৪, হাদিস নং ৪২১ 


এর অর্থ আমাদের পৃথিবীর ওপরে যে আধা বৃত্তাকার নীল আকাশকে দেখি তা হলো সর্ব নিম্ন বেহেস্তের 
নিম্নদেশ আর তার নিচ দিয়েই সূর্ধ প্রতিদিন পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরিভ্রমন করে। একারনে সূর্ষের নির্দিষ্ট 
উদয়স্থল ও অস্ত স্থল থাকবে। সেটা দেখাও যায় কোরনে, যেমন- 


অবশেষে তিনি সূর্যের অস্তাচল স্থলে পৌছলেন, তখন তিনি সূর্যকে এক পঞ্ষিল জলাশয়ে অন্ত যেতে 
দেখলেন এবং সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখলেন। সূরা -কাহফ-১৮:৮৬ 


ইহার পর জুলকারনাইন অন্য একটি জোগাড়যন্ত্রের পশ্চাতে লাগিল। এ পর্যন্ত যে , চলিতে চলিতে যখন 
সূর্যোদয় স্থলে উপনীত হইল সূর্যকে এরূপ বোধ হইল যেন কতক লোকের প্রতি উদিত হইয়াছে যাদের 
জন্য আমি সূর্যের দিকে কোনও আড়াল রাখি নাই। সুরা -কাহফ-১৮:৮৯-৯০ 


উক্ত আয়াতছুটি খুব পরিস্কার ভাবেই সূর্যের উদয় ও অস্ত স্থল আছে বলে প্রকাশ করছে , শুধু তাই নয় 
জুলকারনাইন নামের এক বীর উক্ত উদয় ও অন্তস্থ ল পর্যন্ত পৌছেও ছিল। 


সুতরাং আমরা দিন বা রাতে যে আকাশকে দেখি তা অবশ্যই বেহেস্তের নিন্নদেশই হবে। আর এ নিম্ন 
আকাশের নিচ অঞ্চলকে আল্লাহ যাবতীয় তারকারাজি দ্বারা সজ্জিত করেছে যা দেখা যাচ্ছে নিচের 
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নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি। সুরা আস সাফফাত- ৩৭:৬ 


এ থেকে আরও একটা বিষয় জানা যাচ্ছে তা হলো সর্ব নিম্ন আকাশ বা বেহেস্ত অবশ্যই উক্ত ১৩২০ 
কোটি আলোকবর্ষ ছুরত্রের বেশী ছুরত্বেই অবস্থিত হবে। কারন রাতের বেলা আমাদের ছুরবীন যন্ত্র উক্ত 
ছুরত্বের ছায়াপথের আলো দেখতে পায়। 


তাহলে দেখা যাচ্ছে উক্ত গাধা তার পাখায় ভর করে মুহাম্মদকে নিয়ে কমপক্ষে ১৩২০ কোটি 
আলোকবর্ষ ছুরত্ব অতিক্রম করে বেহেস্তে গিয়ে আবার ছুনিয়াতে ফিরে এসেছিল এক রাতের মধ্যেই। 
এর পরেই নবি বায়তুল মোকাদ্দাসে নামাজ পড়েছেন। তা ছাড়া তিনি আল্লাহর সাথে খোশ গল্প 
করেছেন, বার বার আল্লাহর কাছে গেছেন নামাজের ওয়াক্ত কমাতে ও রোজার দিনের সংখ্যা কমাতে। 


প্রশ্ন হলো - কিভাবে একজন রক্ত মাংশের মানুষের পক্ষে সম্ভব সাধারন পোশাকে গাধার পিঠে চড়ে 
এত হাজার কোটি আলোকবর্ষ ভ্রমন- সেটা খালি মাথায় ঢুকছে না। যেখানে পৃথিবী থেকে সামান্য 
কয়শ কিলোমিটার ওপরে ভ্রমন করতেই নভোচারীদের কত রকম নিরাপতামূলক পোশাক পরতে হয় , 
কারন পৃথিবী থেকে সামান্য ওপরে যেমন ১০/১৫ কিমি ওপরে গেলেই তাপমাত্রা মাইনাস (--) 
৫০/৬০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে নেমে যায়। সেখানে আমাদের নবি কি অসীম কুদরতে সাধারন পোশাক 
পরেই হাজার কোটি আলোক বর্ষ ছুরতু অতিক্রম করে ফেললেন , আল্লাহর কি অসীম কুদরত! 


এই কিচ্ছা বিশ্বাস করলে হিন্দুদের রামায়নে আছে যে হনুমান নাকি সূর্য তার কানের মধ্যে ঢুকিয়ে 
ফেলেছিল- সেটা তো শ্রেফ নস্যি আমাদের নবীর এ ঘটনার কাছে। অথচ আমাদের নবীর এ ধরনের 
ঘটনা যারা বিশ্বাস করে তারাই আবার হনুমানের এ ঘটনাকে বলে গা জাখুরে গল্প। আজব কান্ড! 


তার এ মহাকাশ ভ্রমনের কথা যখন মক্কায় প্রচার করা হলো কুরাইশরা সবাই তাকে পাগল , উন্মাদ 
সাব্যান্ত করল, করারই কথা।কারন কথা নেই বার্তা নেই , হঠাৎ রাতের বেলা মুহাম্মদ সাত আসমান 
ঘুরে আসবে তাও গাধার পিঠে চড়ে কেই বা এমন গাজাখুরি কিচ্ছা বিশ্বা স করে? তখন কেউ কেউ 
তাকে পরীক্ষা করার জন্য জানতে চায় তিনি যে যেরুজালেমে বায়তুল মোকাদ্দাসে গেছেন ও সেখানে 
নামাজ পড়েছেন সে মসজিদ দেখতে কেমন? আর সাথে সাথেই তিনি নাকি সব হড় হড় করে বলে 
দিছিলেন সেই মসজিদের খুটি নাটি বর্ণনা। তার সাক্ষ্য আছে কোরানে , যেমন -- 


এবং স্মরণ করুন, আমি আপনাকে বলে দিয়েছিলাম যে, আপনার পালনকর্তা মানুষকে পরিবেষ্টন করে 
রেখেছেন এবংযে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি তাও কোরআনে উল্লেখিত , অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল 
মানুষের পরীক্ষার জন্যে। আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু এতে তাদের অবাধ্যতাই আরও বৃদ্ধি 
পায়। সূরা ইসরাইল -১৭:৬০ 
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এর বর্ণনা আছে হাদিসে , যেমন - 


জাবির বিন আব্দুল্লাহ বর্ণিত আমি নবিকে বলতে শুনেছি -" যখন কুরাইশরা আমার রাত্রি ভ্রমনের কথা 
বিশ্বাস করল না,তখন আমি আল হিজরে দাড়ালাম এবং আল্লাহ আমার সামনে জেরুজালেমের 
সবকিছু আমার সামনে তুলে ধরলেন আর আমি তা দেখে দেখে সব কিছুর বর্ণনা দিলাম। সহি বুখারি , 
ভলিউম-৫, বই-৫৮, হাদিস- ২২৬ 


খেয়াল করুন ,তিনি উক্ত যায়গাতে মসজিদের সব বর্ণনা দিয়ে দিলেন যা প্রমান করল তিনি সত্যি 
সত্যি যেরুজালেম গিয়েছিলেন গাধার পিঠে চড়ে। কিন্তু বিষয়টা কি তাই ? 


বিষয়টা হলো ৭০ সালে রোমানরা সলোমনের মন্দির ধ্বংস করে ফেলে পরে ৬৯০ সালের দিকে 
উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক উক্ত মন্দিরের ভিত্তির উপর একটা মসজিদ তৈরী করে যার নাম দেয় 
বায়তুল মোকাদ্দাস। অর্থাৎ মোহাম্মদ যখন ৬২০ সালের দিকে তার কথিত মিরাজ ভ্রমনের আগে 
জেরুজালেম যান তখন উক্ত স্থানে পূর্বের মন্দিরের কি ছু ভাঙ্গা চোরা পাথর খন্ড ছাড়া আর কিছুই ছিল 
না। তাই যদি হয় , তাহলে মুহাম্মদের মিরাজ ভ্রমনের কি হবে ? 


(সুর ১5910 006512190, /১7111911. (1995). 1৬02016৬91 12101591811 91015191110 ৬/01511101101 1019089, 
02121701125, 21151117852 33111, 00.29-43. 1591২ 90-094-10010-5. 
910 09116 5091752, 30. (1890). 291250172 01091 08 1৬109512175, 1010.80-98.) 


মত্তব্যসমুহ 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৫:০৭ তারিখে শেখ শিহাব আল মাহমুদ বলেছেন 

এটা গাধা নয়। তবে কেউ বলছে দেখতে গাধার মত ছিল। কেউ বলেছে সিড়ির মত যাকে বোরাক বলা 
হয়। তো এখানে আপনি গাধা ব্যবহরা নাকের বোরাক ব্যবহার করতে পারেন। 

আর কিছু থাক না থাক এদেশে ইসলাম থাকবেই 


১ 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৫:২৩ তারি খ ধুমকেতু বলেছেন 
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হাদিসে কি বলছে ? গাধার চাইতে বড় , খচ্চরের চাইতে ছোট সাদা রংএর একটা জন্ত। ধরা যাক গাধা 
নয়, তাতে কি হলো? তার নাম বোরাক হলেই বা কি? সেটা তো জন্তই , নাকি ? তো একটা জন্তর 
পিঠে চড়ে কিভাবে হাজার কোটি আলোক বর্ষ ছুরতু রাতারাতি পাড়ি দেয়া যায়, ভাইজান ? একটু 
ব্যখ্যা করা যাবে? 


চি 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৬:০০ তারি খে অপদার্থ পদার্থবিদ বলেছেন 


"তাল গাছ টা কিন্ত শেষ পর্যন্ত আমার'' 
কিছু অবাস্তব এর ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে শান্তির ধম্ম ইসলাম , দুনিয়ায় অশান্তির জন্য। 
||শৈশবে দেখা আকাশ কুসুম কেন যে চোখে আসে না ঘৃম।। 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৫:৪৬ তারিখে শেখ শিহাব আল মাহমুদ বলেছেন 
আপনি কি মুসলিম? 
প্রশ্ন করার কারন হলো আমার এক হিন্দু স্যার খুব সুন্দর নবীর জীবনি সুন্দর আলোচনা করতে 


আচ্ছা যাক 


রাতারাতি পাড়ি দেয়া যায় এটা সম্ভব সম্ভব এবং সম্ভব৷ 

আপনি যদি আল্লাহ বিশ্বাস করেন নবীকেও বিশ্বাস করবেন। যদি নবীকে বিশ্বাস করেন তাহলে নবীর 
মেরাজকে বিশ্বাস করবেন। আর বিশ্বাস না করেন তাহলে ইসলামের কোন কিছুই আপনার বিশ্বাস হবে 
না। 


শুনুন আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় সব কিছুই সম্ভব। 
আর কিছু থাক না থাক এদেশে ইসলাম থাকবেই 


় ....০৮০০ 


ও! ”..” 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৬:০৩ তারিখে অপদার্থ পদার্থবিদ বলেছেন 


নুজুবিল্লাগু, আপ্নে আল্যারে আল্লাহবানায় দিলেন! 
||শৈশবে দেখা আকাশ কুসুম কেন যে চোখে আসে না ঘুম।। 
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মী ১.৯. 


একা ৩ 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৬:০৬ তারিখে অপদার্থ পদার্থবিদ বলেছেন 

এদেশে কিছু থাক বা না থাক তাতে কিচ্ছু আসে যায় না, অশান্তির ধম্ম ইসলাম থাকবে আর থাকবে 
শেখ শিহাব আল মাহমুদ এর মত কিছু চোদানরা।| 

||শৈশবে দেখা আকাশ কুসুম কেন যে চোখে আসে না ঘুম।। 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৬:২৮ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 

কি ভাই, আপনার সমস্যা কি? হিন্দু শিক্ষক খুব ভালই মুহম্মদ সম্পর্কে জানত যে তার চরিত্র কেমন, 
যেমন সে ১৩ টা বিয়ে করেছিল কারনে অকারনে , বিয়ের নেশা এমনই মারাত্মক ছিল যে এক পর্যায়ে 
মানুষ সমালোচনা শুরু করলে আল্লার নামে আয়াত নাজিল করে তা বন্দ করে , দাসী ও বন্দিনী নারীর 
সাথে সেক্স করত, মদিনার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া বানিজ্য পথে বানিজ্য কাফেলা লুট করত, বুড়া 
বিয়ে করেছিল ইত্যাদি। কিন্তু তার ঘাড়ে কয়টা মাথা যে সে এসব একটা মুসলিম প্রধান দেশে প্রকাশ্যে 
বলবে ? সুতরাং আপনাদের তোয়াজ করার জন্যই বুদ্ধিমান হিন্দু শিক্ষক মুহাম্মদ সম্পর্কে ভাল কথা 
বলত। আপনারা গাধা , তাই সেসব বুঝতে পারতেন না। 


আপনাদের বোঝা উচিত যে লোক ডজনের উপর বিয়ে করে , দাসীর সাথে সেক্স করে , বানিজ্য বহর 
লুট করে, পৃত্র বধু বিয়ে করে , বুড়া কালে শিশু মেয়ে বিয়ে করে, সে আর যাই হোক , নবি হওয়া 
তো ছরের কথা , একজন সাধারন ভাল ভদ্রলোকও হতে পারে না। আপনাদের মাথা তো আরবের 
বালির নিচে পুতে রেখেছেন তাই আপনারা এসব দেখেও না দেখার ভান করেন। 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৬:৪৩ তারিখে শেখ শিহাব আল মাহমুদ বলেছেন 

আমার সমস্যা আপনার কাছে আমি মুসলিম ইসলামের কথা বলি ও নবীর কথা বলি। আমার উত্তর 
না দিয়ে আপনি পাগলা কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করে গেলেন। আরে একজন সত্যিকারের মুসলমান 
কিভাবে নবী স:কে অস্বীকার করে? 


নবীর বিয়ে ছিল আল্লাহ্‌র হুকুম অনুয়ায়ী। তাও দরিদ্র মহিলাদের সাহায্য করাই ছিল উদ্দেশ 
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আমি আগেই বলিছ আপনাকে বুঝানো যাবেনা। কারন শয়তানের পশ্রাবে আপনার মুন্ডুটা ........ 
আর কিছু থাক না থাক এদেশে ইসলাম থাকবেই 


মঙ্গলবার, ১১/০৬/২০১৩ - ০১:৫৮ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 

নবি বহু বিবাহ করেছিল আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী? আজব কথা । আল্লাহর কি খেয়ে দেয়ে কাম নাই 
যে দুনিয়ার তথাকথিত সর্ব শ্রেষ্ট আদর্শ মানুষকে এভাবে গণহা রে বিয়ে করতে বলে তার ভাবমূর্তি নষ্ট 
করবে ? আর বিয়ে করেছিল অসহায় নারীদেরকে তাদের সাহায্য করতে ? তাহলে আরবের সকল 


অসহায় নারীদেরকেই তো বিয়ে করলে পারত। ১৩/১৪ টায় থেমে গেল কেন ?৬ বছরের আয়শা বা 
ওমরের মেয়ে হাফসা, বা পুত্রবধূ জয়নাবও কি অসহায় ছিল ? 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৬:১২ তারিখে শেখ শিহাব আল মাহমুদ বলেছেন 

আপনাদের শয়তানে ফুন্দায়া ছাইরা দিছে। তাই ইসলাম নিয়ে যা ইচ্ছা তাই তাইল বলছেন। ভদ্র 
ভাষায় কথা বলেন ভদ্র কথা শুনবেন 

আর কিছু থাক না থাক এদেশে ইসলাম থাকবেই 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৬:২৯ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 
পোষ্টে কি অভদ্র কোন ভাষা আছে ? আপনি কি পুরাই পাগল বা উন্মাদ হয়ে গেছেন ? 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৬:৩৩ তারিখে শেখ শিহাব আল মাহমুদ বলেছেন 
সত্য কথা বলায় বঙ্গবীর কাদের ছীদ্দীকিও রাজাকার হয়ে যায় 
আর কিছু থাক না থাক এদেশে ইসলাম থাকবেই 
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সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৬:৩৬ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 

বঙ্গ বীর কি হলো না হলো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি কোরান হাদিস থে কে সত্য প্রকাশ 
করি। তাতে মনে করি মানুষ ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত সত্য জানতে পারছে। আপনারা ধান্ধাবাজ। 
ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেন। আপনারা তাই মুনাফেক। 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৬:৫৬ তারিখে শেখ শিহাব আল মাহমুদ বলেছেন 
তাহলে কি মেরাজ মিথ্যা? মিথ্যা হলে এ রাতে কি হয়েছিল বলেন? 
আর কিছু থাক না থাক এদেশে ইসলাম থাকবেই 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৭:০৩ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 
মেরাজ মিথ্যা নাকি সত্য সেটা কি এখনও আপনি বুঝতে পারছেন না ? গাধার পিঠে চড়ে কিভাবে 
হাজার কোটি আলোক বর্ষ ছুরে উড়ে গিয়ে আবার ফিরে আসা যায় ? আপনার কি কমন সেস বলেও 


কিছু নেই? 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৭:০৭ তারিখে শেখ শিহাব আল মাহমুদ বলেছেন 

মেরাজ অস্বীকার করা মানে আল্লাহর শক্তিকে অস্কীকার করা। তাই আপাতত আপনি সম্পূর্ন একজন 
নাস্তিক। 

আর কিছু থাক না থাক এদেশে ইসলাম থাকবেই 


১ 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৭:১৯ তারি খেধুমকেতু বলেছেন 
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মেরাজের মত উদ্ভট ও গাজাখুরি কিচ্ছা বিশ্বাস করে আ পনার মত মূর্খ ও ধর্মোন্মাদ হওয়ার কোন 
খায়েশ আমার নেই। কোন সাধারন জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ এ ধরনের গাজাখুরী গল্প বিশ্বাস করতে পারে 
না, যদি করে, সে হয় বদ্ধ উন্মাদ না হয় পাগল। 


আর কিছু থাক না থাক এদেশে ইসলাম থাকবেই 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৭:৩৪ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 
শয়তানির কি হলো, পোষ্টে কোন বানান বা বাজে বা অযৌক্তিক কথা আছে ? 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৬:১৪ তারিখে শেখ শিহাব আল মাহমুদ বলেছেন 
আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরা বিএনপি হতে পারে, 

অবাক হবো না বিএনপি যদি নৌকায় সীল মারে, 

রাজপথ থেকে মুছে যেতে পারে গনতন্ত্রের দাবি, 

স্বার্থের হাত নাড়তেও পারে আইনের কলকাঠি, 

... আবার রক্তে লাল হতে পারে আমার দেশের মাটি; 


ক্লাইভের সাথে হতে পারে ফের মীরজাফরের সন্ধি, 
বিদ্রোহী কবি হতে পারে ফের লৌহকপাট বন্দি; 

এই পীরদের মাটি বীরদের ঘাঁটি শহীদের বাংলায় 
জনতার ভোটে কি বা ভোট লুটে যেই যাক ক্ষমতায়, 
নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে যদি ইসলাম ভূলে যায়... 


ইসলাম এ মাটির পরতে পরতে জনপদে ঘরে ঘরে, 
ইসলাম এ জাতির নব্বই ভাগ মানুষের অন্তরে, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ইসলাম নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেলে এমন শক্তি নেই; 
আর কিছু থাক না থাক এ দেশে ইসলাম থাকবেই... 
সবকিছু বদলে যাক এ দেশে ইসলাম থাকবেই... 
ইসলাম ছিল ইসলাম আছে ইসলাম থাকবেই...। 
আর কিছু থাক না থাক এদেশে ইসলাম থাকবেই 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৬:৫৬ তারিখে মামুন বলেছেন 
ইসলাম ছিল , আছে , থাকবে। তবে ইসলাম রক্ষার নামে এত মারামারি কেন? 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৭:০০ তারিখে শেখ শিহাব আল মাহমুদ বলেছেন 
আর কিছু থাক না থাক এদেশে ইসলাম থাকবেই 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৬:৩১ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 


সঠিক সত্য কথা বলাও যাবেনা। মুখটা বন্ধ করে থাকতে হবে। সঠিক কথা বলে বিতর্ক করার কারনে 
“চতুর্মাতৃকে" ব্যান খেতে হয়েছে। তার চেয়ে মোটে চুপচাপ বসে থাকা ভাবে। 


মানব জাতির জন্য প্রেসক্রিপসন দিয়ে গিয়েছেন তারই মধ্যে আমাদের সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ।ভাষার 
দিক দিয়ে একমাত্র "আরবী"ভাষাই গ্রহন যোগ্য। 


এর পিছনে যথেষ্ঠ যুক্তি রয়েছে। কারণ-একমাত্র আরবী ভাষাই হল আল্লাহর বানী কোরান,হাদিছের 
ভাষা,কবরের ভাষা,কেয়ামতের দিনের ভাষা,বেহেশতের ভাষা। 


এমন মর্যাদা সম্পন্ন ভাষা বাদ দিয়ে আমাদের মোটেই উচিৎ নয় অভিশপ্ত ঈহুদী নাছাদের ইংরেজী 
ভাষা,সাহিত্য,জ্ঞ্ান বিজ্ঞান শিক্ষা ও গ্রহন করা। 


জ্ত্যান বিজ্ঞানের কথা? মানব জাতির জীবনে চলার জন্য এ পবিত্র গ্রন্থ কোরান ও হাদিছের মধ্যে সব 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কিছু আরবী ভাষায় বর্নিত রয়েছে। শুধুমাত্র দরকার তোমাদের কোরান হাদিছ একটু বুঝে বুঝে পড়ে 
দেখার। 


আমাদের এক্ষুনি উচিৎ হবে প্র চলিত স্কুল,.কলেজ ,ইউনিভার্সিটি গুলী বন্ধ করে দিয়ে সেখানে কওমী 
মাদ্রাস,ও হাফেজী মাদ্রাসা চালু করে দেওয়া। 


সমস্ত নারীদের বোরকা পরতে হবে। 
এ ব্যাপারে আমাদের এক্ষনি জোরালো দাবী পেশ করে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। 


আমি অবশ্যই আশা করি আমার সংগে আপনারা একমত আছেন-যদি আপনারা খাটি মুসলমান হয়ে 
থাকেন। 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৬:৩৩ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 

আপনি ঠিক বলছেন। আমাদের বাংলা ভাষা বাদ দিয়ে আরবী শেখা দরকার। আর কাফেরদের ভাষা 
ইংরেজী তো শেখাই যাবে না। ওটা হারাম। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিয়ে কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা 
করা দরকার। একমাত্র তাতেই আমাদের বেহেস্ত নিশ্চিত হবে। আর নিশ্চিত হবে যৌবনাবতী হুরদের 


সাথে লুটো পুটির। 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৬:৫৮ তারিখে শেখ শিহাব আল মাহমুদ বলেছেন 
দেওয়ানবাগীর ইসলাম পালন করেন নাকি? 
আর কিছু থাক না থাক এদেশে ইসলাম থাকবেই 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৬:৩৪ তারিখে শেখ শিহাব আল মাহমুদ বলেছেন 
ঠিক 
আর কিছু থাক না থাক এদেশে ইসলাম থাকবেই 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৭:০৬ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 
কওমী মাদ্রাসা কী তা কী তোমরা জান? 


ওরাই একমাত্র খাটি ইছলামের বাহক। সেখানো শুধুমাত্র শেখানো হয় আরবী ,ফারসী,ও উর্দু ভাষা, 
ইংরাজী ও বাংলা ভাষা পড়ানো হয়না। 


এবং বিষয় বস্তু পড়ানো হয় কোরান,হাদিছ,ঈমান,নামাজ,রোজা,হজ,জাকাত,ও এই বিষয়ের উপর 
শরীয়ত এর মছলা মাছায়েল ননিয়ম-বিধি)। 


কোন ইতিহাস,ভূগোল, বিজ্ঞান,পাটীগনিত, এলজাবরা, জ্যামিতি, াষ্ট্রবিজ্ঞান,সমাজ বিজ্ঞান,চিকিৎসা 
বিজ্ঞান,কারিগরী বিজ্ঞান,মহাকাশ বিজ্ঞান, এগুলী কিছুই পড়ানো হয়না। 


ধরে লওয়া হয় এসব বিষয়ে আল্লাহ এবং তার রাসুল মানব জাতির জন্য কোরান হাদিছে যতটুকু 
জ্ান বিজ্ঞান দয়া করে দান করেছেন ততটুকুই মানব জাতির জন্য কেয়ামত পর্যন্ত সর্বোত্তম ব্যবস্থা। 


কাজেই যাও, ঈহুদী নাছারা হতে উখ্থিত সমস্ত স্কুল,কলেজ,ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দিয়ে সেখানে 
কওমী মাদ্রাসা চালু করে দিয়ে খাটি মুসলমান হয়ে যাও। 


খাটি মুসলমানদের মধ্যবর্তী কোন অবস্থান নাই। 

উচিৎ কথা বলতে গেলে তো আমাকে ব্যান করে দেওয়া হয়। 
কাজেই আমি ভাবছি এখন থেকে চুপচাপ থাকব। 

সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৭:৪৫ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 
আমি আছি আপনার সাথে। 

আমরা কাফেরদের বিদ্যা শিখতে চাই না। 


সব স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কওমী মাদ্রাসায় পরিনত করতে চাই। 
নারায় তকবির , আল্লাহু আকবর। 


৮৪ 
15:4৫ 
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সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৭:৫৮ তারিখে মামুন বলেছেন 

কওমী সিলেবাস নিয়ে এতদিন জাতীয়ভাবে কেউ ভাবে নি। এখন কওমীরা সমস্যা করল বলে এত 
হৈচৈ। এবারকার মত কোনমতে ধামাচাপা দিতে পারলে আবারও সবাই হাফ ছেড়ে বাচবে। 
কওমীদের যারা ঢাকার রাস্তা চিনাল, তারাই হয়ত আবার গুহায় ঢুকাবে। কিন্তু বুয়েট পাস শিবিরদের 
কিভাবে 'ম্যানেজ' করবেন? 


চে 3 প্র 
৪৬ 
সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৮:২২ তারিখে আরেফেন বলেছেন 
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১ 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৮:৫৫ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 
শুধু মিরাজ মেনেই একটা পূর্ণ মুসলমান হওয়া যায়না। 


তোমরা খাটি মুসলমান নও। খাটি মুসলমান হতে গেলে তোমাদেরকে কোরান ও হাদিছের নিম্নোক্ত 
কঠোর নির্দেশ পালন করতেই হবে। 


কারন এ নির্দেশ অন্য কোন আয়াৎ বা হাদিছের দ্বারা পরবর্তিতে রোহিত ও করা হয় নাই। ফলে উক্ত 
নির্দেশ মুসলমানদের প্রতি কেয়ামত পর্যন্ত জোরালো ভাবে বলবৎ রহিয়া গিয়াছে। 


9:29 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের এ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, 
আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং প্রহণ করে না সত্য ধর্ম, 
যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। 


এই আয়াতের ব্যখ্যা বিষয়ে হাদিস আছে- 
আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। সহি বুখারি , ভলুম-৪, বই -৫২, হাদিস-১৯৬ 


্্ ডা 

৪৬ 

সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৯:৪১ তারিখে আরেফেন বলেছেন 
11777 0892 072171572829070918211177 /৮া171751. 
11876 | নাও 007 01970717187? 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ২০:০৩ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 
কেবল মাত্র আপনিই একমাত্র খাটি মুসলমান। এক্ষনি তলোয়ার লয়ে ঝাপিয়ে পড়ুন। শহীদ হয়ে গেলে 


সাথে সাথে জান্নাত। তোমার তো জান্নাতের আশায় অনেক আগেই শাহাদত বরন করা উচিৎ ছিল। 
বাংলাদেশে শারীয়া প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ ঘোষনা করে শহীদ হয়ে যাওয়ার উত্তম পথ। 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ২০:০৮ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 

কিন্ত আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না , নব্বই উত্তীর্ণ হেফাজতি নেতা শফি মাওলানা সাধারন 
মৃত্যু বরন করলে বেহেস্তে যাবে তার কোন গ্যারান্টি নেই অথচ এই সেদিন জিহাদী লড়াইয়ে সামনের 
কাতারে থাকলে তার শহীদ হয়ে সোজা বেহেস্তে যাওয়ার গ্যারান্টি থাকত। অথচ সে সেটা নাকরে, 


হেলিকপ্টারে ঘুরে বেড়াল কেন ? এতিম অসহায় কওমী ছাত্রদের রাস্তায় বসিয়ে রেখে নিজে মজাসে 
অন্য কোন ভাল যায়গায় রাত কাটাল কেন? 


৪৬ 
সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ২০:২৩ তারিখে আরেফেন বলেছেন 
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সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ২০:৩৬ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 
ধর্মকে পুজী করে ধুর্তামীর নমুনা তাহলে দেখুন!!! 


বদরের যুদ্ধে ৩১৩ জন শহীদের সংখ্যায় শাপলা চত্বরে তারাও ৩১৩ জন অবুঝ মাদ্রাছা কিশোর 
ছাত্রকে শহীদ হওয়ার জন্য বাইরের প্রথম সারিতে রেখেছিল। এই সব কিশোরদেরকে বুঝানো 
হয়েছিল,তোমরা এই যুদ্ধে নিহত হয়ে গেলে হারাবারতো কিছুই নাই , বরং সাথে সাথে জান্নাত বাসী 
হয়ে যাবে। 


আর তাদের নিজেদের সন্তানদের এর থেকে অনেক দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখেছিলেন। 


কতবড় ধূর্তামী!!! 
কিন্ত মুর্খ লোকদের সেটা বুঝবার ক্ষমতা নাই। 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ২১:১২ তারিখে হাসিনুর বলেছেন 

৪ চাকলাদার, 

মানুষকে মুর্খ বলার আগে আপনি আপনার জ্ঞান পর্যালোচনা করুন সেখানে অনেক নীতিগত সমস্যা 
রয়েছে। খুঁজে বের করে ঠিক করুন৷ 


যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না 
বিদ্রোহী রণরান্ত 

আমি সেই দিন হব শান্ত ------ বিদ্রোহি কবি 


৮৪ 
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সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ২১:১০ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 
এই মুহুর্তে জামাত নিজেই বিপন্ন। তারা এখন বাচার সংগ্রামে লিপ্ত। 
ফতোয়াবাজী খেলায় লিপ্ত হওয়ার মত অবকাশ তাদের নাই। 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ২৩:২৫ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 


ুহাসিনুর, 
আমাকে যদি কোন মাওলানা সাহেব বলেন,যে আপনি বা আপনার সন্তান নীতিগত ভাবে এ ভাবে 
শহীদ হয়ে বেহেশত চলে যান। 


আমি তখন এ মওলানা সাহেবকে বলব,যে আমি ও নীতিগত ভাবে আপনার নীতিকে চরম ঘৃনাবোধ 
করি। 


ভাই হাসিনুর,আপনার জানা আছে কিনা জানিনা । 


যখন ইরাক ইরান যুদ্ধ হয়ে ছিল সেম্ভবতঃ ৮০ এর দশকে) তখন ইরাকী সৈন্যদের হাতে কিছু ইরানী 
বালক (১৪-১৫ বছর বয়স্ক) ধরা পড়েছিল। 


তাদেরকে পরে ইরাকীরা জিজ্ঞাসা করেছিল তোমরা এত অল্প বয়সে যুদ্ধ করতে কেন এলে? 
তারা উত্তর দিয়েছিল,আমরা একটি মসজিদে একজন ইমামের নিকট কোরান শিক্ষা করিতাম। 


ইমাম সাহেব আমাদেরকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং বলেছেন তোমাদের এই যুদ্ধে 
মৃত্যু হইলে তোমাদেরকে বেহেশতের ঘর দেওয়া হইবে। 


এই বলে ছেলে গুলী তাদের পকেট থেকে প্রত্যেকে এক একটা চাবি বের করে দেখিয়ে বন্ন,এই দেখুন 
ইমাম সাহেব আমাদেরকে বেহেশতের দরজার তালা খোলার চাবিও সংগে দিয়ে দিয়েছেন। 


এই চাবি দিয়ে আমরা বেহেশতের দরজার তালা খুলে সাথে সাথে বেহেশতে ঢুকে যাব। 
পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল চাবীগুলী চরম নাস্তিক দেশ চীনা য় তৈরী। 
দেখলেনতো তাহলে শহীদদের বেহেশত এর চাবী থাকে নাস্তিক দেশের হাতে? 


এর পিছনে এরুপ অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। 
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ভাই হাসিনূর, আপনিকী এভাবে বেহেশতের লোভ দেখিয়ে তরুনদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়াকে 
নীতিগত ব্যাপার মনে করবেন নাকি প্রহশনমূলক ব্যাপার মনে করবেন? 


আপনার বা আপনার সন্তানদের ক্ষেত্র ও এটা স্বীকার করে লইবেন? 
আমি কিন্ত কখনোই এটাকে কোনই নীতিতে মেনে নিতে পারবনা। 


আর আমি ওদেরকে মূর্খ বলতে যাব কেন? 
বড় বড় আলেমরাই ওদের মূর্খ ,গাধা বলে গালি দেন। বায়তুল মোকার্রমের প্রাক্তন খতিব মাওলানা 
ওবায়ছুর রহমান সাহেব ওদেরকে গাধা বলেছেন। আমি নিজে শুনেছি। 


মাওলানা মতিউর রহমান মাদানী,যিনি মদীনা বিশ্ব বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবত পড়াশুনার পর হাদিছের 
উপর বহুদিন গবেষনা করেছেন,অসংখ্য ইউ টিউবে তার ভাষন দেখতে পারেন। 


তিনি দাবী করতেছেন এরা ইছলামকে আরো বেশী ক্ষতিগ্রস্থ করে দিচ্ছে অথচ এরা মনে করে যে 
ইছলামের ভালো করতেছে। 


আপনাকে পেয়ে বেশ আনন্দিত হয়েছি। 


যুক্তি সহকারে আলোচনা করতে অসুবিধা কোথায়? 


মঙ্গলবার, ১১/০৬/২০১৩ - ০০:২৬ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 


ইরান ও ইরাক দুটোই মুসলিম ও শিয়া অধ্যুষিত। তারা যুদ্ধ করলে কোন পক্ষ জিহাদী ও কোন পক্ষ 
কাফির হবে ? আগে সেটার সমাধান করেন। তারপর শহীদ হয়ে বেহস্তে যান। 


মঙ্গলবার, ১১/০৬/২০১৩ - ০১:৪০ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 

করতে পাঠিয়েছিলেন, তারা বয়সে নিতান্ত কচি ছিল, তাদের রাজনৈতিক বা কোরান হাদিছের তেমন 
একটা জ্ঞান ছিলনা। 

তাই তাদের নিকট তাদের ইমাম সাহেবের নির্দেশের উপর আর কোন প্রশ্ন থাকার কথাই নয়। তাই 

তাদের ইমাম সাহেবের নির্দেশই আল্লাহ রাসুলের নির্দেশ হিসাবে গন্য করা ছাড়া আর উপায় ছিলনা। 
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তবে এ সময় শুনেছি আমেরিকা ইরাককে সমর্থন দিয়েছিল এবং কিছু কিছু সামরিক অস্ত্র ও 
পরামর্শের ও সহযোগিতা করেছিল।আর ইরান সরকার এই সুযোগে তাদের এই যুদ্ধ আমেরিকার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ দেখিয়ে জনগনের মধ্যে এটাকে জিহাদ বলে ব্যাপক প্রচারনা চালিয়ে এটাকে জিহাদ 
হিসাবে ব্যাপক 

জনসমর্থন আদায়ের কৌশল অবলম্বন করেছিল। 


আর তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে নিজ দেশকে রক্ষার জন্য যে কোন যুদ্ধকেও অনেক ক্ষেত্রে জিহাদ হিসাবে 
চালিয়ে দেওয়া হয়। কারন অজ্ঞ মানুষেরা জিহাদের প্রতি অতিমাত্রায় ছুর্বল। 


মঙ্গলবার, ১১/০৬/২০১৩ - ০১:৪৫ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 
কোন একটা খবরে শুনেছিলাম আমেরিকার সি আই এ ও নাকি তলে তলে ইরানকে অস্ত্রপাতী বা 


যন্ত্রাংশ দিয়ে সাহায্য করেছিল। কারন তখন ইরানের সব অস্ত্র ও বিমানই ছিল আমেরিকার তৈরী আর 
তাই তাদের সেসব দরকার ছিল। এমতাবস্থায় কারা জিহাদী আর কারা কাফের হবে? 


মঙ্গলবার, ১১/০৬/২০১৩ - ০২:১১ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 

এরুপ হলে কেউই জিহাদী হতে পারেনা।তবে ইরানকে আমেরিকার সাহায্য টা যেহেতু গোপনীয় বিষয় 
ছিল এবং ইরাকেরটা ছিল প্রকাশ্য। তাই ইরানের পক্ষে জিহাদের প্রপাগান্ডাটা চালানো বেশ সুবিধা 
জনক ছিল বোঝাই যাচ্ছে। 


মঙ্গলবার, ১১/০৬/২০১৩ - ০৮:৩২ তারিখে মুক্তিযোদ্ধা৭১ বলেছেন 
ওই রকম একটা গাধা পাইতে গেলে কি করা লাগবে? আমাদের সবার জন্য একটা কইরা গাধার 
দরকার। 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ০৬:০৫ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 
ফেরেশতা নবিজীর বুক চিরে হৃদপিন্ডের রক্ত জমজম কুপের পানি দ্বারা পরিস্কার করিয়া ঈমান বা 
বিশ্বা কে হৃদপিন্ডের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিল। 
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এর মধ্যে মস্তবড় বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে। তাহল আমাদের চিন্তা ভাবনা বা বিশ্বা করা না করার 
কেন্দ্রস্থল আমাদের বুকের মধ্যখানে অবস্থিত হৃদপিন্ড বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় ইংরেজীতে 
বলাহয় হার্ট। 


চিকিৎসা বিজ্ঞ্যান হার্ট সম্পর্কে এযাবৎ পর্যন্ত যা জানতে সক্ষম হয়েছে তা হল যে হার্ট শুধু মাত্র রক্ত 
সঞ্চালন প্রক্রিয়ার সংগে সম্পৃক্ত, কোন চিন্তা ভাবনা বা বিবেচনার কাজ হার্ট করতে পারেনা। 


বিবেচনার কাজটা করে একমাত্র মস্তিস্ক। 


আমার মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে হয়তো বিজ্ঞানীরা আবিস্কার করে ফেলবে যে হৃদপিন্ড ও বিবেচনার 
কাজ করতে সক্ষম। এই মস্তবড় বিজ্ঞান টা মুস লমানদের গবেষনা করে আবিষ্কার করার দরকার 
আছে। 


নবিজীর বানী কী কখনো মিথ্যা বা ভূল হওয়া সম্ভব? 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১১:৪২ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 
ঠিক নবির কথা ভূল হতে পারে না। তাই আমাদের উচিত নবির দেখানো পথে জিহাদ কায়েম করে 


দেশে ইসলামী শাসন কায়েম করা ও ইহুদী নাসারাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আর যে শালারা বলে - 
ইসলাম শান্তির ধর্ম তাদেরকে কান ধরে লেংটা করে রাস্তায় ঘুরানো। 


সা 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ০৭:১৮ তারিখে মানকচু বলেছেন 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১০:৫২ তারিখে মিজানুর রহমান বুলবুল বলেছেন 
সামাজিক মানুষ হিসাবে ধর্ম আমার আঁশঠে পিষঠে বেঁধে আছে । 
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কিন্তু তারপরও প্রন জাগে মহানবী যখন পৃথিবী থেকে উপরে উঠলেন এবং সেটা রাতের বেলা --- 
তিনি কি পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখেন নি --- যে পৃথিবী গলাকার --- চন্দ্র কোথায়_- সূর্য কোথায় -- 
কে কাকে ঘুরছে-- বা সৌর বলয় ------ সব চেয়ে বড় কথা কোরআন শরিফে সৎ পুত্রের বউকে বিয়ে 
করার জন্য পর্যন্ত সুরা নাজিল হয়েছে , তাতে পরিস্কার করেই বলা হয়েছে কবিতার ছন্দ সেখানে 
বায়বীয় হয়ে ওঠেনি --- কিন্ত এই সব বিষয়ে ওই যুগের মানুষেরা যত টুকু আয়ত্ত করতে পেরছিল -- 
তার বাইরে কি একটুও বেশি আছে ? নেই। 


আর একটি জিনিস লক্ষ্য করার মত তাহলো , ইতিহাস --- মহানবী যা কিছু জানতে পেরেছেন 
,বুঝতে পেরেছেন তার প্রজ্ঞা দিয়ে মহনীয় করে করেই উপস্থাপন করেছেন । অন্য নবীর নাম , ওই 
সময়ের ইতিহাস, ওই অঞ্চলে প্রচলিত ধর্ম সব কিছুকেই নিজস্ব চিন্তায় ব্যাক্ত করেছেন । আর এই সব 
কিছুই ওই সময়ের ওই অঞ্চলের মানুষের মইধ্য প্রচলিত ছিল । তিনি চীনকে শিক্ষায় উন্নত ভেবেছেন 
বলেই -- চীনের নাম উলেখ করেছেন । 


প্রচলিত শক্তিশালী ধর্ম/ ধর্ম স্ালক সবই ওই অঞ্চলেই উত্তব -- কাজেই এসব কিছুর একটি 
যুক্তিতে এনে বা কাহিনী দিয়ে গ্রহণ যোগ্য করে মহানবী উপস্থাপন করেছেন । তাতে তক্ষণ তার 
অনুসারীদের জানা পৃথিবীর ইতিহাসের সামঞ্জস্য ও মনে হয়েছে। 


দেখুন ওখানকার মানুষ তক্ষণ কৃষ্ণ বা রামের বা রাবনের বা মহাভারত জানতেন বলে মনে হয় না --- 
বা জানলেও সঠিক ধারনা ছিলনা -------------- যদি থাকত তাহলে রাম বা কৃষ্ণর ও এক ধরনের 
কাহিনী আমরা 

ধর্মীও ভাবেই জানতে পারতাম বলে আমার বিশ্বাস। 


কি? নাস্তিক ভার্ন? খুব সহজ সেই ভাবনা। 
আমি বার বার একটি কথা বলার চেষ্টা করি -- 
"" ধর্ম শুধু মাত্র বিশ্বাসের উপর দাড়িয়ে ----বিজ্ঞান দিয়ে নারা চারা করে কিছু মানুষের বীর্য স্বলনের 


মত সাময়িক সুখ লাভ -- বিশ্বাসকে নড়বড়ে করে দেয় মাত্র ।"" 
্প্নভুক বুলবুল 


সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১২:২১ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 


ধর্ম তো অবশ্যই শুধুমাত্র বিশ্বাসের ওপর দাড়িয়ে। কিন্তু সেই বিশ্বাসটা যখন অন্যের ওপর জোর করে 
চাপিয়ে দিতে চায় , সমস্যাটা হয় তখন। 
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সোমবার, ১০/০৬/২০১৩ - ১৬:২৮ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 


সঠিক সত্য কথা বলাও যাবেনা। মুখটা বন্ধ করে থাকতে হবে। সঠিক কথা বলে বিতর্ক করার কারনে 
"চতুর্মাতৃকে" ব্যান খেতে হয়েছে। তার চেয়ে মোটে চুপচাপ বসে থাকা ভাবে। 


মানব জাতির জন্য প্রেসক্রিপসন দিয়ে গিয়েছেন তারই মধ্যে আমাদের আবদ্ধ থাকা উচিৎভাষার দিক 
দিয়ে একমাত্র "আরবী"ভাষাই গ্রহন যোগ্য। 


এর পিছনে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। কারণ-একমাত্র আরবী ভাষাই হল আল্লাহর বানী কোরান,হাদিছের 
ভাষা,কবরের ভাষা,কেয়ামতের দিনের ভাষা,বেহেশতের ভাষা। 


এমন মর্ষাদা সম্পন্ন ভাষা বাদ দিয়ে আমাদের মোটেই উচিৎ নয় অভিশপ্ত ঈহুদী নাছাদের ইংরেজী 
ভাষা, সাহিত্য,জ্ান বিজ্ঞান শিক্ষা ও গ্রহন করা। 


জ্ত্যান বিজ্ঞানের কথা? মানব জাতির জীবনে চলার জন্য এ পবিত্র গ্রন্থ কোরান ও হাদিছের মধ্যে সব 
কিছু আরবী ভাষায় বর্নিত রয়েছে। শুধুমাত্র দরকার তোমাদের কোরান হাদিছ একটু বুঝে বুঝে পড়ে 
দেখার। 


আমাদের এক্ষুনি উচিৎ হবে প্রচলিত স্কুল,কলেজ ,ইউনিভার্সিটি গুলী বন্ধ করে দিয়ে সেখানে কওমী 
মাদ্রাস,ও হাফেজী মাদ্রাসা চালু করে দেওয়া। 


সমস্ত নারীদের বোরকা পরতে হবে। 
এ ব্যাপারে আমাদের এক্ষনি জোরালো দাবী পেশ করে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। 


আমি অবশ্যই আশা করি আমার সংগে আপনারা একমত আছেন-যদি আপনারা খাটি মুসলমান হয়ে 
থাকেন৷ 


সমাপ্ত 
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তারিখঃ রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ০১:৫৪ 
লিখেছেনঃ ধুমকেতু 


মহানবী মুহাম্মদের শবে মেরাজের কাহিনী আমরা অনেকেই বিস্তারিত জানি না। অথচ সবারই 
বিস্তারিত সেটা জানা উচিত। এ কাহিনী থেকে মূল্যবান বহু তথ্য আমরা জানতে পারি। যে মন - 
কিভাবে একটা গাধার পিঠে চড়ে সাত আসমান পাড়ি দিয়ে আল্লাহর কাছে যাওয়া যায়, কিভাবে হার্ট 
পরিস্কার করে চিন্তা ভাবনা পরিশুদ্ধ করা যায়, কিভাবে হার্টের মধ্যে পূণ্য ভর্তি করে দেয়া যায় এবং 
এটাও জানা যায় যে মস্তিষ্ক আসলে চিন্তা ভাবনার কেন্দ্র নয়-ইত্যাদি। 


কথিত আছে কোন এক রাতে মুহাম্মদ ঘুমিয়ে থাকলে তার কাছে জিব্রাইল আগমন করে। এভাবেই 
মিরাজের সুচনা, সেটা দেখা যাক দীর্ঘ একটা হাদিসে ---------- 


05 12/4922 
_ ৪১৮১০ ৮১০ ৬৪০৯ 


ছদবা ইব্‌ন খালিদ (র)......... মালিক ইব্‌ন সা*সা' (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র নবী প্র 
-কে যে রাতে তাঁকে ভ্রমণ করানো হয়েছে সে রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একদা আমি 
কা'বা ঘরের হাতিমের অংশে ছিলাম । কখনো কখনো রাবী (কাতাদা) বলেছেন, হিজরে শুয়েছিলাম। হঠাৎ 
একজন আগন্ুক আমার নিকট এলেন এবং আমার এস্থান থেকে সে স্থানের মধ্যবর্তী অংশটি চিরে 
ফেললেন । রাবী কাতাদা বলেন, আনাস (রা) কখনো কাদ্দা (চিরলেন) শব্দ আবার কখনো শাক্কা (বিদীর্ণ) 
শব্দ বলেছেন। রাধী বলেন, আমি আমার পার্ষে বসা জাব্দদ (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ দ্বারা কী 
বুঝিয়েছেন ? তিনি বললেন, হলকূমের নিঙ্নদেশ থেকে নাভী পর্যন্ত । কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস 
(রা)কে এ-ও বলতে শুনেছি বুকের উপরিভাগ থেকে নাভির নীচ পর্যস্ত। তারপর (নবী চু বলেন) 
আগন্তুক আমার হৃদপিন্ড বের করলেন। তারপর আমার একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হুল যা 

করে যথাস্থানে পুনরায় রেখে দেয়া হল। তারপর সাদা রং এর একটি জু আমায় নিকট আনা হল। যা 
জাকারে খন্তর থেকে ছোট ও গাধা থেকে বড় ছিল? জারুদ তাকে বলেন, হে আবু হামঘা, ইহাই কি 
কঃ জানল বললেন, ই লে একেক কদদ রাখে দির শেষ তে আমাকে তার উপর সার 
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৪১২ বুখারী শরীফ 


করানো হল। তারপর আমাকে নিয়ে জিবরাঈল (আ) চললেন, প্রথম আসমানে নিয়ে এসে দরজা খোলে 
'দিতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হল, ইনি কে ? তিনি বললেন, জিবরাঈল । আবার জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার 
সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ প্র । আবার জিজ্ঞাসা করা হল, তাকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে ? 
তিনি বললেন, হা । তখন বলা হল, তার জন্য খোশ-আমদেদ, উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। 
তারপর আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হল । আমি যখন পৌছলাম, তখন তথায় আদম (আ) এর সাক্ষাত 
পেলাম । জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি আপনার আদি পিতা আদম (আ) তাকে সালাম করদ্ন। আমি তাকে 
সালাম করলাম । তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বলবেন, নেককার পুত্র ও নেককার নবীর প্রতি খোশ- 
আমদেদ । তারপর উপরের দিকে চলে দ্বিতীয় আসমানে পৌছে দরজা খুলে দিতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা 
হল কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল । জিজ্ঞাসা করা হল আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহা্মদ পু: 

জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠালো হয়েছে ? তিনি উত্তর দিলেন, হা । তারপর বলা হল- তার জন্য 
খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর খুলে দেয়া হল। যখন তথায় পৌছুলাম। 
তখন সেখানে ইয়াহ্‌ইয়া ও ঈসা (আ) এর সাক্ষাত পেলাম । তারা দু'জন ছিলেন পরস্পরের খালাত ভাই। 
তিনি (জিবরাঈল) বললেন, এরা হলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ও ঈসা (আ)। তাদের প্রতি সালাম করন্ন। তখন আমি 
সালাম করলাম। তারা জবাব দিলেন, তারপর বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি 
খোশ-আমদেদ। এরপর তিনি আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানের দিকে চললেন, সেখানে পৌছে জিবরাঈল 
বললেন, খুলে দাও। তাকে বলা হল কে? তিনি উত্তর দিলেন, জিবরাঈল (আ)। জিজ্ঞাসা করা হল আপনার 


বললেন, খুলে দাও। তাকে বলা হল কে? তিনি উত্তর দিলেন, জিবরাঈল (আ)। জিজ্ঞাসা করা হল আপনার 
সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ চুর । জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি 
বললেন, হা । বলা হল, তার জন্য খোশ-আমদেদ। টরন্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে । তারপর দরজা 
খুলে দেওয়া হল। আমি তথায় পৌছে ইউসুফ (আ) কে দেখতে পেলাম । জিবরাঈল বললেন, ইনি ইউসুফ 
(আ) আপনি তাকে সালাম করুন । আমি তাকে সালাম করলাম, তিনিও জবাব দিলেন এবং বললেন, 
নেককার ভাই, নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর জিবরাঈল (আ) আমাকে নিয়ে উর্ধ্ম-যাত্রা 
করলেন এবং চতুর্থ আসমানে পৌছলেন। আর (ফিরিশৃতাকে) দরজা খুলে দিতে বললেন । জিজ্জাসা করা 
হল, আপনি কে ? তিনি বললেন, জিবরাঈল । জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন মুহাম্মদ 
পর । জিজ্ঞাসা করা হল, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হা । তখন বলা হল, তীর 
প্রতি খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে । তখন খুলে দেওয়া হল। আমি ইন্লীস (আ) 
এর কাছে পৌছলে জিবরাঈল বললেন, ইনি ইদ্্রীস (আ)। তাকে সালাম করুন । জ্বাছি তাঁকে সালাম 
করলাম । তিনিও জবাব দিলেন। তারপর বললেন, নেক্কার ভাই ও নেককার নবীর গ্রত্ধি খোশ-আজমদেদ । 
এরপর তিনি (জিবরাঈল) আমাকে নিয়ে উ্ধ্ম যাত্রা করে পঞ্চম আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। 
জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল । জিজ্ঞাসা করা হল, জাপলান সঙ্গে কে? তিনি 
উত্তর দিলেন, মুহাম্মদ সুর | জিজ্ঞাসা করা হল । তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে? ভিন কদলেন, হা । বলা 
হুল, তার প্রতি খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তথায় পৌছে হারূন (আ) কে 
পেলাম । জিবরাঈল ক্ললেন, ইনি হারুন (আ) তাঁকে সালাম করুন । আছি তাকে সালাম করলাম; তিনিও 
জবাব দিলেন, এবং বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ । তারপর আমাকে লিয়ে 
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আহ্ধিয়া কিরাম (আ) ৪১৩ 


যাত্রা করে ষষ্ঠ আকাশে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কে ? তিনি বললেন, 
জিবরাঈল । জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ দুর । প্রশ্ন করা হল, তাকে কি 
ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হা । ফিরিশৃতা বললেন, তার প্রতি খোশ-আমদেদ। উত্তম আগন্তুক 
এসেছেন । তথায় পৌছে আমি মুসা (আ) কে পেলাম | জিবরাঈন্স (আ) বললেন, ইনি মুসা (আ)। তাকে 
সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম । তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন, নেককার ভাই ও 
নেককার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ । আমি যখন অগ্রসর হলাম তখন তিনি কেঁদে ফেললেন । তাঁকে 
জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কিসের জন্য কীদছেন। ? তিনি বললেন, আমি এজন্য কাঁদছ্ছি যে, আমার পর 
একজন যুবককে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, যার উম্মত আমার উম্মত থেকে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে 
প্রবেশ করবে । তারপর জিবরাঈল (আ) আমাকে নিয়ে সপ্তম আকাশের দিকে গেলেন এবং দরজা খুলে 
দিতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হল এ কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি জিবরাঈল । আবার জিজ্ঞাসা করা হল, 
আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ পুর । জিজ্ঞাসা করা হল, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে কি? 
তিনি বললেন, হা। বলা হল, তার প্রতি খোশ-আমদেদ । উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে । আমি 
সেখানে পৌছে ইব্রাহীম (আ) কে দেখতে পেলাম । জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি আপনার পিতা । তাকে 
সালাম করুন । আমি তাকে সালাম করলাম । তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, নেককার পুত্র ও 
নেককার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর আমাকে সিদ্রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত উঠানো হল । দেখতে 
পেলাম, উহার ফল হাজর অঞ্চলের মটকার ন্যায় এবং তার পাতাগুলি এই হাতির কানের মত । আমাকে 


পেলাম, উহার ফল হাজর অঞ্চলের মটকার ন্যায় এবং তার পাতাগুলি এই হাতির কানের মত । আমাকে 
বলা হল, এ হুল সিদরাতুল মুন্তাহা (জড় জগতের শেষ প্রান্ত) । সেখানে আমি চারটি নহর দেখতে 
পেলাম, যাদের দু'টি ছিল অপ্রকাশ্য দু'টি ছিল প্রকাশা । তখন আমি জিব্রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 
এ নহরগুলি কী? তিনি বললেন, অগ্রকাশা দু'টি হল জান্নাতের দুইটি নহর। আর প্রকাশ্য দু'টি হল নীল 
নদী ও ফুরাত নদী । তারপর আমার সামনে 'আল-বায়তুল মামুর' প্রকাশ করা হল, এরপর আমার সামনে 
একটি শরাবের পাত্র, একটি দুধের পাত্র ও একটি মধুর পাত্র পরিবেশন করা হল। আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ 
করলাম । তখন জিবরাঈল বললেন, এ-ই হয়েছে ফিতরাত (দীন-ই-ইসলাম)। আপনি ও আপনার 
উম্মতগণ এর উপর প্রতিষ্ঠিত । তারপর আমার উপর দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হল। এরপর 
আমি ফিরে আসলাম । মুসা (আ) এর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন । আল্লাহ্‌ 
তাজালা আপনাকে কী আদেশ করেছেন। রাসূলুষ্লাহ চুর বললেন, আমাকে দৈনিক পঞ্জাশ ওয়াক্ত 
সালাতের আদেশ করা হয়েছে । তিনি বললেন, আপনার ট্র্মত দৈনিক পঞ্ঝাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে 
সমর্থ হবে না। আল্লাহ্‌র কসম । আমি আপনার আগে লোকদের পরীক্ষা করেছি এবং বনী ইসরাঈলের 
হেদায়েতের জনা কঠোর পরিশ্রম করেছি। তাই আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং 
আপনার উম্মতের (বোঝা) হালকা করার জন্য আবেদন করুন । আমি ফিরে গেলাম । ফলে আমার উপর 
থেকে দশ (ওয়াক্ত সালাত),ছ্রাস করে দিলেন । আমি আবার মূসা (আ) এর নিকট ফিরে এলাম তিনি আবার 
আগের মত বললেন, আমি আবার ফিরে গেলাম । ফলে আল্লাহ তা'আলা আরো দশ (ওয়াক্ত সালাত) 
কমিয়ে দিলেন । ফিরার ফথে মূসা (আ) এর নিকট পৌছলে, তিনি আবার পূর্বোক্ত কথা বললেন, আমি 
আবার ফিরে গেলাম । আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো দশ (ওয়াক্ত)-্লাস করলেন । আমি মুসা (আ) নিকট ফিরে 
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৪১৪ বুখারী শরীফ 


এলাম । তিনি আবার এ কথাই বললেন আমি আবার ফিরে গেলাম । তখন আমাকে প্রতিদিন দশ (ওয়াক্ত) 
সালাতের আদেশ দেওয়া হয় । আমি (তা নিয়ে) ফিরে এলাম । মূসা (আ) এ কথাই আগের মত বললেন। 
আমি আবার ফিরে গেলাম, তখন আমাকে পাচ (ওয়াক্ত) সালাতের আদেশ করা হয় । তারপর মুসার (আ) 
নিকট ফিরে এলাম । তিনি বললেন, আপনাকে কী আদেশ দেওয়া হয়েছে । আমি বললাম, আমাকে দৈনিক 
পাচ (ওয়াক্ত) সালাত আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে । মূসা (জা) বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পাচ 
সালাত আদায় করতেও সমর্থ হবে লা। আপনার পূর্বে আমি লোকদের পরীক্ষা করেছি। বনী ইসরাঈলের 
হেদায়েতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি । আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপলার উম্মতের 
জন্য আরো সহজ করার আবেদন করুন । রাসূলুল্লাহ ঈুন্টঠ বললেন, আমি আমার রবের নিকট (অনেকবার) 
আবেদন করেছি, এতে আমি লজ্জাবোধ করছি। আর আমি এতেই সন্ভুষ্ট হয়েছি এবং তা মেনে নিয়েছি। 
এরপর তিনি বললেন, আমি যখন (মূসা (আ) কে অতিক্রম করে) অগ্রসর হলাম, তখন জনৈক ঘোষণাকারী 
ঘোষণা দিলেন, আমি আমার অবশ্য পাজনীয় আদেশটি জারি করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের উপর লঘু 
করে দিলাম। 


শর - হ ৬ নু স. এ 


সূত্র : সহি বুখারি , হাদিস নং ৩৬০৮, ৬ষ্ট খন্ড, পৃষ্ঠা নং -৪১১,৪১২,৪১৩,৪১৪, অনুবাদ: ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংক্করন-২০০৩ সাইট: 111000:////৬/.01161910.0011/90111911/ 

সহি বুখারি, ভলিউম- ৫, বই-৫৮, হাদিস নং - 

২২৭, 11000:////৬4.0012172)0010191,001/1130101/61511517/1702১11| 


একটা যায়গায় উক্ত বোরাকের একটা ছবি পাওয়া গেল , সেটা নিম্নরূপ: 


আল্লাহর কি রহমত আমাদের নবির প্রতি যে তিনি গাধা সদৃশ একটা জন্তর পিঠে উঠে সাত আসমান 
পাড়ি দিলেন। অত:পর আল্লাহর সাথে দেখা করে , মানুষের জন্য নামাজ ও রোজার মত পবিত্র 
বিষয়গুলো নিয়ে আসলেন। যারা বলে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের বাইরে নাকি যাওয়া অত সোজা নয় , 
তাদের জন্য আল্লাহর এ অলৌকিক ঘটনা একটা বিশেষ নিদর্শন। 
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এ ছাড়াও মানুষের বিশুদ্ধ চিন্তা ভাবনা যে সম্পূর্নই মানুষের হৃৎপিন্ড ও রক্তের মধ্যে বিদ্যমান সেটাও 
উক্ত হাদিস থেকে পরিস্কার বোঝা যায়। অথচ বর্তমানে কেউ কেউ বলে আমরা চিন্তা ভাবনা করি 
নাকি মস্তিষ্ক দিয়ে। হয়তবা সেটাও ঠিক তবে রক্ত পরিস্কার না থাকলে যে চিন্তা ভাবনা পরিস্কার হয় না 
সেটাও তাদের বোঝা উচিত। আর রক্ত পরিস্কার করার একমাত্র মাধ্যম হলো হতপিন্ডকে ধুয়ে মুছে 
সাফ করা। সেটা জিব্রাইল ফিরিস্তা আমাদের নবীকে করেছিলেন। উক্ত হাদিস থেকে এটাও প্রমানিত 
হলো যে, ওপেন হার্ট সার্জারীর মত ঘটনা সেই চৌদ্দশ বছর আগেই প্রথম সম্পন্ন হয়েছিল। 


এ থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে, জানার আছে। 


মশ্তব্যসনূহ 


রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ০৩:১৫ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন 
এর আগে কি নবীজির হৃৎপিণ্ডে ঈমান ছিল না নাকি কম ছিল? 


রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ০৩:২১ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 

ইমান আদৌ ছিল কি না সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না। না হলে হৃৎপিন্ডে নতুন করে ইমান ঢুকাবে কেন ? 
কিন্ত বিষয় সেটা না, হৃৎপিন্ডের মধ্যে যে ইমান ঢুকানো যায় এটা ইসলামের এক বিস্ময়কর 
আবিষ্কার নি:সন্দেহে। হয়ত অচিরেই এ থেকে তথাকথিত ইসলামি বিজ্ঞানীরা নতুন কোন সূত্র 
আবিষ্কার করে বসবে । তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকুন। 


রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ১০:০৫ তারিখে হাসিনুর বলেছেন 

তগো বিশ্বাস না হইলে নাই। ভাগ। তগরে কেও জোর করতাসে না। আর তুই ছবিডা দিলি ক্যান ? এই 
ছবি কী হাদীসে ছিল? এটা কিছু মানুষের আঁকা।ছবি সরা নাইলে জুতার বাড়ি। রসুল (সাঃ) এর ঈমান 
নিয়া তর মতো চোদনার মন্তব্য দেয়া লাগবনা।তরা তগ নিজেরটা দেখ। 
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যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না 


১ 


রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ০৩:১৯ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 
মনমুগ্ধকর হাদিছটা মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। এমন মনমুগ্ধকর হাদিছ জীবনে কেহই শুনায় নাই।এ 
যেন স্বপ্নের রাজ্য। কোন খৃষ্টান বা ঈহুদীরা এই হাদিছ পড়লে সাথে সাথে মুসলমান হয়ে যাবে। 


ভালই এজেন্ডা গ্রহন করেছ।কত মিলিয়ন ডলার সউদী থেকে হাতিয়েছ? আমাদের একটু সহকারী 
রাখলে আমাদেরও পকেটে কিছু আসতো। 


ভালই তো। আমরা মুসলমানেরা আরো বেশী পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইতে পারিব। 


চালিয়ে যাও। 
আমরা আছি সাথে। 


রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ০৩:২৮ তারিখে ধুমকেতু বলেছেন 

সৌদি আরব থেকে অর্থ পাওয়ার লোক এখানে যারা আছে তারা তো আমাকে কোন যায়গাই দিতে 
চায় না। কিছুক্ষন আপনি , তার পর তুই তোকারি করে গালাগালি শুরু করে। আমি প্রথমে এর কারন 
বুঝি নাই । এখন বুঝতে পারছি যে আমি যদি এ ব্লগে নিয়মিত থাকি তাহলে তাদের আয় রোজগার 
বন্দ হয়ে যাবে। তাই যে কোন ভাবেই আমার ওপর এরা হামলে পড়ে। ব্গের এডমিনরাও মনে হয় 
এদের কাছ থেকে কমিশন পায় , তা না হলে কয়দিন যেতে না যেতেই দেখি আমাকে রক করে দেয় 
যদিও আমি খারাপ কোন লেখা লেখি না বা অশ্লীল কোন শব্দ ব্যবহার করি না। বিষয়টা কিন্তু 
গুরুতর। 


বাক স্বাধিনতার নামে কিছু মানুষ অবাধে অন্ধত্ব ও কুসংস্কার প্রচার করে যাবে , তাদেরকে ব্লগের 
এডমিনরা কিছুই বলে না , আমি এসব অন্ধত্ব ও কুসংস্কারকে ভেঙ্গে চুরে খান খান করে প্রকৃত সত্য 
উদঘাটন করার সাথে সাথেই আমার ওপর খাড়ার ঘা নেমে আসে। সত্য প্রকাশ করা যে কতটা কঠিন 
তা এই ব্লগে না আসলে বুঝতে পারতাম না। 
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৫৯ 

গ্র'” 
রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ০৩:৪১ তারিখে অপদার্থ পদার্থবিদ বলেছেন 
||শৈশবে দেখা আকাশ কুসুম কেন যে চোখে আসে না ঘুম।। 


রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ০৩:৫৭ তারিখে মুর্খ চাষা বলেছেন 

ঠিক কইছেন ভাই , এখনে আমি আইছিলাম শিখতে । কিন্তু এখন দেখি এখানে সবাই পান্ডিত্য 
দেখাইতে চায় কিন্তু তারে প্রশ্ন করলেই সমস্যা | কেউ উত্তর দিতে চায় না। ধরেন একজন কইল ১ 
কেজি আলু ৷ আমি তারে প্রশ্ন করলাম ভাই কেমনে বুঝলেন ১ কেজি আছে । তখন উত্তর দেয় 
প্যাকেটে লেখা আছে । তখন তারে প্রশ্ন করলাম লেখা আছে সেটা আমিও দেখেছি কিন্তু গ্যারান্টি কি? 
কারন যে বিষয়ে সন্দেহ তখন সেই বিষয় দিয়ে কি তা খন্ডন করা গ্রহণ যোগ্য ? তখন উল্টা পাল্টা 
কথা । 

শেষে আমার মাথায় প্রশ্ন আসে ১) আমি কি ছাত্র হিসাবে খারাপ ২) তারা শিক্ষক হিসাবে খারাপ ৩) 
বিষয়টাই হয়তো গোঁজামিল। যা তারা নিজেরাই না বুঝে শুধু মুখস্ত করেছে , তাই তারা বুঝাতে পারে 
না। 

একটু ক্লিয়ার করবেন কি ? 


রবিবার, ০৯/০৬/২০১৩ - ০৩:৫৯ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 


বোরাকের যে আকর্ষনীয় চিত্রটি সম্মুখ ভাগে মেরে দিয়েছ,শুধু এটা দেখতে পারলেই অজস্র আধাবর্ধর 
অমুছলিম আফ্রিকান রা মুসলমান হয়ে যাবে। 


তোমার ইসলামের প্রোপাগান্ডার কৌশল অত্যন্ত তীক্ষ। তোমাকে সৌদীদের মূল্য না দিয়ে উপায়ই 
নেই। 


আমার ঈর্ধা লাগতেছে তোমার আর্থিক লাভ দেখে। 
সমাপ্ত 
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লিখেছেন: টেকি সাফ্চিবিতাগ: বর্মতারিখ: ১০ জৈষ্ঠ ১৪১৯ (ম ২৪৫৮ ২০১১) 


(সরাসরি মন্তবা অংশে যান 
ভবঘুরে দেখালেনঃ 


আপস্থিক তত্ব মতে _ কোন ব্যাক্তি যদি আলোর গতিতে চলমান হয় তাহলে ভার কাছে সময় থেমে যাবে ।মোহামুদ বোরাকের পিঠে চড়ে আলোর গতিতে আল্লাহ্‌র কাছে 
গেছিলেন ও ফিরে আাসলেন। তাই তার কাছে সময় ঘেমে গেছিল। যে কারনে যখন তিনি পৃথিবীতে উম্মে হানির ঘরে চুপিসারে প্রত্যাবর্তন করলেন তখনও তার কাছে ঘানে 
হলো তিনি মুহ্যাত্র সময় সময় বায় করেছেন এ মহান ও সীমাহীন দীর্ঘ মহাকাশ ভ্রমনে ।ঘারা আপেক্ষিক তত্ব সম্পর্কে আদৌ অবগত নন, তাদের কাছে বিষয়টি খুবই 
বিস্ুয়কর ও ভ্রলৌকিক। আসল ফাকিটা হলো এরকম। আপেক্ষিক তন্তু অনুযায়ী আলোর গতিতে ভ্রমনকারী বাক্তির কাছে সময় স্থির হলেও যারা এক জায়গায় স্থির হয়ে 
অবস্থান করছে ভাদের কাছে তো সময় চলমান।তার অর্থ- মোহামদ আলোর গতিতে বোরাকের ডানায় ভর করে উড়ে চললে সময় তার কাছে থেমে থাকবে কিন্তু উম হানি 
বামক্কার লোকের কাছে থেমে থাকবে না।সুতরাং মোহাম্মদ যদি ছাড়ে তের আলোক বর্ষ দূরত্ব ভ্রমন করে আবার ফিরে আসেন তার কাছে সেটা মুহূরতমাত্র মনে হতে পারে 
কিন্তু উম হানি বা তার সাহাবীদের কাছে সেটা হবে মোট সাতাশ বহর অর্থাৎ দুনিয়াতে তখন বান্তবেই সাতাশ বছর পার হয়ে ঘাবে। এর দোজা অর্থ- মোহামদ দুনিয়াতে 
ফিরে এসে দেখবেন তার গোপন প্রেমিকা উম হানি বৃদ্ধা হয়ে পড়েছে! এমনকি মারাও যেতে গ্রে), ভার সাহাবীরাও সবাই বৃদ্ধ হয়ে গেছে , কেউ কেউ মারাও গেছে- 
অথচ ভার নিজের কাছে সময়টা মনে হবে মুহুরতমাত্র ঘটনাটা এরকম হলেই সেটা হতো সত্যিকার আপেক্ষিকতাবাদের পক্ষে এক দাকুন উদাহরন জার তখন মোহাম্মদকে 
আল্লাহর নবী হিসাবে বিশ্বাস না করে উপায় থাকত না। অথচ কোন কিছু না বুঝেই কিছু কিছু তথাকথিত ইসলামী পন্ডিত যাদের পদার্থ বিজ্ঞান সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান 
মরছে বলেও মনে হয় না ভারা মোহাম্মদের এক আজগুবি ও ভুয়া মিরাজ কিচ্ছার মো আপেক্ষিকতাবাদের সুত্র খুজে মরছে। 


অভিজিৎ দেখালেনঃ 


মনে করুন মুহমাদ এবং উম্মে হানি এক বাসায় ছিলো। তারপর মুহম্মদের হঠাৎ শখ হুল বোরাকে করে প্রায় আলোর বেগে মহাবিশ্ব ভ্রমণের । আর উমো হানি পৃথিবীতে 
রইলো। মুহমদ ইসলামিস্টদের কথামত প্রায় আলোর বেগের কাছাকাছি কোন এক বেগে মহাকাশত্রমণ করাছে, আর হানি পৃথিবীতে থাকার ফলে পার্থিব বেগে পড়ে 
রয়েছে। আসুন টাইম ভায়ালেশনের সুন্রটি দেখি (লেটেন্ে সমীকরণ লিখতে গিয়ে হালুয়া টাইট হয়ে গেল) _ 


যেখানে, - উম হানির (পার্থিব) সময় 
₹ মুহম্মদের সময় 

%» বোরাকের বেগ 

০- আলোর বেগ 


এখন যদি, মুহাম্মদের বাহন অর্থাৎ বোরাকের বেগ (%) আল্যের বেগের ( 0.) খুব কাছাকাছি হয়, যেমন ধরুন, ॥ ₹ 0.9৫ হয়, তবে. উপরের সমীকরণ থেকে পাওয়া যাবে - 


উপরে পাওয়া সমীকরণে বসালে পাওয়া যাবে 461 অর্থাৎ, মুহমাদের বয়স ২০ বছর গার হলে, উমে হানির পার হবে প্রায় ৪৬ বছর। যানে বরাকে করে প্রায় আলোর 
বেগে পরিভ্রমণ করে এসে মুহম্বদ দেখবেন উমে হানি একেবারে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। অথচ ইসলামিক রিলেটিভিটির দাবীদারদের দাবী ঠিক উলটো। তারা দাবী করেন হানির 
জগ থেকে ওজু করে নাকি মুহমদ মেরাজে রওনা হয়েছিলেন.ফিরে এসে দেখেন সে অজুর গানি তখনও গড়াচ্ছে। তার মানে হচ্ছে মুহম্মদের ভ্রমণে দীর্ঘ সময় অতিন্রান্ত 
হলেও পার্থিৰ সময় একেবারেই বাড়েনি, যা রিলেটিভিটির ফলাফলের গ্রিক উলটো। ভার মানে রিলেটিভিটি দিও মুহমুদের মিরাজ জাস্টিফাই করা কঠিন। 


শেষে আমি আরেকটু যোগ করিঃ 


দেখুন ১৩ বছর বাদ দিয়ে আরো সহজ উদাহরণ দেই, আমরা আমাদের সোলার সিম্টেঘটা ভালো মতই চিনি তাই বেহেশত দোষখ অন্তত পক্ষে সোলার সিস্টেমের বাইরে 
ঠিক? 

ধরে নিলাম নবী 2.8+10%8 ঘিটার/সেকেন্ড (প্রায় আলোর গনি) গতিতে ভ্রমন করেছেন। এই গতিতেও 00৫ 0০৫ (সোলার সিস্টেমের প্রান্ত, দূরত্ব-1000811: 
181)5149598000000 18195) গার হতে নিউটোনিয়ান হিসেবে 8904.643 ঘন্টা লাগবে! এখন এঁকে লরেষ্জ রূপান্তারে ফেললে নবীর কাছে এই সময়টা মনে হবে 
6637.13 ঘন্টা! আর পৃথ্ধিবীতেতো 8904.643 ঘন্টাই মনে হবে, নবী গতিতে চলতেছে উনার কাছে 

6631.13 ঘন্টা মনে হবে। তার পরও 6637.13 ঘন্টা ধরলেই কার বাপের সাধ্য আহে এক রাতের মধ ফিরে আদা? 


110:111)1)00010001/10110110181111.111919201982000101515-1) 53012011 


1100://11010-170179.0011/10911513 101095/210517370 
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মহা-প্রতারণা- ২য় অধ্যায় 


তারিখ: ২২ আষাঢ় ১৪১৮ (জুলাই ৬, ২০১১) 
লিখেছেনঃ নূরুল হক 


মহা-প্রতারনার ২য় অধ্যায়ে অন্য কিছু বিষয়ে আলোচনার করার ইচ্ছে ছিল , কিন্তু হটাৎ করে মনে হল 
অতি সম্প্রতি ইসলামের একটি বিশেষ পর্ব পার হয়ে গেল।তাই অন্য কিছু লেখার আগে এই পর্বটি 
নিরে একটু আলোচনা করি। পর্বটির নাম শবে-মেরাজ। 

মেরাজের আভিধানিক অর্থ, উর্ধলোক আরোহন। আর-শব হচ্ছে ফারসি শব্দ, যার অর্থ রাত। শবে 
মেরাজ- এর অর্থ হচ্ছে উর্ধলোকে আরোহনের রাত। ইহা সংঘটিত হয় নবুরাতের দ্বাদশ বছর রজব 
চাঁদের ২৭ তারিখ দিবাগত রাতে। এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজ প্রিয় বান্দাকে বোরাকে 
আরোহন করিয়ে কাবা ঘর হতে বায়তুল মোকদ্দাস পর্যন্ত নৈশ ভ্রমন করিয়ে ছিলেন | উদ্দেশ্যে ছিল 
আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাব্বিকে সৃষ্টি জগৎ ও আরশে আল্লাহ্‌র কিছু নির্দশন দেখানো এবং তাঁর সানিধ্যে 
লাভ করানো। 


ইসলামী মতে হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) উর্ধলোকে আরোহন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রজব মাসের ২৭ 
তারিখ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এশার নামাজ পড়ে চাচাতো বোন উম্মে হানির ঘরে নিদ্রায় মগ্ন, 
এমন সময় হযরত জিবরাইল (আঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে সুসংবাদটি জানলেন এবং হযরত মুহাম্মদ 
(সাঃ) কে সক্কোধন করে বললেন যে, হে আল্লাহর পিয়ারা হাবীব (সাঃ) আপনি উঠে পড়ুন। আল্লাহ 
পাকের তরফ হতে উর্লোকে গমনের জন্য বিদ্র্যতের চেয়ে দ্রুতগামী আর অধিক শক্তি সম্পন্ন, 
বোরাক নিয়ে এসেছি। আপনার অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শনে সব ফেরেস্তা ও পূর্ববর্তী সব নবী 
পয়গম্রগন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। হযরত জিবরাইল ফেরেস্তার এমন সুমধুর ডাক শুনে 
হযরত মুহাম্মদ সোঃ) জেগে উঠেন। তিনি হাউজে কাওসারের পানি দিয়ে অজু করে ছুই রাকাত নফল 
নামাজ পড়ে আল্লাহ্‌র তায়ালার আদেশ অনুযায়ী সেই বোরাকে আরোহন করেন। স্বর্গীয় ফেরেস্তার 
পরিবেষ্টনে বোরাক উর্ধলোকে ছুটে চললো। বোরাকে উঠে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কেঁদে কেঁদে ছুহাত 
তুলে ফরিয়াদ করেন, হে আল্লাহ রহমানুর রাহিম, আজ আপনী আমাকে একান্ত অভর্থনায় বোরাকে 
করে আপনার দরবারে নিয়ে যাচ্ছেন। আর আমার উল্মতকুলের কি অবস্থা হবে রোজ হাশরে ? উত্তর 
পেলেন তিনি। উম্মতে মুহাম্মদী তথা আল্লাহর বি শ্বাসীগন রোজ হাশরে অনেক সম্মানের অধিকারী 
হবে। আল্লাহর আশ্বস্থ বানীতে হযরত রাসুলে করিম সোঃ) শুকরিয়া জানালেন এবং বায়তুল 

পুনরায় রাসুলে করিম সোঃ) বোরাকে আরোহন করে ন ভ মন্ডলের অপরুপ দৃশ্য অবলকন করেন এবং 
বিস্মিত হন। সর্ব প্রথম আদম (আঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং হযরত আদম আঃ) আল্লাহর পিয়ারা 
নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে সাদর অভ্যর্থনা জানান। এ সময় নভ মন্ডল হতে ধ্বনি উঠে মারহাবা , 
মারহাবা। অতঃপর রাসূল সোঃ) এর সঙ্গে ২য় আসমানে হযরত ঈসা আঃ) ও হযরত ইয়াহিয়া আঃ) 
এবং ৩য় আসমানে হযরত ইউসুফ (আঃ) চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্ত্রীস আঃ) পঞ্চম আসামানে 
হযরত হারুন আঃ) ষষ্ঠ আসমানে হযরত মুসা এবং সপ্তম আসামানে হযরত ইব্রাহীম আঃ) এর 
সাক্ষাৎ ঘটে। পরে বায়তুল মামুরে গিয়ে আসমানী পবিত্র কাবা ঘরে গিয়ে আ সমানী ফেরেস্তাদের নিয়ে 
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ছুই রাকাত নামাজ আদায় করেন আর সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়ে অবতরন করেন। এখানে এসেই 
বোরাক থেমে গিয়ে ছিল। সিদরাতুল মুনতাহার অভূতপূর্ব স্বর্গীয় আভা দেখে তিনি বিশ্মিত হন। হযরত 
জিবরাইল (আঃ) জানাইলেন হে নবী এ পর্যন্ত আমার সীমানা এর পরে আর অগ্রসর হওয়ার আমার 
সাধ্য নাই। 

এর পর এখান থেকে রাসুলে পাক সোঃ) কে রফ রফ নামক আর একটি কুদরতি বাহনে আল্লাহ 
পাকের আরশ মোয়াল্লায় নিয়ে খাওয়া হয়। সেখানে ও উস্থিতি হয়ে নবী করিম (সাঃ) বলেন যে, হে 
দয়াময় আল্লাহর আমার এবং আমার প্রিয় উম্মত গনের ইবাদত গুলো উপহার স্বরুপ বয়ে এনেছি 
আপনার দরবারে। আমি আমার উম্মতের জন্য শান্তি রহমত ও নিয়াপতার ফরিয়াদ জানাচ্ছি। প্রতি- 
উত্তরে আল্লাহ নবী করিম সোঃ) ফরিয়াত কবুল করেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা , নবী করিম (সাঃ) 
কে জানিয়ে দিলেন যে, আমি ছুনিয়ায় আমার বান্ধাদের ওপর ৫০ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের হুকুম 
দিলাম। রাসূলে মাকবুল (সোঃ) এই নিদের্শ শুনে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি মহান আল্লাহর 
নিকট পুনঃ পুনঃ তার প্রিয় উম্মতদের জন্য মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার আরজি পেশ 
করলেন। আল্লাহর পাক আরজি মনজুর করতঃ দীন ইসলামের আরো কিছু বিধিমালা নবী করিম (সোঃ) 
কে অবহিত করেন। নবী করিম সোঃ) আল্লাহর সদয়ত্ে খুবই আনন্দিত হন এবং মহান আল্লাহর 
শুকরিয়া আদায় করেন সেজদার মাধ্যমে। 

নবী করিম (সাঃ) বেহেস্তে ও দোজখের দৃশ্যাবলি দেখেন। তিনি বেহেেম্তর সুশোভিত দৃশ্যাবলিতে 
আত্মহারা হন এবং দোজখের আগুনের শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে তাহাও তিনি দেখেন। আল্লাহ নবী 
করিম (সাঃ) কে জানালেন যে, অবিশ্বাসীগন এখানে অনন্তকাল ধরে বাস করবে। বিশ্বাসী আবেদ 
বান্দাগন পরম শান্তিতে বেহেস্তের সুশোভিত মনোরম আবাসে চির দিন বাস করবে। 

উপরোক্ত বর্ণনা হলো শবেমেরাজের সার সংক্ষেপ। যাহা ইসলামী চিন্তাবিদগনের বর্ণনা হতে গ্রহণ করা 
হয়েছে। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। 

মেরাজে গমণের বিষয়টি বিজ্ঞান সম্মত নয়।কাজেই আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এ বিষয়ে নতুন করে 
আলোচনা করতে চাইনা। আমি এখানে সম্মানীত পাঠক সমাজের নিকট দু'টি বাস্তব ভিত্তিক বিষয়ের 
উপর আলোকপাত করতে চাই। 

১। রফ রফ নামক কুদরতী বাহনে করে নবী করিম সোঃ) আল্লাহ পাকের আরশ মোয়াল্লায় উপস্থিত 
হয়ে বলেন, হে দয়ময় আল্লাহ আমি আমার ও আমার উম্মত গনের ইবাদত গুলো উপহার স্বরুপ 
আপনার দরবারে বয়ে এনেছি। আমি এর বিনিময় স্বরুপ আমার উম্মতের জন্য শান্তি রহমত ও 
নিরাপত্তার জন্য ফরিয়াদ জানাচ্ছি আর সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা নবী করিম (সাঃ) এর ফরিয়াদ 
কবুল করেন। 

২। নবী করিম সোঃ) এর ফরিয়াদ কবুলের পর আল্লাহ তায়ালা নবী সোঃ) কে বলেন যে , আমি 
দুনিয়াতে আমার বান্দাদের জন্য ৫০ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের হুকুম দিলাম। আল্লাহ রাব্বুল আল - 
আমিনের এই নির্দেশ নামা শুনে নবী (সাং) খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি মহান আল্লাহর কাছে তাঁর 
প্রিয় উম্মতের জন্য মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের আরজি পেশ করেন পুনঃ পুনঃ। আল্লাহ পাক 
রাসূল (সাঃ) এর আবেদন কবুল করে নেন। 

আলোচ্য বিষয় ছুটিতে দেখা যায় আল্লাহ তায়ালা অতি তাজিনের সাথে তার প্রিয় হাবিবকে আরশ 
মোয়াল্লায় নিয়ে গেলেন। আরশ মোয়াল্লায় উপস্থিত হয়ে নবী তার নিজের ও উম্মতগনের ইবাদত 
সমূহ। আল্লাহ তায়ালাকে উপহার দিলেন। আর বিনিময় স্বরুপ উম্মতের শান্তি ,রহমত ও নিরাপত্তা 
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চাইলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহা কবুল করলেন। ইসলাম রক্ষা ঘেঁ ইসলামী ভাববাদীরা পৃথিবী জুড়ে 
তৎপর। ইসলামী পরিভাষায় সহজ-সরল মানুষ যেহাদীতে পরিণত হচ্ছে। ইসলাম রক্ষার নামে তারা 
পৃথিবী জুড়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের চেষ্টা চালাচ্ছে , যাহার ফলে পৃথিবীর শান্তি বিঘি ০ত হচ্ছে। 
ইসলামী রাষ্ট্র গুলি আজ নিজের আগুনে নিজেই পুড়ে ছাড় খার। উপটৌকনের মাধ্যমে আদায়কৃত 
প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন নাই। আজকে মুসলমান সমাজ নিরাপত্তা হীনতায় ভূগছে। মুসলিম সমাজের মা 
বোনেরা আজ সম্ভ্রম হানীর স্বীকার। মুসলীম রাক্ট্রগুলি নাফরবানদের সাহায্য সহযোগিতায় টিকে আছে। 
সম্মানীত পাঠক সমাজ লক্ষ করুন আল্লাহ দেওয়া ওয়াদার বাস্তবতা। আর আল্লাহ্‌ তায়ালা রহমতের 
বহর বিজ্ঞানের মিসাইল ক্ষেপনাস্থের আঘাতে কিভাবে বিধ্বস্থ। মুসলমান সমাজ আজ কতখানি শান্তি 
আর নিরাপদে আছেন। 

সবে মেরাজের গল্পে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে ৫০ ওয়াক্ত নামাজের হুকুম জারী, যাহা কিনা পাঁচ 
ওয়াক্তে নামিয়ে আনা হয়েছে, যাহার কেয়ামতিতে ভক্ত কুল একুল ওকুল জ্ঞান শুন্য। জ্ঞান শুন্য 
মানুষের চিন্তাকরার জ্ঞান কোথায় যেহেতু ভক্ত -কুল জ্ঞান শূন্য কাজেই সম্মানিত পাঠক সামজ লক্ষ্য 
করুন। 

১দিন ২৪ ঘন্টা। এই সময়ের মধ্যে প্রকৃতি গত কাজের সময় ধরি ১ ঘন্টা। খাওয়া দাওয়া জন্য তিন 
বারে ধরি ২ ঘন্টা ঘুমের জন্য ৫ ঘন্টা সর্বমোট ৮ ঘন্টা সময় ব্যক্তিগত কাজে ব্যয়, বাকী রইল ১৪ 
ঘন্টা। আল্লাহর সালাদ আদায়ের জন্য সময়ের ব্যয়ের হিসাব দেখুনঃ - দিনে যদি একবার গোসল করা 
যায় তার প্রয়োজন কমপক্ষে ৩০ মিনিট। ৫০ ওয়াক্ত সালাদ আদায়ের জন্য অঞ্জু করার কয়েকবার 
প্রয়োজন হলে সময় ৩০ মিনিট। সালাদ আদায়ের জন্য যাতায়াতের সময় ১০০ বার। ১০০দ্ধ৫_-৫০০ 
মিনিট ৮.৩০ মিনিট। ৫০ বার সালাদ আদায়ের সময় ৫০দ্ধ১০-৫০০ মিনিট ৮.৩০ মিনিট। 
সর্বমোট ২৬ ঘন্টা। দিন হলো ২৪ ঘন্টা তাহলে মানুষ ৫০ ওয়াক্ত নামাজ কিভাবে পড়বে। 

মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য যে কাজকর্মের দরকার তার কোন সময়ের হিসাব উপরোক্ত হিসেবে 
দেখানো হয়নি। তবে কি আল্লাহ তায়ালার ৫০ ওয়াক্ত নামাজ পড়লে দিনের পরিধি ২ ঘন্টা বেড়ে দিত, 
আর দিনকে কি ২৬ ঘন্টায় পরিণত করত? মানুষ পরিবার প্রতিপালনের জন্য রোজগারের সময় না 
পেলে শুধুমাত্র সালাত আদায়ের জন্য আল্লাহ তায়ালা কি বেহেস্ত হতে খানাপিনা পাঠাইতেন ? 
এখানেতো দেখা যায় নবীজি মানুষকে বেহেস্ত খানা হতে বঞ্চিত করেছেন। মানুষ আল্লাহ তায়ালার ৫০ 
ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতো আর বেহেস্ত হতে আল্লাহ তায়ালা খানা পাঠিয়ে দিতেন আর সালাত 
আদায়কারীরা এসমস্ত বেহেস্তি খানার আমেজ উপভোগ করতেন। তাদের কোন কাজকর্মের দরকার 
হত না। সালাত আদায়কারীদের বেহেস্তিখানা দেখে নাফর মানের দল এক লাফে বেহেস্তিখানার লোভে 
আর নাফর মান থাকতো না। তাহা হলে বিনা রক্ত ক্ষয়ে ইসলাম কায়েম হত, এত জিহাতে প্রয়োজন 
হত না। নবীজির ৫ ওয়াক্ত সালাতের ফরমান আদায় করায় ইসলাম সব মানুষকে মুসলাম বানাতে 
বঞ্চিত হলো। এভাবে আল্লাহ্‌র মুসলমানের সংখ্যা কমে গেল। নবীজির ৫ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের 
ফলে পৃথিবীতে মানুষেরও ক্ষতি হলো, আল্লাহরও ক্ষতি হলো নয় কি? 

যেহেতু ৫০ ওয়াক্ত সালাত আদায় ২৪ ঘন্টা সময়ের মধ্যে সম্ভব নয় তাই আলোচ্য বিষয়ে দেখা যায় 
দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত নামাজের স্থলে নবীজির ৫ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের মন্ত্রী বোকাকে ধোকা দেওয়া 
নয় কি? এই ধোকাতেও অনুসারীর দল খুশিতে গদ গদ তাদের সামান্যতম যদি জ্ঞান বিবেক থাকত 
তাহা হলে ধোকাটি কি বুঝতে পারতো না। না তারা বুঝতে পারেনি তাই মহিমা কীর্তনে মসগুল। 
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কোন সুস্থ উপার্জন ক্ষম মানুষ ৫০ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে তার উপার্জন সময় থাকে না।তারাই 
পারতে পারে ৫০ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে, যারা অন্যের উপাজর্নের উপর ভাগ বসায়, যারা 
অন্যের ঘারে বন্ধুক রেখে শিকারে অভ্যস্ত যারা অন্যের বাড়া ভাতে অংশীদারীত্ব কষে। যে সকল মানুষ 
শরীরের রক্ত ক্ষয় করে, মাথার ঘাম পারে ফেলে পৃথিবীর মানুকে প্রতিপালন করছে/খাদ্য যোগাইয়া 
বাঁচাইতেছে, সেই সকল মেহনতি মানুষের অবদান পারে ঠেলে দিয়ে দেদারছে প্রচার করছেন , মুখ 
দিয়েছেন যিনি আহার দেন তিনি। তারা কি একটি বারও ভেবে দেখেছেন যে, শ্রমজীবি মানুষ গুলোর 
কথা যদি এ সকল মানুষেরা শ্রম দিয়ে ফসল না ফলার/উৎপাদন না করে তবে তাদের রেজেক আসবে 
কোথা থেকে, তাদের আল্লাহ তো এক দিনের জন্যও বেহেস্ত হতে খানা পাঠায় না। জানা যায় বসিরের 
আর নাম হয় কছিরের। এই ভাওতা বাজি আর কত দিন চলবে। অপেক্ষার দিন ঘনিয়ে আসছে। 
ভাববাদের ভাওতা বাজি ডুবু ডুবু। (দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত) 


. নিটোল 
জুলাই ৬, ২০১১ সময়: ২:১৬ অপরাহু লিঙ্ক 


কেন জানি খুব একটা জমেনি (এটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত মত)। এই বিষয়টির উপর মুক্তমনায় 
আরো বেশ কিছু লেখা আছে। ওসব লেখার মতো তীন্ষ্ম হয়ে ওঠেনি। তবু লেখকের প্রচেষ্টার জন্য 
সাধুবাদ জানাই। 


জুলাই ৬, ২০১১ সময়: ৭:৩৪ অপরাহু লিঙ্ক 


লোখা মোটামুটি ভাল হয়েছে। ভবিষতে আরো সুন্দর লেখা দেখতে চাই। 


//////20/2 এর জবাব: 


জুলাই ৭, ২০১১ লা ১১:৪৫ পূর্বাহ 
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ভ্সীমান্ত ঈগল, বই 


০, 


১২2৬ 
এশশিও 


এব ্বহদয়াকাশ 


জুলাই ৬, ২০১১ সময়: ৯:০৮ অপরাহু লিঙ্ক 


ঘুমের জন্য ৫ ঘন্টা 


এখানে আমার একটু আপত্তি আছে। বিজ্ঞান বলে, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য কমপক্ষে দৈনিক ৭ 
ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন। এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞ তাও। এই হিসেবে দেখা যাচ্ছে আল্লাকে দিনের পরিধি 
করতে হতো ২৮ ঘন্টা। তিনি কি তা করতে পারতেন? মনে তো হয় না। কারণ, তিনি তো সৌর 
বছরের হিসাবই জানতেন না। তাই তাকে চন্দ্র বছরের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। যার বছর ৩৫৪ 
দিনে। যেটা আসলে কোনো বছরই না। তাই সারা বছর ইসলামিক উৎসবগুলো ঘুরতে থাকে। শীত, 
গ্রীষ্ম কিছুই মানে না। 


নতুন আইডিয়ার জন্য লেখককে ধন্যবাদ। 


- 


বেোক। বলাকা/এর জবাব: 


জুলাই ৭, ২০১১ গর ১২:৫৫ পূর্বাহু 
গুহদয়াকাশ, 


এই হিসেবে দেখা যাচ্ছে আল্লাকে দিনের পরিধি করতে হতো ২৮ ঘন্টা। তিনি কি তা করতে পারতেন? 
মনে তো হয় না। কারণ, তিনি তো সৌর বছরের হিসাবই জানতেন না। তাই তাকে চন্দ্র বছরের ওপর 
নির্ভর করতে হয়েছে। 


যথার্থ বলেছেন মুহম্মদ তো জানতেনই না যে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরে'আর জানলেও সূর্যের 


চারদিকে ঘুরে আসতে পৃথিবীর কত দিন সময় লাগে তা বের করার মত গানিতিক বুদ্ধি মুহম্মদের ছিল 
না। থাকলে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনে হযবরল করে ফেলতেন না৷ 
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জুলাই ৭, ২০১১ গ্রা ১:১০ পূর্বান্ 


বোকা বলাকা, 


সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসতে পৃথিবীর কত দিন সময় লাগে তা বের করার মত গানিতিক বুদ্ধি 
মুহম্মদের ছিল না। 


এইভাবে বলাটা ইছলামোফোবিক। সবাই সবকাজে ভালো হয়না। মগানবী হয়ত গণিতে বিশেষ পটু 
ছিলেন না, আবার রাইমান কিন্তু খুবই খুবই ভালো গণিত পারতেন। একইভাবেরছুলুল্লাপাক হযত 
ছহবত ও যুদ্ধ এই ছুটি কাজ খুবই ভালো পারতেন , যেই দুটি কাজ করার বেলায় রাইমানকে কিনা 
পাওয়া যাবে খুবই খুবই অপটু। 


জুলাই ৭, ২০১১ প্রা ১:১২ পূর্বাহু 
আল্লাচালাইনা, ছহবত এবং যুদ্ধ করা ছাড়াও হযত কিন্ত আগামাথাবিহীন, বাস্তবতা বিবর্জিত চুল- 
চামড়া গল্প ফাঁদতেও ছিলেন খুবই খুবই পটু। 


২ 


বেোক। বলাকাএর জবাব: 


জুলাই ৭, ২০১১ শ্রা ১:৫১ পূর্বাহ্‌ 
ভআল্লাচালাইনা, 


একইভাবেরছুলুল্লাপাক হয়ত ছহবত ও যুদ্ধ এই ছুটি কাজ খুবই ভালো পারতেন , 


হিন্দু ধর্মের কেষ্টা বেটার নাকি ১৬০০ মতান্তরে ১৬০০০ গোপিনী ছিল।আল্লাহ এদের কর্মক্ষমতা বেশী 
করে দিয়েছিল।এখনও আমরা হুজুরদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশ দেখতে পাই।তারা আবার মেয়েদের 
চেয়ে ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হয় বেশী। 


৮ $ 
28, 


বৰ 
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আল7গলাহ7এর জবাব: 


জুলাই ৭, ২০১১ লা ২:০৫ পূর্বাহ্‌ 
বোকা বলাকা, 


হিন্দু ধর্মের কেষ্টা বেটার নাকি ১৬০০ মতান্তরে ১৬০০০ গোপিনী ছিল। 


আচ্ছা এইটা কিন্ত খুব ভালো একটা পয়েন্ট ধরেছেন আপনি। কৃষ্ণও ছহবত করতে খুবই পছন্দ 
করতেন, আমাদের নবীজিও ছিলেন যারপরনাই ছহবতপছন্দ মানুষ। কৃষ্ও যুদ্ধ করতে বড্ড 
ভালোবাসতেন, আমাদের নবীজিও তাই-ই। কৃষ্ণ গরু-চরু চরাতেন, আমাদের রাছুলুল্লাপাকও দীর্ঘকাল 
ছাগল চড়িয়েছেন। কৃষ্ণ নিজের পালনকত্রী মামিকে ভাগিয়ে নিয়ে চটজলদি ছহবত করে ফেলে ন, 
আমাদের নবীজিও তার ছেলের বউকে ভাগান ছহবতের উদ্দেশ্যে। ছুইজনের মধ্যে এতো মিল কেনো, 
এরা দুইজন আবার একই ব্যক্তি নাতো? হত্বত ফারুক কোথায়, এই ছুটি আপাত বিচ্ছিন্ন ব্যাপারকে 
রিকনসাইল করে একটি ইউনিফাইয়িং তত্ব একমাত্র হযত ফারুকই দিতে পারে। অন টপ অফ দ্যাট 
এইটা যদি দেখা যায় যে- কৃষ্ণ কোন জীবের মুত্রও পান করতে বড্ড পছন্দ করতেন , তাহলেতো 
একেবারে ষোলকলা পুর্ণ; গেস হোয়াট, আমাদের নবীজিও উটের মুত্র পান করতে খুব পছন্দ কতেন। 


জুলাই ৭, ২০১১ 2 ১২:৩৫ অপরাহু 
আল্লাচালাইনা, 


মগানবী 


শব্দটা কি ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত ?যাই হোক, শব্দটাকে গ্রহণ করা যায়। 


জুলাই ৭, ২০১১ গর ১২:০৬ অপরাহু 
বোকা বলাকা, 


মুহম্মদ তো জানতেনই না যে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরে।আর জানলেও সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসতে 


পৃথিবীর কত দিন সময় লাগে তা বের করার মত গানিতিক বুদ্ধি মুহম্মদের ছিল না। থাকলে 
উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনে হযবরল করে ফেলতেন না। 


1838 
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ইহাতেই প্রমাণিত হয় মুহম্মদ এক মস্ত বৈজ্ঞানিক!!!!!!1!!1111!!111!!!!!1111!!!!!1!!! শু 


অ৮০7/এর জবাব: 


জুলাই ৭, ২০১১ গ্রা ১:১০ পূর্বান্ 
ঞুহদয়াকাশ, ইস্টার ও একি জিনিশ কিন্ত।আসলে সব ধর্মের মধ্যেই বহু গলদ আছে, কিন্তু ইসলামে 
গলদ টা এতটাই বেশি যে চোখে পড়ার মত। তবু মুসলিমদের চোখে পড়ে না ওটা। 


এনএ উদ 

হাদযক79এর জবাব: 

জুলাই ৭, ২০১১ ঞ্ ১২:০৩ অপরাহ 
১ 1 রহ 


সব ধর্মের মধ্যেই বহু গলদ আছে, 


কিন্ত মুসলমানদের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য হচ্ছে, অন্যেরা সেটা বোঝে কিন্তু মুসলিমরা বুঝে না তো 
ই মানতেও চায় না। 


ইসলামে গলদটা এতটাই বেশি যে চোখে পড়ার মত। তবু মুসলিমদের চোখে পড়ে না ওটা। 


সভ্যতার সংকট এইখানেই। 


/7/////27/9 এর জবাব: 


জুলাই ৭, ২০১১ ৪ ১১:২৯ পূর্বাহ 
গুহদয়াকাশ, 


নতুন আইডিয়ার জন্য লেখককে ধন্যবাদ। 
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ভন সাহাএর জবাবঃ 


জুলাই ৮, ২০১১ 2 ৭:৫০ অপরাহু 
গহদয়াকাশ, “তাই সারা বছর ইসলামিক উৎসবগুলো ঘুরতে থাকে। শীত, গ্রীষ্ম কিছুই মানে না।” 


জুলাই ৯, ২০১১ গর: ১২:৫৬ পূর্বাহ 
শান্তনু সাহা, 


নিশ্চয় আল্লাহ পরম প্রাজ্ঞ। 


শুধু যুদ্ধ আর সেক্স বিষয়ে। কারণ, এই দুই বিষয়ে তিনি মহাউল্মাদের মুখ দিয়ে যত কথা বের 
করেছেন তা আর কোনো বিষয়ে করেন নি। 


ক কট 
বু + ক 5011000 


জুলাই ৭, ২০১১ সময়: ৩:৩৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


মেরাজ যে একটা মহাপ্রতারণা তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিবাহিত চাচাতবোন উম্মে হানির ঘর এ 
হাতে নাতে ধরা খেয়ে সর্বকালের সেরা এ প্রতারক মেরাজের আজগুবি গল্প ফেঁদে বসেন ।আসলে উম্মে 
হানিই বোরাক। এখানে দেখুন। 


1840 
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/7/////20/2 এর জবাব: 
জুলাই ৭, ২০১১ ঞ ১১:৩১ পূর্বাহ 


(259010000, 


হাদয়/ণ77এর জবাব: 
জুলাই ৭, ২০১১ 2 ১২:৩০ অপরাহু 
(501090০0, 


সর্বকালের সেরা এ প্রতারক মেরাজের আজগুবি গল্প ফেদে বসেন । 


অথচ ইনিই ইসলামিদের কাছে ছুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। মুসলিম জাতির এই বর্তমান দূরবস্থা কি 
এমনি এমনি ? এক মহা উল্মাদ, তার উম্মাদদের কাল্পনিক বেহেশতের গ্যারান্টি দিছে বইল্যা তারে সব 
সময় মাথায় তুইল্যা রাখে। কয়, মহা উম্মাদ নাকি তাদের আদর্শ। আরে ছাগল, মহা উম্মাদ যদি তোর 
আদর্শই হয় তাহলে তার মতো ডজন খানেক বিয়া কইরা দেখা দেখি। না পারলে অন্তত ৬ বছরের এক 
পিচ্চিকে ৫২ বছরে বিয়া কইরা দেখা। তাইলে বুঝুম তোর আদর্শ। 


বিবাহিত চাচাতবোন উম্মে হানির ঘর এ হাতে নাতে ধরা খেয়ে 


মহাপ্রতারক সারারাত উম্মে হানির সাথে ন্যাংটা হইয়া শুইয়া আছিল বইল্যাই বোধ হয় বোরাকের 
বর্ণনা দিতে যাইয়া বলছিলো, বোরাকের মুখ নারীর মতো। আর বোরাকের দেহ ঘোড়ার মতো বলার 
কারণ বোধ হয় ঘোড়ার যৌনশক্তি। ঘোড়া যেহেতু সেক্স পাওয়ারে দুর্দান্ত , উল্মে হানিকেও মহা 
উম্মাদের মনে হয় সেরকমই মনে হইছিলো। আর উল্মে হানিও ছিলো বহুদিন পুরুষ বঞ্চিত, তাই হঠাৎ 


একরাতে কামুক মুহম্মদকে পাইয়া দিছিলোও বোধহয় ইচ্ছামতো। শু 


রি" ওক জী রহমান 
জুলাই ৭, ২০১১ সময়: ৯:২৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 


হযরত ফারুক কোথায়, এই ছুটি আপাত বিচ্ছিন্ন ব্যাপারকে রিকনসাইল করে একটি ইউনিফাইয়িং তত্র 
একমাত্র হস্ত ফারুকই দিতে পারে। 
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শু) 


| রহমানএর জবাব: 
জুলাই ৭, ২০১১ গ্রা ৯:২৮ পূর্বাহু 
ঞুকাজী রহমান, 
আল্লাচালাইনা এর জবাবে উপরের লটপট 


নি 
ফারকএর জবাব: 

জুলাই ৭, ২০১১ ঞ ১০:১৪ অপরাহ 

ভুঁকাজী রহমান, আমার উপরে আপনার এমন প্রগাট বিশ্বাস দেখে আমি অভিভূত। অপদার্থ বিজ্ঞানের 
ইউনিফাইয়িং তত্র মতৈ জটিল মনে হইতেছে। হকিংস সাহেবের মতো ভাববাদীর পক্ষেই সম্ভব ছুটি 


আপাত বিচ্ছিন্ন ব্যাপারকে রিকনসাইল করে একটি ইউনিফাইয়িং তত্র দেয়া, আমার পক্ষে নয়। €) 


%ঃ 
রহলানএর জবাব: 


জুলাই ৮, ২০১১ হা ৭:২৪ পূর্বাহ 
ফারুক, 


পদার্থ বিজ্ঞানের ইউনিফাইয়িং তত্বের মতৈ জটিল মনে হইতেছে। হকিংস সাহেবের মতো ভাববাদীর 
পক্ষেই সম্ভব ছুটি আপাত বিচ্ছিন্ন ব্যাপারকে রিকনসাইল করে একটি ইউনিফাইয়িং তত্র দেয়া, 
আমার পক্ষে নয়। 


ভ্ এইজন্যই তো পার্িক আপ্নেরে খোঁজে। না দেখলেও ভাল্লাগেনা, আবার দেখলেও ভাল্লাগে না। 


দেখি, কোথায় জানি র্যাবের ক্রসফায়ারে হইতাসে। 
43৮৫ 

চট ৯ ৫৫. 

ট৫৯€5 

বট €০৮৮আস্তরিন 


জুলাই ৮, ২০১১ সময়: ২:৩৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 
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৯৯% শিক্ষিত, অশিক্ষিত মুসলমানরা কোরাণ হাদিস অন্ধের মত বিশ্বাষ করে ,আমার প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ 
এত অন্ধ হয় কি করে??77777777 এদের কি কোনদিনও চোখ খুলবে না? 


/৯৯৯ গোলাপ 
জুলাই ৯, ২০১১ সময়: ১২:৫৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 


(0017800101178049, 
ভাল লাগলো। ১ম পর্বের লিঙ্কটা জুড়ে দিলে পাঠকদের সুবিধা হতো। 
লিখতে থাকুন। 


/7/////27/9 এর জবাব: 


জুলাই ৯, ২০১১ জা ১২:০১ অপরাহু 
গোলাপ, 


১ম পর্বের লিঙ্কটা জুড়ে দিলে পাঠকদের সুবিধা হতো। 


টেকনিক্যাল বিষয়ে আমার সীমাবদ্ধতা আছে। তাছাড়া মুক্তমনায় আমার আইডি নাই। 
আপনার ভাললাগা আমার লেখার প্রেরণা বাড়াবে। ধন্যবাদ আপনাকেও। 


সমাপ্ত 


1000://৬/৬/১/.০1100910919-0017/0911109119/165 


সচিত্র শবে মেরাজ 


আগস্ট 2, 2013 - 11:04অপরাহ্ন _ 
দাঁড়িপাল্লা ধমাধম 


বিভিন্ন ইসলামিক বর্ণনা মতে এবং মুসলমানদের একটা কমন বিশ্বাস অনুযায়ী এই ব্যাপারটা সবাই 
জানি যে মহাম্মদ স্বশরীরে বোরাকে চড়ে মেরাজে গেছিলেন। জিব্রাইলের সাথে মসজিদে হারাম থেকে 
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প্রথমে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমন করেন। সেখানে মসজিদের দরজার খুঁটির সাথে বোরাক বেঁধে 
যাত্রা বিরতি করেন এবং সকল নবীর ইমাম হয়ে নামাজ আদায় করেন। 

তারপর এক এক করে সাত আসমান ভ্রমণ করেন। প্রথম আসমানে আদমের সাথে দেখা হয়। 
আদমের সাথে পরিচয় করাই দেয়া হয় আদি পিতা বলে। 

দ্বিতীয় আসমানে দেখা হয় ইয়াহইয়া ও ঈসা নবীর সাথে। তৃতীয় আসমানে ইউসুফ নবীর সাথে , চতুর্থ 
আসমানে ইদ্্রীস নবীর সাথে, পঞ্চম আসমানে হারুন নবীর সাথে, ষষ্ঠ আসমানে মুসা নবীর সাথে 
এবং সব শেষে সপ্তম আসমানে দেখা হয় ইব্রাহীম নবীর সাথে যাকে বংশের আদি পিতা হিসাবে 
পরিচয় করাই দেয়া হয়। এরা সবাই যে নবীর নবুয়তের কথা স্বীকার করেন , সেটাও বলা হয়। 
তারপর যাওয়া হয় সিদরাতুল মোনতাহা নামক গাছের নিকটে। সেখান থেকে উৎপত্তি চারটি নদীর 
সাথে পরিচয় করাই দেয়া হয়- যার দুটি নদী (সালসাবিল ও কাওসার) ভিতরের দিকে অর্থাৎ 
বেহেস্তের দিতে প্রবাহিত, এবং বাকি দুটি (মিসরের নীল ও ইরাকের ফোরাত) বাহিরের দিকে অর্থাৎ 
ভূপৃষ্ঠের দিকে প্রবাহিত। এরপর দেখানো হয় বায়তুল মা "মুর, ফেরেস্তাদের আসমানী কা'বা। তারপর 
সিদরাতুল মুনতাহা হয়ে সেখান থেকে রফরফ নামক বাহনে করে ৭০ হাজার নূরের পর্দা পেরিয়ে 
আরশে আল্লার দরবারে হাজির হন। সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হুকুম পান। 

এই হলো মোটামুটি মেরাজের ঘটনা। তবে এর মাঝে জিব্রাইলের সাথে বেহেস্ত ও দোজখ পরিদর্শন 
করেন। জাহান্নাম দর্শনের সময় প্রথমেই জাহান্নামের দারোগা মালেককে তিনি দেখলেন। মালেক 
কখনো হাসে না। তার চেহারায় হাসি খুশির কোন ছাপও নেই। জাহান্নামে নবী দেখলেন এতিমের ধন - 
সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকারীদের অবস্থা তাদের ঠোঁট ছিলো উটের ঠোটের মত। তাদের মুখে 
পাথরের টুকরার মত মত আগুনের পিও ঢুকানো করানো হচ্ছে আর সেই আগুনের পিণ্ড তাদের 
গুহ্যদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সুদখোরদের ঠোঁটের অবস্থা এতবড় ছিল যে তারা নাড়াচাড়া করতে 
পারছিল না। ফেরাউনের অনুসারীদের জাহা ন্নামে নেয়ার সময় তারা এসব সুদখোরকে মাড়িয়ে যাচ্ছিল। 
জেনাকারীরা সামনে তাজা গোশত থাকা সত্বেও তারা তাজা গোশত রেখে পঁচা গোশত খাচ্ছিল। যারা 
পরকীয়া করত কিংবা স্বামী বাজে অন্যের বীর্ষে সন্তান ধারণ করছিল, সেই সব মহিলার বুকে বড় বড় 
কাঁটা বিধিয়ে শুন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। 

নবীর আল্লার সাথে সাক্ষাত এবং জাহান্নাম পরিদর্শন নিয়ে মুসলমান চিত্রশিল্পীদের আঁকা কিছু ছবিও 
আছে- 


1844 
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1846 


এবার একটু মেরাজের আগে-পরের কাহিনী শোনা যাক- 

উম্মেহানির বর্ণনায় মেরাজের যে কাহিনী জানা- এ রাতে, মুহাম্মদ, রাতের প্রার্থনা সেরে ঘুমাতে যান। 
খুব ভোরে মুহাম্মদ উঠে সবাইকে জাগালেন এবং প্রার্থণা সারলেন। উম্মে হানিও তাঁর সাথে প্রার্থণা 
সারলেন। প্রার্থণা শেষে মুহাম্মদ জানালেন, "ও উল্মেহানি, এই ঘরে আমি তোমাদের সাথে প্রার্থনা 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


করেছি। যেমন তোমরা দেখেছ। তারপর আমি পবিত্র স্থানে গিয়েছি এবং সেখানে প্রার্থনা সেরেছি। এবং 
তারপর তোমাদের সাথে ভোরের প্রার্থণা সারলাম, যেমন তোমরা দেখছো" 

- অর্থাৎ মেরাজে যাওয়ার আগে নবী উম্মেহানির ঘরে ছিল। সেখানে রাতের প্রার্থনা করে ঘুমাতে গেছে। 
এবং ভোরবেলা সবাইরে জাগাইয়া "পবিত্র স্থানে গিয়েছি" বলে মেরাজের গল্প ফাঁদছে। তারপর সবার 
সাথে ভোরের প্রার্থনা সারছে। অর্থাৎ উল্মেহানির ঘরে টুকে মেরাজে গেছে , আবার মেরাজ থেকে ফিরে 
এসে উম্মেহানির ঘর থেকে বের হয়েছে। 

আনাছ রো:) মালেক ইবনে সা”সাআণহ রো:) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, "নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 
অসাল্লামকে যেই রাত্রে আল্লাহ তাআলা পরিভ্রমণে নিয়া গিয়াছিলেন সেই রাত্রের ঘটনা বর্ণনায় 
ছাহাবীগণের সম্মুখে তিনি বলিয়াছেন, যখন আমি কা'বা গৃহে উন্মুক্ত অংশ হাতীমে (উপণীত হইলাম 
এবং তখনও আমি ভাঙ্গা ঘুমে ভারাক্রান্ত) উর্ধ্বমুখী শায়িত ছিলাম , হঠাৎ এক আগন্তক জিবরাঈল 
ফেরেশতা) আমার নিকট আসিলেন (এবং আমাকে নিকটবতী/ জমজম কৃপের সন্নিকটে নিয়া 
আসিলেন)। অত:পর আমার বক্ষে উধর্ব সীমা হইতে পেটের নিন্ন সীমা পর্যন্ত চিরিয়া ফেলিলেন এবং 
আমার হদয় বা কল্বটাকে বাহির করিলেন। অত:পর একটি স্বর্ণপাত্র উপস্থিত করা হইল, যাহা ঈমান 
(পেরিপকৃ সত্যিকার জ্ঞান বর্ধক) বস্তুতে পরিপূর্ণ ছিল । আমার কন্বটাকে (জমজমের পানিতে) ধৌত 
করিয়া তাহার ভিতরে এ বস্ত ভরিয়া দেওয়া হইল এবং কল্বটাকে নির্ধারিত স্থানে রাখিয়া আমার 
বক্ষকে ঠিকঠাক করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর..." অতঃপর বোরাকের কাহিনী এবং সেটা চড়ে 
মেরাজে যাওয়ার ঘটনা। 


এবার আরো কিছু ফ্যাক্ট দেখা যাক- 

উম্মেহানি কে ছিল? মহাম্মদের চাচাতো বোন। আবু তালিবের মেয়ে। মহাম্মদকে ছোটবেলায় এটিম 
অবস্থায় দেখভাল করেছিলেন। মহাম্মদ উম্মেহানিকে ভালোবেসেছিল। কিন্ত মহাম্মদ গরীব বলে আবু 
তালিব তার সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হন নাই। তাছাড়া আবু তালিব ছিলেন মুশরিক। সেই 
থেকেই মহাম্মদ আবু তালিবের উপর একটা চাপা ক্ষোভ ছিল। 

মহাম্মদ যখন এ রাতে উল্মেহানির ঘরে যায়, তখন ঘরে আর কেউ ছিল না। এবার চিন্তা করেন, 
আপনার বিয়ে হয়ে গেছে, অথচ প্রথম প্রেমের কথা ভুলতে পারছেন না। পরের দিকে একটা সময় সেই 
পুরানো প্রেমিক/প্রেমিকা আপনার আয়ত্বের মধ্যে। তখন ফিলিংসটা কেমন হবে? আর ঘটনাটা ঘটে 
গেলে বা কেউ দেখে ফেললে তখন সেটাই বা লোকজনের কাছে কিভাবে চাপা মেরে বা ধামাচাপা 
দেয়ার জন্য বলবেন? 


এবার একটু কমনসেল, সেই সাথে একটু ছুষটু বুদ্ধি খাটান সুশীলরা দুরে গিয়া মরেন) - 

- উম্মেহানির ঘরে প্রথম যে প্রার্থনার কথা মহাম্মদ বলছে, সেটা প্রথম সেক্স। 

- তারপর ঘুমিয়ে পড়ার কাহিনী যেটা মহাম্মদ "ভাঙ্গা ঘুমে ভারাক্রান্ত" হিসাবে বলছে। আসলেই তাই। 
এরকম পরিস্থিতে একেবারে ঘুমিয়ে পড়া অসম্ভব। পুনরায় সেক্স না ওঠা পর্যন্ত ভাঙা ভাঙা ঘুম... 

- "পবিত্র স্থানে গিয়েছি"- এ সময়ে প্রথম প্রেমের প্রেমিকার যোনির চাইতে পবিত্র স্থান আর কী হতে 
পারে! 

- ছাহাবীগণের সম্মুখে যে বর্ণনা সেটা পরেরবার সেক্সের কাহিনীটারই রূপক বর্ণনা। জিত্রাঈল 


ফেরেশতা আর কেউ নয়; উম্মেহানি। 
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- ভাঙ্গা ঘুমে ভারাত্রান্ত...উর্ধ্বমুখী শায়িত - কোন পজিশনের কথা বলা হইছে, আশা করি খুলে বলতে 
হবে না। আর ভাঙা ঘুম মানে সেক্স করে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে আছে , আর উম্মেহানি উপরে বসে একটু 
একটু করে আবার উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে। 

- বক্ষে উধর্ব সীমা হইতে পেটের নিম্ন সীমা পর্যন্ত চিরিয়া - কাপড় খুলে ফেলার কাহিনী নয়? 

- হদয় বা কল্বটাকে বাহির - এ মুহুর্তে হৃদয় বলতে লিঙ্গ ছাড়া আর কী হইতে পারে! 

- কল্বটাকে জমজমের পানিতে) ধৌত - উম্মেহানি লিঙ্গটাকে মুখের ভিতর নিয়ে...হায়রে জমজমের 
পানি! 

- এ বন্ত ভরিয়া দেওয়া হইল - কিসের মধ্যে কী ভরিয়া দেয়া হইল, সেইটাও যদি না বুঝতে পারেন 
তো আজীবন বকরী থাকাই উচিত আপনার। 

- কল্টাকে নির্ধারিত স্থানে রাখিয়া আমার বক্ষকে ঠিকঠাক করিয়া দেওয়া হইল - কাজ শেষ! 

- অতঃপর..." অতঃপর বোরাকের কাহিনী এবং সেটা চড়ে মেরাজে যাওয়ার ঘটনা। ব্যাপারটা উলটা। 
উম্মেহানি ঘোড়ায় চড়ছিল। আর গল্পের ফাঁদে পড়ে বোরাকের মুখ টা উম্মেহানির মত হয়ে গেল। 


এবারে একটু ইসলামিক গিয়ান খাটান - 

কেয়ামতে বা শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস ইসলামের মূল বিশ্বাসগুলির একটি | ইসলাম ধর্মে কেয়ামত বা 
কিয়ামত হলো সেই দিন যে দিন এই বিশ্ব ব্রক্মান্ডে আল্লাহ্‌ সৃষ্ট সকল জীবকে পুনরুথান করা হবে 
বিচারের জন্য। সকল জীবকে তার কৃতকর্মের হিসাব দেয়ার জন্যে এবং তার কৃতকর্মের ফলাফল শেষে 
পুরস্কার বা শাস্তির পরিমান নির্ধারণ শেষে জান্নাত/বেহেশত/শ্বর্গ কিংবা জাহান্নাম/দোযখ/নরক এ 
পাঠানো হবে| [উইকি] 

অর্থাত কেয়ামতের আগ পর্যন্ত সবাই কব্বরে আজাব খেতে থাকবে। কেয়ামতের দিন সবাইরে কব্বর 
থেকে উঠিয়ে বিচার করে তারপর জান্নাত/জাহান্নাম পাঠাবে। অর্থাৎ কেয়ামতের আগে কারো পক্ষে 
জান্নাত বা জাহান্নামে যাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে মহাল্মদ যে সাত আসমানে ৭ জনরে আর দোজখে 
গিয়া দুর্নীতিবাজ সুদখোর পরকিয়াকারী প্রভৃতি পাপীষ্ঠাদের দেখল , তারা কেয়ামতের আগেই ওখানে 
গেল কিভাবে? 

আগের সব কথা বাদ দিলেও এই একটা প্যাঁচেই মহাম্মদ এখানে ধরা, এবং মেরাজের কাহিনী যে 
সম্পূর্ণ ভূয়া, সেটা বুঝতে আর অসুবিধা থাকার কথা নয়, যদি না আপনি আজীবন বকরি হয়ে 
থাকেন 


সমাপ্ত 
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উম হানী ও নবী মুহাম্মদ (পর্ব-১) 


তারিখ: ১৩ কার্তিক ১৪১৮ (অক্টোবর ২৮, ২০১১) 
লিখেছেন: আবুল কাশেম 


আবুল কাশেম 

ভূমিকা 

উম হানী এবং নবী মুহাম্মদের মাঝে পরকীয়া প্রেমের বিষয়ে আলোকপাত করা অত্যন্ত জটিল এবং 
বিপদজনক। জটিল এই কারণে যে উম হানীর ব্যাপারে আধুনিক ইসলামী পণ্তিতেরা কোন কিছুই 
জানাতে চান না। কারণ নবীর জীবনের এই অধ্যায় তেমন আনন্দদায়ক নয়। নবীর শিশু স্ত্রী আয়েশা, 
পালকপুত্রের স্ত্রী যয়নবের সাথে নবীর বিবাহ, এবং আরও অন্যান্য নারীদের সাথে নবীর যৌন এবং 
অ-যৌন সম্পর্কের ব্যাপার আজ আমরা বেশ ভাল ভাবেই জানতে পারি। তা সম্ভব হয়েছে আন্তর্জালের 
অবাধ শক্তির জন্যে। আজকাল এই সব নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে এবং আমরা নবীর জীবনের 
অনেক অপ্রকাশিত অন্ধকার দিকগুলি অবলোকন করতে পারছি। কিন্ত উম হানীর সাথে যে নবী 
আজীবন পরকীয়া প্রেম করে গেছেন-অগুনতি স্ত্রী ও যৌন দাসী থাকা সত্যেও_তা নিয়ে আজ পর্যন্ত 
তেমন উল্লেখযোগ্য কোন প্রবন্ধ লিখা হয় নি। উম হানী ছিলেন নবী মুহাম্মদের প্রথম এবং আজীবন 
প্রেম। ধরা যায় নবী উম হানীকে মনঃগ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন এবং কোন দিন এক মুহুর্তের জন্য উম 
হানীকে ভূলেন নাই। ইসলামের প্রাচীন এবং নির্ভরযোগ্য উৎস ঘেঁটে এই রচনা লিখা হয়েছে যাতে নবী 
জীবনের এই উপাখ্যান দীর্ঘ জানা যায়। যেহেতু উম হানীর জীবন এবং নবীর সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে 
কোন ইসলামী পণ্ডিত ইচ্ছাকৃত ভাবেই তেমন মাথা ঘামাননি তাই অনেক কিছুই অনুমান করে নিতে 
হয়েছে। জোরালো হাদিস এবং প্রাচীন জীবনীকারদের থেকে জানা তথ্যই হচ্ছে এই অনুমানের ভিত্তি। 
এই রচনাতে নবী মুহাম্মদের পরকীয়া প্রেমের অনেক প্রশ্নের উত্তর পাঠকেরা হয়ত পাবেন। 


এই রচনা লিখা বিপদজনক এই কারণে যে ইসলামি জিহাদিদের কাছে নবীর জীবনের এই গহীন 
গোপনীয় ব্যাপার খুবই স্পর্শকাতর। যে লেখকই এই উপাখ্যান লিখবে সেই ইসলামী সন্ত্রাসীদের 
শিকার হবে তা বলা বাহুল্য 


উম হানীর এবং মুহাম্মদের সম্পর্কের সাথে আয়েশা, সওদা, মেরাজ, মক্কা বিজয় এবং আরও কিছু 
প্রসঙ্গ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কিছু প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছে -উপায় ছিল না। ইসলামি 


কিতাবসমূহ যে পুনরাবৃত্তিতে ভরপুর, 


নবী মুহাম্মদ জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা আবদুল্লাহকে হারান। ছয় বছর বয়সে নবীর মাতা আমিনাও 
মারা যান (ইবনে ইসহাক, পৃঃ ৭৪)। মুহাম্মদের আট বছর বয়স পর্যন্ত উনাকে লালন পালন করেন 
নবীর পিতামহ আবছুল মুত্তালিব। আবছুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর মুহাম্মদের ভরণ পোষণের ভা র ন্যস্ত 
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হয় চাচা আবু তালেবের উপর। আবু তালেব নবীকে নিজের সন্তানের মতই লালন পালন করেন 
আমৃত্যু পর্যন্ত। 


আমরা ইতিহাস থেকে আবু তালিব সম্পর্কে যা জানতে পাই তা হল এই: 


আবু তালেব অর্থ হল তালেবের পিতা। আবু তালেবের আপন নাম ছিল আব্‌ দ মানাফ। তালেব ছিল 
তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র। আব্দ মানাফের হয়ত অনেক স্ত্রী ছিল, কিন্তু ইসলামের ইতিহাস ঘেঁটে তাঁর ভুই স্ত্রীর 
নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন_ 


ফাতেমা বিন্ত আসাদ। এঁর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন চার পুত্র এবং তিন কন্যা। পুত্ররা হলেন -যথাক্রমে 
তালিব, আকিল, জাফর এবং আলী। আর কন্যারা হলেন-উম হানী, জুমানা এবং রায়তা (আসমা 
বিন্ত আবু তালেব) (ইবনে সা'দ, খণ্ড ১, পৃঃ ১৩৫)। 


আবু তালেবের অপর স্ত্রীর নাম ছিল ইল্লাহ বা এলাহ্‌। উনার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এক পুত্র, 
তুলায়ক। এছাড়াও ইল্লাহ্‌র আগের স্বামীর ওরসে জন্ম গ্রহণ করছিল আর এক পুত্র যার নাম ছিল 
আল হুয়েরেথ বিন আবু ছুবাব (এ একই সৃত্র)। 


ইসলামের ইতিহাসে আব্দ মানাফের দুই ছেলে জাফর এবং আলী সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু 
আকিল ও তালেব সন্বদ্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। ইবনে সা *দ লিখেছেন তালেবকে বদর যুদ্ধে 
জোরপূর্বক যুদ্ধ করতে পাঠানো হয়। কিন্তু তালেব যুদ্ধে অংশ গ্র হণ করেছেন কি না তা পরিষ্কার নয়। 
কারণ বদর যুদ্ধে তাঁর মৃত দেহ কেউ পায়নি, আবার তাঁকে জীবিতও কেউ দেখেনি। ধরা যায় তালেব 
বদর যুদ্ধ থেকে পালিয়ে কোথাও চলে যান। এর পর থেকে আর কেউ তার খবর জানেনা -তালেব 
চিরকালের জন্য নিখোঁজ হয়ে গেলেন; তার কোন উত্তরসূরিও ছিল না (ইবনে সা"দ, খণ্ড-১, পৃঃ 
১৩৫)। 


আকিলের ব্যাপারেও কোন তথ্য পাওয়া যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায় যে যখন নবী এবং আলী 
মদিনা চলে যান, আর জাফর যখন আবিসিনিয়ায় নির্বাসিত ছিলেন তখন আকিল আবু তালেবের 
মৃত্যুর পর সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি নিজের হাতে নিয়ে নেন। কারণ নবী মুহাম্মদ যখ ন মক্কা জয় করেন 
তখন অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন উনি আবু তালেবের গৃহে যাবেন কি না। উত্তরে মুহাম্মদ 
বলেছিলেন যে এ গৃহে যাবার তাঁর কোন ইচ্ছাই নাই -কারণ আকিল তাঁদের জন্য কিছুই রাখে নাই। 
বলা যায় যে নবী যখন মক্কায় বিজয় পতাকা নিয়ে প্রবেশ করলেন তখন হয়ত আকিল কোথায় 
নিরুদ্দেশ হয়ে যান। এই সময় উম হানী মক্কায় ছিলেন, এবং অনুমান করা যেতে পারে উম হানী তাঁর 
পিতার ভিটেমাটির দখল পান। 


ধরা যায় উম হানী ছিলেন আবু তালেবের জ্যৈষ্ঠ কন্যা। উম হানীর অর্থ হচ্ছে হানীর জননী বা মা। উম 
হানীর নিজস্ব নাম নিয়ে কিছু অস্পষ্টতা আছে। 
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ইবনে ইসহাক (পৃঃ ৫৫৭) লিখেছেন উম হানীর নাম ছিল হিন্দ । ইবনে সা"দও (খণ্ড ১, পৃঃ ১৩৫) 
তাই বলেন। 


এদিকে মার্টিন লিঙ্গস্‌ (পৃঃ ১৩৫) লিখেছেন উম হানীর নাম ছিল ফাকিতাহ্‌।সে যাই হোক, ইসলামের 
ইতিহাসে এই নারী উম হানী হিসাবেই অধিক পরিচিত। 


মার্টিন লিঙ্গস্‌ লিখেছেন তালেব এবং নবী প্রায় একই বয়সের ছিলেন। বাল্য বয়সে নবীর সাথে 
জাফরের বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। এই সময় মুহাম্মদের বয়স ছিল ১২, আকিলের ১৩ আর জাফরের 
৪। উম হানী ছিলেন মুহাম্মদের চাচাত বোন। অনুমান করা যায় উম হানী কিশোর মুহাম্মদের খেলার 
সাথী ছিলেন। এবং এই সময় মুহাম্মদ উম হানির প্রেমে পড়ে যান (লিঙস্‌, পৃঃ ৩৩)। 


যদি আমরা ধরে নেই যে উম হানী ছিলেন আবু তালেবের জ্যেষ্ঠ কন্যা তখন আমরা অনুমান করে 
নিতে পারি যে উম হানীর বয়স নবীর বয়সের কাছাকাছি অথবা কিছু অল্প ছিল। অর্থাৎ , ১২ বছর বয়স 
থেকেই নবী মুহাম্মদ উম হানীর সাথে প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন | এই প্রেম শুধু এক তরফা ছিল কিনা 
বলা দায়, তবে এই রচনা সম্পূর্ণ পড়লে অনুমান করা যাবে যে উম হানীরও কিছু সাড়া ছিল 
মুহাম্মদের এই নিভূত প্রেমের প্রতি। 


হানী কি পুত্র না কন্যা? এই সরল প্রশ্নের উত্তর কোন জীবনীকার সহজ ভাবে দেন নাই। উইকিতে 
দেখা যায় হানীকে উম হানীর পুত্র বলা হয়েছে। কি ন্ত এই তথ্যের কোন নির্ভরযোগ্য সুত্র নাই। 
আরবিতে হানী সাধারণতঃ মেয়েদের নাম হয়-তবে পুরুষের নাম হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। যেমন 
বাঙ্গলাদেশে 'শামিম” ছেলে অথবা মেয়ে উভয়ের নাম হতে পারে। 


উম হানী কবে মারা যান তার তথ্য ভাল ভাবে পাওয়া যায় না। তবে মুহাম্মদের মৃত্যুর পর উম হানী 
অনেক দিন জীবিত ছিলেন অনুমান করা যায়। 


উম হানীর উপর নবীর আসক্তি 

মুহাম্মদের জীবনী পড়লে বুঝা যায় যে উম হানীর প্রভাব মুহাম্মদের জীবনে ছিল অপরিসীম। মুহাম্মদ 
কোন দিনই উম হানীর প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ভূলেন নাই। আমরা লক্ষ্য করি বাল্য বয়সের সেই 
প্রেমের উচ্ছ্বাস নবী কোন দিনই দমিয়ে রাখতে পারেন নাই। মুহাম্মদের জীবনী রচয়িতারা উম হানীর 
সাথে মুহাম্মদের প্রেমের ব্যাপারটা যে ভাবেই হোক এড়িয়ে যেতে চান -যার ফলস্বরূপ নানা বিভ্রান্তিকর 
তথ্য এবং প্রচুর আজগুবি কাহিনী প্রচার করেন। মুহাম্মদ ছিলেন রক্ত মাংসের মানুষ। তাঁর মা ঝেও ছিল 
অনেক কামনা বাসনা-ব্যর্থ প্রেমের আকুলতা এবং নিজের রিপু চরিতার্থ করার তীব্র অভিপ্রায়। 
জীবনীকারের যতই চেষ্টা করুন নবীর এই স্বাভাবিক বাসনাকে ধামা চাপা দিবার-মুহাম্মদ এবং উম 
হানীর জীবনের অনেক ঘটনার ফাঁক ফোঁকর থেকে অনেক সত্যই আমরা অনুমান করে নিতে পারি। 


অনেক ইসলামী পণ্তিতেরা উম হানীর সাথে নবীর প্রেমের ব্যাপারটা ধামা চাপা দিতে চান এই বলে যে 
মুহাম্মদ উম হানীকে নিজের ভগিনী হিসাবে জানতেন। প্রেম বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝি , 
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অর্থাৎ দেহ এবং মনের সম্পর্ক-তা বিবাহ প্রসূতই হোক অথবা অন্য কোন ভাবে, তা ইসলামী 
পণ্ডিতেরা কোন ভাবেই স্বীকার করতে চান না। কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে 
মুহাম্মদ চেয়েছিলেন উম হানীকে বিবাহ করে সংসার পাততে। বিবি খদেজার সাথে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ 
হবার আগে নবী চেয়েছিলেন উম হানীকে নিজের স্ত্রী বানাতে। 


মুহাম্মদের জীবনী লেখক রডিসন লি খেছেন যে উম হানীকে বিবাহ করার জন্য নবী পিতৃব্য আবু 
তালেবের কাছে প্রস্তাব দেন। কিন্তু আবু তালেব তা নাকচ করে দেন। এর কারণ কি হতে পারে তা 
সম্বন্ধে অনেক কিছুই ভাবা যেতে পারে। যতটুকু জানা যায় এই সময় নিরক্ষর মুহাম্মদ ভেড়ার 
রাখালের কাজ ছাড়া আর কিছু করতেননা বা জান তেননা। হয়ত আবু তালেব চাননি এক ভেড়ার 
রাখালের সাথে তাঁর কন্যাকে সঁপে দিতে। আবু তালেব বেশ প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন -আমরা ধরে নিতে 
পারি আবু তালেব উচ্চ শিক্ষিত না হলেও নিরক্ষর ছিলেন না। তাই অনেক ভেবেচিন্তেই উনি হয়ত 
ঠিক করেছিলেন নিরক্ষর, সহায় সম্বলহীন, বেকার ভাতিজার সাথে উম হানীর বিবাহ শোভা পাবে না। 


রডিসন লিখেছেন: 


মুহাম্মদের সময় কেউ বেশী বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকত না। সেই অনুযায়ী মনে হয় মুহাম্মদের 
বিবাহের বয়স অনেক পেরিয়ে গিয়েছিল। এর কারণ হয়ত দরিদ্রতা। অনেকে বলেন মুহাম্মদ আবু 
তালেবের কাছে উম হানীকে বিবাহের প্রস্তাব করলেন। বেছুঈন সমাজে চাচাত, মামাত খালাত, 
ফুফাতো ভাই অথবা বোনদের সাথে বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু আবু তালেব এই প্রস্তাব নাকচ করে 
দিলেন। এর কারণ হতে পারে যে আবু তালেব চাইছিলেন আরও যোগ্য পাত্রের হাতে কন্যার হাত 
সমর্পণ করতে। এর বেশ কিছুদিন পরে উম হানী বিধবা হয়ে যান। তখন হয়ত উম হানী চেয়েছিলেন 
মুহাম্মদ আবার তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু মুহাম্মদ এই ব্যাপারে আর আগ্রহী ছিলেন না। তা 
সত্তেও তাঁদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক থেকে যায়। যে রাত্রে উনি স্বর্গ ভ্রমণে যান সেই রাত্রে উনি উম 
হানীর গৃহে ঘুমিয়ে ছিলেন (রডিলন, পৃঃ ৪৯) 


উম হানীর সাথে এই ভাল সম্পর্ক বলতে কি বুঝায়? 

রডিসন আরও লিখেছেন: 

আরবদের যৌন ক্ষুধা অতিশয় প্রবল। তলমুদ আইনজ্ঞ নাথন বলেছেন আরবদের মাঝে যৌন সম্ভোগের 
যে প্রবণতা আছে বিশ্বের আর কোন জাতির মাঝে তা নাই। পারস্যের যে বিশাল ক্ষমতার আধার, আর 
রোমানদের যেই বিশাল বিত্ত অথবা মিশরের যে মায়া ইন্দ্রজাল, আরবদের মাঝে সেই রকম হচ্ছে 
তাদের যৌন ক্ষুধা। এই আইনজ্ঞ আরও বলেছেন যে বিশ্বের যৌন ক্ষুধাকে দশ ভাগ করলে তার নয় 
ভাগ পড়বে আরবদের পাল্লায় আর এক ভাগ থাকবে বিশ্বের বাকী জাতিদের মাঝে। (রডিসন, পৃঃ ৫৪) 


মুহাম্মদ কেন আরবদের মাঝে ব্যতিত্র ম হবেন? 
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এদিকে ইসলামের বিশিষ্ট এতিহাসিক তাবারি লিখেছেন মুহাম্মদ উম হানীকে বিবাহের প্রস্তাব দেন, 
কিন্ত উম হানী তা গ্রহণ করলেন না-কারণ উম হানীর সাথে তাঁর শিশু ছিল (খণ্ড ৯, পৃঃ ১৪০)। 


এই ছুই ঘটনা কিছুটা পরস্পর বিরোধী হলেও আমরা অনুমান করতে পারি যে নবী উম হানীকে হয়ত 
ছুবার বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন- প্রথমবার উম হানীর পিতা আবু তালেবের কাছে। সেই সময় 
মুহাম্মদ নিজেকে নবী বলে ঘোষণা দেন নাই ; অর্থাৎ মুহাম্মদের বয়স অল্প ছিল, খুব সম্ভবত কুড়ি কিন্বা 
বাইশ। দ্বিতীয় বার উম হানীকে প্রস্তাব দেন আবু তালেবের মৃত্যুর পর , উম হানীর স্বামী যখন নিখোঁজ 
হয়ে যান (অনেকে, যেমন উপরে রডিসন লিখেছেন মারা যান) অথবা মুহাম্মদের প্রথম স্ত্রী খদেজার 
মৃত্যুর পর। মুহাম্মদ নিজেকে নবী বলে ঘোষণা দেন যার ফলে সমগ্র কুরাইশদের বিরাগভাজন হন। 

এই সময় মুহাম্মদের বয়স সম্ভবত ৫০ অথবা ৫১ হবে। কারণ খদেজা এবং আবু তালে ব মারা যাবার 
অল্প কিছু সময়ের মাঝেই মুহাম্মদ বিধবা সওদাকে বিবাহ করেন আর আবু বকরকে প্রস্তাব দেন তাঁর 
কন্যা আয়েশাকে বিবাহ করার। সামান্য সময়ের ব্যবধানেই মুহাম্মদ ছয় বছরের শিশু আয়েশাকে 
বিবাহ করেন। 


অনুমান করা যায় মুহাম্মদের এই ছুই বিবাহের ব্যাপারে উম হানী জ্ঞা ত ছিলেন। তাই মুহাম্মদ উম 
হানীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে উম হানী আর এক সতীন হতে চাইলেন না। উম হানী স্বামী ছাড়া, এক 
সন্তানের মা হয়ে একা থাকা পছন্দ করলেন। কিন্তু মুহাম্মদের সাথে সম্পর্ক চালিয়ে যেতে কু্ঠিত হলেন 
না। তার প্রমাণ আমরা দেখব নিচের অংশগুলিতে। 


খদেজা মারা যাবার পর, উম হানীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না করতে পারলেও মুহাম্মদ হাল ছেড়ে 
দিলেন না। আল্লাহ নবীর সাহায্যে দ্রুত এগিয়ে আসলেন। আল্লা পাঠিয়ে দিলেন আয়াত ৩৩:৫০ যে 
আয়াতে নবীকে বলা হল উনি ইচ্ছে করলেই উনার যে কোন চাচাত, ফুফাতো, মামাত, খালাত 
বোনদের সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত হতে পারবেন বিবাহ ছাড়াই-শুধু এই হবে যে এ বোনদেরকে মদিনায় 
হিজরত করতে হবে। কিন্তু নবী অত বোকা ছিলেন না। তিনি জানতেন এই আয়াতের প্রতিফল কি হবে 
তাঁর অনুসারীদের মাঝে। তাই আল্লা তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে এই অতি নিকট আত্মীয়দের সাথে 

বিবাহ বহির্ভূত যৌন-লীলার অনুমতি শুধুমাত্র নবীর জন্যই বহাল থাকবে অন্য মুসলিমদের জন্য নয়। 


আমরা আয়াত ৩৩:৫০ পড়ে নেই। 


হে নবী। আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। 
আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ্‌ আপনার করায়ত্ত করে দেন এবং বিবাহের জন্য 
বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি ও খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার 
সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে , নবী তাকে বিবাহ 
করতে চাইলে সে-ও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার 
অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা 
আছে। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, তাফসীর মাআরেফুল কোরআন) 
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এই বাঙলা অনুবাদে যে কারচুপি আছে তা পরিষ্কার হয় যখন ইংরাজি অনুবাদ দেখা যায়। আল্লাহ ত 
সব মুসলিমদের জন্যই তাদের চাচাত, ফুফাতো, খালাত, মামাত বোনদের বিবাহ হালাল করেছেন। 
কাজেই এই আয়াতে নতুনত্রের কি আছে? দেখা যাক ইংরাজি অনুবাদ: 


033.050 


২+0/907/11: 91701010811 5119৬217909 18/001 10 11182 117 ৬41০5 10 ১4101 11090112851 10210 
117811 00৬/915; 2170 11052 ৬1101 01 11011112110 [00995999939 00 01 1118 [01150179175 01401 
41101] /1211 195 29910119010 17993) 8101 08010119175 01 0) 10891911721 01101998170 90119, 2170 
09910001915 01 01781911721 01170199 8110| 901119, 94110 111012190 (01 10259) 4111 11192) 
2110 917108119৬0 /011217 410 09010919919 901 10 076 71010161108 010101761 /19195 
10 9/9011191)- 0115 011 1017 069, 2170 1701 101 09139119515 (2119102)) ৬০1070৬1121 5 
11845 91010011190 101 0761 95 10 11911 /1/55 21101 08021011455 ৬1101) 11211110171 1191705 
00995995:- 11 01991 1121 11812 91700191029 170 01001 01 0789. /70| /91211 15 97-1010170, 
10095109100. 


11112112170 11207 


33:50. 91101010721 (10112171799)! ৬০111), 5119৬517908 12801 10 %০এ ০৪1 /1/55, 10 
1701 ৮০0 1192৬210210 07911102111 (101102117019% 01৬91 109% 07810910210 10115 9415 21 076 
1112 01172111909), 2170 07058 (0810055 01 98৬০৪) ৬/11011 ০01 11011172810 100959999995 
41101 /911811 185 5151 [0 ০90১ 8170 01 081810515 01০1 %া)া। (108051181 010165) 8170 
012 08051615 01 /০। %11181 (00211181 80705) 8170 0 08018110915 01 ০1071 
(118191172 0170199) 2170 018 02800011915 0 /০৪|171472191। (1721112| 201115) ৬110 11710179190 
(01 102/121) ৬101 /০৪, 210 9108119৬110 /01121] 1 918 01919 1781521 10 119 71010121, 
2110 016 1010101161 0/191195 10172111181) 9. 1011৬1909 1017 0৬ 011, 1701 01 119 (17551 010) 1176 
109116৬2915. 11791590 /5110/ ৬1121 ০ 119৬০: 8111011160| 01001 02 21001 11211 /1/55 210 
11709599 (09001149501 918৬9) ৬110 11611 11011111210 [009595993, - 11 01081 1091 0912 91709010 
02170 01100011017 ০৬. /70 /1811 15 17/291 9671010110, 10911510101. 


আয়াত ৩৩:৫০ সম্পর্কে ইবনে কাসীর লিখেছেন: 


মহান আল্লাহ বলেন: যারা তোমার সাথে দেশ ত্যাগ করেছে। হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বলেন: “আমার 
কাছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পয়গাম এলো। আমি আমার অপরাগতা প্রকাশ করলাম। তিনি তা মেনে 
নিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাধিল করলেন। আমি তাঁর জন্য বৈধকৃত স্ত্রীদের 
মধ্যেও ছিলাম না এবং তাঁর সাথে হিজরতকারিদের অন্তর্ভৃক্তও না। বরং আমি মক্কা বিজয়ের পর ঈমান 
এনেছিলাম। আমি ছিলাম আযাদকৃতদের অন্তর্ভৃক্ত। “ তাফসীর কারকগণও একথাই বলেছেন। আসল 
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কথা হল যারা মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সঃ-এর সাথে হিজরত করেছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ এর 
কিরআতে রয়েছে। 


এরপর মহামহিমাফ্কিত আল্লাহ বলেছেনঃ কোন মুমিনা নারী নবী (সঃ)-এর নিকট নিজেকে নিবেদন 
করলে এবং নবী (সঃ) তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও বৈধ। এ আদেশ ছু"টি শর্তের উপর প্রযোজ্য 
হবে। অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! মুমিনা নারী তোমার জন্য বৈধ যদি সে নিজেকে তোমার নিকট নিবেদন 
করে যে, তুমি ইচ্ছা করলে তাকে বিনা মহরে বিয়ে করতে পার। (তাফসীর ইবনে কাসীর, পঞ্চদশ 
খণ্ড, অনুবাদ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত, পৃঃ ৮২৯) 


এবার আমরা তিরমিজি শরীফ থেকে একটা হাদীস পড়ব: 


উম হানী বিন্ত আবু তালেব বর্ণনা করলেন: «আল্লাহর রসুল আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু 
আমি উনার কাছে মাফ চাইলাম। উনিও আমাকে আর পীড়াপীড়ি করলেন না। এর পর আল্লাহ 
(সর্বোচ্চ) নাজেল করলেন (৩৩:৫০) [এইখানে পাঠকেরা উপরে উদ্ধৃত আয়াতটা পড়ে নিতে পারেনা 
উনি (উম হানী :বললেন (এটা এই জন্য যে আমি উনার জন্য আইন সঙ্গত ছিলাম না কারণ আমি 
হিজরত করি নাই। আমি তুলাকাদের মধ্যে একজন ছিলাম | 


[পাদটীকা ২। তুলাকার অর্থ হল এসব ব্যক্তি যারা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিল | (জামি 
আত তিরমিজি ,৫খণ্ড ১হাদিস নম্বর ৩২১৪ ;৫২২পূঃ ,অনুবাদ লেখকের) 


এই আয়াতের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা নিম্নলিখিত ধারণা করতে পারি। 


খদেজা মারা যাবার পর উম হানীকে মুহাম্মদ বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। উম হানী তা নাকচ করে দিলেন। 
মুহাম্মদ বিবাহ করলেন সওদাকে আর বগদত্ত হয়ে থাকলেন আবু বকরের ছয় বয়সের শিশু কন্যা 
আয়েশার সাথে। এর পর মুহাম্মদ মদিনায় হিজরতের আয়োজন করলেন। চাইলেন উম হানীকে সাথে 
নিতে। তাই উম হানিকে আবার প্রস্তাব দিলেন বিবাহের। উম হানী রাজী হলেন না, হয়ত উম হানী 
চাননি সতিনদের সাথে মুহাম্মদের সংসারে ঢুকতে। আল্লাহ পাঠিয়ে দিলেন আয়াত ৩৩:৫০। মুহাম্মদ 
উম হানীকে জানালেন আল্লাহ তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন যে চাচাত (অথবা ফুফাতো, মামাত, খালাত) 
বোন যেই তাঁর সাথে হিজরত করবে তাকে বিবাহ করতে পারবেন। উম হানি বললেন যে তিনি 
হিজরতে যাবেন না। তাই মুহাম্মদের স্ত্রী হতে পারবেন না। 


মুহাম্মদ এবার আর এক কৌশল করলেন। আল্লাহ পাঠিয়ে দিলেন আয়াত ৩৩:৫০-এর বাকী 
অংশটুকু। মুহাম্মদ উম হানীকে জানালেন যে হিজরত না করলেও অসুবিধা নাই -কারণ আল্লাহ্‌ 
বলেছেন যে কোন মুসলিম নারী যদি নিজের ইচ্ছায় মুহাম্মদের সঙ্গ পেতে চায় মুহাম্মদ তাকে নিতে 
পারবেন-তার জন্য কোন দেনমোহর দিতে হবে না। কিন্তু উম হানী মুসলিম হতে চাইলেন না। তাই 
অগত্যা মুহাম্মদকে উম হানী ছাড়াই মদিনায় হিজরত করতে হল। 
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এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে বর পক্ষ কনেকে দেনমোহর না দিলে অথবা তার প্রতিজ্ঞা না করলে 
কোন বিবাহ-ই ইসলামী আইন অনুযায়ী ন্যায় সঙ্গত নয়। তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে উম হানী 
যখন মুহাম্মদের কোন প্রস্তাবেই রাজি হলেন না তখন মুহাম্ম দ এই ফাঁদ পাতলেন-অর্থাৎ উম হানীকে 
ইসলামী বিবাহ ছাড়াই তাঁর হেরেমে নিতে পারবেন। 


এই প্রসঙ্গে মুহাম্মদের ফুফাতো বোন যয়নব বিন্‌ ত জাহশের কথা উল্লেখ করা যায়। যয়নবের সাথে 
বিবাহ হয়েছিল মুহাম্মদের পালিত পুত্র যায়েদের সাথে। কিন্তু মুহাম্মদ যয়নবের রূপ দেখে তাকে বিবাহ 
করতে চাইলেন। যায়েদ যয়নবকে তালাক দিয়ে দিলে মুহাম্মদ যয়নবকে বিছানায় টেনে নিলেন _ 
আরবেরা এই সম্পর্ককে টি টি করতে শুরু করলে মুহাম্মদ প্রচার করতে লাগলেন এই বিবাহে আল্লাহর 
অনুমতি আছে-আল্লাহ-পাক তাঁদের বিবাহ দিয়ে দিয়েছেন। যয়নব নবীর সাথে মদিনায় হিজরত 
করেছিলেন। তাই দেখা যাচ্ছে মুহাম্মদ আয়াত ৩৩:৫০ ঠিক মতই প্রয়োগ করে নিয়েছিলেন। 


কিন্ত মদিনা চলে গেলেও এবং অগুনতি স্ত্রী ও যৌন দাসী থাকা সত্তেও নবী তাঁর বাল্য প্রেম ভুলেন 
নাই। উম হানীর সাথে নবীর প্রেম যে উনার প্রথম প্রেম ছিল তাতে আমাদের সন্দেহ থাকে না। সেই 
প্রথম প্রেমকে নবী কোন দিনই তাঁর হৃদয় থেকে বিতাড়িত করতে পারলেন না৷ 


মক্কায় অবস্থানকালে এবং খাদিজাকে বিবাহ করার আগে মুহাম্মদ কি ভাবে উম হানীর সাথে মিলিত 
হতেন? নিচের কিছু হাদিস পড়লে অনুমান করা যায় যে, উম হানির গৃহে মুহাম্মদ প্রায়ই যাতায়াত 
করতেন। 


এ ব্যাপারে দেখা যাক কয়েকটি হাদিস। 


উম হানী বর্ণনা করলেন: “আমি নবীর সান্নিধ্যে বসে ছিলাম। এই সময় কেউ পানীয় কিছু নিয়ে 
আসল। উনি তা পান করলেন। তারপর আমাকে পান করতে বললেন। আমি পান করলাম। তারপর 
আমি বললাম: “আমি সত্যই পাপ করছি। আমার জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন”। নবী বললেন: “কি 
হয়েছেঃ আমি বললাম; আমি যে রোজা (উপবাস) ছিলাম। এখন আমি তা ভেঙ্গে ফেলেছি। উনি 
বললেন: পুমি কি এমন রোজা রেখেছ যা ভেঙ্গে ফেললে আবার রাখতে হবে ?” আমি বললাম: “না” 
উনি বললেন: "তাহলে তোমার কোন ক্ষতি নাই” (জাইফ) | (জামি আত তিরমিজি, খণ্ড ২, হাদিস 
নম্বর ৭৩১, পৃঃ ১৭২; অনুবাদ লেখকের( 


সিমাক বিন হার্ব বর্ণনা করলেন: « উম হানীর এক সন্তান আমাকে বলল-আর সে ছিল সর্বাপেক্ষা 
ধার্মিক ব্যক্তি। তার নাম ছিল জান্দাহ্‌। উম হানী ছিলেন এ ব্যক্তির দাদীমা। সে তার দাদীমার কাছ 
থেকে শুনেছিল যে আল্লার রসূল উনার (উম হানীর) কাছে আসলেন এবং কিছু পানীয় চাই লেন। তিনি 
তা পান করলেন। তারপর উনি সেই পানীয় উম হানীকে দিলেন। উম হানী তা পান করলেন। উম হানী 
বললেন: “হে আল্লাহর রসূল! আমি যে রোজা ছিলাম। তখন রসূলুল্লাহ বললেন : “নফল (এচ্ছিক) 
রোজা নির্ভর করে রোজদারের উপর। সে চাইলে রোজাটা পূর্ণ করতে পারে , চাইলে ভাঙ্গতে পারে।” 
শুবাহ্‌ (আরেকজন বর্ণনাকারী) বললেন: “আমি তাকে (জা'দাহকে ) জিজ্ঞাসা করলাম: “তুমি কি এটা 
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উম হানীর কাছ থেকে শুনেছ? চা, না। আবু সালেহ এবং আমাদের পরিবারের সদস্যরা 
আমাকে এই ব্যাপারটা জানিয়েছেন। (জাইফ) (জামি আত তিরমিজি, খণ্ড ৫, হাদিস নম্বর ৭৩২, পৃঃ 
১৭৩; অনুবাদ লেখকের) 


উম হানী বিন্তি আবু তালেব বর্ণনা করলেন: “আল্লার রসূল আমার ঘরে আসলেন এবং জিজ্ঞাসা 
করলেন, “তোমার কাছে কি কিছু আছে? আমি বললাম, “না, শুধুমাত্র এক টুকরো শক্ত রুটি আর 
সির্কা ছাড়া। তিনি উত্তর দিলেন: "তাই নিয়ে এস, কারণ যে গৃহে সির্কা থাকে সেই গৃহে মসল্লার 
অভাব থাকে না। হোসান) (জামি আত তিরমিজি, খণ্ড ৩, হাদিস নম্বর ১৮৪১, পৃঃ ৫৩৩; অনুবাদ 
লেখকের) 


এই সব হাদিস থেকে অনুমান করা যেতে পারে উম হানীর সাথে নবী প্রায়ই মিলিত হতেন , একান্ত 
নিভূতে। এই সব ঘটনা খুব সম্ভবত: নবীর মদিনায় হিজরতের আগেই ঘটেছিল। ধরা যেতে পারে উম 
হানী হয়ত নবীর কাছাকাছি কোথায় থাকতেন। এমনও হতে পারে যে উম হানী গোপনে ইসলাম গ্রহণ 
করেছিলেন। উম হানী যে নবীর খুব সান্নিধ্যে থাকতেন তাও কয়েকটা হাদিস থেকে বুঝা যায়। 


ইবনে মাজা ও বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, উম্মে হানী (রাঃ) বলেছেন-নবী করীম (সাঃ) কা'বার 
দারা রিট ভাটি রি 55 
খণ্ড ১, পৃঃ ১২৫) 


আর এই হাদিস: 


তায়ালাসী, 71287 485, 
আমি নবী করীম (সা 98655756551 
আছে। হার খণ্ড ১, পৃঃ ১৩১) 


এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যা শুধু উম হানীই নয় অন্য এক বিবাহিতা মহিলার সাথেও নবীর 
বেশ সখ্যতা ছিল। সেটা নিচের হাদিস থেকে জানা যায়। 


যায়দ ইবনে আলী ইবনে হুসায়ন রেওয়ায়েত করেন: নবৃওয়তপ্রাপ্তির পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হালাল নয়- 
এমন কোন মহিলার কোলে আপন মস্তক রাখেননি; 18 
মস্তক রেখেছেন। উদ্মুল ফযল তাঁর মাথায় উকুন তালাশ করতেন এবং চোখে সুরমা লাগাতেন। 
একদিন তিনি যখন সুরমা লাগাচ্ছিলেন, তখন তাঁর চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রু রসূলুল্লা হর (সা: 
গপ্ডদেশে পতিত হল। হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কি হল? উদ্ফুল ফযল বললেন: আল্লাহ 
08755 আপনার পরে কে আপনার স্থলাভিষিক্ত হবে_ 
একথা বলে গেলে ভাল হত। হুযুর (সাঃ) বললেন: আমার পর তোমরা নিগৃহিত ও অবহেলিত 
বিবেচিত হবে। (খাসায়েসুল কুবরা, মে পৃ ১৫৪) 
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বলা বাহুল্য শারিয়া আইন অনুযায়ী এই ধরণের আচরণ একবারেই বে আইনী। দেখা যাচ্ছে মুহাম্মদ 
নিজের রচিত আইনের থোড়াই পাত্তা দিতেন। 


মদিনায় যেয়ে নবী লুট তরাজ, ডাকাতি এবং জিহাদে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু উম হানীকে ভুললেন 
না। যখন লুটের মাল ভাগ হত নবী উম হানীকে কিছু ভাগ দিয়ে দিতেন। ওয়াকেদি লিখেছেন যে 
মুহাম্মদ খায়বারের লুটের মালের কিছু অংশ উম হানীকে দিয়েছিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন খায়বার 
ছিল মদিনার ইহুদীদের এক বিশাল বাসস্থল। মদিনার শস্যভাগ্ডার এই খায়বার ইহুদীদের হাতেই ছিল। 
নবী অতর্কিতে খায়বার আক্রমণ করেন, প্রচুর খাদ্যশস্য পেয়ে যান, যা উনি উনার নিকট আত্মীয়দের 
মাঝে বিতরণ করেন। 


আল ওয়াকেদি লিখেছেন: 


খায়বার লুটের পর মুহাম্মদ আশী ওয়াসাক খেজুর এবং বিশ ওয়াসাক যব দিলেন তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীকে। 
এ ছাড়াও নবী উম হানী বিন্ত আবু তালেবকে দিলেন তিরিশ ওয়াসাক যব [তিনশত কিলোগ্রামের 
কিছু বেশী]| (আল ওয়াকেদী, পৃঃ ৩৪২) 


অনুমান করা যায় উম হানী বেশ কষ্টের সাথে সংসার চালাতেন। তাই মুহাম্মদ প্রেরিত এই সাহায্যের 
প্রয়োজন ছিল। উম হানীর স্বামী যে তাঁর সাথে থাকতেন না এও তার প্রমাণ হতে পারে। 


উম হানী যে নবীর দেহের খুব সন্নিকটে থাকতেন তা বুঝা যায় উম হানী যখন নবীর দেহের বর্ণনা 
দেন, বিশেষত্ব উম হানী দেখা যায় নবীর পেটের চামড়ার ধরণ খুব ভালভাবে জানতেন। উম হানী 
ছাড়া নবীর এইরূপ উলঙ্গ দেহের এই বর্ণনা আর কারও কাছ থেকে পাওয়া যায় না-এমনকি নবীর 
অগুনতি স্ত্রীদের কাছ থেকেও নয়। 


উম হানী বলতেন, “আমি আল্লাহর রসুলের চাইতে সুন্দর হাসি আর কারও মুখে দেখি নাই। আর 
আমি যখনই আল্লাহর রসূলের পেট দেখতাম তখনই আমার মনে পড়ে যেত। [এই খানে কিতাব আল 
মাগহাধির ইংরাজি অনুবাদক ব্র্যাকেটে লিখেছেন : উম হানী এখানে নবীর তুঁকের ভাঁজের কথা 
বলছেন-অর্থাৎ নগ্ন পেটের] আমি মক্কা বিজয়ের দিনে উনার মাথায় চারটি বেণী বাঁধা দেখেছি। (আল 
ওয়াকেদী, পৃঃ ৪২৭) 


চলবে (২য় পর্বে)... 


মত্তব্যসমূুহ 


21 81121 
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ডিসেম্বর ২, ২০১১ লা ৯:১৭ অপরাহু 

আবুল কাশেম সাহেব ত দেখি বিগ ব্যাং থিউরি "র চেয়ে বড় কিছু আবিষ্কার করে ফেলছেন। আবুল 
কাশেম সাহেব ভাল ই নবী চরিত রচনা করছেন, এইবার কোরাআন রচনা করে আমাদের কে কৃতার্থ 
করেন। পাঠক ভাইদেরকে বলছি শব্দ এবং এর ব্যবহার হলো পৃথীবির সবচেয়ে জটিলতর বিষয়। 
আল্লাহ পবিত্র কোরাআন এ বলছেন “তোমরা সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করোনা”। 

আবুল কাশেম কে ও তাই বলব। কতগুলো আয়াত ও হাদিস কে মিশ্রিত করে আগে পরে ব্যবহার করে 
আপনি কোরাআন কেও মিথ্যা প্রমান করতে পারেন। এটা কোন বিষয় না। বিষয় হলো রাসুল (সাঃ) 
এর মতো একজন মানুষ হয়ে দেখান যাকে সবাই ফলো করবে। এইসব বিষয় প্রমান করে কি হবে। 
নবী বা আল্লাহ কি মানুষের কাছে ছোট হয়ে যাবেন। তাই আল্লাহ যে মেধা দিছে সেইটা কে এমন কিছু 
কাজে লাগান যেন মুসলমান সহ দেশ জাতি উপকৃত হয়। 


টুর 
আমি আমার এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১১ ল্রা ৪:০৬ অপরাহু 


জিয়া, 
আবুল কাশেম সাহেব ত দেখি বিগ ব্যাং থিউরি *র চেয়ে বড় কিছু আবিষ্কার করে ফেলছেন। 


আপনি তো দেখি এখনো ১ নং পর্বে আটকে আছেন!!! সময় নিন হজম করার জন্য। অপেক্ষা করুন, 
কোরান রচনা হচ্ছে বিশেষত আপনাদের মত বিশিষ্ট জ্ঞ্যানীদের জন্য। 


পাঠক ভাইদেরকে বলছি শব্দ এবং এর ব্যবহার হলো পৃথীবির সবচেয়ে জটিলতর বিষয়। আল্লাহ 
পবিত্র কোরাআন এ বলছেন “তোমরা সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করোনা” 


আপনার কাছে যদি জটিলতর বিষয় মনে হয় তবে নিজেকে নিক্রিয় করুন মন্তব্য করার ক্ষেত্রে। কেন 
শুধুশুধু জটিলতর বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো? আর দয়া করে আল্লাফাক এর কথা বলার সময় যুক্তি ও 
প্রমাণ সহ উপস্হাপন করবেন আশা করি। 


কতগুলো আয়াত ও হাদিস কে মিশ্রিত করে আগে পরে ব্যবহার করে আপনি কোরাআন কেও মিথ্যা 
প্রমান করতে পারেন। এটা কোন বিষয় না। 
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করার যে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্হ??? দ্ু€) কই যে যাই আপনাদের নিয়ে? 


হি 

ভিয়াএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৪, ২০১১ হা ৭:৫৮ অপরাহু 

আমি আমার, ঠিক আছে আপনাদের রচিত কিতাব এর একটা কপি আপলোড কইরেন। পড়ার 
অপেক্ষায় রইলাম। 

“যদি প্রমাণ-ই করা যায় যে কুরান মিথ্যা তবে কেন চেষ্টা করছেন প্রমাণ করার যে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থ?” কেন করি কারনঃ 

“71151501800 87090641710 01912 15170 00100) ৪ 501091702 001 01952 00175009105 01 
/121) -৮ 2:22070299) 0052 ৮4110 01510116/2 -1115 2]| 019 52118 101 01161া। /11601191 /০৪। 
ডা 11161 01 00170 /2া। 01161 - 00199 ৬11 110019611৬০. 2:6 

"18 [01171 100] 99061৬6 /৯1151। 8170 01058 4110198116০, 10008 00812 1701 ৪১৪13% 
07211758155 2170 1921051/5 [10] 1701.2:9 

রষ্টা আছে এবং নেই ছুই ই আপনার নিজস্ব বিশ্বাস এর অন্তর্ভৃক্ত। তাই বিশ্বাস করুন আর না ই করুন 
কিন্ত আপনার ভিতরে যে আপনি বাস করেন সে তা জানে। 

“1 07811118915 15 0159856) 50 /৯|191 1195 170129850| 0811 0159852) 9170 101 01161 15 9 
0917041 10001151110170 12085015802) [11810100811/] 1569 (0116. 2:10 

4570 4917 1015 5910 [0 01617) 4036116৬225 072 [001012117৬6 10116৬20১৮ 012 58১ “510010 
/5196115/2 95 02 00011511725 10115৬50?” 0100195010191)1/) 1015 01129 %4110 818 016 00901191), 


0001 10704 [10] 100.৮2:13 
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আমি আমলার এর জবাব: 

ডিসেম্বর ৬, ২০১১ ৪ ৫:১৪ অপরাহু 

জিয়া, 

মুক্তমনাতে-ই আবুল কাশেম, ভবঘুরে এবং আরো অনেকের অনেক তথ্যবহুল লেখা আছে যেগুলো 
আপনার অন্ধ বিশ্বাস দূর করতে সহায়ক হবে যদি আপনি খোলা মনের মানুষ হওয়ার চেষ্টা করেন। 
এই ব্লগে আপনি পূর্ণ স্বাধীন আপনার ভিন্ন মতামত জানানোর তবে তা অবশ্যই যুক্তির মাধ্যমে কাম্য। 
আপনি ইংরেজীতে ( বাংলায় তর্জমা হলে আমার মত মূর্ধের বুঝতে একটু সুবিধা হতো বৈকি) যে 
সূত্রগুলো দিয়েছেন সেইগুলো কিসের ভিত্তি তে, তা বোধগম্য নয় তবে আশংকা করছি এগুলো 
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কোরানের তথ্য। যদি এই আশংকা সত্যি হয় তাহলে একই বইয়ের রেফারেস দিয়ে এ বইয়ের 
গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ থাকবে , বস্ততঃ যখন এ বইয়ের একজন ই 
লেখক হয়। তাছাড়া বিতর্কে যাওয়ার আগে আরেকবার ভাবুন আপনি কতটুকু যুক্তিবাদী। বুঝতেই 
পারছেন মুক্তমনাতে সবাই জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি নিয়ে চিন্তা করার পক্ষপাতি, অন্ধ বিশ্বাস নয়। যাই 
হোক, বিতর্কের জন্য মুক্তমনার দরজা সব সময় খোলা। মানবতার জয় হোক। ভাল থাকবেন। 
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১3 


আহা! 

এ জন্যেই বোধ হয় বলা হয়- দীনেরও নবী, প্রেমেরও ছবি............ | 
ভালবাসার এই উপাখ্যান পুরোটা শুনতে চাই। 

১৫৫ 

টব কে 

++ জা $ 

৯৯৯ $ ঈত্মোহিত 
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*আহা! 

এ জন্যেই বোধ হয় বলা হয়- দীনেরও নবী, প্রেমেরও ছবি............ রি 

- চমৎকার বলেছেন। প্রেম ছাড়া কী কিছু হয় ? আর ইসলামে প্রেম থাকবে নাতাকীকরে হয়? 
অর্থাৎ মুহম্মদ শুধু নবী নন, এক জন প্রেমিক পুরুষ ও ছিলেন। 

শরস্পিত 
হী, 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্া ১২:৩৩ পূর্বাহু 


মোহিত, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
অর্থাৎ মুহম্মদ শুধু নবী নন, এক জন প্রেমিক পুরুষ ও ছিলেন। 


হাঁ, এটাই ত স্বাভাবিক। মুহাম্মদ যে অতিমানব, পয়গাম্বার ছিলেন না-এই উপাখ্যান তাইই প্রমাণ 
করে। 


4 এ তি ঝুমু 
অক্টোবর ২৮, ২০১১ সময়: ৭:৪৭ অপরাহু লিঙ্ক 


ইবনে সাদ লিখেছেন তালেবকে বদর যুদ্ধে জোরপূর্বক যুদ্ধ করতে পাঠানো হয়। কিন্তু তালেব যুদ্ধে 
অংশ গ্রহণ করেছেন কি না তা পরিষ্কার নয়। কারণ বদর যুদ্ধে তাঁর মৃত দেহ কেউ পায়নি , আবার 
তাঁকে জীবিতও কেউ দেখেনি। ধরা যায় তালেব বদর যুদ্ধ থেকে পালিয়ে কোথাও চলে যান। এর পর 
থেকে আর কেউ তার খবর জানেনা-তালেব চিরকালের জন্য নিখোঁজ হয়ে গেলেন; তার কোন 
উত্তরসূরিও ছিল না (ইবনে সা'দ, খণ্-১, পৃঃ ১৩৫)। 


তালেবকে হয়ত আল্লাহ তালা, ঈসা নবীর মত উঠিয়ে নিয়েছেন। 


বিনা মোহরে বিবাহ করার সুবিধা শুধু নবীর জন্য কেন , আর সব মুমিন এই সুবর্ণ সুযোগ থেকে 
বঞ্চিত কেন? আল্লার এ কেমন সুবিচার? 


৮2৯১৬ 
€ ৯ 
7৭ 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

অক্টোবর ২৯, ২০১১ লা ১২:৪৩ পূর্বাহ 


গুতামান্না ঝুমু, 


বিনা মোহরে বিবাহ করার সুবিধা শুধু নবীর জন্য কেন , আর সব মুমিন এই সুবর্ণ সুযোগ থেকে 
বঞ্চিত কেন? আল্লার এ কেমন সুবিচার? 


জী হাঁ। বিনা মূল্যে (দেনমোহর ছাড়া) বিবাহ মানে হচ্ছে বিবাহ ছাড়া যৌন সঙ্গম- 
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মুহাম্মদ ভাল করেই জানতেন যে ইসলামী বিবাহে যে মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ করা হয় তা শুধু বেকুফদের 
জন্য। তাই নিজের শিষ্যদের বেকুফ বানিয়ে রাখলেন , আর আল্লাপাকের পরামর্শ মত অগুনতি নারীকে 
বিছানায় নিবার অনুমতিও পেয়ে গেলেন। 


চিন্তা করুন: 


দেনমোহর দেওয়া স্ত্রী-অনেক 

চাচাত, ফুফাত বোন 

অগুনতি যৌন দাসী 

যুদ্ধে লব্ধ যুদ্ধ বন্দী নারী 

যে কোন নারী-তার দেহ দান করতে রাজী 

হ্ন্কি আর কিসের দরকার? তাই, রডিলন ঠিকই লিখেছেন-আরবদের যৌন ক্ষুধার কোন সীমা নাই। 
আমাদের পয়গাম্বার তার ব্যতিক্রম হলেন না। 


5 
:: 
এ ইআহমেদ সায়েম 


অক্টোবর ২৮, ২০১১ সময়: ৮:০৬ অপরাহু লিঙ্ক 


চমতকার নবী একখান মোহামমদ 


নু 


৯ 
২৬৮৪ 


অক্টোবর ২৮, ২০১১ সময়: ১০:৪১ অপরাহু লিঙ্ক 


আগে জানলে নিজের মাকে কষ্ট দিয়ে,মুসলমান হতাম না। নবীদের চরিত্র এত পবিত্র জানাছিলনা ,ছি 
ছিছি 
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৮2৯7৬ 
€ ৯ 

০৪ 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্রা ১২:৪৭ পূর্বাহু 


ঞুসুবির সরকার, 


ছিছিছি 


ছি ছি বলছেন কেন? এই হচ্ছেন আল্লপাকের সর্বশেষট সৃষ্টি ; যাঁর জন্য জিহাদীরা কোমরে বোমা নিয়ে 
অকাতরে নিজেদের জীবন দিয়ে দিচ্ছে। এই ছি ছি নবীর জন্যেই তারা মরছে এবং অন্যকে মারছে। 


বলুন, কি অপূর্ব নবী! মানবতার ইতিহাসে উনার মত আর কেউ জন্মায় নি, জন্মাবেও না। 


মর 


চে 

কক 

রা টক টা 

ট্রীল সাজ্জাদ 

অক্টোবর ২৮, ২০১১ সময়: ১১:০৭ অপরাহু লিঙ্ক 

” আরবদের যৌন ক্ষুধা অতিশয় প্রবল। তলমুদ আইনজ্ঞ নাথন বলেছেন আরবদের মাঝে যৌন 
সন্তোগের যে প্রবণতা আছে বিশ্বের আর কোন জাতির মাঝে তা নাই। এই আইনজ্ঞ আরও বলেছেন যে 
বিশ্বের যৌন ক্ষুধাকে দশ ভাগ করলে তার নয় ভাগ পড়বে আরবদের পাল্লায় আর এক ভাগ থাকবে 
বিশ্বের বাকী জাতিদের মাঝে। (রডিলন, পৃঃ ৫৪)” 


এর কি কোন জৈব বিবরতনীয় ব্যাখ্যা রয়েছে? 


অক্টোবর ২৯, ২০১১ 2 ৩:৩৫ ূর্বাহ 
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সাজ্জাদ, 
জৈব ব্যাখ্যা দিতে পারবোনা তবে অনুমান করি প্রধান তিনজন নবীর আগমন ঘটেছে শুধু এই 
কারনেই। ইসলামেতো নারীদের প্রতি আলাদা রকম বিজাতীয় একটা অবসেশন কাজ করে। |্ঁ€) 


১৮৮১৭ 


[৮১৮১৭ 
ক 


চা 


ই 
মোহিত এর জবাব: 

অক্টোবর ২৯, ২০১১ এ ৪:৪২ পূর্বাহু 

সাজ্জাদ, 

»”আরবদের যৌন ক্ষুধা অতিশয় প্রবল। তলমুদ আইনজ্ঞ নাথন বলেছেন আরবদের মাঝে যৌন 

সম্ভোগের যে প্রবণতা আছে বিশ্বের আর কোন জাতির মাঝে তা নাই। এই আইনজ্ঞ আরও বলেছেন যে 
বিশ্বের যৌন ক্ষুধাকে দশ ভাগ করলে তার নয় ভাগ পড়বে আরবদের পাল্লায় আর এক ভাগ থাকবে 
বিশ্বের বাকী জাতিদের মাঝে। (রডিলন, পৃঃ ৫৪)” 

- তালমুদ আইনজ্ঞ ! তালমুদ আইনজ্ৰঞ আবার মানব জাতির যৌন ক্ষুধা বিশেষজ্ঞ ! যত সব বানোয়াট, 
ফালতু কথা-বার্তা । মড়ুভাই, আবার ও আটকাইয়া দিলেন নাকী? 


কী 
$» 
পি 
আবুল কাশেম এর জবাব: 

অক্টোবর ২৯, ২০১১ ৪ ১০:৫৭ পূর্বাহ্‌ 


সাজ্জাদ, 
মনে হয় নারী-স্ত্রীর অবাধ মেলামেশায় কঠোর নিয়ন্ত্রণের জন্য। 


তবে প্রাক-ইসলামী যুগে নারী-স্ত্রীর মেলামেশায় অনেক স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তখনও আরবদের মাঝে 
অসীম যৌন ক্ষুধা বিদ্যমান ছিল-তা আরব পুরুষই হউক বা আরব নারী -ই হউক। সিরাতে দেখা যায় 
যখন নবীর পিতা আবদুল্লা বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন আমিনাকে, তখন পথে এক সুন্দরী নারী 
আবদুল্লাকে সরাসরি বলল তার সাথে যৌন সঙ্গমের জন্য। কিন্ত আবছুললা তাড়াহুড়ায় বিয়েতে 
যাচ্ছিলেন তাই এঁ নারীকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। পরে স্থীয় স্ত্রী আমিনার সাথে যৌন সঙ্গমের 
পর আবার এ নারীর কাছে গেলেন আবছুল্লা। কিন্ত তখন এ নারী মন পরিবর্তন করল। 


এ ছাড়া হয়ত জৈবিক কারণও থাকতে পারে। আমি সঠিক জানি না। জীব-বিজ্ঞানীরা হয়ত উত্তর দিতে 
পারবেন। 
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8. 8 
নর হাকিম চাকলাদার 


অক্টোবর ২৮, ২০১১ সময়: ১১:১৯ অপরাহু লিঙ্ক 


সম্ভবতঃউম হানী “এর স্থলে “উম্মে হানী” হইবে। ভূল হয়ে থাকলে সংশোধন করে দেওয়া যেতে 
পারে। 

কোরানের এই আয়াত এর ব্যাখ্যা পরিপ্রেক্ষিত, হাদিছ সমূহ গুলী আগে কখনো জানতামনা। 
অজ্ঞাত বিষয় জানানোর জন্য ধন্যবাদ। 

আঃ হাকিম চকলাদার 

নিউ ইয়র্ক 

৮১4৯৮ 


ও ,৯ 
দ৫/৮৭ 


আবৃল কাশেম এর জবাব: 
অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্রা ১২:৫০ পূর্বাহু 
৪ আঃ হাকিম চাকলাদার, 


সম্ভবতঃস্উম হানী «এর স্থলে “উম্মে হানী” হইবে। 


দুটোই চলতে পারে। আমি ওনেক বইতে উম্মে দেখেছি, অনেক বইতে উম দেখেছি-অর্থ একই, মা বা 
জননী। 


রহলানএর জবাব: 
অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্রা ৯:১০ পূর্বাহ্ 


আবুল কাশেম, 


নবীর স্ত্রীগন মা পদমর্যাদা ভুক্ত, নবীর প্রিয় প্রেমিকা বান্ধবী রক্ষিতা সে সম্মান দাবী হয়ত করেছিল, 
তাই সে উম্মে হানি। যব আর লুটের মালের বড় ভাগ তো সে ঠিকই পেত, বিশেষ সম্পর্কের কারনে। 
সম্ভাবনার সবটাই টেবিলে থাকা উচিৎ কি বলেন? 
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৮2৮৯ ১০ 
ও ,৯ 
১০৫ 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

অক্টোবর ২৯, ২০১১ জা ১১:০১ পূর্বাহ্ণ 


কাজী রহমান, 
নবীর প্রিয় প্রেমিকা বান্ধবী রক্ষিতা 


অনুমান করা যায় উম হানী (হিন্দ) নবীর রক্ষিতা ছিলেন-নবী তাকে মদিনা থেকে লুটের মালের 
কিয়দংশ পাঠিয়ে দিতেন। এ দিয়েই হয়ত চলত হিন্দের সংসার। এর পরের পর্বে জানবেন যে উমা 
হানীর স্বামী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন-তাই তিনি যে উমা হানীর সাথে হয়ত একত্রে 
থাকতেন না। 


আমাদের নবী এই সুযোগের পূর্ণ সদব্যবহার করলেন। 


ঙ 


অক্টোবর ২৯, ২০১১ সময়: ৮:৩২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিষয়টির একটা বিস্তারিত ফয়সালা করার জন্য। উম্মে হানি 
মোহাম্মদের জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য চরিত্র অথচ কোন হাদিসেই তার কথা (মোহাম্মদের সাথে 
প্রেম) নেই। তাই একটু আশ্চর্য লাগছিল।অন্য বিভিন্ন সোর্সে (সেগুলোও ইসলামী সোর্স 

বলাবাহুল্য) আমি উম্মে হানির সাথে মোহাম্মদের প্রেমের বিষয়টা পড়েছি। এখন বিষয়টা নিয়ে আপনি 
লেখাতে আমি যার পর নাই আনন্দিত। 


৮১4৯৮ 
ও, 
ই রে 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
অক্টোবর ২৯, ২০১১ জা ১১:০৪ পূর্বাহ্‌ 
(5 বু3রে, 


1868 


10. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


উম্মে হানি মোহাম্মদের জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য চরিত্র অথচ কোন হাদিসেই তার কথা 
(মোহাম্মদের সাথে প্রেম) নেই। 


সেই জন্যই এই রচনা লেখা। 


উম হানী যে মুহাম্মদের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ থাকবে না - 
সম্পুর্ণ এই প্রবন্ধটি পড়লে। 


10 
৫ | 
রি জাহিদ রাসেল 

অক্টোবর ২৯, ২০১১ সময়: ৮:৩৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


মোহাম্মদ আসলেই একজন ভালো রাখাল ছিলেন। প্রথম ৪০ বছর ৪ পায়ের ওঁ পরবর্তি ২৪ বছর ২ 
পায়ের ভেড়া পালন করেছেন দক্ষতার সাথে। 


ভবহ্বরে এর জবাব: 
অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্রা ৮:৪৭ পূর্বান্ 
জাহিদ রাসেল, 


পরবর্তি ২৪ বছর ২ পায়ের ভেড়া পালন করেছেন দক্ষতার সাথে। 


এর কারনটাও আপনার জানা দরকার। একটা হাদিসে আছে - আল্লাহ মোহাম্মদকে ৩০ টা মরদের 
শক্তি দিয়েছিল। 


1869 


11. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অচেনাএর জবাব: 

অক্টোবর ৩১, ২০১১ লা ৩:৩৭ পূর্বাহ্ণ 

জাহিদ রাসেল, বেচারা মহাম্মদ, যৌবন কালে যেতা পায় নাই, ৪০ এর পর থেকে নবী হয়ে সেই 
জিনিস পেল। এমন কি একটা শিশুকেও12590131116 লম্পট একটা। 


ঙ 


অক্টোবর ২৯, ২০১১ সময়: ৮:৩৮ পূর্বাহ লিঙ্ক 
আব্দ মানাফের হয়ত অনেক স্ত্রী ছিল, কিন্ত ইসলামের ইতিহাস ঘেঁটে তাঁর ছুই স্ত্রীর নাম পাওয়া যায়। 


সেই যুগে অধিকাংশ আরব বাসীর একাধিক স্ত্রী ছিল। যেমন - মোহাম্মদের নিজেরই ছিল ১৩ টা। 
তাহলে প্রশ্ন জাগে- সে যুগে যদি মেয়ে শিশুকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো, তাহলে এত নারী পেত 
কোথায় তারা বিয়ে করার জন্য? তাই এটা ভাবাই যৌক্তিক যে- হয়ত বা কদাচিত কেউ দারিদ্রের 
কারনে তার কন্যা শিশুকে পরিত্যাগ করত ( আজকের যুগেও যা বিরল নয়) আর সেটাকেই বড় করে 
মোহাম্মদ ও তার অনুসারীরা প্রচার করেছে, তথাকথিত আইয়ামে জাহেলিয়ার যুগের চেয়ে ইসলামের 
যুগকে মহিমান্বিত করার জন্যে। 


৮ 
সি / 
৯ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
অক্টোবর ২৯, ২০১১ গ্রা ১১:০৯ পূর্বাহু 


ভবঘুরে, 


তাহলে প্রশ্ন জাগে- সে যুগে যদি মেয়ে শিশুকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো, তাহলে এত নারী পেত 
কোথায় তারা বিয়ে করার জন্য? 


সেইটা আমারও প্রশ্ন। কোরানে ছুই এক জায়গায় একটু উল্লেখ থাকলেও হাদিসে তেমন কিছু উল্লেখ 


বা উদাহরণ নাই। জীবন্ত কন্যাকে কবর দেওয়া যদি এতই ব্যাপক থাকত তবে হাদিসে তার ভূরিভূরি 
উল্লেখ পাওয়া যেত। কিন্ত তেমনটি দেখা যায় না। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


হয়ত এই প্রথা অবলুপ্তির পথে ছিল। অর্থাৎ আরবদের মাঝে এই প্রথা ছিল অতি বিরল। 


12.12 


নর হাকিম চাকলাদার 


অক্টোবর ২৯, ২০১১ সময়: ৬:১১ অপরাহু লিঙ্ক 


কয়েক দিন বাদেই (৭ই নভেম্বর নাকি দিন ধার্য হয়েছ) এক দিনেই লক্ষ লক্ষ পশু হযরত ইব্রাহিমের 
সৃতি উপলক্ষে মুসলমানেরা উৎসর্গ করতে চলেছেন। 


এর কি এতটা প্রয়োজন আছে? 

অথচ পূর্ববর্তি সমস্ত ধর্ম বাতিল বলিয়াও ঘোষনার কথা সব সময় বলা হয়ে থাকে। 
এ ব্যাপারে কিছু লিখতে পারেন ? 

ধন্যবাদান্তে, 


আঃ হাকিম চাকলাদার 
নিউ ইয়র্ক 


13.13 


১ 
মি 


অক্টোবর ২৯, ২০১১ সময়: ৯:৩৭ অপরাহু লিঙ্ক 


কাশেম ভাই, 
অনেক অনেক ধন্যবাদ। অনেক নতুন তথ্য জানলাম। ধরি 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সৈকত চৌধুরী 
অক্টোবর ৩০, ২০১১ সময়: ৪:১৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


অনেক ইমানদারকে দেখি সব জটিলতা এড়াতে গিয়ে উম্মে হানীকে সোজা মুহাম্মদের স্ত্রী বানিয়ে দেন। 
“উম্মে হানী” লেখে সার্চ দিয়ে একটা দেখেন। এগুলো নিয়ে ইমানদারদের হৈচৈ করতে দেখা যায় না। 
শুধু মুক্তমনায় তা নিয়ে লেখলে সদাপ্রলাপ মার্কা ব্লগগুলোতে উত্তেজনা বেড়ে যায়। 


তফসীর মাআরেফুল কৌরআন এর সুরা বনী ইসরাঈল অংশে দেওয়া আছে - 

«এছাড়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন মে'রাজের ঘটনা হযরত উম্মে হানী (রাঃ) - এর কাছে বর্ণনা করলেন, 
তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারও কাছে একথা প্রকাশ করবেন না: প্রকাশ করলে 
কাফেররা আপনার প্রতি আরও বেশি মিথ্যারোপ করবে।” 

»গুড! আর কাউকে না বলে উম্মে হানীকে বললেন। ৬: 

“এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত উম্মে হানীর গৃহ থেকে ইসরার উদ্দেশ্যে 
রওয়ানা হয়ে যান এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে কা"বার হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত 
রয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্মে হানীর 
গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কা "বার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সূচনা 
হয়।” 


» সুন্দর ব্যাখ্যা। কে কইছে মুমিন-মুছলগণের ঘিলু নাই। 


মেরাজ হওয়ার তারিখ ও বিবরণ নিয়ে যে বিভ্রান্তি তাতে মনে হয় মুহাম্মদ কয়েকবার মেরাজে যাওনের 
দাবি করেছিল। একবার নাকি আয়েশার আলিঙ্গনে থেকে মেরাজ কইরা এসেছিলেন (হাদিস খুঁজলে 
পাবেন)। 


উন্মে হানীকে নিয়ে কাশেম ভাইয়ের এ অনুসন্ধা নমূলক লেখাটি বেশ গুরুত্ৃপূর্ণ। 8 


ট 
3১ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
অক্টোবর ৩০, ২০১১ এ! ৪:৪৭ পূর্বাহণ 
সৈকত চৌধুরী, 


ধন্যবাদ। 


সামনের পর্বগুলিতে আরও অনেক কিছু জানা যাবে। 


.15 
নি. 

অক্টোবর ৩০, ২০১১ সময়: ৮:২৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 
ইশহাকের বর্ণনায় আমরা পাই, উম্মে হানি বলছেন- 


পু 89 90] 10118161001 17 10118 ঢালা 016 10255615810 5090 (545) 17806115101 
1081172. 178 91900111271 1010111 2191718৬110 17908 09 01721 2৬111100 [0128)/91. 01917 1 25 
10511090175 02841 18 0/0155 010 2170 ৬/1191 1 0/95 17011110 0/5 1012/50 [00911781 2170 176 
5210, 0 111 11711, 1851 2৬101170 1 1019/901 1111 /০0| 11 1115 ৬০112, 1017917 | /29171 10 
49105291021. 2110 1012/90 111919. /10110/ 11918 1 207 18৬10 5210 08 17017111170 1018)/91 ৬/1017 


/০১ 85 %/০৪| 52৪. 


৭116 0121 91058 10128) 1001 10011101001 11191191া। 01115 9198( নাকি ০০০ আল্লায়ই 
জানে) 2100 5210, 01755961091 01 909, 09010111216 112 95121211811 10 119 1990019; 09 
|| 5011 019091162৬5 9০। 910 00 /001 1191]. 

জুলেখা যেমন ইউসুফের শার্ট ধরেছিলেন আর কি ? রাতভর আকাশে মেরাজের এতোবড় আয়োজন 
চলছে আর মুহাম্মদ উম্মে হানির ঘরে? বিশ্বের সেরা চমৎকার নাটক। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
অক্টোবর ৩০, ২০১১ ৪ ৭:৫৫ অপরাহু 
আকাশ মালিক, 


112 11181 21052 109 152৬5, 001 | 10015170101 01079 1761া 01115 91094 ( নাকি 0০9 আল্লায়ই 
জানে ) 2170 5210, 01069961091 01 900, 00170111916 11121 51281811611 10 11610901019; 116 
|| 5011) 015100112৬5 /০৪। 9101 00 /001 1191]. 


ডিকসনারী ০1 /50 হতে: 

1161 এর অর্থ: "19 5052 018 101502 01 01001) 29002017911 012 110151150 2052 0721 1195 10217 
090810160 01091 8170 50601120 0047” 

এবং 9০৪ এর অর্থ: 

“১|। /87/01070 ঢালা 00৬615 017 001709815 

২। /819952 00061 £911121 

তাহলে দেখা যাচ্ছে “0০৪৮ শব্দটি ঠিকই আছে এবং অর্থ সামঞ্জস্য পূর্ণ হয়। বরং “০০০ শব্দ হলে 
কোন অর্থই প্রকাশ করেনা। 

এত ক্ষুদ্র অথচ অতিব তীক্ষ ধারাল তথ্য বের করাটা এতটা সহজ কথা নয়। আপনাকে অশেষ 
ধন্যবাদ। 

আঃ হাকিম চাকলাদার 

নিউ ইয়র্ক 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
অক্টোবর ৩১, ২০১১ প্রা ৩:৫১ পূর্বাহ 
আকাশ মালিক, 


( নাকি ০০০ আল্লায়ই জানে) 
তাই-ই হবে মনে হচ্ছে। 


রাতভর আকাশে মেরাজের এতোবড় আয়োজন চলছে আর মুহাম্মদ উল্মে হানির ঘরে ? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এত বড় ধাপ্পাবাজী বিশ্বে কোনদিন হয়নি আর হবেও না। সমস্ত ইসলামী বিশ্ব আজ এই বেকুফিতে 
ডুবে আছে। 

মিথ্যা প্রচারে নবীজি হিটলার-গোয়েবলস্কেও হার মানিয়ে দিলেন। 

সাবাস নবী! মারহাবা! 


আমি আলারএর জবাব: 

নভেম্বর ৩, ২০১১ ৪ ২:১৪ অপরাহু 

আবুল কাশেম, 

দারুন হচ্ছে। ঈঁই ধু এরপর ও যদি ছাগুদের বোধদয় হয়। গতকাল এক বিশিষ্ট ছাগুবিদ এক দৈনিকে 
কি লিখেছেন দেখেন এখানে 

আমি তো চিৎ পটাং খাইছি আপেক্ষিক তর্থের বর্নণা শুনে। 


৮24৯ 2৬ 
টন ৯৬ 


/৪ 
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আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ৪, ২০১১ প্রা ১:৩৩ পূর্বাহ্ণ 
৪ আমি আমার, 


দেখলাম। এই প্রবন্ধের লেখক কোন মৌলভী, মোল্লা নয়। লেখক হচ্ছেন- 
লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক 


সেই জন্যই ত আমাদের দেশ এখন ইসলামি বন্যায় প্লাবিত। এই বন্যায় সবই ভেসে যাচ্ছে খড়কুটোর 
মত। 


ইসলামের অবসানের পথের সবচাইতে বড় অন্তরায় কিন্তু অশিক্ষিত মৌলভী, মোল্লা, ইমাম, 
ফতয়াবাজ, জিহাদি, আত্মঘাতী ইসলামি বোমারু বা সন্ত্রাসিরা নয়। এই ধরণের অধ্যাপক এবং বেশ 
কিছু উচ্চ শিক্ষিত পেশাদায়ী ব্যক্তি-যেমন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, অধ্যাপক, শিক্ষক, প্রধাণ মন্ত্রী, 
সরকারি বেসরকারী আমলা...এরাই হচ্ছেন প্রধাণ অন্তরায়। 


৫৯ 
১ককক৭ 
২:% 


৬ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


রাইট স্মাইলএর জবাব: 
নভেম্বর ৪, ২০১১ প্রা ১:৫৪ পূর্বাহ্ণ 
৪ আমি আমার, 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষকটির লেখা পড়ে আমারও ভিমড়ি খাবার যোগার। এই যদি হয় উচ্চ 
শিক্ষিত লোকের জ্ঞানের নমুনা তা হলে আর থাকি কই ? লিখেছেন, 


বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের “আপেক্ষিক ত্ত প্রকাশিত হওয়ার পর মিরাজসংক্রান্ত এ বিবরণ 
নিয়ে এখন আর কোনো প্রশ্ন সাধারণত উাপিত হয় না। বিজ্ঞান দ্বারা এটি প্রমাণিত। 


হাসবো না কাঁদব বুঝতে পারছিনা। € ভ 


ঠ 

টি 

নভেম্বর ৪, ২০১১ লা ১:৩৪ অপরাহু 

আবুল কাশেম, 

সহমত পোষন করি আপনার সাথে। এইসব স্বশিক্ষিত দের ছেড়ে দেওয়া যাবেনা অতি সহজে । আমি 
পত্রিকা এডিটর কে মেইল করেছি এ শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ এর ব্যাপারে। দেখি কি হয়। 
গুব্রাইট স্মাইল্‌, 

আমার কষ্ট হয় যখন এদের মত লোক বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে অযৌক্তিক ঘটনাকে প্রমাণ করতে। 
আমি তো ভেবেই পাচ্ছিনা ওরা নতুন কি আখ্যা দিবে যখন ভূল প্রমাণিত হবে যে নিউদ্রিনো এর গতি 
আলোর চেয়ে ও বেশী। 

“আর এ ক্ষমতা স্বয়ং আল্লাহপাকই তাঁকে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনিই সম্পূর্ণ সফল এবং এটাই তাঁর 
শরেষ্ঠতুর বড় প্রমাণ।”-কি অকাট্য যুক্তি। ২+ ২এবং এটাই ঠিক। ভাই আমারে ১০কোরানে বলে 5 


বিজ্ঞানী হমু। ,একটা কোরান দেন |) 


টু 
আমি আমার এর জবাব: 
নভেম্বর ৪, ২০১১ রা ২:১২ অপরাহু 


ভআমি আমার, 


“ভূল” শব্দটার পরিবর্তে “সত্য” পড়তে হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ছুঃখিত। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নভেম্বর ৪, ২০১১ লা ৭:০৯ অপরাহু 
আমি আমার, 


এইসব স্বশিক্ষিত দের ছেড়ে দেওয়া যাবেনা অতি সহজে। আমি পত্রিকা এডিটর কে মেইল করেছি এ 
শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ এর ব্যাপারে। দেখি কি হয়। 


/৪ 


ত০৮7এর জবাব: 
নভেম্বর ৪, ২০১১ লা ৭:8৪ অপরাহু 
ব্রাইট স্মাইল্‌, 


হাসবো না কাঁদব বুঝতে পারছিনা। 


হাসতে পারেন কারন এইগুলা পাগলের প্রলাপ। আর কাঁদতেও পারেন কারন এইসব পাগল গুলোর 
জন্যেই যেকোনো সময় আমরা শেষ হয়ে যেতে পারি।যে পাগল রাস্তায় নগ্ন হয়ে হাঁটে তাদের ভয় 
পাবার কিছু নেই। কিন্তু যে পাগল রা বুকেতে কোরান, মাথায় কাফন, আর হাতে তলোয়ার নিয়ে 
চলাচল করে, এদের সাথে নিয়েই দেখবেন একদিন, বর্তমানের মোডারেট মুসলিম পীর সাহেব রা ( 
তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরা) একদিন সোজা সাপটা শারিয়াহ আইন চালু করবে। আগে তাদের প্রস্ততি 
পর্ব শেষ হয়ে নিক পশ্চিমা গনতন্ত্রের হাত ধরে ৩) 


নভেম্বর ৪, ২০১১ 2 ৭:৪৮ অপরাহু 
অচেনা, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বর্তমানের মোডারেট মুসলিম পীর সাহেব রা ( তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরা) একদিন সোজা সাপটা 
শারিয়াহ আইন চালু করবে। 


ভাই, সেই ভয়ইতো সারাক্ষন বুকে নিয়ে বসে আছি। শু 


অচেনাএর জবাব: 
নভেম্বর ৭, ২০১১ গ্রা ৩:৪২ অপরাহ্‌ 
ব্রাইট স্মাইল্‌, 


ভাই, সেই ভয়ইতো সারাক্ষন বুকে নিয়ে বসে আছি। 


আমিও একই ভয় নিয়ে বসে আছি ভাই। আর এই কাল্ট এর অবসানের কোন সম্ভাবনা আমি অন্তত 
দেখিনা ,, আমি এটাকে প্রকৃতির এক প্রলয়ঙ্করী শক্তি হিসাবে নিয়েছি যা মানবতা কে ধ্বংস করবে । 
যেমন ডাইনোসররা প্রাকৃতিক কারনে বিলুপ্ত হয়েছিল, তেমনি মানব জাতিও বিলুপ্ত হবে ইসলামের 
হাতেই । শু শু 


44) 

্ “ 

সুমন চৌধুরী এর জবাব: 

ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১২ প্র ৫:১১ পূর্বাহু 

আবুল কাশেম, নবীজি আপনি যখন মেরাজে গেলেন তখন আকাশ থেকে কেন পৃথিবীকে ভালকরে 
দেখলেন না? যদি দেখতেন আর একবার বলে দিতে পারতেন পৃথিবী গোল ! তাহলে আমরা মোল্লারা 
সারা ছুনিয়ায় ইসলাম কায়েম করতে পারতাম! 


১16 


/১/৯ ৯৮ 
/৯৬ + উ 
€২৬ ক্র 
খাঁ ক আতিকুর রহমান সুমন 


1878 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অক্টোবর ৩১, ২০১১ সময়: ১:০২ পূর্বাহু লিঙ্ক 
আরবদের যৌপক্ষুধা নিয়ে যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেটা কি 1৪097 হয়ে গেল না! 


৮2৯7৬ 
€ ৯ 
₹৫২/7এ 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

অক্টোবর ৩১, ২০১১ গ্রা ৫:৩১ পূর্বাহু 


আতিকুর রহমান সুমন, 


আরবদের যৌপক্ষুধা নিয়ে যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেটা কি 1৪09? হয়ে গেল না! 


এ সব কি আমার নিজস্ব কথা? আমি ত শুধুমাত্র অন্যের উধৃতি দিয়েছি। আমাকে বর্ণবৈষ্যম্যের 
অপবাদ দিচ্ছেন কেন?-রডিসন সাহেবকে দিন-যাঁর বই আমি ভালভাবে পড়েছি-এবং রডিসনের এই 
বইটি ইসলামী বিশ্বে খুব সমাদূত। উনি ছিলেন (হয়ত এখনও জীবিত আছেন-আমি সঠিক জানি না) 
এক জন ফরাসী। আমি উনার বইটার ইংরাজি অনুবাদ পড়েছি। 


উনি যা লিখেছেন আপনি তার বিরুদ্ধে-প্রমাণ সহ লিখুন। শুধু শুধু আমাকে দোষ দেওয়া সঠিক হবে 
না। 


7 


অক্টোবর ৩১, ২০১১ সময়: ৩:৩১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


খুব ভাল হয়েছে কাশেম ভাইয়া। পরের পর্বের অপেক্ষায় থাকলাম। তবে বেচারা মহাম্মদ কে আমার 
কেমন জানি ট্রু লাভার বলে মনে হচ্ছে,যদিও লম্পট, তবু বাল্যকালের প্রেম কে ভূলতে পারে নাই। 
আহারে!!! 


৮24৯ 2৬ 
টু ৯৬ 


ছাঃ 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

অক্টোবর ৩১, ২০১১ গ্রা ৩:৫৯ পূর্বাহ্ণ 
ঞ রঙ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তবে বেচারা মহাম্মদ কে আমার কেমন জানি ট্রু লাভার বলে মনে হচ্ছে,যদিও লম্পট, তবু বাল্যকালের 
প্রেম কে ভুলতে পারে নাই। আহারে!!! 


হাঁ, ভাই। আমি আপনার সাথে একমত। আমি নবীর চরিত্রের ভাল-মন্দ সমালোচনা করছি। না 
পাঠকরা যা বুঝবার বুঝে যাবে। তবে নবী যে আমদের মতই এক মানুষ ছিলেন -সেটাই দেখা যাচ্ছে। 


উম হানীর সাথে নবীজির প্রেমের সম্পর্কে আমি মন্দ কিন্বা অনৈতিকতার কিছুই দেখিনা। শৈশবের 
প্রথম প্রেম ভুলা খুবই কষ্টকর। আর উম হানীর সাথে নবীজি যদি দৈহিক সম্পর্ক ছিল , তাতেই বাকি 
অসুবিধা। নবীজি ত সারা জীবনে অগ্তনতি মহিলার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে গেছেন -বেশীর 
ভাগই প্রেম ছাড়াই। 


তাই উম হানীর সাথে নবী মুহাম্মদের প্রেম আমি মানবিক দিক থেকে খুব ভাল দৃষ্টিতে দেখছি। 


অসুবিধা হচ্ছে যখন ইসলামী পণ্ডিতেরা এই সহজ , সরল, স্বাভাবিক, হৃদয় নিংড়ানো প্রেমের 
উপাখ্যানটি একেবারেই গুম করে দিতে চান। 


অচেনাএর জবাব: 

অক্টোবর ৩১, ২০১১ গ্রা ৮:৩৪ অপরাহ্‌ 

আবুল কাশেম, জি ভাইয়া থিকই বলেছেন। আমিও মহাম্মদের বাল্য প্রেমে কোন দোষ দেখি না। 
কিন্তু আমার আপত্তি হল তার পরের অধ্যায়।মানে নবী সেজে তার বহুগামিতা। কেউ যদি বহুগামি হয়, 
তাতে আমার কিচ্ছু এসে যায় না,কিন্ত বহুগামীর বৈধতার জন্য ওহী নাজিল করাটাই অসুস্থ 
কাজ।অবশ্য তার আর অন্য পথও খোলা ছিলনা এটা বুঝি। তবে আমি স্বীকার করব যে নির ক্ষর হলেও 
সে ছিল খুব ঘোড়েল লোক। না হলে এত ভয়াবহ একটা কান্ট কে প্রতিষ্ঠা করে ফেলল , যা আজ কিনা 
ছুনিয়ার জন্য কাল্যার।যদিও আপনার অনুবাদ পড়ে মহাম্মদের সাফল্য রহস্য অনেকটাই বুঝেছি। কিন্ত 
তবু যেভাবেই হোক সে সফল হয়েছে, এটাই এখন সবথেকে বাজে আর তিক্ত সত্য। আর মহাম্মদ ত 
আসলেই সাধারন মানুষই। নবি হতে যাবে কেন। আমি আপনার পুর লেখাটাই বুঝেছি। অসাধারন 
হয়েছে বলেই বেশি কিছু মন্ত্যব্য না করে মহাম্মদ কে একটু খোঁচা মেরে কাজ সেরেছি। যাহোক 

ভাইয়া, পরের পর্ব আশা করি তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব। অপেক্ষায় রইলাম। ভাল থাকবেন। ধু 
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18.18 


স্ধা ছা 
ছা জা 
/ তি এ রিংকু 
অক্টোবর ৩১, ২০১১ সময়: ৮:৪০ অপরাহু লিঙ্ক 


দীনের নবী মোস্তফা বইলা কথা বুজলেন ভাই। কত্ত বড় ধুরন্ধর চিন্তা কইরা দ্যাখেন ছুনিয়া জুইরা কত্ত 
মানুষ দীনের পথে এনে গহীন অন্ধকারে ডুবাইয়া দিল। 


19. 19 


৬. চট 
১৫৯৮ 
সত 
+ 8.4 অআআকাশলীনা 
নভেম্বর ১, ২০১১ সময়: ২:৪০ অপরাহু লিঙ্ক 


খুব ভাল লাগলো । 


20. 20 


নভেম্বর ১, ২০১১ সময়: ৫:৫৮ অপরাহু লিঙ্ক 


আবুল কাশেম ভাই, 
যদিও আপনার অনুবাদ পড়ে মহাম্মদের সাফল্য রহস্য অনেকটাই বুঝেছি। 


আসলে এটা আমি আপনাকে লিখেছি, কিন্তু এখন মনে হল যে এটা সাইফুল ইসলাম সাহেবের 
অনুবাদ। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী আপনাদের ২জনের কাছেই। 
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21.21 


2... 


নভেম্বর ১, ২০১১ সময়: ১০:০৯ অপরাহু লিঙ্ক 


কাশেম ভাই, 


এই সিরিজটা মনে হয় জমবে ভাল। 
দারুন মজা পেয়েছি। 


চলুক। 


22. 22 


আনিসুর রহমান আলিফ 
নভেম্বর ২, ২০১১ সময়: ১:০৩ অপরাহু লিঙ্ক 


আপনি যা লিখেছেন বিষয়গুলো ১০০% ভুল। 

আমি দেখেছি যারা মোটর সাইকেল এর মিন্ত্রী তাদের কখনও মোটর সাইকেল থাকে না আর থাকলেও 
তার শব্দ হয় খুব বেশি, গ্রাম বাংলায় একটা কথা আছে অতি ঘরামির ঘরের চালে ছন থাকে না। 
আইন এ আছে ১০ বছর একজন শিক্ষক শিক্ষকতা করলে আদালত তাঁর জবান বন্দি নেয় না, কারণ 
তাঁর জ্ঞান দিতে দিতে জ্ঞানের কমতি হয়। 

প্রশ্নঃ আপনার নাম কি? উত্তরঃ কমলাপুর। 

প্রশ্নঃ আপনার বাড়ি কোথায়? বসিরুদ্দিন। 

দুনিয়াটা একটা রঙ্গ মঞ্চ এখানে সবাই অভিনেতা (সবাই যদি অভিনেতা হবে, স্টেজে উইঠে বইশে 
থাকবে তাহলে দেখবে কিডা শনবে কিডা আর গেট মানই বা কে হবে লোক ফাকি দিয়ে টুকে পরবে 
না) 


ভোর বেলা ৩ জন পুকুর ঘাটে গছল করতে নেমেছে ... 


১ম জন চোর 
২য় জন বেভিচারি 
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৩য় জন আল্লাহ ভক্ত নামাধি মানুষ। 
১ম জন ভাবতেছে এই হালারাও মন কয় আমার নাগাল চুরি করছে। 
২য় জন ভাবতেছে এই ছুই জনও বোধ হয় আমার মত সারারাত বেভিচারি করে এখন গছল 


করতেছে। 
৩য় জন ভাবতেছে আহা এই বান্দারা হয়ত সারা রাত আল্লাহর ইবাদত করেছে এখন গছল করে হয়ত 
্্‌ | 


সোনা মনে হয় পৃথিবীতে খুব অল্প আছে তাই এর দাম এত বেশি আর মাটি তো সব খানেই আছে 
তাই এক ট্রাক এর দাম ৫০০ টাকা। 

মায়ের গর্ভে যখন ছিলাম তখন আমিই ছিলাম তখনকার কোন কিচ্ছুই মনে নেই 
দুনিয়ার সব কিছু মনে আছে 

মৃত্যুর পড়ে কিছু একটা তো হবে যেমন মায়ের পেটের মধ্যে ছিলাম অমন কিছু। 

ছুনিয়ায় খারাপ কাজ করলে শাস্তি পেতে হয় মরার পরেও তো হবে (মায়ের গর্ভে থাকার মত) 
আল্লাহ বলেন তোমারা অপেক্ষা করো আর আমিও অপেক্ষা করছি। 

এইত আর কয়তা দিন। জন্ম যখন হয়েছে মৃত্যু তো হবেই নাকি তাতেও শন্দেহ আছে? 

জাকে সৃষ্টি না করলে কোন কিছুই সৃষ্টি হত না তাঁকে নিয়ে বাজে কথা , হয়ত এরই জন্য ঘোষণা করা 
হয়েছে জাহান্নামের আগুন জ্বালানো হবে পাথর আর মানুষ দিয়ে। সবাই যদি জান্নাতে যাবে তাহলে 
জাহান্নামের আগুন জ্বালানো হবে কি দিয়ে? 

আল্লাহ আপনাদের হেদায়েত ডান করুন 

এই কামনায়... 


ত০৮7াএর জবাব: 
নভেম্বর ২, ২০১১ শ্র ৫:৪৬ অপরাহ্‌ 
গুমুহাম্মদ আনিসুর রহমান আলিফ, 


আল্লাহ বলেন তোমারা অপেক্ষা করো আর আমিও অপেক্ষা করছি। 


আচ্ছা আল্লাহপাক অপেক্ষায় থাকুন। আমিও উনার সাথে মোলাকাতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা 
করছি। দেখাই যাক না, আল্লাহ আর বান্দার দেখা হলে আল্লাহ পাক কি ব্যবস্থা করতে পারেন। 
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আপনার মন্তব্যের বাকি অংশটুকু আর 0016 করার রুচি হল না। কারন অতি সস্তা ২টা কৌতুক, 
দিয়ে আপনি কি প্রমান করতে চেয়েছেন তা আপনি নিজেই ভাল জানেন। 


৬৫ 


আকাশ চালিকএর জবাব: 
নভেম্বর ২, ২০১১ ৪ ৬:০২ অপরাহু 
গুমুহাম্মদ আনিসুর রহমান আলিফ, 


ভাইজান মাফ করেন, এখানে কাঠালপাতা পাওয়া যায়না। 


অচেনাএর জবাব: 
নভেম্বর ২, ২০১১ শ্রা ৬:১৫ অপরাহ্ু্‌ 


ঠিআকাশ মালিক, 8৫ ভিত এ 


৩ 
উনি 


[4 


এ 


এর জবাব: 
নভেম্বর ২, ২০১১ গর ৬:০৪ অপরাহু 


গুমুহাম্মদ আনিসুর রহমান আলিফ, 
চোখে জল এসে গেলো! শু শু শু শু শু শু 


নভেম্বর ২, ২০১১ গ্রা ৬:৩৫ অপরাহু 
গুমুহাম্মদ আনিসুর রহমান আলিফ, 


আল্লাহ আপনাদের হেদায়েত ডান করুন 
এই কামনায়... 
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ধন্যবাদ। মুক্তমনার মাধ্যমে আপনিও হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে মনকে আলোকিত করবেন , এই ইচ্ছাই 
পোষন করি। আমিন। 


টং 


ত7512 হা এর জবাব: 
নভেম্বর ২, ২০১১ প্রা ৭:১৩ অপরাহ্ 


মুহাম্মদ আনিসুর রহমান আলিফ, 


টং 


তালানা বম এর জবাব: 

নভেম্বর ২, ২০১১ গা ৭:২৮ অপরাহু 

গুমুহাম্মদ আনিসুর রহমান আলিফ, 

এ প্রবন্ধটির মধ্যে কোন লাইনটি আপনার কাছে ভূল মনে হয়েছে? সেটা হাদিস কোরানের আলোকে 
খন্ডন করুন। 

জাকে সৃষ্টি না করলে কোন কিছুই সৃষ্টি হত না তাঁকে নিয়ে বাজে কথা , হয়ত এরই জন্য ঘোষণা করা 
হয়েছে জাহান্নামের আগুন জ্বালানো হবে পাথর আর মানুষ দিয়ে। সবাই যদি জান্নাতে যাবে তাহলে 
জাহান্নামের আগুন জ্বালানো হবে কি দিয়ে? 

আল্লাহ আপনাদের হেদায়েত ডান করুন 

এই কামনায়... 

এখানে কারো সম্পর্কে বাজে কতা বলা হচ্ছেনা। এটা বাজে কথা বলার জায়গা না। বাজে কথা পড়ার 
জন্য এখানে কেউ বসেও নেই। পৃথিবীর বাজেতম লোকের ,বাজেভাবে ঘটানো, বাজে ঘটনাগুলো,কিছু 
বাজে পুস্তক যা কিনা সেসব বাজে ঘটনাগুলোর সাক্ষী , যা হাদিস কোরান নামে খ্যাত তাদের আলোকে 
আলোচনা করা হচ্ছে। আপনি পারলে তাই করুন। 

আল্লাহ আমাদের হেদায়েত বাম করেছেন। আপনাকেই নাহয় ডান করুন। 


অচেনাএর জবাব: 

নভেম্বর ২, ২০১১ 2 ৭:8৪ অপরাহু 

গুতামান্না ঝুমু, আমি কিন্তু ওই ভদ্রলোকের এই প্রলাপ গুলো এড়িয়ে গেছি একটাই কারনে যে ওগুলা 
আমাকে প্রত্যেকদিন শুনতে হত, আর আমার তা মুখস্থ হয়ে গেছে ভ)। 
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জাকে সৃষ্টি না করলে কোন কিছুই সৃষ্টি হত না তাঁকে নিয়ে বাজে কথা , হয়ত এরই জন্য ঘোষণা করা 
হয়েছে জাহান্নামের আগুন জ্বালানো হবে পাথর আর মানুষ দিয়ে। সবাই যদি জান্নাতে যাবে তাহলে 
জাহান্নামের আগুন জ্বালানো হবে কি দিয়ে? 

আল্লাহ আপনাদের হেদায়েত ডান করুন 

এই কামনায়... 


আপনিও দেখে নিবেন আপু যে, উনি (মুহাম্মদ আনিসুর রহমান আলিফ ) আপনাকে হয় এড়িয়ে 
যাবেন, না হয় আর কিছু আগডম বাগডুম বুলি কপচিয়ে হেদায়েত করবেন। 


৮24৯ 
রণ 
ঞ ৮ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ৩, ২০১১ গা ৩:৩৬ পূর্বান্ 


মুহাম্মদ আনিসুর রহমান আলিফ, 


/7 


ভাইজান, এই রচনার সাথে, আপনার মন্তব্যের কী সম্পর্ক জানাবেন কী? 


ভবঘুরে এর জবাব: 

নভেম্বর ৩, ২০১১ ৪ ৪:৩৮ পূর্বাহ 

৪ুমুহাম্মদ আনিসুর রহমান আলিফ, 

ভাই এটা ফাতরামি করার যায়গা না। যুক্তিযুক্ত কিছু থাকলে বলতে পারেন না হলে চুপ থাকেন দয়া 
করে। 

ভুমডারেটর 

মন্তব্যেরও একটা ন্যুনতম মানদন্ড থাকা দরকার। ফালতু কথা লিখে মুক্তমনার পরিবেশ নষ্ট যারা 
করতে চায় তাদের দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 

টি 
আলোকের আভিযারী এর জবাব: 
নভেম্বর ৪, ২০১১ লা ১:১১ অপরাহু 


ভবঘুরে, 


1886 
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ুমডারেটর 

মন্তব্যেরও একটা ন্যুনতম মানদন্ড থাকা দরকার। ফালতু কথা লিখে মুক্তমনার পরিবেশ নষ্ট যারা 
করতে চায় তাদের দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 

ভাই, এত কঠিন হৃদয় হইয়েন না। ওনাদের মত লোকেরা মন্তব্য করে বলেই আমরা ফ্রীতে এত নির্মল 
বিনোদন পাই। উনার এই মন্তব্য না থাকলে আকাশ মালিক ভাইয়ের ওই দমফাটানো জবাবটাও 
থাকতো না। মুক্তমনায় সব কঠিন কঠিন বিষয়ে আলোচনার ফাঁকে এই মন্তব্যগুলি দারুণ লাগে। মজা 
পাই আর একই সাথে ধার্মিক ভাইদের যুক্তির দৌড়ও বোঝা হয়ে যায়। 


জানি আামারএর জবাব, 

নভেম্বর ৪, ২০১১ ৪ ১:৫৬ অপরাহ্‌ 

মুহাম্মদ আনিসুর রহমান আলিফ, 

একবার ভাবুনতো, আপনি জাহান্নাম এর আগুনে জ্বলছেন ( যদি ও কামনা করি না) আর আমরা 
বেহেস্তে... তখন তো বলবেন, আমারে তো কেউ বুইল্লোনা ধার্মিকদের পরিণাম জাহান্নাম। জেগে উঠুন। 
ভাল থাকবেন 


23 
2... 


নভেম্কর ২, ২০১১ সময়: ৮:৪৯ অপরাহু লিঙ্ক 


মুহাম্মদ আনিসুর রহমান আলিফ 

অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন। 

তবে কোরানের নিম্নোক্ত আয়াত টি একটু প্রেক্ষিত সহ ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবেন ? 
এখানে নবীর জন্য “বিশেষ করে হালাল করার” এমন কি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল? তার জীবনটাই তো 
ছিল ইছলাম প্রচারের জন্য।এটা কি ইছলাম প্রচারের জন্য এতটা খুব বেশী প্র য়োজন হয়ে পড়েছিল? 
একটু ব্যাখ্যা করিয়ে বুঝিয়ে দিবেন? 

আমরা আয়াত ৩৩:৫০ পড়ে নেই 

হে নবী। আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। 
আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ্‌ আপনার করায়ত্ত করে দেন এবং বিবাহের জন্য 
বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি ও খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার 
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সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে , নবী তাকে বিবাহ 
করতে চাইলে সে-ও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার 
অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা 
আছে। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, তাফসীর মাআরেফুল কোরআন) 


24. 24 


নভেম্বর ২৪, ২০১১ সময়: ১১:৩০ অপরাহু লিঙ্ক 


ভাই, এসব কি সত্য......??? আমি তো নাস্তিক হয়ে যাব ...... 


25. 25 


ত শুভ 
জুলাই ৭, ২০১২ সময়: ২:১৫ অপরাহু লিঙ্ক 


2১) কষ্ট করেছেন অনেক বোঝা যায়। 5) 


কষ্ট লাগছে। এমন কাহিনি শুনে মুমিনরা কী করবে। গা 


26. 26 
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ছা 
চে হ 


আগস্ট ২৩, ২০১২ সময়: ৪:৫৭ অপরাহু লিঙ্ক 


ঠিকই আবিষ্কার করতে পেরেছেন মুক্তমন বলে কথা লেখকের পছন্দ সই সব কিছুই পাওয়া যাবে 
চরিত্র হরনের জন্য,যে বই গুলো মহাম্মদের পক্ষে যাবে সে গুলোর উন্লেখ থাকবেনা, যে গুলোর সুত্র 
দিয়ে নবির চরিত্র হরন করা যায় সে বই গুলো আসমানি চার কিতাবের চেয়েও আর বেশী বিশ্বাস 
যোগ্যে কারণ ওগুলো ছাড়া নবির ছরিত্র কিভাবে হরন করবেন, চৌদ্দ শত বচর আগের চরিত্র গুলো 
চৌদ্দশ বচর পরের লেখা বই দিয়ে প্রমাণ কি ভাবে করবেন? যখন খারাপ কিছু পাবেননা তখন বলবেন 
লেখকরা এড়িয়ে গেছেন অর্থাৎ আপনাদের জন্য কেন নবীর কিছু মুখ রুচক যৌন কাহিনি রেখে 
গেলেনা এইত? যারা বচরের পর বচর সাথে রইলেন তারা এমন কিছু জানতে না পারলেও আপনারা 
আজ কত সহজে পেয়ে জাচ্ছেন সেই সব তত্ব বিচিত্র সেলুকাস, 


১9 

//577//0%৫এর জবাব: 

আগস্ট ২৩, ২০১২ 2 ৯:৫১ অপরাহু 

গুম হুসেন, 

ভাই ভাল মত পরেন 

11100://11010-17019.0011/1021701910100/0- 196317% 00111711-95843 

এই লাইনটাই সরাসরি কপি পেস্ট মারেন......1। 

হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। 
আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ু করে দেন এবং বিবাহের জন্য 
বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার 
সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ 
করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার 
অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা 
আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। কোরান, আল আহ যাব-৩৩:৫০ 
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এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় 
যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে, তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর 
সজাগ নজর রাখেন। কোরান, আল আহ্যাব-৩৩: ৫২ 


উক্ত ৩৩: ৫০ আয়াতের একটি লাইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো - কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে 
নবীর কাছে সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই 
জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। - তার অর্থ নবী যত খুশী তত 
বিয়ে করতে পারবেন। আর এটা নবীর জন্য বিশেষ আল্লাহ বিশেষ আনুকৃল্য। তার কি অসুবিধা ? 
অনেকগুলো স্ত্রী না থাকলে তার কি অসুবিধা হয় ? 


সমাপ্ত 
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উম হানী ও নবী মুহাম্মদ (পর্ব-২) 
তারিখ: ২৪ কার্তিক ১৪১৮ (নভেম্বর ৮, ২০১১) 
লিখেছেন: আবুল কাশেম 
আবুল কাশেম 
উম হানীর বিবাহ এবং তাঁর স্বামীর পরিচয় 


আবু তালেব মুহাম্মদের উম হানীকে বিবাহের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। মুহাম্মদ আহত হলেন , হয়ত 
রাগও করেছিলেন তাঁর পিতৃব্যের উপর। তার এক উদাহরণ হুল মুহাম্মদ পরে বলেছিলেন যে আবু 
তালেব নরকে যাবেন এবং তাঁর পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আগুন থাকবে_-আবু তালেবের মগজ সেই 
আগুনের উত্তাপে টগবগ করে ফুটবে। 


দৌজখে আবু তালেবের শাস্তি সম্পর্কে একটি হাদিস দেওয়া হল : 


আবু সায়ীস্দ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে তাঁহার 
চাচা আবু তালেবের বিষয় উল্লেখ করা হইল। হযরত (সঃ) বলিলেন, আশা করি তাহার শাস্তি লাঘব 
করিতে, কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ সাহায্য করিবে। তাহাতে অল্প পরিমাণ দোযখের আগুনে 
রাখা হইবে; দোযখের আগুন তাহার পায়ের গিঁট পর্যন্ত থাকিবে, কিন্তু তাহা দ্বারাই তাহার মাথার মগজ 
পর্যন্ত টগবগ করিতে থাকিবে। (বোখারী শরীফ, খণ্ড ৬, হাদিস ১৬৯১, মাওলানা আজিজুল হক 
সাহেব, মহাদ্দেছ জামিয়া কোরআনিয়া, লালবাগ ঢাকা কর্তৃক অনুদিত। ইংরাজি ৫.৫৮.২২৪, ২২৫) 


বোখারী শরীফে এই ধরণের আরও বেশ কয়েকটি হাদিস আছে। 


যাই হোক, আবু তালেব যথা সময়ে উম হানীর বিবাহ ঠিক করলেন এবং পৌতুলিক কবি হুবায়রার 
সাথে উম হানীর বিবাহ দিয়ে দিলেন। 


মনে হয় আবু তালেবও তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য নিজেকে একটু দোষী দোষী ভাবছিলেন। তাই উনি 
মুহাম্মদকে প্রস্তাব দিলেন খদেজাকে বিবাহের জন্য। মু হাম্মদ এতে রাজী হয়ে গেলেন। তখন মুহাম্মদ 
২৫ বছরের এক পরিপূর্ণ যুবক এবং খদেজার ব্যবসায়ের কর্মচারী। 

এই ব্যাপারে মার্টিন লিঙ্গস্‌ লিখেছেন: 


কিন্ত মেয়ের (ফাকিতাহ্‌ বা উম হানী) বিবাহের ব্যাপারে আবু তালেবের অন্য পরিকল্পনা ছিল। আবু 
তালেবের মা ছিলেন মাখযুমি গোত্রের মহিলা। হুবায়রা ছিলেন আৰু তালেবের মায়ের ভাই ৷ তিনিও 
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আবু তালেবের কাছে ফাকিতার (উম হানীর) হাত চেয়েছিলেন। হুবায়রা শুধুমাত্র বিভ্তবানই নয় আবু 
তালেবের মতই প্রতিভাবান কবি ছিলেন। মক্কায় তখন মাখযুমি গোত্রের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাচ্ছিল, আর হাশিমি গোত্রের প্রভাব ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে যাচ্ছিল। ভেবে চিন্তে আবু তালেব শেষ 
পর্যন্ত হুবায়রার সাথেই তাঁর কন্যা ফাকিতার (উম হানীর) বিবাহ দিয়ে দিলেন। আবু তালেবের ভাতিজা 
(নবী মুহাম্মদ) এই ব্যাপারে আবু তালেবকে মৃছুভাবে ভত্সনা করলেন , তখন আবু তালেব উত্তর 
দিলেন: “তারা তাদের মেয়েকে আমাদের গোত্রে বিবাহ দিয়েছে-তাই একজন বদান্য পুরুষের জন্য 
অবশ্যই বদান্যতা দেখান প্রয়োজন।“ এই বাক্যের দ্বারা নিঃসন্দেহে আবু তালেব তাঁর মায়ের (মাখযুমি 
গোত্রের) সাথে আবু তালেবের গোত্রের বিবাহের ঘটনা বুঝাচ্ছিলেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা খুব জোরালো 
ছিল না। কারণ, আবু তালেব যে খাণের উল্লেখ করেছিলেন তা আবদুল মুত্তালিব পরিশোধ করেছিলেন 
তাঁর দুই কন্যা আতিকাহ্‌ এবং বারাহ্‌ কে মাখযুমি গোত্রের দুই পুরুষের সাথে বিবাহ দিয়ে। নিঃসন্দেহে 
বলা যায় তাঁর চাচা এই সিদ্ধান্তের দ্বারা সদয় ও ভদ্রভাবে মুহাম্মদকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে 
মুহাম্মদ তাঁর কন্যার যোগ্য ছিলেন না। যাই হোক, মুহাম্মদ এই পরিস্থিতি মেনে নিলেন। কিন্তু 
অল্পসময়েই মুহাম্মদের জীবনে পরিবর্তন এসে গেল (খদেজার সাথে মুহাম্মদের বিবাহ) (লিঙ্গস্‌, পৃঃ 


৩৩) 


আগেই লিখা হয়েছিল যে কৈশরে নবী মুহাম্মদ বিবি খদেজার বানিজ্যের কর্মচারী নিয়োগ হবার আগে 
ভেড়ার পালের রাখালের কাজ করতেন, যার জন্য আবু তালেব তাঁর কন্যকে এক রাখালের হাতে তুলে 
দিতে চাইলেন না। এই ব্যাপারে এখানে একটা হাদিস দেওয়া হল: 


আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ মী (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (স.) বলেছেন, আল্লাহ্‌ 
তা"আলা এমন কোন নবী পাঠাননি, যিনি বকরী চরান নি। তখন তাঁর সাহাবীগণ বলেন, আপনিও? 
তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম। (বুখারী শরীফ, ৪র্থ 
খণ্ড, পৃঃ ১১২, হাদিস নম্বর ২১১৯, ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ) 


মার্টিন লিঙ্গস্‌ আরও লিখেছেন যে উম হানীর সাথে বিবাহের সময় হুবায়রা ছিলেন একজন পৌত্তলিক। 
(এ বই, পৃঃ ২৯৯) 


বেঞ্জামিন ওয়াকার লিখেছেন: 


মুহাম্মদ আবু তালেবকে প্রস্তাব দিলেন উম হানীকে বিবাহের জন্য। কিন্তু মুহাম্মদের প্রতি আবু 
তালেবের যথেষ্ট মায়া মমতা থাকে সত্তেও তিনি এই প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন যেহেতু মুহাম্মদ ছিলেন 
দরিদ্র। মুহাম্মদের বয়স যখন পঁচিশ তখন আবু তালেব মুহাম্মদকে প্রস্তাব দিলেন খদেজাকে বিবাহ 
করার জন্য। খদেজা ছিলেন কুরাইশ গোত্রের এবং খুয়েলিদের কন্যা। ইতিপূর্বে খদিজার দুইবার বিধবা 
হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ছুই পুত্র এবং এক কন্যার মাতা। এরা সবাই ছিল তাঁর ভূতপূর্ব দুই স্বামীর 
ওরসজাত। সেই সময় মুহাম্মদ খদিজার অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন -তাঁর বানিজ্যের দেখাশোনা করতেন। 
ইতিমধ্যেই খদিজার বাণিজ্যের জন্য মুহাম্মদকে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং সিরিয়া যেতে হয়েছিল। 
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এর মধ্যে ছিল দামেস্ক এবং আলেপ্পো শহর গুলিও। বাণিজ্যের উপর মুহাম্মদের প্রখর দক্ষতা খদেজাকে 
ইতিমধ্যে মুখ করেছিল। (ওয়াকার, পৃঃ ৯১) 


এখন উম হানীর স্বামী হুবায়রা সম্বন্ধে কিছু জানা যাক। যতটুকু বুঝা যায় হুবায়রা উম হানীকে বেশ 
ভালবাসতেন। আর উম হানী হুবায়রাকে তৎপরিমাণ ভাল না বাসলেও তাঁর প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন। 
তাঁদের মিলনে এক পুত্রের (? জন্ম হয় যার নামা রাখা হয় হানী। ওদিকে উম হানী মুহাম্মদকেও 
ভুলেন নাই। 

ইবনে ইসহাক লিখেছেন: 

আবু উসামা মাবিয়া বিন জুহায়ের বিন কায়েস বিন আল হারিস বিন দুবায়া ব বিন মাজিন বিন আদিয় 
বিন জুশাম বিন মাবিয়া ছিলেন মাখযুম গোত্রের এক মিত্র। বদরের যুদ্ধে যখন হুবায়রা বিন আবু ওহ্ৰ্‌ 
তার দলবলসহ পালিয়ে যাচ্ছিল তখন সে তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হুবায়রা ক্লান্ত থাকায় যুদ্ধের বর্ম 
ফেলে দিল। তখন মাবিয়া সেই বর্ম তুলে নিল। সে (অর্থাৎ হুবায়রা) নিচের কবিতা রচনা করল: 
যখন আমি দেখলাম সৈন্যদের মাঝে আতঙ্ক, 

তারা পালিয়ে যাচ্ছিল প্রাণপণে, উচ্চ গতিতে, 

আমার মনে হচ্ছিল তাদের শ্রেষ্ঠতম, 

যেন তারা প্রতিমাদের কাছে উৎসর্গ, 

অনেকেই রইল পড়ে, মৃত, 


এবং আমাদের ভাগ্যে যা ছিল তাই-ই হল বদরে। (ইবনে ইসহাক, পৃঃ ৩৫৫) 


হুবায়রা যে সর্বদায় এক পলাতক সৈনিক ছিলেন তা নয়। তাঁর কিছু বীরত্বের পরিচয় পরিখার বা 
খন্দকের যুদ্ধে দেখা যায়। ইবনে ইসহাক লিখেছেন : 


এই অবরোধ চলতে থাকল, কোন সত্যিকার যুদ্ধ ছাড়াই। কিন্ত কুরায়েশদের কিছু অশ্বারোহী সৈনিক , 
যথা বানু আমির বিন লুয়ায়ের ভাতা আমর বিন আবছু ওদ বিন আবু কায়েস , ছুই জন মাখযুমা 
গোত্রের ইকরিমা বিন আবু জহল ও হুবায়রা বিন আবু ওহব (উম হানীর স্বামী)। আরও ছিল কবি 
দিরার বিন আল খাত্তাব, বানু মুহারিব বিন ফিহরের ভাই বিন মিরদাস। এরা সবাই যুদ্ধের বর্ম পরে 
অশ্বে আরোহণ করে বানু কিনানার স্থানে গেল এবং তাদেরকে বলল ,যুদ্ধের জন্য প্রস্তত থাক। আজই 
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তোমরা জেনে যাবে কারা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক।' তারপর তারা দ্রুত অশ্ব ছুটিয়ে পরিখার কিনারায় 
থামল। পরিখা দেখে তারা বলে উঠল, 'এই ধরণের ফন্দি আরবেরা কখনই দেখে নাই। (ইবনে 
ইসহাক, পৃঃ ৪৫৪) 


আল ওয়াকেদির লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে বদরের যুদ্ধে হুবায়রা যোগদান করেছিলেন এবং 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। 


তারা বলল সেই সময় আবু বকর ছিলেন ডানে। আর যামা বিন আল আসোয়াদ মুর্তিপূজকদের 
অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল। এদিকে ইয়াহিয়া বিন আল মুঘিরা বিন আব দ আল রাহমান তাঁর 
পিতার থেকে জেনে বললেন যে ঘূর্তিপূজকদের অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল আল হারিস বিন 
হিশাম। আর তার দক্ষিণে ছিল হুবায়রা বিন আবি ওহাব। তার বামে ছিল যামা বিন আল আসোয়াদ। 
অন্য আরেকজন বলল যে দক্ষিণে ছিল আল হারিস বিন আমির আর বামে ছিল আমির বিন আবদ 
ওয়াদ। (আল ওয়াকেদী, পৃঃ ৩০) 


খন্দকের যুদ্ধে যখন আলী আমরকে হত্যা করেছিলেন তা দেখে হুবায়রার কবি মন উলে উঠেছিল। 
আলীর এই নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে না পেরে হুবায়রা কেঁদে ফেলেন, যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন, এবং এক 
লম্বা কবিতা লিখেন। এই কবিতায় হুবায়রা আলীর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করেন [পাঠকেরা এই দীর্ঘ কবিতা 
ইবনে ইসহাকের বইতে পৃঃ ৪৭৮-পড়তে পারেন॥| 


এটাও একটা কারণ হতে পারে যার জন্য আলী হুবায়রার উপর ভীষণ বিরাগ ছিলেন, এবং হয়ত 
প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সুযোগ পেলেই তাঁর ভগিনীপতি ত থা হুবায়রাকে খুন করতে দ্বিধা করবেন না। এর 
প্রমাণ আমরা দেখব নিচের অংশে। 


হুবায়রা হয়ত জানতেন আলী কোনদিন মক্কায় আসলে তাঁর কপালে কি ঘটবে। তাই নবী এবং আলী 
যখন মক্কা জয় করে নিলেন তখন হুবায়রা তড়িঘড়ি স্ত্রী (উম হানী), সন্তান এবং ভাইদেরকে 
চিরদিনের জন্য ছেড়ে মক্কা ত্যাগ করে অন্য কোথাও নির্বাসনে চলে যান-আর তাঁর কোন খবর পাওয়া 
যায়নি। 


ইবনে ইসহাকের বই থেকে: 

হুবায়রা বিন আবু ওহব আল মাখযুমি সম্পর্কে বলতে হয় যে সে এ স্থানে (অর্থাৎ নির্বাসনের স্থান 
হয়ত ইয়ামান অথবা নাজরান) আমৃত্যু বাস করেন। হুবায়রা যখন জানতে পারলেন যে তীঁর স্ত্রী উম 
হানী (ফাকিতাহ্‌) ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন গভীর আঘাত পেলেন। মনের দুঃখে এক কবিতাও 
লিখে ফেললেন (ইবনে ইসহাক পৃঃ ৫৫৭) 


আবু মুরা ছিল আকিল বিন আবু তালেবের মুক্ত করা দাস। সায়ীদ বিন আবু হিন্দ আবু মুরার থেকে 
আমাকে বলল যে আবু তালেবের কন্যা উম হানী (উনি ছিলেন হুবায়রা বিন আবু ওহব আল মাখযুমির 
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সত্রী বলেছিলেন: "আল্লার রসূল যখন মক্কার উচ্চ প্রান্তে অবস্থান করছিলেন তখন আমার ছুই দেবর 
যারা ছিল বানু মাখযুমি গোত্রের লোক তারা লুকিয়ে আমার গৃহে আসল। সেই সময় আলী আসলেন 
এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে এঁ ছুজনকে খুন করবেন। তাই আমি দুজনকে গৃহে আবদ্ধ করে দরজায় 
তালা মেরে আল্লার রসূলের কাছে গেলাম। সে সময় নবী এক গামলা থেকে পানি নিয়ে গোসল 
করছিলেন। ওই গামলায় মাখা ময়দার কিছু তালও দেখা যচ্ছিল। নবীর কন্যা ফাতেমা তাঁকে কাপড় 
দিয়ে ঘিরে রাখছিলেন। নবী গোসল শেষ করে অঙ্গে কাপড় জড়িয়ে নিলেন। এরপর উনি ভোরের আট 
রাকাত নামাজ পড়লেন। তারপর নবী আমাকে স্বাগতম জানালেন এবং আমার আগমণের কারণ 
জানতে চাইলেন। আমি যখন এ দুই ব্যক্তির এবং আলীর ব্যাপারে জানালাম তখন নবী বললেন: "তুমি 
যাকে রক্ষা করতে চাও আমরাও তাকে রক্ষা করব। আর তুমি যাকে নিরাপত্তা দিবে আমরাও তাকে 
রক্ষা করব। আলী তাদেরকে খুন করতে পারবে না। (ইবনে ইসহাক, পৃঃ ৫৫১) 


ওয়াকেদির লেখা থেকে জানা যায় যে ওহোদের যুদ্ধের প্রস্তুতিতে কিছু বেছুঈনদের সাথে সমঝোতা 
আনার জন্য হুবায়রা কুরায়েশদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন (কিতাব আল মাগহাযি, পূঃ ১০০), 
ওহোদের যুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং একজন মুসলিম সৈন্যকে ও নিহত করেছিলেন (এ বই, পৃঃ ১৪৬)। 


আল ওয়াকেদি আরও লিখেছেন যে খন্দক বা পরিখার যুদ্ধে হুবায়রা আবু সুফিয়ানের সাথে মুসলিম 
সৈন্যদের উপর নজর রেখেছিলেন। 


তারা বলল যে পৌত্তলিকেরা একের পর এক দৈনিক টহলের ব্যবস্থা করল। আবু সুফিয়ান আর তার 
সাঙগপাঙ্গরা একদিনের দায়িতু নিল। এ ভাবে টহল দিলেন হুবায়রা বিন আবি ওহব। (আল ওয়াকেদী, 
পৃঃ ২২৯) 


খন্দকের যুদ্ধে যখন মুসলিমরা কুরায়েশদের আক্রমণ করে তখন হুবায়রাও আক্রান্ত হন। 


তাদের নেতারা একযোগে আক্রমণের জন্য পরিখার ধারে সমবেত হল। এই লক্ষ্যে আবু সুফিয়ান বিন 
হার্ব, ইকরিমা বিন আবু জহল, দিরার বিন খাত্তাব, খালিদ বিন আল ওলিদ, আমর বিন আল আস, 
হুবায়রা বিন আবি ওহব, নৌফল বিন আবদুল্লাহ আল মাখযুমি, আমর বিন আবদ, নৌফল বিন আবু 
মাবিয়া আল দিলি ছাড়াও আরও অনেকে এই উদ্দেশ্যে পরিখার তীরে ঘুরা ঘুরি করেত লাগল। (আল 
ওয়াকেদী, পৃঃ ২৩০) 


খন্দকের যুদ্ধে হুবায়রার ঘোড়া আহত হয়, উনার বর্ম খসে যায়, উনি পালিয়ে যান। 
ইকরিমা এবং হুবায়রা পালিয়ে গিয়ে আবু সুফিয়ানের সাথে যোগদান করল। আল যুবায়ের হুবায়রাকে 
আক্রমণ করে এবং তার অশ্বের পিছনে আঘাত করে। ফলে হৃুবায়রার অশ্বের পেটের নিচের বন্ধনী 


কেটে যায় এবং অশ্বের পিছনে যে বর্ম বাঁধা ছিল তা পড়ে যায়। আল যুবায়ের বর্মটি কুক্ষিগত করে 
নিলো। ইকরিমা বর্শা ফেলে চম্পট দিল। (আল ওয়াকেদী, পৃঃ ২৩১) 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
খন্দকের যুদ্ধে হুবায়রা এক মুসলিম সৈন্যকে হত্যা করেন। 


হুবায়রা বিন আবি ওহাব আল মাখযুমি হত্যা করেন সালাবা বিন ঘানামা বিন আদি বিন নাবী (আল 
ওয়াকেদী, পৃঃ ২৪৩) 


এই ব্যাপারে মণ্টগোমারি ওয়াট লিখেছেন: 


মুসলিমরা মক্কা দখল করার পর মুহাম্মদ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন , যার ফলে তারা কুরাইশ 
পৌত্তলিকদের আর তেমন হেনস্থা করল না। এই সময় আবদুল্লাহ বিন আবি রাবিয়া (অথবা যুবায়ের 
বিন আবদ উমাইয়া) এবং আল হারিস বিন হিশাম মাখযুমি গোত্রের এই ছুই লোক যারা ইতিপূর্বে 
মুহাম্মদের খুজাদের উপর আক্রমণের নিন্দা করেছিল , তারা হুবায়রা বিন আবদ ওহবের গৃহে পলায়ন 
করে। হুবায়রার স্ত্রী ছিলেন আবু তালেবের কন্য। সেই সূত্রে এই মহিলা ছিলেন মুহাম্মদের চাচাত বোন। 
(ওয়াট, পৃঃ ৬৭) 


মুহাম্মদ যে উম হানীর স্বামী হুবায়রাকে তীব্র ঘৃণা করতেন তা আমরা জানতে পারি আল ওয়াকেদির 
লেখা থেকে। কিতাব আল মাগহাযিতে ওয়াকেদি লিখেছেন যে বদরের যুদ্ধে হুবায়রা আহত হয়ে 
যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকেন। সে সময় হুবায়রার ছুই সঙ্গী হুবায়রাকে তুলে নিয়ে যায়। মুহাম্মদ যখন এই 
সংবাদ জানলেন তখন এ দুজন সঙ্গীকে হুবায়রার ছুই কুত্তা বলে গালি দিলেন। 


হুবায়রা যখন দেখল যে তার পক্ষের সৈন্যরা পশ্চদাপসারণ করে যাচ্ছে তখন সে অত্যন্ত অসহায় বোধ 
করল। সেই সময় তার এক মিত্র তার নিজের বর্ম হুবায়রার গায়ে চাপিয়ে দিয়ে তাকে ঘাড়ে নিয়ে 
চলল। অন্যেরা বলে আবু দাউদ আল মাজনি তার তরবারি দ্বারা হুবায়রাকে আঘাত করে তার বর্ম 
কেটে ফেলে। হুবায়রা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। আবু দাউদ চলে যায়। তখন যুবায়ে র আল 
জুশামির ছুই পুত্র যাদের নাম আবু উসামা এবং মালিক তারা হুবায়রাকে চিনতে পারল। তারা ছিল 
হুবায়রার মিত্র। তারা হুবায়রার জীবন রক্ষা করল। আবু উসামা হুবায়রাকে ঘাড়ে নিয়ে নিলো আর 
মালিক তাকে প্রতিরোধ করল। নবী বললেন: “হুবায়রার ছুই কুত্তা তাকে রক্ষা করল। « আবু উসামার 
বন্ধুত্ব ছিল তাল গাছের মতই দৃঢ়। আর এক জন বলল যে হুবায়রাকে যে আঘাত করেছিল তার নাম 
ছিল আল নুজাস্সার বিন দিয়াদ। (আল ওয়াকেদি, পৃঃ ৪৮) 


এই সব দলীল থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে হুবায়রার সাথে উম হানীর বিবাহকে মুহাম্মদ কখনই 
সহজভাবে নেন নাই। হুবায়রা শুধু ইসলামের শক্রু ই ছিলেন না, উনি হয়ে গিয়েছিলেন মুহাম্মদের 
ব্যক্তিগত এক নম্বর শক্র। হুবায়রাও এই সত্য ভালভাবেই জানতেন। তাই মকা বিজয়ের প্রাককালে 
হুবায়রা উম হানীকে ছেড়ে দেশান্তর হয়ে যান_নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য। এই ব্যাপারে আমরা আরও 
জানব নিচের লেখা হতে 


খদিজা ও আবু তালিবের মৃত্যুর পর 
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উইলিয়াম মুর (মুর, পৃঃ ১০৫) লিখেছেন যে মুহাম্মদের প্রথম স্ত্রী খদিজা মারা যান ৬১৯ সালে। এর 
পাঁচ সপ্তাহ পরেই (জানুয়ারি ৬২০) সালে আবু তালেব মারা যান। এই সময়টা ছিল হিজরতের তিন 
নার 


এই ব্যাপারে আরও এক প্রখ্যাত জীবনীকার লিখেছেন: 


খদেজা এবং আবু তালেব মারা যান কয়েকদিনের ব্যবধানে। এই ঘটনা ঘটে ৬১৯ সালে। এরপর থেকে 
ধারাবাহিক ঘটনাগুলির সন ও তারিখ বেশ নির্ভরযোগ্য ভাবে গণনা করা যেতে পারে। কোন আরবই 
তার স্ত্রীর বিয়োগের পর বেশীদিন স্ত্রী ছাড়া থাকে না। আর তাছাড়া যার সন্তান আছে তার জন্যে ত 
কথাই নাই। কিছু দিন, অথবা সর্বোচ্চ কয়েক সপ্তাহ পরেই স্ত্রী হারা মুহাম্মদ সওদা নামে এক 
বিধবাকে বিবাহ করেন। পূর্বে মুহাম্মদের এক ভক্ত ছিল এই বিধবার স্বামী। সওদা তাঁর স্বামীর সাথে 
আবিসিনিয়া গিয়েছিলেন। সেখানে সওদার স্বামী খিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। সওদা তরুণ বয়সের ছিলেন 
না এবং বেশ মুটিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সওদা গিন্নি হিসাবে ছিলেন অতি উত্তম। তাই মুহাম্মদের 
সন্তানদের দেখাশোনার জন্য খুব যোগ্য। এই জন্যই মুহাম্মদ সওদাকে বিবাহ্‌ করেন। নবীর জীবনে 
সওদার কোন প্রভাবই ছিল না। নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ ছিলেন সওদার প্রভুর মত। সওদা মুহাম্মদকে যৌন 
তৃপ্তি দিতে সক্ষম ছিলেন না। আর রাজনৈতিক ভাবে নবীর স্থান শক্তিশালী করার জন্য কোন অবদানও 
সওদার ছিল না। (রডিলন, পৃঃ ১৩৪) 


মার্টিন লিঙ্গস্‌ লিখেছেন মৃত্যুকালে খদেজার বয়স ছিল ৬৫ এবং মুহাম্মদের বয়স প্রায় ৫০। (লিঙ্গস্‌, 
পৃঃ ৯৬) 


খদেজার মৃত্যুর পর মুহাম্মদ ঘন ঘন কাবা শরীফে যাওয়া শুরু করলেন আর সেখানে খুব সম্ভবত : 
উচ্ৈঃস্বরে কোরান আবৃত্তি করতেন। আমরা আগেই এক হাদিসে দেখেছি যে উম হানীর গৃহ কাবার 
এত নিকটে ছিল যে উম হানী নবীর কোরান আবৃত্তি শুনতে পেতেন। আমরা ধরে নিতে পা রিযে 
মুহাম্মদ এই সময়ে উম হানীর খুব সান্লিধ্যে আসেন -হয়ত বা তিনি নিয়মিত উম হানীর গৃহে যাতায়াত 
করতেন-হয়ত বা অনেক রাত্রি দিন উম হানীর গৃহেই কাটাতেন। একবার মুহাম্মদ কোরান আবৃত্তি 
শেষ করে মাটিতে মাথা ঠেকালেন। এই সময়ই ছুষ্ট কিছু কোরায়েশ তাঁর ঘাড়ে ভেড়া (অথবা উটের) 
নাড়ীভূঁড়ি জড়িয়ে দিল। এই সময় মুহাম্মদ স্ত্রী হারা, নিতান্ত একাকী, অসহায়। শত্রু কোরায়েশদের 
থেকে একটু শান্তি এবং সহানুভূতির জন্য উম হানীর দ্বারস্থ হচ্ছিলেন। উম হানীই হয়ে উঠলেন নবীর 
একমাত্র নারী। উম হানীও সাদরে আপ্যায়ন করলেন নবীকে। তাঁদের ছুজনের বাল্যপ্রেমের দিনগুলি 
আবার যেন উদ্ভাসিত হয়ে গেল। এই সব কিছুই কোরায়েশদের দৃষ্টি এড়াল না। তারা হয়ত উৎসুক 
হয়ে উঠল কিসের আনাগোনা মুহাম্মদের উমর হানীর গৃহে ? 


এই পরিস্থিতি এড়াতে মুহাম্মদ বোধকরি চিন্তা করলেন: না, এখানে আর নয়। আমার দম বন্ধ হয়ে 
আসছে, আমাকে যেতে হবে অন্য কোথায়-অন্য কারও কাছে-যারা আমাকে সামান্য ভাবে হলেও 
গ্রহণ করবে, একটু ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাবে।। এই উদ্দেশ্যে নবী গেলেন তায়েফে। সেখানে থাকত সাকিফ 
(থাকিফ) লোকেরা। তারা উপাসনা করত দেবী আল লাতের। নবী অনেক চেষ্টা করলেন তাদেরকে 
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ইসলামে দীক্ষিত করতে। কিন্তু তায়েফের লোকেরা তাঁর কথায় কর্ণপাত ত করলই না বরং তাদের 
বালকদেরকে লেলিয়ে দিল নবীর পেছনে। এই সব বখাটে রাস্তার বালকেরা নবীকে টিল মেরে বাধ্য 
করল তায়েফ ছাড়তে। মোহ-ভগ্ন, ভারাক্রান্ত, শোকা-হত হৃদয়ে মুহাম্মদ আবার ফিরে আসলেন 
মক্কায়, সেই উম হানীর কাছে। একমাত্র উম হানীর কাছেই নবী মনের কথা খুলে বলতে পারেন। 


ইবনে ইসহাক লিখেছেন: 


খদিজা এবং আবু তালেব দু'জন একই বৎসরে মারা গেলেন। খদিজার মৃত্যুর সাথেই একের পর এক 
সমস্যা আসতে লাগল। কারণ খদিজার কাছ থেকেই নবী পেয়েছিলেন ইসলামের সমর্থন। খদিজার 
কাছে মুহাম্মদ তাঁর সমস্যার কথা আলোচনা করতেন। আবু তালেবের মৃত্যু তে নবী হারালেন তাঁর 
ব্যক্তিগত নিরাপতা আর অন্য গোত্রের হামলা থেকে রক্ষার জামিন কবচ। মদিনায় অভিভাষণের বছর 
তিনেক আগে আবু তালেব মারা যান। এই সময়েই নবী কোরায়েশদের সাথে প্রতিকুল পরিবেশের 
সম্দুখীন হতে থাকলেন। আবু তালেবের মৃত্যুর পূর্বে নবী কখনই কোরায়েশদের কাছ হতে এমন 
শক্রতামূলক ব্যবহার পান নাই। (ইবনে ইসহাক, পৃঃ ১৯১) 


চলবে (৩য় পর্বে)... 


. আঃ হাকিম চাকলাদার 

নভেম্কর ৮, ২০১১ সময়: ৬:৪৭ অপরাহুলিক্ক 

সকালে উঠেই নাস্তা খেতে খেতে আন্তর্জালে ঢুকতেই আপনার রচনাটি পেয়েই 
এক নাগাড়ে পড়ে ফেল্লাম। 


তার এক উদাহরণ হল মুহাম্মদ পরে বলেছিলেন যে আবু তালেব নরকে যাবেন 
এবং তাঁর পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আগুন থাকবে-আবু তালেবের মগজ সেই 
আগুনের উত্তাপে টগবগ করে ফুটবে। 


এখানে হাদিছটির উদ্ভৃতিটা দিলে আরো ভালো হতনা? 


আমি ছোট বেলায় একজন মৌলবী সাহেবের মুখে শুনিয়াছিলাম , হাদিছে নাকি 
আছে যেহেতু আবু তালেব নবীকে সারা জীবন সাহায্য করেছিলেন এর পরেও 
ইমান না আনিয়া মৃত্যু বরন করেছেন, একারনে দোজখে তার শাস্তি হালকা 
আকারে হইবে। 
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এখন মনে হচ্ছে সম্ভবতঃ তিনি এই হাদিছটিকেই অর্থ করেছিলেন। 

উম্মে হানির স্বামীর জীবনী সম্পর্কে জানার জন্য যথেষ্ট কৌতুহল থেকে যাচ্ছিল। 
ভবঘুরে সাহেবের অসম্পুর্ন কাজটি আপনি অত্যন্ত সুন্দর ভাবেই সমাপ্ত করতে 
চলেছেন। 


এ ছাড়াও নবীর জীবনের অনেক ঘটনা ও তৎকালীন পক্ষ্যপাতদুষ্টহীন 
ঁতিহাসিক ঘটনাও জানতে পারলাম। 


নভেম্বর ৯. ২০১১ * ৩:৩৮ পূর্বাহ্‌ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


এখানে হাদিছটির উদ্ৃতিটা দিলে আরো ভালো হতনা? 
হাঁ আপনি ঠিক বলেছেন। কেমন করে আমি তা ভুলে গেছিলাম। 
দেখি, সময় পেলে এই হাদিসের সুত্র জুড়ে দিব। 


রঃ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
নভেম্বর ৯, ২০১১ এ ৬:৩৫ পূর্বান্ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


আমি ছোট বেলায় একজন মৌলবী সাহেবের মুখে শুনিয়াছিলাম , হাদিছে নাকি 
আছে যেহেতু আবু তালেব নবীকে সারা জীবন সাহায্য করেছিলেন এর পরেও 


1899 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ইমান না আনিয়া মৃত্যু বরন করেছেন, একারনে দোজখে তার শাস্তি হালকা 
আকারে হইবে। 


মৌলভী সাহেব ঠিকই বলেছেন। এ ব্যাপারে অনেক হাদিস আছে নীচে ছুটো 
হাদিস দিলাম। 


2/12150 /8-/80095 1017 18000110191): 

11811195810 10 019 10019 ৭/08 1185 101 19661 01 81 ল৬লা| 0 ০901 01016 (/১১ 9119) 
(00801) 10 /121, 118 9990 10 1010150 /00 2110 0590 0 10900116 211017/ 017 ০৪171091191 
718 0101011815910১, 11815 1 9 519110%/ 01১ 91001190| [010119221 101 178১ 118 9/00110 119৬6 
[0661 | 011 10000] 001 (1611) 711.১ (5811. 80111911 5.222) 

12112150 /0এ 5910 /-1410011: 

172118179210| 02 1771010121 1181 90118100990 17917110180 1115 07019 (1.6. /900 91110), 

58175) 42911910517 10910955101 || 19211110001 10111 011 01 05 01 1২2901717800101 50 
11791121728 1029 1001 11 2. 9112110%/ 01212 801110 0101 0100 10115 21155. 11151012117 111 10011 
9011 1.১ (59111 8010811 5.224) 

মুহাম্মদের পৌত্তলিক চাচাগণ আর দাদা আব্দুল মুত্তা লিবের কথা বাদ দেন, কোন 
মৌলভীর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করে নিবেন, নবিজীর পিতা আব্দুল্লাহ আর মা 


আমিনা কোন ধর্মানুসারী ছিলেন, আর এখন তারা কোন অবস্থায় আছেন। 


টি 


আঃ? হাকিম চাকলাদারএর জবাব: 
নভেম্বর ১০, ২০১১ এ ৬:৩০ পূর্বাহু 
আকাশ মালিক, 


আকাশ মালিক, 


মুহাম্মদের পৌত্তলিক চাচাগণ আর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কথা বাদ দেন , কোন 
মৌলভীর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করে নিবেন, নবিজীর পিতা আব্দুল্লাহ আর মা 
আমিনা কোন ধর্মানুসারী ছিলেন, আর এখন তারা কোন অবস্থায় আছেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন প্রশ্ন ধরিয়ে দিয়েছেন তো! আগে তো কখনই এতবড় গুরুত্বপূর্ণ 
প্রশ্ন মনে আসে নাই। আপনার ৪.ঞ। £৫০০9০ টা একটু আমাকে দিবেন ?অনেক 
সময় আমার নিরপেক্ষ সুত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাহলে তখন আপনার 
সরনাপন্ন হতে পারি। আপনি সব ধরনের সুত্র জানেন। 

আপনার ই বই “যে সত্য বলা হয়নি” আমি সবটাই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে 
পড়ে ফেলেছি। এ ধরনের বইএর এখন অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। অন্যথায় 
জিহাদিদের দাপটে টিকে থাকা ক্রমান্বয়ে এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠতেছে। 
বইটি জিহাদীদের হৃৎপিন্ডে আঘাত কারী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারবে। 
বাংলাদেশে আমার কিছু পরিচিতদের বইটির কথা জানিয়ে দিয়েছি | তারা 
অপেক্ষায় রয়েছে প্রকাশিত হওয়ার পরই ক্রয় করিয়া পড়িবে। কবে নাগাদ 
প্রকাশিত হইবে? 

ধন্যবাদান্তে, 


আঃ হাকিম চাকলাদার 
নিউ ইয়র্ক 


৮৪৯৮, 
১ 
রত 


আবুল কাশেম এর জবাব, 
নভেম্বর ৯, ২০১১ গর ১২:১৯ অপরাহ্ণ 
ভআঃ হাকিম চাকলাদার, 


এখানে হাদিছটির উদ্ভৃতিটা দিলে আরো ভালো হতনা? 

দিয়ে দিলাম 

দোজখে আবু তালেবের শাস্তি সম্পর্কে একটি হাদিস দেওয়া হল: 

আবু সায়ী্দ খুদরী (রাঃ বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 


অসাল্লামের সম্মুখে তাঁহার চাচা আবু তালেবের বিষয় উল্লেখ করা হইল। হযরত 
(সঃ) বলিলেন, আশা করি তাহার শাস্তি লাঘব করিতে, কেয়ামতের দিন আমার 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সুপারিশ সাহায্য করিবে। তাহাতে অল্প পরিমাণ দোযখের আগুনে রাখা হইবে : 
দোযখের আগুন তাহার পায়ের গিঁট পর্যন্ত থাকিবে, কিন্তু তাহা দ্বারাই তাহার 
মাথার মগজ পর্যন্ত টগবগ করিতে থাকিবে। (বোখারী শরীফ, খণ্ড ৬ হাদিস 
১৬৯১, মাওলানা আজিজুল হক সাহেব, মহাদ্দেছ জামিয়া কোরআনিয়া, লালবাগ 
ঢাকা কর্তৃক অনুদিত। ইংরাজি ৫.৫৮.২২৪. ২২৫) 


বোখারী শরীফে এই ধরণের আরও বেশ কয়েকটি হাদিস আছে। 


নভেম্বর ৯, ২০১১ সময়: ২:৪১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


৪ কাশেম ভাই, 

তারা উপাসনা করত দেবী আল লাতের। 

এক এক গোত্র কি এক এক মেয়ের উপাসনা করত? যেমন তায়েফবাসীরা কি 
আল্লাপাকের অন্য মেয়েদের এবং স্বয়ং আল্লার উপাসনা করত না? 

কিছুটা অফ-টপিক: 

মুহাম্মদ যে এতগুলো বিয়ে করেছে এটা কি এ যুগে ( নবুয়তের আগে, স্বাভাবিক 
ছিল? মানে অন্যান্য প্যাগানরা কি বহু বিবাহ করত নাকি মুহাম্মদই ব হু বিবাহকে 
প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিল? 

আপনি যে হারে মানুষকে নাস্তিক বানাচ্ছেন, আর যদি নাস্তিকদের কোন খোদা 
থাকত তবে আপনার ভাগে যে কত লক্ষ কোটি ল্যাটিনা হুর থাকত! ৪ 


2৯7৬ 
8" 
টি / 
৮৯৫৩ 


আলে কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ৯, ২০১১ গর ৩:৪৯ পূর্বাহ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
হেলাল, 
এক এক গোত্র কি এক এক মেয়ের উপাসনা করত? 


হাঁ, তাই-ই করত। ইবনে ইসহাক, ইবনে সা'দ, আল ওয়াকেদির লেখাতে এর 
উল্লেখ আছে। আরবের বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন দেবীদের উপাসনার সবচাইতে 
নির্ভরযোগ্য সূত্র হচ্ছে 'কিতাব আল-আসনাম” যে বইতে প্রতিটি দেবীর নাম 
উল্লেখ আছে-এবং কোথায় এই সব দেব.দেবীরা প্রতিষ্টিত ছিল এবং কারা তাদের 
উপাসনা করত তার বিস্তৃত বিবরণ আছে। যারা ইসলামে নিয়ে সিরিয়াস-তাদের 
উচিত এই বইটি পড়া। 


মুহাম্মদ যে এতগুলো বিয়ে করেছে এটা কি এ যুগে ( নবুয়তের আগে, স্বাভাবিক 
ছিল? মানে অন্যান্য প্যাগানরা কি বহু বিবাহ করত নাকি মুহাম্মদই বহু বিবাহকে 
প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিল? 


ইসলামের ইতিহাস পড়লে তাই-ই দেখা যায়। আমি প্রথম পর্বে উল্লেখ করেছি যা 
আবু তালেবের নূন্যতম ছুই স্ত্রী ছিল। এ ছাড়াও আবদুল মোত্তালেবের অনেক স্ত্রী 
ছিল এমনকি নবী মোহাম্মদের পিতা আবছুল্লা যখন আমিনাকে বিবাহ করেন, সে 
সেই দিনই আবছুল মোতালেব বিবাহ করেন এক তরুণী মেয়েকে-হালা যার নাম 
আর যে ছিল আমিনার নিকট আত্মীয়। 


হাতের কাছে সূত্র নাই তাই দীর্ঘ জানাতে পারলাম না৷ সত্যি বলতে এই ব্যাপারে 
একটা সম্পূর্ণ ধারাবাহিক রচনা লেখা যেতে পারে৷ 


৮৪4৯, 
ডি, 


আবুল বাশেমএর জবাব: 
নভেম্কর ৯, ২০১১ 2 ৬:৩৯ পূর্বাহ্‌ 
গুহেলাল, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনি যে হারে মানুষকে নাস্তিক বানাচ্ছেন, আর যদি নাস্তিকদের কোন খোদা 
থাকত তবে আপনার ভাগে যে কত লক্ষ কোটি ল্যাটিনা হুর থাকত! 


তাই নাকি? আমার ভাগ্যে কি তা জুটবে? 


এই রচনার উদ্েশ্য নাস্তিকের সংখ্যা বাড়ান নয়। আমি নাস্তিকতা নিয়ে আজ 
পর্য্যন্ত কোন রচনা লিখি নাই-এবং লিখবার কোন স্পৃহাও নাই। 


এই রচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে-ইসলামের সত্যি রূপ প্রকাশ করা-যা আজও আমাদের 
কাছে অজানা রয়ে গেছে। ইসলামের যে এক অন্ধকার রাপ আছে তা আমাদের 
জানা দরকার। 


১3 


৮৫৫৯৬ 

+৮ ২ 

২ /%৮ 

৪ ৯/৮ আবুল কাশেম 

নভেম্বর ৯, ২০১১ সময়: ৩:৫৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 
আরও 


সে সেই দিনই আবছুল মোতালেব বিবাহ করেন এক তরুণী মেয়েকে-হালা যার 
নাম আর যে ছিল আমিনার নিকট আত্মীয়। 


এই হালার গর্ভেই জন্ম গ্রহণ করেন নবী মুহাম্মদের আরেক চাচা -হামযা। অর্থাৎ 
হামযা এবং মুহাম্মদ একই বয়সের ছিলেন। শোনা যায় উনাদের ছুধ মাতাও 
একই ছিল। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


টি... 


নভেম্বর ৯, ২০১১ সময়: ৪:২৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 
৪ুহেলাল, 


আপনি যে হারে মানুষকে নাস্তিক বানাচ্ছেন, আর যদি নাস্তিকদের কোন খোদা 
থাকত তবে আপনার ভাগে যে কত লক্ষ কোটি ল্যাটিনা হুর থাকত! 


কাশেম ভাই আর কয়টা নাস্তিক বানালেন ?নাস্তিক বানানোর ক্রেডিট টা যদি 
কারো পাওনা হয় তাহলে মিঃ লাদেন সাহেবদেরই পাওনা হয়। 


লাদেন সাহেবদের ৯/১১এর ঘটনাটা ভাষায় রুপান্তরিত করলে এরুপ বার্তাটা 
চাষ, ইসলামের আসল রুপটা তো এখনো দেখিস নাই, এবার তাহলে ভাল করে 
একটু দেখে নে।" নিজেকে ধংশ করে দিয়ে হলেও বিশ্ব বাসীদের মঙ্গলার্ঘে এ 
বার্তাটি অন্তত বিশ্ব বাসীদের সময় থাকতে পৌছে দিয়ে গেছেন মিঃ লাদেন। 


আর তা ছাড়া তার অনুরাগীদের ও রেখে গেছেনই বার্তাটি বিশ্ববাসীদেরকে 
প্রতিদিন পৌছে দেওয়ার জন্য এবং তারা তা অত্যন্ত দায়িত্ের সংগে প্রায় 
প্রতিদিন ই পালন করে যাচ্ছেন।এর পর ও যদি গাধার দলেরা সতর্ক না হয় তা 
হলে আর কি করা। 


ধন্যবাদান্তে, 

আঃ হাকিম চাকলাদার 
নিউ ইয়র্ক 

শস্পিত 


সস / 
১৪ টি 


আবুল কাশেম এর জবাব, 
নভেম্বর ৯, ২০১১ ঞ্র ১২:৪৭ অপরাহ্‌ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


নিজেকে ধংশ করে দিয়ে হলেও বিশ্ব বাসীদের মঙ্গলার্থে এ বার্তাটি অন্তত বিশ্ব 
বাসীদের সময় থাকতে পৌছে দিয়ে গেছেন মিঃ লাদেন। 


শায়খ লাদেন ইসলামের ধ্বংসের যে বীজ বপন করে গেছেন তার ফল অচিরেই 
ফুটবে-যখন দেখা যাবে মুসলিমরা নিজেদের ধর্ম (তথা ইসলাম ঢাকার জন্য 
কত পঙ্থায় না অবলম্কন করবে এই কিছুক্ষণ আগে আমার এক সহকর্মী আবাক 
হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল-তুমি কি মুসলিম? এতদিন সে বুঝতেই পারেনি যে 
আমার নামের সাথে ইসলামের কটু গন্ধ আছে। তার বিশ্বাসই হতে চাচ্ছিলনা 
কেমন করে আমার মত এত উদারমনা লোক ইসলামের বান্দা হতে পারে৷ 


আমাকে বহু কষ্ট করে তাকে বোঝাতে হল যে আমি ইসলাম ছেড়েছি অনেক 
আগে। 


আরও কিছুদিন যাক, দেখবেন কি হারে বিদেশে, অর্থাৎ হারামিদের দেশে যে সব 
মুসলিম আছে তাদের কি অবস্থা দাঁড়ায়। লজ্জায় ইসলাম পরিচয় দিতে মুখে 
ফেনা এসে যাবে। 


ইসলামের এই করুন অবস্থার জন্য আমি লাদেন এবং অন্যান্য ইসলামিদের 
ধন্যবাদ জানাই। আমাদের আর তেমন কিছু করার দরকার নাই। এনারাই 
ইসলাম ধ্বংসের জন্য অগ্রগামী হয়ে গেছেন। 


পি 
০ শাখা নির্ভানা 
নভেম্বর ৯, ২০১১ সময়: ৪:৩২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অনেক প্রামান্য এতিহাসিক দলিল সম্বলিত লেখাটি পড়ে ভাল লাগলো। 
হুবায়রাহ সম্পর্কে অনেক তথ্য পেলাম। সেই যুগের একটা কবিতাও পড়লাম। 
আমার ধারনা ইসলাম পূর্ব আরবী সাহিত্য সমৃদ্ধই ছিল। 


৮৪4৯৮ 
৯ 


আবুল কাশেম এর জবাব, 
নভেম্বর ৯, ২০১১ ঞ্র ১:১৩ অপরাহু 
৪শাখা নির্ভানা, 


আমার ধারনা ইসলাম পূর্ব আরবী সাহিত্য সমৃদ্ধই ছিল। 


একে বারে খাঁটি কথা। ইবনে ইসহাকের লেখা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় প্রাক 
ইসলামী যুগে আরবেরা কত মানবিক, কবি মনা এবং সাহিত্য মনা ছিল। 
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লে 
মিলল 


নভেম্বর ৯, ২০১১ সময়: ৫:৫০ পূর্বাহু লিঙ্ক 
নবী বললেন: “হুবায়রার ছুই কুত্তা তাকে রক্ষা করল।” 


আমি কাশেম ভাইয়ের বহুবহু ভক্ত পাঠকের একজন। তাঁর লিখায় অনেক 
অনেক তথ্য থাকে যা বাজারের সহজলভ্য 'ইসলামী কেতাব পড়ে কোন দিনই 
জানা যায় না। যারা দাবী করেন ইসলামের 'সাম্য-শান্তির বানীতে ইসলাম 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা যে ইসলামী প্রপাগান্ডার মগজ ধোলাই” এর শিকার তা যে 
কেউ ইসলামের আদি-উৎসে গিয়ে খোলা মন নিয়ে একটু পড়াশুনা করলেই 
জানতে পারবেন।মুসলীম মানসের সর্বজনবিদিত উপলব্ধি (651099001) মুহাম্মাদ 
ছিলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব, মহানুভব, দয়ার সাগর, কমল হৃদয়, নির্মোহ ইত্যাদি 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ইত্যাদি। মুহাম্মাদের এ খেতাবগু লো যে কি পরিমান অতিরঞ্জিত ও ভ্রান্ত তাও 
জানা যায় অতি সহজেই। সত্য হচ্ছে মুহাম্মাদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সফলকাম 
মানুষদের একজন। পিতৃ-মাতৃহীন একজন মানুষ শুন্য থেকে শুরু করে কিভাবে 
১০ বছরে সফলতার শীর্ষে পোঁছেছিল তার উপাখ্যান হলো 'কুরান- সীরাত- 
হাদিস” - তার বেড়ে উঠার কাব্য-গাঁথা। মুহাম্মাদ যে সবার মতই ভাল-মন্দ ও 
ভুল-ভ্রান্তি মিশিয়ে একজন রক্ত-মাংশের মানুষ এ সত্যটা মুসল্মনেরা যত 
তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারবে ততশিতঘ্বই তাদের মংগল ও মুক্তি মিলবে। 


৮১4৯১, 
রণ 
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আবৃল কাশেমএর জবাব, 
নভেম্বর ৯, ২০১১ এ ৬:৩৫ পূর্বান্ 
গোলাপ, 


মুহাম্মাদ যে সবার মতই ভাল-মন্দ ও ভূল ভ্রান্তি মিশিয়ে একজন রক্ত-মাংশের 
মানুষ এ সত্যটা মুসল্মনেরা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারবে ততশিঘ্বই 
তাদের মংগল ও মুক্তি মিলবে। 


হাঁ একেবারে সত্যি কথা। 


এই রচনার উদ্দেশ্যই তাই-মুহাম্মদকে আল্লার প্রেরিত পুরুষ না দেখে -সাধারণ 
পুরুষ হিসাবে দেখতে হবে। আল্লাহ পাক কোনদিনই উনাকে রসুল বানান নাই। 


মুহাম্মদ ছিলেন রক্তমাংসের মানুষ -তৎকালীন আরবেরা যা করত মুহাম্ম দও তাই 
করতেন। 


স্ 
... 'রাজেশ তালুকদার 


1908 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নভেম্বর ৯, ২০১১ সময়: ৫:৫৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 
হুবায়রা ছিলেন আবু তালেবের মায়ের ভাই (অর্থাৎ আবু তালেবের মামাত ভাই)। 


লাইনটা একটু ঠিক করে দেন।সম্ভবত হুবায়রা আবু তালেবের ভাইয়ের ছেলে 
হবে। 


৮2 

রর 

ক২/৭ 
2/৮ 


আবুল কাশেমএর জবাব: 
নভেম্বর ৯, ২০১১ ঞ ৬:৩১ পূর্বাহ্ণ 


গুরাজেশ তালুকদার, 


মার্টিন লিউসের ইংরাজি লেখা থেকে আমি যা বুঝেছি তাই বাঙলায় অনুবাদ 
করেছি। দেখা যাক ইংরাজি ভাষ্য: 


০৪121109190 1190 09801011915, 2110 0178 01 1119598 ৬/85 2115290 01 11211190991018 999. 1191 
1811 485 7911110511১ 10101017191 518 ৬৭5 08112001111 11811” 81010151)% 091 1781710119115 
21/8/51701. /5 01921 29011017190 01011021591 191 21101 1৬1011121111180, 410 170৬ 
89155911015 011019 1091211111 11891171191. 80100112111) 1790 01011811012175 01115 08017121 ; 
115 0001511 1101981911) 02 501 01115 17008175 107000161) 01016 0191 01191012017. 1180 


|1165/52 75150 001 016 11910 01 6]11া) 11811) 8101110107191 85101 011 ৪191 01 50118 


90109189106 10011176429 2190, 156 /00 78110 1177961 ৪. 01050190921 (পৃঃ ৩৩) 


আপনি দয়া করে এই বাক্য কয়টির বাঙলা অনুবাদ করে দিলে বাধিত হব। 
আমার লেখায় ভূল থাকলে তাও সংশোধন করে নিব। অন্যান্য পাঠকেরাও 
অনুবাদ দেখতে পারেন 


ক 

রী, 

রাজেশ ত)দকদার এর জবাব: 
নভেম্বর ৯, ২০১১ গর ১০:৩২ পূর্বাহ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
আবুল কাশেম, 


দুঃখিত কাশেম ভাই আপনাকে ঠিক করতে গিয়ে আমিও টাইপো মিস্টেক করে 
বাদ পড়েছিল “ভাইয়ের ছেলে” শব্দটি। আপনি লাইনটা আবার দেখুন - 


হুবায়রা ছিলেন আবু তালেবের মায়ের ভাই (অর্থাৎ আবু তালেবের মামাত ভাই)। 
মায়ের ভাই তো মামা হবে তাই না। 


৮2৯7৬ 
রা ৯ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ৯, ২০১১ ঞ্ ১২:৫১ অপরাহু 
গশুরাজেশ তালুকদার, 


মায়ের ভাই তো মামা হবে তাই না। 
হাঁ, তামান্না ঝুমুও এই ভূল ধরিয়ে দিয়েছেন। 
আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 


আমি ভুলটা সংশোধণ করেছি (ব্রাকেট বাদ দিয়েছি। আবার পড়ে দেখুন-কিছু 
নতুন হাদিস জুড়ে দিয়েছি-পাঠকদের অনুরোধে। 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
নভেম্বর ৯, ২০১১ সময়: ৬:২৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


নবী বললেন: “হুবায়রার দুই কুত্তা তাকে রক্ষা করল।” 


হুদায়রার দুই কৃত্তা যখন তাকে রক্ষা করে তখন আল্লাপাকের পাঠানো অদৃশ্য 
ফেরেস্তারা। কুত্তা) কোথায় ছিল? 


হুবায়রা ছিলেন আবু তালেবের মায়ের ভাই (অর্থাৎ আবু তালেবের মামাত ভাই)। 
মায়ের ভাই মামা হওয়ার কথা না! 


নবুয়াত দাবী করার আগে মুহাম্মদ এত খারাপ ছিলনা। কিন্ত নবুয়াত দাবী করার 
পরে,বিশেষ করে হিযরতের পরে এত হিং হয়ে গিয়েছিল কেন? 


৮১4৯১, 
৫ 
/ 


আবুল কাশেমএর জবাব: 
নভেম্বর ৯, ২০১১ ঞ ৬:৪৫ পূর্বাহ্ণ 
গুতামান্না ঝুমু, 


হাঁ আমি সংশোধন করলাম। ব্রাকেট বাদ দিলাম। 


ধন্যবাদ। 


রঃ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
নভেম্বর ৯ ২০১১ এ ৭:০৩ পূর্বাহ 
গুতামাননা ঝুমু, 


নবুয়াত দাবী করার আগে মুহাম্মদ এত খারাপ ছিলনা। কিন্ত নবুয়াত দাবী করার 
পরে,বিশেষ করে হিযরতের পরে এত হিং হয়ে গিয়েছিল কেন? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মুক্তমনায় এতো লেখা থাকতে আপনার কাছ থেকে এমন প্রশ্ন আশা করিনি। এই 
লেখাটা একটু সাহায্য করতে পারে - 


এর জবাব 

নভেম্বর ৯, ২০১১ 2 ৮:৩৫ ূর্বাহ 

আকাশ মালিক, 

যৌবনে মুহাম্মদ ঠকবাজ প্রকৃতির ছিলনা। শুধু ক্ষমতার লোভে একজন মানুষ 
এতটা জঘন্য রূপ ধারন করতে পারে ভাবতে অবাক লাগে। তার সাফল্য দেখে 
আরো অলৌকিক লাগে। পৃথিবীব্যপী ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার তার 
নিজেরও কল্পনার বাইরে ছিল। 


৮৪4৯৮, 
তত ৯ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ৯, ২০১১ লা ৮:৫৫ পূর্বাহ 
গুতামান্া ঝুমু, 


আমার ধারণা আবু তালেব যদি এক নিরক্ষর, গরীব এবং রাখাল মুহাম্মদের 
সাথে উম হানীর বিবাহ দিয়ে দিতেন তবে কোন দিনই ইসলামের জন্ম হত না, 
মুহাম্মদ সুস্থ, সুখী এবং স্বাভাবিক এক আরবি ব্যক্তি থাকতেন। 


উম হানী সম্পর্কে যতই জানছি ততই আমার মনে হচ্ছে মুহাম্মদ নবী সাজলেন 
প্রতিশোধ নেবার জন্য। 


উম হানীকে উনি উনার সংসারে ঢুকাতে পারলে সাধারণ মুহাম্মদ থাকতেন , নবী 
হতে চাইতেন না-আর আজকের বিশ্ব অনেক শান্তিতে থাকত। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ক্কাধীনএর জবাব: 
নভেম্বর ৯, ২০১১ ঞ ১১:৪৮ পূর্বাহ্ণ 
আবুল কাশেম, 


এই হাইপোথিসিসটা একেবারে খারাপ বলেন নাই। উম হানীর কাহিনী শুনে তো 
সেরকমই মনে হচ্ছে। 


রঃ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
নভেম্কর ৯, ২০১১ প্র ৮:৩৮ অপরাহু 
৪ুআবুল কাশেম, 


আমার ধারণা আবু তালেব যদি এক নিরক্ষর, গরীব এবং রাখাল মুহাম্মদের 
সাথে উম হানীর বিবাহ দিয়ে দিতেন তবে কোন দিনই ইসলামের জন্ম হত না. 
মুহাম্মদ সুস্থ, সুখী এবং স্বাভাবিক এক আরবি ব্যক্তি থাকতেন। 


ঠিকই বলেছেন আমারও অনেকবার তাই মনে হয়েছে। বড়জোর হয়তো হানাফি 
দলের একজন দেশত্যাগী ভাল মানুষ হতেন, নবী হতেন না। পিতৃহারা মাতৃহারা 
শিশুকালের অভাব-অনটন, ছুঃখ বেদনা, যৌবন কালে প্রেমিকা উম্মে হানিকে না 
পাওয়ার যাতনা, এ সব মাথায় রেখে, সময় ও পরিস্থিতির সদব্যবহার করে 
মুহাম্মদ যেহেতু নিজেকে নবী বলে দাবী করেছেন, সেখান থেকে ফিরে আসা তার 
চেঙ্গিস খান হতেন। এই পৃথিবীতে বাস্তবে নবী একজনই ছিলেন। জগতের প্রথম 
ও শেষ নবী, তিনি মুহাম্মদ। 


% 
ক ৯ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ১০, ২০০১ হা ৩:২৭ ূর্বাহ্‌ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
আকাশ মালিক, 


পিতৃহারা মাতৃহারা শিশুকালের অভাব-অনটন, দুঃখ বেদনা, যৌবন কালে 
প্রেমিকা উম্মে হানিকে না পাওয়ার যাতনা, এ সব মাথায় রেখে, সময় ও 
সেখান থেকে ফিরে আসা তার পক্ষে আর সম্ভব ছিলনা। 


যথার্থ লিখেছেন। 


পিতৃব্য আবু তালেব যখন মুহাম্মদের উম হানীকে বিবাহের প্রস্তাব উড়িয়ে 
দিলেন-তখনই মুহাম্মদ বুঝতে পারলেন -তৎকালীন সমাজে তাঁর স্থান কোথায়। 
আর তখন থেকেই উনি ভাবুক এবং চিন্তাশীল হলেন। বি বি খদেজাকে তাঁর 
প্রয়োজন ছিল, ভাত কাপড়ের জন্য। আর সেজন্যই বোধ করি আবু তালেব 
প্রস্তাব দিলেন বিবি খদেজাকে বিবাহের-যাতে করে তাঁর ঘর থেকে আপদ বিদায় 
নেয়, উম হানীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। 


কিন্ত উম হানীকে মুহাম্মদ কোনদিনই ভুলেন নাই। 


তাই মুহাম্মদ দেখলেন তখনকার আরব সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠ করতে হলে 
নিজেকে নবী বলে দাবী করতেই হবে-এ ছাড়া তাঁর আর কোন বিকল্প ছিল না৷ 
মানুষ মুহাম্মদকে অমানুষ নবী হতে হল। 


0৮ 


আলোকে আভিবারীএর জবাব: 
নভেম্কর ৯, ২০১১ ঞ্ধ ১২:৫৭ অপরাহু 
শুতামানা ঝুমু, 


যৌবনে মুহাম্মদ ঠকবাজ প্রকৃতির ছিলনা। শুধু ক্ষমতার লোভে একজন মানুষ 
এতটা জঘন্য রূপ ধারন করতে পারে ভাবতে অবাক লাগে। তার সাফল্য দেখে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আরো অলৌকিক লাগে। পৃথিবীব্যপী ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার তার 
নিজেরও কল্পনার বাইরে ছিল। 


ঠিক কথা।মক্কার মুহাম্মদ এত খারাপ ছিলেন না। মদিনায় গিয়ে সেখানকার 
লোকেদের অন্ধ সমর্থন পেয়েই তার অধোগতির শুরু। মদিনায় হিজরতকে 
আমার কাছে মুহাম্মদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে মনে হয় কারন 
এই সময়েই ধর্মপ্রচারক মুহাম্মদ আস্তে আস্তে পরিণত হন উগ্র, স্বৈরাচারী 
শাসকে। আসলে আমার কাছে মুহাম্মদের সবথেকে অগ্রহণযোগ্য আইডিয়া মনে 
হয় ধর্মকে সমাজ, রাষ্ট্র রাজনীতি সবজায়গায় প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছাকে এবং 
ধর্মকে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের হাতিয়ার করার ব্যাপারকে। আর তার চেয়েও 
খারাপ ব্যাপার হল সেগুলিকে চিরকালের জন্য স্থায়ী করে যাওয়া। মুক্তমনা যখন 
নতুন পড়তাম তখন অবাক হয়ে ভা বতাম কিভাবে একজন ধর্মপ্রচারক ধর্মের 
নামে গোত্রের পর গোত্র নিধন করতে পারেন. খুন, লুটপাট, ধর্ষণ সমর্থন করতে 
পারেন। কই যীশু বাবুদ্ধ ত এসব কখনও করেননি। এখন ব্যাপারটা বুঝি যে 
তারা মুহাম্মদের মত ধর্মের নামে 109০০৪০ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেননি। আর মালিক 
ভাইকে ধন্যবাদ লিংকটা দেয়ার জন্য। খুব সুন্দর বিশ্লেষণধর্মী লেখা। ই বই বি 


আগস্ট ২৬, ২০১২ » ৩:৪৫ অপরাহ্‌ 

আসলে এই প্রথম একটা জায়গা পেলাম যেখানে সবাই সুস্থ আলোচনা করছে। 
খুব ভালো লাগছে সবার কমেন্ট গুলো পড়তে। অনেক অজানা ইতিহাস জানছি। 
ধন্যবাদ সবাই কে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


০৯৫ 
চি. 


নভেম্বর ৯, ২০১১ সময়: ৮:১১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আবুল কাশেম, 

আপনার এই সিরিজ টা এক কথায় দারুণ হচ্ছে। ক 

অফটপিকঃ 

আবু সুফিয়ান বিন হার্ব, ইকরিমা বিন আবু জহল, দিরার বিন খাত্তাব, খালিদ 
বিন আল ওলিদ, আমর বিন আল আস, হুবায়রা বিন আবি ওহব, নৌফল বিন 
আবদুল্লাহ আল মাখযুমি, আমর বিন আবদ. নৌফল বিন আবু মাবিয়া 

- এদের নামের মধ্যে বিন” এর এত প্রাচূর্যতার কারণ কি? এই বিন এর উৎস 
জানানোর জন্য এবং মিঃ বিন এর সাথে লিংক স্হাপনের জোরালো আবেদন 

জানাচ্ছি। €) 


৮১4৯১, 
৫ 
8 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ৯, ২০১১ ঞ্র ১:০৫ অপরাহ্‌ 
আমি আমার, 


এদের নামের মধ্যে “বিন” এর এত প্রাচূর্্যতার কারণ কি? এই বিন এর উৎস 
জানানোর জন্য এবং মিঃ বিন এর সাথে লিংক স্হাপনের জোরালো আবেদন 
জানাচ্ছি 


এই ব্যাপারে আমিও অজ্ঞ। আমার ধারণা আরবদের বংশপরিচয় খুব জরুরী। 
যাকে খান্দান বলা হয়। বাপের পরিচয়েই সব জানা যায়-এই আর কি? এই নিয়ম 
প্রায় সব মুসলিম দেশে। এমনকি মালয়েশিয়া , ইন্দোনেশিয়াতেও তাই চলছে- 
যদিও তাদের সংস্কৃতি, লোকাচার এবং এঁতিহ্যের সাথে আরবের লেশ মাত্র নাই। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এই দেশগুলো এখনও হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধারা দ্বারা প্রভাবিত তথাপিও তারা 
নামের সাথে বিন ব্যবহার করে বিশেষ করে মালয়েশিয়াতে। 


শুনেছি আমাদের দেশেও নাকি এই ধরণের নামকরনের হিড়িক পড়ে গেছে। 
আমার ক্লাশে দুএকজন বাঙ্গালি ছাত্রের নাম একেবারে আরবদের মত। বিন 
ব্যবহার করছে। 


বিন শুধু মুসলিমদের মধ্যেই নয়। প্রাক ইসলাম থেকেই আরবরা বিন ব্যবহার 
করছে। যেমন ক্কাব বিন আল-আশরাফ-সে ছিল এক ইহুদী নেতা এবং কবি। 
মুহাম্মদ তাকে পেশাদার হত্যাকারী দ্বারা হত্যা করেন। 


তবে আজকাল মনে হয় মধ্যপ্রাচ্যের খরিষ্টান এবং ইহুদীরা বিন ব্যবহার করে না- 
বোধ করি এরা চাইনা যে তাদের সাথে ইসলামের গন্ধ আছে। 
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১০৮ ঢা 
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রে কাজী রব হমান 
নভেম্বর ৯, ২০১১ সময়: ৯:১৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


খদেজার মৃত্যুর পর মুহাম্মদ ঘন ঘন কাবা শরী ফে যাওয়া শুরু করলেন আর 
সেখানে খুব সম্ভবত: উচ্চৈঃস্বরে কোরান আবৃত্তি করতেন। আমরা আগেই এক 
হাদিসে দেখেছি যে উম হানীর গৃহ কাবার এত নিকটে ছিল যে উম হানী নবীর 
কোরান আবৃত্তি শুনতে পেতেন। আমরা ধরে নিতে পারি যে মুহাম্মদ এই সময়ে 
উম হানীর খুব সান্নিধ্যে আসেন -হয়ত বা তিনি নিয়মিত উম হানীর গৃহে 
যাতায়াত করতেন-হয়ত বা অনেক রাত্রি দিন উম হানীর গৃহেই কাটাতেন। 


এইটা যে আমাদের গাও গেরামের ছেলে মেয়েগুলার গল্পের মত। ওরা বাঁশঝাড়ের 
আশে পাশে গিয়ে ম্যাও ম্যাও করে রাত বিরাতে প্রেমিকাকে ডাকে (৪), আর 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


প্রেমিকা “আমায় এত রাইতে ক্যানে ডাক দিলি” বলে চান্নিরাইতে ইটিশ পিটিশ 
করতে বেরিয়ে আসে। (৭, 


আমাদের পবিত্র নবী তাহলে এই কাম করতোক্ €)৪) 


নভেম্বর ৯, ২০১১ গর ১:০৭ অপরাহু 
কাজী রহমান, 


আমাদের পবিত্র নবী তাহলে এই কাম করতো 
হে, হে। নবীজির আদর্শ-সব মোমিনদের জন্য ফরজ। 


রহমানএর জবাব: 
নভেম্বর ৯, ২০১১ ঞ ১:১০ অপরাহ 


আবুল কাশেম, 
ম্যাঁও 


| ঙ 
নভেম্কর ৯. ২০১১ সময়: ২:০৬ অপরাহু লিঙ্ক 


অসংখ্য ধণ্যবাদ আপনার এ তথ্যবহুল নিবন্ধের জন্য। 
একবার আমি এক ইমামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম. আচ্ছা হুজুর , ইসলামে 
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লুইচ্চামি কাকে বলে ? 

উনি উত্তর দিলেন কারও যদি স্ত্রী থাকার পরও অন্য নারীর নিকট গমন করে, 
তার সাথে ব্যভিচার করে সেটাই লুইচ্চামি। অর্থাৎ বিয়ে বহির্ভূত নারী সংসর্গ 
হলো লুইচ্চামি। তিনি আরও ব্যখ্যা করে বলেন - এ কারনেই ইসলামে বহু 
বিবাহকে জায়েজ করা হয়েছে যাতে তারা এ ধরণের ব্যভিচার থেকে ছুরে 
থাকতে পারে। 

এবার আমি বললাম. আমাদের নবী তো একবার জয়নবকে দেখে তার প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, যে ছিল আবার তার পালিত পূত্র জায়েদের বউ। শুধু তাই 
বিয়ে করেন। এটাকে কি বলবেন? 

ইমাম সাথে সাথে বলল- ওটার দরকার হয়ে পড়েছিল এটা দেখাতে যে পালিত 
পত্র কোন আসল পূত্র না আর তার তালাক দেয়া বধুকে তার শ্বশুর বিয়ে করতে 
পারে তা দেখাতে। 

এবার বললাম কিন্তু উনি যে একের পর এক বিয়ে করে গেলেন প্রো বয়েসে 
সেটাকে কি বলবেন? 

ওনার উত্তর উনি তখন বিধবা অসহায় নারীদেরকে সমাজে মর্যাদা দেয়ার জন্য 
বিয়ে করেন। 

- তো ৬ বছরের শিশু আয়শাকেও কি উনি অসহায় ভাবতেন নাকি ? 

উনি বললেন - ওটা তো আল্লাহর নির্দেশে সংঘটিত হয়। 

পাঠকগণ , খেয়াল করুন যেখানেই মোহাম্মদের কাজের কোন ব্যখ্যা নেই 
সেখানেই আল্লাহর নির্দেশ। এটাই মোহাম্মদের ইসলাম ও সাধারন মানুষের 
ইসলাম এর তারতম্য। অর্থাৎ মুমিন বান্দারা সবকিছু জানার পরেও মোহাম্মদের 
কাজের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যতা দেখতে অক্ষম এতই ভোতা তাদের বোধ 


বুদ্ধি। 
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& থাবা 
নভেম্কর ১৩, ২০১১ সময়: ৪:২৮ অপরাহুলিক্ক 


তথ্যবহুল ও প্রামান্য লেখা হলেও সুখপাঠ্য হচ্ছে না ! তবে পঠন শৈলী নিয়ন্ত্রন 
একান্তই লেখকের দর্শন. তবে পাঠক হিসেবে আমি সুখ পাচ্ছি না। বার বার 
হোঁচট খেতে হচ্ছে একই কথা বার বার আসছে উদৃতি আকারে, একই বক্তব্যের 
একাধিক উদৃতি আসছে। লিখার সাবলিলতা বার বার বিঘ্নি ত হচ্ছে, অন্তত 
আমার কাছে। বক্তব্যের বিপরীতে রেফারেসগুলো টীকা আকারে পরিশিষ্ঠে যোগ 
করাটাই বেশী যুক্তিযুক্ত হতো বলে মনে হয়! 


আবুল কাশেমএর জবাব: 
নভেম্বর ১৪, ২০১১ ঞ ৩:৪২ পূর্বাহ্‌ 


গুথাবা, 


একই কথা বার বার আসছে উদৃতি আকারে , একই বক্তব্যের একাধিক উদৃতি 
আসছে। 


হাঁ আপনি ঠিক লিখেছেন। আমি এই ব্যাপারে প্রথম পর্বেই লিখেছি। বেশ কিছু 
পুনরাবৃত্তি হয়েছে- ইসলামী উৎস থেকেই তা হচ্ছে। আমার করার কিছু নাই। 


সব সূত্র রচনার শেষে পাবেন। যেহেতু রচনাটি পর্বে বিভক্ত হয়েছে তাই সূত্র 
নিয়ে একটু অসুবিধা-সূত্র দিলে তা পুনরাবৃত্তিই দেখাবে। তাই সমস্ত সুত্র শেষ 
পর্বে হবে। আজকাল পাদটীকার ব্যবহার কমে যাচ্ছে। অনেকেই বলেন পাদটিকা 
পাঠকদের মনযোগ নষ্ট করে। আমি পাদটিকা দিয়ে অনেক রচনা লিখেছি। এখন 
এই নতুন ব্যবস্তা নিয়েছি। যাইহোক, আপনার পরামর্শ মনে রাখলাম। 


আপনার গঠনশীল সমালোচনার জন্য ধন্যবাদ। 
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নভেম্বর ১৪, ২০১১ ঞ ১১:০৬ পূর্বাহ্‌ 

গআবুল কাশেম, আপনার লিখাটা যে বাংলা সহজ পাঠ নয় সেটা বোঝা যায়, 
আপনি এখানে একটা নিরিষ্ট প্রামান্য লিখা লিখছেন। সেদিক থেকে আপনার 
লিখাটা ভয়ানক সার্থক। 
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জুলাই ৮, ২০১২ সময়: ৩:৫০ পূর্বাহু লিঙ্ক 


নবী মুখ খারাপ করত? 


দানব কী ভাবে দেবতা হয় তাই দেখা যায় সবসময়। নবীর সাথে "ুভতব্রত ও 
তার সর্ষ্পিকত সুসমাচার বইয়ের নায়কের বহুমিল পাওয়া যায়। 


আপনার লেখা বেশ যুক্তিযুক্ত। আবের লেশমাত্র নেই। 939 939 9৩১৪ 


সমাপ্ত 
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100://17160-11019:0017/1091519 10105/21031.9920 
উম হানী ও নবী মুহাম্মদ (পর্ব-৩) 
তারিখ:৪ অগ্রহায়ন ১৪১৮ (নভেম্বর ১৮, ২০১১) 


লিখেছেন: আবুল কাশেম 


উম হানী এবং তাঁর মাতার ইসলাম গ্রহণ 

মার্টিন লিঙ্গস্‌ মনে করেন আবু তালেবের মৃত্যুর পর অথবা তার আগেই আবু তালেবের স্ত্রী ফাতেমা 
ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে এই ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ করেন। অনেকেই মনে করেন আবু 
তালেবের স্ত্রী কখনই ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। আর আমরা উপরে একটা তিরমিজি হাদিসে দেখেছি 
যে উম হানী ছিলেন একজন তুলাকা -যার অর্থ হচ্ছে যে উম হানী মুহাম্মদের মক্কা বিজয়ের পর 
ইসলাম গ্রহণ করেন। মার্টিন লিঙ্গস ছিলেন একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম। উনি ক্যাথলিক থেকে 
ইসলামে দীক্ষিত হন। উনার ইসলামী নাম হল আবু বকর সিরাজ আদ উদীন। মার্টিন লিঙ্গস্‌ যে 
ইসলামের গুণগান গাইবেন এবং মুহাম্মদকে উচ্চাসনে বসাবেন এটাই ত স্বাভাবিক। সে জন্য উনার 
লেখা মুহম্মদের জীবনী, যা উনি দাবী করেন যে সবচাইতে প্রাচীন উৎস থেকে নেয়া তথ্য থেকে লেখা 
তা সমগ্র ইসলামী জগতে অত্যন্ত কদরের সাথে গ্রহণ করা হয়। এখন উনার বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি 
দেখা যাক। 


আবু তালেবের বিধবা স্ত্রী ফাতেমা ইসলামে দীক্ষিত হলেন। এটা হয়েছিল আবু তালেবের মৃত্যুর 
আগেই অথবা পরে। তাঁর কন্যা উম হানী যিনি ছিলেন আলী এবং জাফরের ভগিনী সেই সাথে ইসলাম 
গ্রহণ করেন। কিন্ত উম হানীর স্বামী হুবায়রা সর্বদায় একেশ্বরবাদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। তা সত্যেও 
যখনই নবী তাঁর গৃহে আসতেন হৃুবায়রা নবীকে স্বাগতম জা নাতেন। যদি তখন নামাযের সময় হত 
তখন গৃহের সব মুসলিমরা এক সাথে নামাজ পড়তেন। (লিস্‌ পৃঃ ১০১) 


এঁতিহাসিক তাবারি তাঁর "তারিখ আল তাবারি' গ্রন্থে লিখেছেন: 


হুবায়রা বিন আবি ওহব এক অবিশ্বাসীই রয়ে গেলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে তার স্ত্রী উম 
হানী বিন্ত আবি তালেব (যার নিজস্ব নাম ছিল হিন্দ) মুসলিম হয়ে গেছেন তখন তিনি বললেন: 


হিন্দ কি তোমাকে আর আকাজ্কফা করে? 

অথবা সে কি তোমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে? 

এই-ই দূরে থাকা-তার বন্ধন, (তারপর) তার চলে যাওয়া। (তাবারি, খণ্ড ৮, পৃঃ ১৮৬) 
পূর্বেই ইবনে ইসহাকের উদ্ভৃতিতেও এই প্রসঙ্গে হুবায়রার একটি কবিতা দেওয়া হয়েছে। 
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এখানে বলা প্রয়োজন যে তাবারি এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন মুহাম্মদের মক্কা বিজয়ের সময়। অর্থাৎ 
মুহাম্মদের মক্কা বিজয়ের পরই উম হানি ইসলাম গ্রহণ করেন -কিন্ত তাঁর স্বামী হুবায়রা ইসলাম গ্রহণ 
করেন নাই, বরং চিরজীবন অমুসলিম থেকে যান। উম হানীর ইসলাম গ্রহণে হুবায়রা অত্যন্ত মর্মাহত 
হয়েছিলেন এবং উম হানীকে ছেড়ে নির্বাসনে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কারণ মুহাম্মদ 
নিয়ন্ত্রিত মক্কায় মুসলিম অমুসলিম দম্পতির একত্রে বসবাস নিষিদ্ধ ছিল। আগেই লিখা হয়েছে যে 
মুহাম্মদ হুবায়রাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। কাজেই মুহাম্মদ নিয়ন্ত্রিত মক্কায় পৌত্ত লিক হুবায়রার 
ভাগ্যে কি ছিল তা সহজেই অনুমেয়। 

দেখা যায়, তাবারি এবং ইবনে ইসহাক একই কথা লিখেছেন-উম হানী ইসলাম গ্রহণ করেন 
মুহাম্মদের মক্কা বিজয়ের পর তার আগে নয়। মার্টিন লিঙ্গস কতটুকু সত্য লিখেছেন তা ভাবার বিষয়। 
তবে এই বিভ্রান্তির একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে এই ভাবে। এমন হয়ত হয়েছিল যে উম হানী 
মুহাম্মদকে খুশী করার জন্য গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হুবায়রাকে বিবাহের পর উম হানী 
ইসলাম ত্যাগ করে পৌত্তলিকতায় ফিরে গেলেন। আর মুহাম্মদ বিবাহ করেন খদেজাকে। আল্লাহ যখন 
মুহাম্মদকে নবী বানালেন, তখন হয়ত মুহাম্মদ যখন কাবায় আসতে ন তখন উম হানীর সাথে কিছু 
সময় কাটাতেন। আমরা আগেই দেখেছি যে উম হানীর গৃহ এবং কাবা একেবারে পাশাপাশি ছিল। 
নবীও তখন পরকীয়া প্রেম চালাতেন আর তাতে উম হানীরও সায় ছিল। তাই উম হানী তখন নবীর 
অবস্থানে এক গোপন মুসলিম হিসাবে থাকতে চাইতেন। 

যাই হোক, এই সবই অনুমান।এই সব ঘটনার ইসলামি উৎস এতই বিপরীত তথ্য, তালগোল 
পাকানো এবং বিশৃঙ্খল যে সত্য বাহির করা দুরাহ। 

এত-সত্তেও এটা পরিষ্কার যে নবী মুহাম্মদ উম হানীকে মনগ্প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন যদিও তার জন্য 
দরকার ছিল পরকীয়া প্রেমের। মনে হয় নবী উম হানীকে (হিন্দ) যে পরিমাণে ভালবাসতেন সেই 
পরিমাণে অন্য কোন নারীকেই সেই ভাবে ভালবাসেন নাই-এমনকি উনার অগুনতি স্ত্রী ও উপপত্বীদের 
কাউকেও না। 


নবীর স্বপ্ন আয়েশা/সওদাকে বিবাহ 
পূর্বেই সওদাকে বিবাহের ব্যাপারে কিছু লিখা হয়েছিল এখানে আরও কিছু তথ্য দেওয়া হল। 


খদিজার সাথে বিবাহের আগে উম হানী ছাড়া নবীর জীবনে অন্য কোন নারীর অনুপ্রবেশের উল্লেখ 
আমরা “সিরা” মুহাম্মদের জীবনী) তে দেখিনা। যদিও ২৫ বছরের মুহাম্মদের সাথে চল্লিশোর্ঘ খদিজার 
বিবাহের ঘটনা বেশ বিরল তবুও মুহাম্মদ এই বিয়েতে মোটামুটি শান্তিতেই ছিলেন। তখন আরব 
সমাজে মহিলাদের বিবাহ অল্প বয়সেই হয়ে যেত-খুব সম্ভবতঃ ১৫-১৬ বছরেই। সেই হিসাবে বলা 
যেতে পারে যে মুহাম্মদ বিবাহ করলেন তাঁর মায়ের বয়সী এক মহিলাকে। এর আগে খদিজার দু "বার 
বিবাহ হয়েছিল। তাই সংসার এবং দাম্পত্য জীবনে ছিল খদিজার প্রচুর অভিজ্ঞতা। আর খদিজা ছিলেন 
ধনকুবের। তাই মুহাম্মদের প্রায় সব চাহিদাই খদিজা মিটাতে পেরেছিলেন শুধু একটা শর্তে -তাছিলযে 
খদিজার জীবদ্দশায় মুহাম্মদ আর কোন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবেন না। 


এই প্রসঙ্গে রডিসন লিখেছেন: 
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অনেকে বলেন আরব সমাজে বহু বিবাহ অবাধে প্রচলিত ছিল কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তেমন ছিলনা। 
যতটুকু মনে করা হয় বহুবিবাহ প্রথা তার চাইতে অনেক কম ছিল। কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ ছিল বহুল 
প্রচলিত এবং সহজ। এছাড়াও বেশ্যাবৃক্তি, যার অপর নাম ছিল অস্থায়ী বিবাহ তাও প্রচলিত ছিল। 
ধর্মের রীতিনীতি সমর্থিত যৌনসংগম অনেক সময় করা যেত। খুব সহজেই কেনা যেত সুন্দরী এবং 
তরুণী যৌন-দাসীদের। খুব সম্ভবত তাঁদের বিবাহের সর্ত ছিল যে মুহাম্মদ কোন দ্বিতীয় স্ত্রী নিতে 
পারবেন না। ধনবতী খদেজার পক্ষে এই দাবী করা ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক। (রডিলন, পৃঃ ৫৫) 


স্যার উইলিয়াম মুর লিখেছেন: 


খাদিজার মৃত্যুর ছুই অথবা তিন মাসের ব্যবধানে মুহাম্মদ সওদাকে বিবাহ করলেন এবং সেই সাথে 
আবু বকরের কন্যা আয়েশাকে বাগদত্তা স্ত্রীও বানালেন। অনেকেই বলেন আয়েশার সাথে বিবাহের 
কারণ ছিল ছুই বন্ধুর মধ্যে বন্ধুত্ব গাড় করা। (উইলিয়াম মুর, পৃঃ ১০৯) 


খদিজার মৃত্যুর পর মুহাম্মদ প্রথমে বিবাহ করেন সওদাকে। সওদা ছিলেন বয়স্কা , স্থূল, অনাকর্ষণীয় 
এবং গরীব। খদিজা এবং সওদা মুহাম্মদকে যা দিতে পারেন নাই -যৌবন, সৌন্দর্য এবং শিশুশুলভ 
চপলতা এই সবই মুহাম্মদ দেখলেন উনার অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু বকরের ছয় বয়স্ক শিশু কন্যা আয়েশার 
মাঝে। একই সাথে উম হানীর সাথেও নবী চালিয়ে যেতে থাকলেন পরকীয়া প্রেম। 


শিশু আয়েশার সাথে ৫১ বছর বয়স্ক মুহাম্মদের বিবাহ নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। তাই এই নিয়ে 
এখানে বেশী লিখার প্রয়োজন নাই। শুধু আমাদের কৌতুহল হল এই দুই বিবাহ (সওদা এবং আয়েশা) 
কি নবীর মেরাজের আগে হয়েছিল না পরে? এই ব্যাপারেও এখনও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া 
যায় না৷ 


এই সময় নির্ধারণ একটু গুরুত্বপূর্ণ; কারণ আমরা একটু পরেই দেখব যে নবী যে রাত্রিতে আকাশ 
ভ্রমণে (ঈস্রা এবং মেরাজ) করেছিলেন তা কোথা থেকে শুরু করেছিলেন-উম হানীর ঘর হতে না 
অন্য কোন স্থান হতে। কারণ ইসলামকে রক্ষা করতে গিয়ে অনেকে বলে থাকেন যে নবী কোনদিনই 
রাত্রিবেলা উম হানীর গৃহে ঘুমিয়ে মেরাজ করেন নাই। তার কারণ তিনি তখন সওদার সাথে বিবাহিত , 
রাত্রি যাপন করবেন? 


এর উত্তর তেমন জটিল নয়। প্রথমে রডিলনের উদ্ধৃতি পড়লে বুঝা যায় যে খদিজা র মৃত্যুতে মুহাম্মদ 
উপরে উপরে ছুঃখ প্রকাশ করলেও মনে মনে হয়ত একটু স্বস্তি পেয়েছিলেন। কারণ এখন তিনি 
খদিজার হাতের মুঠো থেকে মুক্ত। এখন যা খুশী তাই করতে পারবেন -যে মেয়েকে গছন্দ তার সাথেই 
রাত কাটাতে পারবেন-বিবাহ করেই হোক বা না করেই হোক। যদি পরকীয়াও হয় তাতেই বাকি 
অসুবিধা? 
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যাক, এই ব্যাপারে আমরা পরে দীর্ঘ জানব। এখন আয়েশা এবং সওদাকে বিবাহ নিয়ে কিছু চমৎকার 
হাদিস পড়ে নিব। 


প্রথমেই দেখা যাক মার্টিন লিঙ্গস্‌কি লিখেছেন: 


এই একই বছরে (খুব সম্ভবত: ৬১৯ ৬২০ সালে) যখন খদিজার মৃত্যু ঘটল তখন নবী এক স্বপ্ন 
দেখলেন। স্বপ্নটা ছিল এই রকম: নবী দেখলেন এক পুরুষ লোক কাউকে এক টুকরো রেশমি কাপড়ে 
জড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যক্তি তাঁকে বলল: “এই-ই হচ্ছে তোমার নববধূ। তুমি একে খুলে দেখ। “ নবী 
রেশমি কাপড়টা উন্মুক্ত করে দেখলেন যে এ মেয়েটি হচ্ছে আয়েশা। কিন্ত আয়েশা তখন মাত্র ছয় 
বছরের। আর নবী পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছেন। তা ছাড়াও আবু বকর কথা দিয়েছেন মুতিম কে যে 
তিনি আয়েশাকে তুলে দিবেন মুতিমের পুত্র যুবায়েরের হাতে। তার পর নবী স্বগতোক্তি করলেন : «এই- 
ই যদি আল্লাহর ইচ্ছা, তবে তাই হোক।” কয়েক রাত্রির পর নবী দেবদূতকে (ফেরেশতা) বললেন: 
«আমাকে দেখান।”ফেরেশতা রেশমি কাপড় উঠালো, আবার দেখা গেল আয়েশাকে। আবার নবী 
বললেন: “এই-ই যদি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে, তবে তাই-ই হোক।” লিস্‌, পৃঃ ১০৬) 


এই স্বপ্বের কথা বোখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফেও লেখা হয়েছে। এখানে মাত্র একটি উল্লেখ করা 
হচ্ছে: 


আয়েশা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহাকে বলিয়াছেন, স্বপ্নে 
আমায় ছুই বার তোমাকে দেখান হইয়াছে-এক লোক রেশমি কাপড়ে তোমাকে বহন করিয়া নিয়া 
আসিয়াছে, অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, এইটি আপনার স্ত্রী। সেমতে আমি রেশমি কাপড়ের 
আবরণ উন্মোচন করিলাম এবং দেখিতে পাইলাম তুমি -ই। 


নিদ্রা ভঙ্গের পর আমি ভাবিলাম, ইহা যখন আল্লাহর তরফ হইতে তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই 
বাস্তবায়িত করিবেন। (বোখারী শরীফ, মাওলানা আজিজুল হক সাহেব অনুদিত, খণ্ড ৫, হাদিস 
১৬৯২) 


এবারে কিছু হাদিস দেখা যাক খাসায়েসুল কুবরা থেকে। এই বইটির লেখক হচ্ছেন ইমাম সিযুতী যিনি 
ইসলামের সর্বোচ্চ পণ্ডিতদের একজন: 


হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে বিবাহ 
ওয়াকেদী ও হাকেম ওরয়ার মুক্ত ক্রীতদাস হাবীব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে , হযরত খাদিজার (রাঃ) 
ইন্তিকালের কারণে নবী করীম (সাঃ) খুবই মর্মাহত হন। হযরত জিবরাইল আয়েশা (রাঃ) কে দোলনায় 


নিয়ে তাঁর কাছে এলেন এবং বললেন: এই বালিকা আপনার ছুঃখ বেদনা লাঘব করে দিবে। সে 
খাদিজার (রাঃ) স্থলাভিষিক্ত হবে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আবু ইয়ালা, বাযযার, ইবনে ওমর, আদনী ও হাকেমের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন: 
রসূলুল্লাহ (সাং) আমাকে বিয়ে করেননি, যতদিন না জিবরাঈল আমার আকার আকৃতি তাঁর সামনে 
প্রকাশ করে দেন। তিনি আমাকে এমন অবস্থায় বিয়ে করেন যে, আমি শিশুদের পোশাক পরিহিত 
ছিলাম। আমার বয়স কম ছিল। তিনি যখন আমাকে বিয়ে করলেন, তখন আল্লাহতায়ালা কম বয়সেই 
আমার মধ্যে লজ্জা শরম সৃষ্টি করে দেন। (খাসায়েসুল কুবরা, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৪৩) 


হযরত সওদা বিনতে যমআর সাথে বিবাহ 


ইবনে সাস্দ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত সওদা বিনতে যমআ 
(রাঃ) সুহায়ল ইবনে আমরের ভাই সকরান ইবনে আমরের বিবাহে ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে , 
রসুলে আকরাম (সাঃ) তাঁর সম্মুখ দিয়ে আসছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর ঘাড়ে পা রেখে দিয়েছেন। তিনি 
স্বীয় স্বামীর কাছে এই স্বপ্ব বর্ণনা করলেন। স্বামী বললেন: এই স্বপ্ৰ সত্য হলে আমি মারা যাব এবং 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে বিয়ে করবেন। এরপর সওদা (রাঃ) দ্বিতীয় রাতে স্বপ্ন দেখলেন সে, আকাশ 
থেকে একটি চাঁদ তাঁর উপর নেমে এসেছে এবং তিনি শায়িত। এ স্বপ্নের কথা স্বামীর কাছে ব্যক্ত 
করলে স্বামী বললেনঃ যদি তোমার স্বপ্ব সত্য হয়, তবে আমি আর কয়েকদিন মাত্র জীবিত থাকব, 
এরপর ইন্তেকাল করব। আমার পরে তুমি বিয়ে করবে। সকরান সেদিনই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং 
কয়েকদিন পরেই ইন্তেকাল করেন। এরপর হযরত সওদা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিবাহে আসেন। 
(খাসায়েসুল কুবরা, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৪৩-৩৪৪) 


চলবে (ধর্থ পর্বে)... 


মত্তব্যসনমূহ 
. সৈকত চৌধুরী 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ সময়: ৩:৪০ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ধন্যবাদ। 8৫৪ 


চালিয়ে যান। এ গবেষণাকর্ম বেশ কাজে আসবে | উল্মে হানিকে নিয়ে এত বিস্তারিত লেখার উদ্যোগ 
আমার জানামতে অতীতে আর কেউ নেন নাই। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


২২৫ 
-উ শাখা নির্ভানা 


নভেম্বর ১৮, ২০১১ সময়: ৪:৩৫ পূর্বাহু লিঙ্ক 
এতদিন যত ধর্ম ভিত্তিক লেখা পড়েছি তার প্রায় সবই আবেগে টই টই। কিন্তু এই লেখাটি তথ্য প্রমান 


ও যুক্তিপুর্ন। গবেষনাধর্মী এই লেখাটা সত্যি সময় ও শ্রম সাপেক্ষ। অনেক ধন্যবাদ লেখককে। এমন 
লেখা আরও চাই। 


নভেম্বর ১৮, ২০১১ ৪ ১:৩৩ অপরাহু 
শাখা নির্ভানা, 


গবেষনাধর্মী এই লেখাটা সত্যি সময় ও শ্রম সাপেক্ষ। 


জ্বী হাঁ, এই লেখা সত্যি শ্রম সাপেক্ষ । 


82585 

ররর 

ভবহারে এর জবাব: 

নভেম্বর ১৮, ২০১১ ৪ ৩:০৩ অপরাহু 


শাখা নির্ভানা, 
গবেষনাধর্মী এই লেখাটা সত্যি সময় ও শ্রম সাপেক্ষ। 


ইসলামের ওপর যে কোন লেখাই ভীষণরকম সময় ও শ্রম সাপেক্ষ। কোরান হাদিস সিরাতে এত 
পরিমান স্ববিরোধী ও উদ্তট কথা বার্তা লেখা যা নিয়ে লিখতে গেলেই কোনটা রেখে কোনটা লিখবেন 
প্রথমেই সে বিপদে পড়তে হবে। তার পর কোন বিষয়কে লক্ষ্য করে তার পর লিখতে হবে, তখন 
আবার শত শত তথ্য থেকে যুতসই তথ্য গুলো সংযোজন করতে হবে নইলে তা কোরানের মতই 
জগাখিছুড়ী হয়ে যাবে, তখন লেখার উদ্দেশ্যই বরবাদ হয়ে যাবে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


৮2৮৯৮ 
৫ 
৯১ 
৮ 

৬ 


স/ ৮ 


৯৯ ৮৭ 


আবলি ক/৮৮এর জবাব: 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ ল্রা ৪:০৩ অপরান্ু 
১৩ বুরে, 


ইসলামের ওপর যে কোন লেখাই ভীষণরকম সময় ও শ্রম সাপেক্ষ। 


একেবারে সত্যি কথা। 

ইসলামের সমালোচনা করে লিখা সহজ নয়। লেখা অন্রান্ত হতে হবে-কোন ভুল থাকলে সে লেখা 
আবর্জনার স্তপে যাবে, লেখক হারাবেন গ্রহণযোগ্যতা। 

প্রত্যেকটি রচনা নিখুত হতে হবে। ইসলামের ব্যাপারে কার্যকরী জ্ঞান না থাকা পর্যন্ত কাগজে কলম 
রাখা যাবেনা। 


নভেম্বর ১৮, ২০১১ সময়: ৪:৪৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


চলুক। 8৪ 


রি. কাজী রহমান 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ সময়: ৯:৪৯ পূর্বাহ লিঙ্ক 


এমন হয়ত হয়েছিল যে উম হানী মুহাম্মদকে খুশী করার জন্য গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। 
হুবায়রাকে বিবাহের পর উম হানী ইসলাম ত্যাগ করে পৌত্তলিকতায় ফিরে গেলেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ইসলাম ত্যাগ করে পৌত্তলিকতা বা অন্য কোন ধর্মে গেলে তো চরম দণ্ডের কথা বলা হয়েছে। 
উপপত্বীর সদর্পে বেঁচে থাকার কারন কি তাহলে অতীব গোপনে ইসলাম গ্রহন? পরকীয়া পার্খীয়ালিটিই 
ওখানে কিছু অবদান রেখেছিলো নাকি? 


৭ 
২/% 

আবল কাশেম এর জবাব: 

নভেম্বর ১৮, ২০১১ এরা ১:৩১ অপরাহু 


কাজী রহমান, 


ইসলাম ত্যাগ করে পৌত্তলিকতা বা অন্য কোন ধর্মে গেলে তো চরম দণ্ডের কথা বলা হয়েছে। 
উপপত্রীর সদর্পে বেঁচে থাকার কারন কি তাহলে অতীব গোপনে ইসলাম গ্রহন? পরকীয়া পার্খীয়ালিটিই 
ওখানে কিছু অবদান রেখেছিলো নাকি? 


যখন এই ঘটনা ঘটেছিল তখন মুহাম্মদের বাহুবল ছিলনা। তাই অগত্যা উম হানীর সিদ্ধান্ত মুহাম্মদকে 
হজম করে নিতে হয়েছিল। 


বাহুবল পাবার পর নবী এবং তাঁর জামাতা হুবায়রার সাথে কি আচরণ করেছিলেন তা পরের পর্বে 
জানবেন। 


বলং বলং বাহু বলং-বাহুবল না থাকলে মনে হয় কোন ধর্ম টিকে থাকতে পারে না। ইসলাম এর 
ব্যতিক্রম হবে কেন? নবী ত নিজেই বলে গেছেন তরবারির নিচেই আছে অবাধ শান্তি। 


5 


4* * ৯ 
কক * 
+ বর্টি€ « 


টব + * 49019117127 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ সময়: ১:২৩ অপরাহু লিঙ্ক 


॥ 
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নভেম্বর ১৮, ২০১১ সময়: ৩:০৬ অপরাহু লিঙ্ক 


উম হানি ছিল মোহাম্মদের গোপণ প্রেমিকা আর বলা বাহুল্য এ জন্যে তার প্রতি মোহাম্মদের ছিল 
দুর্বার টান। নইলে ছুনিয়ায় এত যায়গা থাকতে মোহাম্মদ কি খামোখা তার বাড়ী থেকে মেরাজে যাত্রা 
করে? 

ধন্যবাদ ভাই আপনার চমৎকার তথ্যপূর্ণ লেখার জন্য। এসব তথ্য পরে আমারও কাজে লাগবে। 


ফু. 


নভেম্বর ১৮, ২০১১ সময়: ৮:৩৮ অপরাহু লিঙ্ক 


কাশেম ভাই, এটা কিন্তু মারাত্বক একটা তথ্য যে, উম্মে হানি মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহন 
করেছিলেন, যা সম্ভবত দুনিয়ার বেশীরভাগ মুসলমান জানেন না। এই সময়ে অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পরে 
আবু সুফিয়ান ও তার স্ত্রী হিন্দার জীবনেও ঘটে ঠিক একই রকম ঘটনা। 


বাহুবল পাবার পর নবী এবং তাঁর জামাতা (এখানে ব্যাকেটে জামাতা আলীর নামটা থাকলে ভাল হয়) 
হুবায়রার সাথে কি আচরণ করেছিলেন তা পরের পর্বে জানবেন। 


আলী কেমন নৃশংস ছিলেন তার একটি নমুনা। 


9117020 41101172: 

50116 78180109 (80155) ৮912 10100451100 %1 8170118 1000111 01811, 7118 17645 01015 
৪৬/০11) 1728010| [101 01075 110 5710) ৮1195012811 11115 1018508) [ /0010 17001910011 
01211) 95 /১119175 /80095012 01107061) 59915) 100 17011301151. 211)00 ৮4107 /১11915 
00115111761 (018). ] ০0109 11561011160 0161 20001017600 072 51519116110 /5118175 


/২095019) 41102৬61 0181590 1115 1[517111016112101১ 0911 101] 11117. 


8011211) ৬০10118 9, 13001€ 84, 10109 57 
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১4৯৮ 
3১ 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

নভেম্বর ১৯, ২০১১ জা ১২:১৭ পূর্বাহ্ণ 


আকাশ মালিক, 


কাশেম ভাই, এটা কিন্ত মারাত্বক একটা তথ্য যে, উল্মে হানি মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহন 
করেছিলেন, যা সম্ভবত ছুনিয়ার বেশীরভাগ মুসলমান জানেন না। 


হাঁ, আমি যা লিখেছি তা সত্য। এই তথ্য আমি প্রথমে বিশ্বাসই করছিলাম না। কিন্তু পরে অনেক হাদিস 
দেখলাম-বিশেষতঃ তিরমিজি এবং সহিহ মুসলিম। দেখলাম, না তথ্য সঠিক। তারপরই কাগজে কলম 
ধরলাম। এর আগেই তিরমিজি হাদিস দিয়েছি, যেখানে উম হানী নিজের মুখে বলছেন -আমি ছিলাম 
তুলাকাদের মধ্যে একজন। আর তুলাকার অর্থ হল -যারা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। 


হাঁ, আপনি ঠিকই লিখেছেন, আর এক অন্যতম তুলাকা হচ্ছেন হিন্দ, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী। উহুদের 
যুদ্ধে এই হিন্দই নবীর চাচা হামযার কলিজা চিবিয়ে ছিলেন। 


হাঁ আমার ত মনে হয় এই তথ্য-৯৯% ইসলাম জগত জানেনা-বা জানলেও না জানার ভান করেন। 
এমনকি মার্টিন লিউস্‌ও এই তথ্য গুম করে দিয়েছেন। 


উম হানীর এই স্বীকারোক্তি এক বন্বশেল (বাঙলা কি হবে? | 


$ হাকিম চাকলাদার 
নভেম্বর ১৮, ২০১১ সময়: ৯:৩৮ অপরাহু লিঙ্ক 


হযরত আয়েশার (রাঃ সাথে বিবাহ 


ওয়াকেদী ও হাকেম ওরয়ার মুক্ত ক্রীতদাস হাবীব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে , হযরত খাদিজার (রাঃ) 
ইন্তিকালের কারণে নবী করীম (সাঃ) খুবই মর্মাহত হন। হযরত জিবরাইল আয়েশা (রাঃ) কে দোলনায় 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নিয়ে তাঁর কাছে এলেন এবং বললেন: এই বালিকা আপনার ছুঃখ বেদনা লাঘব করে দিবে। সে 
খাদিজার (রাঃ) স্থলাভিষিক্ত হবে। 


আবু ইয়ালা, বাযার, ইবনে ওমর, আদনী ও হাকেমের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন: 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বিয়ে করেননি, যতদিন না জিবরাঈল আমার আকার আকৃতি তাঁর সামনে 
প্রকাশ করে দেন। তিনি আমাকে এমন অবস্থায় বিয়ে করেন যে, আমি শিশুদের পোশাক পরিহিত 
ছিলাম। আমার বয়স কম ছিল। তিনি যখন আমাকে বিয়ে করলেন, তখন আল্লাহতায়ালা কম বয়সেই 
আমার মধ্যে লজ্জা শরম সৃষ্টি করে দেন। (খাসায়েসুল কুবরা, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৪৩) 


এই সমস্ত হাদিছ গুলী কখনোই আমাদের জানার সৌভাগ্য হয় নাই। আপনার লেখা গুলী অত্যন্ত তথ্য 
ও যুক্তিতে ভরপুর। এখানে কোন ফাক ফোকর বের করবার কারো সুযোগ নাই। এভাবে সত্যকে 
উদবাটনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 

আপনার কাছ থেকে এ ভাবে উপহর গুলী পাইবার জন্য আকাঙ্খী। যদি ও এগুলী লেখা অত্যন্ত 
পরিশ্রম সাধ্য। 

ধন্যবাদ 

৮2৯7৬ 

3 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

নভেম্বর ১৯, ২০১১ শ্রা ১২:২০ পূর্বাহ 

আঃ হাকিম চাকলাদার, 


আপনার কাছ থেকে এ ভাবে উপহর গুলী পাইবার জন্য আকাঙ্ঘী। যদি ও এগুলী লেখা অত্যন্ত 
পরিশ্রম সাধ্য। 


প্রচুর ধন্যবাদ-এই লেখা কষ্ট করে পড়েছেন। 


চর 
কক 
ছক 
শারমিন 
নভেম্বর ১৯, ২০১১ সময়: ১১:৫৩ অপরাহু লিঙ্ক 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বারবার ফিরে আসি মুক্তমনায় এই ধরণের লেখা পড়তে। মনে হচ্ছে দিনে দিনে আমরা সচেতন হচ্ছি। 
কিন্তু মুক্তমনাদের সংখ্যা ইন্টারনেটে কম কেন? এককভাবে কেউ নিজস্ব ব্লগে লিখছে না। আগে ছিল 
অগ্নিসেতু এখন এসেছে ধর্মকারী। আর কই। আবুল কাশেমকে ধন্যবাদ। আপনি আরও লিখুন। সম্ভব 
হলে প্রিন্ট করে বই ছাপুন। হোক না সেটা নিষিদ্ধ। তাহলেও বাজার পেয়ে যাবে। 


৮2৯2৯ 
ক, 
দশ 

আবুল কাখেম এর জবাব: 

নভেম্বর ২০, ২০১১ এ ৩:৫০ পূর্ব রি 


শারমিন, 

কিন্তু মুক্তমনাদের সংখ্যা ইন্টারনেটে কম কেন? এককভাবে কেউ নিজস্ব ব্লগে লিখছে না। আগে ছিল 
অগ্নিসেতু এখন এসেছে ধর্মকারী। আর কই। আবুল কাশেমকে ধন্যবাদ। আপনি আরও লিখুন। সম্ভব 
হলে প্রিন্ট করে বই ছাপুন। হোক না সেটা নিষিদ্ধ। তাহলেও বাজার পেয়ে যাবে। 

আপনি কষ্ট করে পড়েছেন সেই জন্য ধন্যবাদ। 

আপনার মত আরও সুচিন্তিত পাঠক ও লেখক দরকার -তবেই মুক্তমনার সম্ভার বিস্তৃত হবে। আজকাল 
ত অনেক উন্নতি হয়েছে। দশ বছর আগে মাত্র ছুই তিন জন মুক্তমনা য় লিখতাম ইসলামের 
সমালোচনা করে। 


এখন পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের চাইতে অনেকগুণ মেধাবী এবং বলিষ্ঠ লেখক 
এখন মুক্তমনায় ইসলামকে টুকরো টুকরো করে দেখছে এবং দেখাচ্ছে। তাদের লেখা পড়ে আমরা মুগ্ধ 
হয়ে যাই। আমরা-পুরোনো »মূর্তাদেরা, চিন্তাই করতে পারি না যে বাঙলাদেশের তরুণ সমাজ কলম 
ধরবে ইসলামের সমালোচনায় 

এখন এই নতুন প্রজন্মের হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি আমাদের অসমাপ্ত কাজ। 


বই ছাপানোর জন্য কেউ উৎসাহী হয়ে এগিয়ে আসলে আমার আপত্তি নাই। তবে ব্যক্তিগত ভাবে বই 
প্রকাশের দায়িতু নেবার কোন ইচ্ছা আমার নাই। 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


:: 
এ ইআহমেদ সায়েম 


নভেম্বর ২০, ২০১১ সময়: ১১:৩৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আবুল কাসেম 
লেখাটি কৌতুহল উদ্রেককর- খাজু-খদ্ধ ও পরিশ্রমলব্দ এবং ঘটনার পৌর্বাপর্য বিচার-বিশেষণ 
নিরবদ্য। উম হানী ও নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য , তত ধোঁয়াসাছন্ন এবং ভুর্লভ। ভালো থাকুন। 


১4৯, 
টি 
৮২/৭ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ২১, ২০১১ প্রা ৯:৩৯ পূর্বান্ 
৪আহমেদ সায়েম, 


উম হানী ও নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য, তত্ব ধোঁয়াসাছন্ন এবং ছুর্লভ। 


আপনার এই মন্তব্যটা খুবই ভাল লাগলো। আশা করি আগামী পর্বপ্তলোও পরে নিবেন। 


নভেম্বর ২১, ২০১১ সময়: ১:২৯ অপরাহু লিঙ্ক 


আপনার আরেকটি লেখা। সদালাপীদের জন্যে আরেকটি ছুংস্বপ্ন। 
চালিয়ে যান। 

ছেলেবালায় ভাবতাম কেন যে মধ্যযুগের একজন সম্রাট কিম্বা বাদশাহ হয়ে জন্মালাম না ! এখন ভাবি- 
যদি এমন একজন নবী হয়ে জন্মাতে পারতাম! 


৯৬ 
ও, 
*২/৭ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ২২, ২০১১ প্রা ৩:২৬ পূর্বাহু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
গুমুরশেদ, 
প্রচুর ধন্যবাদ, কষ্ট করে লেখাটি পোড়েছেন। 
আপনার আরেকটি লেখা। সদালাপীদের জন্যে আরেকটি দুঃস্বপ্ন । 
তাই নাকি? 
এখন ভাবি- যদি এমন একজন নবী হয়ে জন্মাতে পারতাম! 


নবী হয়ে কেউ জন্মায় না। নবী হিসেবে ঘোষণা দিতে হয়। 

একবার চেষ্টা করুন-উজরুকি-বুজরুকি, পানি পড়া, ফল পড়ার কেরামত কিছু দেখান, কিছু ম্যাজিক 
শিখে নিন-দেখবেন মুরিদের অভাব হবে না। সাঁই বাবা তাই করে লক্ষ লক্ষ মুরিদ বানিয়ে ফেলেছিল - 
আর বানিয়েছিল কোটি কোটি টাকা-সম্পদের পাহাড়। 

সাঁই বাবাই আমাদের জিবদ্দশার মধ্যে সব চাইতে স্বার্থক নবী। সে মুহাম্মদের চাইতেও বেশী সফল - 
কারণ সে তরবারি ছাড়াই নবী হয়ে গেল! 


অচেনাঁএর জবাব: 
নভেম্বর ২৮, ২০১১ গ্রা ১:৪৭ পূর্বান 
আবুল কাশেম, 


নবী হয়ে কেউ জন্মায় না। নবী হিসেবে ঘোষণা দিতে হয়। 


ভাইয়া, শেষ নবীর পর নিজেকে নবী বলে ঘোষণা দিবেন, এতবড় সাহস মনে হয় হাতে গোনা কিছু 
লোকেরই থাকে কি বলেন? দেখেছেন না, মির্যা গোলাম আহম্মদ সাহেব কি বিপাকেই না পড়েছেন। 


সমাপ্ত 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
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উম হানী ও নবী মুহাম্মদ (পর্ব-৪) 


তারিখ: ১১ অগ্রহায়ন ১৪১৮ (নভেম্বর ২৫, ২০১১) 
লিখেছেন: আবুল কাশেম 


উম হানীর ঘরে নবীর রাত্রি যাপন এবং মেরাজ 

আগেই লিখা হয়েছে যে নবীর ঈস্রা এবং মেরাজ নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। বিগত দেড় হাজার বছর 
ধরে এই বিতর্ক চলছে এবং ভবিষ্যতেও যে চলবে তাতে সন্দেহ নাই। কয়েকটি ব্যাপারে অনেক 
মতবিরোধ দেখা যায়। সেগুলি হল: 


এই রাত্রি ভ্রমণ (ঈসরা এবং মেরাজ) কখন হয়েছিল? 

এই রাত্রি ভ্রমণ কোথা হতে হয়েছিল? 

উম হানীর সাথে নবীর এই রাত্রি সফরের কি সম্পর্ক? 

প্রথম প্রশ্নের আংশিক উত্তর আগে দেওয়া হয়েছে। এখন একটু বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন। 


মুহাম্মদের এই রাত্রি ভ্রমণ যে মদিনায় হিজরতের আগেই হয়েছে তাতে কোন বিতর্ক নাই। অনেক 
নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে বুঝা যায় যে এই আশ্চর্যজনক ঘটনা খুব সম্ভবত : ৬১৯-৬২০ সালে হয়েছিল। 
আগেই জানানো হয়েছে যে এই ঘটনার আগে নবী সওদাকে বিবাহ করেন। কিন্তু মুহাম্মদের জীবনী 
থেকে এটা পরিষ্কার হয়না যে সওদাকে মুহাম্মদ কোথায় রাখতেন ? সওদাকে যে তিনি কাবা ঘরে কিন্কা 
তার কাছাকাছি কোথাও রাখতেননা তা বুঝা যায়। খুব সম্ভবত : সওদা থাকতেন খদিজার গৃহে, কারণ 
সেখানেই ছিল মুহাম্মদের কন্যারা। সওদা তাদের দেখাশোনা করতেন এবং সাংসারিক অন্য কাজকর্ম 
নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আর মুহাম্মদ বেশীরভাগ সময়ই কাটাতেন কাবা প্রাঙ্গণে -জিকির, নামায আর 
কোরান আবৃত্তি করে। কাবা প্রাঙ্গণেই মুহাম্মদ অনেক রাত্রি কাটাতেন। আমরা আগেই দেখেছি কাবার 
যেখানে মুহাম্মদ কোরান পড়তেন সে স্থান উম হানীর ঘরের খুব সন্নিকটে ছিল -একেবারে পাশের 
বাড়ির মত। উম হানীর সাথে রাত্রে মিলিত হবার এর চাইতে ভাল অবস্থা আর কি হতে পারে? তাই 
বিশ্বাস করা যায় যে মুহাম্মদ অনেক সময়েই কাবা থেকে নিখোঁজ হয়ে যেতেন। অনেকেই এ নিয়ে 
হয়ত প্রশ্ন করত। তিনি হয়ত সদুত্তর দিতে পারতেন না। এই ভাবেই একবার তিনি সহসা রাত্রিকালে 
কাবা থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। লোকে তাঁর খোঁজ করতে তাকে। নিখোঁজের কারণ হিসাবে নবী ঈস্রা 
এবং মেরাজের উল্লেখ করেন। এর সমর্থনে কিছু হাদিস এবং ঘটনার বিবরণ দেওয়া হবে। পাঠকদের 
মনে রাখা দরকার যে কাবার যে অংশে মুহাম্মদ কোরান পড়তেন এবং শুয়ে রাত্রি কাটাতেন সেই 
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স্থানকে হিজর বলা হত। কাবার এই স্থানে কোরায়েশরা ব্যবস্থা করেছিল গরীব এবং পথিকদের বিশ্রাম 
অথবা নিদ্রার। 


মার্টিন লিঙ্গস- এর মতে এই ঘটনা হয়েছিল উম হানীর এবং আবু তালেবের অন্যান্য পরিবারের 
সদস্যদের ইসলাম গ্রহণের পর-অর্থাৎ মুহাম্মদের মদিনায় হিজরত করার আগে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে 
উম হানীর স্বামী হুবায়রা কক্ষনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাই এক পৌতলিক স্বামী নিয়ে কি ভাবে 
উম হানী একই গৃহে বাস করেন তাও চিন্তার বিষয়। উম হানী তা করে থাকলে উনি নিশ্চয় ইসলামি 
আইন লঙ্ঘন করেছিলেন। যতটুকু ধারণা করা যায় উম হানীর স্বামী হুবায়রা গৃহে থাকতেন না। আমরা 
আগেই দেখেছি উম হানীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদে হুবায়রা মনের দুঃ্কখে কবিতা রচনা করেছিলেন 
এবং নির্বাসনে চলে যান। 

দেখা যাক মার্টিন লিঙ্গস্‌ কি লিখেছেন ঈসরা এবং মেরাজ সম্পর্কে: 

একবার উনারা সবাই নবীর পিছনে নামাজ পড়লেন। এর পর উম হানী নবীকে আমন্ত্রণ জানালেন 
তাঁদের সাথে রাত্রি যাপনের। মুহাম্মদ সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ ঘুমের পরই 
উঠলেন এবং মসজিদে চলে গেলেন। কেননা কাবায় রাত্রি কাটাতে নবী অতিশয় পছন্দ করতেন। 
সেখানে যাবার পর নবীর ঘুম আসতে থাকল; তিনি হিজরে ঘুমিয়ে পড়লেন। 


তিনি বললেন, “আমি যখন যখন হিজরে ঘুমিয়ে ছিলাম তখন তখন জিব্রাঈল আমার কাছে আসলেন 
এবং তাঁর পা দিয়ে লাথি মারলেন। আমি সোজা হয়ে বসলাম। কিন্তু কিছুই দেখলাম না। তাই আবার 
শুয়ে পড়লাম। দ্বিতীয়বার জিত্রাঈল আসলেন। তারপর তৃতীয়বার। এইবার তিনি আমা র হাত ধরলেন। 
আমি উঠলাম এবং জিব্রাঈলের পাশে দাঁড়ালাম। জিব্রাইল আমাকে নিয়ে মসজিদের দরজার বাইরে 
এলেন। বাইরে একটা সাদা জানোয়ার দেখলাম। দেখতে গাধা এবং খচ্চরের মাঝামাঝি। জানোয়ারটির 
ছুই পাশে ডানা ছিল। তার দ্বারা সে তার পা নাড়াচাড়া করছিল। তার প্রত্যেক পদক্ষেপ ছিল দৃষ্টির 
সীমানা পর্যন্ত। (লিঙ্গস্‌, পৃঃ ১০১) 


এরপর মার্টিন লিঙ্গস্‌ বর্ণনা দিয়েছেন নবীর আকাশ ভ্রমণ, যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পরে দেখব। 
মজার ব্যাপার হল রাত্রি শেষ হবার আগেই নবী আবার চলে যান উম হানীর গৃহে। এবং তাঁকে বর্ণনা 
করেন রাত্রি ভ্রমণের কথা। এই থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে হিজর এবং উম হানীর গৃহ ছিল 
খুবই নিকটবর্তী যা আগেই বলা হয়েছে। তা না হলে মুহাম্মদের পক্ষে হুট করে , রাত থাকতে থাকতে 
আবার উম হানীর গৃহে যাওয়া সম্ভব হত না। 


দেখা যাক মার্টিন লি্জস্‌ কি লিখেছেন: 


যখন নবী এবং জিবরাঈল জেরুজালেমের মসজিদে অবতরণ করলেন তখন মক্কায় ফিরে গেলেন যে পথ 
ধরে এসেছিলেন সেই পথ ধরে। ফিরার পথে অনেক দক্ষিণ-গামী কাফেলাকে অতিক্রম করলেন। যখন 
কাবায় ফিরে আসলেন তখনও গভীর রাত ছিল। কাবা থেকে নবী আবার গেলেন তাঁর চাচাত বোনের 
গৃহে। উম হানী নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন এই ভাবে : “ভোর হবার অল্পক্ষণ পূর্বেই নবী 
আমাদেরকে ঘুম হতে উঠালেন। এরপর আমরা ভোরের (ফজরের) নামায শেষ করলাম। তিনি 
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বললেন: “ওগো উম হানী! তুমি ত জানই, আমি তোমার সাথে এই উপত্যকাতেই গতকালের সন্ধ্যা 
নামায পড়েছিলাম। এর পর আমি জেরুজালেমে যাই। সেখানেও নামায পড়লাম। এখন ত তুমি দেখছ , 
আমি তোমার সাথে ভোরের নামায পড়লাম। নবী উঠলেন চলে যাবার জন্য। আমি তাঁর পরনের ধুতি 
ধরে এত জোরে টানাটানি করলাম যাতে ধুতি আলগা হয়ে পড়ে গেল। এর ফলে আমি তাঁর পেট দেখে 
ফেললাম। তাঁর পেট মনে হচ্ছিল যেন তুলা দিয়ে ঢাকা। আমি বললাম : “হে আল্লাহর নবী। এই কথা 
লোকজনকে জানাবেন না। কেননা তারা আপনাকে মিথ্যুক বলবে আর অপমান করবে। “ নবী বললেন, 
“আল্লাহর কসম, আমি তাদেরকে বলব।“লিঙ্গস্‌, পৃঃ ১০৩) 


এখন ইবনে সা'দের লেখা আল তাবাকাত আল কবির থেকে কিছু জানা যাক। 
ইবনে সা'দ লিখেছেন ঈস্রা এবং মেরাজ উম হানীর গৃহ থেকেই হয়েছিল। 


রাত্রে শোবার আগে উনি উম হানীর সাথে এশার (সন্ধ্যা) নামায পড়েন। কোন কোন বর্ণনাকারী 
বলেছেন: এ রাত্রে নবী (স.) নিখোঁজ হয়ে যান। তাই আবদুল মুততালিবের পরিবারের সদস্যরা নবীর 
খোঁজে বাহির হন। আল আব্বাস জু তুয়াসে গিয়ে চিৎকার করলেন : ওহে মুহাম্মদ! ওহে মুহাম্মদ! 
আল্লাহ্‌র রসূল (স.) জবাব দিলেন: আমি যে এখানে। আল আব্বাস বললেন: হে আমার ভায়ের পুত্র! 
রাত্রির শুরুর থেকেই আপনি আমাদেরকে উদবিঘ্ব করে তুলেছেন। আপনি কোথায় ছিলেন ? নবী উত্তর 
দিলেন: আমি বায়তুল মোকাদ্দিস থেকে আসছি। আল আব্বাস বললেন : এক রাত্রিতে ই? নবী উত্তর 
দিলেন: হাঁ, তাই। আল আব্বাস জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনি কি ভাল ছাড়া খারাপ কিছু অভিজ্ঞতা 
পেয়েছেন? নবী উত্তর দিলেন: আমার সব অভিজ্ঞতাই ভাল। উম হানী বললেন: নবীর রাত্রি ভ্রমণ 
আমার গৃহ থেকেই হয়েছে। এঁ রাতে নবী আমাদের গৃহে ঘুমান। এশার নামায শেষ করে উনি ঘুমাতে 
যান। অতি প্রত্যুষে আমরা উনাকে ভোরের নামাযের (ফজরের) জন্য জাগালাম। তিনি বললেন: ওহে 
উম হানী! তুমি ত সাক্ষী, আমি তোমার সাথে এশার নামায পড়েছি। এর পর আমি বায়তুল মোকাদ্দিস 
গেলাম এবং সেখানে নামায পড়লাম। এরপর আমি ফজরের নামায পড়লাম তোমার সামনেই। এরপর 
নবী চলে যাবার উদ্যোগ করলেন। আমি বললাম: এই ঘটনা কাউকে বলবেন না। কারণ তারা 
আপনাকে মিথ্যুক বলবে এবং আপনার ক্ষতি করবে। তিনি বললেন ; আল্লাহর কসম, আমি এই ঘটনা 
সবাইকে জানাব। লোকেরা যখন জানল তখন বলল: আমরা কস্মিনকালেও এই ধরণের কাহিনী শুনি 
নাই। আল্লার রসূল (স.) জিব্রাঈলকে বললেন: ওহে জিবরাঈল! ওহে জিত্রাঈল! ওহে জিত্রাঈল! আমার 
লোকজন বিশ্বাস করবে না। আবু বকরই এর সত্যতা স্বীকার করবে। কারণ আবু বকর হচ্ছেন আল 
সিদ্দিক। বর্ণনাকারী জানালেন: অনেক ব্যক্তিই যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং নামায পড়েছিল- 
তারা ইসলাম ছেড়ে দিল। নবী বলতে লাগলেন: আমি হিজরে দাঁড়িয়েছিলাম। বায়তুল মোকাদ্দি স আমি 
চাক্ষুষ দেখছিলাম এবং এর বর্ণনা দিচ্ছিলাম। কেউ কেউ জিজ্ঞাস করল : এ মসজিদের কয়টা দরজা? 
আমি ত তা গণনা করি নাই। তাই কল্পনায় আমি মসজিদের প্রতি লক্ষ্য করলাম এবং এক এক করে 
দরজার সংখ্যা গণনা করলাম। তারপর এই তথ্য জানালাম। আমি যে সব কাফেলা দেখছিলাম 
সেগুলোরও বিবরণ জানালাম। লোকেরা দেখল এ কাফেলা হুবহু আমি যা বলেছি সেই রকম। এর 
পরেই আল্লাহপাক পাঠিয়ে দিলেন তাঁর বাণী: আমরা আপনাকে সেই দৃষ্টি দিলাম যেই দৃষ্টি দ্বারা 
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আমরা আপনাকে দেখিয়েছি মানব জাতির অগ্রিপরীক্ষা। উনি (ইবনে সা'দ) বললেন এর মানে হল: 
নবী যা চাক্ষুষ দেখেছেন তারই বর্ণনা। (ইবনে সাদ, খণ্ড ১, পৃঃ ২৪৮) 


এখন আমরা ইবনে ইসহাকের বর্ণনা দেখব: 


উম হানী বিন্ত আবু তালেব, যাঁর আসল নাম হচ্ছে হিন্দ, তাঁর থেকে রসূলের রাত্রি ভ্রমণ সম্পর্কে 
আমি এই বর্ণনা শুনেছি: 


তিনি (উম হানী) বললেন: আল্লাহর রসূলের রাত্রি ভ্রমণ আমার গৃহ ছাড়া অন্য কোথা হতে হয় নাই। 
এ রাত্রে উনি আমার গৃহে ঘৃমান। রাতের সর্বশেষ নামাজ শেষ করে উনি ঘুমাতে যান ; সেই সাথে 
আমরাও ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরের কিছু আগেই উনি আমাদেরকে জাগিয়ে তুললেন। আমরা ফজরের 
নামাজ পড়লাম। তারপর উনি বললেন: “তুমি ত জানই তোমার সাথে এই স্থানেই (উপত্যকায়) আমি 
সান্ধ্য নামায পড়েছিলাম। তারপর আমি জেরুজালেমে যাই এবং সেখানেও নামায পড়ি। তারপরই তুমি 
ত দেখলে আমি তোমার সাথে এই ফজরের নামায পড়লাম।“ এই বলে নবী চলে যেতে চাইলেন। 
আমি উনার আলখাল্লা ধরে টান দিলে তা খুলে পড়ে গেল। আমি নবীর উলঙ্গ পেট দেখতে পেলাম। 
তাঁর সেই পেট দেখতে ছিল ভাঁজ করা মিশরীয় তুলার তৈরি পোশাক। আমি বললাম : «হে আল্লাহর 
নবী, আপনি এই সংবাদ কাউকে জানাবেন না। কারণ এই সংবাদ জানলে তারা আপনাকে মিথ্যুক 
বলবে এবং অপমান করবে“ তিনি বললেন: “আল্লাহর কসম, আমি তাদেরকে জানাবই।“ আমার 
নিগ্রো ক্রীতদাসীকে নির্দেশ দিলাম: “তুমি নবীকে অনুসরণ কর আর শ্রবণ কর উনি কি বলেন , আর 
তারা কি বলে।" সত্যি-সত্যি নবী উপস্থিত লোকদের ঘটনার বিবরণ দিলেন। এই শুনে তারা 
আশ্চর্ধ্যান্বিত হয়ে গেল। তারা তাঁর দাবীর প্রমাণ চাইল। নবী বললেন তিনি অমুক অমুক কাফেলা 
দেখেছেন অমুক অমুক স্থানে। এই কাফেলাগুলো তাঁর বাহন দেখে ভীত হয়ে গেল। এমনকি একটা উট 
দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি তাদেরকে জানালাম কোথায় এই ঘটনা ঘটল। আমি বললাম যে এ সময় 
আমি সিরিয়ার পথে ছিলাম। এর পর আমি দাজানান পর্যন্ত গেলাম। সেখানে আমি অমুক গোত্রের 
কাফেলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম লোকজন নিদ্রিত। তাদের সাথে বয়মে ভরা পানি ছিল। 
বয়মের মুখ কিছু ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করা ছিল। আমি ঢাকনা খুলে পানি পান করলাম। তারপর ঢাকনা 
লাগিয়া দিলাম। এর প্রমাণ এই যে এই মুহুর্তে এ কাফেলাটি তানিমের গিরিপথ দিয়ে বায়দা থেকে 
আসছে। কাফেলাটির অগ্রে রয়েছে কালচে রঙ্গের এক উট যার পিঠে রয়েছে ছুটি বস্তা-একটি কালো 
আরেকটি নানাবর্ণের।« লোকজন হুড়হুড় করে গিরিপথের মুখে চলে গেল এ কাফেলার আগমন 
দেখতে। প্রথম যে উটটি তারা দেখল তা হুবহু আমি যে রূপ বলেছিলাম সেই রূপ ছিল। তারা 
কাফেলার লোকদেরকে এ বয়েমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল। তারা উত্তর দিল যে বয়েমটা তারা পানি 
ভর্তি করে তার মুখ বন্ধ করে রেখেছিল। তারা ঘুম থেকে উঠে লক্ষ্য করল যে বয়েমের মুখ বন্ধই ছিল 
কিন্তু বয়েমের ভিতর ছিল শুন্য। মক্কার অন্যান্য লোকেরাও তাদের সাথে সায় দিল। এ জেনে কাফেলার 
লোকেরা ভীত হয়ে পড়ল এবং সে সাথে তাদের এক উটও পালিয়ে গেল। এরপর তাদের একজন 
উটকে ডাকতে থাকল। পরে সে উটটি ফিরে পেল। (ইবনে ইসহাক, পৃঃ ১৮৪) 


আশ শিফা গ্রন্থে মেরাজ ঘটনা এই ভাবে লিখিত হয়েছে: 
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উম হানি বর্ণনা করলেন: “যে রাতে আল্লাহর রসূল রাত্রি ভ্রমণে যান সেই রাত্রে উনি আমার গৃহে 
ছিলেন। উনি আমাদের সাথে রাত্রির শেষ নামায পড়লেন এবং আমাদের সাথে ঘুমিয়ে গেলেন। 
ফজরের নামাযের সময় উনি আমাদেরকে জাগিয়ে দিলেন। তারপর আমাদের সাথে ফজরের নামায 
পড়লেন। উনি বললেন: “উম হানী, আমি গতরাত্রের শেষ নামায তোমার সাথে পড়েছিলাম, যা তুমি 
জান। তারপর আমি জেরুজালেমে গিয়ে নামায পড়েছি। আর এখন তুমি দেখছ আমি তোমার সাথে 
ভোরের নামায পড়েছি। (আশ শিফা, পৃঃ ৯৮) 


ঈস্রার রাত্রে মুহাম্মদ তাঁর চাচাত বোন হিন্দ বিন্‌ ত আবু তালেবের গৃহে ছিলেন। হিন্দকে উম হানী 
বলেও ডাকা হত। হিন্দ বর্ণনা করলেন: "আল্লাহর রসূল আমার ঘরে রাত্রি কাটালেন। রাত্রের নামায 
শেষ করে উনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ভোরের অল্পকিছু পূর্বে উনি আমাদেরকে জাগিয়ে দিলেন এবং আমরা 
সবাই একত্রে ভোরের নামায পড়লাম। নামায শেষ হলে নবী বললেন: “উম হানী আমি এই স্থানে 
তোমার সাথে রাত্রির নামায পড়েছি। তারপর আমি জেরুজালেমে গেলাম এবং সেখানে নামায 
পড়লাম। আর এখন ত দেখলেই আমি তোমার সাথে ভোরের নামায পড়লাম। আমি উত্তর দিলাম, 
“হে আল্লাহর রসূল, আপনি কাউকে এই সংবাদ দিবেন না, কেননা তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে 
এবং আপনার ক্ষতি করবে। উনি বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি সবাইকে জানাব।”, 


স্যার উইলিয়াম মুরের মতে মুহাম্মদের রাত্রি ভ্রমণ হয়েছিল খুব সম্ভব ত ৬২১-৬২২ সালের কোন এক 
সময়। অর্থাৎ মদিনায় হিজরতের বছর খানেক আগে। এবং এই সফর হয়েছিল আবু তালেবের গৃহ 
হতে। এখানে আবু তালেবের গৃহ বলতে কি বুঝান হয়েছে তা পরিষ্কার নয়। খুব সম্ভবত : উম হানীর 
গৃহ এবং আবু তালেবের গৃহ একই ছিল -কাবার একেবারেই কাছাকাছি। 


পরের দিন ভোর বেলায় আবু তালেবের গৃহে যখন উনি (মুহাম্মদ) ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন তখনও 
উনার তন্দ্রায় সে রাতের স্বপ্নের রেশ লেগে ছিল বেশ পরিষ্কার ভাবে-যেন বাস্তবের মত। তিনি চিৎকার 
করে আবু তালেবের কন্যাকে বলে উঠলেন যে রাত্রি বেলায় তিনি জেরুজালেমের মসজিদে প্রার্থনা 
করেছেন। তারপর বললেন যে এই ঘটনা তিনি সবাইকে জানাবেন। সে সময় আবু তালেবের কন্যা 
উনার পোশাক ধরে মিনতি করলেন এই ব্যাপার কাউকে না জানানোর জন্য। কিন্ত নবী নিজের কথায় 
অটল থাকলেন। (উইলিয়াম মুর, পৃঃ ১২১) 


নীচে খাসায়েসুল কুবরা থেকে মেরাজ এবং উম হানী সংক্রান্ত কিছু হাদিস দেওয়া হল : 
হযরত উল্মে হানীর (রাঃ) হাদিস 
ইবনে ইসহাক ও ইবনে জরীর আবূ ছালেহ এর বরাত দিয়ে রেওয়ায়েত করেছেন যে , উম্মে হানী 


বিনতে আবূ তালেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, শবে মে'রাজে নবী করীম (সাঃ) আমার গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। 
এর আগে তিনি এশার নামায পড়েন। এরপর তিনিও ঘুমিয়ে পড়েন এবং আমরাও ঘুমিয়ে পড়ি। 
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ভোরের আগে তিনি আমাদেরকে জাগ্রত করলেন। তাঁর সাথে আমরাও যখন ভোরের নামায পড়ে 
নিলাম, তখন তিনি বললেন: উম্মেহানী! আমি তোমাদের সাথে এখানে এশার নামায পড়েছিলাম, যা 
তুমি নিজে দেখেছ এরপর আমি বায়তুল মোকাদ্দাসে চলে যাই। আমি সেখানে নামায পড়েছি। এখন 
আবার তোমাদের সাথে ফজরের নামায পড়লাম, যা তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ। 


তিবরানী, ইবনে মরছুওয়াইহি হযরত উম্মে হানী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শবে মে'রাজে 
নবী করীম (সা লিলি 
সারারাত আমার ঘুম হল না যে, কোথাও কোরায়শরা তাঁকে অপহরণ করেনি তো? 


এরপর হুযুর (সাঃ) বললেন: জিবরাঈল আমার কাছে এলেন এবং আমার হাত ধরে বাইরে নিয়ে 
87585 দ 557 গাধা অপেক্ষা 
77775755585 | আমাকে 
হযরত ইবরাহীম (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করালেন। তাঁর দৈহিক গড়ন আমার গড়নের অনুরূপ ছিল। 
জিবরাঈল মুসা (আ 11158876774 লম্বা গড়নের এবং সোজা 
ঠা? 7165 55457847758 ) এর 
58778155578 
ওরওয়া ইবনে মসউদ ছকফীর সাথে তাঁর মিল ছিল। আমাকে দাজ্জালও দেখানো হয়। তার ডান চক্ষু 
নিশ্চিহ্ন ছিল। সে কুতুন ইবনে আবছুল ওযযার অনুরূপ ছিল। 


উম্মে হানী বর্ণনা করেন-অতঃপর হুযুর (সাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন: 80555 
85755854778 আমি হুযুর (সাঃ) এর কাপড় ধরে 
ফেললাম এবং বললাম; আল্লাহর কসম, যারা আপনাকে মিথ্যারোপ করে এবং তি কথা মেনে 
নিতে অস্বীকার করে, আপনি তাদের কাছে যাবেন না। তারা আপনার বাড়াবাড়ি করবে। কিন্তু তিনি 
দানমিনায় কানা রত্ন বাদি সামার ভেবো হডি রাত রো তা 
কয়েকজন কোরায়েশ নেতা এক জায়গায় সমবেত ছিল। হুযুর (সাঃ) সেখানে যেয়ে মে'রাজের ঘটনা 
বর্ণনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুতয়িম ইবনে আদী দাঁড়িয়ে গেল রা : মোহাম্মদ! যদি তুমি সুস্থ 
চিন্তা ভাবনার অধিকারী হতে, তবে এমন আজপগুবী কথা বলতে না। এরপর উপস্থিত লোকদের 
একজন বলল: মোহাম্মদ! আপনি অমুক অমুক জায়গায় আমাদের উটদের কাছে গিয়েছিলেন ? 


আবু ইয়ালা ও ইবনে আসাকির রেওয়ায়েতে হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বলেন: নবী করীম (সা 
55585758৮85 
আমি আজ রাতে মসজিদে হারামে নিদ্রিত ছিলাম। জিবরাইল আমার কাছে এসে আমাকে মসজিদের 
দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। আমি একটা সাদা চতুষ্পদ জন্ত দেখলাম , যা গাধার চেয়ে উঁচু এবং খচ্চরের 
চেয়ে নীচু ছিল। 


তার উভয় কান স্থির ছিল না-কেবলি আন্দোলিত হচ্ছিল। আমি তাতে সওয়ার হলাম। জিবরাঈল 
আমার সঙ্গে ছিলেন। জন্তটি আপন পা দৃষ্টির শেষ সীমায় রেখে রেখে চলতে লাগল। যখন সে 
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নিম্নভূমিতে চলত, তখন তার হাত লঙ্কা এবং পা খাটো হয়ে যেত, আর যখন উঁছু জায়গায় আরোহণ 
করত, তখন পা লম্কা ও হাত খাটো হয়ে যেত। 


আমরা বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌঁছলাম। আমি জন্তটি সেই বৃত্তের সাথে বেঁধে দিলাম , যেখানে 
পয়গাঙ্কারগণ আপন আপন সওয়ারী বাঁধতেন। পয়গাম্বারগণকে আমার সামনে প্রকাশ করা হল। 
তাঁদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম, মুসা, ও ঈসা (আঃ) ছিলেন। আমি তাঁদেরকে নামায পড়ালাম এবং 
তাঁদের সাথে কথাবার্তা বললাম। এরপর আমার সামনে লাল ও সাদা দুটি পাত্র আনা হল। আমি সাদা 
পাত্রটি পান করলাম। জিবরাঈল বললেন: আপনি দুধ পান করেছেন এবং শরাব প্রত্যাখান করেছেন। 
শরাব পান করলে আপনার উম্মত মুরতাদ হয়ে যেত। এরপর আমি সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে মসজিদে 
হারামে এলে ফজরের নামায পড়েছি। 


উল্মে হানী বর্ণনা করেন-একথা শুনে আমি হুযুর (সাঃ) এর চাদর ধরে ফেললাম এবং বললাম: ভাই। 
আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, যদি আপনি কোরায়শদের সামনে একথা প্রকাশ করেন, তবে 
যারা এখন ঈমানদার, তারাও বেঈমান হয়ে যাবে। হুযুর (সাঃ) চাদরের উপর হাত মেরে সেটি আমার 
হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। চাদর তার পেট থেকে সরে গেল। আমি তার লুঙ্গির উপর পেটের ভাজকে 
জড়ানো কাগজের ন্যায় দেখতে পেলাম। আমি আরও দেখলাম, তাঁর হৃদপিণ্ডের জায়গা থেকে নূর 
বিচ্ছুরিত হচ্ছিল এবং আমার দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়ার উপক্রম হচ্ছিল। আমি অভিভূত হয়ে সিজদায় পড়ে 
গেলাম। যখন মাথা তুললাম তখন দেখি হুযুর (সাঃ) চলে গেছেন। আমি কাল বিলম্ব না করে বাঁদীকে 
বললাম: জলদি তাঁর পিছনে পিছনে যা। তিনি কি বলেন এবং শ্রোতারা কি জওয়াব দেয়, তা শুনে 
তাড়াতাড়ি আমার কাছে আয়। (খাসায়েসুল কুবরা, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৩৪ ৩৩৮) 


চলবে (৫ম পর্বে)... 
মন্তব্যসমূহ 


. আকাশ মালিক 


নভেম্বর ২৫, ২০১১ সময়: ২:৫২ পূর্বাহ লিঙ্ক 


নবী উঠলেন চলে যাবার জন্য। আমি তাঁর পরনের ধুতি ধরে এত জোরে টানাটানি করলাম যাতে ধুতি 
আলগা হয়ে পড়ে গেল। এর ফলে আমি তাঁর পেট দেখে ফেললাম। তাঁর পেট মনে হচ্ছিল যেন তুলা 
দিয়ে ঢাকা। 


সুবহাল্লাহ, সুবহাল্লাহ। জোরে সুরে সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ। 


কাশেম ভাই, পুরো না পড়েই মন্তব্য করছি। আয়েশা ও মুয়াবিয়া যে মুহাম্মদের এই বানোয়াট মেরাজ 
কাহিনি বিশ্বাস করতেন না, তা আপনার লেখায় কি উল্লেখ হয়েছে বা আগামীতে হবে? 
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রহমানএর জবাব: 
নভেম্বর ২৫, ২০১১ গ্রা ৩:১৮ পূর্বান্ 


আকাশ মালিক, 


আচ্ছা হ্যামদুলিল্লাহ বললে চলবে?€) 


৮2৪7৬ 

€ ৯ 

২/%৭ 

আবালে বম এর জবাব: 
নভেম্বর ২৫, ২০১১ ল্রা ৩:২০ ূর্বাহ 


আকাশ মালিক, 


টানাটানিতে নবীর ধুতি পড়ে গেল, উম হানী নবির নগ্ন পেট দেখলেন-আর নগ্ন পেটের একটু নিচেই 
যে কী নুরানী চিজ ছিল তা কী উমা হানী দেখেন নি? মুহাম্মদের এই নগ্ন দৃশ্য শুধুমাত্র উম হানীর 
বর্ণনাতেই দেখা যায়। 


আয়েশা ও মুয়াবিয়া যে মুহাম্মদের এই বানোয়াট মেরাজ কাহিনি বিশ্বাস করতেন না, তা আপনার 
লেখায় কি উল্লেখ হয়েছে বা আগামীতে হবে? 


ঈসরা এবং মেরাজ যে সম্পূর্ণ বানোয়াট তা যে কোন সুস্থ্মস্তিষ্কের ব্যক্তি জানে। আমার ত মনে হয় 
নবীর কোন বিবিই এক কাহিনি বিশ্বাস করতেন না। 


না, আয়েশা ও মুয়াবিয়ার ভাষ্য আমার কাছে নাই -অথবা থাকলেও সূত্র স্মরণে আসছে না। দয়া করে 
সূত্র দিবেন কি? 


৬৫ 


আকাশ চালিকএর জবাব: 
নভেম্বর ২৫, ২০১১ রা ৮:৫৭ পূর্বাহু 
আবুল কাশেম, 


৬010118 9, 80901 93, 01171081477. 


12117159 119910: 
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11518 5710 2 2101 18119 ০ 1121 11011911190 1185 99811151010, 11819 81121, 001 
/151 55/9: 1০ ৬5101 081 81991011111? (6.103) /701 91012 (115 900 0181 100011911150 
195 5661 [118 10151) 11815 81181) 01 1171। 585: 4101 1195 (112 10701419052 ০0110 


11156611001 /51171,৮ 


এই তাফসিরেও বলা হয়েছে যে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হজরত আয়েশা (রাঃ) 
সপ্বযোগে মে"রাজের কথা বলেছেন স্বশরীরে নয়। 

সপ্রযোগে মে'রাজ ভ্রমন করতে নবী হওয়া লাগেনা। অবস্থা বেগতিক দেখে একদল লোক এখন 
উঠেপড়ে লেগেছে প্রমাণ করতে যে, মে'রাজের রাতে মুহাম্মদ উল্মে হানির ঘরে ছিলেন না, বরং সারা 
রাতই কাবা ঘরে ছিলেন। হজরত ইবনে হাজর আল আসকালানি তার কিতাবে লিখেন- 


0)117-1121]1 10111 /90112110 /95 17911180110 17101021181 1011 /এী]1. 99 25 018 080001191 0 
02 21010011205 01019, /40| 78110, 210 81110128090 19120 011 1118 000891011 01 1116 00100195101 
105002.7115 01121709901 1791101017 59102191990 1161 0011 19111090810, 11010211911, 110 199 10 
91121]. (/-15910211 17127179292 / 9919109, 109 11077119121 /খ /50912111) 


কী আশ্চর্য! উম্মে হানি মুসলমান হলে ন মক্কা বিজয়ের পরে আর মে”রাজের ঘটনা হলো মুহাম্মদের 
মদীনায় হিজরতের পূর্বে কেমন লেজে -গোবরে অবস্থা না? 


৮2০৯, 

৫ 

3২ 
ঃ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ২৫, ২০১১ শ্ ১১:৩৫ পূর্বাহ 
শআকাশ মালিক, 


+2৯/ 


কী আশ্চর্য! উম্মে হানি মুসলমান হলেন মক্কা বিজয়ের পরে আর মে 'রাজের ঘটনা হলো মুহাম্মদের 
মদীনায় হিজরতের পূর্বে কেমন লেজে -গোবরে অবস্থা না? 


আর কী লিখব ভাই! যা লিখার আর বলার ছিল সবই ত লিখেছি। উম হানী নিয়ে এত গবেষণা 
করলাম-এখন একটা হাদিসও দেখলাম না যাতে বলা হয়েছে আবু তালেব মক্কা বিজয় পর্যন্ত জীবিত 
ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইবনে হাজর আসকালিনি মনে হচ্ছে নবীর আমলে জিবিত 
ছিলেন এবং সবকিছু নিজের চক্ষে দেখেছেন -আর ইবনে ইসহাক, ইবনে সাস্দ, তাবারি, এমনকি 
হুসাইন হাইকল, বোখারি, মুসলিম, তিরমিজি, আয়েশা...এনারা সবাই মিথ্যাবাদী। আর আমি ত উম 
হানীর নিজের মুখের কথার উদ্ভৃতি দিয়েছি ইমাম সিয়ুতির বই থেকে। তা "হলে বলতে হয় উম হানীও 
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ছিলেন চরম মিথ্যাবাদী। উম হানী নবীর ধুতি অথবা লুঙি নিয়ে টানাটানি করে তা খুলে ফেলে নবীজির 
নিগ্ন দেহে যা দেখলেন-তা ত ইসঅলামের মহা পণ্ডিতেরাই লিখে গেছেন-এসব ত আমার বা আপনার 
কথা নয়। 


উম হানী যে নবী মুহাম্মদের পুং লিও দেখেছেন -ভালোভাবেই তা সামাণ্য চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বুখতে 
পারে। কিন্তু লজ্জার খাতিরে অথবা নবীর লুচ্চামি গোপন করার জন্য ইনিয়ে বিনিয়ে তলপেট সাদা 
দেখেছেন তাই দিয়ে “শাক দিয়ে মাছ” ঢাকার চেষ্টা করেছেন। 


ইসলামের এই লজ্জা ঢাকার জন্য আজ একবিংশ শতাব্দিতেও অনেক ইসঅলামি পণ্ডিতেরা কত 
ভেক্কিবাজীই না দেখাচ্ছেন। ভবিষ্যতে যে আরও ভেক্ষিবাজী দেখব তাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। 


কিন্তু আমি যে সব উৎস থেকে এই রচনা লিখেছি তা মিথ্যা প্রমাণ করা চার্টিখানি হবে না। 


নভেম্বর ২৫, ২০১১ 2 ২:১০ অপরানু 
আকাশ মালিক, 


/51517. 5210 4 91017218115 /০। 081 10111911190 1195 5881 115 10101, 11815 91121, 001 


/1217 595 


কী মারাত্বক কথা বিবি আয়েশা বলেছেন। এই ছোট্ট বাক্যেই ত ইসলামের ভিত্তি নড়ে যাবে। তাই না 
আজকাল কত উদ্ভট কথা বলা হচ্ছে ইসলামকে রক্ষার জন্য। 


এদিকে তফসীর মারেফুল কোরআনের ৭৬৯ পৃঃ ইবনে কাসীরের মত লিখা হয়েছে এই ভাবে: 


মে'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ইবনে কাসীরের রেওয়ায়েত থেকেঃ 

ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের তফসীর এবং সংশ্লিষ্ট হাদিসসমূহ বিস্তারিত 
বর্ণনা করার পর বলেনঃ সত্য কথা এই যে, নবী করীম (সাঃ) ইসরা সফর জাগ্রত অবস্থায় করেন, 
স্বপ্নে নয়। মক্কা মোকাররমা থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এ সফর বোরাকযোগে করেন। 

পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে-ইমাম কাসীর আয়েশার হাদিস নাকচ করে দিচ্ছেন। 

এর চাইতে বড় ধাপ্পাবাজি আর কি হতে পারে? 
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তাই বলছিলাম, ইসলামের ভিত্তি বড়ই ছুর্বল। ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে বিশাল মিথ্যা এবং ধাপ্পাবাজির 
উপর। 


আপনাকে ধন্যবাদ হাদিসটি স্মরণে আনলেন। 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
নভেম্বর ২৫, ২০১১ শ্রী ১১:৫৯ অপরাহ্‌ 
আকাশ মালিক, 


৬০118 9, 18001 93, 01091 477: 

12117159 1199100: 

51515 5910১ এ 97012 [6115 /০ 0191 10111911170 175 5811151010১ 11815 21171) 001 
/151 555: 10 51011 081 81985131111, (6.103) 7011 9101 16115 /00 081 100011811150 
195 5661 [118 1015691) 11815 21181) 01 /1191 595: 41016 1195 [112 10704190152 01107 
01561 100 /১11711.৮ 


এখানে গ্রন্থের বা কোন্‌ হাদিছ হতে সেটা উল্লেখ নাই। একটু উল্লেখ করিবেন ?আমি আবার এগুলী 
9৬2 করে রাখি এবং সময় বিশেষে কারো কারো সংগে রীতিমত মুখো মুখি হওয়া লাগে। এজন্যই পূর্ণ 
উদ্ধিতিটার দরকার। এটা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ দলিল। 

ধন্যবাদ 


০৯১৪ 
রি 
গোলাগএর জবাব: 
নভেম্বর ২৬, ২০১১ গ্ ৪:১৪ পূর্বাহ 
ভআঃ হাকিম চাকলাদার, 


59171 130111911: ৬০।01716 9, 80901 93, 1301111091 477. 


লিঙ্কঃ 1100:////৬/.01119.010/19110108015-12)019/190111/100111911/093-901.1010 
উদ্ধৃতির উপরেই এটা আছে। আপনি খেয়াল করেন নাই। 
আপনার মন্তব্যগুলো ভাল লাগে। 


ভাল থাকুন। 


নভেম্বর ২৬, ২০১১ প্রা ৬:১৩ পূর্বান্ 

গোলাপ, 

ধন্যবাদ আপনাকে পূর্ন উদ্ভৃতিটা (যা আমি উপরে খুজিয়া পাই নাই) তারপর আবার লিংকটাও 
দেওয়ার জন্য। এটা আমি 3৪৪ করে রাখলাম। এটা আমার কাজে লাগবে। এটার গুরুত্ব অত্যধিক। 
কারন এটা নবীর সব চেয়ে নিকটতম ও পীয়তমা স্তীর নিকট থেকে এমন একটি বক্তব্য যা বিশ্লেষন 
করলে দাড়ায় নবীর বর্ননা অসত্য। আর যিনি এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সারা বিশ্ববাসীকে অসত্য 
বক্তব্য রাখতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করেননা , তার অন্য বক্তব্য গশুলীর উপর সারা বিশ্বের মুছলিমেরা কি 
করে শুধু পূর্ণ আস্থাই করতেছেনা, বরং নিজের জীবনকেও উৎসর্গ করতে সামান্যতমও দ্বিধা বোধ 
করতেছেনা। 

মানব জাতি কতবড় আহম্মক হলে এটা করতে পারে! 

আপনার মন্তব্য ও আমার কাছে ভাল লাগে। 


৬৫ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
নভেক্কর ২৬, ২০১১ 2 ৭:২২ ূর্বাহ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


স্যরি, হাদিস গ্রন্থের নাম উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। হাদিসটা সহিহ বোখারি শরিফের। এখানে 
তার লিংক দেখুন- 

সাহাবী হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) ও হজরত আয়েশা (রাঃ) যে 
মুহাম্মদের স্বশরীরে মে*রাজ বিশ্বাস করতেন না তা বোধ হয় অনেকেরই জানা। মুহাম্মদ আয়েশাকে 
জিব্রাইল দেখার সাক্ষী বানাতে চেয়েছিলেন, আয়েশা বিশ্বাস করেন নাই। আয়েশা মুহাম্মদের একমাত্র 
পুত্রসন্তান! ইব্রাহিমকে তার পুত্র কি না সন্দেহ করেছেন। মুহাম্মদের সকল নিয়ম নীতি , আদেশ 
নির্দেশ, সতর্কবাণী লঙ্ঘন করে আলীর বিরোদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আয়েশা পদেপদে মুহাম্মদকে সন্দেহ 
করেছেন, এমন কি একদিন তাকে প্রশ্ন করেছিলেন এই বলে- “তুমি কি সত্যিই নবী”? আয়েশাকে 
মুহাম্মদ ও আবু বকর মানসিক এবং দৈহিকভাবে নির্যাতন করেছেন। মুহাম্মদের ভাগ্য ভাল আয়েশাকে 
তার ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন। ১৬ বছর বয়সে বিয়ে করতে গেলে মুহাম্মদের জন্যে খবর ছিল। 
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আবৃল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ২৭, ২০১১ ঞ ২:১৩ পূর্বাহু 
৪ আকাশ মালিক, 


আর এক ব্যাপার লিখতে ভুলে গেছিলাম- 
নবী নিজেই বলেছেন আবু তালেব দোজখের আগুনে ঝলসিত হচ্ছেন -তাঁর মগজ টগবগ করে ফুটছে। 
তা হলে কেমন করে আবু তালেব ইসলাম গ্রহণ করলেন মুহাম্মদের মক্কা বিজয়ের পর ? 


তবে কী আল্লা পাক আবু তালেবকে ইসলামী দোজখ থেকে পাঠিয়ে দিলেন মর্ত্যে ? আর আবু তালেব 
কবর থেকে হুড় হুড় করে বেরিয়া আসলেন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। 


হাজর আসকালিনি যে প্রলাপ বকে চলেছেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই জন্যেই মনে হয় উনার 
অনেক হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। এটা আমার কথা নয়-ইসলামী জগৎ আসকালিনির হাদিস সহিহ 
সিতার মধ্যে ধরে না। 


রঃ 


আকাশ মার্দিকএর জবাব: 
নভেম্বর ২৭, ২০১১ প্রা ২:৩৮ পূর্বান্ 
আবুল কাশেম, 


কাশেম ভাই, একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে, আপনি বোধ হয় খেয়াল করেন নি। ওখানে আবু 
তালিব নয়, উম্মে হানির কথা বলা হয়েছে। উম্মে হানি মককা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহন করেন। অর্থাৎ 
মেরাজের রাতে মুহাম্মদ যখন উম্মে হানির ঘরে ছিলেন তখন উম্মে হানি মুসলমান ছিলেন না। 


/%৭ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ২৭, ২০১১ গা ৩:২৫ পূর্বাহ 
আকাশ মালিক, 


হাঁ, আমিও একটু ভূল বুঝে ছিলাম। যাই হোক। এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। 


1948 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
উম হানী নিজেই স্বীকার করেছেন, উনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন মুহাম্মদের মক্কা বিজয়ের পর। 


আর ওদিকে কিছু ইসলামী পণ্ডিত দাবী করে চলেছেন উম হানী এবং তাঁর মাতা ফাতেমা অনেক 
আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এই মর্ম্মে আমি মুহাম্মদের জীবনীকার মার্টিন লিঙ্গস কী লিখেছেন 
তাও উল্লেখ করেছি পর্র্ব-৩-এ। 


আমি কোথায়ও দেখি নাই যে আবু তালেবের স্ত্রী ফাতেমা কোন দিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। 

এই জটিল অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্যই বোধ করি, মার্টিন লিজস বিভ্রান্তি করেছেন-যা হচ্ছে ইনারা 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন মুহাম্মদের মক্কা বিজয়ের আগে অথবা পরে। -কী অপুর্ব ভেক্ষিবাজি। 

যা বলতে চাচ্ছি-উম হানীর নিজের জবান থেকে বলা, শুধু এক নয় ভরে ভূরে হাদিস এবং সিরা থেকে 
প্রমাণিত হয় যে উম হানী ছিলেন এক তুলায়কা -যার অর্থ উনি ছিলেন মক্কা বিজয়ের প্রাকালে ইসলাম 
প্রহণকারীদের এক জন। 


তার মানে মক্কা বিজয়ের পুর্বে মুহাম্মদ উম হানীর সাথে যা ফষ্টি নষ্টী করে গেছেন , তা ছিল পৌত্তলিক 
উম হানীর সাথে। যদি যৌন সঙ্গম করে থাকেন তাও হয়েছিল পৌতলিক উম হানীর সঙ্গে। 


বলা যায় নবী নিজের আইন নিজেই ভঙ্গ করেছেন, এক পৌত্তলিকের সাথে এই নিবিড় সম্পর্ক রেখে। 
আর এটাও বলা যেতে পারে যে উম হানীর সাথে নবীর প্রেম এতই গভীর ছিল যে নবী পৌত্তলিকতা 
উপেক্ষা করেছেন। 


অনেক ধন্যবাদ। 


ও 
২/% 

আথলি কাশেম এর জবাব: 

নভেষ্ষর ২৫, ২০১১ গ্রা ৪:১০ পূর্বাহ্‌ 


আকাশ মালিক, 
উহ্‌ ভুলে গেছিলাম- 
আশা করছি সামনের পর্বটাই শেষ পর্ব হবে। এই লেখায় আমার প্রচুর সময় গিয়েছে। 


লেখা শেষ হলে হাঁফ ছাড়ব। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নন, 
মো আবুল হোসেন 741 এর জবাব: 
নভেম্বর ২৫, ২০১১ গ্রা ৮:১৪ পূর্বাহ্ণ 


আবুল কাশেম, 
লেখা শেষ হলে হাঁফ ছাড়ব। 


হাঁফ ছাড়ার জন্য দয়া করে লেখা ছাড়বেন না। ্। আমার (/আমাদের) অতি-প্রিয় লেখকদের মধ্যে 
আপনিও একজন। 059 ঞ্ঁই সবার জন্য আপনাকে লিখতেই হবে...... (৮ 


টা 
মো আবুল হোসেন 71 এর জবাব: 
নভেম্বর ২৫, ২০১১ গর ১০:৪৩ পূর্বাহ 


৪১ আবুল কাশেম, 


আশা করছি সামনের পর্রটাই শেষ পর্ব হবে। এই লেখায় আমার প্রচুর সময় গিয়েছে। 


লেখা শেষ হলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন মানো তো- এ সিরিজ থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। 
কিন্ত ভাই, প্রচুর সময় গিয়েছে বলে হাঁফ ছাড়বেন কেন? তথ্য থাকলে পর্ব চালিয়ে যেতে হবেই হবে। 


3/% 


আলে কেম এর জবাব: 
নভেম্বর ২৫, ২০১১ 2 ১২:০১ অপরাহু 
৪মো. আবুল হোসেন মিঞা, 


তথ্য থাকলে পর্ব চালিয়ে যেতে হবেই হবে। 
হাঁ আপনার সাথে একমত। 


আপাততঃ নতুন তথ্য পাচ্ছি না। তাই আগামী পর্বেই ইতি টানব ভাবছি | ভবিষ্যতে নতুন, জোরালো 
তথ্য পেলে আবার লেখা যাবে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


৮2৮৯০ 

$ ১ 

দ2/74 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

নভেম্বর ২৫, ২০১১ জর ১১:৪৩ পূর্বাহ 


মো. আবুল হোসেন মিঞা, 
হাঁফ ছাড়ার জন্য দয়া করে লেখা ছাড়বেন না৷ 
আপনার মন্তব্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ। 


না লেখা ছাড়ার ইচ্ছা আপাততঃ নাই। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই ধরণের লেখা লিখতে প্রচুর 
সময় লাগে। প্রত্যেকটি বাক্য বার বার পড়তে হয় ভূলভ্রান্তি আছে কি না জানার জন্য। 


এর আগে একবার মন্তব্য করেছিলাম-যারা ইসলামের সমালোচনা করে রচনা লিখেন তাঁদের রচনা 
হতে হবে নিখুঁত-। লেখাতে কোন ভূল থাকা যাবে না। কেবল একটি ভুল থাকলেও সেই লেখা অগ্রাহ্য 
হবে-লেখক হারাবেন তাঁর গ্রহণযোগ্যতা। 


এই ধরনের লেখা শ্রম সাপেক্ষ। তাই কিছু বিশ্রামের কথা ভাবছিলাম -এই আর কি। 


[ $ 9) ০71 রী সী বৃ 
নভেম্বর ২৫, ২০১১ সময়: ৩:৩৯ পূর্বাহ্‌ লিঙ্ক 


আল আব্বাস বললেন: হে আমার ভায়ের পুত্র! রাত্রির শুরুর থেকেই আপনি আমাদেরকে উদবিঘ্ব করে 
তুলেছেন। আপনি কোথায় ছিলেন? নবী উত্তর দিলেন: আমি বায়তুল মোকাদ্দিস থেকে আসছি। 


হাজত ফেরত চোরচোট্টারা যেমন বলে আমি শ্বশুর বাড়ী থেকে আসছি, উত্তরটা কি ওই রকম? 
আল আব্বাস বললেন: এক রাত্রিতেই? নবী উত্তর দিলেন: হাঁ, তাই। আল আব্বাস জিজ্ঞাসা করলেন: 


“আপনি কি ভাল ছাড়া খারাপ কিছু অভিজ্ঞতা পেয়েছেন % নবী উত্তর দিলেন: আমার সব অভিজ্ঞতাই 
ভাল। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অভিজ্ঞতা ভালো তো হবেই। ত্রিশ পুরুষের যৌন ক্ষমতাধর নবী একখানা যৌনকাতর পরনারী পরস্ত্রী 
প্রেমিকা নিয়ে রাত কাটালে, অভিজ্ঞতা ভালো হবেনা? 


৮৯ 
সি, 
৮৬০৩ 

আবল কাশেম এর জবাব: 

নভেম্বর ২৫, ২০১১ প্রা ৪:০৭ পূর্বাহু 


কাজী রহমান, 
হাজত ফেরত চোরচোট্টারা যেমন বলে আমি শ্বশুর বাড়ী থেকে আসছি, উত্তরটা কি ওই রকম? 
একে বারে সত্যি কথা। 


ত্রিশ পুরুষের যৌন ক্ষমতাধর নবী একখানা যৌনকাতর পরনারী পরস্্রী প্রেমিকা নিয়ে রাত কাটালে , 
অভিজ্ঞতা ভালো হবেনা? 


নবীর যৌন ক্ষমতা যে ত্রিশ পুরুষের সমান ছিল -তা কোন সুস্থ ব্যক্তি বিশ্বাস করবে কী? আমার ত 
মনে হয় এই দাবী একেবারেই বানোয়াট। যাই হোক, নবীর যৌন কাতরতা সাধারণ পুরুষের মতই 
ছিল-অথবা সামাণ্য কিছু বেশি ছিল। কিন্তু উনার ছিল নারীদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। নবী তাঁর 
জীবদ্দশাতেই তা স্বীকার করে গেছেন। উনি অনেকবারই বলেছেন-তিনটি জিনিষের প্রতি আমি 
প্রবলভাবে আকর্ষিত হই-তা হচ্ছে: সুগন্ধি, নারী এবং প্রার্থনা। 


ব্যক্তিগতভাবে নারীদের প্রতি এই ভুর্বার আকর্ষণে আমি কোন মন্দ দেখি না। পৃথিবীর অনেক জ্ঞানী , 
গুনী, সেনানায়ক, রাষ্ট্রনায়ক-অনেকেরই এই দুর্বলতা ছিল এবং আজও আছে। তাই আমরা 
নবীজিকে সাধারণ মানুষ হিসাবেই বিবেচনা করব। সমস্যা হয় তখনই যখন ইসলামী জগত চায় নবীর 
এই ছুব্বলতাকে ইসলামী আদর্শ হিসাবে প্রচার করে এবং প্রতিটি মুসলিম নবীর আদর্শকে মান্য 

করতে বাধ্যগত। 


1 
রাজেশ তালুকদার এর জবাব: 


নভেম্ষর ২৫, ২০১০ গ্রা ৬:০৩ পূর্বাহ্‌ 
আবুল কাশেম, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ব্যক্তিগতভাবে নারীদের প্রতি এই দুর্বার আকর্ষণে আমি কোন মন্দ দেখি না।পৃথিবীর অনেক জ্ঞানী , 
গুনী, সেনানায়ক, রাষ্ট্রনায়ক-অনেকেরই এই দুর্বলতা ছিল এবং আজও আছে। 


আকর্ষণে দোষের কিছু নাই। তবে অতি আকর্ষণে চুম্বক শলা কা যদি উথিত হয়ে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, 
পশ্চিম, উধধ্ব, অধঃ সব দিকেই দিক খুঁজে বেড়ায় তবে আকর্ষণে সমস্যা আছে বলতে হবে বৈ কি। 


লেখা শেষ হলে হাঁফ ছাড়ব। 


লিখেই যান, তা না হলে আমরা কি পড়ব?) 


৮১4৯৮ 

রণ 
কুচ 
2/8 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ২৫, ২০১১ গ্রা ১১:৪৯ পূর্বাহু 


রাজেশ তালুকদার, 


আকর্ষণে দোষের কিছু নাই। তবে অতি আকর্ষণে চুম্বক শলাকা যদি উথ্িত হয়ে উত্তর , দক্ষিণ, পূর্ব, 
পশ্চিম, উ্ধ্ব, অধঃ সব দিকেই দিক খুজে বেড়ায় তবে আকর্ষণে সমস্যা আছে বলতে হবে বৈ কি। 


হাঁ, ত বলা যায়। 


তবে চম্বক শলাকাকে নি্নমুখী রাখার জন্যই ত শুনেছি নবীজি নূন্যতম বাইশটা নারীকে বিছানায় 
নিয়েছেন। ইসলামী পণ্ডিতেরা চান সব মুসলিমেরই চুম্বক শলাকা নবীর মত সদা উ্থিত রাখুক তাই 
মুসলিমরা যত বেশী বিবি বিছানায় নিবে ততই সোয়াব পাবে। একটা হাদিসে নবীজি মুসলিমদেরকে 
এই উপদেশ দিয়ে গেছেন। 


এই খানেই হচ্ছে মহা সমস্যা। 
কাজী রহমানএর জবাব: 


নভেম্বর ২৫, ২০১১ গ্রা ৬:২৯ পূর্বান্ 
আবুল কাশেম, 


নবীর যৌন ক্ষমতা যে ত্রিশ পুরুষের সমান ছিল -তা কোন সুস্থ ব্যক্তি বিশ্বাস করবে কী? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


না, কোন সুস্থ ব্যক্তির একথা বিশ্বাস করা উচিৎ তো না, কিন্তু মুমিন বান্দা? তাদের কি দোষ, এই কথা 
যে সহি হাদিসে বলে, বুখারীঃ 


৬01016 1, 80901 5, 01171091268: 
13217171590 091999.: 


/১775 107 10911 5810) 411 01010111050 [0 51 911 1115 4155 11 10010) 001176 02 09% 
210 11211 8170 016 /61. 819৬1) 11101111961.” [ 85160 /১195১ 111950 016 01010172106 
506160 00112” /5985 12101160) 4//5 0520 [0 559 0191 016 01010161485 51491 1119 51191701017 
0010 (0101). 570 58১10 5810 01 0018 80101011001 08108095 09157985180 (010111 


21008110118 ৬/1/০৪ 011 (1701 819৬217). 


আনাস ইবনে মালিক ও কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আনাস ইবনে মালিক বলেন, নবি (সাঃ) দিনে বা 
রাতে পর্যায়ক্রমে ১১ জন বিবির সঙ্গে মেলামেশা করতেন। আমি (কাতাদা) আনাসকে জিজ্ঞেস 
করলাম, হযরতের কি এতই শক্তি ছিল?তিনি বললেন,আমাদের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, 
রাসূলাল্লাহ ৩০ জন পুরুষের শক্তি আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত ছিলেন .................. 6৪ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ২৫, ২০১১ শ্রা ১১:৫৫ পূর্বাহ 
গকাজী রহমান, 


কিন্ত মুমিন বান্দা? তাদের কি দোষ, এই কথা যে সহি হাদিসে বলে, বুখারীঃ 


না, মুমিন বান্দাদের কোন দোষ দেওয়া যায় না। তারা নবীজির আদর্শের প্রতিফলন দেখাতে চায় তাদ্র 
জীবনে। 


দোশ হচ্ছে ইসলামের। 


কিছু ইসলাম করব-আর কিছু করব না-তা হবে না। হয় ইসলামকে জীবন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় 
করতে হবে-নয় ত ইসলামকে আঁকড়ে ধরে ইসলামের জন্য জীবন দিতে পেটে বোমা বেঁধে ঝাঁপিয়ে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তত থাকতে হবে। এই ভাবেই সমুচিত সম্মান দেখানো হবে নবীজির আদর্শের 
প্রতি। 


রহমানএর জবাব: 
নভেম্বর ২৫, ২০১১ গ্রা ১:০১ অপরাহু 


আবুল কাশেম, 


ও আচ্ছা, তাহলে পুরোপুরি মানতে হবে এই তো? 


একটু খানিক মানবে কোরান; আবার একটু খানিক নাহ, 
আত্যাঁ তাতো হবে না; দোজখবাস কোনভাবে ঠেকান্‌ যাবেনা। 

আল বাকারায় লেখা আছে, পচাশি সেই আয়াত হাসে, 

এড়ুষ খানি মাইন্বা কোরান; এড়ুষ খানি নাহ্‌; আত্যাঁ তাতো হবে না। 


এখানে 

আল বাকারা, সুরা ২, আয়াত ৮৫: তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ 
অবিশ্বাস কর?যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দৃগর্তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের 
দিন তাদের কঠোরতম শান্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। 

হয় ইসলামকে জীবন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে-নয় ত ইসলামকে আঁকড়ে ধরে ইসলামের 
জন্য জীবন দিতে পেটে বোমা বেঁধে ঝাঁপিয়ে মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে | 


না ভাই, বোমাবাজির মত পচা কাজে মুমিনরা থাকবে, এইটা কেমনে হয়? € 
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আবলি কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ২৫, ২০১১ 2 ২:৪০ অপরাহু 
৩] ী র নী ত 


হে বাঙলার নবী; 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনার এই নতুন আয়াতেই আমার যা বলার ছিল আল্লাহ পাক তা বলে দিয়েছেন। কী অপু্ব্ব 
আয়াতই না আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন। আমার ত মনে হচ্ছে লাওহে মাহফুজের সংশোধন চলছে। 


না ভাই, বোমাবাজির মত পচা কাজে মুমিনরা থাকবে, এইটা কেমনে হয়? 


আপনার সাথে একমত। তবে নবীজিকে আদর্শ হিসাবে ধরলে অনেকেই যে বোমা বুকে বেঁধে নিবে 
এবং নিচ্ছে তাতে কী সন্দেহ আছে? 


এই দেখুন কয়েকদিন আগে আফগানিস্থানে কয়েকজন প্রকৃত মুসলিম বুকে বোমা বেঁধে কী করল। 
এই ধরণের ঘটনা ত ইসলামী স্বর্ণের জন্য ডাল-ভাত হয়ে গেছে। এই পরিবেশ থেকে মুক্তির কী 
উপায়? 


কর্মকারক 
নভেম্বর ২৫, ২০১১ সময়: ৭:৪৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


এশারনামাজ, ফজরের নামাজ- নামাজের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কিছু লিখতে অনুরোধ করছি। 

আগ পো বোধ হয় বলা হয়েছে, আবারো বলার প্রয়োজন অনুভব করছি। মুসলমা নরা জেরুজালেম 
জয় করে উমরের খেলাফত আমলে, এবং জেরুজালেমে মসজিদ বানায় তারপর। তা হলে নবি মসজিদ 
ধেখলেন কি করে? 
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আথলে কাশেম এর জবাব: 

নভেম্বর ২৫, ২০১১ ৪ ২:২৯ অপরাহু 


গুকর্মকারক, 
এশারনামাজ, ফজরের নামাজ- নামাজের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কিছু লিখতে অনুরোধ করছি। 


এশার নামাজ, ফজরের নামাজ...সব রকমের নামায মুহাম্মদ শিখেছিলেন আরব খিষ্টানদের কাছ 
থেকে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আশ্চর্য্য হচ্ছেন? তবে পড়ুন বেঞ্জামিন ওয়াকারের লিখা ফাউন্ডেশন অফ ইসলাম বইটি। সুনেছি এই 
বই-এর বাঙলা অনুবাদ পাওয়া যায় বাঙউলাদেশে। 


এই বই থেকেই কিছু তথ্য দিচ্ছি (পৃঃ ৬১-৬৩) 
11191012801 /85 2. 10290211 [012.01102. 


00119111120 1521180 20001 01119101211 00 2 10211101286211 0911018 1111112. 
77917809115 21509 1012 19121110 1012801102 25 17917110190 11 2:183 

17858 11511211 17011 10180110901 07৬০1012915 208) 

178 10115 1190 1/৪109110905 01 0211 1018/91, 21101 90118111195 112 [01850 181 11710 179 
1010111, 109112৬170 021 [01291 15 10102 1012191790 10 9192910 (/0181. 1924, 10. 67). 2128915 
ড/512 80001110911190 10 18৬12911191 [09510155 912070110 ৬4101 10151091115 10909111917, 1001170 


90৬41, 11991110, 9170 91110170 017 08 1799|. 


50172 10190110590 10109911911015 111] [01617990 [001011110 172 017090170, 2.10011 01 /0191100001 


52101211017 10701) 11 /8181010 95 06 59109, 2. 1911. 0 3/190 0911৬711017. 
দেখা যাচ্ছে ইসলাম নতুন কিছুই আনে নাই -জিহাদ এবং যাকাত ছাড়া। 
এই দুই ব্যবস্থা ছাড়া সবই অন্য ধর্ম থেকে কপি-পেস্ট। 


মুসলমানরা জেরুজালেম জয় করে উমরের খেলাফত আমলে , এবং জেরুজালেমে মসজিদ বানায় 
তারপর। তা হলে নবি মসজিদ ধেখলেন কি করে? 


সেটা ত আমারও প্রশ্ন। বুঝতেই পারছেন কিরূপ মি থ্যার উপর ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে। 


ধন্যবাদ রচনাটি পড়ার জন্য। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সর হাকিম চাকলাদার 


নভেম্বর ২৫, ২০১১ সময়: ৯:০৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আপনার অতিশয় পরিশ্রম সাধ্য যুক্তিযুক্ত উদ্ধৃতি সংগহ করিয়া জন সম্মুখে তুলে ধরার জন্য অশেষ 
ধন্যবাদ। মেরাজ কোথা থেকে কি ভাবে নবী আরন্ত করেছিলেন এটা জন সম্মুখে এক রকম জলের মত 
পরিস্কার। 

তবে এটা শুধু মাত্র যারা গুটিকয়েক ব্যক্তি আন্তর্জালের সহিত জড়িত তারাই এই সত্য ব্যাপার টি 
অনুধাবন করতে পারছে। ব্যাপারটি যদি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা যেত তা হলে অন্ততঃ 
বাংলাদেশের অবস্থা ভিন্ন খাতে মোড় নিতে পারতো। 

আমার কাছে তো মনে হয় বাংলাদেশের চিত্র ক্রমান্বয়ে ভয়াবহের দিকে যাচ্ছে। মৌলবাদিদের দাপট ও 
দৌরাত দিনদিন এতই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে শুনলে শিহরিয়ে উঠতে হয়। 

আপনাদের মত লেখকদের এ ধরনের লিখনী চালিয়ে যাওয়ার অতীব প্রয়োজন রয়েছে। তাতে অন্ততঃ 
কিছুটা হলেও তো তাদের প্রবল প্রবৃদ্ধি কে প্রতিহত করতে পারে এবং তা করতেছেও। 

ধন্যবাদ 


' 
আদ নি জবাব: 

নভেম্বর ২৫, ২০১১ গ্ ১০:৩৫ পূর্বাহ 

আঃ হাকিম চাকলাদার, 

আপনার মন্তব্যের সাথে সহমত। 

তবে এটা শুধু মাত্র যারা গুটিকয়েক ব্যক্তি আন্তর্জালের সহিত জড়িত তারাই এই সত্য ব্যাপার টি 
অনুধাবন করতে পারছে। 


এই ব্লগের অনেক পোস্ট এবং মন্তব্যের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা নিজে জানা ও অন্যদেরও 
জানানোর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আর মুক্তমনাতে তো ইতোমধ্যে অনেক অনেক লেখা জমে গেছে। 
নতুনদের (পুরাতনদেরও) সেখান থেকে এ ধরনের লেখাগুলো খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্ট ও সময়সাপেক্ষ 
ব্যাপার। তাই এ ধরনের পোস্টগুলো এবং সাথে তথ্যবহুল মন্তব্যগ্তলোও আমরা সকলে একত্রিত করে 
ই-বুক বানিয়ে মুক্তমনাতে কোনভাবে রাখা যায় কি? আর ই-বুক বানালে বিভিন্ন জনের সাথে শেয়ারও 
করতে পারি। 
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আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ২৫, ২০১১ শ্রু ১২:১৯ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


তবে এটা শুধু মাত্র যারা গুটিকয়েক ব্যক্তি আন্তর্জালের সহিত জড়িত তারাই এই সত্য ব্যাপার টি 
অনুধাবন করতে পারছে। ব্যাপারটি যদি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা যেত তা হলে অন্ততঃ 
বাংলাদেশের অবস্থা ভিন্ন খাতে মোড় নিতে পারতো। 


আন্তর্জাল ছাড়া আমাদের কোন উপায় নাই। আমরা চাই আপনার মত আরও পাঠক আসুক। 
আমি আন্তর্জালের ক্ষমতা সম্পর্কে খুবই আশাবাদী । 

চিন্তা করুন দশ বছর আগে-এই ধরণের লেখা এমনকি আন্তর্জালেও চিন্তা করা যেত না-তারপর 
বাঙলা ভাষায়? 


কিন্তু আজ কী দেখছি? এই মুক্তমনাতেই দেখছি নূন্যতম সাত আটজন লেখক আছেন যাঁরা নিয়মিত 
লিখে চলেছেন ইসলামের সমালোচনা করে। এই সব মেধাবী, পরিশ্রমী এবং নিষ্ঠাবান লেখক 
লেখিকাদের রচনা পড়ে মুগ্ধ হয়ে যাই-এবং তাঁদের জন্য রয়েছে আমার অকু্ঠ সমর্থন ও সম্মান। দশ 
বছর আগেও এই সব সব বাঙালি লেখকদের কথা চিন্তাই করতে পারতাম না। 


তাই আমরা হাল ছেড়ে দিচ্ছিনা। ইসলামের যতই সমালোচনা হবে ততই ভাল। কারণ ইসলামের 
ভিতি বড়ই ভুব্বল ও নড়বড়ে। আর আপনার মত যত পাঠক আসবে ততই ঘনিয়ে আসবে ইসলামের 
দিন। ইসলাম যে মিথ্যা, বর্বর এবং সাম্রাজ্যবাদী অচিরেই বিশ্ববাসী জানতে পারবে। তখনই দেখা যাবে 
ইসলাম ধ্বসে পড়ছে-যেমন করে আমরা দেখি ধ্বসে পড়ছে উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর জমানো 
হিম মালা-বা হিম পর্বত। 


আপনাকে প্রচুর ধন্যবাদ এই লেখা নিয়মিত পড়ার জন্য। 


৪৬ 
ক্ষন মারি/এর জবাব: 
নভেম্বর ২৬, ২০১১ 2 ১২:৪৯ অপরাহু 


আবুল কাশেম, 


তখনই দেখা যাবে ইসলাম ধ্বসে পড়ছে-যেমন করে আমরা দেখি ধ্বসে পড়ছে উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ 
মেরুর জমানো হিম মালা-বা হিম পর্বত। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ইসলামের ধ্বস আর হিমবাহ ধ্বস পরস্পর বিরোধী, তাই নয় কি? 


1 
রাজেখ তালুকদার এর জবাব: 


নভেম্বর ২৬, ২০১১ হা ৮:০২ অপরাহু 
স্বপন মাঝি, 


ইসলামের ধ্বস আর হিমবাহ ধ্বস পরস্পর বিরোধী, তাই নয় কি? 


মাঝি ভাই, এটাকে রূপক হিসাবে ধরে নিন। 


৮৫ 

৯ 

$? 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

নভেম্বর ২৬, ২০১১ জ ১১:৫৫ অপরাহ্‌ 


স্বপন মাঝি, 


যদি হিমবাহের সাথে তুলনা করেন তবে আপনার অনুমান কিছুটা সঠিক হতে পারে। হিমবাহ সর্বদাই 
চলমান থাকে-যদিও তার চলার গতি অতিশয় আন্তে-মাঝে মাঝে সামান্য গতিশীল হতে পারে, যা 
নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর। 


কিন্ত আমি হিমাবাহের কথা বলি নি। আমি তুলনা করেছি হিমপর্বত-যা স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু অল্প 
উষ্ততা পেলে গলে পড়ে এবং ধপ ধপ করে বরফের টুকরা যা সাদা শীলার মত তা পড়তে থাকে। 
আপনি নিশ্চয় টেলিভিশনে এই চিত্র দেখেছেন। আজকাল জলবায়ু পরিবর্তন বা বিশ্বের উষ্ততার দরুন 
এই গলে যাওয়া তরাম্বরিত হচ্ছে। আমি এর সাথেই ইসলামের তুলনা করেছিলাম। 


আশা করি ব্যপারটা আমি বুঝিয়ে বলতে পেরেছি এখন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


র্প 
মি 


নভেম্বর ২৫, ২০১১ সময়: ১০:৪৮ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আমি একটা সাদা চতুষ্পদ জন্ত দেখলাম, যা গাধার চেয়ে উঁচু এবং খচ্চরের চেয়ে নীচু ছিল। 

তার উভয় কান স্থির ছিল না-কেবলি আন্দোলিত হচ্ছিল। আমি তাতে সওয়ার হলাম। জিবরাঈল 
আমার সঙ্গে ছিলেন। জন্তটি আপন পা দৃষ্টির শেষ সীমায় রেখে রেখে চলতে লাগল। 

গাধার চেয়ে উচু এবংখচ্চরের চেয়ে নীচু কোন জন্তর পা কিভাবে “দৃষ্টির শেষ সীমায় রেখে রেখে চলতে 
পারার মত লঙ্কা হতে পারে? আর এত লম্বা পা বিশিষ্ট প্রানী কিভাবে থচ্চরের চেয়ে নীচু” হতে পারে? 
কি উদ্ভট বর্ননা! 

কাশেম ভাই, 

আপনার প্রতিটি লেখাই প্রচুর পরিশ্রম ও গবেষনার নির্ধাস। যে কোন পাঠকই তা উপলব্ধি করতে 
পারেন। এ সকল তথ্যবহুল লিখা থেকে অনেক অনেক কিছু জানার ও শেখার সৌভাগ্য হয়েছে 


/৫ এ 


শুস্পিত 
টি /৮ 
৯০ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ২৫, ২০১১ প্র ১২:৩৪ অপরাহু 
গোলাপ, 


কি উদ্ভট বর্ননা 
যথার্থ বলেছেন ভাই। আমি এখনও এই বর্ণনা পরিষ্কার বুঝি না। যা পড়েছি তাই লিখেছি। 


এ সকল তথ্যবহুল লিখা থেকে অনেক অনেক কিছু জানার ও শেখার সৌভাগ্য 

হয়েছে। 

আপনার মত জ্ঞানবান পাঠক খুবই বিরল। আমি সর্বদায়ই আপনার মতামত এবং সেই সাথে আপনার 
দেওয়া অনেক অনেক তথ্য খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ি। আমি আগে অনুরোধ করেছি এবং এখনও 
করছি-আপনি পূর্ণাঙ রচনা লিখুন। আপনার লেখা এবং ইসলামের উপর জ্ঞান অতিশয় জোরালো। 
আপনার লেখা থেকে আমি অনেক উপকৃত হই। তাই আপনার লেখা পড়ে অনেক লেখক উপকৃত 
হউক তাই আমি চাচ্ছি। 


আশা করি আমার এই অনুরোধ আপনি রাখবেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নি 

্ চল 

ভবহবারে এর জবাব: 

নভেম্বর ২৬, ২০১১ এরা ২:৪৬ অপরাহু 


আবুল কাশেম, 


যথার্থ বলেছেন ভাই। আমি এখনও এই বর্ণনা পরিষ্কার বুঝি না। যা পড়েছি তাই লিখেছি। 


আল্লাহ পাকের সব রহস্য বোঝা মানুষের অসাধ্য। তা যদি বুঝত তাহলে মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র 
তফাৎতটাই তো থাকত না। আমরা ইমানদার পাবলিক এত সব বোঝার দরকার মনে করি না ভাই, 
মহানবী গাধা বা খচ্চর যার পিঠে চড়েই মেরাজে যাক না কেন , আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ ইচ্ছা 
করলে মহানবী হেটেও তার সাথে দেখা করতে যেতে পারতেন, খোশগল্প করতে পারতেন চাইকি দু 
পেগ সূরাও পান( বেহেস্তে সূরা পান তো বৈধ) করতে পারতেন একসাথে। তাই না? সবই ভাই 
ইমানের ব্যপার। আপনার ইমান ও ইলম কোনটাই নাই ভাই, তাই বুঝতে পারছেন না। আল্লাহর কাছে 
মোনাজাত করি- তিনি আপনার হেদায়েত করুন, মনের মধ্যে ইমানের বীজ বপন করে দিন, আমীন। 


858824 
ভবঘুরে এর জবাব: 
নভেম্বর ২৬, ২০১১ এ ২:৪০ অপরাহু 


গোলাপ, 


গাধার চেয়ে উচু এবং খচ্চরের চেয়ে নীচু কোন জন্তর পা কিভাবে দৃষ্টির শেষ সীমায় রেখে রেখে 
চলতে পারার মত লম্কা হতে পারে? 


হা হাহা, কি যে কন বুঝি না। পা যদি অতি ইলাস্টিক কোন বস্তু দ্বারা তৈরী হয় তখন দৃষ্টি সীমা তো 
সামান্য ব্যপার, অসীম পর্যন্তও যেতে পারে। ওই যে রবারের সুতা টানলে যেমন তা বাড়তে থাকে 
অনেকটা সেরকমই। এটা কি আপনার দেখা গাধা বা খচ্চর নাকি? স্বয়ং আল্লাহ পাক একে 
পাঠিয়েছিলেন মহানবীর মহাকাশ ভ্রমনের জন্য , এটা বিশেষভাবে তৈরী খচ্চর। ইমান না থাকলে 
এসব বুঝবেন না। সেজন্যেই তো মোল্লারা বলে - সব কিছু বোঝা মানুষের অসাধ্য, তা চেষ্টা করাও 
উচিত নয়। ভ) 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


44 এ তি ঝুমু 
নভেম্বর ২৫, ২০১১ সময়: ১০:৫১ পূর্বাহু লিঙ্ক 
নবী উঠলেন চলে যাবার জন্য। আমি তাঁর পরনের ধুতি ধরে এত জোরে টানাটানি করলাম যাতে ধুতি 


আলগা হয়ে পড়ে গেল। এর ফলে আমি তাঁর পেট দেখে ফেললাম। তাঁর পেট মনে হচ্ছিল যেন তুলা 
দিয়ে ঢাকা। 


একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী কিকরে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের পরনের ধুতি ধরে টানাটানি করতে পারে 
যদি তারা স্বামী-স্র না হয় বা তাদের মাঝে কোন শারীরিক সম্পর্ক না থাকে? ধুতি পড়ে গেলে শুধু কী 
পেট দেখা যায়? পেট তুলা দিয়ে ঢাকা মানে কি, পেটের মধ্যে কি নূরানী কায়দায় তুলার চাষ করা 
হয়েছিল? 


নভেম্বর ২৫, ২০১১ ৪ ১২:২৮ অপরাহ্‌ 
ঞুতামানা ঝুমু, 


ধুতি পড়ে গেলে শুধু কী পেট দেখা যায়? পেট তুলা দিয়ে ঢাকা মানে কি, পেটের মধ্যে কি নূরানী 
কায়দায় তুলার চাষ করা হয়েছিল? 


উপরে আমার মন্তব্য পড়ুন-উম হানী নবীর নগ্ন পেটের নীচে কী দেখছিলেন? আপনার মত সব 
পাঠকই বুঝবেন উম হানী নিয়মিত ভাবে নবীর নগ্ন দেহে কী দেখতেন। এর জন্য পরিষ্কার করে লিখার 
প্রয়োজন পড়ে না। 


উম হানী নবীর নুরানী পুংলিও দেখেছিলেন তা ত জলবৎ তরলং। আর উম হানীই তার সর্বোতকৃষ্ট 
বর্ণনা দিলেন-আর তা হল নবীর লিও ছিল সাদা ধবধবে। 


এইটাই আসল কথা। এর জন্য এত ইনিয়ে বিনিয়ে তলপেটের বর্ণনার দরকার পড়েছিল ইসলামের 
লজ্জা ঢাকার জন্য। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আর কোন নারী পুরুষের লিঙ দেখে থাকে -তা কি আমাদেরকে বলে দিতে হবে? 


ভবঘুরে এর জবাব: 
নভেম্বর ২৬, ২০১১ প্র ২:৫২ অপরাহ 
তামান্না ঝুমু, 


একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী কিকরে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের পরনের ধুতি ধরে টানাটানি করতে পারে 
যদি তারা স্বামী-স্রদ না হয় বা তাদের মাঝে কোন শারীরিক সম্পর্ক না থাকে? ধুতি পড়ে গেলে শুধু কী 
পেট দেখা যায়? পেট তুলা দিয়ে ঢাকা মানে কি, পেটের মধ্যে কি নূরানী কায়দায় তুলার চাষ করা 
হয়েছিল? 


আচ্ছা বিষয়টা কি এমন হতে পারে না যে, হানি মোহাম্মদকে জোর করছিল তাকে খুশী করার জন্য 
কিন্তু মোহাম্মদের সে ক্ষমতা ছিল না, তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু পিছন থেকে হানি কাপড় 
টেনে ধরে আর যার ফলে এ ঘটনা ঘটে। তবে যাই ঘটুক না কেন যে পরস্ত্রী একজন পরপুরুষের 
পরনের লুঙ্গি বা ধুতি ধরে টানা টানি করে তা খুলে ফেলতে পারে তার সাথে যে সত্যি সত্যি একটা 
গোপণ আদিলীলার সম্পর্ক ছিল তা বলে দেয়া যায় চোখ বুজেই। 


সপ্ত 
3 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

নভেম্বর ২৭, ২০১১ গ্রা ১২:০৪ পূর্বাহ্ণ 


ভবঘুরে, 


আচ্ছা বিষয়টা কি এমন হতে পারে না যে, হানি মোহাম্মদকে জোর করছিল তাকে খুশী করার জন্য 
কিন্তু মোহাম্মদের সে ক্ষমতা ছিল না, তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু পিছন থেকে হানি কাপড় 
টেনে ধরে আর যার ফলে এ ঘটনা ঘটে। 


এই ব্যাপারটা আমিও চিন্তা করেছি। যে যাই বলুক, আমার ত মনে হয় কাজের বেলায় মুহাম্মদের লিঙ্গ 
তেমন শক্তিশালী থাকত না। একটা হাদিসে জানা যায় নবীর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা-বলছেন, যে উনি 
কোনদিন নবীর যৌনাজ্ঞ দেখেন নাই। কী মারাত্মক কথা-চিন্তা করুন। আয়েশার বয়স তখন খুব সম্ভত 
১২-১৫ হতে পারে। যৌন কামাতুর আয়েশাকে নবী কি ভাবে যৌন তৃপ্তি দিতেন। একটা হাদিসে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


দেখেছিলাম-অনেক স্ত্রীদের সাথে থাকালীন নবী “হাত” দিয়ে অনেক কিছু করতেন। এই হাদিসটার সুত্র 
দিতে পারছিনা-স্মরনে আসছে না। 


নভেম্বর ২৬, ২০১১ সময়: ২:৫১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


নামাজ পরার যে পদ্ধতি এটা কি মোহাম্মদের নিজের সৃষ্ট নাকি ধার করা ? 


১34৯৮ 
3১ 
আথলি কাশেম এর জবাব: 

নভেম্বর ২৬, ২০১১ হাঁ ৮:০৭ পূর্বাহু 


আস্তরিন, 
নামাজ পরার যে পদ্ধতি এটা কি মোহাম্মদের নিজের সৃষ্ট নাকি ধার করা ? 
উপরে দেখুন আমি কর্মকারকে এই একই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। 


ইসলামের নামাজ পদ্ধতি আরব খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে ধার করা। দেখুন উপরে। 


যু 
এ ৯১৪ 


আজরিনএর জবাব: 

নভেম্বর ২৮, ২০১১ হ ১:৫০ পূর্বাহ্ণ 

আবুল কাশেম, কিন্তু খ্রিস্টানদেরতো প্রার্থনার সময় বারবার উঠা বসা বা সেজদা করতে দেখিনা 
এজন্যই আমার এই প্রশ্ন ,বিস্তারিত জানতে ইচ্ছে হয় ,যদি সম্ভব হয়,ভাল থাকুন ধন্যবাদ । 


24৯১, 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেক্ষর ২৮, ২০১১ ৪ ১০:২৮ পূর্বাহ 
ভআস্তরিন, 


কিন্তু খ্রিস্টানদেরতো প্রার্থনার সময় বারবার উঠা বসা বা সেজদা করতে দেখিনা এজন্যই আমার এই 
প্রশ্ন ,বিস্তারিত জানতে ইচ্ছে হয় 


মধ্যপ্রাচ্যের খ্রিষ্টানরা এভাবেই প্রার্থনা করত। আপনি বেঞ্জামিন ওয়াকারের বইটি সংগ্রহ করে পড়ুন। 
অনেক মজার ব্যাপার লক্ষ্য করবেন। 


কয়েক বছর আগে আমি ন্যাশনাল জিওগ্রাফী ম্যাগাজিনে ছবিও দেখলাম প্যালেস্টাইনের খ্রিস্টানরা 
কেমন করে প্রার্থনা করছে। আশ্চর্ষ্য হলাম যে তারাও মুসলিমদের মত নতজানু করছে, দুই হাতে 
মোনাজাত করছে, হাঁটুগেড়ে বসছে...ইত্যাদি। 


নভেম্বর ২৬, ২০১১ সময়: ৪:৩১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


৪ আকাশ মালিক, 
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ও আল্লাগো ইহা কি শুনিলাম। একবিংশ শতাব্দির আধুনিক বাংলাদেশেও এই কথা এখন বলিলে, 
তাহার ভবলীলা সাংগ হতে বাধ্য। রাসুলে পয়গাম হযরত আমিনি শতাব্দিব্যাপি হরতাল দিতে বাধ্য। 
আর সেখানে নবীজির বউ ইহা বলিলেন। যার ঘরে কোরান নাধিল হয় তার কথা বিশ্বাস না করলে 
কারও ইমান থাকবে বলে তো মনে হয়না। 

তাছাড়া আমরা মিথ্যাবাদী হবো কোন ছুঃখে, তার চেয়ে ভাল আমরা মেনে নেয় মুহাম্মদের বদ হজমের 
কারণে পেটে গ্যাস হওয়াতে সে মেরাজের দুঃস্বপ্ন দেখেছিল অথবা মধুবালা সে রাতে মুহাম্মদকে সুখ 
দিতে হয়তো মানা করাতেও অভিমানি মুহাম্মদ মধুবালার কাছে নিজের বুজরগি প্রমাণ করতে এমন 
কিচ্ছা তৈরী করেছিল। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আর মোমিন-মোসলমান ভাইয়েরা তাদের কাজিন দ্বারা নেংটা হওয়া কি তাদের জন্য সুন্নত হয়ে 
গেলনা? শু) 


9 
নন 
্ আহমেদ সায়েম 


নভেম্বর ২৬, ২০১১ সময়: ১০:৫১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আবুল কাসেন 

আমি ধর্মের বিভিন্ন ইতিহাস পড়তে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, ইহুদী-খৃষ্টান-ইসলাম পে্যানদের ইতিহাস, 
এঁতিহ্য,আচার-আচরন -বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতা-নৈবেদ্য কিছুটা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে 
লালন-পালন-ধারন করেছে।নতুনের পুঁজি তাদের কিছুই নেই।আপনার এই পঁবের পর্যালোচনা বেশ 
ভালো হয়েছে। ভালো থাকা হয় যেন।ধন্যবাদ। 


কপ সব 

(4 

ভবহবরে এর জবাব: 

নভেম্বর ২৬, ২০১১ গা ৩:০৪ অপরাহু 


আহমেদ সায়েম, 


আমি ধর্মের বিভিন্ন ইতিহাস পড়তে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, ইহুদী-খৃষ্টান-ইসলাম পে্যানদের ইতিহাস, 
এঁতিহ্য,আচার-আচরন -বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতা-নৈবেদ্য কিছুটা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে 
লালন-পালন-ধারন করেছেনতুনের পুঁজি তাদের কিছুই নেই। 


ভাই সায়েম, ধন্যবাদ আপনার চমৎকার মন্তব্যের জন্য। আসলে যদি ভাল করে পড়ে থাকেন তাহলে 
দেখবেন মোহাম্মদের আল্লাহ্‌ কিন্তু ইহুদী ও খৃষ্টানদের আল্লাহ নয় এটা পৌত্তলিকদেরই আল্লাহ যাকে 
তারা তাদের দেব দেবীদের সর্দার বলে মনে করত ও আল্লাহ নামেই ডাকত।ইসলামী পন্ডিতরা একটা 
ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে যে আল্লাহ শব্দটি বোধ হয় মোহাম্মদই সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। 
পৌত্তলিকরাই যে আসলে মোহাম্মদের বহু আগে আল্লাহ শব্দটি ব্যবহার করত এটা ঘুনাক্ষরেও তারা 
উল্লেখ করে না। কেন জানেন? তখন মানুষের মনে প্রশ্ন উঠবে তারা যে আল্লাহ কে ডাকত , সে আবার 
কে? পৌত্তলিকরা যাকে আল্লাহ ডাকত সে হলো চন্দ্র দেবতা যার অন্য নাম হুবাল, একারনেই 
দেখবেন ইসলামে চাঁদের ছবির ব্যপক ব্যবহার ও চাঁদের ছবি একটা পবিত্র প্রতীক যা ইহুদী ও 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


খৃষ্টানদের কাছে কখনই পবিত্র ছিল না। এ বিষয়টাকে ইসলামী পন্ডিতরা বাইবেল বিকৃত করেছে বলে 
তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারবে না , তাই নয় ? সে কারনেই বোঝা যায় মোহাম্মদ মুলত : ইহুদী ও 
খষ্টানদেরকে দলে ভেড়ানোর জন্য তাদের আল্লাহকে হাইজ্যাক করে নবুয়ত্ব দাবী করেন কিন্তু তা 
কখনই তারা গ্রহণ করেনি। আর একারনেই তারা মোহাম্মদ তথা ইসলামের চির শক্র রয়ে গেছে। 


2৯2৬ 
৮ ৯ 
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আবলি কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ২৭, ২০১১ গ্রা ১২:১৪ পূর্বাহু 


ভবঘুরে, 


একারনেই দেখবেন ইসলামে চাঁদের ছবির ব্যপক ব্যবহার ও চাঁদের ছবি একটা পবিত্র প্রতীক যা ইহুদী 
ও খৃষ্টানদের কাছে কখনই পবিত্র ছিল না। 


কথাটা খুবই সত্য। পৌত্তলিক আরবেরা চাঁদকে পুরুষ মনে করত। আর সুর্যকে নারী মনে করত। সেই 
জন্য ইসলামী জগতে দেখবেন চাঁদ নিয়ে মাতামাতি। আর যে তারা আছে চাঁদের সাথে তাকে তারা 
মনে করত চাঁদের কন্য উজ্জা ৰ ওই ধরণের কোন এক দেবী। 


আর, ইসলামের সবচাইতে পবিত্র বস্ত হচ্ছে এক পাথর-কাবার পাথর। প্রত্যেকদিন পাঁচবার কোটি 
কোটি মুসলিম নরনারী এ পাথরের দিকে মুখ করে আল্লার সোয়াব আদায় করেন। এর চাইতে বড় 
পৌত্তলিকতা আর কী হতে পারে। 


এছাড়াও প্রতি বছর মোমিন মুসলিমরা হজ্জে গিয়ে এই পাথরকে চুম্বন করেন , হাত দিয়ে স্পর্শ করেন 
এবং এর চতুর্দিকে সাতপাক ঘুরেন। এ যে শিবলিঙ্গকে পুজার যজ্ঞকেও হার মানায়। 


মোটকথা, ইসলামের মুল ভিতি সত্যিই পৌত্তলিক প্রথা। 


ছিন্ন পাতা 
নভেম্বর ২৬, ২০১১ সময়: ১২:০৫ অপরাহু লিঙ্ক 


1968 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


উম হানীর এবং মোহাম্মাদের মাঝে ধুতি টানাটানির আসল কারণ আমাদের সকলের জানা। কিন্ত ঘটা 
করে উম হানী তাদের দুজনের মাঝের এই ঘটনাটিকে কেন রটিয়ে দিলেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা। 
যা কিছু ঘটছিল শুধু তাদের মাঝেই, তাহলে এই ঘটনা উম হানী নিজ হতে প্রকাশ করার প্রাসঙ্গিকতা 
ধরতে পারিনি। 


এর ফলে আমি তাঁর পেট দেখে ফেললাম। তাঁর পেট মনে হচ্ছিল যেন তুলা দিয়ে ঢাকা 


তুলোর বর্ণনা দ্বারা কি বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল ? সবাইকে এটা বিশ্বাস করানোর জন্যই যে 
মোহাম্মদ সারা রাত্রি আকাশে ব্যস্ত ছিলেন, এবং তুলো আকাশ হতেই ওনার পেটে লেগে গেছে ?(এ 
প্রশ্ন অষ্রহাসি ছাড়া কিভাবে করা যায়, আমার অজানা...)। যতই হাসি না কেন, আমি সত্যিই একটু 
বিভ্রান্ত। আমি বোধ হয় কিছু একটা মিস করছি এখানে। 


একটু পরিস্কার করে দেবেন কি? (সব তুলোর ময়লা... €)) 
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আবলি কাশেম এর জবাব: 

নভেম্বর ২৭, ২০১১ গ্রা ১:৩৪ পূর্বাহ্ণ 


গুছিন্ন পাতা, 


কিন্ত ঘটা করে উম হানী তাদের ছুজনের মাঝের এই ঘটনাটিকে কেন রটিয়ে দিলেন ঠিক বুঝে উঠতে 
পারছিনা। যা কিছু ঘটছিল শুধু তাদের মাঝেই, তাহলে এই ঘটনা উম হানী নিজ হতে প্রকাশ করার 
প্রাসঙ্গিকতা ধরতে পারিনি। 


খুবই মজার প্রশ্ন করেছেন আপনি। আমিও এ নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। উম হানীর কী উদ্দেশ্য ছিল 
ঘটা করে নবীর নগ্ন তলপেটের (এবং আনুসাঙ্গিক) বর্ণনা দেবার। 


আমার অনুমান-উম হানী ছিলেন খুবই সৎ এবং স্পষ্টবাদী। উনি হয়ত অনুমান করেছিলেন মুহাম্মদ 
একদিন বিশাল কেউ হতে পারেন। তাই উম হানী চাচ্ছিলেন বিশ্বকে জানাতে যে উনার সাথে নবী 
গভীর সম্পর্ক ছিল-তা এতই সানিধ্যের যে সাধারণতঃ খুব অন্তর ঙ্গ প্রেমিক-প্রেমিকা অথবা স্বামী-স্ত্রীর 
মত। 


আমার অনুমান এই ধরনের ধুতি টানাটানি শুধু মে 'রাজের রাত্রেই হয় নি। হয়ত অনেকবারই হয়েছিল, 
হয়ত প্রত্যেক রাত্রেই হ'ত। কিন্ত মেরাজের রাত্রেই পাড়াপ্রতিবেশী আর মুহাম্মদের চাচা মুহাম্মদের 
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খোঁজ করতে আসলেন তাই ধুতি টানাটানি র প্রসঙ্গ বেরিয়ে আসলো। পাড়াপ্রতিবেশীরা সন্দিহান না 
হলে এই তথ্য বিশ্ববাসী কোনদিনই হয়ত জানত না। 


নভেম্বর ২৬, ২০১১ সময়: ১২:০৯ অপরাহু লিঙ্ক 


হায় হায়, একই মন্তব্য দুবার হয়ে গেছে! আমার এখন কি করণীয়? 


1 
রাজেশ তালুকদার এর জবাব: 


নভেম্বর ২৬, ২০১১ 2 ৮:০৯ অপরাহু 
ছি পাতা, 


হায় হায়, একই মন্তব্য দুবার হয়ে গেছে! আমার এখন কি করণীয়? 
খাস দিলে আল্লাহর কাছে মাফ চান। তিনি পরম দয়ালু। অপরাধ ক্ষমা করা হবে। 6) 
ছি গাতাএর জবাব: 


নভেম্বর ২৭, ২০১১ জা ৫:৪৭ পূর্বাহ 
ভুরাজেশ তালুকদার, 


খাস দিলে আল্লাহকে ডাকব ঠিকই, তবে মাফ চাইবার জন্য নয়৷ একজন (চাটগাইয়া) ইবলিশের 
অস্তিতু টের পাওয়া যাচ্ছে কিনা... 


(€)) 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


12.12 


০৪৯4 
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কক 
২ হত আহমেদ সায়েম 
নভেম্বর ২৬, ২০১১ সময়: ১:০৩ অপরাহু লিঙ্ক 


শু আবুল কাসেন 

মুহাম্মদ মককাতে শিআবে আবু ত্র-লিবে অবস্হিত তাঁর চাচাতো বোন উম্মে হা-নীর ঘরে এশার নামায 
পড়ে শুয়ে ছিলেন, তখন তাঁর একপাসে নিদ্রিত ছিলেন প্রাণপ্রিয় চাচা হাময়া অন্যপাসে ঘুমাছিলেন 
চাচাতো ভাই জাফর, অতঃপর তাঁর ঘরের ছাদ ফুঁড়ে জীব্রাল এর আগমন হয় তাঁর কাছে, তখন 
তিনি ঘুবন্ত ও জাগ্রত অবস্থার মাঝামাঝি পর্যায়ে ছিলেন, অতঃপর জীব্রাঈল তাঁকে এ ঘর থেকে বের 
করে মসজিদুল হারামের দিকে হাত্রীমের কাছে নিয়ে আসেন। এরপর জীব্রাঈল তাঁর সীনা থেকে 
নাভীর উপর পর্যন্ত ফেড়ে তাঁর বুক ও পেট থেকে কিছু বের করে সেটাকে যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে 
তাঁর পেটটাকে পাকসাফ করে দেন।(বুখারী ১ম খন্ড,৫৪০পৃষ্ঠা, মুসলিম ১ম খন্ড ৯২পৃষ্ঠা 
মিশকাত,৫২৬৫২৭পৃষ্টা) প্রশ্ন হলো আপনার লেখায় এরকম কোনো বিবারন পেলাম না, এটা কিন্ত 
সব বিশ্বাসীরাই বিশ্বাস করে। মার্টিন লি্গস, বলেছেন জীব্রাঈল তাঁর পায়ে লাথি মারলেন! নাকি উম 
হানী পায়ে লাথি মেড়ে উঠিয়ে ছিলেন উভয়ের ব্যর্থ প্রেম,কাম চরিতার্থতার জন্য !? হা হা হা...আপনার 
এই অংশের মেরাজ এর তাত্তিক পর্যালোচনা কোন উপসংহারে যাবার জন্য? ভালো থাকুন, ধন্যবাদ। 
আবুল কাশেম এর জবাব: 

নভেম্বর ২৭, ২০১১ প্রা ১:২২ পূর্বাহু 
আহমেদ সায়েম, 


মেরাজের বর্ণনা অনেক ভাবে হয়েছে। সবকিছুর বর্ণনা এই রচনায় দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ইমাম 


যাই হোক, এই রচনার মূল উদ্দেশ্য মেরাজের বর্ণনা নয়। মূল বিষয় হচ্ছে উম হাণীর সাথে নবী 
মুহাম্মদের কি সুষ্পর্কে ছিল তারই কিছু ব্যাখ্যা। সেই প্রসঙ্গে মেরাজ এসে গেছে। আমি অনেক হাদিস 
এবং এঁতিহাসিক দলিল থেকে দেখিয়েছি যে এই মেরাজ উম হানীর গৃহ থেকেই হয়েছিল। নবী 
মুহাম্মদ এ রাত্রে উম হানীর গৃহেই-এমনকি হয়ত তাঁর কক্ষেই ঘুমিয়েছিলেন। তাঁদের দু 'জনের মধ্যে 
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কী হয়েছিল তা সবই অনুমান। যৌন সম্পর্ক হয়ত হয়েছিল , অথবা হয় নি। তাই আমি এ বিষয়ে 
মন্তব্য করি নাই। 


আগের পর্রগুলি পড়লে আপনি জানবেন যে খদিজার সাথে বিবাহের আগে মুহাম্মদ অনেক বারই উম 
হানীর সানিধ্যে থাকতেন-একান্ত নিভূতে। তাঁদের ছু'জনার মাঝে কী হত তা সবই অনুমেয়। আমি শুধু 
দেখিয়েছি যে মুহাম্মদের সাথে উম হানীর গভীর প্রেম ছিল। সেই প্রেমে যৌন কর্ম অন্তর্গত ছিল কি না 
তা আমরা কেউই সঠিক ভাবে কোনদিন জানব না। 


উম হানী নিজেই স্বীকার করেছেন মেরাজের রাত্রে নবী উনার গৃ হেই ছিলেন-কোথাও উম হানী তাঁর 
ভাই জাফর এবং মুহাম্মদের চাচা হামযার উল্লেখ করেন নাই। এমনকি উম হানী তাঁর স্বামী হুবায়রা 
এবং তাঁর পুত্র হানীরও উল্লেখ করেন নাই। আমি আজ পর্যন্ত কোন হাদিস দেখি নাই যে মেরাজের 
রাত্রে জাফর এবং হামযা উম হানীর গৃহে ছিলেন। তবে ইসলামী ভে ক্ষিবাজির অন্ত নাই। যে কোন 
মুহুর্তে ফস করে অনেক ইসলামী পণ্ডিতই মন গড়া কথা বলতে পারেন। এই পর্বের মন্তব্যে আকাশ 
মালিক জানালেন হাজর আসকালিনির ভেক্ষিবাজী। আসকালিলনি নাকি বলেছেন, আবু তালেব 
ইসলাম গ্রহন করেছেন নবীর মক্কা দখলের পর। মনে হচ্ছে ১০-১২ বছর কবরে ঘুমিয়ে থাকার পর 
আবু তালেব কবর থেকে উঠে আসলেন -যখন নবী মকা জয় করলেন! এর চাইতে বড় ভেক্ষিবাজি 
আমি আজ পর্যন্ত শুনি নাই। 


আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বোখারী শরীফ খণ্ড ১, পৃঃ ৫৪০ তে আপনার উন্লিখিত হাদিসটা 
দেখলাম না। আসলে প্রথম খণ্ডে ৫৪০ পৃঃ নাই। যাই হোক হাদিসটা হয়ত অন্য কোন স্থানে আছে। 
এই ধরণের এক হাদীসের অল্প কিছু অংশ আমি দিলাম (বোখারী শরীফ খণ্ড ১. হাদিস ৩৪২, পৃঃ 
২০০, প্রকাশক ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা) 

ইয়াহিয়া ইব্ন বুকায়র (র)...আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেনঃ আবু যার্‌ (রা) 
রাসুলুল্লাহ থেকে বর্ণনা করে ন যে, তিনি বলেছেনঃ আমার ঘরের ছাদ খুলে দেওয়া হ”ল। তখন আমি 
মক্কায় ছিলাম। তারপর জীব্রীল (আ) এসে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। আর তা যমযমের পানি দিয়ে 
ধুইলেন। এরপর হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি সোনার পাত্র নিয়ে আসলেন এবং তা আমার বক্ষে 
ঢেলে দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। তারপর হাত ধরে আমাকে দুনিয়ার আসমানের দিকে নিয়ে চললেন... 


(হাদিস অনেক লম্বা-তাই এখানেই শেষ করতে হ'ল। সম্পূর্ণ হাদিস অনলাইন পড়া যেতে 
পারে ।1100://192011601./010101955.0017) 


ইসলামিক ফাউগ্ডেশন প্রকাশিত সহীহ মুসলিম, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯২ তে আপনার উদ্ধৃত হাদিস 
দেখলাম না। হয়ত অন্য কোথাও থাকতে পারে। আমাকে খোঁজাখুঁজি করতে হবে। 
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আপনি বুখারীর হাদিসের পূর্ণ উদ্ধৃতিটা দিন, হাদিস নম্বর সহ। আমার কাছে পুরানো বুখারী আছে। 
হাদিস নম্বর অন্য রকম-তাই যাচাই করেত অনেক সময় লাগবে। 


13.13 


3. 
এ ইআহমেদ সায়েম 


নভেম্বর ২৭, ২০১১ সময়: ১২:৩৫ অপরাহু লিঙ্ক 


€ আবুল কাসেম 
দুঃখিত, ভুলের জন্য । পৃষ্ঠাটি হবে সম্ভবত ৫৪.(বুখারী ১ম খন্ড,৫৪ পৃষ্ঠা ।বৃইগুলো আমার হাতের 
কাছে নেই। 


৮৫4৯১, 
আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ২৮, ২০১১ ৪৪:১৮ পূর্বাহ্‌ 


আহমেদ সায়েম, 
পৃষ্ঠাটি হবে সম্ভবত ৫৪,(বুখারী ১ম খন্ড.৫৪ পৃষ্ঠা ।বৃইগুলো আমার হাতের কাছে নে 


ইসলামিক ফাউণ্ডশনের বোখারী শরীফ দেখলাম। আপনার উন্লিখিত পৃষ্যয় এই ধরণের কোন হাদিস 
দেখলাম না। 


আপনি কোথায় এই সূত্র পেয়েছেন? এই বোখারী শরীফের প্রকাশক কে? 


14. 14 


নভেম্বর ২৮, ২০১১ সময়: ১:৩৭ পূর্বাহ্‌ লিঙ্ক 


15. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
অসাধারন হচ্ছে কাশেম ভাইয়া। 8 পরের পর্বের অপেক্ষায় থাকলাম। 


আপনাকে শুভেচ্ছা লেখাটার জন্য। 


টার সি 
৯ ১টি 
৪/চএ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ২৮, ২০১১ প্রা ৪:১৫ পূর্বান্ 
ঞ চে 


আপনাদের মত পাঠকই আমার অনুপ্রেরণা 
ধন্যবাদ। 

টু 

বেয়াদপ পোল)এর জবাব: 


নভেম্বর ২৮, ২০১১ গা ৮:৩৫ পূর্বাহ 
আবুল কাশেম, সুদ আইখানেই অনুপ্রেরণা পাবেন (৬ শু 
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আলম 
নভেম্বর ২৮, ২০১১ সময়: ১২:২০ অপরাহু লিঙ্ক 


লেখাটা যারপরনাই উপভোগ করলাম। অনেক তথ্য জানলাম। কামনা করি লেখাগুলোর পেছনে যে 
পরিশ্রম আছে তা যেন সার্থক হয়। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আথলে কাশেম এর জবাব: 
নভেম্বর ২৮, ২০১১ লা ১:০০ অপরাহু 
আফরোজা আলম, 


লেখাটা যারপরনাই উপভোগ করলাম। অনেক তথ্য জানলাম। 
প্রছুর ধন্যবাদ। 


এই লেখার উদ্দেশ্য মুহাম্মদ কে এক সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ হি সাবে দেখা। উনিও আমাদের মতই 
বাল্যপ্রেম করেছেন এবং কোন দিনই তা ভুলেন নাই। ইংরাজি একটা গানের কলি মনে পড়ে যাচ্ছে- 
718 10191 00115 116 096910951. মুহাম্মদেরও তাই হয়েছিল। 


মে ১৯, ২০১২ সময়: ৩:১৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আপনার মন্তব্য গুলা ভালো লাগল না। 


1000://110100-1019.0011/1091519 101095/21003-20319 


উম হানী ও নবী মুহাম্মদ (শেষ পর্ব-৫) 


তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ন ১৪১৮ (ডিসেম্বর ২, ২০১১) 
লিখেছেন: আবুল কাশেম 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মক্কা বিজয়ের পর নবী কোথায় গেলেন? 

নবী মুহাম্মদ বাহুবলে মক্কা দখল করলেন। কয়েকজন ছাড়া সাধারণ ক্ষমাও ঘোষণা করলেন। মক্কার 
লোকেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সবাই আশা করছিল মুহা ম্মদ পৈত্রিক ভিটেমাটিতে অবস্থান করবেন, যথা 
তাঁর চাচা আবু তালেবের গৃহে। কিন্ত নবী তা না করে কাবার সন্নিকটে নিজের থাকার জন্য একটা তাঁবু 
গাড়লেন। সেখানে তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা ফাতেমা ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়। তাঁবুটি যে 
উম হানী বা আবু তালেবের গৃহের খুব কাছেই ছিল তাতে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। আমরা 
উপরে একটা হাদিসে দেখেছিলাম যে উম হানী যখন নবীর তাঁবুতে গেলেন উনার গৃহে আশ্রিত ছুই 
দেবরের প্রাণ ভিক্ষা করতে যাদেরকে হযরত আলী হত্যার হুমকি দিয়েছিলেন, তখন নবী গোসল 
সারলেন এবং ভোরের নামায পড়লেন। আমরা ধরে নিতে পারি এটা ফজরের নামাযের সময় ছিল-যা 
সূর্য উঠার আগেই হয়। এই ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায় যে নবীর তাঁবু ছিল উম হানীর গৃহের 
কাছেই। তখন উম হানীর গৃহে যে তাঁর স্বামী হুবায়রা ছিল না তা একেবারে পরিষ্কার। নবী ফজরের 
নামায শেষ করলেন। তারপর উম হানীর সাথে কথাবার্তা বললেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করলেন যে উনি 
(উম হানী) যাকে আশ্রয় দিবেন তারা তাঁর নিরাপত্তা পাবে। এখন ব্যাপার হচ্ছে-এত ভোরে মুহাম্মদ 
উম হানীকে তাঁর তাবুতে আপ্যায়ন করার পর কি করলেন ? মুহাম্মদ কি উম হানীর গৃহে তাঁর পদধুলি 
দিলেন? 


এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা অনেক ইসলামী পণ্ডিতেরা কৌশলে এড়িয়ে যেতে চান। কারণ যদি দেখান হয় যে 
নবী উম হানীর গৃহে তশরীফ নিয়েছিলেন তবে উম হানী এবং মুহাম্মদের মাঝে যে পরকীয়া প্রেম 
তখনও জীবিত ছিল তার প্রমাণ দেওয়া যায়। আর এই কর্ম যদি নবী করে থাকেন তবে উনি নিজের 
আইন নিজেই ভঙ্গ করেছেন প্রমাণিত হয়। এই ঘটনা আরও প্রমাণিত করে যে উম হানীর স্বামী তাঁর 
স্ত্রীর সাথে থাকতেন না। এর কারণ আগে দেওয়া হয়েছে। পরে আরও জোরালো প্রমাণ দেখান হবে। 


এই প্রসঙ্গেএখন দেখা যাক কিছু হাদিস এবং এতিহাসিক দলিল। 
প্রথমেই দেখা যাক কয়েকটি তিরমিজি হাদিস। 


আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা বর্ণনা করলেন: “উম হানী ছাড়া আর কেউ-ই আল্লাহ্‌র রসুলকে 
জুহার (ছুহা) নামায পড়তে দেখেনি। উনি (উম হানী) বললেন: “মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহর রসূল 
তাঁর গৃহে (উম হানীর গৃহে) টুকলেন। তারপর তিনি গোসল করলেন এবং এচ্ছিক আট রাকাত নামায 
পড়লেন। তিনি নবীকে এত লঘুভাবে আর কোন দিন নামায পড়তে দেখেন নাই । কিন্তু তিনি রুকু 
(মাথা নত করা) ও সিজদা (স্যাষ্ঠাঙ্জ করা) ঠিক মতই করলেন। (সহিহ) (জামি আত তিরমিজি, খণ্ড 
১, হাদিস নম্বর 8৭৪, পৃঃ ৪৭৬-৪৭৭; অনুবাদ লেখকের) 


উম হানী বললেন: মক্কা বিজয়ের সময় আমি আল্লাহর রসূলের কাছে গেলাম। আমি দেখলাম উনি 
গোসল করছেন। আর ফাতেমা তাঁকে একটা কাপড় দিয়ে তাঁকে অন্তরাল করে রেখেছেন। আমি তাঁকে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সালাম জানালাম। উনি বললেন: «এ কে?” আমি বললাম, আমি উম হানী।” তিনি বললেন: "স্কাগতম 
উম হানী।” (সহিহ) (জামি আত তিরমিজি, খণ্ড ৫, হাদিস নম্বর ২৭৩৪, পৃঃ ১১৭; অনুবাদ লেখকের) 


এখন বুখারী শরীফ থেকে কিছু হাদীস : 


আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুসলিম (র)...উল্মে হানী বিনত আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি 
মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে গোসল-রত অবস্থায় দেখলাম, ফাতিমা (রা) 
তাঁকে পর্দা করে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন : ইনি কে? আমি বললাম: আমি উম্মে হানী। 
(বুখারী শরীফ, হাদিস ১.২৭৬, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত) 


ইসমাঈল ইবন্‌ আবু উওয়ায়স (রঃ)...উলম্মে হানী বিন্ত আবু তালিব (রাঃ বলেন: া 
বছর রাসূলুল্লাহ-এর কাছে গিয়ে দেখলাম যে, ভিসি রা: 
28715888858 
আমি উত্তর দিলাম: আমি উম্মে হানী বিনত আবু তালিব। তিনি বললেন : মারহাবা, হে উম্মে হানী! 
গোসল করার পর তিনি এক কাপড় জড়িয়ে আট রাক'আত সালাত আদায় করলেন। সালাত আদায় 
শেষ করলে তাঁকে আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমার সহদর ভাই [আলী ইব্ন আবু তালিব (রাঃ)] 
এক লোককে হত্যা করতে চায়, অথচ আমি লোকটিকে আশ্রয় দিয়েছি। সে লোকটি হুবায়রার ছেলে 
85555 হে উম্মে হানী! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় 
দিলাম। উল্মে হানী (রাঃ) বলেন: তখন ছিল চাশতের সময়। (বুখারী শরীফ, হাদিস ১.৩৫০, ইসলামি 
নি 


হাফৃস ইব্ন উমর (র.)......ইব্ন লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, উল্মে হানী (রা.) ব্যতীত অন্য কেউ নবী 
চি স.) কে সালাতুষ্‌ যুহা (পূর্বাহ্ন এর সালাত) আদায় করতে দেখেছেন বলে আমাদের জানাননি। 

তিনি (উম্মে হানী) (রা.) বলেন নবী (স.) মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে গোসল করার পর আট 
১5717787778 
রা তবে তিনি রুকু” ও সিজদা পুর্ণভাবে আদায় করেছিলেন। লায়স (র.) আমির (ইব্ন রাবীআ”) 

) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (স 67571 26 
25:77858 (বুখারী শরীফ, হাদিস ২.১০৪০, ইসলামি ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ প্রকাশিত) 


আদম (র.)......আবছুর রহমান ইব্‌ন লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন উম্মে হানী (র.) (নবী 
করীম (স.)-এর চাচাত বোন) ব্যতিত অন্য কেউ নবী করীম কে চাশ্তের সালাত আদায় করতে 
দেখেছেন, এরূপ আমাদের কাছে কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি উল্মে হানী (র .) অবশ্য বলেছেন, নবী 
করীম (স.) মক্কা বিজয়ের দিন (পূর্বান্নে) তাঁর ঘরে গিয়ে গোসল করেছেন। 757 আমি 
টা (তাঁকে) অনুরূপ সংক্ষিপ্ত সালাত (আদায় করতে) দেখিনি। তবে কিরআত সংক্ষিপ্ত হলেও 
তিনি রুকু” উদিত দর (বুখারী শরীফ, হাদিস ২.১১০৬, ইসলামি 


ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত) 
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এই ধরণের আরও কিছু হাদিস রয়েছে বুখারী শরীফে। 
দেখা যাক মুসলিম শরীফের কিছু হাদিস: 


উম হানী বিন্ত আবু তালিব বর্ণনা করলেন: সেই দিনটি ছিল মক্কা বিজয়ের দিন। উনি (উম হানী) 
আল্লাহর রসূলের (সঃ) নিকট গেলেন। তখন তিনি (রসূল) নগরের এক উঁচু অংশে অবস্থান 
করছিলেন। আল্লাহর রসূল গোসল করতে উঠলেন। ফাতেমা একটা কাপড় দিয়ে তাঁকে ঘিরে রাখলে ন। 
তারপর তিনি নিজের কাপড় নিলেন এবং নিজেকে আবৃত করে ফেললেন। এরপর নবী আট রাকাতের 
পূর্বাহের নামায পড়লেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস ০৬৬৪; অনুবাদ লেখকের) 


আবু তালিব তনয়া উম হানীর মুক্ত ক্রীতদাস আবু মুরা বলেছেন। উম হানী বললেন : যেদিন মক্কা দখল 
হয় সেদিন আমি আল্লাহর রসূলের (সঃ) কাছে গেলাম। আমি দেখলাম উনি গোসল করছেন আর 
ফাতেমা উনাকে এক কাপড়ের সাহায্যে পর্দা দিচ্ছেন। আমি সালাম জানালাম। উনি বললেন: এ কে? 
আমি জবাব দিলাম: আমি উম হানী, আবু তালিবের কন্যা। গোসল শেষ হলে উনি নিজেকে এক 
টুকরো কাপড়ে জড়িয়ে নিলেন এবং আট রাকাত নামায আদায় করলেন। নামায শেষ হলে উনি 
পেছনে তাকালেন। আমি বললাম: আল্লাহর রসূল, আমার মায়ের পুত্র আলী বিন আবু তালিব ফুলান 
বিন হুবায়রাকে হত্যা করতে প্রস্তত। এদিকে আমি ফুলানকে আশ্রয় দিয়েছি। এই কথা শুনে আল্লাহর 
রসুল বললেন: ও উম হানী, আমরাও তাকে রক্ষা করব যাকে তুমি রক্ষার প্র তিশ্রুতি দিয়েছ। উম হানী 
বললেন তখন ছিল পূর্বাহু। (সহিহ মুসলিম, হাদিস ১৫৫৫; অনুবাদ লেখকের) 


এই সব হাদিসগুলো খুবই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। মুহাম্মদ সেদিন কয়বার ভোরের নামায 
পড়লেন? মনে হবে একবারই। কিন্তু এখানে দেখতে হবে যে ফজরের পরের নামায হচ্ছে যুহা বা ছু হার 
নামায যা সধারণতঃ ছুপুরের নামায। তাই স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ফজর এবং যুহার নামাযের মাঝে 
অন্য নামায বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু মুহাম্মদ তার ব্যতিক্রম করলেন । তিনি সূর্য উঠার আগে নিজের 
তাঁবুতে ফজরের নামায পড়লেন। উম হানীর সাথে আশ্বাসের কিছু কথাবার্তা করলেন। তারপর সূর্য 
উঠে গেলে উম হানীর গৃহে গেলেন পরিস্থিতি অবলোকনের জন্য। এই সময়টাকে চাশতের সময় বলা 
হয়। এই সময়ের নামাজকে চাশতের বা পূর্বাহর নামায বলা হয়। চাশত কয় টার সময় তার সহুত্তর 
আমি পাইনি। অনুমান করা যেতে পারে সময়টা মধ্যান্ের আগে -খুব সম্ভবত: সকাল আট থেকে দশটা 
হবে। ধরা যাক সকাল নয়টা। এই সময় নবী উম হানীর গৃহে আসলেন। আবার গোসল করলেন এবং 
আবার আট রাকাত নামায পড়লেন-কিন্তু খুব দ্রুত ভাবে। এই ব্যাপারটা খোলাসা হয় এই হাদিসে। 


আবদুল্লাহ বিন হারিস বিন নৌফল বর্ণনা করলেন: আমি এক ব্যাপারে অনেককেই জিজ্ঞাসা করছি। 
আল্লাহর রসূল কি পূর্বাহের নামায আদায় করেছেন? কিন্তু আবু তালিবের কন্যা উম হানী ছাড়া কেউই 
এ ব্যাপারে জানাতে পারে নাই। উম হানী বললেন: মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহর রসূল (স.) আমাদের 
গৃহে আসলেন। তখন সূর্য যথেষ্ট উঠে গেছে। এক টুকরা কাপড় দিয়ে উনার নিভৃতে গোসল করার 
ব্যবস্থা করা হল। উনি গোসল করলেন এবং নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হলেন। আট রাকাত নামায 
পড়লেন। আমি ঠিক বলতে পারিনা উনার রুকু এবং সিজদা কি একই সময়ের ছিল কি না। উম হানী 
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আরও বললেন: এর আগে আমি উনাকে আর কখনো এই নফল (এচ্ছিক) নামায পড়তে দেখি নাই। 
(সহিহ মুসলিম, হাদিস ১৫৫৪; অনুবাদ লেখকের) 


উপরের হাদীসে বুঝা গেল নবী একবারই চাশতের নামায পড়েছিলেন এবং তা করেছিলেন উম হানীর 
গৃহে। একমাত্র উম হানীর জন্যই মুহাম্মদ তাঁর নামাধের ব্যতিক্রম করলেন ; একমাত্র উম হানীর 
জন্যই নবী মুহাম্মদ প্রাত্যুষে দুইবার গোসল করলেন। উম হানিই করলেন নবীর গোসলের ব্যবস্থা। 


আমরা আগেই দেখেছি উম হানী মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। তাঁর স্বামীও উম 
হানীর সাথে থাকতেন না। তবে উম হানী তাঁর দুই দেবর বা এ ধরণের দুই আত্মীয়কে আশ্রয় 
দিচ্ছিলেন। অনুমান করা যায় যখন নবী উম হানীর গৃহে আসলেন তখন উম হানী ইসলাম গ্রহণ 
করলেন। 


সব শেষে আল ওয়াকেদীর কিতাব আল মাঘহাযি বই থেকে: 


ছিলেন না৷ 


তারা বলল: উম হানী বিন আবু তালিব বিবাহ করেন হুবায়রা বিন আবি ওহব আল মাখযুমিকে। মক্কা 
বিজয়ের দিনে উম হানীর ছুই দেবর আবদুল্লাহ বিন আবি রাবিইয়া আল মাখযুমি এবং আল হারিস 
বিন হিশাম উম হানীর কাছে এসে নিরাপত্তা চাইল। তারা বলল: “আমরা কি আপনার কাছে নিরাপদ 
থাকব?” উম হানী উত্তর দিলেন; “হাঁ, আপনারা আমার নিকট নিরাপদেই থাকবেন।” উম হানী আরও 
বললেন: “তারা ছুজন আমার কাছেই ছিল, এমন সময় আমি দেখলাম লৌহ শিরম্ত্রাণ পরিহিত আলী 
ধীরে ঘোড়ায় চড়ে আমার গৃহে ঢুকলেন। বর্মে ঢাকা থাকার জন্য আমি আলীকে চিনতে পারি নাই। 
আমি বললাম; “আমি হচ্ছি নবীর চাচার কন্যা তারপর আলী তাঁর মুখ দেখালেন। আমি তখন তাঁকে 
দেখে বলে উঠলাম: “এ যে আলী, আমার ভাই!” আমি আলীকে অভ্যর্থনা জানালাম এবং আলিঙ্গন 
করলাম। কিন্তু আলী এ দুই ব্যক্তির দিকে তাকালেন আর তরবারি উচিয়ে নিলেন। আমি বলে উঠলাম: 
«এরা আমার নিজের লোক। তুমি এদের প্রতি নির্দয় হবে না। ” তারপর আমি এ ছু'জনের দিকে একটা 
জামা ছুঁড়ে দিলাম। তখন আলী বললেন : “তুমি কি অবিশ্বাসীদের আশ্রয় দিয়েছ?” এর পর আমি আলী 
ও তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম: “আল্লাহর কসম, তুমি যদি এদেরকে হত্যা করতে চাও 
তবে আমাকে দিয়ে শুরু কর।” উম হানী বললেন: “তখন আলী বাইরে চলে গেলেন, আর আমি 
তৎক্ষণাৎ গৃহে তালা লাগিয়ে দিলাম আর ওদেরকে বললাম : “তোমরা ভীত হবে না।” (আল 
ওয়াকেদী, পৃঃ ৪০৮-৪০৯) 


জীবন বাঁচাবার জন্য উম হানীর স্বামী হুবায়রা পালিয়ে গেলেন নাজরানে এবং সেখানেই থেকে গেলেন। 
উম হানী ইসলাম গ্রহণ করলেন। মক্কা বিজয়ের পর হুবায়রা যখন এই সংবাদ জানলেন তখন 
বললেন: (আল ওয়াকেদী, পৃঃ ৪১৭) [এখানে আল ওয়াকেদী হুবায়রার লেখা এক দীর্ঘ কবিতা 
দিয়েছেন-যা ইবনে ইসহাক এবং তাবারির উদ্ধৃত কবিতার মতই] 
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আল ওয়াকেদী লিখেছেন হুবায়রার সাথে তাঁর এক সঙ্গীও নাজরানে চলে যায়। কিন্তু কিছুদিনের 
মাঝেই সে মক্কায় ফিরে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। হুবায়রা অনেক কাকুতি মিনতি করেছিলেন এ 
সঙ্গীকে মক্কায় না ফিরে যাবার জন্য এবং পৈতৃক ধর্ম পরিত্যা গ না করার জন্য। কিন্তু হুবায়রার সঙ্গী 
তাঁর সাথে প্রতারণা করে। 


অনুমান করা যায় মনের ভুঃকখে হুবায়রা উম হানীর স্মৃতিচারণ করে বেশ কিছু কবিতা রচনা 
করেছিলেন। এর পর কিছু সময়ের ব্যবধানে, নিতান্ত একাকীত্ের মাঝে হুবায়রা মারা যান। উম হানী 
হয়ে যান বিধবা। 


মনে রাখা দরকার, হুবায়রার স্বামী কোনদিনই তাঁর স্ত্রী উম হানীকে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ দেন 
নাই। 


নবী বিজয়ী হলেন, সমগ্র আরব জাতীকে ইসলামের পদানত করলেন। উম হানী ইসলাম গ্রহণ 
করলেন, নবীর বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। কিন্ত নবী পারলেননা উম হানীকে উনার স্ত্রী বানিয়ে 
হারেমে তুলে নিতে। 


উপসংহার 
এই রচনা পড়ে আমরা নিম্নের কয়েকটি সিদ্ধান্ত দিতে পারি। 


১। নবী মুহাম্মদ উনার চাচাত বোন উম হানীকে বাল্য এবং কৈশোর থেকেই ভালবাসতেন। নবী তাঁর 
এই প্রথম প্রেম কোনদিনই ভূলেন নাই। 


২। আবু তালেব যখন যুবক মুহাম্মদ কর্তৃক উম হানীকে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তখন 
মুহাম্মদ অতিশয় নিরাশ এবং অপমানিত বোধ করেন। এই অপমানের জ্বালা মুহাম্মদ কখনই ভূলেন 
নাই। হয়ত প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবণতাও তাঁর মধ্যে ছিল। মুহাম্মদ নবুয়ত লাভের পর এই প্রতিশোধ 
গ্রহণের আকাজ্কা আরও তীব্র হয়ে উঠে। অনুমান করা যায় নবীর আগ্রাসন এবং 
প্রতিহিংসাপরায়ণতার অন্যতম কারণ উম হানীর সাথে নবীর ব্যর্থ প্রেমেই নিহিত আছে। এটা বলা 
অতিশয় হবেনা যে আবু তালেব উম হানীকে (হিন্দকে) ভেড়ার পালের রাখাল, নিরক্ষর, বেকার 
মুহাম্মদের হাতে তুলে দিলে ইস লামের জন্ম হত না৷ 


৩। খদেজাকে বিবাহের পরেও নবী উম হানীর সাথে যোগাযোগ রাখতেন, যদিও অনুমান করা যায় যে 
ধনকুবের খদিজার বিবাহের অন্যতম শর্ত ছিল যে তাঁর জীবদ্দশায় মুহাম্মদ অন্য স্ত্রী নিতে পারবেন না৷ 
খদেজা হয়ত মুহাম্মদের পরকীয়া প্রেমের ব্যাপারে অবহিত ছিলেন না। নবী অতি কৌশলে তাঁর 
পরকীয়া প্রেম খদেজার কাছ থেকে গোপণ রেখেছিলেন। 


৪| মুহাম্মদ উম হানীর স্বামী হুবায়রাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন , এবং চিরজীবন তাকে পথের কাঁটা 


হিসাবে ভেবেছেন। 
1980 
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৫1 উম হানীর স্বামী হুবায়রা কোন দিনই মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই , ইসলাম গ্রহণ করেন 
নাই। নির্বাসন, একাকীত্ব বেছে নিয়েছেন-কিন্ত মুহাম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। 


৬। উম হানীর স্বামী সর্বদায় ইসলামের বিরুদ্ধে ছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে যোগদান করেছেন , মুসলিম সৈন্য 
হত্যা করেছেন এবং নিজেও আহত হয়েছেন। 


৭| উম হানী এবং মুহাম্মদের সাক্ষাত ছিল খুবই ঘন ঘন-বিশেষত্ হুবায়রার অবর্তমানে। এর কারণ 
এই হতে পারে যে কাবার যেখানে মুহাম্মদ নামায পড়তেন অথবা কোরান আবৃত্তি করতেন তা ছিল 
উম হানীর গৃহের অতি নিকটে -শ্রুতির দূরত্বের মাঝে। 


৮| মুহাম্মদ শত চেষ্টা করে-এমনকি আল্লাহর কাছ থকে বার্তা আনিয়েও পারেন নাই উম হানীকে 
মদিনায় নিয়ে গিয়ে উনার হেরেমে ঢুকাতে। উম হানী তাঁর স্বামী থেকে দূরে থাকলেও কখনই তাঁর 
স্বামী হুবায়রাকে ছাড়েন নাই। 


৯| হুবায়রার পরিবার পরিজনের প্রতি উম হানীর যথেষ্ট দরদ ছিল। তার প্রমাণ দেখা যায় যখন উম 
হানী আশ্রয় দিলেন তাঁর ছুই দেবরকে। আলী চেয়েছিলেন এই ছুই দেবরকে হত্যা করতে। 


১০। নবীর জীবনে যদি কোন ব্যর্থতা থেকে থাকে তা হবে উম হানীকে উনি তাঁর অগুনতি স্ত্রীর মধ্যে 
একজন বানাতে পারেন নাই। উম হানী কখনও চান নাই অন্য সতীনদের সাথে মুহাম্মদের সংসারে 
ঢুকতে। 


সমাণ্ত।। 


সুত্র 
/২1) 80991181) $0500711 1101 00191: 71815170101 210| 00111911121. /1218. 00119.. 
812171/09090, 1৬12112170, 1983. 


/॥ 50101) 10119111120 10, (রানা, / 80101551191) ল| 1/85119521. 719 116. 01 100118111770. 
11217917199 10 13241 291, /7211911721| 21701 /90901/690911798/910- 50119910% 172/1 81291. 
70010119199 109 37001190909. 2 7901 9010219, 11101 72115 /9011709001, 0১017 , ০১14 ঞা়খ, 2011. 
1981৭ 978-0-415-57434-1 (001). 


21-1111211, 1৬1017211118011901-00-1011 (101) 2079 101 10011911170 1৬0011911 147217. 172 10019 
301781) 11791751106180101) 1 301181 501190/50 6111151171811519001 01 0 11958111155. 
[02910592|2া। 70101191915, 3/901, 580101 /81210198, 1996. [17911718112 /519101 01 07818701191 
11219121101 10 0959 ৬/0 1700911 112119171015 09110218280 21: [111100://৬///.৬/1101995- 


010179291.010/1/ ] 
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81-7910911) /00 ]9নি 11012111190 1), 1911) 712 ৬1001 06 151717) ৬০1, ৬11. 77191518150 10 
110172891 7911021. 9219 0011৬9191/ 01132৬4১011 9993, /102817, 1997. 198] 0 7914 3150-9 


81-819811) /08| ]ন'তি। [0118111120 10. 18111. 71 1750 2915 01016 21010112৬০1. 1. 
11217917199 10191721116 70017/219. 9219 0)01৬০191/ 0119৬ 011 71995, /810891, 1990. 
138] 0-88706-692-5. 


|101 19180, 11011191171790 10. 1291. 9121 38901 /1911.1121912190 11117701191 109 /২. 90111910172. 
7151 00010119150 10 0৮010 0001/2191% 171959, 1017001 11 1955. 170991711 1901117110% 0৮010 
001191911/ 17995,142128011, 79195191, 2001. 


[01 580) /১0 /00 /১1211 10112111180. 1490 81-78108091, ৬০। 1. 79119189011 77019 10 3. 
10017011190, 11290 819৬21, 1784, 14912071021121,19291292. 9211], 135৬/ 19111, 11019, 1972. 


[লা 11812 /00 15158 10017111180 [101 16159 /২ 71101118117 /৭711111011 (৬০, 1-6), না, 
09 1491191, 71721 15৬19৬/ 10 191907110 119989101। 9801101 10210155212, 10210552121, 7.0. 8০৯ 
22743, 3901 11416, 99001 /81281012, 17151 290. 10১৬০111091 2007 


||01 110192. 21-71501101, 090 1/70. /851-9119. 71. /8919./80091181111211 89৬19. 11901172. 
9999, 7.0. 805 5531, 11৬91179399 1৬5 7+/১ 3০001012170, 001৫ 10 10111712004. 


1711) 10118111180 11015891716. 00101811180 (03011), 71817518150 10 [51871| বি921 4, 
21-181001.101100://///.-/107595-101017891.010/11/70019/1৬11110/0510911.110) 


11105, 1৬12110017. 10011211117901 115 11910285901 01 07692111891 90011095. 11719111901101015 
|119111281101721, 018 2911 91921, 13001165181, ৬০117011 05767, 09/৮ 1983. 


0011, 1||121, 41111 211 11110900100101 10 018 19101111.179 112 011৬1910111 170 01101121 
9081095. ৬০1০০ 01117012, 1০4 19111 110 002, 9900170 11701211 19101111: 2002. 1981৭: 81 
85990 76 ৯. 


00191117, /00 21-17095911 10. 21-177119] 21-00919111. 5211 10091117. 11217918150 11177011917 10 
/090117121110 990101: 


[7100://///.0150-590/0910/14/00109019101915/1801101190111217/110191117/ ] 


37001159017, 109১019. 1৬0011121117280., 11211918190 00 78101 10 /178 0291191. 7151 10010119190 
|7 197177772০৬ 01161795959 1081011021101, 2002. 
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51911) 11000 10119111190]. 0019/1001168111 95511 10/7911001 30191. 71817518069 1 821759]1 
0 10111009011 14121. 1090112. 201101102110175, 38/2 18217019109521, 10112152,8211019019917. 
৬০010171991 2170 11. 2004. 1981: 084-8367-60-2. 11100://৬//৬/.1091701911210.0017/ 


91151, 32910191111. 2004. 00170811015 01 19120. 31102. & 00. 1০ 19111. 17151 00010119190 
|7 01621 8111211 10) 7291817 9917 10101191919, 1998. 


৬911, 10011001181 ৬. 1৬10111211111280 /৭ 19002, 10010119190 10: /1189128. 59810. 0১010 
00719191/ 171995, 10010. 38, 980101, 15, 140181701 11700150112| /8০9, 209180% 8214, 181901॥ 
74900, 791951211. 8১01 11110193901 2006. 1983৭ 10: 0 19 577278 4. 


211, 1001710901191% ৬. 10191711890 /স 1050112, 10010115159 10: /789172. 58110. 0০১01 
0071৬9191/ 17995, 0010. 38, 99001, 15, 140181701117001501121 /8169, 70 80১ 8214, 1421280) 
74900, 791951201. 8১01 11110199901 2004. 198৭ : 019 5773071. 


তাফসীর ইবনে কাসীর; ড: মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান অনুদিত। 


11100://19121111001./010101995.0011/191911-1017-1521111-11-10217012/ 


বুখারী শরীফ; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অ নুদিত ও প্রকাশিত। 


11100://19120111001./010101995.0011/571117-1081111211-11-10917019/ 


বোখারী শরীফ; বাংলা তরজমা; মাওলানা আজিজুল হক সাহেব; মহাদেছ জামিয়া কোরআনিয়া, 
লালবাগ ঢাকা দমকা অনুদিত; হামিদিয়া লাইবেরী লিঃ; ৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১১। 


111100:////,/.1021701211910-001/ 


আল্লামা জালালুদ্দিন আবদুর রহমান সিয়ুতী (রাহঃ) ;খাসায়েসুল কুবরা; অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দিন 
খান; মদীনা পাবলিকেশান্; ৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০; ফেব্রুয়ারি: ১৯৯৯। 


11000://57৬/%/-0811919106910.0011/ 


মত্তব্যসমুহ 
. রাজেশ তালুকদার 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ সময়: ৬:১৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


ধন্যবাদ কাশেম ভাই সাংঘাতিক পরিশ্রম করে প্রত্যেকটা পোষ্ট যথাযত ভাবে উপস্থাপনের জন্য। এ 
সমস্ত পোষ্ট লেখা যে কত কষ্ট্রের তা এক মাত্র পোষ্ট লেখকরাই বুঝতে পারে৷ প্রত্যেক পর্বের মত এ 


পর্বও যথেষ্ট তথ্য বহুল হয়েছে। 
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আপনার উপসংহার আমি পড়তে পারছি না ঘর ঘর দেখায়। উপরের লেখা ঠিক আছে। শুধু আমার 
কম্পুতে এ সমস্যা দেখা দিচ্ছে কিনা তা অবশ্য আমি নিশ্চিত নই। একটু দেখবেন কি ? 


৮24৯ 2৯. 
€ ৯ 
৮৯7৫ 

আবল কাশেম এর জবাব: 

ডিসেম্বর ২, ২০১১ ৪ ১:৩৪ অপরাহ্ু 


রাজেশ তালুকদার, 
এ সমস্ত পোষ্ট লেখা যে কত কষ্টের তা এক মাত্র পোষ্ট লেখকরাই বুঝতে পারে। 
আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধৈর্য্য ধরে এই রচনা পরেছেন। 


আপনার উপসংহার আমি পড়তে পারছি না ঘর ঘর দেখায়। উপরের লেখা ঠিক আছে। শুধু আমার 
কম্পুতে এ সমস্যা দেখা দিচ্ছে কিনা তা অবশ্য আমি নিশ্চিত নই। একটু দেখবেন কি? 


আমার কম্পুটারে আমি সব কিছুই ঠিক মত পড়তে পারছি। আমি অন্য আর একটা কম্পুটারে 
দেখলাম। সেটাতেও উপসংহার সহ সব কিছুই পড়া যাচ্ছে 


দেখুন আপনার কম্পুটারে কোন গোলযোগ আছে কি না৷ 


ডিসেম্বর ২, ২০১১ সময়: ১১:০০ পূর্বাহু লিঙ্ক 


অনেক ধন্যবাদ কাশেম ভাইয়া, আপনার পরিশ্রম সাধ্য অসাধারন তথ্যবহুল লেখাটার জন্য। 8৪ 
এখন বেচারা নবীর জন্য আমার খানিকটা মায়াই লাগছে, মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে। 


কিন্ত আমার একটাই প্রশ্ন যে, উনি উম্মি হানি কে কতটা ভালোবাসতেন যে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে, এত 
ভীষণ প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠতে হবে। এটা কেমন প্রেম তা আমার জানা নেই, যদিও আমরা 
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প্রেম, ভালবাসা এগুলোকে আবেগ দিয়েই বিচার করি, কিন্তু তবু উনি ভাল লোক হলে তো এই ধরনের 
কাজ করা তার উচিত হয় নাই।আর উম হানিও ভালই, স্বামী থাকৃতা কালীন সময়ে পরকিয়া। অবশ্য 
আরব্‌ পুরুষ গুলো যেমন বহুগামি, তাতে আমি উম হানির সমর্থক, কারন এই অধিকার সমাজে 
থাকলে, নারী পুরুষ দুজনেরই থাকা উচিত। কিন্তু মহাম্মদের মধ্যে ভাল যদি কিছুমাত্র জিনিস থাক্ত , 
উনি তবে হয় এটিকে, বন্ধ করতে পারতেন, না হয় অন্তত শুধু পুরুষকেই নতুন নিয়মের আওতায় 
এনে,একচ্ছত্র আধিপত্য দিতেন না, যৌন জীবন, বা আর সব ক্ষেত্রে। অবশ্য দিলে তো আর উনার 
নিজের ভোগবিলাস হত না। কারন অন্যের স্ত্রী কে সম্ভোগ করা যেমন মজার, নিজের স্ত্রীকে, অন্যের 
সাথে দেখাটা পুরুষ প্রভুর জন্য তেমনি কষ্টের। হায়রে মানবতা। কাজেই ধরি মাছ না ছুঁই পানি। 
এদিকে আমার ১৩ স্ত্রী আমারি থাকল, আর প্রেমিকা উম হানি থাকল উপুরি পাওনা হিসা বে। অন্য 
কেউ সেই অধিকার পাক বা না পাক, যেহেতু আমি নবি, তাই আমার সাত খুন মাফ। 


25 
১2 

ভবহবারে এর জবাব: 

ডিসেম্বর ২, ২০১১ গা ১১:২৩ পূর্বাহ্ণ 


ঞ রম 
কিন্তু তবু উনি ভাল লোক হলে তো এই ধরনের কাজ করা তার উচিত হয় নাই। 


মোহাম্মদ মূলত: হিটলার এর প্রকৃতির একজন লোক ছিল। যদি সত্যি সত্যি আপনি তার জীবনী গ্রন্থ , 
হাদিস আর কোরান ভাল মতো পড়ে থাকেন আর আপনার যদি একটা নিরপেক্ষ চোখ থাকে তাহলে 

এটা বোঝা কঠিন নয়। এখন হিটলারকে যদি আপনার ভাল মনে হয়, তাহলে মোহাম্মদ ও একজন 

ভাল লোক। 


অচেনাএর জবাব: 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ প্র ১১:৫৯ পূর্বাহু 
(65 বুরে, 


মোহাম্মদ মূলত: হিটলার এর প্রকৃতির একজন লোক ছিল। যদি সত্যি সত্যি আপনি তার জীবনী গ্রন্থ, 
হাদিস আর কোরান ভাল মতো পড়ে থাকেন আর আপনার যদি একটা নিরপেক্ষ চোখ থাকে তাহলে 
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এটা বোঝা কঠিন নয়। এখন হিটলারকে যদি আপনার ভাল মনে হয়, তাহলে মোহাম্মদ ও একজন 
ভাল লোক। 


শর; ভাই শুনেন, আমার মনে হয় আমি আপনাকে বুঝাতে ব্যর্থ হচ্ছি আমার বক্তব্য !! আমার ত কোন 
দিন মুহাম্মদ কে ভাল মানুষ বলে মনে হয় নাই। আপনার লেখাগুলর আমি খুব বড় একজন ভক্ত তা 
আপনি জানেন না হয়ত। আমি নিজে মুহাম্মদ কে যতটা অপছন্দ করি , তা মনে হয় না আর কেউ 
করতে পারবে (মনে হয় আপনি নিজেও অতটা অপছন্দ মুহাম্মদ কে করেন না , যত টা আমি করি। 
পার্থক্য এক্টাই যে আমি ভাল লেখক না আর তাই আপনাদের মত লিখতে পারি না!) ।এ লোকটিকে 
মুহাম্মদ কে !!আমি নিউ টেস্টামেন্ট এ বর্ণিত ডেভিল বলেই মনে করি ( 

আমার মনে হয় যে আপনি আমাকে আগেও আপনার একটি মন্তব্য ভূল বুঝেছিলেন।কিন্ত আসলে 
মহাম্মদ কে আমি একটা নিচু শ্রেণীর ভুর্বৃ্ত ছাড়া আর কিছুই মনে করিনা ভা ই! 

আমি বরং হিটলার কে মুহাম্মদ এর থেকে ভাল লোক বলেই মনে করি , কারন হিটলারের কাজ ছিল 
শুধু অন্ধ ইহুদি বিদ্বেষ আর মুহাম্মদ তো শিখিয়েছে গোটা মানব সম্প্রদায় কে ঘৃণা করতে !! 


যাক ভাল থাকবেন!!!! 


৮2৯০, 
৯ 
৯ এ ই 
আথলি কাশেম এর জবাব: 

ডিসেম্বর ২, ২০১১ ৪ ১:৪০ অপরাহু 


অচেনা, 
এখন বেচারা নবীর জন্য আমার খানিকটা মায়াই লাগছে, মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে। 


হাঁ, তা স্বভাবিক।আপনার মনে প্রচুর মানবিক বোধ আছে। 

তবে মুহাম্মদের মাঝে কি কোন মানবিক অনুভূতি ছিল? সেইটা আমার কাছে বিশাল প্রশ্ন। নিজের 
মাতা এবং পিতৃব্যের প্রতিও তাঁর তেমন দরদ ছিল বলে মনে হয় না। এই রকম পাষাণ হৃদয় , এবং 
নিষ্ঠুর চরিত্র বিশ্ব ইতিহাসে নিতান্তই বিরল। 

কিন্ত আমার একটাই প্রশ্ন যে, উনি উদ্মি হানি কে কতটা ভালোবাসতেন যে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে, এত 
ভীষণ প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠতে হবে। এটা কেমন প্রেম তা আমার জানা নেই, যদিও আমরা 
প্রেম, ভালবাসা এগুলোকে আবেগ দিয়েই বিচার করি, কিন্তু তবু উনি ভাল লোক হলে তো এই ধরনের 
কাজ করা তার উচিত হয় নাই।আর উম হানিও ভালই, স্বামী থাক্‌ঢা কালীন সময়ে পরকিয়া। 
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খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই জন্যেই ত আমি এক কাঠখড়ি পুড়িয়ে এই রচনা লিখলাম। জানিনা , এই 
নির্দয়তা এবং প্রতিহিংশার কোন জুড়ি নাই। 


ঙ 


ডিসেম্বর ২, ২০১১ সময়: ১১:১৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 


নবী বিজয়ী হলেন, সমগ্র আরব জাতীকে ইসলামের পদানত করলেন। উম হানী ইসলাম গ্রহণ 
করলেন, নবীর বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু নবী পারলেননা উম হানীকে উনার স্ত্রী বানিয়ে 
হারেমে তুলে নিতে। 


আমার তো মনে হয় বিষয়টা অন্য। যুবক বয়েসে মোহাম্মদ উম্মে হানির প্রেমে পড়েছিল ঠিকই কিন্তু 
মক্কা বিজয়ের সময় তার বয়স ছিল ৬০ আর উম্মে হানিও আর তরুণী ছিল না। যদি খেয়াল করেন 
তাহলে দেখবেন, মোহাম্মদ মদিণার জীবনে একটাও বয়স্ক নারী বিবাহ করেন নি। অধিকাংশই ছিল 
কম বয়সী তরুনী। তাই সম্ভবত মক্কা বিজয়ের পর মোহাম্মদের কোন খায়েশ ছিল না প্রায় বৃদ্ধা উল্মে 
হানিকে ঘরে তোলার। আর তাছাড়া এর আগেই তো আল্লাহ তাকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছে। উম্মে 
হানির সাথে ফুর্তি করা যেত একমাত্র তাকে দাসী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে , কারণ দাসীর সাথে যৌনফুর্তি 
করার অনুমোদন দিয়েছিল আল্লাহ। আমার মনে হয়, এ ধরণের কোন সামাজিক মর্যাদা তার কাছে 
মান হানিকর মনে হয়। যে কারণেই উম্মে হানি একা একাই থাকে, দাসী বাদী হিসাবে মোহাম্মদের 
হেরেমে ওঠেনি। মনে রাখতে হবে , এক সময় এই উজ্মে হানির বাপের বাড়ীতেই মোহাম্মদ কাজের 
ছেলের মত থাকত। তবে মনে হয় সময় সুযোগ বুঝে যদি মোহাম্মদ চাইত তাহলে তার সাথে ফুর্তি 
করত। জীবনের প্রথম প্রেম বলে কথা , তাই উম্মে হানির অনুরোধ ফেলতে পারে নি মোহাম্মদ এতে 
বিস্ময়ের কিছু নেই। 


ধণ্যবাদ আপনার তথ্যবহুল নিবন্ধের জন্য । 


/ 
2/) 


আবল কাশেম এর জবাব: 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ ৪! ১:৫০ অপরাহু 
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ভবঘুরে, 


আমার তো মনে হয় বিষয়টা অন্য। যুবক বয়েসে মোহাম্মদ উদ্মে হানির প্রেমে পড়েছিল ঠিকই কিন্তু 
মক্কা বিজয়ের সময় তার বয়স ছিল ৬০ আর উম্মে হানিও আর তরুণী ছিল না। 


আপনার সাথে একমত। তবে আমি যা বলতে চেয়েছি তা হচ্ছে-নবী যথা সময়ে উম হানীকে (অর্থাৎ 
উম হানীর যৌবনাবস্থায়) বিবাহের প্রসঙ্গে। হয়ত আমার দুর্বল বাঙলার জন্য তা পরিষ্কার হয় নি। বৃদ্ধা 
উম হানীকে নবী আর বিবাহের উপযোগী মনে করেন নাই-সে টা পরিষ্কার। কারণ নবী চাইলে মক্কা 
বিজয়ের পর, উম হানীর ইসলাম গ্রহণের পর ইচ্ছা করলেই উম হানীকে বিবাহ করে মদীনায় তাঁর 
হেরেমে নিতে পারতেন। কারণ উম হানীর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই তাঁর স্বামী হুবায়রার সাথে 
তালাক হয়ে যায়-এইটাই ইসলামী নিয়ম। 


কিন্তু এত সহজ হওয়া সত্তেও, কেন সুযোগ পেয়েও নবী উম হানীকে বিবাহ করলেন না সেটা 
আমারও প্রশ্ন। আপনি যে কারণ দেখিয়েছেন অন্যান্য কারণের সাথে তাও অন্যতম কারণ হতে পারে। 


রি... কাজী রহমান 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ সময়: ১১:৫১ পূর্বাহু লিঙ্ক 


অসম্ভব কষ্ট করে এমন একটা লেখা শেষ করেছেন কাশেম ভাই, ধন্যবাদ সেজন্য। পুরো সিরিজটা 
এবার ই বুক করে সংরক্ষিত করে রাখা গেলে একটা কাজের কাজ হবে। 


৮24৯৯, 

কৌ, 

/৯:৫ 

আবুল কাশেন এর জবাব: 

ডিসেম্বর ২, ২০১১ ৪ ১:৫৩ অপরাহু 


কাজী রহমান, 
আপনি যে কষ্ট করে ধৈর্য্য ধরে পড়েছেন, সেই জন্য ধন্যবাদ। 


পুরো সিরিজটা এবার ই বুক করে সংরক্ষিত করে রাখা গেলে একটা কাজের কাজ হবে। 


1988 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভাল কথা। এটা মুক্ত-মনা কর্তৃপক্ষের চিন্তা-ভাবনার উপর নির্ভর করছে। আমার করার কিছু নাই। 
আমি রচনা শেষ করেছি-আপাততঃ তাই থাকবে। 


নর 


৫ 

বাইট স্মাইল এর জবাব: 

ডিসেম্বর ২, ২০১১ ৪ ৭:০৪ অপরাহু 
১ ী র সু চ 


পুরো সিরিজটা এবার ই বুক করে সংরক্ষিত করে রাখা গেলে একটা কাজের কাজ হবে। 


একমত। দারুন এবং খুব দরকারি একটি সিরিজ। এই ব্যাপারে মুক্ত -মনা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন 
করছি। 


পট 

পু 

গোলাপএর জবাব: 

ডিসেম্বর ৩, ২০১১ গ্ ১১:২৪ অপরাহু 

পুরো সিরিজটা এবার ই বুক করে সংরক্ষিত করে রাখা গেলে একটা কাজের কাজ হবে। 


একমত। শ্রমসাধ্য ও তথ্যবহুল এসকল লেখাগুলো থেকে পাঠকরা অনেক উপকৃত হবেন। আশা করি 
মুক্তমনা কর্তৃপক্ষ পাঠকদের সুবিধার্থে এ কাজটি করবেন। 


৮24৯ 2৯. 
৯, 


শ্ 
সস / 
দ১/7৭ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১১ প্রা ১২:১৪ পূর্বাহু 
গোলাপ, 


আপনাকে অনেক ধন্যবাদ-কষ্ট করে সব গুলো পর্ব মনযোগ দিয়ে পড়েছেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


77/9/24 এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৯, ২০১১ গা ২:০৫ পূর্বাহ্ণ 
কাশেম ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বট সা বি 


সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি, মুক্তমনা হয়তো এই সিরিজটির ই-বুক তৈরি করবে, কিন্তু অতক্ষন 
অপেক্ষা করার ধৈয্য কোথায় ? আমি নিজেই বানিয়ে ফেলেছি €) শুধু এইটা নয়, লেখকের 
অকেনগুলো পোষ্টই আ 


ডিসেম্বর ২, ২০১১ সময়: ৫:০৪ অপরাহু লিঙ্ক 


পূর্ণাঙ্গ একটা সিরিজ শেষ হলো। অনেক ভালো লাগছে , আপনার প্রতি অনেক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা 
রইলো। কারণ কেউ চাইলে ৫ টা পোষ্ট করতে পারে কিন্তু একটা বিষয়ের উপরে ৫ টা পোষ্ট করা যে 
কি পরিমান শক্ত কাজ তা যারা করে তারাই ভাল বলতে পারবে। তার উপরে এমন সেলেটিভ বিষয়ে 
লিখছেন যেখানে অনুবাদের একটা ভুল ও মারাত্বক আকারে দেখা যেতে পারে। তবুও শেষ ভালো যার 
সব ভালো তার। আপনার সিরিজের সুন্দর সমাপ্তি র জন্য আবার ও ধন্যবাদ। তবে আপনাকে এমন 
নতুন কিছু নিয়ে আরো লিখতে দেখব আশা করছি। ধন্যবাদ 


টি ী 

৯ 

৫৭ 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

ডিসেম্বর ৪, ২০১১ প্র ১২:১২ পূর্বাহ 


পদ্মফুল, 
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। 


তার উপরে এমন সেলেটিভ বিষয়ে লিখছেন যেখানে অনুবাদের একটা ভুল ও মারাত্বক আকারে দেখা 
যেতে পারে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


একেবারে সত্যি কথা। ইসলামের সমালোচনা করে লেখে সহজ নয়-আবার বিপদজনকও বটে। 


7 ছক 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ সময়: ৬:১৮ অপরাহু লিঙ্ক 


শ্রমলন্ধ সিরিজটি সুষ্ঠুভাবে শেষ করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কাশেম ভাই। ইতিহাসের অনেক 
লুকানো কথা জানা গেল। পয়গম্বরদের যাবতীয় পয়গন্বরীর মিথ ভাঙতে এ ধরনের লেখার গুরুত্ব 
কখনোই ল্লান হবার নয়। 


ধন্যবাদ! 


৮৫:4৯ ০. 

৯ 

১৯২৫৭ 

আলে ক)গেম এর জবাব: 

ডিসেম্বর ২, ২০১১ এ ১১:৪৬ অপরাহ্‌ 


অভিজিৎ, 


তোমাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি-এত সমস্যার মুখেও ধৈর্য্য ধরে পড়েছ। আশা করি এখন সব কিছু ঠিক 
হয়ে আসছে। 


১7 


) 


44 তি ঝুমু 
ডিসেম্বর ২, ২০১১ সময়: ৯:৩৫ অপরাহু লিঙ্ক 


শ্রমসাধ্য এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবহুল লেখাটির জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


৮2৪৯৬. 

কৃতি, 

3২৮ 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

ডিসেম্বর ২, ২০১১ ল' ১১:৪৭ অপরাহ্‌ 


গতামানা ঝুমু, 


আপনি এতদিন ধৈর্য্য ধরে পড়েছেন সেই জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ। 


-:8 
2... 


ডিসেম্বর ৩, ২০১১ সময়: ১২:০০ পূর্বাহু লিঙ্ক 
সম্পূর্ণ টুকুই পড়লাম। 
অসম্ভব পরিশ্রম করে পূর্ণ উদ্ধৃতি ও যুক্তি সহ পর্বটি শেষ করলেন, এজন্য ধন্যবাদ 


৮2৯2৯, 

€ ৯ 

৪৯ এঁ ১ 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

ডিসেম্বর ৪, ২০১১ প্রা ১:৩০ পূর্বান্ 


আঃ হাকিম চাকলাদার, 
অসম্ভব পরিশ্রম করে পূর্ণ উদ্ধৃতি ও যুক্তি সহ পর্বটি শেষ করলেন 


আপনি ধৈর্য্য ধরে সবগুলো পর্ব পড়েছেন তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। 


10. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ডিসেম্বর ৩, ২০১১ সময়: ১২:২৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


৮৪৯৮০ 


ও ,৯ 
1৯:৫১ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৩, ২০১১ শ্রা ১:৫৫ পূর্বাহ 


ভুআরিফুর রহমান, 


এ তো দেখি পুরা রসময় কেস... 
কিসের রস? 


আদি রস? 


থাবা 
ডিসেম্বর ৩, ২০১১ সময়: ১১:৫২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


পুরো সিরিজটা পড়লাম... অসম্ভব তথ্যবহুল লেখা। 


টনি 
১ 
০ 
৯১:৫১ 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৪, ২০১১ গর ১:২৮ পূর্বাহু 
গুথাবা, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনার ধৈর্য্যের প্রশংসা করছি। 


১11 


শখ 
৮ 
২৬৬৯ 
টপ এক ১ 
৮২:৬৯ আহমেদ সায়েম 
ডিসেম্বর ও, ২০১১ সময়: ১:০৫ অপরাহু লিঙ্ক 


আবুল কাসেম 
১ম হতে শেষ পর্ব পর্ষন্ত পূর্বাপর বিচার-বিশ্লেষণ এবং উপসংহার ভালো লেগেছে। দীর্ঘশ্রমসাধ্য লেখার 
জন্য ধন্যবাদ, ভালো থাকুন। 


2 


রণদীপম বসু 
ডিসেম্বর ৩, ২০১১ সময়: ১:২৫ অপরাহু লিঙ্ক 


পড়লাম, জানলাম এবং কিছু বুঝার চেষ্টা করলাম। 


সৈয়দ আব্দুল হাদী'র একটা গান আছে না ! ...যে ডাল ধরি ভেঙে পড়ি... 
ধর্মের ডালগুলো বড় নাজুক ! 

৮2৯2৯. 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

ডিসেম্বর ৪, ২০১১ গর ১:২৭ পূর্বান্ 


ভুরণদীপম বসু, 


ধর্মের ডালগুলো বড় নাজুক 


13. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
সত্যি। 
তবে ডালগুলো নাজুক হলেও কাণ্ড অতিশয় প্রকাণ্ড এবং শিকড় বড়ই গভীর। 
এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৫, ২০১১ ৪ ১:৪৪ অপরাহু 


ভুআবুল কাশেম, আমড়া গাছ। প্রকান্ড কান্ড, কিন্তু অসম্ভব নরম কাঠ। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের 
ভার নেবার ক্ষমতা নেই! 


13 


বৃহ 
পুচ /€ 11729 


ডিসেম্বর ৫, ২০১১ সময়: ৭:৫৩ অপরাহু লিঙ্ক 


/81951, 11690 06 91117281015099 (72 109115) 01 1115 ৬৪1 11191991010 21011110101) 


11100110910 00010100111808-01) 501 ০01 10118111150%5 10৬৪ লি15 410 [|] 11717, /উ|| 


1112 8101500995 119৬2109217 /111191710 ৬/০|| 15992101190 12191817095 2170 11211121110 17000] 


17801121119. 2, 1 /95 ৬51 01921 0721 1009 8010911) 9/85 02801017111 115 10৬০ 17219170 


1001911995 94111011112 0180 10 009৬০1-01010%1015185 0158 5101 01 1১0112] 0101 10 [001 17016 


19121110 1010015. 0011 11019|11া। 20111019502 109119৬2 9001 11010010891 91010105101. 10117 19, 


/01780 10 1611 [11001921109 011199 10 00৬61-019 115 1750 45195055016” ০01 11015 00 57107161 


17919211202 0111112. 1115 11112] 9101 ৬/25 0179 90011 101911) 1728019-0100) 89170 12158 9101৮. 


10211 10178211510 /0এ|19521া 01101170110 015 11110011211 91011021019 17817990815. 


14. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আবুল কাশেম এর জবাব: 
ডিসেম্বর ৬, ২০১১ গ্রা ৩:৪০ পূর্বাহ্ণ 
০১/৪০ 1 11122, 


আপনার মন্তব্য আমার কাছে খুব" ই মূল্যবান। কষ্টকরে পড়েছেন সেই জন্য ধন্যবাদ 


নীচে অভ্র বোতামে ক্লিক করে আপনি বাঙলায় লিখতে পারেন 


14 


এ ৯২ / 
ডিসেম্বর ১৩, ২০১১ সময়: ৮:০১ অপরাহু লিঙ্ক 


আবুল কাশেম 


কাশেম ভাই। ভাল আছেন নিশ্চই, €) 

পাওয়া যায় সেজন্য আপনাদের বিভিন্ন লেখা পড়ার সময়ই পোয়োজনীয় আয়াতগুলো নিজের 
প্রয়োজনেই আমি বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে 0০০ 016 করে রাখতাম। তারপর সেগুলো 
অনেকের সাথে 97816 করার প্রয়োজন হয়। নেটে আপলোড করা দরকার হয়। এভাবে আস্তে আস্তে 
আরও ভালভাবে সাজানো গোছানো হয়ে যায়। একসময় দেখি বেশ ভাল একটা 00116501017 হয়ে 
গেছে) । সবগুলো নিয়ে অধ্যায়ভিত্তিক একটা 907 9-৪০০। হয়ে যায়। সম্পূর্ন একটা 6)701908| 
বই ভ। শুধুমাত্র 2919078| 96 এর জন্য। আমার হয়তো আপনাদের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন 
ছিল কিন্তু নানা কারনে অনুমতি নেওয়া হয়ে ওঠেনি। সেজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন আশাকরি। 
বইয়ের 111 টা দিলাম। নামিয়ে দেখবেন 9০. আপনাদের কাছে আসলে বিশেষভাবে 
কৃতজ্ঞ 99 সই সা সই 950, কারন আপনারা কষ্ট করে গবেষনা না করলে আমরা হয়তো 
কখনই এসব জানতে পারতাম না। 


11101:-11100:////,/.1790121015.0011/9/101007011721700 
ধন্যবাদ 
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ডি, 

১, 

আবুল কাশেম এর জবাব: 

ডিসেম্বর ১৫, ২০১১ রা ১২:০৮ পূর্বাহু 


0)111015 /» 


আপনি এক ভীষণ উপকার করলেন। আমি ডাউনলোড করে নিলাম-ভবিষ্যতে খুব কাজে লাগবে। 


৮ 
১৮ 

৯) 
4 নব 


77/2/24 এর জবাব: 
ডিসেম্বর ১৫, ২০১১ ৪ ৭:০৭ অপরাহু 
আবুল কাশেম, খুশি হলাম ৩) 
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মদীনা সনদ কেন রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র নয়। 
বৃহস্পতি, 04/18/2013 - 04:11 তারিখে 
লিখেছেন : আব্দুল হাকিম চা... 


হাদিছ সমূহ নবিজীর ইন্তেকালের প্রায় ২০০ বৎসর পর হতে সংগৃহীত হয়। ইতিমধ্যে নিজেদের দলীয় 
বার্থ রক্ষায় নবিজীর নাম দিয়ে অসংখ্য জাল হাদিছ সৃষ্টিকারীর উদ্তব হয়েছিল। এরা এসেছিল শিয়া 
খারিজী,মুতাজিলা ইত্যাদি দল হতে। একারনে বর্তমান হাদিছের কিতাব গুলীতে রসুলের নামে অনেক 
অসামাজিক, ও অবৈজ্ঞানিক হাদিছ পাওয়া যায়। এই সমস্ত জাল হাদিছ দ্বারা পক্ষান্তরে নবিজীকেই 
নিন্দিত করা হয়। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। 


হাসান মাহমুদের নীচের নিবন্ধটিতে এর কিঞ্চি ত বর্ণনা পাওয়া যাবে। 
কপিকৃত, মদীনা সনদ কেন রাষ্ত্ীয় গঠনতন্ত্র নয়? হতে: 


দেশে মদিনা চাটার নিয়ে সবর্ব বিভিনি মতামতের বন7ায় ছিধাদঘন্দে পড়ে গেছে জাতি। এরকম 
একটাগভীর, তাৎপধার্ময় ও স্পশর্কাতর ব্যাপারে সৃাবিহীন বা উহীক্িপিতিয়ার মত হালকা সৃতের 
ভিতিতে মতামত দেয়া বিপঙ্জনক। চলুন বিখ্যাত কিছু সৃরের ভিভিতে দেখা যাক দলিলটাকে, - ০১) 
নবীজীর সবচেয়ে নিভর্রিযোগা জীবনী এসিরাত”ইবনে হিশাম ইবনে ইশাক) (২)সাহি বোখারী (৩) 
সহি সুনান আবু দাউদ, (৪) ইনাম শফিদ্র বিখাত কেতাব রিসালা” (৫)ভ৪ হামিছলাহদ্র বিখ7তবই 
দ্য ফাস্টর্রিটন কলাটিটিউখন ইন্‌ দ্য ওয়ালর্ড, (৬) মওলানা মহিউদ্দিনের বাংলায় অনুষ্দিত কোরাণ 
এরীফ (৭) আমাদের ইসলামী ফাউণ্সেনের প্রকাশিত বিধিবদ ইসলাচি আইন (৮১77 পেনাল ল" 
অব ইসলাম ও ৫৯) মওলানা শৌরদী'র ৩টি বই “ইসলাহিক ল" আযাও কঙ্গাটিটিউশন", "হিউম্যান 
রাইটস ইন ইসলাম" ও “ল্য গসেস অব ইসলামিক রেভলুযশন"। 


নবীজী ৬২২ সালে মিনায় হিজরত করার পরের বছরই একটা দলিল তৈরি করে চাদিনার 
অনুসালিমদের কাছে এভাব করেন। দালিলটা বিভারিত ধরা আছে “সিরাত”- এর ২৩১-২৩৪ পৃষ্ঠায়। এর 
নাম “7 কভেন্যা্ট' বিটঈন দ্য হুসালিমসঅ7াও দ7 মেডিনিয়াস 7 দ্য জিউস * অথার্ৎ ঘুসালিম ও 
চাদিনাবাসী এবং ইন্াদিদের মধ্যে কভেন্7াণ্ট। কভেন্যা্ট শব্দের অথ গঠনতত্র মোটেই নয় অর্থ হল 
20/29/7911, 00/71/2501, 11921, 10/0/77/52, 2/019/2009 অথাৎ হকি কণা দেয়া এতিজ্ভঞা ইত্7াটি। 
মূল আরবিতে এ-দলিলের নাম দেয়া আছে সাহিফা” এর অর্ত গঠনতত্র নর. এর অর্থ হল প্রোধোসিভ 
ডকুমেন্ট অথার্ৎ কুমাগত বিবতর্নশীল দলিল £সিরাত' থেকে ভাবাননবাদ- উদ্ভৃতি দিচ্ছি: “হুজাহির ও 
(%/970// 20/29779/) করেনা এইভাবে: “ইহা রসুল হ্রহম্মদের পক্ষ হইতে হ্ালিনগণ, কুরাইশ 
হসলিমগণ এবং মিলার যাহার] তাহাদের পরে আসিয়া যোগ দিয়াছে ও পরিঞাম করিয়াছে তাহাদের 

ভিতরে সম্পকার্ছির করিতে। তাহারা সকলে এক উদন্া।” এখানে বিখাসী বলতে ইহাদি-ধীঈানকে বুঝায় 
বারণ তোর] আলাহ-তে বিখাস করে এবং দিনার যাহারা তাহাদের পরে আসিয়া যোগ দিয়াছে" বলতে 


1998 
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হজাহিরদেরকে বৃঝায়। ভঃ হামিছলাহ'র বই দ্য ফাস্ট রিটন কলাটিটিউশন ইন্‌ দ্য ওয়ালর্ভ” অর্থ 
বিষের পথম লিখিত গঠনতত্র-এ মোট ৫২টি খারার কথা বলা হলেও ৪৭টি ধারার উদ্ভৃতি আছে। 
তিনি বলেছেন:- প্রসুল একাটি দলিল লিখেন যাহাতে শাসক/খাসিতের দায়িত ও অধিকারের এবং 
অন717] বিষয়ের বিবরণ ছিল...তিনি লিখেন একটি দলিল (729০) যে দলিল নিজেই নিজেকে 
কিতাব" বা 'াহিফা" বালিয়াছে" পৃষ্ঠা ৪ ও ১২/ ইনটীরনেটে আমরা ৫৭টি পধার্তি খারা পাই সত 
বিশেষে খধারাগুলোর কিছু পাথক্যি আছে যার মধ্যে গুরুতগৃণ গাথক্যিও আছে। এসব কারণে 
ইনটারনেটকে নিভর্রিযোগ সুর হিসেবে ধরা হয়না। 


রাঠীয় গঠনতন্বের পরিধি অনেক ব্যাপক হতে হয় অথচ দলিলের ধারালো প্রধানত: (১০বৃদ্ধ ও 
শাতিন্ুক্তি (২)হসলিম: অনুসলিমের পারস্পরিক সম্পবর্ণ ও (৩) বিচার. আচারে নবীজীর কতৃি, এর 
মধ্যে সীমাবছ। এর বহু এল আছে শারিয়াপহীদের বইতেই। একা দেখুন , মওলানা হাহিউািনের 
অনুদিত বাংলা- কোরাণ, পৃষ্ঠা ৪৮, ৩৩৫ ও ১৩৪৯: প্রসুলুলাহ (সাঃ) মদীনা পোরঁছে রাজনোতিক 
দুরদশির্তার কারণে সবর্িথম চদীলায় ও তৎপাধর্বতাঁ এলাকায় বসবাসরত ইহুদী গোরসমূহের মধ্যে 
শাতিচুক্তি সম্পাদন করোছিলেন। ছুতিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ইহুদীরা হৃসলমানদের বিরছ্দ্ব বৃ্ধে 
পৃত হবে না এবং কোন আক্রুমণকারীকে সাহায্য করবে না। তারা আকাভ হলে মুসলমানগণ 
তাদেরকে সাহায্য করবে। শাতিচুক্িতে আরও অনেক ৭ারা ছিল... ওহ বৃদ্ধ পতি তাদেরকে বাহাত 
এই শাতিতুক্ির অনুসারী দেখা যায়... রসুলুলাহ (সাঃ) মদীনায় আগমনের পর পাখর্বিতাঁ ইহুদী ও 
ধীঙানদের সাথে এই মনের একটি হুঁক্তি স্বাক্ষর করেন যে. তারা হাসলহানদের বিরদ্্দ বৃদ্ধ করবে 
না.. মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত দুক্িভঙ্গের অপরাধে বনী কুরায়বা হৃত্যাদ্ণে দঙিত ও বান্দ 
হয়েছে” কর শারিয়াপহী তিনিও ওটাকে কখনোই গঠনতন্র বলেনানি, “্াাতিচুত্ি ই বলেছেন এবং 
বারবার বলেছেন। এমনকি শারিয়ার কেতাবও ওটাকে গঠনতত্র" বলেনি বলেছে নিদিনা দত” এবং 
মাদিনা সনদ*- বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ওয় খও, পৃষ্ঠা ৩৬০/ কথাটা আসলে অনেকে জানেও যেমন 
দেখন:- “কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পয় নবী (সাঃ) আলাহতাণ্আলার নিদেশিতিমে মকা থেকে 
মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় হায়ীভাবে শাতি- শুভ্খলা রক্ষগ এবং হুলুম ও সভ্ভাসবাদ প্রতিরোধে 
মদীনায় বসবাসকারী অন্যান্য ধমার্লবন্ঠী বিশেষত ইয়াহুদীদের সাথে তিনি এক শাতিছ্ুক্তি সম্পাদন 
করেন যা ইতিহাসে “্তাদিনা সনদ” নামে ধ7ত:- ইসলামী জীবন- “সভাস নিমুর্লে মহানবী সাং- এর 
খাখত কম্সিচী” হৃহাধ্মদ হৃহিকরলাহ ভূঞা-টেনিক ইলাকিলাব ১৪ই সেপ্টেম্কর ২০০৮/ 


তাছাড়া সহিফাটা নিয়ে রাজনৈতিক বড়বন্রেরও প্রমাণ আছে। ধন করলে খুনীর মৃত্যুদণ্ড হয়, এটাই 
ক্যাভাবিক। কিভ শারিয়া আইনে আছে .- ইসলামি রাতে কোন অনুসালিমকে হত্যার অপরাধে কোন 
ঘুসলমানের হৃত্যাদ্ড হইবে না”-দ্য পেনাল ল" অব ইসলাম পৃঃ ১৪৯ ও শারিয়ার হৃল কেতাব 
রিসালা'্র ১৪২ পৃষ্ঠা। এ-আইনের শেকড সাহি বোখারী ১ম খও হাদিস ১১১ এবং খও ৪-এর হাদিস 
২৮৩ - মাদিনা বিখাবিদ্তালয়ের ডঃ হৃহাসিন খানের অনুবাদ - প্আর বৃহায়রা বলেন “আমি আলী (রা). 
কে এয করিলাম কোরাণের বাহিরে আপনার কোন জ্ঞান আছে কি ? আল্লী বলিলেন ন7। তবে ... 
কোন আবিষ্াসীকে খন করিবার জন্য কোন মুসলমানের মৃত্যুদও হইবে না। ” এ-হাদিস থাকার কথা 
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ইণ্টারনেটের সহি হারিস সুনান আব দাউদ-এর ১৪-২৭৪৫ অংশেও। যে কোন লোক বুঝবে যে এ- 
আইন অন্যায়। হজরত আলীর নামে আইনটা খুব একটা শক্ত হচ্ছে না বলে এর শেকড একেবারে 

প্ীমারিত হয় তবে নিশ্চয়ই খুনীর হৃত্যাদও হইবে” ধোরা ২১)/ কিভ ণকোন আবিাসীকে এন করার 
বদলে কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে খন (ইয়াত্গলু) করিবে না » (ধারা ১৪) - দ্য ফাস্ট রিটন 
কঙাটিটিউশন হব দ্য ওয়ার্ড পৃষ্ঠা ৪৫ ও ৪৭ - নুহল্মদ হামিদ্লাহ- ১৯৪১। 


এ-আইনের উদ্দেশ গরিকার। অনুসলিমকে শক্ত কজার মধ্যে রাখতে হবে , এবং রাখতে হবে ওই 
নবীজীর নামেই। এটা ইসলামের ন্যায়বিচারের সৃস্পঈ বিরোধী। নবীজীর নাম বাবহার করে অন্যায় 
আইন বানানোর এ-রকম বহু উদাহরণ আছে। ইউরোপ: আমেরিকায় যখন আমরা ইসলাম ন্যায়ের 
ধমর্ বলি তখন এ-সব পরনের জবার দেয়া আমাদের জন্য কাঠিন হয়ে দাঁডায়। অনুসালিম হত্যার 
ব্যাপারে মওছাদির হাবিরোধীতাও রব গুরদ্তগুণর (তিনি বলেছেন তযে- সকল বিষয়ে টা এবং তাহার 
রসুলের সুনিদিতি বিখান রহিয়াছে সে-সকল বিষয়ে কোন হ্সলিম নেতা, আইনবিদ বা ইসলামি 
বিশেষজ্ভ এমনকি ছনিয়ার সব হ্সলমান এক্যবদ্ধ হইলেও বিন্দুমাত রদবদল করিতে পারিবে না ৮ 
(ইসলামিক ল" আ্যাওকঙাটিটিউশন পৃঃ ১৪০) অথাৎ তিনি ওই আইন মানবেন; কোন মুসলিম কোন 
অনুসালিমকে খুন করলে খুনীর হৃতুদণ্ড দেবেন না। অথচ সেই তিনিই বলছেন, “ইসলামি রাহে 
অন্বসলিম নাগরিকদের জান-মাল ও সব্মানকে হবহু মুসলিম নাগরিকদের মতই হইতে হইবে / 
দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনে মুসালিম- অনুসালিমের কোনই পার্থক্য নাই” হিউম্যান রাইটস ইন 
ইসলাম, পৃঃ ১২/ এভাবে তাঁর অনুসারীরা যে কত জায়গায় কতভাবে চারাতাক হাবিরোধীতার শিকার 
হচ্ছে এবং জাতিকে তার দাম দিতে হচ্ছে তার ইয়ভা নেই 


এ-আইনটা যে ষড়যন্ত করে নবীজীর নামে তাঁর অনেক পরে যোগ করা হয়েছে। কারণ এমন অন্যায় 
পরজ্ঞাব করা নবী, রসুল তো দুরের কথা, কোন বিবেকলান মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। দিতীর়ত, মদীনার 
তখন মোটামুটি দশ হাজার লোকের বাস ভেঃ হামিদ্রলাহ- পুঃ ১৩), আর মুসলমানের সংখ ছশো'র 
মত দ্য এসেস অব ইসলামিক রেভল্যুশন - মওছদি পৃঃ ৪২/অধার্ৎ অন্ুসলিমরা শতকরা আটানববই 
আর হসলিমরা শতকরা মার ই। ওটা এ অনুসলিমদেরই ভিটেমাটি গেতক জায়গ! ওরা আগে 
থেকে সুগতি্টিত। সেই দশ হাজার লোক ও তাদের শক্তিশালী নেতারা নিজেদেরই দেশে বসে 
নিভেদেরই বিরছ্দে এই অপলানকর ছুভিতে কেন রাজী হবে চার ছ'শো জনের সাথে যার বেশির ভাগ 
বিদেশী? এমই ওঠে না। ওরা নবীজীকে আলাহ'্র রসুল বলেই মানেনি, তাঁর নেতৃত় মানবে কেন? নেতা 
কখনো নেতাগিরি ছাড়তে 2? ওদের নেতারা হঠাৎ করে সংখ্যালঘর বিদেশী নেতার কাছে তাদের 
পুরনো নেততি ছাড়বে কেন ? তাছাড়া, কারো পক্ষেই নূতন দেশে গিয়ে এরথমেই হঠাৎ করে পুরো একটা 
জাতির নেতি় ও শাসন শুরু করাটা অসম্ভব! এ সামাজিক শাসন নবী জী অবশাই করোছিলেন তবে 
গ্রদ্তই নয় বরং কয়েক বছর সংগ্রামের গরে মাদিনার এবং অন্যান্য অমুসলিম গোরগলোকে তার 
আওতায় এনে। 
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এ শাতিচুক্তি রাতীয় গঠনতত্র হতে গারে না অনেক কারণে। (১) গঠনতন্র ঠতরিই হয় ছই বা বেশি 
পক্ষের আলোচনা: বিতবর্ করে। নবীজী কোন পক্ষের সাথে এমনকি কোন হ্রসলমানের সাথেও 
আলোচনা করেনয়বরং আলাহ এদত আধিকারবলে নিজে থেকে এককভাবে এটা তোরি করোছিলেন। 
(১) আলাপ. আলোচনা. বিতকেরি মাধ্যমে পরিবতর্নের সুযোগ না থাকলে সেটা গঠনতভ্বই নয়। এ - 
দলিলের ওপরে কি আলোচনা বা পরিবতর্নের সুয়োগ ছিল ? না ছিল না এবং দলিলটায কোন 
পারিবতর্ন হয়ানি। (৩) গঠনতন্ব ক্রমাগত প্রয়োগ ও পরিমাজর্ন করতে হর়। নবীজী এ- দলিল কি 
কেমাগত প্রয়োগ করোছিলেন? না করেনানি। মরা বিজয়ের পর করোছিলেন? না করেননি। (৪) চার 
খলীফারা কি সনদের খারাগুলো হুবহু এরয়োগ করেছিলেন? না করেনানি। (৫) চোদ” বছরের হুসালিম 
খেলাফতে কি ওই ধারাঙলো হুবহু রাতীয়ভাবে প্রয়োগ হয়েছে? লা হয়নি। (৬) প্রয়োগ হয়নি কারণ 
ওটা বাতিল হর়েছিল/একতরফা ঘোষণায় চুক্তি বাতিল করা বায় কি আলোচনা ছাডা গঠনতত 
বাতিল করা হায় না। অন্নসালিমরা এ-ঢুক্তি ভঙ্গ করলে প্ওবাদা ইবনে সামেত (৫) পরখ সাহাবী 
এরকাখাভাবে তাদের সাথে চুঁকি বিলোপ ও আঅসহযোগের কা ঘোষণ করেন” - মওলানা হ্রাহিভার্দিনের 
ওলা কোরা9 পৃঃ ০৩৬ 


ঢ/লো? 


গঠনতত্র এবং রা টো শব্দই সাম্প্রতিক। কোন শব্দের জন্মের হাজার বছর আগে এভাবে শব্দটা 
প্রয়োগ করাটা কি উচ্তি? ছনিয়ায় ম্যালেরিয়ার আবিভার্ব হবার আগে কি আপনি কৃহনিন আবিষ্কার 
করতে পারেন? আঙন আবিক্াারের আগে কি রাঢ়া করা সম্ভব? দাঁত ওঠার আগে কি চিবানো সম্ভব? 
রাতের গঠনততে হাজারো নিয়মকানুন থাকতে হয়, ওই সনদে কয়টা আছে? ধারাগুলো পড়লে স্পাই 
দেখা যায় কিছু থারায় সামান্য কিছু অন্য উপাদান আছে কিম্ত হূলত দলিলটা একটা শাতিনুক্তি মার। 
তাছাড়া ও ধরনের দুক্তি ওটাই এরম নয় - ইতিহাস ঘেটে দেখতে গারেন। আমার বইতে সেগুলো আমি 
দিয়োছি। 


সনদের রাঙলো আমি বাত্ল। করে শিগগিরই আমার ওয়েবসাইটে দেব:- /955/7/7712//771/0, 


লেখক ওয়ান্ড হসালিম কংগেসের উপদে্টা বো্ের্র সদস্য, ছীন রিসাচর সেন্টার হল এর রিসার্ 
এসোসিরেট - হসালিমস ফেসিং টমরো'র জেনারেল সেকেটারী - ফি মুসলিমস কোয়ালিশন- এর 
ক্যানাডা এতিনিধি - আমেরিকান ইসলামিক লিভারশীপ কোয়ালিশনের প্রতিষ্ঠাতা সদসা এবং 
খলনা'্র “সম্বিলিত নারীশক্তিশ্র উপদেহা। শারিয়ার ওপরে বই “শারিয়া কি বলে আমরা কি কারি" ও 
আন্তজার্তিক পরণংসিত ডকু-হাভি “হিলা", "নারী" ও “শারির়া পরহেলিকা" - লঙন ও টরন্টো স্কুলে 
ধমী়্ শিক্ষা্রাসে দেখানো হয়। 
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দেশে এখন ইসলামের জোয়ার চলছে। 


মন্তব্য করেছেন বিদ্রোহী (তারিখ: বৃহস্পতি, 04/18/2013 - 12:13). 


দেশে এখন ইসলামের জোয়ার চলছে। সামনে নির্বাচন ৷ সেখ হাসিনার তাই মাথার ঠিক নাই। দেশের 
মানুষ ইসলাম বলতে অজ্ঞান। হেফাজতের ডাকে লক্ষ মানুষের সমাগম হয়েছিল । সারা দেশেও তাদের 
সমর্থনে মানুষ কথা বলেছে। এতসব পাবলিক ইসলাম না জানলেও ইসলামের নামে অজ্ঞান। তারা 
মদিনা সনদ বা শারিয়া আইন কি তা জানে না। তবে যেহেতু সেসবের সাথে ইসলাম নামটা জড়ানো 
তাই সেসবের প্রতি আম জনতার তীব্র আকর্ষণ। সেখ হাসিনা এখন করবেন টা কি? তাই মনে হয় 
মদিনা সনদের আমদানি। তবে দেশে যেভাবে মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়ছে আগামি ৫ বছর পর মদিনা 
সনদ দিয়ে কাজ হবে না, সোজাসুজি শারিয়া আইন চালুর কথা ভাবতে হবে এটা নিশ্চিত। 


এই প্রসঙ্গে আমি দীর্ঘ মন্তব্য 


মন্তব্য করেছেন আবুল কাশেম (তারিখ: শুক্র, 04/26/2013 - 03:04). 


এই প্রসঙ্গে আমি দীর্ঘ মন্তব্য করেছি--উপরের হাসান মাহমুদের রচনায়। দেখুন। 


সমাপ্ত 
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মোহাম্মদ - সাল্লাল্লাহি আলাইহে সাল্লাম 
তারিখ: ১৯ পৌষ ১৪১৮ (জানুয়ারি ২, ২০১২) 
লিখেছেন: ভবঘুরে 


[বিষয়বস্ত : মুহাম্মদ কি তার নিজের অবস্থার জন্য ভীত ? কেন তার নামের 
সাথে (স:) ব্যবহার করতে হয়?] 


একটা বিষয় কিছুতেই মাথাতে আসে না, সেটা হলো- মোহাম্মদের নাম উচ্চারণের সাথে 
সাথে সাল্লাল্লাহি আলাইহে ওয়াসসালাম বা তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এটা কেন বলতে 
হবে? আমরা সাধারনত: যেটা করে থাকি তা হলো- কোন লোক যদি অশান্তি বা খুব খারাপ 
অবস্থায় থাকে তাহলে আমরা তার জন্য আল্লাহ বা ঈশ্বরের কাছে শান্তি কামনা করি বা তাকে 
বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেয়ার জন্য দোয়া করি। যেমন- করিম মোল্লার এখন খুব খারাপ দিন 
যাচ্ছে, এমতাবস্থায় যারা তার খুব নিকটজন তারা তার জন্য যে দোয়া করবে তা হতে পারে 
এরূপ- হে আল্লাহ করিমের ওপর শান্তি বর্ষন কর, বা করিমকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর। এখন 
প্রতিটি মুমিন বিশ্বাসী বান্দা মাত্রই মোহাম্মদের নাম উচ্চারণের সাথে সাথে উচ্চারণ করে যে - 
হে আল্লাহ, মোহাম্মদের ওপর শান্তি বর্ষণ কর। তাহলে কি বুঝতে হবে যে মোহাম্মদ বর্তমানে 
যেখানে আছেন তিনি খুব অশান্তি বা খুব খারাপ অবস্থায় আছেন ? তিনি তো প্রায় ১৪০০ বছর 
আগেই পটল তুলেছেন, ইসলামের বিধাণ অনুযায়ী বর্তমানে তার কবরেই থাকার কথা 
কেয়ামতের আগ পর্যন্ত। কবরে আবার আযাব বা শাস্তির ব্যবস্থাও নাকি আছে যারা গুনাহগার 
তাদের জন্য।যারা গুণাহগার তাদের জন্য কবরে শাস্তি আর যারা পুণ্যবান তাদের জন্য আছে 
পুরস্কার। যারা গুনাগার তারা যখন ক বরে শাস্তি পাবে বলাবাহুল্য সেটা তাদের জন্য মোটেও 
কোন শান্তিময় পরিবেশ হবে না। এমতাবস্থায় গুনাহগার বান্দার আত্মীয় স্বজন তাদের জন্য 
কবরে গিয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করে যেন তাদের উপর আল্লাহ শান্তি বর্ষণ করে। 
পৃথিবীর মানুষ যেহেতু জানে না যে সে সত্যিকারভাবে পুণ্য বান কি না, তাই রেওয়াজ হলো 
নাম উচ্চারণের সাথে সাথে তাঁর জন্য শান্তির দোয়া করে। এর অর্থ কবরে নিশ্চিতভাবেই 
মোহাম্মদ খুব অশান্তিতে আছেন অর্থাৎ তিনি কবরের আজাব ভোগ করছেন। কেন 
নিশ্চিতভাবে বলা হচ্ছে? ইসলামের তত্ব অনুযায়ী, মোহাম্মদের জন্ম না হলে আসমান জমীন 
সৃষ্টি হতো না, মোহাম্মদ হলো আল্লাহর প্রিয় দোস্ত, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট নবী।তাঁর আগের 
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অনেক নবী পর্যন্ত নবুয়ত্ব কামনা না করে শুধুমাত্র তাঁর উম্মত হওয়ার জন্য বাসনা করেছে। 
এমন তরো নবীকে আল্লাহ কবরে আজাব দেবেন তা কল্পনার বাইরে। কারন তাকেই যদি 
আল্লাহ কবরে আজাব বা শাস্তি দেয় তাহলে আর বাকী থাকল কে? অথচ তার জন্য তার 
তাবৎ উম্মতরা প্রতি নিয়ত শান্তি কামনা করছে। বলা বাহুল্য, যে সব সময় অপার শান্তিতে 
থাকে তার জন্য শান্তি কামনা অর্থহীন।যেমন ভাবে যে লোক হাজার হাজার কোটি টাকার 
মালিক তার জন্য আল্লার কাছে আরও টাকার প্রার্থণা করা অর্থহীন।ঠিক তেমনি ভাবে 
মোহাম্মদ যদি সত্যি সত্যি কবরে মহা শান্তিতে থাকেন তাহলে তার জন্য শান্তি কামনা 
অর্থহীন হয়ে যায়। তারপরেও দেখা যাচ্ছে তাঁর জন্য মুমিন বান্দারা প্রতি নিয়ত শান্তির কামনা 
করছে, এর সোজা অর্থ মোহাম্মদ কবরে অত্যন্ত খারাপ ও অশান্তিময় পরিবেশে আছেন। অন্য 
দিকে আবার দেখা যাচ্ছে-মোহাম্মদ যখন তার তথাকথিত মেরাজ ভ্রমনের নামে সাত 
আসমান ভ্রমণ সহ আল্লাহর সাথে খোস গল্প করতে গেছিলেন, তখন বিভিন্ন আসমানে তিনি 
তার আগেকার সকল নবীকে দেখেছিলেন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে-পূর্ববর্তী নবীগন কোন 
একটা কায়দা করে কবরের আজাব কে ফাকি সহ কেয়ামতের বিচারকেও ফাকি দিতে সক্ষম 
হয়েছে। তা না হলে বেহেস্তে বসে হুরদের সাথে ফুর্তি ক রা অবস্থায় মোহাম্মদ তাদেরকে 
দেখতে পেতেন না। এমন বিধাণ থেকে ধরে নেয়া যেতে পারে যে - মোহাম্মদও কোনমতে 
কায়দা করে কবরের আজাব ও কিয়ামত উভয়কে ফাকি দিয়ে বেহেস্তে গমন করেছেন। এখন 
প্রশ্ন হলো- বেহেস্তে তো কোন ছু:খ বেদনা বা অশান্তি নেই।অথচ প্রতি নিয়ত মোহাম্মদের 
জন্য মুমিন বান্দারা শান্তির কামনা করছে, অর্থাৎ মোহাম্মদ চরম অশান্তিতে আছেন। বেহেস্তে 
যেহেতু অশান্তি নেই, এ ধরণের কল্পন থেকে আবার বোঝা যেতে পারে যে মোহাম্মদ অন্যান্য 
নবীদের মত সুডুৎ করে বেহেস্তে ঢুকে পড়তে পারেন নি। তিনি এ ছুনিয়াতেই এখনো কবরের 
মধ্যেই আছেন ও নিদারুন কষ্ট ছু:খ ও অশান্তি ভোগ করছেন।আর সেকারনেই তাঁর জন্য 
তাঁর উম্মতদেরকে নিরবধি তাঁর ওপর শান্তি বর্ষণের জন্য দোয়া খায়ের করতে হয়। 

এবার তাহলে প্রশ্ন জাগে কেন কবরে তিনি খুব কষ্টে আছেন ? তার চেয়ে বরং প্রশ্ন করা উচিত 
কেন তিনি কষ্টে থাকবেন না? হেন কোন মানবতাবিরোধী কুকর্ম করেন নি যে যার জন্য তাকে 
কষ্টে থাকতে হবে না। যে সব কুকর্ম তিনি করেছেন তার একটা তালিকা দেয়া যাক - 


১। ৫১ বছর বয়েসে ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করে তিনি জঘণ্যতম অপরাধ করেছেন। এ 
ধরণের নাবালিকা বিবাহ এর শাস্তি কম পক্ষে ৭ বছরের কারাবাস। 

২। ৫৪ বছর বয়েসে ৯ বছরের সেই আয়শার সাথে জোর করে সঙ্গম করতে গিয়ে তাকে 
প্রকারান্তরে ধর্ষণ করেছেন। এ ধরণের নাবালিকাকে ধর্ষণের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাবাস অথবা 
মৃত্দন্ড। 

৩। তিনি তার দাসীদের সাথে বিবাহ বহির্ভূত সঙ্গম করেছেন তাদের অনিচ্ছায়, যার শাস্তি তার 
বিধাণ অনুযায়ী পাথর ছুড়ে হত্যা। 

৪।তিনি অন্যদের ধর্মীয় অনুভূতিতে ব্যপকভাবে আঘাত করেছেন।যেমন কুরাইশদের ধর্মকে 
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তিনি শুধু অপমানই নয় তাদের উপাসনালয় কাবাঘর দখল করে নিজের মসজিদ বানিয়েছেন। 
যার শাস্তি বিভিন্ন মেয়াদে কারাবাস।ইসলামী দেশে এর শাস্তি পাথর ছুড়ে হত্যা। 

৫। তিনি বহু খৃষ্টান ও ইহুদীদেরকে তাদে র পৈত্রিক ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করেছেন। তা 
করতে গিয়ে তিনি গণহত্যা সংঘটিত করেছেন, যেমন- বানু কৃরাইজা ও খায়বারের গণহত্যা। 
এর শাস্তি হাজার হাজার বছরের কারাবাস, মৃত্যুদন্ড ইত্যাদি। 

৬। তিনি অনেক মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে, এর পর পরই তাদের বিধবা স্ত্রীদেরকে 
তাদের অনিচ্ছায় দাসী বানিয়েছেন অথবা বিয়ে করেছেন। যার শাস্তি মৃত্যুদন্ড বা বহু বছরের 
কারাবাস। যেমন- খায়বারের গণহত্যার পর ইহুদি সর্দার কিনানের স্ত্রী সাফিয়াকে বিয়ে করা। 
৭।তিনি নিজে অন্যদেরকে ৪ টা বিয়ে করার উপদেশ দিয়ে নিজে করেছেন ১৩ টা বিয়ে যা 
একজন ঠগ বা প্রতারকের মত কাজ। 

৮।তিনি নিজে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মেয়েদেরকে বিয়ে করে সামাজিক ভাবে সকল রকম শিষ্টতা 
ও শালীণতাকে বিনষ্ট করে গেছেন। যেমন- তার আবু বকরের মেয়ে আয়শা ও ওমরের মেয়ে 
হাফসাকে বিয়ে। 

৯। তিনি তার নিজের অতি ঘনিষ্ট রক্ত সম্পর্কিত চাচাত ভাইয়ের সাথে নিজের মেয়েকে বিয়ে 
দিয়ে সামাজিক শিষ্টতা ও শালীনতাকে বিনষ্ট করে গেছেন।যেমন আলীর সাথে তার মেয়ে 
ফাতিমার বিয়ে। আলী ছিল তার আপন চাচা আবু তালিবের ছেলে। এ ঘটনা ঘটিয়ে তিনি 
কোন পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের পবিত্রতাকে ধ্বংস করে দিয়ে 
গেছেন। 

১০। তিনি এতিম সন্তানদের দত্তক নেয়ার মত মহান একটা কাজকে জঘণ্যভাবে বন্দ করে 
দিয়ে সমাজে মানুষের প্রতি মানুষের যে সহানুভূতি , দয়া, মায়া এসবকে ছুর করার জন্য তার 
উম্মতদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এটা করতে যেয়ে তিনি নিজে স্বয়ং তার পালিত পূত্র জায়েদের 
স্ত্রীকে নানা কায়দায় তালাক দিয়ে তাকে বিয়ে করে এক জঘণ্য পাশবিক নজির স্থাপন 
করেছেন। কোন সুস্থ ও বিবেকবান মানুষের পক্ষে এটা একান্তই অসম্ভব কাজ। 

১১। কোন ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য যে যৌন উপভোগ হতে পারে মোহাম্মদ সেটা শুধু প্রচারই 
করেন নি, নিজেও ব্যাক্তিগত জীবনে তা দারুনভাবে দেখিয়ে গেছেন। কোরানের বহু আয়াতে 
পুরুষদেরকে শুধুমাত্র একারনে ইসলাম পালন ও জেহাদ করতে বলা হয়েছে কারন তা করলে 
তারা বেহেস্তে অসংখ্য সুন্দরী যৌনাবেদনময়ী হুরদের সাথে নিরলস যৌনানন্দ উপভোগ করতে 
পারবে। কোন পরিবারের পিতা মাতা ভাই বোন সন্তান সন্ততি সবাই বিষয়টি জানার পর 
একসাথে ইসলাম পালন করার কথা নয়, কিন্ত তার পরেও পালন করে থাকে, কারন তারা 
কেউ বিষয়টি সম্যক জানে না। এভাবে মোহাম্মদ মানুষকে উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন জীবের 
কাতার থেকে জান্তব যৌন লালসাময় পশুতে পরিনত হতে উৎসাহিত করেছেন যা মানুষের 
নৈতিক উন্নতির পথে বিরাট অন্তরায়। 

১২। মোহাম্মদ তার উম্মতদেরকে নিরন্তর জেহাদের মাধ্যমে অমুসলমানদেরকে হত্যা , তাদের 
বাড়ীঘর, সম্পদ দখল এবং তাদের নারীদের দখল করে যৌন উপভোগের আদেশ দিয়ে 
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সর্বকালের জন্য মানবতাবিরোধী আদর্শের বীজ বপন করে গেছেন, যে কারনে তিনি সকল 
দেশের সকল সময়ের সকল বিচারালয়ের কাঠগড়ায় হিটলারের মতই একজন নৃশংস 
অপরাধি যার শাস্তি তাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার আযু বর্ধন করে কেয়ামত পর্যন্ত অন্ধকার 
কক্ষে কারাবাস হলেই সবচাইতে উপযুক্ত হয়। 

১৩। তিনি মদিনার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া নিরীহ বানিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমন করে 
তাদের ধণ সম্পদ লুষ্ঠন করেছেন নিয়মিত। এর শাস্তি যাবজ্জীবন কারাবাস | 

১৪। উক্ত সকল আদর্শ যে শতভাগ পালন করবে সেই হলো আদর্শ মুসলমান আর তার 
পুরস্কার হলো- বেহেস্তে গিয়ে হুরদের সাথে অনন্তকাল ফুর্তি- একথা বলে গোটা মুসলমান 
জাতিকে তিনি ধোকা দিয়ে তাদেরকে রোবটে পরিণত করে তাদের আত্মীক,মানসিক, নৈতিক 
উন্নতি সহ জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নতির সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়ে তাদেরকে গুহাবাসী আদিম মানুষে 
পরিণত হতে বলে গেছেন। এটা করে তিনি সকল মুসলমানের উন্নতির সকল রকম রাস্তা বন্দ 
করে দিয়ে একটা বিশাল জনগোষ্ঠির চিরস্থায়ী চরম সর্বনাশ করে গেছেন যা প্রকারান্তরে মানব 
সভ্যতার এক অপূরণীয় ক্ষতির কারন ঘটেছে। একারনে ছুনিয়া র কমপক্ষে এক বিলিয়নের 
বেশী মুসলমানর চরম দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করে অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন 
করছে। 

উক্ত সকল মানবতা ও নৈতিকতা বিরোধী অপরাধের কারনে মোহাম্মদ যে সব চেয়ে বেশী 
কষ্টে থাকবেন এতে কি কারো সন্দেহ থাকতে পারে ? যদি কোন শষ্টা থেকেও থাকে তাহলে 
সে যে মোহাম্মদকে তার এতসব মানবতাবিরোধী কর্মকান্ডের জন্য বর্তমানে কঠিন শাস্তি 
দিচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। যেহেতু আমরা দেখেছি মোহাম্মদ বর্তমানে অন্য নবীদের মত বেহেস্তে 
থাকতে পারেন না কারন সেখানে দু:খ কষ্ট নেই, তাহলে হয় তিনি কবরে শুয়ে কবরের কঠিন 
আজাব ভোগ করছেন নতুবা তিনি দোজখের সবচাইতে কঠিন জায়গা জাহান্নামের আগুনে 
নিরন্তর জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছেন , আর শ্রষ্টা তাকে নতুন করে সৃষ্টি করে প্রতি নিয়ত কষ্ট 
দিচ্ছে। তবে মনে হয় শেষেরটি ঘটার সম্ভাবনা বেশী কারন অন্য নবীরা যখন এখন কবরে 
শুয়ে নেই, মোহাম্মদও তাহলে কবরে শুয়ে নেই, তার অর্থ মোহাম্মদ এখন নিশ্চিতভাবে 
জাহান্নামের আগুনেই জ্বলে পুড়ে মরছেন। আর সেটা তিনি মৃত্যুর আগে ভাল মতো বুঝতে 
পেরেছিলেন, তিনি বুঝেছিলেন তিনি যে পরিমান অন্যায় ও অপরাধ করেছেন জীবনে তার 
কোন ক্ষমা অষ্টার দরবারে নেই, আর একারনে তার জন্য মরার পর সবচাইতে কঠিন শাস্তি 
অপেক্ষা করছে। শুধু তাই নয় তার মৃত্যুটাও ঘটেছিল খুব কঠিন যন্ত্রনাময়। খায়বারে ইহুদী 
নিধন যজ্ঞের পর এক ইহুদি রমনীর ঘরে তিনি বিষ মিশানো মাংশ খেয়েছিলেন। এর ফলে 
তার সাথে সাথে মৃত্যু ঘটেনি, কিন্তু এর ফলে তিনি দীর্ঘ বিষক্রিয়ায় আত্রান্ত হয়েছিলেন যাকে 
আমরা প্রচলিত ভাষায় বলি স্লো পয়জনিং। হাদিসের বর্ণনা থেকে জানা যায়- শেষ দিকে উক্ত 
বিষ ক্রিয়ায় তিনি প্রচন্ড কষ্ট ও যন্ত্রনা ভোগ করতেন।এমন কি, মৃত্যুর কিছুদিন আগে 
আরাফাতের শেষ ভাষণের সময় তিনি প্রচন্ড যন্ত্রনার কারনে তাঁর ভাষণ ঠিকমতো দিতেও 
পারেন নি, যেকারনে তাঁর ভাষণ ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। এভাবে প্রচন্ড যন্ত্রনা ভোগ করতে করতে 
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তিনি মাত্র ৬৩ বছর বয়েসেই ভবলীলা সাঙ্গ করেন। সেই তৎকালে ৬৩ বছর খুব বেশী বয়স 
নয়। কিন্ত তার সেই স্বল্প বয়েসেই দেখা যায় তিনি অতি দুর্বল ও চলাফেরায় অক্ষম হয়ে 
পড়েন।তার তখনকার জীবন যে দারুন রকম যন্ত্রনাময় ছিল তার বর্ণনা আছে হাদিস ও 
সিরাত গ্রন্থে। একই সাথে আল্লাহ্‌ প্রেরিত একজন নবীর জন্য যা ছিল ভীষণভাবে বেমানান। 
অথচ তারই সমবয়সী আবু বকর ও ওমর তার মৃত্যুর পর ইসলামী সাম রাজ্যের খিলাফত 
চালনা করেন। একজন পেশাদার অপরাধী কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারে সে অপরাধ করছে আর 
এ জন্য সে যখন একা থাকে তখন তার কৃত অপরাধ তাকে মানসিকভাবে যন্ত্রনা দেয়। কিন্তু 
তার কৃত অপরাধ যদি তাকে একটা বিরাট সম্মানের আসনে বসিয়ে দেয় তখন সে তার 
অপরাধ কর্ম দ্বারা মানসিকভাবে জর্জরিত হলেও তা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। 
আবার অনেক সময় এমনও ঘটে যে অপরাধ করতে করতে একজন অপরাধীর যাবতীয় 
বিবেকবোধ রহিত হয়ে যায়, তখন অপরাধটা তার কাছে আর অপরাধ মনে হয় না। এর এক 
জাজ্বল্য প্রমান হলো- বাংলাদেশের বহুল কথিত এরশাদ সিকদার। সারা ছুনিয়ায় এরকম 
আরও বহু পেশাদার অপরাধীর নাম করা যায়। মোহাম্মদ কোন্‌ দলে পড়েন? তিনি কি তার 
কৃত অপরাধের কারনে মা নসিকভাবে জর্জরিত হতেন? সে জন্যেই কি তিনি তার 
উম্মতদেরকে বলে গেছেন যেন তার নাম উচ্চারণের সাথে সাথে সাল্লাল্লাহি আলাইহে সাল্লাম 
বলা হয়? ছুনিয়ায় তার মূর্খ উম্মতরা এভাবে নিরন্তর তার জন্য শান্তি প্রার্থণা করলে শষ্টা 
হয়তবা একসময় তাকে মাফ করলে করতেও পারে? 


মশত্তব্যসমুহ 


. আঃ হাকিম চাকলাদার 
জানুয়ারি ২, ২০১২ সময়: ৯:৪২ অপরাহু লিঙ্ক 


আমার কাছে মনে হয়, সকল পাঠকেরা শুধু অধীর আগ্রহে হা করে বসে থাকে কখন আবার আপনার 
হাতের লেখা একটা পোষ্ট মুক্তমনায় পাওয়া যাবে। কারন ,আপনার লেখায় যে বৈশিষ্ট তা হল, আপনার 
নিজের গা-বন্দী কোন কিছু পাঠকদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবনতা থাকেনা। আপনার লেখার মধ্যে 
যা থাকে তা হল, কিছু নিরেট বাস্তব তত্ব ও তথ্য। এর পর আসতে থাকে এর একের পর এক ছুধের 
মত পরিস্কার প্রাঞ্জল বিশ্লেষন এবং বাখ্যা। এই বিশ্লেষন ও ব্যাখ্যায় পাঠকদের যে লক্ষ বস্ততে পৌছে 
দেয় তা প্রচলিত সমাজে অতিব তিক্তকর মনে হইলেও তা কারো পক্ষে অস্বীকার করার বা খন্ডন 
করার মত থাকেনা। যদি কিছু পন্ডিত গণ এগিয়ে এসে খন্ডন করার চেষ্টা করতো তা হলে বোধ হয় 
আরো ভাল হতো। কিন্তু কেউ ই আসেনা। খন্ডন করার যুক্তি না থাকলে আসবেই বাকি করে ? 


কেবল ১ বার মাত্র পড়েছি।। 
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১৪। উক্ত সকল আদর্শ যে শতভাগ পালন করবে সেই হলো আদর্শ মুসলমান আর তার পুরস্কার 

হলো- বেহেস্তে গিয়ে হুরদের সাথে অনন্তকাল ফুর্তি- একথা বলে গোটা মুসলমান জাতিকে তিনি ধোকা 
উন্নতির সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়ে তাদেরকে গুহাবাসী আদিম মানুষে পরিণত হতে বলে গেছেন। এটা 
চিরস্থায়ী চরম সর্বনাশ করে গেছেন যা প্রকারান্তরে মানব সভ্যতার এক অপূরণীয় ক্ষতির কারন 

ঘটেছে। একারনে দুনিয়ার কমপক্ষে এক বিলিয়নের বেশী মুসলমানর চরম দারিদ্র সীমার নীচে 

অবস্থান করে অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করছে। 


চমৎকার! ! 


আরো ভাল করে পড়ে দেখতে হবে। 
ধন্যবাদ 
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১2 

ভবঘৃরে এর জবাব: 

জানুয়ারি ২, ২০১২ গ্া ১১:৩২ অপরাহু 


আঃ হাকিম চাকলাদার, 


ধণ্যবাদ আপনার তারিফের জন্য। আসলে খোদ আল্লাহই যখন তারিফ পছন্দ করে তখন আমি তো 
সামান্য গুণাহগার বান্দা মাত্র, তারিফ পছন্দ না করে কি আর পারি ?৬ 


আমার কাছে মনে হয়, সকল পাঠকেরা শুধু অধীর আগ্রহে হা করে বসে থাকে কখন আবার আপনার 
হাতের লেখা একটা পোষ্ট মুক্তমনায় পাওয়া যাবে। কারন ,আপনার লেখায় যে বৈশিষ্ট তা হল, আপনার 
নিজের গা-বন্দী কোন কিছু পাঠকদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবনতা থাকেনা 


যার যার লেখার বৈশিষ্ট্য আলাদা , আমি ভাই সহজ সরল পদের মানুষ, জটিল জিনিস যেমন বুঝি না 
তেমনি কোন কিছু দেখলে তাকে সোজাভাবেই দেখি। জানিনা আমার লেখার জন্য কেউ বসে থাকে কি 
না, তবে আপনি যে অপেক্ষায় থাকেন তা বেশ বুঝতে পারি € 


যদি কিছু পন্ডিত গণ এগিয়ে এসে খন্ডন করার চেষ্টা করতো তা হলে বোধ হয় আরো ভাল হতো। 
কিন্ত কেউ ই আসেনা। খন্ডন করার যুক্তি না থাকলে আসবেই বাকি করে ? 


আমি কিন্ত সত্যি সত্যি অধীর আগ্রহে বসে থাকি কেউ এসে আমার যুক্তি গুলো খন্ডন করুক। তা না 
পেয়ে মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার যুক্তি গুলো বোধ হয় এতটাই অসার যে তা খন্ডানোর কেউ 


2008 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


দরকার বোধ করে নাট 
| 


চি 


ইমরানহক সজীবএর জবাব: 
জানুয়ারি ৪, ২০১২ হা ৮:২৩ অপরাহ্‌ 
ভবঘুরে,আমি অধির আগ্রহে আপনার লেখা পড়ার জন্য অপেক্ষা করি ও) ধঁ 


5/8// 5/2/%%/ এর জবাব: 


জানুয়ারি ৩, ২০১২ গ্রা ২:০৯ অপরাহ্‌ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, ..৷ 90199 4111 /০0.. 


০ 
আবুল হোসেন 7 এর জবাব: 


জানুয়ারি ৪, ২০১২ প্রা ৩:৪৭ পূর্বাহ 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


আমার কাছে মনে হয়, সকল পাঠকেরা শুধু অধীর আগ্রহে হা করে বসে থাকে কখন আবার আপনার 
হাতের লেখা একটা পোষ্ট মুক্তমনায় পাওয়া যাবে। 


কথাটি এতই বাস্তব যে আমার আর কিছুই বলার নেই। 
7/9/9,4এর জবাব: 
জানুয়ারি ৫, ২০১২ প্রা ১:১২ পূর্বাহ 


আঃ হাকিম চাকলাদার, 


হাকিম ভাই একদম ঠিক কথাই বলেছেন, ভবঘুরে ভাইয়ের লেখা পড়ার জন্য আমরা হা করে বসে 
থাকি। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নি 


জানুয়ারি ২, ২০১২ সময়: ১০:০৪ অপরাহু লিঙ্ক 


হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো 
না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িতু অর্পণ করো না, যেমন আমাদের 
পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভূ! এবং আমাদের দ্বারা এ বোঝা বহন করিও না, যা 
বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের 
প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। 

বলুন তো দেখি, এখানে কে বা কারা নিজের পাপ স্বীকার করলেন, কে কার কাছে পাপ মোচনের জন্যে 
প্রার্থনা করছেন আর বাক্যের বক্তাই বা কে? কতো সুন্দর কথা! যদি ভুল করি আমাদেরকে অপরাধী 
করোনা। আপনার দেয়া মুহাম্মদের খুনের, ধর্ষণের, অপরাধের, ভূলের তালিকা অর্থহীন হয়ে গেলনা? 


2১৫54 

টি 

ভবহবরে এর জবাব: 

জানুয়ারি ২, ২০১২ গ্রা ১১:৩৬ অপরাহ্্‌ 


আকাশ মালিক, 
আপনার দেয়া মুহাম্মদের খুনের, ধর্ষণের, অপরাধের, ভুলের তালিকা অর্থহীন হয়ে গেলনা? 


আপনিই তো আপনার ধা ধা র উত্তরটা দিয়ে দিলেন। আসলেই অর্থহীন হয়ে যায় সব কিছু আর 
প্রকারন্তরে মোহাম্মদ তার যাবতীয় ভুলের দায়ভার থেকে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন। আমি 
বুঝি না, শিক্ষিত মানুষ জন কি এসব পড়েও বোঝে না যে তারা শ্রেফ একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে 
দিশাহীন ভাবে ঘুরে মরছে ?তবে কেউ কেউ এর মধ্যে অসীম রহস্যের সন্ধান পান যা দেখে সত্যিই 
মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়ে যাই। 


রর 
রর 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কাজী রহহানএর জবাব: 
জানুয়ারি ৩, ২০১২ প্রা ২:২৭ পূর্বান্ 
(6 বুরে, 


কুকর্মের তালিকায় আরো অনেকের মধ্যে আরো দুই একখানঃ 


ব্যাকমেইলিং আত তাওবাহ 9:94 হে ঈলানদারগ৭। পর্টিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের 
মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আলাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে। আর যারা 
ক্র্ও রাগা জমা করে রাখে এবং তা বায় করে না আলাহর পথে তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ 
শুনিয়ে টিন। 

আত তাওবাহ 9:35 সে দিন জাহানামের আগনে তা উপ করা হবে এবং তার ছারা তাদের ললাটি 
পাও পৃষ্ঠদেশকে দর করা হবে (সোদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জনা 
রেখেছিলে সুতরাং এক্ষণে আঙ্কাদ গাহণ কর জা করে রাখার। 

আত্মসাৎ্- আত ত7ওবাহ 9. 111 আলাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল 
এই হুল যে, তাদের জন্য রয়েছে জারাতে। তারা হৃদ করে আলাহর রাহেঃ অতঙ্পর মারে ও মরে। 
তওরাতে হার্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিএগতিতে অবিচল। আর আলাহর চেয়ে গরতিখগতি 
রম্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর হা তোমরা করছ তার সাথে। 
আর এ হল মহান সাফলা। 

এইবার বলেন, শাস্তি কি হওয়া উচিৎ? 


বিঃ 

৯) 

14 

ভবহ্বরে এর জবাব: 


জানুয়ারি ৩, ২০১২ প্র ১০:৪৮ পূর্বাহু 
কাজী রহমান, 


এইবার বলেন, শাস্তি কি হওয়া উচিৎ? 


তবে ভাইজান, আপনার জন্যে জাহান্নামের আগুন ছাড়া কোন শাস্তি আমি আর দেখছি না। সুতরাং 
সময় থাকতে তওবা করে খাটি মুমিন বান্দা হয়ে নামাজ কালাম ধরেন আর বলেন - দীনের নবী 
মোস্তফায় রাস্তা দিয়া হাইস্া যায়। 


্ 
৫ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
জানুয়ারি ৩, ২০১২ গ্রা ৪:৫৫ পূর্বাহ 
১৩ বু3রে, 


হে আমাদের গালনকতার্ঁ যাদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না! 
হে আমাদের পালনকতার্! এবং আমাদের উপর এমন দায়িতি অপর্ণ করো না যেমন আমাদের 
গুবর্বতা্দের উপর অপর্ণ করেছ, হে আমাদের এঁভূঃ এবং আমাদের ছারা 4 বোঝ! বহন করিও না. হা 
বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষলা কর এবং আমাদের 
প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের ভ। 

লক্ষ-কোটি বছর আগে, বাক্যগুলো লিখে আল্লাহ পাক লাওহে মাহফুজে সযতনে রেখে দিয়েছিলেন , 
৫৭০ খুষ্টাব্দের পরে সুরা বাকারার শেষে এনে বসাবার জন্যে। এমন কোন বাক্য বা আয়াত কি 
কোরানে আছে যা প্রমাণ করেনা বইখানি মুহাম্মদ ও তার সহযোগী কিছু মানুষের হাতের লেখা ? 
আমাদের দৃশ্যগোচরে এমন কোন জীব, বস্ত বা পদার্থ কি আছে যা প্রমাণ করেনা ঈশ্বর বা আল্লাহ 
বলতে কিছু নেই? অবশ্যই তারা বুঝবেনা, দেখবেনা, জানবেনা যারা বোঝাতে চায়না, দেখতে চায়না, 
জানতে চায়না। 


[ছে জজ 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জানুয়ারি ৩, ২০১২ প্রা ১১:০৫ পূর্বাহ্ণ 
আকাশ মালিক, 


অবশ্যই তারা বুঝবেনা, দেখবেনা, জানবেনা যারা বোঝতে চায়না, দেখতে চায়না, জানতে চায়না। 


ভাই কি বলব, আমি অনেককেই এ মুক্তমনা সাইটের লিংক দিয়ে বলেছি মাঝে মাঝে এখানে ঢু 
মারতে, তারা ছু একবার এখাবে ঢু মারার পর আর কখনই আসে নি। তাদের মন্তব্য এখানে আসলে 
তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। তারা কিন্তু কেউ অশিক্ষিত নয়। এখন বুঝুন এদের বোধ বুদ্ধি কতটা 
ভোতা হয়ে গেছে। এদের ঈমান এতটাই গুনকো যে একটা সাইটে কিছু নিবন্ধ পড়লেই তা ছুটে 
যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমার বক্তব্য- মোহাম্মদ যদি সত্যি আল্লাহর নবী হয়, আর ইসলাম যদি 
আল্লাহর ধর্ম হয়- তাহলে কোন সমালোচনাই তাকে বিনষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু তারা সেটা বুঝতেও 
নারাজ। এখানে আল্লাহ বলতে বোঝানো হচ্ছে- যদি সত্যি কোন সৃষ্টি কর্তা থেকে থাকে তাকে , 
কোরানের আল্লাহ না। 


3. 
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চস 


জানুয়ারি ২, ২০১২ সময়: ১০:২৬ অপরাহু লিঙ্ক 


«খায়বারে ইহুদী নিধন যজ্ঞের পর এক ইহুদি রমনীর ঘরে তিনি বিষ মিশানো মাংশ খেয়েছিলেন। এর 
ফলে তার সাথে সাথে মৃত্যু ঘটেনি, কিন্ত এর ফলে তিনি দীর্ঘ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন যাকে 
আমরা প্রচলিত ভাষায় বলি স্তরো পয়জনিং।” 


এই বিষয়টা একটু বিস্তারিত লেখা যায় না? রেফারেস সহ?। যেমন কে বিষ খাইয়াছিল, 
কিভাবে? কখন... ইত্যাদি 


ভবঘুরে এর জবাব: 
জানুয়ারি ৩, ২০১২ জর ১০:৫০ পূর্বাহু 
গসগুক, 


এই বিষয়টা একটু বিস্তারিত লেখা যায় না? রেফারেল সহ?। যেমন কে বিষ খাইয়াছিল, 
কিভাবে? কখন?... ইত্যাদি। 


ভাইজান সব বিষয় পরিস্কার লিখলে আপনারা তো আপনাদের ব্রেন ব্যবহার করবেন না, তাই মাঝে 
মাঝে কিছু তথ্য চেপে যাই। গুগল এ সার্চ মারেন না এটা লিখে - 429 1401 আা1180| 0190 101] 


10015011170? 


জানুয়ারি ৩, ২০১২ সময়: ১:৫৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 
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ভালো লিখেছেন।সকল ধর্ম ও গুরুদের ও 


44 তি ঝুমু 
জানুয়ারি ৩, ২০১২ সময়: ৩:৫৪ পূর্বাহু লিঙ্ক 


একটা বিষয় কিছুতেই মাথাতে আসে না, সেটা হলো- মোহাম্মদের নাম উচ্চারণের সাথে সাথে 
সাল্লাল্লাহি আলাইহে ওয়াসসালাম বা তার ওপর শান্তি বর্ধিত হোক এটা কেন বলতে হবে? আমরা 
সাধারনত: যেটা করে থাকি তা হলো- কোন লোক যদি অশান্তি বা খুব খারাপ অবস্থায় থাকে তাহলে 
আমরা তার জন্য আল্লাহ বা ঈশ্বরের কাছে শান্তি কামনা করি বা তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেয়ার 
জন্য দোয়া করি। 


অনেক দিন ধরে একই প্রশ্ন আমার মনেও ঘুর পাক খাচ্ছিল। তার নামের সাথে সঃ বলার আইনটি কি 
সে নিজেই প্রবর্তন করেছিল? এর অর্থ তার উপর শান্তি ও করুনা বর্ষিত হোক। শুধু শান্তি নয় 
করুনাও। করুনা! তার এতই করুণ অবস্থা! 


মোহাম্মদের অপকর্মের তালিকাটি দারুণ দিয়েছেন। খায়বারের যুদ্ধে সে যয়নাবের বাবা, ভাই ও 
স্বামীকে হত্যা করেছিল। তাই যয়নাব আর খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। যার ধীর বিষক্রিয়ায় সে ধুকে 
ধুকে মারা যায় ৬৩ বছর বয়েসে। না হলে আরো কিছু দিন বেঁচে থাকত , আরো অপকর্ম করত, আরো 
বিবাহ করত। যয়নাবকে ধন্যবাদ। আমাদের এখন থেকে “যয়নাব দিবস" পালন করা উচিত। 
আপনাকেও ধন্যবাদ চমৎকার লেখাটির জন্য। 


[জে জাএজন্দ 


ভবধ্বরে এর জবাব: 
জানুয়ারি ৩, ২০১২ প্রা ১০:৫২ পূর্বাহু 
গুতামান্না ঝুমু, 


তাই যয়নাব আর খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। যার ধীর বিষক্রিয়ায় সে ধুকে ধুকে মারা যায় ৬৩ বছর 
বয়েসে। 
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যয়নাব নয়, অন্য নারী। যয়নাবকে তো বিয়ে করে মোহাম্মদ ঘরে তোলে ৷ একটু গুগল সার্চ মারেন 
সব তথ্য পেয়ে যাবেন, লিখেন- 429 110121180 0160 007 00159017170? 


এ 


আকাশ মালিকএর জবাব: 
জানুয়ারি ৩, ২০১২ হর ৫:১৯ অপরাহু 
৩ বুরে, 


যয়নাব নয়, অন্য নারী। যয়নাবকে তো বিয়ে করে মোহাম্মদ ঘরে তোলে । 


যয়নাব ঠিকই আছে। এই যয়নাব মুহাম্মদের স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহস নয়। উনি যয়নাব বিনতে 
হারিস, মারহাবের বোন, সালাম ইবনে মিশকামের স্ত্রী 


মুহাম্মদ যে যয়নাবের দেয়া বিষত্রীয়ায় মারা গিয়েছিলেন তা জানতে পড়ুন - 


171210211 ৬০1178 8,10909 123, 124 

80117211 4.394 এবং 180117211 3786: 

111৪ 1100910 81-7810202 21-1691017” [1017 5810১ ৬০101 2. 1085৪ 249- 252 

মুহাম্মদের সাথে বসে সেই ছাগলের গোশত খেয়ে যে ব্যক্তি মারা গিয়েছিল তার মা এসেছেন 
অন্তিমশয্যায় মুহাম্মদকে দেখতে। ঘটনাটা ইবনে সাদ বর্ণনা করছেন - 


0] 81911 [1118 10111817 01 1112 11211 ৬4110 2190 0190 921110 10015011], 0218 10 11210101011 


00111718115 11955 210 5910, 0 21095012 ০01 /১11811! [12৬21 584 79৬11112101 91 018. 
71601001161 5810 (01161) 50910715115 0001016 2110 50 0001 16/510 [01795৬21115 09001019. 
1171 00 01210901018 58 81001 [115 11]17955]?” 512 5810১ "112 58/ 1019 13180115%.৮ 


11180190101 90995015810) 4/১1181 ৮1111001106 (01781681115 91095012 50111 1011 1 


(0190115) 10909119211 110102195 178 1009399995017 01 991917, 1001 (11 01598591508 15391 01) 


02 1701581 09 11190 81651 91015 ০৪ 501, [0195 00017 001501191০1.” 
এবার বোখারি শরিফের একটি হাদিস (৫, ৭১৩) 


৭1171050 %1518: 


776 71010111115 21111161111 0/1101 12 0169 0520 10 58১ 0 %85151 ] 501 0981 00 1021 
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08590 10 02 10900 1 219 লা 141211091, 2110 21 10115 11179, 1 991 99117) 90119. 15108110 001 


90|া) 01811001501,” 


ওদিকে শিয়ারা সম্পূর্ণ খুনের দায়ী করেছে আয়েশা, হাফসা, আবু বকর ও ওমরকে। 


টি 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 

জানুয়ারি ৩, ২০১২ এ ৯:১৭ অপরাহু 

আকাশ মালিক, 

এই বিষয়ে আমারও প্রশ্ন ছিল। আপনার মন্তব্য টি 9৪6 করিয়া রাখিলাম। প্রয়োজনে আমি কখনো 
কখনো ব্যবহার ও করতে পারি। 

ধন্যবাদ। 


৫ 

হরশেদএর জবাব: 

জানুয়ারি ৪, ২০১২ গ্রা ১২:৪৩ অপরাহ্থ 

৪আকাশ মালিক, 

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোনোর মন অবস্থা! বর্বরতম সব হত্যকান্ডের নায়ক যে শেষে বিষ ক্রিয়ায় 
প্রাণ ত্যাগ করেছেন- এই তথ্যটা এই প্রথম জানলাম। আমরা হুসেনের হত্যাকাণ্ড নয়ে হায় হুসেন রব 
তুলে আকাশ বাতাস কাপিয়ে দেই, অথচ মহুম্মদের মৃত্যু নিয়ে কারও কোন বিকার নেই। যেন সব 
ঠিক ঠাক। তবে কী ধরে নেয়া হয়- তাঁর যোগ্য বিচারই হয়েছে? 

সেই সুত্র ধরেই ছুদিন নেট ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। সমাধান তো পেলাম ই না , উলটো আরও গুবলেট করে 
ফেললাম। মনে মধ্য অসংখ্য প্রশ্ন জমা হয়ে গেল; 

১. যে লোক কয়দিন পূর্বে ৭০,০০০ সাগরেদ নিয়ে মকা জয় করলেন, লক্ষাধিক হাজী নিয়ে বিদায় 
হজ্জে গেলেন, তাঁর জানাজা হল মাত্র কয়েকজন মানুষ নিয়ে, অনেকটা সংগোপনে। যেখানে তাঁর শশুর 
কাম মহান খলীফা আবু বকর ও ওমর, তাঁর ডবল জামাই খলীফা উসমান, জান্নাতী খেতাব প্রাপ্ত 
তালহা, জুবায়েরের মত প্রথম শ্রেণীর সাহাবী গন হাজির পর্যন্ত হলেন না। কেন ? এতটা অপাক্তেও 
হলেন কেন? 

২. তাঁর কন্যা ফাতেমা কে ফাদাক ও খাইবারের সম্পত্তি থেকে বঞ্ছিত করা হল কেন? 

৩. ফাতেমা গর্ভ পাতের জন্যে দায়ী কে? তাকেই কি আসলে হত্যা করা হয়েছে? 

৪. শিয়াদের সব কথাই কি হেসে উড়িয়ে দেবার মত/ 
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নি... 


জানুয়ারি ৩, ২০১২ সময়: ৪:১৭ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আপনার এই প্রবন্ধটি অনেক কিছু বৈশিষ্টের অধিকারী। কারন এই প্রবন্ধটি বিশ্বের সর্ব শ্রেষ্ঠ নবীকে , 
নবী হওয়া তো ছুরের কথা তাকে বরং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পাপিষ্ঠ বানিয়ে ছেড়েছে। আর আপনি এত 
পরিস্কার ও প্রাঞ্জল ভাষায় যে ভাবে বিশ্লেষন ও ব্যাখ্যা করেছেন তা যদি কোন একজন ইসলামিক 
বিশেষজ্ঞ ও সামান্য একটু খোলা মন লয়ে ভাল করে উপলদ্ধি করে পড়ে তাহলে তার নবীর উপর তার 
অন্ধ বিশ্বাষে সন্দেহ দেখা দিবে। সে তখন ভাবতে আরম্ভ করবে আমরা বোধ হয় মারাত্মক ভূল পথে 
অন্ধের মত অগ্রসর হয়ে যাচ্ছি। 


১৪০০ বছরের আগের নবীর কথা বাদ ই দেন। গত জুমায় একটা মসজিদে একজন নবীর পতিনিধি 
দাবীদার একজন মাওলানা কোরানের আয়াত পড়িয়া পড়িয়া তার অনুবাদ করিলেন ,এখানে ১৪০০ 
বছর পূর্বে 815917016 কথা, এখানে নিউটনের 7190" এর কথা আরো অনেক বৈজ্ঞানিক সূত্র আছে 
বলে গেলেন। তিনি দাপটের সংগে দাবী করিলেন সমস্ত বৈজ্ঞানিক সূত্রই কোরানের মধ্যেই আছে।সব 
শিক্ষিত শ্রোতারাও এটা মেনে নিলেন। 


সেই আয়াত গুলিতে এগুলী নাই,তা আমার ভাল ভাবেই জানা ছিল। 


তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল এমন ডাহা মিথ্যাবাদীর পিছনে দাড়িয়ে একটু পরেই আমাদেরকে 
নামাজ পড়িতে হইবে? সম্ভবতঃ এর পিছনে আমাদের নামাজ হয়না। তার পরেও পড়তে হয়। এইতো 
বাস্তব অবস্থা আমাদের। 

ধন্যবাদ 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জানুয়ারি ৩, ২০১২ গ্ ১০:৫৩ পূর্বাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল এমন ডাহা মিথ্যাবাদীর পিছনে দাড়িয়ে একটু পরেই আমাদেরকে 
নামাজ পড়িতে হইবে? 


এর পরেও এ মূর্খ মৌলভীর পিছনে নামাজ পড়লেন এটাই তো বেশী আজব লাগছে আমার কাছে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ডু 


১৬. রাজেশ তালুকদার 
জানুয়ারি ৩, ২০১২ সময়: ৫:৫৩ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আপনার এই লেখাটা পড়ে অনেক দিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে গেল, প্রতিবার নামাজ শেষে 
বিটিবিতে ভরাট কণ্ঠে একটা দোয়া জাতীয় বিশেষ কিছু পড়া হত দেখতাম , দোয়া কিনা ঠিক নিশ্চিত 
নই কারন ইসলামের খুটি নাটি বিষয়ে আমি অজ্ঞ। এটা এখনো দেখানো হয় তবে কিছু শব্দ সংশোধণ 
করে। অনেক বছর দেখা হয় না বিটিবি তাই সম্পূর্ণটা মন থেকে বিস্মৃত হয়ে গেছে, যেটুকু মনে গেঁথে 
আছে তাই উল্লেখ করছি। বলা হত ঠিক এভাবে- 


দান কর তাঁকে সবোর্চ স্থান হার পতিএতি তুমি তাঁকে দিয়েছ। নিশ্চই তালি ভক্ করনা আঙিকার। 
নবীর জন্য যদি দোয়া লাগে আমরা যাব কোথায়! 


শব 
চা 
৯1 
৯৮৯ 

নর 


কিস 

আঃ হাকিম চাকলাদারএর জবাব: 

জানুয়ারি ৩, ২০১২ এ ৭:৫২ পূর্বাহ 

রাজেশ তালুকদার, 

আপনি ঠিকই বলেছেন। প্রত্যেক আজানের পরপরই এ দোয়া পড়া হয়ে থাকে। বাংলাদেশে থাকতে 
আমিও ওটা শুনতাম মনে আছে। 


এ ২৪০ 


ভবঘুরে এর জবাব: 
জানুয়ারি ৩, ২০১২ প্রা ১০:৫৪ পূর্বান 
ভুরাজেশ তালুকদার, 


নবীর জন্য যদি দোয়া লাগে আমরা যাব কোথায়! 


আমাদের ভাই যাওয়ার কোন যায়গা নেই। কারন আমাদের যায়গা যে জাহান্নাম তা নির্ধারিত হয়ে 
আছে সৃষ্টির বহু আগেই। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


৪. ৪ 
৮44৭ নি 
বু 
বত ফিবমহসিনা খাতুন 
জানুয়ারি ৩, ২০১২ সময়: ৯:০০ পূর্বাহ্‌ লিঙ্ক 


সুপার লাইক | আপনার লেখা যখনই পাই | তুলে নিই । একটা শেয়ার দিলাম । আর পিডি এফ 

সেভ করে নিলাম । এত স্বচ্ছ ভাষা একদিন আমিও পাব আশা করি | আপনি যে তালিকা দিলেন ... 
আর সব চেয়ে ভাল লাগল আপনার সিদ্ধান্ত টা। 

/একজন পেশাদার অপরাধী কিন্ত ঠিকই বুঝতে পারে সে অপরাধ করছে আর এ জন্য সে যখন একা 
থাকে তখন তার কৃত অপরাধ তাকে মানসিকভাবে যন্ত্রনা দেয়। কিন্তু তার কৃত অপরাধ যদি তাকে 
একটা বিরাট সম্মানের আসনে বসিয়ে দেয় তখন সে তার অপরাধ কর্ম দ্বারা মানসিকভাবে জর্জরিত 
হলেও তা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। আবার অনেক সময় এমনও ঘটে যে অপরাধ করতে 
করতে একজন অপরাধীর যাবতীয় বিবেকবোধ রহিত হয়ে যায়, তখন অপরাধটা তার কাছে আর 
অপরাধ মনে হয় না। এর এক জাজ্বল্য প্রমান হলো- বাংলাদেশের বহুল কথিত এরশাদ সিকদার। সারা 
ছুনিয়ায় এরকম আরও বহু পেশাদার অপরাধীর নাম করা যায়। মোহাম্মদ কোন্‌ দলে পড়েন? তিনি কি 
তার কৃত অপরাধের কারনে মানসিকভাবে জর্জরিত হতেন ? সে জন্যেই কি তিনি তার উম্মতদেরকে 
বলে গেছেন যেন তার নাম উচ্চারণের সাথে সাথে সাল্লাল্লাহি আলাইহে সাল্লাম বলা হয়? ছুনিয়ায় তার 
মূর্খ উল্মতরা এভাবে নিরন্তর তার জন্য শান্তি প্রার্থণা করলে শ্রষ্টা হয়তবা একসময় তাকে মাফ করলে 
করতেও পারে? 

এবার আমিও ব্যাবহার করব এই সিদ্ধান্ত টি আপনার ও এই ব্লগের রেফারেস দিয়েই । 
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২ 4 চে 
রঃ ৯ 


ল ৯টিবমহসিনা খাতুন 
জানুয়ারি ৩, ২০১২ সময়: ৯:০৬ পূর্বাহু লিঙ্ক 


সুপার লাইক | আপনার লেখা যখনই পাই | তুলে নিই । একটা শেয়ার দিলাম । আর পিডি এফ 
সেভ করে নিলাম । এত স্বচ্ছ ভাষা একদিন আমিও পাব আশা করি | আপনি যে তালিকা দিলেন... 
আর সব চেয়ে ভাল লাগল আপনার সিদ্ধান্ত টা। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


একজন পেশাদার অপরাধী কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারে সে অপরাধ করছে আর এ জন্য সে যখন একা 
থাকে তখন তার কৃত অপরাধ তাকে মানসিকভাবে যন্ত্রনা দেয়। কিন্তু তার কৃত অপরাধ যদি তাকে 
একটা বিরাট সম্মানের আসনে বসিয়ে দেয় তখন সে তার অপরাধ কর্ম দ্বারা মানসিকভাবে জর্জরিত 
হলেও তা থেকে নিজেকে নিবৃত করতে পারে না। আবার অনেক সময় এমনও ঘটে যে অপরা ধ করতে 
করতে একজন অপরাধীর যাবতীয় বিবেকবোধ রহিত হয়ে যায়, তখন অপরাধটা তার কাছে আর 
অপরাধ মনে হয় না। এর এক জাজ্বল্য প্রমান হলো- বাংলাদেশের বহুল কথিত এরশাদ সিকদার। সারা 
দুনিয়ায় এরকম আরও বহু পেশাদার অপরাধীর নাম করা যায়। মোহাম্মদ কোন্‌ দলে পড়েন? তিনি কি 
তার কৃত অপরাধের কারনে মানসিকভাবে জর্জরিত হতেন? সে জন্যেই কি তিনি তার উম্মতদেরকে 
বলে গেছেন যেন তার নাম উচ্চারণের সাথে সাথে সাল্লাল্লাহি আলাইহে সাল্লাম বলা হয়? ছুনিয়ায় তার 
মূর্খ উম্মতরা এভাবে নিরন্তর তার জন্য শান্তি প্রার্থণা করলে শষ্টা হয়তবা একসময় তাকে মাফ করলে 
করতেও পারে? 


আমিও আমার একটি লেখায় ব্যাবহার করব এই সিদ্ধান্ত টি আপনার ও এই ব্লগের রেফারেস দিয়েই । 
এই ব্লগে নয় অবশ্য ৷ অনুমতি চাইলাম । 


[হা জন 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জানুয়ারি ৩, ২০১২ জর ১০:৫৬ পূর্বাহ 
ভুমহসিনা খাতুন, 


আমিও আমার একটি লেখায় ব্যাবহার করব এই সিদ্ধান্ত টি আপনার ও এই ব্লগের রেফারেস দিয়েই । 
এই ব্লগে নয় অবশ্য ৷ অনুমতি চাইলাম । 


আমার লেখা ওপেন সোর্স অনেকটা মোহাম্মদের শিক্ষার মত। যে কেউ যে কোন সময় তা জেনে 
কাফির হতে পারে, অন্যকেও কাফির বানাতে পারে, কোন পয়সা লাগবে না, এমনকি আমাকে 
গণিমতের মালের এক পঞ্চমাংশ ভাগও দিতে হবে না ৬ 


রি 


৮.২ 
উর 


কাজী রহমানএর জবাব: 
জানুয়ারি ৩, ২০১২ শ্রা ১১:২০ পূর্বান্ 
(65 বুরে, 


রেফারেস ১/৫ অংশঃ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সূরা আনফাল 2:41 
আর এ কথাও জেনে রাখ যে কোন বন্ত-সামহীর মধ্য থেকে হা কিছু তোমরা গলীমত হিসাবে 

গাবে তার এক পঞমাংণ হল আলাহর জন্য, রসুলের জন্য, তাঁর নিকিটাতীর- হজনের জন্য এবং 
এতীম- অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যাদি তোমাদের বিহাস থাকে আলাহর উপর এবং সে বিষয়ের 
উপর হা আমি আমার বান্দার রতি অবতীণর করেছি ফয়সালার নিনে, যোদিন সন্ত্বখীন হয়ে যায় উভয় 
সেনাদল। আর আলাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতোম্ীল। 


জজ 


ভবঘুরে এর জবাব: 

জানুয়ারি ৩, ২০১২ গ্রা ১১:২৪ পূর্বান 

কাজী রহমান, 

কিন্ত আমার প্রচারিত কাফির মতবাদের জন্য কোন গণিমতের মালের ভাগ আমাকে দেয়া লাগবে না। 
এখন দেখুন কোনটা সোজা আপনার জন্য - মালের ভাগ দিয়ে ধর্ম পালন নাকি কোন ভাগ না দিয়ে 
সু 7৮ ৭ নন 

কাজী রহমান এর জবাব: 


জানুয়ারি ৩, ২০১২ গ্রা ১১:৩৭ পূর্বান্ 
(95 বুরে, 


দাঁড়িয়ে ঘুমানোটাই বেশী পছন্দের শু 


10. 10 


জানুয়ারি ৩, ২০১২ সময়: ১১:৫০ পূর্বাহ লিঙ্ক 
কিন্ত আমার প্রচারিত কাফির মতবাদের জন্য কোন গণিমতের মালের ভাগ আমাকে দেয়া লাগবে না। 
মাফ করণ যায় না? মতবাদে মতবাদে ছ্যারাব্যারা হইয়া গেলাম। ৪৪ 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


রী 
জানুয়ারি ৩, ২০১২ সময়: ২:৩০ অপরাহু লিঙ্ক 


খুবই ভালো লাগলো। এই লেখাটা পড়ে অন্তত কাফের হিসাবে এখন থেকে আর খারাপ লাগবে না। 
কারণ খোদ নবীরই যদি দোয়া লাগে আমি তো কোন ছাড় !! তবে গুগল করে একটা ভূড়ু পাইলাম 
যেখানে আবার আয়েশা এবং হাফসারে সন্দেহ করছে !! এখানে বলছে যে নবীর অধিকাংশ সংগী 
নাকি দোজখবাসী হবে !! কয় কি? 


নিমি্তবাএর জবাব: 
জানুয়ারি ৩, ২০১২ গর ৭:৫৪ অপরাহু 


ভুঅগ্নি, 


আপনি এই মুক্তমনার এই লেখাটি পড়তে পারেন। 


১ 
৯. 

সম চর 

ভবঘ্বরে এর জবাব: 


জানুয়ারি ৪, ২০১২ শ্রা ১:৪৪ পূর্বাহ 
ভুঅগ্নি, 


তবে গুগল করে একটা ভূড়ু পাইলাম যেখানে আবার আয়েশা এবং হাফসারে সন্দেহ করছে! 


যাকেই সন্দেহ করুক আর দায়ী করুক, এটা সত্য মোহাম্মদ শেষ দিকে ভীষণ অসুস্থ ছিলেন ও প্রচন্ড 
যন্ত্রনা ভোগ করেছেন যা অতীতে কোন নবীর ক্ষেত্রে দেখা যায় নি। ঠিক একারনেই মোহাম্মদের 
নবুয়ত প্রতি দারুন সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তার এ কষ্ট মানব জাতির কষ্ট গ্রহণের কোন বিষয় ছিল না 
যেমনটা ছিল ঈশা নবীর ক্ষেত্রে। ঈশা নবীকে তো ভ্ুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল যা ছিল ব্যতিক্রমী ও খৃষ্টান 
ধর্মের যা ছিল মূল অনুপ্রেরণা। 


ডেখন/ইটএর জবাব: 
জানুয়ারি ৪, ২০১২ হর ৮:২৭ অপরাহু 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ভবঘুরে, 
খৃস্টের মানবহিতৈষী আত্মত্যাগের ধারণাটা ব্যতিক্রমী নয় এটা এসেছে মিত্রবাদ বা মিথ্াইসম 
থেকে বর্তমানের সব একেশ্বরবাদী ধর্মগুলাই জরথুস্থ্রবাদের ও মিত্রবাদ বা মিথাইসমের কপি-পেস্ট । 


১12 


£৫৫ 


জানুয়ারি ৩, ২০১২ সময়: ৪:১০ অপরাহু লিঙ্ক 
লেখাটা আনেক ভালো, আমিও এ বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করেছি, তবে এত ভালো জবাব পাইনি। 


১13 


ঃ হাকিম চাকলাদার 
জানুয়ারি ৩, ২০১২ সময়: ৯:০১ অপরাহু লিঙ্ক 


এর পরেও এ মূর্খ মৌলভীর পিছনে নামাজ পড়লেন এটাই তো বেশী আজব লাগছে আমার কাছে। 


হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার এ সময় মৌলভী সাহেবের প্রতি এতই ঘৃনা বোধ হয়েছিল যে 
আমার মনে হয়েছিল,এদের পিছনে নামাজ পড়া নিররর্৫থক। আমার তখনই বের হয়ে চলে আসতে 
ইচ্ছে হয়ে ছিল। কিন্তু আসতে পারি নাই শুধু মত্র ভদ্রতা ,সৌজন্য বা একটা সামাজিক রীতি নীতির 
খাতিরে। 

আরো একটা ব্যাপার রয়েছে যেখানে ৯৯জন শিক্ষিত ব্যক্তি বর্গ তাকে অন্ধ ভাবে বিনা প্রশ্নে সাপোর্ট 
দিয়ে যাচ্ছেন সেখানে আমার মত একজন নগন্য ব্যক্তি এদের থেকে বেরিয়ে গেলে এদের সামান্যতমও 
ক্ষতি হয়না। এ ছাড়া মসজিদের মুল চালিকা শক্তি ,আর্থিক সাহাজ্য টা তাদের কাছ থেকেই নিয়মিত 
ভাবে আসে। 

আসা করি পরিস্থিতি টা বুঝাতে পেরেছি। 

ধন্যবাদ। 


তি 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ঞমুক্তপ্রাণ 
জানুয়ারি ৩, ২০১২ সময়: ১১:০২ অপরাহু লিঙ্ক 


আবারও ভবঘুরের দেখা পেলাম এক অনবদ্য ক্লাসিক নিয়ে। আপনার লেখাগুলোকে পিডিএফ করে 
সবার সাথে শেয়ার করা শুরু করে দিয়েছি আমার মমুক্তপ্রাণ” রূগে 
(1000://1101121191.01009201.০011/)। কপিরাইটের সমস্যা হলে জানাবেন। ধন্যবাদ আর একটি 
তথ্যবহুল অনবদ্য লেখার জন্য। 


এরি ৪ 
) নর 
থু ্ 
এজ £ 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জানুয়ারি ৪, ২০১২ এ ১:৪০ পূর্বাহ 
গমুক্প্রাণ, 


কপিরাইটের সমস্যা হলে জানাবেন। ধন্যবাদ আর একটি তথ্যবহুল অনবদ্য লেখার জন্য। 


কোন সমস্যা নেই । তবে আপনার ই বুক দেখলাম , একটু এডিট করে নিলে ভাল হতো মনে হয়। 
কিছু কিছু বানান ভুল সহ বাক্য গঠনেও ত্রুটি আছে , সেসব এডিট করে দিলে আরও ভাল হতো। এ 
ছাড়াও একটু জাস্টিফিকেশন করে পেষ্ট করলে ভাল দেখাতো। 


হভাঢএর জবাব: 
জানুয়ারি ৫, ২০১২ ৪ ১১:৩২ অপরাহু 
ভবঘুরে, অনুমতি দেবার জন্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ভুলগুলো বিষয়ে আগামীতে সতর্ক থাকব। 


16. 


া্ি 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


জানুয়ারি ও, ২০১২ সময়: ১১:৪৬ অপরাহু লিঙ্ক 
১২ রাবি এটাকি মহাম্মদের জন্ম তারিখ এবং মৃত্যুর তারিখ ? 


16 


কর্মকারক 
জানুয়ারি ৪, ২০১২ সময়: ৬:৩৮ পূর্বাহ লিঙ্ক 


অন্যান্য নবিদের জন্য আঃ অথর্াৎ আলায়হে ঠোয়া সাল্লাম আর নিজের জন্য সাঃ অথর্ঠাৎ সাল্লাল্লাহু 
আলায়হে ঠোয়া সাল্লাম - এটার মাযেজা কি? 


রি 


জানুয়ারি ৪, ২০১২ সময়: ১:৩৯ অপরাহু লিঙ্ক 


এই লেখাগুলোর প্রয়োজন আছে। যে মুসলিম কখনো ভিন্ন কোনো মত নিয়ে চিন্তা করেনি তাদেরকে 
সম্পূর্ণ নতুন একটি দিক চিনিয়ে দেবে। 


আঃ হাকিম চাকলাদারএর জবাব: 
জানুয়ারি ৪, ২০১২ গ্া ৬:১৫ অপরাহু 
গা ? ] রঙ 


এই লেখাগুলোর প্রয়োজন আছে। যে মুসলিম কখনো ভিন্ন কোনো মত নিয়ে চিন্তা করেনি তাদেরকে 
সম্পূর্ণ নতুন একটি দিক চিনিয়ে দেবে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


ও8/১1 14217 
জানুয়ারি ৪, ২০১২ সময়: ২:৩০ অপরাহু লিঙ্ক 
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জানুয়ারি ৫, ২০১২ সময়: ১:০৬ পূর্বাহ লিঙ্ক 

সমালোচনাই তাকে বিনষ্ট করতে পারবে না। 

কথাটা একদম ঠিক। এসব লেখায় নবী রাসুলদের কিছু হবেনা। তবে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা দরকার 
ও ব্যাপক পড়াশুনা করা দরকার। অন্যথায় হীতে বিপরিত হবে। হিন্দু ধর্মের অনুসারিরা বলবে তাদের 
ধর্ম ঠিক! খ্রীষ্টান ধর্মের অনুসারিরা বলবে তাদেরটা ঠিক। এই তর্কের কি কোন শেষ আছে ? 


নাই। আসলে ধর্ম হলো বিশ্বাষ। আমার বিশ্বাধ হলে করলাম। না হলে করলাম না।চুপ থাকা উচিৎ। ভূল 
ধরার জন্য ধর্মকে বিশ্বেষন করলে সব ধর্মের সমালোচনা করা যায়। এটাই সবচাইতে সহজ কাজ। 


ভবঘুরে এর জবাব: 


জানুয়ারি ৫, ২০১২ প্রা ২:০০ পূর্বাহু 
নাসিম ফিরোজ, 


আসলে ধর্ম হলো বিশ্বা। আমার বিশ্বা হলে করলাম। না হলে করলাম না।চুপ থাকা উচিৎ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বিষয়টা কি এতই সোজা ? অথবা বিষয়টা কি এরকম? 

অন্য ধর্মের ব্যপারে বিষয়টি খাটে কিন্ত ইসলামের ক্ষেত্রে নয়। ইসলাম ছাড়া বাকী সব ধর্মই উপরোক্ত 
ফর্মুলা মেনে চলে বর্তমানে, যদিও এরাও মৌলবাদী চরিত্রের ছিল অতীতে। কিন্ত ইসলাম মোটেও 
ওরকম নয়। কোরানে আল্লাহ পরিষ্কার বলছে- যে আল্লাহ ও তার নবী মোহাম্মদকে বিশ্বাস করবে না 
তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, তাদেরকে উচ্ছেদ করতে ও হত্যা করতে আর বিজিত গোষ্ঠীর নারীদেরকে 
বন্দী করে তাদের সাথে সেক্স তথা ধর্ষণ করতে বলেছে।এটাকে বলে জিহাদ। যদি কেউ বলে সেটা 
শুধুমাত্র সেকালের জন্য বহাল ছিল তারা সত্য কথা বলে না। কারন , কোরান হাদিস বলে উক্ত বিধান 
কিয়ামতের আগ পর্যন্ত। ইদানিং অনেকে এটাকে মনের জিহাদ বলে চালাতে চায়, কিন্ত কোরান হাদিস 
মোটেও তা বলে না। ভাইজান কি নিজ মাতৃভাষায় কোরান হাদিস পড়েছেন ? যাহোক, এ ব্যপারে বহু 
লেখা উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহ মুক্তমনাতে ছাপা হয়েছে। ঠিক একারনেই ইসলামী মৌলবাদীরা দেশে দেশে 
ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে ভাইজান কারন কোরান হাদিসের নির্দেশ সেটাই। 
ভালমতো কোরান হাদিস পড়েন নি মনে হয় তাই নিজের বিবেক বুদ্ধিমত কথা বলছেন। ভাই আপনি 
ব্যক্তিগতভাবে কি ভাবলেন না ভাবলেন তার ওপর ইসলাম চলে না। ইসলাম চলে কোরান হাদিস কি 
বলে সে অনুযায়ী। ভাই কোন মন্তব্য করার আগে যে বিষয়ে মন্তব্য করছেন সে বিষয়ে ভালভাবে জেনে 
নেয়া আবশ্যক মনে করি। 

ভূল ধরার জন্য ধর্মকে বিশ্লেষন করলে সব ধর্মের সমালোচনা করা যায়। এটাই সবচাইতে সহজ 
কাজ। 


যদি কোন তথাকথিত বেহেস্তী কিতাবে একটা মাত্রও ভুল থাকে , তার অর্থ সেটা বেহেস্তী কিতাব নয়। 
যার সার কথা হল- যে ধর্ম উক্ত তথাকথিত বেহেস্তী কিতাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেটাও ভুল বা ভুয়া- 
সোজা হিসাব। 


পিতা 

ডেখনাইটএর জবাব: 

জানুয়ারি ৫, ২০১২ প্রা ৬:০৪ পূর্বাহ্ণ 
৫ভ বু3রে, 


ইসলাম ছাড়া বাকী সব ধর্মই উপরোক্ত ফর্মুলা মেনে চলে বর্তমানে , যদিও এরাও মৌলবাদী চরিত্রের 
ছিল অতীতে। 

হা হা সব গুলা ধর্মই ভুজংভাজুং ছাড়া কিছুই নয়। 

৪ নাসিম ও ভবঘুরে ভাই জরথুস্থবাদ আর মিগ্রাইসম পড়েন তাহলেই দেখবেন কপিপেস্ট কাহারে 
কয়।প্রাচীন ধর্মগুলাতে ঈশ্বর ছিলেন যেমন সূর্যবাদ কিন্তু নৈতিকতা ছিল না।কিন্ত নৈতিকতা ধর্মে 
ঢুকালো জরথুস্ত্র ভন্ড।আবার বৌদ্ধ ও জৈনরা নৈতিকতা ধরে রেখে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে দিল।আবার 
ইসলাম এসে পুনারায় ধর্মের সাথে নৈতিকতার যোগসূত্র রচনা করল।আরে ভাই নৈতিকতা ধর্মহীন ও 


20. 
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ব্যক্তিগত ব্যাপার।তাই ধর্মের নামে চিল্লাফাল্লাকারী কথিত 
গুরুগ্ুলারে(জরথুজ্্,মোসেস,খিস্টর,বুদ্ধ,মুহাম্মদ) মারে গুলি।।ধর্ম প্রাচীনকাল থেকেই রাজনৈতিকভাবে 
ক্ষমতাকুক্ষিগত করার ঢাল হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে।এজন্য সেসব ধর্ম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যারা 
ক্ষমতাসীনদের আনুকল্য পেয়েছে।একমাত্র আটেনবাদের নামেই কোন যুদ্ধ হয় নি ফলশ্রুতিতে তার 
পতন ঘটেছে অসম্ভব দ্রততায়।আর সব ধর্মের কম্পাইলেশন ইসলাম কোন ব্যতিক্রম নয় তাই এর 
এশ্বরিকতার দাবী বাতুলতা মাত্র। 


» /& 
জানুয়ারি ৫ ২০১২ সময়: ১:৩৯ পূর্বাহ লিঙ্ক 
ভবঘুরে ভাই, আপনার এই প্রবন্ধের একটি বড় অংশ সরাসরি আমি “51810 10101170 19|81- 


/5901190 [91817” এই বইয়ের ৩য় সংস্করনে যোগ করতে চাচ্ছি। ২য় সংস্করণ টা দেখবেন নাকি 
একটুঃ 110100://///.1190191019.0011/?607172011017511117 


টি 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 
জানুয়ারি ৫, ২০১২ প্রা ৪:৫৭ পূর্বাহু 


711019 /» 
%51171101 [01101710 [917117-/001190 192) 


11100://৬//৬/.1790191019.0017/?60717210170175111717 


আপনি তো ভাই একটা বিরাট কাজ করে বসে আছেন। এতদিন আমাদেরকে জানান নাই কেন ?ধর্ম 
কে জানার জন্য এ রকম একটা কিছু আমি তলাশ করিতে ছিলাম। এটা আমি 995 করে নিলাম। ৩য় 
সংস্ককরন টাও আমাকে দিবেন। 


আমি মনে করি, যে বস্তটা আমাকে উদরস্থ করিতে হইবে সেই বস্তুটা কি কি উপাদানে গঠিত এবং 
সেই সব উপাদান গুলীর কোনটার কি কি সৎগুন এবং কোনটার কি কি বদ গুন আছে তা অন্যের 
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কথায় একেবারে অন্ধবিশ্বা করে উদরস্থ না করে,আল্লাহ পাকেরই আমাদেরকে দেওয়া অমুল্য সম্পদ 
“মস্তিস্কস্টা একটু ব্যবহার করাটা বোধ হয় অপরাধের নয়। 


একটা উদাহরন দেই। 

চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত “ছুধ”কে সবার জন্য একটি নির্দোষ ক্ষতিহীন খাদ্য হিসাবে 
বিবেচনা করা হত। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমান্বয়ে অগ্রগতির সাথে সাথে জানা গেল দুধের মধ্যে 
01101651910 নামক একটি উপাদান থাকে,যেটা কিছু কিছু হৃদপিন্ডের রোগীর জন্য ,বা উচ্চ রক্তচাপ 

রোগীর জন্য বিষের ন্যায় ক্ষতি করতে পারে। 

যদি আমাদের মস্তিস্ক কে স্বাধীন ভাবে ব্যবহার না করিতাম,তা হলে আমরা বিষ খাইতেই থাকিতাম 


এবং দ্রুত অসুস্থ হইয়া মারা যাইতাম। 
ধন্যবাদ। 

7/9/2,4 এর জবাব: 

জানুয়ারি ৫, ২০১২ ঞ্র ১১:৪৬ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


অনেক অনেক ধন্যবাদ হাকিম ভাই। আমি আসলে প্রথমে বই বানানোর উদ্দেশ্যে এগুলো কালেক্ট 
করিনি। আগে আমি জোকস কালেক্ট করতাম (এখনও করি €))। আমার নাস্তিকতার শুরু খুব অল্প 
দিন। এই রোজার ঈদের কয়েকদিন আগে থেকে মাত্র। ইদের পর এখানে ওখানে একটু ঢু মারতে 
লাগলাম। ধর্ম বিশ্বাষ গুল্লিমারা গেল। তারপর বন্ধুবান্ধবের সাথে আলাপ করতে গেলেই সবাই 
রেফারেন্ছ চায়, দিতে পারিনা। তারপর অনুভব করলাম এগুলো একজায়গায় সাজিয়ে রাখা দরকার। 
(আর আমি মানুষটাও খুব গোছালো টাইপের €)) সেজন্য ওয়ার্ড ফাইলে সাজিয়ে রাখা শুরু করলাম। 
এরজন্য আমি সবথেকে কৃতজ্ঞ ভবঘুরে , আবুল কাশেম ও আকাশ মালিক ভাইয়ের কাছে। তাদের 
লেখাগুলিতে লাইনে লাইনে প্যারায় প্যারায় শুধু রেফারেন্ছ আর রেফারেন্ছ। তাদের লেখা থেকেই 90% 
কালেক্ট করা। আর অন্যান্য ব্লগ ও ফেসবুকের বিভিন্ন লেখা থেকেও কিছু কালেক্ট করা। 


প্রথমে 4০10 116 গুলো 121 119 করে আপলোড করে বন্ধুবান্ধবকে দিতাম। তখনও 172 করিনি। 
করিনি কারন তাতে কপি করতে পারতোনা কেউ। আমারতো উদ্দেশ্য ছড়িয়ে দেওয়া। এজন্যই 707 
করার ইচ্ছা ছিলনা। কিন্তু অনেকেই বলা শুরু করলো, ওপেন করতে পারছে না, ফন্ট ঠিকমত 
আসছেনা, নানান সমস্যা। তারপর 107 করে ফেল্লাম। প্রথম এডিশন করেছি মাত্র কয়েকদিন আগে। 
12-12-2011 তে। আজকে দেখাচ্ছে 135 বার 9০৬/71990 হয়েছে এটা €) আর 210 91001 হয়েছে 
42 বার €)। প্রচুর পরিমানে বানান ভূল ছিল প্রথমে। প্রতিনিয়তই ঠিক করছি। আপনারা আমাকে 
সাহায্য করলে আরও তাড়াতাড়ি ভুলগুলো সংশোধন করতে পারবো আশারাখি। আপনারা পড়তে 
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পড়তে যদি পৃষ্ঠা নং টা একটু টুকে রাখেন তাহলে আমার জন্য খুব সুবিধা হয়। আমাকে শুরু প্রষ্ঠা নং 
টা বলে দিলে আমি পরবর্তি এডিশনে ঠিক করে দিত পারবো। 


ধন্যবাদ। 


টি 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 


জানুয়ারি ৬, ২০১২ গা ১২:২৭ পূর্বাহ্ণ 


৫02711019 /» 


আপনারা পড়তে পড়তে যদি পৃষ্ঠা নং টা একটু টুকে রাখেন তাহলে আমার জন্য খুব সুবিধা হয়। 
আমাকে শুরু প্রষ্ঠা নং টা বলে দিলে আমি পরবর্তি এডিশনে ঠিক করে দিত পারবো। 


আপনি কি লক্ষ করেছেন ? প্রতিটা পৃষ্ঠায়ই আপনি কোন পৃষ্ঠা নং ই বসান নাই | এই কাজ টি আগে 
করুন। নচেৎ পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। 

আর হ্যাঁঁভবঘুরে,আকাশ মালিক,ও আবুল কাশেম এর উদ্ৃতি সহ লেখা বা তাদের মন্তব্য অত্যন্ত 
মূল্যবান। 

আমিও তাদের কিছু কিছু মন্তব্য 9৪৬5 করে রাখি। আমাদের পক্ষ্যে কখনই তাদের মত 151916709 
যোগাড় করা সম্ভব নয়। 

ধন্যবাদ 


৮ 
১৮ 

৯) 
2 নর 


7/9/2,4এর জবাব: 
জানুয়ারি ৬, ২০১২ গা ৩:২৭ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


ভাই, পৃষ্ঠাতে পৃষ্ঠা নং বসানো অত্যান্ত কঠিন কাজ। কেননা ১১ টা অধ্যায় আমি আলাদা আলাদা করে 
৬/০1০ 016 হিশাবে করেছি আর প্রতিনিয়তই এডিট হচ্ছে, পৃষ্ঠা বাড়ছে। আপনি পড়ার সময় দেখবেন 
207 এ একটা পৃষ্ঠা নং আছ। এটাই পৃষ্ঠা নং ধরে পড়েন, তাহলেই সুবিধা। তবে ভবিষ্যতে এটা 
করার ইচ্ছা আছে। আর সুচিপত্র দেখতে 1207 এর 1১০০141911 দেখুন। 


[ আজ আমার বিজয় টা11912| করা নাই, &৪০ থেকেই লিখলাম, বানান ভূলের জন্য ক্ষমাপ্রাথি ] 
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ভবহ্বরে এর জবাব: 
জানুয়ারি ৫, ২০১২ ঞ্র ১২:০৫ অপরাহ্থ 
৫2711012 /» 


ভাই আপনার “51811 01101110 [151817-/0001160 [51811” দেখলাম। ওয় সংস্করনের সময় পুরো 
বইটার ভিতরে শব্দের বানান, বাক্য এসব একটু ঠিক করা যায় না ? আমার মনে হয় সেটাই বেশী 
জরুরী। এছাড়া যে সমস্ত জায়গাতে বিশেষ বিশেষ আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব কেন 
উল্লেখ করা হয়েছে, বা ওগুলোর প্রকৃত ব্যখ্যা কি, সেটাও আরও ভালমতো উল্লেখ থাকা দরকার। 
নইলে পারিক ঠিকমতো ধরতে পারবে না আপনি কেন সেসব ওখানে যোগ করেছেন। 


ভাই আপনি চালিয়ে যান, আমরা আছি আপনার সাথে। 


7/9/2,4এর জবাব: 
জানুয়ারি ৫, ২০১২ ৪ ১১:৫৫ অপরাহ্ণ 


ভবঘুরে, 


অনেক অনেক ধন্যবাদ ভবঘুরে ভাই। আসলে প্রচুর পরিমানে বানান ভূল ছিল প্রথমে প্রতিনিয়তই 
ঠিক করছি। আপনারা আমাকে সাহায্য করলে আরও তাড়াতাড়ি ভূলগুলো সংশোধন করতে পারবো 
আশারাখি। আপনারা পড়তে পড়তে যদি পৃষ্ঠা নং টা একটু ট্রুকে রাখেন তাহলে আমার জন্য খুব 
সুবিধা হয়। আমাকে শুধু পৃষ্ঠা নং টা বলে দিলে আমি পরবর্তি এডিশনে ঠিক করে দিত পারবো। 


আর সবগুলো আয়াতের ব্যা্ষা দিলে আসলে বইটা অনেক বড় হয়ে যায়। প্রথম দিকে আমার উদ্দেশ্য 
ছিল শুধুমাত্র আয়াতগুলো, রেফারেন্ছ একযায়গায় রাখা যাতে তর্কের সময় সহজে খুজে পাওয়া যায়। 
পরবর্তিতে আস্তে আস্তে ব্যাক্ষা যোগ করা শুরু করেছি। আস্তে আস্তে খুব বড় একটা জিনিস দাড় 
করিয়ে ফেলতে পারবো বলে আশারাখি। আর সবকিছুইতো আপনাদের কল্যানে পাওয়া। 30) 


পর্ফুল এর জবাব: 

জানুয়ারি ৫, ২০১২ গর ১১:২৭ অপরাহু 

71019 &, অসাধারণ একটা কাজের জন্য আপনাকে ভাই অসাধারণ একটা ধন্যবাদ। অনেক মহৎ 
একটা উদ্যোগ, এক ছাদের নিচে সব কিছু পেলে মন টা অনেক ভালো লাগে, মুক্তমনাতে প্রিয় প্রিয় 


21. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


লেখকদের লেখাগুলো সুন্দর বিশ্লেষন করে তুলে ধরেছেন দেখে ভালো লাগছে। আপনার কাজ চালিয়ে 
জান, 


মুক্তমনা কতৃপক্ষকে অনুরোধ করছি, প্রুফ রিডিং করে এই পিডিএফ টা মুক্তমনাতে ইবুক ভান্ডারে 
রাখার ব্যাবস্থা করলে অনেক ভালো হতো সবার জন্য । আশা করি বিবেচনা করবেন। 


7/9/2,4এর জবাব: 
জানুয়ারি ৫, ২০১২ ৪ ১১:৫৭ অপরাহ্ু 
৪ুপদ্নফুল, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। 
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. আদিল মাহমুদ 
জানুয়ারি ৬, ২০১২ সময়: ১০:২২ পূর্বাহু লিঙ্ক 


আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝি তা হল আল্লাহ পাক কিছু ব্যাপারে বাংগাল অফিসের বড় সাহেবদের 
মতই তোষামদি পছন্দ করেন। ওনার কাছে কান্নাকাটি করতে হয়, বড় সাহেবদের যেমন অন্য লোক 
দিয়ে অনেক সময় তদবীর করালে কাজ হয় আল্লাহ পাকের ক্ষেত্রেও মনে হয় এই কসেপ্ট কাজ করে৷ 
নইলে দল বেধে দোয়া খায়ের করার কারন আর কি হতে পারে। অন্য কথায় তিনি তদবীরে তুষ্ট হলে 
অপরাধীকেও আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতির কায়দায় বেকসুর খালাস দিতে পারে ন, কারো মনোবাঞ্জা 
পুরন করে দিতে পারেন, রোগশোক ছাড়িয়ে দিতে পারেন আর যার হয়ে তদবীর করার তেমন 
লোকবল নেই............ সবই তদবীরের খেলা। 


ভবহ্বরে এর জবাব: 
জানুয়ারি ৬, ২০১২ গা ১২:৩৫ অপরাহু 
আদিল মাহমুদ, 


ভাইজান, আপনাকে অনেকদিন পর এখানে দেখে বেশ ভাল লাগল। আপনাকে ও আপনার বুদ্ধিদীপ্ত 
আলোচনা সমালোচনা বেশ ভাল লাগত, নতুন নতুন কিছুদিন আপনার সাথে তর্ক বিতর্কও করেছি। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তারপর সেই যে হাওয়া হয়ে গেলেন আর খবর নেই। তবে কোন এক ব্লগ সাইটে দেখেছিলাম-আপনি 
এখানকার নাস্তিক্যবাদী পরিবেশে দারুন ভাবে ত্যক্ত বিরক্ত বলে এখানে তেমন একটা ঢু মারেন না - 
এমত মন্তব্য করেছেন। সেটা অবশ্য আপনি নিজে নাকি কোন ক্লোন আদিল মাহমুদ তা নিশ্চিত না। 
যাহোক, আপনার পূনরাগমনে আমরা পুলক বোধ করছি, আশা করি আপনাকে আবার নিয়মিত 
দেখতে পাব। 


আদিল মাহমুদ এর জবাব: 
জানুয়ারি ৬, ২০১২ ঞ্ ৭:১২ অপরাহ্থ 
৩ বুরে, 


ভবঘুরে, 


হতে পারে মন্তব্য আমার, তবে হুবহু নাস্তিক্যবাদী বলেছি কিনা মনে নেই। তবে মুক্তমনায় ধর্ম বিষয়ক 
আলোচনা বড় বেশী এক পেশে মনে হয় তা বলে থাকি। এক পেশে আলোচনা আমার কাছে উপভোগ্য 
মনে হয় না। সে অর্থে নাস্তিক্যবাদী পরিবেশ শব্দটা হুবহু ব্যাবহার না করলেও ভাবার্থে হয়ত একই। 
তবে দারুন ভাবে বিরক্ত বলেছি কিনা এই মুহুর্তে জানি না, তেমন বলার কারন নেই। 


এক ধর্ম নিয়ে আর কত...ব্রগে আজকাল কম সময় দেই। এই নেশায় নিজের মত সময় কাটানোই হয় 
না। মাঝে মাঝে টু মারি, ভাল লেখা মনে হলে নীরবে পড়ে যাই। 


64 
মোটর এর জবাব: 


জানুয়ারি ৬, ২০১২ ঞ ৯:৪৪ অপরাহু 


এক ধর্ম নিয়ে আর কত... 
হুমমূ, কিন্ত আপনি অনেক দিন পরে এসেও এ ধর্মের পোস্টেই কমেন্ট করলেন না? এ থেকে বোঝা 


যায় মুখে যাই বলেন - আপনার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু বদল হয়নি। এমন তো নয় যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক লেখাতেই মন্তব্য করছেন এসে। ২) 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আদিল মাহমুদ এর জবাব: 
জানুয়ারি ৬, ২০১২ ঞ্ ১০:২০ অপরাহ্্‌ 


কথা সত্য। এর কারন বিষয় বৈচিত্র্য। নবী মোহাম্মদ নিয়ে ভবঘুরের সাম্প্রতিক সিরিজ কিছু দেখেছি , 
মন্তব্য করার মত তেমন নুতন কিছু মনে ধরেনি। 


আল্লাহতালাকে জ্ত্বী হুজুর কায়দায় তোষামদি করা আমাকেও বেশ মজা দেয়। বিশেষ করে ভাড়াটে 
হুজুর মাদ্রাসার ছাত্র জড়ো করে নানান কায়দায় আল্লাহকে পটানোতে হাস্যরসেরও খোরাক পাই। 


রই এত দোয়ার দরকার হলে আর আমাদের কি উপায়। 


টি 


আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব: 

জানুয়ারি ৭, ২০১২ ৪ ৬:৪৭ অপরাহু 

আদিল মাহমুদ, 

আপনার উপমাটা বড় সুন্দর উপমা হয়েছে। আরো একটু যদি যোগ করা হয় , তা হলে আল্লাহ পাক 
আমাদের আদি পিতা আদম কে তার নিজের আকৃতিতেই সৃষ্টি করিয়া বেহশতের মধ্যে রাখিয়া তার 
সংগে সরাসরি বহু রকমের আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। এবং তখন তাকে পৃথিবীর মাটিতে 
বসবাসের প্রয়োজনীয় করে তোলার জন্য অনেক জ্ঞান দান ও করেছেন। 

আমি একজন বিখ্যাত মাওলানা সাহেবের বক্ততায় শুনিয়াছিলাম, মানুষেরা চাকুরী করার জন্য আজ 
পাশ্চাত্য বিধর্মীয় হারাম শিক্ষা গ্রহন করিতেছে,অথচ আল্লাহ পাক হযরত আদমকে পৃথি বতে জীবিকা 
নির্বাহের জন্য বেহেশতের মধ্যে ৫০ হাজার রকম ব্যবসা করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। 

আমি নিজে হাদিছ পড়ি নাই, হাদিছটির উদ্ৃতিটা ও দিতে পারছিনা। 

ধন্যবাদ আপনার খুব সুন্দর মন্তব্যের জন্যে। 


আদিল মাহমুদ এর জবাব: 
জানুয়ারি ৭, ২০১২ গজ ১০:১২ অপরাহু 
আঃ হাকিম চাকলাদার, 


আপনাকেও ধন্যবাদ। 


22. 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আল্লাহকে এমন নানান কারনেই প্রায়ই কেমন মানবীয় সত্ত্বার মত লাগে। তিনি তার ৯৯ নাম জপ 
করতে থাকা এ জাতীয় নানান কর্মকান্ডে খুশী হন, আবার সময় সময় ক্রোধে কাঁপতে থাকেন এসবে 
বোঝা যায় যে তিনিও বেশ আবেগ প্রবন। আবেগের বশতই মনে হয় কাউকে ভোগানোর বা কাউকে 
পুরষ্কার দেবার সিদ্ধান্তও নেন। 


» /& 
জানুয়ারি ৯, ২০১২ সময়: ৩:৩৯ পূর্বাহু লিঙ্ক 
[0921 /01117, আমি গত ৭ তারিখে এইখানে তিনটি কমেন্ট পোষ্ট করেছিলাম, কমেন্টটা ছিল: 


97917111 1[101110 191917-/0101160 1912 (31015011101 07-4807-12) 
11100:////৬/.179012111.00117/ %17892170001511101 


আমার কমেন্টটি প্রদর্শন করা হয়নি। কোন সমস্যা ছিল কি? দয়াকরে জানাবেন 92. 


ঞ 
| 
মুক্তমনা এভনিনএর জবাব: 


জানুয়ারি ৯, ২০১২ ৪ ৩:০৬ অপরাহু 
৫02711012 /» 


এক কমেন্ট আপনি তিন বার করতে গেলেন কেন? এভাবে ব্লগারদের লিংক দিয়ে তাদের বিরক্ত করা 
ঠিক না। এছাড়া আপনার মন্তব্যগুলোতে লিংক ছাড়া আর কোনো অর্থপূর্ণ কথা ছিল না। ধন্যবাদ। 


৮ 
৯৯ 
₹ ৯) 
এ. 


7/9/2,4 এর জবাব: 


জানুয়ারি ১২, ২০১২ গর ৫:১০ পূর্বাহ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আমি তিনটি 11॥ দিয়েছি তিনজনের জন্য। তাদের কমেন্টে না দিলেতো আর তাদের মেইলে 
নটিফিকেশন যাবেনা, পূর্বে তারা খুশি হয়েছিলো, নতুন এডিশনের 11 চেয়েছিলো, তারা বিরক্ত হবেনা 
ভেবেই আমি এটা করেছি। এতে আমার নিজস্ব কোনই লাভ নাই। এডমিন বিরক্ত হয়েছেন জেনে 
আমি ছুঃখিত। 


বন্ধুগন, আপনাদের যদি কারো প্রয়োজন থাকে পরবর্তি এডিশনের তাহলে ইচ্ছা হলে আমাকে মেইল 
করতে পারেন কেননা পরবর্তিতে আমি এই বিষয়ে আর কমেন্ট করবো না। আমার ৪ 


|: 01001529.599৫2/211090-00 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মুহাম্মদ একজন জন্মপরিচয়হীন বেজন্মা 
8৮ 01111410012 
ব্যক্তিগত ভাবে আমি অবৈধ সন্তানকে মানুষ বলে মনে করি । কিন্তু ইসলাম 
অবৈধ সন্তানকে খুবই ঘৃন্য মনে করে । এই কারনেই আজকে লিখছি, যে 
মুহাম্মদ অবৈধ সন্তানের কোন অধিকার ইসলামে রাখে নাই সে নিজেই বৈধ 
সন্তান নয়। 


মুহাম্মদ তার মার অবৈধ সন্তান ছিলো। আর এই কারনে আমিনা মুহাম্মদ এর মা 
তাকে ঘৃনা করতো. আর একই কারনে তাকে কখনো খাওয়ায় নি. কোলে তুলে 
নেয়নি এমনকি ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন এক দাসীর কাছে। ভাইয়েরা একবার ভাবুন 
| একজন মা কি তার বাচ্চাকে কখনো ঘৃনা করতে পারে? কখনো কি অন্য কারো 
কাছে ছুড়ে ফেলতে পারে | একজন মায়ের কাছে তার বাচ্চাই পৃথিবীর সকল 
সম্পদ | একজন মা কখন তার সন্তানের প্রতি বিরক্ত হতে পারে ? একমাত্র সেই 
সময় যদি সেই মা এ সন্তানের ইচ্ছা পোষন না করে । কিন্তু একটা মহিলা কখন 
সন্তানের ইচ্ছা পোষন করে না? যখন তার কোন অবৈধ সম্পর্ক থাকে | ঠিক 
এরকম মুহাম্মদের মায়েরও কোন একটা অবৈধ সম্পর্ক ছিলো । আমেনা ছিলো 
যৌবনবতী । আর ততকালীন আরব সমাজে এটা কোন ব্যাপার ছিলো না যে 
একজন মেয়ে বহু পুরুষের সঙ্গলাভ করতো । কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় কেন আমেনা 
তার বাচ্চাকে এ অবস্থায় গর্ভ থেকে ফেলে দিলো না? মনে হয় যখন আমিনা 
মনস্থির করেছিলো এই বাচ্চা ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে তখন হয়ত অনেক দেরি 
হয়ে গিয়েছিলো । 


আমরা আরও চিন্তা করে দেখি । একজন শিক্ষিত দাদা কি তার নাতিকে অশিক্ষিত 
অবস্থায় রাখবে? যেখানে দেখা যায় মুহাম্মদের দাদা একটি গোত্র প্রধান । ইতিহাস 
বলে মুহাম্মদের দাদা আব্দুল মোতালেব মুহাম্মদকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন 
কিন্তু কেন মুহাম্মদ স্কুল ছেড়ে দিলো | তার জন্মের এই ইতিহাস হয়ত তার 
সহপাঠীরা জানতো । তারা তার সাথে এসব নিয়ে হাসি তামাশা করতো । এগুলো 
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অবশ্যই মুহাম্মদের ভালো লাগতো না। আর এই কারনে তার মধ্যে কিছু মানসিক 
রোগও দেখা দিয়েছিলো । আর এ কারনে জীবনের শেষ পর্যন্ত সে মানুষ হত্যা 
করতে উপভোগ করতো। 


আল হালাবি কতৃক লিখিত 776 0001801 0 001ঞা1190 এবং ইবল আল বদর 
কতৃক লিখিত 716 09116917948 001018701 0076 120195 01076 সি01076 
0০1121019 এ আছে মুহাম্মদ এর মা আমিনা তার চাচা ওয়াহিব এর ঘরে থাকতেন 
৷ মুহাম্মদ এর দাদা আব্দুল মুতালিব ওয়াহিব এর ঘরে আব্দুল্লাহ এবং আমিনার 
বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন । ওখানে যেয়ে আব্দুল মুতালিব এর ওয়াহিব এর এক 
কন্যা হালাকে তার নিজের জন্য পছন্দ হলো । আব্দুল মুতালিব তার নিজের জন্য 
হালা এবং তার ছেলের জন্য আমিনাকে চাইলেন । ওয়াহিব রাজী হলে একই দিনে 
বাবা ও ছেলে ২ জনই বিবাহ করেন। 


ইবন হিশাম বলেছেন আব্দুল্লাহ বিয়ের রাতেই আমিনার সাথে মিলিত হন এবং 
বলা হয় এ রাতেই আমিনা গর্ভবতী হন | ইবনে সাদ 79 8০০ ০1079 [08101 099959 
বলেছেন বিয়ের কিছু দিন পরেই আব্দুল্লা মারা যান যখন তার বয়স ছিলো ২৫ বছর 
| আবুল মুতালিব এবং হালার ঘরেও এক সন্তান হয় তার নাম ছিলো হামজা এবং 
সম্পর্কে হামজা মুহাম্মদের চাচা হয়। 


সমস্যা হলো মুহাম্মদ এবং হামজার প্রায় সমবয়সী হওয়ার কথা | যদি হালা এবং 
হওয়ার কথা । যদি হালা চার বছর পরে গর্ভবতী হতো তাহলে হামজা কমপক্ষে ৪ 
বছরের ছোট হতো মুহাম্মদের | 


কিন্তু ইসলামিক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় হামজা মুহাম্মদের থেকে বয়সে বড় ছিলো 
ইবন সায়িদ আল নাস 0৪7 এ-/খাঞ্জ লিখেছেন জুবায়ের বলেছেন হামজা 
মুহাম্মদের থেকে ৪ বছরের বড় কিন্তু কখনো তা আমার কাছে বিশ্বাবযোগ্য মনে 
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হয় নি। কেননা তায়্যিবা হামজা এবং রাসূলকে দেখা শোনা করেছেন | তাই 
আমার মনে হয় মুহাম্মদ হামজার থেকে ২ বছরের ছোট হবে। 


710110 179 শা] 17 4100170 179 0011091079 হাজার আল আসকালানী লিখেছেন 
হামজা মুহাম্মদের থেকে কমপক্ষে ২-৪ বছরের বড় ছিলো । ইবন সাদ 76 ৪০০ ০1 
119 18101 98559 বলেছেন উহ্ুদের যুদ্ধে বখন হামজা মারা যায় তখন তার বয়স 
ছিলো ৫৯ বছর | এবং ওই সময় মুহাম্মদের বয়স ছিলো ৫৫ বছর। 


ভাইয়েরা এখন তাহলে বলা যায় ছুই বোনের বিয়ে যে একই দিনে হয়েছিলো এটা 
ভুল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে বিয়ের ব্যাপারটা সঠিক । তার মানে মুহাম্মদ ওর 
মায়ের গর্ভে ২৪ বছরের মতো ছিল | যেটা হাস্যকর চিন্তা ভাবনা | তাহলে 
ওপরের চিন্তা ভাবনা থেকে একটা জিনিসই আমরা বুঝতে পারি মুহাম্মদ ছিলো 
একজন জারজ বা বেজন্মা । 
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170005:///১/১/.9119110105.0011/01110110019191.08/100505/171720 


আল্লাহ মুহাম্মদকেও বেহেস্তে যাওয়ার গ্যারান্টি দেয় নি, তাহলে 


তারিখঃ শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ২৩:৩৫ 
লিখেছেনঃ ফ্রবতারা 


মানুষ ইসলাম ধর্ম পালন করে মরার পর বেহেস্তে যাওয়ার জন্য। অঢেল মদ ও যৌন আবেদনময়ী 
কুমারী নারী ভর্তি সে বেহেস্তে যাওয়ার জন্য মূর্খ , পাগল , উন্মাদ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, গরীব , ধনী, 
ছেলে, বুড়া সবাই বড়ই উদ্প্রীব। কিন্তু যিনি নিজে ইসলাম চালু করে আমাদের বেহেস্তে যা ওয়ার লোভ 
দেখাচ্ছেন ,তিনি নিজেই বেহেস্তে যেতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে আল্লাহ তাকে কোন গ্যারান্টি দেয় 
নি। তাহলে আমরা তার ইসলাম পালন করলে কিভাবে বেহেস্তে যেতে পারব ? সেই গ্যারান্টি কোথায় 2 


ইসলাম হলো মুক্তির পথ দেখায়। সে মুক্তি হলো এই নশ্বর জীবনে সঠিক পথ অনুস রন করে যাতে 
বেহেস্তে যাওয়া যায়। সে জন্যে আল্লাহ মুহাম্মদকে ছুনিয়াতে পাঠিয়েছে আমাদেরকে সহজ পথ 
দেখানোর জন্য। এটা বহুল প্রচলিত যে , মুহাম্মদ হলো আল্লাহ্‌র হাবিব বা দোস্ত। তাকে সৃষ্টি না করলে 
আল্লাহ এই দ্বীন ছুনিয়াই সৃষ্টি করতেন না। তাকে সৃষ্টি করার পরই সে ছুনিয়া সৃষ্টি করার পরিকল্পনা 
করে ও সেখানে মানুষ পাঠিয়ে কি বিধান দেয়া হবে তা লিখে লাওহে মাহফুজে সংরক্ষন করে। এটাও 
বহুল প্রচলিত যে কেয়ামতের মাঠে শেষ নবী মুহাম্মদের সুপারিশ ছাড়া কেউই বেহেস্তে যেতে পারবে 
না। 


এমনই তার গুরুত্ব আল্লাহর কাছে। অথচ খুব আশ্চর্য বিষয় এই যে খোদ নবি নিজেই জানতেন না যে 
তিনি আদৌ বেহেস্তে যেতে পারবেন কি না। বিশ্বাস না হলে কুরানেই সেটা দেখা যেতে পারে -- 


বলুন, আমি তো কোন নতুন রসুল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা 
হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ক কারী বৈ 
নই। সুরা-আল আহকাফ, ৪৬:০৯ 


উক্ত আয়াতে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ বলছে কিয়ামতের দিন নবী ও তার উম্মতদের সাথে কি ব্যবহার 
করা হবে অর্থাৎ স্বয়ং নবিও বেহেস্তে যেতে পারবেন কি না তা নিশ্চিত না। যাকে সৃস্টি না করলে 
আল্লাহ দ্বীন ছুনিয়া কিছুই সৃষ্টি করত না , তাকেই আল্লাহ বেহেস্তে প্রবেশ করাবে কি না সেটা নিশ্চিত 
না। তাহলে সেই নবি কিভাবে আমাদেরকে নিশ্চিত করবেন যে তার শিক্ষা অনুসরণ করলে আমরা 
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বেহেস্তে যেতে পারব ? কারন তার প্রচারিত শিক্ষা তিনি নিজেই তো সব চাইতে ভাল অনুসরন করবেন 
, অথচ তার সেই শিক্ষাও তাকে বেহেস্তে যাওয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছে না। তাহলে সেই একই শিক্ষা 
আমাদেরকে কিভাবে বেহেস্তে যাওয়া নিশ্চিত করবে ? সেক্ষেত্রে তার সুপারিশে কিভাবে আমাদের 
কাজেই বা লাগবে? যে সিলেবাস পড়লে পরীক্ষায় পাশ করার নিশ্চয়তা নেই , সেই সিলেবাস কি কাজে 
লাগবে ঃহয়ত আমি শিক্ষা কম অনুসরন করতে পারি, সেটা আমার দোষ হতে পারে , কিন্তু এখানে 
তো দেখা যাচ্চে খোদ সিলেবাসেরই সমস্যা। তাহলে 2 


নবির মাতা আমেনা নবির বয়স যখন মাত্র পাঁচ তখন মারা যান, এরও পয়ত্রিশ বছর পর নবি 
ইসলাম প্রচার শুরু করেন। সুতরাং আমেনার পক্ষে সম্ভব ছিল না ইসলাম গ্রহন করে মারা যাওয়া এবং 
বলা বাহুল্য সেটা তার দোষ নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে নবির মা হওয়া সত্তেও, ইসলাম তখন চালু না 
হওয়া সত্বেও নবি তার মাকে বেহেস্তে যাওয়ার কোন গ্যারান্টি দিতে পারছেন না। যেমন - 


আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত, আমি নবীকে বলতে শুনেছি- আমি আমার মায়ের জন্য ক্ষমা ভিক্ষার জন্য 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করেন নি। আমি তার কবর জিয়ারত করার 
অনুমতি চেয়েছিলাম এবং তিনি তা মগ্ুর করেছেন। সহি মুসলিম , বই-৪, হাদিস-২১২৯ 
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এখানে দোষ কিন্তু আমেনার না, তাহলে নবির শত অনুনয় সত্তেও আল্লাহ তাকে বেহেস্তে যাওয়ার 
গ্যারান্টি দেয় নি। এছাড়া পরবর্তী হাদিসেও দেখা যাচ্ছে নবি আবার বলছেন -87০9৪17 | ও? 01761190509 
06/181, /৪চ। 001700100৬4 0/736/181) ৬/1| ০০ 0০179,"( আল্লাহ রসুল হওয়া সত্বেও আমি জানি না 
আমার সাথে আল্লাহ কি আচরন করবে) অথচ সেই একই নবি অন্য মানুষকে বেহেস্তে যাওয়ার 
নিশ্চয়তা দিচ্ছেন, যেমন- 


সাইদ ইবনে যায়েদ বর্ণিত-আব্দুর রহমান ইবনে আল আখনাস বলেন যে তিনি যখন মসজিদে ছিলেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


তখন একজন লোক আলীর নাম উল্লেখ করল। তখন সাইদ ইবনে যায়েদ উঠে দাড়ালেন এবং 
বললেন- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহর রসুল বলেছেন -দশ জন লোক বেহেস্তে যাবে, তাঁরা হলেন- 
নবী, আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সাণদ ইবনে মালিক ও আব্দুর রহমান। যদি 
আমি বাদে দশম জনের নাম বলতে পারতাম। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল- সেই ব্যাক্তি কে ঃতিনি 
চুপ রইলেন। তারা আবার জিজ্ঞেস করল। তিনি উত্তর দিলেন- সেই ব্যক্তি সাইদ ইবনে যায়েদ। সুনান 
আবু দাউদ, বই -৪০, হাদিস-৪৬৩২ 


আব্দুল রহমান বিন আওফ বলেন, নবী বলেছিলেন- আবু বকর, ওমর , ওসমান, আলী, তালহা, আল 
যুবায়ের, আব্দুল রহমান বিন আওফ, সাদ, সাইদ বিন যায়েদ ও ওবায়দা বিন যাররা বেহেস্তে যাবে। 
তিরমিযী, হাদিস-৩৭৪৭ 


যিনি নিজেই জানেন না তিনি নিজে বেহেস্তে যেতে পারবেন কি না কারন আল্লাহ সে গ্যারান্টি তাকে 
দেয় নি,তার মা ইসলামের আগেই মারা যাওয়াতেও নবি তার মায়ের ব্যপারে আল্লাহর কাছ থেকে 
গ্যরান্টি নিতে পারেন নি, অথচ সেই নবি আবার মহা সমারোহে অন্য অনেককে বেহেস্তে যাওয়ার 
গ্যারান্টি দিচ্ছেন। এটা কিভাবে সম্ভব ? সব কিছুই কি এলোমেলো মনে হচ্ছে না? 


সুত্র : বুখারি , মুসলিম , আবু দাউদ ও মালিক মুয়াক্তার হাদিস 
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মশ্তব্যসনূহ 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ২৩:৫১ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন 
খাইছে আমারে ! এই জন্যই কি তাহলে আজানের দোয়ার মাধ্যমে নবীজীকে বেহেশত দান করার 
জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা হয়? 


১ 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ০০:১৬ তারিখে ফ্ুবতারা বলেছেন 
আরে তাই তো ! আমি তো এভাবে কখনও তো ভাবিনি। আসলেই তো তাকে বেহেস্তে নসিব করার 
দিয়েই থাকে ? তার অর্থ আল্লাহ আদৌ মুহাম্মদকে বেহেস্তে নসিব করা কোন গ্যারান্টি দেয় নি। 


তাহলে তার ইসলাম পালন করে কিভাবে আমরা বেহেস্তে যেতে পারি ? এটা কিভাবে সম্ভব ? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


॥ 84141 710 
86৮15/6 


শনিবার, ২৭/০৭/২০১৩ - ২৩:৫২ তারিখে পিলাচ মাইনাচ তৃর্্য বলেছেন 

এর লিগাই কি নবীর নাম কইলেই উনার জন্য দোয়া (দরূদ- সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পড়া 
অলিখিত "ফরজ" কৈরা গেছেন!? কুটি কুটি মুসলমানের দোয়ার উছিলায় যদি আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়া 
যায়!! 


। 84141 710 
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রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ০০:০৭ তারিখে পিলাচ মাইনাচ তৃর্ধ্য বলেছেন 
চাষা ভাইডি, যান মিয়া! আপ্নের লগে খেলুম না! আধ্বে আমার থিম আগে ফটুকপি করলেন 
ক্যামতে? ৬ 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ০১:০৭ তারিখে ফেল্টু স্টুডেন্ট বলেছেন 


আল্লাহ মুহাম্মদকেও বেহেস্তে যাওয়ার গ্যারান্টি দেয় নি, তাহলে আমাদের কি হবে ? 


(৩) 5) 5) জ এ) উঠ 
* মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন 


১ 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ০১:১৩ তারিখে ঞ্ুবতারা বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কোরান হাদিস তো বলছে আল্লাহ মুহাম্মদকেও বেহেস্তে যাওয়ার গ্যারান্টি দেয় নি। সেখানে আমাদের 
অবস্থা কি হবে বোঝেন না ? আমাদের ভাই দোজখ ছাড়া উপায় নাই তা সে আপনি যতই রোজা 
নামাজ হজ্জ যাকাত দেন না কেন। তাই শফি সাহেবের তেতুল -তত্ব মতে এই জগতেই মজা মারা 
ছাড়া গতি নাই। 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ০৩:০১ তারিখে ফেল্টু স্টুডেন্ট বলেছেন 

জাহান্নাম/খরিষ্টানদের 119॥-এ যাব, নাকি দুইটাতেই যাইতে হবে ?% শর শু শু 

আবার খষ্টান ধমাবলম্বীরা ইসলাম মানে না তারা কি মুসলিমদের জাহান্নামে যাবে ?%? একইভাবে, 
ইসলাম ধমাবলম্বীরা খরিষ্ট ধম মানে না তারা কি খ্রিষ্টানদের জাহান্নাম (791)-এ যাবে ? 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ০৩:১০ তারিখে ধ্ুবতারা বলেছেন 


বেহেস্ত ও দোজখ এর অবস্থান হলো মূর্খ , পাগল ও উন্মাদ লোকদের কল্পনায় ও মাথায়। বাস্তবে এর 
কোন অস্তিত্ব নেই। তাই আপনার এ ছুটোর কোথাও যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ০৫:০৫ তারিখে মাসুদ আলম বলেছেন 
এই সব পোস্ট দেওয়া উচিত না৷ 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১৬:২৫ তারিখে জিত্রাইল ফিরিস্তা বলেছেন 

কেন এ সব পোষ্ট দেয়া উচিত না? আমি তো এই মাত্র চেক করে দেখলাম কোরান হাদিস থেকে 
লেখক যে উদ্ধৃতি দিয়েছে তা সত্য। তাহলে লেখক এখানে মিথ্যা কি বলল ? সে তো সত্য কথাই 
বলেছে। কিন্ত আপনার সেটা সহ্য হচ্ছে না। মুসলমান যদি হন কোরান হাদিসে যে রকম আছে 
সেভাবেই সেটাকে স্বীকার করতে শিখুন। না পারলে ইসলা ম ত্যাগ করে সভ্য হয়ে যান। তবুও মিথ্যার 
বেসাতি না করাই ভাল। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১৬:৫৬ তারিখে শামীম আরেফীন বলেছেন 
জিব্রাইল ফিরিস্তা 


মুসলমান যদি হন কোরান হাদিসে যে রকম আছে সেভাবেই সেটাকে স্বীকার করতে শিখুন। না পারলে 
ইসলাম ত্যাগ করে সভ্য হয়ে যান। তবুও মিথ্যার বেসাতি না করাই ভাল। 


ভাই আমার কি হপেঞ্মসথির অসথির লাগচে। 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১৭:১১ তারিখে জিব্রাইল ফিরিস্তা বলেছেন 

অস্থির লাগার কিছু নাই। বেহেস্তে যাওয়ার সর্ট কাট রাস্তা আছে। কয়টা দিন দেরী করুন। হেফাজতিরা 
ই তাদের আত্মঘাতি স্কোয়াড বানাবে। তখন যে কোন স্কোয়াডে নাম লিখিয়ে কোথাও আত্মঘাতী 

আক্রমন করে শহীদ হলেই সোজা বেহেস্তে, কোন রকম বিচার আচার হবে না আপনার। বেহেস্তে 

গিয়ে সোজা ৭২ হুরদের মধ্য থেকে একটারে জাবড়াইয়া ধরে তার শক্ত ও সুঠাম ছুদ(ইবনে কাখিরের 

তাফসির অনুযায়ী) চিপতে ও চুষতে থাকবেন। এর পর তারে লাগাতে থাকবেন। একবার লাগালে 

কতক্ষন টিকবেন জানেন ?৬০০ বছর | কোন এক হাদিসে পড়েছিলাম। 


তবে সমস্যা একটা হতে পারে , কারে রাইখা কারে ধরবেন ও লাগাইবেন সেই সিদ্ধান্ত নিতে বেগ 
পাইতে পারেন। 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১৮:৪৯ তারিখে বেকল বলেছেন 

২001 11011 

আজকাল মানুষ হারাম হালাল সাদা কালা কিছু পার্থক্য করে না। যা পায় তা খায়। অখ্যাদ খাইতে 
খাইতে যখন পরকালের কথা মনে পড়ে তখন শর্ট কট রাস্তা খুজে বেহেস্তের। আর আত্মঘাতি 
স্কোয়াডের চাইতে কম শর্টকাট আর রাস্তা নাই। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১৭:১৯ তারিখে শামীম আরেফীন বলেছেন 
জিব্রাইল ফিরিস্তা -ধরেন একটারে পছনদো হইছে,অইডার লগে শুরু করলাম,কিনতু আমগো 
দুজনের কামকেলি দেইখা বাকি ৭১টা কি বইসা থাকবো? 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১৭:২৯ তারিখে জিব্রাইল ফিরিস্তা বলেছেন 

এই সমস্যার কথা আমিও ভাবছি বহুত। তয় এই বিষয়ে কোরান হাদিসে কোন সমাধান পাই নাই। 
কিন্তুক আমার মনে লয় - তহন বাকী ৭১ বইয়া বইয়া আঙ্গুল চুষব না। বরং সবাই মিল্যা আপনারে 
ধইরা ছিড়া খুইড়া ফালাইব। কারন ওরাও তো ভীষণভাবে ক্ষুধার্ত। চোখের সামনে জল জ্যন্ত এক মরদ 
অন্য এক হুরের লগে লীলা খেলতে থাকলে ওরা তো আরও বেশী উন্মাদ হয়ে যাবে আর তখন 
দুনিয়ার ইসলামি উন্মাদরা যে আচরন করে অর্থাৎ বোমা ফাটায় বা গুল্নি দিয়া মসজিদে মুসল্লি মারে 
,সেই হুরেরাও হুবহু একই কাম করব - এতে কুনো সন্দেহ নাই। 


সুতরাং কোরানের বেহেস্ত নিশ্চিতভাবেই ভয়ংকর এক যায়গা হতে বাধ্য। কিন্তুক আমরা এতই বলদ 

যে সেটা কোন সময় ভাইবা দেখি না। আমার ধারনা , কোরানের বেহেস্ত অইল গিয়া আসল দোজখ 
এবং কোরানের দোজখ অইল আসল বেহেস্তখানা। মোহাম্মদ আমাদেরকে উজবুক পাইয়া ভুল বুঝাইয়া 
গেছে। 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১৭:৪১ তারিখে শামীম আরেফীন বলেছেন 
€ জিব্রাইল ফিরিস্তা-ভাই আমারে মাফ কইরা দেন আমি বেহেস্তে যামু না 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১৭:৪১ তারিখে আাথিস্ট বলেছেন 
//////11/////////1////1//11//11///1//////আতে ল9//////11/111/11//11/111/11/111/111/11//11/ 
/5117191 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১৭:৪৯ তারিখেজিব্রাইল ফিরিস্তা বলেছেন 

আ্যথিষ্ট , খানকির পোলা আতেল কেডা ? তুই প্রশ্নের উত্তর দে। ৭২ টা হুরকে তুই এক লগে কেমনে 
সন্তুষ্ট করবি ? এই সব গল্প তো তরা বিশ্বাস করস। বদমাইসের দল , তোরা যে রোজা নামাজ করস, 
সেটা কিসের লাইগা করস? এই সব হুরদের সাথে কেলী করার জন্যই তো, তাই না?কারন ইসলাম 
পালনের এত সব কিছু তো বেহেস্তে যাওয়ার জন্যই অন্য কোন কামের জন্য তো নয়। এখন চিন্তা কর 
শুয়োরের বাচ্চা , এই কিচ্চা কতটা গাজাখুরী। মুহাম্মদ সেই অসভ্য ও মুর্খ আরবদেরকে ১৪০০ বছর 
আগে বোকা বানাইছিল ঠিকই, কিন্তু আজকে তোদের মত লোকদেরকে বোকা বানায় কিভাবে ? চিন্তা 
করছস কোন দিন? 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১৭:৫৫ তারিখে আ্যাথিস্ট বলেছেন 

বেশ্যার পুত ////////////তর মা যে দিনে দুপুরে মাগী মারা দিয়া বেড়ায়/////////////হেইডা প্রমান 
করলি //// তুই একটা খানকি মাগী //// ত্যরের বা চ্চা, তর মারে কুত্তা দিয়া 
চুদাই/////////// 
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১ 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১৮:০০ তারিখে জিব্রাইল ফিরিস্তা বলেছেন 

তর মা রে চুইদা তরে যে পয়দা করছি সেটা তুই অহনও বোজস নাই ? তর মা রে টানবাজারে বেইচা 
দিছিল তোর বাপ, তখন আমি আছিলাম তর মায়ের ফাষ্ট কাষ্টমার। তাই তুই পয়দা হইছস। মুখ 
সামলাইয়া কথা ক, গুরুজনরে সম্মান করতে শেখ। মোল্লারা তো তোগরে সম্মান করতে শেখায় না --- 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১৮:২৯ তারিখে আযাথিস্ট বলেছেন 
////////////1////////1///1////1/////1//1///বলদ////////////////////////////////1| 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১৮:৩৫ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন 

এই পাকির পায়দাটা এখনো এই ব্লগে আছে! সমানে মুক্তিযুদ্ধা আর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে খিস্তি করে যাচ্ছে! 
এই কুকুরটা ব্লগের নীতিমালাকে বৃদ্ধাঙ্গল দেখা চ্ছে! মডারেটররা কি জামাতের কাছে ব্লগ বিক্রি করে 
ফেলেছে! সহ্যে একটা শেষ আছে। এরপর যা হবে তার জন্য মডারেটররা দায়ী থাকবে। এই 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১৯:০১ তারিখে আ্যাথিস্ট বলেছেন 
///////////বুগ কি তর বাপের নাকি খানকি মাগী /////////////////পুটকিত বাশ দিয়া খাল কইরা দিমু 
বান্দীর পুত ////// 
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রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১৯:২২ তারিখে শামীম আরেফীন বলেছেন 
৪ আ্যাথিস্ট 
/////////// নিজের পুটকি নিজের আংগুল দিয়া মার /////////////////বাশের কেললাতে যাইয়া 


লেদা////1/1/ 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ২০:১৭ তারিখে আ্যাথিস্ট বলেছেন 

///////////কিরে বাল ///////তরও কেচ্ছা হুনতে মুনচায় বুঝি ? তাইলে হোন ////////// অনেক দিন 
আগের কথা ////////////তর মার সেকি কম বয়স , ১৬ কি ১৭ ............. যৌবন এদিক ওদিক দিয়া 
বাইর হইয়া যাইতে চায় ////////// আমার কাছে আইয়া কয় তার ভোদা মাইরা দিতে //////////// আমি 
বিব্রত হইয়া গেলাম ////////// বিবৃত হইয়া কইলাম বয়স তো মারাত্মক কম ////////কেমনে কি! 
অতপর তর মা /////////////চোখের পলকে উলঙ্গ হইয়া গেল //////////টমেটোর মত ছুধগুলা এদিক 
সেদিক দুলতে লাগলো /////////////নাশপাতির মত ভোদা /////////তারপর আর কি ! আমিও কম 
নাকি !! দিলাম মেশিনডা ঢুকাইয়া ///////// পরে দেহি তর মার ভোদা টিলা ! আমি জিগাইলাম 


2048 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


///////// কি বেপার এত কম বয়সে সব কিছু টিলা ঢালা ! তর মা সেকি লজ্জা ////////////// পরে 
অনেক আফসোস হইল ////////////// মাইরা মজা না পাইলে কেমনে কি ! //////11////|| 
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রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ২০:২১ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন 

এই ব্ুগে মডারেটররা আসলে মইরা গেছে। একটা খারাপ পাড়ার বেজন্মা আইসা খিস্তি করতাছে আর 
আমরা তা চাইয়া চাইয়া দেখতাছি! এই অ্যাথিষ্ট রাজাকারের বাচ্চাটা কি করতাছে, আমাদের মহান 
মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করতাছে অথচ তাদের খবর নাই! 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ২০:০৭ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন 
রাজাকারের বাচ্চা রাজাকার! তর বাপের দেশ ফাকিস্তানে গিয়া ব্লগ মারাইছ! মুক্তিযু দ্ধ আর বাংলাদেশ 
নিয়া আর একটা খারাপ কথা কবি তর খবর আছে! বেজন্মা কোথাকার! 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১৭:৫৯ তারিখে শামীম আরেফীন বলেছেন 
৪ জিব্রাইল ফিরিস্তা-সেইরাম কইসেন। 


লগ 
নি 
রঃ 


না ৯১০১১০০০ ২০:০৫ 0821012১491 


টড হি 22 দেখলাম নল মাগার। 
মাগার, দেখলাম যে সকলে আমার থেকেও বেশী বেকল। 


ক্যামনে? 


মরার পর, দোযখ, বেহেস্ত, ........ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


রবিবার, ২৮/০৭/২০১৩ - ১৭:১৯ তারিখে - শামীম আরেফীন বলেছেন 
জিব্রাইল ফিরিস্তা -ধরেন একটারে পছনদো হইছে,অইডার লগে শুরু করলাম,কিনতু আমগো 
ছুজনের কামকেলি দেইখা বাকি ৭১টা কি বইসা থাকবো 


মরার পর শমশান ঘাটে জ্বালায়া ফালায়। আর কেউ মাটিতে পুতে রাখে। মাটিতে পুতার পর সব কিছু 
ব্যাকটেরিয়ায় খায়া ফালায়। 


প্রশ্নটা হইলো গিয়া, জ্বালানোর পরেও, এবং মাটিতে পইচা যাওয়ার পরেও, বেহেস্তে ক্যামনে যাইবো? 
শরীর তো নাই-ই। শরীর থাকলে বলতে পারতাম বেহেস্তে যাইবো, মাগার, তারতো শরীরই ধ্বংস 
হইয়া গেছে। বেহেস্তের ভিতরে চোখ কান, নাক ফুসফুস হৃদপিন্ড রক্ত এইসব পাইবো কই? 


সোমবার, ২৯/০৭/২০১৩ - ১৭:১০ তারিখে বাংলার জামিনদার বলেছেন 
টেনশন। কৈ যে যাই। শেষ পর্যন্ত তেতুল শাফির পিছেই কি লাগতে হবে? তার কাছে নিশ্চয় সমাধান 
আছে।।|||| 


সমাপ্ত 
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মুহাম্মদের অপূর্ব এতিহাসিক জ্ঞানের এক উজ্জ্বল নমূনা 
তারিখঃ রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ০৩:৩৭ 
লিখেছেনঃ কাল বৈশাখী 


আমরা কোরান তো বটেই হাদিস থেকেও মাঝে মাঝে নবির অলৌকিক ইতিহাসের ঘটনার খবর পাই। 
কারন আমাদের নবিই তো খোদ একজন অলৌকিক লোক ছিলেন তো তার কাছ থেকে এসব খবর 
পাবো না তো কার কাছে পাব 2 যেমন আমরা খুবই আশ্চর্যজনক কিছু তথ্য পাই কাবা ঘর ও 
মসজিদুল আকসার নির্মানকাল নিয়ে ও তার গঠন শৈলী নিয়ে। তো এবার দেখা যাক ঘটনাটা কি। 
প্রথমেই একটা হাদিস দেখি। 


আবু ধার বর্নিত- আমি আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন মসজিদ সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিলঃ 
তিনি উত্তর করলেন- মসজিদুল হারাম অর্থাৎ কাবা শরীফ। আমি জিজ্ঞেস করলাম- এর পর কোন 
মসজিদ তৈরী হয়েছিল 2 তিনি উত্তর করলেন- মসজিছুল আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম- এদের 
নির্মানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত 2? তিনি উত্তর করলেন- চল্লিশ বছর। অত:পর তিনি আরও 
বললেন- যেখানেই নামাজের সময় হয়ে যাবে, সেখানেই নামাজ পড়বে, কারন সমস্ত দুনিয়া নামাজের 
স্থান। সহী বুখারী, বই-৫৫, হাদিস-৬৩৬ 


এখানে বলছে কাবা ঘর প্রথমে নির্মিত হয়েছিল আর এর ৪০ বছর পর নির্মিত হয়েছিল মসজিদুল 
আকসা। এটা আসলেই এক আজব তথ্য। কারন আমরা জানি কাবা ঘর নির্মান করেছিল আদম, 
আল্লাহর নির্দেশে। আদম ছুনিয়াতে কত বছর আগে আসছিল তার কোন সঠিক তথ্য কুরান বা হাদিসে 
পাওয়া যায় না আর তাই কাবা ঘর কবে নির্মিত হয়েছিল সেটাও আমাদের সবার অজানা। কিন্তু মুক্ষিল 
হলো আমরা কিন্ত জানি মসজিদুল আকসা কবে নির্মিত হয়। এটা নির্মিত হয় নবি সোলেমানের 
আমলে । তৌরাত কিতাব অনুযায়ী , ঈশ্বর সোলেমানকে একটা মন্দির তৈরী করতে বলে । তখন সে 
যে মন্দির নির্মান করে তার নাম হলো সলোমনের মন্দির। যেটা হলো খৃ:পূ: ৯৬০ সনে নির্মিত হয়। 
একে ইহুদিদের প্রথম মন্দির বলা হয়। খৃ:পৃ: ৫৮৬ সনে ব্যবিলনের রাজা নেবুচাদনেজার যেরুজালেম 
আক্রমন করে উক্ত মন্দির ধ্বংস করে দেয়। খু:পৃ;৫১৫ সনে ইহুদিরা পুনরায় দ্বিতীয় মন্দির নির্মান 
করে সেখানে। কিন্ত ৭০ সনে রোমানরা আবার সেটা আক্রমন করে সেটা ধ্বংস করে দেয়। এর পর 
দীর্ঘদিন সেখানে কোন মন্দির ছিল না। এর অনেক পরে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক ৬৯১ সালে 
সেই ভিত্তির ওপর একটা মসজিদ তৈরী করে যার নাম আজকে মসজিছুল আকসা। 
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সুত্র :1000:///৬/৬/,.0211101210010.015/50101101.1 011, 
সুত্র :10025://61./11195019.015//111//1-0595_1/09504৪ 
সুত্র :17000://91.4/110139019.015//111/501017017%275_1 61016 


এখন কথা হলো হযরত আদম অবশ্যই নবি সোলায়মানের কয়েক হাজার বছর আগেই ছুনিয়াতে 
আগমন করেছিল। করান আদমের বহু পরে নবি ইব্রাহিম যে জন্ম গ্রহন করেছিল সেটা আনুমানকি খু: 
পূ: ১৮০০ সনের দিকে। (সূত্র 
:7000://0010100100,4/010101255.001/01120102/50109102/175581221/1010101121-91019119117-012021092115/) 
এটা একেবারে নিখুত তথ্য নয় তবে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ মনে করেন আনুমানিক খু: পূ: ২০০০ 
এর দিকে ইব্রাহিমের আগমন ঘটে। তাহলে প্রশ্ন হলো - কাবা ঘরের মাত্র ৪০ বছর পরে মসজিদুল 
আকসা কেমনে তৈরী হলো? 


কথিত আছে ইব্রাহিম নবি তার পূত্র ইসমায়েলে র সহায়তায় উক্ত কাবা ঘর পূন: সংস্কার করে। 
সেটাকে আমরা কাবা ঘরের মেরামতের সময় ধরলেও সেটাও সোলায়মান নবির কম পক্ষে ১০০০ 
বছর আগে হবে। তাহলেও এ ছুইয়ের নির্মান কালের ব্যবধান ৪০ বছর হয় কেমনে? 


বিস্ময়ের কি এখানেই শেষ? আগেই বলা হয়েছে ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমানরা জেরুজালেম দখল করে উক্ত 
দ্বিতীয় বার তৈরী মন্দির ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয় এবং উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের দ্বারা ৬৯০ সালে 
সেই স্থানে একটা মসজিদ নির্মান হয় যার নাম দেয়া হয় মসজিদুল আকসা। অথচ নবি মুহাম্মদ 
আনুমানিক ৬২০ সনের দিকে মিরাজে গমনের সময় তার কথিত রূপকথার ছুই ডানাওয়ালা খচ্চরের 
মত এক জন্ত বোরাকে চড়ে তিনি মক্কা থেকে জেরুজালেম আসেন ও এ মসজিদের ভিতরে নাকি 
ছুনিয়ার পূর্ববর্তী সকল নবির সাথে নামাজ পড়েন। এর পর মক্কার লোকেরা সেটা বিশ্বাস না করলে 
তিনি উক্ত মসজিদের কয়টা দরজা , কয়টা জানালা ইত্যাদি সব বিস্তারিত বর্ণনা দেন। যার ফলে নাকি 
কিছু লোক আগে যারা উক্ত মসজিদ দেখেছিল তারা সেটা বিশ্বাসও করেছিল। অথচ মহা বিস্ময়কর 
ব্যপার হলো সেই ৬২০ সনে সেখানে কোন মন্দির বা মসজিদ কিছুই ছিল না। এমন কি তৃতীয় খলিফা 
ওমর যখন জেরুজালেম যায় তখনও সেখানে কোন মন্দির বা মসজিদ ছিল না৷ ভাঙ্গা ভিতের ওপর সে 
নামাজ পড়ে। তাই যদি হয় মুহাম্মদ উক্ত মন্দির বা মসজিদের দরজা জানালা কয়টা এসবের হুবহু 
বর্ণনা দিলেন কেমনে ? এমন কি তিনি তার খচ্চর সদৃশ বোরাককে উক্ত মন্দিরের একটা খুটিতে 
বেধেও রেখেছিলেন বলে হাদিসে আছে যাতে খচ্চর টি পালিয়ে না যায়। 


তাহলে দুইটা জটিল প্রশ্ন এখানে পাওয়া গেল যার উত্তর জানা অতি জরুরী। 


(১) কিভাবে কাবা ঘর ও মসজিদুল আকসার নির্মানকালের মধ্যে মাত্র ৪০ বছর তফাৎ হয় ? 
(২) ৬২০ সালে নবি যখন কথিত মসজিদুল আকসা ভ্রমনে যান সেখানে কোন মন্দির বা মসজিদ না 
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থাকলেও কিভাবে তিনি তার দরজা জানালা ও অন্যন্য আনুসঙ্গিক কাঠামোর হুবহু বর্ণনা দিলেন? 


কোন বিজ্ঞজন আছেন প্রশ্নগ্তলোর উত্তর দেয়ার ? নাকি গালি দেয়ার লোকই এ ব্লগে আছে খালি? 


মশ্তব্যসনূহ 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ০৫:৫৩ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 
অন্তুৎ ইতিহাস পেশ করলেন তো। তবে এখানে ইছলামিক পন্ডিৎদের কাছে এসব ঠুনকো যুক্তি কোথায় 
উড়ে যাবে, একটু ধৈর্য ধরুন। 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১১:২৬ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 
আসলেই এ এক অদ্ভুত ইতিহাস। আমাদের নবীর কারিশমা কি খালি বিয়ে করাতে ? না, তিনি 


অনেক অন্ত ইতিহাসও জানতেন , আমাদের তা বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করা উচিত নইলে ইমান থাকবে 
না। 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১১:৩৮ তারিখে সহি মৌলবাদী বলেছেন 


মসজিদুল হারাম মানে কাবা ঘর নয় এবং মসজিদুল আকসা মানেও বাইতুল মুকাদ্দাস নয় ,এটা 
আমাদের গুরুজীর কথা। 


তিনি আমাদের জানিয়েছেন।মসজিদ আনে প্রণিপাত কারী ।আর সেজদা বা প্রণিপাত মানে, একের 
সহিত আরেকের ঠকর লেগে কিছু ঝরে পড়া।আর যেখান থেকে ঝরে পড়ে তার নাম প্রণিপাতকারী বা 
মসজিদ। 

মসজিদুল হারাম মানে অপবিত্র প্রণিপাতকার ও মসজিছুল আকসা মানে নির্ধারিত প্রণিপাতকারী। 

আশা করি ধিরে ধিরে গুরুজী এ বিষয়ে লিখবেন। 


আমি মৌলবাদী বলছি।। 


৮৪ 
৯ 
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রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১১:৪৯ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 

এই গুরুজি লোকটা ভাল না। আমি প্রচ'লিত কুরান ও হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরি। 
সে মাঝখান থেকে এসে নিজের তর্জমা কৃত কুরান দ্বারা তা রিফিউট করতে আসে। এটা কি পানি 
দিয়ে গাড়ী চালানোর মত ঘটনা হলো না ? আমার উদ্দেশ্য তো তার তর্জমাকৃত কোরান ও ইসলাম 
এর ব্যখ্যা করা না৷ 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১২:০৫ তারিখে সহি মৌলবাদী বলেছেন 
কাল বৈশাখী- 


আপনি ভুল অনুবাদ ও রাসুলের মৃত্যুর ৩০০ বছর পরে রচিত হাদিস দিয়ে প্রচলিত কোরআন ও 
মহাম্মদ সাঃ কে অপমানের চেষ্টা করছেন।তাই গুরুজী সঠিক অনুবাদ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। 


আপনি অনুবাদ বিকৃতি কারীদের বিরুদ্ধে কথা বললে হয়তো গুরুজী এরুপ বলতেন না। 
আপনি কোরআন ও মহাম্মদ সাঃ এর বিরুদ্ধে না বলার চেষ্টা করুন। 


আমি মৌলবাদী বলছেন। 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১২:১৯ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 

হাহাহা, তাই নাকি? ইসলাম কিন্তু শুধুমাত্র কোরান নয়। ইসলাম কিন্তু কোরান ও সুন্নাহ এর 
সমাহার। তা সেই সুন্নাহ যখনই সংগৃহিত হোক না কেন আমার কিছু যায় আসে না। আমি তো বলেছি 
আমি প্রচলিত ইসলাম নিয়ে লিখি। যাহোক , আমার যুক্তি হলো - কোরান যেহেতু আল্লাহ একটা 
সুন্দর কিতাব আকারে দুনিয়াতে নবির কাছে পাঠিয়ে দেয় নি, কেউ এ কিতাবের প্রকৃত ইতিহাসটাও 
লিখে রাখে নি। তাহলে কোরান যে একটা কিতাব নিয়মিত কুরিয়ার সার্ভিসের মত করে জিত্রাইল 
নবির কাছে পৌছে দিত , তার প্রমান কি? 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৪:৩৪ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
কাল বৈশাখী সাহেব 


আপনার অবগতির জন্য বলছি যে,প্রচলিত কোরআনের বাইরে আর কোন সুন্নাত নাই।সমগ্র প্রচলিত 
কোরআনে মোট ৯ বার সুন্নাত শব্দটি ব্যবহার হয়েছে।বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন। 


নাই। 


সত্য সহায়।গুরুজী।। 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১২:১৬ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন 

সম্ভবত এই গুরুজি লোকটিকে আমি চিনতে পারছি। নাগরীক ব্লগে আমার সঙ্গে তর্কে না পেরে ব্যক্তি 
আক্রমন ও গালাগালিতে মেতে উঠে। শুনলাম এই কারণে নাগরিকে তাকে ব্যান করছে। দেখেন 

তো এই লোকটাই সেই লোকটা কিনা। তার মন্তব্যগুলো পড়লে বুঝতে পারবেন। 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৩:৩৩ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন 
সুষুপ্ত পাঠক সাহেব- 


আপনি ভুল বলেছেন। 


আমি সিরাজুল ইসলাম (সেরু পাগলা) গুরুজী।কখনই নাগরিক ব্রগে লিখি নাই।তবে , একাউন্ট খোলার 
জন্য একটা আবেদন করে রেখেছি। 


সত্য সহায়।গুরুজী।। 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৩:৩৭ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 

সুষুপ্ত পাঠক সাহেব- 
না,আপনি ভুল বলেছেন। 
আমি সিরাজুল ইসলাম (সেরু পাগলা) গুরুজী ,কোন দিনই নাগরিক ব্লগে লিখি নি। 
সত্য সহায়।গুরুজী।। 

৫১ 
রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১২:০৯ তারিখে মুর্খ চাষা বলেছেন 
ধর্মের বই পড়ার পর ধর্ম বিশ্বাস, আর বিশ্বাসের পর পড়ে বিশ্বাসের মধ্যে কোন মিল থাকে না। 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১২:৪৩ তারিখে বিনয়ী বিদ্রোহী বলেছেন 
অতি নিম্নমানের যুক্তি। মজা পাইলাম না। আরও উন্নত কমেডি তৈরি করুন। ধন্যবাদ 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১২:৫১ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 
ঠিক খুবই নিম্ন মানের রচনা । 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১২:৫৩ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 

শাকিব উল হক - 9. 19900'911101। 90001, 010:90019 

যেহেতু এতিহাসিক বেপার...আবার ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত... আমরা কি মেরাজ এর যে বর্ণনা এখানে 
শুনলাম তার উৎস জানতে পারি? বোরাক এ হাজরাত মুহাম্মাদ সোঃ) যাত্রাকালিন স্থান কাল পাত্র 
নিয়ে আমার জানা ঘটনা সামান্য অমিল... বাইতুল আকসা নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা আছে... 
উয়্িকিপিডিয়া কি একমাত্র গ্রহণযোগ্য সূত্র? 


যে কোন সূত্র থেকে আপনি সন তারিখ নিতে পারেন। সাধারান কোন ঘটনার স ন তারিখের ব্যপারে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কোথাও ভুল ভাল তথ্য দেয় না। আমার দরকার ছিল সেই সনটা। উইকিপিডিয়া ছাড়াও পোষ্টে আরও 
সূত্র আছে। আপনার নজর এড়িয়ে গেছে মনে হয়। 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১২:৫৬ তারিখে লুলু আম্মানছুরা বলেছেন 
দেখুনতো এখানে ও এখানে উত্তর পান কিনা? 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৩:৪৮ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 


আপনার সাইটে চালাকি করা হয়েছে। মসজিছুল আকসাকে রূপক অর্থে ধরে বেহেস্তের কোন জায়গা 
ধরে পুরো ঘটনার অসংলগ্নতাকে ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা একটা নতুন কৌশল। 


যেখানে হাদিস খুব পরিস্কার ভাবে বলা আছে নবি জেরুজালেমের সেই মসজিদে নামাজ পড়েছিলেন , 
তার খুটিতে তার সেই বোরাক রূপী ডানা ওয়ালা গাধাকে বেধে রেখেছিল , পরে মক্কায় ফিরে 
লোকদেরকে মসজিদের কয়টা দরজা জানালা আছে তা সবিস্তারে বর্ননা করেছিলেন , বিষয়টা 
পরবর্তীতে বর্তমানে পুরাই বানোয়াট প্রমানিত হওয়ায় আপনাদের মত লোকজন এ ধরনের কায়দা 
কানুনের আশ্রয় নেন। এভাবেই আপনার বোরাক রূপী ডানা ওয়ালা গাধাকেও আলোর গতির চাইতেও 
বেশী গতির মহাশৃণ্যযান বানিয়ে ফেলেন। আপনাদের এ কায়দা কানুন আমাদের এখন ভাল জানা 
আছে। এভাবে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেয়া সম্ভব নয়। ছুনিয়ার মানুষ এখন সেই ১৪০০ বছর আগের 
আধা সভ্য আরবদের মত নেই। মেরাজ পুরাই নবির একটা বানান কেচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর 
উপরে আপনার কল্পনা দিয়ে যতই নানা রকম ব্যখ্যা করা হোক না কেন তা বিষয়টাকে যথাযথ প্রমান 
না করে বরং সেটাকে আরও বেশী উদ্তট করে তোলে। 


এ মিরাজ যে কি পরিমান উদ্ভট ও বানোয়াট এ ব্যাপারে পরে একটা পোষ্ট দেয়ার আশা রাখি। 


সর্বোপরি , এখানের মূল বিষয় সেটা নয়। বিষয় হলো কাবা ঘর ও আকসা মসজিদের বয়সের তফাৎ 
সম্পর্কিত নবির বক্তব্য সত্য কি না তা যাচাই করা৷ 


টা ৯: 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৪:৪৬ তারিখে লুলু আম্মানছুরা বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আপনি ভুল ভাবছেন। এটা আমার সাইট না, ম জ বাসারের সাইট। তার অনেক লেখা আমার কাছে 
ব্যতিক্রম কিন্তু যৌক্তিক মনে হয়েছে। আমার এই ভালো লাগা কতটা সঠিক তা যাচাই করার জন্যই 
লিঙ্ক শেয়ার করেছি। গঠনমূলক ও যৌক্তিক সমালোচনার মাধ্যমে নিজেকে শুধরে নিতে সর্বদাই প্র স্তত। 
আপনি কিন্তু কোন যুক্তিখগ্ডন করেননি শুধু আপনার ধারনা বলেছেন। 

আপনার পোস্টের ভিত্তি হল হাদিস ও মেরাজ, কিন্তু হাদিস ও মেরাজ নিয়ে আপনার ধারনা আমার 
সাথে যায় না তাই আপনার প্রশ্নটিও উদ্তট। 

অবশেষে সমগ্র নাস্তিকদের নিকট আমার কয়েকটি প্রশ্নঃ 

১) হাদিস সৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে আপনারা উদাসিন কেন? 

২)নবির মৃত্যুর ৩০০ বছর পর যখন নবী শত্রুদের রাজত্ব চলাকালীন সময়ে আসল হাদিস লেখা 
কতটা সম্ভবপর? 

৩)আপনারা কি সত্যসন্ধানী নাকি মৌলবাদী নাস্তিক? 


১ 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৫:৩৬ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 

২. “হযরত ইব্রাহিম মকয় নির্বাসিত তদীয় পুত্র ইছমাঈলকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে যে কয়েকবার 
সফর করেছিলেন সেই সময়ও 'বুরাক" ব্যবহৃত হয়েছিল। তীর্থযাত্রীদের জেরুযালেমের আস-সাখরা 
মসজিদে একটি অন্তুত অথচ চমৎকার সুন্দর প্রস্তর দেখান হয় এবং তা বুরাকের জিন বলে উল্লেখ 
করা হয়। [দ্র: সংক্ষিপ্ত ইছলামী বিশ্বকোষ, ২য় খ. ২য় সংস্করণ, পৃ: ৭০; ই. ফা.]” 


মেরাজ সম্বন্ধে ছেহাছেতার প্রত্যেকটি গ্রন্থে আরও বেশ কিছু হাদিছ আছে। সকলেই কয়েক শতাব্দী 
পরে ছাহাবা ও মহানবীকে কাল্পনিক সাক্ষী করে হাদিছগুলো রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে মেরাজের 
সময়, স্থান-কাল, অবস্থান ইত্যাদি নিয়ে ঘোর মতভেদ। শরিয়তের মতে এ মতভেদপগুলো নাকি 
সাধারণ ও স্বাভাবিক! যেমন: মতান্তরে ১ ও ২ বার মেরাজ হয়েছিল দ্রে: ই. ফাউন্ডেশন অনুদিত 
কোরান, ৯ম. মুদ্রণ; ৫৩: নজম; ফুটনোট নং-৩১১); কারো মতে হিজরতের ১২ মাস পূর্বে, কারো 
মতে ১৬ মাস, ১৭ মাস, ১৮ মাস; আবার কারো মতে নবুয়াতের ১২ বৎসর পরে! অর্থাৎ কিনা 
মদিনায়! কারণ হিযরতের সন মতান্তরে ১০/১৩ বৎসর)। 


কারো মতে বিবি উম্মেহানির ঘর থেকে, কারো মতে কাবাঘর থেকে; কারো মতে স্ব-শরীরে, কারো 
মতে স্বপ্নে হয়েছিল; জীবিত-মৃত সকল নবী-রাছুলদের জামাতবদ্ধ নামাজের ইমামতি করেছিলেন: 
কারো মতে মসজিদুল আকসায়, কারো মতে আসমানে; কারো মতে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে, কারো 
মতে ফিরে এসে, কারো মতে ১ বার, কারো মতে ২বার; কেউ বলেন মহানবী আল্লাহকে সাক্ষাৎ 

দেখেছেন, মতান্তরে দেখেননি ইত্যাদি। (দ্র: বোখারী ৫ম. খ. ৫ম মুদ্রণ, পৃ: ৩৫০-৩৫৯; আ. হক) 


শরিয়তের মতে মেরাজ অর্থ উ্ধ্বারোহণ। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে আকাশের কোনো এক গ্রহ বা নক্ষত্রে 
ভ্রমণ; যেখানে বরই বাগান, সাগর-মহাসাগর এবং তারও উপরে ৮টি পাঠা ছাগলের বাস! কিসে চড়ে 
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ভ্রমণ, কোথা থেকে কোথায়; কোন্‌ কোন্‌ ঘাটে বিরতি; আল্লাহর দরবারে রাছুলকে নাস্তা -পানি, আদর- 
আপ্যায়ন ইত্যাদি সকল বিষয় বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে হাদিছে। 


হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুতালিব (রা) থেকে বর্ণিত: রাছুল বলেন যে , এক আসমান থেকে আর 
এক আসমানের দূরত্ব ৭১, ৭২ বা ৭৩ বৎসরের দূরতু। এভাবে সপ্তম আসমান পর্যন্ত গুণলেন; তারপর 
বললেন, সপ্তম আসমানের ওপর রয়েছে একটি সমুদ্র, তার গভীরতা ২ আসমানের দূরত্বের সমান; 
অতঃপর সেই সমুদ্রের উপরে আছে ৮টি বিরাটকায় পাঠা ছোগল) এবং তাদের পায়ের খুর ও 

কোমরের মাঝখানের ব্যবধান ছুই আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। অতঃপর তাদের পিঠের ওপর 
রয়েছে আরশ। [দ্র: মেশকাত, ১০ম খণ্ড, হাদিছ নং₹৫৪৮১, পৃ: ১৮৯, ১৯০(১৯৯০)] 


আপনার উক্ত শবে মেরাজ -১ নিবন্ধে উপরে উল্লেখিত অপ্রামান্য ও উদ্ভট কিচ্ছা কাহিনী বর্ণিত 
ইসলামি বিশ্বকোষ উদ্ধৃত তথ্য সত্য হবে তার প্রমান কি? যাহোক , পাঠা ছাগলের ওপর আরশ আছে 
এটা এক অভিনব বর্ননা। তো পাঠা ছাগল কার ওপর দাড়িয়ে আছে? তারা খায় টায় না? 


কতটা আজগুবি এই মিরাজ কিচ্ছা তা উপরোক্ত তথ্য থেকেই বোঝা যায়। এখানে আমি পাল্টা যুক্তি 
কি দেব ? আপনি দাবি করছেন মুহাম্মদ গাধার পিঠে চড়ে সাত আসমানের ওপর আল্লাহর আরশে 
গেছিল , আপনি প্রথম প্রমান করুন বিষয়টা সত্য। তার পর আমি সেটা ভুয়া প্রমান করব। 


ধরুন আপনার কথাই ঠিক, ২০০/৩০০ বছর পরে হাদিস রচিত বলে সেগুলো বাদ দিলাম তাহলে 
মোহাম্মদের অস্তিত্ব কোথায় ? মোহাম্মদ ছাড়া কুরান কোথায় ? কুরান ছাড়া ইসলাম কোথায়? 
মুহাম্মদের জীবন কাহিনীও তো কোন ইতিহাস বিদ তার সময়ে রচনা করে যায় নি। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন 
- কুরান আসল কোথা থেকে ,? কার কাছে আসল ? কিভাবে ? কতদিন ধরে ? আপনি যা বলবেন তার 
প্রমান কি? সেগ্তলো কোন ইতিহাসবিধ লিখে গেছে? যদি লিখে থাকে কবে লিখেছে? 


এসবের উত্তর দিন আগে। তার পর আপনার সাথে আলাপ হবে । 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৮:০৮ তারিখে লুলু আম্মানছুরা বলেছেন 

কাল বৈশাখী, 

আপেক্ষিকতা তত্ব বুঝার জন্য আইনস্টাইন কয় বেলা গোসল করতেন , কিভাবে করতেন তা জানা 
নিম্্রয়োজন। মহাকর্ষ-অভিকর্ষ জানা বা বুঝার জন্য নিউটনের হাঁটার বর্ণনা আমরা খুঁজি না। তেমনি 
একজন মানুষের ধর্ম কি হওয়া উচিত, কেমন হওয়া উচিত তা জানা বা বুঝার জন্য আমাদের কোরান 
জানতে হবে, বুঝতে হবে ও গবেষণা করতে হবে। পূর্ণ ভাবে বিচার -বিশ্লেষণ করে আমাদের ঠিক 
করতে হবে কোরান আসলে কতখানি সঠিক বা ভুল। 
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মোহাম্মদের অস্তিত্ব কোথায় ? মোহাম্মদ ছাড়া কুরান কোথায় ? কুরান ছাড়া ইসলাম কোথায়? 
মুহাম্মদের জীবন কাহিনীও তো কোন ইতিহাস বিদ তার সময়ে রচনা করে যায় নি। সবচে য়ে বড় প্রশ্ন 
- কুরান আসল কোথা থেকে,? কার কাছে আসল ? কিভাবে ? কতদিন ধরে ? আপনি যা বলবেন তার 
প্রমান কি? সেগুলো কোন ইতিহাসবিধ লিখে গেছে? যদি লিখে থাকে কবে লিখেছে? 


প্রশ্নগুলো প্রাসঙ্গিক। কোরানই ঘোষণা করে কোরান কার কাছে এসেছে, কিভাবে এসেছে। মোহাম্মদের 
অস্তিতু, কর্ম কোরানেই আছে যেত টুকু আমাদের জন্য প্রয়োজন)। আর প্রমান চাইলে বলব নিজ 
হৃদয়, বুঝ বিবেচনাই বড় প্রমান। আপেক্ষিকতার প্রমান চাইতে হলে আগে বুঝতে হবে সময় কি, 
আলো কি নতুবা প্রমান দূরে থাক বিষয়ই বুঝা যাবে না। তদ্রুপ কোরআনের প্রমান চাইলে আগে 
বুঝতে হবে কোরান কি ও কেন? তারপর প্রমান বা নিরুপন করতে পারব এর শুদ্ধতা। 


আমি সবজান্তা নই। আমি একজন পথহারা পাখির মত প্রতিনিয়ত সত্য ও সুন্দর খুজে চলছি জানিনা 
আমি বা আমার আল্লাহ আমাকে কতটুকু সাহায্য করবে ৪ ৪) 6৪ 


১ 
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ফালতু কথা ও ফালতু যুক্তি আমার কাছে বলে লাভ নেই। পদার্থ বিজ্ঞানের সাথে কুরান ও হাদিসের 

তুলনা হয় না। পদার্থ বিজ্ঞান বিশেষ মেধাবিদের জন্য , আর ধর্ম তথা ইসলাম হলো সবার বোঝার 
জন্য জ্ঞানী মূর্খ উন্মাদ ধান্ধাবাজ সবার জন্য। সেই ইসলামের কিতাব কোরান ও হাদিস বুঝতে যদি 

পদার্থ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মত হওয়া লাগে তাহলে ইসলাম সবার জন্য নয়। শুধুমাত্র আরবদের 
জন্য। এই ধরনের পাখোয়াজী যুক্তি কোন কাজে লাগবে না। আপনাদের মত লোক জন দেখি প্রায়ই 
এই ধরনের যুক্তি দেয়। আর সাধারন পাবলিক অনেক সময় বুঝে বা না বুঝে সেটা সাপোর্ট করে। 


লোক। তাতে বিচারক কি ডাকাত কে খালাস দেবে? কোরান নিজেই নিজের সাক্ষী হতে পারে না এই 
কমন সেস টুকু কবে আপনাদের হবে ? আমি যতই চিল্লাচিল্লি করি যে আমি সৎ লোক , কেই সেটা 
বিশ্বাস করবে ? অন্যরা যখন আমার আচার আচরনে দেখবে আমি সৎ তাহলেই আমি সৎ লোক বলে 
গণ্য হবো। তাই কুরান যতই বলুক আমি সত্য , আমার মধ্যে কোন স্ববিরোধীতা নেই এসব কোরানের 
অলৌকিকত্ প্রমান করে না। আর কোরান যে মোহাম্মদের কাছে আসছিল সেটাও প্রমান করে না৷ 
ফালতু কথা বাদ দিয়ে কি আর দলিল দস্তাবেজ আছে যে কুরান মোহাম্মদের কাছে আসছিল সেটা 
বলুন। কার কাছে কবে , কিভাবে কোরান আসল সে ব্যপারে যথাযথ দলিল থাকলে পেশ করুন। 
আপনার বানান কথা কোন দলিল নয়। কোরান বলছে আমি মোহাম্মদের কাছে এসেছি , তাতেই 
প্রমান হয়ে গেল মোহাম্মদ নবি আর কুরান সত্যি তার কাছে এসেছিল ? কিভাবে তার কাছে আসল, 
কেন আসল, কবে আসল এটা কোথা থেকে জানা যাবে? 
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আজব কথা যে, এই ধরনের ফালতু যুক্তি এই ব্গে এখনো দেন। দুনিয়ার সবাইকে মূর্খ মনে করেন 
নাকি? 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৮:৩২ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন 
কাল বৈশাখী সাহেব- 


বিদ্যুতে হাত দিলে শকড করে।এর প্রমাণে সাক্ষী হিসাবে কাকে আনবেনগ্রধনি বিছ্যত আবিস্কার 
করেছেন তার জবিণী ,না তার আবিষ্কৃত বিদ্যুত? 


অবশ্যয়ই বিদ্যতই বিছ্যত এর ক্ষমতা প্রমানের সাক্ষী।ঠিক তেমনই কোরআনই কোরআনের ক্ষমতা 
প্রমানের সাক্ষিকোরআন আবিস্কারকের জীবণী নয়। 


সত্য সহায়।গুরুজী।। 

রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৮:৪৫ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 

বললাম না এসব্‌ ধানাই পানাই যুক্তিতে কাজ হবে না। কুরান ব বিদ্যুত এক জিনিস না। কুরান একটা 
বই আর তার লেখক আছে। কে সেই লেখক , কখন কে সেটা লিখল , বিষয় বস্তু কোথা থেকে পেল, 
সেই ব্যক্তি যদি হয় ধর্ম প্রবর্তক তার সম্পর্কে থাকতে হবে যথাযথ দলিল। অন্যথায় এসব উদ্তট যুক্তি 
কোন কাজে দেবে না। আবারও বলছি কুরান নিজে কোন সাক্ষী হতে পারে না। এটাই সম্ভবত আপনার 
মাথায় ঢুকছে না। 

আমি একটা বই লিখে তার মধ্যে যদি লিখে দেই আমি হলাম নবি। তাহলে কি আমি নবি হয়ে গেলাম 
?বইয়ের বক্তব্য আমার , তাই আমার নবুয়ত দাবিরও মালিকও আমি । এখানে দ্বিতীয় সাক্ষি নেই। 
হুবহু একই ঘটনা মোহাম্মদের ক্ষেত্রেও। 

বিষয়টা এরকম 

কোরান বলছে মোহাম্মদ নবি, মোহাম্মদ বলছে কোরান আল্লাহর বানী। 


এখন বিষয়টা কি? 
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মোহাম্মদই মানুষের সামনের কোরানের কথা বলেছে মোহাম্মদই কোরানের বক্তা 
কোরান বলেছে মোহাম্মদ একজন নবি _ মোহাম্মদই এটার বক্তা। 
মোহাম্মদ বলছে কোরান আল্লাহর বানী ₹ মোহাম্মদই তার বক্তা। 


প্রতিটি বিষয়ের মাত্র একজনই সাক্ষি এখানে সে হলো মোহাম্মদ। ছুনিয়ার কোন আদালতে বাদী বা 
বিবাদীর নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনে কি তাদেরকে দোষী বা নির্দোষ প্রমান করা হয় ? সেটা করতে হলে 
আরও কম পক্ষে দু একজন সাক্ষী লাগে। 


তাহলে উক্ত মোহাম্মদ যে নবি, তার কাছে যে আল্লাহর বানী কোরান এসেছে এখানে দ্বিতীয় সাক্ষী 
কোথায় ? কেউ কোনদিন দেখেছে মোহাম্মদের কাছে ৬০০ ডানা বিশিস্ট অদ্ভুত জীব এসে আল্লাহর 
বানী দিয়ে গেছে? কেউ কি কোনদিন জিব্রাইলকে দেখেছে? দেখেনি। এক হাদিসে আছে একবার নাকি 
কোন এক মানুষের রূপ ধরে নবির কাছে আসছিল। কিন্তু মজা হলো লোকটি চলে যাওয়ার পরই 
মোহাম্মদ তার সাহাবীদেরকে বলেন সে নাকি জিব্রাইল। তো লোকটি বসে থাকা অবস্থায় কেন সেটা 
বলল না? আর এক হাদিসে আছে একবার নবি আয়শাকে বললেন ঘরের মধ্যে নাকি জিব্রাইল আছে। 
আয়শা বললেন - আপনি যা দেখেন আমি তা দেখতে পারি না। অর্থাৎ প্রকারান্তরে আয়শা বুঝিয়ে 
দিলেন সেটা ভূয়া কথা। আপনি যদি হাদিস বিশ্বাস না করেন, তাহলে তো এটুকু সাক্ষীও আপনার 
নেই। তাহলে ? কাকে কি বুঝাতে চাচ্ছেন ভাই ? উল্টা পাল্টা কথা বলে এখানে লাভ নেই। 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৯:৫৮ তারিখে লুলু আম্মানছুরা বলেছেন 

ফালতু কথা বা যুক্তি এই দাবি করলে আর কিছুই বলার থাকেনা যদিও আপনি স্পষ্ট ভাবে বলেননি 
আমার যুক্তি কেন ফালতু। আমিও কিন্তু একই ভাবে আপনার যুক্তিগুলোকে ফালতু বলতে পারি। 
পদার্থ বিজ্ঞান বুঝতে আইনস্টাইন হতে হয়না আর আমি আইনস্টাইন হতে বলেনি।আমি আপনাকে 
এটা বুঝাতে চেয়েছি যে কোন কিছু ভূল বা শুদ্ধ দাবি করতে হলে বিষয়টি নিরপেক্ষ ভাবে /২0 2 
বুঝতে হবে তারপর চ্যালেঞ্জ করা উচিত। সংবিধান সবার জন্য কিন্তু তা জানে বুঝে কয়জন ? 


তা বলতে হবে। হাদিসের সাপেক্ষে দাড় করালে বিসয়টা কি এমন হল না- বুশের সাক্ষীতে ইরাকে 
হামলা। 

সক্রেটিসের বানীগুলো বুঝার জন্য বুদ্ধি -বিবাচনা প্রয়োজন, বিবচক মনই বড় প্রমাণ। তার বানীগুলো 
যদিও সবার জন্য ছিল তাই বলে কি তার কথা বুঝার জন্য জ্ঞান দরকার নয়। তার কথা গুলো চাষা - 
ভূষা সবারই কি বোধগম্য? 


সবশেষে মনের কষ্টের কথা বলি- আপনার আক্রমনাত্বঁক ও কর্কশ মন্তব্যে আহত হয়েছি। আপনার 
যদি ভিন্নমতের মন্তব্য ভালো না লাগে সাফ জানিয়ে দেন, আর কোনদিন আপনার ব্লগে ঢু মারব না 
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আর মন্তব্য তো পরের কথা। আমি রগে আসি ভিন্ন মত ও পথের সন্ধানে, অন্যের যুক্তি তর্ক দ্বারা 
নিজের ধারনাকে মজবুত ও যথাসম্ভব নিরপেক্ষ করার জন্য। কারো খারাপ ব্যবহার পাবার জন্য না। 
আমার বাবা-মা, স্বামী ও বন্ধুরা কেউই আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি ও করেনা আর এটা 
আমি সহ্যও করতে পারি না৷ 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ২০:৩৭ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 

গোড়া থেকেই আপনি ফালতু কথা ও ফালতু যুক্তি দিয়ে যাচ্ছেন। ভাই এত কথা বাদ দিয়ে সোজাসুজি 
বলতে পারছেন না কেন, কোরান কোথা থেকে এল , কার কাছে এল , কিভাবে এল কখন এল, 
কিভাবে এল ? এর কি কোনই রেকর্ড নেই ? নাকি আল্লাহ একখান কুরান সুন্দর করে বাধিয়ে টুপ 
করে ছুনিয়াতে রেখে গেছিল আর মুহাম্মদ সেটা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন ? আপনি তো সে সম্পর্কে কোন 
কিছুই না বলে পদার্থ বিজ্ঞান বিজ্ঞানের ডিগ্রী লাগে এসব ফালতু যুক্তি দেখাচ্ছেন | বিষয়টাতো সেটা 
না। কোরানই বার বার বলছে - এটা বোঝার জন্য সহজ , মনে রাখার জন্য সহজ তার কারন তা 
যাদের কাছে নাজিল হয়েছিল তারা সবাই অশিক্ষিত মূর্খ ও আধা বর্বর আরব। তো ভাই , সেই সব 
হবে? তারা কোথাকার আলেম ছিল ? আপনার যুক্তি মেনে নিলে তো বলতে হবে , আমাদের মত 
সাধারন মানুষের জন্য ইসলাম নয়, ওটা শুধুই মাত্র অসাধারন মানুষ মুহাম্মদ আর তার অশিক্ষিত মূর্খ 
কিছু আরবদের | 


যাকগে , এখন বলে ফেলুন কোরান কার কাছে কখন কিভাবে নাজিল হয়েছিল। আর আপনি যা 
বলবেন তা কোথা থেকে জানলেন। টু দি পয়েন্টে উত্তর দিবেন আশা করি , না হলে আমি আপনাকে 
সম্মান করে কথা বলব না। কারন ফালতু কথা আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। 


কুচি 

সোমবার, ০৩/০৬/২০১৩ - ০১:০২ তারিখে গ্রামীন প্রজন্ম বলেছেন 

কারণ ফালতু কথার জনক আপনি । তাই সত্য কথা আপনার ভাল লাগেনা। আহমেদ কাদীয়ানী কথা 
ভাল লাগে যে কীনা টয়লেটে পড়ে মরেছে। সুতরাং আমাদের বুঝার আর অপেক্ষার বাকী নাই যে 
আপনি মিথ্যুক কাদীয়ানীর একজন ভন্ড ব্লগ আলেম যিনি এর মাধ্যমেই নিজের বেহায়াপনাত প্রকাশ 
করছেন। আল্লাহ আপনাকে সঠিক জ্ঞান দান করুন। আমীন। 


01216917 17101010170 
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সোমবার, ০৩/০৬/২০১৩ - ০১:১২ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 

পোষ্টে যা লেখা আছে, সে বিষয়ে তো দেখি কোন মতামত নেই। ঘটনা কি? পোষ্টে কি বাজে কথা 
লেখা আছে, নাকি ফালতু কথা লেখা আছে ? আসল ব্যপার বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত কথা কেন? এতই 
যদি জ্ঞানী হয়ে থাকেন পোষ্টে যা লেখা আছে ভুল প্রমান করুন। তখন দেখা যাবে আপনার হেডম 
কত। 


১ 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৫:৩৯ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 

০3211011109 5592011 91701 - 6680011৬০ 9010091 21 101011 300109 11111190 

17 01521 090110 2111721, 16118111991 17217 15 1701191.17151028119৬5 01921 /9121 & 2190 
10911991115 71910 001 01921 101701011211191121 101112111190(97). 


সবাই মরনশীল , তাতে কি এমন এল গেল ? মরার পর যে হুর ভর্তি বেহেস্ত আছে তার প্রমানকি? 
আপনারে চাকরি দিল কোন শালায় ? আপনার মত অন্ধ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর তো কওমী মাদ্রা সাতে 
থাকার কথা। যে দেশের মানুষ বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর আপনাদের মত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয় 
, সে দেশ ও জাতির ভবিষ্যত তো ঝরঝরা হবেই। এতে কি আর আশ্চর্য হওয়া লাগে? 


১ 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৫:২৭ তারিখে দুই দিনের বৈরাগী বলেছেন 


1115 9119 1711011178100 
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১ 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৫:৩৩ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 

আবু ধার বর্নিত- আমি আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন মসজিদ সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল? 
তিনি উত্তর করলেন- মসজিছুল হারাম অর্থাৎ কাবা শরীফ। আমি জিজ্ঞেস করলাম- এর পর কোন 
মসজিদ তৈরী হয়েছিল ? তিনি উত্তর করলেন- মসজিদুল আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম- এদের 
নির্মানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত ?তিনি উত্তর করলেন- চল্লিশ বছর। অত:পর তিনি আরও 
বললেন- যেখানেই নামাজের সময় হয়ে যাবে, সেখানেই নামাজ পড়বে, কারন সমস্ত ছুনিয়া নামাজের 
স্থান। সহী বুখারী, বই-৫৫, হাদিস-৬৩৬ 


নবিজীর সমস্ত বানীই হল আল্লাহ্‌র বানী (৫৩:৩-৪)। 
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উক্ত আয়াত অনুসারে নবিজীর সমস্ত কথাবার্তাই আল্লাহ পাকের অহী। 
কী মনে করেন?্তা হলে কী আল্লাহ পাক নবিজীকে ভূল তথ্য প্রদান করে থাকেন? 


আপনি কী আল্লার বানীতে এরুপ আরো ভূল ত্রটি বের করতে চান নাকি। 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৯:০৪ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন 
আঃ হাকিম চাকলাদার সাহেব- 


সূরা নজমের ১-৪ নম্বর আয়াত 

১।ওয়ান নাজমি ইযা হাওয়া। 

আয়াতের শব্দার্থ ওয়া-আর, নাজম-তারকা, ইয়া-হে, হাওয়া-বাতাস। 
২।মা দাল্লা সাহিবুকৃম ওয়া মা গাওয়া 


আয়াতের শব্দার্থ মা-নয়, দাল্লা-্রষ্ট, সাহিবকুম-তোমাদের সঙ্গী, ওয়া-আর, মা-নয়, গাওয়া- 
বিপথগামী, 


৩।ওয়া মা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া 

এই আয়াতের শব্দার্থ ওয়া-আর, নাতক-উচ্চারণ, আনি-ব্যপারে, হাওয়া-বাতাস 

৪।ইন হুওয়া ইল্লা ওয়াহউন ইউহা 

এই আয়াতের শব্দার্থ ইন-যদি, হুওয়া-তিনি, ইল্লা-ব্যতীত, ওয়াহউন-প্রত্যাদেশ, ইউহা-জীবণ থেকে। 


এর মধ্যে আপনার বলা কোন কথাই নাই। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সত্য সহায়।গুরুজী।। 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৫:৩৪ তারিখে হাসিনুর বলেছেন 
শাকিব উল হক - 9. 9800'911101। 90001, 010:90019 


ইন্টারনেট জগতে ইসলাম সম্পর্কে জানতে গিয়ে আপনিও জড়িয়ে পড়তে পারেন বিভ্রান্তির জালে। 
কারন এ সাইটগুলো কারা খোলে, কারা সেখানে তথ্য ব্যখ্যা, বিশ্লেষণ দেয় তা আমরা জানি না। 
এমন হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক না যে কোন ইসলাম বিদ্ববী দল ওয়েব সাইট খুলেছে ইসলামিক 
নাম দিয়ে কিন্ত সেখানে কোরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা, নিজের মনগড়া তথ্য দিচ্ছে। ওরা প্রতারণা 
করে। তাই সাবধান! 


যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না 
বিদ্রোহী রণর্ান্ত 

আমি সেই দিন হব শান্ত ------ বিদ্রোহি কৰি 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৫:৪৩ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 


তুমি নিজে একটা অন্ধ ছাগল , মুর্খ ও উন্মাদ , অন্যদেরকে উপদেশ দাও ? আজব এই দেশ আর তার 
মানুষগুলো। 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৮:৩৭ তারিখে হাসিনুর বলেছেন 
গালাগালি না কইরা পারলে কামের কথা কও। অন্ধ কারা সেইটা সময়েই প্রমাণ হয়ে যাবে। সত্যি কথা 
বললে যদি গা জ্বালা করে তাইলেতো কিছু করার নাই। 


যবে উৎ্পীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বিদ্রোহী রণকান্ত 
আমি সেই দিন হব শান্ত ------ বিদ্রোহি কৰি 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৮:৫০ তারিখে কাল বৈশাখী বলেছেন 


তুই এখানে কি এমন সত্য কথা বলছস ক দেখি ? পোষ্টে যা আছে সে নিয়ে তো একটা কথাও কইলি 
না। পোষ্টে ভূল কি আছে সেটা বল আগে। তার পর তোর সাথে কথা হবে। 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ২১:০৮ তারিখে হাসিনুর বলেছেন 
কমেন্ট না পইড়া রিপ্লাই দিলে এমুনি। কমেন্টে যেটা বলছি এটা সত্য। 


যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না 


সোমবার, ০৩/০৬/২০১৩ - ০০:৫৬ তারিখে গ্রামীন প্রজন্ম বলেছেন 
তাহলে তোমার প্রিয় জন্মভূমির নাম কি? 


012116917 110101170 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৬:০৬ তারিখে ছুই দিনের বৈরাগী বলেছেন 
সব কিছু ঠিকঠাক তো? জ্-নাট-বল্টু? 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৮:৪০ তারিখে হাসিনুর বলেছেন 


কারে বললেন? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না 
বিদ্রোহী রণরান্ত 

আমি সেই দিন হব শান্ত ------ বিদ্রোহি কবি 


সোমবার, ০৩/০৬/২০১৩ - ০০:১৫ তারিখে ছুই দিনের বৈরাগী বলেছেন 
আমি শ্রদ্ধেয় ব্লগার এর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৮:০৬ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন 

সবার প্রতি আমার একটা প্রশ্ন 3৫ 

১) কোরানের একটা আয়াতে পড়লাম হাওয়াকে বানানো হয়েছে আদমের বাম পাঁজরের বাঁকা হাড় 
দিয়ে । 

আমার প্রশ্ন হইল আমাদের পাঁজরের হাড় সংখ্যা, আর মেয়ে দের পাঁজরের হাড় তো সমান | তাহলে 
আদমের বাম পাঁজরের একটা হাড় কি বেশী ছিল? 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৮:২৫ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন 
মূর্খ চাষা সাহেব- 


সম্ভবত সেখানে হাওয়া শব্দটি নাই। 


আর নারী পুরুষের বাম অঙ্গ থেকেই সৃষ্টি।বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন। 


সত্য সহায়।গুরুজী।। 


* সা 


2068 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সোমবার, ০৩/০৬/২০১৩ - ০০:৪৯ তারিখে গ্রামীন প্রজন্ম বলেছেন 
চাষারা এদেশ চালায় তাই বলে ব্লগ চালায় এবং প্রকৃত মূর্খতা প্রকাশ করে তা জানতামনা ? 


(19172211 1[10101170 


১ 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৮:৩৫ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 
ভাই ইজ্জত আলি ও কাল বৈশাখীর ঝড় 


ইজ্জত আলী, 
আপনার লেখা গুলী প্রকাশ হয় নাই। বুঝা যায়না। কী কারণ জানেন ? 


দাড়ি 0) বসাবার পর ছুই তিনটা গ্যাপ দেওয়ার পর বা তার নীচের লাইন হতে টাইপ আরম্ত করবেন। 
তাহলে আর অসুবিধা থাকবেনা। 


নীচে আয়াত চারটি অনুবাদ সহ আবার দিলাম। 


৯1] ৯৯9 (1 
নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। 
8/ 1016 5121 1191 1 00995 00417, (01 ৬৭171911839). 


০59 6৪৯৮ ৫০5 (2 
তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। 


0001 00171021101 (1৬101121111180 98৬) 1195 1791117817 00172 29112 1701 1195 9117990. 


এপ্পী। ০০ ৪৮৫ 59 (3 
এবং প্রবৃতির তাড়নায় কথা বলেন না। 


101 0095172 90991€ 01 (115 0৬/17) 08911. 
০৯ ৩৯০ উ! 9১ ০] (4 


কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। 


| 15 0101 217 11790112101017 11121 19119011729. 


তিন নং আয়াতে ৮৫ । (ইয়ানতিকু) শব্দের অর্থ যে কোন কথা বার্তা বলা। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


৪ নং আয়াত্টায় বাংলা অনুবাদটা "(কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।) " ভূল। এখানে " কোরআন " 
শব্দটি অনুবাদে ঢুকিয়ে দেওয়ার কোনই সুযোগ নাই।" কোরআন " শব্দটি এখানে ঢুকিয়ে দেওয়ার 
কারনে বক্তব্যের মূল উদ্যেশ্য হতে দূরে সরে গিয়েছে। 


লক্ষ করুন ইংরেজী অনুবাদটা "(1115 011 211 11901181101] 1121 19 17901750.) কিন্তু ঠিকই আছে। 
এখানে "কোরান" শব্দটি ঢুকায় নাই। 

অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে "নবিজীর যে কোন কথা বার্তাই শেধু কোরান ই নয়) আল্লাহর অহী। 

৩ নং আয়াতের 9৫। (ইয়ানতিকু) শব্দের অর্থ যে কোন কথা বার্তা বলা। 


$৮০। (ইয়ানতিকু) শব্দটি একটি বর্তমান বা ভবিষ্যত কালের তৃতীয় পুরুষ ,এক বচন,পুং লিংগের 
ক্রীয়া পদ। 


মুল ধাতু শব্দ 9০ (নতক),যার অর্থ কথাবার্তা বলা। 

ব্যাপারটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এটাতে এই প্রমান করে যে নবিজী কোথাও কোন কথা ভূল 
বলে ফেললে তার দায়টা নবিজীর উপর না বর্তিয়ে খোদ আল্লাহর উপরই বর্তায়। 

নবিজী তো একজন মানুষ। মানুষের কী কোনই ভূল ত্রুটি হতে পারেনা? 


আবার এটাও বুঝায়, নবিজীর মুখদিয়ে যে কোন অযৌক্তিক ,অবৈজ্ঞানিক ভূল কথা বের হউকনা কেন 
সবই সঠিক। 


কারণ নবিজীর কথা মানেই তো আল্লাহর বানী। 
কী মারাতৃক ব্যাপার!!! 


একটু গভীর ভাবে তলিয়ে দেখেছেন? 


রবিবার, ০২/০৬/২০১৩ - ১৯:০০ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
আঃ হাকিম চাকলাদার সাহেব- 


আমি আগেও বলেছি এখন ও বলছি যে-পূর্বে প্রচলিত কোরআনের যে অনুবাদ করা হয়েছে তাহা 
সঠিক নয়।প্রমান- 


আপনি- 


১ নম্বর আয়াত দেখুন-এখানে অনুবাদে কসম ও অস্তমিত শব্দ ব্যবহার করেছে।এই আয়াতের 
আরবিতে কিন্ত কসম ও অন্তমিত শব্দ ব্যবহার করা হয় নি। বাংলা অস্তমিত শব্দের আরবি শব্দ- 
গারবা,আফালা ,যাহা এই আয়াতে ব্যবহার হয় নাই। 


২ নম্বর আয়াতের অর্থ- তোমাদের সঙ্গি বিপথগামী নয়।। এখানে মহাম্মদ সাঃ এর কথা বলা হয় 
নি।কারণ-প্রচলিত কোরআন সব সময় বর্তমান।তার মানে এই কোরআন যে পড়ছে তাকেই বলা 
হচ্ছে।অর্থাত যখন আমি কোরআন পড়ছি,আমাকেই বলা হচ্ছে যে তোমার সঙ্গি বিপথগাম নয়।আর 
আমার সঙ্গি হলো মাতৃ ও পিত্‌ সুত্রে পাওয়া শুদ্ধ স্বত্বাতাই এই আয়াতে মহাম্মদ সাঃ এর কথা বলা 
হয়নি। 


৩ নম্বর আয়াতে প্রবৃত্তির তাড়না শব্দ ব্যবহার করেছে -প্রবৃতি এর আরবি শব্দ-রগবাহ , আর প্রবৃত্তি 
হওয়া এর আরবি শব্দ-ইনহামাকা ,যাহা এই আয়াতে ব্যবহার হয় নি। 


৪ নম্বর আয়াতে কোরআন শব্দটি ব্যবহার করেছে- এই আয়াতে কোরআন শব্দ নাই ।তাই এখন 
আপনিই বলুন,আপনি যে অনুবাদ উপস্থাপন করেছেন,তাহা সঠিক কি না। 


সত্য সহায়।গুরুজী।। 


১ 


সোমবার, ০৩/০৬/২০১৩ - ০১:৫৩ তারিখে মুর্খ চাষা বলেছেন 

ভাই গ্রামীন প্রজন্ম, 

আপনি আমার বিষয়ে মন্তব্য করেছেন । লিখেছেন চাসারা দেশ চালায় , এখন ব্লগ চালিয়ে প্রকৃত 
মূর্খতা প্রকাশ করছি। ধন্যবাদ আপনাকে । 

আমাদের দেশের ৮০% লোক চাষা এটা মনে হয় আপনি জানেন না, আর এই ৮০% লোকই সরকার 
নির্বাচনে বেশী ভূমিকা রাখে । আর আমি ভাই ব্লগ চালাচ্ছি না। এটার জন্য সাক্ষী হিসাবে এয়াডমিন 
কে ও সব ব্লগারকে মানলাম। 

ছোট বেলায় লোকেরা বলত " সৎ সংগে সর্গবাস , অসৎ সংগে সর্বনাশ | মূর্খ বন্ধুর চেয়ে শিক্ষিত স্ক্রু 
ভাল । 
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আমি রগে এসেছিলাম শিক্ষিত লোকদের মাঝে থেকে কিছু শিখতে তাই আমি শিক্ষার উদ্দেশ্যে ২টা 
প্রশ্ণ করেছিলাম আর আপনি উত্তরটা কিভাবে দিলেন ? 

আপনার উত্তর দেওয়ার ধরণ দেখে আমাদের এক বিজ্ঞানের টিচারের কথা মনে পড়ে গেল। এ 
টিচারকে কোন প্রশ্ন করলে উনার একটাই উত্তর ছিল " বুঝাবুঝির কি আছে , সব মুখস্ত করবা । পড়ে 
জানতে পারি উনি উচ্চ শিখার্থে গ্রামে গিয়ে বেই দেখে লেখা )পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছিলেন । আমিতো 
মূর্খ কিন্ত আপনার সার্টিফিকেট কি ফকিরাপুল থেকে সংগ্রহ করা ? উত্তর জানা থাকলে জানাবেন । 


ইজ্জত আলী ভাই আপনার দেওয়া লিংকের মধ্যে আমার প্রশ্নের উত্তর নাই । 


সোমবার, ০৩/০৬/২০১৩ - ০২:১৫ তারিখে গ্রামীন প্রজন্ম বলেছেন 

আমি আমার গ্রামের বাব-ভাই, মা-বোনদের ইজ্জত করেই বলেছি যে চাষারা দেশ চালায় 

আপনি চটলেন কেন? ব্রগেকি চাষাদের প্রয়োজন আছে ? নেই। আপনাকে চটতে দেখে চাচি চেচায় 
চাচায় চাছে এমন মনে হল। আর সার্টিফিকেটের কথা সময়মত সবাই জানতে পারবেন। 


01216917 17101010170 


সোমবার, ০৩/০৬/২০১৩ - ০২:৪৬ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন 
ব্লগ কি আমি চালাইতেছি ? তার উত্তরটা কিন্তু দেলেন না । আমি চটি নাই, জানার জন্য প্রশ্ন করি । 


* শাকিব উল হক. 32110180995 01108 102179091 21 /101017 111771150 


যেহেতু এতিহাসিক বেপার...আবার ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত... আমরা কি মেরাজ এর যে বর্ণনা এখানে 
শুনলাম তার উৎস জানতে পারি? বোরাক এ হাজরাত মুহাম্মাদ (সাঃ) যাত্রাকালিন স্থান কাল পাত্র 
নিয়ে আমার জানা ঘটনা সামান্য অমিল... বাইতুল আকসা নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা আছে... 
উয়িকিপিডিয়া কি একমাত্র গ্রহণযোগ্য সূত্র? 


* 178 1 লা 11:27101 
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কাল বৈশাখী রে নুবেইল দেয়া হোক।. 
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মঙ্গল, 06/04/2013 -03:27 তারিখে 


লিখেছেন : বিদ্রোহী 


ইসলামের মূল স্তম্টাই হলো ইমান, তাও বিনা শর্তে। আল্লাহর ওপর ও তার প্রেরিত নবি মুহাম্মদের 
ওপর বিনা শর্তে, বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করতে হবে। এর অর্থ অত:পর কুরান হাদিস পড়ার পর যতই 
মনের মধ্যে কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ জাগ্রত হোক না কেন, কোন রকম প্রশ্ন করা যাবে না এ বিষয়ে। প্রশ্ন 
করা মানেই ঈমানে ঘাটতি আর যার ফলাফল অনন্তকাল দোজখ বাস। মূলত: এ একটা কারনেই দেখা 
গেছে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, মুর্খ, উন্মাদ কেউ ইসলাম নিয়ে কোন রকম আলোচনা করতে চায় না, যদি 
কেউ সে আলোচনা করতে চায় তাহলে তাকে থামিয়ে দেয় বা পাশ কাটিয়ে চলে যায়। এতটাই কল্পিত 
দোজখের ভয়ে ভীত কম্পমান থাকে। মনে হয় তারা চোখের সামনে দোজখকে তখন দেখতে পায়। 


সে কারনেই হাদিসের অনেক ঘটনা আছে যে গুলো সুস্প ষ্টভাবে উত্তট ও আজগুবি হলেও কেউ সেটা 
নিয়ে কথা বলতে চায় না। তাদের উত্তর একটাই - আল্লাহ এটা ভাল জানে। ইসলামি বিশ্বে সব চাইতে 
প্রসিদ্ধ কুরান তাফসিরকার ইবনে কাসিরের সুবিশাল তাফসির গ্রন্থেও দেখা গেছে এমন এমন কিছু 
বিষয় তার সামনে পড়েছে যার উত্তর তার জানা নেই, তার তাফসির পড়লেও বোঝা যায় তিনি নিজেও 
বেশ সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেছেন, আর ঠিক তখনই তার একটা বক্তব্য দিয়ে সেটার ইতি টেনে 
দিয়েছেন সেটা হলো - এ বিষয়ে আল্লাহই সব চেয়ে ভাল জানে। সে কারনেই দেখা যায় কোন প্রকৃত 
ঈমানদার বান্দার পক্ষে কুরান হাদিসে যা আছে তা সে যতই আজগুবি বা উদ্ভট হোক না কেন সে 
বিষয়ে শ্রেফ পাশ কাটিয়ে চলে যায় এ বলে যে - এ ব্যপারে আল্লাহ ভাল জানে। কারন এর ব্যতিক্রম 
হলেই অনন্তকাল দোজখে পোড়ার আশংকা। বলাবাহুল্য, কেউই দোজখে পুড়ে খাক হতে চায় না। 
যাহোক, বর্তমানে এ তথ্য প্রযুক্তির যুগে মানুষ ক্রমশ; এ কল্পিত দোজখের ভয় থেকে মুক্ত হচ্ছে, 
যদিও তার গতি অতি ধীর কারন যারা দোজখের ভয় দেখিয়ে মানুষকে তটস্থ করে রাখে তারাও এ 

তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সমান ক্রিয়াশীল। আর তাদের পেছনে কাজ করে সম্ভবত: বিরাট আকারের 
বিনিয়োগ। 

এবার আসল কথায় আসা যাক। কুরান, তাফসির ও সিরাত পড়তে গিয়ে একটা বিষয় হঠাৎ দেখে 
বেশ তাজ্জব বনে গেলাম। সেটা হলো খোদ নবি নিজেই আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছেন। বিষয়টা 
খোলাসা করা যাক। 

সুরা আহ্যাবের ছুটি আয়াত দেখা যাক- 

“হে নবী! আপনার জন্য আপনার ভীগণকে হালাল করেছি যাদেরকে আপনি মোহরানা পদান করেন। 
আর দাসীদেরকে হালাল করেছি যাদেরকে আলাহ আপনার করায়ত করে দেন এবং বিবাহের জন্য 
ধেধ করেছি আপনার চাচাতো ভারি ফুফাতো ভরি মামাতো ভারি খালাতো ভািকে হারা আপনার 
সাথে হিজরত করেছে। কোন হুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমপর্নি করে , নবী তাকে বিবাহ 
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করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন) হামিদের জন্য নয়। আপনার 
অস্াবিধা দূরীকরণের উদ্দেখে। হামিনগণের ভীী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নিধার্রিত করেছি আমার জানা 
আছে। আলাহ ক্ষমাশীল, দয়ার। কোরান, আল আহ যাব- ৩৩:৫০* 


"এরপর আপনার জন্য কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবতে অনা ভী এহণ করাও হালাল নয় 
যাদিও তাদের রাপলাবণ আপনাকে হা করে, তবে দাসীর ব্যাপার ভিতি। আলাহ সবর বিষয়ের উপর 
সজ)গ নজর রাখন7। কে917 আল আহযাব ৩৩: ৫২% 

৩৩: ৫০ নং আয়াতে নবিকে যেমন ইচ্ছা খুশি বিয়ে করার অনুমতি আল্লাহ দিয়ে পরে ৩৩:৫২ 
আয়াতে তা রদ করে দেয়। অর্থাৎ এর পর আর তিনি বিয়ে করতে পারবেন না। উক্ত আহাযাব সূরাটি 
নাজিল হয় খন্দকের যুদ্ধের সময় ৬২৭ খৃষ্টাব্দে। 

(সূত্র: 111100://917.111105019.010//119/18711019_011118-1181701, 11100://///.55210111111.001/19191 
[/1899-.0119?018219533) যে কেউ গুগল সার্চ করলেই উক্ত খন্দকের যুদ্ধের সনটা জানতে 

পারবেন। 

অত:পর তিনি ৬২৯ খৃষ্টাব্দে খায়বার আক্রমন করে তা দখল করেন ও সেখানকার সকল ইহুদীদেরকে 
(সুত্র:1112://61./14059018.010//14/88119_011412/১8)। সেখানে ইহুদী সর্দার কিনানের স্ত্রী 
সাফিয়াকে প্রথমে নবি গণিমতের মাল হিসাবে গ্রহন করেন ও পরে তাকে বিয়ে করেন। এ থেকে দেখা 
যাচ্ছে - তার ওপর ছুই বছর আগে আল্লাহ বিয়ের যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল তা তিনি মান্য করেন 
নি। আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তিনি সাফিয়াকে বিয়ে করেন। 


কিছু কিছু তাফসিরে দেখা যায় সেখানে বলা হয়েছে, উক্ত নিষেধাজ্ঞা নাকি নবির ওপর থেকে আল্লাহ 
তুলে নিয়েছিল, কিন্তু কুরানে এ সম্পর্কিত কোন আয়াত নেই। অর্থাৎ তারা তাফসিরকাররা বুঝতে 
পেরেছিল যে, ভবিষ্যতে এটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাই তারা দায়সারা গোছের একটা বর্ণনা দিয়ে 
বলে গেছে যে - পরবর্তীতে এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়ে ছিল কিন্তু তার কোন প্রমান নেই কুরানে। 
আল্লাহ কোন নিষেধাজ্ঞা প্রদান করলে তার হুকুম কুরানেই তো থাকার কথা। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে 
আমরা সেরকম কিছু কুরানে দেখি না। তাছাড়া খুব মজার বিষয় হলো - নবীকে যথেচ্ছা বিয়ে করার 
আদেশই বা আল্লাহ কেন দেয়, কিছুকাল পরে সেটা আবার বন্দই বা কেন করে দেয়? চঞ্চলমতি 
আল্লাহর মর্জি বোঝা যেমন দায়, তেমনি তার নবির মর্জি বোঝে কার সাধ্য? যেমন আল্লাহ, তেমন 
তার নবি। 


কিন্তু এ থেকে একটা বিষয় পরিস্কার। তা হলো কুরান নামের যে কিতাব আল্লাহ্‌র বানীর নামে 
আমাদেরকে বিশ্বাস করতে বলা হয় তা মোটেও সেটা আল্লাহর বানী নয়। কারন আল্লাহর নির্দেশ 
অমান্য করার শাস্তি দোজখ বাস। তা সে সাধারন মানুষ হোক আর নবী হোক। সেখানে খোদ 
মুহাম্মদই আল্লাহ্‌র বানী অবজ্ঞা করে তা মানেন নি। যদি সত্যি সত্যি মুহাম্মদের কাছে আল্লাহই 
নিয়মিত বানী পাঠাত, মোহাম্মদ এ ছু:সাহস কোন দিন করতেন না। তাও তিনি এমন এক বিষয়ে 
আল্লাহর আদেশ অমান্য করছেন, যেটা করার কোন দরকারই ছিল না। কারন তখন তার হারেমে কম 
পক্ষে ৮/৯ টি বিবি ছিল। তার আর কোন বিবি দরকার ছিল না। তাই সাফিয়াকে বিয়ে করা ছিল 

তান্তই অপ্রয়োজনীয়। অর্থাৎ নিতান্ত অপ্রয়োজনেই তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করলেন। কুরান 
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যদি আল্লাহরই বানী হতো, আর আল্লাহর আদেশ অমান্যের শাস্তি যদি হতো অনন্ত কাল দোজখ বাস 
তাহলে সম্পূর্ন অপ্রয়োজনে তিনি আল্লাহর নির্দেশ ভঙ্গ করতেন না। আর এ থেকেই খুবই পরিস্কার 
ভাবে বোঝা যায় যে কুরান কোন আল্লাহর বানী নয়। এটা মুহাম্মদ নিজের প্রয়ো জনেই মাঝে মাঝে 
চিন্তা ভাবনা করে বলতেন কিন্তু চালিয়ে দিতেন আল্লাহর বানীর নামে। 

এতদিন আমি পাঠককে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছি। কিন্ত আজকে আমিই সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলাম। কারও কোন 
পাল্টা যুক্তি থাকলে আমার সিদ্ধান্ত খন্ডাতে পারেন। 


মত্তব্যসমূুহ 


এই কুত্তা তুই ত গাজাখোর মন্তব্য করেছেন বিদ্রোহী সন্তান (তারিখ: শনি, 06/15/2013 - 11:42).এই কুত্তা তুই 
ত গাজাখোর জ্ঞানী, গাজা বিশ্লেষন করছ নাকি কুরআন হাদীস বিশ্লেষন করছ তুর দাত বত্রিশটা ফেলে দেওয়া 
দরকার 


2ুবিদ্রোহী সন্তান, সাইটে সদস্য 


মন্তব্য করেছেন ব্লগ আাডমিন (তারিখ: শনি, 06/15/2013 - 16:50). 
বিদ্রোহী সন্তান, সাইটে সদস্য হতে-না-হতেই গালাগালি শুরু করে দিয়েছেন দেখছি। 


অনুগ্রহপূর্বক গালাগালি না-করে শালীন ভাষায় লেখকের বক্তব্য ও তথ্য ইসলামের মূল গ্রন্থ থেকে উপযুক্ত সুত্র 
সহকারে খণ্ডন করুন। 


গালাগালি চলতে থাকলে আপনাকে ব্যান করা হবে। 


"অত:পর তিনি ৬২৯ খৃষ্টাব্দে 


মন্তব্য করেছেন বিভ্রান্ত পথিক যোচাইকৃত নয়) (তারিখ: বৃহস্পতি, 06/20/2013 - 18:28). 


"অত:পর তিনি ৬২৯ খৃষ্টাব্দে খায়বার আক্রমন করে তা দখল করেন ও সেখানকার সকল ইনুদীদেরকে হত্যা 
করে তাদের ধন সম্পদ লুটপাট করেন" - মনে হয় আপনার এই বক্তব্য ইতিহাস সম্মত নয়। আপনার নিজের 
দেয়া উইকিপিডিয়া লিঙ্ক থেকেই দেখেনিন- 76 4১449 00147190061 [0811/ 90191706150 210 /515 8110/50 
10 11৬2 11105 09915 017 19 00170110101 10121 02 /0010 01৬০ 019-1281 01 01911 10170990102 10 072 
100911175. 4845 00111110190 10 11৬০ 11 079 09915 101 99৬912| 110179 9215 017111 075 9/918.০১091190 

10 0211101001121. 1112 1111005910017 01 0110015 01001 079 00170019190 48৬45 99190 25 91019090911 101 
010৬9101759 11 10919190110 18%/1500111170 09 9১2801101 01 11100121970৬1 25112911017 1101- 

1001911175 017991 10019111) 1019১ 81101 00101590810101 0112170 109101701170 10 1701-1001911175 1110 079 


0011601610101997% ০1109 14019া। ০0111101111.[5][7]8 ইতিহাস চর্চা বস্তুনিষ্ঠ না হলে বিশ্বাসযোগ্য হয়না। 


সমাপ্ত 
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মুহাম্মাদ পুরাণ অসম্পূর্ণ) 
জুলাই 3, 2013 - 8:59 অপরাহ্ন 
দাঁড়িপাল্লা ধমাধম 


হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

জন্মঃ ২৬ এপ্রিল ৫৭০, বনি হাশিম বংশ, কুরাইশ গোত্র, মক্কা নগরী, সৌদি আরব। 
৬ 5 চি ত ধারনা মোতাবেক জন্ম ৫৭০ খৃস্টাব্দে। 
* ইতিহাসবেত্তা মন্টগোমারি ওয়াট তার পুস্তকে ৫৭০ সন ব্যবহার করেছেন। 


* সাইয়েদ সোলাইমান নদভী, সালমান মনসুরপুরী এবং মোহাম্মদ পাশা ফালাকির 
গবেষণায় জন্ম ৫৭১ সালের ২০ বা ২২ শে এপ্রিল। 


* নবীর জন্মের বছরেই হস্তী যুদ্ধের ঘটনা ঘটে এবং সে সময় সম্রাট নরশেরওয়ার সিংহাসনে 
আরোহনের ৪০ বছর পূর্তি ছিল। 


» ৫৭০ বা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে আবরাহা ৬০ হাজার সৈন্য ও ১৩ টি হস্তী নিয়ে মক্কার দিকে যাত্রা 
করে। 


মৃত্যুঃ ৮ জুন ৬৩২; ১১ হিজরী সালের রবিউল আউয়াল মাসের ১ তারিখ সন্ধ্যায় 


* হিজরী ১১ সালের সফর মাসে জ্বরে আক্রান্ত 
* এই অসুস্থতা ছিল খাইবারের এক ইহুদি নারীর তৈরি বিষ মেশানো খাবার গ্রহণের কারণে 


নবুওয়ত প্রাপ্তিঃ 


* জন্ম ৫৭০ সাল ধরলে- ৬১০ সালে 
* জন্ম ৫৭১ সাল ধরলে- ৬১১ সালে 
* ৩০ বছর বয়স থেকে হেরাণগুহায় যাতায়াত 
বাল্যজীবনঃ 
* হালিমা বিনতে আবু জুয়াইবের (অপর নাম হালিমা সাদিয়া) -এর কাছে জন্মের পর থেকে পাঁচ 
বছর বয়স পর্যন্ত 
* পরের বছর মায়ের কাছে 
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* দাদা মারা গেলে আপন চাচা আবু তালিবের কাছে 


দাদাঃ আব্দুল মুত্তালিব 
৬ কুর স্ গোত্রের প্রধান 
* মারা যাওয়ার সময় মুহাম্মদের বয়স ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন 


পিতাঃ আব্দুল্লাহ 
* বিয়ের পরপরই বানিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া যান (এসময় তার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন) 
* সিরিয়াতেই মার যান 
* মহাম্মদের জন্মের ৫/৬ মাস আগে মারা যান 


মাতাঃ আমিনা 


* মহাম্মদের ৬ বছর বয়স কালে মারা যান 


রানার 
* বিয়ের সময় তার বয়স ছিল ৪০ আর মুহাম্মদের ২৫ 
* আগেও খাদীজার দুইবার বিয়ে হয়েছিলো 
*  হস্তী বর্ষের ১৫ বছর আগে অর্থাৎ নবীর জন্মেরও ১৫ বছর আগে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন 
* পিতা খুওয়াইলিদ ইবন আসাদ এবং মাতা ফাতিমা বিনতু যায়িদ 
* নবী ও খাদীজার মধ্যে ফুফু-ভাতিজার সম্পর্ক ছিল 
* ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি 
* বিবাহিত জীবনঃ ৫৯৫-৬১৯ 
২. সাওদা বিনতে যামআ(৬১৯-৬৩২) 


* বিধবা 
* হিজরতের পূর্বেই আনুমানিক ৬২০ খ্রিস্টাব্দে বিবাহ 
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* নবী মারা যাওয়ার সময় সাওদার বয়স ছিল ৪৬ বছর। 
* বিয়ের সময় বয়স ৩৩, নবীর ৪৯ 
৩. আয়েশা বিনতে আবু বকর (৬১৯-৬৩২) 


* বিয়ের সময় বয়স ৬, নবীর ৫১ 
* ৯ বছর বয়সে বাসর 


* নবীর মৃত্যুকালে বয়স ১৮ 
৪. হাফসা বিনতে ওমর (৬২৪-৬৩২) 


* ইসলামের ২য় খলিফা ওমরের মেয়ে। 
* হিজরী ২য় বা ৩য় সালে মুহাম্মদ উনাকে বিবাহ করেন। 
* ৪১ অথবা ৪৫ হিজরিতে পরলোকগমন করেন। 

৫. জয়নব বিনতে খুযায়মা (৬২৫-৬২৭) 


* হিজরতের একত্রিশ মাস পরে ওয় হিজরীর রমজান মাসে বিবাহ করেন 


* মাত্র আটমাস উনার বিবাহাধীনে থেকে বিয়ের পরবর্তী বৎসরেই &র্থ হিজরীর রবিউস সানি 
মাসে উনার ইন্তেকাল হয় 


৬. জয়নব বিনতে জাহশ (৬২৭-৬৩২) 
০ জন্ম: ৫৮৮ খৃঃ 
* মক্কার সন্ত্রান্ত কুরাইশ বংশের বিখ্যাত বনি হাশেম গো ত্রের জাহাশ পরিবারের মেয়ে 
* মাতাঃ উমাইমাহ বিনত আব্দ আল (মোতালিবের মেয়ে) 
* আপন ফুফাতো বোন 
* ওহী এলে জায়েদ তালাক দিতে বাধ্য হয় 
* মৃত্যু ২০ হিজরিতে 
৭. জুওয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস (৬২৮-৬৩২) 


গু বিধবা 
৮. রামালাহ বিনতু আবী-সুফিয়ান (৬২৮-৬৩২) 
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* জন্মঃ ৫৮৯ সালে, মৃত্যুঃ ৬৬৬ সালে 
৯. উল্মু সালামা হিন্দ বিনতে আবী উমাইয়্যা (৬২৯-৬৩২) 


*  ৪র্থ হিজরিতে উনার প্রথম স্বামী আবু সালামা এক যুদ্ধে শদীদ হন 
* অত:পর, শাওয়াল মাসে মুহাম্মাদ উনাকে বিবাহ করেন 
* তিনি উনার স্ত্রীদের মধ্যে সব শেষে মেতান্তরে ৫৯ বা ৬২ হিজরিতে) ইন্তেকাল করেন 
১০. রায়হানা বিনতে জায়েদ (৬২৯-৬৩১) 
* বিধবা, বানু কুরাইজা গোত্রের লোকদেরকে পরাজিত করার পর তাকে গণিমতের মাল হিসাবে 
পাওয়া যায়। মোহাম্মদ তাকে বিয়ে করেছিলেন কি না তা নিয়ে মতভেদ আছে। 
১১. সাফিয়া বিনতে হুওয়াই (৬২৯-৬৩২) 
* বিধবা ইহুদী রমনী, খায়বার দখলের পর সব পুরুষকে হত্যা করে তাদের সর্দারের স্ত্রীকে ভাগে 
পান মোহাম্মদ। পরে বিয়ে করেন। বিশেষ বিষয় হলো- যেদিন মোহাম্মদ ও তার দলবল 


সাফিয়ার স্বামী সহ সকল আত্মীয় স্বজনকে নির্মমভাবে হত্যা করেন সেদিনই রাতে তিনি 
সাফিয়ার সাথে রাত কাটান। 


১২. মাইমুনা বিনতু আল-হারিস (৬৩০-৬৩২) 


* আসল নাম ছিলো বাররা 

* বিয়ের সময় বয়স ৩৬, মহাম্মদের ৬০ 

* জয়নব বিনতে খুযায়মার সৎ বোন 

* জন্মঃ ৫৯৪ সালে, মৃত্যুঃ ৬৭৪ সালে। ৮০ বছর বয়সে মারা যান। 
উন্মে হাবিবা 


গু বিধবা 
গাজিয়া 
* নবী তাঁর সাথে যৌন-সংগমে অগ্রসর হলে চক্রান্তকারী অন্যান্য স্ত্রীদের মন্ত্রণায় গাজিয়া 


উচ্চারণ করেঃ “আমি আল্লাহর কাছে তোমার থেকে আশ্রয় চাই।” শুনেই নবী তাকে তৎক্ষণাৎ 
তালাক দেন৷ 


আসমা বিন্ত নুমান 
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* নবী আবিষ্কার করেন যে, তার শরীরে সাদা দাগ ছিল, যা তিনি অপছন্দ করতেন। ফলে 
তাকেও তৎক্ষণাৎ তালাক দেন নবী। 


বিন্তে যাবিয়ান 
কাতিলা 


* কাতিলার সাথে বিয়ে হতে-না-হতেই নবী অসুস্থ হয়ে পড়েন ও যৌন -সহবাসের সুযোগ 
হওয়ার আগেই মারা যান। নবীর মৃত্যুর পর কাতিলা ইসলাম ত্যাগ করেন। 
ফাতিমা বিন্তে সারা 
খাওলা বিন্তে হুযাইল 
লাইলা বিস্তে খাতিম 
নাম না-জানা বনী কিলাবের এক মহিলা 


দাসী-বাদীঃ 
মারিয়া আল-কিবতিয়া (৬৩০-৬৩২) 


* মিশরের বাদশার কাছ থেকে দাসী হিসাবে উপটৌকন পান ও এর সাথে বিয়ে ছাড়াই যৌন 
সঙ্গম করতেন 


গু হস গ্রহ র টে 0) 


* অন্তর বন্ধু 
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ইসলাম, আল্লাহ এবং মুহাম্মদকে করুনা করা , অপমান করা, 
প্রয়োজনে গালি দেওয়া এবং এদের নির্মূল করা শুধু আমার নয় 
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১৪০০ বছর আগে আরবদেশে পৌত্তলিকদের বসবাস ছিলো । তারা তাদের নিজেদের মতোন ব্যবসা বাণিজ্য করতো । 
সুখে শান্তিতে বসবাস করতো । তখনকার সময় মেয়েরা ব্যবসায় করতে পারতো । সর্বোপরি তারা নিজেরা কে কেমন 
চলবে তার অধিকার ছিলো । 


তারা পূজা করতো কিছু পাথরের মুর্তিকে । এমনকি তাদের ধর্ম ত্যাগ করে কেউ অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে ও পৌন্তলিকতা 
অনুযায়ী কিছু বলার ছিলো না । ভালোবাসায় কোন বাধা ছিলো না। সবচেয়ে বড় কথা সৃষ্টিকর্তা বা এই ধরনের আল্লা 
নিয়ে এদের কোন মাথা ব্যাথা ছিলো না । বাপ দাদারা মূর্তিপূজা করতো এরাও মূর্তিপূজা করতো । জাতি হিসেবেও 

এরা খুব একটা অন্য জাতিকে আক্রমন করে না ই ৷ সোজা কথায় ঝামেলাহীন নিরুপদ্রব এক জাতি ছিলো এই 
পৌত্তলিকরা | 


কেতাবি ধর্ম বলা হয় ইহুদী, খিস্টান এবং সর্বশেষ ইসলাম ধর্মকে ৷ ইসলামের প্রেরিত নবী মুহাম্মদ । মুহাম্মদ জন্মের 
বহু আগে একেশ্বরবাদী ধারনা চালু হয় । যদিও এগুলো সব গালগঞ্প ৷ ঈব্রাহীম নামের এক মানসিক ছিট প্রস্থ লোক 
মূলত একেশ্বর বাদী ধারনার জনক | এই লোকের মানসিক অসুস্থতা ছিলো যার কারনে সে নিজের ছেলেকে হত্যা 
করতে চায় । আসলে ঈব্রাহীম ছিলো খুব গরীব এবং রাস্তায় অকর্মাদের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াতো ৷ একদিন সে এবং 
তার ছেলে (ইসহাক বা ইসমাইল এই জায়গায় কোরআন এবং তাওরাত; দুটি দুই কথা বলে) রাস্তায় একটি দুষ্বা 
দেখতে পায় । অনেকদিন মাংস না খাওয়ায় ঈত্রাহীম এর মাংস খাওয়ার লোভ হয় তখন সে দুস্বাটাকে জবাই করে 
এবং মাংস নিয়ে বাড়িতে আসে | যতই হোক দুম্বা তো আর নিজের না। মানুষেরা জেনে গেলে ঈত্রাহীমকে চোর 
যেনো না বলে এই জন্য সে এই মাংসের কিছু ভাগ আশেপাশের লোকজনকে দেয় । দূর ছুরান্তে থেকে লোকজন দুস্বার 
খোজে আসলে তাদেরকে কিছু মাংস দেওয়া হয় । আর এক অংশ নিজে রাখে | এভাবে করেই সূত্রপাত কোরবানী 
নামের মহা হত্যা যজ্ঞের | 


যাইহোক একেশ্বরবাদীদের অনুযায়ী মূসা ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক , ঈশা খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তক | আসেন এবার মুহাম্মদ 
এর জন্ম পরিচয়ে যাই । যদিও মুহাম্মদ একজন বেজন্মা জারজ সন্তান ছিলো । আমার একটি পোস্ট আছে এই 
ব্যাপারে। 


তারপরেও যদি ইসলামের ইতিহাস জানি মানে বিশ্বাষ করি তাহলে সেই অনুযায়ী মুহাম্মদের দাদার নাম আ ব্দুল 
মুত্তালিব, ওর বাপের নাম আব্দুল্লাহ আর ওর মায়ের নাম আমিনা | ইসলাম আসার আগে খিস্টান ধর্ম সর্বশেষ 
একেশ্বরবাদী ধর্ম ছিলো । মুহাম্মদ এর দাদা কি খ্রিস্টান ছিলো না ইহুদী ছিলো ? যদি আব্দুল মুভ্ালিব খ্রিস্টান বা ইহুদী 
হয়ে থাকে তাহলে বলা যায় মুহাম্মদ এসে ছিলো একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম থেকে । এদিকে আব্দুল মুত্তালিক ছিলো কাবা 
ঘরের ছুয়ারের চাবি রক্ষক | যদি সে একেশ্বরবাদী না হয় তাহলে সে কি? বলা হয়ে থাকে মক্কায় কাবার মধ্যে নাকি 
৩৬০ টা মুর্তি ছিলো । আর পৌক্তলিকরা তাদের পূজা করতো । আর মুত্তালিব মিঞার কাছে ছিলো কা বার চাবি । 
মুত্তালিব কি তাহলে পৌত্তলিক ছিলো আর মুহাম্মদের বাপ -মাও পৌত্তলিক ? ইসলাম অনুযায়ী তখন সত্য ধর্ম ছিলো 
যেমন ধ্িস্টান ধর্ম । মুহাম্মদের পূর্ব পুরুষরা কিন্তু সেই ধর্মে দীক্ষিত হয় নাই । তারা মূর্তি পূজা করতো এবং কাবা 
নামের মন্দিরের প্রধান চাবিরক্ষক ছিলো আমাদের মুহাম্মদের দাদা । কিছু লোক জন বলে যদিও সেই সময় 
পৌভ্তলিকতা ছিলো কিন্তু মুহাম্মদের পূর্বপুরুষেরা কখনো মূর্তিপূজা করে নাই । তাদের জন্যই এই ইতিহাসের বর্ণনা 


করলাম । 
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৪০ বছর পর্যন্ত মুহাম্মদ কোন ওহী পায় নাই৷ মুহাম্মদ ছিলো বাপ মা হারা এক এতিম লোক | দাদা মারা যাওয়ার 
পর সম্পর্ভিও তেমন ছিলো না । রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ভেড়া উট চড়াতো । স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষদের 
বিনোদন দেখলে তারও সেরকম হতে ইচ্ছা হতো । কিন্ত সাধ সাকলেও সাধ্য থাকতো না। একবার মুহাম্মদ একটা 
সংগঠন করেছিলো হিলফুল ফুযুল | কিন্ত সেই সংগঠনটি মাঠে মারা গেলো । মুহাম্মদের প্রচন্ড বিত্তবান হওয়ার স্বপ্ন 
আর হলো না। মেয়েরা সাধারনত চালচুলোহীন ছেলেদের পছন্দ করে না আর সেই কারনে মুহাম্মদ ২৫ বছর পর্যন্ত 
নারী সঙ্গ হতে বঞ্চিত । 


মুহাম্মদ পরে খাদিজার ব্যবসায় দেখা করতে লাগলো । খাদিজা দেখলো মুহাম্মদ যুবক ছেলে । আর ৩৫ এর পরে আর 
মেনোপজ হওয়ার আগে মেয়েদের তীব্র যৌনবাসনা জেগে ওঠে । খাদিজা চিন্তা করলো মুহাম্মদ যুবক ছেলে আর এই 
যুবক ছেলে তার যৌনবাসনা পূর্ণ করতে পারবে ৷ এই কারনে সে মুহাম্মদকে বিয়ে করে । 


বিয়ের পর মুহাম্মদ ওয়ারাকা বিন নোফেল মুহম্ম দ দেঃ)-এর প্রথম স্ত্রী হজরত খাদিজার (রাঃ) চাচাতো ভাই ও 
মুহাম্মদের দেঃ) 'ইসলাম- প্রচারের" ধর্মগুরু; জানা যায়, তিনি খাদিজা ও মুহাম্মদের (দেঃ) বিয়ের ঘটকও ছিলেন। জায়িদ 
বিন ওমর আরবের পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, ওবায়দুল্লাহ বিন জাহস প্রাণ বাঁচাতে পার্শ্ববর্তী 
খ্রিস্টানরাজ্য আবিসিনিয়ায় পালিয়ে যান এবং সেখানে খিস্টান ধর্মমত গ্রহণ করেন; তাঁর স্ত্রী উম্মে হাবিবাকে নবী 
মুহাম্মদ দেঃ) পরবর্তীতে বিয়ে করেন , এবং উসমান বিন আল-হুয়ায়রিথও কোরায়েশদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে 
বাইজেন্টাইন রাজ্যে গমন করেন; তিনিও সেখানে খ্রিস্টান ধর্মমত গ্রহণ করেন। ওয়ারাকা বিন-নোফেল ও জায়িদ বিন- 
ওমর ছিলেন মুহাম্মদের (দঃ) অতি প্রিয়ভাজন। এই ছুই ব্যক্তিই ছিলেন পরবর্তীতে মুহাম্মদের (দঃ) নতুন ধর্ম 'ইসলাম' 
আবিষ্কারের প্রথম ও প্রধান সহায়ক। ওয়ারাকা বিন-নোফেল ছিলেন ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মপুস্তক তাওরাত, জবুর ও 
ইনজিল কেতাবে বিশেষজ্ঞ আর জায়িদ বিন-ওমর ছিলেন একজন কবি ও সাহিত্যিক। কোরআনের কাব্যিক রূপ, ছন্দ 
ও শব্দচয়ন জায়িদ বিন-ওমরের কাছ থেকে অনেকাংশেই ধারকৃত। মুহাম্মদ (দঃ) হয়তো কিছুটা গরিব পরিবারে থেকে 
লালন-পালন হয়েছিলেন কিন্তু তিনি নিরক্ষর ছিলেন, এ বিষয় নিয়ে এতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ আছে; কারণ 
চাচা আবুতালিবের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রায়ই শ্যাম বর্তমান সিরিয়া) সহ বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের সাথী 
হতে । 


খাদিজার সাথে বিয়ের পর মুহাম্মদের আর্থিক সমস্যা দূর হয়ে গেলো এম নকি কাজ কর্মও বন্ধ করে দিলো । মুহাম্মদ 
বলে যে হেরা গুহায় সে ধ্যান করতে যেতো । কিন্তু আমার মনে হয় মুহাম্মদের আসলে শান্তি ছিলো না। ২৫ বছর 
বয়সে ৪০ বছরের বউ । মুহাম্মদ খাদিজাকে বিয়ে করে আর্থিক সমস্যার সমাধান তো করলো কিন্তু তার নিজের যৌন 
চাহিদা চরিতার্থ করতে পারলো না । এই জন্য সে ধ্যানের নামে হেরা গুহায় বসে থাকতো । অত্যাধিক মনোকষ্টে 
মুহাম্মদ সিজোফেনিয়া রোগে আক্রান্ত হয় । 


সিজোফেনিয়া বিষয়ে প্রখ্যাত মনোচিকিৎসক ডা. মোহিত কামালের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশ 


প্রতিদিনে' লিখেছেন- শামছুল হক রাসেল। সিজোফেনিয়া রোগে মনের নানা ক্রিয়া -বিক্রিয়ার মাঝে সামঞ্জস্যপূর্ণ 
মিল হারিয়ে যায়, বিশৃভ্খলার জট তৈরি হয় মনের ভেতর। ফলে ব্যক্তিত্বের কাঠামো নড়বড়ে হয়ে যায়, অধঃপতিত হয় 
ব্যক্তিত্রের নানা বৈশিষ্ট্য। যদি চিকিৎসা না করা হয়, বা চিকিৎসা শুরু হতে বিলম্ব ঘটে তবে রোগ ক্রমান্বয়ে জটিল হতে 
থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত তীব্রতার কারণেও সিজোফরনিয়া দীর্ঘায়িত ও কমপ্রেক্স হতে পারে। 
সিজোফেনিয়া শনাক্ত করার জন্য রয়েছে কিছু গুচ্ছ বৈশিষ্ট্য। কিন্ত সব সিজোফ্রেনিয়া রোগের বহিঃপ্রকাশ একই রকম 
ঘটে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র ধারার উপসর্গ দেখা যায় রোগীর ভেতর। 
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সিজোফেনিয়ার বৈশিষ্ট্য: 

* চিন্তার অস্বাভাবিকতার মধ্য দিয়ে। চিন্তাশক্তির অস্বচ্ছতার কারণে ধাঁধার মধ্যে পড়ে যায় রোগী। 

* যে কোনো বিষয়ই তখন তার কাছে জটিলতর মনে হতে থাকে। 

* জট পাকতে থাকা চিন্তার শুরু থেকেই দৃঢ় ও বদ্ধমূল ভ্রান্ত বিশ্বাসের আসন গেড়ে বসতে পারে রোগীর ভেতর। 


শনিজের সঙ্গে নিজেই বিড়বিড় করে অনর্গল কথা বলতে পারে, একা একা হাসতে পারে, নতুন নতুন শব্দ তৈরি করতে 
পারে, অথবা পুরনো জানা শব্দের নতুন অর্থ বের করতে পারে রোগী। 


"মনের চিন্তা এবং আবেগীয় অবস্থা আক্রান্ত হওয়ার পরই আচরণগত অস্বাভাবিকতা শুরু হয়। হঠাৎই সামঞ্জস্যপূর্ণ 
আচরণে বিদ্ব ঘটতে পারে, অতি ধীরগতিতেও আচরণের নেতিবাচক পরিবর্তন চলে আসে সিজোফেনিক্সদের ভেতর। 
*ভয় কিংবা দৃঢ়মূল অলীক বিশ্বাসের কারণে রোগী নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে , 


*সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ছেড়ে দিতে পারে। 
“ক্রমান্বয়ে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে নিজেকে সেঁটে ফেলতে পারে,একাকী জীবনের বৃত্তবন্দী চক্রে আটকে যেতে পারে৷ 


"এমনও হতে পারে, রোগীর ভেতর আগ্রাসী ধ্বংসাত্মক উন্মাদনা জেগে উঠেছে, জিনিসপত্র ভাঙচুর করছে, অন্যকে 
আঘাত করছে। 


শনিজস্ব কর্মকাণ্ডের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পারে না বলেই রোগীর আচরণের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্কে ছিন্ন হ য়ে 
যায়, অবাস্তব জগতের গোলকধাঁধায় আটকে যায় রোগী। 


"একপর্যায়ে রোগীর প্রত্যক্ষণে সমস্যা শুরু হয়ে যেতে পারে। একা একা আছে রোগী, আশপাশে কেউ নেই, কেউ কথা 
বলছে না; কিন্ত রোগী কানে কথা শুনতে পারে। কান খাড়া করে অনেক সময় কথা শোনার চেষ্টা করে। সিজোফেনিয়া 
রোগের গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে কথা শোনার ব্যাপারে। সাধারণত রোগী দুই -তিনজন বা বহুজনের কথা শুনতে 
পায়। রোগীর মনে হতে থাকে কথাগুলো তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে। তবে কথা শোনার ব্যাপারে বহু বৈচিত্র্যতা 
রয়েছে। এমনও হতে পারে, নিজের চিন্তা নিজেই কানে শুনতে পায় রোগী। বিশ্বাস করে, সে যা চিন্তা করছে এগুলো 
তার চিন্তা নয়। 


কারা এই রোগে ভোগে 


সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্বনির্ধারিত নির্দিষ্ট কোনো মাপকাঠি নেই। গবেষণায় দেখা গেছে , যারা অতিমাত্রায় 
লাজুক, কিংবা নিজেই নিজের মাঝে ডুবে থাকে এমন ব্যক্তিত্বের মা নৃষই বেশি ভুগে থাকে এই রোগে। সিজোফেনিয়া 
রোগের পারিবারিক ইতিহাস আছে, এমন জনগোষ্ঠীও রোগটিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। ১৫-৪৫ বছরের 
মধ্যে ব্যাধিটি শুরু হতে পারে। তবে আক্রান্ত রোগীদের পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, পুরুষের ব্যাধিটি শুরু হওয়ার গড় 
বয়স ২৮ বছর, মহিলাদের ৩২ বছর। ব্যতিক্রমধর্মী এক ধরনের সিজোফরনিয়া আরও বিলম্বে শুরু হতে পারে। এটিকে 
বলে 'লেট অনসেট সিজোফরনিয়া"। দেখা গেছে ৪০ বছরের পর, এমনকি ৫০-৭০ বছরের মধ্যেও রোগটি শুরু হতে 


পারে। 
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ঝামেলাহীন একটি জাতিকে কাল্পনিক আল্লাহ্‌র পথে নিয়ে আসা কাকতালীয়তা নয় মুহাম্মদের সিজোফরেনিয়া রোগের 
ফসল | আমি এখন দেখাবো মুহাম্মদ যে সিজোফেনিয়ায় আক্রান্ত ছিলো তার অকাট্য প্রমান। 


“চিন্তার অস্বাভাবিকতার মধ্য দিয়ে। চিন্তাশক্তির অস্বচ্ছতার কারণে ধাঁধার মধ্যে 
পড়ে যায় রোগী। 


[তৎকালীন আরব সমাজ বিশ্বা করতো পৌত্তলিকতায় ৷ আর মুহাম্মদ ধীরে ধীরে বাধা পড়ে যায় তার নিজের খেয়ালে 
৷ যে মানুষটা ছোট বেলা থেকে চরম কষ্টে দিনাতিপাত করেছে সে দোটানার মধ্যে পড়ে যায় তার সকল চিন্তাভাবনা 
এবং অন্য মানুষের চিন্তা ভাবনা নিয়ে |] 


“যে কোনো বিষয়ই তখন তার কাছে জটিলতর মনে হতে থাকে। 


[ মুহাম্মদের কাছে তৎকালীন আরব সমাজ ব্যবস্থার সব কিছুই জটিল মনে হচ্ছিলো । পরবর্তীতে দেখা যায় আরবের 
অনেক কিছুই সে পরিবর্তন করেছে । যেমন দ্তক সন্তান রহিতকরন , সম্পতির ভাগ বাটোয়ারা ইত্যাদি |] 


* জট পাকতে থাকা চিন্তার শুরু থেকেই দৃঢ় ও বদ্ধমূল ভ্রান্ত বিশ্বাসের আসন গেড়ে বসতে পারে রোগীর ভেতর। 


[মুহাম্মদের একেশ্বরবাদী চিন্তাভাবনার মতো ভ্রান্ত বিশ্বা আসন গেড়ে বসেছে । সেটাই বদ্ধমূল হয়ে গেছে তার ভিতরে 
। আর নিজের এই বিশ্বাষ সে পাকাপোক্ত করার জন্য তার অনুসরনকারীও তৈরী করেছে। শুধুমাত্র তার বিশ্বাষের যেন 
কোন ক্ষতি না হয়। একটার পর একটা মিথ্যা কথা বলে গেছে শুধু মাত্র তার ভয়ংকর বিশ্বাফকে সংরক্ষন করার জন্য 
॥] 


"নিজের সঙ্গে নিজেই বিড়বিড় করে অনর্গল কথা বলতে পারে, একা একা হাসতে পারে, নতুন নতুন শব্দ তৈরি করতে 
পারে, অথবা পুরনো জানা শব্দের নতুন অর্থ বের করতে পা রে রোগী। 


[এখানে আর কিছুই বলার নাই এখন কিন্তু ক্লিয়ার হচ্ছে মুহাম্মদ সিজোফরেনিয়ার রুগী কিনা । মুহাম্মদ নিজের সাথে 
নিজে কথা বলতো যদিও স সবাইকে বুঝাতো সে ধ্যান করছে । একা একা সাপের সাথে , গাছের সাথে এমনকি 
জ্বীনের সাথে কথা বলতো | কোরআন নামের কাল্পনিক বইটা মানে নতুন শব্দ তৈরী করেছে সে আবার সেই সাথে 
পুরানো জানা শব্দের মানে বাইবেল, তৌরাতের নতুন অর্থও বের করেছে মুহাম্মদ ] 


"মনের চিন্তা এবং আবেগীয় অবস্থা আক্রান্ত হওয়ার পরই আচরণগত অস্বাভাবিকতা শুরু হয়। হঠাৎই সামঞ্জস্যপূর্ণ 
আচরণে বিদ্ব ঘটতে পারে, অতি ধীরগতিতেও আচরণের নেতিবাচক পরিবর্তন চলে আসে সিজোফেনিক্সদের ভেতর। 


2086 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


[ মুহাম্মদের আচরনে অস্বাভাবিকতা ছিলো | যখনি তার মাথার মধ্যে একশ্বরবাদীতার চিন্তা চেতনা চলে আসছে তার 
আচরনগত অস্বাভাবিকতা চলে আসছে । প্রথম প্রথম যখন সে দুর্বল ছিলো তার ব্যবহার দ্বারা পৌত্তলিকদের কষ্ট 
দিতো । আর সেই মানুষের আচরন পরিবর্তন হয়ে গেলো যখন সে তার বিশ্বস্ত অনুসারী পেলোম যে মানুষ শুধু 
অভিশাপ দিয়ে অথবা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতো সেই মানুষই হয়ে গেলো শিশু ধর্ষনকারী , লুটেরা ডাকাত এবং 
গনহত্যাকারী লম্পট | ] 


*ভয় কিংবা দৃঢ়মূল অলীক বিশ্বাসের কার ণে রোগী নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে, 


[যখন মুহাম্মদ কাল্পনিক সত্তা জীব্রাইলকে হেরা গুহার মধ্যে কল্পনা করলো তখন মুহাম্মদ তার নিজের এই অলিক 
বিশ্বাষের কারনে ভয় পেয়ে গুটিয়ে নিয়েছিলো যার জন্য সে খাদিজাকে বলেছিলো আমাকে বস্ত্র আচ্ছাদন করো | এই 
কথাই সে বারবার বলেছিলো । ] 


*সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ছেড়ে দিতে পারে। 


[পৌত্তলিকদের সকল সামাজিক আচার অনুষ্ঠান মুহাম্মদ অংশগ্রহন করা ছেড়ে দিয়েছিলো এবং শুধু তাই নয় একটি 
জাতির কৃষ্টি, সংস্কৃতি সব উপড়ে ফেলেছিলো এই মানসিক রোগী মুহাম্মদ । এরপরে নিজে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠা নের 
প্রবতর্ন করে যেমন ঈদ, হজ্জ] 


"ক্রমান্বয়ে নির্দিষ্ট গপ্ডিতে নিজেকে সেঁটে ফেলতে পারে,একাকী জীবনের বৃত্তবন্দী চক্রে আটকে যেতে পারে৷ 


[মুহাম্মদ জীবনে কখনোই তার এই মিথ্যা কথাগুলো কখনোই কারো সাথে শেয়ার করতে পারে নাই | ক্ষমতা, নারী, 
টাকা, পয়সা সবই পেয়েছে । তারপরেও এই মানুষটা ছিলো একা | বুজরুকি রুপ কথা দিয়ে মানুষকে প্রভাবিত 
করলেও নিজে সেই বুজরুকির মধ্যে আটকে গেছে । নিজের চক্রে আটকে সারাজীবন এই মানুষটার সবার সাথে 
অভিনয় করতে হয়েছে। হ্যা ভূয়া নবীত্বের অভিনয় |] 


*এমনও হতে পারে, রোগীর ভেতর আগ্রাসী ধ্বংসাত্মক উন্মাদনা জেগে উঠেছে, জিনিসপত্র ভাঙচুর করছে,অন্যকে 
আঘাত করছে। 


[এই বৈশিষ্ট্যের সাথে সবাই একমত হবেন যে মুহাম্মদ এর মধ্যে ইসলামের প্রবর্তনের পর প্রচন্ড ধ্বংসাত্বক উন্মাদনা 
জেগে উঠে । মুর্তি ভাঙচুর করেছে অনেক এবং প্রচুর মানুষকে হতাহত করেছে। সে নিজে এবং তার অনুসারী দিয়ে |] 


"নিজস্ব কর্মকাণ্ডের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পারে না বলেই রোগীর আচরণের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্কে ছিন্ন হয়ে 
যায়, অবাস্তব জগতের গোলকধাঁধায় আটকে যায় রোগী। 


[মুহাম্মদ নিজেও জানতো তার সকল ধ্যান ধারনা কাল্পনিক আর এই কারনে এগুলো বিশ্বাষ করানোর জন্য কোরআনে 
বহু জায়গায় কসমের ব্যবহার কেরেছে সে। বাস্তবতার সাথে পুরোপুরি বিবর্জিত এই মানুষটার সব কিছুই অকপটে 

যেন মানুষ বিশ্বাষ করে তার ব্যবস্থা সে করেছে। এমনকি ইসলামের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে কেউ কোন প্রশ্ন করলে 
সেটাও অকপটে বিশ্বাব করতে হবে । ] 


*রোগীর প্রত্যক্ষণে সমস্যা শুরু হয়ে যেতে পারে। একা একা আছে রোগী, আশপাশে কেউ নেই, কেউ কথা বলছে 

না; কিন্ত রোগী কানে কথা শুনতে পারে। কান খাড়া করে অনেক সময় কথা শোনার চেষ্টা করে। সিজোফেনিয়া রোগের 
গুরুতৃপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে কথা শোনার ব্যাপারে। সাধারণ ত রোগী দুই-তিনজন বা বহুজনের কথা শুনতে পায়। 

রোগীর মনে হতে থাকে কথাগুলো তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে। তবে কথা শোনার ব্যাপারে বহু বৈচিত্র্যতা রয়েছে। 
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এমনও হতে পারে, নিজের চিন্তা নিজেই কানে শুনতে পায় রোগী। বিশ্বাস করে, সে যা চিন্তা করছে এগুলো তার চিন্তা 
নয়। 


[জিব্রাইলকে কেউ দেখেনাই | আল্লাহকে কেউ দেখে নাই । এদের কথা কেউ শোনে নাই | একজন সাহাবাও বলতে 
পারবেনা তারা আল্লাহ বা জিব্রাইলকে দেখেছে । সবচেয়ে মজার ব্যাপার মুহাম্মদ জীব্রাইল কে দেখতে এবং তার কথা 
শুনতে পারে ৷ আবার আল্লাহকে সে দেখে আসতে পারে | মিরাজের মতো কাল্পনিক ভ্রমন করতে পারে । সবচেয়ে বড় 
কথা অনেক সময় মুহাম্মদ নিজেরেই আল্লাহ্‌ ভাবতো । নিজেই চিন্তা করতো এবং পরে ভাবতো এগুলো আল্লাহর চিন্তা 
|] 


৪০ বছর বয়সের কিছু আগে থেকে মুহাম্মদ সিজোফরনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পরবর্তীতে যে ধর্মের প্রবর্তন করেছে সেই 
মানসিক রোগীর ধর্ম আজ সারা পৃথিবীকে খুবলে খুবলে খাচ্ছে । এইজন্য সিজোফেনিয়া রোগী হিসেবে মুহাম্মদকে 
করুনা করুন; সারা পৃথিবীর মানব সমাজকে ধোকা দেওয়ার অপরাধে তাকে অপমান করুন এবং মুহাম্মদের আগ্রাসী 
ভূমিকার জন্য গালি দিন৷ সবাই সবার জায়গা থেকে ইসলাম সহ সকল ধর্মের নিমূর্লের জন্য কাজ করুন জয় 
আমাদের হবেই নিশ্চয়। 


সমাপ্ত 
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নবীজি কি পিতাজি? 
মঙ্গলবার, ১৭ এপ্রিল, ২০১২ 
লিখেছেন নাসির আবদুল্লাহ 


খ্রিষ্টান দাসী মারিয়ার গর্ভে জন্ম নিয়েছিল নবীজির জারজ পুত্র ইব্বাহিম। মারিয়ার 
আলাদা-আলাদা ঘরে, তবে মারিয়ার জন্য ছিলো বিশেষ ব্যবস্থা। আলাদা একটি 
বাড়িতে লক্ষ্য করুন, ঘর নয়) তাকে রেখেছিল নবীজি। উইকি এ ব্যাপারে লিখছে: 


141//1077177104 1720 171 4 71100771010 0/79111712 71254 19 1116 142901710 771957%42, 2714 2401 01115 7/77725 100 1167 
07//%1 771/0-19770170909771, 01/111171 ৫ 11712 7250 10 1115. 44471, 7107/227, 7/05 1902201771 11952 071 1762 2926 07 
14201710. 14077 15 0150 7101 11520 5 77716 771 0712 01176 27717251507. 


প্রশ্ন: মুহম্মদের অন্য কোনোস্ত্রী গর্ভধারণে সক্ষম না হলেও মারিয়া কীভাবে ইব্রাহিম 
নামের পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিল? 


উত্তর: মদিনার এক প্রান্তে মুহম্মাদের অন্যান্য স্ত্রীদের থেকে আলাদাভাবে বসবাসের 
সুবাদে মারিয়ার জন্য নির্ভেজাল সতেজ হাওয়া বাতাস সেবনের সুযোগ ছিল। 
তাছাড়াও স্ত্রীর মর্যাদা না থাকায় তার উপর নজরদারি কম ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। 


বিদ্রপ: ওহ, আপনার চোখের মধ্যে, মনে হয়, ছারপোকায় ইয়ে করে দিয়েছে! নাহলে 
খাদিজার কথা বলেন না কেন; খাদিজার ঘরে এত্তোগুলা সন্তান. তা-ও কি 
পাড়াপড়শির সতেজ হাওয়া-বাতাসের প্রভাব? 


উত্তর: সন্দেহ উড়াইয়া দেওয়া যায় না। মুহম্মদ যখন গুহায় বসিয়া ধ্যান করিত, 
খাদিজা তখন সতেজ হাওয়া-বাতাস পাইত কোথায়? কিংবা মুহম্মদ যখন বাণিজ্যে 
যাইত. তখন? ফাতিমাকে মা মা বলিয়া গলা ফাটাইয়া ফেলিলেও মুহম্মদের কর্মকাণ্ডে 
ফাতিমাকে সৎ কন্যা বলিয়াই সাব্যস্ত করা যায়। বিভিন্ন যুদ্ধবিজয়ের পর মুহম্মদ তার 
চাচাত ভাই কাম জামাতা আলীকে বশে রাখিবার জন্য ৩০০ রমণী উপহার দেয় 
বলিয়া জানাযায়। সত্যিকারের বাপের পরিচয় বটেক! 
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দিলে মুহম্মদের আরো ১২ জন শয্যাসঙ্গিনী ছিলেন. এই ১২ জন রমণীই কি বন্ধ্যা 
ছিলেন: তাহলে ৩০ জন পুরুষের সম পরিমাণ যৌনশক্তিধর মুহম্মদ প্রতি রাত্রে 
চেইন রিএকসন করিয়াও উহাদিগের গর্ভে ফসল ফলাইতে পারিলেন না কেন? তাই 
সহজ যুক্তিতে ইহাই বুঝা যায় যে, মুহম্মদ নিজে ছিলেন বন্ধ্যা আর তার এই বন্ধ্যাত্বের 
জ্বালা জুড়াইবার জন্য তিনি একের পর এক রমণী ঘরে তুলিয়াছেন 'যদি লাইগ্যা যায়, 
থিমের উপর ভর করিয়া। ২+২-৪ 


সমাপ্ত 
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নবিজী নিজে বেহেস্তে যেতে না পারলে আমরা কিভাবে বেহেস্তে যাব 


? 
তারিখঃ সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৩:৩২ 
লিখেছেনঃ সত্যের সন্ধানী 


ইসলাম হলো মুক্তির পথ দেখায়। সে মুক্তি হলো এই নশ্বর জীবনে সঠিক পথ অনুসরন করে যাতে 
বেহেস্তে যাওয়া যায়। সে জন্যে আল্লাহ মুহাম্মদকে ছুনিয়াতে পাঠিয়েছে আমাদেরকে সহজ পথ 
দেখানোর জন্য। এটা বহুল প্রচলিত যে , মুহাম্মদ হলো আল্লাহ্‌র হাবিব বা দোস্ত। তাকে সৃষ্টি না করলে 
আল্লাহ এই দ্বীন ছুনিয়াই সৃষ্টি করতেন না। তাকে সৃষ্টি করার পরই সে ছুনিয়া সৃষ্টি করার পরিকল্পনা 
করে ও সেখানে মানুষ পাঠিয়ে কি বিধান দেয়া হবে তা লিখে লাওহে মাহফুজে সংরক্ষন করে। এটাও 
বহুল প্রচলিত যে কেয়ামতের মাঠে শেষ নবী মুহাম্মদের সুপারিশ ছাড়া কেউই বেহেস্তে যেতে পারবে 
না। 


এমনই তার গুরুত্ব আল্লাহর কাছে। অথচ খুব আশ্চর্য বিষয় এই যে খোদ নবি নিজেই জানতেন না যে 
তিনি আদৌ বেহেস্তে যেতে পারবেন কি না। বিশ্বাস না হলে কুরানেই সেটা দেখা যেতে পারে -- 


বলুন, আমি তো কোন নতুন রসুল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা 
হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ক কারী বৈ 


নই। সুরা-আল আহকাফ, ৪৬:০৯ 


উক্ত আয়াতে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ বলছে কিয়ামতের দিন নবী ও তার উম্মতদের সাথে কি ব্যবহার 
করা হবে অর্থাৎ স্বয়ং নবিও বেহেস্তে যেতে পারবেন কি না তা নিশ্চিত না। যাকে সৃস্টি না করলে 
আল্লাহ দ্বীন দুনিয়া কিছুই সৃষ্টি করত না , তাকেই আল্লাহ বেহেস্তে প্রবেশ করাবে কি না সেটা নিশ্চিত 
না। তাহলে সেই নবি কিভাবে আমাদেরকে নিশ্চিত করবেন যে তার শিক্ষা অনুসরণ করলে আমরা 
বেহেস্তে যেতে পারব ? কারন তার প্রচারিত শিক্ষা ইসলাম তিনি নিজেই ১০০% অনুসরণ করেছিলেন। 
,অথচ তার সেই ১০০% শিক্ষাও তাকে বেহেস্তে যাওয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছে না। তাহলে সেই একই 
শিক্ষা আমাদেরকে কিভাবে বেহেস্তে যাওয়া নিশ্চিত করবে, যেখানে আমরা তার সিকিভাগও অনুসরন 
করতে পারি না ঃতাহলে কি মনে হচ্ছে না যে সমস্যাটা শিক্ষার বা সিলেবাসের ? সেক্ষেত্রে তার 
সুপারিশে কিভাবে আমাদের কাজেই বা লাগবে ? এক্ষেত্রে যদি বিশ্বাস করা হয়- তার সুপারিশে বেহেস্তে 
যেতে হবে , সেটা কি স্ববিরোধী হয়ে গেল না ঃযে সিলেবাস পড়লে পরীক্ষায় পাশ করার নিশ্চয়তা নেই 
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,সেই সিলেবাস কি কাজে লাগবে ? হয়ত আমি সিলেবাস কম পড়তে পারি, সেটা আমার দোষ হতে 
পারে ,কিন্তু এখানে তো দেখা যাচ্চে খোদ সিলেবাসেরই সমস্যা। তাহলে ? 


নবির মাতা আমেনা নবির বয়স যখন মাত্র পাঁচ তখন মারা যান , এরও পয়ত্রিশ বছর পর নবি 
ইসলাম প্রচার শুরু করেন। সুতরাং আমেনার পক্ষে সম্ভব ছিল না ইসলাম গ্রহন করে মারা যাওয়া এবং 
বলা বাহুল্য সেটা তার দোষ নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে নবির মা হওয়া সত্তেও , ইসলাম তখন চালু না 
হওয়া সত্তেও নবি তার মাকে বেহেস্তে যাওয়ার কোন গ্যারান্টি দিতে পারছেন না। যেমন - 


আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত, আমি নবীকে বলতে শুনেছি- আমি আমার মায়ের জন্য ক্ষমা ভিক্ষার জন্য 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করেন নি। আমি তার কবর জিয়ারত করার 
অনুমতি চেয়েছিলাম এবং তিনি তা মগ্ুর করেছেন। সহি মুসলিম , বই-৪, হাদিস-২১২৯ 


19115501071 91-1/817: 

/সা। /575211 ৬/011211 94110 59৬০ 08 1012052 01 9112519108 10 02 01010121019 0112 /57591 012৬4 100 
001708110115-0112 0৬/211115 01012 15111519175. 10101117281 1011 1921001 95 0801960 10 0৬/21| //10 01181 (1.৪. 
001 91-1/51715091111), '01001121 0811 ||| 81701 10152011117 11111120180, 8170 /. 00৬৪1201711 ৬/1011 115 
01005. 71181 02010101181 09178 10 05 8170 | (90012551175 0118 02801000) 5210, "0 /00] /5-59110, 1779৬ 
19115 1910/102 017 ০! 10271 ৬/101255 0100/51191 11951010120 ০." 01 079 072 01010121591, "110৬4 
90 ০9170/ 070/51191119517010129011112 112101120) "| 90 17011010/. 109৬ 17 901161 917011717001181 
102 58011000101 001, 0 /২119115 /5000510181 00410815815 ৬০101 011 (11701 1010111217)2% 118 5810, "'/55 10 
1117, 10 /511717, 9220195 0৬2191621 11111, 91701110102 0161025 01111. 3৬ /51191) 0001517 | 91 072 
/5005012 010/1191, ৪1 001700100৬4 94119191191 4111 90 91712,” 3৬ /511917, | ৬4111175৬21 9551 02 1018/ 01 
91012 906111117.111917902 178 590, 810 11217 1 51210 1 59৬/ 11 9:01291 9 00৬/116 50221 001 
10011917101 1৬01921011. | 96100 /২119115 /510095012 910 01011711011. 11212119112, 112 51710011225 115 
(50099) 02605." (59111) 91-381072511, ৬/০1011185, 300158, 18171021266) 


এখানে দোষ কিন্তু আমেনার না, তাহলে নবির শত অনুনয় সত্ত্ও আল্লাহ তাকে বেহেস্তে যাওয়ার 
গ্যারান্টি দেয় নি। এছাড়া পরবর্তী হাদিসেও দেখা যাচ্ছে নবি আবার বলছেন -87০9৪17 | ও? 01761190509 
06/181, /৪চ। 00170010044 ৬/173৮ (181) ৬/| ০০ 0০179,"( আল্লাহ রসুল হওয়া সত্বেও আমি জানি না 
আমার সাথে আল্লাহ কি আচরন করবে) অথচ সেই একই নবি অন্য মানুষকে বেহেস্তে যাওয়ার 
নিশ্চয়তা দিচ্ছেন, যেমন- 


সাইদ ইবনে যায়েদ বর্ণিত-আব্দুর রহমান ইবনে আল আখনাস বলেন যে তিনি যখন মসজিদে ছিলেন 
তখন একজন লোক আলীর নাম উল্লেখ করল। তখন সাইদ ইবনে যায়েদ উঠে দাড়ালেন এবং 
বললেন- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহর রসুল বলেছেন -দশ জন লোক বেহেস্তে যাবে, তাঁরা হলেন- 
নবী, আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সাণদ ইবনে মালিক ও আব্দুর রহমান। যদি 
আমি বাদে দশম জনের নাম বলতে পারতাম। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল- সেই ব্যাক্তি কে ?ঃতিনি 
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চুপ রইলেন। তারা আবার জিজ্ঞেস করল। তিনি উত্তর দিলেন- সেই ব্যক্তি সাইদ ইবনে যায়েদ। সুনান 
আবু দাউদ, বই -৪০, হাদিস-৪৬৩২ 


আব্দুল রহমান বিন আওফ বলেন, নবী বলেছিলেন- আবু বকর, ওমর , ওসমান, আলী, তালহা, আল 
যুবায়ের, আব্দুল রহমান বিন আওফ, সাদ, সাইদ বিন যায়েদ ও ওবায়দা বিন যাররা বেহেস্তে যাবে। 
তিরমিযী, হাদিস-৩৭৪৭ 


যিনি নিজেই জানেন না যে তিনি বেহেস্তে যেতে পারবেন কি না, আন্লাহও পরিস্কারভাবে সেটা তাকে 
বলে নি, সেই একই ব্যক্তি অন্য মানুষকে কিভাবে নিশ্চ য়তা দেয় বেহেস্তে যাওয়ার ? এটা কি মারাত্মক 
একটা স্ববিরোধী বক্তব্য হয়ে গেল না? 


সূত্র : বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, মালিক মুয়াত্তার হাদিস 


মত্তব্যসমূুহ 


সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৩:৪৩ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 

নবীর সিলেবাসে আপনি বেহেস্তে যাইবেন কিনা তার উত্তর খুইজা পান না আর নবীর বেহেস্ত লইয়া 
পেরেসান।সার্কাস আর কারে কয় ? হাদিস কোরআন গুইল্যা খাইয়া শেষ করলেন কেমনে কি !!! 
হারা রাইত গীতা পইরা, সকালে কয় সীতা কার মা ?% ভালো বিনুদুন 


কোরআন হাদিস যতটুক পড়ছেন পড়ছেন আর পইড়েন না মাতায় যত টুক বাকী আছে ওইটুকুও 
যাইব । যে ধর্মে বেহেস্তের গ্যরান্টি দেয় এভায় দৌড়ান । তাড়াতাড়ি বেহেস্ত কইলাম ছুইট্যা গেল !!!! 
আজ্জা দিয়া ধরেন ধরেন !!! 

11181 
মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 
আমি মানুষ 
আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৩:৪৫ তারিখে ফাহাদ মোহাম্মদ বলেছেন 
বাহ! ভাল গবেষনা শুরু করেছেন। আয়াতের শাব্দিক অর্থ দিয়ে আয়াতের তরজমা করা যায় না। 
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পূর্বপুরুষের ভুল শুদ্রানুর কাজটা ভালই করতেছেন। 


সত্যের সন্ধানি না, সত্যকে মিথ্যা প্রমানের কুলাঙ্গার অনুসন্ধানি 


সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৩:৪৮ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
তাইলে আপনি আয়াতটার গুার্থ এখনও প্রকাশ করলেন না কেন ? সেটা না করে হুদাই তর্ক করে 


যাচ্ছেন গোয়ারের মত। পারলে উক্ত আয়াতের নিগুঢ় অর্থটা প্রকাশ করুন , আমি ভূল স্বীকার করে 
পোষ্ট মুছে ফেলব। 


সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৩:৫১ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
জামাতি স্টাইল একটু পরে আলীরে নিয়া আসবো । কইব আলী কইলেই বেহেস্ত কনফার্ম এই মালের 
বেনামে বহুত আই ডি দিয়া এই আকাম গুলান করে। 
*]11]৭ 
মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 
আমি মানুষ 
আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৩:৫৩ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
আলী বা ওমর এখানকার বিষয় না। আসল হচ্ছে পোষ্টের বিষয় বস্ত। সে বিষয়ে আপনার যৌক্তিক 


আলোচনা বাঞ্কনীয়। কোন ভূল থাকলে যুক্তি ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করলেই তাতে আপনার বিজ্ঞতা 
প্রকাশ পাবে। 


সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৫:২৪ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
যুক্তির ুষ্টি মারি বেহেস্ত কই সেইটা বলেন ?%? এতদিন আপনের হাদিস কোরআন পইরা কত স্বপ্ন 
দেখলাম হুর পরী লইয়া আঙ্গুর সেব খাইতাছি, €) চামে আপনের কয়টা হুর ভাগাইলাম কারণ 
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যেহেতু আপনে বিজ্ঞ হাদিসের দোকান ফলে হুর আপনে ২ টা বেশী পাইবেন । €শয়তান আমারে 
বুদ্ধি দিল সত্যের দোকানের হুর তোমারটার চেয়ে মাল ভালো । তখন কি আর পরানে সয় ?% 
হাদিসের দোকান ভাই আমার কোন দোষ নাই শয়তান আমারে কইছে |) 


দিলেন তো সব খোয়াব পানি কইরা | (৪) এহন বেহেস্ত কই পাই আপনের হুর কই পাই ?%? € 


আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৫:৪৭ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 

ভাই মাফ করেন আমার কি দোষ। আমি তো খালি কুরান হাদিসের কথা কই। কারন আমার মনে 
হয়েছে অনেকেই কুরান হাদিস ভাল মতো না পইড়া ফালতু প্যাচা ল পাড়ে। তাই কুরান হাদিস প্রচার 
করি। যাতে মানুষ কিছুটা হলেও ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে । 


সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৩:৫৪ তারিখে হাসিনুর বলেছেন 
0) 179190 ৬৪1 & 0)72991 ৬৪।, 
/8559190101 2181100111. 14 0109118. 


যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না 
বিদ্রোহী রণররান্ত 


সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৩:৫৬ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
ফাহাদ ও পায়েলের কোন অবস্থা নাই, ওরা এখন দৌড়ের ওপর আছে এই পোষ্ট পড়ে। আপনার কি 
অবস্থা শুনি? কোন যুক্তি বা তথ্য আছে পোষ্টের বিষয়ে? 
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সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৫:১৪ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
এ মিয়া সত্যের দোকান এহন বইয়া আছেন দৌড়ান !!! কোরআনে হাদিসে তো বেহেস্ত নাই , গিতা 
বাইবেল ধরেন পরে বেহেস্ত ছুইট্যা গেলে কানতে পারবেন না, আ্যাঁয় আ্যাঁয় ক্যা ক্যা ব্যা পায়েল ফাহাদ 
কয় নাই, দৌড় দৌড় দৌড় !!!! গেল বেহেস্ত গেলো !!!! 
না] 
মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 
আমি মানুষ 
আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৫:১০ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
প্রিয় হাসিনুর , আশা করি ভালো আছেন । ভাই পাগল লইয়া বিপদে আছি, বেহেস্তের পিছে দৌড়ায় 
কিন্ত কোন জায়গায় বুইঝা পায়না । কোরআনে , গিতায় না বাইবেলে জগ), জট, ৪), 


আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 
স্স্্ পট 


সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৩:৫৮ তারিখে হাসিনুর বলেছেন 
1111111. /956. 41৫1 956. 


যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না 
বিদ্রোহী রণক্লান্ত 

আমি সেই দিন হব শান্ত ------ বিদ্রোহি কবি 


এ, 
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সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৩:৫৯ তারিখে নওশেদ লিখন বলেছেন 

বাহ ভাল ত ভাল না!!!।|| ইসলাম ধর্ম কে এত সস্তা মনে কইরেননা। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ 
(সঃ) এর জন্য বেহেশত নির্ধারিত। এখন আয়াত যা পড়ছেন ভাল করছেন এর বেশি আগায়েন্না মাথা 
খারাপ হয় যাবে। জগ জগ) জগ) জা) উঃ 


সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৪:০০ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
কোথায় বলা আছে আমাদের প্রিয় নবির বেহেস্ত নির্ধারিত ? দেখানো যাবে? 


সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৫:১৬ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
মাথা ব্যথা 
চায় 
মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 
আমি মানুষ 
আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৫:২১ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন 
মহাম্মদ যে আল্লাহ্‌র হাবিব একথা প্রচলিত কোরআনে নাই।তাই একথা সঠিক নয়। 


আর মহাম্মদকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতেন না।একথা প্রচলিত কোরআনে নাই ,তাই 
ইহাও গ্রহন যোগ্য না। 


কিয়ামতের দিন মহাম্মদের সুপারিশ ছাড়া কেউ পার হতে পারবে না ,একথাও প্রচলিত কোরআনে 
নাই।তাই এই কথা গ্রহন যোগ্য না। 


উপরিউক্ত কথা যারা বলে, তারা মহাম্মদ ও আল্লাহর বলা পথে নাই। 


সত্য সহায়।গুরুজী।। 
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সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৫:৪৯ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
গুরুজী, আপনিই ভরষা। আবাল পাবলিক না জাইনা কত কিছুরেই তো ইসলামের নামে চালায়। তাই 
জাতির এ বিপদে আপনার বিকল্প নাই। 


সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ০৭:৪৬ তারিখে তুহিন সরকার বলেছেন 


এটাও বহুল প্রচারিত যে কেয়ামতের মাঠে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)- এর সুপারিশ ছাড়া কেউই 
বেহেস্তে যেতে পারবে না। 


এখানে আমার প্রশ্ন হল এই কথাটি কে বলেছেন? আর এই কথাটি যদি সত্য হয় তাহলে আর কোন 
প্রশ্নে অবকাশ থাকে কি। আপনি আরও বলেছেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ দোস্ত , তাঁকে সৃষ্টি না 
করলে না করলে আল্লাহ এই দ্বীন-ছুনিয়া সৃষ্টি করতেন না। তাঁকে তিনি বেহেস্তে দেবেন না দোযকে 
দেবেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বোকামীই নয় পৃথিবী সেবা আহাম্মুকি। আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথ 


সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১০:৩০ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
বোধ বুদ্ধি কতটা নষ্ট ও বদ্ধ হলে আপনার মত মন্তব্য করতে পারে। 


মহম্মদকে সৃষ্টি না করলে ছুনিয়া সৃষ্টি করত না , মহম্মদের সুপারিশ ছাড়া কেউ বেহেস্তে যেতে পারবে 
না- এসব হলো হাদিসের কথা - আপনাদের মত পাবলিকরাই সময় সুযোগে এসব হাদিসকে জাল 
বলে অবিশ্বাস করেন যদি তা আপনার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যায় বা মুহাম্মদের চরিত্রকে প্রশ্ন বিদ্ধ করে। 
আর মুহাম্মদ যে বেহেস্তে যেতে পারবেন কি পারবেন না সে বিষয়ে যে কোন নিশ্চয়তা নেই তা কুরান 
ও হাদিস উভয়েরই কথা। তাহলে এটা অবিশ্বাস তো ছুরের কথা, অবিশ্বাসের কল্পনাই করা যায় না। 
আর যদি মহম্মদের সুপারিশ ছাড়া কেউ বেহেস্তে যেতে না পারে , অথচ সেই মোহাম্মদকেই আবার 
আল্লাহ বেহেস্তে যাওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না- এটা কি পরস্পর বিরোধী বা আজপ্তবি হয়ে যায় না? 
কুরান ও হাদিসে এ ধরনের স্ববিরো ধী ও আজগুবি কাহিনী থাকে কি করে? 


তারও চেয়ে বড় সমস্যা আছে। মোহাম্মদ বলেছে ইসলাম অনুসরন করতে হবে যাতে মরার পর 
বেহেস্তে যাওয়া যায়। ইসলামকে ১০০% অনুসরন করতে পেরেছে কে ? মুহাম্মদ নিজে। মুহাম্মদ নিজে 
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১০০% ইসলাম অনুসরন করেও তিনি আল্লাহর কাছ থেকে বেহেস্তে যাওয়ার গ্যারান্টি পান নি। এ 
থেকে বোঝা যাচ্ছে খোদ ইসলামের শিক্ষা বেহেস্তে যাওয়ার কোন গ্যারান্টি নয়। আমাদের মত 
পাবলিকের পক্ষে ১০০% ইসলাম পালন করা সম্ভব নয়। যেখানে ইসলামের পুরা শিক্ষাই বেহেস্তে 
যাওয়ার কোন গ্যারান্টি দেয় না, সেখানে আমরা ইসলামের অনেক কম বিধি বিধান পালন করে 
কিভাবে বেহেস্তে যেতে পারি ? বিষয়টা এরকম- এস এস সি পরীক্ষার একটা সিলেবাস আছে যা থেকে 
পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র করা হবে। এক ছাত্র সিলেবাসের কিছু অংশ শিখে পরীক্ষা দিলে সে পরীক্ষা পাশ 
করতেও পারে , নাও পারে। কিন্তু সে যদি কোন ভাবে উক্ত সিলেবাসের সব জিনিসই মু খস্ত বা শিখে 
ফেলে তাহলে তার পাশ অবশ্যন্তাবী। কিন্তু যদি দেখা যায় উক্ত সিলেবাস সম্পূর্ন শেখার পরেও পাশ 
করার কোন গ্যারান্টি না থাকে , তাহলে উক্ত সিলেবাস হয় ত্রুটি পূর্ণ অথবা উক্ত সিলেবাসের বাইরে 
থেকে প্রশ্ন পত্র করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে উক্ত সিলেবাস বাতিল। ইসলামের শিক্ষা ১০০% অনুসরন করার 
পরও নবী নিজেই নিজের বেহেস্তে যাওয়ার গ্যারান্টি পান নি, তার অর্থ তার উক্ত শিক্ষার সিলেবাস 
ক্রটি পূর্ণ বা বাতিল সিলেবাস। বোঝা গেছে ?%7 


আবার সেই একই মোহাম্মদ নিজের বেহেস্তে যাওয়ার গ্যারান্টি না পাওয়ার পরেও অন্য অনেকের 
বেহেস্তে যাওয়ার গ্যারান্টি দিচ্ছেন । এটা কিভাবে সম্ভব ?যিনি নিজের খবরই বলতে পারেন না খোদ 
আল্লাহর দোস্ত হওয়ার পরেও, যার সৃষ্টি না হলে ছুনিয়া সৃষ্টি হতো না এমন কিচ্ছার পরেও , সেই 
তিনি কিভাবে অন্যের বেহেস্তে যাওয়ার গ্যারান্টি দেন? আর যদি গ্যারান্টি দেনই - সেটা কি 
বিশ্বাসযোগ্য ? 
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নবীর বেহেস্ত নিয়া আপনের মাথা ব্যথা কেন ? নবীরটা নবী বুঝবো নাকি আপনেরে জিগাইয়া আল্লাহ 


আপনের ওকালতি লাগবো বেহেস্তে যাইতে এই হাদিসটা দেন । 
রিরিরর111171- রর 

মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 

আমি মানুষ 

আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 
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নবিজী বেহেস্তে যেতে পারবে কি পারবে না সেটা আমার মোটেই মাথা ব্যথার কারন না। আমার মাথা 
ব্যথার কারন তার সিলেবাস। যে সিলেবাস নিজে ১০০% অনুসরন করার পরও আল্লাহ তাকে বেহেস্তে 
পাঠানোর নিশ্চয়তা দেয় নি, সেই সিলেবাস অনুসরন করলে আমরা কিভাবে বেসেম্তে যেতে পারি 


,সেটাই আমার মাথায় কাজ করছে না। যদি কোন শিক্ষক কোন ছাত্রকে বলে - তোমাকে যে সিলেবাস 


পড়াচ্ছি, তা পড়লে তুমি যে পাশ করবা তার কোন নিশ্চয়তা নেই , তাহলে উক্ত ছাত্র সাথে সাথেই 
উক্ত শিক্ষকের কাছে পড়া ছেড়ে দেবে। 


সুতরাং ব্যক্তিগত ভাবে নবিজী বেহেস্তে বা দোজখ কোথায় গেল তাতে আমার কিছুই যায় আসে না 

সেটা করতে গিয়ে মারামারি, সন্ত্রাস, খুন খারাবি, জ্বালাও পোড়াও করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছে না, 
দেশে ইসলামী শাসন কায়েম করে তালিবান রাষ্ট্র বানাতে চায়- সমস্যাটা সেখানেই। আশা করি বোঝা 
গেছে। 
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নবীর সিলেবাসে আপনি বেহেস্তে যাইবেন কিনা তার উত্তর খুইজা পান না আর নবীর বেহেস্ত লইয়া 
পেরেসান।সার্কাস আর কারে কয় ? হাদিস কোরআন গুইল্যা খাইয়া শেষ করলেন কেমনে কি !!! 
হারা রাইত গীতা পইরা, সকালে কয় সীতা কার মা? ভালো বিনুছুন 
। জগ) জগ) উট উট উঃ 
দা] 1 
মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 
আমি মানুষ 
আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ১৩:৩৫ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 


কিভাবে পাই ? কারন সেই সিলেবাসই স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে এটা ১০০% অনুসরণ করেও নবি আল্লাহ্‌র 
কাছ থেকে বেহেস্তে যাওয়ার পাকাপাকি নিশ্চয়তা পান নি। তার মানে বোঝা যাচ্ছে সমস্যাটা 
সিলেবাসের। এই অতি সাধারন বিষয় আপনার মত চালু লোকের বোঝা উচিত। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


1811119391111817 921৬1 "1010 09011191181 -13৬//91 2 9/01-/06911111911 00 া 


/001721 15217810119. 21910912. 09091711019. 01 2115809.191.210118 81012112121 10118. 0121712. 
10110911 17010918 12. 1729. ৭1019110109. 112. 


149 20 9 4:49না। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


10005:////৬/.9172110105.0017/3101179115/100515/1.67959 


নবিজীর ওপর কুরাইশদের অত্যাচার 


(তারিখঃ বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ০৩:৫৫) 
লিখেছেনঃ সত্যের সন্ধানী 


বুখারি, মুসলিম সহ আরও অনেক হাদিস কিতাব ঘাটলাম বহুদিন কিন্তু কোথাও নবিজীর ওপর 
কুরাইশরা যে সীমাহীন অত্যাচার নির্যাতন করত সে বিষয়ে নিচের হাদিসটি ছাড়া আর কোন হাদিস 
পাই নি, যেমন - 


মুহাম্মদ ইবনে মুছান্না এবং মুহাম্মদ ইবনে বাশশার বর্ণনা করেছেন .... আব্দুল্লাহ বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সিজদায় ছিলেন এবং তাঁর আশে পাশে কতিপয় কুরাইশ ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। এমন সময় ওকবাহ 
ইবনে আবু মুআইদ উটনীর নাড়ীভুড়ি নিয়ে আসল এবং তা রাসুলুল্লাহ এর পিঠের উপর নিক্ষেপ 
করল। যাতে তিনি তাঁর মাথা তুলতে পারলেন না। তারপর ফাতিমা এসে তাঁর পিঠের উপর হতে 
সেগুলি সরাইয়া দিলেন এবং যে ব্যক্তি এই কাজ করেছে তাকে অভিসম্পাত করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ 
বললেন, হে মাবুদ!আপনার উপরেই কুরাইশদের আবু জেহেল ইবনে হিশাম , ওতবাহ ইবনে রাবীয়া, 
শায়বাহ ইবনে রাবীয়া, ওকবা ইবনে আবু মুআইত, উমাইয়া ইবনে খালাফ এদের বিচারের ভার 
সমর্পিত। তবে বর্ণনাকারী শো"বা শেষের দুটি নামের কোনটি রাসুলুল্লাহ বলেন তাতে সন্দেহ প্রকাশ 
করেন।............. মুসলিম, বই নং ১৯ হাদিস নং ৪৪২২ 


এ কাজটাও মনে হয় কুরাইশরা করেছিল একারনে যে , কাবা ঘরকে তারা তাদের উপাসনালয় মনে 
করত। নবিজী ইসলাম চালু করে দাবী করে সেটা তার | এখানেই কুরাইশরা আপত্তি করে। তাদের 
বক্তব্য - মুহাম্মদ যদি নতুন ধর্ম চালু করেই থাকে তাহলে সে আলাদা উপাসনালয় তৈরী করে নিক। 
তাদের উপসনালয়ে কেন সে অনধিকার প্রবেশ করে ভিন্ন ধর্ম প্রচার করবে? মক্কার কাবা শরিফ যে 
হযরত আদম বা ইব্রাহিম তৈরী করেছিল এর কোন নিরপেক্ষ এতিহাসিক সূত্র নেই তবে কিছু হাদিসে 
উল্লেখ আছে যে এটা নূহ নবীর প্লাবনের পর ধ্বংস প্রাপ্ত হলে হযরত ইব্রাহিম ও তার পূত্র ইসমাইল 
পূন: নির্মান করেন। হাদিস ছাড়া অন্য কোন সূত্র এ তথ্যকে সমর্থন করে না। বলা বাহুল্য , হাদিস 
কোন ইতিহাস গ্রন্থ নয়। আরবরা যে নবিজীর ইসলামের প্রতি দারুন সহনশীল ছিল তারও একটা 
ঘটনা দেখলাম আছে আর একটা হাদিসে - 


ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম হানজালি, মুহাম্মদ ইবনে রাফে এবং আবদ ইবনে হু মাইদ বর্ণনা করেন, 
উসামাহ ইবনে যায়েদ বলেন যে রাসুলুল্লাহ একটি গাধায় সওয়ার হলেন যার উপর বসার গদির নীচে 
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একটি ফদকের তৈরী মখমল বিছানো ছিল। তিনি তার পিছনে উসমাহ কে বসালেন। বনু হারেছ ইবনে 
কজরায় গোত্রের আবাস এলাকায় অসুস্থ সা”দ ইবনে উবাদাহকে তিনি দেখতে যাচ্ছিলেন। তা বদর 
যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনা ছিল। এমন একটি মজলিসের নিকট দিয়ে যেতেছিলেন , যে মজলিসে মুসলমান, 
মুশরিক, মুর্তিপূজারী ও ইহুদি সব সম্প্রদায়ের লোক ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও এঁ মজলিসে ছিল 
এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাও ছিলেন। কাফেলার সওয়ারীদের পায়ের ধুলায় মজলিসকে আচ্ছ ন্ন করে 
ফেলল। এতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই চাদর দিয়ে তার নাক টাকিয়া বলল, আপনারা আমাদের মাঝে 
ধুলা উড়াইবেন না। রাসুলুল্লাহ তাদেরকে সালাম করে যাত্রা বিরতি করলেন এবং বাহন হতে অবতরণ 
করে তাদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিলেন। আর তাদের সামনে কুরআন পাঠ করলেন। তখন 
আব্দল্লাহ ইবনে উবাই বলে উঠিল, আপনি যা বলতেছেন তা সত্য হলেও আপনি আমাদেরকে কষ্ট না 
দিয়ে উত্তম ব্যবস্থা হল, আপনি আপনার বাসস্থানে চলে যান। সেখানে আমাদের মধ্যকার যে ব্যাক্তি 
আপনার নিকট যাবে তাকে আপনি উপদেশ দান করবেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বললেন, 
ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাদের এই মজলিসে আপনি যেমন ইচ্ছা দাওয়াত দিন আমরা তা পছন্দ করি। 
আমাদের তা পছন্দনীয়। তখন মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদির মধ্যে পরস্পর ঝগড়া ও কলহের সৃষ্টি 
হলো। এমন কি একটি তুমুল সংঘর্ষ সৃষ্টির উপক্রম হল। .......... সহি মুসলিম, বই-১৯, হাদিস-৪৪৩১ 


এ হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে আরবরা নবির ধর্মের ব্যপারে উদার ছিল। তবে এ হাদিসের ঘটনার কাল 
নবির মক্কার জীবন নাকি মদিনার জীবনকালে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তবে মদিনার 
জীবনের সময়েই হবে কারন বলা হচ্ছে বদরের যুদ্ধের আগের ঘটনা। যাহোক , এখানে যে জনসভা দেখা 
যাচ্ছে দেখা যায় অমুসলিমরা নবির ধর্ম প্রচারে বাধা দিত না , তারা যেটা করত তা হলো তিনি যেন 
তাদের মধ্যে গিয়ে সেটা জোর করে প্রচার না করেন। অথচ দেখা যাচ্ছে এক মুসলমান সে অসহিষ্ত্ু ও 
অমুসলিমদের কোন রকম আপত্তি বা অসুবিধাকে পাত্তা বা সম্মান করছে না। 


তবে নবিজীর ওপর নির্মম অত্যাচারের যে কাহিনী শুনে এসেছি এতকাল , এ সম্পর্কিত কোন হাদিস 
বা নির্ভরযোগ্য সূত্র থাকলে পাঠকবর্গ সেগুলো এখানে রেফারেলসহ জানাতে পারেন যাতে করে প্রকৃত 
চিত্রটা বুঝতে পারি। 


সূত্র : বুখারি , মুসলিম , আবু দাউদ ও মালিক মুয়াত্তার হাদিস 


বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ০৮:০৩ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন 

জী-হ্যাঁ, নবিজীর উপর মক্কায় কুরাইশরা চরম নির্যাতন এমনকি শেষ পর্যন্ত হত্যা করার সিদ্ধান্ত 
নিয়াছিল। নবিজীর বাড়ী কাফেররা রাত্রে ঘেরাও করে রেখেছিল।নবিজী এক সুযোগে আলীকে নবিজীর 
বিছানায় রেখে এক মাত্র বিশ্বপ্ত আবুবকরকে সংগে লয়ে জীবন রক্ষার তাগিদে রাত্রে মদিনার উদ্দেশ্যে 
বাহির হয়ে পড়েছিলেন। ভোর হয়ে আসতে লাগলে একটি গুহায় আশ্রয় লয়েছিলেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এই ধরণের কাহিনী আমরা ছোট বেলায় পাঠ্য পুস্তকে নবীর জীবনীতে পড়েছি। 


হাদিছে বা ইতিহাস খুজলে হয়তো বা এসব কাহিনী পাওয়া যাবে। আপনি ঘেটে দেখতে পারেন। 


বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ১৩:১১ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
আমি তো বহু ঘাটলাম কিন্তু নবীর উপর যে সত্যি সত্যি নির্মম অত্যাচার করত কুরাইশরা , তার 


কোন হাদিস তো আর দেখলাম না উক্ত ঘটনা ছাড়া। কেউ তো এগিয়েও আসল না এ ব্যপারে তথ্য 
দিতে। আমরা খালি ছোট বেলায় পাঠ্য বইয়ে এসব পড়েছি। কিন্তু সেটা তো কোন সূত্র নয়। তাহলে ? 


বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ১৩:০৭ তারিখে মুর্খ চাষা বলেছেন 


ইতিহাস সব সময় , লেখক , ধঁতিহাসিক ব্যক্তি, পরিবেশ ও সময়ের উপর নির্ভরশীল। কথায় আছে 
বীর ভার্ষা বসুন্ধা। 


বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ১৩:২২ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
নবী (সঃ) এর হিজরতের কোন হাদিস কি আছে ?%? উনি কেন হিজরত করেছিলেন ? বা আদৌ 
হিজরত করেছিলেন কি? 


আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ১৩:৩৯ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
উনি হিজরত করেছিলেন মক্কায় তার ইসলামের কোন ভবিষ্যত না দেখে। পর পর ৬ মাসের মাথায় 


আবু তালিব ও বিবি খাদিজা মারা যায় । এ ছু ব্যক্তি মুহাম্মদকে মককাতে আশ্রয় প্রশ্রয় দিত। তারা মারা 
যাওয়াতে নবি মক্কাতে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। তাই তাকে অবশ্যই মকা ত্যাগ করা ছাড়া গতি ছিল না। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
এখানে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের ঘটনার কাহিনী অতিরঞ্জিত মনে হয়। 


একটা ব্যপার খেয়াল করুন, মুহাম্মদ কুরাইশদের উপাসনালয়ে জোর করে ঢুকে তার ইসলাম প্রচার 
করছে যেখানে কুরাইশদের দেব দেবীর মুর্তি ছিল। তারা বলছিল তাকে যে যদি তার ধর্ম সত্য হয় সে 
নিজে একটা উপসনালয় তৈরী করে সেখানে সে তার চর্চা করুক। কুরাইশদের উপসনালয়ে কেন জোর 
করে ঢুকে সেটা করবে ? বর্তমানে বাংলাদেশে যদি কোন হিন্দু বা খৃষ্টান মসজিদে ঢুকে তার ধর্ম প্রচার 
শুরু করে, মুসল্লিরা কি করবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। তাহলে কুরাইশদের মন্দিরে মুহাম্মদ জোর 
করে ঢুকে তার ইসলাম প্রচার করছে , সেখানে কুরাইশরা কি তাকে মহা সমাদর করবে ? ১০ বছর 
ধরে মুহাম্মদ এ কান্ডটি করে গেছে , কুরাইশরা কিন্তু তাকে খুন করে নি। এ থেকে কি এটা প্রমানিত 
হয় নাযে, কুরাইশরা আর যাই হোক ধর্মের ব্যপারে তাদের কোন রকম বাড়াবাড়ি বা উগ্রতা ছিল না, 
বরং অনেক উদার ছিল তারা। উক্ত মকাতে কুরাইশ , ইহুদি, খৃষ্টান সবাই খুব শান্তিতে বসবাস করত 
যা কিন্ত হাদিসেও দেখা যায়। কুরাইশ তথা আরবরা উগ্র ধর্মান্ধ হয় সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পৃ ওয়ার 
পর। এর পরেই সবাই সেখানে ধর্ম তথা ইসলামের জিহাদের নামে খুনের নেশায় মত হয়ে পড়ে। 


বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ১৩:৫৯ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
উনি হিজরত করেছিলেন মক্কায় তার ইসলামের কোন ভবিষ্যত না দেখে 


কুরাইশ তথা আরবরা উগ্র ধর্মান্ধ হয় সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পা ওয়ার পর। 


লাইনটি ছুটি পরস্পর বিরোধী | যার কোন ভবিষ্যৎ নাই যে বিষয়ের কোন ভিত্তি আপনার ভাষায় নেই 
তা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ? কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? 

:5111011-৮ 

মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 

আমি মানুষ 

আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ১৪:১৪ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
মক্কায় ইসলামের ভবিষ্যৎ ছিল না বলেই তাকে মদিনায় গিয়ে শক্তিশালী হতে হয়। তারপর মক্কা জয় 
করে সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এ কথা তো সত্য? তার অর্থ উনি মদিনায় হিজরত না 


করলে আজকে ইসলাম এত ছুর আসত না। মদিনায় থাকতেই মুসলমানরা ইসলামের জিহাদের নামে 
ক্রমশ: উগ্র হয়ে উঠতে থাকে। মদিনার শেষের দিকে তারা ভীষণভাবে ধর্মান্ধ ও উগ্র হয়ে যায়। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এতটাই ধর্মান্ধ ও উগ্র হয় যে তারা আর নিজেদের জীবনের পরোয়াও করত না। তাদের মধ্যে তখন 
পরমত সহিষ্তৃতা লোপ পায়। যে কারনেই এক সময় আশপাশের সকল ইহুদি খৃষ্টান বস্তিতে আক্রমন 
করে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়, এক পর্যায়ে যারা তখনও ইসলাম কবুল করে নি তাদেরকে বলা হয় - 
হয় ইসলাম কবুল কর , না হয় আরব ভূমি ছেড়ে চলে যাও। পরে মক্কা দখল করার মাত্র ৬ মাসের 
মাথায় নবি মক্কা মদিনার আশ পাশ থেকে সকল ইহুদি ও খৃষ্টানদেরকে উচ্ছেদ করেন। এর পর 
থেকেই মকা মদিনা সম্পূর্ণভাবেই শুধুমাত্র মুসলমানদের হয়ে যায়। 


এটা করতে গিয়ে নবিকে আয়াত নাজিলও করতে হয় বহু যাতে বলা আছে- যদি কেউ সব কিছুর 
চাইতে নবীকে আপনজন না ভাবে বা ভালবাসে সে প্রকৃত মুসলমান নয়। সুতরাং তখন মুসলমান 
মাত্রই নবীকে সব কিছুর চাইতে ভালবাসতে হতো আর তার যে কোন হুকুম বিনা বাক্য ব্যয়ে তারা 
পালন করত, নিজেদের জীবনের ধার ধারত না। এখানেই মুহাম্মদের বিরাট সাফল্য। ধর্মকে ব্যবহার 
করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে তার চাইতে বেশী সফল মানুষ ইতিহাসে আর নেই। 


বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ১৬:৪২ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
তার অর্থ উনি মদিনায় হিজরত না করলে আজকে ইসলাম এত ছুর আসত না। মদিনায় থাকতেই 
মুসলমানরা ইসলামের জিহাদের নামে ক্রমশ: উপ্র হয়ে উঠতে থাকে। 


উগ্রতা ধর্মান্ধ একটা ধর্ম এতদুর কিভাবে আসে? এশিয়া ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে যে অলি 
আওউলিয়ারা ছিলেন তারা কতগুলো যুদ্ধ করেছে এশিয়ায় ধর্ম প্রচারের জন্য ?%? 


কোরাইশরা ধর্ম প্রচারের বিষয়ে উদার থাকলে ধর্ম প্রচারে তাদের সাথে যুদ্ধ কেন করতে হল ? 


কোরাইশরা নবীকে সেঃ) মক্কায় সাদরে কবে কখন আমন্ত্রণ জানায়? 


নবীর সামনে কোরাইশদের অসহায়ত্ের কিছু বিবরন দিন । 
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আগেই বলেছি আপনাকে যে কুরাইশরা মুহাম্মদকে ইসলাম প্রচারে বাধা দিত না। তারা যেটাতে বাধা 
দিত সেটা হলো মুহাম্মদ কুরাইশদের উপসনালয় কাবা ঘরে অযাচিত ভাবে ঢুকে তার ইসলাম চর্চা 
করত। এটাই ছিল তাদের ক্রোধের কারন। মুহাম্মদ নিজে একটা আলাদা মসজিদ বানিয়ে নিলে কোন 
দিন তাকে কেউ ইসলাম প্রচারে বাধা দিত না। মসজিদে ঢুকে কোন খৃষ্টান যদি খৃষ্টান ধর্ম প্রচার শুরু 
করে মুসল্লিরা কি তাকে স্বাগতম জানাবে ? মদিনায় গিয়ে মুহাম্মদ অত সমস্যায় কেন পড়েননি ? 
কারন সেখানে তিনি কারও উপাসনালয় দখল করেন নি। সেখানে গিয়েই তিনি একটা মসজিদ বানিয়ে 
নেন। আর ধর্মীয় ব্যপারে আরবরা কতটা উদার ছিল তা তো উক্ত মুসলিম ,হাদিসনং -৪৪৩১ তে দেখা 
যাচ্ছে। 


ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে অলি আওলিয়াদের চেয়ে মুসলিম বিজয়ীদের তরবারী মৃখ্য 
ভূমিকা পালন করেছিল। তবে কিছু লোক আওলিয়াদের প্রচারেও ইসলাম গ্রহন করেছিল। মুসলিম 
শাসকেরা যে তরবারির দ্বারা উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার করেছিল এটা বর্তমানে গোপন করে খালি 
আওলিয়াদের গুণ কীর্তন করা হয় ইসলামকে শান্তির ধর্ম প্রচারের স্বার্থে। 


বাংলাদেশের আওলিয়া সিলেটের শাহজালাল ও বাগেরহাটের খান জাহান আলী কিভাবে বাংলাদেশে 
ইসলাম প্রচার করেছিলেন ? জানেন ? তরবারির দ্বারা । তারা এদেশে এসেছিলেন মুসলিম বিজয়ী 
সুলতানদের পিছে পিছে তাদের অনুপ্রেরণায়। তারা যেসব যায়গাতে ঘাটি গেড়েছিলেন সেটা তারা 
যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করে তারপর সেটা করেছিলেন। আশ পাশের মানুষ তখন বাধ্য হয়েই ইসলাম 
প্রহণ করেছিল। এভাবেই তারা ভিত্তি তৈরী করে। এসব মাজারে গেলে তাদের তরবারি এখনও দেখতে 
পাবেন। আওলিয়াদের তরবারি লাগত কোন কাজে? 


এক কথায় তো আর এসবের উত্তর দেয়া যাবে না। তাই যদি নিতান্তই জানতে চান , চলে যান এখানে 


ইসলামে দাসত্ব 


বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ১৮:১৪ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
মুহাম্মদ নিজে একটা আলাদা মসজিদ বানিয়ে নিলে কোন দিন তাকে কেউ ইসলাম প্রচারে বাধা দিত 
না। 


এই হাদিস কই যে বাঁধা দিতনা ?% হাদিস দেন । না এটিও আপনার উর্বর কল্পনা ?%% 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কারন সেখানে তিনি কারও উপাসনালয় দখল করেন নি। সেখানে গিয়েই তিনি একটা মসজিদ বানিয়ে 
নেন 


অর্থাৎ মদিনায় কোন ধর্ম ছিলনা ?% নবী প্রথম মদিনার মানুষকে ধর্ম নামক বিষয়টির কথা বলে তাঁর 
পূর্বে মদিনায় কোন ধর্ম আসেনি ?% 


ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে অলি আওলিয়াদের চেয়ে মুসলিম বিজয়ীদের তরবারী মৃখ্য 
ভূমিকা পালন করেছিল 


ভালো কথা । ব্রিটিশরা ২০০ বছর শাসন করল তাহলে খ্রিস্টান ধর্ম এত ব্যপকতা কেন পায়নি ?% 


যার ব্লগের লিঙ্ক দিলেন সে তো আপনার চেয়েও বড় কল্পনা বিলাসি উল্মাদ , ছোট পাগল বড় পাগলের 
লিঙ্ক দিবে স্বাভাবিক কিন্তু এ পাগলের সব কথা মন গড়া কোন তথ্য প্রমাণ বা ভিত্তি নেই । এইসব 
অযথা অর্থহীন লিঙ্ক দিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। 
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বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ১৮:১৬ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
হাদিসের দোকান আপনার উত্তর কই ?? যুক্তিবাদী হাদিসের দোকান সত্যসন্ধানী (যদিও এই দোকানে 
কেবল ইবনু কাসিরের মাল পাওয়া যায় ) আপনার হাদিসগুলি বলেন। 
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বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ১৫:১২ তারিখে হাসিনুর বলেছেন 

সত্যের সন্ধানী,হত্যার ষড়যন্ত্রের ঘটনা অতিরঞ্জিত মনে হয়? আপনিতো কথায় কথায় ইবনু 
কাসিরের তাফসির টানেন। আপনার একটা সাধারণ কথা হলো “আপনি কি ইবনু কাসিরের চেয়ে বেশি 
ইসলাম জানেন। এবার ইবনু কাসিরের তাফসিরে সুরা আনফাল ,আয়াতঃ৩০ এর তাফসির দেখেন। 
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এর পরও যদি বলেন “মক্কায় ইসলামের কোন ভবিষ্যত দেখতে না পেয়ে......... ” তাহলে আমি ২টি 
কথা বলব ১। আপনি কী ইবনু কাসিরের চেয়ে ইসলাম বেশী জানেন ?২। দুই নাম্বার কথাটা আপনার 
কমেন্টের পর বলবো ইনশাআল্লাহ। আর আপনি প্রথমে ধারনা করছেন যে হত্যার পরিকল্পনার কাহিনি 
অতিরঞ্জন, শুধু তাই না আপনি আপনার এই ধারনার উপর ভিত্তি করেই এমনভাবে মন্তব্য করলেন 
যেন আপনারটাই সত্য। সত্য ইতিহাস বাদ দিয়ে নিজের ধারনাকে যারা প্রাধান্য দেয় তাদের সত্যের 
সন্ধান আসলে কতটা সত্যের সন্ধান তা বোঝাটা আসলে সহজ। আপনি ইবনু কাসিরের তাফসির দেন 
কিন্ত নিজেও বোঝেন না ওখানে কী বলা হলো, কিন্তু না বুঝে সিদ্ধান্তও দিয়ে ফেলেন! বাহ্‌ ভালোই 
নাটক জানেন। 


যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না 
বিদ্রোহী রণকান্ত 

আমি সেই দিন হব শান্ত ------বিদ্রোহি কবি 
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ইবনে কাথিরের তাফসির নিয়ে আসি আপনাদেরকে বুঝাতে যে , আপনারা কুরানের যে ব্যখ্যা করেন 
সেটা নিজেদের মনগড়া, বানান ও বিকৃত। ইবনে কাখিরও কিন্তু হাদিসের ওপর ভিত্তি করে তার 
কুরান তাফসির করেছেন। সুতরাং তার তাফসিরে তো হাদিসের বাইরের কিছু থাকার কথা নয়। হাদিসে 
তো আছে কিভাবে নবিকে রাতের আধারে জান নিয়ে পালাতে হয়েছিল। আমার বক্তব্য হলো- সেই 
তখনকার বাস্তব পরিস্থিতি দেখলে তো মনে হয় না নবির জীবন তেমন সংকটাপন্ন ছিল। বরং দেখা 
যায়, মক্কাতে তার আর কোন সুবিধা হচ্ছিল না। তাই তাকে বাধ্য হয়েই মদিনাতে যেতে হয়। এর 
পরও যদি ধরে নেই যে মক্কাতে কুরাইশরা নবিকে হত্যা করতে চেয়েছিল - তারও একটা সঙ্গত কারন 
ছিল। সেটা হলো - আগেই মদিনাতে হিজরতকারী মুসলমানরা মদিনার নেতা গোছের কিছু লোকের 
সাথে শলাপরামর্শ করে মককার অছুরে আসে নবিজির সাথে দেখা করতে। সেখানে কিভাবে মক্কা দখল 
করা যায় সে নিয়ে পরামর্শ করা হয় রাতের আধারে যেখানে নবি নিজে উপস্থিত ছিলেন। এ খবরটা 
পরে কুরাইশরা জেনে ফেলে। আর তখন তারা নবির ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার 
জন্য। তাই যদি নবিকে খুন করার পরিকল্পনা কুরাইশরা করেও থাকে তার তো সঙ্গত কারনও ছিল 
দেখা যাচ্ছে। আশা করি এ ঘটনার কথা আপনার জানা আছে। তাই আর রেফারেল দিলাম না। 


এটা অনেকটা বাংলাদেশের সেই আগরতলা ষড়যন্ত্র ঘটনার মত। ঘটনা কিন্তু সত্য ছিল। আর তাই 


আউব খান বঙ্গবন্ধুর যে বিচার করতে চেয়েছিল তাতেও কোন দোষ ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ 
সেটা মেনে নেয় নি। তাই আর বিচার করা যায় নি বরং সেটা পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে 
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পড়েন জাতীয় নেতা। নবির ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। বর্তমানে আমরা সবাই নবির সেই রাতের ষড়যন্ত্রের 
কথা পারলে ভুলে যেতে চাই। কারন অবশেষে নবীরই তো বিজয় ঘটেছে। 


বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ১৬:২০ তারিখে সালমান হাসান সর্দার বলেছেন 


শেরে বাংলা, যখন ১৯৫৪ এর পর মুখ্য মন্ত্রী হলেন এবং একমাত্র ভারতে যাত্রা বিরতি দেওয়ার জন্য 
তাকে বলা হল তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কারী, তিনি পাকিস্তান কে ভাগ করার ষড়যন্ত্র 
করেছেন এবং তার মন্ত্রী সভা বাতিল করা হল তাহলে কি এই যুক্তিও ঠিক ছিল ? (যানি অপ্রসঙ্গিক 
তবুও বললাম) 


বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ১৬:৫৬ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
হাদিসে তো আছে কিভাবে নবিকে রাতের আধারে জান নিয়ে পালাতে হয়েছিল। আমার বক্তব্য হলো- 
সেই তখনকার বাস্তব পরিস্থিতি দেখলে তো মনে হয় না নবির জীবন তেমন সংকটাপন্ন ছিল। 


এর পরও যদি ধরে নেই যে মকাতে কুরাইশরা নবিকে 


আপনার বক্তব্য / আপনার মনে হওয়া / আপনার ধরে নেওয়া কেন মানতে হবে ?% 
আপনি কি স্বীকৃত হাদিস ব্যখ্যাকারি ? 


মক্কায় যে সময়ের কথাগুলো বলছেন আপনি কি সে সময়ে মক্কায় উপস্থিত ছিলেন ??? 


যা বলেছেন তার হাদিস ও এরতিহাসিক প্রমাণ দেন । আপনার মনে হওয়া ধরে নেয়া রুপকথার গল্পের 
টাইম নাই | যা বলবেন হাদিস প্রমাণ দিয়ে বলবেন । আপনার বানানো মন গড়া কথা আপনার 
ইসলাম বিদ্বেষ প্রমাণ করে। 


সেখানে কিভাবে মক্কা দখল করা যায় সে নিয়ে পরামর্শ করা হয় রাতের আধারে যেখানে নবি নিজে 
উপস্থিত ছিলেন। এ খবরটা পরে কুরাইশরা জেনে ফেলে। 


এ বিষয়ে হাদিস জানিনা । হাদিস দেন । 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ১৮:২৩ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
সত্য সন্ধানী কোরাইশী , কোরাইশী কাফের মোনাফেকের জামাতি শিয়াদের গর্বের ধন চর্বি শেষ ? 
আরেকটু নাচেন এত সকালে হার মানলে পূর্ব পুরুষ কাফেরদের মাথা নিচু হয়ে যাবে তো। 


আর কিছু না থাকলে মনগড়া গল্পই বলেন শুনতে খারাপ না । শুনি !! 
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মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 

আমি মানুষ 

আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ১৯:৪০ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 

খালি কলস বাজে বেশী। যাহোক , নবি যে মদিনার লোকদের সাথে গোপনে যোগাযোগ করে ষড়যন্ত্র 
করছিলেন যাতে মক্কা দখল করা যায় , সে বিষয়ে জানা যাবে , সিরাত রাসুল আল্লাহ নামক কিতাবে 
যা ইবনে ইসহাক কর্তৃক লিখিত হয়েছিল। আশা করি সিরাত রাসুল আল্লাহ কি জিনিস ও ইবনে 
ইসহাক কে তা আপনার জানা আছে। যাহোক , পুরো বিষয়টি ইংরেজিতে আছে , অনুবাদ করার 
টাইম নাই। ইংরেজী জানা থাকলে নিচের সাইটে গিয়ে ৩৮,৩৯, ৪০ পাতায় পুরা বিবরন পাওয়া যাবে 


বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ২৩:৫৩ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 

ভরা কলসি সত্য সন্ধানী আমি মক্কা দখলের জন্য নবী ষড়যন্ত্র করছে এমন কিছু তো পাইলাম না। 
আপনার ইবনে ইসহাক তো বললো আদর্শগত যুদ্ধের কথা এবং নবী (সঃ) তাঁর অনুসারিদের ও মক্কা 
বাসীদের রক্ষার জন্য এই যুদ্ধ করেছেন বলল। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মক্কা দখল করে রাজা হবে এমন কিছু তো বলে নাই । আপনার লিঙ্কের ইবনে ইসহাক তো আরও 
বললো আপনার উদার কোরাইশরা ভিত ছিল তীর্থ যাত্রীদের কাছ থেকে যে দান খয়রাতের টাকা বা 
ভিক্ষা পাওয়া যেত সেই মোটা অঙ্কের ভিক্ষা কোরাইশদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এই ভয়ে ভিত হয়ে 
তারা নবিকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। 


কিন্তু আপনি তো বললেন কোরাইশরা হত্যা করা কল্পনাও করতে পারেনা । কিন্তু লিষ্কে এসব কথা 
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আমি মানুষ 

আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


বৃহঃ, ২৩/০৫/২০১৩ - ০০:০২ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 

নবির কাছে যেটা আদর্শের যুদ্ধ , কুরাইশদের কাছে সেটা ক্ষমতা হারানোর ভয়। কুরাইশরা আগে 
কখনো নবির বিরুদ্ধে এত ক্ষেপেনি। যখন তারা জানতে পারে যে নবি মদিনা বাসীদেরকে নিয়ে মক্কা 
দখলের গোপন পরিকল্পনা করছে যা আপনার কাছে আদর্শের যুদ্ধ বলে মনে হচ্ছে - তখন কুরাইশরা 
ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে যেখানে পরিকল্পনা চলছিল রাতের বেলা সেখানে গিয়ে ছুইজন কে আটক করে। 
এর পর পরই নবি জীবনের আশংকায় মক ত্যাগ করে রাতের আধারে মদিনা চলে যান। আর যাওয়ার 
আগে অবশ্যই প্রচার করেন যে আল্লাহ তাকে মদিনায় হিজরত করতে বলেছে। আপনাকে যে লিংক 
দিয়েছিলাম ওখানে সব পাতা আসে না। আমাজন বিক্রির জন্য এরকম কায়দা করেছে। হাসিনুরকে 
লিংক দিয়েছি। কোথায় পড়তে হবে সেটাও বলেছি। দয়া করে সেখানে দেখুন। সব বিবরন পেয়ে 

যাবেন। এটার বাংলা নেই। থাকলে সেটার ওপর একটা পোষ্ট দিতাম। 


বৃহঃ, ২৩/০৫/২০১৩ - ০০:০৯ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 


আপনের প্রলাপ শুনতে আসি নাই | যা বলছেন তার প্রমাণ দেন । আপনি যে লিঙ্ক দিছেন আমি তার 
থেকেই কথা বলছি। 


আপনাকে যে লিংক দিয়েছিলাম ওখানে সব পাতা আসে না। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


হাসমু না কানমু নাকি কমু বুঝি না| পাতা না আসার কোন হাদিস কি আছে ?% 


হাদিনুরকে লিংক দিয়েছিরকোথায় পড়তে হবে সেটাও বলেছি। দয়া করে সেখানে দেখুন। সব বিবরন 
পেয়ে যাবেন। এটার বাংলা নেই। থাকলে সেটার ওপর একটা পোষ্ট দিতাম। 


আমারেও তো দিছেন কিন্তু লিষ্কে তো আপনার কথার উল্টা কথা কয় । কারণ কি ?%? কোনটা দিতে 
কোনটা দেন ?%? আমার জ্ঞান কম আপনে একটু বাংলা কইরা দেন৷ আমরা জ্ঞান আহরন করে ধন্য 
হই। 


দিনে মিছা কথা কত বলেন ?%% হিসাব কি দিবেন ? 


আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


বৃহঃ, ২৩/০৫/২০১৩ - ০০:১৬ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 

আপনি যে একটা রাম ছাগল এই মাত্র প্রমান করলেন। 

কোনটা হাদিস আর কোনটা সিরাত সেটাই জানেন না। খালি হাদিস হাদিস করছেন। 

হাসিনুরকে যে লিংক দিয়েছি সেখানে পুরা সিরাত রাসুলুলাহ পাওয়া যাবে। আংশিক আসবে না। 
আপনাকে আগে যেটা দিয়েছিলাম , আমাজন কোম্পানি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে পুরো পাতা গুলো 
ডিসপ্লে করতে দেয় না। কিন্তু হাসিনুরকে দেয়া লিংক পুরাটাই দেখা যায়। সেখানে গিয়ে দেখেন কি 
লেখা। বার বার বলছি, মদিনার লোকদের সাথে বসে রাতের বেলা শলাপরামর্শ করতেই কুরাইশরা 
ক্ষেপে যায়। আর তাই তখন নবির পক্ষে মককাতে আর থাকা সম্ভব ছিল না। তখনই এক আয়াত 
নাজিল করে উনি রাতের আধারে মদিনা পাড়ি জমান। কথা মোটে কানে যায় না। শুনেন , আমি 
গাধাদের সাথে কথা বলি না, ছু:খিত। 


বৃহঃ, ২৩/০৫/২০১৩ - ০০:২৪ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
আপনি জ্ঞানী মানুষ আমরা ছাগল রাগ করেন কেন ? বুঝি বরক্ত করি কিন্তু জানতে হবে তো আপনি 
তো বলেন। 


মদিনার লোকদের সাথে বসে রাতের বেলা শলাপরামর্শ করতেই কুরাইশরা ক্ষেপে যায়। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


জি আলাপ করে ঠিক আছে কিন্তু মক্কা দখল করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের সেই লাইনটা একটু উদ্ছত 
করেন । আমি পাইনি দেখেছি। 
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আমি মানুষ 

আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


বৃহঃ ২৩/০৫/২০১৩ - ০০:৩০ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 

জ্বীকি উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ রাতের বেলা মক্কার অদুরে পাহাড়ের উপরে মদিনার লোকদের সাথে 
শলাপরামর্শ করছিলেন ? আপনার কি মনে হয়? ওখানে ওরা কি বলাবলি করছিল? সেসব কথার 
সারমর্মটা কি? ভাল করে পড়েছেন না একটু চোখ বুলিয়েই মন্তব্য করছেন ? ওখানে সরাসরি মক্কা 
দখলের কথা নেই কিন্ত আলাপ আলোচনার সারমর্মটা কি ? মদিনাবাসিরা বলছিল তারা নবির পক্ষে 
লড়াই করবে। কাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে ? কেন লড়াই করবে ? মুহাম্মদের শক্রই বা কারা ? এই 
খবর যখন কুরাইশরা জানতে পারে , তখন তারা কি মুহাম্মদকে মাথায় তুলে নাচবে ?কি মনে হয় 
আপনার ? তখন তার পক্ষে কি মকায় থাকা সম্ভব ছিল ? মাথা না খাটিয়ে ফালতু প্যাচাল পাড়লে 
মেজাজ ঠিক থাকে না। আপনাকে ছাগল কি এমনি এমনি বলেছি? ছু:খিত। 


বৃহঃ, ২৩/০৫/২০১৩ - ০০:১৯ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 


শেষ বারের মত উত্তর দিলাম। 


সিরাত রাসুল আল্লাহ 


বৃহঃ, ২৩/০৫/২০১৩ - ০০:১৬ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
দেখবা মক্কার অদুরে পাহাড়ের ওপর রাতের বেলা মদিনা থেকে আসা বেশ কিছু লোকের সাথে মুহাম্মদ 
গোপনে সভা করে শলা পরামর্শ করছিলেন কিভাবে মক্কা দখল করা যায়। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এইতো সাবালক সত্য লাইনে আসছ। মক্কা দখল ছিল যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেস্য সেই লাইনটা একটু 
উদ্ধৃত করে দেন । বাংলা লাগবেনা | ইংরেজি লাইনটাই উদ্ধৃত করুন । 
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আমি মানুষ 

আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ২০:০৭ তারিখে সালমান হাসান সর্দার বলেছেন 
অনেক বড় বড় সিরাত লেখকের নাম শুনেছি, ইবনে হিসাম, গোলাম মোস্তফা। ইবনে ইসহাক এই 
প্রথম শুনলাম। যাই হোক আমরা আসলে আপনাদের মত এত জানি না, জানার চেস্টা করতে হবে। 


বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ২৩:০৮ তারিখে হাসিনুর বলেছেন 

৪ সত্যের সন্ধানি,এতদিন ইবনু কাসিরের তাফসির হাতড়াইলা, যখন দেখলা পাবলিকও ইবনু 
কাসিরের তাফসির পরে তখন খাইলা বাঁশ। কারন পাবলিক তখন বুইঝা গেছে। এখন ভন্ডামির জন্য 
বিভিন্ন ওয়েব সাইটে দৌড়াদৌড়ি শুরু করস।তাফসিরের রেফারেস দাও কিন্তু পোস্টে তুমি "আমার 
মতে”, “এরকম না হয়ে এরকম হলে" ছাড়াও তোমার ধারনা/মনে করা কথা বার্তা বলো। অর্থাৎ 
তাফসিরের কথাটারে তুমি মনগড়া কথা কও। তুমি কে যে তুমার ধারণা আমাদের মানতে হবে ? 
যেখানে কোরআন, ইতিহাস, সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য তাফসিরে বলা আছে * রাসুল(সাঃ)-কে হত্যার 
ষড়যন্ত্র করা হয় । রাসুল(সাঃ) এক আল্লাহ তা'আলার আদেশে হিজরত করেন,,সেখানে তুমি কও 
“আমার মনে হয় এটা অতিরঞ্জন”। তুমার কাম হইলো অল্প অল্প কোরআন পড়ো ,হাদিস পড়ো, 
তাফসির পড়ো আর যেটুকু বাদ দিয়ে বিশ্লেষন করলে তোমার মন মতো হয় , পাবলিকরে ভুল বুঝান 
যায় অস্্রুকু বাদ দেও,। তুমি একটা মানসিক ভারসাম্যহীন। 


যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না 
বিদ্রোহী রণররান্ত 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বুধবার, ২২/০৫/২০১৩ - ২৩:৪৮ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 

নাবালকের মত কথা বইল না। ইবনে ইসহাকের নাম শোন নি, তার মানে তুমি মুসলমান নামের 
যোগ্য না। মুহাম্মদের জীবনি সর্বপ্রথম কে লিখছিল , জান ?জান না, তাই তো। তার নাম ইবনে 
ইসহাক। আর সেই জীবনি সংক্রান্ত কিতাবের নাম কি ছিল ? নাম ছিল- সিরাত রাসুল আল্লাহ। জীবনে 
এসবের নাম শুনেছ কোন দিন ? মনে হয় না শুনেছ। আচ্ছা ঠিক আছে মাফ করে দিলাম। এবার ইবনে 
ইসহাকের সম্পর্কে জান , নিচের লিংক গুলোতে যাও -- 


ইবনে ইসহাক 
ইবনে ইসহাক 


এটা অনেক বড় কিতাব ৭৫০ পাতা এর মত । একটু ছোট আকারে এখানে পাওয়া যাবে - 


সিরাত রাসূল আল্লাহ 


এ সাইটে গিয়ে 011 50179/ ও 2৪111990110 %/909 ৬/৪ এ ছুটি অংশ একটু পড়ে দেখ ভাই। 
দেখ সেখানে কি লেখা আছে। দেখবা মক্কার অদছুরে পাহাড়ের ওপর রাতের বেলা মদিনা থেকে আসা 
বেশ কিছু লোকের সাথে মুহাম্মদ গোপনে সভা করে শলা পরামর্শ করছিলেন কিভাবে মক্কা দখল করা 
যায়। এ খবর কুরাইশদের কাছে চলে যায়। তখন তারা ভীষণভাবে রেগে গিয়ে উক্ত স্থানে গিয়ে হাজির 
হয়, তবে মাত্র ছুইজনকে ধরতে সক্ষম হয়। এর পর পরই নবি মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় চলে যান 
রাতের বেলা গোপনে। উনি এমনি এমনি মক ত্যাগ করেন নি। একটু কষ্ট কর। যাও দেখে নাও 
সাইটগুলো। কুরান ও হাদিস তো ইতিহাস গ্রন্থ নয় , তাই সব খবর সেখানে পাওয়া সম্ভব নয়। বোঝা 
গেছে? 

এ সা্‌ 


বৃহঃ, ২৩/০৫/২০১৩ - ০০:৩৩ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
সত্য সন্ধানী । চ্যলেঞ্জ করে বলছি আমি কোন লাইন পাইনি । দেখেছি । 


ইংরেজি হোক আর বাংলায় হোক আপনার মক্কা দখলের লাইনটি উদ্ধৃত করেন 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আমি মানুষ 
আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


বৃহঃ, ২৩/০৫/২০১৩ - ০০:৩৭ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 

স্বীকি উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ রাতের বেলা মক্কার অদুরে পাহাড়ের উপরে মদিনার লোকদের সাথে 
শলাপরামর্শ করছিলেন ? আপনার কি মনে হয়? ওখানে ওরা কি বলাবলি করছিল? সেসব কথার 
সারমর্মটা কি? ভাল করে পড়েছেন না একটু চোখ বুলিয়েই মন্তব্য করছেন ? ওখানে সরাসরি মক্কা 
দখলের কথা নেই কিন্তু আলাপ আলোচনার সারমর্মটা কি? মদিনাবাসিরা বলছিল তারা নবির পক্ষে 
লড়াই করবে। কাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে ? কেন লড়াই করবে ? মুহাম্মদের শক্রই বা কারা ? এই 
খবর যখন কুরাইশরা জানতে পারে , তখন তারা কি মুহাম্মদকে মাথায় তুলে নাচবে ?কি মনে হয় 
আপনার ? এখানে মকা দখলের কথা সরাসরি নেই, কিন্তু গোটা আলাপ আলোচনা তো কুরাইশদের 
বিরুদ্ধে। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় মদিনাবাসি। কেন, লড়াই করলে কি হবে ?কি উদ্দেশ্যে 
লড়াই টা করবে, শুনি? এমতাবস্থায় তার পক্ষে কি মক্কায় থাকা সম্ভব ছিল ? মাথা না খাটিয়ে ফালতু 
প্যাচাল পাড়লে মেজাজ ঠিক থাকে না। আপনাকে ছাগল কি এমনি এমনি বলেছি? দু:খিত। 


এটাই সর্বশেষ উত্তর। 


বৃহঃ, ২৩/০৫/২০১৩ - ০০:৪৩ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
লাইনটি উদ্ধৃত করেন । পরিস্কার বাংলায় বলেছি । চ্যলেঞ্জ করে বলেছি । লাইনটি বলেন। 
*|1 | 


আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


বৃহঃ, ২৩/০৫/২০১৩ - ০০:৪৭ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
সত্য সহাানী চা দখলের যডযহ বা কেবল মক্চা দখল করাই হদ্ধের উদ্দেশ এই হাতিস বা প্রমাণ 


দিতে পারেনি । তাই আহার দাবী অনুযায়ী সত্য সহানী নামক বরগার মোনাফেক ভও পরলানিতি / 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
ঠিক এভাবেই যুগে যুগে ইসলামের শক্ররা যুগে যুগে লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হবে ইনশাল্লাহ । 


আল্লাহু আকবার । 
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আমি মানুষ 

আমার ওঁরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


বৃহঃ, ২৩/০৫/২০১৩ - ০০:৪০ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 

যুদ্ধের উদ্দেশ্য কেবল মক্কা বা ক্ষমতা দখল ছিল মূল কারণ এই লাইন বা এই হাদিস যদি সত্য সন্ধানী 
দিতে না পারে তাহলে সত্য সন্ধানী মোনাফেক ভণ্ড প্রমানিত হবে । আমি তাকে তারই দেয়া লিঙ্ক 
থেকে এই বিষয়ে উদ্ধৃত করতে বলেছি । 
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আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


বৃহঃ, ২৩/০৫/২০১৩ - ০০:৫১ তারিখে হাসিনুর বলেছেন 

সত্যের সন্ধানী, তুমি যে কি বোঝা তা 10181 বিগত পোস্ট থেকেই প্রতিয়মান হয়। তাই তুমার 
বোঝা দিয়া আমাদের চলবেনা। রাসুল(সাঃ) এর প্রতি এত অত্যাচার করার পরও তুমি কও তারা ছিল 
উদার। এই তুমার বোঝা? প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর অত্যাচারের বর্ণনা সহীহ হাদিস এবং 
সিরাত ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। কিছু সুত্র দিলামঃ (১) রহমাতুললিল আলামিন, ১ম খন্ড, পৃষ্টা 
৫৭,৫৯,৬০,৬৮ ---- (২) তাফসীর তাফহীমুল কোরান( উর্দু সংস্করন ),৬ ষ্ট খন্ড, পৃঃ ৪৯০ --- 16৩) 
ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮৯,২৯০,৩২০,৩৩৫,৩৩৬, ৩৫৬,৩৫৭,৩৬১,৩৬২।--- €৪) তাফসীর 
ফী যিলালিল কোরআন,২৯ খন্ড। ----- (৫) মুখতাছারুছ সিয়ার ,পৃষ্ঠাঃ ১১৩ | 'সরকার পায়েল ভাই' 
তুমার মতো ভন্ড বেকল না। 


যবে উৎপীড়িতের ত্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না 
বিদ্রোহী রণররান্ত 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বৃহঃ, ২৩/০৫/২০১৩ - ০০:৫৫ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
ধন্যবাদ হাসিনুর । প্রকৃত সত্য অনুধাবনের জন্য যে সত্য সন্ধানী একজন প্রমানিত মোনাফেক ভণ্ড । 
ইসলামের শত্রুর মুখোশ এভাবেই আমরা খুলে দিব । 
* || |* 
মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 
আমি মানুষ 
আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


ব্‌হঃ ২৩/০৫/২০১৩ - ০১:০৩ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
যারা পায়েল সরকার ও আমার বিতর্ক দেখেছেন তাদের সবার উদ্দেশ্যে ------------- 


সরকার পায়েল গলাবাজি শুরু করেছে যেটা মূর্খরা তর্কে জিততে না পারলে করে থাকে। তার লেভেল 
আর একটু উপরে মনে করেছিলাম কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ,সে মাদ্রাসা থেকে পড়াশুনা করা কেউ 
একজন। আমার মন্তব্য যারা পড়েছে, তারা ভালই বুঝেছে আমি কি বলেছি। মজার ব্যপার হলো সে 
নিজেই সেটা পরোক্ষে স্বীকার করেছে। সুতরাং তার এ গলাবাজি তাকে আরও মূর্খ হিসাবে প্রমান 
করল। 


(১) মক্কার অছ্ুরে রাতের বেলা পাহাড়ের উপর মদিনার নেতাদের সাথে কেন মুহাম্মদ গোপন 
শলাপরামর্শ করছিলেন? 

(২) মদিনার লোকজনরা নবীকে বারংবার আশ্বাস দিচ্ছিল - তারা নবির জন্যে যুদ্ধ করতেই রাজি । 
(৩) মদিনা বাসিরা নবির পক্ষে কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজি ছিল ? 

(৪) মুহাম্মদের শত্রু কারা ছিল ? 

(৫) সুতরাং কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নবি উক্ত পাহাড়ে রাতের বেলা মদিনাবাসীদের সাথে 
গোপনে শলাপরমর্শ করছিলেন? 


এসবের উত্তর একটাই , তা হলো - নবি মক্কার কুরাইশদের সাথে লড়াই করার জন্য শলাপরামর্শ 


করছিলেন। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


শেষ প্রশ্ন- এ খবর মক্কার কুরাইশরা যখন জানতে পারল তখন কি তারা মুহাম্ম দকে আদর করে তাকে 
সম্ভাষণ জানাবে নাকি তার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে যাবে ? অত:পর মুহাম্মদের পক্ষে কি মক্কাতে থাকা 
নিরাপদ ছিল ? অত:পর মুহাম্মদ গোপনে মদিনায় পাড়ি জমালেন। কিন্ত তাকে হত্যার ভয় দেখানোতে 
যে তিনি মদিনায় গেলেন , তার জন্য দায়ী কে ? মুহাম্মদ নিজে নাকি কুরাইশরা ?% 


বৃহঃ, ২৩/০৫/২০১৩ - ০১:০৫ তারিখে সরকার পায়েল বলেছেন 
মোনাফেক ভণ্ড সত্য সন্ধানী আপনাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করছি আবারও লাইনটি উদ্ধৃত করুন নবী 
মকা দখলের ষড়যন্ত্র করেছে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা দখল । 


লাইনটি উদ্ধৃত করুন আপনার দেয়া লিঙ্ক থেকেই আবারও সরাসরি চ্যালেঞ্জ করছি। 


যদি না পারেন আমার দাবী প্রমানিত যে আপনি ভণ্ড মোনাফেক | এই বিচারের ভার আমি বাকী 
সকল রুগারের উপর দিলাম । 

রর: 

মানুষ* মাত্রই জ্ঞানী 

আমি মানুষ 

আমার ওরসে জন্মায় দেবতার কারিগর 


বৃহঃ, ২৩/০৫/২০১৩ - ১৬:৪৬ তারিখে সালমান হাসান সর্দার বলেছেন 
সত্যের সন্ধানী আপনি লাইনটা উদ্ধৃত করছেন না কেন? সবচেয়ে জনপ্রিয় সিরাত ইবনে হিশামের। 


বৃহঃ, ২৩/০৫/২০১৩ - ১৬:৪৯ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন 
কিছু পাগল ছাগল এক যোগে চিৎকার চেচামেচি করে এখানে কো ন লাভ নেই। যা বলার বলা হয়ে 


গেছে। এ বিষয়ের এখানেই সমাপ্তি হেডম থাকলে আর একটা পোষ্ট দিয়েছি। সেখানে মন্তব্য করুন। 
আপনারা টের পান নি কার সাথে বিতর্ক করছেন। 


সমাপ্ত 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সচিত্র মুহাম্মদ 


না! প্রিজ না! আমি শুধু 
খেলতে চাই। আমি আম্মুর 
সাথে থাকতে চাই। 


দেখেছো ওরা কত গুরুতপর্ণ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


শ্াল্লাহ্‌ গো সুর্য অস্বাভাবিক আডরণ করতাসে আর শনি 


গরথান থেকে দূর হ পোড়া সুখো! আমরা এখ' 
আরও জরুত্বপূর্ণ বিষয় লিয়ে বণ্থা বলতালি। 


ক ব্যাপার আরয়োেশা। তুক্টি এষ 
পরাস্ত আবার বিয়ে করায় বেল? 


বাইঞ্জেত কাফেরের দল! দোষখে যেতে চাস? 
এক্ষুনি ঈমান আন। ইসলাম তোদেরকে পর্দা শিখাবে। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


01)011700010515-1751 


থামো! থামো! আল্যা তার মত পাল্টাইসে। মন্তামুখী 
হইয়া নামাজ পড়তে হবে। 


না 
এ 
ত ॥ 
টপ 
ঠা 
3) 
লি 
তা 
হি 
০ 
টু 
রর 


- ২য় খন্ড 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


জী, হুজুর। 
টিয়া পাখি, ময়না পাখি পুষতে হবে। 


হে নবী, আমার মাথাটা হে নবী, আমার বুক 
এতো বড়ো ক্যান? দুইটা এতো বড়ো 


টেস্ট করতেসে। 


আমি অনেক বুড্রা মানুষ নবীজি, মাইলস কয় আমি 
ইছলাম গ্রহণ করতে পারুম না, কারণ আমার হাগা 
মুতা চাপলে আনি আটকাইবার পারি না 


সহি বুখারি ভলিউম ১, খণ্ড ৪, হাদিস ১৩৭ 
আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিতঃ আল্পাহ'র রসুল বলেছেন, নহাদাথ্কারী ব্যাক্তির (প্রস্তাব, পায়খানা, বায়ু নির্গমন) নামাজ আল্লাহ্‌ 
করুল করবেন না, যতক্ষন না সে অযু করে পুনরায় একই নামাজ আদায় করে)” 
হাদারামউত থেকে আগত এক ব্যক্তি আবু হুরাযরাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "হাদাথ কি?" 
আরু হুরায়রা (রাঃ) জবাব দিলেন, হাদাথ মানে পায়ু থেকে বাতাস বের হওয়া” 


৮ট//[0910201008বাঘাণলু, 02010195590 ভাবানুৰাদঃ দিশাদ্থর পঠগন্থর 
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অনুবাদ: 0110117)9010515-71 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মাশাল্লাহ, এইগুলান আমার বউ। 


নবীজি, একটা প্রশ্ন ছিলো। অআন্হুনশীীলতা£ ললতে চাচ্ছেন. আমালে £ 
হিশ্দুদের মন্দির, খ্রিষ্টানদের চার্ট আহান শাক্তিল ধর্শকে প্রত্যাখ্যান কলাটা 
আল ইনক্সদিদেল সিনাগগ পোড়ানো অসহনশীলতা নয়£ 
- এসব কি অসহনন্পীলতার 
প্রকান্প লয়£ 


আলুলাদঃ 011092756680687%-8৩1 


অনুবাদ: 01)01110010615-751 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


সহি বুখারি বুক ৯, ভলিউম ৮৭, হাদিস ১২৩ - আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিতঃ ্‌ 
মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্রে দর্শন করেছে, সে নিঃসন্দেহে 
আমাকেই 


দেখেছে। কারণ শয়তান আমার রূপ নকল করতে পারে লা।” 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


হ, মাংসে বিষ মাখাইযা দিসিলাম। 


আমি ওহি পাইছি। আল্লাহ কইচে, "নবীরে 
সনমান করনি!” (কোরান ৩৩-৫৬) 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


কোরান বিষয়ে বেমক্কা 
প্রশ করসিলাম। 


আমি নাহয় নাস্তিক, 
কিন্তু তোমার কী দোষ? 


৯4 


অনুবাদ: 010117)00.6151751 


বোরখায় চোখের ফুটা একখান ক্যান? 
এমন আদেশ আমি কিন্তু দিই নাই। 


২১১১ 
হজ 


অনুবাদ: 01)017710010215-7৩1 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


|1ননব71721115151919 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আমি রেডি! পোলা হইলে নুনুর আগা ঘ্যাচাৎ। 
আর মাইয়া হইলে সোজা বোরখার ভিত্রে। 


অনুবাদ: 1,01771001557-1121 


[৬01117345 
খা | 


১ রসাল কি উল জা 


109) ১00৮ 


সমস্যা আমার বউ আয়েশারে নিয়া, বুজলেন, ডাক্তার সাহেব! তার 
কিছু কাল্পনিক বন্ধু আছে, আর তাছাড়া সে তার টেডিবেয়ারের সাথে 
কথা কয়। তারে নিয়া আমি খুব চিন্তিত আছি। চিন্তিত আছে আল্লাহ, 
জিব্রাইল আর গোটাকয়েক জ্বীন... 


অনুবাদ :01)011700191.761 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


৩বিছশ পছশ 10ল8পাণছটে, 


অনুবাদ: 01)0117)0015575.1791 


পৌক্তলিকগুলান গাধার মতোন 
কেমুন চরূর মারতেসে কাবারে ছিরা! 
হালাব মুর্তিপুর্জাবীরা দল! 


এখন আমরা কাবার 
চারপাশ ঘিরা চর 
দিলো। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অনুবাদ: 01)01777001679.1861 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


টেনশন কই রো লা, আয়াশা। বুক-টুকের 
দিকে বিশেখ টান আমার লাই। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নবীজি, কয়েকজন জলদস্যু 


অনুবাদ: ৫1)010)001575-7791 | 


বাঁচা! 


আম আঁ়রাইবার পারিনা! 


হু চিনছ্ি ॥ । ! এই চুদিরিবাই আম্মাতল 
পা পা কইরা €কোপাহইজ়া ধর্ষণ করতেস ॥ 


কাতফ» সুরুক্ঞা ॥ 
কনাতোও লা আও হি 


ঠিক বলেছো! তাদের বোঝা উচিত যে 
১৮ ৯/৯ 9০৭ লুইচ্ছা 

হোক আর পেডোফাঁইলই 
০৯8৮ এলন কথা কখনোই 


হালায় কথা তো 


মিছা কয় নাই। আমি ভূয়া না, 
এইডা কেমনে প্রমাণকিরি!? 


আলিফ লাম মিম! এইসব আসমানি কিতাব প্রাপ্ত পথ্থহ্ষ্ট ইহুদী না্ছারাদের জন্যে একখান কিতাব লাগবে নয়তো এরা 
লাহর আইন ভুলে যাবে৷ এ কে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আর হে আমার জাতি! আল্লাহর এ উুন্ত্রীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব তাকে 
আল্লাহর যমীনে বিচরণ করে খেতে দাও, এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শও করবে 
উা। নতুবা অতি সত্বর তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে। 

কোরান ১১: ৬৪ 


আমি ওহি পাইছি। আল্লাহ্‌ কইচে, "নবীরে 
সনমান করনি!” (কোরান ৩৩-৫৬) 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অনুবাদ: 01,0110)001515-0010) 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


টি - দুনিয়ার যে কোনও জায়গা থিকা তোমরা মন্কামুখী হইয়া 
নামাজ পড়তে পাবরবা। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


21572, 5 এও আগা /ম9 (0) 


0০৩, 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এই বাইবেল পড়া বাদ দে। জানিস না যে বাইবেল 
বিকৃত হয়ে গিয়েছে? কুরআনই শুধু অবিকৃত 


এই তোমরা কি জানো যে আমার কথা বাইবেলে উল্লেখ করা 
আছে? দেখলা তো তোমাদের বাইবেলই আমাকে নবী বলে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আয়েশা তোমাকে জিবরাঈল ফেরেস্তা সালাম জানিয়েছে। 
জিব্রায়েলকে তো আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে ও শুনতে 
পায় না তাই তোমাকে বললাম। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আচ্ছা বাবু তুমি কি বলতে পারবে যে "আমি স্বেচ্ছায় বোরখা পরি"? 
আমার সাথে বল তো দেখি "আমি স্বেচ্ছায় বোরখা পরি"... 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এই মুহাম্মাদ এরকম করে না! ফিরে 
এসো বলছি! দুঃখিত! আমার স্বামীর ইহুদাতস্ক 
রোগ আছে। সে ইহুদী দেখলেই ক্ষেপে যায়! 


গররররররর!!! 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


যদি মাইয়া হয় তাইলে সাথে সাথে এই বোরখার ভিতর হানদাইয়া দিমু! 
দিনকাল খারাপা কিছু লুইচ্চা আইসে যেগুলার পিচ্চি মাইয়া দেখলেও 


(00922710 191 


অন্বাছ: 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


911213184519001365 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অনুবাদ: 01)01707001061.0017) 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


অনুবাদ: 01)01770010515.0017 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


টি এ হারামীর বাচ্চা হারামী, 
দাসীর লগে এইডা কিতা করছ? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


০৮৮6 ০০ [8011188) 


1817850 £50. 311808: "45789 9810, "90179 10901016 01101] 01:11018179, 01109 08176 10 1৬1901179, 8170 105 
01117869 010 1701 91 011211. 9০0 (119 10101191 0106160 11611) 00 50 109 1119 11610 01 (1৬111011) 08177919 8170 (0 
01111] (11011110111 2170. 01116 (8.9 ৪. 177001011)6). 

(59111 131/101077, 49141709719 (77//9?), 7/091/7716 1, £390/4, 1৬477127234)” 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


জেরুসালেম তালমুদ, সানহেদ্রিন 8:১ (২২ এ) 
"কেউ যদি কোনও প্রাণ ধবংস করে তবে সে যেন একটা পুরো দুনিয়াকে ধ্বংস করলো 
আর কেউ যদি কোনও প্রাণ বাঁচায় তবে সে যেন একটা পুরো দুনিয়াকে বাঁচালো" 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


চি রা 
র হয়ে যাও! মাইয়াদের পুরা শরীর কাপড় দিয়ে ঢাকা লাগবো! 
(তোমার কি ধারণা যে আমরা এখানে বিকিনি পরে থাকি? আমি বুঝতে 
পারতাসিনা যে কুরআন জুড়ে এত উটের কথা লিখা কেন? খালি উট, 
উট আর উট! সিন্ধুঘোটকের ব্যাপারে লিখা নাই কেন? 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মাথায় দারুণ একখান আইডিয়া আইসে কিন্তু বাস্তবায়ন 
করতে অনেক ট্যাকার দরকার! এতো ট্যাকা পামু কই? 


! (৯৯০৬০ জা 
উত্তরণ 


00517010 1010151 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


লেগে থাকো কেন বলতো? আমি ছয় বছরের আয়েশাকে 
বিয়ে করেছিলাম কারণ তখন সেটা সামাজিক প্রথা ছিল৷ 


কিন্তু আমি নিজেই বলেছি যে কেউ কাফেরদের 
অনুসরণ করলে সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে৷ 


00511010 10051 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


মুহম্মদ সাহেব, বইটা প্রকাশোপযোগী করার জন্য কিছু কাটছাঁট করতে হয়েছে। আমরা বাদ 
দিয়েছি ঘৃণাবর্ষী ও বৈষম্যমূলক আয়াতগুলো, জঙ্গি ও সহিংসতাবাদী আয়াতগুলোও ছাঁটতে 
হয়েছে, বাদ পড়েছে নারীবিদ্বেষী ও যৌনবৈষম্যবাদী আয়াতগুলোও। 


অনুবাদ: 01)011010901515.001) 


যে 


রা 

0/ 
০ সত চা ক 
5 0৮২২6655655 
২ ৰ ? 66666 


লু 
2 
্ঠ 
তং 
৫১) 
টপ 
৩) 
2 
? 
5 
5 
নও 


প্রার্থনাবদ্ধ দুটো হাতের চেয়ে কর্মরত দুটো হাত 
সব সময়ই সহত্রপুণ শ্রেয়। 


2188 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


বিশেষ অফার! বোম ফাটিয়ে নিজেকে উড়িয়ে দাও 
আর জান্নাতে ৭২টি হুরী পাও। 


জলদি! এই সুযোগ সীমিত সময়ের জন্য! 


জনুবাদ 9৬৩11 9251৯ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


আমার পালকপুত্র জায়েদের বউকে বিয়ে করা আমার জন্যে জায়েজ 
আমার ইসলাম ধর্মের ভাই আৰু বকরের ৬ বছরের মেয়ে আয়েশাকে 
বিয়ে করাও আমার জন্যে জায়েজ আছে৷ 


মাগার আমার মৃত্যুর পরে আমার বিবিগণকে বিয়ে করা তোমাদের জন্যে 
নাজায়েজ কারণ ইসলাম ধর্ম মতে তারা সকল মুমিনের মা৷ যদিও 
কুরআন বলে যে আমি তোমাদের কারও পিতা না৷ 


0৩৮12 চ১৩05534129002 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
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নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


এ ৬ ৰ / 
রশ 219৩৭. 


)। 


১৫ ৮৪ 


| এ রি ইশ 


অগা এতোক্ষন লাকি কে হন্টেদিজেট লজ জপ জলা 
করলাম। এখন আমরা শুরু করবো ইন্টেলিজেন্ট জিওগ্রাফি ক্লাস। 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


১1715181০১1 3118৮ 


ভয় পেয়ো না, আয়েশা 
আমি তোমার স্বামী মোহম্মদ 


লালীর্ি সর .-. 
শাবা।তা আরোশাকে ভরা বহর করালে বিয়ে করলেন ও শর বছর বরে 
মিলনের মাধ্যমে বিয়েতে প্রণর্তা আনলেন। - সাহিহ বুখারি, ৫.৫৮.২৩৬ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
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নবীজীর ছবি আঁকলে হ, তরে কইসে। উপ্রে 
৪ বিরাট গুনাহ হয়। চাইয়া দ্যাখ, ব্যাটা ভুদাই। 


-্ঠ ০ 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 


, একটি আম্মাতের জন্মকথা-০০১ 


এ হত হালদ 
৯ সাথে ঝাঁটার বাড়ি খাইছি... 
শয়তানের ভাতে লা লেগেছে মম্তব্য ৬৬৬ ৪ 
€লনের নবী মুদতফা, কসম কাইট্যা কইতারি এডা আমার 
মাইয়্যা না 


"হজরত মোহাম্মদ 
লোল- ক্ষিকজা৷ তোর মাইয়্যা টিল মারবো ক্যান? এডাতো তখন 


এ ০০০৪০৬০০ 


জি উউিএউউ 
আসতাছি। 

ক আদম (আঃ) 

মূ কি দিনকাল আইলো..... 

আমাগো সময়ে কত শান্তিতে আছিলাম। বিয়া ও নাই, বউ ও নাই। 
যথা ইচ্ছা, তথা গমন.... পিডাইতাম ও মনের সুখে 


/11711 001 
আবু বকর, ঠাকুর ঘরে তুই কলা খাস না- তাই না? 


€)মুহাম্মদ তোর মেসেজ ইনবক্স চেক কর। দুইটা বানী দিলাম । 
ঝাইড্যা পিভা দে সব বউরে,অখন থেইকা দিনরাত পিডানির অনুমতি 
দিলাম। 

দুরিরউজ্র লমাদতালে দিঁচালি। 


১০,১ ৫৮৫৬ জানের ভালো লেগেছে 


নাস্তিকপিডিয়া-ধর্মকে না বলুন - ২য় খন্ড 
দ্বীনের নবী কনডম 


১০০% হালাল [0050 কনডম 


কী আছে এই ইসলামী কনডমে যা ইনুদি-নাসারাদের বানানো হারাম কনভমে নেই 
ইহাই একমাত্র কনভম, যা: 

- দ্বীনের নবী মোহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক মামণি আয়েশার ওপর পরীক্ষিত 

- সর্বনিল্ন ৪ বার ও সর্বেচ্চ ১১ বার ব্যবহার করা যায় 

- জমজমের বিশুদ্ধ পানি দ্বারা পরিশোধনকৃত 


বি.দ্র. : ক্রয়ের পূর্বে প্যাকেটের গায়ে দ্বীনের নবীর মুখমণ্ডলের ছবি দেখিয়া ক্রয় করিবেন। ইহুদি-নাসারাদের 
হারাম ও ভেজাল কনডম ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। 


জলি জলি হাত আঁকা শেষ করো ফাতে আমি তোমাকে 
হত্যা করতে পারি আমার ছবি আঁকার অপরাধে । 
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মূল $ মুফতী নোমান সিদ্দীক 17 ভাষাস্তর $ কে. এম. সাঈদুল হক 


১ তত পেগ ও ছা” চে হাত সপ সত চাহ নেপাল সপ -2০7৯:-7] 
সার্বিক দিক দিয়ে সামর্থবান একজন মুসলমানের জনা একই সাখে চারটি পর্যন্ত বিয়ে করা বৈধ । চারের 'অপিক বিবাহ করা 
একার রাসূমুল্লাহ (নাঃ).এন জানা নিধেয় ছিল । এটা তীর খ্বাস বৈশিষ্ট্য । আল্লাহ পাকই, স্রাকে বিশেষ হিকদতেক কারণে এ 
দত পপাউিজে 

বলা অনুযায়ী, নবী করীম (সাঃ)-এর প্রিয়তম পড়ীগণ হলেন সর্বমোট এপারজন; নির্ভরঘোগয সীরাত গ্রন্থসমূহ অবদগনে 
কল পরিগয়ের সমযকাদ ও নবীন্ঠীর (সাঃ) সংস্পর্শে তাদের অবস্থান কাল প্রতি সম্থলিত তথাতালিকা নিছে প্রদর্ত হল- ৃ 


1» ইল্লাল্লাহ লজ 

লাইলি 

ল্রশ্া-শ-শৃক সপ শঙ্কাল 

হই. কা 
জামী 


পরিষনব্$ বাদী ছিলেন ঘোট চারজ্রল $ যুথা-(১) আৰিয়্যা কিবতিয়া (রাঃ) । তাক্রেমিশরের বাদশাহ ম্বকাওকিস দ্যন করোস্িান 
২.। রাইহানা বিনতে শামউন (রাঃ) । তিনি বনী কুরাইজা অথবা বনী নজীর, গোর ছিলেন ॥ বন্দী হয়ে তিনি রাসূপুন্াহর (জা 
২ খিদনতত আহসন। 'ত1 লাফীসা (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর ভ্রিয়তম বিবি মাইনাক বিলতে জ্ান্মশ (রাঃ) তাকে উপহ্থাদ 
২ দিকহিহেন। ৪ । চার জনের কথা সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ থাকলেও চতুরথননের নাম জানা যায়নি: 


0 স্যার 17000178010171||য||রা।।।|1| 7110 ||018৮া11111011111|। রী পণানি ক আদল লারী/ ০০ 88101 


তালিকায় লক্ষ্য করে দেখুন, ৫৪ থেকে ৫৯ বয়সের মধ্যে নবীজি বিয়ে করেছেন মাত্র নয়বার! 
তাকে বিয়াপাগলা বুড়া বলা যাবে না কোন যুক্তিতে ? 


আরও একখানা প্রশ্ন: কোনও মোমিন মোছলমানের চারখানা পত্রী থাকলে তাদের প্রত্যেককে 
অর্ধাঙ্গিনী না বলে এক-অষ্টমাঙ্গিণী বলাই কি যুক্তিযুক্ত নয়? 


/10114//550 010 1407 140৬/ ৬৬/৮7/৮728 ৮/০৬০ ০6০7০ 
(111 ০01 715 2০০৪/457- 2৮৫ পা 


62৮ /4109715 5214 
110800211 191177112 
/8505712 05/41/4885 
1১৮১৮2571০০ 140 1040 
০ ৬৬114511781 ৬1 
৮০7০ /ভ* 


ছু 1 ঁ 1,11117 
80110181101. |, 110. 266 1116 01001615810, “99 /১0181, 9৬01 10101) | এ 11191005118 01 
/1811, /611 00110110701 11101 /91101) 1111 00 10 1716. 
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প্রাসঙ্গিক হাদিস: 
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